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b i A কে, মেন এণ্ড কোং লিঃ 
8৯ | 'আয়বেদোক খাবতীয় অন্তিম ও ফদনীয়ক. 
ওষধের জন্য চিরপরিচিত। '. | 7S 6 


| রোগৃক্রিউ নরনারীর সেবায় এই প্রতিষ্ঠানের .০ ০ রিতা 
রা দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান ৪ রি 


বলারীণ (2) 


আমুর্ষেদ শাস্ত্রানুযায়ী ‘বলা’ অশ্বগন্ধা। ও অন্যান্য বহুমুল্য ভেষজ সংমিশ্রণে 
* প্রস্তুত “বলারীণ? সকল প্রকার বায়ুরোগে ও স্নায়ুপীড়ায় এবং রক্ত, 

| চাপাখিক্যে অব্যর্থ ফলপ্রদ। ইহাতে যে বলাধানের উপকরণ আছে তাহা 

রক্ত প্রবাহের উপর ক্রিয়। করে, ফলে সর্ঝশরীর ক্সিগ্ধ ও শান্ত. হয়। বলারীণ 

' .যুত্রাশয়ের পীড়া,’ স্নায়বিক দৌর্কল্য' প্রভৃতি রোগেও হিতকারী। 

' মূল্য--প্রতি শিশি ২ টাকা । মাশুলাদি স্বতন্ত্ৰ । 
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স্রীজাতীর কল্যাণে যুগে যুগে প্রচলিত অশোক রূক্ষের ত্বকের তরলসার হইতে 
প্রস্তুত সি, কে, এস, “অশোকা” যাবতীয় স্ত্রীরোগে সুনিশ্চিত ফলপ্রদ। ‘অশোক!’ 
সেবনে রঙজোবিকার ও তজ্জনিত আনুষঙ্গিক কঃদায়ক উপসর্গ দূর হয় ও স্ত্রীলোকের 
কান্তি ও শক্তি বৃদ্ধি করে। নিয়মিত সেবনে বন্ধ্যাও গর্ভধারণক্ষম হইয়া থাকে। 
যুল্য- প্রতি ৮ আঃ শিশি ২. টাকা। ৪ আঃ শিশি ১২ টাক ৷ মাশুল স্বতন্ত্ৰ ৷ 





রর নমল স্্রা ভূ স্বল্বাললস্তরে ওশ্রাঞ্ডন্্য £ 
5855 অন্যান্য সুপরিচিত অমোঘ ওষধাবলীর সচিত্র মূল্যতালিকা 
এ পত্র লিখিলেই পাওয়া যায়। 
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৪5 ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারে, 
| &নং বেশ্টিক্ক ট্রাট, কলিকাতা রঃ এ রঃ ডিএ 
আপনার ও আপনার পরিজনের লিন হি 1১ ক ট্রাট, 
সহাম্বভূতি কামনা করে। নি পভ চস | * উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
' হেড অফিস £_কানপুর। | Pr - । হেড অফিস £_কানপুর ৷ 
7755 ৯৬৫২1, ভারতীয় শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা এর 
রা জা ব্যাঙ্কিং ‘2 bE ly প্রীঅমৃতলাল ওঝা এম, আই, এম্‌ ই, এফ, আর, এস, এ ( লণ্ডন ) 
bd দেশের সমস্যা | ৫ Ss 7 a 
যাগ ভা: হি সিংহ এৰ, এসি পি, এইচ, ডি ; 7 ৷ শেয়ার বাজারের কার্য্যপ্রপালী ls 
8/। বাংলার শিল্প প্রসারে ভৌগলিক সংস্থান ৯3 ০৪1 . বাংলার কৃষকের আর্থিক অবস্থা ৩ 
4 শীব্ষিতেন্ত্র নাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল - he Vee ভারতীয় চা-শিল্পের শত বৎসর ৪1 
৫1 অর্থ মাহাত্ম্য :১১ ৬৬ । ভারতে জন সংখ্য! বুদ্ধির সমস্ত! 8° 
রি রা AU - ১৭। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে সামরিক ব্যয়, < 
ভ ধাতুর ব্যবহার | ১৬ ৃঁ 
১৮1 জাপানের বস্ত্র শিল্প ৫ 
রর অধ্যাপক ডাঃ স্থরেন্ত্র কিশোর চক্রবর্তী এম, এ, পি, এইচ ডি - - 
4] বা বাংলায় দেশীয় শিল্পের প্রতি দরদের অভাব . ১৮ চি 
ৃ ্রমুক্ল গুপ্ত | খং০। পল্লী সংস্কারের একটা দিক ূ € 
461 বাংলার বুকে অবাঙ্গালী- এ শীবিমল চক্র সিংহ H 
চ ্রীস্রেশ চন্দ্র দেব ; ৭. ২৯। ব্যবসায়ে আত্মহত্যা | 
V৯ | ক্রম রঙ্গ এঙ্জেল এ মিঃ আর, বি, দত্ত 1 
| শ্রপথচারী . 4২২ বাংলার বস্তর-শিল্প * 
১০ | বীমা কোম্পানীর ভেলুয়েশনের এক্টি দিক ২৭ শ্ীগুণেম্্রনাথ মুখাজ্জি, = রর 
৯৯। বাঙ্গালী বাচিবে কেফন করিয়া'? রা - ২৯ ৮২৩। লাভ লোকসান { ৬ 
ভীমতিলাল রায় য় রায় eB শ্রীকীলীচরণ ঘোষ রা 
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‘ সিটাডেল যাহ £ লিমিটেড 


উত্তরপাড়ার (হুগলী) রাজপরিকারের দ্বারা পরিচালিত। ৮, 
চলতি আমানতের শতকরা বাধিক সুদ ২২. 
" স্থায়ী আমানতের শতকরা বাধিক সুদ 8॥০ হইতে ৫২ 
সেভিং ব্যাঙ্ক একাউণ্টের শতকরা বাধিক জু ২. 


2 j চলতি 
দিত বিল, এবং বাজার, EEA 
এ ক ২৩ রী হয়। 
রেজিগ্ার্ড অফিসঃ - | ব্যাককার্সঃ_ রি ম্যানেজিং ডিরেক্টর 2 _ 
সত লয়েভম্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ. সি, এন, মুখাজ্জা। 
মেন্টাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া লিঃ 








| বিষয়-সুচী - ৩০ 
| বিষয় | পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
'খ। ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রামগুলির স্থান ৭০ ৩০। পাট চা রঃ ৯ 
।  শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় 'অধ্য দত্ত বায়, এম্‌, এ ূ 
| সমাজতন্ত্বাদের অর্থ নৈতিক ভিত্তি ৭৩ | ED EET lt is রি 
অধ্যাপক 'গ্রীবিনয়েজ্নাথ বন্ট্যোপাব্যায়, এম-এ' জানার বি ] SS 
| শিল্প ও শ্রমিক ৭৫ ৩৩। অন্তর্বাণিজ্যে ও বহির্বাপিজ্যে প্রাচীন হিন্দুজাতি ১১৩ 
_.  শীহুবিনয় ভট্টাচাৰ্য্য, এম্‌, এ শ্রীশিশিরকুমার বসাক, সাহিত্যতৃষণ + 
1 বাংলার বাঙ্গালীর সমস্তা কি? ৭৮ As বাংলায় শর্করা শিল্প ১১৬ 
শীবিনয়কৃষ্ণ বন শ্রীরমণীরঞ্কন চৌধুরী এ 
| বাংলার শিল্প বাণিজ্য ৮২ ৩৫ | স্যার সোরাবজী পোচখানাওয়ালা ১১৮ 
। ভারতে সমবায় আন্দোলন” ৮৫ ৩৬ | বাংলার লবণ শিল্প ১২২. 











শীশ্ধাংশুভূষণ রায় প্রীমনূজেন্্র দত্ত 


১208 333055550075953855005090556030509500009 






নী | ১৩৫ নং ক্যাঁনিং ফট, কলিকাতা । 


ফোন £-ক্যালঃ ৩২৫৩ (৩ লাইন ) 


১৯৪০ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত আদায়ীুত মূলধন 
৯ লক্ষ টাকার উপর দাড়াইয়াছে | 
শৃতকর ৭॥ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে 
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॥_ শাখা সমুহ 
কলিকাতা কেন্দ্র বাংলা কেন্দ্র বিহার কেন্দর আসাম কেন্দ্র: 
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7 হাওড়া .. বজীরহাট  চাঁইবাস৷ নওগা 
|| উত্তর ভারত কেন্দ্র $_্কাঁপীপ্ুুল্+ ভনজেল্জী5 দিল্লী ও লিশউদ্িললী 
সল্লওিশন্কান্ল ল্যাঙন্জিং ক্ষাম্খ্য কল্ৰা হুল্স 
র্‌ লণ্ডন. ব্যাক্কার্প 





হ ২০ DS 
ন্যাস্পলাঁল সিভি শ্যাক্্ অক্ষ, লিশউইইল্ন্ক J 
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ন্বিজ্ঞাপন-স্সচী 


কোম্পানীর নাম বিজ্ঞাপন  সমালোচদা কোম্পানীর নাম বিজ্ঞাপন সমালো 
{পৃষ্ঠা পৃষ্ঠ | পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা 
অক্ষয়কুমার লাহ! {৫২ , তত এসিয়াটিক গভৰ্ণমেন্ট সিকিউবিটি 
আৰ্্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ সুচী 1০ ১৩০ লাইফ এ্যাঃ কোং লিঃ ৩৮ ১৪৩ 
আধ্যস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ ১০৭ ১৫৩ ২ এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিঃ ৪৭ ১৩৪ 
আরবান গ্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স সোং লিঃ ৭৭ ১৫১ এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ সুচী 1%০ ওত 
আসাম বেঙ্গল সণ্ট কোং লিঃ ূ ১২২ ১৫৫ ওয়ার্কাস্‌ প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ ৪৫ ১৫৪ 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল লিঃ ৯০ ১৫৪ - ওয়েষ্টাণ ইপ্ডিষা লাইফ ইনৃসিওরেম্স কোং লি: ১৫. ১৪৪ 
ইউনিয়ন ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ ৯২ ০৯৫৫ ওভারল্যাঁও ব্যাঙ্ক লিঃ ' ৬২. ১৫৬ 
ইউনাইটেড ইণ্তাস্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ১০৬ ১৪২ কমনওয়েলথ, এস্সবেন্স কোং লিঃ ৪৮৬ 5৩ 
ইউনাইটেড ট্রেডিং ক্পৌবেশন, ১২৪ ১৪৩ কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ১২৫ 4, 
ইকনমিক সাগ্লাই এজেন্সি ১১৬ -:*  কটিনেন্ট্যাল ব্যাক্ক অফ এসিয়া লিঃ ৮৬১৫২ 
ইঞ্জিনিয়ারিং সাভিস্‌ এগ ষ্টোরস্‌ ০-১১৮ ১, ৯৫৩ ছি কমীশিয়াল মিউজিয়াম | ৭ ১৩৯ 
ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ. 7 ৯৯ ১৪০. কলিকাত | সেফ ডিপোজিট কোং লিঃ. ৯ ১২ ১৪৪. 
ইণ্ডিয়া এমিকেবল প্রতিডেণ্ট ইন্সিওরেন্ন লিঃ ১০১ ১৫৩ কবিরাজ নরেশ চন্দ্র শা্্রী ৩৮ রর 
ইণ্ডিয়া.এসোসিষেটেড ব্যাঙ্ক লিঃ ৭৯ + ক্যালকাটা ইলেকটিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ১২৩ 28 
ইণ্ডিয়! মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোং লিঃ ১১৬ ১৩২ ক্যালকাটা ইপ্ডাস্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ৭৮ ৪০ 
ইত্ডিয়ান ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৩৭ ॥ ১৩৮... ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ste ১৪৮ 
ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ শ্যাঃ লিঃ ১০৪ ১৩৪ , ক্যালকাটা স্তাশুনাল ব্যাঙ্ক লিঃ 88 রা 
ইত্তীত্বিয়াল এণ্ড প্রডেন্সিয়াল এ্যাঃ কোং লিঃ ৭৩ ১৩৮ ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ | ৪২ ১৫০ 
ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ ১২৭ *** ক্যালকাটা কেমিক্যাল ৮ ১৪৯ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৫৬ "কে, ভট্টাচার্য এণ্ড সন্স ৩৯ রা 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলস্‌ লিঃ "১১৩, Ce কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ ; ৩৫ ১৪২ 
ইষ্টাৰ্ণ ক্রেডিট ব্যাস্ক লিঃ ১০২ ১৫৩ কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ ৮৩ ১৫৪ 
ইন্সিওরেন্স অফ ইণ্ডিয়া লিঃ ৬০ নু গণশক্তি পত্রিকা ৭২ + 
এ, আর, মুখাজ্জী এণ্ড কোং ১২১ ১৫৫ গ্যারান্টিড, গ্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ ১০২ ১৫৬ 
এইচ, কে, ব্যানাজ্জ্ী এণ্ড সন্দ ১ম কভাব ১৪৩ গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ ৮০ ১৪০ 
এক্সপ্রেস প্রভিডেণ্ট এসিওরেক্দ কোং লিঃ . "৯৪ ১৫৫ গোবরের ব্যায়ামাগার | ৩৯ Ee 
এন, ব্যানাজ্জা ( পারুল, মাতোয়ারা ) 2১১ ১৫২ চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্‌.লিঃ ৩২ ১৪৮ 
এন, এন, সেন এণ্ড কোঙ লিঃ. ' ১৩ ১৫৪ জি, রায় এণ্ড কোং ' '১০৫ ১৫৩ 
এম, বি, সরকার এণ্ড সুন্দ :' ৩১ ১৩০ জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া ( কোকোলা ) ১১৯, রি | 
এম্পায়ার অব ইত্ডিয়াঁ লাইফ এসিউরেন্স ' ডি, এন, বসুর হোসিয়ারী { ১২৪ ১৪৫ 
' কোং লিঃ ৫৯ ক ঢাকেশ্ববী কটন মিলস্‌ লিঃ ৫৯ 8 | 
এস, সি, মিত্র এণ্ড কোং | | | ৯৭ ১৫২ ত্রিপুরা মভার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ | ৫৮ র 
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ঢাকা, চট্টগ্রাম, রখাচী, | 
বৰ্দ্ধমান, গৌহাটী 
প্রভৃতি স্থানে 
অফিস আছে । 
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SE পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা 
ঢUাঙ্ক লিঃ। ৯০৮ রো প্রেসিডেন্সি কটন মিলস্‌ লিঃ ৭৯ + 
পুর ব্যাঙ্ক লিঃ " 7... ৯৪ ১৫১ প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্‌ লিঃ : ৭৩ ১৪৮ 
॥পীইওনিয়ার ইন্্‌সিওরেন্স কোং লিঃ ৮৩ ১৪৯ ফেডারেল ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেশ্দ কোং লিঃ ২য় কভার ১৩৯ 
"কক লিঃ সুচী ৬/০ ১২৯ ফোরাম. ট্রাষ্ট লিঃ ৮৬ ১৫৬ 
পূ নিউটি মেণ্টস্‌ লিঃ ৩য় কভার ১২৯ ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইনৃসিওরেন্স কোং লিঃ সুচী ৮০ ১৫০ 
দ ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্‌সিওরেন্স কোং লিঃ ৫. ১৩৫ বঙ্গীয় শিল্প বিভাগ ৮৪ ১৫১ 
ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৩৩ ee বঙ্গ কটন মিলস্‌ লিঃ ৮১ ১৩৯ ' 
কেমিক্যাল এপ সণ্ট ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিঃ. ৪৬ ১৪১... বঙ্গলক্ী ইনসিওরেম্স লিঃ ৬৭ ১৩৭ 
মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্দ কোং ূ বন্ধে মিউচুয়াল লাইফ এপিওরেন্স কোঃ লিঃ ৮৮ a 
( ইণ্ডিয়া ) লিঃ ৭৪ 23! বাসন্তী প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্দ কোং লিঃ সুচী 1/০ ১৫৪ 
নাল সিকিউরিটী ব্যাঙ্ক লিঃ ১১০ ১৪৬ ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ | ৪৯ ৯৫৩ 
শাল ইকনমিক প্রভিডেন্ট ব্যাঙ্ক অফ মেট্রোপলিস লিঃ ৯৯ 
এসিওরেন্স কোং লিঃ ১২১ ১৪৮ বিবেকানন্দ কটন মিলস্‌ লিঃ ২৫ রি 
নাল কটন মিলস্‌ লিঃ ১০৮ ৯৪৩... বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী প্রবোধকুমার গোস্বামী ৭৬ ১৫৫ 
ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ ১৩ ১৩৭  বিনোদবিহারী কটন এণ্ড উলেন মিলস লিঃ... ১০০ ১৩৫. 
াপডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ ২৬. ১৩৬ fl বিটানিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ ১১৪ ১৫২ 
'খালি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ ৬৮ - ১৪৬ বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ ৪৩ ১৫৩ ' 
স হোন্ডাস“এসিওরেন্স লিঃ ৮১, ‘১৩৩ বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রোপার্টি কোং লিঃ ২৭ ১৪৯ 
ওলিয়ার সপ্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ ৪০ ১৩৮ বেঙ্গল সল্ট কোং | ৯৬ ১৩৫ 
লিটা ফোরাম ৮৭ ৪ একি বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্স-লিঃ ১২৮ ১৪৩ 
ধতিয়াম এসিওরেন্স কোং লিঃ ১১৭ "১৪৫ ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ .. ১০৪. র্‌ 
"5 অফ ইণ্ডিয়া! (প্রভিডেন্ট) এসিওরেন্দ লিঃ ৯৯ + ভাগ্যলন্মী কটন মিলস্‌ লিঃ - ৫ রি 
বন্ধু সুগার মিলস্‌ লিঃ ৯৮ ১৩৪ ' ভারত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ ৬৮ 


ক সঙ্ব ৫৭ ১৪১ ভারতের পণ্য ৫৯ 
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কোম্পানীর নাম বিজ্ঞাগন সমালোচনা কোম্পানীর নাম বিজ্ঞাপন ' সঃ 
_ পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা | 

তারতী বীমা কোং লিঃ র ৪৮ ১৪৫ সাউথ-ই্ডিয়া জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ ১২৫ 
ভারত ইলেক্টিংক সাপ্লাই কর্পোরেশন পিং ১১৯ ১৫১ সাউওড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়৷ লিঃ | ৭২ ' 
ভীমনাগ ১৯২৭. ee সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিঃ ১২৬ 
বহাল কটন মিলস্‌ লিঃ ৯৫ ১৩২ সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিঃ ৫০ 
মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৮২. ১৫১" সি; কে, সেন এণ্ড কোং লিঃ (অবাকুকম) . “সুচী /০ 
মৃইকা মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোং অফ ইণ্ডিয়া লিঃ ৯৬ এ সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ " . সুচী_%০ 
মেট্রোপলিটান ইনসিওরেম্স কোং লিঃ ১১১৪১ সীলেট ইণ্ডাপ্্য়াল ব্যাঙ্ক লিঃ হয় কভার 

মিত্র মুখাজ্জা এণ্ড কোং ২১ ১৪৭ সীলেট ইলেকটি,ক সাপ্লাই লিঃ ১১৪ 
মোহিনী মিলস লিঃ ' শিং রঃ সেট্ট্বাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ | ৩৬ 
মুশলিম ইত্ডিয়! ইন্সিওরেন্সদ কোং লিঃ ১০১ ১৫২ সেশ্টণল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ oa RE 
ফুবী জেনারেল ইন্্‌সিওরেন্স কোং লিঃ ‘৮a ১৩৬ _ সুবল দত্ত এণ্ড সদ লিঃ ০৮৭ “কু 
রিলায়েন্স ব্যাঙ্ক লিঃ | ৭৫ _ ১৪৮ . সুষমা তৈল ১২৮ 
লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ 2 ১৫৩ হাওড়া মোটর কোং | 8h 
লক্ষ্মী ঘি ১২০ EE হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ শ্যাঃ কোং লিঃ ৬১ re 
লিলি বিস্কুট ৪র্থ কভার ১৩০ হিন্দুস্থান কটন মিলস লিঃ ৭৭ ১: 
ষ্টক একশ্চেঞ্ ইয়ার বুক ১২৮ রঃ হিন্দস্থান কো-অপারেটিভ, '" ক শী এ 
ষ্টযাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ ১০৩ 2 , ইনসিওরেম্স সোঃ লিঃ ১১২ ১ 
স্টার্ণ এণ্ড লেবরেটরী লিঃ. | ৭০ ১৫২ ' হোটেল রয়েল ১ | ge Ke 
সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ ৬5 ১৫৫ হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ ২৩ ১২ 
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৩য় বর্ষ 


কলিকাতা, ৬ই মে, সোমবার ১৯৪০ 


| ১ম সংখ্যা 











আমাদের কথা 


প্রীতগবানের অনুগ্রহে “আধখিক জগৎ” তৃতীয় বর্ষে পদার্পন 
করিল। গত দুই বৎসর কাল ধরিয়া ধাহারা উহাকে নানাভাবে 
সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন তাহাদের নিকট আমরা পুনরায় 
আস্তরিক গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন.করিতেছি.! .. ৃ 


. আতিক জগতের সূত্রপাত হইতে আমরা একথা বলিয়া আসিতেছি 
যে কাব্য, সাহিত্য, সিনেমা ও ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত এই বাঙ্গলা 
দেশের অধিবাসীদের সমক্ষে দেশ বিদেশের আধিক প্রচেষ্টা সম্বন্ধে 
তথ্যতালিকা উপস্থিত ‘করিয়া -বাঙ্গালী জাতিকে ব্যবসাভিমুখী 
‘কর! এবং ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে একটা বিচারবুদ্ধিসম্মত জনমত 
স্থষ্টি করাই 'আমাদের মুখ্য, উদ্দেশ্ত । এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গত 
দুই বৎসর কালের মধ্যে আমরা আথিক জগতের প্রায় আড়াই সহত্র 
পৃষ্ঠার মধ্য দিয়া অনধিক এক সহল্ত প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং 
দেশ বিদেশের আথিক প্রচেষ্টা সম্পকিত অগণিত সংবাদ পাঠকবর্গের 
সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি । উহার ফলে দেশে ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে 
বিচারবুদ্ধিসম্মত জনমত: কতখানি স্থষ্টি- হইয়াছে-_ব্যবসা বাণিজ্য 
সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দেশবাসীর মন্‌ 
কৃতটা 
হস্তেই অর্পণ করিলাম । 

নিছক ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে রদ নু 
করা__বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভাষার মারফতে অর্থনীতির জাল তন্বগুলি 
দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করা কত দুরূহ ব্যাপার তাহা আমরা 


মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে উপল করিতেছি । 'যে ভাবে এই কাগজখানিকে ' 


প্রকাশ করিলে উহা! দেশবাসীকে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার 
পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে সহায়তা করিতে পারে সেরূপ ভাবে আমরা 
তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। এই আদর্শকে পুর্ণভাবে 
সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে যে অর্থবল ও উদ্যোগ আয়োজনের 
প্রয়োজন তাহা! আমাদের নাই। তথাপি আমাদের ক্ষুত্রশক্তির 
দ্বারা যতখানি সম্ভবপর তাহা করিতে আমরা কোন চেষ্টার ক্রুটি 
করিতেছি না। আমাদের অসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া দেশবাসী 
উনাদের কই চড় সুতা করিবেন উহাই আমর! প্রার্থনা 
করিতেছি 


আমাদের দেন্ত হিরু এদেশের 
অর্থনীতিক্ষেত্রে দৈনন্দিন যে সমস্ত সমস্তার উদ্ভব হইতেছে তাহা 


হইয়াছে, তাহার রিভার সামিরা বাসীর, 


বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেশবাসীকে উহার "গুরুত্ব উপলব্ধি করাইবার 
ব্যাপারে আমরা কতকদুর অগ্রসর হইয়াছি বটে। কিন্তু দেশে নুতন 
কি কি শিল্প ও বাণিজ্যের পত্তন করা সম্ভবপর, এইসব কাজে কি 
পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন, এই মূলধন কি ভাবে সংগ্রহ করা! 
যাইতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে খুটিনাটা সমস্ত তথ্য দেশবাসীর... সমক্ষে 
উপস্থিত করার ব্যাপারে আমরা এখনও এক প্রকার কিছুই কাজ 
করিতে সমর্থ হই,নাই। যথোপযুক্ত গবেষণা ও. অনুশীলন ব্যতীত 
এই কাজ হইতে পারে না। কিন্তু এরূপ গবেষণা ও অনুশীলন অর্থও 
অরমসাপেক্ষ ।".আধিক জগৎ এখনও এরূপ. শক্তিশালী হয় নাই 


যাহাতে উহা এরূপ কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। তথাপি 


আমরা আশা করিতেছি যে অদূর ভবিষ্যতে আমরা এই শ্রেণীর কাজে 
অল্লাধিক ভাবে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইব । 


: _ বাঙ্গলা দেশ বৰ্তমানে এক ষুগসদ্ধিক্ষণে সমুপস্থিত হইয়াছে। 
বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জি “যে অর্থ এতদিন লাভজনকভাবে 
জমিজমা ও দাঁদনী কারবারে নিয়োজিত হইত তাহা কেবল বিনষ্ট 
হয় নাই__নুতন যে অর্থ সঞ্চিত হইতেছে তাহাঁও লাভজনক পশ্থায় 
নিয়োজিত হইবার পথ. পাইতেছে না। এদিকে বাঙ্গলার যে 
শ্রমশক্তি এতদিন চাকুরীতে - নিয়োজিত হইত তাহার বিপুল অপচয় 
হইতেছে । দেশের একদিকে দুঃখ দৈন্যের নিপীড়ন এবং অন্যদিকে 
দেশের মূলধন ও শ্রমশক্তির বিপুল অপচয়। টানি লা 
ই ৪ COS 


বর্তমানের এই যুগসদ্ধিক্ষণে দেশবাসীকে শিল্পবাণিজ্যের' দিকে 
আকৃষ্ট করা এবং এই ব্যাপারে তাহাদিগকে পথ প্রদর্শন করাই 
আধিক জগতের ব্রত। এই ব্রত উদ্যাপন কর! দুরে থাকুক উহার 
আংশিক সাফল্যলাভেও আমরা কৃতকাধ্য হই নাই। কিন্তু আদর্শের 


* প্রতি আমাদের স্থির ও অবিচলিত লক্ষ্য রতিয়াছে__-সাধনা ও 


অধ্যবসাঁয়ই আমাদের সম্বল । এই মহান ব্রতে আমরা দেশবাসীর 


বিশেষভাবে দেশের ব্যবসায়ী সমাজের পূর্ণ সহযোগিতা প্রার্থনা 


করিতেছি। আর্থিক জগতের স্থষ্টি হইতে তাঁহারা উহাকে যে ভাবে 
সাহায্য করিতেছেন তাহাতে আমরা বঞ্চিত হইব না--উহাই আমরা: 
আশা করিতেছি । তাহাদের সাহায্য পাইলে আধিক জগৎ যে 
উহার অভীপ্গিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে তদ্িষয়ে আমাদের 
মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও দ্বিধা নাই। 





2 রাজারা দরর্বসর হিসাবে | 


১৯৩৯ সাল জগতের ইতিহাসে চিরদিন স্বরণীয় হইয়া-থাকিবে। - 
১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পররাজ্যলোভী জাৰ্ল্মাণ 


চ্যানসেলার হের হিটলারের 'লোলুপনৃষ্টি জার্মানীর  প্রত্যন্তে: 


অবস্থিত চেকোশ্নোভেকিয়া রাজ্যের ওপর নিপতিত হইয়! ইউরোপের 
রাজনৈতিক গগণে যে সঙ্কটপূর্ণ দুর্যোগের স্থৃষ্টি করিয়াছিল, 
তাহা যদিও কুটনীতিজ্ঞ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেস্বারলেনৈর 


আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে ক্ষণিকের জন্য প্রশমিত হইয়াছিল, তাহা 
হইলেও এঁ বৈষম্যপূর্ণ পরিস্থিতি- ক্রমশঃ" সম্প্রসারিত হইয়া সমগ্র. 


_ সভ্য জগৎকে এক-উৎকট যুদ্ধভীতির আতঙ্কে অভিভূত করিয়াছিল। 
" ১৯৩৯ সালের প্রারস্তে এই দুর্যোগের লাঘবতার কোনরূপ লক্ষণ 


পরিদৃষ্ট হয় নাই। স্পেনের অস্তবিষ্লবঘটিত যুদ্ধের অবসান তখনো হয় 


নাই। ফেব্রুয়ারী মাসে ভার্সিলোনা অবরুদ্ধ হয় এবং উহার .কিছু 
দিন পরে সমগ্র ক্যাটালোনিয়া ফ্রাঙ্কোর হস্তে নিপতিত হয়। 
মার্চ মাসে মাড়ি. সহর আত্মসমর্পণ করে এবং উহার পরক্ষণেই 
ইটালীর নেতৃত্বে স্পেনে এক নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বৎসরের প্রারস্তে রুমাণিয়া ও হাঙ্গেরী ফ্যাসিষট অনুকরণে নুতন 
শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। এই সকল ঘটনা নগণ্য হইলেও, ইহা 
ছারা 4১513 শক্তিসমূহের প্রাধান্য ক্রমশঃ নূতন আকার ধারণ করে 
ও সভ্য জগৎ হইতে শাস্তির শেষ ক্ষীণরেখা মায়া-মরীচিকার 
মত দুর হইতে দুরাস্তরে অপসারিত হয়। পরবর্তী ঘটনাসমূহ 
শান্তির আশাকে একেবারে নিৰ্ম্মল করে। মার্চ মাসে যখন 
জার্মাণী বোহেমিয়া ও মোরেভিয়া বল পূর্ব্বক দখল -করিয়া সমগ্র 


চেকোশ্লোভেকিয়াকে জার্শ্মাণীর অধীনস্থ করে তখন এক ভয়াবহ '' 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়! ইহার কিছুদিন পরে ইষ্টার' 


পর্বের ছুটীর সময় হটালী হেলায় এলবেনিয়া দখল করিয়া লয় 

গ্রেট-বৃটেন, ফ্রান্স ও অন্তাম্য গণতান্ত্রিক রাজ্যসমূৃহ এই সকল 
ঘটনা খুব উপেক্ষার সহিত দেখে না, কেন না এই সকল ঘটনা- 
বলীর দারা ইয়োরোপে গণতান্ত্রিক মতবাদের প্রাধান্য ক্রমশঃ 


ক্ষয়িত হইয়া বলপ্রয়োগকারী শক্তি সমূহের প্রাধান্য সুচিত হইয়াছিল। 


এই সকল কারণে এই সময় হইতেই * গণতান্ত্রিক দেশসমূহ 
যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী বুঝিয়া উহার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ, করে। 
ডানজিগের সমস্যা লইয়া জার্শ্মানী যখন পোলাণ্ডের উপর তাহার 
শ্যেন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, গ্রেট-বৃটেন তখন পোলাগ আক্রান্ত হইলে 
তাহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান'করে। ইউরোপের রাজ- 
নৈতিক মহলে এই যুদ্ধ-ভীতি, . তাহার চরম স্থানে গিয়া পৌছায় যখন 
২৩শে আগষ্ট তারিখের মধ্যরজনীতে বাঁলিন রেডিও ষ্টেসনের এক সঙ্গীত 
প্রোগ্রামের অনাবিলতা ভঙ্গ করিয়া ইহা ঘোষণা করা হয় যে 
শীঘ্রই জান্াণী ও রাশিয়ার মধ্যে এক অনাক্রম চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হইবার অনতিবিলম্বেই জান্ীণী পৌলাণ্ড আক্রমণ করে। জান্মাণীকে 
নিবৃত্ত করিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, ৩র! সেপ্টেম্বর রবিবার 
বেল। ১১টার সময় গ্রেট-বূটেন জান্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে । 
ইহার ৬ ঘণ্টা পরে ফ্রান্সও ইংলণ্ডের সহিত সম্মিলিত হয়। 
এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি কবে, কোথায় ও কিরপে হইবে তাহ! 
ভবিষ্যতের অস্তস্তম তলে এখনো পর্য্যন্ত নিহিত রহিয়াছে । 


লাভ বসের সালভাসাশী | 


অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি 
সারাবৎসর ইউরোপের এই উৎকট ও দুর্য্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক 


পরিস্থিতি সমগ্র মানবজাতির অর্থ নৈতিক জীবনের উপর প্রতিফলিত 


হইয়াছিল। বৎসরের প্রথম ভাগে রাজনৈতিক পরিস্থিতির গতির 
অনিশ্চয়তার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দীর ভাব লক্ষিত হইয়াছিল 
মোট কথা সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ ঘোষণা না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবসা- 


" বাণিজ্যের কোনরূপ উদ্ধগতি লক্ষিত হয় নাই । যুদ্ধের পূর্ববর্তী 


কয়েকমাসে আমেরিকা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য যে খুব মন্দা যাইতে- 
ছিল তাহা নহে, কিন্তু উহার সাধারণ আবহাওয়া অতিশয় নৈরাশ্য- 
ব্যঞ্জক ছিল। শিল্পজাত মাল উৎপাদন ক্রমশঃ বদ্ধিতই হইতেছিল। 


কিন্তু ভ্রব্য-সামগ্রীর পাইকারী দর ও শেয়ার বাজারের শেয়ারের 


কেনা-বেচা একেবারে নিম্নতম স্তরে নামিয়া গিয়াছিল। Wall 
Street-এর শেয়ার বাজারকে সাধারণ সময় কন্ঠ রাখিতে হইলে 
যত সংখ্যক শেয়ারের কেনা-বেচা করিবার প্রয়োজন হয় তাহার 
অৰ্দ্ধেক সংখ্যক শেয়ারেরও কাজ তখন বাজারে হয় নাই। ইস্পাত- 
শিল্প যদিও তাহার পূর্ণ উৎপাদন শক্তি শতকরা! ৫০ হইতে ৬০ বেগে 


পরিরালিত হইতেছিল তথাপি পরবর্তী সপ্তাহের চাহিদা কোন্‌ দিক 


হইতে আসিবে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। বৎসরের প্রথম ৬ মাস 
খুচরা ব্যবসা! (২০৪11) ১৯৩৭ সালের পরিমাণ অপেক্ষা শতকরা 
৬ ভাগ নীচে এবং গুদামজাত মাল শতকরা ৫ ভাগ উর্দ্ধে ছিল। প্রত্যেক 
কৃষিজাত পণ্য অভূতপূৰ্ব্ব পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের 
পাইকারী দর ১৯৩৪ সালের জুন মাসের পরে এত নিয়তর স্তরে 
কখনো পৌছায় নাই। আমেরিকার রপ্তানি বাণিজ্য ১৯৩৮ সালের 
জুলাই মাস অপেক্ষা শতকরা ৩০ ভাগ নীচে ছিল-; কার্পাস শিল্পের" 
উৎপাদন শতকরা ২৫ ভাগ কমাইয়া দিয়া গুদামজাত, মালের পরিমাণ: 


Esai Ae 


যুদ্ধের প্রথম সপ্তাহেই এই সকল পরিবর্তন রি ও আমেরিকার 


অর্থনীতি নূতন 'আকার ধারণ করে। New York Stock 


Exchange- শেয়ারের কেনা-ক্চোর পরিমাণ সাত গুণ বৃদ্ধি- 
প্রাপ্ত হয়। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগে Wall Street-এ প্রত্যহ 
৪৫ লক্ষ শেয়ারের কেনা-বেচা হয় (জুন মাসে মাত্র ৬ লক্ষ শেয়ারের 


: কৈনা-বেচা হয় ) এবং বাজারে এক অস্তৃতপূর্র্ব মরশুম দেখা যায় ৷. 


তৎপরে নভেম্বর মাসের প্রথম ভাগে যুদ্ধনিরত দেশসমূহকে 


নগদ মুল্যে সমরোপকরণ বিক্রয়ের জন্য Neutrality Act 


আইনবিধিবদ্ধ হইবার পর হইতে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্য 
বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছে । 

যুদ্ধের পূর্ব্ববস্তাঁ মাঁসসমূহে সমরোপকরণ প্রস্ততার্থে গ্রেট-বুটেনে 
ববি শিল্পজাত মাঁলসমূহের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়াছিল; কিন্তু সাধারণ ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের 
যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছিল। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা যত সঙ্কটময় 
হইয়াছিল, তাহার প্রতিক্রিয়াও বূটেনের অর্থ-নৈতিক জীবনে তদমুরূপ 
প্রতিফলিত হইয়াছিল। বিলাতি বিনিময় হার ও বিলাঁতি শেয়ারের 
দাম যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। Sterlin g-Dollar 
বিনিময়ের হার রক্ষা করিবার জন্য বৎসরের প্রথমভাগে Exchange 


“Equalisation Fund হইতে ২০ কোটি পাউণ্ড মূল্য পরিমাণ 


ৰ 


উই মে, ১৯৪০] ' 
স্বণ স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের অবতারণার -পর 
বিনিময় হার কিছুতেই রক্ষা, করা সম্ভবপর হয় নাই। Exhange 





70081159601 70170 রক্ষিত স্বর্ণ যখন ইহার ফলে ভয়াবহ ভাবে 
নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছিল তখন সকল চেষ্টা ব্যর্থ উপলব্ধি করিয়া" 


Sterling-Dollar বিনিময় হারকে তৎকালীন পারিপাণ্থিক অবস্থার 
প্রতিক্রিয়ার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইহার ফলে, Sterling এক 


দিনেই ৪'৬৮৮ ডলার হইতে একেবারে ৪'৩৫ ডলারে নামিয়া আসে এবং 


এ সঙ্গে স্বর্ণের প্রতি আউন্দের মূল্য ৭পাঃ ৮শিঃ৫পেঃ হইতে ৮পাঃ মিঃ 


এ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পরিশেষে Sterling-Dollar বিনিময় হার 


৪-০৪ ডলারে পর্য্যবসিত হয় এবং এই হারই সরকারী ভাবে সংযুক্ত 


1 পরে নিম্নতম হার ৪০২২ ডলারে ও উচ্চতম 


হাঁর ৪-০৩২ ডলারে স্থিরীকৃত হয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেই লণ্ডন 


ইক এক্সচেঞ্জে কোম্পানীর কাগজের দাম আশঙ্কাজনক ভাবে হ্রাস, 
প্রাপ্ত হয় এবং উহার ক্রমিক অধোগতি দমন করিবার জন্য কোম্পানীর 


কাগজের নিম্নতম দর সরকারীভাবে ঝীধিয়া দেওয়া হয়। এ সময়ে 


Bank of England Bank rate ২ হইতে 8%এ বৃদ্ধি করা ' 


হয়; দিদা তির রহ গজে নদ বরা 
২%এ হাস করা হয়। | 
ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা - 

গত বৎসর ভারতের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিতে 
যাইয়া আমরা দেখিতে পাই যে শর্করা ও পাট শিল্প ব্যতীত অন্তান্ত 
সমস্ত শিল্পই ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিশেষ উন্নতিপ লাভ 
করিয়াছিল। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক রাজনৈতিক সঙ্গীনতার জন্য ১৯৩৯ 
সালের প্রথমভাগে ভারতীয় অর্থনীতির এই উন্নতি বিশেষরূপে বাধা- 
প্রাপ্ত হইয়াছিল । আমাদের বহিব্বানিজ্যের সামান্য উন্নতি ও পাট ও 


_ শর্করা প্রভৃতি ২১টি পণ্যের মূল্যেরও উন্নতি ঘটিয়াছিল বটে কিন্তু গম 


‘প্রাপ্ত হইয়াছিল । 
‘বৃদ্ধি লক্ষিত হইয়াছিল । এবং আমদানী পণ্যের মধ্যে চিনির আমদানী 


ও তুলার দাম বিশেষরূপে হাস প্রাপ্ত হইয়া এই উন্নতির. সমস্ত- সুফল 
নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ ঘোষণা না হওয়া পর্য্যস্ত 
পণ্য দ্রব্যের পাইকারী দামের বিশেষ. উন্নতি পরিদৃষ্ট হয় নাই। 


পাইকারী মূল্যের- Calcutta Index Number ১৯৩৮ সালের 


‘ডিসেম্বর মাসের ৯৫ হইতে ১৯৩৯ সালের মে মাসের ১০১এ বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হয়। এই সময় চিনি, পাট ও চায়ের মূল্য কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি 


প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে কিন্ত অপর পক্ষে তুলা, গম ও তৈল বীজের মূল্য . 
যথেষ্ট পরিমাণে নামিয়া গিয়াছিল। জুলাই মাসে Calcutta Index 


Number পুনরায় ১০০তে নামিয়া আসে এবং আগষ্ট মাসের শেষ 
পর্য্যন্ত এ একইভাবে থাকিয়া যায়। যুদ্ধের সূচনার সহিত Calcutta 


Index Number উদ্ধগতি লাভ করে এবং বৎসরের শেষভাগে 


১৩৭এ পৌছায়। এই সময় নানাবিধ বাজারে অব্যাহত ফাট্‌কা 
খেলার নিমিত্ত পণ্য দ্রব্যের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত. হইতেছিল। 


‘সেইজন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট Defene 0f India 4১০৮.ভারত সংরক্ষণ" 
বিধি অন্ধ্যায়ী প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে নিত্য আবশ্যকীয় পণ্য 


দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। 


১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষ ও ব্রন্মদেশ হইতে ১৯৮ is লক্ষ". ' 
'টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। পূর্ববর্তী বৎসর 
‘উহার পরিমাণ ১৮০ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা ছিল। 


১৯৩৯ সাঁলে ভারত 
ও ত্ৰহ্মদেশে ১৩৯ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিদেশ 
হইতে আমদানী হইয়াছিল। পূর্ধববন্তী বৎসর এইরূপ আমদানী 
পণ্যের মূল্যের পরিমাণ ১৪০ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা ছিল। রপ্তানী 
পণ্যের মধ্যে পাটজাত দ্রব্যের চালান সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি 
উহার পরে কাচাতুলা ও কাচা পাটের রপ্তানীর 


বৃদ্ধি বিশেষভাঁবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল! 
মরশুমী চাহিদার জন্য বৎসরের প্রথম চারি মাসে ভারতীয় টাকার 


বাজারে পূর্ববস্তী বৎসর অপেক্ষা টান দেখা গিয়াছিল। মরশুমী 


চাহিদার" অবসানের সহিত মে মাস হইতে টাকার বাজারে যথেষ্ঠ 
স্বচ্ছলতা প্রকাশ পাইয়াছিল এবং যুদ্ধের প্রারস্ত পর্য্যস্ত টাকার বাজার 


এইরূপ একইভাবে ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর রৌপ্য, শেয়ার ও 
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পণ্য দ্রব্যের বাজারে ফাঁট্‌কা খেলার জ্রম্য টাকার বাজারে যথেষ্ট চাহিদা 
দেখা গিয়াছিল। - এই চাহিদার পরিমাণ উপলব্ধি করিবার জন্য ইহা 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর, হইতে ডিসেম্বর 
এই চারি মাসে ভারতীয় Clearing House সমূহের সাহায্যে 
৮৫২ কোটী ৯০ লক্ষ টাকার চেক্‌ ভাঙ্গান হইয়াছিল। তুলনা 


করিবার জন্য বলা যাইতেছে.যে পূর্বববন্তী' বৎসর এ চারি মাসে ৬৫৫ 


880 
শেয়ার বাজার 
গীত; বৎসর স্থানীয় শেয়ার বাজার ইয়োরোপের রাজনৈতিক 
অবস্থার তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছিল। বৎসরের প্রথমভাগে 


-আস্তজ্জাতিক রাজনৈতিক দুর্য্যোগ শেয়ার বাজারকে বিশেষভাবে 


অভিভূত করিয়াছিল এবং তাঁহার ফলে কোম্পানীর কাগঞ্জের দামে 
অপরিমিত-উঠা নামা হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসে শতকরা ৩॥০ 


' সুদ হারের কোম্পানীর.কাঁগজের মূল্য -৯৮//০ ছিল কিন্ত জার্মানী 


কর্তৃক চেকোস্নভেকিয়া ,ও ইটালী কর্তৃক আলবেনিয়া অধিকৃত 
হইবার পর উহার-দাম ক্রমশঃ ৯২৮/০ আনায় নামিয়া আসে । শীত্রই 
জান্্াণী কর্তৃক পোলাণ্ড আক্রমনের জনরবে বাঁজার মুখরিত হইল 
কিন্তু পোলাগ্ডের প্রতি বৃটাশ প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেনের 
আশ্বীসবাণী বাজ্জারে আশার সঞ্চার করিয়াছিল এবং মে মাসের শেষে 
কোম্পানীর কাগজের দাম আবার ৯৭/০ আনায় পেঁছায়। পরবতী 
২ মাস ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়ত। বাজারকে 
বিশেষরূপে আন্দোলিত করে এবং কোম্পানী কাগজের দাম ৯৭২ 
হইতে ৯৫০০ আনার মধ্যে উঠা নামা করিতে থাকে । আগষ্ট মাসে 
টাকার বাজারের ব্বচ্ছলতার দরুণ কোম্পানী কাগজের দাম পুনরায় 
৯৮০ আনা দামে ওঠে; কিন্ত এ মাসের শেষে রুশিয়ার সহিত 
জান্মাণীর অনাক্রম চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর উহার দাম আবার 
৯৪।৬/০ আনায় নামিয়া যায়। যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর কোম্পানীর 
কাগজের দাম ক্রমান্বয়ে পড়িতে থাকে এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে 
৮০/০ আনা দাম হয়। ইহার পর বিলাতে কোম্পানী কাগজের 
দামের উচ্চতা নিমিত্ত স্থানীয় বাজারেও ইহার দাম উঠিতে থাকে এবং 
বৎসরের শেষে-৮৭॥৬/০ আনা দামে ইহা কেনা বেচা হয়। _' 
স্থানীয় শেয়ার বাজারে বৎসরের প্রথম ভাগে বিশেষরূপে .মন্দী 
ভাব. পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে অধিকাংশ 
দাদনকারীর পক্ষে গত বৎসরের “চলা বৈশাখ” ওরা সেপ্টেম্বর 
তারিখে আরম্ত হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ববর্তী মাস'সমূহের এক সময় 


" হাওড়া জুট মিল . শেয়ারের দাম ৫১০০ আনা ও ইণ্ডিয়ান আয়রণ 


শেয়ারের দাম ২৩০০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল | যুদ্ধের পরে 


- শেয়ার বাজারে কেনা বেচার এক অসাধারণ .মরশুম আসিয়াছিল ও 


এক সময় হাওড়ার দাম ৬৮৮০ আনা ও ইণ্ডিয়ান আয়রণের দাম 
৪৯৷০ আনায় পৌছিয়াছিল। তাহার পর অত্যধিক ফাট্‌কা খেলার 
ফলে বাজার হঠাৎ বসিয়া যায় ও বৎসরের শেষভাগে এক নিরানন্দের 
ভাব চতুদ্দিকে পরিলক্ষিত হয়। - 
_ আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন শিল্পের অবস্থা আলোচনা! করিলে আমরা 
দেখিতে পাই যে বৎসরের প্রথম ভাগে পাটকল শিল্পের অবস্থার সামান্য 
উন্নতি হইয়াছিল । এঁ সময় Indian Jute Mill Assn. এর 
অস্তভূক্ত ও বহিভুক্ত -কলসমূহের মধ্যে কর্ম্মকাল সম্বন্ধে একটি 
চুক্তি হওয়ায় বাংলা সরকার এই কলের কর্ম্মকাল নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে 
যে বাধ্যতামূলক 0r৭inan€2 পাশ করিয়াছিলেন তাহার মেয়াদ 
ফেব্রুয়ারী মাসে ফুরাইলে উহ! আর পুনরায় বিধিবদ্ধ করেন নাই । 
কিন্তু ইহার কিছুকাল পরে মন্জুদ মালের পরিমাণ বৃদ্ধি হেতু চটকল 
সমূহের অবস্থার আবার অবনতি ঘটে । সেইজন্য বৎসরের মধ্যভাগে 
Indian Jute Mill Assn. শতকরা ২০ ভাগ চট বুননের তাত 
ও শতকরা ৭॥০ ভাগ থলে বুননের তাত বন্ধ রাখিবার সঙ্কল্প করেন। 
কিন্ত ইহা প্রবর্তিত হইলে বহু সংখ্যক শ্রমিক কর্মচ্যুত হইবে এই 
আশঙ্কায় বাংলা সরকারের মধ্যস্থতায় তাত বন্ধ না রাখিয়া উহার 


"পরিবর্তে কন্মকাল সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার হাস করা হয়। কিন্ত কর্মকালও 


৪ | আধিক জগৎ 


সি 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 





অধিক দিন এই অবস্থায় থাকে না কেন না সেপ্টেম্বর মাসে 
যুদ্ধ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে যে [প্রচুর পরিমাণ 5800845 এর অর্ডার 
মিলসমূহ প্রাপ্ত হয় তাহা নির্দিষ্ট সময়ে Deliver) দিবার নিমিত্ত 


কর্মকাল ক্রমান্বয়ে ৪৫ হইতে ৫৪ ও তৎপরে ৬০ ঘণ্টায় বৃদ্ধিকরা হয়। | 


38 ৫5885 এর অর্ডার প্রাপ্তিহেতু চটকল সমূহের অদৃষ্টের সম্পূর্ণ 
পরিবর্তন ঘটে ।১ ইহা উল্লেখযোগ্য যে অতীত কালে চটকল সমূহের 
এয যুদ্ধবিগ্রহের সময়েই গঠিত হইয়াছিল। ইহার ফলে প্রায় 
অধিকাংশ চটকলই অংশীদারগণকে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায়,৩ গুণ 
হইতে ৪ গুণ লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছে । রর 

বল! বাহুল্য, পাটকলের অবস্থার উন্নতি অবনতির সহিত 
আলোচ্য বৎসরে কাচা পাটের দামের তারতম্য হইয়াছিল। বৎসরের 
প্রথম ভাগে প্রতি গাঁইট কাচা পাটের দাম.৩৬০ ছিল।. বৎসরের 
মধ্যভাগে উহার দাম বৃদ্ধি পাইয়া -৫৩॥০০ হইয়াছিল। তৎপরে 
যুদ্ধ লাগিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে উহার দাম নামিয়া গিয়া ৩৮1০ আনায় 
,পৌছিয়াছিল। . যুদ্ধ লাগিবার পর পাটের দর অসস্ভবরূপে বৃদ্ধি পায় 


এবং নবেম্বর মাসে প্রতি গাঁইটের দাম ১২২২ পর্য্যন্ত হয়। কিন্ত 


বৎসরের শেষভাগে এ দাম হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৮৯২ পৌছায় ৷ 
বৎসরের প্রথমভাগে কয়লা-শিল্পের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। 


১৯৩৯৷৪০ সালে রেলওয়ে কর্তৃক গৃহীত Iendeচ এর দর নিকৃষ্ট. 
শ্রেণীর কয়লার পক্ষে পুর্বববন্তী বৎসর অপেক্ষা অনেক কম ছিল।: 


উত্তম শ্রেণীর কয়লার দামের কিন্ত বিশেষ তারতম্য হয় নাই। ইহার 
প্রধান কারণ চীন জাপানের যুদ্ধ হেতু চীন দেশের কয়লার খনি 
সমূহে কয়লা উত্তোলন বন্ধ হওয়াতে Far East, Ceylon, Strait 
Settlement প্রভৃতি দেশে চীন দেশ হইতে কয়লা আমদানী বন্ধ 
হওয়ায় এ সকল স্থানে ভারতীয় উত্তম শ্রেণীর কয়লার যথেষ্ট চাহিদা 
বাড়িয়া গিয়াছিল।. এঁ কারণে উত্তম শ্রেণীর কয়লার দামের বিশেষ 
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Distributors For 2 


Zenith Carburetter 
0. 5S. L. Batteries 
A. C. Plugs 

Lucas Paints 

Well Worthy Pistons 
"Well Worthy Piston 
Rings 














THOMPSON 
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] Ligget Springs | 

R & M. Bearings 

Thompson Products 


(Piston, Valves, etc.) 
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বাজারে দরের অসাধারণ উঠানামা “হেতু 
বেট ক্ষতির: হইয়া আভ) হইতে চিনি আমবানীর লিখি 
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পরিবর্তন ঘটে-নাই অপর পক্ষে স্বদেশে নিকৃষ্ট শ্রেণীর করলার চাহিদা! 


কমিয়া যাওয়ায় এ শ্রেণী কয়লার দামের এখানে যথেষ্ট পতন 


ঘটিয়াছিল। যুদ্ধ লাগিবার পর কয়লা-শিল্পের..উন্নতির আশা করা 
গিয়াছিল ; কিন্তু বৎসরের শেষ ভাগে পুনরায় কয়লার উপর অতিরিক্ত 
রেলের মাশুল ধার্য হওয়ায় এই উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। 

কার্পাস শিল্পের পক্ষে গতবৎসর বেশ রী ছিস। : বৈ 


কল সি 
পাত ওসি 


প্রথমভাগে ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ও:জাপান দরে. 


ও সিংহলের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়। : 

দেশের নানাস্থানে শ্রমিক আন্দোলন, মজুদ মালের, 'অসম্ভবরূপ 
বৃদ্ধি ও ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য চুক্তিদ্বারা এদেশে বহুল পরিমাণ: বিলাতী 
কার্পাস বস্ত্র আমদানীর ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত গত বৎসর ভারতীয় 


কার্পাস শিল্পের অবস্থা অতিশয় সঙ্কটপূর্ণ ছিল। যুদ্ধ লাগিবার দর: 
. এই অবস্থার কিছু উন্নতি হইয়াছিল বটে কিন্তু বৎসরের.শেষভা্গে , 
কার্পাস বস্ত্র মূল্যের পতন হেতু বস্ত্রকলসমূহে মূনাফা অনেক ::: 


পরিমাণে হাস প্রাপ্ত হইয়াছিল । 


শর্করা শিল্পের অবস্থাও আলোচ্য বৎসরে বিশেষ আশাপ্রদ ছিল 
না। নানারূপ নৈসগিক কারণে ইক্ষু চাষের ক্ষতি হওয়ায় এই বৎসর 
যণেষ্ট পরিমাণ ইক্ষু পাওয়া যায় নাই! এ জন্য চিনির কল সমূহের 
কাৰ্য্যকাল হ্রাস প্রাপ্ত .হইয়াছিল। উৎপাদন কমিয়া. যাইবার জন্য 
চিনির দাম আলোচ্য বৎসরে হয়তো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত কিন্ত. ফাটক 
চিনি ব্যবসায়ীগণ 


অগ্রিম চুক্তি করে. এবং . প্রচুর পরিমাণ জাভা চিনি আলোচ্য 


বৎসরে এদেশেঁ' আমদানী হওয়ায় ভারতীয় চিনির দাম নীচের দিকেই 
থাকিয়া যায়। 


1918 . 





















Repairs ervice : 

ক্ষ Engine Reconditioning 
#* Bearing Remetalling 

# Cylinder Reboring 

ক্ষ Our SALES COUNTER 


Is at Your Service from 
8 A. M. to 9 P, M. 


ক Our PETROL STATION 
(Adjoining Our Show- 
Room) is Open Day & 
Night. 

# Efficiency with Eco- 

nomy is Our Motto. 





i U.S. L. 
BATTERIES 


LIGGET 
SPRINGS 
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আপসালেন্র 2েশেশল্র ন্যাক্িহ তস্য 


[ অধ্যাপক হরিশ্চন্দ্র সিংহ এম্‌-এস্‌-সি ; পি-এইচ_ডি ; এফ _এস্‌-এস্‌ ] 


“আধিক 'জগতের” দ্বিতীয় * বর্ষের প্রথম সংখ্যাতে শ্রদ্ধেয়. 


“পথচারী” মহাশয় লিখেছেন, ““যে ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ 
ত্রিশহাজার টাকা, যার কেরানী সংখ্যা তিন ও ম্যানেজারের মাহিনা 
পয়তালিশ, তারও নাঁম ট্রান্স কটিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অত ফা ঈষ্ট পো 
Continental Bank of Far East)” এ সংখ্যাতেই শ্রীযুক্ত 
'বিজয়কৃষ্ণ ‘বস্তু মহাশয়ও ছোট ছোট বাঙালী ব্যাঙ্কের পরিচালনার 
নানা দু্নীতির বিষয়ে আলোচনা ক’রেছেন। শুধু তাই কেন? 
ত্রিবাঞ্জুর ন্যাশনাল এবং কুইলন ব্যাঙ্ক ( Travancore National 
and’ Quilon Bank) বাঙালীরও নয় এবং ছোটও নয়”৮_তবু 


, সেটি ফেল হবার পরে তারও পরিচালনাতে নানা গলদের খবর 
"পাওয়া গেল। আমাদের বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ( Bengal 
" National Bank) খুব ছোট ব্যাঙ্ক ছিল না। 


তাতেও নানা 
দুরাচার ঘ'টেছিল। 

সে যাই হোক না কেন, এবিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই যে 
ছোট ব্যাঙ্কের বিপদ বেশী। মূলধন (০৪181) কম, আমানত 


(d৫posits) কম,মোট টাকাই কম ; সুতরাং উপযুক্ত বেতন . 
দিয়ে অভিজ্ঞ ও, যোগ্য, কর্মচারী নিয়োগের উপায় নেই। ছোট . 
ব্যাঙ্ক আমানতককারীরা ( depositors ) ভরসা পান না; তাই, 


আমানতের জন্য তাদের বেশী সুদ না দিলে চলে না। সুতরাং 
ততোধিক চড়া সুদে ব্যাঙ্ককে কজ" দাদন ক'রতে হয়।. “কিন্তু এত 


চড়া সুদ কারা দিতে রাজী হন? যারা অন্যত্র খণ পান না” 


অর্থাৎ যাঁদের ক্রেডিট € ০515) ভালো নয়, কিংবা যারা উপযুক্ত 


সিকিউরিটি (5০০4:705) বন্ধক দিতে পারেন না, শুধু তারাই এই সব 

ছোট ছোট ব্যাঙ্কে আস্তে বাধ্য হন। সুতরাং এসব কর্জ যে. 
অনাদায় হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? শুধু তাই নয়। এসব 

ব্যাঙ্কের মূলধন এবং রিজার্ভ ফণ্ড (reserve £Und ) এত কম যে 

কোন কর্জ মারা গেলে ওছুটি থেকে সঙ্কুলান হবার উপায় নাই 

বললেই চলে, সুতরাং আমানতেই হাত পড়ে। অতএব ছোট: 
ব্যাঙ্কের বিপদ যে বেশী তা’ সহজেই বুঝা যায়।- 

তাই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank ) কর্তৃক প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক 

বিলে (Bank 871) ছোট ব্যাঙ্কের প্রতিরোধ কল্পে বহু নির্দেশ 

আছে। এঁ বিল সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে গেলে প্রথমেই মনে 

হয়, এই তো! সেদিন কম্পানি আইন ( Indian Companies 

A) আমূল পরিবর্তন হ'ল, আবার এখুনি ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে নতুন 


. আইনের কথা কেন? তার কারণ এই যে কম্পানি আইনে প্রধানতঃ 


অংশীদের ( shareholders ) স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু 
ব্যাঙ্ক, বীমা কম্পানি প্রভৃতি ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানে অংশীদের টাকার 


অনুপাত: এত কম, এবং আমানতকারী, বীমাকারী প্রভৃতির টাকার 


অন্থপাত এত বেশী যে শুধু অংশীদের স্বার্থ ভাবলে চ'ল্বে না। 
কারণ অংশীদের স্বার্থ এবং আমানতকারী অথবা বীমাকারীর স্বার্থ 
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্যখানান ইণ্ডিয়ান্‌ লাইফ ইনমিরম্মা কোম্পানী লিমিটেড 
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-মা ও ছেলের = 


হাসি এমনি থাকবে অটুট! 





আসাম, বোন্বে, বর্মণ, ঢাকা, দিল্লী, 


মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, যুক্তপ্রদেশ, 
হাইদ্রাবাদ, মধ্যপ্ৰদেশ, আকিয়াব, 


উত্তর সিরকার, ত্রিবান্ধুর, তিন্নেভ্যালী, 
রামনাদ, মাদুর, বিহার, মহীশুর ও 
কুর্গ সৰ্ব্বত্ৰ অফিস আছে । 
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মারি এড কোং 


২, মিশন রো, কলিকাতা । 
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৬ | আধিক জগৎ 


এক নয়। যদি মোটা মোটা লভ্যাংশ সবই দিয়ে দেওয়া হয় তবে 
অংশীরা খুশী হন নিশ্চয়ই, কিন্তু যদি এ টাকাটা ওভাবে খরচ না 
ক'রে রিজার্ভ ফণ্ডট! বাড়িয়ে তোলা হয় তবেই অমানতকারীরা 
বেশী ভরসা পান। উচ্চ বেতনে দক্ষ কমণারী নিয়োগে ব্যাঙ্কের 
খুরচ! বাঁড়ে, লাভেতে হাত পড়ে, অতএব এতে অংশীদের আপত্তি 
হওয়া স্বাভাবিক ; কিন্ত এতে করে আমানতকারীদের ব্যাঙ্কের সঙ্গে 


টাকার লেনদেনের নানা সুবিধা হয়। এই প্রসঙ্গে একথাটাও মনে - 


রাখা দরকার যে কম্পানি আইন সংশোধিত হওয়া সত্বেও বীমা 
- সম্বন্ধে নতুন আইন ক'রে বীমাকারীদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্যও 
পৃথক ব্যবস্থা চাই বই কি। by 


তিনটি উপায়ে এই ব্যবস্থা করা হ'য়েছে £__কে) হা মূলধন 7: 


(খ) যোগ্য পরিচালন! ; (গ) সুষ্ঠুভাবে গোটানে! (liquidation ) | 
প্রস্তাবিত আইনের নির্দেশ এই যে প্রাপ্ত মূলধন ( paid-up 
০৪01] ) অন্ততঃ এক লক্ষ টাকা না হ'লে কোনও ব্যাঙ্ক কারবার 
আরম্ভ করতে পাবে না। কিন্ত যদি ক'লকাতা৷ বা বোম্বাইয়ের মত 
বড় শহরে শাখা বা মূল অফিস € branch office বা 
head office ) থাকে, তবে প্রতি শহরের জন্য অন্ততঃ 
পাচ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত মূলধন চাই। যে যে সহরের 
লোক সংখ্যা এক লক্ষ বা তার চেয়ে বেশী, সেখানে অফিস 
খুললে প্রতি অফিসের জন্য অন্তত; ছুই লক্ষ টাকা প্রাপ্ত 
মূলধন চাই। আর মূল অফিস যে প্রদেশে বা যে দেশীয় রাজ্যে 
আছে তার বাইরে অন্য কোথায় যদি অফিস খোলা হয়, তবে 
প্রাপ্ত মূলধন অন্ততঃ কুড়ি লক্ষ টাঁকা চাই এই পরিমাণ মূলধন 
হলে যেখানে যতগুলি ইচ্ছা শাখ অফিস খোলা যেতে পারে৷ 


অভিজ্ঞ পাঠকেরা অবগত অছেন যে শুধু গালভরা প্রকাণ্ড: 


নাম দিয়ে নয়, একটা মোটারকম নিদ্দিষ্ট মূলধন ( authorised 
capital) দেখিয়েও আমানতকারীদের মনে -বিভ্রম ঘটানর চেষ্টা 
করা হয়। কারণ নিদ্দিষ্ট মূলধনের তাৎপর্য্য এই যে এ পরিমাণের 
শেয়ার (5178165 ) বিলি করবার অধিকার কম্পানী থেকে নেওয়। 
হয়েছে। কিন্ত সত্যিই শেয়ার বিলি করা হয়েছে কি? বিলি করা 
হয়েছে প্রতিশ্রুত মূলধন ( subscribed capital ) অনুযায়ী শেয়ার 
মাত্র। শুধু তাই নয়। হয়তো প্রতিশ্রুত মূলধনেরও সব টাকা আদায় 


হয়নি। যদি" শেয়ারের পরিমাণ ১০০২ হয় এবং শেয়ার পিছু মাত্র 


৫০২অংশীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়ে থাকে, তবে প্রাপ্তমূলধন 
প্রতিশ্রুত মূলধনের অদ্ধেক। এ ভাবে শেয়ার পিছু কিছু টাকা 
ফেলে রাখা ব্যাঙ্ক বা এ রকমের ক্রেডিট প্রতিষ্ঠানের একট! 
নিয়ম । কারণ যদি ছুর্ভাগ্যবশতঃ ভবিষ্যতে কারবারটা গোটাতেই 
হয় তবে আমানতকারীর! অংশীদের কাছ থেকে তাদের প্রতিশ্রুতি 
অনুযায়ী বক্রীটাকা আদায় ক'রে নিতে পারবেন। সে যাই হোক 
না কেন, ব্যাঙ্ক বড় বা ছোট হওয়া নির্ভর করে তার প্রাপ্ত 
মূলধনের উপরে, অন্ত শ্রেণীর মূলধনের উপরে নয় । তাই প্রস্তাবিত 
আইনে এই নির্দেশ দেওয়া হোয়েছে যে প্রতিশ্রুত মূলধন নিদ্দিষ্ট 
মূলধনের অন্ততঃ অর্দেক হওয়া চাই। বর্তমানে যে সব ' ছোট 
ছোট ব্যাঙ্ক নানা স্থানে শাখা অফিস খুলেছে বা খুল্‌ছে তাদেরও 
এই আইন পাশ হবার ছুই বৎসরের মধ্যে এই নির্দেশ 
অনুযায়ী মূলধনের ব্যবস্থা করতে হবে। 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 








পরিচালনার বিষয়ে আলোচনা ক'রতে গিয়ে প্রথমতঃ এইটেই 
মনে হয় যে সুষ্ঠু আইন কাম্থুনের উপরে ব্যাঙ্কের পরিচালনা 


ততটা নির্ভর করে না,_যতটা নির্ভর করে দক্ষ কর্মচারীর উপরে । 


রে লাভাংশ অংশীদের না দিয়ে ফেলে ‘রিজার্ভ ফণ্ড গ’ড়ে 

তোলা ; চলিত হিসাব (current account ) বা. অন্ত হিয়াবে 
আমানত টাকা অবিলম্বে দিয়ে দেওয়ার জন্যে ব্যাঙ্কে রোক টাকা 
এবং উপযুক্ত সিকিউরিটি মজুর রাখার ব্যবস্থা; নামে পৃথক, 
কিন্তু কাজে একই; এই রকম খণ্ড প্রতিষ্ঠানের (subsidiary 
০922825 ) সাহায্যে যে সব বহু, দুর্নীতি ' সম্ভব তাদের 
প্রতিরোধ ;-_ এইরূপ নানা বিষয়ে প্রস্তাবিত আইনে নির্দেশ দেওয়া : 
হ’য়েছে। | 
তৃতীয় শ্রেণীর নিয়মাবলী ব্যাঙ্ক গোটানো সম্বন্ধে, একথা 
আগেই বলা হ'য়েছে। কম্পানী আইন অনুযায়ী গোটানোর 
বিধি অংশীদের স্বার্থে যতটা, ততটা আমানতকারীদের স্বার্থে রয়। 
তাই প্রস্তাবিত আইনে অশ্পটাকা আমানতকারীদের সম্বন্ধে নানা 
সুব্যবস্থা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপে বলা যেতে পারে যে যে-সব ' 
আমানতের পরিমাণ ৫০০২ বা তার চেয়ে কম, সেই সব আমাতকারীরা 
তাদের আমানতের অর্দেক খুব শীগত্ীরই পেয়ে যাবেন। অন্যান্ত 
নানা, উপায়েও গোটানোর জটিলতাও বিলম্বে হি চেষ্টা 
হ’য়েছে। 

উপরে যা’ বলা হ'ল তার থেকে, সহজেই বোঝা রা 
এই আইন পাশ হ'লে যত ছোট ছোট ব্যাঙ্ক সবই উঠে যাঁবে। 
উন্নতির মানে কি মূলে কুঠারাঘাত? বর্তমানে বাংলাদে শের 
অনেকগুলি লোন অফিস গিয়েছে ব'ল্লেই চলে, সেই মরাগুলির 
উপরে আবার খীড়ার ঘা কেন? যেকোন প্রতিষ্ঠানে চেক দিলে ' 
টাকা পাওয়া যায়,_তার নাম ব্যাঙ্ক হোক বা নাই হোক 
তাতেই এই নতুন আইন প্রযোজ্য হবে। সুতরাং অনেক ছোট . 
ব্যাঙ্ক এবং লোন অফিস উঠে যাবেই। কিন্তু উপায়ই বা কি? 
যেখানে একটি ব্যাঞ্চও ভালোভাবে চল্তে পারে না সেখানে ' 
হয়তো তিনটি ব্যাঙ্ক খোলা হ'ল। কাড়াকাড়ি ক'রে আমানত, 
সংগ্রহ করবার জন্যে নানা অনাচার করা হ'ল। চড়াস্কুদে কর্জ্জ 
দাদনের জন্য খাঁতক টাকা পরিশোধ ক'রতে পার্বেন কিনা তা 
দেখা হ'লনা। যে খণ দেওয়া হল তা হয়তো অন্য কাজের .. 
জন্য, অর্থনৈতিক উৎপাদনের . জন্য মোটেই নয়,_-যা'র ফলে । 
উৎপাদনের উদ্ধত্ত অংশ থেকে সুদের টাকা ও খণ ক্রমে ক্রমে . 
পরিশোধ করা হবে। এই তো অবস্থা; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত 
প্রশ্ন আবার মনে ওঠে উপায়ই বা কি? যদি সব ছোট 
ছোট ব্যাঙ্ক এবং লোন অফিসের কর্তৃপক্ষ তাদের সব 
বকেয়া লোকসানের দরুণ অংশীদের এবং আমানতকারীদের কাছে. 
দায় (119511 ) কমিয়ে নিজেদের ব্যালান্স সিট ( balance 
sheet ) ঠিক ভাবে প্রস্তুত করেন,_শুধু তাই নয়, যদি পরস্পরের , 
প্রতি ঈর্ধা ও প্রতিপক্ষতা পরিত্যাগ ক'রে সকলে সম্মিলিত হয়ে 
এক্‌ এক স্থানে এক একটি বড় প্রতিষ্ঠান প্রবর্তিত করেন, তবেই 
এর উপায় হ'তে পারে। একশ বছর আগে ইংল্যাণ্ডে ব্যাঙ্কিং এর 
যে অবস্থা ছিল, আমাদের দেশে এখনও সেইরকম বা তার চেয়েও 


* কিছুখারাপ। ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে মিলে ইংস্যাণ্ডে ব্যার্থিং এর নবযুগ 


৬ই মেচ ১৯৪০] আথক জগৎ an 





প্রবতিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গত পঞ্চাশ বৎসরে কিছু কিছু ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১০৪ থেকে ১৫তে অর্থাৎ সাত ভাগের: এক ভাগে 
পরিসংখ্যান (5%8650105 ) নীচে দেওয়া গেল । ক দাড়িয়েছে । মোট শাখা অফিস ২২০৩ থেকে ১০,১৫১ অর্থাৎ 

ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড ছাড়া ইংল্যাণ্ডের অন্য যৌথ “. পাঁচগুণেরও বেশী হায়েছে। মোট দায়ও যা, মোট সম্পত্তি 
নিরব তাইই,_এবং ছুইই ৪৬৪ নিযুত পাউণ্ড থেকে ২,৫০০ নিযুত 
মু পাউণ্ডে দাড়িয়েছে, অর্থাৎ পাঁচগুণ হ'য়েছে। অংশীদের কাছে 
দায়ের অনুপাত অর্থাৎ মূলধন ও রিজার্ভ ফণ্ডের অনুপাত ১৪৫% থেকে 



































মোট দায | দায়ের শতকরা অংশ | সম্পত্তির শতকরা অংশ 
লিও 777 ৫৬% হয়েছে। এর তাঁপর্ধ্য এই যে আগের চেয়ে কম মূলধন 
ত্য] ১ রে 
| মোট নোট শাখা | (55565) EE টি I চু ES এবং রিজার্ভ ফণ্ড দিয়েও আগের চেয়ে ঢের বেশী টাকা সংগৃহীত 
বৎ = 
লতার Bes শৰণ হং 2 » |₹ |_|: হচ্ছে। সম্মিলনের ফলেই এই সব বিষয়ে এত উন্নতি ঘ'টেছে। 
| [5 La Tle ৪ 
( নিযুত ৰ % | 88 £ আমাদের দেশে এভাবে ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে সম্মিলন কি অসম্ভব? 
iy ar হি | 
i পাউণ্ডে ) | ৯ - একি একেবারেই আকাশ-কুস্থুম ? এ আশঙ্কা মনে জাগে বটে। 
৯৮৯০ | ১০৪ ২,২০৩ ৪৬৪ |১৪'৫ |৭৯'8 | 8'৯ | ১৮০ |১৭'"৮ |৫৮'০ কিস্তি এও মানুষের আত্যন্তিক কল্যাণের জন্য তার শুভ বুদ্ধি 
| চাইই চাই। অন্ত উপায় নাই। দেশে দেশে যুদ্ধের নির্ঘোষ, 
2৯০০ ৭৭ 1 ৩,৭৫৭ | ৬৯৯ ১১৩ ৮৪০ | ৩'০ 1২০৭1১৮৩৫৬৬ . 
= " সম্প্ৰদায়ে সম্প্রদায়ে ঈর্ধা ও বিরোধ, _এসব দেখে একবার 
টে ৪৫ ৫,২০২ ৮৬২ 9 ৬০ IEE BE মনে হয় সম্মিলন ভাব-বিলাসীর স্বপ্ন মাত্র। আবার মনে 
১৯২০ ২০ | ৭,৬১২ | ২,২০০ | ৫৮ ৮৯০ | ৪৭ 1২০৪ 1১৮৭ )৫৭*৪ হয় মানুষে দেখে, শুনে, ঠেকে তিন রকমে শেখে । আমরা দেখে 
| | __ এবং শুনে শিখতে পারিনি বটে, কিন্তু তাই ব'লে ঠেকেও শিখব না 
১৯৩০ ১৬ | ১০,০৮২ | ২,২৫৬ | ৬৪ |৮৭'৬ ! ৫৭ [২০৯ [১২৭ |৫৬'৮ Re 
= ত কেন? যথেষ্টইতো ঠেকেছি, তবু শিখব না কেন? ঠেকার ফলে 














১৯৩৮] ৯৫ [১০১৫১ | ২,৫০০ | ৫৬ [৮৯:০ ৫২ 1১৯৮ ২৬ ৪৭৫ যে শেখা সেই শেখাই চরম এবং পরম শেখা । তাই বলি, সেই 
“জন-গণ-মন-অধিনীয়ক” চাই, যাঁর শুভাগমনে আমাদের শুভবুদ্ধি 
জাগ্বে, আমরা পরস্পরে মিলিত হ'তে পারব এবং কৃষিতে, শিল্পেতে, 
বাণিজ্যেতে সর্বতোভাবে আমাদের দেশের ব্যাস্কিংএর উন্নতি 

















১৮৯০ সালের পরিসংখ্যানের সঙ্গে ১৯৩৮ সালের পরিসংখ্যানের 
তুলনা ক'রলে বোঝা যাবে, যে “বিগত” পঞ্চাশ বৎসরে ইংল্যাণ্ডের 


* কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালষ থেকে প্রকাশিত এবং বর্তমান প্রবন্ধেব লেখক 













প্রণীত “বাংলার ব্যাক্কিং” ১৭৩--৫ পৃষ্ঠা দেখুন। পু পরিলক্ষিত হবে। 
[নোট তা চট 








জাল ক 





জাতী হে পরপর 
ৃ [. কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক রিও দরিটালিত- 
| আত্মবিস্থবৃত জাতির পক্ষে একান্ত | 


অনুষ্ঠান 
এই প্রদর্শনী 





আত 
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ও প্রধান প্রধান মন্ত্রীগণ বলিয়াছেন £_- 
“এইরূপ আশা ও ভরসা উদ্দীপক 
প্রতিষ্ঠান আমরা দেখি নাই ।” : 























জাতির শির-ব্রতিভার ও লিল লৈপুন্যের 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপুর্ব সমাবেশ। 
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বেকার সমস্ত! সমাধানের বহুবিধ ইঙ্গিত 
এই প্রদর্শনীতে পাইবেন 


ad IY 










দেশে কি কি কাচা মাল পাওয়া যায় 



















| পীর রে ig নূতন শিল্প ও ব্যবসা! কি কি হইতে পারে 
হইলে টু ২ টটিিী সব তথ্যই এইখানে 
কমাশ্রিয়াল মিউজিয়ামে আস্থুন চপ প্রত্যহ আটা হইতে পাইবেন। 
5.7 রাতি ৮টা খোলা থাকে 


কমার্শিয়াল মিউজিয়াম 


কলেজ ফ্রীট_কলিকাত৷ 


EET RTT TE TDR TRE TIRE TOES হি 
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||| অভাবনীয় অগ্গতি। | 


মার্গো সোপ- নিম তৈল হি প্রস্তুত সুগন্ধি স্নানের সাঁবান। 


নিম টু টুথ পেষ্ট সিন দ্বীতনের : সর্ববগুণ সিল্ট্রেসৃ--মাখ। ঘষার অ শ্যাম্পু । 
প্র - জংরক্ষিত অভিনব দ্ীতের মাজন। ৮ চুলের সি নদ 
রেণুকানিম টয়লেট পাউভার। গ্রীষ্মের ' " খুসকি প্রভৃতি দূর হয়।' ; 
অন্ব্তি দুর করে। ইহার সুগন্ধ ক্যাফ্টরল্‌_বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক্‌ মতে প্রস্তুত 
Brith শ্রীতিকর। সুগন্ধি ক্যাষ্টর'অয়েল। 
— কামাবার সাবান। আরামে 
শন ডিসির ৪ ৷ লীইজু সুগন্ধি লাইম জীম্‌ িসারিন্‌। 


£ সাবান এবং অন্যান্য রসায়ন শিল্পের. নিমিত্ত প্রয়োজনীয় | 
আমদানীজীত এবং নিজস্ব প্রস্তুত সর্বপ্রকার .., 
রাসায়নিক দ্রব্য সর্বদাই মজুত থাকে। রর 


সক্যালকাটা কেমিক্যাল- 
ল্বালিহীঞ্ঞ- ক্কল্িক্কাতা £ 


Eno লিলা, 7 খালা 1515 লালা [===] [3] [==] 
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. 5জ্ভীগ ছিল, সংস্ছান, | 





বাঙ্গালার কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য সঙ্গে যাহারা সামান্য মাত্র চিন্তা 
করিয়াছেন, তাঁহারা একটা বিষয় নিশ্চয়ই -লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন 
“যে- এই প্রদেশের শিল্প-কারখানাগুলি ( অবশ্য চা-বাগান ও কয়লার 
খনি বাদে) কলিকাতা সহরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। 


চট্টকল, কাপড়ের কল, রাসায়ণিক কারখানা, সাবানের কারখানা .. 


ইত্যাদি সব কিছুই কলিকাতা 'সহরে বা কলিকাতার উপকণ্ঠে 
ঠাসাঠাসি করিয়া ভীড় জমাইয়াছে,_অথচ মফঃস্বলে নারায়ণগঞ্জের 
মত ছু'একটি কেন্দ্র ছাড়া আর কোথাও উল্লেখযোগ্য তেমন কোন 
শিল্প কারখানা গড়িয়া উঠে নাই এবং বিভিন্ন জেলার অধিবাসীরা প্রায় 
সম্পূর্ণরূপে কৃষির উপর নির্ভরশীল হইয়া আছে। যেখানে লোকের 
‘সংখ্যা বাড়িতেছে কিন্তু সেই অনুপাতে ফসলের পরিমাণ বাঁড়িতেছে 
ন] ; আবাদী জমির পরিমাণ বাড়াইবার পথও সর্বত্র প্রশস্ত নয়। 

বাঙ্গালার মত বৃহৎ প্রদেশের পক্ষে তার শিল্প কারখানাগুলির এই 
কেন্দ্রীভূত অবস্থা সমগ্র প্রদেশের আধিক সঙ্গতির একটি বিশেষ 
দুর্বলতার পরিচায়ক। কিছু দিন. পূর্ব খান্‌ বাহাছুর মৌলভী 
আজিজুল হক, সি-আই-ই মহোদয়ের “ম্যান বিহাইও দি প্লাউ' নামক 
যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকার বিভিন্ন জেলার প্রত্যেক 
কৃষক পরিবারের আয় ব্যয়ের সংস্থানে দেনার পরিমাণ মিদ্ধীরণ করিয়া 
এক বিবৃতি দিয়াছেন । বর্তমান প্রসঙ্গে এই বিবৃতির সার্থকতা বিশেষ 
করিয়া উপলব্ধি করিতে হয়। নিয়ে তাহার'চুম্বক উদ্ধৃত হইল ৷ 
(প্রত্যেক কৃষক পরিবারের প্রয়োজনীয় ব্যযের তুলনায় আষের ধাটতি ) 

বাধিক, হিসাব 

_ সপ্রসিডেন্পি বিভাগ_-২৪ পরগণা . ১৮৫২ নদীয়া ১২২২) 
মুর্শিদাবাদ ৬৫২ ; খুলনা ১৬১২-যশোহর ১৮২২ । 

বদ্ধমান বিভাগ-_হাঁগড়া ২৩০২ ; হুগলী ১৮৫২ ; বদ্ধমান ২০৩২ ; 
মেদিনীপুর*১৫৯২ ; বাঁকুড়া ১৫৪ ; বীরভূম ১২৯২। 

ঢাকা বিভাগ-_ঢাঁকা ১০১২; মৈমনসিংহ ৪২; ফরিদপুর ৮৯২ ; 
বাখরগঞ্জ ৫২২। | 

চট্টগ্রাম বিভাগ-ত্রিপুর। ১১১২) নোয়াখালি ৫১২) চট্টগ্রাম 
SENS " 
রাজসাহী বিভাগ- পাবনা ২০২) মালদহ ১৫৭২; বগুড়া ১১৬২ 
রাজসাহী ৬৯২; রংপুর হাতি ১১৬১ 
৯ দাজ্জিলিং ১৬৭২। ২. 
'£ উপরের বিবৃতি হইতে প্রতীয়মান হয় যে শিল্প. কারখানার 
অভাবের ফলাফল সব জেলার উপর সমানভাবে প্রতিফলিত হয়,নাই। 
তাহাদের ই তারতম্যের জন্যই এই পার্থক্য ঘটিয়াছে। 

-মুশিদাবাঁদ, মৈমনসিংহ, নোয়াখালি, ফরিদপুর, 

ধন বজরার যা তাত বুৰতে হইৰে। পক্ষান্তরে 
খুলনা, 'যশোহর, বগুড়া ও রংপুরের মত জেলাগুলির অবস্থা বিশেষ 
গুরুতর মনে হইবে ; কারণ মাত্র কৃষির দ্বারা এই জেলাগুলির 
অধিবাসীদের ভরণপোষণের 'ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, 
অথচ বর্তমানে. এই জ্রেলাগুলিতে কৃষি ব্যতীত জীবিকার্জনের, আর 
কোন উপায়াস্তর নীই,।ঞ 





[ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, এম, এ, বি, এল ] 





"হাওড়া, হুগলী; "38 পরগণা ও বর্ধমানের স্ভায় জেলা সম্বন্ধে এইকথা ' 


খাটে না, কারণ শিল্পসংস্থান বিষয়ে এই জেলাগুলিকে কলিকাতা কেঙ্জের 
০০ & 


৩ 


এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইবার মাত্র তিনটি পথ আছে, যথা £-- 
* (১) জেলার অধিবাসীদের কিয়দংশ অন্যস্থানে অপসারণ ; 

(২) আবাদী জমির প্রসার ; ও 

(৩) শিল্প কারখানার প্রতিষ্ঠা । 

কিন্তু পথগুলি মোটেই সহজ লভ্য নয়। স্থায়ীভাবে স্থানপরিবর্তন 
বাঙ্গলার অধিবাসীদের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ব্যাপার ; তা? 
ছাড়া এ বিষয়ে যথেষ্ট সুযোগ আছে বলিয়াও মনে হয় না। আবাদী 


জমির প্রসার কতদুর, ইহ জায়: 


যাইবে 27 
(জেলা) ( আবাদযোগ্য জমি ) রোযা হা 
_ মোট জমির শতাংশ হিসাব মোট জমির শতাংশ হিসাব 
খুলনা - ” ৪৩২ ২ ২৭৮ 
যশোহর - ৬৪৭ ৩৯১ 
বগুড়া ৮৬৪, , ৫৬5 
রংপুর ৮৬৫ ৭২৬ 


দেখা রা যেয়ে জেলাগুলির অবস্থা গুরুতর, সেখানে 
আবাদ বাঁড়াইবার পথ ১৯৩১.সালের আদম-সুমারির হিসাব অন্ণুসারে 
এখনও প্রশস্ত আছে-৷ কিন্তু কি উপায়ে'এই: আবাদরৃদ্ধির সম্ভাবনা 
কাৰ্য্যে পরিণত করা- যাইতে পারে 5 
ব্যাপার । 


তৃতীয় পথ হইতেছে শিল্প কারখানার 'প্রতিষঠা। এই প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন উঠিবে যে, 'বাঙ্গালার শিল্প-সংস্থানে কলিকাতা কেন্দ্র 
এবং মফস্বল জেলাগুলির মধ্যে যে রিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে 
তাহার পরিবর্তন সাধন করা কতদুর' সম্ভব ? এই প্রশ্নের জবাব 
দিতে হইলে শিল্প-বিশেষের ভৌগলিক সংস্থান সম্পর্কায় 
কয়েকটি স্থুল বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়। ' আমরা যে কোন 
শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার কথা ভাবি না কেন, তাহার স্থান 
নির্ব্বাচণ সম্বন্ধে আমাদের কতকগুলি রীতি-নীতি মানিয়া চলিতে 
হয়। এমন কতকগুলি শিল্প আছে যার স্থান “সম্বন্ধে আমাদের 
নির্ববাচন-ক্ষমতা ব্যবহার করিবার-সুযোগ নাই ; যেমন চা, কয়লা বা 
অপর কোন খনিজ শিল্প। এই শিল্পগুলি কোন স্থানে গড়িয়া উঠিবে- 
স্বয়ং প্রকৃতিই তাহা নিদ্ধারণ করিয়া দিয়াছে। কিন্ত অধিকাংশ 
শিল্পের বেলায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যাঁয়। এমন অনেক 
দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়িবে যেখানে চা বা কয়লার মত কেবল 
কাচামালের অবস্থানের দ্বারাই শিল্প বিশেষের স্থান নির্ববাচিত হয় 
নাই ; আরও পাঁচ রকমের সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া তবে 
স্থান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে । কলিকাতা বা এই সহরের 
উপকণ্ঠে শিল্প-প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে যে সকল বিশেষ সুবিধা আছে, তাহার 
মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যেমন £_(১) আমদানী 
কীচামাল স্থলভে পাবার সুযোগ (২) সুলভ মূল্যে কয়লা ও বিজলী 
শক্তি পাইবার সুযোগ ও (৩) উৎপন্ন মাল বিক্রয় ব্যবস্থার বা রপ্তাণীর 
সুযোগ । কলিকাতায় এই সকল স্থযোগ সুলভ বলিয়াই এখানে 


এত কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠিত 


১০ | তি - আধিক জগৎ 


[৬ই মে, ১৯৪০ 





হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহার অনুরূপ কোন কারখানা বাঙ্গলার 
কোন কোন জেলায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিনা, তাহা বিচার করিতে 
হইলে কতকগুলি বিষয় পুষ্থানুপুঙ্থরূপে পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া দেখা 
দরকার, যথা £-- 

(ক) কলিকাতার কারখানায় উৎপন্ন জিনিষ মফস্বল কেন্দ্রে 
বিক্রয় হয় কিনা ? যদি হয়, সেই দরেই মফঃম্বল কেন্দ্রে 
জিনিষ তৈয়ারী করা সম্ভব কিনা ? ' 

‘(খ) কাঁচামাল. সরবরাতে মৃফঃস্বল কেন্দ্রের বিশেষ কোন সুবিধা 
আছে কিনা ? থাকিলে বা না থাকিলে কলিকাতার সহিত 
তুলনায় তারতম্য কিরূপ দাড়ায় ? 

(গ) উৎপন্ন দ্রব্যের মোট- খরচার কি পরিমাণ কয়লা এবং 
বিজ্রলী-শক্তির বাবদ ব্যয় হয়? এ বিষয়ে তুলনামূলক 


ভাবে কলিকাতার যে বিশেষ সুযোগ আছে, তাহা, 


' নাকচ করিবার মত মফঃস্বল কেন্দ্রে পর কোন বিশেষ 
সুবিধা আছে কিনা? বা আরও সস্তায় মফঃম্বল কেন্দে 
- বিজ্ঞলী-সরবরাহ করা সম্ভব কিনা? 

(ঘ) উৎপন্ন ্রব্যের মোট খরচার কি পরিমাণ মজুরী বাবদ ব্যয় 
হয়? এ বিষয়ে কলিকাতার, তুলনায় মফঃস্বল কেন্দ্রের 

- , বিশেষ সুবিধা থাকিলে, তাহার পরিমাণ কিরূপ ? 
অনেকের মনে এরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে সকল প্রকার 
কারখানা শিল্প গড়িয়া তুলিবার পক্ষে কলিকাতা কেন্দ্রের তুলনামূলক 
ভাবে যে সকল বিশেষ সুযোগ সুবিধা আছে, তাহাতে মফঃস্বল কেন্দ্রে 
এরূপ শিল্প গড়িয়া তোলা কঠিন; বা করিলেও কলিকাতা কেন্দ্রের 
কারখানাগুলির প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে তাহাদের বাঁচাইয়া৷ রাখা 
অসম্ভব। এরূপ ধারণা যে কিরূপ ভ্রমাত্মক তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
হইতেই বুঝা যাইবে। প্রথমতঃ এমন কতগুলি শিল্প আছে, 
যাহার, কীচামাল মফঃস্বল কেন্দ্র ছাড়া পাইবার উপায় নাই, এবং 
যাহার উপর নির্ভর করিয়াই শিল্পের স্থান নির্বাচন করা আবশ্যক 
হইয়া থাকে । চাউল, তৈল এবং চিনির কল এই শ্রেণীর শিল্প। 
এই শ্রেণীর শিল্পের প্রসার ক্ষেত্র মফ:স্বল কেন্দ্রেই খু'জিয়া বাহির 
করিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, .এরূপ মনে; করিবারও কারণ নাই যে 
* এতদিন. যে সকল শিল্প সম্পর্কে আমর. আমরা কলিকাতা কেন্দ্রকে 
প্রকৃষ্ট স্থান বলিয়া মনে করিয়া “আসিয়াছি, তাহাদের .কোন 
মফ্যস্বল কেন্দ্রেই গড়িয়া তুলিবার সুযোগ.নাই। আমরা এতদিন এ 
বিষয়ে অনুসন্ধান গবেষণায় প্রবৃত্ত হই.নাই বলিয়াই আমাদের মনে 
এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ।- সুখের বিষয় এই যে এরূপ 
ধারণা অগ্রাহ্য করিয়াও বাঙ্গালা” দেশের কোন কোন- শিল্প ধুরন্ধর 
কতিপয় মফস্বল কেন্দ্রে শিল্প কারখানা গড়িয়া: তুলিতে, উদ্োগী 
হইয়াছেন, এবং তাহাতে সাফল্য লাভ করিয়া দুরদর্শিতার এবং 
সুক্ষ বিচারের পরিচয় দিয়াছেন। নারায়ণগঞ্জের এবং” কুষ্টিয়ার 


কাপড়ের কলগুলি তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন । বর্তমানে যে আরও কোন". 


কোন মফস্বল কেন্দ্রে কাপড়ের কল স্থাপন করিবার পরিকল্পনা 
চলিতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে নারায়ণগঞ্জ এবং কুষ্টিয়ার দৃষ্টান্তের 
সাফল্য । ০4 | 

কিন্ত বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন মফঃস্বল কেন্দ্রে শিল্প সংপ্রসারণের 
যে ব্যাপক সমস্তা রহিয়াছে তাহার সমাধান .এরূপভাবে 
ব্যক্তিগত দূরদর্শিতার উপর ন্যস্ত রাখা. নিরাপদ . এবং সঙ্গত 
হইতে পারে না। প্রথমতঃ, ব্যক্তিগতভাবে কাহারও পক্ষে 


কোন শিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন জেলায় কি কি সুবিধা অসুবিধা - 
রহিয়াছে তাহার সঠিক জরিপ করা সম্ভবপর নয় ; করিলেও তাহার 
অনুসন্ধান গবেষণার ফল সাধারণের জ্ঞাতব্য হইতে পারে না। 
বস্তুতঃ এ বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধান্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রমাত্মক 
হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহার প্রচেষ্টার ফলাফল আশানুরূপ না 
হইবার দরুণ, মফম্বলবাঁসীর শিল্প গঠনের প্রচেষ্টা উদ্ধদ্ধ না হইয়া 
আরও ব্যাহত হইবে, এইরূপ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে । 
আজ ‘নারায়ণগঞ্জের কাপড়ের কল দেখিয়া আমরা যেমন উৎসাহাম্থিত 
হইতেছি তেমন ইহা ভাবিয়াও নিরুৎসাহ হইতেছি যে কেন রংপুরের 


.চুরুটের ফ্যাক্টরী টিকিল না, কেন মৈমনসিংহের চাউল বা চিনির 


কল টিকিয়াও মরিয়া আছে। দ্বিতীয়ত মফস্বল কেন্দ্রে শিল্প 
কারখানা গড়িয়া তোলাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য, তাহা হইলে কেবল 
বর্তমান সুযোগ সুবিধারঃদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে 
নী। যে সকল জেলায় আধিক সঙ্গতি বাড়াইবার জন্য শিল্প কারখানা 
প্রতিষ্ঠা করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেখানে 
যাহাতে ব্যবসায়ীগণ আকৃষ্ট হয় তাহার জন্য নুতন নূতন সুযোগ 
সুবিধা স্থষ্টি করিবারও প্রয়োজন হইবে। বলা বাহুল্য এই উভয় 
প্রকার কার্য্যের দায়ীত্বভার কেবল গবর্ণমেন্টের পক্ষেই লওয়া সম্ভব । ' 


 ইংলপ্ডে বর্তমান মহাযুদ্ধের পূর্বের কয়েক বৎসর ধরিয়া তথাকার অনুন্নত 


জেলাগুলির (Depress areas) আধিক সঙ্গতি কিরূপে সরকার 
সাহায্য প্রাপ্ত শিল্প সংগঠন প্রচেষ্টা দ্বারা পুষ্ট হইতে পারে, সে বিষয়ে 
অনেক গবেষণা হইয়াছে, তাহার ফলে বিশেষ বিশেষ কর্মমপন্ধতিও - 


- আমাদের ওষধালষে সকল প্রকার আযুর্ষেদীয় ওঁষধ, তৈল, ঘ্বৃত, 
মোদক, আসব, অরিষ্ট প্রন্থতি সর্বদী অতি যত সহকারে যর্থাশাস্ 
প্রস্তুত হয় এবং স্ূলভ মূল্যে পাওয়া যাষ। | . 
বিস্তারিত বিবরণসহ পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া ‘হয় । - 
£ ক্যাটালগেব জন্ত পত্র লিখুন। * 
গভর্ণমেন্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত *; *, 
কবিরাজ নশেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিঃ 
১৮১. ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোভ/কুলিকাতা। 
টেলিগ্রাফ “কেশ্রঞ্জন_কলিকাতা” টেলিফোন-_-কলিকাঁতা ২৭৫২1) 





অৰ্শ সালচাকজ্য 


[ অধ্যাপক অনাথ গোপাল সেন ] 





আপনারা হয়ত ভাবছেন, যে জিনিষের মাহাত্ম্য মার কোলের শিশু (বা division ০£ 1807:এর ) প্রয়েজনীয়তা উপলব্ধ হয় নি, 
পর্য্যন্ত জানে, এবং ভাল করে কথা বলতে শিখবার আগেই স্থুতরাং পণ্য বিনিময়ের আবশ্যকতাও ঘটে নি। মোটা ভাত, মোটা 
আধ আধ ভাষায় “মা একটা পয়ছা” বলে আব্দার করে কাপড়ের ব্যবস্থা প্রত্যেককে নিজ পরিবারের-গণ্ডির মধ্যে নিজ হাতেই 


"মাকে অস্থির ক'রে তোলে, যার বিহনে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য্য, সব করে নিতে হত। 


মাধুৰ্য্য এক মুহূর্তে লোপ পায়, তার শক্তি বা মহিমার কথা অপরের... তারপরের স্তরে আমরা কর্ম্ম-বিভাগের প্রাথমিক সুচনা দেখতে 
মুখে নূতন করে আবার কি শুন্ব? কিন্তু কোন জিনিষকে ভালবাসা পাই এবং সঙ্গে সঙ্গে পণ্য বিনিময়ের প্রয়োজনও এসে উপস্থিত হয়। 
ও তার কুলের খবর রাখা এক কথা নয়। বরঞ্চ এই পরম পদার্থটা কিন্তু তখনো অর্থরূপ দালালের আবির্ভাব ঘটে নি। কারণ পণ্যের 
সর্ধবজন-বরেণ্য ও কাম্য বলেই এর জন্ম, দিনে দিনে ক্রম বর্ধন, - শ্রেণী ও সংখ্যা এত সামান্য ছিল এবং পল্লী সমাজ এত ক্ষুদ্র ও 
বহুরূপ গ্রহণ এবং নানাভাবে, এর লীলা মাহাত্ম্য আমাদের অধিকতর সীমাবদ্ধ ছিল যে সেখানে পণ্য বিনিময়ের সহায়তা করবার জন্তু 
প্রণিধানযোগ্য । তাই অর্থ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আপনাদের কাছে আজ অর্থের আবশ্যকতা হয় নাই--পণ্যের সঙ্গে পণ্যের বিনিময়ে কাজ 


সংক্ষেপে কিছু বলব। চলে যেত। চাষী, মঙ্জুর, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, ছুতোর, 


মানব-সভ্যতার আদিতে মানুষ যখন পশুর ন্যায় বনে জঙ্গলে জেলে, জোলা. এই নিয়ে ত ছিল এক একটা পল্লী সমাজ। এরা 
বিচরণ করত, তখন তার অর্থের প্রয়োজন হয় নি, অর্থের জন্মও তখন প্রত্যেকে প্রত্যেককে জানত এবং নিজ নিজ শ্রম বা পণ্যের বিনিময়ে 
হয়নি। তারপর যখন সে আস্তে আস্তে জমি চাষ করতে শিখলে, প্রতিবেশীর কাছ থেকে অন্য প্রয়োজনীয় পণ্য সব সংগ্রহ করে নিত। 
তীর ধনু তৈরী করে আত্ম-রক্ষা ও আহারের জন্য পশু পক্ষী শিকার এরই নাম বাটার কিন্তু পল্লী জীবনের ক্রমোন্নতি ও সভ্যতার ক্রম 
করতে সুরু করলে, চকমকি ঠুকে আগুণ ভ্বালিয়ে মোটা রকমের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এরূপ বিনিময়ে অসুবিধা ঘটতে লাগল । 
কিঞ্চিৎ রন্ধনের ব্যবস্থাও করে ফেল্লে, তখনও তার টাকা পয়সার কারণ সব জিনিষ সমান মূল্যের নয় এবং মূল্যের তারতম্যের জন্য 
প্রয়োজন হয় নি! কারণ যদিও “আমার ঘর, আমার জমি, আমার সব জিনিষ ভাগ করাও চলে না। একখানা দা, একটা লাঙ্গল, 
গাভী, আমার পরিবার” এই স্বত্ব-জ্ঞানের সবে মাত্র উন্মেষ হয়েছে, ছুটো মেটে কলসী, বা এক জোড়া গামছার জন্য আমি আমার একটা ? 
তথাপি উঠি এ ১৯৬ তখন পর্য্যন্ত কর্মম-বিভাগের আস্ত গাভীকে চার ভাগ করে চার জনকে দিতে পারি না । আঠা 
>A 444 andl: MEE 


"গাছ আপনাৰ জীবন বীম| হইতে গাৱে, 
পু. কিন্তু কাল স্ব ন তে. “ৰে! 


ভি 
ন্ি্িলিনিভ লিল্ফানলান্ম আনুন কক্কুল = 


দি মেট্রোপলিটন ইন্সিও ওরেন্স কোং লিঃ 


ইহার শাখা কায অথবা সাব অফিদ অথবা 
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আধিক জগতে 


যুগে যুগে যে অনর্থ ও বিপদাপদ ঘটিয়াছে, 
উহার মুলে যুগোপযোগী নিরাপত্তার অভাব! 


এ]... একদিন ছিল যখন মাটির নীচেই ছিল সব চেয়ে ' 
। নিরাপদ কোষাগার। সেদিন আর নাই... 
| সে স্থানও আর নিরাপদ নয় !! 


চোর, ডাকাত, যুদ্ধ, বিপ্লব, ঝড়, বন্যা, অগ্নি, ভূমিকম্প, 
কত কি--_মানুষের বিপদের তো আর অন্ত নাই 


পৃথিবীর সর্বত্র তাই এখন প্রচলিত 


= কোষাগাৱ ৰ “লট 








সিকিউরিটা হাউস EH 
আশ্যুনিক্ক জাতে . | 

: পরিণামদর্শী "ধনী ও ব্যবসায়ী, প্রবাসী ও গৃহস্থ সকলেই | 
মূল্যবান দ্রব্যাদি স্রক্ষিত “ভল্টে গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত কিনি, 
থাকেন। এ শি. 


| “নটর 
£ম্পিউলয পা 
একদিন দেখুন না এসে!" +. | 
সহুনিকত এণালীতে জ ইস্পাত ও পরে গড়া দিকিউরিটি হাউনে 
ভূনিহিত ০০ভুভল্উ >> -- কলিকাতায় ‘এক ' অন্যতম অপূর্বব বিস্ময়!!! 


কলিকাত৷ সেফ ডিপোজিট কোং লিঃ 


সিকিউরিটি হাউস, ১*২-এ, ক্লাইভ ষ্ৰীটট . 'কলিকাত|; ফোনঃ কলিকাতা ৬৪৭৬-৭৭ 
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চর্মকারের যখন চাল কেনা দরকার তখন পাছুকার দরকার এমন 
গৃহস্থকে হয়ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিংবা কোন কারিকর তার 
নিজের পণ্য বিক্রয় কর্তে চাচ্ছে কিন্তু সেই মুহুর্তে তার অন্য কোন 
পণ্য ক্রয় করবার প্রয়োজন নেই । 

মানুষের তখন চেষ্টা হল এমন একটা জিনিষকে মধ্যস্থ খাড়া 
করা--যার প্রয়োজনীয়তা সকলের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক, যার 
মাপকাঠিতে অন্য সব জিনষের মূল্য নিরূপিত হতে পারে এবং যার 
মধ্যস্থতায় তাদের হস্তান্তর বা বেচাকেনা চলতে পারে। তাই অন্ধ 
সভ্যতার যুগে, ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন রকমের জিনিষ, 
যেমন গোধন, ধান, চাল, লবণ, পশম, চা, কোকো, তামাক, কড়ি প্রভৃতি 
এই উদ্দেশ্যসাধন করে এসেছে । এই অবস্থাটাকে আমরা বাটার 
ও আধিক যুগের ঠিক মধ্য অবস্থা বা transition period বলতে 
পারি। বাঁ্টারের_ খোলস ভেঙ্গে _অর্থ-পুদার্থ টী সবে মাত্র ভূমি 


/ হয়েছে, কিন্তু তখনো তার পরিপূর্ণ রূপটী ফুটে ওঠে নি । আমাদের 
১ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ তখন পর্য্যন্ত সামান্য ছিল এবং ভিন্ন 


জনপদের সহিত বেচাকেনার সম্পর্ক তেমন প্রসার লাভ করে নাই; 
৷ তাঁই আমরা ধান চালের পরিবর্তে দেশী জোলার গামছা, কামারের দা? 


| ও লাঙ্গলের ফাল কিনতে পারতেম। কিন্তু বর্তমান কালে ধান-চাল . 


| দিয়ে আমরা বিলিতী হাওয়া গাড়ী, এমন কি কাশ্মিরী শাল. কিন্তে 
| পারি কি? কাজেই যখন বিভিন্ন দেশে অসংখ্য রকমের পণ্য তৈরী 
হতে সরু হল এবং বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে স্থানকালের 
দুরত্ব ঘুচে গিয়ে অবারিত পণ্য বিনিময় চলতে লাগল; তখন বাটার 


পন্থায় ত কাজ চল্পই না ; ধান-চাল, গরু, 'ভেড়া, লবণ পশমের দালালী .. 


বা মধ্যস্থৃতাও অচল হল। তাই এর পরের যুগে অর্থরূপ দালালের 





ক 


আমরা রূপান্তর দেখতে পাই। এ সময়ে তিনি ধান-চাল, গো. ধনের 
রূপ পরিহার করে ধাতুরপ পরিগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ তিনি তখন 
স্বর্ণ ও রৌপ্য আকারে আত্মপ্রকাশ .করেছেন। এটাকে , অর্থের 
কৈশোর কিংবা প্রপ্মম যৌরনের অবস্থা বলতে. পারি। তখন পর্য্যন্ত 
স্বর্ণ ও রোৌপ্য-মুদ্রা ব্যবহার কর্তে মানুষ শেখেনি, কেবল এ সব 
ধাতুখণ্ডের সাহায্যে বেচাকেনা করতে সুরু.করেছে। তাতে একটা 
অস্তুবিধা এই হত যে গভর্ণমেন্টের দেওয়া কোন একটা নির্দিষ্ট ওজন 
বা মূল্য নিদ্ধারিত না থাকায় প্রত্যেকবার স্বর্ণ ও রৌপ্য-খণ্ডে ওজন 
পরখ করে নেবার দরকার হত। 

মানুষ যখন সভ্যতার আরও ETE মু 
ওজন ও আকৃতির. স্বর্ণ ও. রৌপ্য-মুদ্রার প্রচলন কর্তে সমর্থ হুল্‌। 


“ আস্তজ্জাতিক বাণিজ্য বিস্তারের সাথে সাথে অর্থের এই সার্ব্ভৌম- 


রূপের আবশ্যকতা অনুভূত হয়েছিল । যে অর্থ পৃথিবীর সর্ব্বদেশের 
সর্ধ্বমানবের সম্মুখে দাড়িয়ে বলতে পারে, “তোমাদের যত পণ্যসস্তার 
বা এস্বধ্য আছে তাঁর বিনিময়ে আমাকে গ্রহণ কর, আমি আালাদ্দীনের 
প্রদীপের মত তোমাদের সব অভাব পূরণ করব”__তার এমন একটা 
রূপ হওয়া চাই যাকে সহজে চেনা যায়, যার জগৎ-ব্যাপী একটি নিজন্ব 
মূল্য বা মৰ্য্যাদা আছে, যাকে রক্ষা কর্তে বা হস্তান্তর কর্তে 
অস্থৃবিধা হবে না, অধিকন্তু যা? টেকসই হবে এবং মূল্যের তুলনায় 
আকারে বৃহৎ হবে না। এই সব গুণ আছে বলেই স্বর্ণ ও 
রৌপ্য মুড! সর্বদেশে একাধিপত্য অন্ন ও কৌলীন্য লাভ করতে 
সমর্থ হয়েছিল । 

প্রথমতঃ র্ণ ও রৌপ্য উভয় ধাতুর সুরা রায় সকল দেশে পাশাপাশি 
চলেছিল । কিন্তু উভয় ধাতুর মধ্যে মূল্যের স্থিরতা না থাকায় এরূপ 
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দ্বিবিধ মুদ্রার ব্যবহারে অসুবিধা ঘটতে লাগল । তাই উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষার্ধে অধিকাংশ দেশে রৌপ্য পরিত্যক্ত হয়ে স্বর্ণ ই 
প্রধান মুদ্রার স্থান অধিকার করে। একমাত্র ভারতবর্ষ ও -চীন 
দেশেই এখনো! রৌপ্য-ধাতু প্রধান মুদ্রার কাজ করে আসছে । 
কিন্ত আমাদের দেশেও ১৮৩৫ খৃঃ পর্যন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বিবিধ 
মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। বলা বাহুল্য, প্রধান মুদ্রা ব্যতীত সব 
দেশেই ছোটখাটো কাজকর্মের জন্য স্বল্প-মুল্যের কতকগুলি মুদ্রা, 
- যেমন, আনা, পাই, শিলিং পেন্দ্‌ প্রভৃতি-_নিকেল, ভ্ৰঞ্জ, কপার 
ইত্যাদি নিকৃষ্ট ধাতু ছারা তৈরী হয়। এদের সত্যিকারের মূল্য 
ছাপ দেওয়া মূল্য অপেক্ষা কম। তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি বিশেষ হয় 
না। কারণ তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ, মূল্য সামান্য এবং ইচ্ছা 


কর্লেই ব্যাঙ্ক বা ট্রেজারী থেকে ইহাদিগকে পূর্ণ মূল্যের প্রধান 


মুদ্রায় পরিবর্তিত করে নেওয়া চলে। অবশ্য আমাদের দেশের 
প্রধান মুদ্রা, যাকে আমরা টাকা’ বলি, পূর্ণ মূল্যের মুদ্রা নয়, 
তার নিজস্ব বা ধাতু-মূল্য গবর্ণমেন্টের ছাপ দেওয়া মূল্য অপেক্ষা 
অনেক কম। | 

চীন ও ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দিলে আমরা দেখ তে পাচ্ছি 
যে পৃথিবীর সর্ববত্র স্বর্ণই আজ প্রধান মুদ্রা বা অর্থের স্থান 
_ অধিকার করে বসেছে। যদিও ভিন্ন দেশে তার ভিন্ন নাম, ভিন্ন 
. রূপ ও ভিন্ন মূল্য। কিন্ত সব মুদ্রার স্বর্ণের ওজন নিজ নিজ 
দেশে সুনির্দিষ্ট থাকায় এবং তাদের ধাতু-মূল্যের সহিত বাইরের 
মূল্যের কোন তফাৎ না থাকায়, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে 


পারস্পরিক" মূল্য বা বিনিময়ের হার নির্ধারণ করা কঠিন ছিল না 


এবং কঠিন ছিলনা বলেই__গোঁটা দুনিয়ার সাথে আমাদের 
কারবার করা শুধু সম্ভবপর নয় পরস্ত এত সহজসাধ্য হয়েছিল । 

যে কয়টি কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার মধ্যে অর্থের সার্থকতা, 
দুই ছত্রের একটি ইংরেজী ছড়ায় তা’ অতি সুন্দররূপে প্রকাশ করা 
হয়েছে। ছড়াটী হচ্ছে এই :_ 

“Money is a matter of functions four 

A medium, a measure, a standard, a store.” 

প্রথমতঃ, আমরা দেখেছি অর্থ যাবতীয় কেনাবেচা ও কাজকর্মের 
মূল্য আদানপ্রদানে medium of 62001327১6০ রা মধ্যস্থ দালালরূপে 
কাজ করে; তারই ফলে পণ্যোৎপাদক কোথায় খরিন্দার পাওয়া 
যাবে সে ভাবনা না.ভেবে নিশ্চিন্ত মনে পণ্য উৎপাদন করে যেতে 
পারে এবং খরিদ্দারও তার ইচ্ছামত যখন-খুসি জিনিষ পছন্দ করে 
কিন্তে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা যেমন গজ দিয়ে কাষ্থুড় ও ওজন 
দিয়ে দুধ-ছানা মেপে থাকি, তেমনি সকল রকম জিনিষের মূল্য 
নিদ্ধারণ করবার জন্য measure 0£ ড৪19০-রূপে আমরা এই 
অর্থরূপ মাপকাঠি ব্যবহার করে থাকি। তা’ না হলে- অসংখ্য 
রকম জিনিষের কেনাবেচায় তাদের পারস্পরিক মূল্য নিদ্ধীরণ করতে 


আমাদের গলদ্ঘন্ম হতে হত। তৃতীয়ত অর্থ আছে বলেই ধারে ' 


কাজকর্ম্ম করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে ধার বাদ দিয়ে কাজ চলে না। যে পরিমাণ মূল্য আমি ধার 
করেছি ঠিক সেই পরিমাণ মূল্য আমাকে ্যায়তঃ ফিরিয়ে দিতে হবে ৷ 
সুদের কথা স্বতন্্র। একটা নিদ্দিষ্ট মূল্যের ( অর্থরূপ ) মাপকাঠি 
স্থষ্টি হয়েছে বলেই আজকের খণ ৩ মাস বা ৩ বৎসর পরে শোধ 
দেওয়া সম্ভবপর হচ্ছে। একেই standard otf 
deferred payment বলা হয়। অর্থের আর একট বড় কাজ 


হচ্ছে, ধন সঞ্চয়ে সহায়তা করা । ধান, চাল, গম বা অন্য যে কোন 
পদার্থের তুলনায় স্বর্ণ ও রৌপ্যকে একপ্রকার অজর-অমর বলা যেতে 
পারে। অর্থ আছে বলেই এশ্ব্য ও সম্পদকে আমরা স্বর্ণে 
রূপান্তরিত করে ধরে রাখতে পারি এবং তারই সহায়তায় আবার 
নূতন এশ্বরয্য ও সম্পদ স্থষ্টি করতে পারি। নইলে আমাদের ঘরে 
আমরা কতটুকু সম্পদ ধরে রাখতে পার্তুম ? তাই অর্থকে এক 
অর্থে 591০ ০£ ৮৪10০ বলা হয়েছে । 

অর্থের এই চারিটির প্রধান কর্ম্ম ধাতু-মুদ্রা দ্বারা যতটা সুচারু- 
রূপে সম্পন্ন হয় আর কিছু ছারা তেমন হয় না। কিন্তু তাই 
বলে ধাতুরূপে পৌঁছেই অর্থের ক্রমপরিণতির পরিসমাপ্তি ঘটেনি । 
এর পরের ধাপে অর্থ পূর্ণ বিকাশ লাভ করলেন এবং কাগজের 
হাল্কা রূপ গ্রহণ করে নিজের চলাফেরাটাকে আরো সহজ করে 
নিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষ যখন শ- হাজারের কোঠা পেরিয়ে 
লাখের কোঠায় এসে পৌঁছাল, তখন দেখা গেল এতগুলি স্ব্ণমুদ্রা 
নিয়ে চলাফেরা করা, কাজকন্ম চালান অসুবিধা ও বিপদ্জনক। 
তখনই সৃষ্টি হল কাগজের নোটের। কেমন করে তা" বল্ছি। 
মানুষের সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে রাখবার ভার প্রথমে নিয়েছিল 


সাহুকার ও স্বর্ণকারগণ। তারাই ক্রমে ব্যাঙ্কার রূপে আত্মপ্রকাশ 


একটা অংশ প্রয়োজনমত তুলে নিলেও, অধিকাংশ অর্থ সম্বৎসর 
তাদের নিকটই ফেলে রাখে । পরের ধনে পোদ্দীরি করবার এ 
স্বষোগ পেয়ে তারা অপরের নিকট সুদ নিয়ে তখন ধারে এটাকা 
খাটাতে সুরু করে। জনসমাজে এঁদের প্রতিপত্তি যখন বেশ বেড়ে 
উঠল, তখন এঁরা নগদ অর্থের পরিবর্তে [ promise to. pay 
০n demand ছাপ দেওয়া একপ্রকার কাগজের নোট চালাতে 
সুরু করে এবং এ সব নোট জনসাধারণের হাতে স্বর্ণ বা রৌপ্য- 
মুদ্রার মত চল্তে থাকে । নোটের বিনিময়ে প্রয়োজনমত নগদ 
মুদ্রা পাবার প্রতিশ্রুতি থাকায় এরূপ নোট সহজেই প্রচার লাভ - 
করে। কিন্তু কথায় বলে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু । তাই 
নোট প্রচলন করে ফাঁকতালে বেশ রোজগার হচ্ছে দেখে একদল 
লোক এঁত বেশী নোট চালাতে সুরু করলে যে শেষ পর্য্যন্ত, 


তারা নোটের বিনিময়ে নগদ টাকার দাবী মিটিয়ে উঠতে পার্লে' 


না-ফলে তাদের দেউলিয়া হয়ে দরজা! বন্ধ করতে হল এবং বনু 
লোকের হল অর্থনাশ। সেই অবধি প্রায় সব ' দেশেই নোট 
প্রচলনের অধিকার প্রাইভেট ব্যাঙ্কারদের হাত থেকে গবর্ণমেন্ট 
নিজ হাতে নিয়েছেন, কিংবা আধা-সরকারী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে 
ছেড়ে দিয়েছেন । | L 

ব্যাঙ্কাররা কিন্তু দমবার পাত্র নয়। জনসাধারণের সুবিধা ও, 
নিজেদের স্বার্থ, এই উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা আর 
একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করে ফেল্লে--যার নাম “চেক'। এর 
পরিচয় নিশ্য়োজন । 
শুধু একখানা চেক একখানা নোটের মত বেশী হাত ঘুরতে 
পারে না- পক্ষান্তরে নোট শুধু গভর্ণমেন্ট কিম্বা কেন্দ্রীয় 
ব্যা্কই সৃষ্টি, করতে পারে ; কিন্তু চেক তৈরী করতে পারে শত শত 
ব্যাঙ্কের সহত্ সহজতর আমানতকারী | নোটে ও চেকে আর একটা 
বড় পার্থক্য হচ্ছে ₹_-নেটের ন্যায় চেক 1989] tender নয়। অর্থাৎ 
আইনতঃ একজন লোক চেক নিতে অস্বীকার কর্তে পারে কিন্ত 
কাধ্যতঃ চেক জনসমাজে অবলীলাক্রমে চলছে। মানুষ তার জ্ঞান, 
বুদ্ধি ও সংগঠন শক্তিদ্বারা সমগ্র আর্থিক জগৎটাকে এমন একটা 


ইনি নোটেরই যমজ ভাই, তফাৎ ' 


{ 


৬ই মে, ১৯৪০] 


আধিক জগৎ ১৫ 





সূক্মাতিসুন্ম নিখুঁত যন্ত্রে পরিণত করে ফেলেছে যে শীঘ্রই হয়ত 
এমন দিন আস্ছে যখন, মানুষের কাছে অর্থের আর বাহ্যিক কোনরূপই 
থাকৃবে না-_থাক্বে শুধু একটা শব্দ ও কল্পনা । এতদিন আমরা 
ধনীর তুলনা করেছি তাঁর এশ্বর্্য ও তোষাখানার বহর দিয়ে, তাঁর 


জমি-জমা, সোণাদানার হিসাব খতিয়ে । কিন্তু আমি যখন আজ. 


কোটি টাকাকে ব্যাঙ্কের একখানা ছোট্ট পাশ বইয়ের একটি অঙ্কের 
মধ্যে আবদ্ধ করে পঞ্চাশ পাতার একটি চেক বই পকেটে পুরে 
পৃথিবী ভ্রমণে বের হলেম তখন কিন্তু আমি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
ধনী হয়েও কিপর্দক শুন্য”! আমার, বিরাট এঁশর্য্য একটি ছোট্ট 
হিসাবের খাতার কয়টি অক্ষরের মধ্যে । যেখানে যা’ চাচ্ছি, সব 
আমার পায়ের কাছে উজার হয়ে পড়ছে, শুধু এক একখানা 
কাগজের চেকের অর্ডারে কোথায় বা লৌহ-সিন্ধুক আর কোথায় 
বা রাশি রাশি স্বর্ণ মুদ্রা বা স্বর্ণ থান! তারা আশ্রয় নিয়েছে 
বড় বড় ব্যাঙ্কারদের 50010 70909]0এর মধ্যে । কারণ বড় বড় 
ব্যাঙ্কই আজ মানুষের সকল এঁশ্বর্য্যের তহবিলদারি করবার ভার 
নিয়েছে। যার যা আয় এবং যার যা ব্যয় হচ্ছে সবই এ 
চিত্রগুপ্তদের খাতায় অস্তরীক্ষে জমা-খরচ হচ্ছে । আমানতকারীদের 
মধ্যে স্বর্ণ মুদ্রার ব্যবহারের যেমন প্রয়োজন হচ্ছে না, তেম্নি 
ব্যাঙ্কারদের মধ্যেও বেশী দরকার হচ্ছে না। কারণ তারাও clearing 
houseএর মারফতে নিজেদের মধ্যে দেনা পাওনা যথা সম্ভব ১৪৮০: 
বা ওঝাবাদ করে নিচ্ছে । তাই বলছিলাম দুনিয়া থেকে স্বর্ণরূপী 
অর্থের তিরেধাঁনের দিন যেন ঘনিয়ে আস্ছে__তাকে যেন হিসাবের 
খাতায় নিজের পরিচয় লিখে রেখে ব্যাঙ্কারদের ষ্টরং-রুমে অস্তিমশয্যা 
বিছাতে হবে। কিন্তু তা’ হলেও একটা কথা ভুলে চলবে না যে, 
ব্রহ্ম সাকারই হোন, আর নিরাকারই হোন, তিনিই জগৎপতি | তেমনি 
স্বর্ণ প্রকাশিত থাকুন কিংবা অপ্রকাশিত থাকুন, আর্থিক জগতের 
তিনিই অধিপতি । কাজ কর্মের সুবিধার জন্য তাকে আত্মগোপন 


সস 


করতে হলেও তিনিই দৃষ্টির অগোচরে আর্থিক জগৎকে ধারণ করে 
আছেন। এই-_আমরা যদি আজ বার্টারের যুগেই থাকৃতেম্‌ তাহ'লে 
আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের এরূপ বিরাট ও দ্রুত প্রসার কখনো 
সম্ভবপর হত না এবং মানব-সভ্যতা ছুই সহস্র বৎসর পশ্চাতেই পড়ে 
থাকৃতো। কারণ ধান-চাল, গরু-ভেড়া সঙ্গে করে নিয়ে চৌরঙ্গীর 
হোঁয়াইটওয়ে কিংবা বেঙ্গল ষ্টোর্সে প্রবেশ করা চলত না, ট্রামে, 
বাসে চড়া, সিনেমার টিকিট কেনা, মোহনবাগান-মহোমেডান স্পোটিং 
এর খেলা দেখা, না__দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ বা বাণিজ্য করা ত দুরের 
কথা৷ স্বর্ণের ন্যায় মহামূল্যবান, সহজ “বিনিময় সাধ্য, সর্ববদেশ ও 
সর্বজন আদৃত পদার্থকে ভিত্তি করে অর্থের স্থষ্টি হয়েছিল বলেই 
আমরা আজ সমগ্র বিশ্বকে একই কেনা-বেচার এবং ভাবের হাটে 
মিলাতে পেরেছি । স্বর্ণ-রূপী অর্থ আজ চেক ও নোটরূপ পাখা মেলে 
বর্তমান সভ্যতার সাথে সমানে পাল্লা দিয়ে এট্লান্টিক্‌ ও প্রশান্ত 
মহাসাগরের এপারে-ওপারে ছুটতে পারছে বলেই সভ্যতার রথচক্রের 
অগ্রগতি অপ্রতিহত বেগে এতটা এগিয়ে এসেছে । . 

কিন্তু আর একদিকে সমূহ বিপদ উপস্থিত। আমরা জানি অর্থ 
এশবর্্য নয়_কারণ সাক্ষাৎভাবে অর্থ মানুষের ভোগ্য নয়। এঁখর্য্য 
সংগ্রহ বা বিনিময়ের সুবিধার জন্যই অর্থের সৃষ্টি হয়েছিল ; কিন্তু সেই 
অর্থ আজ এশ্বর্ষ্ের ‘এজেণ্ট’ মাত্র হয়েও এশবর্য্যকে ছাপিয়ে উঠেছে__ 
ছায়া হয়ে আজ সে কায়ার স্থান অধিকার করে বসেছে। তাই 
ত্বর্ণরূপী অর্থকেই এশ্বধ্য ভ্রমে বন্দী করবার জন্য শক্তিশালী ও 
ধনবানদের মধ্যে এমন বিষম প্রতিযোগিতা ও কড়াকড়ি সুরু হয়ে 
গিয়েছে যে আজ অনেক মনীষীকে ভাবতে হচ্ছে এ অনর্থের প্রতিকার 
কি করে হতে পারে। শুধু তাই না, নিজেদের দুর্ভাগ্য বা দুফতির 
জন্য অর্থাভাব ঘট্‌লেই স্বর্ণের রক্ষাকবচ পরিত্যাগ করে অনেক - 
রাজশক্তি ইচ্ছামত নোট ছাপিয়ে মুস্কিল-আসানের ব্যর্থ চেষ্টায় আধিক 


জগতে বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি করেন কিন্তু সে সব কখা আজ থাক্‌ ।% 





॥অধ্যাপক অনাথ গোপাল সেন কর্তৃক ৬ই এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত বেতার 
বক্তৃতা-_কর্তৃপক্ষের সৌজন্টে প্রকাশিত । 
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অতি প্রাচীন কালে অন্যান্য দেশের ম্যায় ভারতবর্ষেও ধাতুমুদ্রার 
ব্যবহার ছিল না এবং এক শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে অন্য শ্রেণীর 
পণ্যদ্রব্য গৃহীত হইত। খখেদের সময়ে এই প্রথাই প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু খখেদের সময়েও এই বদলী প্রথার অসুবিধা লোকের 
চক্ষে ধরা পড়িয়াছিল। ফলে গরু, ধান প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিষ আধুনিক কালের ধাডুমুদ্রার-স্থান গ্রহণ করে? উহার পর 
বিভিন্ন ধাতুদ্রব্যের প্রচলন  হয়' এবং ধাতুধণ্ড (ধাতুমুদ্রা 'নহে ) 
অনেকটা! আধুনিক কালের মুদ্রার কাজ চালাইতে থাকে। অতঃপর 

ক্রমে ধাতুমুদ্রা প্রচলিত হয়।- ভারতবর্ষে পানিনিরও অনেক 
পূর্ব সম্ভবতঃ খৃষ্টের জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্ব ধাতুমুদ্রার 
প্রচলন হইয়াছিল । কিন্তু এই “বিষয় বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য 
বিষয়" নহে: ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে মুদ্রার জন্য কোন কোন 
শ্রেণীর ধাতু ব্যবহৃত হইত তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করাই 
এখানে উদ্দেশ্য দিও 


টা শ্রেণীর ধাতু ব্যবন্ধত হইবে তাহা 
কতকগুলি পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিত। প্রথমতঃ বিচাৰ্য্য বিষয় 
হইত যে দেশে মুদ্রার জন্য প্রয়োজনীয় ধাতু পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে 
পাওয়া যায় কি না। যে ধাতু বহু কষ্টে অন্য দেশ হইতে আমদানী 
করিতে হয় তাহা মুদ্রার জন্য ব্যবহার করা তখন সম্ভবপর হইত না। 
দ্বিতীয়তঃ দেশের অর্থনীতিক, অবস্থার উপরও মুদ্রার জন্য 
ব্যবহারযোগ্য. ধাতুর. শ্রেণীভেদ নির্ভর. করিত। কেননা দরিদ্র দেশে 
Pe eA ধাতু ব্যবহার করার পক্ষে অস্ুবিধ৷ 
বিস্তর । - 


চারি রর রাজা 
ধাতুমুদ্রা ব্যবহৃত হইতে থাকে। কেননা প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের 
সৰ্ব্বত্ৰ তাঅ সুলভ ছিল। বস্তুত: তদানীন্তন কালের তাজ নিশ্মিত 
কার্ধাপণ এত জনপ্রিয় হয় যে উহাই ধাতুমুদ্রার এক সাধারণ 
নাম হইয়া দাড়ায় এবং পরবর্ত্তা কালের রৌপ্য এমন কি স্বর্ণযুদ্াও 
কার্ধীপণ নামে অভিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে ভারতবর্ষে 
প্রথমে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল এবং প্রাচীন কালের তাঅ- 
মুদ্রা বর্তমানে বড় একটা দেখা ঘায় না বলিয়া তাঁহারা তাহাদের 
যুক্তি সমর্থণ করিয়া থাকেন। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে রৌপ্য মুদ্রার তুলনায় তাঅমুদ্রা অনেক অল্প সময়ে বিনষ্ট 
' হইয়া যায়। কাজেই প্রাচীন মুদ্রার মধ্যে তাঅ-নিশ্মিত মুদ্রা যে 
' বড় একটা দেখা যায় না তাহার . মধ্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার 
কিছু নাই। 


জা যারা রা তবে ঠিক 
কোন সময়ে রৌপ্যমুদ্রার প্রথা প্রচলন হইয়াছিল তাহা নিদ্দিষ্ট 
করিয়া বলিবার উপায় নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে 
রৌপ্যের ব্যবহার ছিল এবং মহেগ্রোদারে ও হরপ্লাতে অনেক 
রৌপ্যালঙ্কার ও রৌপ্যনিম্মিত তৈজসপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
ভারতবর্ষে তখন বর্তমানের ম্যায় রৌপ্য এত ছুশ্রাপ্য ছিল না। 
কৌটীল্যের অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানের পর্ধতে যে বিভিন্ন শ্রেণীর 


| শ্ন্বহ্হাল্ 
[ অধ্যাপক ডাঃ সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী এম এ, পি এইচ ডি, এফ আর এন এস ] 


রৌপ্য পাওয়া যাইত তাহার বর্ণনা দেখা যায়। প্রাচীন কালে 
তাত্রমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার একই সঙ্গে প্রচলন ছিল। তবে এখনও 
প্রথা রহিয়াছে যে, কোন স্থানে একমাত্র তাত্রমুদ্রা এবং কোনও 
স্থানে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল। তখন অবস্তী, অযোধ্যা, কৌশঙ্থী 
প্রভৃতি রাজ্যে একমাত্র তাতঅরমুদ্রাই প্রচলিত ছিল। পক্ষান্তরে 
অন্যান্য রাজ্যে একমাত্র রৌপ্যযুদ্রা প্রচলিত ছিল। অনেক স্থানে 
আবার প্রথমে তাঅমুদ্রা প্রচলিত হয় এবং পরে ০ উহার 
স্থান অধিকার করে। 


অতি প্ৰাচীন কাল হইতেই স্বর্ণ উহার স্বাভাবিক গুণবশতঃ 
ভারতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল । কিন্তু প্রথমে উহা অলঙ্কার 
ও শিল্পকার্য্যেই ব্যবহৃত হইত। ভারতবর্ষে অনেক প্রচুর পরিমাণ 
স্বর্ণের জোগান পাওয়া যাইত। কৌটাল্য জন্ব্পাঁদ, শতকুস্ত, ভৈনব, 
হাতক, শুঙ্গসুক্তি ক্র প্রভৃতি বহুপ্রকার স্বর্ণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
নদীর তলদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণরেণু সংগৃহীত হইত এবং 
অনেক সময়ে বৈদেশিক বণিকগণ উহাই স্বর্ণের দরে ক্রয় করিতেন । 
এ সময়ে ভারতবর্ষের সৌখীন শিল্পদ্রব্যের বিনিময়ে রোমান 
সাআাজ্য হইতেও বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ভারতবর্ষে আমদানী হইত । 
প্রাচীন কালে সম্ভবতঃ তক্ষশীলাতেই সর্বপ্রথম স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত 
হয়। তবে খুষ্টের তিরোভাবের প্রথম শতাব্দীতে যখন ভারতবর্ষে 
প্রচুর স্বর্ণের জোগান পাওয়া যায় তখনই কুশাণগণ ব্যাপকভাবে 
দেশে ব্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন। খৃষ্টাব্ঘ ৩২০ হইতে ৪৮০ শতাব্দীতে 
গুপ্তরাজগণও দেশে ্বর্ণমুদ্রার প্রসার করিয়াছিলেন । বাজলা দেশে 
বোধ হয় শশাঙ্কের সময়েই সর্বপ্রথম স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়। এই 
সময়ে দাক্ষিণাত্যেও স্বাধীনভাবে স্ব্ণযুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল? 

ভারতবর্ষে যদিও নিকেল ধাতু সুলভ নহে তথাপি প্রাচীন 
কালের মুদ্রাতে নিকেলের ব্যবহারেরও প্রমান পাওয়া যায়। 
সম্ভবতঃ তখন মান্দাীলয় হইতে ভারতবর্ষে নিকেলের আমদানী, 
হইত। তবে পরবস্তীকালে মুদ্রায় নিকেলের ব্যবহার উঠিয়া 
গিয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্বায় সীসার ব্যবহারেও ভুরি ভুরি 


প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্ধ, রাজাদের সীসা নিশ্মিত মুদ্রার প্রচলনে 


বিশেষ ঝৌক' ছিল এবং র্যাঁপসনের মতে অন্ধ, সাম্রাজ্যে সীসা! 
নিশ্মিত মুদারই প্রাধাম্ ছিল। 

তাত্র, রৌপ্য, স্বর্ণ নিকেল ও সীসা ছাড়া প্রাচীন ভারতে 
ইলেকট্রমি, বিলন, পোটিন, পিতল ও ব্রোঞ্জ প্রভৃতি বিচিত্র ধাতু " 
দ্বারাও মুগ্তা নিম্মিত হইত। তবে প্রাচীন কালে কাহারও ধাতুমুদ্রা 
নিম্মীণের কৌশল আয়ত্বের মধ্যে, ছিল না। উহার ফলে মুদ্াতে 
ধাতুর পরিমাণ ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা ছিল না 


- এবং এজন্য মুদ্রা বিনিময় ব্যাপারে বিস্তর অসুবিধা ছিল। কিন্তু 


এই সব অসুবিধা সত্বেও প্রাচীন ভারতীয় ধাতু মু সমূহ যে 
পণ্যদ্রব্যের আদান প্রদান সমস্তার সস্তোজনক্ভাবে সমাধান করিতে 
সমর্থ হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 


চর 

















০: ূ এখন প্রায় চারটে বাজে-লোকটি যে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে 


8 ৬ এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বেল! ছুটো৷ থেকে ক্রমাগত 
: সহ দু'ঘণ্টা খেটে এখন আর সে আগের মতে৷ তাড়াতাড়ি আর 
MR ভালোভাবে কাজ কর্তে পেরে উঠছে না। এই ক্লান্তি দূর 
| - কর্বার জন্য এখন এর দরকার এক পেয়াল। গরম চা -যা 

খাওয়া মাত্রই লোকটি আবার উৎসাহ ফিরে পাবে, আর বাকি 


কান্ট তার স্বাভাবিক উদ্মের সঙ্গে সম্পুর্ণ করতে পারবে। 





& ) 








১৭ 





বাংলায় আজ শিল্প-জাগরণ আসিয়াছে । অন্ন সংস্থানের উপযুক্ত 
উপায় ও স্থযোগের অভাবেই হউক, বা অন্য যে কোন কারণেই হউক, 
অধিকাংশ বাঙ্গালী প্রকৃতই চিন্তা করেন যে নিজন্য শিল্পের প্রতিষ্ঠা 
ও প্রসারণ করিতে না পারিলে বাংলার অর্থ-নৈতিক ভবিষ্যৎ একেবারে 
অন্ধকার না হইলেও নিশ্চয়ই আশাপ্রদ নহে। শিল্পের প্রতি এই 
এই অনুরাগ ও বাঙ্গালীর এই সন্বাবোধ একেবারে- নূতন নহে। 
এই শতাব্দীর প্রারস্তে ইহার সূত্রপাত। স্বদেশী আন্দোলন যখন 
রাজনীতির গণ্ডী কাটাইয়া অর্থ-নৈতিক ধর্মে পর্যবসিত হইয়াছিল 
তখন হইতে বাঙ্গালীর অন্তরে দেশীয় শিল্প ও দেশীয় বাণিজ্যের প্রতি 
আগ্রহের আলোক উদ্দীপিত হইয়া 'উঠে। কিন্তু বাঙ্গালী শিল্প ও 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। বিগত .৪০ 
বৎসরে তাহাদের প্রগতি আশাম্থ্যায়ী হইতে পারে নাই। তথাচ 
যাহা কিছু হইয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে এই স্বদেশীয় অনুপ্রেরণা । 
প্রত্যেক বাঙ্গালী যদি স্বদেশী আন্দোলনকে বিশ্রাম সাপেক্ষ আদর্শে 
পর্যবসিত না করিয়া স্বীয় স্বীয় দৈনন্দিন জীবনে কার্য্যে পরিণত 
করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর স্থান শিল্প-প্রগতির মাপ কাঠিতে 
নিশ্চয়ই এত নীচে থাকিত না। অতীতের ইতিহাসের পাতা উপ্টাইয়া 
অশ্রুনিপাত বা আক্ষেপ করিয়া লাভ নাই সত্য, কিন্ত আজ আমাদের 


নিজেদের কথা ও দোষ-গুণ ভাবিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। 


এবং এই উদ্দেশ্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা । 


বাংলা দেশের কোন সরকারী শিল্প-সংক্রাস্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত 
সংশ্লিষ্ট থাকায় আমাদের বিবিধপ্রকার শিল্প-ব্যবসায়ীর সহিত আলাপ 
আলোচনার সুযোগ -ও সুবিধা ঘটিয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই 
দেখিতে পাই যে যাহারা ‘স্বদেশী’ স্বদেশী’ অথবা ‘Buy Bengalee’ 
সাহায্য করিবার সময় নানাপ্রকার চিন্তায় অভিভূত হইয়া পড়েন। 
দশ টাকা মূল্যের দেশীয় পণ্য ক্রয় করিতে হইলেই Law ০৫ de- 
mand and supply, theory ০৫ Price প্রভৃতি অর্থ-নীতির 
সুত্র আত্তড়াইয়া. নিষ্কৃতি পাইতে চেষ্টা করেন. ৷ বলিতে সঙ্কোচ হয়, 
যাহারা বাংলার অর্থ-নৈতিক ছুরবস্থার কথা ভাবিয়া বিব্রত হইয়া 
পড়েন, “industrialise or Perish” প্রভৃতি মামুলী কথা 
আত্তড়াইয়! চতুষ্পাৰ্শ্বস্থিত লোকজনকে চমৎকৃত করিতে কখনও পশ্চাৎ- 
পদ হন না তাহারাই দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করেন সর্বাপেক্ষা 
কম। ওজংন্বিনী- ভাষায় ও তেজন্ষিনী বক্তৃতায় যাহারা সর্বদা! 
দেশে ভাবের বন্যা সৃষ্টি করার প্রয়াস পান, নিজ নিজ ব্যক্তিগত জীবনে 
স্বদেশীয়তার মূল নীতি অনুসরণ করিতে তাহারাই সতত কুষ্টিত হইয়া 
থাকেন। নিক্রিয় আদর্শবাদীতা ও; দেশের তথাকথিত নেতৃবৃন্দের 
দেশ প্রবুদ্ধ করিবার জন্য জ্বালাময়ী বক্তৃতা আমাদের প্রধান প্রতিবন্ধক 
" হইয়া দাড়াইয়াছে। বিগত ত্রিশ পয়ত্ৰিশ বৎসর ধরিয়া কত বক্তৃতাই 
না হইয়াছে। কথার আড়ম্বরে বঙ্গভাষাকে আমরা সমৃদ্ধ করিয়া 


তুলিয়াছি, গলার জোরে মাইক্রোফোন ফেল ফেলাইয়াছি। কিন্তু . 


কাজ করিয়াছি কতটা? বক্তৃতা করিয়া, ্বদেশীর মূলনীতি মন্লি- 
নাথে মত বিশ্লেষণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি কাগজে 


কী লিখিল দেখিবার জসম্য। এবং যদি দেখি যে কাগজে বেশ 
তিন কলাম হেড লাইন দিয়া বড় বড় হরপে বক্তৃতা প্রকাশিত 
হইয়াছে, তখনই ভাবি-যাক, দেশোদ্ধার হইল । আর মিটিংএ ত 
বড় বড় Res০luti০n পাশ করা আমাদের ধর্ম্মের মধ্যেই আসিয়া 
দীড়াইয়াছে | This meeting of the citizens of Calcutta 
does resolve that.... ইত্যাদি চব্বিশ লাইন প্রশস্ত একটি প্রস্তাব 
পেশ করিয়া কাহারা ইহার সমর্থন করেন জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই 
“AI, all’ চীৎকারে আমরা পার্কের মধ্যে আলোড়নের স্থষ্টি করি । 
“shame shame” ইত্যাদি বিলাত হইতে আমদানী নানাপ্রকার 
কথাদ্বারা তীব্র মনোভাবের প্রকাশ করিতেও আমরা কখনও কার্পণ্য 
করি না। কিন্তু যে মুহূর্তে বক্তা ও শ্রোতা পার্কের বাহিরে আসিলেন 
--অমনি কোথায় যায় তাহাদের 75901810, তাহার আর খোজ 
পাওয়া যায় না। এইত আমাদের অবস্থা । আমাদের স্বদেশীয়তা হয় 
বক্তৃতা মঞ্চে আর না হয় খবরের কাগজের পাতাতেই সীমাবদ্ধ হইয়া 
রহিয়াছে । কার্য্যক্ষেত্রে ইহার প্রসার লাভের সুযোগ ও সুবিধা আমরা 
দিই না। 

এই কিছুদিন পৃরেরবের কথা বলিতেছি। একটি ভদ্রলোক অত্যন্ত 
রুষ্টভাবে আমাদের নিকট আসিয়া কোন প্রকার ভূমিকা, বা: 
উপক্রমণিকার অবকাশ না লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন-_“না 
মশাই, কিছুই হচ্ছে না। আপনারা এখানে বসে বসে কেবল 
tax Dayer এর টাকাই নষ্ট কচ্ছেন। এই ত আজ প্রায় ২০ 
বৎসর হল আপনাদের এই শিল্প বিজ্ঞানের সথষ্টি, কিন্তু কী করেছেন ' 
আপনারা ? মাল ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা সম্বন্ধেই বা আপনারা কী 
করেছেন ?” এক মুহুর্ত বিশ্রাম নিয়া আবার আরম্ভ করিলেন 
এবার জাপানের নজীর ধরিয়া দেখুন। দেখুন না, জাপান কী করেছে! . 
ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার বক্ত তার মর্ম হইল এই যে দেশীয় শিল্পের , 
প্রতি আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন এবং সুযোগ সুবিধার প্রাচুর্য সত্বেও 
আমরা কিছু করিতে নারাজ।” আমরা শিল্পবিজ্ঞানে কী করিতেছি 
না করিতেছি সে কথার বিবর্ণ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক । জাপানই 
বা শিল্প সম্বন্ধে কী করিল তাহা ত অনেকেরই নিকটে স্থুবিদিত। 
কিন্তু এই যে শীত ও বর্ষায়, সময়ে ও অসময়ে জাপানের নজীরের 
উল্লেখ-_ইহা আমাদের একটা ॥০bbyর মধ্যে আসিয়া দাড়াইয়াছে। 
নূতন যাহারা বিজ্ঞান পড়েন, তাহারা যেমন কোন প্রশ্নের সমাধান” 
না করিতে পারিলে 61500:05র দোহাই দেন__অর্থাৎ €1৩০- ' 
€90চতে এইরূপ হইয়া থাকে এ প্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ মত প্রকাশ 
করেন-__আমাদেরও প্রায় সেই অবস্থা হইয়াছে। কোন কিছু 
হইলেই জাপানের উদাহরণ। শুনিতে শুনিতে ত কান ঝালাপালা 
হইতে চলিল। নিজের দেশের কথা ত ভুলিতে চলিলাম। জাপানের 
শিল্প-ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা কী দেশের ও দশের দিকে চাহিয়া কিছু 
দিনের জন্য জাপানের উদাহরণের হাত হইতে আমাদের রেহাই 
দিবেন? | 
জাপানের দলিল ছাড়িয়া, ঘরে যে দলিল আছে, তাহাই একবার 
পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক?। যাহারা আমাদের নিন্দার এত 
রুষ্ট হইয়াছেন, তাহারাই বা নিজ নিজ কর্মপ্রাচূর্য্যে কি করিলেন? 


৬ই মে, ১৯৪০ ] 





বাংলার কুটির ও হক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসার লাভের প্রধান অন্তরায়, 
ক্রয়-বিক্রয়াদির অস্গুবিধা । এই সম্বন্ধে কাগজে অনেক সময় অনেক 
5S০heদeএর উল্লেখ দেখিতে পাই | এই সব স্বীম যাহারা প্রণয়ন 
করেন তাহারা ইহা স্থির সিদ্ধান্তের মধ্যে ধরিয়া নেন যে দেশের 
লোক ত জিনিষ কিনিবেনই, অতএব সে বিষয়ে চিন্তা করা 
নিষ্রয়োজন। ফলে স্থীমটী ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া সুন্দর 
হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। কিছুদিন পূর্ব্বে 
কোনও এক ভদ্রলোক তাত-শিল্পের ক্রয়-বিক্রয়াদি ও ক্রম-প্রসার 
সম্বন্ধে একটি স্বীম “অমুতবাজার্িকায়” প্রকাশিত করেন। এই 
স্বীম অনুসারে কাজ হইলে যে কেবল তাতির অবস্থার উন্নতি হইবে 
তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বহু শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত যুবকের জীবিকা 
অর্জনেরও স্ববিধা হইবে! যিনি এই স্বীমটা তৈয়ারী করিয়াছেন, 
তাহার আন্তরিকতার প্রশ্ন আমি করি না। কিন্তু ভাতের সহিত 
তাহার ঘনিষ্ট পরিচয় আছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
রহিয়াছে । এই সকল স্কীমে মনে অবাস্তব আশারই সঞ্চার করে এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই t॥he০rei০৭] কেবল তাত বলিয়া নহে, সমস্ত 
শিল্প ব্যাপারেই এই স্কীমের eDidemেi€এ আমরা মরিতে বসিয়াছি। 
দেশে ex-০ffici0০ expertএর এত প্রাচুর্য হইয়াছে যে, যাহারা 
স্বল্পভাষী, অথচ কর্ম্ম-পরায়ণ, বাস্তব জীবনের সহিত ধাহাদের প্রকৃত 
পরিচয় আছে, তাহারা আর তাহাদের প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার 
অবসর অথবা সুযোগ পান না। আজ আমাদের প্রয়োজন স্কীমের 
বা বক্তৃতায় নহে, প্রয়োজন হইয়াছে জাতীয় মনোবৃত্তি পরিবর্তনের | 


জাতীয় মনোবৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়াই আশঙ্কা হইতেছে, কেহ 
রুষ্ট নাহন। ভাঁবপ্রবণ জাত আমরা--কথার আঘাতে মূচ্ছিত হইয়া 
পড়ি আর না হয় আগুনের -মত জ্বলিয়া উঠি। কিন্ত বাস্তবিকই 
একবার চিন্তা করুন ত আমাদের মনোবৃত্তির পরিবর্তনের প্রয়োজন 
আছে কী না। নৈতিক মনোবৃত্তির কথা আমি বলি না অর্থনৈতিক 
মনোবৃত্তির কথাই বলিতেছি। আমরা কি আমাদের বাংলার শিল্পের 
প্রতি যথোচিত সাহায্য ও সহানুভূতি সকল সময়ে দেখাইয়াছি। 
সঙ্কৌচের সহিত স্বীকার করিতে হয়__না। আসর গরম রাখার জন্য 
বা বন্কৃতা শ্ৰৃতিমধুর করার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিক্কিয়তা সম্বন্ধে অনেক 

-বিতগ্া হইয়াছে, খবরের কাগন্ডে অনেক প্রবন্ধ এবং সম্পাদকের 

্ অনেক পত্রার্দি প্রকাশিত হইয়াছে । Assembly ,ও 
/ 0114 resolution ও cut-motion ও ত কম হয় নাই। 
‘Lack of initiative on the part of Government.’ 
‘Criminal neglect of cottage industries; ‘Need for a 
re-orientation in the functional organisation,” প্রভৃতি 
অর্থবিহীন বা অর্থবহুল বাক্যবিষ্যাসে সরল-হৃদয় বাঙ্গালীকে কতবারই 
না আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছি। ' কিন্তু-একবার চিন্তা করুণ ত, এই 
সকল আড়ম্বরপূর্ণ কাধ্যকলাপ আমাদিগকে আমাদের আদর্শের প্রথে 
" কতটা অগ্রসর করাইয়া নিয়াছে। বিগত ৪০ বৎসর যাব আমরা ত 
_ অনেক ‘কথাই বলিতেছি, অনেক উজীর নাজির মারিয়াছি, অনেক 


রাঁজত্বই জয় করিয়াছি। কিন্তু, কাজ হইল কী? দেশকে জাগ্রত 


করিতে হইলে যে বক্তৃতার প্রয়োজন নাই তাহা নহে! কিন্তু সঙ্গে 


সঙ্গে ইহাও প্রয়োজন যে যাহারা বক্তৃতা করেন তাহারা নিজ নিজ 


দৈনন্দিন জীবনেও যেন বক্তৃতানুযায়ী কাজ করেন। কথাটা অতি 


পুরাতন হইলেও নিছক সত্য যে “An ounce of practice is- 


worth a ton of precept,” বক্তৃতার মঞ্চে দাড়াইয়া উদ্বেলিত 
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জন-সমুদ্রের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার স্থষ্টি করার মধ্যে বক্তৃতার দিক 
দিয়া সার্থকতা থাকিতে পারে কিন্তু প্রকৃত কাধ্যের পক্ষে ইহার 
প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত কম। বক্তৃতা ছাড়িয়া আমাদের মনোবৃত্তির 
পরিবর্তনের দিকে বেশী নজর দিতে হইবে । আমাদের মনোবৃত্তি 
এখনও যে কিরূপ অবাঞ্নীয় স্তরের সেই সম্বন্ধে একটা উদাহরণের 
উল্লেখ করিতে চাই। একজন ভদ্রলোক মাসাধিককাল পূর্বে 
কাধ্যব্যপদেশে আমাদের আপিসে আসিয়া বাঙ্গলার বর্তমান শিল্পের 
সম্বন্ধে কথোপকথনের অবতারণা করিলেন। তাহার কথায় 
“Should” ও “ought এর ছড়াছড়ি । অর্থাৎ, “Government 
should approach the problem from a more rational 
angle of vision,” “the department should broaden 
its outlook.” ইত্যাদি ইত্যাদি । অর্থাৎ ইহা করা উচিৎ, উহ! 
করা উচিৎ্ঃঅবশ্য তাঁহার নিজের কি করা উচিত, সে বিষয়ে কিছুই 
বলিলেন না। তারপরে শেষটায় সেই মামুলী কথা সরকারের 
নিষ্করিয়ত৷। তিনি তাহার কথা শেষ করিলে, আমরা বলিলাম 
“স্বীকার করি, আমরা সকল সময়ে দেশবাসীর আশামুযায়ী কাজ 
করিতে পারি না--কারণ আমাদের অর্থবল স্থপ্রচুর নহে। বাঙ্গালীকে 
বাংলার জন্য ক্রয় করিতে আমরা অনুরোধ ও উপরোধের _ক্রার্ট করি 
না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সকল সময়ে সকল বাঙ্গালী আমাদের এই 
সামান্য অনুরোধ রক্ষা করেন না। তাহারা যদি নারাজ হন, তাহ! 
হইলে আমরাই বা কী করি বলুন।” আমাদের জবাবে তিনি 
সম্তোষলাভ করিলেন না আমাদের এই প্রচণ্ড নিক্ষিয়তাকে তিনি 
কিছুতেই ব্রদান্ত করিতে প্রস্তুত নন। ভদ্রলোকের পরিধেয় বস্তা 
দেখিয়া কিঞ্চিৎ উৎসুক হইলাম প্রশ্ন করিলাম মহাশয়ের ধুতী ও 
পাঞ্জাবী নিশ্চয়ই বাংলরে মিলের কাপড়ের তৈরী । নিঃশস্কোচে তিনি 
জবাব দিলেন--না, বাংলার নয়, তবে দিশী। বাঙলার মিলের কাপড় 
কিছু মোটা ও দামও কিছু বেশী ইহাই তাহার ব্যবহারের, প্রতিবন্ধক | 
কথাগুলি বলিতে তিনি কিঞ্চিম্মাত্রও কুণ্ঠা ও দ্বিধাবোধ করিলেন না। 
বাংলার শিল্পের এত বড় দরদী, বাংলার শিল্পের: কথা ভাবিয়া যাহার 
সুনিদ্রা হয় না:বাংলার শিল্পের প্রতি এইত তাহার বাস্তব 
সহানুভূতি ! এই জাতীয় বক্তৃতা বিশারদ ব্যক্তি বাংলায় একটি বা 
দুইটি নহে ইহাদের সংখ্যা স্ুপ্রচুর। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা উচিত 
যে ভদ্রলোকটি বাংলার কাপড় সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিলেন তাহা 
সব্বতোভাবে সত্য নহে। বাংলার বস্ত্র শিল্প সম্বন্ধে অনুসন্ধানের 
সুযোগ আমার হহাছিল এবং সেই অনুসন্ধানের ফলে আমরা দৃঢ়ভাবে 
বলিতে পারি যে বাংলার মিলের প্রস্তুত দ্রব্যাদি মূল্য বা উৎকর্ষতার 
মাপকাঠিতে অন্যান্য স্থানের মিলের তৈয়ারী জিনিষ অপেক্ষা হীন 


.নহে। এবং আমাদের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল প্রকার বস্ত্রই বাংলায় 


তৈয়ারী হয়। তথাপি, আমাদের “নিজেদের প্রতিষ্ঠান ছাড়িয় অন্য 
স্থানের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের যে এত অনুরাগ ইহা কী 
আমাদের মনোভাবের পরিচায়ক নহে ? অন্য যে কোন প্রদেশের বা 
দেশের 'লোক- কোন জিনিষ কিনিবার পূর্বের অনুসন্ধান করেন সে 
প্রকার জিনিষ তাহার নিজ দেশে তৈয়ারী হয় কিনা। মূল্য কিছু অধিক 
হইলেও তিনি তাহার নিজের দেশে প্রস্তুত দ্রব্যই ক্রয় করেন। আর' 
আমরা ঠিক তাহার বিপরীত। আমরা . গোড়ায় খোঁজ করি অন্য 
জায়গার জিনিষ এবং সর্বশেষে খুঁজি বাংলার জিনিষ সুখের ও 
ভরসার বিষয় এই মনোভাব পরিবর্তনের স্থচনা হইয়াছে। যে 
জাপানের নজীরে আমরা আনন্দ-অ্ু-পূর্ণ হইয়া উঠি, সেই জাপানীরা 
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কী কখনও: নিজের দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশের জিনিষ ক্রয় করেন? 
কলিকাতার যে সব বিদেশীয়রা ব্যবসা করেন, অনুসন্ধান করিলে 
দেখিবেন তাহারা ক্ষুদ্র কলম-বা পেন্সিলটাও নিজের দেশের না হইলে 
ব্যবহার করেন না, আর আমরা? বাগাড়ম্বরে কাহারও পেছনে 
পড়িয়া থাকি না, কিন্তু পর্দার জন্য বা বালিসের ওয়ারের জন্য এক গজ 
কাপড় কিনিতে হইলেই দেখিতে বসি মোটা! কত, দামের পার্থক্য কত, 
. ইত্যাদি, ইত্যাদি । . এবং যদি দেখিলাম যে বোম্বাই বা নাগপুরে 
তৈয়ারী কাপড়ের মূল্য গক্জ প্রতি এক পয়সা কম, তাহা হইলেই ত 
আর কথাই নাই। এই হইল যে দেশের মনোবৃত্তি সে দেশে বৃথাই 
কৰি মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের প্রতি অনুরাগ জাগ্রত করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 

অপর একটা ঘটনা উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে 
পারিতেছি না। ছুই তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা । বাংলায় রেশম শিল্প 
সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে । একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক 
আমাদের সহিত রেশম-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিয়া, এই 
শিল্পের গৌরবময় অতীত -এবং ছূর্দশাগ্রস্ত বর্তমানের ইতিহাস 
আগুড়াইয়া কত অশ্রুপাত করিলেন। কিন্তু রেশম-শিল্প-দরদী এই 
ব্যক্তিটার *পরিধানে ছিল ফুজী অথবা জাপানী রেয়নের পাঞ্জাবী । 
স্বীকার করি, আমাদের বাংলার রেশমের মূল্য অধিক এবং উহা 
বলিয়া কী এই নিকৃষ্ট ফুজী সিক্ষের বস্ত্রাদি পরিধান করা সমীচিন? 
ইহা অপেক্ষা বাংলার মিলে তৈরী লংব্থও ত অনেক ভাল। 
মুর্শিদাবাদ ও মালদহের রেশমের জন্য এই রকম কত. অশ্রধারাই না 
ফুজী সিক্ষে রুমালে আমরা মুছিয়াছি। j . 

বক্ততা ও কাৰ্য্যের মধ্যে এত তফাৎ আর বোধ হয় কোথায়ও 
নাই৷ দেশের জিনিষ ব্যবহার করিবার জন্য কোনপ্রকার আন্দোলন 
করিতে হইবে কেন? ইহাত প্রায় আমাদের ধর্মের মত “টস 
Japanese” অথবা প৮21187” বলিয়া জাপানী বা ইতালীয়কে স্মরণ 
' করাইয়া দিতে হয় না যে স্বীয় স্বীয় দেশীয় জিনিষকে তাহাদের সাহায্য 
করা উচিত। ইহা যে তাহাদের অর্থনৈতিক ধর্মের স্যায়। আমরা 
যখন কলেজে পড়ি তখন কলিকাতার.কোন এক মিশনারী অধ্যাপক 
ভারতীয় অর্থনীতির অধ্যাপনা করিতে করিতে বলিলেন, “কোন 
দেশেই কোন শিল্প উন্নতিলাভ করিতে-পারে না, যদি না দেশের লোক 


দেশীও শিল্পকে আস্তরিক সাহায্য ও .সহামুভূতি প্রদর্শন করেন। 


সরকারের দিকে চাহিয়া ত লাভ নাই_-চাই দেশীয় শিল্পের প্রতি 
অকৃত্রিম দরদ ৷ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি এই সঙ্কল্প করেন যে 
দেশী শিল্পজ্ঞাত দ্রব্যাদি ব্যতীত পারতপক্ষে অন্য স্থানের দ্রব্য তিনি 
ব্যবহার করিবেন না, তাহা হইলেই সমস্যার সমাধান হইয়া যায় !” 


একজন বাঙ্গালী ছাত্র জিজ্ঞাসা করিল, অধ্যাপক মহাশয় কী তাহাঁর 


নিজ সম্বন্ধেও বক্ততান্থ্যায়ী কাজ করেন? মুহুর্তের জন্য তীহার 
শ্মশ্রুবহুল মুখখানি স্বদেশীয়তাভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং তিনি 
দৃঢ়ভাবে উত্তর'করিলেন ; “Yes, I do. I would challenge 
you to find out from the latchet of my shoes to the 
glass on my eyes a single article which is not made 
in my own country. Indeed, we consider it unholy 
" to use anything which is not made in Belgium.” এই 


ত স্বদেশীয়তা ! দেশের শিল্পের প্রতি এরকম দরদ না থাকিলে কোন 


দেশের শিল্লোন্নতি. হইতে পারে? আমাদেরও আজ এই ভাবে 


অনুপ্রাণিত হওয়ার সময় আসিয়াছে। আমাদেরও আজ প্রতিজ্ঞা 
করিতে হইবে যে বাংলার পনম্যই আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনেব 
একমাত্র পাথেয় হইবে। বক্তৃতায় অনেক রাজত্ব আমরা জয় 
করিয়াছি, অনেক “এসডেন" ডূবাইয়া দিয়াছি ৷ সরকারের কার্যযাঁবলীর 
তীব্র আলোচনায় লালদীঘির বুকের উপরে ঝড় বহাইয়া দিয়াছি। 
আজ কাজের সময় আসিয়াছে । এখনও যদি আমরা অন্তস্থানের 
দ্রব্যাদি ব্যবহারে গৌরব অনুভব করি, তাহা হইলে ত আমাদের আর 
উপায় নাই। অনেক পাশ্চাত্যভাবাপন্ন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে 
উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছি গৃহন্ামী তাহার প্লেট বা চাঁমচের পেছনে 
“ Made in” মার্কার দিকে নিমন্ত্রিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে উৎস্থুক। 
যদি বা কেহ বলিলেন, বেশ ত জিনিষ আপনার, অমনই তাহার বুক 
গৌরবে ও আনন্দে দশ হাতি ফুলিয়া উঠিল । “আমার জিনিষের কথা 
বলছেন 1 আমি সব সময়ে Best in the 2081150 ই পছন্দ করি। 


ও দেশী বা স্বদেশী ॥॥৷৮U৪এ আমার 1916, নেই। ও কিনে টাকা . 


জলে ফেলতে অস্ত; আমি নারাজ ;” ইত্যাদি। ভাবিয়া পাই না, 
আমাদের মধ্যে এ মনোবৃত্তি কেন থাকিবে? পর ভিন 
করিতে আমরা সঙ্কোচও বোধ করি না-আশ্চর্য্য। কোথায়, বিদেশীয়রা 
ত ‘Made in Bengal দব্যাদির জন্য এত উৎসুক নহেন। 
তাহাদের গৃহে অপর জিনিষ থাকিলে তাহারা লঙ্জাই অনুভব 
করেন। একথা বলিলে চলিবে না যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় 
মাল-পত্র আমাদের দেশে প্রস্তুত হয় না। বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের শিল্প- 
মিউজিয়াম গঠন কালে বঙ্গের শিল্পজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহের সুযোগ 
আমাদের হইয়াছিল এবং সেই সূত্রে ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে 
পারে যে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় এরূপ জিনিষ প্রায় নাই যাহা 
বাংলায় প্রস্তুত হয় না। একেবারে বাহিরে ছুটিয়া না যাইয়া, একটু । 
কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুসন্ধান করিলেই ত হয়। দেশের লক্ষ লক্ষ 
কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজীবিরা যে আপনার সাহায্যের জন্য উন্মুখ 
হইয়া রহিয়াছে! তাহাদের অন্নের সংস্থান করা যে আপনার মানুষ 
হিসাবে এবং বাঙ্গালী হিসাবে করা কর্তব্য ! 

| আর একটি কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গের শেষ করিব শিল্প 

সহিত জাতীয় আৰ্থিক অনুষ্ঠানগুলির প্রসার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
কাজেই এই সব ব্যাঙ্ক এবং বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহেরও আমাদের সাহায্য 
লাভের যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্ত এ ক্ষেত্রেও আমরা সাহায্য 
প্রদানে কোনদিন উদারতা দেখাই নাই । দেশীয় ব্যাঙ্কের প্রতি 





২ 


আমাদের যেমন অবিশ্বাস, পরদেশী ব্যাঙ্কের প্রতি আমাদের সেইরূপ : . 


বিশ্বাসের সীমা নাই ।: যদি দেখিলাম লেখা আছে Head office in 
Rome, অথবা Incorporated in Japan অথবা Registered in 
France, তাহা হইলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠি। নিশ্চয়ই 
এই সকল ব্যাঙ্ক উচ্চ শ্রেণীর_-কারণ ইহাদের সহিত যে বিদেশী নাম 
সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে । আমানতের ফরমা আসিয়া খস্থস্‌ করিয়া নাম 
সহি করিয়া. জীবনের উপাজ্জিত সমস্ত অর্থ দীর্ঘকালব্যাপী স্থির 
আমানতীতে জমা রাখিয়া, একটা-সোয়াস্তি নিশ্বাস ফেলি। একবার 
ভাবিয়াও দেখিলাম না যে সাত সমুদ্র তেরোনদীর এ পারে এই সকল 


পা 


৬ই মে, ১৯৪০ ] 





ব্যাঙ্কের প্রকৃত অবস্থা কী? হায়--মোহ আমাদের ! আর যদি দেখি 
যে বাহ্ছটা সম্পূর্ণরূপে দেশীয় লোক দ্বারা পরিচালিত ও দেশীয় 
মূলধনে গঠিত এবং হেড অফিস কুমিল্লা অথবা চট্টগ্রাম অথবা ঢাকায় 


তাহা হইলেই ভয়ে ও চিন্তায় জাতকাইয়]! উঠিলাম। সৰ্ব্বনাশ, এ যে. 


দেশী ব্যাঙ্ক। হেড অফিস বোম্বাই, পাঞ্জাব অথবা লছমনঝোলায় 
হইলেও না কথা ছিল। এ যে খোদ বাংলায়! অতএব ইহার ফেল 
পড়া অবশ্যস্তাবী এবং ইহাকে *শতহস্তেন পরিত্যজেৎ’। ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজার যদি [homson বা Broughton বা'বাটলিওয়ালা হয় 


তাহা হইলে আমরা ভাবি সব নিরাপদ । আর যদি সেইস্থলে কোন .. 
ভট্টাচার্য্য বা দাশগুপ্ত হইল তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। কেন: 


আমাদের এই মনোবৃত্তি? আমরা কী আত্মসম্মানজ্ঞানহীন ? আমরা 
কী নিজেদের বিশ্বাস করিতে পারি না? কবে কোনদিন বাংলায় এক 
ব্যাঙ্ক ফেল পড়িয়াছিল আজও আমরা আমাদের মনের লেজারে তাহার 
জেড় টানিয়া চলিয়াছি। আজ সেই দোহাই দিয়া--নিজেদের প্রতিষ্ঠান 
গুলিকে সাহায্য বঞ্চিত করিতেছি। মনে হয়, আর যেন কোনদিন 
কোথায় ব্যাঙ্ক ফেল হয় নাই এবং ব্যাঙ্ক ফেল ফেলানো যেন বাঙ্গালীর 
জাতীয় ধর্ম্ম। 
আমাদের এমন অনেক ব্যাঙ্ক আছে যাহা, যে মাপকাঠিতেই বিচার 
করুন না কেন, যে কোন প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সহিত সমানতালে পা 
ফেলিয়া চলিতে পারে। আমরা আক্ষেপ করি, আমাদের ব্যাক্কগুলি 
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_ বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতিতে উপহার দিবার নুতন নূতন ডিজাইনের সোণার গহন! এবং রূপার বাসন সর্বদা প্রস্তুত থাকে এবং 
জরুরী অর্ডার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরবরাত করা হয়। পুরাতন সোণা রূপার বদলে নূতন গহনা বিক্রয় করা হয়। 
বিস্তারিত 9175 


a 
:: 


একথা বলি না যে সমস্ত ব্যাঙ্কই নিরাপদ, কিন্তু 





নূতন বছরের সুন্দর ক্যালেণ্ডার পাঠান হইবে। 


L EE DDEDIDE=SITISE=DIEDE ITE. TES. TESTES TES 


আধিক জগৎ ২১ 





তত বড় নহে। কিন্তু তাহাদের বড় হওয়ার সুযোগ ও সুবিধা কী 
আমরা দিয়াছি? যদি না দিয়া থাকি তাহা হইলে আক্ষেপ করার 
অধিকারও আমাদের নাই।. অব-বাঙ্গালীরা কী আমাদের ব্যাঙ্কে 
সেরূপ টাকা রাখেন ? যদি না রাখেন তাহা হইলে তাহাদের ব্যান্কেই 
বা আমাদের টাকা গচ্ছিত রাখার এত আগ্রহ কেন? বড় ব্যাঙ্কের 
চেক কাটিবার মোহ আমাদের পাইয়া বসিয়াছে। কিন্ত ক্লাইভ ষ্টীট 
দিয়া চলিবার সময়ও কী বুঝিতে পারিনা আমরা কোথায়? আমরা . 
যদি প্রত্যেকেই সঙ্কল্প করি যে বাংলার ব্যাঙ্ককে আমরা সাধ্যান্থুযায়ী 
সাহায্য করিব, তাহা হইলেই ত আমাদের ব্যাস্কগুলি বড় হইয়া দেশের 
সেবায় অধিকতর মনোনিবেশ করিতে পারে। ' ্‌ 
অনেক কথাই বলিলাম-__হয়ত কেহ পছন্দ করিবেন, কেহ বা বিদ্প 
করিবেন, কেহবা রুষ্ট হইবেন। কিন্তু আজ আমাদের ভাবিবার সময় 
আসিয়াছে আমর! কী, ও আমরা কোথায়? ভারতবর্ষের সমস্ত 
প্রদেশেই যখন আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের জন্য জীবনপণ করিয়া চেষ্টা 


করিতেছে, তখন আমরা কী নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিব? আমাদের শিল্প- 
সম্পদের ক্রমবৃদ্ধির জন্য কী আমরা কিছুই করিব না? এই বাংলাতেই 


ত প্রথম দেশীয় শিল্প স্থাপনের জন্য আন্দোলনের সুরু হইয়াছিল! 
আজ আমাদের তাহা বিস্তৃত হইলে চলিবে না। বাংলার শিল্প-জাত 
দ্রব্য বাঙ্গালীর প্রত্যেক গৃহ প্রীমণ্ডিত করিয়া তুলুক। আজ আমাদের 
০০ | 





ee ক্যাটলগ পাঠান হয়। 


| 
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কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর দক্ষিণে, ট্রাম-লাইনের ও রাস্তার গায়ে 
কতটুকু জায়গায় গৃহ-হীন কয়েকটি লোক- স্ত্রী-পুরুষ বাল ক-বালিকা 
সংসার পাতিয়াছে। তাদের সংখ্যা ত্রিশজনের . বেণী হইবে না। 
প্রাতে, ছু-প্রহরের পূর্ব পর্য্যন্ত, অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার পূর্ব পর্যন্ত 
এদের সকলকে এই স্থানে দেখা যায় না । বৈকালে ৫ ঘটিকাঁর 
সময় এদের দেখা যায় ইট পাথর পাতিয়া উনাণ গড়িয়া রান্না 
চাঁপাইয়া দিয়াছে। এই খোলা জায়গায়, হাওয়া-বাতাসের 
তাড়নার মধ্যে, ধুলা বালির মধ্যে বসিয়া ভাতে-ভাত দিয়া এরা 
পেট পুরণ করিতেছে । হাড়ি-কুড়ি, ছেড়া কাপড়-চোপড় গাছের 
ডালে ঝুলাইয়া রাখে। শীতের রাত্রেও এখানে কুকুর-কুগুলী 
হইয়া পড়িয়া থাকে । গ্রীষ্মের সময় এরা যা আরামে ঘুমায় তাহা 
' বিজলীর পাখার নীচেও পাওয়া যায় না। বৃষ্টির সময়, বর্ধার সময়ই, 
ইহাদের ছুর্গতির সীমা থাকে না। 

কলিকাতা সহরের বুকে অনেক স্থানে এই দৃশ্য দেখা যায়। 
এই লোক-কয়টি' কালী-অঞ্চলের এই লোক কয়টি-_আমাদের 
চোখের সাম্নে মানুষের জীবন-যাত্রার একটা: চিত্র নিত্য ফুটাইয়া 
ধরিতেছে। এই ছবি আমাদের চোখে সহা হইয়া গিয়াছে বলিয়া 
মানুষের জীবন যাত্রার এই ছুর্গতির কারণ অনুসন্ধান করিবার 
প্রবৃত্তি আমাদের হয় না। এবং ব্যক্তিগত ভাবে -এই দুৰ্গতি দূর 
করিবার সাধ্য আমাদের নাই বলিয়াও হয়ত" এই কথা নিয়া 
আমরা মাথা ঘামাই না। সাহসও পাই না!" কালীঘাট অঞ্চলের 
বাড়ী হইতে ভিক্ষা করিয়া এরা প্রতিদিনের নুন-ভাতের ব্যবস্থা 
করে ; এই -অঞ্চলের লোকের নিকট .হইতে ছেঁড়া কাপড় ভিক্ষা 
করিয়া ইহারা কোনরূপে লজ্জা নিবারণ করে। এই সব দান 


করিতে লোকের গায়ে বাজে না। .কিন্তু,ইহাদের মাথা গুজিয়া' 


থাকিবার ঠাই করিবার, জন্য যে উদ্যোগ পর্বের প্রয়োজন তাহা 
করিবার জন্য সমাজ-মনে সেই প্রেরণা নাই । 


বং আজ কালীঘাটে এই ত্রিশজনের অভাব মিটাইলেই যে 


72575577566 
করিতে আসিবে না, তৎসন্বন্ধে কেহ স্থির করিয়া কোন কথা 


বলিতে. পারিবেন না। এই ত্রিশজন যে তাড়নায় কলিকাতা 
সহরের বুকে ছিট্‌কিয়া পড়িয়াছে বাংলাদেশের বাহির হইতে, 
সেই তাড়না তার একশত গুণ লোককে কলিকাতার অন্যান্য পাড়ায় 
ছড়াইয়া দিয়াছে । কাগজ-পত্রে দেখিতে পাই যে' কলিকাতা নগরী 
বাংলাদেশের রাজধানী, প্রধান নগরী, প্রধান বন্দর । মাথাগুণতিতে 
এখনও কলিকাতায় বাঙ্গালীর সংখ্যা বেশী। বক্তৃতায় বই-এ 
পড়ি যে ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালী হারিয়া যাইতেছে। 
এখন নিজের চোখের সাক্ষ্য ছারা বুঝিতেছি যে ভিক্ষার ক্ষেত্রেও 
বাঙ্গালী প্রতিযোগীতা করিতে পারিতেছে না। এই ক্ষেত্রের 
অক্ষমতা, বোধ হয়, বাঙ্গালীর পরাজয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ! এই 
কথা মনে করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই, এবং নিজ্তেকে প্রশ্ন করি-_ 
সত্যই কি তাই? এমন কি হইতে পারে না যে বাংলা দেশের 
ভিক্ষুককে তার পল্লী সমাজ খাওয়াইয়া পরাইয়া রাখিতে পারিতেছে; 
কলিকাতার বুকে তাদের ছুড়িয়া ফেলিতেছে না ? 


এরূপ হইতে পারে যে বাঙ্গালী ভিক্ষুক শত অভাব অভিযোগের 
তাড়নার মধ্যেও নিজের বাঁপ-পিতামহের ভিটার মায়া ছাড়াইয়া 
উঠিতে পারিতেছে না। এরূপ হইতে পারে যে শত দারিব্র্যের 
মধ্যে থাকিয়াও বাঙ্গালী ভিক্ষুক কলিকাতা সহরের এশ্বর্য্যে 
আকৃষ্ট হয় না। এরূপ হইতে পারে বাংলাদেশে যারা ভিক্ষা করে 
তাদের অভাব এতটা! নিষ্ঠুর নয়। এরূপ হইতে পারে যে 
ভিক্ষা করিতে হইলে শরীর-মনকে যেভাবে গড়িয়া তুলিতে হয়, 
শরীর মন যে অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, বাঙ্গালী ভিক্ষুক 
তাহা করিতে অক্ষম বলিয়াই কলিকাতা নগরীর ভিক্ষার ক্ষেত্রেও 


তারা হটিয়া যাইতেছে । এই প্রত্যেকটি কল্পনার যুক্তিসহ প্রমাণ 


উপস্থিত করা সহজ নয়। এবং তাহা সহজ নয় বলিয়াই আমি 
সেই চেষ্টা করিব না। কিন্তু একটা কথা আমি বলিতে চাই বাংলা 
প্রদেশের সমাজ-ব্যবস্থা অন্যান্য বা নিকটস্থ প্রদেশের তুলনায় 
বেশী দিন অটুট ছিল. বলিয়াই কলিকাতা সহরে বাঙ্গালী মুটে- 
মজুর, বাঙ্গালী ভিক্ষুকের সংখ্যা কম । 

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে। প্রায় 
কুড়ি লক্ষ অবাঙ্গালী বাংলা দেশের পরিধির মধ্যে পরিশ্রম করিয়া, 
ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইয়া, অর্থোপার্জন করিয়া থাকেন। নিজেদের 
প্রদেশে অর্থোপার্জনের এইসব সুযোগ সুবিধা থাকিলে তারা 
কখনও দেশ ত্যাগ করিয়া এতদুরে আসিতেন না। অ-বাঙ্গালী 
ভিক্ষুকের বেলায়ও এই কথাটা প্রযোজ্য । অন্যান্য প্রদেশের সমাজ 
ইহাদের খাওয়াইয়া পরাইয়া রাখিতে পারে না বলিয়াই, ইহারা 
কলিকাতা সহরে আসিয়া পড়িয়াছে একমুষ্তি অন্নের প্রত্যাশায়, 
একখণ্ড ছিন্ন বস্ত্রেরে আকাঙ্ায়। একথা সত্য যে কলিকাতা 
নগরীর এস্বর্যের বিকাশ লক্ষ লক্ষ অবাঙ্গালীর শ্রমের ও বুদ্ধির 
কল্যাণে সম্ভব হুইয়াছে। ম্ুতরাং সহজ্র সহস্র অ-বাঙ্গালী ভিক্ষুক 
এই এশ্বর্য্যের কণা-মাত্রের দাবী করিতে পারে । এই ব্যাপারে 
অস্বাভাবিক কিছু নাই। 

মাকিন মুলুকের প্রধান নগরী ও বন্দর__-রাজধানী নয়-_নিউ 
ইয়র্ক সম্বন্ধে এপ একটা কথা পড়িয়াছিলাম। ইহার জন সংখ্যা 
ষাট লক্ষ লোকের অধিক; তার ২০ লক্ষ নবাগত বা তাদের বংশধর । 
এই. নগরীতে ১৫ লক্ষ ইয়ুদী বাস করেন; সেই জন্য বলা হয় যে 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ববপ্রধান ইয়ুদ্রীনগরী হইল নিউইয়র্ক। এই 
ইয়ুদিরা আসিয়াছে সাত আট হাজার মাইল দূর হইতে, ইয়ুরোপ 
মহাদেশের পূর্ববাংশ হইতে। ইহারা বা ইহাদের পূর্ববপুরুষেরা 
অভাবের তাড়নায় বা তাদের প্রতিবেশিদের অত্যাচারে শত সহস্র 
বৎসরের স্মৃতিঘেরা বাপ পিতামহের ঘরবাড়ী ছাড়িয়া মাকিণ মুলুকে 
আশ্রয় খুঁজিয়াছে। বিবাহ প্রভৃতি সামাঞ্জিক ছু'চারিটি রীতিনীতি 
ছাড়া, ধর্মের অনুষ্ঠানের খুটিনাটি ছাড়া, ইহারা কথাবার্তায়, আচার- 
ব্যবহারে একদম মাফ্কিণী বনিয়া গিয়াছে । ইয়ুরোপের সাথে 
ইহাদের কোন প্রাণের বন্ধন আর নাই। ইহাদের শরীর মনের 
পরিশ্রম মাকিণ মুলুকের ধনবৃদ্ধি করিতেছে, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রের 
বিস্তৃতি সাধন করিতেছে । এই রূপান্তর মানব জমাজ-বিজ্ঞানের 
ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থান লাভ করিয়া ছ। 


৬ই মে, ১৯৪০ ] 
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. ইয়ুদি ছাড়া আরও অনেক ইয়ুরোপীয় জাতি_ইটালিয়ান, 
আইরিশ, জাশ্মীন__মাফিণ মুলুকের সমাজ-শরীরে অভিন্ন-ভাবে 
মিশিয়া গিয়াছে । ইটালী, আয়ারলগু, জান্মানী ‘তাদের সন্তান- 
সন্ততিকে খাওয়াইয়া পরাইয়া রাখিতে পারে নাই বলিয়াই তারা 
দেশ-ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। অনেকে হয়ত রাজকীয় 
অত্যাচার-অনাচারে ক্ষিপ্ত হইয়া দেশত্যাগ করিয়াছিল । আজ এই 
ভাবিতে ও বলিতে মাফিণ মুলুক ছাড়া অন্ত কোন দেশের কথা 
ভাবে না, অন্ত কোন দেশের নাম উল্লেখ করে না। এই রূপান্তর 





এক পুরুষের মধ্যে সম্পুর্ণ হইয়াছে ছুই কারণে। প্রধান কারণ 
মাক্কিণ ও ইয়ুরোপের মধ্যে, ব্যবধান করিয়া আছে আট্লার্টিক 
মহাসাগর । দ্বিতীয় কারণ মাকিণী সমাজের নেতৃবৃন্দ নবাগতদের 
নূতন শিক্ষা-দীক্ষা দিয়া যথাসম্ভব মাঁঞ্িণ নাগরিক করিয়া ফেলিবার 
প্রয়োজন সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ আছেন। 


নিউ ইয়র্কের বন্দরে 











বিগত ৩ বৎসর আয়কর 
বড্জিত শতকরা ৭০ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । 


১৯৩৯ সালের লভ্যাংশ 
শতকরা ৯২টাঁকা হিসাবে 
দেওয়া হইবে। 


ব্যক্তিগত জামীনে শতকর৷ মাত্র 
২-৩৫ টাঁকা দাদন দেওয়া 
হইয়াছে। 
শতকর! ৯৭৬৭ টাকা সম্পুর্ণ 
নিরাপদ জামীনে ন্যন্ত আছে। 
১৯৩৯ % যা 


কার্যকরী মূলধন ৩১,৯৩,৬১৬, 
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মোট দান +. ১৯,০৩১৫৪৮২ 
সম্পূর্ণ নিরাপদ জামীনে ১৮,৫৮১০৭২ 
ব্যক্তিগত জামীনে :-- ৫8,৪৪৯ 
নগদ, কোম্পানীর কাগজ স্বর্ণ ইত্যাদি 
১৩০১২২১৩৫৮২ 
- মোট লাভ ৯৬৬৮৩৭২ 
. নীট লাভ ১৬,২৪২২ 
" মুলধন ৬৮,৩৫০ 
ত “রিজার্ভ ফাণ্ড ৫০,০০০ 
টা. ১৯৩৯ সালে রিজার্ভে জম। 
দেওয়! হইয়াছে ১০,০০ i 
= EE. + ক ফৰ 
% ১৯৪০ সালের বর্তমান আদাঁয়ী 
টি মূলধন ১,৫৮১৩৫০২ 
উন্নতির এই মাপকাঠিদ্বার! বিচার করুন। 
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জাহাজ হইতে নামিবা মাত্র গভর্ণমেন্ট ও নানা সমিতির পক্ষ হইতে 


লোক উপস্থিত হইয়া এক প্রকার বগ্লদাবা করিয়া ইহাদের লইয়া 


যায়, এবং ভাষা ও মাঞ্চিণী আচার-আচরণ শিখাইবার ব্যবস্থা 
করিয়া দেয়। ইয়ুদি সম্প্রদায়ের লোক নবাগত ইয়ুদিদের নিয়া 
যায়; মাকিণী আইরিশরা আইরিশ. নবাগতদের নিয়া যায়; 
ইটালিয়ান ও জান্্মাণরাও তাহা করে। এই ভাবে গত ষাট সত্তর 
বৎসরের মধ্যে ইয়ুরৌপ হইতে কোটি কোটি লোক মাকিণে 
গিয়াছে। 


ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে আগত লোকের শিক্ষার জন্য এরূপ 
কোন ব্যবস্থা নাই। এই সব বিষয়ে আমরা একটু উদার বা. 
অসাবধানী বা অঙ্ঞ। হিন্দুরা ত এই সব বিষয়ে একেবারে প্বস্থদৈব- 
কুটুশ্বকম”-__-এই তন্বকথায় বিশ্বাসী। আমাদের মুসলমান প্রতি- 
বেশীরা এই সব বিয়য়ে সাবধানী, সজাগ । লোকসংগ্রহ সম্পর্কে 
তারা বিশেষ ভাবে উদ্যোগী, তাদের ধর্ম এই সম্পর্কে বিশেষ 
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২৪ ৷ আধিক জগৎ 


[৬ই মে, ১৯৪০ 








অনুজ্ঞা দিয়াছে__ইসলামের প্রচার করিতে হইবে । অধিকারী-ভেদ 
নীতিতে বিশ্বাসী ; সর্ববধর্্ম সমন্বয়ে বিশ্বাসী, সকল ধর্মেই সত্য আছে 
এই তত্তরে বিশ্বাসী হিন্দু, ধৰ্ম্ম ও সমাজের তর্ক নিয়া, সত্যাসত্য 
বিচার নিয়া মাথা ঘামাইতে চায় না। নিঝপ্জাটে নিজের ধর্ম ও 
তার অনুষ্ঠান পালন করিবার সুযোগ বা সুবিধা পাইলেই হিন্দুরা 
সন্তষ্ট। সহত্-সহত্র বৎসর পূর্বে নানা জাতি ভারতবর্ষের বুকে 
আশ্রয় লাভ করিয়াছে । বিজয়ী বেশে, অস্ত্রের ঝণঝণার মধ্যে 
যারা এইদেশে নিজের স্থান করিয়াছে, তাদের বংশধরদের আজ 
পৃথক 'করিয়া চিনিবার উপায় নাই; তারা আজ হিন্দু সমাজের 
মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। কি কৌশলে এই কাধ্যটি 
সম্ভব হইয়াছিল, কোন্‌ যাছুমন্ত্রে ভারতবর্ষ এই বিদেশী-পরদেশীদের 
আকর্ষণ করিয়া আপনার করিয়াছিল, তাহা আজ আমরা জানি 


না; শত শত বৎসর হইতে তাহা আমরা: ভুলিয়া গিয়াছি। 
সেই জন্য ভাষার বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া নূতন করিয়া নানা জাতি 
(Nation ) গড়িয়া তুলিবার যে চেষ্টা আজ আমাদের মধ্যে 
চলিতেছে, তার দায়ীত্ব সম্বন্ধে আমরা একেবারে অন্ুৎসাহী ৷ 

পাচ কোটি বাঙ্গালী, হিন্দু মুসলমান । আমরা নাকি বর্তমান 
যুগের জীবন যুদ্ধে হটিয়া যাইতেছি। প্রথম নম্বর আমরা হটিয়াছি 
ইংরেজের সাথে ঠেলাঠেলি করিয়া। আজ নাকি আমরা অবাঙ্গালী 
ভারতবাসীর নিকট পরাজিত হইতেছি। ২০ লক্ষ অবাঙ্গালীকে 
বাঙ্গালী করিতে পারিলে আমাদের মনে এই গ্লানি জন্মিত না। 
বাংল! দেশের ২ কোটি ৭৫ লক্ষ মুসলুমান ও ২ কোটি ২৫ লক্ষ 
হিন্দুর মধ্যে মুঘল পাঠান রক্ত, কনোজিয়। দক্ষিনী রক্তকণা ছুই 
চারিটির ' বেশী নাই। বাঙ্গলা দেশের মুসলমান সমাজে আরব 
খোরাশাণের দিগ্বিজয়ী বংশের লোকের সংখ্যা ছুই এক হাজারের বেশী 
নয়। বাংলা দেশের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য পঞ্চাশ লক্ষ লোকের 
সকলেরই পূর্বপুরুষ পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ গুরসজজাত নয়। কতজাতির 
রক্ত সংমিশ্রনে বাঙ্গালী জাতির স্ষ্টি হইয়াছে, তাহা আজও 
অনুসন্ধানের বিষয়। ম্মরণাতীত যুগে কত জাতি আসিয়াছে ভাগীরথী 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীর তীরে, তার ইতিহাস আমরা ভাল করিয়া জানি না; 
তাদের সংখ্যা কত তাহাও আমরা জানি না। কিন্তু বাংলা দেশ 
তাদের আপন করিয়া নিয়াছে। আজ ২০ লক্ষ অবাঙ্গালীর অগমনে 
৫ কোটি বাঙ্গালী ভীত, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের বাঙ্গালী 
করিবার উপায় আমরা বাহির করিতে পারিতেছি না। গুজরাটী, 
ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা, বোরা, মারওয়াড়ি বড়বাজারে আমড়াতলায় 
বসিয়া বাংলার অর্থনীতিক জীবনের চাবি-কাঠি নিয়া নানা খেলা 
খেলিতেছে বলিয়! নান! আশঙ্কার কথা উঠিতেছে। 

এই প্রতিযোগিতা একটা নূতন ব্যাপার নয়। যুগে যুগে, সকল 
দেশে, পরদেশী কোন দেশে আসে । প্রথমে কেহই তাদের দেখিতে 
পারে না। যখন কনৌজ্ক ইহতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ 
আনিয়াছিলেন তখন তাদের আগমনে কেহই, বাঙ্গলা দেশের 
অধিকাংশ লোকেই স্বাগত বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করে নাই। আজ 
বিগত ৮৷৯ শত বৎসরের মধ্যে, তাহাদের বংশধরেরা বাঙ্গালী হিন্দু 





সমাজের সমাজপতি হইয়াছে। মুঘল পাঠান পরিবারের বাঙ্গালী 
বংশধরেরাও এইরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। কোথাও পড়িয়াছি যে 
চন্দ্ৰগুপ্ত মোর্য্যের গুরু জৈন সাধু ভদ্রবাহু দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী ছুভিক্ষের 
আশঙ্কায় উত্তর ভারত ছাড়িয়া দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
তার সঙ্গে দ্বাদশ সহস্র. শিষ্য-শিষ্যা জন্মস্থান ত্যাগ করেন। এই 
দীর্ঘ পথ পর্য্যটনে কতলোক প্রাণত্যাগ করিয়াছিল তার কোন হিসাব 
নাই। ইহারা, বীরা বীচিয়া ছিলেন, তারা বর্তমান মহীশূর রাজ্যে 
নৃতন করিয়া ঘর বাড়ী গড়িয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
ইহাদের বংশধরেরা দাক্ষিণাত্যে সমাজ জীবনে মিশিয়া গিয়াছেন। 


আজ কেহ তেইশ শত বৎসরের পূর্ধেকার উত্তর ভারতীয়দের 


বংশধরদের দাক্ষিণাত্য সমাজের মধ্যে পৃথক করিয়া খুজিয়া পাইবে 
না। কোল, দ্রাবিড়, মোঙ্গলি, আৰ্য্য, মুঘল, পাঠান এই নানা জাতি, 
নানারূপ, নানাপরিচয়ের লোকের সংঘাত সংমিশ্রণের নানা পরীক্ষায় 
উত্তার্ণ হইয়া বাঙ্গালীর নব কলেবর গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক 
জাতির জীবনে এই পরীক্ষা দেখা দিয়াছে। তাহা এড়াইবার উপায় 
মানব বুদ্ধি আবিষ্কার করিতে পারে নাই। 

যে ত্রিশজ্বন অবাঙ্গালী ভিক্ষুকের কথা অবলম্বন করিয়া এই 
প্রবন্ধ আরম্ত করিয়াছিলাম তাহার মতন লোক দিয়াই নানা দেশে 
নৃতন সমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহাদের পৈত্রিক সমাজ ইহাদের 
সম্বন্ধে কোন দায়ীত্ব স্বীকার করে না । মাছ যেমন ডিম ছাড়িয়া দিয়া 
ভাঙ্গিয়া চলিয়া যায় সেইরূপ ইহাদের সমাজ ইহাদের জন্ম দিয়াই 
কর্তব্য শেষ করিয়াছে। বাংলা দেশের ময়মনসিংহ জিলা হইতে 
লক্ষ লক্ষ মুসলমান-“চৌড়া”_- আসাম অঞ্চলে গিয়া একটা অর্থ- 
নীতিক ও সমাজনীতিক বিপ্লবের সুচনা করিয়াছে। বাঙ্গালী সমাজ 
ইহাদের খাওয়াইয়া পরাইয়া রাখিতে পারে না বলিয়া ইহারা: 
আসামের দিকে ধাওয়া করিয়াছে । সেইরূপ চট্টগ্রাম হইতে গিয়া 
ব্রহ্মদেশে নৃতন গৃহ পত্তন করিয়াছে। সেই সব কথা, 


মনে রাখিলে বাঙ্গালী সমাজেরও অঙ্গে ব্যথা কোথায় তাহা? 


বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা বুঝিতে পারিব যে 
ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের সকল সমাজের  অর্থনীতিক 
ঠাট ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বা পড়িতেছে। এবং ' সকল সমাজের বুক. 


হইতে সহজ সহ্ত্র, লক্ষ লক্ষ লোক, অভাবের তাড়নায় অপরিচিত, 


সমাজের মধ্যে ছিট্কাইয়া পড়িতেছে। অভাবগ্রস্থ, ক্ষুধিত, 
ভিক্ষুকের এই অভিযান আট্কাইবার শক্তি কাহারও, নাই; 
শক্তি থাকিলেও এদের একেবারে বিমুখ করিবার ইচ্ছাও স্বাভাবিক 
মানুষের হইতে পারে না। মানুষের হা-হুতাশ, মানুষের আক্ষেপ 
এই যুগ-বিপধ্যয়ের গতিকে আট্কাইতে পারে না। ভারতবর্ষের 


নানা প্রদেশের সমাজ জীবনে এই সমস্তা সমাধানের কোন সুষ্ঠু" 


চেষ্টার পরিচয় আজ পর্যন্ত পাই নাই। হয়ত বা এই সমস্তার 
সমাধান বুদ্ধি শক্তির, অতীত। মানুষ তার সহজাত সংস্কারের, 
বলেই তার একটা সমাধান কোনরূপে করিয়া নিয়াছে। ভবিষ্যতেও 
তাহাই করিবেন 


‘ 


IE 


EEE TIE ESTEE AE 


স্তন লু একি 


( From wrong angle ) 
[ শ্রীপথচারী ] 





'আধিক জগতের” দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইল। এজন্য সম্পাদক 
মহাশয়কে অভিনন্দন জানাইতেছি। “আধিক জগৎ’ চালাইয়া তাহার 


নিজের আখিক উন্নতি কতটা হইয়াছে জানি না । না জানিলেও সাধুবাদ 


জানাইতে বাধা নাই। পত্রিকার সম্পাদকের প্রকৃত সত্যাগ্রহী । 
গীতার উপদেশ এজগতে একমাত্র তাহারাই সত্য সত্য পালন 
করিতেছেন । শ্রমিকদের অল্পবেতন, কর্মচারীদের চাকুরীর স্থায়ীত্ব, 
ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতি লইয়া লিখিত সংগ্রাম তাহারাই সর্বাপেক্ষা 
বেশী করেন--কারণ উহার কোনটাই তাহাদের নাই। ইংরেজীতে 
বলে, ধার কোন ৪৪1 নাই, তিনিই সবচেয়ে বড় extremist | 
আমি বলি ধার কোন 11817 নেই তিনিই সবচেয়ে বড় writer ! 


ফু ফু সঃ 


তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে, সম্পাদকদের লেখার কি কোন দাম 
নেই? আমি বলি-না। প্রমাণ ;_গত ৭55৫61) নির্বাচনে 
ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যালের বিপক্ষে সকল কাগজের সম্মিলিত 
প্রোপাগাণ্ডা ; কিম্বা হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্সের বিরুদ্ধে আনন্দবাজারের 
প্রচার কাধ্য । ফলে ডাঃ সান্যাল জয়ী হইয়াছেন, হিন্দুস্থানের 
ব্যবসায় তিন কোটাতে পৌছিয়াছে! কিন্তু লেখার দাম না৷ 


- থাকিলেও নাম আছে, ধার না থাকিলে ভার আছে। সম্পাকদের 


রচনা মৃল্যহীন--কিস্ত তাহাদের 9০:1০ অমূল্য । তাহাদের 


পদও নাই অর্থও নাই-_কিস্ত কাহারও কাহারও পদার্থ আছে। 
যথা,_ধীরেন সেন। 


কী bed কক 


সম্পাদকের কথা থাকুক । “আঁখিক জগতের’ প্রসঙ্গেই ফিরিয়া 
আসা যাউক । একখানা ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত পত্রিকা বাংলা- 
দেশে ছুই বছর পূর্ণ করিয়া তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিল। বাংলা 
সংবাদ পত্রের- পাঠকেরা যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পড়ে-_অর্থাৎ 
আইন আদালতের পৃষ্ঠায় ব্যাভিচারের মাম্লা, এবং খেলার পৃষ্ঠায় 
মোহনবাগান-__আধিক জগতে ইহার কোনটাই নাই। কিন্বা বাংলা 
সাপ্তাহিক যাহার জোরে চলে- অর্থাৎ সিনেমার খবর-_তাহাও 
ইহাতে নাই। শুধু ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত একখানা পত্রিকা 
কেন জনপ্রিয় হইয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক ৷ 
এতকাল জানিতাম বাঙ্গালীর জীবনে ব্যবসা বাণিজ্য বলিতে 
বুঝায়_ছেলের বিবাহ এবং ভোট । Profit without invest- 
10170এর এমন খাঁটি দৃষ্টান্ত আর নাই। সম্প্রতি কি তবে বাঙ্গালীর 
ব্যবসা বাণিজ্য আরও বাড়িয়াছে? বাঙ্গালী কি সত্য সত্যই 
business minded হইয়াছে? ব্যবসায়ের কি নুতন লাইন 
দেখা দিয়াছে? হা, তাই। শুধু নূতন নয়, নিরাপদ, নিঝপ্জাট 
এবং নিরঙ্কুশও বটে । উহা কি? পাটের কল? রবার ফ্যাক্টরী? 


EE ETE ETE ETE EEE AE TE TEE 


দেশবরেণ্] মশীবীদের অভিমত 


[লুট] 


(১) 


- স্বামী বিবেকানন্দের একান্তিক 


আকাঙ্কা ছিল, তিনি ভারতকে 
শিল্প ও বাণিজ্যে জাগ্রত ও 
সমৃদ্ধ দেখিযা যাইবেন | স্তরাং 
ভারতের একটি জাতীয় কটন 


মিলের উতদ্তোক্তাগপের পক্ষে | 


এই দেশপ্ৰাণ মহাঁসাধকের 
নামে মিলের নামকরণ কর! 
খুবই সমীচীন হইয়াছে। যে 
আদর্শে বিবেকানন্দ কটন 
মিলের প্রতিষ্ঠাতাগণ অস্থ- 


প্রাণিত তাহা অতি সুমহান্‌। 


তহাদের প্রয়াসকে ভগবান 
জয়যুক্ত করুন। 


স্বাক্ষর £ 


বিরজানন্দ 
প্রেসিডেন্ট__বেলুড মঠ । 


(২) 
বাংলার বস্ত্রশিল্পের প্রসারের 
প্রত্যেক চেষ্টাই উৎসাহ 
পাইবার যোগ্য! আমি শুনিয়া 
স্থখী হইলাম যে, বাংলার দেশ- 
প্রাণ 


যাহার সহিত শ্রীযুক্ত বারীন্ত্র- 
কুমার ঘোষ সংযুক্ত আছেন। 
আমি আশা করি, প্রতিষ্ঠাতা দের 
এই প্রয়াস সফল হইবে এবং 
বাঙ্গালীর মুলধনে বাঙ্গালীর 
পরিচালনায় একটি বৃহদাকার 
স্বত্র ও বয়ন মিল স্থাপন করিতে 
ভারতের সর্বত্র বাঙ্গালীরা এই 
প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করিবেন। 


স্বাক্ষর : পি? আর, দাস 
বার-এ্যাট-ল 


শাস্তিনিকেতন-__-পাটনা । 


“একটি ভি জাতীয় পরি- 

কল্পনা ধরিয়া শিল্প বাণিজ্যে 
ভারতের পূর্ণ জাগরণই ছিল 
স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন 


যাহাতে এদেশে এক নূতন 
শক্তিধর জাতি গড়িয়া উঠিতে 
পারে। ভারতের এবং বাংলার 
দেশপ্রেমিক মহাসাধক এই 
বুগপুরুষের নামে তাহাদের 
কটন নামকরণ 
ম্যান্থফাকচারার্প লিমিটেডের 
পক্ষে অতি প্রশংসনীষ কাজই 
হুইয়াছে। আমি আশা করি, 


উদ্যোক্তারা এমন প্রণালীতে 


কাজ করিবেন যাহাতে বাংলার 
জনসাধারণের বিশ্বাসভাজ্রন 
হইতে পারেন |” 
স্বাক্ষর £7 
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
ভূতপূৰ্ব ভাইস চ্যা্গেলার, কলিকাতা ! 


(8) 
বিশ্ববিখ্যাত মনীষী স্তার 
সর্ববপল্লী রাধাকুষ্ণণ্‌ ৪ 
"আমি আনন্দের সহিত 
জানাইতেছি যে, স্বামী 
বিবেকানন্দের নামে এই 
কটন মিল দেশের ধনী ও 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উৎসাহ ও 
সহযোগিতা পাইবার অধিকারী 
এবং আমার আশা যে, এই 
উদ্যোগে দেশের নিকট পূর্ণ 
'আনুকুল্য লাভ কবিবে |” 


স্বাক্ষর 2 


এস রাধাকৃষ্ণণ, ' 
(কে, টী) 


i 


শি সশ্ে কাঁ ন = কু ভন নি হন স লিনঃ 
৫ ও ৬ হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা। 


৭ 
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[015517-ললাললাালাালল্ালাালাাীুলাটালললা 


২৬ আথিক জগৎ 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 








হেভি ক্যামিক্যাল্‌স্‌, ইনভেষ্টমে ট্রাষ্ট ? উহু, ইহার কোনটাই নয় । 
নূতন ব্যবসায়_নেতাগিরি ! 


বাস্তবিক এমন lucrative ব্যবসা আর দ্বিতীয় নাই । একবার 


পড়তা পড়িয়া গেলে মুনাফা প্রত্যহ শেভ-করা গালে দাড়ির মতো! 


হুহু করিয়া বাড়িতে থাকে । এ ব্যবসায়ে income ax নাই, 
super tax নাই, excess profit tax নাই | এ ব্যবসায়ের 
establishment এক সেট খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী ; 1৮০ ঘন ঘন 


বিবৃতি ও বক্ততা, 1a material—একদল কাগুজ্ঞানহীন 
confused জনতা; এবং ০2109] বছরখানেক জেলে যাওয়ার 
record ! ব্যম্‌ ! 

* l ক্র এ 


ব্যবসায় মাত্রেই কম্পিটিশান আছে-__একমাত্্র রেলওয়ে, টেলীফোন 
আর ইলেটি,ক কোম্পানী ছাড়া। সে কম্পিটিশান সবচেয়ে বেশী 


নেতৃত্বের ব্যবসায়ে । এখানে সবারই লক্ষ্য monopoly trade | 
কিন্ত আজকালকার দিনে 700:50015 রাখা কঠিন; তাই ব্যবসায়ীরা 


একজোট হয়ে গঠন করেন- ট্রাষ্ট, কার্টেল বা কম্বাইন। যথা 
্্যাগর্ড ভ্যাকুম অয়েল, বার্শ্মা-শেল্‌, খাজা-প্রজা কোয়ালিশন ! 
bd ক ৪ স্ চু 

কোয়ালিশান জিনিষটা কি? সন্ধি? সম্মিলন? উদ্থ। 
আমার মনে হয় কোয়ালিশন জিনিষটা বিবাহ। সংসার যাত্রা 
নির্বাহের জন্য ছুই বিপরীত ৪০্-এর একত্র মিলনের নাম বিবাহ ;_ 
গভর্ণমেন্ট চালাইবাঁর. জন্য ছুই বিপরীত 92৫র একত্র মিলনের 
নাম কোয়ালিশন- ,বিবাহের সংজ্ঞায় স্বামী-স্ত্রীর সমান 5tatUu৪ ও 
সমান গুরুত্ব_তীহারা equa] partner কিন্ত কার্যতঃ স্বামীটি 


2-1516 আর স্ত্রীটি 2৫-2091 কোয়ালিশনেও-তাই £__ যথা" 


ফজলুল হক্‌ ও সারোয়াদ্দা ! 
চু | Ed কফ 7 
কিন্তু এ সকল বিবাহ-প্রসঙ্গ “আর্থিক জগতের বিষয়" নহে, 
সরা উহা লইয়া আলোচনার দরকার নাই। 


আর্থিক জগৎ প্রতি সপ্তাহে নৃতন যৌথ EE নাম ও 
বিবরণ ছাপিয়া থাকেন। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, বাংলা দেশে নূতন 


গঠিত সব চেয়ে বৃহৎ যৌথ কোম্পানীটির সংবাদ উহাতে আজও ছাপা || - 
সম্প্রতি সে কোম্পানীর একখানি প্রসেপেক্টান আমার || 


হয় নাই। 
হস্তগত হইয়াছে । উহার নাম “দি বৌস-লীগ ট্রেডিং কোম্পানী 
লিমিটেড !” পুষ্ঠপোষক,__মিঃ মহম্মদ আলী জিরা । ডিরেক্টারগণঃ_ 
মিঃ এম, এ, ইস্পাহানী, মিঃ এ, আর, সিদ্দিকী, মিঃ সুভাষ চন্দ্র বস্তু 
€ এক্স অফিসিও )। 
সারোয়াদ্রী এণ্ড কোং। সলিসিটাস?__ মেসার্স সরাট-সি-বোস এণ্ড 


ব্রাদার্স । ব্যাক্কার্স Communal Banking Corporation || 


Authorised capital—এক কোটি ভীওতা। কোম্পানীর 

উদ্দেশ্য :_কলিকাতা কর্পোরেশনের কন্টাক্ট ও চাকুরী ইত্যাদির 

লাভজনক বণ্টন | 

ব্যানাজ্জাঁ রোড ৷ 
মঃ মা ন 

, কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছেন, এ কোম্পানী কি টিকিবে? আমি 

বলি সে-প্র্ন অবান্তর । বাংলাদেশ ঠাণ্ডা জলবায়ুর দেশ__বেশীদিন 


অডিটারস্চ মেসাস” নাজিমুদ্ধিন-হবিউল্লা | 


রেজিস্টার্ড আফিস-__কমিটিরুম, সুরেন্দ্র নাথ | 





এখানে কিছুই টিকে না। কোম্পানী যাহারা করে তাহারা টাকার কথা 
ভাবেটিকার কথা নয়! Bose-League কোম্পানী যি liquidation 
এ যায়, তবে যথারীতি dividend আয় করিয়াই যাইবে। সুতরাং 
কেহ যদি কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে চাহেন তবে কোম্পানীর 
আগ্াররাইটার হিন্দুস্থান ষ্ট্যাপ্তার্ড-১নং বর্ম্মণ স্ট্রীট এই ঠিকানায় 
আবেদন করুন! 
Ed Ed ক 

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় দীর্ঘকাল যাবত বাঙ্গালীকে ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত হইবার উপদেশ দিতেছেন। তাহার উপদেশে ফল কতখানি 
হইয়াছে তাহা ‘আর্থিক জগতের’ সম্পাদক মহাশয় বলিতে পারেন। 
কিন্তু একটি বিষয়ে আমার নূতন অভিজ্ঞতা হইয়াছে। বাঙ্গালীর 
ছেলেদের মিথ্যা আত্মসম্মান জ্ঞানই নাকি উহাদের ব্যবসায়ে উন্নতির 
প্রধান অন্তরায়। ব্যবসা বাণিজ্য, দোকানদারীকে তাহারা অসম্মানকর 
জ্ঞান করেন বলিয়াই নাকি বাঙ্গালী ছেলেদের কিছু হয় না। কিন্তু, 
কথাটা বোধ হয় এখন আর খাটে না। বাঙ্গালী লাভের জন্য অথবা 
লোভের জন্য আজকাল মিথ্যা .আত্মসম্মান নয়, সত্য আত্মসম্মানও 
ছাড়তে পারে। থাম কি, সি, চুজে ৷ 


Sl হান ও ধীরে ধীরে বাংলার উন্নতি হইতেছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই, বাঙ্গালী যে ব্যবসায়ী হইয়াছে তাহার প্রমাণ 
পাইয়াছেন। বাঙ্গালী বীর হইয়াছে- শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মিটিং ভাঙ্গার 
কৃতিত্বে তাহা দেখিতেছেন। বাঙ্গালী সাহসী হইয়াছে, গান্ধীজির 
উপরে পাছকা নিক্ষেপে তাহা টের পাইয়াছেন। বাঙ্গালী স্বাধীন 
হইয়াছে, স্কুল কলেজের ট্্রীইক দেখিয়া তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে ' 
পারিতেছেন। বাংলার এবং বাঙ্গালীর দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে। 


, আধিক জগতের গত বার্ষিক সংখ্যা বাহির হওয়ার পর হইতে এই 


এক. বৎসরে নানাদিক দিয়া দেশে অদল বদল হইয়া গিয়াছে ৷ 
কলিকাতার মোটর গাড়ীর নম্বর B._A হইয়াছে, বি, পি, সি, সি 


. ‘এডহক’ হইয়াছে। সুরেশ মজুমদার আইনজ্ঞ হইয়াছেন, জমিদার * 


বীরেন্্র কিশোর 15055 হইয়াছেন এবং last but not the least 
ভূতপূৰ্ব রাষ্ট্রপতি বর্তমানে লোস্ট্রপতি হইয়াছেন ! 






শত ১৫ই এপ্রিল সোমবার 


২২নৎ ক্যানিং ফাটে 


UE =m mE AEA ... 





কাটা সময়ে বীমা কোম্পানীসমৃহ ৩, ৪ কি ৫ বৎসর অস্তে 
উহাদের দায় ও সম্পত্তির ভ্যালুয়েশন বা মূল্য নিষ্ধীরণ করাইয়া 
সম্পত্তির মধ্যে যে-টাকা উদ্বৃত্ত হয় তাহার সামান্য অংশ অংশীদার- 


গণকে লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করেন এবং বাকী টাকা লাভসহ . 


পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে বোনাস হিসাবে বণ্টন করিয়া দেন। কিন্ত 
উদ্ত্ত তহবিলের যে অংশ লাভসহ পলিসিগ্রাহকদের মধ্যে ভাগ 
করিয়া দেওয়া হয় তাহার কতকাংশ লাভহীন পলিশি-গ্রাহকদের 
প্রাপ্য হইলেও ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহের মধ্যে প্রায় সকল 
কোম্পার্নহি ভ্যালুয়েশনের পরে বোনাস ঘোষণা কালে লাভহীন 
পলিসি-গ্রাহকগণের কথা বিস্মৃত হন। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়টার 
প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। 

সকলেই জানেন যে প্রত্যেক বীমা কোম্পানী কোম্পানীর 
কার্য্যারস্তের সৃচনায় বীমাকারীদের মধ্যে কি হারে মৃত্যু হইবে, বৎসর 


_ বৎসর ব্যয় বাদে কোম্পানীর হাতে যে তহবিল জমা হইবে তাহার 


উপর কি হারে সুদ পাওয়া যাইবে এবং প্রিমিয়াম বাবত কোম্পানীর 
যে আয় হইবে তাহর কত অংশ অফিসের কার্য্য-পরিচালনা ও কমিশন 


. ইত্যাদিতে ব্যয় হইবে এই তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া 


টি 


লা_লটলাটলাটালাটলাানাই 


বীমার প্রিমিয়ামের. পরিমাণ নির্ধারণ করেন। এই সময়ে অবলম্বিত 
মৃত্যু-হার, ব্যয়ের হার ও সুদের হার কার্যযতঃ ঠিক ঠিক হইবে 
কি না সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারেন না। 


[11 লাচ_াল_ললাললাললাল্ললাললাঢলা|7 টা 


হেড অফিস £ | 
২ নং চার্চ লেন, কলিকাতা! ৷ 


“সহিত কোম্পানীর অভিজ্ঞতালন্ধ 





এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোংলিঃ 


আজীবন বীমার প্রতি হাজারে প্রতি বর্ষে ১৬, 
মেয়াদী বীমায় প্রতি হাজ্গারে প্রতি বর্ষে ১৪২ 


কিন কয়েক বহর কোম্পানী পরিচালনার পর অভিনরতালন্ধ ফল 
হইতে সকল কোম্পানীৰ পরিচালকগণের পক্ষেই ভবিষ্যৎ মৃত্যু হার, 
ব্যয় ও প্রাপ্তব্য সুদ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিতরূপে ধারণা করিয়া 
লওয়া সম্ভবপর হয়। এই জন্য প্রত্যেক ভ্যালুয়েশনের সময়ে 
কোম্পানীর সম্পত্তি ও দায়ের পরিমাণ স্থির করার কালে 
বিভিন্ন বীমাকোম্পানী কোম্পানী সুচনায় যে মৃতু-হার, 
ব্যয় ও সুদ ধরিয়াছিলেন অতীত অভিজ্ঞতা দৃষ্টে তাহার 
রদবদল করিয়া থাকেন। এস্থলে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে ষে, 
কোন বীমাকোম্পানীর আর্থিক অবস্থা বিচার কালে প্রিমিয়াম 
নির্ধারণের সময়ে অবলম্থিত মৃত্যুহার, ব্যয় ও সুদের হারের 
মৃত্যুহার ব্যয় ও সুদের হারে 
তুলনা করা উচিত- না, ভ্যালুয়েশনের সময়ে অবলম্বিত ব্যয় মৃত্যুহার 
ব্যয় ও সুদের হারের সহিত অভিজ্ঞতালন্ধ মৃত্যুহার ব্যয় ও 
সুদের হারে তুলনা করা উচিত। বর্তমানে অনেকে অভিজ্ঞতালনধ 
ব্যয় ও মৃত্যুহার অপেক্ষা ভ্যালুয়েশনে অবলম্বিত ও মৃত্যহার 
বেশী এবং অভিজ্ঞতালন্ধ সুদ অপেক্ষা ভ্যালুয়েশনে অবলম্থিত সুদ 
কম করিয়া ধরা হইলেই বীমাকোম্পানীর আর্থিক বনিয়াঁদ খুব 
সুদৃঢ় বলিয়া ঘোষণা. করেন। কিন্তু এই সময়ে কোম্পানীর 
প্রিমিয়ামের পরিমাণ স্থির করার কালে অবলদ্থিত মৃত্যু-হার, ব্যয় 
ও সুদের হায়ের সহিত অভিজ্ঞতালন্ধ মৃত্যু-হার ব্যয় ও সুদের 


| 


ম্যানেজিং ডিরেক্টরব 
মিঃ এ, কে, ঘোষ 


ডিরেক্টর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া 
(পূর্বাঞ্চল) কলিকাতা । 
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হারে তুলনামূলক বিচার করাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 
যাহা হউক এই বিষয় বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। 

একথা বলাই বাহুল্য যে, প্রত্যেক, বীমাকোম্পানী প্রিমিয়ামের 
পরিমাণ স্থির করার সময়েই হউক্‌ আর বোনাস ঘোষণা করার সময়েই 
হউক সাবধানতা হিসাবে সম্ভাবিত ব্যয় ও মৃত্যুহার অপেক্ষা ব্যয় ও 
মৃত্যুহার বেশী করিয়া এবং প্রাপ্তব্য সুদ অপেক্ষা সুদ কম করিয়া ধরেন । 
উহার ফলে প্রত্যেক বসরই বীমাকোম্পানী পলিসি-গ্রাহকদের মৃত্যু- 


জনিত ও অফিসের ব্যয় বাবদ যে টাকা বরাদ্দ ধরিয়া রাখেন . তাহা " 


অপেক্ষা বেশী টাকা কোম্পানীর হাতে জমা এবং কোম্পানীর 
জীবনবীম। তহবিল খাটাইয়া যে পরিমাণ সুদ পাইলে তাহাদের 
পক্ষে বীমাকারীদের দাবী সময়মত কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করা 


সম্ভবপর তাহা অপেক্ষা বেশী, সুদ কোম্পানী "অৰ্জ্জন করিয়া থাকেন। 


অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসর মৃত্যুহার, ব্যয় ও সুদের হার এই 
তিন দিক হইতেই কোম্পানীর লাভ হইয়া থাকে। তিন, চার 


-. বা পাঁচ' বৎসর অন্তে ভ্যালুয়েশনের সময়ে কোম্পানীর তহবিলে 


যে টাকা উদ্ধ ত্ত বলিয়া দেখা যায় তাহা এই লাভেরই সমষ্টিগত 
ফল। | 

এখন দেখা যাক যে লাভহীন বীমাকারীগণ এই উদ্ধ ত্ত তহবিলের 
কতকাংশ পাওয়ার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী কেন। প্রথমতঃ মৃত্যুহারের 
দিক বিবেচনা করা .যাউক্‌। বীমাকোম্পানীসমূহ মেয়াদী বীমার 
গ্রাহকদের মধ্যে যে মৃত্যুহার ধরেন তাহা অপেক্ষা আজীবন 
বীমার গ্রাহকদের মধ্যে মৃত্যুহার বেশী করিয়া ধরেন বটে। কিন্ত 
এই ব্যাপারে লাভসহ ও লাভহীন বীমার গ্রাহকদের মধ্যে কোন 
পাথক্য রাখা তাহারা প্রয়োজন-বোধ করেন না। সুতরাং অবলম্থিত 


, মৃত্যুহার অপেক্ষা অভিজ্ঞতালন্ধ মৃত্যুহার কম হওয়ার জন্য যে 


লাভ হয় তাহা লাভহীন এবং লাভসহ এই উভয় শ্রেণীর পলিসি 
গ্রাহকগণই প্রদান করিয়া থাকে। কাজেই এই দফায় যে লাভ 


. হয় লাভহীন পলিসি গ্রাহকগণও. তাহার কতকাংশ পাইবার দাবী 


করিতে পারে ৷ 


ব্যয়ের দিক হইতে যে লাভ হয় তাহারও কতকাংশ লাভহীন 
পলিসি গ্রাহকগণ প্রদান করিয়া থাকে। অবশ্য লাভহীন পলিসি- 
গ্রাহকদের তুলনায় লাভসহ পলিসি-গ্রাহকগণের নিকট হইতে বেশী 
পরিমাণে প্রিমিয়াম আদায় করা হয়। কিন্তু এই দফায় সমস্ত লাভ 
যে একমাত্র লাঁভসহ পলিসিগ্রাহকগণের প্রদত্ত অতিরিক্ত প্রিমিয়াম 
হইতেই অভিনিত হয় একথা কোন বাঁমাকোম্পানী জোর করিয়া 
বলিতে পারেন না। কি মৃত্যুহার ও সুদের হার অবলম্বনে-_কি 
অফিসের ব্যয় নিদ্ধারণে সর্ববক্ষেত্রেই বীমাকোম্পানীর পরিচালকগণ 
বিশেষ সাবধানতা সহকারে কাজ করেন। পাছে তাহাদের 


. তহবিলে কমতি পড়ে এই ভয়ে তাহার! লাভহীন লাভসহ সকল 
“ পলিসিগ্রাহকগণের নিকট হইতেই অপরিহার্য প্রিমিয়ামের কম 


প্রিমিয়াম তো গ্রহণ করেনই না বরং সর্ববক্ষেত্রেই কিছু বেশী 
প্রিমিয়াম ধাৰ্য্য করেন। কোম্পানীর পক্ষে উহা দৌষাবহ নহে । 


হইলে এইভাবে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম ধার্য্য করাই যুক্তিসঙ্গত ৷ 
বিশেষতঃ অতিরিক্ত প্রিমিয়ামের জন্য উদ্বৃত্ত তহবিল যখন 
বীমাকারীদের মধেই বোনাস হিসাবে বন্টিত হয় তখন এই অতিরিক্ত 
প্রিমিয়ামের জন্য কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। তবে কথা 
এই যে লাভসহ এবং লাভহীন সকল বীমাকারীই যখন অফিসের 


আধিক জগৎ পাতে 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 


কাধ্য-পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রিমিয়াম অপেক্ষা কিছু বেশী 
প্রিমিয়াম দিয়া থাকে তখন লাভসহ পলিসিগ্রাহকের সমান না হউক্‌ 
অন্ততঃ উদ্ত্ত তহবিলের সামান্য কিছু অংশ তাহারা নিশ্চয়ই দাবী 
করিতে পারে। এ | 

জীবন বীমা তহবিলের উদ্ধত্ত তহবিলের মধ্যে মৃত্যুহার এবং 
অফিসের ব্যয়ের দফায় উদ্ত্ত অংশে লাভহীন পলিসি-গ্রাহকদেরও, 
ম্যায় সঙ্গতরূপে কতক অংশ রহিয়াছে এই দাবী যদি স্বীকৃত হয় 
তাহা হইলে সুদের দিক হইতে উদ্ুত্ত তহবিলে যে টাকা জমা হয় 
তাহাতে লাভহীন পলিসি-গ্রাহকদের দাবী স্বীকার করিতে কাহারও 
আপত্তি হইতে পারে না। প্রত্যেক বীমাকোম্পানী বৎসর বৎসর 
প্রিমিয়াম সুদ ইত্যাদি বাবদ আয় হইতে বীমাকারীদের দাবী, 
অফিসের পরিচালনা ব্যয় ইত্যাদি মিটাইয়া যে টাকা উদ্বত্ত হয় 
তাহা জীবন বীমা তহবিলে মজুত করেন এবং তহবিল খাটাইয়া তাহা, 
হইতে সুদ অর্জন করেন। এখন বৎসর. বৎসর যে টাকা উদ্ধ ত্র 
হইলে বীমাকোম্পানীর পক্ষে ভবিষ্যতে সমস্ত দাবী মিটাইয়া দেওয়া 
সম্ভবপর. তাহা অপেক্ষা কিছু বেশী টাকা নিশ্চয়ই বৎসর বৎসর উদ্ত্ত 
হইয়া থাকে । এই উদ্ধত্ত টাকাই ভ্যালুয়েশনের সময়ে কয় বৎসরের 
সমষ্টিগত উদ্ধ ভ্ত বলিয়া গণ্য হয়। উহার আসল টাকার যে অংশ 
লাভহীন পলিশি-গ্রাহকদের দ্বারা প্রদত্ত হয় সেই অংশের বাবদ 
সুদও লাভহীন পলিসিগ্রাহকদের স্যায়ত প্রাপ্য । 


এই সব বিষয় বিবেচনা করিলে ভ্যালুয়েশনের সময়ে বীমা 
কোম্পানীর তহবিলে যে টাকা উদ্ধ ত্ত দেখা যায় তাহার কতকাংশ যে 
লাভহীন বীমাকারীদেরও প্রাপ্য সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না ॥ 
বিষয়টা আরও একদিক দিয়া প্রমাণ করা যায়। বর্তমানে একই 
বয়সেরকোন ব্যক্তি যদি কোন কোম্পানীতে এক হাজার টাকার একটা 
লাভসহ পলিসি গ্রহণ করে তবে তাহাকে এজন্য এই ধরণের একটা: 
লাভহীন পলিসির তুলনায় বৎসরে খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ৫1৬২. 
টাকার বেশী প্রিমিয়াম দিতে হয় না। কিন্তু এই প্রিমিয়ামের 
জন্য লাভসহ পলিসিগ্রাহক বৎসরে ১৫২০২ টাকা এমন কি ২২৩২. 
টাকা বোনাস পাইয়া থাকে। অবশ্য বৎসরে যে ৫৬ টাকা; 
অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দেওয়া হয় তাহা চক্রবৃদ্ধি সুদে জমিয়া ১৫২০ 





- বা ২৫ বৎসর পরে ৫৬২ টাকার অনেক বেশী হইতে পারে। কিন্তু এই 


টাকা সুদে আসলে ২০২২২ টাকায় পরিণত হওয়া সম্ভব নহে।। 
তাহা হইলে বীমাকোম্পানী অতিরিক্ত প্রিমিয়ামের তুলনায়ও বোনাস 
হিসাবে যে অতিরিক্ত টাকা দেন তাহা কোথা হইতে আসে? উহার 
সহজ উত্তর এই যে লাভসহ পলিসিগ্রাহকদের বোনাসের কতক টাকা) 
লাভহীন পলিসিগ্রাহকগণ যোগাইয়া থাকে । 


স্থতরাং বোনাস ঘোষণা কালে উদ্ধত্ত তহবিলের কতকাংশ: 
লাভহীন পলিসি-্রাহকদের মধ্যে বিতরণ না করিলে এই 
শ্রেণীর পলিসিগ্রাহকদের প্রতি অবিচারই করা হইয়া থাকে ।, 
অবশ্য সকল কোম্পানী এই ধরণের অবিচারের প্রশ্রয় দেন. না।' 
কোন কোন কোম্পানী বোনাস ঘোষনা কালে লাভহীন পলিসি- 
গ্রাহকদের দেয় প্রিমিয়ামের কতকাংশ কমাইয়! দেন-_উহা আমরা 
দেখিয়াছি । কিন্তু অধিকাংশ বীমাকোম্পানীই এই ব্যবস্থা করেন 
না। ন্যায় বিচারের খাতিরে সমস্ত কোম্পানীরই এই নীতি অবলম্বন 
করা উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। আশা করি যে সব বীমা- 
কোম্পানী বর্তমানে বোনাস ঘোষণার মত অবস্থায় পৌছিয়াছেন 
তাহারা এই বিষয়টা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। 





পারিবারিক জীবন পথ মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ। আমরা 
চিরযুগ শতকরা ৯৯জন নরনারীকে সমাজ-জীবন-গ্রহণে তৎপর 
হইতে দেখি । বর্তমান ছুরবস্থার যুগে এই স্বভাব-ধর্ম্ম ক্ষুণ্ণ হইতেছে । 
এদিকে সমাজ-পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

সমাজ-জীবনের পুষ্টি ও উন্নতি পবিত্র পারিবারিক জীবনের 
ভিত্তির উপরই নির্ভর করে। পারিবারিক জীবন যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হয়, অশাস্তিপুর্ণ হয়, তবে সমাজ-জীবন ছূর্ববল ও শাস্তিহীন হইবে, 
ইহা অবধারিত। আমাদের সমাজ-শক্তি যে ক্রমেই খর্ব হয় 
তাহার কারণ কি ইহাই নহে যে, আমাদের পারিবারিক জীবনে 
-শক্তি ও শ্রী ক্রমেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে । এইরূপ হইবার কারণ 


কি? এক কথায় উত্তর দেওয়া যাইতে পারে-_ আমরা দিন দিন, 


দৈ্-পীড়িত হইতেছি, আমাদের সামর্থ্য আত্মরক্ষার পথেই আর 
যথেষ্ট নহে, সমাজ-জীবন পুষ্ট ও উন্নত করার শক্তি আমাদের 
হ্রাস পাইতেছে। কঠোর দারিত্র্যে আমরা নিগীড়িত। পারিবারিক 
জীবনের চিন্তা পর্য্যস্ত পরিত্যক্ত হইতেছে? 

জন্ম সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে দেশের উন্নতি-লক্ষণ যেমন প্রকাশ পায়, 
সেইরূপ, যথাকালে দাম্পত্যজীবন প্রবর্তিত হইলে, পারিবারিক 
জীবনের ভিত্তি দৃঢ় হয়। এইখানে সমাজের ওদাসীন্য দেশের 
দারিদ্র নিবন্ধন ; ইহা না বলিলেও চলিবে। যেখানে ইহার অন্তথ৷ 
হয়, সেখানে তরুণ-তরুণীর অন্তরে সুমহান আদর্শের বীজ নিহিত 
আছে, অথবা মানুষের মত মাথা উঁচু করিয়া বাচার স্পর্ধা নাই; 
. অস্তর ক্লীবত্বে ও পঙ্গুত্বে অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। 

যেখানে আদর্শের অনুসরণ করিয়া নারী ও পুরুষ সমাজ- 
জীবনের পুষ্টি বিধানে বিমুখ, সেখানে আমাদের কথা নাই ; কেননা 
লোক-সংখ্যার অনুপাতে এই শ্রেণীর মানুষ বেশী নহে। নপুংসক- 
ধর্মী নারীপুরুষ সমাজের আবজ্জনা। প্রকৃতির ঝাটায় তাহারা 
সমাজ হইতে অপসারিত হইবে। আমরা সবল সুস্থ যৌবনকে 
অভিবাদন করি। এই যৌবনের যে বলবীর্য্য দান, সমাজ তাহা 
হইতে যদি বঞ্চিত হয়, তাহাপেক্ষা এই পতিত জাতির, দুর্ভাগ্য 
আর কি হইবে? সমাজের পুষ্টিদাতা যদি অবস্থার দায়ে কুষ্ঠিত 
জীবনভার বহিয়া ধরাপুষ্ঠ হইতে বিদায়ের পথে চলে, -আমাদের 
মৃত্যু আসন্ন ইহাই বুঝিতে হয়। দৃষ্টান্ত দিয়! বিষয়টা বুঝাইতেছি। 

সমাজে অনুঢ়া কন্যার সংখ্যা বাড়িতেছে। অবিবাহিত পুরুষের 
সংখ্যাধিক্যও লক্ষ্যে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্দভাগ্যই ইহার 
জন্য দায়ী। সৌভাগ্যবান পিতার পুল্র-কন্তা কয়জন 1 এই 
অবস্থার প্রতীকার চাই। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবার অন্ন-চিন্তার 
অপেক্ষা কন্তাদায়ের দুশ্চিন্তায় অধিক ক্ষীয়মাণ হয়। পুঁজদায়ও 
'হিসাবত কম নহে। অবিবাহিত নিষ্ফল জীবন যে সমাজ-জীবন 
প্রবৃদ্ধ করে না,” সে সুক্ষ দৃষ্টি আমাদের নাই ।' আমরা অরক্ষণীয়া 
কন্যার দায়ই .বড় করিয়া দেখি। যেদিকৃ.দিয়াই হউক--এই এক 
দায় উদ্ধার করার পথ পাইলেও এক ঢিলে 'ছুই পাখীই ধরাশায়ী 
হইতে পারে। , 

' সমাজ-জীবন গতিশীল ও সাবলীল করিতে না পরিলে ভীবনের 
সহজ অভিব্যক্তি _তির্ধ্যকগতিতে সমগ্র জাতিকে দুর্বল করিবে, 


৮ 


অন্তর্দাহে ও পুপ্তক্ষতে আমাদের অতি শীত্ব নিঃশেষ করিবে। ' 
এইজন্য প্রত্যেক হিতকামী ব্যক্তিকে এই দিকে সচেতন হইতে 
'হইবে। | 
নপুংসকতা ও আদর্শবাদ ব্যতীত অন্য সর্বক্ষেত্রে পুত্রের বিশ 
বৎসর ও কন্যার ১৪ বৎসরে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা সম।জ সেবকদের 
করিতে হইবে। সমাজ সংস্কারে জাতি উদাসীন হইলে, শ্লোগান 
'আওড়াইয়া জাতির উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। 

ইহার জন্য বিবাহের পণপ্রথা দূর করিতে হইবে। বিবাহ 
ব্যাপারে ব্যয়প্রথা একেবারেই থাকিবে না। সমাজে অবিবাহিত 
পুক্রকন্যা এমনই সুখে-দুঃখে প্রতিপাঁলিত হইতেছে, একক্ষেত্র হইতে 
অন্ত ক্ষেত্রে একজন স্থানাস্তরিত হইবে, অন্তে আবার তাহার স্থান 
পূরণ করিবে। মোট কথা, এই ব্যবস্থায় সমাজের আথিক ক্ষতি 
একবিন্দু নাই। 

এ এইরূপ দাম্পত্য-জীবনের একটা পরিণতি 
আছে। প্রজনন ক্রিয়ায় কয়েকটা “হা” বাড়িবে। ইহাই সমন্তা__ 
জাহিদ ডিক? | 

শিক্ষার দোষে আমাদের লক্ষ্মী ছাড়িয়াছে, চাল বাড়িয়াছে। 
স্বাধীন জাপানীরা বাংলার মতই সহজ জীবন-যাত্রী। তাহারাও 
ভাত খায়, অনাভম্বর জীবন যাপন করে। "শতকরা ৯৯জন 
তাহাদের শিক্ষিত। কিন্ত ম্যাটটিক পাশ করিয়াছে বলিয়া কেহ 
জুতা বুরুষ ছাড়ে নাই, ষ্টেশনে কুলির কাজে বিমুখ হয় নাই ; 
জাতির যত শ্রমসাধ্য কর্ম শিক্ষিত সন্তানেরাই গ্রহণ করিয়াছে। 
যখন যেমন অবস্থা, তদন্থুরূপ পেশা বরণ করিতে শিক্ষিতদের কুণ্ঠা 
করিলে চলিবে না, ইহা আত্মপর্তা নহে, দেশ ও জাতির প্রতি 
সত্য মমতা । ফাকি দিয়া বড় হওয়া যায় না, জীবনের দায়িত্ব লইতে 
হইবে। ূ | 

দেশের অনেক কাজ! বাংলার সকল ষ্টেশনে ম্যাটিক শ্রমিক 
বাঙ্গালী চাই। ৭৫টী চটকলে, রিক্সা টানায়, বেয়ারার কাজে, 
মটরবাসে- বাংলার যত শ্রমসাধ্য কর্ম সব বাঙ্গালীকে লইতে 
হইবে।: যাহারা আদর্শবাদী, তাহাদের অগ্রণী হইয়া এইরূপ জীবন 
লইতে হইবে। পরিণয় বিলাস নহে, তপস্তা । পুরুষের এই শ্রমকে 
নারী গুণাস্থিত করিবে_ গৃহশিল্পে । 

তাঁত আছে, স্তাণ্ডেল সেলাই আছে, দরজীর কাজ আছে, 
ধান ভানা আছে,_এমন কত কাজে বেহারী, হিন্দুস্থানী, গুঞ্ধরাটী, 
ভাটিয়া-_সব প্রদেশের নারী-পুরুষ শ্রম দেয়__বাঙ্গালী কেন বাবু 
নামের খ্যাতি রক্ষা করিবে ? মরণের চেয়ে জীবন কি বড় নয়? 

অক্ষর হীন শ্রমিকের শ্রম সনাতন পেশা । শিক্ষিত-_ শ্রমের 
ক্ষেত্র হইতে অধিক অর্থকরী ক্ষেত্রে নিজ বুদ্ধিবলে আপনাকে উন্নীত 


করিবে, আবার তাহার স্থান পুরণ করিবে ভবিষ্যৎ ৷ | 

পাঁচ কোটি. বাঙ্গালীর শ্রমে দেশ নূতন শ্রী ধারণ করিবে। 
কেরাণীগিরি আর পিরাণ পরিয়া সঙ্গীত-শিক্ষক বা গৃহ-শিক্ষকের 
বৃত্তি আমাদের রক্ষা করিবে না। প্রাণ জাগাইতে হইবে। ইহা 
শুধু ব্যক্তিগত জীবনের দায় নহে”_সমাজ-জীবন,, জাঁতি-জীবনের 
সেবা 1. উদীয়মান তরুণ, এই কর্মের জন্য একটা সংহতি স্থষ্টি নাহি 
কি?.. ভাবিয়া দেখিতে বলি? 





[ গ্ৰীঅমৃতলাল ওঝা এম, আই, এম, ই, এফ, আর, এস, এ, (লগ্ন) : 
প্রেসিডেপ্ট, ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেস্বাস অব কমার্স” এও ইওাটী ] 


দেশের শিল্পোক্নতির পক্ষে শিল্প গবেষণার গুরুত্ব কোন প্রকারেই 
অস্বীকার করা. চলে না। প্রকৃত পক্ষে শিল্প গবেষণা ব্যতীত কোন 
,* শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংলগু, জাপান, 


আমেরিকা ও জার্ম্মাণী প্রভৃতি (দেশে শিল্প গবেষণায়, যথেষ্ট উৎসাহ ' 


প্রদান করা হয় |...শিল্প গঠনে ও উহার প্রসার সাধনের পক্ষে যেরূপ 
সংরক্ষণমূলক- ব্যবস্থার প্রয়োজন সেইরূপ শিল্প- প্রচেষ্টার প্রারস্তেই 
শিল্প গবেষণারও, প্রয়োজন- রহিয়াছে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে প্রচুর 
পরিমাণে: কাচা মালের জোগান রহিয়াছে । এমতাবস্থায় তাহার 
রিও ইনি সারির ত্র হা হা 
প্রয়োজন । 

প্রথমতঃ মৌলিক শিল্পসমূহ সম্পর্কে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ 
রহিয়াছে। . দৃষ্টাস্তন্বরূপ, কয়লা শিল্প ভারতবর্ষে একটি মৌলিক শিল্প 


বলিয়া পরিগণিত হয়। অথচ এইশিল্পের চরম সুবিধা গ্রহণকল্পে এ. 


পৰ্য্যন্ত অতি সামান্য গবেষণা কাৰ্য্যই পরিচালিত হইয়াছে। 

ভারতবর্ষে. প্রভূত পরিমাণে নিয় শ্রেণীর কয়লা উৎপন্ন হয় কিন্ত 
উহার বাজার 'খুব সীমাবদ্ধ । এই শ্রেণীর কয়লা হইতে এক প্রকার 
প্রয়োজনীয়. গ্যাস (blue এ. £৭5) প্রস্তুত করা যাইতে পারে 
এবং খুব ছোট, সহরেও সামাস্ ব্যয়ে উহা প্রস্তুত করা যাইতে পারে । 
ইংলগ্ডের- Fuel Research Board: এই বিষয়ে পরীক্ষামূলকভারে এ 
গবেষণা কাৰ্য্য পরিচাঁলন৷..বরিয়া দেখিয়াছেন যে সাধারণ কোক 
কয়লা হইতে প্রস্তত গ্যাস অপেক্ষা - একত্রে বহু. পরিমাণে প্রস্তুত 
"এই প্রকার গ্যাস উচ্চ, তাপ বিশিষ্ট হয় তরে উহাতে অধিক 
পরিমাণ বিষাক্ত অঙ্গারজান থাকাতে উহ! সহরাঞ্চলে ব্যবহার করা যায় 
না। জলযানের সাহায্যে : ‘মিথেন’ নামক এক. প্রকার '্বালানী প্রস্তুত 
করা যাইতে পারে.; উহাতে বিষাক্ত কোন পদার্থ নাই। প্রয়োজনীয় 
পরিমাণ জলজান উক্ত কোক কয়লাতে -বর্ততমান। এই প্রক্রিয়া 
সঠিকভাবে সম্পাদন করিতে হইলে কোন একটা কার্য্যকরী বিষ 
প্রতিরোধকারী পদার্থের প্রয়োজন। গবেষণার ফলে সহজেই এই 
প্রতিরোধকারী পদার্থ নির্ণীত হইতে পারে। 

বর্তমানে চিঠি তিল A 
পরিমাণ কয়লার অপব্যবহার হয়। এই প্রক্রিয়ায় কোক কয়লা 
পরস্ততে বহু পরিমাণ মূল্যবান উপোতৎপান্ঠ বস্তু নষ্ট হয়। কোক কয়লার 
চাহিদা ক্রমশ্ঃ বৃদ্ধি পাইতেছে জন্য কয়লার অপব্যবহারও বৃদ্ধি 
: পাইতে, থাকিবে ।. অল্প, তাপের ভিতর দিয়া কোক কয়লা প্রস্তুতের 
প্রণালী অবলম্বন করিলে মূল্যবান'উপোৎপাগ্য বস্তু. লাভ করা যাইতে 
পারে। এইদিকে . যে সরল - পরীক্ষামূলক গবেষণা করা হইয়াছে 
তাহাতে দেখা গিয়াছে; যে. রাণীগঞ্জ. শ্রেণীর -রুতিপয়.ধরণের কয়লা 
হইতে বু পরিমাণে আলকাতরা প্রাওয়া যায় এবং উহা সংশোধন 
করিলে প্রচুর পরিমাণে তৈল পাওয়া যাইতে পারে । ধাতব শিল্পের 
উপযোগী করিয়া অন্যান্য শ্রেণীর কয়লাকেও কোঁক কয়লায় পরিণত 
করা যায়। কোক কয়লা হইতে ফিসার ট্রপ নিয়মানুযায়ী (Fischer 
Tropsch Process) পেট্রল জাতীয় আরও অন্যান্ত প্রয়োজনীয় 
দ্র্যবাদি, প্রস্তুত হইতে পারে। রন্ধন কার্যে বর্তমানে যে কয়ল! 
ব্যবহৃত হয় তাহারও উন্নতি সাধন করা যাঁয়। যে পদ্ধতিতে .এই 


রর াটজ্রি জাভা না 
থাকে। উপযুক্ত ভাবে সংমিশ্রণ. কার্ষ্যে এবং-উন্নত চুল্লীর সাহায্যে 
রন্ধনাদি গৃহস্থালী কার্য্যের জন্য. আরত্ত উন্নত শ্রেণীর কয়লা পাওয়া 
যাইতে পারে এবং, এবং এই, সঙ্গে আল্কাতরা, এমোনিয়াম্‌ প্রমুখ 
বন্ছবিধ. প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন. হইতে পারে। কয়লা 


সম্পর্কেও ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন আছে এদেশেপ্রতিবৎসর 


তিন চারি কোটী টাকা, মূল্যের রঞ্জণদ্রব্য আমদানী হইয়া'থাকে। 


রাসায়ণিক শিল্পের সকল প্রকার কাচা মালই. ভারতে পাওয়া যায় ; . 


কাজেই, বৎসর বৎসর এই টাকাটা বিদেশীয়দের হাতে তুলিয়া দেওয়া 
নেহাত অযথা নয়, কি?.- রাসায়ণিকগণ গবেষণা করিয়া কার্যকরী 
এবং লাভজনক উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলে দেশের অভ্যস্তরেই 
যাবতীয় রাসায়ণিক দ্রব্য প্রস্তুত করা সম্ভব হইতে পারে । 

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ 'কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের কৃষিকার্য্ের 
জন্য জমির উপযুক্ত সার সরবরাহের প্রয়োজনের .কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা নিস্রয়োজন। - - 


গবেষণাদীরা দেশীয় ভ্রব্যসমূহ হইতেই বহুবিধ সার-উৎপাদন 
করা যাইতে পারে। ক্লিচিং_ পাউডার, : ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, 

বং সোডিয়াম্‌ কার্ববনেট্‌ প্রমুখ দেশের নানাবিধ" শিল্পের পক্ষে 
45০১১881884 গবেষণার সাহায্যে 
এই সমস্ত ভ্রব্যাদিও অল্লায়াসে পাঁওয়া, যাইতে পারে। শ্বেত সার 
জাতীয় পদার্থ প্রস্তুত বিষয়েও গবেষণার সাহায্য নেওয়া যায় এবং 
ইহা সফল হইলে বহুবিধ শিল্পই উপকৃড় হইবে । 

নত শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গ প্রথমতঃ শর্করা শিল্পের কথাই 
প্রথম মনে হয়। শর্করা উৎপাদন কালে যে মাৎগুড় উৎপন্ন হয় 
তাহা কিভাবে সম্যবহার করা যায় প্রত্যেক চিনির কলেরই এই 
সমস্তা আছে। কারখানা হইতে মাৎগুড় সরাইয়া নিবার জন্য চিনির 
কলের মালিকদিগকে অর্থ দিয়া লোক ডাকিয়া আনিতে হইয়াছে 
এরূপ দৃষ্টাস্তও বিরল নহে। যথোপযুক্তভাবে গবেষণা হইলে মাতগুড় 
হইতে অনেক প্রকার রাসায়ণিক ও বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া 
যায়। এই সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা হহইলে মাগুড় ব্যবহারের 
জন্য পরিপোষক শিল্প হিসাবে বহসংখযক প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের 
উত্তব হইবে। 


শি -গবেরণার সাহার রুলা ও রাসায়নিক দ্রর্য ব্যতীত 
ভারতের প্রচুর কৃষি সম্পদের, আরও লাভজনক. সধ্যব্হার,হইতে 
প্রারে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর অভ্র একমাত্র ভারতেই পাওয়া য় এবং 
গবেষণার সহায়তায় এই অভ্র হইতে বেতারযন্ত্রের কন্ডেনসার তৈয়ার 
হইতে পারে। কৃষি এবং বনজ সম্পদ সম্পর্কেও গবেষণার প্রয়োজন 
আছে। আপনারা অনেকেই গর্জন তেলের নাম শুনিয়াছেন। 
বাঙ্গলা, ব্ৰহ্মদেশ, আসাম এবং আন্দামান দ্বীপেই প্রধানত; ইহা 
উৎপন্ন হয়। এই তৈল দ্বারা উৎকৃষ্ট রং ও বার্ণিশ প্রস্তুত হইতে 
পারে। পি ML MAD AL 
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নানাবিধ গৃহস্থালীদ্রব্য প্রস্তুত সম্পর্কেও গবেষণার যে বিশেষ 
প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা সহজে অনেকেরই ধারণা হয় না। 
গবেষণা দ্বারা এদেশে ইলেক্টে! প্লেটিং শিল্পকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
স্থাপন করা যায়। ফটোগ্রাফের জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যাদির 
আবশ্যক ভারতবর্ষে তাহা প্রস্তুত হইতে পারে। কিস্তু এই সমস্ত 
দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিদেশ হইতে আমদানী করা হইয়া থাকে । 
বেতারযস্ত্রের কলকজা, তাপপ্রশমকযন্ত্র, খান্যদ্রব্যসংরক্ষণের দ্রব্যাদি 
এবং লাক্ষাজাতদ্রব্যও গবেষণার সাহায্যে এদেশ প্রস্তুত হইতে পারে। 
আয়ন! ও কাচের দ্রব্যাদি আমদানী রারত ভারতবর্ষ হইতে লক্ষ লক্ষ 
টাকা বাহির হইয়া যায়। গবেষণার ছারা এই . টাকাটাও দেশের 
ভিতর থাকিয়া যাইতে পারে। সাফল্যের সহিত শিল্প গবেষণা 
পরিচালিত হইলে উল্লিখিত যাবতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে এবং 


হহার ফুলে দেশীয় কীচামালের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, বেকারদের কর্ম্ম- . 


সংস্থান হইবে এবং দেশের জনসাধারণেরও আয় বদ্ধিত হইবে। 
গভর্ণমেন্ট, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ালয় সমূহ, ব্যবসায়, প্রতিষ্ঠান এবং 
বেসরকারী 'সমিতিসমূহের তত্বাবধানে বহুসংখ্যক লেবোরেটরীতে 


বর্তমানে গবেষণা কার্য চলিতেছে বলিয়া আপনারা অবগত আছেন। , 
কিন্তু এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করিয়া উপযুক্ত স্থানে - 


উপযুক্ত লোকের হাতে গবেষণা পরিচালনাভার দেওয়ার কোন পন্থা 
উদ্ভাবিত হয়, নাই। দেশে. অভিজ্ঞ এবং কৃতি বৈজ্ঞানিকের অভাব 
 নাই। এই ব্যাপারে ঠাতমেন্টের একটি সুনি্দিষ্ট নীতির অভাবই 
বিশেষ ভাবে অন্থুভূত হয়। 

ভারত সরকার, সম্প্রতি যে শিল্প গবেষণা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত 
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বোর্ডের সদস্য মনোনয়নও সন্তোষজনক হইয়াছে বলিতে পারা যায় £ 


আমাদের বন্ধু ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী লালা শ্রীরাম এবং শেঠ -কম্তরভাই' ' 


লালভাই এই বোডের সদস্য] " দেশের ব্যবসায়ী এবং বৈজ্ঞানিকদের 
সহায়তায় গভর্ণমেন্ট প্রথমত একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে মনো- 
নিবেশ করিবেন এরূপ আশা করা অসম্ভব নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে 


“আমার বক্তব্য এই যে উল্লিখিত বোডের ব্যয়নির্ধ্াহার্ঘ যে ৫ লক্ষ 


টাকা. মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা খুবই কম। ইংলগ্ডে ইন্ধন গবেষণা 
বোর্ডকেই ( Fue] Research Board ) 8° লক্ষ পাউণ্ড সরকারী 
সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকার শিল্প গবেষণার জন্য 
মোটমাট যে টাকাটা ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন ইংলণ্ডে একটি 
মাত্র বিষয়ে গবেষণার জন্যই ইহার এক লক্ষ গুণ বেশী ব্যয় হইয়াছে। 
সমালোচকগণ হয়ত বলিবেন যে অন্তান্য দেশে গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত 
শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহও গবেষণা কার্যের সহায়তা করিতেছেন.। উত্তরে 


. আমি বলিব যে এদেশে ভারত সরকার শিল্পের অনুকূল গবেষণা 
"প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণও এই ব্যাপারে 


নিশ্চেষ্টতা প্রদর্শন করিবেন না । 


ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে গবেষণার অফুরন্ত প্রয়োজন বর্তমান। , 


বিদেশ হইতে বর্তমানে যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী হয় গবেষণার সাহায্যে 


তাহার অধিকাংশই অতি অল্প সময় মধ্যেই উৎপাদন করা যাইতে - 


পারে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে শিল্প সহায়ক গবেষণা 
সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের একটি সুষ্পষ্ট এবং নিভীঁক নীতি অবলম্বন -কর! 
উচিত। গবেষণা কাৰ্য্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগৃস্থত্র স্থাপন 
শিল্প গবেষণা বোর্ডের প্রধান লক্ষ্য. হওয়া -উচিত। এই উপায়েই 
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হশেল্লাহ্র বাজ্ঞাত্রেত্র ক্াল্য প্রণালী 





গত বৎসর ‘আর্থিক জগতের’ বাযিক সংখ্যাতে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত 
অতুল কৃষ্ণ' সুর এম, এ, শেয়ার বাজারের গঠন ও কর্ম 
প্রণালী সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ 


প্রকাশিত হইবার পর অনেকে আমাদিগের নিকট এই বিষয়ে. 


বিস্তৃততর তথ্য জানিতে চাহিয়াছেন। উহাদের প্রধান জিজ্ঞাস্য 
বিষয়-_শেয়ার বাঁজারে বেকার যুবকদের কাজ করিবার কিরূপ 
সুবিধা সুযোগ রহিয়াছে, এই কারবারে লাভের সম্ভাবনা কিরূপ 
এবং উহাতে কি পরিমাণ মূলধন আবশ্যক । আমরা বর্তমান 
প্রবন্ধে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব" 

প্রথমতঃ' শেয়ার বাজারে লাভের সম্ভাবনা কিরূপ আছে 
সেই প্রশ্নেরই জবাব 'দিতেছি। প্রশ্নটা বেকার যুবকদের তরফ 
হইতে উত্থিত হইয়াছে বিধায় তাহাদের দিক হইতেই উহার 
জবাব দেওয়া হইতেছে । বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে বিশ্ববিষ্ভালয় 
সমূহ হইতে বহু কৃতী যুবক পরীক্ষা পাশ করিয়া বাহির 
হইতেছেন। উহাদের মধ্যে ২৪ জন ভাগ্যবান্‌ যুবক তদ্ধিরের 
জোরে অথবা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভাল 


চাকুরী পাইতেছেন। কিন্ত বাকী সকলকেই স্কুল মাষ্টারি, . 


কেরাশীগিরি বা অনুরূপ কিছু কাজ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে 
হইতেছে । এই সব কাজের বেতনের ' হার ২৫২ টাকা হইতে 
বড় জোর ১০০২ টাকা এবং ১৫২৭ বৎসর চাকুরী করিয়াও 
এই সব কাজে দেড়শত কি দুইশত টাকা উপার্জন করা এক- 
প্রকার কল্পনার অতীত। অথচ এই সব কাজে খাটুনী অত্যধিক 
এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিয়া কিছু নাই। সেই হিসাবে 


শেয়ার বাজারে স্বাধীনভাবে কাজ করিলে লাভের ' সম্ভাবনা 
'অনেক বেশী। যদি কোন যুবক বৎসর ছুই বৎসর ধৈর্য্য 


ধরিয়া শেয়ার বাজারে লাগিয়া থাকিতে পারে, যদি সে কঠোর 
পরিশ্রমে ভয় ন! পায় তাহা হইলে এখানে স্বাধীনভাবে মাসে 
২৩ শত টাকা রোজগার করা কোনই কঠিন কাজ নহে। 
শেয়ার বাজ্জারে কাজ করিয়া অনেক লোক নিতান্ত দরিদ্র 
অবস্থা হইতে লক্ষপতি--এমন কি কোটীপতি হইয়াছেন__সেই 
দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিতে চাই না। কেননা সহত্র সহ 


“ ব্যক্তির মধ্যে ২১ জনই এরূপ অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়া 


থাকে এবং প্রত্যেকেই এরূপভাবে লক্ষপতি কোটাপতি হইবে 
সেরূপ মনে করা বাতুলতা মাত্র । 

€শেয়ার বাজারের ব্যবসা কি? উহা মূলতঃ সাধারণ পাইকারী 
বা খুচরা দোকানদারী ব্যবসার সহিত কোন পৃথক জিনিষ নহে। 
সাধারণ ব্যবসায়ীগণ ধান, চাল, পাট, তামাক, সরিষা বা 
মশল্লা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ক্রয় করিয়া তাহা বেশী মূল্যে 


বিক্রয় করে এবং অতিরিক্ত মূল্য হিসাবে তাহাদের হাতে যে. 


টাকা আসে তাহা হইতে ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় বাদ দিয়া 
যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই তাহাদের লাভ বলিয়া গণ্য হয়। 
শেয়ার, বাজারেও এই একই নিয়মে লাভের পরিমাণ নিদ্ধারিত 
হয়। মাত্র এখানে ধান, চাল বা পাটের পরিবর্তে কোম্পানীর 
কাগজ, ডিবেঞ্চার ও কলকারখানার শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হয়৷ 
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t 


সাধারণ দোকানদারী ব্যবসা চালাইতে হইলে কোন জিনিষের 
বাজার দরের গতি কোন পথে ধাবিত হইবে ততৎসন্বন্ধে ভাবিয়া 
চিত্তিয়া কাজ করিতে হয়। ধান বা পাট ক্রয় করিবার পর 
উহার মূল্য যদি পড়িয়া যায় তাহা হইলে ব্যবসায়ীব ক্ষতি 
অনিবাধ্য । সেইরূপ চতুদ্দিকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কোম্পানীর 
কাগজ, ডিবেঞ্চার বা শেয়ারের কোন একটার মূল্য অদুর 
ভবিষ্যতে কিরূপ হইতে পারে তাহা স্থির করতঃ কাধ্যে অগ্রসর 
হওয়া আবশ্তঠক। শেয়ার বাজারে অগণিত প্রকার কারণে 
কোম্পানীর কাগজ, ডিবেঞ্চার ও শেয়ারের মূল্যে উঠতি-পড়তি হয়। 
কেতাবী, বিদ্যা. দ্বারা. উহা... স্থির. কর! অসম্তব। এজন্য শেয়ার 
বাজারে কাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বাজারে অনেকদিন পর্য্যন্ত 
ঘোরাফেরা করিয়া! অভিনিবেশ সহকারে সমস্ত বিষয় লক্ষ্য 
করা আবশ্তক। এই ভাবে ৪81৬ মাস বা বৎসরের কাল 
শেয়ার বাজারে থাকার পর সকলেই বাজারের ভবিষ্যৎ 
গতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লইবার মত মোটামুটিরূপ 
জ্ঞানলাভ করিতে পারে । এই বিষয়ে অন্ান্ত শ্রেনীর ব্যবসার 


তুলনায় শেয়ার বাজারে অভিজ্ঞতা লাভের ' একটু অধিক সুযোগ 


রহিয়াছে। কারণ এখানে প্রত্যহ শত শত লোক অকিরত যে 
ভাবে, কেনাবেচা করে সেরূপ কর্মব্যস্ততা আর কোন পণ্যত্রব্যের 
বাজারে - দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহাদের সাধারণ রকম বুদ্ধি ও 
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নামক দিক গর 


চল্তি বীমা ১২৭৫০০১০০০২ টাকার উপর 
মোট প্রদত্ত দাবী ২১৪৫,০০১০০০২ টাকার উপর 
মোট সংস্থান টাকার উপর 
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নাভির নাও 
বোনাসের হার 


আজীবন বীমায়_ প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৮২ 
মেয়াদী বীমায়_ প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৬২ 


াধনাম ই্ি্বেশ্ধ কোং লিঃ । 


নং কাউন্সিল হাউস ট্রাট, কলিকাতা । 
রা ক্যাল ; ৫৭২৬, ৫৭২৭ ও ৫৭২৮ । 
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পৰ্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা রহিয়াছে তাহাদের পক্ষে এখানে ছয় মাস কি 


বৎসরেক কালের মধ্যে বাজারের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মোটামুটি 


রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়'করা একটা কঠিন কাজ নহে। ৭ 

কিন্ত শেয়ার বাজারে কাজ করিবার পূর্বে এমন -কি এই বাজার 
সম্বন্ধে মোটামুটিরূপ অভিজ্ঞতা লাভের জন্যও দালালের শরণাপন্ন 
হওয়া আবশ্যক 'কলিকাতার শেয়ার বাজারে বর্তমানে ছুই শতাধিক 
দালাল বা দালাল কোম্পানী আছেন,। বাজ্জারে যে বিকিকিনি হয় 
তাহা উহাদের মারফতেই হইয়া থাকে। বাহিরের লোকের পক্ষে 
এই বাজারে প্রবেশ করিয়া কোন বিকিকিনি করিবার- অধিকার নাই। 
এই সব দালাল বা দালাল কোম্পানী ছাড়া সাড়ে চূরশতের মত 
| হকারী 'দা' উহারা বাহিরের লোকের তরফ 
তিনি ভা রনি দালালদের মারফতে তাহা 
সম্পন্ন করেন এবং এজন্য দালালদের প্রাপ্য কমিশন হইতে নিজের! 
কিছু কমিশন ভাগ পান। শেয়ার বাজারে কাজ শিখিতে বা বিকিকিনি 
করিতে হইলে উহাদের সাহায্য ও উপদেশ অত্যাবশ্যক । এই সব 
দালালের আফিসে প্রত্যহ শত শত ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তি যাতায়াত করে 
এবং কোন শেয়ার কি ভাবে উঠানামা করিতে পারে তৎসম্বন্ধে 
উহাদের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া থাকে। অভিজ্ঞ 
চিকিৎসক না হইলে যেমন চিকিৎসা. হয় না, অভিজ্ঞ আইন ব্যবসায়ী 
ছাড়া যেমন মামলা পরিচালনা করা যায় না সেইরূপ শেয়ার বাজার 
সহ্বন্দে অভিজ্ঞ দালালের উপদেশ ভিন্ন বিকিকিনিতে অগ্রসর হওয়াও 
উচিত নহে। করিলে তাহাতে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। প্রথম প্রথম 
পক্ষেও "কোন দালাল বা সহকারী "দালালের সাহায্য লওয়া 
অত্যাবশ্যক। কারণ উহাদের সাহায্য ছাড়া নূতন লোকের পক্ষে 
শেয়ার বাজারের ভাষার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করাও সম্ভবপর 
নহে। তবে দালাল নিদ্ধারণে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক | বিকি- 


কিনির ফলে ক্রেতা বা বিক্রেতার লাভ বা ক্ষতি যাহাই হউক না কেন পি 
বিকিকিনি একমাত্র ॥ 


তাহাতে দালালের কমিশনের কোন ক্ষতি নাই । 
দালালদের, মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া ক্রেতা ও বিক্রেতাকে প্রতারণ। 


করাও উহাদেব পক্ষে খুব সহজ । এরূপ অবস্থায় যদি বিশ্বাসযোগ্য 1 


দালালের শরণাপন্ন না হওয়া যায় তাহা হইলে শেয়ার বাজারে যথা 
সৰ্ব্বস্ব হারাইয়া পথে বসিবার আশঙ্কা আছে। কলিকাতার শেয়ার 


“ বাজারে যে ছুই শতাধিক দালাল বা দালাল কোম্পানী রহিয়াছে | 


তাহার মধ্যে ৬৫টীর মত বাঙ্গালী কোম্পানী আছে। তবে নানা 


কারণে উহার মধ্যে অনেকগুলি কোম্পানীর কাজ্রকর্ম্ম এক প্রকার বন্ধ || 
রহিয়াছে।। নিয়ে এই সব কোম্পানীর নাম ও ঠিকানা দেওয়া হইল। |] 
যাহাদের নামের পার্থে কোন ঠিকানা দেওয়া হয় নাই তাহাদের || 


ঠিকানা স্টিক একচেঞ্জ-_কলিকাত!” এরূপ বুঝিতে হইবে | 


কলিকাতা ষ্টক একচেগ্রে বাঙ্গালী দালালদের নাম-_এস, কে, 
ব্যানার্জি এণ্ড কোং, হরিচরণ বড়াল এণ্ড কোং, জি এম বস্তু, হরিনাথ 
বিশ্বাস, ফটীক টাদ বড়াল_২৮নং সোয়ালো লেন, নবীনচাদ 
, এণ্ড ব্রাদার্স ২৮নং সোয়ালো লেন, নবীনচাদ 
বড়াল, আর কে চাটার্জ্জি এণ্ড কোং--২নং' 
প্লেস, অজিত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আর চট্টোপাধ্যায় এণ্ড 
কো নিরঞ্জন কৃষ্ণ দাস এণ্ড কোং-_৭নং লায়ন্স রেঞ্জ, হীরেন্্র নাথ 
দাস, অক্তুর চন্দ্র দে, নবকৃঞ্ক দে, দে ত্রাদাস? ত্র গোপাল 
দে, গোপীনাথ দে, কে এন দে--নং লায়ন্স রেঞ্জ, প্রেম লাল দে, কৃষ্ণ 


রয়েল' একচেগ্র !! 


লাল ধর, এ সি দত্ত এণ্ড কোং, ডি বি দত্ত এণ্ড কোং হরেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত 
--৭নং লায়ন্স রেঞ্জ, জহর লাল দত্ত এণ্ড সন্দ-_-৭নং লায়ন্স রেঞ্জ, জে এম 
দত্ত _২নং রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, লক্ষণ চরণ দত্ত, মন্মথ নাথ দত্ত, নরেন্দ্র 
কৃষ্ণ দত্ত, আর সি ঘোষ--৭নং লায়ন্স রেঞ্জ, কালিদাস ঘোষ এণ্ড কোং 
এস বি গুপ্ত এণ্ড কোং, যোগেন্দ্র নাথ লাহা, আর সি লাহা, সতীশ চন্দ 
লাহ, শ্যামলাল লাহা এণ্ড কোং_-৭নৃং লায়ন্স রেঞ্জ, মজুমদার এণ্ড কোং 
--সোয়ালো লেন, এস এন মজুমদাব-_৪নং লায়ন্স রেঞ্জ, বি এন মল্লিক 
এস এন মিত্র, মিত্র ব্যানার্জি এণ্ড কোং __ণনং লায়ন্স রেঞ্জ, আর কে 
মিত্র এণ্ড কোং, মিটার্স এণ্ড কোং _২নং রয়াল একচেঞ্জ প্লেস, মুরারী 
মোহন নন্দী, শ্যাম চাদ নন্দী এণ্ড কোং_৭নং লায়ন্স রেঞ্জ, এস এন 
নন্দী, নন্দী এণ্ড কোং, জি এম পাইন--৭নং লায়ন্স রেঞ্জ, 
তুলসী দাস রায় এণ্ড ব্রাদাস 7 অনুকূল চন্দ্র রায় ব্রাদাস-_২নং লায়ন্স 
রেঞ্জ, এ রায় এণ্ড কোগুজে এন রায় এণ্ড কোং, এন এল রায় এণ্ড 
কোং--৭নং লায়ন্স বেঞ্জ, মহেন্দ্র নাথ রায় এণ্ড সন্স__৭নংলায়ন্ন রেঞ্জ, 
আর এল সাহা এণ্ড ব্রাদাস; গোরা লাল শীল-_-৭ং লায়ন্স রেঞ্জ, পূর্ণ 
চন্দ্ৰ শীল, দেবেন্দ্র নাথ শীল এণ্ড কোং--৭নং লায়ন্স রেঞ্জ, এস শীল 
এণ্ড কোং, ভি এন সেন এণ্ড সন্স। 

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বুঝিয়া শুনিয়া কাজ করিতে পারিলে শেয়ার 
বাজারে মাসে ২৩ শত টাকা উপাজ্জন করা কঠিন কাজ নহে। 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘটনাপরম্পরার ফলে শেয়ার বাজারে 
কোম্পানীর কাগজ, ডিবেঞ্চার ও শেয়ারের মূল্যে অবিরত উঠানামা 
হইয়া থাকে । অবশ্য কখনও উঠানামার পরিমাণ কম এবং কখনও উহা! 
বেশী হইয়া থাকে! যাহারা শেয়ার বাজারে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া 
বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন তাহাদের পক্ষে বাজারের 
উদ্ধাতিমুখী ও নিয়াভিমুখী গতি ধরিয়া কাজ করা কোন কঠিন কাজ 
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47, HARRISON ROAD 


TELE: 


কলিকাতায় আসিষা OO আরাম ও স্াচছন্য লাতের 
সর্ব্বোৎকুষ্ট স্থান 


পূর্বে চিঠি দিলে ষ্টেশন হইতে আনিবার জন্য গাইড পাঠান হয় 





bl 





'৬ই মে, ১৯৪০ ] 





নহে। অবশ্য কখন যে কোন শেয়ারের মূল্যের উদ্ধগতি বন্ধ হইবে 
এবং কখন যে মূল্যের নিয়গতি রুদ্ধ হইবে তাহার স্থিরতা নাই । 
কারণ যে কোন সময়ে যে কোন নুতন সংবাদ ব! গুজবের ফলে অথবা 
কোন শক্তিশালী ব্যক্তির কারসাঞ্জির জন্য বাজার ঘুরিয়া দীড়াইতে 
পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কোন শেয়ারের মূল্য 
চড়িতে বা পড়িতে আরম্ভ হইলে/তাহা অন্ততঃ ঘণ্টা দুই ঘণ্টা স্থায়ী 
হয়। এই পরিবর্তনের মুখে যদি ক্রয় বিক্রয় করা যায় তাহা হইলে 
উহাতে কিছু না কিছু লাভ লইয়া' ঘরে ফেরা যায়। অবশ্য এরূপ 
ক্ষেত্রেও একেবারে ক্ষতি হইবে না-উহা বল! যায় না। কারণ 
কোন শেয়ারের মূল্য চড়তির মুখে উহা ক্রয় করিবার অব্যবহিত 
পরেই যদি উহার মূল্য নিম্নাভিমুখী হইতে আরম্ভ করে তাহা হইলে 
ক্ষতি অনিবাধ্য। আবার কোন শেয়ারের মূল্য পড়িয়া যাইতেছে 
দেখিয়া উহা বিক্রয় করিবার অব্যবহিত পরেই যদি কোনও কারণে 
উহার মূল্য চড়িতে থাকে তবে তাহাতেও ক্ষতি অপরিহাধ্য হইয়া 
পড়ে। শোষাক্ত বিষয়টা একটু বিস্তৃত ভাবে বলা আবশ্যক । 
আমাদের দেশের লোকে ব্যবসা বলিতে আগে কোন জিনিষ কিনিয়া 
পরে তাহা বিক্রয় করা বোঝে । যে জিনিষ হাতে নাই তাহা আগে 
বিক্রয় করিয়া পরে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য উহা ক্রয় করিয়া লওয়ার 
তাৎপৰ্য্য অনেকেরই মাথায় ঢুকে না। কিন্তু শেয়ার বাজারে অবিরত 


এই শেষোক্ত ধরণের কাজ চলে। যখনই কোন শেয়ারের মূল্য" 


পড়িয়া যাইতে থাকে তখন ব্যবসায়ীগণ উহা! বেচিতে আরম্ভ করে 
এবং যখন উহার মূল্য আরও কমিয়া যায় তখন তাহারা উহ! ক্রয় 
' করিয়া লয়। সাধারণতঃ পণ্যদ্রব্য বিকিকিনির মধ্যে রেডি সেল 


অর্থাৎ মূল্য দিয়া যখন তখন মালের ডেলিভারি লওয়ার প্রথাই £ 
অনুস্থত হইয়া থাকে । কিন্তু শেয়ার বাজারে কোন বিকিকিনিতে . 


যখন তখন মালের ডেলিভারি লওয়া হয় না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
কেননা বা বেচার পরবর্তী তৃতীয় দিবসে দাম চুকাইয়া দিয়া মালের 


ডেলিভারি লইতে হয় অথবা মাল ডেলিভারি দিয়া দাম লইতে হয়। | 
এই জন্যই কোন শেয়ারের মূল্য যখন পড়িয়া যাইতে থাকে তখন || 
অগ্রে উহা বিক্রয় করিয়া তৎপর আরও কম' মূল্যে উহা ক্রয় করিয়া 

'লইয়া লাভবান হওয়া সম্ভবপর হইয়া থাকে। ' নিয়ে এই বিষয়ে ২টী |] 
_ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । মনে করুন অদ্য ৩৫%০ আনায় বাজার | 
. খুলিয়া বেলা ১২টার সময়ে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানীর || 


প্রত্যেকটী শেয়ারের দর দড়াইল ৩৫৮০ আনা । এই সময়ে 


চতুদ্দিকের অবস্থা ও বাজারের মনোভাব পর্ধ্যালোচনা করিয়া অনুমান 1. 
করা গেল যে দর আরও চড়িবে। এরপ ক্ষেত্রে ৩৫৷/০ আনা! দরে | 
একশত শেয়ার ক্রয় করা হইল । উহার পরে. উক্ত শেয়ারের মূল্য || 
| দাড়াইল। এই সময়ে | 
উপরোক্ত ক্রেতা তাহার ক্রীত ১০০ শেয়ার উক্ত মূল্যে বিক্রয় করিয়া | 


ক্রমশঃ চড়িয়া বেলা ৩টার সময়ে ৩৬০ আনা 


দিলেন । উহাতে প্রতি শেয়ারে তাহার ১%০ আনা করিয়া লাভ 


হইল। এজন্য প্রত্যেক শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য এক আনা || 
হিসাবে /* আনা কমিশন দিয়াও তাহার একশত শেয়ার বাবদ ১০০ || 
টাকা লাভ হইবে। সেইরূপ মনে করা যাক যে অন্ধ বেলা ২টার | 
সময়ে ইণ্ডিয়ান আয়রণের দর নামিয়া ৩৫॥০ আনা দ্বাড়াইল এবং | 
চতুদ্দিকের অবস্থা ও বাজারের মনোভাব হইতে উহা বুঝিতে পারা | 
গেল উহা আরও নামিয়া যাইবে । এরূপ ক্ষেত্রে ১০০ শেয়ার এ দরে || 
বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল--আর্থৎ বিক্রয় করিবার চুক্তি করা | 
৫টার সময়ে দর নামিয়া দত 


হইল। উহার পর বেলা 


_ শাখাসমূহ-_ 
কলিকাছ। চাদপুর ভৈরববাজার 
' ৯০, ক্লাইভ ষ্্রী  পূরাণবাজার গৌহাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা চট্টগ্রাম ডিব্ৰুগড় 
১৩৯বি, রসা রোড বন্দীর হাট তিনস্ুকিয়! 

ঢাকা! বরিশাল , জোড়ুহাট 
নারায়ণগঞ্জ রাজসাহী ধুবড়ী 

| নিতাইগঞ্জ পাবনা ডিগবয় 
ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নওগাঁ। (আসাম) 
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৩৪৷৷০ আনায় ,দাড়াইল এবং তখন এই দরে ১০০ শেয়ার ক্রয় 
করা হইল। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক শেয়ারে এক টাকা লাভ 
হইল এবং" প্রতি শেয়ারের জন্য ছুই আনা দালালী দিয়াও 
৮০/০ আনা হিসাবে ১০০ শেয়ারে নিট ৮৭০ আনা লাভ দাড়াইল। 

' উপরে লাভের সম্বন্ধে, যে প্রকার সহজ হিসাব দেওয়া হইল 
বিষয়টা প্রকৃত, প্রস্তাবে তত সহজ নহে। শেয়ার বাজারে কেনাবেচা! ' 
করিলেই যদি ২৩ ঘণ্টার মধ্যে ৮০ হইতে ১০০ টাকা লাভ হইত 


বাজারে আসিয়া ভিড় জমাইত। প্রকৃত প্রস্তাবে অনেক ক্ষেত্রেই 
এরূপ হয় না। প্রথমত; সকল সময়ে ২৷৩ ঘণ্টার মধ্যে প্রতি শেয়ারে 
এক টাকা কি এক টাকা ছুই আনার মত উঠতি পড়তি হয় না। 
দ্বিতীয়তঃ এরূপ উঠতি পড়তি-হইলেও ক্রেতা বা বিক্রেতার -্থুবিধা 
মত যে উঠতি পড়তি হইবে . তাহার স্থিরতা নাই। উপরোক্ত 
ৃষ্টান্তে দর চড়িবার মুখে ৩৫০ আনা দরে একশত শেয়ার ক্রয়, 
করিবার অব্যবহিত পরেই মোড় ঘুরিয়া যাইতে পারে এবং দর নামিয়া 
৩৪০ আনায় দাড়াইতে পারে। উহাতে ক্রেতা যদি ভয় পাইয়া 
তাহার ক্রীত শেয়ার ৩৪1০ আনা দরে বিক্রয় করিয়! দেয় তাহা হইলে 
তাহার ১০০ টাকা ক্ষতি হইবে। আবার দর পড়িয়া যাইবে মনে 
করিয়া .৬৫৷৷০ আনা দরে ১০০ শেয়ার বিক্রয় করিবার অব্যবহিত 
পরে কোন নূতন সংবাদ বা গুজবের ফলে বাজার চড়িতে আরম্ত 
করিতে পারে এবং ঘন্টা ছুই ঘণ্টার মধ্যে উহা ৩৬।০ আনায় পরিণত . 
হইতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রেও বিক্রেতা যদি ভীত হইয়া এ দরে. 
১০০ শেয়ার ক্রয় করিয়া' লন. তাহা হইলে ভাহাঁর ৮৭॥৩ টাঁকা ক্ষতি 
হইবে । শেয়ার বাজ্গারে বিকিকিনির বিষয় চিন্তা করিবার সময়ে 










আপনার মূল্যবান গহণ! ও দলিলপত্রাদি 
নিরাপদে রাখিবার জন্য নিন্মনোক্ত যে 
কোনও অফিন আপনাকে সাহাীষ্য করিবে 


হেড অফিল ঃ 





₹ প্রথযাবধি শতকরা ৯২০ বা তদৃষ্ধ হারে ডিভিডেণ্ড দিতেছে । 
বিদেশী বিনিময়সহ সকলপ্রকার ব্যাঞ্কিং কার্য্য কর! হয় 
লণ্ডন ব্যাক্কাস-_বার্কলেইজ ব্যান্ক লিমিটেড 
আমেরিকা ব্যাঙ্কাস: গ্যাব্রান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক 


ম্যানেজিং ডিরেইর-_ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, 
মি ডি সিন ্যারিটা-্যাট- -ল {| 


রি | ক . আধিক জগৎ 


[ ৬ই মে, ১৯৪৯ 





অধিকাংশ ব্যক্তি লাভের কথাই ভাকে_ক্ষতির কথাটা তাহাদের 
মনেশ্বড় স্থান পায় না। এই শ্রেণীর লোক. শেয়ার. বাজারে 
প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে । 

তবে অভিজ্ঞ ও নিলি থাকিলে এবং 
নিজেও কতকটা বুঝিয়া শুনিয়া কাজ করিতে পারিলে এই 
ধরণের ক্ষতি বাচাইয়া চলা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়। 
প্রথমতঃ দালালগণ বাহিরের লোক অপেক্ষা অনেক আগেই 
বাজারের ভিতরের খবর জানিতে পারেন। এজন্য যখন 
বাজারের দর হঠাৎ থুরিয়া যাইবার আশঙ্কা বর্তমান থাকে 
সেই সময়ে তাহারা তাহাদের গ্রাহকগণকে কেনাবেচা হইতে 
বিরত রাখেন। দ্বিতীয়তঃ .অনেক সময়ে চতুর ব্যবসায়ীগণ 
নিজ অভীষ্টসিদ্ধির মানসে: বাজারে বাজে গুজব রটাইয়া কৃত্রিম 
উপায়ে শেয়ারের মূল্য হাসবৃদ্ধি করিয়া থাকে। এই ধরণের 
স্বাসবৃদ্ধি অধিক সময় স্থায়ী থাকে না এবং অল্প সময়ের 
মধ্যেই পুনরায় বাজারে শেয়ারের স্বাভাবিক দর বলবৎ হয়। 
দালালগণ উহা পূৰ্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারেন এবং তাহারা তাহাদের 
গ্রাহকগণকে তখন তখনই শেয়ার 


ক্ষেত্রে কোন শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিবার অব্যবহিত “পরেই 


আশঙ্কা হইলেও 


দালালদের মত অভ্রাস্ত হয় এরূপ নহে। 


এক্ষণে শেয়ার বাজারে কাজ করিতে কিরূপ মূলধনের | 


“আবশ্যক তাহার কথা উল্লেখ করা যাইতেছে । শেয়ার বাজারে 


কাক্ত করিতে মূলধনের পরিমাণ কাজের পরিমাণ ও কাজের | 
প্রধানতঃ শেয়ার বাজারে তিন || 
প্রথম শ্রেণীর || ক তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্ঠান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 
লোক হইতেছে যাহারা লভ্যাংশের জন্য নগদ দাম দিয়া || 
শেয়ার ক্রয় করে। বাজারে শেয়ারের মূল্য চড়িল কি পড়িল || 
তাহা এই শ্রেণীর লোকের বিবেচ্য বিষয় নহে। ভবিষ্যতে | এ 
শেয়ারে কি প্রকার লভ্যাংশ পাওয়া যাইবে তাহা ব্চির || ' 
[কক ব্যক্তির পর্নোজনায় ব্যাং সববিধা দেন হা] || 
(Spe- | | 
এই শ্রেণীর লোকের কথা বর্তমান প্রবন্ধে স্ব বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
& বার, চক্রবৃদ্ধি হাবে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী 
সুযোগে বিকিকিনি করিয়া যাহারা কিছু লাভ করিতে চাহে | 
এই শ্রেণীর || 
লোককেও তুই ভাগে বিভক্ত করা যায়-(১) যাহারা শেয়ার || 
(২) যাহারা কখনও শেয়ারের ডেলিভারি || 
রর ভিন দয় ও আর ণ মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে সীট, বড়বাজার শাখা--৭৯ নং ক্রস স্্ীট, 
প্রথম || 
ব্যবস্থা মত কাজ করিতে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় এবং ূ 


খুলল 


পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। 
শ্রেণীর লোক শেয়ার বিকিকিনি করিয়া থাকে । 


করিয়াই উহারা শেয়ার ক্রয় করে। উহারা প্রকৃত প্রস্তাবে 
দাদনকারী ( Bonafide Investor )--ফাটকাওয়ালা 
culator) নহে। 


আলোচ্য বিষয় নহে। শেয়ার বাজারে দামের উঠতি পড়তির 


_ তাহাদের বিষয়ই এখানে আলোচ্য বিষয়। 
ধরিয়া রাখে এবং 


লাভ করিয়া থাকে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। 


এই ব্যবস্থায় লাভ ও ক্ষতির পরিমাণ উভয়ই খুব বেশী 
হইতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । বর্তমান সময়ে 




















ক্রয় ও বিক্রয় হইতে প্রতিনিবৃতত ধর 
করিয়া তাহাদিগকে কিছু সময় অপেক্ষা করিতে নির্দেশ দেন। এরূপ PF ট্‌ লা বি রঃ 
বাজারের উঠতি পড়তির জন্য: ক্রেতা বা বিক্রেতার ক্ষতির | রা রব না 
২৪ দিন পরে পুনরায় বাজারে স্বাভাবিক | 
অবস্থা ফিরিয়া আসার দরুণ সে এই ক্ষতি হইতে পরিত্রাণ | 
লাভ করিতে 'পারে। অবশ্য এই ব্যাপারেও যে' সব সময়ে | 


ইউরোপে যুদ্ধের অবস্থা যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ছুই শ্রেণীর ব্যক্তি ছুই প্রকার ধারণ! করিয়া 
লইয়াছেন। একদল মনে করিতেছেন যে যুদ্ধের ব্যাপকতা 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্ত অনেক দেশ 
যুদ্ধের মধ্যে জড়াইয়া পড়িবে ।..আর একদল. মনে করিতেছেন 
যে ছুই তিন মাসের মধ্যেই আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মধ্য- 
স্থতায় যুদ্ধ মিটিয়া যাইবে । যদি প্রথম ধারণা সত্য হয় তাহা 
হইলে আগামী ৩৪ মাসের মধ্যে সমস্ত শ্রেণীর শেয়ারের 
মূল্যই খুব বেশী চড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে । কিন্তু দ্বিতীয় 
ধারণা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আগামী ২৩ মাসের 
মধ্যে সমস্ত শ্রেণীর শেয়ারের মূল্য অসম্ভবরূপ কমিয়া গিয়া 
উহা যুদ্ধের পূর্বেকার অবস্থায় . পৌছিবে। এখন এরূপ অবস্থায় 
কোন ব্যক্তি যদি যুদ্ধের ব্যাপকতা খুব বৃদ্ধি" পাইবে এই ধারণার 
বশবর্তী হইয়া ৩৫॥০ টাকা কি ৩৬২ টাকা. দরে একশত ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করতঃ তাহা ডেলি- 
ভারি লইয়া ঘরে তুলিয়া রাখেন এবং তাহার ধারণা যদি ঠিক 



















স্থাপিত ১৯১১ সাল | 
সেণ্ট্বাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় 'প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মুলধনে ও আমানতে 
ভারতীয় জয়ে টক ব্যাখমূহের মধ্যে ইহা সবস্থান অধিকার করিয়াছে। 
টাকা 


৩,৫০, ০০ ১০০০২ 


বিক্রীত মূলধন ৩১৩৬২৬৪০০২২, sy of 

আদায়ীরুত মূলধন ১৬৮১৯৩১২০০২ ৮.1 
অংশীদারদের দায়িত্ব ১,৬৮৯৩,২০০২ র il 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ১,১২,৩৭,০০০২ sf 


১৯৩৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে Lol 
আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭৮%০ আনা 


এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮৷/৬ পাই 
চেয়ারম্যান আসার এইচ; পি, মোদি, কেট, কে) বি, ই 
ম্যানেজার-_মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 


কারবার করা হয় 


সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিল্ললিখিত বিশেষত্ব আছে 
ভ্রযণকারীদের জন্ত রূপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 


ত্রৈবাৰ্ষক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেপ্টাল ব্যাঙ্ক একজ্রিকিউটার এগু 
ট্রাষ্ট লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
হইয়া থাকে | 
হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ত সেণ্টাল | ছু 
ব্যাঞ্ক সেফ ভিপজিট ভপ্ট রহিয়াছে । বাধিক ঠাদা ১২২ টাকা 

মাত্র! চাবি আপনার হেপাঁজতে রহিবে। 


কলিকাতার অফিস-_-মেন অফিস-_১০০ নং ক্লাইভ স্ট্রীট। নিউ 





শ্যামবাজ্জার শাঁখা-_১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রস! 
রোড। বাঙলা ও বিহারস্থিত শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুভী, জামস্দেপুর, ও মজ:ফরপুব। জগুনস্ছ এজেণ্টদ__. 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 
CRAG LD Lit কোং ই 
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হয় তাহা হইলে তিনি ৩৪ মাস পরে প্রত্যেকটা শেয়ারের 
জন্য অন্ততঃ ১৫২ টাকা এবং একশত শেয়ারে দেড় হাজার টাকা 
লাভ করিতে পারিবেন । পক্ষান্তরে তাহার ধারণা যদি ভ্রান্ত 
হয় এবং ৩৪ মাসের মধ্যে যদি হঠাৎ যুদ্ধ বিরতির সংবাদ 
ঘোষিত হয় তাহা হইলে প্রত্যেকটী শেয়ারের জন্য তাহাকে 
১০১২ টাকা করিয়া এবং একশত শেয়ার বাবদ এক হাজার 
কি বারশত টাকা ক্ষতি দিতে হইবে। মোটকথা এই' শ্রেণীর 
কারবারে ক্রেতাকে হাত হইতে ৩৫ কি ৩৬ শত টাকা দিয়া 
শেয়ার ক্রয় করতঃ তাহা ঘরে তুলিয়া রাখিতে হইবে এবং 
৩1৪ মাসের মধ্যে দেড় হাজার টাকা লাভের আশা করিলেও 
অনুরূপ পরিমাণ টাকা ক্ষতির জন্যও তাহাকে. প্রস্তুত হইয়া 
থাকিতে হইবে। দ্বিতীয় পম্থাতে অর্থাৎ শেয়ার ক্রয় করিয়া 
তাহা ডেলিভারি গ্রহণের পূর্বেই বিক্রয় করিয়া দিবার পদ্ধতিতে 
কাজ করিলে তজ্জন্ত হাত - হইতে এত অধিক টাকা দিতে 
হইবে না। তবে এই ব্যবস্থাতে লাভের আশা এবং ক্ষতির 
আশঙ্কাও অনেক কম হইবে । আজ ৩৫॥০ টাকা দরে যে শেয়ার 
ক্রয় করা হইল তাহা যদি আজই কি কাল বিক্রয় করিয়া 
দেওয়া হয় তাহাতে বড় জোর শেয়ার প্রতি টাকা দেড় টাকা 
লাভ কি ক্ষতি হইতে পারে। কারণ এই শ্রেণীর শেয়ারের মূল্যে 
সাধারণতঃ ২৩ দিনের ভিতরে ২১ টাকার বেশী উঠতি 
তা 


: :উপরোক্ত ছুই শ্রেণীর কর্মপন্থা a প্রয়োজনীয় . মূল- 
RH অনেক পার্থক্য হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে শেয়ার বাজ্কারে -বাহিরের লোক স্বয়ং কখনও বিকিকিনি 
করিতে পারে না। গ্রাহকদের পক্ষ হইতে দালালগণই এই 
বিকিকিনি করিয়া থাকে । লাভ হইলে ক্রেতা দালালের 

তাহা পাইয়া থাকে এবং ক্ষতি হইলে ক্রেতার নিকট হইতে 
তাহা আদায় করিয়া দালালগণকেই পরিশোধ করিতে হয়। 
বাজারে কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যদি সরিয়া 


পড়ে তবে এই ক্ষতির বোঝা দালালকেই বহন করিতে হয়। ॥ 
এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক দালাল গ্রাহকগণের নিকট হইতে জামীন ন 
স্বরূপ কিছু টাকা লইয়া তৎপর তাহাদের পক্ষ হইতে বিকিকিনি |] 
করিয়া থাকে । এই টাকার পরিমাণ ক্রীত ও বিক্রীত শেয়ারের, | 
মূল্যে উঠতি পড়তি ও শেয়ারের সংখ্যার উপর নির্ভর করে। মনে করা || 
যাক বাজারে 'ক’ ও খ’ ছুই শ্রেণীর শেয়ার আছে। উহার মধ্যে | 
বাজারে প্রথম শ্রেণীর শেয়ারের মুল্যে সাধারণতঃ অল্প সময়ের মধ্যে [| 
৭৮ টাকা করিয়া ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শেয়ারের ২৩ টাকা করিয়া [ 
এরূপ অবস্থায় কোন ক্রেতা যদি কোন | 
দালালকে প্রথম শ্রেণীর ১০০ শেয়ার ক্রয় করিতে নির্দেশ দেয় || 
তাহা হইলে দালাল ক্রেতার নিকট হইতে জামীন স্বরূপ অন্ততঃ || 
-আর ক্রেতা যদি দ্বিতীয় || 
শ্রেণীর ১০০ শেয়ার ক্রয় করিতে বলে তাহা হইলে দালাল | 


উঠতি পড়তি হয়। 


এক হাজার টাকা দাবী করিবে। 


৫০০২ টাঁকা জামীন লইয়াও এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। 


তবে জামীনের পরিমাণ এক হাঁজার টাকা হইবে। 


১৫২ টাকা 
সেইরূপ ক্রেতা যদি প্রথম শ্রেণীর ২ শত শেয়ার ক্রয় করিবার 
নির্দেশ দেয় তবে জামীনের পরিমাণ ভ্ই হাজার টাকা এবং ] 
যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইশত শেয়ার ক্রয় করিবার নির্দেশ দেয় || 
মোটকথা | 





সংখ্যা এই উভয় বিষয় বিবেচনা করিয়া এক একটা বিকিকিনিতে 
মোট কি পরিমাণ ক্ষতি হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া 
তদমুযায়ী জামীন গ্রহণ করতঃ মকেলের পক্ষ হইতে কাজ করিতে 
দালাল বাধ্য হইয়া থাকে । অবশ্য মকেল. যদি খুব বিশ্বাসী ও 
জানাশুনা হয় এবং সে পালাইয়া গেলেও তাহার সম্পত্তি নীলাম 
করিয়া ক্ষতির টাকা আদীয় করা যাইবে এরূপ যদি দালালের 
বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে বিনা জামীনেও এই কাজ চলিতে 
পারে । 

- যাহা হউক আমাদের বক্তব্য এই যে জামীন স্বরূপ হাজার খানেক 
টাকা দালালের নিকট গচ্ছিত রাখিতে পারিলে এবং কলিকাতায় 
বসিয়া শেয়ার বাজারে কাজ করিতে ব্যক্তিগত যে খরচ হইবে তাহার 
সংস্থান করিতে পারিলে যে কোন যুবক শেয়ার বাজারে ভাগ্য পরীক্ষা 
করিতে পারে। অবশ্য বেশী লাভের আশায় শেয়ার ক্রয় করিয়া 
অনেক দিন পর্য্যন্ত ঘরে তুলিয়া রাখিতে হইলে তজ্জন্য প্রয়োজনীয় 
মূলধনের পরিমাণ অনেক বেশী হইবে তাহা উপরেই বলা 
হইয়াছে । এইরূপ কাজ ধনী ব্যক্তিদের-াহারা ২০৩০ হাজার টাকা 
২৪ মাসের জন্য ফেলিয়া রাখিতে পারেন তাহাদের দ্বারাই সম্ভব । 
যাহারা অল্প অর্থসঙ্গতি সম্পন্ন এবং যাহারা জীবিকা হিসাবে শেয়ার 
বাজারের কাক্ছে প্রবেশ করিতে চাহে তাহাদের পক্ষে অবিরত বিকি- 
কিনি করিয়া অল্প লাভে তুষ্ট থাকাই উচিত। এই ধরণের কাজে 
অধিকাংশ দিনেই শেয়ার পিছু ৪1৫ আনা এবং একশত শেয়ারে ৩০/৩২ 
টাকার বেশী লাভ হইবে না এবং অনেক দিন অনুরূপ পরিমাণে 
ক্ষতিও হইবে । তবে বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া যদি বিকিকিনি 
করা হয় এবং মাসে যদি ১৫ দিন লাভ ও ১০ দিন ক্ষতি হয় তাহা 
হইলেও মাসে দেড় শত কি ছুই শত টাকা উপার্জন করা যাইতে 





ইষ্ডিয়ান ইকনমিক ইণিবেশ 


কোম্পানী লিমিটেড 
হেড অফিস--১৪1৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 





শক্তি, সামর্থ্য ও সচ্ছলতার জন্য ইণ্ডিয়ান 
ইকনমিক’ অন্যতম বিশি ভারতীয় বীমা 
কোম্পানী বলিয়। প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 





আজীবন ১ 


_ মেয়াদী 


হাজার কর! 
দি ১২২ টাকা 


বিশেষ স্থুবিধাজনক সর্ভে এজেন্সি ও 
স্পেশাল এজেন্সি দেওয়! হয়| 


৬০ 


গু ES ST রসাি লিল দি লজ 
॥ আথিক স্বাধীনতা ও 
নিরাপত্তার পথ প্রদর্শক-_ 


ৃ 
ূ 


পু 


ৃ 
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পারে। শেয়ার বাজারে প্রবেশ করিবার পর বৎসর দেড় বৎসরের 
মধ্যেই এরূপ উপার্জন সম্ভবপর । আর এই ব্যবসায়ে সাধারণ রকম 
সাফল্য অজ্জন করিতে পারিলে মাসে ৫৭ শত টাকা আয় 
করা কিছুই নহে। আজকাল কয়টা চাকুরীতে বৎসর দেড় বৎসরের 
মধ্যে দেড়শত হইতে দুইশত টাকা বেতন হইবার সম্ভাবনা আছে__ 
কয়টা চাকুরীতে ভবিশ্তে এত উন্নতির আশা রহিয়াছে ? 

শেয়ার বাঁজারেরৎকাক্জ সম্বন্ধে মোটামুটীভাবে এবং যতদুর সম্ভব 
জটীলতা বজ্জন করিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিলাম । 
আমাদের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকে এই দিকে অগ্রসর 
হইবার পক্ষে উৎসাহ বোধ করিতে পারেন। এই শ্রেণীর 
ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আমরা সাবধানতা হিসাবে কতকগুলি কথা 
বলিয়া বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহাব করিতেছি। প্রথমতঃ_-উহা মনে 
করিতে হইবে যে শেয়ার বাজারের কাজ একটা ব্যবসা__উহা চাকুরী 
নহে। চাকুরী জীবনে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে আঁফিসে আসিয়া 
বড়বাবুর আদেশমত খাটতে পারিলেই মাসের শেষে ৩০1৪০ কি 
৫০৬০ টাকা আসে । কিন্তু ব্যবসায়ে সেরূপ নিশ্চয়তা নাই । শেয়ার 
বাজারে ঢুকিলে সকলেই যে অল্প সময়ের মধ্যে মাসে দেড় কি দুইশত 
টাকা উপার্জন করিতে পারিবে তাহা হলপ করিয়া বলা যায় না। এই 
ব্যবসায়ে ঢুকিবার পূর্বের উহা! চিন্তা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ-_ 
কোন বিশ্বাসভাজন. দালালের সহযোগিতা না পাইলে কাহারও এই 
ব্যবসায়ে প্রবেশ করা উচিত নহে। তৃতীয়তঃ_বাজ্ারে টুকিয়া অন্ততঃ 
এক বৎসর শিক্ষানবিশী করিতে হুইবে। এই সময়ে প্রত্যেকেরই 
কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে এবং কি কি কারণে বাজারে উঠানাগা 
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হয় তাহার প্রকৃতি নিদ্ধারণ করিতে হইবে । চতুর্থত--যাহাদের 
হান্দার দেড় হাজার টাকা ক্ষতি বহন করিবার সামর্থ্য নাই তাহারা 
শেয়ার বাজারের চতুঃসীমানায় প্রবেশ করিবেন না। -লাভ হয় ভাল 
কথা--কিন্ত কম পক্ষে দেড় হাজার টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে 
এবং লাভ হইবে না উহা স্বীকার করিয়া লইয়াই বাজারে প্রবেশ 
করিতে হইবে। পঞ্চমতঃ রাতারাতি বড়লোক হইব এবং ২৪ 
বৎসরের" মধ্যে বাঙ্গড় বা বিড়লার মত কোন্টীপতি হইব__-এই 
লোভকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে হইবে” ‘শেয়ার বাজারে যাহারা 
কাজ করে তাহাদের এই লোভ দমন করার সমস্যাই বড় সমস্তা। 
এক একটা বিকিকিনিতে ৫1৭ হাঁজার টাকা লাভ হয় দেখিয়া কেহ 
যদি নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করিয়া বসে এবং তাহার ধারণা 
যদি ভ্রান্ত হয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে দেউলিয়া “হওয়া ছাড়া 
পত্যন্তর নাই। প্রতি পদে লোভ সম্বরণ করিয়া অল্প পরিমাণ কাজ 
ছারা অল্প অল্প লাভে সন্তষ্ট থাকিতে পারিবে বলিয়া যাহাদের মনের 
জোর নাই তাহাদের পক্ষে এখানে কাজ করিতে অগ্রসর হওয়া 
মারাত্মক । 


আসল কথা কিছু ক্ষতি বহন করিবার ক্ষমতা, চরিত্রের দৃঢ়তা, 
কঠোর পরিশ্রম, বিশ্বাসযোগ্য দালালের সহযোগিতা এবং প্রথম 
অবস্থায় বৎসর খানেক সময় শিক্ষানবিশী-_শেয়ার বাজ্জারের কাজে 
এই সব বিষয় অত্যাবশ্যক। এই ভাবে কাজে অগ্রসর হইলে 
মোটামুটিরূপ বুদ্ধি সম্পন্ন এক এক জন শিক্ষিত যুবক .২৩ বৎসরের 
মধ্যে শেয়ার বাঙ্তারে মাসে ৪1৫ শত টাকা উপার্জন করিতে পারে 
বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি । 


উবে ব্যাধি লাল লালে | 


1 
[৷ আ্বাস্তু ত মভিডজ্ক শিক্ুলৰ ক্ষনে 
ডিস্পেপসিয়া, বদ্হজম, অম্ল, গলা বুক জ্বালা, গ্যাষ্টিক 
আলসার বা পেটে গ্যাস সঞ্চয়, আমাশয়, পাতলা অপক মল 
বাহ, শূল, সুতিকা প্রভৃতি রোগের নিশ্চিত প্রতীকারের জন্য 
সময় থাকিতে বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা করান। 
প্রাণাচাধ্য কবিরাজ 
শ্রীনরেশচক্দ্র শান্্রী এম-এ, 
কাব্য-সাংখ্য-বেদাস্ততীর্ঘ, দর্শনাচার্যা ! 
১১২, বিবেকানন্দ রোড়, কলিকাতা । 
(কর্ণওয়ালিশ স্বীটের পূর্ব) 


স্বনামধন্য জমীদার শ্রীযুক্ত 
্রজেন্ম কিশোর রান চৌধুরী 
(গৌরীপুর) মহোদয় লিখি- 
স্াছেন | 


তুমি শুনিয়! আনন্দিত 
হইবে, আমার ভগিনী স্থদীর্ঘ- 
কাল এলোপ্যাথি চিকিৎসায় |. 














বাঙ্গলার কৃষকের আধিক দুরবস্থা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বহু 
আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু কৃষকের দুরবস্থা কি প্রকার শোচনীয় 
তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে সাধারণের নিকট তথ্য 
তালিকা উপস্থিত করিবার বড় একটা চেষ্টা এখন পর্যন্ত দৃষ্টি- 
গোচর হয় 'নাই। যদি কেহ বাঙ্গলা দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক 
পরিবারের মধ্যে প্রত্যেকটা পরিবারের আয় ও ব্যয়ের হিসাব 
জনসমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিতেন তাহা হইলে কৃষকের 
আতিক অবস্থা কিরূপ তাহা সম্যক বুঝা যাইত। কিন্তু তাহা 
কাহারও পক্ষে সাধ্যায়ত্ত-নহে। তবে বাক্গলার কৃষকের সমষ্টিগত 
আয়ের পরিমাণ স্থির করিয়া তাহা হইতে প্রত্যেক কৃষক 
পরিবারের গড়পরতা আয়ের পরিমাণ কিরূপ তাহা বুঝা যাইতে 
পারে এবং অভিজ্ঞতালন্ধ ফল দ্বারা প্রত্যেক কৃষক পরিবারের 
ব্যয়ের পরিমাণ কিরূপ তাহাও স্থির করা অসম্ভব ব্যাপার নহে। 
এই ভাবে বাঙ্গলার প্রত্যেক কৃষক পরিবারের গড়পরতা আয় 
ও ব্যয় নির্ণয় করিয়া কৃষকের আর্থিক , অবস্থা সম্বন্ধে একটা 
মোটামুটি ধারণা করা যায়। বড়ই সুখের বিষয় যে বঙ্গীয় 
ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস- 
চ্যান্সেলার খান বাহাদুর আজিজুল হক তাহার প্রণীত “দি 
ম্যান বিহাইগ দি প্লাউ” নামক পুস্তকে এই বিষয়টা বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী অবলম্বনে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাহার পুস্তক 
অবলম্বনে এই বিষয়টা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি । 


বিগত ১৯৩১ সালের মাথাগুণতির রিপোর্ট অনুসারে বাঙ্গলা 
দেশে কৃষিকাধ্যের দ্বারা জীবিকা সংস্থান করে--এরূপ লোকের 
সংখ্যা ছিল ৬২ লক্ষ ৪ হাজার ৩৮৫ জন! এই রিপোর্টেই 
কৃষকদের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা ১.কোটা ৫৫ লক্ষ 
১০ হাজার ৯৬২ জন বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে । কাজেই বাঙ্গলায় 
কৃষির আয়ের উপর নির্ভরশীল মোট জনসংখ্যার পরিমাণ 
২ কোটী ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার ৩৪৭ জন এবং প্রত্যেক কৃষক 
পরিবারে গড়ে ৫ জন লোক ধরিয়া বাঙ্গলায় মোট কৃষক 
পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩ লক্ষ ৪৩ হাক্তার ৬৯টী। 
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_একজিমায় কষ্ট পাইতেছেন কি? 
অবিলম্বে «“একজিমা-হিলার” ব্যবহার 
| ৪ 
|| কাউর) ও অন্যান্য চর্মরোগ নির্দোষ 
আরোগ্য করিতে ইহাই অব্যর্থ। চুক্তিতেও 
[] আরোগ্য করা হয। ইহাতে কোন 
fl দুষিত পদাৰ্থ নাই। মূল্য শিশি ১২ 
মাশুলাদি স্বতন্ত্ৰ । 
সকল সন্ত্রান্ত ওবধালয়েই একজিমা হিলার 





প্রস্তুত কারক-_কে, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স 


টকি্ট নবীন ফা'্ম্মসৌ 
৮১নং স্থারিসন বোড, কলিকাতা । 
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পাওষা যাষ। | 


এখন দেখা যাক যে এই ৪৩৷০ লক্ষ কৃষক পরিবারের সমষ্টি- 
গত আয়ই,বা কত এবং প্রত্যেক পরিবারের গড়পরতা আয় 
ব্যয়ই বা কত। কৃষি বিভাগের রিপোর্ট অনুসারে গত ১৯৩৬-৩৭ 
সালে বাঙ্গলা দেশে আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ২ কোটা 
৪৪ লক্ষ ৬৬ হাজার একর। উহার মধ্যে বাগান এবং চা, ফল, 
সিঙ্গোনা, ফুল, শাক-সবজী, পান,' সুপারী প্রভৃতি ফসলের চাষ 
হয় এরূপ জমির পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ ১২ হাজার ৩ শত একর । 
কাজেই এ বৎসরে কৃষকের হস্তস্থিত আবাদী জমির পরিমাণ 
ছিল ২ কোটী ৩০ লক্ষ ৫৪ হাজার একর। তবে বাঙ্গলা দেশের 
আবাদী .জমির মধ্যে ৪৯ লক্ষ ৪৭ হাজার একর জমিতে বৎসরে 
২টী ফসলের চাষ হয়। সেই হিসাবে বাঙ্গলার মোট আবাদী, 
জমির পরিমাণ ২ কোটা ৮০ লক্ষ ১ হাজার একর ধরা যাইতে পারে। 


এই জমির মধ্যে কি পরিমাণ জমিতে কোন শ্রেণীর কদলের 
চাষ হয়, প্রতি একর জমিতে কোন. ফপল কি পরিমাণে উৎপন্ন 
হয় তাহা নির্ণয় করিয়া বাজার মুল্য অনুযায়ী সমগ্র আবাদী 
জমিতে বৎসরে কত টাকা মূল্যের ফসল উৎপন্ন হয় তাহা স্থির 
করা যাইতে পারে এবং ফসলের মোট মূল্যকে ৪৩ লক্ষ ৪৩ 
হাজার ৬৯ (বাঙ্গলার মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা) দিয়া 
ভাগ করিলেই প্রত্যেক কৃষক পরিবারের গড়পরতা আয়ের 
পরিমাণ বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে ছুইটা 
বিশেষ অস্তুবিধা রহিয়াছে । প্রথমতঃ_-সকল বৎসরে জমিতে সমান 
ফল উৎপন্ন হয় না--কোন বৎসরে বেশী ক্লোন বৎসরে কম 
ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আবার ফসলের মূল্যও সকল 
বৎসরে সমান থাকে না। এজন্য খান বাহাদুর আজিজুল হক 
তাহার পুস্তকে বাঙ্গলার উৎপন্ন কৃষিজাত ফসলের মূল্য সম্পর্কে 


ছুইটা তালিকা দিয়াছেন। উহার মধ্যে একটা হিসাব কয়েক ' 


বৎসরের গড়পরতা উৎপাদন ও মূল্যের ভিত্তিতে স্থির করা 
হইয়াছে এবং আর একটী হিসাবে জমিতে স্বাভাবিক ফসল ও 
ফসলের স্বাভাবিক মূল্যের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত হইয়াছে । আমরা 
8885৮ 
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|| গোবরের ব্যায়ামাগার 


| ১৯, গৌয়াবাগান ফ্রি, কলিকাতা ll 


বিশ্ববিখ্যাত মল্ল গোবর বাবুর তত্বাবধানে কুস্তি ও 
শারীরিক ব্যায়াম শিল্প শিক্ষা দেওয়া হুয়। ডিস্পেপজিয়া, 
নেদাতিশ্য, রক্তেন্ন ছাপ, জায়বিক, মানসিক ও দৈহিক | 
৮ | 


ব্যক্ত 


|| নিজস্ব তৈয়ারী ভৈলের মালিশের দ্বারা নিরাময় হয়। 
মহিলাদিগের জন্যও ব্যবস্থা আছে। 
স্বগৃহে লোক পাঁঠাইয়াও ব্যবস্থা করা হয়। 


০] 








CG বাঙ্গলার মর লভ্যাংশ পাবি লবণ প্রতিষ্ঠান ঃ_ টা 


ঠ দি পাইওনিয়ার সণ্ট মানুষ্যাকচারিং [7 
রা ও স্‌ ২. কী - 
রা হেড অফিস__ওণনং ম্যাঙ্গো লেন - _88_ কারখানা-_শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণা 21 
ঁ সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকা রঃ 
রি ১৯৩৮ সনে শতকরা ৬০ ও ৩. হারে লভ্যাংশ দিয়াছে 5 ১ 
i NU 
A ১৯৩৯ সনে শতকরা ৬৷০ ও ২৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে DS ছি 
টিং এই কোম্পানীর পরিচালন! প্রণালী প্রথম হইতেই ব্যবসায়ের মূলনীতি অনুযায়ী বলিয়া এই কোম্পানী 14) 
7 এত অল্প সম্য়ের মধ্যে সর্মসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে এবং ইহার ভিত্তি এত সুদৃঢ়! 4: 
ra এই কোম্পানী শেয়ার হোল্ডারগণের সম্পূর্ণ নিরপত্তা রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া থাকে। 3 
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1 লবণ কিনিতে বাঙ্গালার কোটী কোটী টাকা বন্যার জোতের মত চলে যায় বাঙ্গলার বাহিরে রা | 
১7 সে জোতকে বন্ধ করার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজস্ব টব 

১7 | “সাই নি ল্মান্র"” I 
17 কুলিক্াত৷ সর্তশহুম্মস্উ ই্ঠা্্ীল্লাল সিংভজিস্মালে টি; 
2 সাধারণের দর্শনের জন্য রাখা হইয়াছে। 01 
রা অবশিষ্ট অং ংশ বিক্রয়ের জন্য শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক। 2 





৬ই মে, ১৯৪০ ] আধিক জগৎ ৪১ 


গড়পরতা উৎপাদন ও মূল্য অনুযায়ী বাঙ্গলায় উৎপাদিত কুষিজাতি ফসলের মূল্য 





ফসল . প্রতি একরে উৎপাদন জমির পরিমাণ মোট উৎপন্ন ফসল প্রতি মণের মূল্য মোট মূল্য 





(মণ) (একর) (মণ) (টাকা). (টাকা) 
ধান ১৬ ২১৯৯২৫০০ ৩৫১৮৮০০০০ Sle. ৫২৭৮২০০০০ 
গম ও যব ৭ ২৪৪৮০০ ১৭১৩১৬০০ ৩ ৫১৪০৮০০ 
কলাই ৮ “8১৯০০ ১৯৩৫২০০ ৩২ 6৮০৫$৪৮ 
অন্যান্য খাছশস্য ৭ ১২৪৫৬০০ ৮৭১৯২০০ ২15 ২১৭৯৮০০০ 
বীক্ত শস্য ৫ ১১০০৫০০ ৫৫০২৫০০ ৫২ : ২৭৫১২৫০০ 
মশল্লা ১০ ১৭৩০০ ০ ১৭৩০০০০ ৩ ৫১৯০ ০০০ 
ইক্ষু ৫০ (গুড়) ৩৫৪৮০০ ১৬৭৪০০০০ ৩ 6882858 
শর্করা জাতীয় অন্যান্য ফসল "** ৬৩০০০ তর 5 এর ৬৩০০০০০ 
পাট ১৫ ২১৫৪৮০০ ৩৩৩২২০০০ ৪২ ১২৯২৮৮০০০ 
অন্যান্য তস্ত El ৯৯৮০০ তত ee G৫i৮৮০০০ 
তামাক . ৮ ৩০৭৩০০ ২৪৫৮৪০০ ৬. ১৪৭৫০৪০০ 
মোট ৭৯৯৮১৮৩০০ 
স্বাভাবিক উৎপাদন ও মূল্য অনুযায়ী বাঙ্গলায় উৎপাঁদিত ফসলের মূল্য 
আউস ধান ১৮৯ ৫৭৫৬৬০০ ১০৭৯৩৬২৫০ 
আমন ধান ২০ ১৫৮০৩১৬০০ ৩৩০০২২৯০০ ২২ ৮৯৫৩৭১৮০০ 
বুরো ধান ২২২ ৪৩২৩০০ ৯৭২৬৭৫০ ২২ 
গম ১০. ১৪৯৫০ ০ ১৪৯৫০০০ ৩২. ৪৪৮৫০০০ 
যব ১০৪ ৯৫৩০০ ১০২৪৪৭৫ ৩. ৩০৭৮৪২৫ 
কলাই ১০৪ ২৪১৯০5 ২৬০০৪২৫ ৩২ ৭৮০১২৭৫ 
অন্তান্য খাঁষ্য শস্য Ld ১২৪৫৬০০ ৯৯৬৪৮০০ ৩. ২৯৮৯৪৪০০ 
তিসি ৭ ১৩০৬০০ ৯৬৩১৭৫ ৫২. ৪৮১৫৮৭৫ 
সরিষা ও রাই ৭৪ ৭৪০২০০ ৫৬২৫৫০০ ৫২. ° ২৮১২৭৬০০ 
অন্যান্য তৈলবীজ ৬ ২২৯৭০০ ১৩৭৮২০০ ৫২ ৬৮৯১০০০ 
মশল্লা ১৩ ১৭৩৩০০ ১৭৩৩০০০ ৩২. ৫১৯০ ০০০ 
ইক্ষু ৫৬৯ (গুড়) ৩৫৪৮০০ ১৯০১০৭২০ ৩২. ৫৭০৩২১৬০ 
শর্করা জাতীয় অন্যান্য শস্য --- ৬৩০০০ ০০ 252 ৬৩০০০০০ 
পাট ১৭ ২১৫৪৮০০ ৩৬৬৩১৬০০ ৫৭. ১৮৩১৫৪০০০ 
তন্তু জাতীয় অন্যান্য ফসল ৯৯৮০০ ত ২ এ ৫৯৮৮০ ০০ 
তামাক ৮ ৩০৭৩০০ ২৪৫৮৪০০ ৬. ১৪৭৫০৪০০ 
মোট ১২৫২৮৭৮৫৩৫ 
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আধিক জগৎ 


[ ৬ই এপ্রিল, ১৯৪০ 





উপরোক্ত এই দুইটা তালিকা অনুযায়ী দেখা যায় যে এদেশে 
গড়পরতাঁয় ফসলের উৎপাদন ও মুল্য অনুযায়ী কৃষকের উৎপাদিত 
, ফসলের মূল্য দাড়ায় বৎসরে ৭৯ কোটী ৯৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৩ শত 
টাকা এবং জমিতে স্বাভাবিক রকম ফসল জন্মিলে ও ফসলের জন্য 
স্বাভাবিকরূপ মূল্য পাইলে উৎপাদিত ফসলের মুল্য দাড়ায় বৎসরে 
১২৫ কোটা ২৮ লক্ষ ৭৮ হাজার ৫৩৫ টাকা । এই ছুইটী অস্ককে 
৪৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬৯টা কৃষক পরিবার দিয়া ভাগ করিলে প্রথম 
হিসাব অনুযায়ী বাঙ্গলার প্রত্যেক কৃষক পরিবারের আয় বৎসরে, 
১৮৪ টাকা এবং দ্বিতীয় হিসাব অনুযায়ী তাহা বৎসরে ২৮৮ টাকা 
দীড়ায়। কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে দুই বৎসর স্বাভাবিক- 
রূপ ফসল জন্মিলে তৎপরবর্তী বৎসরে হয়ত অজন্মা হইয়া থাকে 
এবং ফসলের মূল্যেও বৎসরের পর বৎসর তারতম্য হইয়া থাকে । 
সেই- হিসাবে বাঙ্গলার প্রত্যেক কৃষক পরিবারের গড়পরতা আয় 
বৎসরে ১৮৪ টাকার বেশী হইবে বটে--কিন্ত হা ২৮৮ টাকার অনেক 
কম হহবে। 


এক্ষণে প্রত্যেক কৃষক পরিবারের বাধিক ব্যয়ের পরিমাণ- কিরূপ 
তাহা বিবেচনা করা যাঁক। কৃষকের ব্যয় ছুই প্রকারের। এক 
প্রকারের ব্যয় স্ুনির্দিষ্টযেমন জমির খাজানা, সেস, ইউনিয়ন 
বোর্ডের ট্যাক্স, খণের স্থদ, আসল ইত্যাদি। আয় কম হইলে কৃষক 
ইচ্ছামত এই ব্যয় কমাইতে সমর্থ নহে। আর এক শ্রেণীর ব্যয় 
নির্দিষ্ট নহে_যেমন কৃষকের খাইখোরাকী, পরিচ্ছদ, বাড়ীঘর 
মেরামত ইতাঁদির ব্যয়। যখন অজন্মা হইয়া অথবা ফসলের মূল্য 
কমিয়া গিয়া কৃষকের আয় কমিয়া যায় তখন সে এই শ্রেণীর ব্যয় 
কমাইয়াই কোনরপে বাচিয়া থাকে । খান বাহাদুর আজিজুল হক 
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[ক্যালকাটা সিটি বা 


হেড অফিস-_-১১নৎ হেয়ার স্ট্রীট, ৪4 | 
“ফাইনেনশিয়াল টাইমসের” মতে 


আধিক স্বচ্ছলতীয় ব্যাঙ্কটির অবস্থা 
বিশেষ প্রশংসনীয় । রেসিওর দিক দিয়! 
অর্থাৎ দায়ের অনুপাতে সম্পত্তি এবং 
লগ়ী ইত্যাদি বিবেচনা করিলে এই 
ব্যাঞ্ককে প্রথম শ্রেণীর বিলাতী ব্যাঞ্চের 
সহিত তুলনা করা চলে । 
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শাখা অফিস 
ভাগলপুর, দ্বারভাজ?, বেলেখাটা- 







স্থায়ী আমানত ও বিশেষ আমানতের সুদের হার 
পত্র লিখিলে জানান হয়। 


_ মণানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ ee সি, এম-এ, বি-এল। 
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বিভিন্ন প্রকার তথ্যতালিকা বিচার করিয়া কৃষকের এই দুই শ্রেণীর 
ব্যয়েরও একটা তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিয়ে এই তালিকাটা 
উদ্ধত হইল । এই তালিকাতে গড়পরতায় প্রত্যেক পরিবারে ২ জন . 
পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ, একজন পূর্ণ বয়স্ক! স্ত্রীলোক ও ২ জন শিশু রহিয়াছে 
বলিয়া ধরা হইয়াছে__ 

প্রত্যেক কৃষক পরিবারের বার্িক ব্যয়ের হিসাব 
চাল প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্কের জন্য দৈনিক ১৫ ছটাক 

এবং প্রত্যেক শিশুর জন্য দৈনিক ৭ ছটাক 

হিসাবে বৎসরে ৩৪ মণ ৯ সের = ৫১ মণ 





১৩৷৷ সের ধান-_ প্রতি মণ ১1০ হিসাবে ২০ ৭৭২. 
লবণ প্রত্যহ ছুই ছটাক হিসাবে বৎসরে ১ মণ 
৫৯ সের_ গ্রাতি মণ আড়াই টাকা হিসাবে *** ২৮০৬ পাই 
ভাল, মাছি, তরিতরকারী প্রত্যহ এক আনা হিসাবে ২২/০ 
মশল্লা প্রত্যহ এক পয়সা হিসাবে ---. EL 
তৈল প্রত্যহ ১॥ ছটাক হিসাবে ৩৪ সের--প্রতি সের 
ছয় আনা দরে ' ১২৪০ 
কেরোসিন ও SE বোর ৫115০ 
তামাক প্রত্যহ এক পয়সা হিসাবে :-- ৫1৩/০ 
গুড় বৎসরে 8 ৬২ 
পান সুপারি বৎসরে - 27, ৩8 ২ 
ঘর দরজা মেরামত *** | ৩২ 
বাসন পত্র টব fl ১২ 
কাপড়--২ জন পুরুষের ৬ খানা *.* ৫1০ 
এ গামছা ৬ খানা Uo 
এ আলোয়ান ২ খানা a চে 
একজন স্ত্রীলোকের সাড়ী ৪ খানা eB 
এ গামছা ২ খানা Ye ৪ lo 
২ জন শিশুর কাপড় ৮ খানা ৪২. 
এ শীতবস্ত্র ২ খানা ২২ 
মোট জীবন যাত্রা নির্ধাহের ব্যয় * ১৬২৬পাই 
সুনির্দিষ্ট ব্যয়__ 
জমির খাজানা ৩৪%০ 
সেস .., রঃ ১৮০৬ 
ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স :-- ১/৬ 
জমি চাষের জন্য মজুরের খরচ ২৫২. 
বলদের জন্য ব্যয় ১০২ 
কীজ *" ১১1০ 
লাঙ্গল ও চাষের সরঞ্জাম :-- ২০ 
খনের সুদ ২৫২ 
খানের আসল ১৫২ 
মোট সুনির্দিষ্ট ব্যয় ১২৫০/০ 
সাকুল্য ব্যয় ২৮৮7/৬ পাই 
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| থাকিলে এক একটি কৃষক পরিবারের বৎসরে ২৮৯ টাকার 
মত ব্যয় হয়। 
থাকিতে পারে না। যদি ধানের মণ দেড় টাকার পরিবর্তে ছুই 
রাকা চাকায় দড়ায় তাহা হইলে এক একটি কৃষক পরিবারের বাধিক 


কিন্তু সব সময়ে ধানের এক প্রকার দর 





৬ই এপ্রিল, ১৯৪০ ] 


আর্থিক জগৎ 


৪৩ 





ব্যয়ের পরিমাণ দাড়ায় বৎসরে ৩১৮ টাক অবগত ধানের 
মূল্য চড়িলে কৃষকের আয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এই 
সম্পর্কে খান বাহাছুর তাহার পুস্তকে ফসলের স্বাভাবিক ও 
গড়পরতা ফলন এবং বিভিন্ন প্রকার মূল্য অনুযায়ী এক একটি 
কষক পরিবারের আয়ের কি প্রকার তারতম্য হইতে পারে 
তথ্বিষয়েও একটি হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। এই হিসাবে দেখা 
যাঁয় যে ফসলের যদি স্বাভাবিকরপ ফলন হয় এবং ধানের 
মূল্য প্রতি মণ ছুই টাকা ও" পাটের মূল্য প্রতি মণ ছয় টাকা 
ধরা হয় তাহা হইলেও এক একটি কৃষক পরিবারের আয়ের 
পরিমাণ তাহার খরচের সমান অঞ্ধে গিয়া পৌঁছায় না। 


এই প্রপঙ্গে খান বাহাছুর তাহার পুস্তকে কতকগুলি মন্তব্য 
করিয়াছেন এবং এই সব মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগা | তিনি 
বলেন--কৃষকের ব্যয়ের মধ্যে চিকিৎসা, নুতন গৃহ নিশ্মাণ, কয়লা 
বা ভ্বালানী কাঠ, কৃষক বধূর ব্যবহাধ্য নারিকেল তৈল ও 
অলঙ্কার, পুজা-পার্র্বণের ব্যয় ইত্যাদি বাবদ কিছুই ধর! হয় 
নাই। অথচ এই সব দফায় কৃষককে কিছু কিছু ব্যয় করিতেই 
হয়। পশুর থান, জমির সার, ছেলেপিলের খেলন? ইত্যাদি 
বাবদও এক পয়সা ব্যয় ধরা হয় নাই। দুধ, শিক্ষার ব্যয়, মাঁমল! 
মোকর্দমা, বীমা ইত্যাদি দফায়ও -সম্ভতাবিত সমস্ত খরচ বাদ দিয়া 
তাহার মোট ব্যয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। উহা সন্দেও 
দেখা যাইতেছে যে তাহার আয়ের তুলনায় জীবনধারণের পক্ষে 
অপরিহার্য ব্যয়ের পরিমাণ বেশী। উহার মধ্যে যে বৎসর 
ফসল বিনষ্ট হয় অথবা নিজের পীড়া বা গোমড়কের জন্য চাষের 
ব্যাঘাত ঘটে সেই বৎসর তাহার বিপদের সীমাই থাকে,ন1। 
বৎসরের পর বৎসর তাহার ঘাটতি চলিতেছে এবং অনেক 
সময়েই তাহাকে উপবাসী থাকিয়া অপরিহাধ্য ব্যয় সঙ্কুলান 
করিতে হইতেছে। | 


বাঙ্গলার কৃষকের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খান বাহাদুর যে 
চিত্র আকিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মৰ্ম্মান্তিক এবং উহা হইতে 
কৃষক যে কি প্রকার দুর্দশার মধ্য দিয়া জীবনাতিবাহিত করিতেছে 
তাহা সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অবশ্য কৃষকের আয় ও 
ব্যয় সম্বন্ধে খান বাহাদুর যে হিসাব দিয়াছেন তাহার কোন 
কোন দফা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে । সময় সময়-_যেমন 
রি ECAC 
অবস্থার উন্নতিও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। কিন্তু হঠাৎ এক বৎসর 


কোন বিশেষ কারণে কৃষকের হাতে কিছু টাকা আমিরের | 


বরাবরের দারিদ্র্য ও ছূর্দশার অবসান হয় না। দেখা. যাইতেছে 


যে বাঙ্গলার প্রত্যেক কৃষক পরিবারের হাতে গড়পরতায় যে | 
জমি রহিয়াছে তাহাতে উৎপন্ন ফসলের দ্বারা অতি সাধারণ | 
বাঙ্গলায় যদি জমির | 
উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ও উপযুক্ত মূল্যে ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থা | 
দ্বারা কৃষকের আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করা নাযায় তাহা | 
হইলে বাঙ্গলার কৃষক তথা বাঙ্গলা দেশের বাচিবার কোন উপায় নাই। |] 


আমরা ইতিপূরের্ব অনেকবার বলিয়াছি যে, মাত্র নজরাণা | 


ভাবেও তাহার খরচা পোষাইতেছে না। 


ও আঁবওয়াবের বিলোপ সাধন করিয়া এবং খাজনা ও খণের 
সুদ কমাইয়াই বাঙ্গলার কৃষককে রক্ষা করা যাইবে না। কৃষকের 
ব্যয় সম্বন্ধে খান বাহাদুরের পুস্তক হইতে উপরে আমরা যে 
তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে জমির খাজানা, 





সেন ও খণের সুদ বাবদ কৃষকের ব্যয়ের পরিমাণ বৎসরে ৬০ 
টাকা মাত্র। এই ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশ কমান সম্ভব নহে। খুব 
বেশী করিয়া ধরিলেও এই ব্যয় বৎসরে ৩০ টাকার বেশী কমান 
যাইবে না। তাহা হইলেও প্রত্যেক কৃষক পরিবারকে বৎসরে 
আড়াই শত টাকার মত ব্যয় করিতে হইবে। বর্তমানে কৃষক 
পরিবারের হাতে যে জমি আছে তাহাতে উৎপাদিত ফসল বিক্রয় 
করিয়া কৃষক বৎসরে মাত্র ১৮৪ টাকা করিয়া পাইয়া থাকে। 
অবশ্য কোন বৎসর যদি খুব ভাল ফসল হয় এবং সেই বৎসরে 
যদি ফসলের মূল্য খুব চড়া থাকে তাহা হইলে তাহার আয়ের 
পরিমাণ বৎসরে ২৮৮ টাকা হইতে পারে। কিন্তু এই বৎসরে 
তাহার ব্যয়ের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়। ২৮৮ টাকা ( ৩১৮-৩০২ ) 
হইবে। অর্থাৎ এ বৎসরে কৃষকের আয়ব্যয় সমান হইবে এবং 
কৃষকের হাতে কিছু উদ্বত্ত হইবে না। কিন্ত এরূপ বৎসর প্রতি 
দশ বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র আসিয়া থাকে । বাকী ৯ বৎসরে 
কৃষকের যে ঘাটতি হইতেছে তাহা পূরণের উপায় কি? 

বড়ই দুঃখের বিষয় যে গত তিন বৎসরকাল ধরিয়া বাঙ্গলার 
কৃষকের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণ দেশের শাঁসনভার হাতে 
পাইলেও তাহারা! কৃষকের ছুঃখছুর্দশা অপনোদনের জন্য স্থায়ী 
ও সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা অবলম্বনে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন 
নাই। তাহারা আবওয়াব ও নজরাণা বিলোপ করিয়াই এবং পাটের 
উপযুক্তরূপ মূল্য নির্ধারণের জন্য পায়তাড়া করিয়াই তিন বৎসর 
সময় কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলার কৃষক অজ্ঞ ও 
নিরক্ষর বলিয়া এখনও তাহারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া আছে--বরাঁবর 
তাহারা এই অকর্ম্মণ্যতা সহা করিবে কি? 


| বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
x ২, টানা! ” 
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সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয় । 
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79 শাখা সমুহ £ টিন 
মেদিনীপুব, কণ্টাই, . চুঁছুড়া নবদ্বীপ 
খড়াপুর ঘাটাল কৃষ্ণনগর যশোর 


গনী! 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 8 
মিঃ এল, এম, মুখাজ্জি, এম-এস-সি, (কলি) 
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এ-সি, আই-এস, ( লণ্ডন ), চাটার্ড সেক্রেটারী 
টেলিগ্রাম টেলিফোন 
ব্যাঙ্ক, কলিকাতা -১ কলিকাতা--২০৭৩ 


ভ্ভান্রভীন্ম চা স্পিল্লেল্স শাভ ন সনহ্র 


- [ এক শতাব্দী পূৰ্বে বিগত ১৮৩৯ খষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী কর্তৃক সর্বপ্রথম ভারতে উৎপন্ন ও প্রস্তুত ৩৫০ পাউণ্ড ওজনের 
-৮ বাক্স চা পাত! নীলাম বিক্রয়ার্থ লণ্ডনের মিন্সিং লেনস্থ কমাগিয়াল 
সেলস রুমে উপস্থিত করা হয়। গত ১৯৩৯ সালের ১০ই জাহুযারী ভারতীয় 
চা শিল্পের রপ্তানী বাণিজ্যের একশত বৎসর উত্তীর্ণ হওয়া উপলক্ষে লগ্ডনের 
সুপ্রসিদ্ধ “ইকনমিষ্ট” পত্রিকায় “ভারতীয় চা শিল্পের শতবৎসর” (4১ century 
of Indian Tea, শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয নিক্ষে তাহার বাঙ্গামুবাদ 
প্রদত্ত হইল। সঃ আঃ জঃ] 

এক শতাব্দী পূর্বে বিগত ১৮৩৯ খৃষ্টানদের ১০ই জানুয়ারী 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্বপ্রথম ভারতে উৎপন্ন ও প্রস্তুত ৩৫০ 
পাউণ্ড ওজনের ৮ বাক্স চা-পাতা নীলাম কিক্রয়ার্থ লগুনের 
মিন্সিং লেনস্থ কমার্সিয়াল সেলস রুমে উপস্থিত করে। তদবধি 
এই শিল্প প্রচেষ্টায় যে ক্রমবর্ধমান বৃটিশ মূলধন নিয়োজিত 
হইয়াছে "তাহার ফলে বর্তমানে ২০ লক্ষ একর জমিতে চায়ের 
চাষ হইতেছে এবং উহাতে ১২॥ লক্ষ লোক বিভিন্ন প্রকার 
কার্যে নিযুক্ত আছে। নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ৩ কোটা 
৬০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর অনুমিত হয়। ভারতে চা শিল্পের 
ক্রমোন্নতির ফলে লগ্তন পৃথিবীর চা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল 


" পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে চা চাষের পরিমাণ পৃথিবীর. 


মোট পরিমাণের ছুই তৃতীয়াংশ এবং চা উৎপাদনের পরিমাণ 
উহার ছুই পঞ্চমাংশ দশড়াইয়াছে। আন্তর্জাতিক চা বাণিজ্য 
. ক্ষেত্রে ভারতীয় চা-এর পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ বলিয়া 
: প্রতিপন্ন হইয়াছে।: বিগত ১৯৩৭-৩৮ .সালের ভারতের 
বহিব্বানিজ্যের হিসাব হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে 
চা-রপ্তানীর পরিমাণ মোট রপ্তানী বাণিজ্যের ১৩ ভাগ ছিল। 
ইহা দ্বারা ভারতীয় তুলা ও পাটের পরেই চায়ের স্থান বিবেচিত হয়। 

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ' সৈন্য বিভাগের কর্ম্মচারী মেজর 
দিত 
. চায়ের গাছ আবিষ্কার করেন। ইহার ছুই বৎসর পরে 
“ইংলিশ সোসাইটা অব: আর্টস” এইরূপ একটা পুরষ্কার ঘোষণা 
করেন যে, যে ব্যক্তি পূর্বব কিংবা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 
অথবা যে কোন বিশ উপনিবেশে সর্বাধিক পরিমাণ ভাল 
ধরণের চা উৎপন্ন করিতে পারিবে . তাহাকে একটা স্বর্ণপদক 
কিংবা নগদ ৫০ পাউণ্ড পুরষ্কার দেওয়া হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
. কোম্পানী তৎকালে চীন দেশীয় চায়ের একচেটিয়া ' বাণিজ্যের 
, অধিকারী ছিল বলিয়া তাহারা ভারতে চায়ের চাষ যাহাতে না 
হইতে পারৈ সর্ব্র প্রথমে তাহার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু চীন দেশীয় 
চায়ের এই প্রকার একচেটিয়া ব্যবসা লোপ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে এক 
১ বৎসর পর ভারতবর্ষে চীনদেশীয় চা-এর চারা রোপন করিবার 





১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আপার আসাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কতৃক 
অধিকৃত হইবার পর চা-চাষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নির্বিববাদে আরম্ভ 
হয়। ১৮৪০ খষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আসামে টি-কোম্পানী গঠিত 
হয় এবং উক্ত কোম্পানী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত বে-সরকারী 
চা বাগানগুলির পরিচালনাভার গ্রহণ করে। এই কোম্পানী 
১৮৫২ খষ্টাব্দে সর্বপ্রথম অংশীদারগণকে শতকরা ২॥০ টাকা 
লভ্যাংশ প্রদান করিতে সক্ষম হয় এবং ইহার ৪ বৎসর পর 


এই লভ্যাংশের পরিমাণ শতকরা ৯২ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 


১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ খষ্টাব্দের মধ্যে দাঞ্জিলিং জিলায় এবং 


দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন “অঞ্চলে চা-বাগান খোলা হয়। এই সময়ের ০ 


মধ্যে ৫০টি কোম্পানী চায়ের চাষ ও চা-প্রস্তুত ব্যবসা পরিচালনা 
করিতে থাকে । ১৮৬২-৬৩ খষ্টাব্দে চা-চাষ সম্বন্ধে একটা প্রবল 
উৎসাহ দেখা দেয় এবং আসামে কয়েক একর পতিত জমি 
সংগ্রহ করিয়া উহাতে কয়েক মণ চায়ের বীজ রোপন করিতে পারিলেই 
জমির মালিক উহাকে স্বর্ণথনি বলিয়া গণ্য করিত। এইরূপে 
১৮৭০ খৃষ্টানদের পর সত্যই চা-শিল্পের স্থায়ীত্ব এবং সমৃদ্ধি সম্পর্কে 
সকলের মনে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে থাকে। উহার পর 
হইতেই ভারতীয় চা-শিল্পের ক্রমোন্নতি হয়। যদিও মাঝে মাঝে 
এই উন্নতিতে ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। : 


(১৯৯১৯৯৯১৯ী 


(( 


| ০০৪০১ ৰ 


ক্যালকাটা ন্যাশনাল 


=ল্যান্ত্ত ভিলও. 
হেড অফিস £ ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 


যে টাকা খাটানো হয় না, তাহা অচল টাকা । 








ব্যাঙ্কের হাতেই টাকা সচল হইয়া উঠে, 
অষ্যান্য জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি পুষ্ট হয় 
এবং ফলে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা আরও সমৃদ্ধ 


হয়। একই সঙ্গে নিজেকে ও সমগ্র সমাজকে- 
তি 
একাউণ্ট খোলা । 





সপ্তাহে. একবার ১০০০২ টাকা পর্য্যন্ত চেকে তুলিতে 
পারিবেন। ছয়মাস বা অধিক সময়ের জন্য স্থায়ী 
আমানত ও তিন মাসের জন্য বিশেষ আমানত গ্রহণ 
করা হয়। 


ছি সম্ভাবনা আছে কিনা তৎসম্পর্কে তদস্ত করিবার জন্য একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টের সু - ২২% 
স্পেশাল কমিটি নিযুক্ত হয়। আপার আসামে চা-চাষের পরিপূর্ণ || এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের উপর সুদ ৪২ 
সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া উক্ত কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন। }} শাখা সমুহ £_পাটনা, গয়া, বেনারস, নাগপুর, ঢাকা, 
কমিটি আরও উল্লেখ , “ভারত সাআ্াজ্যের সিলেট, ৰ রামপুর, 

MRR কমি ও || বিদিরপুর, ভবানীপুর, ' সেওড়াফুলি, 









Tn 
হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। fl 


৬ই মে, ১৯৪০ ] 


- "ভারতীয়. রপ্তানীযোগ্য চা ভিরিডি জাতীয় ক্যামেলিয়া থিয়) 
( Camellia thea) চা-গাছের কচি এবং শুষ্ক পাতা হইতে 
সংগৃহীত হইত। . চীন দেশীয় চা হিয়া” জাতীয় ক্যমেলিয়া 
থিয়া চা গাছ হইতে সংগৃহীত হয়। এই জাতীয় চা গাছ 
সাধারণতঃ বীজ হইতে চাষ করা হয়। বৎসরের প্রথম ভাগে 
নার্শারীতে এই চায়ের বীজ বপন করা হয়। এবং চারার 
বয়স ছয়মাস হইতে ২ বৎসর হইলে উহার শিকড় যাহাতে 
ক্ষতিগ্রস্থ না হইতে পারে এরূপভাবে কাদাসহ উঠাইয়া বাগানে 
রোপন করা হইয়া থাকে। ৪1৫ বৎসরের মধ্যে এই চাড়া- 
গাছগুলি ঝৌোপে পরিণত হয় কিন্তু উহার বয়স ৭1৮ বৎসর 
ন। হইলে পাতা সংগ্রহের উপযুক্ত হয় না। এই সকল পরিণত 
গাছ হইতে প্রায় ৫০ বৎসর কাল পাতা সংগ্রহ করা যাইতে 
পারে। কচি বা পরিণত গাছ হইতেই যে কেবলমাত্র ভাল চা 
পাতা সংগৃহীত হইতে পারিবে এমন আশা করা যায় না। তজ্জন্ 
চা-করকে তাহার প্রচেষ্টার প্রতিদান সম্পর্কে অপেক্ষা করিতে 
হইবে এবং পাতা সংগ্রহ সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক প্রণালীর অনুসরণ 
করিতে হইবে। কচি চা-পাতা যাহাতে নিয়ত সরবরাহ হইতে 
পারে তজ্জন্য চা গাছের ঝৌঁপগুলির উচ্চতা ৩।৪ ফুটের বেশী 
হইতে দেওয়া হয়না। এই সকল কচি চা পাতা সংগ্রহের 
কাজে সাধারণতঃ জ্রীলোক নিয়োজিত হয়। তাহারা তাহাদের 
তীক্ষদৃষ্টি এবং সুনিপুণ অঙ্গুলীর সাহায্যে উভয় হস্তে দক্ষিণ 





বাম ছুই দিকেই পাতা সংগ্রহে অভ্যস্থ । দক্ষিণ ভারতে অধিক " 


সংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যায়! এই অঞ্চলের অতিরিক্ত সংখ্যক 
শ্রমিক কেবলমাত্র আসামের চা-বাগানে নহে, সিংহল ও মালয় 


দেশে পর্য্যন্ত প্রেরিত হইয়া থাকে। উত্তর ভারতে চা-পাত ভা 
সংগ্রহের একটা সুনির্দিষ্ট মরত্ডম আছে এবং এই মরশুম এপ্রিল মী, 
মাস হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। যা Tse: 
এবং সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে মোট পরিমানের অদ্ধাংশের অধিক | 


চা-পাতা সংগৃহীত হয়। দক্ষিণ ভারত, সিংহল এবং জাভার 


চা বাগিচা সমূহে প্রায় বসরব্যাপীই চা-পাতা সংগৃহীত হইয়া থাকে। | 
বর্ষা সমাগমে কচি পাতার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বটে- তবে উহা! ] 
অপেক্ষাকৃত খারাপ ধরণের বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। চায়ের গুণাগুণ | 
উহার পাতার রকম ভেদের উপর নির্ভর করে। পাতা সংগ্রহ কার্যের |? | 
নিপুনতার উপর গুণাগুণ অনেকখানি নির্ভর করে। যেসকলচা |} 
বাগিচায় কচি পাতার উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত হয় সেই সকল | 
চা বাগিচার চা-ই উৎকৃষ্ট সুগন্ধযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দাঞ্জিলিংএর 
চা বাগিচা-সমূহে এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট চা পাওয়া যায়। তবে মাটির || 
| ১৯৩৬ সালের লভ্যাংশ 


অবস্থা, চাষের প্রণালী এবং চা-পাতা বিক্রয়োপযোগী প্রস্তুত প্রণালীর 
উপরও বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। 


সংগৃহীত চা পাতাগুলি যত শীন্ব সম্ভব ফ্যাক্টরী গৃহে আনয়ন করা 
প্রয়োজন। তাহার পর বিভিন্ন পদ্ধতিতে উহার প্রস্তুত কাধ্য চলিতে 
থাকে। প্রথমে পাতাগুলি শিথিল করিবার জন্য বিছাইয়া রাখা হয়; 
তাহার পর পাকানো বা ‘রোল’ করা হয়। ‘রোল’ করিবার পর 
পুনরায় উহা ঠাণ্ডাঘরে আর্দ্র করিবার ব্যবস্থা হয়। পাকানো পাতা- 
গুলি এইরূপে বিছাইয়া রাখিবার ফলে অগ্্জান বাষ্প মিশ্রিত হইয়া 
উহার সুগন্ধ বহির্গত হয়। এই প্রন্নালীতে নির্দিষ্ট সময় রাখিবার পর 


উহা শুষ্ক করা হয় বা ভাজা হয়। শুষ্ক করিরার ফলে এই সকল চা- | 
পাতার ওজন প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ হাঁস পায়। এইরূপ অবস্থায় ইঃ 


১২ 


'আধিক ৎ 















টি টি 
চা পাতাগুলি বিক্রয়োপযোগী চা পাতা বলিয়া গণ্য হয়। অতপর 
উহার শ্রেণীবিভাগ হইলে যন্ত্রের সাহায্যে বায়শৃন্য বাক্সে চা পূর্ণ করা 
হয়। .গড়ে এই সকল বাক্সে ১১৮ পাউণ্ড চা থাকে ।' চা-পুর্ণ বাকের 
ভিতরে সিসা বা শ্যালুমিনামের পাত দ্বারা ঘিরিয়া দেওয়া হয়। 
ভারতবর্ষ, সিংহল ও পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চ! বাগিচা সমুহের 





'মালিকগণের সমবেত গবেষণার ফলে চা-এর চাষ এবং উহা 


কিক্রয়োপযোগী প্রস্তুত প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 
ভারতবর্ষে চা শিল্পের ক্রমোন্নতি উহার ক্রমকন্ধমান রপ্তাণী 
বাণিজ্য দ্বারাই প্রতীয়মান হইবে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যে স্থলে 
ভারতীয় চারপ্তাণীর পরিমাণ ২॥ লক্ষ পাউণ্ড ছিল, সেস্থলে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 
উহা ২৫ লক্ষ পাউণ্ড দাড়ায় এবং ১৯২৯ সালে ৩৮ কোটী ৪০ লক্ষ 
পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ডেই অধিক. পরিমাণ চা কাতি 
হইয়া থাকে। গত ১৯৩৭ সালে পৃথিবীর মোট রপ্তাণীকৃত চায়ের 
অর্ধাংশ ইংলণ্ডে কাট্‌তি হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে তাহা- 
দের রপ্তাণীকৃত চীন দেশীয় চা যাহাতে ইংলগ্ডে সমাদর লাভ করিতে 
পারে তজ্জন্য কাফি পান হইতে ইংলণ্ডের অধিবাসীগণকে বিরত 


করিবার চেষ্টা করে। কারণ ইউরোপের অন্যান্য দেশে তখন কাফি 


পানের প্রচলন অধিক ছিল । এইরূপে চীন দেশীয় চা পানে ইংরাজগণ 
অভ্যস্থ হইয়া পড়িলে, তাহাদের রুচি পরিবন্তিত হইয়া ভারতীয় বা 
সিংহলের চা সম্পর্কেই অধিকতর আগ্রহ দেখা দিতে আরম্ভ করিল। . 
তৎকালে লণ্ডনে যে সকল ব্যবসায়ী চা মিশ্রন কাৰ্য্যে ব্যাপৃত ছিল 
এই কুচি পরিবর্তন সম্পর্কে তাহাদের মিশ্রন প্রণালী অতিশয় 
প্রশংসনীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। - তাহাদের এইরূপ কুশলতার জন্য 
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তৎপরতার সহিত দাবী মিটাইয়| দেওয়া হয়-- 
উপযুক্ত কম্মীকে সুবিধাজনক সর্তত 
দেওয়া হয়। 
ম্যানেজিং এজেৎ 
= নানী lade তি 
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বিগত দশ বৎসর হইল ইংলণ্ডে চায়ের চাহিদা উল্লেখযোগ্যরূপ 
হাস পাইয়াছে এবং তাহার জন্য ১৯২৭ সালে যে স্থলে প্রতি পাউণ্ড 
চায়ের মূল্য ১৯০১ পেনী ছিল সেস্থলে ১৯৩২ সালে উহা ৯'৪০ পেদী 
পর্য্যন্ত হাস পাইয়াছে। এই প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ কল্পে বিগত 
১৯৩৩ সালে চা-করগণ যাহাতে সঙ্গত মূল্য লাভ করিতে সমর্থ হয় 
তজ্জন্য ভারতবর্ষ, সিংহল ও ডাচ পূর্বব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চা বাগিচার 
মালিকগণ রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত করেন। প্রথমে এই 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে ৫ বৎসরের জন্য 
বলবৎ রাখিবার সঙ্কল্প করা হয় কিন্ত উহার সাফল্য লক্ষ্য করিয়া 
উহার মেয়াদ আরও ৫ বৎসরের জদ্য বৃদ্ধি করা হয়। 


চায়ের রপ্তানী বাণিজ্য এই ভাবে নিয়ন্ত্রণের ফলে উহার মূল্য যে 
স্থলে ১৯৩২ সালে ৯৪৫ পেনী পর্য্যন্ত হাস পাইয়াছে তংস্থলে ১৯৩৭ 
সালে ১৫১৮ পেণী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। গত ১৯৩৮ সালে প্রতি 
পাউণ্ড চায়ের মূল্য সামান্য হ্রাস পাইয়া ১৪:৩৯ পেনীতে দীড়ায়। 


অপরাপর যে সকল নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা আছে তাহার কার্য্যকারিতা 
অপেক্ষা একমাত্র রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে অধিকতর সাফল্য পরি- 
লক্ষিত হয়। রপ্তানী বাণিজ্য সামান্য হ্রাস করিবার ফলে চায়ের 
মূল্য উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পায় বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। 
১৯২৯-৩১ সালের যে কোন বৎসরের সর্বাধিক রপ্তানীর পরিমাঁণকে 
ভিত্তি করিয়া নিয়ন্ত্রণ নীতির মাপকাঠি নির্দিষ্ট হয়। এবং এপর্যন্ত 
এই মাপকাঠির শতকরা ৮২ ভাগের নীচে রপ্তানীর পরিমান হ্রাস 


করা প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষ, সিংহল ও পুর্ব ভারতীয় 


দ্বীপপুঞ্জ হইতে চা রপ্তানী হ্রাস করিবার ফলে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 


0 


বর্তমান কারখানা ৬৯০" 








সণ্ট বেডের 


বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার লবণ-শিল্পের কাৰ্য্য 
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বৎসরে ৪৬,০০২ টাকা লাভ হইবে। 
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ড তাহার ভবিষ্যৎ সফলত। সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য 
ভারত গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত মিঃ সি, এচ, পিট, এম, এস, সি,.এম’ সি,র মতে পুরাতন গুরুবাই 
কারখান। চালু করিতে মাত্র ৩০০০২ টাক! আবগ্যক। তাহার মতে প্রতি একরে ৬০০/ মণ লবণ তৈয়ারী 
এই কোম্পানী গুরুবাই কারখানার কার্য পূর্ণ উদ্ভমে 
চালু করিয়াছেন এবং শীঘই বাজারে লবণ বাহির হইবে। , 


দেশীয় লবণ-শিল্পের প্রতি সহান্ুুভূতিসম্পন্ন ভদ্রমহো দরয়গণকে সর্ধাগ্রে এই কোম্পানীর বিস্তৃত বিবরণ 
জা'নিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে । 
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সেজন্য যে সকল চা উৎপাদনকারী দেশে নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুস্থত হয়না 
সে সকল দেশের রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। 


স্থুতরাং পৃথিবীর' রপ্তানী বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশ সমূহের 
রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ ১৯৩২ সালের শতকরা ৮৫॥ ভাগ হইতে 
উহা! ১৯৩৭ সালে শতকরা ৭৮।০ ভাগ পর্য্যন্ত হাস পাইয়াছে। 


যে সকল দেশে চা রপ্তানী সম্পর্কে কোন নিয়ন্ত্রণ নীতি নাই সে 
সকল দেশের চা রপ্তানীর নীতিতে মুল্য বৃদ্ধির আভাস পাইয়া 
আস্তর্জাতিক চা সমিতি চায়ের ম্যায় সঙ্গত মূল্য রক্ষার নীতি অনুসরণ 
করিয়া চা ব্যবহারকারীগণকে যাহাতে অত্যধিক বা অস্বাভাবিক 
মূল্য দিয়া চা পান করিতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করেন। 


কতিপয় বৎসর হইল চায়ের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থির থাকাতে 
উৎপাদন সম্পর্কে লাভালাভের বিশেষ কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় 
না। এই শিল্প ব্যবসায়ে তেজী মন্দার ভাব প্রকটিত না হওয়াতে 
এই শিল্পে অর্থনিয়োগ বর্তমানে নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত 
হইতেছে । বর্তমানে চা বাগানের শেয়ার ক্রয় ঝুঁকিদারী ব্যবসা 
বলিয়া গণ্য হয় না; পরন্ত উহাতে অর্থনিয়োগ নির্ভরযোগ্য দাদন 
বলিয়া বিবেচিত হয় । অন্যান্য শেয়ার অপেক্ষা চা বাগিচার শেয়ারের 
অধিকতর সমাদর দেখা যাঁয়। তাহার কারণ এই যে, চা ইংলগ্ডের 
বাজারে বিশেষ ভাবে আদৃত হয় এবং সাম্রাজ্যের চা-রপ্তানী সম্পর্কে 
শুস্ক সুবিধা রহিয়াছে; তাহার উপর অন্যান্ত পণ্যদ্রব্যের ন্যায় চায়ের 
উৎপাদন ও উহার চাহিদা ও জ্রোগানে বিশেষ কোন হাস বৃদ্ধি 
পরিলক্ষিত হয় না । 


[লে লুল IEE EEE TIES. TESS IE nn 


রত 
দি ন্যাশন্যাল্‌ কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়াক্স | 
(ইত্িন্স1 ) ভিনচ্িতেজ্ভ, 
হেড অফিন-_€নং কমাশিয়াল বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা । 
কারখানা £_ল্কল্লাহ (চিক্কা) 


প্রতি বৎসর ১,৫০,০০০ মণ লবণ প্রস্থত করিয়া ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তাহার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়াছে । 
৩৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত । 
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[সস আসা 


ভারতের জনসংখ্যা অত্যধিক হারে বাড়িয়া চলায় বর্তমানে 
অনেকেই এই সমস্তা নিয়া চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। কোন দেশের 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তছুপযোগী ধনসম্পদ ও আহার্য্য দ্রব্য 
উৎপাদনের প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে দেশে ধন- 


সম্পদ ও খাগ্যসামগ্রীও যদি বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইতে থাকে তবে; 


জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু দেশের 
লোকসংখ্যা যদি ধনসম্পদ ও খাগ্যসামঞ্জরীর উৎপাদনের সহিত সামগ্রস্ত 
না রাখিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে বাড়িয়া চলিতে থাকে তবে এ বদ্ধিত 
জনসংখ্যার ভরণপোষণের কথা- খুব জটিল হইয়া উঠিবারই কথা । 
বর্তমান প্রবন্ধে আমরা একদিকে এ দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ও 
অপর দিকে কৃষি শিল্প প্রভৃতির দিক দিয়া এদেশের অবস্থা বিশ্লেষণ 
করিয়া তাহারই ভিত্তিতে বর্তমান সমস্যাটি বিচার করিবার প্রয়াস 

সর্বপ্রথম ১৮৭২ সালে এদেশে সরকারীভাবে লোকগণনার 
কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। তাহার পর হইতে প্রতি দশ বৎসরে একবার 
করিয়া লোক সংখ্যা গণনা করা হইতেছে এবং একটি করিয়া আদম: 
সুমারী রিপোর্ট প্রকাশ করা হইতেছে । এ প্রকার রিপোর্টে গত 
১৮৭২ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর অন্তর ভারতে 


জনসংখ্যার নিম্নরূপ বৃদ্ধি লক্ষিত হয় £_ 
লা জনসংখ্যা প্রতি দশ বৎসরে জন বৃদ্ধির 
ই শতকরা হার 

১৮৭২ ২০১৬১,৬২,৩৬০ ডি 
১৮৮১ ২৫,৩৮,৯৬,৩৩০ ১৫ 
১৮৯১  ২৮,৭৩,১৪,৬৭১ ৯৬ 
১৯০১ ২৯,৪৩,৬১১০৫৬ ১-৪ 
১৯১১ ৩১১৫১১৫৬,৩৯৬ ৬৪ 
১১৯২১ ৩১৮৯১৪২১৪৮০ ১২ 
১৯৩১ ৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮ ১০৬ 


উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি যে কিরূপ 
“বেশী তাহা বুঝা যায়। ১৮৭২-৮১ সালে ও ১৮৯১-১৯০১ সালে 
দুর্ভিক্ষ হেতু জনসংখ্যার বৃদ্ধি কতকটা হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯১১ 


মাত্র ১'২ দড়াইবার মূলেও ১৯১৮ সালের ইন্ফ্রুয়েঞ্জা ও মহামারী 

নিহিত ছিল। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্ধ্যস্ত এদেশে বড় 

রকমের কোন প্রাণহানিকর মহামারী বা দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটে 

নাই। কাজেই এই সময়ে ভারতের জনসংখ্যা যে শতকরা ১০৬ 

ভাগ হারে বাড়িয়াছে তাহাই এদেশের স্বাভাবিক বৃদ্ধির পরিমাণ ' 
বলিয়া ধরা যাইতে পারে। 


ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ বিভিন্নরূপ 
দাড়াইয়াছে। বৃদ্ধির হার সামান্য কম বেশী হইলেও কোন প্রদেশে 
জনসংখ্যা হ্রাস পায় নাই তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। বাংলায় 
১৮৮১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পধ্যন্ত লোক সংখ্যা শতকরা ৩৭৯ 
ভাগ হারে বাড়িয়া সর্বসমেত ৫ কোটা ১ লক্ষ ১৪ হাঁজার 
দাড়াইয়াছে। মাত্রাজের জনসংখ্যা ১৮৯১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল 
পর্য্যন্ত শতকরা ৩১.১ ভাগ হারে বাড়িয়া মোট ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ 

৪০ হাজারে পরিণত হইয়াছে। বিহার ও উড়িম্যায় গত ১৮৮১ সাল হইতে 
গত ১৯৩১ সাল পৰ্য্যন্ত জনসংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়া মোট ৩ 


কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৭ হাজার দাড়াইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের জনসংখ্যা 


উপরোক্ত ৫০ বৎসর শতকরা ১০.৬ ভাগ বাড়িয়া মোট ৪ কোটি 
৮৪ লক্ষ ৮ হাজার দীড়াইয়াছে। পাঞ্জাবের জনসংখ্যা উক্ত ৫০ 
বৎসরে শতকরা ৩৯.২ ভাগ হারে বাড়িয়া মোট ২ কোটি ৩৫ লক্ষ 
৮০ হাজারে পরিণত হইয়াছে । বোম্বাইয়ের লোক সংখ্যা শতকরা 
১৩.৩ ভাগ হারে বাড়িয়া ১৯৩১ সালে' ২ কোটি ১৯ লক্ষ ৩০ 
হাজার দাড়াইয়াছে যাছে। 

১৯৩১ সালের পর এ পর্য্যন্ত আর লোকগণনা করা হয় নাই। 
তবে ভারত সরকারের হেলথ কমিশনারের রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৩১ 
সালের পরও ভারতের জনসংখ্যা যথারীতি বাড়িয়া চলিয়াছে ৷ 
১৯৩১ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল মধ্যে লোকসংখ্যা শতকরা ৬.১ 
ভাগ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৬ সালে ভারতের লোক সংখ্যা 
৩৮ কোটি ২০ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালের আদমস্থমারীতে 
ভারতের জনসংখ্যা ৪০ কোটি দাড়াইবে বলিয়া হেলথ কমিশনার 


সাল হইতে ১৯২১ সাল পৰ্য্যন্ত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা “অনুমান করিতেছেন । 


_আক্ষিতন 
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তরিপুরেশবর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ! মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এদ, আই পৃষ্ঠপোষিত 


দি এোগিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব্‌ ত্রিণুৱ| লিমিটেড 


ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কা্ধ্যই করা হয়। 


গঙ্গাসাগর, আগরতলা, শ্রীমঙ্গল, ঢাকা, হরেন ভাঁহুগাছ, নারায়ণগঞ্জ, 
চকৃবাজার, আজমিরগঞ্জ, (ভ্রীহউ) কমলপুর, কৈলাসহর, জোড়হাট, (আসাম ) 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৫. 
মহারাজকুমার শজ্রজ্ঞেন্দ্রক্িহোোলর এদিনন্ত্মন্ন 





চমক 
৯ 


৪৮ 





ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই গতি জগতের অন্ত অনেক দেশের 


আধিক জগৎ - 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 





করা হইয়াছিল। বাকী জমির সম্ভবপর অংশ যদি চাষাবাদের 


তুলনায় বেশী। বিভিন্ন দেশের গত .১৯৩১ সালের হিসাব দৃষ্টেঁ মধ্যে আনা যায় .তথাপি. তাহা বদ্ধিত জনসংখ্যার পক্ষে অপর্য্যাপ্তই 


জানা যায় ভারতে জন্মের হার যেরূপ অধিক এক মিশর দেশ ছাড়া 
আর কোন দেশে তাহা এত অধিক নহে। অবশ্য এদেশে জন্ম 
হারের মত মৃত্যুহারও খুবই বেশী। কিন্তু মৃত্যুহারের এই আধিক্য 
এ দেশবাসীদের শোচনীয় জীবনযাত্রার পরিচায়ক হইলেও তাহা 
যে সাধারণ জনবৃদ্ধির গতিরোধ করিতে পারিতেছে না তাহা 


লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯৩১ সালে জগতের বিভিন্ন দেশে জদ্ম ও 
, মৃত্যুহার কিরূপ ছিল নিম্নে তৎসম্পকিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল £₹ 
দেশ জন্মহার মৃত্যুহার 
(প্ৰতি হাজারে ) (প্ৰতি হাজারে ) 
মিশর . 88.৮ ২৬.৮ 
বৃটিশ ভারত ৩৪.৩ ২৪.৯ 
জাপান ৩২.২ ১৯.০ 
রুমানিয়া ৩৩.৩ _ ২০৭৮ 
. পর্তগাল ৩০.৫ ১৭.২ 
ইটালী ২৪.৯ ১৪.৮ 
হাঙ্গারী ২৩.৭ ১৬.৬ 
স্পেন ২৭.৪ | ১৭.৩ 
নিউজিল্যাণ্ড ১৮.৪ ৮৩ 
যুক্তরাষ্ট্র ১৭.৮ ১১.১ 
ফ্ৰান্স ১৭.৪ ১৬৩ 
জান্মাণী ১৬.০ ১১২ 
সুইডেন ১৪.৮ ১২.৫ 
ইংলণ্ড ১৫.৮ ১২.৩ 


“ ভারতবর্ষে জন্মের হার উচু বলিয়া প্রতি দশ বৎসরে জনসংখ্যা 
সাড়ে তিন কোটি হইতে সাড়ে চারি কোটির মত ' বাড়িতেছে' 
এখন সেই অনুপাতে দেশের ধন সম্পদ ও আহার্য্য দ্রব্যের উৎপাদন 
বাড়িতেছে কিনা দেখা যাক প্রথমতঃ কৃষির দিক দিয়! বিষয়টি 
বিবেচনা করিলে দেখা যায় দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু কৃষির উপর 
নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে কিন্তু দেশে 
আবাদী জমির পরিমাণ সে অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতেছে না। ১৯০১ 


সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যস্ত এ বিষয়ে দেশের অবস্থা নিয়োদ্ধ_ত 
বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে £ 


সাল কৃষির উপর নির্ভরশীল আবাদী জমি লোকপিছু 
লোক সংখ্যা (একর ) আবাদী জমি - 
১৯০১ ১৫১৫৪১৭৬৭৮৮ ১৯৯৭,০৮১৪২২ ১২৮ 
১৯১১ 7 ১৭১৩৬১৯৫০২২ ২১১৫৯১৮১৬০৩ ১২৪ 
১৯২১ ১৮১৩৭১০ ০১০ ০ ০ ২১১২২১৫৯৫০৬ ১*১৫ 
৬১৩৬ ১৯১০ ০১০ ০১০ ৩০ ২২১৮১১৬০৮৫৩ ১২০ 


ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে যদিও ১৯০১ সালের তুলনায় 
১৯৩১ সালে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ২ কোটি ৮৪ লক্ষ একর 


পরিমাণ বাড়িয়াছে তথাপি জনবৃদ্ধির সহিত তাঁহার সামঞ্জস্য 


রক্ষিত হয় নাই। এই জন্যই দেখা যায় ১৯০১ সালে যে স্থলে 
এ দেশে লোক পিছু আবাদী জমির পরিমাণ ছিল ১২৮ একর 
১৯৩১ সালে তাহা কমিয়া ১'২০ একর দাড়াইয়াছে। ভারতবর্ষে 
মোট ৪৩ কোটি ২৭ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫৮০ একর পরিমাণ আবাদ- 
যোগ্য জমি আছে। ১৯৩০-৩১ সালে উহার ৬৪৪ ভাগই চাষ. 


থাকিয়া যাইবে বলা যায়। বিভিন্ব প্রদেশের দিক হইতে আবাদী 
জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিবেচনা করিলে দেখা যায় কেবল 
মাত্র আসাম ও ব্রহ্মদেশ ব্যতীত আর কোন প্রদেশে সেরূপ সম্তাবন! 
বিশেষ কিছুই নাই। নিয়নোদ্ধ ত সংখ্যা বিবরণ হইতে উহা স্পষ্ট 


বুঝা যাইবে $= ূ 
প্রদেশ আবাদযোগ্য জমি আবাদী জমি আবাদী জমির 
শতকরা হার 
(একর ) ( একর ) 
বাঙ্গালা ৩,৫০,০৫,৪১৭ ২,৯০,৩৩,৯৮৯ ৮২৯ 
বোম্বাই ৪১৯৯১১৩১৯৫২ 8,৩১,২৭,৯৬২ ৮৬'৪ 
মাদ্রাজ ৫১৭৪১৬৭১৯৫০ ৪১৫৫১৪৮১৮৩৯ ৭৭*৫ 
যুক্তপ্রদেশ 8,৮৭,৮৫,১৬৫ ৩১৮১১৩৭১৯৬৩ ৭৪১ 
পাঞ্জাব 8,৫৫,০০,৮৬৭  ৩,০৬,৭৪,৫৬১ ৬৭৪ 
ব্ৰহ্মদেশ ৮,১৬,০৬,৭৫৪ ২,১৮,১৭,৮৮৩ ২৬৭ 
বিহার ও উড়িষ্যা ৩১৭৭১১৫১৯৯৭ ৩১০৮১২৪১৬৯১ ৮১৭ 
মধ্যপ্রদেশ ৪১২৮১৭৩৬৩৪৫ ২১৮৭১১২১৮৯৩ ৬৬৯ 
আসাম ২,৬৮১৭৫৮২১ ৭৯১২৯,০৯৪ ২৯৫ 


দেশে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। অপর দিকে জন- 
সংখ্যা ক্রমেই বেশী পরিমাণ বৃদ্ধির পথে চলিয়াছে। আবাদযোগ্য 


ও [| জমির মধ্যে যে অংশ এখন অনাবাদী রহিয়াছে তাহার সমস্তটাও যদি 


| চাষা বাদের মধ্যে আনা সম্ভবপর হয় তথাপি তাহাদ্বারা জনবৃদ্ধির 
| সহিত তাল রাখা অসম্ভব । 


৯২ 








| জাল্রতী শ্বীসা ভিলহ্মিতউজ্ভ | 
হেড অফিস ‘-_বেনারস | 


নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য দেশীয় প্রতিষ্ঠান । সুদৃঢ় আধিক 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বীমা বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিচালিত। বীমা জগতে যাহা কিছু উল্লেখ- 
যোগ্য সুবিধা, তাহা “ভারতীর” বীমা পত্রেই পাওয়া যায়। 


সর্বত্র প্রতিপত্তিশালী সুদক্ষ ও কর্মঠ 
অর্গানাইজীর ও এজেণ্ট আবশ্যক । বেতন 
ও কমিশন উভয় প্রকার সুবিধাই সুযোগ্য 
কর্ম্মীকে দেওয়া হয় । 


বীম! জগতে সুপরিচিত এবং ইন্সিওরেন্স 
জানণলিষ্ট শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ নন্দী ও বীমা 
বিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী বস্তু 
মহাশয় যুগ্মভাবে বাজাল। ও আসামের 
চীফ এজেন্সির ভার লইয়াছেন। 


৮ নন্দী এণ্ড ক্কোঁহ 
চীফ এজেণ্ট বাঙ্গলা ও আসাম । 
৫নং ক্লাইভ ঘাট গ্রীট, কলিকাতা! 








পা 


গই মে, ১৯৪০ ] 
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দেশের জনবৃদ্ধির সঙ্গে আহাধ্য বস্তুর সংস্থান বৃদ্ধি হওয়া একান্ত 
প্রয়োজন । কিন্ত লক্ষ্য করিবার বিষয় বৃটিশ ভারতে ধান, গম 
প্রভৃতি খাগ্ শস্তের জমি ১৯২১ সালে কিছু বৃদ্ধি পাইয়া পরে ক্রমেই 
তাহা নির্দিষ্টভাবে হ্রাস পাইতেছে। নিয্োদ্ধত বিবরণ হইতে উহা 


স্পষ্টই বুঝা যাইবে । 
বৎসর খাদ্য শস্তের আবাদী জমি প্রতি লোক পিছু জমি 
( একব ) ( একর ) 
১৯১১ ২০১৪১০৩১৪১৩ ০৮২ 
১৯২১ ২১,৫০,০০,০০০ ০৮৭ 
১৯৩১ ২১,৩৮৪৬১০০০ ০৭৯ 
১৯৩৩-৩৪ ২০৬৫১০০১০০০ ০৭২ 


বিশেষজ্ঞদের মতে লোকের প্রয়োজনীয় আহার্ধ্য দ্রব্যের সংস্থান 
করিতে হইলে দেশে প্রত্যেক লোক পিছু ২'১ একর পরিমাণ জমি 
এঁ বাবদ নিয়োজিত হওয়ার প্রয়োজন । স্পষ্টতই দেখা যায় সে 
দিক দিয়া এ দেশে জমির পরিমাণ খুবই অপর্ধ্যাপ্ত। বর্তমানে যে হারে 
লোক সংখ্যা বাড়িতেছে তাহাতে লোক পিছু আহাধ্য দ্রব্য 
উৎপাদনোপযোগী জমির পরিমাণ ক্রমেই আরও হাস পাইবে 
তাহা খুবই অনুমান করা যায়। নানাকারণে জগতের অন্য অনেক 
দেশের তুলনায় এদেশে জমির উৎপাদিকা শক্তি কম। এই অবস্থায় 
মাথা পিছু জমির পরিমাণ যদি উপরেক্তি হারে হ্রাস, পাইতে থাকে 
তবে তাহা খুবই আশঙ্কার বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। | 


এখন শিল্প ব্যবসায়ের দিক হইতে দেশের জন বৃদ্ধির সমস্তা 


বিবেচনা করা যাউক! কৃষির তুলনায় শিল্প ব্যবসায়ে আয়ের সম্ভাবনা 
অধিক৷ সে কারণে শিল্প ব্যবসায়ের দিকে ক্রমেই বেশী পরিমাণ জৌর 


দিয়া জগতের অনেক দেশ বর্তমানে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। লোক- 


সংখ্যার তুলনায় এদেশে বর্তমানে আহার্য্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে কম। 
কৃষিকার্যের আয় কম সত্বেও উহার উপর বেশী পরিমাণে নির্ভর করিতে 
গিয়া সাধারণ লোক খুবই দরিদ্র থাকিয়া যাইতেছে । আহার, বাসস্থান, 
শিক্ষা ও স্বাস্থ্য কোন বিষয়েই তাহারা মন্ৃষ্যোচিত জীবন যাত্রার 
সুবিধা পাইতেছে না। এ অবস্থায় যদি দেশের শিল্প বাণিজ্য খুব 
সমৃদ্ধ হইয়া উঠিত তবে লোকের আয় বাড়িবার একটা উপায় হইত। 
অধিকস্ত রপ্তানী মালের বিনিময়ে অন্যদেশ হইতে প্রয়োজনমত 
আহাৰ্য্য দ্ৰব্য আমদানীরও স্থযোগ হইত। জাপান ও ইংলণ্ড প্রভৃতি 
দেশে জন প্রতি আবাদী জমির পরিমাণ কম। কিন্ত শিল্প বাণিজ্যের 
দিক দিয়া সে সব দেশ খুব উন্নত থাকায় বিদেশে প্রেরিত বিপুল শিল্প 
সম্তারের বিনিময়ে তাহারা উপযুক্ত পরিমাণ আহাধ্য সামগ্রী আমদানী 
করিবার সুবিধা পায়। কিন্তু ভারতবর্ষ শিল্প ব্যবসায়ের দিক দিয়া 
আজ পধ্যস্তও খুব পশ্চাৎপদই থাকিয়া যাইতেছে । জনসংখ্যা যেস্থলে 
দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে সেই স্থলে শিল্প ব্যবসায়ের দিকে বেশী 
পরিমাণে দৃষ্টি দেওয়া এদেশবাসীদের পক্ষে খুবই সঙ্গত। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা না বাড়িয়া তাহা 
বরং ক্রমেই হাঁস পাইতেছে। নিয়ে ১৯০১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল 
পর্য্যন্ত শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকের যে সংখ্যা বিবরণ দেওয়া 
হইল তাহা হইতে এ মারাত্মক গতি সহজেই লক্ষ্য করা যাইবে। 


পর শিল্পে নিযুক্ত মেট জনসংখ্যার 
লোকের সংখ্যা শতকরা ভাগ 
১৯০১ ৪১৫৭১১৯১৯২২ ১৫৫ 
১৯১১ ৩১৫০১১২১৫৫৮ ১১১ 
১৯২১ ' ৩১৩১১৬৭১০১৮ ১০৩ 
১৯৩১ ৩,৪২,০০,০০০ lh ৯৭ 
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উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতই বুঝা যায় শিল্প ব্যবসায়ে বেশী ১ 
পরিমাণ লোক নিয়োজিত হইবার বদলে তাহার সংখ্যা বরং ক্রমেই 
হাস পাইতেছে। দেশে শিল্প ব্যবসায়ের বর্তমান গতি এই যে 
গ্রামাঞ্চলের কুটার শিল্প ও মাঝারি শিল্প দিন দিনই লোপ পাইতেছে 
আর অপর দিকে নুতন ধরণের কারখানা শিল্পের কিছু কিছু প্রসার 
সাধিত'হইতেছে। ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে ফ্যাক্টরী আইনের আমলে 
এরূপ কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহে গড়ে প্রতিদিনের শ্রমিক 
সংখ্য। ছিল ১২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩৯৫ জন। ১৯৩১ সালে এ সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ লক্ষ ৫৩ হান্জার ১৫৯ জন দীড়ায়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের 
অসংখ্য ধরণের শিল্প ব্যবসায় বন্ধ হইয়া উপযুক্ত জীবিকার অভাব 
যেরূপ তীব্রভাবে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে. তাহাতে কারখানা শিল্পে 
লোকের সংখ্যা কিছু বাঁড়িলেই সেই ক্ষতি পূরণ হইবে বলিয়া মনে 
হয়না। আর কারখানা শিল্পে লোক নিয়োগের দিক দিয়া এদেশের 
বর্তমান অবস্থায় একটা সুষ্পষ্ট সীমা বর্তমান।, দেশে বিচিত্র ও 
অভিনব ধরণের শিল্প গড়িয়া তোলার দিকে এখন পর্য্যন্ত বেশী কিছু 
চেষ্টা নিয়োজিত হইতেছে না। এখন পর্য্যন্ত বস্তু, চট, চা, কয়লা, 
চিনি, ইম্পাত, তৈল, কাগজ, সিমেন্ট ও দিয়াশলাই শিল্প প্রভৃতি 
কতিপয় ধরণের শিল্পেই দেশবাসীর প্রয়াস বেশী মাত্রায় নিবদ্ধ 
হইয়াছে । ১৯৩১ সালে ভারতের বস্ত্র শিল্পে ( তাত শিল্প সহ ) নানা 
দিক দিয়া কর্মরত লোকের সংখ্যা ছিল ৩১ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৭৮ 
জন। এই শিল্পে দেশের লোকের কর্ম প্রচেষ্টা নিয়োজিত হওয়ার 
ফলে ভারতের মোট ব্যবহাধ্য বস্থেব তিন চতুর্থাংশ দেশেই প্রস্তুত 
হইতেছে । অধিকতর যত্ন চেষ্টা নিয়োজিত হওয়াব ফলে বাকী এক 
তৃতীয়াংশ বস্তু যদি দেশে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হয় তবু এই 
শিল্পে আর তেমন বেশী লোকের লাকের কণ্ুসংস্থান হওয়ার আশ! আশ লাই 


| ব্যান ঘফ বমার্স লিমিট: 


স্থাপিত ১৯২৯ 


. হেড অফিস £- [ 
১২নৎ ক ইভ ফ্রীট, কলিকাতা ৷ | 
মু 

শাখাসমূহ ৫£- | 

কলেজ ফ্রীট, কলিকাতা | ঢা 

বালীগঞ্জ, খিদিরপুর ও বর্ধমান । | 

1 

কারেন্ট, সেভিংস, ফিক্সড (স্থায়ী ) আমানত প্রভৃতি | 

গ্রহণ করা হয়। সেভিৎস একাউন্টে চেক দ্বার! 

টাকা উঠান যায়। সোণার গহনা, ঢা 
কোম্পানীর কাগজ, বাজার চলতি 

শেয়ার প্রভৃতির উপর টাকা ধার ণ 

দেওয়া হয়। বিস্তারিত বিবরণ 
পত্র লিখিলে পাঠান হয়। ণ 


লুল SAE mE == 


৫০ আধিক জগৎ 





- বলা চলে। শর্করা শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ ইতিমধ্যে প্রায় 
সর্বোচ্চ সীমায় পৌছিয়াছে। কাজেই সেদিক দিয়া নূতন সংখ্যক লোক 
নিয়োগের সম্ভাবনা খুবই কম। চট শিল্পে বর্তমানে যে লোক 
খাটিতেছে ভবিষ্যতে উহার চেয়ে আর বেশী সংখ্যক লোকের কর্ম্ম 
সংস্থানের সুযোগ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বস্তু, চিনি ও চট শিল্প 
সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তৈল, কাগজ সিমেন্ট ও দিয়াশলাই শিল্প 
সম্বন্ধেও কম বেশী পরিমাণে তাহাই প্রযোজ্য । 

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে স্পষ্টতই মনে হয় ভারতবর্ষে 
বর্তমানে জন সংখ্যার হার যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে দেশে আহার্য্য 
বস্তুর সংস্থান ও ধন সম্পদ উৎপাদনের সাধারণ অবলম্বন সেই 
অনুপাতে বাড়িতেছে না। এই অবস্থায় দেশের জনবৃদ্ধির বর্তমান 
গতি বাস্তবিক পক্ষেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্া হইয়া দাড়াইতেছে । 
আহাধ্য দ্রব্যের জোগান, পুরিচ্ছদ ও বাসস্থানের দিক দিয়া ভারতের 
লোকদের জীবনযাত্রার আদর্শ জগতের অনেক দেশের লোকদের 
তুলনায়ই নিম্স্তরে রহিয়াছে । সে দিক দিয়া প্রকৃত উন্নতি সাধনের 
কোন সুব্যবস্থা না হইয়া! কেবল দেশের জনসংখ্যা যদি বৃদ্ধিই পাইতে 
থাকে তবে জীবন যাত্রার আদর্শ ক্রমেই যে আরও নিম্নন্তরে নামিয়া 
যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

তবে সুখের বিষয় ভারতে জনবৃদ্ধির সমস্যা খুব গুরুতর হইয়া 
দাঁড়াইলেও তাহার বিহিত সমাধানের উপায় এখনও রহিয়াছে । 
মৌলিক কৃষি ও শিল্প সম্পদের দিক দিয়! ভারতবর্ষ এশ্বর্য্যশালী 
দেশ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া সেই সব 
সম্পদ যথোচিতভাবে গড়িয়া তুলিবার ও কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা 
জীবনযাত্রার সুবিধা হইতে পারে। অনুন্নত অবস্থায় চাষাবাদের 


কাজ পরিচালিত হয় বলিয়া বর্তমানে দেশে ধান, গম, তুলা, ইক্ষু 


প্রভৃতি ফসলের একর প্রতি উৎপাদন জগতের অন্য. অনেক দেশের 
তুলনায় কম। ইটালী দেশে প্রত্যেক একর জমিতৈ ৪ হাজার 


৬০১ los লো সেরের এ জাপানে 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 





২ হাজার ৭৬৭ পাউণ্ড, মিশরে ২ হাজার ৩৫৬ পাউণ্ড, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে ২ হাজার ১১২ পাউণ্ড ধান উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে সেইস্থলে 
প্রতি একরে ধান্য উৎপন্ন হয় মাত্র ১ হাজার ৩৫৭ পাউগ্ু। 
হাঁওয়াইয়ে (7০৪41) প্রতি একর জমিতে ৯৮ হাজার ৭৯৯ পাউণ্ড, 
জাভায় ৯৯ হাঁজার ৯৮৮ পাউণ্ড ও জাপানে ৩ হাজার-৩৪০ পাউণ্ড 
ইক্ষু জন্মে। কিন্তু ভারতে প্রতি একর জমিতে গড়পড়তা ইক্ষুর 
উৎপাদন মাত্র ২ হাজার ৪০০ পাঁউগ্ড। ইংলগ্ডে প্রতি একর জমিতে 
৯ হাজার ৮৯২ পাউণ্ড, জান্মাধীতে ৯ হাজার ৭০০ পাউণ্ড ও জাপানে 
৯ হাজার ৫৮০ পাউণ্ড গম জনম্মে। কিন্তু ভারতে প্রতি একর 
জমিতে মাত্র ৬৬২ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয়। এদেশে তুলার চাষ 
বিষয়ে কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ জোর দেওয়া সত্বেও গত দশ 
বৎসরে প্রতি একরে গড়ে ৯০০ পাউণ্ডের বেশী তুলার উৎপাদন 


সম্ভবপর হয় নাই। অথচ আমেরিকায় বর্তমান সময়ে প্রতি একর 


জমিতে ২২৬ পাউণ্ড তুলা উৎপন্ন হইতেছে । এই অবস্থার ফলে . 
ভারতে কৃষকদের মাথাপিছু আয় খুবই নিম্ন থাকিয়া যাইতেছে। 
আজ যদি দেশে কৃষি জ্রমির উপযুক্তরূপ সেচ ব্যবস্থা হয় এবং অন্ত 
সম্ভবপরভাবে যদি কৃষির ব্যাপক উন্নতি সাধন করা হয় তবে এদেশে . 
ফসলের উৎপাদন কয়েকগুণ বাড়িয়া সহজেই বর্তমানের তুলনায় 
বেশী সংখ্যক লোকের ভরণপৌধণের সংস্থান হইতে পারে। এদেশে 
শিল্পের উপযোগী কীচামাল ও শিল্প পরিচালনার অন্য রকম সুযোগ 
সম্ভাবনা যেরূপ বেশী সে তুলনায় দেশে বিচিত্র ধরণের শিল্প এখনও 
বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠিতেছে না। সে দিকে দেশের লোক ও 
গবর্ণমেন্টের কর্ম্মশক্তি যথাযথ নিয়োজিত হইলে শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
বর্তমানের তুলনায় বেশী লোকের জীবিকার সংস্থান হইতে পারে । 
আর এ সব দিকে প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা বিচার করিলে জনবৃদ্ধির 
সমস্যা এ দেশের পক্ষে এখনও মোটেই মারাত্মক নহে বলা যায়। 
কিন্তু যে পর্য্যন্ত: কৃষি-শিল্প প্রভৃতি দিকে উন্নত প্রণালীর ব্যাপক 
কার্যধারা অবলম্বনের সুব্যবস্থা না হয় সে পর্য্যন্ত ভারতে জনবৃদ্ধির 
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সিষিয়া ঈম্‌ নেভিগেশন্‌ কোং লিমিটেড 


_- ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের পথপ্রদর্শক = 
ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে নিয়মিত যাত্রীবাহি জাহাজ চলাচল করে। 
ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলের উপকুলবর্তা বন্দরসমূহে নিয়মিতভাবে মালবাহী জাহাজ চলাচল করে। 


হ্াঁন্সেভিজিছ, 


এতজ্জেণ্ডস্‌ 8 


১। বেঙ্গল বর্মা ফ্টীম্‌ নেভিগেশন কোৎ লিঃ 
২। বোনে ফীম্‌ নেভিগেশন কোৎ লিঃ 
৩। ইণ্ডিয়া কো-অপারেটিভ, নেভিগেশন্‌ এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃ 


| 


রত্বাগড় ফীম্‌ নেভিগেশন_ কোৎ লিঃ 


জাহাজ ছাড়ার তাঁরিথ ও ভাড়ার জন্য নিয় ঠিকানায় লিখুন- 
ম্যানেজীর--১০০নং ক্লাইভ রা, ক কলিকাতা । 
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এদেশবাসীদের অর্থনৈতিক দ্ুরবস্থার সহিত কোন রকম 
সামঞ্জস্ত না রাখিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে সামরিক 
ব্যয়বহর বৃদ্ধির একটা অনিষ্টকর কাধ্যনীতি অনুস্থত হইতেছে । 
সুদূর অতীতে এই কোম্পানী যখন এ দেশে আগমন করেন, তখন 
তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য বিস্তার। কিন্তু ক্রমে এই 
উদ্দেশ্যের সঙ্গে /ইংলণ্ডের জন্য সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্কল্পও তাহাদিগকে 
পাইয়া বসে। ফলে তাহারা ক্রমেই এদেশের অনেক আভ্যন্তরীন 
যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত হইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। কোম্পানীর 
পরিচালকবোর্ড প্রথমতঃ এরূপ কার্য্যধারা সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস তাহার রাজ্য বিস্তারের উচ্চাকাঙ্ক্া 
নিয়া দেশীয় নৃপতিদের ঝগড়া বিবাদে কোম্পানীকে জড়িত করিতে 
আরম্ভ করেন। ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত অনেক 
অফিসারও এ নীতি কার্য্যতঃ অনুসরণ করিতে থাকেন। নুতন নূতন 
রাজ্যখণ্ড আয়ত্তে আসার সঙ্গে কোম্পানীর পরিচালকবোর্ডও 
তাহাদের পুর্ন মনোভাব উহারই অনুকূলে, পরিবন্তিত করেন। 
কোম্পানীর স্বার্থসাধনকলে ক্রমে উপযুক্তরূপ সৈন্যদল গঠনের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দ্েয়। আর দেশীয় সৈন্য নিযুক্ত করার সঙ্গে 
কিছু কিছু করিয়া ইং ইংলণ্ড হইতেও সৈন্য আনীত হইতে থাকে। 
দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিবার সম্ভাবনা থাকাতে ক্রমে 
গোরা সৈন্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা হয়। ৯৭৬৪ সালে লর্ড- ক্লাইভ 
কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের নিকট এক পত্রে বাঙ্গলা দেশের জন্য 
চারি হাজার ইউরোপীয় সৈন্য রাখিবার প্রস্তাব করেন । অচিরেই 
পরিচালকবোর্ড এ প্রস্তাব অনুমোদন করেন। তবে তাহারা 
প্রয়োজন শেষ হইলেই সৈন্য সংখ্যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস করিয়া দিবার 
নির্দেশ দেন। 


তখনকার দিনে বেশী সংখ্যায় ইউরোপীয় সৈন্য আনিবার পক্ষে 
_ নানারূপ অন্নুবিধা ছিল। সে জন্য কোম্পানীর অফিসারগণ ভারতীয় 
সৈন্যদল রাখিবারও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। সে অনুসারে 
বোম্বাইয়ে ইংরাজদের চেষ্টায় প্রথম ভারতীয় সৈন্যবাহিনী গঠিত হয় । 
২৯৭৮০ সালে যখন মারাঠাদের সহিত যুদ্ধ হয় তখন এ ভারতীয় সৈন্য 
বাহিনী ১৫টি দলে বিভক্ত ছিল। টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ শেষ 
হইলে পর এ সৈন্যবাহিনী হ্রাস করিয়া তাহা ছয়টি দলে পরিণত 
করা হয়। ১৭৯৬ সালে তাহা আবার দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি করা 
হয়। তৎপর নূতন নূতন রাজ্যাভিযান সুরু হওয়ার সঙ্গে বারবারই 
তাহা বাড়ান হইতে থাকে । 

বাঙ্গলা প্রদেশে কোম্পানীর অফিসারদের চেষ্টায় সর্বপ্রথম ১৭৫৭ 
সালে একটি সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনী অনেকগুলি 
.সৈন্যদলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সৈন্যদল ১০০ জন সৈন্য নিয়া 
‘গঠিত হইত। একজন লেপ্টেনেন্টের উপর উহার কর্তৃত্ব ন্যস্ত 
থাকিত। পরে অশ্বারোহী সৈম্তদলও গঠিত হইতে থাকে। বাঙ্গলার 
সৈন্যদল ১৭৯০ সাল, ১৮০৩ সাল ও ১৮০৪ সালের অনেকগুলি 
যুদ্ধে কোম্পানীর হইয়া যথেষ্ট কৃতকাধ্যতা প্রদর্শন করে। 

এইরূপভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের মধ্যে বোম্বাই, মার্রাজ 
ও বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীতে কোম্পানীর নেতৃত্বে এক একটি সৈন্যবাহিনী 


গঠিত হয়। পলাশীর যুদ্ধের সময় বাঙ্গলায় কোম্পানীর অধীনে 
মোট ৩ হাজার ৭৯৬ জন সৈন্য ছিল। উহার মধ্যে ইউরোপীয় সৈন্য 
সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৪০৭ ও দেশীয় সৈন্যের সংখ্যা ছিল ২ হাজার 
৩৮৯ জন। ১৭৬৬ সালে বাঙ্গালায় কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীতে 
২ হাজার ৬৩৯ জন ইউরোগীয় পদাতিক, ২৭ জন ইউরোপীয় অশ্বারোহী 
২৩ হাজার ৯৬ জন গোলন্দাজ সৈন্য ও ৩ হাজার ৩০০ জন পদাতিক 
সিপাহী ছিল। মাত্রাজের সৈন্য. সংখ্যা -ছিল ইউরোপীয় পদাতিক 
২ হাজার ৪৯৪, ইউরোগীয় অশ্বারোহী ৯২, গোলন্দাজ ৩৫৮, দেশীয় 
সিপাহী ১৬ হাজার ১২২ জন | বোম্বাইয়ের সৈন্যদলে ছিল ইউরোপীয় 
পদাতিক ১ হাজার ৪৫৩, ইউরোপীয় অশ্বারোহী ৩১৪, দেশীয় সিপাহী 
৩ হাজার ৫১৪ জন। পরবস্তী ছয় বৎসরে বিভিন্ন প্রেসিডেন্সীর 
সৈন্যদল উপরোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা আরও বদ্ধিত করা হয়। সৈন্য 
বাহিনীতে বেতন ও পদমর্যাদার দিক দিয়া দেশীয়দের স্থান 
ইউরোপীয়দের তুলনায় খুবই নিয়ে ছিল। কোন দেশীয় সৈন্যকে 
স্থবেদারের উপরে কোন পদে নিযুক্ত করা হইত না । 

কোম্পানীর সৈন্যবাহিনী বৃদ্ধির সঙ্গে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণও 
ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । ১৭৬৫-৬৬ সালে বাঙ্গলায় ৯ লক্ষ ৯৬ 
হাজার ৭ পাউণ্ড, ( তখন দুই পাউণ্ড ১ টাকার সমান ছিল ), মান্রাজে 
৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৫৪৯ পাউণ্ড ও বোস্বাইয়ে ১ লক্ষ ১৮ হাজার ২০ 
পাউণ্ড মিলাইয়া -কোম্পানীর সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৪ লক্ষ 


৪৭ হাজার ৫৭৬ পাউণ্ড। ১৭৭২-৭৩ সালে রাঙ্গলায় ১৫ লক্ষ ৭৯ 
7. ্18112ছলাচেঁল 


জাঁত্রভেনশ্র পণ্য 
কলিকাতা কর্পোরেশনের কমাশিয়াল মিউজিয়মের 
কিউরেটর . 
, শ্্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত 
(প্রথম খণ্ড--১।০; দ্বিতীয় খণ্ড _২॥০ ) 
ভারতীয় পণ্যের উৎপত্তি, বাণিজ্য ও ব্যবহার সম্বন্ধে 


ESTE. 0 


সমস্ত বিষয়ের নিখুত পরিচয় । . | 
ভারতে এবং পৃথিবীতে প্রতি পণ্যের উৎপত্তিস্থান, উৎপন্ন দ্রব্যের 
পরিমাণ, ব্যবহারের ইতিহাস, বাণিজ্যের গতি, বিক্রেতা ও ক্রেতার 
পরিচষ ও শতকরা অংশ, জগতের বাজারে ইহাদের স্থান ও প্রাতিতবন্দি- 
গণের অবস্থা, আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ, প্রধান পণ্যগুলির গত |] 
আশী বৎসরের বাজাব দর এবং নব্বই বৎশরের বাণিজ্যের হিসাব ও || 
সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ণয় । এই সকল পণ্যের সর্বাপেক্ষা আধুনিক 
উপোৎপাস্ত বস্তু (by 2০৫০৮) এবং তাহা উদ্ধার করিবার ] 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী, ইত্যাদি বহু বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। প্রতি পণ্যের 
সহিত ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্প গড়িয়া তুলিবার ইঙ্গিত আছে। 
. বঙ্গভাষায় ভারতীয় পণ্যের জ্ঞানকোষ বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। 
মানের 187 হি 
সাময়িক পত্রিকাকর্তৃক উচ্চ প্রশংশিত । 
_ প্রাপ্তিস্থান : দাশ গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী, কলেজ স্ত্রী ৷ 
ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিস ্টরট | 
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ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সকল পুস্তকালয়। 
IEE TES ওল যম মলা লি জ্লা 
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[ ৩ই মে, ১৯৪০ 





হাজার ১৭৫ পাউণ্ড, মাদ্রাজে ৫ লক্ষ ৯৯ হাজার ২১৬ পাউণ্ড ও. 


বোম্বাইয়ে ৩ লক্ষ ১১ হাঙ্জার ৯০২ পাউণ্ড মিলাইয়া মোট ২3 লক্ষ 
৯০ হাঁজাব ২৯৩ পাউণ্ড ব্য হয়। ১৭৭৮-৭৯ সালে বাঙ্গলায় 
১১ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭3 পাউগু মাদ্রাজে ৯ লক্ষ ১১ হাজার ৬৬৯ 
পাউণ্ড ও বোশ্বাইয়ে ৪ লক্ষ ১ হাজার ৫৩3 পাউণ্ড মিলাইয়া 
কোম্পানীর সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ মোট ২৬ লক্ষ ৮ হাজ্জার 
২৭৭ পাউণ্ড দাড়ায় । এই ব্যয় বহর ছাড়া অনেক দেশীয় নুপতিকেও 
কোম্পানীর সহিত তাহাদের চুক্তি অনুসারে কোম্পানীর সামরিক 
ব্যয় নির্ববাহার্থ স্বতন্ত্রভাবে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হইত। 


রাজ্যবিস্তার নীতি বেশী পরিমাণে বলবৎ হওয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ 
ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে থাকে । আর সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও সামরিক ব্যয় 
বৃদ্ধি তাহার অবশ্যস্তাবী কল হইয়া দাড়ায়। হায়দার আলীর সহিত 
যুদ্ধে এত অর্থ ব্যয় করিতে হয় যে কোম্পানীর আদায়ী রাজন্ব 
সমস্তই এ বাবদ নিঃশেষিত হয়। ১৭৮২-৮৩ সালে কোম্পানীর 
সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ দাড়ায় ৪০ লক্ষ পাউগু। পিটন্‌ ইণ্ডিয়া 
এ্যাক্ট পাশ হওয়ার সঙ্গে ভারতে ইংরেজদের সৈন্য সংখ্যা ৭০ হাজার 
৯১৯ জনে সীমাবদ্ধ করা হয় এবং সামরিক ব্যয়ও ১৫ লক্ষ পাউণ্ড 
পরিমাণে কমান হয়। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিশের আমলে ১৭৯৩ 
সালে আবার সৈম্ত সংখ্যা ৮৮ হাজার ৪২৯ জন ও সামরিক ব্যয় 
৩০ লক্ষ ৩৫ হাজার পাউণ্ড পর্য্যস্ত বৃদ্ধি পায়। এই সময় 
হইতে কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত যুদ্ধ বিগ্রহ ছাড়া প্রাচ্য দেশে 
বৃটিশ সরকারের অনেক যুদ্ধবিগ্রহের খরচ ও কোম্পানীর উপর 
চাপান হইতে থাকে । ইউরোপের যুদ্ধ চলিতে থাকার প্রতিক্রিয়ায় 
প্রাচ্য দেশের ফরাসী পর্তুগীজ ও স্পেনের অধীনস্থ ভূখণ্ড সম্পর্কে 
ইংরেজদের যুদ্ধ বাঁধে । সুদূর মিশরেও যুদ্ধ চলে। আর এই 
সমস্তের খরচ কোম্পানীকে তাহাদের ভারতে আদায়ী রাজস্ব দ্বারা 
(অনেক স্থলে খণ করিয়া ) মিটাইতে হয়। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 
এ ধরণের ব্যয়বহর তাহাদের উপর না চাপাইবার জন্য বুটিশ 
সরকারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু বৃটিশ সরকার তাহাতে ' বড় 
একটা কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু সামরিক ব্যয়বহর . মিটান 
ক্রমেই কষ্টকর হইয়া পড়ায় কোম্পানী বাধ্য হইয়া ব্যয় হ্রাসের 
উপায় বিবেচনা করিতে থাকেন |; 


এ সময়ে ভারতবর্ষে ইংরেজের ছুই রকমের সৈন্যদল ছিল, যথা £_ 
রাজকীয় সৈন্যদল ও কোম্পানীর সৈন্যদল । রাজকীয় সৈন্যদলের 
খরচ পত্র বহন করিবার দায়ীত্ব কোম্পানীর উপর না চাপাইবার জন্য 
কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড বুটিশ সরকারকে অনুরোধ করিতে 
থাকেন। কোম্পানীর সৈন্যদলে ইউরোপীয় ও ভারতীয় এই ছুই 
জাতীয় সৈম্ত ছিল তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ভারতীয় 
সৈন্যদের তুলনায় ইউরোপীয় সৈন্যদের বেতন ছিল খুবই বেশী। 
ভাতা ইত্যাদি বাবদও উহাদের পিছনে প্রভূত অর্থ ব্যয় হইত। 
বাঙ্গলায় প্রতি ইউরোপীয় অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও পদাতিক বাবদ 
যথাক্রমে ১০০ পাউণ্ড, ৬১ পাউণ্ড ও ৬১ পাউণ্ড ব্যয় হইত। সেই 
স্থলে প্রতি ভারতীয় অশ্বারোহী, গোলন্দাীজ ও পদাতিক সৈন্য বাবদ 
যথাক্রমে ব্যয় হইত মাত্র ৬৪ পাউণ্ড, ২৮ পাউণ্ড ও ৩০ পাউণ্ড । এই 


অবস্থায় ব্যয় হ্রাসের নিমিত্ত কোম্পানী ইউরোপীয় সৈম্তের সংখ্যা - 


কমাইয়া যথাসম্ভব ভারতীয় সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করিতে 
আরম্ভ করেন। উপরোক্ত বিষয়ে দীর্ঘকাল আলোচনা চলিবার পর 
১৭৮৮ সালে বৃটিশ সরকার নির্দেশ দেন যে ভারতে রাজকীয় সৈন্য 
'বাহিনীতে যে সৈন্য থাকিবে তাহার মধ্যে কেবল ৮ হাজার ৪৫ জন 
সৈন্যের ব্যয় কোম্পানীকে ভারতীয় রাজন্য হইতে মিটাইতে হইবে । 
অপর দিকে ভারতে কোম্পানী সৈম্তসখখ্যার ভিতর ১২ হাজারের বেশী 
ইউরোপীয় সৈন্য রাখা যাইবে না বলিয়াও নির্দেশ দেওয়া হয়। 


কিন্তু ১৭৯৩ সালে এ ব্যবস্থা রদ করিয়া এক আইন পাশ করা 
হয়। এই ব্যবস্থায় কোম্পানীকে ভারতে রক্ষিত সমস্ত রাজকীয় 
সৈন্যদলের ব্যয় মিটাইবার ভার দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া অন্য একটি 
বিধান অনুসারে কোম্পানীকে গোরা সৈন্যদের পেন্সন ইত্যাদি বাবদও 


বৎসরে ৬০ হাজার পাউণ্ড পরিশোধ করিবার দায়ীত্ব লইতে হয়।- 


এই বাবদ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট পূর্বে যে অর্থ দিয়াছিলেন তাহাও 
কোম্পানীকে এককালীন তাবে ফিরাইয়া দিতে হয়। 

এই ভাবে কোম্পানীর সামরিক ব্যয় বহর কমিবার বদলে দিন 
দিন তাহা অতিকায়ভাবে: কেবল বাড়িয়াই যাইতে থাকে। 
১৮৩৪-৩৫ সালে ভারতে কেম্পানীর মোট সৈন্যসংখ্যা (রাজকীয় সৈন্য 
সহ) ছিল ১ লক্ষ ৮৩ হাঙ্জার ৭৬০জন। আফগান যুদ্ধ ও গোঁয়ালিয়র 
যুদ্ধের সময় তাহা বাড়িয়া ২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬৭৩ জন দাড়ায়। 
১৮৪3 সালে এই সংখ্যা কিছু হাস পায় সত্য কিন্তু শিখ যুদ্ধেব সময় 
তাহ! আবার বাড়িয়া যায়। ১৮৫১ সালে ভাহা ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫২৯ 
দাড়ায় । ১৮৫৮-৫৯ সালে সিপাহী যুদ্ধের সময় মোট সৈন্য সংখ্যা 
বাড়িয়া ৩ লক্ষ ২ হাজার ৫৩৩ এ পৌঁছে। এই সৈন্য সংখ্যার মধ্যে 
১ লক্ষ ৬ হাজার ২৯০ জন ইউরোপীয় ও ১ লক্ষ .৯৬ হাজাব ২৪৩ জন 
ভারতীয় ছিল। ১৮৩৪-৩৫ সালে সকল দিক দিয়া কোম্পানীর 
সামরিক ব্যয় হয় ৭০ লক্ষ ৪১ হাজার ১৬২ পাউও। ১৮৪৬-৪৭ 
সালে তাহা ১ কোটি ১৯ লক্ষ পাউণ্ডে পৌছে। ১৮৫৩-৫৪ সাল 
হইতে তাহা আরও বেশী পরিমাণে বাড়িয়া চলিতে থাকে। 
১৮৫৭-৫৮ সালে সিপাহী যুদ্ধের সময় সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ 
দাড়ায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের উপর । ১৮৫৯-৬০ সালে তাহা 
বাড়িয়া ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ডে পৌছে। 


ভারতবর্ষে বাণিজ্য সুরু করিবার প্রথম হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া: 
কোম্পানী: একটি সামরিক নৌবিভাগ স্থাপন করেন। প্রথমতঃ 
আবব্য সাগরে: জল ' দস্যুদের হাত হইতে বাঁণিজ্যপোতগুলিকে 
রক্ষা করিবার জন্যই এই সামরিক নৌ-বিভাগ গঠিত হয়। কিন্তু পরে 
ক্রমে ক্রমে তাহাকে বেশী পরিমাণে শক্তিশালী করিয়া পারস্য 
উপসাগরে এমন কি চীন দেশের সন্নিকটে সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে 
ব্যবহার করা আরস্ত হয়। প্রথমে কোম্পানীর সামরিক নৌ-বিভাগের 


অধীনে মাত্র ১৫টি জলযান ছিল। এই নৌ-বিভাগের বহর বৃদ্ধির 
- সুঙ্গে ১৮৫৭ সালে “উহার “অধীনে বড় ও ছোট সকল রকমের জল- 


যানের সংখ্যা ৬৫টি দ্াড়ায়। প্রথম দিকে সামরিক নৌ- 
বিভাগের খরচ পত্র ছিল অপেক্ষাকৃত সামান্য । ১৮৫৭-৫৮ সালে 
তাহা মোট ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ৩০ পাউণ্ড দাড়ায় । 

ভারতবর্ষে দেওয়ানী লাভ করিবার প্রথম বৎসরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী সৈন্য বিভাগ ও সামরিক নৌ-বিভাগ বাবদ যে অর্থ ব্যয় 
করিয়াছিলেন কোম্পানী আমলের শেষ বৎসর পর্য্যস্ত তাহা আট 
গুণেরও উদ্ধ পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। ১৮৫৬-৫৭ সালে 
কোম্পানীর এরূপ ব্যয় বহর দাড়াইয়াছিল ভারতের মোট জাতীয় 
আয়ের শতকরা ৪০ ভাগেরও উপর! বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এই যে স্বাভাবিক কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক ব্যয় বহর 
এইরূপ অতিকায় হারে বৃদ্ধি পায় নাই। উহা বাঁড়িয়াছিল ইংলণ্ডের 
সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য + 





+ ডাঃ গ্রমথনাথ ব্যানাজ্জির “Indian Finance—In the days of 
the Company” নামক পুস্তক হইতে গৃহীত । 





কলি: ২৭০৬ 





জাপানের বস্ত্রশিক্পের উন্নতির বিষয় পর্যবেক্ষণ করিলে সত্যই 
বিস্মিত হইতে হয়। বিগত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জাপানে সর্বপ্রথম এই 
শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। ইহার প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডে 
বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। সে যাহাই হউক, বর্তমানে জাপান কার্পাস- 
জাত বন্রশিল্প .সম্পর্কে ইটনা নিজে MEL 
পর্যায়ভুক্ত হইতে সক্ষম হইয়াছে । . 

জাপানের বন্ত্রশিল্প বিগত ১৮৯৪-৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধের 
সময়ে সুনির্দিষ্ট উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে । ১৯০৪-৫ সালের 


রুষ-জ্াপান যুদ্ধের সময় এই শিল্পের আরও প্রসার সূচিত হয়। 


তাহার পর বিগত মহাযুদ্ধের সময় জাপানের ব্ত্রশিল্পের সম্মুখে যে 
সুযোগ সুবিধা দেখা দেয় তাহার ফলো আন্তর্জাতিক বস্ত্র ব্যবসায় 
ক্ষেত্রে জাপান উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হয়। 
_ মহাযুদ্ধের পর জাপানের অপরাপর শিল্প ব্যবসায়ে যে'মন্দা দেখা 
দেয় “তাহা জাপানের স্তা প্রস্তুত ও বয়ন শিল্পেও প্রতিফলিত হয়। 
তবে এই মন্দার সময়ে শিল্প পুনর্গঠন সম্পর্কে যে সকল কাধ্যধারা 
অনুস্থত হয় তাহার ফলে উৎপাদন ব্যয় উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস পায় 
এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই জাপানে আস্তজ্জাতিক ব্যবসাক্ষেত্রে 
উহার যথাযথ স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হয়। বিগত ১৯৩৩ 
সালে জাপান বস্ত্রের রপ্তানী বাণিজ্যে ইংলগুকেও ছাঁড়াইয়া যায়? 
পরবর্তী কয়েক বৎসর পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়াতে 
নানারূপ বিদ্ব দেখা দিতে আরস্ত করে। জাপানকে রপ্তানী বাণিজ্য 
সম্পর্কে প্রধান প্রধান ব্যবসাক্ষেত্রে আমদানী নিয়ন্ত্রণ নীতির 
সম্মুখীন হইতে হয়। ফলে বৃটিশ ভারত, ইংলণ্ড, ভাচপূর্ব্বভারতীয় 
দ্বীপপুঞ্জ, মিশর ও অপরাপর দেশের সহিত ব্যবসাগত চুক্তির আলাপ 
আলোচনা আরম্ভ হয়। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল চীন-জাঁপান 
যুদ্ধ জাপানের বস্ত্রশিল্পের পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাড়াইয়াছে। বর্তমানে 
জাপানে তুলা আমদানীর পরিমাণ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে 
হইতেছে এবং তৎপরিবর্তে যুদ্ধোপকরণের জন্য ব্যয় করিতে 
হইতেছে । অথচ আমদানী বাণিজ্যের মধ্যে তুলার স্থানই প্রধান 
ছিল। 

বর্তমানে নানারপ বাঁধা বিপত্তি উপস্থিত হওয়া সত্বেও জাপানের 
বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে নিরাশ হইবার কারণ নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
জাপানে বন্ত্রশিল্পের গোড়াপত্তনীর পর হইতে উহাকে বহু বাধা বিদ্ব 
অতিক্রম করিতে হইতেছে ; এবং প্রত্যেক বার এইরূপ বাধাবিপত্তি 
অতিক্রম করিবার পর উহার উন্নতি ভিন্ন অবনতি পরিলক্ষিত হয় 
নাই। বর্তমানে পুনরায় জাপানের বস্ত্রশিল্প একটা অনিশ্চিত অবস্থার 
সম্মুখীন হইয়াছে সত্য কিন্তু হয়তো ভবিষ্যতে উহার আরও উন্নতির 
আশা করা রাইতে পারে । 

বর্তমান চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে জাপানের 
বন্ত্রশিল্প বহুভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়িয়াছে। কাচা তুলার 
সরবরাহ, উৎপাদন, বাজার দর, মাল রপ্তানী ইত্যাদি সবদিকেই 
নিয়ন্ত্রণনীতি চলিতেছে । তবে ইহাঁও সত্য যে, বর্তমানের 
অস্বাভাবিক অবস্থা দেখা দিবার পূর্ব্বেও বাজারের অবস্থা এবং চাহিদ। 
- অনুযায়ী মাল উৎপাদন ও বিদেশের কতিপয় বাজারে আমদানী 

১৪ 


ইত্যাদি বিষয় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণও বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল । 
কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ নীতি কেবল মাত্র চাহিদা ও জোগানের সমতা রক্ষা 
কল্পেই স্বভাবতঃ প্রযোজ্য ছিল। চীন-জাপান যুদ্ধের পর এই 
নিয়ন্ত্রণ নীতি সম্পুর্ণ. পৃথক দাড়াইয়াছে। বর্তমান নিয়ন্ত্রণ নীতির 
প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইতেছে আন্তর্জাতিক রপ্তানী বাণিজ্যক্ষেত্রে 
সমতা রক্ষা । . 

কাধ্যতঃ জাপানে কাচা তুলার আমদানী নিয়ন্ত্রণ এই অস্বাভাবিক 
পরিস্থিতি উন্ভবের বহু পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। জাপানের 
অন্বকুল বাণিজ্যে যাহাতে কোনরূপ বিদ্বের স্থষ্টি না হয় তজ্জন্ 
জাপানের কতিপয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের 
সমতা রক্ষার নীতি অনুসরণ করিয়া আসে । 

অতঃপর যুদ্ধক্নিত অবস্থার সহিত জাপানের অর্থনী তিক্ষেত্রেও 
পরিবর্তন দেখা দিতেছে । বিগত ১৯৩৮ সালে কার্পাস শিল্পের সমন্বয় 
সাধন সম্পর্কিত একটি সমিতি ( Cotton Industry Re-adjust- 
ment Committee) গঠিত হয়। এই সমিতি নিয়ন্ত্রণ নীতির 
বহুবিধ পরিকল্পনা করিয়াছে এবং উহার কার্য্যকারিতা সম্পর্কেও 
সমিতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে। তদুপরি গত ১৯৩৮ সালের জুন মাসে 
কার্পাসজাত বন্ত্রশিল্পকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা হয়। 
_ উপরোক্ত সজাগ নিয়ন্ত্র নীতি অনুস্থত হইবার পূর্বেই জাপানের 
আভ্যন্তরীন বাজার নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছিল। তুলার আমদানী 
নিয়ন্ত্রণের ফলেই উপরোক্ত কশ্মপন্থা গ্রহণ করা হয়। অধিকন্তু এই 
ধারণা করা গিয়াছিল যে এইরূপ নিয়ন্ত্রণ নীতির ফলে কার্পাসজাত বস্ত্ের 
মূল্যের উন্নতি হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, গত ১৯৩৭ 
সালের অক্টোবর মাস হইতেই কাপড়ের দর নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে । 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রথম কার্যক্রম সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, 
কাচা তুলা, কার্পাসজাত সুতা ও বস্ত্রের মূল্যের একটি তালিকা প্রতি 
শনিবার ঘোষণা করিতে হইবে । এইরূপে এই সকল জিনিষের আবার 
একটা সর্বোচ্চ মূল্য ধাধ্য করা হয়। চাহিদা এবং জোগানের 


ভাগ্যলক্মী কটন 


| লিঃ (ডাকাতিয়া নদীর তীরে) 
_ লুইন্বিভনা _ 
রেল ও ষ্টীমার ঠেশনের সংলগ্ন কোম্পানীর নিজস্ব || 
ভূমির উপর মিল নিম্মিত হইয়াছে । 
বিগত ১লা বৈশাখ বাজারে 
কাপড় বাহির হইয়াছে। 
মেঘনা নদীর পূর্ধপারে চীদপুর হইতে আরম্ভ করিয়। 


আসামের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমিতে 
ইহাই একমাত্র কাপড়ের কল। 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক । 
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অনুপাতে উহা ধাধ্য হয় না; অপর পক্ষে কাচা তুলার আমদানীর 
উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত মূল্য ধার্য হয়। প্র 

তবে জাপানের আভ্যন্তরীন বাজারে কার্য্যতঃ চাহিদার অনুপাতে 
বস্ত্রেরে জোগান হাঁস পাইবার ফলে নিদ্ধারিত দর অপেক্ষাও 
উহার মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং উপরোক্ত সর্বোচ্চ মূল্য ধার্য্যের নীতি 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেবল মাত্র তাহাই নহে, রপ্তানীর জন্য 
যে সকল বস্ত্র নির্দিষ্ট ছিল তাহাও আভ্যন্তরীন বাজারে উপস্থিত 
হইতে থাকে; এইরূপে রপ্তানী বাণিজ্যে একটা অবসাদের ভাব মূর্ত 
হইয়াউঠে। 

উপরোক্ত প্রতিকূল অবস্থার স্থষ্টি হইবার ফলে গত ১৯৩৮ সালে 
২২শে মে বাণিজ্য বিভাগ কার্পাসজাত সুতার ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের 
জন্য আইন, প্রবর্তন করে। ইহার ফলে পূর্ব নির্ধারিত সর্বোচ্চ মূল্য 
সরকারী হারে পরিণত হয়; এবং যাহারা নিদ্ধীরিত মূল্য অপেক্ষা 
অধিক মূল্যে কাপড় বিক্রয়ের অন্যায় উপায় গ্রহণ করিতেছিল 
তাহাদের কার্য এখন হইতে আইনতঃ শাস্তিমূলক হইল। জাপানের 
শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই সর্বপ্রথম গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ 
করেন। ০ 

আরও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বাজার দর 
নিয়ন্ত্রণের এই কঠোর নীতি প্রবস্তিত হওয়া সত্বেও সর্বোচ্চ মূল্য 
ধার্যের মাপকাঠি রক্ষার প্রণালী এপর্য্যস্তও আশাম্ুরূপভাবে 
কাধ্যকরী হয় নাই। ৰ - 

অতঃপর গবর্ণমেন্ট মালের কাট্তি নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া জাপানের আভ্যন্তরীণ 
কাট তি নিয়ন্ত্রণের জন্য অগ্রসর হন । রর 

গত ১৯৩৮ সালের ১লা মার্চ কার্পাসজাত সুতার বণ্টন নিয়ন্ত্রিত 
হয় এবং আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন সম্বন্ধে “কৃপনপ” প্রথা প্রবর্তিত হয়। 
কিন্তু এই ব্যবস্থারও সঠিক পরিচালনা সম্ভব হয় না। 

অথচ উক্ত নিয়ন্ত্রণ নীতি জাপানে এই সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয় । 
উহার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ এই যে মাল সরবরাহে ঘাটতি পড়িবার 
সম্ভাবনার সুত্র লইয়া বাজারে বিভিন্ন ধরণের ঝঁকিদারী কারবার 
আরম্ভ হইতে থাকে । 

এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্ট শীস্ই উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে, 
আইন প্রণয়ন দ্বারা এই অবস্থার সম্যক প্রতিবিধান ভিন্ন উপায়ান্তর 


নাই । 
৬ তদনুসারে বিগত ১৯৩৮ সালের ২৯শে জুন জাপান গবর্ণমেন্টের 


তদানীস্তন অর্থ ও বাণিজ্যসচিব সিহিন ইকেদা জাপানের 
ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র উৎপাদন সম্পর্কে কার্পাসজাত সুতার ব্যবহার 
আইনতঃ নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জাপানের শিল্পক্ষেত্রে 
এইরূপ সরকারী নীতি গ্রহণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 


এইবূপে জাপানের ব্যবহারোপযোগী কার্পাসজাত বস্ত্র উৎপাদন 
নিষিদ্ধ হইবার ফলে সঙ্গে সঙ্গে ষোল আনা কার্পাসজাত বস্ত্র সম্বন্ধে 
আভ্যন্তরীন বাজার দর নিয়ন্ত্রণ ও অন্ধ সমাপ্ত বস্তু সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা 
ছিল তাহা প্রত্যাহ্হত হয়। তবে পরিশেষে আভ্যন্তরীন বাজারে 
কিয়ৎ পরিমাণ কার্পাসজাত বস্তু সরবরাহের অনুমতি দেওয়া হয়। 

রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য আভ্যন্তরীন প্রয়োজনকে বাদ দিয়াও 
যে জাপান গবর্ণমেন্ট কিরূপ কঠোর নীতি অবলম্বন করেন তাহা 
প্রনিধানযোগ্য | এমন কি গবর্ণমেন্ট এই নীতির প্রাথমিক কার্ধ্য 
- পন্থায় যাহাতে কোন বিদ্ন স্থষ্টি না হইতে পারে ভজ্জন্ত মাঞ্চুকু, উত্তর 


চীন ও চীনের অন্যান্য ইয়েন প্রচলিত দেশ সমূহেও উক্ত নিষেধাজ্ঞা 
প্রযোজ্য হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন। | 

বিদেশ হইতে যুদ্ধোপকরণ ক্রয়ের জন্য জাপান গবর্ণমেন্ট 
বস্ত্রের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি ও কাঁচা তুলার আমদানী হাস দ্বারা 
জাপানের অনুকুল বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য লইয়াই এইরূপ 
কঠোর নীতি অবলম্বন করেন । 

অতঃপর গত ১৯৩৮ সালের ১লা জুলাই কাঁচা তুলার আমদানী ও 
কার্পাস জাত বস্ত্রের রপ্তানী সম্বন্ধে ‘লিঙ্ক প্রথার প্রবর্তন করা হয়। 
এই প্রথা প্রবর্তিত হইবার পর কাঁচা তুলা আমদানীর আনুপাতিক 
হার, (কোটা ) বস্ত্র উৎপাদন, বন্টন, রপ্তানী ইত্যাদির অনুপাতিক 
হার সম্বন্ধে যে সকল বিধি নিষেধ ছিল তাহ! উঠাইয়া দেওয়া হয়। 
তাহার ফলে পুনরায় বস্ত্র উৎপাদনকারী এবং ব্যবদায়ীগণ পূর্বের ন্যায় 
ব্যক্তিগতভাবে অবাধ প্রতিযোগীতামূলক ব্যবসা আরম্ভ করে। 
অবশ্য ‘লিঙ্ক’ প্রথায় এইরূপ ব্যবসা পরিচালন সম্পর্কে যে সীমারেখা 
নিদ্ধীরিত আছে তাহার গণ্ডীর ভিতরই উক্ত ব্যবসাকাধ্য পরিচালিত 
হইতে থাকে। 


তবে একটা দিক এই যে, যে সকল কার্পাসজাত স্থৃতা ও বস্ত্র 
উৎপাদনকারী সরাসরি ভাবে কিংবা রপ্তানীকারকের মারফত তাহাদের 
স্ব স্ব জিনিষ রপ্তানী করিতেছিল তাহাদিগকে বর্তমানে তাহাদের 
রপ্তানীকৃত মালের অন্নপাতে কিয়ৎ পরিমাণ কাঁচা তুলা আমদানী 
করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। অধিকন্তু সাধারণ সতা ও 
বন্ত্র ভিন্ন কার্পাসজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি সম্পর্কে লিঙ্ক' প্রথ। বজায় 
রাখা সহজ সাধ্য করিবার পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 

মোটের উপর ‘লিঙ্ক প্রথা সন্তোষজনক প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং 
উহার ফলে রপ্তানী বাণিজ্যে একটা নবোদ্যম দেখা দিয়াছে । তবে 
এই প্রথায় একমাত্র ক্রটী এই যে পরিমাণের ভিত্তির উপর উহার 
প্রবর্তন হইয়াছে । ফলে বস্ত্র শিল্পীগণ তাহাদের রপ্তানীর পরিমাণ 
বৃদ্ধির জন্যই চেষ্টা করিতেছে এবং সেজন্য তাহারা উচ্চ শ্রেণীর বস্ত্র 
উৎপাদনের পরিবর্তে নিম্ন শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদনে মনোনিবেশ 
করিতেছে । আবার ইহার ফলে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ যেরূপ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে তদনুপাতে উহার মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই। 


দৃষ্টান্তস্বরূপ গত ১৯৩৮ সালে কোরা কাপড়ের রপ্তানীর পরিমাণ 
পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় বটে কিন্ত 
মূল্যের দিক দিয়া রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ১৪ ভাগ হাস 
পায়। এই সকল ক্রুটীর জন্য সম্প্রতি “লিঙ্ক' প্রথার উন্নতির” চেষ্টা 
করা হইতেছে । এই প্রচেষ্টা কেবল মাত্র মূল্যের দিক দিয়! রপ্তানী 
বাণিজ্য বৃদ্ধি ছাড়াও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে । 


এখন দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব 
হওয়াতে জাপান সরকার যে সকল নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা 
অধিকাংশ স্থলে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধিকল্পেই প্রযোজ্য হইয়াছে । 
অপর দিকে বস্ত্র উৎপাদনকারীগণের মধ্যে মূলধন কেন্দ্রীভূত করিবার 
নূতন প্রয়াস দেখা দিয়াছে । চাহিদার অনুপাতে বস্ত্র উৎপাদন ও 
ব্যবসা পরিচালন ইত্যাদি বিষয়ের সমতা সাধনের বিষয়েও তাহারা 
বিবেচন! করিতেছে । কাধ্যতঃ ছোট ছোট কাপড়ের কলগুলি বৃহৎ 
কাপড়ের কলের সহিত একত্রীভূত হইয়া কার্য্য পরিচালনা! করিতেছে 
এবং উহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে বর্তমান সঙ্কটজনক 
অবস্থায় এইরূপ ব্যবস্থা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। যদিও শিল্প প্রতিষ্ঠান - 
সমূহের এই পন্থা অবলম্বনের অন্যতম কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং তুলার আমদানী হ্রাস করিবার 
জন্য যে নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে স্বভাবত; তাহার ফলেই 
কাপড়ের কল সমূহের এই নূতন ব্যয় বৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছে সন্দেহ নাই। 
উক্ত নিয়ন্ত্রণ নীতির প্রয়োজন যখন মিটিয়া যাইবে এবং বস্ত্র 
উৎপাদনকারীগণকে প্রয়োজনান্থরূপ আমদানী করিবার অনুমতি 
দেওয়া হইবে তখনই পুনরায় জাপানের বস্ত্রশিল্পে ভীষণ প্রতিক্রিয়া! 
দেখা দিবে। তবে অনেকের এরূপ ধারণ! এই যে জাপান যদি চীনে 
তাহার গঠন মূলক কার্য অধিকতর দ্রুত সম্পন্ন করিতে পারে তাহা 
হইলে তুলা সম্পর্কে অনেকটা স্বাবলম্বী হইতে পারিবে । 








ঠাস ও সুত্ৰলী ওশ্রজ্ভতি সালনেন্ 
ল্য 





হাঁস ও মুরগী প্রভৃতি পালনের ব্যবসা কৃষির অঙ্গীভূত হইলেও 
ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত এঁ ব্যবসার সমুচিত উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু 
চেষ্টা বা যত্ব নিয়োজিত হয় নাই । জগতে অন্য অনেক দেশে বর্তমানে 
উন্নত প্রক্রিয়ায় হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালনের ব্যবস্থা হইয়াছে। 
ডিম প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবসাও ভাল রকম গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্ত 
ভারতবর্ষে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বা আয়োজন আজও বিশেষ 
কিছুই দেখা যাইতেছে না। তবে পুর্ব হইতেই এ দেশে হাঁস ও 
মুরগী পালনের ব্যবসা অনেক পরিমাণে প্রচলিত আছে এবং এ দিক 
দিয়া জাতীয় সম্পদেরপরিমীণও সামান্য নহে । ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের 
ডিমের ব্যবসা সম্পর্কে ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট দৃষ্টে 


জানা যায় এ সময়ে এদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর হাঁস ও মুরগীর সংখ্যা * 


নিয়রূপ ছিল £_ দেশী মুরগী ৫ কোটি ১৪ লক্ষ ৭০ হাজার, উন্নত শ্রেণীর 
মুরগী ৭ লক্ষ ৩০ হাজার, পাতি হাঁস ৫৪ লক্ষ ৮০ হাজার, রাজ হংসী 
১ লক্ষ ৬০ হাজার, পেরু পাখী ১০ হাজার, বৃটিশ গিনি শ্রেণীর মুরগী ৪ 
লক্ষ ২০ হাজার। উপরে এদেশে মুরগীর যে সংখ্যা দেওয়া হইল পাঞ্জাবের 
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, রাজপুতনা, মধ্যভারত, সিন্ধু, আসাম এবং পশ্চিম 
ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের ‘বিরল বসতি’ অঞ্চল ছাড়া তাহা ভারতের 
অন্য সমস্ত স্থানেই ছড়াইয়া রহিয়াছে । পাঁতি হাসের মোট সংখ্যার 
শতকরা ৭৫ ভাগই মাদ্রাজ ও বাঙ্গলার সম্পদ। দেশী ও উন্নত 
শ্রেণীর যে ৫ কোটি ২২ লক্ষ মুরগী রহিয়াছে তাহা সংখ্যার দিক দিয়া 
আপাত-দৃষ্টিতে খুব বেশী বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু এদেশের 


মোট লোক সংখ্যার অনুপাতে উহা খুবই সামান্য বলা চলে। এদেশে 
প্রতি ১০০ জন অধিবাসী পিছু গড়ে মুরগীর সংখ্যা পনরটি অথচ 
আমেরিকার যুক্তবাষ্ট্রে প্রতি ১০০ জন অধিবাসী পিছু গড়ে মুরগীর 
সংখ্যা হইতেছে তিন শত। 

এদেশে উপযুক্ত সংখ্যাবিবরণের অভাব হেতু হাঁস ও মুরগী পালন 
বাবদ জাতীয় আয়ের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন। তবে 
বিশেষজ্ঞদের অনুমান এই সমস্ত শ্রেণীর গৃহপালিত পাখীর ডিম হইতে 
এদেশের মোট আয়ের পরিমাণ প্রায় ৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা । তাহা 
ছাড়া খাগ্য হিসাবে ব্যবহৃত পাখী হইতেও আরও ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ 
টাকা 'আয় হয় বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন । এই প্রকার আয় 
যে দেশের গ্রামবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য সম্বল তাহাতে সন্দেহ 
নাই । 

অন্যান শ্রেণীর জীবিকার সঙ্গেই এ দেশে লোকে হাস ও মুরগী 
প্রভৃতি প্রতিপালন করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য দেশে ডেয়রী স্থাপন 
করিয়া একত্রে বেশী সংখ্যায় এ সকল পাখী পালনের যে রীতি 


' অধুনা সুপ্রচলিত হইয়াছে ভারতে তাহা এখনও প্রসার লাভ করে 


নাই। এ দেশের লোক খেয়াল মত অল্প সংখ্যক পাখী পোষণ করিয়া 
থাকে ; উহাদের বাসস্থান ও উহাদের আহার বিহার সম্বন্ধে সাধারণতঃ 
তেমন কোন যতুই নেওয়া হয় না। অযত্ন, অবহেলা খাগ্ঠীভাব ও 
রোগের দরুণ শতকরা ৫০ ভাগের মত পাখীই অকালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 

এ দেশের হাস, মুরগী প্রভৃতি বৎসরে যে ডিম পাড়িয়৷ থাকে 





ME ED লালা হুল চলল চুলা 


|= ক্যালকাটা কমাণিয়াল ব্যান্ক লিমিটেড =| 





হেড অফিস ২ ২নং ক্লাইভ ঘাট ফ্রীট $ কলিকাতা । ৃ ণ 
| রড বাবর মিড ৃ 
৮ 
1০০. _ শাখা সমুহ ৪ _ 
বাংলা আসাম ইউ পি 
জা টাকা! মৈমনসিংহ মালদহ ভাগলপুর পাটনা শ্ৰীহট্ট বেনারস !] 
নারায়ণগঞ্জ বরিশাল নেত্রকোণা মুনের, পাকুর করিমগঞ্জ লক্ষৌ 
মা জলপাইগুড়ি কিশোরগঞ্জ জামালপুর দেওঘর সাহেবগঞ্জ সুনামগঞ্জ 
বরাকর টাঙ্গাইল , সিরাজগঞ্জ দুমকা কাটাহার 
মাসিক ১০২ জমায় ৩ বছরে ৩৮০২ ৮ বছরে ১২০০১, ১০ বছরে ১৬৩০২ দেওয়া হয়। 
| মাসিক ২০ টাকা হইতে ১০২ টাকা পৰ্য্যন্ত জমা লওয়া হয়। ূ 
স্থায়ী আমানতের সুদ_৬ মাসের জন্য ৩1০১ ১ বৎসরের জন্য ৪% ২ বৎসরের জন্য ৪1০% | 
৩ বৎসরের ১০০২ টাকার ক্যাস সার্টিফিকেটের মুল্য ৮৭২ টাকা মাত্র। | 
সববপ্রকার ব্যাঁঙ্কিৎ কার্যয করা হয়। 
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৫৬ | আধিক জগৎ 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 





তাহার পরিমাণ অন্যান্থ দেশের & শ্রেণীর পাখীর তুলনায় খুবই কম 
অন্যান্য দেশে গড়ে প্রত্যেকটি পাখী ১০০ হইতে ১২০টি ডিম পাড়িয়া 
থাকে । ভারতবর্ষে প্রত্যেকটি পাখী গড়ে বৎসরে ডিম পাঁড়িয়া থাকে মাত্র 
৫৪টি। তাহা ছাড়া এদেশে প্রাপ্তব্য ডিমের আকারও অন্যান্য দেশের 
ডিমের ছুই তৃতীয়াংশের বেশী নহে। এ দেশে হাঁস, মুরগী 
প্রভৃতি প্রতিপালন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় যত্ন লওয়ার অভাব ও 
উহাদের অপকৃষ্ট শ্রেণীই যে এ প্রকার অবস্থার জন্য দায়ী তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কাজেই এ দেশে হাস মুরগী প্রভৃতির শ্রেণী উহাদের 
আহার বিহার ও বাসস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা চালাইবার 
ও তাহাদ্বারা শেষ পর্য্যন্ত এ একটি ব্যবসায়ের প্রভূত উদ্নতিসাধন 
করিবার যথেষ্ট সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে বলা চলে । 

. হাঁস, মুরগী প্রভৃতি প্রতিপালন সম্পর্কে নানারূপ অব্যবস্থার দরুণ 
প্রতি বৎসর এ দেশে নানাভাবে যে ডিম নষ্ট হয় তাহার জন্য 
আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ ১৫ লক্ষ টাকার কম নহে। তাহা' ছাড়া 
গ্রামাঞ্চল হইতে উপযুক্তরূপ বাক্সবন্দী করিয়া ডিম চালান দেওয়ার 
ব্যবস্থা না থাকাতে ডিম ভাঙ্গিয়া গিয়াও বৎসরে সমষ্টিকৃতভাবে 
১৫ লক্ষ টাকা পরিমাণ ক্ষতি হইয়া থাকে। অনেক মধ্যবর্তী 
ব্যবসায়ীদের হাত ঘুরিয়া পল্লী অঞ্চলের ডিম সহরাঞ্চলের ক্রেতাদের, 
নিকট গিয়া পৌঁছে । উহাতে ডিমের অপকৃষ্টতা ঘটে । আর তাহার 
ফলে উহা হইতে যথোচিত মূল্য পাওয়া যায় না। বিভিন্ন বিক্রয় 
কেন্দ্রে তনন্ত কাৰ্য্য দারা প্রকাশ পাইয়াছে যে বিক্রয় কন্দ্রসূহে 
আনীত ডিমের শতকরা. ৩: ভাগই অপক্ষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে । 
অধিকন্তু শতকরা ১০ ভাগ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। 
এইরূপ নষ্ট ডিমের জন্যও বৎসরে অনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি 
হইয়া থাকে । সুখের বিষয় ডিম বিক্রুয় ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে 
বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকার সমূহের মনোযোগ 
আকৃষ্ট হইয়াছে এবং দেশে কতকগুলি বিক্রয় কেন্দ্রও গড়িয়া 
উঠিয়াছে। এই সকল কেন্দ্রে গুণ ও ওজন অনুসারে ডিমের শ্রেণী 
বিভাগের ব্যবস্থা হইতেছে । এই কাধ্য যথারীতি পরিচালনার 
ব্যবস্থা হইলে এদেশীয় ডিমের কাটতি বাঁড়িবে এবং মূল্যের দিক দিয়া 
অহেতুক ক্ষতিও অনেকটা হাস পাইবে । 

জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে মাথাপিছু ডিমের 
ব্যবহার আজও খুব কম। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে গড়ে প্রতি লোক 
বৎসরে দেড় শত হইতে তিন শত ডিম আহার করিয়া থাকে। কিন্ত 
ভারতবর্ষে জনপিছু বৎসরে গড়ে ডিম ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র 
আটটি । এ দেশের লোকে সাধারণতঃ যে খাদ্য আহার করে তাহার 
মধ্যে প্রোটিন ও ভিটামিনের খুব অভাব লক্ষিত হয়। এখন হইতে দুধ 
ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ডিমের ব্যবহার বাঁড়াইবার দিকে দৃষ্টি দিলে 
ভারতবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হইতে পারে । 
বৰ্তমানে এ দেশ হইতে বিদেশে ডিম রপ্তানী হয় খুবই সামান্য । 
সাধারণতঃ ব্রহ্ম দেশ ও সিংহলই ভারতীয় ডিম কিছুমাত্রায় খরিদ করিয়া 
থাকে! কিন্ত গত দশ বৎসরে এ রপ্তানীর পরিমাণ পুর্ধের তুলনায় 
হাস পাইয়াছে। বর্তমানে জগতের বিভিন্ন দেশে ডিমের ব্যবহার 
খুব বাড়িতেছে। এই অবস্থায় প্রয়োজনারপ চেষ্টা যত্ব নিয়োগ করা 
হইলে এ দেশীয় ডিমের রপ্তানী বাণিজ্য অন্ততঃ কিছু পরিমাণে বাড়ান 
যাইতে পারে । তবে এ বিষয়ে সুব্যবস্থা করিতে হইলে এ দেশে 
উপযুক্ত শ্রেণীর ডিম উৎপাদন করিবার ব্যাপক বন্দোবস্ত আবশ্যক ৷ 

এ দেশে মুরগী ও হাস প্রভৃতি পালনের ব্যবসাকে সমুচিৎ 





পানে জত করিত হইলে ও রী গলানিড ধীর নানারপ 
রোগের প্রতিকার সর্বাগ্রে প্রয়োজন ৷ সদাসর্ব্বদা বহুবিধ রোগ 
আত্মপ্রকাশ করার দরুণ এ দেশের হাস, মুরগী প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় ও 
অপকৃষ্ট থাকিয়া যাইতেছে। উহারা অকালে বেশী সংখ্যায় ধ্বংসও 
প্রাপ্ত হইতেছে। গৃহপালিত পাখীর রোগ সম্বন্ধে উপযুক্ত গবেষণার 
ব্যবস্থা করা হইলে এ বিষয়ে আবশ্তকীয় উন্নতির একটা সহপায় 
হইতে পারে। 

বাহে ররর 
স্থাপিত হইয়াছে। আর সে সমস্ত ফার্শে উপযুক্ত শ্রেণীর হাঁস ও 
মুরগী প্রভৃতি প্রজনন ও প্রতিপালনের ব্যবস্থাও কিছু কিছু করা 
হইতেছে। এ সকল ফানম্ম হইতে উন্নত শ্রেণীর পাখী গ্রামাঞ্চলে 
প্রবর্তনই সরকারের উদ্দেশ্য । তবে এইরূপ কাধ্য এখনও স্বল্প গণ্ডীর 
মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে এবং সে-কারণে দেশের মোট গৃহপালিত 
পাখীর মধ্যে উন্নত শ্রেণীর পাখীর সংখ্যা এখনও নগণ্য থাকিয়া 
. যাইতেছে ইহা নিতাস্ত দুঃখের বিষয় । | 

হাঁস ও মুরগী প্রভৃতি পালনের ব্যবসায়কে দেশের ধন সম্পদ 
বৃদ্ধির কাজে লাগাইতে হইলে এখন হইতে উহাকে বৈজ্ঞানিক 
ভিত্তিতে গড়িয়া. তোলার চেষ্টা প্রয়োজন । আর সেজন্য উপযুক্ত 
জ্ঞান ও শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা করা দরকার । বর্তমানে লক্ষোতে 


' ইউ পি পোণ্টি, এসোসিয়েসনের পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠানে হাস 


ও মুরগী পালন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদিগকে আবশ্যকীয় শিক্ষা প্রদানের 
ব্যবস্থা আছে । বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের ভেটারনারি 
ডিপার্টমেন্টের অফিসারেরা' গৃহপালিত পাখীর রোগ সম্বন্ধে মুক্তেশ্বর, 
কুমায়ূন প্রভৃতি স্থানের গবেষণা কেন্দ্র হইতেও সুপরামর্শ ও নির্দেশ 
পাইয়া থাকেন। গত ১৯৩৯ সালের ১১ই মার্চ ইম্পিরিয়াল 
ভেটারনারি রিসার্স ইঈন্্রিটিউটের অধীনে ইজ্জতনগরে বিশেষভাবে 
হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পাখীর শ্রেণী, রোগ ও খান্ঠ সম্বন্ধে ব্যাপক 
গবেষণার জন্য একটি নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । এই কেন্দ্রে 


উন্নত হাঁস ও মুরগী প্রজনন ও প্রতিপালনের ব্যবস্থা হইবে। এ. 


কেন্দ্র হইতে পরে তাহা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রবর্তন করা হইবে। 
তাহাছাড়া এ কেন্দ্রে ডিমের বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কেও ভালরূপ, 
গবেষণা পরিচালনার বন্দোবস্ত করা হইবে । এ প্রকার আয়োজন 


দৃষ্টে এ দেশে হাস ও মুরগী প্রভৃতি পালনের ব্যবসায় ভবিষ্যতে প্রকৃত 
8855750051535858881575581 | 








. হেড অফিস-_১০নং ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 
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১ ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা ' দেশে পল্লীর দুরবস্থা যেরূপ চরমে 
পৌছিয়াছে তাহাতে কিছু দিন. এইভাবে চলিলে তাহাদের ধ্বংস 
অবশ্যস্তাবী-_একথা বলিতে বেশী দূরদৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষে 
তথা বাংলায় শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন সহর 
গড়িয়া উঠিলেও এবং নাগরিক জীবন যাত্রা প্রসার লাভ করিলেও 
বাংলা দেশের নাগরিক জনসংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র এবং গত আদম 
সুমারিতেও দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা 
৬৭*০ কৃষিজীবি এবং বাংলায় শতকরা .৬৯ জন লোক কৃষির উপর 
নির্ভর করে। অথচ অত্যধিক জনসংখ্যার ফলে এবং আরও অন্যান্য 
কারণে আমাদের কৃষিজীবিদের অবস্থা অবনতির দিকে যাইতেছে । 
১৯২৮ সালে বাংলার ব্যাস্কিং তদন্ত কমিটী হিসাব করিয়া দেখিয়া- 
ছিলেন আমাদের পরিবার পিছু বাধিক গড়পড়তা আয় ৪৫০.টাকা, 
ব্যয় ৪২০ টাকা, খণ ১৬০ টাকা। অবস্থা সঙ্কটজনক সন্দেহ 
নাই। ১৯২৮ সালে ব্যাঙ্কিং কমিটী দেখিয়াছিলেন বাংলার চাষী 
পরিবারের খাগ্ধ তালিকা, জেলে কয়েদীদের যাহা খাইতে দেওয়া 
হয় তাহা অপেক্ষা সব সময়ে নিকৃষ্ট নহে। তাহার পর চাষীদের 
রা; li in ১৬ 
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বলা চলে কিনা সন্দেহ কিন্ত ১৯২৮ সালে চাষীদের খাদ্য তালিকা 
জেলের খাছ তালিকা হইতে যদিও উৎকৃষ্ট থাকিয়া থাকিত, তাহাতেও 
নিশ্চিন্ত হইবার বিশেষ কোন কারণ নাই, কারণ সেই সঙ্গে 
চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয় ব্যয়ের কোনও উপযুক্ত 
ব্যবস্থা হিসাবের মধ্যে আসে নাই। যে দেশের সাধারণ মানুষের 
গড়পড়তা আয়ুর সম্ভাবনা বিশের কোঠার বাহিরে যায় না, সে 
দেশের খাছ যাহাই হোক না কেন, তাহাতে যে জাতির পুষ্টির অভাব 
রহিয়াছে এবং সেই সঙ্গে চিকিৎসার এবং রোগ নিবারণের কোনই 
ব্যবস্থা নাই__একথা খুব সহজেই ধরিয়া লইতে পারা যায়। অথচ 


" অল্লায়াসে আয় বাড়াইবারও উপায় নাই, কারণ একদিকে যেমন 


গড়পড়তা মাথা পিছু জমির পরিমাণ অত্যন্ত সামান্য ( বাংলা দেশে 
৩-১ একর, ভারতবর্ষে ২৩ একর, ইংলণ্ডে ৬২০ একর, আমেরিকা 
১৪৮০ একর ), এবং বহু সময় একটী পরিবারের ব্যয়ভার বহন 
করিতে পারে না, তেমনই সে জমিতে ফসলের পরিমাণও অনেক 
সময় অন্যান্য দেশের তুলনায় অল্প এবং অনিশ্চিত। প্রতি হেক্রারে 
(প্রায় আড়াই একর ) ১৯৩৭ সালে জান্মানীতে ২২০, ইটালীতে 
১৫৫ 2 55১4 
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| ৯। প্রবর্তক হোসিয়ারী ওয়ার্কস--- ... ঘানিতে প্রস্তুত খাটি সরিষার তৈল, 

LL 5] প্রবর্তক সঙ্ঘ কুটীর শিল্প ... মা js কাচা তিল তৈল, < 
VN ১১। প্রবত্ত ক ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগ সুন্দরবন , গব্য ও ভয়সা ঘ্বত এবং 
রি 4 2 হাতে কাঁটা চরকার সুতায় প্রস্তুত i 
(| ১৩। প্রবর্তক জুট এ - মৈমনসিংহ বত VN 
৫২ | ১৪। 5 - চট্টগ্রাম তীয় খাদি বস্তরাদি a 
AK ১৫। প্রবর্তক ইপ্তাষ্ীয়াল হোম ভি কলিকাতায় নিন্ম ঠিকানায় পাইবেন ্ 
রি $৬। প্রবর্তক ভাইয়িৎ এণ্ড রি শা 35 পি ৭৩নং রাসবিহারী এভেনিউ, বালীগঞ্জ। 
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ভারতবর্ষে ৭৪ কুইনটল (প্রায় এক হন্দর ) পরিমাণ ফসল, উৎপন্ন 
হয়। ফসলের দামও খুব বেশী নয়; যদি ছু একটী . ফসলের 
দাম বাঁড়িয়াও যায়, মধ্যবস্তীদের কল্যাণে চাষীদের ভাগ্যে তাহার 
সুযোগ লাভ করা প্রায় ঘটিয়া উঠে না। ইহার পশ্চাতে আছে 
বহুকালের জোড়াতালি মারা ভূমিসংক্রাস্ত আইন, বহু সুযোগে গড়িয়া! 
ওঠা মধ্যবস্তীদের অসঙ্গত ব্যবসায় পদ্ধতি, এবং গ্রামগুলির দিকে বহু 
যুগের অবহেলা--ফলে আজ এই বিরাট সমস্তার সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছে এবং যদি ইহার সন্তোষজনক সমাধান সম্ভব ন। হয়, তাহা 
হইলে আমাদেব দেশের ভবিষ্যৎ কি হইবে তাহা কল্পনা করাও কঠিন । 


প্রকৃত সমস্তা কি? 

এই কারণে যাহারা পল্লীসংস্কারের বিষয় চিন্তা করিবেন তাহাদের 
সমস্তাটীর প্রকৃত রূপটীকে মনে রাখিতে হইবে । মনে রাখিতে 
হইবে যে ইহা একদিন দুইদিনের, একজন দুইজনের সখের কাজে 
মীমাংসিত হইতে পারে না। যদি স্থানীয় অভাব অভিযোগ নিবারণ 
ছাড়া ভারতবর্ষের গ্রাম্য জীবনকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, 
তবে তাহা স্থানীয় প্রচেষ্টাতেই সম্ভব নয়, তাহার ক্ম্ত আরও 
ব্যাপক পরিকল্পনা দরকার । বাস্তবিক পক্ষে সমস্যা ছুটী-_-এক চাষের 
উন্নতিসাধন ; দ্বিতীয় চাষীর উন্নতি সাঁধন। যদিও শেষেরটা বহু 
পরিমাণে প্রথমটার উপর নির্ভর করে তবুও ছুইটা এক জিনিষ নহে। 

ছুইটার সমস্তাগুলি এক নহে এবং এক ভাবে মীমাংসিত হইতেও 
' পারে না। সাধার্ঞ্ঃ যেখানে, পল্লীসংস্কারের আলোচনা হয়, 
* সেখানে ছিতীয়টার দিকে বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হয় না। কিন্ত 
প্রথমটার গুরুত্ব যেমন কম নহে তেমনই ছিতীয়টার সমস্তার সংখ্যাও 
কম নহে। প্রথমটীতে যেমন চাষীর অর্থনৈতিক সমস্তার সব 
কথাগুলিই আসে, দ্বিতীয়টীতে তেমনই' বাকী সমস্ত জিনিষের 
আলোচনা প্রয়োজন । একদিকে যেমন প্রয়োজন মত খাজনা 
কমাইয়া চাষীদিগকে খণভার হইতে মুক্ত করিয়া, প্রয়োজনান্ুসারে 
অল্প সুদে খণদানের ব্যবস্থা করিয়া, জল সেচ, উন্নততর প্রণালীতে 
চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনই ফসল বিক্রয়, 
. ফসলের দাম ইত্যাদির কথা আলোচনা করিতে হইবে। চাষীর 
শিক্ষা, চাষীর স্বাস্থ্য, চাষীর জীবনযাত্রার উন্নতি সাধন না করিতে 
পারিলে পল্লীসংস্কার কখনও সম্পূর্ণ হইবে না । _ 

যণহারা ডিভি 
দেখিয়াছেন তাহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে কেবল কয়েকটা 
তীক্ষুধী যুবক সহরের মায়া পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া গেলেই 
চাষের উন্নতি এবং চাষীর উন্নতির আশা করা সঙ্গত হইবে না। 
পক্ষান্তরে ইহার স্থায়ী সমাধানের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন ৷ 
উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে চাষের উন্নতি করিতে গেলে কেবল 
মাত্র কয়েকটা উন্নত ধরণের ধান বা আখ লাগাইলেই কর্তব্য সম্পন্ন 


হইতে পারে নাঁসেই সঙ্গে খাজনা কমান, খণভার কমান, ুষ্ট, 


খণদান প্রণালী প্রবর্তন প্রভৃতি স্থানীয় চেষ্টায় স্বেচ্ছামূলক- 
ভাবে ছোট ছোট ভাবে অগ্রসর হইতে পারে না! ঠিক তেমনই 
চাষীর শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের চেষ্টায় 
হইতে পারে না। যাহারা তাহাদের অবসর সময়ে চাষীদের শিক্ষা 
দিতে চেষ্টা করিবেন তাহারা দেশের ধন্যবাদার্থ হইবেন সন্দেহ নাই, 
কিন্ত তাহাতে দেশের স্থায়ী উপকার হওয়া কঠিন। সমস্তাগুলির 
গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য অন্যান্য দেশে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন 
হইতে হইয়াছে তাহা জানিয়া রাখা ভাল, এবং সে কথা. পরে 


আলোচিত হইবে বিজুর TE 
যে পল্লীসংস্কার শুধু নৈতিক ব্যাপার নয়-_বিশেষভাবে অর্থনৈতিক 
ব্যাপার। আরও বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে বলিতে পারা যায় 
ইহা একটা সমাজনৈতিক ব্যাপারও ;. কারণ যে সামস্ত-তান্ত্রিক 
ব্যবস্থার ফলে গ্রামগুলির সমৃদ্ধি সম্ভব হইয়াছিল, পশ্চিমী ধনতন্ত্রের 
আঘাতে সে অবস্থা আর নাই ।,', কাজেই গ্রামগুলি সংস্কারের সময় 
মনে রাখিতে হইবে জগতের ধনতন্ত্রের সহিত আমাদের পা ফেলিয়া 
চলিতে হইবে এবং আমাদের দেশে 'পূরাপুরি - ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র 
যে কোনও ব্যবস্থাই আস্ুক না কেন, সামস্ত-তান্তরিক ব্যবস্থা বেশী 
দিন থাকিবে না। এই মূল তথ্য ভুলিয়া গেলে আমাদের ভবিষ্যত 
কর্মপন্থা কার্য্যকরী না হওয়াই সম্ভব। | 
পল্লীসংস্কারের কত্ত( ও কার্যক্রম 

পূর্বের পল্লীসংস্কারেব যে ছুইটী দিকের উল্লেখ করা হইয়াছে 
বর্তমান প্রবন্ধে ইহার দ্বিতীয়টাই আলোচিত হইবে । বিদেশে 
যেখানে যেখানে এরূপ পল্লীসংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে সেখানে 
তাহার ভার ' খুব কম ক্ষেত্রে পল্লীবাসীরা নিজেরা গ্রহণ করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মাণী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে সরকার 
পল্লীউন্নয়নের জন্য কোটী কোটা টাকার ব্যয়ভার সহজে বহন করিতে 
পারিয়াছেন এবং করিয়াছেন। যে সব দেশের আধিক সঙ্গতি সেরূপ 

দে দেশেও সরকার বহু পরিমাণে ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন 
এবং পল্লীবাসী আংশিক ব্যয়ভার বহন করিয়াছে । এবং সরকার 
এ সকল ক্ষেত্রে শুধু ব্যয়ভার বহন করিয়াই নিশ্চিন্ত হন নাই, যাহাতে 
পলীবাসী উন্নততর জীবনযাপনে স্থযোগ ও শিক্ষা পায় সে বিষয়ে 
চেষ্টা করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ দেশ বিদেশে গ্রামে স্বাস্থ্যকর 
বাড়ী তৈয়ারীর চেষ্টার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমে সরকার 
খড়ে ভ্টাওয়া বাড়ী বা কাচ! ইটে তৈয়ারী বাড়ী কি করিয়া স্বাস্থ্যের 
প্রতিকূল না হইতে পারে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মত লইয়া প্ল্যান 
তৈয়ারী করাইয়াছেন ; দ্বিতীয়তঃ সেই প্ল্যান চাষীদের সরবরাহ করা 
এবং চাষীরা সে প্ল্যান অমুসারে কাজ করিতে অক্ষম হইলে গ্রামে 
গ্রামে গৃহ নিম্মীণ সমিতি স্থাপন করিয়া তাহাদের দ্বারা প্ল্যান 
কাজে পরিণত করানো এবং প্রয়োজনমত নানাবিধ সাহায্য 


করিয়াছেন। আমাদের দেশেও পল্লীসংস্কারে এই প্রকার ব্যাপক 
প্রচেষ্টার আবশ্তক। ইহাতে গ্রামবাসীর সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মূল্য 
বড় কম নয়। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নূতন জীবনযাত্রার 
বনিয়াদ প্রতিষ্ঠায় সরকার, জনসাধারণ এবং গ্রামোক্পয়ন সমিতিগুলির 





পম হুবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর, বদরপুর । 
সাব ব্রাঞ্চ :-সমসেরনগর, কুলাউড়া, চক্বাজীর (ঢাকা) 
লক্ষ্মীপুর, ঢেকিয়াজুলা, মঙগলদই, আজমীরিগঞ্জ । 
বছর বাক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ভির্ভডেণ্ড 
দেওয়া হইতেছে। ' 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ ৬ ক্লাইভ ষ্টীট । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার-_প্রীহরিদীস ভট্টাচার্য্য 
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সাহায্য ও প্রয়োজন “কারণ এই প্রকার সমবেত চেষ্টা না হইলে এ. 


সমস্তার স্থায়ী সমাধান আশা করা কঠিন । 

এই সঙ্গে সমস্াগুলি কি তাহারও একটা মোটামুটী সংজ্ঞা নির্দেশ 
প্রয়োজন । কয়েক: মাস পূর্বে বিশ্ব রাষ্ট্রসংজ্ঘের উদ্যোগে জেনিভায় 
ইউরোপের গ্রাম্যজীবন সম্বন্ধে যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে ( E'ur০- 
pean Conference ‘on Rural life) তাহাতে গ্রামগুলির 
সমস্তার নিয়লিখিত, বিভাগ, হইয়াছিল । 

১। স্বাস্থ্য? ২। ' শিক্ষা ৩। অবসর বিনোদন এবং 
আনন্দ । স্বাস্থ্যের,মধ্যে প্রথয় কথা রেগি-চিকিৎসা, দ্বিতীয় কথা 
রোগ নিবারণ ;. তৃতীয় কথা জাতীয় পুষ্টি, এবং চতুর্থতঃ গ্রামে বাড়ী 
ঘর তৈয়ায়ীর অভিনব পরিকল্পনা ।.. শিক্ষার মধ্যেও তেমনই বহুবিধ 
সমস্যা আছে। প্রথমতঃ সাধারণ শিক্ষা ; দ্বিতীয়তঃ বিশেষ শিক্ষা; 
তৃতীয়তঃ শিক্ষাদানের উপায়! ইহা অপেক্ষা কঠিন ব্যাপার পল্লী- 
বাসীগণের অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করা। আলোচনা প্রসঙ্গে 
প্রকাশ পায় ইহারও নানারূপ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে । 

ইউরোপের গ্রাম্যজীবন সম্পর্কে এই আলোচনা যে আমাদের 
দেশে অচল তাহা নহে, কারণ সমস্তাগুলি এদেশেও রহিয়াছে_বরং 
তাহাদের তীব্রতা এদেশে আরও বেশী । আমাদের দেশেও এই 
সমস্াগুলির সমাধান হইলে পল্লীসংস্কার প্রচেষ্টাব প্রসার সাধিত হইবে 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । ইউরোপের যে সব দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির 
বিশেষ কোন খ্যাতি নাই সে সব দেশেও যে যে ব্যবস্থা অবলম্থিত 
হইয়াছে, তাহাও এদেশে হওয়ার যথেষ্ট বাধা বর্তমানে রহিয়াছে । 
ইউরোপেও দেখা গিয়াছে, গ্রামে বাস যে সহর বাসের চেয়ে স্বাস্থ্যের 
পক্ষে বেশী অনুকুল তাহা নহে--বরং বহু সময়ে বিপরীত। সুইজার- 
ল্যাণ্ডের কাণ্টনগুলিতে এবং নিউজিল্যাণ্ডের ১৯০৮ সালের সমাজ 
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রক্ষা আইন (5০০৪! 9০০ Act) পল্লীবাসীর প্রত্যেককে 


অসুস্থতার জন্য বীমা ( Sickness 17050181709 ) গ্রহণ করিতে বাধ্য 
করা হইয়াছে । অপর দেশে যাহারা উপার্জ্জনক্ষম কেবল তাহাদের 
সম্বন্ধেই ' এই ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যাণ্ড, 


বূলগেরিয়া, চিলি, প্রভৃতি দেশে কৃষির মজুররাঃ তাহাদের মালিকরা. 


এবং সরকার__এই তিনে মিলিয়া ব্যয়ভার বহন করে। জার্মানী, 


ইটালী প্রভৃতিতে সরকারের এ দায়ীত্ব নাই । অনেক ক্ষেত্রে মজুরীর 
অনুপাতে এই বীমা কাটিয়া লওয়া হয় এবং সেই ঘ্বন্ুপাতেই ব্যয়ভার 


' বহন করা হয়। ইহার ফলে অসুখের সময় ডাক্তার, চিকিৎসা খরচ, 


বিশেষ কোনও গুরুভার অসুখ হইলে অল্পব্যয়ে বড় ডাক্তার ও বড় 
ডাক্তার খানার সাহায্য-_ প্রসবের সময় নার্শ এবং আর্থিক সাহায্য 


প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। ইহাতে বড় হাসপাতাল, ডাক্তার খানা - 


প্রভৃতি প্রতিষ্টানগুলি সহযোগীতা করে । এবং যেখানে এই বাধ্যতা- 
মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয় নাই সেখানে সরকারী সাহায্যে 
স্বেচ্ছামূলক ব্যবস্থাও আছে। বেলজিয়াম অধুনালুপ্ত চেকোশ্লোভাকিয়া, 
সুইডেন্‌ ইহার উদাহরণ। ১৯৩৬ সালে বেলজিয়ামে মোট ৩২,০০১০০০ 
অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪১ জন লোক বীমা গ্রহণ 
করিয়াছিল । ডেনমার্কে ১৯৩৬ সালের অনুরূপ হিসাবে বীমা 
গ্রহণকারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৮ জন। ইহার আয় 
প্রথমতঃ বীমা গ্রহণকারীর দত্ত টাকা হইতে এবং দ্বিতীয়ত; সরকারী 
সাহায্য হইতে । এই সঙ্গে এই গুলির কাজ গ্রামে ভবিষ্যত রোগ 
নিবারণ করা এবং এই ব্যাপারে সহরে হাসপাতাল, স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধীয় সমিতিগুলিকে সরকার সাহায্য করেন। এইরূপ সমিতির 
উদ্ভোগেই যাহাতে চাষীদের ঘর বাড়ীগুলি স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্মত হয় 
তাহার চেষ্টা 






ডি, এম্‌, দাস এণ্ড সন্স লিং 
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম 
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হে তরী ও বাড়ী বন প্রচার ফলে আর অল, এমন কথা মনে করার কোন হেতু নাই। কারণ সরকার, জনসাধারণ” 
হইতে পারিতেছে না । বাংলায় এই ধরণের, প্রচেষ্টায় শ্রীনিকেতন ও ও গ্রামোন্নতিতে সাহায্য করিতে পারে এমন প্রতিষ্ঠানগুলি এই 
খুলনা জেলার মূলঘর গ্রামের স্বাস্থ্য সমিতির নাম উল্লেখযোগ্য । তিনের সমন্বয় হইলে তাহার আর্থিক সঙ্গতি একেবারে তুচ্ছ হইবে না। 
শিক্ষার প্রচার করিতে গিয়া দেখা গিয়াছে যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রামবাসীকে আমাদের সমবায় আন্দোলন একটা উদাহরণ। এই আন্দোলনের 
এমন শিক্ষা দিতে না পারা যাইবে যাহার ফলে তাহার জীবন যাত্রার জন্য যে অথব্যয় হয় নাই এমন নয়; বাংলায় প্রত্যেক বৎসর 


চিরস্থায়ী উন্নতি হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে শিক্ষা আহুত হইবে না । 
কিন্তু শিক্ষাপ্রিয় ও কার্য্যকরী হইতে গেলে, তাহা কেবল ব্যক্তিগত 
হইলে চলিবে না, তাহা ব্যক্তিগত, পরিবারগত এবং সমাজগত হওয়া 
চাই__এবং সে শিক্ষা শরীর, মন ও নীতিজ্ঞান এ কোনটাকেই বাদ 
দিবে না। কিন্ত সমত্যার এই খানেই শেষ নয়। বয়স ভেদে শিক্ষার 
রূপ পরিবর্তন অবশ্যস্তাবী, তাই ছোট ছেলেদের কিছু পরিমাণে 
সাধারণ শিক্ষা দেওয়া যেমন দরকার, অপেক্ষাকৃত বড়দের হাতেকলমে 
চাষের শিক্ষা দেওয়া বেশী কাধ্যকরী-_এবং বয়স্কদের জন্য গ্রাম্যোৎসব, 
মজলিস, কথকতার মধ্য দিয়া শিক্ষাই প্রশস্ত । কিন্তু কাজ করিতে 
গিয়া দেখা গিয়াছে যে ধাহারা এই সব বিষয় শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ 
করেন.তাহাঁদের নাগরিক জীবন গ্রামের জীবনের সঙ্গে খাপ খায় না 
ফলে নিজের অজ্ঞাতসারে গ্রাম্যজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ পাওয়া 
অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইহার ফলে সমস্ত শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে 
বাধ্য । সেই জন্যই সাধারণতঃ পাঠশালাতে শিক্ষকগণ একটু বুদ্ধিমান 
ছেলে পাইলেই অনেক সময় তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষার দিকে ঠেলিয়া 
দিয়া যাহারা নিতান্ত বুদ্ধিহীন তাহাদেরই চাষবাঁষের জন্য রাখিয়া 
দিবার চেষ্টা করেন। অতএব গ্রামবাসীদের প্রকৃত শিক্ষা দিতে হইলে 
নুতন শিক্ষকেরও প্রয়োজন আছে। এবং যেখানে যেখানে গ্রাম- 
বাসীদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে সেখানে শিক্ষকদের অন্থুরূপ 
শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও বাদ.নাই। মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা-পরিকল্পনার 
অন্যতম মূল কথাও ইহাই। ইহার সঙ্গে যাহাতে গ্রামে সহজে অবসর 
বিনোদনের ব্যবস্থা হইতে পারে তাহার চেষ্টা চলিতেছে । যে সব 
দেশে নিরক্ষরতা নাই সে সব দেশে লাইভ্রেরী, স্কুল প্রভৃতির সংখ্যা 
কম ময়। অন্যান্য দেশে যাত্রা, থিয়েটার, কোথাও কোথাও উপযুক্ত 
সিনেমা, নৃত্য প্রভৃতির ব্যবস্থা সরকারী খরচে হইয়াছে । যাহারা 
নিজেরা সপরিবারে চাষ করে তাহাদের এক ব্যবস্থা-_কারণ তাহাদের 
সময় কম ; যাহারা অপরের ক্ষেতে স্থায়ী মজুর তাঁহাদের অন্য ব্যবস্থা 


কারণ তাহাদের কাজ নিয়মিত ; যাহারা অস্থায়ী মজুর তাহাদের পু 
আবার অন্য ব্যবস্থা কারণ তাহাদের সময় বিশেষে যথেষ্ট পরিশ্রম | 
হইলেও অন্য সময় সুদীর্ঘ অবসর.। কিন্তু ইহার জন্য যে সরকারের খরচ ॥ 
খুব বেশী তাহা নহে-_কারণ স্কুল, লাইব্রেরীতে সাময়িক সাহায্য ছাড়া | 
বাকী সমস্ত কাজ বহুস্থানে স্থানীয় সমিতি গঠন করিয়া করা হইয়াছে॥ |: 
ইটালীতে ‘ছোপোলা ভোরো৷ করেল, প্রত্যেক গ্রামে শাখাস্থাপন || 


করিয়া এ চেষ্টা করিতেছে । 
আমাদের নিকট ভবিষ্যত 


দেশে এই ব্যবস্থা নিকট ভবিষ্যতে সম্ভব কিনা । স্বীকার করিতে 


হইবে, ইহা ব্যয় স্বাপেক্ষ। কিন্ত এ আলোচনার যে কোনও মূল্য 
নাই তাহা নহে। প্রথমতঃ আমরা যখন মনে করি যে পল্লীর প্রতি 
ভালবাসাই পল্লী সংস্কারের প্রধানতম অস্ত্র, তখন এই প্রচেষ্টার দিকে | 
দৃষ্টিপাত করিলে সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ বুঝা যাইবে। দ্বিতীয়তঃ || 
আমরা দেশোননতির জন্য যে সামান্য টাকাও খরচ করিতেছি তাহা ৰ 
আরও ভাল ভাবে খরচ করিলে বর্তমানে যে কিছুই হইতে পারেনা এ 


NN 


কিঞ্চিদধিক পনেরো! লক্ষ টাকা এই আন্দোলনে ব্যয় হয়। এই টাকা 
আরও সুষ্ট,ভাবে ব্যয়িত হইলে এই দিকে কিছু অগ্রসর হওয়া নিশ্চয়ই 
সম্ভব হইত 'এবং সেই সঙ্গে অন্য অন্যায় ব্যয় কমাইয়া অর্থনৈতিক 
উন্নতির প্রচেষ্টায় ব্যয় করিলে উপকার অবশ্যই আশা করা যাইত ৷ 
প্রত্যেক বৎসর যে টাকা পাওয়া সম্ভব তাহা যে সমস্ত দেশময় দিতে 
হইবে এমন কোনও কথা নাই। বরং স্তার বিশ্বেশ্বরায়া তাহার 
অধুনা প্রকাশিত পুস্তিকায় (District Development Scheme } 
বলিয়াছেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এক আধটা জেলায় আরম্ভ 
করিয়া এবং সমস্যা সমাধানের পথ আয়ত্ব করিয়া অগ্রসর হইলে 
সফলতার আশা বেশী । 

বাস্তবিক পক্ষে সব জ্রেলাগুলির, এমন কি একটা ডিভিশনের 
জেলাগুলির সমস্তাও এক নয়। যাহারা মুশিদাবাদের সুবিস্তীণ ' 
মাঠ এবং মাঠের শেষে গ্রাম; কীরভূমের শরবন এবং গ্রামের ধারে 
ধারে চাষ ; যশোরে বড় গাছের জঙ্গল এবং ভিজে অন্ধকার ; নদীয়ার 
ছোট ছোট ঝোপ এবং বহুকালের অনাবাদী অসমান জমী' এবং 
সুন্দরবনের কিছুদূরে খুলনা চব্বিশ পরগণা অঞ্চলের উর্বর মাঠ ও 
নারিকেল সুপারীর সারি দেখিয়াছেন তাহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন 
যে স্থান বিশেষে অবস্থার পার্থক্য হইতে বাধ্য । কাজেই যাহারা; 
এখন আমাদের দেশের পল্লীসংস্কারে আগ্রহান্িত, তাহার! যে শুধু 
পল্লীবাসীদের সদিচ্ছা ও উৎসাহ সংগ্রহে তৎপর থাকিবেন তাহা 
নহে, তাহাদের এই সুদুর প্রসারী সমস্তার বহুবিধ রূপ ভীল করিয়া 
বুঝিতে হইবে, এবং তাহা বুঝিয়া এক দিকে যেমন সুচিন্তিত 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুসারে চাষ, চাষের ফসল, চাষের ফসলের . 
দাম প্রভৃতির সুষ্ট, ব্যবস্থা করিবেন, অন্তদিকেঃতেমনই চাষী, তাহার 
পরিবার, তাহার সমাজ, তাহার গ্রাম, তাহার পারিপাশ্বিক এ সকলের 
উন্নতির চেষ্টা রি পল্লীসংস্কারে ছুইটীর কোনটাই কম 
পানির 






বীমা জগতে বি সাফল্যের SUT 
মাত্র ২॥ বৎসর পরে প্রথম হিসাব নিকাশেই প্রতি 





















[বর্তমানে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণ ক্রমশঃ শিল্প বাণিজ্যের প্রতি 
আগ্ৰহান্বিত হইয়া উঠিতেছে-_ইহা সুখের বিবয়। তবে তাহারা শিল্প 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠায় হাতে কলমে শিক্ষালাভ বা অভিজ্ঞতা অর্জন ন! 
করিয়াই অলীক কল্পনা ও অদম্য উৎসাহ লইয়া উহা আরম্ভ করিয়া থাকে । 
ফলে দুরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার অভাবে তাহাদের প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হয় তখন তাহাদের জীবনে একটা হতাশার ভাব মূর্ত হইয়া উঠে। মিঃ আর, 
বি, দত্ত [Indian Soap Journal “Business Suicide" শীর্ষক প্রবন্ধে 
. এইদিকে যথেষ্ট আলোকপাত করিয়াছেন! এই প্রবন্ধ দ্বারা অনেকের উপকার 
হইতে পারে বিশ্বাসে নিম্নে উহার বঙ্গামবাদ প্রদত্ত হইল। সঃ আঃ জঃ ] 

প্রতিবৎসর হাজার হাজার গ্র্যাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
বাহির হইতেছে। এই সকল যুবকের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং 
উৎসাহের অভাব নাই। কয়েক মাস পরীক্ষা পাশের আনন্দে 
কাটাইবার পর তাহারা স্বতুই উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করে যে জীবন 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের অন্ততঃ কিছু একটা করিবার 
সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই চাকুরীর খোজ 
করে; কিন্তু বর্তমানে চাকুরী পাওয়াও সহজ ব্যাপার নহে। হয়তো 
শেষ পর্য্যন্ত অনেককেই নিরাশ হইতে হয়। মাসের পর, মাস, 
বৎসরের পর বৎসর তাহাদিগকে বেকার জীবন যাপন করিতে হয় । 
ইহাদের মধ্যে যাহারা বিবাহিত .তাহাদেরই .মনোকষ্ট অধিক। 
এই সকল দিক পুর্ব বিবেচনা না করিয়া জড়িত হইয়া পড়িবার জন্য 





ল্্যব্বসাস্লরে আক্ভজাহ্ত্য। 


- [মিঃ আর, বি, দত্ত ] 


তাহারা নিজেদের বুদ্ধির দোষ দিতে থাকে। অপর দিকে যাহারা 
অবিবাহিত তাহারা তাহাদের বন্ধুদের বিবাহিত জীবনের প্রতি 
ঈর্ষান্িত হইলেও তাহাদিগকে অর্থাভাবে প্রিয়জনকে সামান্য জিনিষ 
উপহার দিবার অসমর্থ্তার মনোবেদনা ভোগ করিতে হয় না। 
সামান্য পকেট খরচের জন্যও পিতামাতার মুখাপেক্ষী হইতে 
অনেকেরই সঙ্কোচ বোধ হয়। পরিশেষে চাকুরী লাভের আশা যে 
ছুরাশা উহ! পিতামাতার নিকট খুলিয়া বলিতে বাধ্য হয় এবং কোন 
একটা ব্যবসা অবলম্বন ভিন্ন জীবনোপায়ের পথ নাই বলিয়া বুঝিতে 
পারে । তাহাতেও অর্থের প্রয়োজন ৷ সুতরাং পিতামাতার কাছে হাত 
পাতা ছাড়া উপায় থাকে না। আবার উপরোক্ত যুবকদের মধ্যে 
যাহার! বিজ্ঞান পদার্থবিদ্যা ইত্যাদিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহার! 
তাহাদের পুথিগত বিদ্যা কাজে লাগাইবার পক্ষে ছোট খাট শিল্প উৎপাদনে 
প্রয়াসী হইবে বলিয়া মনে করে৷ এদিকে মাত্র তিন হাজার টাকা 
নিয়োগ করিতে পারিলে প্রতি মাসে তিন শত টাকা উপাঁজ্জন করিতে 
পারা যায়-_গবর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ এবং অনেকানেক সাবানের 
কারখানার এইরূপ সদ্য পরিকল্পনার অভাব নাই৷ এজন্য তাহারা 
অবিলম্বে উহা গ্রহণ করে এবং এক এক জন সাবান প্রস্তুতকারক 
বনিয়া যায় । 


অপর দিকে সাবান প্রস্ততের ব্যয়, উহার পড়তা এবং বাজার 


১ ১৮ 01-১1-৮৮৮0 






১৬ 


৫০-১0-৮0৮1 


| হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ । 
য়াল লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ £ 
uf | জ্বাপিত ৯৮৯৯ মা 
এ = বাংলার সববপুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান 
অর্ধ শভাবী যাবথ . 
নু ন 
V বাঙ্গলার ঘরে ঘরে, বাঙালীর গৃহে ও প্রবাসে | 
EA K A 
বীমাক্কৃত অর্থ বিশ্বস্তরূপে প্রদান করিয়া 
i জীবন-বীমাকে জনপ্রিয় করিয়াছে । 
\ এজেন্সীর .জন্য আজই আবেদন করুন। | 
রা র নর 
র্‌ টির 75 মু এত. A 
| (য্যোজান চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সাউথ, কলিকাতা। (সেক্রেটারী) 1 


৬২ 





সম্বন্ধে কোন কাধ্যকরী অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য তাহারা নিয়রূপ 
হিসাব করিয়া থাকে := 
প্রতি মণ ১০১২ মূল্যে ১০/ মণ তেলের মূল্য ১০০২ 


৩৮০ বি তরল কষ্টিক সোডা ৫/০ . ১২॥০ 
১১২)॥০ 


উৎপন্ন সাবানের পরিমাণ ১৫ মণ হইলে ১/ মণ সাবানের পড়তা 
পড়ে ৭॥০ টাকা! অতএব বিক্রয় মূল্য ৯২ ধরিলেও প্রতি মণে ১।০ আনা! 
লাভ হহতে-পারে। স্থৃতরাং প্রতি মাসে ২ শত মণ সাবান প্রস্তুত ও 
বিক্রয় করিলে মাসে তিন শত টাকা লাভ থাকে। স্ৃতরাং তাহারা 
মনে করে যে, উহা হইতে শ্রমিকদের বেতন বাবদ এক শত টাকা 
বাদ দিলেও নিট লাভের পরিমাণ প্রতি মাসে ছুই শত টাকা থাকিবে । 

অথচ তাহারা চিন্তা করিয়া দেখে না যে ১০ মণ তেলে ৫ মণ 
তরল কষ্টিক সোডা মিশাইলে হিসাব মত ১৫ মণ সাবান পাওয়া 
. যাইবে 'বলিয়া আশা করিলেও কার্যতঃ তাহা দাড়ায় না। ১৪ মণ 
কিম্বা ১৪॥ মণের বেশী সাবান হয় না। তাহা হইলে এইখানেই 
প্রতিমণে আট আনা খরচা বৃদ্ধি পাইল। | 

দ্বিতীয়তঃ বাজার সম্পর্কে তাহাদের কোন ধারণা নাই । নিয়ত 
সরবরাহের সুব্যবস্থার জন্য যে সকল এজেণ্ট ও ক্যানভাসার নিযুক্ত 
করিতে হইবে তাহাদের জন্য এবং যে সকল কাঠের বাক্স প্রয়োজন 
হইবে তাহার জন্য যে প্রতি মণ সাবানে যথাক্রমে আট আনা এবং 





আট আনা করিয়া এক টাকা খরচ হইবে ইহাও তাহারা উপলব্ধি 


করেনা। 


এতঘ্যতীত মোড়কের কাগজ, ডেলিভারী চাঁজ্জ ইত্যাদি বাবদ যে 
সকল খরচ আছে তাহাও তাহারা গণ্য করে না। ফলে ৬ মাস পরে 
দেখা যায় যে প্রতি মণে তাহাদের অনুমিত লাভ হওয়া দূরে থাকুক 
মূলধন পৰ্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছে এবং উপরন্ত বাজাবেও ধার দাড়াইয়াছে ।' 
এইরূপে তাহারা অর্থ, শক্তি এবং সময় সব নষ্ট করিয়া পুনরায় 
বেকারত্ব প্রাপ্ত হয় এবং পিতামাতার নিকট পুনরায় টাকা পাইবারও 
আর কোন আশা থাকে না। 
' আবার উক্ত যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ আছে যাহারা অধিকতর 
মূলধন নিয়োগ করিতে সমর্থ। তাহারা হয়তো কয়েক হাজার টাকা 
'মূলধন লইয়া বড় ধরণের সাবানের কারখানা খুলিয়া থাকে। 
তাহাদের বরাদ্দ নিম্নরূপ £_- 
প্রস্তুতের ব্যয় 
৮০ মণ চর্বির প্রতি মণ ১২॥০ টাকা হিঃ 


চি 


১০০০২ 


২০ মণ নারিকেল তৈল প্রতি মণ ১০২ হিঃ ২০০২ 
১২ হন্দর কষ্টিক সোডা প্রতি হন্দর ১০২ হিঃ ১২০২ 
লবণ ৫২ 
কাঠ কয়লা ২৫ 
| ১৩৫০২ 


উৎপন্ন সাবান ১০০ মণ; সুতরাং প্রতিমণ সাবানের পড়তা ৩৬1০ 
অথবা একশত পাউণ্ড এইরূপ সাবানের পড়তা আনুমানিক ১৬৮০ 
কিন্বা ১৭২ টাকা হইতে পারে । 

গায়ে মাথা সাবান প্রস্ততের খরচ 


৯০০ পাউণ্ড সাবান ১৭২. 
১০২ হিঃ ১০ পাঁউগু গন্ধ দ্রব্য ১৫২ 
অতিরিক্ত ব্যয় ১ 


আর্থিক জগৎ 





[৬ই মে, ১৯৪০ 





প্রতি খণ্ড সাবানের ওজন ৩ আউন্স ধরিলে উহাদ্বারা ১৭৭ বাক্স 
গায়ে মাখা সাবান হয়। প্রতি বাক্সে তিন খানা সাবান থাকিবে। 
স্থতরাং প্রতি বাক্স সাবানের মুল্য /০ আনা এবং বাক্স, ব্লক, 
ছাঁপা কাগজ ইত্যাদির জন্য প্রতি বাক্সে এক আনা ধরিলে উহার 


মূল্য 1০ আনা পড়ে। 
এখন তাহারা উহা ॥% আনা হিসাবে বিক্রয় হইবে 
অনুমানে শতকরা ৬০ ভাগ লাভের আশা করিয়া থাকে এবং 


এই স্থলে এইরূপ একটি কারখানার কার্য পরিচালনার ব্যয় 
উহা হইতে বাদ দেয় না।..যাহার জন্য মোট বিক্রয়ের শতকরা 
১৫ ভাগ ব্যয় ধরা উচিত। এইরূপে তাহারা প্রতি মাসে ৫ হাজার 
টাকা মূল্যের সাবান বিক্রয় করিয়া অন্ততঃ ৩ হাজার টাকা লাভ 


করিবে বলিয়া স্বপ্ন দেখে । তন্মধ্যে প্রতি মাসে কাধ্য পরিচালনা বাবদ, 


৫ শত টাক। রাখিয়া নিট লাভের পরিমাণ ২॥* হাজার টাকা 
দাড়াইবে বলিয়া অনুমান করিয়া থাকে। এইরূপে প্রতি বৎসর 
৩০ হাজার টাকা লাভের আশা করিয়া উহার জন্য ৫০ হাজার টাকা 
মূলধন নিয়োগ করা তাহারা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে । 

এখন এই পরিকল্পনার কাধ্যকারিতা সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাক্‌। 
৫০ হাজার টাকা মূলধনের মধ্যে কারখানার গৃহ, সাজসরঞ্জাম, 
রাসায়নিক ও মিস্ত্রির বেতন ইত্যাদির জন্য প্রারস্তিক ব্যয় ২৫ হাজার 
টাকা লাগিবে। তাহার পর বিক্রয় যোগ্য সাবান বাহির হইলে উহা 
বাজারে প্রেরণের প্রশ্ন উঠিবে। কারখানা হইতে সরাসরিভাবে 
সাবান বিক্রয় হইয়া যাইবে বলিয়া যে আশা করা গিয়াছিল তাহা 
ফলবতী হইবে না! ফলে উহা গুদামে পড়িয়া থাকিবে। অতঃপর 
মালিকগণের চেতনা হয় যে উহা! বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট ও ক্যানভাসার 
চাই। আবার ভাল এজেন্ট বা ক্যানভাসার সুপ্রতিষ্ঠিত কারখানা 
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ব্যতীত অন্য কারখানার সাকান কমিশনে বিক্রয় করিতে রাজী না 
হওয়াতে তাহাদিগকে মাসিক ৫০২ টীকা বেতন ও রাহা খরচ বাবদ 
আরও ২৫২ টাকা দিয়া নিযুক্ত করিতে হয়। এইরূপ ১০ জন 
ক্যানভাসারের জন্য প্রতি মাসে ৭৫০২ টাকা ব্যয়ের প্রয়োজন 
ধাড়ায়। যাহা হউক তাহাতেও এই সকল মালিকগণ হাল ছাড়ে না 
এবং মনে করে যে, উক্ত ব্যয় বাদেও ১৭৫০২ টাকা মাসিক লাভ 
থাকিয়া যাইবেই। 

অতঃপর মালিক এবং ক্যানভাসারগণের সভা আহুত হয় এবং 
সাবান কাটতির সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা চলে। মালিকগণ 
নিজেদের অবস্থা ব্যক্ত করিয়া ক্যানভাসারদিগকে জোর কাজ করিতে 
পরামর্শ দেয় এবং কারখানার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেরও যে উন্নতি 
বৃদ্ধি পাইবে এইরূপ আশা ভরসা দিতে থাকে৷ অপর পক্ষে 





ক্যানভাসারগণ তাহাদের কর্ম্মকুশলতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া 


মালিকগণ যে সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন এরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে। 
অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়। তাহার পর জয়যাত্রায় বাহির হইবার পূর্বে 
এজেন্টগণ একাধিকবার মালিকগণকে এই বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে 
ভুল করে না যে, অতিরিক্ত সময়ের জন্য কারখানার কাজ চালাইবার 
প্রয়োজন হইবে কারণ তাহারা যে বিপুল পরিমাণ অর্ডার সংগ্রহ 
করিবে তাহা সরবরাহ করিবার পক্ষে যেন মালের অভাব না ঘটে । 
এদিকে ক্যানভাসারগণ স্ব স্ব কার্য্য স্থলে চলিয়া যাইবার কয়েক 
সপ্তাহ পর হয়তো সামান্য ছুই একটা অর্ডার পাওয়া যাইতে থাকে । 
এদিকে দিনের পর দিন সাবানে গুদাম-ভর্তি হইতে আছে। 
মালিকগণ চিন্তাকুল হইয়া লিখিলে ক্যানভাসারগণ এইরূপ উত্তর দেয় 
যে তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে বটে কিন্তু বাজারে প্রতিযোগিতা 





» শ্রীভূষণ বস্তু, সলিসিটার।২ 


? প্রণব কুমার রায় 
22 শ 


৮।%০ আনায় তিন বৎসরে ১০২ । 





শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার রায় চৌধুরী, ভূতপূর্বব মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন। 
হেড অফিস £--১৪, ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা । 


গ্যামবাজার বজবজ 
ব্রাঞ্চ ৯ ভবানীপুর বসিরহাট 
্‌ বড়বাজার খুলনা 
বোর্ড অব ডিরেক্টরম্‌ ২ 
শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার রায় চৌধুরী, ভূতপূর্ব্ব মেয়র, কলিকাতা কর্পোরেশন । 
» দেবেন্দ্র নাথ মুখাজি, এ্যাউভোকেট, কাউন্সিলার, কলিকাতা কর্পোরেশন । 


» শচীন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট, কলিকাতা । 
চৌধুরী, জমিদার ও ব্যাঙ্কার ৷ 

ভূষণ ঘোষ, মার্চেন্ট ও ব্যাঙ্কার ৷ 

ডাঃ অমল কুমার রায় চোথুরী, এম, ডি, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 


ক্যাশ সার্টিফিকেট 


স্থায়ী আমানতের স্থদের হার শতকরা ৩২ টাঁক। হইতে ৫২ টাকা । 
প্রথম বৎসর হইতেই ডিভিডেণ্ট দেওয়া হইতেছে । শেয়ার সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে । 
জেনারেল ম্যানেজার মিঃ নারায়ণ চন্দ্র ব্যানাভিজি, এম, এ (কমার্স) 
| সকল প্রকার ব্যাক্কিং কাধ্য কর! হয়। ৃ 


- আথিক জগৎ | ৬৩ 








এত বেশী যে মাল চালানো কষ্টসাধ্য । অপর দিকে অন্তান্য 
কারখানার সাবান সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণকে শতকরা ১৫২ টাকা হইতে 
২০২ টাকা কমিশন দেওয়া হইতেছে। এরূপ অবস্থায় আমাদের 
সাবানের জন্য অন্ততঃ পক্ষে. শতকরা ১৫২ টাকা কমিশন না দিলে 


ব্যবসায়ীগণ উহা ক্রয় করিতে সম্মত হয় না, ইত্যাদি। মালিকগণ 


ভগ্নোৎসাহ হইয়া বিবেচনা করিতে থাকে এবং তাহারা এখনও 
বিক্রয়ের উপর শতকরা ২০২ টাকা থাকিবে ভরপায় ক্যানভাসারদের 
প্রস্তাবে রাজী হয়। এইরূপে রাতারাতি বড়লোক হইবার স্বপ্ন ভাঙ্গিতে 
আরম্ত করে। তবে এখনও শতকরা ২০২ টাকা পাইবার আশা সে 
পোষণ করে। অতঃপর অন্যান্য কারখানা যে স্থলে বিনা ভাড়ায় 
মাল ডেলিভারী দিতেছে তখন তাহাদিগকেও সেইরূপ দিতে হয় এরং 
তাহাতে শতকরা আরও ১০২ টাকা চলিয়া যায়। এইরূপে শেষ 
পর্যন্ত মাসিক ৫ হাজার টাকার মাল বিক্রয়ে শতকরা ১০২ টাকা! 
অর্থাৎ মাসিক ৫ শত টাকা লাভ দাড়ায় । / 

ইহার উপর আরও মৰ্ম্মান্তিক বিষয় এই যে এইরূপ চেষ্টা করা 
সত্তেও প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকার উপর মাল বিক্রয় করা যায় না। 


ফলে লাভ-ক্ষতির হিসাবে কারখানায় বৎসরে ২৪ শত টাকা লোকসান 


দাড়ায় । বাজারে দশ হাজার টাকা পাওনা থাকে। 

এখন মালিকগণ তাহাদের অবস্থা উপলব্ধি করিয়া এই ব্যবসার 
আরম্ভে কেহ কেন বারণ করে নাই বলিয়া নিজের ভাগ্যের দোষ - 
দিতে থাকে । | 

এজেন্টদের উপর নিদারুণ ক্রোধ হওয়া সত্তেও তাহাদিগকে 
কর্মচ্যুত করা যায় না; যেহেতু তাহারা কোম্পানীর ব্যবসাগত 
আভ্যন্তরীণ খবর অবগত আছে এবং তাহারা প্রতিদন্বী কারখানায় 










৯৯১0 


সি 
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৮৬1০ আনায় তিন বৎসরে ১০০২ 


রি: আধিক জগৎ 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 





যোগদান করিলে ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা আছে। আবার তাহাকে 
এজেণ্টদের অন্য প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। তাহারা হয়তো, এখন 
এইরূপ জানাইবে যে, আপনার মাল চালাইবার জগ্ঠ আমরা রাত্রি 
দিন পরিশ্রম করিয়াছি; এমন কি. স্বাস্থ্যের প্রতি পর্য্যস্ত দৃষ্টি দেই 
নাই। এমন কোন দোকান নাই যেখানে মাল প্রেরণ করি নাই 
কিন্তু সাবান ব্যবহারকারীদের আমাদের সাবান সম্পর্কে চাহিদা 
নাই এজন্য ব্যবসায়ীগণ উহা রাখিতে রাজী হইতেছে না। অপর 
2 
যথেষ্ট বিক্রয় আছে। এরূপ অবস্থায় আমাদের নূতন প্রতিষ্ঠানের 
টড 8 8৬ কিন্তু কারখানার 
মালিক নিজ অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিলেও এখন আর 
পিছু হটিবার উপায় থাকে না; কারণ সে ৪ হাজার টাকা 
এই কারবারে নিয়োজিত করিয়া ফেলিয়াছে। কারখানা বিক্রয় 
করিয়া দিলেও বড় জোড় ১৫ হাজার টাকা আসিতে পারে । 


ইতিমধ্যে পারিসিটি কোম্পানী হইতে বিজ্ঞাপন -বিশেষজ্ঞের 
আগমন অবশ্যাস্তাবী ; এবং তিনি স্থায়ীভাবে সাবানের কাতি বৃদ্ধির 
জন্য বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করিতে চেষ্টা করিতে 
থাকিবেন। এইরূপে বিজ্ঞাপনের জন্যও পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি 
হইবে। | 
মালিকের মনে নূতন আশা ভরসা আসে । আবার নূতন বৎসরে 
বিজ্ঞাপনে ১০ হাজার টাকা ব্যয়ের ফলে ১ লক্ষ টাকার মাল বিক্রয় 
হইবেই হইবে বলিয়া ক্যানভাসারগণ প্রতিশ্রুতি দিতে ক্রুটী করে না। 
পুনরায় এইরূপ বরাদ্দ করা হয়। 





জিনিষ পত্রের ব্যয় শতকরা ৪০ ভাগ 
ব্যবসাঁীগণের কমিশন 158. 48 
প্যাঁকিং ডেলিভারী 59 ‘১০ 2 

মোট 33 ৬৫ E22 


সুতরাং লাভের পরিমাণ শতকরা ৩৫ ভাগ বা ৩৫ হাজার টাকা 
ধাড়াইয়াছে ।, 
অন্যান্য খরচ 
পরিচালনা ব্যয় ৫ শত টাকা হিঃ 
মাল কাঁট্‌তির খরচ ও এজেন্ট বাবদ ব্যয় 
অতিরিক্ত ব্যয় 


৬০০০২ 
০১০ ০০২ 





২৫১০০০২ 
সুতরাং নিট লাভ দশ হাজার টাকা বলিয়া ধরা হয়। 
যেরূপ অধিক লাভের আশা করিয়া ব্যবসা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া 
গিয়াছিল এই অঙ্ক তাহার তুলনায় অত্যক্প দীড়াইলেও মালিকগণ 
এই সাস্বনা পোষণ করেন যে নিয়োজিত মূলধনের উপর অস্ততঃ 
শতকরা ২০২ টাকা লভ্যাংশ থাকিবে । তাহার পর তাহারা এই আশা 
করে যে বর্তমানে বিজ্ঞাপনের জন্য অতিরিক্ত ৩৫ ভাগ লাভ পাওয়া 
যাইতে পারে । 


যাহা হউক বিজ্ঞাপনের ফলে বৎসরের শেষে দেখা গেল যে 
বিক্রয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা স্থলে ৮০ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে ; 
অর্থাৎ লাভের অঙ্ক ৭ হাজার টাকা পর্য্যস্ত হ্রাস পাইয়াছে। অধিকন্ত 
মাল ফের আসিবার দরুণ, অতিরিক্ত পরিচালনা ব্যয় ইত্যাদির 


৯০১০৩ ০২ 


জন্য ছুই হাজার টাকা গিয়া মাত্র ১ হাজার টাকা লাভ হইয়াছে। 
অপর দিকে মালিকের অর্থ সঙ্গতিও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে । বিক্রয়াধিক্যের 
সহিত বাজারে পাওনার পরিমাণও সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুর্রের 
যে দায়দেনা রহিয়া গিয়াছে তাহার পরিমাণও ১০ হাজার 
টাকা। 

মালিকের চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দেয়। ক্যানভাসারগণ তাহাদের 
প্রতিশ্রুতি পুরাপুরি, রক্ষা না করিতে সক্ষম হওয়া সম্পর্কে হাজার 
রকম কৈফিয়তের অবতারণা করে। তবে পুর্ব বৎসরের তুলনায় 
যে মাল কাট তির পরিমাণ শতকরা! ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
আগামী বৎসর আরও কাট.তি বৃদ্ধি পাইবে এরূপ আশ্বাস দিতেও 
ক্রুটী করে না। | 

আরও এক বৎসর এইরূপ ব্যবসা পরিচালনা করিয়া দেখা যায় 
মাল কাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং লাভ ক্ষতির হিসাবেও 
ঘাটতি পড়ে নাই। তবে আয় ব্যয়ের হিসাবে বাজ্জারে অতিরিক্ত 
পাওনা দীড়াইয়া গিয়াছে এবং হয়তো আবার আরও ১০. হাজার 
টাকা দায়দেনাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে কারখানার মালিকের 
পক্ষে কারবার পরিচালনা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং উহা বন্ধ করিয়া 
দিতে বাধ্য হইতে হয়। পাঁওনাদারের বিল শোধ করা অসম্ভব হয় 
এবং পরিশেষে সামান্য টাকায় কারখানা বিক্রয় করিয়া দেওয়া 
ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। 


তজ্জন্য আমাদের উক্ত যুবকের প্রতি সমবেদন। জন্মে বটে কিন্ত 
তাহার এই বিফলতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক 
যাহাতে আমাদের জীবনে এইরূপ মন্দভাগ্য দেখা দিতে না 
পারে। 

ব্যবসাক্ষেত্রে নামিবার পূর্বক্বে আমাদিগের উহার সম্ভাবনা সম্পর্কে 
যথেষ্ট জ্ঞান থাকা উচিত। আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে যে 
ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও অপরাপর আভ্যন্তরীন ব্যাপার আছে । 
শিল্পগঠন সম্পর্কে আরও বহু বিষয় জানিবার আছে । 

(ক) অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ব্যবসায়ের নিম্নতম কি পরিমাণ 
টা প্রয়োজন তৎসম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করিতে হইবে 

₹ পরিকল্পনা সম্পর্কে ভবিষ্যত নীতি, উহার উন্নতি বিধান, যে 
কোন সঙ্কটের সম্মুখীন হইবার দুরদৃষ্িপূর্ণ কর্মপন্থা ইত্যাদি বিষয় 
স্থির করিতে হইবে । 

(খ) প্রতিযোগীতা স্থলে অন্ত শিল্প প্রভিঠানে উৎপন্ন জব্যের 
তুলনায় প্রকৃত গুণসম্পন্ন মাল উৎপাদনের 0 বিষয় চিন্তা। 
করিতে হইবে। 

(গ) আবার উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিবার প্রণালী সম্যক 
অবগত হইতে হইবে ; কারণ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতেই হইবে ৷ 

(ঘ) উপযুক্তভাবে মাল বিক্রয় সম্পর্কে বাজারে সংগঠনমূলক 
কার্য পরিচালনা করিবার অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে । 

(ড) বিভিন্ন প্রকারে প্রচারকার্য্য চালাইবার মত বুদ্ধি থাকা 
চাই; যাহাতে সত্যই সর্বনিম্ন ব্যয়ে সর্বাধিক, ফল লাভ হইতে, 
পারে। 

(চ) ব্যবসা সংক্রান্ত সকল প্রকার খুটিনাটি ইত্যাদি অবগত 
হওয়া চাই। উনি নি ভিতর জনা নি 
হয়া থাকে । 


/প 


ল্ৰাঙ্গল্লাশ্র জ্ভ্রম্পিজল 


প্রীগুণেন্্নাথ মুখাজ্ছি, সেক্রেটারী, বাসন্তী কটন মিলস্‌ লিঃ ] 





আজ এমন একটি. বিষয়ে আপনাদের কাছে ছু'কথা বলবার ভার 
আমার উপর পড়েছে যেটিকে সরস ও উপভোগ্য ক'রে তোলা 
অসম্ভব বল্পেও চলে। কাপড় অবশ্য আমরা সকলেই ব্যবহার করি 
--এবং বস্ত্র নির্বাচনে রুচি ও রসজ্ঞানের পরিচয় দেবার ক্ষেত্রও 
আছে যথেষ্ট মানি। প্রিয় ও পরিজনকে বস্ত্র উপহার দেওয়ার মধ্যে 
মাধুর্যের স্থানও যে নেই, এমন নয়। তবে উজ্জল “শো-কেসে” 
সাজানো নয়ন মুগ্ধকর বস্ত্রাদি নির্বাচন করা এক কথা; আর সেগুলি 
কী ভাবে প্রস্তুত হোঁলো_-তার পিছনে যে প্রভূত শ্রম, কল্পনা, 
উদ্যোগ ও আয়োজন র'য়েছে তার নীরস ও ক্লান্তিকর ইতিহাস শোনা 
অন্য, কথা। এ? কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে শতকরা 
অন্তত; নব্বই জ্তনের মনে বস্ত্র শিল্পের ইতিহাস শোনবার বা জানবার 
আগ্রহ অতি সামান্যই আছে। তবে এ কথাও সত্য যে আমাদের 
অর্থনৈতিক দুরবস্থা ক্রমেই আমাদের শিল্প ও বাণিজ্যের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে, জন-দাধারণও দেশের 
বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহাশ্থিত হয়ে উঠছে-_কারণ অবস্থা দু্বিবপাকে 
তা’ না হয়ে আর আমাদের উপায় নেই। - 

বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের বর্তমান অবস্থা আলোচন! করবার আগে এর 
এঁতিহাসিক ভিত্তি বা পশ্চাৎপট সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার! আপনারা 
হয়তো অনেকেই জানেন যে আজকের সুসভ্য পাশ্চাত্য জাতি 
যখন গাছের পাতায় লজ্জা নিবারণ ক'রে গুহা ও কন্দরে বাস 
করতেন, তখন অর্থাৎ বৈদিক ও পৌরাণিক যুগেও ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট 
বস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন বেদ পুরাণ প্রভৃতিতে আমরা! 
ক্ষৌম বস্তু, ুকুল, কৌশৈয়, পত্রোর্ণ, চীনাপত্ত, অংশুক আদি বনুপ্রকার 
বস্ত্রের উল্লেখ পাই--এর মধ্যে অধিকাংশই উদ্ভিদতন্ত বা বন্য রেশম 
থেকে তৈরী। খুষ্টপূর্বব তৃতীয় শতাব্দীতে বাঙ্গলা দেশে উৎকৃষ্ট 
মসীনী-সুত্রনিম্মিত বস্ত্রের (1106) ) ও মিহি রেশমের শ্বেত বস্ত্রে 
প্রচলনের অন্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। 

বজদেশে তুলা বা কার্পাস হ'তে প্রস্তুত বস্তরের উল্লেখ কৌটিল্যের 
অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি 
যে খৃষ্টপুরর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে তথা বাজলা দেশে কার্পাস 
বন্তরের রীতিমত প্রচলন ছিল। ছু; হাজার বৎসর আগে ভারতবর্ষের 
কাপাস শিল্পের কথা গ্রীকেরা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। অথচ 
মাত্র আড়াই শত বৎসর আগেও সুসভ্য পাশ্চাত্য জাঁতিরা কার্পাসের 
ব্যবহার আদৌ জানতেন না। 

এরপর ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহ সংহিতায় কার্পাস বস্ত্রের বহুল 
উল্লেখ পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীতে আরবী পরিব্রাজক সুলেমান 
লিখে গিয়েছেন “বাহয়ী রাজ্যে ( অর্থাৎ পূর্বববঙ্গে ) প্রস্তুত একটি 
প্রমাণ কার্পাস বন্ত্র এমন মিহি ও সূক্ষ্ম যে ছোট একটি আংটির 
মধ্যে দিয়ে সমস্তটা' গলে যাঁয়।” ১২৯০ সালে মার্কো পোলো, 
১৫৮৩ সালে ইংরাজ পরিব্রাজক রাল্ফ. ফীচ ( Ralph Fitch ) 
ও আইন-ই-আকবরী প্রণেতা আবুল ফজল বাংলা দেশের উৎকৃষ্ট 
কার্পাস শিল্পের উল্লেখ করে গিয়েছেন। এঁদের লেখা থেকে 
জানা যায় ঢাকার সোণারগাঁওয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, 
ও শ্ুক্তম বস্তু প্রস্তুত হোতো। জানা গিয়েছে যে ১৬৭৫-৮০ 

১৭ 


সালে. শাস্তিপুর, মালদহ ও হুগলীতেও মস্লিন প্রস্তুত 
হোতো। | 

ঢাকাই মসলিনের খ্যাতি তো আজ প্রবাদ বাক্যে পরিণত 
হয়েছে। এই মসলিনের কবিত্বপূর্ণ নামগুলিই এর গুণের পরিচয় 
দেয়--“স্রোতের জল” ( আব-ই-রাওয়ান ), “হাওয়ায় বোনা” 
( বাকৃত, হাওয়া ) “সান্ধ্য শিশির” ( শাব নাম) প্রভৃতি নামগুলি 
থেকেই মসলিনের সুস্মতার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। কথিত 
আছে সম্রাট ওরজজেবের এক কন্যা সাতটি মসলিনের পরিচ্ছদ 
উপরি উপরি পরা সত্বেও পিতার কাছে শরীরের ত্বক দেখা যাওয়ার 
অপরাধে তিরস্কত হয়েছিলেন ৷ অন্য একটি কাহিনীতে শোনা যায় 
ঘাসের উপর মেলে দেওয়া একটি প্রমাণ দশ হাত “আক্রয়ান” বস্ত্র 
একটি গরু ঘাসের সহিত বেমালুম উদরসাৎ করে ফেলেছিল । 

বলা বাহুল্য এরূপ স্ুঙ্ বস্ত্র যারা প্রস্তুত করতো তাদের শিল্প- 
নৈপুণ্য, ধৈৰ্য্য ও অধ্যবসায় ছিল অনন্যসাধারণ। শোনা যায় এক 
প্রস্থ কাপড় বুনতে কম করে পাঁচ মাস লাগতো, আর সেই কাপড়ের 
জন্য সুতা কাটতে একজন কাটুনির লাগতো ছুই বৎসর । বুঝতেই 
পারেন এরকম কাপড়ের মূল্যও বড় কম ছিল না__এমন কি গত 
শতাব্দীর মধ্যভাগে “মলমল খাস”এর দাম ছিল দশ টাকা গজ 
অর্থাৎ এখনকার অনুপাতে প্রায় ত্রিশ টাকা গঞ্জ । ঢাকাই জামদানী 
প্রতিটি ৪৫০২ টাকা ও দশ হাত লম্বা ছু হাত প্রস্থের “আব-ই-য়াঁড়া” 
৪০০২ টাকা করে দাম ছিল। 

মুসলমান আমলে এই চরম শিল্পোন্নতি সম্ভবপর হয়েছিল কেবল 
মাত্র বাদসা, নবাব ও তাদের পরিষদ-বর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় । জন- 
সাধারণ যে এরূপ মহাধ্য বস্ত্র ব্যবহারে অসমর্থ ছিল তা সহজেই 
অনুমান করা যায়। 

১৩৫১ সালে ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডে বাঙ্গলার কার্পাস বস্ত্র 


 - বহুল পরিমাণে রপ্তানী হোতো। তবে টাকাই মসলিন ইংলগ্ডে প্রথম 


রপ্তানি হয় ১৬৬৬ সালে । তারপর থেকে বিলাতে ভারতীয় কার্পাস 
বস্ত্রের আদর এরূপ বৃদ্ধি পায় যে সেখানের বস্ত্রশিল্প বিপন্ন হয়ে পড়ে । 
ফলে ১৭০০ ও ১৭২০ সালে বাঙ্গলার কয়েক শ্রেনীর কাপড় ব্যবহার 
নিষেধ করে ইংলগ্ডে আইন প্রণয়ন করা হয়। 

বাঙ্গলার এই সমৃদ্ধশালী শিল্পটির ধ্বংসের প্রধান কারণ দেশের 
তদানীন্তন অরাজক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইংলণ্ডের সমসাময়িক শিল্প-বিপ্লব ৷ 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পরপর অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন 
ও আবিষ্কার ইংলগুকে শিল্পোন্নতির পথে অনেকখানি অগ্রসর করে 
দেয়। বন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ১৫৬৭ সালে হারগ্রীভের “স্পিনিংজেনি” ১৭৬৮ 
সালে আর্করাইটের “ওয়াট: ফ্রেস”, ১৭৭৫ সালে ক্রমাটনের 
মিউল স্পিনিং ১৭৮৪ সালে কাটরাইটের “সাওয়ার লুম” আবিষ্কৃত 
হওয়ায় ইংলণ্ডের বন্ত্রশিল্প অভাবনীয় প্রসার লাভ করে। এদিকে বিদেশী 
প্রতিযোগীতার হাত থেকে রক্ষা করবার মতো সহানুভূতিশীল শাসন 
ব্যবস্থা তখন বাঙ্গলা দেশে আদৌ ছিল না। তা ছাড়া ফ্রান্সের রাষ্ট্বিপ্লব 
এবং নেপোলিয়নের বৈদেশিক সমর-অভিযান বাঙ্গলার বস্ত্র ইউরোপীয় 
বাজারগুলিকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে অভিজাত বংশীয়দের 
কুচিরও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছিল। এই সকল নানা কারণে ক্রমে 
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আধিক জগৎ 
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উরুর বিখ্যাত শিল্পটি লুপ্ত হয়ে গেল। অথচ ১৭৭২ 
সালে বাংলা দেশ থেকে শুধু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই প্রায় ৭০ লক্ষ 
টাকার কার্পাস বস্ত্র বিলাতে চালান দিয়েছিলেন। এই টাকা 
এখনকার অন্থুপাতে প্রায় সোয়া কোটী টাকার সমান । 
বিলাতী ' বন্ত্রশিল্পের অভিযানে ঢাকাই মসলিনের কেন্দ্রস্থল 
বঙ্গদেশের ক্রমে এমন অবস্থা হোলো যে বিদেশী বস্তু ভিন্ন আমাদের 
লজ্জা নিবারণের কোনো উপায়ই রইলো না। অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার 


'আমুল পরিবর্তনের কলে বাঙ্গলা দেশ ক্রমে শ্রম-শিল্প ও ব্যবসা 


বাণিজ্যের প্রতি বিমুখ এবং প্রধাণতঃ চাকুরিজীবী হয়ে পড়লো । 
বাঙ্গালী জাতি জমিহীন কৃষক, অলস ও বিলাসী জমিদার, মুষ্টিমেয় 
উকিল ডাক্তার ও অসংখ্য চাকুরিজীবীতে পরিণত হোলো- দেশের 
শিক্ষা ও বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বিদেশী ও বিপ্রদেশীগণের কুক্ষিগত হয়ে 
গেল। 

এইবার নবরূপে ও নব পর্যায়ে বাঙ্গলার বস্তু শিল্পের পুনরু- 


_ জ্জীবনের বিষয় কিছু বলবো ।” আপনারা জানেন কিনা জানি না 


ভারতের সর্বপ্রথম কাপড়ের কল এই বাঙ্গলা দেশেই. স্থাপিত-হয় 
১৮৩০ সালে--অবশ্য বিদেশীর অর্থে ও উদ্যোগে । উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে যদিও বাঙ্গলা দেশে ৮১০টি কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছিল, 
তথাপি যথার্থ স্বদেশী বন্ত্রকল-শিল্পের সূত্রপাত হয় ১৯০৬ সালে 
“বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল” প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে । তারপর ১৯০৮ সালে 
“মোহিনী মিল” ১৯১৭ সালে পল্রীরাধাকৃষ্ণ কটন মিল” ১৯১৯ সালে 
“কেশোরাম কটন মিল,” ১৯২১ সালে “রামপুরিয়া কটন মিল” ও 
১৯২৭ সালে “ঢাকেশ্বরী কটন মিল” প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর বিগত 
দশ বৎসরের মধ্যে “বাসন্তী, মহালক্ষ্মী, বঙ্গেশ্বরী, বঙ্গশ্রী, বঙ্গোদয়, 


ইষ্ট ইত ইণ্ডিয়া, চিত্তরঞ্জন, a, আচাধ্য প্রফুল্লচন্দ্র, হুগলী, প্রহ্গা, 
বাগেরহাট ও শ্রীনাথ মিল.কাজ আরম্ভ করেছে। তা ছাড়া সম্প্রতি 
ঢাকেশ্বরী ও মোহিনী মিলের ছ'নম্বর মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুক্ষ্ম বস্ত 
বয়নের উদ্দেশ্য নিয়ে। বাল! দেশে নিজ স্ৃতায় প্রস্তুত সূন্ম্ম বস্ত্র 
বয়নের পথ প্রদর্শন করে প্রথম বাসন্তী কটন মিল্‌ম্‌ লিমিটেড । 

_ বাঙ্গলা দেশে ৫ কোটা লোকের বাস। এই পাঁচ কোটা লোকের 
বৎসরে অন্ততঃ ৯* কোটী গজ কাপড়ের প্রয়োজন । তাছাড়া আসাম, 
জন্য বাঙ্গলাদেশের উপর কতকাংশে নির্ভরশীল । অথচ বাঙ্গলার 
মিলগুলিতে এখন বৎসরে মোট বিশ কোটী গজের বেশী কাপড় প্রস্তুত 
হয় না। অতএব বাঙ্গলাদেশে বস্ত্রশিল্পের প্রসারের ক্ষেত্র এখনো 
যথেষ্ট আছে বলা যায়। | 

বাঙ্গলায় বস্ত্রশিল্পের প্রসারের পথে কয়েকটি বিশেষ সুবিধাও 
আছে। বাঙ্গলাদেশ কয়লার খনি সমূহের সন্নিহিত হওয়ায় অন্যান্য 
প্রদেশের তুলনায় এখানের মিলগুলির কয়লার খরচ অনেক কম 
পড়ে। এ দেশের আবহাওয়াও বস্ত্রশিল্পের অনুকুল । 

আর একটি মস্ত সুবিধা-_এই প্রদেশে শ্রমিকের কোনো 
অপ্রতুলতা নেই। জমিহীন কৃষক, পেশাহীন ভাতি ও অসংখ্য 
বেকার নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক আছে যাদের শিখিয়ে নিতে 
পারলে খুব ভাল শ্রমিকের দল গড়ে উঠতে পারে! তাছাড়া বিহার, 
উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশের বহু শিক্ষিত ও দক্ষ 
শ্রমিক কলিকাতা ও তার আশপাশে বাসা বেঁধেছে, যাতে ক'রে 
এখানের মিলগুলিকে শ্রমিকের অভাবে বিশেষ অন্ত্রবিধা ভোগ করতে 
হয় না। যে সব তাতি ও জোলা শ্রেণী গত একশত বৎসরের মধ্যে 
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আধিক জগৎ 


৬৭ 





বিদেশী প্রতিযোগীতায় স্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল, তাদের যদি মিলের . 


কাজ শিখিয়ে নিতে পারা যায়, তাহলে সব. দিক থেকেই সুফলের 
সম্ভাবনা। তাদের জন্মগত দক্ষতা আর আধুনিক যন্ত্রের উৎকর্ষের 
মধ্যে যদি সামগ্রস্ত বিধান করা যায়, তাহলে বাঙ্গলা দেশ শিল্পোন্নতির 
পথে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে । সুখের বিষয় ভদ্র মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর যুবকদের মধ্যেও শ্রম-বিমুখত! আজকাল অনেকটা ঘুচেছে। 
এটা খুবই স্ুুলক্ষণ_সন্দেহ নেই । 


বাঙ্গল দেশে শিল্প জাগরণ দেরীতে আর্ত হওয়ায় বহু অসুবিধার 
মধ্যে একটি মাত্র সুবিধা হয়েছে এই যে বাঙ্গলার মিলগুলি নৃতনতম 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুযোগ গ্রহণ করতে পেরেছে । ২০২৫ বৎসর 
পূৰ্ব্বে যে কল স্থাপিত হয়েছে তার তুলনায় আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত 
একটি নূতন মিল অনেক কম খরচে অনেক ভাল কাপড় প্রস্তুত করতে 
'পারে। এ বিষয়ে বাঙ্গলা দেশ সৌভাগ্যবান বলতে হবে। 


সমুদ্রোপকূলবন্তাঁ বন্দরের সুবিধাও বাঙ্গলা দেশের যথেষ্ট । বিদেশ 
থেকে যন্ত্রপাতি, তুলা প্রভৃতি সহজে এবং কম খরচে আনবার জন্য 
বন্দরের প্রয়োজনীয়তা অসীম । কলিকাতা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বন্দর 
এ-বিষয়ে শিল্প-প্রসারের পক্ষে খুবই উপযোগী ৷ 


এই সব কারণে এত অল্প সময়ে এদেশে বস্ত্রশিল্পের এত খানি 
প্রসার সম্ভবপর হয়েছে। ১৯৩৩ সালে এই প্রদেশে ১৯টি মিলে 
সাড়ে ন কোটী গজের কিছু বেশী কাপড় তৈরী হয়েছিল, আর ১৯৩৯ 
সালে ২৮টি মিলে সাড়ে কুড়ি কোটা গজেরও কিছু বেশী কাপড় তৈরী 
হয়েছে। খুবই সুখের বিষয় বাঙ্গলার জনসাধারণ দেশের এই নিজন্ব 
শিল্পটিকে আবার গড়ে তুলতে উৎসাহী হয়েছেন। গত কয়েক বৎসরে 
এই প্রদেশে শতাধিক মিল রেজেষ্টরীকৃত হয়েছে এই থেকেই বোঝা 
যায় যে দেশের ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মনোযোগ এই 
শিল্পটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের স্বার্থ সম্পূর্নরূপে 
সংরক্ষিত করবার জন্যে “বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি” ১৯৩৪ সালে 
স্থাপিত হয়েছে । আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এর প্রথম সভাপতি ছিলেন। 
বাঙ্গলার বস্তর-কল শিল্প, হোসিয়ারী, রেশম ও কৃত্রিম রেশমের 
কলগুলির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানই বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির 
উদ্দেশ্য | 


বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্লের কয়েকটি সমস্যার কথা এ স্থানে উল্লেখ না 
করলে বক্তৃতা অসম্পূর্ণ থেকে. যাবে। বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ 
মসলিন এই দেশেরই তুলা হতে প্রস্তুত হোতো বলে জানা গেছে, 
অথচ. আজকাল বাঙ্গলা দেশে যে তুলা জন্মায় তা কাপড়ের কলে 
ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী । বাঙ্গলার তুলার আশ ছোট, কর্কশ 
ও দুর্ববল | বিশেষজ্ঞদের মতে ঢাকাই মসলিন যে তুলা হতে তৈরী 


হোতো তারও আঁশ হুম্ব ছিল এবং তা মিলে ব্যবহারের উপযোগী . 


ছিল না। যদিও ব্যাপকভাবে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লম্বা-জাশ-যুক্ত 
উৎকৃষ্ট তুলা চাষের চেষ্টা বাঙ্গলাদেশে ইতিপূর্বে হয় নি, তবু 
ঢাকেশ্বরী কটন মিল ও বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতির উদ্যোগে ও বাঙ্গলা 
গভর্ণমেন্টের সহায়তায় বাঙ্গলার কয়েকটি জিলায় সামান্য পরিমাণ 
জমিতে যে তুলা চাষের পরীক্ষা চলছে তার ফলাফল বিশেষ আশা- 
জনক বলা চলে । এই প্রদেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলাচাষের প্রচেষ্টা 
যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহলে বাঙ্গলায় বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ যে খুবই 
সমুজ্জল এ কথা নিঃসন্দেহ । 


বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্পের তথ! যে কোনে! শ্রমশিল্পের স্ব্বপ্রধান 
প্রতিবন্ধক হচ্ছে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব! অবশ্য এ কথা ঠিক 
নয় যে বাঙ্গলা দেশে অর্থ নেই। জমি, বাড়ীঘর, অলঙ্কার, কোম্পানীর 
কাগজ, তেজারতি, ব্যাঙ্ক, ক্যাশ সার্টিফিকেট প্রভূতিতে যে বিপুল অর্থ 
খাটছে তার কিছুটা যদি শিল্পোন্নতির জন্য ব্যয়িত হয় তাহলে দেশের 
বেকার সমস্যার উল্লেখযোগ্য সমাধান ঘটতে পারে। বাঙ্গালীর শিল্প- 
বিমুখতাই এই শোচনীয় মূলধনের অভাবের জন্য দায়ী। এর ফলে 
বাঙ্গলায় বহু কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হলেও তারা আশানুরূপ উন্নতি 
করতে পারছে না। তীব্র প্রতিযোগীতার .মুখে বাজার দখল করা, 
বিজ্ঞাপন দেওয়া বা প্রচার কাধ্য করা, গবেষণা করা, প্রচুর পরিমাণে 
পণ্য উৎপন্ন করে উৎপাদন খরচ কমানো প্রভৃতি কোনো কাজই 
পৰ্য্যাপ্ত মূলধন না থাকলে হয় না। তাছাড়া যথোপযুক্ত দক্ষতা, 
অভিজ্ঞতা ও ব্যবসা বুদ্ধিও সময়সাপেক্ষ। তবে জনসাধারণের 
সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতাই দূর হয়ে যাবে, সে বিষয় কোনো 
সন্দেহ নেই। 


যুদ্ধ আরম্ত হওয়াতে এদেশে বস্তরশিল্পের যে ছু' একটি নতুন সমস্যা 
দেখা দিয়েছে তারই উল্লেখ করে আমি আজকের মত আপনাদের 
কাছে ব্দায় নেবো । এ যাবৎ যন্ত্রপাতি রাসায়ণিক দ্রব্যাদি, রং 
করবার মালমশল্লা প্রভৃতি বস্ত্রশিল্পের অপরিহার্ধ্য কাচামাল বহুল 
পরিমাণে জান্মানী হতে আমদানী হোতো, সে-সব আমদানী বন্ধ হয়ে 
যাওয়াতে এই শিল্পটি বিলক্ষণ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া তুলা 
মাড় দেবার ও রং করবার মালমশল্লা প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষের দাম 
অসম্ভব রকম বেড়ে যাওয়ায় ও সেই তুলনায় কাপড়ের দাম না বাড়ায় 
মিলগুলির অবস্থা সন্কটাপন্ন হয়ে পড়েছে । ঠিক এই সময় কয়েকটি 
মিলে শ্রমিক অশাস্তি দেখা দিয়েছে-_তাদের দাবী যুদ্ধোপলক্ষে বেতন 
বুদ্ধি। এই সব নানা সমস্ার সম্তোঘজনক সমাধান আবিষ্কার করতে 
পারলে বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের উন্নতি সহজেই সংঘটিত হতে 
পারে। | | 


বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে আপনাদের কাছে সাধারণ ভাবে ছু'চার 
কথা বললুম। বলা বাহুল্য, মিল পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনের ক্ষেত্রে 
যে জটিলতা ও বাধা বিদ্বের সৃষ্টি হয় তার বিস্তারিত আলোচনা করা 
'এখানে সম্ভবপর নয়। তবে ধারা এ ব্ষিয়ে আরো কিছু জানতে 
আগ্রহাদ্বিত তাদের আমি সাধ্যান্ুযায়ী সাহায্য করতে সর্বদাই 
প্রস্তুত । (বেতার বক্তৃতা ! ) 


1 বা 


|= বঙ্গলন্ষমী || 






















Il 

স্ব 

শাযাল্লান্িত লোনাস| লি 
হাজার টাকায় .বৎসরে | ল্রে 
৯৫৮৯৭ ভাু। লিও 


ফোনঃ 
কলিঃ ৩০৯৯ 
MS. TE Me] 

















লাভ লোক্কসান ১... 
[ শ্রীকালীচরণ ঘোষ, কিউরেটার, কমাণিয়াল মিউজিয়াম, কলিকাতা কর্পোরেশন ] 





ইংরেজের সহিত ভারতবাসীর রাজা প্রজা সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় 
- অবিমিশ্র লাভ বা নিরবচ্ছিন্ন ক্ষতি হইয়াছে, একথা বলা যায় না! 
স্বার্থের তুলাদণ্ডে বিচার করিতে গেলে কোন দিক ভারী হইবে, 
তাহা নির্ণয় করা খুব সরল ব্যাপার নয়। তবে আমার মত লোক 
মন্দ লোকই বলি,_বলিবে, ইংরেজ যাহা লইয়াছে, তাহার তুলনায় 
আমাদের কিছুই দেয় ,নাই। যাহা পাইয়াছি, তাহার অনেকগুলি 


কালের গতিতে আপনিই আসিয়া পড়িত, আবার কতকগুলি সে. 


নিজের স্বার্থে এদেশে “দান” করিয়াছে। প্রায় ছুই শতাব্দী ধরিয়া 
ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক তাহার উপর নির্ভর করিয়া 
.- থাকার ফলে যাহা! আমাদের ঘরে আসিয়াছে, তাহা তুচ্ছ বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। 

ইংরেজের খাতায় দেখিয়া আসিতেছি, তাহার সহিত বাণিজ্যে 
আমরা খুবই লাভবান । কিন্ত এ লাভের হিসাবে অনেক “মারপেঁচ” 
আছে। আগে যেখানে আমরা প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতাম 
তাহার স্থানে কেবল কাচা মাল পাঠাইতে বাধ্য হই। ক্রমে 
, আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানী লোপ পাইল । 

প্রতি বৎসর ইংরেজ হইতে আমরা যাহা কিনিয়াছি, তাহা 
অপেক্ষা অধিক মূল্যের দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছি, মাত্র এই 
হিসাবে আমরা লাভবান । কিন্তু এই পণ্য বিক্রয়লন্ধ অর্থ 
. আবার ইংরেজকেই দিতে হইয়াছে। ইংরেজ তাহার স্বার্থ রক্ষায় 
যুদ্ধ 'করিয়াছে, আমরা তাহার খরচ দিয়াছি ; ভারতের প্রয়োজনে. 
যে সৈন্যসজ্জা লাগে না, তাহার ব্যয় আমরা বহন করিয়াছি এবং 


তাহাই ভারতবর্ষের বাৎসরিক খরচের অর্দ্ধেকেরও বেশী ছিল। বিদেশী 
উচ্চ মাহিনার কর্মচারী আমরা অনিচ্ছাসব্বেও পোষণ করিয়াছি ।. | 


পেন্সন প্রভৃতি যত রকম ভাতা দেওয়া যায়, তাহা বিলাতে বসিয়া 
লইয়াছে, আমাদের দেশের লোক তাহা ফিরিয়া পায় নাই। 


টা হইয়াছি। যুদ্ধবিগ্রহে সুবিধা হইবে বলিয়া ইংরেজ যে রেলপথ | 
পাতিয়াছে' এবং নিদ্ধারিত হারে সদ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যে | 


যখন বাণিজ্যের পরিমাণ or ইংরেজ ভারতের কৃষি সমৃদ্ধি 
প্রচার করিয়াছে তখন ঠিক Ee 
অনাহারে মরিয়াছে। 
শ্রন্েয় রমেশ দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন “The Trade of 
India is not natural but forced ; the export of food 
grains is made under compulsion to meet an 
excessive Land Revenue demand. The year 1897-98 
' Was a year of wide spread famine in India and 
millions of people died of starvation. Nevertheless, 
the Land Revenue was collected to the amount of 
17 millions starling.; and cultivators ০ it largely 
by selling their food grains--..-..” 





হওয়ায় লোকে বীজ শস্য হাল গরু কিনিবার জন্য প্রস্তুত হইল ৷ 
কিন্তু বাকী খাজানা আদায় করিবার জন্য অতি কঠোর পন্থা অবলম্বন 
করা হয় এবং লোকে মুখের গ্রাস বিক্রয় করিয়া খাজানা মিটাইতে 
থাকে। এই উপায়ে ১৮ মিলিয়ন পাউণ্ড আদায় হয় এবং রাজ 
পুরুষ দেশ বিদেশে প্রচার করিতে থাকেন যে প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষে 
কোনও দুভিক্ষ হয় নাই এবং ভারতবাসীর দুঃসময় জয় করিবার 
অসাধারণ শক্তি আছে। ১৮৮১-৮২ সালে লর্ড রিপণের আমলে 
দেশে কতক. পরিমাণে শাস্তি ছিল এবং চাষের অবস্থাও নিতান্ত 
মন্দ ছিল না; সেই সময় ৮৩ মিলিয়ন পাউণ্ড পণ্য রপ্তানী হয় । 
আর ১৯০০-১৯০১ সালে যখন ভারতবর্ষে ছুভিক্ষ মহামারী, সেই 
সময় ১২২ মিলিয়ন পাউণ্ড পণ্য রপ্তানী হইয়াছিল । -ইহাই যদি 
ভারতের সুদিনের লক্ষণ, তাহা হইলে আমার বলিবার কিছু নাই। 

ইংরেজের সহিত যোগন্ৃত্র থাকায় আমাদের অবস্থা যাহা 
দাড়াইয়াছে, তাহা সকলেই অন্তরে বুঝিতে পারিতেছেন ; সুতরাং 
আর পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি না। কিন্তু একটা 
দিক আমাদের ভাবিবার আছে। আজ যে সকল পর্ণ্য ভারতের 
প্রধান আয়ের উপায়; তাহার অধিকাংশই ইংরেজের স্বার্থে উৎপাদন 
সুরু হইলেও তাহাদের সংশ্রব হেতুই ঘটিয়াছে। 

পাট আজ ভারতের একটী প্রধান আয়ের পথ। অসংস্কৃত বা 
কাচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি যথাক্রমে সাড়ে তেরো কোটী ও 


31584558528 হয়। নি 
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পাওয়া যায় । 
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গিয়াছে (১৯২৫-২৩) যখন অটিত্রিশ কোটী টাকার (৬,98,০০০ 


টন) পাট এবং ৫৯ কোটী টাকার পাটজাত জব্যাদি অর্থাৎ এক ' 
বৎসরে এক শত কোটী টাকার মাল গিয়াছে । ১৯১৮-১৯ হইতে ' 


হইতে ১৯২৯-৩০ পৰ্য্যন্ত প্রতি বৎসরই ৭৫ কোটা টাকার মাল 
গিয়াছিল। সুতরাং ইহা যে একটা মহা আয়ের পস্থা তাহা আর 
বলিয়া দিতে হৃইবে-না।- কিন্তু ইংলণ্ডে যখন পাট চলিত হয় নাই, 
তখন রুশ হইতে শণ আনিয়া কাজ্জ চলিত। ক্রীমীয় যুদ্ধের 
( Crimean War) সময় হইতে পাটের উপর ইংরেজের 'লোভ 
পড়ে এবং পাট মূল্যবান সম্পত্তিতে পরিণত হয়। 

চার উন্নতি হইয়াছে ইংরেজের পরিচয়ে । এনা 
আসাম ও চীনের সংযোগস্থলে চা গাছ জন্মিয়া আছে। কিন্তু যতদিন 
পর্য্যন্ত চীন হইতে আমদানী করিয়া ইংরেজের চলিয়া যাইতেছিল, তখন 
ভারতীয় চার কথা কেহ ভাবিত না। চীনাদের সহিত গোঁলমালের 
সম্ভাবনায় ইংরেজ ভারতীয় আবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিল । ১৯২৪-২৫ 
সালে ৩৪ কোটী পাউণ্ড চা সাড়ে তেত্রিশ কোটী টাকায় বিক্রীত হয়। 
১৯২৩-২৪ হইতে ১৯২৯-৩০ পর্যন্ত প্রতি বৎসরই ছাব্বিশ হইতে 
ত্রিশ কোটী টাকার চা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। তুলার ব্যাপার 
ঠিক এঁরূপ নয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপারে তুলা যে 
স্থান দখল করিয়াছিল, তাহা ইংরেজের চেষ্টায় হইয়াছিল। 
আমেরিকার নিকট তুলা লইয়া ইংরেজের মিল চলিতেছিল। সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতবর্ষে যাহাতে প্রচুর তুলা জন্মিতে পারে, সে চেষ্টারও 
ক্রটী করে নাই। ইহার জন্য এক বিশিষ্ট সমিতি 
( Commission ) এবং তুলা চাষের উন্নতির জন্য নানা অনুসন্ধান 
চলিতে থাকে। ১৯২৩-২৪ সালে অষ্টানববই কোটী সাতষট্টি টাকার 
তুলা (৬,৭৩,৬২৮ টন ) রপ্তানী হয়। 

১৯১৯-২০ সালে ৫৯ কোটা টাকায় উঠিয়া ১৯২৯-৩০ সাল পৰ্য্যস্ত 
প্রতিবৎসর গড়ে 'আশী কোটী টাকার তুলা রপ্তানী হইয়াছে । .. 
'_ চীনাবাদাম, অভ্র, 'লাক্ষা, কাফি, পশম, শণ, তামাক, রবার, 


ম্যাঙ্গানিজ, চামড়া, কাজু, বাদাম প্রভৃতি সকল পণ্যেরই আদর . 


-. বাড়িয়াছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে।' যাহারা ইহা উৎপন্ন বা 
উদ্ধার করে, সংগ্রহ করিয়া বিক্রেতার নিকট পৌছায় তাহারা কিছু 
হয়! সুতরাং ইহাতে দেশের লাভই হইয়াছে । 

কিন্ত অনেক সময়েই হয়, উৎপাদনকারী বিশেষ কিছু পায় না; 
উৎপন্ন বা সংগ্রহ করিতে যে খরচ হইয়া- যায়, বিক্রয় করিয়া তাহার 
সবটা পাওয়া যায় না ।' তাহার উপর যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে 
রাজস্ব প্রভৃতি মিটাইয়! লোকের অনাহার ছাড়া অন্ত গতি থাকে না । 

কাচা মালের বাজার বাড়িয়াছে, এ সকল মাল শিল্পপ্রধান জাতি 
মাত্রেই লইতে বাধ্য । এ সকল মাল ছাড়া শিল্প চলিতে পারে না। 
সুতরাং সে দিক দিয়া ইংরেজ আমাদের উপকার করিয়াছে বলা যায় 
না। তাহাদের সংশ্রবে বুঝিয়াছি, আমরা নিজেদের চেষ্টায় জানিতে 

, পারিবার পূর্বেই বুঝিয়াছি, এই সকল পণ্যের জগতের বাজারে দাম 

1 আছে। অনেকগুলি পণ্যের উৎপাদন তাহাদের চেষ্টায় স্ুসংবন্ধভাবেই 
হইতেছে ।. তবে এই সকল বিষয়ে যতদূর উন্নতি সাধন করা, উচিৎ 
ছিল, তাহার কিছুই করে নাই । 

কাচা মাল উৎপাদনে মন দিতে উৎসাহ দিবার সঙ্গে সঙ্গেই 

(রা বাকারা বর 

সঙ্গে সঙ্গে রেশমী বস্তু, পশমী শাল প্রভৃতি, ধাতব পাত্রাদি, কারুশিল্প 


১৮ 


আধিক জগৎ 


৬৯ 





দ্রব্যাদি সবই রপ্তানী বন্ধ হয়।. কেবল রপ্তানী বন্ধ হইয়া দুর্ভোগের 
শেষ ' হয় নাই ; দেশের মধ্যে জীবন ধারণ করিতে যাহা যাহা 
প্রয়োজন, তাহাও তাহারা নিজ দেশে প্রস্তুত করিয়া এ দেশে বিক্রয় 
করিয়াছে । 

কিন্তু তাহাদের সংশ্রবে আমাদের শিক্ষার সুযোগ হইয়াছে। যে 
সকল দেশে কৃষি ও আবাদের উন্নতি হইয়াছে, খনিজ উত্তোলনে যে 
বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের দেশে যে ভাবে যে শিল্প গড়িয়া 
তুলিয়াছে, তাহার শিক্ষা আমাদের কাজে লাগাইতে হইবে। পাট 
শিল্প ইংরেজের হাতে ; দেশী মিল স্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ; 
উত্তরোত্তর তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্ববান হইতে হইবে। কার্পাস 
শিল্প এখন দেশে শতকরা আশীভাগ অভাব মিটাইতেছে। শর্করা শিল্প 
হঠাৎ গড়িয়া উঠিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছে । যাহারা এত দিন 
দেশে বিরাট লৌহশিল্প গড়িয়া উঠিবার প্রতিবন্ধক ছিল, তাহারাই 
.এখন ভারতীয় কারখানার মুখ চাহিয়া আছে। আর বিদেশী 
পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট আসার প্রয়োজন নাই । দেখা যায় এই ভাবে 
আমরা ক্রমশঃ আত্মনির্ভরশীল হইতে চেষ্টা করিতেছিলাম; বহু 
বাধাবিপত্তি সত্বেও কতকটা কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলাম। কিন্তু সম্মুখে 
“ইপ্ডিয়া লিঃ” (India 10৭.) রূপ মহা অকল্যাণ আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছে । সম্মিলিত চেষ্টায় ইহাকে জয় করিতে হইবে । 

আরও কাজ বাকী রহিয়াছে। আমাদের দেশের পণ্য লইয়া 
গিয়া বিদেশীরা বহু রকম দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছে; ইহাকে 
by-product বা উপোৎপান্ধ বস্তু বলা হইয়া থাকে । আমরা ইহার 
কিছুই করি না। কাঠ ও ছেঁড়া দড়ি হইতে নকল রেশম হয় ; দুধ 
হইতে পশম, ভুট্টা হইতে রবার, চাল হইতে ষ্টার্চ বা নাইট্রোষ্টার্চ, 
তুলা হইতে বিক্ফোরক ও সেলুলয়েড, চীনাবাদাম হইতে নকল মাখন, 
নকল চর্ষির্ব-এবং মৎস্য অধিকৃত অবস্থায় রাখিবার উপযুক্ত তৈল, 
কয়লা হইতে মহা সুগন্ধি, বিক্ষোরক, মিষ্টতম চিনি, উৎকট বিশোধক, 
পাকা রঙ প্রভৃতি এবং রদ্দি ময়লা হইতে অমূল্য সম্পদ স্থষ্টি করিবার 
পন্থা শিক্ষা করিয়া লইব। আমরা জানি এ শিক্ষা দেশের মধ্যে 
পাওয়া যাইবে না। বিদেশে আইন পড়িয়া, রাজনৈতিক আন্দোলনের 
কচকচি শিখিয়া, অর্থনৈতিক বিষ্ঠার ডিক্রী লইয়া, দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত 
হইয়া, দেশে ফিরিয়া অঙ্নাভাবে হাহাকার! করার সময় আর নাই। 
যাহাতে অর্থকরী বিদ্যা, “হাতেনাতে” কাজ শিখিয়া দেশের ও দশের 
কল্যাণে লাগিতে পারি, সেইরূপ শিক্ষাই এখণ আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া 
প্রয়োজন। ইংরেজের সম্পর্কে থাকিয়া আমাদের ইহার সুযোগ 
মেলে তবে মঙ্গল ; না হয় ত তাহার সাহায্য না লইয়াই আমাদের 
এই কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। যাহা ইংরেজ্জের ভাল তাহা আমরা 
লক্ষ্য করিয়াছি, তাহা লইতে হইবে এবং তাহাই আমাদের 
লাভ । 

পুরাতন লাভ লোকসানের কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা এখনকার 
অবস্থানুযায়ী যদি সকল প্রকার ক্ষতি হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে 
পারি এবং ইংরেজ শাসনের মধ্যে যে সুবিধা আছে তাহার সুযোগ 
লইয়া অগ্রসর হইতে পারি, তাহাই আমদের প্রধান লাভ । 
€ যে সকল শিল্প গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হয়, প্রতিপদেই বিদেশীর 

প্রতিযোগীতা করিতে হয় বলিয়া আমাদের নবজাত শিল্পগুলির 
(অকালমৃত্যু ঘটে। বর্তমান যুদ্ধের ফলে ভারতের বাজারে 
বিদেশী মালের দামও অত্যন্ত চড়া। সুতরাং সময় এবার হয়েছে 
নিকট । চারিদিক হইতেই সমবেত চেষ্টা কর! প্রয়োজন ৷ 


< 





ইংলণ্ডের বাণিজ্য এবং শিল্পোন্নতির কথা বলিতে যাইয়া 
নিকোলসন বলিয়াছেন-_“এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে প্রকৃতিদত্ত 
সমুদ্রতীর, নদী, কয়লা ও লৌহখনি, আবহাওয়া এবং জমির উর্বরতা ।” 
আমাদের ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক আলোচনা করিতে যাইয়া প্রথমেই 
মনে পড়ে তার অগণিত গ্রামগুলির কথা । ভারতীয় অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে এই গ্রাম ৷ 
বর্তমানে আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক ওলট পালট হইতেছে 
একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতের প্রাচীন গ্রামগুলির 
তুলনায় আধুনিক গ্রামের পার্থক্য যে অনেকটা রহিয়াছে 
তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই তবু যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসীর 
সব কিছুর উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছে, এই গ্রামগ্লি। 
হৃতসৰ্ব্বস্ব ভারতের, উন্নতি.আধুনিক শিল্প বৈপ্লবিক যুগেও সম্পূর্ণরূপে 
নির্ভর করে তার গ্রামগুলির উপর ভারতের অর্থনৈতিক বিষয়ে 
জ্ঞান লাভ করিতে হইলে--বর্তমান আর ভবিষ্যত ভারতকে 
যদি আমরা চিনিতে চাই তাহা হইলে আমাদের পেছন ফিরিয়া 
তাকাইতে হইবে। সহরের মোহপাশ ছিন্ন, করিয়া ফিরিয়া যাইতে 
হইবে ভারতের অতীত গ্রামগুলির ভিতর-_অনাবিল শাস্তি যেখানে 
নিঝ'রিণীর মত প্রবাহিত হইত। মুনি খষিদের বেদ-গানের সঙ্গে 
সঙ্গে আরতির ছন্দে ও তালে যেখানে সামাজিক নিয়মকানুন 
রা ভারতের সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, ব্যবসা বাণিজ্য, 
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রাজনৈতিক, নি নুন রী 
কেন্দ্র করিয়া। আধুনিক সহরের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতের অতীত 
গ্রামগুলির কথা আমাদের মন হইতে মুছিয়া.গেলেও অস্থি মজ্জায় 
মিশিয়া গিয়াছে । ভারতের অর্থনৈতিক কথা জানিতে হইলে 
পুরাতন গ্রামগুলির সঙ্গে আমাদের নূতন করিয়া পরিচয় করিয়া 
লইতে হইবে । বর্তমান প্রবন্ধে আমি সেই আলোচনাই করিব। 
কি ভাবে আমাদের পিতৃপুরুষের৷ গ্রামের স্থষ্টি করিয়া বাস 
করিতে লাগিলেন__সে কথা লইয়া অবশ্য অনেক বাকবিতগ্ডাই 
আছে। স্থষ্টির আদিম যুগে ইহারা ছিল ঘুর্ণিয়মান জাতি। স্থায়ী 


, বাসস্থান বলিয়া তখন ইহাদের কিছুই ছিল না (Nomadic tribes)— 


ভবঘুরে । আজ এখানে কাল ওখানে দল বাঁধিয়া বাস করিত! 
কিছুদিন বাদে সে সব স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত । 
ধীরে ধীরে ঝোর জঙ্গল পরিন্ধার করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার 
বাসনা ইহাদের মনে জাগিয়া ওঠে_ গ্রাম তারই অভিব্যক্তি । ক্রমে 
ক্রমে যখন লোক সংখ্যার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ‘আশপাশে 
নূতন নুতন গ্রাম গড়িয়া উঠিল। কাহারও কাহারও মত-_ গ্রামের 
স্বষ্টির মূলে ছিল জল। উত্তম পানীয় জলের প্রাচুধ্য যেখানে থাকিত 
সেখানেই আমাদের পূর্ব পুরুষেরা ডেরা বীধিতেন। জল কষ্ট দেখা 
দিলেই পূর্বতন স্থান-পরিত্যাগ করিয়া নুতন স্থান অন্থুসন্ধানে বাহির 
হইয়া পড়িতেন। জীবন ধারণ করিতে হইলে মান্ষের সর্ব্বপ্রথমে 
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আবশ্যক--ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এই পঞ্চভুতেই 
আমাদের শরীর গঠিত, ইহার যে কোন একটীর অভাবই আমাদের 
কাছে গীড়াদায়ক। আবহাওয়া এবং সবকিছুর সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া 
যে স্থান মিলিত তাহাকে ঘিরিয়াই গ্রাম গড়িয়া গঠে। তার পর 
বন্য জীব জন্তর কবল হইতে বহুদূরে থাকিত এই গ্রামের অবস্থিতি । 
তাই আমরা বর্তমানে “দেখিতে পাই কোন গ্রামের “সগ্ভ-সীমানায়'ও 
কোন নিবিড় জঙ্গল নাই। প্রতি মূহুর্তে যদি বন্য হিত্র জন্তুর 
আক্রমণে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতে হয় অন্যান্য কাজে বাধা বিদ্ব উপস্থিত 
হওয়া স্বাভাবিক। ভারতের গ্রামের পত্তনের মূলে এমনি কতগুলি 
বিষয় রহিয়াছে--পুৃথিবীর অপর অপর স্থানের এই ধরণের বিভাগের 
সঙ্গে এর কোন মতেই তুলনা হয় না। ইংলণ্ডের “ম্যানর’ জার্ল্দেণীর 
“মার্ক এবং রাশিয়ার “মির ইহাদের ভিতর অনেকটা সামঞ্জস্ত 
রহিয়াছে । ভারতের গ্রাম ইহাদের হইতে সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র । তার 
এই স্বতন্ত্রতার জন্যই একদিন ছিল যখন সব কিছু গড়িয়া উঠিয়াছিল 
এই গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া। আধুনিক আর প্রাচীন গ্রামগুলির 
ভিতর পার্থক্য রহিয়াছে অনেকটা । প্রাচীনে গ্রামের আদর্শে ই 
সহর গড়িয়া উঠিত। গ্রামের স্মৃতিই গায়ে মাখিয়া সহর গর্ব 
অনুভব করিত। অনেকে বলেন-_ভারতে পূর্বে সহর ছিল না। 
কিন্তু সে কথা ভুল। বহু প্রাচীন যুগ হইতে গ্রামের মতই ভারতবর্ষে 
সহরের জন্ম আমরা দেখিতে পাই। বর্তমানে গ্রামের দুর্দশা দেখিয়! 
সত্যই দুঃখ হয়। গ্রামের সব সম্পদই লুপ্ত হইয়াছে । রোগ, 
করিয়া “আস্তানা” গড়িয়া লইয়াছে। গ্রাম তার স্বাতন্ত্য হারাইয়া 
ফেলিয়াছে। সহরের বাহ্যিক চাকচিক্যের আদর্শে সে গড়িয়া 
উঠিতেছে-_তার মত নিঃস্ব বুঝি এ দুনিয়ায় আর নাই ! 


আমাদের পূর্বতন গ্রামগুলি নিজের সুবিধা অসুবিধা দুরীকরণের 
জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত না! সব রকম অভাব 
অভিযোগ মিটাইবার ক্ষমতা তাহার নিজেরই ছিল। বাহিরের সঙ্গে 
সম্পর্ক তাই এর খুব কমই রাখিতে হইত। বাহিরের কোন ঝড় 
ঝাপট তার গায়ে লাগিত না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাঁধিত_-যুদ্ধের 
গতি রাজধানী পর্য্যন্ত থাকিত-_রাজধানীর উপর দিয়াই যাহা 'কিছু 
হইয়া যাইত। পরস্পর যুদ্ধরত দলের দৃষ্টি রাজধানীর সৌধ চূড়ার 
পরই নিবদ্ধ থাঁকিত। গ্রামের পর্ণ কুটারের উপর ক্রুকুটী করিবার 
মত দছুশ্প্রবৃত্তি কাহারও মনে জাগিত না। গ্রাম ছিল শক্ত মিত্র 
নিধিবশেষে সকলের ন্নেহের পাত্র। - বেশী দিনের কথা নয়, উদাহরণ 
স্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর কথাই বলা যাইতে পারে। তখন যুদ্ধ 
বিগ্রহের যে তাণ্ডব নর্তন দেশের বুকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে 
ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ই সে কথা শুনিয়া আতঙ্কে আমাদের শিহরিয়া 
উঠিতে ইয়। সে লোমহর্ধ কাহিনী আজিও অনেক বৃদ্ধা ঠাকুরমা 
দিদিমার দল গল্পচ্ছলে বলিয়া থাকেন-__-নাতী নাতনীদের' চোখের 
পাতা বুজিয়া আসে। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে আমাদের এখানটাতেই 
গ্রামের গায়ে তখন একটুকু আচরও লাগে নাই। গ্রাম তার স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলিবার জন্য উৎকষ্টিত হইয়া থাকিত ন! । বহিঃশক্রর 
আক্রমণের আশঙ্কা যে তাহারা না করিত তাহা নহে। তবে পূর্বব 
হইতেই তাহাকে বাঁধা প্রদানের জন্য তাহারা প্রস্তুত হইত। 
নিজেদের ভিতরকার মনোমালিন্য সব তখন ভুলিয়া যাইত। ঘরের 
শত্রুর সঙ্গে মিত্রতা করিয়া বাহিরের শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার 
জন্য তাঁহারা সঙ্ববদ্ধ হইয়া দীড়াইত। সব স্থানেই যে তাহারা 


কৃতকাৰ্য্য হইয়াছে তাহাও নহে। শক্ত ছিল যেখানে প্রবল__হ্য়ত 
গ্রামবাসীদের সকল প্রচেষ্টা নিস্ফল হইয়াছে । তবে সে দৃষ্টান্ত 
আমরা শুধু দেখিতে পাই-_মোগল  সাআজ্যের ধ্বংসের সময়। 
দেশে তখন অরাজকতার বন্যা বহিয়৷ যায়__বুটিশ জাতি কুর্ণিশ 
করিতে করিতে সনন্দ পাইবার উমেদারী লইয়া ঢুকিতে থাকে 
পতনোন্মুখ মোগল রাজদরবারে । 

ভারতীয় গ্রাম বুঝিতে বৈদেশিকেরা অনেকে মনে করেন 
আমাদের ভিতর এমন অপদার্থেরও অভাব হয় না যাহাঁদের মনেও 
ভাসিয়! উঠে-_একটা দীনতার ছবি। অশিক্ষিত বর্ববর গ্রামবাসীদের 
ঘরবাড়ী বেষ্টিত কয়েক বিঘা আবাদী ও অনাবাদী জমির সমষ্টি। 
পর্ণ কুটীরের প্রাধান্তই রহিয়াছে যেখানে বেশী--তার কথা মনে 
হইতে দৈন্যের কথাই জাগিয়া উঠ! স্বাভাবিক । কিন্ত এই ধরণের 
মনোভাব যাহারা পোষণ করেন তাহাদের ভুল ভাঙ্গিবার জন্য আমি 
শুধু এই কথাটাই জানাইয়া দিতে চাই-_অর্থ কৃচ্ছতার জন্য আমাদের _ 
পূর্বপুরুষেরা গ্রামে পর্ণ কুটারে বাস করিত না। আমাদের পূর্ব্ব 
পুরুষেরা পর্ণ কুটারে কালাতিপাত করিত মনের বিমল আনন্দের 
জন্য। পর্ণ কুটীরে বাস করিয়াও তাহারা পাইত কর্মে প্রেরণা দেহে 
অটুট শক্তি। মুক্ত হাওয়ায় দেহ ও মন ছুইই করিয়া তুলিত 
সতেজ । প্রকৃতির সঙ্গে থাকিত তাহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ । বর্তমানে 
আমাদের রুচী হইয়াছে বিকৃত। বাহ্যিক জাকজমকে আকৃষ্ট হইয়া 
প্রকৃতিকে আমরা বহুদূরে ঠেলিয়া ফেলিয়াছি। অবশ্য একথাও সত্য 
নয় যে গ্রামে শুধু পর্ণ কুটারের সমাবেশ ছিল। অনেকে ছিল যারা 
অট্রালীকায় বাস করিত। গ্রামবাসীরা স্থাপত্য শিল্পে বেশ পটু ছিল । 
বর্তমানে বহু প্রাচীন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ আজিও তাহাদের নৈপুন্যের 
জয় গান করিতে বাচিয়া আছে। | 

আধুনিক- ব্যাঙ্চিং এর জন্ম অনেকের মতে ইংলণ্ডে। পাশ্চাত্য 
অর্থনীতি বিশারদগণও, অহঙ্কারেই বাচেন না। ও দেশের স্বর্ণকারদের 
ভিতর হইতেই ইহার ধীরে ধীরে জন্ম। ওদের আওরান বুলি আমরা 
অনেকেই মানিয়া লই । কিন্ত আমাদের প্রাচীন গ্রন্থরাজির দু’এক 
খানার পাতা যদি আমরা অবসস মত উল্টাইয়া যাই ভুরি ভুরি নিদর্শন 
পাবো--কি ভাবে আমাদের দেশে দাদন্‌ প্রথা প্রচলিত হইয়া 
আসিতেছিল। দেশীয় স্বর্ণকার, সাহুকার, গ্রাম্য মহাজন, শেঠজী 
ইহাদের প্রাচীনত্বও নেহাত কম নয়। ইহাদের পূর্বেও দাদন প্রথা 
আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল-_সরাসরি বিনিময় ‘direct exchange’ 
যখন প্রচলিত ছিল তখনও আমরা দেখিতে পাই দাদন প্রথার বহুল 


'প্রচলন। যেমন আপনি আমার নিকট হইতে একমণ ধান কর্ 


করিলেন-__স্থ্দিনে দ্বিগুন করিয়া পরিশোধ করিবেন এই প্রতিশ্রুতিতে। 
এগুলো কি দাঁদন প্রথার গণ্ডীর ভিতর পড়ে না? গ্রামবাসীদের 
সরাসরি বিনিময়ের কথা একটু গভীর চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। 
এই সরাসরি বিনিময়ের কথা শুনিয়া অনেকে যেন মনে না করেন 
তখন মুদ্রার প্রচলন ছিল না। মুদ্রানীতির প্রচলন থাকা সত্বেও 
গ্রামবাসীরা এই সরাসরি বিনিময় পছন্দ করিত বেশী। বর্তমানে 
আমাদেব চোখে হয়ত এই প্রথার বহ দুর্ব্বলতাই ধরা পরে কিন্ত 
যেখানে বাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক খুব কমই থাকিত সেখানে কোনি 
অসুবিধাই জাগিত না। বাহিরের আদানপ্রদানের সময় মুদ্রার 
বিনিময় হইত । নিজেদের ভিতর বিনিময়ের সময়ই আমরা দেখিতে 
পাই এই সরাসরি বিনিময়। কৃষিই ছিল প্রধান উপজীবিকা, তাই 
শস্তকেই মধ্যস্থ করিয়া সমস্ত বিনিময় চলিত। গ্রামবাসীর পূর্বে 
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যে সব মজুর নিযুক্ত করিত আধুনিক কালের মত. হিপ্তা'.:বা 
মাসিকের’ ব্যবস্থা তখন ছিল ন! ৷ মজুর" মনিবের 'বাড়ী শুধু কাজ 
করিয়াই যাইত; তার নিজের এমন কি পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের 
ভার স্বয়ং মনিবই গ্রহণ করিতেন। 


গ্রাম হইতেই আমাদের দেশীয় শিল্পকলার জন্ম। সিরিয়া, 
পারস্ত, লেবানন, আরব, রোম, সিংহল, মালয়, গ্রীস প্রভৃতি 
দেশের সঙ্গে বহু প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের বাণিজ্য প্রথা 
প্রচলিত ছিল। আর সে পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করিত আমাদের গ্রাম- 
গুলি। আজিও দেখিতে পাওয়া যায় রোমে খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরকার 
আগেকার “মামি ঢাকাই মসলিনে আবৃত রহিয়াছে। ভারতীয় 
গ্রামের কথা--নিজে ভারতবাসী বলিয়াই নয় বহু পর্য্যটকও স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় গ্রামের প্রশংসা, করিতে যাইয়া 
নিজেদেরই তাহার ভিতর হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাই আজিও 
দেখিতে পাই বহু খ্যাতনামা অর্থনৈতিকগণ যখন ভারত ভ্রমণে 
আসেন-_-কলিকাতা বা বোস্বাইতে বেশীদিন না কাটাইয়া ভারতের 
গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান। ভারতের অবনতি সেইদিন হইতে আস্ত 
হইয়াছে যেদিন গ্রামগ্জলি তাহাদের বৈশিষ্ট হারাইয়া ফেলিয়াছে। 
ভারতের গ্রামে প্রস্তত- দ্রব্যাদি শুধুভারতেই নয়-_পৃথিবীর বিভিন্নাং- 
শের চাহিদা মিটাইয়া বহু সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিল । ঢাকাই মসলিন, 
শিল্প, পশম, চন্দন কাষ্ঠের বাক্স, ছু'রী, কীচী প্রভৃতি দ্রব্যাদি বিদেশে 
. রপ্তানী হইত। বয়ন শিল্পে ভারতীয় গ্রামগুলির তুলনায় ম্যানচেষ্টারও 
কোন, ছাড়! গ্রামের স্ত্রী পুরুষ সবাই নিযুক্ত থাকিত এই বয়ন 
'কাধ্যে। গৃহের সকল প্রকার কাজ কর্ম সারিয়া মেয়েরা বয়ন কার্ধ্যে 
ব্যাপৃত, থাকিত। -আজ্র কালকার মত. খোড়ায়ালা জুতা পরিয়া__ 
চোখে চশমা আটিয়া-_মাজিয়া ঘসিয়া রূপ ঝালাই করিয়া পাড়া- 
84886585842 





| সম্পুর্ণ নির্ভরযোগ্য ক্রুত উন্নতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 
[দি ঘা ব্যান ঘৰ ইণ্ডিয়| লিঃ 


ফোন ক্যাল্‌ ৩৮৪৩ 


= শাখা সমূহ __ 


কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা) নারায়ণগঞ্জ, ৮ 


‘বেসিন, আকিয়াব, ফটীকছড়ী, সাতকানিয়া 


স্থায়ী আমানত £--৫২ হইতে ৭২ টাকা 
সেভিংশ ব্যাঙ্ক £৩২ ( চেকে টাকা উঠান যায় ) 
ক্যাশ সার্টিফিকেট £৫ বৎসরে ৭৫২ টাকায় ১০০২ 


| সববপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য্য করা হয়। 


বিশিষ্ট জিলার ব্যবসায় কেন্দ্রে আরও নুতন শাখা খোলা 
হইবে। উক্ত ব্রাঞ্চের জন্য ম্যানেজার, একাউন্টেপ্ট ও 
লেজার কিপার ও ক্যাশিয়ার আবশ্যক। 


বিবরণের জন্য ম্যানেজারের নিকট পত্র লিখুন। 
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জার যা রাজি 
পারি.দেশে-তখন রাস্তা ঘাট ভাল না থাকাতে গ্রাম্য শিল্পকলা বেশী 
উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু স্তার আর্থার. যখনকার কথা! 
বর্ণনা করিয়াছেন তখন হইতেই আরস্ত হইয়াছে ইষ্ট ইত্ডিয়! 
কোম্পানীর অভিযান; আর আমাদের গ্রামগুলির অবনতি । ব্যবসা 
বাণিজ্য ছাড়িয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসন ভার লইয়াই ব্যাপৃত 
হইয়া পরিলেন ৷ দেশের উন্নতিমূলক কার্ধ্যে দৃষ্টিপাত করিবার সময় 
তাহারা খুব কমই পাঁইতেন। তারপর ইংলণ্ডে উপরাওয়ালাদের যে 
মনোভাবের পরিচয় আমরা পাই ভারতের দুর্দশার জন্য কোন অংশে 
তাহারা কম নিন্দারভাজন নন। পূর্ব্বে গ্রামের যে দুর্বলতা 
ছিল না একথা আমি রলিতেছি না। তবে বর্তমানের তুলনায় তাহা 
খুবই কম। আর বৃটিশ রাজত্বের ঝুত্রপাত হইতেই আরম্ভ হইয়াছে 
সেই শোচনীয় অবস্থা ৷ 

বর্তমানে দেশের উন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে গ্রামের উপর ৷ 
ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের উন্নতি যদিও রহিয়াছে_ম্যান্চেষ্টার, লণ্ডন, 
ডাণ্ডী, জ্যাঙ্কাসায়ার প্রভৃতির উপর। কিন্তু ভারতের সর্বপ্রকার উন্নতি 
সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তার অগনিত গ্রামগুলির উপর। এখনও 
শতকরা ৯০ জন আমরা বাস করি ্রামে। আমাদের গ্রামগুলির লুপ্ত 
গৌরব আবার ফিরাইয়। আনিতে' হইবে |. পুরাতনের জীর্ণ-কস্কালের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া নৃতনকে অবমাননা করিতে আমি বলি না। বর্তমানের 
ভারত গড়িয়া উঠিবে পুরাতন আর নূতন ছুইকে লইয়া। ছুইয়ের 
সমন্বয়ে যেদিন এক অভিনব নুতনের স্থষ্টি হইবে সেদিনই দেখিতে 
পীইব ভারত তাহার লুপ্ত গরিমা ফিরিয়া পাইয়াছে। - সেদিনই 
দেখিতে পাইব এই হাস্তোজ্জ্বলা ধরনীর মুখ আরও উজ্জ্বল ও মধুর 
হইয়া উঠিয়াছে ভারতের হারিয়ে পাওয়া সম্পদে । ভারতের সব 
কিছুই নির্ভর করে গ্রামের উপর। অর্থনৈতিক উন্নতি- লাভ করিয়া 
যদি আমরা জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে চাই- গ্রামের উন্নতিই 
করিতে হইবে আমাদের সর্ব প্রথমে । 


সম্পাদক- শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার চৌধুরী, 
শ্রীযুক্ত লালমোহন রায় ও স্বনামধন্য সাহিত্যিক 
কবীশ্বর শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্ধ্যের তত্বাবধানে 


. প্রত্যেকটি সংখ্য! সাপ্তাহিক-সংবাদ; 
সামাজিক, রাঞ্টিক ও অর্থনৈতিক 
প্রবন্ধ, রস-রচনা, চিত্র সংবাদ - 

এবং উপন্যাস, কবিতা,. 

ছোট গণ্প ও অন্তান্য 

জ্ঞাতব্যতথ্যে পুর্ণ । 
প্রতি সংখ্যা--দুই পয়সা, বাষিক মূল্য সডাক ছুই টাকা ৷ "|| 
আপনার ব্যবসার বিস্তৃতি ও সু বিন ত | 














হইলে “গণশক্তি পত্রিকায়” বিজ্ঞাপন দিন। পত্র 
লিখিলেই বিজ্ঞাপনের হার জানান হয়। 


গণশাক্রি গাত্রকানয় 


কোহিনুর প্রেস লি লিঃ। চট্টগ্রাম 















আমাদের কলেজী পাঠ্য পুস্তক মারফৎ সমাজতস্ত্বের যে আলোচনা 
শিক্ষিত মহলে পরিচিত তাহা সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া 
ধাহারা সমাজের নানাবিভাগে নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত তাহারা 
সময়াভাবে বা উৎসাহের অভাবে অতি পুরাতন কয়েকটা বাঁধা 
বুলিদ্বারা সমাজতন্ত্রবাদকে উডাইয়া দিতে চাঁন। কখনও বা তাহার 
চেয়ে অসঙ্গত ভুলও করেন সাম্যবাদ ও সমাজতম্ববাদকে এক বলিয়া 
ধরিয়া লইয়া। হয় গ্যারিষ্টটল-এর প্রেটোর “রিপার্রিকে”্র দুষ্ট 
আলোচনা বা রাশিয়া সম্পর্কে “প্রপাগ্যাণ্ডা” পড়িয়া-_সমাজতত্বাঁদ, 
সাম্যবাদ ও'্র্যালিনের রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থার বিকৃতরূ্পকে একই 
মনে করেন । 


এই মনোভাব, তরুণ সমাজের মনে এক প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিতে 
বাধ্য। একদিকে, মহাত্মা গান্ধী সমাজতন্ত্রবাদের পাল্টা হিসাবে 


তাহার চরকার-ভিন্তিতে নয়াসমাঁজের রূপ গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রমাণ | 


করিতে চান (মাস ছুই পূর্বে ডাঃ রাম মনোহর লোহিয়ার পত্রের 


উত্তরে “হরিজন” পত্রিকায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। ছুর্ভাগ্যবশতঃ চরকাযুগ | 
প্রবর্তন সম্ভব কিনা এ তর্ক ছাড়িয়া দিলেও যে রামরাজ্য ও বিভিন্ন দ্র 
মাত্র বৈজ্ঞানিক আলোচনা সম্মত নয় (যদিও তাহার ভাষ্যকার ট্  র্জেট কেপ, সার্ট লী প্রতি তি 
গ্রেগ সাহেব ও কুমারাপ্লা তাহা করিতে অসফল প্রয়াস পাইয়াছেন )। | 
অন্যদিকে, চেম্বার অব কমার্শের সভা হইতে স্কুলের প্রাইজ বিতরণে | 
ধনিকতন্ত্রের উৎসাহী সমর্থকগণ সমাজতত্ত্রবাদের কাছাকাছি আলোচনা- 
মাত্রকেই নানাদৌষছুষ্ট বলিয়া বারে বারে বলাতেই বুঝি নিষিদ্ধ ফলের | 


শ্রেণী স্বার্থের সামঞ্জস্য তিনি কল্পনা করেন, তাহা ভরসা মাত্র, আকাঙ্খা 


প্রতি মায়া বুঝিয়া এবং বেশী না বুঝিয়াই বাড়িয়া উঠিয়াছে। 

ধাহারা সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথায় আস্থাবান্‌ এবং উহাকে 
সামাজিক ও নৈতিক কারণে বর্তমান ব্যবস্থা হইতে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থার 
প্রতীক বলিয়া আদরও করেন, তাহারা টাওসিগ, প্রমুখ “প্রাটীন”দের 
অর্থনৈতিক সমালোচনাকে অনেকাংশেই স্বীকার করেন। অধুনা এ 


বিষয়ে আলোচনার এক প্রচণ্ড আবর্ত অর্থনৈতিক ধুরদ্ধরদের মধ্যে | 


হইয়া গিয়াছে । ইহার ফলে আজ্জ জোর করিয়া বলা সম্ভব হইয়াছে 


যে রাশিয়ার দৃষ্টাস্তদ্বারা নয়, অর্থনৈতিক গবেষণা ও মত-বিশ্লেষণের | 


পর সমাজতন্ত্রবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় । 





দির 
তল 


[ অধ্যাপক শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ] 


_ জীবন-বীমা বর্তমানের নিয়মিত সঞ্চয় এবং OO 
ভন্বিস্য= শাস্তি ও স্সাচ্ছন্ল্যেত্ব ভন 
ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 


ইণ্ডাষ্টীয়াল এণ্ড প্রুডেন্দিয়াল 


অশ্রসিশুত্রেন্স্র ক্কোস্লপান্দী লিনঃ 


বীমাকারী এবং বীমাকম্মীদিগকে বহুবিধ সুবিধা দিয়া থাকে 


মোট চলতি বীমা প্রায় ছয় কোঁটি টাকা 
কলিকাতা অফিস ১২, ভালহৌসী কোয়ার। 






প্রকৃতপক্ষে মার্কস্‌-ও সমাজতন্ত্রের দৈনন্দিন ব্যবস্থার আলোচনা 
করেন নাই। রাষ্্ক্ষমতা সম্পর্কিত সম্যক্‌ ব্যবস্থার পর যথারীতি 
সময়োপযোগী ব্যবস্থা হইবে-__ইহা হয়ত সমাজতন্ত্রবাদের প্রবর্তকদের 
মনের তলায় ছিল। অন্য কারণ, বোধ হয় এই যে জগৎকে মতবাদের 
যাথাধ্য প্রমাণে ও সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যায় তাঁহাদের মন প্রচুরভাবে ব্যস্ত 
থাকিত। আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে প্রকাশিত 


| বাংলায় বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত কৃত্রিম 
_ রেশমের প্রথম কারখানা । 


টেকসই কাপড় বাজারে বাহির হইয়াছে। 


তাত টে্ুটাই ফি নি; 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ৫ 
কে, সি, বিশ্বাস এণ্ড কোৎ 


মিলপ্‌ £ঃ= 


পানিহাটী। 





ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, 1 


"৭৪ আথক জগৎ 





একটি পুস্তিকা * এ সম্বন্ধে আলোচনা পড়িয়াই আমার এই নিবন্ধ । 
তাহাতে মুখবন্ধে অধ্যাপক লিপিন্কট্‌ 0-7012০96) বলিতেছেন 
যে প্রাটীনপদ্থী অর্থনীতিবিদ্দের মধ্যেই কেহ কেহ সমাজতন্ত্রবাদ 
আলোচনার এই অভাবপুরণে অগ্রসর হইয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি 
ইটালিয়ান পণ্ডিত প্যারেটোর ( Paret০ ) উল্লেখ করিয়া" বলিয়াছেন" 
যে তিনিই দেখান যে অর্থনীতি শাস্ত্রের সাধারশ্যে গৃহীত বিশ্লেষণ 
ধণিকতন্ত্ব ও সমাজতন্ত্র ছুইয়েতেই প্রযোজ্য ৷ প্যারেটোর পরবর্তী 
অনেকে এ বিষয়ে তাহাকে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এ যুগের 
বিলাতি অর্থনীতিবিদদের শীর্ষস্থানীয় অধ্যাপক পিগু (018০9) সেদিন 
তাহার Socialism versus Capitalism ( সমাজতত্রবাদ বনাম 
ধনিকতন্ত্রবাদ ) পুস্তকে যে অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে 
অনেকেই তাহাদের পুরানো পুথি ফেলিয়া ছ'চারখানা নূতন 
আলোচনার বই ও নিবন্ধ পড়িয়া দেখিতে আরম্ত করিয়াছেন। পিগুর 
মতে নিছক্‌ বৈষয়িক ব্যবস্থার উৎ্কর্ষের ( economic technique) 
নিক্তিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধনতন্ত্রের অপেক্ষা গ্রহণযোগ্য । 
“থিওরী” বা বিশ্লেষণের দিক হইতে ভাল হইলেও পিগু বলেন যে, 
তাহার ব্যবহারিক সীমাবদ্ধ জ্ঞান হইতে মনে হয় যে সমাজতান্ত্রিক 
নেতাদের কাধ্যক্ষেত্রে নানা সমস্তার সম্মুখীন হইবার ' জন্য প্রস্তুত 
থাকিতে হইবে। . 

গত শতাব্দীর শেষাংশে ইংলণ্ডে জনৈক লিবারেল অর্থসচিব 
বলিয়াছিলেন যে যে-সময়েই সকলেই মত ও কাৰ্য্যে সাধারণভাবে 
সমাজতন্ত্র-বিশ্বাসী (“We are all Socialists”—Sir William 
Harcourt )| তিনি বোধ হয় বলিতে চাহিয়াছিলেন যে 
তি হা রাহা যোও NE 


*On the Economic Theory of Socialism (Papers by Oskar Lange & 
t Prise, 538 Edites by Benjamin Lippincott (ডি of Minnesota 


টেলিফোন £_কলিঃ ৩২৭৫ (দুই লাইন ) 
টেলিগ্রাম £-_পটিপটে।” j 


ETE TE TTT 


AE 


শাশা ত জভ্বজ্ঞেন্লীী--জভাত্ৰতেশ্ৰ সন্তৰ 
77 EEE লালা লালা EEE 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 





নেক্নজর ভিন্ন মানুষের সাধারণ অধিকারগুলি হইতে বঞ্চিত হইতে 
বাধ্য । সমাজের দুরন্ত ও স্ফীত অঙ্গগুলিকে আয়ন্তাধীনে আনাকেই 
তিনি সরকারের পক্ষে সমাজতন্ত্রের পোষকতার সামিল মনে 
করিয়াছিলেন। আজ প্রায় অদ্ধশতাব্দী পরে নিরঙ্কুশ স্বার্থ-ও-লাভের 
সাধনার বিষে সমাজ জজ্ভর এবং বিভিন্নরূপে সমাজের সুষ্ঠুমন ইহার 
প্রতিরোধের চেষ্টা করিতেছে £__রুজভেপ্টের “নিউ ডীল,” মুসোলিনী 
ও হিটলারী রাজত্বে ধনিকের লাভের, সীমা-নির্ধারণ, সোভিয়েটের 
অর্থ-নৈতিক-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইহার নানা অভিব্যক্তি । তফাৎ এই খানে 
যে সমাজতন্ত্রী মূল-ব্যবস্থার অদলবদল চায় এবং অন্য জোড়াতালিকে 
নিরর্থক মনে করে। 

সমাজতন্ত্বাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হওয়াতে ভরসা আছে, 
ভাঁবনাও আছে! ভরসা এই যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইলে যে 
আতঙ্কের ছবি চিত্রিত হয়, যে বিশঙ্খলার ভবিষ্যঘানী ধ্বনিত হয়, 
তাহা অমূলক হইলে সমাজতন্ত্রসম্পর্কে অনভিজ্ঞের শান্তিতে দিন 
গুজরান সম্ভব হয়। ভাবনা এই যে ধাহারা নেতৃস্থানীয় ও শিক্ষাভি- 
মানী তাহাদের উপর দায়িত্ব আসে সমাজতন্্বাদকে মাথা খাটাইয়া 
যাচাই করিবার এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখিবার যে দেশ কাল পাত্র অনুযায়ী 
উহার রূপ কি হওয়া উচিত। ওয়েব-দম্পতির Soviet Commu- 
17197 ( সোভিয়েট সাম্যতন্ত্র) এর মত প্রাঞ্জল বইয়ে মত, বিশ্লেষণ ও 
সুনিপুন সমালোচনায় রাশিয়ার যে নবকলেবরের সন্ধান পাওয়া যায়, 
তাহা হইতে শিখিবার, জানিবার ও ভাবিবার অনেক আছে £ যেমন 
শিক্ষা ও সাধারণ মূল্যের পরিমাণ আছে রবীন্দ্রনাথের “রাশিয়ার 
চিঠি” তে। কিন্ত আমরা কয়জন পড়ি? আর কয়জন জানিয়া, বিচার- 
তর্কের ভিত্তিতে ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে আমাদের মনকে গড়িয়া তুলি 
চারিদিকের আোতের সহজ আকর্ষণ হুইতে নিজেদের সংহত রাখিতে ? 

আথিক জগতের প্রাত্যহিক চালচলনের অন্তরালে যে ভবিষ্যৎ 
পুনর্গঠন ও নবরূপের অপেক্ষায় ইসারা করিতেছে তাঁহার সন্ধান প্রতি 
বুদ্ধিমান নাগরিকের পক্ষে অবশ্যই করা উচিত ঃ সেই উদ্দেশ্যেই এই 
নিবন্ধের অবতারনা। ' ' 


AE EE EEE EEE ETE 
স্ন্যাশনাল মা কেণ্টা ই ল নত 


ন্ছভন জ্বীহ্মা আহছন 
গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রদত্ত জমা 
আইনত আবশ্যকীয় অর্থের অধিক জমা দেওয়া আছে। 

ললপ্মীও--শতকরা প্রায় একশত ভাগই গভর্ণমেস্ট সিকিউরিটিতে নিয়োজিত। 

| শ্ততু্সন্্ হান ভভ্ডিত্ত অঙ্গন 
এই প্রগতিশীল, উন্নতি পরায়ণ এবং নির্ভরযোগ্য জীবন বীমা কোম্পানীতে 

:-. - যোগদান করিয়া নিশ্চিন্ত হউন 

এতুজ্জল্জী স্ভালি লা ভজ্জনন্ক 


দি ন্যাশনাল মার্বেট্টাইল ইণিবেন্ম কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 


হেড অফিগ_৮'নৎ ক্ক্যান্দি উ্লীউ5 কল্নিক্কাত। 
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আবেদন করুন- ম্যানেজিং এজেপ্টম্‌-_ 
হাক ভ্রাদী্ল্ 
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স্পিন ও শুশরন্িক্ক 
[শ্রীস্ুবিনয় ভট্টাচার্য্য, এম, এ] 








বর্তমান ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ 
সাম্যবাদ ও শ্রমিক বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তৎসম্বদ্ধে কিছু 
বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ধনিকতস্ত্রেরে আমূল পরিবর্তন 
ঘটাইয়া সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতি বা সাম্যবাদের প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয় 
কিনা তাহা ব্যক্তিগত মতামতের বিষয়-_-সে তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি 
আজও হয় নাই । 

ধনতন্ত্রবাদের, মূল আদর্শ অক্ষুণ্ন রাখিয়া শ্রমিকগণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
বিধান ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নতিসাধন কিরূপে করা যায় তাহারই 
কিঞ্চিৎ আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য । আদর্শ হিসাবে 
সাম্যবাদ আজ বহুল প্রচারিত হইলেও এক রুষিয়া ভিন্ন অন্য কোনও 
দেশে সাম্যবাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা হয় নাই, সুতরাং আপাত- 
মনোরম আথিক ও সামাজিক ব্যবস্থা কতদূর কাধ্যকরী ও যুক্তিযুক্ত 
তাহার শেষ মীমাংসা আজও ঘটে নাই। অপরদিকে ধনতাস্ত্রিক 


অর্থনীতি অন্ততঃ যন্বশিল্পের উন্নতি ও উৎপাদনের উপকর্ষ সাধনে . 


যে প্রভূত পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা অস্বীকার করা 
যায় না। সুতরাং বর্তমান শ্রম-শিক্পের ক্রুটী-বিচ্যুতি দূর করিয়া 
যদি তাহা! সকল শ্রেণীর লোকের কল্যাণে নিয়োজিত করা যায় 
তাহা হইলে শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রমিক বিপ্লবের অনিবাধ্যতা বা 
প্রয়োজনীয়তা বহুলাংশে হাস পায়, ন্বেহ নাই। বলা বাহুল্য, 
সাম্যবাদের মন্ত্র অসন্তষ্ট শ্রমিক ও বেকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই 
প্রসার লাভ করিয়া থাকে । 


আজকাল শ্রমিক চাঞ্চল্য ও ধর্মঘট দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া | 
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তুষ্টি বিধানে সমর্থ হয় নাই, তথাপি ইহার উদ্দেশ্য শুধু প্রশংসনীয় 
নহে, অবিসম্বাদিত। কাজের সময় ও বয়স নিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, 
নৈতিক চরিত্র গঠন, শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি অপরিহাধ্য বিধানাবলী 
আইন প্রণয়ন ব্যতীত কার্ধ্যকরী করা সম্ভবপর নহে। ষাট বৎসর 
পূর্বে অর্থাৎ যখন এদেশে কোনরূপ কারখানা আইন প্রণীত হয় 
নাই, তখন ছয় বৎসর বয়সে বালক বালিকাগণ কাজ আরম্ভ করিত 
এবং উদয়াস্ত কারখানায় খাটিত মাঝে শুধু আধঘন্টা খাইবার 
ছুটী পাইত। মাসে মাত্র ছুই দিন তাহারা ছুটী পাইত। আজিকার 
দিনে আমরা এরূপ অবস্থা কল্পনাও করিতে পারি না। বিস্ময়ের 
বিষয় ‘এই যে ভারতবর্ষে কারখানা আইন প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার 
প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও উদ্ভোগী হন ইংলণ্ডের মিল- 
মালিকগণ। বলা বাহুল্য কেবলমাত্র মানবিকতার দারা তাহার! 


দেশকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে । এদেশে কারখানা আইন প্রথম 
প্রবপ্তিত হয় ১৮৮১ সালে; তদ্বারা কার্য্যারস্তের সর্ব্বনিয্ বয়স ৭ 
বৎসর ও ৭ হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক বালক বালিকাদের কাজের 
সময় উদ্দপক্ষে ৯ ঘণ্টা বাধিয়া দেওয়া হয়। ১৮৯১ সালে স্ব্বনিয়ন 


বয়স ৯ বৎসর ও ৯ 
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দাড়াইয়াছে। অথচ ইহা কাহারও পক্ষেই সুফলপ্রদ নহে__ইহাঁতে ০৬১ 


শিল্পসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শ্রমিকেরা অনাহারে মরে, সমগ্র আবহাওয়াই 
দুষিত হইয়া উঠে। সাম্যবাদী স্বর্গরাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া 


কল্পনা বাদ দিয়া কেবল মাত্র মানবিকতার দিক হইতে ও দেশের 


ও অন্যান্য সুখ সুবিধা দান করেন তাহা হইলে শ্রেণী-বিদ্েষ ও 


অশান্তি যথেষ্ট পরিমাণে .কমিয়া যায়! পরস্ত মানবিকতার ্যায্য | 
দাবী না মানিলে শুধু যে নরনারায়ণের রোষাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া টি 
উঠে তাহাই নহে, যন্্র-সভ্যতার সুদৃঢ় বনিয়াদও বিপন্ন হইয়া পড়ে। | 

শুধু নৈতিক কারণে নহে, দুরদর্িতার দিক দিয়াও শ্রমিক | 
‘সম্প্রদায়ের সন্তোষ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান শিল্প-পতিগণের অবশ্য কর্তব্য । | 
তুষ্ট ও দক্ষতা-সম্পন্ন শ্রমিক যন্ত্রশিল্পের অপরিহাধ্য অঙ্গ । প্রবল | 
‘প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে হইলে শ্রমিক সম্প্রদায়ের 


সন্তুষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন । এ বিষয়ে 


কারখানা আইনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । যদিও বর্তমান টী 


আকারে ভারতীয় কারখানা আইন না শ্রমিক না মালিক- কাহারও 


| 
খাহারা শ্রমিকগণকে, প্ররোচিত করেন, তাহাদের আদর্শ সম্বন্ধে ! 
কিছু বলা এই প্রবন্ধের বিষয় বহিভূ্ত, কিন্তু যদি বিপ্লবের ছুরূহ [| 
J 
hd 
শিল্প ও বাণিজ্যের অবাধ বিস্তারের পক্ষ হইতে আলোচনা করা | 
যায় তাহা হইলে ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে একটি সহজ ও হৃত | 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাই কল্যাণকর বলিয়া বোধ হয়। শ্রমিকেরা যেরূপ || 
দক্ষতার সহিত ও বিশ্বস্তভাবে আপন আপন কর্তব্য সুসম্পন্ন করিবে, ॥ 
'মালিকেরাও যদি তদনুযায়ী শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য বেতন, আবাস | 












২৬৮নং নবাবপুর রোড ূ 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ ৪ ! 
১৫নং ক্লাইভ ফ্রী | 
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কাজের সময় উদ্ধপক্ষে ৭ ঘণ্টা করা হয়। তস্তিন্ন বিপজ্জনক কার্ষ্যে 
অপ্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক নিয়োগ করা নিষিদ্ধ করা হয়! স্ত্রীলোক 
শ্রমিকগণের কাজের সময় উর্দপক্ষে ১১ ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। 
সকল শ্রমিকের জন্য সপ্তাহে একদিন ছুটী ও ছিপ্রাহরিক বিরামের 
ব্যবস্থাও করা হয়। ১৯১১ সালে প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকগণের কাজের 
,সময় উদ্ধপক্ষে ১২ ঘণ্টা ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকগণের কাজের সময় 
কমাইয়া ৬ ঘণ্টা করা হয়। তত্ভিন্ন শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার 
কিছু কিছু ব্যবস্থাও এই পরিবত্তিত আইনে করা হয়। ১৯২২ 
সালে কাজের সময় দৈনিক ১১ ঘণ্টা ও সাপ্তাহিক ৬০ ঘণ্টা নিদ্ধীরিত 
হয়, ১২ হইতে ১৫ বয়স্ক শ্রমিকদের কাজের সময় ৬ ঘণ্টা ও ১২ 
বৎসরের নিয় বয়স্ক বালক বালিকাদের কারখানায় কাজ করা 
নিষিদ্ধ হয়। 

১৯৩৪ সালের আইনে বনু সুদুর প্রসারী ও কল্যাণকর ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা হয়। যথা- সাপ্তাহিক ৫৪ ঘণ্টা কাজ (দৈনিক ৯ 
ঘণ্টা ) বিপজ্জনক যন্ত্র, বাষ্প, ধূলি, অপ্রচুর আলোক, অত্যধিক তাপ 
ও শীকর-কণা, অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা, অতিরিক্ত ক্লান্তি প্রভৃতি যথা. 
সম্ভব নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ, ১২ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক 
বালিকাদের জন্য দৈনিক ৫ ঘণ্টা কাজ, 
বিশেষ ব্যবস্থা, জল সরবরাহ, পায়খানা, মল নিষ্কাশন, থাকিবার 
স্থান ও অন্যান্য বন্ুপ্রকার শ্রমিক কল্যানের ব্যবস্থা এই আইনঘ্ারা 
বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই আইনে শ্রমিকদের 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যে ব্যবস্থা আছে তাহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত 
বহু ভদ্রলোকের নঈর্ধাস্থান বলা চলে। সত্য বলিতে কি, এদেশের 


শিক্ষিত 40, 


বনের অদ্বিতীয় হ্তরেখাবিদ জ্যোভিমীর নিকট আগনাৰ ভবিষ্যৎ 
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তিনটা প্রশ্ন 


"| ১০ তিনটা পর না খুলিয়া 


যথাযথ উত্তর পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। 
পারিশ্রমিক মাত্র ৯ টাক । 
শ্রীপ্রীচণ্ভীমাতার 'আশীর্বাদ 


গর্শমে] ভিজ শা ভি ক = চত [রেজিস্টার্ড 


ইহা ধারণে আপনার সকল কর্মে জয়লাভ, সৌতাগ্য লাভ, আকাথ্িত বস্তু লাভ এবং গ্রহদোষ হইতে শাস্তিলাভ হুইবে। কার্ধ্যসিদ্ধি প্রভৃতি, যে 
কোনও গোপনীয় ও দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে চিরদিনের জন্য নিশ্চয়ই আরোগ্যলাভ 'করিবেন। এই কবচ অদ্ভুত শক্তিশালী বহু পরীক্ষিত ও 
উচ্চ প্রশংসিত। কি জন্য কবচ ধারণ করিতে-হইবে তাহা পত্রে জানাইবেন, কারণ সেইরূপ অন্যায়ী এই কবচ শোধন করা হয়। মুল্য--৫২, 
. ভাকমাশুল স্বতন্ত্র । বিফলে মুল্য ফেরৎ দিতে প্রস্তুত আছি। 


জ্ঞান. গালা 


জ্যোতিষশান্ত্ররে উপর ও ত্োক্ত ক্রিয়ায় বীতশ্রদ্ধ হইবার পূর্বে একবার বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীপ্রবোধকুমার গোস্বামীর সহিত 
সাক্ষাৎ করুন। তাহার অদ্ভুত গণনায় ও তন্তরোজ্ ক্রিষায় আঁপনি সত্যই আশ্চর্ধযান্বিত হইবেন। মহাপুরুষের কৃপায় ও বহু অভিজ্ঞতার ফলে সত্যই 
তাহার সকল গণনাই অতি অদ্ভূততাবে মিলিয়া যাঁয়। তাই আজ সত্যপমাজ প্রকৃতই বিস্মিত ও মুগ্ধ। তাহার নিভূল গণনায় ও তশ্রোক্ত ক্রিয়া 
মুগ্ধ হইযা সকলেই উচ্চ প্রশংসাপত্র দিতেছেন। আপনিও আপনার শুভাশুভ, সকল ঘটনা জানিয়া সুখী হউন ইহাই জ্যোতিষী মহাশয়ের |: 
একান্ত অন্থরোধ। ঠিকুজী, কোন্ঠী, হাত দেখা, প্রশ্ন গণনা প্রভৃতির পারিশ্রমিক মাত্র ২২ টাকা এবং জীবনের যে কোন তিনটা ঘটনার ফলাফল ৫২. | 
টাকা মাত্র । ইহা ছাঁড়া ঠিকুজী, কোষ্গী প্রস্তুত ও নষ্ট কো্ঠী উদ্ধার করা হয | ' বিশেষ বিববরণ জানিতে হইলে ডাক টিকিট সমেত পত্র লিখুন। 


বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী পণ্ডিত ও তবোঞলুম্মাল পগোস্ষাসী 
টেলিফোন] ‘গোস্বামী লজ ১৬২ গোস্বামী পাড়া রোড । পোঃ বালী, জেলা হাওড়া । [ হাওড়া ৭০৫ 
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5 গণনায় ও কবচে অসস্তোষের 
এ | কারণ থাকিলে কোনও মূল্য 
এ | গ্রহণ করা হয় না। 


শিশু ও জ্রীলোকদের জন্য" 


[৬ই মে, ১৯৪০ 





অধিক. সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা উপভোগ করিয়া থাকে । শিল্প- 
পতিগণের এই বাবদে যে অর্থ ব্যয় হয় তাহা কোন মতেই অপব্যয় 
বলা চলে না । 


অযথা ব্যয় বাহুল্য না করিয়াও টার বহুপ্রকার পরি- 
বর্তনের ছারা শ্রমিকগণের তুষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভপর। ইংলগু 
ও অন্যান্য শিল্প প্রধান দেশে শিল্প-বিষয়ক মনল্তত্ব ( Industrial 
Psychology ) ও জীবিকা-নির্বাচন (vocational selection ) 
সংক্রান্ত বিষয়ে গব্ষেণার ব্যবস্থা আছে। মনস্তাত্বিকগণ অভ্রান্তরূপে 
প্রমাণ করিয়াছেন যে তুষ্ট শ্রমিক সম্প্রদায়ই শিল্পের প্রাণ ও অধিক 
সময় কাজ করিলেই যে অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন হয় তাহা ভুল । 
শিল্প-বিষয়ক মনস্তত্বের উদ্দেশ্য শ্রমিকগণের কার্য্য-ব্যবস্থার উৎকর্ষ 
সাধন, অতিরিক্ত ক্লান্তি ও দুর্ঘটনা নিবারণের সুব্যবস্থা করা ও সম্যক 
দক্ষতা-সম্পন্ন শ্রমিক নিয়োগ করিয়া অযোগ্য ব্যক্তিগণকে ক্রমে ক্রমে 
সরাইয়া দেওয়া। এক কথায়, শ্রম-শক্তির অপচয় নিবারণ করিয়া 
শিল্পের উন্নতিসাধনই এই প্রকার গবেষণার প্রধান লক্ষ্য | 

বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শ্রমিক সম্প্রদায়ের দৈহিক ও মানসিক. 
স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানও শিল্প বিষয়ক মনস্তত্বের অন্যতম উদ্দেশ্য । 
শ্রমিকগণের পারিপাস্থিক অবস্থা, যথা_-আলোক, উত্তাপ, বাতাস, 
ধুম, শব্দ ইত্যাদির যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিকগণের দক্ষতার উপর, 
ইহার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা উক্ত গবেষণার কার্ধ্যপদ্ধতির অন্তর্গত ॥ 
অপ্রচুর বা অত্যধিক আলোক, ধুম, ধূলি, তাপ ও শব্দ শ্রমিকগণের 
কার্যে যে ব্যাঘাতের স্থ্টি করে তাহা যথা সম্ভব কম করিয়া! 
তাহাদের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করাই এই প্রকার পরীক্ষার উদ্দেশ্য ৷ 
টি OO 
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আধিক জগৎ | ৭৭ 





উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ও উহার সন্নিবেশ বা সংস্থাপন, এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে কার্্য-ব্যপদেশে গমনাগমন, প্রভৃতি বহু ছোট 
খাটো বিষয়ে পরিবর্তন সাধন করিয়া শ্রমিকগণের দক্ষতা ও উৎপাদন 
শক্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভবপর বলিয়া মনস্তাত্বিকগণ বিশ্বাস 
করেন। কাজের মোট সময় কম করিয়া, যথাযোগ্য সময়ে বিরাম 
দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে শ্রম-শিল্পের ছুঃসহ গতানুগতিকতা ও শ্রাস্তি 
লাঘব করা শ্রমিক ও শিল্প উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর । ইহা 
ভিন্ন, গবেষণাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে অধিকাংশ দুর্ঘটনা জন-কয়েক 
ছূর্ঘটনা-প্রবণ শ্রমিকদ্ধারাই সংঘটিত হইয়া থাকে ; ইহাদিগকে স্থান 
পরিবর্তন করাইয়৷ দুর্ঘটনা নিবারণ করা কতকাংশে সম্ভবপর বলিয়া 
বিবেচিত হয়। নির্দিষ্ট কোন কার্য্যের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য কি 
ন! তাহাও বিশেষজ্ঞগণ নিদ্ধীরণ করিয়া থাকেন । 

অবশ্য উপরোক্ত অধিকাংশ বিষয় কারখানা আইন ( Factories 
4১০0) এর অধীনে পড়ে। কিন্তু বর্তমানে আইনদ্বারা যাহা 
বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে, তন্তি্ও বহুবিষয় আছে গবেষণাদারা 
যে গুলির প্রচুর উন্নতিসাধন করা যায়। আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, 
বেলজিয়াম, জাৰ্শ্মানী, কুষিয়া, জাপান প্রভৃতি সকল দেশেই 
এরূপ গবেষণার সুব্যবস্থা আছে ও তদ্দেশীয় শিল্প-পতিগণ এই 
প্রগতিশীল সংস্কারের যথেষ্ট সদ্ধযবহার করিয়া থাকেন। দুঃখের 
বিষয় ভারতবর্ষে এরূপ কোন প্রচেষ্টা এখনও বিশেষ প্রসার লাভ 
করে নাই। অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগে 
ফলিত মনস্তত্বের চর্চা হইয়া থাকে ও শিল্প বিষয়ক গবেষণা ও কিছু 
কিছু হয় শুনিয়াছি। কিন্ত অন্যান্য দেশের হ্যায় কেবল মাত্র শিল্প 
বিষয়ক মনস্তত্ব ও জীবিকা নির্বাচন সম্বন্ধে গবেষণার সুব্যবস্থা 
এদেশেও হওয়া নিতান্ত বাঙ্ছনীয়। এদেশের শিল্প-পতিগণ পাশ্চাত্য 
যন্ত্র সভ্যতার আদর্শে চালিত হইয়া থাকেন, অথচ আধুনিকতম সকল 
উদ্ভাবন ও সংস্কারের সহিত ঠিকমত পা ফেলিয়া চলিতে পারে না! 
ধনিকতন্ত্রবাদের অস্তনিহিত তীব্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উদ্যমশীল ও 
প্রগতি-সম্পন্ন না হইলে টিকিয়া থাকা একান্ত ছুষর। 
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* রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়াতে গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি 


জমা দেওয়া হইয়াছে । 

+ অভিজ্ঞ এ্যাকচুয়ারী মিঃ এইচ, কে, সেন এম, এস-সি ; 
এ, সি, আই, আই, এফ, এফ, এ কর্তৃক বিশুদ্ধ ভাবে 
স্বীম সমূহ তৈয়ার করান হইয়াছে। 


* সুদক্ষ ব্যবসায়ী এবং ইন্সিওযেন্স-অভিজ্ঞ বৌর্ড-অব 
ডিরেক্রস্‌ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। 
* ভীরতের সর্বত্র এজেন্সি দেওয়া 1 
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এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ে দু’'চার কথা বলা কর্তব্য মনে 
করি। আমাদের দেশের অধিকাংশ মিল-মালিক ও শিল্প-পতিগণ 
কেবলমাত্র আর্থিক ও ব্যবসায়িক দিক হইতেই শিল্পের সেবা! করেন, 
পরস্ত ইহার বিজ্ঞানীয় ও কার্যকরী দিকটির প্রতি ইহারা একান্ত 
উদাসীন । নূতন নুতন উদ্ভাবন ও বিজ্ঞানীয় উন্নতির চেষ্টা করা ত’ 
দুরের কথা, অন্যান্য দেশে যে সকল কলকজা সম্বন্ধীয় আবিষ্কার ও 
সংস্কার সাধিত হইয়াছে তৎপরতার সহিত সে গুলির সহ্যবহার করিতেও 
ইহারা পশ্চাৎপদ হন। সাধারণ শ্রমিকের কথা বাদ দিলেও মিলের 
উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও সহকারীগণ আধুনিক উন্নতি, উদ্ভাবন ও 
আবিষ্কার সমূহের খবর সামান্যই রাখিয়া থাকেন। ইহার কারণ - 


' শুধু যে দৈনিক নয় ঘণ্টা খাটিয়া তাহাদের সে উদ্যম কিছু অবশিষ্ট 


থাকে ন! তাহাই নহে, প্রয়োজনীয় পুস্তক পত্রিকা, সাময়িকী প্রভৃতির 
অভাবে তাহারা আপন আপন জ্ঞান ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবার কোন 
সুযোগ পান না। ছুর-দৃষ্টি-সম্পন্ন মিল-মালিকগণ যদি আপন আপন 
মিলে গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়া কম্ম চারীবৃন্দকে শিল্প-বিজ্ঞানীয় জ্ঞান 
বৃদ্ধির সুযোগ দান করেন, তাহা হইলে একদিকে তাহারা কার্যে 
উন্নতি করিয়া আয় বুদ্ধি ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারে, অপর 
দিকে শিল্প-সমূহও স্বতুই উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতে পারে। 
শিল্প-বিজ্ঞানীয় গ্রন্থাগার স্থাপন ব্যতীত ও সুযোগ্য ব্যক্তিগণের দ্বারা 
বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা থাকা উচিত, যাহাতে কর্মচারীবৃন্দ 
জগতের প্রগতিশীল ব্যবস্থা-সমূহের সহিত সম্যকরূপ পরিচিত 
থাকিতে পারে৷ 


- এই প্রবন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি মাত্র বিষয় আলোচিত হইল । 


,একরূপ বহুক্ষেত্র আছে যেখানে দুরদর্িতা ও বিচক্ষণতার অভাবে 


ভারতীয় শিল্প ও.বাণিজ্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। . 
শিল্প-প্রসারের অনুকূল জনমত গঠন ও তৎসহ ব্যবসায়ী ও শিল্প- . 
পতিগণের সর্ধববিষয়ে উদ্যোগী ও চক্ষুম্মান হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 
নচেৎ প্রবল, বিদেশীয় প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে ভারতীয় শিল্প ও. 
বাণিজ্যের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িবে । 


ENS. 


বন্ত্রশিপ্পে বাংলার লুণ্ বউ 


. হেড অফিস 4 
১৪৫, ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 


ইংলণ্ড হইতে মেশিনারী আসিয়া 
পেঁখছিয়াছে এবং মিলের ইমারতবাটা 


নিশ্মাণকার্য্যও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া 
. আসিয়াছে । 
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স্বাুলাম্্ স্বাখভালীন্ সমস্যা কি 2 


[ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ বস্ু, “ব্যবসায়ে বাঙালী” প্রণেতা ] 





একদিকে দেশের লোকসংখ্যা যেমন অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি 


পাইতেছে, অন্যদিকে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ফলে 
চাকুরীর বাজারও ছুশ্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। তদুপরি আবার 
কৃষিজাত ফসলের মূল্য হ্রাস হওয়ায়, আজ সকল শ্রেণীর মধ্যে 
হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে । দেশে দারুণ অর্থ সঙ্কট উপস্থিত । জন 
সাধারণকে ঝাঁচিয়া থাকিতে হইলে, যে কোন উপায়ে আয়ের পন্থা 
চাই। এতদিন বাঙ্গলার লোকের জীবিকানিবর্বাহে চাকুরী ও কৃষি 
প্রধান সম্বল ছিল, আজ তাহার দিন ফুরাইয়াছে। তাই বর্তমানে 


দেশের লোক যা” তা ব্যবসায়ের দিকে দিন দিনই ঝু"কিয়া পড়িতেছে। . 


কিন্তু এখন সাধারণ লোকের কোন পুঁজি নাই, ব্যবসায়েও তাহারা 
অনভিজ্ঞ। বাঙালী বরাবরই ব্যবসায়ে বিমুখ ছিল, সেই সুযোগে 
নানাদেশের অবাঙালী আসিয়া বাংলার ব্যবসার বাজার এমন ভাবে 
দখল করিয়া বসিয়াছে যে, আজ তাহারা লক্ষপতি, কোটিপতি। 


সুতরাং এখন বাঙালীর ব্যবসার দিকে ঝোঁক দেখা গেলেও, আজ -- 


তাহারা বংশ-পরম্পরা চাকুরীজীবি হইয়া তাহাদের স্বাধীনভাবে 
জীবিকা অজ্জনের শক্তি ও সাহস হারাইয়া ফেলিয়াছে। অবাঙালী 
ব্যবসায়ীরা যেমন অধ্যবসায়ী তেমনি পরিশ্রমী । তাই অধিকাংশক্ষেত্রে 
দেখা যায়, অনভিজ্ঞ বাঙালী ব্যবসায়ীরা তাহাদের সহিত প্রতি- 
যোগিতায় হটিয়া পড়িতেছে। তারপর তাহারা যে প্রকার সঙ্ঘবন্ধ 
বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তাহার লেশমাত্র নাই। যদিও বাঙালী 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্ববদ্ধতার একটা ভড়ং দেখা 
যায়, কিন্তু তাহার ভিতরেও গলদ পূর্ণ। এই কারণে বাঙালীর 
রাজনীতিক্ষেত্রে, ব্যবসায়ক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে একটা বিশৃঙ্খল 
ভাঁব। জাতির জীবনে সঙ্ববদ্ধতার শক্তি যে কত বেশী, তাহ বাঙালী 
যতদিন মনে প্রাণে উপলব্ধি করিতে ন! পারিতেছে, ততদিন এ জাতির 
উন্নতি নাই । ভারতের অন্যান্য প্রদেশ নিজেদের দেশ ও জাতির 
উন্নতি বিধানে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে । আর বাঙ্গল! শুধু সাম্প্রদায়িক 
সমস্থায় ক্ষেপিয়া উঠিতেছে। ভারতের মধ্যে বাংলার ন্যায় বড় ব্যবসা 
কেন্দ্র আর নাই, কিন্তু বাংলার এই আত্মকলহের সুযোগে নানা 
দেশের অবাঙ্গালীরা আজ এখানে ব্যবসায় করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা 
উপাৰ্জ্জন করিয়া লইতেছে। বাংলার হিন্দু মুসলমানের সেদিকে 
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আদৌ লক্ষ্য নাই। তাহারা কোথায় কোন সম্প্রদায় দু’ দশটা চাকুরী 
বেশী পাইবে, ইহা লইয়াই ব্যতিব্যস্ত । অন্যদিকে দৃষ্টি দিবার অবসর 
নাই। কোন সম্প্রদায় যদি কিছু বেশীই চাকুরী পায়, তাহাতে হয়তো 
মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ব্যক্তিগত ক্ষুধা মিটিতে পারে, কিন্তু দেশের 
জনসাধারণের তাহাতে হাহাকার মিটিবে কি! আমরা হিন্দু হই, 
আর মুসলমানই হই, উভয়েই একই দেশের লোক, উভয়েই উভয়ের 
প্রতিবাসী। আমরা উভয় সম্প্রদায় যদি অনাহারে মরিয়া যাই, তবে 
বিকানীরের হিন্দু ধনীরা আসিয়া বাঙ্গলার হিন্দুদের খাইতে দিবে না 
কিংবা! গুঞ্জরাটী কাচ্ছি কোটিপতি মুসলমানেরা আসিয়াও মুসলমানদের 
উপর দরদ দেখাইবে না। আমরা কোন সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে 
ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। আমার জনৈক মুসলমান প্রতিবাসী 
আমার উপর যতটা দরদ ও সহান্থৃভৃতি দেখাইবে, আমি হিন্দু বলিয়া 
বিকাঁনীরের কোন ধনী হিন্দুর নিকট তাহা আশা করিতে পারি কি? 
আজ বিকানীরের হিন্দু মাড়োয়ারী সম্প্রদায় ও আমরাতলার গুজরাটা 
কাচ্ছি মুসলমান সম্প্রদায় বাংলায় ব্যবসা করিয়া লক্ষপতি কোটিপতি 
হইয়াছে, কিন্ত তাহাদের নিকট বাঙ্গলার কোন হিন্দু বা মুসলমান 
সামান্ত একটা চাকুরী পায় কি! তাহারা নিজের দেশের হিন্দু ও 
মুসলমান আনাইয়া চাকুরী দিবে, তথাপি বাংলার কোন সম্প্রদায়কে 
তাহারা কোন চাকুরী দেয় না। তাহারা কৃতজ্ঞতার কোন ধার 
ধারেনা, দেশ ও জ্ঞাতি প্রীতি তাহাদের কাছে সব চেয়ে বড়। 
আচার্য্য পি, সি, রায় বলিয়াছেন,_বাঙ্গলা দেশের ধুলি হইতে 
অবাঙ্গালীরা স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছে: আর বাঙ্গালীর! 
খাইতে পাইতেছে না এর চেয়ে শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে 
পারে? এই সমস্যার যদি মীমাংসা না হয়; তবে বাঙ্গালী 
জাতি এক শতাব্দীর মধ্যেই বিলুপ্ত প্রায় হইবে৷” 

আজ যে বাঙ্গলায় ভিখারীর সংখ্যা এত বহুল পরিমানে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে, ইহাদের মুষ্টিভিক্ষা বাঙলার হিন্দু মুসলমানই দিয়া থাকে । 
বিকানীরের হিন্দু মাড়োরারী কিংবা গুজরাটা কাচ্ছি প্রদেশের কোন 
ধনী মুসলমানের দ্বারা ইহাদের মুষ্টিভিক্ষারও কোন সাহায্য হয় না। 
আজ যাহারা এদেশে ব্যবসা করিয়া এত বড় ধনী হইয়াছে, তাহাদের 
লাভের টাকার হিসাব ছাড়িয়া দিলেও, ভিডি 
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খরিদ্দারের নিকট হইতে ৬বৃত্তি নামে যে টাকা আদায় করিয়াছে, 
তাহার 'মজুদ তহবিলের পরিমাণ ৪০ লক্ষ টাকা । কিন্ত বাংলার 
প্রতি জেলায় প্রতি বৎসর বন্যা ও অজন্মায় যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, 
'তজ্জন্য তাহাদের সে তহবিলের একটা টাকাও দান করে কি! 
ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানকে আক্জ যে বাঙ্গলার 
হিন্দু মুসলমান স্ব স্ব সম্প্রদায়ের বলিয়া গর্ববোধ করিয়া থাকে; প্রকৃত 
পক্ষে উহার কোন মূল্য নাই? বাংলায় যখন দা শ্প্রনায়িক মারামারির 
আবশ্যক হয়, তখনই গুগ্ডামির জন্য উহাদের সাহায্যের আবশ্যক 
হইয়া পড়ে । 

আজকাল কি সহর কি মফঃম্বল, সর্ব্বত্র সরি দাঙ্গা 
তাঙ্গামার কথা শুনিতে পাওয়া যাঁয়। কিন্তু ইহার মধ্যে বাঙ্গলার হিন্দু 
মুসলমানের সংখ্যা কম। অবাডালী হিন্দু মুসলমানই ইহার প্রধান 
সাহায্যকারী । আজ যদি বাঙ্গলায় এত বেশী অবাঙ্গালীর প্রধান্য 
বিস্তারলাভ না করিত, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বিষক্রিয়া এত বেশী 
'দেশময় ছড়াইয়া পড়িতনী। অবাঙালী হিন্দু নেতাই হউক, আর | 
মুসলমান নেতাই হউক, বাংলার প্রতি আস্তরিক দরদ কাহারও নাই। 
কিন্তু বাঙ্জলার হিন্দু মুসলমান নেতারা বাঙ্গলার জনসাধারণের প্রতি 
যতটা দরদী ও সহানুভূতি সম্পন্ন হইবে, অন্যের নিকট তাহা আশা . 
করা ভুল ধারণা । 

আজ চাকুরীর ভাগবাটোয়ারা লইয়া হিন্দু, মুসলমান ও অনুন্নত 
শ্রেণীর মধ্যে খুব মারামারি চলিতেছে । কিন্তু পরোক্ষভাবে বাংলা'র 
কি সৰ্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা বোধ হয় কেহই লক্ষ্য করিতেছেন না। 
"আমরা দাসত্ব করিয়া জীবিকানিবর্বাহ করিতে করিতে আমাদের 
'মনোবৃত্তি যেন দাস ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনভাবে জীবন 
যাত্রা নিব্বাহে আর যেন আমাদের সাহস ও প্রবৃত্তি নাই। বাংলার 
“এত অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে হয়তো 'মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক 
চাকুরী করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে, কিন্তু আর কোটি 
“কোটি লোক কি করিবে, হয় কৃষি, না হয় ব্যবসায়! বাংলার শাসক 
“ও মনীষি সম্প্রদায় জনসাধারণকে ইহার কি সুযোগ সুবিধা দিতেছেন। 
(কোথায় একটা চাকুরী জুটিলে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি হইবে, আমরা 
'পেটের জ্বালা যাহাতে জুড়াইবে, শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি সেদিকে 
।কোথায়? আমরা তঞ্জুল ছাড়িয়া তুষ লইয়াই ঝগড়া করিতেছি। 
“নিমন্ত্রণ বাড়ীর একখানি এঠোপাতা লইয়া যখন ছুইটী কুকুরের মধ্যে | 
ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ হয়, সেই সুযোগে পথ চল্তি একটা কুকুর উপস্থিত 
-হইয়া সারবন্তর সদ্ব্যবহার করিয়া যায়; বাঙলার সাম্প্রদায়িক বিবাদ 





| মিলোপযোগী সুবিস্তৃত জমির ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
অবিক্রিত শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন জেলায় সন্তরান্ত, সুদক্ষ ও কর্মঠ অর্সনাইজার ও এজেণ্ট আবষ্তক.। 
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প্রেসিডেন্সি কটন্‌ মিলস. লিমিটেড 


হেড অফিস £_ 
১-এ- ভ্ড্যাঁন্মনিনভাশ্ তল্া০ হ্ুনিলিক্তাভা ৷ 
অভিজ্ঞ পরিচালক মণ্ডলীর চেষ্টায় মিলের কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 


এ ধরনের.নহে কি! বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,_-“বাডাঁলীকে 
আত্মবিস্থৃত জাতি বলা হইয়াছে, বস্তুত বাঙালী আত্মঘাতী জাতি। 
এই কর্মনাশা ভেদ বুদ্ধির সর্ধ্বনাশা বিস্তারে সমস্ত ভারতবর্ষের 
সভায় বাঙালীর আসন-আজ সঙ্কীর্ণ ও অসম্মানিত |” 

বাঙ্গলার হিন্দু মুসলমানের এই দেশেই বাচিয়া থাকিতে হইবে। 
কয়েকজন হিন্দু কিংবা মুসলমান বেশী চাকুরী পাইল, তাহাতে কি 
আসে যায়! ইহাতে কোন সম্প্রদায়েরই সর্বসাধারণের পেটের জ্বালা 
দূর হইবে ন! । চাকুরী-পাওয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া জনসাধারণের 
উহাতে কোন মঙ্গল নাই। কোন সম্প্রদায় তাহার স্ব স্ব, সম্প্রদায়কে 
অধিক মাত্রায় চাকুরী দিয়া কখনই তাহাদের সকলের অন্নাভাব দুর 
করিতে পারে না । আজ যদি উভয় সম্প্রদায়ের কোন এক সম্প্রদায় 
সরকারী চাকুরী ইস্তাফাও দেয়, তাহা হইলেও অন্য সম্প্রদায়ের 
(জনসাধারণের অন্লাভাব দুর হইবে না। 


_ আপনার নিজস্ব ব্যাঙ্ক 


ইণ্ডিয়| এঘোমিয়েটে না রি 
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১০০নং লিম্যান গ্রীট লণ্ডন। 
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ব্রাঞ্চ সমূহ | 
গীর্ভেনরীচ, বাজাপ্তী সোণাপুর (নোয়াখালী) | 
(ফোন সাউথ ২০৭৭) Hl 
টাপুর বাৰুরহাট তালতল। (ঢাকা | 
পুরাণবাজার মতলবগঞ্জ লৌহজঙ্গ (ঢাকা) | 


ধ্যাণ্ডিং অর্ডার প্রথা! আমাদের বিশেষত্ব। ছু 
ট্রেডার্স ক্রেডিট প্রথার সাহায্যে কারবারী লোকের টাকা 

পাঠাইবার সুবিধা আছে। : 
আধুনিক ধরণের সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং ॥ 
কাৰ্য্য করা হয় 
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চায় হতে অ 
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আধিক জগৎ 


[৬ই মে, ১৯৪০ 








সামান্য চাকুরীর ভাগ বাটোয়ারায় আত্মকলহ না করিয়া, দেশের কৃষি 
ও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে 
তাহাতেই জনসাধারণের অন্ন সমস্যা বহুল পরিমাণে সমাধান হইবে । 
এরপক্ষেত্রে বাঙ্গলায় শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার করিয়া জন সাধারণের 
শোচনীয় আধিক দুৰ্গতি মোচন করিতে হইলে গবর্ণমেন্টের কিছু কিছু 
সাহায্য ও সহানুভূতি আবশ্যক । দেশের কোন কোন স্থানে 
রেলওয়ে লাইন খোলার জন্য. গবর্ণমেন্ট কিংবা.সেই জেলার ডিষ্টীক্ট 
বোর্ড লাভ, লোকসানের অংশ গ্রহণে কোম্পানীকে একটা গ্যারাষ্টি 
দিয়া থাকেন। তদ্রপ বাঙ্গলায় কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে ' 
গবর্ণমেণ্ট বা তত্রত্য ডিছ্বীক্ট বোর্ড যদি লোকসানের একটা নির্দিষ্ট 
অংশ পুরণ করিতেন এবং লাভ হইলে তাহার নির্দিষ্ট একটা অংশ 
লইবেন, এই প্রকার প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা হইলে বাঙ্গলায় শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানে দেশের লোক নির্ভয়ে -টাকা প্রদান করিতে পারে 
ইহাতে গবর্ণমেপ্টের ক্ষতিগ্রস্ত হইবারও বিশেষ কারণ দেখা যায় না। 
কোন দেশকে শিল্পে উন্নত করিতে হইলে ইহাই প্রকৃত পন্থা ৷ “জাপান 
যে" এত দ্রুত শিল্লোন্নতিতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহাই 
তাহার একমাত্র কারণ। একটা জাতিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে নির্ভাক 


করিতে হইলে প্রথমতঃ গবর্ণমেন্টের সাহায্য ও সহামুভূতি ভিন্ন সম্ভব * 


 হয়না। 

তারপর. বাঙ্গলার সকল ক্ষেত্রেই আজ অবাঙালীতে ছাইয়া 
ফেলিয়াছে। বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য হইতে আরম্ত করিয়া কুলী 
যুজুর পর্য্যন্ত সবই অবাঙালী। বাঙ্গলায় প্রত্যেক রেল ও ষ্টীমার 
টসে পশ্চিমে খোঁটা ও উড়িয়া ভত্ি। অবশ্য এজন্তু আমাদের 


{ গিরিশ বুশ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
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৭ | ভবানীপুর (কলিকাতা ) 
৮। ঢাকা 


শাখা :ঃ-_ 
১। কলেজ ষাট, (কলিকাতা! ) 



















২। আগরতলা (ত্রিপুরা ষ্টেট ) ৯। চু'চড়া (হুগলী ) 

৩। গঙ্গাসাগর ( ত্রিপুবা ) ১০। ভামুগাছ (শ্রীহষ্ট) 

৪ | শাল্খিয়া ( হাওডা ) | ১১। উদয়পুর (ত্রিপুরা ষ্টেট ) 
&। চাপদানী (হুগলী ) ১২। উত্তরপাডা ( হুগলী ) 
LEA EY সিডি. 












দেশের লোকও কতকটা দায়ী। কারণ অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দু ও 
মুসলমানের ধারণা,_এ সমস্ত কাজ করিলে তাহাদের. জাতি নষ্ট 
হইবে৷ তাহারা ঘরে বসিয়া উপবাস করিয়া জাত বীচাইয়া রাখিবে, 
তথাপি এই সমস্ত কাজ করিতে নারাজ'। এক্ষেত্রে আমাদের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের কর্তব্য, যাহাতে এ সমস্ত লোক উক্ত কাজে 
যোগদান করে ; তজ্জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করা । 

বাঙ্গল! দেশের সমস্ত খেয়াঘাটগুলি আজ অবাঙালীর করতলগত ৷ 
বাঙলার ডিষ্বী্ট বোর্ডসমূহের আস্তুরিক ইচ্ছা থাকিলে উহার দ্বারা 
অনেক বাঁডালীকে প্রতিপালন করিতে পারেন আজ কয়েক 
বৎসর হইতে বাঙালীর, মধ্যে অনেকে ডিষ্বীক্ট বোর্ডের নিকট হইতে 
উক্ত খেয়াঘাট জমা লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু এ সমস্ত 
অবাঙালীর দল প্রতিযোগীতা করিয়া এমনভাবে দর বাড়াইয়া দেয় 
যে, বাঙালীরা লোকসান দিয়া সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। এ বৎসর 
খুলনা জেলার কয়েকটা খেয়াঘাট বাঙালীর পূর্ব পূর্র্ব বারের দর 
অপেক্ষা তিন গুণ টাকায় প্রতিযোগীতায় ডাকিয়াছে বটে, কিন্তু 
উহাতে তাহাদের লোকসান নিশ্চিত। ভারতের সকল প্রদেশে 
*্ডোমিসাইল” প্রশ্ন উঠিয়াছে, বাঙ্গলায়ই বা তাহা হইবে না কেন! 


. বাংলার ভিষ্থীক্ট বোর্ডগুলি যদি এই প্রকার নির্দেশ দেন যে, বাঙালী 


ছাড়া কোন অবাঁঙালীকে খেয়াঘাট জমা দেওয়া হইবে না,__দেশের 
লোকের মধ্যে প্রতিযোগীতায় উচ্চাহারে বিলি করা হইবে । তাহা 
হইলে অবাঙালীরা ইহা হইতে সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইবে। বাঙালী 
ও অবাডাঁলীর মধ্যে দারুণ প্রতিযোগীতা স্বষ্টি হওয়ায়, এ বৎসর 
ডিষ্বীতী বোর্ড লাভবান হইলেন -বটে, কিন্তু উহা আমাদেরই জনৈক 
দেশের লোককে লোকসান করাইয়া তাহারই টাকাঁয়। ইহাতে 


ক হয় তো আগামী বৎসরে আর কোন বাঙালী অগ্রসর হইবে না। 
|| তখন এ সমস্ত অবাঙালীরা উহা অতি অল্প মূল্যেই ডাকিয়া লইবে। 


একটা দেশ ও জাতিকে বাঁচাইতে হইলে সেই জাতিরই সাহায্য 
ও সহানুভূতি না থাকিলে তাহা কখনই সম্ভব হয় না। বাঙ্গলার 


টি আধিক সমস্তা দূর করিতে হইলে শাসক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের 


এমনভাবে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য যে, কোথায় অবাঙীলীরা বাঙালীর মুখের 


| গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে এবং সেই স্থানে বাঙালী জাতিকে প্রতিষ্ঠা 
মী করিয়া তাহাদের অন্ন সমস্যা যথাযথ দূর করা। 


একমাত্র কৃষি ও শিল্প-ব্যবসায়ের দ্বারা দেশ ও জাতির. আধথিক, 


}] অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে যে দেশ যত ধনী, 
[] তাহার মূলে শিল্প-বাণিজ্য । চাকুরীর দ্বারা কতকগুলি লোকের 


ব্যক্তিগত জীবিকা-নিব্বাহ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের, 


|} বেকার সমস্যা দুর হইতে পারে না। যতদিন দেশের এই কৃষি ও. 
দা শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধনে বাঙালীর কার্ধ্যকরী আগ্রহ বৃদ্ধি না. 


পাইতেছে, ততদ্রিন বাঙ্গলার সাধারণ লোক অর্থাভাবে অনাহারে চরম, 


{4 ছর্দশায় জীবনযাপন করিবে । 


সম্প্রতি বাংলা গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের উপর শিক্ষা কর স্থাপনে; 


|| দেশের নিরক্ষরতা দূর করিতে যত্ববান হইয়াছেন। দেশের পক্ষে 
{| ইহা পরম সুখের কথা সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যে 


দেশের লোক আজ অর্থাভাবে পেট ভরিয়া ছ'বেলা খাইতে পায় না, 


পট সে দেশে যদি সর্বাগ্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ আবাদ ও শিল্প-বিষয়ক 
| অর্থকরী শিক্ষার ব্যবস্থা হইত, তাহাতে অশেষ কল্যাণ সাধিত 
(|, হইত। বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা, আমাদের সমস্তাই দেয়, সমাধান 
==) কিছু দেয় না। বরং আধুনিক শিক্ষায় বিলাসিতা ও উত্চাক্ঙ্্া 


শই মে, ১৯৪০] 


আধিক জগৎ 





বাড়াইয়! দেয়। তজ্জন্য লোকের চাকুরীর দিকে বেশী ঝৌক পড়ে। 


জাতীয় বৃত্তির উপরও বিতৃষ্ণা জন্মে । বাংলায় বেকার সংখ্যা বৃদ্ধির ' 


ইহাও অন্যতম কারণ। সুতরাং দেশের উপর কর স্থাপনে কিংবা 
গবর্ণমেন্টের সাহায্যেই হউক, সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা আপাততঃ 
অর্থকরী শিক্ষাই দেশের পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দেশের 
অর্থাভাব দূর করাই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। আমাদের শাসক 
সম্প্রদায়ের সেদিকে আদৌ দৃষ্টি দেখা যায় না। ট্যাক্সের উপর 
ট্যাক্স ধাৰ্য্য করিয়া জনসাধারণকে জর্জরিত করা হইতেছে। কিন্তু কি 
উপায়ে তাহাদের এই ট্যাক্স প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, সে সম্বন্ধে 
কেহ চিন্তাও করেন না। | 

বাঙ্গলা কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নতি বিধানে যাহাতে চাষী 
ফসলের উপযুক্ত মূল্য পায়, শাসক সম্প্রদায়ের সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টা | 
করা উচিত। চাষীদের জমির খাঁজনা অতিরিক্ত, তদুপরি সেস্‌, | 


এবার আবার সেসের উপরেও শিক্ষা কর। যদিও চাষী খাতক ও | ॥ 


মহাজনী আইন পাশের ফলে দেশের এক শ্রেণীকে ধ্বংস করিয়া, 


পাইতেছে না। তজ্জন্য তাহারা ফসল রাজন 
হারাইয়াছে। এবার বহুচাষীর জমী অর্থাভাবে পতিত অবস্থায় 
রহিয়া গিয়াছে । ইহাতে দেশের অর্থাগমের পথ এক প্রকার জোর 
করিয়াই রুদ্ধ করা হইয়াছে। 
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| Issued = জনসাধারণের অকুণ$ বিশ্বাসের PEE === 
© .. 
I প্রা ইহার মুলঘনেরও অতিরিক্ত শেয়ার বিক্রয় । 
| Rs. 10 bakRhs. লা ৩৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৯ সাল. পর্য্যন্ত অর্থাৎ আট মাসের মধ্যেই 
(১) যথায়োগ্য লাইফ ফণ্ড। 
| called 6 (২) অধুচিত গভ্ণমেন্ট সিকিউরিটি ডিপোজিট। 
Paid up Capital : 
Rs. 1 Lakh. 77] 
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কলিঃ অফিস ঃ পিঙ, মিশন রে! এক্সটেনসন। 
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1. 
ঃ ৮১ 

বাঙলার লোক সংখ্যা যেমন বৎসরের পর বৎসর বৃদ্ধি পাইতেছে, 
' তদনুযায়ী : কাজ -তাহাদের জুটিতেছে না। দেশে শিল্প আবিষ্কার 
বৃদ্ধি না পাইলে বেকার সমস্যার সমাধান কখনই সম্ভব হয় না। 
বাঙ্গলায় চাকুরীজীবির সংখ্যা অধিক, তজ্জন্য এখানে খাঁটা ব্যবসা 
বুদ্ধিসম্পন্ন লোক বিরল। বাঙ্গলায় বাঙালীর কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান 
স্থাপিত হইলে জনসাধারণের পূর্ণ সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া যায় 
না। সুতরাং শেয়ার বিক্রয়ে কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহের অভাবে ' 
উক্ত প্রতিষ্ঠান উন্নতিলাভে সমর্থ না হইলে, জনসাধারণ কিন্তু সমস্ত 
দোষ ক্রটী রম্মকর্তাগপের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া ভ্রান্ত ধারণা পোষণ ' 
তির | 
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B. B. Mazumder 
B. A.L.L.B. 
Manager, Calcutta Branch. 
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নিজ বাসভূমে পরবাসী বাঙ্গালীর ব্যবসা-বাণিজ্যের ইতিহাস 
অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই-_জীবন সংগ্রামে 
পশ্চাৎপদ বাঙ্গালী-ব্যবসায়ী সমাজের অর্থনৈতিক দুরবস্থা একদিনে 
ঘনাইয়া উঠে নাই-_বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবন যে বিরাট অর্থসঙ্কটের 
সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা ক্রমবর্ধমান হইয়া এই আতঙ্কজনক অবস্থার 
উদ্ভব করিয়াছে এবং এই অর্থ নৈতিক সমস্তার পশ্চাতে ইতিহাসের 
গোড়ার কথা হইল ইংরেজ শাসনের প্রারস্ত ভাগের কথা । 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন সময়ে সর্ব প্রথম লবণের ব্যবসা- 
বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার সরকারের নিজস্ব তত্বাবধানে আসে। 
পরবর্তী সময়ে দেশে নীলের চাষ- ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। 
বৈদেশিক বগিকগণের স্বার্থের সহিত দেশীয় কৃষকগণের উন্নতিমূলক 


কোন মনোভাবের বা স্বার্থের কোন প্রকার যোগ ছিল না ক্রমবর্ধমান - 


দারিদ্র্যের চাপে অশাস্তি ছড়াইয়া পড়িতে থাকে এবং অনেক বিবাদ 
বিসম্বাদ জাগিয়া উঠে। . নীল চাষের ইতিহাস ' জাতির 
মর্মস্তদ বেদনার ইতিহাস-__উহার করুণ স্মৃতি এখনো প্রাণকে ব্যথায় 
ভারাক্রান্ত করে। একদিকে লবণের ব্যবসা হাত ছাড়া হইয়া গেছে__ 
 অস্যদিকে নীলকুঠীর মালিকগণের হৃদয়হীন অবিচার, ফলে তখনকার 
কৃষকগণ ঘোরতর অর্থকষ্টের সম্মুখীন হইয়া পড়ে, উপায়হীন অবস্থায় 
এইরূপে দৈন্যের জীবন নির্বাহ চলিতে থাকে । সৌভাগ্য বর্শতঃ 
চাহিদা কমিয়া গেল--সঙ্গে সঙ্গে নীলের চাষ, ও ০৮ 
অশান্তি নির্ববাপিত-হইল। 

নীল গেল। টিনার 
যুগ'আসিল। পাট বাঙ্গলার একটি প্রধান- কৃষিপণ্য । বাঙ্গলা ও 
আসামের ভিজা বৃষ্টির জলবায়ু পলিমাটি ও প্রখর রৌদ্র পাট চাষের 
সম্পূর্ণ সহায়ক । পাটের চাষে ও ব্যবসায়ে বহু লোক জীবিকা নির্বাহ 
করিতে লাগিল। অন্যান্য কোথাও এইরূপ. প্রাকৃতিক পারিপাশিক্তা 
নাই--প্রচুর পাট উৎপন্নের স্বাভাবিক সুবিধায় বাঙ্গলা পান্টর চাষে 


মন্গদে 
বিপদে 


চীফ এজেণ্টস_ 


৩৩, পাঁটুয়াটুলী, ঢাকা । 
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হিন্দুস্থান ট্রেডিং (এজেন্সী) কর্পোরেশন 


বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হইল | কিন্তু বাঙ্গলার নিজস্ব এই কৃষি-পণ্য 
একেবারে বিদেশী বণিকদের করতল গত হইয়া' গেল। বাঙ্গলার 
কৃষকের দুর্দশা মোচনের সকল পথ এইরূপে রুদ্ধ হইয়া আদিল। 
পাটকল প্রতিষ্ঠিত হইল, অধিকাংশ কলের মালিক হইয়া বসিলেন 
বিদেশী বণিক। কৃষক পাট উৎপাদন করে--পাট কলের স্বত্বাধিকারী 
ও চাষীর মধ্যবস্তী দালাল, ফড়িয়া, বেপারী মহাজন প্রভৃতি নামধারী 
ব্যক্তিগণ কৃষকের স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া শোষণ করিতে আরম্ভ 
করিল। এই সকল ব্যবসায়ীদের মধ্যে অবাঙ্গালীর প্রাধান্ই বেশী। 
এক দিকে বিদেশী ধনী বণিক ও অন্যদিকে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় এইরূপে বাঙ্গালীকে ব্যবসাজগতে স্থানভ্রষ্ট করাইতে বদ্ধ- 
পরিকর হইল । বাঙ্গালীর সুখ দুঃখের সংবাদ কেহ রাখিল না। 
কৃষকের প্রাণের সহিত এইরূপ ব্যবসায়ীসমাজের কেবল যোগাযোগ 
রক্ষিত হইল না পরবর্তী কালে অর্থাৎ বর্তমান সময়ে বাঙ্গালী 
আত্মবিস্থৃতি হইতে জাগিতে আরম্ত করিয়াছে, সাধারণ সরকারী দৃষ্টি 


"এ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং পাষ্টের সমবায় প্রতিষ্ঠান সমূহ 


প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কৃষক সমাজের ও সাধারণ বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর 
একটু সুবিধা ও সুযোগের স্থষ্টি হইয়াছে । সম্প্রতি বাঙ্গালীর অর্থে ও 
পরিচালনায় পাটের . কলও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । অতীতের তুল্নায় 
আশার কথা, কিন্ত বাঙ্গালীর অর্থনৈতিক সমস্যার ইহাতে সমাধান : 


' হওয়া দুরের কথা-_বিদেশী ও অবাঙ্গালীর প্রতিযোগীতা! আরও নূতন 


নূতন সমস্যার অবতারণ। করিতেছে। শিল্পের উন্নতিবিধানকল্পে এবং 
পরমুখাপেক্ষিতা বিদুরিত করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালী 
ব্যবসায়ী কোথাও কোথাও শিল্প সংগঠন করিতেছেন বটে, কিন্তু. 
বাঙ্গালী জনসাধারণের সহযোগীতা লাভ না ঘটায় অবস্থা সেই . 
তিমিরেই পড়িয়া রহিল। বাঙ্গালার ধনাগমের পথে স্বাভাবিক 
সুবিধার সঞ্চার করিয়াছে বাঙ্গালার নিজস্ব খনিজ এঁশবর্য্য ও চায়ের 
চাষ! কয়লার স্থান সর্ক্বোপরি। এখানে বাঙ্গালীকে একেবারে না 
হইলেও অনেকটা হটাইয়া রাখিয়াছে। ১৮৮১৬ 


৯ ERE TEAL SERENE 


_ আন্ছাীতলল্ল পলিসী আপনাত্র | 
' -- প্রক্কৃত বন্ধুর ন্যায় =" _: রা 
জ্মাপনাতক্কে নিস্মন্সিভ সাচ্ছান্য্য কলিলে ৷, 


মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিঃ 


| 
| হেড আফিস-_ | [ 
| 
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প্রাধান্য এই সকল ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ফলে বহুবিস্বের 
কারণ উপস্থিত হইয়াছে । আর লৌহ ও ইস্পাতের যন্ত্াদি প্রস্তুতের 
ব্যবসায় বাঙ্গালী একাস্তপক্ষেই পশ্চাৎপদ। লৌহ-শিল্প-সংঘটনের 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা বাঙ্গালায় আরম্ভ হইয়াছে সত্য, কিন্ত 
উহাদের ব্যবসা জগতে আত্মপ্রতি্ঠা লাভ করিবার মত শক্তি এখনো 
অঞ্জিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। | 

বাঙ্গালার কুটির শিল্পের ধ্বংসের ইতিহাস সকলের বিদিত ঘটনা ৷ 
পরবর্তী কালে কুটির-শিল্প অবলম্বনের প্রযত্ব চলিয়াছে এবং কুটির 
শিল্পের সংগঠনের পথে কৃতিত্বও কতকটা অঙ্জিত হইয়াছে সত্য, কিন্ত 
‘সেই সনাতন আদর্শের পথ ধরিয়া থাকায় যুগোপযোগী প্রয়োজন 
‘মিটাইতে পারিতেছে না। বিদেশী মাল সস্তায় বাজার ছাইয়া গেছে__ 
প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পকে হটাইয়া৷ দিতেছে । আধুনিক উন্নত 





বিজ্ঞান সন্মত উপায়ে কুটির শিল্পের বৃহৎ সংগঠন গড়িয়া তোলার দি 


সময় আসিয়াছে । 


'টলাইয়া দিয়াছে-_এখন যদি চরকা আন্দোলনের মত কুটির শিল্প | 


সংগঠনের প্রচেষ্টা চলে, তাহা হইলে তাহা হইবে শক্তির অপচয় ও 


অপব্যব্হার। ইহাই বৈজ্ঞানিক যুগের সমগ্র সত্য ৷ বিজ্ঞান মারণাস্ত্র | 


স্প্টি করিয়াছে-_সেই সঙ্গে ক্ষুধার্তকে দিয়াছে অন্ন, আতুরকে দিয়াছে 


ওষধ, জড়ে সঞ্চার করিয়াছে প্রাণশক্তি। বিজ্ঞান যুগের-কল্যাণকে |) 
গ্রহণ করিয়া কুটির শিল্প নবযুগের প্রবর্তন করিবার সময় আসিয়াছে । | 


স্বল্প তুষ্ট হইয়া থাকিলে আর. চলিবে না_ বৈজ্ঞানিক শক্তি সংগ্রহের 


ভিতর দিয়া শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির পথে ধাবিত হইবার দিন || 
আসিয়াছে। দুনিয়ার বাজারে ভারত কাঁচা মাল সরবরাহ করিয়াই | 
দায়মুক্ত |. কৃষি প্রধান বাঙ্গালার অনন্যসাধারণ প্রাচুর্য বিদেশী বণিক | 


আর অবাঙ্গালী শিল্পপতিগণের স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজনেই ব্যবহৃত 


হইতেছে। তাহাদের অফুরস্ত রত্বভাগ্ডারের বৈদেশিকেরা সন্ধান | 


পাইয়াছে-_অবাঙ্গালীরাও সংবাদ পাইয়া দলে রা 
বসিয়াছে। বাঙ্গালী পরমুখাপেক্ষী, তাই সওদাগরী কেরাণীর কাজ | 


কাই আনি অন্ধকারে পরম সবে নিত যাইতেছে || 


বাঙ্গালায় বড় বড় বৈজ্ঞানিক আছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক উপায়ে জাতীয় 


উন্নতির প্রচেষ্টা তুলনায় ও প্রয়োজনে উভয় দিকেই কম হইয়াছে। 9 
বাঙ্গালার কৃষি ও খনিজ সম্পদ বৃথাই যাইতেছে । একটা সুনির্দিষ্ট ও | 
ধারাবাহিক শিল্লোন্নতির কর্ম্মব্যবস্থা অনুন্থত হইলে বাঙ্গালার দুরবস্থা 


'অনেকটা ঘুচে । 


দেশের অর্থনৈতিক ছুর্গতি ব্যাপকভাবে সকল শ্রেণীর মধ্যে বিস্তার রা 
Les ELL 08848 বিলুপ্তির পথে (চু 
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৮৩ 








হিরন এক কথায় বল! যায় জাতির অর্থনৈতিক সংস্কৃতি 
ধ্বংসের পথে। কোথাও কোথাও দু’ চারিটা কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে--দিনের পর দিন ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, ইহার দ্বারা 
যদি সাব্যস্ত হয় যে, শিল্প-বাণিজ্য উন্নত অবস্থায় উপনীত, তাহ! 
হইলে ভুল করা হয়। অবশ্য সুখের বিষয় দেশের লোকের মতিগতি 
এই দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতেছে। জাতির শিল্প-বাণিজ্য সম্পর্কে 
এই কয়টি কথা উল্লেখ যোগ্য যে, বাঙলা দেশের নিজস্ব পিতল 
কাসার দ্রব্য প্রস্তুত ব্যবসায়টি প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে হটিয়া লোপ. 
হইবার পথে চলিয়াছে। এই ক্ষেত্রে আরও উল্লেখযোগ্য যে, পিতল 
কাসার ব্যবসার মত চাউলের কল, ময়দার কল, তেলের কল প্রভৃতি 
ব্যবসাও ক্রমে ক্রমে অবাঙ্গালীর করতল গত হইতে বসিয়াছে। এই 
রূপে সমস্যার পর সমস্তার ভীর ক্রমশঃ জমিতে আরন্ত করিয়াছে । 


' বাঙ্গালীকে বাঁচিতে হইলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে আধিক স্বরাজ 


স্থাপনের প্রয়োজন ৪88 আসিবে জীবন-সংগ্রামে জয় । 


কুটি নাট ব্যাঙ্ক লিঃ 
কুফিয়া, বেঙ্গল। . 
আধুনিক ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান 


কর্ম তংপরতাই আমাদের মূলধন | 


চিঠি লিখিলেই 
ব্যবস! সংক্রান্ত মতামত বা উপদেশ দেওয়া হয়। 


আলমডাঙ্গাশাখা $= 


গত ২১শে এপ্রিল বাঙ্লালার ভূতপুর্ব্ধ অর্থসচিব 


উদ্বোধন রিনা 
শরীয়ত গোঁকুল চন্দ্ৰ মণ্ডল: 


ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি । 








নাগপুর সিটি (সি, পি) 
ব্রাঞ্চ অফিস 3 Me কলিকাতা 
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স্ধব প্রকারে সাহাষ্য করিতে 
“বাংলার পণ্য কিনে হও ধন্য” 
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ভ্ভাল্ক্তে জনহ্বশ্বা্স আসেলোলনন 


রি “ন[ শ্ৰীসুধাংশুভূষণ রায় ] 


সমবায়ের মূলনীতি ও সার্থকত। 

পারস্পরিক সাহায্য বা সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের 

সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতিসাধনের চেষ্টার নাম সমবায়। 
ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখিয়া চলিবার 
একটা প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা আছে। কিন্তু লোকের স্বাধীন 
ও স্বতন্ত্র কার্ধ্যধারাই কেবল তাহার কর্ম্মশক্তির বিকাশ তথা সাফল্যের 
পথ সুগম করিয়া তুলিতে পারে না। সেজন্য. অপরের সহিত মিলিয়া 
মিশিয়া কাজ করিবার অভ্যাসও গড়িয়া তোলা প্রয়োজন । 
এককভাবে মান্গুষের যে শক্তি ও কর্মক্ষমতা নানাদিক দিয়া সীমাবদ্ধ 
মনে হয় অন্যের সহিত সহযোগিতার ভিতর দিয়া তাহাই দুর্বার 
ও সুদুরপ্রসারী হইয়া উঠে৷" ব্যক্তিগত চেষ্টায় যে দুঃখগ্রানি কাটিয়া 
উঠা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় সকলের সমবেত চেষ্টায় তাহাই 
সহজসাধ্য হইয়া দাড়ায় । সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার গলদের 
দরুণ প্রতি দেশের অগণিত জনসাধারণ উন্নত জীবন যাত্রার সৌভাগ্য 
হইতে বঞ্চিত হইতেছে । আয়ের সংস্থান কম বলিয়া অধিকাংশ 
লোকই মনুস্কোচিত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের সুযোগ পাইতেছে না। 
আহার, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক্‌ দিয়া অভাব ও 
অসুবিধা তাহাদের জীবন ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে। এই 
প্রকার ছুঃখগ্লানির মূলে এমন সব কারণ নিহিত রহিয়াছে ছুর্র্বল ও 
অসহায়ের ব্যক্তিগত একক প্রচেষ্টায় যাহার প্রতিকার সম্ভবপর নহে। 
সেজন্য প্রয়োজন অনেকের পরস্পর সাহাষ্যমূলক সমবেত প্রচেষ্টা 
বা সমবায়। এইভাবে প্রত্যেক দেশের দুস্থ ও দরিদ্র লোকেরাও 
. নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস দ্বারা স্বকীয় উন্নতিসাধন করিতে পারে। 
এইভাবে সমবায় নীতির উপযুক্তরূপ প্রসার সাধিত হইলে তাহা 
প্রথমতঃ; জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়তঃ উহ! 


মানুষকে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ না থাকিয়া , 


দেশের ও দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিবার শিক্ষা দেয়। 
তৃতীয়তঃ উহা! প্রবল ও বিত্তশালী সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংঘাতের বিরুদ্ধে 
দরিদ্র ও অসহায়দিগকে আত্মরক্ষার সুযোগ দেয় । 
সমবায়ের মূল্য উপলব্ধি করিয়া ও তাহার এরূপ কল্যাণকর দিক 
এ 





শিল্পী, কারিগর, দরিদ্র কেরাণী ও শিক্ষক প্রভৃতি স্তরের লোকেরা আজ 
ক্রমেই সমবায়মূলক কার্ধ্যধারা অবলম্বনে সচেষ্ট হইতেছে । অনেক 
প্রগতিশীল গভর্ণমেন্ট সেবিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য 
করিতেছেন । কৃষি তথা কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেক দেশের 
গ্রামে গ্রামে সমবায় প্রথায় বহু সংখ্যক খণদাঁন সমিতি, জমি 
সংস্কার সমিতি,. উন্নত বীজ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ সমিতি, ফসল 
উৎপাদন সমিতি ও কৃষিপণ্য বিক্রয় সমিতি প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতেছে। 
উহাদের মারফতে সময়োচিত ধার পাওয়ার, উন্নত প্রণালীতে জমি 
চাষাবাদ করিবার ও সমুচিত মূল্যে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিবার উপায় 
হইয়া কৃষকদের আয়ের সংস্থান ও সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে। 
এতদিন. কৃষক শ্রেণীর লোকেরা ছিল অজ্ঞ ও অদৃষ্টবাদী। আজ 
সমবায়ের প্রভাবে তাহারা চাহিদা ও লাভের সুবিধা বুঝিয়! ফসল 
উৎপাদন করিবার শিক্ষা পাইতেছে। ভবিষ্যতের অনিশ্চিয়তার উপর 
নির্ভর না করিয়া তাহারা মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়শীল হইয়া উঠিতেছে। 


শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য দেশে দেশে আজ সমবায় 
শিল্প ব্যবসায়ী সমিতি, দ্রব্য উৎপাদন সমিতি, শিল্পোপযোগী কাচামাল 
ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ সমিতি প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে । ফলে সকল 
দিক দিয়া অব্যবস্থা ও অসুবিধা দুর হইয়া ক্রমে শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
সুসংহত উন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়া উঠিতেছে। এক সঙ্গে মিলিয়! 
মিশিয়া পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে কাজ. করিবার মনোবৃত্তি 
জাগ্রত হওয়ায় সামাজিক ও নৈতিক দিক দিয়া মানুষের জীবন 
উন্নত হইতেছে । শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিক দিয়া সাধারণ লোক 
এতদিন নিরুপায়ের মত অভাব ও অব্যবস্থা সহ্য করিয়া আসিতেছিল। 


'সমবায় নীতি সে বিষয়ে তাহাদিগকে প্রতিকারের পন্থা দেখাইয়াছে ৷ 


সাধারণ চাষাতুষাদের সমবেত চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে আজ শিক্ষা সমিতি, 
বস্থ্যরক্ষা সমিতি এমন কি সমবায় হাসপাতাল পর্য্যন্ত গড়িয়া 
উঠিতেছে। এইভাবে সমবায় নীতির প্রসারের সঙ্গে ডেনমার্ক, 
সুইডেন, আয়ার, জান্মাণী, ইটালী, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা ও 
ক্যানাডা প্রভৃতি দেশের জনসাধারণ ইতিমধ্যেই অনেক পরিমাণে 
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ভারতে সমবায়ের প্রয়োজনীয়ত৷ 


ভারতে হিন্দু রাজ্য শাসন প্রণালীতে .সমবায়ের একটা স্থান 
ছিল। প্রাচীন যুগে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের ভিতর দিয়া পল্লীবাসীরা 
তাহাদের মিলিত প্রচেষ্টায় স্বকীয় উন্নতি সাধনের প্রেরণা পাইত। 
যদিও আধুনিক ধরণের সমবায় সমিতির প্রচলন তখনও লোকের 
ধারণাতীত ছিল তথাপি জাতি..বিভাগ প্রথা (আসলে যাহা একটা 
কর্্মবিভাগ মাত্র )-ও যৌথ পরিবার প্রথার ভিতর দিয়া সমাজ জীবনে 
সমবায়মূলক নীতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ও যৌথ পরিবার প্রথা আজ লুপ্ত হইতে 
বসিয়াছে। জাতিভেদ প্রথাও আজ বিকৃত. হইয়া সামাজিক উন্নতির 
বদলে অবনতির ছুর্দশাই ডাকিয়া আনিয়াছে। 


নানাদিক দিয়া গলদ ও অব্যবস্থা মূর্ত হইয়া উঠায় ভারতের 
প্রল্লীগুলির আজ চরম দুর্দশা সূচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ কৃষি 
প্রধান দেশ। এ দেশে মোট জনসংখ্যার ভিতর শতকরাপ্রায় ৭: জনই 
জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর'করিয়া থাকে । কিন্ত'এহেন কৃষি 
সম্বন্ধে এদেশে যে অব্যবস্থা বর্তমান সেরূপ আর কোন দেশেই লক্ষিত 
হয় না। চাষাবাদের আদিম অনুন্নত প্রণালী, জমির জলসেচ 
বিষয়ে সুবন্দোবস্তের অভাব, নানাদিক দিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রণালী প্রবর্তনে বিলম্ব, কৃষিখণ বিষয়ে সুবন্দোবস্তের অভাব, 
ফসল বিক্রয়ে অব্যবস্ক। প্রভৃতি কারণে দেশের কৃষি কৃষকদের আয় 
বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হইয়া উঠিতেছে না! কৃষি সম্বন্ধে যে অব্যবস্থার 
কথা বলা হইল. এদেশের পল্লী অঞ্চলের শিল্প ব্যবসার সম্বন্ধেও 
কম বেশী পরিমাণে তাহাই প্রযোজ্য । এইরূপ অবস্থার ফলে 


এদেশের জনসাধারণ আজ নিতান্ত দরিদ্র দশায় উপনীত হইয়াছে. 


আর সে কারণে আহার, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিক দিয়া 
তাহারা মন্ুস্যোচিত জীবন যাত্রার স্থযোগ পাইতেছে না। | 

৷ ভারতবর্ষে লোকের এই পুঞ্জীভূত দুঃখ গ্লানি দূর করিবার পক্ষে 
' যৃতগুলি সহুপায় হইতে পারে সমবায় নীতির প্রচার ও প্রসার তাহার 
অন্যতম | এদেশের জনসাধারণ তাহাদের বিহিত স্বার্থ সংরক্ষণ 
‘সম্বন্ধে উদাসীন এবং নিজেদের ভিতর পারস্পরিক সহযোগীতার 
বন্ধন স্থাপন করিয়া কি ভাবে বিভিন্ন সমস্তার সমাধান করিতে হয় 
তাহারা তাহা জানে না। আজ অন্যান্য দেশের ন্যায় সমবায় 
আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার সাধনের ভিতর দিয়! যদি এদেশের দুস্থ 
ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের চৈতন্য ফুটাইয়া তোলা যায় এবং তাহাদের 
ভিতর যদি প্রকৃত সঙ্ঘ শক্তি সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা হয় তবে নিজেদের 
মিলিত চেষ্টা ও সাহায্যে বর্তমান অসহায় অবস্থা কাটিয়া উঠা 
তাহাদের পক্ষে সাধ্যায়ত্ব হইতে পারে। কিন্তু বড়ই ছুঃখের-বিষয় প্রায় 
৩৫৩৩ বৎসর যাবৎ এদেশে সমবায় আন্দোলন পরিচালিত হইয়া 
আসিলেও আজ পর্য্যন্ত তাহার উল্লেখযোগ্য ব্যাপক প্রসার সম্ভবপর 
হইয়া উঠিতেছে না। 
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be ১৯০৫ সালের সমবায় আইন * 


' ভারতবর্ষে সমবায়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সরকারী 
দৃষ্টি নিয়োজিত হয় ১৮৯৫-৯৭ সালে। এই সময় মাদ্রাজ সরকার 
দেশের কৃষি খণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উপযুক্ত কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন 
সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার জন্য মিঃ ফেডরিক নিকোলসনকে নিয়োগ 


.করেন। মিঃ নিকোলসন তাহার রিপোর্টে এদেশে সমবায় খণ দান 


সমিতি স্থাপনের জন্য সুপারিশ করেন। ১৯০১ সালে ফ্যামিন কমিশনও 
এ ধরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরে ১৯০৪ সালে ভারতের : 
তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের উৎসাহ তৎপরতায় একটি সমবায় 
আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনে দেশে সমবায় খণ দান সমিতি 
গঠনের অনুমতি দেওয়া হয়। যেকোন গ্রাম বা সহর কেন্দ্রের অন্ন দশ 
জন লোক একত্র মিলিয়া সমবায় খণদান সমিতি গঠন করিতে 
পারিবে বলিয়া উহাতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সদস্তগণের নিকট হইতে 
প্রাথমিক টাদা আদায় করিয়া, তাহাদের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া 
ও আমানত গ্রহণ করিয়া সমিতি অর্থ সংগ্রহ করিবে। বাহির 
হইতে খণ গ্রহণ দ্বারা কার্য্যকরী মূলধন বৃদ্ধি করার সুবিধাও তাহারা 
পাইবে । ৪৪৭০০৯8১৮৯৬ ES METRE 


FORUM TRUST ! 


BIMITED. 





ENGINEERS, BUILDERS 


ঢা 
CONTRACTORS 
]] P AGENTS AND GENERAL ORDER SUPPLIERS 
রর P-6, MISSION ROW EXTN. 
| 8 ( Howrah Motor Buildings ) 
L. 6272 CALCUTTA. 


করতে ENE ESTs. tN 


__ কট্টিলেণ্টাল্‌ ব্যাঙ্ক অফ এসিয়া লিমিটেড, 1 


ক্লাইভ সীট, কলিকাতা । 








৬ই মে, ১৯৪০] 


প্রয়োজন মত সমুচিত সুদে টাকা কর্জ প্রদান করিবে। সমবায় 
খণদান সম্তি গঠন ও পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য এ আইনে 
প্রত্যেক- প্রদেশে একজন করিয়া রেজিস্ট্রার নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া 
তয়। সমবায়ের প্রসার বিষয়ে সহায়তার জন্য সমিতিগুলিকে আয় 
কর, ষ্ট্যাম্প কর এবং রেজিষ্ট্রেশন ফি হইতে রেহাই দেওয়া হয়। . 

১৯০৪ সালের সমবায় আইন বিধিবন্ধ হওয়ার পর বিভিন্ন প্রদেশে 
একজন করিয়া রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়া সমবায় আন্দোলনের কাধ্যভার 
গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশে ছোট খাট সমবায় সমিতি গঠনেরও 
একটা ক্রমিক আগ্রহ লক্ষিত হয়; এই আইন পাশ হওয়ার পর 
১৯০৬-৭ সাল পৰ্য্যন্ত ভারতে ৮৪৩টি সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠে। 
এওঁ সমবায় সমিতি সমূহের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ৯০ হাজার 
৮৪৪ জন। কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ ৭১ হাজার 
৬৮৩ টাঁকা। ১৯০৭-৮ সালে সমিতির সংখ্যা ১ হার্জার ৩৫৭, সদস্য 
সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৬৪ 'ও কাধ্যকরী' মূলধনের পরিমাণ 
৪৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৮৬ টাকা হয়। ১৯১১-১২ সাল পর্য্যস্ত সমিতির 
সংখ্যা ৮ হাজার ১৭৭টি, সদস্য সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩ হাজার ৩১৮ জন ও 
কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ' ৭৪ হাজার টাকা 
দাড়ায় । সমবায় বিষয়ে প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে এই অগ্রগতি 
উল্লেখযোগ্য হইলেও ভারতে সমবায় আন্দোলনের প্রসার আরও 
দ্রুততর করিবার একটা প্রয়োজনীয়তা সকল দিক দিয়াই অনুভুত 
হইতে থাকে। সে জন্য কয়েকটি দিক দিয়া ১৯০৪ সালের সমবায় 
' আইনটি সংশোধন করিয়া ১৯১২ সালে একটি নূতন আইন প্রবর্তন 
করা হয়। 

| ১৯১২ সালের সমবায় আইন 


১৯০৪ সালের সমবায় আইনে অন্যান্য শ্রেণীর সমবায় সমিতি | 
গঠনের অনুমতি না দিয়া কেবল মাত্র সমবায় খণ দান | 


' সমিতি গঠনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল | কিন্তু ক্রমে এদেশে 
সমবায়ের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণের নিমিত্ত খণ দান সমিতি ছাড়া 


জমি সংস্কার সমিতি, সেচ সমিতি, উৎপাদন সমিতি, পণ্য বিক্রয় সমিতি | 
১৯১২ | 


সালে নূতন আইন দ্বারা এ ধরণের সমিতি গঠনের অনুমতি || 


"প্রভৃতি গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। 


দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া সমবায় খণ দান সমিতি সমূহের 
মূলধন সরবরাহ করিরার জন্য ও তাহাদের কার্য্যধারা নিয়ন্ত্রণের জন্য 
- প্রভৃতি গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই নূতন আইন প্রবর্তিত 
হওয়ার ফলে দেশে ক্রমে ক্রমে খণদান সমিতি ছাড়া অন্য ধরণের 
সমিতিও কিছু কিছু করিয়া গড়িয়া উঠিতে থাকে । অপর দিকে 
কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ক ও গ্যারা্টি ইউনিয়ন শ্রেণীর উদ্ধতন সমিতির সংখ্যা 


ক্রমে বাড়িয়া যাওয়ায় উহাদের সাহায্যে প্রাথমিক সমিতিগুলির 


মুলধন সঙ্কুলান ও কার্য্যধারা সম্প্রসারণ বিষয়ে সুবিধা হয়ু। 


ভারতবর্ষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করিয়া কৃষি 
, বিষয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ যে ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে তাহাতে ছু 
"সরকারীভাবে সমবায়ের প্রসার কল্পে এরূপ বিধি ব্যবস্থা অবলম্বিত || 





ূ 
| 
ূ 
ূ 
ূ 
ূ 


আর্থিক জগৎ 


৮৭ 





হওয়ায় অনেকেই উহা দ্বার! প্রকৃত সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা 
করিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা কারণে এ প্রকার আশা 
ভরসা আজ পথ্যস্তও কার্য্যতঃ ভালরূপ ফলবতী হইয়া উঠিতেছে না। 
ভারতবর্ষে ৭ লক্ষ গ্রাম রহিয়াছে । এই দেশের (ভ্রহ্মদেশ বাদে) 


মোট জন সংখ্যাও হইতেছে ৩১ কোটি ৭১ লক্ষ । কিন্তু আজ পধ্যস্ত-৮ হে 


যে সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে সংখ্যার দিক দিয়া এই বিশাল দেশের ” 
পক্ষে তাহা নগন্ত বলা চলে৷ যে পরিমাণ লোক সমবায় সমিতির 
সদস্য শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে মোট. জনসংখ্যার হিসাবে তাহা হইতেছে 
মুষ্টিমেয় ৷ সম্প্রতি ভারতের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে গত ১৯৩৭-৩৮ 
সালের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে উহা স্পষ্টতই 
উপলব্ধি করা যাইবে । গত ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতে ও 
আলাদা ভাবে বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে সমবায় সমিতির সংখ্যা 
কিরূপ দীড়াইয়াছে, এ সময় পর্য্যন্ত কি সংখ্যক লোক বিভিন্ন সমিতির 
সভ্য হইয়াছে. এবং সমিতিগুলির কি পরিমাণ' কিনা রি 


দাড়াইয়াছে নিম্নে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল £__ 
প্রদেশ বা. সমবায় মোট সদস্ত ' মোট কাকী 

দেশীয় রাজ্য সমিতির সংখ্যা সংখ্যা ' মূলধন (টাকা) 

- মাদ্রাজ ১৩,০৩৯ ৯,৩২,৪৭২ _১৮,৪৪,১৬,০০০ 
বোম্বাই ৫,০৯৩ ৫,৯৩,০৯১ ১৫১৫৯৩৬১০০০ 
সিন্ধু ১,৪৬৯ ৭৬,৬০৯ ৩১১৪১৩৪১০০০ 
বাঙ্গলা ২৪,২৪১ ৮,২৩,৪৯১ ১৯৩৬১১০১০০০ 
বিহার ৭,০৬২ ১৯২,৬৫৭ ৪,৬৮১৫৪১০০০ 

. উড়িষ্যা ২,৬৮৬ ১,০০,৪৪৭ ১১২৮১৯৫১০০০ 
যুক্ত প্রদেশ মা ৯১০৬১ * ৩,৩১,৪৬৯ ২১৭৭১০০১০৪০ 
We offer [| ০ Equipments : 

Quality Attached Studio | 
Whole time 811515 সর 
Service Experts in 
Novelty Layout & copy-writing 
K IDEA-MAN 
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| PRESS 1001 Out Door | 
| N D | Enamelled signs 

E 081974815 ৮ | ST 

WwW oarding | 

S Posters ih [I Wall painting 
Tin Print 

pe Showcerds Bl ! Ts eT 

P Booklets | ও Motion Publicity 

E - N Show-Case 

R Leaflets ০ Light Boxes 

৩ Blocks 


৮৮ | আথিক জগৎ | [উই মে, ১৯৪০ 











প্রদেশ বা সমবায় মোট সদস্য মোট কার্যকরী পশ্চাৎ্পদ বাঙ্গলা 
দেশীয় রাজ্য সমিতির সংখ্যা সংখ্যা, মূলধন (টাকা) ভারতের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
পাঞ্জাব -- ২৩৫৯৭৮৬৮০৮৩ ১৮১১২৭১১০০৪ বিষয় এই যে এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যাহা কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে 
মধ্য প্রদেশ ... ৪,৪০৮ চারবার তাহাও আবার বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে সমান তালে অগ্রসর হয় 
ভান... See: 5৮68 নাই। এ বিষয়ে কয়েকটি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের তুলনায় বাজলা। 
উল: লীন রর প্রদেশের পশ্চাৎপদ অবস্থা বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য । গত 
| ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে পাঞ্জাবে ৯১*৫টি, 
প্রদেশ :--- | ৭৫৩ + ২৭,৯৯৩ ২৬,৮৭,০০০ করসে ১৪টি IE ET EBT OEE 
কুর্গ শা ২৯৮ ১৮৪২২ 7১৯৯৫০৪ ৭৬৯টি সমবায় সমিতি ছিল। বিস্ত বাদলায় প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী 
আজমীড়- পিছু সমবায় সমিতি ছিল মাত্র ৪৬"১টি। প্রাথমিক সমবায় সমিতির 
মাড়োয়ার :-* ৬৮৭ ২৭৩৫. ৫৮৮৭০০০ সভ্য সংখ্যার হিসাবে দেখা যায় আলোচ্য বর্ষে প্রতি হাজার লোকের 
হায়দারাবাদ ঠক ৃ ভিতর পাঞ্জাবে ৩৩৬ জন, বেস্বাইয়ে ৩০৪ জন, মাদ্রাজে ১৯'২ জন, 
(শাসনাধিকৃত) . ২৭ ১২,০২৫ - - ১৮১৯৯১০০০ কুর্গে ৯২১ জন, হায়দরাবাদে ৬০১ জন ও ত্রিবাঙ্কুরে ৩৩'৯ জন 
দিল্লী তত ৩২৭ .১৪,৮৯৩ _, ৩১,৮১,০০০ প্ৰাথমিক সমবায় সমিতির সদস্য ছিল। কিন্তু সেই স্থলে বাঙ্গলায় 
মহীশূর  *** ১৮৯১ ১,৩৬,৭৩৩ ২৫৮,৪৭,০০ প্রতি হাজার জনের ভিতর সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫'৭ জন । 
বরোদা 2, ১১১৩৮ ৫৪১১৭০ ৯১১৭৯১০০০ সমস্ত ধরণের সমবায় সমিতির কার্য্যকরী মূলধনের হিসাবে দেখা যায় 
হায়দরাবাদ ৩,৩৪৬ ১০০,৩৬১, | ২,৪১,৩৬,০০০ গত ১৯৩৭-৩৮ সালে লোক পিছু এ শ্রেণীর মুলধন যে স্থলে ছিল 
ভূপাল £2 ৭৭৪ ১৫,৩৭৭ - ১৬,৯৪,০০০ বোম্বাইয়ে ৮২ টাকা, সিদ্ধ প্রদেশে ৭%০-আনা, পাঞ্জাবে ৭২ টাকা ও 
গোয়ালিয়র **.. ৪,০২২ ৭৬৩৩৪: ৯৩০৬০০০ : কুর্গে ৯৭/০ আন! সেই স্থলে বাহ্গলায় তাহা ছিল মাত্র ৮/* আনা। 
ইন্দোর ৮. ৭৯৬. ২৫,০৭৬, ৯০,৪২১০০০ ৮০2 
কাশ্মীর ৮ ২৯৬৯ ৫২,৮০৭ ৯৭,২২,০০০ le. - 
তিব্র... . ১৬০৬ ২,০৩৬৪৫  ৮৪,৫০,০:০ || ভারতের প্রাচীনতম : -১৮৭১ সারে 
কোচিন ₹.* ২৮৩ ॥ ২৬,৬০৮ . ৩৭১৪১১০০০ প্রতিষ্ঠান | স্থাপিত 
মোট তি, ১১ /৯১ ১১৩৮ ৪৮ হি ১০১ ॥৫১,২৬, ০৩০ . J ৪ 
গত ১৯০৪. সালে ভারতে সমবায় আন্দোলনের পে এ নস 
হইয়াছিল । উপরের বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় এ সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ জীবন |? 
সাল পধ্যস্ত ৩৩৩৪ বৎসরে এই বিরাট দেশে মাত্র ১ লক্ষ ১১ * 


হাজার সমবায় সমিতি স্থাপন ' সম্ভবপর হইয়াছে। দেশের প্রতি 2 : 
১ লক্ষ অধিবাসী পিছু এই সমিতির সংখ্যা দ্রাড়াইয়াছে মাত্র ৩৫টি । ববে মিউচুয়াল 
সমবায় সমিতির সদস্যের হিসাবে দেখা যায় সারা ভারতবর্ষে দির 

এ পর্য্যন্ত মাত্র ৪৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩০২ জন বিভিন্ন-সমবায় সমিতির a 


সমিতির সদস্য' সংখ্যা ্বীড়ায় মাত্র ১৫৩ জন। তাহা ছাড়া এদেশে 


যে সব সমবায় সমিতি এ পর্য্যন্ত গঠিত হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশের | ক 

কার্যকরী মূলধন প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে অতি সামান্য । ১৯৩৭-৩৮ | AE 
সালে ভারতের সমস্ত সমবায় সমিতির মোট কার্য্যকরী মূলধনের | :  চভিজ্ীলল এ সনন্সম 
পরিমাণ ছিল ১০১ কেটি ৫১ লক্ষ টাকা । .উহাতে এদেশে গড়ে | Yl 
প্রতি লোক পিছু সমবায় সমিতির মূলধন দাড়ায় মাত্র ৩/০ আনা। he চীফ এজেণ্টসূ .-. 
ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলন যে আজ পর্যস্ত বিশেষ কিছু প্রসার এ) হা ০ ৬ 

লাভ করে নাই এবং বর্তমান সমিতিগুলির আর্থিক সসস্থানও যে. ১০৯ ক্লাইভ ্রীট, কলিকাতা 

খুব দুৰ্বল এ সমস্ত বিররণ দৃষ্টে তাহাই বুঝা যায়। . 2 5 


= দি কমনওয়েল্থ এম্‌রেন্স এল ৰ 
. 4 __ক্োস্পালী লিসিডেড ২৯ বেণ্টিঙক ষ্্রীট। 
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" পৃশ্চাৎপদ অবস্থা কাটাইয়া উঠার জন্য অবিলম্বে বাঙ্গল! সরকার ও 
এ প্রদেশবাসীদের চেষ্টা বিশেষভাবে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন । 
সমবায় খণদান সমিতি ৫ 
ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যত সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে 
অধিকাংশই হইতেছে সমবায় ্ঈণদান সমিতি। এদেশে কৃষি ও 
শিল্প ব্যবসায়ের বর্তমান দুরবস্থার দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই 


হইতে হয়। গত ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত ভারতে মোট ৮০ হাজার 
৬৫টি কৃষি খণ দান সমিতি ও ৬ হাজার কৃষি বহিভূ্তি সমবায় খণ 
দান সমিতি গঠিত হইয়াছে। দেশের প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে: 
বিবেচনা করিলে এঁ সংখ্যা সামান্য বলিয়াই মনে হইবে। তবুও এই 
অল্প সংখ্যক সমিতির ভিতর দিয়া দেশের কৃষকেরা অপেক্ষাকৃত অল্প 
সুদে কিছু কিছু ধার পাইয়া আসিতেছিল | কিন্ত বর্তমানে সমবায় খণ 


দান সমিতিগুলি একটা অচল দশায় উপনীত হওয়ায় সেদিক দিয়া 


যাহা কিছু আশা ভরসা জাগ্রত হইয়াছিল তাহাও আজ যাইতে 
বসিয়াছে। সকলেই' জানেন সাস্তদের প্রদত্ত অর্থ ও আমানত, 


মিঃ জে, পি, কানোরিয়। 


প্রকার সমিতির আবশ্যকতা যে খুব বেশী তাহা বুঝা যায়। সকলেই 
জানেন কৃষির প্রয়োজনে হালের গরু, বীজ শস্য ও যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
ক্রয় ও জমিজ্রমার উন্নতি সাধনের জন্য চাষীদের প্রতিনিয়তই অল্প 
মিয়াদী ধারের প্রয়োজন. হইয়া থাকে। এদেশে কৃষকদিগকে 
সময়োচিত টাকা কর্জ প্রদানের জন্য কোন সুব্যবস্থা নাই। 
ফলে দেশের কৃষককুল উপযুক্ত অর্থ ও চেষ্টা নিয়োগ করিয়া উন্নত 
" প্রণালীতে চাষাবাদ কাধ্য পরিচালনা করা দূরে থাকুক তাহারা, 
রীতিমতভাবে কৃষিকাধ্য পরিচালনার সুযোগ পাইতেছে না। পল্লী 
অঞ্চলের মহাজন শ্রেণী এতদিন কিছু পরিমাণে টাকা কজ্ দিয়াছেন 
সত্য কিন্তু কৃষকদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া 
তাহাদিগের নিকট হইতে প্রদত্ত টাকার জন্য অত্যধিক চড়া স্ুদও 
ডাহারা আদায় করিয়াছেন। কাজেই মহাজনী দাদন সাময়িকভাবে 
কৃষকদের উপকারে আসিলেও বিপুল পরিমাণ খণ আটক পড়িয়া 
পরিণামে তাহাদের চরম দুর্দশাই সুচিত করিয়াছে । 

এই অবস্থায় এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় খণদান সমিতি 
স্থাপিত হইলে অল্প সুদে সময়োচিত ধার পাওয়ার বিশেষ সুব্যবস্থা হইবে 
বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল পর আজ এ সম্বন্ধে 
প্রকৃত উন্নতি আলোচনা করিলে অনেক পরিমাণে নিরাশ 
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THE HEAD OF THE FAMILY 


Carries heavy burdens. He has to make suitable provision for the protection 
of his family in his old age and other eventualities—he has to provide for 
his Children’s Education and Marriage. A Ruby Life Policy lightens these 


loads: so Insure to-day and Unburden Your Cares on “RUBY.” 


CAPITAL 


Authorised 
Bs, 1,00,00,000 


Subscribed 
Rs. 45,00,000 


Paid 0 


AGENTS 
and 
ORGANIZERS 
Wanted 
in areas 


unrepresented. 
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বাহিরের লোকের আমানত, অন্য সমবায় সমিতি, সেন্টাল ব্যাঙ্ক ও 
প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক প্রদত্ত খণ এবং গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ 
দ্বারাই সমবায় খণ দান সমিতিগুলির কার্যকরী মূলধন গড়িয়া উঠে । 
এই টাকা হইতে কৃষকদের পরিশোধ ক্ষমতা বুঝিয়া চাষাবাদের সাময়িক 
প্রয়োজন মিটাইবার জন্য, তাহাদের, পুর্রবকৃত খণ হইতে মুক্ত হওয়ার 
জন্যও প্রয়োজনীয় খাজনা ট্যাক্স প্রভৃতি পরিশোধের জন্য সময়োচিত 
ধার প্রদান করাই সমিতিগুলির অবলম্বনীয় কাধ্যনীতি। আর এই 
ধরণের টাকা দাদন করার সময়__টাকা পরিশোধ হওয়ার সম্ভাবনাও 
বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখাই নিয়ম । কিন্তু এদেশের সমবায় 
খণ দান সমিতিগুলি দাদনী কারবার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সেই নীতি 
রক্ষা করিয়া চলে নাই । অতীতে যথারীতি প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন 
বিচার না করিয়াই উহার! কৃষকদিগকে অতিরিক্ত পরিমাণে টাকা ধার 
দিয়াছে। ইহার ফল এই দাড়াইয়াছে যে এক্ষণে কৃষি পণ্যের মূল্য 
হ্রাস পাওয়ায় ও অন্য নানা কারণে তাহারা গৃহীত খণের আসল দুরে 
থাকুক অনেক স্থলে সুদের টাকাও পরিশোধ করিতে পারিতেছে না । 
১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের ৮০ হাজার ৬৫টী কৃষি খণ সমিতির 
২৩: কোটা ৬৬ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা এই ভাবে অনাদায়ী ছিল। 
প্রদত্ত খণের টাকা এই ভাবে আটক পড়িয়া,যাওয়ায় প্রথমিক সমবায় 
সমিতিগুলিও তৎসঙ্গে সমবায় কেন্দ্রিয় ব্যঙ্কগুলির অবস্থা বিশেষ ভাবে 
, শোচনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। ফলে তাহারা এক্ষণে নূতন ভাবে খণ 
প্রদানের কার্য অনেক পরিমাণে স্থগিত রাখিতে. বাধ্য হইয়াছে । 
দ্বিতীয়তঃ সমবায় সমিতিগুলিতে যে সকল লোক টাকা আমানত 
রাখিয়াছে সমবায় সমিতিগুলি/ক্তাহাদের টাকাও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি 
মত পরিশোধ করিতে পারিতেছে না। অনেক স্থলে নিয়মিত ভাবে 
আমানতী টাকার সুদ প্রদানও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 


সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক 


উপরে আমরা যে সমবায় খণদান সমিতির কথা আলোচনা 
করিয়াছি "কৃষির প্রয়োজনে সাময়িকভাবে কৃষকদের স্বল্প মিয়াদী খণের 
প্রয়োজন মিটানই তাহাদের কাজ। কিন্ত কেবল এইরূপ খণদবারাই 
কৃষকের আধিক অবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হওয়া কঠিন। 
পূর্বেকার সঞ্চিত খণভার মোচন, নুতন জমি ক্রয় ও হস্তস্থিত জমির 
উন্নতি বিধান প্রভৃতির জন্য কৃষকদের দীর্ঘ মিয়াদী খণও একাস্ত 
আবশ্তক। এই প্রকার খণ সরবরাহের জন্য জগতের বিভিন্ন 
উন্নতিশীল দেশে সমবায় জমি. বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রচলন হইয়াছে। 
এই সব ব্যাঙ্ক কৃষকের জমি বন্ধকে তাহাদিগকে দীর্ঘ দিনের 
মিয়াদে টাকা কর্জ প্রদান করিয়া থাকে । উহাতে কৃষকগণ পুর্র্বকৃত 
খণ পরিশোধ: করিয়া নুতন উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিবার স্থযোগ 
পায়। জমি জমা ও চাষাবাদের সমুচি উন্নতিতেও মনোযোগ " 
নিবদ্ধ করিতে পারে । কৃষকিগকে দীর্ঘ মিয়াদী খণ প্রদান করিয়া এ 
টাকা যথাযথ নিয়োগ করা বিষয়ে কৃষকদের কার্ধ্য ধারার প্রতি 
জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি কড়া নজর রাখিয়া থাকে। পরে আয়.বৃদ্ধির 
সঙ্গে কৃষকদের নিকট হইতে ক্রমে প্রদত্ত টাকার স্থ্দ ও আসল 
আদায় করিয়া লয়। লোকের নিকট শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় 
করিয়া, দীর্ঘ দিনের মিয়াদে আমানত গ্রহণ করিয়া ও গভর্ণমেন্টের : 
নিকট হইতে খণ ও সাহায্য লইয়া জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মূলধন 
গড়িয়া উঠে। এ মূলধন দিয়া দীর্ঘ মিয়াদী খণ প্রন্তানের কারবার 
করিতে তাহাদের অসুবিধা হয় না। ভারতবর্ষে একমাত্র মাদ্রাজ ছাড়া অন্য . 
কোথাও এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত সংখ্যা-বা কাধ্যকারীতার . 
দিক দিয়া তেমন কিছু সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। নিম্নে বিভিন্ন 





অবস্থায় আজ দেশের প্রয়োজন মত নূতন সমবায় খণ দান সমিতির সংখ্যা দি 


বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক বর্তমান সমিতিগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার 
সমস্যাই আজ বিশেষ জটিল হইয়া দাড়াইয়াছে। সুখের বিষয় বিভিন্ন [/ 
প্রদেশের গভর্ণমেণ্টই আজ এই অবস্থার প্রতিকারে কতক পরিমাণে | 
সচেষ্ট হইয়াছেন । বঙ্গলা সরকার সম্প্রতি সমবায় আন্দোলনের সংস্কার || 
সাধনের জন্য একটি আইন প্রণয়ণে ব্রতী হইয়াছেন। সুপরিচালনার | 
অভাবে ও প্রয়ৌজনানুরূপ পরিদর্শন ব্যবস্থার অভাবে বাঙ্গলার সমবায় - || 
সমিতিগুলির পক্ষে এতদিন স্ুনিয়ন্ত্রিভাবে কার্য করা সম্ভবপর হয় |} 
নাই। সেই গলদ হেতুও আজ অধিকাংশ সমিতি অচল দশায় | 


উপনীত হইয়াছে । প্রস্তাবিত আইনে সেই গলদ দূর করিবার জন্য 


সমবায় সমিতি সমূহের উপর রেজিস্ট্রারের ক্ষমতা বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি | 
পরিচালানার গলদ ও নানারূপ অব্যবস্থা রব 


করার প্রস্তাব হইয়াছে। 
ও অসাধুতার জন্য দেশে সমবায় সমিতিগুলি যে স্থলে বিপন্ন হইয়া 


অবলম্বন করিয়া উহাদিগকে উন্নত করিয়া তুলিবার চেষ্টা সমর্থনযোগ্য | 


সন্দেহ নাই। তবে রেজিষ্্রীরের উপর বেশী ক্ষমতা আরোপ করিতে 


গেলে ওঁ ক্ষমতা যাহাতে সুসঙ্গত ভাবে প্রযুক্ত হয় এবং কোনদিক |! 
দিয়া ওঁ ক্ষমতার যাহাতে অপব্যবহার না ঘটে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা | 


উচিত। আর সেজন্য সর্বসাধারণের আস্থাভাজন উপযুক্ত ব্যক্তিদের 


লইয়া একটি এড ভাইসারী বোর্ড বা পরামর্শদাতা সমিতি গঠন | 
করা কর্তব্য। সমবায় সমিতিতে আমানতকারীদের যে টাকা আটক | 
পরিয়াছে প্রকাশ তাহা পরিশোধের ব্যবস্থা হিসাবে গভর্ণমেন্ট ৩ টাকা | 
সুদের বিশ বৎসরের মিয়াদী ডিবেঞ্চার প্রদান করিতে সঙ্কল্প £! 
করিয়াছেন। আমানতকারীদের প্রায় সমস্ত টাকাই যেখানে যাইতে | 


বসিয়াছে সেখানে এই ব্যবস্থা মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে। 


১৯৩৬ ১৯৩৭, ১৯৩৮ সনে 


আয়কর বজ্জিত শত্করা 
৫২ টাকা দেওয়া হইয়াছে। 





৬ই মে, ১৯৪০ ] 


আখথিক জগৎ ৯১ 











প্রদেশে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের সংখ্যা, কার্যকরী মূলধন ও প্রদত্ত ঝণ 
সম্পর্কে গত ১৯৩৭-৩৮ সালের বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল । 





প্রদেশ বা জমি বন্ধকী কাধ্যকরী প্রদত্ত খণ 

দেশীয় রাজ্য ব্যাঙ্কের সংখ্যা মূলধন (এক বৎসরে) 
মাদ্রাজ ৯৬ ১,৫৫৯৬,০২৬২ ৩৪,৫৯,৪৭৪২ 
বোম্বাই ১৪ ৩৮,৭৭,৫৩২২ ৬,৯৬, ৯৫৭২ 
বাঙ্গলা ৫ ৪,৪২,১৬৩২  ১২৩,৭২০২ 
যুক্তপ্রদেশ ৫ ১,৪৮,০১৩৩২ 8১,৯০০ 
পাঞ্জাব ১ ১৪,০৬, ০২৯ . ৫০৪৫৩৬২ 
মধ্যপ্রদেশ ১৯ ৮,১১,৩৫৬ ৩,৭৯,২৪৫ 
আসাম ৫ 8,15,5৮১. 8,000" 
আজমীর ১২ ৮৬,০১৮২, ১০৫২১২ 
মহীশুর ৩৩ ১৬,৫৬,৭ ০৬২ ১,৯৭,১০০২ 
বরোদা, ১ ৪১৩৮১৪৪৬১ ১,২২,০৭৫ 
কোচিন ১ ৯৪৫৯৬৭২ 8,১৩,৪৩৯ 

মোট ২০১ ২,৫৮/৮৭৬৩৭২  ৫৪,৯৯০২৭২ 


ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে এ পর্য্যন্ত মাত্র ২০১টি জমি বন্ধকী 
ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং উহাদের কার্ধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে মাত্র ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ৷ ইহা এ প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
এদেশের বিশেষ _পশ্চাৎপদ অবস্থারই পরিচায়ক। অন্য অনেক 
প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় জমি বন্ধকী স্থাপন ও পরিচালনার দিক 
দিয়া বেশী রকম পশ্চাতে রহিয়াছে তাহাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
WEL এপ্রদেশে কৃষকদের পূর্র্কৃত খণ জমিয়া 

৪3838 উপর  দড়হিয়াছে। 44558 


ও চাষাবাদ কার্য্যের সমুচিত উন্নতি সাধনের জন্য অর্থ নিয়োগের 
প্রয়োজনীয়তাঁও এ প্রদেশে খুবই অনুভূত হইতেছে। কিন্তু অল্প সুদে 
দীর্ঘ মিয়াদী খণদানের ব্যবস্থা করিয়া পূর্ব খণমোচন বিষয়ে 
ও অন্যান্য বিষয়ে কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার সুবন্বোবস্ত 
কিছুই হইতেছে না। এ পর্য্যন্ত এ প্রদেশে মাত্র ৫টি জমি বন্ধকী 
ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে । ১৯৩৭-৩৮ সালে এই সব জমীবন্ধকী 
ব্যাঙ্কের কাধ্যকরী মূলধন ছিল ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ১৬৩ টাকা। * 
এঁ সালে বাঙ্গলার দুস্থ দরিদ্র কৃষককুল এ সকল ব্যাঙ্ক হইতে মাত্র 
১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা পরিমাণে খণ পাইয়াছিল। কৃষকদের 
উপকারের নামে উহা একটা লোক দেখানো প্রহসন ভিন্ন: 
আর কিছু নহে। | 

ভারতবর্ষে সমবায় আন্দোলনের একটি বিশেষ গলদ এই যে 
মূলতঃ কেবল টাকা দাদন কার্য্যেই এ দেশের কৃষি সমবায় সমিতি- 
গুলির কার্য্যধারা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। এদেশে কৃষকদের হাতে 
কৃষিকার্ধ্য চালাইবার উপযোগী মূলধনের যেরূপ অভাব এবং এই 
অভাবের সুযোগ লইয়া দেশের মহাজন শ্রেণী অতীতে টাকা কর্জ 
দিয়া যেরূপ চড়া সুদ আদায় করিয়াছে তাহাতে সমবায় সমিতির 
মারফতে অল্প সুদে কৃষি খণ প্রদানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আমরা 
অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই বলিয়া উহাই কেবল সমবায় 
আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিৎ নহে। এ দেশে জমির 
উৎপাদিকা শক্তি যেরূপ কম এবং নানা বিষয়ে অব্যবস্থা চলিতে 
থাকার দরুণ তাঁহাদের আয়ের সংস্থান যেরূপ সীমাবদ্ধ তাহাতে 
অল্প সুদে খণ প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিলেও সমবায় আন্দোলন 
51751252555 কাজেই 


দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ও অশান্তি ভবিস্যাতের পু সুখ, শাস্তি ছু করে === 
তা থেকে রক্ষা পেতে 
_লত্দীল্বল ত্ৰীসাছ এ্রকজ্মাভ্র নিক্তপাস্লেতস্ব ভপান্ম = 


ইণ্ডিয়া ইকুইটেবেলে 


__ আপনার ভবিষ্যতের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হউন __ 


ইণ্ডিয়৷ ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 


(স্থাপিত 2১৯০৮) 
প্রধান কাৰ্য্যালয়_১২নং ডাঁলহৌসী স্কোয়ার, কলিকাঁতা। 
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আঁথিক জগৎ 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 





প্রয়োজজনমত খণ প্রদানের সঙ্গে কৃষকের আয় বৃদ্ধিকর যাবতীয় 
বিধি ব্যবস্থা অবলম্বনের দিকেও দেশের সমবায় প্রচেষ্টা নিয়োজিত 
করিতে হইবে। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় 
জল সেচ ব্যবস্থা, উন্নত ফসলের বীজ সরবরাহ, আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির 
যোগান এবং অপর দিকে উপন্ন ফসল লাভজনকভাবে বিক্রয়ের 
স্থবন্বোবন্ঠ প্রভৃতির দ্বারা কৃষকের আয় উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়ান 
যাইতে পারে। জান্মানী, অস্থীয়া, বেলজিয়াম ও জাপান প্রভৃতি 
দেশে গ্রাম্য সমবায় সমিতি সমূহ কৃষকদিগকে খণ প্রদান করার সঙ্গে 
কৃষকদিগের আথিক অবস্থা উন্নয়নমূলক অন্ত সম্ভবপর কার্য্যধারাও 
- অবলম্বন করিয়া থাঁকে। এদেশে সমবায় ধণ দান সমিতির কার্য্য- 
ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে প্রসারিত করা কর্তব্য। তাহা ছাড়া অন্যান্য 
দেশের মত, বিশেষ করিয়া ডেনমার্ক, আয়ার, ফিনল্যাণ্ড ইটালী 
প্রভৃতি দেশের অনুকরণে কৃষি ও কৃষকদের বিভিন্ন প্রয়োঙ্জন অনুযায়ী 
বিভিন্ন শ্রেণীর উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় সমিতি গড়িয়া তোলা ও 
প্রয়োজন ৷ ১৯১২ সালের, সমবায় আইনে এইরূপ সমিতি গঠনের 
অনুমতি দেওয়া হইলেও ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত সে-বিষয়ে তেমন 
কোন অগ্রগতি সাধিত হইতেছে না তাহা দুঃখের বিষয়। 

ভারতবর্ষে জলসেচ বিষয়ে সুব্যবস্থার অভাবে জমির উৎপাদিকা 
শক্তি কম। আর সে কারণে কৃষকদের হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম সত্বেও 
অনেক দেশের তুলনায় এদেশে একর প্রতি অনেক কম ফসল উৎপন্ন 
হইতেছে । কৃষকের আবাদী জমি খণ্ড খণ্ডভাবে ছড়াইয়া থাকায় 
ভালরূপ চাষাবাদের অসুবিধা ঘটিয়া সে কারণেও যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। 
দেশে উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় সেচ সমিতি ও জোত-সংযোগ সমিতি 
গড়িয়া তুলিয়া তাহাদের মারফতে কৃষকদের স্বকীয় চেষ্টায় এই 
অব্যবস্থার অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে। মাদ্রাজে ও বাঙ্গলায় 


কয়েকটি সমবায় সেচ সমিতি স্থাপন করিয়া তাহাদের দারা ইতিমধ্যেই : 
উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া গিয়াছে। . বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলায় | 
এইরূপ সমিতির চেষ্টায় সেচের খাল খনন, বাধ নিৰ্ম্মাণ ও হাজামজা Il 


পু্ধরিণী প্রভৃতির সংস্কার সম্ভবপর হইয়াছে। 


কৃষকদের ভিতর জমি অদলব্দল করিয়া এক এক কৃষকের জমি || 
যথাসম্ভব একই স্থানে সন্নিবেশিত করা সম্বন্ধে ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের | 
সমবায় সমিতিসমূহ উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখাইয়াছে। ভারতবর্ষের | 


সকল প্রদেশে আবাদী জমির খণ্ড খণ্ড অবস্থা খুব বেশী অনিষ্টকর 


হইয়া দাড়াইলেও একমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া আর কোন প্রদেশেই উহার || 
প্রতিকারকল্পে সমবায় প্রচেষ্টা বিশেষ কিছুই নিয়োজিত হইতেছে না। || 
১৯৩৭-৩৮ সালে পাঞ্জাবে সমবায় জোত-সংযোগ কমিটির সংখ্যা | 
ছিল ১ হাজার ৩৬০টি। এ প্রকার সমবায় সমিতিগুলির চেষ্টায় |. 
পাঞ্জাবে মোট ৯ লক্ষ ১৮ হাঁজার একর পরিমাণ টুকরা টুকরা আবাদী | 
রাশিয়ায় অনেক কৃষকের জমি একত্র ভাবে চাষাবাদের ব্যবস্থা 11 
হওয়ায় কৃষি উন্নতির দিক দিয়া তাহা খুবই সহায়ক হইয়া উঠিয়াছে। [| 


স্পেন ও ইটালী দেশেও যৌথ প্রথার চাষাবাদ কতক পরিমাণে 


প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্ত ভারতবর্ষে যৌথ চাষাবাদের ব্যবস্থাকল্পে 
অগ্ঠাপি উপযুক্তরূপ কোন চেষ্টা নিয়োজিত হইতেছে না । এদেশের |! 
কৃষিকে লাভজনক করিয়া তুলিবার জন্য সমবায় আন্দোলনের কার্ধ্য- 1 


ধারা এ সব দিকে যথোপযুক্ত পরিমাণে নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । 


চাষাবাদের অনুন্নত প্রণালী এবং উপযুক্ত ধরণের হালের গরু, | 
উৎকৃষ্ট সার ও বীজ এবং যন্ত্রপাতির অভাবে এদেশে উন্নত শ্রেণীর 


বেশী পরিমাণ ফসল উৎপাদনের সুবিধা নাই। তাহাছাড়া 
যে ফসল উৎপন্ন হয় বিক্রয় ব্যবস্থার গলদের জন্য তাহারও সমুচিৎ 
মূল্য এদেশের কৃষকেরা পায় না। আধিক দুর্দশার চাপে স্তায্য মূল্য 
পাওয়ার আশায় ফসল বেশী দিন ধরিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে 
সম্ভবপর নহে । নিজেদের ভিতর সঙ্বদ্ধতার অভাবে এক একজন 
কৃষক আলাদাভাবে উৎপন্ন ফসল বাজারে উপস্থিত করে। ফলে 
দালাল, ফড়িয়া, আড়তদার প্রভৃতি তথাকথিত মধ্যবর্তী, ক্রেতারা 
উহাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে যথাসঙ্গত 
মূল্য হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকে । 

অন্যান্য দেশে জমিতে ভালরূপ ফসল উৎপাদনের জন্য বহুসংখ্যক 
সমবায় বস্তু উৎপাদন সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । উহারা চাষাবাদের 
উন্নত প্রণালী প্রবর্তন করিয়া, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হালের গরু ও 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যোগাইয়া ভালরূপ ফসল উৎপাদনে কৃষক- 
দিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। অনেক স্থলে কোন এক নির্দিষ্ট 
ধরণের বস্তু উৎপাদনের উদ্দেশ্য নিয়া উৎপাদন সমিতি গঠিত হয় । 
আবার কোন কোন স্থলে এক সঙ্গে নানাবিধ বস্তু বা পণ্য উৎপন্ন 
করাই হয় এই শ্রেণীর সমিতির লক্ষ্য । কৃষি পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থার 
জন্য সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি আজকাল প্রতি দেশেই বেশী 
পরিমাণে গড়িয়া উঠিতেছে । জিনিষ পত্রের উৎপাদন ও বিক্রয়ের মধ্যে 
নানাদিক দিয়া পারস্পরিক সংযোগ ও নির্ভরশীলতা খুব বেশী বলিয়া 
অনেক স্থলে উৎপাদন ও বিক্রয়__একত্রে এই উভয় কাঁজের দায়িত্ব 
গ্রহণ করিয়া সমবায় সমিতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । 

অতীব সাফল্যের সহিত এ ধরণের কাৰ্য্য সম্পন্ন করিয়া ক্ষুদ্র 


ডেনমার্ক দেশের সমবায় সমিতিগুলি আজ জগতের বিভিন্ন দেশের 
[জাহান 


ইউনিয়ন ক্রেডিট ব্যান্ধ লিঃ 
হেড অফিন্‌- বন্দ্রিস্পীভল 
্রাঞ্ক_ভোল। ও পটুয়াখালী 












এ আধুনিক প্রথাঁয় সবব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাঁধ্য | 
অতি তৎপরতার সহিত করা হয়। || 
__ লেল কাত = 
সেভিংস আমানত ৩% 
স্থায়ী আমানত 8॥% হইতে ৬% পর্যন্ত ৷ 


এ. ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রুডেন্সিয়াল 


৬ই মে, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 
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সমক্ষে সমবায়ের পরম সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছে । সেদেশে 
কুষিদ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের সকল প্রকার সুব্যবস্থার জন্য 
বিচিত্র ধরণের অসংখ্য সমবায় সমিতি স্থাপিত রহিয়াছে। ভাল 
শ্রেণীর বেশী পরিমাণ ফসল উৎপাদনের সুবিধার্থ সেখানে জমির সার 
সরবরাহ সমিতি, উন্নত বীজ সরবরাহ সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । ডেনমার্কে কৃষির অঙ্গীয়ভাবে গবাদি পশু পালনের ব্যবসা 
প্রচলিত আছে। সকল দিক দিয়া সমবায়, নীতির ব্যাপক 
প্রসার সাধিত হওয়ায় এই ব্যবসা আজ বিশেষ ভাবে 
লাভজনক হইয়া দীড়াইয়াছে। প্রথমতঃ উন্নত শ্রেণীর গবাদি পশু 
প্রজনন ও পরিপালনের জন্য সেখানে গো-সমবায় সমিতি স্থাপিত 
হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ উৎপন্ন দুধ হইতে বিভিন্ন খাচ্ দ্রব্য উৎপাদনের 
জন্য সমবায় গব্য শিল্প সমিতি ও তৃতীয়তঃ উৎপন্ন গব্য দ্রব্য বিক্রয়ের 
জন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি ও রপ্তানি সমিতি গড়িয়া তোলা হইয়াছে । 
সমবায় প্রথায় সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গবাদি 
পশু পালন করিয়া বেশী পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যাইতেছে । দুগ্ধ হইতে 
উন্নত প্রণালীতে মাখন, পনীর ও জমাট দুগ্ধ প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে 
এবং পরে এই সমস্ত দ্রব্য বেশী রকম সুবিধা দরে বিক্রয় করিয়া 
কৃষকেরা বিশেষভাবে লাভবান হইতেছে । ডেনমার্কের কৃষকদের 
শতকরা প্রায় ৯০ জনই বর্তমানে নানারূপ সমবায় সমিতির সবস্থয, 
শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ফলে সকল দিক দিয়াই আজ তাহাদের সমৃদ্ধি 
ও স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যাইতেছে । আমেরিকা, ক্যানাডা ও ফ্রান্স প্রভৃতি 
দেশের 'কৃষকেরাও সমবায় উৎপাদন সমিতি ও বিক্রয় সমিতির ভিতর 
‘দিয়া নিজেদের 'আধিক বিহিত উরুতে চি রিরিতি হা 
হুইয়াছে। 

৷ ভারতবর্ষে পণ্য 7 রোড রা 
‘কিছুই গড়িয়া উঠে নাই । তবে কৃষি পণ্য বিক্রয় সম্বন্ধে সমবায় প্রথায়- 
কিছু কিছু সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। তুলা বিক্রয়ের স্থুবিধার 
অন্য বোম্বাই প্রদেশে অনেকগুলি সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপিত 
হইয়া অতীব .-সাফল্যের: সহিত .কাধ্য পরিচালনা করিতেছে । 
' ধারওয়ার, বরোচ ,ও সুরাট . জিলার এ শ্রেণীর সমিতিগুলি তুল! 
চাষীদের 'মহোপকার সাধন করিয়াছে। এই সকল সমিতি কিছু 
টাকা অগ্রিম দিয়া চাষীদের নিকট হইতে তুলা গ্রহণ ও মজুত করে। 
পরে সুবিধাজনক দরে তাহা বিক্রয় করিয়া চাষীদিগের বাকী পাওনা 
- মিটাইয়া থাকে। এই ব্যবস্থায় মধ্যবন্তী ব্যবসায়ীরা চাষীদিগকে 
সমুচিত মূল্য হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। যুক্তপ্রদেশে সমবায় 
He PRUE Sh EAST AE i. 


লযাল ব্যাক লিমিটেড. 


লক্ষ্য রাখিয়া আখ চাষের ব্যবস্থা করিয়া থাকে এবং আখ উৎপন্ন হইলে 
তাহা একত্র সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে । এই ভাবে সেখানের 
ইচ্ষু চাষীরা ইক্ষু চাষ করিয়া বেশ লাভবান হইতেছে । বাঙ্গলা দেশে . 
২৪৩টি সমবায় দুগ্ধ বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইয়া উৎকৃষ্ট দুগ্ধ উৎপাদন 
ও. তাহা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা সম্বন্ধে যথেষ্ট কৃতকার্য্যতা 
দেখাইয়াছে। নওগঁ গাঁজা উৎপাদক সমবায় সমিতি, গোসাবা, 
খেপুপাড়া ও পার্ধতীপুরের ধান্য বিক্রয় সমিতিগুলিও কমবেশী 
পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। সম্প্রতি দিনাজপুর ও রাজসাহী 
জেলায় দুইটি সমবায় ইক্ষু সমিতিও রেজেছ্রীকৃত হইয়াছে । 

এই সব দৃষ্টাস্ খুব উল্লেখযোগ্য হইলেও প্রকৃত সংখ্যা ও কাৰ্য্য 
সম্প্রসারণের দিক দিক দিয়া এদেশে সমবায় বিক্রয় সমিতির স্থান 
এখনও নগণ্য । অনেক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় 
সম্বন্ধে এখনও সমবায় নীতির একেবারেই কিছু প্রচলন হয় 
নাই। দেশের বিহিত স্বার্থ ও কৃষক সমাজের কল্যাণ দেখিতে হইলে 


' অচিরে এ দিকে গভর্ণমেন্ট ও দেশবাসীর সমুচিৎ মনোযোগ নিবদ্ধ 


হওয়া প্ৰয়োজন । 

| শিল্প প্রগতি ও সমবায় 

সমবায় নীতির প্রসার দ্বারা কৃষির মত গ্রামাঞ্চলের শিল্প 
প্রচেষ্টাকেও যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত করা যাইতে পারে। ভারতের পল্লী 
গ্রাম সমূহ পূর্বের অসংখ্য ধরণের ছোট খাট শিল্প ব্যবসায় দ্বারা সুসমৃদ্ধ 
ছিল। কিন্তু কালক্রমে সময়োচিত খণ পাওয়ার অসুবিধা, প্রয়োজনীয় 
কাচা মাল সরবরাহ সমস্যা, উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের অব্যবস্থ! 
প্রভৃতি কারণে এক্ষণে সেই সব শিল্প মৃয়মান হইয়া পড়িয়াছে। এই 
অবস্থায় বিভিন্ন ধরণের উপযুক্ত সংখ্যক সমবায় শিল্প সমিতি গঠন 
করিয়া যদি পল্লী অঞ্চলের লোকেরা নানারূপ অস্গুবিধ! ও অব্যবস্থা 
দ্ুরীকরণে সচেষ্ট হয় তবে দেশে শিল্প ব্যবসায়ের সমূহ অগ্রগতি 
সাধিত হইতে পারে। জাপান ও আয়ার প্রভৃতি দেশে এ বিষয়ে 
সমবায়গত প্ৰচেষ্টা বিশেষভাবে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে । 

এ দেশের চাষাভূষাদের ভিতর অবসর সময়ে নানারূপ কুটার শিল্প 


. পরিচালনার কিছু কিছু অভ্যাস আছে। আজ গ্রামাঞ্চলে সমবায় 


কুটার শিল্প সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া যদি বিভিন্ন ছোট খাট শিল্পের 
কাচামাল ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে আরম্ভ করে এবং এই ভাবে 
উৎপন্ন দ্রব্য যদি বাহিরে বিক্রয় করার দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে পুনরায় 
ঘরে ঘরে প্রয়োজনীয় কুটার শিল্প সমূহ প্রবর্তিত হইতে পারে। আলাদা 
ভাবে বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়াও 
TNT 80818599588 এদেশের 





৯৪. আর্থিক জগৎ 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 





তত্তবায়' সমিতিগুলি সে বিষয়ে সমুজ্বল দৃষ্টান্ত । বোম্বাই, মাদ্ৰাজ ও 
বাঙলা প্রদেশে কিছু সংখ্যায় এ সমিতি স্থাপিত হইয়া কাজ 
করিতেছে । বাঙ্গলায় গ্রাম্য তন্তবায় সমিতিগুলি অনেক গ্রামে 
তাঁতীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছে ও তাহাদিগকে উন্নত বয়ন প্রণালী 
সম্বন্ধে স্ুনির্দেশ দিতেছে । গ্রাম্য সমিতিগুলিকে লইয়া বাঙ্গলা 
প্রদেশে ৮০টি ইণ্ডাষ্্রীয়াল ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে। এই ইউনিয়নগুলি 
প্রথমতঃ গ্রাম্য সমিতিগুলির মারফতে তন্তবায়দিগকে কাঁচামাল 
সরবর!হ করিয়া ও দ্বিতীয়তঃ তাঁতের উৎপন্ন বস্ত্রাদি বাহিরে সমুচিৎ 
মূল্যে বিক্রয় করিয়া ভাত শিল্পের পুনরুণ্রতি বিষয়ে সাহায্য 
করিতেছে। 

বিভিন্ন দেশে মৎ্স্য-জীবিদের সমবায় সমিতি গঠিত হওয়ায় 
বর্তমান সময়ে এ শিল্পের বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছে । আয়ারের 
একটি গ্রামে সমবায় সমিতির ভিতর দিয়া ধীবরেরা নিজেদের 
75525 
মৎস্য সংরক্ষিত করিবার ঠাণ্ডা গুদাম স্থাপিত ইহয়াছে এবং মাছ 
চালান দেওয়ার জন্যও তাহারা উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজ ক্রয় 
করিয়াছে। এই সমিতির মারফতে বর্তমানে প্রতি বৎসর হাজার 
হাজার টাকার মৎস্য বাহিরে রপ্তানী হইতেছে । ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
প্রদেশে সমবায় মৎস্য সমিতি কিছু কিছু গড়িয়া উঠিয়াছে। বাঙলায় 
বিদ্যাধরী মৎস্য সমিতি, চট্টগ্রাম সামুদ্রিক মৎস্য সমিতি এবং 


. গোয়ালন্দ-পদ্মা মৎস্য সমিতিগুলি মৎস্য ব্যবসায়ে সাফল্য প্রদর্শনে (১ 


সমর্থ হইয়াছে । বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে অনুরূপ ভাবে সমবায় নীতির 


প্রসার সাধিত হইলে ভারতবর্ষে ছোট খাট শিল্প ব্যবসায়ের সুদিন | 


আসিবে। 


ইংলণ্ডে সমবায় শিল্প ভাণ্ডার স্থাপনের আন্দোলন বিশেষভাবে i 


“সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। দেশের প্রভূত সংখ্যক দ্রব্য ব্যবহারকারী 


এই সব ভাণ্ডারের সহিত যুক্ত রহিয়াছে। সুরিধাজনক দরে খুচব রা 
্রব্য বিক্রয় করিয়া এই-সব ভাণ্ডার তাহাদের সমূহ উপকার ্ 
করিতেছে । অপর দিকে উহাদের মারফতে দেশীয় শিল্প দ্রব্যের | 


প্রচার ও বিক্রয় সাধিত হইতেছে। 
টিপ্‌লিকেন সমবায় ভাণ্ডার ভারতবর্ষের, মধ্যে সর্বববৃহতৎ। 


মাদ্রাজ প্রদেশের 


ভাণ্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া খুৱই আবশ্যক ৷ 


সামাজিক উন্নতি-বিধানে সমবায় ..... 

আধুনিক জগতে সমবায়ের, কর্ম্মক্ষেত্র কেবল: লোকের : অর্থনৈতিক 
কর্মধারার ভিতরই সীয়াবন্ধ .নহে। . উহা মান্থুয়ের সামাজিক ও 
নৈতিক জীবনেও বহুমুখী, উন্নতি.সম্ভবপর করিয়া ভুলিয়াছে। 


দেশে দেশে উপযুক্ত সমবায় সমিতি, গঠিত হইয়া ও সব দিকে, |. 
কর্ম্মনিযুক্ত হওয়ায় গ্রামাঞ্চলের সামান্য চাষী ও শ্রমিকেরাও আজ (উর 
উচ্চতর জীবনযাত্রার আস্বাদ লাভে সমর্থ হইতেছে । জাপানে ও | 


উস গ্রামে বহুসংখ্যক সমবায় স্বাস্থ্য সমিতি স্থাপিত 


হইয়াছে । রহ ত 


ll | দি গো গর তু রখ 











উহার | 
বাৎসরিক কারবারের পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকা।. দেশে এ প্রকার সমবায় | 


শিক্ষা, ভা 
স্বাস্থ্য ও মিতব্যয়িতা, প্রভৃতির. উপর লোকের ব্যক্তিগত জীবনের ও || 
সমাজ জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে ।-|] ' 


রোগের সময়ে প্রত্যেকের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমবায় 


হাসপাতাল পৰ্য্যন্ত গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় স্বাস্থ্যের সঙ্গে শিক্ষা 


প্রসারের দিকেও এক্ষণে বিভিন্ন দেশে সমবায় প্রচেষ্টা নিয়োজিত 
হইতেছে। যুগোষ্লীভিয়ায় গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুলি জাতীয় শিক্ষা 
ও সংস্কৃতির বাহন হইয়া দাড়াইয়াছে। এই সব সমিতির নানারূপ 
বিধিব্যবস্থার ফলে সাধারণ শিক্ষা ত বটেই লোকে কৃষিতন্ব ও বৈজ্ঞা- 
নিক তন্ব বিষয়েও জ্ঞান অর্জ্জনের সুযোগ পাইতেছে। প্রায় সকল 
সমিতির একটি করিয়া গ্রন্থাগার আছে। উহাতে পুস্তক ও সংবাদপত্র 
পাঠ করা বিষয়ে সাধারণকে সর্বদাই উৎসাহ দেওয়া হইয়া থাকে। 
ভারতবর্ষে লোকের জীনযাত্রা খুবই নিয়স্তরে রহিয়াছে । শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতি দিক দিয়া এ দেশের লোকদের অভাব পূরণের 
জন্য ইউরোগীয় দেশের তুলনায় অনেক বেশী কিছু করিবার আছে। 
সে জন্য এদেশে যে সামাজিক উন্নতিমূলক সমবায় সমিতি সমূহ 
গড়িয়া উঠিতেছে তাহা আমরা সর্বদা উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া ' 
আসিতেছি। বাঞ্জলা প্রদেশে বর্তমানে ৯৮৫টি সমবায় ম্যালেরিয়া 
প্রতিকারক সমিতি ম্যালেরিয়া রোগের হাত হইতে পল্লী অঞ্চলকে 
মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ইংলণ্ডে সমবায় প্রথায় গৃহ নির্মাণের 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া সমাজের অল্প আয়বিশিষ্ট সাধারণ লোকদের 
EAN LULL ke হইয়াছে। ভারতবর্ষে 


দিনার ব্যান্ক নিমিট ৃ 
স্থাপিত__১৯১৪ মি: 
হেড অফিস £--দিনাজপুর | ) 


অনুমোদিত রগ ১০ 100,000 
সম্পুৰ্ণ আদায়ী যুলধন_ ৪,৮৮,৮২০ 





৮১৩,১৬৭৪৫ | 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় = 
পত্র লিখিলে বিস্তৃত বিবরণ জানান হ্য়। 
৬4 কলিকাভা অফিস: --. 

৫ ও ৬, হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা । 
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আধিক জগৎ ৯৫ 








বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে সমবায় গৃহ নির্মাণ সমিতি “সমূহ স্থাপিত 
হইয়া এ বিষয়ে কতকটা অগ্রগতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে । এদেশে 
বিভিন্ন সহর ও সহরতলীতে বিল্ডিং সোসাহটি সমূহ ক্রমিক কিস্তিতে 
টাকা দেওয়ার সর্তে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগকে নিজস্ব বাড়ী 
পাওয়ার স্থযোগ দিতেছে 1 পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে “বেটার লিভিং 
সোসাইটি” বা উন্নততর জীবন যাত্রা সমিতি সমূহ গড়িয়া উঠিয়া 
করিয়াছে। ফ্রান্স দেশের পল্লী অঞ্চলে সমবায় বীমা সমিতি সমূহ 
সাধারণের ভিতর জীবন বীমা, অগ্নি বীমা, কৃষি বীমা প্রভৃতি প্রচলনে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে । এদেশে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙ্গলা 
প্রদেশে এক একটি সমবায় বীমা সমিতি গড়িয়া উঠিয়া কিছুকিছু 
সাফল্য দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে । .নৈতিক দিক দিয়া লোকের 
সমিতি প্রভৃতিও কিছু কিছু স্থাপিত হইয়াছে । তবে এস্থ লে একথা 
বলা প্রয়োজন যে সামাজিক উন্নতি বিধানে এদেশে সমবায়ের প্রবর্তন 
এখনও প্রারম্ভিক অবস্থায়ই রহিয়াছে । বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনীয় 
সমিতি কোন প্রদেশেই এখনও আবশ্যকান্ুরূপ গড়িয়া উঠে নাই। 
যে সব সমিতি স্থাপিত হইয়াছে অর্থসঙ্গতির দিক দিয়া ও পরিচালন 
ব্যবস্থার দিক দিয়া তাহারা অনেক স্থলেই বিশেষ রকম দুর্বল । 
এ সব বিষয় স্বরণ রাখিয়া আজ নূতন উদ্যমে সমবায়ের প্রসার সাধনে 
অগ্রসর হওয়াই সকলের কর্তব্য ৷ 
সমবায়ের প্রসার ও সরকারী দায়িত 

' ভারতের বর্তমান সমবায় আন্দোলনের একটি মূলগত গলদ এই 
যে, যে দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য এই আন্দোলনের প্রবর্তন তাহাদের 


ব্বেচ্ছাপ্রণোদ্দিত সহযোগিতা আজও তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
সমবায় আন্দোলনের পিছনে নিয়োজিত হইতেছে না। অশিক্ষা ও" 
অজ্ঞতার ভিতর লোকে এখনও সমবায়ের তাণপধ্য ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারে নাই। আর সে কারণে সমবায় আন্দোলনের প্রসার 
স্বভাবতই বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে ৷ 

এইরূপ অবস্থায় সমবায় সম্বন্ধে আজ দেশের গভর্ণমেন্টের পক্ষে 
একটু বেশীরকম দায়িত্ব গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। 
দেশের পল্লী অঞ্চলের কৃষক ও ছোট শিল্প ব্যবসায়ীরা এখনও নিজেদের 
বিহিত স্বার্থ বুঝিয়া চলিতে জানে না। সেকারণেমিলিত প্রচেষ্টায় 
নিজেদের দুঃখ দুর্দশা দূর করিবার অভাস আয়ত্ব করিতে তাহাদের 
পক্ষে বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক । এই অবস্থায় দেশের গভর্ণমেন্টের 
পক্ষে সুপরিকল্পিত কাধ্য নীতির সাহায্যে ক্রমে ক্রমে জনসাধারণকে 
সমবায় সম্বন্ধে আগ্রহাম্বিত করিয়া তোলাই কর্তব্য। আর সেজন্য 
প্রয়োজনান্ুরূপ চেষ্টা ও উপযুক্ত অর্থ নিয়োগ বিষয়ে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ 
করা সঙ্গত নহে। যে ডেনমার্ক আজ সমবায়ের দিক দিয়া জগতের 
শীৰ্ষস্থান অধিকার করিয়াছে সেই ডেনমার্কে সমবায় আন্দোলনের 
বর্তমান সাফল্যের মূলে তত্রত্য গভর্ণমেন্টের সর্বপ্রকার এঁকাস্তিক 
প্রচেষ্টাই নিহিত রহিয়াছে। “লোকের স্বকীয় চেষ্টায় সমবায় আন্দোলনের 
প্রসার সাধিত হইলে তাহা স্বাবলম্বন, মিতব্যয়িতা ও কার্যকারিতা 
বৃদ্ধির পক্ষে বেশী পরিমাণে সহায়ক হয় তাহা আমরা অন্বীকার করি 


এনা । কিন্তু যেস্থলে অশিক্ষা ও অজ্ঞতার জন্য লোকের গরজ বোধ 


এতদূর কার্য্যকরীভাবে আত্মপ্রকাশ করে না সেখানে সরকারী 
অভিভাবকত্ব খাটাইয়া জনসাধারণকে সমবায় নীতি অবলম্বনে 
সব্বতোভাবে উৎসাহিত করাই সঙ্গত। এ কথা সত্য যে এ দেশে 
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মহালন্মী কটন মিলস লিমিটেড 


১১নং ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা । 
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. সরকারী চেষ্টাই ১৯০৪ সালে: প্রথম সমবায় আন্দোলনের সুচনা 
হইয়াছিল । এবং এ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত যাহা কিছু অগ্রগতি আমরা 
প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহা'ও মূলতঃ সরকারী চেষ্টা ও সাহায্যেই সম্ভবপর 
হইয়াছে। . কিন্তু ইহা সত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য যে এই কৃষি 
প্রধান দেশে অগণিত গ্রামবাসীর সামাজিক ও আর্থিক কল্যাণের জন্য | 
সমবায় আন্দোলনের উপর যেরপ বেদী মানায় জোর দেও উদ 
ছিল গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সেরূপ বেশী পরিমাণে মনোযোগ নিবদ্ধ 
করেন নাই। প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট বর্তমানে একটি করিয়া 
সমবায় বিভাগ পরিচালনা করিতেছেন। কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে 
অর্থ বিনিয়োগ করিয়া ও উপযুক্ত লোকের উপর কর্ম্মভার ন্যস্ত করিয়া 
উহার কার্ধ্যধারা সুদূরপ্রসারী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা “করিতেছেন 
না। ফলে প্রয়োজনমত সাহায্য ও সুনির্দেশের অভাবে দেশে 

" ভাল শ্রেণীর নূতন সমবায় সমিতি গড়িয়া উঠিতেছে না । পরিচালনা 
ও পরিদর্শন ব্যবস্থার গলদ হেতু পুরাতন সমিতিগুলিও আজ অচল 
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অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী. ও অভ্র সম্বন্ধে 
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অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, 


হেড অফিস £--২৯, স্ট্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । 
ফ্যাক্টরী ৫ গিরিডি, ই, আই, আর। 
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বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত এক 






দশায় উপনীত হইতেছে। এই অবস্থায় এদেশে সমবায় আন্দোলনের 
প্রসার সাধনের জন্য দেশের গভর্ণমেন্টের পক্ষে আজ সুপরিকল্পিত ও 
সুসঙ্কল্পিত কার্য্যনীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর সে বিষয়ে দেশের 
কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই তাহাদের 'সহিত সহযোগিতা করা 


মাত্র যৌথ মাইকা কোম্পানী। 
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কর্তব্য । ১৯২৮ সালে সরকারী কৃষি কমিশন মন্তব্য করিয়াছিলেন 
“Tf co-operation. fails, there will fail the best hope of | উৎপন্ন অন্র অভ্র এবং কোম্পানীর শেয়ারের 
EAE MO) Se cn হে ভারতে বিবরণের জন্য কোম্পানীর . : 


পল্লীসমূহের সামাঞ্জিক ও আর্থিক উন্নতির সকল আশা ভরসাই ব্যর্থ 
হইবে )। দীর্ঘ দিন পর আজ .পুনরায় এই কথাটাই দেশের গভর্ণমেণ্ট হেড অফিসে | বুন। - 


"৩ দেশবাসীকে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া, দিতে চাই । JE AEE mE ASE 


aE EEE TE 
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₹ কোম্পানী লিমিটেড 


(নেং ক্লাইভ ঘাট ফ্রীট, কলিকাত৷। 
কেন্দ্রীয় লবণ ও আবগারী বিভাগের এসিষ্যাণ্ট কালেক্টর মিঃ দামোদর দাস 
কর্তৃক কারখান৷ পরিদর্শনী রিপোর্টে কোম্পানীর স্কেলে লবণ 
প্রস্তুত ও করকচ লবণ প্রস্তুতের প্ল্যাণ্ট বিশেষভাবে, প্রশংসিত হুইয়াছে। 
১8:77. | বর্তমানে লবণের দর বদ্ধিত হওয়ায় কোম্পানী যে লাভ করিয়াছে, ডিরেক্টর 
৯১৯: | বোর্ড উহ দ্বার “ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে “রিজার্ভ ফণ্ড একাউণ্ট” খুলিবার 
7. . আদেশ দিয়াছেন। 
নৃতন এজেণ্ট লওয়া বন্ধ হইয়াছে। 


ডিরেক্টর নোর্ড বি “টদিগকে তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রে টির ররর 
বলেৰ বা ভাতে কার 


বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন। 
BEE 
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প্রাচীন কিংবা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পাটের কিংবা পাট- 
ক্ষেতের তেমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যে 
বাতাস ধানের উপর ঢেউ ভুলিয়াছে” বেহায়া “ভ্রমর ফুলের মধু খেয়ে 
ফুলের উপরই ঘুমিয়ে পড়িয়াছে” “মরাল মরালীর পেছনে ছুটিয়াছে” 
কিন্ত পাট গাছের শ্যাম চিক্কন সৌন্দর্য্য, পাট ক্ষেতের সরস সজীবতা 
বাংলার কবির মনোহরণ করিতে 'পারে নাই। 
ফুল্পরা, বেহুলা প্রভৃতি অনেক গায়িকাই বেশভুষার সময় পাটের 
শাড়ী পরিয়াছেন। শীতকালে জনসাধারণ পাটের 'পাছড়া” গায় 
দিয়াছেন। “দেবী চৌধুরাণীতে, স্কষি বঙ্কিম দেবীকে রাজ-রাণী 
বেশের সঙ্গে সঙ্গেই মোটা গড়া? পরাইয়াছেন। বেশী দিনের কথা 
নহে, বিবাহের সময় বরকে গরদের বেনী জোড়ের পরিবর্তে লাল 
রংয়ের মোটা ও খসখসে পট্টবন্ত্র ব্যবহার করিতে. দেখা গিয়াছে । 
হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ড-পদ্ধতিতে পট্টবস্ত্রের বহুল উল্লেখ দেখা যায়। 
হয়ত সেকালের মুকুলিকা সাগরিকা! প্রভৃতি পুরাঙ্গনারা পুজা-পার্ব্বণে 
চীনাংশুকের, পরিবর্তে পটবস্ত্র পরিতেন। তখন হয়ত সেই. পট্ট- 
বসন্তের অঞ্চলে হংসমিথুন আঁকা থাকিত, ময়ূর কলাপের কোমল 
বর্ণ বৈভব লেখা থাকিত। হয়ত সেই বরবর্ধিনীরা স্সানাস্তে 
অগুরুর ধুয়ায় কেশপাশ সুরভি করিয়া মুখে চন্দনের পত্রলেখা 
জাকিয়া, পটবস্ত্রে তনুদেহখানি আবৃত করিয়া, আলতা পরা পায়ে 
‘সঞ্চারিণী দীপশিখা'র মত পুজা করিতে যাইতেন। 

পট্টবস্ত্র যে পাটের কাপড় সে কথা অস্বীকার করিবার কোন 
উপায় নাই। যাহারা পট্টবন্ত্র দেখিয়াছৈন-তাহারাই হয়ত একথা 
স্বীকার করিবেন ।” তবে এ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে “কৌষেয় বসন ও 


- 'মদলিনের' দেশে পট্টবন্ত্র কিংবা পাটের শাড়ীর এত:বহুল প্রচার | 


থাকিবার কি প্রয়োজন ছিল? যে দেশে তখন ঘরে ঘরে চরকা 
' বুনিত, তাতের গান শুনা যাইত সে দেশে তখন মোটা খস্ধসে 
পাটের কাপড়ের এমন কি বিশেষত্ব ছিল যাহার জন্য লোক তাহা 
কিনিতে বাধ্য হইত? আমাদের মনে হয় যে তখনকার দিনে চরকা 
ও তাতের- বহুল প্রচার থাকিলেও জনসাধারণ মিহি কাপড়ের 
পরিবর্তে মোটা কাপড়ই বেশী পছন্দ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ তখনকার 
দিনে বর্তমান যুগের মিল জাত বস্ত্রাদির মত দেশে এত বেশী প্রচুর 
মিহি বন্তরাি প্রস্তুত হইত ন! যে, সর্বসাধারণের চাহিদা মিটান যায়। 
' ভূতীয়তঃ, যানবাহনাদির ( 0593920: ) অস্বিধার দরুণ. মিহি 
মস্থন কাপড় বুনিবার কীচা মাল পাওয়া যেমন ছিল দুর্ঘট, তেমনি 
ছিল মহাধ্য। অন্যদিকে কষি-জাত দ্রব্যাদি যথেষ্ট থাকিলেও অর্থ 
ছিল অপ্রচুর। কাজেই মিহি ও মন্থন বস্তরাদি বিক্রী হইত ধনীর 
প্রাসাদে, আর মোটা গড়া? ' বিক্রী হইত সাধারণের কুটিরে। 
সব্বোপরি তদানীস্তন ধর্ম্ম-প্রাণ ব্যক্তিরা বোধ হয় শুচিবাস হিসাবে 
কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা পট্টবস্ত্র ও কৌষেয় বস্ত্রই বেশী পছন্দ করিতেন। 


- যাহার অভিব্যক্তি আজও দেখা যায় হিন্দুর গৈরিকে, বৌদ্ধ ভিক্ষুর 


পীত বসনে, মুসলমান ফকিরের ফিরোজা রংয়ের আল্লাখেল্লায় । 
তারপর যে ভাবে ভারতের বস্ত্রশিল্প গেল, ঠিক সেইভাবে বাংলার 


পাট শিল্পও আস্তে আস্তে লোপ পাইল৷ ম্যাঞ্চেষ্টার মিলের মিহি | 
শাড়ী ও ধূতি আসিয়া বাংলায় মোটা ভাত মোটা কাপড়কে “মিহি” 


= ২৫ 


[ অধ্যাপক শ্রীবরদা দত্ত রায় এম্‌-এ ] 


তবে বাংলার” কথা। 


করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পেশী বহুল ব্যায়াম পুষ্ট মাংসল 
বপু তম্থুদেহেতে পরিণত হইল। সঙ্গে বাংলার নিজন্ব বৈশিষ্ট 
গেল; আর গেল বাঙ্গালীর হাতে ছুষ্টদলন পাঁচ হাত লম্বালম্বি, 
যাহার প্রতাপে এককালে মোগল পাঠান রাজগৃহের এদিকে আসিতে . 
পারিত না, মারাঠা বর্গী বৈতরণী পার হইত না। আজ,_থাক সে 
কিন্তু বাংলার অর্থ বাংলার বস্ত্র, বাংলার নিজস্ব স্বাতন্ত্য 
কালের কুক্ষিগত হইলেও বাংলার পাট যায় নাই। বিখ্যাত 
অর্থ-নীতিকের মতে ভারতের সরকারী বাজেট যেমন মেঘ ও বৃষ্টির 
ভোজবাজী মাত, ( Gambling o£ rain) তেমনি বাংলা দেশের 
জীবনযা ত্রা-ধারা পাট-চাষের কেন্দ্রীভূত । পাট বাংলার গৃহস্থালীর 
প্রাণ, উৎসব ব্যসনের ব্যাঙ্ক, মহাজন ও খাঁজানা আদায়ের সহায় । 
আসাম ও বিহারেও পাট জন্মে, কিন্তু সে পাট আর বাংলার পাটে 
তুলনা হয় না। আসামের পাট পটল রং এবং বিহারের পাট ক্ষুদ্র 
গুচ্ছ, তাহাতে বাংলার পাটের দৈর্ঘ্য নাই, মস্থন বর্ণ-বৈভব নাই, 
সুদীর্ঘ আশ নাই। বাংলার মাটি, বাংলার বাতাস, বাংলার খাল 
বিল ও নদীর জল এবং সর্ব্বোপরি বাংলা-চাঁধীর সাবধানী হস্তের 
চাঁষাবাদ শুধু যেন পাটেরই উপযুক্ত। বাংলা দেশে যে ধান, ,গম, 
সরিষা তামাক ইত্যাদি ফলে না তাহা নহে, কিন্তু বাংলার পাটের 
মত পাট কোথাও জন্মে না। খোদার উপর খোদগারী করিতে গিয়া 


_ আমেরিকা, ইতালী, জাভা প্রভৃতি দেশে পাটের চাষ হইয়াছে এবং 


BY APPOINTMENT TO 


ঘর | j VICEROY & 
THE EARL GOVERNOR 
OF GENERAL OF 

WILLINGDON INDIA 


By Appointment to H. E. Sir John Hubbock 2 


5 
২ 
I y 
Lt es ০৪৪ ১ 
A ! ০৬১ oN পু 
তি. 1 ২ শর্ত গে. 
Y¥ Pp ১ 

A 

L 






A 

















CHEMES 
& 


ৰ ESTIMATE 
PH. A - 
Ek চপ ৮. W.D. ERE 
5 | £ RAILWAYS - "ON 
5 | H MUNICIPALITIES 
24115 ENQUIRY 
6 ০ 

M 


৯৮ আধিক জগৎ 





পাটও হইয়াছে কিন্ত বাংলার পাট জন্মে নাই। সেই জন্যই বলিতে 
ইচ্ছা হয় যে পাট বাংলার এবং বাংলাও পাটের। বাংলাকে আলাদা! 
করিলে পাট চেনা যায় না, আবার পাটকে আলাদা করিলে বাংলাকে 
জানা যায় না। | 

পাটের উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ১৮৩৮ সালে 
এবং প্রথম চটকল স্থাপিত হয় ১৮৫৫'সালে। কিন্তু চটকল স্থাপিত 
হইলেও ১৮৮০ সাল পৰ্যন্ত বাংলার পাটশিল্প বাংলার কুটির ত্যাগ 
করিয়া যন্ত্ররাজের বাহু বন্ধনে তেমন ভারে ধরা দেয় নাই | 
ইউরোপের ‘রোগা মানুষ’ তুরঙ্ককে লইয়া ক্রীমিয়ান যুদ্ধ ( ১৮৫৪ ) 
বীধিল রুশ আর বৃঢ়িশে, সঙ্গে সঙ্গে ফেন্দও আসিয়া বৃটিশের সঙ্গে 
যোগ দিল। রুশ শত্রুপক্ষ-ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে শণ ও তিসি তত্ব 19) 
পাঠান বন্ধ করিয়া দিল। ইত্যবসরে, বাংলার পাট ইউরোপে আস্তে 
আস্তে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে আরস্ত করিল। সঙ্গে সঙ্গেই 
যে শিল্প বাংলার তেলে জলে পুষ্ট হইয়া এতকাল বাংলার লতায় ' 
পাতায় ছাওয়া কুটিরে 'কুটির-রাণী” রূপেই অধিষ্ঠিত ছিল, তাহা 
সহরে আসিয়া মিলের লৌহ শৃষ্খলে বাঁধা পড়িল। মিলের সংখ্যা 
দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। ১৮৮০ সালে যে মিলের সংখ্যা 
ছিল ২২, পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতেই সেই মিলের সংখ্যা 


শতাধিক হইয়া উঠিল । মিলের বর্তমান সংখ্যা ১০৪। * 
সাল, ১৮৮০ চটুকলের সংখ্যা : ২২ 
2১ ৯৮৭১৩ ঠ fh ২৬ 
33 ১৯০০ চি ৩৪ 
+52 2১৯১০ রি } ৬০ 








৮. ৯ (Industry, year Book 1939 Fa. P. 228-29) 





[৬ই মে, ১৯৪০ 
সাল ১৯২০ . . - চট্্‌কলের সংখ্য! ৭৬ 
2 ১০৩০ 2 S১০০ 
5. ১৯৩৬-৩৭ নি ৯ ১০৪ 
তন্মধ্যে 
বাংলা দেশ-_ ৯৫ 
বিহার-উড়িষ্যা-_৩ 
মাদ্রাজ ৪. 
যুক্ত প্রদেশ ২ 


মোট ১০৪ 
মিলের ক্রম-বর্দ্ধমান গতি দেখিলে সহজেই বাংলার পাটের অভাব 
প্রতিপন্ন হয়। যে পাট এতকাল বাংলার “বংশী নিনাদিত কুঞ্জ 
কানন্‌ ছায়া বাসিনী হইয়া বিরাজ্জ করিত, সেই পল্লী-রাণী যে 
হঠাৎ এ ভাবে বিশ্ব-বিজয়িনী হইয়া, উঠিবে কে জানিত ? 


কিন্ত মিলের বাহু-বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া বাংলার পাট আর 
বাঙ্গালী রহিল না। ১০৪টী মিলের মধ্যে একটিও খাঁটী বাঙ্গালী 
আছে কিনা সন্দেহ ৷ * সে যাউক, যদি এই শতাধিক মিলের ' 
অর্ধেক মিলও আজ . ভারতীয় যে কোন জাতির হাতে থাকিত 
তাহা হইলেও হয়ত বাংলার চাষীর এত ছুরবস্থা হইত না। আজ 
এই ১০৪টী চট্কলের মধ্যে তিন্টী আমেরিকান, ৭টী মাত্র ভারতীয় 
আর বাকী ৯৪টী বৃটিশ্রে। ফলে, এই সব মিলের .কাজে আজ 
প্রায় বিশ কোটী টাকা খাটিলেও কিংবা প্রায় পৌণে তিন লক্ষ 
লোক অন্নসংস্থান করিলেও পাট আজ পরদেশীর হাতে পড়িয়া 





“ Cl EAL deste A Shain se 


_বাংলার কৃষকের স্বার্থে ও অর্থে একমাত্র শর্কর। শিল্প প্রতিষ্ঠান 


- দি প্রজাবন্ধু 


স্থাপনের আয়োজন পুর্ণোচ্মে চলিতেছে। ' 


সুগার মিলস লিমিটেড 


চর 





TEAR EE ce নুর কে, ফজবুল হক, অর্থ সচিব 
মিঃ সরওয়ার, লা ক - i 





৯৯? 


৬ই য়ে, ১৯৪০ ] আথিক জগৎ | Ee 
“বাংল! মা'র কার্সীপুতঃ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী চাষী আজ কেনা বেচা বন্ধ কুরিতে বাধ্য, হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে. 








কোটী কোঁটী টাকার পাট উৎপন্ন করিলেও সে “যে তিমিরে সে 
তিমিরেই” রহিয়াছে। তাহার পেটে অন্ন নাই, পরণে বুস্ত্র নাই, 
চালে খড় নাই, স্বাস্থ্য নাই, সুখ নাই__এক কথায় তাহার কিছুই 
নাই। বড় আশায় বুক বাঁধিয়া বৎসর পর বৎসরের সে পাট-চাষ 
করে, পাট জন্মেও যথেষ্ট এবং বিক্রিও হয় অপর্যাপ্ত কিন্তু তাহার , 
কষ্ট ঘুচেনা। _ হয়ত তাহারই পাঁটের মুনাঁফায় অন্ত ব্যক্তি হাওয়া- 
গাড়ী দৌড়ায়, আর আসে রাস্তার পাশে দাড়াইয়া সেই মোটরের 
চক্র-পিষ্ট ধূলি ও কাদা গায়ে মাখে। | 


কোম্পানীর রাজত্বের অবসানের সৃঙ্গে সঙ্গে একদিকে ভারতের : | 


বহি্ব্বাণিজ্য যেমন বাড়ির চলিল, তেম্‌নি অন্য দিকে গম, চিনি, - 
তিসি, তুলা ইত্যাদি কাচা মাল প্যাক্‌ করিয়া পাঠাইবার, জন্য 
চটের থলের অভাব অনুস্থত হইতে লাগিল; ইউরোপের শক্তি 
পুঞ্জ রুশীয় শন্‌ অপেক্ষা ভারতীয় পাটের উপরই “নেক্‌-নজর’ 


'দিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকাও সজাগ হইয়া 


উঠিল। কেনাডা, যুক্ত রাজ্য প্রভৃতি দেশও চটের থলে পছন্দ 
করিতে আরম্ভ করিল । ফলে একদিকে যেমন পাটের চাষ 
বাড়িতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি চট্‌ কলের সংখ্যাও বাড়িতে 
লাগিল। ১৯১৪ সালে ইউরোপের মহাযুদ্ধের রণ-দামামা 
বাজিয়া উঠিল, এদিকে পাটের চাহিদাও তেম্নি অসম্ভব রূপে 
বাড়িয়া উঠিল। “মহাযুদ্ধের ঘন-ঘটায় নানা দেশের কৃষি ও শিল্প 
মৃত কল্প হইয়া পড়িলেও বাংলার পাট ব্যবসা-ক্ষেত্রে পাটেশ্বরীর 
মত পূৰ্ব্ব গৌরবেই দণ্ডায়মান রহিল। অবশ্য রণ-বঞ্জার আড্ডায় 
পড়িয়া যুধ্যমান শক্তি সমূহ কিছু কালের জন্য সাময়িকভাবে 


1. লেন 2 IME IME En 










ইণ্ডিয়া 


(প্রভিডেণ্ট ) এসিওরেন্স 
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পাটের কোন ক্ষতি হয় নাই। পাট চাষের জমির পরিমাণ এবং 
দরের আম্ুপুরির্কক ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) সময় হইতে যে ভাবে 
পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ঠিক সেই ভাবে আস্তে আস্তে 
‘পাটের দরও বৃদ্ধি পাইতে আরস্ত করিয়াছে। আবার যখন 
পাটের চাহিদা কমিতে আরম্ভ করিয়াছে, তেম্নি পাট-চাষের 
জমির পরিমাণও কমিয়াছে। * 
০০ পাউণ্ড ( = পাঁচ মণ) ওজনের প্রতি গাঁইট, 


১৯১৩ - ৬৮, টাকা । 
১৯১৪ ০০ ৭১৪০ আনা । 
১৯১৮. ূ ৭১155. ১ 
১৯২০ & ₹ ৯৭০ 2৯ 
১৯২৫ ১১১7/৯ পাই ৷ 
১৯২৯ ৭১০ আনা। 
১৯৩০ ৫০৯  পাই। 
১৯৩৪ ২৯/৬ পাই। 


সঙ্গে সঙ্গে পাটের জমীর পরিমাণ ও ফসলের সরকারী 
রিপোর্ট আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে পাটের জমীর a 
ও ফসল, 


জমির পরিমাণ 


ফসল 
১৯০৪ ২৮৯৯৭০০ ৭১৪০ ০৯০০০ 
১৯১৪ ৩,৩৫২০০০ ১০৪৪৩৯০০ 
১৯১৯ ২৮৩৪০০০ ৮৪৮১০০০ 
১৯২১ ১৫১৮০০০ ৩৯৮৫০০০ | 
১৯২৫ ৩১১৫০০০ '' FAG abo 
১৯৩০ ৩৪৯২০০০০ ১১,৩০৫,০০০ 
১৯৩৩ ২৫১৭০০০ ৭৯৮৭০০০ 
১৯৩৬ ২৫৪৬০০০ 


১৯৩০ সাল হইতে পাট-চাষের চি পরিমাণ আস্তে আস্তে 
কমিতে থাকিলেও পাটের দর আর. উঠে.নাই।.“যে পাট প্রতি- 
Kl ১০২ হিসাবে বিক্রী করিতে চাষীকে কোন বেগ পাইতে হয় 
গতিতে ১৯৩০ সালের পর হইতে ৩।০-৪০ মণ বিক্রয় 


নি চাঁধীকে বেগ পাইতে হইয়াছে। ০০558 
১৯২২ সালে . . .- ১০২ 
‘১৯২৫ 3 ” , 3৮/০ ১:১১ 
১৯২৯ ১১, ৯২. 
১৯৩০ . ৮২ ণ্শঁ 


বিক্রী. হইয়াছে, সেই পাটই ও ১৯৩১-১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত দিলি 
দরে ও বিক্রী করিতে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে বিস্তর ৷ 
নে অনেক স্থলে পাট চাষীর ঘরেই মজুর 


0 এই বর্ণ সুত্র” পাট--সুত্রের হঠাৎ এই অধোগতির 
| কারণ নির্দেশ করিতে, গিয়া, অবস্য নানা মুনির নানা মত পাওয়! 





* (Statistical abstract of Br. India, 1934. ৮. 292) 
Tt (Statistical abstract of ares and yield of the Principal crops of 
Br. India, 1936, P. 19: Co...mercial Information: Cotton : 1937 Ed. 
Table No. 32, P. 142) 
1 ( Economics of Jute P. 30) 


আঁধিক জগৎ [৬ মে, ১৯৪০ 
EEE EEE ESE 


দ বিহারী কটন 








] 
| 

















[ললাটনাইলালালালুলাাীলালালুলাটা 





ৃ | ম্যানেজিৎ এজেণ্টসের 

১। জে, সি, মুখাঞ্ছি মিঃ ষ্ঠ বিহারী সাধু ও 
OO কলিকতা কর্পোরেশন । . মিঃ গোলক বিহারী সাধু 

ডিরেক্টর £ আসাম রেঙ্গল সিমেন্ট কোং লিঃ ই লক্ষ RY 
২ ০০ 15 আণ্ডাররাইট করিয়াছেন। 
- { কপিলেশ্বরী অয়েল মিল । | রর 
1 সিদ্ধেশ্বরী লোন ব্যাঙ্ক । পা [| 





৩। অমরেক্দ্রন থ চ্যাটাজ্জি 

এম, এল, এ 

- EAA 
১ _. ব্রাইবুনাল। 

৪। পাতে ভূ 

. জমিদার, ব্যাঙ্কার ও মার্চেন্ট  .]. 
কপিলেশ্বরী অয়েল মিল। 
(ই 

















__প্ৰসৃপেক্টাস ও শেয়ারের জন্য আবেদন করুন £ | 
. ইন্পিল্ৰিল্মালন স্যাক্ত্ত অক্ষ ইঞ্ঞজন্লান্ 
- শাহেড অফিসে ও শাখা সমূহে 
- “মেসার্স গধিন এণ্ড কোং লিঃ, 
- ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
পি-৬, মিশোন রে! এক্সটেন্নন্‌, কলিকাতা 
Em EE EEE 
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৬ই মে, ১৯৪০ ] 





গিয়াছে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় নাই । একদিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত 
পাট উৎপন্ন হওয়াতে পাটের দর কমিয়া যাওয়া যেমন সম্ভব তেম্নি 
বিশ্বব্যাপী মন্দার বান্জারে. পাটের চাহিদা কমিয়া যাওয়া তেম্নি 
অপস্তব নহে ।% ( Story of Jute by Sefred Wiggles 
Worth; Economic condition of India, by P..P. 
Pillai; Indian Industries by M. C. Mathison ) 


আবার অন্য দিকে পাটের দর এরূপ অসম্ভব ভাবে কমিতে থাকে যে 


ভারতীয় টাকার বিনিময় হারও কোন সাহায্যই করে নাই, তাহাও 
বলা যায় না (Report of the Bengal Jute Enquiry 
Committee, Vol 1, P. 89) 

অথচ পাট রপ্তানীর হিসাব-নিকাশ দেখিলে পাটের চাহিদা' যে 
খুব বেশী কমিয়াছে এমন মনে হয় না। পাট্‌ রপ্তানী, 


১৯২৩ সাল ৩৭৭১ লক্ষ বেল্‌। 
১৯২৮ ৯» ৪৮২৮ 25 
১৯৩০ ,, ৩৪'২৬৷ 5 
১৯৩২ ৯» ২৯০৪ ঠ 
১৯৩৫ 3s 8৪-** 39 
১৯৩৬ ৯ ৪১ Eo 
১৯৩৭ ৩৭+- 


EE UE SET পাটের দৰ বখেষ কলা 
য়ে পাট ১৯২২-২৩ সালে ১০২ মণ বিক্রী হইয়াছে, সেই পাট 
১৯৩৭-৫৮ সালে ৩২৪২ মনের বেশী বিক্রী, হয় নাই। কেনযে 
পাটের, বাজার এত মন্দা হইল, তাহার কারণ যে কি এবং কোথায় 
তাহার সঠিক কারণ বোধ হয় আজও নির্নীত হয় নাই । যদি 
প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট্‌ চাষই মূল্য-হাসের একমাত্র কারণ হইত 
তাহা হইল ১৯৩১ সাল হইতে যখন আবাদী জমীর পরিমাপ, 
কমিতে আর্ত করিয়াছিল, তখন হইতেই পাটের দর ও চড়া উচিত ছিল। 
কিন্তু এদিকে পাঁটাবাদী জমীর পরিমাণ কমিল, রপ্তানীর পরিমাণও 
প্রায় সমভাবেই রহিল, অথচ পণ্যের দর বাড়িল না, বরং 
দিন দিন্‌ নীচেই নামিতে লাগিল, তাহাতে কি এ কথা মনে হয় না 
যে. প্রয়োজনাতীত পাট-চাষই মূল্য-হ্াসের একমাত্র কারণ নহে। 
১৯৩৩ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত মূল্য নির্ঘণ্টের সহিত উৎপন্ন ও 
রপ্তানী ফসলের পরিমাণ তুলনা, করিলে, মনে হয় যে বর্তমান 
ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসা, চলিলে রোগের প্রকোপ কমিতে পারে, 
কিন্ত রোগ মুক্তি সুদূরপরাহত । 
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Sea-borne Trade in Br. India, Vol. 1. P. 700. 
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১৯৩৯ সালে হিট্লারী যুদ্ধ বাধিল, সঙ্গে সঙ্গে পাটের দর. 
বাড়িয়া গেল । যে পাট ছয়মাস পূর্বের্ব ৩॥০, ৪২ মণ বিক্রী হয় 
নাই, সেই পাটও ১৮২-১৮॥০ দরে বিক্রী হইতে আরম্ভ করিল। 
কিন্তু ১৯৩৬ সাল হইতে একদিকে যেমন আমেরিকার চাহিদা 
বাড়িয়াছে, তেম্নি অন্যদিকে চীন জাপান যুদ্ধ ও স্পেনীয় যুদ্ধেও 
ুধ্যমান দেশ সমুহ ভারতীয় পাট চাহিয়াছে। তবু নিম্নগততি 


পাটের দর আর উদ্ধগতি হয় নাই। কাজেই যুদ্ধ বাঁধিলেই পাটের 
দর বাড়িবে একথা নিংসন্দেহে বলা যায় না, কিংবা পাটের দর 
বাড়িলেই যে রাজনৈতিক গগনে ঘনঘটা 'দেখা দিবে এ কথাও 
বলা চলে না। তবে অর্থনৈতিক নীতি অনুসারে চাহিদা বাঁড়িলে 
যে দর বাড়িবে এ কথা সর্ধবাদীসম্মত। প্রশ্ন উঠিতে পারে যে 
১৯৩৬ সাল হইতে নানা দেশ হইতে ভারতীয় পাটের ডাক 





ব্যবসা বাণিজ্যেও যুসলমান সমাজ তারন্যাধ্য 
অংশ বুঝিয়া নিতে প্রস্তুত, তার প্রমাণ__. 


ইন্সি ওত্রেন্স ক্ষোস্পানী লিঃ | 


এই কোম্পানীর গত চারি বৎসরের কাধ্য বীমা জগতে | 
এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। আপনি এই প্রগতিশীল 
বীমা প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির সহায় হউন এবং মুসলমান সমাজে 
57 
, বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিয় ঠিকানায় আবেদন করুন । 
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আসিল সরকারী নির্দেশানৃযায়ী আবাদী জমির পরিমাণ কমিল, 
পাটের দর বাড়িল না কেন? কোন বিখ্যাত পাট, ব্যবসা-বিদ 
বলেন, যে এই সময়ও পাটের দর বৃদ্ধি না পাইবার মূল কারণ, 
চটকল সমূহের আভ্যন্তরীন গৃহ কলহ, যাহার ফলে পৃথিবীর এক- 
মাত্র সস্তা ‘সুবর্ণ সুত্র; পাট সূত্র আবার সর্ধজ্ঞন বাঞ্ছিত হইলেও 
দরিদ্র চাষী তাহাতে কোন লাভ উঠাইতে-পারে নাই ৷* 

অন্যদিকে ইহাও স্মরণ রাখা দরকার যে পাট বাংলার সমস্ত 
, ফসলের মধ্যমণি। পাটের দরের উঠা-নামার সঙ্গে বাংলার পাঁচ 
কোটা নরনারীর্‌. অবস্থার উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে । এক কথায় 
পাট বাংলার আধিক জীবন-যাত্রার সোনার কাঠি। রূপকথার 
সোনার কাঠির স্থান পরিবর্তনে যেমন মৃত্যু-শষ্যাশায়িনী রাজকন্যা 
মুখে হাসি লইয়া বাচিয়া উঠিত, তেম্নি পাটের দরের একটু গাঁত 
পরিবর্তনে নিরুপায় অভাগা বাংলার: চাষীর মৃত্যু মলিন মুখে হাসি 
আসে, সন্ধ্যায় ভাটিয়ালীর গুঞ্জন শুনা যায়, নিবি নিরুপ্রদ্রব পল্লী- 
জীবনে যেন সজীবতার সাড়া আনে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে 
বাংলার জাতীয় জীবনের এ হেন সোণার কাঠি আজ অবহেলায় 
ভুুষ্ঠিত। - বাংলা দেশে ইহার বেচা-কেনা নিয়ন্ত্রিত করিবার কোন 
সুবন্দোবস্ত নাই। বোম্বাই সরকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কুন এসোসিয়েশন 
নাম দিয়া সমগ্র প্রদেশের তুলা-ব্যবসায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে 
কেন্দ্রীভূত করিয়াছেন, সিন্ধু সরকারও এভাবে গম রপ্তানীর ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, শুধু ব্যবস্থা নাই এই হতভাগ্য বাংলা দেশে | এ 


*( Jute,—its possibilities & difficulties by J. L. Pandit, Lecture 
delivered at the Corpor. Commercial Museum on 10, 5. 39. } 
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১৯৩১। হেড অফিল  ১এ, বা কলিকাতা । 





ক দি 
সর্তগুলি জানিতে অনুরোধ কর! হইতেছে। 
BEES EEE EEE ES 
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[ ৬ই মে, ১৯৪০ 


বাংলা পাটের রাজ্য আসাম ও বিহারে পাট জন্মিলেও সেই 
পাট বাংলার বন্দরেই আসে এবং কপিকাতা হইতে আর না হয় 
চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানী হয়. কিন্তু এ হেন পণ্যের আমদানী রপ্তানী, 
চাষাবাদ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 
নাইঃ' যাহার উপর নির্ভর করিয়া দরিদ্র কৃষককুল বাঁচিতে পারে । 
কলিকাতা নগরীতে জুট্-বেলার্স এসোসিয়েসন ( Baled Jute 
Association ) নামে এক প্রতিষ্ঠান আছে সত্য, কিন্তু তাহা দরিদ্র 
চাষীর জন্য নহে। কারণ, ইহার সভ্যগণ সকলই ধনী, নানাদেশে 
তাহাদের পণ্য বিক্রয় করিবার এজেন্ট আছে। তাহারা বিপুল 
অর্থবলে বলীয়ান, কাজেই তাঁহারা বাংলার পাট রপ্তানী করিবার 
একমাত্র হক্দার। . উক্ত শক্তি বলে তাহারা পাটের প্রাথমিক 
পুর্বাভাষ প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বৈদেশিক মোকাম ও 
গঞ্জে পাট বিক্রী করিতে আরম্ভ করেন। যখন ফসল কাটিবার 
সময় ‘আসে, তখন তাহারা নিজেদের মধ্যেই পাট বেচা-কেনা 
করিয়া এমন অসম্ভব রূপে দর ক্মাইয়া দেন যে ফসল উঠিবার সঙ্গে 
সঙ্গেই বাংলার অর্থহীন চাষী এ নাম মাত্র মূল্যে পাট বিক্রী 
করিতে বাধ্য.হয়। 

যদি বাংলা দেশে আজ এই হতভাগ্য চাষীদের অবস্থা বুঝিয়া 
তাহাদিগকে ফসলের পরিবর্তে সামান্ত টাকাও দাদন দেওয়ার 
ব্যবস্থা থাকিত এবং গোলা-জাত (ware-০॥5in৪) করিয়া রাখিবার 
ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে হয়ত বাংলার চাষীকে এ ভাবে 





“ সোনার থালা হাতে লইয়া ভিক্ষা করিতে হইত না । 


চাষীকে সত্য সত্যই রক্ষা করিতে হইলে একদিকে যেমন বাধ্যতা 


= মূলক পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন, তেম্নি অন্য দিকে ধনী ব্যবসায়ীর 
রী বিশ্ব-গ্রাসী অর্থ ক্ষুধা হইতে চাষীকে বাচাইয়া রাখিবার জন্য পাটের 
ঢু গোলা করার প্রয়োজন । সঙ্গে সঙ্গে মুড়ী যুড়কী এক দরে না 
৫ বিকাইয়া যাহাতে ভাল-মন্দ পাট গুণানুসারে বিভাজিত হইতে পারে 
পি (Grading) সে ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন । 
এ দেশানৃযায়ী বিক্ৰয় ব্যবস্থা না হইলে কেবল চাষ নিয়ন্ত্রণেই দর' 
টু উঠিবে না এবং দর না উঠিলে জীর্ণশীর্ণ চাষী চিরকাল জীর্শীর্ণই 
থাকিয়া যাইবে । 
দ্বারা তাহার দেহের মস্থণতা ও চাক্চিক্য বৃদ্ধি পাইবে না । চাকৃচিক্য 
বৃদ্ধি পাইতে হইলে একধারে যেমন গাত্র মার্জনার প্রয়োজন অন্য 
দিকে তেম্নি আহারাদির স্ুবন্দোবস্তেরও বিশেষ প্রয়োজন । চাষীর 


আধুনিক সভ্য- 


ঈশপের গল্পের ঘোড়ার মত কেবল গাত্র মার্জন! 


আহারাদির স্থু-ব্যবস্থা করিতে হইলেই তাহাকে পাটের চড়া দর 


পাইতেই হইবে। 
| 


; ইন্দিওবেন্দ লিমিটেড | 
| 
f 
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পাটের চড়া দর পাইতে হইলে এখন হইতেই আধুনিকভাবে 
বিক্রয় ব্যবস্থার প্রচলন করা আশু-প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। 
অকৃতকাৰ্য্য হইলেও মিশর, নাইজ্বারিয়া, সিরিয়া-লীয়ান ( আফ্রিকা ) 
জাভা, ইণ্ডোচীন, ইরাঁণ (এসিয়া ) অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার 
কোন কোন দেশে পাট চাষের চেষ্টা হইতেছে। শিল্প প্রধান ও ব্যবসা 
প্রধান দেশ সমূহে পাটের আভিজাত্য ও একাধিপত্য দূর করিবার 
জন্য নানা ভাবে চেষ্টা চলিয়াছে। ক্ষেতের পাট ইদানীং বৈজ্ঞানিক 
ও কলাকুশলী জাতির গবেষণাগারের টেবিল দখল করিয়াছে। 
বৈজ্ঞানিকেরা নানাভাবে নকল পাট প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 
কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। নকল পাট প্রস্তুত করিতে 
গিয়া সফলকাম না হইলেও চটের থলের বদলে অন্যান্ত দ্রব্য 
আসিয়া পাটের স্থান অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছে । “আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যে বহুকাল যাবৎ তুলার সুতায় প্রস্তুত থলে, মেক্সিকোতে 
পাম্‌ গাছের স্থতোর থলে (130০-06-021008 )। ইতালীতে রেশমী 
সুতোর থলে, কোচিন চীনে নারিকেলের ছোব্ডার থলে, জাভা দ্বীপে 
রোজেনা শনের থলে, শিশাল শনের থলে প্রভৃতি দ্বারা পাটের 
সার্বভৌমত্ব কাড়িয়া লইবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। (Central Jute 
Committee Bulletin No. 9, Dec, 1939.) * | 

কিন্তু সুখের বিষয় এই যে বিজ্ঞান-কুশলী জাতির এত চেষ্টা এত 
যত্রুও আজও সফলকাম হয় নাই। তবে আজ যাহা সফলতা 
প্রাপ্ত হয় নাই, কাল্‌ যে তাহা সফল হইবে না কে জানে? সুতরাং 
'একদিকে যেমন পাটের যথেচ্ছ চাষ কমাইয়া বিশ্বের চাহিদার সঙ্গে 
সমতাল রাখিবার জন্য চাষ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার, অন্যদিকে তেম্নি 
পাটজাত দ্রব্যাদির সংখ্যাও বিস্তৃত করা নিতান্ত প্রয়োজন । সম্প্রতি 


ডেভ অক্ষিতন 


সিলেট 


ফোন ঃ ( সিলেট )২৮ 
গ্রাম 2 পগ্ঠীন্তার্ড” 
ম্যানেজার-_ 


আধিক জগৎ 
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পাট হইতে কেবল প্যাকিং করিবার মত নান! প্রকার থলে, তের্পল, 
ইঞ্জিন, মেটরকার ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য জুটেকম্‌ নামক 
এক প্রকার শক্ত জিনিষ, বিচুমেন প্রতিরোধক ফুল আচ্ছাদনী, অগ্নি 
প্রতিরোধক গৃহসজ্জা ইত্যাদি নানা দেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত - 
হুইতেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দেশের এইসব দ্রব্যাদি শিল্প সৌকর্য্যের 
সহায়ক হইলেও তাহার ব্যবহার সর্বসাধারণের জ্ঞাত নহে কিংবা 
নিত্য ব্যবহার্যও নহে, যেমন, বালির থলে (Sand bags ) | 
যুদ্ধ বাধিলে বৈমাণিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার্থ এই জাতীয় থলে 
লক্ষ লক্ষ সংখ্যার প্রয়োজন হয়, কিন্ত যুদ্ধ না বাঁধিলে উহার কোনই 
প্রয়োজনীয়তা নাই। বিগত শতাব্দীর ইতিহাস ঘাটিলে এ কথা 
অন্থুমান করা যায় যে উপবিংশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দী হিংজ্র 
হইয়া উঠিলেও প্রতি শতাব্দীতে গড়ে ছুই তিনটার বেশী মহাযুদ্ধ 
বাঁধিবার সম্ভাবনা নাই এবং কাহারও কাম্যও নহে। সুতরাং এ হেন 
অবস্থায় ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিলে 
কোন ফলই লাভ হইবে না, বরং পাট-তন্ত হইতে যাহাতে সাধারণের 
ব্যবহারযোগ্য মনোহারী পণ্য প্রস্তুত হয়, সেইদিকে মনোযোগ 
দেওয়া আশু প্রয়োজন । 

কোন কৌন বিশেষজ্ঞের মতে পাট হইতে নকল তসর প্রস্তুত 
করা যায়, পাট ও সি্ব মিশাইয়া সুটের উপযোগী কাপড় তৈয়ার 
হইতে পারে। পাট, হইতে মাদুর, কার্পেট, ছেলেদের খেলনা, 
ঝাঁড়ন, কলকজা ও মোটরকার ইত্যাদি পরিষ্কার করিবার মত মোটা! 
কাপড় প্রস্তুত হইতে পাঁরে। জার্মেনীতে বর্তমান সময়ে পাটের 
কাগজে দেওয়াল ঢাকার: কাজ চলিতেছে। একটু চেষ্টা করিলে 
পরিত্যক্ত পাটের (jute ৮৪565) মণ্ড দিয়া মলাটের কাগজ 





মিঃ সুবিনয় দত্ত বি ক্ষ 









হীত মূলধন ২॥ লক্ষ টাকার উপর 

আদায়ী মূলধন ১৷৷ লক্ষ টাকার 

উপর দ্বিতীয় বর্ষ হইতেই 
লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 
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( kraft Paper ) ও অন্যান্য শক্ত টেক্সই কাগজ-যে এ দেশে 
তৈয়ার হইবে না কে বলিতে পারে? দাস মনোবৃত্তি ত্যাগ 'করিয়া 
একটু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে পাট হইতে জুতার 
_ তলা, কেন্ভাস, ব্যাগ, বর্ধাতি, পর্দা, তাবু সামিয়ানা, খের, টিকিন্‌, 
টেনিস্‌ জাল ইত্যাদি প্রস্তুত করা খুব কঠিন ব্যাপার নহে । মনো- 
.. বিজ্ঞান বিক্রয়-বিজ্ঞানকে সাহায্য করে। সুদৃশ্য, সম্তা ও মজবুত পণ্য 
চিরকালই মানুষের মনোহরণ করে এবং ক্রেতার নিকট আদর পাইয়া 
থাকে। পাট-জাত শিল্প সম্তারও সুদৃশ্য ও সুলভ হইলে যে বিশ্বের 
হাটে আদরণীয় হইবে না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। 
( Mod. Review, Dec, 1936 )1 অথচ ১৯৩১-৩৮ সাল পধ্যন্ত 
যে ভাবে পাটের দর নামিয়াছিল তাহাতে এখন হইতেই ভবিষ্যৎ 

অক্প-দুরের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বন্ধ পরিকর হওয়া 
প্রয়োজন! অন্যথা যেখানে, এক মণ পাট ফসলের খর্চা পড়ে গড়২ 
পড়ত! ৫২ টাকা, সেখানে প্রতি মণ ৩॥১ 1 ৪॥০ টাকা হিসাবে পাট 
বিক্রী করিলে হতভাগ্য. চাষী কয়দিন বাঁচিবে? এক মণ পাট 
ফসলের ন্যুনতম খর্চা;নারাণগঞ্জ--৪/৫ টাকা, ঢাকা-__৪/৪॥০ টাকা, 
ময়মনসিংহ___৫/৬২ টাকা, সিরাজ্রগঞ্জ_৫/৬৷০ টাকা, রংপুর--৬২ 
দিনাজপুর__&২, ( Report of the Jute Eng. Committee, 
V০]. 12, P. 183). এদিকে ১৯৩১-৩৮ সাল পৰ্য্যন্ত বাংলার / 
চাষীর “ভাগ্যে পাটের দাম “'জুটিয়াছে, গড়_পড় তায় প্রতিমণ 
৩॥০/৪৷০ টাকা । তাহাও আবার পাট লইয়া তিন চারি মাস বসিয়া 
থাকিবার পর । এ হেন পরিস্থিতে গরীব প্রজাকে বাঁচাইতে হইলে 
সরকারের পক্ষে যেমন পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বাধ্যতামূলক করা ছাড়া 
উপায় নাই, তেম্নি অনাগত বিপদকে দূরে রাখিতে হইলে-লৃপ্ পাট 
শিল্পকে সপ্তীবিত করা ছাড়া অন্য গতি নাই । . 

টব পক্ষে মহাশ্মশানের একটা সৌন্দর্য্য আছে। 


{ 


ile 


‘প্রাপ্ত হইলেও হতাদর-স্থষ্ট পাটেরও একটা নিজস্ব বৈভব আছে । 


আজকালের কুটিল গতিতে সোনার বাংলা ধূলার বাংলাতে পরিণত 
হইলেও এখনও বাংলার পাট আছে। বাঙ্গালীর কর্ম্ম-প্রেরণা কর্ম্ম- 
নাশার কালো জলে বিধৌত হইয়া গেলেও, আজও .বাংলার যাহা 
আছে, তাহাই লইয়া বাঙ্গালী বিশ্বের হাটে উপস্থিত হইতে পারে, 
শত দুঃখ দৈন্যের মাঝেও দশটা কারু-শিল্প করিয়া বেকার সমস্থা। 
সমাধান করিতে পারে, বিশ্বের চাহিদামুযায়ী পাট উৎপন্ন করিয়া দেশের 
সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারে। যখন বোম্বাই তুলা, যুক্ত-প্রদেশ চিনি, 
মাদ্রাজ তামাক, আসাম চা, পাঞ্জাব গম এবং বিহার অভ্র ও লাক্ষাকে 
কেন্দ্র করিয়া নিজেদের অর্থ-সমস্তা সমাধান করিতে পারে, তথন 
পাটকে জাতীয় জীবনের কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালী কেন দাড়াইতে 
পারিবে না? তবে এই ভ্রম-বিমুখ, স্বপ্ন-বিলাসী, বাক্‌-সর্ববস্ব জাতি 
কঠিন বাস্তবতার ভাম্বর-রশ্মির সন্মুখীন হইতে রাজী হইবে কিন! 
কে জানে? 

EE Ee 409 CHE EE CH ALi CHE এ CFE 450 ELE MERI EB CHI 4729৮ 


i ভবানীপুর 
যানি ক্ল্ৰপোত্রেশ্ন ডিভি 


(স্থাপিত-১৮৯৬ সাল ) 
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[সাব অফিস হেড অফিস শাখ। টিটি, ্ | 

| ১৩1২ ওল্ডকোটি হাউস ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা (3: 

্্রীহট্ট, নারায়ণগঞ্জ ০, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ দি রা. 
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ওশন্সোভ্জলীন্সত্ভ। 


[ মিঃ এ, কে বস্তু, এম, এ, সেক্রেটারী, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ ] 





ভারতীয় যৌথ ব্যাস্কসমূহ বাণিজ্যিক কারবার এবং শিল্প প্রচেষ্টায় 
মূলধন সরবরাহের উভয়বিধ কার্যে অর্থ নিয়োগ করিতে সক্ষম কিনা 
অথবা উক্ত প্রকার কার্ধ্যে দুইটি পৃথক প্রকার ব্যাঙ্কের প্রয়োজন 
রহিয়াছে কি না--সম্প্রতি এইরূপ একটি প্রশ্ন উখাপিত হইয়াছে । 
কাহারও এইরূপ অভিমত যে ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্ক সমূহের পক্ষে 
উভয় প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য পরিচালনা করা উচিত। তাহাদের মতে 
এই সকল ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক কারবারে অর্থ নিয়োগ করা 


ভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পেও অর্থ দাদন করা উচিত। এই 


“ শ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের দৃঢ় ধারণা এই যে ভারতের আর্থিক' 


" উন্নতি লাভ করিত হইলে ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহ দেশের শিল্পোন্নতির 
পক্ষে উদাসীন থাকিতে পারেন ,না। শিল্পের দ্রুত উন্নতির পক্ষে 
ব্যাঙ্ক সমূহের উক্ত প্রচেষ্টায় অর্থ দাদন করা একাস্ত প্রয়োজন । 
শিল্পক্ষেত্রে ভারতবর্ষ যে পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে তাহার প্রধান 
কারণ হইতেছে উহাতে মূলধন সরবরাহের সমস্তা ৷ শিল্প প্রচেষ্টায় 
দ্রুত স্বার্থকতা লাভ করিতে হইলে প্রারম্ভে পর্য্যাপ্ত মূলধনের প্রয়োজন। 


এই মুলধনই স্থায়ী সম্পত্তির রূপ পরিগ্রহ করে এবং ইহাকেই সাধারণ- " 


ভাবে জমিবাড়ীতে কলকজা বা নিয়োজিত মূলধন বলিয়া অভিহিত 
করা যাইতে পারে। এইরূপ মূলধন পাইতে হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠান 
সমূহের অল্প সুদে খণ প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত ইপ্তপ্ীয়াল ব্যাঙ্কের 
অভাবে স্বভাবতই উহাদিগকে ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ কিংবা যৌথ ব্যাস্ক 
সমূহের মুখাপেক্ষী হইতে হয়।' শিল্প প্রতিষ্ঠায় মূলধন সরবরাহের 
ব্যাপারে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথার কুফল নূতন করিয়া উল্লেখ করা 
নিষ্প্রয়োজন। অতীতে শিল্প গঠনে ম্যানেজিং এজেন্টদের অবদান অমূল্য 
বলিয়! প্রতিপন্ন হয় সন্দেহ নাই কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সহিত 
এই প্রথার অপকারিতা প্রমাণিত হইয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে 
উহা উপকারের পরিবর্তে অনিষ্টই অধিক করিয়াছে । স্ৃতরাং ম্যানেজিং 
এজেন্সী প্রথা পরিত্যাগ করিতে হইলে অর্থ সাহায্যের জন্য কমার্শিয়াল 
ব! ইপ্তাত্বীয়াল ব্যাঙ্কের দ্বারস্থ হইতে হইবে। এরূপঅবস্থায় 
ইণ্ডাষ্ীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপন ভিন্ন গত্যস্তর দেখা'যাঁয় না। ও 

নীতি হিসাবে কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক সমূহ তাহাদের স্বল্প মেয়াদী 
আমানত অধিক দিন আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে এরপক্ষেত্রে দাদন 
করিতে পারে না। অথচ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষেংএইরূপ খণ লাভ 





ভি শ্বাস এর তক্কোং 


ভিন্ন চলিবার উপায় নাই। সুতরাং কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক সমূহ শিল্প 
প্রতিষ্ঠান সমূহকে টাকা ধার দিতে পারে না। এমতাবস্থায় 
কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ কার্ধ্যে অর্থ নিয়োগ করা৷ 


বিপজ্জনক ৷ 


তাহাদের পক্ষে এরূপ সিকিউরিটিতে অর্থ দাদন করিতে হইবে 
যাহা অল্প সময়ের নোটাশে নগদে পরিবর্তন যোগ্য । এতৎসম্পর্কে 
ডাঃ রাওয়ের অভিমত প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন, যে ব্যাঙ্ক কৃষি, 
শিল্প ও বাণিজ্য এই তিন দিকে অর্থ নিয়োগ করিতে সাহসী হয় 
তাহার পতন অনিবার্য । আমাদেরও এই অভিমত যে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে কমার্শিয়াল: ব্যাঙ্কের পরিবর্তে পৃথক শ্রেণীর 
ব্যাঙ্ক স্থাপন করা উচিত ৷. 

ডাঃ লোকমীন্তী তাহার Industrial Organization in 
India নামক পুস্তকে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের 
বর্তমান অবস্থায় পৃথকভাবে ইণ্ডাষ্ীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপন প্রয়ো- 
জনাতিরিক্ত। কারণ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই ইগ্তাস্রীয়াল ব্যাঙ্কের কাজ 
করিতে পারে। মজুদ তহবিল, অর্থ সঙ্গতির প্রাচুর্য, অভিজ্ঞতা 
ইত্যাদি সবদিক দিয়াই উক্ত ব্যাঙ্ক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
ডাঃ লোকমান্তের এই অভিমত গ্রহণ করিতে হইলে কমানিয়াল ব্যাঙ্ক 
সমূহের পক্ষে বহুমুখী ব্যাস্কিং ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে হয়; অথচ আমরা 
এইরূপ প্রথার বিরোধী । যতই স্বচ্ছলতা থাকুক না কেন কোন 
ব্যাঙ্কের পক্ষে উহার দাঁদন নীতির চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করা সম্ভব 
নহে। অপর নূতন কোন পন্থায় ব্যাস্কিং ব্যবসার পরিচালনা করা 
উহার পক্ষে নীতি বিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে । ইহা ভিন্ন ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্কের নিজম্ব একটি স্বতন্ত্র কাঠামো আছে যাহা উহার কার্ধ্যক্রম 
গ্রহণ করিয়া থাকে কিন্তু উহা দীর্ঘ দিনের মেয়াদে দাদন করে না। 
সুতরাং এই ব্যাঙ্ক যদি উহার পুর্ব নীতি গ্রহণ করে তাহা হইলে 
কাঠামো হূব্বল হইয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় - আমরা এইরূপ 
প্রস্তাব সমীচীন মনে করি না। শিল্প প্রচেষ্টায় অর্থ দাদন সম্পর্কে 
আমরা ইপ্তাষ্রীয়াল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ৷ | 

এইরূপ যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে জার্মানী বা জাপানের 
তুলনায় ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । সুতরাং ভারতবর্ষে জাপান 








অগ্নি ও চোর-ডাকাতের হাত হইতে আপনার মুল্যবান জ্রব্যাদি রক্ষা করুন। 
লোহার আলমারী, সিন্দুক, তালা, কেবিনেট, খ্ংরম ও গেট নির্ম্মাণকারক, জুষেলার ও | 


জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্প | 
সমগ্র ভারতের সুপ্রসিদ্ধ 


অক্সিজেন সাহায্যে কল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও আমাদের আলমারী কেহই খুলিতে পারিবেন না । 
সচিত্র সূচিপত্র বিনামূল্যে পাঠান হয় । 

আফিস 2৭৭১ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । 

বিশেষ দ্রষ্টব্য £_সকলপ্রকার সিন্দুক, আলমারী, স্থলভ চার্জে মেরামত করা ও বং করা হয়। 


__নুতন আবিষ্কার 


টেলিফোন £ ক্যালকাটা ১৮৩২" | 
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এই ল্ুুত্তল শ্বাডীভে প্হ্থাপিভ হহুশে 
:- ঠিকানা-_-৭নৎং ওয়েলেম্‌লী প্লেন, কলিকাতা _.. HL 


(লাট ভবনের উত্তর দিকে )= 
| ডাঁইরেক্টররগণ 
নি ব্য নাশ ল্লান্স (চেয়ারম্যান ) 


ডাঃ সত্য চরণ লাহা শেঠ লক্ষ্মণ প্রসাদ পোদ্দার 
রায় সত্যেন্দ্ কুমার দাস বাহাদুর মিঃ প্রিয় নাথ রায় : 
মিঃ অবিনাশ চন্দ সেন | কুমার রমেন্দ্ নাথ রায় 
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৬ই মে, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


১০৭ 








বাজার্মমাণীর ইণ্ডাষ্টরীয়াল ব্যাঙ্কের ন্যায় ব্যাঙ্ক পরিচালনা সম্ভব হইবে না। 
এই যুক্তির মধ্যে কিছু সত্যতা আছে বটে। কিন্তু উহা সম্পূর্ণভাবে 
'সত্য নহে। আমাদের বিশ্বাস এই যে যদি আস্তরিক চেষ্টা ও যত 
নিয়োজিত হয় তাহা হইলে এইরূপ প্রতিষ্ঠান, দাড়াইতে পারে? 
'জাপান বা. জান্মানীতে যে সকল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়াতে এই 
সকল ইত্তাস্ঠীয়াল, ব্যাঙ্কের স্থষ্টি হইয়াছিল তাহার সহিত ভারতবর্ষের 
সামপ্রস্ত রহিয়াছে । জাপান এবং জান্মীণী দ্রুত শিল্লোন্নতির প্রয়াসী 
হইয়াই ইণ্ডাষ্টৰীয়াল ব্যাঙ্কের আবিষ্কার করিয়াছিল । বর্তমানে অন্যান্ত 
শিল্লোন্নত দেশ সমূহের ন্যায় ভারতবর্ষেও যখন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও উহার 
॥ উন্নয়ন প্রয়োজন তখন ভারতবর্ষের পক্ষেও ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপনে 
জাপান ও জান্মাণীর নীতি গ্রহণ করা উচিত। 

ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মূলধনের অভাবে স্ুপরিচালিত 
হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় অচিরে জাপান এবং জান্মীনীর ন্যায় 
উপযুক্ত ইত্াস্বীয়াল ব্যাঙ্ক স্থাপন একান্ত প্রয়োজন । শিল্প প্রচেষ্টায় 
অর্থ দাদনে উহার নিজন্ব কতকগুলি বিশেষত্ব আছে বলিয়া বাণিজ্যিক 
কারবারে অর্থ দাদনের সহিত উহার পার্থক্য স্পষ্টই দৃষ্টিগোচর হয়। 
সুতরাং পৃথক ভাবেই উহার স্ুুপরিচালনা অভিপ্রেত। ইণ্ডাষ্টরীয়াল 

পনের প্রচেষ্টায় লাভ ওঃ হইলে 





বানের নট হইতে কাকলী আবশ্যক । জাপানের 





লি TE EN ডান এই 


ব্যাঙ্ক জনসাধারণের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত বহু কোম্পানী এবং বড় ও 
মাঝারি বিভিন্ন শিল্পে অর্থ নিয়োগ করিয়া থাকে । এই ব্যাঙ্কের উহার 
শেয়ার মূলধনের দশ গুন ডিবেঞ্চার ইস করিবার ক্ষমতা আছে। 





রেজিষ্ট্রেশন হইবার ১০ বৎসরের পর 
ষাণ্মাধিক ব্যালেন্স সিট 
৩০শে জুন ১৯৩৯ সাল 
বিক্রীত মূলধন £ টাকা ৫১,৮৪৫২ 


ঘা 29 9 93 ২৭,৭৫০২ 
কার্য্যকরী 
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হেড অফিস ঃ 








5৬৪ ধর্থৃতিলা ফ্রী, কলিকাতা 


ফোন কলিঃ ৭০৪৬ 


এতদ্যতীত চোজেন ইণ্ডাষ্ীয়াল ব্যাস্ত ও ওরিয়েন্টাল ডেভলেপমেন্ট 
কোম্পানী মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়াতে নূতন শিল্প প্রচেষ্টায় অর্থ সাহায্য 
করিয়া থাকে। 

জার্মানীতে ইণ্ডাষ্ীয়াল ব্যান্ক সমূহের বা বু 
কার্য্যধারা বর্তমান। কখনও কখনও এই সকল ব্যাঙ্ক শেয়ার আগার--₹১৩ 
রাইট করিয়াও নুতন শিল্প প্রচেষ্টায় অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে । এই 
সকল ব্যাঙ্কের অধিকাংশই ষ্টক একশ্ছেঞ্চের সদুস্ত । ঘটনা পরম্পরায়, 
জান্মীনী আধিক উন্নতির দ্রুত অগ্রগতি সাধনের উদ্দেশ্যে এই সকল 
ব্যাঙ্ক এইরূপ চরম পন্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়! জান্মানীর 
ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যাঙ্ক সমূহ বৃহৎ শিল্পে অর্থ নিয়োগ করিয়া থাকে এবং 
উক্ত, শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের ডিরেক্টর বোর্ডে তাহাদের প্রতিনিধিত্ব 
থাকে । এই সকল ব্যাঙ্ক শিল্প বিশেষজ্ঞ ও বিখ্যাত ব্বসায়ীগণ দ্বারা 
পরিচালিত হয়। সমস্ত ব্যাস্কিং কার্য্যের সুপরিচালনার "পক্ষে তাহাদের 
সুচিন্তিত কাৰ্য্য প্রণালী অনুস্থত হয়। ..এইরূপে শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং 
ইণ্ডাষীয়াল ব্যাঙ্ক সমূহ পরপ্পরের সাহায্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 
থাকে। জার্মানীর অধিবাসীগণ এই সকল ব্যাঙ্ক সম্পর্কে ie 
আস্থাবান। 

শিল্পের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে ইংলগডেও নূন প্রকার প্রতিষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিতেছে। এই উদ্দেশ্য লইয়া বিগত ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ডে 
Credit ‘for Industry Ltd. কোম্পানী গঠিত হয় । ছোট এবং 
মাঝারি শিল্প প্রচেষ্টায় এই কোম্পানী যন্ত্রপাতি, সাঙ্ত সরঞ্জাম ও চলতি 
ব্যয়ের জন্য মূলধন সরবরাহ করিয়া সুনাম অৰ্জ্জন করে। ইংলণ্ডের 
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলিকে কোন শিল্প প্রচেষ্টায় অর্থনিয়োগ করিতে 
হয় না। শিল্পে সাহায্যের জন্য উক্ত পৃথক কোম্পানী স্থাপন করা 

















ম্যানেজিং ডিরেক্টর £ এস, সি, ঘোষ 
ডিরেক্টর ইন-চার্জ £ ূ 
মল্লিক সিং বেদী, পার্টনার লাধাসিং বেদী | 
এণ্ড সন্স 


mn 








আর, গুপ্ত বি, কম 


১০৮ 


হইয়াছে। ব্যাঙ্ক অব. ইংলণ্ডের অংশীদার হিসাবে উক্ত কোম্পানীতে 
স্বার্থ রহিয়াছে । কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে খণ দানের পরিমাণ 
৫০ হাজার পাউণ্ড নির্দিষ্ট আছে। ছুই বৎসর হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত 
সময়ের মেয়াদে উক্ত খণ প্রদত্ত হয়। 


উপরোক্ত আলোচনা হইতে ইণ্ডাষ্টরীয়াল ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা 
.-স্বতঃই উপলব্ধি হইবে সন্দেহ নাই। এই সকল ব্যাঙ্ক বিশেষজ্ঞ 
' নিযুক্ত করিবেন। তাহারা শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রস্তাব পরীক্ষা 
করিয়া দেখিবেন এবং উহার কিরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা বর্তমান 
বা ভবিষ্যত অবস্থান্থসারে বিচার করিয়া দেখিবেন। সামান্য কতিপয় 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে মূলধন নিয়ন্ত্রিত না করিয়া উহা বিভিন্ন প্রকার শিল্প 
" প্রচেষ্টায় প্রসারিত করা উচিত। এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান যাহাতে 
সুপরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্য এবং নিজ নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য 
উহার পরিচালক বোর্ডে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। এই সকল 
ব্যাঙ্ক নিজস্ব গুদাম নিৰ্ম্মাণ করিতে পারে। শিল্পজাত ব্রব্য- সমূহের 
জামিনে উক্ত ব্যাঙ্ক অগ্রিম টাকা দিতে পারে। সম্প্রতি যুক্ত প্রদেশে 
যে শিল্প পুনর্গঠন-সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্যও অনুরূপ । 


প্রতিষ্ঠানের চলতি মূলধন সরবরাহ করিতে পারে মাত্র। অন্যান্য 
প্রকার প্রয়োজনের জন্য ইপ্তাস্ীয়াল ব্যাঙ্কের সাহায্য, অপারিহার্্য । 


| কমিটি ইণ্ডাস্্রীয়াল ব্যাঙ্কের কার্য্য ক্রম বর্ণনা করিয়া | 


য়াছেন যে, এই সকল ব্যাঙ্ক বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের অর্থ- 
নৈতিক উপদেষ্টার কাজ করিবে, স্থায়ী মূলধন সংগ্রহের উপায়, উহার 


পরিমান ও রকম সম্বন্ধে পরামর্শ দান করিবে; শেয়ার আণ্ডার রাইট { 
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gp. আধিক জগৎ 
Ee নিকট বিক্রয়ের জন্য 


হেড অফিন- _্কাস্ণিলগ্রাল্, জ্ঞাঁশুড্ডা £ 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাৰ্য্য কর! হয়। 


পেপারে টাকা! দাদন করা হয়.। 


স্বড়লাজ্ঞাশ্র (কলিকাত। ) স্পী্া শীল ই শোলা হইতে 7 








1 ৬ই মে, ১৯৪০ 





উপস্থিত করা সম্বন্ধে এবং দেশে কিংবা বিদেশে দীর্ঘ দিনের মেয়াদে 
চুক্তি সম্পাদন করা সম্পর্কে পরামর্শদান করিবে; নূতন শিল্প প্রতিষ্টান 
গঠন বা বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রসার সাধনে সাহায্য করিবে এবং 
কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অন্য প্রতিষ্ঠানের সহিত্‌.একত্রীকরণের 


মিল--হালিসহর ( কর্ণফুলী নদীর তীরে ) 
অফিস-স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম । } 
বিগত ২৯শে জানুয়ারী বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী মাননীয় কাশিমবাঁজারের | 
. মহারাজা শ্রীশচন্জ্র নন্দীর সভাপতিত্বে আসাম বেঙ্গল রেলওযে কোম্পানীর 


এজেণ্ট ও জেনারেল ম্যানেজার এবং চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারগণের 
চেয়ারম্যান মিঃ জি, ই, কাঁফ মিল গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। 
যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্রই চট্টগ্রাম বন্দরে 
ই ৭ আসিয়। পৌছিবে। 
| স্কলপ্ৰকার মিতব্যয়িতার সহিত মিল গৃহাদি নির্মাণ কার্ধ্য দ্রুত অগ্রসর 
হুইতেছে। এই বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে দেশের শত শত 
বেকারের কাজ যোগাইবে। 
দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থন প্রার্থনীয়। 
|| ',, এন, জি, দত্ত এস, এন, সেন কে, কে, সেন, 
৬১ নং ক্রকিং ষ্্রীট ১৫৭৷এ ধৰ্ম্মতলা সী: ম্যানেজিং ডাইরেক্টার 
কলিকাতা 
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জাপানীদের: মুতে ঘুষ্টপুরর্ব ৬৬০ অন্দে প্রথম জাপ সআট 
জিনমুটেনো কর্তৃক'জাঁপসাত্রাজ্য স্থাপিত হয়। ১১৮৬ হইতে ১৮৬৭ 
খী ষ্টাব্দ পর্ধ্যস্ত রাজ্যশাসন ব্যাপারে জাপ সম্রাটদের হস্তক্ষেপের 
অধিকার ছিল না। তাহারা দেবতার ন্যায় প্রজ্ঞাবর্গ কর্তৃক পূজিত 
হইতেন এবং সাংসারিক সকল প্রকার বিষয় হইতেই সম্পুর্ণ 
বিচ্ছিন্ন থাকিতেন। এতাবতকাল জাপানে সামস্তপ্রথা ছিল এবং 
ইহার ফলম্বরূপ দেশের ভিতর নানারূপ রাজনৈতিক গোলযোগেরও 
অভাব ছিল না। দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে শাসকবর্গের 
কোনরূপ উৎসাহ ছিল না। ১৮৬৭ খী ষ্টাব্দে বর্তমান জাপ সআটের 
পিতামহ সম্রাট মেইজি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করেন এবং ১৮৭১ 
খী ষ্টাব্দে সামন্তপ্রথা বিলুপ্ত হয়। এই সময়েই জাপানের রাজনৈতিক 
ও অর্থ-নৈতিক উন্নতির গোড়াপত্তন হয়। জাপানীগণ এখনও সম্রাট 


মেইজিকে জাপানের ত্রাণকর্তা বলিয়৷ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে ।. .. 
শিল্প ব্যবসায়ে জাপান কি উপায়ে এবং কেন উন্নতি লাভে সমর্থ 
হইয়াছে তাহা। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় উহার মূলে রহিয়াছে: 


জাপানের কৃষি। একমাত্র কৃষি দ্বারাই যে দেশের অধিবাসীদের 


ভরণপোষণ এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা হইয়া থাকে সেখানে. 


শিল্পোননতির জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয়। অনন্যোপায় না 
হইলে কৃষিকার্য্য পরিতাগ করিয়া কেহ কলকারখানার মজুরী করিতে 
চায় না কিংবা ভূসম্পত্তি হইতে অর্থাগমের সুবিধা থাকিলে কেহ 
সু > 





_$ হেড অফিস ৪ 
নং হেয়ার ফ্রাট, কলিকাতা 
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শিল্প ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া ঝঞ্তাট পোহাইতে অগ্রসর হয় না। 
যে কোন দেশের অর্থ-নৈতিক ইতিহাস পাঠেই এই উক্তির 
যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। কৃষক বিক্ষোভ এবং নানবিধ আইন 
কাইনের ফলে স্থাবর সম্পত্তি হইতে আয় হাসের সম্ভাবনা না দেখা 
দিলে ইংলগ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় হয়ত শিল্প ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ 
করিতেন না এবং সম্ভবতঃ এত শীত্র ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটিত না। 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙ্গলার জনসাধারণ এতদিন শিল্প 
ব্যবসায়ের প্রতি উদাসীন ছিল। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে ব্যবসা 


_ বাণিজ্যের প্রতি বাঙ্গালীর আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। 


জাপানের কর্ষণযোগ্য ভূমি এবং লোক “সংখ্য! বিবেচনা করিলে 
দেখা যায় যে কৃষিকার্ধ্য দ্বারা এই জনসংখ্যার সামান্ত অংশেরও 
ভরণ-পৌোষণ হইতে পারে না। অবশ্য বর্তমান জাপান বিজ্ঞানের 
সাহায্যে কৃষিকার্ষ্যে প্রভূত উন্নতি করিয়াছে; কিন্তু ইহা সত্তেও 
কৃষিদ্বারা জনসাধারণের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত দুরের কথা, সামান্য আহারের 
সংস্থানও সম্ভব হয় না। ১৯৩৭ সালে জাপানের লোকসংখ্যা ছিল 
৭,১২,৫২,৮০০ এবং ১৯৩৬ সালে ফসল উৎপাদনের জন্য 


কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ছিল ৪৭ লক্ষ একরেরও কম। কৃষিদ্বারা 


জীবনোপায়ের সংস্থান হয় না বলিয়াই জাপানীগণ শিল্প ব্যবসায়ে 
আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং তাহাদের এই জীবন 
সংগ্রাম সাফল্যলাভ করিয়াছে । 
জাপানের  শিল্পোন্নতির 'ইতিহাঁস বেশী দিনের. নয়। ২০২৫ 
বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের দেশে জাপানী পণ্যের ছড়াছড়ি ছিল না। 
গত মহাযুদ্ধের সুযোগেই জাপান শিল্পজগতে অনন্যসাধারণ প্রাধান্য 
লাভে সমর্থ হইয়াছে। রুশ জাপান যুদ্ধের পর স্বাধীন এবং 
শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে জাপান পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে'। তখন 
হইতেই এই জাতির আত্মবিশ্বাস বাড়িয়া যায় এবং শিল্পবাণিজ্যেও 
ইউরোগীয় দেশসমূহের সমকক্ষ হইবার প্রচেষ্টায় জাপান আত্মনিয়োগ 
করে। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হ্য়। 
ইউরোপে যুদ্ধরত দেশগুলি যুদ্ধ ব্যাপারে রত থাকায় ইহাদের 
শিল্পবাণিজ্য বিনাশ হইয়া যায়। জাপান এই সুযোগে প্রথমত 
ভারতবর্ষ, চীন এবং এশিয়ার অন্যান্য বাজারসমূহ দখল করিয়া নেয়। 
প্রয়োজনের তাড়নায় ইংলণ্ড প্রমুখ শিল্প প্রধান দেশসমূহও জাপান 
হইতে বস্তু, 'কলকজ্জা এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। 
যুদ্ধের পর কিয়ৎকাল পধ্যস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধক্কণ এবং সংঠন 
কাধ্যে ( Post war Reconstruction ) নিযুক্ত থাকায় রপ্তানী 
না উন্নতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারে নাই! 
ইহাতে জাপানের পক্ষে শিল্পব্যবসাক্ষেত্রে উন্নতি লাভের আরও 
অবসর মিলিল। 
মাত্র অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান শিল্পব্যবসায়ে কিরূপ 
উন্নতি লাভ করিয়াছে নিয়োদ্ধৃত তথ্য তালিকা হইতে তাহার 
পরিচয় পাওয়া যাইবে ।' ১৮৯৪ খুষ্টান্দে জাপানে মোট ২৮৪৪টা 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল এবং উহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ 


ছিল ২৪ কোটা ৫০ লক্ষ, ইয়েন। বিশ বৎসরের মধ্যে অর্থাত - 
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১৯৮ কোটা ৩০ লক্ষ ইয়েন।. ১৯২৩ সালের ভূমিকম্পের ফলে 
" জাপানের বহু ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয়। ইহাতে পরবর্ত্তা কয়েক 
বৎসরের মধ্যে নৃতন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের; সংখ্যা. বিশেষ বৃদ্ধি 
পায় নাই.। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর জাপানের ব্যবসা বাণিজ্যে 
'" পুনরায় উন্নতির” সুচনা হয়। ১৯৩৩ সালের শেষভাগে জাপানে 
মোট ৭১,১৯৬টী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল এবং একমাত্র 
- ,এই বৎসরের মধ্যেই ৫২ কোটা ৫০, লক্ষ ইয়েন নূতন মূলধন 
সংগৃহীত হয়। পরবর্তী বৎসরের উন্নতি, আরও বিস্ময়কর! এই 
বৎসর শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ ১০৮ কোটী 
২০ লক্ষ ইয়েন বৃদ্ধি পায়। জাপানী মূলধনের শতকরা ৮৫ ভাগই 
যৌথ কোম্পানীর সম্পত্তি । ১৯৩৫ সালে জাপানে যৌথ কোম্পানীর 
সংখ্যা ছিল ৩১,৯২৩ এবং ইহাদের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ 
ছিল ২০৮১ কোটী ৫০ লক্ষ ইয়েন। জাপানে কলকারখানাঁর 
সংখ্যা ১৯১৪ সালে ছিল ৪৩,৯৪৯টী ১৯২৫ সালে ৪৩,১৬১টী 
১৯২৮ সালে ৫৫,৯৪৮টা, ১৯২৯ সালে ৫৮১৮৮৬টী . ১৯৩০ সালে 
" ৬২,২৩০টী, ১৯৩৪ সালে ৬৪১,৪৩৫টী; ১৯৩৫ সালে ৮৫১৭৪টী, 
১৯৩৬ সালে ৯০৬০২টী এবং, সালে ১০৬০০০টা 
দাঁড়াইয়াছে। | 
গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানের জাতীয় ধনোৎপাদনের. পরিমাণ 
ছিল ৩১০ কোটী ইয়েন। ১৯২৫ সালে ইহার - পরিমাণ ৪ গুণ 
বৃদ্ধি পাইয়া ১২৩৩ কোটা . ইয়েনে দাড়ায় ।" ১৯২৫. সালে” 


১৯৩৭ 


জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৪৮৭ কোটী ইয়েন। পরবর্তী" 


কয়েক বৎসরে মন্দা উপস্থিত হওয়া সত্বেও ১৯২৯ সালে কৃষি ও 
শিল্পজাত পণ্যাদির মুল্য. ১২৯১ কোটী ইয়েনে পৌছে এবং 
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৮, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা । 


ফোন 2 ক্যা ৪৫৫ 
 সর্ববাপেক্ষা অধিক আদায়ী মূলধন লইয়া 
এই ব্যাঙ্কই সর্বপ্রথম কাৰ্য্য 
আরম্ত করিয়াছে। 


বৈশিষ্্য 
* সংশোধিত কোম্পানী আইনে ইহাই | 
সর্বপ্রথম ৫ লক্ষ টাকার অধিক আদায়ী |. . 
| মুলধন লইয়। কাৰ্য্য আরম্ভ করিয়াছে। 
* সিডিউন হইবার জগ্য আবেদন করা৷ 
হইয়াছে। 
* অল্প সময়ের মধ্যে (কার্ধযারস্ত, নভেম্বর 
১৯৩৯ ইং) শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণা 
করা হইয়াছে। | 
* শেয়ারে এবং আমানতে টাকা খাটাইবার - 
নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 
* কল্মিগের পক্ষে ইহাই যোগ্য প্রতিষ্ঠান।| 


অবশ শেয়ার বিক্রয়ের জন্য bl ah আবশ্যক ৷ 
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নিকট বান্ধ নি; 






'' অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে 








"| হান অধিকার" করিয়াছে? 
[কি পরিমাণ -কৃত্রিম' রেশম উৎপাদন করিয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা" 
দেওয়া হইল। এই শিল্পে জাপান কিরূপ দ্রেত উন্নতি লাভ করিয়াছে 
[| নিম্নের তালিকা হইতে-তাহা প্রমাণিত হইবে। 














| ১৯৩৫ 





বহিক্বাণিজ্যের পরিমাণ পূর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪৫ কোটী ১০ লক্ষ 
ইয়েনে দাড়ায় । ১৯২৯ সালে যে বিশ্বব্যাপী মন্দা উপস্থিত হয় 
জাপানের শিল্প ব্যবসাও তাহা হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। কিন্ত 
১৯৩৫ সাল হইতেই অধ্যাবসায়গুণে জাপান এই মন্দা অনেকটা 
কাটাইয়৷ উঠিতে সক্ষম হয়। এই বৎসর শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের 
উৎপাদন ব্যয় বাদে ১৫০০ কোটা ইয়েন লাভ হয়. উক্ত বৎসরে 
বহির্ববাণিজ্যের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যরূপে বন্ধিত.হইয়া ৪৯৭ কোটী 
ইয়েনে পৌছিয়াছিল। . . 

জাপানের শিল্প সমূহের মধ্যে বস্ত্র লিক স্থান সর্ব্বোচ্চ। 
শিল্পদ্বারা যে জাতীয় আয় হয় তাহার শতকরা ৩৭ ভাগ আসে 
বস্ত্রশিল্প হইতে, ১৬ ভাগ রাসায়নিক শিল্প হইতে, ১০.ভাগ' 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প হইতে এবং ১১ ভাগ আসে ধাতব শিল্প- 
হইতে । : 

জাপান হইতে টি যে পরিসাণ বস্ত্র AT 
রপ্তানী হইয়া থাকে তাহা জাপানের : মোট রপ্তানী বাণিজ্যের 
শতকরা ২৪ ভাগ.৷. কাচা তুলা কাট্‌তির দিক্‌ দিয়া বিচার 
করিলে সমগ্র পৃথিবীতে একমাত্র আমেরিকার পরেই জাপানকে 
স্থান দেওয়া যায়। ১৮৩৬ ধীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্ল্যাট ব্রাদাসে'র- 


নিকট হইতে মাত্র দুইশত টেকো আমদানী করিয়া জাপানে * 


বন্্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৮৭ .সালে' টেকোর সংখ্যা, দাড়ায় 


৮৪ হাজার, 
১৯৩৫ সালে'জাপানে মোট টেকোর সংখ্যা হয় প্রায় এক কোটা । 


অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং অত্যুচ্চ হারে সংরক্ষণ শুস্ক . 
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৫ করিতে পারে নাই । মহাযুদ্ধের পর জাপান কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতে 
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নিম্মাশের স্থত্রপাত হয় বলা চলে। এই অত্যপ্লকাল মধ্যেই এই 
প্রচেষ্টায় জাপান বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। জাপানে এখন 
বড় বড় বাণিজ্য ও যুদ্ধজাহাজ, বিমান, কামান, বন্দুক, অমুবীক্ষণ- 
যন্ত্র, এক্সরে যন্ত্র, ইলেক্টা,ক্‌ মোটর, ডিজেল, পেট্রল এবং গ্যাস 
চালিত বিভিন্ন প্রকার এঞ্জিন প্রস্তুত হইতেছে । 
স্ৃতাকাটা এবং বন্তরবয়নের ঠাত ও কলকজা৷ সমূহ সকল দেশেই 
সমাদর লাভ করিয়াছে। ১৯২১ সালে জাপান টেকো তাত এবং 
বস্ত্রশিল্প সংক্রান্ত বিবিধ কলকজা প্রস্ততে মনোনিবেশ করে । তৎ- 
পূৰ্ব্বে দেশের যাবতীয় যন্্রপাতিই প্রধানতঃ ইংলণ্ড হইতে আমদানী 
করা হইত। তীাতনিম্মীণে জাপানী প্রতিভার এমনই বিকাশ 
হইয়াছে যে বিখ্যাত প্ল্যাট ব্রাদার” জাপানের টয়োড। ফাক্টরীজীত 
স্বয়ংচল তাত সমূহের সন্ত ক্রয় করিয়া নিয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের 
কাপড়ের কল সমূহে এই তাত ব্যবহৃত হইতেছে । শিল্প 
বাণিজ্যে জাপান যে এত উন্নত হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে 
জাপান এবং জাপানীদের কয়েকটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য। যে কয়েকটি 
কারণ জাপানে শিল্পোন্নতির সহায়তা করিয়াছে তাহার আলোচনা 
করিয়াই আমরা বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব | ' 
যে কোন জাপানীর সহিত মেলামেশা করিলেই তাহার অসাধারণ 
দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই জাপানী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । 
দেশের স্বার্থ ও হিতের জন্য একজন সাধারণ লোকও যে কোন 
প্রকার শ্রমস্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। জাপানীরা মনে 
করে সমগ্র দেশটা জুড়িয়াই একটা পরিবার। সম্রাট সেই পরিবারের 
কর্তা এবং অন্যান্য সকলেই নিজ নিজ শ্রম দারা সেই পরিবারের 
সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্ধন করিতে -শ্যায়তঃ দায়ী। এই একতা বোধ ও 
দেশপ্রেম অর্থনীতিক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হইয়াছে । জাপানীর! শ্রম- 
সহিষ্ণু এবং ধৈর্য্য ও অধ্যরসায় সম্পন্ন ৷ যে কাজে আত্মনিয়োগ 
করে তাহা শেষ না হইলে তাহাদের বিশ্রাম নাই। দীর্ঘকায় না 
হইলেও তাহাদের হাত, পা এবং হাতের অঙ্গুলীগুলি পর্যন্ত ক্ষিপ্র- 
গতিসম্পন্ন। জাপানীদের আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে প্রত্যেকের 
ভিতরই সৌন্দর্য্য বোধ আছে। সুষ্ঠু, সুন্দর এবং মনোজ্ঞ করিয়া 
স্থজ্জন করিবার প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা উভয়ই ইহাদের আছে। একটা 
অতি সাধারণ নগণ্য দ্রব্যের মধ্যেও ইহাদের কলা-কৌশল এবং 
'পৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় । 

জাপান গভর্ণমেন্ট দেশের শিল্প-বাণিজ্যে সকল প্রকার 
সাহায্য করিয়া থাকেন এবং উৎসাহ প্রদর্শন করেন। নানারূপ 
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আইন করিয়া রপ্তানীবাণিজ্যের উন্নতি, ব্যবসায়ীদের মধ্যে এঁক্য 
প্রতিষ্ঠা, পন্যমূল্যের স্থিরতা রক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে দেশের রাক্শক্তি 
সৰ্ব্বদাই সহায়তা করিতে প্রস্তুত থাকেন। এতম্যতীত রাস্তাঘাটের 
প্রসার ও উন্নতি, অল্প ভাড়ায় যাহাতে মাল চলাচল করিতে পারে 
তাহার ব্যবস্থা, শিল্পোন্নতির জন্য বহুসংখক গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
প্রভৃতি বিষয়েও গভর্শমেন্ট অর্থব্যয় করিতে কুষ্টিত নহেন। কয়েকটা 
শিল্পের প্রথমাবস্থায় সরকারী . সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। বৃত্তি 
শিক্ষার জন্যও গভর্ণমেন্ট বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন । 
শিল্প-বাঁণিজ্যের উন্নতির পথে কোনরূপ বাধা উপস্থিত না হয় 
তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই দেশের মুদ্রা, ব্যাঙ্কিং ও বাটানীতি 
পরিচালিত হইয়া থাকে । 

জাপান অল্লদিন হইল শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে নামিয়াছে বলিয়া 
সম্পূর্ন আধুনিক কলকজা ও যন্ত্রপাতি নিয়া কাজ আরম্ভ করিতে 
পারিয়াছে। ব্যয় হাস এবং শ্রমলাঘবের জন্য নিয়ত বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধান চলিতেছে । একটা মূল্যবান যন্ত্র ক্রয় করা কোন একট 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে কঠিন হইলে ছুই তিন কিংবা 
চারিটী প্রতিষ্ঠানে মিলিয়া ইহা ক্রয় করিয়া থাকে । শিল্প-প্রতিষ্ঠানের 
জন্য কীচামাল ক্রয় এবং পণ্যপ্রব্য বিক্রয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
সমবায় প্রথায় হইয়া থাকে। বন্তরশিল্প প্রমুখ কয়েকটা শিল্পে মধ্য- 
ব্যবসায়ীর কোন স্থান নাই। কাজেই কমিশন হিসাবে মিল সমূহকে 
একপ্রকার কিছুই ব্যয় করিতে হয় না। জাপানের শিল্প প্রতিষ্ঠান 
সমূহের উৎপাদন: পদ্ধতির প্রস্তুত উন্নতি হইয়াছে । বিদ্যুৎ এবং 
মোটর কলকারখানার অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হইয়া থাকে । 

যানবাহন এবং রাস্তাঘাটের সুবিধা না থাকিলে শিল্প ব্যবসা 
প্রসার লাভ করিতে পারে না। রপ্তানীপণ্য যাহাতে অপেক্ষাকৃত 
অল্প ভাড়ায় চলাচল করিতে পারে গভর্ণমেন্ট. ততপ্রতি বিশেষ সজাগ 
থাকেন। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটা কোম্পানীকে সরকার হইতে 
অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। একমাত্র জাহাঁজী ব্যবসায়েই 
গভর্নমেন্ট ১৯৩২-৬৩ সালে প্রায় সোয়া কোটা ইয়েন, ১৯৩৩-৩৪ 
সালে ১ কোটী ৪* লক্ষ ইয়েন এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে 
১ কোটা ৪২ লক্ষ ইয়েন সাহায্য দিয়াছেন। এতঘ্যতীত মোটরের 
রাস্তা এবং বিমানপথের জন্য বাৎসরিক প্রায় ৪০ লক্ষ ইয়েন 
সরকারী সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। পণ্যজ্রব্য চলাচলের জন্ত 
দেশের অভ্যন্তরে রেল ও মোটর ভাড়া এবং সমুদ্রপথে জাহাজের 


ভাড়া অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। 
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দাম কম বলিয়া অনেকেই জাপানীপণ্য হীন এবং নিকৃষ্ট 15 
বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু যে কয়েকটা বিশেষ কারণে | 0; 


SE UE FEE Aas পারে না। BL 
দাম এত কম কেন? প্রথমতঃ ইহা স্মরণ রাখা -উচিত যে | 
জাপানের রপ্তানীপণ্যের শতকরা প্রায় সন্তরভাগ সরবরাহ করে | 







জনসাধারণ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, খেলনা, সুতা, ছুরি, কাচি প্রভৃতি প্রস্তুত | 
করিয়া থাকে । বিরাট ফ্যাক্টরী পরিচালনায় যে ব্যয় পড়ে তাহাতে 
উৎপন্ন পণ্যের মূল্যও সেই অনুসারে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু 
কুটার শিল্পে প্রস্তুত বলিয়া সাধারণতই পণ্যসমূহের পরতা কম পড়ে । | 

দ্বিতীয়তঃ জাপানের কলকারখানাসমূহে নিযুক্ত শ্রমিকের মন্তুরীও | 
অন্যান্য দেশের "তুলনায় কম। জাপানের মন্ত্রীর হার অপেক্ষা || 
আমেরিকার মঞ্জুরীর হার ছয়গুণ এবং ইংলণ্ডের মজুরীর হার তিনগুণ 
বেশী। এই সম্পর্কে কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে || সংসার-পথে জীবন-যাত্রায় সে কর্তব্য 


ও 


জাপান শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণ শ্রমিকদিগকে শোষণ করিয়া থাকেন | পালনে সহায়তা করিবে 

এবং জাপান গভরণমেন্ট মোটেও এই কাৰ্য্যে পরোক্ষভাবে সায় দিয়া | কিল্ড কা =) 
থাকেন। জাপানে শমিকদের মনুয়ীর হার অন্তান্ত সভ্য এবং |||. - সম্পূর্ণ নির্ভ ও পজ্র 
স্বাধীন দেশের তুলনায় . কম সন্দেহ নাই। কালক্রমে সভ্যতার || ই দি ঈজতি বি 
প্রসার এবং জনসাধারণের মধ্যে উচ্চ জীবনযাপনের আকাঙ্খা যতই | " এশালাবি-ভ্রীরন বীমার বাবস্থা বহিীছে 
বন্ধিত হইবে জাপানী শ্রমিকগণও উচ্চহারে মজুরী দাবী করিবে এবং 
জাপানের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে 'একদিন নিশ্চয়ই এই সমস্তার \ 
সম্মুখীন হইতে হইবে ।. কিন্তু বর্তমানে কয়েকটা বিশেষ কারণেই ] 
জাপানে মজুরীর হার অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরে রহিয়াছে। প্রথমতঃ || 
 জাপানীদের জীবনযাত্রা প্রণালী ইংরেজ এবং আমেরিকানদের ন্যায় i 


RETR নিত রী , 

হয় তাহাই যথেষ্ট মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। তৃতীয়ত, জাপানী প্রতি বৎসর প্রতি হাজার 

শ্রমিকদের অধিকাংশই অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক । প্রাথমিক শিক্ষা :|| ' | মেয়াদী বীমায় ১৮২ আজীবন বীমায় ১৫২ 

সমাপনান্তেই তাহারা কলকারখানায় টুকিয়া পড়ে এবং তখন [| | ও 

তাহাদের মজুরীর হারও বেশী হইতে পারে না। অন্যান্থ দেশের || ০০০০3 
জাপানের কলকারখানাসমূহে পূর্ণ বয়স্ক শ্রমিকের সংখ্যা "শী, -৮ ডে যু 

রা কারখানা শ্রমিকদের" শতকরা প্রায় পঞ্চাশজনই | ৃ ১55 

তাত জলে না ক শব 

হইয়া থাকে। এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়াই জাপানে |||. 887. 

শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারিত হইয়া থাকে। ইহাতে, বাস্তবিক | ২ 

. শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের কোনবপ ছুরভিসন্ধি এবং গভর্ণমেণ্টের | 

কোনরূপ প্রভাব আছে বলিয়ী বিশ্বাস করা বায় না। এই স্থলে [| | কি কোশ্রগাবেটিত 


ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে আমাদের * দেশের শ্রমিকদের ন্যায় | 


জাপানের শ্রমিক সম্প্রদার অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত নহে। জাপানে { ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড এ 











বাধ্যতামূলক শ্রমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকগণ নিজ নিজ হিন্দুস্থান বিল্ভিংস্‌ . 
অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকে এবং তাহাদের - প্রতি || কলিকাতা | 
ee ইহাই বিন্ময়ের বিষয় যে ৪ ত্রাঞ্চ-বোদ্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, লাহোর, লক্ষী, 
জাপানে অন্যান্য দেশের মত শ্রমিক বিক্ষোভের প্রাবল্য নাই ॥* | নাগপুর, পাটনা, ঢাকা। 

Le *প্রবন্ধটী মিঃ এস্‌, বাগ্‌চির “ইণ্ডাটিয়েল ডেতেলগযেন্ট অব জাপান" | 5 রী ও রা বাহিরে ০ 


নামক. পুস্তক অবলম্বনে লিখিত ।: SAE “হতে 





পণ্তিতপ্রবর সax Muller সাহেব তাহার কোন একটি গ্রন্থের 
একস্থানে লিখিয়াছেন--“If আত to look over the whole 
world to find out the country most richly endowed 
with all the wealth, power and beauty that nature 
bestow,—in some parts a very paradise on earth— 
I should point to India.” মন্মার্থ £_্বভাবজাত সর্বপ্রকার 
ধনে ধনী, বলে বলীয়ান, সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি এমন একটি দেশ 
যদি পৃথিবীর মধ্যে কোথাও থাকিয়া থাকে--তাহা হইলে আমি বলিব 
উহা ভূন্ব্গ--ভারতবর্ধ। প্রাচীন ভারতে হিন্দুরা যে এত সমৃদ্ধশালী 
ছিল, তাহার মূলে রহিয়াছে তদ্দেশের শিল্প ও বাণিজ্য । ভারতের 
আকাশচুম্বী পর্বতমালা, দুর্গম গিরিপথ, অসংখ্য নদনদী থাকা সত্বেও 
জল ও স্থল পথে প্রাচীন হিন্ু জাতির বহির্বাণিজ্য করিবার অদম্য 
বাসনাকে কখনও ব্যর্থ করিতে পারে নাই, অধিকস্ত হিন্দু নাবিক- 
গণের অদম্য সাহস- ধর্মপ্রচারকগণের উৎসাহ-_ওপনিবেশিকদের 
অতৃপ্ত আশা ভারতের হিন্দু জাতিকে জলে স্থলে এক অপরিসীম শক্তি 
দান করিয়াছিল। ভারতের বাণিজ্য যে কেবল মধ্য এশিয়ার সহিত 
ছিল তাহা নয়, সমগ্র পৃথিবীর সহিত তাহার বাণিজ্য ছিল, দক্ষিণে 
পেপ্ড, কম্বোডিয়া, যাভা, সুমাত্রা, বোরণিও ; পূর্বে চীন জাপান ও 
মালয় উপকূল এবং পশ্চিমে আরব ও পারস্য দেশের প্রধান প্রধান 
নগর সমূহে ও আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে তাহার উপনিবেশ ছিল 


__ বাংলার নিজন্ প্রতিষ্ঠান = 


ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কটন মিলম্‌ 


ভিলন্িক্েজ্ভ, 


মিল_ মৌরীগ্রাম হোওড়া) 


অফিস-_-১২০ নং মহধি দেবেন্দ্র রোড, দর্ম্মাহাটা, 
কলিকাতা । 


ই ইণ্ডিয়া কটন মিলের নানাপ্রকার টেকসই 


ইহার রঙ্গীন সাড়ী দৌন্দর্য্যে অনুপম 
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শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্নাথ রায় 
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অতঃপর গ্রেকো রোমান যুগে রোম সাআাজ্যের অধীনস্থ দেশ সমূহের 
সহিত ভারতের একটা আন্তজাতিক বাণিজ্যের স্ত্রপাত হইয়াছিল । 

বৈদিক যুগের হিন্দুদের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য দুইই ছিল। 
তৎকালে ভারতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যে সমস্ত বিলাসিতার সামগ্রী 
উৎপন্ন হইত, তাহা দিয়া তাহারা সমগ্র ভারতে, মধ্য এসিয়া ও 
পশ্চিম এসিয়ার সহিত বাণিজ্য করিত। জল বা স্থলপথে বহুদূর 
দেশে কখনও বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে, কখনও প্রমোদ বিহারে, 
কখনও বা রাজ্য জয়ের আশায় তাহারা গমনাগমন করিত । খথেদে 
সিন্ধু, সমুদ্র এবং অর্ণব প্রভৃতি যে সমস্ত শব্দের উর্লেখ দেখিতে 
পাওয়া য়ায়, উহা সমুত্রকেই বুঝায়। সমুদ্র যাত্রা সম্বন্ধে খথেদে 
কোন নিষিদ্ধ মত তুষ্ট হয় না। বাণিজ্যে প্রচুর ধনলাভের আশায় 
যাহারা সমুদ্র যাত্রা করিত, তাহারা যাত্রার প্রাক্কালে সমুদ্রকে রীতিমত 


" ভক্তি সহকারে অভিবাদন করিয়া যাইত। তাহারা কেবল ভারতের 


"সমুদ্র তীরবর্তী স্থানসমূহে বাণিজ্য করিত না, সাগর মহাসাগর 
অতিক্রম করিয়া বহুদূর দেশের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপনকরিত। 
অতি প্রাচীনকাল হইতে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী স্থান সমূহের সহিত 
জলস্থল উভয় পক্ষেই হিন্দুদের বাণিজ্য ছিল । 

মহাকাব্যের যুগে হিন্দুরা ভারতের পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পুর্বাংশের 
সহিতই বেশীর ভাগ বাণিজ্য করিত। মিসর, এসিরিয়া ও আরব- 
বাসীরা সৃষ্ট জন্মের ১৩০০ বৎসর পূর্বব পর্য্যন্ত ভারতের সহিত বাণিজ্য 
করিয়াছিল, বাণিজ্য ক্ষেত্রে ফিনিসিয়ানদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের পতন দেখা দেয়। প্রফেসর উইলসন মহাভারতের 
সভাপর্বের উল্লিখিত দাঁনসামগ্রীর তালিকা পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন যে, যুধিষ্ঠির কর্তৃক রাজস্য় যজ্ঞানুষ্ঠানকালে 
চীন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। তাহার মতে 
ভারতীয় পণ্যের বিনিময়ে এ দেশ হইতে কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য লওয়া 
হইত যদিও তাহা নির্ণয় করা কঠিন তথাপি সিক্ষ বা রেশম যে উহাদের 
মধ্যে প্রধান সামগ্রী ছিল সে বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে, . 
কারণ চীন দেশ তখন রেশমের জন্য বিখ্যাত ছিল । | 

যুক্তিপ্রধান যুগে (Rationalistic ৪৪০) ব্যাবিলন, সিংহল, মালয় 
ও চীনদেশের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। সমুদ্র 
পথ ছাড়া স্থলভাগের উপর দিয়া মধ্য এসিয়া, চীন ও লিভাণ্ট সাগরে 
যাইবার বিভিন্ন বাণিজ্য-পথ ছিল। ভারতীয় বণিকেরা এসিরিয়া 
ও চীন দেশের সহিত দূত বিভাগের (Embassy System) অধীনে 
বাণিজ্য করিত। আলেকজেন্দ্রিয়া তৎকালীন পৃথিবীর প্রধান বাণিজ্য 
কেন্দ্র বলিয়া সুপরিচিত থাকায় ভারতীয় বণিকেরা তথায় যাইয়া 
বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । টলেমিসের (0916015) অধীনে 
ভারতীয়েরা মিশরের সহিত বাণিজ্য চালাইত। একজন গ্রীক 
লেখকের মতে--এইরূপ বাণিজ্যঘ্বার' ভারতীয়েরা বহু দূর দেশ হইতে 
প্রচুর সুবর্ণ মুদ্রা আহরণ করিয়াছিল। তৎকালে পণ্য দ্রব্য কৃষ্ণ সাগর 
ও কাস্পিয়ান সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানসমূহেও কিক্রয়ার্থে নীত 
হইয়াছিল। তথাপি সমুদ্রপথে হিন্দুর পাশ্চাত্যদেশে যাত্রার চেষ্টা 
সেইরূপ পরিলক্ষিত হয় না। যেটুকু ছিল তাহাও ক্রমে ধ্বংশ 
প্রাপ্ত হয়। 


১১৪ 


আর্থিক জগৎ 


,[৬ই মে, ১৯৪০ 





‘পৌরাণিক যুগে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে বাণিজ্য করিতে গ্রীক ও 
আরবেরাই সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিল। খুষ্ট জন্মের ৪৭ বৎসর পূর্বের 
রোমান্রা মিশর জয় করে এবং তথা হইতে তাহারা বাণিজ্য করিবার 
উৎসাহ লাভ করে। খৃষ্টীয় প্রথম শকে বা উহার কিছু পরে তাহারা 
ভারতের সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করে। ভারতের মসলিন, 
রেশম, পোষাক, সুগন্ধি দ্রব্যাদি, মুক্তা, হীরা, মণিময় অলঙ্কার প্রভৃতি 
রোমদেশীয় নরনারীর মনপ্রাণ হরণ করিয়াছিল; সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে 
- এ সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা এত অত্যধিক হইয়াছিল যে রাজকীয় কোন 
আইন বা সৎপরামর্শই ভারতীয় দ্রব্য দ্বারা তাহাদের বিলাসিতা 
চরিতার্থ করিবার অদম্য স্পৃহাকে দমন করিতে পারে নাই। পঞ্চম 
শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়। এরূপ বিলাসিতা 
 প্রশ্রয়জনিত কুফলের দরুণই এত অল্পকালের মধ্যে রোম সাআজ্যের 
পতন হয়, গিবন (09079) এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। সিরিয়া 
ও মিসরের, বণিকেরা ভারতের মূল্যবান দ্রব্যাদি রোম সাম্রাজ্যের 
সর্বত্র বিক্রয়ার্থে প্রচার করিয়াছিল। ভারতের আর একটি বাণিজ্য- 
কেন্দ্র ছিল কনষ্টান্টিনোপল্‌। অক্সাস (0553)ও কাস্পিয়ান সমুদ্রের 


মধ্য দিয়া যে শুধু উহার সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিত তাহা নয়; 


লোহিত সাগর ও নীল নদের মধ্য দিয়াও চলিত। ভারতের সহিত 


ইউরোপের বাণিজ্যের যে বাধাটুকু ছিল, ইসলামের অভ্যুত্থানের সঙ্গে 


তাহা কাটিয়া যায়; তখন হইতে প্রাচীন ও দুর্গম বাণিজ্য পথ সমূহে 
পুণরায় বাণিজ্য আরম্ভ হয়_ প্রথমে বিদেশে বিক্রুয়ার্থ ভারতে পণ্য 
্রব্যাদি সিন্ধু নদে আনা হইত, তৎপর উষ্ট্রের পৃষ্ঠে উহা অক্সাস নদীর 
“ তীর পর্য্যন্ত; সেই স্থান হইতে কাস্পিয়ান সমুদ্র ; এবং তথা হইতে 
2 নু মধ্য 88 TOE এবং সেখান 


র্‌ = ন্ল্জে নারি [ভিপি 


* কুশ্ল ক্কল্ম| াম্স ? 


" যুবক-যুবতীদের পক্ষে “মুখব্রণ” একটি বিশ্রী রোগ। আপনি কি | 


| এই বিশ্রী রোগে ভূগিয়াছেন? কিম্বা আপনার বন্ধুবর্গ নিশ্চয়ই | 
[|] ভুগিতেছেন? একটিমাত্র এক্রিটানিয়া! ব্রোণা” নিয়মিত ব্যবহারে | 
| জয়ের পর বহু ভারতীয় বণিক ধনরত্বের লোভে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল। 
প্রকার ্রুত কার্যকরী ওষধ আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। দুই একটি 


আপনার মুখব্রণ সমূলে বিনাশ করে মুখপ্রী অতি উজ্জল করিবেই। এই 


[] দিন ব্যবহারে আয়নাতে আপনি দেখিতে পাইবেন কত ক্রুত ব্রণগুলি 


||" পূর্বকীর চকচকে চেহারা ফিরে পাবেন। অগ্থই' একটি খরিদ করুন | 
নী মূল্য ২ টাকা মাত্ৰ । ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র ও 


-একমা ত্র PUL 


_ব্িটানিয়। কেমিব্যাদ রকম 


॥ লিমিটেড, 
১নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্টীট, কলিকাতা । 





y সিংহলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
মরে মিলিয়ে গিষেছে। আর নূতন গজাবে, না, দাগন্থদ্ধ, উঠে গিয়ে ক 


{) উহার আমদানী ও রপ্তানী চলিত। 
দী তৎকালে ভারতে যে সমস্ত বিদেশী মাল আসিত তন্মধ্যে ইতালি ও 
॥ আরব দেশীয় মদ, টিন, তিল, কাঁচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । ভারতীয়েরা, 
[4 ফিনিসিয়া, রোম, এসিরিয়া, গ্রীস টার্কি, পর্তুগাল এবং ওলন্দাজ ও 
|| ইংরেজ অধিকৃত দেশ সমূহ হইতে টিন, সীসা, ইস্পাত, প্রবাল এবং 
[| ওঁষধাদি দ্রব্য লইত এবং ভেড়ার লোমজাত পশম, রং, লবণ, ইঙ্ষু, 
£ তামা, কীসা এ সমস্ত দেশে পাঠাইত। ইহার মধ্যে শিক্ষ বা রেশমের 


হইতে জাহাজে উহা . কনষ্টান্টিনোপলে যাইয়া পৌঁছিত। প্লিনির 
(Pliny) মতে__ভারতবর্ধ তাহার পণ্য মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের একশ’ 
গুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া ইউরোপ হইতে যত স্বর্ণ ও রৌপ্য . 
শোষণ করিয়াছিল, কোন বৎসরেই তাহার পরিমাণ ৫ কোটি ৫০ লক্ষ 
সেষ্টারসেসের (৪,৩৮,০০০ পাউণ্ড ) কম হইত না। 

বর্তমানের ন্যায় প্রাচীন ভারতে বাম্পযানের প্রচলন না থাকিলেও 
হিন্দু বণিকগণ সমুদ্র যাত্রায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। তাহাদের 
জাহাজ সকল ক্ষত্রিয় নামক এক প্রকার শক্ত ও হালকা কাষ্ঠছ্বারা 
তৈয়ারী হইত এবং সামুদ্রিক পর্বত সমূহ হইতে নানা রকমের 
বিপদের আশঙ্কা থাকায় উহার তলদেশের কাষ্ঠ খণ্ডের জোড়গুলি লৌহ 
পেরেক যুক্ত ছিল। এ সমস্ত জাহাজে বড় বড় মাস্ত্ল থাঁকিত এবং ' 
উহাতে পাল টানান হইত। জ্াহাজগুলি- বহু দাড় বিশিষ্ট ছিল। 
জাহাজ ছুই প্রকারের ছিল, যথা--সামান্য ও বিশেষ । সামান্তগুলি 
নদনদীতে চলিত এবং বিশেষগুলি সমুদ্র যাত্রা করিত। নিয়ে 
কয়েকটি সামান্য জাহাজের উদাহরণ এবং হস্তের পরিমাণে উহাদের 
দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার একটা হিসাব দেওয়া! গেল £__ 


নাম দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা 
চপলা ৪৮ ২৪. ৭৪ 
দীর্ঘা ৮৮ 88 88 
মন্থুরা ১২০ | ৬০ ৬০ 


_ বিশেষগুলি আবার দুই প্রকার, যথা দীর্ঘা ও উন্নতা। যেগুলি 
দৈর্ঘ্যে বেশী উহাদের দীঘ’ বলা হইত। যথা £- 


জঙলা ১২৮ ১৬ ১২৫ 
প্লাবিণী ১৪৪ ১৮ ১৪২ 
দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের তুলনায় বা যেগুলি বেশী উহাকে উন্নতা? 
বলা হইত, ষথা ৫ 
স্বর্ণ মুখী ৬৪ ৩২ ৩২ 
অণুদ্ধা ৪৮ ২৪ ২৪ 


জাহাজগুলি নানা রংএ চিত্রিত করিরা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্ম প্রভৃতি 
দ্বারা সুসজ্জিত করা হইলে তদুপরি মণিমানিক্যখচিত নানা প্রকারের 
পণ্ড পক্ষী স্থাপিত হইত। এতঘ্যতীত আরও তিন শ্রেণীর জাহাজ 
ছিল, যথা- সর্ধবমন্ৰির, মধ্যমন্দির ও আগ্রমন্দির। রাম কর্তৃক লঙ্কা 


বঙ্গরাজ্জ সিংহবাহু- তদীয় পুজ্র বিজয়কে 'রাজবল্লভ’ নামক জাহাজে 
কথিত আছে, উহা এত বড় ছিল যে 
ন্যুনকল্পে উহাতে আট শত লোকের স্থান হইয়াছিল। তৎকালীন 


« হিন্দুরা পশ্চিম এসিয়ার সহিত পশম ও অশ্বের ব্যবসা করিত। বন্ছ 
|| বিদেশী বণিক তাহাদের স্বদেশজাত পণ্য বিজ্ঞয়ার্ঘে, ভারতে আসিত 


এবং আবার দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় তাহাদের প্রয়োজনীয় 


{| দ্রব্যাদি ভারত হইতে লইয়া যাইত। এইরূপ পূর্ণ তিন হাজার 


বৎসর ভারত বিশ্ব-বাণিজ্যের কেন্দ্রত্ধরূপ ছিল এবং বিদেশের সহিত 
লোহিত সাগরের মধ্যদিয়া 


ওই মে, ১৯৪০] 


আর্থিক জগৎ 


১১৫ 








ব্যবসাটা অত্যন্ত লাভ জনক ছিল। কারণ পারস্য দেশে উহা সোনার 
মত তোলায় ওজন হইত। মোটা শন বস্ত্র ও নানা রংএর ছিট হইতে 
আরম্ভ করিয়া ভাল বুনটের মস্লিন পর্য্যন্ত এ সমস্ত দেশে প্রেরিত 
হইত। এইরূপে পৃথিবীর বিলাসিতার দ্রব্য তৎকালে একমাত্র 
ভারতই যোগাইত। ব্যাঁবিলনের কাপড়ের তালিকায় সিন্ধু ও 
মন্লিনের উল্লেখ আছে সুতরাং সিঞ্ধুতীরবর্ত্তী হিন্দুদের সহিত তাহাদের 
বাণিজ্য ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই৷ .মিসরবাসীরা ভারতের 
নীল দ্বারা-কাপড় রঞ্জিত করিত এবং তাহাদের মমি বা মৃতদেহগুলিকে 
মস্লিনে জড়াইয়া রাখিত। ইউরোপের কোন কোন অঞ্চলে ভারতের 
মনুর ও হস্তীর চাহিদা এত অধিক ছিল যে, কথিত আছে হিন্দু 
বণিকদের দ্বারা 9৪৮০০ নামক স্থানে ময়ূর চালান হইতে এবং 
সিরিয়ার যুদ্ধে ভারতের হস্তী ব্যবহৃত হইয়াছিল। চীন দেশে 
রেশমের চাষ ও জাপানে তুলার চাষ সর্বপ্রথম ছুই জন ভারতবাসীর 
দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল । 

কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও মনসামঙ্গলের ছড়ায় সপ্ত ডিঙ্গা, হংসবর, 
রাজবল্লভ, সাগর ফেণা প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ধনপতি, শ্রীমস্ত, 
ঠাদসওদাঁগর প্রভৃতি বণিকগণ যে পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন কবিকঙ্কণ 
প্রভৃতির লেখাতে তাহা বেশ প্রতীয়মান হয়। পুর্বববঙ্গে সোনারগাঁও 
বন্দরটি এক সময় বাণিজ্যের কেন্দ্রত্বরূপ ছিল। 

মোগলযুগেও হিন্দুর নৌবল ছিল, তবে তাহাদের জাহাজ গুলির 
প্রধান আড্ডা ছিল শ্রীপুর, বাথলা অথবা চন্দরদ্বীপ যাহা বর্তমানে 
বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণ পূর্বের অবস্থিত। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে শ্রীপুরের 
জমিদার কেদার রায় মোগলদের হস্ত হইতে সন্দীপ উদ্ধার করিয়া 


উহার শাসন ভার পর্তগীজদের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন । অতঃপর 
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শিলচর পি ৬, মিশন রো, 
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গ্রেট, ব্রিটেনের “ৃ্ম৩৫৭ নদী পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল। 
. খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতের নৌবল লোপ পাইতে লাগিল। কারণ তখন 


১৬২৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ শাহজাহান, ব্রিটিশ বণিকগণকে বাংলায় 
বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
হুগলীতে এক কেন্দ্র স্থাপন করিলেন কিন্তু সায়েস্তার্থীর আমলেই 
ইউরোপীয়ানদের বাণিজ্য প্রসার লাভ করিতে লাগিল । 

১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দুদের সমুদ্র যাত্রা করিতে দেখা যায়। 
এ বৎসর একদল ভারতীয় নাবিক ভারত হইতে সমুদ্র যাত্রা করিয়া 


১৭৪০ 


হইতে বাম্পযানের সাহায্যে অল্প খরচে বিদেশে মাল রপ্তানী আরম্ভ 
হয়। ইহাতে বাণিজ্যের পক্ষে অনেক সুবিধা হইল বটে কিন্তু ১৮৬৩ 
খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতবাসীরা জাহাজ নিশ্মাণ করার কাজ একেবারে 
ছাড়িয়া দিলেন। 

বলা বাহুল্য হিন্দুরা জাহাজ নির্মান বিষয় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। 
স্্রাবোর মতে হিন্দুরা যুদ্ধে জাহাজ ব্যবহার করিত। মেগাস্থিনিসের মতে 
জাহাজ নিম্মীন বিদ্যা এক শ্রেনীর হিন্দুর মর্যাদা সম্পন্ন কার্যের মধ্যে 
গণ্য ছিল। ৪17 John Malc০mে দাক্ষিণাত্য ও সিংহলের জাহাজ 
সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া যাহ! বলিয়াছেন তাহার মন্মার্থ এই যে বর্তমান 
কালের জাহাজ সমূহে যাহা যাহা দরকার তাহার সব কিছুই উহাতে 
ছিল। ইউরোপীয়ান্রা জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কার্যে বেশী কিছু উন্নতি 
সাধন করিতে পারে নাই। প্রাচীন ভারতে যে ভাবে জাহাজ 
তৈয়ারী হইত বর্তমানেও সেই ভাবেই হয়। একজন ফরাসী লেখকের 
মতে দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও হিন্দুদের পিনেস, 
স্কুনাব, ব্যাঙ্গেল, ধ্বনি (1015075 ) প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর জাহাজ 
ছিল। স্কুনারগুলি সমুদ্র যাত্রার উপযোগী ছিল। ব্যাঙ্গেল তৎকালীন 
নৌকার মধ্যে সর্ববাপেক্ষা বৃহৎ ছিল, উহাতে অনায়াসে ৪,০০০ মণ 
হইতে ৫,০০০ মণ চাউল বহন করিয়া নেওয়া যাইত । রি 


নানাবিধ কারণে হিন্দুদের জাহাজ নিৰ্ম্মাণ বিদ্যা আজ লোপ 


| পাইয়াছে। সে বেশী দিনের কথা নয়_ চট্টগ্রামের নিকটস্থ হালি 


সহরের অধিবাসী কালীক্মার দে নামে এক ব্যক্তি স্থানীয় কোন 
একজন মুসলমান বণিকের জন্য “দি আমিনা খাতুন’ নামে একটি 
অত্যুত্তম জাহাজ “নিন্মীণ ক'রয়াছিল বলিয়া জানা যায়। আজও 
(ভারতের তথাকথিত ) চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার বহু লোক 
সারঙ্গ ও খালাসীরূপে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় জাহাজে. অত্যন্ত ' 
দক্ষতার সহিত জাহাজী কার্য সুসম্পন্ন করিয়া আসিতেছে ইহা 


ভারতের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। 
ভারতের নৌবল বহুকাল হইতে অন্যের হস্তে চলিয়া যাওয়ায় 


ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ও দেশ ভ্রমণের জন্য ভারতবাসীকে আজ ' 


বিদেশীয় জাহাজের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে . হয়। ইহাতে 
প্রতিবৎসর কোটী কোটী টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, সেদিকে 
ভারতবাসীর বিশেষ কোন দৃষ্টি নাই বলিলেই চলে ; তথাপি ভারত- 
বর্ষের উপকূলে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে কিছুকাল যাবৎ ভারতীয় 


| জাহাঁজী ব্যবসা চালাইবার যে একটা স্ুপ্রচেষ্টা দেখা দিয়াছে, বিদেশী 


জাহাজী ব্যবসায়ের তুলনায় ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের অবস্থা 
আজ নিতান্ত নগণ্য হইলেও এইরূপ উদ্যম সত্য সত্যই প্রশংসনীয়। 

অতীতের উন্নত জাতি হিসাবে আমরা যতই গব্ব করিনা কেন, 
যে কুটির শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া একদিন আমাদের ভারতবর্ষ 
বহির্বাণিজ্যের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর সহিত একটা আন্তজ্জাতিক সম্বন্ধ 
স্থাপন করিয়াছিল আজ সেই ভারতের কুটীর-শিল্প পরান্থুকরণ প্রিয় 
ভারতবাসীর অনাদরে ও . অবহেলায় মৃতপ্রায়। বর্তমান ভারত 
প্রাচীন ভারতের সহিত এখনও উপমিত হইবার যোগ্য হইতে পারে 
নাই, কতদিনে এ যে পারিবে তাহা দৃঢ়তার সহিত বলা-শক্ত । 








বাংলায় শর্করা শিল্পের প্রসার উপলক্ষে ১৯৩৭ সাল হইতে 
আরম্ভ করিয়া যথেষ্ট প্রচারকাধ্য হইল যাহাতে বাঙ্গালীর 
অর্থে ও কন্মপ্রেরণায় অন্তত একখানা চিনির কল ও আখের ফার্ম 


সখাযথ ভাবে গড়িয়া উঠে কিন্তু অদ্যাবধি মূল উদ্দেশ্য সফল 


হইল না। তবে ইউরোপীয়েরা সঙ্জাগ হইয়াছে, এবং তাহারা 
সম্প্রতি বিরাট শর্করা শিল্প গড়িয়া তুলিতেছেন। আজকাল বাংলায় 
শর্করা শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা হইলেই যেন আমার নাম আপনা 
হইতে আসিয়া পড়ে এবং বন্ধুগণ দেখিলেই আমার নিকট হইতে 
এই বিষয়ে তথ্য জানিতে গুৎসুক্য প্রকাশ করেন । ইদানীং অবস্থা- 
. ক্রমে এ বিষয়ে যেন নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছি, কাজেই লেখা ও 
বক্তৃতা এক রকম ছাড়িয়াই দিয়াছিকিন্তু আর্থিক জগতের 
সম্পাদক, লেখকের অকৃত্রিম বন্ধু; তাহার অনুরোধ এড়াইতে 
পারি না। 


. আমাকে কিছুদিন আগেও সংবাদপত্রের মারফত অনেক বাক- 
বিতণ্ডার জবাব দিতে হইয়াছে_ বাঙ্গালী পত্র ও প্রবন্ধ লেখক জন 
সাধারণকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, বাঙ্গলা আখের চাষের 
উপযুক্ত নয়-_ এখানে আখের বিঘা প্রতি ফলন যুক্তপ্রদেশ বা 
- বিহারের - চেয়ে কম- আাখের- অভাবে যে কয়টি কল আছে তাহাও 
চলিতেছে না ইতাদি ইত্যাদি। আমার যথাযথ উত্তরের' পব, 
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অজ ও শর্করা শিল্প তত্ববিদ 
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১। Prospect of Cane Sugar 
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নাং লাস স্পনল্লা শিল্গ 
[শ্রীরমনী রঞ্জন চৌধুরী অভ্র ও শর্করা শিল্প বিশেষজ্ঞ ৷ ] 


নিরুপায় হইয়া ইহারা নিরস্ত হইয়াছেন। এই বিষয়ে আমার নাম 
ও কার্ধ্যাবলীর উল্লেখ, কেন্দ্রীয় এসেম্বলীতে পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে + 
তাহার পর আর এক “চিনি মাড়াইর মড়স্থম (crushing 
52৭501 ) কাটিয়া গেল- বাঙ্গালীর মধ্যে ফাহাদের চোখ আছে 
ববীহারা বুদ্ধি ও আগ্রহ লইয়া বুঝিতে চাহেন যাহারা এই বৎসর 
দর্শনা, গোপালপুর, সিতাবগঞ্জ, রামনগর ও বেলডাঙ্গায় আখ 
সাপ্লাই করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন, তাহারা দেখিতে. ও বুঝিতে 
পারিয়াছেন- আমার কথা ও যুক্তি কতখানি সত্যে পরিণত হইয়াছে। 
পরিতাপের বিষয় যাহাদিগকে বুঝাইতে চাহিলাম এবং যাহাদের 
জন্য এতখানি করিলাম তাহারা এখনও বুঝিল না বা জাগিল না। 


এই দিবানিদ্রা-বিভোর ও অবিমৃষ্যকারী জাতির ভয়াবহ পরিণতি 


হইতে উদ্ধারের আর উপায় কি? 


এবৎসর চিনির কলওয়ালারা আখের মণ আট আনা পর্য্যন্ত 
দিয়াছেন এরং এমন অপর্ধ্যাপ্ত আখ পাইয়াছেন যাহা নিজের! 
সময়ের মধ্যে লইয়া উঠিতে পারে নাই। চিনির পাইকারী বিক্রয় 
দর ১২২ টাকার উপর ছিল-_এবং বন্ধিত হারে উৎপাদন শুক্ক দিয়াও 
মণ করা অন্ততঃ ২৩২ লাভ তাঁহারা - পাইয়াছেন। মিলের 


V1 IV-9 dated 8th & 140) 





*Legislative ‘Assembly Debates: 
April, 1939. P 3725-26. 


0৯১১১১৯১০০১ স্কুল Fad LA 
"0 তা EN oe পচ লা Por এ 0 2D SAN US ONO 





2 


ee aie 


ভারতের অদ্বিতীয় প্রভিডেণ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানের সত্য তথ্য 
বোনাস প্রতি ৫০৯২ প্রতিবর্ষে ২ 
প্রিমিয়াম আয় প্রায় ৫৫১০০০২ 
লাইফ ফণ্ড প্রায় ৪৫,০০০২ 
প্রদত্ত দাবী প্রায় ৩২,০০০২ 
রিজার্ভ ব্যান্কে আমানত প্রায় ২৫,০০০১ 






অন্যান্য অফিস :_ ' 


- jr 


৬ই মে, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


১১৭ 








সন্নিকটস্থ চাষীরা প্রতিবিঘা ফসলে ৭৫২ টাকা হইতে ১০০২ টাকার 
"ও অধিক পাইয়াছে। রামনগর বাহির হইতে আখ বড় একটা কিনে 
নাই এবং স্থরজমল নাঁগরমল তাহাদের গোপালপুর” ফাশ্ন হইতে 
নাকি আটলক্ষাধিক মণ আখ এবার পাইয়াছেন। এক দর্শনাতেই গত 
চারিমাস মরস্ুমে প্রায় ২৫ লক্ষ মণ আখ মাড়াইয়াছে_য়াহার 
উৎপন্ন চিনির পরিমাণ অন্ততঃ পক্ষে সওয়া ছুই লক্ষ মণ। ইহার 
পাইকারী মূল্য ২৪ লক্ষ টাকার অধিক। যে সমস্ত মিলে, নিজ 
ফার্শ হইতে আখ পাইয়াছে (যেমন রামনগর, গোপালপুর ও সেতাব 
গঞ্জ) তাহাদের জাখের দর মণ প্রতি ছুই আনার নীচে এবং মণ- 


প্রতি চিনির লাভ ৪২ টাকার মত বা ততোধিক হওয়া উচিত। . 


রামনগর ও গোপালপুরের আখ হইতে গড়পড়তা শর্করা উৎপাদনের 
হারও ( Percentage of recoverey) এবৎসর প্রায় ১০এ 
(10% ) আসিয়া পৌছিয়াছে। 

এতসব দেখিয়াও বাঙ্গালী চিনির কল গড়িয়া তুলিল না__অথচ 
কাপড়ের কলের জন্য টেঁচামিচির অস্ত. নাই। সরকারের দৌলতে 
কার্পাস সুতার আমদানী শুল্ক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, বৃটিশ কার্পাশ 
বন্ত্রের আমদানী শুক্ষের হার হ্রাস করা হইতেছে- বৃটিশ ও জাপানী 
বন্ত্রের আমদানীর পরিমাণ হুবহু বাড়াইয়! দেওয়া হইতেছে-_বোম্বাই 
ও আহমেদাবাদের মজুত কাপড় বাজার ছাইয়া যাইতেছে । তবু 
বাঙ্গালীর দৃষ্টি কার্পাস শিল্পের উপর হইতে শর্করা শিল্পে আসিল না। 
যুদ্ধকালে বা যুদ্ধের পরে সস্তায় বিলাতী কাপড়ে দেশ বোঝাইর 
আশঙ্কাত আছেই। অথচ শর্করা শিল্পে এসব বালাই বড় একটা 
“নাই। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের অতিরিক্ত উৎপন্ন চিনি লইয়া 
ভারতের নামে যে সুগার সিপ্ডিকেট Over Productionএর জজ 





তোলে তাহাতে বাঙ্গালী ভি বা জনসাধারণের ভীত 
হইবার প্রয়োজন নাই ৷ -ইহার যথাযথ জবাব আমি আমার পূর্বেকার 
লেখা ও বক্তৃতায় বিশদরূপে দিয়াছি তবে ব্যবসার প্রয়োজনে 
সিপ্তিকেট নিজের গানই বরাবর গ্রাহিয়া গাহিয়া” সাধারণের 
মধ্যে স্থায়ী ধোকার স্বষ্টি করিলে আমার তগ্প্রতিবিধানে 
সামর্থ্য নাই। আধিক জগতের প্রতি আমার কর্তব্য বোধেই 
এ বিষয়ে পুনরালোচনা করিলাম । ইহার সুফলের ভরসা বড় একটা 
রাখি না। | 

পূর্বববাংলায় একখানাও ভাল চিনির কল অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত হইল 
না-ঁযে হাতটা হইয়াছিল তাহা লাভজনক ভাবে কাজ করিবার 
পক্ষে অতি ক্ষুদ্র । ইহাদের প্রত্যেকটাই কার্যকরী মূলধনের অভাবে 
বন্ধ বা মৃতপ্রায়। শুনিয়াছি এক কলের মালিকেরা নাম মাত্র 
দরে আখ কিনিতেছেন__-তবুও যথাযথভাবে গঠন ও সুবন্দোবস্ত 
না হওয়াতে উহা দ্বারা . ধনী এবং চাষী উভয়েই ক্ষতিগ্রস্থ 
হইতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় কলিকাতায় শিল্পপতিগণ ॥০ আনা 
মণে আখ কিনিয়াও এদিকে চিনির কল বসান ও লাভজনক 
ভাবে চালান_-অথচ নাম মাত্র মূল্যে আখ ও অত্যধিক 
লাভের ভরসা সত্তেও তীহারা পূর্ব্ববঙ্গে শর্করা -শিল্প প্রতিষ্ঠায় 
মনোষোগী হইতেছেন না। ইহার বিশেষ কারণ বোধ হয় 


বাঙ্গালীর অজ্ঞতা । এই বিষয়ে শিল্পজরিপ কমিটি ( Bengal 
Industrial Survey Committee অবশ্যই কিছু করিতে 
পারিতেন। কিন্তু তাহাদের যে মন্থরগতি তাহাতে বড় কিছু ভরসা হয় 
না। সুবিধার সময় দ্রুত চলিয়া যাইতেছে ।_ কিন্ত বঙ্গীয় শাসন- 
কর্তৃপক্ষ বা শিল্পজ্ররীপ কমিটির, তজ্ঞন্য বোধ হয়, কোন উদ্বেগের 


আবশ্যক নাই। 
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কোম্পানী লিমিটেড 


| উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত বীমা কম্মীদিগকে উচ্চহারে 
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বীম বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ও কমিশন ও অবস্থা বিশেষে 
অভিনব দান। মাহিয়ান! দেওয়া হয়। 
নিউটন ভাঁলহ্ছৌসী ০হ্জান্লান্রক. ', 
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ধর্মগুরু, কবি, সাহিত্যিক, জননায়ক-_এদের জীবনী আমরা পড়ি, 
অনেক আলোচনা করি, তাহাদের স্মৃতি দিবস উদ্যাপন - করি। 
আমাদের মত অবনত দেশের বিবিধ অর্থনৈতিক প্রচেষ্টায় যাহারা 
অগ্রদূত ও যাহারা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সমাজে ভারতের জন্য 
স্থান করিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের বিষয়ে যতই অধিক আলোচনা 
হইবে ততই মঙ্গল । স্যার সোরাবজী পোচখানাওয়াঁলার জীবনাদর্শ_ 
কি করিয়া তিনি একেবারে নেহাৎ সাধারণ অবস্থা 'হইতে ধীরে ধীরে 
অসংখ্য বাধাবিদ্ব লঙ্ঘন করিয়া জীবনের অভীষ্ঠ লাভ করিয়া গিয়াছেন__ 
সে ইতিহাস সত্যই চমকপ্রদ এবং ত্যহা আলোচনা করিলে মনে 
উচ্চাকাতক্ষা, সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও উদ্দীপনা না জাগিয়া পারে না। 

সোরাবজীর নাম আঙ্গও অনেকের কাছে পরিচিত নয়। 
আমাদের চারিদিকে আজ ছোট-বড় বহু ব্যাঙ্ক পরিচালকদের কর্ম্মনিষ্ঠা 
ও আত্মবিশ্বাস দেখিলে সোরাবজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় মন 
ভরিয়া উঠে। ভারতীয়রা পাশ্চাত্য রীতিতে ব্যাঙ্ক ব্যবসাতে সফল 
হইতে পারে এবং আধিকক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করিতে 
পারে-_এই বিশ্বাসটুকু আনিয়াছে সোরাবজী পোচখানাওয়ালার জীবন 
ও তাঁহার কর্মসাধন] ৷ কিছুদিন পূর্বব পর্য্যস্তও ব্যাঙ্কিং ও অন্যান্য 
ব্যবসাক্ষেত্রে ইউরোগীয়দের অপ্রতিহত প্রভাব ও আধিপত্য বিদ্যমান 
ছিল। তাহাদের ব্যবসার সুরক্ষিত গণ্ডীর মধ্যে ভারতীয়রা মোটেই 
প্রবেশ করিতে পারিত না। সোরাব্জী সে ব্যুহ ভেদ করিয়া 
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Engineering Service & Stores 
84A, CLIVE STREET, 
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Suppliers of all Sorts of Stores. 


TLRS 


oe 





৫ 


Da 





= SPECIALISTS সা 


টা ১21 













Manufacturers & Stockists of Standard 
Oil Engine Parts such as Pistons, 
‘Rings, etc. 
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Overhauling erection of Engines etc. 








under direct supervision of Siemens ০ 
trained experts. WR 
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স্যান্ল ০সসাল্লান্বত্জী ০াচ্খালাওল্সাল 
[ শ্রীভবেশচন্দ্র চক্রবর্তী ] ৃ : 


ভারতীয়দের সমক্ষে এক নূতন কর্মক্ষেত্র খুলিয়া দিয়াছিলেন। 
বিদেশীদের আধিক স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়া তিনি যে কেবল 
বিদেশীদের কাছ হইতেই বাধা পাইয়াছেন তাহা নহে, স্বদেশবাসীরাও 
তাহার পথে যথেষ্ট বাধা স্থষ্টি করিয়াছে ; নিন্দা, তিরস্কার, উপহাস ও 
মিথ্যা প্রচার করিয়া তাহাকে অবনমিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে । 

বোম্বে সহরে ১৮৮১ খ্ৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট সোরাবজী 
পোচখানাওয়ালা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এক হোটেল 
পরিচালনা করিয়! সংসার চালাইতেন। চার ভাই ও তিন বোনের 
মধ্যে সোরাবজী ছিলেন সর্ব্ব কনিষ্ঠ। তাহার ছয় বৎসর বয়সে 
পিতৃবিয়োগ হয়। পিতা কোন বিত্ত সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই। 
তাই তাহার অগ্রজ হীরজিভাইএর উপরই সংসার প্রতিপালনের 
সমস্ত দায়িত্ব পতিত হইল। হীরজিভাই তখন চার্টার্ড ব্যাঙ্কের বোম্বে 
অফিসে ১০০ ( একশত টাকা ) মাহিয়ানায় ক্যাশ বই লেখকের 
কাজ করেন। ছুইটী অনুজ ও একটী অনুজার শিক্ষার ভার হীরজি- 
ভাইএর উপর ন্যস্ত হইল। একশত টাকায় এতসব দায়িত্ব রক্ষা 
সহজ নয় তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি সারা জীবন 
অবিবাহিত থাকিয়া নানারূপ ক্লেশ ও -ত্যাগ স্বীকার করিয়া ভাই 
বোনদের মানুষ করিয়া গিয়াছেন। আজ কয়েক বৎসর হইল . 
হীরজিভাই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । 

ষোল বৎসর বয়সে সোরাবজি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করিয়া 


শু বোম্বে সে্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হইলেন। কিন্ত দুঃখের বিষয় 


কলেজের একবারে প্রথম পরীক্ষাতেই ফেল করেন । প্রথম ধাকাতেই 
কলেজে পড়িবার ধৈর্য্য ও উৎসাহ আর রহিল না। চাকুরীর চেষ্টায় 
নামিলেন। কলেজের ব্যর্থতা সোরাবজির ব্যক্তিগত জীবন ও ভারতীয় 
ব্যাঙ্কিং ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা, কেননা কলেজের পরীক্ষায় 
পাশ করিতে পারিলে হয়ত সোরাবজির, জীবন অন্তরূপ হইয়া 
দাড়াইত। ছয় মাস চেষ্টার পর চারটার্ডব্যাঙ্কে কুড়ি টাকা মাসিক বেতনে 
এক চাকুরী জুটিল। কাজ শিখিবার দারুণ আকাঙ্ক্ষা থাকায় 
সোরাবজি ব্যাঙ্কের কোন রাজকেই ছোট মনে করিতেন না, এমনকি 
কি করিয়া প্রেসে কাজ করিতে হয় তাহাঁও তীহার জানা ছিল । অন্যান্ত 


কেরাণীর মত তিনি নিজ নিজ কাজটুকু রুটিন মত সমাপ্ত করিয়া 


বাড়ী ফিরিতে ব্যস্ত থাকিতেন না । -নিজের রুটিনের গম্ভীর বাহিরে 
অন্যান্য বিভাগের কাজও আস্তে আস্তে আরম্ভ করিয়া ফেলিলেন। 
তাহার দাদা হীরজিভাই ছিলেন বুক কিপার। কাজেই দিনের শেষে 
সব্র্ববিধ ভাউচার তাহার কাছে জমা হইত। সুযোগ পাইয়া সোরাবজি 
এ সমস্ত ঘাটিয়া ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীণ কাজ সম্বন্ধে, বিশেষ জ্ঞান লাভ 
করিলেন। যখনই কিছু বুঝিতেন না দাদা অথবা অন্যান্য 
অফিসারদের কাছ হইতে বুৰিয়া লইতেন। বছর ছুই কাজ শিখিবার 
পর তাহার ভাই অসুস্থতার জন্য দীর্ঘ দিনের ছুটি নেন, সেই ছুটিতে' 
সোরাবজি বেশ কৃতিত্বের সহিত দাঁদার জায়গায় কাজ করেন। 
হিসাব ইত্যাদিতে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রতি রবিবার 
বুক কিপিং ক্লাশে যোগদান করিতে লাগিলেন এবং কিছু দিনের চেষ্টায়: 
London Chamber of 0070176০০এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । 
চার্টার্ড ব্যাঙ্কের একজন সাহেব একদিন সোরাবজিকে Journal of' 
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the Institute of Bankers এক খণ্ড দেখিতে দেন] Institute 
এর পরীক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইলেও এদেশে শিক্ষার 
কোনরূপ বন্দোবস্ত ছিল না। )০5281এ প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপন 
দেখিয়া লণ্ডনের এক প্রতিষ্ঠানের সহিত ডাকযোগে শিক্ষালাভের 
বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। “জ্ঞানই শক্তির উৎস” একরথা 'তিনি 
দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। কেবল হাতে কলমে practical training 


লাভ করিলেই যোগ্য 'ব্যাঙ্কার হওয়া যায় না পু'থিপত্র পড়িয়া 


ব্যাঙ্কার ও প্রয়োজণীয় সর্ব্ববিষয়ে গভীর ঠ3০০:০0০৪] জ্ঞান না 
থাকিলে চলে না। _ 


সোরাবজী যেমন নিজে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন 
তেমনি আবার পরিবার প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে, কিছু অতিরিক্ত আয় 
করিবার জন্য সকাল বেলায় এক বুককিপিং স্কুল আরম্ভ করিলেন। 
সকাল ৭টা হইতে রাত্রি টা পর্য্যন্ত তাহার বিশ্রাম ছিল না। 
প্রথম বারের চেষ্টাতেই সোরাবজী [17556869 পরীক্ষায় প্রথম অংশ 


পাশ করিলেন। যদিও সাধারণতঃ এই পরীক্ষায় প্রথম অংশ ও 
দ্বিতীয় অংশ পাশ করিলে সকল পরীক্ষার্থীকে ব্যাঙ্কের তরফ হইতে 
উহার কর্ম্মচারীগণকে যথাক্রমে পাঁচ পাউণ্ড ও দশ পাউণ্ড বোনাস 
দেওয়া হইত। ভারতীয় বলিয়াই বহু আবেদন সত্বেও চার্টার্ড ব্যাঙ্ক 


কর্তৃপক্ষ সোরাবজীকে কোন বোনাস দিলেন না। যাহা হউক এ 


আঘাত সহ্য করিয়াও তিনি ধৈর্যের সহিত পরীক্ষার দ্বিতীয় অংশের 
প্রথম প্রচেষ্টায় দ্বিতীয় অংশের 


জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । 
অর্থনীতি ছাড়া অন্য সমস্ত বিষয়ই পাশ করিলেন। কয়েক 


বৎসর পর Bank ০£ Indiaতে চাকুরী করিবার সময় অর্থনীতি 
পাশ করিয়া Institute of  Bankersaর সর্বপ্রথম 
ভারতীয় Certified associate হওয়ায় সম্মান লাভ করেন । 


সোরাবজী চার্টার্ড ব্যাঙ্কে বুবকিপারের কাজ করেন। ভাবিতে 
লাগিলেন বিদেশী ব্যাঙ্কে তাহার উন্নতির সীমা কতদুর। Head 
er পদের উর্দ্ধে কোন ক্রমেই উন্নতির সম্ভাবনা নাই দেখিরা 
হতাশ হইয়া পড়িলেন। এমন সময় ১৯০৫ সালে বোম্বের কতিপয় 
প্রভাবশালী ধনী ব্যবসায়ী মিলিয়া Bank ০f India সংগঠন 
করেন। সোরাবজী দেখিলেন এই সুযোগ ৷ অনেক ধরাধরি করিয়া 
কোন রকমে সেখানে Sub-Accountant-এর পদ লাভ করেন। 
দেশীয় ব্যাঙ্কের উপর লোকের আস্থা ছিল না। তাই চার্টার্ড ব্যাঙ্ক 


HM 


‘তাঁহা সৃহিল না। 
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চাকুরীর পদটিকে বড় মনে করিতেন। নিজের কথাতেই 
“Tf regarded the designation . of the post more 
valuable than its pay”. Bank of India পাঁচ হাজার টাকা 
মাসিক বেতনে সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। তৎসহ সাহেব 


- Accountant-S নিযুক্ত হইল। নিজের কর্মদক্ষতা, ব্যাঙ্ক-ব্যবসা 


সন্বন্ধে জ্ঞান ও ভারতীয় গ্রাহকদের সহিত ব্যবহারে অভিজ্ঞতার দরুণ 


_ফলতঃ সোরাবজী ব্যাঙ্কে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিলেন! 


ডিরেক্টারগণের কাছেও তাহার সুনাম । সাহেব Accountantএর 
Bank ‘of India-র বর্তমান ম্যানেজার গ্রে 
সাহেবকে তখন Assistant Accountant করিয়া বহাল করা হইল 


.এবং সোরাবজীর অনেকখানি ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইল । ম্যানেজার 
" যিনি এতদিন সোরাবজীকে ভালবাসিতেন তিনিও বলিলেন “তোমার 
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সর্ধপ্রথম রাজবাড়ী সহরে টু তৎপরে ভারতের | 
'অন্যান্য স্থানে. তড়িৎ সরবরাহ করিবেন। রাজবাড়ী & 
সহরে পাওয়ার হাউস নির্্ানের ব্যবস্থা হইতেছে। 
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ত চরম উন্নতি লাভ হইয়াছে। এত ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া. যায় 
না।” তিনি মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে বুঝিতে পারিলেন যে সাহেব পরিচালিত 
দেশীয় ব্যাঙ্কেও ভারতীয়দের সুযোগ নাই। 

সারা দেশময় তখন স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনা । ব্যাক্কিং 
ক্ষেত্রেও নূতন প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল। The Indian - Specie 
Bank Ss Merchants’ Bank—<এই সময়েই বোম্বে সহরে 
প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতিমধ্যে আমেদাবাদের ব্যবসায়ীগণ আমেদাবাদে 
শাখা খুলিবার জন্য Bank ০£ Indiএর কাছে আবেদন করে এবং 


বিশেষ করিয়া ভারতীয়কে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করিতে বলে। " 


কিন্তু ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার আমেদাবাদে ভারতীয় ম্যানেজার 
নিয়োগ সম্বন্ধে উপহাস করিয়া বলিলেন যে কোন ভারতীয়ই ব্যাঙ্ক 
ম্যানেজার পদের যোগ্য নয়। সোরাঁবজী এর উপযুক্ত প্রত্যুত্তর 
দিতে প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু সহায় সম্বল কোথায়? 
Indian Merchants’ Bank<র ম্যানেজারের পদ খালি হইলেও 
অল্প বয়স্ক বলিয়া তাহাকে পছন্দ করা হইল না। তখন নূতন ব্যাঙ্ক 
গঠনের চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিল। বহু বিনিদ্র রজনী 
কাটাইলেন। ঘরে পত্নীর উৎসাহ ও বাহিরে কতিপয় বন্ধুর 
সহায়তায় স্কীম খাড়া করিলেন। ১৫২০ লক্ষ টাকা মূলধন দরকার 
এবং নামজাদা ধনীদের লইয়া Board of Directors গঠন করা 
দরকার । উভয়' বিষয়েই বিস্তর অসুবিধা, Bank of Indiaর 
ম্যানেজার খবর পাইয়া সোরাবজিকে জানাইয়া দিলেন যে তাহার 
কাছে চাকুরী ও নূতন ব্যাঙ্ক গঠন এক সাথে চলিতে পারে -না। 
সোরাবজী তৎক্ষণাৎ কাজে ইস্তাফা দিলেন যদিও পরিবার 
প্রতিপালন“কি ভাবে হইবে তাহা তিনি জানিতেন না। বোশ্বের 
নামজাদা কেহ নুতন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার হইতে চাহিলেন না। 
' তখন ঠিক করিলেন কতিপয় সহানুভূতিশীল ব্যবসায়ী বন্ধু লইয়া 
বোর্ড গঠন করিয়া কোন বিশিষ্ট নেতাকে চেয়ারম্যান করিলে লোকের 
বিশ্বাস অজ্ঞন করা যাইবে । স্তার ফিরোজ শা মেটা তখন ভারতের 
রাজনীতি গগনে উজ্জল ভাস্কর। সোরাবজী ভয়ে ভয়ে প্রবীন 
জননায়কের কাছে উপস্থিত হইলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে যুবকের 
প্রতি তাহার বিশ্বাস জন্মিল ও চেয়ারম্যান হইতে রাজি হইলেন। 
১৯১১ সালের ২১শে ডিসেম্বর Central Bank of India 
প্রতিষ্ঠিত হইল.। ভারতের জাতীয় স্বার্থে সম্পূর্ণ ভারতীয় অর্থে ও 
একেবারে ভারতীয় দ্বারা পরিচালিত হইবে এই মূলনীতি লইয়া 
ব্যাঙ্কটির ব্যবসা আরম্ভ হইল । সোরাবজী ৮০০ টাকা মাসিক বেতনে 
ম্যানেজার নিযুক্ত হইলেন। চার্টার্ড ব্যাঙ্কে ২০ টাকায় আরম্ভ করিয়া 
সাত বছরে ৭৫ টাক! পাইতেন। Bank ০£ Indiaতে পাঁচ বছর 
কাজ করিয়া ২৭৫ টাকায় উন্নীত হইয়াছিলেন। 

১৯১৩ সালের দারুণ ব্যাঙ্ক সঙ্কটে The specie Bank of 
India, The Peoples Bank (Punjab) ও আরও ছোটখাট 
বহু ব্যাঙ্ক ফেল পড়িল। সোরাবজীর ক্ষমতা, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব 
এবং ডিরেক্টারদের সৎসাহস ও চেষ্টাতে কেবল এই সঙ্কট নহে 
পরবর্তী আরও বহু সঙ্কটে সেন্টাল ব্যাঙ্কের সকল অগ্নি পরীক্ষা 


হইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কটি আজ ভারতের সব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় ব্যাঙ্ক 
ভারতীয় ব্যাঙ্কিং প্রতিভার সাফল্য গৌরব। সেন্টাল ব্যাঙ্ক, 
সোরাবজীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি ।' ভারতীয় অর্থ-নৈতিক প্রচেষ্টায় এদেশ- 
বাসীর বিশ্বাস ছিল না এবং 4 উপহাস করিত ও 
সব্বতোভাবে বাধা দিত। এই ছুই 
্যাঙ্কটি আত্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । বু ভারতীয় যুবক ব্যাং শিক্ষা 


৩১ 


ছিটে ‘PLEBISCITE" Phone Cal. 3136 


সহিত যুদ্ধ করিয়া: 





চি 


SE EE ও উৎসাহদানের জন্য নানারকম স্কীম সোরাবজী 
করিয়া, গিয়াছেন। Ceylon Banking Enquiry Com- 
mittee ‘Chairman ছিলেন সোরাবজ্জী। Ceylon State 
Bank তীহারই স্কীমমত গঠিত হয়। তাহার জীবন সরল ও 
অনাড়ম্বর ছিল। বাহিরে প্রচার মোটেই 'ছালবাসিতেন না, এবং 
ব্যাঙ্কিং ব্যতীত আর কোন ক্ষেত্রেই তিনি যাইতেন না। বক্তিত্ব 
ছিল তাহার অসাধারণ । ৃ 
থাকিত। ব্যাঙ্কের নিয়তম কর্মচারীদের প্রতিও তাহার নজর ছিল, 


সহানুভূতি ছিল। কর্মচারীদের মধ্যে উৎকর্ষতার উৎসাহ দিতেন ও 
জিপ রিড 

স্তার সোরাবঙ্জী পোচখানাওয়ালার জীবন ও আদর্শ আজ 
অসংখ্য যুবকের জীবনে আদর্শ ও প্রেরণা যোগাইতেছে। ভারতের 
দুর্ভাগ্য আজ প্রায় চার বৎসর হয় সোরাবজী ৫২ বৎসর বয়সে 
ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । 
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সপ 








প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লিং 
প্রতি হাজারে দশ টাকা বোনাস প্রদান কর! হইয়াছে 
মিঃ এইচ, কে, সেন, এম-এস্‌-সি ; এ-সি-আই-আই ; এফ-এফ-এ ; 
বলেন__ ্ট কোম্পানীর পক্ষে এই কোম্পানী 
অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে”। 
হেড অফিস £ -১৪নং হেয়ার ফ্টাট, কলিকাতা । 


] ফোন- কলি ৫১৪১ 


চু পানা শাখা £--৫েশন রোড, পাটন। এ 1) 
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358953৯৯৯৯৯ 
সস স্পা স্পস্ট 
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SOLE i DISTRIBUTORS | 


ক্ষ K.L.G.SPARKING PLUGS. 

ক SMITH'S ACCESSORIES. 

ক্ষ ‘‘ANTELLO" CHAMOIS 
LEAHTER. 

# CHEMICO COMPOUND. 


FOR 














Covmo Pistons 
Liggett Springs 


9. Remax Spares 
10. Republic Gears 


Lucas Paints Il. Silvolite Pistons 
Morse Chains 12. Splintex Safety Glass 
.Neapco Joints 13. Schrader Valves 


: Pioneer Brake Lining 
Payen Gaskets 
Radenite Batteries 


14. Specner Shafts 
15. Wellworthy Rings 
16. Zenith Carbureter 
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- বহু প্রাচীন কাল হইতেই বাংলায় লবণ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ছিল। 
বাংলায় যে লবণ প্রস্তুত হইত তাহাতে শুধু বাংলা নয় বিহার, আসাম, 
নেপাল প্রভৃতি স্থানেও উহা সরবরাহ হইত। বাংলায় লবণ শিল্প 
একটী লাভজনক ব্যবসার মধ্যে গণ্য 'ছিল। বাংলার সমুদ্র তীরবর্তী 
গ্রামবাসীগণ এক শ্রেণীর লোক লবণ প্রস্তুত করিত, তাহাদিগকে 
“মাহীন্দ’ বলিত, আর যাহারা সেই লবণ লইয়! ব্যবসা করিত বা 
দেশের অভ্যন্তরে সরবরাহ করিত তাহাদিগকে মুদলমানদিগের সময় 
হইতে “মলঙ্গী” বলিত ৷ মলঙ্গী শব্দটা পারস্য দেশীয় ভাষা হইতে 
উৎপন্ন ৷ 


১৮১৮ খৃঃ প্রথম বাংলায় বিলাতী লবণের আমদানী আরম্ভ হয়। 
বাংলা" দেশে বরাবরই জ্বাল দেওয়া মিহি লবণ প্রস্তুত হইয়া 
আসিতেছে। এবং বাঙ্গালী চিরকালই এ মিহি লবণ বা পাঙ্গা জ্বাল 
দেওয়া লবণ খাইয়া অভ্যন্ত। বিলাতেও জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত হয়। 
কাজেই রাংলার চাহিদার অনুযায়ী বিলাতী লবণ সহজে বাংলার বাজার 
‘অধিকার :করিল। বিলাতী লবণের আমদানী ও উহা বজায় রাখিবার 
জন্য বিলাতে- লবণ ব্যবসায়ীদিগের নানারূপ চেষ্টার.ফলে বাংলার 
লবণ শিল্প নষ্ট হইয়া যাইতে. বসিল। বিলাতী লবণ যে বৎসর 
প্রথম আমদানী হয় সেই “বৎসর বাংলায় লবণের উৎপাদন ও 
“বিক্রয়ের “পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ লক্ষ মণ। ১৮৫৫-৫৬ সালে বাংলায় 
লবণের উত্পাদনের পরিমাণ দাড়াইল .৩৪ লক্ষ মণ। 





A. B. 5.4.40. Auxora 


১৮৬১ খৃঃ লবণের উপর আবগারী শুদ্ধ বৃদ্ধি করিয়া”তিন টাকা 
চারি আনা 'ধাধ্য হইবার পর দেশীয় লবণ শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইল । 
গরীব মলঙ্গীগণ অগ্রিম শুল্ক জমা দিয়া লবণ বেচিতে সমর্থ হইল না। 
ফলে বাংলায় লবণের এজেন্সিগুলি উঠিয়া গেল। এবং বিলাতী 
লবণের আমদানি খুবই বাড়িয়া গেল। শুধু বিলাত নহে বোম্বাই, 
মাত্রাজ প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও লবণ আমদানী সুরু হইল । , - 

উৎপন্ন লবণ _ বোদ্বাই ও মাদ্ৰাজী বিলাতি 


লবণ লবণ 
১৮৭৭-৭৮ ১৮২৮৬০/০ ৫৫৪৯৬৫/০ ৯০৬৮৬৪৯/০ 
১৮৭৮-৭৯ ১২৮৮৩৫/০ ৪৯৯৬৭৯/০ ৯১৮১৭৭৫/০ 
১৮৭৯-৮০ ৭৯০৮২/০ ১ ৫৩০১০৪/০ ৮৯৪ ০ ০৮৮/০ 


ইহার পর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আইন করিয়া বাংল! বিহার উড়িষ্যায় 
লবণ প্রস্তুত একেবারেই বন্ধ করা হইল। গত মহাযুদ্ধের পর যখন 
ভারতে বিদেশী লবণের আমদানী অসম্ভব হইয়া উঠিল ভারতে বিশেষতঃ 
বাংলায় লবণের ছু্তিক্ষ হইবার উপক্রম হইল তখন ভারত সরকার 
১৯১৮ সালে লাইসেন্স লইয়া বাংলার উপকুলবর্তাঁ.ছয়টা জেলায় লবণ 
প্রস্তুতের অধিকার দিলেন । কিন্তু সে অধিকার সাধারণে ভোগ করিতে 
পায় নাই, কোন চেষ্টাও করে নাই। একমাত্র এণ্ড, ইউল কোম্পানী 
কাথির সমুদ্রকূলে একটা লবণের কারখানা খুলিবার চেষ্টা করেন, কিন্ত 
কয়েক দিন মধ্যেই যুদ্ধ থামিয়া গেলে এ কারখানা বন্ধ হয়। ১৯৩১ 
সাল হইতে বাংলার লবণ শিল্পের নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। মহাত্মা 


৬ই মে, ১৯৪* ] 


আধিক জগৎ 


১২৩ 








গান্ধীর দর্শশার লবণ গোল! আক্রমণের পর, উহ 


সহিত তাহার যে চুক্তি হয় তাহার মূলে ভারতের সমুত্রোপকুলবর্তা জনপদ 
সমূহের অধিবাসীগণ নিজেদের ব্যবহারের জন্য ও জীবিকা উপাজ্জনের 


জন্য. লবণ প্রস্তুতের অবাধ অধিকার: প্রাপ্ত হইল,- ইহাতে বাংলার” 


লাভ হইল সর্বাপেক্ষা বেশী। বোম্বাই মাদ্রাজ প্রভৃতি. অঞ্চলে লবণ 
প্রস্তুত কখনও বন্ধ হয় নাই, লাইসেন্স লইয়া যে সরকারী কোষাগারে 
নির্দিষ্ট শুল্ক আদায় দিয়া তত্রত্য প্রদেশের অধিবাসীগণ বরাবরই লবণ 
প্রস্তুত করিতেছিল। কিন্তু বাংলায় লবণ প্রস্তুত বন্ধ, ছিল-_গান্ধী_- 
৯ 
আর্ত করিল। - 

‘বৎসর মধ্যে ত্রিশ ate মণ লবণ বাংলায় উৎপন্ন হইতে 
, লাগিল। সেই অনুপাতে বাংলায় লবণের আমদানী কমিয়া গেল। 
[১৯৩০-৩১ সালে আমদানি ছিল ১ কোটি ৭৩ লক্ষ মণ, ১৯৩১-৩২ 
সালে আমদানি দাড়াইয়াছিল ১ কোটি ২৭ লক্ষ মণ। 

এদিকে ১৯৩১ সালে ভারত সরকার আমদানী লবণের উপর মণ 
করা 1১০ অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক ধাধ্য করিলেন এবং স্থির করেন 
এতদর্থে লব্ধ অর্থ বাংলা প্রভৃতি পূর্ববাঞ্চলবর্তী প্রদেশ উই 
প্রদেশগুলিতে মুখ্যত: আমদানী লবণ ব্যবহৃত হয়, উই 
পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্ত ব্যয়িত হইবে ৷ তরিত রকি এই উড ইতি ১ 
অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকটা যুবক আচার্য্য পি, সি, রায় জে, চৌধুরী 
প্রভৃতি বাংলার, মনিষীদিগকে অগ্রণী করিয়া একটা এসোসিয়েশন 
AH soil 
'দেশের মধ্যে জাগাইবার জন্য । কয়েকটী যৌথ লবণ কোম্পানীও 
প্রতিষ্ঠিত হইল। উহার মধ্যে ন্যাশনাল সম্ট ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোং লিঃ সুন্দরবনে, প্রিমিয়ার সণ্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং 
কীধির সমূদ্রকূলে প্রথম কাস্থুয়া নামক স্থানে, পরে পুরুষোত্তমপুরে, 
পাইওনিয়ার সম্ট ম্যামুফ্যাকচারিং কোং লিঃ ২৪ পরগণায় সুধীরগণ্জ 
নামক স্থানে, বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুরে ও দাদন 


পাত্র নামক দুই স্থানে, ইণ্ডিয়ান সণ্ট ম্যান্ফ্যাকচারিং লিঃ ২৪' পরগণায় তাত 


'শিশিরগঞ্জ নামক স্থানে, চিটাগং ট্রেডিং ইউনিয়ন চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী 
'ফুলচুরী নামক স্থানে এবং লোকমান্য সন্টওয়ার্কস্‌ লিঃ ২৪ পরগণার 
,মৌসুনী লাটে কারখানা স্থাপন করেন । 

এই সকল লবণ প্রতিষ্ঠান আধুনিক উন্নত প্রথায় লবণ প্রস্তুতের 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বাংলার লবণের দর প্রতিযোগীতায় যথেষ্ট 
কমিয়া যায়। মলঙ্গী প্রথায় উৎপন্ন লবণের পড়তা অনেক বেশী বলিয়া 
"অনুমিত হইল। তা ছাড়া মলঙ্গী প্রথায় ব্যক্তিগত ভাবে গ্রামবাসিগণের 
লবণ প্রস্তুত কর! স্ুুবিদাজনক হইলেও বৃহৎ লবণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
ও উপায়ে অধিক পরিমাণ লবণ ব্যবসায় হিসাবে উৎপন্নকরা সম্ভবপর 
হুয় নাই। বাংলায় লবণ শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে সাধারণের 


আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উৎকণ্ঠা যথেষ্ট পরিলক্ষিত হওয়া সত্বেও ১৯৩৭ 
সাল পৰ্য্যন্ত বাংলায় ব্যবসায় হিসাবে লবণ প্রস্তুত সম্ভব কিনা এ 


NN উট] 


লবণ দিয়ে উন্নতি করে যে বে স্থযোগ সুবিধা প্রয়োজন তাঁহা সহজ 


লভ্য হয় নাই ৷ কিন্তু ১৯৩৭ সালে বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানী প্রভৃতি 


লবণ প্রতিষ্ঠান গুলির পরিকল্পনা ও কাৰ্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইবার 
পর বাংলা সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়, এবং বাংলা সরকার 
আবগারী ও বন বিভাগের ছুইজন কর্মচারীকে বাংলায় লবণ শিল্পের 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে তথ্যান্ুসন্ধানে নিযুক্ত করেন৷ এই ছুই রাজ কর্মচারী 


সুন্দরবন অঞ্চল পর্য্যবেক্ষণ করেণ এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে 


সুন্দরবনের পর্য্যাপ্ত ৪৭ লক্ষ মণ কাঠ জ্বাল দিয়া ব্ৰহ্মদেশীয় 
প্রথায় বৎসরে প্রায় ৬৭ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইতে পারে 
এবং ক্রমশঃ ক্রমশঃ কয়েক বৎসরের মধ্যে, স্থাপিত কারখানাগুলি 
বিদেশাগত লবণের সহিত প্রতিযোগিতায় দীড়াইতে সমর্থ হইবে । : 
এই উৎসাহোদ্দীপক বিবরণী প্রকাশিত হইবার পর আরও 
কয়েকটা লবণ কোম্পানী গড়িয়া উঠিয়াছে। যথা- ন্যাশন্তাল সল্ট 
এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কদ্‌ লিঃ, স্বদেশী সণ্ট কোম্পানী লিন সপ্টার্ণ এণ্ড 






বিক্রি. 


উজ্জল আলোর উপযুক্ত ব্যবহারে 
ক্রেতাদের দৃষ্টি আক হয় এবং 
দোকানের সজ্জিত দ্রব্য সম্ভাঁরে 


তরাকর্ষণ - 


.' সব চেয়ে সস্তা ও ভালো বিক্রেতা 





ক্যালকাটা ইলেকটি.ক সাঁপলাই কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক বিজ্ঞাপিত 
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বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ও বাংলা সরকারের বিশেষ সন্দেহ ছিল, এবং ররর ররর 


~~ 
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[৬ই মে, ১৯৪০ 





লেবরেটারি লিঃ সুন্দরবন সণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌. লিঃ, 
ক্যালকাটা সণ্ট ওয়ার্কদ্‌ লিঃ, আসাম বেঙ্গল সণ্ট ওয়ার্কদ্‌ লিঃ, 
গ্রেট বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী লিঃ, সুন্দরবন ফিসাঁরি এণ্ড'সণ্ট ওয়ার্কদ্‌ ও 


হিন্দুস্থান সপ্ট ওয়ার্কস্‌ লিঃ। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সুন্দররনে * 


জায়গা জোগাড় করিয়া ও লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়া লবণ কারখানা 
স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন ।. ১৯৩১ সালে বিদেশাগত লবণের উপরেমণ 
- প্রতি 1১০ হিঃ যে অতিরিক্ত লবণ আমদানী শুল্ক বসান হইয়াছিল উহা 


ক্রমশঃ কম করিয়া শেষে ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে সম্পূর্ণ তিরোহিত 


করা হয়। এই অতিরিক্ত লবণ আমদানি শুক্কের সুযোগ পাইয়া 
পশ্চিম ভারতীয় লবণ প্রতিষ্ঠানগুলি আশাতীতরূপ *প্রসারতা লাভ 
করে। এবং বাংলায় ভারতীয় লবণের আমদানি যথেষ্ট বাড়িয়া যায়। 
নিম্মে আমদানি লবণের একটা তালিকা দেওয়া হইল £- 


১৯২৯-৩০ ১৯৩১-৩২ ১৯৩৩-৩৪ 
লিভারপুল .২০৭৬৯১৮/০  ৫৩৮৬৫৫/০ ১৯/০ মণ মাত্র 
এডেন - . ৫৮৯৫৯৬১/০ ৮০২২৭৮১/০ ৭৬৮০৬৫৬/০ 
ওখা ১৮৪০৫১/০ .৩৫৪৩৬২/০ ১০৩৮৫৮৬/০ 
করাচি -৪৭১৭৯৭/০  ৭৫৬৫৭১/০  ৮৫১৯৪/০ : 
টিউটিকোরিন ৮৫০৪০/০ ৪৫৩০৯৯/০ ২৯৭৭৯৯/০ 
লবলক্ষী ১৯৫৩৪৫/০ ৩৫৮১৫০/* 


১৯৩৮ সালে এই' অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক উঠিয়া গেলে-পর 


'শঙ ও পর মার্কা' গেঞ্জী 0. 


শনম্ষক্লেন্্ ভ্রভ ডিশ তক ক 










পৃ 
ডি 


রি ও ব্যবহারে মকলেই অন্তু 
আপনিও সন্তুষ্ট হইবেন 


কারথানা-_৩৬।১এ, সরকার লেন, কলিকাতা । 
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আবার বিদেশীয় লবণে বাংলার বাজার ছাইয়া ফেলিল এবং পরস্পর 
প্রতিযোগিতায় লবণের দর. কমিয়া শত মণ ২৫খ২৭২৩০২ দরে, 
বিক্রয় হইতে লাগিল অর্থাৎ জাহাজের ভাড়া বা উৎপাদনের স্থানীয় 
_বাজ্জার দর অপেক্ষাও কম দরে বিক্রয় হইতে লাগিল । 
' ইহাতে করাচি বোম্বাই ওখা প্রভৃতি পশ্চিম ভারতীয় লবণ 
প্রতিষ্ঠানগুলিও * লবণ বেচিয়। ক্ষতিগ্রস্থ হইতে লাগিল। বাংলার 
লবণ প্রতিষ্ঠানগ্ুলিরও লাভ কঠিন হইয়া দীড়াইল | 

১৯৩৯ সালের স্থরু হইতেই বাংলায় লবণের আমদানি কম হ্য় 
এবং লবণের দর কিছু কিছু বাড়িতে থাকে। ইউরোপীয় রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির দরুণ জাহান্ত আসার অল্পতাই বোধ হয় উহার মূল কারণ। 
তারপর. যখল সেপ্টেম্বর মাসে বর্তমান যুদ্ধ - ঘোষণা হয় তখন 
কলিকাতার লবণ-গোলার মজুত লবণের পরিমাণ এত অল্প ছিল এবং 
, জাহাজের আমদানি এত কমিয়া গিয়াছিল যে সকলেই আশঙ্কা 
করিয়াছিল বুঝি আবার বাংলায় লবণের দুর্ভিক্ষ হইবে । লবণের দর 
হঠাৎ চড়িয়া ২০ স্থলে ৫॥০1৬২ পৰ্য্যন্ত মণ দীড়াইয়া ছিল ॥ 


কয়েকদিন মধ্যে ভারত সরকারের পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইনের বলে বাংলা 
সরকার লবণের দর বাঁধিয়া! দেওয়ায় লবণের বাজার স্থির হইল । 
এদিকে মাসাধিক পরেই পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চল হইতে নিয়মিতভাবে 
লবণ জাহাজের আমদানি হওয়ায় লবণের দুর্ভিক্ষ আর ঘটে নাই। 
বাংলা সরকার ভারতীয় লবণের দর ডিউটী বাদে শত মণ ১০৭২ স্থির 
করেন। Ci বাদে সংশোধিত 258 














আমরা কলিকাতা ষ্টক একশ্চেঞ্জ এসো- 
কাগজ ও শিকিউরিটির ক্রয় ও বিক্রয়ের কাক্ত 
-| করিয়া থাকি। . টক একশ্চেঞ্জ এসোসিয়েশন 
লিঃর জনৈক বিশিষ্ট সভ্যের সহিত আমাদের 
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বুলেটিন পাঠান হয় 
ইউনাটেভ ট্রেডিং করপোরেশন 


চি আদ 
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হয়, খুচরা দর বাজারে ২॥০;১২৮/০ মণ দীড়ায়। লবণের এই দর বৃদ্ধি 


হওয়ায় বেঙ্গল সপ্ট কোম্পানী কলিকাতার বাজারে ২০ মণ লবণ বিক্রয় 


করিয়া কিছু টাকা লাভ করিয়া লন । 
কি প্রণালীতে লবণ প্রস্তুত করিতে পারিলে বাংলায় . বিদেশী 
LA EAA প্রক্ষে 
উপযুক্ত এক্ষণে সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা য়াইতেছে। * 
মলঙ্গী প্রথা ও ব্ৰহ্মদেশীয় প্রথার আলোচনা করা হইতেছে। 
| মলঙ্গী প্রথা 


নদী তীর বা সমুদ্রের খাড়ী বা এটেল মাটাযুক্ত সমু্রতীর যেখানে . 


নোনাজল উঠে, শীতকালের শেষ ভাগ হইতে বার পূর্ব্ব পর্যন্ত, 
জোয়ারের বেগ কমিয়া গেলে এসকল স্থানে জোয়ার না উঠিলে, 
সূর্য্যতাপে মাটীর উপর নোনা ফুটিয়া উঠে অর্থাৎ নোনাজল যাহা 
মাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গিয়াছিল সূর্য্যতাপে উহা শুদ্ধ হইয়া যায় 
এবং উপরের মাটা লবণময় হইয়া আলগা হইয়া পড়ে, ও ধুলির মত 
হইয়াযায়। অনেক সময় দেখা যায় নদীতীরে সাদা সরের মত পড়িয়াছে, 
উহাই লবণের চিহ্ন । গ্রামবাসীরা এই মাটা টাচিয়া সংগ্রহ করিয়া 
রাঁখে। যে স্থান হইতে মাটী চাচে আবার কয়েক দিন বাদে সেই স্থানের 
উপরের মাটী নোনাময় হইয়া আলগা হইয়া যায় এবং চাচিবার উপযুক্ত 
হয়। কাজেই একইস্থানে বহুদিন কাজ করা চলে। এই প্রথায় অল্প 
জায়গায় গ্রামবাসীরা শুধু কায়িক পরিশ্রমে কোন খরচ না করিয়া 
নোনাজল প্রস্তুত করিবার মাটী সংগ্রহ করিতে পারে । 

মাটী সংগ্রহ হইলে পর, একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে বড় 


গোলাকার গর্ভ করিয়া উহার তলদেশ একটু ঢালু করিয়া সমতল করে - 


এবং উহার মধ্যে এমন কয়েকটী সরু নাল! রাখে যাহাতে জল সহজেই 
গড়াইয়া সমস্ত নালা দিয়া একই জায়গায় পড়ে। এই গর্তটীকে 


“গাড়ী” বলে। গাড়ীর . গুলি যাহাতে বুঞ্জিয়া না যায় তজ্জন্যও. 


ফিল্টারের মত কাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে এ নালগুলির উপর খড়, ডাল- 


পাল! শুকনাপাতা প্রভৃতি দিয়! ঢাকিয়া দেয়, এবং সংগৃহীত নোনামাটা 
উহার উপর ঢালিয়া দিয়া পা দিয়৷ দলিতে থাকে যাহাতে আলগা মা'টা 


খুব শক্ত হইয়া বসিয়া যায়, তখন সমুদ্রের বা নদীর নোনাজল উহার 
উপর ঢালিতে 85 ভি 


আধিক জগৎ ol | 
. নালাদিয়া ফিলটারের মত পরিস্কার হইয়া পড়িতে থাকে। 


১২৫ 


উহা 
কলসীতে ভরিয়া লওয়া হয় এবং জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। 
এই সমস্ত ব্যাপারকে “্দবাড়ি” বলে। সমুদ্রের জলে সাধারণত শতকরা 
২২ হইতে ৩ ভাগ বা ২৯৩০ ভিখ্রি লবণ থাকে। নদীর জলে উহা 
অপেক্ষা অনেক কম লবণ থাকে কিন্তু দবাড়ী হইতে যে জল পাওয়া 





যায় তাহাতে শতকরা ২০--২ ৫ ভাগ পর্য্যস্ত লবণ পাওয়া যায় । 


সাধারণতঃ জলের গুরুত্ব যখন ২৪০ ডিগ্রি হয় অর্থাৎ মোটামুটী 
প্রায় শতকরা ২৪ভাগ লবণ থাকে তখন উহা অল্প গরম পাইলেই লবণ 
দানা পৃথকীভূত হইতে থাকে। গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ ছোট ছোট 
উনানে কড়ায় জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করে । স্থাল দিয়া জল শুকাইয়া 
গেলে কড়ায় যে লবণ থাকে উহা ছাকিয়া কাপড়ে বাধিয়া ছাইএর 


0, 


ey 
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গাদায় পু'তিয়া রাখে, ছুই একদিনের মধ্যেই লবণ শুকাইয়া ঝরঝরে . 


সাদা দানাদার লবণ পাওয়া যায়। ইহাই মলঙ্গী প্রথায় প্রস্তুত লবণ 
প্রণালী । 


ব্ৰহ্মদেশীয় প্রথা 


বাংলা দেশের ন্যায় ব্রহ্মদেশেও আবহমানকাল হইতে জ্বাল দিয়া 


লবণ প্রস্তুত হইত। এবং বাংলা দেশের ন্যায় ব্রহ্মদেশেও বিলাতি' 


লবণের সুবিধা দানের জন্য ব্রন্মের লবণ শিল্পকে উৎসর্গাকৃত করা 
হইয়াছিল, তবে বাংলাদেশের অনেক পরে | বাংলার মতই ব্রহ্মদেশের 
বাজারও প্রথমে বিলাতী লবণে পরে এডেন প্রভৃতি অঞ্চলের লবণে 
ভরিয়া গিয়াছিল, তবে বাংলায় যেমন আইন করিয়া লবণ প্রস্তুত 
নিষিদ্ধ হইয়াছিল, ব্ৰহ্মে তাহা হয় নাই। ডিউটা বা শুন্ক বৃদ্ধি হওয়াতে 
র্াদেশে লবণ শিল্প লোপ পাইবার মত হইয়াছিল, তাই ১৯১৪ সাল 
হইতে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্রহ্মদেশে লবণের আমদানী কমিয়া 
লবণের দুর্ভিক্ষ অনুভূত হইতে লাগিল । সেই সময় ভারত গভর্ণমেন্ট কর্তৃক 


ভারতকে লবণ বিষয়ে স্বায়ত্বাধীন করিবার চেষ্টা হওয়াতে ব্রহ্মদেশেও 


লবণ প্রস্তুতের নূতন প্রচেষ্টা আরম্ত হইল। রবার্টসন যিনি পরে ব্রহ্ম 
লবণ বিভাগের কালেক্টর হইয়াছিলেন, তিনি আধুনিক উন্নত প্রথায় 
লবণ প্রস্তুত প্রণালী প্রবর্তনের জন্য একটা আদর্শ কারখানা স্থাপনে 
গভর্ণমেন্টকে রাজি করিলেন । তিনি প্রথম করকচ লবণ প্রস্তুত করেন, 
কিন্ত ব্রক্ষীরা করকচ লবণের পক্ষপাতীন! হওয়ায় তিনি পাঙ্গা লবণই 
প্রস্তুত করিতে থাকেন। ্ 

প্রথম বিস্তৃত ও সমতল এটেল মাটির জান লেন নিক 
বা নোনা খাঁড়ির নিকট কারখানা স্থাপনের স্থান বাছিয়া লইতে 


হইবে। এবং বাঁধ দিয়া সমুদ্রের জল ধরিয়া সূর্য্যতাপে উহাকে | 
ঘনীভূত করিয়া লইতে হয়। এই বাঁধ দেওয়া জল শুকাইবার বিস্তৃত | 


মৃত্তিকা কুণ্তকে কণ্ডেন্সার বলে। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে সমুদ্রের জলে 
সাধারণতঃ ২২ ভাগ হউতে.৩ ভাগ লবণ থাকে৷ সর্য্যতাপে জল যত 

শুকাইয়া যায় ততই লবণের ভাগ বেশী হইতে থাকে । আমাদের 
_ বাংলা দেশে বা ত্রহ্মদেশে সাধারণতঃ সমুদ্রতীরে তাপ ১০০৫ ডিগ্রির 
বেশী হয় না, কাজেই রাজপৃতনা বা করাচী প্রভৃতি স্থানে যত শীত্র 
জল শুকায় এখানে তত শীত্র শুকায় না, এবং বেশী গভীর করিয়া জল 
থাকিলে উহা শুকান শক্ত হয়। অতএব এসকল দেশে কণ্ডেন্সারে 
সাধারণতঃ ৩৮ হইতে ৬” গভীর করিয়া লবণ জল রাখা হয়। এই 
কণ্ডেন্সারগুলি এমন ভাবে স্থাপন করিতে হয় যেন উহাকে ক্রেমনিয়়তল 
বিশিষ্ট ওবা ৪টী ভাগে ভাগকরা যায়, যাহাতে প্রথম কণ্ডেন্সার হইতে 
জল আপনা আপনি গড়াইয়া দ্বিতীয়ে, দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়ে এবং তৃতীয় 
হইতে ৪র্থটীতে যাঁয়। কণ্ডেন্সার যদি জোয়ারের সীমার নীচে থাকে 
তবে জোয়ারের সময় বাঁধের শ্গস্‌ বা ফটক দিয়া জল আপনাআপনি 
কণ্ডেন্সারে ঢুকিবে, এবং কোন খরচ লাগিবে না। -যদি কণ্ডেন্দারের 
জমীর তল জোয়ারের সীমার উড়তে হয় তবে জল উত্তোলনকারী পাম্প 
আবশ্যক হয়। ব্রহ্মদেশে ৪ফুট পর্য্যন্ত জল উত্তোলনে. সমর্থ কাঠের 





পার্শীয়ান হুইল ব্যবহৃত হয়। নোনাজলে লোহাব্র অপেক্ষা কাঠের 
প্রস্তুত হুইল, অধিক দিন স্থায়ী হয়। এই পার্শীয়ান হুইল, বা ১জন 
দুইজন বা ইলেকট্রীক কিম্বা অয়েল ইঞ্জিনের সাহায্যে চালান যায়। 
ইহাতে ঘণ্টায় ২০০০০ "গ্যালুন পর্য্যন্ত জল উঠিতে পারে । প্রথম 
কণ্ডেন্সারে জল ৩? ডিগ্রি হইতে ৫০৬ পর্য্যন্ত হইলে উহ। গড়াই য়া 
ছ্বিতীয়” কণ্ডেন্সারে দেওয়া হয়, এবং দ্বিতীয়টাতে কয়েকদিন পরে 
১৩১৪০ পধ্যন্ত হইলে উহা ৩নং কণ্ডেন্সারে লইয়া যাওয়া হয়, এবং 
১৯০২০ ডিগ্রি হইলে ৪নংএ লওয়া হয় ৪নংএ ২৩৭২৪ পর্ধ্যস্ত হইলে 
এই পাকাজল ' গড়াইয়া একটা বড় এটেল মাটীর বা সীমেন্ট রুরা বা 
কাঠের তৈয়ারী বড় রিজার্ভার বা পু্করিণীর মধ্যে লইয়া যাইতে হয়। 
এই রিজার্ভার বা পুক্ষরিণী এরূপভাবে প্রস্তুত, করা হয় যেন উহার 
গায়ের ছিদ্র দিয়া বৃষ্টির জল গড়াইয়া বাহির হইতে পারে। বৃষ্টির 
জল পাকা লবণময় জল হইতে অনেক হালকা । কাজেই বৃষ্টি পড়িলে 
উহা রিজার্ভারের মধ্যস্থ পাকা জলকে সহজে নষ্ট করিতে পারে না, 
উপর দিয়া গড়াইয়া চলিয়া যায় বা শুকাইয়া যায়। এই রিজার্ডারের 
তলদেশ হইতে একটী পাকা নালা কাটিয়া লবণ জ্বালের ফার্ণেস্‌ ঘরের 
মধ্যে ভ্বালের উনানের বা ফর্ণেসের নিকট কুয়ার মধ্যে লওয়া হয়। 
এ কুয়া হইতে জল তুলিয়া উনানের উপরিস্থিত কড়ায় ঢালা হয় । 
যে উনান বা কড়ায় লবণ জ্বাল হয় তাহার একটী বিশেষত্ব. 
আছে। লবণ প্রস্তুত করিতে বেশী আঁচ বা উত্তাপের- প্রয়োজন হয় 
না। ঘনীভূত ২৪৭২৫ জল অল্প উত্তাপ পাইলেই তাহাতে নূন পৃথকী ভূত 
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| সিকিউরিটা ব্যাঙ লিঃ | 





হেড অফিস £=- 

| চৌমুহনী, ( নোয়াখালী ) 

হত 

কা, কুমিলা, নোয়াখালী, রাইপুরা, 
লক্ষ্মীপুর! (নোয়াখালী ) 


কলিকাতা অফিস := 
১81২, ওম্ড চিনাবাজার ষ্ট্রী, ফোন ঃ ক্যাল ১৪৬০ 
২২২২৯ মহখি দেবেন্দ্ৰ রোড, ফোনঃ বড়বাজার ৪১৯৩ 
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আমানতের সুদের হার ক্যাস সার্টিফিকেট 
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স্থায়ী হিসাবে -_ ৪%_৬%| | ৮৩৮০ তিন বৎসরে ১০০২ 








রায় সাহেব ইন্দ্রকুমার বস্তু মিঃ চিত্তরঞ্জন দয়ার চৌধুরী 
এডভাইসরি ডিরেক্টর ম্যানেজিং ভিরেক্টর " 
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হইয়া পড়ে। কাজেই প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয়-বিস্তৃত স্থানে জল , 


রাখিয়া এরূপে উত্তাপ দেওয়া যেন জ্বাল খুব কম করা হয়। মিঃ 
রবার্টসন প্রবর্তিত উনানে পাঁচ ছয়টা: চৌকা অনুচ্চ 
প্যান বা কড়া ক্রমোচ্চ তলে উনানের উপর বসান । 
প্রথম কড়াটী আগুণের উপর বসান বাঁকী কড়াটা চিমনী গমনাভিমুখী 
আগুণের ফ্রুবা হলকার দ্বারা উত্তপ্ত হয়।- কাজেই হালের কোন 
অপব্যয় হয় না! জল গরম হইলে পর কিছুক্ষণ মধ্যে লবণ পড়িতে 
থাকে তখন সেই লবণ ছাকিয়া বাশের বা কাঠের জাফরী করা 
পাটাতনেৰ উপর রাখিয়া যতদূর সম্ভব জল ঝরাইয়া লবন ঢালিয়া 
দেওয়া হয়। “এই লবণ শুকাইতে কিছু সময় লাগে, লবণ শুকাইলে 
অয়ার হাউম্‌ বা গুদামে ওজন করিয়া মজুত রাখা হয়; এবং 
গভর্ণমেন্টের প্রাপ্য শুষ্ক জমা দেওয়া হইলেই ছাড় পত্র পাইলে ওজন 
করিয়া বিক্রয়ার্থ লবণ বাহির করা হয়। মোটামুটা ব্রদ্মদেশীয় প্রথা 
বর্ণনা করা গেল, তবে স্থান ও আবহাওয়া এবং ব্যয়ের ক্ষমতাভেদে 
এই সকল জিনিষের কিছু অদল বদল কর! হয়। বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানী 
ভাল জল রাখিবার কয়েকটা সিমেন্ট করা চৌবাচ্ছা করিয়াছেন । এবং 
লবণ তাড়াতাড়ি শুকাইবার জন্য ফাকায় কাঠের পাটা'তন করিয়াছেন। 
এই কোম্পানীর কণ্ডেন্সীরের, পরিমাণ ও উৎপন্ন লবণের পরিমাণ 
করিয়া দেখা গিয়াছে প্রতি একরে প্রথম বসরেই ৩৭৫/০ মণ লবণ 
উৎপন্ন হইয়াছে। এই কণ্ডেন্সার যতই পুরাতন-হইবে ততই ভালরূপে 
জল আটক থাকিবে এবং শীত্র শীঘ্র জল পাকিবে, সুতরাং বলা যাইতে 
পারে বাংলার লবণ জল প্রস্তুত আশানুরূপ সম্ভব হইয়াছে । 


বাংলায় করকচ লবণ প্রস্তুত 

বাংলাদেশে ইতি পূর্বে জ্বাল না দিয়া কেবল সূর্য্য তাপে কখনও 
লবণ প্রস্তুত হয় নাই বা কোনও চেষ্টাও হয় নাই । মান্দ্রাজ, বোম্বাই, 
করাচি, রাজপুতনা প্রভৃতি অঞ্চলে বহুকাল হইতে সূর্য্য তাপে লবণ 
প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে । কিন্তু আর্দ আবহাওয়া, সূর্য তাপের 
অল্পতা এবং অধিক বারিপাত জন্য এ পধ্যস্ত সকলেই বাংলায় করকচ 
লবণ প্রস্তুত এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াছেন। বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানী 
সিমেন্ট করা বেডএ সূর্য্য তাপে লবণ প্রস্তুতের প্রথম চেষ্টা করেন 
১৯৩৭ সালে । ব্ৰহ্মদেশীয় প্রথায় পাকা জল রিজার্ভারে ভর্তি করিবার 
পর উহা উনানের উপর কড়ায় জাল না দিয়া পূর্ব বর্ণিত রূপ কুয়া 
হইতে পাকা সিমেন্ট করা বেডে পাকা জল ছাড়া হয়। ছুই এক 
দিন কড়া রোদ পাইলে এমন কি ৮৪* ফারেনহিট এর মত উত্তাপ 
কয়েক ঘণ্টা পাইলেই বেডে হুন পড়িতে থাঁকে। সিমেন্ট বেডের 
সুবিধা উহা শীত্র ও বেশী উত্তপ্ত হয়, এবং নুণ খুব পরিস্কার হয় । 
এই বেড় গুলি এমন ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে বৃষ্টির সম্ভাবনা 
দেখিলে সহজেই যাহাতে বেডের জল পার্বন্তী নাল! দিয়া তাড়াতাড়ি 
রিজার্ভারের মধ্যে লওয়া যায়, তখন আর বৃষ্টিতে উহা নষ্ট হইবেনা, 
যে নুণটুকু বেডে থাকিবে তাড়াতাড়ি তুলিয়া নিরাপদ স্থানে রাখা 
যায়। অবশ্য একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে করকচ লবণ প্রস্তুতের সময় 
হইতেছে মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ । এই সময় বৃষ্টি হইলেও 
সাধারণতঃ খুব কমই হয়। গত ছুই বৎসরের সোলার বেডের 
উৎপাদনের পরিমাণ কষিয়া দেখা গিয়াছে উহা প্রতি একরে প্রায় 


৭ হাজার মণ দাড়াইয়াছে। ভারতের অন্যান ' সমুদ্রকুলবর্তা লবণ 
কারখানার সহিত তুলনায় এই পরিমাণ অগ্রাহ নহে । 

এই বৎসর বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানী মান্দ্রাজ হইতে আনীত লবণ 
প্রস্ততকারকগণের সাহায্যে মাটীর বেডে লবণ প্রস্তুত আরন্ত 
করিয়াছেন । এই লবণও বেশ পরিস্কার হইয়াছে । লবণ বিভাগের 
উচ্চ রাজকণ্মচারিগণ কারখানা পরিদর্শন করিয়া সোলার সম্টের 
পরিকল্পনার প্রশংসা করিয়াছেন, এবং খুবই উৎসাহ দিয়াছেন । 
মান্্াজী মলঙ্গীগণ মান্দাজের অনুরূপ লবণ প্রস্তুত হইবার আশা . 


রাখে। 
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| ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 
| জারির 


iil ড ও ৭নং ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা 
[ পোষ্ট বক্স__৫১৮ কলিকাতা ফোন-__কলিঃ ৪৯৮৯ 







-অপরাপর শাখা 
_ প্ৰীহট্ট, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা ), 


সপ 


চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ত্রান্সণবা ডিয়া, 
শিলচর ও কালীরবাজার (নারায়ণগঞ্জ ) 
এজেন্সি রাংলা ও আসামের সর্বত্র | : 


॥ _ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
রায় ভূধর দাস বাহাদুর, এডভোকেট, গভর্ণমেণ্ট প্লিভার ম! কুল্পী, 















বায়ুশুণ্য টিনে ভক্তি 
j শ্বসগোন্ন। 
বহুদিন নূতনের মত টাটকা ও 
সুস্বাদু থাকে। 
দেশ দেশীন্তরে পাঠান যায়। 
জীন নাহ EE 








১২৮ পু আধিক জগৎ রি [ ৬ই মে, ১৯৪০ 





অতএব এক্ষণে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে বাংলা দেশে করকচ ত" 
লবণ প্রস্তুতের অসম্ভবতা দূরীভূত হইয়াছে, এবং হিসাব করিয়া দেখা 
গিয়াছে করকচ লবণের পড়তা মণ প্রতি /* আনারও কম । ইহাতে 
অন্থমিত হয় লবণের দর যদি শতকরা ৩০ টাকাও হইয়া যায় বাংলার 
করকচ লবণের পড়তা তাহা অপেক্ষা কম। অর্থাৎ বাংলা দেশে লবণ 
কারখানাকে একটি লাভ জনক অনুষ্ঠানে পরিণত করা আর সুদুর 
পরাহত নহে । এবং যদি বাঙ্গালী চেষ্টা করে দেশকে লবণ বিষয়ে 
স্বাধীনতা দিতে সক্ষম হইতে পারে । 


ৰ রে ইাকব্যাক টার 













--২০ বৎসর হইল ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ 
“ওয়াটারপ্রুফ” বলিয়া পরিগণিত | 


বেল ৪য়াটারঞ্ফ ওয়ার্বম্‌ নি? 
অফিস ও কারখান! 2 পানিহাটি, ২৪ পরগণা কেলিকাতা) 


Ml ট্রেক তৈ সেন ' 
শো-রুম $_১২নং চৌরঙ্গী, ৮৬ নং কলেজ গ্রিট, (কলিকাতা) ্ হেট | EEE cass 
শাখা 2 ৩৭৭নং হর্ণবি রোড, বোম্বাই। খপ, 5 ভেক্বাং - লক 
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ক্ল্যাললক্কাত। 
টুক এঝচে্- 
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রর অফিসিয়েল ইয়ার-বুক (১৯৪০) | 
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{১ যে সমস্ত সিকিউরিটি, লোন ও কোম্পানীর শেয়ার ষ্টক এক্সচেঞ্জ বেচাকেনা হয়, সেই সমস্ত তথ্যাদিপূর্ণ এই পুস্তক একটি বিশ্বকোষ 
টি বিশেষ । কোম্পানীসমূহের বিস্তৃত বিবরণাদি অর্থাৎ কোম্পানী সংগঠিত হওয়ার তারিখএবং কিসের কারবার, মূলধন ও বিভিন্ন শ্রেণীর . 
উ শেয়ার, ম্যানেজিং এজেন্টস্এর সর্থার্দি ও পারিশ্রমিকাদি, ডিরেক্টরবর্গ ও কত শেয়ার থাকিলে ডিরেক্টর হওয়ার যোগ্যতা অজ্ঞন করা Dl 
] যায়, গণ করার ক্ষমতা, ভোটাধিকার, শেয়ার হস্তান্তরের নিয়মাবলী, ডিরেক্টরদের রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ব্যালেন্স সীট, বিগত রি 


বৎসরসমূহের রিপোটের বর্ণানুক্রমিক অলোচনা, লভ্যাংশের বিবরণ, উঠতিপড়তি দরের তালিকা ইত্যাদি। প্রধান প্রধান ভারতীয় 


নি শিল্প-প্রতিষ্ঠাসমমুহ, অত্যধিক লাঁভকর, এন-ডি-সি, ইনকম-ট্যাক্স সিডিউল, একচেঞ্জ ক্যালকুলেটর, কি করিয়া ব্যালেন্স সীট পড়িতে হয় 
এবং ব্যবসা-বাণিজ্যাদি সম্পর্কে তথ্য জিজ্ঞান্ু ব্যক্তিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান অন্যান্য বহু বিষয়ের বিবরণ সম্বলিত বিশেষ বিশেষ 
অধ্যায় রহিয়াছে । ষ্টক একচেঞ্জের ইতিহাস, নিয়মাবলী, সাধারণ জ্ঞাতব্য, ষ্টক ও শেয়ার দালালদের নামের তালিকা এবং বিগত 


টন মহাযুদ্ধে শেয়ারসমূহের উচ্চতম ও নিয়তম দর ইত্যাদি ইত্যাদি। 


NCS SS 
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উদ ৭০০ পৃষ্ঠা। দশ লক্ষাধিক বিবরণ। মুল্য ১* টাকা মাত্র। পো ফি, । অর্ডার দেওয়ার ঠিকানা__সেক্রেটারী 
ক্যালকাটা, £ক এক্সচেগু এসোসিয়েসন লিমিটেড, ৭ নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাত। ৷ : | 
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াঙ্গলায় বাব্মায়িক পচে 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের-_গৌরবোজ্জবুল পরিচয় 





দি ন্যাশন্যাল নিউটি মেপ্টস লিঃ 


৪৫নং দমদম রোড, দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট 


বাঙ্গলায় দুগ্ধজাত শিল্পের উন্নতির পক্ষে কি প্রকার বিপুল ও 
অনধিকৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচন! 
অনাবশ্যক। সুখের বিষয় যে, বাঙ্গলা দেশে ইতিমধ্যেই সঙ্ঘবদ্ধ উপায়ে 
এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে জমাট দুগ্ধ, ছৃষ্চূর্ণ, ছানা, 
বিবিধ প্রকার ফুড প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য চেষ্টা আরম্ত হইয়াছে। 
এই জন্য ‘আখিক জগতে'র পাঠকবর্গের নিকট দি ্যাশন্তাল নিউ- 
টি মেণ্টস লিঃ নামক কোম্পানীটীর পরিচয় দিতে গিয়া আমরা বিশেষ 
আনন্দ অনুভব করিতেছি । 

এদেশে দুগ্ধজাত শিল্পের সম্ভাবনা কত বেশী, তাহা এই বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসরে বিদেশ হইতে ৭০ লক্ষ 
টাকা মূল্যের দুগ্ধজাত কনডেন্সড মিল্ক প্রভৃতি জিনিষ আমদানী 
হইতেছে । এতদ্যতীত এদেশে দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত যে সমস্ত পেটেণ্ট 
ফুড আমদানী হয়, তাহার মূল্যও বৎসরে ৭৫ লক্ষ টাকার মত। 
সুতরাং এদেশে যে ন্যাশন্যাল নিউটি,মেন্টের মত একটা শিল্প প্রতি- 
ষ্টানের বিপুলভাবে প্রসারের পক্ষে পূর্ণ সুযোগ রহিয়াছে, তাহাতে 
কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এই ধরণের একটা প্রতিষ্ঠান দুগ্ধজাত দ্রব্যের 
ব্যাপারে কেবল দেশের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান চাহিদাই মিটাইবে 
না__উহা ভারতবর্ষের আশেপাশে সিংহল, মালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা পূর্ব 
আফ্রিকা প্রভৃতি যে সমস্ত দেশ দুগ্ধজাত উপরোক্ত বিভিন্ন জি'নষের 


জন্য পরমুখাপেক্ষী, সেই সব দেশেও উহাদের প্রস্তুত জিনিষ রপ্তানী ' 


করিয়া দেশে ধনাগম করিতে সমর্থ হইবে । 


ন্যাশন্যাল নিউটি মেন্টস লিঃ সম্বন্ধে আমরা যে এত অধিক আশা 
পোষণ করিতেছি, তাহার কারণ এই যে, উহারা খামখেয়ালীভাবে 
এই প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হন নাই। এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের 
মধ্যে রায় বাহাদুর ডাঃ ইউ এন রায় চৌধুরী, ডাঃ সুনীল বস্তু, ডাঃ পি 
গাঙ্গুলী, ডাঃ এস রায় প্রভৃতি খ্যাতনামা চিকিৎসাব্যবসায়িগণ 
রহিয়াছেন। আরও উল্লেখযোগ্য কথা এই যে কোম্পানীর কার- 
খানাতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে উপদেশ দিবার জন্য ডাঃ ডি এন গাঙ্গুলী, 
এম-বি কোম্পানীতে যোগদান করিয়াছেন। ইনি অস্ট্রেলিয়াতে 
অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ কারখানায় দুগ্ধজাত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত সম্বন্ধে 
হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন। কোম্পানী 
ইতিমধ্যেই দমদমে কারখানা বসাইয়া ভিটা মিল্ক নামে একটি দুগ্ধজাত 
ফুড বাজীরে বাহির করিয়াছেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে উহা অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হইয়াছে । একটা নুতন কোম্পানীর পক্ষে অল্প সময়ের 
মধ্যে এত সুনাম অজ্ঞজন করা কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। 
কোম্পানী যে যন্ত্রপাতি বসাইয়াছেন, তাহাতে প্রত্যহ ১০০ গ্যালন 
(প্ৰতি গ্যালন ৫ সেরের সমান ) দুগ্ধ হইতে জমাট দুগ্ধ প্রভৃতি 
প্রস্তুত করা যাইবে । যে স্থানটাতে এই কারখানা বসান হইয়াছে, 
তাহার আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায় এবং প্রয়োজন 
হইলে কোম্পানী ড্রাই বরফের সাহায্যে দূর দূরাস্তবর্তী স্থান হইতেও 
স্বল্পমূল্যে দুধ আমদানী করিতে পারিবেন । 

হ্যাশন্যাল নিউটি-মেন্টস্‌ ‘কোং কেবল যে বাঙ্গলা দেশে একটা 
নুতন শিল্পের পত্তন করিয়াছেন এরূপ নহে, তাহারা এই শিল্পে 
প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গলার জন-্াস্থ্যের উন্নতির পথও প্রশস্ত করিলেন । 
আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ অতি উজ্জল বলিয়া মনে করি। 
দেশবাসী মাত্রেরই এই প্রতিষ্ঠানটার প্রতি সহামুভূতিসম্পন্ন হওয়া 
উচিত। 


তত 


নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৩৫নং ক্যানিৎ স্ট্রীট, কলিকাতা 

বার' বৎসর পূর্বে গত ১৯২৬ সালে নোয়াখালীর ন্যায় একটা 
ক্ষুদ্র সহরে নাথ ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, এন, দালালের 
বৈঠকখানার একটা ক্ষুদ্র প্রকোরষ্ঠে অতি সামান্তভাবে নাথ ব্যাঙ্কের 
প্রতিষ্ঠা হয়। ৬1৭ বৎসর কাজ চালাইবার পরেই ব্যাঙ্কটি সাধারণের 
বিশেষ আস্থা অর্জন করে এবং ১৯৩২ সালে কলিকাতায় উহার 
একটা শাখা অফিস স্থাপিত হয়। উহাই ব্যাঙ্কটার দ্রুত অগ্রগতির 
সুচনা করে এবং ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ১৯৩৬ সালে ব্যাঙ্কের 
কলিকাতা শাখাঁকে উহার হেড অফিসে পরিণত করেন। সেই সময় 
হইতে বর্তমান সময় পর্য্যস্ত চার বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কের আমানতী 
টাকার পরিমাণ সোয়া উনত্রিশ লক্ষ টাকা হইতে এক কোটী ২৭ লক্ষ 
টাকায় দাড়াইয়াছে এবং উহার আদায়ী "মূলধনের “পরিমাণ ২ লক্ষ 
৬৫ হাজ্জার টাকা হইতে বর্তমানে ৯ লক্ষ টাকার উপর 
হইয়াছে । এই সময়ের মধ্যে ব্যাঙ্কটী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটা 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে এবং কলিকাতা ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কদ্‌ এসোসিয়েশনের 
সদস্যভুক্ত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, গত বৎসর হইতে এই 
ব্যাঙ্ক কলিকাতা ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কস্‌ এসোসিয়েশনের কাধ্যকরী 
সমিতিতেও স্থান পাইয়াছে। সামান্য চার বৎসর কাল সময়ের মধ্যে 
এই প্রকার অভূতপূর্ব উন্নতিলাভ করা যে কোন ব্যাঙ্কের পক্ষে একটা 
মহা গৌরবের কথা । 

নাথ ব্যাঙ্ক আজ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর সাফল্যের যে প্রমাণ 
দিয়াছে, তাহ! বাঙ্গলার চতুঃসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। 
স্মরণাতীত কাল হইতে অবাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ও অবাঙ্গালী কুঠিয়ালগণ 
বাঙ্গালীর সঞ্চিত অর্থ আমানত রাখিয়াছে এবং বাঙ্গালীও এই সব 
অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিদের হাতে নিজের যথাসর্বস্ম গচ্ছিত রাখিয়া 
নিশ্চিন্তমনে দিন কাটাইয়াছে। দিল্লী, কাণপুর, লক্ষষৌ প্রভৃতি অঞ্চলে 
শাখা অফস স্থাপন করিয়া এঁ সব অঞ্চলের অধিবাসীদের টাকা 
নিরাপদে সংরক্ষিত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পুর্রে কোন বাঙ্গালী 
ব্যাঙ্ক উহা মনে স্থান দেয় নাই। নাথ ব্যাঙ্ক দিল্লী, নিউ দিল্লী, কাণপুর, 
এবং লক্ষ্ষৌতে চারিটি শাখা অফিস স্থাপন করিয়াছে । এখন বাঙ্গালী 
পরিচালিত অন্যান্য ব্যাঙ্কও এ সব অঞ্চলে কর্ম্মক্ষের বিস্তৃত করিবার 
জন্য অগ্রসর হইয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে উত্তর ভারতে বাঙ্গালীর 
জয়যাত্রার পথে নাথ ব্যাঙ্কই পথ-প্রদর্শক। উত্তর ভারতের উক্ত 
তিনটা ব্রাঞ্চ ছাড়া বর্তমানে কলিকাতায় নাথ ব্যাঙ্কের ৫টা অফিস 
( হেড অফিস সহ ), বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, 
চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, চৌমোহনী ও বক্সিরহাটে ৬টা অফিস, বিহার 
প্রদেশের পাটনা, জামসেদপুর, সাকচী ও চাইবাসায় 3টী অফ এবং 
আসামের শিলং, গৌহাটী, ধুবড়ী, তেজপুর ও নগগাওয়ে ৫টা অফিস 
রহিয়াছে । 

নাথ ব্যাঙ্ক বাঙ্গালীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। বাঙ্গালীর অর্থসাহায্য 
দ্বার! পুষ্ট এবং বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত। উহা বাঙ্গালী মাত্রেরই 


১৩৬ 





একটা গৌরব জনক প্রতিষ্ঠান শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দালাল এই 
ব্যাঙ্কটার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে উহাকে দ্রুত উন্নতির পথে 
পরিচালিত করিতেছেন। উহার হেড অফিস ও বিভিন্ন শাখায় বহু 
সংখ্যক শিক্ষিত বাঙ্গালী কেবল জীবিকা সংস্থানের উপায় করিতে 
- সমর্থ হইতেছে না, ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্বন্ধে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতাও 
অজ্জন করিতেছে । গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ব্যাঙ্কটা উহার অংশী- 
দারগণকেও নিয়মিতভাবে এবং বাজারের বর্তমান হার অনুযায়ী 
উচ্চহারে লভ্যাংশ প্রদান করিতেছে। এই ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ অতি 
উজ্জ্বল এবং অদূর ভবিষ্যতে উহা একটা বিরাট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত হইবে__উহাই আমরা আশা করিতেছি । 


আৰ্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং 
২নং ডালহোসী স্কোয়ার, কলিকাত। 
বাঙ্গালা, দেশে গত ৬৭ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর চেষ্টা ও বাঙ্গা- 
লীর মূলধনে যে সমস্ত বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার 
মধ্যে ২নং ডালহোসী স্কোয়ার কলিকাতাস্থ আর্ধ্যস্থান ইন্সিওরেন্দ 
কোম্পানী লিঃ একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উক্ত কোম্পা- 
নীর মার্চ মাসে বৎসর শেষ হইয়া থাকে। কিন্তু. নূতন বীমা আই- 
নের জন্য গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে কোম্পানীর বৎসর শেষ করা 
হইয়াছে । আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, উক্ত বৎসরেও- নয় মাসে 
কোম্পানী ৭|০ লক্ষ টাকার নুতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। এই 
বৎসরের শেষে কোম্পানীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া প্রায় 
১ লক্ষ টাকায় দ্াড়াইয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, এই বংসরে 
প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ৭০ হাজার টাকা আয় হইয়াছে এবং 
কোম্পানীর আয় হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কলান করিয়া যে পরিমাণ 
টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে, তাহার 
ফলে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিল ৭৫ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। 
অল্প কালের মধ্যে একটা কোম্পানীর এরূপ উন্নতিলাভ 
করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। কোম্পানীর বর্তমান ম্যানেজার 
মিঃ এস সি রায়ের কাধ্যকুশলতার গুণেই আধ্যস্থান আজ এতদূর 
উন্নত হইয়াছে । তিনি স্বদেশে ও বিদেশে বীমা ব্যবসায় সম্বন্ধে 
শিক্ষালাভ করিবার পর আধ্যস্থানের প্রতিষ্ঠা করেন এবং গত ৬ 
বৎসর কাল ধরিয়া একনিষ্ভাবে উহার সেবা করিতেছেন। তাহার 
পরিচালনাধীনে আধ্যস্থান যে ক্রমেই আরও অধিকতর উন্নতি লাভ 
করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
লিলি বিস্কুট কোং 
৩নং রামকান্ত সেন লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গালাদেশে বর্তমানে লিলি বিস্কুটের নাম জানেন ন! এমন 

কেহ আছেন কিনা সন্দেহ । কিন্তু ২৫ বৎসর পূর্বে এদেশে কেহ 
স্বদেশী বিস্কুটের কল্পনাও করিতে পারিতেন না। দেশের রুচি পরি- 
বর্তনের ফলে এওঁ দেশে বিশ্কুটের ব্যবহার বাড়িয়া চলিয়াছিল। 
বাঙ্গলাদেশে উহার প্রস্তুত ও বিক্রয়ের কি প্রকার বিপুল ক্ষেত্র 
পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র শেঠের দৃরদৃষ্টির মধ্যেই 
ধরা পড়ে এবং তিনি ১৯০৯ সালে 'একটা বিস্কুটের কারখানা স্থাপন 
করেন। ১৯১৮ সালে মহাযুদ্ধের সময়ে ভারত সরকারের সামরিক 
বিভাগকে বি্কুট সরবরাহ করাতে কোম্পানীর খ্যাতি দেশবিদেশে 
ছড়াইয়া পড়ে। গুণে, স্বাদে এবং রকমারিতায় লিলি বিদ্বু এখন 
বিদেশী বিস্কুটের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হইতেছে । উল্টাডিঙ্গী র 


আধিক জগৎ 
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সন্নিকটে ১ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গফুট পরিমিত ভূমির উপরে লিলি 
বিস্কুটের যে বিরাট কারখানা রহিয়াছে, এখন তাহাতে বৎসরে 
গড়ে ২ কোটা পাউণ্ড ওজনের বিস্কুট তৈয়ার হইতেছে । 
এই কারখানায় আধুনিকতম যন্ত্রপাতি বসান রহিয়াছে। এক 


"বিস্কুট নিশ্মাণের কাজে একাধিক বিশেষজ্ঞ ও পাঁচ শত কন্মা নিযুক্ত 


আছেন। এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান রাজা ও. বাঙালীর 
গৌরবের বস্তু ৷ 

লিলি বিস্কুট কারখানার টার আঃ প্রতাপচন্্র শেঠ 
মহাশয়ের কার্য্যক্ষেত্র মাত্র বিস্কুটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। 
উহার! ‘লিলি’ মার্কা যে বালি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কেবল 
জনসাধারণের মধ্যেই বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে না-_বন্থ 
হাসপাতালেও উহা ব্যরহ্ৃত হইতেছে ।. এই কারখানার জন্যও 
বিদেশ হইতে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি আনাইয়া- তাহা স্থাপন 
করা হইয়াছে এবং বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তিগণ উহাতে কাজ করিতেছেন । 
লিলি বিস্কুটের ন্যায় লিলি বালিও এখন বিদেশী বালির সহিত 
সমানে সমানে প্রতোষোগিতা করিতে সমর্থ হইতেছে। স্বর্গীয় 
শেঠ মহাশয় লিলি ক্যামিক্যাল ওয়ার্ক নামেও একটি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিয়া উহা হইতে দাত মাজিবার ক্রীম, ' জুতার কালী, 
মেটাল বার্িস, ফাউন্টেন পেনের কালী প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার 
ব্যবন্দা করিয়াছেন এবং এই সব জিনিষও বাজারে আদর লাভ 
করিয়াছে । 

লিলি বিস্কুট যে আজ দেশ-বিদেশে এত সমাদৃত হইয়াছে, 
তাহা স্বগীয় প্রতাপচন্্র শেঠ মহাশয়ের অধ্যবসায়, দুরদৃষ্টি, 
ব্যবসাবুদ্ধি এবং সততারই ফল।, প্রায় ছুই বৎসর হইল তিনি : 
স্বর্গধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। স্বর্গীয় শেঠ মহাশয় যে. 
ব্যবসায়ে এতদূর সাফল্য অর্জন করিতে পারিয়াছিলেন, ভক্জন্ত 
তাহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ শেঠের তীক্ষ ব্যবসাবুদ্ধি এবং 
অক্লান্ত পরিশ্রম কম দায়ী নহে। প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে 
তিনিই পি শেঠ এণ্ড কোম্পানীর বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ের কর্ণধার 
হিসাবে উহাকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিতেছেন। এই কাজে 
তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র শেঠ এবং স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্ের পুত্র 
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র শেঠ তাহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন। 
ইহাদের সমবেত চেষ্টা ও উদ্যমের ফলে লিলি বিস্থুট কোম্পানী এবং 
উহাদের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য কোম্পানী যে উন্নতির পথে আরও দ্রুত 
অগ্রসর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এম বি সরকার এণ্ড সন্স 
১২৪, ১২৪৷১ বৌবাজার ষ্ট্রী, কলিকাতা 

অলঙ্কার শিল্পে বাঙ্গালা দেশে যে সামান্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠান 
শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া সর্বসাধারণের বিশ্বাস অজ্জন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে, তাহার মধ্যে এম বি সরকার এণ্ড সন্সের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ অলঙ্কার নির্মাণ সম্বন্ধে 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অনুস্থত আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
অবলম্বনেই যে অলঙ্কার শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাহা 
উহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারসমূহ দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 

এম বি সরকার এণ্ড সন্স সাধারণের বিশ্বাস পুর্ণভাবে অর্জন 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উহাদের প্রস্তুত অলঙ্কারাদি কেবল 
স্থরুচিসম্পন্ন এবং আধুনিকতম ধরণের -নহে_উহারা' অলঙ্কার 
নিশ্মীণের জন্য মজুবীও খুব কম হারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। . 


ভই মে, ১৯৪০] 


উহাদের তৈয়ারী অলঙ্কারের ডিজাইন- এরূপ সৌখিন ও আধুনিক 
ধরণের যে, অনেক ক্ষেত্রে উহাদের প্রস্তুত অলঙ্কার দেশের ভিতরে 





নৃতন ফ্যাসান স্থষ্টি করিয়াছে । অলঙ্কার শিল্পে যত গুণের প্রয়োজন, ' 


তাহার মধ্যে সততার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী । কেননা সততার 
দ্বারাই অলঙ্কার সম্বন্ধে সর্বসাধারণের আস্থা অর্জন করিতে হয়। 
এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স উহার প্রতিষ্ঠা হইতে আজ পর্যন্ত 
সম্পূর্ণ সততার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্যবসা চালাইতেছেন 
বলিয়াই আজ উহারা এই শিল্পে এইরূপ উচ্চস্থান লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। উহারা খাঁটী গিনির অলঙ্কারই প্রস্তুত করেন। 
তবে উহাদের কারখানাতে বর্তমানে চাদি রূপার .নানাপ্রকার 
অলঙ্কারপত্র ও শিল্পদ্রব্যও: প্রস্তুত হইতেছে । ন্বর্ণীলঙ্কারের ন্যায় 
উহাদের প্রস্তুত রৌপ্যের অলঙ্কারপত্রও জনসাধারণের বিশ্বাস ও 
শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছে । আমর। এম বি সরকার এণ্ড 
সন্দের আরও অধিক সাফল্য কামনা করিতেছি । 


এভারেষ ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ 
১০২1৯ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 

দেশে নুতন নূতন বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতে বৈহ্যতিক কলকজ্জা ব্যবহারের পরিমাণ দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে। সুখের বিষয় যে, এই ক্রমবদ্ধমান চাহিদা 
মিটাইবার জন্য ইতিমধ্যেই দেশে বৈদ্যুতিক কলকজা প্রস্ততের 
জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে । এই সম্পর্কে দি 
এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ 
গত ১৯৩২ সালের শেষভাগে ইন্জিনিয়ারিং বিদ্যায় অভিজ্ঞ কতিপয় 
বাঙ্গালী যুবকের চেষ্টায় লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে এই কোম্পানীটি 
স্থাপিত হয়। 

প্রথম অবস্থায় কোম্পানীর পরিচালকগণকে নানা অস্থুবিধার 
মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইয়াছিল। কারণ ' দেশীয় লোকের 
দ্বারা প্রস্তুত বৈছ্্যতিক কলকম্জার কাষ্যকারিতা সম্বন্ধে দেশের 
লোকের তখন তেমন আস্থা ছিল না বলিয়া দেশবাসী এই 
কোম্পানীকে তেমনভাবে সাহায্য করে নাই। এই ধরণের একটি 
কারখানা চালাইতে যে মূলধনের প্রয়োজন তাহাও দেশ হইতে 
সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। কাজেই কোম্পানী স্থাপিত 
হইবার পর প্রথম ছুই বৎসরে উহার কার্ধ্যক্ষেত্রের তেমন প্রসার 
হয় নাই। কিন্তু পরিচালকগণ তাহাদের অদম্য উৎসাহ ও কর্ম্ম- 
প্রবণতার গুণে তৃতীয় বৎসর হইতে কার্য্যক্ষেত্রে অনেকটা উন্নতি 
লাভ করিতে সমর্থ হন এবং সেই সময় হইতে বর্তমান সময় 
পধ্যন্ত কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । 
আজ এই কোম্পানীর প্রস্তুত “ইকো” মার্কা বৈদ্যুতিক পাখার 
নাম প্রতিগৃহে উচ্চারিত হইয়া থাকে এবং ধনী-দরিদ্র-নি বিবশেষে 
সকলেই এখন উহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 
গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে এভারেষ্ট 
ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী ১৮০০ 
১৯৪০ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে ২ হাজার ৫০০টি পাখা 
বিক্রয় হইয়াছে । কোম্পানী সমস্ত ভারত ব্যাপী কারবার গড়িয়া 
" তুলিয়াছেন। এবৎসর ইতিমধ্যে যেরূপ প্রচার কার্য্য করা হইয়াছে 
তাহাতে এবার কোম্পানী আরও অনেক বেশী পরিমাণে পাখা 
বিক্রয় করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। এভারেষ্ট ইঞ্জিনীয়ারিং 
কোম্পানীর পরিচালকগণ বর্তমানে অন্যান্য শ্রেণীর বৈহ্যতিক 


টি আথিক জগৎ 


পাখা বিক্রয় করিয়া ছিলেন। 


১৩১ 





কলকজা! প্রস্তুতের দিকেও মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং প্রয়োজনীয় 
মূলধন সংগ্রহ হওয়ামাত্র তাহারা এই ধরণের কাজ আরম্ত করিবেন। 

শিল্পের প্রতিষ্ঠার দ্বারাই আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
মধ্যে বেকার সমস্তার সমাধান হইতে পারে। এভারেষ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং 
কোম্পানীর মারফতে বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহস্রাধিক 
শিক্ষিত বেকার ব্যক্তির অন্নসংস্থানের উপায় হইতেছে তাহা 
একটা কম কথা নয়। বর্তমানে দেশের ভিতরে শিল্পের প্রসারের 
জন্য যে প্রকার একটা আগ্রহের স্থষ্টি হইয়াছে তাহাতে এভারেষ্ট 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর ন্যায় একটী কোম্পানী যে ক্রমেই 
দেশের অধিকতর সহাম্ুহুতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে সমর্থ 
হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই । 


হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিং 
১৪নং ম্যাডান ষ্টরী, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ(সাঁউধ) কলিকাতা । 

হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ. এসিওরেন্স কোম্পানী ভারতের সুপ্রাচীন 
নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। গত ১৮৯১ সালে এই 
কোম্পানীটী স্থাপিত হয়। তদবধি আদর্শ কর্ণ্মপ্রণালী অনুসরণ 
করিয়া সুনিয়ন্ত্রিতভাবে এই কোম্পানীটী পরিচালিত হইয়া আসি- 
তেছে। এই কোম্পানীর কোন অংশীদার নাই-_সব্বতোভাঁবে 
বীমাকারিগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়া চলাই এই কোম্পানীর 
একমাত্র লক্ষ্য ৷ 

সম্প্রতি হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স লিমিটেডের গত 
১৯৩৯ সালের যে+কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা 
যায়, এ বৎসরে কোম্পানী ৫৪৯টী পলিসিতে মোট ৮ লক্ষ ৩২ হাজার 
টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। বৎসরের শেষে কোম্পানীর 
চলতি বীমার পরিমাণ দাড়ায় ৫৯ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা । আলোচ্য- 
বর্ষে প্রিমিয়াম আয় বাবদ ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং দাদনী 
তহবিলের সুদ ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৩ লক্ষ ২৯ 
হাজার টাকা আয় হয়। এই প্রকার আয় হইতে খরচপত্র মিটাইয়। 
১৪॥ হাজার টাকার মত জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। তাহাতে এ 
তহবিলের পরিমান বাড়িয়া ১০ লক্ষ ৫৪ হাজার টাক! দীড়ায়। 

গত ১৯৩৯ সালের শেষে কোম্পানীর মোট স্থিতের পরিমাণ ছিল 
১১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ৷ উহার মধ্যে পলিসি বন্ধকে ১ লক্ষ ৫৫ 
হাজার টাকা এবং কোম্পানীর কাগজ, আধাঁসরকারী প্রতিষ্ঠানে 
ডিবেঞ্চার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারে ৬ লক্ষ ১০ হাজার টাকা 
নিয়োজিত ছিল। এই সমস্ত হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টত: বুঝা যায়, 
কোম্পানীর সম্পত্তি নিরাপদ ও লাভজনক বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত 
রহিয়াছে । “হিন্দু মিউচুয়াল” কোম্পানীর একটি বিশেষহ-__ উহার 
অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ের হার। গত ১৯৩৮ সালে এই কোম্পানী 
কার্যপরিচালনা বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের শতকর। ২৪৪ ভাগ ব্যয় 


* করেন। ১৯৩৯ সালে উহা আরও কমিয়া ২৩৫" ভাগে দাড়াইয়াছে। 


এই সমস্ত দৃষ্টে কোম্পানীটাকে বীমাকারীদের দিক হইতে একটি 
আদর্শ বীমা প্রতিষ্ঠান বলা চলে । 

এই কোম্পানীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় ইণ্ডিয়ান লাইফ 
অফিসেস এসোসিনের ভূতপুর্ব সভাপতি হিসাবে ভারতবর্ষে একজন 
প্রবীণ ও কৃতী বীমা ব্যবসায়ীরপে স্থপরিচিত। তাহার সুদক্ষ পরি- 
চালনায় ‘হিন্দু মিউচুয়ালের' যে উত্তরোত্তর আরও উন্নতি সাধিত 
হইবে, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই | 


১৩২ 


আধিক জগৎ 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 





ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটি. লিঃ 
১৫ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা 


ভারতের অগণিত প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীগুলির 'মধ্যে যে 
কয়েকটা কোম্পানী আজ উল্লেখযোগ্যরূপ অগ্রগতি সাধনে সমর্থ 
হইয়াছে ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটি তাহাদের অন্যতম | 
প্রথম হইতে বিশেষ কর্মকুশলতার সহিত এই কোম্পানীটি 
পরিচালিত হইয়া আসিতেছে । আর তাহার ফলে জনপ্রিয়তা 
বাড়িবার সঙ্গে দিন দিন উহার কার্য্যধারাও ভালরূপ সম্প্রসারিত 
হইতেছে । বর্তমানে নৃতন বীমা আইন প্রবন্তিত হওয়ার ফলে দেশের 
প্রভিডেন্ট ঘীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ সমস্যা দেখা দিয়াছে । 
অনেক কোম্পানী উক্ত আইনের কড়া বিধান সমূহ যথাযথ পালন 
করিয়া নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে না বলিয়াও চারিদিকে 
কিছু কিছু আশঙ্কার ভাব স্থষ্টি হইয়াছে। সুখের বিষয় এই দুদ্দিনেও 
ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটা তাহাদের ক্রমিক উন্নতি 
অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। বীমা তহবিল নিয়োগ বিষয়ে 
পুর্ব হইতে কোম্পানী যে বিবেচনাসম্মত সতর্ক নীতি অনুসরণ করিয়া 
আসিতেছেন তাহার সুফল স্বরূপ বর্তমান অবস্থায় এই কোম্পানীটির 
উপর জনসাধারণের অধিকতর আস্থা ও নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া 
যাইতেছে । 

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটি লিমিটেডের গত 
১৯৩৯ সালের কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । নূতন বীমা আইনের 
বিধান অনুসরণ করিতে গিয়া এবার কোম্পানীকে, ৩১শে ডিসেম্বর 
তারিখেই হিসাব শেষ করিতে হইয়াছে । ফলে বর্তমান কার্য 
বিবরণীতে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসের 
. বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সুখের বিষয় এই ৯ মাস সময়েই কোম্পানী 
গতবারের তুলনায় নূতন কাজের পরিমাণ শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ বৃদ্ধি 
করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আলোচ্য সময়ে কোম্পানী নূতন বীমার 
জন্য ১-হাজার ৩৫৬টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। 
৬৩টি প্রস্তাবে মোট ৪ লক্ষ টাকার উপর নুতন বীমাপত্র প্রদান করা 
হইয়াছে । 


সাধারণতঃ; দেশের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ব্যক্তিগণ, যাহারা বৎসরে 
২৫৩০ টাকা প্রিমিয়ামও দিতে পারে না, তাহাদের জন্যই প্রভিডেন্ট 
কোম্পানীসমূহ পরিকল্পিত হইয়াছিল। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় 
যে, কাধ্য পরিচালনার দোষে দেশের বহু সংখ্যক প্রভিডেন্ট কোম্পানী 
ফেল পড়াতে এই শ্রেণীর কোম্পানীর উপর দেশবাসীর একটা 
অশ্রদ্ধার ভাব স্থষ্টি হইয়াছে এবং যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া প্রভিডেন্ট 
কোম্পানীর ব্যবসা পরিকঞ্জিত হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইবার উপক্রম 
হইয়াছে । ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট কোম্পানীর ন্যায় কোম্পানী- 
সমূহ প্রভিডেন্ট কোম্পানীর সর্বপ্রকার গলদ অতিক্রম করিয়া 
সাধারণের বিশ্বাসভাজন উপায়ে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া প্রভিডেন্ট 
“ব্যবসার দুর্ণামকে বহুলাংশে খণ্ডন করিতেছে । আমরা এই 
কোম্পানীটাকে একটা সম্পূর্ণ নিরাপদ প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করি। 
ধাহাদের উচ্চতর বীমা কোম্পানীতে বীমা করিবার অর্থসঙ্গতি নাই, 
অথবা যাহারা আড়াই শত কি পাঁচ শত টাকার বীমার সুবিধা গ্রহণ 
করিতে চাহেন, তাহারা নির্ভয়ে এই কোম্পানীতে বীমা করিতে 
পারেন । 


উহার মধ্যে ১ হাজার . 





মহাঁলক্ষমী কটন মিল 
$$নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা 

মহালক্ষ্মী কটন মিল মাত্র ২৬ খানা ভাত এবং ৪৬ জন কর্মী 
লইয়া কাজ আরম্ত করিয়াছিল। প্রথম অবস্থায় এই কলটা উন্নতির 
পথে তেমন অগ্রসর হইতে পারে নাই । মেসার্স এইচ দত্ত এণ্ড সন্সের 
হাতে কলটার পরিচালনাভার অগিত হওয়ার পর হইতে উহার অনেক 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে । উহদের ভাতে কলটী যাইবার পর উহাতে 
তাঁতের সংখ্যা বাড়িয়া বর্তমানে ১৫০-এ পরিণত হয় এবং উহাতে 
নিযুক্ত কন্মার সংখ্যা দাড়ায় ৫৬২। গত ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী 
মাস হইতে এই কলে সুতা কাটাও আরম্ভ হইয়াছে । উহার ফলে 
এখন কলটীর দ্রুত উন্নতি ঘটিবে, উহা খুবই আশা করা যাইতেছে । 
পলতাতে যে স্থানে মিলটা স্থাপিত আছে, তাহা অনেকেই ই, বি, 
রেলপথে ভ্রমণ কালে দেখিতে পাইয়া থাকেন । কাপড়ের কলের পক্ষে 
উহা যে আদর্শ স্থান, তাহা বলাই বাহুল্য ৷ 

মহালক্ষ্মীর এক সময়ে এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল যে ক্লটার অস্তিত্ব 
রক্ষা পাইবে কিনা তৎসম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হয়। এই 
সময়ে মেসার্স এইচ দত্ত এণ্ড সন্ম লিঃ উহার কাধ্য পরিচালনাভার 
গ্রহণ করেন। এই ফার্মের কর্ণধার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত একজন 
কৃতী ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী। তাহার পরিচালনাগুণেই মুযুযু” 
মহালক্ষ্রীতে নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে । ভবিষ্যতে তাহার 
পরিচালনায় এই মিলটী বাঙ্গলার একটি লাভজনক মিলে পরিণত 
হইয়া দেশের বস্ত্র সমস্তা ও বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে একটা 
বিশিষ্ট অংশ অধিকার করিবে আমাদের তাহা খুবই বিশ্বাস রহিয়াছে । 

সিন্ধিয়! ষ্টীম নেভিগেশন কোং 
. হেড অফিস- বোম্বাই। 

শিল্প বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিদেশী শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূ-্থানীয় 
রাজশক্তির নিকট হইতে ভারতবাসী বহু প্রকারে বাধা পাইয়া 
আসিতেছে । কিন্তু জাহাঁজী ব্যবসাতে বিদেশীদের এরূপ কোটা 
কোটী টাকার স্বার্থ জড়িত যে, এই ব্যবসায়ের ম্যায় আর কোন 
ব্যবসায়ে ভারতবাসী বিদেশীদের প্রতিযোগিতা ও সরকারী 
নিশ্চেষ্টতার জন্য এত বিব্রত হয় নাই। উহা সত্বেও বোম্বাইয়ের 
সিন্ধিয়া গ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী আজ জাহাজী ব্যবসায়ে যে 
এত উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা উহার পরিচালকবর্গ 
ও অংশীদারদের ব্যবসাবুদ্ধি, কর্মদক্ষতা ও স্বদেশ প্রেমিকতার পরি- 
চায়ক। ২০ বৎসর পূর্বে “লয়েলটা” নামক একখানা ক্ষুদ্র জাহাজ 
লইয়া এই কোম্পানীর কাজ আরম্ত হয়। বর্তমানে এই কোম্পানীর 
২০২১ খানা বুহদাকার জাহাজ কেবল যে ভারতবর্ষের 
উপকুলবন্তী বন্দরসমূহের মধ্যেই যাত্রী ও মাল লইয়া যাতায়াত, 
করিতেছে এরূপ নহে- সিদ্ধিয়ার জাহাজ এখন সুদূর জেড্ডা পর্যন্ত 
হজযাত্রী বহন কাধ্যেও নিয়োজিত হইয়াছে । যদিও গবর্ণমেন্টের 
অবিচারমূলক ব্যবস্থার প্রতিবাদে বর্তমান বৎসরে কোম্পানী উহা! 
হইতে বিরত রহিয়াছেন। গত ২০ বৎসরের মধ্যে স্বদেশী জাহাজ 
কোম্পানীকে ধ্বংস করিবার জন্য বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর তরফ 
হইতে চেষ্টার কোন ক্রটি হয় নাই। কিন্তু সিন্ধিয়ার পরিচাঁলকবর্গ 
সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবাসীর: 
লুপ্ত গৌরৰের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই জাহাজ কোম্পানীটা, 


৬ই মে, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


১৩৩ 











কেবল যে.ভারতীয় জাহাজী ব্যবসার কতকাংশ নিজেদের হাতে রক্ষ৷ 
করিয়া বৎসর বৎসর দেশের বহুল পরিমাণ অর্থকে দেশের ভিতরে 
সংরক্ষণ করিতেছে এরূপ নহে, উহার সাহায্যে জাহাজী ব্যবসায় 
সংশ্লিষ্ট বহু জটাল বিষয়ে ভারতীয় যুবকগণ ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ 
করিবার, সুযোগও পাইতেছে। সম্প্রতি সিন্ধিয়া কোম্পানী কলি- 
কাতায় ৪টী কারখানা স্থাপন করিয়া জাহাজ নির্মাণের কাজ আরম্ভ 
করিবার বিষয়ে উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। এই কারখানায় ৭৮ 
হাজার টনের জাহাজ প্রস্তুত হইবে। উহাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হইলে জাহাজী ব্যবসায়ে ভারতবাসীকে তাহার যথাযোগ্য স্থান দখল 
করিবার ব্যাপারে আর কোন বেগই পাইতে হইবে না। সুতরাং 
সিন্ধিয়া প্রীম নেভিগেশন কোম্পানী বর্তমানে যে ধরণের ব্যবসা 
চালাইতেছেন, তাহাকে একটা ব্যবসা না বলিয়া একটা জাতি- 
গঠনমূলক কাজও বলা চলে। এই শ্রেণীর একটা প্রতিষ্ঠান 
যে সর্বত্র ভারতবর্ষের সাহায্য ও সহানুভূতির পাত্র, তাহা না 
বলিলেও চলে । 

কোম্পানী বর্তমানে উহার নিজস্ব ব্যবস্থা ছাড়া আরও ৬টী ছোট 
ছোট জাহাজ কোস্পানীকে নিজেদের পরিচালনাধীনে আনিয়া 
উহাদিগকে বিদেশীয় প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করিতেছেন। এই 
সব বিবরণ হইতে সিদ্ধিয়া যে কত বড় বিরাট প্রতিষ্ঠান, তাহা 
বুঝা যায়। | 

১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে সিন্ধিয়ার কলিকাতাস্থ আফিস অবস্থিত । 


ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব. কমার্সের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ গগনবিহারী ' 


মেটার উপর এই অফিসের পরিচালনাভার রহিয়াছে । 

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স 

সোসাইটা লিঃ 

হেড অফিদ-_স্রেন্দ্রনাথ ব্যানাঞ্জি রোড, কলিকাতা 

হিন্দস্থান কো-অপারেটাভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটা বর্তমান সময়ে 
ভারতের বীমা .কোম্পানীগুলির মধ্যে বরেণ্য আসন অধিকার 
করিয়াছেন। নানাদিক দিয়া এই কোম্পানীর অভাবনীয় সাফল্য 
আজ বাঙ্গালী জাতির ব্যবসায়িক মর্ধ্যাঁদা বৃদ্ধি করিয়াছে । গত 
স্বদেশী আন্দোলনের সুমহান প্রেরণায় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির 
একান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টাযত্বে ১৯০৭ সালে এই কোম্পানীটী প্রতিষ্ঠিত 
হয়। নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার জন্য প্রথম কয়েক বৎসর এই 
কোম্পানীর অগ্রগতি বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরবত্তী 
কালেও নানারূপ প্রতিকূল অবস্থা বারবার এই প্রতিষ্ঠানের 
গতিপথে সমূহ বিপ্প স্থষ্টি করে। কিন্তু সুখের বিষয় ‘হিন্দুস্থান’ 
তাহার পরিচালকগণের কর্মদক্ষতার গুণে এ সমস্ত বিপদ কাটাইয়া 
উঠিয়া আজ প্রকৃত উন্নতি প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন । বিবেচনাসম্মত 
কাধ্যনীতি ও সুপরিচালনার গুণে বিগত কয়েক বৎসরে এই 
কোম্পানীর অনন্য সাধারণ উন্নতি সকল দিক দিয়াই প্রত্যক্ষ হইয়া 
উঠিযাছে। ভারতবর্ষে আজ সোয়া ছুই শত কোম্পানী জীবন বীমার 
কাজ করিতেছে । উহার মধ্যে নূতন কাজের দিক দিয়া হহিন্দুস্থানের 
স্থান দ্বিতীয়। উহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে ত বটেই, 
সমস্ত বাঙ্গালী জাতির পক্ষেও -বিশেষ গৌরবের কথা । 

গত ১৯৩৯ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত এক - বৎসরে এই 
কোম্পানী ৩ কোটি ৭ লক্ষ টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করেন। 
আমরা অবগত হইলাম যে, গত ১৯৩৯ সালের ১লা মে হইতে 


৩৪ 


৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত সময়ে হিন্দৃস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স 
সোসাইটি ২ কোটি টাকার উপর নুতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন । 
নৃতন বীমা আইনের বিধান অনুসরণ করিতে গিয়৷ এপ্রিলের বদলে 
এবার ডিসেম্বর মাসেই কোম্পানীকে বাৎসরিক হিসাব শেষ করিতে 
হইয়াছে । সুখের বিষয় এইভাবে আট মাস কাধ্য করিয়াও 
কোম্পানী তাহার পূর্বেকার দ্রুত অগ্রগতির আনুপাতিক হার অক্ষুন্ন 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। কোম্পানীরএইরূপ উন্নতির জন্য আমরা 
উহার পরিচালকদিগ্রকে অভিনন্দিত করিতেছি । 
পলিসি হোল্ভার্স এসোসিয়েসন 
হেড অফিস-_লাহোর 
গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে লাহোরে এই নুতন 
কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কোম্পানীর বিশেষত্ব-__-উহা 
বীমাকারীদের সর্বপ্রকার স্বার্থ সংরক্ষণের সঙ্কল্প নিয়া কার্য সুরু 
করিয়াছে । কতিপয় অংশীদার মিলিয়া যাহাতে কোম্পানীর কার্য্য- 
নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে অহেতুক কর্তৃত্ব করিবার সুবিধা না পায় তজ্জন্য 
কোম্পানীর আর্টিকেলস্‌ অব. এসোসিয়েশনে কোন একজন শেয়ার- 
হোল্ডার বা অংশীদার সাক্ষাত্ভাবে বা পরোক্ষভাবে ১ লক্ষ 
টাকার বেশী শেয়ার রাঁখিতে পারিবে না বলিয়া নির্দেশ রহি- 
য়াছে। ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ভূতপুর্ব জেনারেল ম্যানে- 
জার মিঃ পি, ডি, খোসলা ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই কোম্পা- 
নীটির কার্ধ্য পরিচালনা করিতেছেন। এই অভিজ্ঞ কর্মী ও 
কৃতী ব্যবসায়ীর - কার্য্যনিপুণতায় ইতিমধ্যেই পলিসি-হোল্ডার্স 
এসোসিয়েসনের বিশেষ অগ্রগতি লক্ষিত হইয়াছে । 
সম্প্রতি এই কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের কার্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণীদৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে 
মাত্র ৮ মাস কাৰ্য্য করিয়াই কোম্পানী ১৫৬টি পলিসিতে মোট 
৫ লক্ষ ১ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে । কোম্পা- 
নীর প্রথম ৮ মাসে প্রিমিয়াম বাবদ যে আয় হইয়াছে তাহার 
সাকুল্য অংশ কার্্যপরিচালনায় ব্যয় হয় নাই। একটি শিশু 
কোম্পানীর পক্ষে উহা খুব প্রশংসার কথা। দ্বিতীয়তঃ প্রথম 
৮ মাসের মধ্যেই তিন হাজার টাকার উপরে উহার একটি 
জীবনবীমা তহবিল স্থষ্ট হইয়াছে । তৃতীয়ত কোম্পানী প্রথম 
হইতে ১০ লক্ষ টাকা মূলধন বিক্রয় করিয়। কাজ আরম্ভ করি- 
য়াছে। চতুর্থতঃ নুতন কোম্পানী হইলেও উহার অর্গেনাইজেশন 
ব্যয় বাবদ কোন সম্পত্তি প্রদশিত হয় নাই এবং প্রিলিমিনারী 
ব্যয়ের জন্য মাত্র ১২৫০ টাকা সম্পত্তি হিসাবে প্রদর্শিত হই- 
য়াছে। পঞ্চমতঃ উহার মোট দায় হিসাবে প্রদর্শিত ১ লক্ষ ৬ 
হাজার ৯৮৫ টাকার মধ্যে ৬৯ হাজার ৭২৭ টাকা কোম্পানীর 
কাগজে এবং ৩০ হাজার ৩১৮ টাকা নগদ ও ব্যাঙ্কে স্থিত 
হিসাবে রাখা হইয়াছে । একটি নূতন কোম্পানীর পক্ষে এই 
সমস্তই চূড়ান্ত রকম প্রশংসার কথা। কোম্পানীটি যে ভাবে 
কাধ্য আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে উহা অনায়াসে দেশবাসীর আস্থা 
অৰ্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে । বাঙ্গালা দেশে পি৬ মিশন রো 
এক্সটানসন কলিকাতা এই ঠিকানায় কোম্পানীর শাখা আফিস 
অবস্থিত। মিঃ বি মজুমদার বিএ, এল এল বি, এই শাখার 
ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সকলেই জানেন যে, মেকট্রোপলিটান 
ইনন্সিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রেটারী হিসাবে তিনি বীমা ব্যব- 
সায়ে চূড়ানস্তরকম কার্য্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন! তাহার 
পরিচালনায় বাঙ্গলা দেশে পলিসি হোল্ডার্সপ এসিওরেন্ন লিঃ যে 
অত্যন্ত জনপ্রিয় হইবে তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। 


১৩৪ 


আধিক জগৎ 


[৩ঙই মে, ১৯৪০ 








এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব্‌ ত্রিপুরা লিঃ 
গঙ্গাসাগর, এ, বি, আর 

পাঁচ বৎসর পুরে ত্রিপুরার মহামান্য মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর 
কে, সি এস আই এর পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিপুরা রাজ্যের 
গঙ্গাসাগ্রে এই ব্যাঙ্কট প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি বিশেষ সতর্কতার 
সহিত এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। 
স্ুপরিচালনার গুণে অল্পকাল মধ্যে নানা দিক দিয়! উহার উল্লেখ- 
যোগ্য দ্রতউন্নতিও লক্ষ্য করা যাইতেছে । কার্ধ্যারস্তের - প্রথম 
বৎসরে ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ দাঁড়াই য়া- 
ছিল ৩২ হাজার ৭৪৪ টাকা । তৃতীয় বৎসরে তাহা ২ লক্ষ 
৬২ হাজার ও চতুর্থ বৎসরে তাহা ৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা পর্য্যন্ত 
বুদ্ধি পায়। গত ১৯৩৮-_-১৯৩৯ সালে তাহা আরও বাড়িয়া 
সব্বসমেত ৪ লক্ষ ৭০ হাজার ৬৮৯ টাকা দাড়াইয়াছে। এ 
বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর আদায়ীকৃত : মূলধনের পরিমাণ 


ছিল ১০ হাজার ৬৫৫ 'টাকা। বৎসরের শেষে 
তাহা ১৪ হাজার ৩৪০ , টাকা দাড়াইয়াছে । 
আমর! জানিতে পারিলাম পরে উহা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। 


প্রথম বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল মাত্র 
৫ শত টাকা। ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্ব 
বৎসরে তাহা ৬ হাজার ৯৮৫ টাকা পর্য্যন্ত বাড়ান হয়। 
এক্ষণে উহ! ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়! প্রকাশ । 
বর্তমানে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় এই ব্যাঙ্কের কতকগুলি শাখা 
অফিস স্থাপিত হইয়াছে। এওঁ সমস্ত শাখার মারফতে বিভিন্ন 
অঞ্চলে ব্যাস্কটির কার্ধ্যধার! প্রসারিত হইতেছে ইহা সুখের বিষয় । 

১৯৩৮-৩৯ সালে ব্যাঙ্কের হাতে শেষ পর্য্যন্ত ৯ হাজার ৪৪৪ টাকা 
নিট লাভ দ্রাড়ায়। এ টাকা হইতে ১ হাজার টাকা খণের ক্ষতিপূরণ 
তহবিলে ও কিছু টাকা মজুত তহবিলে ন্যস্ত. করা হইয়াছে । বাকী 
টাকা হইতে কোম্পানীর অংশিদারদিগকে শতকর। ৯ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে। 

প্রথম হইতে ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ জর্ববপ্রকার বিবেচনা সম্ম ত 
উপায়ে উহার কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন বলিয়াই এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক 
অব ত্রিপুরা লিমিটেড আজ বেশী পরিমাণে জনসাধারণের আস্থা লাভ 
করিয়া প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইয়াছে। এজন্য আমরা 
তাহাদের সকলের ও বিশেষ ভাবে অন্যতম ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত 
সত্যরঞ্জন বসুর কৃতকার্ধ্যতার প্রশংসা করিতেছি। ব্যাক্কটা উত্তরোত্তর 
আর ও প্রীবৃদ্ধি লাভ করুক ইহাই আমাদের কামন1। 


ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ. এসৌপিয়েসন লিঃ 
হেড অফিস- মাদ্রীজ | 

ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল 
লাইফ, এসোসিয়েসন কোম্পানী খুব বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান নহে 
এবং উহার বয়সও বেশী নহে। কিন্ত দাদননীতি, কার্ধ্য 
পরিচালনা. ব্যয়, ভেলুয়েসন পদ্ধতি প্রভৃতি যে আদর্শ ধরিয়াই 
বিচার করা যাউক না কেন তাহাতে উহা! একটি নির্ভরযোগ্য 
বীমা কোম্পানী বলিয়া প্রমাণিত হয়। 


গত ১৯৩৮ সালে এই কোম্পানী মোট ১৯ লক্ষ ৩৩ হাজ্বার 


২৫০ ।টাকার নুতন বীমাপত্র প্রদান করে। ১৯৩৯ সালে 





রত নুতন কাজের পরিমাণ বাড়িয়া ২৫ লক্ষ ৬ হাজার 

০০ টাকায় দীড়াইয়াছে। 

গত ১৯৩৮ সালে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ৩ লক্ষ ৪৯৭ 
টাকা আয় হইয়াছিল। 
হাজ্জার ৬৮৪ টাকা আয় হইয়াছে । গত বৎসর কোম্পানীর জীবন 
বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৭৭ টাকা 
এ বৎসর তাহা! ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। 

গত ১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত কোম্পানীর তিন বৎসরের 
যে ভেলুয়েসন হয় তাহাতে কড়াকড়ি ভিত্তিতে হিসাব নিকাশ 
করিয়াও কোম্পানীর ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৯১১ টাকা উদ্বত্ত 
দেখা যাঁয়। উহা হইতে আজীবন পলিসি গ্রাহকগণকে হাজার 
কর! বাষিক ১৮ টাকা এবং মিয়াদী পলিসি গ্রাহকগণকে হাজার 
করা বাধষিক ১৫ টাকা হারে বোনাস দেওয়া হইয়াছে। এই 
কোম্পানীর বিবেচনাসম্মত কার্ধ্যধারা আজ উহাকে বিশেষভাবে 
জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতা ১৩৷২নং ওম্ড কোর্ট হাউস্‌ 
দ্ীটে এই কোম্পানীর শাখা অফিস অবস্থিত । 


প্রজাবন্ধু স্থুগার মিলম্‌ লিঃ 
কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ 

বাংলা দেশের জলমাটি ও আবহাওয়া শর্করা শিল্পের পক্ষে 
সম্পূর্ণরূপে উপযোগী হইলেও আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে শর্করা 
শিল্পের প্রসার তেমন কিছুই হয় নাই। বাংলায় অন্ততঃ ৪০ 
লক্ষ মণ চিনি কাটতির সম্ভাবনা রহিয়াছে । কিন্ত এই প্রদেশে 
যে কয়টা চিনির কল রহিয়াছে তাহাতে বাধিক 
১০১২ লক্ষ মণের বেশী চিনি _উৎপন্ন হয় না। এক 
একটি চিনির কলে রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ার, শ্রমিক ইত্যাদিতে 
৫ শত হইতে .এক হাজার লোকের .কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ 
রহিয়াছে । সে হিসাবে বাংলা দেশে চিনির কলের উল্লেখযোগ্য - 
রূপ প্রসার হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকার সংস্থান হইতে 
পারে। | 

এই অবস্থায় আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে সুপরিচিত 
কৃষক নেতা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সত্য ও প্রজাদলের ডেপুটী 
লিডার মৌলবী আবদুল হামিদ শাহ. এর উদ্যোগে প্রজাবন্ধু 
সুগার মিলস্‌ লিঃ সম্প্রতি রেজেষ্টারীকৃত করা হইয়াছে। কোম্পানীর 
অনুমোদিত মূলধন দশ লক্ষ টাকা এবং উহ! ডেফার্ড ও অডি নারী 
এই ছুই ভাগে 'বিভক্ত। 

এই কোম্পানী সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে 
মিলওয়ালাদের ও মাল সরবরাহকারী গরীব আখ চাষী কৃষকদের 
স্বার্থ পরস্পর বিপরীতমুখী থাকায় এ যাবৎ এই ছুই দলের ভিতর স্বার্থ 
জনিত একটা সংঘর্ষ চলিয়া আদিতেছে। এই কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ 
উহা দূরীকরণের জন্য কৃষকের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
কোম্পানীর গঠন প্রণালী স্থির করিয়াছেন । 

কোম্পানীর দশ লক্ষ টাকার অংশের মধ্যে মোট সাড়ে চারি 
লক্ষ টাকার শেয়ার কৃষকদের ভিতর পৃথক ভাবে বণ্টন করার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার পর দশ টাকা মূল্যের অডিনারী শেয়ার 
খরিদ করার মত সামর্থ্য যাহাদের নাই এমন গরীব কৃষক ও 
শ্রমিকগণ যাহাতে এই মিলের অংশ খরিদ হইতে বঞ্চিত না হয় সে জন্য 
এক টাকা মূল্যের এক লক্ষ ডেফার্ড শেয়ার তাহাদের জন্য পৃথক ভাবে 


১৯৩৯ সালে সেই স্থলে ৩ লক্ষ ৭৬ - 





৬ই মে, ১৯৪০ ] 


আর্থিক জগৎ রর 
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রাখা “হইয়াছে। ডিরেক্টর বোর্ডেও কৃষকদের নির্বাচিত ছয় জন 
প্রতিনিধি থাকিবার ব্যবস্থা আছে। 

কোম্পানীর বর্তমান পরিচালকদের মধ্যে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী 
শর্করা শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আছেন। কোম্পানীকে 
কর্মক্ষেত্রে অভিদ্দীত সাফল্য লাভ করিতে হইলে দেশের সকল 
শ্রেণীর লোকের সাহায্য ও সহানুভূতি আবশ্তক। এ বিষয়ে 
আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 


বেঙ্গল সল্ট কোং লিঃ 
৫নঃ ক্লাইভ ঘাট ষ্টীট, কলিকাতা 

ভারত সরকার ১৯৩১ সালে লবণের উপর অতিরিক্ত আমদানী 
শুস্ক স্থাপন করিলে তদ্বারা পূর্বাঞ্চলের লরণ শুস্ক পুনজ্জীবিত 
করিবার প্রয়াস পাইয়া যে কয়টি কোম্পানী স্থাপিত হয় বেঙ্গল 
সল্ট কোম্পানী তাহাদের অন্যতম! আচার্য্য প্রফুর্মচন্দ্র রায়, 
শ্রীযুক্ত জে চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বস্তু, শ্রীযুক্ত রাজ্শেখর বসু 
(বেঙ্গল কেমিক্যাল) ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার বস্থু প্রভৃতি ৭ জন 
, ডিরেক্টর লইয়া ১৯৩৪ সালে এই কোম্পানী গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত 
বাবু প্রমথনাথ চৌধুরী ও মিঃ মনুজেন্্র দত্ত, দত্ত এণ্ড চৌধুরী” নাম 
লইয়া কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট হইয়াছেন। ১৯৩৫ সালে 
কোম্পানী মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাথি মহকুমায় সমুদ্রতীরে 
পুরুযোওমপুর মৌজার ১০০ একর জমি খাসমহল হইতে ইজারা 
লইয়। তথায় এবং পরবর্ীকালে দাদনপাত্রে কারখানা স্থাপন 
করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতেছেন । কোম্পানী ব্ৰহ্মদেশীয় প্রথায় লবণ 
প্রস্তুত করেন । 

বাঙ্লায় লবণ শিল্পে যুগ পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে । এই সময়ে 
. যদি দেশবাসীর সম্যক সাহায্য পাওয়া যায়, এই শিল্প নিশ্চয়ই পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত হইবে! আমরা বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর সব্বথা সাফল্য 
কামনা করি ।' 


্যাশীনেল ইণ্ডিয়ান্‌ লাইফ হন্দ্রেন্স কোং লিঃ 

"_ হেড অফিস--১২নং মিশন রো” কলিকাতা 

১৯০৭ সালে কৃতিপুরুষ স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি ন্যাশানেল 
ইণ্ডিয়ান লাইফ, ইন্স,রেন্দ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি 
ভারতের বৃহত্তম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের অন্যতম মেসার্স মার্টিন 
এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টদ্‌ হিসাবে ইহার পরিচালনা করিতে- 
ছেন। 
হস্তে এই কোম্পানীর পরিচালনাকার্ধ্য স্তস্ত আছে-_-একমাত্র এই 
ধারণা হইতেই ন্যাশানেল ইগ্ডিয়ানের উপর জনসাধারণের আস্থা 
বজায় থাকার কথা । 

মিঃ টি এল মার্টিন, মহারাজা স্যার প্রদ্ধোৎকুমার ঠাকুর, ডাঃ 
স্যার নীলর্তন সরকার, স্যার ভাসি লিগুসে, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায় এবং মিঃ ভি এন্‌ মুখার্জ্জি (বীমাকারীদের প্রতিনিধি) মত 


জনসাধারণের সুপরিচিত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিগণ পরিচালক বোর্ডের 


সদস্যা হিসাবে কোম্পানীর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন।। 
'স্যাশিন্তাল ইগ্ডিয়ানের এই অগ্রগতিতে - ম্যানেজার মিঃ এস পি 
বোস্কেও আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি! ১৯২৫ সাল হইতে 
কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ আয় . যে তারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা 
হইতেই এই প্রতিষ্ঠানের কার্ধ্য প্রসারের পরিচয় পাওয়া যায়। - 


মার্টিনএর মত অভিজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠাবান কোম্পানীর ' 


১৯২৫ সালে কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় ছিল ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার 
৭৪৮ টাকা, ১৯৩০ সালে ৭ লক্ষ ৫৪ হাজার ৭১১ টাকা, ১৯৩৫ সালে 


৯ লক্ষ ৭ হাজার ৫১০ টাকা এবং বর্তমানে ইহা প্রায় ১২ লক্ষ ১৮ 


হাজার টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত ১৯৩৮ সালে কোম্পানী 
৩১০৭টী পলিসিতে ৪৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৫ শত টাকার বীমা পত্রপ্রনান 
করেন। উক্ত বৎসরে পুর্ব বৎসরের তুলনায় কোম্পানীর মোট 
আয় প্রায় ৬১ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় ১৫ লক্ষ টাকায় 


- ঈাড়াইয়াছিল। বীমা তহবিলও ৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়া! 


প্রায় ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দীড়াইয়াছে। এই বৎসরে বকেয়া 
প্রিমিয়ামের শতকরা ৬৮ ভাগই আদায় হইয়াছে। কোম্পানীর 
কাধ্য পরিচালনা বিশেষ সন্তোষজনক । ১৯৩৮ সালের ব্যালেন্স 
সীটেও ব্যয়ের হার শতকরা ৪ টাকার.উপর হাস পাইয়াছে দেখা 
যায়। কোম্পানীর দাদন প্রণালীও বিশেষ নিরাপদ এবং লাভজনক । 


বিনোদবিহীরী কটন এণ্ড উলেন মিলম্‌ লিঃ 
পিঙ, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা 

বাঙ্গলা প্রদেশে নূতন কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়া 
প্রতিনিয়তই দুই একটি কোম্পানী রেজেষ্টীকৃত হইতেছে । কিন্তু বড়ই 
পরিতাপের বিষয় উহাদের পিছনে উপযুক্ত সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ও কৃতী 
ব্যবসায়ীদের চেষ্টা যত্ন নিয়োজিত না হওয়ায় অনেক কোম্পানী 
রেজেষ্টীকৃত হইয়াও আসল কার্য্য বিষয়ে কার্য্যতঃ বিশেষ অগ্রসর 
হইতে পারে না। এমন কোম্পানীও রহিয়াছে যাহারা মিলবাটি 
নির্মাণ ও আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন দুরে থাকুক রেজেষ্টীকৃত 
হওয়ার পর ৫1৬ বৎসর কাটিয়া যাওয়া সত্বেও আজ পর্য্যন্ত মিলবাটা 
নিশ্মীণের জমিও খরিদ করিতে পারে নাই । কিন্ত বর্তমান বিনোদ 
বিহারী কটন এণ্ড উলেন মিলস কোম্পানীটীর বিশেষত্ব এই যে উহা 
এমন কতিপয় কৃতী ব্যক্তি ও সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ীদের দ্বারা গঠিত 
হইয়াছে যাহাতে আমরা সকল দিক দিয়াই উহার একটা দ্রুত 
অগ্রগতি ন্যাধ্যতঃই আশা করিতে পারি। অন্যান্য কোম্পানীর মত 
মূলধন সংগ্রহ বিষয়ে এই কোম্পানীর বেশী বেগ পাওয়ার কথা নাই। 
কাজেই আশা করা যাইতেছে অল্লকালের মধ্যেই কোম্পানী তাহাদের 
পরিকল্পনা অনুযায়ী কলিকাতার কাছাকাছি বা অন্য কোথাও উন্নত 
ধরণের অতি আধুনিক কলকজ্জ! বসাইয়া প্রথম শ্রেণীর সুসজ্জিত 
কটন ও উলেন মিল সংস্থাপন করিতে পারিবেন । 


মোট ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার অনুমোদিত মূলধন লইয়া 
বিনোদ বিহারী কটন এণ্ড উলেন মিলস্‌ লিমিটেড গঠিত হইয়াছে । 
উহা ১০ টাকা মূল্যের ৩ লক্ষ অভিনারি শেয়ার ও ১ টাকা মূল্যের ৫০ 
হাজার ডেফার্ড শেয়ারে ' বিভক্ত। বর্তমানে সমস্ত শেয়ারই 
বাজারের ছাড়া হইয়াছে । কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজি- 
কিউটিভ অফিসর মিঃ জ্যোতিশ চন্দ্র মুখাজ্জি, কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদের 
সদস্য মিঃ অমরেক্দ্র নাথ চ্যাটার্জি, সুপরিচিত জমিদার ও ব্য্যঙ্কার মিঃ 
গোষ্ঠ বিহারী সাধু ও মিঃ গোলক বিহারী সাধুকে নিয়া এই কোম্পানীর 
ডিরেক্টর বোর্ড গঠিত হইয়াছে । মেসার্স গধিন এণ্ড কোং লিমিটেড 
এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস নিযুক্ত হইয়াছেন। এই 
ম্যানেজিং এজেন্সী ফার্দ্ের কতৃপক্ষ হিসাবে শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী 
সাধু ও শ্ৰীযুত গোলোক বিহারী সাধু কোম্পানীর ২ লক্ষ টাক! মূল্যের 
২০ হাজার অভিনারী শেয়ার আগ্ডাররাইট করিয়াছেন । আমরা 
এই কোম্পানীর সৰ্ব্ব প্রকার উন্নতি কামনা করি৷ 


১৩৬ 


আর্থিক জগৎ 


[ ৬ই মে, ১৯3০ 





হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 
৪৩ নং ধর্ম্মতল। ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 

বাঙ্গল৷ ও বাঙ্গলার বাহিরের বহু স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী হুগলী 
ব্যাঙ্কের দ্রুত কার্যের প্রসার, নগদ টাকার স্বচ্ছলতা, নিরাপদ 
দাদননীতি, মিতব্যয়িতা এবং লাভজনক ভাবে ব্যবসা পরিচালনা 
করিরার ক্ষমতার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন । আমরাও এই প্রশংসায় 
যোগদান করিয়া আনন্দবোধ করিতেছি । 

গত ১৯৩৩ সালে ব্যাঙ্কটীর কার্যকরী মুলধনের পরিমাণ ছিল 
মাত্র ৩ লক্ষ টাঁকা-১৯৩৮ সালের শেষে উহার পরিমাণ দাড়ায় 
২২ লক্ষ ৭ হাজার টাকা । আমরা অবগত হইলাম যে ১৯৩৯ সালের 
শেষে উহা প্রায় ৩২ লক্ষ টাকায় পৌছিয়াছে। একটা ব্যাঙ্কের উহা! 
অপেক্ষা দ্রুত উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। 
। কিন্তু ব্যাঙ্কটীর নিরাপদ দাঁদননীতি ও নগদ টাকার স্বচ্ছলতা 
আরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৯৩৯ সালের শেষে ব্যাঙ্কে 
সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ছিল প্রায় ২৫৷ লক্ষ টাকা 
এবং আদায়ী মূলধন (১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩৫০ টাকা ), মজুদ তহবিল 
(৫০ হাজার টাকা ) ইত্যাদি লইয়া ব্যাঙ্কের মোট দায়ের প্ররিমাণ 
ছিল ৩১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা । উহার বদলে ব্যাঙ্কের হাতে যে 
সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ- বিবিধপ্রকার 
দাদন ১৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও ষ্টক এক্সচেঞ্জ 
সিকিউরিটীতে দাদন ৭ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কের নিজম্ব জমি 
ও বাড়ী ২ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ২ লক্ষ 
৯২ হাজার টাকা । বিবিধপ্রকার দাদনে যে ১৯ লক্ষ টাকা 
নিয়োজিত রহিয়াছে তাহার মধ্যে বাজারে বিক্রয়যোগ্য সিকিউরিটার 
জামীনে শতকরা ৩৮৩৫ ভাগ, স্বর্ণের জামীনে ২০'১০ ভাগ, কোম্পানীর 
কাগজের জামীনে শতকরা ৯'৫৪ ভাগ, গভর্ণমেন্ট ও রেল বিভাগের 
নিকট বিলের জ্রামীনে শতকরা ৮৬২ ভাগ, মালপত্রের জামীনে 
শতকরা ৮৮৮ ভাগ এবং বীমার .পলিসির জামীনে- শতকরা ৬৪৬ 
ভাগ দাদন করা রহিয়াছে। ব্যাঙ্কের দাদননীতির এই বিবরণ হইতে 
একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এক দিকে 
উহার আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ 
নগদ ও সহজেই নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিয়াছেন সেইরূপ 
অন্যদিকে উহা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও লাভজনক অবস্থায় দাঁদন করা 
হইয়াছে । 

এই ব্যাঙ্কটার মিতব্যয়িতা আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয়। 


উহার ব্যয়ের হার কেবল.যে কম তাহা নহে উহা ক্রমশঃ হাস . 


পাইতেছে। গত ১৯৩৪ সালে ব্যান্কের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল 
উহার ওয়াকিং ক্যাপিটালের শতকরা ৩১৮ ভাগ । উহা ক্রমশঃ 
হাস পাইয়া ১৯৩৯ সালে ২'১০ ভাগে পরিণত হইয়াছে । 


হুগলী ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ কি প্রকার লাভজনক ভাবে - ব্যাঙ্কটাকে 
পরিচালনা করিতেছেন তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উহ্ারা 
ব্যাঙ্কের লাভ হইতে বৎসর বৎসর পর্য্যাপ্ত পরিমাণ টাকা মজুদ 
তহবিলে ন্যস্ত করিয়া এবং অবন্টিত লভ্যাংশের হিসাবে জের টানিয়াও 
উহার অংশীদারগণকে আয়কর যুক্তভাবে শতকরা বার্ষিক ৭॥০ টাকা 
হারে লভ্যাংশ দিতেছেন। ১৯৩৯ সালে অংশীদারগণ শতকরা ৯ 
টাকা হারে লভ্যাংশ পাইবেন । 

মোটের উপর হুগলী ব্যাঙ্ক যে একটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও লাভজনক 
' প্রতিষ্ঠান তাহা নিঃশংসয়ে বলা যাইতে পারে ।. আকারে অপেক্ষাকৃত 





ক্ষুদ্র হইলেও ভারতবর্ষের যে কোন সুদৃঢ় ব্যাঙ্কের সহিত উহার তুলনা 
করা যাইতে পারে। ব্যাঙ্কটার এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছেন 
উহার পরিচালক মিঃ ডি এন মুখার্জি, এম এল এ। আমরা তাহার 
দীর্ঘজীবন কামনা করি। তাহার পরিচালনায় এই ব্যাঙ্কটা কয়েক 
বৎসরে মধ্যে একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে 
বাঙ্গালীর চুড়ান্তরূপ সাফল্য ঘোষণা করিবে উহাই আমরা আশা 
করিতেছি । 


নিউ ষ্ট্যাগ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস- কুমিল্লা 

এই ব্যাঙ্কটী গত ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমানতকারীদের 
স্বার্থ নিরাপদে সংরক্ষণ করিয়া বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে ব্যবস! 
পরিচালনার গুণে বর্তমানে ব্যাঙ্কটী উন্নতির পথে অনেকদুর অগ্রসর 
হইয়াছে । আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে উহা বাঙ্গালীর 
পরিচালিত বৃহত্তম ব্যান্কদমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য হইবে। 

বর্তমানে নিউ ষ্ট্যাপ্তর্ড ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ 
৫ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা এবং মজুদ তহবিলের পরিমাণ ২০ হাজার 
টাকা দীাড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালের শেষে ব্যাঙ্কে স্থায়ী ও চলতি হিসাবে 
সাধারণের ২৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা আমানত ছিল এবং এই 
আমানত, আদায়ী মূলধন মজ্জুদ তহবিল ও অন্যান্য সম্পত্তি লইয়া 
বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল, 
৩৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮০৩ টাকা । বৎসরের শেষে এই টাকা যে ভাবে 
নিয়োজিত ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ ঃ_হাতে 
ও ব্যাঙ্কে নগদ হিসাবে মজুদ ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, কোম্পানীর 
কাগজ ও ডিবেঞ্চার ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, দাদন ওভারড্রাফট বিল 
ডিসকাউন্ট ইত্যাদি ১১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কের জমি ও বাড়ী 

১ লক্ষ ৭৬৪ টাকা । এই হিসাব হইতে প্রতীয়মান হয় যে ব্যাঙ্ক 
কতৃপক্ষ আমানতকারীদের দাবী মিটাইবার পক্ষে পর্ধ্যাপ্ত পরিমাণ 
অর্থ নগদ এবং সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় নিয়োজিত 
রাখিয়াছেন। 

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের আয় হইতে সমস্ত খরচা বাদে উহার 
নিট ২৮ হাজার ৬৭১ টাকা লাভ হইয়াছে এবং এই লাভ হইতে 
ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ৭1 টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছে । . 

- নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা কুমিল্লা ব্যান্কিং কর্পোরেশনের 
স্বনামখ্যাত ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন সি দত্ত, এম-এল-সি ৷ তাহার 
সুযোগ্য পুত্ৰ মিঃ বি কে দত্ত, বি-কম এই ব্যাঙ্কের পরিচালক ৷ তাহার 
সুপরিচালনায় এই ব্যাঙ্কটী ক্রমেই দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে ইহা খুবই সুখের বিষয়।' 


রুবী জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
৮নৎ রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 

জীবন বীমা ব্যবসায়ের দিক দিয়া অনেকটা উন্নতি সাধন করিলেও 
অগ্নি বীমা, জাহাজ্জ বীমা, নৌবীমা ও দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতি সাধারণ 
বীমার ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত পশ্চাতে রহিয়াছে। সুখের 
বিষয় বর্তমানে এদিকে ভারতবাসীদের দৃষ্টি কতকটা নিয়োজিত 
হইয়াছে এবং এদেশে ক্রমে ক্রমে জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর 
সংখ্যাও কিছু কিছু করিয়া বাড়িতেছে। বর্তমানে রুবী জেনারেল 
ই ন্দিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৬ সালে মেসাস” বিরল! ব্রাদাসে'র 
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উদ্যোগে স্থাপিত হয়। প্রথমে অগ্নি বীমা, নৌবীমা ও দুর্ঘটনা বীমা 
প্রভৃতি ব্যবসা চালানই ছিল এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য । এক্ষণে উহার 
সঙ্গে জীবন বীমা ব্যবসায়ের দিকেও কোম্পানীর কার্য্যধারা প্রসারিত 
করা হইয়াছে। মিঃ বি, এম, বিরলা এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান। 
মিঃ কানোরিয়া জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে এই কোম্পানীর কার্য 
নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন ইহাদের কর্ম্মকুশলতায় কোম্পানীটি প্রকৃত 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ইহা সুখের বিষয়। 

মূলধনের দিক দিয়া বর্তমানে রুবী জেনারেল ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর আধিক সংস্থান উল্লেখযোগ্যরূপ দৃঢ়। এই কোম্পানীর 
অনুমোদিত মুলধনের পরিমাণ ১ কোটি টাকা । উহার মধ্যে বিক্রীত 
মূলধনের পরিমাণ ৪৫ লক্ষ টাকা। মোট আদায়ী মূলধনের পরিমাণও 
১৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাঁকা দাড়াইয়াছে। 

গত ১৯৩৮ সাঁলে অগ্নি বীমা বিভাগের হিসাবে কোম্পানীর ২ লক্ষ 
২ হাজার ১২০ টাকা প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল । বৎসর শেষে অগ্নি 
বীমা তহবিলের মোট পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৮* হাজার ৮৪৮ টাঁকা। 
নৌবীমার হিসাবে নিট প্রিমিয়াম আয় হইয়াছিল ৩৬ হাজার ৫৮২ 
টাকা । নৌবীমা তহবিলের পরিমাণ বৎসরের শেষে ১৪ হাজার ৬৩৩ 
টাকা দীাডাইয়াছিল। মোটর ও দুর্ঘটনা বীমার হিসাবে কোম্পানীর 
৪৬ হাজার টাকা আয় হয়। বৎসরের শেষে মোটর ও দুর্ঘটনা বীমা 
তহবিলের পরিমাণ দাড়ায় ১৮ হাজার ৪০০ টাকা । আমরা এই 
কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 


কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোং লিঃ 
হেড অফিস-_পুণা সিটী 

কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানী অপেক্ষাকৃত তরুণ কোম্পানী 
হইয়াও বর্তমানে ভারতের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জনে 
সমর্থ হইয়াছে । দেশের বীমাঁকারীদের ভিতর উহার জনপ্রিয়তা 
লক্ষ্য করিয়া উহার উজ্জল ভবিষ্যাতেরই সুচনা দেখা যাইতেছে । গত 
১৯২৮ সালে এই কোম্পানীটা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৯-৩০ সালে 
এই কোম্পানী ৭ লক্ষ ৪ হাজার ২৫০ টাকার বীমপত্র প্রদান করেন ; 
আর প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর আয় হয় ২৭ হাজার ২৬৪ টাকা । 
তারপর ক্রমাগতভাবে উন্নতি সাধন করিয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে 
কোম্পানীর নুতন কাজের পরিমাণ ৪৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ও 
প্রিমিয়াম আয় ৭ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৫২ টাকায় দীড়ায়। ১৯২৯-৩০ 
সালে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪৪২ টাকা। 
১৯৩৮-৩৯ সালে.তাহা ১৪ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে | 

সুপরিচিত একচুয়ারী মিঃ জি, এস, ম্যারাথে কমনওয়েলথ 
এসিওরেন্স কোম্পানীর ১৯৩৮ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত তিন 
বৎসরের ভেলুয়েশন . রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। এই ভেলুয়েশনে 
কোম্পানীর মোট ২ লক্ষ ২১ হাজার ৪৫ টাকা উদ্ধত্ত দেখা গিয়াছে । 
একুয়ারীর সুপারিশ অনুসারে কোম্পানী আজীবন বীমার পলিসি 
গ্রাহকগণকে প্রতি হাজারে ১৮ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীর পলিসি 
গ্রাহকগণকে প্রতি হাজারে ১৫ টাকা বোনাস প্রদান করিয়াছেন । 
“কমনওয়েলথে'র বর্তমান উন্নতির মূলে বিশেষভাবে এ কোম্পানীর 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ আর, এন, অভয়ঙ্করের কর্ম্মকুশলতাই নিহিত 
রহিয়াছে । এই কোম্পানীর জন্য তাহার উৎসাহ তৎপরতা সর্ধথা 
প্রশংসনীয় । 

কলিকাতায় পি-২৯ বেটিক্ক ষ্টরীটে ‘কমনওয়েলথে'র কলিকাতা 
শাখার অফিস অবস্থিত । 


৩৫ 


এ শাখার ম্যানেজার মিঃ এস, ভি 


 ফ্যাডনী ও একটাই ম্যানেজার খিং ডি, এন, খাসনহীশের 


কার্ধ্যদক্ষতায় বাঙ্গলাঁয় এই চলো কাজ ভালরূপ সম্প্রসারিত 
হইতেছে। 


ৃ লী ইজি লিঃ 
হেড অফিস-_৩ন্‌ৎ হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা 

গত ১৯৩১ সালে প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী হিসাবে এই 
কোম্পানীটীর কাজ আরস্ত হয়। এদেশের শ্রমিক ও চাষাভূষাদের 
ভিতর অল্প টাকার বীমা প্রচলন করিয়া তাহাদের ভিতর অর্থসঞ্চয়ের 
অভ্যাস স্থষ্টি করাই ছিল প্রথম হইতে এই কোম্পানীর উদ্দেগ্য। 
এই উদ্দেশ্য সাধনের দিক দিয়া কোম্পানী কয়েক বৎসর মধ্যেই - 
উল্লেখযোগ্য কৃতকার্ধ্যতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন। তৎপর ১৯৩৬ 
সালে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির-সঙ্গে কোম্পানী একটি জীবন বীমা বিভাগ 
খোলেন । সুখের বিষয় জীবন বীমা বিভাগ খোলার সঙ্গে এই 
কোম্পানীর কার্ধ্য বর্তমানে বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইতেছে । তবে 
জীবন বীমা বিভাগ খোলা সত্বেও কোম্পানী তাহার ইণ্ডাস্টরীয়াল 
সেক্সনটী বজায় রাখিয়াছেন। এ বিভাগ হইতে ১০০ টাকা হইতে 
৪০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হইয়া থাকে 


জীবন বীমা বিভাগের হিসাবে গত ১৯৩৯ সালের ৩০শে এপ্রিল 
পর্য্যন্ত এক বৎসরে কোম্পানীর ৩ লক্ষ ৬* হাজার টাকার কাজ হয়। 
আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ৪ হাঁজার ২১৭ টাকা । অভিনব ধরণের কয়েকটি বীমার 
স্কীম নিয়া কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগের কান্ত আরম্ভ হইয়াছে । 
এ সব স্কীম সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই সাধারণের বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা 
গিয়াছে । কাজেই আশা করা যায়, ক্রমেই কোম্পানীর কাৰ্য্য ভালরূপ . 
সম্প্রসারিত হইবে৷ মিঃ ডি, ডি, রায় ও মিঃ আর এন, রায়ের. 
একাস্তিক প্রচেষ্টায় বঙ্গলঙ্গমী এসিওরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে__পরিচালন! বোর্ডে থাকিয়া তাহারা এ কোম্পানীর কাৰ্য্য 
নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন । তাহাদের কর্্মতৎপরতায় ‘বঙ্গলক্ষ্মী'র উত্তরোত্তর 
উন্নতি সাধিত হউক এই কামনাই আমরা করিতেছি । 


নিউ ইত্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ 
হেড অফিস- বোম্বাই 

একটি বৃহদাকার বীমা প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স 
কোম্পানী ভারতের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি 
অর্জন করিয়াছেন। এদেশে জেনারেল ইন্সিওরেন্সের ব্যবসা 
পরিচালনা করিবার জন্য উপযুক্ত দেশীয় কোম্পানীর সংখ্যা খুবই 
অল্প। প্রধানতঃ এ ধরণের কারবার চালাইবার উদ্দেশ্য নিয়া গত 
১৯১৯ সালে এ কোম্পানীটি স্থাপিত হয়। বিপুল পরিমাণে আদায়ী 
মুলধন লইয়া ও মোটর বীমা, অগ্নি বীমা, নৌ-বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, 
চৌর্য্য বীমা প্রভৃতি বীমা বিভাগ খুলিয়া প্রথম হইতে ব্যাপকভাবে 
এঁ কোম্পানীর কার্য সুরু হয়। উপরোক্ত শ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ে 
ভারতবর্ষে এতদিন বিদেশী কোম্পানীসমূহেরই একচেটিয়া অধিকার 
ছিল৷ নিউ ইণ্ডিয়া সেই একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহার 
ব্যবসা প্রসার করিতে আরম্ভ করেন। তংপর বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ 
আমেরিকায়ও এই কোম্পানীর কার্ধ্য সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হয়। 
এই প্রকারের চেষ্টার ফলে নিউ ইণ্ডিয়া আজ জগতের জেনারেল 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলির মধ্যে এক সন্মানিত স্থান অধিকার 











১৩৮ আথিক জগৎ = [৬ই মে, ১৯৪০ 
করিয়াছে। এ কোম্পানীর: এইরূপ কৃতিত্ব আজ বীমা ক্ষেত্রে ইণ্ডা্টীয়াল এণ্ড গ্রুডেন্সিয়াল 
ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে সন্দেহ নাই ৷- ' এসিওরেন্স কোং লিঃ 


জেনারেল ইন্সিওরেন্স ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা লাভের সঙ্গে “নিউ: 


ইণ্ডিয়া’ ১৯২৯ সালে একটি জীবন বীমা বিভাগ খোলেন। কতকগুলি 
নূতন বিশেষত্ব-ব্যপ্তক বীমার স্বীম নিয়া কার্য সুরু করায় এবং 
“ অর্গেনাইজেসন বিষয়ে সুব্যবস্থা থাকায় এই বিভাগের কার্য্যের দিক 
দিয়াও অল্পদিনের মধ্যেই কোম্পানীর বিশেষ অগ্রগতি দেখা যাঁয়। 
বর্তমানে নিউ ইণ্ডিয়া ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বীমা কোম্পানীর 
অন্যতম ৷ 


ভারতের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিয়া নিউ ইণ্ডিয়! 
এসিওরেন্স কোম্পানীর পরিচালনা বোর্ড গঠিত হইয়াছে। তাহা 
ছাঁড়া উহার বিভিন্ন বিভাগের ম্যানেজার পদে যে সব ব্যক্তি নিযুক্ত 
রহিয়াছেন, তাহাদের কার্ধ্যদক্ষতাও সুবিদিত । তাহাদের একাস্তিক 
. চেষ্টায় আজ “নিউ ইণ্ডিয়া’ সকল দিক দিয়াই গৌরবের আসন অধিকার 
করিয়াছে ইহা খুবই সুখের বিষয়। ৯নং ক্লাইভ গ্বীটে এই 
. কোম্পানীর কলিকাতা শাখা অবস্থিত । 


ইণ্ডিয়ান ইকনমিক " ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
হেড অফিস--১8।৫নৎ ক্লাইভ রো, কলিকাত। 

ভারতের তরুণ উন্নতিশীল বীমা কোম্পানীগুলির ভিতর ইণ্ডিয়ান- 
ইকনমিক ইন্সিওরেন্স . কোম্পানী অন্যতম । ১৯৩৪ সালে এই 
কোম্পানীটা স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ সাল হইতে ক্যালকাটা গ্ভাশনাল 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ এস এন 
ভট্টাচার্য ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যানরূপে এই .কোম্পানীটির 
পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। আর সকল দিক দিরা কোম্পানীটির 
উন্নতি সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা, অবলম্বিত হইতে থাকে । খুবই সুখের 
বিষয় যে, সেই চেষ্টার ফলে এই কোম্পানীটি আজ প্রকৃত তির 
পথে অগ্রবর্তী হইয়া চলিয়াছে।, 


সুপরিচিত একটুয়ারী মিঃ এইচ কে -সেন ইণ্ডিয়ান 
ইকনমিক ইন্সিওরেক্স কোম্পানীর গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত 
করেন। এই ভেলুয়েশনে ও এম (৫) মৃত্যুতালিকার সহিত 
৫ বৎসর যোগ করিয়া মৃত্যুহার ধরা হয়। দাদনী তহবিলের 
প্রাপ্তব্য সুদের হার বরাদ্দ করা হয় শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা। 
বর্তমানে অনেক ভারতীয় বীমা কোম্পানীই দাদনী তহবিলের 
উপর বার্ষিক শতকরা পাঁচ টাকা হইতে ছয় টাকা হারে সুদ - অর্জন 
করিতেছে । কাজেই উক্ত ভেপুয়েশনে প্রাপ্তব্য সুদের হার যে 
কম করিয়া ধরা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 'নাই। বড়ই' সুখের 
বিষয়, এইরূপ কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেঙগুয়েশন করিয়াও আলোচ্য 
ভেলুয়েশনে কোম্পানীর ৬ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে। এই 
* উদ্ধস্ত হইতে আজীবন বীমার পলিসিগ্রাহকগণকে হাজারকরা বার্ষিক 
পনর টাকা ও মিয়াদী বীমার পলিসিগ্রাহকগণকে হাজ্ারকরা বাখিক 
বার টাকা হারে বোনাস দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ভেদুয়েশনে 
এই প্রকার সুফল কোম্পানীটির পক্ষে খুবই কৃতকার্ধ্যতার পরিচায়ক 


সন্দেহ নাই। বর্তমান পরিচালক বোর্ডের সুপরিচালনায় ইণ্ডিয়ান 


ইকনমিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী উত্তরোত্তর শ্ৰীবৃদ্ধি লাভ .করুক, 
ইহাই আমাদের কামনা ।. 


হেড অফিস- বোম্বাই | 

ইণ্ডি্টীয়াল এণ্ড প্রডেন্সিয়াল এসিওরেন্স কোম্পানী বর্তমান সময়ে 
ভারতের বীমা. ব্যবসায়ে এক অগ্রণী স্থান অধিকার করিয়াছে । গত 
১৯১৩ সালে বোক্ষাইয়ের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর চেষ্টায় এই 
কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের ধনী ও দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের 
লোকই যাহাতে এই কোম্পানীতে বীমা করিতে পারেন, সেজন্ত 
কোম্পানীর একটি অডিনারী বিভাগ ও একটি ইণ্ডাষ্্রীয়াল বিভাগ 
খোলা হয়। কাধ্যারস্তের পর অল্পকাল মধ্যে এই ছুই বিভাগেই 
কোম্পানীর কাধ্য বিশেষ সম্প্রসারিত হইতে দেখা যাঁয়। গত ১৯৩২ 
সালে এই কোম্পানীর যে ভেলুয়েশন হয়, তাহাতে কোম্পানীর 
৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫২৬ টাকা উদ্বৃত্ত লক্ষিত“ হয়। ১৯৩২ 
সালের পর সকল বিষয়েই কোম্পানীর অধিকতর দ্রুত উন্নতি 
সাধিত হইয়াছে। গত ১৯২৯ সালে . কোম্পানীর জীবনবীম! 
বিভাগ হইতে ৪২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করা 
হইয়াছিল। ১৯৩৩ সালে তাহা ৬৭ লক্ষ ১৩ হাজার .টাকা ও 
১৯৩৬ সালে তাহা ৯১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় দাড়ায়; ১৯৩৮ 
সালে এঁ বিভাগের মোট কাজের পরিমাণ বাড়িয়া, ৯৫ লক্ষ ৫ 
হাজার টাকায় পৌছিয়াছে। ১৯২৯ সালে কোম্পানীর জীবনবীমা 
তহবিলের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা । ১৯৩৮ সালে 
তাহা ১ কোটী ২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা পর্স্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
দাঁদননীতি সম্পর্কে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ প্রথম হইতেই 
সর্বপ্রকার নিরাপদমূলক- নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। এই 
কোম্পানীর হিসাব আলোচনা করিলে উহার সম্বন্ধে খুবই উচ্চ ধারণ! 
হয় এবং বীমা করিবার পক্ষে ইহা যে খুবই নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান, 
সে" বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। বীমাক্ষেত্রে সুপরিচিত মিঃ 
কে, -সি দেশাই ম্যানেজাররূপে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সহিত এই 
কোম্পানীর কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন । কলিকাতা ১২ নং ডালহৌসী 
স্কোয়ারে এই কোম্পানীর কলিকাতা অফিস অবস্থিত। 


পাইয়োনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকৃচারিং কোং লিঃ 

হেড অফিস-_১৭নৎ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 

পাইওনিয়ার সপ্ট ম্যান্ুফ্যাকচারিং - কোম্পানী গত ১৯৩৭ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত এই অল্প সময়ের মধ্যেই কোম্পানী কার্যযক্ষেত্রে 
এতদূর "অগ্রসর হইয়াছে যে উহার অংশীদারগণ নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ 
পাইতেছেন । গত ১৯৩৮ সালে কোম্পানীর প্রেফারেন্স সেয়ারহোল্ডার- 
গণ শতকরা বাধিক ৬৷০ টাকা এবং অভডিনারী পেয়ার হোল্ডারগণ 
৩।০ টাকা হারে লভ্যাংশ পান 7-- ১৯৩৯ সালের হিসাবেও এইরূপ 
লভ্যাংশ দেওয়া হইবে আশা করা যাইতেছে । কোম্পানী বর্তমানে 
২৪ পরগণা জেলায় সুন্দরবন অঞ্চলে মাতলা ও পিয়ালী নদীর 
সঙ্গমস্থলে শিশিরগঞ্জ নামক স্থানে ৬ শত বিঘা জমির উপর লবণ - 
প্রস্তুতের কলকন্জা বসাইবার কাজ শেষ করিয়া আনিয়াছে। উহার 
ফলে এই বৎসরে কারখানায় ৫1৬. হাঁজার মণ লবণ প্রস্তুত হইবে 
এরূপ আশ! করা যাইতেছে । 

বাঙ্গালা দেশে লবণ কোম্পানীসমূহ কি প্রকার চূড়ান্ত রকম 
অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত, নাই । 
কিন্তু সামান্য তিন বৎসরের কিছু অল্পকাল সময়ের মধ্যে পাইয়োনিয়ার 





৬ই মে, ১৯৪০ ] 


সল্ট ম্যানুফ্যাকৃচারিং কোম্পানী কার্যক্ষেত্রে যে প্রকার অগ্রসর 
হইয়াছে তাহ! বাস্তবিকই অত্যন্ত প্রশংসার কথা । বাংল! সরকারের 
শিল্প বিভাগের মিউজিয়ামে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কোম্পানীর 
কারখানার স্থান, উহার কোন্‌ অংশে কি প্রকার যন্ত্রপাতি স্থাপন করা 
হইয়াছে এবং কারখানার কাজের সৌকার্ধ্যার্থ আনুসঙ্জিক কি প্রকার 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার একটি বিবরণ সাধারণের 
অবগতির জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই 
পাইয়োনিয়ার যে কাধ্যক্ষেত্রে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা 
নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করা যাইবে । 

বাঙ্গলার একটা লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার কাধ্যে শত বাধাবিদ্ব 
অগ্রাহ্য করিয়া পাইয়োনিয়ার যে মহৎ কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং 
এই কার্য্যে কোম্পানী অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে সাফল্য প্রদর্শন 
করিয়াছে, তজ্জন্য আমরা উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি, কে মিত্রকে 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। উহাদের ন্যায় ব্যক্তির চেষ্টাতেই 
লবণের ব্যাপারে বাঙ্গলা একদিন স্বাবলম্বী হইতে পারিবে । 


কমাশিয়াল মিউজিয়াম 

কলেজষ্টীট, মার্কেট কলিকাতা 
প্রত্যেক দেশে শিল্প ও কৃষির উন্নতির পক্ষে কমাশিয়াল 
মিউজিয়াম একটা অপরিহার্ধ্য প্রয়োজন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । 
এই শ্রেণীর মিউজিয়ামে দেশের লোক কৃষি ও শিল্পের ব্যাপারে দেশের 
স্থান কোথায়, দেশের ভিতরে এই সম্পর্কে কতদূর কি কাজ হইতেছে, 
ভবিষ্যতে এই সব. ক্ষেত্রে কতদূর উন্নতি হইতে পারে, উহ! হাদয়ঙ্গম 
করিতে পারে। সে জন্য কতিপয় বৎসর পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশন 
হইতে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটে একটি কমার্শিয়াল মিউজিয়াম স্থাপিত 
হওয়ার পর হইতে আমরা উহার কাধ্যধার! উৎসাহের সহিত লক্ষ্য 
করিয়া আসিতেছি। উক্ত মিউজিয়ামে পদার্পণ করিলে যে কোন 
ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশে যে কত প্রকার শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা 
দেখিয়া বিস্মিত হইবেন। মিউজিয়ামের পরিচালকগণ যে উহাতে 
প্রদর্শনের জন্য দেশের কৃষি ও শিল্পঙ্গাত বিভিন্ন ব্রব্যেরই সমাবেশ 
করিয়াছেন এরূপ নহে, তাহারা বিভিন্ন প্রকার চার্ট, ম্যাপ প্রভৃতির 
সাহায্যে শিল্প বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতিতে বাংলার স্থান কোথায় তাহাও 
সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছেন। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাভাবে 
তথ্য সরবরাহ, পণ্য দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
ধরণের শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, 
ভারতের অন্যান্ স্থানের প্রদর্শনীতে বাঙ্গলা দেশের পক্ষ হইতে 
যোগদান, বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা ' এবং .পুস্তকাদি, 
'ডিরেক্টরী প্রভৃতি প্রচার ছারাও প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ দেশের ভিতরে 
কৃষি, শিল্প প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রচারকার্য্য করিতেছেন । কমাশিয়াল 
মিউজিয়ামের এই কৃতিত্বের জন্য উহার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত 
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বিশেষ ভাবে প্রশংসাভাজন ৷ তাহার শ্ঠায় ব্যক্তির 
উপর মিউজিয়াম্টির পরিচালনাভার না পড়িলে কর্পোরেশনের শত 
অর্থব্যয় সত্বেও উহ। এত জনপ্রিয় এবং দেশের এত হিতজনক 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ ৷ | 

সিলেট ইগ্ফ্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 

হেড অফিস_প্রীহট 
বাঙ্গলায় নূতন উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে সিলেট 
ইণ্ডাষ্টরীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড অন্যতম । এই ব্যাঙ্কটি গত ১৯২৮ সালে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি উহার কর্তৃপক্ষ এই ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা 





আধিক জগৎ 


১৩৯ 





সম্প্রসারিত করা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখাইয়া আসিতেছেন 
ইতিমধ্যে আসামে ও পূর্বববঙ্গে এই ব্যাঙ্কের অনেকগুলি শাখা 
আফিস স্থাপিত হইয়াছে । সম্প্রতি কলিকাতা সহরেও এই ব্যাঙ্কের 
শাখা আফিস পরিচালিত হইতেছে । 

গত ১৯৩৯ সালের ১৪ই এপ্রিল যে বৎসর শেষ হয় তাহাতে এই 
ব্যাঙ্কের কার্ধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ টাকার উপর। 
গত নভেম্বর মাস পর্ধ্যন্ত উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ লক্ষ টাকার উপর 
দাড়াইয়াছে। এঁ মাসে ব্যান্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণও 
১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে ১৪ই 
এপ্রিল পর্য্যন্ত এক বৎসরে কারবার চালাইয়া এই ব্যাঙ্কের মোট আয় 
দাঁড়াইয়াছিল ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। আবশ্যকীয় খরচ পত্র 
বাদে যে নিট লাভ দাড়ায় তাহা! হইতে ব্যাঙ্কের অংশিদারদিগকে 
শতকরা সাড়ে সাত টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। রায় বাহাছুর 
আর এম দাস, এম-এ ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে, মিঃ জে এম দাস, 
বি-এম্‌-সি জেনারেল ম্যানেজার রূপে ও মিঃ এ কে মঙ্জুমদার বি-এস্‌- 
সি কলিকাতা শাখার এজেণ্ট রূপে এই ব্যাঙ্ক পরিচালনায় বিশিষ্ট 
অংশ গ্রহণ করিতেছেন । উহাদের কার্য্যনৈপুণ্যে ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তর 
আরও উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ৬নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে 
এইকোম্পানীর কলিকাতা অফিস অবস্থিত। 


_ ফেডারেল ইণ্ডিয়া লাইফ, এমিউরেন্স 
কোং লিঃ 
হেড অফ্সি--নয়। দিল্লী 
বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে কড়াকড়ি আইন কানুন ও' কঠোর 
বিধিব্যবস্থা সমূহ প্রযুক্ত হওয়ায় দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীমা 
কোম্পানীগুলির পক্ষে অস্তিত্ব বঙ্জায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। 
এইরূপ অবস্থায় ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলি সমাবস্থাপন্ন কিংবা কোন 


* বৃহদাকার বীমা প্রতিষ্ঠানের সহিত একব্রীভূত হইয়া গেলে কোম্পানী 


এবং জনসাধারণ উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলের কারণ হইতে পারে | 

নয়া দিল্লীয় ফেডারেল ইণ্ডিয়া লাইফ. : এন্থ্যরেন্স-_ফেডারেল 
শব্দের সার্থকতা বজায় রাখিয়া ইতিমধ্যেই উত্তর ভারতের সেন্টণল 
লাইফ, এণ্ড জেনারেল এন্স্যরেন্দ লিঃ (লাহোর), ইউনিটি 
ইস্থ্যরেন্দ কোং (লাহোর ), জাতীয় কল্যাণ ইন্সুরেন্স. সোসাইটা 
(কলিকাতা ), ভৃতপূৰ্ব্ব গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্সুরেন্স, কোং ( কলিকাতা ), 
গ্লোরী অব. ইণ্ডিয়া ইন্সুরেন্স কোং (লাহোর ), গ্রেট ওরিয়েন্ট ' 
ইন্সুরেন্স কোম্পানী (লাহোর ), প্রভিডেন্সিয়েল ইন্স্থরেন্স কোং 
( আলীগড় ), হিন্দুস্থানী বীমা কোং, (লাহোর ) এবং আজমীড়ের 
আগড়ওয়ালা এক্থ্যরেন্স প্রমুখ কতিপয় বীমা কোম্পানীর সম্মিলিত 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। . ইহাতে কোম্পানীর আর্থিক সংস্থান 
বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কাৰ্য্য বিস্তৃতির. পথও প্রশস্ত হইয়াছে । 
নাগপুরের নাগ ইন্সুরেন্স কোম্পানীও ফেডারেল ইপ্ডিয়ার সহিত 
একত্রীভূত হইবে বলিয়া আমরা অবগত হইলাম। সর্বত্র এই 
কোম্পানীর কার্ধ্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইবে । কলিকাতা, ৮নংএস্প্রানেড ইষ্ট, 
এই কোম্পানীর কলিকাতা অফিস অবস্থিত আছে । . 

আমরা এই কোম্পানীর সাফল্য সম্পর্কে বিশেষ আশা পোষণ 


করি। 
. বঙ্গত্মী কটন মিলম্‌ লিঃ 


হেড আফিস_৪ নং ক্লাইভ ারট রা, কলিকাতা 
গত ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গপ্রী কটন মিল রেজেষ্টিকৃত 
হয় এবং ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে সোদপুরে একটি 


১৪০ 


- আধিক জগৎ 


[৬ই মে, ১৯৪০ 





বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ১২০ খানা তাঁত লইয়া এই মিলের কাজ আরম্ত 
হয়। ১৯৩৮ সালের মে মাস পর্যন্ত উক্ত মিলে স্ুৃতা কাটার 
কোন ব্যবস্থা ছিল না। এই মাস হইতে মিলে ৪৮৮০টা টাকু 
বসান হয় এবং উহা হইতে প্রস্তুত সুতায় কাপড় বয়ন আরম্ভ 
করা হয়। নূতন ব্যবস্থার ফলে ১৯৩৮ সালে মিলের ৭১ হাজার 
৫৯ টাকা লাভ হইয়াছে। 

১৯৩৮ সালের শেষ পর্য্যস্ত মিলের পরিচালকগণ ১৫ লক্ষ 
৩৫ হাজার ৬ শত টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়াছেন। পরে 
বিক্রিত শেয়ারের পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকার উপর উঠিয়াছে। মিলের 
পক্ষে উহা একটী খুব উল্লেখযোগ্য বিষয়।  বঙ্গশ্রীর 
পরিচালকগণ শেয়ার বিক্রয়লন্ধ অর্থদারাই মিলের কাজ চালাইতে 
সমর্থ হইতেছেন। উহা কেবল উহার পরিচালকদের কার্য্যতৎপরতার 
পরিচায়ক নহে-_কলের অংশীদারদের স্বার্থের পক্ষেও উহা একটা 
বিশেষ শুভলক্ষণ। | 

১৯৩৮ সালে কোম্পানীর কলে ২১৬টা তাঁত এবং ৭,৭৯৬টা 
টাকুতে কাজ চলিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে উহাতে আরও ৬০টি 
তাত এবং ২,৯৩২টি টাকুতে কাজ আরম্ভ করা হইবে। এতত্যতীত 
কলের পরিচালকগণ আরও ১০০ টি তাত এবং ৫ হাজার টাকুর 
জন্য অর্ডার দিয়াছেন। এই সমস্ত তাত ও টাকুতে কাজ চলিলে 
কলটি যে একটী বিশেষ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

মেসার্স সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং এই কলের সেক্রেটারিজ ও 
এজেন্টস্‌ হিসাবে কলটিকে পরিচালনা করিতেছেন । , উহাদের 
কর্মতত্পরতায় অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গশ্রী বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর পরিচালিত 
- বৃহদাঁকার কাপড়ের কলের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং 
উহার অংশীদারগণ নিয়মিতভাবে ভালরূপ লভ্যাংশ পাইবেন উহাই 
আমর! আশা করিতেছি । 


ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স.কৌৎ লিঃ 
১২ নং ডালহৌসী স্কোয়ার ই, কলিকাতা 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে দেশাত্মবোধের প্রেরণা লইয়া বাঙ্গলা 
দেশে যে কয়টি বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল 
ইন্সিওরেন্স কোম্পানী তাহাদের অন্যতম । স্বদেশপ্রাণ স্বর্গীয় ডাঃ 
শশীভূষণ মিত্র ১৯০৮ সালে এই কোম্পানীটি প্রতিষ্ঠিত করেন। 
নানারপ গোলযোগের জন্য কিছুকাল এই কোম্পানীটির উন্নতি 
কতকটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তারপর সেই গোলযোগ মিটিয়া যাওয়ার 
সঙ্গে এবং মিঃ এস বি মিত্র ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টররূপে উহার কার্য্যভার 
গ্রহণ করার পর হইতে ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল? কোম্পানী নানাদিক 
দিয়া সমূহ অগ্রগতি লাভ করিতে থাকে । 

গত ১৯৩৮ সালে ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী 
8 হাজার ১০টি প্রস্তাবে মোট ৪২ লক্ষ '২১ হাজার ৭০ টাকার 
নূতন বীমাপত্র প্রদান করে। ওঁ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৬লক্ষ 
৭১ হাজার ৯১৭ টাকা ও দাদনী তহবিলের স্ব্দ ইত্যাদি, বাবদ 
৮৭ হাজার ৯২০ টাকা লইয়া কোম্পানীর মোট ৭ লক্ষ ৫৯ হাজার 
৮৩৭ টাকা আয় হয়। উহা হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র বাদে 
২৪ হাজার টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে 
কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ২০ লক্ষ ৮৪. হাজার টাকা ছিল। 
বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২১ লক্ষ ৮ হাজার ৬২ টাকা 
ফ্াড়ায়। ১৯৩৯ সালের হিসাবে ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্‌ ইন্সিওরেন্স 


কোম্পানী মোট ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার নূতন বীমাপত প্রদান: 


করিয়াছে । বর্তমানে বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, পাটনা, লক্ষৌ 
ঢাকা, জামসেদপুর ও করাচীতে এই কোম্পানীর শাখা ও সাব 
অফিস রহিয়াছে । কোম্পানী আজীবন বীমায় বার্ষিক প্রতি 
হাজ্জারে ২০ টাকা ও মিয়াদী বীমায় বার্ষিক প্রতি হাজারে ১৬ টাকা 
বোনাস দিতেছে । 
গিরিশ ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস- ২১এ ক্যানিৎ স্ত্রী, কলিকাতা 

বাঙ্গালী পরিচালিত নুতন উন্নতিশীল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে গিরিশ 
ব্যাঙ্ক লিমিটেড অন্যতম । সম্প্রতি এই ব্যাঙ্কের গত ৩০শে জুন 
পর্যন্ত এক বৎসরের যে কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা দৃষ্টে পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলনায় উহার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। গত বৎসর ব্যাঙ্কের কাধ্যকরী মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ২৯ হাজার টাঁকা। এ বৎসর তাহা ৩ লক্ষ 
৮৭ হাজার টাক! পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। গত বৎসর আলাদাভাবে 
ব্যান্কের-আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫৫ হাজার টাকা। 
আলোচ্য বৎসরে তাহা বাড়িয়া ৭১ হাজার ৬৬৪ টাকা হইয়াছে। 
এ বৎসরের শেষে মজুদ তহবিল ও সাধারণের আমানতী জমার 
পরিমাণও যথাক্রমে ১২ হাজার ৫৮২ টাকা এবং ২ লক্ষ ২৬ 
হাজার ১৮৫ টাক! দাড়াইয়াছে। এই সমস্ত ধরণের দায় নিয়া 
গত ১৯৩৯ সালের ৩০শে জুন গিরিশ ব্যাঙ্কের মোট দায়ের 
পরিমাণ ফাঁড়াইয়াছিল ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৩২ টাকা । উহার 
বদলে এ তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ £_হাতে ও ব্যাঙ্কে ৬৩ হাজার ৮৮৮ টাকা, বন্ধকী 
দাদনী, ওভার ড্রাফট, বিল প্রভৃতি দফায় মোট ২ লক্ষ 
২৭ হাজার ৬০৬ টাকা, শাখা আফিস প্রভৃতিতে রক্ষিত ৪৬ হাজার 
৯০১ টাকা, আদায়যোগ্য বিল ৫ হাজার ৭৪৭ টাকা, অর্গেনাইজেসন 


বাবদ অগ্রিম নিয়োজিত ৮ হাজার ৬৭৩ টাকা, আসবাবপত্র ১১ 


হাজার ১৮ টাকা । 

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই 
ব্যাঙ্কের অনেকগুলি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে । এ সকল 
আফিসের ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কটির কার্ধ্য দ্রুত সম্প্রসারিত হইতেছে । 
পরিচালকদের স্ুনিয়ন্ত্রিত কার্য্যনীতির ফলে এই ব্যাঙ্কটি উত্তরোত্তর 
বিশেষ উন্নতি দেখাইতে পারিবে বলিয়াই মনে হয়। 


মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্দ কোৎ লিঃ 
হেড আফিস-_ ৪ বি কাউন্সিল হাউস্‌ স্ট্রীট, কলিকাতা 
নয় বৎসর পূর্বের বাঙ্গলার ব্যবসা বানিজ্যক্ষেত্রে স্থপরিচিত মেসার্স 





ভট্টাচার্য্য চৌধুরী এণ্ড, কোম্পানীর উদ্যোগে মেট্রোপলিটন ইন্সিওরেন্সদ ' 


কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নয় বৎসরের মধ্যেই মেট্রোপলিটান 
ভারতবর্ষের বৃহৎ বীমা কোম্পানী সমূহের অন্যতম হইয়া দাড়াইয়াছে। 

গত ১৯৩৮ সালের মার্চ পর্য্যন্ত. এক বৎসরে এই কোম্পানী মোট 
৭৫ লক্ষ ২৩ হাজার টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করেন । সেই স্থলে 
১৯৩৯ সালের মার্চ মাস পধ্যস্ত এক বৎসরে কোম্পানী ৭৭ লক্ষ ৩৫ 
হাজার টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করেন৷ এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ 


৯ লক্ষ ১১ হাজার ৯৪৮ টাকা, দাঁদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ' 


৫৫ হাজার ৪৪৩ টাকা ও অন্যান্য দফায় আরও ৭০৬ টাকা আয় হয়। 
এই প্রকার আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ১ লক্ষ ৪৫ হাজার 


{ 


৬ই মে, ১৯৪০ ]' 





আধিক জগৎ 
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৩৫৪ টাকা ও কার্য পরিচালনা বাবদ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৮০৮ টাকা 
ব্যয় করেন। অন্যান্য খরচপত্র বাদে বাকী টাকা কোম্পানী জীবন 
বীমা তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে এ তহবিলের পরিমাণ ছিল 
১০ লক্ষ ২৭ হাজার ৮৪৯ টাকা! বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১৪ 
লক্ষ ১ হাজার ৬৩৮ টাকা দীড়ায়। 

মাত্র ৯ বৎসরের মধ্যে মেট্রোপলিটন যে প্রকার উন্নতি লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছে বাঙ্গালী পরিচালিত বীমা কোম্পানীর সমূহের 
ভিতর এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ উন্নতি আর দেখা যায় নাই। 
এজন্য উহার পরিচালক মেসার্স ভট্টাচার্য্য চৌধুরী এণ্ড, কোম্পানীর 
কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয় । 

ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্কস 

( ইণ্ডিয়া ) লিঃ 

হেড অফিস ৫নং কমাশিয়াল বিন্ডিংস্‌, কলিকাত৷ 

বাঙ্গলা দেশে সম্প্রতি যে কয়েকটি নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়া 
দৃঢ়সঙ্কল্সিতভাবে লবণ প্রস্তুত কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে তন্মধ্যে 
স্ত!শন্াল কেমিক্যাল এণ্ড, সণ্ট ওয়ার্কস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড অন্যতম ৷ 
এই কোম্পানী বর্তমানে চিন্কা হৃদে গুরুবাইতে অবস্থিত সরকারী 
পুরাতন কারখানাটি লইয়া সূর্য্যোতাপে লবণ তৈয়ারীর ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । উড়িয্যার অস্তর্গত পাঁরিকুদের রাজাসাহেব ও কোম্পানীর 
ভি তরে একটি চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তি মূলে রাজ্জাসাহেব কারখানার 
জন্য ৬৯০৩৫ একর জমি ৪০ বৎসরের জন্য লীজ দিয়াছেন। ভারত 
সররার কর্তৃক নিযুক্ত লবন বিশেষজ্ঞ মিঃ পিট গুরুবাই কারখানাটী 
পরিদর্শন করিয়া এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে 
পুরাতন গুরুবাই কারখানাটি চালু করিতে মাত্র ৩০ হাজার 
টাকা আবশ্যক হইবে। অথচ প্রতি একরে ৬০০ মণ লবণ 
তৈয়ার করিয়া বৎসরে ৪৬ হাঁজার টাকা লাভ করা যাইতে 
পারে। এই অবস্থায় ন্যাশনেল কেমিক্যাল এণ্ড. সপ্ট 
ওয়ার্ক ( ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড গুরুবাইতে কারখানা স্থাপন করিয়া 
লবণ প্রস্তত-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন ইহা খুবই সুখের বিষয়। এই 
চেষ্টায় সকল দিক দিয়! তাহাদের লাভের পথ প্রশস্ত হওয়ারই কথা। 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে আধুনিক কলকজ্জার সাহায্যে বাঙ্গলা 
"ও উড়িষ্যার সমুক্রোপকুলে বা সুবিধামত অন্যত্র লবণের উপোদপান্য 
সমুহ ও নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার ভরসা রাখেন। 

উপযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা এই কোম্পানীর কাধ্য নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় 
সকল দিক দিয়াই এই কোম্পানীর সমক্ষে একটা আশাপ্রদ উন্নতির 
সুচনা দেখা যাইতেছে । দেশবাসীর. সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ 
করিয়া এই কোম্পানীটি সব্ধবপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই 
আমাদের কামনা । 


প্রবর্তক সঙ্ঘ 
৬১ নং বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা 

চন্দননগ রের প্রবর্তক সঙ্ঘের নাম বাজল! ও বাঙলার বাহিরে 
সর্বত্র স্ুপরিচিত। উহা একটি ধর্মমমূলক প্রতিষ্ঠান । কিন্ত স্বামী 
বিবেকানন্দের ন্যায় প্রবর্তক সঙ্বের প্রতিষ্ঠাতা ও গুরু শ্রীযুক্ত 
মতিলাল রায় একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন যে অন্নহীন ক্ষুৎগীড়িত 
ব্যক্তিগণের নিকট ধর্মোপদেশ কখনও ফলপ্রস্থ হয় না। এইজন্য 
ধর্ম প্রচারের সৌকর্ধ্যার্থ প্রবর্তক সঙ্ঘের আওতায় প্রবর্তক ব্যাঙ্ক, 
প্রবর্তক জুট মিল, প্রবর্তক ফানিসাস? প্রবর্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, 
প্রবর্তক হাফটোন ওয়ার্কস্‌ প্রবর্তক পারিশিং ওয়ার্কস্‌* প্রবর্তক 


৩৩ 


মেসিনারী টে,ডিং, প্রবর্তক হোসিয়ারী ওয়ার্ক, প্রবর্তক ইঞ্জিনিয়ারিং 
বিভাগ, প্রবর্তক কৃষি বিভাগ, প্রবর্তক জুট এজেন্সী, , প্রবর্তক খাদি 
বিভাগ, প্রবর্তক ইগ্তাস্বীয়াল হোম প্রভৃতি বহুবিধ আিক 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
এবসরও শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। শীত্্ই 
উহার মূলধন ৪ লক্ষ টাকা পরিমাণ বাড়াইয়া অর্থাৎ সর্ব্বমুদ্ধ 
৫ লক্ষ টাকা মূলধন করিয়া ব্যাঙ্কটির কার্য্যধারা আরও প্রসারিত 
করার ব্যবস্থা করা হইতেছে । প্রবর্তক ফানিসাসে'রর তৈয়ারী 
আসবাবপত্র ইতিমধ্যেই জনসাধারণের নিকট বিশেষ ভাবে সমাদৃত 
হইতেছে । শ্রীভ্রই উহার মূলধন আড়াই লক্ষ টাকা পর্য্যস্ত বৃদ্ধি 
করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি সাধারণ যৌথ কোম্পানীতে 
পরিণত করিবার আয়োজন হইতেছে । আমরা অবগত হইলাম 
প্রবর্তক জুট মিলম্‌ লিমিটেডের কারখানার যন্ত্রপাতি প্রায় আসিয়া 
পড়িয়াছে। কারখানা বাটার নিম্মীণ পর্য্যন্ত শেষ হইতে চলিয়াছে। 
কর্তৃপক্ষের ধারণা তাহারা আগামী জুলাই আগষ্টের মধ্যেই কল 
চালু করিতে পারিবেন। প্রবর্তক সঙ্বের এইরূপ কার্যধারায় : 
ইতিমধ্যেই বহুলোকের জীবিকা সংস্থানের সছুপায় হইয়াছে । 
ভবিষ্যতে এদিক দিয়া সজ্ঘের দান আরও বাড়িবে। আমরা 
সঙ্ঘনায়ক মতিলাল বাবুর মৌলিক চিন্তাধারা ও কর্ম্মপ্রণালীর পূর্ণ 
সাফল্য কামনার সঙ্গে তাহার প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করিতেছি। 


ভাগ্যলক্ষমী কটন মিলম্‌ লিঃ 
কুমিল্লা 


" বাঙ্গলা দেশে কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেশ্যে অগণিত 
কোম্পানী রেজিষ্টরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কুমিল্লার ভাগ্যলক্ষ্মী কটন 
মিলন লিঃ রেজেষ্টরীকৃত হইবার পর অনধিক এক বৎসর কালের 
মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ অগ্রসর হইয়াছে তাহা বাঙ্গলার বন্তর- 
শিল্পের ইতিহাসে সচরাচর বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। "এই 
সময়ের 'মধ্যে মিলের কতৃপক্ষ পুর্ব বঙ্গের ব্যবসা বাণিজ্যের 
সব্ববাপেক্ষা বৃহৎ আড়তসমূহের অন্যতম ত্রিপুরা জেলাস্থ হাজীগঞ্জ 
বন্দরে অত্যন্ত সম্তা মূল্যে ৩০ বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে 
মিলের বাড়ীঘর নির্শ্মাণ করিয়াছেন এবং উহাতে কলের আবশ্যকীয় 
যন্ত্রপাতি বসাইয়া গত ১লা বৈশাখ হইতে বাজারে কাপড় বাহির 
করিয়াছেন। আমরা অবগত হইলাম যে ভাগ্যলন্ষ্মীর প্রস্তুত কাপড় 
প্রথম হইতেই বাজারে বেশ সমাদৃত হইয়াছে । 

হাজীগঞ্জ কেবল ব্যবসা বাণিজ্যের একটী বড় আড়ত নহে। 
উহাতে বারমাস রেল ও ষ্টীমার যোগে মালপত্র আমদানী রপ্তানী 
করা চলে। সুতরাং কাপড়ের কলেয় পক্ষে উহা একটী আদর্শ স্থান। 
বিশেষতঃ ভাগ্যলক্ষ্মীর পরিচালকবর্গ অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের 
যে কার্্যকুশলতার'পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে এই মিলের ভবিষ্যৎ অতি 
উজ্জল বলিয়া মনে হয়। আমরা মিলটির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করিতেছে । উহার পরিচাকবর্গ মিলে পাঁচ শত তাত এবং 
একুশ হাজার টাকু স্থাপন করিবার সঙ্কল্প লইয়া কার্য্যে ব্রতী . 
হইয়াছেন। দেশবাসীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিলে উহা অল্প . 
সময়ের মধ্যেএকটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে বলিয়া আমরা 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কলের পরিচালকগণ সকলেই অভিজ্ঞ 
ব্যবসায়ী । দেশবাসী নিঃসন্দেহে উহাদের হাত প্রদান 


করিতে পারেন। 


১৪২. 


আধিক জগৎ 


- [৬ই মে, ১৯৪০ 





ইউনাইটেড ইগ্াক্তিয়াল ব্যাঙ্ক 

৭ নং ওয়েলেসলী প্লেস_কলিকা তা 
ভাঁগ্যকুলের সুপ্রসিদ্ধ রায় পরিবারের শ্রীযুক্ত যতুনাথ রায় ও 
শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় প্রমুখ কতিপয় স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী 
সম্প্রতি শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য লইয়া 
এই ব্যাঙ্কটি স্থাপন করিযছেন।' গত ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 
এক কোটি টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া এই ব্যাঙ্কটী 
রায়, ডাঃ সত্যচরণ লাহা, রায় বাহাছুর সত্যেন্দ্র কুমার দাস, শ্রীযুক্ত 
অবিনাশ চন্দ্র সেন প্রমুখ কতিপয় স্বনামখ্যাঁত বাঙ্গালী রহিয়াছেন। 


- ব্যবসা ক্ষেত্রে উহাদের প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসায়ী মহলে ও জনসাধারণের 


উপর উহাদের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা সর্বজন বিদিত। 
এই সম্বন্ধে আরও - উল্লেখযোগ্য: যে . উক্ত ব্যাঙ্কের 
প্রধান উদ্োক্তা শ্রীযুক্ত যছুনাথ রায় গত ৮ বৎসর 
যাবৎ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অন্যতম গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
একটা বৃহদাকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার মারফতে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসা পরিচালনা এবং বিশেষভাবে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের 
সহায়তা করিবার পক্ষে উহারা যে সর্ব্বাংশে যোগ্য ব্যক্তি তাহাতে 
আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

ইউনাইটেড ইগ্ডাট্্রিয়াল ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ বর্তমানে ৫০ লক্ষ 
টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন এবং 
ইতিমধ্যেই ডিরেক্টরবর্গ ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ২০ লক্ষ টাকার 
শেয়ার ক্রয় করিতে রাজী হইয়াছেন। ব্যাঙ্কটা কার্য্যারস্ত করিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে উহার শেয়ারের সাকুল্য ৫* লক্ষ টাকা বিক্রয় 
হইয়া যায় তজ্জন্য তাহারা সঙ্বল্পবদ্ধ হইয়াছেন। উহাদের চেষ্টা 
যে ফলবতী হইবে তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 
_ বাঙ্গালা দেশে বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে 
অধিকাংশ ব্যাঙ্কের অর্থনঙ্গতির পরিমাণ এত নগণ্য যে উহারা দেশের 
শিল্প বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের কিছুই সরবরাহ করিতে 
পারিতেছে না। নব পরিকল্পিত ইউনাইটেড ইত্তাপ্্িয়াল ব্যাঙ্ক 
গোড়া হইতেই শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থবিনিয়োগের অন্যতম প্রধান 
উদ্দেশ্য লইয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে । এজন্য প্রয়োজনীয় 
অর্থ সংগ্রহ করিতেও উহাকে বেগ পাইতে হইবে বলিয়া মনে হয় 
না। কারণ প্রথম হইতেই ৫০ লক্ষ টাকা. আদায়ী মূলধন লইয়া 
কাৰ্য্যে অবতীর্ণ হওয়াতে উহা কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে দেশের সর্বব- 
সাধারণের আস্থা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই 
ব্যাক্ষের পেছনে এমন সব অর্থবান, প্ৰতিপত্তিশালী ও অভিজ্ঞ 
ব্যবসায়ী রহিয়াছেন যাহার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই উহাতে 
দেশের সঞ্চিত বিপুল পরিমাণ অর্থ আমানত হিসাবে পুঞ্জীভূত 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। : 


হাওড়া মোটর নারী লিঃ 

পি ৬, মিশন রো, এক্সটেনশন, কলিকাতা 
মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত বিবিধ সাজ সরঞ্জামের ব্যবসায়ে হাওড়া 
মোটর কোম্পানী লিঃ বর্তমানে যে সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা 
' সমগ্র ভারতবর্ষে অতুলনীয় ।; মোটর গাড়ী সংক্রান্ত এরূপ আসবাব 
পত্র ও সাজসরঞ্জাম নাই যাহা এই কোম্পানীতে পাওয়া যায় না। 


কোম্পানীর ব্যবসা বর্তমানে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে যাহাতে, 


উহার সাহায্য লাভে শত শত ব্যক্তির জীবিকা সংস্থানের পথ হইয়াছে। 

বাঙ্গলা দেশে যাহার! নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা হইতে প্রতিকূল 
নানা ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়া উন্নতির চরম শিখরে উপনীত 
হইয়াছেন হাওড়া মোটর কোম্পানীর পরিচালক শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ দে 
তাহাদের অন্যতম দারিদ্রোর জন্য তিনি এণ্টস ক্লাসের উপরে পড়াশুনা 
করিতে পর্য্যন্ত সমর্থ হন নাই। প্রথম বয়সে তিনি চাকুরীর ক্ষেত্র 
বাছিয়৷ লইয়াছিলেন এবং সামান্য ২৫ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি 
হইতে সুপ্রসিদ্ধ ডানলপ কোম্পানীতে ৫৬ শত টাকা বেতনের 
বড়বাবুতে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম হইতেই স্বাধীন ব্যবসার 
দিকে মিঃ দের অত্যধিক ঝৌক ছিল। . এজন্য সামান্য মতভেদ হেতু 
তিনি ভানলপ কোম্পানীর চাকুরী পরিত্যাগ করেন এবং হাওড়া 
মোটর কোম্পানী স্থাপন করেন । এত বড় একটা ব্যবসার প্রতি- 
ষ্ঠান স্থাপনের মত মূলধন তাহার কিছুই ছিল ন!। বিশেষতঃ যে 
সময়ে তিনি এই কোম্পানীর কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন সেই সময়ে উহা 
খণভারে জর্জরিত, ছিল। কিন্তু মিঃ দের অমায়িক ব্যবহার, ব্যবসা 
বুদ্ধি, সততা ও অধ্যবসায়ের গুণে এই প্রতিষ্ঠানটা দিন দিন উন্নতি 
লাভ করিয়া আজ সমগ্র ভারতে এই শ্রেণীর ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান 
অধিকার করিয়াছে । সততা ও অধ্যবসায় গুণে মানুষ অর্থসম্বল 
ছাড়া কি ভাবে বড় হইতে পারে মিঃ দের জীবনযাত্রার একটা বিশেষ 
দৃষ্টান্ত । আজ বাঙ্গালী যুবকগণ ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে আগ্রহাস্থিত 
হইয়াছে। কিন্ত অর্থের অভাব পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ইত্যাদির 
অভিযোগ প্রায়ই তাহাদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত দের 
যায় কৃতী ব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রা জানিতে পারিলে তাহারা মনে 
বল পাইবে এবং জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে সমর্থ হইবে। 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 


বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর পরিচালিত যে কয়টা বৃহদাকার ব্যাঙ্ক 


রহিয়াছে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক তাহার অন্যতম ! উক্ত ব্যাঙ্কের 
গত ১৩৪৫ সালের (ইংরাজী ১৯৩৮-৩৯ সালের ) রিপোর্টে ব্যাঙ্কটির 
সকল দিক হইতেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া ষায়। 


আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ ২৯ * 


লক্ষ টাকা অর্থাৎ পূর্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া 
১ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । ব্যাঙ্কের আদায়ী 
মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৯০ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া বৎসরের 
শেষে উহ! ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ১২৫ টাকায় পরিণত হইয়াছে । 
উহা হইতে মনে হয় যে, আমানতকারীদের ন্যায় ব্যাঙ্কের শেয়ারে 
টাকা দাদন করিতে ইচ্ছুক ব্যাক্তিদেরও কুমিল্লা ইউমিয়ন ব্যাঙ্কের 
উপর খুব আস্থা রহিয়াছে । 

আলোচ্য বৎসরে অতিরিক্ত মূল্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কের 
যে ৬৬ হাজার ৯৪০ টাকা লাভ হয় তাহার সম্পুর্ণাংশ মজুদ তহবিলে 
হস্ত করা হইয়াছে । উহার ফলে বৎসরের শেষে ব্যান্কের মজুদ 
তহবিলের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৯৯ টাকা । 
ব্যাঙ্কের পক্ষে উহাও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় ।, | 

ব্যাঙ্কের তহবিল যেভাবে ্যন্ত রহিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে 
মোট তহবিলের মধ্যে ৬২ লক্ষ ৬০ হাজার ৬ শত টাকা নগদ ও 
কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত রহিয়াছে। মোট আমানতের উহা 
শতকরা ৪০ ভাগ। সুতরাং ব্যাঙ্কের নগদ টাকার স্বচ্ছলতা যে খুবই 


৬ই মে, ১৯৪০ ] 








সম্ভোষজনক তাহাতে সন্দেহ নাই । ১৯৩৮ সালের হিসাবে অংশী- 
দারদিগকে শতকরা ১২॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । 
আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি, নিরাপদ উপায়ে এবং নগদ টাকার 
স্বচ্ছলতার দিকে লক্ষ্য করিয়া দাদননীতি পরিচালন, মজুদ তহবিল, 
অংশীদারদিগকে প্রদত্ত লভ্যাংশ ইত্যাদি সকল দিক হইতেই কুমিল্লা 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের স্থান অত্যন্ত উচ্চে। এই ব্যাঙ্কটি ব্যাঙ্ক ব্যবসার 
অত্যুচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়া উহার ব্যবসায় নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । 


বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ .ওয়ার্কস লিঃ 

হেড অফিস ও কারখানা, পানিহাটী, কলিকাতা 

ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে বাঙ্গালী ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক প্রর্নেশের 
তুলনায় বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে উহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত 
একটা বিষয়ে বাঙ্গালীর এই গৌরব রহিয়াছে যে এমন কতকগুলি 
শিল্পে বাঙ্গলী সাফল্য অজ্জন করিয়াছে যাহা ভারতবর্ষের অন্য কোন 
প্রদেশের অধিবাসীগণ কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে 
প্রথমেই ভারত বিখ্যাত বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ওয়ার্কসের নাম উল্লেখ 
করা যাইতে পারে । ভারতবর্ষে ওয়াটার প্রুফ এবং রবার শিল্পজ্ঞাত 
অন্যান্য জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে এবং বিদেশ হইতে আমদানী 
এতজ্জাতীয় জিনিষের সহিত দেশীয় জিনিষ অনায়াসে প্রতিযোগিতা 
করিতে পারে। উহা বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পুর্ব পর্য্যন্ত 
এদেশে কাহারও মনে উদিত হয় নাই। ' যুদ্ধের সময়ে এই সব 
জিনিষের অভাব ও ছুমূণল্যতা দেখিয়া একজন বাঙ্গালী চিন্তানায়কের 
মনে দেশের ভিতরে এই সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করিবার চিন্তা উদিত 
হয়। ইনি হইতেছেন বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফের স্বনাম খ্যাত প্রতিষ্ঠাতা 
শ্রীযুক্ত সুরেদ্র মোহন বন্থু। বিশেষ চেষ্টা ও. অধ্যবসায়ের ফলে নূতন 
প্রণালীতে ওয়াটার প্র প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবনান্তর গত 
১৯২০ সালে নাম মাত্র মূলধন লইয়৷ তিনি বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ 
ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করেন অল্পদিনের মধ্যেই তাহার কারখানায় প্রস্তুত 
দ্রব্য সামগ্রী দেশবাসীর নিকট সমাদর লাভ করে এবং এই সব 
জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী অনুরূপ জিনিষের তুলনায় শতকরা 
৩০ হইতে ৫০ ভাগ সম্তা বলিয়া ভারত সরকার তাহাদের প্রয়োজনে 
উহা ক্রয় করিতে আরস্ত করেন । 

বর্তমানে বেঙ্গল ওয়াটারপ্র্ষ স্ুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে এবং উহাদের 
প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী কেবল ভারতবর্ষের সর্ববত্র নহে ভারতের বাহিরেও 
অনেক স্থলে সমাদর লাভ করিয়াছে। ওয়াটারপ্রফ ছাড়া মোটর 
হুভ, ওয়াটারপ্রফ ভ্যান, ভাস, আইচ ভ্যাগ, রবার ক্লথ, গরম জলের 
বোতল, বায়ুভরা তোষক ও বালিশ, ত্রিপাল, পরদা, ডাকের ব্যাগ, 
ওয়াটারপ্রফ পেপার, হোল্ডিল প্রভৃতি অন্যান্য বহুবিধ জিনিষও উহারা 
প্রস্তুত করিতেছেন এবং উহাদের প্রস্তুত সমস্ত শ্রেণীর শিল্প দ্রব্যই 
দেশবাসীর সমাদর লাভ করিয়াছে। কিছুদিন হইল উহারা ভারত 
সরকারের সাময়িক বিভাগের জন্য গ্যাস মুখোস প্রস্তুতের কাজেও 
অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং উহাও খুব কার্য্যোপযোগী হইয়াছে । 
বর্তমানে বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কসের কারখানায় শত শত ব্যক্তির 
অন্নসংস্থান হইতেছে । বেকার সমস্তা নিগীড়ীত এই বাঙ্গলা দেশে 
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রফের এই দানও কম নহে। | 

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ ওয়ার্কস এমন একটা শিল্পপ্রতিষ্ঠান যাহার 
জন্য ভারতবাসী মাত্রেই গৌরব অনুভব- করিতে পারে। বাঙ্গালীর 
পক্ষে উহা আরও বিশেষ গৌরবজ্নক প্রতিষ্ঠান । কারণ উহার সাফল্য 


আথিক জগৎ 
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দেশের শিল্প সাধনায় বাঙ্গালীর প্রতিভা ও মৌলিকত্ব প্রমাণ 


' করিতেছে। মিঃ বস্তু তাহার 'সাধনা ও অধ্যবসারদবারা বাঙ্গালী 


জাতির মুখোজ্জল করিয়াছেন। তাহার স্থাপিত বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ 
ওয়ার্কস একটা জাতীয় সম্পদ । ভবিষ্যতে উহ! যে দেশবাসীর মনে 
নূতন নূতন শিল্প প্রেরণা জাগ্রত করিয়া তুলিবে তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। আমরা বেঙ্গল ওয়াটারপ্রফের আরও সাফল্য কামনা 
করিতেছি। 


ইউনাইটেড ট্রেডিং কর্পোরেশন 
১০০ নং ক্লাইভ, ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা! 
শেয়ার ও ষ্টকের ব্যবসায়ে ইউনাইটেড টে ডিং করপোরেশনের , 
নাম আজ স্ুপরিচিত। এই ফার্মটি অতীব কৃতকাধ্যতার সহিত 
কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসনের অনুমোদিত শেয়ার, 
কোম্পানীর কাগজ ও সিকিউরিটির ক্রয় বিক্রয়ের কাজ করিয়া 
আসিতেছেন। এই ফার্মের বিশেষত্ব এই যে, উহা অভিজ্ঞ ও 
প্রতিপত্তিশীল ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এবং 
সততা ও বিচক্ষণতার সহিত কার্ধ্য নিয়ন্ত্রণই উহাদের অবলম্থিত 
নীতি। কাজেই যাহারা শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজ ক্রয় বা 
বিক্রয় করিতে চান তাহাদের পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের মারফতে কাজ 
করা বিশেষ সুবিধাজনক । এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ শেয়ার 
ক্রয় ও বিক্রয়ের ব্যাপারে সাধারণকে নিরাপদ ও বিবেচনাসম্মত 
পন্থা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়া থাকেন। এবং লাভালাভের বিষয় 
যথারীতি বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের অনুকূলে কারবার 
করিয়া থাকেন। এই 'ফান্ন হইতে বর্তমানে শেয়ার বাজারের 
কার্য্যধারা সম্বন্ধে একটি পাক্ষিক বুলেটিন প্রকাশ করা হইতেছে। 
শেয়ার বাজারের গতি: ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সকলকে ওয়াকিবহাল 
রাখাই এই বুলেটিন প্রকাশের উদ্দেশ্টা। সকল দিক দিয়া উদ্যোগশীল 
কর্ম্মতৎপরত! নিয়োজিত হওয়ার ফলে এই ফার্ম্মটির সুনাম ও প্রতিষ্ঠা 
দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। সাধারণের আস্থা ও সহযোগীতার 
ভিতর দিয়া উহা যে উত্তরোত্তর আরও উন্নতি দেখাইতে পারিবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 


এইচ কে ব্যানাজ্জি এণ্ড সন্স 
হেড আফিস- নারায়ণগঞ্জ 

এই স্বনামখ্যাত ইঞ্জিনীয়ারিং ও কন্টুণকিটার্স্ ফার্ম্মটি গত ১৮৯৩ 
সালে স্থাপিত হয়। উহার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় হরকাস্ত বন্দোপাধ্যয় ূ 
মহাশয় যখন এই কারবার সুরু করেন তখন উহার মূলধন ছিল মাত্র 
৬০ টাকা । তখন উহার কর্মক্ষেত্রও ছিল বিশেষ সীমাবদ্ধ। কিন্ত 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত সাধনা নিয়োজিত হওয়ায় এই ফার্ম্টটির 
সকল দিক দিয়াই ক্রমিক উন্নতি দেখা যায়। ক্রমে এই ফার্ম এতই 
সুনাম অর্জন করিতে সমর্থ হয় যে পাকা বাড়ী ও লৌহ ইমারত প্রভৃতি 
গড়িবার জন্য সব্বত্রই তাহাদের ডাক পড়িতে থাকে । এই ভাবে 
পূর্বববঙ্গে এই ফার্মের মারফতে অনেক বড় বড় বাড়ী ও কারখান! 
প্রভৃতি নিম্মিত হয়। উহারাই কণ্টক নিয়া ঢাকেশ্বরী কটন মিল 
ও লক্ষ্মী নারায়ণ কটন মিলের মিল বাটী, গড়িয়া তোলেন । 

১৯১০ সালে এই ফান্মেয় উদ্যোগে নারায়ণগঞ্জেও নারায়ণগঞ্জ 
আয়রণ ওয়ার্কক নামে একটি কারখানা স্থাপিত হয়। তৎপর 
স্বর্গীয় হরকাস্ত বাবুর চেষ্টায় টাকা টাইল ওয়ার্ক ও নারায়ণগঞ্জ ডক 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া ইক্ষু -নিম্পেষণ কল তৈয়ারের জন্যও . 
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কারখানা স্থাপিত হয়।- এই সমস্ত ধরণের কারবার পরিচালনা করা 
ছাড়া বর্তমানে মেসার্স এইচ কে ব্যানাজ্জি এণ্ড সন্স ফার্ম্টি কালিপং 
ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোম্পানী ও পাবনা ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেন্টন্রে কাৰ্য্য করিতেছেন। অধিকন্ত উক্ত ফার্ম 
সালিমার পেন্ট, বাশ্মা সেল কোম্পানী, কলার এণ্ড, বানিশ কোম্পানী 
ও সালিমার রোপ ওয়ার্ক. লিমিটেড প্রভৃতির এজেন্সীও 
চালাইতেছেন। অধুনা এই কার্শ ম্যাঙ্জালোরের পপুলার ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িস্যায় চীফ. এজেন্সী ও গ্রহণ করিয়াছেন। 
ফলে বিভিন্ন দিক দিয়া ফার্শ্মটির কম্ম ক্ষেত্র বর্তমানে অনেকদূর 
প্রসারিত হইয়াছে। সুখের বিষয় পরিচালকদের কম্মকুশলতার গুণে 
সকল ধরণের. কারবারই ফান্মের পক্ষে বিশেষভাবে লাভজনক হইয়া 
দাড়াইয়াছে। | 

উপযুক্ত লোকের একাস্তিক সাধনার' গুণে ছোটখাট কারবার 
হইতে কি ভাবে বৃহদীকার ব্যবসায় গড়িয়া উঠিতে পারে নারায়ণগঞ্জের 
মেসার্স - এইচ কে ব্যানার্জি এণ্ড, সন্ম তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত 
বর্তমানে স্বর্গীয় হরকাস্তবাবুর সুযোগ্য পুত্র মিঃ পি কে ব্যানাজ্জি 
ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে অতীব কন্মকুশলতার সহিত এই ফাম্মের 
কাধ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। তাহার পরিচালনায় এই ফাম্মটি যে 
উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 


ইণ্ডিয়া মেশিনারি কোৎ লিঃ 
অফিস_৩*নং ষ্টরাণ্ড রোড, কলিকাতা! 
ভারতবর্ষে কল কারখানাতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় 
তাহার প্রায় সকল অংশ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া" থাকে এবং 
এজন্য দেশের লোক বৎসর বৎসর ২০ কোটি টাকা বিদেশে পাঠাইতে 
বাধ্য হয়। কেবল তাহাই নহে_ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ,কলকজার জন্য 
আমরা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর মুখাপেক্ষী বলিয়া এদেশে শিল্পের 
প্রসারেও বিশেষ বিদ্বু ঘটিতেছে। এই অবস্থায় ইণ্ডিয়ান মেশিনারী 
কোম্পানী স্থাপিত হইয়া দেশের ভিতরই বিভিন্ন শ্সেণীর কলক্তা 
প্রস্তুতের যে মহান চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন তাহা পূর্ণভাবে সাফল্য 
মণ্ডিত হইলে উহা দেশে শিল্পের প্রসারে এক নবযুগ আনয়ন করিতে 
সমর্থ হইবে। সেই হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যেক দেশবাসীর 
পৃষ্ঠপোষকতার যোগ্য । 


দাস নগরে (হোওড়ায়) ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানীর কারখানায় 
বর্তমানে রীতিমত ভাবে মাপ ও ওজনের যন্ত্র, বিভিন্ন শ্রেণীর ছাপার যন্ত্র, 
পাট কলে ব্যবহার্য যন্ত্রাদি, বয়ন যন্ত্রাদি ও অন্যান্য প্রকারের ছোট 
খাট যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি এ কাখানায় বৈদ্যুতিক পাখা 
নির্মাণেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কোম্পানীর প্রস্তুত দ্রব্যাদির জন্য 
ইতিমধ্যেই দেশে যথেষ্ট চাহিদা দেখা গিয়াছে । বিদেশ হইতেও এই 
কোম্পা নীর প্রস্তুত যন্ত্রাদির জন্য কিছু কিছু অর্ডার পাওয়া যাইতেছে । 
আমরা অবগত হইলাম ম্যাঞ্চেষ্টারের একটি বিশিষ্ট যন্ত্র ব্যবসায়ী 
ইণ্ডিয়া মেশিনারি কোম্পানীর নিকট হইতে ওজনের যন্ত্র কিনিতে 
আগ্রহশীল হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে লগ্ুনস্থ ভারতীয় ট্রেড 
কমিশনারের মারফতে বর্তমানে কথাবার্তা চলিতেছে । যেরূপ দেখা 


যাইতেছে দাঁসনগর কারখানার যন্ত্রাদি শীভ্রই ইংলণ্ড ও সাস্ত্রাজ্যগত 


দেশ সমূহে রপ্তানী করা সম্ভবপর হইবে। ফিলিপাইন গভর্ণমেন্ট এই 
কোম্পানীর নিকট হইতে বয়ন যন্ত্রাদি ক্রয় করা সম্বন্ধে কোম্পানীর 


কর্তৃপক্ষের সহিত কথাবার্তা চালাইতেছেন। . প্রকাশ উক্ত গভর্ণমেন্টের - 


যোগ দেওয়া কর্তব্য । 


কাৰ্য্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । 


চীফ, সেক্রেটারী ও চীফ: ইঞ্জিনীয়ার মহোদয়গণ স্বয়ং কলিকাতা 


আসিয়া ইণ্ডিয়া মেশ্নারি কোম্পানীর কারখানা ও যন্ত্র নির্মাণের 


প্রক্রিয়া ইত্যাদি দেখিয়া খুবই সস্তষ্ট হইয়া গিয়াছেন। ফিলিপাইন 
হইতে আবশ্যকীয় যন্ত্রাদির ডিজাইন ইত্যাদি আসিয়া পৌছিলেই 
এ সমস্ত নিৰ্ম্মাণ ও' রপ্তানীর ব্যবস্থা হইবে। ইরাকের বসরা সহর 
হইতেও গাঁইট বাঁধা যন্ত্রাদি সম্পর্কে অর্ডার পাওয়া যাইতেছে ! 
কোম্পানীর দাসনগর কারখানায় বর্তমানে সর্ধশ্রেণীর যন্ত্র নিম্মাণের 
উপযোগী ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছে । কাজেই ইণ্ডিয়া মেশিনারী 
কোম্পানী যে সকল দিকণদিয়াই দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে 
তাহা বুঝা যাঁয়। এই সময়ে দেশবাসীর পক্ষে সর্বপ্রকারে এই . 
কোম্পানীর সহিত সহযোগিতা করিয়া উহার প্রসার ও উন্নতি বিষয়ে পূর্ণ 
ইতিমধ্যেই এই কোম্পানী অংশিদারদিগকে 
লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছে । কাৰ্য্য প্রসারণের সঙ্গে এই লভ্যাংশের 
পরিমাণ যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে তাহা খুবই আশা করা যায়। 
কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস. অক্রান্তচেষ্টায় এই কোম্পানীটি গড়িয়া 
তুলিতেছেন-_সেজন্য তিনি দেশবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদার্ । 


SE ইণ্ডিয়া লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ : 
হেড অফিস--সাতার৷ 

২৬ বৎসর পূর্ব্ণে বোম্বাই প্রদেশের সাতারা জেলায় ওয়েষ্টাণ 
ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়-৷ বোশ্বাইয়ের একটি - 
মফস্বল সহরে এই কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হইলেও আজ উহ! সমগ্র 
ভারতে একটা প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বীমা কোম্পানীতে পরিণত হইয়াছে । 

১৯৩৮ সালের হিসাবে এই কোম্পানী ৭ হাজার ৩৬৭টি পলিসিতে 
মোট ৮৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৯০ টাকার বাঁমাপত্র প্রদান করিয়াছে । গত 
১৯২৯ সাল হইতে এই কোম্পানী আজীবন বীমায় বাধিক ২৫ টাকা! 
এবং মিয়াদী বীমার বার্ষিক ২০ টাকা হারে বোনাস দিয়াছেন । 
বীমাকারীদের স্বার্থের প্রতি স্ুৃতীক্ক দৃষ্টি রাখিয়া এই কোম্পানী 
পরিচালিত হওয়ায় উহা দেশের একটি বিশেষ নির্ভরযোগ্য বীমা 
প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছে। ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া কর্তৃপক্ষগণ 
সম্প্রতি উহার রজত জয়ন্তী উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন । 

এই কোম্পানী বাঙ্গলা, বিহার, উড়িস্তা ও আসামের চীফ. এজেপ্টস 
মেসার্স দাশ রায় এণ্ড, কোম্পানীর চেষ্টায় এতদঞ্চলে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া 
আজ বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা ২১নং ওজ্ডকোর্ট 
হাউস ষ্রীটে উক্ত চীফ এজেন্সী অফিস অবস্থিত আছে উক্ত চীফ. 
এজেন্সীর প্রধান অংশিদার মিঃ এস, সি, দাশ এবিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতার ' 
পরিচয় দিয়াছেন । . 


ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট কোং লিঃ 
১০২ এ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা ৷ 

ক্যালকাটা সেফ. ডিপঞ্জিট কোম্পানী স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে 
কলিকাতার সেফ. ডিপজিট ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন হইয়াছে । মেসার্স 
অমৃত লাল ওঝা এণ্ড কোং লিঃ র.পরিচালনাধীনে এই কোম্পানীর 
এই কোম্পানী :১০২ এ ক্লাইভ ষ্ট্রীটে , 
চৌমাথার উপর ব্যবসাবহুল স্থানে একটি পাঁচ তলা ইমারত প্রস্তুত করিয়া 
ধনসম্পদ নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য উহার নিম্নদেশে একটি ছূর্ভেষ্ঠ 
প্রকোষ্ঠ নিশ্মাণ করিয়াছেন । উহার প্রকোষ্ঠের চতুর্দিকে দেয়াল এবং 
উহার ছাত ও ভিত্তি এরূপভাবে নির্মিত হইয়াছে যে চোর ও ডাকাতের 
পক্ষে শত চেষ্টা সত্বেও উহাতে প্রবেশ করা 'অসম্ভব। প্রকোষ্ঠের 


৬ই মে, ১৯৪০ ] 


আৰ্থিক জগৎ 


১৪৫ 





প্রবেশ ছারটি ভারী ইস্পাত দারা নির্মিত এবং উহার ওজন প্রায় 
আড়াই শত মণ। এই প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে দেয়ালের ভিতর গাথিয়া 
- বহু. সংখ্যক ইস্পাত নিশ্মিত সিন্ধুক স্থাপিত হইয়াছে । এই সব 
সিন্ধুকেরও তালা এরূপ ভাবে নিশ্মিত যে বিশেষ ধরণের চাবি ছাড়া 
উহা! কাহারও পক্ষে খোলা সম্ভবপর নহে। সাধারণের গচ্ছিত 
ধনসম্পদ নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য এই প্রকোষ্ঠ নির্মাণে সর্বপ্রকার 
সতর্কতাই অবলম্বন করা হইয়াছে । জনসাধারণ এবং ছোটখাট ব্যাঙ্ক 
ও অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান নামমাত্র ফি দিয়া এই প্রকোষ্ঠের 
অভ্যন্তরস্থ লৌহ সিন্ধুকে নিজেদের মূল্যবান ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখিতে 
পারিবেন এবং আফিস খোলার দিনে ৯॥ টা হইতে ৬! টার মধ্যে 
শনিবারে ৯॥ টা হইতে ২। টার মধ্যে এবং রবিবারে ১০ টা হইতে 
১২ টার মধ্যে যে কোন সময়ে নিজেদের চিহ্নিত সিন্ধুকে ধনসম্পত্তি 
গচ্ছিত রাখিতে ও প্রয়োজনমত উঠাইয়া আনিতে পারিবেন । 
জনসাধারণ এবং ছোটখাট ব্যাঙ্ক ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ক্যালকাটা সেফ 
ডিপজ্িট কোম্পানীর প্রদন্ত এই সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবেন 
বলিয়াই আমরা আশ। করি । | 


এসিয়াটিক গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ 
এসিওরেন্স কোৎ লিঃ. 

ভারতের উন্নতশীল বীমা কোম্পানীগুলির ভিতর বাঙ্গালোরের 
এসিয়াটিক গভর্ণমৈণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্দ কোম্পানী একটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । এই কোম্পানীর বিশেষ বব্যঞ্জক 
বীমার স্বীমসমূহ ও অর্থ দাদন বিষয়ে অনুস্থত কোম্পানীর সর্বপ্রকার 
নিরাপত্তামূলক নীতি কোম্পানীটিকে বিশেষ জনপ্রিয় করিয়া 
তুলিয়াছে।. . 

গত. ১৯৩৮ সালে এসিয়াটিক গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি নহি 
এসিওরেন্স কোম্পানী ২ হাজার ৩২২টি প্রস্তাবে মোট ২৫ লক্ষ ১৭ 
হাজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। এ বৎসর প্রিমিয়াম 
বাবদ ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ২০৮ টাকা ও দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি 
বাবদ ৪৪ হাজার ৮৫০ টাকা ও অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর 
মোট আয় হয় ৫ লক্ষ ২১ হাজার ১৪৬ টাকা। এরূপ আয় হইতে 
__ আবশ্যকীয় ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে 
ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল 
১০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা । বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ১১ লক্ষ 
৮৯ হাজার টাকা দাড়ায় । 


গত ১৯৩৬ সালের ভি পৰ্য্যন্ত তিন বৎসরের যে 


ভেলুয়েসন হয় তাহাতে এ কোম্পানীর তহবিলে ১ লক্ষ ৫ হাজার 


৯৩০ টাকা উদ্ধ তত দেখা যায়। উহা হইতে আজীবন বীমার পলিসি 
গ্রাহকগণকে হাজার করা বাধিক ১৫ টাকা এবং মেয়াদী বীমার পলিসি 
গ্রাহকগণকে হাজার করা বাধষিক ১০ টাকা হারে বোনাস দিবার 
সিদ্ধান্ত হয়। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি 
কামনা করি । 


কলিকাতা ১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট এই কোম্পানীর শাখা আফিস 


অবস্থিত। উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের উপর এই অফিসের 


কর্মভার স্থাস্ত থাকায় বাংলায় -“এসিয়াটিক' ক্রমেই বেশী পরিমাণে 
জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। 


৩৭ 





ডি এন বন্থুর হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী 
৩৩৬।১-এ সরকার লেন, কলিকাতা 

১৯০৫ সনের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের স্বদেশী মন্ত্র বাঙ্গলার 
ষুবপ্রাণকে এক নুতন প্রেরণায় উদ্ধদ্ধ করিয়াছিল। স্বাধীনতার জন্য 
একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা চারিদিকে অনুভূত হইয়াছিল। জাতীয়ত। 
বুদ্ধির উন্মেষের সহিত দেশের সাহিত্য, শিল্প ও বাণিজ্য ও সামাজিক 
উন্নতি একত্রেই পরিস্কুট হইয়া উঠে। এই সময় হইতে বছ 
বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া বাক্ষলার ভবিষ্যৎ উজ্জল 
করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত দেবেদ্রনাথ বস্থ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ডি এন বস্থু 
হোসিয়ারী ফ্যাক্টরী এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলির অন্যতম। শ্রীযুক্ত 
বস্তু মহাশয় ১৯০৫ সনে অতি সামান্য মূলধনে উক্ত ফ্যাক্টরীর 
গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন । কে জনিত এই সামান্য এবং নগণ্য 
চারাগাছটী একটা মহীরুহে পরিণত হইবে! বস্থু মহাশয়ের অক্লান্ত 
পরিশ্রম ও কাধ্যকুশলতা গুণে বর্তমানে ইহা বাঙ্গলার সুবৃহৎ 
ফ্যাক্টরীগুলির শীর্ষস্থানীয় । বস্থু মহাশয়ের কৃতকার্য্যতার একটা 
কারণ এই যে, তিনি প্রথম হইতের উৎকৃষ্ট গেঞ্জী বাজারে বাহির 
করিয়াছিলেন এবং এতাবৎকাল উৎকৃষ্ট জিনিষই সরবরাহ করিয়া 
আসিতেছেন। “শঙ্খ ও পদ্ম” মার্কা গেঞ্জী ভারতের সর্বত্র সমাদৃত । 
আমরা ফ্যাক্টরীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 


প্যালেডিয়াম্‌ এসিওরেন্ন কোং লিঃ 
৮নৎ ডালহোৌসী স্কোয়ার ইঃ, কলিকাতা 

প্যালেডিয়াম এসিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত - 
হয়। কোম্পানীর খিলিব্যবস্থা করিতেই অনেক সময় কাটিয়া যায়। 
প্রকৃত প্রস্তাবে উহ! এঁ বংসরের শেষের দিকে কাজ আরম্ভ করে। 

গত ১৯৩৮ সালের ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের জন্য কোম্পানীর 
যে রিপো্ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এ সময়ে . 
প্যালেডিয়াম ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৮ শত টাকার নূতন বীমাপত্র বিক্রয় 
করিয়াছে এবং প্রিমিয়াম বাবদ উহার ২০ হাজার ৪৬৬ টাকা এবং 
দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৭৩৮ টাকা আয় হইয়াছে । এই সময়ে 
কোম্পানী উহার কাধ্য পরিচালনার ব্যয়সঙ্কুলান করিয়া এবং প্রাথমিক 
ব্যয় হিসাবে ব্যয়িত টাকার মধ্যে ৪ হাজার ৩১৬ টাকা শোধ করিয়া 
দিয়াও জীবনবীমা তহবিলে ২ হাজার ৫৩১ টাকা সঞ্চয় করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। একটা নূতন কোম্পানীর পক্ষে প্রথমেই এরূপ কৃতকার্য্যতা 
প্রদর্শন কম প্রশংসার কথা নহে । এই সময়ে প্যালেডিয়ামের উপর 

কোন মৃত্যুদাবী উপস্থিত হয় নাই । উহাতে প্রমাণিত হয় যে, উহার 
পরিচালকগণ বিশেষ সতর্কতার সহিত বীমাঁকারী নির্বাচন করিতেছেন। 

প্যালেভিয়াম ওয়ার্কার্স কর্পোরেশন নামে একটা সমিতি কর্তৃক 
পরিচালিত হইতেছে । মিঃ এন কে নাগ উহার প্রাণ। তাহার ন্যায় 
উৎসাহী কৰ্ম্মী সচরাচর বড় একটা দেখা যায় না। বীমা ব্যবসা 
সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট পূর্বতন অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তাহার ন্যায় 
ব্যক্তিগণ যখন প্যালেডিয়ামের পেছনে রহিয়াছেন তখন এই 
কোম্পানী যেন উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে তাহা খুবই 


আশা করা যায়। 
ভারতী বীমা লিঃ 
হেড আফিস- বেনারেস 
বেনারসের ভারতী বীমা কোম্পানী একটি উন্নতিশীল নূতন বীমা 
প্রতিষ্ঠান । ১৯৩৯ সালের ৩০শে এপ্রিল যে বৎসর শেষ হয় তাহাতে 


১৪৬ | আর্থিক জগৎ 








কোম্পানী নূতন বীমার জন্য মোট ৮৯৬ টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। 
এবার ৫১৪টি প্রস্তাবে মোট ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র 
প্রদান করা হইয়াছে! এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৫১ হাজার ৩২৬ 
টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৮৮৯ টাকা ও অন্তান্য 
প্রকারের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দীড়ায় ৫২ হাঙ্জার ৩০২ 
টাকা। কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ কোম্পানী ৩৫ হাজার ৬৯ টাকা! 
ব্যয় করেন। অন্যান্য খরচ বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর বীমা 
তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা 
তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ৫৪ টাকা বৎসরের শেষে তাহা 
১০ হাজার ৮৯৫ টাকা দাঁড়াইয়াছে। 

১৯৩৯ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে ভারতী বীমা লিমিটেঢের 
মোট আদায়ের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ১২ হাজার ৮৬৯ টাকা । উহার 
বদলে এ তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ £- কোম্পানীর কাগজ ৪৮ হাজার ৯৬৭ টাকা, 
আসবাব ইত্যাদি ৪ হাজার ৪০০ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম 
৬ হাজার ৭৭০ টাকা, অর্গেনাইজেসন বাবদ নিয়োজিত ১৭ হাজার 
টাকাও হাতে ও ব্যাঙ্কে ৮হাজার ৫৮৬ টাকা । আমরা এই কোম্পানীটার 
উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইতে দেখিলে সুখী হইব । মেসার্ঁপ এস 
এন নন্দী এণ্ড কোং এই কোম্পানীর বাঙ্গলার চীফ. এজেন্টস.। 
কলিকাতায় ৫নং ক্লাইভ ঘাট হাটে ইহার এক্ষেসী অফিস 
অবস্থিত । 

দি সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ 
ম্যাডান ষ্টরীট, কলিকাতা । 

৮নং ম্যাভান স্ত্রী কলিকাতাস্থ (ষ্টেটস্‌ম্যান হাউসের সর্নিকটবন্তা) 
দি সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ একটা অপেক্ষাকৃত নূতন বাঙ্কে প্রতিষ্ঠান ৷ 
উত্তরপাড়ার স্বনামখ্যাত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যায়ের পোত্র 
শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনধিক এক বৎসর কাল খযাবদ 
দি সিটাডেল লোন কোম্পানী নামে যে প্রতিষ্ঠানটী পরিচালন! 
করিতেছিলেন তাহাকেই বর্তমানে একটী প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কে পরিণত 
করা হইয়াছে । এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১ কোটা 
টাকা এবং বিক্রয়যোগ্য মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাক! সাব্যস্ত 
করা হইয়াছে। উহার অভিনারী শেয়ারের মূল্য ৫০ টাকা এবং 
ডেফাঁড শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা! করিয়া নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্যাঙ্কটা 
আধুনিক ধরণের কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার 
ব্যবসাতে আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্য নিয়া স্থাপিত হইয়াছে। 

ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সকলে উহার পরিচালকবর্গের প্রভাব প্রতিপত্তি 
এবং সামাজিক মর্যাদার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল । কেন না 
অখ্যাত ও অজ্ঞাত ব্যক্তির দ্বারা স্থাপিত ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে 
অনেকেই ভয় পাইয়া থাকে। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে সিটাডেল 
ব্যাঙ্ক অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে বলিয়া 


মনে হয়। কারণ বদ্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয় চাদ মহাতাব, 


মিঃ এস, মুখাজ্জি জমিদার, রায় বাহাছর পিঃ এন সুখাজ্জি এবং 
উত্তরপাড়া রাজ পরিবারের শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখাঁজ্জি, অমরনাথ 
মুখাঞ্জি ও চন্দ্রনাথ মুখাজ্জি উহার পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। 
ব্যাঙ্কের .ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মুখাঙ্জি অনধিক এক 
বৎসর কালের মধ্যে সিটাডেল লোন. কোম্পানী পরিচালনায় যে 
প্রকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে ব্যাঙ্কের ভার যে যোগ্য 


ব্যাক্তির উপর অপিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্যাঙ্কটী 
অল্প সময়ের মধ্যে মূলধন ও আমানত সংগ্রহ এবং উহার অংশীদার ও 
আমানতকারীদের স্থার্থসংরক্ষণ করিয়া কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া 
বিশেষভাবে সাফল্য অর্জন করিতে হা উহাই আমরা 
আশা করিতেছি । 


ন্যাশনেল সিকিরিউটি ব্যাঙ্ক লিঃ 
৮নং এসপ্লযানেড ইঃ, কলিকাতা 

ন্যাশনেল সিকিউরিটি ব্যাঙ্কটি ১৯৩৯ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে 
কার্য্যারস্তের অনুমতি পায় এবং ১লা ডিসেম্বর হইতে উহার কার্ধ্যারম্ত 
হয়। কাধ্যারস্তের এক মাস কাল মধ্যে ব্যাঙ্কের: আদায়ী মূলধনের 
পরিমাঁণ ১ লক্ষ ৩ হাজার ৪৩০ টাকা এবং উহাতে আমানতী টাকার 
পরিমাণ ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৪১ টাকা দাড়ায় ! সম্প্রতি এই ব্যাঙ্কের 
গত ৩১শে মাচ্চ পধ্যস্ত সময়ের যে কাধ্যবিবরণী পাওয়া গিয়াছে 
তাহা দৃষ্টে জানা যায় ইতি মধ্যে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ ৫ লক্ষ ৪ হাজার ৮৯০ টাকা ও সাধারণের আমানতী জমার 
পরিমাণ ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ১০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ৮০০ টাকার একটি সাধারণ মজুর 
তহবিল ও ৬০০ টাকার একটি দাদনী তহবিলের মঞ্জু তহবিল গঠন 
করিয়াছে। প্রকাশ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহাকে একটা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক 
নি নিবি নিন 
কাধ্্যারস্তের, মাত্র কয়েক মাস মধ্যে ম্যাশনেল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক 


‘মূলধন ও আমানতের দিক দিয়া যে উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছে তাহা 


করিত নার ০০০০ 
কামনা করি । ' 


নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 

হেড অফিস--১নং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
' গত ১৯২৯ সালে নোয়াখালীতে এই ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হয়। 
তদবধি পরিচালকদের কার্য নৈপুণ্যের গুণে এই ব্যাঙ্কের দ্রুত 
অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইতিমধ্যে কলিকাতা, চাঁদপুর, 
পুরাণবাজার; দৌলতগঞ্জ, চৌমুহানী, সোণারপুর, ফেনী, টাকা, চট্টগ্রাম, 
পাটনা, বেনারস ও আরা (বিহার ) প্রভৃতি স্থানে এই ব্যাঙ্কের 
অনেকগুলি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এ সকল শাখা আফিসের 
মারফতে সর্ব্বত্র উহার কার্য্যধারা প্রসারিত হইতেছে । এই ব্যাঙ্কের 
বিক্রিত মূলধন প্রায় ছয় লক্ষ টাকা ও আদায়ীর মূলধন পাঁচ লক্ষ 
টাকার উপর দাড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 
এই ব্যাঙ্কটী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভূক্ত হয়। মিঃ এস সি পাল 
ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন । তাহার- 


কর্মকুশলতায় এ ব্যাটা দিন দিন আরও উ্তি দেখাইতে সমর্থ 


হইবে বলিয়া আমরা আশা করি । 


ন্যাশনেল কটন মিলমূ লিঃ 
হেডঅফিস- টট্টগ্রাম 
বাঙ্গলা প্রদেশে বহু সংখ্যক কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার 
সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে ।- এ প্রদেশের লোক সাধারণতঃ মাথাপিছু 


গড়ে বৎসরে ১৫'৫ গজ বস্ত্র ব্যবহার করিরা থাকে। সে হিসাবে 
বাঙ্গালার মোট জন সমষ্টীর জন্য বৎসরে কাপড়ের - প্রয়োজন হয়” 


[৬ই মে, ১৯৪০ 


রশ 


Mh 


৬ই মে, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


১৪৭ 





৬৫ কোটী গজ । অথচ এ প্রদেশে বর্তমানে যে ২৫২৬টি কাপড়ের 
কল চলিতেছে সারা বৎসরে তাহাদের উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ 
১৭ কোটি গজের বেশী নহে। কাজেই এ প্রদেশবাসীদিগকে 
আবশ্যকীয় বস্ত্রের জন্য এখনও বিশেষ ভাবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে 
ও বিদেশের আমদানীর উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হইতেছে । এই 
শোচনীয় পরমুখাপেক্ষিতা দুর করিবার জন্য কাপড়ের কল স্থাপনের 
উদ্দেশ্য নিয়া সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশে যে কয়টি নূতন কোম্পানী বিশেষ 
ভাবে কার্য্ে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে চট্টগ্রামের হ্যাশনেল কটন 
মিলন্‌ লিমিটেড অন্যতম | 

চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং হি রে EE 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সুপরিচিত কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ কে, কে সেনই 
' সর্ব্বপ্রথম চট্টগ্রামে ন্তাশনেল কটন মিলস লিমিটেড কোম্পানী প্রতি- 
ঠায় উদ্যোগী হন। গত মার্চ মাসে কোম্পানীটা রেজেস্বীকৃত হয় 
এবং জুন মাস হইতে শেয়ার বিক্রয় আরম্ভ হয়। আমরা জানিয়া 
সুখী হইলাম বর্তমান আন্তর্জাতিক সঙ্কট ও নান! প্রতিকূল অবস্থার 
ভিতরও কোম্পানীর উদ্যোক্তারা ইতিমধ্যে তিন লক্ষ টাকার অধিক 
শেয়ার বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মিল বাঁটীর জন্য চট্টগ্রামের 
পোর্ট কমিশনারদের নিকট হইতে বিনা সেলামিতে প্রায় ৮০ বিঘা 
পরিমিত একটি ভূমিখণ্ড বন্দোবস্ত লওয়া হইয়াছে । এই জমির 
সন্নিকটে রেলপথ ও নদী পথের সংযোগ এবং যাতায়াতের অন্য সকল 


প্রকার সুবিধা থাকাতে মিল স্থাপনের পক্ষে উহা আদর্শ স্থান হইয়াছে । - 


আমরা আরও অবগত হইলাম কোম্পানীর পরিচালকগণ বিখ্যাত 
মেসণস হেনরী লিভনে কোম্পানীর নিকট, তাহাদের বোম্বাইস্থিত 
এজেণ্ট মেসার্স গ্রীভন কটন এণ্ড কোম্পানী লিঃ এর মারফং মিলের 
জন্য যুদ্ধ-পূর্বব মূল্যে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কলকন্জার অর্ডার দিয়াছেন । 
পরিচালক বোর্ড কার্ধ্যারস্তের সময় হইতে মিলটিতে প্রতিদিন অন্ততঃ 
এক হাজার জোড়া ধুতি ও শাড়ী প্রস্তুত করিতে মনস্থ করিয়াছেন । 
যখন মিলটি পূর্ণায়তন হইয়া দাড়াইবে তখন ইহা ছারা অন্ততঃ বিশ 
হাজার কর্মীর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া উদ্যোক্তারা আশা 
করিতেছেন । আমরা এই চি সর্বপ্রকার শ্ত্রীবৃদ্ধি কামনা 
করি। 

রায় বাহাদুর উপেন্দ্রলাল রায় চেয়ারম্যানরূপে ও মিঃ কেকে 
সেন ম্যানেজিং ডিরেক্উররূপে বর্তমান ন্যাশানেল কটন মিলস 
কোম্পানীর কাৰ্য্য পরিচালনা করিতেছেন । তাহাদের ' কন্ম কুশলতার 
গুণে কোস্পানীটি সর্বসাধারণের আস্থা লাভ করিয়া ক্রুত উন্নতির পথে 
চলিয়াছে ইহা খুবই সুখের বিষয়। | 


মিত্র মুখাজ্জা এণ্ড কোৎ 
৩৫নৎ আশুতোষ মুখাজ্জি রোড --কলিকাত! 

সমুন্নত শ্রেণীর জুয়েলারি ফার্ম হিসাবে মিত্র মুখার্জি এণ্ড 
কোম্পানীর নাম আজ স্ুপরিচিত। গত ১৮৮৪ সালে এই ফান্ম্টি 
স্থাপিত হয়। সুদীর্ঘ অৰ্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া বিশ্বস্ততার সহিত 
“লোকের বিচিত্র রুচি অনুযায়ী স্বর্ণালঙ্কার ও জড়োয়া গহনা সরবরাহ 
করিয়া এই কোম্পানী যথেষ্ট সুনাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উহাদের 
প্রস্তুত অলঙ্কার পত্র এতই স্ুরুচি সম্মত ও ভেজাল হীন এবং ক্রে তা- 
দের নিকট হইতে উহারা এত কম পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া থাকেন 
যে বর্তমানে স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় বা প্রস্তুত কালে অনেকেই একাস্ত 

ভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। 


মিত্র মুখার্জি এণ্ড কোম্পানী কেবল একটা জুয়েলারী ফাম্ম নহে 
এই ব্যবসায়ের সঙ্গে উহারা ব্যাঙ্কের ব্যবসাও পরিচালনা 
করিতেছেন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যাঙ্ক সমূহ আমানতী টাকার উপর 
যে হারে সুদ দিয়া থাকেন মিত্র মুখাজ্তি এণ্ড কোম্পানীর প্রদত্ত সুদের 
হার তাহা অপেক্ষা কম। কিন্ত নানা কারণে এই প্রতিষ্ঠানটার উপর, 


সাধারণের বিশ্বাস এত বেশী যে অপেক্ষাকৃত কম সুদেও বর্তমানে উহাতে 


তাহারা ৫ লক্ষ টাকারও অধিক পরিমাণ টাকা আঁমানত রাখিয়াছেন। 
কোম্পানীর পরিচালক বর্গ এই টাকা সাধারণতঃ স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কার 
বন্ধকে দাদন করিয়া থাকেন। উহাঁরা পাকা সোনা ক্রয় বিক্রয় এবং' 
সাধারণের মূল্যবান ধন সম্পত্তি নিরাপদে সংরক্ষণ করিবার ব্যবস্থা 
ও পরিচালনা করিয়া থাকেন। , 

বর্তমান কোম্পানীর ম্যানেজিং পার্টনার শ্রীযুত পারববতী শঙ্কর মিত্র 
এই কোম্পানী পরিচালনা করিতেছেন। তাহার অমায়িকত! ও ভদ্র 
ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করে। সততাই তাহার ব্যবসায়ের মূল আদর্শ । . 
তাহার ন্যায় ব্যক্তির পরিচালনাধীনে মিত্র মুখাজ্ঠি এণ্ড কোম্পানী যে 
উত্তরোত্তর আরও ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 


মিলেট ইলেকটি ক সাপ্লাই লিঃ 


রেজি; আফিস- শ্রীহট্ট 

মাত্র অল্প কয়েক বৎসর পুর্বে ঝার্য্য সুরু করিয়া সিলেট ইলেটা,ক 
সাপ্লাই কোম্পানীটি ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য 'দেখাইয়াছে। 
১৯৩৪-৩৫ সালে অর্থাৎ কাৰ্য্যারস্তের প্রথম বংসরে বিছ্যুৎবিক্রয় করিয়া 
কোম্পানীর ১৬ হাজার ৩১৭ টাকা আয় হয়। পরে কোম্পানীর কাৰ্য্য 
সম্প্রসারণের সঙ্গে এইরূপ আয়ের পরিমাণও দ্রুত বাড়িয়া যাইতে 
থাকে। ১৯৩৫-৩৬ সালে কোম্পানীর আয় ৩৩ হাজার ৫৬১ টাকা 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহা ৪০ হাজার ৯৭৫ টাকা 
হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা ৪৮ হাজার ৮২০ টাকা দাঁড়ায়, 
সম্প্রতি কোম্পানীর ১৯৩৮-৩৯ সালের যে কাৰ্য্য বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা দৃষ্টে ‘জানা যায় এ বৎসরে বিদ্যুৎ বিক্রয় করিয়া 
কোম্পানীর আয় দাড়াইয়াছে ৫৩ হাজার ৪৯৫. টাকা। কোম্পানীর 
আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র মিটাইয়া গত বৎসর কোম্পানীর ২ 
হাজার ৯৮০ টাকা নিট লাভ দ্রাড়াইয়াছিল। এবার, নিট লাভের 
পরিমাণ বাড়িয়া ৩ হাজার ৭৬৪ টাকা হইয়াছে । উহা হইতে 
কোম্পানীর অংশীদারদিগকে শতকরা ৪ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছে । এই সমস্ত বিবরণ সকল দিক দিয়া কোম্পানীর সন্তোষজনক 
ক্রমিক উন্নতির পরিচায়ক । কার্যযধারা সম্প্রসারিত করার সঙ্গে এই 
কোম্পানীর যে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়িয়া উঠিবে তাহ! বেশ বুঝা 
যায়।, 


হ্যাশন্যাল মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
৮নং ক্যানিং ষ্টরীট__কলিকাতা | 
বর্তমান সময়ে ভারতের নৃতন উন্নতিশীল বীমা কোম্পানীগুলির 
মধ্যে ন্যাশনাল মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অন্যতম । ১৯৩৩ 
সালের প্রথমভাগে একটী প্রভিডেণ্ড বীমা কোম্পানী হিসাবে এই 
কোম্পানীটি গঠিত হয়। তৎপর ক্রমিক প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে 
এই কোম্পানী ১৯৩৬ সালের মার্চ মাস হইতে উচ্চতর জীবনবীমার 
কাজ আরম্ভ করেন! এ সময় হইতে পরিচালকবর্গের উদ্যোগ উৎসাহ 
ও কাধ্যততপরতার গুণে কোম্পানীর ব্যবসা বিশেষভাবে প্রসারিত 


১৪৮ 


আঁধিক জগৎ 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 








হইতে থাকে। বর্তমানে এই কোম্পানী অনেকগুলি নূতন শাখা 


খুলিয়াছেন কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনও গত কয়েক বৎসরে 


যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে । 

মিঃ এস আর রাহা এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ৷ 
তাহার উদ্োগশীল কাধ্যতৎপরতায়েই কোম্পানী উত্তরোত্তর উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতেছে। 


EET 
অফিস ৪নং সিমস রোড, ঢাকা 
এই কোম্পানীটা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে সকল দিক দিয়া 
উহার দ্রুত উন্নতি লক্ষিত হইতেছে । এই কোম্পানীর মিলে সুতা 
তৈয়ারের এবং এ সুতা! হইতে কাপড় প্রস্তুতের কাজ-চলিতেছে । এই 
মিলের তৈয়ারী কাপড় সুন্দর, টেকসই ও সস্তা বলিয়া জনসাধারণের 
ভিতর তাহার ভালরূপ সমাদর দেখা যাইতেছে । কেশবলাল ইণ্ডা- 
স্রিয়াল সিণ্ডিকেট লিমিটেড এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টস 
রূপে কাজ করিতেছেন । বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে কতিপয় অভিজ্ঞ ও সুশি- 
ক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা এ ফাম্মটি পরিচালিত হইতেছে । ইহাদের বিবে- 
চনাসম্মত কাধ্যনীতির ফলে মিলটী দিন দিন আরও উন্নতি প্রদর্শন 
করিতে পারিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস । 


ক্যালকাটা কমাশশয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ. 

হেড অফিস-_২নৎ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাত। 
_ বাঙ্গলার নূতন উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ক্যালকাটা 
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নাম সুপরিচিত । কতিপয় বৎসর মধ্যে 
বাঙ্গলা দেশের নানা স্থানে এই ব্যাঙ্কের অনেকগুলি শাখা আফিস 
স্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গলার বাহিরে বিহার, আসাম ও যুক্তপ্রদেশেও 
এই ব্যাঙ্কের অনেকগুলি শীখ। আফিস প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এ 
সকল অফিসের মাঁরফতে সর্বত্রই এ ব্যাঙ্কের কার্ধ্য ধারা সম্প্রসারিত 
হইতেছে । এই ব্যাঙ্ক সব্ধ প্রকার ব্যাস্কিং এর কার্য করিয়া থাকে । 
আমানত গ্রহণ সম্বন্ধে প্রচলিত ধরণের ব্যবস্থা ছাড়া এই ব্যাঙ্কের 
কতিপয় নূতন স্কীমও রহিয়াছে । : উহার মধ্যে প্রভিডেন্ট ডিপজ্জিট 
স্কীমটী খুবই উল্লেখযোগ্য ৷ সুপরিচিত কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত 
হেমেন্দ্ৰ নাথ দত্ত এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন। তাহার কর্ম্ম- 
কুশলতায় ব্যাঙ্কটীর উত্তরোত্তর আরও উন্নতি সাধিত হউক ইহাই 
আমাদের কামনা । 


ন্যাশনেল ইকনমিক প্রভিডেন্ট ইনসিওরেন্স 
্‌ ১৪নং হেয়ার ্রাট, কলিকাতা 
বাঙ্গালার উন্নতিশীল প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে 
ন্যাশনাল ইকনমিক প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী অন্যতম। 
বিবেচনাসনম্মত প্রণালীতে পরিচালিত হইয়া এই কোম্পানীটা ক্রমেই 
ভালরপ প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হইতেছে । সম্প্রতি এই কোম্পানীর 
গত ১৯৩৯ সালের যে কার্ধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! দুষ্টে 
জান যায় পুর্ধ্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে 'কোম্পানীর কাধ্য 
শতকরা ৫০ ভাগ বদ্ধিত হইয়াছে । এই বৎসর কোম্পানীর মোট আয় 
হইয়াছে ৯ হাজার ৩৭১ টাকা । অপর দিকে নানাদিক দিয়। মোট 


৫ হাঙ্জার ২৯৫ টাক৷ ব্যয় হইয়াছে। ব্যয় বাদে ৪ হাজার ১৭৬ টাক! - 
জীবন বীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ফলে কোম্পানীর জীবন 
বীম৷ তৃহবিল বাড়িয়া বৎসরের শেষে ৮ হাজার ১৪ টাকা হইয়াছে? 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট এই কোম্পানীর বর্তমান জামানত দাড়াইয়াছে 
৯ হাজার ১০ ০ টাক ৷ 


রিলায়েন্স ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
হেড অফিপ_কুমিলা 
বাঙ্গালার রি ব্যাঙ্ক সমূহের মধ্যে রিলায়েন্স ব্যাঙ্ক 
অন্যতম | ১৮৬৬ সালের কোম্পানী আইন অনুসারে ১৮৭১ সালে 
ত্রিপুরা লোন .অফিস নামে মাত্র ২০ হাজার টাকা অনুমোদিত 
মূলধন নিয়া এই ব্যাঙ্ক রেজেষ্টারীকৃত হয়। ছুই বৎসর পর অন্থু- 
মোদিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ২ লক্ষ টাকা করা হয় এবং 
৫৬ বৎসর পরেই সমস্ত শেয়ার পুরাপুরিভাবে বিক্রীত ভইয়া যায়। 
গত অর্ধশতাব্দী যাবৎ ব্যাঙ্কের নিরাপত্তা বজায় রাখিয়াও ব্যাঙ্ক- 
কর গর্ত বর দক ১৯:টাকা' হিসাবে লভ্যাংশ দিয়া 
আসিতেছেন । 
কিছুকাল পূৰ্ব্বে কোম্পানীর নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে এবং 
রিলায়েন্স ব্যাঙ্ক নাম গ্রহণ করিয়া এই কোম্পানী আধুনিক ব্যাঙ্কিং 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে অনুমোদিত মূলধনের .. 


-পরিমাণ দশ লক্ষ টাকা হইয়াছে এবং ইহা প্রতি শেয়ারে ১০২ 


টাকা হিসাবে ১ লক্ষ শেয়ারে বিভক্ত আছে। ইহার মধ্যে ছয় লক্ষ 
টাকার শেয়ার বাজারে. বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে। ১৯৩৮ 
সালের অডিটর রিপোর্ট অনুসারে ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলের পরিমাণ 
কাধ্যকরী মূলধনের প্রায় অর্ধেক এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির 
পরিমাণ প্রায় ৬০ হাজার টাকা ছিল। ইহার আমানতী টাকার 
পরিমাণ প্রায় সোয়া তিন লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৮ সালের কার্যবিবরণী 
দৃষ্টে দেখা যায় যে উক্ত বৎসরে কোম্পানীর হস্তে এবং বিভিন্ন 
ব্যাঙ্কে প্রায় ১ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা নগদ হিসাবে মজুদ ছিল। 

কলিকাতা এবং ঢাকাতে কোম্পানীর শাখা অফিস স্থাপিত 
হইয়াছে । রায় শ্রীযুত উপেত্র মোহন মিত্র বাহাদুর, কুমিল্লার 
সরকারী উকিল রায় শ্রীযুত ভূধর দাস বাহাদুর, শ্রীযুত জ্যোতনা 
কুমার গুহ, ডাঃ শ্রীযুক্ত অনুকূল সেন, ও শ্রীযুক্ত হেমেন্ত্র মোহন 
গুহ, শ্রীযুক্ত মুকুল মাধব চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত প্রমথ নাথ সেনের 
ম্যায় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণকে নিয়া কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড 
গঠিত হইয়াছে । 

সুদীৰ্ঘকাল যাবত সতর্কতা সত্বেও সাফল্যের সহিত ব্যাঙ্কের 
কাৰ্য্য পরিচালিত হইতেছে । ইহার ফলে অদুর ভবিষ্যতে রিলায়েন্স 
ব্যাঙ্ক বাজলায় ব্যাঙ্ষিং ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে 
বলিয়া আশ! করা যায়। 


প্রভাতী টেক্সটাইল্‌ মিলস লিঃ 

হেড অফিস ভারত ভবন, কলিকাতা 
বাঙ্গালা প্রদেশে এ পর্য্যস্ত কৃত্রিম রেশম হইতে জর্জেট সাড়ী, 
ক্রেপ প্রভৃতি সৌখীন বস্ত্র প্রস্তুতের কোন চেষ্টা হয় নাই। এই 
অবস্থায় গত বৎসর পানিহাঁটীতে যখন প্রভাতী টেক্সটাইল মিলস্‌- 
নামক কলের ভিত্তি স্থাপিত হয় তখন উহাকে কেন্দ্র করিয়া এ 
প্রদেশে যথেষ্ট আশাভরসার স্থষ্টি হয়। বর্তমানে এই মিলের -প্রার- 


৬ই মে, ১৯৪০ ] 


আথিক জগৎ 


১৪৯ 





রাকা নাজাত তৈয়ারী 


বস্তু বাজারে কিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে । কোম্পানী বর্তমানে ৫২টি 


তাত দিয়! কাৰ্য্য আরম্ভ করিতেছেন । পরে ক্রমে ক্রমে এ সংখ্যা 
আরও বৃদ্ধি করা হইবে । 

ভারতবর্ষের রেশম শিল্পে একটা অবনতি দেখা যাওয়ার সঙ্গে 
বিদেশ হইতে এদেশে প্রচুর পরিমাণে কৃত্রিম রেশম বস্তু আমদানী 
হইতেছে । এ বাবদ ক্রমেই এত বেশী পরিমাণ টাকা দেশের 
বাহিরে চলিয়া যাইতেছে যে উহার একটা দময়োচিত প্রতিকার 
বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়াইয়াছ। এদেশে উপযুক্ত শ্রেণীর 
কৃত্রিম রেশম বস্ত্র উৎপাদনের ' ব্যবস্থাই যে এ বিষয়ে বিহিত উপায় 
তাহাতে সন্দেহ নাই৷. কাজেই সেদিক দিয়া বর্তমান প্রভাতী 
টেক্সটাইল কোম্পানীটির যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য ও স্বার্থকতা রহিরাছে। মিঃ 
কে সি বিশ্বাসের উদ্চোগ ও প্রচেষ্টায় এই কোম্পানীটি স্থাপিত হই- 
য়াছে। একজন বিশেষজ্ঞ টেক্সটাইল ইঞ্জিনীয়ার রূপে মিঃ বিশ্বাসের 
নাম আজ স্ুুপরিচিত। তিনি বু বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া 
বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শীতা অজ্জন করেন। ভারতবর্ষে আসিয়া 
তিনি নিজের চেষ্টা যত্বে উপরোক্ত মিলটি গড়িয়া তুলিতেছেন। 
বিশ্বাসের উৎসাহ তৎপরতায় অল্প সময়ের মধ্যে এই কোম্পানীর উল্লেখ- 
যোগ্য পরিমাণ শেয়ারও বিক্রয় হইয়াছে । উপযুক্ত সর্তে বাকী শেয়ার 
বিক্রয়ের জন্য মিঃ বিশ্বাস নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তাহার 
মত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির উপর আস্থা স্থাপন করিয়া এ প্রদেশের সঙ্গতিপন্ন 
ব্যক্তিরা অধিক পরিমাণে এ শেয়ার ক্রয় করিবেন এবং তাহাতে নূতন 
ধরণের একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবেন 
এ আশাই আমরা করিতেছি । 


নাগপুর পাইয়োনিয়ার ইন্সিওরেন্স কোৎ 
হেড অফিস-_নাগপুর 

নাগপুর পাইয়োনিয়ার ইন্সিওরেন্দ কোং বিগত ১৯২১ সালে 
স্থাপিত হয়। গত ১৯৩৮ সালের হিসাবে এই কোম্পানী ৯৪৬টি 
পলিসিতে মোট ১২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করি- 
যলাছে। গত ১৯২৮ সালে কোম্পানী মাজ ২ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার 
বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল । দশ বৎসরের মধ্যে কাজের পরিমাণ 
চতুগুণ অপেক্ষা বেশী বুদ্ধি পাইয়াছে। উহা হইতে কোম্পানীটির 
দ্রুত উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। 

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮৮৬ টাকা 
. এবং দাদনী তহবিলের সুদ ও বাড়ী ভাড়া বাবদ ১৮ হাজার ৯৬১ 
টাকা .লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হয় ২ লক্ষ ৪ হাজার ৭০ 
টাকা । আবশ্যকীয় খরচ পত্র মিটাইয়া ৫৬ হাজার ৪৭৫ টাকা 
জীবনবীম! তহবিলে ন্যস্ত করা হয়। বৎসরের শেষে এই তহবিলের 
পরিমাণ দাড়ায় ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ১২৫ টাঁকা। এই বৎসরে 
কোম্পানীর কাধ্য পরিচালনার ব্যয়ের হার দীড়ার প্রিমিয়াম 
আয়ের শতকরা ৪৪৩ ভাগ । ১৯৩৬ সালে উহার পরিমাণ ছিল 
৫২৯ ভাগ । সুতরাং তিন বৎসরের মধ্যে কোম্পানীর ব্যয়ের হার 
উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পাঁইয়াছে। 

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় হইলেও নাগপুর পাইওনীয়ার একটা প্রথম 
শ্রেণীর নির্ভরযোগ্য কোম্পানী রলা যাইতে পাঁরে। কলিকাতায় 
১নং মিশন রোতে এই কোম্পানীর একটি শাখা আফিস রহিয়াছে । 
মিঃ বি, কে, গুপ্ত, বি-এল এই শাখার কর্ণধার। তিনি কলিকাতার 


৩৮ 


মিঃ 


সান লাইফ এরিওরেন্স কোম্পানীতে ৮ বৎসর কাল কাজ করিয়াছেন। 
তাঁহার পরিচালনাধীনে এতদঞ্চলে নাগপুর পাইয়োনীয়ারের কান্ত দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে শুনিয়া আমরা খুব সুখী হইলাম ।' 


বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্ট কোং 
২নং চার্চ লেন_ কলিকাতা 

' বাঙ্গালী পরিচালিত উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে বেঙ্গল 
ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রোপাটা কোম্পানীর নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 
এই কোম্পানীটি গত ১৯১৯ সালে স্থাপিত হইয়া বর্তমানে উহার 
কার্য্যধারা ভালরূপ সম্প্রসারিত করিয়াছে । এই কোম্পানীর গত 
১৯৩৮ সালের কাধ্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় এ সালে কোম্পানী ১ 
হাজার ৫৩৭টি পলিসিতে মোট ২ লক্ষ ১৪ হাজার ২৫০ টাকার 
নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছিল । এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ১ 
লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা, দাঁদনী তহবিলের 'স্থদ বাবদ ২৯ হাজার ৮২২ 
টাকা ও অন্যান্য ধরণের আয় মিলাইয়া মোট ২ লক্ষত হাজার 


৩৫০ টাকা আয় হয়। এ প্রকার আয় হইতে কোম্পানী দাবী বাবদ ৫০ 


হাজার ২৬৫ টাঁকা কাধ্য, পরিচালনা বাবদ ১ লক্ষ ২৬ হাঁজার 
৬৯১ টাকা ব্যয় করেন। অন্যন্যি ব্যয় বাবদে বাকী টাকা জীবন বীমা 
তহবিলে ন্যস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের 
পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ ২১ হাজ্ঞার ৮০৩ টাকা! বৎসরের শেষে তাহা 
বাড়িয়া ৫ লক্ষ ৪২ হাজার ৯৫৮ টাকা হয়। 

গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর কোম্পানীর মোট দায়ের 
পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৪৫ টাকা। উহার বদলে এ 
তারিখে কোম্পানীর যে যে সম্পন্তি.ছিল তাহার বিভিন্ন দফাগুলি 
এইরূপ £-কোম্পানীর কাগজ ২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, জমি বাড়ী 
ইত্যাদি বন্ধকে ১ লক্ষ ১ হাজার ৭১৩ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার ১৬ 
হাজা র ২৫ টাকা, পলিপি বন্ধকে দাদন ৬৪ হাজার ৭০ টাকা, আদায়- 
যোগ্য প্রিমিয়াম ২১ হাজার ২১৩ টাকা, আসবাবপত্র ১২ হাজার 
২২৬ টাকা ৷ 

কৃতী ব্যবসায়ী শ্ৰীযুত অমরকৃব্ণ ঘোষ ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই 
কোম্পানীর কাৰ্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তাহার উদ্ভোগশীল, কর্ম্ম- 
তৎপরতার গুণেই বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রোপাটা” কোম্পা- 
নীর বর্তমান উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। তাহার সুপরিচালনায় 
কোম্পানীটীর উত্তোরত্তর আরও উন্নতি সাধিত হউক ইহা আমাদের, 
কামনা । 


ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ 
| বালীগঞ্জ, কলিকাত।! 

ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোংলিমিটেড. রাসায়নিক দ্রব্য ও প্রসাধন 
সামগ্রী প্রস্তুতকারী সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এই কোম্পানীর 
১৯৩৮-৩৯. সালের কাধ্য বিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব দৃষ্টে জানা 
যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ৮:৫৬৮০৬২ 
টাক! এবং সমস্ত খরচা ও মৃূল্যাপকর্ষ ইত্যাদি বাদে নিট লাভ দীড়া- 
ইয়াছে ৫৭২৯৩২ টাকা । ইহা হইতে কোম্পানী অংশীদারগণকে 
অর্ভিনারী শেয়ার বাবদ শতকরা ৭০ টাকা এবং প্রেফারেন্দ শেয়ার 
বাবদ শতকর ৬২ টাকা,হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়া মজুদ তহবিলে 
৫৭২৯২ টাকা ব্রাখিয়াছেন। মজুদ তহবিলের পরিমাণ বর্তমানে 
৫৬০,৭৬২ টাঁকায় দাড়াইয়াছে। ' 


১৫০ ৃ . আধিক জগৎ 


পালা 





[ ৬ই মে, ১৯৪০ 





আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে কোম্পানীর পরিচালকবর্গ 
কোম্পানীর কর্মচারী ও শ্রমিকদিগের কল্যাণের প্রতি উদাসীন 
নহেন। উহাদের হিতার্থে ব্যয়ের জন্য এবার ৫০০০২ টাকা পৃথক 
ভাবে রাখা হইয়াছে । ' কয়েক বৎসর যাবৎ কম্মচারীদিগের সুবিধার 
জন্য প্রভিডেন্ট ফণ্ড প্রবন্তিত হইয়াছে। এ বৎসর এই ফণ্ডে কোম্পা- 
নীর দান কন্মচারীদিগের প্রদত্ত অংশের দেড় গুণ। এই সকল 
ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষের সুবিবেচনার পরিচায়ক সন্দেহ নাই | J 
কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকঘয় শ্রীঘুত বীরেন্দ্রনাথ 
' মৈত্র এম, এম্‌ সিও মিঃ কে, সি, দাস বি এস (ট্টাফোর্ড ) 
মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম একনিষ্ঠ আগ্রহ, সততা -ও ব্যবসার বুদ্ধি 
_ এই কোম্পানীর দ্রুত উন্নতি ও সাফল্যের মূল ইহা নিঃসংশয়ে বলা 
যাইতে পারে । 
ূ এই কোম্পানীর পথও “নিমটুখ পেষ্ট” ও পার্স সোপ” ভারতের 
এবং ভারতের বাহিরে বহু স্থানে ঘড়ে ঘড়ে ব্যবন্ধত হইতেছে । 
ইহাদের রাসয়ানিক দ্রব্য ঠা বৃটিশ ভৈষজজ তালিকা নিৰ্দিষ্ট 
নিরিখে প্রস্তুত হয় বলিয়া! সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাদের 
প্রস্তুত মালের চাহিদা সমধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় কলিকাতার উপকণ্ঠে 
তিলজলায় ইহাদিগের নূতন কারখানা নিশ্মিত হইতেছে। বাঙলার 
এই বাঙ্গালী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান যথার্থ ই গৌরবের বস্ত। কোম্পানীর 
পরিচালকমগুলী ব্যবসায় পরাজ্মুখ বাঙ্গালীর অপযশ অপনোদন 
করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমরা এই প্রতি- 
ষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি । 


ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ. 


হেড আফিস-_কানপুর 

কানপুরের ফ্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেম্স কোম্পানী একদিকে 
জীবন বীমা ও অপরদিকে সাধারণ বীমা এই ছুই ধরণের বীমার কাজ 
করিতেছে । 'এই কোম্পানীর 'গত ১৯৩৯ সালের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা 
যায় এ বৎসরে কোম্পানীর জীবন বীমা বিভাগে প্রিমিয়াম বাবদ 
১ লক্ষ ৭০ হাজার ৪৫২ টাকা ও অন্যান্য দফায় আরও ৬ হাজার 
৭৪৫ টাকা আয় হইয়াছিল । আলোচ্য বৎসরে এ বিভাগের হিসাবে 
মোট ২১ হাজার ১৩৮ টাকা দাবী হয়। তাহা ছাড়া কার্ধ্য পরিচালন! 
বাবদ ৪৬ হাজার ৬৪১ টাকা ব্যয় হয় অন্যান্য ধরণের ব্যয় বাদে 


মোট ৭৪.লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যন্ত' 


হয়। বৎসরের প্রথমে এ তহবিলের পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ ২২ হাজার 
৪২৭ টাকা । বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫০২ 
টাকা দাড়াইয়াছে। মিঃ শ্রীপ্রকাশ চেয়ারম্যান রূপে এরং মিঃ এন 
জে ভারটীয়া ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই কোম্পানীটা পরিচালনা 
করিতেছেন । আমরা এই কোম্পানীটার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা 


করি। যা 

ক্যালকাটা সিটা ব্যাঙ্ক লিঃ ' 

হেড আফিদ--১১নং হেয়ার স্ট্রীট কলিকাতা 
গত ১৯৩৭ সালের জানুয়ারী মাসে এই ব্যাঙ্কটীর কার্য সুরু হয়। 
সুখের বিষয় এই অল্পকাল মধ্যেই উহা নানাদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছে ।, ইতিমধ্যে এই ব্যাঙ্কের 
কয়েকটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে । এই সকল শাখা আফিসের 
মারফতে ব্যাঙ্কের কাধ্য ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। প্রথম 


বৎসরে নানা দিক দিয়া ব্যাঙ্কটিকে সমূহ বাধাবিস্বের সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছিল। দ্বিতীয় বর্ষে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে ব্যাঙ্কটি এ সমস্ত 
বাধাবিদ্ব কাটাইয়া উঠিয়া উহার বনিয়াদ অধিকতর সুদৃঢ় করিতে সমর্থ 
হয়। এ বৎসরে ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন বাড়িয়াছে। সাধারণের 
আমানতী জমার পরিমাণ শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮ 
সালের শেষে ব্যাঙ্কের মোট কাধ্যকরী মূলধনের পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
১ লক্ষ৬২ হাজার ২৮৮ টাকা । প্রথম বৎসরের তুলনায় উহার বৃদ্ধির 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে শতকরা একশত ভাগেরও উপর | আলোচ্য 
বৎসরের লাভ হইতে কেম্পোনীর অংশীদারদিগকে শতকরা সাড়ে তিন 


টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে. ৷ 


ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেড বালীগঞ্জ রেল ষ্টেশনের নিকট 
কিছু পরিমাণ জমি ক্রয় করিয়াছেন এবং উহা নানা দিক দিয়া উন্নত 
করিয়া প্লট হিসাবে ভাল মূল্যে বিক্রয়ের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন ৷ 
আমরা অবগত হইলাম ইতিমধ্যে এ পরিকল্পনাটি বেশ লাভজ্রনক 
হইয়া দীড়াইয়াছে। বর্তমানে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এইচ সি 
পালের সুপরিচালনায় ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কটা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধির পথে 
অগ্রসর হউক ইহাই আমাদের কামনা । 


হিন্দুস্থান কটন মিলম্‌ লিঃ 

১৪/৫ ক্লাইভ রো-_-কলিকাত। 
বাংলা প্রদেশে বহুসংখ্যক কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার 
যথেষ্ট. সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু উহা সব্বেও এ প্রদেশে 
আজ পর্যন্ত উপযুক্ত শ্রেণীর প্রয়োজনীয় সংখ্যক কাপড়ের কল 
গড়িয়া উঠিতেছে না ইহা দুঃখের বিষয় এ প্রদেশের লোক 
সাধারণতঃ মাথাপিছু গড়ে বৎসরে ১৫'৫ গজ বস্ত্র ব্যবহার করিয়া 
থাকে। সে হিসাবে বাক্গলার মোট জনসমষ্টির জন্য বৎসরে 
কাপড়ের প্রয়োজন হয় ৬৫ কোটি গজ। অথচ এ প্রদেশে বর্তমানে 
যে ২৫টি কাপড়ের কল চলিতেছে সারা বৎসরে তাহাদের উৎপাদিত 


' বস্ত্রের পরিমাণ ১৭ কোটি গজের বেশী নহে। কাজেই বাঙ্গলার 


লোককে আবশ্যকীয় বস্ত্রের জন্য এখনও বিশেষভাবে ভারতের 
অন্যান্য প্রদেশ ও বিদেশের আমদানীর উপরই নির্ভর করিয়া 
থাকিতে হইতেছে । এই শোচনীয় পরমুখাপেক্ষীতা দূর করিতে 


হইলে বাঙ্গলায় যে আরও অনেকগুলি কাপড়ের কল গড়িয়া ' 


তোলা প্রয়োজন তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা প্রদেশে নুতন 
কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি যে কয়েকটি নূতন কোম্পানী 
গঠিত হইয়া যথাযথভাবে কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে 
হিন্দুস্থান কটন মিলদ্‌ লিমিটেড অন্যতম । এই কোম্পানীটি 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতেই আমরা উহার কার্ধ্যধারা আগ্রহের 
সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। বর্তমানে আমর! অবগত হইলাম 
এই কোম্পানী কলিকাতার নিকটস্থ বেলঘরিয়ায় মিল বাটি 
নি্ম্ণণের প্রাথমিক আয়োজন উদ্যোগ সমাধা করিয়াছেন। 
প্রকাশ ইতিমধ্যে ইংলণ্ড হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও আসিয়া 
পৌঁছিয়াছে। মিলের ইমারতবাটী নিম্মণকার্ধ্য চলিতেছে ৷ জাপান 
প্রত্যাগত ও বস্ত্র শিল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ মিঃ আই এন রায় 
কাপড়ের কলটাকে যথোচিত ভাবে গড়িয়া তোলার ভার 
লইয়াছেন।- ক্যালকাটা .ম্যাশনেল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং, ডিরেক্টর 
মিঃ এস্‌ এন ভট্টাচার্য্য হিন্দুস্থান. কটন মিলণ্‌ কোম্পানীর 
চেয়ারম্যানরূপে উহার কাৰ্য্য পরিচালনা করিতেছেন! তাহার 


৬ই মে, ১৯৪০ ] 


'আথিক জগৎ 


১৫১ 








চেষ্টায় হিন্দুস্থান কটন মিলস্‌ লিমিটেড দিন দিন প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধির 
পথে অগ্রসর হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি। 
ভারত ইলেকটি ক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ 
হেড অফিস--৩৫নৎ শোৌভাবাজার সীট, কলিকাতা 
মফঃস্বল সহরসমূহে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা দিন দিনই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ছোটখাট এবং মাঝারী শিল্পের পক্ষে অনুকুল 
উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহের কারখানা স্থাপন 
করিলে লাভের যথেষ্ট সুযোগ আছে। সম্প্রতি মেসার্স সাহা রায় 
এণ্ড কোম্পানী এইরূপ একটা কার্ধ্যে ব্রতী হইয়াছেন। ম্যানেজিং 
এজেন্টস্‌ হিসাবে ইহারা ভারত ইলেকর্টি,ক সাপ্লাই কর্পোরেশন 
লিমিটেড নামে একটী কোম্পানী স্থাপন করিয়া প্রথমত; ফরিদপুর 
'জিলার রাজবাড়ীতে এরং পরে অন্যান্য স্থানেও বিছ্যৎ সরবরাহের 
ব্যবসায়ে নামিয়াছেন। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধন ছুই লক্ষ টাকা 
প্রতি শেয়ার দশ টাকা হিসাবে ২০ হাজার শেয়ারে বিভক্ত । সাহা 
রায় কোম্পানীর অংশীদারগণ পুরুষানুক্রমে ব্যবসায়ী । তাহাদের 
সুপরিচালনায় এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করিবে আশা করা যায়। 


আরবান্‌ প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স সৌসাইটী লিঃ 


৩1৯, ম্যা্ো লেন, কলিকাতা 

১৯৩৪ সালে আরবান প্রভিডেন্ট ইন্স্য,রেন্স সোসাইটা স্থাপিত 
হয় এবং উক্ত কোম্পানী এতাবৎকাল ইগ্তাস্ীয়েল ও প্রভিডেন্ট বীমা 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। নূতন বীমা আইনানুযায়ী কোম্পানী ১৯৩৯ 
সালে ৫ হাজার টাকা জামিন দিতে সক্ষম হইয়াছে । ১৯৩৮ সালের 
পর একজন বিশিষ্ট একচুয়ারী কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের নুতন স্কীম প্রস্তুত 
ও প্রবর্তিত হইয়াছে । কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের সদস্যগণ 
সকলেই সন্মানার্থ। কোম্পানীর বিশেষষ্ব এই যে “প্রভিডেণ্ট” 
এবং ‘ইমিডিয়েট’ রিস্ক ছুই হিসাবেই 'বীমাপত্র প্রদান করা হইয়া 
থাকে। এই কোম্পানীর পরিচালনা কার্য অনেকটা জীবন বীমা 
কোম্পানীসমূহের অনুরূপ হইয়া থাকে । ূ 
_ স্বল্প আয় বিশি্জনসাধারণের পক্ষে প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী- 
সমূহের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আবান 
প্রভিডেন্ট দেশের এই প্রয়োজন মিটাইয়া ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। 


মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
হেড অফিস-_-৫নং রয়েল একচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা 
মাত্র ৫ বৎসর হইল মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানীটি স্থাপিত 


হইয়াছে । কিন্ত এই অল্প সময়ের-মধ্যে নানাদিক দিয়! উহার যে, 


কৃতকার্ধ্যতা আমরা লক্ষ্য করিয়াছিঃতাহতউহার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল 
বলিয়া মনে হইতেছে। প্রথম হইতে সাধারণের বিশ্বাসভাজন 
কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি কোম্পানীটির পরিচালনাভার গ্রহণ করিয়া 
খাঁটী বিবেচনাসম্মত নীতিতে উহার পরিচালনা করিতেছেন । 
কেবলমাত্র দ্রুত কার্ধ্যসম্প্রসারণের দিকে চেষ্টা যত্ব নিয়োগ না করিয়া 
সকল রকমে সতর্কনীতি অনুসরণ করিয়া সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর 
'কোম্পানীটীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হইয়াছে তাহাদের প্রধান লক্ষ্য । 
গত কয়েক বৎসরে কোম্পানী সেই লক্ষ্যের দিকে উল্লেখযোগ্যভাবে 
অগ্রবর্তাঁ হইয়াছেন। সর্বশ্রেণীর বীমাকারীদের প্রয়োজনীয়তা ও 
সুযোগ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কোম্পানী যে কয়েকটি নূতন 


বীমার স্কীম নিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সে সমন্তও ইতিমধ্যে 
জনসাধারণ খুব সমাঁদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছে । গত ১৯৩৯ সালের 
৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে. এই কোম্পানী মোট 
৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার নূতন বাঁমাপত্র প্রদান করে। পলিসি গ্রাহক- 
দিগের বিহিত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মহাবীর ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর পরিডালকবর্গ যে কিরূপ সতর্কনীতি অনুসরণ করিতেছেন 
তাহার একটা দৃষ্টান্ত হইতেছে কোম্পানীর কম 'ব্যয়ের হার। 
কোম্পানীর হিসাব দৃষ্টে সকল বিষয়েই কোম্পানীর পরিচালকদের 
বিবেচনাসম্মত কাধ্যনীতির পরিচয় পাওয়া যায় 1 'মহাবীরের' 
বর্তমান উন্নতির মূলে এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টম্‌ মেসার্স 
করমর্চাদ থাপ্পর, ম্যানেজার মিঃ শীতলদাস সাইগল ও এজেন্সী 
ম্যানেজার মিঃ হরিচরণ চক্রবর্তীর কর্ম্মকুশলতাই নিহিত রহিয়াছে। 


আমর! তাহাদের কৃতকাধ্যতার প্রশংসা করিতেছি । 
॥_ দিনাজপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
| হেড অফিস- দিনাজপুর 


এই ব্যাঙ্কটি গত ১৯১৪ সালে স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্কের 
অনুমোদিত মূলধণ ১০ লক্ষ টাকা । সম্পুর্ণ আদায়ী মূলধনের পরিমাণ 
হইতেছে ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৮২০ টাকা তাহা ছাড় এই ব্যাঙ্কের 
বর্তমান মজুত তহবিলও ১ লক্ষ ১৩ হাজার ১৬৭ টাকা দীাড়াইয়াছে। 
ব্যবসায়ের প্রসার ও আধিক সংস্থিতির দিক দিয়া এই ব্যাঙ্কটি বর্তমানে 
একটি বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ৫ ও ৬নং 
হেয়ার স্বীটে এই ব্যাঙ্কের কলিকাতা আফিম অবস্থিত। রায় সাহেব 
জে এম সেন এম এল সি এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর । তাহার 
সুপরিচালনায় ব্যাঙ্কটি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুক ইহাই আমাদের 
কামনা । |] . 
বাঙ্গলা সরকারের শিল্প মিউজিয়াম 

২১নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা 

বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে 
অনেকগুলি মাঝারী ও “বৃহদাকার শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 
এতত্যতীত বর্তমানের দারুণ প্রতিযোগিতার মধ্যেও বাঙ্গলার পল্লীতে 
পল্লীতে অগণিত প্রকার কুটীর শিল্পের মারফতে বহুবিধ শিল্পদ্রব্য 
প্রস্তুত হইতেছে । কিন্তু এই সমস্ত শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থ! 
না থাকার দরুণ দেশের লোক এই ধরণ অনেক শিল্পের সঙ্গেই ভাল- 
রূপ পরিচিত নয়। এই অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার দেশীয় শিল্প সম্বন্ধে 
সাধারণের সমায়াচিত দৃষ্টি আকর্ষনের জগ্য বাঙ্গলা সরকার গত ১৯৩৯ 
সালের মার্চ মাসে কলিকাতায় একটা শিল্প মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা 
করেন। তখন হইতে এই মিউজিয়ামটি অতীব সাফল্যের সহ্তি 
পরিচালিত হইয়া আসিতেছে । 

উক্ত মিউজিয়ামে দেশের নূতন ও পুরাতন বহুবিধ শিল্পদ্রব্য ও 
শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি প্রদর্শনের জন্য রক্ষিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার 
চার্ট, ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে শিল্প বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির দিকদিয়া 
এদেশেয় স্থান কোথায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা ইহাতে 
রহিয়াছে । পরিচালকবর্গের কর্ম্মকুশলতা ও উদ্যোগ তৎপরতার 
ফলে দিন দিনই মিউজিয়ামটির বৈচিত্র্য ও উপযোগিতা বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এই মিউজিয়ামে গিয়া বহু লোক এদেশের অনেক 
প্রকার শিল্প একত্রে দেখিবার ও তাহার বৈশিষ্ঠ্য উপলব্ধি করিবার 
সুযোগ পাইতেছেন। সেদিক দিয়া মিউজিয়ামটি' স্বদেশী শিল্পদ্রব্য 
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' আথিক 
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প্রচারের একটি বড় রকম এজেন্সী হইয়া দাড়াইয়াছে। বঙ্গীয় শিল্প 
বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস্‌, সি, মিত্রের আগ্রহশীল কর্্মতৎপরতার 
জন্য এই মিউজিয়ামটি স্থাপন সম্ভবপর হইয়াছে। তিনি তাহার 
চেষ্টা ও উদ্যম নিয়োজিত করিয়া এই মিউজ্জিয়ামটিকে উত্তরোত্তর 
আরও বিপুলতর সাফল্যের পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন সে 
বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ ৷ 


সেপ্টণল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ 

হেড, অফিস-_-৩নং হেয়ার স্ীট, কলিকাতা 
১০ বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন উদ্যোগী ব্যবসায়ী ও কম্মীর চেষ্টায় 
সামান্য ধরণের একটি ছোটখাট প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই ব্যাঙ্কটি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। গত ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে এই ব্যাঙ্কের 
হেড অফিস মফঃম্বল হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর 
হইতে সকল দিক দিয়া উক্ত ব্যাঙ্কটির অগ্রগতি দেখা যাইতেছে । 
দ্রুত কার্য সম্প্রসারণের সঙ্গে গত কয়েক বৎসরে এই ব্যাঙ্কের 
কর্তৃপক্ষ উহার কয়েকটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন। বর্তমানে আধিক সংস্থানের দিক দিয়াও এই ব্যাঙ্কটির 
বনিয়াদ সুদৃঢ় হইয়াছে । আমরা এই ব্যাঙ্কটির উত্তরোত্তব উন্নতি 
কামনা করি। 


মুসলিম ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
হেড অফিস- লাহোর 

সুবিখ্যাত মুশ্রিম জননায়ক স্বর্গীয় ডাঃ স্যার মোহাম্মদ একবাল 
চারি বৎসর পূর্বের এই কোস্পানীটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । তদবধি 
ইহা ক্রমে ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । ভারতের 
মুসলমান সমাজে এই কোম্পানী ইতিমধ্যেই বিশেষ সমাদরের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইষ্টার্ণ এজেন্টদ্‌ কর্পোরেশন লিঃ এই 
কোম্পানীর বাঙ্গালা ও আসামের চীফ. এজেণ্টস্‌। উহাদের চেষ্টায় 
এতদঞ্চলে কোম্পানীর কাধ্যধারা সম্প্রসারিত হইয়াছে । ৮নং ধন্মতলা 
ছ্রীট কলিকাতায় উহাদের আফিস অবস্থিত আমরা এই কোম্পানীর 
শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা করি। 


সল্টার্ণ এণ্ড লেবরেটরী লিমিটেড 


২ নং রয়েল এক্‌চেঞ্জ প্রেস কলিকাতা 
সম্প্রতি সণ্টার্ণ এণ্ড লেবরেটরী লিমিটেড নামে একটি 


কোম্পানী রেজেষ্্ীকৃত হইয়াছে। বাংলায় এবং উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূলে . 


লবণের কারখানা স্থাপন করিয়া ব্যবসা করাই সপ্টার্ণ এণ্ড 
লেবোরেটরী লিমিটেডের প্রধান উদ্দেশ্য । এক লক্ষ টাকা 
অনুমোদিত মূলধন নিয়া কৌম্পানীটি স্থাপিত হইয়াছে। ইহা 
প্রতি শেয়ার দশটাকা হিসাবে দশ হাজার অডিনারী শেয়ারে 
বিভক্ত । সমস্ত শেয়ারই বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা 
হইয়াছে। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ এ গাঙ্গুলী. বেঙ্গল 
শেয়ার ডিলার্স সিপ্ডিকেটের মিঃ এম্‌, চ্যাটার্জি, ষ্টক এক্‌শ্চেঞ্জের 
সভ্য মিঃ আর. কে, চ্যাটার্জি, ন্যাশনেল নিউটি,মেন্টসের ডাঃ 
ভি, এন, গাঙ্গুলী প্রমুখ ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং অধ্যাপক মিঃ হরিদাস 
সেন ও মিঃ এইচ. এন বোস্‌ বি, এম্‌, সি. (ইউ, এম্‌, এ) 
বি, gs [কয়া জয় বজাব বি 


রিটা EET 


কণ্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক অব এসিয়া 
হেড আফিস_-১০২৷১ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাত। 
_ আচাৰ্য্য স্তার পি সি রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানটা গড়িয়া উঠিয়াছে। মিঃ চিন্তাহরণ পাল ম্যানেজিং 
ডিরেক্রররূপে এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন । মীরকাদিম, 
শিলং, লৌহজ্ঙ্গ, বৃন্দাবন ও কলিকাতার কয়েকটী অঞ্চলে এই 
ব্যাঙ্কের কতকগুলি শাখা আফিস স্থাপিত হইমাছে। এ সকল 
শাখা আফিসের মারকতে ব্যাঙ্কের কার্য্যধারা দিন দিনই সম্প্রসারিত 
হইতেছে । আমরা এই ব্যাঙ্কটার সর্বপ্রকার উন্নতি কামনা কয়ি। 
রটানিয়া ক্যামিক্যাল ওয়ার্কস লিং 
১নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
কুটানিয়া ক্যামিকেল ওয়ার্কস লিঃ কর্তৃক প্রস্তুত “বৃটানিয়া ত্রেনো” 
দুষ্ট বয়ঃ-ব্রণ রোগের একটা সুপরিচিত ওঁষধ, উহাতে কোনরূপ 
অনিষ্টকর উপাদান নাই । ০০০০ ব্রণ রোগে এই 
ওষধটী পরম উপকারী । 

,এই কোম্পানীর প্রস্তুত আরও বিবি সুগন্ধ দ্রব্যাদি বাজারে 
বিশেষরূপ চলতি আছে। শিক্ষিত ও সুযোগ্য বাঙ্গালী কর্ম্মীদের 
বারা এই কোম্পানী দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচালিত হইয়া আসিতেছে । 
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মিত্র এই কোম্পানীর পরিচালক । তাহার চেষ্টায় 


' এই কোম্পানী ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আমরা 


ইহার উন্নতি কামনা করি। 
সাউণ্ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 


হেড আফিস- ট্টগ্রাম 
একটি নূতন উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক হিসাবে সাউপ্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 


লিমিটেডের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ ঢাকা, চকবাজার (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, 


আকিয়াব, ফটিকছড়ি, সাতকানিয়া প্রভৃতি স্থানে এই ব্যাঙ্কের 
শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে । ৪২ নং ক্লাইভ ষ্টরীট কলিকাতায়ও 
উহার একটি শাখা আফিস রহিয়াছে । এই সকল শাখা আফিসের 
ভিতর দিয়! ব্যাঙ্কের কার্য ক্রমেই সম্প্রসারিত হইতেছে। আমরা 
এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটীর সর্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি। | 


পারফিউমার্স এন ব্যানার্জি 
৮৭এ অখিল মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা 
এন, ব্যানাজ্জি ফার্ম সুগন্ধি তৈল ও এসেন্স ইত্যাদি প্রস্তুত 
করিয়া সুনাম অজ্ঞন করিয়াছেন । উহাদের প্রস্তুত “পারুল তৈল ও. 
মাতোয়ারা এসেন্স আজ দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে । 
এই সকল দ্ৰব্যাদির উৎ্কর্ষতা, প্রতিপন্ন করিয়া উহারা বহু প্রদর্শনীতে. 
স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটার, 
.সব্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি । 


এস সি মিত্র এণ্ড কোং, 
৩০৯ নং বন্ুবাঁজার প্রা, কলিকাতা 
এস্‌ সি মিত্র এণ্ড কোম্পানী ইঙ্জিনীয়াস? বিজ্ডার্স প্লাস্বাস ও. 
জেনারেল কণ্টক্র্স হিসাবে দেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জন 


করিয়াছেন। উহার! রেলওয়ে কোম্পানী, মিউনিসিপালিটি পাত্তিক 
ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেন্ট হইতে কণ্টণক্ট পাইয়া থাকেন, -বড়লাটভবনে 


ডুই মে, ১৯৪০]. 


আধিক জগৎ 
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ও গভর্ণর ভবনেও উহারা কণ্টক অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকেন। 
আমরা এই সুপরিচালিত ফার্ম্মটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা 
করি। . 

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 

হেড আফিস_-২নং ক্লাইভ. রো, কলিকাতা 

এই ব্যাঙ্কটী গত ১৯২৬ সালে স্থাপিত হয়। তদবধি উহা উল্লেখ- 
যোগ্য তৎপরতার সহিত সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিং কাধ্য করিয়া আসিতেছে । 
ইতিমধ্যে মেদিনীপুর, খড়গপুর, কীথি, ঘাটাল, চু'চুড়া, কৃষ্ণনগর, 
নবদ্ধীপ ও যশোরে এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে । 
বড়দল শাখাও ( খুলনা) শীত্রই খোলা হইবে! এই কোম্পানীর 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এল"এম মুখাঞ্জি এম এস সি, এ সি আই এস 
_ একজন উদ্ঠোগী ব্যবসায়ী বলিয়া, পরিচিত। তাহার কর্ম্মকুশলতায় 
দিন দিন এই ব্যাঙ্কটীর উন্নতি সাধিত হউক ইহাই আমাদের কামনা ।, 


ইঞ্জিনীয়ারিং সাভিমূ এণ্ড ফন 
৮৪ এ, ক্লাইভ, ্াট, কলিকাতা! 

কতিপয় উৎসাহী কর্ম্মীর চেষ্টায় এই ফার্ম্মটি গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এই ফার্মের কারখানায় ইঞ্জিন পার্টস প্রিষ্টন রিং প্রভৃতি ধরণের 
জিনিষ তৈয়ার করার ব্যবস্থা, হইয়াছে। তাহারা এসমস্ত জিনিষ 
মজুদ করেন ও অর্ডার মত সরবরাহ করিয়া থাকেন। এই ফার্মের 
অভিজ্ঞ কন্মীরা কলকারখানার ইঞ্জিন ইত্যাদি স্থাপন ও মেরামতের 
কাজও করিয়া থাকেন। উদ্যোক্তাদের কর্ম্মতৎপরতার গুণে অল্প 
কালের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ উন্নতি দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে 
ইহা সুখের বিষয় । 
ডি লয়্যাল ব্যাঙ্ক লিঃ 

রেজিঃ আফিস- চাদপুর | 

জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ব্যাস্কটি 
পরিচালিত হইতেছে! পুরাণ বাজার ও মুন্সীগঞ্জে এই ব্যাঙ্কের শাখা 
আফিস রহিয়াছে । ২৯ নং ষ্টরাগু রোড কলিকাতায়ও এ ব্যাঙ্কের 
একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে । ঢাকাতেও শীত্রই একটি 
আফিস খোলা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। বিভিন্ন শাখা 
আফিসের' মারফতে সকল 'প্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য্য করা হইতেছে । 
এই ব্যাঙ্কটি সাধারণের ' নিকট: ' হইতে ক্রমেই যেরূপ বেশী 
পরিমাণ সহযোগিতা “পাইতেছে. তাহাতে উহার, ভবিষ্যত উজ্জ্বল 
বলিয়াই মনে ৷ হয় ॥.. 


ব্যাঙ্ক অব্‌ কমার্স লিঃ 
, হেড অফিস--১২ নৎ ক্লাইভ ্ট, কলিকাত। 
ব্যাঙ্ক অর কমা” বাঙ্গলার ছোট উন্নতিশীল ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে 
অন্যতম ৷. এ ব্যাঙ্কের গত ১৯৩৮ সালের কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা 
যায় এ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী 
জমার পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ১ হাজ্ঞার ৪০৪ টাকা। ব্যাঙ্কের 
আদায়ীকৃত মূলধন ও মজুদ তহবিলের পরিমাণ ছিল. ৪৩ হাজার 
৮২২ টাকা। সম্পত্তির দিক দিয়া এ তারিখে হাতে ও ব্যাঙ্কে 
৬৬ হাঁজার ১২৮ টাকা ছিল৷ . কোম্পানীর কাগজে দানের 
পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ: ৮* হাজার ৭১৮ টাকা ৷. খণ ও ওভার 

ডাফট দেওয়া হইয়াছিল ৬ লক্ষ: ৫৮ হাজার ৪৬২ টাক!) 


৩৯ 





১৯৩৮ সালে কারবার চালাইয়া ব্যাঙ্কটীর মোট ৩ হাজার 
৯৪৪ টাকা নিট লাভ দীড়ায়। উহা হইতে অংশীদারদিগকে 
শতকরা সোয়া ছয় টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে । মিঃ 
এন বি চৌধুরী ম্যানেজিং ডিরেক্টর রূপে অতীব কৃতকার্ধ্যতার সহিত 
এই ব্যাঙ্কটী পরিচালনা করিতেছেন । 


ইণ্ডিয়া এমিকেবল প্রভিডেগ্ট_ ইন্সিওরেন্স লিঃ 


হেড আফিস-€ ও ৬ নং হেয়ার স্রী১, কলিকাতা 

১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে ইণ্ডিয়া এমিকেবল প্রভিডেন্ট - 
ইন্সিওরেন্স লিমিটেড . স্থাপিত হয়। তদবধি ‘উক্ত কোম্পানী 
প্রভিডেন্ট বীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। নৃতন বীমা আইনের 
নির্দেশান্থৃযায়ী কোম্পানী প্রয়োজনীয় অর্থ জামীন দিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ এ, রায় চৌধুরী সহ 
পরিচালকবোর্ডে ডাঃ এস্‌ সি, সেনগুপ্ত এম্‌, ডি, এফ. আর, সি, এস্‌ 
মিঃ এম্‌, কে, রায় চৌধুরী, সলিসিটার, মিঃ এস্‌ চ্যাটাঙ্জি বার- 
এট_ল, ডাঃ এন্‌ এন্‌, সিংহ, মিঃ জে, এন্‌ রায় চৌধুরী, মিঃ 
এইচ. বি, গোয়েক্কা এবং মিঃ কে, আচার্য্য আছেন। 

আমরা 'উক্ত কোম্পানীর সাফল্য কামনা করি। 

জি রায় এণ্ড কোং 
৭০১, ক্লাইভ, ষ্ট্ৰীট, বড়বাজার, কলিকাতা 

চোঁর-ডাকাতের হাত. হইতে ধন সম্পত্তি রক্ষার্থে বিলাতী 
আলমারী, সিন্ধুক ও -তালা প্রভৃতি ক্রয় করা কিছুকাল পূর্ব্বেও 
অপরিহার্ধ্য মনে করা হইত। কিন্তু বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর তত্বাবধানে 
যে সুন্দর অথচ মজবুত লোহার, সিদ্ধুক প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে 
মেসাস” জি, রায় এণ্ড কোম্পানী তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। এই 
কোম্পানীর প্রস্তুত আলমারী, সিঙ্ধুক, তালা, কেবিনেট, ই্টরংরুম ও 
গেট ব্যবসায়ী বৃন্দ এবং গভর্ণমেণ্ট হইতেও প্রশংসা লাভ করিয়াছে । 
আমরা মেসাস+জি, রায় এণ্ড কোম্পানীর উদ্মের প্রশংসা করি এবং 
উত্তোরত্তর উন্নতি কামনা করি । ' 

ইষ্টাৰ্ণ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিঃ 
১১এ মিশন রো, কলিকাতা 

বাঙ্গলার ছোট নুতন উন্নতিশীল ব্যাক্কগুলির ভিতর হষ্টার্ণ 
ক্রেডিট: ব্যাঙ্ক লিমিটেড অন্যতম । মাত্র কয়েকবৎসর পূর্বের কা্য 
স্বর করিয়া অল্পকাল মধ্যেই এই ব্যাস্কটা জ্রুত, উন্নতি প্রদর্শন . 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । আমরা অবগত হহীম ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের 
এঁকাস্তিক চেষ্টায় ব্যাঙ্কটার জনপ্রিয়তা দিন দিনই উল্লেখযোগ্যরূপ 
বাড়িতেছে। আর তৎ্সঙ্গে আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি 


= পাইয়া ও জনসাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ বাঁড়িয়া ব্যাঙ্কটির 
' বনিয়াদও যথেষ্ট পরিমাণে সুদৃঢ় হইতেছে । 


ইতিমধ্যে বনগাঁ, 
'যশোহর, বরিশাল কাটোয়া বাগেরহাট ও রাণীগঞ্জ শাখা সমূহ 
স্থাপিত হইয়৷ ,ব্যাঞ্কের কর্মক্ষেত্র সুবিস্তৃত হইয়াছে। ব্যাঙ্কের 
সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ অমল রায়ের স্থপরিচালনায় ব্যাঙ্কের 
উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব । | 


আঁয্যস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড আফিস--১৬৪ নৎ ধৰ্ম্মতলা ষ্টরীাট, কলিকাতা 
পনরমাস পূর্বে ১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসে শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র 


ঘোষের প্রচেষ্টায় কলিকাতার ৩৬নং আশুতোষ মুখাজ্জি রোডে 


১৫৪ 








আধ্যস্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেড, স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাঙ্গলা, বিহার ও 
মধ্যপ্রদেশে ইহার পাঁচটা শাখা আফিদ্‌ স্থাপিত হইয়াছে । ১৯৩৯ 
সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে দেখা যায় এই তারিখে কোম্পানীর ৫১,৮৪৫ টাকা বিক্রীত 
মূলধন, ২৭,৭৫০ টাকা আদায়ী মূলধন এবং ৮২৫৩৫৪5/৪ পাই 


কার্ধ্যকরী মূলধন ছিল। কোম্পানীর ১৯৩৯ সালের অডিট রিপোর্ট, 


আমাদের হস্তগত হয় নাই। তবে ম্যানেজার মহোদয়ের বক্তৃতায় 
প্রকাশ যে ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্ধ্যস্ত কোম্পানীর বিক্রীত 


মূলধনের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা অতিক্রম করিয়াছে । এই বৎসর ' 


কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য লাভ হইয়াছে এবং অংশীদারদিগকে লভ্যাংশ 
প্রদান করা হইবে বলিয়াও তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন । 


শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র ঘোষ বি, এল্‌ উক্ত শাকের ম্যানেজিং ' 


ডিরেক্টর | 


কবিরাজ-নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং লিও. 
১৮/১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড কলিকাতা 
দীর্ঘকাল যাবত আয়ুর্বদীয় ওঁষধ প্রভৃতি প্রস্তুতের কার্যে 
ব্যাপৃত থাকিয়া এই, প্রতিষ্ঠানটা বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন 
করিয়াছে। উহাদের তৈয়ারী ওঁষধ, তৈল, হৃত, মোদক, আসব ও 
অরিষ্ট প্রভৃতি বর্তমানে দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে 
উহাদের প্রস্তুত ‘কেশরঞ্রন’ তৈল গুণে ও গন্ধে সর্বশ্রেণীর লোকেরই 
মনোরঞ্জন করিয়াছে। উহার অতুলনীয় উৎকৃষ্টতা প্রতিষ্ঠানটার গৌরব 
বাড়াইয়াছে। এই কোম্পানীর ওষধালয়ে সমস্ত জিনিষই যথানিয়মে 
অতীব যত্রসহকারে . প্রস্তুত করা হইয়া থাকে । সেজম্য উহাদের 
বিশুদ্ধতা -সম্বন্ধেও লোকের বেশী রকম আস্থা রহিয়াছে । আমরা এই 
প্রতিষ্ঠানটার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। 
; কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ 
' হেড আফিস--কুষ্টিয় (নদীয়া) ' 
একটি সুপরিচালিত আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কুষ্টিয়া 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ সুনাম অর্জন করিয়াছে। সম্প্রতি আলমডাঙ্গায় 
এই ব্যাঙ্কের একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলার ভূত- 
পূৰ্ব্ব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার গত.২১শে এপ্রিল তারিখে 
এ ব্যাঙ্কের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন । : শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মণ্ডল 


ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ, মৈত্র ম্যানেজিং. 


ডিরেক্টররূপে ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ম্যানেজাররূপে এই 
কোম্পানীটা পরিচালন! করিতেছেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটার 
সর্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি । 
বাঁসন্তী প্রভিডেস্ট ইম্সিওরেন্স কৌৎ লিঃ 
৩১ নং আশুতোষ মুখাঞ্জি রোড, কলিকাতা । 
বিগত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এই কোম্পানীটা প্রতিষ্ঠিত হয়। ম্যানেজিং 


ডিরেক্টর মিঃ, বি, মুখার্জী বি, এ, মহোদয়ের পরিচালনায় উহা 


অল্পকাল মধ্যেই প্রভিডেন্ট বীমা ব্যবসায়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে । বিজ্ঞানসম্মত নয় বলিয়া কোম্পানী ১৯৩২ 
খৃষ্টাব্দ হইতে ডেথ বেনিফিট স্কীম বন্ধ করিয়া দেয় এবং নূতন বীমা 
আইনের নির্দেশ মত সচল পলিসিগুলির প্রদত্ত প্রিমিয়াম ফেরৎ 
দিবার ব্যবস্থা করিয়াছে ।, 


আধিক জগৎ 


: প্রদান-করিয়াছিলেন। 
_দিগকে লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। রায় বাহাদুর সুশীলকুমার রায়, 


[ ই মে, ১৯৪০ 


কোম্পানী সোনি দুল 6 ই 
নিকিউরিটা জমা দিতে সক্ষম হইয়াছে এবং একুারী কর্তৃক পরীক্ষিত 
স্কীম অনুযায়ী কাজ করিতেছে] :.... 

বাংলা, বিহার» উড়িস্যা ও আসামের বিভিন্নস্থানে কোম্পানীর 
শাখা কার্ধ্যালয়সমূহ রহিয়াছে। তন্মধ্যে তেজপুর, জোড়তাট, ডিক্রগড়, 
শিলঃ, ঢাকা, বাঁকুড়া, কটক, পুরী, বালেশ্বর, আন্ফুল, বহরমপুর (গঞ্জাম) 
পাকুর, রাচি প্রভৃতি কার্যালয়ের সাফল্যেই কোম্পানী আজ 
ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে ।.. 


ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক অব_বেক্গল লিঃ 
৮নং ক্লাইভ স্রাট, কলিকাতা 

গত, ১৯৩০" সালে এই ব্যাস্কটি স্থাপিত হইয়া মাত্র কয়েক 

বৎসরের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য ক্রমিক উন্নতি দেখাইতে সমর্থ 
হইয়াছে। গত ১৯৩৬ সালে ব্যাঙ্কের: আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ 
ছিল ৫৪ হাজার ১০৫ টাকা । গত ১৯৩৭ সালে তাহা ৫৯ হাজার 
৯৬৫ টাক। হয়। গত ১৯৩৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত তাহা ৭০ হাঁজার 
৮৩৪ টাকায় পৌছিয়াছে। গত ১৯৩৬ সালে এই ব্যাঙ্কের মজুত 
তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৫০০ টাকা। ' ১৯৩৭' সালে তাহ 
৩ হাজার ৫০* টাকা হয়! ১৯৩৮ সালে. তাহা ৫ হাজার টাকায় 





. পৌছে। সাধারণের আমানতী জমাও ' এইভাবে ক্রমেই বৃদ্ধি 


পাইতেছে। গত ১৯৩৬ সালে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার 
পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ১১ হাজার ৪৫২ টাকা । :১৯৩৭ সালে তাহা 
বাড়িয়া ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬০৯ টাকা হয়। ১৯৩৮ সালে তাহা ৯. 
লক্ষ ৫৫ হাজার ৭৬৫ টাকায় পৌছিয়াছে। কারবারে লাভ হইতে 
থাকার সঙ্গে এই ব্যাঙ্ক গত কয়েক বৎসর যাবৎ অংশিদারদিগকে 
রীতিমতভাবে লভ্যাংশ দিয়া আদিতেছে। ১৯৩৮. সালের হিসাবেও 
শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। মিঃ এইচ, এল 
সেনগুপ্ত এমএ ম্যানেজিং ডিরেক্রূপে এই ব্যাঙ্কের কাধ্য নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছেন। তাহাছাড়া- মিঃ দিবাকর কোনার, মিঃ কে, সি, দাস, 


মিঃ পি, ডি, ব্যানাজ্জিও এই ব্যাঙ্কের পরিচালনা বোর্ডে রহিয়াছেন। 


উহাদের স্ুুপরিচালনায় ব্যাঙ্কের উত্তোরত্তর টি সাধিত 
হউক ইহাই আমাদের কামনা 


.. ওয়ার্কার্স প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ: 

হেড অফিস__১/১এ মিশন রো, কলিকাতা . 

| বর্তমান সময়ে বাঙলা দেশে যে কয়েকটি প্রভিডেন্ট, বীমা: " 
কোম্পানী সাফল্যের সহিত ইণডাষ্ট্রীয়াল ইন্সিওরেন্সের কাজ করিতেছে, 
ওয়ার্কার্স ইন্সিওরেন্স লিমিটেড, তাহাদের অন্যতম । এই কোম্পানীর 
চাকুরী বীমা ও বিবাহ বীম! প্রভৃতি বিভিন্ন বীমা স্কীমগুলি অল্প সময়ের 


“মধ্যে জনসাধারণের ভিতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে । গত ১৯৩৬ 


সালে কোম্পানী অংশীদারদিগকে শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ 
১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালেও ওঁ হারে অংশীদার- 


মিঃ এ কে রায়! ডাঃ এস কে সরকার, মিঃ এস কে সেন, : সিঃএপি 
মল্লিক, ডাঃ রামপদ সেন, রায়বাহাছুর সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ জমিদার 
নেহালিয়া, চেয়ারম্যান মুশিদাবাদ ডিষ্টিক্বোর্ড ও মিঃ বি. সি দত্ত 


. ' প্রভৃত- ব্যক্তিবর্গ এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। 
8 এল, , 
মহোদয়ের ভ্যালুয়েসন রিপোর্টে দেখা যায় যে কোম্পানী বেশ স্বচ্ছল । , 


ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ মেসাস“এ রায় এণ্ড কোম্পানীর কর্ম্মকুশলৃতায় 
দিন দিন এ কোম্পানীটি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । - 


৬ই মে, ১৯৪০ এ 


আর্থিক, জগৎ 


১৫৫ 











সাঁদাণ ব্যাঙ্ক লিঃ, 
১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 

গত ১৯৩৪ সালে এই ব্যাঙ্কটী কলিকাতার কয়েকজন প্রতি- 
পত্তিশালী লোক লইয়া গঠিত হয় ও বাংলার এ্যাডভোকেট 
জেনারেল স্তার এ, কে, রায় ইহার দ্বারোদঘাটন করেন। কার্য্যের 
প্রসার হেতু ১৯৩৭ সালে ব্যাঙ্কের হেড অফিস ১৪নং ক্লাইভ. স্ট্রীটে 
স্থানান্তরিত হইয়াছে । ব্যাঙ্কটা প্রথম বৎসর হইতেই শেয়ার 
হোল্ডারগণকে লভ্যাংশ প্রদান করিতেছে । আলোচ্যবর্ষেও ইহা 
অংশীদারগণকে শতকরা ৩॥ টাকা হারে আয় কর বজ্জিত লভ্যাংশ 
প্রদান করিয়াছে । | 

আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ৬৬২৬৮৮৩৪ 
এবং আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৫২৩৫৫ টাকা ও রিজার্ভ ফাণ্ডের 
পরিমাণ ৫২৫০২ টাকা দাড়াইয়াছে। রর 

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুত সনৎকুমার রায় 
চৌধুরী, বর্তমান কাউন্দিলার শ্ৰীযুত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জি, প্রসিদ্ধ 
সলিসিটর, শ্রীষুত,গ্রীভূষণ বস্তু এ্যাডভোকেট শ্রীযুত শচীন্দ্র কুমার 
রায় চৌধুরী, খুলনার জমিদার ও ব্যাঙ্কার শ্রীযুত প্রণব কুমার রায় 
চৌধুরী, শ্রীযুত শরদিন্দু ভূষণ ঘোষ ও কলিকাতার খ্যাতনামা 
চিকিৎসক ডাঃ অমল কুমার রায় চৌধুরী এম ডি, ব্যাক্ষের ডিরেক্টর 
বোর্ডে আছেন। কিছু দিন পূর্বে স্যার মন্মথনাথ মুখার্জি, কে, টি, 
ইহার বজ বজ শাখার ও স্যার এন্‌. এন্‌. সরকার, কে. টি. ইহার 
বড়বাজার শাখার দ্বারোদঘাটন করিয়াছেন। বর্তমানে বড়বাজার, 
" স্যামবাজার, ভবানীপুর, বজ্বজ, রনি ও খুলনায় ইহার 
শাখা রহিয়াছে । ৮ 

ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজার রী নারায়ণচন্দ্র ব্যানাজ্জি 
এম, এ, প্রথম হইতেই এই ব্যাঙ্কের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা 
করিয়া আঁসিতেছেন। তাহারই আস্তরিক চেষ্টায় ব্যাক্কটী. অল্পদিনের 
মধ্যেই যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। সম্প্রতি অন্যতম ডিরেক্টর 
ও বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ অমল কুমার রায় চৌধুরী এম, ডি 


ইহার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকাশ ইহাদের, 
চেষ্টায় কয়েকমাসের মধ্যেই ব্যাঙ্কের কাধ্যকরী মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া 


প্রায় ১১ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। আমরা আশা করি ডাঃ 
রায় চৌধুরী ও মিঃ ব্যানার্জি এবং অন্যান্য পরিচালক বর্গের একনিষ্ঠ 
প্রচেষ্টায় সাদার্ণ ব্যাঙ্ক যোগ্যতার সহিত কাৰ্য্য পরিচালনা করিয়া 
আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। 
এ, আর, মুখাজ্জি এণ্ড কোং 
পি ৬, মিশন রো, এক্সটেন্সন, কলিকাতা 
মাত্র ৪ বৎসরের প্রচেষ্টায় এ, আর, মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী 


মোটরযান এবং তৎসংক্রান্ত কলকল নিপ্নাণকারী বিশিষ্ট বৈদেশিক . 
এক্জিনিয়ারিং ফার্মসমূহের প্রতিনিধিত্ব ও এজেন্সী ব্যবসায়ে সুপ্রতিষঠ.. 


হইতে সক্ষম হইয়াছেন । বৈদেশিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত 
সরাসরি কারবারে বাঙ্গালীর সংখ্যা" খুবই কম। এ, আর, মুখাঞ্জি 
কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী মিঃ এ, আর, মুখাঞ্জি হাওড়া মোটর 
কোম্পানীর ভূতপূর্ব ম্যানেজার.) কাজেই উল্লিখিত ব্যবসায়ে তাহার 
প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা আছে। বোম্বাই, দিল্লী, লাহোর, রেঙ্গুন এবং 
মাদ্রাজে 'কোম্পানীর শাখা - কার্য্যালয় আছে। আমরা- উক্ত 
কোম্পানীর অধিকতর সাফল্য আশা করিতেছি) ' - | 


এক্প্রেম্‌ প্রভিডেন্ট এসিওরেন্স কোং লিঃ, 
১৩৭নং ক্যানিং ট্রাট, কলিকাতা 
মিঃ এস্‌, এন, সরকার ( জমিদার) এক্সপ্রেস্‌ প্রভিডেন্ট এসিউরেন্স 
কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর । বোম্বে মিউচুয়ালের তূতপূর্বব 
বিশিষ্ট কর্মচারী মিঃ এন্‌ এন্‌ ঘোষ, বঙ্গণ্রী কটন মিলের সেক্রেটারী 
এবং এজেন্ট মিঃ দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, তুলা ব্যবসায়ী মিঃ এস্‌, এন্‌ রায় 


.. চৌধুরী এবং রেলওয়ে বোর্ডের কণ্ণাক্ীর মিঃ বি, কে, ঘোষ কোম্পানীর 
পরিচালক, বোর্ডের সদস্য । ইহাদের কৃতিত্বপূর্ণ পরিচালনায় বাঙ্গলা 


এবং বাঙ্গলার বাহিরেও এক্সপ্রেস প্রভিডেন্টের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত _ 
হইয়াছে । 

জ্যোতিব্বিদ শ্রীপ্রবোধ কুমার গোস্বামী 

গোস্বামী লজ ১৬২নং গোস্বামীপাড়া রোড, 
পোঃ বালী, জেলা, হাওড়া 

জ্যোতিষী শ্রীযুত প্রবোধ কুমার গোস্বামী জ্যোতিবরিগ্ভা এবং 
তন্ত্রশান্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ । হস্তরেখা ও কোষ্টাবিচারের সাহায্যে 
তিনি জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আভাষ দিতে পারেন। 
তাহার প্রদত্ত তন্ত্োক্ত কবচ ধারণে নানাবিধ-ছুরারোগ্য ব্যাধির উপশম 
এবং অভীষ্ট লাভ হয় বলিয়া একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। জ্যোতিষ সমাজে গোস্বামী মহাশয় সুপরিচিত ৷ তাহার 
পারিশ্রমিকও অপেক্ষাকৃত কম। 

হেড অফিস--বরিশাল | 

বরিশালের কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীযুত মতিলাল সেনের প্রচেষ্টায় 
ইউনিয়ন ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ক্রমোন্নতির. পথে চলিয়াছে 
দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। . বরিশাল সহরে ব্যাঙ্কের হেড 
অফিস ব্যতীত ভোলা এবং পটুয়াখালিতেও ছুইটী শাখা অফিস 
আছে। গত বৎসর উক্ত ব্যাঙ্কের ডিপোজিটের পরিমাণ ছিল ৭৫ 
হাজার টাকা । আমরা অবগত হইলাম যে তাহার পর ইহার পরিমাণ 
ছিগুণ- হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তন্মধ্যে হেড অফিসের ডিপোজ্জিটের 
পরিমাণ প্রায় ১ লক্ষ ১২ হাজার টাকা এবং শাখা অফিসঘয়ের ডিপো- 
জিটের পরিমাণও ৪০ হাজার টাকার উপরে হইবে । | 
- বর্তমান সময়ে মফস্বল সহর সমূহে ব্যাঙ্কের যেরূপ প্রসার ও 
প্রতিযোগিতা হইতেছে তাহাতে :এই উন্নতি বিশেষ সন্তোষজনক ' 
বলিতে হইবে " আমরা আশা করি জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জন করিয়া 
এই ব্যাঙ্কটীর কার্্যক্ষেত্র আরও বিস্তৃতি লাভ করিবে! 


আসাম বেঙ্গল সল্ট কোৎ লিঃ 

রেজিঃ অফিস--৫নং হোষ্টং ষ্টরীট, কলিকাতা 
বালা প্রদেশে এক সময়ে বেশী পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইত 
এবং সেই লবণ দ্বারা এ প্রদেশের চাহিদা মিটাইয়া অন্যান্য প্রদেশেও 
তাহা রপ্তানী করা -হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ 
হইতে এদেশে বিলাতী লবণের আমদানী আরম্ত হওয়ার পর হইতে 
বাঙলার: লবণ শিল্প বিনষ্ট হইয়া যাইতে থাকে। যাহা হউক 
বিগত ১৯৩১ সালে করাচী, এডেন প্রভৃতি স্থানের লবণের 


কারখানাগুলিকে ' বিদেশী লবণের প্রতিযোগীতা হইতে সংরক্ষণের 


উদ্দেশ্যে বিদেশী লবাণের উপর অতিরিক্ত. আমদানী শুল্ক ধার্য হইবার 


৯৫৩৬ 


_'আাধিক জগৎ" 





সমসূময়ে এবং উহার পরে বাংলা হিরা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এইরূপভাবে নূতন কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
. সঙ্গে পুনরায় বাংলায় লবণ শিল্পের প্রকৃত প্রবৃদ্ধির সুচনা হয়। 


কিন্তু বাঙ্গলাদেশে বর্তমানেও প্রতি বৎসর এক কোটী ৪০ লক্ষ মণ ' 
' লবণ, আমদানী তইতেছে। এ অবস্থায় এ প্রদেশে আরও নুতন: 


' কোম্পানী গঠন: করিবার এবং স্ুপরিচালনা দ্বারা তাহা লাভজনক 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার যথেষ্ট সুবিধা রহিয়াছে বলা চলে 
কাজেই : সম্প্রতি বাঙ্গলায় আসাম বেঙ্গল সণ্ট কোং লিঃ নামে 
একটা 'কোম্পানী গঠিত হইয়াছে ইহা সুখের বিষয় মিঃ গোবিন্দ চন্দ 
_ মুখা, মিঃ বিনয়ভূষণ ব্যানাজ্জি, মিঃ নীরদ চন্দ্র-মুখাজ্জি, মিঃ চারুচন্দ 
ব্যানাঞ্জি, মিঃ অবিনাশচন্দ্র মুখাঞ্জি ও মিঃ আশুতোষ ব্যানাজ্জিকে 
নিয়া এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হইয়াছে। মেসার্স 
মুখবান এণ্ড কোং উহার ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ নিযুক্ত হইয়াছেন । 
কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা । উহা 
১০ টাকা মূল্যের ১০ হাজার শেয়ারে বিভক্ত । কোম্পানীর ম্যানেজিং 
এজেন্টস্‌ মিঃ অবিনাশ চন্দ্র ুখাজ্জি ও মিঃ আশুতোষ ব্যানাজ্জি উভয়ে 
কৃতী ব্যবসায়ী, হিসাবে পরিচিত। -তাহাদের ন্তুপরিচালনার' গুণে 
কোম্পানীটী সর্বসাধারণের সাহায্য ও'সহযোগীতা লাউ করিয়া প্রকৃত 


উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে বলিয়া আমরা আশা-করিতেছি:। 
কলিকাতা ৫নং হেষ্টিংস গ্ট্রীটে' এই. কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড -আফিস 


অবস্থিত । ও ্‌ 
| -ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 

'হেড অফিস-২নং লায়ন্স রেঞ্জ, কালকাত৷ 

.  বাঙ্গলার নব প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ওভারল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক 
অন্যতম । এই ব্যাঙ্কটী স্থাপিত হওয়ার পর হইতে সকল দিক দিয়া 
উহার উল্লেখযোগ্য কর্ম্মতৎপরতা লক্ষ্য, করা যাইতেছে । ওভারল্যাণ্ 
ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধন প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাঁকা। স্থায়ী 


ও চলতি আমানতের ক্রমবর্ধমান তহবিল উহার জনপ্রিয়তার নিদর্শন 


দক্ষিণ ' কলিকাতা, ' আঠারবাড়ী, এবং ত্রিপুরা রাজ্যের 
খোয়াইতে এই. ব্যাঙ্কের তিনটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। 
আঠারবাড়ীর জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এই ব্যাঙ্কের 
চেয়ারম্যান। 'তাহার এবং অন্ত উদ্ভোগীদের চেষ্টায় এই ব্যাক্কটি 


উনিতেজিনর গতি ২ পারিবে বলিয়া আমরা আশা 


করি! - . ; এ 


৮৯১ 


চিন মিশন রো একণ্টেজন, 


সন্ত শ্রেণীর কতিপয় শিক্ষিত “ও উৎসাহী যুবক মিলিয়া এই 
উহবারা ' ইঞ্জিনীয়ারিং  বিল্ভাস?. 
কণ্টাক্টীস ও: 'জেনারেল 'এজেন্টস, হিসাবে কাৰ্য্য করিতেছেন 11." 
যে একাগ্রতা, সততা ও ব্যবসা বুদ্ধি থাঁকিলেস্থায়ী উন্নতিশীল.: 
কারবার গড়িয়া তোলা যায় এই কোম্পানীর উদোক্তাদেরুভিতর তাহা ' 


কোম্পানীকে গঠন ' করিয়াছেন 


ক, 


ভালরূপই' লক্ষিত: হইতেছে । কাজেই, উহাদের ' 
আমরা বেশ ভরসা পোষণ করিতেছি। 'দেশের' সর্বসাধারণ উপযুক্ত- 
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সাফল্য’ “সম্বন্ধে 


[ ৬ই মে, ১৯৪০ 


গ্যারাণ্টিড় প্রভিড্ন্ে ইলিওরেল লিঃ 
হেড অফিস--১এ, ভান্সিটাটি রো, কলিকাতা 


বিগত ১৯৩১ সালে গ্যারান্টিড, প্রভিডেন্ট ইন্সুরেন্স লিমিটেড, 
স্থাপিত হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ'টাকা। ১১২১০২. 
টাকার শেয়ার বিক্রয় বাবদ এ'পর্য্যস্ত ৮৬০০২ টাকা আদায় হইয়াছে 





" মিঃ আর, কে, মুখাজ্জী ই, আই, রেলওয়ের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ' 
॥১ সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের জেনারেল সেক্রেটারীরূপে যোগদান 


করিয়াছেন! কোম্পানীর উন্নয়ন কর্মচারী মিঃ এম্‌, এন্‌, রায় বীমা 

ব্যবসায়ে দ্বাদশ ' বৎসরের , অভিজ্ঞ এবং কয়েকটা জীবন ' বীমা 

কোম্পানীর ম্যানেজার এবং সেক্রেটারীরূপে কার্য্য করিয়াছেন। 

পরিচালকবোর্ডের জদস্তগণ সকলেই বীমা ব্যবসায়ে . অভিজ্ঞ । 

এক্‌চুয়ারী মিঃ এইচ, কে, সেন এম্‌ এদ্‌, সি; এ, সি, আই, আই, 

এফ, এফ, এ কতৃক'কোম্পানীর স্কীম সমূহ প্রস্তুত হইয়াছে । 
আমরা এই কোম্পানীর ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করি। 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিল লিঃ 
টা 2 হেড অফিস-_১২, নং মহধি দেবেন্দ্র রোড, 
| দর্ম্মাহাটীা কলিকাত৷ 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিল. গত ১৯৩৪ সালে . প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বর্তমানে উহাতে ১০৬ খানা ভাতে কাজ চলিতেছে এবং গত ‘বৎসর 
এই সব তাতে প্রস্তুত ২ ক্ষ, ৫* হাজার টাকা মূল্যের কাপড় 
বাজারে বিক্রয় হইয়াছে । কোম্পানীর পরিচালকবর্গ বর্তমানে: 
এই কলে সাড়ে ৫ হাজার টাকু বসাইবার আয়োজন করিয়াছেন । 
এই সব টাকুতে স্থতাকাটা আরম্ভ হইলে কলটিতে তাঁতের সংখ্যাও 
বৃদ্ধি করা হইবে । কলের কর্তৃপক্ষ সাধারণের কুচিসঙ্গত বস্ত্র 
প্রস্তুত ব্যাপারে ইতিমধ্যেই যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে ' 
ভবিষ্যতে উহা বাঙ্গলার ,.বস্ত্রশিল্পে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিবে, আশা করা যায়। : . J 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলের অনুমোদিত মূলধন হালি, 
শেয়ার কিক্রু়, করিয়া বর্ধমান লয় পরাস্ত উহার হো জোল়া 
লক্ষ টাকার মত আদায়.করা হইয়াছে। কিন্তু মৌড়ীর ধনশালী” 
কুঙু..পরিবারের -্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ কুণ্ডু: চৌধুরী এবং শ্রীযুক্ত 


রাস টা লিঃ: 255 


মূলধনের 'জন্য এই কলটাকে 'বিব্রত হইতে হইতেছে না। এই ' 


 পথ্যন্ত পরিচালকগণ এই. কলের পেছনে ৫ লক্ষ টাকার মত. 


মুলধন বিনিয়োগ করিয়াছেন এবং প্রয়োজন মত ভবিষ্যতেও তাহারা, . 
উহাতে ' আরও মূলধন, বিনিয়োগের আশা রাখেন। সুতরাং, ইষ্ট 


ইন্ডিয়া অনুর ভবিষততে যে 'বাঙ্গালাদেশের, একটা বিশিষ্ট কাপড়ের ' 
“কলে, “পাঁরিণতঃ' হইবে, তাহা; খুবই আশা করা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া: 


কটন? মিলের. একটা প্রধান. শক্তি .এই যে; উহথার পরিচালকগণ 
অর্থবান, ব্যক্তি। কাজেই প্রয়োজন হওয়া মাত্র উহারা কলটার 
জন্য 'অর্থবিনিয়োগ করিতে জক্ষম। এই শ্রেণীর কলের শেয়ার 


কর করিতে সাধারণের, কোন ভয় পাইবার কারণ আছেবনিয় 
" * আমরা মনে করি না। | 


১২২নং _বৌবাজার ষ্ট্ৰীট, কা দি জগৎ প্রেসে রীনা নি ls 3209 এ 
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রৌপ্যের ভবিষ্যৎ ' 
. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বৈদেশিক রৌপ্য ক্রয় নিষিদ্ধ : 
করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট বিগত ৯ই মে তারিখে ৪৫-৩৬ ভোটে 
একটা. প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। নিয় পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবটা 
গৃহীত হইলে ১৯৩৪ সালের: রৌপ্যক্রয় আইনামুসারে বিদেশ 
হইতে. রৌপ্য ক্রয়ের জন্য প্রেসিডেন্ট এবং ট্রেজারীর যে. ক্ষমতা 
ছিল তাহা ব্রহিত হইবে এবং আমেরিকা কর্তৃক বৈদেশিক রৌপ্য 
ক্রয়, বন্ধ হইবে। পৃথিবীর বাজারে আমেরিকাই রৌপ্যের প্রধান 
ক্রেতা এবং এই দেশের চাহিদানুযায়ী ও সরকারীভাবে নির্ধারিত 
মূল্যের অনুপাতেই বিভিন্ন স্থানে রৌপ্যের মূল্য স্থির হইয়া 
থাকে। সেনেটের বর্তমান প্রস্তাব, নিয়, পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 
হইলে আমেরিকা রৌপ্যের বাজার হইতে সরিয়া দাড়াইবে ; 
' ফলে রৌপ্যের বাজারে মন্দা উপস্থিত হওয়া অনিবার্ধ্য। ভারত- 
বর্ষও-যে এই মন্দা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এরূপ কল্পনা করা.. 
কঠিন। বস্তুত এই প্রসঙ্গে আমরা বিগত ১৫ই এপ্রিল তারিখের 
পআধিক 'জগতে” .লিখিয়াছিলাম “এরপ ক্ষেত্রে : ভারতবর্ধোযদি 
প্রতি. ১০$ ভরি রৌপ্যের মূল্য ৪৫২ টাকায় পরিণত. হয় তাহা 
হইলে ' আমরা বিস্মিত হইব‘ না!” “বর্তমানে : যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
পর ভারতে রোৌপ্যের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধি 'পাইতে থাকে। 
রৌপ্যের মূল্য . স্থির রাখিবার, উদ্দেশ্যে" গত ১৮ই-ডিসেম্বর. 
তারিখে গভরণমেন্ট ভারতরক্ষা আইন্‌ ‘অনুযায়ী বুটাশ ভারতে 
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প্রবর্তন করিয়া নোটাশ জারী করেন। তদন্ুসারে রিজার্ভব্যাঙ্কের 
লাইসেন্স ব্যতীত রৌপ্য আমদানী নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং রৌপ্যের 
উচ্চতম ও নিম্নতম মুল্য প্রতি ১০০ ভরিতে যথাক্রমে ৬৪২. ও ৬২২ 
টাকা. ধার্য হইয়াছিল। আমদানীকৃত রৌপ্য বিক্রয় করিয়া 
যে লাভ হইবে তাহার একটা নিট অংশ রিজার্ড-ব্যান্ককে 
প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। তৃতীয়ত; সরকার নিয়ন্ত্রিত বাট্রার হার 
মত আমদানী রৌপ্যের মুল্য পরিশোধ করিতে হইবে। বলা 
বাহুল্য বৃটীশ: ভারতে আমদানীকৃত রৌপ্য সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা 
"প্রযোজ্য ! যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত আইন কার্যকরী হইলে ভারত- 
বর্ষে মজুদ রৌপ্যের মূল্যও বিশেষ পরিমাণে হ্রাস পাইবার 
আশঙ্কা, আছে.। “ভারতরক্ষা.আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহা 
প্রতিরোধ কী সম্ভব "হইবে কি? রৌপ্যের সহিত ভারতের 
কোটা কোর্টা অধিবাসীর স্বার্থ জড়িত আছে এবং অকস্মাৎ রৌপ্য 
১ মূল্য- হাস হইলে দেশের "অর্থনীতিক্ষেত্রে ইহা তুমুল প্রতিক্রিয়া 
টি করিবে। : আমেরিকার ' মুষ্টিমেয় খনির মালিকদের স্বার্থের 
'খাতিরেই এাব রৌপ্য মূল্যে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিতে দেওয়া 
হয়নাই: কিন্তু নানা দিক্‌ দিয়া যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উপর এই 
ব্যাপারে চাপ দেওয়া হইতেছে। বস্তুতঃ ইহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র 
গভর্ণমেন্ট কিছুদিন "পূর্ব্বেও রৌপ্টের পূর্ব নির্ধারিত মূল্য পরিবর্তন 
‘করিতে; ' বাধ্য: * হইয়াছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট 
“নির্বাচনও আসম; কাজেই হাউস্‌ অব. রেপ্রেজেন্টেটিভ স্‌ 
, সেনেটের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি সহানতি 


১৫৮ es আধিক জগৎ | | ,.. [১৩ই মে, ১৯৪০ 








প্রদর্শন করিবেন আশা করা যায়। আমরা এই ব্যাপারে করিতেছেন যে বর্তমানের তুলনায় পাটের মূল্য আরও হাস পাইলে 
ভারতসরকার ও রিজার্ভব্যাঙ্ককে সময় থাকিতে সতর্ক হইতে বাঙ্গলা সরকার পাটের নিম্নতম মূল্য নির্ধীরপ করিয়া দিবেন 
অনুরোধ করি । আলোচনায় এরূপ সুষ্পষ্ট আভাষ পাওয়া গিয়াছে । এসোসিয়েটেড, 

বাঙ্গলার লবণ শিল্প প্রেসের সংবাদে প্রকাশ যে প্রতি বেল পাট ও ৯নং পোর্টার একশত 


সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের লবণ বিভাগের গত ১৯৩৮-৩৯ সালের গজ চটের ন্যুনতম মূল্য যথাক্রমে ৬০২ ও ১৩১ টাকা ধার্য্য করিয়া 
যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে একদিকে এ প্রদেশে 3 নুনতম মূল্য নিষ্ধীরণ ব্যতীত 
বাহির হইতে লবণ আমদানীর গতি ও অপর দিকে এ প্রদেশে লবণ ঠা এ লওয়ার ব্যবস্থা এবং বর্তমানের 
শিল্পের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যায়! আলোচ্য বৎসরে কলিকাতা পকার্যের উপর ভিত্তি করিয়। ১৯৪১ নালেপাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
ও চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া বাঙ্গলায় মোট ১ কোটি ৪১ লক্ষ ১০ হাজার রা টি রত টো 
৬২১ মণ লবণ আমদানী হইয়াছে । গত ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় - তুলিয়া না দিয়া উহাকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হইবে। ডউদ্ধৃত্ 


এবার হামবুর্গ এডেন, নবলক্্ী, করাচী প্রভৃতি স্থান হইতে লবণের রে ঠা রি তে = 525 
1 দা জিবুীিভারপুল লাহায্যেই ইহা নিষ্পন্ন করা হইবে। উদ্ধৃত পাট ক্রয় 
সত টা বন্ধই হয়| ্ি ন কিছ করিয়া ধরিয়া রাখিবার মত অর্থসঙ্গতিও বাঙ্গলা সরকারের নাই। 
রি 25 টা জর দিবা তার নি ধার্ধ্য 
ফলে শেষ পর্য্যন্ত মোট আমদানী লবণের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন করা হহবে। | 
স্থান হইতে আগত লবণের তুলনায় বিদেশী লবণের অংশ পূর্ব্বাপেক্ষা ঘটনার পরিণতি লক্ষ্য করিয়া প্রস্তাবিত পরিকল্পনা, বিশেষতঃ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি বৎসর বাহির হইতে বেশী পরিমাণ লবণ পাটের উপর সেস্‌ কিংবা ক্রয় বিক্রয় ধার্য্যের যৌক্তিকতা ও নিম্নতম 
বিদেশী লবণের অংশ বৃদ্ধি পাওয়া আরও মারাত্মক । মেট্রোপলিটন ব্যাক্তি এসোসিয়েশন 
১৯৩৮-৩৯'সালে বাঙ্গলায় আমদানীকৃত লবণের মধ্যে ১ কোটি ব্যাঙ্কসমূহের হাতে নানাভাবে প্রত্যহ যে চেক, আসিয়া জমা হয় 
৪৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৬২৫ মণ লবণ সাধারণের মধ্যে বিক্রয় হয়। উপযুক্ত ক্লিয়ারিং হাউসের মারফতে তাহা ভাঙ্গাইবার স্ববিধা' থাকা 
গত বৎসর বিক্রিত লবণের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৯৯ হাজার বিশেষ প্রয়োজন । কিন্তু কলিকাতা সহরে বর্তমানে অনেকগুলি 
মণ। বাঙ্গলা প্রদেশে এখনও যেরূপ বেশী পরিমাণে বিদেশী লবণ দেশীয় ব্যাঙ্ক কারবার, করিলেও এ.সহরে সাধারণ ব্যঙ্কসমূহের পক্ষে 
কাটতি হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিলে এ প্রদেশে এই শিল্পের বিশেষ প্রাপ্ত চেক ভাঙ্গাইবার উপযোগী ক্রিয়ারিং হাউসের বিশেষ অভ'ব 
সুযোগ সম্ভাবনার কথাই আমাদের মনে হয়। সুখের বিষয় বর্তমানে লক্ষিত হইতেছে। বর্তমানে . ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স ক্লিয়ারিং 
এ বিষয়ে কিছু পরিমাণে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে এবংতাহার এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত একটি ক্রিয়ারিং হাউসে এ ধরণের 
ফলে উদ্যোগী ব্যক্তিদের দ্বারা লবণ কোম্পানী ও লবণ কারখানা কাজের ব্যবস্থা আছে সত্য। কিন্ত উহা ছারা অপেক্ষাকৃত ছোট .. 
কিছু কিছু করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। বর্তমান রিপোর্টে প্রকাশ দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির কোন সুবিধা হইতেছে না । ক্যালকাটা! ব্যাঙ্কার্স 
আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গলায় ৭টি লবণ কোম্পানী লবণ প্রস্তুত কার্য্যে এসোসিয়শনে দেশী ও বিদেশী বড় ব্যান্কগুলিই মাত্র 
ব্যাপৃত ছিল। মেদেনীপুরের দুইটি কোম্পানী এবার ৬ হাজার আছেন এবং এ ক্রিয়ারিং হাউসে মাত্র উহাদের মধ্যেই চেক সম্প 
৬৬১ মণ, ২৪পরগণার ৪টি কোম্পানী ৩ হাজার ৩৯০ মণ ও চট্টগ্রামের দেনা-পাওনা নিষ্পত্তির সুবিধা আছে। এই এসোসিয়েশনটি যেভাবে 
১টি কোম্পানী ৯৫০ মণ লবণ প্রস্তুত করিয়াছিল এইরূপ উৎপন্ন লবণের গঠিত হইয়াছে তাহাতে প্রথম হইতে ভারতের বিদেশী বিনিময় 
পরিমাণ কম হইলেও দেশে লবণ প্রস্তুতের এই চেষ্টা. সর্ব্বথা ব্যাঙ্কগুলিই উহার উপর নানাভাবে বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি 
প্রশংসনীয়। আমরা যতদূর জানি বাঙ্গলার লবণ কোম্পানীসমূহ খাটাইবার সুবিধা পাইয়া আসিয়াছেন। এসোসিয়েশনে সংখ্যাধিক্য 
১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে আরও অনেক বেশী থাকায় তাহারা সর্ব্বদাই এসোসিয়েশনের কাৰ্য্য তাহাদের ্বার্থসিদ্ধির 
লবণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছে। আর চলতি বৎসরে তাহা, অনুকূল ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকেন। যেসব দেশীয় ব্যাঙ্কের 
আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাঙ্গলার লবণ কোন্পানী- আদায়ী মূলধন কম তাহারা এই এসোসিয়েশনের সদস্য শ্রেণীভুক্ত 
গুলির অন্ুবিধা এই যে ব্যাপক আকারে কারখানা চালাইবার মত হইতে পারে না। যে কয়টি বড় দেশীয় ব্যাঙ্ক এই এসোসিয়েশনের 
উপযুক্ত কার্য্যকরী মূলধন ইহাদের অনেকের নাই। 'অধিকন্ত লবণ সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য অৰ্জ্জন করিয়াছেন সাধারণ ব্যাস্কসমূহকে 
তৈয়ার, বিষয়ে গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে সকল দিক দিয়! : উহাদের কাহারও মারফতেই চেক ভাঙ্গাইবার সুবিধা দেখিতে হয়। 
প্রয়োজনান্ুরূপ সাহায্য ও সহযোগিতাও উহারা, পায় না। আজ ' কিন্তু ইহাতে তাহাদিগকে প্রতিনিয়তই বিস্তর ব্যয় বাহুল্য ও অসুবিধা 
দেশের লোক এইসব কোম্পানীর মূলধন সরবরাহ বিষয়ে বেশী ভোগ করিতে 'হয়। | 
পরিমাণে সাহায্য করিতে পারেন। দেশের গভর্ণমে্ও প্রথম. এই অবস্থায় সম্প্রতি কয়েকটি দেশীয় ব্যাঙ্চ প্রতিষ্ঠান 


অবস্থায় সন্তা দামে জ্বালানি কাঠ পাওয়ার সুবিধা দিয়া, সময়মত অর্থ নিরাতার টান 

সাহায্য করিয়া ও উৎপাদিত লবণ বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিয়া এইসব চি 51 দি 
কোম্পানীর কাধ্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিতে পারেন । যদি, চেক সংক্রান্ত দেনা পাওনা মিটাইবার কাজ চলিতেছে জানিয়! .; 
তাহা করা হয় তবে বাঙ্গলায় লব-শিল্প অদূর ভবিষ্যতে ভালরূপ: (আমরা খুরই সুখী হইলীম। গত নভেম্বর মাসে এই টির 


. 


দিয়া বালা প্রদেশ স্বাবলম্বী হইবে। :- টাকার চেক ভাঙ্গানো হয়। ডিসেম্বর, জ্রানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে 

পাট সমস্ত! সমাধানে বাজলা সরকার .. , * যথাক্রমে ২ লক্ষ ৷ ৪৫ হাজার '৬৮৪ টাকা, ৩ লক্ষ ২৬ হাজার-৫৮১' 
;. আইন সভার আগামী নির্বাচন আসন্ন। কাজেই মন্ত্রীসভা টাকা 9 ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৪৩ টাকার চেক ভাঙ্গানো 'হয় 
পাট সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করিতে সুরু আমরা অবগত হইলাম গত মাচ্চ মাসে উহার মারফতে: ৬ লক্ষ 
করিয়াছেন।  দাঞ্জিলিং বৈঠকের বেসরকারী স্দস্তদিগকে ৮৩ হাজার ২৮৮ টাকার মোট ৩ হাজার ৪৭৪টি চেক ভাঙ্গানো 
নাকি বলা হইয়াছে যে এই ব্যাপারে মন্ত্রীসভার একটি পরি- হইয়াছে 'অল্প সময়ের- মধ্যে এসোসিয়েসনটির এই প্রকার “কর্ম- 
কল্পনা নির্ধারিত হইয়াছে কিন্ত এখনও উহা .প্রকাশিতব্য নহে। তৎপরতা খুবই উৎসাহ-ব্যপ্তরক সন্দেহ নাই। এই এসোসিয়েসনে 
দজ্জিলিং হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সদস্যগণের কেহ কেহ প্রকাশ ইতিমধ্যে ২৪টিরও অধিক দেশীয় ব্যাঙ্ক যোগদান করিয়াছেন 
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' এভর্ণমেন্টকেই তাহা স্ুনিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে ।' 
দেশের শিল্পো্নতি ও. জাতিগঠন মূলক অন্তান্য ধরণের কাজে হই 


১৩ই মে, ১৯৪০]: 


আধিক জগৎ 
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ক্রমে অন্য দেশীয় ব্যাঙ্ক সমূহ অধিক সংখ্যায় এই এসোসিয়েসনের 


সদস্তশ্রেণীভুক্ত হইলে উহার মারফতে চেক সংক্রান্ত দেনা পাওনা ' 
" মিটাইবার বিশেষ স্মুবিধা হইবে । 


আর তাহাতে এতদিনের 
একটি অব্যবস্থার প্রতিকার হইয়া দেশীয় ব্যাঙ্ক সমূহের উন্নতির 
পথ প্রশস্ত হইবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। ১৫ নং ক্লাইভ. রো 
কলিকাতায় মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েসনের আফিস অবস্থিত । 
উহার সদস্য হইতে হইলে ২৫২ টাকা প্রবেশ ফি ও বাধিক ৫০২ 
টাকা টাদা দিতে হয়। আমরা আঁশা করি কলিকাতার বিভিন্ন 
'দেশীয় ব্যাঙ্ক এই সমিতিতে যোগদান করিয়া উহাকে একটি 
শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবেন । 


প্ল্যানিং কমিটির বৈঠক 


* ভারতেব জন্য সর্ব্বাঙ্গীন জাতীয় উন্নতির একটি পরিকল্পনা 
প্রস্তুতের উদ্দেশ্য নিয়া কংগ্রেস গত বৎসর একটি ন্যাশনেল প্ল্যানিং 
কমিটি গঠন করেন। পরে বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট ও 
দেশীয় রাজ্যের গভর্ণমেন্টের সহযোগিতার ভিতর নানাবিষয়ে 
তদন্তের জন্য ৩১টি সাবকমিটি গঠন করিয়া উহার কার্ধ্য সুরু হয় । 
বর্তমান প্ল্যানিং কমিটির সদস্যগণ বিভিন্ন সাব কমিটির রিপোর্ট 
বিবেচনার জন্য 'বৌন্বাইয়ে সমবেত হইয়াছেন। প্রকাশ মোট 
৩২টি সাব, কমিটির মধ্যে এপর্য্যস্ত ,১৭টি সাব কমিটি তাহাদের 
তদন্ত কাৰ্য্য শেষ করিয়া প্ল্যানিং কমিটির নিকট তাহাদের রিপোর্ট 
পেশ করিয়াছেন। ১২টি সাব কমিটি এখনও কোন রিপোর্ট পেশ 
করেন নাই। বৃত্তি শিক্ষা ও মৎস্য শিল্প বিষয়ক দুইটি কমিটি 
এপর্যন্ত তাহাদের কাজ আরম্ভ করেন নাই। যে ১৭টি সাব 
কমিটি রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে মুদ্রা ও ব্যাঞ্চিং 
সাব, কমিটি, রাজস্ব সাব কমিটি, কারখানা শিল্প কমিটি, জমি 
উন্নতি বিধায়ক, কমিটি, জন সংখ্যা সাব কমিটি, যানবাহন কমিটি 
নদী নিয়ন্ত্রণ সাব কমিটির এবং শ্রমিক সাব কমিটি নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 
এ সমস্ত রিপোর্ট পরীক্ষা কবিয়া প্ল্যানিং কমিটির সদন্তগণ প্রথমতঃ 
বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থার নির্দেশসহ পরিকল্পনা 


গঠন করিবেন। পরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের কাধ্যকরী সমিতির 


নিকট তাহা বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হইবে ।' 
যে সব সাব কমিটির রিপোর্ট হ্যাশ্নেল প্ল্যানিং কমিটির নিকট 


পেশ করা হইয়াছে প্রকাশ তাহাঁদের' অনেকগুলিতেই বিভিন্ন, 
বিষয়ে সরকারী কর্তৃত্ব ও দায়িত্বে জাতীয় উন্নতি .মূলক বিধিব্যবস্থা 


অবলম্বনের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। দেশরক্ষা সম্পর্কিত 
শিল্প সরকারী অর্থসাহায্য ও পরিচালনায় গড়িয়া তুলিতে হইবে । 
'যে সব বড় বড় শ্রেণীর শিল্প কারখানা দ্বারা কুটির শিল্পের বিরুদ্ধে 
মারাত্মক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার আশঙ্কা আছে দেশের 


সরকারী দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব, প্রসারের এই প্রকার সুপারিশ যে 
সঙ্গত ও সময়োপযোগী তাহাতে সন্দেহ নাই? আধুনিক জগতে 
প্রায় সমস্ত উন্নতিশীল দেশের ' গভর্ণমেন্টই বিভিন্ন আবশ্যকীয় 
দিক দিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনের দায়িত্ব আজ নিজ হাতে গ্রহণ 
করিয়াছেন। আজ এদেশবাসীর জাতীয় কল্যান ও প্রগতির জন্য 
এদেশের গভর্ণমেন্টের মনোবৃত্তি ও কার্ধ্যনীতি অনুরূপ ভাবে পরিবর্তিত 
হওয়া প্রয়োজন । ৬ 


স্বর্ণের মূল্য 

যুদ্ধের ফলে সমাজ ' এবং রাষ্ট্রব্যবস্থায় নানারূপ পরিবর্তন 
ঘটিয়া থাকে। কিন্ত ইহাতে স্বর্ণের ন্যায় মূল্যবান্‌ ধাতুর মূল্য 
অস্বাভাবিকরূপে হাস পাইবে কেহ কি এরূপ কল্পনা করিয়া 
থাকেন? আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সম্প্রতি অনুরূপ আশঙ্কা উপস্থিত 
হইয়াছে বলিয়া বিগত ৯ই মে তারিখের “ক্যাপিটাল” একটা 
প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধ লেখকের বক্তব্য এই যে 
পৃথিবীর মোট স্বর্ণের ছুই তৃতীয়াংশের বেশী আমেরিকায় 
মজুদ হইয়াছে। বন্তগান যুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রমুখ মিত্র 
পক্ষীয়" দেশসমূহ নগদ টাকা অর্থাৎ স্বর্ণের বিনিময়েই 
আমেরিকা হইতে যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করিতেছেন এবং এই যুদ্ধ 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে রুশিয়া বাতীত সকল দেশের সঞ্চিত 
যাবতীয় স্বর্ণই আমেরিকায় হস্তাস্তরিত হইবে! তখন হয়ত 
বৃটেন ও ফ্রান্স স্বর্ণকে আন্তর্জাতিক লেনদেন মিটানের উপায় 
বলিয়া অস্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। এই অবস্থার উদ্ভব 
হইলে স্বর্ণের মূল্য যে অভাবনীয়রূপে হ্রাস পাইবে তাহা অস্বীকার 
করার উপায় নাই। দুনিয়ার প্রায় যাবতীয় স্বর্ণের মালিক 
হিসাবে আমেরিকার পক্ষেও এই স্বর্ণের বোঝা ভারম্বরূপ হইয়া 
দাড়াইবে। এই সমস্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইলে 
আমেরিকার কত্তব্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে ধারে মাল, সরবরাহ 
করা। এই হিতোপদেশ দিয়া লেখক প্রবন্ধের উপসংহার 
করিয়াছেন। স্বর্ণের ব্যবহার লাঁঘবের উদ্দেশ্যে '্টালিং ব্লক 
‘ইয়েন রক’ প্রভৃতির স্থষ্টি হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে অল্পব্র্ণ 
বিশিষ্ট কয়েকটা রাষ্ট্র জাশ্মেনীর নেতৃত্বে স্বর্ণবর্জ্জিত “কারেন্সী” 
প্রচলন করিবে এরূপ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল । স্বর্ণ বর্জন 
করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য কিভাবে চলিতে পারে তৎসম্পর্কে কোন . 
কোন অর্থনীতিজ্ঞও বিভিন্ন সময়ে নূতন পথের সন্ধান দিতে 
প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্বেও দুনিয়ার 
বাজারে স্বর্ণের মান অক্ষুণ্ন রহিয়াছে । স্বর্ণের উৎপাদন হারও যে 
অদূর ভবিষ্যতে অস্বাভাবিক-বৃদ্ধি পাইবে বর্তমানে এরূপ আশঙ্কার 
কোন কারণ উপস্থিত হয় নাই। কাজেই, প্রবন্ধ লেখকের 


, কল্পানুযায়ী বৃটেন. ও ফ্রান্সের অধিকাংশ স্বর্ণ আমেরিকার 


কবলিত হইলেও উহার মূল্যে ভয়াবহ তারতম্য . ঘটিবে বলিয়া 
মনে করা যায় না। স্বর্ণ তহবিল নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইলে 
ইংলণ্ড প্রমুখ দেশসমূহ স্বর্ণের সহিত নিজ মিজ মুদ্রার বর্তমান 
সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ করিতে বাধ্য হইতে পারে এবং যুদ্ধবিরতির পর স্বর্ণের 
মূল্য কতকটা হাস হওয়ারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই 
অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ক্যাপিটাল” কয়েক, 
মাস পূর্বেও অনুরূপ একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া যুদ্ধের পর 


'স্বর্ণসম্পর্কে আলোচনার জন্য একটা আন্তজাতিক বৈঠকের প্রস্তাব 


করিয়াছিলেন । 


$'* মিঃ কে, ডি, গুহ মধ্যগ্রদেশ ও বেরারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত 


| মিঃ গুহ ৯৯৩২ সালে বাঙ্কলা সরকারের শিল্প বিভাগের 
সার্ভেয়ার নিযুক্ত হন। তৎপর ১৯৩৫ সালে তিনি সিংহল গবর্ণমেণ্টের 
টেকনিক্যাল এ্যাডত।ইসারের পদ গ্রহণ করেন। গত বৎসর তিনি স্তাশনাল 
প্ল্যানিং কমিটির অন্ততম সেক্রেটারীব পদ গ্রহন করিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন 


করেন! 
জাহাজ নিন্মীণের কারখান। স্থাপনের প্রস্তাব . 
সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্তার রামস্বামী মুদালিয়র 
কলিকাতাষ কিংবা ভিজাগাপটমে একটী জাহাজ নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপন 


, সম্পর্কে কলিকাত] পোঁট ট্রাষ্টের চেষাবম্যান স্তার টমাস এন্ডারটন ও বেঙ্গল- 


নাগপুর রেলওয়ের চিফ ইপ্রিনিষারের সহিত আলোচন! করেন। ' 





ত হা রি রানি 





বর্তমানে নানাদিক দিক দিয়া ভারতীয় বস্ত্রশিন্ের সমক্ষে 
একটা ছূর্য্যোগ ঘনাইয়া আসিতেছে । গত বৎসর ভারত সরকার 
বিদেশী তুলার উপর আমদানী শুস্ক বৃদ্ধি করায় তখন হইতে 
ব্যবহারযোগ্য বিদেশী . তুলার মূল্যবৃদ্ধি হেতু দেশীয় কাপড়ের 
কলগুলিকে একটা বেশী রকম ক্ষতি বহন করিতে 
হইতেছে। বত্ত্ানে যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে তুলা আমদানী 
OE 





রি দিয়া ভার বহন করিতে হইতেছে। ফলে 
উৎপাদিত বস্ত্রের পড়তা দাম স্বভাবতই বেশী পড়িতেছে। বিভিন্ন 


স্থানের কাপড়ের কলের দ্ধির জন্য আন্দোলন 
আরম্ভ করিয়া অবস্থা আরও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছে। সম্প্রতি 
গভর্ণমেন্ট নূতন নূতন কর স্থাপন করিতে গিয়াও দেশের বস্ত্র 
শিল্পের দুর্দশা বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইতিমধ্যে রেলে মাল চলাচলের 
'ভাঁড়া বুদ্ধি পাইয়াছে। অতিরিক্ত উপর শতকরা ৫০ 
'ভাগ হারে কর বপিয়াছে। এসমস্ত প্রতিকূল অবস্থার জন্য 
প্রথমতঃ দেশের কাপড়ের কল সমূহে -বস্ত্রের উৎপাদন হাস 
পাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ যাহাকিছু বস্ত্র উৎপাদিত হইতেছে তাহাও 
ন্তায্যদরে ' বিক্রয় করার সুবিধা হইতেছে না। তৃতীয়তঃ 
কলওয়ালাদের লাভের পথ সকলদিক দিয়াই সীমাবদ্ধ হইয়া 
পড়িতেছে। ভারত সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভারতীয় 
ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত ফেব্রুয়ারী মাসের রিপোর্টে 
দেখাইয়াছেন যে গত ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রথম দশ মাসে 
ষে স্থলে ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহে ৩৬০ কোটি ৯০ লক্ষ 
গজ কাপড় উৎপাদিত হইয়াছিল সেই স্থলে গত ১৯৩৯ সালের 
এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪০ সালের জানুয়ারী পধ্যস্ত দশমাসে 
কাপড়ের, কলগুলিতে মাত্র ৩৪৩ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে । 
অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা মন্তব্য করিয়াছেন যে এরূপ কম উৎপাদন 
সত্বেও কলগুলিতে অবিক্রিত মালের পরিমাণ ক্রমেই খুব বেশী 
দাড়াইতেছে। বস্ত্রের মূল্য কিছু হ্রাস, করা সত্বেও উহা কাটতির 
সুবিধা দেখা যাইতেছে না।  - 

বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে এইরূপ ছুরবস্থার ভিতরও 
ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে নানাদিক দিয়া ক্রমেই বেশী পরিমাণ বিদেশী 
প্রতিযোগিতা সহা করিতে হইতেছে। বহুবিধ আভ্যন্তরীন 
অসুবিধার সন্মুখীন হইয়া ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালারা বর্তমানে 
বিদেশী বস্ত্রের প্রতিযোগিতা খর্ব করা সম্বন্ধে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অব- 
লম্বনের জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিতেছে । কিন্তু দুঃখের 


বিষয় ভারত গভর্ণমেন্ট সে দিক দিয়া 'কোন সহায়ক কার্ধ্যনীতি , 
অবলম্বন করার বদলে ভারতের বাজারে নানাদিক দিয়া বিদেশী 
বস্ত্রের মহ be রর ডেড 





় জী 
বিলাতী বস্ত্রের কাটতির স্মবিধার্থ শুক্ষের হার আরও কিছু 


পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে। আরও বিশ্ময়ের বিষয় ভারত 


গতর্ণমেন্ট বর্তমানে ভারতের বাজারে বেশী পরিমাণে জাপানী 
বস্থের কাটতি সম্পর্কেও একটা বিশেষ রকম উদারতা দেখাইতে 
"আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে 
তিন বৎসরের দন্ত জাপানের সহিত ভারতবর্ষের যে দিতীয় বাণিজ্য 


LE 15 


বেল তুলা কিনিলে তাহার বদলে ভারতে সর্কোচ্চে ৩৫ কোটি... 
৮৭ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানী করিতে পারিবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া. এ. * 


হয়। কিন্তু তুলা বিক্রয়ের গরজে এই ব্যবস্থা বলবৎ করা 
হইলেও উহা শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিহিত স্বার্থের 
দিক হইতে খুবই অবিচার মূলক হইয়া দাড়াইয়াছে। 


দেশীয় কাপড়ের কলগুলি এজম্ত বিশেষ প্রতিযোগিতার 
সম্মুখীন হইতেছে। এই অবস্থায় নূতন চুক্তি প্রণয়ণ কালে যাহাতে 
আমদানী যোগ্য জাপানী বসন্তের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হয় সেজন্য 
দেশবাসীর দিক হইতে ইতিমধ্যেই দাবী দাওয়াউপস্থিত করা হইয়াছে 
গত ৩১শে মার্চ দ্বিতীয় জ্রাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির মিয়াদ 
উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত অক্টোবর মাস হইতে একটা নূতন চুক্তি 
সম্বন্ধে আলোচনাও সুরু হইয়াছে । কিন্তু গভর্ণমেন্ট এই 
আলোচনা শেষ করিয়া সুবিধাজনক সর্তে একটা নূতন চুক্তি 
বলবৎ করা সম্বন্ধে এখন পর্যস্ত তেমন কিছুই করিতেছেন না। 
অধিক পরিতাপের বিষয় এই যে' তাহারা নূতন বাণিজ্য চুক্তির 
সর্ত পাকাপাকি ভাবে স্থির হওয়া সাপক্ষে বর্তমানে জাপান হইতে 
ভারতে আমদানীযোগ্য বস্ত্রের পরিমাণ বাড়াইয়া সর্ব্বোচ্চে ৪০ কোটী 
গজ নিদ্ধারিত করিয়াছেন। অবশ্য ইহা বলা হইয়াছে যে 
চূড়ান্তভাবে চুক্তির সর্ত বিধিবদ্ধ হইলে পরে ৩১শে মার্চের 
পর্বস্তী আমদানী সম্বন্ধেও তাহা প্রয়োগ করা হইবে। কিন্ত 
আপাততঃ জাপানকে ভারতের বাজারে এরূপভাবে বেশী পরিমাণ 
বস্ত্র বিক্রয়ের সুবিধা দেওয়ার কি হেতু থাকিতে পারে ? 
ভারতের বাজারে বেশী পরিমাণ সস্তা বস্ত্র আমদানী করিয়া 
এদেশের বস্তু শিল্পকে পঙ্গু করিবার জন্য জাপান ক্রমাগত ভাবে 
নানারপ কারসাজি অবলম্বন করিতেছে । বর্তমানে সেই 
কারসাজি এক নবরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। . জাপান 
চীন দেশের কতকাংশ দখল করিয়া লইয়াছে। ফলে এ দেশের 
অনেকগুলি কাপড়ের কল জাপানীদের হাতে আসিয়াছে । আর 
বর্তমানে জাপান . চীন দেশের নামে সেদিক দিয়াও ভারতে বিপুল 


,পরিমাণ সৃতা ও বস্ত্র রপ্তানী করিতে আরম্ভ করিয়াছে ৷ 


১৯৩৪-৩৫ সালের পর চীন দেশ হইতে ভারতবর্ষে খুব সামান্য 


পরিমাণ বস্তু 'আমদানী হইতেছিল। "5৯৩৮-৩৯ সালে তাহা মাত্র. 


৮ হাজার গজ দাড়াইয়াছিল। ১৯৩৯: সালের এপ্রিল হইতে গত 

জানুয়ারী: পর্য্যন্ত ১০ মাসে সে স্থলে চীন দেশ হইতে ভারতে, 

২৫ লক্ষ ৮০ হাজার গজ্জ বস্ত্র আমদানী হইয়াছে । ১৯৩৭-৩৮ 

সালে চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৫ লক্ষ ২৭ হাজার পাউণ্ড 

সুতা আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে গত 
(১৭৪ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) | 


ভারতে এত বেশী পরিমাণ জাপানী বস্ত্র কাটতির সুবিধা থাকায়; ; : 


ঠেস 





ভারতীয় রপ্তানীবাণিজ্যে উন্নতি ₹ সাধনের নিমিত্ত একটা 
পরামর্শনাতা বোর্ড ( Export advisory board) গঠিত হইবে 
বলিয়া কিছুকাল পূৰ্ব্বে বাণিজ্যসচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার ঘোষণা 
করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে আগামী 
কয়েক দিনের মধ্যেই ২০ জন বেসরকারী সদস্ত নিয়া এই বোর্ড 
গঠিত হইবে। ভারত সরকারের এই উদ্ধমে' ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 
_ বিশেষ আশার্নিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। অনুকূল রপ্তানী,বাণিজ্যের 
'আধিক্যের-সহিত ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থসম্বন্ধ রহিয়াছে। বাধিক 
৭০1৭৫ কোটী টাকা বৈদেশিক দায় মেটানের পক্ষে ভারতবর্ষের ইহাই 
একমাত্র অবলম্বন । এই . হিসাবে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের 
' উন্নতি হওয়া দেশের স্বার্থের দিক্‌ দিয়া খুবই প্রয়োজনীয় । বর্তমান 


' যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরই রপ্তানীবাণিজ্য সঙ্কুচিত হইতে আরস্ত করে৷ 


বিগত সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় ১৫ কোটী ৬১ লক্ষ টাকার পণ্য ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে প্রেরিত হয়।, সেস্থলে পরবর্তী অর্থাৎ অক্টোবর 
মাসে টাকার হিসাবে রহির্ব্বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় এক কোটা টাকা 
হাস.পাইয়া ১৪ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকায় দীড়ায়।, শক্রপক্ষীয় 
দেশগুলির সহিত .বছু পূর্ব্বেই রাণিজ্য ,সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। 


নিরপেক্ষ এবং মিত্রপক্ষীয় কয়েকটা দেশেও বিশেষ বিশেষ পণ্যরপ্তানী' 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । যুদ্ধোপকরণ 'রপ্তানীর খাতিরে অন্যান্য রপ্তানী: 


পণ্যের পক্ষে জাহাজসমূহে স্থানাভাব ঘটিয়াছে এবং মাইন, সাবমেরিণ, 
বোমারু'রিমান প্রভৃতির উৎপাতে সমুত্রযাত্রাও বিদ্ধ সঙ্কুল হইয়া 
উঠিয়াছে,।. . এই - সমস্ত কারণে ,ব্যবসায়ীগণ বহির্বাণিজ্যে যে 
অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে তাহার হাঙ্গামা হইতে দূরে থাকিয়া দেশের 


ভিতরেই যে.পণ্য, বিক্রয়ের সুবিধা. অন্বেষণ করিবে তাহা সহজেই: 


অনুমেয় । “এই দ্বিধা ও সঙ্কোচের ভাব মোচন করিয়া রপ্তানীবাণিজ্যে 
উৎসাহ দেওয়াই আলোচ্য বোর্ডের উদ্দেশ্য । 
ইংলগ্ডে ইতিপূর্ব্রেই একটা এক্সপোর্ট কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে । 


বর্তমান যুদ্ধে রপ্তানীবাণিজ্য বৃদ্ধি করা ইংলণ্ডের পক্ষে অপরিহার্য্য' 
হইয়া ''উঠিয়াছে। রপ্তানীবৃদ্ধি না হইলে ইংলগ্ের পরাজয় 


(Export ০৫: die) ঘটিবে বিশিষ্ট সংবাদপত্রে এরূপ অভিমত 
প্রকাশ করা হইয়াছে। ' 


ইহার সভাপতি ও -সহ-সভাপতি'। ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমাসে'র 
সেক্রেটারী কাউন্সিলের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। ৪ 'জন 
বেসরকারী সদস্য নিয়া কাউন্সিলের কাধ্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে 
এবং এই ৪. জন সদস্য নিজেদের কাজ্জকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া 
সর্ধ্বক্ষণের 'জন্য কাউন্সিলের কাজে ' আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । 
ইংলগ্ডের রপ্তানী বাণিজ্যের -প্রসারকল্পে সকলপ্রকার সহায়তা ও 
উপদেশ দান এবং পন্থা নির্ধারণ কাউন্সিলের মুখ্য কর্তব্য ৷ 
প্রস্তাবিত ভারতীয় 'এক্সপোর্ট এডভাইসরি বোর্ডের কার্ধ্য 
কি ভাবে পরিচালিত হইবে 'ত€সম্পর্কে এ পধ্যস্ত বিশেষ তথ্য 
প্রকাশিত হয় 'নাই। বিভিন্ন ব্যবসায়ের প্রতিনিধিগণকে ' সদস্য 
হিসাবে গ্রহণ'করার যে ঘোষণা হইয়াছে তাহাতে জনমতেরই 
প্রতিধ্বনি করা হইয়াছে ।' - এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ব্যবসায়ী- 
সু 


এন্ডজাপোর্ড এভ ভাইসত্রি এল্লার্ড 


১৭ জন সদস্য নিয়া 'ইংলণ্ডের এক্সপোর্ট” 
কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে । দুইজন সরকারী কন্মচারী যথাক্রমে 


'মাসে ভারতের আমদানীবাণিজ্যের পরিমাণ 





সম্প্রদায়ের মতামত গ্রহণের বিশেষ স্বার্থকতা আছে? সম্প্রতি 
তৈলবীজ রপ্তানীসম্পর্কে উপযু্পরি সরকারী বিজ্ঞপ্তির ফলে: 
রাজারে একটা অনিশ্চয়তার উদ্ভবের উপক্রম হইয়াছিল । ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের. সহিত খোলাখুলি : আলোচনার ফলে প্রস্তাবিত বোর্ড 
প্রত্যক্ষভাবে রপ্তানী . বাণিজ্যের অন্তরায় সম্পর্কে অবহিত থাকিবেন 
এবং বোর্ডের নির্দেশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক যথাযথ পালিত হইলেই 
ইহার উদ্দেশ্যে সার্থক হইতে পারে। কেহ ' কেহ আশঙ্কা 
করিতেছেন যে বোর্ডের সুপারিশ সমূহ কাৰ্য্যে পরিণত করার 
পক্ষে ভারতসরকারের কোনরূপ বাধ্য বাধকতা ' থাকিবে না এবং 
ভারতবর্ষ হইতে একমাত্র যুদ্ধোপকরণ রপ্তানীর সুবিধার জন্যাই 
বোর্ডের স্থষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ ব্যাপারে বোর্ডকে 
সব্ধবোপরি সচেষ্ট ' রাখা হইবে ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই 
এবং ইহাতে প্রতিবাদ করিবারও কিছুই নাই! কিন্তু বেসামরিক 
পণ্যরপ্তানী ব্যাপারেও বোর্ড এবং” ভারতসরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা 
অবলম্বনে বিরত -থাকিবেন, না দেশবাসী ইহাই . আশা -করে। 

রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারকল্পে ভারত সরকারের উদ্বেগ এবং উদ্যোগ 
প্রশংসনীয় সন্দেহ: নাই, ' কিন্ত এই প্রসঙ্গে আমর। গভর্ণমেন্ট ও 
জনসাধারণকে স্মরণ 'করাইয়া দিতে চাই যে ভারতের আমদানী 
বাণিজ্য সঙ্কুচিত 'হওয়ার ফলেও বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব 
হইয়াছে এবং এই ব্যাপারেও গভর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজনীয় 
হইয়া পড়িয়াছে। করভার বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণশুক্ষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
অনিশ্চয়তা থাকায় দেশে'যুদ্ধের সুযোগেও নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া 
উঠিতেছে না। ইহাতে বৈদেশিক শিল্প পণ্যসমূহ দুল্পাপ্য হইয়া 
উঠিয়াছে এবং জনসাধারণকে উচ্চমূল্য দিয়া এই সমস্ত ব্য ক্রয় 
করিতে হইতেছে । দ্বিতীয়তঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কলকজা, বস্ত্র শিল্পের 
রঞ্জন দ্রব্য, শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় বিদেশী কাঁচামালের 
আমদানী হ্রাস পাওয়ায় দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রসার লাভ করা 
দুরে থাকুক, অনেক ক্ষেত্রে, স্বাভাবিক উৎপাদনের পরিমাণ হাস 
করিতে বাধ্য হইয়াছে।' বস্তুত, যুদ্ধ-আরম্ত হওয়ার পর হইতে 
বর্তমান সময় পর্য্যন্ত রপ্তানী বাণিজ্যের তুলনায় ভারতের আমদানী ' 
বাণিজ্য অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে দেশের, 
অনুকূল রপ্তানী বাণিজ্যের আধিক্য বৃদ্ধি পাইলেও কোন কোন ক্ষেত্রে 


শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং জনস্বার্থ ক্ষুণ হইয়াছে । গত অক্টোবরের পর 


হইতে রপ্তানী বাণিজ্য স্বভাবতই প্রসার লাভ করিতেছে। জানুয়ারী 
মাসের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ হিসাব করিলে দেখা যায় যে গত 
তিন বৎসরের মধ্যে আর কোন মাসে ভারতবর্ষ হইতে এত অধিক টাকা 
মূল্যের পণ্যাদি বিদেশে রপ্তানী হয় নাই। পরস্ত, গত অক্টোবর 
আলোচনা করিলে 
দেখা যায়'যে গত তিন বৎসরের কোন মাসে বিদেশ হইতে 
এত কম টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য এদেশে আমদানী হয় নাই। এই 
অবস্থা পর্যালোচনার পর: এই ব্যাপারে ভারতসরকারের কি 
কোনরূপ কর্তব্য নাই বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি? রপ্তানী 


রি উন্নতিতে গভর্ণমেন্ট যেরূপ আগ্রহ প্রদর্শন সহিত 


' ( ১৬৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) " 





গত ৩1৪ বৎসর যাবৎ ক্রমাগতভাবে নানার্ূপ আলোচনা এবং 
গবেষণা চালাইয়াও বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীসভা এপ্রদেশের' পাট 
সমস্যা সম্পর্কে একটা উপযুক্ত কাধ্যনীতি স্থির করিতে পারেন নাই। 
ফলে গত ৪ঠা মে তারিখে দাজ্জিলিংএ আবার নূতন কুরিয়া একটি 
বৈঠক বদাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এ বৈঠকে .আমন্ত্রিত হইয়া পাট 
ব্যবসায়ীদের পক্ষ হইতে 'এবং বণিক সঙ্ঞবস্মূহের পক্ষ হইতে অনেক 
প্রতিনিধি দার্জিলিং গিয়াছিলেন। এ বৈঠকে আলোচনার গতি 
কোনদিকে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহা স্পষ্টরূপ জানা যায় নাই। 
তবে উহার ফলাফল সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা কোনদিক দিয়াই তেমন ভরসা জনক মনে হয় না! প্রকাশ এ 
সম্মেলনে গন্বর্ণমেণ্টের বিবেচনার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে 
কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। এবং এঁ সমস্তই গভর্ণমেন্ট 
যথারীতি বিবেচনা করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন । - "২ 

কিন্ত আসলকার্ধ্য বিষয়ে প্রয়োজনানুরূপ অগ্রগতি না দেখাইয়া 
এইভাবে কেবল আলাপ আলোচনা: চালাইয়া ও বিশে রিবেচনার 


ভণিতা করিয়া পাট সমস্তার কতদূর সমাধান হইবে তাহা আয়রা বুঝি, 


না। পাটের মূল্যের সহিত এপ্রদেশের 'লক্ষ লক্ষ কৃষকের স্বার্থ 
জড়িত। কিন্তু এপ্রদেশে চাহিদার অনুযায়ী পাঁটচাষ. নিয়ন্ত্রণ ও. 
উৎপন্ন পাট বিক্রয় সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোন সুবন্দোবস্ত না হওয়ায় 
তাহারা. পাটের ন্যায্য. মূল্য হইতে বঞ্চিত, হইতেছে । বাঙ্গলার 
তথাকথিত, কৃষকদরদী মন্ত্রীসভা এইরূপ একটা জরুরী ব্যাপারে আজ 
পর্য্যন্ত কোনদিক দিয়াই, একটা দৃঢ় সঙ্কল্পিত কাধ্যনীতি গ্রহণ করিতে 
পারিলেন না । একদিকে জনপ্রিয়তা রক্ষার, জন্য পাট সম্বন্ধে কিছু 
কিছু কার্য্যতৎপরতা দেখাইবার গরজ ও অপর দিকে প্রতিপত্তিশীল 
পাটকলওয়ালাদের বিরূপ প্রভাব. এই দুইয়ের ভিতর: দীড়াইয়া 
তাহারা বক্তৃতা বৈঠক ও বিবৃতির ভিতর দিয়াই কাৰ্য্য সম্পাদনের 
সহজ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ ধাগ্লাবাজিতে 
সাধারণের মন ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। রম 
গত আগষ্ট মাসে বাঙ্গলা সরকার এইরূপ নিন ঘোষণা 
করেন যে ১৯৪০ সাল হইতে তাহারা কার্যকরী, ভাবে পাটচাষ, 
নিয়ন্ত্রনের কার্য্যনীতি অবলম্বন করিবেন।, কিন্ত .পরে যথাসময়ে: 
সেই বিষয়ে উপযুক্ত কার্য্যধারা অবলম্বন না করিয়া: তাহারা টালবাহনা 


করিতে থাকেন। শেষ পর্য্যন্ত নুতন পাট বুনার মুখে গত ১.৫ই. 


ফেব্রুয়ারী তাহারা বাধ্যকরীভাবে পাঁটচাষ নিয়ন্ত্রণের যাবতীয় 
বিধিব্যবস্থার জন্য এফটী অভিনান্স জারী করেন। সে অনুসারে 
গত বৎসরের পাট সম্পর্কে তাড়াতাড়ি করিয়া একটী রেকর্ড৪ প্রস্তুত 


করা হয়। কিন্তু গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী (তারিখে গভর্ণমেপ্ট ১৯৪০ 
সালে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কাধ্য চালান সম্পর্কে তাহাদের পুর্ব সঙ্কল্প ' 
পরিবর্তন করেন। আর সেই সঙ্গে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ অডিনান্সটীও, 
» চলিতে থাঁকিলেও 


প্রত্যাহার করা হয়। 
এইভাবে ১৯৪০ নানি নিয়ন্ত্রণের 
কাজ বন্ধ রাখায় সকল দিক দিয়াই আজ পাটের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় 


‘হইয়া দাড়াইয়াছে। গত ১৯৩৯ সালে পাটের যে মুল্য গিয়াছে 


গত ১৯২৬ সালের পর সেরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। এরূপ 


অবস্থায় প্রথম হইতেই বুঝা যাইতেছিল যে চলতি বৎসরের পাটচাষ 
যদি সর্ধ্বোতভাবে কৃষকদের বিচার ‘বুদ্ধির উপরই ছাড়িয়া দেওয়া 
যায় তবে তাহারা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যধিক পাট উৎপাদন 
করিবে । এবং তাহার ফলে পাটের মুল্য পুনরায় বেশী পরিমাণে 
নামিয়া যাইবে ।, এই এক বৎসরের জের টানিতে গিয়া ২!৩ বৎসর 
পর্য্যন্ত পাটচাষীদিগকে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। কিন্ত 
গভর্ণমেন্ট তখন সে: সব বিষয় ভালরূপ, ' বিবেচনা 
করিবার কোন গরজ বোধ করেন নাই। ফলে পাটের .জমির 
ভালরূপ রেকর্ড প্রস্তুত কর! হয় নাই বলিয়া তাহারা. এবৎসরের 
মত পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব পরিত্যাগ করেন।. কোন কোন 
দিক হইতে এরূপ যুক্তিও প্রদর্শন করা. হয় যে যুদ্ধের জন্য 
পাটের চাহিদা যখন বেশী থাকিবার কথা তখন নিয়ন্ত্রণনীতি 
অবলম্বন করিয়া চড়া" দামে বেশী পাট. বিক্রয় করিবার . স্থৃবিধা 
হইতে কৃষকদিগকে বঞ্চিত করা সঙ্গত নহে। 2 

কিন্তু এ প্রকার অনার যুক্তিবাদ ও হেলা অবহেলার পরিণাম 
আজ সকল দিক দিয়াই মারাত্মক. হইয়া. উঠিবার উপক্রম, 
হইয়াছে । কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বিত না হওয়ার 
কলে এবার..প্রায় প্রত্যেক কৃষরই সাধ্যানুরূপ পরিমাণে বেশী 
পাট বুনিয়াছে। এই সঙ্গে, আবওয়ার অবস্থা বিশেষ অনুকূল 
থাকায় এবার শেষ পর্য্যন্ত গত বৎসরের তুলনায় দেড়গুণ পাট 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । অথচ এরূপ বেশী পরিমাণ 
পাট কাটতির সুযোগ .সুবিধা কোন দিক দিয়াই তেমন কিছু 


দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধের গন্য ১৯৩৯-৪০ সালের হিসাবে কিছু 


বেশী পাট কাটতি হইয়াছে। সে জন্য দামের. .হারও চড়া 
গিয়াছে । কিন্ত. এবার যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে গত 
বৎসরের তুলনায় পাটের বেশী চাহিদা . হওয়া দুরের কথা গত 
বৎসরের সমপরিমাণ পাট এবার বিক্রয় হইবে কিনা সন্দেহ। 
ইতিপূর্বে যুদ্ধের জন্য , জান্মানী, পোলাণ্ড, চেকোঙ্পোভেকিয়া, 
অষ্টীয়া প্রভৃতি দেশে পাট রপ্তানী বন্ধ হইয়াছিল। বর্তমানে 


ডেনমার্ক ও নরওয়েতেও পাট চালান দেওয়া কঠিন হইয়া, 


দাড়াইয়াছে। এক্ষণে ইটালীর দিক” হইতে একটা গোলমালের 
সূচনা লক্ষ্য করিয়া বৃটাশ কর্তৃপক্ষ ভূমধ্যসাগর দিয়া জাহাজে মাল 


চলাচলের কাজ্জ বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করায় উত্তমাশা অস্তরীপ 


ঘুরিয়া জাহাজ চলাচল করিতে হইবে! আর তাহাতেও- পাট 
রপ্তানীর পক্ষে নূতন রকম বিদ্ব ঘটিবে। ইদানীং আমেরিকার 
যুক্ত রাষ্ট্রেও থলে ও চট প্রভৃতির চাহিদা অপেক্ষাকৃত পরিমাণে কমিরা 
গিয়াছে ।: যুদ্ধের জন্য মাল চলাচলের জাহাজের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত 
হইতে থাকায় বাহিরের অনেক দেশে , চাহিদা অনুরূপ পাট ও 
চট প্রেরণ করাও কঠিন হইয়া দীড়াইতেছে। . কাজেই যুদ্ধ 
পাটের চাহিদা বেশী . থাকিবে বা অধিক 
পরিমাণে তাহা বিদেশে. রপ্তানী করা যাইবে সে সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই 
একটা নিরাশার ভাব.স্থ্টি হইয়াছে ফলে বাজারে পাটের 
দামও নিয় দেখা যাইতেছে। সুতরাং পাটের ভবিষ্যৎ সকল 
“দিক দিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হইতেছে। 
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শালা 


পাটের বাজারের অবস্থা সম্পর্কে যেরূপ অবনতি মূর্ত হইয়া 
উঠিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে গভর্ণমেন্টের পূর্ব্বেকার 
ভুলক্রটি ও দ্বিধা সঙ্কোচের পরিণাম' সাধারণে এখন 
বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই যে এখনও গভর্ণমেন্ট অবস্থা বুঝিয়া ভবিষ্যতের 
জন্য সমুচিৎ ' বিধিবব্যস্থা অবলম্বনে বিলম্ব করিতেছেন। পাট 
সমস্তা সমাধানের নামে তাহারা বর্তমানে পাটের মূল্য নির্ধারণের 
কথাই বিশেষ ভাবে তুলিয়াছেন। কিন্তু গভর্ণমেট শেষ পর্য্যন্ত 
এই ব্যবস্থা যদিই বা বাস্তবিকপক্ষে অবলম্বন করেন. তথাপি 
তাহাতে আসল সমস্তার কোন স্থায়ী প্রতিকার সম্ভবপর হইবে 
বলিয়া মনে করা যায় না। আমরা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে 
" চাহিদা অনুযায়ী বাধ্যতা মূলক ভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা 
ও সকল দিক দিয়া পাটের বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি--এই ছুইটাই 
হইতেছে পাটের মূল্য সমস্তা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায়। 'এঁ ছুইটা 
বিষয়ে যথাসম্ভব সুবন্দোবস্ত না করিয়া কেবল সর্ধনিষ্ন মূল্য 
নির্ধারণ দ্বারা কোন বিশেষ সুফল পাওয়া ' যাইবে না। 'দেশে 
চাহিদার অনুপাতে অতিরিক্ত পাট উৎপাদিত ' হইতেছে, _অপর 
দিকে ভবিষ্যতে ন্যায্য মূল্য পাওয়ার আশায় কিছুকাল পাট 
ধরিয়! রাখিবার সামর্থ্য ব! সুবিধা কৃষকদের নাই। এই অবস্থায় 
যদি আজ নিম্ন তম মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয় তবে একদিকে 
চাহিদা ও যোগানের সাধারণ নিয়মে এবং অপরদিকে সঙ্ঘবদ্ধ 
ক্রেতাদের স্বার্থনীতি ও কারসাঙ্জির প্রাবল্যে তাহা ব্যর্থ হইবার 
আশঙ্কা রহিয়াছে । অপরদিকে দেশের গভর্ণমেন্ট যদি প্রতিবৎসর 
পাটের সন্তাবিত চাহিদা অনুযায়ী কার্য্যকরী ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের 


ব্যবস্থা করেন এবং উৎপাদিত পাট বিক্রয়ের সুবিধার্থ যদি গুদাম 8 
সহযোগে নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রবর্তনে সচেষ্ট হন তবে তাহাতেই কৃষকদের ) 
পক্ষে পাটের উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার স্থায়ী সুবিধা হইতে পারে । কিন্তু 
গভর্ণমেন্ট সেবিষয়ে আন্তরিক ভাবে এখনও কোন চেষ্টা করিতেছেন না। উট 


সম্প্রতি পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি আইন পাঁশ করা হইয়াছে 
সত্য । 


সম্বন্ধেও লোকে আশাদ্িত হইতে পারিতেছে না। 


এবৎসর পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ না করার ফলে পাটের উৎপাদন 


বাঁড়িয়া গিয়া, ভবিষ্যতে পাটের মূল্য আরও হ্রাস পাওয়ার যে সস্তাবনা 


| এদিক দিয়া হয়ত একট! আসন্ন ক্ষতির জন্যই টু !* 
আজ পাটচাষীদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। হয়ত আগামী ২৩ বৎসর শি 
উহারই জের টানিতে হইবে । একমাত্র বলা যায় রমেপ্ট A ০৪ 4... 
টি রা 7 8৮ MMU Ge হাইকোর্ট, ঢাকা 
২] নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, চট্টগ্রাম, চাদপুর, জলপাইগুড়ি, 
করেন তবে হয়ত কৃষকদিগকে এরূপ সম্ভবপর ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা নাত, i 


দেখা যাইতেছে না। 


যদি এবারের চাহিদাতিরিক্ত পাট স্যায্য দরে কিনিয়া লইবার ব্যবস্থা 


করা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থায় কয়েক কোটা টাকা 


নিয়োগ করিবার সরকারী সামর্থ্য বা মনোরৃত্তি কোনটাই দেখা ২ 
যাইতেছে না। কাজেই পাটের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলিয়া মনে 
হইতেছে । বাঙ্গলার দরিদ্র পাটচাষীদিগকে এইরূপ একটা শোচনীয় 1 


ক্ষতির মুখে ঠেলিয়া দিয়া 'বাঙ্গলার তথাকথিত কৃষকদরদী’ মন্ত্রী সভা 


কৃষকদরদের যে দৃষ্টাস্ত দেখাইয়াছেন তাহা আধুনিক জগতে টি. 


বাস্তবিকই বিরল। ' 





কিন্তু নানাদিক দিয়া ভালরূপ আটঘাট না বাধিয়া যে ভাবে / 
উহা রচিত হইয়াছে এবং উহা কাধ্যকরী ভাবে প্রযুক্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা যেরূপ কম তাহাতে বর্তমান সম্বন্ধে ত বটেই ভবিষ্যৎ ক 


( প্রস্তাবিত এক্সপোর্ট এডভাইসরি বোর্ড) 


অতি প্রয়োজনীয় কয়েকপ্রকার বৈদেশিক পণ্য যাহাতে সহজে 
এবং অবস্থাবিবেচনায় সুলভে পাওয়া যাইতে পারে গভর্ণমেন্টের 
কি তদ্বিধয়ে কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত নহে? 
বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় ওঁষধ আমদানীর জন্ত কিছুকাল পূর্বে 
একটী কমিটী গঠিত হইয়াছিল। কমিটা কিভাবে কার্ধ্যপরিচালনা 
করিতেছে এবং কতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা আমরা 
জ্ঞাত নাই। কিন্তু অন্যান্য পণ্য আমদানী সম্পর্কেও ঠভর্ণমেপ্টের 
অনুরূপ একটা কমিটা গঠন করা সময়োচিত হইবে বলিয়া 
আমাদের ধারণা । প্রস্তাবিত বোর্ডের নাম এক্সপোর্ট-ইন্মোর্ট বোর্ডে 
পরিবর্তন করিয়া উহার সদস্তসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আমদানীবাণিজ্যের 
জন্য একটা পৃথক শাখা স্থাপন করিলেও এই উদ্দেশ্য কাৰ্য্যে 
পরিণত কর! সম্ভব হইতে পারে। 





গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রদেশের যৌথ কোম্পানীর রেঞ্রিষ্্রার 
জীবন বীমার এজেণ্টের বে লাইসেন্স দিয়াছেন নিম্নে তাহার সংখ্যা দেওয়া 
ছইল। বোম্বাই ১১৯ হাজার ২১৭, মাদ্রাজ, ৮ হাজার ১৬৪, পাঞ্জাব ৩ হাজার 
৯৬৬, সীমান্তপ্রদেশ ৩৫৭, উড়িষ্যা ৩০৬, সিন্ধু ১ হাজার ৩৩৬, বাহল! 
১৩ হাজার ৭৮৮, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ১ হাজার ৫২৪ । 
: যুদ্ধের জন্য বুট জুত৷ 
সিমলার এক সংবাদে প্রকাশ যুদ্ধের জন্য বুট জুতা সরবরাহের জন্ত 
কারখানা প্রসার এবং অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রতি 
মাসে ৯ লক্ষ ২৫ হাজার জোড়া জুতা বর্তমান ব্যবস্থায় সরবরাহ ,করা 
চলিবে । 
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নিভাইগ্জ, ডিব্ৰুগড়, পুরাণবাজার, (ত্রিপুরা) 
ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাজারশাখা, (কুমিল্লা) হাজীগঞ্জ, চক 
বাজার, নবাবপুর, (ঢাক!) কটক, (উড়িয্যা) দিল্লী, - 
» কানপুর। 


লণ্ডন এজেণ্টস্‌ £ ওয়েধমিনধার ব্যাঙ্ক লিঃ 
সর্বপ্রকার বিনিময় ও ব্যাঙ্কিং কার্য্য :' 
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, পার্ট ল্র্কে বাল! [সরকারের 0. তিনটি বৃহৎ নিব 
fal তন্মধ্যে হাওড়া-হুগলী পরিকল্পনার আনুসঙ্গিক তদস্ত 
কাৰ্য্য, সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 
৩ কোটা টাকা, ব্যয় বরাদ্দ করা, . হইয়াছে। আগামী বৎসর হইতে 
কাজ আরম্ভ. হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বঙ্গীয় উন্নয়ণ আইনের 
বিধি অঙ্ুসারে খপ গ্রহণ দ্বারা এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হুইবে। 
প্রকাশ, ব্যবস্থা পরিষদের আগামী জুলাই মাসের অধিবেশনে হাওড়া 
হুগলী পরিকল্পনাঁটি অনুমোদনের অন্ত উত্থাপিত হইবে । 

' ' মৌরি ও দ্বারকেশ্বর . নামক অপর দুইটি পকিল্পনায় প্রায় ৪ কোটা 


** " টাকা. ব্যয় পড়িবে "বলিয়া "বরাদ্দ 'করা' হুইয়াছে। সরকারী সাহায্যের 


ভিত্তিতে "স্থানীয় প্ৰতিষ্ঠানগুলি ' যাহাতে ছোট ছোট পরিকল্পনা লইয়া 
“কাজ করিতে পারে গতর্ণমেণ্ট . এইরূপ -নীতি. প্রবর্তন করিয়াছেন। 
গভর্ণমেন্ট এই সকল পরিকল্পনায় আংশিক অর্থ সাহায্য দিবেন এবং 
লোক্যাল বোর্ড সমূহ, দিলা... ইঞ্জিনিয়ারের: সর্বপ্রকার পরামর্শ 
পাইতে সক্ষম হইবে । . 

: ভারতে চীনদেশীয কার্পাসজাত বস্ত্র, আমদানী 

প্রকাশ, ভারতবর্ষে চীনদেশীয় কার্পাসজাত ছাপা কাপড়ের আমদানী 
সম্পর্কে মাড়োয়ারী চেম্বার অব কমার্স একখানি ন্মারক লিপি প্রস্তুত 
/করিতেছেন। এই স্বারকলিপির বিষয় বস্তু এই যে কতিপয় বৎসর 
পূর্ব পথ্যস্ত ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর কাপড়ের ' আমদানী . অতি সামান্ত 
‘ছিল | } কিন্ত জাপান কর্তৃক) উত্তর চীন অধিক্কত হইবার পর হইতে উক্ত 
অঞ্চলের মিল সমূহের উৎপন্ন জিনিয় ভারতের বাজারে প্রদুত পরিমাণে 
আমদানী হইতেছে।' এইরূপ অবাধ আমদানী ' ভারতের মিল 
‘সমূহের স্বার্থ বিরোধী এবং উহাতে এই শ্রেণীর দেশীয় কাপড়ের মূল্যের 
উপর বিরূপ প্রতিক্রিযা দেখা, দিবে। ' বর্তমানে চীন , দেশের সহিত 
(ভারতের আমদ্বানীর কোন আন্পাতিক অংশ “নির্ধারিত নাই। এই 
‘সুযোগ গ্রহণ করিয়াই এইরূপ বস্তের আমদানীর আধিক্য ঘঠিতেছে।, 
এমতাবস্থায় চেম্বার গভর্ণমেণ্টের নিকট এই শ্রেণীর বস্তে .আমদানীর : 
পরিমাণ নির্ধারন ও ' আমদানী শুক্ক ধার্য্যের দাবী জ্ঞাপন, ' করিবেন 
বলিয়া আনা যায়। - FR: 


A: ‘ পাঞ্জাব ফ্যাক্টরী নিয়ন্ত্রণ বিল :. ' 
EE PE EET EA EES 


‘অংশ বিনা ভিভিশনে পাশ হুইয়া গিয়াছে।' পাঞ্জাবে কাপড়ের কল, কাচের ' . 


ফ্যাক্টরী, সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, কেমিক্যাল ফ্যাক্টরী তুলার বীজ ছাড়ান এবং 
উহ! পিঞ্িবার কল, হোসিয়ারী ও ময়দার কল ইত্যাদি স্থাপন 'নিয়ন্ত্রযণই উক্ত 
বিলের উদ্দেশ্য । প্রাদেশিক সরকারের বিনা অন্থমতিতে কেহ বা কোন 
কোম্পানী এইরূপ ফ্যাক্টরী স্থাপন কিংবা উহার সম্প্রসারণ 'করিতে 
পারিবেন না। 

৷: তৈলবীজ রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 

' সম্প্রতি ভারত সরকার: রেড়ি, রাই ও তিসির বীজ রপ্তানী ' সম্পর্কে যে. 


নিচ নীতি অবলঘন করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিয়া গভর্দমেপ্ট, এক : 


বিবৃতিতে জানাইতেছেন যে এই সৃক্ল দ্রব্যের মূল্য হাসের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট 
‘এই নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করেন নাই। মিত্রপক্তিসমূহের চাহিদা যাহাতে সম্পূর্ণ 


নিটিতে পাৱে তদুদেপ্তেই এই ..নীতি_গৃহীত.-হইয়াছে। - গভর্ণমেন্ট এরূপ : 


ঘোষণা করিয়াছেন যে আর্জজেটিনা এবং রেজিলে এই সকল দ্রব্যের প্রচলিত 
মুল্যের তারতম্য বিবেচনা করিযাই এই শ্রেণীর ভারতীয় বীজের ' যৃল্য 
নির্ধারিত হুইবে 

"''' আফগানিস্থানে শিল্প প্রচে্! 

আফগানিস্থানের জাতীয় ব্যয়সক্কোচ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উক্ত 
দেশে কাপডের কল, স্ৃতার কল এবং তুলা পিঁঞ্জিবার কল ইত্যাদি স্থাপন 
সম্পর্কে একটি-যৌথ. রোম্পানী গঠনের. পরিকল্পনা ' মধুর করিয়াছেন. বলিয়া। 
জানাযায় | বীটচিনি উৎপাদন সম্পর্কেও জমি স্থির করা হইয়াছে এবং 
চাবীদিগকে উহা উৎপাদন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শদানের জন্য একটা; 
সমিতি গঠিত হইয়াছে । 

রেশম শিল্পে সরকারী সাহায্য 

ভারত গভর্ণমেণ্ট রেশম এরং গুটিপোকা পালন শিল্পের জন্ত যে লক্ষাধিক 
টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন তন্মধ্যে বাঙ্গলা দেশের অংশে ৪৪ হাজার 
£ শত টাকা পড়িয়াছে। এপয্যস্ত বাঙ্গলা দেশ আড়াই লক্ষ টাকা এই 
শিল্প সম্পর্কে সাহায্য লাভ করিয়াছে । নূতন এবং উন্নত ধরণের রেশম 
77 
জন্ত এই অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। 

বিভিন্ন প্রদেশে সিমেণ্টের ব্যবহার ও উৎপাদন: 

, ভারতের প্রদেশসমূহের মধ্যে বর্তমানে বোম্বাই প্রদেশেই সর্বাপেক্ষা 

অধিক পরিমাণে সিমেন্টের ব্যবহার হইতেছে। ৯৯৩৯ সালের নভেম্বর 


1 আমাদের নি কারখানার প্র একমাত দিমি রি দানাশরকার আনি তিলাইদের 
|. আলকষার সরি! হিন্রযার্থ অঙ্কে থাকে ও অর্ভার দিলে ২৪ খস্টার হখ্যে বারী করিয়া 


॥ গেলা হয়। 


সজনী পুশধােকষা কমান হইস্াচে। 
ৃ পত্র লিখিলে আমাদের নূতন নূত্তদ ভিজাইদ সমনিত বি ওলং 
॥ ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয়। 





১৩ই" মে, ১৯৪৯ ] 





মাসের আমদানীর হিসাব দৃষ্টে দেখা যায় এই মাসে বোম্বাই প্রদেশে ২ লক্ষ 


»২ হাজার ৬৬৩ মণ, সংযুক্ত প্রদেশে ২ লক্ষ ৮৯ হাজ্জার ১৪৬ মণ এবং 
বাঙ্গলায় ২ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৭৮ মণ সিমেণ্ট আমদানী হইয়াছিল। এই 


হিসাব দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে এই তিন প্রদেশে ইযারতাদি নিৰ্ম্মাণ ' কার্ধ্য 
পৃর্পোস্থমে চলিতেছে । কিন্তু আলোচ্য মাসে সিন্ধু ও বেলুচিস্থানে মাত্র 
৩৯৩ মণ সিমেন্ট আমদানী হয়। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ এবং বেরার, পাঞ্জাব, 
উড়িয্যা এবং রাজপুতানাতেও সিমেপ্টের আমদানী বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয 
নাই! আলোচ্য মাসে আসামে ৮৮ হাজার মণ, দিল্লীতে ৪০ হাজার 
যণের উপর এবং সীমান্ত প্রদেশে প্রায় ৭০ হাজার মণ সিমেন্ট ব্যবহৃত 
হইয়াছে। 

বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং বাজপুতানাই সিমেণ্ট শিল্পের প্রধান 
কেন্্র ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত আট 
মাসে একমাত্র বিহার হইতেই ৫০ লক্ষ ৪৮ হাজার মণ এবং মধ্যেপ্রদেশ ও 
বেরার হুইতে ৩৩ লক্ষ মণের উপর সিমেন্ট অন্তান্ত প্রদেশে রপ্তানী 
হইরাছে।  উড়িয্যা এবং সীমান্ত প্রদেশে সিমেন্ট প্রস্তুতের কোন 
কারখানা নাই! 

রেলপথ সমুহের আয় বৃদ্ধি 

বর্তমান বৎসরে রেলের যাত্রী এবং মালের ভাড়া শতকরা ১২০ 
আন] বৃদ্ধি করার ফলে ইতিমধ্যেই সরকারী রেলপথ সমূহের আয় বৃদ্ধির 
সুচনা! দেখ! দিয়াছে। গত এপ্রিল মাসের প্রথম দশ দিনের মোট আয় 
পূর্ববর্তী এপ্রিলের প্রথম দশ দিনের আয় অপেক্ষা পর টাকা বৃদ্ধি 
পাইয়া ২ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকায দাড়াইয়াছে। 

১৯৩৯-৪* সালে পৃথিবীর চাউল উৎপাদন 

বিগত বৎসর ফরমোসা ও কোরিয়া বাদে পৃথিবীর প্রধান প্রধান 
খান্ত উৎপাদনকারী দেশ সমূহে ১০ কোটী ৩৩ লক্ষ ৭৮ হাজার একর 
জমীতে ধানের চাষ হয়। পূর্ববৎসরে ইহা অপেক্ষা শতকবা ১২৫ ভাগ 
বেশী জমীতে ধানের চাষ হইয়াছিল। ফরমোসা, এবং কোরিয়ার 
উৎপাদন পরিমাণ নিয়া আলোচ্য বৎসবে ছুনিয়ার চাল উৎপাদনের 
পরিমাণ দাড়াইবে £ কোটী ৭৯ লক্ষ £৩ হাজার টন । ১৯৩৮-৩৯ সালে 
ইহা অপেক্ষা শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বেশী চাল উৎপন্ন হইয়াছিল। 

গভর্ণমেপ্ট কনক টেলিফোন কোম্পানী ক্রয় 

কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্রাজের টেলিফোন কোম্পানী সমূহ সরকার 
কর্তৃক ক্রয করিয়া লওয়া সম্পর্কে যে অনুসন্ধান চলিতেছিল তৎসম্পকিত 
রিপোর্ট ভারত সরকারের বিবেচনাধীনে আছে বলিয়া প্রকাশ। উক্ত 
রিপোর্টে ১৯৪৩ সালের পূর্বেই উপরোক্ত তিনটা, টেলিফোন কোম্পানী 
ক্রয় করিয়া লওয়ার সুপারিশ করা হইয়াছে এবং এই বাবদ পাচ 
কোটী টাকা মূল্য দেওয়া হইবে এইরূপ অভিমত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া 
'প্রকাশ। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ক্রয় করিয়া লওয়ায় কোম্পানী সমূহকে 
ক্ষতিপূরণের সুপারিশও রিপোর্টে করা হইয়াছে। তিনটা প্রতিষ্ঠান হইতে 
বাৎসরিক ৭০ লক্ষ টাকার উপর লাভ হইবে এরূপ অন্থমিত হয়। এই ব্যাপারে 
ভারত সরকার সত্বরই একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন আশা! করা যায়। 
আমেরিকার বাজারে জাপানী 'চা-য়ের কাট.তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্তে জাপানী 
ব্টবসারীগণ ব্যাপক এবং সঙ্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ 
জানা গিয়াছে । জাপানের কৃষি সমবায় সমিতিসমূহের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 
( National Federation of farm co-operatives ) আমেরিকার 
সমবায় সমিতিসমূহের মারফতে সরাসরি জাপানের সবুজ এবং কাঁলো চা 
আমেরিকার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিবেন বলিয়া পরিকল্পনা 
করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাপানী 
চায়ের মূল্য হ্রাস করিয়া দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া ব্যবশায়ীগণ অভিমত 
প্রকাশ করিতেছেন। এই সম্পর্কে আলোচনার জন্ত জাপান হইতে 
,আমেরিকার কয়েকজন প্রতিনিধি- প্রেরণ; করা হইবে বলিয়া সংবাদপত্রে 
প্রকাশ । 


আধিক -ভ্ুগৎ 
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বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার উৎপাদন 

' গত মার্চ মাসে ভারতের কোন্‌ প্রদেশে কি পরিমাপ কয়লা উৎপন্ন 

হইয়াছে নিয়ে টন হিসাবে তৎসম্পর্কে প্রাথমিক বিবরণ দেওষা হইল । 
টন 

আসাম . ২৪,৭৩৪ 
বেলুচিস্থান 
বাঙ্গলা 
বিহার 


২১০৭৯, 
৭৩১,৬৭৪ 
১,৩১২,৭৭০ 
৫১৯০৩ 
১88,8৭০ 


১৯,৫৭৩ 








মোট ২,২৪১,২০৬ টন 
শ্যামদ্বেশে চটকল স্থাপন 
| কেন্দ্রীয় পাট কমিটার বুলেটানে প্রকাশ যে পাটের থলে প্রস্তুতের জন্ঠ 
স্তামদেশে একটা পাটকল স্থাপনের প্রচেষ্টা চলিতেছে । সম্প্রতি ভারতবর্ষ 
হইতে খলে রপ্তানী নিয়িদ্ধ হওয়াতেই এই প্রচেষ্টার স্ছচনা হইযাছে। বিগত 
পাঁচ বৎসরের মধ্যে শ্তামদেশে প্রতি বৎসর গড়ে ৫০ হাজার বেল থলে 
আমদানী হইয়াছে এবং ইহার সাকুল্যই ভারতবর্ষ হইতে সরবরাহ হুইয়াছে। 


® কয়লার উপোৎপাদন 


কয়লা হইতে বিভিন্ন প্রকার প্রায় দুই হাজার প্রযোজনীয় দ্রব্য 
উপোৎ্পাদন হিসাবে পাঁওযা যায়। তন্মধ্যে কষেকটা দ্রব্য যুদ্ধবিগ্রহে 


' বিশেষ প্রয়োজনীয়। এক টন কয়লা হইতে ১৫ হাজার কিউবিক্‌ ফিট 


গ্যাস, অর্ধ টন কোক্‌, সালফেট, অব. এমোনিযা, ৪ পাউণ্ড গন্ধক, 
৩ পাউণ্ড টলুন, আড়াই গ্যালন বেন্জল্। ১০ গ্যালন আলকাতরা এবং 
আরও বহুবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যাইতে পারে। 
বোম্বাই-কলিকাতা৷ বিমানপথ 

বোথাই এবং কলিকাতার মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচলের যে একটা 
পরিকল্পনা আছে তৎ্সম্পর্কে ভারতের বেসামরিক বিমান বিভাগের ডিরেক্টাব 
প্রাথমিক তদন্ত কার্যে ব্যাপৃত হুইয়াছেন। এই ছুই সহরের মধ্যে কখন 
বিমান চলাচল আরম্ভ হইবে তাহার তারিখ নির্ধারিত হয় নাই; তবে 
১৯৪০-৪১ সাল শেষ হইবার পূর্বে যে ইহা কার্যকরী হইবে না তাহা 
একপ্রকার নিশ্চিত। 


ৰ চর 








--২০ বৎসর হইল ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ 


2 “ওয়াটার প্রুফ” বলিয়া পরিগণিত । 
iA সকল অন্তরান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


বেল ৪য়াটাবচ্ষ উার্বমূ লিঃ 


অফিস ও কারখানা ঃ পানিহাটি, ২৪ পরগণা (কলিকাতা) 
শো-রুম 2-১২নং চৌরঙ্গী, ৮৬ নং কলেজ ষ্ট্ৰীট, ভি 
শীখ। 2_-৩৭৭নং হর্ণবি রোড, বোম্বাই ৷ 
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জপ" 


বোম্বাই গভর্ণমে্ট ও রেশম-শিল্প 
বোম্বাই প্রদেশে রেশম শিল্পের প্রসারের জন্ত বোম্বাই সরকার গুটাপোকা 
পালন-সম্পর্কে ২৭ হাজার টাক) ব্যয়বরাদ্দ করিয়া পরীক্ষামূলক ভাবে কার্ধ্য 
আরম্ভ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্তে মহীশূর হইতে গুটীপোকা পালন বিষয়ে 
জনৈক বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা সফল হইলে 
প্রদেশের বিভির স্থানে গভর্ণমেণ্ট রেশমশিল স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর 


হইবেন। 
' মৌলিক শিল্প গঠনের প্রয়োজন 

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় 
ডাঃ এইচ, কে, সেন ভারতে মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়ত' উল্লেখ 
করেন ডাঃ সেন বলেন যে কোন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠায় ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতির 
প্রয়োজন অপরিহার্য্য। অল্প খরচায় প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি ও যন্ত্রপাতি 
প্রস্তুত মৌলিক শিল্পের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। সুনিন্দি্ট সময়ের 
মধ্যে শিল্পোন্নতির পক্ষে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রতি অচিরেই মনোযোগী হওয়া 


একান্ত কর্তব্য । রাসায়নিক পদার্থ, রং, বধ পত্র ইত্যাদি প্রস্তুত সম্পর্কেও ' 
মৌলিক শিল্প প্রতিষ্ঠাব অমুরূপ ব্যবস্থার গ্রায়োন রহিয়াছে । এসিড, 


আলকালি নাইট্রোজেন প্রভৃতি রাসায়নিক শ্ল্ি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন । 


কর্্মপদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত।- 
তারতবর্ষকে শিল্পোন্নত দেশ সমূহের পর্য্যায়তুক্ত করিতে হইলে গ্রেবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে উপরোক্ত মৌলিক শিল্প স্থাপনের জত্য অর্থ সাহায্য করা একান্ত কর্তব্য । 
অপরদিকে শিল্প বিশেষজ্ঞ ও. বৈজ্ঞানিকের অভাব নাই। 
প্রতিষ্ঠায় তাহাদেরও জীবিকা! নির্ববাহের সম্যক উপায় হইতে পারে। 
বাঙ্গলায় জলসরবরাহ সমস্ত 


প্রকাশ প্রাদেখিক গবর্ণমে্ট বাঙ্গলার জলসরবরাহ সমস্তার সমাধান কল্পে ॥ 
দুইটি কমিশন নিযুক্ত করিবেন। বর্তমানে গঙ্গা, র্গপুত্র ও মেঘনা এই [| 
তিনটি নদনদীই বাঙ্গলা দেশে জল সরবরাহের প্রধান অবলম্বন। এই সকল || 
নদনদী একাধিক প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং বাঙ্গলা দেশের অবস্থান | 
নিয়ে বলিয়া উহার অনেক পরিমাণ জল অন্তান্ত প্রদেশ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া | 
থাকে। প্রস্তাবিত কমিশন সাধারণত: এই সকল নদনদীর গতি পথের || 
উন্নতি বিধানে এবং উহা যাহাতে আর হাজিয়া-মজ্জিয়া না যাইতে পারে || 
এবং বাঙ্গলা দেশ তাহার যথোপযুক্ত জলসরবরাহ হুইতে বঞ্চিত না হয় | 
তৎসম্পর্কে তদন্ত করিয়া সুপারিশ করিবেন । এই কমিশনে সেচ বিভাগীয় || 


বিশেষজ্ঞ ব্যতিরেকেও বন বিভাগের অভিজ্ঞ কর্মচারীগণ থাকিবেন। 


নদীর ধারে অবস্থিত বন সকল যাহাতে বিনষ্ট না হইতে পারে তৎসম্পর্কেও | 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। বর্ধপুত্র-মেঘনা কমিশন নিষোগের কার্য অনেকখানি | 


| | প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাঞ্কিং সুবিধা দেওয়া হয় । | | 
| সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নিম্মলিখিত বিশেষত্ব আছে_ | 
বিভিন্ন প্রকার বিদেশী ভরবাদির উপর নির্ধারিত রক্তের পরিবর্তন | উর 
এবং যে সকল দ্রব্যের উপর এইরূপ শুদ্ধ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা |} f 


ঃ প্রবর্তন সম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। | 
রি ॥ ত্রৈবার্ষক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেপ্ট্াল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 


লিঃ ং 


বর্তমান মাসের শেষভাগে এই আলোচনা. সভা বসিবে বলিযা আশা করা || 
যাঁয়। গত বৎসর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে সংরক্ষণ- 
শুষ্কের পরিবর্তন সম্পর্কিত বাধিক সভা অস্থঠিত হয় কিন্তু তখন বাজারের | 
অনিশ্চিত অবস্থার জন্য ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণ অসম্ভব বলিযা প্রতীয়মান রর 
হয়| ততসময় এইরূপ স্থির হয় যে যুদ্ধের ৫৬ মাস অতিক্রান্ত হইবার পর | 


ৰ উচ্চ কিং বিবেচিত র্ 
10515525857 হৰ তাহা হইলে {| ব্লোড। বাল! ও বিহারস্থিত 


|| জলপাইগুডী, জামসেদপুর, ও মজঃফরপুর। লগ্ডনস্থ এজেণ্টস-_ 
ভাবে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার পুনঃ প্রবর্তন বিষয়েও পরীক্ষা, করিয়া : es bs 
দেখা হুইবে । অব্য এই সকল ভ্ব্যের আমদানী নিয়মিত বলিরা প্রতিপন্ন | 


অগ্রসর হইয়াছে । এই কমিশনে আসাম প্রদেশেরও প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। 
বিদেশী দ্রব্যের উপর রক্ষণ শুষ্ক 


প্রকাশ, এই বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল এতৎ সম্পর্কে বিভিন্ন চেম্বার অব. 


কেবলমাত্র উহার পরিবর্তন নহে, প্রয়োজন হইলে যে সকল শুদ্ধ সামধিক- 


হইবে। বর্তমানে এই পরিবর্তনের বিষয়েই চিন্তা করা হইতেছে । 


আধিক জগৎ 


[ ১৩ই: মে ১৯৪০ 





কলিকাতার জমিদারশ্রেণী ও চান্দিনা সত্ব বিল 
₹' সম্প্রতি বাঙ্গল| সকারের বাজন্ব সচিব স্তার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় 
কলিকাতার জমিদারগণের এক সভায় বস্তির প্রজাদের সত্ব দখল 
সম্পকিত কতিপয় সমস্তার আলোচনায় যোগদান করেন। তিনি বলেন 
বে ব্যবস্থা পরিষদের বিগত অধিবেশনে চান্দিনা সত্ব বিল পাশ হওয়াতে 
তদন্ুসারে শীঘ্রই আইন প্রবন্তিত হইতে পারে আশঙ্কায় ইতিমধ্যে 
কলিকাতাব কতিপয় জমিদার তাহাদের প্রজাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু . 
করিতেছেন বলিষা! গতর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন। স্তার বিজয়প্রসাদ 
বলেন যে, এই নীতি অভিপ্রেত নহে কারণ মফংম্বলের অবস্থা বিবেচনা 
করিয়াই এই বিল প্রনয়নের প্রয়োজন হয়। কলিকাতার জমিদারগণ 
যে সাধারণতঃ তাহাদের প্রজাদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সহজে 
তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হন না__এ বিষয়ে গভর্ণমেন্ট সুনিশ্চিত 
ছিলেন বলিয়াই কলিকাতা সম্পর্কে এই বিলের ধারা প্রযোজ্য হইবে না 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। কিন্তু এইরূপ অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে 
যে কলিকাতাতেও মফঃম্বলের অনুরূপ অবস্থা দীড়াইতেছে জন্ত বিলের 


' ধার! সমূহ এখানেও এবোগ করা উচিত। 


এতদ্যতীত ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে কৃষি শিল্পের উন্নতি বিধানে স্থনিয়স্ত্রিত চুল 
গনিত ভারতের ছু 


[দিযে নবাব দিঃ 


এই সকল শিল্প ৪ 


আপনাদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্তিয় একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা! 


সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মৃূলধনে ও আমানতে 
ভারতীয় জয়েন্ট ষ্টক ব্যাক্কসমূহের মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে 
অনুমোদিত মূলধন ৮৪ 
বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীরুত মূলধন ' 
অংশীদারদের দাষিত্ব 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল *** 
১৯৩৯ সালের ৩১০, ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭৮৮০ আনা 


৩, ৫০, ০৩ 92৯, 
৩৩৮,২৬১ ৪০০৯২ 
১৯১৬৮১১৩১২৭ ০৯২ 
১৬৮১১৩১২০০৯ 
১ ১১৯২১৩৭০০০১ 


নু & তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্ান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 
॥ এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮৪৬/৬ পাই 
| চেষারম্যান-স্কার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই 

আঁ ম্যানেজার মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 


কারবার করা হয় 


ভ্রমণকারীদের জন্ত ক্ষপি ট্রেতলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, ৫ তোল! ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে' শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা হারে সুদ অঙ্জনকারী 


হইয়া থাকে ।' 

হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের অন্ত সেপ্টাাল 

ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ১২২ টাকা 
মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


কলিকাতার অফিস- মেন অফিস--১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রট। নিউ 
মার্কেট শাখা_-১০ নং লিগুসে স্ট্রীট, বড়বাঁজার শাখা_৭৯ নং ক্রস স্ট্রীট, 
শ্তামবাজার শাখা-_১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, ভবানীপুর শাখা ৮এ, বসা 
শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 


বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যা ব্যাঙ্ক লিঃ। 
ইস তি ls কোং অফ নিউইয়র্ক 





১৩ই মে, ১৯৪০ ] 


ভারতীয় চিনির অতি উৎপাদন সমস্ত! 

ভারতী চিনির অতি উৎপাদনে ও বাজারে অতিরিক্ত চিনি মজুদ 
হইবাব ফলে যে সমস্তার সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কে সাহায্য করিবার জন্য 
বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গতর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। 
প্রকাশ গভর্ণমেন্ট এইরূপ সাহায্য দানের বিষয় বিবেচনা কবিতেছেন। 
৪ লক্ষ টন অতিরিক্ত চিনি বাজারে মন্গুদ রহিয়াছে বলিম্পী অনুমিত 
হয়। এই সমস্যার সমাধান কল্পে প্রথমতঃ সমুদ্রপথে ভারতীয় চিনির 
রপ্তানী বাণিজ্যে ষে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হইয়াছে তাহার প্রত্যাহার 
দাবী করা হয়। আন্তজাতিক শর্করা চুক্তি অনুসারে এইরূপ রপ্তানী 
নিধিদ্ধ ছিল বটে তবে স্থুগার সিপ্ডিকেট এইরূপে চুক্তি প্রদর্শন করেন যে 
বুদ্ধের জন্য এই চুক্তি বস্ততঃ অচল আছে কারণ চুক্তি অনুসারে যে 
সকল পরিমাণ নির্ধারিত ছিল উহা অনেকস্থলেই রক্ষিত হইতেছে না । 
প্রকাশ ভারত গভর্ণমেপ্ট আক্তজ্জর্ঁতিক শর্করা সমিতি এবং বৃটিশ 
গভর্ণমেণ্টের সহিত এতৎসম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ 
সুগার সিপ্তিকেট ভারতের বাজারে জাভাঁচিনির আমদানীর আধিক্য 
সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া উহা প্রতিরোধ করিবার দাবী জ্ঞপান করেন। 
তৃতীয়ত: এরূপ প্রস্তাব করা হয় যে ভারত গতর্ণমেপ্ট মিত্র শক্তির জন্য 
অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে ২ লক্ষ টন চিনি'ক্রয় করিবেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টর 
অভিমত এই যে সিপ্তিকেট ‘যে মূল্যের ' উল্লেখ করিয়াছেন তাহা 
অপেক্ষাও অল্প মূল্যে জাভা চিনি পাওয়া যায়। 

জাপানী বসন্তের উপর আমদানী শুদ্ধ 

প্রকাশ জাপানী বয়নশিল্পীগণ জাপানী কার্পাসজাত জিনিষের উপর 
আমদানী শুল্ক হাস করিবার দাবী করিবার কল্পনা করিতেছে । তাহাদের 
যুক্তি এই ষে, ষ্টাপিংএর বিনিময় হার. হাস রুরিবার ফলে টাকার 
বিনিময় হারের অম্ুূপাতে জাপানী কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইযেনেব মূল্য হ্রাস হেতু জাপান কার্পাস জাত জিনিষ আমদানী সম্পর্কে 
হযোগ লাভ করিতেছিল তাহার প্রতিব্ধান কল্পে উচ্চহারে .শুল্ক ধাৰ্য্য 
করা হয়। বর্তমানে উছার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া জাপানী 
বয়নশিল্পীগণ অভিমত জ্ঞাপন করে। দ্বিতীয়তঃ ইহাও উল্লিখিত 
হইতেছে যে সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেন্ট বিলাতী কার্পাসজাত বস্ত্রের উপর 
আমদানী শুল্ক হাশ করিয়াছেন। এমতবস্থায়] জাপানী কাপড়ের উপরও 
এইরূপ শুদ্ধ হাঁস করা উচিত। 

বঙ্গীয় কৃষি গবেষণী৷ সমিতি 

সম্প্রতি রি বঙ্গীয় কৃষি গবেষণা সমিতি পুনর্গঠিত 

হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। কৃষি মন্ত্রী এই সমিতির সভাপতি 


মিয়া নেভিগেশন কোং || 








দি টীম নেভিগধন কোং 


ফোন :_কলি £ ৫২৬৫ 
ভারত, বরঙ্গদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী 1 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
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| ছি মত চলে যায় 


৯৬৭ 
হইয়াছেন। এই সমিতি প্রাদেশিক বোর্ড হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিবে । 
সমিতির সহিত. রাজকীয় কৃষি গবেষণা সমিতির গবেষণা কার্যে 
সংশ্রব থাকিবে । প্রাদেশিক গতর্ণমেন্ট রাজকীয় কৃষি বিভাগের নিকট 
কৃষি সম্পৰ্কিত গবেষণা ও কৃষির উন্নতি বিধান সম্পর্কে যে সকল কার্য 
তালিকা প্রেরণ করিতে প্রস্তাব করিবেন সমিতি উহা. পরীক্ষা করিয়া 
দেখিবেন। রাজকীষ ক্কষি সমিতির নিকট সাহায্যের /জন্য যে কোন 
প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি আবেদন করিলে সমিতি তৎসম্পর্কে রিপোর্ট দিবেন। 
এতৎ্যতীত স্থানীয গভর্ণমেণ্ট কোন পরিকল্পনা সম্পর্কে অভিমত জানিতে 
চাছিলে পরামর্শ দিবেন। নিষ্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইষা এই সমিতি “ গঠিত 
হইয়াছে। কৃষিমন্ত্রী, কুবি ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী, কৃষি বিভাগের: 
ডিরেক্টর, টাকা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ডাঃ এস, এস, গুহ-সরকার, কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, এন, মুখার্জি, অধ্যাপক এস পি আগরকর, ডাঃ এম, 
ও গণি, বহরমপুব কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক এস, সিংহ ও ভেটারিনারী 
বিভাগের কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী । এতন্যতীত কবি বিভাগের একজন 
বিশেষজ্ঞ কর্মচারীও এই সমিতিব সদন্ত মনোনীত হইবেন । 


সম্প্রতি বোম্বাইএ পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ন্যাশনাল 
প্লানিং কমিটির অধিবেশন হয়। এ পর্য্যন্ত মোট ১৭টি সাব কমিটি যে সকল, 
রিপোর্ট দাখিল করিষাছেন তাহার একটি স্মারকলিপি কমিটির সমক্ষে. পেশ 
করা হইয়াছে। কমিটি উক্ত রিপোর্ট সকল পরীক্ষা করিয়া কংগ্রেস 
ওয়ার্কিং কমিটির সাব কমিটির নিকট পেশ করিবেন। শেষোক্ত কমিটির 
কাজ শেষ হইলে প্লানিং কমিটির কাজ কার্ধ্যতঃ আরম্ভ হইবে ৷ 





স্তাশনাল প্ল্যানিং কমিটির পরবর্তী অধিবেশনে ইঞ্জিনিয়ারিং ও যানবাহন 
“শিল্প সাব কমিটির রিপোর্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এই প্রস্তাব গৃহীত হয়.যে., 
কমিটির দৃঢ় ধারণা এই বে, সর্বপ্রকার বৃহৎ যন্ত্রপাতি প্রস্তুত, ভারতের : 
শিল্পোন্নতির পক্ষে, অপরিহার্য । তন্মধ্যে বয়লার, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, মেশিন, , 
রেলগাড়ী, ওয়াগন ইত্যাদির উল্লেখ করা হয় সমস্ত প্রকার শিল্প পরিকল্পনার , 
ভিভ্তিস্বর্প যে সকল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তাহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত করা 
একান্ত প্রয়োজন। কমিটির অভিমতে মোটর গাড়ী এবং অন্ঠান্ত 
অপেক্ষাকৃত হালকা যন্ত্রপাতিব প্রস্ততকাৰ্য্যও যত শ্রীপ্র সম্ভব ভারতবর্ষে 
আরম্ত করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্তমান অবস্থায় একটি মাত্র ম্নোটর 
গাড়ীর কারখানা স্থাপন করা সম্ভব বলিয়া কমিটি যনে করেম। স্থান 
নির্ণয় কমিটির পরবর্তী বিবেচনা সাপেক্ষ বলিয়া জ্ঞাপন করা হইয়াছে। 


| বদর 
| 


বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত :_ 
দি পাইওনিয়ার সল্ট, যাহুফ্যাকচারিং 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যাঙ্জো| জেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে-শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
ক লারেলিতিররা ৬।০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে | : 








বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিষ নিজস্ব নিয়ার” 
'অবশিষ্ঠ অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
নি ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
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কলিকাতার দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদের জন্ত বিশেষতঃ 
ইমপ্রচ্তমেণ্ট 'ট্রাষ্টের কাধ্যপরিচালনায় যাহাদেব বাড়ীঘর উঠিয়া গিয়াছে 
তাহাদের উপযুক্ত বাসস্থান নিম্দীণের অন্ত কলিকাতা ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট 
শীঘ্রই একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন বলিয়া, জানা যাষ। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল 
রেলওয়ের পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ জায়গা সংগ্রহ করা হইযাছে এবং সহর পত্তনের 
অমুমোদিত পরিকল্পনান্ুসারে স্তাষ্য ব্যয়ে উক্ত স্থানে প্রায় ৬ হাজার দরিদ্র 
মধ্যবিত্ত ভদ্র পবিবাবের বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করা হইবে। যে সকল ভদ্রলোকের 
পক্ষে জীবিকা নির্বাহের জন্য কলিকাতা বাস অপরিহাধ্য এই পরিকল্পনা 
কার্ধ্যকরী হইলে তাহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইবে । আগামী শীতকালের 
পূর্বেই জমি সংগ্রহের কাধ্য আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


সম্প্রতি স্তাশনাল প্র্যানিং কমিটির অধিবেশনে রসষিন শিল্প সাবকমিটির 
রিপোর্ট বিবেচনা ‘করিয়া এইরূপ সুপারিশ করা হইয়াছে যে, যতশীত্র সম্ভব 
রঞ্জন দ্রব্য প্রস্তুতের অন্ত একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত কমিটি আরও 
স্থির করেন যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এামোনিয়া প্রস্তুতের জন্ত যন্ত্রপাতি স্থাপন 
এবং কয়লার সমোচিত ব্যবহার সম্পর্কেও বিবেচনা করা উচিত। এতদ্যতীত 
একটি কেমিক্যাল লেবরেটরী স্থাপনের স্ূপাবিশ করা হয। বৃহৎ রসায়ন 
শিল্প স্থাপন ও বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে উহাকে রক্ষা করিবার জন্য 
সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সুপারিশ করিষা 
প্রস্তাব কবা হয়। এই সকল শিল্প প্রচেষ্টার তত্বাবধানের জন্য একটি সরকারী 
শিল্প গবেষণা বিভাগ স্থাপনের দাবী করা হয় । 


পাটের শ্রেণীবিভাগ ও মুল্য নির্দারণ 

পাটের মূল্য স্থিরীকরণ ও নিয়ন্ত্রণের 'উদ্দেস্টে সেপ্ট/াল জুট কমিটি 
যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর পাটের 
মূল্য নির্ধারণ ও একটি মূল্য সমীকরণ তহবিল সৃষ্টির প্রস্তাব কবা 
হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় নিয়োক্ত প্রস্তাব সমূহ আছে। (১) পাটের 
শ্ৰেণীবিভাগ দ্বারা একটা সুনির্দিষ্ট গ্রেডকে ভিত্তি করিয়া উৎককষ্টতা ও 
অপরৃষ্টতা বিচার করিয়া মূল্য নির্ধারণ করিতে হুইবে। (২) পাটের 
মূল্য একেবারে ধার্য করিয়া না দিয়া বিভিন্ন সমষে বিভিন্ন দর বাঁধিয়া 
দিতে হইবে এবং বুনানীর পূর্বেই আগামী ম্রগ্তমের দর ধার্ধ্য কবিতে 
হইবে। (৩) বাজার দর যদি নির্ধারিত দরের মাপকাঠি অতিক্রম 
করে তাহা হইলে উভয় মূল্যের যে তারতম্য ঘটিবে প্রয়োজনীয় ব্যয় 
বাদে তাহা সারচাজ্জঁ বা সেস বলিয়া গণ্য হইবে। (৪) বাজার 
দরের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিলে সারচার্জ বা সেসের হারেরও পরিবর্তন 
ঘটিবে। (৫) এই প্রকারে যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা _সমীকরণ 
তহবিলে স্তত্ত কর! হৃইবে। (৬) মূল্যের হারের যে মাপকাঠি স্থির 
হইবে তাহা সর্বনিয়, যূল্য বলিয়া গণ্য হইবে। (৭) বাজার দর যদি 
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বেঙ্গল সণ কোং লিঃ |] 


৫ নং ক ইভ ঘাট ফ্রীট, কলিকাতা || র্‌ 





কেন্দ্রীয় লবণ ও আবগারী বিভাগের খ্যাসিষ্টেপ্ট কালেক্টর কর্তৃক 


হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে একটা, “রিজার্ভ ফণ্ড” একাউণ্ট খুলিবার - 
জন্ত ডিরেক্টর বোর্ড আদেশ দিয়াছেন। 

নূতন এজেণ্ট লওয়া বন্ধ হইয়াছে । জন তি জি 
তাহাদের 'কার্যযক্ষেত্রে প্রস্তাবিত শেয়ার বিক্রয় সমাধা করিবার জন্য 
বৃদ্ধি করা হইয়াছে। 


Es DE DIE... DETTE 





ন কারখানা পরিদর্শনী রিপোর্টে কোম্পানীর কাৰ্য্যকলাপ ও করকচ [| 
| : লবণ প্রস্তুত প্রণালী বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে । ঢা 


|| বর্তমানে লবণের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানী যে লাভ করিয়াছে তাহা | 








উক্ত সর্বনিম্ন দরের নিয়ে নামিয়া যায় তাহা হইলে মূল্যের যে তারতম্য --- 


ঘটিবে তাহা কিংবা তাঁহার কোন অংশ রপ্তানীকারক কিংবা পাটশিল্প 
প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য স্বরূপ দিতে হইবে। 
তহবিল দ্বারা অতিরিক্ত পাট ক্রয় করিয়া মূল্যের নির্দিষ্ট হাব বজায় 
রাখিতে হুইবে। (৮) বিদেশী ক্রেতাগণ কি মূল্যে পাট ক্রয় করিতে 
প্রস্তুত আছেন বা পাট জাত দ্রব্য ক্রয়ে কাঁচা পাটের সহিত উহার 
উৎপাদন ব্যয় ধরিয়া কি মূল্য দিতে. রাজী হয় তাহা বিবেচনা কবি 
য়াই বাজার দর নির্ধারণ করিতে হইবে। (৯) মূল্যের মাপকাঠি 
নির্ধারণ এবং সমীকরণ তহৰিল পরিচালনার ভার একটি স্পেশাল 
কমিশনের উপর অর্পণ কর্ম! হইবে। 


পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ 


. সম্প্রতি পাটের সর্ববনিয় মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে বাঙ্গলার মন্ত্রীসভা বিবেচনা 
করেন। বেঙ্গল স্তাশন্তাল চেম্বার অব্‌ কমার্স বর্তমান সময়ে এইরূপ 
কর্ম্মনীতির অযৌক্তিকতা দেখাইয়া উক্ত সভার নিকট এক তার প্রেরণ. 
করেন। চেম্বারের মতে যদি পাট চাষ নিয়ন্ত্র, গুদামের ব্যবস্থা, 
অতিরিক্ত পাট ক্রয়ে গবর্ণমেণ্টের সামর্থ্য ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবস্থা হয় 
একমাত্র তাহা হইলেই পাটের সর্ধনিম্নদূর ধার্য্য করা সম্ভব। 


ব্ৰন্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি ও 

বহ্ম-ভারত বাণিজ্য নিয়ন্তরনাদেশ প্রায় একমাস হইল বাতিল করিয়া - 
দেওয়া সত্বেও নূতন চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে ' ব্রহ্ম দেশীয় গবর্ণমেন্ট 
এপধাস্তও কোন চেষ্টা করিতেছেন না বলিয়া প্রকাশ । অধুনা প্রচলিত 


, বাণিজ্য সম্পর্ক আরও ১১ মাস পরে উঠিয়া যাইবে। 


জাপানী কাপড়ের আমদানী 
জাপানের সহিত বাণিজা চুক্তি সম্পর্কিত অধুনা প্রচলিত আলাপ 

আলোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতে জাপানী কাপড় আমদানীর 
পরিমান ৩৫ কোটি ৮০ লক্ষ গজ 'হুইতে ৪০ কোটি পর্য্যস্ত বৃদ্ধি কর" 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেপ্ট ষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বেঙ্গল ন্তাশন্তাল চেম্বার 
অব্‌ কমার্স তাহার সমালোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এক তাঁর ' 
প্রেরণ করিয়াছেন। কমিটির মতে এইরূপ সাময়িক চুক্তিতে. 
আমদানীর গরিমাণ বৃদ্ধি করাতে দেশী বস্ত্রশিল্পের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
ররর হার ALLL A 
করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । 

জলসঞ্চয় ও সরবরাহ বোর্ড 
১ ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি দেশস্থ জলপ্রবাহ হইতে প্রয়োজনীয় জল 
সঞ্চয় ও সরবরাহ সম্পর্কে একটি বোর্ড. স্থাপনের প্রস্তাব করেন। এই 
বোর্ড সেচকা্য, লৌ-চলাচল, বন্তা প্রতিরোধ, জল, হইতে বৈদ্যুতিক 
শক্তি উৎপাদন ও.উহা পাপীয় হিসাবে ব্যবহার সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবেন.। 


স্থায়ী আমানতের সদ বাৎসরিক ৩২ টাকা হইতে & টাকা! 
পৰ্য্যন্ত ৷ সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের সুদ ২।০ টাকা হারে। ৩ বৎসরের 


| ১০০১ ক্যাস সার্টিফকেট ৮৭২ টাকায় পাইবেন। 


শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক । 





অন্যথায় মূল্য সমীকরণ , , 


১৩ই মে, ১৯৪* ] 


আথিক জগৎ 


১৬৯ 








' বাঙ্গলাদেশে লবণের আমদানী 
, সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের লবণ বিভাগের ১৯৩৮-৩৯ সালের যে 
বিবরনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে আলোচ্য বৎসর 
বাঙ্গলা দেশে প্রা ১ কোটি ৪১ লক্ষ মণ লবন আমদানী হইয়াছিল। 
পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ১ কোটি ৫৭ লক্ষ মণ ছিল। এডেন 
হইতে আমদানীর পরিমাণ ৮৩ লক্ষ ৮৩ হাঁঙ্জার মণ হইতে ৪৪ লক্ষ 
২৫ হাজার মণ পর্য্যন্ত হ্রাস পাইষাছে। বাঙ্গলা দেশে মোট যে পরিমাণ 
লবন আমদানী হয় তন্মধ্যে প্রায় ৫৫ লক্ষ মণ অর্থাৎ প্রা শতকরা 
৩৯ ভাগ ভারতের বিভিন্ন বন্দর হইতে আমদানী হইয়াডে। ১৯৩৭-৩৮ 
সালে এই আমদানীব পরিমাণ ৬২ লক্ষ মণ ছিল। কলিকাতা ও চট্টগ্রাম 
হইতে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ মণ লবন কাট্তির জন্য ছাভা হয়। শিল্প 
গঠনে ব্যবহৃত ১ লক্ষ ৪০ হাজার মণ লবনের শুষ্ক রেহাই 
দেওয়া হইয়াছে । পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৯ হাজার মণ ছিল । 

বাঙ্গল! সরকারের নুতন পাট নীতি 
.- প্ৰকাশ বাঙ্গলার মন্ত্রীসভা বর্তমান মূল্যের হারে পাট এবং চটের মূল্য 
সমীকরণ বিষয়ে একটি ব্যাপক পরিকল্পনার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। 
এই পরিকল্পনার প্রয়োজনাম্গসারে পাটের সর্ধনিয়্ মৃল্যনির্ধীরণ, 
বাধ্যতামূলক পাট. চাষ নিয়ন্ত্রণ অতিরিক্ত পাট . ক্রষের 
ব্যবস্থা, পাটের উপঘৃক্ত মূল্য পাঁইবার পক্ষে চাষীদিগকে উপদেশ প্রদান 
ইত্যাদি বিষষ আছে। এখানে উর্লেখ করা যাইতে পারে যে পাট চাষ 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ইতিপূর্বে পুনরায় নূতন করিয়া জরীপকাধ্য আরম্ভ হইযাছে। 
গবর্ণমেণ্টের মতে বর্তমান হারে পাটের সর্ধনিয় মূল্য নির্ধারণ করিলেও 
বাণিজ্যিক চাহিদা শতকরা ৫৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইলে পাটের পরিবর্তে অন্ত 
শস্ত উৎপাদনের প্রয়োজন হুইবে লা।. গবর্ণমেপ্ট এরূপ নীতি গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া জানা যায় যাহাতে পাট চাষী ও পাট শিল্প উভয় পক্ষের 
স্বার্থ রক্ষিত হইতে পারে । 
| পাট ও চটের নিয়তম মূল্য 
বাঙলা সরকার প্রতি গাইট ও প্রতি ১ শত গজ চটের নি্তম যূলা 
যথাক্রমে ৬০২ টাকা ও ১৩২ নির্ধারণ করিবার সিদ্ধান্ত করিযাছেন বলিয়া 


প্রকাশ। . 
পরলোকে শ্রীযুক্ত সুরেন্রনাথ ঠাকুর 

' : গত ওরা মে শুক্রবার শ্রীযুক্ত সুরেজ্জ্রনাথ ঠাকুর পরলোকগমন করিয়াছেন । 
শ্রীযুক্ত সুরেন্্রনাথ ঠাকুর হিন্দস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি 
লিমিটেডের অর্সতম প্রতিষ্ঠাতা এবং জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। গত ৬ই 
সে তাহার স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান ইন্সিওরেন্স 
সেসাইটির কন্মিগণ এক স্ত্বতি সভার আয়োজন করেন। - শ্রীযুক্ত 
নলিনীরঞ্জন সরকার উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। শ্রীযুক্ত সরকার শ্রদ্ধাঞ্জলি 
জ্ঞাপন করিতে উঠিয়া স্বর্গীয় সুরেন্দনাথের বহুমুখী কর্খ্জীবনেব উল্লেখ 
করিয়! বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সেক্রেটারী মিঃ এন্‌, এন্‌, দত্ত স্বগত 
সুরেন্্রনাথের স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়! বক্তৃতা প্রদান করেন। 


মিত্র মুখার্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল "২ 
EE ED TO 
পরামর্শ গ্রহণ করুন। সন্ত 












সিন্ধু প্রদেশের জনসংখ্য। বৃদ্ধি 

সিন্ধু প্রদেশের স্থাস্থ্যবিভাগের ১৯৩৮ সালের যে বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, বিগত আদমন্ুমারীর পর ৭ বৎসরে 
সিন্ধু প্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ বৃদ্ধি পাইযাছে। ১৯৩১ সালে 
উক্তপ্রদেশের জনসংখ্যা ৩৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৮৮ ছিল। ১৯৩৮ সালে 
তাহা ৪৩ লক্ষ ১৫ হাজার ১৯৫ দীড়াইয়াছে। 

কর্পোরেশনের কমাশিয়াল মিউজিয়াম 

গত ৯ই মে বৃহষ্পতিবার" কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ আবদুর 
রহমান সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে কর্পোরেশন কমাশিয়াল মিউজিয়ামেব 
চতুর্থ বাধিক প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠিত 'হয়। বাজলা দেশেব শিল্লোন্নতির 
নিদর্শণ স্বরূপ ‘শিল্প প্রবর্তক" প্রদর্শণীরও উদ্বোধন হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে 
শিলজাত ব্রর্যাদি উক্ত প্রদর্শনীতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে । কলিকাতা 
কর্পোরেশনের প্রধান কর্ধকর্তী শ্রীবুক্ত জে, সি, মুখাঞ্জি তাহার বক্তৃতা- 
প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য জনসাধারণের নিকট 
পরিচিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই মিউজিয়াম স্থাপিত হয়। ইহা 
একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বলা যাইতে পারে। শিল্প দ্রব্য সম্পর্কে বা 
শিল্প প্রতিষ্ঠায় ধাহাদের আগ্রহ আছে তাহারা এই মিউজিয়ামে রক্ষিত 


' বিভিন্ন প্রদেশের শিল্প দেখিয়া উহা! প্রস্তুত বিষয়ে অবহিত হইতে পারেন। 


মেয়র মিঃ সিদ্দিকী তাহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে বেঙ্গল বোর্ড অব. 
চেম্বারের সভাপতি হিসাবে তিনি অবগত আছেন যে এপধ্যস্ত ভারতীয 
শিল্পরে উন্নতির পক্ষে কিছুই করা হয় নাই। তিনি বলেন বর্তমানে 
শিল্প জাগরণ দেখা দিয়াছে এবং এতৎসম্পর্কে কর্পোরেশনের মিউজিয়াম 
অনুপ্রেরণা দিবে | মিঃ সিদ্দিকী বলেন যে, বাঙলা সরকারও অনুরূপ 
একটি মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার মতে কলিকাতায় 
একটি কমাপিয়াল মিউজিয়াম এবং ততৎ্সংশ্লিষ্ট একটি বিভিন্ন 
প্রকারের শিল্প শিক্ষাদানের বিগ্তালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । 
তাহ হইলে বাঙ্গালী বুবকগণ বিশ্ববিগ্কালয়ের শিক্ষালাভের মোহ ত্যাগ 
করিয়া এই বিস্তালয়ে কার্যকরী শিক্ষা লাভ করিয়া জীবিকা উপার্জনে 
সক্ষম হইতে পারে। উহার ফলে বিভিন্ন প্রকার শিল্পোন্নতিবও আশা 
করা যায় । 
বিভিন্ন প্রদেশে তুলার উৎপাদন 

১৭৩৯-৪০ ১৯৩১-৪০ 

(প্রাথমিক পূর্বাতাস ) 

৮৮4 (সহস্র গাইটের সমষ্টি ) 
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প্রদেশ : ' 


বোম্বাই (দেশীয় রাজ্যসহ) 
মধ্যপ্রদেশ ও বোরর | 
পাঞ্জাব 

মাত্রা 


বুক্তপ্রদেশ 





২১,৩৫৬ ৪৯৪২ 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বিভিন্ন প্রদেশে মোট ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮২ হাজার 
একর জিতে তুলার চাষ হয় এবং উৎপন্ন তুলার পরিমাণ €০ লক্ষ ৭৬ হাজার 


1 গাইট দাড়ায় । 








ইউনাইটেড ইঞ্ডাষ্টীয়াল ব্যাঙ লিঃ 
রি ৭নং ওয়েলসলি প্লেসে নিজস্ব তবনে ইউনাইটেড, 
ইগ্াত্রীয়াল ব্যাঙ্কের উদ্বোধন উত্সব সম্পন্ন হয়। বর্ধমানের মহারাজা বাহাদুর 
উহার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন ফরেন। ভারতীয় এবং ইউরোপীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি. 


এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের পক্ষ হইতে "শ্রীযুক্ত যছুনাথ. 


. রাষ বর্ধমানের মহারাজা বাহাছুরকে সতাপতির' আসন গ্রহণ . করিবার- ভজন্ত 
অনুরোধ করিষা বন্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ, প্রথম হইতেই 
ব্যাঙ্ক পরিচালনার গুরু দাযিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হইয়া (কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন 
এবং তাহারা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং . ডিরেক্টর স্তার উইলিয়াম 
ল্যামণ্ড এবং উক্ত ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ও .টেজ্জারারের নিকট হইতে. অনেক 


মূল্যবান উপদেশ পাইযাছেন। বর্ধমানের মহাাজাধিরাজ বাহাদুর বক্তৃতা ' 


করিতে উঠিয়া বলেন এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ভারতের ব্যাঙ্ক. র্যবসায় ক্ষেত্রে 
একটি কীত্তিন্তম্ভ বলা যাইতে পারে] এই ব্যাঙ্ক গঠনে ভাগ্যক্লের রায় 
পরিবার ও কলিকাতার লাহা পরিবার এই ছুইয়ের-সংযোগ সাধিত : হুইয়াছে। 
ইহাতেই এই ব্যাক্কের সাফল্য সুনিশ্চিত মনে হয়।. মহারাজাবিরাজ 
বাহাদুর কৃষকগণের শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া ; বলেন যে ইহাদের 
জন্য আইন সভা বিশেব উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হইলেও দেখা 
যায় যে ইহাবা আবশ্যক মত টাকাঁকডি কর্জ পায় না। মফংস্বলে ইহাদের 
ধার পাইবার বিশেষ কোন স্থষোগ সুবিধা নাই। অনেক সময় খাজন! 
দিবার জন্য ইহাদিগকে চাষের অমি বেচিয়া ফেলিতে হয়|. ক্ককেরা 
যাহাতে সময মত উপযুক্ত গুদে কর্্জ পাইতে পারে তাহার সুর্যবস্থা কর! 
প্রয়োজন ।. উপসংহাবে তিনি সর্বান্তঃকরণে এই ব্যাঙ্কটির সাফল্য কামনা 
করেন । শ্রীবুক্ত যছুনাথ রায উপস্থিত ভদ্রমোদয়গ কে ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন 
যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ' ডিরেক্টরের পরামর্শ ও সাহীয্যে আমরা 
ভারতীয়'ব্যাঙ্কিং বিষয়ে অভিজ্ঞ মিঃ স্তাত্ডীর্ণকে ম্যানেজার হিসাবে পাইয়াছি। 
আমাদের ভরসা আছে তিনি'ব্যাক্কের প্রাথমিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়! 
ইহাকে হুচারুভাবে পরিচালনা করিতে পারিবেন । 


কাপড়ের কল কোম্পানীর লভ্যাংশ ' 
বিষ্ণু কটন মিলস্‌ লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে প্রতি শেয়ারে 
শতকরা ৬০ টাকা । লক্গমী কটন ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং জি3_গত 
১৯৩৯ সালের হিসাবে প্রতি শেয়ারে শতকরা ২০ টাকা । ডন মিলস 
- কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে প্রতি শেয়ারে শতকরা ১০ টাকা. 
গ্েইকওয়ার মিলস লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের “হিসাবে প্রতি শেয়ারে 
শতকরা ৮ টাকা । নবসারি কটন এণ্ড, সিক্ষ মিলস, লিঃ_গত ১৯৩৯ 
সালের হিসাবে প্রতি শেয়ারে শতকরা ৬ টাকা । সেস্ুন এণ্ড, এলায়েন্স 
সিল্ক মিল কোং লিঃ-_গত ১৯৩৮ সালের হিসাবে প্রতি শেষারে শতকরা! 
€ টাকা । গৌোকক্‌ মিলস্‌ লিং_-গত ১৯৩৯ সাঁলেব হিসাবে প্রতি 
‘শেয়ারে শতকরা ৯ টাকা । সেন্দুরী স্পিনিং এণ্ড, ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোং লিঃ-_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে প্রতি শেয়ারে শতকরা ৯ টাকা । 
'বাকিংহাম এণ্ড, কর্ণাটিক কোং 
শেয়ারে শতকরা ৬ টাকা । 
ই ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অন্ততম ডিরেক্টর মিঃ এইচ, এম কুক 
সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বীমা ব্যবসায়. সম্বন্ধে একজন 
- অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। বীমা ব্যবসায় সম্পর্কে তিনি কয়েকটি পুস্তকও 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 


পা 


জিঃ__গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে প্রতি 


Ex 


দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ৯ই মে দাশ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের বড়বাজার শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া 


উপলক্ষে ৪৬ নং ট্রা্ড রোডে ব্যাঙ্ক আফিল গৃহে একটি উৎসব অনুষ্টিত হয। 
শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই 
অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতি রামানন্দ 
বাবু বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে আপনার! 
শুনিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবেন যে, আজ যে দাশ ব্যাঙ্কের নূতন শাখা 
আফিস খোলা হুইয়াছে তাঁহাতে প্রথম দিনেই প্রায় ১ লক্ষ টাকার উপর 
* আমানত পাওষা গিয়াছে । এই টাকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ অবাঙ্গালীর। 
: দাশ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত আলামোহন দাশ্রে কর্মজীবন উপন্তাসের 
'মৃতই: অপরূপ । একজন অতি সাধারণ লোক নিজের সাধুতা ও কর্ম্মশক্তির 
প্রভাবে কি অসাধারণ উন্নতিলাভ করিতে পারেন আলামোহন বাবু তাহার 
উজ্জল দৃষ্টান্ত । এতদিন বাঙ্গালী চাকুরী ভিন্ন স্বাধীনভাবে ব্যবসায় দ্বারা 
জীবিকানির্বাহ করিতে পারেন নাই। আজ আলামোহন বাবুর দৃষ্টান্তে 
* তাহারা উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হইবেন। 'দাশ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান 
‘ কম্বীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাঁস' বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন-_ বাঙ্গলা 
দেশের গুটীকয়েক মুখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের: সৃষ্টির সহিত আমার নাম জড়িত 
' রয়েছে। আজ যদিও আমার সেই প্রতিষ্ঠানগুলি বিরাট হলেও 'সন্পূর্ণ্পে 
আত্মনির্ভরশীল হয়ে পূর্ণ বেগেই উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে, তবুঞ্ত একদিন 
ছিল, যখন তাদের প্রতিষ্ঠার পরেই তাদের প্রতিপালন নিয়ে”আমাফে 
অমনই বেগ পেতে হয়েছিল যে নিতান্তই" অসাধারণ আশাবাদী বলেই আমি 
হতাশ হই নাই। ‘নূতন ইণ্ডাষ্রী গড়তে মূলধন দেওয়া ত দুরের কথা 
সম্পূর্ণরূপে. নিৰ্ভয় ‘ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারী একটা অত্যাবস্তকীয় গড়ন্ত - 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাময়িক দাবী মেটাবার সনাতন সাহস অথবা মনোবৃত্তি সে 
সময়কার অর্থপতি কিংবা ব্যাঙ্কারদের' মধ্যে আমি বহু খুঁজেও, পাইনি। 
আমি আমার জীবনকালে এমন অসংখ্য সুদক্ষ, উদ্যোগী, যোগ্যবান এবং 
বিশ্বস্ত শিল্পী বৈজ্ঞানিক তথা উঠন্ত ইপ্ডস্রীয়ালিষ্ট দেশবাসীর সংসর্গে এসেছি__ 
ধারা কোনও প্রগতিশীল এবং দেশাত্মাবোধসম্পন্ন জাতীয় ব্যাক্ষের সাহায্য 
পেলে দেশে আজ অনেকগুলি অথচ এখনও অনারন্ধ অত্যাবশ্যকীয় ইণ্ডাধী 
গড়ে তুলতে. পারতেন।. বন্ধুগণ আমার এই ব্যাঙ্ক গড়! 
কেবল এই, 'ভবিষ্যৎ দেশীয় ইণ্ডাষ্ীয়ালিষ্টদেরই জন্ত"। দাশ ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ' ভারতের অর্থ-নৈতিক জীবনে আর একটি 
যুগান্তরের স্বত্রপাত ঘটল। আমাদের দশের ব্যাং ইতিহাসে একে 
বলতে হবে ইঙাইীযেলব্যাফিংএর যুগ এ রর ও 
|"! 


| 
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_ বাঙ্গলার র শ্রেষ্ঠ লবণের পতিত 
-ধক্তী শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবস্তক 


দি গ্রেট বেদল মণ্ট Si 
২৮৫ই বৌবাজার ফ্রী, * 




















১৩ই মে, ১৯৪০] আধিক জগৎ ১৭১ 
পপুলার ইন্সিওরেন্স. কোং লিঃ মুখের অবাঞ্চিত কুঞ্চন ও বি রেখা কাটাইষা উঠিয়া মুখঞ্জী বাড়াইবার 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট' পক্ষে সাহায্য করে। লীন! স্নো চর্ম্মকে, কোমলও বর্ণোজ্জল করিয়া 


সম্প্রতি ম্যাঙ্গলোরের পপুলার ইন্সিওরেম্দ কোম্পানীর গত ১৯৩৯ 
সালের কাৰ্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিবরণী দৃষ্টে গত 
বৎসরের তুলনায় এবার এই কোম্পানীটির উ্েখযোগ্য অগ্রগতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। ' 

'আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী মোট ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ২২৮ 'টাকার 


নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিল। তন্মধ্যে শেষ পর্যন্ত এবার মোট 


৮ লক্ষ ৫২ হাজার ২৭৪ টাকার বীমাপত্র প্রদান করা হুইয়াছে। 
-গতবর্ষে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৪৭ হাক্রার 
৯৩১ টাকা। এবারকার নৃতন বীমার অন্ত কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় 
বাৎসরিক ৩৫ হাঙ্জার ১২৮ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে! 

এবখসর প্রিমিযাম বাবদ ৮৫ হাজার ২৫৩ টাকা দাঁদনী 
তহবিলের আদ ইত্যাদি বাবদ € ছাজার ৫৭৭ টাক: ও অঙ্তান্ত দফায় 
কোম্পানীর আরও ১০০ টাকা আয হয়| ব্যয়ের দিকে এবার মৃত্যু- 
দাবী বাবদ দাবী. হয ৪ হাজার ১০০ টাকা। তাহাছাডা কোম্পানী 
কাধ্য চালনা বাবদ ১৮ হাজার ৩৪২ টাকা ব্যয় করেন। অন্তান্ত ধরণের 
ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্তত্ত হয়। 
বৎসরের প্রথম এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯১৪ টাকা 
বৎসরের শেষে তাহা বুদ্ধি পাইয়া ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৫৮, টাক! 
দ্থাডায়। গত বংসব কোম্পানী প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৫৪:০৬ ভাগ কাৰ্য্য 
পরিচালনার বাবত ব্যয় করেন। এবার সেস্থলে তাহা! হাস পাইযা শতকর! 
৫৩'৪ ভাগ দাড়াইযাছে। ক্রমিক ভাবে ব্যয় হাসের এই চেষ্টা কোম্পানীর 
পরিচালকদের সুবিবেচনার পরিচায়ক | 
". বর্তমান কাৰ্য্য বিবরণী ৃষ্টে জানী যায গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
আদাধীকত মূলধন বাবদ ২৯ হাজার €০০ টাকা, বিভিন্ন মন্তুত তহবিল 


বাবদ ৯ হাজার, টাকা, জীবন বীমা, তহবিল, বাবদ .১ লক্ষ ৭৫ হান্জাব 


পরিমাণ দাড়া ২ লক্ষ ১৩ হাজার' ৮৩৭' টাকা । এই টস কান 
বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর 'হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহাদের 
প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £--পলিসি বন্ধকে দাদনে ২১ হাজার 
€৬৪ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ১ 'লক্ষ :৩৩ হাঁজার 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ৫০০ টাকা, আদাষযোগ্য প্রিমিয়াম ১০ হাজার 


€৬৩, এজেন্টদের নিকট প্রাপ্য ৯৯ হাজার ৯৪৮ টাকা, আসবাব পত্র || 
টাকা। NR 
এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে “তহবিল সংরক্ষণ 87075 নীতি ॥ 


৩ হাজার ৯৩৯ টাকা! হাতে “ও ব্যাঙ্কে : ১১ হাজার ৩২৬ 


পরিচয় পাওয়া যায়। 


দ্বিতীয়, ভৈলুয়েশন রিপোর্ট, প্রস্তুত" করা হইতেছে। স্ূপরিচিত, নু 
মিঃ জি এস্‌ ম্যারাথে এই ভেলুয়েশন রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেছেন । গত: [' 
পাচ বৎসরে নানাদিক দিয়া এই 'কোম্পানীটির যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে | 
তাহাতে ওঁ সময়েব ভেনুয়েশনে কোম্পানীর ভালরূপ উদ্ধৃত [দেখা যাইবে || 


‘বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 
যেসাস” এই কে ব্যানার্জি, এগ সন্দ এই কোম্পানীব বাঙ্গলা, বিহার ও 


এই কোম্পানীর আফিস অবস্থিত। 
ইলোরা ক্যামিকেল' এণ্ড পারফিউমারী ওয়ার্কসূ 


সুগন্ধি কেশতৈল, ক্রীম, স্নো প্রস্থতি প্রস্তুত 'করিযা ইলোরা 


ক্যামিকেল এণ্ড পারকিউমারি ওয়ার্ুপ সুনাম অন্ন কবিয়াছেন | । 
এই কোম্পানীর ইলোরা কেনতৈল, ইলোরা' ডেক্রীম, লীনা দো প্রভৃতি. 


রা LUE ECU EUG 


৯০৪ টাকা । tl 


উভিত্বার চীফ এজ্রেণ্টসূ । তাহাদের কর্মৃতৎপতায় এতদঞ্চলে পপুলারে'র ॥ ময়মনসিংহ 


কাজ ভুত সম্পরসাবিত হইতেছে। , কলিকাতায় ২১ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে (| 


তুলে। এদেশে প্রসাধন সামগ্রীর চাহিদা, ক্রমেই যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে 
তাহাতে ইলোরা ক্যামিকেল এণ্ড, পারফিউমারি ওয়ার্সের এ সমস্ত 
দ্রব্যের বেশ সমাদর হইবে বলিষা আমরা আশা করি। ৭০ নং 
ক্যানিং স্ট্রীট কলিকাতাস্থ মেসার্স বি এল পাইন এও সঙ্গ এই 
কোম্পানীর তৈল ও স্বগন্ধ দ্রবাযদির পরিবেশক 
বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

সাউথ ক্যালকাটা ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ_ডিরেক্টর সিঃ আর 
কে চৌধুরী । অন্থমোদিত মূলধন ৯৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টাড” আফিস__ 
পি ১৬০ নং সাঁদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা | 

ভারত ডেয়ারী লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ সুধীরভূষণ দত্ত গপ্ত। টি 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার” আফিস-->০২|১নং ক্লাইভ ষ্টীট,, 
কলিকাতা | ' | 

ইষ্ট ইণ্ডিয়| ষ্টক এণ্ড, শেয়ার ডিলীর্স সিণ্ডিকেট লিঃ ডিরেটর 


মিঃ বি, এন, মুখাজ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। র্েজিষ্টার্ড” 
আফিস--২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেস, কলিকাতা। - 
দি ভার্সি কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এস, এ, থান। অনুমোদিত 


মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস--১৫নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 
' বরিশাল কমার্শিয়াল এণ্ড, ইণ্ডাট্টরীয়াল লিঃ ডিরেক্টর মিঃ উপেন্দর- 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেঝিষ্টার্ড আফিস__কাওধালী, 

াল। 

ইয়ং বেল ট্্ডো্স” ইউনি নিও কিন হিলান নি 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস-__€নং ক্লাইভ, স্্ীট 
কলিকাতা । 

নিউভিট লেবরেটরীজ, লিঃ ডিরেক্টর মিঃ সুধীর কুমার মিত্র। 
অনুমোদিত যা ১ লক্ষ, টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস-_-৯বি সাহানগর 


EE 
/ 








৯৩৯বি। বসা রোড 
চাকা 
{ নারায়ণগঞ্জ 
|. নিতাইগঞ্জ 











নওগী (আসাম ) 


প্রথমাবধি শতকরা ১২॥০ বা তদুর্ধ হারে ডিভিডেণ্ড দিতেছে । 
বিদেশী বিনিময়সহ কলপ্রকী র.ব্যাক্ষিং কার্য্য করা হম্ম , 


লণ্ডন ব্যাঙ্কাস-বার্কলেইজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
আমেরিকা ব্যাছ্কাস_-গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


ম্যানেজিং ডিরেকইরল ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, 
পি-এইচডি ডি (ইবন্‌_সওন) ব্যারি্টার-য্যাট-ল 
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ভারতীয় শর্করা সমস্তা কোনরূপ প্রচেষ্টাই হইবে না। রেলপথ সমূহের লাভক্ষতির দাযিত্ব রেলওয়ে , 
বর্তমান বৎসরে ভারতীয় চিনির কলসমূহে প্রয়োজনের তুলনাষ শর্কবা বিভাগেব উপর স্তন্ত আছে বলিয়া ভাড়া সম্পর্কে রেটস্‌ কমিটার সিদ্ধান্ত 
উৎপাদন অত্যধিক হইবে বলিষা কলওয়ালাগণ, আন্তর্জাতিক শর্করাহুক্তি অপেক্ষা রেলওষে বিভাগের মতামতকেই প্রাধান্ত দিতে হইবে রেলওযে 
হইতে-মুক্তি এবং ভারতের বাহিরে নামমাত্র মূল্যে চিনি বিক্রয়ের অধিকাব বিভাগ এরূপ দাবী করিতে পারেন। কাজেই, অটিলতাপূর্ণ কোন বিষয় 
লাভের জন্ত যে আন্দোলন করিতেছেন তথ্ম্পর্কে গত ৭ই মে তারিখের উপস্থিত হইলে কমিটী যথাসম্ভব ইহা পরিহার করিয়া চলিতেই চেষ্টা 
“বেহার হেরান্ড” লিখিতেছেন, “১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে ৯ লক্ষ ৩০ হাজার করিবেন। 
রি ১৯৩৮-৩৯ সালে ইহা হাস পাইয়া ৬ লক্ষ উল্লিখিত অবস্থা হইতে সহজেই অঙুমেষ যে অস্তান্ত দেশের তুলনায় 
* হাজার টনে দ্রাডায়। বর্তমান বৎসরেও ( অৰ্থাৎ "১৯৩৪-৪০ সালে ) ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ রেলের ভাড়া ব্যাপারে স্থবিচার পায় ন|। কমিটীর 
= লক্ষ ৯৮ হাজার ৭ শত টন অর্থাৎ প্রায় ১০ লক্ষ টন চিনি ভারতীষ চিনির কার্য্যপ্রণালীর কঠোরতা হ্বাস করিলে ইহা পুর্াপেক্ষ! কার্য্যকরী হইতে 
কলসমূহে উৎপন্ন হইবে বলিয়া চুড়ান্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। দেশের পারে। রেলওয়ে বোর্ডের ক্রীড়নক হিসাবে রেটগ্‌ কমিটার ক্ষমতা ও 
প্রয়োজনের তুলনায় ১০ লক্ষ টন চিনি খুব বেশী নহে। কিন্তু এবার চিনির স্বাধীনতা কুপন হইযাছে ; কাজেই উল্লিখিতরূপ সংস্কার হইলেও কমিটীর 
উৎপাদন অত্যধিক (০ve! 2:000০10) হইয়াছে বলিয়া যে অভিমত ১৮ এ সরকার দি 
কে রেলওয়ে বোডণ প্রতিপক্ষ 
না ই অত উপস্থিত হইতে পারে। : কি দোষ দাতের বরা যদি পতিবানীন 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। চিনির কলের মালিকগণ বুঁটাশ গভর্ণমেন্ট এবং অ্ুমতির উপর নির্ভর করে তাহা হইলে নিয়মতাস্ত্রিকতা কি উপায়ে বজায় 
অ্রন্তান্ত বিদেশীয়দের নিকট সন্তা মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন থাকো? এই সমস্ত ব্যাপার আলোচন! করিয়া প্রায় দশ বত্সর পুর্বে 
কিন্তু ভারতের জনসাধারণের নিকট হইতে তাহারা অল্সমূল্যে নিতে নারাজ । ভারতীয় রেলওয়ে আইন সংশোধনের প্রাক্কালে বণিকসভাসমূহ এক 
এই প্রচেষ্টার মূলে যে সমস্ত কারণ রহিম্বাছে তাহা এখনও অজ্ঞাত এবং মতাবল্বী হইয়া এদেশে একটা রেলওয়ে রেটস্‌ ট্রাইবুনেল স্থাপনের 
প্রকাশ পাইলে দেশীয় ক্রেতাসম্প্রদায়ের মনে অসন্তোধেরই সৃষ্টি করিবে ।” আবেদন জ্ঞাপন করেন। অন্তান্ত দেশে বহুকাল পূর্বে যে ব্যবস্থা 


রেলওয়ে রেট্স্‌ ট্রাইবুনেল স্থাপনের যৌক্তিকতা ' প্ৰচলিত হুইয়াছে এই দাবীতে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ তাহার অতিরিক্ত 
৷: রেলোর ভাড়া সম্পর্কে ব্যবসায়ী সংশ্রদায়. সময় সময় যে, অভিযোগ কিছু করেন নাই। কেন্দ্রীয় আইন সভা করদাতার স্বার্থরক্ষা কল্পে 
উপস্থিত করিয়া থাকেন বর্তমান রেলওয়ে রেট স্‌ এডাইসারী কমিটী কর্তৃক যেরূপ গ্রহ প্রদর্শন করিয়! থাকেন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্তও তদ্রপ 
তাহার সুবিচার হয়না এবং বর্তমান কমিটীর পরিবর্তে ভারতবর্ষে একটা সহাম্থভূতির পরিচয় দিবেন ইহা আশার অতিরিক্ত নয়!” 
; রেলওয়ে রেটস্‌ ট্ণইবুনেল স্থাপনের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে পাটসমস্তা ও বাঙ্গলা সরকারের আগ্রহ , 
' তাহা ' বিশ্লেষণ করিয়া খরা মে তারিখের “ক্যাপিটাল” লিখিতেছেন, পাটের মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে বাঙ্গলার ম্ম্্রীসভা বর্তমানে যে আগ্রহ 
“প্পরামর্শদাতা, কমিটী হিসাবে ইহা ভারতসরকারের রেলওয়ে বিভাগকে”! প্রদর্শন করিতেছেন তাহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়। শেতাঙ্গ পরিচালিত 
পরামর্শমান্রই দিয়া থাকে। কমিটীর বিবেচ্য নিজস্ব বিবয়সম্পর্কেও কাগজ “ক্যাপিটাল” ৯ই মে সংখায় লিখিতেছেন, “বাজলায় অধিকাংশ 
গভর্ণমেন্ট ইহার সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে মোটেই বাধ্য নছেন। যে সমস্ত ভোট দাতাই কৃষক বলিয়া অনেকে বহু পূৰ্ব্বে অন্থমাণ করিয়াছিলেন 
: বিষয়ের বিবেচনা কমিটীর ক্ষমতা বহিতূ'ত বলিয়া গণ্য হইবার আশঙ্কা আছে যে পাটের প্রতি মন্ত্রীসভার দরদ প্ররশনের কারণ রাজনৈতিক এবং 
' কিংবা যে সমস্ত ব্যাপারে কমিটার সিদ্ধান্ত গভর্ণমেন্টের অনভিপ্রেত হইতে ' অর্থনৈতিক উভয়ই। আমর! যতদূর অনুধাবন করিতে পারিয়াছি এই 
পারে, কমিটী স্বভাবতই সেই সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ: করিতে . প্রষাসী অনুযাণ মিথ্য| হয় নাই। . আগামী বৎসরের শেষ ভাগে আইন সভার 
হইবেন না। ইহার ফলে, অর্থনৈতিক কারণে রেলের তাড়া ইত্যাদির. নির্বাচন হইবে এবং সঙ্গে সঙ্জেমন্ত্রীসভারও পাটসমন্তার প্রতি দরদ বৃদ্ধি 
এ পরিবর্তন এবং সংস্কার প্রয়োজন হইলেও এরূপ সমস্তাসমাধানের : পাইবে” 
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৪. ও নতুন স্যার লিল ই 

টু _৬৯নৎ বহুবাজার গ্রীট, কলিকাতা। ই 

3 শাখা :__যতীঝ্্ মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম । = 

[ই সকল রকম ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হয়। ' নু 

' ই স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ই 

বীমার প্রথম দশ বৎসরে হিন্দু মিউচুয়াল বীযাকারীকে বত.টাকা, ই ১ বৎসরে শতকরা -** ৪॥০ টাকা ২১৫০ আনায় .., ২*২টাকা ই 
প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই ,. ই ১ * * ৫১ ৮ ' ৪৩৯ "টাকায় ৫০২১০ 
তত টাকা দিতৈ সমর্থ নহেন। Ff tL SLE DN, ৮:১৪ 

জেন্দীর আজই আবেদন করুন ' | | 5 প্রভিডেণ্ট ফণ্ড 

এ জন্য NE মাসিক ১২ টাকা জদায় ৬ বৎসরে ৮৬.২ টাকা, ৮ বতল়ে ১২২০ টাকা, ১৭ বৎসরে = 
হেড অফিস 2 ই ১৬৩, টাকা | মাসিক ১২ টাকা হইতে ১২ পর্যন্ত জমা লওয়াহয়। ট্র 

হিন্দু মিউচুয়াল হাউস ১ Ee 

. ৫ ০ ER ' লতি হিসাবের (current 2/০) হুদ শতকরা ১০ টাকা! ইউ 

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । ই “সেভিংস ব্যাঙ্ক’এর সুদ শতকরা ৩২ টাকা ই 

_ পি» সি, রায়, এম-এ, বি-এল, সেক্রেটারী ই শতকরা বাঁধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 8 
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টাকা ও বিনিময় | 
| কলিকাতা, ১০ই মে 


গত ২৫শে এপ্রিল আমরা যখন টাকার বাজারের সমালোচনা 
করিয়াছিলাম তখন এ তারিখে বাজারে টাকার বেশী রকম স্বচ্ছলতা 'লক্ষিত 
হুইয়াছিল। গত সপ্তাহে এই স্বচ্ছলতা আরও কিছু বুদ্ধি পায় ফলে কল 
টাকার সুদের হার বাধিক শতকর! চারি আনায় নামিয়া আসে । এ সপ্তাহে 
যদিও টাকার স্বচ্ছলত! তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে কাটে নাই তথাপি কোন 
কোনদিক দিয়া টাকা খাটাইবার স্থযোগ-স্থবিধা কিছু বাভিয়াছে তাহা লক্ষ্য 
করিবার বিষয়। পূর্ববক্রীত ট্রেজারী বিল পরিশোধ বাবদ বেশী পরিমাপ 
টাকা বাবারে ফিরিয়া আসাতে ব্যাঙ্কলমূহের হাতে টাকার যে প্রার্ধ্য 
দেখা গিয়াছে তাহা দেখিয়! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্প্রতি আবার ইণ্টারমিডিয়েট 
ট্রেজারী বিল বিক্রয় করিতে আরম্ভ কবিয়াছে। উহাতে ওঁ দিক দিয়া কিছু 
পরিমাণ টাকা নিয়োগের স্থযোগ হইয়াছে। ইতিমধ্যে সাধারণ ট্রেজারী 
বিল বিত্রয়ের পরিমাণও ৯ কোটি টাক! হইতে বাডিয়া২ কোটি টাকা করা 
হইয়াছে। ফলে বাজারে টাকা খাটাইবার স্থযোগ কিছু বাঁডিয়াছে আর 
কল টাকার সুদের হারও তদমুযায়ী কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ সপ্তাহে , 


এসপ্যাহে বিনিময় বাজ্ধারে কোন উৎসাহ উদ্ভম লক্ষিত হয় নাই। 
বাজারে রপ্তানী বিল খুব কম পরিমাণ উপস্থিত করা হইয়াছিল। কাচা পাট 
ও চা রপ্তানীর মরশ্তম প্রায় শেষ হইয়া আপিয়াছে। এখন চট ও থলের 
দিক দিয়াই প্রধাপতঃ রপ্তানী বিল উপস্থাপিত হওয়ার কথা | কিন্তু বর্তমানে 
চট ও থলে সম্পর্কে ভালরূপ অডর্ণর পাওয়া যাইতেছে না। মাল চলাচলের 
4247 সেজন্ত বিলের 


সংখ্যাও কম দীড়াইয়াছে। 

উন যারা tO এ 
টেলিঃ হুপ্ডি . (প্রতি টাকায় ) ১ শি ৫২২ পে 
গ্ৰ দৰ্শনী k >১ শি গই পে 
ডি, এ, ৩ মাস টি ১ শি৬হ পে 
ডি, এ, ৪ মাস ৩ ১ শি ৬হ পে 
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায়) ১৩০০২ 


আদানপ্রদান হইয়াছে । 


'গত ও০শে এপ্রিল ৩ মালের মিয়া বে ২,কোটী টাকার ট্রেলার বিলের iE বি 


আতিক না যি ৰথ EXE. : 


টেগ্ডার আহ্বান, করা হয় তাহাতে : আবেদনের. পরিমাণ অতিরিক্ত হারে 
বাড়িয়া মোট ৬ কোটী ৬০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দীভায়। ৯৯০ আনাও 
তদুর্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৷াপঞ পাই দরের শতকরা ৪৬ ভাগ আবেদন 


গৃহীত হয়। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হয়।, ট্রেজারী বিলের বাধিক = 


শতকরা বদের হার নির্ধারিত হয় ১৩ পাই 

এ সপ্তাহে গত খই মে ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটা টাকার ট্রেঞজারী 
বিলের টেগার আহ্বান করা হয়। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাপ 
্াড়াষ ৪ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা. ৯৭1৬৯ পাই দরের সমস্ত ও ৯৯৩৬ পাই 


দরের শতকরা ৭৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হয়। বাকী সমস্ত আবেদনই' 
পরিত্যক্ত হয়। এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের" সুদের হার বেশী রকম কমাহয়া 


১/১০ পাই নির্ধারিত হইয়াছে । 

আগামী ১৪ই মের জগ্ত ৩ মাসেব মিয়াদী মোট ২ কোটা টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেওার আহ্বান করা হইয়াছে । যাহাদের টেশীর গৃহীত হইবে 
তাহাদিগকে ১৭ই মে- বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। ১৩ই মে পরত 
৯৯৩৪ পাই দরে ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী' বিল বিক্রয় হইবে । | 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৬শে এপ্রিল যে সপ্তাহ 
শেষ হয় তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৬ কোটী ৩৭ লক্ষ 
৬৯ ছাঁজার টাকা। প্র সপ্তাহে গভর্ণমেপ্টকে ৫ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার 


দেওয়া হর। ভারতের, বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল. 


২৪ কোটী ৩৭ লক্ষ ১৯' হাজার টাকা । বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের 
আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ২২ কোটী ৪৯ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ও 
১২ কোটা ৫৮ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা দাড়ায়। i 


গত ওরা মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে | 
চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৯ কোটা ৩৯ লক্ষ '৮৬ হাজার টাকা। | 
এসপ্তাহে গভর্ণমেন্টকে ২ কোটা ৬৫ লক্ষ টাকা সাময়িক বার দেওয়া হয়। | 
ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যান্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটা | 
€২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা। বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গতর্ণমেন্টের আমানতের | 
টি টাকা ও ১২ কোটী ১৮ লক্ষ | 


&৯ হাজার টাকা দীড়ায়। 
৫ 





dl 18) 00 
রী সি টা 


inde By A 











ভারতের গৌরব 


Thrminernao WH 
b> 


০০০০০২৪৭৬০৪ 


যেন অফ, ইয়া 


কলিকাতা 





৯০৫৯০০৫৩৩০০ 


৯০০০ 





১৭৪ 


আধিক জগৎ 


[ ১৩ই মে, ১৯৪০ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


-. কলিকাতা ১০ই মে ; 


গত ছুই সন্তাহ যাবত কলিকাতায় শেয়ার বাজারের গতি ইউরোপের 


রাজনৈতিক ঘটনার দ্বারা নিয়ন্তিত্র হইতেছে । ক্রেতা এবং বিক্রেতা . 


সম্প্রদায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য 
করিতেছে। কারবারের পরিমাণও প্রতিনিয়ত হ্রাস পাইতেছে ॥ জার্শেনী 
সুইডেন আক্রমণ করিবে এই গুজবে গত পূর্ব সপ্তাহের শেষ ভাগে 
সামান্ত উৎসাহের সঞ্চার হইয়া নিদিষ্ট সংখ্যক শেয়ারের মুল্য বৃদ্ধির 
সুচনা দেখা গিয়াছিল। কিন্ত ইহা স্থায়িত্ব লাভ করে নাই। আলোচ্য 
সপ্তাহে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত মোটামুটি মন্দতাবই বজায় ছিল। হল্যাণ্ড 
বেলছিয়াম্‌ এবং, লুক্সেমবার্গ আক্রমণের সংবাদ বাজারে বিপৰ্য্যয় উপস্থিত, 
করিয়াছে। সকল বিভাগেই ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে।, বৃটীশ মহী- 
সভার যুদ্ধ পরিচালন! ব্যাপারে যে ব্যাপক বিক্ষোভের স্থষ্টি- হইয়াছে 


তাহাতে শেয়ার বাজারের বর্তমান নিরুৎসাহ অবস্থায় প্রতিফলিত . 


হইয়াছে । অগ্তকার সংবাদে অকন্াৎ বিক্রেতা সংখ্যার আধিক্য দেখা 
দেয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকল শ্রেণীর শেয়ারের মূল্যই নিয়নাভিমুখী 
হইয়া দাড়ায়। ইত্ডিয়ান আয়রণ ৩৫৪৩ আনা হইতে ৩৪৫%০ আনাস 
পড়িয়া যায়। ষ্টাল কর্পোরেশনও ১৯৮০ আনা হইতে ১৯ টাকায় 
নামিয়া গিয়াছে। 55 
ক্রিয়া হইতে পরিত্রাগ লাভ করে নাই ॥ 


; কোম্পানীর কাগজ 

_ বৃহস্পতিবার, এমন কি, অস্ত. সকাল -পর্য্যস্তও কোস্দানীর কাগনের 
মূল্যে স্থিরতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। - শতকরা সাড়ে তিনটাকা -সুদের 
কাগজ ৯৪৭০ আনায় উন্নীত হুইয়াছিল। কিন্ত হল্যাণ্ডও আক্রমণের 
সংববাদে সমস্ত ওলটপাঁলট হুইরা যাঁয়। সাডে তিনটাকা সুদের. কাগজ 
৯৪ _ টাকায়, হ্বাস পাইয়াছে। শতকরা ৩ টাক! , দের কাগজও 
৮১॥০ আনা হইতে ৮০০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। শতকরা! 
সাডে তিনটাকা সুদের ১৯৪৭|৫০ খণপত্রের মুল্যে কোন . পরিবর্তন হয় 
নাই। ইহা ১০৩৩০ আনাতে স্থির আছে। 
ভবিষ্যৎ, সম্পর্কে একটা অনিশ্চয়তার ভাব উদয় হইয়াছে। .. 


কয়লার থনি :.. . 


কয়লার খনি বিভাগে পুরাপুরি নিশ্চষ্টতার ভাব দেখা গিয়াছে। ' 


এই বিভাগে কারবারের পরিমাণও আশাতীত রূপে হ্রাস পাইয়াছে। 
' আলোচ্য সপ্তাহের কোন কোন দিনে কয়লার খনির শেয়ারে একাটিও কারবার 
হয় নাই এরূপ. দৃষ্টান্তও আছে। শেয়ারের বাজারের সাধারণ গতি ব্যতীত 


বার্ড কোম্পানী পরিচালিত খনি সমূহের রিপোর্ট হতাশাব্যর্জক হওয়ায়, 


এই বিভাগে অধিকতর নিরুৎসাহের কারণ ঘট্টিষাছে। বেঙ্গল ৩৫৪২ 
টাকা, ইকুইটেবল্‌ ৩৬1০ আনা, বরাকর ১৪1০ আনা, সেপ্টাাল কার্কেণ্ড 
১৪২ টাকা! এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০৮০ আনাষ দীড়াইয়াছে। 


পাট কল 


পাটকল বিভাগেও সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ “ভাক, পরিলক্ষিত হী 
হল্যাণ্ড ও বেল্জিয়াম আক্রমণের সংবাদ. প্রাপ্তির: পূর্ব হইতেই পাটকল: 
ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা, মৌলৰী 


বিভাগে মন্দার সুচনা হয়। কয়েকটা বিশিষ্ট কোম্পানীর -সন্তোষজনক 
লভ্যাংশ প্রদানের সংবাদেও ব্যবসাধীদের মধ্যে পাটকলের' শেয়ার সম্পর্কে 
কোনরূপ উদ্দীপনার পবিচয় পাওযা .যাইতেছে না। ' রাজনৈতিক 


অনিশ্চয়তা ব্যতীত চটকলের ভবিয্যত সম্পর্কেও কতকটা আশঙ্কা এবং: (| শতকর! বার্ষিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯.বৎসর যাবৎ ডিভিডেণ্ড 


নিরাশার ভাব জাগরূক হইয়াছে। বর্তমানে প্রায় সকল শেয়ারের মূল্যই 


নিম্নাভিমুখী গতিতে চলিয়াছে 1 হাওড়া. ৫৬1০ আনা হইতে elo 


IE কলিকাতা ব্রাঞ্চ_৬ ক্লাইভ ্রীট। 
রা ম্যানেজিং ডিরেক্টার-গ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 


আনায় নামিয়া গিয়াছে। এঙ্গলো ইত্ডিয়া ৩৬৮২ টাকা, বালী ২৪৩২ ' 
টাকা, কামারহাটা, ৫০০২ টাঁকা এবং নদীয়া ৫৮. টাকায় হাস পাইয়াছে। 


[পি জিপ্ুত্ সাপ ল্যান লি 





(ভারতীয় বন্্রশিল ও জাপান ) 
জানুয়ারী পর্য্যন্ত. দশ মাসে সেইস্থলে' ৭০ লক্ষ ১২ হাজার 
পাউণ্ড সূত৷ আমদানী হইয়াছে। ফলে ভারতীয় বস্তরশিল্পের 
সমক্ষে চীনদেশের বস্ত্র ও সুতার প্রতিযোগিতা আজ তীব্র হইয়া 
উঠিয়াছে। সম্প্রতি . বেঙ্গল . স্তাশনেল চেম্বার, অব. কমার্স” 
ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত”এক ম্মীরকলিপিতে এ গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে ভারতসরকারের সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। 
আমরা আশা করি ভারত সরকার এদেশের বাজারে নানাদিক দিয়া 
জাপানের এইরূপ অনিষ্টকর. প্রতিযোগিতার বিষয় যথারীতি বিব্চনা 
করিবেন। এবং বস্ত্র আমদানী, ব্ষিয়ে জাপানের বর্তমান সুবিধা 
সুযোগ প্রয়োজনান্গুরূপ খর্ব করিয়া অনতিবিলম্বে এমন একটি নূতন 
জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি বলবৎ করিতে সচেষ্ট হইবেন যাহাতে 
ভারতীয় .বস্তরশিল্প উহার বর্তমান ছুরবস্থায় জাপানের অহেতুক 
প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা পাইতে পারে । | 

আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ দিনেই এল্লিনিয়ারিং বিভাগে অবসাদের 
ভাব প্রকট ছিল। হুল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের সংবাদে ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
ও ঈল্‌ কর্পোরেশন অকস্মাৎ নামিয়া গিয়াছে।- 

চিনির কলের শেরারে বিশেষ বেচাকিনা হয় নাই এবং এই 
বিভাগে ক্রেতাসম্প্রদায়েরও কোনরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হুয় নাই। 
কয়েকটা জনপ্রিয় চা-বাগানের , শেয়ারে ক্রয়েচ্ছুগণের উৎসাহ দেখ! 
গিয়াছিল। টিটাগর পেপার বোনাস ঘোষণা সত্বেও কোনরূপ উৎসাহ 
সঞ্চার করিতে সক্ষম হয় নাই। তবে, সম্প্রতি কাগজের মূল্য পূরববাপেক্ষা 
বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং টিটাগর কারখানা নৃতন কলকক্জা দ্বারা প্রসার কর! 


হইবে বলিয়া অদুব ভবিষ্যতেই টিটাগর শেয়ার উন্নতি লাভে রথ হইবে 
আশা করা যায়। 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে, নি 





কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-_ 
, কোম্পানীর কাগজের রঃ 


কোম্পানীর কাগজ 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ-২রা মে ৯৪০7 ওরা মে-_-৯৪%/০ 
৯৪০ ৯৪|৩/০ ৯৪৪০১ ৪ঠা মে-_৯৪৮%৩ ৯৪৪৩/০ ) ,৬ই যে__৯৪৪৩/০ ৯৪৪০ 
৯৪৮০ ; ৭ই মে--৯৪%৮০ ৯৪৮০ ) ৮ই মে-_৯৪৮০ ৯৪৪০ ; ৯ই মে--৯৪০ 
' ৯৪৮/০ ৯৪৪৮০ | | 

৩২ সুদের নূতন খণ-_( ১৯৬৩-৬৫ ) ঈই মে ৯৪1০ ৯৪1৮০ | 

«২ সুদের খণ_(১৯৪৫-৫৫) হরা মে ১১২৬০ ১১২1/০; ওরা মে 
১৯২/০ ১১২০ 3 ৪ঠা মে--১১২1/০ ; ভই মে--১১২০ ১১২1/০ ) এই মে 
১১২৩/০ ১১২০১ ৮ই মে--১১২৮৩ 3 ৯ই মে--১১২৪০ ১১২1০ ১১২০/০ | 





অীশ্রীধুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, bi He ত্রিপুরা 
হেড অফিস 
আস্বাউড়া, এবি, আর, । আগরতলা, ত্রা্মদবাড়ীয়া, শ্রীমঙ্গল, 
বাজার, » তেজপুর 
করিমগঞ্জ, ঢাকা» কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর, বদরপুর । 


0 ' সাৰ ব্রাঞ্চ £_সমসেরনগর, কুলাউড়া, চক্বাজার (ঢাকা) 
ৃ ... জক্ষমীপুর, ঢেকিক্লাজুলী, মঙ্জলদই, আজমীরিগঞ্জ । 


দেওয়া হইতেছে । 


পপ 
পপ 


১১৩ই মে; ১৯৪০] 


“আধিক জগৎ 4৭6 





৩|০ জদের খণ-_( ১৯৪৭2৫০ ) ওরাতমে-১০৩৪০ ) ৬ই মে-_-১০৩দ5০ | 
২৪০ সুদের খণ-__€ ১৯৪৮-৫২ ) ৯ইমে ৯৭৩৬ ৯৭1/৬ | 
৪২ সুদের খণ-_€ ১৯৬০-৭০ ) শুরা মে ১০৮৮০ 3 ভই মে-_১০৯%০ ) 
ই মে--১০৮৪%০ | | এর 

৪1৩ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০ ) ৪ঠা মে ১১৪০/০, ৬ই ম্নে--১১৪/০ 1 

৩৭ সুদের খণ_-( ১৯৬৩-৬৫ ) ৬ই মে--৯৪1৩/০ ৯৪০ | 

. ব্যাঙ্ক ' 

ইসম্পিরিয়াল ব্যাক্ক__২রা মে (সঃ আদায়ী ) ১,৫২৭২ ১,২৮২ (কণ্টি ) 

৩৭২২ ৩৭৩৯) ৪ঠা যে--( কন্টি) ৩৭৩২) ৬ই মে--( মঃ আদায়ী ) ১৫২৭২ 


(কাটি ) ৩৭৩২ ৩৭৫৯১, ৮ই মে (কটি ) ৩৭২২ ৩৭৩২ (সঃ আদায়ী) : 


রিজার্ভ ব্যাক্ক__২রা মে ১০৩৫০ ১০৪২ 3 ৪ঠী মে--১০৪1০ ; 
ভই মে--১০৩|০ ১০৪1০) ৭ই মে-_১০৩]০ ১০৩০ ১০৪৪০ ১০৩২) দই 
মে--১০৩২ ১০৪২1 সেন্টাল ব্যাঙ্ক-_-৯ইমে ৩৬/০ | 


. রেলপথ 
হোসিয়ারপুর দোয়াব রেল--২রা মে ৯৬]০ ৯৭০। দ্াঁঞ্জিলিং-হিমালয়ান 
রেল--৩বা যে (প্রেফ ) ৯৬২ ৯৭২3 ৭ই মে-_( প্রেফ ) ৯৭২। হাওড়া- 
আমতা রেল--৬ই মে ৯০০ 1 | 


বেঙ্গল-নাগপুর- ২রা মে ১১৮০ ; ৬ই মে ১২২ । বেনারেস কটন খ্যাত 
সিন্ধ--৪ঠা মে ১/০ | কেশোরাম--২রা মে €|/০ ৫1০ (প্রেফ ) ১১৭২3 
রা! মে_-1%০ ৫1৮০ ৫1০ ৫৮০ ৫1৩০ | মৃইর মিলস্-২রা মে (প্রেফ) 
৭০২1 কানপুর টেক্সটাইল__৭ই মে €॥%০। নিউ ভিক্টোরিয়া__২রা মে 
১০ ১/০ ১৬০ ১ শুরা যে_-১০) ৬ই মে-(অডি) ১/০ ১1০ ( প্রেফ ) 
৪1০; ৭ই মে--(অডি) ১/০, ৯ই মে--১1/০। স্বদেশী কটন (কানপুর ) 
রা মে ৬০১২ ৬০৩২ | এলগিন রিনি মে ( প্রেফ ) ১৬৪২ 


কয়লার খনি 

বড় ধেমো-81%৭ | PEN হয মে (নৃতন ) ২৭০ । 
বেঙ্গল--৪ই ৩৫২২ ৩৫৪২ 3 ৭উ মে__৩৫৪২ | রাীগঞ্জ-_২রা মে ২৬৯. 
২1০1 ধেমো'মেইন--৩রা মে ১৫1০ ১৫০7 ৪ঠা মে__-১৫/০ 7 ৬ই মে 
১৫৮০ ১৫1০ ; ৭ই মে-_১৫1০ 1 সাউথ কারনপুরা_২রা মে ৪৮৮০ ৫২১ 
শুরা মে--৪দ8৮০ ৫২ 3 ভই মে--৪৪৮০ ৫৯ ৪/০ 1 'ইউনিয়ন-২রা মে 
৩৩০] নর্থ দামুদা_৩রা যে ৫০ ৫1/০| জয়ন্তী সেপ্টাল--৬ই মে ১/%০ 
ও ৭ই মে--১%০ ১৮/০ ; নই যে_-১1০/০ ১৪৮০ । টালচর-_ই মে, ১০ 
১॥০৬ ; ৭ই মে--১॥০০। ওয়েষ্ট জামুিয়া__৯ই মে ৩০২ ৩০%০ | নিউ 
বীরতূম--৯ই মে ১৬৮০ ১৬৭৮০ ( প্রেফ ) ১৫1০ | 


পাট কল 


বিরলা-_২রা মে ২৪1০ । বাঁলী--৬ই মে ২৫১॥০ ) ৯ই-_২৪৩]০ ২৩৮৫০ | 
“বজ্ধবজ্--২র] মে ৩৫১২1 বরানগর--৬ই , মে ১২২৯) ৯ই--১২৪২। 
চিতাভালসা-_৪ঠা মে ১০/০ ১০]০ ( প্রেফ ) ১০৮৯ ১০৫২ | ' হাওড়া 
খরা মে ৫৫1৮০ ; ৩রা-৫61০ ; ৪ঠা_৫1০. eho ৫৫1০ ) ৬ই---৫৫1/০ 
.(প্রেফ) ১৪৩২ 3; ৭ই--৫৫1/০ ৮ই--৫৫৪%০ ;. 
৯ই--৫৫5০ | হুকুম্াদ__২রা। মে ৭৮০ ) ৩রা-৭%০ ৮২ ( প্রেফ ) ৯৩1০ 
৯৩২ ) ৬ই--( প্রেফ ) ৯৪২ ৯৪1০ ; ৮ই--( প্রেফ ) ৯৩1০ 3 ৯ই--(প্রেফ ) 
৯৩॥০ ৯৪০ | হুগলী--৩রা মে (প্রেফ) ১৮০ ১৮০ ; ৭ই-_( প্রেফ ) 


>, । 


৫৬/০ ৫৫1০ ৫৫%/০ ; 


১৮৯1 কাঁমারহাঁটা-_৩রা মে ৫০৬২3 ৬ই-€ প্রৈফ ) ১৩৭২ ১৩৮২ 5 


৮ইঁ_মে (প্রেফ ) ১৩৭২ ১৩৮২ কীাকনারা_৩রা মে ৪০৬২ ৪১০০ 
স্তাশনাল--৯ই মে ২৩/০। নদীয়া--৬ই মে'৬০২। নক্করপাডা_-৮ই মে 
.প্রেসিডেম্পী--৬ই মে ৫1০ ৫/০ ৫৩/০ ; 


১৫॥০ ১৫৪৩ ; ৯ই--১৫1৮%০ ১৫০ | 
ই-৫1/০ 81%০ | 


-8ঠ--৬1০ 3 
.৮ই-_৬1০ ৬০ ৬1০ )-৯ই--৯৩০ ৬1%০ ৬1০1 কনসোলিভেটেড.. টিন 


| দি ন্যাশনাল মার্কে টাই 


I 
| সুদৃঢ় ভিত্তির. উপর প্রতিষ্ঠিত ও 'আধুনিক 


বান্ধী কর্পোরেশন--২রা মে, ৬/০; ওরা 
৬ই--৬1/০ ৬৮/০ ৬1৮০ ৬!০ ৬1০ $ ৭ই--৬/০ ৬1/০ ৬।০ $ 


৬1/০ ldo &1/9 $ 


২রা মে--৪৩/০ ; ৩রা--৪৬০ 3 ৬ই-_-৪৩/০ 3 ৭ই-_৩৪১/০ 89/০ 3 ৮ই-_-৪/০ 
রে ৯ই-_৪/০1 ইত্ডিয়ান কপার--২বা মে, ২1০ ) ওর ২1০ $ ৪ঠ-- 

3 ৬ই--২1%০ ২০) ৭ই-_২1১০ ২।০ ২1/০ ২০ ৮ই--২।০ ২1%০ 
২০ ৯ই--২1/০ ২1০০ ২|/০। রোডেসিয়া কপার-_২রা মে, ১৩০) 
৪ঠা_-১২) ৬ই--৯/০ ৯৩০ ৯ ৭ই--৯/০ ৯1০ $ ৯ই মে--১০। টেতয় 


টীন-__-৬ই, ১০ | 
সিমেণ্ট 
বেঙ্গল পটারিজ-_২রা মে, ৭৮০ | .ডালমিযষা সিমেপ্ট__৩রা মে, ২৩/০ 
৭ই-_( অডি ) ৮৮০ ( প্ৰেফ ) ৯২২ ৯৩২1 | 
রি ইলেকটিক কোম্পানী 
মিঙ্জাপুব ইলেকটিক-_রা মে," ৩৮০ |" ঢাকা ইলেকটি,ক-_৩র! মে, 


, (প্রেফ ) ১২৫০ ; ৭ই--( প্রেফ ) ১৩/০ ১৩২ ১৩০০ ) ৯ই--১৩২ ১৩০। 


অপার গ্যাঞ্জেস--২রা মে, ১০1০। পাটনা ইলেকট্,ক-_৬ই মে, ১৫৪০ 
১৬২1 বেঙ্গল টেলিফোন-__৩রা মে, (অর্ডি) ১৬২ ১৬০ ( প্রেফ ) ১২1৯ 
১২৮৮০) ৪ঠা_(অডি) ১৬৷/০ ; ৭ই-_(প্রেফ) ১২৮০; ৮ই- (অভি) 


১৬০ ১৬০ | ৃঁ 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্রল_২রা মে, ৩৫1%০ ৩৫1০ ৩৫৪০ ৩৫|/০ ; 
851-_-৩৫1/০ ৬ই-_-৩৪৩/০ 


৩রা-_-৩৫।০০ ৩৪1০3 


৩৫1৮০ ৩৫1০ ৩৫৩ 
৩৫1০ ; ৭ই-_৩৫1৮০ ৩৫/০ ; ৮ই-_৩৪//০ ৩৫০ ; ৯ই-_৩৫৪০ ৩৫1/০ | 
মাসণলস্‌-২রা মে, ২২ -২/০ ২৬০ ২%০ 2 ৩রা--১৪৮০ ২/০ ২৬০ ) 
৭ই-_২/০ ; ঈই--২২ ২৮%০। ষ্টীল, কর্পোরেশন-__২রা মে, ১৯/০ ১৯1৮০ 
১৯৩০ ১৯১০ ১৯/০ ১৯৮/০ ১৯৪০ ১৯৪০ (প্রেফ ) ১০৩২ ১০৪২9 
ওরাঁ_-১৯1/০ ১৯/০ ১৯৮৮০ ১৯॥০ (প্রেফ) ১০৩২) 8ঠ--১৯৪০ 
১৯1৮০ ; ৬ই-৯৯/০০ (প্রেফ) ১০২২ ৯০৩২9 ৭ই--১৯/০ ২০২. 
১৯৩০ (প্রেফ ) ১০৩২ ১০৪২) ৮ই-_-৯৯1%০ ২০/০ ১৯৮০ (প্রেফ) 
৯০৩০ ১০৪০; ৯ই_-১৯৮০ ১৯১০ ( প্রেফ ) ১০৩২ ১০৪২। হুকুষ 
চাদ স্টিল-৩রা মে, (ডেফ ) ১৮৮৩ ১ ৮ই--(অডি) ৭1৩০  ৭%/০ [( ডেফ.) 
১৮০ | সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং--৯ই মে, ৫৪০ ৬২। 

কেক এণ্ড কোং-২রা মে (অভি) ১০%/০ ; ৩রা--১*৪৮/০ ৯১০০ ; 
৪ঠা--১০৮০ ৭ই--১০1১/০ | রাজা--২রা মে, .১৫০ ১৫॥০।, , রামনগর 
কেইন এণ্ড সুগার--৯ই যে (প্রেফ ) ১১০২ ১৯৯২। বলরামপুব--৩রা মে, 


টি ৯ই-_৭!০। কানপুর__৭ই মে, ১৬1০ ১৬০ ১৬৭০ | 
= = =. = 


ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস *-৮নং ক্যাঁনিৎ ষ্টরীটট কলিকাত। 


বাঁ 
ক 


জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
গতিশীল বীমা কোম্পানী । : 
রাহা ব্রাদাস 
" ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


টেলিফোন : কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) ] 
টেলিগ্রাম-_পটপটো” } 





১৭৬ 


আধিক জগৎ 


| ১৩ই মে; ১৯৪: 





চ বাগান 
দৌড়াবেভা-২রা মে ৯/০। লংভিউ--২রা মে ৭২-৭1০1 তেজপুর-- 
* ভই মে (অডি) ৬%০ ; ৯ই মে-_(প্রেফ) ১২৪৮০ ১৩০ । পাত্রকোলা--৮৮৫২ 
"৮৮৪০ | নাম্ুর নদী_৬ই মে ৫৭০ ৬২ । দ্বমা--ই মে ৭1০ ৭8০) 
"৮ই মে--৭1০ ৭॥০ | 


. বিবিধ F 
". আসাম ম্যাচ-২রা মে ১০০। বি, আই, কর্পোরেশন--২রা মে 
,( অভি ) ৪1/০: ৪॥/০ 7 ওৱা মে-_-৪/০ ৪8০ ( প্ৰেফ ) ১৬১২ ১৬২২১ 
৪ঠা মে-_৪1%০ ৪1০ ৪1/০; ৬ই মে--81%০ 81০ 7 ৭ই মে--৪1৮%০ 81০ 
:8//০3 ৮ই মে--৪1/০ ৪14০) অই মে--৪1০ ৪/০; মহীশুয় 
পেপার_২রা মে ১৩॥০ ১৪২) ৬ই মে-১৪২ নই মে ১৩০। 
ষ্টার পেপার_২রা মে ৭৩০ ৭1/০ ৭৮০। টিটাগর পেপার_২রা মে (এ, 
ও বি, অভি) ৩২০ ৩২1০ ৩২1৮০ ৩২৮০) ওরা যে--৩২1/০ ৩২৮০ 
৩২৩৬/০ ৩২1%০ ; ৪ঠা--৩২।০ ; ৬ই মে--৩১%৮%০ ৩২০০ ৩২1০) ৭ই মে 
৩২২: ৩২1০০ 3 ৮ই মে_৩২০ ৩২1৮০ ৩২1০) ৯ই মে__৩২।০। 
কলিকাতা সেফ ডিপঞ্ডিট_-৩রা মে ৮২- ৮৪০ ; .৪ঠা মে 
৭৮০ | ‘আসাম সঙ্গ | ৮ই মে ২৭০ জগদীশপুর, জমিদারী ২রা মে ১০1০ 
১০1০ (প্রেফ) ১০১২ ১০২২ 3 ওরা মে--১০॥০ | মেদিনীপুর জমিদারী__ 
২রা মে ৭৭২ ৭৮২ $ ওরা মে--৭৮৯ 5, দই মে-৭৭২ ৭৮৯3 লই মে 
৭৭২ ৭৮॥০। ইণ্ডিয়ান জেনারেল. নেভিগেশন_২রা মে (অর্ডি) ৮৯২) 
এই মে--৮৯২ 


৮৮০ 


৷ &২ সুদের (১৯৪৬) ' কলিকাতা পোটট্রাষ্ট ডিবে:-_৩র মে ১০৯০ ; 
ঠা ১০৯১ «২১ সুদের ( PET পোটট্রা ডিবেঃওরা 


মে ১১৬০ যি }> | 










| নিরাপদমুলক 

করিয়া থাকে পেরিচালকদিগকে কোন খপ 
দেওয়া হয় না।) 

২। কেবল অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনেই 
টাকা ধার দেওয়া হয়। 
৩। চলতি জমা, সেভিং একাউন্টস্‌ ও স্থায়ী 
আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়া! হয়। 





-_বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন-- 


৬ সিটাডেল ব্যাঙ্ক 





EL 
L 
লিলির দেওয়া হয়। 


কলিকাতা, ১১ই যে 
গত ২৫শে এপ্রিল যখন আমরা পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম 
তখন এ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দর ছিল ৬৪৮৮০ আনা? 
তারপর যে দুই সপ্তাহ অতিক্রান্ত হইয়াছে তাহাতে পাটের দরের হাব সে 
তুলনায় কিছু তেজী হইয়া, উঠিয়াছে || যদিও দরের হার চড়িয়া উঠিয়াও 
উপরের দিকে বলবৎ থাকিতে পারিতেছে না তথাপি বাঁজারের গতি যে 
আপাততঃ রাস্তবিকই তেজ্ী হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এ 


সপ্তাহে গত ৬ই:মে ফাটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দর ছিল. ৬৫] আনা। 


৮ই তারিখ তাহা ৬৬৪০ আনা পর্যন্ত উঠে ৯ই তারিখ ৬৭০ আনা হয 
১০ই তারিখ তাহা ৬৯ টাকায় পৌছে। অন্ত ১১ই যে৬৯৮%১ আনায় 


‘বাজার খুলিয়া, সর্কোচ্ছে দরের হার ৭০০ আনা হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ৬৯০ 


আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। 


নিম্নে গত ২৭শ্রে এপ্রিল হইতে আজ পর্যন্ত ফাটকা বাজ্ারের দুই 
সপ্তাহের বিবরণ দেওয়া হইল £-_ 


তাঁরিখ 


সর্বোচ্চ দর সর্ববনিয় দর বাজার বন্ধের দর 

২৬ শে এপ্রিল ৬৫॥%০ ৬৪০০ ৬৫০ 
হ৭.১. ৬৬৮০ ৬৫%০ ০৬৫৮০ 
রর ৬৭২. : ৬৫০ ৬৬৪৮৩ 
৩০,» ৬৭%০ ১৬৫৪০, ৬৬%০ 
১ লা মে ৬৭২. ৬৫1%/৩ | ৬৫০ 
২ রা , ৬৫৮০ c< ৬৪৮০ ৬৫|০/০ 
তা. + &৬|০ ৬৫|০ ৬৫০ 
8৪ ঠা , ৬৬০ ৬৫1%০ ৬৫1০ 
৬ ই ৯ ৬৫1০ ড৪1%০, ৬৪৪1০, 
বী 2. 9 ৬৫৮০ ৬৫/০ ৬৫৮০ 
» । ৬৬৪০ ৬৬২ ৬৬২. 
১] ৯. ৩ ৬৭০ ৬৫%%০ ৬৭1০ 
১০ ০ ৮ ০৭ ৬৯২. ৬৭|ও ৬৮৯ 
১১, , ৭০1০1 ৬৯/০ ৬৯৪০ 


বাঙ্গলা সরকার পাঁটেব মূল্য সম্পর্কে একটা দৃঢ় সঙ্কলিত কাধ্যনীতি 


by অবলছন করিবেন বলিয়া, খবর প্রচারিত হইতে থাকায় দুই সপ্তাহ পূর্বেই 
| বাজারে এবটা উৎসাহের সুচনা .দেখা যাঁইতেছিল। তারপর দার্জিলিঙে 


বৈঠক বযাইবার সংবাদে নানাদিক দিয়া আশা-ভরসার ভাব জাগ্রত হইয়া, 
গত ছুই সপ্তাহে পাটের দর কিছু তেজী হইয়া উঠে। অন্ত ফাটকা বাজাবে 
পাটের নিয্নতম দর নির্ধারণ সম্পর্কে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে: 
তাহাতে ফাটকা বাজ্ারে পাটের দর ৭০1০ আনা পর্যস্ত উঠিয়াছে % 
অন্তকার খবরে প্রকাশ এসোসিয়েটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, 
বাঙ্গলা গভর্ণমেপ্ট প্রতি গাঁইট পাট ও প্রতি ১০০ গজ্জ চটের ন্যুনতম মুল্য 
যথাক্রমে ৬০ টাকা ও ১৩ টাকা নির্দিষ্ট করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, করিয়াছেন ? 
গতর্ণমেন্টের এই সিদ্ধান্ত একটি অভিনান্স, জারী দ্বারা অতি শীদ্রই ঘোষিত: 
হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । এইরূপ একটি খবর পাটের বাজারের পক্ষে” 
বেশ একটু উৎসাহ ব্যঞ্তক হুইযাছে। ফলে পাটের দামের হারও বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এ সম্বন্ধে পরবর্তী গতি ও ফলাফল লক্ষ্য করিবার বিষয়। 


মেসাসসসিনক্ষেষার মাবে এও কোম্পানী গত ৪ঠা মে পর্য্যন্ত যে বিবরণ 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! , দৃষ্টে জানা যায় গত বৎসরের মোট পাটের জমির 
তুলনীয় ইতিমধ্যে নাবায়ণগঞ্জে ১৮ আনা, চাদপুরে ১৯ আনা, হাজীগঞ্জে 


১৮ আনা, চৌমুহানীতে ২৪ আনা, আশ্তগঞ্জে ১৮ আনা, আখাউড়ায় ১৮ 
আনা, নিখলিদামপাড়ায় ২০ আনা, সরিবাবাভীতে ১৬ আনা, ময়মনসিংহে 


সাড়ে ১৮ আনা, সিরাজগঞ্জে সাড়ে ১৭ আনা ও ভাঙ্গুরায় ১৮ আনা জমিতে 
' পাটের চাষ হইয়াছে। 


৯ 


১৩ই মে, ১৯৪০. ] 


আঘিক-জগৎ 


১9, 


১০০১ 








আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহের প্রথম দিকে 'বিকিকিনি বেশী কিছু 


হয় নাই। . শেষদিকে ফাটকা বাঁজারেব সঙ্গে এই বাজারেও একটা .উৎসাহ 
তৎপরতার ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। দামের হারও ভালরূপ চড়িয়া! 


যাইতেছে। ,. . 

এ সপ্তাহের সিকদার Ries রপ্তানীর দর রনী পরিমাণে 
পাট খরিদ কবা হুইয়াছে। দামের হারও বেশ চডিয়া যাইতেছে। গতকল্য 
বাজারে ফাষ্ট পাটের দাম ৭০/০ আনা দড়াইয়াছিল। 

০ থলে ও চট 

চটের নিয়তম মূল্য নির্ধারণ করিয়া একটা অভিনাপ্প জারী করা হইবে 
বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়ার ফলে থলে ও চটের বাঁজার বর্তমানে বেশ 
চড়া দেখা যাইতেছে । গতকল্য বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ৯৪%০ ও 
১১ পোর্টার চটের দাম ১৭1০ আনা ছিল। অন্ত বাজারে তাহা, “যথাক্রমে 
১৪/১০ পাই ও ১৭০০ আনা দাড়াইয়াছে। , - ft 

হান রঃ 
তুল ও কাপড়. 

কলিকাতা, ১০ই খে, 

আলোচ্য সপ্তাহে এরূপ আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে, সাংহাইএর 
মুদ্রার দ্রুত অপকর্ষত' ঘটিলে রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস পাইবে! ' কিন্ত 
কাৰ্য্যত: 'দেখা গিয়াছে বিগত: কতিপয় সপ্তাহে উহা 'সস্তায্দনক 
বলিয়াই প্রতীয়মান হইয়াছে। গত সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে 
যে মন্দাভাব 'দেখা গিয়াছিল তাহার প্রধান কারণ হইতেছে জাপানী 
এসোসিয়েসন তাহাদের হাতে অধিক তুলা মজুদ আছে অজুহাতে 
ভারতীয়' তুলর আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্গরোধ করে। অপরদিকে 


রপ্তানী বাণিজ্য, সম্পর্কেও তেমন কোন উৎসাহজনক সংবাদ পাওয়া . 


যায় নাই। তবে বোধাইএর তুলার বাজারে চল্তি দরের হার বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং উহা হাস পাইবার সম্ভাবনা নাই। আলোচ্য সপ্তাহে 
বোম্বাইএর বাজারে বোরোচ জুলাই-আগষ্টের দর. এপ্রিল-মের তুলনায় 


৬]০ আনা হাঁস পাইয়াছে। তুলার. কারবার যদি সামান্ত বৃদ্ধি পায় 


এবং সাংহাইএর' মুদ্রার অপকর্ষতাঁর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোন: সংবাদ 


পাওয়া যায় তাহা হইলে মুল্যের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। - 


বোরোচ এশ্রিল-মে 'বাজার বন্ধের সময় ২৫০৪০ আনা দীড়ায়। জুল।ই- 
আগষ্ট ২৫৭২ এবং এপ্রিল-মে (১৯৪১) ২৬৬1০ আনা দীড়ায়। পূর্ববন্তী 
সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ২৬০1০, ২৬৪৪০ এবং ২৭৫২ টাকা ছিল». 

বিদেশের তুলার বাজার সমূহে মন্দা এবং অনিশ্চিত ভাব বিরাজ 
করে। ফাঁটকাওয়ালাদের কারবার ' অতিশয় কম: হইয়াছে । লিভার 
পুলের বাজারে মের দূর ৭৯৩ পেনী দীড়ায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা 
৮০৪ পেনী ছিল। জুলাইএর দর পূর্ববর্তী সপ্তাহের ৮০৯ স্থলে ৭৯৫ 
পেনী দাড়ায় ৭ নিউইয়র্কের বাজারে মের দর ৯০৪৯ সেন্ট, এবং জুলাইএর 
দর ১০২৩ সেন্ট “দীড়ায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহ! যথাক্রমে 5৭৯ এবং 
১০৫২ ভাগ সেপ্ট ছিল। 

আলোচ্য সপ্তাঙ্থ নি তুলার বাজারে নিম্নরূপ বিকিকিলি 
হইয়াছে। 


বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 

তারিখ * জুলাই জুলাই জুলাই 
মে ৩. ২৬৫২ ২৪৩২ ২০৪০ 

» 8 ২৬১৪০ ২৪০০. ২০২০ 

১ ৬ ২৬৩1০ ২৪২ ২০২০ 

১) ৮ ২৫৭২ ২৬৩1০ ১৯৬০ 
2৯ ২৫৪০ ২৩২৮০ ১৯৩|০ 
এক বৎসর পূর্বে ১৬০৪০ ১৫০৪০: ১১৭%০ 
দুই বৎসর পূর্বে i ১৬১৮০০ ১২০1০ ১৪৪৮০ 


ঙ 


কাপড় 


বাজারে মন্দার তাবই বজায় রহিয়াছে । বিভিন্ন কলসমূহ কাপড়ের মূল্যের 
হার মোটেই হাঁস না করিবার জন্ত কোন অগ্রিম. কারবার সম্ভব হয় না। 
এমতাবস্তায়. মিলের . দর এবং - 


পাইবে না, 'ল্যাঙ্কাশায়ার - শ্রেণীর কাপড়ের বাজ্বারে যতসামান্ত 'কারবা'র * 


| কলিকাতা, ১০ই' মে ' 
আলোচ্য সপ্তাহে কাচা তুলার বাজারে অনিশ্চিত ভাব 'এবং বিহার! 
প্রভৃতি দেশ হইতে চাহিদা বৃদ্ধি ন! পাইবার ফলে স্থানীয় কাপড়ের '. 


বাজার দ্বরের মধ্যে '.যে . তারতম্য : 
ঘটিতেছে .তাহার-সয়তা সাধিত. না হওয়া পর্যন্ত কাপড়ের, কারবার বৃদ্ধি।- 


হইয়াছে। , . | + 88৮ 
বি EE 


তা 


_ কাপড়ের বাজার এবং বিভিন্ন পণ্যন্তব্যের বাজাবে মন্দা এবং 


: নিরুৎলাহের ভাব প্রকট হইয়া উঠিবার ফলে উতিগণ তা ক্রয় বিষয়ে 


বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছে না। 
খৈলের বাজার ' 


) কলিকাতা, ১০ই'মে 

রেড়ির ললো সপ্তাহে স্থানীয় রেডির খৈলের বাজার 
স্থির ছিল। মিল সমূহ এই শ্রেণীর খৈল সম্পর্কে প্রতি মণে ৩৩০ আনা 
হইতে ৩/০ আনা দর দিয়াছে। 'আড়তদারগণ উহার প্রতি মণী'বস্তা 
(বস্তার মূল্য | সহ) ৬৮৮০ হইতে ৭৮০ আনা” দরে বিক্রয় 'করেন। 
স্থানীয় ক্রেতাগণ অতি সামান্ত পরিমাণ রেড়ির খৈল ক্রয় করিয়াছে।” ' 

“সরিষার খৈল--আলোচ্য সপ্তাহে “সরিবার খৈলের বাজার ' চড়া 


বিন 
১৫ 


গিয়াছে। মিল সমূহ প্রতি মণ সরিষার 'খৈলের অন্ঠ ১৮০০ হইতে ₹/০ I 


আনা দর দিতেছে  আড়তদারগণ উহার 'প্রতি ২ মর্ণী বস্তা (বস্তার: 
মূল্য ।০ আনা সহ ) ৪1/০ আনা হইতে ৪1%০ আনা LLY 


করিতেছে। 
সোনা ও রূপা 


লওনের বাজারে লটারির হালা ৮ শিলিঃ, হারে (স্রকারী- 
ভাবে নির্ধারিত) বলবৎ ছিল। বোস্বাইয়ের বাজারে গত দুই: সপ্তাহ. 
সোনার দয় সম্পর্কে বেশী কিছু পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই।, রিভিন্ন- তারিখে . 
দরের হার নিম্নরূপ ছিল £_২৬শে এপ্রিল ৪২1/৬ পাই, . ২৭শে এপ্রিল 


ক 


কলিকাতা, ১০ই মে 


৪২/০ আনা, ১লা মে ৪২০ আনা, ২রা মে ৪২1০ আনা, ৪ঠা যে ৪২০ আনা,, 


£ই মে ৪২০ আনা, ৬ই মে ৪২০, ৮ই মে ৪২৩ পাই, ৯ই মে ৪২৩ পাই, 
১০ই মে ৪২৩ পাই। 


(02000205000505000090্90000000150000 [নি 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ! 


হেড অফিস_-১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্রীট, 0৪ | 


শাখা অফিস 
নৈহাটা,' বরিশাল, কারে্ট বি 
ঝালকাটা, পাটুয়াখালী সেভিংস ৩॥০ 
ও জগন্দল । হোম 
ফিক্সড. ডিপঞ্জিট 81০-৬০ ' 


সর্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হয় 
অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানে ভি স্বর শাখা অফিস খুলিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
উপবুক্ত কমিশনে ও এলাউন্সে মহিলা ও পুরুষ কর্ম্মা আবশ্তক। 


020300570000005008008077700707555059505079757595008 
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কলিকাতার বাজারে গত ২৫শে এপ্রিল প্রতি ভরি 'সোন।র দাম 
৪২1০ আনা, বড়ালবার ৪২০ আনা ও গিনি ২৭/%৬ পাই ছিল। অন্য 
বাজারে তাহা যথাক্রমে ৪২।৮০ আনা, ৪২৮০ ভা জাত আনা 
'াড়াইয়াছে। 
ৃ ৬ রূপ ন 
: .বোদ্াইয়ের বাজারে এসপ্তাহের প্রথমদিকে রূপার বাঁজার.চড়া: গিয়াছিল 
কিন্ত শেষের দিকে দামের হার কিছু নামিয়া গিয়াছে। নিয়ে গত দুই 
সপ্তাহের বোম্বাইয়ের, বাজারের রূপার দর. দেওয়া হইল £--২৬শে এপ্রিল 
£৯৷/০ আনা, ২৭শে. এপ্রিল ৫৯৮০ আনা, ৩০শে এপ্রিল ৫৯1০ আনা, 
১লা মে ৫৯৭৮০ আনা, ২রা মে ৬০/০ আনা, ওরা মে ৬০২ টাকা, ৪ঠা মে 
৫৯৪০০ আনা, ৬ই মে ৫৯৮০০ আনা, ৮ই মে ৬০/০ আনা, মই মে ৬০/০ 
১০ মে ৫৯৮০০ আনা । | URE 


লগ্ডনের বাজারে গত ২৫শে এপ্রিল প্রর্তি আউন্স স্পট রূপার ধাম ছিল 
২০$$ পেনী। অন্য বাজারে তাহা ২১ পেনী দাড়াইয়াছে। * 

কলিকাতার বাজারে গত ২$শে এপ্রিল প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম 
৫৮৮০ আনা ও ও খুচরা দর ৫৯ টাকা ছিল। অন্ত বাজারে তাহা ৬০০ 
মান! ও ৬০৪০ আনা দাঁড়াইয়াছে। . 

ধান ও চাউলের বাজার 
কলিকাতা, ১০ই মে 

'-রেসুনের বাজীর__আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলেব 
বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুড়ি ( এক ঝুঁড়ির' ওজন 
৭৫ পাঁঃ) ধান ও চাউলের নিয়রূপ দর গিয়াছে £- 

খানানটো-_মে ২৭৬২ ) জুন ২৭৭২) জুলাই ২৭৮০; 

আতপ মোটা ২৬৭২ ২৭০২) সরু ২৮০২ ২৮২২) টেবিয়ান ২৯০২ 
২৯২২) সুগন্ধি ৩১০২ ৩১২২) কুলফি ৩০৫২) মাণ্ডালে.৩৪০২” ৩৫০২৪ 
ভাঙ্গা ২১০২ ২১৫২ I $ 

সিদ্ধ_লম্বা ৩০২২ ৩০৫২) মিলচর ৩০২২. ৩০৭২) সঃসিদ্ ২৬৭২ 
২৭৫ $ ভাঙ্গা ২১০২ ২২০২1, Ae 

ধান_-নাসিন শ্রেণী ১১১২ ১১৬২) মাঝারি ৯১৪২ ১১৬২ | 

গত ১লা জানুয়ারী হইতে নই মার্চ পর্য্যন্ত ব্হ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
মোট ৩ লক্ষ ২ হাজার ১১৫ টন' চাউল আমদানী হইয়াছে। 
এই সময় উহার পরিমাণ-৪ লক্ষ ৬১ হাজার ২৮২ টন ছিল। 

কলিকাতাঁর বার্জার--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের 
বাজার চড়া গিয়াহে। বিভিন্ন প্রকার ধান-ও চাউলের সি দর গিয়াছে: — 


ধান L প্রতি মণ. 
গোপাবা ২৩নং পাটমাই ' ৩৮১০-৩%৩ 
মাঝারি'পাং | ৩২-৩/০ 
রানা টু ৮১ 81 নন ২৮০০-২৮০ 
পূরাপাটনাই . , । ‘, ও ২৮১০-২৮/০ 
সাদা মোটা ২1৮০-২॥৮১৫ 
রূপসাল ৩]০-৩|১০ 
দাদসাল ৩1০-৩1১০ 
হোগলা 25 ২০২৮/১৫ 
হামাই 5 ॥ 1 ৩/১০-৩%১৩ 
চিনি আতপ (পৃঃ) ৩1/০-৩1/১০ 
কাটারী ভোগ ... ৩1৮০-৩1/১০ 
য্শোঁয়া 7 ৩৮১ ০+৩০৩/০ রি 
গুড়াশাল ২1/১০-২/%৩ 
চাউল 
গোঁসাবা ২৩ নং পাট্নাই ₹২-/5 
রূপশাল প্রঃ) ৫1%০ 
জর্ট৷ বাকফুল tho 

_কাটারী ভোগ ৫৮%০ 
কামিনী আতপ ৫7০ 


আধিক জগৎ ডি 


আগষ্ট ২৮০ | 


পূর্ববর্তী বৎসর 


' লক্ষিত হয় নাই। 


[ ১৩ই মে, ১৯৪০. 








গত ৪51 মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় ১৭ হাজার ও ৩৯১ 
টন চাউল আমদানী হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ 
১৫ হাজার, ৫২৮ টন ছিল। গত ১লা জানুয়ারী :হইতে ৯ই মার্চ 
পর্য্যন্ত কলিকাতা হইতে মোট ২৭ হাজার ২৬৫ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ১৭ হাজ্াব ৯৯৯ টন ছিল-| .. 


কলিকাতা, ১০ই মে 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার চিনির বাজার অত্যন্ত মন্দ! গিয়াছে। 
বিভিন্ন বন্দরে প্রেরণ সম্পর্কে সিত্ডিকেট চিনির মূল্যে যে রিবেট প্রদান 
করিয়াছেন তাহাতে” বাজার আরও নামিয়া গিয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে 
চাহিদার অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে এবং বাঙ্গলা দেশে আমের ' মরস্তম" 
আগত প্রায় এজন্য ব্যবসায়ীগণ-চিনির অর্ডার: দিতে ইতত্তত: করিতেছেন। 


' অপরপক্ষে গুড়ের/মূল্য "অল্প জন্য ক্রেতাদের চিনির প্রতি :আগ্রহও -কম' 


দেখা যায়। "স্থানীয় বাজারে দেশী চিনির মন্তুদ পরিমাণ ৬৫ হাজার বস্তা 
বলিয়া অন্থমিত, হয় * কতিপয় বস্তা ভিন্ন জাভা চিনি, নাই 
বলিলেই চলে |": 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে বিভিন্ন প্রকার চিনির মূল্য 
নিম্নরূপ ছিল--মাড়হোরা প্রতি মণ ১৩২) দর্শনা প্রতি মণ ১২৮০ ; পলাশী, 
গোপালপুর, ও তামকোহি প্রতিষণ ১২/%০ ; রিগা, বেলডাঙ্গা এবং বিছিটা 
প্রতি মণ ১২৫০৭ 


সিপ্ডিকেটের সদ্য তালিকাভুক্ত বিভিন্ন চিনির কলে গত ভই মে 
পর্যন্ত যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে ৮৪ lL নিয়ে 
তাহার বিবরণ দেওয়া গেল :-- 


১৯৪০ সালের মরশুম আরম্ত হইবার পর গত ২রা মে পর্য্যন্ত সদস্ত 
তালিকাভুক্ত চিনির কল সমূহে মোট ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪৫৩ 
মণ চিনি প্রস্তুত হইযাছে। গত ৬ই মে পৰ্য্যন্ত বিক্রীত চিনির পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ৫৮ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৫২ মণ ; তন্মধ্যে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার 
৩৬০ মণ চিনির ডেলিভারী লওয়া হয় নাই। অবিক্রীত চিনির পরিমাণ 
১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৩৪ মণ। ডেলিভারী দেওযা হয় নাই 
এরূপ চিনি এবং মন্জুদ চিনি মিলাইয়া সন্ত তালিকাভুক্ত চিনির কল 
সমূহে মোট ২ কোটি ১ লক্ষ ৪১ ছাত্র ৫৯৪ মণ চিনি রহিয়াছে । 


চামড়ার বাজার 


কলিকাতা, ১০ই মে 
আলোচ্য সপাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে কোন প্রকার পরিবর্ক 
আমদানীর পরিমাণ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। নিম্নে 
কারবারের বিবর্ণ দেওয়া গেল £-_ 
ছাগলের চীমড়া_পাটনা ৮৫ হাজার ৪ শত টুকরা ৭০২ ৯৫২ হিঃ : 
ঢাকা-দিনাজপুর ১৫ হাজার ৫ শত টুকরা ৯৫২-১২০২ হিঃ 5 ত লবনাক্ত 
২৬ হাতার ৬ শত টুকরা ৬৫১২-৯২৫৯ | / ৬ ) 
এতদ্বতীত পাটনা ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার টুকরা, ঢাকা- ।দিনার্জপুর ১ লক্ষ 
৬২ হাজার টুকরা এবং আর্দ্র লবণাক্ত ১৯ হাঁজার টুকরা ছাগলের চামড়া 
স্থানীয় বাজারে মজুদ ছিল । 
গরুর চাম্ড়ী_দ্বারভাঙ্গা-বেণারস৯ শত টুকরা ৮1০-৯1 হিঃ; দ্বারভাঙ্গা- 
পূর্ণিয়া সাধারণ ১০ হাজার ২ শত টুকরা ৮০ হিঃ ; নেপাল- মতা 
৯ শত টুকরা ৬1০ ৮২ হিঃ)" র'চি-গয়া সাধারণ' ১৯ শত টুকরা ৭0০ হিঃ. 
আদ্র-লবনাক্ত ১১ শত. টুকরা প্রতি টুকরা ০৯ “পাই হইতে 1%৬ পাই 
হিঃ; ঢাকা-দিনাজপুর আসাম লবণাক্ত ৩ শত টুকরা ৬২ হিঃ । 
এত্থ্যতীত ঢাকা দিনাজপুর লবনাক্ত ১১ শত টুকরা; আগ্রা-আসেনিক 


.& হাজার ৬ শত টুকরা) দ্বারভাঙ্গ! বেনারেস আসেনিক ২ হাজার ৯ শত 


টুকরা; দ্বারভাঙ্গা পূণিয়া সাধাবণ ৫ হাজার ৩ শত টুকরা; নেপাল 
দার্জিলিং সাধারণ ৭ শত টুকরা) রাঁচি গয়া সাধারণ ১৯ শত টুকরা 


'গোরক্ষপুর বেনারেস সাধারণ € শত টুকরা'মন্ুদ ছিল। দাজ্জিলিং আসাম 


লবণাক্ত চামড়া মোটেই নাই। আদ্র লবণাক্ত চামড়ার মজুদ সংখ্যা ৪ 
হাজাব ৪ শত টুকরা ছিল। ৯ হাজার ৭ শত" টুকরা মহিষের চামড়৷ 
বাজারে মন্ুদ ছিল। 








৩ম বর্ষ ১ম খণ্ড | 





- কলিকাতা, ২$শে মে, সোমবার ১৯৪০ 








বিষয় . পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১৭৯-১৮১ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১৮৫-৯১ | 
ফ্রাইড. কমিশনের রিপোর্ট ১৮২ কোম্পানী প্রসঙ্গ fe ১৯২-৯৩ | 
ভারতে কারখানা শিল্পের প্রসার ১৮৩ নত ও গণ j ১৯৪ | 
বীমা ও বীমাকম্মী ১৮৪ বাজারের হালচাল ১৯৫-২০০ | 











জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 


সম্প্রতি আবার দিল্লীতে জাপ ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা 
সুরু হইয়াছে । নুতন চুক্তি সম্বন্ধে ভারতের স্বার্থের দিক হইতে 
যে সমস্ত দাবী দাওয়া হওয়া উচিত আমরা পূর্ব্বে একাধিক প্রবন্ধে 
তাহা আলোচনা করিয়াছি। আমরা বরাবর একথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করিয়াছি যে ১৯৩৭ সালের দ্বিতীয় জাপ-ভারত চুক্তিতে 
জাপানকে এদেশে যেরূপ বেশী পরিমাণ বস্তু আমদানী করিবার 
সুবিধা দেওয়া হইয়াছে তাহা ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের পক্ষে হানিকর। 
সেকারণে নূতন কোন চুক্তি করিবার সময় জাপান হইতে আমদানী 
যোগ্য বস্ত্রের পরিমাণ প্রয়োজনানুরূপ কমাইয়া দেওয়া সঙ্গত। 
কিন্তু স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে. জাপান এঁ-রূপ ধরণের কোন ব্যবস্থা 
সহজে মানিতে চাহিবে না। জাপানী প্রতিনিধিরা এদেশে বেশী 
পরিমাণ বস্ত্র আমদানী করিবার সুবিধা চাহিয়া ইতিমধ্যেই দাবী 
দাওয়া উপস্থিত করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রকাশ জাপান ইয়েন মুদ্রার 
মূল্য বৃদ্ধির অজুহাতে এদেশে বস্ত্র আমদানী সম্পর্কে সুক্ষ হ্াসেরও 
দাবী উপস্থিত করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। টকিও হইতে 


প্রচারিত এক খবরে বল! হইয়াছে যে টাকার হিসাবে ইয়েনের 
মু্রামূল্য বর্তমানে এত বেশী চড়িয়া গিয়াছে যে তাহার ফলে, 


'স্বভাবতঃই ভারতে মাল রপ্তানী করা জাপানের. পক্ষে বিশেষ 
ব্যয়বহুল হইয়৷ পড়িয়াছে। কিছুকাল পূর্বেও যে স্থলে প্রতি ১৯০ 
ইয়েনের মূল্য ছিল ৮০ টাকার নীচে সেইস্থলে বর্তমানে উহা! পড়িয়া 


৯৭ টাকার উদ্ধে দাড়াইয়াছে। “ভারতবর্ষে জাপানী বস্ত্রের উপর 
আমদানী শুক্ষ বৃদ্ধি করিলে জাপানী আমদানী দ্রব্যের উপর যে" 
প্রতিক্রিয়া হইত ইয়েনের মূল্য চড়িবার ফলে অন্যভাবে ঠিক সেই- 
রূপ প্রতিক্রিয়াই . সঞ্চারিত হইয়াছে। কাজেই এই অবস্থা 
উদ্ীলক্ি করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে জাপানী দ্রব্যের উপর আদায়ী 
আমদানী শুদ্ধ বর্তমানের তুলনায় হ্রাস করা উচিত। 


কিন্তু ইয়েনের মূল্য. বৃদ্ধির. অজুহাত দেখাইয়া এঁরূপ দাবী 
উপস্থিত করা জাপানের পক্ষে খুবই একদশীতা বলা চলে। একথা 
সত্য যে ষ্টালিংয়ের ,মূল্য হ্রাসের ফলে টাকার মূল্য ও অঙ্গাঙ্গীভাবে 
কতক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। আর সে কারনে ইয়েনের সহিত 
টাকার বা্রার হারও নামিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা ভুলিয়া যাওয়া 
উচিত নয় যে এইরূপ ভাবে ইয়েনের মূল্য বৃদ্ধির ফলে একদিকে 
যমন ভারতে মার রঞ্চানীর_ র্যাপারে- জাপানের কিছু ক্ষতি হইরে, 
অপুরদ্দিকে ভারত হইতে মাল আমন্লানীর-ব্যাপ্ারে_তাহার,কৃতকট। 
সুবিয়াও. হুইরে.। বানিজ্য চুক্তি অনুসারে যখন জাপানকে ভারতীয় 
ভুলা খরিদ রুরিতেই হয় তখন সেদিক দিয়া সুবিধার কথাটা 
তাহার স্বার্থের পক্ষে কম পরিপোঁষক নহে । এই অবস্থায় জাপানের 
নয নুতন রকম শুক সুবিধা দিতে গিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে ছুই দিক . 
৬84 
করিলে ষ্টালিংয়ের সহিত যুক্ত রাখিয়া টাকার তুলনায় 
ইয়েনের ৯ চভূতি বন্ধ রাখিতে পারিত। কিন্তু আমেরিকা 
টি যত 


! ১৮ 





ডলারের সহিত যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। জাপানের এই স্বার্থনীতির 
কারসাজি -উপলব্ধি করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে তাহার বর্তমান দাবী 
উপেক্ষা করাই সঙ্গত। 


বিহার শ্রমিক তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট 
বিহারের তদানীস্তন কংগ্রেস গভর্ণমেন্টকর্তৃক ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের 
সভাপতিত্বে যে শ্রমিক তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল সম্প্রতি তাহার 
"রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । কয়লা, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত 
এবং চিনির কল সমূহে নিযুক্ত শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরী নিদ্ধারণই 
কমিটির, সুপারিশসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । ন্যুনতম 
মন্ুরীর হার নির্ধারণ নানাদিক দিয়াই বিশেষ জ্টীলতাপূর্ণ। 


, এই ব্যাপারে শ্রমিকদের জীবনযাত্রা ব্যয়, শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের ' 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের আধিক অবস্থা সংক্রান্ত বহুবিধ তথ্য ব্যতীত 


নানারপ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্তাও নিরপেক্ষভাবে 
বিচার করিয়া শ্রমিক ও মালিকগণের স্বার্থের সামঞ্জস্ত বিধান করিতে 
হয়।. অস্ট্রেলিয়াতে : সর্ব্বপ্রথমে শ্রমিকদের নিম্নতম মুজ্জুরীর হার 
প্রবন্তিত হয়। ১৯০৯ সালে ইংলণ্ডের চারিটী শিল্পে: এবং ১৯১২ 
সালে কয়লা শিল্পে শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মন্জুরীর হার বাঁধিয়া দেওয়া 
হয়। ইংলগ্ডের মত শিল্প প্রধান এবং উন্নত দেশেও মাত্র ২৭২৮ বৎসর 
পূর্বের এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়; ইহা হইতেই বিষয়টার গুরুত্ব 
অনুধাবন করা যায়। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বিজ্ঞ এবং দেশবরেণ্য 
নেতা। তাহার নেতৃত্বে কমিটার বিচার ও বিবেচনা সম্পুর্ণ ন্যায়সম্মত 
হইয়াছে বলিয়াই আশা করা যাঁয়। বিহার কমিটীর সুপারিশসমূহ 
কাধ্যে পরিণত হইলে ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে এক নুতন 
অধ্যায়ের সুচনা হইবে এবং বোম্বাই, বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশেও 
অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী উপস্থিত করা হইলে আমরা বিস্মিত 
হইব না। 

কমিটী জামসেদপুর, ডাঁলমিয়ানগর এবং চিনির কলসমূহে নিযুক্ত 
শ্রমিকদের মাসিক সর্বনিয় মজুরী যথাক্রমে ১৮২ টাকা ১৫২ টাক। 
এবং ১২২ টাকা হারে বাঁধিয়া দিবার সুপারিশ করিয়াছেন । 
জামালপুর, মুঙ্গের, খেলারী, জপলা, কুমারধুবী এবং অন্যান্য শিল্প 
কেন্দ্রে সর্বনিম্ন মঙ্জুরীর হার ১৫২ টাকা সুপারিশ করা হইয়াছে । 
কণ্টাক্রের অধীনে কয়লা খনিতে যে সমস্ত শ্রমিক নিযুক্ত আছে 
তাহারাও সর্ব্বনিম্ন মজুরীর সুবিধা পাইবে । কয়লা খনির অভ্যন্তরস্থ 
আমিককের ১৭।০ আনা এবং খনির বাহিরে যে শ্রমিক কাজ করে 
তাহার জন্য মাসিক ১৩২ টাকা সর্বনিম্ন মন্জুবীর নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে । মন্তুরীর হার নির্ধীরণ ব্যতীত সকল প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান 
ও কয়লাখনিসমূহে শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং বৎসরে 
বেতনসহ পনের দিনের ছুটী এবং যাহাদের চাকুরী পাঁচ বৎসর পুর্ণ 


, হইয়াছে অসুস্থতার জন্য তাহারা বৎসরে সাত দিন ছুটী পাইবে - 


বলিয়াও কমিটী সুপারিশ করিয়াছেন । কমিটী এই সমস্ত স্থপারিশ 
তিন বৎসরের মধ্যে কাধ্যে পরিণত করার নির্দেশ দিয়াছেন । কমিটির 
আর একটা উল্লেখযোগ্য সুপারিশ এই যে, যে ঈমস্ত কয়লা খনি বদ্ধিত 
হারে মজুরী দিতে অসমর্থ হইবে তাহাদের মালিকগণ গভর্ণমেণ্টের 
নিকট আবেদন করিয়া এই দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে 
পারিবেন । . 

ধর্মঘট নিবারণ উদ্দেশ্যেও কমিটার রিপোর্টে একটী ব্যাপক 
কার্যপদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে । 

বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় কমিটির সুপারিশসমূহ অযৌক্তিক এবং 
 অসঙ্গত হইয়াছে এরূপ মনে করিবার হেতু নাই। বস্তুতঃ একজন 
খ্যাতনাম! ব্যবসায়ীও আমাদের নিকট এরূপ অভিমতই প্রকাশ 
করিয়াছেন। বিহার সরকার এবং কয়লা খনি ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
মালিকগণ কমিটীর নিৰ্দ্দেশ সমূহ কাধ্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে সহায়তা 
প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হইবেন না ইহাই আমরা আশা করি । 

গন্ধ তৈলের মৌলিক উপাদান প্রস্তুতের শিল্প 

' ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে কি সব শিল্প গড়িয়া তোলার স্থযোগ 
'সস্তাবনা রহিয়াছে তাহা বিবেচনার জন্য ও. শিল্পোন্ণুতি বিষয়ে 
অন্যান্য উপযুক্ত বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দিবার জন্য ভারত. সরকার 


.আধিক জগৎ 
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কিছুদিন হইল একটি শিল্প গবেষণা বোর্ড গঠন করিয়াছেন। 
এই বোর্ড এখন পর্য্যন্ত কোন্‌ বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে 
তাহা প্রকাশ পায় নাই। তবে কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশনেল 
চেম্বার অব. কমাস” সম্প্রতি তাহাদের নিকট একটি স্মারকলিপি 
পেশ করিয়া এদেশে কতকগুলি প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপনের সুযোগ, 
স্থবিধা বিষয়ে উক্ত বোর্ডের সময়োচিত দৃষ্টি: আকর্ষণ করিয়াছেন: 
ইহা সুখের বিষয়ঃ, চেম্বার তাহাদের স্মারকলিপিতে যেসব: 
শিল্পের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে গন্ধ, 
তৈলের (8:5557681 ০:13) মৌলিক উপাদান প্রস্তুতের শিল্প অন্যতম !' 
এদেশে সাবান, আতর ও কয়েক প্রকারের ওষধাদি তৈয়ার 
করিতে উহা ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে 
ও মাদ্রাজ ছাড়া অন্ত কোন অঞ্চলে এই প্রয়োজনীয় শিল্প 
স্থাপনের তেমন কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না। ফলে প্রতি বৎসর 
বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে এ শ্রেণীর দ্রব্য আমদানী করিতে' 
হইতেছে। চেম্বার তাহাদের বিবৃতিতে দেখাইয়াছেন যে এ দেশে 
গন্ধ তৈল উৎপাদনের যোগ্য উপাদান স্বরূপ ফুলগাছ ও ঘাস 
ইত্যাদি বিস্তর পরিমানেই রহিয়াছে । কিন্তু এই সমস্ত কাজে 
লাগান . সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আগ্রহ তৎপরতার অভাব বলিয়াই 
উপরোক্ত অত্যাবশ্যকীয় শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে না। গন্ধতৈলের 
উপাদান ও এই শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে সরকারী ভাবে 
এ পর্যন্ত কোন ব্যাপক তদন্তের ব্যবস্থা হয় নাই। এদেশে উপযুক্ত 
শ্রেণীর ফুলগাছ ও ঘাস ইত্যাদি চাষ করার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও 
কর্তৃপক্ষ বরাবর উপেক্ষা ও অবহেলাই দেখাইয়া আসিতেছেন। 
বাঙ্গালায় গন্ধতৈল প্রস্তুতের শিল্প সম্বন্ধে এ প্রদেশবাসীরা আজ 
পর্য্যন্ত মোটেই কোন যত্চেষ্টা নিয়োগ করিতেছেন না । অথচ এদেশে 
বেলা, শেফালি, গোলাপ, বকুল, গন্ধরাজ, হেনা ও টাপা' প্রভৃতি 
গাছের ফুল যেরূপ গন্ধযুক্ত তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ 
করিয়া এ সমস্ত হইতে গন্ধদ্রব্য ও গন্ধ তৈল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা 
যাইতে পারে বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। তাহাছাড়া সরকারী 
কৃষি বিভাগের একাস্তিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত হইলে প্রয়োজন মত 
এ প্রদেশের জমিতে নূতন ধরনের গাছও উৎপাদন করা যাইতে 
পারে। 


এই অবস্থায় আমরা আশাকরি সরকারী শিল্প গবেষনা বোর্ড 
এদেশে গন্ধ তৈল প্রস্তুতের শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বিবেচনা 
করিবেন এবং এঁ বিষয়ে সকলদিক দিয়া যথোপযুক্ত কার্য্যনীতি 
অবলম্বন সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টেকে আবশ্যকীয় সময়োচিত পরামর্শ ও 
নির্দেশ দিবেন । 


কেন্দ্রীয় কষি-গবেষণা কমিটার কাধ্যপ্রসার 
অর্থাভাববশতঃ কেন্দ্রীয় কৃষি-গবেষণা কমিটার ( Imperial 
Council of Asgricultural Research) কাধ্যপ্রসার 
ঘটিতেছে না বলিয়া কমিটীর প্রত্যেক বার্ষিক কার্য্য- 
বিবরণীতেই মত প্রকাশ করা হইয়া থাকে। ভারত সরকার 
কমিটাকে বাধিক পাঁচ লক্ষ টাকা সাহায্য দিয়া থাকেন। বিভিন্ন 
দেশীয় রাজ্য হইতেও কমিটী অল্পবিস্তর অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকেন । 
সম্প্রতি কৃষি-পণ্য রপ্তানীর উপর মূল্যান্থুযায়ী শতকরা আট আনা 
সেন্‌ ধাধ্য হওয়ায় যে আনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে তাহাও 
কমিটির তহবিলে দেওয়া হইবে। এই আয় বৃদ্ধিতে শীঘ্রই গবেষণা 
কমিটির কার্য্যপ্রসার হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । আগামী 
জুন মাসে সিমলায় কমিটির উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভা হইবে। 
প্রকাশ, এই সভায় একটি কেন্দ্রীয় ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এবং 

ফল সংরক্ষণ ও মত্স্য সম্পর্কে গবেষণার জন্য এক একটি প্র 
স্থাপনের বিষয়, আলোচিত হইবে । সংযুক্তপ্রদেশ গবাদি পশুর খাছ, 


'মাদ্রাজের কলা চাষ, ছাগল পাঁঠার প্রজনন এবং সিক্কোনা চাষ 


সম্পর্কে গবেষণার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা ইতিপূর্ব্বেই কমিমিটির 
গভর্ণিং বডি অনুমোদন করিয়াছেন । এতত্যতীত,' মৌমাছি পালন, 
গবাদি পশুর রোগ এবং গম ও ধান্য সম্পর্কে গবেষণার বিষয় গভর্ণিং 
বিবেচনাধীন আছে । 
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উল্লিখিত পরিকল্পনা সমূহের মধ্যে ইক্ষু গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 
আমাদের বক্তব্য, এই যে মাদ্রাজের অন্তর্গত কোয়াম্েটুরে 
উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু উৎপাদন এবং কানপুরে ( Imperial Institute 
of Sugar Technology ) ইক্ষু ও শর্করাশিল্প সম্পর্কিত প্রায় 
যাবতীয় বিষয়েই বহু অর্থ ব্যয়ে গবেষণা হইয়া আসিতেছে । কাজেই 
একই বিষয়ে আর একটি অতিরিক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কি যৌক্তিকতা 
আছে? ইহাতে যে অর্থ ব্যয় হইবে তাহা অন্যভাবে নিয়োগ করিলে 
অধিকতর সুফল লাভের আশা আছে। ' 

আরও প্রকাশ যে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য সমূহকে কৃষি- 
উন্নতি সম্পর্কে উপদেশ দান এবং চাহিদা! অনুপাতে ফসল উৎপাদনের 
পরিমাণ নির্ধীরন কার্ধ্যের জন্য গবেষনা কমিটার অধীনে একটা 
কেন্দ্রীয় অর্থ নৈতিক কমিটী স্থাপনের জন্য উপদেষ্টা বোর্ড সুপারিশ 
করিবেন। গবেষণা কমিটার এপ্রিকাল্চারেল মার্কেটিং এড ভাইসর 
ভারত সরকারের অর্থ নৈতিক উপদেষ্টা এবং খ্যাতনামা অধ্যাপক ও 
সংখ্যা বিজ্ঞান বিশারদগণকে নিয়া এই কমিটী গঠিত হইবে । এইরূপ 
একটি কমিটার প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করিনা; কিন্তু 
গবেষনার ফলাফল যাহাতে কাধ্যক্ষেত্রে নিয়োজিত হয় তজ্জন্য 
কমিটার সদস্যগণ কোনরূপ প্রচেষ্টা বা আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন না। 
কৃষি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল সরকারী দপ্তর 
এবং কাগজ পত্রেই নিবদ্ধ আছে ।' ইহার শতকরা এক ভাগও চাষীর 
উপকারে আসিয়াছে কিনা সন্দেহ । ডাঃ স্যার জন্‌ রাসেলও এই 
অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে ভারতে কৃষি সম্পর্কে 
গবেষণা অপেক্ষা যে সমস্ত গবেষণা কার্য্যকরী ভাবে সফল হইয়াছে 
তাহা চাষীর নিকট পৌছাইয়া দেওয়াই বর্তমানে অধিক প্রয়োজনীয় । 
এই ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার সমূহেরও বিশেষ দায়িত্ব আছে। 
প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক কমিটাকে প্রাদেশিক সরকার 
সমূহের সহযোগিতায় এই ব্যাপারে অগ্রণী দেখিলে জনসাধারণ 
বিশেষ সুখী হইবে৷ 

ভারতের কাগজ শিল্প 

গত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে কিছু সংখ্যক কাগজের কল 
গড়িয়া উঠিলেও এদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজ কাটতির যেরূপ 
সুযোগ সন্তাঁবনা রহিয়াছে সে তুলনায় পধ্যাপ্ত পরিমাণ কাগজ 
আজও দেশে প্রস্তুত হইতেছে নাঁ। সম্প্রতি কলিকাতা কমার্শিয়াল 
মিউজ্িয়ামের এক সভায় বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন 
সরকার ও শ্রীযুক্ত দেবজীধন ব্যানাজ্জীঁ এই বিষয়টি ভালরূপ 
আলোচনা করিয়াছেন! শ্রীযুক্ত সরকার বলিতেছেন প্রতিবৎসর 
এদেশে একদিকে ১১টি কাগজের কলে ৬০ হাজার টন কাগজ 
প্রস্তুত হইতেছে ও অপরদিকে ১ লক্ষ ৮২ হাজার টন পরিমিত 
কাগজ বিদেশ হইতে আসিতেছে । এ অবস্থায় দেশীয় চাহিদা 
মিটাইবার পক্ষেই এদেশে কাগজ শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা দেখ! 
যাইতেছে । আজকাল প্রায় সব প্রদেশেই প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের 
উপর জোড় দেওয়া হইতেছে । সাধারণ নিরক্ষরতা দূর করিবার 
জন্যও আন্দোলন চালান হইতেছে । শিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে লিখিবার 
কাগজ, বই ও পত্রিকার প্রচলন ভবিষ্যতে বাড়িবার সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে । তাহাছাড়া যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ায় এক্ষণে বিদেশ হইতে 
কাগজের আমদানী হ্রাস পাইতেছে। আমদাঁনীকৃত কাগজের শতকরা 
৫৫ ভাগ যেসব দেশ হইতে আসিয়া থাকে সেই সব দেশ এখন 
যুদ্ধে বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ অবস্থায় 
ভারতবর্ষে এখন ব্যাপকভাবে কাগজ তৈয়ারের প্রয়োজনীয়তা 
ও সুযোগ সম্ভাবনা বিশেষভাবেই প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে । 
‘এই সুযোগ গ্রহণ করিবার দিকে দেশের শিল্লোগ্যোগীদের দৃষ্টি 
অচিরে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন । 

বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে কাগজ আসে তাহার 
মধ্যে একমাত্র সংবাদপত্রের কাগজ ছাড়া অন্য সমস্ত শ্রেণীর 
কাগজই এদেশে সহজে প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হইতে ' পারে। 
‘এদেশে সংবাদ-পত্রের কাগজ লাভজনকভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব, 
পর কিনা সে সম্বন্ধে বিভিন্নরূপ মতবাদ লক্ষিত হইয়া থাকে । 
কিন্ত আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কোন তদন্ত কার্য্য বা গবেষনা পরি- 


' আধিক জগৎ 





চালিত হয় নাই৷ শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার তাহার বক্তৃতায় 
দেশের স্বার্থের দিক হইতে ভালভাবে এঁবিষয়টি বিবেচনা করিয়া 
দেখিবার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। আর সেজন্য তিনি 
ভারত সরকারের নবনিযুক্ত “শিল্প গবেষণা বোডের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উক্ত বোড” শীত্রই 
এবিষয়ে তাহাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করিবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি। 


চা শিল্পের উন্নতি 

শিল্প,ব্যবসায়ন্ষেত্রে চা-শিল্পের পৃথিবীব্যাগী প্রচার কার্যের ব্যবস্থা 
অতুলনীয়। ইউরোপ, আমেরিকা, আফিকা প্রভৃতি দেশ সমূহে 
কোটা ফোটা টাকা হারে ভারা সিংহল এবং স্ুুমাতা জাভার 
চায়ের কাটতি বৃদ্ধির জন্য প্রচার কার্য হইয়া থাকে। পৃথিবীর 
মধ্যে এই কয়টা দেশই চা উৎপাদনে সর্বপ্রধান। ১৯২৯ সালের 
পৃথিবীব্যাপী মন্দায় চা শিল্পেও সঙ্কট দেখা দেয়। ভারতবর্ষ, সিংহল 
ও নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজের ( সুমাত্রা-জাভা ) চা ব্যবসায়ীগণ মিলিত 
হইয়া এই সমস্তা সমাধানে তৎপর হন' এবং ১৯৩৩-৩৫ সালে 
রপ্তানীর হার নির্দ্ধারণ করিয়া দেশ দেশান্তরে চায়ের প্রচলন বৃদ্ধির 
জন্য একটী ইন্টারন্তাশনেল টা মার্কেট এক্সপান্সান্‌ বোর্ডের স্থ্টি 
করেন । কিছুকাল পূর্বের মালয়ের চা ব্যবসায়ীগণও এই চুক্তিতে আবদ্ধ 
হইয়াছেন। বোর্ডের কার্যযকুশলতায় প্রতিবসরই বিভিন্ন দেশে 
চায়ের আমদানী বৃদ্ধি হইতেছে ৷ সম্প্রতি উক্ত বোর্ডের ১৯৩৯ সালের 
কাধ্যাবলী সম্পর্কিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে প্রকাশ 
আলোচ্য বৎসরে একমাত্র মিশর ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক দেশেই 
পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলনায় চায়ের আমদানী এবং কাটতি বৃদ্ধি হইয়াছে। 
এই বৎসরে ইউরোপে চায়ের ' কাটৃতি শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৯৩৮ সালে মিশরে ১ কোটী ৭৩ লক্ষ পাউণ্ড চা 
আমদানী হইয়াছিল। পরকন্তী বৎসরে এই আমদানীর পরিমাণ 
হাস হইয়া ১ কোটা ৫৫ লক্ষ পাউণ্ডে দাড়াইয়াছে। অন্তান্ত দেশে 
চায়ের আমদানী নিয়লিখিতরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে-যুক্তরাষ্ট্রে ৯ কোটা 
৬১ লক্ষ পাউণ্ড ( ১৯৩৮-৭ কোটা ৯৭ লক্ষ পাউণ্ড ) হল্যাণ্ড ২ কোটা 


৯১ লক্ষ পাউণ্ড (১৯৩৮২ কোটা ৪১ লক্ষ পাউণ্ড ), বেলজিয়াম 


৭ লক্ষ ১৬ হাজার পাউণ্ড (১৯৩৮--৬ লক্ষ ৪৬ হাজার পাউণ্ড ), 
সুইডেন ১৪ লক্ষ, ৩৩ হাজার পাউণ্ড ( ১৯৩৮--১০ লক্ষ ৯১ হাজার 
পাউণ্ড ), ইংলণ্ড আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ৮ মাসে ৩০ কোটী ৩৮ লক্ষ 
পাউণ্ড €১৯৩৮--৪৩ কোটা ১৮ লক্ষ পাউণ্ড ), কানাডা ৪ কোটা 
৫ লক্ষ পাউণ্ড (১৯৩৮৩ কোটী ৫২ লক্ষ পাউণ্ড ), অষ্ট্রেলিয়া ৫ 
কোটী ১১ লক্ষ পাউণ্ড (১৯৩৮৪ কোটী ৮৩ লক্ষ পাউণ্ড ) দক্ষিণ 
আফ্রিকা ১ কোটা ৮১ লক্ষ পাউণ্ড (১৯৩৮-১ কোটী ৫৪ লক্ষ পাউণ্ড) 
ইত্যাদি ৷ 

আলোচ্য বৎসরে সকল দেশেই চায়ের আমদানী বৃদ্ধির আর 
একটী কারণ এই যে যুদ্ধাশঙ্কায় সকলেই ভবিব্যতের জন্য চা মজুদ 
রাখিতে সচেষ্ট ছিল। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে চায়ের প্রচলন বৃদ্ধি সম্পর্কে বোর্ডের 
কর্তৃপক্ষ বিশেষ জোর দিতেছেন। কিন্তু ব্যবসায়ীমহলে ইহাতে 
একটা অস্বস্তির ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে । কাহারও কাহারও ধারণ! 
যে আমেরিকাতে কাফিই প্রধান পানীয় এবং আনুমানিক ৯ কোটী 
পাঁউণ্ডের বেশী চা আমেরিকাতে ভবিষ্যতে আমদানী হইবে না। 
কাজেই এই বিপুল অর্থব্যয় করিয়া তথায় প্রচারকাধ্য চালানের কোন 
যুক্তি নাই! র 

ভারতবর্ষের সহর সমূহেই প্রধানত; ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স- 
পান্সান্‌ বোর্ড প্রচার কাধ্য করিয়া থাকেন এবং এই প্রচেষ্টায় 
বোর্ড সফল হইয়াছেন। কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকার প্রচার 
কাধ্যে যে বিরাট অর্থব্যয় হয় তাহার একাংশ দিয়াও ভারতের 
পল্লী অঞ্চলে অধিক সফলতার সহিত প্রচার কাধ্য করা যায়। শিল্প 
কেন্দ্রসমূহ এবং যে যে স্থানে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন নীতি গৃহীত 
হইয়াছে সেই সমস্ত স্থানেও বোর্ডের বসির হইবে 
বলিয়া আশা করা যায় টা 





প্রয়োজনীয় সংস্কার বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য বাঙ্গলা সরকার গত 
১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে স্যার ফণান্সিস্‌ ফ্লাউডকে সভাপতি করিয়া 
একটি কমিশন গঠন করেন। দীর্ঘকাল তদন্ত পরিচালনা ও বিচার 
বিশ্লেষনের পর উক্ত কমিশন যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন সম্প্রতি 
তাহা সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইয়াছে । এ রিপোর্টে 
যে সব প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা নানাদিক দিয়া খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ। এসমস্ত কার্যে পরিণত করা হইলে বাঙ্গালার সামাজিক 
. ও আধিক অবস্থা সম্পর্কে একটা বড় রকম পরিবর্তন সূচিত হইবে। 
আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিয়ে উক্ত রিপোর্টে প্রদত্ত 
প্রধান সুপারিশ সমূহ ও তাহাদের সারমর্ম উপস্থিত করিতেছি । 
ফ্লাউড কমিশন তীহাঁদের রিপোর্টে যে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন তাহার 'মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ ও জমিদারী 
কিনিয়া লওয়ার নির্দেশিই সর্ধবপ্রধান। বাঙ্গলা দেশে আজ প্রায় 
দেড়শত বৎসর যাবৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কাঁয়েমী ভাবে বলবৎ আছে। 
বাঙ্গালীর সামাজিক ও আর্থিক জীবন এই বন্দোবস্ত দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। বর্তমান ফ্লাউড কমিশন এই বন্দোবস্ত 
সম্বন্ধে তদন্ত ও আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন 
যে, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের যে সার্থকতাই থাকুক 


শী পরিমানে আকৃষ্ট হয় । আর সেই সঙ্গে মধ্যন্বত্ব-ভোগী 
শ্রেণীর উদ্ভব হঁয় । এইরূপ ভাবে অসংখ্য মালিক 
ও মধ্য-স্বত্ভোগীর সৃষ্টি হওয়ার ফলে অবস্থা এই দীড়াইয়াছে যে 
'জমির: প্রয়োজনীয় উন্নতি বিধান সম্পর্কে এখন আর কাহারও কোন 


দেশের সমস্ত জমিদারী খাস করা সম্পর্কে ছুই রকম নীতি অবলম্থিত 
হইতে পারে। প্রথমতঃ গবর্ণমেন্ট কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ না: দিয়া 
জমিদারী গুলি দখল করিয়া লইতে পারেন৷ ছিতীয়তঃ উপযুক্ত মূল্য 
দিয়া গবর্ণমেণ্ট এ সমস্ত খরিদ করিয়া ফেলিতে পারেন ।' প্রথমোক্ত 
ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত শাসন আইনের ২৯৯ ধারায় একটি 
নিষেধাজ্ঞা -বিধিবদ্ধ রহিয়াছে । কাজেই সেদিক দিয়া বিষয়টি বিবেচনা 
করিতে না গিয়া কমিশনের অধিকাংশ সদস্য উপযুক্ত মূল্য দিয়া 
জমিদারী কিনিয়া লওয়ারই নির্দেশ দিয়াছেন । এই সঙ্গে কমিশন 
ওয়াকফ, ও দেবোত্তর শ্রেণীর দাতব্য এবং ধর্মনৈতিক কার্যে প্রদত্ত 
সম্পৃন্তিও কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন। . 

জমিদারী সমূহ কিনিতে গিয়া গভর্ণমেন্টের পক্ষে তজ্জন্য কিরূপ 
মূল্য দেওয়া সঙ্গত সে সম্বন্ধে কমিশনের বিভিন্ন সদস্ত বিভিন্ন রূপ 


প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশ সদস্যের মতে 
জমিদারীর বর্তমান নিট লাভ বরাদ্দ করিয়া তাহার ১০ গুণ মূল্য 
দিয়া জমিদারী কিনিয়া লওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । তবে 
দোবাত্তর, ওয়াকফ ও দাতব্য কার্যে নিয়োজিত সম্পত্তি সমূহ খাস 
করিতে ২৫ গুণ মূল্য প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে। 


কিন্ত এ প্রদেশের সমস্ত জমিদারী ও তালুকদারী কিনিয়া লইতে 
হইলে এই ব্যবস্থায় যে অর্থ নিয়োগ করা প্রয়োজন এককালীন 
তত বেশী অর্থ সঙ্কলান করিবার মত সঙ্গতি বাঙ্গলা সরকারের 
নাই। ফ্রাউড কমিশন উহা উপলব্ধি করিয়া জমিদারীর মূল্য 
পরিশোধ সম্বন্ধে একটা দীর্ঘ মিয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন । 
কমিশন সেটেলমেন্ট রিপোর্ট দৃষ্টে বাঙ্গলা দেশের সমস্ত জমিদারী 
ও তালুকদারী সমূহের বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ১৩ কোটা 
টাকার মত বরাদ্দ করিয়াছেন। সরকারী রাজন্ব বাবদ দেয় 
টাকা ও জমিদারদের প্রদত্ত সেস মিলাইয়া যে ২ কোটী ৮৭ লক্ষ 
টাকা হয় তাহা উপরোক্ত অঙ্ক হইতে বাদ দিলে জমিদারী ও 
তালুকদারী সমূহের মোট আয় দাড়ায় ১০ কোটা ১৩ লক্ষ টাকা । 
জমিদারী ও তালুকদাঁরী পরিচালনায় যে ব্যয় হয় তাহা মোট 
আয়ের শতকরা ১৮ ভাগ অর্থাৎ ২ কোটী ৩৪' লক্ষ টাকা। 
উহা বাদ দিলে বাঙ্গলা দেশের জমিদার ও তাঁলুকদারদের বাৎসরিক 
নিট লাভ দাড়ায় ৭ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা । কাজেই বর্তমান নিট 
লাভের দশগুণ মূল্য দিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে সেই বাবদ মোট ৭৭ 
কোটী ৯ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। কিন্ত কমিশন যে 
ধরণের নির্দেশ দিয়াছেন তাহাতে এ টাকায়ও সমস্ত সঙ্কুলন হইবে না ॥ 
প্রথমতঃ জমিদারী কিনিবার পূর্বের কমিশন গবর্ণমেণ্টকে নৃতন একটি" 
জরীপ কাধ্য করাইবার পরামর্শ দিয়াছেন | দ্বিতীয়তঃ অনাদায়ী ও. 
বকেয়া খাজনা বাব্দও তাহারা জমিদারদিগকে কিছু অর্থ দেওয়ার 
সুপারিশ করিয়াছেন | হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই দুই দফায়ও 
যথাক্ৰমে ৭ কোটী ১ লক্ষ টাকা ও ১৬ কোটী টাকার দরকার হইবে ৷ 
কাজেই জমিদারী ও তালুকদারী সমূহ কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব 
কাধ্যতঃ গ্রহণ করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টকে এ বাবদ সব্র্সমেত মোট 
৯৮ কেটি টাকা ব্যয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে । এই টাকা নগদ 
সঞ্চুলন করা ছুঃসাধ্য বলিয়া কমিশন গবর্ণমেন্টকে ৬০ বৎসরের মধ্যে 
আসল টাকা পরিশোধের সর্তে শতকরা বাধিক ৪ টাকা! সুদের খণপত্র 
বাহির করিবার পরামর্শ দিয়াছেন । এই হিসাবে বাধিক দেয় সুদের 
পরিমাণ দীড়াইবে ৩ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা । তাহা ছাড়া ৬০ বৎসর. 
পরে খণপত্রের আসল পরিশোধ করিবার জন্য প্রথম হইতেই একটা. 
খণপুরণ তহবিল বা সিষ্কিং ফাণ্ড গড়িয়া তুলিতে হইবে । জমিদারী 
ও তালুকদারী সমূহ হাতে নিলে উহার আয়ের শতকরা ১৪ ভাগ 
পরিচালনা বাবদ ব্যয় হইবে। তাহা ছাড়া শতকরা ১০ ভাগের মত 
অনাদায়ী থাকিতে পারে অথবা মুকুব দেওয়া হইতে পারে। কিন্তু 
এই সমস্ত বাদে গভর্ণমেন্টের হাতে যে বাকী আয় থাকিয়া যাইবে 
তাহা ,হইতে প্রদত্ত খণপত্রের সুদ ও উপরোক্ত খণপূরণ তহবিলের 
টাকা সঙ্কুলন করিয়াও গভর্ণমেন্ট শেষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ২ কোটা ২৩ 
লক্ষ টাকার মত নিট লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া কমিশন বরাদ্ধ 
করিয়াছেন । ১০ গুণ দিয়া জমিদারী ও তাঁলুকদারী কিনিয়া. 
তাহলে, তল ভজন নি ত হরে যদি ১২ টিলা 
জমিদারী কিনিয়া লওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয় তবে গবর্ণমেন্টের 
প্রীপ্তব্য নিট লাভ সেই অনুপাতে কমিয়া ১ কোটা ৪৭,লক্ষ টাকা 
দাড়াইবে। ১৫ গুণ মূল্য দিতে হইলে নিট লাভ ৩৩ লক্ষ টাকার মত 
হইবে । 
- (১৯৯ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





' শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে সরকারী তথ্যতালিকাসমূহ উপযুক্ত সময়ে 
প্রকাশিত না হওয়ার একটী চিরন্তন ' প্রথা আছে। সম্প্রতি 
১৯৩৮ সালে ভারতের “কারখানা সমূহ, সম্পর্কে যে সরকারী বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহার 'বেলায়ও এই: নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম 
হয় নাই'। প্রায় দেড় বৎসর পরে প্রকাশিত এই রিপোর্ট ইতিহাসের 
উপাদান যোগাইতে পারে কিন্ত বর্তমানের সমস্তা সমাধানে ইহার 
যথোপযুক্ত গুরুত্ব কোথায়? 

যাই হউক, আলোচ্য বিবরণ পাঠে দেখা যায় 'যে কারখানা 
শিল্পে পুর্ব ‘বৎসরের স্তায় এবতসরেও ভারতবর্ষের ক্রমোন্নতি 
অব্যাহত রহিয়াছে। ১৯৩৮ সালে কারখানা এবং কারখানায় 
নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩৪ সালের কারখানা 
আইন অনুযায়ী যে স্থানে ২০ বা ততোধিক মঞ্জুর নিযুক্ত ' আছে 
তাহাকেই কারখানা বলিয়া গণ্য করা হয়} তবে উক্ত আইনের 
বিধানমত প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমূহ ইচ্ছা করিলে যে স্থানে দৈনিক 
দশ বা ততোধিক'মজ্বুর কাজ করিয়া থাকে 'সেই স্থানকেও কারখানা 
বলিয়া ঘোষণা করিতে পাঁরেন। আলোচ্য রিপোর্টে -এই সমস্ত 
শ্রেণীর কারখানা সম্পর্কেই বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ' 

আলোচ্য বৎসরে ' রেজেষ্টারীকৃত কারখানার সংখ্যা ৯১৯টা বুদ্ধি 
পাইয়া’ মৌট ১০১৭৮২ 'হইয়াছে। ' কোনও বৎসরেই এ দেশে এত 
অধিক সংখ্যক কারখানা বর্তমান ছিল না। ৯৭৪৩টা কারখান৷ 
আলোচ্য বৎসরে চালু' ছিল। তন্মধ্যে ৬০৮৬টী কারখানাতে সারা 
বৎসরই কাজ চলিয়াছিল এবং বাকী ৩৬৫৭টী কারখানা ছিল 
মরশুমী (Seasonal) | মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার, পাঞ্জাব এবং আজমীড়-__- 
মারওয়ারা ব্যতীত সকল প্রদেশেই আলোচ্য বৎসরে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। "উক্ত বৎসরে মোট ১৪২১টী' 
কারখানা নুতন রেজ্েষ্টারী হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঞ্জাবে আব্দুল্লাপুরের 
শ্বেতসার কারখানা, মূলতানের বিস্কুট কারখানা, অমৃতসরের 
কাচনির্ম্মাণ ' কারখানা এবং সংযুক্ত 'প্রদেশে বেনারসের 
এলুমিনিয়াম কারখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আলোচ্য বৎসরে 
প্রধানতঃ ' সুতাকাটা ও বস্তরবয়ণ মোটরগাড়ী মেরামত, 
ইঞ্জিনিয়ারিং, ছাপাখানা চালের কল প্রভৃতি কারখানা ' সংখ্যা 
বৃদ্ধি হইয়াছে। মোজা গেঞ্জীর কারখানা, রুটী প্রস্তুতের কারখানা, 
তৈলের কল, সিমেন্ট কারখানা, এবং চর্দশিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহেরও 
পরিসর ঘটিয়াছে।' | 


-১৯৩৭ সালে কারখানা সমূহে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল 
১৬,৭৫,৮৬৯ ; আলোচ্য বৎসরে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৭,৩৭,৭৫৫ 
হইয়াছে। তন্মধ্যে বোম্বাই প্রদেশে ৪৩,৮৯৬, মান্রাজে ৭৭০৫, 
পাঞ্জাবে ২৭৯৫, বিহারে ২৫৬৫, আসামে ২১৫২, সিন্ধু প্রদেশে ২০২৪ 
এবং সংযুক্ত প্রদেশে ১০৬৯জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্প হিসাবে বস্তশিল্পে 
৩৮০৯৪ জন. শ্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু পাট অভিস্ঠানস দ্বারা 
চটকলের কাজের .সময় . হ্রাস করিয়া, দেওয়ায়- আলোচ্য বৎসরে 
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১৯৩৭ সালের তুলনায় বাঙলার হে অমি সংখ্যা ১০৬২৩ 
জন হাঁস পাইয়াছে। । 


এই বৎসরে শিশু: শ্রমিকের. সংখ্যা হাঁস হইয়াছে বটে কিছু 
স্ত্রীলোক শ্রমিকের সংখ্যা; বৃদ্ধি পাইয়াছে,। : প্রদেশ . হিসারে 
আলোচ্য বৎসরে বোস্বাইয়ে স্ত্রীলোক এবং শিশু শ্রমিক উভয়েরই 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে । এই প্রদেশে কৃত্রিম রেশমশিল্পের প্রসার 
এবং তদানীন্তন কংগ্রেসী গবর্ণমেন্ট কর্তৃক কারখানা আইন ব্যাপক- 
ভাবে প্রয়োগ করাতেই বোশ্বাইয়ে 'এই অবাঞ্ছিত সংখ্যা বৃদ্ধি 
ঘটিয়াছে। ১৯৩৭ সালে সমগ্র দেশে স্ত্রীলোক শ্রমিকের সংখ্যা 
ছিল ২৩২,১২২ ৷ আলোচ্য বৎসরে ইহা শতকরা ৩'৮ জন বৃদ্ধি 
পাইয়া ২৪০,৯৩২এ দাড়াইয়াছে। মোট শ্রমিক সংখ্যার শতকরা 
১৩৮ জ্রনছিল ভ্ত্রীলোক। বোম্বাই ব্যতীত মাদ্রাজ, বিহার, 
আসাম, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং পাঞ্জাবেও স্ট্রীশ্রমিকের সংখ্যা 
বৃদ্ধি হইয়াছে । উক্ত. বৎসরে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা পুর্বববৎসরের 
তুলনায়, শতকরা “৮ জন হাস পাইয়াছে। ১৯৩৭ সালে কারখানা- 
সমূহে ১০৮৩৩-জন শিশুশ্রমিক ছিল; আলোচ্য বৎসরের সংখ্যা 
হইয়াছে ১০১৭৪২। . একমাত্র বোম্বাই প্রদেশেই শিশুশ্রমিকের 
সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। “১৯৩৭ সালে এই প্রদেশে, 
৪৬৬ জন্‌ শিশুশ্রমিক 'বৃদ্ধি পায়। "আলোচ্য বৎসরের. বৃদ্ধি সংখ্যা 
প্রায় দ্বিগুণ হইয়া, ৯৪৩এ ীড়াইয়াছে । শিশু এবং স্ত্রীলোক 
শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি মোটেই .অভিপ্রেত নয়.। এদেশের কারখানা- 
সমূহের অবস্থা এবং নৈতিক আবহাওয়া বিবেচনায় শিল্পপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহে স্ত্রীলোক এবং শিশু মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি ভবিষ্যৎ অমঙ্গলেরই 
সুচনা করে। আলোচ্য বৎসরে শিশু এবং স্রীশ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধির 
কারণ এই যে উক্ত বৎসরে গড়পর তা মজুবীর হার অত্যন্ত কম. 
ছিল। একজন অ্মিকের আয় দ্বারা তাহার সাংসারিক ব্যয় 
নির্বাহ কঠিন ছিল বলিয়াই “তাহার স্ত্রী এবং পুত্রকন্যাগণও 
উপার্জনের পথ অন্বেষণ করিতে বীধ্য হয়। ৃ 


' রিপোর্টে উল্লিখিত বিবরণ' সমূহ ব্যতীত গড়পর্তা কাজের সময় 
(working hours), বিভিন্ন : প্রদেশে মঙ্জুরীর হার, হূর্ঘটনা, 
নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সমূহ, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, শ্রমিকদের শিক্ষা ও' 
স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্ধ্যাবলী, কারখানা আইন, 
অমান্য করার অপরাধে শাস্তির বিবরণ এবং সরকারী পরিদর্শকগণ. 
কর্তৃক কারখানা পরিদর্শন সম্পর্কেও, মোটামুটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ 


সন্নিবেশিত হইয়াছে । শ্রমিকদের আবাসগৃহ এবং কারখানা সমূহের 


অভ্যন্তরে উন্নতি সাধনের যে সমস্ত প্রচেষ্টা হইয়াছে আলোচ্য 
রিপোর্টে তাহারও উল্লেখ আছে। রিপোর্টে প্রকাশ যে সংযুক্ত 
SLE HAE BL AAD LL 

বং বোম্বাইয়ের সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের 
SUE SOB NEE ATE উৎসাহ প্রদর্শন 
করিয়াছেন,। সংযুক্ত প্রদেশে ' চিনির কলের শ্রমিকদের জন্য এই' 
বৎসর ৪৫৪টা আবাস গৃহ নিম্মিত হইয়াছে । মাত্রাজের সালেম; 
জেলার মেটুর ইগ্তাস্ীজ কতর্ক ৭২০টী এবং সাউথ ইণ্ডিয়ান" 
রেলওয়ে কর্তৃক ৩৪২৬টা বাসস্থান নিশ্মিত হইয়াছে । বোম্বাই, 
এবং আমেদাবাদের কাপড়ের < অভ্যন্তরে. কৃত্রিম বায়ু 
চলাচলের (air conditioning) বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । আলোচ্য 
বৎসরে এই খাতে একমাত্র আমেদাঁবাদেই ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত. 
হইয়াছে । ইহাতে শ্রমিকদের কন্মক্ষমতাও শতকরা: ৪: হইতে 
৮ ভাগ পধ্যস্ত. বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উৎপন্ন স্থতা ও ব্জাদিরও. 
উৎকর্ষ ঘটিতেছে। ক পি 
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ল্ৰীসা ও জীল্মাুল্ত্ত্রী 


[শ্্রীঅমর কৃষ্ণ ঘোষ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, iol 
বেঙ্গল ইন্দিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি লিঃ] 





মানুষ একাকী 'টিকিতে পারে না। জীবতত্ব বা সমাজতন্ব যে 
দিক দিয়াই বিচার করুন সঙ্ঘবদ্ধতা মানুষের শক্তি, ক্ষমতা ও 
উৎকর্ষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ এযুগে পাশ্চাত্য 
ভাবধারার সঙ্ঘাতে “০1893 €০n50i0U5€55” বা সঙ্ঘনীতির চেতনা 
এদেশেও জাগিয়া উঠিতেছে। মানুষের জীবন-যাপন প্রণালী বা 
standard of living যেমন পরিবর্তিত হইতেছে, উপজীবিকা 
সমস্তাও সমগতিতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে 
প্রত্যেক পেশা বা ব্যবসায়ের 'সমস্বার্থযুক্ত কম্মিগণ যদি একত্র মিলিত 
না হন তবে বৃহত্তর স্বার্থের আঘাতে তাহাদিগকে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হইবে । | 

আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে এদেশে বিভিন্ন সহরে যে সব বিভিন্ন 
কোম্পানীর এজেন্ট ও কন্মী থাকেন তাহার! ব্যবসায় ক্ষেত্রের 
প্রতিযোগিতাকে এমন তীব্র করিয়া তুলেন যে উহাদ্বারা পরস্পরের 
ব্যক্তিগত সম্বন্ধও নিয়ন্ত্রিত. করিয়া ফেলেন। ফলে এক কোম্পানীর 
বীমা. কৰ্ম্মী অন্য কোম্পানীর কর্মীকে হিংসার চক্ষেই দেখেন । 
এক কোম্পানীর এজেন্ট যদি কোনও লোককে বীমা করাইতে 
অসমর্থ হন, অমনি যে সেখানে সফল হইল সেই এজেন্টের শক্র 
হইয়া উঠেন। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে যাহার বুঝাইবার 


জোগাড় করিতে পারিবেন। নিজের ক্রটির কথাটা যদি মনে 
রাখিতে পারি তবে পরস্পরের মধ্যে অস্ুয়ার সঞ্চার হয় না। 
একটি মোকদ্দমায় «এক পক্ষ হারিয়াই থাকে, সেই জন্য ছুই পক্ষের 
উকীল পরস্পরের শত্রু হয় না। 

, এইরূপ সঙ্ঘ স্বষ্টির আর একটা দিক আছে। বীমা কর্ম্মার 
পেশাটা সমাজে খুব সম্মানিত এতদিন ছিল না। কোম্পানীর প্রধান 
পরিচালক ' বা বড় অফিসারের স্মান বৃদ্ধি হইলেই এজেন্ট বা 
'অর্গেনাইজারদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা অজ্জিত .হয় না। বিগত দশ 
পনর বৎসর মধ্যে অনেক শিক্ষিত ও বিখ্যাত বংশের ব্যক্তি 
এজেন্ট বাঁ অর্গেনাইজার হইয়াছেন। তাহাদের ব্যক্তিগত ব্যবহার, 
চালচলন ও উন্নততর পদ্ধতির কার্ধ্যপন্থা তাহাদের প্রতি সাধারণ 
ব্যক্তির শ্রদ্ধা আনয়ন করিয়াছে। এখন লোকে এইটুকু চিন্তা 
করিতে শিখিয়াছে যে এজেণ্টের পেশা একেবারে উপেক্ষনীয় নহে 
নিম্নস্তরের নহে। কিন্তু এজেন্টদের পেশা যে উকিল ডাক্তারের 
মতই মহত সে ধারণা এখনও লোকের চিন্তে বদ্ধমূল হইতে পারে 
নাই। বীমাকন্মীগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হন, যদি এক পেশার লোক 
হিসাবে পরস্পরকে সাহায্য করেন, একের বিপদে বা, ছুর্দশায় 
সকলে সারি বাঁধিয়া দাড়ান, পরস্পরকে যদি যথাযোগ্য সম্মান 
দিতে শেখেন, তবে অন্কেও তাহাদিগকে সম্মান দিবে এবং তাহারা 
যে একটা বিশিষ্ট শ্রেণী হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য. সমাজে তাহা 
স্বীকৃত হইবে। কংগ্রেস যতদিন বৎসরাস্তে বৈঠকী আলাপের আড্ডা 
ছিল, ততদিন এদেশের বিরাট বাগ্ীদের বক্তৃতার. দিকে গভর্ণমেন্ট 
দৃষ্টিপাতও করিতেন না। কিন্তু যখন হইতে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত 
পরিকল্পনা অনুসারে জেলায় জেলায় আইন কানুন সম্বিত কংগ্রেস 
কমিটি গঠিত হইল এবং বিশাল ভারতের একপ্রীস্ত হইতে অন্য- 


~ 


প্রান্ত পর্য্যস্ত একই নিয়মে একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান- 
গুলি কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের মারফত সঙ্ঘবদ্ধ হইল, সেই দিন হইতে 
ইংরাঁজ গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের শক্তিকে অর্থাৎ জনশক্তির প্রতীক- 
রূপে কংশ্রেসকে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই কারণেই 
বাংলার একজন বিশিষ্ট নেতা নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করিয়া বাংলার কংগ্রেসকে ভারতের সঙ্ঘশক্তি হইতে 
উঠিয়াছি এই ভাবিয়া যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এই অন্তঃকলহের 
সুযোগ লইয়া বাঙ্গালীকে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে আরও কোনঠাসা 
করিবে। রাজনীতির আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়, এটা তাহার 
ক্ষেত্রও নহে। আমি শুধু তুলনাদারা বুঝাইতে চাহিতেছি যে 
সমাজ বা বীমা ব্যবসায়ের কর্ণধারগণ কেহই বীমাকম্মিদিগকে বিশেষ 
গণ্য করিবে না যতদিন তাহারা এইরূপ সঙ্ঘকে শক্তিমান করিয়া 
তুলিতে না পারেন । 

বীমা কম্মিগণের মধ্যে আমি একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, 
সেটা এই যে একজন বীমাকম্মী বেশীদিন একই কোম্পানীর 
সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন না। ইহাতে বীমা কর্থিরা যে বিশেষ লাভ- 
বান হন তাহা মনে হয় না। আশ্রয় হইতে আশ্রয়াস্তরে পরিভ্রমণ 
করিতেই সময় অপব্যয়িত হয় এবং বয়স বৃদ্ধি হইলে নিরাশা- 
ভারাক্রান্ত চিত্তে বীমার পেশ! ছাড়িয়া অন্য উপায়ে জীবীকার্জনে 
ব্রতী হইতে হয়! ইহা কি কেবলই কর্তাদের দোষে ? পক্ষান্তরে 
কোম্পানীৰ দোষেই কি এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়া থাকে? 
আমি যতদিন বীমা ক্ষেত্রে কাধ্য করিতেছি এবং যে দিন হইতে 
বেঙ্গল ইন্সিওরেন্দ ও রিয়াল প্রপার্ট কোম্পানীর পরিচালন- 
ভার আমার উপরে ন্যস্ত হইয়াছে সেইদিন হইতে আমার একটা 
লক্ষ্য আমি স্থির করিয়া লইয়াছি যে একজন কর্মীকে যখন গ্রহণ 
রুরিব তখন খুবই দেখিয়া শুনিয়া যাচাই করিয়া গ্রহণ করিব। 


একবার কাহাকেও কোম্পানীর কাধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহাকে ' 


চিরকাল আমার কোম্পানীর অনুরাগী কর্ম্মি হিসাবে যাহাতে 
রাখিতে পারি সেই চেষ্টাই আমি করিয়া থাকি। ,আমার 
মনে হয় প্রত্যেক হেড-অফিসই অনুরূপ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত ৷ 
সৃতরাং আমি কন্মীগণকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি যে 
তাহারা চেষ্টা করিবেন, যাহাতে একই কোম্পানীর সহিত, কাল 
কাটাইতে পারেন । ' দীর্ঘ দিনের একত্র কাজে যে প্রীতির বন্ধন স্থষ্ট 
হয়, তাহা কোনও সাময়িক উত্তেজনা বা মতভেদে ছিন্ন হইতে পারে 
না। কোম্পানী ও কৰ্ম্মী যদি পরস্পরকে বুঝিতে চেষ্টা করেন তবে 
এত শীঘ্র মনোমালিন্যের স্থষ্টি হয় না। 

' আর একটা কারণ যন্দরুণ কন্দমী ও কোম্পানীতে সাধারণতঃ 
বিভেদ উপস্থিত হয় তাহা আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে। 
তাহা এই যে আমাদের দেশের কন্মীগণের মধ্যে নিজের ক্ষমতায় খুব 
বেশী আস্থা নাই । কোম্পানীর কার্য গ্রহণ করিয়া তাহারা অনবরত 
Facilitiesএর কথা উত্থাপন করেন, 10168021055এর উল্লেখ 
করেন। তাহারা মনে করেন কোম্পানী তাহাদিগকে কাধ্য সংগ্রহ 
সুলভ ও সহজ করিয়া দিবে। প্রত্যেক কোম্পানীর নিজ নিজ 





যুদ্ধের জন্য জাহাজের ভাড়! বৃদ্ধি 

ভূমধ্যসাগরে জাহাজ চলাচলে বিদ্ল উপস্থিত হওযাতে এবং উত্তমাশা 
অন্তরীপ হইয়া! জাহাজ চলাচল আরম্ভ হওয়ার ফলে ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণ 
সাগর, লোহিতসাগবের বন্দর সমূহ এবং সুয়েজখালের সন্নিকটস্থ বন্দর 
সমূহের জাহাজের যুদ্ধজনিত ভাড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতার 
'মেরিণ আগাব রাইটার্স এসোসিয়েশন সম্প্রতি এই ভাভার ' তারতম্য 
জ্ঞাপন করিতেছেন এবং গত ২রা মে বৃহস্পতিবার হইতে বোম্বাইএর 
আগাররাইটার এসোসিয়েশন নূতন হারে একটি ভাড়ার তালিকা প্রকাশ 
কবিয়াছেন। লগ্তন ইনষ্টিটিউট অব, আগার রাইটাস” রাস্তা বিশেষে 
জাহাজের ভাড়ার হার চতুগুণ, দ্বিগুণ এবং কোন কোন স্থলে সামান্ 
পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া একটি নৃতন তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। বোম্বাইএর 
আগাররাইটার এসোসিষেশন ভূমধ্যপাগরের এবং কৃষ্ণ সাগরের উপকুলস্থ 
বন্দরসমূহ সম্পর্কে মিত্রশক্তির জাহাজ সম্পর্কে শতকরা দুই ভাগ হইতে 


বিশেষত্ব আছে, বাধাবিপত্তি সুবিধা-অস্ুবিধা আছে। একজন কর্মী 
যখন কোম্পানীর কার্য গ্রহণ করেন, তখন সেই কোম্পানীর সত্তার 
সহিত নিজকে মিলাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার নিয়মকানুন, 
সুবিধা-অস্ুবিধা শিরোধাধ্য করিয়া মনে এই ধারণা পোষণ করিতে 
হইবে যে যতই বাধা থাকুক, তাহাকে সেই বাধাবিপত্তি দূর করিয়া 
কোম্পানীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই প্রচেষ্টার মধ্যে 


অপরূপ আনন্দ আছে। কিন্তু যেখানে শ্রমবিমুখতা ও ফাঁকি দেবার | 


প্রয়াস আছে, সেখানে সাফল্য কখনও আসিতে পারে না। 


জীবন-বীমার কাধ্য আমার মতে ডাক্তার ও উকীলের কার্য্ের ॥ 
মতই সমাজের কল্যাণপ্রন্থ। তবে বীমাকর্ম্মাদের ব্যবহার ও আচরণ || 
রোগী যখন ক্লেশ পায় | 
চিকিৎসক তাহার যন্ত্রণা দূর করিয়া তাহাকে নিরাময় করিয়া তাহার | 
উপকার করেন। মানুষে মানুষে যখন ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া বিবাদ হয় র্‌ 
তখন উকীলের সাহায্যে সে বিরোধের সমাধান হয়। কিন্তু সাধারণ ূ 
-গৃহী মানুষ যাহারা দিন আনে দিন খায়, আমোদ-আহলাদে ভবিষ্যৎ | 
সংস্থান করিতে পারে না, কি উপায়ে স্নেহ ‘ভালবাসার পাত্রপাত্রীকে | 
মরণকালে দারিত্র্যের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিবে বুঝিতে পারে ॥ 
না, জীবন-বীমার এজেন্টই সেই সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়। || 
বাংলাদেশে এমন বহু পরিবার এখন আছে যাহারা আধিক কষ্টের 


দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইতে পারিবে । 


হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে কেননা কোনও এক শুভদিনে সেই 


পরিবারের উপাজ্জনশীল কর্তার নিকট বীমার এজেন্ট উপস্থিত হইয়া | 
তাহার যুক্তি ও তর্ক শক্তির দ্বারা জীবনবীম! গ্রহণে তাহাকে রাজী ; 
করাইয়াছিল। ডাক্তার বা উকীলের উপকারটা সত্য সন্ত বুঝা যায়। | 


কিন্ত এজেন্টের উপকারের কথাটা বীমাকারী হৃদয়ঙ্গম করেন না। 


তাহার ফলভোগ করে তাহার সন্তানেরা । বীমাকন্মীর ,আগমনকে | 
‘লোকে এখনও ভয় করে, কিন্তু .যোগ্য, . শিক্ষিত বীমাকশ্মীরা যদি {) 
'সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে নিজেদের পেশার সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে | 
বদ্ধপরিকর হন, তবে সেদিন খুব দূরে নাই যেদিন বীমাক্মীকে | 


(লোকে চিকিৎসকের মতই শ্রদ্ধা! করিতে শিখিবে। 








চারি ভাগ এবং নিরপেক্ষ দেশ সমূহের জাহাজ সম্পর্কে শতকরা দেড় 
ভাগ হইতে চারিভাগ পর্য্যন্ত ভাড়া বৃদ্ধি করিয়াছেন। স্য়েজখাল সহ 
লোহিত সাগরেব উপফুলস্থ বন্দর সমূহ সম্পর্কে শতকরা এক ভাগ হইতে 
দুই ভাগ পৰ্য্যন্ত ভাভার হার বৃদ্ধি হইয়াছে । আলেকজেন্দ্রাগামী জাহাজের 
তাড়া যিত্রশক্তি সম্পর্কে শতকরা ১8 অংশ হইতে ২ঠ অংশ পর্য্যস্ত এবং 
নিরপেক্ষ দেশসমূহ সম্পর্কে শতকরা একভাগ হইতে ২৪ অংশ পর্য্যন্ত 


ভাড়া বৃদ্ধি করা হইযাছে। পোর্ট পৈয়দগামী, মিব্রশক্তির জাহাজ 
সম্পর্কে শতরুরা ১৯ অংশ হইতে দুইভাগ এবং নিরপেক্ষ দেশ সমূহের 
জাহাজ সম্পর্কে একভাগ হইতে ছুইভাগ পধ্যস্ত ভাড! বৃদ্ধি হুইয়াছে। 
ভূসধ্যসাঁগর হইয়া পশ্চিম আফ্রিকা এবং উত্তর আফ্রিকাগাষী জাহাজ 
সম্পর্কে ভাডার হার শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্বে 
মিত্রশক্তি ও নিরপেক্ষ দেশ সমূহের জাহাজ সম্পর্কে ভাডার হার যথাত্রমে 
শতকরা আডাই ভাগ এবং দুইভাগ বেশী ছিল। উত্তর আফ্রিকা মধ্য- 
আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার ভূমধ্যসাগর হইয়া যে সকল জাহাজ চলাচল 
করে তৎসম্পর্কে মিত্রশক্তির দেশ সমূহ সম্পর্কে শতকরা আড়াই ভাগ 
হইতে সাড়ে চারি ভাগ এবং নিরপেক্ষ দেশসমূহ সম্পর্কে শতকরা দুই 
ভাগ হইতে সাড়ে চারি ভাগ পর্যস্ত তাড়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমেরিকার, 
জাহাজ সম্পর্কে ভাড়ার হার শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি- করা হইয়াছে। 
ব্রেটসূ" ও হেভারের মধ্যবর্তী বন্দর সমূহেব জন্য ভাড়ার হার শতকরা, 
৪ ভাগ হইতে ৫. ভাগ? ইংলগুগামী জাহাজ সম্পর্কে ৪ ভাগ হইতে 
= সক লু লু রুল 





উর িজিনি 8 8 ৯ পারত শিষ্য 

১। দাদন টুল 
করিয়! থাকে পেরিচালকদিগকে কোন খণ 
দেওয়া হয় না।) 

২। কেবল অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনেই 
টাকা ধার দেওয়া হুয়। 

৩। চলতি জমা, সেভিংস্‌ একাউণৎ্টস্‌ ও স্থায়ী 
আমানতের উপর উত্তম 

















{| ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 
বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 






১৮৬ 





ফ্রান্স এবং ব্রেষ্টের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বন্দবসমূহ সম্পর্কে শতকরা ৪ 
ভাগ ভাভা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুমধ্যসাগর হইযা না গেলে ভাডা শতকরা 
। দেড ভাগ রুম লওয়া হইবে । | 
ভারতে রেলগাড়ীর ইঞ্জিন নির্ম্মাণের উদ্যম 

প্রকাশ ইঞ্জিন নির্মাণ সম্পর্কে সরকারী সাহায্য মঞ্জুর না হওয়া পর্য্যন্ত” 
ইতিমধ্যেই রেলগা্ডীর ইঞ্জিন নির্মাণ সম্পর্কে কতিপয় গুরত্বপূর্ণ প্রাথমিক 
কর্মপন্থা গৃহীত, হইয়াছে । অধুনা - কীচড়াপাভায় অবস্থিত ইঞ্জিন 
মেরায়তের কারখানা এবং বেল-নাগপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপ জামালপুবে 


স্থানান্তর. করিবার ব্যবস্থা চলিতেছে । কাচরাপাড়ার কারখানায় জিনিষ, 


পত্র স্থানাম্তরিত হইলে ইঞ্জিন (নির্মাণের .জন্ত যে কল আমুদানী করা 
হইয়াছে, ভাহা স্থাপনেব .নক্তা. প্রস্তুত করা, হইবে । রেলওযে বোর্ডের 
সিদ্ধান্ত অঙমুযাযী ইঞ্জিনের নির্ীণকার্ধ্য ভাঁরতবর্ষেই সম্পর হইবে এবং 
অংশ. বিশেষের নিশ্াণ কার্য্য ব্যতীত অন্যান্ত জিনিষ নির্শ্মাণের ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ 
, অনুমিত হুইযাছ্ছে যে" “এক্স-ই”, শ্রেণীর ইঞ্জিন, নির্মাণে ৯৮ হাজার টাকা 
ব্যয় পড়িবে।, উনি 
ভাগ' কম ' বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 


বিমান ডাকে চিঠিপত্রের সংখ্যা হাস = 


- যুন্ধ' আরম্ভ হইবার “পূর্বের তুলনায় বর্তমানে ইংলও হইতে ভাৰতবৰ্ষ 


প্রেরিত চিঠির সংখ্যা 'এক চতুর্থাংশ হাস পাইয়াছে। এম্পাযার : এয়ার 
মেল চলাচল বন্ধ হইবার ফলেই: এরূপ দাডাইয়াছে বলিযা জানা যায়। 
বিমানযোগে ডাক চলাচল আরম্ভ' হইলে পাঁচটি; সাভিসেব মারফৎ 


প্রতিসপ্তাহে সাড়ে সাত হাজার পীউও' ওজনের চিঠিপত্র আসিতেছিল। 


সেইস্থলে বর্তমানে ' উহার. পরিষীণ।ছুই হাজার দুইশত পাউও দ্বাড়াইয়াছে। 


তবে বর্তমানে বিমান "ডাক: চলাচল নিয়ত বলিষা প্রভিপর 
হইতেছে ৷ "বিমান" পর্থে ভারতবর্ষ হইতে :ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ড হইতে" 


ভারতবর্ষে যাত্রী যাতায়াতের সংখ্যা' প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইডি 
' ইংলণ্ডের বৃহত্তম কয়লার'থনি : . 
বিদেশে ইংলগুজাত কয়লার চাহিদা মিটাইবার,জন্ঠ বর্তমান গ্রীন্মকালের 
মাঝামাঝি ফাইফসায়ারের .ন্তত কৃষযিচে একটি নৃতন . কয়লার খনি 
‘হইতে ঘণ্টায় ৪ শত টন কয়লা! উত্তোলনের ব্যবস্থা হুইতেছে। ফাইফ 
কোল কোম্পানী বিগত ৭ বৎসর হুইল এই খনির খননকাধ্য আরম্ভ 


করে এবং এই নূতন খনি ইংলগ্ডের মধ্যে বৃহত্তম কয়লার খনি বলিয়া ' 


গণ্য হইবে। 


সি 


গন্ধ জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর ৬৮ হাজার ১৫৪. 


মেট্রিক টন জাভা চিনি আমদানী, হয়। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে 
এই সকল শ্রেণীর চিনির আমদানীর পরিমাণ ৯০ হাজার ১৫৮ মেটি.ক 
টন ছিল। গত জানুয়ারী মাসে বৃটিশ ভারতে এই, শ্রেণীব চিনির 
আমদানীর্‌ পরিমাণ ৫ হাজার ৭৬৫ টন ছিল। . গত , জানুয়ারী মাস 
পর্য্যন্ত দশমীসে উহার পরিমাণ ২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫২৯ টন ছিল। ১৯৩৯ 
সালের জান্য়ারী মাসে যে দশমাস শেষ হয় তাহাতে উহার ৬ 
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' বেকারদের কর্মসংস্থান প্রচেষ্জী ৭,  * 
প্রকাশ, বাজলা গবর্ণমেপ্টের নিয়োগ পরামরশদাতা ডাঃ নব গোপাল 
দাস আই, সি, এস দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য নৃতন 


বর্ধক্ষেত্র উদ্ভাবন” সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের সহিত আলোচন! করিতেছেন। ' 


বাঙগল] দেশের, বিডি্.শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের যোগ 
সম্ভাবনা সম্পর্কে ডাঃ. : দাশ আখমিক্‌ তক সা করিয়াছেন বিয়া 
ভানা গিয়াছে], লারা 


আধিক জগৎ 
1৫ ভাগ ; স্পেন ও পর্ত,গাঁলগামী জাহাজ সম্পর্কে শতকরা ৪ ভাগ এবং 


[ ২*শে মে, ১৯৪০ 


ভারতের আধিক সংস্থানে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া 

সম্প্রতি ‘ইণ্ডিয়ান ফিনান্দ' পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটার মিঃ সি, এস, 
, রঙ্ম্বামী কলিকাতা রোটারী ক্লাবে ভারতের ,আখ্বিক সংস্থানে যুদ্ধের 
প্রতিক্রিষা সম্বন্ধে বক্ততা প্রসঙ্গে বলেন যে এই বিষয়ে. প্রধান দুইটি 
দিক বিবেচনা করিষা দেখিতে হইবে। প্রথয়তঃ দেশাভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন 
52 সকল পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে তৎসম্পর্কে 

₹ দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের আথিক সংস্থান ও 'অর্থনীতিক্ষেত্রে নূতন যে 
ধা লি :প্রতিক্রিয়। দেঁধা দিয়াছে তৎসম্পর্কে বিবেচনা 
করিতে হইবে । অতঃপর তিনি বলেন, বহির্বাণিজ্যের কতকগুলি 
অপরিহার্ধা দ্রব্যের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ" প্রয়োজন । ভারতের রপ্তানীবাণিজ্যে 
এমন সকল জিনিষ রহিয়াছে যুদ্ধের নয যাহার একান্ত মাবশ্ক। 
অপর দিকে আমদানী বাণিজ্যে অবশ্য প্ৰযোজনীয় দ্রব্যের পরিমাণ 
অধিক নহে বলিয়া প্রতীয়মান হয়৷. 

আখি সংস্থানের দিক বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষ 
খুব জ্রুত বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহে সক্ষয় হইতেছে। আমাদের দেশের 
সহিত ইংলগের বাণিজ্যাধিক্যহেতু ষ্টালিংএর পরিমাণই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
এইরূপে দেখা যাইবে. যে, বর্তয়ান, অবস্থায ইংলগ্ডের পক্ষে ভারতবর্ষ 





. হইতে কাচাযাল ইত্যাদি ক্রয় করিবার প্রযোজজন রহিয়াছে। ভারতের 


বাজারে তাহার বিক্রয় করিবার বেশী কিছু নাই। অপরদিকে আবার, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অব. ইংলণ্ড ইত্যাদির পক্ষে স্বর্ণ ক্রয় করিতেছে। 
বর্তমানে একমাত্র ভারতবর্ষেই স্বর্ণ ধরিষা রাখা সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা 
করা হয় নাই। সুতরাং এই সকল ্বর্ণের মূল্য ষ্টালিং এর হিসাবে 
দেওয়া হয়। আবার ভারত গতর্ণমেন্ট বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ভারতবর্ষে, 
যে সকল জিনিষপত্র য় করেন তাহার সৃলযও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লওুনস্থ 
শাখা হইতে প্রদত্ত হয়। ' 
"ভারতের চিনি রপ্তানী ' 7 
বিগত সেপ্টেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তির. মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া” 
গিয়াছে বলিয়া কুইনসল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়াহিলেন তৎ-" 
সম্পর্কে বিস্তর -প্রচারকার্ধ্য চলিষা' ছিল। -সম্প্রতি' সিমলার এক সরকারী 
বিবৃতিতে জানান হইতেছে যে এইরূপ প্রচার কার্যে একটা ভ্রান্ত ধারণার 
সৃষ্টি হুইয়াছে। কার্য্যতঃ. এই চুক্তি এখনও বলব আঁছে। উক্ত চুক্তির 
সর্তানুষাযী চুক্তিবদ্ধ গৃবর্ণযেণ্টের যে .স্বকল. ক্ষমতা. আছে তাদম্ুসারে' 
ভারতীয় চিনি -রপ্তানীর ব্যবস্থা, করা TE সানির 
ভারত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। ; : 


| —২০ বৎসর হইল ইহা ভারতের শে. 


“ওয়াটার প্রন্ফ৮, বলিয়া পরিগণিত । | 
সকল সম্জান্ত দোকানে পাওয়! যায়।-. 


নন উ্াটারণফ A! লিঃ 


অফিস ও কারথান! £ পানিহাটি, ২৪ পরগণা (কলিকাতা) : 
শো-রুম .£-১২নং চৌরঙ্গী; ৮৬. নং কলেজ স্ীট, 99 
. শাখা $--৩৭৭নং হর্ণবি রৌড,. বোশ্বাই:। : :-+ 
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ওজনের সমতা সাধনের প্রচেধী 

প্রকাশ, বাঙ্গলা দেশের সর্বত্র" ওজনের সমতা স্বিন সম্পর্কে পরীক্ষা 
করিয়া সুপারিশ করিবার উদ্দেশ্যে বাল! গরর্ণষেপ্ট শীঘ্রই একটি কমিটি 
গঠন করিবেন। এই কমিটিতে অধিক্‌ সংখ্যক ব্যবসায়ী থাকিবেন। বাজলা 
দেশে প্রতি জিলায় এমনকি কোন কোন জিলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ ওজন 
প্রচলিত আছে। ইহার ফলে ব্যবসাক্ষেত্রে ভীষণ অন্তবিধার সৃষ্টি হইয়া 
থাকে। ১৯৩৪ সালের পাট তদন্ত কমিটি এবং ১৯৩৯ সালের খান্ত ও 
চাউল তদন্ত কমিটি ওজনের এই তারিতম্যের বিষয় গবর্ণমেস্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন। ' এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভারত গবর্ণমেপ্ট বিগত ১৯৩৯ 
সালৈ বুটিশ ভারতের সর্বত্র ওজনের সমতা সাধন কল্পে একটি ব্যাপক আইন 
প্রনয়ণ করেন। বর্তমানে তদন্যায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ করা বিষয় প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট সমূহের ইচ্ছাধীন। 

| রেওয়৷া রাজ্যে খাজন। মকুব j 

প্রকাশ, অনাবৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির জন্য গত মরশুমে শস্তহথানির জন্ত 
রেওয়ার মহারাজা ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী প্রজাদ্িগকে শতকরা তা 
হইতে ৭৫ ভাগ পৰ্য্যন্ত খাজনা মকুব কবিয়াছেন। 


কলিকাতায় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ প্রচেষ্টা 


কলিকাতায় ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ কলে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট লবণ ' 


হৃদ অঞ্চলের সংস্কার কার্যের যে পরিকল্পনা করিতেছেন তাহা কার্যকরী 
করার বিষয় বিবেচনা! করিতেছেন। এই অঞ্চল কলিকাতা সহরের 
অতি নিকটবর্তী এবং উহ] মশকের উৎপত্তি স্থল। 
শ্রমিক আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়ত। Yd 

সম্প্রতি স্যাশন্তাল প্ল্যানিং কমিটির অধিবেশনে শ্রমিক বিক্ষোভের 
মীমাংসার জন্ত মিমাংসাবোর্ড ও ইণ্ডাষ্্রীয়াল কোর্ট ইত্যাদি স্থাপন এবং 


'শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদিগের জন্য বাধ্যতা মুলক বীমার প্রচলনের অন্ত ' 


গভর্ণমেণ্টের সচেষ্ট হওয়া উচিত বলিযা অভিমত প্রকাশ করা হয়।' 
এতৎসম্পর্কে কমিটির রিপোর্টে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের অনুমোদন সাপক্ষে আইন 


প্রনয়ণ প্রয়োজন বলিয়া উল্লিখিত হয়। কমিটি আরও সিদ্ধান্ত করেন যে. 


দেশব্যাপী প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা আন্দোলনের প্রয়োজন এবং 


এতৎসম্পর্কে গবর্ণমেন্টের অর্থ সাহায্য করা উচিত। শ্রমিকদিগকে শিল্প. 


' শিক্ষা দানের জগ্য দিবা এবং নৈশবিছ্ালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। 


এক্সপোর্ট গ্যাডভাইসরী কাউন্সিল 
ভারত সরকারের বাণিজ্যসচিব শ্তার রামস্বামী মুদালিষার ও স্তার হোমি 
মোদী যথাক্রমে . এক্সপোর্ট খ্যাডভাইসরী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং 
ভাইস চেয়ারম্যান ভ্ইয়াছেন। চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান ব্যতীত 
উক্ত কাউন্সিলে আর ২$ জন সন্ত থাকিবেন তন্মধ্যে ১৩ জন ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন এবং অবশিষ্ট সদন্তগণ কেন্দ্রীয় 
গ্রভর্ণমেন্টকর্তৃক মনোনীত হইবেন । | 


= ভারা জাতীয়করণ 

সম্প্রতি বোস্বাইএ ' ন্যাশনাল ধ্যানিং' কিটির অধিবেশনে ব্যান্ধিং ও 
' কারেন্দী সাব কমিটি যে 'রির্পোর্ট পেশ ' করিয়াছেন ভাহা পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়া একটি প্রস্তাবে এই সুপারিশ করা হয় যে পাউণ্ডের সহিত টাকার 
বন্ধন রহিত করা উচিত এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয় ব্যাঙ্গে পরিণত করা 
'প্রয়োজন.। কমিটির মতে সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকৃত মালিক এবং 
পরিচালক হইবেন এবং বিনিময় বাণিজ্য বিজার্ড ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনাধীন 
থাকিবে।. কমিটি আরও উল্লেখ করেন যে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং 
ব্যবসা পরিচালনা সম্পর্কে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে এবং কেন্দ্রীয় 
ব্যাঞ্কিং প্রতিষ্ঠান যে সকল আইন কাঙ্ছন ও নিষস্ত্রন নীতি প্রবর্তন করিবেন 
তাহাতে উহ্াদিগকে বাধ্য থাকিতে হুইবে। লাইসেন্সের প্রধান একটি 
সর্তে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে:যে কোন ব্যান্ষিং প্রতিষ্ঠানে অন্ততঃ ৯৫ জন 
ভারতীযরে নিয়োগ করিতে হইবে । যে সকল ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষে রেজেষ্টরী 
হইবেন! পে সকল ব্যাঙ্ক কোন প্রকার আমানত বা খণ গ্রহণ করিতে 
পারিবে না কমিটির আর এক সুপাবিশ. এই যে, ‘ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে ব্যাপক 
স্বষোগ ' সুবিধা দীন করিয়া জনসাধারণ যাহাতে উপকৃত হইতে পারে 
তাহার র্যবস্থা করিতে হইবে। হুণ্ডী প্রথায় উৎসাহ প্রদান, ডিসকাউও 
হাউস স্থাপন এবং দাদনকারীগণেব সাহাঁষ্য কল্পে ষ্টক এক্সচেঞ্জের পুনর্গঠন 
করা সম্পর্কেও সুপারিশ করা হুইয়াছে। মুদ্রানীতি সমস্তা সম্পর্কে কমিটি 
এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, কেবলমাত্র ভারতের জাতীয় অর্থ-নৈতিক 
টা 

বং পাউণ্ডের সহিত টাকার বন্ধন লোপ করিয়া দিতে হইবে। কমিটি 
ই যে, ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ করা আবগ্তক এবং 
একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঞ্চকেই স্বর্ণ আমদানীর ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। J 

জনসংখ্য! সমস্তা এ 
প্ল্যানিং কমিটি জনসংখ্যা কমিটির রিপোর্ট পরীক্ষা করিয়া এইরূপ প্রস্তাব 

‘করেন যে,জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পুষ্টিবিধানকল্লে একটি কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠনের 
প্রয়োজনীয়তা, রহিয়াছে । অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে কমিটি শিয়্রণ 
ও তজ্জন্ট ক্লিনিক স্থাপনের বিষয় উল্লেখ করেন। 

ৃ কলিকাতায় ওষধ প্রস্তুত কলেজ 

আযেদাবাদের ডাঃ আঙ্কেল সারিয়া একটি ওষধ প্রন্তত কলেজ স্থাপনের 
উদ্দেস্তে ছুই লক্ষ টাকা সাহায্য দানের প্রস্তাব করিবার পর বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট 
কলিকাতায় একটি ওঁষধ প্রস্তুত করিবার কলেজ স্থাপনের বিষয়ে অনুসন্ধানের 
অন্ত গত ১৯৩৮ সালে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। কমিটি এইরূপ একটি 
কলেক্ স্থাপন সম্পর্কে এককালীন ৪1১ লক্ষ টাকা ও উহার পরিচালনা ব্যয় 


বৎসরে ৫০ হাজার টাকা লাগিবে বলিয়া অনুমান করেন। আগামী আধিক 


বৎসরে এই পরিকল্পনা কাধ্যকরী বিষয়ে বাঙ্গলাব সার্জেন জেনাবেল 
কতকগুলি সুনিদ্দিষ্ট প্রস্তাব রচনা কবিতেছেন। এই কলেজ স্থাপিত হইলে 
বর্তমানে যে সকল ওঁষধ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় তাহা এদেশে 
প্রস্তুত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। 


[লাল 2252 চলল 0155 Sis 212্ল।7177-৮৮ল নং, চলল 


নিয়মিত কৌষ্ঠ পরিক্ষার না হইলে শরীরে নানারূপ আবজন। 


জনিয়া বিষক্রিয়ার সুষ্টি করে। তাহার ফলে দৈনন্দিন 


কর্তব্য সম্পাদনে ক্লান্তি আসে; ক্রমে জটিলতর রোগ 
আসিয়া দেহ্যন্ত্রকে বিকল করিয়া ফেলে । প্রতিদিন প্রাতে 


ml এফানসেল 
| 





7 
| 


ইউনিয়ন ব্যান ভব বের লিঃ 
্‌ ৮নং ক্লাইভ, ফ্ীট, কলিকাতা | 


ফোন :_-কলিঃ--৯১৬ এবং ১৪৬২ 


অন্বলপুর ( উড়িয্যা )। 
লভ্যাংশ £_-১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে আয় কর বঞ্জিত 
শতকরা বাধিক ৫২ টাকা দেওয়া হইয়াছে । 


সর্ব প্রকার ব্যা্কিং কাধ্য করা হয়। 
__ অর্ক শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্যক । 
[| 


শাখা র 
“| 
| 


S৮৮ 


আধিক জগৎ 


[ ২৭শে মে, ১৯৪০ 











বিভিন্ন কাপড়ের কুলে তুলার ব্যবহার 
গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পথ্যন্ত & মাসে ভারতের 
বিভিন্ন কাপড়ের কলে নিয্পরিমাণ ভারতীয় তুল! ব্যবহৃত হয়। 
১৯৩৮-৩৯ সালের উপরোক্ত সময়ের তুলনামুলক সংখ্যা বিররণও প্রদত্ত 








লহহ। 
(প্রতি গাইট ৪ শত-পাউণ্ডের সমান ) 

১৯৩৯-৪০ "১৯৩৮-৩৯ 
প্রদেশ গাইট গাইট 
বোশ্বাই ৬২২,৬৩৫ ৬৯০,৩৬৬ 
মাদ্রাজ ২৩৭,১৫২ ২৩৩,৬০৯ 
যুক্তপ্রদেশ ১৭১৫৫ ০ | ১৮৫,৬৮৩ 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার ৮০১,৫৯০ ৮১,২৭০ 
বালা ৪৪,২৭২ 8৪8১8৫৩ 
পাঞ্জাব ও দিল্লী ৬২,৮৫১ ৬০,০৭৮ 
বুটাশ ভারতের অন্তান্ স্থান ২৩,৫৯১ ২৬,৭৬২ 
হায়দরাবাদ | ৩৪,৬৩২ ৩৪,২৭২ 
মহীশূর ৩০,৬৫০ ২৬,২০৯ 
বরোদা ৩৮,১৫৯ ৩৫,৫২২ 
গোয়ালিয়র ৪২,৭৩৯ ৪৮,৩৪২ 
ইন্দোর ৫৯,৬৬১ ৬৯,৫৪১ 
অন্তান্য দেশীয় রাজ্য ৭১,৪৪৭ ৬০,৭৬৩ 
মোট ১,৫১৯৯২৯ ১,৫৪৬,৯৭০ 

কাঁচ নিন্মিত প্যাক বোর্ড’ 


সম্প্রতি আমেরিকার বিদ্যালয়ে বা গৃহে ব্যবহারযোগ্য বিশেষভাবে ; 
নির্মিত কাঁচ দ্বারা ব্ল্যাক বোর্ড প্রস্তুত হইযাছে। পিটস্বূর্গ প্লেট গ্লাস |] 


কোম্পানী এই ধরনের বোডের প্রস্ততকারক। এই বোর্ড “নিউ সাইট’ 


হইয়াছে। 
নৃতন যৌথ কোম্পানী 


গত মার্চ মাসে বাঙ্গলা দেশে ৪৩টি নৃতন যৌথ কোম্পানী রেজেট্রীকৃত - 
হইয়াছে। উহাদের মোট মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ২৬ লক্ষ ২০ হাজার || 


টাকা। এই মূলধন নির্দিষ্ট শেয়ারে বিভক্ত । 
সম্বর হদে লবণ আবিষ্কার 


সম্বর হ্রদের লবণ বিভাগ বর্ষা আরস্ত হইবার পূর্বে অন্ততঃ পক্ষে ৩৬ লক্ষ পর 
মণ কর্কচ লবণ ও ৪ লক্ষ মণ গুডা লবণ সংগ্রহ কার্যে বিশেষভাবে ব্যাপৃত | 
আছে বলিষা জানা যায়। বর্তমান বৎসর সম্বরের আবগারী বিভাগের | 
সুপারিণ্টেণ্ডে্ট এই লবণ আবিষ্কার করেন। তিনি উক্ত অঞ্চলে এক ইঞ্চি || 
বা দুই ইঞ্চি পরিমাণ ময়লাধুক্ত লবণের স্তরের নীচে প্রায় তিন ইঞ্চি কর্কচ ||| হইয়া থাকে। 
লবণের স্তর দেখিতে পান। ভারতে প্রস্তুত বা লবণের খনি হইতে প্রাপ্ত ॥ 
লবণ এমনকি আমদানীক্কত লবণ অপেক্ষাও এই লবণ সর্ব্াংশে শ্রেষ্ট | 


বলিযা প্রতিপন্ন হইষযাছে। এই লবণে সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিষাণ 


শতকরা ৯৫ ভাগ হইতে ৯৯ ভাগ পর্য্যন্ত আছে বলিয়! প্রতিপন্ন হইয়াছে। | 
অধৌত অবস্থাতেও উহাতে শতকরা ৯২ হইতে ৯৭ ভাগ সোডিয়াম ॥| 
ক্লোরাইড আছে বলিয়া দেখা গিষাছে। যে স্থানে কর্কচ লবণ আবিষ্কৃত | 
হইয়াছে তাহার ধারে প্রায় ১ লক্ষ মণ গুড়া লবণ পাওয়া ষাইতে পারে ||| 


বলিয়া অন্থুমিত হুয়। 
কেন্দ্রীয় লবণ গোলাতে প্রেরিত হইয়াছে। অন্তান্ত লবণাক্ত পদার্থের সহিত 
ব্ডড়িত প্রায় ৫ লক্ষ মণ লবণ এখনও উক্তস্থানে পড়িয়া আছে। 


* বিজ্রীত মূলধন 
নামে পরিচিত। উহা তিনটি রঙে গ্রন্তত করা হইরাছে। সাদা, সবুজ || আদারীক্কত যূলধন 
ও কালো । সাদা কাচের বোর্ডেকালো চক এবং সবুজ ও কালো বোডে || অংশীদারদের দায়িত্ব 


অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের চক ব্যবহৃত হয়। এই বৌডের ব্যবহার বিদ্যা- 
লষের' ছাত্রদিগের দৃষ্টিশক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া প্রতিপর &ুঁ 
[| এ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 


এ পথ্য প্রায় ৪৫০ লক্ষ মণ লবণ ধৌত করিয়া | বালে ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ ব্যাঙ্ক লিঃ। 
| 


বাসস্থান নির্মাণের ব্যবস্থ৷ 

প্ল্যানিং কমিটি এইরূপ অভিমত প্রকাশন করেন বে ভারতের পর্মী 
অঞ্চলে বাসগৃহের অবস্থা অতিশয় অুসস্তোষজনক। সহরে এবং 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান বহুল সহরের বাসস্থানের অবস্থা আরও হোঁচনীয়। 
এমতাবস্থায় বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কে একটি সর্ব ভারতীয় পরিকল্পনা গ্রহণের 
প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া কমিটি মনে করেন। পল্লী পুনর্গঠন আন্দোলনের 
সঙ্গে সঙ্গে পল্লী অঞ্চলে বাসগৃহ নির্ম্মাণের্‌ ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্তব্য বলিয়া 
কমিটি মনে করেন। এইরূপ বাসগৃহ নিশ্্াণে প্রক্গানবত্ববহিত করিয়া 
মালিকী সত্ব প্রবর্তন করিবার বুক্তি প্রদর্শিত হয়। এইরূপ বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ 
কাৰ্য্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বোর্ড গঠনের সুপারিশ করা হয়। বোর্ড 
কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা অন্থযারে গৃহের নিশ্বাণ কাধ্য আরম্ভ করিতে. 
হইবে বলিয়া কমিটি সুপারিশ করেন। | 


আদ্মযুমারীর ব্যুয়-বরা্দ 
, বৃটিশ ভারতের আগামী আদমস্থমারীর জন্তু ভারতৃগভর্ণমেণ্ট অস্থ্যন 
৫০ লক্ষ টাকা 'ব্যয়বরাদ্দ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়; বিগতু 
আদমন্ুমারীতে বর্ছদেশ ব্যতীত বৃটিশ ভারতে এই ব্যয়ের পরিমাণ আম্মুযানিক্‌ 
৪৫ লক্ষ টাকা দীভাইয়াছিল। | 


দিনে [দান বই লিঃ 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 
সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
TOR 
অঙম্ুযোদিত মূলধন + 


N 


৩) ৫০১ ০০ ১০০০৯ 
৩১৩৬,২৬,৪০০২২ 
১,৬৮১১৩,২০ ০ 
2৬৮১১৩১২০৩৯, 
রিজার্ভ ও অন্যান্ত তহবিল ৪৩৪ ১১২৩৭১০০০৯২ 

১৯৩৯ সালের ৩১. ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 

| আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭॥%০ আনা 


এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯৯৮৭৪৬ পাই 
চেয়ারম্যান ম্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই 
ম্যানেজার-__মিং এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস: 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
কারবার করা হয় 


1 | প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাক্কিং সুবিধা! দেওয়া হয় । | | 
| দেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিশ্মলিখিত বিশেষত্ব আছে _ ? 


ভ্রমণকারীদের জন্ত রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, ৫ তোল! ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণেব 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী 
| ত্রেবার্ধক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেণ্টাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এগু 
| ট্রাষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কা সম্পাদিত 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ঠ সেণ্টাল 
ব্যাঙ্ক সেফ ভিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ১২২ টাকা 
মাত্র। চাবি আপনার হেপীজতে রহিবে। 
,কলিকাতার অফিস তেন অফিস--১০০ নং ক্লাইভ স্্রীী। নিউ 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে ্রীট, বড়বাজ।র শাখ।--৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 
শ্তামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্্ীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রসা 
| রোভ। বাজলা ও বিহারস্থিত শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
1 জলপাইগভী, ভামসেদপুর, ও মজঃফরপুর। জগুনস্থ এজেপ্টদ__ 


একজে 





EU 


২2শে মে, ১৯৪০ ], 


ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার উৎপাদন 

গত ১৯৩৯ সালে বৃটিশ ভারতে মোট ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৬২ হাজার 
এ৮৮ টন কয়লা উত্তোলিত হুইয়াছে। তন্মধ্যে আসাম প্রদেশের বিভিন্ন 
কয়লার খনি হইতে ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫২৮ টন, বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন 
খনি হইতে ৭৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৯ টন, বিহারের বিভিন্ন খনি হইতে 
১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯৪৬ টন এবং মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন খনি 
হইতে ১৭ লক্ষ ৪২ ৮৩১ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। এতদ্যতীত 
বেলুচিস্থানে ১৬ হাজার ২১৩ টন, উড়িষ্যায় ৫৮ হাজার ৬৮৭ টন, পাঞ্জাবে 
১ লক্ষ ৯৪ ছাঁজার ৮০ টন এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মাত্র ৮ টন 
কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে । এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 
১৯৩৮ সালে সমস্ত পৃথিবীতে কয়লার উৎপাদন ১৪২ কোটি টন দভায়। 
১৯৩৭ সালে উবার পরিমাণ ১৫১ কোটি টন ছিল। 


শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সংখ্যা বিবরণ 

গত ১৯৩৯ সালের শেষ তিন মায়ে কান্পুর কলসমূহের শ্রমিক ধর্ম্মঘট 
“বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই ধর্মঘটে ৩০ হাজার শ্রমিক জড়িত ছিল 
এবং তাহাদের ২ লক্ষ ১৫ হাজার রোজ নষ্ট হয়। উক্ত তিন মাসে 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মোট ৯১০টা শ্রমিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় এবং 
তাহাতে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার জন শ্রমিক জড়িত ছিল) এবং তাহার ফলে 

প্রায় ৮ লক্ষ ২৪ হাজার রোজ নষ্ট হয়। পূর্ববর্তী বর এই সময়ে ১৩৬টী 
১5৭ লক্ষ ২৪ হাজার শ্রমিক যোগদান করে 

বং তাহাদের প্রায় ১৯ লক্ষ ৯১ হাজ্জার রোজ নষ্ট হয়। উপরোক্ত 
নিটল ধর্মঘটের সংখ্যা শতকর। 
৪৫৫ ভাগ ছিল । শতকরা ৮০৪ জন শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগদান করে এবং 
“তাহাদের শতকরা ৭৭'১ ভাগ রোজ নষ্ট হয়। মোট ধর্মঘটের মধ্যে 
-৮৪টাতে অর্থাৎ শতকরা! ৭৬৪ ভাগ ধর্ম্মঘটে বেতন বৃদ্ধি এবং বোনাস 
সংক্রান্ত দাবীই প্রধান ছিল। মোট ধর্মঘটের মধ্যে ১৩টীর সাফল্য হয় 
এবং ২৩টী আংশিক সাফল্য লাভে সমর্থ হয়। ৬০টী ধর্মঘট বিফল হয়। 
১৪টা ধর্মঘট শেষ পর্য্যন্ত চলিতেছিল | 

ভারতে চিনির কল 

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের মোট ১৫৮টি চিনির কলের মধ্যে ১৪৫টি 
চিনির কলে চিনি প্রস্তুত হুইতেছে। যুক্তপ্রদেশে ৭০টি, বিহারে ৩২টি, 
পাঞ্জাব ও সিদ্ধুতে ৩টি, মাপ্রাজে ১০টা, বোম্বাইএ ৮টা, বাঙ্গলা এবং 
আসামে ৯্টী, উডিষ্যাতে ২টী, এবং দেশীয় রাজ্য সমূহে ১১টী, কলে চিনি 








ন্তত, 2 গত ১৯৩৮-৩৯ সির 622) চিনি পরস্তত 


টি ৫২৬৫ 
ৃ রত ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের রর বন্দর তে 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিষা থাকে । 
জাহাজের নাম টন টন 
এস, এস, জলবিহার ৮১৫৫০ ৭,১০০ 
৭,১০০ 


৮,৩০০ 
৬১৫০০ 


৬১৫০০ 


জাহাজের নাম 
এস, এস, জলবিহার 


৮১৩০০ 
৮,১৫০ 
৮০৫০ 
৮১০৫০ 


৬১৫০০ 


৮১০৫০ 
৮,০৫০ 
৮,০৫০ 
5১০8০ 
৭,১৫০ 


8,200 


৪১০০০ 


জলদুর্গা 

এল হিন্দ 
এল মদিনা 
ভাড়া ও অন্ঠান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন £-- 


১৩০ ০ 





ম্যানেজার--১০০, ্রীট, গিলিকাত। { 


ধিক জগৎ 


৬১০০০ - পু 


১৮৯ 





হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে আখ ভুইতে প্রস্তুত’ চিনির পরিমান ১১ লক্ষ ৭ 
হাজার টন 'দড়াইবে বলিয়া অন্থমিত হইতেছে। পূর্ববর্তী বৎসর আঁখ 
হইতে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৮ শত টন চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল। যুক্ত- 
প্রদেশ ও বিহারে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমান চিনি উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 
ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনিষ্টিটিউট 

গত ৮ই মে বুধবার ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনিষ্টটিউটের উদ্োগ্নে হিনু- 
স্থান কোঅপারেটিভ্‌ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা ও ইনিষ্টি- 
টিউটের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে শোক 
প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা বীয়া কর্ম্মাগণের এক সতা অনুষ্ঠিত 
হয়। কলিকাতা কর্পোরেশন মেয়র মিঃ সিদ্দিকী উক্ত সভার সভাপতিত্ব 
করেন। মিঃ সিদ্দিকী তাহার বক্তৃতায় সুরেন্দ্র নাথের স্বাদেশিকতা ও 
বীমাক্ষেত্রে তাহার অমূল্য অবদানের ভূয়সী প্রসংসা করেন। অতঃপর 
ইনিষ্টিটিউটের বর্তমান প্রেপিডেন্ট মিঃ এস, সি, রায়, হিদুস্থান কো- 
অপারেটিভের পাব্িসিটি অফিসার শ্রীযুক্ত সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, 
মিঃ জে,,সি, ঘোষ দস্তিদার প্রভৃতি স্থুরেন্্র নাথের স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন 'করিয়া বক্তৃতা করেন। 

সরবরাহ বিভাগে প্রাপ্ত অর্ডার 

সম্প্রতি ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ সাম্রান্্ের অস্তভুক্ত ১১টি 
দেশ হইতে যুদ্ধের অন্ত বিভিন্ন জিনিষ সরববাহের যে অর্ডার পাইয়াছেন্‌ 
তাহাতে ৫ লক্ষ গর্প থাকি পোষাকেব বস্ত্র, রেলের ‘কিস’ প্লেট, শ্লিপার, 
কয়লা, ইস্পাতের গোল জয়েন্ট, ইম্পাতের ট্যাঙ্ক তাবু, সামরিক হাষ- 
পাতালের সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি জিনিষ'আছে। 


সাবান প্রস্তুত শিক্ষাদান 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের বেকার সমন্তা সমাধানের জন্ত বাঙ্গলা 
সরকারের শিল্প বিভাগ যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন তদঙ্কুসারে বিনা 


বেতনে সাবান প্রস্তুত সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্ত উক্ত বিভাগ নূতন অপর 


একদল যুবক ভণ্তি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 


নিরপেক্ষ বন্দরে আটক জান্াণ জাহাজের মাল 
সম্প্রতি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বাস অব কমার্স ও ইণ্ডা্ীর কার্য্য 
নির্বাহুক সমিতি ভারতগবর্ণমেন্টের নিকট এই মর্মে এক স্বারকলিপি প্রেরণ 
কবিয়াছেন যে অধুনা নিরপেক্ষ বন্দরসযূহে যে সকল জার্শ্মাণ জাহাজ আটক 
আছে তন্মধ্যে কতিপৰ জাহাজে ভারতীয় রপ্তানীকারক ও আমদানী- 
কারকদের মাল রহিষাছে এবং এই সকল মাল ধিগত ৮ মাস হইল এই ভাবে 


১৭ নং ম্যাজে! লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই৷ 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংস্ত দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তাব স্রোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিবে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
* আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পীইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক ৷ 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 


$৯০ | “আঁধিক জগৎ 








. আটক পঁড়িয়া থাকিবার ফলে' এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। 
কারণ এই সকল মালের অভাবে অনেক 'শিল্পপ্রতিষ্ঠানের গুরুতর ক্ষতি হইবে 
এবং যে সকল যন্ত্রপাতি উক্ত জীহাজসমূহে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাঁর অভাবে 
অনেক প্রতিষ্ঠানের কাঞ্জ বন্ধ করিযা দিতে হইবে। 'অথচ অঙুরূপ যন্ত্রপাতি 
অন্ত কোন দেশে পাওয়া], বর্তমানে সম্ভব নহে) এই সকল জাহাজের বিশেষতঃ 
ভারতের নিরপেক্ষ বন্দরে যে সকল জাপ্মাণ জাহাজ আটক রহ্যাছে তাহার 
মাল খালাস করিবার অতি দেওয়া সপর্কে যা জানহ _অমুরোধ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন { 
48 আমের শ্রেণীবিভাগ . 

' ৰ্বাঙ্গল৷ সরকারের মার্কেটিং বিভাগ মীঁলুদহ জিলায় তিনটি ' শ্রেণীবিভাগ 
কেন্দ্র খুলিয়াছেন। রোইনপুর, মালদহ ও নিমাসরাইএ এই শ্রেণী বিভাগ 
কেন্দ্র অবস্থিত। উন্নত ধরণের আম শ্রেণীবিভাগ করিয়া বসতঘান 'মাসে 
'কলিকাঁতার বাজারে বিক্রয়ের 'ব্যবস্থা হইবে। উপরোক্ত তিনটি স্থানের 
আম বাঁগিচার মালিকগণ “মার্কেটিং সোসাইটির সন্ত হইয়াছেন এবং 
১৯৩৭ সালের কৃষিপণ্য আইনের ধারা অনুসারে আমের শ্রেণীবিভাগ করা 
হইবে । বাছা বাছা আম বিশেষ শ্ৰেণীভুক্ত হইবে এবং তৎপর গুনাস্থসারে 
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইবে। উপরোক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর 
আমের সর্বনিম্ন ওজন যথাক্রমে ৩০ তোলা, ২৫ তোলা, ২০ তোলা. এবং 
১৫ তোলা ধরা হইবে। ফজলী আম সম্পর্কে প্রত্যেকটির সর্ববনিয় ওজন 
খীক্রমে ১ সৈর, ৬০ তোলা, ৪০ তোলা ও ২৫ তোলা ধরা 'হইবে। 
'কলিকাতার কলেজষ্রুট মার্কেট ও হগ মার্কেটে 'Agmark! লেবেলযুক্ত 
" ঝুড়িতে এই আম পাওয়া যাইবে । 


মাৎগুড় হইতে, সুরাসার প্রস্তুত 


যুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস ' গবণমেণ্ট, প্রচলিত ' থাকাকালীন ব্যবস্থা, 


পরিষদে শিল্পকার্য্যে ব্যবহার ' কল্পে সুরাসার প্রস্তুত সম্পর্কিত একটি বিল 
" গৃহীত হয়।"'সম্প্রতি ভারতগবর্ণমেন্ট, উক্ত বিল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া 
বিলের- উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্মতি জ্ঞাপন, করিয়াছেন বলিযা জানা: যায়। 
এই বিল কাধ্যকরী হইলে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বুক্তপ্রদেশেই মাংগুণ্ড হইতে 
সুরাসার প্রস্তুতের ব্যবস্থা প্রবত্তিত হইল.বলিয়া গণ্য হইবে। যুক্তপ্রদেশে 
ৰহু চিনির .কল রহিয়াছে এবং এই সকল কল হইতে ‘প্রভূত পরিমাণ 
যাৎগুড়ের জোগান 'পাওয়] যাইবে । ,বিলটি ভারত সরকারের সম্মতি 
“লাভ করিলে ; গভর্ণমেণ্ট , বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে এই প্রকার 
. ্থরাসার প্রস্তুত ' কার্যে, আত্মনিয়োগ করিতে আহ্বান করিবেন। এই 
কার্ষ্যে যে সকল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হইবে তাহা আমদানী করা 
' যাইতে পারিবৈ বলি আশা করা যায় । 


যুদ্ধে ইংলণ্ডের দৈনন্দিন ব্যয় 
বন যুদ্ধে বুটাশ জাতির প্রতিদিন ৬০ লক্ষ, পাউণ্ড, অর্থাৎ প্রায় 
৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। . পূর্ব্ব পূর্ব মহাযুদ্ধের ব্যয ইহার 


তুলনায় অকিঞ্চিৎকর প্রতীয়মান হইবে “আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে 
“ ৯২ কোটা পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। ক্রিমিয়নি যুদ্ধে “উহার দুই 'তৃতীয়াংশেবও 

















উনি পাই বি 

হেড অফিস 

আখাউড়া, এবি, আর, আগরতলা জিলা শ্রীমঙ্গল, 

ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা; মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দী, তেজপুর 

করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর, বদরপুর ৷ 
সাব ব্রাঞ্চ :_সমসেরনগর, কুলাউড়া, চক্বাজার (ঢাকা) 

লক্ষ্মীপুর, ঢচেকিয়াজুলী, মলদই, আজমীরিগ্্জ। 
kG oo বাব A ভি 
দেওয়া হইতেছে । 
| কলিকা ৬ ea } 


তৃতীয়াংশ ।। 


| মিত্র মুখজ্জি এণ্ড কোং 


'[ ২০শৈ মে, ১৯৪০ 


কম খরচ হইয়াছিল! বুঝ যুদ্ধে ব্যষের-পরিমাটণ ২২ কোটা ৩০ লক্ষ পাউণ্ড 
দাড়াইয়াছিল। 'নেপোলিয়নকে পরাজিত করিতে ষে ২০ বৎসর লাগিয়া- 
ছিল তাহাতে মোট ব্যয়, হইয়াছিল ৬৯ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড । এই বিপুল 





‘ব্যয় নির্বাহ করিতে তদানীন্তন মন্ত্রী উইলিয়ম ০০৮ উপর আয়- 


কর ধার্য করিতে "হইয়াছিল" 
১৯১৪ সালে জাতীয় খণের পরিমাণ নাড়ি ৬৫ নি ডি 


_বাপ্রায় ৯১০!কোটা,টাকা। ১৯২০ সালে তাহা প্রায় ৭৫২ কোটী ৭০ লক্ষ 


টাকায়,পরিণত হয়। ১৯১৪ সালে যুদ্ধে দৈনিক. লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইত ; 
১৯১৫ সালে তাহা, ৩০ লক্ষ পাউণ্ড দাডায়। ইহা জাতীয় আযের 'এক 
১৯১৭ সালে উক্ত ব্যয় ৭০ লক্ষ পাঁউণ্ডে পরিণত হয়। 


বিভিন্ন জিনিষের আমদানী হাস . 

যুদ্ধের জন্য ইউরোপীয় দেশসমূহ হইতে ভার্তবর্ষে বিভিন্ন জিনিষের 
আমদানীর পবিমাণ কিরূপ হাস প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৯৩৭-৩৮ “সালে জার্মানী হইতে ভারতে প্রায় 
১৫ কোটা ৩০ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল ; তন্মধ্যে ৫০ লক্ষ 
টাকার রাসায়নিক দ্রব্য, ১৭ লক্ষ “১৬ হাজার টাকার ছুরি কাঁচি প্রভৃতি, 
১ কোটা ৭৫ লক্ষ টাকার ওষধাদি, ২ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার রং ও চর্ম্ম 
বিশোধনের দ্রব্য, ১ কোটী ১৩ লক্ষ টাকার লৌহ দ্রব্য ১ কোটী ২ লক্ষ 
টাকার যন্ত্রাদি, ২ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকার, মেশিনারী ও প্রায় ২:কোটী 
৫০ লক্ষ টাকার' বিভিন্ন ধাতুপ্রব্য আপিয়্াছিল। আলোচ্য বৎসরে 
জেকোন্লোভাকিয়া হইতেও ৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকারও বেশী কাচের জিনিষ 
ও'বৈছ্যাতিক দ্রব্যাদি আমদানী হইয়াছিল। যুদ্ধের ফলে উপরোক্ত ভ্রিনিষ 
পত্রেব আমদানী বন্ধ আছে। এই সকল দ্রব্য এই পরিমাণে অন্ত-'দেশ 
হইতে আমদানী করিয়া কার্ধ্য নির্ব্বাহ করা কিংবা এতদেশে উহা: উৎপাদন 
করা বত্তমান সময়ে উভয়ই সুকঠিন সন্দেহ নাই। 


জাপানের 'সহরাঞ্চলের জনসংখ্যা 
গত ১৯৩৫ সালে জাপানে যে পঞ্চবাধিক আদমস্ুমারী গৃহীত হয় 


‘তাহাতে জানা যায় যে; ১৯২০ সালে যে স্থলে জাপানে ৮৩টিসহর ছিল 


১৯৩৫ সালে সেস্লে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৭টি ঈাড়াষ। ১৯৩৮ সালে উহার" 
সংখ্যা ১৪৮ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় ।.১৯৩৮ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে জাপানের" 
জন সংখ্যা, ৭ কোটা ২২ লক্ষ ২২ হাজার ৭শত ছিল বলিয়া অনুমিত হয় ॥ 


,সহরবাসীর সংখ্যা এই সংখ্যার শতকরা ৩২'৭ ভাগ হইতে ৩৫'৯ ভাগ পর্যস্ত 


বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০-৩৫ সালে জাপানের ' জনসংখ্যা ৪৮ লক্ষ ৪ হাজার 
১৪৩ জন বৃদ্ধি পায় ; তন্মধ্যে ৩২ লক্ষ ১৬ হাজার ৫১৫ জন অর্থাৎ শতকরা 


৬৭ ভাগ সহরে বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৫-৩৮ , সালে জাপানের জনসংখ্যা মোট 
২৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬ শত পর্য্যস্ত বৃদ্ধি পায়। টোকিও, ওসাকা, নাগোয়া, 
কাইয়োটো, কোবে ও ইয়কোহামা এই ৬টি সহরের লোক সংখ্যা ১২ লক্ষ 
৮৩ হাজার ৯ শত বৃদ্ধি পায়, এবং উহার মোট জন সংখ্যা > কোটী ৩৯ লক্ষ 
২৯ হাজার '৩ শত দাড়ায় । একমাত্র টোকিও সহরে উক্ত সংখ্যার অর্ধেক 
লোকেব বাস। 





সাবি সাল 


২০শে মে, ১৯৪০ ] 


নি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের আয় 


ভাত 
স্‌ অমন করিয়াছিলেন প্রকৃতপক্ষে আয় তাপেক্ষ সাড়ে পাঁচ 
টাকা! অধিক” দবাড়াইবার সম্ভাবনা । আলোচ্য বৎসরে বাণিজ্য 
শখ উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৫০ কোটী ৭ লক্ষ টাকা আয় হইবে 
বলিয়া -বরাদ্দ করা হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই খাতে ৫৩ কোটা 
হ৩-লক্ষ টাকা, পাওয়া, গিয়াছে । গত ফেব্রুয়ারী মাস “পর্য্যন্ত ১৯ মাসে 
রাজস্থের, 'অন্তান্ত দয়ায় মোট ৩২ কোটা ২ .লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে । 
ফেব্রুয়ারী মাসের হারে মার্চ মাসের রাজস্বের আয় ধরিলে দেখা যায় 
যে, বাণিজ্য শুক ও উৎপাঁদন স্তক্ক ব্যতীত মোট রাজস্বের আয় ৩৬ কোটা 
৪০ লক্ষ টাকা ' | সংশোধিত বরাদ্দ অনুসারে অর্থ সচিব 
১৯৩৯ সালে ৯১ ক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। 
‘কিন্ত প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ ৫ কোটা কয়েক লক্ষ টাকা অধিক 
দীাইনে বলিয়া: আশ! ব্যানার! 


. কলিকাতা পোর্টে গুদাম ভাড়। 

কলিকাতা পোর্ট কমিশনারদের ট্রাফিক ম্যানেজার বিভিন্ন বণিক 
সমিতির নিকট এই মর্শে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন যে, চালান ও 
অন্তান্ত কাগজপত্র বিলম্বে পৌছিবার দরুণ আমদানীকারীর মাল স্থানাস্তরিত 
করিতে বিলম্ব হইলে যে বিধি অনুযায়ী মাল খালাস করিবার পুর্বে 
তিনি কম হারে ভাড়া দিতে পারেন আগামী ১৯শে মে হইতে তাহা প্রবন্তিত 
হইবে । আরও বলা হইয়াছে যে, কম হারে ভাড়া দেওয়ার অধিকার 
লাভ করিতে হইলে আমদানীকারীকে 'ঠাহার ব্যাঙ্ক হইতে কাগজ্রপত্রাদি 
লওয়ার সময়ে একখানি সার্টিফিকেট লইতে হইবে। এ সার্টিফিকেটে 
জাহাজের. নাম, মালের চিহ্ পরিমাণ ' সংখ্যা ও বিবরণ থাকিবে) 
মাল' খালাস করিবার কাগজপত্র-_গুদামে পেশ করিবার পূর্ব্বে চালান 
ও অন্তান্ত ' কাগজপত্রসহ ' ও সার্টিফিকেট ডক স্বপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট 
দাখিল করিতে হুইবে | যে সকল ফার্ম্ম ব্যাস্কের মারফত মালের রসিদ আনায় 
* না ' ততৎসমুদ্রায়ের দিকট' * হইতে 'ডক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিংবা জেটি 
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিবেচনা অনুযায়ী 'অনুরূপ সার্টিফিকেট গৃহীত হইতে পারে। 

চান্দিনা প্রজাসত্ব বিল 

' বঙ্গীয় চান্দিনা স্বত্ব সংশোধন বিলের প্রভাবে বাঙ্গলার অন্তান্ত 
স্থানের প্রজার! যে সুবিধা. পাইবে তাহা হইতে কলিকাতা বস্তি অঞ্চলের 
প্রজারাও বঞ্চিত না৷ হয় তদুদেস্তে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট উক্ত বিলের ধারাশুলি 
কলিকাতা: সহরের এলেকার উপরও বিস্তৃত করার বিষয় চিন্তা করিতেছেন 
বলিয়া জ্ঞান৷ ষায়। এতৎসম্পর্কে ঈই একটি দ্যা জারীর ভাবনা 
বত 











স্থায়ী আমানতের সুদ বাৎসরিক ৩২ টাকা হুইতে ৫২ টাক! 
পর্য্যন্ত । সেভিংস্‌ ব্যাক্ষের সুদ ২1০ টাকা হারে। ৩ বৎসরের 


৮৭২ টাকায় পাইবেন । 


১০০২ ক্যা 
জন্য সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক ৷ 


“শেয়ার 


আধিক জগৎ 





১৯১ 





কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষায়, বিঘ্ন 

... কৃলিকাতার বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকরনা 
লব নিযাড কাধ্যহার স্থির হয়| 7 রুশত ,জন শিক্ষককে 
শিক্ষা দিবার জন্ম একটি ট্রেনিং কলেন্ধ 'প্রতি্ঠা২) প্রত্যেক স্থলে 
৩৫০ জন করিয়া ছারের- স্থান হয় এরূপ ১৩টি মডেল স্কুল এবং ২ শত 
ছাত্রীর উপযোগী" একটি মডেল: বালিক৷ ' বিষ্ঠালয় স্থাপন (৩) বর্তমান 
স্কুলগুলির শতকরা দশটির উন্নতি সাধন এবং (৪) প্রতি বৎসর যে 
সকল স্থুল প্রতিষ্ঠিত; হইবে.. সেগুলি, কর্পোরেশনের পরিচালনাধীনে আনিয়া 
তহার উন্নতি বিধান। এই প্রিকৃল্পনায় এককালীন ২০ লক্ষ টাকা এবং 
বাধিক ৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ ধরা হয়। তন্মধ্যে গবর্ণ- 


,মেপ্ট নিমোক্ত' দফায় ব্যয়তার বহনে সম্মত হন: (১) ট্রেনিং কলেজ 


প্রতিষ্ঠার মোটব্যয় আহুযানিক দুই লক্ষ টাকা (২) ট্রেনিং কলেজ 
বাবদ 'বাধিক ১ লক্ষ টাকা" হিসাবে, তিন বৎসরকাল সাহায্য দান এবং 
(৩) পরিকল্পনার অবশিষ্ট .এক কালীন ব্যয়ের চারি ভাগের তিন ভাগের 


জন্য অর্থ সাহায্য প্রদান'। গবর্ণমেন্ট ৫ বৎসরে মোট ১৬০ লক্ষ টাকা 


দিতে সম্মত হুন; তন্মধ্যে ১৯২১ সালে ৩ লক্ষ টাক! প্রদান করেন। 
প্রকাশ, বর্তমানে গবর্ণমেণ্ট তাহাদের পূর্ব প্রতিশ্রত অর্থ সাহায্য না 


দেওয়া স্থির করিয়াছেন। 





0 জি 
' অদ্ধ্যা। এখন কৃত্রিম আলো কাজের সময়- অনেক 
বাড়িয়ে দিয়েছে! কিন্ত, মান্ম তার মজ্জাগত স্বভাব 
এখনও ছাড়তে পারেনি--ঘরের ভেতর আবদ্ধ 
খাকৃতে সে ভালোবাসে না। বেশীর ভাগ সময়ই সে 
কাটাতে চায় বাইরে। সেই অন্ত দিনের আলোয় ও 
' রাতের আলোয় উজ্জ্বলতা খুব বেশী প্রভেদ থাকা! 
উচিত নয়। এতে চোখের অযথা অসুখ বা অন্ধ 
হবার সম্ভাবনা । রাতকে যদি দিনেই পরিণত 
- করতে হয় উজ্জল আলোর সাহায্য গ্রহণ করুন, 
চোখ ভাল থাক্‌বে। ‘ 





CEK 62 


: (কলিকাতা SE সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত 








১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 


সম্প্রতি আমরা কুমিল্লা ব্যাষ্কিং কর্পোরেশনের গত ১৯৩৯ সালের কার্য 
বিবরণী পাইয়াছি। সকল দিক দিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অত্যুচ্চ আদর্শ 
রক্ষা! করিষা ২৫ বৎসরেরও উর্ধকাল যাবৎ এই বাঙ্গালী ব্যাক্কটা পরিচালিত 
হইয়া আসিতেছে । আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি, নিরাপদ উপায়ে এবং নগদ 
টাকার স্বচ্ছলতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া! দাদননীতি।পরিচালনা, মজুত তহবিল, 
অংশিদার দিগকে প্রদত্ত লভ্যাংশ ইত্যাদি সকল দিক হইতেই এই ব্যাঙ্কের 
স্থান অগ্রগণ্য । ১৯৩৭ সালের শেষে. এই ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের 
পরিমাণ ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৮ টাকা এবং উহাতে সাধারণের আমানতী 
টাকার পরিমাণ ৮৮ লক্ষ ৭১ হাজ্জার ৫৭৯ টাকা ছিল । ১৯৩৮ সালের 
শেষে আদাধী মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া ৬ লক্ষ ১১ হাজার ৩৪৫ টাকা 
এবং সাধারণের আমানভী জমার পরিমাপ বাড়িয়া ১ কোটী ৭ লক্ষ ৯ 
হাজার ৩৮৫ টাকায় পরিণত হয়। বত্তমান ১৯৩৯ সালের রিপোর্টে 
এদিক দিয়া আরও বিশেষ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় । এবৎসর 
মূলধনের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার: ৯৯৯ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে 
ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমাও বাড়িয়া ১ কোটী ২১ লক্ষ ৫৮ হাজার 
২৬৯ টাকা দাডাইয়াছে। | 

আলোচ্য বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের আদারী মূলধন, উহাতে আমানত 
টাকা, ব্যাঙ্কের হন্তস্থিত বিভিন্ন মজুত তহবিল (৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৯১ টাকা) 
ইত্যাদিতে ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ ঈ(ডাইয়াছিল ১ কোটী ৭২ লক্ষ 
৫ হাজার ৯০৬ টাকা। উহার বদলে এ তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে ঘে সমস্ত 
সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফা” এইরূপ ২ হাতেও অন্তান্ত ব্যাঞ্ধে 
নগদ হিসাবে মজুত ২৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ২১৪ টাক! ; “কোম্পানীর কাগন্ ও 
ট্রাষ্ট সিকিউরিটী ৩১ লক্ষ ৯১ হাজার ৩৭৫ টাঁকা, ভিবেঞ্চার ও. শেয়ার ৮ লক্ষ 
২ হাজার ৪৬৮ টাকা, ক্যাশক্রেডিট। ওভারডরাফট ও বন্ধক সুত্রে দাদন ৬৩ লক্ষ 
১৯ হাজার ৯০১ টাকা, স্থাবর সম্পত্তি ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ২০৮ টাকা, 
ব্যাঙ্কের নিজস্ব বাড়ী ৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯৮৩ টাকা, বিবিধ পাঁওনা ২৫ লক্ষ 
৪৫ হাজার ৩৩৮ টাকা, আঁদাক্যোগ্য বিল ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫০২ টাকা, 
বিদেশে পাওনা ৮২ হাজার ৩৫ টাকা। ওঁ সমস্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টই 
প্রমাণিত হয় যে ব্যাঙ্কের উঠত 88888 চি এরি 





FED ETE দুর 


ন্যান্জিং তা ভিলও 
(স্থাপিত ১৮৯৬ সাল) . 

শাখা অফিস £ 
৪, লায়ক্ষা রেস, কলিকাতা 


ভবানীপুর; কলিকাতা 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয় 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 


প্রীভবেশচন্দ্র সেন, সেক্রেটারী ও ম্যানেঞ্জার | ' 


ৃ 
| 
| 


ব্রাঞ্চ অফিস £-যশোহর, বনগাঁ, বরিশাল, রাণীগঞ্জ, 


১৯৩৮৮ ৫... | 
ৃ্‌ তৎপরতার সহিত দাবী মিটাইয়া দেওয়া হয় | 


পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ নগদে ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা 
হইয়াছে। 


এবৎসর দাঁদনী. তহবিলের সুদ বাবদ ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬২৪ টাক! 
এবং কমিশন ও ডিসকাউন্ট বাবদ ১৯ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৩১ টাকা মিলা ইক্সা 
কুমিল্লা ব্যান্কিং কর্পোরেশনের মোট ৯ লক্ষ ৪৮ হাক্ধার ৫৫৬. টাকা আয় হুয়। 
উহার মধ্যে কোম্পানীর কাধ্য পরিচালনা, আয়কর, সম্পত্ভিব ক্ষয়পূরণ 
ইত্যাদি বাবদ কোম্পানীর ৭ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৪১ টাকা ব্যয় হুয। বাকী 
টাকার সহিত পূর্ব বৎসরের উদ্ধত্ত ৪৫ হাজার ৩৯০ টাকা যোগ করিয়া! 
কোম্পানীর মোট ১. লক্ষ ৪০ হাজার ৩০৫ টাকা নিট লাভ দীড়ায়। এ টাকা 
হইতে ৩৮ হাজার টাকা দাদনী তহবিলের ক্ষয়পূরণ বাবদ মজুত তহবিলের 
ন্যস্ত করা হর, কন্মচারীদের গ্রাচুইটা ফণ্ডের জন্ত ১ হাজার টাকা ব্যয়িত 
হয়, ৫৯ হাজার ১০০ টাকা হইতে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা 
€ টাকা হারে ও সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা ১২ টাকা হারে 
অংশিদারদিগকে বত্যাংশ দেওয়া হ্য। বাকী ৫০ হাজার ২০৫ টাকা 
আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে। 

কুমিল্লা ব্যাস্কিং কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ৩০ লক্ষ টাকা । উহা! 
মোট ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭৫ হাজার অ্িনারী শেয়ার ও মোট 
১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭৫ হাজার প্রেফারেন্স শেয়ারে বিভক্ত! ইতিমধ্যে 
অভিনারি শেয়ারগুলি সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ১৫ লক্ষ টাকার 
প্রেফারেদ্দ শেয়ারের মধ্যে কতক টাকার শেয়ার এখনও বিক্ররষোগ্য অবস্থায় 
রহিয়াছে। এই শেয়ারের জন্য অংশীদারগণকে শতকর| বাধিক ৫২ টাকা 
হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইবে এবং উক্ত লত্যাংশের উপর দেয় " 
ইনকমট্যাক্স ব্যাঙ্ক হইতেই প্রদত্ত হইবে।' এই কোম্পানী বর্তমানে যেরূপ, 
সদ আধিক ভিত্তির উপর প্রতিটিত এবং সকল দিক 'দিয়াই উহার 
ভৰিষ্যৎ যেরূপ উজ্জল দেখা যাইতেছে তাহাতে অভিনারী শেয়ারের স্তায় এই 
কোম্পানীর প্রেফারেন্দ শেয়ার ও দাঁদনকারীদের নিকট বিশেষ লাভজনক 
বিবেচিত হইবে এবং অচিরেই উহাও ষে সম্পূর্ণ বিক্রয় হইয়া যাইবে তাহা! 
আমরা খুবই আশা করিতেছি। 

শ্রীযুক্ত নরেন্দরচন্দ্র দত্ত এই ব্যাক্কটার ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে ইহার 
কাৰ্য্য পরিচালনা করিতেছেন । তাঁহার জুপরিচালন! ও. কর্ম 
কুশলতার গুণেই এই ব্যাস্কটা এত অগ্রগতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। হে বিতকািহার জন পনির উহাকে অভিনন্দিত করিতেছি । 


EY “EY “AY “EY 


জন্ম রিট বব 


হেড অফিস £₹__১1১-এ, টি রো, কলিকাতা । 














, কাটোয়া, রাণাঘাট, নৈহাটা ইত্যাদি । 
ঠা সালের লভ্যাংশ ৫% 


১৯৩৭ ৮৮ ৫% 






= উপযুক্ত, কম্মীকে সুবিধাজনক সৰ্ণ দেওয়া হয় = 
ম্যানেজিং এজ্রেণ্স __-_ এ, রায় এণ্ড কোং 


২০শে মে, ১৯৪০ ] 





হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত ১২ই মে হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের শ্রীরামপুর শাখার নূতন ভবনের '. 
ভিত্তি স্থাপন উৎসব সম্পন্ন হয়। রার বাহাদুর করষ্চচন্ত্র ভট্টাচার্য্য এম-এ - 


পি আর এস ত্র উপলক্ষে অনুষ্ঠীত সভায় সভাপতিত্ব করেন। ব্যাঙ্কের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মুখাঞ্জি এম এল এ ব্যাঙ্কের পক্ষ 
হইতে সমাগত অতিথিদিগকে সাদর সম্ভাষণ, জ্ঞাপন. করিয়া বলেন_- 
এই প্রথম হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড তাহার একটি নিজস্ব বাটীর ভিত্তি 
স্থাপন করিতেছে । এদিক দিয়া শ্রীরামপুরেই প্রথম সুচনা হইল। সত্বরই 
কলিকাতায় সেপ্টাল এভিনিউতে ব্যাঙ্কের নিক জমিতে হেড আফিস গৃহ 
নির্মিত হইবে। প্রীরামপুরবাসীর সহযোগিতা লাভ করিতে পারিলে এই 
শাখার সাফল্য স্বনিশ্চিত এবং ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে সেদিক দিয়া কোন 
আটা হইবে না! রায় বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাহার বক্তৃতায় বলেন যে 
ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে কোন কথা বলার ' যোগ্যতা তাহার নাই। তবে হুগলী 
ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ যেরূপ দক্ষতার সহিত তাহাদের কাৰ্য্য পরিচালনা 
করিতেছেন তাহাতে তাহার বিশ্বাস এই ব্যাঞ্চেব ভবিষ্যৎ উজ্জ্ল। তিনি 
আশা করেন শ্রীরাযপুরবাসীর সহযোগিতায় এখানে ব্যাঙ্কটি উন্নতি লাভ 
করিবে । শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন ঘোষাল বক্তৃতা দিতে উঠিয়া সভাপতিকে 
ধন্যবাদ প্রদান কবেন। সমাগত অতিথিদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত 
করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ধাহীরা যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
নি্ললিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য :-্রীধুক্তা নীলিমা যুখাজ্জি, শ্রীবুক্ত 
বিভূতি ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, ভাইস্‌ চেয়ারম্যান শ্রীরামপুব মিউনিসিপ্যালিটি। 
ডাঃ নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ কৃষ্ণধন লাহা, অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ, অধ্যাপক 
ধীরেন্্রনাথ সেন, শ্রীধুত ব্রিপুরাচরণ বন্দোপাধ্যায, শ্রীধুত বগলাগ্রসাদ 
ভট্টাচার্য্য, শ্ৰীযুত ললিত মোহন ভট্টাচার্য্য, শ্রীবুত সুকুমার দত্ত এম-এল-এ | 

শ্রীযুক্ত" সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুব পরলোক পমন করায় তাহার স্বৃতির প্রতি 
শ্রদ্ধা জ্ঞাগনার্থ বঙ্গলক্মী ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের আফিয গত ৮ই মে 
বন্ধ রাখা হইয়াছিল । 

| বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানী লিঃ 

বর্তমানে কলিকাত। কর্পোরেশন পরিচালিত কমার্শিয়াল মিউজিয়াম ও 
প্রবর্তক সঙ্ঘ অনুষ্ঠিত চন্দননগরে অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে যে দুইটি প্রদর্শনী 
হইতেছে তথায় কাথিস্থ সুপরিচিত বেঙ্গল সপ্ট কোং লিঃ লবণ প্রস্তুত সম্বন্ধে 
একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা কবিয়াছেন। কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ, সমুদ্র হইতে 
জল উঠাইয়া কেমন করিয়া কারখানা। মধ্যে লবণ প্রস্তুত হয়, উহার প্রণালী 
ও পদ্ধতীই বিস্তৃত ভাবে বুঝাইযা দিবার ব্যবস্থা কবিয়াছেন। যাহারা এ 
বিষয়ে উৎসুক ও অনুসন্ধিৎস্ তাহারা গিয়া দেখিষা আসিতে পারেন । 


বেঙ্গল ইন্দিওরেন্স এণ্ড, রিয়েল প্রপার্টি লিঃ 


গত ১২ই মে রংপুরে বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স এণ্ড রিয়েল প্রপার্টি কোম্পানীর 
একটি' শাখ! আফিস স্থা [পিত হইয়াছে। তাজ্রহাটের রাজ! গোপাল লাল 











আধিক জগৎ 


১৯৩ 


রায় বাহাদুর এই শাখা আফিসটীর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এই 
উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে স্থানীয় অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি 
যোগদান করেন। রাজা বাহাদুর তাহার বক্তৃতায় বর্তমান কোম্পানী 
সম্বন্ধে বলেন বে ১৯১৯ সালে সহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগকে 
নিজস্ব বাটা প্রস্তত ও ক্রয় বিষয়ে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য নিয়া 
এই কোম্পানীটী প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মিঃ জে এন বন্থু সলিসিটির 
উহার চেয়ারম্যান ছিলেন। গত ১৯৩৬ সাল .হইতে বর্তমান ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মিঃ এ কে ঘোষ এই কোম্পানীটার পরিচালনাভার গ্রহণ করেন,। 
আর তখন হইতে কোম্পানীটি দ্রুত অগ্রগতির পথে অগ্রপর হইয়া 
চলিরাছে। রাজা বাহাদুর আশা করেন যে কোম্পানী উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
দেখাইতে পারিবে । 

কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এ কে ঘোষ বক্তৃতা করিতে 
উঠিয়া দেশের অর্থনীতি সমস্তা বিষয়ে সময়োচিত আলোচনা করেন। 
কোম্পানীটী সম্বন্ধে তিনি বলেন যে রংপুরে তিনি সাধারণের পক্ষ হইতে 
ষে সাদর সম্ভাষণ লাভ করিয়াছেন তাহা বেঙ্গল ইন্সিওরেন্দ এণ্ড 
রিয়েল প্রপাটি কোম্পানীর উপর এতদঞ্চলের লোকদের বিশেষ আস্থা ও 
বিশ্বাসের পরিচায়ক । কোম্পানীর সেক্রেটারী মিঃ প্রফুল্লচন্ত্র ঘোব বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে বর্তমান কোম্পানীটির ক্রমোন্নতির ইতিহাঁস বিবৃত করেন। 

বৰ্দ্ধমান কটন মিলস্‌ এণ্ড, ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ 

সম্প্রতি বর্ধমান কটন মিলস্‌ এণ্ড, ইগাট্ট্রী লিমিটেড নামে একটা 
কোম্পানী গঠিত হুইরাছে। বর্ধমানের মহারাজ কুমার এ সি মহাঁতাৰ 
ও স্তার এম এন মুখাজ্জি কে টা উহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। 

বর্ধমান রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকট কল প্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচিত করা 
হইযাছে। সকল প্রকার সাজ সরঞ্জাম বসাইয়! একটা বৃহ্দাকার প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে উহাকে গডিয়া তোলার আয়োজন হইতেছে। - তা কাটা ও 
কাপড বুনন এই দুই রকম কাজই মিলটাতে চালান হইবে। কোম্পানী 
মিল পরিচালনার সঙ্গে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, তুলা চাষেরও দ্ুব্যবস্থা করিবেন 
বলিয়া প্রকাশ । 

বর্ধমানের রাজকুমার এসি' হত চারচন্্র চট্টোপাধ্যায়, মিঃ 
মনোহরদাস মোহন্ত, . মিঃ প্রফুল্লকুমার পাঞ্জা, মিঃ জিয়নুমল ধনবাজ, 
মিঃ নিৰ্ম্মল চন্দ্র মুখাজ্জি ও মিঃ সাতকড়ি ব্যানাঙ্তিকে নিয়া. এই 
কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত হুইয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর 


উন্নতি কামনা করি। 
নববর্ষের দিনপঞ্জী 
চাহি জিক হইতে নববর্ষের দিন পঞ্জী উপহার 


0 (ইত এশোসিযেটেড ব্যাস্ত লিঃ ১৪ নং ক্লাইভ স্্রীী। (২) 
ডি, এন বস্থুর হে।সিয়ারী ৩৬।১, সরকার লেন। (৩) ভেলানাথ দত্ত এও 
সন্স লিঃ ১৬৭ নং চিনাবাজার স্ট্রীট | (৪) মিত্র মুখার্জি এণ্ড কোং ৩৫ নং 
আশুতোষ মুখাজ্জি রোড। (৫) 
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বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কে সহানুভূতির অভাব 

বাংলার ব্যাঙ্কগুলির অসহায় অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া “গণশক্তি” 
‘পত্রিকায় শ্রীযুক্ত কালীপদ ভষট্রাচার্য্য লিখিতেছেন ঃ — 
_ “এই অবস্থার জন্য একমাত্র দায়ী বাঙ্গালী ধণিক-সম্প্রদায়। বাঙ্গালী 
' ধনপতিগণ বাঙ্গালীর ব্যাঙ্কে টাকা না রাখিয়া অ-বাঙ্গালী এবং বিদেশী 
ব্যান্কেই টাকা রাখে। প্রধান ও মাঝারী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ মাভোষারী 
-তাটিয়া__গুজরাটি_ সিদ্ধি চেষ্রায়ারদের মত স্বজাতীয় ব্যবসার পুষ্টপোষকতা 
করে না__পরিপামে বাঙ্গালী ব্যাস্কসমূহের অগ্রগতি ব্যাহত হইতেছে এবং 
দেখিতে পাই ভারতীয় বৃহত্তম ৫টি ব্যাঙ্কের মধ্যে একটাও বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক 
নাই। বাঙ্গালী নিষ্টা, ধৈৰ্য্য ও সততার সহিত কার্যকরী মূলধন ও প্রদত্ত 
মূলধন - এবং রিজার্ভ ফাণ্ডের টাকা বাডাইয়াছে--দাদননীতি বিষয়ে 
সম্পূর্ণ সজাগ থাকিয়া লগ্নি করিয়াছে-দিনের পর দিন সিডউল্ড 





ব্যাঙ্কের সংখ্যা বুদ্ধি করিয়াছে এবং বহু প্রকার বাধাবিন্ব অতিক্রম : 


করিয়া কয়েকটী বৃহৎ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে. কিন্ত ভারতীয় ব্াঙ্কিং 
জগতে এখনো প্রাধান্ত, অঞ্জন করিতে .পাবে নাই। ইহার একমাত্র 
কারণ বাঙ্গালী, এখনো বাঙ্গালী-ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন না! যে 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে, তাহা একমাত্র জনসাধারণের সহযোগিতায় ! 
নতুবী বাঙ্গালী ধনিক ও মহাজনদের জাতীষ . প্রীতি থাকিলে 
বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক গঠন আজ. ভারতের - বিন্ময় হইয়া দাডাইত । 


বাঙ্গলার . শিল্প-বাঁণিজ্যের. উন্নতির জন্য বৃহৎ 'বুহৎ শিল্প সহায়ক ব্যাক্কের 


প্রয়োজন । বাঙ্গালীর" উল্লেখযোগ্য, বৃহৎ ব্যাঙ্ক সমূহ এই কার্যের তার 
ভবিষ্যতে গ্রহণ করিতে পারে ।- এখনও কোন কোন ব্যাঙ্ক কর্তৃক শিল্পে 
সহায়তা কর! হুইয়া থাকে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা. এত সামান্ঠ 
যে, . ভাবিলে বিশ্মিত হইতে হয়।-. বিবিধ সমন্তাও স্বভাবতঃ অসুবিধা 
' দূর করিয়া প্রদেশের মর্ধ্যাদা এবং আধিক ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠার 'জন্ত প্রযোজ্ন 
।হইয়াছে : ব্যাঙ্ক: ব্যবসায়কে' সুনিয়সত্ি, স্থসম্বদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত করার, 
তবেই ' বৃহত্তর ব্যাঞ্ধিং প্রতিষ্ঠান দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নত 
মূলক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পারে”। Gg. 
ভারতবর্ষ ও বাটার হার নিয়ন্ত্রণ . 

ডলারের হিসাবে বিটান গভর্ণফেট কতৃক পাউও-টালিংএর বাট্টার হার 
নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বোস্বাইয়ের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েসন এবং রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মধ্যে যে 'পত্র বিনিময় হইয়াছে তৎসম্পর্কে ১১ই মে তারিখের, 
প্ছপ্তিয়ান ফিনাব্স" পিখিতেছেন,_“বাষ্টরার হার নিয়ন্ত্রণের ফলে ভারতীয় 
“বুপ্তানীকারকগণ শতকরা-১২ ভাগ কম মুদ্রামূল্য পাইয়া থাকে বলিয়া যে 
' অভিযোগ কর! হইয়াছে তাহার মূলে সত্যতা নাই। ভারতীয় রপ্তানী- 
পণ্যের চালানে অধিকাংশক্ষেত্রেই ষ্টালিংএর হিসাবে মূল্য উল্লেখ করা হইয়া 
থাকে এবং উল্লিখিত ষ্টালিংএর দাবী মিটাইতে কি পরিমাণ ডলার প্রয়োজন, 
হয় তৎসন্বন্ধে সাধারণতঃ কাহারও উৎসুক্য নাই ; কারণ ডলার বেশী কিংবা 
কম লাগিলেও রপ্তানীকারকের দাবী অনুযায়ী ষ্টালিং পাওয়ার পক্ষে কোনরূপ 
' অন্তরাম্ম নাই । তবে ইহা সত্য ষে বৃটীশ সাত্াজ্যের বাহিরের আমদাঁনী- 
কারকগণ “স্বাধীন ্টালিং বাজারের” মারফতে স্ব স্ব মুদ্রার হিসাবে ভারতীয় 


রপ্তানীকারককে কম মুদ্রা গ্রহণ করিতে বাধ্য . করিতে পারে এবং এই' 


ব্যবধানের পরিমাণ শতকরা ১২ টাকার মত হওয়াও অসম্ভব নয়। 
, কাজেই ঘটনাচক্রে বৃটিশ সামাজ্যের বাহিরের আমদানীকারকগণের 
. পক্ষে ভারতীয় পণ্যের : মূল্য: হাস পাইবে ' এবং ইহাতে ভারতীয়" 
পণ্যসম্পর্কে তাহাদের চাহিদাও বৃদ্ধি হইয়া. এই: সমস্ত পণ্যের, 
' মুল্যও বৃদ্ধি পাইবে। পরিণামে মুগ্রামুল্য হ্রাসের ফলস্বরূপ যে স্থযোগ 
দেখা দিবে তাহাতে ভারতীয় রপ্তানীকারকগণ এবং সাআজ্যের 


গাগা 


বাহিরের ক্রেতাগণ উভয়েই অংশ গ্রহণ করিবে । বর্তমাণে ভারতের আম- 
দানী ও রপ্তানী-বাপিজ্য রিজার্ভ ব্যাক্ষের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন । বহির্বাণিজ্বয 
ক্ষেত্রের ' লেন্দেনের সরকার নির্ধারিত বাটার হারে মিটাইতে হবে 
বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে বিধান প্রবর্তিত হইয়াছে তাহার ফলে তুলার 
মত কোন একটা পণ্যের টাকা হিসাবে মূল্য সবকারী হার অন্ুসারেই 
আন্তর্জাতিক মুল্যের অনুবর্তী হইয়া থাকে এবং এই কারণে মুদ্রামূল্য 
হাসজনিত কোনরূপ ব্যতিক্রমের অবকাশ থাকে না। আমাদের যুক্তির 
অসঙ্গতি না থাকিলে “স্বাধীন বাজারের” সুযোগ সুবিধা সমূহ বৃটীশ 
সাম্রাজ্যের বহিভূর্তি কয়েকটা দেশই ভোগ করিয়া থাকে, ভারতীয় রপ্ানী 
কারকগণ ইহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এই অবাঞ্চিত অবস্থার উৎপত্তির 
কারণ এই যে ভারতের সকল প্রকার আমদানী ও রপ্তানী-বাণিজ্য 
সম্পর্কেই নিয়ন্ত্রিত বাট্টার হার কার্যকরী করা হুইযাছে ; কিন্তু ইংলণ্ডে 
হুইস্কি, পশম, চীন, রবার, পাট এবং পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী সম্পর্কেই 
বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক কি কারণে এত 
ক্রুততার সহিত সর্বপ্রকার পণ্য আমদানী রপ্তানী সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণের 
ব্যবস্থা করিলেন তাহা! সহজে বোধগম্য হয় না। এদেশেও ইংলণ্ডে 
প্রবন্তিত নিয়মানুষায়ী নিষন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করাধুক্কিসঙ্গত ছিল” । 
ত্রহ্ধ-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে ভাবিবার কথ 

ব্ৰহ্ম গভর্ণমেণ্ট কি কারণে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য 
রহিত করিবার নোটাশ দিতে সাহসী হইয়াছে তৎ্সম্পর্কে বিগত ১৪ই মে 
তারিখের “বেহার হেরান্ড” লিখিতেছেন-_“বক্ম ভারত বাণিজ্য ভারতবর্ষের 
পক্ষে অনুকুল নহে । ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ হইতে ২৪ কোটা 
টাকা মুল্যের পণ্য আমদানী করে এবং মাত্র ১০ কোটা টাকার পণ্য 
ব্ক্ষদেশে রপ্তানী করে। এই অবস্থায় ভারতবর্ষের পরিবর্তে ব্রদ্দেশ 
অবাধ বাণিজ্য চুক্তি রহিতের প্রস্তাব করাষ বিশ্বয়ের উদ্রেক হয়। কিন্ত 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে বহ্দদেশের কতকগুলি বিশেষ সুবিধ! আছে। ব্ৰহ্মদেশ 
হইতে কেরোসিন, পেল, কাঠ, ধান, চাল প্রভৃতি খাতদ্রব্য এবং কীচামাল 
' ভারতবর্ষে আমদানী হয় এবং এই সমস্ত পণ্যের জন্য ভারতবর্ষ. ব্রহ্মদেশের, 
উপর বিশেষ নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ হইতে বস্তু, সুতা, চট ও. 
থলে, প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্যসযূহই বহ্মদেশে রপ্তানী হুইয়া থাকে। 
ভারতবর্ষ হইতে প্রভূত পরিমাণ কয়লাও ব্ৰহ্মদেশ ক্রয় করিয়া ্লাকে। এই 
সমস্ত পণ্যের রপ্তানী-বাণিজ্যে ভারতের প্রবল প্রতিন্দী বর্তমান। ব্রহ্মদেশে 
নিয়োজিত ভারতীয় মূলধনের সুদ এবং ভারতীয়গণের আয়ের একটা 
মোটা অংশও প্রতি বৎসর ব্রহ্গদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে। 
কাজেই ব্রহ্মগভর্ণমেপ্ট কর্তৃক বাণিজ্যচুক্তি রছিতের প্রস্তাবটী ভারতবর্ষের 
পক্ষে মোটেই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা চলে না|” , 


111711111101101110))11110111110110 CTHTN 100011811011]10111111111110101 02700110118 হাহা) 
টেলিগ্রাব “প্রবর্তক? ১৯২৯ ফোন বিঃ বি, ৫৪*২ 


 জ্নন্বত্ন্ষ ন্যাক্ত লিনও 


৬১নং বহুবাজার ষ্ররীট, কলিকাত।। 
শাখা :--যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম। 
সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
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মাসিক ১*২ টাকা জমার ৬ বৎসরে ৮৬*১ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২৭ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩.১, টাকা । মাসিক ১২ টাকা হইতে ১২ পর্য্যন্ত জন! লওয়া হয়। 
"সুদ শতকরা ৬২ হারে চত্রবৃদ্ধি 
- গল্তি হিসাবের ০্ঘগ০৮৪/০) সুদ শতকরা ১৫০ টাকা। 
“সেভিংস'ব্যাঙ্ক”এর সুদ শতকরা ৩. টাকা 
শতকরা বাধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়ী হইতেছে। 
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টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৭ই যে 


,  কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহে একটা স্বচ্ছলতার ভাবই বলবৎ 
দেখা গিয়াছিল। ব্যাঙ্কগুলির ভিতর বাখিক শতকরা আট আনা! সুদে 
কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছে। সুদের হার কম থাকা সত্বেও 
বাজারে খণ গ্রহীতার তুলনায় খণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক দেখা গিয়াছে। 
তবে এসপ্তাহে বোম্বাইয়ে কল টাকার সুদের হারের একটা বেশী রকম 
চড়তি লক্ষিত হইরাছে। কলিকাতায় যেস্থলে কল টাকার সুদের হার 
শতকর! আট আনা হারে বলবৎ রহিয়াছে বোম্বাইয়ে সেইস্থলে কল টাকার 
স্থদের হার বৃদ্ধি পাইয়া দেড় টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। বোদ্বাইয়ে কল 
টাকার সুদের হারের এই বৃদ্ধি সর্বথা আকম্মিক। যতদূর বুঝা যাইতেছে 
যুদ্ধের জটালতার জন্ত যে লোকে স্বর্ণ ও রূপা ক্রয়ের উপর বেশী পরিমাণে 
জোর দিতেছে তাহাতেই টাকার বাক্জারে টান পড়িয়া কল টাকার সুদের 
হার এইরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থা সম্পূর্ণ সাময়িক. বৎসরের এই 
সময়ে বরাবরই টাকার বাজারে একটা স্বচ্ছলতীর ভাব 'দেখা গিয়া থাকে। 
কলিকাতার বাঁজারে ইতিমধ্যেই তাহা পরিলক্ষিত হইয়াছে। লগুনের 
বাজারেও অনুরূপ অবস্থা বলবৎ আছে। নূতন খণ গ্রহণের সুবিধার জন্ত 
কর্তৃপক্ষও এক্ষণে টাকার বাজার নিন্ন রাখিবার দিকে জোর দিতেছেন। 
কাজেই সাধারণ অবস্থায় টাকার বাজার চড়িয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনা 
নাই। 


ট্রেজারী বিল খরিদ বাবদ কয়েক সপ্তাহ খুবই বেশী পরিমাণ আবেদন 
পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। গত ১৪ই 
মে ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেপার আহ্বান 
করা হুইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল 
২ কোটি ₹৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৪ কোটী 
১৯ লক্ষ টাকা ছিল। এরারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯১৯ পাই 
ও তদুর্ঘ দরের সমস্ত এবং ৯৯1১৬ পাই দরের শতকরা ৭৫ ভাগ আবেদন 
গৃহীত হইয়াছে । বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে । এবার 
ট্রেজারী বিলের সুদের হার নির্ধারিত হইয়াছে ১/৮ পাই। 


আগামী ২১শে মের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটী টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেপার আহ্বান করা হুইয়াছে। যাহাদের টেগার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৪শে মে এ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। 
গত ৮ই মে মোট ১ কৌটা ৬২.লক্ষ ২৫ হাঁজার টাকার ইণ্টারমিডিয়েট 
ট্রেজারী বিল বিক্রয়.হইয়াছে। . 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের’ সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১০ই মে যে সপ্তাহ শেষ 
হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৩১ কোটী ২৩ লক্ষ 
২৭ হাজার টাকা । পূর্বব সপ্তাহে তাহার পরিমীপ ২২৯ কোটি ৩৯ লক্ষ 


-৮৬ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে গবর্মেন্টকে ২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা, 


সাময়িক ধার দেওয়! হইয়াছিল। এ সন্তাহে দেওয়া হইয়াছে ২ কোটা 
৩০ লক্ষ টাকা । গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত 


"অর্থের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটা ৫২ লক্ষ ১৭ হাঁজার টাকা । এ সপ্তাহে 
তাহা ২১ কোটা ১৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। গত “সপ্তাহে 
“বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণষেণ্টের মোট জমার পরিমাণ ছিল ২০.কোটা ১০. লক্ষ 


-৭৭ হাজার টাকা ও ১২ কোটী ১৮ লঙ্গ ৫৯ হাজার টাকা । এ সপ্তাহে তাহা 


যথাক্রমে ১৮. কোটী ১৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও. ১১ কোটী ৩৫ লক্ষ 
. ৯৪ হাজার টাকা-দীড়াইয়াছে। | এট 


ভর ২5৩৪৮ এ হি Clee ভিত ₹ পাস পাতত 


এসধ্াহে বিনিময় বাজারে বিশেষ কোন উৎসাহ তৎপরতা লক্ষিত হয় 


. নাই। তবে সপ্তাহের প্রথম দিকে বাজারে কিছু বেশী পরিমাণে বিল 


উপস্থাপিত হইয়াছিল। বুদ্ধের জটিলতার ফলে ভবিষ্যতে ডিসকাউন্ট হার 
চড়িয়া যাইবে আশঙ্কায়ই প্ররূপ ভাবে বেনী পরিমাণ বিল বাজারে উপস্থিত 
করা হইয়াছিল। 


অন্ত বিনিময় বাঁজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে ঃ 7 


টেলিঃ হণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১খি ইপে 
এদর্শনী ' Ete ১শি উ২ইপে 
ডিএ৩ মাস বি ১শি ৬ভহপে 
ডি এ ৪ মাস ES ১শি ৬ হপে 
ফ্ৰাঙ্ক (প্ৰতি ১০০ টাকায় ) ১৩০০২ 
ডলার '€ প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩২৮৪০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৯৭1০ 
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| সাঁল্রীা কুল 


স্সা যে কোনও দুর্ঘটনা, অকাল মৃত্যু, অকাল বৈধব্য ও শারিরীক ব্যাধির হাত 
চং হইতে আপনাকে রক্ষা করিবেই | ইহা ধারণে ব্যবসা বাণিজ্যে 

অদ্ভুত ক্ষমতা! দেখে বিশ্ময়ে ভস্তিত হইবেন | মূল্য--২//৫ গণ্ড! | 
স্ব শ্রীযোগেশ্বর জেযোতিবিবিদ । 


= ৭৩২, চরকডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা কলিকাতা । 


স্ব: উন্নতি অবশ্স্তাবী, ইহা মাথা ঠাঁও। রাখিতে অদ্বিতীয় জবাগুণের এই [ 
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১৯৬ আধিক জগৎ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
| ূ কলিকাতা, ১পইষে 
কলিকাতার শেয়ার বাজারে গত সপ্তাহে নিরবচ্ছিন্ন হতাশা ও আতঙ্ক 
জনিত ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হুইয়াছে। হল্যাণ্ড ও বেল্জিয়াম আক্রমণের 
সংবাদ বাঁজারে বিপর্য্যয় উপস্থিত করিয়া সকল' বিভাগেই অপ্রত্যাশিত 
মন্দা স্থষ্টি করিয়াছিল বলিষা আমনা গত সপ্তাহে লিখিয়াছিলাম। ইপ্ডিয়ান্‌ 
আয়রণ ৩৫1/০ আনা হইতে ৩৩০ আনা এবং সাড়ে তিন টাকা সুদের 
কোম্পানীর কাগজ ৯৫২ টাকা ৯৩২ টাকায় নামিয়া আসিয়াছিল। 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে বিগত সপ্তাহের মন্দাভাব কতকটা 
কাটিয়া! গিয়া বাজারে একটা স্থিরতাভাবের সুচনা হ্ইয়াছিল। পাটের' 
থলের এবং বেল্‌ ও ফিসপ্লেটের কয়েকটা নূতন অডর্ণরের সম্ভাবনায় 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৫৩ আনায় উন্নীত হয। কিন্তু হল্যাপ্ডের পরাজয় 
সংবাদে বাঁজারের গতি সম্পুর্ণরপে পরিবন্তিত হইয়া যায়। সকলেই 
বিক্রয়ের জন্য অস্বাভাবিক ব্যস্ততা প্রদর্শশ করিতে থাকে এবং বৃহস্পতিবার 
প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই অভূতপূর্ব মূল্যহাস ঘটিয়াছে। বপ্তানীব্যপদেশে 
জাহাজের স্থানের অনুপাতে উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে বলিয়া ইণ্ডিয়ান্‌ 
আয়রণ এণ্ড হিল কোম্পানী কতৃক ষে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে 
তন্দরুণও বাজারের মন্দীভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃহস্পতিবার ইত্ডিয়ান্‌ 
আয়রণ ২৮৮৮০ আনাষ নাষিয়া যায় এবং ইহাতে অন্তান্ত বিভাগেও 
অমুরূপ নিয়গতি প্রকট হইয়া উঠে। সম্প্রতি মিত্রশক্তি জার্মানীর অগ্রগতি 
কতকটা প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া গিষাছে 
তাহাতে বাজারে একটু আস্থার সঞ্চার হইয়াছে ।, ইপ্ডিয়ান্‌ আয়রণ বর্তমানে 





৩০০০ আনাষ উঠিষাছে। ঘটনাপ্রবাহের অনিশ্চয়তা বিবেচনাষ শেয়ার 


বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বর্তমানে কোনরূপ নিশ্চয়তাহ্চক মতামত 
. জ্ঞাপন করা অসম্ভব । | | 
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[২০শে মে, ১৯৪০ 


কোম্পানীর কাঁগজ 

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে মন্দার ভাব পুরাপরি বজাক্স ছিল। : শতকরা 
সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ প্রভূত পরিমাণে বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত হয় এবং ইহা গত সপ্তাহের শেষ দিকে ৯৪৮০ আনা হইতে 
৯৩২ টাকায় নামিয়া আসে। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম কয়দিন ইছা 
অপর্রিবপ্তিত থাকিয়া বুধবার হইতে পুনরায় নিষ্নগতি অবলম্বন করে এবং 
৮৯৪০ আনায় উপনীত হইয়াছে । পরিশোধযোগ্য খণ সম্পর্কেও একই 
মন্তব্য করাচলে। বর্তমানে অন্তান্ত বিভাগের স্কায় কোম্পানীর কাগজেরও 
সাযান্ত উন্নতি ঘটিয়াছে এবং সাড়ে তিন টাকা সুদের কাগজ ৯০২ , 
টাকায় বিকিকিনি চলিতেছে । ৩1০ আনা সুদের (১৪৪৭-৫০ ) খণ 'পত্র 
গত সপ্তাহের ১০৩৩০ আনার, স্থলে ১০২০ , আনা, ৪২ টাকা সুদের" 
১৯৬০-৭০ খাণপত্র ১০৮৮০ আনার স্থলে ১০৭২ টাকা এবং ৫২ টাকা! 
স্ুদেব ১৯৪৪-৪৫ কাগজ গত সপ্তাহের ১১২।%০ আনার স্থলে ১০৭।৮০ 
আনায় কারবার হইয়াছে । 





' কয়লার খনি বিভাগে কারবারের পরিমাণ খুবই কম হইয়াছে। 


অন্তান্ত বিভাগের নিয্নগতি কয়লাখনির শেয়ারেও উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া 


সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছে। নামজাদা কয়লাখনির শেরার সমূহই বিশেষ 
ভাবে আক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। কয়লারপ্তানী ব্যাপারে যে সমস্ত 


: অন্থবিধা। উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলেও শেয়ার বাজাবে কয়লাখনি বিভাগে 


কতকটা মন্দার সৃষ্টি হইয়াছে। বেঙ্গল ৩৫০২ টাকা, ইকুইটেবল ৩৪০ 
এবং নিউ বীরভূম ১৫॥০ আনায় বিকিকিনি চলিতেছে । পু 

" অন্তান্ত বিভাগের ন্তাষ পাটকলের শেষারে মন্দার তীব্রতা অনুভূত হয় 
নাই। পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের মূল্যে উন্নতি ঘটায় পাটকলের 
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1 শিশুদিগের একমাত্র খাঁ দুগ্ধ, ' সেই 'দুপ্ধ' যাহাতে 
বিশুদ্ধ ও বলকারক হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক 
_.. মাতারই যত লওয়া উচিত। 
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**ভ্ডিউী-স্িমল্*৯ মাতৃদুঞ্ধের অনুব্ূপ এবং ভারতীয় 
| আবহাওয়ায়, ভারতীয় গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত বলিয়াই | 
ইহা আপনার শিশুদিগের এত উপযোগী খান্ত ৷ রর 


৫6১৯ 
৯১৯১ 5 














1 আপনার সন্তানকে নিয়মিতভাবে শন্ভিভা-সিল্ক” 
খাওয়ান ও তাহার "স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য করুন। 


_ ম্যাধনাল নিউটিমেম্‌ লিমিটেড 


দমদম রোড দমদম (২৪ পরগণ।) 
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A 
iE) 


২*শে .মে, ১৯৪০ ] 


শেয়ারেও কতকটা শক্তি সঞ্চারিত হুইয়াছে। 'কিস্ত পাঁটকলের শেয়ারের 
মূল্য একেবারে হাস পায নাই এরূপ মনে করা ভুল! বাজারে যে 
আতঙ্ক এবং হতাশার ভাব পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল পাটকল বিভাগও তাহা 
হইতে পরিব্রাণ পায় নাই। হাওড়া গত সপ্তাহের ৫৫1০ আনা 
হইতে ৫৪২. টাকায় স্বাস পাইযাছে। এংলো ইণ্ডিয়া ৩৬০২ টাকার স্থলে 
৩৫০২ টাকা, ক্লাইভ ২৫২ টাকার জায়গায় ২৩০ আনা এবং কাকানাড়া 
৪১০২ টাকার স্থলে ৪০০২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে । 
, বিবিধ 

বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেই বিশ্বয়কর 
পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণের কথা প্রারস্তেই উল্লেখ করা 
হইযাছে। ষ্টাল কর্পোরেশন ১৭৷০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু বর্তমানে 
পুনরায় ১৮৮০ আনাষ উন্নীত হইয়াছে। 

চিনির কলের শেয়ারে সামান্ত কারবার হইয়াছে । চা-বিভাগ সম্পূর্ণ 
উপেক্ষিত ছিল। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতাব শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে £__- 


কোম্পানীর কাগজ 
৩|০ সুদের কোম্পানীর কাঁগজ-_১০ই মে, ৯৫/০ (রেডি) ৯৪/%০ ৯৪1০ 
৯৩৪০ ৯৩%/০ ৯৩৪৮০ ৯৪১ ৯৪/০ ৯৪%০ ৯৩৪০ ৯৩৮/০ ৯৩৭০ ৯৪২ ৯৪/০ 





৯৪%০ ৯৩৮৮০ ; ১১ই মে-_-৯৩/০ ৯৩1%০ ৯৩/০ ; ১৩ই মে- ৯৩%০ ৯৩4০ 
৯৩1৩/০ ৯৩1০ ৯৩1%০ ৯২৮০০ ৯৩৮০ ৯৩1০) ১৪ই মে--৯৩1০ ৯৩1/০ ৯৩/০ 
৯৩1৮০ (রেডি) ৯৩1০ ; ১৫ই মে-_৯২%০ ৯২1০ ৯১1১/০ ৯১1/০ ৯১০ ৯১০ 
৯১০, ১৬ই মে--৯১৪০ ৯১1০ ৯১২ ৯০৪০ ৯০|০ ৯০৩/০ ৯০1/০ ৯০1০ 
৮৯1%০ ৮৯০ | 

৪২ সুদের খণ--( ১৯৬০-৭০ ) ১০ই মে ১০৮০ | 

৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ-_-১৫ই মে ৭৯২ ৭৯/০ ৭৮৮০ | 

৫২ সুদের খণ_-(১৯৪৫-৫৫) ১০ই মে ১৯২/৬ ১১২1০ ১১২1%০ ১১১৪৩/০ 
১১ই মে-_১১১৪৩/০ ১১১।০ ১৯১৮০ ; ১৩ই মে--১১১৮/০ ১১১৪৪/০ ৯১১০) 
১৪ই মে--১১১০ 5 ১৬ই যে-১১০]০ ১০৭০ ১০৭৩ |, 

২৭০ সুদের খণ-_-(১৯৪৮-৫২) ১৬ই মে ৯৬1%০ ৯৬৮০ ৯৬৪০ | 

৩৯ স্থদের নূতন খ্ণ--(৯৯৬৩-৬৫) ১১ই মে ৯৩৮০) ১৩ই মে--৯৪২) 

“১৫ই মে--৯২৪৮০ | 

৩ সুদের খণ--(১৯৫১-৫৪) ১৬ই মে ৯৬৪০ ৯৫৪৮০ ৯৬২। 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক--১০ই মে (কন্টি) ৩৭৩২ ৩৭৪২ 9. ১৩ই মে-_কেন্টি) 


আধিক জগৎ 


-১৫ই__£৯২ ৫শাও ৫৯1৮০ | 


‘১০৯৭ 





১৮৩০; ১৩ই মেঁ_১৮/০ ১৮/০ | ১৫ই মে_১৪০ ১৪৮৩ | বোকারে! ও 
রামগড়-_১৪ই য়ে ১৫২ ১৫1০ | নিউবীরভূম--১০ই মে ১৬/%০ ১৬৭৮০ ) 
১৫ই মে--১৫॥০ ; ১৬ই মে--১৫॥০ | হরিলাদী-_-১৫ই মে ১২%০ ১২।০। 
টালচর--১০ই মে ১০ $ ১৩ই মে-১1৩/০ 3, ১৪ই মে--১৪৮%০ ; ১৫ই মে 
১৩০) ১৬ই মে_-১/৮০,১//০ ৯০ | সাউথ কাবানপুবা--১১ই মে ৫২। 
ওয়েষ্ট জামুরিয়া--১০ই মে ৩০২.  মুঞ্জলপুর--১৪ই মে ৯৮/০ ১০/০ ; 
১৬ই মে_-৯।০ ৯//০ ৯০/০ । সামলা--১৪ই মে ১১০ ১৮/০; ১৫ই মে 
১॥০। ইকুইটেবল_১৫ই মে--৩৪৷০ ; ১৬ই মে--৩৫]০। 


পাট কল 


আদমজী--১০ই মে, ২২৮%০ ; ১৬ই_-২১]০। আঁগডপাডা-_-১০ই মে, 
২৩৷/০ ২৬৮০/০ ; ১১ই-(প্রেফ) ১৩৭ ।  বিরলা--১৪ই মে, ২৩২ 
হাওড়া--১০ই মে, ৫৫/০ ৫৫|/০ ; ১১ই-_-£৬%০ ৫৬০/০ ; ১৩ই__৫৫॥০/০ ; 
১৫ই--৫৫1%০ ৫৫|/০ ৫৬১ ৫৫/০ ; ১৬ই-_ 
€৪ ৫৪1০ ৫৪ | প্রেসিডেন্সী--১০ই মে, ৫1০ ৫|০ 3 ১৩ই-৫15 ০ 
৫০/০ ; ১৬ই--৫০/০ ৪৪০ ৪1০ | রিলায়াম্দ__১৩ই মে, ৫৯০ ৬০২ ৬০%০ ; 
ওযেভারলী-_-১০ই যে, (প্রেফ) ৩৮০ | 
স্তাশনাল--১৩ই মে, ২৩৪০ ২৩৮০ ) ১৫ই__২৩া০ ২৩৮০ হুকুম্টাদ-_১১ই 
মে, ৭9৮০ ৭/০; ১৪ই-_-৭15/০ ৭৪১০ ৭1/০ 3 ১৫ই--৭15/০ ৭০ ৭৮৮/০ $ 
১৬ই--৭৯ ৬/%০ | কাকানারা--১১ই মে, ৪০০ | খরদহ__১৫ই মে, 
৪১৬২1 কামার হাঁটী__১৩ই মে, '€ প্রেফ ) ১৩৬০ ; ১৫ই--১৩৬২ ১৩৭২ | 
মেঘনা--১৩ই মে, ৩৯২। নস্কর পাড়া--১৩ই মে. ১৪1১০ ১৫/০ ) ১৫ই-- 
১৫৮০ ১৫1৮০ ৯৫1৮০ |  নদীয়া_-১৩ই যে, &৯২ ৫৮1০ ৫৮০ ৫৯1০) 
১৫ই--৫৮1০ ৫৯২1 


১৪ই-_৫৬1০ ৫৬৪০ ৫৬1০ ; 


থনি 

বর্মা কর্পোরেশন-__১০ই মে, ৬০ ৬1৮০ ৬০ ৬%০ ৬১/০ ; ১১ই _৮%০ 
৬1৮০ ৫৪৮০ ৬২১ ১৩ই--৮/০ ৬৩০ ভ1৩০ ৬/০ ১ ১৪ই--৬1/০ ৬/০ 
১৫ই--৬২ ৬1০ ৫05০ tue ৫৮০ ৬৮০ ৫8/০ ) ১৬ই--৫%০ ৬২ ৫/০ । 
কনসোলিডেটেড, টিণ__১০ই মে, ৪/০ ) ১১ই০-৪২ ৩৭%০ ; ১৪ই_৩॥%০ 
৪%০ ) ১৬ই-_-৩।%০ ৩৪০ | ইণ্ডিয়ান কপার_-১০ই মে, ২৬০ ২1%০ ২।০ 5 
১১ই--২৷০ ২০/০ ২৩০; ১৩ই--২।॥/০ ২1%০ ২৩০ ২/০ ২৩০ » ১৪ই-_- 
বোভেসিয়। 


২০ ২৬৪ ১ ৯৫ই_২/5 ২1০ ২৮০) ১৬ই--২২ ২1/০ 1, 
কপার--১৪ই মে, ৯২১1০) ১৫ই--১/০ ১০/০; ১৬ই--১৯ ৯৮০) 
টেভয় টীন--১৩ই মে, ১1৭/০,] 


৩৭৩৯) ১৬ই মে-৩৬৫২ ৩৬৭২ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক__১০ই মে ১০২২ ৯০৩২ FR 


১১ই মে--১০১৯ ১০২ ১০৩২ ; ১৩ই মে ১০৩৭ ১০২৯১ ১৪ই মে--৯০২1০ 
১০৩1০ ১০১॥০ ১০২৭ ১০৩২ ১০১৮০ 3 ১৫ই---১০০০ ১০১৯ ১০১০ ১৯০২০ 
১০৩0৩ ১০০৪০ 3 ১৬ই মে-৯৯/০ ৯৯ ১০০৯ | 

রেলপথ 


ময়মনসিংহ-ভৈরব বাজার-_-১৬ই মে (রিবেট ) ১০০২ ৯০৯২। সারা |) 


সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে--১৬ই মে ৯৮৯ ৯৯২ । 


কাপড়ের কল 


কানপুর টেক্সটাইল--১০ই মে ৬১) ১১ই মে__-৬২ ৬1০) ৯৪ই মে--৬২ চে 
কেশোরাম-১৫ই মে ৫/০| ডানবার-_-১১ই যে ১৭৬২ দি 


১৫ই মে--৬৮%০ | 
৯৭৭২ | এলগিন মিলস্‌--৯৩ই মে' (প্রেফ) ১৬৪২। নিউ ভিক্টোরিয়া 


১৫ই মে (অভি) ১1/০ ; ১৬ই মে--(প্রেফ) ৪/০। - | 


কয়লার থনি 

বেঙ্গল--১১ই মে ৩৫০২)  ১৪ই মে-৩৫৭২$ ১৬ই মে-৩৫০২। 
বড় ধেমৌ__১১৯ই মে ৪০ ৪॥%০ ; ১৫ই মে--৪/%০ | 
মে ১৫%০ | ভালগোরা--৯৪ই মে ৫1০ 
১৪ই মে--১৯৮০ ১৮০ | জয়ন্তী যেন্টণল__১০ই মে ১৭০ 


ধেমো মেইন--১০ই ৬ 
চুরুলিয়া-_-১৫ই মে ১৬০১ | 
3 ৯১ই মে--১%%০ 









q; ওয়েলেম্‌লি প্লে, কলিকাতা 


চলতি হিসাব খোল! যায়; , ৩০০২ টাকা হইতে 
১০০,০০২ টাকা পর্য্যন্ত দৈনিক 5 
বাৰিক ০ আনা হারে হুদ দেওয়া হয়। : 


সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায় এবং শতকর! 
বাধিক ১০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 


স্থায়ী আমানত লওয়া হয়.) সুদের হার, 
Lo লিখিলেই জানান হয়। 


ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সাধারণ সমস্ত প্রকার কাৰ্য্যই করা হয়। 


টেলিফোন . ডি, এফ, স্তাণ্ডাস” 
কলিঃ ৬৮৬৯ জেনারেল ম্যানেজার 


ES কিস 2 কিস নস EE HR MDC 
Rt = 
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৯৯৮ 


_আধিক জগৎ 


[ ২*শে মে, ১৯৪০ 





ইলেকটিক কোম্পানী | 

বেঙ্গল টেলিফোন--১০ই মে, (প্রেফ ) ১২০ ১২৮০ ; ১১ই--( প্রেফ ) 

১২৮০ ১৩২ 3 ১৩ই--১২৮॥০ | ঢাকা ইলেকস্রক__১০ই মে, ( প্রেফ ) ১৩০ 
১৩৯২ 3 ১৬ই--১৩৯। 

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

ইত্ডিযান আয়রণ এণ্ড ট্রিল--১০ই মে, ৩৫1৮০ ৩৫৮০ ৩৫1%০ ৩৫1০ 

৩৫২ ৩৪%/০ ৩৪৭০ ৩৪৮৩০ ১ ১১ই-_৩৪1০ ৩৪/০ ৩৪7৮০ ৩৪৮৮৩ 

৩৪৬০ ৩৪৪১০ ৩৪1৮%০ 

৩৪০ 

৩৪০ 


৩৩1৮০ 


৩৪৮০ ৩৪//০ ; ১৩ই_ ৩৪1৩/০ ৩৪০ ৩৪৪০ 
৩৫/০ 
৩৪৪০ ৩৩২. ৩৩1০ 
৩৩০ ১৬ই ক. 
৩১৮০ ৩১1০ ৩১%০ ৩২৯ ৩২1০ ৩১/%০ ৩১1৩/০.৩০।০ ২৯৪০ ৩০1৩/০ ২৯/০ । 

ষ্ীল কর্পোরেশন_-১০ই মে ১৯%০ ১৯০ ১৯০ ১৯1/০ ১৯/০ ১৯]%০ 
১১ই মে--১৯%০ ১৯৩০ ১৯২ ১৯০ ১৯০ ৯৯০ (প্রেফ) ১০ খাও 
১০৪০) ১৩ই মে১৯৩/০ ১৯1৩০ ১৯/০ 3 ১৪ই যে ১৯৮০ ১৯1৬০ ১৯৪%৩/০ 
১৯1৩০ ১৯%০ ১৯1/০ (প্রেফ) ১০৩০ ১০৪০ ১০৩২ 5 ১৫ই মে-_১৮1/০ 
১৮৩০ ১৮৪৩০ ১৮1%০ ১৮৪০ ১৮৭২ ১৮We ১৮]০ ১৮৪৩ ১৮1৮০ (প্রেফ) 
১০৩১ ১০৪৯২ ১০২২২) ১৬ই মে--১৮০ ১৭৮/০ ১৮৯২ ৯৭1০ ১৭০ (প্রেফ) 
কুষারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং--১৩ই মে ৪৮০» ১৫ই মে-_-৪৯ 
১৪ই যে-_১৭০ ২/০। সারণ 


৩৪)%০ ৩৪/০ ৩৪1০3 ১৪ই মে ৩৫1/০ ৩৫1০ 


৩৩া৩।০ 
৩২/০ 3 


৩৪|০) ১৫ই মে__৩৩া০ ৩৩৪০ 


৩৩/০ ৩২৪০ ৩২7৮০ .৩২%০ 


১১৯1/০ 3 


১০২7০ ১০৩০ | 
৪/০ | মার্শালস--১৩ই মে ৯৪৬০ ২/০ ; 
ইঞ্জিনিয়ারিং--১৬ই মে ৫৪০ | 
চিনির কল 
কেরু এণ্ড কোং--১০ই মে (অভি) ১০৮০ ১০০; ১৬ই.মে (অভি) 
বলরামপুর--:১৪ই মে ৭1০ ; ১৬ই মে ৭1০ ৭1০ ৭1/০ ) রেজা 
১৫ই মে ১৬৪০ ১৭২) সাউথ 


৯০1০ ১০০3 
১০ই মে ১৫1০) কানপুর--১৪ই মে ১৬০; 
বিহার--১৬ই মে ১৭২। . 
চা বাগান . 
তেজপুর--১০ই মে'৭৮০ ) ১৪ই মে ৭1০ ৭0০ ৭২3 তুকভার_-১ই মে 
১০৯২3 নিউচুমটা--১৩ই ১৯1০) ডফলাগড়-_১৫ই মে ১৩০ ১৩০ ১৩%০ 3 
পাত্রকোলা--১৪ই মে (প্রেফ) ১৩৯২ ১৪০২ 3 হাণ্টাপাড়া--১৫ই মে ৩৫ ০২। 


বি, আই, কর্পোরেশন--১০ই মে'81৩০ 8/০ ৪1৩ ৪%০ ; ১৯ই মে 
৪1০. 81০ ৪4৮%০ $ ১৩ই মে৪1/০ ৪1৮০ Ble 5 ১৪ই মে--815 ৪1০ 
৪/০; ১৩ই মে--৪॥০ 8/০ ৪1০) ভানলপ রবার_-১০ই মে (অডি) 
২৮০) ১১ই মে (অভি) ২৮২ ২৮1০) ১৪ই মে-_(অডি) ২৮৯২ ২৭৮০ 
১৫ই মে ২৭॥%০।  ১৬ই মে_-(২য় প্রেফ) ১০৮৪০ ১০৯০; মহীশূর 
পেপার-_-১০ই মে ১৩৪০) ১৪ই মে--১৩]৩০ ; ১৫ই মে--১৩০ ; 
মে ১২০ ) ওকিয়েপ্ট পেপার--১ই মে (অডি) ৮1০) ১১ই মে. ৮০। 
.টিটাগড় পেপার--১৭ই মে. (১ম প্রেফ) ১৭৪২ ১৭৫২) ১১ইমে(এ, 
ও “বি” অডি) ৩২২3 ৯৩ই মে-_-৩১দ০/০ ৩২০) 
৩১৮০০ ৩২৮০ ৩২1৮০ ৩১৮4/০ ৩২২ ৩২০ 
৩১1৮০ ৩১1০ ৩১৪৩ ৩১০3 ১৬ই--৩১%০ ৩১২ ৩০৪০ 
জগদীশপুর অমিদারী--১০ই মে (অভি) ১০০ (প্রেফ) ১০২২] 
মেদিনীপুর জমিদারী--১১ই মে ৭৮॥০ ; ১৩ই-_৭৯॥০ $ ১৪ই--৭৮০ ৭৯০ 3 
১৫ই--৭৯২ ৭৬০ ৭৮৯২ ৭৭1০ | . ইন্ডিয়ান উড প্রডাক্টস__-১৩ই মে ২৫৮০ 
২৬২1 আসাম ম্যা--১৪ই মে ১২1০ ১২০০ 


১৪ই ৫0০3 ১৫ই ৫1০ ৫0০ সার €1০ | 


বৃটিশ-বাৰ্ম্মী 


( অভি ) ১১৩০ । 


ne ল্ৰাহ্দশ্ব ভ্নড্সিত্ভি 
১৭নং ং হর দৰ মন্রীক রী, কলিকাতা। 





১৪ই যে__৩২০, 
৯৫ই--৩১৪০ ৩২৭ | 






বুটিশ-সিংহল কর্পোরেশন ৪ 


পেট্রোলিয়াম--১ই মে-৪৫/০ ৪1%০। ইন্দো-বা পেট্রোল-_-১৬ই মে fl 


কলিকাতা, ১৮ই মে 


এসপ্তাহের প্রথমদিকে কলিকাঁতার ফাটকা বাজারে পাটের দামের 
ভালরূপ অগ্রগতি লক্ষিত 'হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুনরায় দামের 
একটা নিয়গতি দেখা গিয়াছে । গত ১১ই মে আমর! যখন পাটের বাজারের 
সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন এ তারিখে বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দব 
ছিল ৭০০ আনা | এসপ্তাহে বাজার খোলার প্রথম দিবসে দামেব হার 
অন্থরূপ স্তরেই বলবৎ ছিল । ১৪ই মে তারিখে দামের হার চডিয়া সর্বোচ্চ 
৭৩৮০ আনা পৰ্য্যন্ত উঠে। ১৫ই তারিখ তাহা নামিয়া ৭১/%০ আনা হয়। 
১৬ই তারিখ তাহা আবার ৭২ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পা । ১৭ই তারিখ তাহা 
৬৯৮০ আনা পৰ্য্যন্ত পড়িয়া যায়। অন্ত ১৮ই মে পাটের দর সর্ধোচ্চে 
৬৮1০ আনা ও সর্ব নিয়ে ৬৬1০ আনা হইয়া শেষ পৰ্য্যন্ত ৬৭০ আনায় বাজার 
বন্ধ হইযাছে। নিম্নে ফাটকা বাজ্জারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া 
হইল £-_- 


তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
১৩ ই মে ৭৫1০ ৬৮৪০ ৭০৮০ 
১৪5 ৭৩%০ ৭০1%৩ ৭১1%০ 
১৫০ ৯ ৭১1%০ ৭০২ ৭১২ 
১৬০ 5 ৭২২ ৬৮৪০ ৬৯২ 
উর... < ৬৯৪০ ৬৮৪০ ৬৯০০ 
১৮, ৯ ৬৮২. ৬৪1০ ৬৭1০ 


দীর্ঘকাল গুজব ও জল্পনা কল্পনা চলিবার পর গত সপ্তাহের শেষ দিকে 
পাট ও চটের মূল্য সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়। 'জানা 
যায় বাঙ্গলা সরকার ফাটকা বাজারে পাটের সর্বনিম্ন দর ৬১ টাকা ও ৯ 
পোর্টার চটের দর সর্ব নিয়ে ১৩ টাকা নির্ধারণ করা স্থির করিয়াছেন । 
সর্বোচ্চ দরের হারও যথাক্রমে ৯০ টাকা ও ২১ টাকা নির্ধারিত হুইবে। 
এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়াতে অবিলদ্বেই বাজারে দরের হার তেজী 
হুইযা উঠে। ১৩ই তারিখ বাজার খোলার দিবস পাটের দর সর্বোচ্চ 
৭০০ আনায় পৌছে। তারপর একটি নূতন খবর প্রকাশ পায় যে বাঙ্গল! 
সরকার ইষ্ট ইগ্ডিয়া জুট এসোসিয়েসনের নিকট এক পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে 
জুলাইয়ের পূর্বে নূতন পাটের বিকিকিনি আরম্ভ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। . 
যদিও ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন এরূপ নিষেধাজ্ঞার ' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ' 
জ্ঞাপন করিয়াছেন তথাপি এই নিষেধাজ্ঞার, জন্য বাজারে 
পাটের দর সম্পর্কে একটা বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়। 


sh মালে পুৰ্বে পাটের বিকিকিনি না হইলে 








বৈশিষ্ঠ্য 

* সংশোধিত কোম্পানী আইনে ইহাই সর্বপ্রথম 
৫ লক্ষ টাকার অধিক আদাযী মূলধন লইয়া কার্ধ্য 
আরম্ভ করিয়াছে। 

* জিডিউলভুক্ত হইবার জন্য আবেদন কর! হইয়াছে। 

* অল্প সময়ের মধ্যে কোর্যারস্ত, নভেম্বর ১৯৩৯ ইং) 
শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে । 

* শেয়ারে এবং আমানতে টাকা খাটাইবার 
নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 

* কন্মীদিগের পক্ষে ইহাই যোগ্য প্রতিষ্ঠান। 

অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয় জন্য এজেণ্ট আবশ্মক। 












২০শে মে, ১৯৪০ ] 





পুরাতন পাটের চাহিদা বেশী হইবে যনে করিয়া ব্যবসায়ীরা দর চড়াইয়া 
দিতে আরম্ত.করেনু। 'ফলে ১৪ই তারিখ পাটের দায় ৭৩৮০ আনায় পৌছে। 
কিন্তু এত বেশী দরে পাটকলওযালারা পাট কিনিতে অনাগ্রহ দেখাইতে আরম্ভ 
করায় ও যুদ্ধের অবস্থা আশাপ্রদ মনে না হওয়ায় পরে পাটের দর 
আবার নামিয়া যাইতে থাকে । 

নূতন পাট ফসল সম্পর্কে মেশার্শ সিন ক্লেয়ার এণ্ড মারে কোম্পানীর 
সর্বশেষ রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় গত বৎসরের মোট পাটের জমির 


তুলনায় গত ১১ই মে পর্য্যন্ত নারায়ণগঞ্জে ১৮ আনা, চাদপুরে ১৯ আনা,' 


"হাজীগঞ্জে ১৮ আনা, চৌমুহানীতে ২০ আনা, আশুগঞ্জে ১৮ আনা, 
'আখাউড়াতে ১৮ আনা, নিখলিদামপাড়ায় ২০ আনা, সরিষাবাড়ীতে সাড়ে ১৯ 


আনা, সিরাজগঞ্জে ১৮ আনা, ও ভাঙ্গুরায় ১৮ আনা জমিতে পাটের চাষ- 


, হইয়াছে। নূতন পাট ফসলের অবস্থা সর্বত্রই ভাল দেখা যাইতেছে। 


আলগা পাটের বাজ।রে এসপাহে দামের হার তেজী ছিল। ইন্ডিয়ান ' 


'জাত মিডল ও বটম শ্রেণীর নূতন পাটের দর প্রতিমণ যথাক্রমে ৯২1০ আনা 
ও ১১০ আনার কাছাকাছি ছিল। 
পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহের প্রথম দিকে রপ্তানীকারকেরা বেশী 


পরিমাণ পাট খরিদ করিয়াছে । গতকল্য বাজারে তোবা! শ্রেণীর পাটের 
দাম ছিল ৭৩ টাকা। - 


থলে ও চট 


চটের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণের সিন্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ায় ও আমেরিকা 
হইতে দাবী দাওয়! বৃদ্ধি পাওয়ায় এসপ্যাহে থলে ও চটের বাজার চড়া 
দেখা গিয়াছে। গতকল্য বাজারে ৯ পোর্ট।র চটের দাম ১৪৮/০ আনা ও 
১১ পোর্টার চটের দাম ১৮৮/০ আনা-ছিল। 


চিনির বাজার : 


কলিকাতা, ১৭ই মে : 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারের উল্লেখযোগ্য কোন বিষয় ছিল 
না। চিনির কোন চাহিদ' পরিলক্ষিত. হয় না। 


সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় বাজারে প্রায় ৬০ হাজার সা দেশী চিনি মজুদ 
আছে বলিয়া অনুমিত হয় |: 

কানপুর--স্থগার সিপ্ডিকেট, ‘চিনি বিক্রয়ের ভার নিজ হাতে গ্রহণ 
করিবার পর হইতেই কানপুরের বাজারে চিনির মূল্যের একটা উন্নতি 
পরিলক্ষিত হইতেছে। আলোচ্য সপ্তাহে চিনির চলতি বাজার দর প্রতি মণে 
তিন আনা! পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মে ও জুলাই মাসের অগ্রিম কারবার সম্পর্কেও 
চিনির মূল্য প্রতি মণে ছুই আনা বৃদ্ধি পায়। মোটের উপর আলোচ্য 
সপ্তাহে 31855881575 হি ভাব 080১ 


মিকেবল প্রভিডে 


* ১৯৩৯ সালে কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় ২১৬ ৮২৯৪, 
* গভর্নমেন্ট সিকিউরিটা £ 8৩০, ৫০২ 


€ ও ৬ 
হে 
য়, 


* লাইফ ফাগু 8-১৪ এ 


আধিক- জগৎ 


* বনাইবার পরামর্শ দিয়াছেন। 
' ' প্ৰস্তাব যদি গৃহীত হয় তবে আপাততঃ উহা কার্যে পরিণত করার, 


| অপর চিনির অতি. 
‘উৎপাদনের সম্ভাবনায় ফাট কাওয়ালাদের কারবারও নিয়ন্ত্রিত ছিল। চিনির .. 
কলসমূহ যে দর দিতেছে তাহা অধিক বিবেচনায় নূতন কারবার, যৎসীমান্ই' 


' সহিত./অনেকক্ষেত্রেই একমত হইতে পারেন নাই।, 





১৯৯, 


( ক্লাউড, কমিশন রিপোষ্ট ) 

জমিদার ও মধ্যস্বত্বভৌগীদের ভূমিস্বত্ব-কিনিয়া লওয়ার যে পরি- 
কল্পনা বর্তমান রিপোর্টে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে যে সম্পত্তির 
জন্য প্রজা বা চাষীর নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হইয়া 
থাকে তাহাকেই ক্রয়যোগ্য ভূমিন্বত্ব 'বলিয়া ধরা হইয়াছে। সে 
হিসাবে গবর্ণমেন্ট ও কৃষকদের মধ্যবর্তী সমস্ত স্বত্বই সরকারের হাতে 
যাইবৈ। তবে আপাততঃ কমিশনের উক্তরপ প্রস্তাব বর্গা জমির স্বত্ব 
সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না বলিয়া কমিগন নির্দিষ্টরূপ নির্দেশ দিয়াছেন । 
তাহারা বলিয়াছেন যে, যে সমস্ত ভূম্যধিকারী বর্গাদারদের, দ্বার! 
জমি চাষ করাইয়া থাকেন তাহাদিগের স্বত্বও কিনিয়া লইয়া ভবিষ্যতে 
বর্গাদারদিগকে সাক্ষাত্ভাবে গবর্ণয়েণ্টেরই খাসংপ্রজা করিতে হইবে? 








" তবে এখনই বর্গা জমির মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লইতে গেলে এত 


বেশী পরিমাণ অর্থ এই, বাবদ নিয়োগ করিতে হইবে যাহাতে 
আপাত্তঃ এ সম্বন্ধে হাত দেওয়া কঠিন। এক্ষণে ' বর্গা জমির 
মালিকগণ বর্গা জমি হইতে খুব বেশী পরিমাণ পাওনা আদীয় 
করিতেছেন। কমিশনের মতে গবর্ণমেন্টের পক্ষে এই পাওনা উপযুক্ত 
পরিমাণে হ্রাস করিবার ব্যবস্থা কর! সুঙ্গত। বিশেষ. করিয়া 
বর্গাদারদের দেয় খাজানার পরিমাণ যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন পণ্যের; 
এক তৃতীয়াংশের মধ্যে নির্দিষ্ট থাকে তাহা দেখা কর্তৃব্য। এইরূপ 
ভাবে বর্গাদারদের নিকট হইতে ভূম্যধিকারীদের প্রাপ্তব্য আয় কমিয়া 
আসিলে পরে বর্তমানের তুলনায় কম পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়া 


. বর্গা জমির মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লওয়া যাইবে । ' 


জমিদারী ও তালুকদারী প্রভৃতি হইতে প্রাপ্তব্য রাজস্ব সীমাবদ্ধ 
হইয়৷ থাকার গবূর্টের বিশেষ তি হইতেছে বলিয়া ক্লাউড কমিশন 
উপলব্ধি করিয়াছেন। আর সেই শোচনীয় ক্ষতি পূরণের জন্য 
কমিশন অবিলম্বে গবর্ণমেন্টকে কৃষিজ্জাত' আয়ের, উপর একটা কর. 
জমিদারী 'সমূহ, কিনিয়! ' লওয়ার, 


পূৰ্ব্ব পর্য্যন্ত এই কর আদায়ের ব্যবস্থা. করিতে হইরে ৷, আর যদি, 
জমিদারী - কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব.কার্য্যকরীভাবে প্রযুক্ত না হয়'তবে' 
কমিশনের মতে স্থায়ীভাবেই এই কর বসাইবার ব্যবস্থা করা 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে সঙ্গত । 

উপরে যে কয়েকটি প্রস্তাব উল্লেখ করা হইল তাহা অধিকাংশ 
সদস্তের মত হিসাবে ফ্লাউড্‌ কমিশন কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে ॥ 
মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়টাদ মহতাব, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রকিশোর রায় 
চৌধুরী, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও স্যার এফ, এ সেকসি প্রমুখ 
কমিশনের কতিপয় বিশিষ্ট সদস্য উক্তরীপ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অধিকাংশের 
তাহাদের সত 
অভিমতও কমিশনের রিপোর্টে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্তমান, 
প্রবন্ধে আমরা সাধারণের অব্গতির জন্য অধিকাংশ সদস্থাদের . 
সুপারিশগুলি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। পরবর্তী সপ্তাহে অপর 
একটি প্রবন্ধে আমরা এই সব'সুপারিশ সম্পর্কে আমাদের মতামত 
প্রকাশ করিব। সে সময়ে সংখ্যালঘু সদন্তাদের যুক্তিবাদ, প্রয়োজন 
এ 
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২০৯ আধিক জগৎ ‘[২০শে মে, ১৯৪০ 








তুলা ও কাপড় | ০ 


০ ৭ দন নন এ৩প”১২৭ (ইউনাইটেড ব্যাক অব সা লিঃ? 


পরিষ্দুউ হয়। পূর্ববর্তী সপ্তাহের শেষ দিকেও চীনদেশীয মুদ্রার মূল্যের 
পুত তুলার বাজারে মন্দার ভাব প্রকট হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে রা হেড অফিস-_-১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, ৮৪৮ 
জার্মানী, কর্তৃক হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম আক্রমণের সংবাদে তুলা বিক দু শাখা অফিস ্‌ 

করিবার দিকে ব্যবসায়ীদের আশ্রাহাতিশয্যের ফলে জুলাই আগষ্টের 9 নৈহাটা, বরিশাল, কানে ৮ 
দর প্রায় ২০ পয়েন্ট হাস পায়। গত শনিবার ও সোমবারে আতঙ্কের 8 রর a: 

ভাব কিছু প্রশমিত হয় বলিয়া মনে হয়। বিদেশের বাজার হইতে নিরুৎ- টি ঝালকাটী, পাটুয়াখালী সেভিংস . ও॥* 
সাহ জনক EA LL US ie হি. ওজগন্দল। . হিল হা ঢু 
তুলা ক্রয়ের দিকে ঝোঁক দেওয়াতে মুল্যের দেখা দেয়। 8 এ 
বিন্ধ গত ছুই দিন যাবৎ পুনরায় বাজারে একটা মন্দার তাব দেখা দিয়াছে। K না ও ডিপজিট $1: ৬ টু 
'আঢুলিকজেজ্রার. তুলার বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছে সংবাদে ও বিদেশের সর্ধপ্রকার ব্যা্কিং কর। হয় E 
বাধার হইতে নিরুৎসাহজনক সংবাদে তুলা বিক্রয়ের প্রতি পুনরায় : অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানে অতি সত্বর শাখা অফিস খুলিবার 
1 দেখা দেয়। ij abe ই: ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ূ 
করিয়াছে সংবাদে গত বুধবার তুলার মূল্য উল্লেখ যোগ্যরূপ স্বাস পায়। উ 

পযুক্ত কমিশনে ও এলাউন্দে মহিলা ও পুরুষ কর্মী আবশ্তক। 

বর্তমানে উহা দা পাইয়াছে। তি এনা রা রিলে সস 


দর ২২১৮০ আনা দাড়ায়) জুলাই আগষ্ট ২২৬1০ আনা এবং এপ্রিল মে 
(১৯৪১) ২৩৮০ আনা দাড়ায়! পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ২৫০৮০ 
২৫৭২ ও ২৬৬০ আনা ছিল। ওমরা জুলাইএর দর পূর্ববর্তী সপ্তাহের == 
২৩২৪০ আনা স্থলে ২০৪২ টাকা এবং বেঙ্গল ১৯৩।০ আনা স্থলে ১৬৭॥০ 
আনা দাড়ায়। 














চীন দেশীয় মুদ্রার মূল্যাপকর্ষতা, জাপানী যারা বা | Vy 
তুলা ক্রয়ে অনিচ্ছা ই লাম কাব | | যুবক-বুবতীদের পক্ষে ' সুখবণ একটি বিশ্রী রোগ। আপনি ফি 
করিয়া তুলিয়াছে। yu ্ বি বোগে জর কিন্বা 8 i নিশ্চয়ই 
বিদেশের বাজারসমূহে [| ভুগিতেছেন? একটিমাত্র এত্রিটানিয়া ব্যবহারে 
হী ১217 oth দহ এ আপনার মুখব্রণ সমূলে বিনাশ করে সুখী অতি উজ্জল করিবেই। এই | 
মূল্য প্রায় ১ সেন্ট পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্য মোটেই [| হিস চাৰ্য্যকরী ধঁষধ আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। ছুই একটি 
সন্তোষজনক নহে। অপর দিকে আভ্যন্তরীন কারবারও হাস পাইতেছে। |] দিন ব্যবহারে আয়নাতে আপনি দেখিতে পাইবেন কত করত বরণগুলি 
নিউইয়র্কের বাজারে মের দর পূর্কাবত্তী সপ্তাহের ১০:৫৭ সেন্ট স্থলে উহা [| মরে মিলিয়ে গিষেছে। আর নূতন গজাবে না, দাগ, উঠে গিয়ে [৪ 
৯৬৮ সেন্টে দীড়াইয়াছে। _জুলাইএর দর ১০'২৩ সেণ্ট স্থলে. ৯৩৫ সেন্ট পূর্ববকার চক্চকে চেহারা ফিরে পাবেন অস্তই একটি খরিদ করুন I 
দীড়াইয়াছে। ] মূল্য ২২ টাকা মাত্ৰ । ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্ৰ 
ৰ ০ Lah 
পা সহ যোখাইএঃ লা বাজাতে নালা ই 


বোরোচ ওমরা রি 
তারিখ ভুলাই-আগস্ট জুলাই বলাই I 
মে ১০ ২৩৪০ ২৪৯২ ৯৭৫২ তু য় 
2 2৩ ২৪৩০ ২২১৯ ১৮৫২ 
» ১৬ ২৪২1০ ২১৯০ ১৮৩২ টি নিট 
রঃ রি ২২৬1০ ২০৪২ ১৬৭1০ | 
২১৫]০ ১৯৩1০. ১৬৭২ | i 
কবির পে ১৬৪৪০ ১৫৯|০ ১২২০ 
ছুই বৎসর পুর্বে ১৬১৪৩ ১৪৪%%০ ১১৯9/০ 


কলিকাতা, ১৭ই মে 

আলোচ্য সপ্তাহে কাঁচা তুলার বাজ্জারে' মন্দার ভাব এবং ভবিষ্যত 

অনিশ্চয়তার জন্ত কাপড়ের বাজ্জারেও উহার সম্যক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 

'৫ লক্ষ গঞ্জ বাকি কাপড়ের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে সংবাদেও বাঁজারে কোন 

উন্নতি পরিলক্ষিত ছয়’ না। জাপ-ভারত বাণিত্য চুক্তি এবং জাপানকে ডি : 
' নূতন কি সুবিধা দেওয়া হয় না হয় তাহার অনিশ্চয়তার ফলে অগ্রিম নি CEA ৭নং ক্লাইভ ্টাট, কলিকাতা 

কাঁরবারও অতিসামার সম্পন্ন হুইয়াছে। দেশী কাপড়ের কলগুলি কারবার 2 কলিকাতা ফোন--কলিঃ ৪৯৮ 


ন্ক লা 
ফল উদ 
| 
| ... 


স্থাপিত_-১৯২৩ 








তাহাতে লাভের পরিমাণ অল্পই দীড়াইবে বলিয়া-মনে হয়। দেশী . অপরাপর শীখা_ 

কাপড়ের কলসমূহে মজুদ কাপড়ের পরিমাণ খুব বেশী নহে। এরূপ অবস্থায শ্রীহট্র, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, চকবাজার (ঢাকা ) 
তুলাব মূল্য বৃদ্ধি পাইলে কাপড়ের মৃল্যও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান চট্টগ্রাম; নারায়ণগঞ্জ, মিরকািম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
যাইতেছে। | - শিলচর ও কালীরবাজার ( নারায়ণগঞ্জ ) 


৫ এজেন্সি বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র। 
বাজারেও কাপড়ের বাজারের অনুরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বিহার যুক্ত- 
প্রদেশ প্রভৃতি দেশস্থ কেন্্রসমূহ হইতে চাহিদার পরিমাণ সম্পূর্ণ সস্তোষজনক ম্যানেজিং ডিরেক্্রর_- 
নহে! সুতার কলওয়ালাগণ বিশেষ কোন কারবার করিতে পারে নাই। 
মোটা এবং মাঝারি শ্রেণীর সুতার কিছু পরিমাণ কারবার সম্পন্ন হয় মাত্র ।, জটলা 





‘ ARTHIK JAGAT ঢ় 
ক্যবৱত্ঘা-ত্রাখেতর - - কিল্স- অর্থনীতি ত বিষস্বক্ৰ পাখার 


স্বা্তাতহ্ত্ত বলাকা 





হাওয়ানিষ্টি * 

















সম্পাদক--শ্ৰীষ তান্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য ' 
কলিকাতা; ২৭শে মে, সোমবার ১৯৪০ | ৪র্থ সংখ্যা 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
‘সাময়িক প্রসঙ্গ ২০১-২০৩ আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ২০৮-২১৩ 
পাটের মূল্য নির্ধারণ ২০৪ কোম্পানী প্রসঙ্গ ২১৪-২১৫ 
ভারতের আমদানী বাণিজ্য নিয়ুন্ত ২০৫ মত ও পথ . ২১৬ 
ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট (২) ২০৬-২০৭ বাজারের হালচাল ২১৭-২২২ 








টা ব্যাফসমূহের বিপদ 
কোন ব্যাঙ্কের পরিচালনা ব্যাপারে গলদ না থাকিলে ও 


আমানতকারীগণের' স্থ্রধ্য ও বিচারবুদ্ধির উপরেই উহার অস্তিত্ব এবং, 


উন্নতি নির্ভর করিয়া থাকে । মিথ্যা গুজবে কিংবা কোন ঘটনার 
তাৎপৰ্য্য না বুঝিয়া আমানতকারীগণ এক সঙ্গে চাপ দিলে বৃহদাকার 
ব্যাঙ্কের পক্ষেও এই বিপদ কাটাইয়া উঠা কঠিন হইয়া দাড়ায় এবং 
সমগ্র ব্যান্ধি/ক্কেত্রে ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বিলম্ব ঘটে না। 
গত ২২শে মে মাত্র দুই ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডে দেশরক্ষার জরুরী 
ক্ষমতা সম্পকীয় আইন পাশ হওয়ার সংবাদে কলিকাতার বুটাশ 
মিঃ নেভিলি ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন । কিন্ত বিগত কয়েক দিন 
'বুটাশ ব্যাস্কসমূহে' শঙ্কীগ্রন্ত আমানতকারীগণের যে ভীড় হইয়াছে 
তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রচুর সম্পদের অধিকারী 
বলিয়া বুটাশ ব্যার্ষসমূহ এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এই 
জরুরী আইন প্রণয়নের ফলে লগ্তনেও কোনরূপ আতঙ্কের ভাব দেখ 
দিয়াছে বলিয়া সংবাদ, পাওয়া যায় নাই! বস্তুতঃ ইংলণ্ডের 
জনসাধারণ এবং সংবাদপত্রসমূহ বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের এই দৃঢ় মনোভাব 
সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছে। এখানকার - কোন 'কোন 
'আমানতকারী হয়ত ভাবিয়াছিলেন যে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট ব্যক্তিগত 
ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া নিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ‘কিন্ত 
-ধনতান্ত্রিক ইংলগু এবং বর্তমান বৃটাশ মন্ত্রিসভার মনোভাব যাহারা 
‘জ্ঞাত আছেন তাহারা ইহাতে মোটেই...বিস্ময় বোধ করেন. নাই। 





দেশ রক্ষার এই জরুরী আইন যুদ্ধের প্রয়োজনে: সাময়িক ব্যবস্থা 
মাত্র। ১৯৩৯ সালে প্রায় একই উদ্দেশ্যে একটা জরুরী আইন 
প্রণীত হইয়াছিল। আগামী আগষ্ট মাসে ইহার মেয়াদ ফুরাইবে। 


প্রকৃত পক্ষে বর্তমান আইন দ্বারা ১৯৩৯ 'সালের আইনের প্রসার 
করিয়া উহার স্থায়িত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে । উল্লিখিত 


জরুরী আইনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মেজর এটলীর পক্ষ হইতে স্পষ্টভাবেই 
বলা হইয়াছে যে এই আইনের সুযোগে ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উপর 
কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না। শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ 
বাজেয়াপ্ত করাও উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়।' যুদ্ধের প্রয়োজনে, 
উহাদিগকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করাই এই আইনের লক্ষ্য । যুদ্ধশেষে 
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ এই সমস্ত ডিন মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ 
করা হইবে । 

এ দেশের অধিকাংশ আমানতকারীই অজ্ঞতার দরুণ সহজে 
বিচলিত হইয়া পড়েন। বর্তমান যুদ্ধের তীব্রতা যতই বৃদ্ধি পাইবে 
ততই এরূপ আশঙ্কার কারণ ঘটিতে পারে । আমরা এই বিষয়ে 
বিশেষ ভাবে দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে 


,করি। ইহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রতিকূল ঘটনাসমূহের তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা, 


করিয়া আমানতকারীগণের বিশ্বাস অটুট রাখার প্রচেষ্ট। করিলে বিশেষ 


উপকৃত হইবেন। এই ব্যাপারে আমানতকারীদেরও যে বিশেষ 
'দায়িত্ব রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন । ' ব্যাঙ্কের স্বার্থ ও 
'তাহাদের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত । ব্যাঙ্কের উপর .‘রাণ’ হইলে 


প্রধানতঃ তাহাদেরই স্বার্থহানি হইবে ভুয়া এরং অদ্ধবিকৃত সংবাদে 
৫ + 


২০২ 





বিচলিত না হইয়া তাহারা স্থির বুদ্ধিতে উপস্থিত. সমস্তাসমূহ বিচার 
করিতে অভ্যস্ত হইলে উভয় পক্ষেরই স্বার্থ বঙ্জায়।থাকিতে পারে। 
:.---০ মিঃ নোপানীর অভিভাষণ 

বিগত ২৪শে মে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্‌ কমাসে'র প্রথম ত্রৈমাসিক 
. সভার সভাপতি হিসাবে, মিঃ আর, এল্‌, নোপানী যে অভিভাষণ 
সমূহ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কে তিনি কোনরূপ আভাষ দিতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন; 
কারণ যুদ্ধের প্রয়োজনে শিল্প-বাণিজের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত সরকারী 
তথ্য প্রকাশ নিষিদ্ধ হওয়ায় বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের পক্ষেও 
অন্তরায় ঘটিয়াছে। নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড বেলজিয়াম প্রভৃতি 
দেশে যুদ্ধ, বিস্তুতির ফলে এই সমস্ত দেশের সহিত ভারতবর্ষের 
বাণিক্ষ্য সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে । কিন্তু ইহাতে ভারতের মোট 
বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ হাস পায় নাই। ইংলণ্ড এবং অপরাপর 
মিত্র পক্ষীয় দেশ সমূহে ভারতের রপ্তানী-বাণিজ্য বিশেষ ভাবেই 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্প গবেষণা বোর্ড, এক্সপোর্ট এড্‌ভাইসরি 
কাউন্সিল এবং শিল্লোন্নতি বিষয়ক সরফারী অন্যান্য পরিকল্পনাও 
অভিভাষণে উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু ইহা সত্বেও মিঃ নোপানী 
ভাঁরতসরকারের বর্তমান কন্মনীতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। 
পণ্য রপ্তানীর জন্ত বর্তমানে জাহাজ পাওয়ার পক্ষে খুবই অস্তরায়ের 
সৃষ্টি হইয়াছে । মিঃ নোপানী বলেন এই অসহায় অবস্থার সুযোগ 
গ্রহণ করিয়া মিত্রশক্তির জন্য ভারতবর্ষ হইতে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে 
যুদ্ধোপকরণ এবং বিবিধ কাচামাল ক্রয় করা হইতেছে। ইহাতে 
ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এদিকে বৃটাশ 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বাট্রার হার, নিয়ন্ত্রণের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব 
হইতেছে। ব্যাঙ্ক অব. ইংল্যাণ্ড আন্তর্জাতিক মূল্য অপেক্ষা সম্তাদরে 
ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ ক্রয় করিতেছে কিন্তু ভারতের অনুকূল 
বাণিজ্যের ফলেও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে স্বর্ণের পরিবর্তে পাউণ্ড- 
ষ্টালিং ক্রয় করিতে হইতেছে । আন্তর্জাতিক বিনিময় ক্ষেত্রে পাউণ্ড- 
ষ্টালিংএর মূল্য হাস পাইতেছে ; কিন্তু মিঃ নোপানী বলেন, ইহা 
সত্বেও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের “ইন্থ এবং ব্যাস্কিং বিভাগের জন্য বন্ধিত 
হারে পাউণ্ড-ষ্টালিং মজুদ করা হইতেছে । 

বাঙ্গলায় চাল আমদানী হাসের প্রচেষ্টা 

বাঙ্গলাদেশে ধান চালের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় ধান 
চাল অনুসন্ধান কমিটি" ( Bengal Paddy and Rice Enquiry 
Comiiittee) যে কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে 
চালের উপর রপ্তানী শুল্ক রহিত এবং নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী 
ব্ৰহ্মদেশীয় চাল আমদানীর উপর শুস্ক ধার্য্য করার প্রস্তাব অন্যতম | 
এই প্রস্তাব দুইটি সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপনার্থ কলিকাতার বণিক- 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্ৰহ্মদেশ হইতে চাল আমদানী হাস 
পাইলে বাঙ্গলার দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে যে "বিশেষ ক্ষতিকর 
হইবে তাহা আমরা ইতিপূর্বের একাধিকবার বিশ্লেষণ করিয়া 

দেখাইয়াছি। রপ্তানী শুল্ক উঠাইয়া দিলে এবং ব্রহ্মদেশীয় চালের 
আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিলে বাঙ্গলায় চা’লের আমদানী' কম হইবে এবং 
চা'ল' বাঙ্গলা হইতে রপ্তানীও বৃদ্ধি পাইবে । ইহাতে ধান-চালের 
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মূল্যবৃদ্ধিও ঘটিবে সন্দেহ নাই। কিন্ত বর্তমান অবস্থায় এই কৃত্রিম 
মূল্যবৃদ্ধি জনন্বার্থের বিরোধী হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। 
উপস্থিত প্রতিমণ চা'লের গড়পড়তা মূল্য ৫২ টাকার উপর ৷ যুদ্ধের 
স্থিতিকাল পর্যন্ত চা’লের মূল্য বিশেষ হ্রাস পাইবে এরূপ আশা করা 
যায় না। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান মরগুমে ব্যাপক পাঁটচাষের ফলে বাঙ্গলা 
দেশের ধান্য উৎপাদনও অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অনেক কম 
হইবে। ইত্যবস্থায় এই পণ্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে চালের মূল্য আরও 
বৃদ্ধি পাইলে অধিকসংখ্যক দরিদ্র পরিবার যে; অননকষ্টে পতিত 
হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

. ভার্তসরকার দেশের শুল্কনীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন । উপরোক্ত 
প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য বাঙ্গলাসরকার সুপারিশ করিলেও 
সমগ্র দেশের স্বার্থ বিবেচনায় ভারত গবর্ণমেন্ট ইহাতে ' সম্মতি 
দিবেন বলিয়া মনে হয় না। চালের রপ্তানীশুক্ক রহিত করার 
কয়েকটি যুক্তি থাকিলেও বর্তমান অবস্থায় এই প্রস্তাব সমর্থন- 
যোগ্য নহে। ধান চালের মূল্য যখন চড়া থাকে তখন রপ্তানী- 
শুস্ক বিশেষ প্রতিবন্ধক নয় বলিয়া চাল তদন্ত কমিটাও স্বীকার 


করিয়াছেন । ' এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ব্রহ্ষদেশের চাল আমদানী 


নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কয়েক মাস পুর্ধ্বে ফেডারেশন অব্‌ ইণ্ডিয়ান 
অব. কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্টরীজ, এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রদেশের বণিক? 
সভা সমূহের ভোট গ্রহণ করেন। ইহাতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই 
এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেন। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মত 
প্রকাশ করেন যে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য-চুক্তিকালে এই' বিষয়টির 
আলোচনা হওয়া উচিত। বর্তমানে এই বিষয়টা নিয়া বিরুদ্ধ 
আলোচনার ফলে ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য-চুক্তির পক্ষেও অন্তরায় 
ঘটিবার আশঙ্কা আছে। 

বাঙ্গলার ১২1১৩টা জ্লোতেই প্রয়োজনানুরূপ ধান্য উৎপাদন 
হয় ন!! অজন্মা না হইলেও অধিকাংশ কৃষককের ঘরেই সারা 
বছরের খোরাকী থাকে না। কাজেই ধান-চা'লের মূল্য বৃদ্ধি 
আমরা সমর্থন করি না। একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
হইয়া ধান্উৎপাদনকারী কৃষকের মোট আয় বৃদ্ধি হউক ইহাই 
আমাদের উদ্দেশ্য ৷ 

ভারতে শ্রমিক ধর্মঘট 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন কল কারখানায় শ্রমিক ধন্মঘট সম্বন্ধে সম্প্রতি 
যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া সকলেই দুঃখিত 
হইবেন। এদেশে শ্রমিক গোলযোগ ক্রমেই বেশী পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। আর তাহা শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে একটা নিরাশাব্যপ্তক 
অনিশ্চিয়তাই সুচিত করিতেছে । গত ১৯৩৬ সালে ভারতবর্ষে মোট 
ধর্মঘটের সংখ্যা ছিল ১৫৭ এবং উহার কলে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার 
২৯ জন মজুরের মোটমাট ২৩ লক্ষ ৫৮.হাজার ৬২ দিনের কাজ 
নষ্ট হয়। ১৯৩৮ সালে সেইস্থলে ৩৯৯ টি ধর্ম্মঘট সংঘটিত হয় 
এবং ৪ লক্ষ ১ হাজার ৭৫ জন মজুরের ৯১. লক্ষ ৯৯ হাজার ৭০৮ 
দিনের কাজ নষ্ট হয়। ১৯৩৯ সালে যদিও সে তুলনায় কম দিনের 
কাজ নষ্ট 'হইয়াছে। তথাপি মোট ধর্মঘট ও ধর্মঘটার সংখ্যা 
বিশেষ ভাবেই বাড়িয়া গিয়াছে। এই বৎসরে মোট ৪০৬ টি ধর্ম্ম- 
ঘট সংঘটিত হইয়াছে! আর তাহার ফলে ৪ লক্ষ ৯ হাজার জন 
শ্রমিতকর ৪৯ লক্ষ ৯৩ হাজার দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছে । বলা 
বাহুল্য এই সব ধর্মঘটের জন্য দেশের কল কারখানা সমূহে উৎ- 
পাদদিত ধনসম্পদের পরিমাণ কম হইয়াছে এবং এজন্য কল পরিচালক, 
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কলের মূলধন ' সরবরাহকারী, কলে কাচা মাল বিক্রেতা, কলের মজুর, 
কলের উৎপাদিত জ্রব্যের বিক্রেতা প্রভৃতি সকলেই ক্ম বেশী 
পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে । ভারতবর্ষের মত দরি্র 'দেশে যেখানে 
'দেৱ্শর ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তির শ্রমশক্তি 
পূর্ণভাবে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন সেখানে এইভাবে' উহার 
অপচয় হওয়া নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। দেশে শ্রমিক গোলযোগ 
বাড়িয়া যাওয়ার মূলে এক দিকে কলকারখানা সমূহের মালিকদের 
অপরিমিত মুনাফা করিবার ঝেোক ও অপর দিকে শ্রমিকদের ক্রম 
বন্ধিত দাবী দাওয়া--মুখ্যতঃ এই ছুই কারণই নিহিত রহিয়াছে। 
৷ আজ দেশের গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে অহেতুক শ্রমিক গোলযোগের 
এসব কারণ দূর করা বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। 
কিন্তু তাহারা আজ পর্য্যন্ত কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়া সে বিষয়ে 
"অগ্রসর হইতেছেন না। আজ দেশের কল কারখানা সমূহের প্রকৃত 
, আয় ও শ্রমিকদের মঞ্জুরীর হার প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্তরূপ তদন্ত 

করাইয়া গভর্ণমেণ্ট যদি ্যায্য মঙ্গুরীর একটা হার স্থির করিয়া দেন 
এবং পরে এ হার যদি মালিক ও শ্রমিক এই উভয় পক্ষকে মানিয়া 
“লইতে বাধ্য করেন তবে ধর্মঘটের একটা প্রধান কারণ দূর হইতে 


পারে । তাহাছাড়া স্থায়ী ধরণের নিরপেক্ষ সালিশী ব্যবস্থার ভিতর " 


দিয়াও দেশের শ্রমিক গোলযোগ প্রশমিত করা যাইতে পারে । এসব 
বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহ ও কেন্দ্রিয় গভর্ণমেন্টের সময়োচিত 
নোযোগ অচিরে আক হওয়া প্রয়োজন । 

চার বেদী চিলি: উৎপাদিত OEE 
শর্করা শিল্পের সমক্ষে এবার এক বড়রকম সঙ্কট মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। 
“গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে ৩১ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমিতে 
ইচ্ষুর চাষ হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে সেইস্থলে ৩৬ লক্ষ 
:১৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। ইক্ষুর বেশী পরিমাণ 
যোগান পাওয়ার সুবিধা হওয়ায় চিনির কলগুলিতে চিনির উৎপাদনও 
বিশেষ ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে যেস্থলে ভারতের 
কলগুলিতে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল সেস্থলে 
"১৯৩৯-৪৪ সালে ৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭০০ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে 
. "বলিয়া অনুমিত হইতেছে । ভারতবর্ষে বর্তমানে এতবেশী চিনি 
'কাটতির সুবিধা নাই ।' তাহার উপর কিছুকাল যাবৎ জাভা হইতে 
“বেশী পরিমাণ সন্্া চিনির যোগান আসিয়া এদেশের হাট বাজারে 
“দেশী চিনির স্থান দখল করিতেছে । এই অবস্থায় যেরূপ বুঝা 
যাইতেছে এবারের উৎপন্ন চিনির মধ্যে ৩ লক্ষ[টনের মত চিনিই 
'উদ্ধত্ত থাকিয়া যাইরে। এইরূপ উদ্ধ ত্র চিনি সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা 
যায় দেশের চিনির কুলওয়ালারা বর্তমানে, তাহাই বিবেচনা 
করিতেছেন । " 

ভারতীয় শর্করা শিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ অসুবিধার 
কথা এই যে এদেশের উৎপন্ন চিনি বর্তমানে ভারতের বাহিরে রপ্তানী 
করিবার সুযোগ, নাই কয়েক বৎসর পূর্বের ইংলণ্ড ও অন্যান্য 
দেশের মধ্যে যে একটাঁ আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি বিধিবদ্ধ হয় তাহাতে 
“এইরূপ একটা বিধান যুক্ত" করা হয় যে ভারতবর্ষ সমুদ্র 
পথে বাহিরে কোন চিনি, রপ্তানী করিতে পারিবে না। 
এ বিধান অনেকটা জোর করিরাই ভারতের .ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া 
হইয়াছিল। এই চুক্তি তখন, হইতে ভারতীয় শর্করা শিল্পের 
বিস্তারের পক্ষে এক বিরাট প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে । তবৈ 
“এক্ষণে যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ায় এই চুক্তি স্বাভাবিক ভাবে অচল হওয়ার 


“নমুনা দেখা "গিয়াছে এই অবস্থায় ইণ্ডিয়ান, সথগার সিপ্ডিকেট 


এ চুক্তি রদ করা সম্বন্ধে বৃটীশ সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সহিত 
আলাপ আলোচনা চালাইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। . যুদ্ধের জন্য 
চিনির যোগান কম পাঁওয়া যাইবে আশঙ্কায় বৃটাশ সরকার ইতিমধ্যে 
আইন করিয়া চিনির ব্যবহার হাঁস করিয়া দিয়াছেন । ইণ্ডিয়ান 
সুগার সিপ্ডিকেট তাহাদিগকে জানাইয়াছেন যে ভারতবর্ষে যেখানে 
চিনি উদ্ধত্ত দাঁড়াইয়াছে সেখানে ইংলগ্ডের পক্ষে এভাবে চিনির 
ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। . আমরা! 
সিণ্ডিকেটের এ প্রকার উদ্যম প্রশংসনীয় “বলিয়া মনে করি। ' এবং 
আশা করি বৃটীশ গভর্ণমেন্ট, আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তির আপত্তিকর . 
বিধান বাতিল করিবার একটা ব্যবস্থা করিয়া ভারতবর্ষ যাহাতে এখন ' 
হইতে প্রতি বৎসর অন্ততঃ কিছু পরিমাণ চিনি প্রতি বৎসর বিদেশে 
রপ্তানী করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিবেন'। আজ ভারতবর্ষ 
যদি বৎসরে কয়েক লক্ষ টন কয়িয়া চিনি বিদেশে রপ্তানী করিবার 
সুবিধা পায় তবে তাহাতে ভারতীয় শর্করা শিল্পের উন্নতির পথ 


গ্রস্ত হইবে। 
ভারতীয় শুষ্ধ-বিভাগ 

বিভিন্ন দফায় প্রতি বৎসর ভারতসরকারের যে আয় হইরা থাকে 
তন্মধ্যে শুক্ক বিভাগের আয়ই সর্ববপ্রধান। ইহা মোট আয়ের প্রায় 
তিন চতুর্থাংশ । সম্প্রতি ১৯৩৮-৩৯ সালের শুস্ক বিভাগের কার্য 
বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাতে দেখা যায় আলোচ্য বৎসরে 
শুস্ক বাবত ভারতসরকারের আয় হইয়াছিল ৪8৪ কোটী ৫০ লক্ষ 
টাকা । উক্ত বৎসরে শুল্ক বিভাগের পরিচালনা ব্যয় লাগিয়াছে প্রায় . 
এক কোটা টাকা । ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে 
শুক্ষবাবত প্রায় ৩ কোটা টাকা কম আয় হইয়াছে । তদানীন্তন: রাজ- 
নৈতিক অবস্থাকেই ইহার কারণ বণিত্ করা হইয়াছে । ১৯৩৯ সালের 
সেপ্টেম্বর মাস হইতেই ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা অনিশ্চয়তার 
পথে অগ্রসর হইতে থাকে । ইহার কলে: ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা 
দেয়। প্রাচ্যে চীন-জাপান যুদ্ধের গতিও ব্যবসা-বাণিজ্যে 
অনিশ্চয়তার ভাব উদ্রেক করে। আলোচ্য বৎসরে একমাত্র রেশম 
আমদানী খাতেই আমদানীনুক্ক ১ কোটা ২৬ লক্ষ টাকা হাঁস 
নি মদ্য, কাগজ, পেষ্টবোর্ড' ভিন্ন ধাতু, লৌহজাতদ্রব্য 

বং রসায়নিক দ্রব্য সম্পর্কেও আমদানীশুক্ষ হ্রাস পাইয়াছে। 


টা OE EN পণ্যবাবত ১ কোটী ১৮ লক্ষ 


টাকা শুস্ক হাস হইয়াছে। আলোচ্য রৎসরে পেট্রল, চিনি, সিগারেট এবং 
কলকজা আমদানীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

উক্ত বৎসরে অধিক পরিমাণে চিনি আমদানীর দরুণ বোম্বাই ও . 
মাদ্রাজ বন্দরের মারকত শুক্ষবাবদ আয়-যথাক্রমে ৯ লক্ষ এবং ২২ লক্ষ 
টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে । কলিকাতা বন্দরে বিদেশী বস্ত্র আমদানীবাবত 
৩০ লক্ষ টাকা, কলকজ্ঞায় ১৮ লক্ষ টাকা এবং সিগারেট আমদানী 
বাবত ১০ লক্ষ টাকা পুর্ব বৎসর . অপেক্ষা আয় বৃদ্ধি হইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে বোম্বাই বন্দরে ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় পেট্রল, 
কেরোসিন, মোটর গাড়ী, এবং সিগারেটের  আমদানীর 
পরিমাণও অধিকৃ'হইয়াছে। রপ্তানী শুল্কে : পূর্ববর্তী বৎসরের 
তুলনায় আলোচ্য :বর্ষে প্রায় ৩৪ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে. 


প্রাট রপ্তানী হাস হওয়াই ইহার প্রধান কারণ, যুদ্ধাশঙ্কায় সর্ব্বত্ 


পণ্য মজুদ রাখার, যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহার ফলে 
বৎসরের শেষ ভাগে কলিকাতা বন্দরে শুল্ক অয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা 
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এবৎসর চা ভাবে পাটচাঁষ নি কাধ্যনীতি 
অবলম্বন না করিয়া বাঙ্গলা সরকার যে ভুল করিয়াছেন নূতন পাট 
ও চট অভডিনান্সের ভিতর দিয়া এখন হইতেই তাহার জের টানা 
সুরু হইয়াছে । প্রথম 'দিকে একবার নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের 
'কার্যযকরী প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াও বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীসভা 
পাটের জমির সন্তোষজনক জরীপ কার্য সমাধা না হওয়ার অজুহাতে 
শেষ পর্য্যন্ত তাহা প্রত্যাহার 'করেন। সে সময়ে তাহাদের দিক 
হইতে এরূপ যুক্তিও প্রদর্শন করা হয় যে যুদ্ধের জন্য পাটের 
চাহিদা যখন বেশী থাকিবারই কথা তখন নিয়ন্ত্রণনীতি অবলম্বন 
করিয়া চড়াদামে বেশী পাট বিক্রয় করিবার সুবিধা হইতে কৃষক 
দিগকে বঞ্চিত করা সঙ্গত নহে। কিন্ত এ প্রকার যুক্তিবাদ ও হেলা 
অবহেলার পরিণাম আজ সকল দিক দিয়াই মারাত্মক হইয়া 
উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলস্থিত 
না হওয়ার ফলে এবার শেষ পর্য্যন্ত গত বৎসরের তুলনায় অনেক 
বেশী পাট উৎপন্ন হইবে। অথচ এরূপ বেশী পরিমাণ পাট কাটতির 
সুযোগ সুবিধা কোন দিক দিয়াই তেমন কিছু দেখা যাইতেছে না । 
যেরূপ গতি লক্ষিত হইতেছে তাহাতে পাটের অধিক চাহিদা হওয়া 
দুরে থাকুক এবার গত বৎসরের সমপরিমাণ পাট কাটতিরও সুবিধা 
হইবে না বলিয়া মনে হইতেছে । এই অবস্থায় স্বভাবতঃই কিছুকাল 
যাবৎ ফাটকা বাজারে পাটের দরও নিম্নাভিমুখী হইয়া দাড়াইয়াছে। 
পাটের বাজারের ক্রমিক মন্দা ও মূল্য হ্রাসের শোচনীয় নিম্নগতি 
লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলা সরকার . তাহার প্রতিকার হিসাবে গত ১৮ই 
মে একটি অডিনান্স জারী করিয়াছেন। এই অভিনান্স বারা ফাটকা 
বাজারে প্রতিবেল পাটের নিম্ন তম হার ৬০ টাকা ও সর্ক্বোচ্চ হার 
৯০ টাকা নির্ধারিত করিয়া ,দেওয়া হইয়াছে । ফাটকা বাজারে 
পাটের নিম্নতম মূল্যের একটা বাঁধা ধরা হার বলবৎ রাখা সম্বন্ধে 
আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু বর্তমান অন্ডিনান্দ পাটের ভালরূপ 

দর পাওয়া সম্পর্কে দেশের দরিদ্র পাটচাষীদের কোন উপকারে 
অনিরেরেদির। মনে করা যায় না! ফাটকা বাজারে ফে দর বলবৎ 
থাকে তাহা স্বাভাবিক অবস্থায় মফস্বলের বাজার সম্পর্কেও প্রতি- 


ক্রিয়া সঞ্চার করিয়া থাকে সত্য কিন্ত এই ছুইয়ের ভিতর একটা: 


অবিচ্ছেগ্চ যোগাযোগ কিছু নাই। মফঃম্বলে পাটের দর ব্যাপারী 
ফড়িয়া ও অন্যান্য শ্রেণীর ক্রেতাদের মর্জি ও অভিরুচি অনুযায়ীই 
নিদ্ধীরিত. হইয়া থাকে । দেশের পাটচাষীরা সাধারণতঃ দরিদ্র ৷ 
উপযুক্তরূপ দর যাচাই করিয়া পাট বিক্রয় করিবার কিংবা সুদিনের 
আশায় তাহা. দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। 
অপর দিকে পাটের ক্রেতারা সকলেই বিশেষ সঙ্গতি পন্ন। নিজেদের, 
স্বার্থ ও লাভালাভ বুঝিয়া কারবার করিবার মত সঙ্ঘশক্তিও তাহাদের 
ভিতর রহিয়াছে। এই অবস্থায় ক্রেতাদের ্বার্থবুদ্ধি ও কারসাঞ্জির 
ফলে কৃষকেরা সদা সর্বদাই পাটের ন্যায্য মূল্য লাভে বঞ্চিত 
হইতেছে। ফাটকা বাজারে পাটের মূল্য নিয়তম হারে 'বীধিয়া 
দেওয়া হইলেও তাহার প্রভাবে এ দিক দিয়া পাটচাষীদের অসহায় 
অবস্থা কাটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা কোথায়? দেশের, পাটকল- 
ওয়ালারা পাটের প্রধান খরিদ্দার। কিন্তু তাহারা সদা সর্বদা 
কয়েক মাসের ব্যবহার যোগ্য পাট হাতে রাখিয়াই কারবার করিয়া 
থাকে । এইভাবে পাট মজুত থাকিবার ফলে পাটের মূল্য চড়া মনে 
হইলে তাহারা যে কোন সময় পাট কেনা স্থগিত রাখিতে পারেন । 
সে অবস্থায় অসহায় পাটচাষীদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত জলের দরে পাট 
বিক্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এইরূপ কারসাজি অবলম্বন 
করিয়া পাটকলওয়ালার! পুরে অনেকবার পাটের দর উচু রাখার 
আয়োজন ব্যর্থ করিয়াছেন। বর্তমান ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম 
হইবে না বলা যায়। তবুও বাহিরে পাট বা চটের "বেশী পরিমাণ 


চাহিদা থাকিলে প্রয়োজনীয়তার খাতিরে ক্রেতারা পাটের ভালরূপ ' 


Ld 


মূল্য দিবে বলিয়া একটা আশা থাকে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে 
উৎপাদিত পাটের তুলনায় পাটের সত্যকার চাহিদা যেখানে বান্তবিকই' 
কম সেখানে ফাটকা! বাজারে ন্যুনতম মূল্যের হার বাধিয়া দিয়া সাধারণ- 
ভাবে পাটের দর চড়া রাঁখিবার চেষ্টা কি ভাবে সার্থক হইতে পারে? 

এবৎসর চাহিদার তুলনায় যেরূপ বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে 
তাহাতে ফাটক বাজারের নিয়তম হার নিদ্ধারিত' করিয়া দিলেই যে 
সাধারণভাবে পাটের দর চড়িয়া উঠিবে ন! তাহা! বাঙ্গলার মন্ত্রীসভাও 
উপলব্ধি না করিয়াছেন এমন নহে । সেজন্য দাঞ্জিলিংয়ে অনুষ্ঠিত 
পাট সম্মেলনে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষ হইতে এবারে চাহিদাতিরিক্ত 
পাট কিনিয়া লওয়া হইবে বলিয়া কথা/দেওয়া হইয়াছিল । মন্ত্রীসভা' 
তাহাদের এরূপ সঙ্কল্প কার্য্যতঃ অনুসরণ করিবেন বলিয়া বর্তমানেও 
সংবাদ প্রচারিত তইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কখন কিভাবে এ 
ক্রয়নীতি কার্যকরী হইবে সে সম্বন্ধে এখনও সঠিক কিছু জানা! 
যাইতেছে না । আমাদের বক্তব্য এই যে বাঙ্গলা সরকার যদি পাটের 
মূল্য বৃদ্ধির সহায়তাকল্পে চাহিদাঁতিরিক্ত পাট নিজের! খরিদ ও মজবুত 
করিতে চান তবে তাহাদের পক্ষে এবারের মরুশুমের পাট বিক্রয় 
আরম্ত হওয়ার মুখেই তাহা কাধ্যতঃ সুরু করা সঙ্গত। নতুবা, 
পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে নিরাশার ভাব জাগ্রত হইয়াছে তাহা। 
কিছুতেই কাটিবে না। সে কারণে নুতন পাটের দামের হারও প্রথম . 
হইতেই নিম্নাভিমুখী হইবে । 

কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের দিক হইতে এবারের চাহিদাভিরিক্ পাট 
ক্ৰয় করিয়া নিবার প্রস্তাব হইলেও বর্তমান অবস্থায় তাহা কি ভাবে 
সম্ভবপর হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ বলা 
যায় মফঃস্থলে পাট কিনিয়া মজুত রাখিবার মত উপযুক্ত শ্রেণীর, . 
গুদামের কোন বন্দোবস্তই গবর্ণমেপ্ট এখন পর্য্যন্ত করেন নাই ।' " 
দ্বিতীয়তঃ সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে এই যে পাট কিনিয়া মজুত 
রাখিবার মত উপযুক্ত অর্থ-সঙ্গতিও বর্তমানে গবর্ণমেপ্টের দেখ! 
যাইতেছে না। এ বৎসর খুব কম করিয়া বরাদ্দ করিলেও পাটের, 
উৎপাদন কিছুতেই ১ কোটি ২৫ লক্ষ বেলের কম হইবে. না। অথচ 
এবার মাত্র ৯৫ লক্ষ বেলের মত পাটের চাহিদা! হইবে বলিয়া মনে 
হইতেছে। এই অবস্থায় ৩০ লক্ষ বেল পরিমাণ পাট উদ্ধ ত থাকিবার 
সম্ভাবনা দাড়াইয়াছে। বাঙ্গলা সরকার য়দি এ পাট খরিদ করিয়া 
লইতে চান তবে সেজছ্য তাহাদিগকে প্রতি বেলে নিয়তম পক্ষে 
৬০ টাকা হারে মোট ১৮ কোটি টাকা নিয়োগ করিতে হইবে । 
বাঙ্গলা সরকারের বার্ষিক আয় যেখানে ১৩১৪ কোটি টাকার বেশী 
নহে সেখানে পাট কিনিবার জন্য এত বেশী পরিমাণ টাকা কোথা 
হইতে গবর্ণমেন্ট' সঙ্কুলন করিবেন তাহা আমর! বুঝিয়া উঠিতে 
পারিতেছি না। এ প্রসঙ্গে অবশ্য পাট বিক্রয়েরউপর সেস ধার্য্যের 
কথা উঠিয়াছে। কিন্তু সেস বসাইয়া এত বেশী টাকা পাইতে হইলে 
মোঁট ৯৫ লক্ষ বেল পরিমাণ বিক্রয়যোগ্য পাটের প্রতি বেলের উপর" 
প্রায় ১৯ টাকার মত সেস ধাধ্য করিতে হইবে। এত বেশী পরিমাণ. 
সেস ধাধ্য করা হইলে পাটের মূল্য তদমুপাতে বৃদ্ধি পাইয়া যাহা, 
দাড়াইবে তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত উহার খরিদ্দার পাওয়াই: হুর হইবে ৷. 
তখন হয়ত মোট উৎপন্ন পাটের বেশীর ভাগই চাহিদাতিরিক্ত হইয়া 
দাড়াইবে। এই অবস্থায় এ ধরণের প্রস্তাবে আমরা কোন গুরুত্ব 


আরোপ করিতে পারিতেছি না। আমরা পূর্বে বহুবার বলিয়াছি 


যে বাঙ্গলা সরকার প্রতি বৎসর পাঁটের জন্তাবিত চাহিদা অনুযায়ী 
কার্যকরী ভাবে. যদি পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন এবং 
উৎপাদিত পাট বিক্রয়ের সুবিধার্থ যদি গু গ নিয়ন্ত্রিত 
বাজার প্রবর্তনে সচেষ্ট হন তবে তাহাতেই কৃষকদের পক্ষে পাটের 
উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার স্থায়ী সুবিধা হইতে পারে। যতদিন পর্য্যস্ত 


"তাহা না করা হয় ততদিন পর্য্যন্ত পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত 


হওয়া বাস্তবিক পক্ষেই কঠিন । 





বর্তমান যুদ্ধোপলক্ষে সৈম্যবাহিনীর রসদ, পোষাক পরিচ্ছদ, 
অন্ত এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের, জন্য প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল 


এবং বহুবিধ শিল্পদ্রব্য বিদেশ হইতে ইংলগ্ডে আমদানী করিতে 
হইতেছে। এদিকে ডলার প্রভৃতি বৈদেশিক মুদ্রার তুলনায় পাউণ্ড' 


ষ্টালিংএর মূল্য হ্রাসের ফলে এই সমস্ত আমদানী পণ্যের মূল্য 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। বৈদেশিক পণ্য সমূহ যথাসম্ভব. অল্পমূল্যে 
ক্রয় করিতে হইলে পাউগ্ডের বাট্রার হার একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে 
রাখা প্রয়োজন, এবং যত বেশী পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ( Foreign 
Exchange ). সঞ্চয় করা যাঁয় ততই এই উদ্দেশ্য সাধন সহজ 
হইয়া থাকে। বহিব্বাণিজ্য ব্যপদেশেই বৈদেশিক মুদ্রার উপর 
অধিকার হাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রপ্তানী বাণিজ্যের আধিক্য এবং 
আমদানী-বাণিজ্য কম হইলে বাট্টার. হার অনুকূল হইয়া বৈদেশিক 
মুদ্রায় অধিকার জন্নিয়া থাকে । যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের জন্য বুটীশ গবর্ণমেন্ট আপ্রাণ চেষ্টা আরম্ভ 
করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্বের এই উদ্দেশ্যে একটী “এক্সপোর্ট 
কাউন্সিল”ও গঠিত হইয়াছে । উল্লিখিতরূপ প্রচেষ্টা- ব্যতীত ব্যক্তি- 
গত লাভের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় ( Dealing in 


foreign exchange ) সম্পর্কেও বৃটাশ গবর্ণমেণ্ট নানারূপ বিধি-' 


নিষেধ প্রনয়ণ করিতেছেন । ,বুটীশ গভর্ণমেন্টের এই প্রচেষ্টা সফল 
করার জন্য কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারতবর্ষেও বৈদেশিক মুদ্রা 
হস্তান্তর সম্পর্কে -লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন ও আনুষঙ্গিক বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বন করা হইয়াছে । 

রপ্তানীর তুলনায় :আমদানীর পরিমাণ কম হইলে 
স্বাভাবিক ভাবেই বিদেশী মুদ্রার উপর দাবী জন্মে। সম্প্রতি 
ভারত সরকার আমদানী নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ ভারতের আমদানী বাণিজ্য 
হাস. করিয়া! : পূর্বোক্ত প্রচেষ্টার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সুচনা 


করিয়াছেন*। প্রকাশ, ইংলণ্ড এবং বৃটীশ সাত্রাজ্যের অন্যান্য অংশের .. 
“ প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার শক্তি সামর্থ্য নাই। 
ব্রবার টায়ার ও টিউব প্রভৃতি ও ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
“বৃহদাকার রিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রস্তুত হয় । এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ' 
সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে বর্তমান অবস্থায় কেহই অগ্রসর 


আমদানী বাণিজ্য ইতিপূর্ব্বেই সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। গত 
২০শে. মে তারিখে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের 
আদেশানুসারে ৬৮টা পণ্যের অবাধ আমদানী নিষিদ্ধ হইয়াছে। 
ইহার যে কোন একটা পণ্য. আমদানী করিতে হইলে আমদানী- 
কারককে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। আমদানী বাণিজ্য * 
নিয়ন্ত্রণের জন্য “কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও করাচী বন্দরে 
ইতিমধ্যেই এক একজন “ইম্পোর্ট ট্রেড কণ্টোলার” নিযুক্ত হইয়াছেন। 


যে সমস্ত দ্রব্য জীবনযাত্রার পক্ষে কম প্রয়োজনীয় এবং যে সমস্ত . 


দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাস করা সহজে সম্ভব সেই. সমস্ত শ্রেণীর পণ্যের 
আমদানী . সম্পর্কেই ' এই বিধিব্যবস্থা প্রবন্তিত হইয়াছে বলিয়া 
সরকারী মহল প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকার মধ্যে চিনি, 
রর মোটর গাড়ী, হীরা-জহরত ইত্যাদি, রেশমী বস্তু, সাবান 

বং অন্ঠীন্ প্রসাধন দ্রব্য, পেটেন্ট উষধ, বাইসাইকেল, বেত্বার যন্ত্র 
ভিটা ছায়াচিত্র বিয়ার, সিগার ও সিগারেট, , ফল, রবার, টায়ার 
ও টিউব, বোতাম, ছাতা, খেলনা, মার্ধল পাথর, হস্তীদ্ত এবং ঘড়িই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই ব্যবস্থায় উল্লিখিত ৬৮টা পণ্যের আমদানা 
হাস পাইলে দেশীয় শির বিশেষ উন্নতি ঘটিবে বলিয়া অনেকেই, 


সতের ৰ আস্বলালী শালি 
লিল ও 





অভিমত প্রকাশ করিতেছেন । হিজরা হা 
আশা কতটুকু ফলবতী হইবে ? যুদ্ধারস্তের পরও শিল্প প্রসার ঘটিবে 
বলিয়া আশা হইয়াছিল ।. কিন্তু পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণ, ভবিষ্যতের" 
অনিশ্চয়তা প্রভৃতির দরুণ সঙ্গতি এবং উত্সাহ সত্বেও অনেকে এই 
ব্যাপারে অগ্রসর হইতে যে সাহস পাইতেছে না তাহা লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। > ~ 

নাজিল প্রতিক্রিয়া হইবে আর এক ধাপ 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধি। সামুদ্রিক বাণিজ্য বিদ্ন সঙ্কূল হওয়ায় জনসাধারণ 
যুদ্ধারস্তের পর হইতেই ইহার তীব্রতা অন্থুভব করিতেছে । চিনি, 


'মিশ্রি, পেটেণ্ট ওষধ, ঘড়ি, বাইসাইকেল প্রভৃতির মূল্য বর্তমানের 


তুলনায় আরও বৃদ্ধি পাইলে সাধারণ লোকের পক্ষেও কষ্টকর হইবে । 
বিদেশী তৃলার আমদানী হ্রাস হইলে ভারতীয় তুলার চাহিদা বাড়িবে 
সন্দেহ নাই৷ 'ইহার ফলে ভারতীয় মিলসমূহ যদি বেশীর ভাগ 
দেশীয় তুলা ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হয় এবং এদেশে উন্নত শ্রেণীর 
তুলা চাষের প্রসার ঘটে তাহা মঙ্গলের কথা। কিন্তু এই অবস্থায় 
পৌছা সময়সাপেক্ষ।. কাজেই তুলা আমদানী বাধাপ্রাপ্ত হইলে 
বসতমূল্য বৃদ্ধি অবশ্যস্তাবী ৷ বাঙ্গলার কাপড়ের ' কলসমূহই বিদেশী 
তুলার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং এই ব্যবস্থায় বাঙলার 
বস্তুশিল্পেরও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে । 

আলোচ্য ব্যবস্থায় বোতাম EE 
শিল্পের কতকটা উন্নতি হইবে বটে। কিন্তু এই সমস্ত শিল্পে লাভের 
পরিমাণ কম এবং যাহারা এই ' ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে আর্থিক: 
সঙ্গতির অভাবে ব্যবসায়ের প্রসার ফরা তাহাদের পক্ষে 


" এক প্রকার অসম্ভব ঘড়ি, বেতার যন্ত্র, মোটর গাড়ী প্রভৃতি 


নিৰ্ম্মাণের কোন কারখানা এদেশে নাই। পাটনা এবং বোশ্বাইয়ে 
বাইসাইকেল প্রস্তুতের ২টা কারখানা কিছুদিন পূর্বের প্রতিষ্ঠিত হইলেও 
এখন পর্য্যন্ত বিদেশ. হইতেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক. বাইসাইকেল এবং 
উহার কলকভা আমদানী হইতেছে । উচ্চ শ্রেণীর সাবান লেভার 
ত্রাদাসে'র কারখানাতেই প্রস্তুত হয় এবং ইহার সহিত কোনও দেশীর 
সিগার, সিগারেট; 


‘হইবে না। "কাজেই আমদানী. নিয়ন্ত্রণের, ফলে লেভার ত্রাদাস?, 
ইস্পিরিয়েল টুবেকো, ডানলপ, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানেরই অত্যধিক লাভের 
সুযোগ উপস্থিত, হইয়াছে । আমদানী নিয়ন্ত্রণে গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে মন্তব্য করিবার কিছু নাই। যুদ্ধের প্রয়োজনে অনেকক্ষেত্রেই 
স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যন্তাবী4 নিছক অর্থনীতিক দিক্‌ 
বিচার করিয়াই আমরা ‘উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছি। কোন পণ্য 
সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণ কঠোর প্রমাণিত হইলে গরুর্ণমেন্ট তাহা সহানুভূতির 
সহিত বিবেচনা করিবেন ইহা আমরা আশাকরি। আর, আমদানীর 
লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারে কোনরূপ ক্রটি বিচ্যুতি না ঘটে 
ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখাও গবর্ণমেন্টের, কর্তব্য ৷ .-সম্প্রতি মালয় 
দেশে আমদানী নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে লাইসেন্স প্রদানে বিলম্ব এবং আশ্রিত 
বাৎদল্যের "দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়াই আমরা এরূপ 
SCT A . 


ফ্লাউড্‌ কমিশন তাহাদের রিপোর্টে যে কয়েকটি প্রস্তাব উপস্থিত 
করিয়াছেন তাহার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রিলোপ ও জমিদারী 
সমূহ কিনিয়া লওয়ার নির্দেশই সর্ব প্রধান। বাঙ্গলা দেশের 
বর্তমান অবস্থায় এইরূপ প্রস্তাব কাধ্যকরী করার পক্ষে নানারূপ 
' অসুবিধা রহিয়াছে । . সেকারণে ন্যাষ্যতঃই উহার বিরুদ্ধে আপত্তি 
উঠিতে পারে। কিন্তু দেশের রাজস্ব ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এই 
প্রস্তাবের মূলগত নীতি আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। আজ 
প্রায় দেড়শত বৎসর যাবৎ বাঙ্গলা প্রদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কায়েমী 
ভাবে বলব আছে। উহার উপর ভিত্তি করিয়া বাঙ্গালীর বর্তমান 


আধ্িক'ও সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে' 


সরকারী আদায়ী রাজস্ব বিষয়ে ও জমিজমা সম্পর্কে একটা স্থায়ীত্বের 
ভাব লক্ষিত হইয়া আসিয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে জমীদারী ও তালুক- 
দারী পরিচালনায় ব্যক্তিগত কার্য দক্ষতার গুণে জনমঙ্গল ব্যবস্থা ও 
শিক্ষাদীক্ষার প্রসার সাধিত হইয়া সমাজ জীবন উন্নত হইয়াছে । কিন্ত 
অন্যদিক দিয়া চিরস্থায়ী বন্রোবস্তের নানারূপ গলদও বিশেষ ভাবেই 
লক্ষিত হইতেছে । ক্লাউড কমিশন তাহাদের রিপোর্টে, চিরস্থায়ী 
বন্দোব্তের বিভিন্ন প্রকার দোষ ক্রুটি আলোচনা করিয়া দেখ ইয়াছেন 
যে (১) এই ব্যবস্থার ফলে জমিদার ও তালুকদারদের দেয় রাজন্য 
বরাবরের জন্য নির্ধারিত হইয়া থাকায়. ও তাহাদিগকে 
আয় কর 'দিতে না হওয়ায় দেশে সরকারী আদায়ী রাজস্ব 
অযথা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সে. বাবদ সরকারী ক্ষতির 
পরিমাণ বাৎসরিক ২.কোটী টাকা হইতে ৮ কোটী টাকা বলা যাইতে 
পারে। (২) এই বন্দোবস্তের দরুণ দেশের গভর্ণমেণ্ট ও দেশের 
প্রজা সাধারণের ভিতর প্রয়োজনীয় যোগস্থত্র স্থাপনের পথে বিদ্ব 
হইতেছে। (৩) জমিজমার স্থায়িত্ব ও তাহা হইতে মুনাফা ও সম্ত্রম 
বৃদ্ধির স্যোগ দেখিয়া দেশের লোকেরা কেবল জমিজ্রমার পিছনেই 
টাকা দাদন করিবার ঝোক' দেখাইতেছে। ফলে দেশের শিল্প 
ব্যবসায়ের দিকটা নিদারুণ ভাবে উপেক্ষিত থাকিয়া যাইতেছে। 
(8) কৃষক ও জমিদারদের ভিতর এক অবাঞ্ছিত ধরণের মধ্য 
.স্ত্বাধিকারীর্‌ দল স্থ্ হইয়াছে (৫), জমির স্বত্ব ভাগ ভাগ 
হইয়া যাওয়ার ফলে .জমির. 'প্রয়োজ্জনীয় উন্নতি বিষয়ে এখন আর 


কাহারও কোন, দায়িত্ব বা গরজ দেখা যাইতেছে না। ফলে কৃষি 


ও কৃষকদের উন্নতির প্রশ্ন রীতিমত ভাবে অরহেলিত হইতেছে । 
(৬) এই বন্দোবস্তের ফলে মতস্তশিল্প ও খনিজ শিল্প বাবদ ' রাজস্ব 


হইতেও গভর্ণমেন্ট বঞ্চিত হইতেছেন। তাহা ছাড়া কালক্রমে জমিদারী .. 


ও তালুকদারী প্রভৃতির: যে. নূতন আয় . বাঁড়িতেছে . তাহার অংশও 
গভর্ণমেন্ট পাইতেছেন নাঁ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপরোক্ত কুফল 
সম্পর্কে কোন কোন দিক দিয়া মতদৈধের অবকাশ, থাকিলেও 
এসমস্ত যে কম বেশী পরিমাণে সত্য তাহ! আজ অনেকেরই অবিদ্দিত 


নাই। কাজেই কমিশন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করিয়া ও জমিদারী, 


সমূহ কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা অপ্রত্যাশিত বা 
অস্বাভাবিক নহে। 

ধোনের ভুমি দেশের AT BE এন আনন! 
উহার উপর দেশের লোকের সমষ্টিগত আধিক কল্যাণ বিশেষ 


NS 





ভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। সেজন্য আজ জগতের অনেক দেশেই 


দেশের ভূমিন্বত্ব ও তৎসম্পর্কিত জাতীয় দায়িত্ব. সর্ববাঙ্গীন ভাবে 
গতর্ণমেন্টের হাতে কেন্দ্রিভূত রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কৃষক 
ও গভর্ণমেন্টের ভিতর কোন মধ্য্বত্বভোগী থাকিলে কৃষি সম্বন্ধে 
ও রাজন্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে অসুবিধা ও অব্যবস্থা ঘট! স্বাভাবিক 
বলিয়া সব্বত্রই এ শ্রেণীর অধিকার ক্ষুঞ্ন করিবার দাবী হইতেছে । 
অনেক দেশে ইতিমধ্যেই সমস্ত ভূন্বত একান্তভাবে 
গভর্ণমেপ্টের হাতে কেন্ত্রিভূত করা. ও সমুন্নত সরকারী 
বিধি ব্যবস্থার ভিতর দিয়া কৃষি ও রাজন্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে জাতীয় 
সুখ সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করা সম্ভবপর হইয়াছে। 
আমাদের দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার দরুণ ভূমির অসংখ্য 
ধরণের স্বত্বাধিকার স্থাষ্টি হইয়া বর্তমানে যে জটিল অবস্থার উদ্ভব 
হইয়াছে তাহাতে আদর্শ রাজস্ব ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার জন্য ভবিষ্যতে 
জমীদারী ও তালুকদারী সমূহ সরকারে খাস কবিয়া লইবার কার্ধ্য- 
নীতি একদিন অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। 'আর সেই 
ডি রিসিভ 
হইবে । . 

ছুরির পরার 
প্রয়োগ করিবার সুযোগ ও সুসময় এখনই আসিয়াছে ' বলিয়া 
আমবা মনে করিতে পারি না। আর সেজন্য 'ফ্লাউড কমিশন যে 
অচিরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করিবার ও জমীদারী সমূহ কিনিয়া 
লওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার সমীচিনতা সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ 
প্রকাশ করিতেছি । কমিশন তাহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে 
জমিদারী সমূহ সরকারের হাতে গেলে তাহাতে সরকারী রাজস্ব 
বাড়িবে উহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় নহে।. জমিদারী সমূহ সরকারে 
খাস করা হইলে প্রজাসাধারণ ও গভর্ণমেন্টের ভিতর একট! প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ সাধিত হইবে এবং গভর্ণমেন্ট , নান! সুব্যবস্থা * অবলম্বন 
করিয়া, দেশে, কৃষির উন্নতি সাধন-করিতে পারিবেন উহাই হইতেছে 
এরূপ হস্তান্তর.বিষয়ে সবচেয়ে আশা ও ভরসার কথা! কিন্ত কমিশন 
এইরূপ আশা ভরসা পোষণ করিলেও ,দেশের লোকের পক্ষে বর্তমান 
অবস্থায় .তত .বেশী আশা ভরসা পোষণ করা বাস্তবিকই কৃঠিন। 
এদেশে. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত. বলবৎ, থাকা সত্বেও কৃষি ও 
কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে সাক্ষাৎ ভাবে. দায়িত্ব এঁহণ করিবার ও 
তজন্য/অনেক কিছু করিবার স্থযোগ সুবিধা যে এতদিন গভর্ণমেন্টের 
ছিল না তাহা নহে। কিন্তু সে কর্তব্য তাহারা .. কতদূর পালন 
করিয়াছেন ? জমি হইতে খাজনা আদায় করাই, এদেশের গভর্ণ- 
মেন্টের প্রধান ও মুখ্য কার্য্যনীতি হইয়া দাড়াইয়াছে।, কৃষির 
উন্নৃতির জলন্ত জম্রি জল সেচের সুব্যবস্থা করা, উন্নত চাষাবাদের 


জন্য সমুন্নত .বীজ, চারা ও যন্ত্রপাতি সরব্রাহ,“ করা: এবং ফসল' 


বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিষয়ে “গাভরণমৈন্টের দৃষ্টি {এখনও 
তেমন, কিছুই নিয়োজিত হইতেছে না। খাস মহলের- প্রজাদের 
সম্পর্কেও এরূপ নিষ্রিয় নীতিই অনুস্থত হইতেছে । ফলে জমিদারী 
ও তালুকদারীর প্রজাদের তুলনায় খাসমহালের, প্রজাদের অবস্থা 
বিটিভির রতি নৃতন প্রাদেশিক 


২৭শে মে ১৯৪০ ] 





স্বায়ত্ব_ শাসনের আমিলেও বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীসভা দেশের 
কি সম্বন্ধে: কৌন কাধ্যকরী শুভবুদ্ধির পরিচয় এখনও দিতে 


পারেন. নাই কাজেই জমিদারী সমূহ - অচিরেই ০১:৮১ ৮22 অবনতি ঘটিবে 


হাতে তুলিয়া ‘দিলে. বর্তমান অবস্থায় জনকল্যাণের দিক হইতে 
উহা সুবিধাজনক হইবে বলিয়া মনে করা আমাদের পক্ষে কঠিন। 
বর্তমানে জমিদারী ও তালুকদারীর অধীনে প্রজারা যেটুক স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
ভোগ করিতেছে উহাও, ভবিষ্যতে বজায় থাকিবে কিনা ভাবিবার বিষয় 
এই অবস্থায় আমাদের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ ও জমিদারী 
কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব নীতি হিসাবে সমর্থনযোগ্য হইলেও কার্যকরী 
ভাবে তাহা প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত সুদিনের প্রতীক্ষা করা ছাড়া 
উপায় নাই । 

ফ্লাউড কমিশন দেশের জমিদার ও মধ্যন্বত্বভোগীদের ভুস্বত্ব কিনিয়া 


2 এরূপ আশা পোষণ করিয়াছেন যে এই. 


ব্যবস্থায় তাহারা ভূমি সংক্রান্ত দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া জীবিকা- 
নিব্বাহের লাভজনক ক্ষেত্রস্বরূপ ন কান তি তুলিতে 
যত্ববান হইবেন । ফলে শিল্প বাণিজ্যের দিক দিয়া দেশ সমৃদ্ধ হইয়া 
উঠিবে। কিন্ত এই আশাও বর্তমান অবস্থায় কাঁধ্যত; কতদূর 
ফলবতী হইবে তাহা ভাবিবাঁর বিষয়। নিজেদের ভূসম্পত্তির স্বত্ব 
ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলে ইহা স্বাভাবিক যে জমিদার ও তালুকদার 
শ্রেণীর লোকেরা জীবন যাত্রার অবলম্বন হিসাবে শিল্প ও 
ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে সচেষ্ট হইবেন। কিন্তু চেষ্টা করিলেই 
সে বিষয়ে অনেকের পক্ষে সফলতা লাভের কতদূর সম্ভাবনা আছে ? 
ব্যাপক আকারে শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে হইলে দেশের অবস্থা 
তাহার পক্ষে সৰ্ব্বথা হওয়া প্রয়োজন । তাহাছাড়া উপযুক্ত 
-অর্থনিয়োগের ব্যক্তিগত সামর্থ্য এবং সক্ষমতাও আবশ্যক! কিন্তু ক্লাউড 
: ক্মিশন যেভাবে সামান্য কিছু পাওনা দিয়া জমিদার ও তালুকদার 
শ্রেণীর লোকদিগকে তাহাদের মূল সংস্থান হইতে বঞ্চিত করিতে 


চাহিতেছেন তাহাতে উপযুক্ত সহায় সম্বল নিয়া শিল্প 


ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িবার সঙ্গতি তাহাদের অনেকেরই 
থাকিবে না ইহা নিশ্চিত। ভূঁসম্পত্তির উপর নির্ভরশীল দেশের 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের বর্তমান সঞ্চয় যেরূপ কম তাহাতে এই 
ব্যবস্থায় পরিবার প্রতিজন লইয়া তাহাদিগের অধিকাংশকেই নিদারুণ 
দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হইতে হইবে। দেশের গবর্ণমেন্ট দেশে শিল্প 
বাণিজ্য গড়িয়া তোলার পক্ষে প্রকৃত অনুকুল অবস্থা স্থষ্টির জন্য 
'আগ্ভাপি তেমন কোন চেষ্টা যত নিয়োগ করিতেছেন না। যে পর্য্যন্ত 


সেরূপ কোন অনুকূল অবস্থা সৃষ্ট না হয় সে পধ্যত্ত কেবল মাত্র শিল্প. মাত্র 


ব্যবসায়ের ভরসায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদিগকে এইভাবে পথে 
বসাইবার প্রস্তাব সমর্থন যোগ্য নহে। 

বর্গাজমির মালিকানা স্বত্ব কিনিয়া লইতে গেলে বর্তমান অবস্থায় 
খুব বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগ করিতে হইবে বলিয়া কমিশন 
আপাততঃ বর্গাজমির মালিকদিগকে রেহাই দেওয়ার সুপারিশ 


করিয়াছেন। .তরে ভবিষ্যতে যাহাতে কমযুল্যে বর্গাজ্রমির স্বত্ব কিনিয়া ' 


লওয়া যাইতে পারে. সেজন্য কমিশন মালিকদের প্রাপ্য অংশ বর্গা- 
জমির উৎপন্ন পণ্যের এক তৃতীয়াংশ হিসাবে নির্দিষ্ট করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছেন। . উহা প্রকারাস্তরে বর্গাজমির স্বত্বের উপর হাত 
দেওয়ারই সামিল। কেননা উহার ফলে চাষাবাদের জমি বর্গাদারদের 
নিকট বিলি করা ভবিষ্যতে ক্ষতিকর হইয়া দাড়াইবে। এই অবস্থায় 
যেসব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক নিজেরা চাষাবাদ করিতে পারেন না কিংবা 
সামাজির সংস্কার বা ধন্মনৈতিক কারণে হলকর্ষণ করেন.না তাহাদের 
১ পক্ষে ব্গার্জমি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর', থাকিবে না। 
বর্গাজি,স্ম্পর্কে এরূপ একটা পরিণতি খুবই, শোচনীয় বলিতে 
হইবে |, এদেশের কৃষকেরা সাধারণতঃ :' অজ্ঞ' ' এবং কৃষির 
লাভজনক’দিক সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান বিশেষ সীমাবদ্ধ ৷ এই অবস্থায় 
বর্গাজমির বিলি ব্যবস্থার ভিতর দিয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্ত "শ্রেণীর 
লোকদের সহিত কৃষকদের একটা কল্যাণকর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল। 
ব্গীজমির মালিকেরা অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত উপদেশাদি দিয়া এবং 


১ 


আথিক জগৎ 
- সময়োচিত খণ প্রদান ও বীজ শস্য সরবরাহের ভিতর দিয়া এতদিন - 


২০৭ 





‘কৃষির স্ুপরিচালনা বিষয়ে সাহায্য করিয়াছেন ৷ এই অবস্থায় বর্গাজমির 
মালিকানা স্বত্ব হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বঞ্চিত করিলে. বর্তমান 


বলিয়া কমিশনের অম্যতম সদস্ত ডাঃ রাধাকুমদ মুখাজ্ছি যে আশঙ্কা 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সকল দিক দিয়াই বিশেষভাবে বিবেচনার 
যোগ্য । 

দেশের প্রজাস্বত্ব আইন পুনঃ পুনঃ যেভাবে প্রজাদের অনুকূলে 
সংশোধিত হইতেছে; প্রজাদের নিকট হইতে রীতিমত খাজনা 
আদায় করা ক্রমেই যেরূপ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে এবং জমিদারদের 
উপর নানারূপ মেসের বোঝা যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে জমিদারী ও 
তালুকদারী পরিচালনা করা এক্ষণে খুবই কঠিন হইয়া 
দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় উপযুক্তরূপ ক্ষতিপূরণ পাইলে জমিদারদের 
অনেকেই স্বেচ্ছায়' জমিদারী ছাড়িয়া দিতে রাজী হইবেন বলিয়া 
মনে হয়। কিন্তু বর্তমান ফ্লাউড কমিশন যে হারে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ' 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা এত কম যে উহা অনেকেরই মনঃপুত 
হইবে না। কমিশন পুরাতন রিপোর্ট ইত্যাদি ঘাটিয়া বাঙ্গলার 
জমিদারী ও তালুকদারী সমূহের বর্তমান বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ 
নির্ধারণ করিয়াছেন ১৩ কোটী টাকা । সরকারী রাজস্ব ও সেস্‌" 
বাবদ দেয় টাকা বাদ দিলে মোট আয়ের পরিমাণ দাড়ায় ১০ কোটী 
১৩ লক্ষ টাকা। কাৰ্য্য পরিচালনায় যে- মোট আয়ের শতকরা 
১৮ ভাগ অর্থাৎ ২ কোটা ৩৪ লক্ষ টাকার মত ব্যয় হয় তাহা বাদ 


‘দিলে জমিদারী ও তালুকদার সমূহের বাৎসরিক নিট লাভ ৭ কোটা 


৭৯ লক্ষ টাকা দ্রাড়ায়। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে এ টাকারই 
দশগুণ মূল্য দিয়ে জমিদারী সমূহ কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব কর! 
হইয়াছে। এই টাকা নগদ সঙ্কুলন করিবার মত সঙ্গতি বাঙ্গলা 
সরকারের নাই। কাজেই কমিশন তাহাদিগকে ৬০ বৎসর পরে 
আসল টাকা পরিশোধের সর্তে শতকরা বাধিক .৪ টাকা সুদের খণ- ' 
পত্র বাহির করিবার পরামর্শ দিয়াছেন ৷ 
- এই নির্দেশ কার্যকরী করিতে হইলে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ- 
নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় বিলি ব্যবস্থার দিক দিয়! গভর্ণমেপ্টকে একটা 
বড় রকমের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে । বর্তমান সঙ্গতি বিবেচনায় 
গভর্ণমেন্ট সেবিষয়ে কতদূর কি করিতে পারিবেন তাহা বিশেষজ্ঞগণ 
বিচার করিবেন। তবে উপরোক্ত হারে মূল্য প্রদানের পরিকল্পনা 
50 সমর্থন লাভে 
র্থ হইবে না বলিয়া মনে হয় না। কমিশন যে ভাবে যথাসম্ভব 
5 করিয়াছেন. এবং যেভাবে কেবল 
০ গুণ (প্রয়োজনবোধে ১২ গুণ বা ১৫ গুণ ) 
চা জমিদারী ও তালুকদারী সমূহ ' কিনিয়া লওয়ার 
প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা জমিদারগণ অবিচার “মূলক বলিয়া 
মনে করিতে .পারেন। তাহাছাড়া, এইভাবে “ নিরূপিত . 
মূল্যও নগদ পাওয়ার ব্যবস্থা হইবেন! , দেখিয়া , তাহার! . 
ক্ষুক্ধ এবং হতাশ হইতে পারেন। এককালীন * সমস্ত প্রাপ্য 
টাকা, পাইলে তবুও হয়ত জমিদার -ও তালুককদার্দের. পক্ষে 
ধা_হইত হয়ত তাহারা এ টাকা নিয়োগ ' করিয়া 
নিজের ও অনুজন প্রভিজনদের ভবিত্যত জীবিকা স্থান হিসাবে 
শিল্প ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্ত প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় 
সে আবশ্যকীয় সুবিধাও তাহারা, পাইবেন না। গত ১৯৩১ সালের 
আদমস্থুমারীতে সারা বাহলায় জমিদার ও তালুকদার প্রভৃতি শ্রেণীর 
লোকের সংখ্যা নিদ্ধারিত হইয়াছিল, ৭ “লক্ষ ৮৩ হাজার জন। 
এই শ্রেণীর লোকদিগের “যে, অনুজন . প্রতিজন রহিয়াছে তাহা 


, ধরিলে মোট সংখ্যা অনেক বেশীই দাড়াইবে। আজ, নাম মাত্র 
* মূল্য দিয়া জমিদারী কিনিয়া লইতে গেলে এত বেশী সংখ্যক 
' লোকের ভবিষ্যৎ দুঃখ ছুর্দশার কথাটাও একবার বিবেচনা করা 


প্রয়োজন । কাজেই 'ফ্লাউড কমিশন তাহাদের 'রিপোর্টে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত রদ ও জমিদারী সমূহ কিনিয়া লওার প্রস্তাব করিলেও 


“দেশের গভর্ণমেন্টের পক্ষে সমস্ত, বিষয় ধীরে সুস্থে বিচার বিশ্লেষণ 


করিয়াই এ বিষয়ে কাঁধ্যনীতি গ্রহণ করা সঙ্গত। 





পাট ও পাটজাত দ্রব্যের মুল্য নির্ধারণ 

ইণ্ডিান চেম্বার অব্‌ কমা্সের প্রবীন ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ আর, 
এল, নেপানী এক বিবৃতিতে বলেন যে, পা্ট”ও পাটজাত দ্রব্যে সর্ব" 
নিন মূল্য নির্ধারণ করিয়া বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট পাটশিল্প ও পাটের ব্যবসার 
প্রতি অতি সামান্তই বিবেচনা দেখাইয়াছেন। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বিগত 
৪ঠা মে দাঞ্জিলিংএ বিভিন্ন ব্যরসাধী ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণকে 
লইযা যে সভা করেন তাহাতে প্রা সর্ববাদিসম্মতিক্রমে এই অভিমত 
প্রকাশ করা হয যে, বর্ধমান অবস্থায় যখন পাটের এবং পাটজাত দ্রব্যের 
মূল্য উচ্চ হারেই বজায় আছে তখন উহার নিয়তম মূল্য নির্ধারণের কোন 
প্রয়োজন নাই। কিন্ত দুঃখের বিষয গবর্ণমেন্ট এই সকল মন্তব্যের বিষয় 
সম্যক বিবেচনা না করিষা বর্তমান অিনান্ন জারী করিষাছেন। মিঃ; 
নোপানী আরও উল্লেখ করেন যে মাত্র ৮ মাস পূর্বের গবর্ণমেপ্ট সর্ব নিম্ন 


মূল্য নির্ধারণ ববিয়া যে আদেশ জারী করেন বর্তমানে উহার পরিযাণ * 


প্রায় ৭০ ভাগ বুদ্ধি করিযা নৃতন অভিনান্দ জারী কবাতে পাটের রপ্তানী 
বাণিজ্যে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে 
বিগত ৮ মাসের মধ্যে গতর্ণমেন্ট পাট সম্পর্কে পাচ পাঁচটি অভিনান্স জারী 
করিয়াছেন ) ফলে পাটের বাজারে ফাটকাওয়ালাদের কারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং অন্ত পক্ষে পাটের ব্যবসায়ে নিদারুণ বিদ্বের স্থষ্টি হইয়াছে। অথচ 
যে পাট চাষীর কল্যানের জন্য অর্ভিনান্স জারী করা হইয়াছে তাহাদের 
কোন স্থায়ী উপকার সাধিত হয় নাই 
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একমাত্র জীবন বীমার দ্বারাই যৎসামান্য সহজ-দেয় কিন্তীর 
বিনিময়ে স্বীয় বার্দক্যের বা পোষ্ঠবর্গের জন্য আধিক 
স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব | 


প্রতি বৎসরই সহস্র সহল্র সুধী ভদ্রমগ্ুলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ততিগণের আধিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 


“ওরিয়েণ্টালই” ভারতের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও 
জনপ্রিয় জীবন. বীমা প্রতিষ্ঠান 
অনর্থক .কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনিও 
“্ওরিয়েপ্টালে” বীমা গ্রহণ করুন 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখুন ৫ 


ওরিয়েপ্টাল 


| গবর্ণমৈন্ট সিকিউরিটি 
লাইফ এসিওরৈন্স কোং লিঃ 
স্থাপিত--১৮৭৪. হেড. আফিস-_-বৌম্বাই 


.. কিন্বা 
দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী 


.ওরিয়েপ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিং 
কলিকাতা 


= 


ডি এ পেঁপের চাষের সম্ভাবনা 

ভাবতবর্ষে পেপের নির্ধ্যাস প্রস্তুতের সম্ভাবনা সম্পর্কে ইত্তিযান মিউ- 
দিয়ামের শিল্প বিভাগের নিকট বহু স্থান হইতে অনুসন্ধান আসিষাছে 
বলিয়া জানা যায়। বস্তুত: ভারতবর্ষে পেঁপের চাষ দ্বার! পেপেৰ নির্যাস 
প্রস্তুতের বিস্তর সম্ভাবনা রহিষাছে। এবং লাভজনক মূল্যে উছা বিক্রয় 
করা সম্পর্কে পৃথিবীর বাজারে উহার চাহিদা দিন- দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে ॥ 
গত ১৯৩৮ সালে বুক্তরাষ্র আমেরিকায় ২ লক্ষ ২৩ হাঁজার পাউও কাচা 
পেঁপের নির্যাস আমদানী হয়। ১৯৩৭ সালে উহার পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ 
৮০ হাজার পাউণ্ড । ১৯৩৮ সালে উহাব শতকরা ৭৮ ভাগ সিংহল হইতে 
রপ্তানী হইঘাছিল। অবশিষ্টাংশ ইংলণ্ড, জাপান, শ্তাম দেশ ও নিউজিল্যাও 
হইতে রপ্তানী হয়। 


লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ 

লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনের জন্ত একটি পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনানুযায়ী সিন্ধু প্রদেশে চাষ আরম্ভ হইযাছে বলিযা জানা যাষ। 
সেপ্টটাল কটন কমিটি এই. প্রচেষ্টায় অর্থ সাহায্য. করিবেন। তুলা চাবী- 
দিগকে উন্নত' শ্রেণীর তুলার বীজ সরবরাহ কবা হইতেছে । মিশব 
দেশীয় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার গায় তুলা উৎপাদন করাই কমিটির উদ্দেগ্ত এবং 
ভারতবর্ষের মধ্যে সিন্ধু প্রদেশই এই শ্রেণীর তুলা চাষের উপযোগী 
স্থান বলিয়া বিবেচিত হয । 


্‌ আমাদের সিন খারখানার় পরস্ একমার গিনি সরি নামাপ্রকার আধুনিক জিঙাইদের টস 
b 71555 


K Td ois ভিজাই ‘সম্বিত বি ' 
॥ ক্যাটালগ বিনাযল্য পাঠান হর? ই মিস 
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এখন এগারোটা বাজে; বেলা না থেকে ক্রমাগত খেটে 
_ লোকটির উৎসাহ যেন মিইয়ে এলেছে,_ _মনের একাগ্রতা যেন 
গেছে কমে'। আবার সতেজ হয়ে ওঠ্বার জন্য ওর এখন 
, প্রয়োজন এক পেয়ালা, সুস্বাদ গরম চা।, যারা, হাতের 
কিন্বা মাথার কাজ: করে তাদের প্রত্যেকের পক্ষেই বেলা 
এগারোটার সময় চা না. হলেই নয়। চা শরীরের ক্লান্তি 
দুর করে, মনে উৎসাহ বাড়ায় এবং কর্মশক্তি বজায় রাখে। 





1 


২১০, 





ভারতে মোটর গাড়ী নিশ্মাণের উদ্যোগ 
ভারতবর্ষে মোটর -গাড়ী নিম্মানের শিল্প প্রতিষ্ঠার. প্রচেষ্টা সম্পর্কে 
স্তার এম, বিশ্বেশ্বরায়া একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত -করেন। বর্তমানে বোগাইএ 
এই শিল্প গড়িয়া তুলিবার প্রাথমিক কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জানা 
যায়। ক্রিসলার কর্পোরেশনের সহিত এই শিল্প প্রবর্তন সম্পর্কে সমস্ত 
ব্যবস্থা শীদ্রই প্রায় পাকাপাকি হুইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 
পরিকল্পনাহ্ুসারে এই ভারতীয় কোম্পানীটি উক্ত কর্পোরেশনের ইঙ্জিন 
ব্যবহার করিয়া এঁকখানি মোটর গাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিতে পারিবেন বলিয়া 
অনি পাইয়াছে। প্রকাশ, মোটর নিৰ্ম্মাণ বিষয়ে উক্ত কর্পোরেশনের 
বিশেবজ্ঞগণ সাহায্য করিবেন বলিয়াও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই কোম্পানীর 
বিভ্ৃত কম্ম্পদ্ধতি এখনও জানা যায় নাই।' .কোম্পানীর মূলধন দেড় কোটা 
টাকা নির্ধারিত করা হইয়াছে । মিঃ ওয়ালটাদ হীরাচাদ, মিঃ যুলরাজ 
খাটাউ ও মিঃ তুলসীদাস কিলাচাদ কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেস্টস হইবেন। 
বোম্বাইএ কে*ম্পানীর ফ্যাক্টরী গৃহ স্থাপিত হইবে। বোম্বাই গবর্ণমেন্ট বা 
ভাবত গবর্ণমেন্ট এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করিবেন কিনা জানা যায় নাই ; 
তবে হায়দরাবাদ, বরোদা, মহীশূর, গোয়ালিয়র এবং ইন্দোর প্রভৃতি দেশীয় 
রাজ্যসমূহ সাহাব্য করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে! কোম্পানী 
স্থাপন সম্পর্কে স্তার বিশ্বেশ্বরয়া বাঙ্গালোৌর হইতে বোম্বাইএ আগমন 
_ করিষাছেন। রি 
কুটীর শিল্পের উন্নতির চে! 
বোম্বাই গবর্ণমেন্ট বোম্বাই সহরে তাঁত শিল্প, কুটীর শিল্প ও অন্ান্ত ছোট 


খাটো শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্ত একটি কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 


তিন বৎসরকাল ইহাঁব কাধ্যকারিতা পরীক্ষা! করিয়া দেখা হইবে। 
পৃথিবীতে ইক্ষুজাত চিনির উৎপাদন 


১৯৩৯-৪০ সালে বিভিন্ন দেশের যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ' 


তাহার উপর ভিত্তি করিযা এরূপ অনুমিত হইয়াছে বে, ইক্ষুব্জাত চিনির 
উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে সামান্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এশিয়া মহাদেশেই প্রধানতঃ চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি | 
বলিয়া জানা, যায়। তাহাব অন্ততম কারণ হইতেছে এই যে ভারতবর্ষে 
অপ্রত্যাশিত-ভাবে শতকরা ৩৪ ভাগ বেশী চিনি উৎপর হইয়াছে। 
জাপান ও .তেওয়ানে চিনির উৎপাদন হাস পায়। ওশেনিয়ার তিনটি 
প্রধান চিনি উৎপাদনকারী কেন্্ে প্রায পূর্ববর্তী বৎসরের সম পরিমাণ 
চিনি উৎপন্ন হয়। আফ্রিকায় ইক্ষুজাত চিনির উৎপাদন হাস পায়। 
ইহা সত্বেও এই শ্রেণীর চিনি উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় শতকরা 
৫ ভাগ এবং বিগত € বৎসরের গড়পড়তা হিসাবে শতকরা ১৬ ভাগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে? উহার পরিমাণ ৩৯. কোটী ১৩ লক্ষ ৫৬ হাজার সেণ্টাল 
ছিল তন্মধ্যে ভারতবর্ষের অংশ ছিল ৬ কোটা ১১ লক্ষ ৯২ হাজার 
সেপ্টাল। 
ইংলণ্ডে জন্মের হার 

গত ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডে জন্মহারের যে সংখ্যা বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে জানা যায় যে আলোচ্য বৎসরে ইংলণ্ডে ও ওয়েলসে ৬ লক্ষ 
২১ হাজার ২০৪টি শিশুর জন্ম হয়। প্রতি এক হাজাব' ব্যক্তির মধ্যে এই 
হার শতকরা ১৫১ ভাগ বলিষা প্রতিপন্ন হয়। উক্ত হার. ১৯৩৭ অপেক্ষা, 
০'২ ভাগ ও ১৯৩৬ অপেক্ষা ০'৭ ভাগ অধিক বলিয়া বিবেচিত হষ। 
১৯৩৩ সালের অঙ্ুপাতে উহা! ০৭ ভাগ অধিক। এখানে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে শেষোক্ত বৎসরে জন্মহার সর্বনিয় প্রতিপন্ন হয় 

অর্থনৈতিক উপদে। নিয়োগের প্রস্তাব 

ভারত গবর্ণমেন্টের স্তায় প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সমূহও একজন করিয়া 
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিয়োগের প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা 
বলিয়া জানা যায়। এই নূতন পদ স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং 


যে সকল কর্দুচারী নিযুক্ত হইবেন তাহাদিগকে যুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন 


পর্য্যন্ত মূল্য-নিযন্ত্রণ সম্পর্কেই বিশেষভাবে কাজ করিতে হইবে । 


আধিক জগৎ 


2া্রী্চিতোলিক্ 


‘[-হণশে মে, ১৯৪৫ ' 


আমেরিকায় আদমহৃমারী ূ 
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় দশম বাধিকী আদমন্ুমারী আরস্ত হইয়াছে। 
বর্তমান বৎসরে কেবলমাত্র লোক গনণা কাধ্যই সম্পন্ন হইবে। আমেরিকায় 
আদমস্মারীর ৬ষ্টু বিভাগ আছে। লোক গণনা ব্যতীত ব্যবসা, শিল্প গঠন, 
খনি, কৃষি ও গৃহ নিৰ্মাণ সম্পর্কিত সংখ্যা বিবরণও সংগৃহীত হইষা থাকে। 
লোক গণনায় প্রত্যেককে ৩০টি প্রশ্ন করা হইবে। প্রত্যেকের আয় এবং 
কাজের সময় উক্ত প্রস্তাবলীর অন্তভূক্ত। এতদ্যতীত প্রত্যেক দশজনে 
একজনকে ইচ্ছান্ুষাষী ১৫টি প্রশ্ন করা হুইবে। তাহাতে. কথিত -ভাষা, 
সামরিক বিভাগে কাজ্জ করা হয় কিনা, সামাজিক জীবনে নিরাপত্তা, 
পুত্রকন্তার সংখ্য। ইত্যাদি বিষয় অন্তভূর্ত। গৃহ নির্মাণ সম্পর্কে ৩১টি প্রশ্নের : 
উল্লেখ আছে। উহাতে স্বাস্থ্য-বিধান ব্যবস্থা, ব্যবহৃত জালানীর ব্যবস্থা, 
বাড়ী বন্ধক আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় প্রশ্ন করা হইবে। ৮ 
এক্সপোর্ট এ্যাডভাইসরী বোর্ডের কাধ্যক্রম 
সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট এক্সপোর্ট এ্যাডভাইসরী বোর্ড গঠনের ষে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার নিম্নোক্ত কার্যক্রম নির্ধারিত হইবে বলিয়া 
জানা যায়। (ক) যুদ্ধের জন্ রপ্তানী বাণিজ্যে যে সকলবিদ্ত দেখা 
দিবে তৎসম্পর্কে আলোচনার অন্য গবর্ণমেণ্ট 'এবং রপ্তানী বাণিজ্যে স্বার্থ- 
,নংগ্লি্ প্রতিনিধিদের মধ্যে বোর্ড আলাপ আলোচনা চালাইবেন এবং 
প্রয়োজনাহুরূপ আইন বা নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বনের বিষয়ও পরামর্শ দান 
করিবেন। (খ) বুদ্ধের জন্য প্রধান প্রধান পণ্যন্রব্যের রপ্তানী সম্পর্কে 
যে সকল বাজার আংশিক ভাবে কিংবা সম্পুর্ণ ভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে 
তাহার পরিবর্তে অপর কোন বাজারে উক্ত পণ্যদ্রব্য সমূহের চাহিদার 
সৃষ্টি করিবার পক্ষে উপায় অবলম্বনের বিষয় বোর্ড পরামর্শ দিবেন। 
(গ) ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি করা সম্পর্কে এবং শিল্প 
প্রবস্তকদিগকে এই দিকে আগ্রহাঘিত করিবার পক্ষে যে যে কাৰ্য্যপ্ৰণালী 
অবলম্বন করা উচিত বোর্ড তাহার সুপারিশ করিবেন। (ঘ) বিদেশের বাজারের 
অবস্থা পর্যালোচনা করিবার জন্য সংঘবদ্ধ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা ঠা 
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সমূহ বে-সরকারী বাণিজ্য ' প্রতিনিধি প্রেরণ করিলে ভারত গবর্ণমেন্ট 
তাহাদিগকে কি ভাবে সাহায্য করিতে পারেন তৎ্সম্পর্কে বোর্ড সুপারিশ 


কানাইবেন। ভারত গবর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে অর্থ নৈতিক উন্নতি বিধান কল্পে, 


যে সকল কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে সাধারণ- 
ভাবে যে সকল নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহার সহিত সামঞ্জত রক্ষিত 
হয় বোর্ড এইরূপ সুপারিশ দানের বিবয়েই লক্ষ্য বাখিবেন বলিয়া উল্লিখিত 


হইয়াছে। 
এ্যামোনিয়! সালফেট 
প্রকাশ, ইউরোপ হইতে বিস্তর পরিমাণ শ্যামোনিয| সালফেট 
ভারতবর্ষে বপ্তানী করা হইয়াছে এবং উহা শীঘ্রই ভারতবর্ষে পৌছিবে 
ব্লিযা আশা করা যাইতেছে । ইংলণ্ড হইতেও এ্যামোনিয়া সালফেট 
প্রেরিত হইয়াছে । উহাও শীপ্রই পৌছিবে বলিয়া আশা করা যায়। 
এ্যাষেোনিষা স্রালফেট সার হিসাবে এবং কতিপয় শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেও গ্যামোনিয়া সালফেট কিছু পরিমাণ প্রস্তত 
হয় বটে কিন্ত প্রয়োজনের অনুপাতে উহ্‌ যথেষ্ট নহে । 


কোট অব. ওয়ার্ডসএর কার্যবিবরণী 


গত ১৯৩৮-৩৯ সালের অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ সালের কোর্ট অব, 


ওয়ার্ডস এর কার্ধ্যবিবরণী হইতে জানা যার যে, আলোচ্য বৎসর 
বাঙ্গালাদেশের ১৫৯টি সম্পত্তি উক্ত বোর্ডের তত্বাবধানে ছিল। আলোচ্য 
বৎসরে সেলস এবং রাজস্ব বাবদ গবর্ণমেণ্টের মোট ৪৫ লক্ষ ৫২ হাজার 
৭২৯ টাক! প্রাপ্যের মধ্যে ৩৬ লক্ষ ৯২ হাজার ২৭১ টাকা অর্থাৎ 
শতকরা ৮৯৬ ভাগ আদায় হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ 
৮৯৬ ভাগ ছিল। প্রাক্কৃতিক দুব্বিপাক, সার্টিফিকেট প্রথায় খাজানা 
আদায় রহিত এবং খণসালিশী বোডের মীমাংসা বিলদ্িত হওয়া ইত্যাদি 
কারণেই এইরূপ আদায় হ্রাস ঘটিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত হয়। 

সেম এবং খাজনা বাবদ। কোর্টের অধীনস্থ সম্পত্তি সমুহের মোট 
প্রাপ্যের পরিমাণ ১ কোটী ৫৪ লক্ষ ২৬ হাজার ১২৮ টাকা এবং বকেয়া 
খাজনা বাবদ ২ কোটা ৫৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৬০৫ টাকা পাওনা ছিল। 


তন্মধ্যে ১ কোটা ,৭ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭০৯ টাকা অর্থাৎ মোট প্রাপ্যের, 


শতকরা ২৬৪ ভাগ বা আলোচ্য বৎসরে প্রাপ্য খাজনার শতকরা ৬৯৮ 


ভাগ আদায় হয়। পূর্ববস্তী বৎসর উহার পরিমাণ যথাক্রমে ৩২৫ ভাগ, 


এবং ৯২"৭ ভাগ ছিল। এইরূপ আদায় হাসের কারণ বিশ্লেষণ করিতে 


গিয়া বোর্ড এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সার্টিফিকেট প্রথা রহিত এবং, 


REE MS hE ROLL BML 


| ইউনাইটেড ইরান 
ল্যান ভিলহ্িতেজ্ভ 
৭, ওয়েলেম্লি প্লেন, কলিকাতা 


চলতি হিসাব খোলা যায়) ৩০০২ টাকা হইতে 
১০০,০০০২ টাঁকা পর্যন্ত দৈনিক উদ্ছত্তের উপর শতকরা 
বাধিক ॥০ আনা হারে হুদ দেওয়া হয়। 


সেতিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যাষ এবং শতকরা 
বাধিক ১০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 











স্থায়ী আমানত লওয়া হয় ;১ সুদের হার - 


রী লিখিলেই জানান হয । | 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সাধারণ সমস্ত প্রকার কাৰ্য্যই করা হয়। , 
টেলিফোন ডি, একর, স্তাণ্ডাস” 







জেনারেল ম্যানেজার 







| EC জেদ্দা ভাদ্র 
৮১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯১৬ টাকা দাড়ায়। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ 
৩ কোটী ৮৮ লক্ষ ১২ হাজার ৫৬৩ টাকা ছিল। এই দেনার আসল মধ্যে 
১১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১৭ টাকা এবং সুদ মধ্যে ১৩ লক্ষ ৭৯ হাজার ৫২৪ টাকা 
পরিশোধ করা হয়। পূর্ববর্তী বৎসর যথাক্রমে ২২ লক্ষ ১৭ হাজার ৯১৫ টাকা 
এবং ২৬ লক্ষ ২ হাজার ৫৯৭ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছিল। উপরোক্ত 
সম্পত্তি সমুহের পরিচালনা ব্যয় আলোচ্য বৎসরের প্রাপ্য মোট সেস্‌ ও 
খাজানার শতকরা ১২ ভাগ প্রতিপন্ন হয়। পূর্ববর্তী বৎসর উহা ১২৬ ভাগ 
ছিল। 
ফল সংরক্ষণের ব্যবস্থা 

প্রকাশ, আগামী জুন মাসে সিমলাতে রাজকীয় কৃষি গবেবণা সমিতির 
এ্যাডভাইসরী বোর্ডের অধিবেশনে একটি কেন্দ্রীয় ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র এবং 
একটি নিখিল ভারত ফল সংরক্ষণ কেন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্পর্কে বিবেচনা কর! 
হইবে। ফল সংরক্ষণ বিবষে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থাব. পরিকল্পনা. করা 
হইয়াছে। এতঘ্যতীত মৌমাছি পালন, হাস মুরগী পালনের ব্যবসাষ সম্পর্কিত 
পরিকল্পনা এবং গম এবং ধান্য চাষ সংক্রান্ত গবেষণা সম্পর্কেও বিবেচনা 
করা হইবে। পুর্বে যখন এই সমিতি স্থাপিত হয় তথন' বাধিক ৫ লক্ষ 


টাকা আয়ের উপব ভিত্তি করিয়া কাধ্যপদ্ধতি স্থির হয়৷ সমিতির 


স্থাপনের সময় এককালীন ২৫ লক্ষ টাকা এবং পল্লী পুনর্গঠন কাৰ্য্য 
সমিতির অন্তভূক্তি হওয়াতে আরও ৮ লক্ষ টাকা প্রদান করা হৃয। 
বর্তমানে কতিপয় কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানীর উপর করধার্য্য হওযাতে যে আয় 
হইবে তাহা এই সমিতির কাজে নিয়োজিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। 
, তঁদসুসাবে অনুমিত হয় যে সমিতির বাধিক আয় ১৫ লক্ষ টাকা 


দাডাইবে। | 
সিন্ধু প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক 

সিন্ধু প্রদেশের গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি সমবায় সমিতির সমস্ত শ্রেণীভূক্ত জমিদার- 
গণের প্রতি এই মন্মেনএক নোটাশ জারী করিয়াছেন যে, যুদ্ধের জন্য পণ্যযূল্য 
‘বৃদ্ধি পাইবার ফলে অধিকাংশ জমিদারের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ 
অবস্থাষ তাহাবা সমিতির দেনা পরিশোধে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করিলে কঠোর 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কে টাকা আদায়ের 
পরিকল্পনা সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট কৃষি সমিতি সমূহের দেনার তদন্ত আরম্ভ 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সমস্ত জমি দেনার দায়ে বিক্রয় 
ইইষাছে বর্তমানে ওঁ দেনা পরিশোধ করিষা দিলে মালিকের জমি 
প্রত্যর্পন করিবার ব্যবস্থা আছে। 









--২০ বৎসর হইল ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ 


“ওয়াটাঁরপ্রুফ” বলিয়া! পরিগণিত | 
সকল সম্রান্ত দোকানে পাঞ্জ! যায়। 
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খণগ্রস্থ সম্পত্তি সশপর্কিত আইন 

দেনা পরিশোধ সম্পর্কে ভূম্যধিকারীর সম্পত্তির মুল্য 'নিরুগনে বিল্ন 
দুরীকরনার্থ যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর যুক্তপ্রদেশস্থ খণগ্রস্থ সম্পত্তি সংক্রান্ত 
একটি সংশোধন আইন প্রবর্তন করিয়াছেন। গবর্ণরের ' এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে 
এই মৰ্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশ করা হইযাছে যে ১৯৩৪ সালে 
ধণগ্রস্থ সম্পত্তি সমূহ' সম্পর্কে আইন প্রবন্তিত হইবার |, পৰ 
কতকগুলি নুতন সম্পত্তি এই আইনের আওতাষ আসে কিন্ত এই সম্পত্তি- 
গুলি ১৯৩১ সালের খাজনা ও রাজস্ব মকুবের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। 
এতদ্যতীত বেনারেস বিভাগ ও আজ্মগড জিলার যে সকল সম্পত্তির 
চিরস্থাধী বন্দোবস্ত আছে তাহাদের সম্পর্কেও উক্ত খাজনা ও সেস্‌ মকুর 
ব্যবস্থা প্রয়োজ্য হয না। ফলে এইরূপ খণগ্রস্থ সম্পত্তির দেনা পরিশোধ 
ও কিস্তি প্রদান সম্পর্কে সম্পত্তির মূল্য শির্দারণে নানা প্রকার বিদ্দের 
সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল অন্বিধা দূবীকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালের 
২০ শে মে হইতে আলোচ্য সংশোধন আইন বলবৎ কবা হইল বলিয়া 
“ উক্ত ইন্তাহারে উল্লিখিত হইযাছে। 


সিনকোনা শিল্পের প্রসার চে! 
প্রকাশ বাঙ্গলা সরকার এদেশে সিনকোনা শিল্পের প্রসার কলে একটি 
ব্যাপক পরিকল্পন! গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ ডি, এম, সেন এই 


পরিকল্পনান্থসারে কাজ করিতেছেন। ডাঃ সেন অধুনা মাংপুর কুইনাইন 
ফ্যাক্টরীর তত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। বর্তমান পরিকল্পনায এই শিল্প 
প্রতিষ্ঠার কাধ্য ১৬ বৎসব হইতে ২০ বৎসর ,পর্য্যস্ত প্রসারিত কবা হুইবে 
বর্তমানে সরকারী সিনকোনা বিভাগ প্রতি বৎসর ৫০ হাজার পাউও 
সিনকোনা! উৎপাদন করিয়া থাকে । এই শিল্প হইতে গবর্ণমেণ্টের নিট 
লাভের পরিমাণ ৯াৎ লক্ষ টাকা দ্ীড়ায়। নূতন পরিকল্পনা কাধ্যকরী 
হইলে আরও, ৫০ হাজার পাউণ্ড সিনকোনা' উৎপন্ন হইবে এবং লাভের 
পরিমাণও দ্বিগুনের বেশী হইবার সম্ভাবনা রহিষ্বাছে। সমস্ত ভারতবর্ষে 
প্রতি বৎসর ২-লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড সিনকোনার প্রয্লোজন হয় ; তন্মধ্যে 
বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ প্রদেশে মাত্র ৭৫ হাজার পাউণ্ড উৎপন্ন হষ। অবশিষ্ঠাংশ 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয । 
র কলিকাতা ৪ক এক্সচেঞ্জ 

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ভিত্তিহীন গুজবের ফলে কলিকাতা, 
শেয়ার বাজারে শেয়ারের মূল্য অস্বাভাবিক তাবে হাস পাওয়াতে উক্ত. 
মূল্যের এই নিয়গতি প্রতিরোধ করিবার উদ্দেস্তে গত কলিকাতা ২০শে নে ষ্টক 
এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসনের এক জরুরী সভায় অবিলম্বে অনির্দিষ্ট কালের জন্য 
শেয়ার বাজার বন্ধ করিবার প্রস্তাব করা হয। প্রস্তাবটি হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
' ৭৫ মিনিট" পূর্বে শেয়ার বাজার অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়। যে সকল 
ডেলিভারী অসমাপ্ত আছে তাহা যথানিয়মে সম্পন্ন হইবে। বাজার 
বন্ধের সময কোন সদন্ত কারবার পরিচালনা করিতেছেন জানিলে তাহার 
সম্পর্কে সমিতি ২১ নং ধারা প্রযুক্ত হইবে। উপরক্থ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত 
টিভি পারি 


[দি ন্যাশনাল মার্কেটাইল | 
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হেড অফিস £:_চ'নৎ ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


ক 
bd 


সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
' জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 


ক 


উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ 
So কলি ৩২৭৫ (দুই লাইন) ' রাহা ব্রাদার্স 
টেলিগ্রাম__পটিপটো, ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ . 


= EA | == 





জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি . 

সম্প্রতি প্রকাশিত একখানি সরকারী ইন্তাহার "হইতে জানা যায় যে, 
জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা আরম্ভ হইতে কিছুদিন বিল 
হইবাব্‌ সম্ভাবনা. বহিয়াছে। ভাবত গবর্ণমেন্ট তুলা বপ্তানী সম্পর্কে দীর্ঘ 
দিনের মেযাদে চুক্তি সম্পন্ন করা কেন বাঞ্চনীয় বলিয়া যনে করেন নাই উক্ত 
হস্তাহারে তাহার বিস্তৃত কারণ বিশ্লেষণ করা হইষাছে। ইন্তাহারে বলা 
হইযাছে যে ১৯৪০ সালের ১৩ই মে জাপ-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে প্রতিনিবি- 
গণেব একটি সভা হয়। সংশোধিত চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্তে প্রস্তাবাদি 
আলোচনার জন্য এই প্রতিনিধি সভার যে শেষ বৈঠক হয তাহার পর এই 
ব্যবধান কালের মধ্যে জার্মান বুদ্ধের গতি ও অবস্থার এমন সকল পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে যে দীর্ঘ দিনের মেষাদে চুক্তি বন্ধ হুওযার পূর্বে ভারত গবর্ণমেন্ট 
সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা! করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ, সিত্র 


রাষ্ট্র সমূহ ভারতবর্ষ ও অন্তান্ত স্থান হইতে যাহাতে প্রবোজনমত 'তুলাঁ 


পাইতে পারে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে । এমতাবস্থায় ভারত 
গবর্ণমেন্ট যনে করেন যে জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির পুনরালোচনা আরম্ভ 
হইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
মহাত্ন! গান্ধীর আবক্ষ ম.ত্তি 

সিমলা হইতে এই মৰ্ম্মে একখানি সবকারী ইস্তাহীর প্রকাশ হইয়াছে যে 
দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ মিস ক্রেয়ার সেরিডান কর্তৃক নির্মিত মহাত্মা 
গান্ধীর একটি আবক্ষ মৃত্তি বডলাটকে উপহার প্রদান করিতে অভিলাষ 
জ্ঞাপন করিরাছেন। বডলাটকে এই প্রতিমুত্তি কোনও সরকারী প্রতিষ্ঠানে ' 
বা প্রকাশ্ স্থানে স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে! 
এই প্রস্তাব বড়লাট কতৃক সানন্দে গৃহীত হইযাছে। 

টেলিফোন কোম্পানী ক্রয়ের প্রস্তাব 

: সম্প্রতি বোস্বাই, কলিকাতা ও যাপ্রাজের টেলিফোন কোম্পানীসমূহ ক্রয় 
করা সম্পর্কে ভারতসরকারের যানবাহন বিভাগ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের 
প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হইয়াছে বন্ধিষা প্রকাশ। ভারতসরকার 
ইচ্ছা করিলে ১৯৪৩ সালে উপবোক্ত এক্সচেঞ্জ তিনটি ক্রয করিষা লইতে 
পারিবেন বলিয়া যে সর্ভ আছে, তাহার পূর্বেই ভারত গবর্ণমেন্ট প্রায় 
৫ কোটি টাকা মূল্যে গুলি ক্রষ করিবার প্রস্তাব করিষাছেন বলিষা জানা 
যাষ। এতত্সম্থন্ধে টুডাস্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ কবিবার ক্ষমতা একমাত্র 
অংশীদারদের আছে; এজ্ন্ত শীঘ্রই তাহাদের একটি সভায উক্ত প্রস্তাব বিবেচিত 
হইবে। এন্সপ ' অঙ্মিত হয যে, এই তিনটি এক্সচেঞ্জ হইতে ভারত 
গবর্ণমেণ্টেব বার্ষিক ১৭ লক্ষ টাকা আয হইবে। কোম্পানী তিনটি 
গবর্ণমেন্টকে যে “রযাল্টি” এবং আমদানীরুত জিনিবপত্রের উপর যে শুল্ক 
, দিষা থাকেন, তাহাও উক্ত ১৭ লক্ষ টাকার অন্তভূক্ত। বর্তমানে এই 
কোম্পানীগুলিতে যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত আছেন নূতন ব্যবস্থা হইলে 
তাহাদের বেতন বা অন্যান্য বিষয়ে কোন পরিবর্তন হইবে লা বলিয়াই আশা 
করা যাষ। 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত_১৮৮৪ সাল 
যাবতীয় গহনার জন্য আমাদের | 





২৭শে মে, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 
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রতের আমদানী নিয়ন্ত্রণ 

গত ২০শে মে তারিখে ভারত গবর্ণমেন্টের একখানি অতিরিক্ত 
গেজেটে যে সমস্ত ছ্িনিষের আমদানী নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহার তালিকা 
প্রকাশিত হুইয়াছে।. এই তালিকায় মোট ৬৮টি দ্রব্যের উল্লেখ করা 
হুইষাছে। তন্মধ্যে. হস্তীদস্ত, ফল মূল, চিনি, এযালকহুল, বিয়ার, পোর্ট, 
সাইভার প্রভৃতি মস্ত, সিগার, সিগারেট, প্রসাধন সামগ্রী, রবারের 
টায়ার টিউব, আসবাব পত্র, মনিহারী দ্রব্য, কাচা তুলা, কৃত্রিম রেশম ও 
রেশমী বস্ত্র, মাদুর, টুপী (হ্যাট), ছাতা, টালী, মাটির তৈজসপত্র, চীনা 
রূপার থালা, মনিমুক্তা, এনামেলের বাসনপত্র, বেতারের শব্দ সংগ্রাহক 
যন্ত্রপাতি, মোটর যান, সাইকেল, বড়ঘড়ি, ছোট ঘড়ি, আগ্রেয়াস্ত্, কার্ড, 
খেলনা, বোতাম ইত্যাদি আছে। দেশরক্ষার প্রয়োজ্জনে একমাত্র কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেন্ট এই সমস্ত জিনিষ আমদানী করিতে পারিবেন! । আগামী ২৭শে 
মে পর্য্যন্ত এই সকল জিনিষ আমদামী করিতে দেওয়! হইবে । আরও 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, এই সমস্ত জিনিষ যতি পুনরায় শীত্রই 
বিদেশে রপ্তানী করা হয় তাহা হইলে আমদানী ব্যবসায়ের কসট্রোলার 
কর্তৃক লাইসেন্স দেওয়া হইবে । কতিপয় সর্তেঁ বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে 
কোনও অঞ্চল হইতে এই সমস্ত জিনিষ আমদানীর অনুমতি দেওয়া 
হইয়াছে। এতদ্যতীত ফ্রান্স, ফরাসী সাম্রাজ্য এবং পর্তগীজ অধিকৃত 
ভারতবর্ষ হইতেও কয়েকটি সর্তে বৃটিশ ভারতে প্রসাধন সামগ্রী, সাবান, 
ফিতা, হ্যাট, ক্যাপ ইত্যাদি আমদানী করিতে দেওয়া হইবে। 

উপরোক্ত জিনিষপত্র প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা যাইবে। যে 
সমস্ত দ্রব্য কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে বলিয়। 
সহজেই পাওয়া যায সেগুলি প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
দ্রব্যগুলি প্রধাণতঃ বিলাস সামগ্রী; কাজেই সেগুলি অপরিহ্াধ্য নহে। 
গেজেটে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে এই ভাবে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করার 
সময় ভারতীয় শিল্পের বিষয় বিবেচিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! 
হইয়াছে যে, চলচ্চিত্র প্রভৃতি নিষিদ্ধ দ্রব্যের তালিকার অন্তভূক্ত হইয়াছে ) 
কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য যে কাচা মালের প্রয়োজন হয় তাহার আমদানী 
নিয়ন্ত্রণ করা হয়'নাই আমদানী ব্যবসায়ের কনট্রোলর ইতিমধ্যেই সাত্রাজ্যের 
অন্তভুক্ত দেশ সমূহ হইতে দ্রব্যাদি আমদানীর জন্ত সকলেরই লাইসেন্স মঞ্জুর 
করিয়াছেন উক্ত যে সমস্ত দেশ সাম্রাজ্যের বাহিরে অবস্থিত কেবলমাত্র সেই 
সমস্ত দেশ হইতে মাল আমদানী ‘নিয়ন্ত্রণ কবা হইতেছে। ইহার 
ফলে আাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির উপরে এই ব্যবস্থার প্রভাব অহৃভূত 
হইতেছে । গত ফেব্রুয়ারী মাসে- ভারতবর্ষে ৮ কোটারও অধিক মূল্যের 
জিনিষ পত্র আমদানী কর! হইয়াছে। এই সমস্ত জিনিষের অর্দেকই 
আসিয়াছে জাপান ও খুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা হইতে | 

অতিরিক্ত পাট ক্রয় সমস্ত! 

বর্তমান বৎসরে বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ১ কোটি ২৫ লক্ষ 
গাইট দাড়াইবে বলিয়া অনুমিত হয়। তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্টের মতে প্রায় ১ কোটি 
গাইটের চাহিদা আছে। প্রকাশ বাঙ্গলা সরকার এই অতিরিক্ত ২৫ লক্ষ 
গাইট পাট ক্রয় -করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । এই জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থের 
অভাব হইবে না বলিয়া গবর্ণমেন্ট মনে করেন। 


ভারতের আমদানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
গভর্ণমেপ্ট বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জিনিষের আমদানী নিয়ন্ত্রণের 
যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তদমুসারে বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার জন্য 
মিঃ এস, এন রায়, আই, সি, এস এবং বোম্বাইএর জন্ত মিঃ ওয়াই আর 
পারপিয়রকে কন্ট্রোলার নিযুক্ত করা হইয়াছে । তাহাদের ঠিকানা যথাক্রমে 
কাইমস্‌ হাউস, কলিকাতা এবং নিউ কাষ্টমস্‌ হাউস, বোম্বাই । 
অগ্রিম কারবার বন্ধের প্রস্তাব 
প্রকাশ কলিকাতার যে সকল সমিতি অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত কারবার 
করিয়া থাকেন তাহাদের কতকণুলিকে বাজলা সরকার এরূপ কারবার বন্ধ 
রাখিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। যুদ্ধের ফলে যে আতঙ্কজনক 
অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার জ্রন্তই এইরূপ অস্থরোধ করা, হইয়াছে। এই 
অস্বাভাবিক অবস্থা দূর না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত অগ্রিম কারবার বন্ধ করিবার 
উদ্দেশ্যেই গবর্ণমেপ্ট এই নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন । | 


8 


শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সংখ্যা বিবরণ 

গত সপ্তাছে ১৯৩৮ সালের শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে। সম্প্রতি ১৯৩৯ সালের শ্রমিক ধর্মঘট সম্পর্কে যে বিবরণী. 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, এ পধ্যস্ত যে সংখ্যা বিবরণ 
সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে আলোচ্য বৎসরে সর্বপেক্ষা অধিক শ্রমিক 
ধন্দ্ঘট সংগঠিত হইয়াছে ; কিন্তু উহাতে ষে পরিমাণ রোজ নষ্ট হইয়াছে 
তাহার সংখ্য! পূর্ববন্তী বৎসরের তুলনায় স্থাস পাইয়াছে প্রতীয়মাণ হয়। 
১৯৩৮ সালের শেষের অমিমাংশিত ১৪টি ধর্ম্মঘট সহ আলোচ্য বৎসরের 
মোট ৪০৬টি শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত হয়.এবং উচ্হাতে মোট ৪ লক্ষ ৯ হাজার 
শ্রমিক যোগদান করে। পূর্ববর্তী বৎসর ৩৯৯টা শ্রমিক ধর্ম্মঘট হয় 
এবং উহাতে ৪ লক্ষ ১ হাজার . শ্রমিক যোগদান করে। আলোচ্য 
বৎসর মোট ৪৯ লক্ষ ৯৩ হাজার রোজ নষ্ট হয়। পূর্ববর্তী বৎসর 
উহার পরিমাণ ৯১ লক্ষ ৯৯ হাজীর রোজ ছিল। কাপডের কল 
এবং পাটকলের শ্রমিক ধর্মঘটের সংখ্যা শতকরা ৪৩ দাড়ায় এবং 
উহাতে শতকরা ৬৮৮ জন শ্রমিক যোগদান করে এবং তাহাদের শতকরা 
৪৯২ ভাগ রোজ নষ্ট হুয়। ২৩৪টি অর্থাৎ মোট ধর্মঘটের শতকরা 
€৭'৬টিতে বেতন ও বোনাস সম্পর্কে দাবী করা হয়। ২০৭টি অর্থাৎ 
শতকরা ৫২৮ সম্পর্কে শ্রমিকগণ তাহাদের দাবী দাওযা আদায করিতে 
সমর্থ হয়। 


শিল্প প্রচে্রায় অর্থ সাহায্য 


যুক্ত প্রাদেশিক সরকার যে সকল শিক্ষিত যুবক বিশেষ কোন শিল্প প্রস্তুতে 
শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহাদিগকে উক্ত শিল্প প্রসাবে সাহায্য দান করিবার 
জন্ত ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। যে সকল যুবক কোন শিল্প কার্যে 
প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহারাও তাহাদের প্রতিষ্ঠিত শিল্পের প্রসার সাপক্ষে উক্ত 
সাহীষ্য পাইতে পারিবে। 

মিঃ ওঝার বিরতি 

ইণ্ডিয়ান চেস্বার্স অব কমার্স এযাণ্ড ইণ্ডাষ্রীর প্রেসিডেন্ট মিঃ অমৃতলাল 
ওবা সম্প্রতি এক বিবুতি প্রসঙ্গে বলেন যে, বৃটিশ মন্ত্রীসভ/ব রদ বদলে 
এবং মিঃ এল, এস এমেরী,.ভারত সচিব নিযুক্ত হওয়াতে ভারতীষ 
রাজনীতিক পরিস্থিতির যে অচল অবস্থার স্ষ্টি হইয়াছে তাহা দুবীভূত 
হওয়া সম্পর্কে আশার সঞ্চার হইয়াছে। কমন্স সভার শ্রমিকদলের 
সদন্তগপ এই মৰ্ম্মে সুপারিশ করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সুনির্দিষ্ট 
কালের মধ্যে ভারতবর্ষকে ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন দানের প্রতিশ্রুতি 
দিয়া বড়লাটের শাসন পরিষদে অবয়ব বুদ্ধি দ্বাবা ক্লৃতকাধ্যতার সহিত 
oy যুদ্ধ পরিগ্রহ সম্পর্কে সর্ব্বদলীয় সহবোগিতা। লাভের ব্যবস্থা কর] 

ৰঁ . 

যদিও শ্রমিকদলের উপরোক্ত সুপারিশ উৎসাহব্যপ্তক সন্দেহ নাই 
তবে নব ভারত সচিব ষে প্রজুত্তর দান করিষাছেন তাহাতে আপোষ 
মিমাংসার আভাস আছে বটে তবে এতৎ্সম্পর্কে অবিলম্বে কোন কর্পদ্থা 
গ্রহণের কোন পরিষ্কার মনোভাব প্রকাশ পায় নাই। যুগ্ধের গতি নূতন 
করিয়া পরিচালিত হইয়াছে এবং উহা! ক্রমশঃ বিস্তাত লাভ করায় 
একটা গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে । ফলে ব্যবসায়ী সম্প্রদাষের 
মধ্যে একটা ক্রমবর্ধমান আতঙ্গের স্বষ্টি হইয়াছে। ঘটনার গুরুত্বে 
জ্রনসাধারণের মনে যে আক্ষেপ দেখ! দিয়াছে তাহার ফলে কলিকাতাঁর 
ষ্টক এক্সচেঞ্জ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করিয়া দিতেছে। বোম্বাই, 
আমেদাবাদ ষ্টক' এক্সচেঞ্জ সমুহ কাধ্য পরিচালনা অসম্ভব বিবেচনায় 
সাময়িক ভাবে কারবার বন্ধ রাখিয়াছে। যদিও সাবধানতা অবলম্বনের 
জন্তই উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তবুও জনসাধারণের মনে কতখানি 
আতঙ্কের স্ষ্টি হইয়াছে তাহা উহাদ্বারা পরিমাপ করা চলে। এমতাবস্থায় 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় মিমাংসা করাই যুক্তিযুক্ত 'বলিয়া 
বিবেচিত হয়। সম্মানজনক আপোষ যিমাংসার পক্ষে মহাত্মা গান্ধী এবং 
বড়লাটের মনোভাবও উৎসাহুব্যঞ্জক বলিষা প্রত্তীয়মান হুইতেছে। 
এমতাবস্থায় আর কালক্ষেপ না করিয়া এই সুবিধা গ্রহণ করা উচিত 
বলিয়া যনে করি । আপোষ মিমাংসায় প্রাথমিক কম্মপন্থা স্বন্নপ সর্ধদলীয় 
প্রতিনিধি লইয়া একটি সভা আহ্বান করা বিষয়ে আমি 'বড়লাটকে 
সনির্বন্ধ আবেদন জ্ঞাপন করিতেছি । মিঃ আমেরীর বিবৃতি সম্পর্কে 
মহাত্মা গান্ধী, যে উত্তর দিয়াছেন .তাহাতে তাহার সহযোগিতাপূর্ণ 
মনোভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। আমি আশাকরি বডলাটেব পক্ষে আপোষ 
মিমাংসার আলোচনার পক্ষে উহা যথেষ্ট সহায়তা করিবে । 





এম্পায়ার অব. ইণ্ডিয়া ই: উরি কোং লিঃ : 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট টি গন 

ভারতে বর্তমান সময়ে যে কয়েকটি "প্রথম শ্রেণীর সুপ্রতিষ্ঠিত ও 
জনপ্রিয় বীমা কোম্পানী রহিয়াছে তাহাব মধ্যে বোশ্বাইএর' এম্পায়ার 
অব. ইণ্ডিয়া লাইফ. এসিওরেন্স কোম্পানী অন্ততম | কার্য্যনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে 
“ এই কোম্পানীর সর্বপ্রকার বিবেচনাসম্মত প্রণালী ও তহবিল সংরক্ষণ 
বিবষে উহার বিশেষ নিরাঁপদযূলক বিধি ব্যবস্থা কোম্পানীটিকে একটি 
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছে। জনসেবার সুমহান আদর্শ 
সন্মুখে রাখিয়া ' প্রকৃত কর্ম্মকুশলতার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিতে 
পাঁরিলে একটি দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান যে কি পরিমাণে সাধারণের আস্থা 
ও বিশ্বাস অৰ্জ্জন করিতে পারে এম্পায়ার অব্‌ ইণ্ডিয়া তাহারই সমুজ্জল 
দৃষ্টান্ত | . 

সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীব গত ১৯৩৯ 'সালের যে বাধিক 
রিপোর্ট পাইয়াছি তাহা গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় কোম্পানীর 
উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচায়ক। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় কোম্পানী 
এবাব ২ কোটী ১১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৮২ টাকার নূতন বীমার জন্ 
মোট ১১ হাজার ৮০৮টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শেষপর্য্যস্ত 
৯ হাজার ২৭৪টি পলিসিতে মোট ১ কোটা ৫৭ লক্ষ ৬৫ হাজার 
৬৬৬ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইষাছে। গতবৎসর কোম্পানীর 
নৃতন কান্ধের পরিমাণ ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাক ছিল। এবারকার নূতন 
বীমার জন্য কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় এককালীন ৩৪ হাজার ২৬৭ টাকা 
ও বাধিক হাবে ৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯১৯ টাকা বৃদ্ধি পাইবে । 

এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৬৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৩৩. টাঁকা, দ্বাদনী 
তহবিলের সুদ বাবদ ২২ লক্ষ ৩৫ হাঁজার ৭৫০ টাকা ও অন্ঠান্য ধরনের 
আয় লইযা এম্পায়ার এব 'ইত্ডিয়ার মোট আয় হয় ৮৬ লক্ষ 
৪৯ হাজার ১৬৮ টাঁকা। উহা হইতে মৃত্যুদাবী বাবদ ১১ লক্ষ 
CI ১8818 
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হাজার টাকা, প্রত্যর্পণ 
১৯ হাজার ৯২৫ টাকা ও" এজেপ্টদের কমিশন বাবদ ৪ লক্ষ ১০ হাজার 


লক্ষ " 


৩৭৬ টাকা ব্যয় হয়। তাহা ছাভা কাৰ্য্য পরিচালনা 'বাঁবাদ ব্যঘ ও 
অন্যান্ত ধরণের ব্য বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর,.জীবন ' বীমা তহবিলে 
প্রদত্ত হয। বৎসরের প্রথমে জীবন বীমা 'তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি 
৫৮ লক্ষ ৫১ হাজার ৫৬৭ টাকাঁ। বৎসরের, শেষে তাহা 'বৃদ্ধি' পাইয়া 
৪ কোটি ৮২ লক্ষ € হাজার ৯৩৯ টাকা দ্রীভায়। কোম্পানীর ফাঁধ্য পরি- 
চালনা বাবদ ব্যযেব হার গত তিন বৎসর যাবৎ ক্রমাগত ভাবে কমিয় 
আসিতেছে, ইহা এই কোম্পানীর পরিচালকদের স্ুবিবেচন্া ও কর্ম কুশলতার 
পরিচায়ক । গত বসব কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ ( এজেণ্টদের কমিশন 
সহ) কোম্পানীর ব্যষ হইয়াছিল প্রিমিয়াম আয়েব শতকরা ২৪-৯ তাগ। 
আলোচ্য বত্পবে তাহা আরও কিয়া শতকরা ২৩ ভাগ দীঁড়াইয়াছে। 
এজেন্টদের কমিশন পৃথক করিয়া ধরিলে কোম্পানীর কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ 
ব্যয়ের হার দাড়ায় প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা মাত্র ১৬৬ ভাগ । 

আলোচ্য কাৰ্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
জীবন বীমা তহবিল বাবদ ৪ কোটী ৮২ লক্ষ ৫ হাঁজার ৯৩৯ টাকা, বিভিন্ন 
মজুদ তহবিল বাবদ ৩৮ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা ও অন্ান্ত প্রকাব দায় 
লইযা কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে € কোটা ৩৩ লক্ষ ৫৬ 
৮১৯ টাঁকা.। এ প্রকার দায়ের বদলে ও তারিখে কোম্পানীর হাতে যে 
সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাঁওলি এইরূপ £--কোম্প্নীর পলিসি 
বন্ধকে দাদন ৬৭ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৫২ টাকা; কোম্পানীর কাগজ ১ 
কোটা ৫২ লক্ষ ৩০ হাজার ৭১৯ টাকা, সিংহল গবর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি 
৮৮ হাজার টাকা, লিং খণ ১ কোটী ৯৯ লক্ষ ৯১ হাজার ২৪৯ 
টাকা, মিউনিসিপ্যাল ও পোর্টট্রাষ্ট সিকিউরিটি ৮৭ লক্ষ ৭৫ হাজাব 
৩৪১ টাকা, ভাবতবর্ষে কোম্পানীর বাড়ীঘর ৯ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা । এই 
সমস্ত বিববণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে সম্পূর্ণ নিবাঁপদমূলক বিধিব্যবস্থায় 
নিয়োজিত রহিষাছে তাহা বুঝা যাঁয়। এই কোম্পানীর মোট তহবিলের 
বেশীর ভাগ অংশই সবকারী সিকিউরিটিতে ন্যস্ত বহ্ষাছে। বর্তমানে 
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মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমুহে নিয়মিত ২০ সাল 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া! থাকে । . B গত ১৫ই এপ্রিল সোৌমব 
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বুদ্ধের অন্ত সরকারী সিকিউরিটির ল্য হাস পাওয়ায় ভবিষৎ অনেকটা 


অনিশ্চিত হইয়া দাডাইযাছে। কিন্তু সেজন্য এই কোম্পানীর তৃহবিল সম্পূর্কে 


কোন আশঙ্কার কারণ নাই। বর্তমান কার্য্য বিববণীতে সম্পত্তির দফায় 
সরকারী সিকিউবিটিব মূল্য উহাদের বাজার দরের তুলনায় ৮৩ হাজার টাক! 
কম ধরা হইযাছে। তাহা ছাডা কোম্পানীর দাঁদনী তহবিলের জন্য মজুত 
তহবিলে ২% লক্ষ ৬ হাঁজাব ৯১৮ টাকা রাখা হইয়াছে'।' এই সতর্ক নীতি 
অনুস্ঠত হওষার ফলে কোম্পানীটিকে সকল দিক দিয়াই রি নির্ভরযোগ্য 
প্রতিষ্ঠান বলা চলে । 

' কৃতী বীমা ব্যবসায়ী শ্রীবুক্ত এ সি চি বাঙ্গলা, বিহার 
ও আসামেব চীফ্‌ এজেন্ট। তাহার কর্মকুশলতাষ এম্পাযার অব, ইণ্ডিযা 
এতদঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিষযতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সে ন্ত 
আমরা শ্রীযুক্ত সেনের ক্কৃতকাধ্যতার প্রশংশা করিতেছি। কলিকাতায় ২৮নং 
ডালহোসী স্কোধীবে কোম্পানীর চীফ. এজেন্সী আফিস অবস্থিত ৷ 


ইউনাইটেড কমন প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ 
সম্প্রতি আমরা চট্টগ্রামের ইউনাইটেড কমন প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর গত ৯৯৩৯ সালের কাধ্যবিববণী সমালোচনার্থ' পাইয়াছি। 
এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১৭৯টি পলিসিতে 
মোট ৫৭ হাজার টাকার মত নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছে । 
এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৮ হাজার ৯২৮ টাকা ও অন্তান্ত শ্রেণীব আয 
লইযা কোম্পানীর মোট আয় দ্বাডায ৯ হাজার ৬২১ টাকা। আলোচ্য 
বৎসরে মৃত্যু দাবী বাবদ ৩ হাজার ১৭২ টাকা দাবী হয়। তাহা ছাডা 
কোম্পানী কাঁধ্য পরিচালনা বাবদ ৫ হাজার ৯১২ টাকা ব্যয় করেন। 


বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্যত্ত হয়। বৎসরের 
প্রথমে ত তহবিলের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ২৩৭ টাকা। বৎসরের 
শেষে তাহা বাড়িয়া ৭ হাজার ৭৪৮ টাকা দীভায়। বর্তমান 
কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যাষ গত ৩৯শে ডিসেম্বর তাবিখে 


কোম্পানীর আদায়ীকৃত মুলধন ৩ হাজার ৭৯৮, জীবন বীমা তহবিল 
৭ হাজার ৭৪৮ টাকা ও অন্তান্ত ধরণের দায় লইয়া কোম্পানীর মোট 
দাষেব পরিমাণ দাডাইযাছিল ১৩ হাজার টাকা। এ&ঁ প্রকার 
দায়ের বদলে এ তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান 
প্রধান দফাগুলি এইরূপ :--রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানত ৫ হাজার ৮২ টাকা, 
এজেন্টদের নিকট প্রাপ্য ১ হাজার ৯৩ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৪ হাজার 


১১৬ টাকা, আসবাবপত্র ১ হাজার ৬৪ টাকা, অর্গেনাইজেসন বাবদ অগ্রিম 
ব্যঘ ১ হাজার ৩০০ টাকা । 

্রীবুক্ত পূর্ণেন্দুবিকীশ দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে এই কোম্পানীটি 
পবিচালনা কবিতেছেন। তাহার কম্মকুশলতায় কোম্পানীটির উন্নতি 
সাধিত হইতেছে। ইতিমধ্যে কোম্পানী রিজার্ভ ব্যাঙ্কেব নিকট উপযুক্ত 
পবিমাণ জামানত দিতে সমৰ্থ হইয়াছেন। আমরা এই কোম্পানীটির 


উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 
[চলত 2টি জল হাল == === 
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নিয়মিত কোন্ঠ পরিষ্কার না হইলে শরীরে নানারূপ আবজন। 
জনিয়া বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাহার ফলে দৈনন্দিন 
কর্তব্য সম্পাদনে ক্লান্তি আসে ; ক্রমে জটিলতর রোগ 
আসিয়! দেহযন্ত্রকে বিকল করিয়া ফেলে। প্রতিদিন প্রাতে 
জলের সহিত সোডার ম্যায় -এফারসল” পান করিলে 
কোষ্ঠ পরিক্ষার হইয়া দেহ মন সুস্থ, সতেজ ও নির্মল হয়। 


বেঙ্গল রোমিব্যাল জা হর্মাপিউটিবসাল ওআর্কস লিঃ 
ফলিক :: বেজ্মোটে 
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লক্ষী ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
সম্প্রতি লক্ষ্মী ইন্দিওরেম্স কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের বে কাধ্য বিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে এই কোম্পানীর সমূহ অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া 
যায়। এ বৎসর কোম্পানী ১ কোটি ৮১ লক্ষ ৯হাজার ২৭৫. টাকাব নূতন 
বীমার জন্ত মোট ৮ হাজাব ৮১৬টি প্রস্তাব পাইযাছিলেন। উহাব মধ্যে 
কোম্পানী শেব পর্যন্ত এবার মোট ১ কোটি £০ লক্ষ ২০ হাজার টাকার 
নুতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন । রর 
আলোচ্য বৎসরে প্রিমিযাঁম বাবদ ৩৭ ৩৭ লক্ষ &৬ হাজার ৩৮৩ টাকা 
ও. অন্তান্ত ধবণের আয় লইযা কোম্পানীর মোট আয় দীডায় ৪৩ লক্ষ 
১৪ হাজার ৩১৬ টাকা । অপরদিকে বিভিন্ন দফায় ব্যয়েব পরিমাণ দাভায় 
২৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ৯৭৯ টাকা । বাকী টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা 
তহবিলে ত্বত্ত করা হয়। ফলে প্র তহবিলের পৰিমাণ বাড়িযা বৎসরের 
শেষে তাহা ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪০০ টাকা দীডাইয়াছে। গত 
বৎসর কোম্পানীর কার্য পরিচালনা বাবদ ব্যয়ের ছার প্রিমিযাম আয়ের 
শতকরা ৩৬৩৫ ভাগের মত ছিল। এ বৎসর সেই স্থলে উক্ত ব্যষের হার 
কমিয়া শতকবা ৩১৫৪ ভাগের মত দীভাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ইহ! 
কোম্পানীর পরিচালকদের বিবেচনাসম্মত কাধ্যনীতিব পরিচায়ক সন্দেহ 
নাই। 
ন্যাশনেল মার্কেপ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া লিঃ 
গত ১লা মে গৌহাটীতে স্তাশনেল মার্কেপ্টাইল ইন্সিরে্দ কোম্পানীর 
একটা শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। আসামের প্রধানমন্ত্রী স্তার 
সৈয়দ মহম্মদ সাছুল্লা এম-এ বি এল এই শাখা আফিপটার উদ্বোধন ক্রিয়া 
সম্পন্ন করেন । 
ওয়ার্ডেন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
ওবার্ডেন ইন্সিওবেন্স কোম্পানীর কলিকাতা আফিস সম্প্রতি এ১নং 
ব্যাঙ্কশীল স্্রীটস্থ সেলিসবারি হাউসে স্থানাস্তরিত হইয়াছে । 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

ম্যাশনেল ইকনমিক ব্যান্ধ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এস্‌'কে বন্ধ। 
অস্থুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাঁকা। 

সোলার টে্ডিং এণ্ড, ইনভেষ্টমেন্ট লিঃ_ডিরেক্টব মিঃ কেদারনাথ 
বাজোরিয়া। অন্থমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা | রেজিস্টার্ড আফিস-_ 
১৩৪ নং মেছুয়াবাজার ট্রা, কলিকাতা । 

বেঙ্গল শেয়ার ডিলাস” সিপ্ডিকেট লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টব মিঃ 
এস চ্যাটাঙ্জি। অনুমোদিত মূলধন ২৫ লক্ষ টাকী। রেজিষ্টার্ড আফিস_- 
৩/১ নং ব্যঙ্কশাল স্ত্রী, কলিকাতা । 

ইস্টার্ণ জুট ইণ্ডাট্ট্রীজ লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ পি কে সেন। অনুমোদিত 
যূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস--৪নং ভালহোসী স্কোয়ার, 
কলিকাতা ৷ 

প্রবর্তক ফানিসাসলিঃ--ডিবেক্টর মিঃ জরি চক্রবন্তী। অনুমোদিত 
মূলধন ২ ৫০ হাজার টাক!। বেজিষ্টার্ড আফিস-_-৬১নং বহুবাজার সীট, 


877৭1175777 হে”ল্ল্যালললললল্লাল হল 


|| ইউনিয়ন ব্যান্ক অব্‌ বেন লিঃ 
৮নং ক্লাইভ, ফট, 'কলিকাতা। 


ফোন £--কলি:--৯১৬ এবং ১৪৬২ 


--শাখা = 
লেক মার্কেট (কলিঃ ), বর্ধমান, আসানসোল, 
লভ্যাংশ :-_১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে আয় কর বঞজ্জিত 
শতকরা বাধিক ৫২ টাকা দেওয়া হইয়াছে । 


সর্ধ প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য কর! হয়। 
সৰ্ব্বত্ৰ শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক । 
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বিদেশী ব্যাঙ্কের প্রতিযোগিতা বৃথা আশ্বাস এবং আশার বাণী দিয়া সারা বছরের অকন্মণ্যতাকে ঢাকা রাখা 
. রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ‘প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক বিল সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিতে হয়। মন্ত্রীগণ কার্যে সফলতা লাভের জন্য উদ্বিগ্ন থাকেন বটে ; কিন্ত 
গিষা বোস্বাইয়ের ইত্ডিয়ান্‌ মার্চেন্টস্‌ চেম্বার ভারতে বিদেশী ব্যান্কপমুহের জনসাধারণের প্রয়োজন সম্পর্কে কৃষি-বিতাগের কর্মচারীগণের কোনরূপ 
প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দেশীষ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েব উন্নতি জ্ঞান নাই। কৃষকের সহিত কৃষি-বিভাগের সম্বন্ধ কি উপায়ে ঘনিষ্ঠ করা যায 
কল্পে বিদেশী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কিভাবে: নিয়ন্ত্রণ করা উচিত একটা কমিটী গঠন করিয়া তৎসম্পর্কে অন্ুন্ধানপুর্ববক ইহা নির্ধারণ করা, 
তৎসম্পর্কে উক্ত চেম্বাব বলিতেছেন, “চেম্বারের ,স্চিস্তিত অভিমত এই যে যাইতে পারে বলিয়া আমাদের মনে হয়।” 
ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের স্বার্থরক্ষা এবং বিদেশী ব্যাঙ্কের ক্রমবর্ধমান 
প্রতিযোগিতা বন্ধ করিয়া দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের উন্নতি কল্পে কার্যকরী এবং অতিরিক্ত পাট চাষের জন্য দায়ী কে? 
সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করার সময উপস্থিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বর্তমান মরশুমে যে প্রয়োজনাতিরিক্ত পাটের চাষ হইতেছে তজ্জন্ত 
অনুসন্ধান কমিটার নিবট এবং ইহার মাইনরিটী রিপোর্টেও বিদেশী ব্যাঙ্ক বাঙ্গলা সরকারের কার্যাবলী যে বিশেষ ভাবে দায়ী তাহা আলোচনা করিয়া 
নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। চেম্বারের প্রস্তাব এই যে প্রত্যেক ২৩শে মে তারিখের ক্যাপিটাল’ লিখিতেছেন, “পাট ফসলের ক্ষতি না হইলে 
প্রদেশে কোন বিদেশী ব্যাঙ্কের একটার বেশী অফিস থাকিবে না এবং কোন বর্তমান মরশুমে অতিরিক্ত পাট চাষের ফলে বর্তমানের তুলনায় পাটের 
বিদেশী ব্যাঙ্ককে চল্তি আমানত গ্রহণ কিংবা আভ্যন্তরীণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে মূল্য বিশেষ ভাবে হাস পাইবে। বাঙলা সরকার ইছা প্রতিরোধ করিতে 
লিপ্ত হইতে দেওয়া হুইবে না। বহুকালের অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত নিশ্চষই প্রয়াসী কিন্ত অতিরিক্ত চাষের অন্ত দায়ী কে? আমাদের মতে 
হইয়াছে যে বিদেশী ব্যাঙ্কসমৃহকে দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের গবর্ণযেপ্টই এব্যাপারে বিশেষরূপ দায়ী) কারণ ঘন ঘন সরকারী বিবৃতি 
স্বাধীনতা দেওয়ায় ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ ন্যায্য পৃষ্টপোষকত! ও সাহায্য লাভে এবং মন্ত্রীদের আশ্বাসের ফলে যুদ্ধের প্রথম চারি মাসের মধ্যে পাটের মূল্য 
বঞ্চিত ইইতেছে। তীব প্রতিযোগিতার ফলে আমানতের জন্য ভারতীষ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। সরকারী কর্ম্মচারীগণও ক্ুষক সম্প্রদায়কে 
ব্যাক্কসমূহকে উচ্চ হারে সুদ দিতে হয় এবং ইহাতে ব্যবসায়ক্ষেত্রে বিদেশী বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে পাটের দাম এতদপেক্ষা হাস পাইবে না। 
ব্যাঙ্কসমূহ অতি সহজেই ' দেশীয় ব্যাঙ্গুলিকে কাবু করিয়া ফেলে। ফল হইয়াছে এই যে কোন কোন কৃষক এই আশ্বাসে ভুলিয়া এখন পর্যন্তও 
' অন্তর্বাঁপিজ্যে অর্থ সরবরাহ করার অধিকার ভারতবাসী এবং ভারতীয় ব্যাঙ্ক ' পাট ধরিয়া রাখিয়াছে। কয়েকমাস পূর্বে বর্তমানের তুলনায় শতকরা) 
সমূহেরই থাকিবে' এবং ভারতবাসীর আমানতী অর্থ কোন বিদেশী ব্যাঙ্ক ৫০২ টাকা বেশী মূল্যে তাহারা পাট বিক্রয় করিতে সমর্থ হইত। ইহাই 
এই ব্যবসায়ে খাটাইতে পারিবে না এইরূপ উদ্দেশ্ঠযূলক একটা বর্ধপদ্ধতি ' শেষ নয়। প্রথমবার পাটের মূল্য হ্রাস পাওয়ার পর গবর্ণষেন্ট যে সময়ে 
| গৃহীত হওয়। খুবই প্ৰয়োজন। কোন কোন দেশে বিদেশী ব্যাঙ্ক সম্পর্কে কম পরিমাণে পাট বপনের উপদেশ এবং বাধ্যতামূলক পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের 
নানারূপ বিধিনিষেধ আছে। বিদেশী বীমা কোম্পানী সম্পর্কে ভারত বিজ্ঞপ্তি দিতেছিলেন তখন মফংন্বলের কর্ম্মচারীবৃন্দ পাটের মূল্য পুনরায় 
সবকারের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার ক্ষমতা আছে_-বিদেশী বৃদ্ধি পাইবে এবং অপেক্ষা করিলে উচ্চ মূল্য পাওয়া স্থনিশ্চিত বলিযা কৃষক- 
ব্যাঙ্ক সম্পর্কেও তদ্রপ ক্ষমতা গবর্ণমেণ্টের নিকট ন্যস্ত থাকা উচিত বলিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিতেছিলেন। পরোক্ষভাবে ইহা সরকারী 
চেম্বারের অভিমত। বিদেশে আইনের চক্ষে ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের কোন নিয়্ত্রনীতি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে এবং কৃষককে বেশী পরিমাণ পাট চাষ, 
অসুবিধা না থাকিলেও বিভিন্ন কারণে এই সমস্ত দেশে ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের করিতে উৎসাহ যোগাইযাছে। এই ভাবে গবর্ণমেন্ট এমন একটা সমস্তার 
কাৰ্য্য প্রসার হওয়া অসম্ভব 1” সম্মুখীন হইযাছেন যাহাব জন্ গৰৰ্ণমেণ্টকেই বিশেষ ভাবে দাষী করা যাষ” । 


সরকারী কষি-বিভাগ সংস্কারের প্রয়োজনীয়ত = 2 

বাঙ্গলা ও আসামের সরকারী কৃষি-বিভাগের অক্ৃতকার্য্যতার কথা 55 অব ব ছিঙা লিঃ | 
উল্লেখ করিয়া, বিগত ১৫ই মে তারিখের পপ্লেন্টার্স জার্ণেল এণ্ড অফিস--কুমিলা 
এগ্রিকাল্‌চারিষ্ট” লিখিতেছেন, “ক্কষি ও কৃষকের উন্নতিকল্পে প্রাদেশিক | বীমা জগতে অভূতপূর্ব সাফল্যের নিদর্শন-_কার্য্যারস্তের 
গবর্ণমেণ্টসমূহ যে প্রচেষ্টা করিয়া থাকেন তাহাতে সকলেরই সহান্ুতুতি মাত্র ২॥৷ বৎসর পরে প্রথম হিসাব নিকাশেই প্রতি 
থাকা বাঞ্ছনীয় । কিন্তু বাঙ্গলা ও আসামের ক্ষি-বিভাগের সংস্কার না হাজার টাকার পলিসিতে প্রতি বৎসর 
হইলে এই দুই প্রদেশ সম্পর্কে ভবিষ্যতের কোন আশা নাই। বাঙ্গলা ও ্দী রে 
আসাম সরকারের ক্ষি বিভাগের জন্য যে ব্যয় তাহা অপব্যয়েরই সামিল। ূ মা বীমায়_১৩১ 
উপযুক্ত বীজ সরবরাহ এবং লাভজনক সম্পর্কে উপদেশ প্রদানের ৪ 
জন্যই কৃষি-বিভাগ স্থাপিত হুইয়াছে। কিন্তু এই ছুই প্রদেশের কৃষি বিভাগ | বোনাস বণ্চন। 





এই উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ বিফল হইযাছে। আসাম কিংবা বাজলার ক্কবি- [| 755 ত্যানুয়েশন ধাৰ্য্য ব্যয়ের হার 
বিভাগের কর্মচারীদের শতকরা একজনও চাষ বাস করিয়া জীবিকা অর্জনে 1 ৪ লিদের হাত শতকরা 
| দেওয়া হইয়াছে। শতকরা ৩॥০ মাত্র ৩৭৩/০ 





সমর্থ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। জেলার কৃষি অফিসারগণ যে 8 
পরামর্শ ও উপদেশ দিয়া থাকেন তাহার সহিত বাস্তব অবস্থার সন্ন্ধ থাকে ভারতের সকল স্থানে সম্ভান্ত প্রতিনিধি আবশ্যক । 





না বলিয়া! কৃষিকাধ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এই সমস্ত উপদেশ নিতান্ত অবজ্ঞার }' _ সত্তদির জন্য পত্র লিখুন 
দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন। ক্কষিবিভাগ ‘ডিপার্টমেণ্ট' হিসাবেই স্থায়িত্ব . মিঃ এন সি দত্ত এম এল, সি 
বজায় রাখিয়াছে এবং ষ্টাইল’ সংরক্ষণ ও বাধিক বিবরণী প্রকাশ ব্যাপারে ৃ চারমযান বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্‌, কুষিল্লা। 


এই বিভাগটী বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া আসিতেছে । এই ভাবেই এ 





টাকা ও বিনিময় 

কলিকাতা, ২৪শে মে 
" জার্মানী ফ্রান্স আক্রমণ করিবার পর হইতে যুদ্ধ সম্পর্কে যে উদ্বেগ ও 
আশঙ্কার সুই হইয়াছে তাহা কলিকাতার টাকার বাজারেও প্রতিফলিত 
হইতে দেখা গিয়াছে। নানা প্রকার গুজবের ফলে সাধারণ লোকের মনে 
একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছে।  সপ্যাহের প্রথম 
দিকে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিয়া দিবার জন্তে লোকের একটা ঝৌক 
দেখা গিয়াছিল। কলিকাতা ষ্টক একচেঞ্জ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ 
করিয়া দেওয়ায় এই অবিশ্বাসের ভাব আরও পৃঞ্জীভূত হইয়া উঠে। ফলে 
ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া উহাকে নগদ "টাকায় কিংবা স্বর্ণে রূপান্তরিত 
করিবার একটা অহেতুক আগ্রহ প্রকাশিত হইতে থাকে । তজ্জ্ত প্রতিতরি 
্বর্ণ ও প্রতি একশত তরি রৌপ্যের মূল্য অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৬%০ 
'আনায় এবং ৬৫1০ আনায় পৌছে। সপ্তাহের মধ্যভাগে এই অবস্থার একটু 

পরিবর্তন দেখা যায় এবং স্বর্ণ রৌপ্যের মূল্যের নিয়তা পরিলক্ষিত হয়। 
আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্ক সমূহের ভিতর বাধিক শতকরা আট আনা! 
স্ুদেই কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছে । সপ্তাহের প্রথম দিকে অল্প 


টাকায় দীড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট জমাব 
পরিমাণ ছিল ১৮ কোটী ১৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ও ১১ কোটা ৩৫ লক্ষ 
৯৪ হান্দার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ইহা, যথাক্রমে ১৮ কোটা ৮ লক্ষ 
৩৮ হাজার ও ১১ কোটী ৯১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকায় দঈরাডাইষাছে। 
- আলোচ্য সপ্তাহে 'বিনিযর রাক্তারে গত সপ্তাহ অপেক্ষা মন্দার ভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে.।. কাজের পরিমাণ অতি সামান্ত হইয়।ছে। 


- অন্ত বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল ৫ 

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫উ২পে 

ও দৰ্শনী | | ৮ ১শি তৰপে 

ডি এ ৩ মাস | ১শি ৬ভহপে | 
ডি এ ৪ মাস i ১শি ৬৬২পে 

ফ্রাঙ্ক (প্ৰতি ১০০ টাকায়) ১৩০০২ 

ভলার , (প্ৰতি ১০০ ডলারে ) ৩২৮০ 

ইয়েন ৯৭1%০ 


(প্রতি ১০০ ইয়েনে) ' 


দিনের মেয়াদী খণ গ্রহণের বিশেষ অসুবিধা ছিল না। বোম্বাইয়ে কল টে টা রি 
টাকার সুদ্দের হার পূর্ববর্তী সপ্তাহের দেড টাকার স্থলে এক টাকায় নামিয়া [2 
আসিয়াছে। . কলিকাতা, বোথাই, মাদ্রাজ ও আমেদাবাদের শেয়ার বাজার কাজি 


বন্ধ হওয়ার সংবাদে এই সপ্তাহে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া 87865 
রাখার যে আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহার ফলে সপ্তাহের শেষ দিক হইতে !* 
দাদন ব্যাপারে ব্যাঙ্কসমূহও বিশেষ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে বাধ্য হুইয়াছে। 


শেয়ারের কারবারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অনেকেই ব্যাঙ্কের খণ পরিশোধ করিতে || ও 


পারিতেছে না। ইহাতে বাজারে টাকার চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে ;: 
কিন্তু দাদন সম্পর্কে সকলেই যেন সহসা অত্যধিক কড়াকড়ি অবলম্বন 
করিতেছে । ইহার ফলে অদূর ভবিষ্যতে টাকার বাজার চড়িয়া উঠিতে 
পারে। কিন্তু যৈ অতর্কিত আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা অনেকটা দুর 
হইয়াছে এবং শেয়ার বাজারসমূহ বন্ধ হওয়ার ফলে ব্যবসায়ে নিয়োগের জন্ত 
টাকার চাহিদা থাকিবে না। কাজেই আকস্মিক কারণে টাকার বাজার 
চড়িয়া উঠিলেও ব্যবসায় বাণিজ্যে পুনরায় উৎসাহ সঞ্চার না হইলে বাজারের 
এই চড়াভাব স্থায়ী হইবে ন! বলিয়াই মনে হয়। 

গত ২১শে মে ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেগ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ হয় ২ 
কোটী ৩২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৩৯ পাই ও তদুর্ধ 
দরের সমস্ত এবং ৯৯৩৬ পাই দরের শতকরা ৮৬ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে। এবার ট্রেজজারী বিলের সুদের হার নির্দারিত হইয়াছে 
১/১১ পাই । 

আগামী ২৮শে মের অন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটী টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান কর! হইয়াছে । যাহাদের টে্ডার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ৩১শে মে এই বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে আকাশ গত ১৭ই মে ie 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ কে] 
৭৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল 
২৩১ কোটা ২৩ লক্ষ ২৭ হাজার টাক । 

এ সপ্তাহে গবর্ণমেন্টসমূহকে ২ কোটা ৩০ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হইয়াছে। 
গত সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে 
ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২১ লি 
১৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা । এ সপ্তাহে তাহা! ২১- রে 
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কোম্পানীর কাঁগজ ও শেয়ার 
| ডিন 
বুদ্ধের ফলে গত কয়েক সপ্তাহ যারত শেয়ার বাজারে যে ক্রমাগত মন্দা 
পরিলক্ষিত হইতেছিল বিগত সোমবার তাহার চরম' পরিণতি ঘটিয়াছে। 
উত্তব ফ্রান্সে জানান বিমানবাহিনীর সাফল্যের সংবাদে আলোচ্য সপ্তাহের 
প্রথম হইতেই বাজারে বিক্রেতা সংখ্যার আতিশয্য দেখা দেয়।' ‘ডেলিভারী’ 


নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাবে সকল বিভাগেই মূল্যহাস প্রতিরোধ করা সম্ভব 


হইবে আশা হইয়াছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল ইহাতেও আতঙ্কের 
তাৰ দূর হয় নাই। সোমবার বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য 
স্থিরভাব পবিলক্ষিত. হয়। কিন্তু শেষ পধ্যস্ত পুনরায় নিরাশা ও মন্দার- 
ভাব পুনঃ প্রকটিত হইতে দেখা দেয় এবং সকলেই বিক্রয়ের অন্ত 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পডে। ইহাতে প্রধান ' প্রধান শেয়ার সমূহের মূল্য 
এরূপ জ্রতগতিতে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে যে শেয়ার বাজারের 
কাধ্যকরী সমিতি নিষমিত সময়ের প্রায় দেড ঘণ্টা পূর্বে বাজার বন্ধ 
কবিযা দিতে বাধ্য হন। সোমবার কমিটির জরুরী সভায় শেয়ার বাজার 
অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয। প্র দিনের শেষার্দে 
শতকবা সাডে তিনটাকা সুদের কোম্পানীর কাগজের মূল্য ৮৭০ আনা, 
ইণ্ডিযান আয়রণ ২৬। আনা, স্টীল! কর্পোরেশন ' ১৪০ আনা, বারা 
কর্পোরেশন ৫1০, ইণ্ডিয়ান কথার ২২ টাকা এবং হাওডার মুল্য ৫২২ টাকা 
ছিল। ..পূর্ববর্তী সপ্তাহের শেষভাগে সাডে -তিনটাকা সুদের কাগজ ৮৯০ 


আনা, ইণ্ডিয়ান, আয়ুরণ_ ৩০1/০ আনা, -্বী....কর্পোরেশন... ১৮/০, বার্মা ' 


কর্পোরেশন ৫০, ইণ্ডিয়ান, কপার ২২ টাকা এবং হাওডা ৫৪1০ আনা 


ক্রয় বিক্রয় হুইযাছিল। শেয়ার বাজার বন্ধ থাকা কালে কোন সত্য ' 


কোন স্থানে শেয়ার বিকিকিনির কাজ করিলে ষ্টক এক্সচেঞ্জ কমিটীর 
প্রস্তাবানুযায়ী শেয়ার বাজারের নিয়মাবলীর একবিংশ ধারামিত দোবী- 
সাব্যস্তন হইবে এবং তাহার নিকট হইতে € হাজার টাকা পর্য্যন্ত করিমান! 
আদায় করা যাইতে পারে। 
পৃর্কে যে সমস্ত কারবার হইয়াছে ২৯শে মের মধ্যে তাহার ডেলিভারী 
দিতে হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। ইহার, ব্যত্যয় ঘটিলে 
ক্রেতা কিংবা বিক্রেতা ৩০শে মের মধ্যে কমিটার নিকট এই মর্মে 
আবেদন করিবেন। | 
বাজারে যেরূপ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে শেয়ার বাজারের 
কর্তৃপক্ষ বাজাব বন্ধ করিয়া দিয়া ঘুক্তিসঙ্গত কাজই করিয়াছেন। 
রাজনৈতিক অবস্থার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি না হইলে 'শেয়ার বাজার 
হইতে আতঙ্ক এবং মন্দার ভাব লোপ পাইবে না ইহা একপ্রকার নিশ্চিত। 
কলিকাতা শেয়ার বাক্গার বন্ধ হওয়ার পর সংবাদ আসিয়াছে যে বোম্বাই 
মাদ্রাজ, এবং আমেদাবাদের শেয়ার বাজার সরকারী অনুমোদন সাগেক্ষ 
সাময়িকভাবে বন্ধ কবিযা দেওয়া হইয়াছে । , 


দিক ভ্রিপ্টুলা টে ই 


উতলা টি হানার ৪, ত্রিপুরা 
হেড অফিস . 
আখাউডা, এ, বি, আর, আগরতলা, কী জ্রীমল, 











ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা, মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দী, ভেজপুর 
করিমগঞ্জ, ঢাকাঃ কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর; বদরপুর ৷ 
সাব ব্রাঞ্চ :--সমসেরনগর, কুলাউড়া, চক্বাজার (ঢাকা) 
লক্গমীপুর, ঢেকিয়াজুলী, মঙ্গলদই, আজমীরিগঞ্জ । 
শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডেণ্ড 
দেওয়া হইতেছে । 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ-_৬ ক্লাইভ গ্রীট। 
ম্যানেজিং ডিবেক্টার-্ীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 





আঘধিক জগৎ 


২০শে মে সোমবার বাজার বন্ধ হুওযায় - 
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[ ২৭শে মে, ১৯৪০ 


কোম্পানীর কাগজ 
| EE TT OE EE বাজার 
অনিৰ্িষ্টকালের অন্ত: বন্ধ রাখা হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে যে দুইদিন 
শেয়ার বাজারে কারবার হইয়াছে তাহাই মাত্র নিয়ে দেওয়া হইল। £_ 
* শ্ছুদের নূতন খণ_-(-১৯৬৩-৬৫-)--১৭ই মে ৯২1৮০ ৯২৪০। 
১ ৯ মদের ধণ-_(১৯৫১-৫৪):১৭ই মে ' ৯৬০০ ; ২০শে মে--৯৫৮০/০ 
bt 
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» সুদের কোম্পানীর কাগজ-_১৭ই মে ৯০1%০ ৯০০৬, ৯১২ ৯১/০ 
১৮ই মে--৮৮1০ ৮৮1৮৩ ৮৮/০ ৮৮০ ৮৮০ ৮৮৮/০ 


৮৯৯, ৮৬/০ 


৯০০ রঃ ৯০1০) 
৮৮৮০ ) ২০শে মে--৮৯//০ টন ৮৯%০ ৮৯/০, ৮৯%০ 
৮৭/০। 
৪২ সুদের খণ_-(১৯৬০- ৭০) ১৭ই মে হা ২০শে ১০৪২ | 
৫২ সুদের খণ-_(১৯৪৫-৫৫) ১৭ই মে ১০৮।০ ১০৮9/০ ১০৯%০ ১০৯০ 
১০৯৮০ ৯০৮|% ৯০৮৮০ 5, ১৮ই যে ১০৮২ ১০৮০/০ ১০৮০ ১০৭৮০ 
১০৭০ ১০৭1%০.১ ২০শে মে--১০৭৮৮৩ | 
ব্যাঙ 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ছ--১৭ই মে (কার্টি) ৩৬৪২ ২০শে সে_৩৫৫২। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক__-১৭ই মে, ৯৯২ ৯৯০ ৯৯1০. ১০০7 ১৮ই মে--৯৭২ ৯৪০ 
৯৫২ ৯৬।০ ৯৭1০) ২০শে মে--৯৬২.৯৮৫০ | পাঞ্জাব হ্তাশনাল ব্যাঙ্ক সেঃ- 
আদায়) ১৮ই মে ১০৮৭ ( কাটি) ৩৯২) ২০শে মে--৯০৭২ ( কর্টি) ৩৮ । 
. রেলপথ 
সাহাদরা-সাহারণপুর টার ১৩৬২3 রি মে--১৩৪২। 

, কানপুর টেক্সটাইল-_-১৭ই মে tie ci ৫5৮০ ৬০/০ £%০), ২৩শে 
মে--৫দ০ | “এলগিন মিলস_-১৭ই ১৫২২ । নিউ ভিক্টোরিয়া--১৭ই (অভি) 
১০ ১০০ ; ২০শে মে--১৮০। বেঙ্গল নাগপুর--২০শে মে ১১০ ১১॥০। 

কয়লার খনি . | 

বাশর!--১৭ই মে | বড়ধেমো--২০শে মে ৪॥০। বেঙ্গল ১৭ই মে 
৩৪৬ | চুকলিয়া--১৭ই মে ১1১০ ১॥০ ১/০ ১|৩/০-। . ইকুইটেবল---২০শে 
মে ৩২২। কুয়ান্দি--১৭ই মে ২/০| মুঙুলপুর--১৭ই ' মে ৯০০) ২০শে 
মে ৮ ৮1০| নিউ বীরভূম-_১৭ই মে ১৫1৮০ ১৫০০ ১৫1/০। ব্রাণীগঞ্জ_- 
২*শে মে ২৫২ | পেঞ্চভেলী--১৭ই যে ৩৬২ ৩৬1০ । সাউথ কারানপুবা__ 
১৭ই মে ৪0৮০ ৪8০ ৪৮৮০ | -টালচর--১৮ই-মে ১/০। সামলা-২০শে 
মে ১০। ওষেষ্ট ৫ মে ২৫1০। 

' পাট কল 

আদমজী -১৭ই মে, ২০৮৮০ ২১০) ২৯শি--১৮৪০। শ্যাংলো- 

ইণ্ডিয়া--১৭ই মে, ৩৪২৯) ৯৮ই--২৯৯২ ৩০১২3 ২০শে মে-৩১১২ 


৩১৫২ ৩১০২ | বরানগর--১৭ই মে, ১১৫০) ২০শে মে-_-১০৮॥০ ৯৯২২। 
বু বে EE i DODUDIDICONE 


ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়| লিঃ 


: 
8 হেড অফিস--১৩৫, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা । 


উপযুক্ত কমিশনে ও এলাউন্সে মহিলা ও পুকষ কর্স্মা আবশ্যক । 
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শ্বখা অফিস সুদের হার : 

নৈহাটী, বরিশাল, কারেণ্ট ২॥০ : 

E ঝালকাটী, পাটুয়াখালী সেভিংস ৩॥০ £ 

ও জগদ্দল ৷ হোম সেভিংস ৪২. সু 

ঢু ফিক্সড, ডিপঞ্জিট 81-৬॥০ টু 

সু সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য্য কর! হয় : 
॥  অন্ান্ বিশিষ্ট স্থানে অতি সত্বর শাখা! অফিস খুলিবার 

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। : 


২৭শে মৈ১-১৯৪০ ] 





আগডপাঁডা-২০শে মে, ২২৭০ ।; 
২০শে মে, ১৫০২ ৯৫১৯ | 
২০শে--২৪২। বিরলা--১৮ই মে, ২২৮০। গ্যাঞ্জেস_-১৭ই. মে, ২৮৮২ 5 
২০শে-২৮৩|০। হাওডা--১৭ই মে, ৫৪1০. ৫৫১. ৫৪০,৫6০ 3 ৯৮ ৯৮ই-- 


৫১৪৮০ ৫১২ ৫১৮০ ৫১৪০) ২০শেঁ_৫২|০ ৫২৮০ ৫২২ £১২ (৪২০1 


দা মে, ৬৩৪২) '২০শে-৬০৫৯২ ৬০৭২1 ছুকুমটাদ---১৭ই 

মে, ৬দ5৮,৭/০ ৬৪০ ৭০/০ ৬|%০ ; ২০শে-_৬৬/০* ( প্রেফ ) ৮৯২ ৮৮১! 
কামারহাটী--১৭ই মে, ৪৭৩২) ২০শে--৪৭৪২। কাকনারা_-১৭ই মে, 
৩৮০২ | নদীর়া-_১৭ই মে, ৫৫৮০ ৫৬২  প্রেসিডেন্পী_-১৭ই মে, 81৩০ 
৪৪০ ৪%%০ ৪৮/০ ৪২%০ | রিলায়ান্প--১৭ই মে, ৫৮০ ৫৭৮০ ) ১৮ই-- 
৫৫1০ ) ২০শে-5&৪২ ৪1০ | ন্তাশনাল--১৭ই মে, ২২1০, ২২২3 ৯৮ই-- 
২০॥০ ২০৮০ ; ২০শে-২১২ ২১০ ২৯॥০| লোধিয়ান_-১৭ই মে, ২৯২৯ | 
ওযেভারলী--১৭ই মে, ০1 প্রেসিডেন্দী--৪০০। 


বার্মা কর্পোরেশন-_-১৭ই মে, ৫/০ ৫5৮০ tho tus to ৫৪/০ 
৫0০ 3 ১৮ই-৫1০ ৫15 ele ৫1/০ tude eS Bue ৫৩০ $ ২০শে_ 
৫15/০ ৫15 ৪৮০ ৪৪৮০ ৫1০1 কনসোলিডেটেড. টিন_-১৭ই-_৩।/০ ৩॥০/০ 
-৩॥০ ৩1০০ ৩০; ১৮ই--৩1০) ২০শে--৩%০ ৩০ ২৪৮০ ২৮/০ ৩1০ | 
-ইপ্ডিবান কপাব--৯৭ই মে, ২২ ২/০ ২৬০ ২%০ ২/০; ৯৮ই--১৮৬০ | 
:১৮০ 5 ২০শে--১৪%০ ১%৮০ ২/০ ১1৮০ ১৪৩ ২ত্‌ | 


ইলেকটিক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন-_১এই মে, :১৬|০ ১৬০) ১৮ই-( প্রেফ ) ১২।%০ 
ঢাকা ইলেকটি,ক_-১৭ই মে, (প্রেফ) ১২৮০ ১৩২। দি শেরগড 
পাওয়ার--১৭ই যে, ( প্রেফ ) ১১৭২ 


ইঞ্জিনিয়ারিংংকৌল্পানী" 

বৃটানিয়! ইঞ্জিনিয়ারিং_-১৭ই মে ৮%০৮%০ |  হুকুমর্টাদ ষ্টাল--১৭ই 

“মে (অভি ) ৭০ ৭1০) ১৮ই মে-_-৬৪%০ ;£২০শে মে--৬দ৮০০ ৭৮০ (প্রেফ) 
১৩০ ১০ ১/৮/০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ, এ্যাণ্ড ্টীল-_১৭ই মে ৩০২ ২৯৪৮০ 

৩০%০ ৩০1%০ ৩০1%০ ৩০৪৮০ ৩০|০ ৩০৬/০ ৩০|৬/০ ১ ১৮ই মে ২৬৪০ ২৭ 

-২৬%০ ২৬২ ২৬।০ ২৬%০ ২৬৩/৩ ২০1০ ২৫৮০ ২৫1/০ ২।/০ ২৫|৩/০ ২৬/০ 
-২৬%০ ২৬৩০ ২৬৮০ ২৬৩১০ ২৬৮০ ২৬৮০০ ২৬%০ ২৬|০ ২৭1০) 
২০শে মে--১৭%৩/০ ২৮৩০ ২৮৯ ২৮1০ ২৮/০ ২৮1/০ ২৮1৮০ ২৭৪০ ২৭1৩০ 
২৬৪৮০ ২৪৪৮০ ২৪০ ২৫।০ ২৫1০ ২৬1০ | ইণ্ডিযান ষ্টাল এযাণ্ড ওয়ার 
প্রডা্টস--১৭ই মে ৪৮॥৮%০। সারন ইপ্রিনিয়ারিং--২০শে মে ৫২। 

মাসলস--১৭ই মে ১০ ১৮৮০ ২০শে--১।৮০ ১৪০1 ভ্ভাশনাল আমরণ 
.খ্যগু স্টাল_-১৭ই মে ৪1০। স্টীল কর্পোরেশন_-১৭ই মে (অভি) ১৭%%০ 
১৮৮০ ১৭৪০ ১৮২ ১৮1০ ১৭৪/০ ১৮1%০ ১৮২ ১৭৪৩/০ ১৮০০ ৯৮২ ( প্রেফ ) 

-৯০১]০ $ ১৮ই মে--১৬২ ১৫৮৩০ ১৪%%০ ১৫৮০ ১৪/০ dee ১৫৯ ১৫০ 
১৫৪০ ১৬২ ১৬1/০ 7 ২০শে--১৫]৮০ ১৫৪৮০ ১৬/০ ১৫৮/০ ১৬/০ ১৫৮১/০ 

১৫৯ ১৪1০ ১৩1৮০ ১৩1%০ ৯৩৫০ ১৪০ (প্রেফ) ৯৯২। কুমারটুলী-_১৮ই মে 


১১০২০ | 
চিনির কল 


-বলবামপুব--৯৭ই মে ৭1০ ৭০1 


চা বাগান 


১২5৮০ | 


শিক যে, ১০ ২৩৪০, ২৪২২.) 


আঁধিক- জগৎ 








তাতকাওয়া-_-৯৭ই মে ৪৬৪০ | কটেমা-->১৭ই মে ৬!০। তেজপুর--৯৭ই | 


মে ৬1০ ৭২ ৭1০1 পাত্রকোলা--২০শে মে (প্রেফ) ১৩৮২ । 


বিবিধ 

বি, আই, কর্পোবেশন_-১৭ই মে 81০ ৪/০; ১৮ই মে-_( অভি) ৪%০ 
৩৪১০ ৩৮৮০ ; ২০শে মে--৩৪৩/০ ৪/০ ৪৯ ৪%০ 8/০ ৪৩০ ৪1০ Slo | 
ডানলপ রবার-_১৭ই মে (অ) ২৮২ ২৭1৩/০ ২৭৪৮০ ১ 
২০শে মে__২৬।০ ২৬৮০ ২৬৩০ | ইণ্ডিয়ান উড, প্রডাস__২০শে মে ২৫%০ | 
বৃচীশ বৰ্ম্মা পেট্রোনিয়াম-৯/০ ৪4/০ | 
১০৮২ ১০৯২1 টাইড. ওষাটার অয়েল_-১৭ই মে ৯৩॥০। ইণ্ডিয়া পেপার 
পলেগ-_১৭ই মে ১৩৭২ ১৩৮২ মহীশৃব পেপার-_-১৭ই মে ১২৭০) 
২০শে মে--১২৪০ ১২৯। ওরিয়েপ্ট পৌপার--১৭ই মে ৭5%০ ৭৮০ | 
টিটাগড পেপার--৯৭ই মে (এও ‘বি’ অডি ) ৩০1০ ৩০1/০ ৩০1%০ ২০॥৮০ 


|| হইয়া থাকে। 
১৮ই মে_ ২৪৩০ ; রা 


ইন্দো-বার্ম্মা পেট্রোল__২০শে মে | 


৩০1/০ ৩০1/০ ৩০7০ ৩১৪০ 3 ১৮ই যে--২৮৯ ২৭৮০3 ২০শে মে ৯ ২৭৪০ | 
২৮৯ ২৬1০ ২৬২ ২৬1%০ ২৬৮০ ২৭২ ২৭1৮০ ২৮২ | মেদিনীপুব জমিদারী |} 


১৭ই মে 9৭২) ২০শে মে---৭৩৷০ ৭৬৯ ৭৭২ | আসাম সজ-_১৭ই মে ২॥০ 


0৮০ | 


টান মির নি 


|| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাক্চিং স্থবিধ! দেওয়া হয়। [ ৷ 













ডিক হইবার ওৰ ললে কৰা হইয়াছে। 
* অল্প সময়ের মধ্যে কোর্য্যারস্ত, নভেম্বর ১৯৩৯ ইং) 
শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে। 

* শেয়ারে এবং আমানতে টাকা খাটাইবার 
নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান ৷ 

* কন্ধদিগের পক্ষে ইহাই যোগ্য প্রতিষ্ঠান। 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয় জন্য এজেন্ট আবশ্যক । 





লস তত কহিল 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 
সেপ্ট্াাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উদ 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মুলধনে ও আমানতে 
উন যে যা কয যাহ গহে ন অতি ৪ 


৩,৫০, ০০ ৮০০০২ 


বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬,২৬১৪০০২২ রর 
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৬৮,১৩/২০০২ রি 
অংশীদারদের দাষিত্ব ৯,৬৮৯৩,২০০২ রঃ 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ১১২,৩৭১০০০২ 


১৯৩৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 

আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭৮%০ আন! 
প তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্ঠান্ত অনুমোদিত সিকিউবিটি 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮৪৪৬ পাই 

চেয়ারম্যান স্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই 
ম্যানেজার _মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে । 
কারবার করা হয় 


সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিল্সলিখিত বিশেষত্ব আছে-_ 

শ্রণকাবীদের জন্য রূপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকবা বার্ষিক ২॥০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী 
ত্রৈবার্ষক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেন্টণল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 
ট্রাষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্াষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ত সেণ্টাল 
ব্যান্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদ! ১২২ টাকা 
- মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে বহিবে। , 





কলিকাতার অফিপ- মেন অফিস--১০০ নং ক্লাইভ ষ্টরাট। নিউ 
মার্কেট শাখা_-১০ নং লিগুসে স্ট্রীট, বডবাজার শাখা-৭১ নং ক্রস স্ত্রী, 
শ্তামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওযালিস সীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রসা 
রোড। বাজল। ও বিহারস্থিত শীখা_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর, ও যজঃফরপুর। লগুনস্ছ এজেণ্টস-_ 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণড ব্যাঙ্ক লিঃ। 
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২২০ 
কলিকাতা, ২৫শে মে 


ৃ এ সাহে পর্বাপর কলিকাতায় ফাটকা বাজারে পাটের দরের সিরা 
| পরিলক্ষিত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ১৮ই মে আমবা যখন'পাটের বাজারের 
সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ওঁ 'তারিখে বাজারে পাটের সৰ্ব্বোচ্চ দর 
ছিল ৬৮২ টাকা । এসপ্তাহে বাজার খোলার প্রথম দিবসে দামের' হার 
অন্থরূপ হারেই বলবৎ ছিল। ২১শে তারিখ দামের হার কমিয়া সর্বোচ্ছে 
৬৭1০ আনায় দাভায়। ২২শে তারিখ তাহা হ্রাস পাইয়া সর্বোচ্চ 
৬৫৮৮০ আনায় পৌছে। ২৩শে তারিখ জনৈক সদস্তের মৃত্যুতে বাজার 
বন্ধ থাকার জন: কোন কেনা বেচা হয নাই । ২৪শে তারিখ সর্কোচ্চে 
৬৪৪৮০ আনায় পর্যবসিত হয়। 

অন্য ২৫শে তারিখ পাটের দর সর্ধোচ্চে ৬৪৪০ আনা ও সর্ব নিম্নে 
৬৪%০ আনা হইয়া ৬৪৮৮১ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিয়ে ফাট্‌কা 
বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £_- 





ভাবিখ সর্ধবোচ্চ দর সর্ধবনিষ্ন দর বাজার বন্ধের দর 
২০ শে মে ৬৮৯ ৬৬৪০ ৬৭1০ 
2:২১: ৪ ৬৭1%০ ৬৬1০ ৬৬1%০ 
R২২5: ৯ ৬৫৭০৩ ৬৪৮০ ৬৪1০ 

২৩ এ ৯ (বাঙ্জার বন্ধ ছিল) 

২৪ % 5 ৬৪৮০/০ ৬৩1০ ৬৪২. 

২৫ ৬৪৪০ ৬৪%০ ৬৪%৪০ 


বাঙ্গলা সরকারের পাট ও চটের মূল্য সম্পর্কে যে অর্ডিনান্স প্রচারিত 
হইয়াছে মূলতঃ উহা ফাট.কা বাজার সম্পর্কেই প্রযোজ্য, এবং কীচা পাটের 
খরিদ বিক্রীতে উহার কোন প্রভাৰ দেখা যায় নাই। সপ্তাহের প্রথম 
দিকে যদিও অভডিনান্সের দরুণ বাজারে পাটের দরের হাব একটু 
চড়িয়াছিল শেষ পর্যন্ত তাহা বজায় ছিল না। মিত্রশক্তি ও জার্মানীর 
যুদ্ধের নূতন পরিস্থিতিতে বাজারে যে একটা হতাশার 
ভাব স্থষ্ট হইয়াছে ফাকা বাজারও উহার প্রভাব এডাইতে 
পারে নাই। অতঃপর বাংলা সরকার ফাটকা বাজার বন্ধ' করিয়া 
দেওয়া সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় 
গত বুধবার বিক্রয়ের দিকে একটা প্রবল কোক দেখা দেয়। তজ্জন্ত 
ও দিন পাটের দর ৬৪%০ আনায় পর্যবসিত হয। বর্তমানে বপ্তানীকারকগণ 
কোন প্রকার উৎসাহ দেখাইতেছে না। এদিকে বাংলা সরকার এবতসর 


উদ্ধৃত্ত ২৫ লক্ষ বেল পাট খরিদ করিবেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়া রর 


সত্বেও উহাতে পাটের দরে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে না। 
প্রথমতঃ উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ না করিয়া বাংলা সরকার যে মারাত্মক ভূল 
করিয়াছেন বর্তমানে ফাটক! বাজার নিয়ন্ত্রণ করিযা কিংবা উদ্ধত্ত পাট 
খরিদ করিবার হুম্কী দিয়া তাহা শোধরাণ যাইবে না ইতিমধ্যে কলওয়ালা- 
গণ বাজার হইতে সরিষা দীড়াইয়াছেন। এরূপও জানা গিয়াছে যে মিলের 
সহিত নূতন পাটের অন্ত ফাটুকা বাজারের নির্ধারিত দূর অপেক্ষা ২২ টাকা 
কম দরে কতক চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। স্বাভাবিক নিয়মে দর বৃদ্ধি না হইলে 
সরকারী অন্ভিনাম্দ কাচা পাটের বাজার প্রভাবিত করিতে সক্ষম হইবে 
কিনা তাহা সন্দেহের বিষষ। ফাটুকার সাহায্য না লইয়া বেলারগণ ইচ্ছা 
করিলে কলওয়ালা কিংবা রপ্তানীকারকগণের নিকট ৫০২ টাকা দরেও পাট 
বিক্রয় করিলে বর্তমান অভিনান্দ কোন বাধা দিতে পারে না। এদিকে 
নূতন পাট বাজারে উঠিবার বেশী সময় দেরী নাই। আবহাওয়ার অবস্থা যেরূপ 
অনুকূল তাহাতে এবার ফসলের অবস্থা খুবই সস্তোষজনক | বাংলা সরকার 
যদিও বলিয়াছেন ২৫ লক্ষ বেল উদ্ধত্ত পাট তাহারা খরিদ করিয়া লইবেন 
কিন্তু উহ কাৰ্য্যে পরিণত করিবার মত অর্থ সঙ্গতি বাংলা.সরকারের কোথা 
হইতে আসিল অনেকেরই চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এসম্পর্কে নানাবিধ 
গুজব প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিষাছে। বাজারে একটা গুজব এই যে 
কৃষকের উপর তাহাব উৎপন্ন পাটের জন্ত মণ প্রতি ১৯২ টাকা! 
করিয়া ট্যাক্স - ধার্য. করাঃ হইবে। ইহা কাধ্যে পরিণত হইলেও 


আথিক জগৎ 





১৯৩৮ সালে শতকরা! ৩।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 


চুন 


০০০০0501595] 


[ ২৭শে মে, ১৯৪০ 





মাত্র : সোয়া ছয় কোটা টাকার মত আদায় হইতে প্রারে। . কিন্ত 
বাংলা সরকার অন্যুন ১৫ কোটা টাকা প্রয়োজন যে ভাবেই; 
হউক, বাংলা সরকার ' এই পরিমাণ টাকা কোথা হইতে সঙ্কুলান করিবেন, 
উহা অনেকের নিকটই বিস্ময়ের বিষয় হইযা উঠিয়াছে। . 

আল্গা পাটের বাজারেও এ সপ্তাহে পৃর্বাপর রপ্তানীকারকগণ কোন 
প্রকার উৎসাহ দেখায় নাই। ইন্ডিয়ান জাত মিডল ও বটম শ্রেনীর পাট 
প্রতিমণ যথাক্রমে ৯১৮০ আনা! ও ১০০ আনায কেনাবেচা হইয়াছে। 

পাক! বেল বিভাগে এসপ্তাহে তোষা ৭৩২ টাকায় কিছু পরিমাণে ক্রষ- 
বিক্রয় হইয়াছে। গত ছুই দিন যাবৎ বেসরকারী তাবে ৫৭০ আনায় 
খরিদ বিক্রয়ের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে 


থলে ও চট 
থলে ও চটের বাজারেও আলোচ্য সপ্তাহে মন্দা পরিলক্ষিত হুইযাছে। 
আমেরিকার পক্ষ হইতে সামান্ত পরিমাণে কারবার হইয়াছে । গত কল্য 


, ৯ পোর্টার চটের মূল্য ১৩৮/১০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৭/০ 


আন৷ ছিল। 


তুলা ও কাপড় 
ডি ৪ কলিকাতা, ২৪শে মে 
আলোচ্য সপ্তাহে যুদ্ধের আতঙ্কের জন্য বোম্বাইএ তুলার মূল্য আরও হাস 
পায়" সপ্তাহের প্রথম দিকে লিভারপুলের বাজারে তুলার মূল্য এত দ্রুত হাঁস 
পাইতে থাকে যে, অবস্থাব পরিবর্তন দেখা না দেওয়া পর্য্যন্ত বাজার বন্ধ 
করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করা হ্য। নিউইয়র্কের তুলার বাজারে রপ্তানী 
বাণিজ্যের অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয়। গত যঙগলবার .পুরাতন তুলা সম্পর্কে 
যেস্থলে ১০৪৩ সেন্ট দর ছিল সেস্থলে উহা মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে 
১৪০ পয়েণ্ট হ্রাস পাইয়া ৯০৩ সেন্ট. দাড়াইবাছে। এই সকল কাৰণে 
কোস্বাইএর বাজারে বোরোচ জুলাই-আগষ্টের দর ২২৩।০ আনা হইতে 
82558 টুনা ও রেশমী বস্ত্রের আমদানী বন্ধ 





টু রর ফ্নন্মিভ্ি 
_১৭নং হর চন্দ মলক ষ্টীট, কলিকাতা। টি 
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বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই । 


বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত £_ ূ 


১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিযাছে। 





লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তাব শ্রোতের মত চলে যায়-- 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিষেছে 
. আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


| 
| 
| 
= | 
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২৭শে মেঃ ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


২২১ 








করিয়া সরকাবী ইস্তাহার প্রকাশিত হইবার পর বাজ!রে ন উন্নতি দেখা 
দেয় বটে কিন্তু উহ! ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন হয | নিয্নহারে তুলার 
কারবার হয নাই । তবে যুদ্ধের কি পরিস্থিতি দাডায় তাহার উপরই 
ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। বোবচ এপ্রিল-মে ১৮৮০ ) জুলাই-আগষ্ট 
১৯৩1০ আনায় এবং এপ্রিল-মে (১৯৪১ ) ২১২২ টাকায় বাজার বন্ধ হয। 
বেঙ্গল ও ওম্‌রা জুলাইএর দর যথাক্রমে ১৩৬৮০ ও ১৬৯২ দীড়ায়। 

আলোচ্য সপ্তাহে বোশ্বাইএর বাজারে নিয়রূপ কারবার হইয়াছে। 


বোবোচ ওমরা বেঙ্গল 
তারিথ . জুলাই-আগষ্ট জুলাই " জুলাই 
মে ১৭ ২২৩]০ ২০০৪৫ ৯৬২৪০ 

5 ১৮ ১৯৪৪০ ১৭৬৩ ১৪০॥০/ 
, ২০ ২০৪২ ১৮২২ ১৪৭7০ 
9) ২৯ ২০৮২ ১৮৫২ ১৪৯০৩ 
%. ২২ ১৯৬৯ ১৬৯৭ ১৩৬০ 
॥ ২৩: ২০৩৭ ১৭৮০ ১৪২০ 
এক বৎসর পূৰ্ব্বে ১৭৬২ ১৬০২ ১২৪২ 
ছুই বৎসর পূৰ্বে ১৫৪5%০ ১৯৩%০ ৯১৫২ 
কলিকাতা, ২৪শে মে 


. আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাঁতার কাপভের বাজারে সম্পুর্ণ অনাস্থার ভাব 
আত্মপ্রকাশ করে। কাচা তুলার মূল্য অত্যন্ত হাস পাইবার ফলে কাপড়ের 
মূল্যেরও ভ্রুত নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয। ল্যাঙ্কাশায়ার ও জাপানী কাপডের 
কারবারের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় দীড়ায়। দেশী কাপড়ের কলসমূহ 
কিছু কারবার সম্পন্ন. করিতে.সক্ষম হয়। তবে তাহাও অল্প মূল্যে। কাচা 
তুলার মূল্যের নিম্নগিতি রুদ্ধ না হইলে এবং জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির - 
অগ্রগতি সম্পর্কে" যে অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে তাহা দূর না 


॥ হইতে ৭০ আনা দরে বিক্রয় করেন রেড়ির বীজের মূল্য বৃদ্ধিই এই 


: শ্রেণীর খেলের দর বৃদ্ধির প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। 


সরিষার খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার, খৈলের বাজার স্থির ছিল । 
সিলসমূহ প্রতিমণ খৈল'-১॥০ হইতে ১৪৮০ দরে বিক্রয় করিতেছে এবং 
আড়তদারগণ উহার প্রতি ২ মণী বস্তার মূল্য চারি আনারহ ৪২ হইতে 


.8া০ দরে, বিক্রয় করিতেছে । কেবলমাত্র স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যেই 
=" 'সরিবার খৈলের চাহিদা দেখা যায়। কোন রপ্তান্ঈ-বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া 


জানা যায় নাই। 
টামড়ার নি বাঁজার ূ 
কলিকাতা, ২৪শে মে 

ভূমধ্যসাগর দিয়া জাহাজ চলা বর যাওয়ার সংবাদে আলোচ্য 
সপ্তাহে স্থানীয় গরুর চামড়ার বাজারে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং 
পূর্ববর্তী সপ্তাহের প্রচলিত দরে নিদিষ্ট পরিমাণ কাববার হয় মাত্র।' 
গ্রীষ্মের জন্য এই শ্রেণীর চামড়ার আমদানী ও ক হইয়াছে এবং মন্দ 
চামড়া অল্প আছে। ছাগলের চামড়ার কারবার কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
তবে মূল্যের হার কম বেশী অপরিবপ্তিত ছিল। 

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ কারবার হয়। 

ছাগলের চামড়।-_পাটনা--১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৫০ টুকরা ৭৫২-৯৫২ 
হিঃ; ঢাকা-দিনাজপুর ৪১ হাজার টুকরা ৯০২ হইতে ১১৫২ ছিঃ; 
আব্র-লবণাক্ত ৩৫ হাজার ৬ শত টুকরা ৭০২-১২০২ হিঃ। 

এতদ্যতীত পাটনা ১ লক্ষ ৯৯ হাজার, টাঁকা-দিনাজপুর ১; লক্ষ 9৪ 
হাজার ও আব্র-লরণাক্ত ২৭. হীজার ৯ শত টুকরা টি 
মজুদ ছিল। 


হইলে শীঘ্র কারবার বৃদ্ধি পাইবার কোন আশা করা যায় না। জাপ-তারত [লালচে 


বাণিজ্য চুক্তির সম্পর্কে পূর্বে নানাপ্রকার বিদ্র দেখা দিয়াছে তাহার উপর 
সমপ্রতি উক্ত আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হইতে দেরী হইবে বলিয়া ভারত 
গবর্ণমেন্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


চিনির বাজার 
কলিকাতা, ২৪শে মে 


সুগার সিপ্ডিকেট বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত চিনি সম্পর্কে যে রিবেট 
মঞ্জুব করিয়াছিল তাছ! প্রত্যাহার করিবার ফলে প্রতিমণে চিনির মূল্য 
দুই আনা বৃদ্ধি পায়। চলতি কারবার সম্পর্কে একটা আগ্রহের ভাব 
দেখা যাইতেছে। চিনির কল সমূহ যে মুল্যের হার দিতেছে তাহার 
সহিত চল্তি বাজার দরের বিশেষ কোন তারতয়্য দুষ্ট হয় এ, তবে 
চিনির মজুদ পরিমাণ খুব বেশী নাই অন্' দুর ভবিষ্যতে চিনির বিক্রয় 
মূল্য কিছু বৃদ্ধির সম্ভাবনা রছিয়াছে। বাঞ্জলা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে 5 
চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। উক্ত কেন্দ্র সমূহে যে 
পরিমাণ চিনি মজুদ আছে তাহ! প্রয়োজনানুরূপ নহে বলিয়া বিবেচিত 
হইতেছে। কলিকাতার বাজারে দেশী চিনির মঞ্জুদ পরিমান ৫০ হাজার 
বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়,। 

কানপুর-_আলোচ্য সপ্তাহে বাজার খুলিবার সময় কানপুরের চিনির 
বাজারে একটা মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয় বটে কিন্তু পরে খুব তেজী ভাব 
দেখা দেয় এবং সিত্ডিকেটের নির্দিষ্ট সর্বনিম্ন হাবে বিস্তর পরিমাণ ক্রয় 
করা হয়। প্রকাশ সিপ্ডিকেট রিবেট প্রত্যাহার করিবার ফলে বন্দর সমূহে 
ডেলিভারী দিবার জন্ত ব্যবসার়ীগণ অধিক পরিমাণে চিনি ব্যয় করে। 


খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ২৪শে যে 


রেড়ির খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেডির খৈলের বাজার চডা 

গিয়াছে। মিলসমৃহ প্রতিমণ' খৈল সম্পর্কে ৩॥০ হইতে ৩1৮০ দর দেয়। 

অপর পক্ষে আড়তদারগণ বস্তার মূল্য চারি আনাসহ প্রতি ছুই মণ ৭/০ আনা! 
এ 





ূ __ বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ লবণের প্রতিষ্ঠান Cl 


দি খোট বেল মন্ট কোং দি 
২৮৫ই বৌবাজার কীট 


__ বক্রী শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 


এ (২৪ নাভি 
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স্থায়ী আমানতের নদ বাৎসরিক ৩২ টাকা হইতে ৫ টাকা 
পর্য্যন্ত। সেন্ডিংস্‌ ব্যাঞ্ষের সুদ্দ ২॥০ টাকা হারে। ৩-বগসরের 
১০০২ ক্যাস সা ৮৭২ টাকায় | 

. শেয়ার বিক্রয়ের জঙ্য সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক... 





২২২ আধিক জগৎ [ [ ২৭শে মে, ১৯৪০ 
গরুর চামড়া আগ্রা আসেনিক ৪ হাজার ৪ শত টুকরা ১১/০--৯২৯, ধান ও চাউলের বাজার " 
হিঃ; দ্বারতাঙ্গাঃবেনারেস ৬৫০ টুকরা ৮৮০-৯০০ হিঃ; দ্বাতাঙ্গা-পুণিয়া -,- কলিকাতা, ২৪ মে 


সাধারণ ২ হাজার ১৫০ টুকরা ৮০-১০২, হিঃ; নেপাল দাৰ্চদলিং সাধারণ 
১৭ শত টুকরা ৬1০-৭০ হিঃ) রণচি__গষা সাধারণ ৮৫০ টুকরা ৮০ ছি 
আদ্র-লবণাক্ত ১২ শত টুকরা প্রতি টুকরা ০৯ পাই হইতে 19০ হিঃ । 
এতঘ্যতীত ঢাকা-দিনাজপুর ৭ হাজাব € শত, আগ্রা-আর্সে-৪ হাজার 
১ শত ঘরভাঙ্গা-বেনারেস ২ হাজার ৩ শত, দবারতাজ।-পূর্িয়া ৬ হাজার 
৪ শত, বশচি-গয়া সাধারণ ২ হাজার ২ শত, আদ্রলবণাক্ত € হাজার 
৭ শত টুকরা চামড়া মজুদ ছিল। নেপাল-দাজ্জিলিং গোরক্ষপুর-বেনারেস, 


ও দাৰ্জিলিং আসাম লবণাক্ত চামডা কিছুই মজুদ নাই । ৮. 


সোনা ও বূপা 
কলিকাতা, ২৩শে মে 


. EE কর্তৃক হল্যাণ্ড ও বেলজ্যাম আক্রাস্ত হওয়ার পর হইতে 
বোস্বায়ের সোনার দব হঠাৎ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে 
উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৪৬২ টাকায় পৌছে। কোম্পানীর কাগজ 
শেয়ার ইত্যাদি বিক্রম করিয়া লোকের স্বর্ণ ক্রয করিয়া মজুদ করিয়া রাখার 
দিকে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখা দেওয়ায় শ্বর্ণেব দর আকস্মিক ভাবে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। স্বর্ণ অপেক্ষা গিনি ক্রয়ের দিকে আরও অধিক আগ্রহ পরি- 
লক্ষিত হইতেছে। তজ্জন্ত গিনির দর স্বর্ণের হারাহারি মতে শতকরা.৫২ 
টাকা বেশী হইয়া উঠিয়।ছে। স্থানীয় বাজারে উহার দব ৩০।৮- আনা । 
লগুনেব দর আলোচ্য সপ্তাহে ৮ পাঃ ৮ শিঃ এ অপরিবর্তিত ছিল। যুদ্ধের 
বর্তমান পরিস্থিতিতে লোকের আশ্বাস ফিরিয়া না আশা পর্য্যন্ত সোনার 
দরের উচ্চতা রুদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। 

বোম্বায়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের বিভিন্ন তারিখে সোণ|র দর 
নিয্নোক্তরূপ ছিল £-- 

' ২০শে মে ৪৫1%০ ২১শে ৪৫৩০ ২২শে ৪৫%5/০ আনা এবং ২৩শে তারিখ 
৪৫৮০/০ আন] 

কলিকাতার বাঁজার গত ১৮ই মে প্রতি ভরি সোণার দাম ৪৬৪০ আনা 
বড়ালবার ৪৬1০/০ আন! ও গিনি ৩০1০ আনা ছিল। অন্ত তাহা যথাক্রমে 
০০০০০৪ 
রূপ 
| বোদ্বায়ের রূপার বাঁজার আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে রূপার 'দর 
ৃখেষ্টরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে তাহা বজায় থাকে 
মাই। স্বর্ণের দরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রূপার বাঁজারও. অস্বাতাবিকরূপে বৃদ্ধি 
পায় । অতঃপর .আমেরিকা,, হইতে রূপা আমদানী হওয়ার 

য় বাজার কতকটা শাস্তভাব বারণ করে। রূপা ক্রয়ের দিকে 
গালে আগ্রহও কতকটা প্রশমিত হওয়ায় দর ক্রমশঃ নিয্নাভিমুখী 
বোষ্বায়ের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহের ' বিভিন্ন তারিখে 


রমার দর নিম়োক্তরপ ছিল £-_২০শে মে ৬৩৮০ আনা, ২১শে ৬২1/০ আনা, 
২ শে ৬২7০ আনা, ২৩শে ৬২1/০'আনা | ' লওনের বাজারে আলোচ্য 


স্পট রূপার দর ২৩২ পেনীর কাছাকাছি ছিল। 


| কলিকাতার বাজারে গত ১৮ই মে প্রতি ১০০ তরি রূপার দর ছিল 
২ অন্ত তাহা ৬৩/%০ আনায় স্থির আছে। 
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রেঙ্ুনের বেন সপ্তাহে 'রেঙ্গুনের ' ধান ও চাউলের 
বাজার মন্দ! গিয়াছে। বিভিন্ন, প্রকার প্রতি একশত ঝুঁভি (প্রতি ঝুড়ির 


ওজন ৭৫ পাউও ) ধান ও চাউলের নিয়ক্নপ দর গিয়াছে। 


মে, ২৮৮২; ; জুন ২৮৯২ ) জুলাই ২৮৮২) আগষ্ট ২৮৯২ | 
আতপ-_-মোটা ২৭৭২৮০২ 5 ধু ১ টেবিয়ান 
৩১০২-৩৯৫২) সুগন্ধি _-৩২০২-৩২৫২)  " 'কুলফি১-৩১৫২-৩২০২ 3 
মাগ্ডালো-২৬০২-৬৫২3 ভাঙগা_২২২২২২৫২। 
সিদ্ধ লম্বা ৩০৭-৩১০২ 5 নিন ৬, 3 সং সিদ্ধ ২৮০২ 
২৮৫২3 ভাঙ্গা ২২ ০২:২২২২২ | রঃ , 
ধান- নাসিন শ্রেণী ১১৯২-১২১২ ১২ মাঝারি ১২০২-১২২২ |, 
গত ৬ুই এপ্রিল যে, সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ত ব্রহ্মদেশ. হইতে মোট 
৭৭ হাজার ৮২৮ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই 
উহার পরিমাণ ৭৯ হাজার ৪৬৩ টন ছিল! গত ১লা জানুয়ারী হইতে ৬ই 
এপ্রিল পৰ্য্যন্ত এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ৫ লক্ষ ১২ হাতার ১৯৬ টন 
দাড়াইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৭ লক্ষ -৩৩ হাজার 
৬৪৫ টনছিল। .. a 
কলিকাতার বাজার-_আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ধান ও চউলের 
বাজার চড়া গিয়াছে । বিভিন্ন চির ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে। 


ধান প্রতি মণ 
সাদা মোটা ইা৩/০-২%১০ 
গোসাধা ২৩নং পাটনাই - ২৮%১০-৩৪৩/৯ ,. 
মাঝারি পাং ৩২৩/০ 
রূপসাল ৩1০-৩/৯০ 
দাদসাপ ৩1০-৩1১০ 
চিনি আতপ (পৃঃ) ৩1/০-৩1/১০ 
সাধারণ পাটনাই ২৪%০-২৪/৩ 
ছামাই ৩/১০-৩%১০ 
হোগল! " We We 
কামিনী আতপ ie é&fo 
রূপশাল (কল) " ২. + Bho o-Buo/ So 
রূপশাল (পুঃ) j ৫1৩০ 
জটা বাকফুল এ Us ৫0০ 
গোঁসাবা ২৩ নং পাটনাই ৫২-৫%০ 


গত ১৮ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইবাছে তাহাতে কলিকাঁতাব বিভিন্ন স্থান -. 
হইতে মোট ১০ হ|জার ৭৫৯ টন চাউল আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর 
এই সময়ে উহার পরিমাণ ৯ হাজার ৬৫২ টন ছিল। গত ১লা জানুয়ারী 
হইতে ১৮ই মে পর্য্যন্ত মোট ২ লক্ষ ১০ হাজার ৫৯ টন চাউল আমদানী 
হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে উহার পরিমাণ ২ লক্ষ ৭২ হাজার 
৪৪১ টনছিল। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ৬ই এপ্রিল পধ্যস্ত কলিকাতা 
হইতে মোট ৩৪ হাজার ৯৩৩ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হুইয়ছে। গত 
বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৪১ হাজার ৭৫০ টন ছিল। 


রা ON UN UE ROLDAN OT UCL SOOT 
টেলিগ্রাম “প্রবর্তক ১৯২৯ ফোন বি, বিঃ ৫৪৯২ 


ওত হ্যাক ছি. 
৬১নৎ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাত।। 
শাখা :__যতীন্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম । 


স্থারী আমানতের সদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
> বৎসরে শতকরা ***:81০ টাকা ২১০ আনায় +-- ২৫২ টাকা! 


র্‌ ২৯৯৬ ৫৯২ Le) ৪৩২. টাকায় ee 


+ &|o এ 9 ৮. 


১৯০. 5 


টু 
E 
টি 
সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্য কর হয়। ' | 
EB 


প্রভিডেন্ট ফণ্ড ডিপোজিট্‌* ' " 


মাসিক ১০১ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২০১ টাকা, ২ ১* বৎসরে { 


১৬৩* টাকা । মাসিক ৯১ টাকা হইতে ৯-২ পরা সৰ লা হয়। 

মন্দ শতকরা! * হারে চক্রবৃদ্ধি 
‘চল্তি হিসাবের - (current alc) সদ শতকরা এ টাকা। সি 
'_ ধসেভিং় ব্যাঙ্ক'এর সুদ শতকরা ৩২ টাকা ' লু 
শতকরা বাধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে।' 
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ফোন- বড়বাজার, ৬৩৮২ 


কাধ্যালয়-_১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 





ARTHIK JAGAT. 
ক্বন্মা-ব্রানক্র- নিল্স- অর্থনীতি বিষ্স্মক্র.: 


স্বাহ্ক্া হাব্ক্ী “সাূত্রহ্ক্রা 






















সম্পাদক-_ প্রীতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
- অয় বর্ষ, ১ম খণ্ড কলিকাতা, ৩রা জুন সোমবার ১৯৪০ | ৫ম সংখ্যা 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২২৩-২২৫ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ২৩০-২৩৫ 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের 'বহির্র্বাণিজ্য ২২৬ কোম্পানী প্রসঙ্গ ২৩৬-২৩৭ 
ক্লাউড কমিশনের রিপোর্ট (৩) ২২৭ মত ও পথ ২৩৮ 
সেলস্ম্যান্শিপ বা বিক্রয়-বিজ্ঞান বাজারের হালচাল ২৩৯-২৪২ 














যুদ্ধ ও ভারতীয় বীমা ব্যবসায় 

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স ইনষ্িটিউটের দশম বার্ষিক সভায় 
সভাপতিত্ব করিতে গিয়! মিঃ এস সি রায় তাহার সুচিন্তিত অভিভাষণে 
ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের বর্তমান সমস্তা বিষয়ে আলোচনা 
করিয়াছেন। এ আলোচনায় তিনি নৃতন বীমা আইনের আমলে 
ছোট বীম! কোম্পানীগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখিবার সংগ্রাম ও 
একত্রীকরণ নীতি অনুযায়ী আধিক সংস্থিতি বাড়াইবার চেষ্টা 
বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাছাড়া বীমা কোম্পানী সমূহের 
নিকট হইতে ফি আদায় করা সম্পর্কে ভারত সরকারের বিবেচনাধীন 
প্রস্তাব কার্যকরী হইলে তাহা দেশীয় বীমা ব্যবসায়ের উপর 
কিরূপ নুতন, বোঝা, স্বরূপ, হইয়া দড়াইবে তাহাও তিনি ব্যক্ত 
করিয়াছেন। তবে বর্তমান যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ রায় 
জোরের সহিতই বলিয়াছেন যে এজন্য ভারতীয় বীমা 
কোম্পানীগুলি সম্পর্কে আতঙ্কিত হওয়ার তেমন কোন কারণ নাই। 
প্রথমতঃ সুদূর ইউরোপে যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহাতে ভারতে 
মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ার কথা, নহে। গত মহাযুদ্ধের সময় 
সেরূপ কোন অবস্থা ঘটতে দেখা যায় নাই। কাজেই মৃত্যুহার 
বৃদ্ধি জনিত ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের কোন ক্ষতি বর্তমান 
অবস্থায় সম্ভবপর নহে বলা যায়। গত মহাযুদ্ধের সময় একমাত্র 
১৯১৬ সাল ছাড়া অন্য সব বৎসরেই জীবন বীমা কোম্পানী 
সমূহের আয়' ভালরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জীবন বীমা তহবিলও 
প্রতি বসরই উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়া চলিয়াছিল। বর্তমান 


যুদ্ধকালীন অবস্থায়ও সেদিক দিয়া তাহাদের ক্রমিক অগ্রগতি 
দেখা যাওয়ারই কথা । গত মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় বীম! কোম্পানী 
হইতে হয় নাই। ফলে প্রিমিয়াম আয়ের অনুপাতে পরিচালনা 
ব্যয় স্বাভাবিক হারেই বলবৎ ছিল। এবারও সেদিক দিয়া কোন 
প্রতিকূল অবস্থা ঘটিবার আশঙ্কা নাই। তবে সরকারী সিকিউরিটি 
সমূহের মূল্য হাসের ফলে যুদ্ধের জন্য ভারতীয় বীমা কোম্পানী 
সমূহকে একটা সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে । নূতন বীমা আইনে 
ভেলুয়েসনের সময়ে বীমা কোম্পানী সমূহের হস্তস্থিত সিকিউরিটির 
মূল্য বাজার মূল্য অনুযায়ী নিদ্ধারিত করিবার বিধান দেওয়া 
হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে কোম্পানীর কাগজের বাজার দর 
যেরূপ নিম্ন দেখা যাইতেছে তাহাতে যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার 
ভিতর এ ভিত্তি বলব রাখিতে গেলে অনেক কোম্পানীরই 
বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে । নূতন বীমা আইনে 
বীমা কোম্পানী সমূহের মোট সম্পত্তির শতকরা ৫৫ ভাগ সরকারী 
ও আধাসরকারী সিকিউরিটিতে দাদন করা বাধ্যতামূলক হওয়ায় 
যুদ্ধ চলিতে থাকিলে সম্পত্তির হিসাবে কোম্পানী সমূহের বেশী রকম 
ঘাটতি দেখা দিবে । অবশ্য এ সময়ে সুদ বাবদ আয়ও কতকটা বৃদ্ধি 
পাইবেন কিন্তু তাহা দ্বারা ঘাটতির সমস্তা সমাধান হওয়া, কঠিন। 
ভারতীয় কোম্পানী সমূহের, এই সমস্যা সমাধানের জন্য মিঃ রায় ভারত . 
সরকারকে ক্যানাডার বীমা আইনের অন্থুকরণে এদেশেও কয়েকটি 
প্রয়োজনীয় বিধান বলবৎ করার পরামর্শ দিয়াছেন। ক্যানাভায় 


২২৪ 


আধিক জগৎ 


[ ৩রা জুন, ১৯৪০ 





প্রচলিত বীমা আইনের ৭১ ধারা অনুসারে সুপারিন্টেডেন্ট অব্‌ 


ইন্সিওরেন্সের অনুমতি লইয়া তথাকার বীমা কোম্পানী সমূহ তাহাদের 
হিসাব শেষ করিবার সময় ২১ মাস পূর্বেকার দরে হস্তস্থিত সিকিরিটির 
মূল্য নিদ্ধাণ করিতে পারে। তাহাছাড়া, বিশেষ অস্বাভাবিক 
অবস্থা ঘটিলে চলতি দরের তুলনায় বেশী দমে সিকিউরিটির দর 
নিদ্ধারণের সুবিধাও তাহারা পাইতে পারে। মিঃ এস সি রায়ের 
উপরোক্ত নির্দেশ অনুযায়ী ভারত সরকার যদি ‘এদেশীয় বীমা আইনে 
ক্যানাডার অনুরূপ একটি বিধান যুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন তবে 
সরকারী সিকিউরিটির মূল্য হ্রাস সম্পর্কিত আতঙ্ক হইতে দেশীয় 
কোম্পানী সমূহ মুক্ত হইতে পারে । 
ভারতে মোটরযান নিম্মাণের প্রয়াস 


ভারতে মোটরযান নিন্মীণের কারখানা স্থাপনের জন্য কয়েকজন - 


বিশিষ্ট ব্যক্তি কয়েকবৎসর পুর্ব হইতেই উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন। 
ইহাদের মধ্যে স্যার, এম্‌, বিশ্বেশ্বরায়ার নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
স্তর বিশবেশবরায়া এই শিল্প স্থাপনের উদ্ধোগী হইয়া কিছুকাল পূর্বে দাবী 
জানাইয়াছিলেন যে বিদেশ হইতে মোটরযান আমদানীর উপর 
আমদানী শুল্ক পরবর্তী কয়েকবৎসর বহাল রাখা হইবে ভারত- 
সরকারের পক্ষ এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হউক । কিন্তু, এই 
প্রচেষ্টায় সাহায্য ত দূরের কথা ভারতগবর্ণমেন্ট সহানুভূতির সহিত এই 
দাবী বিবেচনা করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই । ফলে, মোটরগাড়ী 
প্রস্তুতের পরিকল্পনা কিছুকালের জন্য স্থগিত থাকে । আমরা জানিয়! 
সুখী হইলাম যে স্যার বিশ্বেশ্বরায়া পুনরায় এই কার্ষে ব্রতী হইয়াছেন 
Be AOR ASU মূলরাজ খাটাউ 
এবং মিঃ তুলসীদাসকে এই প্রচেষ্টায় সাহায্যকারী হিসাবে 


ন্বিভভক্ত্ি 
বর্তমান সংখ্যার সহিত “আখিক জগতের” দ্বিতীয় বৎসরের মুদ্রিত 
বিষয় সুচী দেওয়া হইল। যাহারা “আখিক জগৎ” পুন্তকাকারে 
বাঁধাইয়া রাখেন বর্তমান সংখ্যা জুয়কালে উহা দেখিয়া লইবেন। 
যদি কেহ তাহা না পাইয়া থাকেন আমাদিগের নিকট লিখিলে উহ! 


তাহার নিকট প্রেরিত হইবে । 
ম্যাবেজার--আঘধিক জগৎ 


পাইয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য স্তার বিশ্বেশ্বরায়া 


বর্তমানে'বোস্বাইয়ে অবস্থান করিতেছেন। ইতিমধ্যেই ১॥০ -কোটা 
টাকা মূলধন নিয়া একটী কোম্পানী গঠিত হইয়াছে । মিঃ ওয়ালচাদ 
প্রমুখ পুব্বোল্লিখিত ব্যবসায়ীত্রয় এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 
হইবেন। কোম্পানীর কারখানাটা বোশ্বাইয়ে স্থাপিত, হইবে । 
ক্রাইস্লার কর্পোরেশন নামক খ্যাতনামা এপ্রিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের 
- সহযোগিতায় কারখানার কাধ্য পরিচালিত হইবে। নবগঠিত 
ভারতীয় কোম্পানী উক্ত ক্রাইম্লার কোম্পানীর এঞ্জিনের সাহায্যে 
বিভিন্ন অংশের সংযোগ সাধন করিয়া এক একটা. , পূর্ণাঙ্গ 
কোম্পানীর সহায়তায় দেশীয় কোম্পানীটী এই বিষয়ে 
স্বাবলম্বী হইতে পারিবেন । সম্প্রতি ভারত সরকার যে আমদানী 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে বিদেশী মোটরগাড়ীর 
আমদানী হ্রাস পাইবে । ইহাতে এবং অন্যান্য কারণে ভারতে 
মোটর নিশ্মাণের প্রথম প্রচেষ্টা উপযুক্ত সময়েই আরম্ভ হইয়াছে 
বলিতে হইবে ৷ 

এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে ভারত সরকার এবং বোশ্বাই গবর্ণমেন্ট 
কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবেন তাহা জানা যায় নাই । এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য যে সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াতে মোটরযান নিম্মাণকার্যে 
ডোমিনিয়ন গবর্ণমেন্ট বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন . এবং 
মোটর ইঞ্জিন নির্শ্মাণে সরকারী তহবিল হইতে অর্থ সাহায্যেরও 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন । | 

পাটের ফাটকা বাজার ' 

.  অডিনান্স বলে ফাটকা বাজারে পাটের নিন 
করিয়া দিয়া বাজলা সরকার পাটের দর চড়া রাখিবার যে ব্যবস্থা! 


করিয়াছিলেন তাহা অকালেই ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে। 
অভিনান্দে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে ফাটকা বাজারে 
প্রতি বেল ৬* টাকার কমে পাটের কোন বিকিকিনি হইতে 
পারিবে না। এই ব্যবস্থার ফলে প্রথম কিছুদিন ফাটকা বাজারে 


'দামের হার ৬৪ টাকার কাছাকাছি ছিল। কিন্ত গত ২৮শে মে 


হইতে দরের হার ক্রমাগত ভাবে নামিয়া যাইতে থাকে । ২৯শে 
তারিখ বাজার বন্ধ হওয়ার দিকে দরের হার ৬০%%০ আনায় 
পৌছে। উহার পর ৬০ টাকার উপর পাটের কোন ক্রেতা না 
থাকায় অর্ডিনান্দের বিধান রক্ষা করিতে গিয়া ফাটক! বাজারের 


_ বিকিকিনি স্বাভাবিক ভাবেই বন্ধ হইয়া যাঁয়। 


ফাঁটকা বাজারের কাজ্রকর্ম্ম এইভাবে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বাস্তব 
চাহিদা ও যোগানের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া কৃত্রিম উপায়ে পাটের 
মূল্য নিদ্ধীরণের অসারতাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবংসর খাম- 
খেয়ালী করিয়া বাঙ্গলার মন্ত্রীসভা বাধ্যকরীভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের 
কাজ বন্ধ রাখিয়াছেন। ফলে গত বৎসরের বেশী মূল্যে প্রলুব্ধ হইয়া 
বাঙ্গলার পাট চাষীরা এবার জমিতে স্বেচ্ছামত বেশী পাট বুনিয়াছে। 
যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার গতবারের তুলনায় দেড়গুণ 
পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে । অথচ চাহিদার অবস্থা - 
যেরূপ তাহাতে এবার বেশী পাট কাটতি হওয়াত দূরের কথা! শেষ 
পর্য্যন্ত গত বৎসরের সমপরিমাণ পাটও কাটতি হইবে কিনা সন্দেহ। 
এই অবস্থায় স্বভাবতঃই পাটের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হইতেছে । ' 
আর সেজন্য কিছু কাল যাব দামের দিক দিরা পাটের 
বাজারে একটা মন্দাও লক্ষিত হইতেছে! এই মন্দা কাটিয়া উঠিবার 
জন্যই গবর্ণমেন্ট তাড়াতাড়ি করিয়া নিম্ন তম মূল্য নিদ্ধীরণ মূলক 
অভিনান্সটি জারী করিয়াছেন! কিন্তু ইতিমধ্যেই পাটের ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে বাজারে এতদূর নিরাশার ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে যে 
অডিনান্স অনুযায়ী ৬০ টাকা মূল্য দিয়া আর এখন কেহ পাট কিনিতে 
প্রস্তুত নয়। পাট বিক্রে তারা অবস্থা! বুঝিয়া ইতিমধ্যে ফাটকা 
বাজারের বাহিরে পুরাতন পাট প্রতি বেল ৫৩ টাকা দরে ও নুতন 
পাট (সেপ্টেম্বর ডেলিভারি) প্রতি বেল ৪৯ টাকা দরে বিক্রয় 
আরস্ত করিয়াছে। ফলে অঙিনান্স দ্বারা সাধারণ ভাবে পাটের 
দর চড়াইবার আয়োজন একেবারেই পণ্ড . হইতে চলিয়াছে। 
পাটের বাজারের এই জটিল পরিস্থিতিতে গবর্ণমেন্ট নূতন কি কাধ্য- 
নীতি অবলম্বন করেন তাহা দেখিবার বিষয় । 


আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও জাপান 


সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক বৈদেশিক আমদাশী নিয়ন্ত্রণের যে 
ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে জাপ-গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে জাপানের 
কন্দাল জেনারেল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া ভারতগবর্ণমেন্টের নিকট 
এক স্মারক লিপি প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 
জাপ-সরকারের বক্তব্য এই যে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা এতই ব্যাপক যে 
ইহাতে বস্ত্র আমদানী ব্যতীত ভারতসরকার সকল প্রকার জাপানী 
প্ণ্যের আমদানী বন্ধ করিয়া দিতে পারেন । 


ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ১৫ হইতে ২০ কোটী টাকা মুল্যের যে 
জাপানী পণ্য আমদানী হইয়া থাকে তন্মধ্যে বস্ত্র আমদানীর মূল্যই 
৬৭ কোটা টাকা । কার্পাসঙ্গাত বস্তু নিয়ন্ত্রণ তালিকার অন্তভূক্তি নহে। 
নিয়ন্ত্রণ তালিকা ও জাপান হইতে বেশী টাকা মূল্যের যে সমস্ত পণ্য 
আমদানী হইয়া থাকে তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে 
৬৮ প্রকার পণ্যের মধ্যে ১৫১৬টি জাপানী পণ্য এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার 
আওতায় আসিবে। জাপানের মদ্য, বোতাম, ঘড়ি, কীচা তুলা, ফিতা 
ও জরি, বাইসাইকেল, মাটীর বাসন, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি গৃহ সঙ্জার 
উপকরণ, কাঁচের জিনিষ, দিয়াশলাই, রবারজাত দ্রব্য, রেশমী বস্তু, 
স্টেসনারী (কাগজ ব্যতীত ), প্রসাধন দ্রব্য, খেলনা প্রভৃতি খেলার 
সামগ্রী এবং ছাতা আমদানী এই ব্যবস্থায় হাস পাইবে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু ইহাতে ভারতীয় আমদানী বাণিজ্য-খাতে জাপানের কি ক্ষতি 
হইতে পারে তাহাই আলোচ্য বিষয়। ১৯৩৯-৪০ সালে জাপান 
হইতে কত টাকা মুল্যের কোন্‌ পণ্য ভারতে আমদানী হইয়াছে 


+ 


৩রা জুন, ১৯৪০ ] 


তাহার তথ্যাদি প্রকাশিত হয় নাই। "১৯৩৮-৩৯ সালে ১৫ কোটী 
-৪১ লক্ষ টাক! মুল্যের জাপানীপণা ভারতে আমদানী হয়। তন্মধ্যে 
৬ লক্ষ টাকার বোতাম, ৬ লক্ষ টাকার বিয়ার, পোর্ট প্রভৃতি 
জাতীয় মগ্য, ৩ লক্ষ টাকার ঘড়ি, ১৩ লক্ষ টাকার তুলা» ৯ লক্ষ টাকার 
বাইসাইকেল, ২০ লক্ষ টাকার মাটার বাসন ইত্যাদি, ২ লক্ষ টাকার 
গৃহসজ্জার উপকরণ, ৪০ লক্ষ টাকার কাচের জিনিষ ( বোতল, টিউব 
বাদে ), ১৭ লক্ষ টাকার ফিতা, জরি প্রভৃতি, ২ লক্ষ টাকার দিয়াশলাই, 
১২ লক্ষ টাকার রবারজাত দ্রব্য, ৮৫ লক্ষ টাকার রেশমীবন্ত্র ১২ লক্ষ 
টাকার মনোহারীদ্রব্য, ৮ লক্ষ টাকার প্রসাধন দ্রব্য, ২০ লক্ষ টাকার 
খেল্না ও খেলার সামগ্রী এবং ৭ লক্ষ টাকার ছাতা ছিল। ইহাদের 
সমষ্টিগত মূল্য ২।০ কোটা টাকার মত। অবশ্য এই হিসাব যে সম্পুর্ণ 
ক্রটী বিহীন তাহা আমরা বলিতে পারি না। রবারজ্জাত দ্রব্যের 
মধ্যে রবারের জুতা এই ' নিয়ন্ত্রণের অন্তর্গত নহে। তেমনি কৃত্রিম 








রেশম দ্বারা কারুকাধ্যসমন্থিত বস্ত্রাদি সম্পর্কেও কোন পৃথক হিসাব. 


ধরা হয় নাই । তালিকাতে উল্লেখ করা হয় নাই প্রায় এক কোটা টাকা 
মূল্যের এরূপ পণ্যাদিও জাপান হইতে আমদানী হইয়া থাকে । কিন্তু 
মোটামুটি বলিতে পারা যায় যে আমদানী নিয়ন্ত্রণের ফলে বস্ত্র ব্যতীত 
সকল প্রকার পণ্য আমদানী সম্পূর্ণরূপ বন্ধ হইলেও জাপানের ক্ষতির 
পরিমাণ ২ কোটা, কিংবা ২1০ কোটী টাকার বেশী হইবে না। জাপানী 
পণ্যের" আমদানী একেবারেই'বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে ইহা নিছক 
+- অবাস্তব রুল্পনা_ আমদানী নিয়ন্ত্রণের নোটাশেও এরূপ কোন আভাষ 
দেওয়া হয় নাই ৷ স্বাভাবিক আমদানী র পরিমাণে 'কতভাগ আমদানী 
করিতে দেওয়া হইবে সে সম্বন্ধে এখনও কোনরূপ নির্দেশ প্রকাশিত 
হয় নাই । জাপানের বেলায় শতকরা ৫০ ভাগ আমদানী হাস করা 
হইবে এরূপ ধরিয়া নিলে ভারতীয় বাণিজ্যব্যপদেশে জাপানের এক 
কোটা সোয়াকোটী টাকার মত ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ৷ বর্তমান গুরুত্ব- 
পূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থায় জাপানের পক্ষে সহানুভূতির সহিত এই ক্ষতি 
স্বীকার করিয়া নেওয়া উচিত। কিউ যেরূপ মনোভাবের 
পরিচয় দিতেছেন তাহা জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি আলোচনায় প্রবল 
অন্তরায় স্থষ্টি করিবে এরূপ আশঙ্কা করার হেতু আছে। ' 
ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 

সম্প্রতি ভারতের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে ১৯৩৭ সালের সরকারী 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । যদিও উক্ত সময়ের পরে নানাদিক দিয়া 
অবস্থার সমূহ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তথাপি বর্তমান রিপোর্ট দুষ্টে 
গত ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অবস্থা ও 
গতি কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। গত 
১৯৩৬ সালে ভারতে মোট ১৯টি এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক ছিল এবং 
"তাহাতে মোট আমানতের পরিমাণ ৫ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৯ হাজার 
পাউণ্ড ছিল। ১৯৩৭ সালে সেইস্থলে এক্সচেঞ্জ ব্যাস্কের সংখ্যা কমিয়া 
১৮টি ও তাহাতে আমাঁনতী জমার পরিমাণ হাস পাইয়া ৫ কোটা 
৪৯ লক্ষ ৭ হাজার পাউণ্ড দীড়াইয়াছে। ১৯৩৬ সালে মজুত তহবিল 
ও আদায়ী মূলধন মিলিয়া ৫ লক্ষ টাক! কিংবা তাহার বেশী হয় 
“এরূপ ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৪২টি ছিল এবং উহাতে আমানতী 
জমার পরিমাণ ৯৮ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ছিল । ১৯৩৭ সালে এ ধরণের 
ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমিয়া ৩৯টি দীাড়াইয়াছে। তবে আমানতের পরিমাণ 
বাড়িয়া ১০০ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা :দাড়াইয়াছে। আদায়ী মূলধন ও 
মজুত তহবিল মিলাইয়া ১ লক্ষ টাকা হইতে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে 
এরূপ ভারতীয়. যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১৯৩৬ সালে ছিল ৭১টি। 
"আর তাহাতে আমানতের.পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৫ কোটি ৪৪ লক্ষ 
টাকা { ১৯৩৭ সালে সংখ্যা ও আমানতের পরিমাণ এই উভয় দিক 
দিয়াই উপরোক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সমূহ উন্নতি দেখা গিয়াছে। এ 
সালে উহাদের সংখ্যা ১১২টী ও তাহাতে আমানতের পরিমাঁণ ৮ কোটা 
৩৯ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ৫ লক্ষ টাকা ও 
তদৃদ্ধ পরিমাণ আদায়ী মূলধন ও মজুত তহবিল বিশিষ্ট সমবায় ব্যাঙ্কের 
সংখ্যা ছিল ৪৫টী ও তাহাতে মোট আমানতী জমার পরিমাণ ছিল 
২০ কোটী ৫৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা । ১৯৩৭-৩৮ সালে এঁ শ্রেণীর 
সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা কমিয়া ৪০্টী ও তাহাতে আমানতী জমার 
পরিমাণ কমিয়া ১৯ কোটা ৭৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকা দড়াইযাছে। 


আথিক জগৎ 
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তবে ১৯৩৬-৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে আদায়ী 
মূলধন ও মজুত তহবিল মিলাইয়া ৫ লক্ষ টাকার নিম্ন অথচ ১ লক্ষ 
টাকা বা তাহার উপর হয় এরূপ সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ও তাহাতে 
আমানতী জমার পরিমাণ উভয়ই কিছু বাড়িয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে 
এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২৫৫টী। ১৯৩৭-৩৮ সালে তাহ! 
২৫৬টা দাড়াইয়াছে। ১৯৩৬-৩০ সালে এ সমস্ত ব্যাঞ্কে মোট 
আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ১৪ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা । ১৯৩৭-৩৮ 
সালে তাহা ১৫ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা দীঁড়াইয়াছে। 
রূটীশ গবর্ণমেন্ট ও ভারতীয় শর্করা 

ভারতীয় চিনির কলসমূহে গত মরশুমে অধিক পরিমাণ শ্ব! 
উৎপাদন হওয়ায় ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট, এবং ইপ্ডিয়ান্‌ সুগার 
মিলস্‌ এসোসিয়েসন অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ইংলণ্ডে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ চিনি রপ্তানীর প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ভারতীয় শর্করা 
শিল্পের এই দাবী সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া ভারত সরকারও এই 
বিষয়ে বুটাশগবর্ণমেন্টের সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। বুটাশ 
গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই 
বটে। কিন্তু বিগত ৩০শে মে তারিখে প্রকাশিত কয়েকটা 
সংবাদে আমাদের ধারণা হইতেছে যে ভারতীয় শর্করাশিল্পের এই 
দাবী, বৃটীশ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে। প্রথমতঃ সিমলার এক সংবাদে প্রকাশ যে, যে সমস্ত 
কারণে ইংলণ্ডে শর্করা ব্যবহার হ্রাস করা হইয়াছিল তাহার 
সমূহ পরিবর্তন হইয়াছে এবং ইংলণ্ডে সাময়িকভাবেই শর্করা 
সরবরাহ হ্রাস পাইয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে বর্তমানে ইংলণ্ডে ' 
প্রয়োজনান্ুরূপ চিনি আমদানীর ব্যবস্থা হইয়াছে । একই তারিখে 
লগুনের সংবাদে প্রকাশ যে হাউম্‌ অব্‌ কমন্সে প্রশ্নোত্তরকালে খান্ঠ- 
সরবরাহ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পালমেন্টারী সেক্রেটারী মিঃ 
বুথবী বলিয়াছেন যে অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মরিসাস্‌, 
ফিজি এবং বৃটীশ ওয়েষ্ট ইগ্ডিজের রপ্তানীযোগ্য যাবতীয় . 
শর্করাই ' বৃটীশ গভর্ণমেন্ট . ক্রয় করিয়া নিবেন এবং 
দুইমাস মধ্যেই এই শর্করা আমদানী আরম্ত হইবে। উল্লিখিত 
পাঁচটি দেশ হইতে ইংলণ্ডে সাধারণত সাড়ে বার লক্ষ টন চিনি 
আমদানী হইত । উক্ত পাচ্টি দেশ হইতে প্রতিবৎসর যে সাড়ে 
সতর লক্ষ টন শর্করা রপ্তানী হয় বর্তমান ব্যবস্থায় তাহার সমস্তই 
বুটাশ গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করিবেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে যে 
কয়টী দেশের শর্করা ক্রয় করা হইবে বলা হইয়াছে '' তন্মধ্যে 
ভারতবর্ষের উল্লেখ নাই ৷ ইংলগ্ডের বাধিক শর্করা আমদানীর 
পরিমাণ ২৭২১ লক্ষ টনের বেশী নহে। বর্তমানে পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধি, ব্যয় সঙ্কোচ এবং শর্করা .ব্যবহার সম্পর্কে কড়াকড়ির 
ফলে এই পরিমাণ শর্করা আমদানীর প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে 
করা যায় না। অষ্ট্রেলিয়া প্রমুখ স্থান হইতে প্রায় ১৮ লক্ষ টন 
শর্করা আমদাঁনীর পর ভারতবর্ষ হইতে অতিরিক্ত চিনি ক্রয় করার 
কি কোনরূপ সম্ভাবনা থাকিতে পারে? এই সমস্ত অবস্থা 
পর্যালোচনার পর মনে হয় আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি এবং ভারতীয় 
14574 করার 
পক্ষপাতী নহেন। 

জাভা চিনির আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্যও চিনির কলওয়ালাগণ 
বিশেষ আন্দোলন করিতেছেন । সম্প্রতি আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে 
তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে চিনিও উহার অন্তভূক্ত হইয়াছে 
দেখিয়া কলওয়ালাগণ বিশেষ আশাদ্িত হইয়াছেন সন্দেহ নাই । 
কিন্ত এদিকে হল্যাণ্ডের পতনের পর জাভা ইঙ্গ-ফরাসী অর্থ নৈতিক 
চুক্তির আয়ত্তে আসিয়াছে এবং 'ষ্টালিং ব্লক’এর অনুগামী হইয়া স্বীয় 
মুদ্রা গিল্ডারকে ৭'৬০গিঃ= ১ পাউণ্ড হারে ষ্টালিংএর সহিত যুক্ত 
করিয়াছে । ইহার ফলে বর্তমান আমদানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় জাভাকেও 
বৃটাশ সাম্রাজ্য, ফরাসী এবং পর্তুগীজ অধিকৃত দেশসমূহের তুল্য 
অধিকার দেওয়া হইবে কিনা এই বিষয় ভারত সরকার বিবেচনা 
করিতেছেন। জ্রাভার.পণ্যয়নযূহ “জেনারেল লাইসেন্সের অস্তভূক্তি 
রেইন রিয়ার রে 
হয় না। 


5৯৩৯-৪০ সালেন ভ্ভান্ভেন্ 
রি 





বিগত মার্চ মাসে ভারতের, বহির্ব্বাণিজ্য সম্পর্কে যে কন 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ১৯৩৯-৪০ সালের বহির্বানিজ্য 
সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সন্নিবেশিত হইয়াছে । ভারতের অন্ত- 
ব্বাণিজ্য এবং 
তথ্যতালিকা নাই। বর্ষ শেষে বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে যে বিস্তৃত 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে ভারতীয় অর্থনীতিক আলোচনার পক্ষে 
তাহাকেই প্রধান উপায় বলা যায়। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতসরকার 
ভারতবর্ষ হইতে দেশ-বিদেশে ব্বর্ণ রৌপ্য রপ্তানী, বিদেশ হইতে 
ত্র্ণ রৌপ্য আমদানী এবং বিভিন্ন পণ্য কোন্‌ দেশ হইতে কি পরিমাণ 
আমদানী হইয়াছে ও কোন্‌ দেশে কি পরিমাণ রপ্তানী হইয়াছে 
তাহার বিবরণ প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত 
প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে বহিব্ধবাণিজ্যে লাভালাভের পরিমাণ 
নিদ্ধারণ করা এবং বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যের গতি 
সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার হইয়া 
দাড়াইয়াছে। 

যাহা হউক, উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে যে তথ্য প্রকাশিত 
হইয়াছে তন্মতে যুদ্ধের ফলেও ভারতের বিগত বৎসরের বহিব্বাণিজ্যে 
কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। পরস্ত পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্যের আধিক্যই ঘটিয়াছে। এ স্থলে স্মরণ রাখা 
কর্তব্য যে বহির্ব্বাণিজ্য আলোচনার জন্য বিগত বৎসরকে ছুইভাগে 
বিভক্ত করা যায়৷ সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বের পাঁচ 
মাস পর্য্যন্ত বহির্্বাণিজ্যের গতি বিশেষ আশাজনক ছিল না। এই 
সময়ে সকল দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেই অল্প বিস্তর মন্দার ভাব প্রকটিত 
ছিল। যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার পরও কিছুকাল এই ভাব বর্তমান ছিল 
এবং সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নবেম্বর এই তিন মাসে ভারতের 
আমদানী বাণিজ্য পূর্বব বৎসরের এই তিন মাসের তুলনায় বিশেষ 
সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে কিন্তু রপ্তানী বাণিজ্যের সমষ্টিগত পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে । 

আলোচ্য বৎসরে ১৬৫ কোটী ২৭ লক্ষ ২০ হাজার ৪৬১ টাকা 
মূল্যের পণ্য ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ এবং 
১ ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫২ কোটা ৩২২ লক্ষ 
টাকা এবং ১৭৩ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা । আলোচ্য বৎসরের এপ্রিল 
মাসে ১৩ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা, মে মাসে ১৪ কোটা ৬২ লক্ষ টাকা, 
জুন মাসে ১৪ কোটা ৯১ লক্ষ টাকা, জুলাই মাসে ১৩ কোটা ৬৫ 
লক্ষ টাকা, আগষ্ট মাসে ১৩ কোটা ৮৯ লক্ষ টাকা, সেপ্টেম্বর মাসে 
১১ কোটা ২৯ লক্ষ টাকা, অক্টোবর মাসে ১০ কোটা ৩২ লক্ষ টাকা, 
নবেম্বর মাসে ১২ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা» ডিসেম্বর মাসে ১৩ কোটী 
৫৩ লক্ষ টাকা, জানুয়ারী মাসে ১৬ কোটা ৪১ লক্ষ টাকা, ফেব্রুয়ারী 
মাঁসে ১৫ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা এবং মার্চ মাসে ১৪ কোটী ৭৬ লক্ষ 
টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছিল। এই তালিকা দৃষ্টে দেখা 
যায় যে সমগ্র বৎসরে, বিগত ফেব্রুয়ারী মাসেই সর্বাপেক্ষা অধিক 
টাকা মূল্যের পণ্যাদি আমদানী হইয়াছে। কিন্তু পণ্যমূল্য বৃদ্ধিহেতু 
এই মাসে আমদাঁনীর “পরিমাণও” সর্ববাপেক্ষা বেশী হইয়াছে 
এরূপ ধারণা করা বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ । আলোচ্য বৎসরে 


শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদন সম্পর্কে কোনরূপ- 


, ভারতবর্ষ হইতে ৯ কোটী ৬৫ লক্ষ ৫ হাজার ৩৭২ টাকা 'মূল্যের 
বিদেশী দ্রব্য রপ্তানী ( Re-ExPort ) হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ এবং 
১৯৩৭-৩৮ সালে যথাক্রমে ৬ কোটী ৪২ লক্ষ ,এবং ৮ কোটা ২৮ লক্ষ 
টাকার বিদেশীয় দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হয়। আলোচ্য বর্ষে 
২০৩ কোটী ৯৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৫৭ টাকা মূল্যের ভারতীয় পণ্য 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । পূর্ববর্তী বৎসরে এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে. 
ইহার ইহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬২'কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা এবং 
১৮০ কোটা ৯২ লক্ষ টাকা। এপ্রিল মাসে ১২ কোটী ৫৮ লক্ষ, 
মে মাসে ১৪ কোটা ৪৬ লক্ষ, জুন মাসে প্রায় ১৪ কোটা ৭৮ লক্ষ, 
জুলাই মাসে ১৪ কোটী ১৮ লক্ষ, আগষ্ট মাসে ১৩ কোটি ৭৬ লক্ষ, 
সেপ্টেম্বর মাসে ১৫ কোটা ১২ লক্ষ, অক্টোবর মাসে ১৪ কোটী. 
১৮ লক্ষ, নবেম্বর মাসে ১৪ কোটা ৮৮২ লক্ষ, ডিসেম্বর মাসে 
১৪ কোটা ৫ লক্ষ, জানুয়ারী মাসে ২৩ কোটা ২৫ লক্ষ, ফেব্রুয়ারী; 
মাসে ২১ কোটা ৯৩ লক্ষ এবং মার্চ মাসে ১৯ কোটা ৪৫ লক্ষ টাকা 
মূল্যের ভারতীয় পণ্য ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। 
ইহাতে দেখা যায় যে নবেম্বর মাস হইতেই ভারতের রপ্তানীবাণিজ্য 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং জানুয়ারী মাসে *ইহার, পরিমাণ দাড়ায় 
২৩ কোটা ২৫ লক্ষ টাকার উপর । মিত্রপক্ষীয় দেশ সমূহে অধিক- 
পরিমাণ যুদ্ধ সরঞ্জাম, বিশেষ করিয়া পাট ও পাটজাত দ্রব্য এবং 
অশ্যান্থপ্রকার কীচামাল রপ্তানীর ফলেই পুর্বববন্তী ছুই বৎসরের 
তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালের রপ্তানী বাণিজ্যে এরূপ আকস্মিক এবং 
অপ্রত্যাশিত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে । 

আলোচ্য বৎসরে মোট ২১৩ কোটী ৬৪ লক্ষ ৪ হাজার 
২২৯ টাকার পণ্যত্রব্য ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩৮- 
৩৯ এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ইহার পরিমাণ ছিল যথান্ঞমে ১৬৯ কোটা; 
২১২ লক্ষ ও ১৮৯ কোটী ২০২ লক্ষ টাকা । 

পণ্য আমদানী ও পণ্য রপ্তানী বাণিজ্যের হিসাব করিলে দেখা 
যায় যে আলোচ্য বৎসরে পণ্য-বাণিজ্য খাতে ভারতবর্ষের প্রায় 
৪৮ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকার অনুকূল বাণিজ্য হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯. 
এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে এই উদ্ধত্তের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬ কোটা 
৮৮ লক্ষ এবং ১৫ কোটা ৪১ লক্ষ টাকা । স্বর্ণ, রৌপ্য এবং অন্যান্ত 
মূল্যবান ধাতু ও হীরা জহরতাঁদির আমদানী রপ্তানীর হিসাব না 
পাওয়া গেলে মোট বাণিজ্যের (visible balance of 
008৫5) পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে 
বর্তমানে এসম্পর্কে কোন বিবরণ প্রকাশ করা হয় না। তবে 
জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত দশমাসে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতির আমদানী রপ্তানীর 
যে হিসাব পাওয়া যায় তাহার সাহায্যে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হওয়া যায়। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪০ সালের 
জানুয়ারী পর্যন্ত স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর খাতে ভারতবর্ষের 
প্রায় ২৭ কোটা ৮৫ লক্ষ টাকার অনুকূল বাণিজ্য হইয়াছে । ফেব্রুয়ারী 
এবং মার্চ এই ছুই মাসে ইহার পরিমাণ কম পক্ষে ৩ কোটা ধরিলেও 
সমগ্র বৎসরে এই উদ্ধত্তের পরিমাণ ৩০ কোটী টাকার মত হইবে 
বলা যায়। কাজেই আলোচ্য বৎসরে ভারতের মোট অনুকূল” 
বাণিজ্যের পরিমাণ ৮০ কোটী টাকার কম হইবেনা ধরিয়া লওয়া 
যায়। 
_ বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য এবং বিভিন্ন পণ্যের 
আমদানী ও রপ্তানী সম্পর্কে পরবর্তী সংখ্যায় আমরা বিশদভাবে 
আলোচনা করিব। 





বশ কস্িশনেত শিপোর্ড (৩) 





পুর্ধ্বে দুইটি প্রবন্ধে আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ ও 


জমিদারী সমূহ কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে ফ্লাউড কমিশনের সুপারিশ 
আলোচনা করিয়াছি । . বর্তমান প্রবন্ধে আমরা পাঁঠকবর্গের অব- 
গতির জন্য উক্ত কমিশনের অপর কয়েকটি প্রস্তাব ও মন্তব্যের 
সারমন্্ম উপস্থিত করিব। এবং প্ৰয়োজনবোধে সম্পর্কে আমাদের 
"মতামত জ্ঞাপন করিব। 7, 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ডের আমলে হর EE 
বর্তমানে কিরূপ দীড়াইয়াছে তদ্বিষয়ে ফ্রাউড কমিশন. বিস্তারিত 
তদন্ত করিয়াছেন। অন্য প্রদেশের তুলনায় সেবিষয়ে বাঙ্গলার 
চাষীদের অবস্থা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য কমিশন মাদ্রাজ, 


পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশও ভ্রমণ করিয়াছেন। এরূপ তদন্তের ফলে . 


শেষ পর্য্যন্ত তাহারা এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে 
এ প্রদেশের কৃষকেরা বর্তমানে নানারূপ ছুঃখছর্দশার সম্মুখীন হইলেও 
তাহাদের অবস্থা মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের কৃষকদের তুলনায় 
এখনও ভালই বলিতে হইবে । বাঙ্গলা প্রদেশে দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট 
রায়তেরা গড়ে প্রতি একর জমি পিছু ৩/০ আনার মত খাজনা 
দিয়া থাকে। [সে তুলনায় মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশের প্রজাদের মোট 
প্রদত্ত খাজনার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বেশী। পাঞ্জাবে সাধারণ 
খাজনার পরিমাণ কিছু কম. হইলেও জমি হইতে অন্য ধরণের 
পাওনা আদায়ের রীতি প্রচলিত থাকায় প্রজাদিগকে বাঙ্গলার 
তুলনায় বেশী খাজনাই পরিশোধ করিতে হয়। তবে পাঞ্জাবে 
কৃষকদের ' সাধারণ অবস্থা বাঙ্গলার কৃষকদের চেয়ে অনেকটা উন্নত । 
ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে পাঞ্জাবে কৃষকদের মাথাপিছু 
আবাদী জমির পরিমাণ বাঙ্গালী কৃষকদের তুলনায় দিগুণের 
চেয়েও বেশী । | 

কৃষকদের অবস্থা যাহাই প্রতিভাত হউক না কেন মমুয্যোচিত জীবন- 
যাত্রার আদর্শের দিক হইতে বিচার করিলে এপ্রদেশের কৃষকেরা যে 
বর্তমানে খুবই আঘিক ছূর্দশায় দিনাতিপাত, করিতেছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। বাঙ্গলায় কৃষিকার্্যোপযোগী যে জমি আছে সে 
তুলনায় কৃষিজীবির সংখ্যা খুবই বেশী। এপ্রদেশে মোট আবাদী 
জমির পরিমাণ ২ কোটী ৮৯ লক্ষ একর। ৫ জনের মত লোক 
সমন্বিত মোট ৬০ লক্ষ কৃষি পরিবারকে এ জমির উপর নির্ভর 
করিয়। গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান দেখিতে হয়। তাহাতে গড়ে প্রত্যেক 
পরিবার পিছু আবাদী জমির পরিমাণ দাড়ায় মাত্র সাড়ে চারি 
একর। জমির উৎপাদন বেশী নয় বলিয়া স্বভাবতই এই কম 
জমি ছারা প্রত্যেক পরিবারের ভালরূপ ভরনপোষনের সুবিধা হয় 
না। গত ১৯২৯ সালে এইরূপ জ্রমিদ্বারা যে আয় হইত কৃষি 
পণ্যের মূল্য হ্রাস হেতু এক্ষণে আবার তাহাও কিছু পরিমাণে 
নামিয়া গিয়াছে। কমিশনের বরাদ্দ এই যে বাঙ্গলার প্রতি.কৃুষক 
পরিবারের বাধিক গড় আয় এখন ২২৫ টাকার বেশী নহে। বঙ্গীয় 
ব্যাক্কিং তদন্ত কমিটি ১৯২৯ সালে প্রতি কৃষক পরিবারের বাধিক 
আয় সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তাহা ৪০৬ টাকা বলিয়া সাব্যস্থ করিয়া- 
ছিলেন। সেইস্থলে ফ্লাউভ কমিশন এ আয় এক্ষনে কমিয়া ২২৫ 

২ 


টাক! হইয়াছে বলিয়া যে সিন্ধান্ত করিয়াছেন তাহা হইতে বাঙ্গলার 


কৃষকদের বর্তমান চরম ছুঃখ দুর্দশা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে । 
ফ্লাউড কমিশন বলিতেছেন এপ্রদেশের জন সংখ্যা ক্রমেই বেশী 
পরিমাণ বাড়িয়! যাওয়াতে ভূমির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আর তাহার ফলে স্বভাবতঃই দারিদ্র্য 
ও অন্নাভাব তীব্রভাবে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। উহার প্রতিকার 
করিতে হইলে এদেশে চাষাবাদের সুব্যবস্থা, জমিতে ফসলের 
উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উপযুক্ত মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত 
করা প্রয়োজন । : আর কমিশনের মতে সেজন্য দেশের গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষে অচিরে এসব দিকে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য । আজ তাহাদিকে 


"সাধারণভাবে কৃষিভূমির সমুচিৎ জল সেচের সুব্যবস্থা করিতে হইবে । 
উন্নত সার ও বীজ প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া কৃষকদিগকে ভালরূপ চাষা- " 


বাদের সুযোগ দিতে হইবে । অধিকস্ত জমির জন্য লাভজনক ফসল 
নির্বাচন করিয়া তাহা গ্রামাঞ্চলের চাষাভূষাদের ভিতর প্রচলন 
করিতে হইবে । কিন্তু কমিশন. দুঃখের সহিত লক্ষ্য 
করিয়াছেন যে বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের হাতে 
উপযুক্ত পরিমাণ টাকা ন্যস্ত না হওয়ায় এ বিভাগ এই বিরাট 
প্রদেশের কৃষি উন্নতির জন্য বিশেষ কোন কাজই করিতে পারিতেছেন 
না। গত বৎসর বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের জন্য মাত্র ৯ লক্ষ 
টাকার মত বরাদ্দ করা হইয়াছিল। অথচ গত বৎসর মাদ্রাজে এরূপ ' 
বরাদ্দের পরিমাণ ২২ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাবে সাড়ে ৩৮ লক্ষ টাকা ও 
যুক্তপ্রদেশে সোয়া ২৬ লক্ষ টাকা ফীড়াইয়াছিল। এই অবস্থায় 
বাঙলার কৃষি উন্নতির ব্যবস্থার জন্য সরকারী ব্যয় বরাদ্দ এখন হইতে 
উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করার জন্য কমিশন বাঙ্গলা সরকারকে পরামর্শ 
দিয়াছেন। ' 

তবে কমিশনের মতে নানা সরকারী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া 


'কুষি উন্নতির জন্য যে ব্যবস্থাই অবলম্থিত হউক না কেন কেবল কৃষির 


উপর নির্ভর করিয়া পল্লী অঞ্চলের লোকদের জীবনযাত্রার সুখ সুবিধা 
বাড়ান যাইবে না। সেজন্য গ্রামে গ্রামে উপযুক্ত শিল্প ব্যবসায়ও 
গড়িয়া তুলিতে হইবে। কৃষকেরা তাহাদের অবসর সময় যথোপযুক্ত- 
ভাবে নিয়োগ করিয়া নানারূপ কুটার শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে ও : 
তাহা দ্বারা ছু'পয়সা অতিরিক্ত রোজগার করিতে পারে। এবিষয়ে 
উপযুক্ত কুটার শিল্প হিসাবে ধান হইতে চাউল প্রস্তুতের শিল্প, 
সতরঞ্চি, কার্পেট, নারিকেলের ছোবড়ার দ্রব্য ও বাস্কেট তৈয়ারের শিল্প, 
মৃৎশিল্প, হাস ও মুরগী পালন, গবাদি পশুপালন প্রভৃতির নাম উল্লেখ 
করা যায়। তাহাছাড়া৷ গ্রামাঞ্চলের পক্ষে উপযোগী বুঝিরা চিনির 
কল, তৈলের কল, তামাকের কারখানা, রেশম শিল্প প্রভৃতি বড় ও 
মাঝারি শিল্প গড়িয়া তোলা যাইতে পারে । কমিশনের মতে 
সেবিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি অচিরে নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । তবে 
তাহারা বলিতেছেন যে এপ্রদেশে শিল্পে মূলধন সরবরাহ বিষয়ে বর্তমানে 
যেরূপ অব্যবস্থা লক্ষিত হইতেছে তাহাতে শিল্পোন্নতির 
দায়িত্ব কেবলমাত্র .দেশের লোকের হাতে ছাড়িয়া 
দিলে তাহাতে প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। 
(২২৯ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


ঢেননসস্যা্্শিপ শা নিক্রল্স- 


অধ্যাপক শ্রীবরদা দত্তরায় এম্‌ এ। 


চৌমাথার দুই পাশে দুইটি মনোহারী দোকান ৷ ছুইটিই মনোহা'রী 
দ্রব্যসস্তারে পূর্ণ । সুবেশ, সুদর্শন যুবকদল ছুই দোকানেই জিনিষ-পত্র 
বিক্রী করে। কিন্ত একটি দোকানে রোজ বিকালে সিনেমার টিকিট 
ঘরের সাম্নে লোক-সমারোহের মত ক্রেতার ভীড় জমে, অপর 
দোকানটাতে খরিদ্ার তেমন আসে না । “সন্ধ্যার তরল আঁধারে 
যখন আলোর জোয়ার আসে, তখন এ-পাঁশের দোকানটিতে 
বিক্রেতা-যুবকেরা অবসর পায় না অথচ.ও পাশের দোকানে মোটেই 
কোন খরিদ্দার দেখা দেয় না। 

কেন এমন হয়? দুইটি দোকানের স্থিতি, (56986012) পণ্য 
সম্ভার, অন্তুঃসজ্জা (internal display) ও বহিঃ সজ্জা (সআindoতআ 


display) তুলনা করিলে দুইটি. দোকানই সমতুল্য । পণ্যের দর- 


সমতুল্য । বিক্রেতারাও প্রিয়দর্শন ও সমবয়স্ক। অথচ এক 
দোকানে খরিদ্দার রথ-তলার ভীড় জমায়, কিন্ত অন্য দোকানে 
যাইতে চাহে না। এমন অবস্থা কল্পিত নহে, যে কোন ব্যক্তি 
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বড় বড় নগরীর রাজপথে 
দাড়াইয়া লক্ষ্য করিলেই অনেক সময় পাশাপাশি ছুইটি দোকানের 
বিক্রয়ের তারতম্য দেখিতে পাইবেন । 

দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিলে দোকানদার অস্কুলী তুলিয়া 
উৰ্দ্ধে দেখায়। ভারতেব দোকানদার,---রক্তে মাংসে তা'র অদুষ্টবাদ 
বিজড়িত, কাজেই, “দোকানে বিক্রি হয় ' না”, তাহার কারণ 
“রামজীর ইচ্ছা" কিংবা ‘খোদার মর্জী' ছাড়া আর কি হইতে পারে? 
আধুনিক দোকানদার বলেন, প্রতিযোগীতা (competition) | 
পাশের দোকানটির পজি বেশী, তাহারা: সস্তায় মাল কেনে, 
সস্তায় মাল বিক্রী করে, কাজেই সেই দোকানে খরিদ্ধার যায় 
বেশী। আবার' কেহ কেহ বলেন যে পাশের দৌকানটি পুরাণ, 
বাজারে তাহার প্রতিষ্ঠা (৪০০৭ wi]]) বেশী, কাজেই উক্ত দোকানে 
বিক্রয় বেনী হয়। এই ভাবে খুজিলে এবং জিজ্ঞাসা করিলে 
প্রত্যেক দোকানদারই তাহার দোকানের কম বিক্রীর কারণ নানা 
ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন! কিন্তু কেহই নিজের গায়ে দোষ 
নিতে চাহেন না।' 

অথবা যে দোকানে বিক্রী কম সেই দোকানে কোন জিনিষ 
কিনিতে গেলে দেখিতে পাইবেন, সুবেশ সুদর্শন বিক্রেতারা হয়ত 
খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিয়াছেন । ক্রেতা দোকানে আসিয়া 
ছুই মিনিট অপেক্ষা করিবার পর, অথবা কোন জিনিষ চাহিবার 
পর তাহারা কাগজ হইতে মুখ তুলেন, একটা ছোট্ট" “হা” কিংবা 
‘না’ জবাব দিয়াই গন্তীরভাবে আবার খবরের কাগজ পড়িতে 
থাকেন। কোন জিনিষ থাকিলেও তাহা দিতে দেরী করেন 
আবার দিলেও সেইটি ভাল করিয়া প্যাক করিয়া দেন না। 
টাকা দিলে ভাঙ্গানি নাই বলিয়া আপত্তি জানান, অনেক সময় 
ক্রেতা ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ক্রীত জিনিষ বদ্লাইতে 
নানা রকম ওজর-আপন্তি তুলেন, তেতো-খাওয়া মুখের মত ক্ষৌর- 
মহ্যণ মুখখানি বিরস ও বিষণ্ন করিয়া রাখেন । 

এ দিকে যে দৌকানটিতে বিক্রয় বেশী সেখানে যান 
দেখিবেন, বিক্রেতা-যুবকটি অপরিচিত হইলেও আপনাকে স্বাগত 


তাহাতে সম্বন্ধ স্থায়ী হয় না। 






সম্তাষণ করেন নিতাস্ত পরিচিতের মত। আপনার সন্তষ্ট ' বিধানের 
জন্য একটির স্থানে দশটী জিনিষ দেখায়? আপনার কোন জিনিষ 
অপছন্দ হইলে তাহার বদলে অন্য জিনিষ দিতে কোন রকম 
ওজর আপত্তি তুলে না। জিনিষটি পছন্দ হইলে তাহা ভাল করিয়া 
প্যাক করিয়া আপনার হাতে তুলিয়া দেয়। প্রাপ্য দাস্টী লইয়া 
একটি ছোট্ট নমস্কার করিয়া তবে অন্ত কাজে মন দেয়। 
দিন ছুই পরে হয়ত কোন জিনিষের প্রয়োজন হইলে সেই 
দোকানটিতে আবার যান, দেখিবেন, সেই সুদর্শন বিক্রেতাটি 
যেন আপনার কত অন্তরঙ্গ । আপনাকে দেখিবামাত্র, কাছে 
ছুটিয়া আসেন, “ভাল আছেন’ বলিয়াই হাত তুলেন নমস্কার 
করিবার জন্য। যেন সে আপনাকে তুষ্ট করিবার জন্যই 


‘উন্মুখ হইয়া আছে। হয়ত যে জিনিষ চাইলেন, সেই বিশেষ 


জিনিষটি এখন তা'র দোকানেই নাই, বিক্রী হয়ে গেছে। তাই 
বলিয়া সে চুপ, থাকিবে না। আপনার প্রাথিত জিনিষের সমতুল্য 
অন্য কোম্পানীর আরও পাঁচ রকমের জিনিষ আনিয়া সে আপনার 
নিকট হাজির করিবে। তাহাতেও যদি আপনার মনস্তুষ্টি না হয়, 


‘অগত্যা অন্য দোকান হইতে আপনার প্রাধিত দ্রব্যটি আনিয়া 


দিবে, তবু আপনাকে খালি হাতে ফেরৎ দিবে না। 

এই ছুইটি দোকানের বিক্রেতার ব্যবহারের তুলনা করিলেই 
বিক্রয়-তন্বের মূল সুত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ক্রেতার তুষ্টি-বিধান 
কিক্রয়-তন্বের মূল তন্ব। অবশ্য সমস্ত ক্রেতা একরপ নয় এবং 


‘তাঁহাদের মনোবৃত্তিও একরূপ নয়। অভিজ্ঞ - বিক্রেতা ক্রেতার 


মনোবৃত্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়া তাহার পণ্য বিক্রয়ের প্রয়াস 
করেন। কিন্তু কৌশলী বিক্রেতা যতই কৌশল অবলম্বন করুন না 
কেন তাহাকে ক্রেতার “তুষ্টি” সাধনই মূল সুত্র ধরিয়া চলিতে 


হয়। ক্রেতার তুষ্টি সাধন করিতে হইলে সেবাপরায়ণতা বাদ 
‘দিলে চলিবে না। কথায় হউক, কাজে হউক, ক্রেতার তুষ্টি বিধান 


করিতেই হইবে। | 
এই তুষ্টি-বিধানের সঙ্গে সততা থাকা চাই। সততা ব্যবসার 


‘সোনার কাঠি। সততা না থাকিলে শুধু মিষ্ট কথায় এবং মিষ্ট 


ব্যবহারে মানুষকে এক দিন ভুলান যাইতে পারে বটে; কিন্তু 
মানুষ যেখানে একবার ঠকে 
দ্বিতীয়বার সেখানে আর যাইতে চাহে না। বরং “ঠিকে. শিখিয়া” 


আত্মীয় বন্ধুকে সাবধান করে। ফলে, অসাধু ব্যবসায়ীর ব্যবসা! 


আপাত-সমৃদ্ধ হইলেও অল্পদিনেই উহা ফেল পড়িয়া থাকে। 
কিন্ত ব্যবসার মূল মন্ত্র তাহা নহে। যে বিদ্যার বলে বিক্রয় 
বৃদ্ধি হয় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্বন্ধ মধুর ও স্থায়ী হয় 


‘তাঁহার নাম বিক্রয়-বিষ্ঠা কিংবা বিক্রয় তন্ব। মানুষের তুষ্টি-বিধান 


ও সততার সহযোগে বিক্রয়-তন্বের উদ্ভব । সেবাপরায়ণ (৪10 
০৪7) ইহার ধাত্রী। এই সেবাই মানুষের 'পরস্পর সম্বন্ধকে 
চির নবীন চির সবুজ করিয়া রাখে। অন্যথা মধুর ব্যবহারের 
রঙীন্‌ নেশায় মানুয় তুষ্ট ও মুগ্ধ হয় বটে কিন্তু সে. শুধু ক্ষণিকের। 

বিক্রয়-তন্ব :তৃষ্টি, সেবা 'ও 'সততাঁর একত্র সংমিশ্রণের ফল। 
জগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার নামান্তর. হইতে পারে সত্য, কিন্ত 





ওরা জুন, ১৯৪০ 
ইহাদের সুত্রস্থান (0[00018) এক । সেই হিসাবে রাজনীতিক 


দেশহিতৈষণার নামে লোৌক-সেবাই করেন। ডাক্তার চিকিৎসার 
নামে, উকীল ব্যবসার নামে- রোগীর ও মকেলের সেবাই করেন।" 





তুষ্টি, সেবা ও সততাবূগী ভিস্রোতা ব্যবসা ক্ষেত্রে বিত্তয়-তন্ব। ' 


তাহাই আবার ডাক্তার বৈদ্যের হাত-যশ, উকীর্ল ব্যারিষ্টারের পসার, 
চিত্রকর ও কবির কলা-বৈশিষ্ট্য । জগতের হাটে সকলেই কিছু না 
কিছু বেচা-কেনা করেন এবং সকলই বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন 
নামে এই বিক্রয়-তত্বের মূল-স্থত্র ধরিয়া 'জগতে অগ্রসর হইতে 
খ.কেন। 


বিশ্বে মানুষ যেমন কীর্তির কাঙ্গাল, ব্যবসা ক্ষেত্রেও তেমনি 
প্রতিষ্ঠা (09০9৭ ill) প্রকৃত সম্পদ । তুষ্টি ও সততার সঙ্গে 
অন্তুঃ সেবাই ব্যবসার পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠা আনিয়া দেয়। প্রতিষ্ঠা ভিন্ন 
ব্যবসা স্থায়ী হয় না। প্রতিষ্ঠার মুদ্রা মূল্য যাহাই হউক না কেন, 
অর্থনীতিতে ইহাই সম্পদ (wealth )| এই প্রতিষ্ঠার জোরেই 
বহু পণ্য সাত সমুদ্র তেরোনদী পার হইয়া আসিয়াও নূতন দেশে 
নূতন সমাজে আপনার বিজয়-যাত্রা সুরু করে। এই প্রতিষ্ঠার 
'জোড়েই কোন কোন পণ্য ১৮২৫ ইং সালে জন্মগ্রহণ করিয়া 
আজও তীত্রবেগে চলিতেছে । শতাব্দীর উজান হাওয়া, বিজ্ঞানের 
প্রগতি, সভ্যতার রূচিভেদ ইহার গতি-রোধ. করিতে পারে নাই। 
ইহার মূলে রহিয়াছে ব্যবসায়ীর সততা সেবা ও তুষ্টি-বিধান। 


| EE 5০ 


| কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যান | 


স্থাপিত £ ১৯২২ ইং 











নিরাপদে রাখিবীর জন্য নিন্দোক্ত যে 
কোনও অফিস আপনাকে সাহাব্য করিবে 
হেড অফিস ৪ কুমিলা 
| _ শাখাসমূহ 
কলিকাতা চাদপুর ভৈরববাজার 
১০, ক্লাইভ ট্রাট: পুরাণবাজার গৌহাটী 
দক্ষিণ কলিকাতা চট্টগ্রাম ডিব্ৰুগড় 
১৩৯বি, রসা রোড  বক্সীর হাট তিনস্ুকিয়া 
ঢাকা বরিশাল জোড়হাট 
নারায়ণগঞ্জ "রাজসাহী ধুবড়ী 
নিতাইগঞ্জ পাবন! ডিগবয় 
ময়মনসিংহ ত্ৰাহ্মণবাড়ীয়! নওগী। (আসাম ) | 


প্রথমাবধি শতকরা ১২০ বা তদুর্ধ হারে ডিভিডেও দিতেছে। ( 
বিদেশী বিনিময়সহ সকলপ্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য্য করা হয় 
লগুন ব্যাঙ্কাস- বার্কলেইজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
আমেরিকা ব্যাঙ্কাস গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


ম্যানেজিং ডিরেইর- ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, | 
পি-এইচ-ডি (ইকন্‌_লগুন) স্যানিটারি: -ল | 
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( ফ্ৰাউড কমিশনেব রিপোর্ট ) 

সেজন্য গবর্ণমেষ্টের পক্ষে ও এবিষয়ে বিশেষভাবে উদ্যোগী 
হওয়া প্রয়োজন । গবর্ণমেন্ট যদি শিল্প কোম্পানীর নিদ্দিষ্ট পরিমাণ 
শেয়ার ক্রয় করেন, তাহারা যদি শেয়ারের লভ্যাংশ সম্বন্ধে গ্যারান্টি 
দেন এবং তাহারা যদি তৈয়ারী জিনিষ বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করেন তবে 
শিল্প বিষয়ে সাধারণের ভালরূপ সহযোগিতা পাওয়া যাইতে পারে । 
ফ্লাউড কমিশনের এরূপ নির্দেশ আমরা! সৰ্ব্বথা সঙ্গত বলিয়াই মনে 
করি। 

এভিনিউ রড কমিশন বাঙ্গলা 
সরকারকে নানারপ কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্ত 
বর্তমান অর্থ সঙ্গতির ভিতর সে বিষয়ে বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োগের 
প্রকৃত স্নামর্থ্য বাঙ্গলা সরকারের নাই। উহা উপলব্ধি করিয়া কমিশন 
তাহাদিগকে একটা নুতন রকম আয়ের স্থযোগ দেখাইয়াছেন। 
তাঁহারা বলিতেছেন বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে অন্যান্য শ্রেণীর আয়ের 


উপর কর নিদ্ধারিত থাকিলেও কৃষিজাত আয়ের উপর কোন কর 


ধার্ধ্য হয় নাই। ১৮৬০ সালে ও ১৮৬৯ সালে ভারত সরকার 
প্রয়োজন বোধে এরূপ কর ধার্য্য করিয়া পূর্ব হইতেই একটা নজীর 
স্থষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। এক্ষণে বিহার এবং আসামেও এ কর 
বসান হইয়াছে । বর্তমানে বাঙ্গলা সরকার যদি কৃষি হইতে, ১ হাজার 
টাকা আয়বিশিষ্ট লোকদের উপর এ কর ধার্য করেন তবে এ দিক 
দিয়া তাহাদের একটা ভালরূপ আয় হইবে এবং তাহারা পরে উহা 
কৃষির উন্নতি বিষয়ক কার্্যে ব্যয় করিতে পারিবেন । তবে এ বিষয়ে 
কমিশনের নির্দেশ এই যে জমিদারীসমূহ কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব 
যদি গৃহীত হয় তবে আপাততঃ তাহা কার্যে পরিণত না হওয়া 
পর্যন্তই এই কর আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর যদি 
জমিদারী কিনিয়া লওয়ার প্রস্তাব কার্য্যকরী ভাবে প্রয়োগ না করাই. 
গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করেন তবে স্থায়ী ভাবেই, এই কর বসাইতে 
হইবে । 

কৃষিজাত আয়ের উপর কর নিদ্ধারণ সম্পর্কে ফ্লাউভ কমিশনের 
উপরোক্ত প্রস্তাব আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়াই মনে করি। চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত বলবৎ থাকার জন্য সরকারী আদায়ী রাজস্ব যখন সীমাবদ্ধ 
হইয়া রহিয়াছে তখন কৃষি হইতে উচ্চ আয়বিশিষ্ট লোকদের উপর 
একটা! কর বসাইয়া সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি করার প্রস্তাব অসঙ্গত নহে । 
১৯২৫ সালে ইণ্ডিয়ান ট্যাক্সেসন এন্কোয়ারী কমিটিও এরূপ কর 
নির্ধীরণের জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। তবে আমাদের মতে 
বাঙ্গলায় এ ধরণের “কর বসাইতে হইলে কর ধার্য্যযোগ্য নিয়তম 
আয়ের পরিমাণ ২ হাজার টাকার কম না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেন না 
এ করের বোঝা অল্প আয়বিশিষ্ট কৃষকদের উপর পড়িলে তাহাতে 
উহাদের ছুঃখ-ছুর্দশা অনেকটা বাড়িয়া যাইবে। তাহাছাড়া ফ্রাউড 
কমিশন কৃষির উন্নতিকল্পে উপযুক্তরূপ অর্থ নিয়োগের সুবিপার্থ এরূপ কর 
ধার্যের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন । এ নির্দেশ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে 
অবহিত থাকিয়াই বাঙ্গলা সরকারকে উক্ত বিষয়ে অগ্রসর হইতে 
হইবে। 








জার্মান জাহাজের মাল 
ডাচ ইষ্টইঙিজের বন্দর সমূহে আটক যে সকল জার্ম্মাণ জাহাজে ভারতীয় 
বণিকদের মাল রহিষাছে তাহা খালাস করিবার পক্ষে বণিকগণেব ব্যক্তি- 


গত চেষ্টা সম্পর্কে কোন আইনান্থগত বাধা নাই বলিষা ভারত গবর্ণমেন্ট ' 


অভিমত প্রকাশ কবিধাছেন। জাৰ্ম্মাণ জাহাজের মালিকগণের প্রাধব্য 
অর্থ ডাচ ইষ্টইণ্ডিজ সরকাবকে প্রদান করিলে তাহারা উক্ত মাল দিতে কোন 
আপত্তি করিবেন না। তবে ভারত গবর্ণমেণ্টেব বিশ্বাস আমদানীকারকগণ 
একত্র হইঘা এতৎসম্পর্কে কথাবার্তা আরম্ভ করিলেই ভাল হৃষ। প্রকাশ 
লণ্ডন চেম্বার অব্‌, কমাস্ বৃটিশ গবর্ণমেশ্টের সাহায্যে একখানি জাহাজ 
প্রেরণের চেষ্টা করিতেছেন। এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে উক্ত জাহাজ 
সমূহ হইতে ভারতীষ বণিকদের মাল আনা সম্পর্কে জ্বাহাজ্জ ভাডা এবং 
সময় উভয়ই কম লাগিবে বলিয়া মনে হয়। 


কলিকাতা ৪ক এক্সচেগ্ 
গত ২৩শে মে কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জের কাধ্যকরী সমিতিব এক 
বিশেষ সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ৩০ স্বদ্ের কোম্পানীর কাগজ, 
সরকারী সিকিউরিটি ও ভিবেঞ্চারের যে সকল কারবার সম্পন্ন হইয়াছে 
এবং যাহা ডেলিভারী দেওষার সময় ২৯শে মের মধ্যে ধার্য আছে তাহা 
উক্ত তারিখে অবশ্য নিষ্পর করিতে হইবে । ২৯শে মেব পর ডেলিভারী 
দিবার যে সকল সর্ত হইয়াছে তাহা তারিখ মত নিষ্পন্ন করিতে হইবে। 
ইৎলণ্ডে চিনির ব্যবহার হ্রাস 
সম্প্রতি ইংলগ্ডে প্রত্যেকের বি AE EE 
ধাৰ্য্য করিয়া যে আদেশ জারী কর! হয তাহা গত ২৭শে মে হইতে 


বলবৎ হইয়াছে । 
| অতিরিক্ত লীভকর 

অতিরিক্ত লাভকর আইনামুসারে বিভিন্ন প্রদেশে কর ধার্য্য ষোগ্য ব্যক্তি 
ৰা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সম্প্রতি নির্ধারিত হইযাছে। উহার সংখ্যা প্রতি 
প্রদেশে তিন হাজার হইতে সাড়ে তিন হাজার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
আলোচ্য কর সম্পর্কে নিয়মাবলী প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া জানা যায়| 


নীল চাষের সম্ভীবন। 

রাশ যুক্ত প্রাদেশিক সরকার নীবের চাষ বরের অন্ত উৎসাহ 
প্রদান করিতেছেন এবং প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্ট নীল চাষের জন্য 
প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য দেওয়া সম্পর্কেও বিবেচনা করিতেছেন। যুদ্ধের জন্য 
জার্ম্মানী এবং অন্ান্ত দেশ হইতে কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্যের আমদানী বন্ধ হইবার 
ফলে এই শিল্পের যে সুযোগ সুবিধা দেখা দিয়াছে তাহা গ্রহণ করিবার 
উদ্দেশ্তেই যুক্তপ্রদেশের সরকার এই পরিকল্পনার বিষয় চিস্তা করিতেছেন । 
যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সাধারণতঃ ষে পরিমাণ প্রয়োজন হয় তাহার 
পরিমাণও ক্রমশ: যথেষ্ট সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। নীল এইরূপ কৃত্রিম 
রঞ্জন দ্রব্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পাবে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে 
প্রচুর পরিমাণ নীল রপ্তানী, হইত কিন্তু কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্যের আবিষ্ারের 
পর হইতে ভারতে উহার চাষ লোপ পায়। যুক্তপ্রদেশের অনেক স্থানে 
এখনও নীলের চাষ হয়। বুল্যাণ্ড সহরের নিকটে বহু একর বিস্তৃত জমিতে 
নীল চাষ করা হয়। পুনরায় এই শিল্প গড়িয়া তুল! সম্পর্কে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
বীজ বিতরণ সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করিতেছেন। তবে এতৎ 
সম্পর্কে মতানৈক্য ঘটিয়াছে বলিয়াও জানা যায়। কাহারও মতে নীলের ' 


র বাধিক ॥ আনা হারে সুদ দেওয়া হ্য। 


চাষ প্রবর্তনের পূর্বে রঞ্জন দ্রব্যের মূল্য কৃত্পিম ভাবে বৃদ্ধি করা হইষাছে 
কিনা এবং অপর কোন দেশ হইতে উহার আমদানী সম্ভব হইলে নীলের 
চাষে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে কিনা তত্সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে 
বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ নীলের চাষ ও উহা! প্রস্তুত কার্ষ্যে 
বহু মূলধনের প্রয়োজন হইবে। এমতাবস্থাষ বুদ্ধ মিটিয়া গেলে এই সকল 
ফ্যাক্টরীর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষীর'পক্ষে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কিনা তাহাঁও 
বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। প্রকাঁশ বিশেবজ্ঞগণ ব্যাপক আকারে 
প্রদেশের সর্বত্র নীলচাবের পক্ষপাতী নহেন। তবে, বাহারা নীলচাষে 
পূৰ্ব্ব হইতে প্রবৃত্ত আছে তাহাদের চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি.করা যাইতে 
পারে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তবে যুদ্ধ থামিয়া গেলে যাহাতে 
এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তাহার, জন্ত সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি. 


স্ত্রীশ্রমিক সম্পর্কিত আইন 
সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রমিক কার্য্যালয় হইতে বিভিন্ন দেশে স্ত্রীশ্রমিকের 
কার্যকাল সম্পর্কিত আইন সম্বলিত. যে পুস্তক প্রকাশিত হইযাছে তাহা 
হইতে জানা যায় যে, বোদ্াইএ প্রথম এতৎসম্পর্কিত আইন প্রবন্তিজ 
হয় এবং উহা দ্বারা সন্তান হইবার ৪ সপ্তাহের মধ্যে ্্রীশ্রমিকগণকে কার্যে 


প্রয়োজন । 


নিযুক্ত করা চলিবে না এবং সন্তান হইবার ৪ সপ্তাহ পূর্ব্বে সে ছুটী গ্রহণ: 


কবিতে পারিবে । সন্তান প্রসব কালীন ছুটী পাইবাব দমষের ৯ মাস 
পূর্বে নিযুক্ত হইয়াছে এরূপ স্ত্রীশ্রমিকগণও বেতন পাইবে। যে সকল, 
জিলাষ তাহাদের দৈনিক বেতনের হার আট' আনার কম তাহারাও 
নির্ধারিত অঞ্চল হইলে আট আনা পাইবে । মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, ও বুক্ত- 
প্রদেশে বোশ্বাইএব অহুরূপ আইন বলবৎ আছে। মহীশুব রাজ্যের আইনে 
সন্তান হইবাব তিনমাস পুর্বে বা সন্তান হইবার পর ৪ সপ্তাহের মধ্যে 
কোন স্ত্রীশ্রমিককে কর্মুচ্যত করা যাইবে না বলিয়া বিধান আছে। 
কোঁচিন রাজ্যের চা বাগানে নিযুক্ত স্ত্রীশ্রমিকদের সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা 
আছে যে সন্তান প্রসবকালীন ছুটীতে তাহাদিগকে মোট ৭ সপ্তাহের, 
বেতন এবং বাদ্য 5 ১৯৩৪ সালের ফ্যাক্টরী আইনে এরূপ 


ক >= ভ্ভ্ভভ্ 2: 


[ইউনাইটেড ইণ্াট্রীয়াল 


ল্যান্ত্ত হিলন্মিক্েজ্ভ 

৭, ওয়েলেম্‌লি প্লেস, কলিকাতা - 
চলতি হিসাব খোলা যায়; ৩০০২ টাকা হইতে 
১০০,০০০ টাকা পৰ্য্যন্ত দৈনিক উদ্ব ত্তের উপর শতকরা 







সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায এবং শতকরা 


বাধিক ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয! | 


স্থায়ী আমানত লওয়া হষ ; সুদের হার 





ও লিখিলেই জানান হয । 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সাধারণ সমস্ত প্রকার কাৰ্য্যই করা হয়। 
" ডি, এফ, স্তাণ্ডাস” 


৩রা জুন, ১৯৪০ ] 








বিধান আছে যে দিনের বেলায় ছয় বৎসরের অনধিক ব্যস্ক সন্তানদের 
থাকিবার জন্ত বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ করিতে হইবে। 
করা প্রাদেশিক সরকারের হচ্ছাধীন। গত ১৯৩৮ সালে বোম্বাইএ 
এইরূপ এক বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় যে, কোন ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত স্্রীশ্রমিকের 
সংখ্যা একশতের উপরে হইলে একটা শিশু আগারের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। বর্তমানে বাঙ্গলাদেশ এবং মাদ্রাজ্জে এইরূপ স্রীশ্রমিকের সংখ্যা 
€০টি দীড়াইলেই ছয় বৎসরের অনধিক বয় শিশুদের বাসস্থানের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে বলিয়া নিয়ম আছে। - 
বর্তমান মরত্তমের অর্দেকাংশে সমস্ত পৃথিবীতে ব্যবহৃত আমেরিকার ডূলার 
পরিমাণ ৬৫ লক্ষ বেল দাড়াইয়াছে। গত মরশুমের এই সময়ে উহার 
পরিমাণ ৫৬ লক্ষ বেল ছিল | ছুই মরশ্ু পূর্ব্বে ৫৮ লক্ষ বেল এবং গত তিন 
“মরশুম পূর্বে উহার পরিমাণ ৬৪ লক্ষ বেল ছিল। ১৯৩৩-৩৪ সালের 
মরশুমের অর্ধাংশে উহার পরিমাপ ছিল ৭২ লক্ষ বেল। আলোচ্য মরশুমের 
প্রথম অর্ধাংশে যুক্তরাজ্য আমেরিকায় লঙ্বা আশযুক্ত তুলা ব্যবহারের পরিমাপ 
৬ লক্ষ ৩৭ হাজার বেল বুদ্ধি পাইয়াছে। অপর পক্ষে উক্ত রান্দের বাহিরে 
এই জাতীয় তুলার ব্যবহার ২ লক্ষ ৮৩ হাজার বেল বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ূ ভারতীয় কাপড়ের কলের উৎপাদন 
গত নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কাপড়ের কলে ৯ কোটি ৮০ লক্ষ 
পাউণ্ড সুতা প্রস্তুত হয় এবং উৎপন্ন বস্তের পরিমাণ ৭ কোটি €০ লক্ষ পাউণ্ড 
ঈাড়ায়। পূর্ববর্তী বৎসরের এই মাসে উহার পরিমাণ ১১ কোটি ১০ লক্ষ 
পাউণ্ড এবং ৭ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ছিল । ১৯৩৯-৪০ সালের সেপ্টেম্বর 
হুইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে ৩০ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড সৃতা প্রস্তুত হয় 
এবং ২২ কোটী ৪০ লক্ষ পাউগ্-বন্ত্র উৎপন্ন হয়। . পূর্ব্বব্তী বদর উক্ত তিন 
. মাসে উহার পরিমাণ ৩২ কোটী ৮০ লক্ষ পাউও এবং ২৩ কোটা ৩০ লক্ষ 
পাউণ্ড ছিল। ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে নবেছর মাস পর্য্যন্ত ৮৩ 
কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড সুতা এবং ৫৯ কোটা ৩০ লক্ষ পাউও বস্তু প্রস্তুত হয়। 
১৯৩৮ সালের এই-সমক্ষে, উহার পরিমাণ যথাক্রমে ৮৬ কোটী ৬৭ লক্ষ 
২৮ হাজার পাউণ্ড এবং ৬০ কোটী ৯০ লক্ষ «৫ হাজার পাউণ্ড ছিল। 
১৯৩৭ সালে উহার পরিমাণ যথাক্রমে ৭৪ কোটী ৭৪ লক্ষ ৭৭ হাজার এবং 
৫৬ কোটী ২২ লক্ষ ১৪ হাজার পাউণ্ড ছিল। 
অষ্ট্রেলিয়া মোটর নির্মান শিল্প 
ভারতবর্ষে মোটর নিৰ্ম্মাণ শিল্প স্থাপনের বিষয় উল্লেখ করিলে 
এতাবৎকাল অস্ট্রেলিয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইত। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেন্ট 
মোটর নির্মাণ শিল্প স্থাপন সম্পর্কে সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং মোটরের 
ইঞ্জিন নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কে অর্থ সাহায্য ঘোষণা করিয়াছেন। অস্ট্রেলিয়াতে এই 
শিল্প স্থাপন সম্ভব হইলে ভারতবর্ষে এতৎসম্পর্কে বিস্তর সম্ভাবনা . রহিয়াছে। 
সম্প্রতি বোঙ্কাইএ এই প্রকার একটা শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা 
সম্পর্কে প্রচেষ্টা চলিতেছে । স্তাশনাল প্লানিং কমিটাও এইরূপ অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে বর্তমান অবস্থাতেও ভারতবর্ষে মোটর নির্ম্মাণের 
কারখানা স্থাপন করা যাইতে পারে। 
মালগাড়ী প্রস্তুতের অর্ভার 
প্রকা- রেলওয়ে বোর্ড ভারতবর্ষের বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্মের 
নিকট প্রায় ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দেড় হাজার মাঁলগাড়ী নির্শ্মাণের অর্ডার 
দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছে । মাল প্রেরণে বিশেষতঃ কয়লা প্রেরণ 
সম্পর্কে মালগাড়ীর অভাবে সম্প্রতি উপকূলম্থ দাহাজী ব্যবসায়ে বিল্ন 
দেখা দিয়াছে বলিয়া জান! যাষ। 
ইংলণ্ডে চিনি সরবরাহ | 
সম্প্রতি কমন্স সভায় রসদ সরবরাহ বিভাগের পক্ষ হইতে: ee 
ঘোষণা করা হয় যে আগামী মরশুম হইতে অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
মরিসাস, ফিজি ও বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে উৎপন্ন চিনি হইতে ইংলণ্ডের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত চিনি আমদানী হইবে। উক্ত দেশ সমূহে মোট প্রায় 
১৭॥০ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডের চিনির প্রয়োজন ১২॥০ লক্ষ টন। 


be) 


“ আথিক ‘জগৎ 


তবে উহা বলবৎ 


২৩১ 





কলিকাতায় জল সরবরাহের ব্যয় 

বন্তগ্কামে কলিকাতা সহরে ১২ লক্ষ অবিবাসীর ব্যবহারার্থ প্রায় ৭ কোটী ' 
৬০ লক্ষ গ্যালন পরিক্রত জল দৈনিক ব্যয় হইতেছে ; .এই হিসাবে দেখা যায় 
যে প্রত্যেক লোকের ভন্ দৈনিক প্রায় ৬৩ গ্যালন জল লাগিতেছে। কিন্ত 
এরূপ অনুমিত হয় যে, যে ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ জলের প্রয়োজন 
এমন কি তাহারও মাত্র নিজের প্রয়োজনে দৈনিক ২৫ গ্যালনের বেশী 
পরিক্রত জল লাগে না। সুতরাং দেখা যায় যে, বর্তমানে কলিকাতার 
প্রত্যেক অধিবাসীর জন্য প্রায় ৩৮ গ্যালন জলের অপচয় ঘটিতেছে। এক 
হাজার গ্যালন পরিক্রত জল উৎপন্ন করিতে এক আনা ব্যয় পডে। বত্তর্মানে 
কলিকাতায় যে পরিমাণ পরিক্রত জল সরবরাহ করা হব তাহার উৎপাদন 
ব্যয় ১৭ লক্ষ ৪০ হাঁজার টাকা। এর অর্থের মধ্যে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা 
এইবূপে অপচয়ের জন্য ব্যয়িত হয়। এই অপচয় নিবারণের জন্ট প্রত্যেক . 
বাড়ীতে “মিটার", হয় হয়েছ নুহ হইতেছে বলিয়া 


জানা যায়। 
বিহারে অভিনব সেচ ব্যবস্থা 

" প্রকাশ, বিহার গবর্ণমেন্ট নলকুপের সাহায্যে জল সেচ ব্যবস্থা 
জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনীয় সেচ ব্যবস্থার জন্য সাহাবাদ 
জিলার দক্ষিণাঞ্চলে বৈদ্যুতিক. শক্তির সাহায্যে নলকুপ হইতে জল 
সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন। আগামী ১লা জুন হইতে এইরূপ সেচ 
ব্যবস্থা আরম্ত হইবে বলিয়া জানা যায়। প্রত্যেকটি নলকূপ দ্বারা প্রার € শত 
হইতে এক হাজার একর জমিতে জল সরবরাহ করা যাইবে। 


আমেরিকায় গমের উৎপাদন 
যুক্তরা্ আমেরিকার “কৃষি বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ বর্তমান বৎসরে 
উক্ত দেশে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ ১৪ হাজার একর জমিতে গমের চাষ 
হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩ কোটি ৪০ লক্ষ একর জমির গম কাটা! এখনও শেষ 
হয় নাই। বর্তমান, বৎসরে উৎপন্ন গমের পরিমাণ ১ কোটি ২৩ লক্ষ 
১৩ হাজার টন দীড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । পূর্ববর্তী বৎসর 
১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬১ হাজার টন গম উৎপন হইয়াছিল । 





বেতার সংগ্রাহক যন্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি 
১৯৩৮-৩৯ সালে ইংলণ্ড হইতে মোট ৮০ ' হাজার বেতার সংগ্রাহক 
যন্ত্র রপ্তানী হয়। তন্মধ্যে ৫০ হাজারটি যন্ত্র সাত্রাজ্যের অন্তত বাজাব 
সমূঙ্কে রপ্তানী হয়। 










০ বৎসর হইল ইহা ভারতেৰ শ্রেষ্ঠ 


পিজি বলিয়া পরিগণিত । 
সকল সজ্জাস্ত দোকানে পাওয়া যায়।, 


বেন (টার ়ারবস্‌ লিঃ 


অফিস ও কারথাঁন! 2 পানিহাটি, ২৪ পরগণা (কৌসকাতা) 
শ্লো-রুম ?_১২নং চৌরঙ্গী, ৮৬ নং কলেজ সীট, (কলিকাতা) 
শাখা 2--৩৭৭নং হর্ণবি রোড, বোম্বাই ৷ 
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তাত শিল্পের প্রসারে 'মহীশৃর সরকার 
মহীশূর সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের কর্ম্মতৎপর্তার ফলে 
উক্ত দেশে তাত শিল্পের উল্লেখযোগ্য রূপ উন্নতি, সাধিত হইতেছে। রাজ্যের 
প্রত্যেক জিলায় তাতশিল্প শিক্ষা দানের জন্ত ভ্রাম্যমান দলের গঠন 
করা হইয়াছে। ইহারা প্রায় ২৭টি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ৪৩১টি গ্রাম 
পরিভ্রমণ করিয়াছে এবং প্রায় ৩২৪টি নূতন ডিজ্ঞাইন প্রবন্তিত করিতে 


সক্ষম হইয়াছে । উন্নত ধরনের তাত ব্যবহার সম্পর্কে ৬২৫ জনকে শিক্ষা, 


দান করিয়া এইরূপ ৩০৪ খানি তাঁত পরিচালনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
তাতিগণের মধ্যে এই ধরণের ৩ হাজার ২ শত টাকা মূল্যের ভাত ব্ক্রয় 
হইয়াছে। এই নূতন ধরণের তাঁত ব্যবহারের ফলে তভাঁতিগণের 
উপার্জনের পরিমাণ শতকরা ২৫ হইতে ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে উহা শতকরা একশত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সালেম 
শ্রেণীর ধুতি ও অন্ত প্রদেশ হইতে আমদানীক্কত সন্তা শাড়ী যাহাতে 
উক্ত রাজ্যেই প্রস্তুত হয় তাহার প্রচেষ্টা চলিতেছে। শিল্প বিভাগের 
অধীনে তিনটি বিস্তালয় রহিয়ায়ছ। উহাতে তাত শিল্প শিক্ষাদানের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা বহিষাছে। প্রায় ১৬১ জন ছাত্র এই বিদ্যালয় সমূহে 
শিক্ষা লাভ কবিতেছে। 
পৃথিবীর মোট কয়লার উৎপাদন 

পৃথিবীর কয়লার উৎপাদনের হিসাব হইতে দেখা যায় যে অন্ান্ত 
দেশে যে স্থলে উৎপন্ন কয়লার. পরিমাণ স্থির আছে সেম্থানে ভারতে 
উৎপর কয়লার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গণ্ডওয়ালা৷ কয়লার 
খনি সমূহে ১৯৩৬ সালে ২ কোটী ২২ লক্ষ ১২ হাজার ৪৫৭ টন 
কমলা উত্তোলিত হয়) ১৯৩৭ সালে ২ কোটী ৪৫ লক্ষ ৭১ হাজার 
৩৪৩ টন এবং ১৯৩৮ সালে ২ কোটী ৭৮ লক্ষ ২৩ হাজার ৯৫১ টন 
কবলা উক্ত খনি সমূহ হইতে উত্তোলিত হয়। ভারতবর্ষ এবং রুশিয়া 
ব্যতীত ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশেই - ১৯৩৭. সালের, 
তুলনায় কয়লার উৎপাদন হাসের দিকে পরিলক্ষিত হষ। লৌহ এবং 


ইত্পাত সম্পর্কেও অনুরূপ অবস্তা পরিলক্ষিত হয়। করল! উৎপাদনে 
সালে এই . দেশে, 


যুক্তরাষ্র আমেবিকার স্থান প্রধান।, 
কোটী ৭৭ লক্ষ ৫€ হাঁজাব টন কয়লা উত্তোলিত হয । 
উৎপন্ন অন্থান্ত শ্রেণীব কষলাব পরিমাণ ৪ কোটি ১১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮৪৬ টন 
দাডায়। ইংলগ্ডে যথাক্রমে ২২ কোটি ৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৬৮ টন এবং 
৬২ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৪০ টন কলা উত্তোলিত হয।- জাম্মীনীতে উক্ত দুই 
শ্রেনীর কয়লার উৎপাদন যথাক্রমে ১৮ কোটি ৩২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩৬২টন 
এবং ১৯ কোটি ১৮ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৩৯ টন দীড়ায়। রুশিয়ায় মোট 
১৩ কোটি টন কয়লা উত্তোলিত হুয়। ' ‘সমস্ত পৃথিবীতে ১৯৩৭ সালে উত্পন্ন 
কয়লার পরিমাণ ১৫১ কোটি টন ছিল। সনে ৯৯০৮ সালে উহার পরিমাণ 
১৪২ কোটি টন কয়লা উৎপন্ন হয। 


৯৯৩৮ 


৩০ 


আধিক জগৎ 


EEE ০ 


| 


[ ৩রা জুন, ১৯৪০ 


পাটের ফাটক! বন্ধের প্রশ্ন 

+ বাঙ্গল! সরকার ইষ্টইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশনের নিকট যুদ্ধাতঙ্কের জন্ত 
অনির্দিষ্টকাল ফাটকা বাজ্জার বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে 
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমাসেব কার্য্যনির্বাহক- সমিতি এই মৰ্ম্মে এক 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, পাটের বাজারে যে কোন আতঙ্কের সৃষ্টি 
হয় নাই তাহা দৈনন্দিন ব্যাপার হইতে প্রতিপন্ন হয।: এমতাবস্থায সমিতির 
যতে কোন জকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন দেখা যায় না। 'গত ১৭ই মে 
যে অর্িনান্স জারী করা হইয়াছে তাহাতে নির্দিষ্ট সর্ধনিয় হার অপেক্ষা মূল্য 
এখনও চারি টাকা বেশী আছে। সমিতির মতে উক্ত অর্ডিনান্স জারীর পর 
এত শীঘ্র পাটের বাজারে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিবুক্ত নহে। কারণ নির্দিষ্ট 
নিন্নতম হার অপেক্ষা! মূল্য কম হইলেও ফাঁটকা! বাজার স্বভাবতঃই বন্ধ হইয়া 
যাইবে। সমিতি এই আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিলে অযথা বেশী আতঙ্কের সৃষ্টি করা হইবে এবং ব্যাঙ্ক ও ব্যবসাষ 
ক্ষেত্রে তাহার ভীবণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে । * 


সরকারী রেলওয়ের আয় 
বর্তমান” সরকায়ী বৎসরের দ্বিতীয় মাসে সরকারী রেলওযে সমূহের 
আয়ের উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। বর্তমান মে মাসের প্রথম দশদিনে 
সরকারী রেলওয়ে সমৃহেব আয ৩ কোটী .১৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ অনুমিত 
আয় অপেক্ষা ৪০ লক্ষ টাকা এবং পূর্ববর্তী বৎসরের এই সময় অপেক্ষা 
৩৬ লক্ষ টাকা অধিক প্রতিপন্ন হইযাছে। গত ১লা এপ্রিল হইতে 
₹০ই মে পর্য্যন্ত মোট আয়েব পরিমাণ ১২ কোটী ৯২ লক্ষটাকা আয় 
হইয়াছে। গত বৎসরের এই সমধের, অপেক্ষা উক্ত আয় ১ কোটা ৮ লক্ষ 

টাকা অধিক। | 


বাঙ্গল। সরকারের পাটক্রয় নীতি 
* সম্প্রতি বাঙ্গল! সরকার অতিরিক্ত পাট ক্রয় সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ 


কবিয়াছেন তাহার সমালোচনা করিয়া ভারতীয় চটকল সমিতি এই মন্তব্য 
প্রকাশ কবিয়াছেন যে, বর্তমান মরশুমে উৎপন্ন .পাটের শতকরা ২০ ভাগও ' 
যদি গবৰ্ণমেণ্টেব ক্রয় করিতে হয় তাহা হইলেগবর্থমেণ্টের প্রাপ্তব্য মোট 
রাজস্বেরও অধিক পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে | এইরূপ ক্রয়নীতির 
যথেষ্ট বিদ্'আছে বলিয়া সমিতি মনে করেন। গবর্ণমেণ্টেব পক্ষে এই নীতি 
অবলম্বনের ফলে ভীষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা রহিযাছে এবং এইরূপ ক্ষতি 
হইলে স্মস্ত প্রদেশের আধিক অবনতি দেখা দিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সমিতি 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, বুক্তবাষ্র আমেরিকার প্রচুর অর্থ সঙ্গতি সত্বেও এই 
নীতি অবলম্বন কবিষা আমেরিকা তুলার মূল্য বৃদ্ধি করিতে কিংবা উহা! 
বজায় রাখিতে সক্ষম হয় নাই 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন 

বঙ্গীষ ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে প্রায় ২০ টি সরকারী বিল 

উত্থাপিত হইবে বলিযা জানা যায়। তন্মধ্যে 8 খাতক সংশোধন 











হেড অফিস £ ৮ এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা|। ফোন ক্যাল_-৪৫৫ 





J সমুহ 
* সংশোধিত কোম্পানী আইনে ইহাই সর্বপ্রথম 
৫ লক্ষ টাকার অধিক আদায়ী মুলধন লইয়া কার্ধ্য 
আস্ত করিয়াছে। 
* সিডিউলভূক্ত হইবার জন্য আবেদন কর! হুইয়াছে। 
* অল্প সময়ের মধ্যে কোর্য্যারভ্ত, নভেম্বর ১৯৩৯ ইং) 
শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হুইয়াছে। 
* শেয়ারে এবং আমানতে টাকা খাটাইবার 
নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 


* কন্মীদিগের পক্ষে ইহাই যোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয় জন্ত.এজেণ্ট আবশ্ুক | 





ওরা জুন, ১৯৪ ] 


আগিক রি 


২৩৩, 








বিল, সমবায় সমিতি সংক্রান্ত বিল, পাটচাষ.নিয়ন্্রন সংশোধন বিল, ঢাকা 


বিশ্ব বিদ্যালয় সংশোধন বিল, ওয়াকফ সংশোধন বিল, - ব্যক্তিগত বন 
- বিভাগীয় বিল, রাজস্ব ( ব্যয সাপেক্ষ ) বিল, মাধ্যমিক শিক্ষা বিল, প্রজা ্ত্ব 
সংশোধন বিল, পলিমাটি ও. জলপ্লাবন সংক্রান্ত সংশোধন বিল, 
প্রাথমিক শিক্ষা সংশোধন বিল, কৃষি পণ্য বিক্রয় সম্পর্কিত বিল, সরকারী 


দপ্তর সংক্রান্ত বিল, কলিকাতা মিউনিসিপাল , সংশোধন বিল; শিল্পে সবকারী - 


সাহায্য দান সম্পকিত বিল, খাপ্যে ভেজাল দেওয়া ন্যাকা এবং 
-পন্লী স্বায়ত্ব শাসন সংশোধক বিল আছে।, ৮ 


হস্তনিম্মিত কাগজ শিল্প 


যুক্ত প্রাদেশিক সরকারের শিল্প বিভাগ বর্তমান বৎসরে. নিলত 
কাগজ শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা ও উছার উন্নতি বিধান কল্পে ১৯ হাজার 
টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। মেসিন স্থাপন ও অন্তান্ত প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতির অন্য « হাজার টাকা :প্রয়োজন হইবে। করল্পী নামক স্থানে 
এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। উক্ত স্থানের প্রায় ৭৩টি কারিগর কাগজ 
প্রস্তুত করে। তাহাদিগকে অপেক্ষারুত কম খরচে আধুনিক প্রণালীতে 
কাগন্জ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা হইতেছে বলিষ! জানা! যায়। 
বীমা ব্যবসায় ও বর্তমান যুদ্ধ | 
সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান ইন্সিওবেদ্দ ইনিষ্টিটিউটের দশম বাঁধিক সভায় 


ইনিষ্টিটিউটের প্রেসিডেপ্ট মিঃ এস, সি রায় .জীবন বীমা ব্যবসায়ের. 


বর্ধমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া সুচিন্তিত বক্তৃতা প্রদান করেন। মিঃ'রায় 
বলেন ইউরোপের প্রচণ্ড বুদ্ধের ফলে. এদেশে কতকগুলি ভিত্তিহীন এবং 
“অদভূত ধরনের গুজবের সৃষ্টি হওয়ায জনসাধারণের, মধ্যে ভারতীয় শিল্প- 
বাণিজ্যের ভবিষ্যত সম্পর্কে শঙ্কা ও সন্দেহের ভাব দেখা দিয়াছে বলিয়া মনে 
হয়। কিন্তু পারিপাস্বিক অবস্থা ও বিগত যুদ্ধের ঘটনাবলী পর্যালোচনা 
-করিযা দেখিলে .স্বতঃই প্রতীয়মান হইবে যে, বর্তমান . অবস্থায় 
. ‘এই অমূলক শঙ্কার কোন কারণ.নাই। মিঃ রায় বলেন গত মহাযুদ্ধের 
সময কোম্পানীর কাঁগজেব মূল্য যথেষ্ট হ্থাস পাইয়াছিল এবং ষ্টক এক্সচেঞ্ও 
প্রায় ৬ মাসের প্ায রন্ধ ছিল। কিন্ত তাহা সত্বেও জীবন বীমার 


ব্যবসায়ের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়াই প্রতিপর হয়। ১৯১৩ সালে | 
‘যে স্থলে জীবন" বীমা কোম্পানীগুলির আয় ১ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা ছিল 
১৯৯৯'সালে সে স্থলে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ৬৯ লক্ষ দীভায়। সে তুলনায় ' 
বর্তমান সময়ে "জীবন বীমা কোম্পানী সমূহের আধিক অবস্থা অধিকতর 
স্বচ্ছল হইয়াছে। মিঃ রাষ কানাডার বীমা আইনের উল্লেখ করিয়া "মি 
বলেন যে, গবর্ণমেন্ট যদি সিকিউরিটির মূল্য হাসের প্রতিবন্ধকতা .করেন, } 


রেলের যাত্রী ও মালের ভাড়া ' ', 

কিছুদিন পূর্ক্রে রেলের যাত্রী ও মালের ভাডা শতকরা ১২৪০ হারে বৃদ্ধি 
করা হইয়াছে। সম্প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিভিন্ন বণিক সমিতির নিকট 
প্রেরিত এক চিঠিতে উহা হ্রাসের সম্ভাবনা ব্যক্ত করা হইয়াছে। ভাভাবৃদ্ধির 
সিদ্ধান্তের সমালোচনার উত্তর স্বরূপ উক্ত চিঠিতে বলা হইয়াছে যে, নিম্ন- 
লিখিত বিষয় সমূহ বিবেচন! করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
(ক) যে সময়ে রেলে মাল পাঠাইবার চাহিদা অধিক থাকে, সেই সময়ে 
এরূপ মজুদ তহবিল স্থষ্টিব চেষ্টা করা উচিত যদ্বারা মন্দার সময়ে অর্থের 
অস্বচ্ছলতা দূরীভূত'হইতৈ পারে ।. (খ) বর্তমান আধিক অনটনে রেলওয়ে 
কর্তৃক সাধারণ রাজস্ব খাতে দেয় অর্থ সম্পূর্ণভাবে দেওয়া আবশ্যক! (গ) যে 
সময়ে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই সময়ে মাল ও যাত্রীর ভাডার সামান্ত 
বৃদ্ধি কর! হইলে সাধারণতঃ মাল চলালের ও যাত্রী চলাচলের বিশেষ হাস 
বৃদ্ধি হইবে না। উক্ত চিঠিতে আরও বলা হইয়াছে যে, গবর্ণমেন্ট স্বীকার 
করিয়াছেন যে, সমস্ত বিষযে ভাভার বুদ্ধির ফলে কোন কোন স্থলে যাত্রী ও 
মাল চলাচল সামান্ত হাস পাইতে পারে। ইহ নিবারণের জন্য রেলওয়ে 


- সমূহকে ইতিপূর্কেই আবস্তক অনুযায়ী মাল ও যাত্রীর ভাভার হার পরিবর্তন 


করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, ভাডার 
বদ্ধিত হারের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা, হইবে । যদি দেখা যায় যে, কোন 
শ্রেণীর মালের . ভাডার হার বৃদ্ধি করার ফলে আয় হ্রাস পাইতেছে তাহ! 


হইলে ভাডার হার হাস করা হইবে। 
ইম্পিরিয়াল ডেয়ারী ইনিষ্টিটিউট 

প্রকাশ, ভারত সরকারের ডেয়ায়ী বিশেষজ্ঞ দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল 
ডেয়াবী ইনিষ্টিটিউট স্থাপনের 'সুপারিশ করিয়া গবর্ণমেপ্টের, নিকট রিপোর্ট 
পেশ কবিষাছেন। উক্ত ইনিষ্টিটিউট স্থাপন সম্পর্কে গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ কাধ্যে 
৭ লক্ষ হইতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হুইয়াছে। ধি.এবং অন্যান্ত 
দুপ্্রাত দ্রব্য প্রস্ততের বিভিন্ন প্রণালী; সম্পর্কে গবেষণা কার্ধ্য পরিচালনাই 
SEGA LHL LL bs Ble এখানে । উল্লেখযোগ্য 


তাহা হইলে সমর খণ ইস্ণু হইলে জীবন বীম। কোম্পানীগুলি নিরুদ্বেগে |. 


' স্তাহাতে দাদন কবিষা গবর্ণমেন্টকে মহাযুদ্ধে সাহায্য করিতে পারে। 
পল্পী অঞ্চলে জল সরবরাহ সমস্ত 
প্রকাশ বাঙ্গলা সরকার পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে 
একটি পরিকল্পনা রুরিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনান্গসারে- « বৎসরে প্রায় 
৩ কোটা খরচ হইবে জলসরবরাহের দৈনন্দিন খরচ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন- 
মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের বহন করিতে হইবে বলিয়া জানা যায়। 
মৃৎশিলে কর্মসংস্থানের প্রচেঃ! 


বাঙলাদেশের 'মধ্যবিভ্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্তা 


সমাধানের উদ্দেপ্তে বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগ. যে পরিকল্পনা গ্রহণ | 
করিয়াছেন তদম্থুলারে উক্ত বিভাগ বিনা বেতনে অপর এক দল যুবক- না 
দিগকে মৃংশিল্প বিষয়ে কার্য্যকরী শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ৮মাস | 
কাল শিক্ষাপ্রদান করা হইবে। ক্যানাল সাউথ রোড, এণ্টালী কলিকাতাস্থ (৫ 
শিল্প গবেষণা লেবরেটরীতে ট্রেনিং ক্লাশ বসিবে। ট্রেনিং লাভের পর যে (& 


সকল শিক্ষার্থী এই শিল্পকে জীবনোপায়েরর অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ 


করিতে ইচ্ছুক একমাত্র এই সকল শিক্ষিত বেকার যুবকগণকেই এই শিল্প a 


শিক্ষা প্রদান করা হইবে। *শিক্ষার্থীগণকে আগামী ১€ই জুন মধ্যে, ৭ নং 


কাউন্সিল হাউস -্্রীট ,কলিকাঁতা, ডিরেক্টর অব. জি নিকট | 


| তব হত 


151 ছাদন বিষয়ে নিরাপদনুলক নীতি অবলম্বন 


করিয়। থাকে পেরিচালকদিগকে কোন খুণ 
দেওয়া হয় না।) 
২। কেবল অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনেই 


ধার দেওয়া হয়। 


৩। চলতি জমা, টি স্থারী ॥ 
আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়া হয় ।' } 


ব্যান্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 
বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন__ 





২৩৪ 


আধিক জগৎ 





যে, ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ১ শত কোটী টাকার ঘি প্রস্তত হয়। এতত্যতীত 
নানা প্রকারে যে পরিমাণ জমাট দুগ্ধ বিক্রয় হয তাহার যূল্যও ৩৯ কোটা 
টাকা হইবে। ১৪ কোটা টাকার দধি, ১ কোটী টাকার ক্ষীর এবং ২২ কোটা 
টিনার হারাই ডিবি কিজর রা রানে 


চান্দিন। স্বত্ব বিল 


' ৰাঙ্জলার গবর্ণর ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় অ-কৃষি প্রত্ান্বত্ব (সাময়িক ) বিলে 
সম্মতি প্রদান করিযাছেন। | 


ডেড. লেটার অফিসের কর্ম্মতৎপরত! 

গত তিন বৎসরে ভারতীষ ডেড্‌ লেটার' অফিস সমূহে প্রায় ১ কোটী 
৭০ লক্ষ সংখ্যক চিঠিপত্র, পার্শেল ইত্যাদি হস্তগত .হয়। উহাতে যে 
সকল চেক, নোট, বিল অর এক্সচেঞ্জ, মুদ্রা এবং অন্তান্ত যে সকল জিনিষ 
হস্তগত হইয়াছে তাহার মূল্য প্রাষ ১৮ লক্ষ টাঁকা বলিয়া অনুমিত হ্য। 
আলোচ্য বিভাগের বর্ম্মতৎপরতার ফলে তন্মধ্যে শতকরা প্রার ৮৫ ভাগ 
জিনিবপত্র প্রেরককে প্রদত্ত হইয়াছে। কলিকাতা, বোস্বাই ও মাদ্রাজের 
ডেড লেটার অফিসের হিসাবে দেখা যায় যে এই সকল অঞ্চলে প্রত্যহ 
প্রায একশত প্রকার জিনিষ কোন ঠিকানা না লিখিয়া পোষ্ট করা হ্য। 


ভারতের বহিব্বর্ণণিজ্য 

গত- মার্চ মাসে ভারতের আমদানী ও রপ্দরানী বাণিজ্য পর্যালোচনা 
করিয়া দেখা যায় ষে আলোচা মাসে পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় এইরূপ 
বাণিজ্য হাস পাইযাছে। আলোচ্য মাসে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ 
১৪ কোটা ৭৬ লক্ষ টাকা ছাড়ায় । ফেব্রুযারী মাসে- উহা ১৫ কোটী ৮৯ 
লক্ষ টাকা 'ছিল।, আলোচ্য মাসে রপ্তানীর পরিমাণ ১৯ কোটী ৪৬ লক্ষ 
টাকা ছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে উহা ছিল ২৯ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা। 
গত সরকারী আখিক বৎসরে মোট আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১৬৫ 
কোটী ২৭ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালের এই ১২ 
মাসে উহার পরিমাণ ১৫২ কোটা ৩৩. লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য ১২ 
মাসে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ২০৩ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা দ্াভায়। 
পূর্ববর্তী বৎসরের এই সময়ে. উহার পরিমাণ: ১৬২ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা 
ছিল। গত মার্চ-মাসে যে বৎসর হইয়াছে তাহাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন স্থান হইতে ভারতবর্ষে মোট ৯৩ কোটী ৯ লক্ষ টাকার জিনিব 
পত্র আমদানী হয়? পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৮৮ কোটী *৬ লক্ষ 
টাকা ছিল। অন্তান্ত বিদেশের মধ্যে রাশিয়া হইতে ২০ লক্ষ টাকা স্থলে 
আলোচ্য.বৎসর ১৯ লক্ষ টাকার জিনিষপত্র আমদানী হইয়াছে। জাপান 
হইতে মোট ১৯ কোটী ২৪ লক্ষ টাকার দ্রিনিষপত্র আমদানী হয়। 
পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ১৫ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা ছিল। যুক্তরাষ্ট্র 
আমেরিকার অংশ দ্রাডায় ১৪ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা । উহা ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ৯ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকা ছিল। জান্মীনী হইতে ৬ কোটা টাকার 
জিনিষপত্র আমদানী হয়) ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার পরিমাণ ১৩ কোটা 
টাকা ছিল। অপর দিকে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি দেশ 
সমূহে মোট ১১২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী করে। পূর্ববর্তী 
বৎসর উহা ৮৫ কোটা ৩৭ লক্ষ টাকা ছিল। জাপান আলোচ্য বৎসরে 
১৩ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকার' ভারতীষ জিনিষপত্র আমদানী কবে। পূর্ববর্তী 
বৎসর ১৪ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকার মালপত্র জাপানে রপ্তানী হইয়াছিল। 
আলোচ্য বৎসরে জার্মানী ৮ কোটা €€ লক্ষ স্থলে, ১ কোটা ৯৬ লক্ষ 
টাকার, যুক্তরাষ্্র আমেরিকা ১৩ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা স্থলে ২৪ কোটি 
৪০ লক্ষ টাকার ভারতীয় মালপত্র আমদানী করে। রুশিয়ায় ৩৮ লক্ষ 
টাকা স্থলে মাত্র ১৮ হাজার টাকার ভারতীয় মালপত্র রপ্তানী হয়। 


কানাডার কুষি আয় 
গত ১৯৩৯ সালে কানাভাষ ১১৩ কোটী ৩৫ লক্ষ ৪৫ হাজার ষ্টালিং 
মূল্যের কৃষিজাতি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ ১০৩ 
কোটা ৬৫ লক্ষ ৩০ হাজার ষ্টালিং ছিল। 


[ ওরা জুন, ১৯৪০ 


শুদ্ক বিভাগের কাৰ্য্য বিবরণী 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত সরকারের শুন্ক বিভাগের যে সর্ব শেষ 
কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায যে, আলোচ্য 
বৎসরে এই বিভাগে মোট ৪৪ কোটি €০ লক্ষ টাকা আয় হুইয়াছে। 
পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনাষ এই আযের পরিমাণ ৩ কোটী টাকা হ্বাস 
-পাইয়াছে। চীন-জাপান সংঘর্ষ, ইউরোপীয় রাজনীতিক পরিস্থিতির 
অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে আয হাস ঘটিষাছে বলিয়া উল্লিখিত হয়। 
একমাত্র রেশমের খাতেই ১ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা শুষ্ক হাঁস পাইয়াছে 
দৃষ্ট হয়। অপরাপব ক্ষুদ্র জিনিষ পত্রের খাতে শুষ্ক হ্রাস পাইয়াছে 
১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা । পেট্রল, চিনি, সিগারেট ও যন্ত্রপাতির খাতে; 
মোট > কোটী’ টাকা আয় বৃদ্ধি পাইযাছে। বোম্বাই এবং -মাদ্রাজের, 
বন্দর সমূহে চিনির আমদানী শুল্ক যথাক্রমে ৯ লক্ষ ও ২০ 
লক্ষ টাকা বুদ্ধি পাইয়াছে। কলিকাতার বন্দরে কার্পাসজাত বস্ত্রাদির, 
আমদানী শুষ্ক ৩ লক্ষ টাকা এবং যন্ত্রপাতি এবং সিগারেটের আমদানী 
শুষ্ক যথাক্রমে ১৮ লক্ষ এবং ১০ লক্ষ টাকা! বৃদ্ধি পাইযাছে। 
রপ্তানী শুন্কের খাতে প্রায় ৩৩ লক্ষ'টাকা আয় হাস পাইক্সাছে। আলোচ্য: 
বৎসরে পাট বা পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানীর পবিমাণ হাস পাওয়াই উহার 
কারণ বলিষা অভিহিত হয। আলোচ্য বৎসরের শেষের দিকে, সম্ভবতঃ 
ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইবে এই আশঙ্কা কলিকাতাব আমদানী বাণিজ্য 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয । 
- প্রকাশ ইদানীং ইংলুণ্ডের মোটর প্রস্ততকারকগণ মোটর গাভীর মূল্য 
বৃদ্ধির প্রয়োজন বোধ করিতেছিল। মোটর নির্ম্মান কাধ্যে কাচামাল 
এবং শ্রমিকের ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদিই মূল্য বৃদ্ধির কারণ। এপধ্যস্ত রিলে, 
সিঙ্গুর, ভক্সল ও উলসলী এই তিনটি কারখানাই মোটরের মূল্য বৃদ্ধি 
করিষাছে। ভক্সল ১০নং গাভীর মূল্য প্রতিখানিতে ১৩ পাউণ্ড এবং ১৪. 
অশ্বশক্তি সম্পন্ন এই শ্রেণীর গাড়ীর মূল্য ১৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা, 
হইয়াছে । রিলে, সিঙ্গার এবং উলসলী শ্রেণীর সর্ব প্রকারের ' গাড়ীর 
মূল্য প্রতিখানিতে গড়ে ১০ পাউণ্ড করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। সিঙ্গার মোটর, 
কোম্পানী তাহাদের ১৯৪০ সালের রোডষ্টার ও স্পার ১০ নং শ্তালুন, 
গাড়ীর মুল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। উহার মূল্য যথাক্রমে ১৮৬ পাউণ্ড ও ২০৩. 
পাউণ্ড ধাধ্য হইয়াছে । পূর্বে উহার মূল্য যথাক্রমে ১৬৯ পা? ও ১৮৫ 
পাউণ্ড ছিল। ইংলগুস্থিত কারখানায় প্রস্তুত ফোর্ড গাড়ীর মৃল্যও ৩ পাউণ্ড- 
হইতে ১০ পাউণ্ড পধ্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে ৮নং ভি এবং ২২" 
এবং ৩০ অশ্বশক্তি সম্পন্ন ফোর্ড গাভীর মূল্যের কোন পরিবর্তন হয় নাই। 

. জাপ-ভারত বাণিজ্য 
জাপানের ফিনাম্স অফিস কর্তৃক সম্প্রতি যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে 


তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৩৯ সালে জাপান ভারতবর্ষ হইতে ১৮ 
[লা লা লন লন লা 


| দি ন্যাশনাল মার্কে টাই 


ইন্সিওরেন্ল কোঁং (ইণ্ডিয়া) লি 
হেড অফিস £--৮নং ক্যানিং রী, কলিকাতা 


না 
Ee 


সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 
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হেল হুল লন লে হল ল্য | 
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কোটী ২০ লক্ষ ইয়েনের দ্রব্যাদি ক্রয় করে এবং ভারতে জাপানী দ্রব্যের 
রপ্তানীর পরিমাণ ২১ কোটা ১০ লক্ষ ইয়েন দীডায়। ১৯৩৮ সালে উহার 
পরিমাণ যথাক্ষমে ১৭ কোটী ২০ লক্ষ ও ১৮ কোটা ৮০ লক্ষ ইষেন ছিল। 
১৯৩৯ সালে জাপানে ভারতীয় দ্রব্যের আমদানীব পবিমাণ উহার 
আমদানী বাঁণিজ্যেব শতকরা, ৬২৭ ভাগ দ্ীভাষ। পূর্ববর্তী বৎসর উহার 
পবিমাণ শতকরা "৪৯ ভাগ ছিল । অপর পক্ষে ভারতের আমদানী বাণিজ্যে 
জাপানী দ্রব্যের পরিমাণ শতকরা ৫৯২ ভাগ প্রতিপন্ন হয। ১৯৩৮ সালে 
উহার পরিমাণ শতকরা ৭০২ ভাগ ছিল। 
ভারতে ফ্যাক্টরীর সংখ্য। 
বুটাশ ভারতে বিভিন্ন প্রকার ফ্যাক্টরী স্থাপন সম্পর্কে যে বিবরণী প্রকাশিত 


হইয়াছে তাহ! হইতে জানা যায় যে ১৯৩৮ সালে এইরূপ ফ্যাক্টরীর সংখ্যা, 


১০ হাজার ৭৮২টি দীড়াইয়াছে। পূর্বববস্তী বৎসর উহার সংখ্যা ৯ হাজার 
৮৬৩টি ছিল। ১৯৩৮ সালে ফ্যাক্টরীতে কর্ম্মরত কারিকরের সংখ্যা ১৭ লক্ষ 
৩৮ হাজার দাডায়। ১৯৩৭ সালে উহার সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ছিল। 

আলোচ্য বৎসরে ৯ হাজার ৭৪৩টি ফ্যাক্টরী চালু ছিল। তন্মধ্যে ৬ হাজার 
৮৬টিতে সার! বসব ব্যাপী কাজ হইয়াছে এবং ৩ হাজার ৬৫৭টিতে মরশুষী 
কাজ সম্পন্ন হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে বেনারসে এ্যালিউমিনাম 
'ফ্যাক্টরীব স্থাপন উল্লেখযোগ্য ! 

আলোচ্য বৎসর কাপড়ের কলেব শ্রমিকের সংখ্যা পূর্ববর্তী বৎসরের 
৪ লক্ষ ৭৪ হাজার স্থলে ৫ লক্ষ ১২ হাঁজার পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৮ সালে 
শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ১০ হাজার ৭৪২ অর্থাৎ পূর্ববন্তী বৎসরের তুলনাঁষ 
৯১ জন পর্যন্ত হাস পাইযাছে। স্ত্রী শ্রমিকের সংখ্যা ৯ হাজার বৃদ্ধি পাইয়া ২ 
লক্ষ ৪১ হাঁজাবে দাডাইয়াছে। ফাক্টবীতে নিযুক্ত স্ত্রী শ্রমিকেব সংখ্যা শতকবা 
১৩৮ ভাগে স্থির ছিল ; অপর পক্ষে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা! "৬৪ ভাগ 
হইতে "৬২ ভাগ পর্য্যন্ত হাস গাইয়াছে। 

কাপড়ের কলে উন্নত ব্যবস্থা 

বোস্বাইএর কাঁপডের কল সমূহে তাপ সমীকবণ ব্যবস্থার বিশেষ অগ্রগতি 
সাধিত হইয়াছে লক্ষিত হয়| আমেদীবাদের কীপডের কল সমূহে তাপ 
সমীকরণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইযাছে। বোম্বাইএর 
আবহাওয়া কল পরিচালনা বিষয়ে আমেদাবাদের অপেক্ষা অনৃকূল। তাহা 
সত্বেও বোম্বাইষে ২০টি কাপড়ের কলে প্রত্যেকটি জন্য ২০ হাজার হইতে 
৬৬ হাজার টাকা ব্যয়ে উক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে । তাপ সমীকরণ ব্যবস্থায় 
যে কেবলমাত্র শ্রমিকদের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পাইযাছে তাহা নহে উহা কলকজ্জার 
স্থায়িত্ব, সুতা এবং কাপড সম্পর্কেও উপকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

মহীশুর রাজ্যে নৃতন শিল্প প্রচেষ্ 

মহীশুব রাজ্যের সরকার সোডিয়াম বাইক্রমেট, প্রস্তুতের জন্য একটি 
ফ্যাক্টরী স্থাপনের পরিকল্পনা অন্থমোদন করিয়াছেন । 
হইতে প্রাথমিক ব্যয় মঞ্জর হইয়াছে। আম্ুষঞ্গিক ব্যয় ব্যতীত প্রত্যহ 
সোয়া টন সোডিয়াম বাইক্রোমেট প্রস্তুত সম্পর্কে ৫৫ হাজার টাকা 'মূলধন 
প্রয়োজন হইবে । আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্ত আরও ১৫ হাজার টাক! 
প্রয়োজন হইতে পারে । এতত্ব্যতীত ফ্যাক্টরীর পরিচালনা ব্যয় ৭০ হাজার 
' টাকা প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। মহীশূব সহরের সন্গিকটস্থ 
 বেলাগোলাচে উক্ত ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইবে। 

রেল কর্মচারীদের যুদ্ধজনিত ভাত! 

প্রকাশ ভারত গবর্ণমেন্ট রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের বুদ্ধজনিত ভাতা বৃদ্ধিব 
প্রশ্ন সম্পর্কে তদস্ত করিবার জন্ত কোন একটি হাইকোর্টের জজকে চেয়ারম্যান 
, করিয়া শদ্রই একটি ট্রাইবুনাল গঠনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। 

চিনির উৎপাদন শুল্ক 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে তারতগবর্ণমেণ্টের সাদা চিনির উৎপাদন শুল্ক 
: বাবদ ৪ কোটী ২২ লক্ষ ৪৪ হাজার ৪৯১ টাকা এবং খানেশ্বরী চিনির 
উৎপাদন শুল্ক বাবদ ৫৮ হাজার ৬০৭ টাকা আয় হইয়াছে । পূর্ববর্তী 
, বৎসব উহা যথাক্রমে ৩ কোটা ৩০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৯০২ টাকা এবং 
* ৫০ হাজার ৪২৭ টাকা ছিল। 
৪ 


এতত্সম্পকে সরকার | 


শর্কর। শিল্পের সমস্ত! 

যুক্ত প্রদেশ ও বিহার গবর্ণমেণ্ট শর্করা শিল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয তদস্তের 
জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মিঃ ডি, পি খৈতান উক্ত কমিটির 
চেয়ারম্যান ছিলেন। কমিটি তাহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, ১৯৩২ 
সালে শর্করা শিল্প সংরক্ষণ মঞ্জুব করার ফলে যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে এই 
শিল্পের বিশেষ প্রসার সাধিত হুইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৪৩টি চিনির 
কলের মধ্যে কেবলমাত্র যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারেই ১০০টি ছিল এবং ভারত- 
বর্ষে উৎপন্ন চিনির মোট পরিমাণের শতকরা ৮০ ভাগই এই ছুই প্রদেশে উৎপন্ন 
হয়। কমিটির মতে ইক্ষুর উচ্চমূল্য ধাধ্য করিযা দিবার ফলে এই ছুই প্রদেশে 
পূর্বে সম্তায় চিনি উৎপাদনের যে সুবিধা ছিল তাহা নষ্ট হইয়াছে । কমিটি 
উপসংহারে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে এই ছুই প্রদেশের শর্করা শিল্প 
এমন কোন অতিরিক্ত করভার কোন প্রকারে বহন করিতে সমর্থ হইবে 
না যাহা অন্যান্য প্রদেশে প্রযুক্ত নহে । সুতরাং কমিটি মনে করেন যে চিনির 
উৎপাদন ব্যয় হাঁস করিয়| উহার সর্বনিম্ন হার নির্ধারিত করা উচিত । কমিটি 
আরও মনে করেন যে বন্তগানে ভারতবর্ষে যে সকল চিনিয়্ কল আছে 
তাহাই ভারতেব চাহিদা মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট ; এমন কি অদূর ভবিষ্যতে 
চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও বত্তমাঁন কলগুলিই চিনি সরবরাহ করিতে 
সক্ষম হইবে । অতঃপর ইক্ষু চাবের উন্নতি বিধানের অন্ত কমিটি গুপারিশ 
করেন। কমিটির মতে এই দুই প্রদেশে প্রতি একরে উৎপন্ন ইক্ষুর পরিমাণ 
খুব অল্প বলিয়! প্রতীয়মাণ হয়| 








মূলে আছে ইলেকটি সিটি 


বর্তমান যুগের সঙ্গে ইলেকটি সিটির সম্বন্ধ অচ্ছেগ্ত। 
গরম যেখানে বেশী, ইলেকটি,সিটি আনে ঠাণ্ডা বাতাস, 
আবার যখন ঠাণ্ডা বেশী, আনে উষ্ণতা ও আরাম। 
বিষাদ দূর ক'রে ইলেকটি,সিটি আনে প্রফুল্পতা । অন্ধ- 
কার রাস্তাকে এ আলোকিত ক'রেছে, নৈশ ভ্রমণ এখন 
নিরাপদ । আমাদের খবরের কাগজ, আমাদের বেতাব, 
জগতে এমন জিনিষ খুব কমই আছে যা তৈরী করতে 
ইলেকটি,সিটির কোন সাহায্যই নেওয়া হয়নি। 





কলিকাতা! ইলেক্টি.ক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত 
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ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইন্সিওরেস কোং লিঃ 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 

সম্প্রতি ন্তাশনেল ইণ্ডিয়ান লাইফ ইম্সিওরেন্স কোম্পানীর গত 
১৯৩৯ সালের কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের 
প্রথম দিকে নাঁনারূপ অনিশ্চিরতার জন্ত ও শেষ দিকে বুদ্ধজনিত গোলযোগের 
জন্য অনেক ভাবতীয় বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজের পরিমাণ পূর্বের 
তুলনায় কিছু কম হইযাছে। সে হিসাবে বর্তমান কোম্পানীর নূতন কাজের 
পরিমাণও কিছু হাঁস পাইয়াছে। তাহা ছাড়া এই কোম্পানী এখন নূতন 
পলিসি প্রদান করিবার পূর্বে পলিসি গ্রাহকদের বয়স পাকাপাকি ভাবে 
প্রমাণ করিবার উপর বেশী পরিমাণে জোৌর দিতেছেন বলিয়াও এইরূপ 
একটা অবস্থার সুচনা দেখা গিষাছে। সেইজন্তই আমরা দেখিতে পাই 
যে আলোচ্য বসবে কোম্পানী যদিও নূতন বীমার জন্য গত বৎসরের 
সমপরিমাণ প্রস্তাবই পাইয়াছিলেন তথাপি শেষ পর্য্যন্ত গত বৎসরের 
তুলনায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার কম বীমাপত্র প্রদান করা হইযাছে। 
কোম্পানী এবার ৬৪ লক্ষ ৩৩ হুজ্বার ৩৫০ টাকার নূতন বীমার জন্য মোট 
৪ হাজার, ১৪টি প্রস্তাব-পাইয়াছিলেন শেষ পর্ধ্যস্ত ২ হারার ৯১৩টি পলিসিতে 
মোট ৪৪ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪০০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা 
হইয়াছে। 

এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ১২ লক্ষ ৮২ হাজার ২৬১ টাকা ও অন্তান্ত 
ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ১৫ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা আয় 
দাডাইয়াছে। ওঁ আয হইতে কোম্পানী আবশ্তকীয় ব্যয় নির্বাহ করিষ! 
বাকী ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৪৬ টাকার মত জীবন-বীম! তহবিলে ন্যস্ত করেন। 
বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৬৬ লক্ষ 
৩৯১ হাজার ৯৫ টাকা । বৎসরের শেষে তাহ! বাড়িয়া ৬৮ লক্ষ ১৬ হাজার 
$৪১ টাকা দাডাইয়াছে। 

বর্তমান কার্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
আদায়ীরুত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ টাকা, সাধাবণ মজুদ তহবিল বাবদ 
৬৫ হাঁজাব ৭৭৮ টাকা, জীবনবীমা তহবিল বাবদ্ব ৬৮ লক্ষ ৯৬ হাজার 
৪৪১ টাকা ও অন্তান্ত ধরণের দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দাডায় 
৭৪ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা | এ প্রকার দায়ের বদলে এ তারিখে কোম্পানীর 
হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £_জমি-বাডী 
বন্ধকে দান ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা, পলিসি বন্ধকে দাদন ৮ লক্ষ ৭২ হাজার 

৫৫৩ টাকা, গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটা, ট্রাষ্ট সিকিউবিটা প্রভৃতিতে দাদন ৫০ লক্ষ 
টাকা, ভারতে কোম্পানীর বাড়ী-ঘর ৫ লক্ষ, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ১ লক্ষ 
৮৭ হাজ্জাব ৯০৫ টাকা । 

সুপরিচিত মার্টিন এণ্ড কোম্পানী ম্যানেন্দিং এজেণ্টস্‌ এবং মিঃ এস, পি 
বস্থ ম্যানেজাব রূপে বর্তমান কোম্পানীটি পরিচালনা করিতেছেন । তাঁহাদের 
কর্ম্মকুশলতায় কোম্পানীটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে দেখিলে আমরা 


সুখী হইব । 
বঙ্গলক্ষ্দী ইন্সিরেন্স লিঃ 

গত ১৭ই মেশ্রীবুক্ত বামানন্্‌ চট্টোপাধ্যায় বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্দ লিঃ 
ও সেপ্টগল ক্যালকাটা! ব্যাঙ্কের ৩ নং হেয়ার ষ্ট্রী, কলিকাতাস্থ আফিস 
পরিদর্শন করেন। সেখানে তাহাকে এক শ্রীতিসন্মেসনে আপ্যায়িত করা! 
হয়! উক্ত দুই প্রতিষ্ঠানের 'ডিরেক্টরগণ ও কর্মচারী বৃন্দ এই সম্মেলনে 
যোগদান করেন। রামানন্দ বাবু আগ্রহের সহিত এ ছুই প্রতিষ্ঠানের 
কাধ্যধারা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং সামান্তভাবে কাধ্য সুরু করিয়া 
এই ছুই প্রতিষ্ঠান আজ যে তাবে উন্নতি প্রদর্শন করিতে সমর্থ হুইযাছে 
তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন । 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক লিঃ 

সম্প্রতি এলাহাবাঁদ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ৩১শে মার্চ পর্্যস্ত এক 
বৎসবের যে কার্য বিবরণী প্রকাশিত হইযাছে তাহা দৃষ্টে এই সুপরিচিত ও 
সুপ্রতিষ্ঠ ব্যাঙ্কটির সমূহ অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য 
বিবরণীতে প্রকাশ গত ৩১শে মার্চ তারিখে এই ব্যাঙ্কে আদায়ীকৃত মূলধন 
৩৫ লক্ষ £০ হাজার টাকা, মঙ্জুদ তহবিল €২ লক্ষ টাকা ও সাধাবণের 
আমানতী জমার পবিমাঁণ ১১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৫ হাজ্জার টাকা ছিল। 
এ সমস্ত দায় ও অন্ঠান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া ব্যাঙ্কের মোট দাষের পরিমাণ ছিল 
১২ কোটি ৯৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । উহার বদলে উপবোক্ত তারিখে 
ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £-- 
খণ, ক্যাশ ক্রেডিট ও বিল ৬ কোটি ৯১ লক্ষ € হাজার টাকা, কোম্পানীর 
কাগজ ও ট্রাষ্ট সিকিউরিটিজ ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩১৬ টাকা, 
আদায়যোগ্য সুদ ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৪৮ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ কোটী 
৩৩ হাজার ৩৮৮ টাকা । 

আলোচ্য বৎসরে খরচ বাদে লাভ ও গত বৎসরের উদ্ধণ্ত লইষা বৎসরের 
শেষে ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাডায় ১৫ লক্ষ ২০ হাজার ১৯৮ টাকা! উহা! 
হইতে কোম্পানী মজুদ তহবিলে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, কর পরিশোধের 
জন্য রক্ষিত মছুদ তহবিলে > লক্ষ টাক! ও লভ্যাংশ বাবদ ৩ লক্ষ ৯৭ হাজার 
টাকা ও শেষার বোনাস বাবদ ৬১ হাজার টাকা লভ্যাংশ দিয়াছেন। বাকী 
৬ লক্ষ ১১ হাজার টাকা পরবর্তী” হিসাবে জের টানা হইবে । ১৯৩৪-৪০ 
সালের প্রথম ছয় মাসের হিসাবে কোম্পানী অভিনারি শেয়ারের উপর 
[তকরা বাৰিক ১৮ টাকা হারে লভ্যাংশ দিযাছিলেন। পরবর্তী ছষ মাসের 
হিসাবে শতকরা বাধিক ১২ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। 
তাহাছাডা অভিনারি শেয়ারের উপর শতকরা বাধিক ৬ টাকা হারে বোনাসও 
দেওয়া হইয়াছে । 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

হাওড়া মিঙ্গস্‌ কোং লিঃ_-গত ৩১শে মার্চ পয্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে 
শতকরা ১৫ টাকা? পূর্ব ৬ মাসে লভ্যাংশ দেওষা হয শতকরা ১০ টাকা। 
রিলায়েন্স জুট মিলস্‌ কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৬ মাসের 
‘হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা। পূর্ব ৬ মাস লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা 
১০ টাকা । ফোর্ট গ্লোষ্টার জুট ম্যানুফ্যাকৃচারিং কোং__গত ৩১শে 
মার্চ পথ্যস্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকর! ১৫ টাকা। পূর্ব ৬ মাসে লভ্যাংশ 
দেওয়া হয শতকরা ৬ টাকা । ফোর্ট উইলিয়াম কোং লিঃ_গত ৩১শে 
৪5১55558588 টি মালে দেওয়া হয় 


ন্যাশনাল ব্যাক্ষের সেভিং-একাউ্টে সঞ্চয় করুন 


কাট রা যাৰ দঃ 


হেড অফিস__ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


সপ্তাহে একবার ১০০০ পূর্ধ্যস্ত চেকে তুলিতে পারিবেন। 


ছয় মাস বা অধিক সমযের অন্ত স্থাধী আমানত ও তিন মাসের 
জন্য বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। 








বিটি! +. হ২% 
এক বৎসবের স্থায়ী আমানতের উপর সুদ 84% 
শাখাসমূহ :-_এল্াহাবাদ, বেনারস, নাগ _ সাচনা, গয়া, 


সিলেট, ঢাকা, ee নারায়ণগঞ্জ, ৃ 
কিশোরগঞ্জ, শ্রী 





| 
| 


ওরা জুন, ১৯৪০ ] 





শতকরা ১॥০ টাকা | বরাকর কোল কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের 
"হিসাবে শতকরা ৩৮০ আন! । পুর্ব বৎসরে দেওয়া হয় শতকর' ৩৮০ আনা | 


স্ট্যাপ্ডার্ড কোল কোং লিঃ গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা । 


গত বৎসরও ও হাবেই লভ্যাংশ দেওয়া হয়| (সণ) কোল্‌ কোং লিঃ 
গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা! ৩॥০ আনা । গত বৎসর দেওষ! হয 
শতকরা ২।০ আনা। হ্বাসিমীরা টি কোং 
হিসাবে শতকরা ৩২1০ আনা । গত বৎসর দেওয়া হয় শতকবা ২৭॥০ আনা । 
'ভাটকুয়। টি কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা! ৩৫ টাঁকা। 
পুর্ব বৎসর দেওযা হয শতকরা ২৫ টাকা । রাজাভাত টি কোং লিঃ-গত 
১৯৯ সালের হিসাবে শতকরা ২৫ টাকা পূর্ব বৎসর দেওয়া হয শতকরা! 
২০টাকা। গৌরীপুর কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ৬ মাসের 
হিসাবে শতকবা ৩০ টাঁকা। পূৰ্ব্ব ৬ মাসের হিসাবে দেওয়া হয শতকরা 
২০ টাকা । নদীয়। মিলস্‌ কোং লিঃ_-গত ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত ৬ মাসের 
হিসাবে শতকরা ৩ টাকা। পূর্ধ ৬ মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওযা হয় 
নাই। খড়দহ কোং লিঃ_গত ৩১শে মাচ্চ পর্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে 
শতকরা ২০ টাকা। পূর্ব ৬ মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয শতকরা ১০ 
টাকা । বামারলরি এণ্ড কোং লিঃ--গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা] 
১৭॥০ আনা (শতকরা ৫ টাকা বোনাস সহ )। .পূর্ব্বে বৎসরের হিসাবেও 
" এ হারে বোনাস দেওযা হইয়াছিল। কুমারধুবী ফায়ার ক্লে এণ্ড 
সিলিকা ওয়ার্কস লি_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ১০ টাকা। 
পুর্ব বৎসবের হিসাবে দেওয়া হয শতকরা ২০ টাকা। শিবপুর কোল্‌ 
কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যত্ত ছয় যাসের হিসাবে শতকরা 
২৯ টাকা । পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে দেওয়া হয় শতকবা ১৭ টাঁকা। 
াঁপদানী জুট কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকবা ৬ টাকা। পূর্ব ছ্য মাসে দেওষা হয় শতকরা ২ টাকা। ইষ্টার্ণ 
কাছার টি কোং লিঃ-গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা । 
পূর্ব বংসবও এ হাবেই লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। চুরুলিয়া কোল্‌ 
কোং লি:-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকর! ৩1০ 
"আনা । পূৰ্বৰ ছষ মাসের হিসাবে দেওষা হয় ৩০/০ আনা। 


বঙ্গপ্রী কটন মিলসূ লিঃ 


বঙ্গশ্রী কটন মিলস্‌ লিমিটেডের হেড, আফিসের কর্মচারীবৃন্দের উদ্ভোগে 
“গত ২৮শে মে মঙ্গলবার রঙ্গমহল রঙ্গমঞ্চে বঙগশ্রী ক্লাবের তৃতীয় বাধিক 
উৎসব অঙ্ুষ্ঠিত হয়। অন্ুস্থতা নিবন্ধন শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সবকার 
'দাঞ্জিলিং হইতে কলিকাতা আসিতে না পারায় শ্রীযুক্তা অহুরূপা দেবী 
তাহার পরিবর্তে সভানেত্রী হন। এতছৃপলক্ষে ‘পোষ্য-পুল্র' নাট্টাভিনয় 
এবং অপরাপব আমোদ প্রমোদ অমুষ্ঠিত হয়। সহবের অনেক বিশিষ্ট 
ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। শ্রধুক্তা অস্ুুরূপা দেবী নাট্যাভিনয় 
শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। নাট্যাভিনয়ে যোগদানকারীদের 
“তিনি উচ্চ প্রশংসা করেন। বঙ্গলী কটন মিল লিমিটেডের সেক্রেটারী 
“ও এজেণ্ট শ্রীযুক্ত ডি এন চৌধুরীর পুক্রদ্ষষ মিঃ পিকে চৌধুবী ও মিঃ কে 
"পি চৌধুরী বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীমতী মায়। দেবী, 
-তটিনী দাস; চন্ত্রজ্খয় সিংহ মনিপুরী এবং হেযলতা ঘোষ তাহাদের অভিনষ 
দ্বারা সকলকে মুগ্ধ কবেন। 


পুরী ব্যাঙ্ক লিঃ 


সম্প্রতি ২নং ভালহোসী স্কোযার ইষ্ট কলিকাতায় পুরী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
“একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। গত ১৯০৮ সালে পুরীধামে এই 
-ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি উহ! ক্রমে নানাদিকে উহার ব্যবসা 
প্রসারিত করিয়া আসিযাছে। কটক ও বালেস্বরে এই ব্যাঙ্কের শাখা 
আফিস রহিয়াছে! কলিকাতাষ এই ব্যাঙ্কেব যেসব শুভানুধ্যায়ী রহিয়াছেন 
তাহাদের সুবিধাই কলিকাতায় এই ব্যাঙ্কের একটি শাখা আফিদ 
প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। 


আধিক জগৎ 


লিঃ গত ১৯৩৯ সালের । 


২৩৭ 





ইণার্ণ ট্রেডার্স ব্যাঙ্ক লিঃ 

. সম্প্রতি ২১০/১ নং রাসবিহারী এভেনিউতে এই ব্যাঙ্কেব একটি শাখা 
আফিস স্থাপিত হইয়। কাধ্যস্থক করিষাছে। 

ন্যাশনেল মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়) লিঃ 

গত ১৩ই মে গৌহাটীতে স্াশনেল মার্কেপ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর 
একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আসামের প্রধান মন্ত্রী স্তার : 
মহম্মদ সাদুল্লা এই আফিসটিব উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন কবেন। এই 
অনুষ্ঠানে পাচ শতেরও উপর স্থানীয় ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। 
মিঃ রাহা কোম্পানীর পবিচালক বোর্ড ও ম্যানেজিং এজেপ্টস্দের পক্ষ 
হইতে প্রধান মন্ত্রীকে ও অভ্যাগতদিগকে সন্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এই 
সঙ্গে একটি সমযোচিত বক্তৃতায তিনি কোম্পানীর উন্নতির ইতিহাস বিবৃত 
করেন। ১৯৩৩ সালে কলিকাতার ডালহৌসী স্কোারে এই কোম্পানীটি 
স্থাপিত হইয়াছিল। বর্তমানে এই কোম্পানীটির অন্থমোদিত মূলধন ২ লক্ষ 
টাকা হইতে বৃদ্ধি করিঘা ২৫ লক্ষ টাকা করা হইষাছে। উহার বর্তমান 
আদায়ী মূলধনের পবিমাণ ৪ লক্ষ টাকা দাডাইযাছে। মাত্র ৯ মাস 
পূর্বে কোম্পানী আসামে উহাব কাধ্যক্ষেত্র প্রসাবিত করেন। এই অল্প 
কাল মধ্যেই কোম্পানী আসাম হইতে ৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৫০ টাকার বীমার 
প্রস্তাব পাইয়াছেন ও সেখানে ৯০ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রয় করিযাছেন। 
গৌহাটী কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক মিঃ ইউ কে গোস্বামী এক বক্তৃতায় 
বর্তমান কোম্পানীটির উন্নতি কামনা করেন। এই কোম্পানীর শাখা 
আফিস ও অন্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া গৌহাটী একটি বড় ব্যবসা 
কেন্দ্রে পরিণত হইবে এবং এতদঞ্চলের টাকা পয়সা অযাচিতরূপে অর্থ 
নৈতিক দিকে নিযোজিত হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন । প্রধান 
মন্ত্রী স্তার মহম্মদ সাদুল্লা বক্তৃতা প্রসঙ্গে ন্তাশনেল মার্কেপ্টাইল ইন্সিওরেদ্ 
কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তা ও উদ্যোক্তা হিসাবে মিঃ রাহার কৃত কার্ধ্যতার 
প্রশংসা কবেন। অল্প কাল মধ্যে এই কোম্পানী যেরূপ উন্নতি প্রদর্শন 
কবিয়াছে এবং এই কোম্পানীর প্রিমিয়াম হার যেরপ কম তাহাতে এই 
কোম্পানীর বৈশিষ্ট্য সহজেই উপলব্ধি করা যায।' উপসংহারে স্যার মহম্মদ 
সাছুল্লা উপস্থিত তদ্রমহোদঘগণকে সকল বকমে এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত 
সহযোগিতা করিতে উপদেশ দেন | 


১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, রি 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হাবে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 








লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্ার শ্োতের মত চলে যায়-__ 
বাজলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক। 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
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সত ও পশ্ব 


ভারতের ভবিষ্যৎ গঠন 

ভারতের ভবিষ্যৎ সমাজব্যবস্থা ধনিকতন্ত্রী ইংলণ্ড ও আমেরিকা কিংবা! 
সযাজতস্ত্রী রুশিয়ার অম্ককরণে গঠিত হইলেও যে অমঙ্গলের কারণ হইবে 
তাহা বিশ্লেষণ করিয়া ৯৩ই জ্যোষ্ঠের “রাষ্ট্রবাণী” লিখিতেছেন,_“পৃথিবীব্যাপী 
আত্ম এক বিশৃঙ্খলাব যুগ চলিযাছে। অস্ত্রের ভষ দেখাইয়া এক দেশ অন্ত 
দেশকে বশীভূত 'কবিতে চায়, অভীপ্সিত দাবী দাওয়া মানাইয়া লইতে 
চায়। এই সম্কটকালে ভারতবর্ষ কোন্‌ দেশের অন্থকরণ করিবে? 
ইংলগ্ডে শ্রম-সংক্ষেপকারী নুতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে উৎপাদন 
সহ্জসাধ্য ও উৎপরদ্রব্য সম্তা হইতে থাকে। প্রথমে চিন্তনীয় বিষয় ছিল 
উৎপাদন, তাবপর প্রপ্ন উঠে বাজারের | স্থৃতরাং অপরের দেশে গিয়া বাজাব 
দখল কবার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং বল প্রয়োগে নিরস্ত করিয়া ভিন্ন দেশের 
অনিচ্ছুক ক্রেতাদের নিকট সৃস্তা কলের মাল চালাইয়া দেওয়া হইতে থাকে । 
বিপুল উৎপাদন সত্বেও উৎপাদনকারী দেশে মজুরীর হার প্রথমে সন্তোষ- 
জনক হইয়া উঠে নাই। মজুরী বৃদ্ধির ও মজুরদের অধিক বিশ্রামের দাবীতে 
ব্যতিবস্ত হুইয়া লুক দেশ এখন অধিকৃত দেশে কারখানা স্থাপন করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে। কিন্ত এই ব্যবস্থায় পুনরায় শোষক দেশের অনেক লোক 
কর্মচ্যুত হইবে এবং তাহাও সমস্তার স্থষ্টি করিবে। যন্ত্রের কুশলতা 
উত্তরোত্তর অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলস্বরূপ বেকার সংখ্যা বাড়িয়া 
চলিবে। এইরূপ অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষ অনুকরণ করিতে 
পাবে না। আমেরিকার দৃষ্টাস্তও ভারতের গ্রহণযোগ্য নহে। আমেরিকানগণ 
আদিম অধিবাসীদিগের প্রতি স্থবিচার করে নাই। তাহারা বলপূর্ব্বক 
তাহাদের দেশ অধিকার করিয়াছে। আমেরিকা লুষ্ঠক দেশগুলিতে খান্ত 
ও কীচামাল পাঠাইয়া উহাদের সহযোগী হিসাবে কাজ করিয়াছে। চীনত 
আমেরিকার লুঠনবৃত্তির জাজ্জল্য প্রমাণ । ভাবতবর্ষের ভবিষ্যৎ, গঠনেব জন্য 
রাশিয়ার দৃষ্টান্তও আমাদের কারে আসিতে পারে না । , ঘোর বিশৃঙ্খলা 
হইতে ইহার উদ্ভব এবং প্রতিষ্টাও অব্যবস্থার ভিতর দিয়! ! হিংসার সাহায্যে 
যাহা লাভ হইয়াছে হিংসার ভিতর দিয়াই তাহার পরিসমাপ্তি হইবে। ইহার 
কোন স্থায়িত্ব নাই। প্রয়োজনের চাপে পড়িয়া এখন রাশিয়াকেও ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি ধরণের কিছু কিছু "স্বীকার করিতে হইতেছে । ডিক্টেটরের অধীনে 
রাখিয়া পণ্য উৎপাদন অসম্ভবরূপে বাডাইয়াছে কিন্তু ইতিমধ্যেই এই 
উৎপাদন প্রাচুর্য রাশিয়াকে মৃঞ্কিলে ফেলিতেছে। ফিন্ল্যাণ্ডে এক্‌ টুক্রা 
ভূমি লোলুপতা দেখিয়াই অঙুমাণ কবা যাষ হাওয়ার গতি কোন দিকে । যে 
রাশিয়া আমন্ত্রণ করিয়া যন্ত্রদানবকে নিজদেশে স্থাপন করিয়াছে, রাশি রাশি 
বস্ত-উৎপাদন দ্বারা সেই দানব রাশিয়াকেই সম্ভবত একদিন গ্রাস করিবে । 
ফলে আবার বিশৃঙ্খল! দেখা দিবে এবং যে বিশৃঙ্খল রাশিয়া সেদিন অতিক্রম 
করিয়া আসিয়াছে ভাবী বিশৃঙ্খল! সম্ভবত তাহা অপেক্ষাও ভয়াবহ হইতে 
, 'পারে। ভারতবর্ষ উপরোক্ত কোন পথ ধরিয়াই অগ্রসর হইতে পারে না। 
তাহাকে নিজের পথ নিজেকেই আবিষ্কার করিতে হইবে । ভারতবর্ষকে 
সম্পত্তির মালিকানা নিষস্ত্রিত করিয়া উহার অপব্যবহার নিবারণ করিতে 
হইবে এবং সে শক্তি উহার আছে। প্াসরক্ষা" (ট্রাষ্টিসিপ ) মতবাদ 
ভারতবর্ষ লোকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারে। ব্যক্তিবিশেষ সম্পত্তির 
মালিক নহে ন্যস্ত সম্পত্তির রক্ষক মাক্র। ইহা! ভারতীয় চিন্তার এক বৈশিষ্ট্য 


এবং উত্তরাধিকার সুত্রে আমরা এই ভাব পাইয়াছি) ভারতবর্ষ রাশিয়ার 
নকল না করিয়াও এইভাবে ধনিকতন্ত্রর কুফল এডাইতে পারে। নৃতন 
করিয়া ধনের বিলি-ব্যবস্থা করার উপাষ কুটীর-শিল্পের মধ্যে রহিয়াছে । 
ভারতবর্ষের জাতীয় শিল্প এক কেন্দ্রীয় ফেডারেশনের অধীনে ছোট , ছোট 
কুটার কারখানায় উৎপন্ন হইতে থাকিবে। অহিংসার আশ্রয়ে এক একটা 


গ্রাম আত্মনির্ভরশীল ও শক্তিমান্‌ হইয়] উঠিবে এবং শক্রর আক্রমণ প্রতিহত |. 


করিতে পারিবে 1” 





আমদানী নিয়ন্ত্রণের সুফল 
২৭শে মের পব হইতে বিদেশী পণ্য আমদানী সম্পর্কে ভাবত সরকার 
কর্তৃক যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইযাছে বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয তাহার প্রধান 
লক্ষ্য হইলেও উহা দ্বারা আরও ছুইটী বিশেষ উদ্দেশ্ত সাধিত হইবে 
বলিষা ২৫শে মের “কমা” পত্রে উহার সিমলার সংবাদাতা লিখিতেছেন, 
“প্রথমতঃ ছোটখাট শিল্প সমূহ বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে সংরক্ষণের 
জন্ত ভারত সরকারের নিকট যে আবেদন করিয়াছিল এরূপ বহুসংখ্যক 
পণ্য বর্তমান তালিকাভূক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত শিল্প পণ্য সম্পর্কে জাপ- 
ভারত বাণিজ্যচুক্তির বেসরকারী সদস্তগণও ভারত-সরকারের বিশেষ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছেন। কাজেই. দেখা যায়, আমদানী নিয়ন্ত্রণের ফলে যে' 
সমস্ত দেশ প্রভাবিত হইবে জাপান তাহাদেব অন্যতম । তালিকাটী 
আলোচনা করিলে দেখা যায় কার্পাসজাত বস্তাদি ইহা হইতে বাদ দেওষা 
হইযাছে। ইহাতে এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা জাপ-ভারত বাণিজ্য আলোচনাষ 

মূল বিষয়টা সম্পর্কে কোনরূপ বিতণ্তীর স্থষ্টি করিবে না। 


আমদানী নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আর একটা প্রয়োজনীষ উদেশ্য সাধন সম্ভবপর 
হইবে। বর্তমান সময়ে প্রসাধন দ্রব্যের জন্য অর্থব্যয অনেকের পক্ষেই 
দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। এমতাবস্থায় উহার আমদানী নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ 
যুক্তিযুক্ত বলিযাই বিবেচিত হইবে । এই সিদ্ধান্তের ফলে এদেশের 
জনসাধারণের ব্যক্তিগত ব্যয়বাহুল্যের ধারায় প্রতিক্রিষা দেখা দিবে । 
অপব্যয় হ্রাস পাইবার ফলে সাধারণের হাতে যে অর্থ সঞ্চিত হইবে উহা! 
দেশহিতকর কার্যে নিয়োজিত হইতে পারিবে 1” 


ফাটুক। বাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা! 

বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক ফাঁট্‌কা বাজারে পাট ও চটের সর্বোচ্চ 
এবং সর্বনিম্ন মূল্য বাধিয়া দেওয়ার যে ফল হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিযা 
বিগত ৩০শে মে তারিখের “ক্যাপিট্যাল” লিখিতেছেন,_-“গবর্ণষেন্ট কর্তৃক 
পাট ও চটের নিশ্নতম ফাট্কা মূল্য বাধিয়। দেওয়ায় ইহা দ্বারা নির্ধারিত 
মূল্য অপেক্ষা কম দামে পাট ও চটের বিকিকিনি বন্ধ করা হয় নাই।, 
অল্প সময়ের মধ্যেই সরকারী নীতির পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে. 
গত সপ্তাহে নির্ধারিত ফাট্কা মূল্য অপেক্ষা অনেক কম দামে কাচা 
পাট ও পটিজাত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় আমবা! প্রত্যক্ষ করিয়াছি। নীতি" 
হিসাবে ভবিষ্যতে ডেলিভারী দিবার সর্তে পাট ও চট ক্রয় করিয়া 
ন্নতম মূল্যে বিক্রয়ের জন্য ফাট্‌কা বাজারে উপস্থিত করা সম্ভব 9. 
কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে ইহা সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না কারণ বর্তমানে কোন 
ক্রেতাই সরকার নির্ধারিত মূল্য দিতে সম্মত নহেন। ফাটুকা বাজারের 
সর্ধনিয় মূল্য নির্ধারণ করিলেই এতদপেক্ষা কম দামে পাট ও চটের; 
ক্রষ বিক্রয় বন্ধ হইবে গবর্ণমেন্ট এরূপ মনে করিলে পাটের ব্যবসা, ফাটুকা 
বাজারের সহিত ইহার সম্পর্ক এবং চাহিদা ও সরবরাহের সাধারণ নিয়ম 
মিন স্হান করিবার বাকী আছে বলিয়া বিবেচিত 
হয়।” 





"7 ফোনঃ ক্যাল ৪৩৪৬ 


মার্স পিট ইনি! 


হেড অফিস £ -১1১-এ, WL না কলিকাতা । 
ব্রাঞ্চ অফিস £_যশোহর, বনগাঁ, বরিশাল, রাণীগঞ্জ, 
কান্দী, কাটোরা, রাণাঘাট, নৈহাটা ইত্যাদি। 
১৯৩৬ সালের লভ্যাংশ ৫% 
১৯৩৭ ১, ৫% 
১৯৩৮ ১ ৫% 
- তৎপরতার সহিত দাবী মিটাইয়া দেওয়া হয়__ 
-উপযুক্ত কৰ্ম্মীকে সুবিধাজনক সর্তত দেওয়া! হয় = 
' ম্যানেজিং এজেপ্টস-_-ঞ রায় এণ্ড" কোং 
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টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ৩১শে মে 
কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহে গত সপ্তাহেব তুলনায় টাকার 
কিছু বেশী দাবী দাওয়া দেখা গিয়াছে । ফলে কল টাকার (দাবী মাত্র 
পরিশোধের সর্তে-খণ) সুদের হার ও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সপ্তাহে 
শতকরা বাধিক আট আনা সুদের হারে ব্যাঙ্কগুলির ভিতব কল টাকার 
আদান প্রদান হইয়াছিল। এসপ্তাহে সেইস্কলে বার আনা সুদে কল 
টাকার আদান প্রদান হইয়াছে । বোম্বাইয়ে এসপ্তাহে কল টাকার সুদের 
হার এক টাকা হারে বলবৎ ছিল। যুদ্ধের জন্য আতন্কগ্রস্থ হইয়া লোকে 
এক্ষণে সোনা রূপা ও টাকা মজুত করিবার দিকে বেশী পরিমাপ ঝোঁক 
দেখাইতেছে। সেঞজন্ত টাকার কতকটা' টান পরিয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গে 
সুদের হারও কিছু চড়িয়া উঠিয়াছে। 
গত ২৮শে মে ৩যাঁসের মিয়াদী মোট ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ১ কোটা ৬১. লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাপ 
২ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদন গুলির মধ্যে 3৯১৯ 
পাই ও তদুর্ধ দরের সমস্ত ও ৯৯/৩৬ পাই দরের শতকরা ৭১ ভাগ আবেদন 
গৃহীত হুইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে । গত সপ্তাহে 
ট্রেজারী বিলের সুদের হার ছিল ১/১১ পাই। এসপ্তাহে তাহা ১/৭ পাই 
নির্ধারিত হইয়াছে। 


আগামী ৪ঠা জুনের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটা টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেপার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেপার গৃহীত 
' হইবে তাহাদিগকে আগামী ৭ই জুন এ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে ।' 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৪শে মে যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৩১ কোটী 
৯৯ লক্ষ ৫€৩ হাজার টাকা । গত সধাহে তাহার পরিমাণ ২৩০ কোটী 
৭৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ২ কোটি ৩০ 
লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া! হইযাঁছিল। এসপ্তাহে ৩ কোটী ১০ লক্ষ 
টাকা সামধিক ধার দেওয়া হইয়াছে । গত সপ্তাহে ভারতের ' বাহিরে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২১ কোটী ৭২ লক্ষ ৪২ হাজার 
টাকা । এগপ্তাহে তাহা ২১ কোটী ১০ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। 
গত, সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ১৮ 
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চিনি 
ওনশ্বতুক্ষ ব্যান ভিলও 
৬নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । 
শাখা :__বতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম । 
সকল রকম ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 
স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
১ বৎসরে শতকরা *" ৪০ টাকা ২১৫০ আনায় :-* হ৫২ টাক] 
০০১৫ 
্ র ৮ ie রর ৪৩২ টাকায় + ৫০৯২২ ৯ 
রথ 0 টা ৬২. El VEN টি sae ৯০৩, Ee 
প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ডিপৌজিট্‌ 
মাসিক ১* টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২. টাকা, ১০ বৎসরে 
১৬৩০ টাক! । মাসিক ১, টাকা! হইতে ৯*২ পয্যপ্ত জমা লওয়া হয়। 
হুদ শতকরা ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি - 
চল্তি হিসাবের (০॥॥৮en ৪/০) সুদ শতকরা ১০ টাকা । 
“সেভিংজ ব্যাঙ্ক'এর সুদ" শতকরা ৩ টাকা 
শতকর। বাধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া! হইতেছে। 
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কোটী ৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ও ১১ কোটা ৯১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা । 
এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৮ কোটা € লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ও ১৩ কোটী 
১৭ লক্ষ ১৯ হাঁজার টাকা দাডাইয়াছে। 


যুদ্ধের জন্য ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আতঙ্ক স্ষ্টি হওয়ায় লোকে সোনা ও রূপাব 
"সঙ্গে বর্তমানে টাকা মজুত করিবার দিকেও যে বেশী মাত্রায় ঝৌক 
দেখাইতেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিবরণ দৃষ্টে তাহা বিশেষ ভাবেই প্রমানিত 
হইতেছে । গত সেপ্টেম্বর মাসের ১লা তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে 
৭৫ কোটী ৮৭ লক্ষ পবিষাণ রৌপ্য টাকা মজুত ছিল। গত ২৪শে মে 
পর্য্যন্ত তাহা কমিয়া ৪৯ কোটী ৫৭ লক্ষ দীড়াইয়াছে। কাজেই এপর্যন্ত 


২৬ লক্ষ পরিমাণ বেশী টাকা লোকের হাতে আসিয়াছে । 
অন্য বিনিময় বাজারে নিয্নরূপ হার বলবৎ ছিল :_ 
টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়)! ১শি ৫উইপে 
এ দৰ্শনী | 5 টি ১শি ৫উইপে 
ডি এ ৩ মাস রা ১শি ৬্তহপে 
ভিএ৪মাস ১শি ৬ পে 
(প্রতি ১০০ টাকাঁষ) ১৩০০২ 
৫৪$ 
২৩৩1০ 
allo 
= = 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
৩১শে মে, কলিকাতা 

বিগত ২০শে মে হইতে কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্র বাজার খোলার কোন সম্ভাবনা পরিলক্ষিত 
হইতেছে না। কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার সম্পর্কে পুরাপুরি হতাশার 
ভাবই বিস্তমান আছে। তবে, বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান, বিশেষত: পাটকল 
সমূহের কার্যবিবরণী বিশেষ সস্তোষজ্জনক হইতেছে। রাজনৈতিক অবস্থার 
কোনরূপ আশাজনক পরিবর্তনের সুচনা দেখা দিলেই নূতন উব্যমের 
সহিত শেয়ার বাজারে কর্ম্মতৎপরতা দেখা দিবে আশ! কর! যায়। 


শেয়ারের বেচা কেনা বন্ধ হেতু বর্তমান সংখ্যায় বিভিন্ন শেয়ারের দরের | 


তালিকা দেওয়া হইল না। 
র্‌ “কলিকাতা, ৩৯শে মে 


গত ২৫শে মে আমরা যখন পাটের বাঁজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম 
তখন কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের দর সর্ধোচ্চে ৬৪৮৮০ আনা ও 
সর্ব্বনিস্নে ৬৪৮০ আনা ছিল। ২৭শে তারিখ এ দরের হার কমিয়া যথাক্রমে 
৬৪ টাকা ও ৬২৮০/০ আনা হয়। ২৮শে তাহা দীডাষ ৬২৮০ আনা ও 
৬১০ আনা | ২৯শে তারিখ বাক্ারে পাটের দর ৬১৯০ আনার বেশী উঠে 
নাই। অপরদিকে তাহ! নিয়ে ৬০।৮০ আনা পর্যন্ত নামিয়া যাঁয়। তাহার 
পব গত ৩০শে মে বৃহস্পতিবার হইতে বাজারে বেচাকিনা বন্ধ হইয়া এক 
অচল অবস্থা স্থষ্টি হয়। অগ্যাপি বাজাবে 'সেই অচল অবস্থা বলবৎ দেখা 
যাইতেছে । নিয়ে গত ২৭শে মে হইতে গত ২৯শে মে পর্য্যন্ত তিন দিনের 


ফাটকা বাজাবের বিস্তারিত দর দেওয়া হুইল :-- 

তারিখ সর্ধবোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
২৭ শে মে ৬৪২ ৬২৮৮০ ৬২৪৮০ 

২৮ ক. ৬২/%০ ৬১1০ ৬১২ 
ই: ৬১৪০ ৬০০০ ৬০u/o 


ফাটকা বাজারের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এসপ্যাহে পাটের বাজার 
সম্পর্কে এক অভিনব পরিস্থিতির সুষ্টি হইয়াছে। ফাটকা বাজারে পাটের 
দরের নিক্নগতি লক্ষ্য করিয়! প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট এক অডিনান্স 
জারী করেন। এ অডিনান্দ বলে ফাটক! বাজারে প্রতি বেল পাটের 
নিশ্নতম মূল্য ৬০ টাকা হারে নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হয়। গবর্ণমেন্ট আশা 


করিয়াছিলেন এই অভিনান্সের ফলে ফাটকা বাজারে পাটের দরের হার 4৪ 


উপরের দিকে স্থির থাকিবে। অধিকন্ত তাহার শুভ প্রতিক্রিযায় পাটেব 
দর সাধারণ ভাবে চড়িয়া উঠবে। কিন্তু এখন স্পষ্টতই বুঝ! গিয়াছে 
যে গবর্ণমে্ট এই অভিনান্দ হইতে যেসব সফল আশা করিয়াছিলেন 


তাহা কাধ্যতঃ ফলবতী হওয়ার নহে। এবার দেশে অত্যধিক মাত্রায় $ 
পাট বুনা হুইযাছে। আবহাওয়ার অবস্থা অনুকুল থাকায় ফসলের সু 
অবস্থাও ভাল দেখা যাইতেছে। কিন্ত চাহিদার অবস্থা কোন দিক 06 
দিয়াই সম্তোবজনক মনে হইতেছে না। উহাতে সকলেই পাটের ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে বেশী পরিমাণে আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। বেশী দাম দিয়া ( 
পাট ক্রয় করা সম্বন্ধে পাট ব্যব্সায়ীরা বা পাটকলওয়ালারা কোনরূপ 


আগ্রহ দেখাইতেছেন না। অডিনান্স ছারা পাটের দর যে হারে বাঁধিয়া 


দেওয়া হইযাছে তাহা পাটের সম্ভবপর চাহিদা ও যোগান অনুপাতে | 
ক্রেতাদের 'নিকট বেশী বলিয়াই মনে হইতেছে ফাটকা বাজারের 
বাহিরে কিছু সংখ্যক বিক্রেতা ৫০ টাকা হইতে €৩ টাকা দরে পাট £৪ 
বিক্রয় করিতে আরম্ত করিয়াছেন। উহাতে ফাটক! বাজারে নিম্নতম & 
পক্ষে ৬০ টাকা দরে এখন আর পাট কিনিতে কেহই আগ্রহ দেখাইতেছে না ।' & 
ফলে গত ৩০শে মে হইতে ফাটকা বাজারে বিকিকিনি বন্ধ হইয়! { 


একটা অচল দশা বিরাজ করিতেছে। 


আথিক জগৎ 





[. ৩রা জুন, ১৯৪০ 





এবারের নূতন পাট ফসল. সম্পর্কে মেসার্স” সিনক্লেয়ার মারে এড, 
কোম্পানীর যে সর্বশেষ রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াহেন তাহা দৃষ্টে জানা 
যায় গত ২৫২ মে পধ্যস্ত এবার বিভিন্ন অঞ্চলে গত বৎসরের তুলনায় 
নিয়রূপ পাট বুনা হইয়াছে £_নারায়ণগঞ্জে ১৮ আনা, টাদপুরে ১৯ আন', 
হাজীগণপ্রে ১৮ আনা, চৌমুহানীতে ২০ আনা, আশুগঞ্জে ১৮ আনা, 
আখাউডায় ১৮ আনা, নিখলিদামপাড়ায় ২০ আনা, এলাশিনে ১৯ আনা, 
সরিষাবাডীতে ১৯ আনা, ময়মনসিংহে ২০ আনা, সিরাজগঞ্জে ১৮ আনা, , 
ভাঙ্গুরায় ২০ আনা । } | 

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহের মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। 
অস্ত বাজারে ইণ্ডিয়ানজাত মিডল শ্রেণীর পাটের দর পুরাতন ৯॥০ আনা 
ও নূতন ৮৪০ দীভাইয়াছে। 

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে নিরুৎসাহের ভাব লক্ষিত হইয়াছে। 
অন্ত বাজারে ফাষ্ট পুরাতন ৫৩ টাকা ও নূতন ৪৯ টাকা দড়াউয়াছে। 

২ থলে ও চট 
.থলে ও চটের বাজারে এসপ্তাহে খুবই মন্দার ভাৰ আত্মপ্রকাশ 


করিয়াছে । অন্য বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১১০ আনা ও ১১ পোর্টার 
চটের দাম ১৫1/০ আনা দাডাইয়াছে। 








স্থায়ী আমানতের সুদ বাৎসরিক ৩২ টাকা হুইতে ৫২ টাকা 
পর্য্যস্ত। সেভিংসৃ ব্যান্কের সুদ্দ ২।০ টাকা হারে। ৩ বৎসরের 
১০০২ ক্যাস সার্টিফকেট ৮৭২ টাকায় পাইবেন। 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক । 








ফোন :_কলজি 3 ৫২৬৫ 
ভারত, ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 


যাত্রীবাহী জাহাজত চলাচল করিয়া থাকে । 
জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮১৫৫০ এস, এস, জলবিহার ৭,১০০ 
কহ 2 জলরাজন ৮,৩০০ 3333 জলরশ্ি ৭১১০০ 
1? 33 লং বাহ্‌ ব্‌ ৮,৩০০ ॥ ৯ আঅলরত ৬,৫০০ 
ৰ ্ | টি রি 5 33 জলপন্প ৬,৫ 90 
? » অজলক্ৃষ্ণ ৮১০৫০ ৮: জলমনি ৬১৫০০ 
1:2 » জলদৃতি ৮১০৫০ রা জলবালা রি 
oe টা জলতরঙ্গ ৪,০০০ 
ENE) জলগঙ্গা ৮,০৫০ ৬ রা 5 
? » জলযমুনা ৮,০৫০ *” » জলত 8,000 
233 জলপাঁশক ৭১০৪০ »% এল হিন্দ €১৩০৩ 
5 জলজ্যোতি ৭,১৫০ » 9? এল মদিনা ৪,০৩০ 
ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের অন্ত আবেদন করুন £-. 
ফ্যানেজার--১০০, 


ক্লাইভ রা, কলিকাতা । 


অধিক জগৎ 


২৪১ 





৩রা জুন, ১৯৪০] " 


সোনা ও রূপা 


কলিকাতা ৩১শে মে 

বুদ্ধের জন্য ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্থ হইয়া লোক স্বর্ণ ক্রয়েব দিকে 
‘বেশী পরিমাণে ঝোক দিতে আরম্ভ করায় গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ে সোনার 
দাম চড়িয়া প্রতি ভরি ৪৭৪৬০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এ সপ্তাহে 
‘লে তুলনায় সোণার দাম কিছু কম দেখা গিয়াছে। গত ২৫শে মে বোস্বাইয়ে 
প্রতি তবি সোনার দর ৪৭?১/০ আনা ছিল। ২৭শে তারিখ তাহা। কমিয়! 
৪৭০ আনা হয়। ২৮শে তারিখ ৪৬৩/০ আনা হয়! ২৯শে তারিখ তাহা 
, 8৫1১০ আনা দীভায়। ৩০শে তারিখ তাহা! ৪৪9০ আনা হয়| অন্য বাজারে 
এতাহা ৪৪ টাকা দাডাইয়াছে। 

লণ্ডনে সোনার দর এসপ্যাছে প্রতি আউন্স ৮ পাঃ ৮ শিলিং হারে 
(সরকারী ভাবে স্থিরীকৃত ) বলবৎ ছিল। 

.কলিকাতার বাজারে গত ২৩শে মে প্রতি ভরি সোনার দাম ৪৭/০ আনা 
বডালবার ৪৭/০ আনা ও গিনি ৩২1০ আনা ছিল। অস্ত তাহা 
যথাক্রমে ৪৫/০ আনা, ৪৫ টাকা ও ৩০।%০ আনা দাড়াইয়াছে। 


রূপ। 
সোনার বাজারের সঙ্গে গত সপ্তাহে রূপার বাজারও বেশ চড়া দেখা 


গিয়াছিল | কিন্তু এসপ্তাহের শেষের দিকে দামের হার সে তুলনায় কিছু | 


নামিয়া গিয়াছে। গত ২৭শে মে বোদ্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপার 
দাম ছিল ৬৪1৮০ আনা । ২৮শে তারিখ তাহা কমিয়া ৬৩/০ আনা 
হয় । ২৯শে তারিখ তাহা ৬৩০ আনা ও ৩০শে তারিখ তাহা! ৬২1/০ 
"আনা দীড়ায়। অস্ত বাজাবে তাহা, 
সপ্তাহে .লণ্ডনের বাজারে প্রতি আউন্স স্পট রূপাব দর.২১২$ পেনী হইতে 
২২৯৮ পেনীর মধ্যে ছিল। 

কলিকাতার বাজারে গত ২৩শে মে প্রতি 
৬৩৮০০ আনা ছিল। অস্ত তাহা ৬২৮০ আনা দ্াড়াইয়াছে। 


ব্যবস্থা! পরিষদের সদস্যের বেতন 


-করিতেছেন। ফুক্তপ্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় 
“চিন্তা করিতেছেন । মাদ্রাজ এবং বোম্বাই গবর্ণমেপ্টও এই কর্মপন্থা গ্রহণ 
করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন জান' যায় | 


[দি প্রেট বেন মণ্ট কোং লিঃ) 
২৮€৫ই বৌবাজার ফ্টীট, 


| কারখানা স্যাশ্বন্বঞ্টু্ 
(২৪ পরগণা ) 
| -__বক্রী শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 


‘“ 0052775568৮ লে লুল no i= 


৬২%০ আনা হুইয়াছে। আলোচ্য ! 


১০০ ভরি রূপার দর || 


হি ৮ 


কলিকাতা, ৩১শে মে 


আলোচ্য সপ্তাহে স্বানীর চিনির বাজারে চিনির মূল্যের উন্নতি বজায় 


ছিল এবং উহা প্রতি মণে আরও ছুই আনা হইতে চারি আনা পধ্যন্ত বৃদ্ধি 
পাষ। ইতিপূর্বে সিণ্িকেট উপকূল বাণিজো চিনির যে রিবেট প্রদান 


করেন তাহার ফলে প্রথম যে কারবার হইযাছিল তাহা অতিশয় তৎপরতার 
সহিত সম্পন্ন হয। এরূপ আশা করা যাইতেছে যে ও রিবেট প্রায় বিক্রীত 
চিনির মধ্যে প্রায় ৭৫ হাজার বস্তা চিনি কলিকাতার বন্দরের অংশে কারবার 
হইয়াছে। এই চিনি স্থানীয বাজারে আমদানী হইলে চিনির বাজারে মন্দা 
দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । তবে নিকটবর্তী চিনির বাজারসমূহের 
চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে এই মন্দার ভাব কাটিযাও যাইতে পারে। প্রকাশ, 
কোন একজন ব্যবসায়ী একাকীই এইবপ ৪৫ হাজার বস্তা চিনি কলিকাতায় 
প্রেরণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যদিও কলিকাতার সন্নিকটস্থ বাজার- 
সমূহের মজুদ চিনি হাঁস পাইয়াছে তবুও তাহাবা অধিক পরিমাণ কারবার 
করিতে সাহসী নহে | স্থানীয় বাজারে মজুদ চিনির পরিমাণ ৪৫ হাজার 
বস্তা বলিয়া অনুমিত হুয়। আলোচ্য সপ্তাহে দেশীয় বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির 
দর প্রতি মণ ১৯৬০ আনা হইতে ১২1৮০ আনাব মধ্যে উঠানামা 








| টস ২ Pt. ES এ আত 
দি মেট ব্যান ইঞ্জি লিঃ 
9 | 

স্থাপিত ১৯১১ সাল I 
সেণ্টল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা! 
এ সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
|| ভারতীয জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে 
অনুমোদিত মূলধন ”* টাকা 


৩, ৫০১ ০০ +০০০৯২ 

৩/৩৬)২৬,৪০ ৩২২ 

>১,৬৮,১৩,২ ০ ০৯২ 

১১৬৮১১৩২০০২ 
হক ও ৯১১২৩৭১০০০২ 

১৯৩৯ সালের ৩১১, ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 

আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭%%০ আনা 


সম্প্রতি উড়িয্যার গবর্ণর এই মর্মে এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন যে || ও তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীব কাগজ ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 


-শাসনতন্ত্রেরে সাধারণ কাধ্যক্রম পুনরান্ভের শীঘ্র কোন সম্ভাবনা দেখা ৃ 
যাইতেছে না জন্য তিনি আগামী ১লা জুলাই হইতে পরিষদের দন্ত এবং || 
"অফিসারদের বেতন ও ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়! সম্পর্কে এক আইন প্রস্তুত || 


|| | প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্ধিং সুবিধা দেওয়া হয়। | 


|| এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮৪৬/৬ পাই 


| চেয়ারম্যান স্যার এইচ, পি, মোদি, কোটি, কে, বি, ই 
ম্যানেজার_ মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
কারবার করা হয় 


সেণ্টাল ব্যান্ক অব ইগ্ডিয়ার নিল্সলিখিত বিশেষত্ব আছে-- 
রমণকারীদের জন্ত রূপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 





|) বীযার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রযার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
‘HE EDIE: IEEE TEN fl 


__ বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ লবণের প্রতিষ্ঠান___ | রর 


বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২1০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী 
ত্ৰৈবাৰ্ষক ক্যাশ "সার্টিফিকেট | সেপ্টাাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 
ট্াষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাঙ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 


|| হইয়া থাকে । 


হীরা জহবৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ত সেণ্টাল 
ব্যান্ক সেফ ডিপজিট ভল্ট রহিযাছে:। বাধিক চাদা ১২ ২ টাকা 
মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


| কলিকাভার অফিস_সমেন অফিস ১০০ নং ক্লাইভ সর লিউ 


|| মার্কেট শাখা--১০ নং লিশুসে ষ্্রীট, বডবাজার শাখা-_৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 
[] শ্যামবাজার শাখা_-১৩৩ নং কর্ণওযালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রসা 
রোড। বাজলা ও বিহারস্থিত শাখা_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
|| জলপাইগুডী, রা ও মজঃফরপুর। লগ্ুনন্থ এজে' 





২৪২ 


আধিক জগৎ 


[ ওরা জুন, ১৯৪৭ 








কলিকাতা, ৩১শে যে 

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামডার বাজারে সকল প্রকার চামড়ার 
মূল্যেবই একটা উল্লেখযোগ্য নিক্লগতি পরিলক্ষিত হুয়। বিভিন্ন প্রকার 
চামড়ার নিষ্নরূপ কারবার হইয়াছে। 

ছাগলের চাঁমড়াঁ_পাটনা ১৮ হাজার ২ শত টুকরা ৬৫-৮৭ হিঃ.) 
ঢাঁকা-দিনাজপুর ১৮ হাঁজার ৯ শত টুকরা ৮৫২-১০০২) আদ্র-লবণাক্ত 
২০ হাজার ৮ শত টুকরা ৬৩২-৯১০২ হিঃ! স্থানীয় বাজারে পাটনা ২ লক্ষ 
৫৮ হাঁজার টুকরা, ঢাকা-দিনাজপুর ২ লক্ষ ৬২ হাজার ৮শত টুকরা ও 
আব্র ২৯ হাজার & শত টুকরা ছাগলের চামভা মজুদ ছিল। 

গরুর চামড়া! __দ্বারভাঙ্গা-পৃর্ণিয়া সাধারণ ১৭ শত টুকরা ৮২-৮/%৭ 
হিঃ; নেপাল-দাঞ্জিলিং সাধারণ ৪ শত টুকরা ৬০ হিঃ; আদ্র লবণাক্ত 
৯৮০ টুকরা 1৬ পাই হইতে 1৬ পাই (প্রতি টুকরা ) ; রাচি শ্রেণীর মহিষের 
চামড়া ২০ শত টুকরা :৩২ হিঃ বিক্রয় হয়। 

এতত্ব্যতীত, টাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৭ হাজার ৩ শত টুকরা) আগ্রা 
আসেঃ৩ হাজার ৬ শত টুকরা) দ্বারভাঙ্গা-বেনারেস ৮ শত টুকরা; 
দ্বারভাঙ্গা-পুর্ণিরা সাধারণ ৬ হাজার ৯ শত টুকরা ; নেপাল-দাঞ্জিলিং সাধারণ 
২ হাজার « শত টুকরা ; রাচি-গয়া সাধারণ ২ হাজার ৮ শত টুকরা) 
গোরক্ষপুর-বেনারেস সাধারণ ২ শত টুকরা ; লবণাক্ত ৬ হাজার ৩ শত 
টুকরা গরুর চামডা মজুদ ছিল। দাজ্জিলিং-আসাম শ্রেণীর কোন চামডা 


মজুদ ছিল না। 
খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ৩১শে মে 


রেড়ির খৈল--অলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার স্থির 
ছিল। মিল সমূহ প্রতিমণ খৈলের অন্য ৩/০ হইতে ৩//০ পর্য্যন্ত দূর 
দিয়াছে। আড়তদারগণ উহার ছুই মণী বস্তা, (বস্তার মূল্য ।* আনা| সহ) 
৭৮০ হইতে ৭1০ দরে বিক্রয় করেন। স্থানীয় ক্রেতাগণেব মধ্যে রি 
শ্রেণীর খৈলের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। 

সরিষার খৈল- সরিষার খৈজের বাজার ও স্থির ছিল। মিল সমূহ 
প্রতিমণ সরিষার খৈল ১%০ হইতে ১৮/০ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। 
অপর পক্ষে আড়তদারগণ উহার ২ মণী বস্তা (বস্তার মুল্য ।০ আনা সহ ) 
৩৪৮০ হইতে ৪%০ দরে বিক্রয় করিতেছেন। স্থানীয় ক্রেতাগণ তাহাদের 
প্রয়োজ নান্ুরূপ খৈল খরিদ করিতেছে মাত্র । এই শ্রেণীর খেলের কোন 
রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যাষ নাই। 


আলোচ্য সপ্তাহে দির কাপড়েব বান্ধারে অপেক্ষাকৃত মন্দার 


সিদ্ধ লম্বা 


৩০২২-৩০৫২ 3 ২২নং PTR সং সিদ্ধ ২৮০২ 


২৮২২) ভাঙ্গা ২১৭২-২১৯২ | 
ধান--নাসিন শ্রেণী ১২২২-১২৪২ ; মাঝারি ১৯৩২-১২৫২ । 
গত ২০শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রহ্মদেশ হইতে 


ভারতবর্ষে মোট 
বৎসর এই সময় 


২৮ হাজার ৯৮১'টন চাউল আমদানী হুইয়াছে। 
উহার পরিমাণ ৩৯ হাজার ৫৪৫ টন ছিল। 


পূর্ববব্্তী 


কলিকাতার বাঙ্জার-_ আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ধান ও চাউলের; 
বাজার চড়া গিয়াছে । বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর ছিল। 


ধান প্রতি মণ' 
গোসাবা ২৩নং পাঁটনাই ওহ ৬ 
মাঝারি পাং ৩২৩/০ 
পাটনাই (নুতন) ২৮১০-২৮/০ 
সাদা মোটা ২1৮৫-২1৩/০- 
ওড়াশাল ২।%০-২%১০ 
রূপসাল ৩1০-৩1১০, 
দাদসাল ৩1০-৩1১০ 
হোগলা ২৮/০-২৮%০ 
হাঁমাই ৩%০-৩৩/১০ 
চিনি আতপ (পৃঃ) ৩1/০-৩1/১০, 
কাটারী তোগ ৩1/১০-৩1%১০ 
যশোষা ৩৮%১০-৩৪/০ 
চাউল 

গোসাবা ২৩ নং পাটনাই ৫২-৪/০ 
রূপশাল (কল) ৫1%০ 
বাকতুলসী (ঢেকী) 

অটা বাঁশফুল », ৫7০ 
দাদখানি 5 ৫1৩/০ 
কাটারী ভোগ . tue 
কামিনী আতপ | €1 


কলিকাতা, ৩১শে মে 


গত ২৫শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন স্থান হইতে 
মোট--১৭ হাজার ৩০৪ টন চাউল কলিকাতায় আমদানী হইষাছে। পূর্ব্ববত্তী 
বৎসর এই যি ১০ হাঁজার ৬ টন ছিল। 


টি নি রি 
জাতি টি 


০১ 


ভাৰ পরিলক্ষিত হয়। কারবারও বিস্তর পরিমাণ হাস পাইয়াছে বলিয়া পারা ষ্ট 


জানা দায়। তুলার মূল্য হাস পাওষা সত্বেও দেশী কাপড়ের কলওয়ালারা 
কাপড়ের মূল্য হাঁস করেন নাই। খুব সামান্য পরিমাণ কারবার সম্পন্ন 
হইয়াছে। ল্যাঙ্কাশেষার শ্রেণীর কাপডের বাজারে সামান্ত খুচরা কারবার 
হইয়াছে। কাপডের বাজারের ভবিষ্যত অত্যন্ত অনিশ্চিত বলিয়া মনে হয। 


ধান ও চাউলের বাজার 
কলিকাতা, ৩১শে মে 

রেসুনের বাজার- আলোচ্য সপ্তাহে রেস্গুনের ধান ও চাঁউলের 
বাজার মন্দা গিয়াছে । বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুঁভি (প্রতি ঝুড়ির 
, ওজন ৭৫ পাউণ্ড ) ধান ও চাউলের নিশ্নরূপ কারবাব হুইয়াছে। 

খানানটো_ভুন ২৮১২ $ জুলাই ২৭৯২ ; আগষ্ট ২৭৮২ 3 সেপ্টেম্বর 
২৭৮ | j 

আতপ--মোটা ২৭৭-২৮০২ 3 সরু ২৮৭২-২৮০২ ; টেবিয়ান-_ 
কুলফি_-৩১৪৯-৩২০৯ 3 মাগ্ডালো--৩৬০২-৩৭০২ 5 
. ভার্না-২২০৯-২২২৯। 
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ভা বাহন কে, সস: আহ৷ জিরা 


আখাউড়া, এ, বি, আর, আগরতলা, ত্ান্মণবাড়ীয়া, রীনজগল, ্ 

ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা, মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দী, ভেজপুর 

করিমগঞ্জ, ঢাকা? কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর, বদরপুর ৷ 
সাৰ ব্রাঞ্চ :__সমসেরনগর, কুলাউড়া» চক্বাজার (ঢাকা) 








লক্ষীপুর, ঢেকিয়াজুলী, মজলদই, আজমীরিগঞ্জ ! 

শতকরা বাধিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডেগু | 
কলিকাত| বাক ৬ ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট । | | 
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ফোন-_বড়বাজার; ৬৩৮২ 





ARTHIK JAGAT 
কৃবম্মা-ব্রানেক্ত- নিন্স- অর্থনীতি ৱিষস্মক্ৰ 
স্বাহ্ল্াতিকক লাকা 


কার্ধ্যালয়--১২২নং বহুবাজার স্বীট 





























সম্পাদক--শ্ৰীযতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড কলিকাতা, ১০ই জুন সোমবার ১৯৪০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২৪৩-২৪৫ আিক দুনিয়ার খবরাখবর ২৫০-২৫৫ 
দেশরক্ষার জন্য সরকারী খণ ২৪৬ কোম্পানী প্রসঙ্গ ২৫৬-২৫৭ 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের আমদানী বাণিজ্য '২৪৭ মত ও পথ ২৫৮ 
ভারতীয় চা-শিল্পের অবস্থা ২৪৮-২৪৯ বাজারের হালচাল ২৫৯-২৬২ 





সাময়িক গর 





পাটের ভবিষ্যৎ 
অন্ভিনান্স বলে পাটের নিষ্নতম মূল্য ৬০২ টাকা নিদ্ধীরিত হওয়ার 
ফলে গত সন্তাতে ক্রেতার অভাব ঘটিয়া ফাটকা বাজারে পাটের 


কাজ কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় পাটের মূল্য 
চড়া রাখিবার সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয় দেখিয়া বাঙ্গলা সরকার 
তাহাদের পূর্ব সঙ্কল্প অনুবায়ী এসপ্তাহে নিজেরা প্রতি গাইট ৬০২ টাকা 
পর্যন্ত দরে প্রথম শ্রেণীর পাট খরিদ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
এই সিদ্ধাস্তের.ফলে এক্ষণে বাজারে পুনরায় কিছু পরিমাণে পাটের 
কোন আভাষ পাওয়া যাইতেছে না। গত বৎসরের পুরাতন পাট 
এখন আর বেশী কিছুই অবিক্রীত নাই। সামান্য যাহা কিছু 
অবশিষ্ট আছে জুন মাস মধ্যেই স্বাভাবিক ভাবে তাহা বিক্রয় হইয়া 
যাওয়ার কথা । বাঙ্গলা সরকার তাহা উপলদ্ধি করিয়াই একান্ত 
সহজ পন্থা হিসাবে সেই পুরাতন পাট কিনিবার আগ্রহ দেখাইতেছেন। 
কিন্তু উহাতে দেশের পাট চাষীদের কি উপকার হইবে তাহা আমরা 
বুঝিনা । পুরাতন পাট এখন আর কৃষকের হাতে 
কিছুই অবশিষ্ট নাই। কাজেই গবর্ণমেন্ট নিম্নতম দরে এ পাট 


কিনিলে কৃষকেরা তাহার কোন সুফল পাইবে না। আড়তদার ও . 


মধ্যবস্তী ব্যবসায়ীদের ভিতর যাহারা পুরাতন পাট এখনও কিছু 
পরিমাণে ধরিয়া রাখিয়াছেন এই ব্যবস্থায় কেবল তাহাদেরই কিছু 
‘সুবিধা হইতে পারে। আগামী জুলাই মাসে বাজারে নুতন পাট 
বিক্রয়ের মরশুম আরম্ভ হইবে! সেই নূতন পাটের মূল্যের 
উপরই .পাটচাষী কৃষকদের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে । . বাঙ্গলা 


Ll 


₹' সরকার বাজার হইতে অবশিষ্ট পুরাতন পাটের কতকাংশ 


কিনিয়া লইলেই তাহার প্রভাবে নূতন পাটের দর ভালরূপ চড়িয়। 
যাইবে বলিয়া আশা করা যায় না। এবৎসর পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের 
কোনরূপ ব্যবস্থা না হওয়ায় গত বৎসরের চড়া মূল্যে প্রলুব্ধ 
হইয়া কৃষকেরা সাধ্যমত বেশী পাট বুনিয়াছে। ফলে এবার শেষ 
পর্য্যন্ত কম পক্ষে ১ কোটি ২৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে । অথচ পাটের মোট চাহিদা ৯৫ লক্ষ বেলের 
বেশী হওয়ার কোন আশা দেখা যাইতেছে না। কাজেই যোগান 
ও চাহিদার স্বাভাবিক নিয়মেই নূতন পাটের ভালরূপ দর পাওয়া 
কঠিন হইয়া দাড়াইবে। পুরাতন পাটের অবশিষ্ট সমস্ত অংশ 
কিনিয়া লইলেও তাহাতে নূতন পাটের চাহিদা ও মূল্য বৃদ্ধির 
আশা কোথায়? 

বর্তমান অবস্থায় নূতন পাটের ভালরপ দর পাওয়৷ সম্পর্কে 
বাঙ্গল। সরকার যদি দরিদ্র পাঁটচাষীদিগকে সাহায্য করিতে চান 
তবে চাহিদাতিরিক্ত নূতন পাট কিনিয়া লওয়ার দিকেই তাহাদিগকে 
মনোযোগ নিবদ্ধ করিতে হইবে । এবারের মরশুমে পাট বিক্রয় ' 
আরম্ভ হওয়ার মুখেই যদি তাহারা নিম্নতম দরে পাট ক্রয় করিতে 
আরম্ভ করেন তবে পাট সম্বন্ধে নিরাশীর ভাব অনেকটা কাটিয়া 
যাইবে, মূল্যের দিক দিয়াও সাধারণভাবে একটা উন্নতি দেখা 
যাইবে । তবে গবর্ণমেন্ট চাহিদাতিরিক্ত পাট কিনিয়া লইবেন 
বলিয়। .সন্কল্প ঘোষণা করিলেও শেষ পধ্যন্তু ৩০ লক্ষ বেলের 
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সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে । 


, ২৪৪ 


আঁথিক জগৎ 


[ ১০ই জুন, ১৯৪০ 





জাপানী বন্ত্রের আমদানী ও ভারত সরকার 
জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে নূতন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত না 
হওয়া পর্যন্ত জাপান হইতে বাধিক ৪০ কোটা গজ বস্ত্র আমদানীর 
দাবীতে ভারতসরকার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া ইতিপূর্বে 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত সরকার করুক জাপানের এই 
অহেতুক দাবী মানিয়া লওয়ায় বণিকসভাসমূহ প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তছুত্তরে ভারত সরকার যে জবাব 
দিয়াছেন তাহার যুক্তি ও সারবন্তা সমর্থনযোগ্য মনে করা যায় না। 
সরকারী জবাবে বলা হইয়াছে যে জাপান গবর্ণমেন্ট জাপ-ভারত 
বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ শেষ হইলে ভারতে বস্ত্র আমদানীর পরিমাণ 


বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া ভারত সরকারকে জানাইয়াছিলেন। জাপ- 


সরকার ইহাও জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে নূতন বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত 
হইলে উহার সর্তান্ুসারে ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে অতিরিক্ত 
বস্ত্র আমদানীর পরিমাণ নুতন চুক্তির অনুমোদিত বাষিক আমদানী 
পরিমাণের হিপাবে ধরা হইবে । ভারত সরকার এই প্রস্তাবে 
নিয়মমাফিক সন্মতি জ্ঞাপন করেন নাই স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্ত 
১লা এপ্রিল হইতে অধিক পরিমাণ বস্ত্র আমদানী হইলেও উহা নূতন 
চুক্তির বিধান মত বাধিক হিসাবে অন্তর্গত করা হইবে বলিয়া জাপ- 
, সরকার যে সদিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই আপ্যায়িত হইয়া 
ভারতসরকার জাপানের আবদার রক্ষা করার মনস্থ করিয়াছেন । 
এই ব্যবস্থা দ্বারা ভারতসরকার নুতন বাণিজ্য চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত 
' ভারতে জাপানী বস্ত্রের আমদানী বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। দ্বিতীয়তঃ 
জাপানের এই বদ্ধিত দাবী গৃহীত হওয়ায় নূতন 'জাপ-ভারত বাণিজ্য 
চুক্তির আলোচনায় যে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হইবে তাহাতে 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। একবার একটা দাবী গ্রহণ করিয়া নিলে 
উহা হ্রাস করা কঠিন ব্যাপার হইয়া দড়ায়। নূতন বাণি্দ্য চুক্তির 
আলোচনা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত আছে এবং বর্তমান 
রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় শীত্র যে আলোচনার পুনরারস্ত হইবে 
তাহারও সম্ভাবনা কম। এই অবস্থায় দীর্ঘকাল এই সুবিধা ভোগের 
অধিকারী হইলে জাপান এই দাবী নূতন চুক্তিতে কায়েমী করিয়া 
নিতে চেষ্টার ক্রুটী করিবে না এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা সমাবেশের 
ফলে জাপানের দাবী স্বীকার করাই অনিবার্য হইয়া উঠিতে পারে । 
বাণিজ্য চুক্তি বলবৎ না থাকায় 'কোরা, ধোলাই, 
রঙ্গীন ও ছাপান কাপড় প্রভৃতি বিভিন্ন বন্ত্র আমদানী সম্পর্কেও 
জাপান কোন নিয়ম এবং পরিমাণ মানিয়া চলিবে এরূপ ভরসা হয় 
না। বাণিজ্য চুক্তির সর্ত অনুসারে ইচ্ছা সত্বেও জাপান যে সমস্ত 
শ্রেণীর বস্তু ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে আমদানী করিতে পারিত ন! 
বর্তমান অবস্থার সুযোগে জাপান সেই আশা পূর্ণ করিতে যে সচেষ্ট 
হইবে তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। 
রৌপ্য মুদ্রা সঞ্চয়ের আগ্রহ 

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও আমেদাঁবাদের শেয়ার বাজার 
বন্ধ করিয়া দেওয়ার পর জনসাধারণের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য 
সম্পর্কে হতাশার ভাব পূর্ববাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। ভ্ল্যাণ্ডাসে'র যুদ্ধ এবং 
বুটাশ প্রধান মন্ত্রীর সর্বশেষ বক্তৃতায় এই আতঙ্ক আরও বিস্তৃতি 
লাভ করে। ইহার ফলে দেশের অভ্যন্তরে কারেন্দী. নোটের 
পরিবর্তে রোপ্যমুদ্রা সঞ্চয়ের একটা হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে । 
কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহ গবর্ণমেন্টের আথিক অবস্থা 
সম্পূর্ণ সস্তোষজ্জনকভাবে অটুট আছে বলিয়া ঘোষণা কর। সত্বেও 


রৌপ্য মুদ্রা সঞ্চয়ের আগ্রহ হ্রাস পাইতেছে না। সংযুক্ত প্রদেশ ও 
পাঞ্জাবে নোটের পরিবর্তে রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব 
হইয়। দাড়াইয়াছে। অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করিয়া সংযুক্ত প্রদেশের 
কয়েকটা সহরে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষণা করিয়াছেন যে তহবিলে 
টাকা থাকিলে কোন ব্যবসায়ী নোটের পরিবর্তে টাকা না দিলে 
কিংব। কেহ নোট গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ কৰিলে দণ্ডনীয় 
হইবে। কলিকাতায় খুচরা' টাকার অভাব তেমন অনুভূত 


' হইতেছেনা বটে; কিন্তু মকংস্বলে রৌপ্য মুদ্রার যথেষ্ট টানাটানি 


পড়িয়াছে। কলিকাতা সহরেও কেহ কেহ ব্যাঙ্ক এবং কারেন্দী 
আফিস হইতে কাঁচা টাকা তুলিয়া সিদ্ধুকে পুরিতেছেন । 

এই ব্যস্ততা এবং আগ্রহের প্রধান কারণ 'বিগত মহাযুদ্ধের 
অভিজ্ঞতা । ১৯১3-১৮ সালের যুদ্ধে ভারত গবর্ণমেন্টের রৌপ্যমুদ্রা 
তহবিল বিশেষ হ্রাস পাইয়া গিয়াছিল এবং গবর্ণমেপ্ট জনসাধারণের 
চাহিদা মিটাইতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু বর্তমান সময়ে ভারত- 


' সরকারের রৌপ্য মুদ্রা তহবিল যে কত বড় জনসাধারণের 


তৎসম্পর্কে কোন ধারণা নাই এবং গবর্ণমেন্টও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে যে কোটী কোটী রৌপ্য মুদ্রা 
রহিয়াছে তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার গুয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করিতেছেন না।' বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
‘সু ডিপার্টমেন্টে’ প্রায় ৭৬ কোটা টাকার রৌপ্যমুদ্রা ছিল। বিগত 
নয় মাসে এই তহবিল হইতে প্রায় ২৮ কোটী টাকার রোপ্যমুদ্রা 
বাজারে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে । এতত্যতীত কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকটও প্রার ৩৫ কোটী টাকার রৌপ্যমুদ্রা এবং রৌপ্য 
ন্যস্ত আছে। প্রয়োজন বোধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইহার সমস্তই কাজে 
লাগাইতে পারেন । কাজেই দেখা যাইতেছে বর্তমান সময়ে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তহবিলে মোট প্রায় ৭৩ কোটী টাকার রৌপ্যমুদ্রা মজুদ 
আছে। রৌপ্য মুদ্রার এই বিরাট তহবিল থাকা সন্বেও কারেন্সী 
নোটের পরিবর্তে রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া যাইবে না এরূপ। আশঙ্কার 
কোন কারণ থাকিতে পারে না। গভর্ণমেন্ট হইতে প্রচার কাধ্যদ্বারা 
জনসাধারণকে এই স্থুল কথাটি বুঝাইয়৷ দেওয়া খুবই সময়োচিত 
হইবে। 
ভারতে বিমানপোত নির্মাণ 

, একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জাতীয় শিল্প হিসাবে জগতের বিভিন্ন 
উন্নতিশীল দেশেই বর্তমানে বিমানপোত নিম্মীণের উপর বেশী রকম 
জোর দেওয়া হইতেছে। দেশের ভিতরে ও বাহিরে ডাক এবং যাত্রী 
বহন কাৰ্য্যে বিমানপোত এক্ষণে সুবিধাজনক যান বলিয়া বিবেচিত 
হইতেছে । তাহাছাড়৷ সামরিক কাধ্যে বিমানপোত বর্তমানে একটি 
অপরিহাধ্য অবলম্বন হইয়া দাড়াইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ 
প্রয়োজনীয়তা সত্বেও ভারত সরকার এতদিন এদেশে বিমানপোত 
নিন্মাণের ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রকার আগ্রহ দেখান নাই । বিমান- 
পোত নিম্মাণের ব্যবস্থা করা খুবই ব্যয় বহুল কাধ্য। তাহাছাড়া 
এই ব্যাপারে সকলদিক দিয়াই ভালরকম কলাকৌশল ও অভিজ্ঞতা 
নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক । সেজন্য ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় 
এবিষয়ে কোন অগ্রগতির আশা বিশেষ কিছুই নাই। সে কারণে 
দেশের চিন্তাশীল ও দুরদর্শী ব্যক্তিরা গত কিছুকাল যাবৎ ভারত 
সরকারকে এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়ার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া 
আসিতেছেন। কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদেও বারবার, এ প্রশ্ন উত্থাপন 
করা হইয়াছে। কিন্তু জগতের প্রায় সমস্ত উন্নতিশীল_ দেশের 
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গবর্ণমেন্টই বর্তমানে সরকারী চেষ্টায় বিমানপোত নিৰ্ম্মাণ শিল্প গড়িয়া 
তোলা বিষয়ে বিশেষভাবে যত্ুপর হইলেও .ভারত গবর্ণমেন্ট এতদিন 
এরূপ কাধ্যনীতি অনুসরণে উপেক্ষা ও অবহেলাই প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তবে স্থুখের বিষয় এদেশের লোকের দাবী সত্বেও এতদিন গবর্ণমেণ্ট 
যাহা করেন নাই আজ নূতন মহাসমরের আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি লক্ষ্য 
করিয়া বর্তমানে তাহারা স্বেচ্ছায়ই তাহা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত 
হইয়াছেন । সিমলা হইতে সম্প্রতি এই মৰ্ম্মে একটি খবর প্রচারিত 
হইয়াছে যে ভারত সরকার শীদ্রই এদেশে বিমানপোত নির্মাণ কাৰ্য্য 
আরস্ত করার ক্তন্ বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে প্রয়াসী হইরাছেন । বিমান- 
পোত পরিচালনা শিক্ষা দেওয়ার জন্যও শীত্রই উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা 
হইবে । এরূপও প্রকাশ যে গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে বিমান- 
পোত নিম্মীণের সুযোগ সুবিধা বিষয়ে তদন্ত করাইয়াছেন এবং 
তাহারই ভিত্তিতে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তাহারা তাহা বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন । এবিষয়ে নিষ্দিষ্টরূপ কার্য 
নীতি অবলম্বন সম্বন্ধে বর্তমানে বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট ও ভারত গবর্ণমেপ্টের 
ভিতর আলোচনা চলিতেছে । ভারতবর্ষে বিমানপোত নিশ্মাণের শিল্প 
গড়িয়া তোলা সম্পর্কে এরূপ উদ্যোগ আয়োজন খুবই ভরসার কথা৷ 

বিমানপোত নিম্মাণে প্রয়োজনীয় এলুমিনিয়াম বর্তমানে এদেশে 
প্রস্তুত হইতেছে। বাঙ্গলা দেশে একটি কোম্পানী ও ত্রিবাস্কুরে 
একটি কোম্পানী এবিষয়ে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি 
দেখাইয়াছে ৷ তাহাছাড়া অন্য আবশ্যকীয় উপাদানও এদেশে প্রচুর 
পরিমাণে সংগ্রহ করা সম্ভবপর । কাজেই ভারত সরকার প্রয়োজনীয়- 
রূপ অর্থ নিয়োগে প্রস্তুত হইয়া আন্তরিকভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে 
এদেশে যে শীঘ্রই বিমানপোত নিশ্মাণের শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিবে 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 


বেকার সমস্তা ও বাঙ্গলা সরকার 

এ প্রদেশের বেকার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার 
জন্য বাঙ্গলা সরকার প্রায় ছুই বৎসর পূর্বে ডাঃ নবগোপাল দাসকে 
নিয়োগ করিয়াছিলেন। ডাঃ দাস একজন প্রতিভাবান তরুণ 
সিভিলিয়ান। তাহা ছাড়! অর্থনীতিবিদ হিসাবেও তাহার সুনাম 
আছে। কাজেই তাহার এই নিয়োগে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন 
যে তিনি বাঙ্গলার জটিল বেকার সমস্ত! সম্পর্কে উপযুক্তরূপ তথ্যান্থ 
সন্ধান করিয়া তাহার সমাধান সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট সমীপে উপযুক্ত 
পরিকল্পনা উপস্থিত, করিবেন । এবং তাহার ফলে অন্ততঃ কিছু 
সংখ্যক বেকারের কন্ম সংস্থানের সছুপায় হইবে। কিন্তু দুঃখের 
সহিত বলিতে হইতেছে যে এপর্ধ্যস্ত ডাঃ দাসের কার্য্যধারা সম্বন্ধে 
যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহা সেদিক দিয়া বিশেষ ভাবে 
নিরাশা ব্যঞ্জক। গত ছুই বৎসরে তিনি বাঙ্গালী যুবকদের কর্ম্ম- 
জীবিকা সম্বন্ধে দুই খণ্ড পুস্তক প্রবয়ণ করিয়াছেন ( New 
Avenues of Employment for Bengali youths Vol 
I&II. Bengal Government Press, Alipore. Price 
annas eight eaeh. ) | এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডটিতে বিভিন্ন 
সরকারী বিভাগ, রেলওয়ে, ট্রাম কোম্পানী, পোর্ট ট্রাষ্ট প্রভৃতিতে 
কৰ্ম্ম সংস্থানের সুযোগ সুবিধা বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে । 
দ্বিতীয় খণ্ডে কাপড়ের কল, পাটকল, সাবানের কারখানা, কাগজের 
কল, লবণের কারখানা, চা বাগিচা, বিদ্যুৎ কোম্পানী প্রভৃতি 
বিভিন্ন প্রকার শিল্প এবং বীমা, ব্যাঙ্ক, শেয়ার দালালী, চলচ্চিত্র 
পরিচালন প্রভৃতি ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থা, তাহাতে নিযুক্ত বাঙ্গালী 
ও অবাঙ্গালীর সংখ্যা, মজুরী ও লাভালাভের হার প্রভৃতি বিস্তৃত 
ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে কিরপ শিক্ষা, দীক্ষা ও 
উপযোগিতা লইয়া বাঙ্গালী যুবক এসব দিকে কতদূর অগ্রসর 
হইতে পারে তাহা বিবৃতি করা হইয়াছে । এই সমস্ত শ্রেণীর তথ্য 
সংগ্রহ করিতে ভাঃ দাঁস যথেষ্ট পরিমাণে অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন 
সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার প্রকাশিত বিবরণ বিভিন্ন দিকে কর্ম 
সংস্থানের অবস্থা ও সুযোগ বুঝিবার পক্ষে বাঙ্গালী বেকার যুবক- 
দিগকে কিছু মাত্রায় সাহায্য করিলেও ইহা কাধ্যতঃ তাহাদের 
বর্ত্তমান বেকার দশা দূরীকরণে কতদূর সহায়তা করিতে পারিবে? 
'ডাঃ দাস নিজেই দেখাইয়াছেন এপ্রদেশের শিল্প ব্যবসায় অনেক 
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পরিমাণে অবাঙ্গালীদের হাতে থাকায় কর্ম্মসংস্থানের যাহ! কিছু 
সুবিধা তাহা প্রধানতঃ অবাঙ্গালীরাই ভোগ করিতেছেন। এপ্রদেশের 
পাটকল গুলিতে মোট নিয়োজিত লোকদের মধ্যে শতকরা ২৪ জন 
বাঙ্গালী। কাগজের কল, কাচের কারখানা, দিয়াশলাইয়ের কার- 
খানা, চা বাগিচা, মোটর ব্যবসায় প্রভৃতিতে সেই সংখ্যা হইতেছে 
যথাক্রমে শতকরা মাত্র ৩৫, ১৬, ৩৫, ৫ ও ৩১ ভাগ । এই অবস্থায় 
এসব দিকে অধিক সংখ্যায় বাঙ্গালী নিয়োগের সুবিধা করিতে 
হইলে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক । 
কল. কারখানার অবাঙ্গালী মালিকদের সহিত সরকারী ভাবে 
কাধ্যকরী বুঝাপড়া প্রয়োজন । কিন্তু ডাঃ দাস বাঙ্গলা সরকারকে 
সময়োচিত পরামর্শ দিয়া সে বিষয়ে তাহাদিগের কন্মধারা আজ পর্য্যন্ত 
প্রসারিত করিতে পরিয়াছেন কি? বাঙ্গলা দেশে ছোট বড় নুতন 
শিল্প বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠিতেছে না। সেজন্য বাঙ্গালী যুবকদের 
কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়িতে পারিতেছে না। উপযুক্ত পরিকল্পনা 
গঠন করিয়া সেবিবয়ে কাধ্যকরী ভাবে সরকারী যত্ব চেষ্টা নিয়োগ 
করিবার ব্যবস্থা হইলে বেকার সমস্ত। দূরীকরণ বিষয়ে একটা 
কাজের মত কাজ হইতে পারে। কিন্ত ডাঃ দাস সেদিক দিয়া আজ 
পর্য্যন্ত কোন তৎপরতা দেখাইতে সমর্থ হন নাই। দেশের প্রকৃত 
অবস্থা বুঝিয়া সেভাবে সুসঙ্কল্পিত কাধ্যনীতি অবলম্বনের ব্যবস্থা না 
হইলে কেবল একজন নিয়োগ পরামর্শদীতা রাখিয়া বেকার সমস্থ 
সমাধান বিষয়ে কি সাহায্য হইবে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম । 
ভারতীয় শর্করাশিল্পের সৌভাগ্য 

বিগত মরশুমের উদ্ব ত্ত চিনি ইংলণ্ডে রপ্তানী করার জন্য সুগার 
সিপ্ডিকেট এবং ভারত সরকার বুটাশ গভর্ণমেপ্টের নিকট যে আবেদন 

সম্প্রতি তাহার জবাব আসিয়াছে বলিয়া সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে । বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ হইতে শর্করা ক্রয় 
সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন ; তবে সর্ত এই যেস্ুগার সিণ্ডিকেটের 
নির্ধারিত মূল্য চিনির আন্তর্জাতিক মূল্যের অন্থবর্তী হইতে হইবে। 
এই প্রত্যাশিত শুভ সংবাদের আশায় চিনির কলওয়ালাগণ উৎকণ্ঠা , 
সহিত কালযাঁপন করিতেছেন। তাহাদের আন্দোলন যে সাফল্য- 
লাভ করিয়াছে তাহাতে সুগার সিণ্ডিকেট এবং ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্‌ 
এসোসিয়েসনকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। জ্রন- 
সাধারণের স্বার্থ বিবেচনায় স্থগার সিগ্ডিকেটের এই সৌভাগ্যে আনন্দ 
প্রকাশ করার কোন কারণ নাই। ইংলগ্ডে ভারতীয় চিনি “ভাম্প” 
করার অর্থ এই যে ভারতীয় শর্করাশিল্পেব উন্নতিকল্পে জনসাধারণ 
বিগত আট বৎসর 'যাঁবত যে বিপুলক্ষতি স্বীকার করিয়া আসিতেছে 
বর্তমান বৎসরে তাহা বুদ্ধি ব্যতীত হাস পাইবে না।. আমদানী 


- নিয়ন্ত্রণের নূতন ব্যবস্থায় শর্করা আমদানীও অন্তভূক্তি করা হইয়াছে ; 


কাজেই বর্তমান বৎসরে দেশের অভ্যন্তরে চিনির মূল্য আরও বৃদ্ধি 
পাইবার সম্ভাবনা আছে। তবে ভারতীয় চিনি ক্রয় করিতে সম্মত হইয়া? 
বুটাশ গভর্ণমেপ্ট আন্তর্জাতিক শর্করাচুক্তির পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা হইতে 
যে ভারতবর্ধকে মুক্তি দিলেন ইহাই আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার 
মনে করি। এবং এই জন্য বুটীশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের ধন্তবাদার্হ । 
সুগার সিপ্ডিকেট আন্তর্জাতিক মুল্যে (প্রতি মণ ৬২ টাকা.) 
ইংলণ্ডে চিনি বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন কিনা এ বিষয়ে অনেকেই 
সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। ভারতীয় শর্করা নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া 
এই সন্দেহ আরও বলবতী হয়। কিন্তু এস্থলে উল্লেখযোগ্য 
যে চিনির কলওয়ালাগণ মণ প্রতি ৫২ টাকা মূল্য গ্রহণ করিয়াও 
ইংলণ্ডে উদ্বৃত্ত চিনি বিক্রয় করিতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছেন । 
উদ্স্ত চিনি ভারতের বাহিরে বিক্রয় করিতে হইলে ক্ষতিম্বীকার 
করিতেই হইবে৷ আন্তর্জাতিক চুক্তি বাতিল এবং ইংলণ্ডের মত 
প্রধান কেন্দ্রে চিনি বিক্রয়ের অধিকার পাওয়ার পর কি মূল্য 
পাওয়া যাইবে তাহার আলোচনা চিনির কলের মাঁলিকগণের 
স্বার্থের দিক্‌ দিয়া নেহাৎ অবাস্তর। তবে এই “বাজার বজায় 
রাখিতে হইলে যে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিয়া অন্যান্য 
শর্করা উৎপাদনকারী দেশ সমূহের সহিত সমান তালে চলিতে 
হইবে ভারতীয় চিনির কলের মালিকগণ যেন এই সম্পর্কে বিশেষ 
অবহিত থাকেন । 


/ 





ভারতবর্ষে সরকারী রাজস্বের একটা বিপুল অংশ . সামরিক 
বিভাগের জন্য ব্যয়িত হইয়া আসিলেও এই ব্যাপারে দেশবাসীর 
প্রকৃত আস্থা ও সহযোগিতা লাভের দিকে ভারত গবর্ণমেণ্ট এতদিন 
মনোযোগ দেন নাই। তাহাছাড়া দেশের বিহিত স্বার্থের দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া সুপরিকল্পিত ভাবে দেশরক্ষার সুসঙ্গত ব্যবস্থাও এত- 
দিন তাহারা করেন নাই। সুখের বিষয় বর্তমানে ইউরোপীয় 
যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এ উভয় দিক দিয়াই একটা পরিবর্তনের আভাষ 
পাওয়া যাইতেছে । সম্প্রতি ভারতের জঙ্গীলাট বাহাদুর এক বেতার 
বক্তৃতায় অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের এলাকা এদেশেও প্রসারিত হইতে 
পারে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। আর সেজন্য তিনি 
আধুনিক প্রণালীতে ভারতের সামরিক সাজসজ্জা বাড়াইবার 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সঙ্গে তিনি এদেশীয়- 
‘দের সহযোগিতায় ভারতের বিমান বহর, নৌবহর প্রভৃতি যথাসম্ভব 
বৃদ্ধি করিবার এবং একলক্ষেরও বেশী লোককে নূতন সৈন্য হিসাবে 
গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। এইভাবে সামরিক 
কার্য্যধারা প্রসারিত করিলে এই দরিদ্র দেশের সরকারী ব্যয় বহর 
অতিরিক্ত হারে বাড়িয়া যাইবে সত্য কিন্ত বর্তমান অবস্থায় ইহা 
ছাড়া যে গত্যন্তর নাই তাহা অনেকেই স্বীকার করিবেন। তাহা 
ছাড়া অবস্থা বৈগুণ্যে আজ একটা নূতন ভিত্তিতে এদেশের দেশরক্ষা 
ব্যবস্থা যদি শক্তিশালী হইয়া গড়িয়া উঠে তাহাও অনেক 
দিক দিয়াই ভরসার কথা । 

ভারতের জঙ্গীলাট বাহাদুর তাহার বক্তৃতায় এদেশের সামরিক 
সাজসজ্জা বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন তাহা কার্য্যে 
পরিণত কর! যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ । ভারতের সাধারণ সরকারী 
রাজস্ব হইতে সেই ব্যয় মিটান সম্ভবপর নহে। কাজেই ভারত 
. সরকার তজ্জন্য এদেশবাসীদের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণ 
খণ গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। বর্তমানে ত্রিবিধ 
উপায়ে এই খণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । প্রথমতঃ ১০ টাকা, 
৫০ টাকা, ১০০ টাঁকা ও ১ হাজার টাকার ডিফেন্স সেভিংস 
সার্টিফিকেট বাহির করা হইয়াছে। এসমস্ত ১০ বৎসর পরে 
পরিশোধ করা হইবে। প্রতি দশ টাকা মূল্যের সাটিফিকেটের 
ক্রেতা ১০ বৎসর অন্তে শেষ পর্য্যন্ত ১৩1/০ আনা পাইবেন। 


কাজেই আদায়ী সুদ শতকরা বাধিক ৩ টাকার কিছু অধিক হইবে।' 


দ্বিতীয়তঃ ৬ বৎসরের মিয়াদী ভারতীয় দেশরক্ষা বণ্ড (ডিফেন্স বগু ) 
* বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে । এই শ্রেণীর ১০০ টাকা মূল্যের 
বগ্ড ৬ বৎসর পর ১০১ টাকায় পরিশোধ করা হইবে । এই বণ্ডের 
সুদ শতকরা বাধিক ৩ টাকা । বৎসরে দুইবার (১ল! ফেব্রুয়ারী 
ও ১লা আগষ্ট) এ সুদ পরিশোধ করা হইবে । তৃতীয়তঃ ধাহারা 
দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্য সরকারকে বিনা সুদে টাকা দিতে ইচ্ছুক 
তাহাদের জন্য সুদ বিহীন দেশরক্ষা বণ্ড বিক্রয়ের ও ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে । ৫০ টাকার উর্দ্ধে যে কোন মূল্যের এই বণ্ড খরিদ করা 
যাইবে। তিন বৎসর অস্তে ক্রীত টাকায় এ বণ্ড পরিশোধ করা 
হইবে। 

সঙ্গতি অনুসারে নানা শ্রেণীর লগ্নি কারক যাহাতে এ খণপত্র 
ক্রয় করিতে পারেন সেজন্য কম মূল্য ও বেশী মূল্যের ছুই প্রকার 
বগুই উপস্থিত করা হইয়াছে। টাকার বাজারে বর্তমানে যে স্বচ্ছলতার 
ভাব লক্ষিত . হইতেছে তাহাতে দেশরক্ষা বাবদ নূতন 
খণ গ্রহণের উহা একটা সুবিধাজনক সময় বলা চলে । 
. কলিকাতায় বর্তমানে কল টাকার (চাহিদা . মাত্র 
পরিশোধের সর্ত্যে খণ) বাঁষক শতকরা , সুদের হার দীড়াইয়াছে 
আট আনা। এই অল্পস্থদেও বাজীরে খণ গ্রহীতার সংখ্যা 
খুবই কম দেখা যাইতেছে। ট্রেজারী বিলের সুদের হারও বর্তমানে 
এরূপ কমিয়া গিয়াছে যে সেদিক দিয়া টাকা দাদন করা আর 


বিশেষ লাভজনক নহে। কাজেই দেশরক্ষা বগু বিক্রয়ের উহা 
একটা প্রশস্ত সময় বলা চলে। একটি মাত্র অস্থুবিধার কথা এই 
যে যুদ্ধের অবস্থা জটিল হইয়া দাড়াইবার ফলে বর্তমানে দেশে 
কিছু পরিমাণে আতঙ্কের ভাব স্বষ্ট হইয়াছে ./ আর 
সেজন্য ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত মনে করিয়া কেহ কেহ বিভিন্ন দিকে 
নিয়োজিত টাকা উঠাইয়া লইয়া সোনা, রূপা ও রৌপ্য টাকার 
আকারে তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার দিকে ঝৌঁক দেখাইতেছেন। 
কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট এ প্রকার আতঙ্ক অহেতুক প্রমাণ করিয়া, 
যে সব ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন তাহাতে অবস্থার অনেকটা! 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়াই .মনে হয়। এই অবস্থায় টাকা 
খাটাইবার প্রয়োজনে লোকে এক্ষণে উপযুক্ত সংখ্যক দেশরক্ষা' 
বণ্ড খরিদ করিতে চাহিবে বলিয়া আশা করা যায়। 

কিন্ত এদেশে দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিস্তার সাধনের 
জন্য যেরূপ বেশী পরিমাণ অর্থ আবশ্যক তাহাতে খণ পত্র বিক্রয়ের 


ব্যাপারে কেবল সাধারণ সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করিতে. 


গেলে সত্বর তেমন বেশী কোন স্থফল নাও পাঁওয়া যাইতে পারে। 
এই অবস্থায় আমাদের মতে গবর্ণমেন্টের পক্ষে অবিলম্বে দেশের 
লোকের ভিতর একটা প্রকৃত সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ভাব 
জাগ্রত করার চেষ্টা সঙ্গত। এবং বেশী সংখ্যায় খণপত্র গ্রহণ, 
করিয়া লোকে যাহাতে দেশরক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিতে. 
ব্বতুই আগ্রহশীল হয় তাহা দেখ! কর্তব্য । ভারত সরকার, 
এতদিন সামরিক বিভাগ পরিচালন! ব্যাপারে যে নীতি 
অনুসরণ করিয়াছেন তাহা অনেক দিক দিয়াই দেশের লোকের 
মনঃপুত হয় নাই। প্রথমতঃ বলা যায় সৈন্য বিভাগে লোক 
নিয়োগের ব্যাপারে, গবর্ণমেন্ট এতদিন উপযুক্ত সংখ্যক দেশীয় লোকের: 
পরিবর্তে বেশী সংখ্যক বিদেশীয় লৌক গ্রহণের পক্ষপাতিত্ব 
দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ সৈন্য বিভাগের কার্যে দেশীয় সিপাই- 
দিগকে গোরা সৈন্যের সমান মধ্যাদা লাভের সুযোগ দেওয়া হয় নাই ৷. 
তৃতীয়তঃ পাঞ্জাবী ও পাঠান প্রভৃতি কয়েক সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত 
অন্য সম্প্রদায় হইতে সৈন্য নিয়োগের কার্য একরূপ বন্ধ রাখা 
হইয়াছে। চতুর্থতঃ মৃখ্যভাবে ভারতবর্ষের স্বার্থ না দেখিয়া অনেক 
সময় সাআজ্যগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সামরিক বিভাগের 
কাৰ্য্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । এই প্রকারের অবস্থা চলিতে থাকার ফলে 
এতদিন দেশের অনেক লোক ভারত সরকারের সামরিক বিভাগের কার্য্য- 
ধারা সমর্থনের দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই । সরকারী বিরাট সামরিক, 
ব্যয় বহরও তাহারা অনেকটা অর্থহীন বলিয়াই মনে করিয়াছেন। 
বর্তমান আস্তজ্জাতিক দুর্যোগের সময়ে ভারত সরকার যদি আজ সেই 
সব ক্ষোভের কারণ দূর করিবার চেষ্টা করেন এবং সমস্ত ভারতবাসীর 
আস্থা ও সহযোগিতা পাওয়ার জন্য এদেশের বিহিত কল্যাণের দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়া যদি সামরিক বিভাগের কাধ্যধারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা 
হয় তবে দেশরক্ষা বাবদ ব্যয়ের জন্য আজ দেশের লোক যথাসাধ্য 
অর্থ প্রদানে কুষ্টিত হইবে না। সামরিক ব্যাপারে দেশের জন- 
প্রতিনিধিদের লইয়া ইতি কর্তব্য নিদ্দারণের ব্যবস্থা হইলে তাহাতেও 
সর্বসাধারণ এবিষয়ে টাকা প্রদানে উৎসাহিত হইবে। দেশরক্ষার ব্যবস্থা 
তখন তাহারা জাতীয় স্বার্থের দিক হইতেই প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে 
করিবে । অধিক সংখ্যক দেশীয় সৈম্ত গ্রহণের ভিতর দিয়া তাহারা, 
বেকার সমস্তা সমাধানেরই -একটা উপায় লক্ষ্য করিবে। বিমান 
বহর ও নৌ-বহর বৃদ্ধির ভিতর দিয়া তাহারা দেশীয় শিল্পের প্রসার ও 
জাতীয় প্রসারের সুযোগ দেখিবে। আর তখন দেশের লোক, 
নিজেরা আগ্রহশীল হইয়াই গবর্ণমেন্টকে দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় 
মাত্রায় খণ দিতে চাহিবে। বর্তমান অবস্থায় ভারত সরকার সেদিক. 
দিয়া সৰ্ব্বথা কার্যকরী শুভবুদ্ধির পরিচয় দিবেন বলিয়া আমরা আশা 
করি। ূ 





ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য বিদেশে রগানী ₹ হয় এবং 
বিদেশ হইতে যে সকল পণ্যাদি এদেশে আমদানী হইয়া থাকে তাহা 
(১) খান্ত, পানীয় ও তামাক (২) কীচামল (৩) শিল্পজাত দ্রব্য 
(৪) জীবন্ত প্রাণী এবং (৫) ডাকযোগে প্রেরিত মালপত্র এই 
৫ ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে । 


১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে" ১৯৪০ সালের ভি 
পর্য্যন্ত বার মাসে ভারতবর্ষে : প্রথম শ্রেণীর পণ্যের আমদানী 
পুর্ব বৎসরের তুলনায় ১১ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্যের 


আমদানী ২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্তু তৃতীয় 


. আমদানী, হইয়াছিল 
‘যাবত . নিয়মিতভাবে ' হাস পাইতেছে। 


. ৫৪ হাজার টাকা বেশী মূল্যের রেশম আমদানী হইয়াছে। 


চে 


আমদানী মূল্যের দিক দিয়া 


ভারতে 
ব্যবহার বৃদ্ধিই বৈদেশিক তুলা আমদানী হাসের প্রধান কারণ। ইহা 


'সালে ৭ লক্ষ টাকা 


. শ্রেণীর পণ্যের আমদানী ৯৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা, চতুর্থ শ্রেণীর 


পণ্যের আমদানী .১৫ লক্ষ. টাকা এবং পঞ্চম শ্রেণীর আমদানী 
১৭ লক্ষ টাকা হাঁস পাইয়াছে। 


প্রমমোক্ত শ্রেণীতে গম চাল এবং চিনির আমদানীই বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ৷ আলোচ্য বৎসরে পূর্ব বৎসরের তুলনায় গমের 
৫৫ "লক্ষ টাকা, হ্ৰাস 
পাইয়া ' ৬১ লক্ষ টাকা হইয়াছে’ কিন্তু চালের আমদানী 
১৯৩৮-৩৯ সাল অপেক্ষা প্রায় ' ৬২ কোটি এবং 
সাল অপেক্ষা প্রায় ৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১৭ কোটি ৮৫ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হইয়াছে । ১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে 
যথাক্রমে -১৭'লক্ষ ৬০ হাজার এবং ৪০ লক্ষ ৯১ হাজার টাক! 
মূল্যের চিনি আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য বর্ষে সোয়া তিন 
'কোর্টি টাকা মূল্যের চিনি ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে । ভারতীয় 
এচিনির-কলসমূহে কম পরিমাণ শর্করা উৎপাদন হওয়াই ইহার কারণ। 
"আলোচ্য বর্ষে লবণ এবং সিগারেটের আমদানীও যথাক্রমে ২৪ লক্ষ 


। এবং ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছে । 


দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত প্রধানতঃ কাচামাল জাতীয় পণ্যসমূহের 
মধ্যে তৈল, কাচা তুলা, কাচা রেশম ও কয়লার আমদানীই সর্বব 
প্রধান। টতৈলের মধ্যে আলোচ্য বর্ষে ৭২ কোটি টাকা মূল্যের 
কেরোসিন এবং ৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাঁকার ' অন্যান্য প্রকার খণিজ 
তৈল আমদানী হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে ৬ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার 
2 লক্ষ টাকার বিবিধ 'খণিজ তৈল 
কাচা তুলার আমদানী তিন বৎসর 
১৯৩৭-৩৮. সালে 
১২ কোটী ১২ লক্ষ টাকার, ১৯৩৮-৩৯ সালে ৮২ কোটা টাকার এবং 
রিগত বৎসরে আরও হাস পাইয়া ৮ কোটী টাকা মূল্যের বৈদেশিক তুলা 
আমদানী হইয়াছে। ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে দেশীয় ভূলার 


দেশের পক্ষে মঙ্গলমূচক সন্দেহ নাই । রেশম আমদানীতে কোনরূপ 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নাই। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসরে 


১৯৩৮ 


৩৯ সালে ৬২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার রেশম আমদানী হইয়াছিল । 


. কয়লার আমদানী'আলোচ্য বৎসরে পূর্ববর্তী ছুই বৎসরের, তুলনায় 


১৯৩৭-৩৮, সালৈ ১৬ লক্ষ টাকার এবং ১৯৩৮-৩৯ 
মূল্যের বৈদেশিক কয়লা ভারতে আমদানী 
হইয়াছিল।. সেই স্থলে ১৯৩৯-৪০ সালে মাত্র ১ লক্ষ ৯৬ হাজার 
টাকার কয়ল! আমদানী হইয়াছে আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষে 
অস্তান্ত বৎসরের তুলনায় করলার উৎপাদনের পরিমাণ বধ পাইয়াছে। 


২ ‘or 


হাস পাইয়াছে। 


Ex 
+ 


১৯৩৭-৩৮ ' 


বিড যু্ধ-টপস্থিত হত ছিল, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা, 


জাপান প্রমুখ দেশের অভান্তরে কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 


রপ্তানীর পক্ষেও নানারূপ অন্তরায় স্ষ্টি হইয়াছে। এই সমস্ত 
কারণেই কয়লার - আমদানী অপ্রত্যাশিতভাবে - হ্রাস পাইয়াছে। 
দেশীয় কয়লা শিল্প ইহাতে বিশেষ উপকূত হইবে আশা করা যায়৷ 
- ১৯৩৯-৪০ সালে এদেশে ৯১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকার শিল্পজজাত 
দ্রব্য আমদানী. হইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ সালে ইহার 
পরিমাণ ছিল . যথাক্রমে ১০৮ কোটী টাকা ও ৯২ কোটী ৭৫ লক্ষ 
টাকা। শিল্পদ্রব্যের আমদানী হ্রাস পাওয়ায় এই বিষয়ে ভারতবর্ষ ' 
স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতেছে এরূপ মনে করিবার হেতু আছে। কিন্তু 
আলোচ্য বৎসরে প্রায় এক কোটী টাকা শিল্পজাতদ্রব্যের 
আমদানী. হ্রাসে ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াও- বিশেষভাবে 
প্রতিফলিত হইয়াছে স্মরণ রাখা কর্তব্য 

বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে সমস্ত জিনিষের আমদানী হয় তন্মধ্যে 
কলকজ্জাই সব চেয়ে বেশী পরিমাণ টাকার আমদানী হইয়া থাকে। 
গত কয়েক বৎসর যাবৎ কলকজার আমদানী ক্রমাগতই বৃদ্ধি 
পাইতেছিল। ১৪৩৭-৩৮ সালে প্রায় ১৮ কোটী টাকার এবং 
১৯৩৮-৩৯ সালে ১৯ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা মূল্যের কলকজা৷ আমদানী 
হইয়াছিল।: যুদ্ধের .ফলে আলোচ্য বৎসরে ইহা হাস পাইয়া 
১৫ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। ভারতে শিল্পোন্নতির 
প্রচেষ্টার পক্ষে কলকজ্জার আমদানী হ্রাস অশুভজনক বটে। কিন্ত 
ইহার ফলে এদেশে কলকন্জা নিশ্মাণে কিছুমাত্রও কার্য্যকরী উৎসাহের 
সৃষ্টি হইলে সুখের বিষয় হইবে । কলকজার উপযোগী লৌহ ও 
ইস্পাতের এদেশে অভাব নাই । দেশের অভ্যন্তরে কলকজা 
প্রস্তুতের কারখানা গড়িয়া উঠিলে কিংবা যে ছুই একটী দেশীয় 


প্রতিষ্ঠান এই প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে তাহাদের কার্যের 


প্রসার ঘটিলে এই বিপুল পরিমাণ অর্থের একটা অংশ দেশের ভিতর 
থাকিয়া যাইতে পারে । আলোচ্য বৎসরে ২ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকার 


বৈদ্যুতিক কলকজা, ১ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকার কাপড়ের কলের 


কলকজ্জা এবং ৪৫ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা মূল্যের চটকলের কলকজা! 
আমদানী হইয়াছে । মূল্যের দিক দিয়া কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতির 
আমদানী পুর বসরের তুলনায় ৭০ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা এবং 
১৯৩৭-৩৮ লালের তুলনায় ৯৫ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ত্রাস পাইয়াছে। 
ইহাতে ভারতীয় বস্তর-শিল্পের দ্রুত উন্নতি ব্যাহত হইতেছে মনে হয়। 


মূল্যের দিক দিয়া ১৯৩৯-৪০. সালে ভারতে আমদানীকৃত 
শিল্পজাত পণ্যসমূহের মধ্যে কার্পাসজাত বস্তু ও সৃতার স্থান দ্বিতীয় ৷ 
আলোচ্য ‘বৎসরে ১৪ কোটী টাকা মূল্যের বিদেশী বস্ত্র ও সুতা 
আমদানী হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে ইহার পরিমাণ প্রায় ১০২ লক্ষ 
টাকা বেশী ছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে কার্পাস স্ৃতা এবং রঙ্গীন ও 
ছাপান কাপড়ের আমদানী বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে 

২. কোটী ৯২ লক্ষ টাকার স্থতা এবং ৩০ কোটী ৯০ লক্ষ টাকার 
as ছাপান কাপড় আমদানী হইয়াছিল । আলোচ্য বৎসরে 
ইহাদের পরিমাণ যথাক্রমে ৩ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা এবং ৩ কোটী 
৯৮ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। মুল্যের দিক হইতে কোরা এবং 
ধোলাই বক্তের, আমদানী যথাক্রমে ২৩'লক্ষ ৮৩ হাজার ও ৪৬ লক্ষ 
৭২ হাজার টাকা হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে মোজা, গেঞ্জী 
প্রভৃতির আমদানীও ৫ লক্ষ টাক! হাস পাইয়াছে। সৃতার . পরেই 
রাসায়াণিকদ্রব্য এবং ওঁষধ আমদানীর স্থান সব্বোচ্চে। আলোচ্য : 
বৎসরে ৭২ কোটী:-টাকা মূল্যের ওঁষধ এবং বিভিন্ন প্রকারের 
রাসায়ণিকদ্রব্য আমদানী হইয়াছে। পূর্বববস্তী বৎসরে ৫ কোটা 
৬২ লক্ষ এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে ৬ কোটী টাকার রাসায়ণিক দ্রব্য 


(২৪৯ পৃষ্ঠায় জুষ্টব্য ) 





ভারতবর্ষ হইতে সবচেয়ে অধিক টাকা মূল্যের যে সমস্ত পণ্য 
বিদেশে রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে চা অন্যতম । সে দিক দিয়া এদেশের 
পক্ষে উহা অর্থাগমের একটা প্রধান উপায়। এই শিল্পে বর্তমানে 
৪৯ কোটী ৮৭ লক্ষ টাকা পরিমাণ মূলধন খাটিতেছে। এবং সবচেয়ে 
অধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে এই শিল্পের মারফতে ৮ লক্ষ ৯৫ 
হাজার জনের মত ভারতবাসী জীবিকার সংস্থান করিতেছে । উহাদের 
* সহিত চা-বাগানে ও চা ব্যবসায়ে নিযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিদের সংখ্যা 
যোগ করিলে চা-শিল্পের ছারা প্রতিপালিত ভারতবাসীর সংখ্যা দশ 
লক্ষ অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম হইবে না। যদিও এই শিল্পের বেশীর 
ভাগ এখনও বিদেশীয়দের অধিকারেই রহিয়াছে তথাপি ইদানীং 
ভারতীয় অনেক ব্যবসায়ীও এই শিল্পে প্রবিষ্ট হইয়াছেন এবং বর্তমানে 
ভারতবাসীদের দ্বারা অনেক চা বাগান লাভজনক ভাবে পরিচালিতও 
হইতেছে । বাঙ্গালী চা-করদের চেষ্টায় বর্তমানে জলপাইগুড়ি, গ্রীহটট, 
ত্রিপুরা, 'শিলচর প্রভৃতি অঞ্চলে ইতিমধ্যে অনেকগুলি চা-বাগিচা 
গড়িয়া উঠিয়াছে। এ প্রদেশের অনেক ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী 
এরূপ চা-বাগিচায় অর্থ নিয়োগ করিয়া লাভের সুবিধা দেখিতেছেন । 
এই ভাবে চা-শিল্পে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি বেশী পরিমাণে 
নিয়োজিত হওয়ার ফলে এ শিল্পে ক্রমেই অধিক সংখ্যক বাঙ্গালীর 
কৰ্ম্ম সংস্থানের সুযোগ হইতেছে । এ অবস্থায় চা-শিল্পের সহিত 
দেশের স্বার্থ আজ বিশেষ ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে! আর সে 
কারণে 'গত ১৯৩৮ সালে ভারতে এ শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে ভারত 
সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশ কর! 
হইয়াছে তাহা সৰ্ব্বথা আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয় । 

বর্তমান রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট 
চা-বাগিচার সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ৩২৪টি । সমষ্টিকৃত ভাবে এ সমস্ত 
“বাগানে মোট ৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৮০০ একর জমিতে চায়ের চাষ হয় । 
গত ১৯৩৭ সালে ৬ হাজার ৩৮১ টি চা-বাগিচায় মোট ৮ লক্ষ ৩৪ 
'হাজার ৩০০ একর জমিতে চায়ের চাষ হইয়াছিল । সে হিসাবে 
আলোচ্য বর্ষে বাগিচার সংখ্যা ও আবাদী জমি উভয়ই হাস পাইয়াছে 
তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সংখ্যার দিক দিয়া ভারতবর্ষের মধ্যে 
.আসামেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক চা-বাগিচা রহিয়াছে এবং উহার 
পরেই ম'দ্রাজে ও পাঞ্জাবে চা-বাগিচার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তবে 
পাঞ্জাব ও মান্রাজের চা-বাগিচাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র. আকারের । আবাদী 
জমির পরিমাণের দিক হইতে বিবেচনা করিলে চা-শিল্পের দিক দিয়া 
আসামের পরেই বাঙ্গলার স্থান। গত ১৯৩৮ সালে ভারতের বিভিন্ন 
অঞ্চলে কতগুলি চা-বাগান ছিল এবং কোন অঞ্চলে কি পরিমাণ 
জমিতে চায়ের চাষ হইয়াছিল নিয়ে তাহা উদ্ধৃত করা হইল £-_ 


স্থান বাগানের সংখ্যা আবাদী জমি 
আসাম ১১২০ 8,৩৮,৯৭২ একর 
', বাঙ্গল!. . ৩৫৯ ২,০০,৮৪১ 55 
বিহার | ২৫ ৩১৮৫১ ৯ 
যুজপ্রদেশ ৫০ ৬৪১৫ ৯, 
পাঞ্জাব ১,৫৩০ ৯১৫০৫ 
মাত্রাজ ১১৯৩৮ ৭৭১৭৭১ 


পরিমাণ চা আবার অন্ত্র রপ্তানী হইয়া থাকে । 
সালে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে ২৮ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬৫ হাঙ্জার 


কুর্গ ১ ৪১৫ a 
ত্রিপুরা ৫৫ ১০,৮৭৯ i 
্রিবাঙ্কুর ২১৪ ৭৭,৬৭৮ ১, 
মহীশূর ১৪ ৪,৫২৬ ্ 
কোচিন ৮ ১,৬৭৬ রর 
মান্দি (পাঞ্জাব) ১০ ৩১১ jj 


তবে ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে চায়ের 
জমি হাস পাইলেও চায়ের মোট উৎপাদন এবার উল্লেখযোগ্যরূপ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ভারতের চা-বাগান সমূহে মোট 
৪৩ কোটা ২ লক্ষ ৫* হাজার পাউণ্ড পরিমাণ চা উৎপন্ন 
হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে সেস্থলে উৎপাদনের পরিমাণ ২ কোটা 
১৬ লক্ষ ১১ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৪৫ কোটী 
১৮ লক্ষ ৬১ হাজার পাউণ্ড দ্ীড়ায়। এই বৎসর আসাম প্রদেশ 
ও দক্ষিণ ভারতে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তবে বাঙ্গলা ও 
উত্তর ভারতে চা উৎপন্ন হয় পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
কম। নিম্ে ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে 
উৎপন্ন চায়ের হিসাব দেওয়া হইল £--- 


১৯৩৭ ১৯৩৮ 
( পাউণ্ড ) (পাউণ্ড ) 
আসাম ২৪১১৫১২৭০০০ ২৬১১০১৩৭০০০ 
বাঙ্গলা ১১,১৩,৫৫১০ ০ ০ ১০১৯৬৬৬১০০০ 
দক্ষিণ ভারত ৭১১২১৭২১০০০ ৭১৫১১১৯১০০০ 
উত্তর ভারত ৪৮,৯৪,০০০ 8৭,৩৫,০০০ 
বিহার ১২১০২১০০০ ১৩১০৪১০০০ 


বর্তমান রিপোর্টে ভারতীয় চায়ের রপ্তানী ও ব্যবহার সম্বন্ধে 
গত ১৯৩৮-৩৯ সাল পৰ্য্যন্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । এ বিবরণ 
দৃষ্টে গত দুই বৎসরে সমুদ্রপথে চা রপ্তানী সম্পর্কে সমূহ অগ্রগতি 
লক্ষ্য করা যায়। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতবর্ষ হইতে (ব্ৰহ্মদেশ সহ) 
বাহিরে সমুদ্রপথে ৩০ কোটী ২৮ লক্ষ ২৮ হাজার পাউণ্ড চা 
রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯৩৭-৩৮ সালে ব্ৰহ্মদেশ বাদে ভারত হইতে 
এরূপ রপ্তানীর পরিমাণ ৩৩ কোটি ৫০ লক্ষ ১১ হাজার পাউণ্ড 
হয়। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা আরও বাড়িয়া ৩৪ কোটি 
৮৯ লক্ষ ৬১ হাজার পাউণ্ড দাড়াইয়াছে। স্থলপথেও ভারতবর্ষ 
হইতে প্রতিবৎসর বাহিরে কিছু পরিমাণ চা রপ্তানী হইয়া থাকে । 
১৯৩৮-৩৯ সালে এই ভাবে ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৯ হাজার পাউণ্ড 
চা বাহিরে গিয়াছে । 


ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবৎসর বিদেশে যে চা রপ্তানী হয় ইংলগুই 
তাহার সর্ধবপ্রধান খরিদ্দার। উহার পর ক্যানাডা, আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র, আয়ার, ইরান, ব্রহ্মদেশ ও সিংহল প্রভৃতি দেশে সবচেয়ে 
বেশী চা রপ্তানী হয়। ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে ক্রমেই বেশী 
পরিমাণ চা ক্রয় করিতেছে। ভারত হইতে ইংলণ্ডে গিয়া কিছু 


গত ১৯৩৭-৩৮ 


১০ই জুন, ১৯৪০]. 


পাউণ্ড চা খরিদ করিয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে সেস্থলে ইংলণ্ড 
৩০ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউণ্ড চা ক্রয় করিয়াছে। চায়ের 
গড়পড়তা! মূল্য সম্পর্কে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
লক্ষিত হইয়ীছিল। কিন্ত ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা আবার কিছু 
নামিয়া যায়। ১৯৩৬-৩৭ সালে রপ্তানীকৃত চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ড 
॥%১ পাই ও দেশে ব্যবহৃত চা প্রতি পাউণ্ড 1৮ পাই ছিল। 
১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা চড়িয়া যথাক্রমে ॥/৪ পাই ও 1৯ পাই হয়। 
১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা কমিয়া যথাক্রমে ॥/৭ পাই ও 1০ আনা 
দাড়ায়। 

ভারতীয় চা শিল্প সম্বন্ধে একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় 
“এই যে এদেশে এই শিল্প ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও উৎপন্ন 
চা কাটতির জন্য ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ বিদেশের উপরই নির্ভর 
করিয়া থাকিতে হয়। এদেশে বর্তমানে বৎসরে ৪৫ কোটি পাঁউণ্ডের 
উপব চা উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের লোক বৎসরে মাত্র 
৯০ কোটি পাউণ্ডের মত চা ব্যবহার করিতেছে। কাজেই বাকী 
সমস্ত চায়ের কাটতির জন্যই এদেশ বাহিরের খরিদ্দারদের মুখাপেক্ষী 
হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থা চা শিল্পের সমুচিত বিস্তার ও স্থায়ী 
কল্যাণের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে অনুকুল নহে। বিদেশে চায়ের 
কাটতি হ্রাস পাওয়ার ভয়ে চা-শিল্প-ব্যবসায়ীদিগকে সর্বদাই সন্স্থ 
থাকিতে হয়। সে কারণে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা পরিপূর্ণ আশা 
"ও ভরসা নিয়া অগ্রসর হওয়া চলে না। এই অবস্থায় আজ 
দেশের চা শিল্পকে বরাবরের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিতে 
হইলে ভারতবর্ষে চায়ের কাটতি ভালরকম বৃদ্ধি করা দরকার । 
এদেশের লোকে বর্তমানে যে চা ব্যবহার করিতেছে তাহার চেয়ে 
অনেক বেশী পরিমাণ চা এদেশে কাটতি হওয়ার সুযোগ সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । সুখের বিষয় টি মার্কেট এক্সপান্সন্‌ বোর্ড বর্তমানে 
সেদিকে প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাইতেছেন এবং তাহাদের চেষ্টার ফলে 
ভারতে চায়ের ব্যবহারও দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৭-২৮ 
সালে ভারতবর্ষে (ব্ৰহ্মদেশ সহ) মাত্র ৪ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড 
চা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সাল পৰ্য্যন্ত তাহা বাড়িয়া 
৯ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে তাহা আরও 
বৃদ্ধি পাইয়া ৯ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড দাড়াইয়াছে। এদেশে চায়ের 
ব্যবহার এই ভাবে বাড়িয়া চলিলে ভারতীয় চা শিল্পের স্থায়ী কল্যাণের 
পথ সৰ্ব্বথা প্রশস্ত হইবে । 





কুবকের আধিক উন্নতির প্রচেষ্টা 
প্রকাশ বাঙলা সরকার কৃষকদেব উপাৰ্জ্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে নূতন 
কাজ গ্রহণে স্ববিধাদান এবং লাভজনক ভাবে কৃষি কার্যে আত্মনিয়োগ 
সম্পর্কে কর্ম্মপন্থা গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন । গবর্ণমেপ্টের মতে 
কেবলমাত্র আইন প্রনয়ন দ্বারা কৃষকদের অবস্থার উন্নতি বিধান সম্ভব 
নহে। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কাধ্যকরী ব্যবস্থা বিষষে চিন্তা কবিতেছেন। 
এতদুদ্দেশ্যে গ্রামাঞ্চলে সুতার কল স্থাপন দ্বারা তাতিগণকে তা সরবরাহ 
করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে । বঙ্গীয় শিল্প জরীপ সমিতির প্রস্তাবের উপর 
ভিত্তি করিষা কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদিব বিক্রয ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিবেচনা 
করা৷ হইতৈছে। পল্লী শিল্পের পুনর্গঠন এবং সমবায় নীতিতে কৃষিকার্ধ্য 
পরিচালনা সম্পকিত প্রস্তাবগুলিও বিবেচনাধীন আছে! পাঞ্জাবের পরি- 
কল্পনাহ্ুসারে পল্লী পুনর্গঠনের কার্যকরী নীতি অবলম্বন বিষয়েও বিবেচনা 
করা হুইতেছে। নূতন ধরণের এবং “অধিকতর লাভদ্রনক শস্তের চাষ 

প্রবর্তন সম্পর্কেও গবর্ণমেন্ট চিন্তা কবিতেছেন বলিয়া প্রকাশ । 


আধিক জগৎ 
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( ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের আমদানী বাণিজ্য ) 


ও ওউঁষধ আমদানী হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ৪ কোটী ৫১ লক্ষ 
টাকার রাসায়ণিকত্রব্য এবং ২ কোটা ৬১ লক্ষ টাকা মুল্যের 
বৈদেশিক ওঁষধ আমদানী হইয়াছে । ইহার পরেই বিভিন্ন শ্রেণীর 
যান আমদানীর স্থান। যানের মধ্যে মোটর গাড়ী ও মোটর 
বাসের আমদানীই প্রধান। আলোচ্য বৎসরে ২ কোটী ৬ লক্ষ 
টাকার, মোটর যান আমদানী হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে ২ কোটী 
১৭ লক্ষ টাকার মোটর গাড়ী আমদানী হইয়াছিল। এবসর ' 
৬ কোটী টাকার লৌহ, ইস্পাত এবং লৌহদ্রব্য, ৫ কোটা 
৫৭ লক্ষ টাকার ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি, ৪ কোটী 
৬৬ লক্ষ টাকার রং ও রঞ্জন দ্রব্য, ৪ কোটা টাকার কাগজ, 
পেষ্টবোর্ড এবং ষ্টেসনারী, প্রায় ১২ কোটী টাকা রবারজাত 
দ্রব্য, ১ কোটী ১৯ লক্ষ টাকার রেশমজাত বস্ত্র ও স্ৃতা, 
১ কোটা ৪১ লক্ষ টাকা মূল্যের পশমজাত বস্তাদি, ১ কোটা ৩৭ লক্ষ 
টাকার কাচের এবং মাটার জিনিষ, ৪ কোটী ২২ লক্ষ টাকার কৃত্রিম 
রেশমের স্ৃৃতা ও বস্ত্র, ৩২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকার খেল্না ও খেলার 
সামগ্রী, ২৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার সাবান এবং ৭ লক্ষ ২৯ হাঁজার 
টাক! মূল্যের সিমেন্ট আমদানী হইয়াছে. । ১৯৩৮-৩৯ সালে 
অপেক্ষাকৃত বেশী টাকা মূল্যের লৌহ ও ইস্পাত, ছুরি, কীচি প্রভৃতি 
যন্ত্রপাতি, রেশম ও পশম বস্ত্র কাচের ও মাটীর জিনিষ, খেল্না এবং 
সিমেন্ট আমদানী হইয়াছিল । পক্ষান্তরে মূল্যের দিক্‌ দিয়া রং ও 
রঞ্জনদ্রব্য, কাগজ ও ষ্টেসনারী, রবারজাত দ্রব্য, কৃত্রিম রেশম এবং 
সাবানের আমদানী আলোচ্য বৎসরে বেশী হইয়াছে । 

আগামী সংখ্যায় ১৯৩৯-৪* সালে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য এবং 
ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের গতি সম্পর্কে আলোচনার ইচ্ছা রহিল । - 
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কুমি্ন। ব্যান্কিং কণেোবেখন লিঃ 


হেড অফিস- কুমিল্ল। (বেঙ্গল) স্থাপিভ--১৯১৪ সাল 
প্রাচীনতম বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক 


ভারতের তিনটী ক্লিয়ারিং হাউসের সন্ত এবং 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত 
অনুমোদিত মুলধন 
| বত মু | 
{| আদায়ীক্ৃত মূলধন 
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- নিম্নলিখিত জামীনে অর্থ দাদন করা হর £_ 
৪। চা ফসলের বন্ধকে 


১। সোন। 
২। ট্রা্ট সিকিউরিটী__ | 

লণ্ডন এজেপ্টস্‌ ? ওয়েমিনগ্ার ব্যাঙ্ক লিঃ . 
সর্বপ্রকার বিনিময় ও ব্যাঙ্কিং কার্য্য ' | 
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৩। প্রেরিত মালের জন্য নির্ভর- 
যোগ্য পক্ষের অনুমোদিত বিল 
করা হয় 
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পণ্যজ্রব্যের পাইকারী মূল্য ও জীবিকানিব্নাহের ব্যয় 

জাতি সংঘেব মাসিক বুলেটিনে প্রকাশিত সংখ্যা বিববণ হইতে জানা 
যায় যে বর্তমান বৎসরের প্রথম দুই এক মাসে ১৯৩৯ সালে প্র সময়ের 
তুলনায় বিভিন্ন জিনিবের পাইকারী মূল্য চীনদেশে শতকরা দেডশত ভাগ, 
ডেনমার্কে শতকরা ৫১ ভাগ, বেলজিযামে শতকরা ৪০ ভাগ, ইংলগ্ডে শতকরা 
৩৩ ভাগ, মিশর ও ইন্দোচীন, নেদারল্যাওস, নবওয়ে, সুইডেন, ও 
স্ইজারল্যাণ্ডে শতকরা ২৫ হইতে ২৭ ভাগ, ভারতবর্ষ ও যুগোশ্লোভিষ! 
শতকরা ২৩ ভাগ, আর্জেণ্টাইন, জাঁপান ও প্যালেষ্টাইনে শতকরা ২০ ভাগ, 
'ইষ্টোনিয়া, গ্রীস, মাঞ্চুরিয়া ও পেকতে শতকরা ১৪ হইতে ১৮ ভাগ, কানাডায় 
শতকরা ১৩ ভাগ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও হাঙ্গেরীতে শতকরা ৯ ভাগ, 
নিউজিল্যাণ্ডে শতকরা ৬ ভাগ, বুলগেডিযায শতকরা ৬॥০ ভাগ, যুক্তরাষ্ট্র 
আমেরিকা ও জার্মানীতে শতকবা ২ ভাগ বুদ্ধি পাইয়াছে। কেবলমাত্র 
অগ্টেলিষা ও কোষ্টারিকা এই দুইটি দেশে ১৯৩৯ সালেব প্রথম দুই এক 
মাসের তুলনায় পণ্য্রব্যের পাইকারী মূল্য কম বলিষা প্রতীষমান হয়। 
বিগত আগষ্ট মাস হইতে ক্রমাগত এইরূপ মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৯ সালের 
শেষের দিক হইতে ভারতবর্ষ এবং বুলগেরিযায় পাইকারী মুল্যের নিয়গতি 
পরিলক্ষিত হইতেছে বলিয়া উল্লিখিত হইযাছে। অপর দিকে জীবিকা 
নির্ববাহের ব্যয় বৃদ্ধি পাইকারী মুল্যের তুলনায় অনেক কম বলিয়া পরিলক্ষিত 
হয়। আলোচ্য সময়ে এইরূপ ব্যয়ের হার চীনদেশে শতকরা ১২৬ ভাগ, 
ক্রমানিষাষ শতকরা ৩০ ভাগ, মাঞ্চুরিয়াষ শতকরা ২৫ ভাগ, যুগোশ্লোভিয়া 
শতকরা ২৬ ভাগ (মার্চ), ইংলগু ও ইষ্টোনিয়ায় শতকরা ১৬ ভাগ, 
প্যালেষ্টাইনে শতকরা ১৫ ভাগ, জাপানে শতকরা ১৬ ভাগ, সুইডেনে 
€ মার্চ) এবং ডেনমার্কে (ডিসেঃ )শতকরা ১০ ভাগ, বেলজিয়াম ও নরওয়ে 
শতকরা ৯ ভাগ, ভারতবর্ষ ও নেদারল্যাওসএ শতকরা ৮ ভাগ, যিশরে 
শতকরা ৭ ভাগ, আর্জেষ্টাইন (ভিসেঃ) নুইজারল্যাঁও, পেরুতে শতকরা 
৬ ভাগ, নিউজিল্যাণড, ডাচইষ্টইণ্ডিজ, গ্রীস, হাক্ষেরীতে শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইষাছে। কানাডা, দক্ষিণআফ্রিকা, বুলগেরিয়া ও পর্তগালে শতকরা 
২ ভাগ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমেরিকা ও জার্ম্মানীতে শতকরা এক ভাগ 
কিংবা তাহারও কম বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


গত সেপ্টম্বর মাসে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ইউরোপের প্রত্যেক 
দেশে নোটের প্রচলন উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত মার্চ মাসের 
শেষ ভাগে বুলগেরিয়া, মিশর, ইষ্টোনিয়া, গ্রীস, হাজেবী, ল্যাটভিয়া, 
নেদারব্যাডস, ও নুইজারল্যাণ্ডে সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় নোটের প্রচলন 
হাস পাইয়াছে জানা যীয়। এই সমষে ডেনমার্কে শতকরা! ২৭ ভাগ, 
জান্ম্নানীতে শতকরা! প্রায় ১৩ ভাগ, যুগগ্লোভিয়ায শতকরা ১৪ ভাগ, 
নরওয়েতে শতকরা ১১ ভাগ, নিউজিল্যান্ডে শতকরা ১০. ভাগ, ফ্রান্স 
তুরস্ক, এযালবেনিয়ায় শতকরা ৮ ভাগ, সুইডেনে শতকর! ৭ ভাগ, 
কুমানিয়ায় শতকরা ৪ ভাগ, আমেরিকায় শতকরা ৩ ভাগ নোটের প্রচলন 
বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ডে নোটের প্রচলন পূর্বববৎ স্থির আছে বলিষা জানা যায়। 


কার্পাসজাত বস্ত্র ব্যবসায়ে জাপান ৃ 

গত ১৯৩৯ সালে যে সকল: দেশে ইয়েনের প্রচলন নাই সেই সকল 
দেশে জাপান ২৩৯ কোটী ৯০ লক্ষ গজ অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের তুলনায় 
€০ কোটা গজ অধিক কার্পাসজাত বস্ত্র রপ্তানী করিয়াছে। ইউরোপে 
যুদ্ধই এইরূপ রপ্তানী বৃদ্ধির কারণ বলিষা অভিহিত হয়। আলোচ্য 
বৎসরে বৃটিশ ভারতে জাপানী কাপডের আমদানীর পরিমাণ ৪৭ কোটা 
৬০ লক্ষ গজ বলিয়া নির্ধারিত হয়। তৎ্পরেই নেদারল্যাও্স ইষ্টইণ্ডিজের 








স্থান। এই দেশ সমূহে মোট ৩৬ কোটা ৮০ লক্ষ গজ জাপানী 
কাপড় আমদানী হয়। এতছ্যতীত হংকং, ব্ৰহ্মদেশ, ইরাণ, ইরাক, এডেন, 
যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা, চিলি, অষ্ট্রেলিষা প্রভৃতি দেশেও জাপানী কাঁপডেব 
আমদানী উল্লেখযোগ্য রূপ বুদ্ধি পাইয়াঁছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 

অপরদিকে জাপানের স্তা রপ্তানীর পবিমাণ আলোচ্য বৎসবে প্রায় 
দ্বিগুণ দীভাইয়াছে বলিষা জানা যায়। ভারতবর্ষেই এই স্থতা আমদানীর 
পরিমাণ সর্বাধিক প্রতিপন্ন হয। ইহার পরিমাণ ৭১ হাজার ৬ শত বেল 
দাড়ায় । স্বতা বপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধিহেতু স্বতঃই জাপানের তুলা 
আমদানীর পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য বৎসর জাপানে ৪৬ কোটা 
২০ লক্ষ ইয়েন মূল্যের ১ কোটা ৯৪ হাজার পিকোল তুলা ক্রয় করে। 
পুর্বববন্তী বৎসর উহার মূল্য ৪৩ কোটা ৬০ লক্ষ ইষেন এবং পরিমাণ 
৯৩ লক্ষ ৭৮ হাজার পিকোল ছিল। জাপান ব্রেজিল হইতেই বেশী 
তুলা আমদানী কবে; অপর পক্ষে বৃটীশ ভারত হইতে তুলা আমদানীর 
পরিমাণ হ্বাস পাইয়াছে দৃষ্ট হয। 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালের সরকারী বৎসরে বৃটীশ-ভারত হইতে জলপথে 
১৫ লক্ষ ১৯ হাজার ১৬৪ টাকা মুল্যের ৬ হাজার ৬২৮ টন চিনি বিদেশে 
রপ্তানী হইয়াছে । পূর্ববর্তী বৎসর উহাব মূল্য এবং পরিমাণ যথাক্রমে 
২৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৮৪৭ টাকা এবং ১৪ হাজাব ২৯৬ টন ছিল। ' আলোচ্য 
বৎসরে একমাত্র বহ্মদেশেই ১৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৫৩ টাকা মূল্যের ৬ হাজ্জার 
২৯০ টন চিনি রপ্যানী হয়। আলোচ্য বৎসরে বুটাশ-ভারতে ৪০ লক্ষ 
৯২ হাজার টাকা মুল্যে ৩২ হাজার ৭১৫ টন বিদেশী চিনি আমদানী হয়। 
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| আমানের নিজ. কারখানার প্রশ্থত একমাত্র গিনি স্বর্ণের নামাপ্রকার আধুনিক ডিজাইনের ১) 
| অলঙ্কার সর্ব! বিক্রবার্থ সঙ্গত থাকে ও অর হিঙ্গে ২৪ ঘণ্টার হতে ায়ী করিত 
| গে্সাল। 
্‌ শ্মজুন্ী পুর্পধাপেক্ষা ক্যামন হইযফ়োছে। 
পত্র লিখিলে আমাদের নৃতন দৃক্তন ডিব্রাইদ সমন্বিত বি. গুনং 
ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হহ। 
পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 


বিবার দোকান হয াকে। 
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পূর্ববর্তী বৎসর উহার মূল্য ও পরিমাণ যথাক্রমে ১৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা 
এবং ১৩ হাজার ৭১৫ টন ছিল। জাভা চিনির আমদানীর পরিমাণ 
১০ হাজার ২৯৩ টন স্থলে ২৪ হাজার ৫১০ টন দাডাগ্ন। বিট চিনির 
আমদানী পূর্ববর্তী বৎসরে মাত্র ৭৩৭ টন স্থলে আলোচ্য বৎসর .৪ হাজার 
৪৫০ টন দীভায়। আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলা দেশ হইতে ১৪ লক্ষ ৯৫ হাজার 
৩৭৩ টাকা মূল্যের ৬ হাজার ৫০৫ টন চিনি রপ্তানী হয়। পূর্ববর্তী বৎসর 
উহ যথাক্রমে ২৫ লক্ষ ৩০ হাজার ১২৬ টাকা এবং ১৩ হাজার ৫৯৮ টন 
ছিল। | - I 
ভুমি বিষয়ক নীতি 
আগামী ১৭ই জুন বোদ্বাইএ ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির ভূমি বিষষক 
নীতি সাব কমিটির অধিবেশন হইবে | উক্ত অধিবেশনে কমিটিব রিপোর্ট 
সম্বন্ধে চুডাস্তভাবে বিবেচনা করা হুইবে। প্রকাশ কমিটি বাঙ্গলায় ফ্লাউড 
কমিশনের রিপোর্ট সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন । 


ইংলণ্ডে রপ্তানী বাণিজ্য : 
সম্প্রতি কমন্স সভাষ বোর্ড অব ট্রেডের প্রেসিডেন্ট এই মর্মে ঘোষণা 
করেন যে, বুদ্ধ সত্বেও ইংলণ্ডের বহির্ধাণিজ্য বর্তমান বৎসরের প্রথম দুই মাসে 
পূর্ববর্তী বৎসরের এী সময়ের ঈমান আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তিনি 
আরও বলেন যে নরওয়ে ও ডেনমার্ক জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত হইবার ফলে 
ইংলণ্ডের স্বাভাবিক (রপ্তানী-বাণিজ্যের শতকরা দশ ভাগ এবং হল্যাণ্ড ও 
বেলজ্িযাম আক্রান্ত হইবার ফলে উহার শতকরা ৫ ভাগ হাস পাইয়াছে। 


সমবায় গো প্রজনন সমিতি 

গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতেব বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীষ রাজ্যে গবাদি 
পশুর উন্নতি বিধান কলে বহু সংখ্যক সমবাষ গো-প্রজনন সমিতি গঠিত হষ। 
এই সকল সমিতি উহার সদস্তদের গাভীর জন্ত ষাঁড় সরববাহ করে এবং উন্নত 
শ্রেণীর গবাদি পশু পালনের জন্য অগ্রিম অর্থ সরবরাহ করে। আলোচ্য 
বৎসরের শেষে এইরূপ সমিতির সংখ্যা মাদ্রীজে তিনটি, পাঞ্জাবে ২৭২টি, 
দিল্লীতে ৭টি, ব্রিবাস্থুরে একটি ও বরোদায দুইটি হিল। যুক্ত প্রদেশে বৎসর 
শেষে ৭টি নৃতন সমিতি গঠিত হয়। পাঞ্জাবে বিভিন্ন জিলায ৫ হাজার 
৯৬২টি বাড প্রতিপালিত হয়। পূর্ব বৎসর উহার সংখ্যা € হাজার ৩৭০টি 
ছিল। এতত্যতীত ব্যক্তিগত ভাবে ৫ হাজার ৩৪০টি বেজেন্ীকুত ষীড় ছিল ; 
অবশ্য উহ! গবর্ণমেণ্টের তত্বাবধানে ছিল। বাঙ্গলাদেশের ২৭টি জিলার 
মধ্যে ২০টি জিলাতে গবাদি পশুর উন্নতি বিবষক পরিকল্পনা গৃহীত হয় 
এবং যে দশটি প্রদেশে কাষ্যতঃ উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে প্রচেষ্টা হয 
তাহার প্রত্যেক জিলায় বিতরণের জন্য ৩৯০টি ষাড ক্রয় করা হয। 
আসাম প্রদেশের স্থানীয় গাভীর শ্রেণী বিভাগ করিয়া ফ্রেসিষাণ, সিজি, 
হরিণা এবং থার পার্কার জাতীর ফাড দ্বারা প্রজননের ব্যবস্থা হয। এই 
প্রকার উন্নত ধরণের গরু এবং অধিকতর দুগ্ধ পাওযা গিযাছে। কেন্ত্রীয় 
গবর্ণমেন্টেব পল্লী উন্নয়ন সম্পিত অর্থ সাহায্য তহবিল হইতে ৫০ হাজার 
টাকা লাভ করাতে আসামে গবাদি পশুর উন্নতি বিধান কার্যের বিশেষ 
প্রসার সাধিত হয়। ১৯৩৬-৩৭ সালে আসামে গো-উন্নতি সমিতি গঠিত 
ফলে সমস্ত প্রদেশে আশানুরূপ কাধ্য পরিচালনা সম্ভব হয় | 


রপ্তানীর জন্য চাউলের নমুনা গ্রহণ 

প্রকাশ সম্প্রতি মরিশীসের খাদ্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কণ্ট্োেলার বিশেষ 
শ্রেণীর চাউল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য ভাবতবর্ষ পরিদর্শনে আসেন। 
এতৎসম্পর্কে তিনি কলিকাতার বিভিন্ন চাউল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের 
সহিত আলোচন! করিয়া এই চুক্তি করিয়াছেন যে, তিনি মরিশাঁসে গিয়া 
চাউলের একটা বিশেষ নমুনা ঠিক করিয়া উক্ত নমুনা বাঙ্গলার জাহাজী 
ব্যবসায়ীদের নিকট প্রেরণ করিবেন) তাহারা উক্ত নমুনার চাউল রপ্তানী 
করিবেন। 

পণ্য মুল্য নিয়ন্ত্রণ সন্মেলন 

পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের 

লইয়া একটি সম্মেলন হইবার কথা ছিল। প্রাদেশিক গবর্ণমেষ্ট সমূহ 


৩ 


| বন করা হয় 


| 
||  খিদ্দিরপুর, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট ও বর্ধমান । 





সাধারণতঃ EET EE জ্ঞাপন করিযাছেন তদমুসারে কেন্ত্রীয় 
গবর্ণমেন্ট বর্তমানে উক্ত সম্মেলন স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
| বিভিন্ন ধরণের শিল্প পরিকল্পনা 

৮ই জুন ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের সভাপতিত্বে বিজ্ঞান 
ও শিল্প গবেষণা বোর্ডেব যে সভা হইবে তাহাতে প্রায় দুই শতেরও 
অধিক সংখ্যক পরিকল্পনা বিষষে বিবেচনা! করা হইবে । ইতি পূর্ববে এই- 
রূপ পরিকল্পনা প্রেরণের জন্য বিজ্ঞান ও শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর, বৈজ্ঞানিক 
ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমুহের নিকট অস্ুরোধ জ্ঞাপন করা হইবাছিল। বোর্ডের 
অধিবেশনে এই সকল পরিকল্পনা বাছাই করা হইবে এবং উহার ক্রমিক 
প্রাধান্য দেওয়া হইবে। বিভিন্ন বিশ্ববিস্তালয ও. শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 
প্রেরিত পরিকল্পনা সমূহ এবং ভারত গবর্ণমেণ্টেব বিভিন্ন গবেষণা বিভাগ 
ষে সকল পরিকল্পনা প্রেরণ করিযাছে তাহার কতকগুলিই উক্ত তালিকায় 
স্থান পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

উক্ত পরিকল্পনা সমূহের মধ্যে উত্ভিজ তৈল, প্রান্কৃতিক ও কৃত্রিম 
তেষজ, রঞ্জন দ্রব্য, প্রাঞ্িকস্‌, কাগজের মণ্ড, সাব, সোডিয়াম, কার্ধবোনেট, 
কৃত্রিম রেশম, মাতগুডের ব্যবহার, রাসাষনিক দ্রব্য, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, 
জালানী ইত্যাদি শিল্পের উল্লেখ আছে। 

এতত্্যতীত সরবরাহ বিভাগ যে সকল জ্িনিষের অভাব আছে বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন তৎ্সম্পর্কেও বিবেচনা করা হইবে। বোর্ড এই সকল 
পরিকল্পনা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট সুপারিশ করিবেন বলিয়া জানা 
যায়। গবেবণারত কর্মাদিগের বিভিন্ন প্রকার স্কলারসিপ দেওবার নীতি 
সম্পর্কেও বোর্ড গবর্ণমেন্টের নিকট স্থপারিশ করিবেন। 

‘গুড়ের উৎপাদন ও কাট্তি 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে ২৭ লক্ষ ২৮ হাজাঁব টন গুড উৎপন্ন 
হয় বলিয়া অনুমিত হুয়। পূর্ববত্তী মরশুম়ে উহার পরিমাণ ৩৩ লক্ষ ৬৪ 
হাজার টন ছিল। হক্ষুর উৎপাদন হাস পাইবার ফলেই আলোচ্য বৎসর 
গুড়ের উৎপাদন শতকরা ১৯ ভাগ হাস পাইয়াছে বলিয়া জানা যায়। 
স্থলপথে ২ হানার ৭৭ টন গুড় বিদেশে রপ্তানী হয়। অবশিষ্টাংশ 
দেশের মধ্যেই কাটৃতি হয়। আলোচ্য বৎসর বাঙ্গলা দেশ হইতে ৬ লক্ষ 
৭৯ হাজার ৯৪ টাকা মূল্যের ৫১ হাজার ২২৮ টন -মাৎগুড বপ্তানী হয়। 
তন্মধ্যে ৬ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩১২ টাকা মূল্যের ৫১ হাজার ২৪ টন মাৎগুডই 
ইংলণ্ডে রপ্তানী হয়। 


জীভায় চিনির উৎপাদন 
গত ১৯৩৮'সালে জাভায় মোট ৮০টি চিনির কলে চিনি উৎপর্‌ হয়। 


মোট ২ লক্ষ ১০ হাজার ৭৯৯ একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়। উৎপন্ন 
ইক্ষুর পরিমাণ ১ কোটি ১৬ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৪০ টন দ্রাডায়। প্রতি 
একরে গড়ে ৫৫৩৬ টন ইক্ষু উৎপন্ন হয়। সর্ক্বোচ্চে একর প্রতি ৬২৬৮ 
টন এবং সর্বনিন্নে €০'৪৩ টন ইক্ষু জন্মে। উহা হইতে উৎপর চিনির 
পরিমাণ প্রতি একর জমির ইক্ষু হইতে সর্ধোচ্চে ১৫ হাজাব ৮৯৯ পাউণ্ড 
এবং সর্ধনিম্নে ১২ হাঁজাব ৬০৪ পাউণ্ড চিনি উৎপন্ন হয়। 


_বাজ্গালীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান . 


ব্যাক অফ কমার্স লিঃ 


(স্থাপিত__১৯২৯ সাল ) 
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' আমেরিকার তুল! ফসল 
১৯৩৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার ২ কোটা ৩৮ লক্ষ ৫ হাজার একর 
জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে এবং উহার উৎপাদন প্রতি বেল £ শত 
পাউণ্ড হিসাবে ১ কোটী ১৮ লক্ষ ১৭ হাজার বেল বলিবা অন্থুমিত হয-। 
৯৯৩৮ সালে ২ কোটী ৪২ লক্ষ ৪৮ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ 
সিডি 


সম্প্রতি একখানি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, পুরাতন পাটের বাজার 
দর রক্ষার উদ্দেশ্তে একটি নিদ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রেতারা ব্ক্রিয় 
করিতে চাহিলে গবর্ণমেন্ট সমুদ্ষ পাট ক্র কবিয়া তাহা মজুদ . করিবার 
সিদ্ধান্ত করিযাছেন। গবর্ণমেন্টের এই সিদ্ধান্ত অবিলদ্ষে কাধ্যকরী করিবার 
জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে । 

রেলের ভাড়৷ হাসের সংবাদের প্রতিবাদ 

সম্প্রতি ভারত সরকার এই মর্মে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন যে, 
রেলে মাল পাঠাইবার ভাভাব ছার সাধারণভাবে কমাইয়া দেওষা হইবে 
বলিয়া কোন সংবাদ পত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভিতিহীন। 
গত ফেব্রুয়ারী মাসে এইরূপ প্রততিঞ্ৃতি দেওয়া হইয়াছিল যে, ভাডা বৃদ্ধির 
ফলে কোন কোন শ্রেণীর মাল প্রেরণ হাস পাইবার সম্ভাবনা আছে কিনা 
তদ্িষর পুন্রবিবেচন! করা হইবে । কোন কোন রেলওয়েতে, কোন কোন. 
শ্রেণীর মালের ভাডা হাস কর! সম্ভবপর এবং বাঞ্চনীয় তদ্বিষয পরীক্ষা করিয়া 
দেখা হইতেছে । 

ভারত গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক খণ. গ্রহণ 

সম্প্রতি ভাবতরক্ষার জন্য যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বিবেচনা 
করা হইতেছে তাহার ব্যয় নির্ধাহার্থ অর্থ সংগ্রহের জন্য ৪ঠা জুন মঙ্গলবার 
হইতে দশ বৎসর মেয়াদের সেভিংস সার্টিফিকেট ইণ্ডিয়ান ভিফেদ্প বস, 
ও তিন বৎসর মেষাঁদে বিন। -সুদে খণ গ্রহণ দ্বারা উক্ত অর্থ সঞ্চম্ন আন্দোলন 
আবন্ত হইয়াছে! 

গ্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য ১০২ টাকা ও উহার গুণীতক 
হিসাবে পাঁচ হাজব পর্যন্ত টাকার জন্য দশ বংসরেব মেয়াদের ডিফেন্স 
সেভিংস সার্টিফিকেট বাহিব করা হইবে । উহার জন্য বিনা. আয করে 
শতকরা বাধিক ৩৮০ আনা হিসাবে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেওযা হইবে 
অর্থাৎ প্রতি দশ টাকার বৎসরে পাচ আনা সুদ এবং দশম বৎসবের শেষে 
আট আনা বোনাস, এজুনে ৯৩//০ আনা দেওষা হইবে। ইণ্ডিয়ান 


ডিফেন্স বণ্ডের দেব হাব হইবে শতকবা৷ বাধিক ৩২ টাকা। ছয মাস 
পরপর ওঁ সুদ দেওষা হইবে। ছয় বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে মেয়াদ 


শেষ হইলে প্রতি একশত টাকায় একশত টাকা দেওয়া হইবে। প্রত্যেক 
ব্যক্তি উর্দ্ধে ১৫ হাজার টাকাব বও ক্রয় করিতে পাবিবেন। 
যুদ্ধ পরিচালনার জন্য গবর্ণমেণ্টকে বিনা সুদে খণ দিতে চাহেন তাহার! 


তিন বংসরের মেয়াদে বিনা সুদে ৫০ টাকার উর্ধে যে কোন পরিমাণ অর্থ ॥ 
খণ দিতে পারিবেন। মোট কত টাকা খণ গ্রহণ করা হইবে তাহা এখনও 


" নির্ধারিত হয় নাই। ইক 
ও ভারত সরকারের প্রতিবাদ 


ভাবত গবর্ণমেণ্ট এইরূপ সংবাদ পাইফাছেন যে, ইংলণ্ডে জরুরী 
ক্ষমতা বিল পাশ হইবার পর ভারত গবর্ণমেন্টও ব্যক্তিগত ধন সম্পতি & 


নিয়ন্ত্রণ ও বাজেয়াপ্ত করিবার ক্ষমতা লাভে উদ্যোগী হুইযাছেন-_এই মর্ষে 
এক গুজব রট্যাছে এবং এই গুজবে বিশ্বাস করিষা অনেকে সিকিউরিটি 
বিক্রয় করিযা পোষ্টাফিস ক্য।স সার্টিফিকেট ভাঙ্গাইযা এবং ব্যাঙ্কে বা 
সেভিংস ভিপজটে যে টাকা আছে তাহা উঠাইযা লইয়া নিজেরা ক্ষতিগ্রস্থ 
বা অঙ্কুবিধাগ্রস্থ হইতেছে ।. ভারত গবণমেণ্ট এতত্বার] দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া! 
জানাইতেছেন যে পূর্বোক্ত গুজব সম্পুর্ণ ভিত্তি হীন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি 


বাজেষাপ্তড করিবার জন্ত আইন প্রণয়ন অথবা অন্ত, কোন উপাঁষে সেই ৷ 


ক্ষমত। অর্ভ্রনের কোন অভিপ্রাযই গরর্ণমেন্টের নাই। 


-আথিক জগৎ 


যাহারা 


[ ১০ই জুন, ১৯৪০ 


জাপানী কাপড়ের আমদানী 
জপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা শেষ না' হওয়া পর্য্যন্ত জাপানী 
কাঁপডের আমদানী সম্পর্কে যে সাময়িক ব্যবস্থা হইযাছে তাহাতে বিভিন্ন 
ব্যবসাষী প্রতিষ্ঠান প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কিছুদিন পূর্বের ব্যবস্থা পরিষদে 
ভারত সবকারের বাণিজ্য সচিব এই মর্মে এক ঘোষণা কবেন যে জাপ- 
ভাবত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন না হওষা পৰ্য্যন্ত জাপ-সরকার ভারতে জাপানী ' 
কাপডেব আমদাঁনীর পবিমাণ ৪০ কোটী গজ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিযাছেন এবং ভারত গবর্ণষেন্ট উহ্থীতে সন্মতি দিয়াছেন । 
এতৎসম্পর্কেই উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিবাদ "জ্ঞাপন কবেন। ভারত 
গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জাপ-সরকার পূর্বে 
এই মৰ্ম্মে ঘোবণা করিয়াছিলেন যে জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি অবসান 
হইবার পর তাহারা কার্পাসজাত বস্ত্রের আমদানী বুদ্ধি করিতে ইচ্ছা করেন। 
উক্ত গবর্ণমেন্ট আরও উল্লেখ কবেন যে, বাণিজ্য আলোচনার সস্তোবজনক 
মীমাংসা হইলে তদনথসাবে জাপানী কাপড়ের কম বা অধিক আমদানী 
১৯৪০ সালের ১ল! এপ্রিল হইতে হিসাব করিষা ঠিক করা হইবে। স্থতরাং 
ইহার উত্তরে ভারত গবর্ণমেন্ট জানান যে, এই প্রস্তাবে তাহারা সম্মতি দিতে 
পারেন না ; তবে আমদানীক্কৃত বস্তু সম্বন্ধে, পরবর্তী যে ব্যবস্থার বিষয় 
উল্লিখিত হইয়াছে তংসম্পর্কে গবর্ণমেপ্টের বক্তব্য এই যে জাপ-সবকাব 
বাণিজ্য চুক্তির অবসানে বিস্তর পরিমাণ বস্ত্র আমদানীর সুবিধা গ্রহণ 
করিবেন না বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দরিযাছিলেন তদ্বাবা তাহা ব্যাহত হইবে না। 
ব্রহ্দেশে আমদানী নিয়ন্ত্রণ 
সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের সরকার এই মন্মে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিষাছেন 
যে, জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে প্রায় ৫৭ প্রকাব ভিনিষের আমদানী 
নিষন্্রণ করা হইবে । ভাঁবতবর্ষের আমদানী নিয়ন্ত্রিত জিনিষের যে তালিকা 
প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহার সহিত বঙ্গদেশীয় তালিকা তুলনা করিলে দেখা 
বায় যে শেষোক্ত তালিকায় কাচা তুলা ও চিনির উল্লেখ নাই। নিয়ন্ত্রণ 
নীতি অবলঘ্িত হইলে উক্ত দুই প্রকার জিনিষ আমদানী' করা সম্পর্কে 
লাইসেন্স গ্রহণ কবিতে হইবে বলিয়া জান। যায়। 
ভারতে বিমান নিম্মীনের সম্ভাবনা | 
ভারতে গবর্ণমেপ্ট অস্ত্র নিৰ্ম্মাণ কারখানা সমূহের সম্প্রসারণ এবং, 
ব্যাপক তাবে সৈন্ত সংগ্রহ ব্যতীত ভারতে বিমান নিৰ্ম্মাণ বিষয়েও 
বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা যাষ। 
বন্যা প্রতিরোধে বিহার সরকার 
বিহার গবর্ণমেণ্ট কৃৰকদিগকে সেচের সুবিধা দান বিষয়ে এবং বস্তা 
প্রতিরোধ সম্পর্কে ১৯৩৯-৪০ সালে উল্লেখযোগ্য কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন 








ব্লিষা জানা যায়। আলোচ্য ৰৎসবেই সেচ সংক্রান্ত আইন প্রবন্তিত ছয 
এবং তদম্ুসাবে একটি সেচ বিভাগ ও পরামর্শদাতা সমিতি গঠিত হষ।, 
১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত উক্ত বিভাগ বে-সরকারী সেচ কাধ্যের জন্ত 
ASL RD 





, .১০ই'জুন, ১৯৪৯ ] 








বর্তমান বংসরেও উক্ত -কাধ্য সমূহের ক্রু" অগ্রগতি হইয়াছে | 'এতজ্ঞন্ত 
", বর্তমান -বসুরে ৪ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। সারণ 
জিরা ও অগ্যান্ত জিলার বন্ত! প্রতিরোধ বিষয়েও তদন্ত হইয়াছে। সারণ 
জিলার বন্তা প্রতিবোধ সম্পর্কে কিরূপ কক্ধপন্থ! 'গৃহীত হইবে তাহা আন্তঃ- 
প্রাদেশিক বন্তা সমিতিব সুপারিশের উপর নির্ভর করিতেছে। 
| অপ্নিবীম। কোম্পানীর উপর ট্যাক্স 

প্রকাশ কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স অফিসার কলিকাতাষ যে 
সকল অগ্রিবীমা কোম্পানী কাধ্য পরিচালনা করেন তাহাদের উপর ট্যাক্স 
ধার্যের বিষয় কর্পোরেশনে পরামর্শ দিয়াছেন। দমকল বিভাগের আয় বৃদ্ধি 


করিবার উদ্দেশ্যেই এরূপ ট্যাক্স ধার্য্যের পরিকল্পনা করা হইযাছে বলিয়া জানা ' 


‘যাষ। এই বিভাগেব আয় ১৯৩৭-৩৮ সালে ১ লক্ষ ৩২ হাতার ২২৪ টাকা 
স্থলে . ১৯৩৮-৩৯ সালে. উহা ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৫ টাকা পর্য্যন্ত হাস 
'পাইয়াছে। পাটেব ব্যবসাষে মন্দা দেখা দিবার ফলেই নাকি এইরূপ আয় 
হ্বাস ঘটিযাছে। 
ভারত সরকারের অর্থ সঙ্গতি 

জনসাধারণের মধ্যে আত্তঙ্কজনক গুজব প্রচারিত হইবার ফলে টাকার 
চাহিদা বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং সেভিংস ব্যাঙ্কের আমানতী 
টাকা উঠাইয়া লইবাব একটা ঝোক দেখা দিয়াছে। এতৎসম্পর্কে 
ভারত গবর্ণমেপ্টের অর্থ সঙ্গতি যে কতদূর সুদৃঢ় তাহার বর্ণনা দিষ! একটি 
বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে; আমেরিকা 
ব্যতীত পৃধিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের অর্থ স্বাচ্ছল্য সর্ধাপেক্ষ! অধিক। সম্প্রতি 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব হইতে জানা যায় যে ভারতবর্ষে প্রচলিত নোটের 
পরিমান ২৫০ কোটী টাকা এবং এই নোট যে কোন সময়ে পরিবর্তনের যে 
ব্যবস্থা আছে তাহা উল্লেখযোগ্য । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে সোন। 
আছে তাহার কৃত্রিম উপায়ে মূল্য হাস ঘটিলেও উহার মূলা ৪৪ কোটা 
টাকা হইবে। বর্তমানে উহার যূল্য উক্ত পরিমানের দ্বিগুণ। বর্তমানে 
১২০ কোটী টাকার ষ্টালিং সিকিউরিটি বহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাক্কের আইন 


অমুলারে মোট সম্পত্তির অস্থান পাঁচ ভাগের ছুই ভাগ অর্থাৎ শতকবা - 


৪০ ভাগ সোনা এবং সিকিউরিটিতে নিয়োজিত থাকিতে হইবে । বর্তমানে 
উহার পরিমাণ শতকরা ৬৪৬৭ ভাগ। বহিঃস্থিত এইরূপ মজুদ সম্পত্তি 
ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ৫০ কোটা টাকা মজুদ আছে বলিয়া 
অনুমিত হয। প্রকাশ, বর্তমানে প্রত্যেক খানি নোটের স্থলে মৃল্যাম্ুরূপ 
সোনা, সহজে পরিবর্তনযোগ্য ষ্টালিং সিকিউরিটি ও রৌপ্যমুদ্রা রহিয়াছে। 
' মোটের উপর গবর্ণমেণ্টের সমস্ত দেনা এক মুহুর্তে মিটাইয় দিবার স্তায় 
সঙ্গতি রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। গবর্ণমেপ্ট রৌপ্যফুদ্রায় নোটের দেনা 


মিটাইয়া দিতে পারেন; তবে জনসাধারণ একটা ভ্রান্ত ধারণায় বশবর্তী 


ইন জানাই রি বোঝা হা কালক 
- মৎস্য শিল্পের সম্ভাবনা" 


সকল গ্রামে মহ্ম্য শিকার করা হয় সেই সকল গ্রামে কুটার শিল্প হিসাবে 


এইরূপ তৈল উৎপাদনের পরিকল্পনা জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টা | 
হইতেছে | বোম্বাই, মাত্রা ও বাজলা৷ দেশে মৎস্ত শিঙ্গের উন্নতি বিধানের টী 
বোশ্বায়ে লঞ্চ দ্বারা বাজারে ] 
মাছ প্রেরণের ব্যবস্থার ফলে মাছ বিক্রয়ের পরিমাণ হাজারকরা ১ ভাগ | 


ক্রন্থ কাধ্যকরী কর্ধরপন্থা গৃহীত হইয়াছে। 


হইতে ১২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারত সরকারের কৃষিজাত দ্রব্যের 


বিক্রয় পরামর্শদাতার উদ্যোগে বিভিন্ন প্রদেশে ও' দেশীয় রাজ্যে মাছের "1 
বাজার সম্পর্কে জরীপ কাধ্য আরম্ভ হইয়াছে! বাঙ্গলা দেশের স্রোতের | 


জলের কতিপয় যাছের জীবনেতিহাস সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্ত রাজকীয় 


কৃষি বিভাগ অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। পূর্ব উপকুলস্থ তুতিকোরিণে একটি |) 
টেকনোলত্রিক্যাল ইনিট্টিউট খুলিবার বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে। না. 
এই 


উক্ত ইনস্টিটিউটে মৎস্ত ধরা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা হইবে। 


আধিক জগৎ 





| ইটনাইটেড, ইণাটীয়াল 


মাদ্রাজের অন্তর্গত কান্থুর যা মৎস্তু আবিষ্কৃত L 
হইয়াছে যাহাতে কডলিভার অয়েলের খাদ্ধ-প্রাণ 'অপেক্ষা' তিন গুণ হইতে | 
১৯ গুণ পর্য্যন্ত বেশী খান্ভ প্রাণ অথবা ভিটামিন আছে। এতাদঞ্চলেরযে 


২৫৩ 


সকল শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যাক্তিগপ আবার যাহাতে মৎস্ত জীবীদের বিস্তাঁলয়ে 
শিক্ষাদান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইবে । এই ইনিষ্টিটিউটে মধ্ত্ত 
শিল্পের প্রত্যেক বিভাগের শিক্ষাদান ব্যতীত শিক্ষার্থীদিগকে নৌবিস্তায়ও 
শিক্ষা দেওয়া হইবে । 
আমদানী নিয়ন্ত্রনে জাপানের ভি 

সম্প্রতি ভারত সরকার যে ৬৮টি দ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন 
তৎ্সম্বন্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ক'রয়া জাপানের 'কনসাল জেনারেল ভারত 
গবর্ণষেন্টের নিকট এক প্রতিনিধিত্ব প্রেরণ করিয়াছেন। জাপ-সরকারের 
মতে এই নিয়ন্ত্রণ নীতি এত ব্যাপক যে উহাদ্বারা কেবল মাত্র কার্পাসজাত 
বস্তু ব্যতীত প্রায় সমুদয় জাপানী জিনিষেরই আমদানী বন্ধ হইয়া যাইবে। 

প্রশংসনীয় কৃষি পরিকল্পনা 

শিক্ষিত যুবকদিগকে কৃষিকাঁধ্য দ্বারা জীবিকানির্বাহের স্ুবিধাদানের 
উদ্দেশ্যে মহীশূরের আরুইন ক্যানাল অঞ্চলে একটি কৃষি উপনিবেশ স্থাপনের 
ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া জানা বায়। প্রত্যেক ওপনিবেশিককে ৬ বৎসরের 
জন্ত ১৫ একর জমি প্রদান করা হইবে এবং গবর্ণমেন্ট প্রত্যেককে দেড় হাজার 
টাকার মূলধন সরবরাহ করিয়া দিবেন। বাড়ী, গোধাল, হালের বলদ ও 
লাঙ্গল ইত্যাদির জন্ত উক্ত মূলধন ব্যয়িত হইবে। এতৎ্ধ্যতীত কাধ্যকরী মূলধন 
হিসাবে বাধষিক ৫ শত টাকা দেওযা হইবে। রেভিনিউ কমিশনারের সহিত 
পরামর্শ করিয়া এই পরিকল্পন! অবিলম্বে কার্য্যকরী করা সম্পর্কে কৃষি বিভাগের 
ডিরেক্টারকে নির্দেশ দেওয়া! হুইয়াছে। সবস্ভব হইলে এক স্থল, হইতেই 
এই জমি সংগ্রহের এবং আলোচ্য পরিকল্পনার ব্যাপক প্রচারের অনুরোধ 
করা হইয়াছে । অবিলম্বে যাহাতে এই উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারে 
তজ্জন্ত উপযুক্ত বুবকদিগের নিকট হইতে আবেদন পাইবার' ব্যবস্থা করিতে 
বলা হইয়াছে। 

... কীচ৷ তুলার আমদানী ক 

* আমদানী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনান্ুসাঁবে কাচাতুলা আমদানী সম্পর্কে 
সাধারণ লাইসেন্স দানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি 'সরকাবী ঘোষণা পত্র 
বাহির হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় মিশর ও ইন্গ মিশরীয় সুদান হইতে 
' সকলেই কাচা তুলা আমদানীব লাইসেন্স পাইতে পারেন ; অবশ্য উহা' 
ইহ লা "0 i 

| ইংলণ্ডের কৃষি-শ্রমিক 

সম্প্রতি ইংলণ্ডেব কৃষিমন্ত্রী এক বেতার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে গত' 
সেপ্টেম্বর মাস হইতে এপধ্যন্ত প্রায় ৭০ হাজার কুষি-শ্রমিক কর্ম্মাস্তর গ্রহণ” 
করিয়াছে। অন্তেরা যাহাতে এইরূপ কর্ম্মান্তর গ্রহণ না কবে এবং যাহারা 
গিয়াছে তাহাবা পুনরায় ক্ষিকা্ধো ফিরিষা আছে ' অবিলম্বে তাহার 
= = = = = = সক 









চলতি হিসাব খোলা যায়; ৩০০২ -টাকা হইতে 
, ৯০০,০০০২ টাঁকা.পধ্যস্ত দৈনিক উদ্ধ ত্তের উপর শতকরা 
বাবিক ॥০ আনা হারে সুদ দেওয়া, হয় | . 
সেভিংস্-ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায়:এবং শতকরা 
বাধিক ১১ টাকা হারে জুন দেওয়া 'হয়। 









২৫৪, 


[ ১০ই জুন, ১৯৪০ 





ব্যবস্থা করিবার জন্ত তিনি জোর দেন। তিনি এরূপ আদেশ জারী 


করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন যে কোন শিল্প বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কৃষি- | 


দিদে 


বেতন সপ্তাহে ৪৮ শিলিং ধাধ্যকরা হইবে। ক্বষিপণ্যের মূল্য নির্ধারিত || 


কাৰ্য্যে রত শ্রমিককে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কৃষি শ্রমিকের সর্ববনিষ্ 


হইবে এবং উহার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হইবে | : 
নূতন রাস্তা নিন্মীণের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত 


বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্য ক্যানিং স্ত্রী হইতে নূতন || 
]| ভারতীয় জয়েন্ট টক ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে 
নির্মাণের পরিকল্পনা করা হইযাছিল .তাহা সাময়িক তাবে পরিত্যক্ত || *"" 
হইতেছে বলিয়া জানা যায়। এই রাস্তা নিৰ্ম্মাণ কার্যে ৬৮ লক্ষ ৪৩ হাজার | 
এই পরিকল্পনায় জমি ক্রয়ের জন্ | 


হাওডাপুল পর্য্যন্ত এক মাইল দীর্ঘ এবং একশত ফুট চাওডা যে রাস্তা 


টাকা ব্যষ. অনুমিত হইয়াছিল । 
১ কোটী ৪৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল এবং তাহার বদলে 


প্রয়োজনাস্তে উক্ত জমি বিক্রয় দ্বারা ইমপ্রভমেণ্ট ট্রাষ্ট ৮১ লক্ষ ৭৫ হাজার | 
টাকা পাইবে বলিয়া'বিবেচিত হয।. রাস্তা নিৰ্ম্মাণ কার্য্য, নর্দমা ও আলোর | 
ব্যবস্থা ইত্যাদির অন্ত ৪ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা লইযা মোট ব্যয়ের || 


পরিমাণ ৬৮ লক্ষ ৪৩ হাজার অনুমিত হয়। ' 
তাপিন তৈল শিল্পের সম্ভাবন! 


দেরাছুনের ফরেষ্ট রিসার্চ ইনিষ্টিটিটেব প্রচেষ্টার সম্প্রতি ভারতে প্রস্তুত || 
তাপিন তৈল জ্রার্প ও আমেরিকায় প্রস্তুত তৈলের সমকক্ষ প্রতিপন্ন | 


| [প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাঞ্চিং সুবিধা দেওয়া হয়। | || 
| সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার নিন্পলিখিত বিশেষত্ব আছে | 
লাহোরের জাল্লো ও বেরিজীতে যে দুইটা সংশোধনাগার আছে তাহাতে | 
যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের বন সমূহে উৎপন্ন বর্জ্জরসের প্রায় ১৩৫ মণ | 


হইয়াছে । বর্তমানে ভারতবর্ষে এই শিল্পের উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং কালে 
যে উহা! সমৃদ্ধি লাভ করিৰে তাহার হুচনা পরিলক্ষিত হইতেছে। 


খর্জরস ব্যবহৃত হইতেছে । উক্ত সংশোধনাগারে প্রস্তুত তাপিন তৈল 
প্রস্তুতের ফলে যুক্ত প্রদেশ ও : পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের ২॥০ লক্ষ টাকার 
উপর নিট আয়' দ্বাড়াইয়াছে। খঙ্ছরস উৎপন্নকারী “প্রদেশ দ্ধষের, 
জনসাধারণেরও আয়ের একটা পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহা সংগ্রহ 
ও প্রেরণ কর! সম্পর্কে এই কার্যে লিপ্ত লোকেরা প্রতিবৎসর প্রায় 
৪ লক্ষ টাকা উপাৰ্জ্জন করিতেছে। এরূপ অনুমিত হয় যে ভারতবর্ষ 
প্রযোজনীয় তাপিন তৈল সম্পর্কে যে কেবলমাত্র স্বাবলম্বী হইতে পারে 
তাহা নহে; পরন্ত সমস্ত পৃথিবীর চাহিদাও মিটাইতে সমর্থ হইতে 
পারে। অথচ ভারতবর্ষে প্রতিবংসর এক হাজার হন্দর তাপিন তৈল 


আমদানী হইয়া থাকে । 
* ভারতে চিনির ব্যবহার 


১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে ১০ লক্ষ ৮৩ হাল্কা টন চিনির কাট.তি ॥ 
হইয়াছে বলিয়! অনুমিত হয়। ১৯৩৭-৩৮ ‘সালে উহার পরিমাণ ১১ লক্ষ | 


&৯ হাজার টন এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে ১৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টন ছিল। 
আলোচ্য বৎসর মাথাপিছু চিনির কাট্তি ৬*৬ পাউণ্ড অনুমিত হয়। 
১৯৩৭--৩৮ সালে উহু! ৭২ পাউগ্ড ছিল। প্রদেশ বিশেষে মাথাপিছু 
চিনির কাট্তির উল্লেখযোগ্য তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। বোম্বাই প্রদেশে 
এইরূপ কাট্রতির পরিমাণ ১৬ পাউগ্ | অপর পক্ষে মাদ্রাজ এবং বিহারে 
এই কাটুতির পরিমাণ ৪ পাউণ্ডেরও কম বলিয়া অন্থমিত হষ। ভারতীয় 
শর্করা -শিল্প বিভাগের বিবৃতিতে জান! যায় যে গত ১৯৩৯ সালের ১ল৷ 
অক্টোবর যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষে চিনির উৎপাদন 
প্রয়োজনীয় চিনি অপেক্ষা ৩ লক্ষ টন কম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । 
১৯৩৮ সালের তুলনায় স্বাভাবিক প্রযো্ধন অপেক্ষা উক্ত পরিমাপ 
শতকরা ৩০. ভাগ কম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ১৯৩৮ সালের উদ্বৃত্ত 
চিনির পরিমাণও কম ছিল এবং আলোচ্য বৎসরে ইক্ষুর চাব কম হয । 
তাহার উপর ইক্ষু ফসলেরও ক্ষতি হইয়াছিল। এই সকল কারণে 
চিনির মুল্য বৃদ্ধি পায় এবং জাভা' চিনির আমদানী সুলভ হয়। চিনির 


দরজায় আনীত প্রতিমণ ইক্ষুর সর্ধনিক্ন মূল্য 1%৯ পাই খাধ্য করিতে 
সক্ষম হন। 


আধিক জগৎ 


হাত ৮ 
আস সু 


অঙ্ছমে দত মূলধন ৩১৫ ০১০ ০১০ ০০২২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ৩১৩৬২৬১৪০০১ টি 
আদাযীকৃত মুলধন ৯১৬৮১১৩১২৩৩ 
অংশীদারদের দাষিত্ব ১৬৮১৩)২০০২ ৪ 
| রিজার্ভ ও অন্ঠান্ত তহবিল ১,১২১৩৭,০০০২ ্ 


1 ওঁ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 
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১ ০ RIE রা 





পরার 


টি ব্যাক দঃ ৃ 
১৯১১ সাল ণ 





সেপ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা | 
সম্পূর্ণভাবে তারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত.।. যূলধনে ও আমানতে 


১৯৩৯ সালের ৩১ে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭%০ আলা! 


এবং নগদ হিসাবে নিযোজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮৪৩৬ পাই 
চেয়ারয্যান- স্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই || 
ম্যানেজার--মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস, 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে । 
কারবার করা হয় 





ত্রমণকারীদের জন্ত রুপি ট্রেতলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত || 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের | 
"বার, চত্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী | 
তৈবার্ষক ক্যাশ সার্টফিকেট | সেপ্টাঁল ব্যাঙ্ক একপ্রিকিউটার এণ্ড |! 
ট্াষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাঁজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত || 
হইয়া থাকে। ৰা 
হীবা জহবৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংবক্ষণের জন্য সেণ্টাল 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে । বাখিক চাদা ১২২ টাকা 

মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে । 

কলিকাতার অফিস--মেন অফিজ-_-১০০ নং ক্লাইভ রী । নিউ 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে স্ট্রীট, বডবাজার শাখা--৭১ নং ক্রস সীট, 
হ্যাযবাজ্জার শাখা-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস সীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রসা 
রোড। বাল ও বিহারস্থিত শীখাঁ_ঢাকা, নারাষণগঞ্জ, 
জলপাইগুভী, জামসেদপুর, ও মজঃফরপুর। জগুনস্থ এজেণ্টস__. | 








রোগের এল 








0 
মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 
স্থাপিত-_-১৮৮৪ সাল 
যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন। সন্তুষ্ট 

হুইবেন। 

কোম্পানীর কাগজ বা 
॥ গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প | 
১. সুদে টাকা ধার দেওয়া 
,. হয়। 












বিনীত 
জ্রীপার্ববতীশস্কর মিত্র 
ম্যানেজিং পার্টনার 






১০ই জুন, ১৯৪০ ] 





সম্প্রতি বোর্ড অব ট্রেডের পার্লামেপ্টারী সেক্রেটারী কমন্স.সভায় ঘোষণা) 
করেন যে, বোর্ড অব ট্রেড কর্তৃক ইংলগ্ডের খুচরা ব্যবসায়ীগণকে সাধারণ ব্যবহার্য্য 
দ্রব্যসহ অন্ঠান্ত বহু প্রকার জিনিষ সরবরাহ করা সম্পর্কে উৎপাদনকারী ও 
পাইকারী ব্যবসারীগণের প্রতি এক নিয়ন্ত্রণাদেশ দেওষা হইয়াছে। এই 
নিয়ন্ত্রণাদেশে খাত দ্রব্য অস্তভূক্তি নহে ; তবে মোজা. পোষাক পরিচ্ছদ, 
আসবাবপত্র, মাদুর, ছুরি কাচি, ছাতা, খেলার সরঞ্জাম, গহনাপত্র, ফাউণ্টেন 
পেন, কাচেব বাসন, মাটির প্রস্তুত জিনিষপত্র, রেফ্রিজারেটার, বৈদ্যুতিক ইন্তি 
করার যন্ত্র প্রভৃতি যে সকল জিনিব প্রস্ততে কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন হয না 
এইরূপ বহু দ্রব্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে । ১৯৩৯ সালে উক্ত 
সমযষের পরিমাণের অন্থপাতে মূল্যের দিক দিয়া এই সকল জিনিষেব এক 
তৃতীয়াংশ নিয়ন্ত্রণ করা' হইবে। কার্পাসজাত বস্ত্র এবং অন্তান্ত তৈয়ারী 
জিনিবের এক চতুর্থাংশের উপর গত ১৬ই এপ্রিল যে নিয়ন্ত্রণাদেশ দেওয়া 
হইয়াছে তাহা আগামী সেপ্টেম্বর 'মাসের শেষ পর্যস্ত বলবৎ থাঁকিবে। 
অতঃপর পূর্বববন্তী” বৎসরের এ সময়ের সববরাহ অপেক্ষা উহার পরিমাণ 
চারিতাগের তিন ভাগের উপর প্রযোজ্য হইবে। 

অপর এক আদেশ দ্বারা লাইসেন্স ব্যতীত কতিপয় যন্ত্রপাতির সরবরাহ 
নিবিদ্ধ 'হইয়ীছে। গবর্ণমেশ্টের অর্ডার ব্যতীত এই সকল" জিনিষ 
সরবরাহ করা যাইবে না। এই আদেশের ফলে যে সকল শ্রমিক পাওয়া 
' যাইবে তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র নিৰ্ম্মাণ কার্যে নিযুক্ত করা হইবে এবং প্ররূপ 
জিনিষ প্রস্তুত নিয়ন্ত্রণ করার ফলে ইস্পাত ও অন্যান্ত ধাতু দ্রব্য পাওয়া সহজ 
হইবে । আরও ঘোষণা কর! হয় যে আমদানী নিয়ন্ত্রণ নীতি আরও ব্যাপক 
ভাবে প্রযোজ্য হইবে। একমাত্র জীবজন্ত বাদে অন্যান্ত সকল প্রকার 
জিনিষই এই নিয়নত্রণাদেশের অন্তর্ভূক্ত করা হইবে । 

যে সকল দ্িনিবের সরবরাহ নিযন্ত্রণ করা হইয়াছে তাহার মুল্য গত 
বৎসরের তুলনায় ২৫ কোটি পাউণ্ড অন্থুমিত হয়। রপ্তানী বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ 
"করা হইবে না এবং তাহার প্রয়োজনে কাচা মাল সরবরাহের ব্যবস্থা কব! 
হইবে। গত এপ্রিল মাসে পশম, তুলা, ক্রিম রেশম ও কার্পাসজাত বস্তরের 
সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রায় ১০ কোটি পাউণ্ড সঞ্চয় হইয়াছে। উৎপাদন- 
কারী ও পাইকারী ব্যবসায়ীদের মারফৎ এই নিয়ন্ত্রণ নীতি কাধ্যকরী করা 
"হুইবে এবং তাহাদিগকে আগামী ২০শে জুনের মধো নাম রেজেষ্টী করিতে 
.হইবে। 

উন্নত ধরণের পাট উৎপাদনের প্রচে্ী 

বাঙলা, আসাম, বিহার ও উডিষ্যা প্রদেশের পাটচাষীগণ তাহাদের 
উৎপন্ন পাটের যাহাতে আশানুরূপ মূল্য পাইতে সক্ষম হয় ত্জন্ত কেন্দ্রীয় 
পাট কমিটি উন্নত ধরণের পাটের তন্তু প্রস্তুতের জন্য উহা ভিজাহবাঁর প্রণালী 
সম্পর্কে গবেষণ কাৰ্য্য পরিচালনা কবিতেছিলেন | এই গবেষণা কার্য্ের 
ফলে যে সকল প্রণালী আশানুরূপ বলিয়া আপাততঃ প্রমাণিত হইধাছে 


তদম্থসারে পাটচাবীদিগকে পরামর্শদানকল্পে কমিটি কর্তৃক বাঙলা, উড়িয়া ও ' 


হিন্দি ভাবা কতকগুলি পুস্তিকা বিলি করিবার ব্যবস্থা হুইয়াছে। 
বাজলাদেশের ১৯টী পাট উৎপাদনকারী জিলায় বিতরণের জন্ত এই সকল 
পুস্তিকা জিলা ম্যাজিষ্টরেটগণের নিকট প্রেবণ করা হইয়াছে। 
পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের খণ গ্রহণ স্থগিত 
পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট সেচ পরিকল্পনা ও অন্তান্ত কতিপয় পরিকল্পনার ব্যয় 
নির্বাহের জন্য দুই হইতে তিন কোটি টাকা খণ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন বলিযা জান! যায়। কিন্তু সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট দেশ 
রক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ আন্দোলন প্রবর্তন করায পাঞ্জাব গবর্ণমেন্ট উক্ত 
. খ্ণ গ্রহণের প্রস্তাব কিছু কালের জন্ত স্থগিত রাখিবেন। 
দেশরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ 
অতি অল্পবিস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও দেশ রক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ 


আন্দোলনে অর্থ, দিতে বিশেষতঃ সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করিতে পারে ' 


তজ্জন্ত এক প্রস্তাব কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে। ও প্রস্তাব 
মোটামুটি লটাবীর স্তায়। উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী দশজন লোক প্রত্যেকে 
8. 


আধিক জগৎ 
ইৎলণ্ডের.আভ্যন্তরীন সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ 





২৫৫ 





এক টাকা দিয়া একটি সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করিবে। কাহার নাষে 
উহা ক্রয় ক্রা. হইবে তাহা লটারী ' দ্বারা নির্ধারিত হইবে। পরবর্তী 
মাসে কিংবা কিছুদিন পর তাহারা পুনরায় এঁরপ করিবে। তাহার 
প্রত্যেক মাসে কিংবা তদপেক্ষা কম বা বেশী দিন পর পর এরূপ 
সার্টিফিকেট ক্র করিবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সমূহকে এই প্রকার 
ক্যাস সার্টিফিকেট: বিজ টা রি হইবে বলির! 


প্রকাশ 
আমেরিকায় তীর পণ্যদব্যের চাহিদা . 
ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ আমেরিকার বাজার সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 


করিতেছেন । বাদাম, শুফফল, - মসল!, খেলার সরঞ্জাম, -বোনা কাপড়, 


ওষধপত্র, গরু-যহিষ, ছাগল প্রভৃতির চামড়া, পশম, বীজ তৈল. খনিজ দ্রব্য 
এবং অস্তান্ত বিভিন্ন পণ্য আমেরিকায় রপ্তানীর স্যোগ সুবিধা আছে .কিন! 
এই মর্দেবিহ ভারতীয় প্রতিষ্ঠান হুইতে নিউইয্কস্থিত ভারত সরকারের 
টড, কমিশনার অনুসন্ধানহ্ছচক পত্র প্াইয়াছেন। .আবার আমেরিকায় 
কতকগুলি প্রতিষ্ঠানও টেড, কমিশনারের নিকট ভাবতের কারু ও কাকশিল্প, 
পাট, মোটা ক্যাম্বিপ, কাপড়, ছোবড়া, গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতির চামড়া, 
লাক্ষা, বোনা কাপড়, খাস্ব দ্রব্য এবং খেলার সরঞ্জামাদি সহন্ধে সংবাদ 
লইতেছেন বলিয়া জানা যায়। 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রীর কৃতিত্ব 

বর্তমান বৎসর কলিকাতা বিশববদ্থালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
ছাত্র ছাত্রীর মধ্যে শ্রীহট্টের কুমারী কনক পুরকায়স্থ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার 
করিয়াছে বলিযা জানা যায়! বিগত ১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালষ 
প্রতিষ্ঠা হইতে এতাবৎকাল ছাব্রগণই প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালযে 
সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিল। এই সর্বপ্রথম একটি 
ছাত্রী এই স্থান অধিকার করিল। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনের 
ছাত্রী কুমারী লতিকা ব্যানাঞ্জির সপ্তম স্থান অধিকার করিবার সম্ভাবনা আছে 


বলিয়া জানা যায় । 


প্রকাশ, ইংলপ্তের খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী ভারতের অতিরিক্ত চিনি কম 
দরে ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান স্রগার সিশ্তিকেটের 
মারফৎ এই চিনি ক্রয় করা হইবে এবং সিত্ডিকেটের সম্মতিক্রমে এই 
রপ্তানী যোগ্য চিনির মূল্য ভারতের বাজারে প্রচলিত মূল্যেব হার 
অপেক্ষা কম ধাধ্য করা হইবে। এইরূপ চিনির উপর কোন রপ্তানী 
শুষ্ক ধাধ্য হুইবেনা বপিধা জানা যায়] 






--২০ বৎসর হইল ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ 


“ওয়াটারপ্রুফ” বলিয়া পরিগণিত । 
সকল সন্্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


বেল য়াটাবন্ষ টার্ম লিঃ 


i) ও কারখান! £ পানিহাটি, ২৪ পরগণা (কেলিকাতা) 
শো-ক্রুম $-১২নং চৌরঙ্গী, ৮৬ নং কলেজ স্ট্রীট, (কলিকাতা) 
শাখ। $--৩৭৭নং হৰ্ণবি,রোড, বোম্বাই । 














১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 


গত ১৯২৬: সালে এঁকটি' সাধান্ত, ধরণের বীমা, প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ ' 


সুরু করিয়া মান্রাজের ইণ্ডিযান মিউচুয়াল লাইফ. এসোসিয়েশন লিমিটেড 
অল্প কালের মধ্যে দেশের একটি 'বিশেষ নির্ভরযোগ্য বীমা কোম্পানীতে 
পরিগণিত হইযাছে। নিরাপদযূলক বিধিব্যবস্থা ও সতর্কতামূলক কার্য্যনীতি 
বজায় রাখিয়া ক্রমে ক্রমে ব্যবসা সম্প্রসারিত করাই এই কোম্পানীর 
বিশেষত্ব | ' “বুউই সুখের বিষয় কোম্পানী সেই আদর্শ সন্মুখে রাখিষাই 
দিন দিন প্ররুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন । সম্প্রতি 
, আমবা এই কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের যে “কাৰ্য্য বিবরণী পাইযাছি তাহা 
কোম্পানীর গরর্ূপ অগ্রগতিরই পরিচায়ক । ৭ 

গত ১৯৩৮ সালে ইপ্ডিষান মিউচুযাল লাইফ. এসোসিয়েসন লিঃ মোট 
১৯ লক্ষ ৩৩ হাজার ২৫০ টাকার নূতন বীমাপূত্র প্রদান করেন। 
এবৎসবের হিসাবে কোম্পানী ৩০ লক্ষ ৪৫ হাজার ২৫০ টাকার নূতন বীমার 
জন্য মোট ২ হাজার ৩২৬টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত এবার 
১ হাজার ৮৭৭টি প্রস্তাবে মোট ২৫ লক্ষ ৬ হাজার ৫০০ টাকার বীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছেন। এই নূতন বীমার অন্ত কোম্পানীর বাৎসরিক প্রিমিষাম 
আয় ৯ লক্ষ ৯৮ হাজাব ৭৬ টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। 

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬০ টাকা, দাদী 
তহবিলের সুদ বাবদ ৪২ হাঁজার ৪৯৮ টাকা ও অন্তান্ত প্রকারের আয 
লইযা কোম্পানীর মোট আয দাডায ৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৭৩২ টাকা। 
ব্যয়ের হিসাবে এবার ত্ত্যুদাবী বাবদ ৪৬ হাজার ১৬১ টাকা, পলিসির 
মিযাদ পূর্ণ হওঘাব দাঁবী 'বাবদ ২৭' হাজার ২৬৭ 'টাকা ও প্রত্যর্পণ মূল্য 
বাবদ ৯ হাজার ৫৭৭ টাকা দাবী হষ। কার্য পরিচালনা বাবদ কোম্পানীব 
খরচ হয ১ লক্ষ ৬ হাজার ৬৯২ টাঁকা। ' তাহা ছাড়া অন্তান্ ব্যয় বাদে 
বাকী টাকা কোম্পানীর ভীবন বীমা তহবিলে স্তত্ত হয়। বৎসরের প্রথমে 
খর জীবন বীমা তহবিলের পবিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৭৭ টাকা । 
বৎসবের শেষে তাহ! ভালরূপ বাড়িয়া ৯ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৯ টাকা দ্বাডায়। 

বর্তমান কার্য বিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর 
মোট আয় দেখানো হইয়াছে ১০ লক্ষ ৪১ হাজার ৪৭৫ টাকা । এই 
প্রকার দাষের বদলে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি 'এইরূপ :_কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ১ লক্ষ ২৯ হাজার 
৭৬৯ টাকা, জমিবাভী বন্ধকে দাদন-১ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৯৫ টাকা; 


কোম্পানীর কাগজ ৪ লক্ষ ২২ হান্ধাব ৯৩৩ টাঁকা। মাদ্রাজ মিউনিসি-. 


র 
| 
| 
| 


প্যালিটির ডিবেঞ্চার € হাজাব ৭৬৯ টাকা, মাদ্রাজ কো-অপারেটিভ সেন্ট্াল 
ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চার ২০ হাজার টাকা, ভারতে কোম্পানীর 
জমিবাভী ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৩ টাকা; আসবাব পত্র ১১ হাজার ৫০৭ টাকা, 
হাতে ও ব্যাঙ্কে ৫১ হাজার ৮৪৭ টাকা | এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর 
তহবিল যে সর্বথা বিবেচনা সম্মত উপায়ে দাদন করা হইয়াছে তাহা বুঝা 
যাষ। কোম্পানীব সম্পত্তির একটা বিপুল অংশ বর্তমানে কোম্পানীর 
কাগজে নিয়োজিত বহিয়াছে। বর্তমানে কোম্পানীর কাগজের দান হাস 
পাওয়ায় এই শ্রেণীর দাদনের মূল্যাপকর্ষ হেতু অনেক কোম্পানী সম্পর্কেই 
দেশে কিছু মাত্রা আশঙ্কার ভাব জাগ্রত হইয়াছে । কিন্তু সুখের বিষয় 
ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ. এসোসিরেসন লিমিটেডের সম্পর্কে সেরূপ কোন 
আশঙ্কার কারণ ঘটে নাই। কোম্পানী তাহাদের সম্পত্তির হিসাবে প্রকৃত 
ক্রয় মূল্যে কোম্পানীর কাগজের দাম বরাদ্দ করিয়াছেন। বর্তমানে যুদ্ধের 
জন্য কোম্পানীব কাগজের দাম নামিয়া আসিলেও উহা! কোম্পানীর ক্রীত 


মূল্যের তুলনায় এখনও উর্ধেই রহিয়াছে। কাজেই শীঘ্র কোম্পানীর "প্রদর্শিত 
সম্পত্তির কোন যূল্যাপকর্ষ ঘটিবার আশঙ্কা নাই বলা চলে। 

গত ১৯৩৭ সালের. ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কোম্পানীর তিন বৎসরের যে 
ভেলুয়েসন হয় তাহাতে খুব কডাকড়ি ভিত্তিতে হিসাব নিকাস করিয়াও 
কোম্পানীর ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৯১১ টাকা- উদ্ধত্ত দেখা যায়। উহা! হইতে 
আজীবন -পলিসি গ্রাহকগণকে হাজার করা বাধিক. ১৮ টাকা ও মিয়াদী 
বীমার পলিসি গ্রাহকগণকে হাজার করা বাধিক ১৫ টাকা হারে বোনাস 
দেওয়া হইয়াছে। 

ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ্বে ম মধ্যে ইগ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ 
এসোসিয়েসন লিমিটেড খুব বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান নহে | উচ্ছার বয়সও অনেক 
কোম্পানীর তুলনাষই কম। কিন্ত দাদননীতি, কাধ্যপরিচাঁলনা বাবদ ব্যয় 
এবং ভেলুয়েসন পদ্ধতি সম্পর্িত উচ্চ আদর্শের দিক হইতে বিচার করিলে 
উহা সৰ্ব্বোতভাবে একটি নির্ভরযোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠান বলিয়াই প্রমানিত হয়। 
আমরা এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর আরও উন্নতি কায়না করি। কলিকাতায় 
১৩২নং ওল্ড কোর্ট হাউস্‌. ট্রীটে এই কোম্পানীর কলিকাতা আফিস 
অবস্থিত । 

| বেঙ্গল সেণ্টণল ব্যাঙ্ক লিঃ 
.. ১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 

বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালী পরিচালিত প্রথম শ্রেণীর ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বেঙ্গল 
সেণ্ট্াল বাঙ্ক লিঃ অন্ততম। ১৯৩১ সালে ওঁ ব্যাঙ্ক ক্লিারিং ব্যাঙ্কার্স 
এসোসিয়েশনের সদন্ত শ্রেণীভূক্ত হয়।_. তৎপর রিজার্ভ ব্যান্কের কাৰ্য্য সুরু 
হইলে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে উছ্ছাই সর্বপ্রথম ও ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত 
শ্রেণীতে উন্নীত হয়। আস্থাভাজন কৃতী ব্যক্তিদেব উপর উছার পরিচালনা 
ভার ন্যস্ত থাকায় এই ব্যাঙ্কটি জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ 
করিয়া স্থায়ী উন্নতির পথে, অগ্রসর হইতেছে। সম্প্রতি আমরা এই 
কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালেব যে রিপোর্ট পাইয়াছি তাহা উচ্ার উল্লেখ- 
যোগ্য সাফল্যের নিদর্শন বলা চলে। 

আলোচ্য কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ও 
ব্যাক্কেব আদায়ীরুত মূলধন পূর্বের তুলনায় বাড়িয়া ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার 
৮৩০ টাকা এবং মজুত তহবিলের পরিমাণ ২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা 


| 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং | 
কোম্পানী লিমিটেড, | 

১৭ নং ম্যাঙ্গো! লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই । 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লত্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩|০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিন্তে বার্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় | 
বাঙ্গলার বাহিরে। এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিষ নিজস্ব “পীইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক। 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
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দাডাইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে ব্যাঙ্কে সাধারণের অমানতী জমার -; 


পরিমাপ ছিল ৮১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা। ১৯৩৯ সালের শেষে তাহা বৃদ্ধি 
পাইয়া ৮৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩৭ টাকা পৰ্য্যন্ত পৌছিয়াছে। উপরোক্ত শ্রেণীর 
দায় ও অক্তান্ত দায় লইয়া গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গল সেণ্ট্বল 
ব্যাঙ্ধের মোট দায়ের পরিমাণ _দীাড়াইয়াছিল ৯৬...লক্ষ ৫৯. হাজার. ৩০৮ 
টাকা । এই প্রকার দায়েব-' বদলে উপরোক্ত তারিখে ' কোম্পানীর 
‘যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান 'দফাগুলি এইরূপ :_হাতে 
ও ব্যান্কে ১১ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৩৬ টাকা, কোম্পানীর কাগজে দাদন 
১৮ লক্ষ ১৯ হাজার ৯১ টাকা, আদায়যোগ্য' সুদ. ১৫ হাজার 
১৮০ টাকা, খণ, ক্যাস: ক্রেডিট ও ওভারড্রাফট ' ৫৪ 'লক্ষ ৫১ হাজার 
৫৩২ টাকা । এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা! যায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ 
' ব্যাঙ্কের তহবিল নিরাপদ বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত রাখিয়াছেন। তাহা ছাড়া 


আমানতকারীদের' দাবী মিটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ নগদ. ও - 


'অগদে পরিবর্তনষোগ্য অবস্থায় রাখা হুইয়াছে। 

এবৎসর ব্যবসা পরিচালনা করিয়া 'বেঙ্গল সেপ্টাল ' ব্যাঙ্কের. মোট 
৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৫৫ টাকা আয় হয়। অপবদিকে কোম্পানী বিভিন্ন 
দিকে ব্যয় করেন ৪ লক্ষ ২৮ হাজার ৯৩ টাকা! আয়- হইতে ব্যয় 
বাদ দিয়া যাহ! অবশিষ্ট থাকে তাহার. সহিত গত বৎসরের উদ্বৃত্ত 
এ হাজার ৯৩১ টাকা যোগ করিষা কোম্পানীর মোট বণ্টনষোগ্য লাভ 
দাড়ায় ৩৪ হাজার ২৯২ টাকা। উহা হইতে কোম্পানীর পরিচালকগণ 
“অংশিদারদিগকে শতকরা! ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। 

গত ১৯৩৯ সালে কোদাৰ্ম্মা, গিরিধি, হাজারীবাগ, হাওড়া ও সালিখায় 
€হাওড়া) বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ৫টি নূতন শাখা আফিম 
স্থাপিত হইয়াছে। পুরাতন ও নূতন শাখা আফিসগুলির মারফতে ব্যাঙ্কের 
কাধ্যধারা চারিদিকে ভালরূপ সম্পরপারিত হইতেছে। আমবা উত্তরোত্তর 
এই ব্যাঙ্কের আরও উন্নতি কামনা করি। 

. হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ৩রা জুন বেঙ্গল স্তাশনেল চেম্বার অব. কমাসের সভাপতি ডাঃ 
নরেন্দ্রনাথ লাহা হুগলী, ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ৪৩নং ধর্ম্মতল| ষ্টরাস্থ হেড আফিস 
পরিদর্শন করেন। ব্যাঞ্চের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি এন মুখাঞ্জি এম-এল- 
এ ব্যাঙ্কের বিভিন্ন বিভাগ, ও শাখার কার্য্যাদি সম্বন্ধে তথ্যাদি ডাঃ লাহার 
সমক্ষে প্রদর্শন করেন। ডাঃ লাহা ব্যাঙ্কের কার্য্য পরিচালন! দেখিয়া 
সন্তোষ প্রকাশ করেন,। 

ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ২রা জুন রবিবার হাওড়ায় ক্যালকাটা কমাশিয়াল_ ব্যাঙ্কের একটি 

শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীবুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শাখা আফিসটির 


উদ্বোধন ক্রিয়! সম্পন্ন করেন। এ উপলক্ষে হাওড়া, টাউন হলে একটি সভা ইচ্ছিনওল্রেল্ন অব অব ইলা! লি 
অফিস--কুমিলা 


"অনুষ্ঠিত হয়| সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত.ছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীতের 
পর ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হেমেস্র নাথ দত্ত বক্তৃতা দিতে 
উঠিয়া বলেন টাকা লগ্মিই ব্যাঙ্কের আসল কাজ নয়। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য 
গড়িয়া তোলাই তাহার প্রধান কাজ। সেদিক দিয়া যখোচিতভাবে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসাষ গড়িয়া তুলিতে হইলে উপবুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন একান্ত আরগ্তক। 
ঠিক জায়গায় যোগ্য লোক নিযুক্ত হইলে ব্যবসা সাফল্যমণ্ডিত না হইয়া 
পারে না। শ্রীযুক্ত নরেশ নাথ মুখাঞ্জি বলেন যে বিদেশী ব্যাঙ্ক দেশী শিল্প 


প্রতিষ্ঠান গুলিকে সাহায্য করে না। সেইজন্য উপযুক্ত দেশীয় ব্যাঙ্ক গড়িয়া ] 


তোলা প্রয়োজন। .সুখের, বিষয়, সেদিক দিয়া বাঙ্গালীর প্রচেষ্টা 


ক্রমেই সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে ব্যাঞ্চের প্রয়োজনীয়তা ও কিভাবে | 


ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক গডিয়া উঠিয়াছে তাহা বিকৃত করিয়া শ্রীযুক্ত 


তডি কুমার মর্লিক বাঙ্গালী ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিতে সকলকে || 
‘অনুরোধ করেন, শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু বক্তৃতা দিতে উঠিয়া ব্যাঙ্কের || 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও তাহার সহকর্মীদের শ্রমশীলতা, সততা ও নৈতিক 
শুধু. বেশী মূলধন থাকিলেই ||. 


চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। 
"বড ব্যবসা. গড়িয়া উঠে .না। 


,সেজন্ত . চাই, সাধনা । সেই সাধনা 


রর 


আধিক জগ 


বংশধরেরা জাতিকে বীচাইবে। 


২৫৭ 


আজ বাঙ্গলা” দেশে -আরম্ত হুইয়াছে। - ৮/১০টি বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক আজ ভাল 
তাবে কাজ করিতেছে। আজকাল বাঙ্গালীর ভিতর যোগ্যতাসম্পন্ন 
র্ম্মচারীর' অভাব নাই। বাংলা দেশের লোন কোম্পানী গুলিকে একত্র 
করিয়া একটি বড় ব্যাঙ্ক গৃড়িয়া তুলিতে পারিলে দেশের মন্ত কাজ হয়। 
এতদিন আমরা ছিলাম চাকরী-জ্রীবি। এখন সে পথ বন্ধ হইয়াছে। 
মুসলমানদের সঙ্গে চাকরী নিয়া মারামারি না করিয়া ব্যবসায়ের দিকে 
যাওয়া এখন আমাদের কর্তব্য? এজন্য হয়ত এক পুরুষ আমাদিগকে 
দুঃখ ভোগ করিতে হইবে | ' কিন্তু এই দুঃখ ও অভিজ্ঞতার ফলে পরবর্তী 
হাওড়া * মিউনিমিপ্যালিটির সেক্রেটারী 
্রীযুক্ত যোগেশ দাসগুপ্তও সতায় বক্তৃতা করেন। “ 


ডালমিয়। সিমেন্ট কোৎ লিঃ a ঃ 

সম্প্রতি ডালমিয়! সিষেণ্ট কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালেরুকাষ্য 'বিবরণীর 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় এবার বিভিন্ন দিকের 
আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া কোম্পানীর লাভ দীডাইয়াছে ৭ লক্ষ ৯৩ 
হাজার ৬০১ টাকা । গত বৎসর কোম্পানীর লাভের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৭৭ 
হাজার ২১২ টাকা দ্বাড়াইয়াছিল। এবারকার লাভ হইতে ক্ষয় পূরণ 
বাবদ অর্থ নিয়োগ করিয়া কোম্পানীর হাতে মোট ৪ লক্ষ ৭ হাজার 
৬৭৫ টাকা থাকে। উহার সহিত গত বৎসরের উদ্ধত্ত ২৭ হাজারু ৮২ 
টাকা যোগ করিয়া যে ৪ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭৫৭ টাকা হয় তাহা কোম্পানীর 
পরিচালক বোর্ড নিম্নরূপ ভাবে নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন_-প্রেফারেক্স 
শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ বাবদ মোট ২ লক্ষ ১০ 
হাজার টাকা । আয়কর ও সুপারট্যাঙ্ক বাবদ মন্তুত তহবিলে ৮০ হাজার 
টাকা। সাধারণ মজুদ তহবিলে ৫০ হাজার টাকা। তাহাছাড়া ৯৪ 
হাজার ৭৫৭ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইবে । 


বাঙ্গলার নূতন যৌথ কোম্পানী 

বেঙ্গল জুট মিল কোং লিঃ ম্যানেজিং এজেন্ট মেসাস” স্থুরজমল 
নাগরমল। অন্থমোদিত মুলধন ৩০ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস 
৬১ নং হারিসন রোড, কলিকাতা । নিউ ড্রাগস্‌ লিঃ _ডিবে্র মিঃ জে 
ঘোষ, অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস ২২৭ নং 
সেপ্টাল এভেনিউ, কলিকাতা । ক্যালকাটা মোটসলিঃ ডিরেক্টর মিঃ 
এস এন নান, অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার আফিস 
৪০ নং পার্ক ম্যানসন পার্ক ্রাট, কলিকাতা । ইউ রায় এণ্ড, জন্দ লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ আর এন শীল। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড 
আফিস ১১৭/১ নং বহুৰাজার সীট কলিকাতা । ইষ্টান“সপ্ট ওয়ার্কস লিঃ 
ডিরেক্টর মহম্মদ নূরলহুদ! চৌধুরী। অন্থমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাক1। 
রেজিষ্টার আফিস চু্টগ্রাম। 







হ্ডে 
বীমা জগতে অভুতপুর্্ব সাফল্যের নিদর্শন কার্ধ্যারস্তের 
মাত্র ২॥ বৎসর পরে প্রথম হিসাব নিকাশেই প্রতি. 
হাজার টাকার পলিসিতে প্রতি বৎসর 











মেয়াদী বীমায়_-১৩২ 
আজীবন বীমার়__১৬২ 
বোনাস বণ্টন। 
শেয়ার হোল্ডারগণকে . ভ্যালুয়েশন ধার্য্য ব্যয়ের হার 
লভ্যাংশ সুদের হার , শতকরা, 
দেওয়া হইয়াছে। শতকরা আ০ মাত্র ৩৭৬০ 
ভারতের সকল স্থানে সন্ভান্ত প্রতিনিধি আবশ্যক । 
_সন্তণঁদির জন্য পত্র লিখুন 






মিঃ এন সি দত্ত এম এল, সি 













প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন সম্পর্কে মে মাসের পফাইনান্িয়েল 
টাইম্‌স” লিখিতেছেন, “দক্ষিণ ভারতে কুইলন্‌ ব্যান্কের পতনের ফলেই 
অবিলম্বে ব্যাঙ্ক আইনের খসড়া উপস্থিত করা হইযাছে বলিযা ভারত- 
সরকারের নিকট লিখিত পত্রে স্তার জ্েমস্‌ টেলর উল্লেখ করিয়াছেন। 
ব্যাস্ত ফেল্‌ হওযার কারণ দূরীভূত করিতে স্তর জেমস্‌ যে আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেছেন তাহাতে আমাদের সহাহ্ুভূতি আছে। কিন্ত এই সঙ্গে 
তাহাকে স্বরণ করাইয়া দিতে চাই যে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় এখনও 
শৈশব অতিক্রম করে নাই এবং একমাত্র ভারতবর্ষেই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 
পতন হয় না। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশ সমূছেও বড় বড ব্যাঙ্ক ফেল্‌ হওয়ার 
অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৬৬২৩টী ব্যাস্ক দেউলিষা হয। সেই স্থলে এই 
দশ বৎসরকালে ভারতবর্ষে মাত্র ১৪৩টা ব্যাঙ্ক দরজা বন্ধ করিয়াছিল । 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমূহের স্তায় আমেরিকান্‌ ব্যাঙ্কগুলিরও মূলধন কম বলিয়! 


' কেহই মত প্ৰকাশ করিবেন না, .ভারতবর্ষে- ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পতনের 


"ফলে এখন পধ্যস্তও এমন অবস্থার উদ্ভব: হয়, নাই, যাহাতে প্রস্তাবিত 
৷ আইনের কঠোর বিধান-সমূহ প্রয়োজ্রনীয হইয়া. উঠিয়াছে মনে-করা যায। 
TE RT PE ব্যাঙ্ক’পতনের 
কারণ সমূহ দূরীভূত 'হইবে। ' 

রানা 
. প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্ত কোন দেশেই বিদেশী ব্যাঙ্ক সমূহকে এরূপ 
অবাধ অধিকার দেওয়া হয় না। ব্যাঙ্ক অব, ইংল্যাণ্ড একমাত্র বৃটীশ ব্যাস্ত 
সমূহকেই রি-ডিস্কাউণ্ট প্রস্ৃতি স্তুবিধা দিয়া থাকে । আমেরিকার যুক্তরাজ্যে 
বিদেশী ব্যাঙ্কসমূহ আমানত গ্রহণ করিতে পারে না “এবং ইহাদের 
. কার্যাবলী বিবিধ বিষিয়ে সীমাবদ্ধ করিয়া ' দেওয়া হইয়াছে] ফ্রান্সে এবং 
' ইতালীতে সমিতিদুত্ত হইবার সময বিদেশী ব্যান্ককে ট্যাক্স দিতে হয়। 
' ইতঃপর বিনিময় ব্যবসা সম্পর্কেও ইহাদের উপর “টানওভার ট্যাক্স ধার্য্য 
আছে। জাপান, ডেনমার্ক এবং অন্তান্ত বিশিষ্ট দেশেও বিদেশী ব্যাঙ্ক- 
সমুহের ব্যবসায়ে বহু বাধা নিষেধ আছে। অস্ট্রেলিয়াতে কোন বিদেশ 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালাইতে পারে না। এই কারণেই: চ্যার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব, 
ইত্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া এবং চায়নার অষ্ট্রেলিয়াতে কোন আফিস নাই |” 

পাট, তুলা ও তৈল বীজের ভবিষ্যৎ 

১লা জুনের “কমার্স” লিখিতেছেন, “ব্যবশা-বাণিজ্যে যে অনিশ্চয়তার | 

ভাব দেখা দিয়াছে তাহা সাময়িক মাত্র । যুদ্ধজনিত উন্নতির ফলে বাজারের 


অবস্থা পরিবর্তিত হইযা এই মন্দার ভাব দূরীভূত হুইবে। ' রাজনৈতিক টু 
অবস্থার সামান্য পরিবর্তন দেখা দিলেই পাট ও তুলার মূল্য বর্তমানের তুলনায় টু মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। যুদ্ধ আরও ব্যাপকরূপে দেখা দিলেও পাট 0 
এবং পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি অবশ্তস্তাবী। তুলার উন্নতি সম্পর্কেও | 
আমাদের কোনরূপ সন্দেহ-নাই। ইংলগ্ডের-বোর্ড অব, ট্রেড সম্প্রতি কাচা 8 
ভূলা ও কার্পাসজাত স্থতা প্রভৃতির আমদানী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিষাছেন। 


ভারতীয় তুলার পক্ষে ইহা একটী সুসংবাদ সন্দেহ নাই। কার্পাসের স্বত৷ 


17757525795 অধিকৃত দেশ, মিশর { 


ইংলণ্ড বৃটীশ সাম্রাজ্যজাত ie অধিক . পরিমাণে ক্রয় করিবে। টি = 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে ইংলণ্ডে আমেরিকা এবং অন্তান্ত দেশের তুলা রপ্তানী 
পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাইবে । কাজেই ইংলণ্ডে অধিকতর ভারতীয় তুলা 


বপ্তানীর ইহা একটা সুযোগ বলা যাইতে পারে।' 


i এ CE থর EET dT dE FED LE ET 


দিবি টম নেভিগেশন কোং | 


তুলা এবং পাঁটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের নিরাশ হওয়ার ' কোন.কারণ 
নাই; কিন্তু তৈলবীজ সম্পর্কে অনুরূপ আশাজ্জনক কল্পনা করা যাইতেছে না। 
১৯৩৯-৪০ সালে ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ভারতীয় তৈলবীজের রপ্তানী, 
মূল্যের দিক দিয়া ৩ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। কিছুকাল 
পূর্বে বুটীশগবর্ণমেন্টকর্তৃক তৈলবীজ ক্রয় ব্যাপারে মূল্যের হার নিয়া গোলমাল 
উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতসরকার অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে 
আন্তর্জাতিক মুল্যের অম্ুূপাতেই ভারতীয় তৈলবীজের ক্রয় মূল্য নির্ধারিত 
হুইবে। কিন্তু উল্লিখিত প্রতিশ্রুতি সত্বেও ভারতীয় তৈলবীজের মূল্যের 
স্থিরতা রক্ষা করিয়া উহার নিম্নগতি প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয় নাই ॥ 
এই প্রতিকূল অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের অভিমত এই যে যুদ্ধেব 
স্থিতিকাল পর্য্যস্ত পাট এবং-তুলার স্তায় তৈলবীজ সম্পর্কেও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের 
কল্পনা করা অসমীচিন।” 


পাট ও বাঙ্গল। সরকার 

বাঙ্গলা সরকারের পাট ক্রয় করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গত ৬ই জুনের 
“ক্যাপিটাল” লিখিতেছেন, “দাঞ্জিলিং হইতে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে 
প্রকাশ যে বাঙ্গলা সরকার ন্যুনতম হার অপেক্ষা নিয্নমূল্যে পুরাতন পাট 
ক্রয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পূর্বেকার নিয়তম যৃল্য নির্ধারণের সহিত এই 
নীতির কোনরূপ সামঞ্জস্ত পরিলক্ষিত হয় না। এসোসিষেটেড প্রেস সংবাদ 
দিয়াছেন যে গবর্ণমেন্ট প্রতি বেল পাটের অন্ত ৬০২ টাকা পর্য্যন্ত মূল্য 
দিবেন। ইহাতে নিয্নতম মুল্যই সর্বোচ্চ মূল্যে পরিপত হইবে নাকি? 
কারণ, ইহাই যদি সরকারী সর্বোচ্চ মূল্য হয় তবে বর্তমান চাহিদা ও 
সরবরাহ বিবেচনা করিয়া কলওয়ালাগণও ইহার অধিক মূল্য দিতে রাজী, 
হইবে না। 

কৃষক সম্প্রদায়ের হস্তে পুবাতন পাট আর বেশী নাই। এই অবস্থায় 
নৃতন পাটের পরিবর্তে পুরাতন পাট ক্রয় করার সিদ্ধান্তও অসাম্জস্পূর্ণ ॥ 
ইহাতে পাট চাষীর মোটেই মঙ্গল হওয়ার আশ! নাই। নূতন পাটের মূল্য 
সম্পর্কেই এখন পাট চাষীর ভাবনা, পুরাতন পাট সম্পর্কে এখন আর তাহার 
ব্যস্ততার কারণ নাই। পুবাতন পাটের তুলনায় নূতন পাটের পরিমাণ 
অনেক বেশী। কাজেই গবর্ণষেণ্ট পুরাতন পাট ক্রয়ে হস্তক্ষেপ করিলেও: 
৪8250088555 





ফোন £_-কলি £ ৫২৬৫ 
তত ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী ০৩ 






যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 












জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিহার ৭,৯০০ 
? »? জলরাত্রন ৮,৩০০ 2৮ জলর মা $ ৭,১০০ 
3) 33 হ্‌ | ৮,৩০০ 32 19 রত ৬,৫০০ 
22 2 জলপুত্র ৮,১৫০ রি yy জ্রস্পদ্ধা ৬১৫০০ 
» » জল ৮১০৫০ 3275. জলমনি &৫০০ 
2০ জঁলদৃতি রঃ 4 | জলবাল! ৬১০০০ 
জলবীর ০৫০ 
2293 ba 2 ৪,০০০ 
» » জলগঙ্গা ৮৫০ ৮2 BE | 
8,0০০ r 
22122 অলযমুনা ৮,০৫০ 29 8? জলছু ’ 
পালক ৭5০8০ 5922 এল হিন্দ ৫১৩০০ 
» 7? জল 
» » অলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা ৪,০০০ 





ভাভা ও অন্তান্ত বিবরণের অন্ আবেদন করুন ₹-- 
._ আযানেজার-১০০ , কলিকাতা | 





















টাকা ও বিনিময় * ১৮ কোটি € লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ও ১৩ কোটি ১৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা । 
করি ন এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ও ১৩ কোটি ২০ লক্ষ 


গত সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে কল টাকাব বাধিক শতকরা ঘট হালক চফা 
সুদের হার ছিল বার আনা । সে তুলনায এ সপ্তাহে সুদেব হার কতকটা অস্ত বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে £- 
নামিষা গিয়াছে। এসপ্তাহে বাজারে শতকরা আট আনার বেশী সুদে টেলিঃ হপ্ড (প্রতি টাকায়) . ৯শিহ$ইপে 
কল টাকার কোন আদান প্রধান হয় নাই। সুদের হার স্বল্প থাক! সত্বেও না 


বাজাবে খণ গ্রহীতার তুলনাষ খণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। % ৯শি ৫$২পে 

এসপাহে টাকার বাজারের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় ভারত সরকারের ডি এ ৩ মাস ll ১শি ৬ভহপে 
ঘোষিত দেশরক্ষা খণ। ভারতবর্ষের সামরিক সাজসজ্জা বৃদ্ধির জন্তু ডি এ ৪ মাস ডর ১শি ৬ পে 
ভারত সরকার বর্তমানে ব্যাপক আয়োজন চালাইতে মনস্থ করিযাছেন। ফ্রাঙ্ক ' (প্রতি ১০০ টাকায়) ১৩০০২ 


আর সে জন্য তাহারা খণ গ্রহণের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন. বর্তমানে 
ত্ৰিবিধ উপায়ে এই খণ গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথমতঃ ১০ টাকা, 
৫০ টাকা, ১০০ টাক। ও ১ হাক্কার টাকার ডিফেন্স সেভিংস, সার্টিফিকেট 
বাহির করা হ্ইয়াছে। এসমস্ত ১০ বৎসর পরে পরিশোধ করা হইবে। 
প্রতি ১০ টাক! মূল্যের সার্টিফিকেটের ক্রেতা ১* বৎসর অস্তে শেষ পর্যন্ত / ত 
১৩//০ আনা পাইবেন। কাজেই আদায়ী সুদ শতকরা বাধিক ৩ টাকার (এ 
কিছু অধিক হইবে। দ্বিতীযতঃ ৬ বৎসরের মেয়াদী ভারতীয় দেশরক্ষা বু Ut 
বিকরয়ার্থ উপস্থিত করা হইবে। এই শ্রেণীর ১০০ টাকা মূল্যের বও ৬ ক 
বৎশর পর ১০১, টাকায় পরিশোধ করা হইবে | এই বণ্ডের সুদ শতকরা ৯৮০% 
বাধিক ৩ টাকা। বৎসরে দুইবার ওর সুদ পরিশোধ করা হইবে। 8 
তৃতীয়তঃ যাহারা দেশরক্ষা ব্যবস্থার অন্ত সরকারকে বিনা সুদে টাকা দিতে 
ইচ্ছুক 'তাঁহাদের জন্ত সুদ বিহীন দেশরক্ষা বণ্ড বিক্রয়েরও ব্যবস্থা বরা 
হইয়াছে। £০ টাকার উর্দ্ধে যে কোন মুল্যের এই বণ্ড খবিদ কবা যাইবে। I 
তিন বৎসর অস্তে ক্রীত টাকার এ বগু পরিশোধ করা হইবে। বর্তমানে 
টাকার বাজারে যেরূপ স্বচ্ছলতা লক্ষিত হইতেছে এবং লাভজনক ভাবে 
টাকা খাটাইবার সুযোগ সুবিধা বেরূপ কম দেখা যাইতেছে তাহাতে ও 
দেশরক্ষা বণ্ড ক্রয বিষয়ে লোকের দৃষ্টি সহজেই নিয়োজিত হইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে । 

গত ৪ঠা জুন তিন মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটী টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেগাঁর আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের 
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পরিমাণ দাঁডাইয়াছিল ২ কোটী ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাক৷। গত সপ্তাহে | 

তাহার পরিমাণ ২ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির 1! && €েেশ্হতভলন | 
মধ্যে ৯৯৯ পাই দরের সমস্ত ও ৯৯/৪ পাই দরের শতকরা ৯৫ ভাগ পুর | 
আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। ও 
গত সপ্তাহে ট্রে্ারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল ১/৭ পাই। শসান্ৰান 

এসপ্তাহে তাহা ১/৮ পাই নির্ধারিত হুইয়াছে। টুল 


আগামী ১১ই জুনের ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটা টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেগার আহ্বান .কর! হইয়াছে । যাহাদের টেওার গৃহীত হইবে 
তাহাদিগকে আগামী ১৪ই জুন ও বাবদ টাকা জ্যা দিতে হইবে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ,গত ৩৯শে যে তারিখে যে | 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল DY 
২৩৫ কোটি ১৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ 
২৩১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ৩ কোটি ১০ লক্ষ || |. | 
টাকা পরিমাণ সাময়িক ধার: দেওয়া হয়।, এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে |: 
২ কোটি টাকা । গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাক্ষেব রক্ষিত না ভেলে অয় ইডি 
অর্থের পরিমাণ ছিল ২১ কোটি ১০ লক্ষ ৭৪ হাজার, টাকা । এ সপ্তাহে উই ০০:০৩ ০ ৮২ -- সি চি 
তাহার পরিমাণ ১দ"কোটি ৮৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে |" ‘গত 5 : 5 2 সি সক | কলিকাতা 
সপ্তাছে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট আমানতী জমার পরিমাণ ছিল 2 = এ এল সকল কল 
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পাটের বাজার -- " 


কলিকাতা, ই-জুন.. 
দি রি হাতা যার গত সপ্তাহে 
ফাটকা বাজারে কাজকারবার বন্ধ ছিল। 
জুন পর্য্যন্ত এই অচল দশ! সম্পূর্ণ বলবৎ দেখা গিয়াছিল। এসপ্তাহে বাঙ্গলা 
সরকার প্রতি গাইট ৬০ টাকা পর্যন্ত দরে প্রথম শ্রেণীর পাট খরিদ করিবেন 
বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ 'করাতে.' ' ফাঁটকা বাজারে আবার বেচাকিনা 
সুরু হুইয়াছে। তবে এ বেচাকিনার পরিমাণ এখনও খুব সামান্ধ দেখা 
যাইতেছে । মূল্যের দিক দিয়াও বাজারে বিশেষ কোন অগ্রগতি দেখা 
যাইতেছে ন! । নিয়ে ফাটকা বাজারের এসপ্ডাছের বিস্তারিত দর দেওয়া 
হইল :-- 


বাজার বন্ধের দর 


তাবিখ সর্ধবোচ্চ দর সর্ধনিয় দর 

ওরা জুন ৬২॥০ ৬০|০. ৬২০ 
ঠা ও ৬২২ ৬১৮০ ২২ 

€ ই ৯» ৬২1০ ৬১৪০ ৬২1০ 
৬১ ৬২৪০ ৬২1০ 


৬২২. 


৬২1%০ ৬১৮০ ৬২৩ 


বাঙ্গলা সরকার পাট ক্রয়ের সিদ্ধান্ত করায় এসপ্তাছে ফাটকা বাজারে 
আবার পাটের বেচাকিনা সুরু হইয়াছে । কিন্তু এই ব্যবস্থায় সাধারণভাবে 
পাটের দর চড়িয়া উঠিবার কোন, আশা দেখা হাইতেছে না। বাঙ্গল! 
সরকার কেবল পুবাতন পাট কিনিবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্ত 
বাজারে পুরাতন পাট বেশী কিছু অবিক্রীত নাই! আর যাহা কিছু পাট 


অবিক্রীত আছে তাহার সমস্তটা কিনিয়া লইলেও তাহার প্রতিক্রিয়ায় নূতন 


পাটের মূল্য সম্পর্কে বিশেষ উন্নতি সাধিত হওয়ার আশা নাই। কাজেই 
এই ব্যবস্থায় কোন দিক দিয়াই পাটচাষীদের কোন উপকার হইবে বলিয়া 
মনে হয না। শীঘ্রই নূতন মরশুমের পাট বিক্রয় আবস্ত হছইবে। সেই 
নূতন পাটের উপরই কৃষকদের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে । এবার পাট চাষ 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত না হুওয়ায় কৃষকেরা বেশী 
পরিমাণে পাট বুনিয়াছে। আবহাওয়ার অবস্থা অনুকুল. থাকায় ফসলের 
অবস্থা যেরূপ ভাল মনে হইতেছে তাহাতে শেষ পর্যন্ত এবার গত 
বৎসবের 'তুলনায় অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়াই মনে 
হইতেছে। কিন্ত যেবপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার পাটের 
বেশী চাহিদা হওয়াত দূরের কথা এবার গত বৎসরের সমপরিমাণ 
পাট ও কাটতির সুবিধা হইবে না। এই ভাবে চাহিদার তুলনায় 
যোগানের সম্ভাবনা বেশী দেখিয়া নুতন পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলেই 
নিরাশ হইয়া পভিতেছে। ফাঁটকা বাজারে নিক্নতম মূল্য বলবৎ রাখা 
হইলে কিংবা সরকারী ভাবে পুরাতন পাট কিনিয়া লওয়ার ব্যবস্থা 
. হইলেই নূতন পাটের মূল্য সম্পর্কে এ নিরাশার ভাব কাটিবে না। 
বর্তমান অবস্থায গবর্ণমেন্ট যদি চাহিদাতিরিক্ত নূতন পাট ক্রয় করিয়া 
লওয়! সম্পর্কে পাকাপাকি কথা দেন এবং নূতন পাট বিক্রয় আরস্ত 
হওয়ার মুখেই যদি তাহারা তাই, কার্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত হুন 
তবেই বর্তমান অবস্থায় নৃতন পাটেক্ন দর আবশ্যকামুরূপ চড়িতে-পারে। 
এবিষয়ে গবর্ণমেন্টের পক্ষে অচিরে খোলাখুলি ভাবে একটা কার্য্যনীতি 
ঘোষণা করা সঙ্গত ।. 


মেসার্স নিন ভার CEE PR -সর্ধশেষ রিপোর্ট ৩১নং, ধর্ম্মতল! ট্রাট 


দৃষ্টে জানা যায় গত ১লা জুন পর্যন্ত বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে গত 
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-» বৎসরের তুলনায় নিম্নরূপ পরিমাণ পাট বুনা হইয়াছে : নারায়াণগঞ্জে 


১৮ আনা, চাদপুরে ১৯ আনা, হাজীগঞ্জে ১৮ আনা, চৌমুস্থানীতে ২০ আনা, 
আগ্ুগরঞ্জে-৯৮ আনা, আখাউরায় ১৮ আনা, নিখলিদাযপাড়াযর় ২০ আনা, 
এলাসিন ১৯ আনা, সরিষাবাভীতে ১৯ আনা, ময়যসসিংহে ২০ আনা 
সিরাজগঞ্জে ১৮ আনা, ভাঙ্গুরায় ২০ আন] । 
পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহে ফাষ্ট নূতন পাটের দাম প্রতি বেল 
: &০॥০ আনার কাছাকাছি ছিল আলগ! পাটের বাজার ইণ্ডিয়ান জাত 
শ্রেণীর পাটের দাম প্রতিমণ ৯৪০ আনার কাছাকাছি ছিল। 
থলে ও চট 
গত ৩১শে মে বাজারে ৯ পের্টার চটের দাম ১১০ আনা ও ১১ 
পোর্টার চটের দাম ১৫1/০ আনা ছিল। অন্য বাজারে তাহা যথাক্রমে 
৯১৩০ আনা ও ১৬৮ আনা দাড়াইয়াছে। 
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| ইটণিয়ণ ব্যান্ধ বব, বেল লিঃ 


ফোন £__কলি:__১১৬ এবং ১৪৬২ 


ঢা _শাখা_ 
লেক মার্কেট (কলি: ), বর্ধমান, আঁসানসৌল, 
৪৬ 
. লভ্যাংশ £--১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে আয় কর বজ্জিত 
| শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা দেওয়া হইয়াছে। 
0 


সৰ্ব্ব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য করা হয়। 
সৰ্ব্বত্ৰ শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক । 


৮নং ক্লাইভ. কাট কলিকাতা | 
i 


EE FE=DEE EIAs. 








শতকরা বার্ষিক ৬. সুদে বিনা জামীনে বা জামীন সহ ধার দেওয়া হয়। 


সর্বত্র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, অফিস ইন্স্পেক্টার, অর্গানাইজার ও এজেণ্ট আবশ্যক । 
বিস্তৃত বিবরণের জন্ত দুই আনার ষ্ট্যম্প সহ পত্র লিখুন। 


ফাইনান্সিং করপোরেশন অফ্‌ ইণ্ডিয়া লিঃ 


হেড. অফিস-_বেরিলি 
বাংলা, বিহার, উডিষ্যা ও আসামের প্রাদেশিক শাখা, অনি ০ 
, কলিকাতা ফোন £ ক্যাল ৬৪৩২ 
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২৯, বেশি ষ্টীট। 











১০ই জুন, ১৯৪০] আধিক ঈগৃৎ ২৬৬ রঃ 
তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা ৭ই জুন , ঠা . 
পূর্ববর্তী সপ্তাহ অপেক্ষাও আলোচ্য সপ্তাহে তুলার মূল্যের অধিকতর |] 
অবনতি ঘটিয়াছে। বোষ্বাইএর বাজাবে বোরোচ জুলাই-আগষ্টেব দর 0 0 ৬] 


১৭৬৪০ আনা পৰ্য্যন্ত হাস পাইযাছে। এপ্রিল-মের (১৯৪১) দর ১৯৬1০ 

আনা দাডায়। এক সপ্াহ পূর্বেও উহার মূল্য যথাক্রমে ১৯৭৮০ আনা ২নং ক্লাইভ ঘাট গ্রীট, কলিকাতা 
এবং ২১৪৪০ আনা ছিল। বিদেশের বাজার সম্পর্কে আতঙ্ক দিন দিনই বৃদ্ধি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গ্যাকু অনুযায়ী 
পাইতেছে। বর্তমানে ইটালীব বিৰপ মনোভাব ও হাঙ্গারীর সহিত 
রপ্তানী বাণিজ্য নিষিদ্ধ হওয়াতে তুলার মূল্যের ক্রুত অবনতি ঘটিতেছে। 
গত সোমবার হইতে বপ্তানীকারকগণ তাহাদের মজুদ তুলা প্রভূত পরিমাণে কুরে ত ৩. টাক] হইতে ৫ টাকা 
বিক্রষ করিয়া দিতে আরম্ভ কবিয়াছে। গত €ই জুন বেঙ্গল জুলাই | পর্যযস্ত। সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের সুদ ২1০ টাকা হারে। ৩ বৎসরের 
১২৫০ ; ওমরা জুলাই ১৫৪০ এবং বোবোচ জুলাই আগষ্ট ১৭৬% ১০০২ ক্যাস সার্টিফকেট ৮৭২ টাকায় পাইবেন। 

দাডায়। বোরোচ এপ্রিল-মেব দর ১৯৩1০ আনা পর্য্যন্ত হাস পাষ। শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্ববত্র এজেণ্ট আবশ্যক ৷ 
নিউইরর্কের বাজার স্থির ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু বোশ্বাইএর = 
বাজারে মন্দার সংবাদ কিছু প্রতিক্রিযা দেখা দিয়াছে বলিয়া জানা যায়। 














৮৫৪ সেন্ট দাডায়। তুলা ব্যবসায়ীগণ তুলার মূল্য ধার্য্য করিয়া দেওয়া 


জুলাই এবং আগামী অক্টোবরে দর যথাক্রমে ৯২৯ সেণ্ট এবং (MM. 
সত্বেও মূল্যব নিশ্নগতি রুদ্ধ হয নাই । নিয়মিত কোন্ঠ পরিষ্কার না হইলে শরীরে নানাবূপ আবর্জনা 
আলোচ্য সপ্তাহে বোষ্বাইয়ের বাজারে নিন্নর্ূপ কারবার হ্য়। জমিয়! বিষক্রিয়ার সুষ্টি করে।. তাহার ফলে দৈনন্দিন 
বোরোচ ওমরা বেঙ্গল || কর্তব্য জম্পাদনে ক্লান্তি আসে; ক্রমে জটিলতর রোগ 
তাবিখ জুলাই-আগষ্ট _ জুলাই জুলাই I আসিয়া দেহবন্ত্রকে বিকল করিয়া ফেলে। প্রতিদিন প্রাতে 
মে ৩১ ১৯৩1৩, ৭ »প ১৬৯৬ ১৩৪০ 5 জলের সহিত সোডার ম্যায় “এফারসল? পান .করিলে | 
ন ১ বি তাস ইডি কোন্ঠ পরিষ্কার হইয়া 'ও নির্মল হুয়। 
॥ ৩ ১৮৬০: 7.২. ১৬৩1০ ১৩০২ | উরি সি 1 
৫০8 ১৭৫২ ১৫৩০ 3০" | রেল কাল অণ্ড করযোিউকয়ল ওআকদ লিঃ 
» © ১৭৬০ ১৫৪০ + ১২৫1০ | কালিবদঅ :: দছাট =! 
৬ ১৭৪০ ১৫১৪০ ১২৪০ === == === = 
“এক বৎসর পূর্বে ১৭৩০/০ 2৬৬৪ হাত ক Ed 'বগুসর সততাব সাইত পরিচালিত হা 
ছুই বসব পূর্বে ১৪৪২. ১২৮॥০ ১০৬০ টার ০ টু. ৃঁ . 
কাপড় 
কলিকাতা, ৭ই জুন 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপডের বাজারের কারবারে অতিশয় মন্দা 
পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে অগ্রিম কারবারের মুল্যের হার চলতি দর 
অপেক্ষা অধিক প্রতিপন্ন হওয়ায় ক্রেতাগণ বাজারের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তায় 
কারবারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ কবেন না । বাজারের আস্থাহচক অবস্থার 
দেখা না দিলে উন্নতিব আশা কবা যাইতেছে না। দেশী কলে প্রস্তুত 
কাপডের সামান্য কিছু চাহিদা দেখা দেষ। বোষ্বাই ও আমেদাবাদের 
'কতিপষ কাপড়েব কল যুল্য হাস করিযা কারবার করিবার ফলেই উহা! 
সম্ভব হয়। উক্ত মিল সমূহ তাহাদের তাত যাহাতে বসিয়া না থাকে সেই 
উদ্দেশ্যেই এইবপ মুল্য হাস করে। কাপডের হানে. 
[3818 তর ৯ 
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২ নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা ) 


২৬২ "+ _ আধিক' জগৎ | | [ ১০ “ই জুন, ১৯৪০ 








সরকারী অর্ডার পাইয়াছে জন্তই কাপড়ের মূল্য চড়া রাখিতে 
' সক্ষম হইতেছে। বিদেশী কাপড সম্পর্কে আমদানীকারকগণ বর্তমান 
মূল্যে অগ্রিম কারবারের, মম্পন্ন করার ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া নিশ্চেষ্ট 
আছে। স্থানীয় বাজারে মজুদ যে সকল জ্রাপানী কাপড় ছিল তাহার 
সামান্ত কারবার হয় বটে কিন্তু ল্যাঙ্কাসায়ার শ্রেণীব ' কাঁপডের কোন 
কারবার হয় নাই জাপানী কাপড়ের মুল্যের হার চল্তি বাজার দবেই 
স্থির ছিল। আডতদারগণ এই শ্রেণীর কাপভ কাট্তি করিয়া দিবার প্রতি 
আগ্রহ প্রকাশ করেন। অপর দিকে কারবার হাস পাইবার ফলে মজুদ 
কাপড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে সেজন্য পূর্ব্বে যে সকল অগ্রিম কারবার 
সম্পন্ন হইয়াছে এবং. যাহার ডেলিতারীর সময় উপস্থিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে 
ব্যবসায়ীগণ সময় মঞ্জুরের অন্থরোধ করিতেছে । দেশী কাপডেব ডেলিভারী 
সম্পর্কেই এইরূপ পরিস্থিতির উত্তৰ হইয়াছে। 


গত ৪ঠা জুন হইতে পুনরায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের নীলাম 
বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। 

আলোচ্য নীলামে সবুজ চায়ের চাহিদা আশানুরূপ প্রতিপন্ন হয় কিন্তু 
মূল্যের হার আশানুরূপ দাডায় লা। দার্জিলিং এবং ডুয়াসে'র গুড়া চায়ের 
প্রবল চাছিদা ছিল কিন্তু অন্ান্ত শ্রেণীর চাষের চাহিদা অতিশয নিয়ন্ত্রিত 
ছিল। দালালদের মূল্যের হার অপেক্ষা শেষোক্ত ধরণের চাষের মুল্য প্রতি 
পাউণ্ডে তিন পাই হুইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত কম গিয়াছে। দার্জিলিংএর চা 


ব্যতীত অন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের চাহিদ' ছিল। আলোচ্য নীলামে নিম্নরূপ 
কারবার হয়। 
ভারতে ব্যবহারোপযোগী-- 

গুড! ও অন্ঠান্ত শ্রেণী 

১৯৪০ ১৯৩৯ ১৯৩৮ 
বিক্ৰীত ৬,৪৮২ 8,৩১০ ৬১২২৩ 
গড়পড়ত' দর 1৮ 19 “4/২ 
রপ্তানীবোগ্য-- 

১৯৪০ ১৯৩৯ ১৯৩৮ 
বিক্রীত ৩,৬০৬ ১০২২ ৬৮১৮ 
গড়পড়তা দর 1/১ 1৭ 1৯ 

মোনা ও রূপা 


কলিকাতা, ৭ই জুন 
ররর করব স্বর্ণ ক্রয়ের 


' দিকে বেশী পরিমাণে ঝোঁক দেওয়ায় গত ছুই সপ্তাহ বোস্বাইয়ে সোনার দর 1 স:৪০৯৯৯৮০:৯৯০৪০৯৯৯৯ 


খুব চড়া ছিল। সে তুলনায় এসপ্তাহে দামের হার কম দেখা গিয়াছে। 
গত ১লা জুন প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৪৪৪০ আনা । ওরা জুন তাহা 
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E টেলিগ্রাম “প্রবর্তক স্থাপিত-_-১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪০২ 7 
= ওত ল্যান্ড লিনও < 
ই ...' “৬$নৎ ব্হুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । Eg 
ই শাখা :_-যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম। = 
টু সকল রকম ব্যাক্ষিং কার্ধ্য করা হয়। 
2 স্থায়ী আমানতের জু ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট: ই 
৪ ১ বৎসরে শতকরা ** ৪০ টাকা ২১০ আনায় ২৫২ টাকা 
Ee elt LoS ৮৮২৯৯: E 
Ee ৩.5. ES 5 ৮৬৯৮ কি EE 
টু *  স্পপ্রভিডেন্ট ফণ্ড ডিপোজিট ৪ 
8 মাসিক ১, * টাকা জায় সরে ৮৯, *২ টাকা, ৮ বৎসরে ৯২২*২ টাকা, ১* বৎসরে ই 
১৬৩০২ টাকা । মাসিক >, টাকা হইতে ১+১ পর্যন্ত মা লওয়া হয়। লু 
= সুদ শতকরা * হারে চতক্রবৃদ্ধি E 
৪ হাড়ি (current ৪1০) সুদ শতকরা ১1০ টাকা। ই 
= “সেভিং ব্যাস্ক’এর সুর শতকরা ৩২ টাকা , ই 
ই  শরতকর। বাধিক ৫ লভ্যাংশ দেওয়া! হইতেছে । - ই 

|| 


Im 


11110 পরাগ াএাা10000110111110011111]থ]]া]11]11011111101111]111111]11111101111111]1 


= 


; 
[০ 
: 
? ফিক্সড, ডিপজিট 81০-৬॥০ 
ৃ 


EAMES EE 


৪৪4৮০ আনা হয়। টিসি ধর হারেই বলবৎ থাকে। 
ই জুন-তাহা ৪৪/০ আনা হয়। ৬ই জুন তাহা ৪৪1০ আনা দীভায়। 
অস্ত বাজারে তাহা ৪৩৮/০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে । 


লগুনের বাজ্জারে সোনার দামের হার এসপ্তাহে প্রতি আউন্স সোনার 
দাম ৮ পাঃ ৮ শিলিং হারে ( সরকারী ভাবে স্থিরীকৃত ) বলবৎ ছিল | 


কলিকাতার বাজারে গত ৩১শে যে প্রতি ভরি সোনার দাম ৪৫/০ আনা, 
বড়াল বার ৪৫ টাকা ও গিনি ৩০1%৯ আনা ছিল। অন্য তাহা যথাক্রমে 
৪81০ আনা, ৪81৬০ আনা ও ৩০1 আনা দাডাইয়াছে। 


রূপ। 

'বোস্বাইয়েব বাজারে রূপার দর এসপ্তাহে পূর্বের তুলনায় নিষ্ন দেখা, 
গিয়াছে। ১লা জুন প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৬২4০ আনা ওর! 
তারিখ তাহা ৬২৮/০ আনা দীড়ায়। ৬ই তারিখ বাজারে এঁ হারই 
বলবৎ থাকে। অন্য বাজারে তাহা ৬১৮০/০ আন! দীঁড়াইয়াছে। 

লণ্ডনের বাজারে ৩১শে মে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল 
২২5% পেনী। অদ্য বাজারে তাহা ২৩ পেনী দ্বাডাইয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ৩১শে মে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 
৬২৮০ আনা ছিল। অন্ত তাহা বাভিয়া ৬৩০ আনা দাঁডাইয়াছে। 
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ইউনাইটেড ব্যাধ আব ইঙডিয়। নি; 


নু 
টা 
হেড অফিস--১৩৫, ক্যানিং স্্রীট, কলিকাত| | র 
বার সুদের হার 
বরিশাল, কারেন্ট ' ২, টু 

ঝালকাটা, পটুয়াখালী সেভিংস ৩০ ? 

ও জগদ্দল | হোম সেভিংস ৪২ দ্র 
্ 

রিভিও জা র্‌ 
অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানে অতি সত্বর শাখা অফিস খুলিবার চু 
রি 

টু 


ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
উপযুক্ত কমিশনে ও এলাউদ্দে মহিলা! ও পুরুষ কন্মী আবশ্যক | 
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২২নং ক্যানিৎ ফ্রীটে | 
“ কলিকাতা অফিস 
খোলা হইয়াছে । . | 
কোর্ট ব্রাঞ্চ বিক্রীত মূলধন .. 
( কুমিল্লা )  ৭৫২১০৪০২ “fl 
টাঙ্গাইল আঁদায়ীকৃত মূলধন গ্র.- 
ঢা » ৫১৯২০০০৯ {| 
আসানসোল i 
ন | /ন্বি৮” 25 দেন্ত 
তি Ee hs | ম্যানেজিং ডিরেক্টর - ? 
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সম্পাদক--শ্ৰীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড কলিকাতা, ১৭ই জুন সোমবার ১৯৪০ ৭ম সংখ্যা 
রি ২ বিষয়' সূচী == 

, বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২৬৩-২৬৫ আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ২৭০-২৭৫ | 
শিল্পোননতির নূতন সুযোগ | ২৬৬ কোম্পানী প্রসঙ্গ ২৭৬-২৭৭ 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য ২৬৭ মত ও পথ ২৭৮ 
ভাঁরতে শিল্প ব্যবসায়ের গতি ২৬৮-২৬৯ বাজারের হালচাল ২৭৯-২৮২ 

সাময়িক প্রন 

C শ্রমিক কল্যাণ মূলক বীম। . হউক সম্প্রতি এ বিষয়ে গবর্ণমৈক্টের কিছু চৈতন্য হইয়াছে দেখিয়! 


. এদেশে সাধারণ চাকুরীজীবি ও কলকারখানার শ্রধ্িকদের 
অধিকাংশকেই কম বেশী পরিমাণ আর্থিক ছুরবস্থার ভিতর জীবন যাপন 
করিতে হয়। তাহার উপর রোগ, বাদ্ধক্যদশা! ও বেকারদশার 
অনিশ্চিত সম্ভাবনার ভিতরও তাহাদিগকে সর্বদাই দুশ্চন্তাগ্রস্থ 
থাকিতে হয়। আয়ের পরিমাণ অনেকস্থলেই, স্বল্প বলিয়া এই 
শ্রেণীর লোকেরা বর্তমানের রোজগার হইতে বিশেষ কিছু সঞ্চয় 
করিতে পারে না। সঞ্চয় করিবার অভ্যাস না থাকার দরুণও 
অনেক লোক এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ সংস্থান কিছুই গড়িয়া তুলিতে 
সক্ষম হয় না। কাজেই আকস্মিক ভাবে রোগে পড়িলে বেকারদশায় 
উপনীত হইলে কিংরা . বার্ধক্যক্জনিত. অক্ষমতা দেখা দিলে পরিবার 
প্রতিজন লইয়া উহাদিগকে চরম দুঃখ কষ্টের সন্মুখীন হইতে হয়৷ 
এই শ্রেণীর সম্বলহীন নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের জন্য সমাজ জীবনও গ্লানিময় 
হইয়া উঠে। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক উন্নতিশীল দেশের গবর্ণমেন্টই 
সাধারণ চাকুরীজীবি ও শ্রমিক সাধারণকে এপ্রকার ছুর্দশার হাত 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য নানাপ্রকার বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতেছেন! স্বল্প আয়বিশিষ্ট চাকুরীজীবি ও শ্রমিকেরা, রোগ, 
বাদ্ধক্যদশ৷ ও বেকারদশায় যাহাতে দুঃখ কষ্ট না পায় তজ্জন্য অনেক 
দেশেই সরকারী চেষ্টায় বাধ্যকরীভাবে রোগ বীমা, বার্ধক্য বীমা ও 
বেকার বীমার প্রচলন হইয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় 
দীর্ঘদিন যাবৎ এই শ্রেণীর বীমার খুবই আবশ্যকতা অন্তভূত হইলেও 
এদেশের গবর্ণমেন্ট এতদিন সে বিষয়ে মনোযোগ দেন নাই ।. যাহা 


আমরা সুখী হইলাম। কিছুদিন হয় ভারত সরকার দেশের শ্রমিকদের 
জন্য একটি র্লোগৃবীমা তহবিল গড়িয়া তোলা সম্পর্কে প্রাদেশিক 
সরকার সমূহের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইয়াছেন। বিভিন্ন 
কল কারখানার মালিক ও শ্রমিকেরা এরূপ রোগ বীমা তহবিলে 
বাধ্যকরীভাবে কিছু কিছু চাঁদা দিতে সম্মত কিনা তাহা ক্তানিবার জন্য 
প্রাদেশিক সরকার সমূহকে বিভিন্ন মালিক সঙ্ঘ ও শ্রমিক সঙ্ঘগুলির 
সহিত কথাবার্তা চালাইবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। রোগ বীমা 
প্রভৃতি সম্পর্কে অন্যান্য দেশে প্রচলিত নিয়ম এই যে প্রথমতঃ 
শ্রমিকেরা প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে তাহাদের প্রাপ্তব্য মজুরী 
হইতে কিছু পরিমাণ .অংশ টাদা হিসাবে প্রদান করিয়া থাকে । আর 
তাহার সঙ্গে কল কারখানার মালিক ও দেশের গবর্ণমেন্টের নিকট 
হইতে আরও কিছু পরিমাণ চাঁদা লইয়া একটি বীমা তহবিল গড়িয়া 
তোলা হয়। এ তহবিল হইতেই পরে শ্রমিকদিগকে তাহাদের 
রোগদ্দশায় প্রয়োজনমত সাহায্য দেওয়া হয়। সেই হিসাবে এদেশের 
কলকারথানার মালিক ও শ্রমিকেরা নিয়মিত ঠাঁদা দিতে প্রস্তুত কিন! 
তাহ জানিবার জন্য পূর্ববাহ্নে একটা চেষ্টা হওয়া মন্দ নহে। তবে 
এই প্রসঙ্গে আমর! গবর্ণমেপ্টকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে 
দেশের কলকারখানার মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে কেহ কেহ যদি 
আজ এপ্রকার চাদা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তবে প্রয়োজনীয় 
রোগ বীমা তহবিল গড়িয়া তোলার জন্য আইন করিয়া তাহাদিগকে 
এরূপ চাদ! দিতে বাধ্য. করাই গবর্ণমেন্টের, পক্ষে সঙ্গত হইবে । 


২৬৪ 





আধিক জগৎ 


[ ১৭ই জুন, ১৯৪০ 





অন্যান্য দেশে রোগ বীমা তহবিল ও বেকার বীমা তহবিল প্রভৃতিতে 
গবর্ণমেন্টও নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা দিয়া থাকেন। বর্তমানে এদেশে 
রোগ বীমার তহবিল গঠনের প্রস্তাব করা হইলেও তাহাতে সরকারী- 
ভাবে নিয়মিত কোন চাঁদা দেওয়া হইবে কিনা তৎসন্বন্ধে গবর্ণমেন্ট 
এখনও কিছুই বলিতেছেন না। আমাদের মতে সে বিষয়েও অচিরে 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে খোলাখুলীভাবে নিজ সঙ্কল্প জ্ঞাপন করা কর্তব্য | 


. কুইনাইনের উৎপাদন বৃদ্ধি ূ 

ম্যালেরিয়া রোগে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর কম পক্ষে দশ লক্ষ 
লোকের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার একমাত্র 
প্রতিষেধক. কিন্তু সাধারণ ভারতবাসী উপযুক্ত পরিমাণে কুইনাইন 
ব্যবহার করিতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ লোকের আঁখিক 
অবস্থার তুলনায় কুইনাইনের মূল্য খুবই বেশী। কুইনাইনের মূল্য 
বুদ্ধির কারণ এ দেশের প্রয়োজনের অনুপাতে দেশের অভ্যন্তরে 
কুইনাইন উৎপন্ন হয় না এবং বিদেশী কুইনাইন আমদানী করা 
. সব্বেও ইহার সমষ্টিগত পরিমাণ দেশের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। 
বাঙ্গলা ও মাদ্রাজ প্রদেশেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কুইনাইন উৎপন্ন 
হয়। কিন্ত কুইনাইন উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টের একচেটীয়া অধিকার রহিয়াছে । তজ্জন্য ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে পণ্যের উৎকর্ষ ও মূল্য হ্রাসের যে স্থযোগ 
দেখা যায় কুইনাইনের বেলায় তাহা ঘটিয়া উঠে না। 

সম্প্রতি আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে কুইনাইনের গড়পর্তা 
উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি এবং জনসাধারণ যাহাতে অল্প মূল্যে কুইনাইন 
পাইতে পারে তজ্জন্য ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল অব এপ্রিকালচারেল 
রিসার্চের উপদেষ্টা বোর্ড একটা পঞ্চ বাষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের 
সুপারিশ করিয়াছেন। .পণ্যমূল্য বৃদ্ধি এবং যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে 
কুইনাইন আমদানী হ্রাস পাওয়ায় ভারতবর্কে কুইনাইন সম্পর্কে 
স্বাবলম্বী করিয়া তোলাই বোর্ডের উদ্দেশ্য । সিক্কোনার উৎপাদন 
বৃদ্ধি এবং কুইনাইন উৎপাঁদনের ব্যয় হাসের জন্য -বোর্ড এই সম্পর্কে 
গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করিয়া তদনুযায়ী একটা পরিকল্পনা 
প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে 
দুইটী গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে । গবেষণাগারের সন্নিহিত 
ভূমিতে সিঙ্কোনার চাষ করিয়া কোন প্রকার ভূমি ইহার পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী তাহার অনুসন্ধান হইবে। এই প্রতিষ্ঠান হইতে 
নুতন নূতন স্থানে সিক্কোনা চাষের জন্য চারা, বীজ প্রভৃতিও বিতরণ 
করা হইবে । 

বোর্ডের এই প্রস্তাব কাধ্যকরী হইলে দেশবাসীর বিশেষ 
কল্যাণ সাধিত হইবে। গভর্ণমেন্ট সিঙ্কোনা চাষ প্রসার কল্পে এযাবৎ 


কোনরূপ চেষ্টা করিয়াছেন কিনা আমাদের জানা নাই। আমরা 


আশা করি ভারত সরকার বোর্ডের এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ইহা 
অবিলম্বে কার্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইবেন । j 
চিনির কলওয়ালাগণের প্রতি সতর্কবাণী 

বিগত ১৪ই জুন সিমলাতে ' নিখিল” ভারত শর্করা সম্মেলনের 
উদ্বোধন প্রসঙ্গে বাণিজ্য সচিব স্তর রামস্ামী মুদালিয়ার চিনির কলের 
মালিকগণের প্রতিঃ যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তৎপ্রতি 
জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য । উচ্চহারে সংরক্ষণশুক্ষের 
স্যোগ. পাওয়া সত্বেও চিনির 'কলওয়ালাগণ স্থুগার সিণ্ডিকেট প্রমুখ 
বৃহদাকার “ট্রাষ্ট” “কার্টেল”, স্থাপন করিয়া নিজৈদের লাভ বজার 
রাখিতে সমর্থ হইতেছেন---কিন্ত ইহার বিনিময়ে সুদীর্ঘ নয় বৎসর যাবত 


জনসাধারণকে শর্করার জন্য যে অত্যুচ্চহারে মূল্য দিতে হইতেছে তাহা 
কাহারও অবিদিত নাই। রক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পের মালিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া 
জনসাধারণের স্বার্থ পদদলিত করিলে গভর্ণমেণ্ট তাহাতে বাধা দিবেন 
স্যার রামন্বামীর বক্তৃতায় ইহা স্পষ্টব্ূপেই বুঝা গিয়াছে। সুগার 
সিণ্ডিকেটের একদেশদর্শী. ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যাবত যে 
প্রতিবাদ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে ভারতসরকারও অবশেষে তৎপ্রতি 
অবহিত হইতে বাধ্য হইয়াছেন । 

ভারতীয় শর্করাশিলে সংরক্ষণ দেওয়ার পর আশা করা 
গিয়াছিল যে ইহার ফলে দেশের অভ্যন্তরে চিনির কলের সংখ্যা 
বৃদ্ধি পাইবে এরং প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়া দেশে চিনির মূল্য 
হ্রাস পাইয়া! সংরক্ষণজনিত ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব হইবে ৷. চিনির 
কলের সংখ্যা বাড়িয়াছে বটে। কিন্তু মালিকগণ পুর্ব হইতেই 


' প্রতিযোগিতা নিবারণের ব্যবস্থা করিয়া সুগার সিপ্ডিকেট নামধারী 


এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। ভারতীয় চিনির কলসমূহে প্রস্তুত 
শতকরা ৮০ ভাগের উপর শর্করা এই সিণ্ডিকেটের নির্দেশ অনুসারে 
বিক্রীত হয় এবং সিণ্ডিকেট ন্যুনতম বিক্রয় মূল্য নিদ্ধারণ করিয়া দিয়া 
থাকেন। কেহ এই নিদ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে শর্করা বিক্রয় 
করিলে সিপ্ডিকেটের আইনান্ুযায়ী দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। বর্তমানে 


এই প্রতিষ্ঠানের উপর সরাসরি বিক্রয় ভারাপ্পণও করা, 
হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরে পৌছিয়া জ্বাভা চিনির মূল্য পড়ে মণ ! 
প্রতি তিন হইতে চারি টাকা । জ্রনসাধারণ ১২২।১৩২ টাকা করিয়া 
প্রতি মণে যে মূল্য দিয়া থাকেন তাহার অর্ধেকেরও বেশী 
সংরক্ষণশুন্ক বাবত ভারতীয় চিনির কলের মালিকগণ উপভোগ 
করিয়া থাকেন। জ্ঞাভা চিনির আমদানীর উপর প্রতি টনে আরও 
৩২ টাকা শুল্ক ধাৰ্য্য করা হউক বলিয়া মাত্র কয়েক দিন পূর্বেও : 

সুগার সিণ্ডিকেটের পক্ষ হইতে দাবী করা হইয়াছিল । জনসাধারণের 
অর্থে স্বীয় লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে এইরূপ অযৌক্তিক দাবীর 
দৃষ্টান্ত পাওয়। 'দুফ্ষর | ইক্ষুচাষীদিগকে উপযুক্ত মূল্য হইতে বঞ্চিত করা 
হয় বলিয়া যুক্তপ্রদেশ ও বিহারসরকার ইক্ষুর ন্যুনতম মূল্য বাধিয়া! 
দিয়াছেন। চিনির কলে নিযুক্ত রাসায়নিক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের 
প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে অসঘ্যবহার করা হয় বলিয়া প্রতিবাদুও শুনা 
যাইতেছে । ইতিমধ্যে সুগার সিপ্ডিকেট বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়া শর্করা 
শিল্প ভারতবর্ষের কতটুকু আখিক উন্নতি সাধন করিয়াছে : তাঁহা জাহির 
করিয়াছেন ; কিন্তু ইক্ষুচাষও শর্করাবিজ্ঞানের উন্নতি এবং জনসাধারণ 


. এই সুদীৰ্ঘকাল যাবত যে ক্ষতি বরণ করিয়া আসিতেছেন তৎসম্পর্কে 


সুগার সিণ্ডিকেট সম্পূর্ণ নীরব । আশা করি বাণিজ্যসচিবের এই . 
সময়োচিত সাবধান বাণীতে সতর্ক হইয়া চিনির কলের মালিকগণ্র. 
জনসাধারণ ও নিজেদের স্বার্থের সামঞ্জস্ত সাধনে তৎপর হইবেন । 
ইতালীর সহিত ভারতের বাণিজ্য 

ইতালী মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় এখন হইতে 
এঁ দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বন্ধ থাকিবে। ইতালীর সহিত 
এইভাবে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় ভারতীয় বহির্্বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
উহার ফল কিরূপ দীড়াইবে তাহ! আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। . 
পূর্বে ইতালী ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর প্রভূত টাকার মাল খরিদ 


“ করিত। সে-তুলনায় ভারতবর্ষে ইতালী যে মাল রপ্তানী করিত 


মূল্যের দিক্‌ দিয়া তাহার পরিমাণ হইত কম। ফলে প্রায় 
প্রতিবারই এ দুই দেশের বাণিজ্যে ভারতের পক্ষে একটা ' অম্থকুল 
রপ্তানী দেখা যাইত। কিন্তু গত ১৯৩৮-৩৯ সাল হইতে এ বাণিজ্য 
সম্পর্ক ভারতের প্রতিকূল হইয়া দীড়াইতে আরম্ভ করে। 
গত ১১৩৮-৩৯ সালে ইতালী হইতে ভারতবর্ষে ২ কোটী 
৬৮ লক্ষ ৫১ হাঁজার টাকার মালপত্র আমদানী হয়। অপর- 
দিকে ভারত হইতে ইতাঁলীতে মাত্র ২ কোটা ৬২ লক্ষ টাকার 
মালপত্র রপ্তানী .হয়। . ফলে শেষপধ্যস্ত ভারতের প্রতিকূল 


.১৭ই জুন, ১৯৪০ ] 


আথিক জগৎ, 


২৬৫ 








আমদানীর আধিক্য দাড়ায় ৬ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা! সম্প্রতি 
এ ই দেশের বাণিজ্য সম্পর্কে গত ১৯৩৯-৪০ সালের যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাও এরূপ নিরুৎসাহব্যপ্রক । ১৯৩৯-৪০ 
সালে ইতালী হইতে ভারতবর্ষে মোট ২ কোটি ৪ লক্ষ ৭০ হাজার 
টাকার মালপত্র আমদানী হয়। পক্ষান্তরে ভারত হইতে ইতালীতে 
মোট ১ কোটি ৯৮ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার মালপত্র রপ্তানী 
হয়। ফলে এই বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতি বা প্রতিকূল আমদানী 
আধিক্য দাড়ায় ৬ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা । গত ছুই বৎসর 
"ইতালী মুখ্যতঃ ভারতে গন্ধক, কাচ ও কাচের জিনিষ, বৈছ্যুতিক 
সবঞ্জাম, কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি, রেশম স্তা ও বন্ত্ 
এবং পশমী বন্ত্রাদি আমদানী করিয়াছে । অপর দিকে 
ভারতবর্ষ ইতালীতে চামড়া, চীনাবাদাম, তুলা ও পাট ইত্যাদি 
রপ্তানী করিয়াছে । কিন্তু এরূপ বাণিজ্যের ফল সমভাবেই ভারতের 
পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় বর্তমানে ইতালীর 
রিতা তি ST মোটামুটা ভারতের কোন 
ক্ষতির আশঙ্কা নাই বলিয়াই বুঝা যাইতেছে । 


শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ও সমস্ত! 

আগামী আদমস্থমারী উপলক্ষে ভারতবর্ষে শিক্ষিত বেকারদের 
সংখ্যা নির্ণয় সম্পর্কে প্রচেষ্টা হইবে বলিয়া সম্প্রতি সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে । বঙ্গীয় বোর্ড অব ইকনমিক এন্কোয়ারীও বাঙ্গলার 
মধ্যবিত্ত বেকারের একটা তালিকা প্রস্তুত এবং এই সমস্তা আলোচনার 
জন্য একটা সাব কমিটি গঠন করিয়াছেন। এদেশে বেকারের 
সংখ্যা সংগ্রহ করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। ১৯৩১ সালের আদম- 
সুমারী উপলক্ষে বাঙ্গলা এবং মাদ্রাজ প্রদেশে মধ্যবিত্ত বেকারদের 
মোর্টাখুটি একটা! তালিকা প্রস্তুতের চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু 
তালিকা সংগ্রাহকদের ওঁদাসীন্য ও অজ্ঞতা এবং বেকার যুবকদের 
অনাগ্রহ বশত; এই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। বিগত কয়েক 
বৎসরের মধ্যে প্রাদেশিক সরকার সমূহ বেকার সমস্যা আলোচনার 
জন্য যে সমস্ত প্রয়াস করিয়াছেন তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশে স্তর তেজ- 
বাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল তাহা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু উক্ত কমিটিও শিক্ষিত বেকারের 
সংখ্যা. নির্ণয়ের অন্তরায় হাদয়ঙ্গম করিয়া এই ব্যাপারে নিরস্ত 
থাকেন, কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ বোর্ড 
“এবং বাল! ‘সরকারের নিয়োগ পরামর্শ দাতাও এই বিষয়ে এ 
যাবৎ হস্তক্ষেপ করেন নাই । 

বেকারের সংখ্যা নির্ণয়ের উদ্দেশ্য বেকার সমস্তার গুরুত্ব উপলদ্ধি 
করা। কিন্তু শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্তার তীব্রতা 
আমরা ঘরে বসিয়াই মর্ম্মে মরে অনুভব করিতেছি। বেকার 
সমস্যার সমাধান কল্পে যুবকর্দিগকে কৃষি এবং শিল্পবাণিজ্যে 
আত্মনিয়োগ করার জন্য অহঃরহ উপদেশ দেওয়া সেও অবস্থার 
কোনরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। দেশে শিল্পোন্নতি হইলেই 
“বেকার সমস্তার সমাধান হইবে বলা হইয়া থাকে । কিন্তু শিল্পোন্নতি 
অনিশ্চিত ও সময়সাপেক্ষ । দেশীয় শিল্পের ক্রমোন্নতি হইতেছে 
বটে; কিন্তু ইহা বেকার সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সমান তালে চলিতে না 
পারিয়া বহু পশ্চাতে থাকিয়া 'যাইতেছে। কাজেই বর্তমান 
সময়ে বেকার সমস্যা সম্পর্কে নূতন পথ ধরিয়া চিন্তা ভাবনা 
করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি ভারতের প্রধান 
‘সেনাপতি এক লক্ষ সৈন্য সংখ্যা এবং বিমান বাহিনী বৃদ্ধি 
করা হইবে বলিয়া যে বেতার বক্তৃতা দিয়াছেন এই প্রসঙ্গে 
তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। হৰা সহরে বাঙ্গলার 
উপকূলরক্ষীবাহিনীতেও বাঙ্গালী যুবকদিগকে নিযুক্ত কর! হইতেছে। 
দেশের স্থলসৈন্য, নৌ ও বিমানবাহিনীতে উপযুক্ত সংখ্যায় দেশীয় 
লোক নিযুক্ত করিলে বেকার. সমস্তার সমাধান হইতে পারে কিনা, 
বর্তমান অবস্থায় অবান্তর কল্পনা হইলেও, তাহা ভাবিয়া দেখা যাইতে 
পারে। সম্প্রতি বৃটীশ সমাজের মুখপত্র “ষ্টেটস্‌ম্যান” পত্রিকা দেশীয় 
লোককে দেশরক্ষা ব্যাপারে অধিকার প্রদানের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন 
করিতেছেন। কাজেই এই ব্যাপারে ভবিষ্যতে বুটাশ গবর্ণমেন্ট এবং 


ভারতসরকারের মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
গ্রেট ব্রিটেনের আয়তন প্রায় ৯০ হাজার বর্গ মাইল। ১৯৩১ সালে 
ইহার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৪২ কোটী । ১৯৩৭-৩৮ এবং 
১৯৩৮-৩৯ সালে গ্রেট ব্রিটেনে টেরিটরিয়েল ফোর্স নিয়া স্থল, নৌ 
এবং বিমানবাহিনীতে প্রায় ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার লোক নিযুক্ত ছিল। . 
বর্তমানে অবশ্য এই সংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
২৩ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও ব্রম্মদেশে টেরিটরিয়েল ফোস? 
ইউনিভার্সিটী কোর এবং দেশীরাজ্যসমূহের সৈন্যবাহিনী নিয়া স্থল, 
বিমান ও নৌবাহিনীতে আড়াই লক্ষের বেশী লোক নিযুক্ত ছিল না। 
তন্মধ্যে প্রায় ৫৮ হাজার ছিল ব্রিটীশ সৈন্য । লোক সংখ্যার অনুপাতে 
সামরিক বিভাগ গঠিত হইলে গ্রেট ব্রিটেনের তুলনায় ভারতবর্ষে প্রায় 
৪৫ লক্ষ লোকের নৌ, বিমান এবং স্থলবাঁহিনীতে জীবিকাসংস্থান 
হইতে পাবে । আর দেশের আয়তন অনুসারে সৈন্য সংগৃহীত হইলে 
ইংলণ্ডের তুলনায় স্বাভাবিক সময়ে ভারতের সৈন্য. সংখ্যা হওয়া উচিত 
প্রায় ৮০ লক্ষ । সামরিক বিভাগে ভারতীয় যুবকদের অবাধ 
প্রবেশাধিকার হইলে ৫০৬০ লক্ষ শিক্ষিত যুবকের কার্যযসংস্থান হইয়া 
বেকার সমস্তার সমাধান হইতে পারে । 


দেশীয় বন্ত্রশিলের সমস্তা 


যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে রং ও রঞ্জন দ্রব্যের অভাব ঘটিয়া 
এদেশের কাপড়ের কলগুলির সমক্ষে একটা বড় রকম সমস্যা! মূর্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই জানেন বস্ত্র শিল্পে যে রং প্রয়োজন হয় 
তাহার বেশীর ভাগই এতদিন জ্বাম্মীণী হইতে আমদানী হইত। কিন্তু 
বর্তমানে যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার সঙ্গে জার্ল্মাণী হইতে রংয়ের আমদানী 
একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে । ' ফলে 'দেশের কাপড়ের কলগুলির 
পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিমাণে রং পাওয়ার বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। 
অবশ্য শ্ত্রপক্ষীয়.ফার্ম্মের নামে কিছু পরিমাণ মাল আসিয়া আটক 
পড়িয়া আছে এবং ব্যবসায়ীদের হাতেও কিছু পরিমাণ রং আছে। 
কিন্ত ভারত সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগ এঁসমস্তের যোগান এমন 
ভাবে নিজেদের করায়ত্ত রাখিয়াছেন এবং প্রাপ্তব্য রংএর বিক্রয় 
তাহারা এত কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন যে দেশীয় কাপড়ের 
কলগুলি প্রয়োজনীয় রং এখন আর বিশেষ কিছুই যোগাড় করিতে 
পারিতেছে না। সম্প্রতি বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি ভারত সরকারের 
নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া জানান যে রংএর যোগান নিয়ন্ত্রণ 
করার ফলে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলি বর্তমানে তাহাদের 
প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ রং পাইতেছে। 
বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির 'পক্ষে এইভাবে রংএর অভাব এত 
মারাত্মক হইয়া দাড়াইয়াছে যে এই অবস্থা চলিতে থাকিলে তাহাদের 
অনেকগুলির পক্ষেই কাজ বন্ধ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকিবে 
না। এই অবস্থায় শত্রুপক্ষীয় ফান্মের নামে যে রং আসিয়া আর্টক 
পড়িয়া আছে ভারত সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগের পক্ষে বাঙ্গলার 
কলগুলির আসন্ন প্রয়োজন বুঝিয়া তাহার কতকাংশ ছাড়িবার ব্যবস্থা 
সঙ্গত। কিন্ত দুঃখের বিষয় বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির অনুরোধ 
স্বত্বেও গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে কোন তৎপরতা দেখাইতেছেন না। 
তাহারা উপরোক্ত সমিতিকে জ্ঞানাইয়াছেন যে রংয়ের যোগান' কম 
বলিয়াই গবর্ণমেন্ট উহার সম্বন্ধে একটা নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ 
করিতেছেন । বিদেশ হইতে রং পাওয়ার সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে 
গবর্ণমেন্ট বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন ! যে পর্য্যন্ত সেদিক দিয়া 
সুযোগ প্রসারিত না হয়'সেপধ্যস্ত প্রয়োজনবোধে নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ 
রাখিতেই হইবে। শক্রপক্ষীয় ফাশ্মের নামে যে মাল আসিয়া আটক 
পড়িয়া আছে তাহার সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট বলেন যে দেশীয় কাপড়ের 
কলগুলির অনুকূলে সাধারণভাবে এসমন্ত বিক্রয়ের ব্যবস্থা এখন করা 
কঠিন। কেননা যে সমস্ত কল গবর্ণমেন্টের অর্ডারী মাল সরবরাহ 
করিতেছে এসমস্ত তাহাদের জন্যই মজুত রাখা হইতেছে । গবর্ণমেণ্টের 
এই প্রকার জবাব বর্তমান অবস্থায় একটা" নিরাশার ভাবই জাগ্রত 
করিয়া তুলিবে। এদেশীয় বন্ত্রশিল্পের কল্যাণ দেখিতে হইলে অচিরে 
প্রয়োজনীয় পরিমাণে রংয়ের যোগান পাওয়ার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে বিশেষভাবে তৎপর হওয়া কর্তব্য । 


শা 


শিল্পোন্ততির নূতন স্বযোগ সুবিধা দেখা দিয়াছে । 


'হইবে। , 
সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে । আধুনিক কালে প্রত্যেক 





লিল্লোন্তিত্ নস্রভন্ স্সন্বোগ 





ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধিবার পর হইতে ভারতবর্ষে. একদিকে 
অপর দিকে 
কতকগুলি. অত্যাবশ্যকীয় শ্রেনীর শিল্প যথাসম্ভব শীঘ্র এদেশে গড়িয়া 
তোলার বিশেষ আবশ্যকতাও অনুভূত হইতেছে। ভারতবর্ষে শিল্প 
প্রসার বিষয়ে বর্তমানে লোকের ভিতর একটা চৈতন্য লক্ষিত হইলেও 
অনেক প্রয়োজনীয় শিল্পের দিক দিয়াই এদেশ আজ পর্য্যস্ত 
পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ যন্ত্রপাতি নিন্মাণের শিল্প, 


' রাসায়নিক শিল্প ও যানবাহন প্রস্তুতের শিল্প প্রভৃতি এদেশে আজ 


পধ্যস্ত প্রায় কিছুই গড়িয়া উঠে নাই বলা যায়। এই সব প্রয়োজনীয় 
মৌলিক শিল্পের দিক দিয়া বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়াথাকিবার ফল 


এই হইয়াছে যে আজ যুদ্ধের জন্য আমদানীর অস্থৃবিধা হেতু এদেশের 


ছোট বড় ও মাঝারি অনেক শিল্প প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাচামাল 
সংগ্রহ করিতে না পারিয়া বিপন্ন দশায় উপনীত হইতেছে । এই 
অবস্থায় দেশের বর্তমান শিল্প প্রতাষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব বজায় 
রাখিবার জন্য উহাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক 
দ্রব্যাদি আজ দেশে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয় 
হইয়া দাড়াইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহা বলা যায়' বিদেশ হইতে 
প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিভিন্ন জিনিষ আমদানীর পথ রুদ্ধ হওয়ায় 
একদিকে যেমন এদেশে অনেক বিষয়ে অসুবিধা ঘটিয়াছে তেমনই 
এসব আমদানী দ্রব্য এখন সহজে দেশে প্রস্তুত করিবারও একটা 
সুযোগ আসিয়াছে । যুদ্ধের জন্য এক্ষণে জগতের অনেক শিল্পোন্নত 
দেশ শিল্প সাধনায় মনোযোগ দিতে পারিবে না । তাহাছাড়া বিদেশ 
হইতে শিল্পন্রব্য চালান দেওয়াও এক্ষনে কষ্টকর । এই অবস্থায় বিদেশী 
শিল্প দ্রব্য এতদিন এদেশের বাজারে যে মারাত্মক প্রতিযোগিতায় 
লিপ্ত ছিল তাহা আপনিই শিথিল হইয়া আসিবে আর তাহাতে 
এক্ষণে বিদেশী প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অনেকটা নির্ভয় হইয়া এদেশে 
বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া তোলা যাইবে । সুতরাং যুদ্ধের দরুণ বর্তমানে 
এদেশে একদিকে নূতন শিল্প স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও 
অপর দিকে তাহার প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা এই ছুইই লক্ষিত 
হইতেছে বলা যায়। 

দেশের ও জাতীর বিহিত কল্যাণ দেখিতে হইলে আজ ভারত- 
বাসীকে শিল্পোন্নতির এই সুযোগ গ্রহণে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইতে 
অধিকন্ত দেশের রাজশক্তিকেও সেবিষয়ে সর্ধপ্রকারে 


শিল্পের সহিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এত বহুবিধ সমস্া জড়িত 
থাকে যাহাতে ' সরকারী সাহায্য না পাইলে মাত্র বেসরকারী 


* চেষ্টায় শিল্পের সুপরিকল্পিত প্রসার সম্ভবপর নহে। কোন শিল্প 


প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে দেশের ভিতরে উহার উপযোগী 
কাচা মালের যোগান ও শিল্প দ্রব্যের সম্ভবপর চাহিদা 
প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য তালিকা সংগ্রহ করা আবশ্যক । 
বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত বিষয়ে ব্যাপক ও ব্যয়বহুল গবেষণার 
ব্যবস্থাও প্রয়োজন | দেশের গবর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে অগ্রসর না হইলে 
কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। কাজেই 
ভারতবর্ষকে যদি যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া শিল্পের ব্যাপারে 
অধিকতর স্বাবলম্বী হইতে হয় তাহা হইলে. এই কাধ্যে আজ গবর্ণমৈন্ট- 
কেই অবিলম্বে অগ্রণী হইতে হইবে। 

যুদ্ধ বাঁধিবার পর এদেশের গবর্ণমেন্ট এতদিন এদেশের 
প্রয়োজনীয় শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে কোন সুব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হন 
নাই। যাহা হউক সম্প্রতি এবিষয়ে তাহাদের চৈতন্য দেখা 
গিয়াছে এবং তাহারা বোর্ড অব্‌ সায়েন্টিফিক এণ্ড, ইত্তাস্ীয়াল 
রিসার্চ নামে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে 
বর্ত্তমান অবস্থায় কোন কোন শিল্প গড়িয়া তোলার সুযোগ সম্ভাবনা 


রহিয়াছে গবেষণার ব্যবস্থার দ্বারা তাহা নির্ণয় ও সেজুন্ 


উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা৷ অবলম্বন বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দেওয়াই . 
উক্ত বোর্ডের কাজ । দেশের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও কৃতী ব্যবসায়ীদের 
নিয়া এই বোর্ড গঠিত হইয়াছে । কাজেই উহার কার্য্যধারা 
সম্বন্ধে আমরা একটা বিশেষ আশার ভাব পোষণ করিতেছি । 
সম্প্রতি দিল্লীতে এই বোর্ডের সদস্যদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । এই সভায় বিবেচনার জন্য ভারতের বিভিন্ন, বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সজ্ব হইতে ছুইশতটি গবেষণা স্কীম উপস্থিত 
করা হইয়াছিল । প্রকাশ বোর্ড এ সমস্ত বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেন্টকে 
১২টি গবেষণা স্বীম সম্বন্ধে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে 
নির্দেশ দিয়াছেন। যেসব বিষয়ে গবেষণার জন্য সুপারিশ করা 
হইয়াছে তাহার মধ্যে ক্ষার দ্রব্য ও সার তৈয়ারের শিল্প, ওঁযধ, 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, ও গন্ধক প্রভৃতি প্রস্তুতের শিল্প স্থান 
পাইয়াছে। তাহা শৱৰ ভরা রত বারটানের 
সুযোগ সুবিধা, কৃত্রিম রেশম তৈয়ারের কাচামাল পাওয়ার, 
সুব্যবস্থা, এবং এদেশে রং প্রস্তুতের সম্ভাবনা বিষয়ে গবেষণার 
জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সরকারী গবেষণাগারে ও বিশ্ববিষ্ালয় 
সমূহের মারফতে এ সমস্ত গবেষণা পরিচালিত হইবে। 


শিল্প গবেষণা বোর্ড যে সমস্ত শিল্প সম্বন্ধে গবেষণার ‘জন্য . 


সুপারিশ করিয়াছেন বর্তমান অবস্থায় দেশে তাহার প্রত্যেকটির,' 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । এদেশে কৃষি জমির উৎপাদিকাঁ ' 
শক্তি বৃদ্ধির জন্য বেশী পরিমাণ ক্ষারদ্রব্য ও রাসায়নিক সার 
প্রয়োজন । বর্তমানে এ সার এদেশে বিশেষ কিছুই প্রস্তুত হয় 
না বলিয়া প্রতিবৎসর বিদেশ হইতে বহু টাকা মূল্যের এ দ্রব্য 
আমদানী করিতে তয়। আজ দেশের প্রাপ্তব্য উপাদান হইতে 
এ সব দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হইলে তাহার মধ্য দিয়! 
একটি অত্যাবশ্যকীয় শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে. ওষধাদির 
জন্য ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে বিদেশের মুখাপেক্ষী 
হইয়া রহিয়াছে, অথচ এদেশের বিভিন্ন প্রকার গাছ গাছড়া'' 
হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মূল্যবান ওষধ প্রস্তুতের সুবিধা খুবই 
রহিয়াছে। কি সব গাছ গাছড়া হইতে কি সব ওঁষধ প্রস্তুত কর! 
যায় গবেষণা দ্বারা তাহা নির্ণিত হইলে সেদিক দিয়া দেশের একটা বড়. 
রকম অভাব পরিপুরণের সন্রপায় হইতে পারে। রং তৈয়ার, কৃত্রিম 
রেশম প্রস্তুতের ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিশ্মাণ ও শিল্প কার্যে 
উদ্ভিজ্জ তৈল ও মাতগুড়ের ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধেও গবেষণা দ্বারা 
যথেষ্ট সুফল পাওয়ার আশা রহিয়াছে । গন্ধ তেলের মৌলিক উপাদান, 
কষ্টিক সোডা ও ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য ও সংবাদপত্রের 
কাগজ প্রভৃতি এদেশে প্রস্তুতের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে বোর্ড এখনও 
বিবেচনা করেন নাই। ভবিষ্যতে তাহার! এসমস্ত বিষয়ও -বিবেচন! 
করিয়া প্রয়োজনীয় গবেষণার নির্দেশ দিবেন বলিয়া আমর আশা করি । 
তবে এই ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য এই যে শিল্প গবেষণা . 
বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে কেবল গবেষণা চালাইবার ব্যবস্থা হইলেই 
দেশের প্রয়োজনীয় শিল্পোন্নতি সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। যথাসম্ভব 
সত্বর গবেষণা শেষ করিয়া তদনুষায়ী অবিলম্বে দেশে উপরোক্ত শিল্প 

সমূহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গবর্ণমেন্টকে অগ্রণী হইতে 'হইবে। অধিকন্ত 
AEs Re Ua le বিদেশী 
প্রতিযোগিতার সমক্ষে বিপন্ন না হয় সেজন্য তাহাদিগকে এখন হইতেই 
তাহার রক্ষণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে । 
গবর্ণমেন্ট যদি এইভাবে সকল দিক্‌ দিয়াই একটা স্ুসঙ্কলিত কাধ্যকরী 
নীতি অবলম্বন করেন তবে সরকারী সাহায্য .তৎপরতা ও দেশের 
লোকের উদ্চমশীল সহযোগিতার ভিতর যুদ্ধের সুযোগে এখন হইতে 
অনেক নৃতন শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিবে সন্দেহ নাই। 





১৯৩৮-৩৯ সালের ' তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে-ভারতের রপ্তানী- 
বাণিজ্য মূল্যের দিক্‌ দিয়া যে খুবই বেশী হইয়াছে তাহা ওরা জুনের 
“আধিক জগতে” আমরা সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছি। 
বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন পণ্যরপ্তানীর হ্থাসবৃদ্ধি এবং বিগত বৎসরে 
ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাইতেছে । 

আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষজাত খাদ্য, পানীয় ও তামাক প্রভৃতির 
রপ্তানী. মূল্যের দিক দিয়া পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় সামান্য বৃদ্ধি 
হইয়াছে । কিন্তু কাচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানী যথাক্রমে 
১৩ কোটা ও ২৯ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ 
ও ১৯৩৮-৩৯ সালে যথাক্রমে ৪১ কোটা ১৬ লক্ষ ও ৩৯ কোটা 
১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের খাগ্, পানীয় ও তামাক রপ্তানী হইয়াছিল। 
. আলোচ্য বসরেও ইহার পরিমাণ ৩৯ কোটী ৬৪ লক্ষ 
টাকা হইয়াছে । ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে 
৮১ কোটী ৪৫ লক্ষ এবং ৭৩ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা মূল্যের কাচা 
মাল" রপ্তানী হয় । ১৯৩৯-৪০ সালে ইহার পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
৮৬ কোটী ২ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে ৭৬ কোটা ৫ লক্ষ 
'াঁকার শিল্পদ্রব্য রপ্তানী হইয়াছে। পূর্বববন্তী ছুই বৎসর ইহার 
পরিমাণ ৫৫ কোটা ২৭ লক্ষ টাকার উর্দ্ধে যায় নাই। | 

আলোচ্য বৎসরে খাছ, পানীয় প্রভৃতি প্রথমোক্ত শ্রেণীর পণ্যের 
মধ্যে শস্ত, ডাল ও ময়দার রপ্তানী মূল্যের দিক্‌ দিয়া পুর্ববন্তী বৎসরের 
তুলনায় ২ কোটা ৬৫ লক্ষ টাকা হাস পাইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ 
এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ইহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯ কোটী ৪৮ 
লক্ষ টাকা এবং ৭ কোটী ৭৪ লক্ষ টাকা । আলোচ্য বৎসরে মাত্র 
"৫ কোটা ৮ লক্ষ টাকার শস্তাদি রপ্তানী হ্রাসই ইহার প্রধাণ কারণ। 
এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৩৮-৩৯ সালে ও ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় 
গম রপ্তানী প্রায় ২ কোটী টাক! হ্রাস পাইয়া ২ কোটা ৪৮ লক্ষ 
টাকায় দাড়াইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ইহার পরিমাণ ২ কোটা 
৩৮ লক্ষ টাকা হাস পাইয়া মাত্র ১০ লক্ষ টাকা হইয়াছে । গম 
রপ্তানী হ্রাস হইলেও আলোচ্য বৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় 
প্রায় ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের বেশী চাল রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৩৮- 
৩৯ সালে ৩ কোটী ১৮ লক্ষ টাকার চাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল । 
১৯৩৯-৪০ সালে ইহার পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ৩ কোটী ২২ 
লক্ষ টাকায় দ্রাড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় চা-রপ্তানীতে 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ২৩ কোটী ২৯ লক্ষ 
টাকা মূল্যের ভারতীয় চা-বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ 
সালে ইহার পরিমাণ ৩ কোটা টাকা বৃদ্ধি হইয়া ২৬ কোটী ২৯ 
লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে একমাত্র 
মিশর ব্যতীত সকল দেশেই চাঁয়ের রপ্তানী অল্প বিস্তর বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। এই বৎসরে সুপারি, লঙ্কা, আদা, গোলমরিচ প্রভৃতি 
মসল্লাজাতীয় পণ্যের রপ্তানী ২৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়া 
১ কোটী ৭ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । চিনি রপ্তানী পুর্ব্বসর 
অপেক্ষা ১৬ লক্ষ টাকা হাস পাইয়া ৭ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকায় 
দাড়াইয়াছে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি 
অনুসারে সমুদ্রপথে একমাত্র ব্ৰহ্মদেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশে 

২ 


৯৯৩৯-৪০. সালৈন ভাত্তেন্র 
ল্বপ্তানী বাণিজ্জ্য 






ভারতীয় শর্করা রপ্তানীর অধিকার, নাই। বিগত বৎসরে তামাক 
রপ্তানীর মূল্য প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা হাস পাইয়া ২ কোটী ৫২ লক্ষ 
টাকায় দ্লাড়াইয়াছে। কীচামাল সমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে বেশী 
টাকা মূল্যের যে সমস্ত পণ্য রপ্তানী হয় তন্মধ্যে তৃলা, বীজশস্য, 


পাট, চামড়া, খৈল, পশম, অপরিশোধিত ধাতু ও পুরাতন লোহা, 


গালা এবং কয়লা 'এই কয়টা দ্রব্যই প্রধান। আলোচ্য বৎসরে 
১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় প্রায় ৬ কোটী ৩৮ লক্ষ টাকা মূল্যের 
অধিক তুলা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ২৪ কোটা ৬৬ লক্ষ টাকার তুলা বিদেশে প্রেরিত 
হইয়াছিল। বিগত বৎসরে ইহার পরিমাণ ৩১ কোটী ৪ লক্ষ 
টাকায় দাড়াইয়াছে। বীজশস্তের রপ্তানী মূল্যের দিক্‌ হইতে 
১৯৩৮-৩৯ সালের ১৫ কোটী ৯ লক্ষ টাকা হইতে ৩ কোটা 
১৯ লক্ষ টাকা হাস পাইয়া ১১ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকায় পরিণত 
হইয়াছে; রপ্তানীযোগ্য কাচামাল সমূহের মধ্যে টাকার দিক দিয়া 
আলোচ্য বৎসরে পাট রপ্তানীই সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের 
প্রথম কয়েক মাসে বিমান আক্রমণ প্রতিবোধের জন্য পাটের থলের 
একটা ব্যাপক চাহিদা দেখা দেয় এবং ডাণ্ডী ও ইউরোপের প্রায় সর্বত্র 
চটকলসমূহে পাট রপ্তানী পরিমাণ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে ভার্তবর্ধ হইতে যথাক্রমে ১৪ কোটী 
৭১ লক্ষ ও ১৩" কোটী ৩৯ লক্ষ টাকার পাট রপ্তানী হইয়াছিল । 
১৯৩৯-৪০ সালে ইহা প্রায় ৬ কোটা ৪৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া 
১৯ কোটা ৮৪ লক্ষ টাকার উপরে দাড়াইয়াছে। পাটের পরেই 
কাচা চামড়ার স্থান দেওয়া যায়। বিগত বৎসরে পাট ও তুলার 
তুলনায় ভারতীয় চামড়ার রপ্তানী মোটেই উল্লেখযোগ্য মনে হয় না। 


১৯৩৮-৩৯ সালে ৩ কোটী ৮৪২ লক্ষ টাকার চামড়া রপ্তানী 


হইয়াছিল। আলোচ্য বসরে ইহা মাত্র ২৭ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া 
৪ কোটা ১২ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । খৈলের রপ্তানী এ 
বৎসরে ৯৮ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা হাঁস পাইয়া ২ কোটী টাকা 
দাড়াইয়াছে। অপরিশোধিত খনিজ ধাতু এবং পুরাতন লোহাব রপ্তানী 
বিগত বৎসরে প্রায় ৬১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়। ২ কোটী ২৮ লক্ষ 
টাকা হইয়াছে । কয়লা ব্যতীত অন্যান্য প্রকার ধাতু দ্রব্যের রপ্তানীও 
৬৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকার বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 
মুল্যের দিক দিয়া ভারতীয় কয়লা রপ্তানীতে কতকটা উন্নতি 
পরিলক্ষিত হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালের ১ কোটা ৩২ লক্ষ টাকার 
স্থলে এ বৎসর ১ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকার কয়লা বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছে । গালা ও তজ্জাতীয় পণ্য এবং পশম রপ্তানী যথাক্রমে 
৭২ লক্ষ ও ২৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
শিল্পজ্ঞাত দ্রব্যের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে যে সমস্ত পন্য রপ্তানী 
হয় কার্পাস বন্ত্র ও সুতা, পাটজাত দ্রব্য, ট্যান্‌ করা চামড়া, লৌহ ও 
ইস্পাতদ্রব্য এবং পশমজাত জিনিষই মুল্যের দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য 
বলা চলে । আলোচ্য বৎসরে কার্পাস বস্ত্র ও সুত! রপ্তানীর পরিমাণ 
টাকার হিসাবে ১ কোটী ৪৫ লক্ষ টাক! বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে ৭ কোটা ১১ লক্ষ টাক! মূল্যের 
কার্পাস বস্ত্র ও সুতা রপ্তানী হুইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ইহা 
৮ কোটা ৫৭ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। বহির্বাণিজ্যক্ষেত্রে পাটজাত 
দ্রব্য অর্থাৎ থলে ও চট রপ্তানীতেই মূল্যের দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা 


(২৬৭ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





ইউরোপে যুদ্ধ 'বাঁধিবার পর হইতে ভারতে শিল্প ব্যবসায়ের 
ক্ষেত্রে নানাদিক দিয়া উহার একটা প্রভাব লক্ষিত হইয়া আসিতেছে 
এই প্রভাব কোন দিক দিয়া কিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিবে 
তৎসম্বন্ধে প্রথম হইতেই অনেকে অনেক প্রকার ভবিষ্যদ্বানী করিলেও 
কিছুকাল অপেক্ষা না করিয়া তাহা সঠিক ভাবে হ্ৃদয়ঙ্গম করার 
কোন উপায় ছিল না। বর্তমানে যুদ্ধের ৯ মাস কাল অতিক্রান্ত 
হইয়াছে এবং সম্প্রতি ভারত সরকার গত মার্চ পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রথম 
৭মাসে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ এবং গত এপ্রিল 
পর্য্যন্ত ৮ মাসের বহির্ব্বাণিজ্যের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এ 
সমস্ত তথ্য-তালিকা হইতে ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের গতি মোটামুটী 
রূপ উপলব্ধি করা যায়। 

উড Ere জারজ ভন 
দিক দিয়াই বিশেষ অগ্রগণ্য । যুদ্ধের ফলে এই শিল্পের সমুচিত 
বিস্তার ও উন্নতির একটা সুযোগ আসিবে বলিয়া অনেকেই মনে 
করিতেছিলেন। .কিন্তু দুঃখের : বিষয় নানা কারণে এই শিল্পের 
ক্ষেত্রে আজ পর্য্যন্ত যুদ্ধের তেমন কোন সুফল প্রতিফলিত হইতে 
দেখা যায় নাই। ১৯৩৯-৪০ সাল সুরু হওয়ার সময় হইতে 
ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্র পরিমাণ পূর্ববর্তী 
বৎসরের 'তুলনায় কম হইতেছিল। যুদ্ধ বাঁধিবার পর এ বিষয়ে 
কৌন উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। গত সেপ্টেম্বর হইতে গত ফেব্রুয়ারী 
পর্য্যস্ত ৬ মাসে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে মোট ১৯৬ কোটা 
৩৪ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে । অথচ ১৯৩৮-৩৯ সালের 
উপরোক্ত ৬ মাসে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ছিল ২১২ কোটী ৮২ 
লক্ষ গজ। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে উৎপাদনের দিক দিয়া ভারতীয় 
বস্ত্র শিল্পের কিছু অবনতি দেখা গেলেও বস্ত্রের আমদানী ও রপ্তানীর 
ব্যাপারে অবস্থার যে কমবেশী উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। গত ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩৯ 
সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত ৮ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ১০ কোটী- 
২৫ লক্ষ ৯ হাজার টাকার বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০, 
সালের উপরোক্ত ৮ মাসে সেইস্থলে ৯ কোটী ৫৬ লক্ষ ৮ হাজার 
টাকার বস্ত্র আমদানী হইয়াছে। যুদ্ধের সময়ে আমদানীর অঙ্ক 
আরও বেশী পরিমাণ হ্রাস পাইবে বলিয়াই আশা! করা যাইতেছিল। 
কিন্তু তাহা কাৰ্য্যত: ফলবতী হইতেছে না। তবে রপ্তানী বাণিজ্যের 
বিস্তৃতির দিক দিয়া এক্ষণে ভারতীয় বন্ত্র শিল্পের একটা উল্লেখযোগ্য 
উন্নতি দেখা যাইতেছে । ১৯৩৮-৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে 
এপ্রিল পর্যন্ত ৮ মাসে ভারতবর্ষ হইতে যেস্থলে বাহিরে ৪ কোটী 
৬৭ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার বস্ত্র রপ্তানী, হইয়াছিল সেস্থলে এবার 
উপরোক্ত সময়ে রপ্তানী মূল্যের পরিমাণ ৬ কোটী ৩১ লক্ষ ৫৩ 
হাজার টাকার উপর দীড়াইয়াছে। | 

তবে এদেশীয় চট শিল্পের উপর যুদ্ধের প্রভাব নানাদিক দিয়! 
এপর্যন্ত বেশ অনুকূল হইয়াছে বলা চলে। চট কলওয়ালাদের 
হাতে অবিক্রিত মজুদ চট জমিয়া যাওয়ায় গত আগষ্ট মাস পধ্যস্ত 
উৎপাদনের ‘পরিমাণ পূর্ব বৎসরের তুলনায় অনেক কম হইতেছিল। 
যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার পর হইতে কলগুলিতে উৎপাদনের পরিমাণ 


১৯৩৮-৩$ সালের সেপ্টেম্বর 


সেতুলনায় অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । 
হইতে . ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৬ মাসে ভারতীয় চট কলগুলিতে মোট 
৫ লক্ষ ৫৪ হাজার টন ওজনের থলে ও চট উৎপন্ন হইয়াছিল । 
এবতসর উপরোক্ত ও মাসে চটকলগুলিতে ৬ লক্ষ ৭৯ হাজ্জার টনের 


উপর থলে ও চট উৎপন্ন হইয়াছে। বিদেশে এসমস্ত জিনিষ 
রপ্তানীর দিক দিয়াও গত বৎসরের তুলনায় এবার একটা বেশী 
রকম উন্নতি প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের সেপ্টেম্বর 
হইতে এপ্রিল পধ্যন্ত ৮ মাসে ভারত হইতে বিদেশে মোট ১৭ 
কোটী ৯২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার থলে ও চট রপ্তানী হইয়াছিল। 
সেস্থলে এবার উপরোক্ত ৮ মাসে ৪০ কোটী ২১ লক্ষ ৮৭ হাজার 
টাকার থলে ও চট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । 

বর্তমান যুদ্ধের ফলে এদেশের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেরও সকল 
দিক দিয়াই উন্নতি দেখা গিয়াছে । এদেশে এক্ষণে পূর্বের তুলনায় 
বেশী পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হইতেছে । অধিকন্ত এক 
দিকে এ শ্রেণীর দ্রব্যের আমদানী হ্রাস ও অপর দিকে তাহার 
রপ্তানীর বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে 
ফেব্রুয়ারী পধ্যন্ত ৬ মাসে এদেশে ৮ লক্ষ ২০ হাজার টন পরিমিত, 
কাচা লোহা, ৫ লক্ষ টন ওজনের ইস্পাতের টুকরা এবং ৪ লক্ষ ৯১ 
হাজার টন পরিমিত উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈয়ার হইয়াছিল। সেইস্থলে 
১৯৩৯-৪০ সালের উপরোক্ত সময় মধ্যে ৯ লক্ষ ৪৯ টন কাঁচা লোহা, ৫ 
লক্ষ ৫৪ হাজার টন ইস্পাতের টুকরা ও ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টন পরিমিত 
উৎকৃষ্ট ইস্পাত তৈয়ার হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালের সেপ্টেম্বর 
হইতে এপ্রিল পর্যন্ত ৮ মাসে বিদেশে মোট ২ কোটি ৩৬ লক্ষ 
৮৮ হাজার টাকা মূল্যের উপরোক্ত শ্রেণীর দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছিল। এবার এ সময় মধ্যে ২ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪১ হাজার 
টাকার লোহা ও ইস্পাত রপ্তানী হইয়াছে। আমদানীর হিসাবে দেখা 
যায় গত ১৯৩৮-৩৯ সালের উপরোক্ত ৮ মাসে যে স্থলে বিদেশ হইতে 
ভারতে ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকার লোহা ও ইস্পাত 
আমদানী হইয়াছিল এবার সে স্থলে ৪ কোটি ৩ লক্ষ ১০ হাজার 
টাকার এ জিনিষ আমদানী হইয়াছে । 

এদেশীয় শর্করা শিল্পের উপর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব তেমন কিছু 
অনুভূত হইবার কথা নহে। তবে ইউরোপীয় বাণিজ্য কতক 
পরিমাণে ব্যাহত হওয়ার ফলে ভারতের বাজারে জাভা চিনির বেশী 
রকম আমদানীর সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া যুদ্ধের জন্য 
আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি স্বাভাবিক ভাবে বন্ধ হইয়া গিয়া ইংলণ্ড 
প্রভৃতি দেশে এ দেশীয় চিনি রপ্তানীর কতকটা সুযোগ হইতে পারে । 
ইতিমধ্যে এই ছুই অবস্থাই কার্যে পরিণত হওয়ার সুচনা 
দেখা যাইতেছে ৷ এবারের মরশুমে গত বৎসরের তুলনায় ভারতে 
অধিক পরিমাণে চিনি উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু ততবেশী চিনি এদেশে 
কাটতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিদেশী চিনির বেশী পরিমাণ 
আমদানী সে বিষয়ে আরও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে। যুদ্ধের 
সুযোগে ভারতীয় চিনির রপ্তানী বাণিজ্য গড়িয়া উঠিলে সে দিক দিয়া 
ভারতীয় শর্করা শিল্পের পক্ষে একটা অনুকূল অবস্থার স্থষ্টি হইতে পারে। 
: যুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতীয় চা শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ 
কোন পরিবর্তন দেখা যায় নাই। তবে পরে সে বিষয়ে কিছু 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সুচিত হইয়াছে । বিদেশে চায়ের কাটতির 
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উপরই এদেশের চা-শিল্পের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে । সুখের বিষয় 
চায়ের রপ্তানী বর্তমানে উল্লেখযোগ্যরপ বাড়িয়াছে। গত 
১৯৩৮-৩৯ সালে সেপ্টেম্বর হইতে . এপ্রিল পর্য্যন্ত ৮ মাসে ভারত 
হইতে বিদেশে মোট ১৫ কোটি ৪০ হাজার টাকার চা রপ্তানী 
হইয়াছিল। এবার উপরোক্ত ৮ মাসে সেই স্থলে ১৮ কোটি ২০ লক্ষ 
৪১ হাজার টাকার চা রপ্তানী হইয়াছে । যুদ্ধের সময়ে কয়লা শিল্পেও 
উৎপাদন ও রপ্তানী সম্পর্কে কতকটা. উন্নতি সাধিতন্হইয়াছে। গত 
১৯৩৮-৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যন্ত ৭ মাসে ভারতবর্ষে 
১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৩ হাজার টন পরিমিত কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল । 
এবার উপরোক্ত ৭ মাসে ১ কোটা .৫১ লক্ষ ৪৬ হাজার টন কয়লা 
উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩৯ সালের 
এপ্রিল পৰ্য্যন্ত ৮ মাসে ভারতবর্ষ'হইতে মোট ৯৮ লক্ষ ৪৭ হাজার 
টাকার কয়লা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর 
হইতে গত এপ্রিল পর্য্যন্ত ৮ মাসে সেইস্থলে মোট'১ কোটি ৩৩ লক্ষ 
৫৭ হাজার টাকার কয়লা বাহিরে রপ্তানী হইয়াছে। যুদ্ধের ফলে 
এদেশে বিদেশী কাগজের আমদানী কতকটা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় 
বর্তমানে ভারতে বেশী পরিমাণ কাগজ উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে 
এ দিক দিয়া দেশের আশা-ভরসাও কিছু পরিমাণে ফলবতী হওয়ার 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে । গত ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৬ মাসে ভারতবর্ষে ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার হন্দর 
পরিমাণ কাগঙ্ক উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালের উপরোক্ত 
৬ মাসে সেইস্থলে ৭ লক্ষ ৪ হাজার হন্দর পরিমিত কাগজ উৎপন্ন 
হইয়াছে । 

এই সমস্ত দৃষ্টে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় এ পর্য্যন্ত ভারতে র প্রধান 
শিল্পগুলি সম্পর্কে মোটামুটা কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিয়াই বুঝা 
যায়। যদিও যুদ্ধের জন্য নানাদিক দিয়া উৎপাদন খরচ ও ট্যাক্সভার 
বাড়িবার কলে ওঁ উন্নতিতে শিল্প ব্যবসায়ের লাভের পথ কতদূর প্রশস্ত 
হইয়াছে তাহা এখনই বলা কঠিন । 


৯০ 


| কুমিল্প। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 


স্থাপিত : ১৯২২ ইং 


আপনার মূল্যবান গহণ। ও তা 
নিরাপদে বাখিবার জন্য নিন্বোক্ত যে 
কোনও অফিস আপনাকে সাহায্য করিবে 
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হেড অফিস ৪ কুমিল্লা ঈ 
র - শাখাসমূহ 

কলিকাতা টাদপুর ভৈরববাজার | 
১০, ক্লাইভ ষ্্রীট : পুরাণবাজার গৌহাটী . 

দক্ষিণ কলিকাতা চট্টগ্রাম ডিব্ৰুগড় \ 
১৩৯বি, রসা রোড বক্সীর হাট ভিনসুকিয়া | 

ঢাকা. বরিশাল জোড়হাট 

নারায়ণগঞ্জ রাজসাহী ধুবড়ী 

নিতা ইগঞ্জ পাবনা ডিগবয় 

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়! নওগ! (আসাম ) 


প্রথমাবধি শতকরা ১২॥০ বা তৰু হারে ডিভিডেও দিতেছে। 
বিদেশী বিনিময়সহ সকলপ্রকার ব্যান্কিং কার্য করা হয় 
লণ্ডন ব্যাক্কাস- বার্কলেইজ্ঞ ব্যাঙ্ক লিমিটেড | 
আমেরিকা ব্যাঙ্কাস- গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 
ম্যানেজিং ডিরেউর-_ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, 
পি-এইচ-ডি (ইকন্‌_ _লগুন) ব্যারিষ্টার-য়্যাট-ল | 
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(১৯৩৯-৪০, মালে ভারতেব রপানী বাণিজ্য ) 

বেশী উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় বিগত 
বৎসরে ২২২ কোটী টীকা বেশী, মূল্যের পাটজাত দ্রব্য ভারতবর্ষ 
হইতে রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৩৭-৩৮ সালে ২৯ কোটী ৭ লক্ষ 
টাকা ও ১৯৩৮-৩৯ সালে ২৬ কোটী ১৬ লক্ষ টাকার পাটজাত 
দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছিল । একমাত্র যুদ্ধের ফলেই আলোচ্য 
বৎসরে ইহা ৪৮ কোটা ৭৬ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। 
পশমজাত দ্রব্যের রপ্তানী আলোচ্য বৎসরে ৫ লক্ষ ২৭ হাজার 
টাকা হাস পাইয়া প্রায় ৮১ লক্ষ য় দাড়াইয়াছে | 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের বিবরণ 
সমূহ আলোচনার পর ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গতি সম্পর্কে এই 
ধারণায় উপনীত . হওয়া যায় যে যুদ্ধের ফলে ব্রিটাশ সাম্রাজ্যের 
অন্তর্গত দেশসমূহের সহিতই ভারতের বাণিজ্য প্রধানত; বৃদ্ধি 
পাইতেছে। সাত বৎসর পৃরের অটোয়া'চুক্তিতে যে নীতি বিধিবদ্ধ 
হইয়াছিল বর্তমান যুদ্ধ তাহাই সাফল্যের সহিত কাধ্যকরী করিয়া 
ভুলিতে সক্ষম হটয়াছে। 

আলোচ্য বৎসরে বৃটীশ সাআজ্যভুক্ত দেশসমূহ হইতে ভারতবর্ষে 
মোট ৯৩ কোটা টাকার পণ্য ামানী হইয়াছে ১৯৩৮-৩৯ সালে 
ইহার পরিমাণ ছিল ৮৮২ কোটী টাকা। আলোচ্য বর্ষে ইংলণ্ড. 
হইতে আমদানী মূল্যের দিক্‌ দিয়া ৫ কোটা টাকার মত হাস. হইলেও 
ডোমিনিয়ন এবং উপনিবেশ সমূহ প্রত্যেকেই পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী টাকা 
মূল্যের পণ্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ হইতে আমদানীর 
পরিমাণ টাকার হিসাবে প্রায় ৭ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার অন্তাম্য দেশ হইতেও এবওসরে 
অপেক্ষাকৃত বেশী টাকা মূল্যের মাল আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৮- 
৩৯ সালে এই সমস্ত দেশ হইতে ৬৩ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকার পণ্য' 
আমদানী হইয়াছিল! আলোচ্য বৎসরে ইহা প্রায় ৮ কোটী বৃদ্ধি 
পাইয়া ৭২ কোটী ১৮ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। সুইডেন, 
ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড জাভা, শ্যাম, চীন, জাপান, মিশর এবং 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য পূর্ববাপেক্ষা বেশী টাকার পণ্য ভারতবর্ষে প্রেরণ 
করিয়াছে ; পক্ষান্তরে বেল্জিয়াম, ইটালী, ইরাণ এবং জার্মানীর 
আমদানী পরিমাণ হাস পাইয়াছে। , পুর্ব বৎসরের তুলনায়, 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য ৫ কোটা টাকা, জাপান ৪ কোটা টাক! এবং 
চীন হইতে ১ কোটা টাকা মূল্যের বেশী পণ্য ভারতবর্ষে আমদানী 
হইয়াছে । পক্ষান্তরে আলোচ্য বৎসরে জান্মীণীর আমদানী 
দিক্‌ দিয়া ৬ কোটী টাকার উপর হাঁস হইয়া গিয়াছে । বিগত 
বৎসরে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যেও অনুরূপ পরিবর্তন দেখা গিয়াছে । 
১৯৩৮-৩৯ সালের ৮৫ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকার স্থানে আলোচ্য বৎসরে 
ভারতবর্ষ হইতে বুটাশ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত দেশসমূহে প্রায় 
১১৩ কোটা টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে । একমাত্র ইংলগুই 
পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় প্রায় ১৬ কোটা টাকার বেশী ভারতীয় পণ্য 
আমদানী করিয়াছে। ফ্রান্স ও ১৯৩৮-৬৯ সালের তুলনায় ১০ কোটী 
টাকা মূল্যের বেশী ভারতীয় পণ্য ক্রয় করিয়াছে । চীন, আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ এবং মিশরও বেশী পরিমাণে 
ভারতীয় পণ্য আমদানী করিয়াছে । আমেরিকার যুক্তরাজে ১৯৩৮- 
৩৯ সালের ১৩ কোটা ৮৭ লক্ষ টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে 
২৪ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের ভারতীয় পণ্য প্রেরিত হইয়াছে। 
১৯৩৮-৩৯ সালে বুটাশ পাআজ্যের বহিভূতি দেশ সমূহে মোট 
৭৭ কোটী ৫১ লক্ষ টাকার ভারতীয় পণ্য রপ্তানী হইয়াছিল। 
১৯৩৯-৪০ সালে ইহা ১০ কোটী টাকা বুদ্ধি পাইয়া ৮৭ কোটী 
৬১ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । 

বর্তমান যুদ্ধ ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি বহুল 
পরিমাণে 'পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। যুদ্ধ স্থায়ী হইলে বুটাশ 
সাআজ্যের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাইবার সম্তাবন! 
আছে। কিন্তু যুদ্ধের লীলাঙক্ষেত্র এশিয়াতেও বিস্তৃত হইলে বৃটীশ 
সাম্রাজ্যের অন্যান্ত দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক অনেকটা 
স্কুল হইবে। এদিকে বর্তমান যুদ্ধ শীস্ত শেষ না হইলে ভারতের 
‘বৈদেশিক’ বাণি 


ণজ্যে যে ক্ষতি হইবে বৃটীশসাআজ্য হইতে যে তাহা 
পুরণ হইবে না ইহাও এক প্রকার নিশ্চিত। 


শুষ্ক ফল ব্যবসায়ের পরিকল্পনা 

রাজকীষ কৃষি গবেষণা সমিতি ভারতে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকাব ফল 
ও সন্জী শুক করিয়া উহা বিক্রয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন 
বলিয়া জানা যায়। টানে ভর্তি করিয়া ফল প্রেরণের ব্যয় অপেক্ষা শুদ্ধ 
ফল প্রেরণের ব্যয় অত্যধিক কম পড়ে বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্তান্ত 
যে সকল দেশে অধিক পরিমাণ ফল উৎপন্ন হয তাহারা এইরূপ শুক 
ফলের ব্যবসা করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ক্যালিফোপিয়ায় উৎপন্ন 
ফলের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ তাজা ফল বিক্রী করা হয় এবং শতকরা 
১৫ ভাগ টীনে ভণ্তি করিয়া বিক্রয় করা হয়। অবশিষ্ট ৬৫ ভাগ ফলই 
শু করিয়া বিক্রয় করা হয। উত্তবপশ্চিম সীমাত্বপ্রদেশে এইরূপ 
শুফ ফল বিক্রয় সম্বন্ধে যে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহা 
আশানুরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের বাজারে উহা প্রশংসালাভ 
করিরাছে। ইংলণ্ড প্রতিবত্সর ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের শুফ ফল আমদানী 
করে। ভারতবর্ষে এইরূপ শুষ্ক ফলের ব্যবসা আরম্ভ করিলে অন্ততঃ 
উহা কিছু অংশতঃ গ্রহণ করিতে পারে। অথচ ভারতবর্ষের বাঁজারেই 
আফগানিস্থান হইতে প্রতিবংসর ১৯ লক্ষ টাকার শুফ ফল আমদানী 
হয়। সীমাস্ত প্রদেশেই এই ব্যবসায়ের বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া। 
আনা যাঁয়। 

গম চাষের পুব্ৰণভাস 

বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য সমূহ হইতে গম চাষের যে চতুর্থ 
সরকারী পূর্বাভাস গৃহীত হইয়াছে তাহা ভারতবর্ষের মোট উৎ্পাঁদনকাবী 
জমির শতকরা ৯৮ ভাগ সম্পর্কে প্রযোজ্য । বর্তমানে মোট ৩ কোটী 
৩৬ লক্ষ ৬৬ হাজার জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। 
গত বৎসর এই সময় উহা ৩'কোটী ৪৯ লক্ষ ৪১ হাজার একব ছিল। 
চাষের দিক দিয়া বর্তমান বসবে শতকরা ৪ ভাগ জমিতে গমের চাষ 
কম হইয়াছে বটে কিন্তু উৎপন্ন গমের পরিমাণ শতকরা .৯ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইবে বলিয়া অঙ্ণুমিত হইয়াছে। পূর্ব বৎসর যে স্থলে ৯৮ লক্ষ 
২২ হাজার টন গম উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল 
সেস্থলে বর্তমান বৎসরে উহার পরিমাণ ১ কোটী ৬ লক্ষ ৭৪ হাজার টন 
দাড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বাঙ্গলা দেশে মোট ১ লক্ষ ৭৭ হাজার 
একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে এবং উৎপন্ন 





ব্যাঙ্ক সমূহে শত্রুপক্ষীয় লোকের খণ 
' ভারত সরকার কর্তৃক এরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে যে, যে সকল 
ব্যাঙ্ক শক্ত পক্ষীয় দেশের লোকের আমানত ও আদান প্রদান সম্পর্কে 
হিসাব দাখিল করিয়াছে তাহাদের নিকট উক্ত শত্রু পক্ষীয় লোকের কোন । 
খণ থাকিলে আগামী ৮ই আগষ্টের মধ্যে তাহার বিস্তৃত বিবরণ “কাষ্টোড়িয়ান 
অব্‌ এনিমি প্রপার্টির”« নিকট দাখিল করিতে হুইবে। ৮ই আগস্টের পর 
কোন দাবী উত্থাপিত হইলে তাহা গ্রাস্থ করা হইবে না। অবশ্ত এই রূপ 
দাখিল সম্পর্কে বিলম্বের ন্যায্য কারণ প্রমাণিত হইলে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা! করা 


হইবে | 
_ বীম। কল্মাদের লাইসেন্স ফি. 


নবগঠিত সুপারিন্টেডে্ট অব ইন্সিউরেন্ন এর বিভাগটিকে স্বাবলম্বী 
করিবার উদ্দেস্তে বীমা এজেন্টের লাইসেন্স ফি ও বাধিক ফি বৃদ্ধিকর! 
সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেপ্ট বিবেচনা করিতেছেন বলিয়। জানা যায়| 

ইংলগ্ডের বেকার সংখ্যা হাস 

গত ২০শে যে পধ্যস্ত ইংলত্ডে মোট বেকারের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৮০ হাজার 
৮২২ জন ছিল। গত ১৫ এপ্রিল ষে সংখ্যা ছিল তাহার তুলনায় উহা 
৯১ হাজার ৮৭৫ জন কম। ১৯৩৯ সালের মে মাসেব তুলনায় উক্ত সংখ্যা 
৬ লক্ষ ১১ হাজার ৪৬০ জন কম। এখানে উল্লেখযোগ্য ষে বুদ্ধের অন্ত এই 
সকল বেকার নিযুক্ত হওয়! সত্বেও অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
শ্রমিকদিগকেও সামরিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত 'করা হইতেছে । 

সম্প্রতি এক সরকারী ইস্তাহারে এরূপ ঘোবণা করা হইয়াছে যে 


.বড়লাট আগামী ১লা অক্টোবর হইতে.বর্তমান পরিষদের আয়ু্কীল আরও. 


এক বৎসর বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্তমান পরিষদ আগামী 
১লা অক্টোবরে সপ্তম বর্ষে উপনীত হইবে। সাধারণতঃ পরিষদের 
এ পর্যন্ত উহা আরও ৪ বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 


আয়ুন্ধাল তিন বৎসর থাকে । 
করা৷ হইল। 


গমের পরিমাণ ৪৬ হাজার টন ধরা হইয়াছে। পূর্বববত্তী বৎসর উহা! যথাক্রমে | রা 


১ লক্ষ ৭৪ হাজার একর এবং ৪৪ হাজার টন দাডাইয়াছিল। 
বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব 
দেশরক্ষা আইনের ৮১ নং ধারার সহিত ভারত গবর্ণমেণ্ট এখন একটি 
উপধারা সংযোগ করিবার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন যাহাতে সাধারণ 





ভাবে কিংবা ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেবেব নিকট কোন কোন জিনিবের | 0) || 


বিক্রয় লিষিদ্ধ হইতে পারে । 


পল্লী পুনর্গঠন সম্পর্কে শিক্ষাদান ব্যবস্থা 

পল্লী পুনর্গঠন বিষয়ে শিক্ষাদান করে কতকগুলি ট্রেনিং ক্যাম্পে প্রথমতঃ 
প্রত্যেক পদের সরকারী কর্মচারী এবং বাঙলা দেশের অনেকানেক জিলা 
ও মহকুমার বিশেষ বিশেষ গ্রামবাসীগণকে শিক্ষা দান করা হয়! প্রথমতঃ 
বিষুপুরে একটি ক্যাম্প স্থাপন করা হয় এবং তাহাতে «৯ জন সার্কেল 
অফিসারকে পল্লীপুনর্গঠনের সম্পর্কে ট্রেনিং দেওয়া হয়। বর্তমান শ্রীষ্মাবকাশ 
এবং তৎপূর্ক্ণে বিশ্ববিদ্যালয় ও কুলেজসমূহ কর্তৃক নিদ্দিষ্ট ছাত্রগণকে উক্ত 
শিক্ষাদানের] ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমান বৎসরে এই ব্যবস্থার আরও 
সম্প্রসারণ হইবে বলিয়া জানাযায়। 












_-২* বৎসর হইল ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ 


““ওয়াটারপ্রুফ” বলিয়া পরিগণিত | 
সকল সম্জাস্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


বেলন ওয়াটাৱঞ্ফ (ররর লিঃ 


অফিস ও কারখান! £ পানিহাটি, ২৪ পরগণা কেলিকাতা) 
শোরুম 2_১২নং চৌরঙ্গী, ৮৬ নং কলেজ গ্রীট, (কলিকাতা) 
শখ! 2_৩৭৭নং হর্ণবি রোড, বোম্বাই । 
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ইৎলণ্ডের কয়লার উৎপাদন 

বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ইংলণ্ডের কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করিতেছেন। 
ইংলণ্ডে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে ২৪ কোটি টন। সম্প্রতি উহা 
বৎসরে ২৮ কোটি টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে 
যুদ্ধ বাধিবার সময় কয়লার খনিসমূহে যে সকল শ্রমিক বেকার হইয়াছিল 
বর্তমানে তাহাদের অধিকাংশই কর্ম্দে নিযুক্ত হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে। কয়লা উৎপাদন সমিতিব চেয়ারম্যান লর্ড পোর্টাল সম্প্রতি 
ইংলণ্ডের সমস্ত কয়লার খনি পরিদর্শনে সফরে বাহির হইয়াছিলেন। গত 
সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব পর্য্যন্ত জান্্াণী হইতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টন এবং 
পোল্যাও হইতে ১ কোটি ২০ লক্ষ টন কয়লা রপ্তানী হইত। সুতরাং 
পৃথিবীর চাহিদা মিটাইবার পক্ষে ইংলণ্ডের কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিবার প্রয়োজন দীভাইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকা ও কানাডা হইতেই 
কয়লার চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে বেশী। ১৯২৯ সাল হইতে আর্থিক অসঙ্গতির 
জন্ত যে ৪ শত খনির কাজ'বন্ধ ছিল বর্তমানে সরকারী সাহায্য দ্বারা তাহার 
কাজ আরস্ত হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। 


কৃত্রিম রবার শিল্প 


আমেরিকার গুডরিচ কোম্পানী ঘোষণা করিয়াছে যে একপ্রকার কৃত্রিম 
রবার উৎপাদন করা হইয়াছে এবং লাভজনক তাবে উহার ব্যবসা পরিচালিত 
হইতে পারিবে। আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহেই এই ক্বত্রিম রবার 
নিশ্মিত টায়ার বাহির হুইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রথমতঃ এইরূপ 
টায়ারের মুল্য রবার নির্মিত টায়ারের মৃূল্যাপেক্ষা এক তৃতীয়াংশ বেশী 
পড়িবে ; তবে উহার উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূল্য হ্রাস পাইবে। 


চর্ম্ম-সংস্কার শিল্প 

বর্তমানে ভারতবর্ষে চর্ম্ম সংস্কার শিল্প প্রতিষ্ঠার কিরূপ সুযোগ সম্ভাবনা 
রহিয়াছে তৎ্সম্পর্কে দেরাছুনস্থ ফরেষ্ট রিসার্চ ইনিষ্টিটিউটে গবেষণাকাষ্য 
পরিচালিত হয়।.. ভারতবর্ষের বনজঙ্গলে প্রভূত পরিমাণে চর্ম্ম সংস্কারক 
উপাদান রহছিয়াছে। পরীক্ষামূলক গবেষণায দেখা গিয়াছে যে চামড়ার 
নমনীয়ত। সাধন ও উদ্বার রঞ্জন কাধ্যে বিভিন্ন প্রকার রসের সংমিশ্রণ 
উপযোগী বলিয়া বিবেচিত, হ্য়। কানপুর চর্ম শিল্প প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে 
বাবুল বৃক্ষের বন্ধল ও হরিতকী চর্ম্ম সংস্কার কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন কার্য্যে প্রচুর পরিমাণে হরিতকী ব্যবহৃত হয়। কিন্ত 
তাহ। সত্বেও উহা বহু পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। ১৯৩৬-৩৭ সালে 
৩৭ লক্ষ টাকার নিই টি 


তি ভি মি বায়; 

১০০,০০০ টাকা পৰ্য্যন্ত দৈনিক উদ্বত্তের উপর শতকরা 

বাবিক ॥০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়। 

সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায় এবং শতকরা 

বাধিক ১০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। | 

নর স্থায়ী আমানত লওয়া হয়? সুদের হার 

লিখিলেই জানান হয় । 

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সাধারণ সমস্ত প্রকার, কাধ্যই করা হয়। 

ডি, এফ, স্তাণ্ডাস” 
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২৭১ 





মহীশুর রাজ্যের আধিক অবস্থ। 


গত মার্চ মাসে মহীশূর রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্যের সমূহ উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। চিনি, কার্পাসবস্্, তা, সোনা, লৌহ, 
চামডা ও বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদির উৎপাদন বুদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য 
মাসে ৩৮ লক্ষ ৮৩ হাজার গজ কাপড় এবং ১৯ লক্ষ ৮৩ হাজার 
গভ্ভ সুতা উৎপন্ন হয় |  পুর্ন্ঘবর্তী মাসে উহা যথাক্রমে ৩৪ 
লক্ষ ৫৪ হাজার গজ এবং ১৯ লক্ষ ৩৪ হাজার গঞ্জ ছিল | 
৪ হাজার ২৯৫ টন চিনি উৎপন্ন হয। ২ লক্ষ ২৭ হাজার পাউণ্ড 
চামড়া সংশোধন হব | এই সংশোধন কাধ্যে বন্ধল ব্যবহৃত হয়| কোলার' 
বর্ণ খনিতে ২৮ লক্ষ ৪২ হাজার টাকার স্বর্ণ উত্তোলিত হয়। পূর্ববস্তী মাসে 
উহার পরিমাণ ২৮ লক্ষ টাকা ছিল। ভদ্রাবতীতে ২ হাজার ৭৮৮ টন লৌহ 
উত্তোলিত হয় এবং ৭৩৬ টন লৌহ ঢালাই করা হয। এতত্্যতীত বিভিন্ন 
কার্যে ৬ হাজার ২৪৯ টন ইস্পাত ব্যবহৃত হয়। রাজ্যের রেলওয়ে সমূহের 
আয় ৭ লক্ষ ৩৯'হাজ।র টাকা দাড়ায়। পূর্ববর্তী মাসে উহা ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার 
৫ শত টাক] ছিল।' 

১৯৩৬-৩৭ সালে মহীশূরে ১ কোটা ২৪ লক্ষ, টাকার নারিকেল উৎপন্ন 
হয় বলিয়া জানা যায়| 

পাট ও চা প্রেরণের রেল ভাড়া 

প্রকাশ, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে পাট ও চা 
প্রেরণের রেল ভাডা শীঘ্রই বৃদ্ধি করিবে। বর্তমান হারেব উপর উহা! 
শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি করা হইবে। পূর্বের কতিপয় চুক্তি অনুসারে এই 
ছুই রেলওয়েতে পাট ও চা! প্রেরণেব মাশুল বৃদ্ধি করা হইয়াছিল না। দুই 
এক মাসের যধ্যেই উক্ত চুক্তির অবসান ঘটিবে। 

কষি পণ্যের উপর কর . 

সরকারীভাবে এরূপ ঘোষিত হইযাছে যে, কয়েক শ্রেণীর জিনিষের উপর 
কষিপণ্য সম্পর্কিত কর রেহাই দেওয়া হইবে। ১৯৩০ সালেব ১লা মার্চের 
পুর্বে যে সকল জিনিষের অগ্রিম কারবার সম্পর হইয়াছে বা রপ্তানীর অন্ত 
যে সকল কারবার হইয়াছে তাহা এই সুবিধার আওতায় পড়িবে। অবশ্ত 
এপ্রিল মাসের মধ্যে উক্ত রপ্তানীযোগ্য পণ্যের অন্ত জাহাজে স্থান সংগ্রহ 
করা হইয়াছিল কিনা তাহার প্রমাণ দিতে হইবে । ১৫ই এপ্রিল মধ্যে উক্ত 
পণ্য প্রেরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে জাহাজী কোম্পানী সমূহের নিকট দরখাস্ত 
করা হইয়া থাকিলেও এই সুবিধা লাভ করা খাইবে। কাধ্যতঃ বপ্তানীর 
তারিখ ব্যতিরেকেও উপরোক্ত সর্ত সাব্যস্ত কবিতে পারিলে এই কর প্রত্যর্পণ 
করা হইবে। | 


ন্‌ 
? 
মাহা ৫২৬৫ ” 
রি ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের উপকুলবত্তী 5২8 


i মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 


যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া! থাকে। 
' জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার 
জলরশ্মি 


জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার 


৮১৫৫০ ৭,১০০ 


৮,৩০০ 33 2) ৭,১০০ 
ব্দরলবত্র ৬,৫০০ 


3 
দ্লপয় ৬,৫০০ 

3 

J 


N 
৮,৩০০ 5222 


জলপুত্র ০ 2333 





» »? অলক্কৃষ্ণ ৮,০৫০ 2: জল্মনি te 
ty জলবীর রা »॥ ৯» জলবালা ৬০০০ 
৮,০৫০ 

১১ 33 ১ 

252 লগা! ৮১০৫০ 23 রি ৪১০০০ 

2233 ৮১০৫০ 222 অলছুগ। ৪১০ ০০ 

%% জলপালক ৭,০৪০ £ » এল হিন্দ ৫১৩০০ 

» » জলজ্যোতি ৭,১৫০ ,» এল মদিনা ৪258 
ভাডা ও জাতি নিরবের রন টি 
8৮8 ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । ? 


৩০০০ EEE খে ৯408৯705455 EE নত TED ED. 


২৭২ 


আথিক জগৎ 





বৃটিশ বীমা কোম্পানী ও সামরিক খণ 
বৃটিশ বীমা কোম্পানী সমূহ নূতন সামরিক খণ তহবিলে প্রভূত পরিমাণে 


অর্থ নিয়োগ করিতেছে। প্রুডেন্সিয়াল ৫৫ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড, পার্ল 


২০ লক্ষ পাউণ্ড, নরোওইচ. ইউনিয়ন সৌসাইটিজ ১০ ক্ষ পাউণ্ড, 
রেফিউজ্জ ১০ লক্ষ পাউণ্ড, লিগাল শএ্যাণ্ড জেনারেল ও ততসংগ্রি্ 
কোম্পানী সমূহ, গ্রেসাম'ইন্সিওরেন্গ সোসাইটিজ ৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড, 
রয়াল এযাণ্ড লিভারপুল শ্যাও লগ্ন গ্যাও গ্লোব এবং তৎসংশ্লিষ্ট কোম্পানী 
সমূহ ৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড, লিভাবপুল ভিক্টোরিয়া ফ্রেগুলী সোসাইটি 
, গলক্ষ ৫০ ছাজাব পাউণ্ড, রয়াল এক্সচেপ্প ও তত্সংশ্লিষ্ট লোম্পানী সমুহ 

৫ লক্ষ পাউণ্ড, লণ্ডন এযাগ্ড ল্যাঙ্ীসায়ার গ্রপ ২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড 
_ এবং ওয়েসলেযাল এ্যাণ্ড জেনারেল ৯ লক্ষ পাউও মূলের সামরিক খণপত্র 
গ্রহণ করিতেছে। . 

কাপড়ের কল সম,হের রঞ্জন দ্রব্য সমস্ত। 


রঞ্জন দ্রব্যের অভাবে কাপড়ের কল সমূহের যে অনবিধর সুষ্টি হইয়াছে তাহা! 


দূবীকরণার্থ ভারত গবর্ণমেন্ট সচেষ্ট হইয়াছেন বলিয়া জান! যায়। ভারত গবর্ণমেন্ট 
এই সমস্তা সমাধানের পক্ষে কাধ্যকরীভাবে অনুসন্ধান করিতেছেন এবং যে 
সকল কাপডের কল শক্রপক্ষীয় প্রতিষ্টানের রঞ্জন দ্রব্যের সরবরাহ 
লাভে সমর্থ হয় নাই উহাবা যাহাতে অন্ত স্থান হইতে উহা পাইতে পারে 
তৎসম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হইযাছে। বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েদন এই 
মৰ্ম্মে ভারত সরকারের নিকট, অন্ুযোগ করেন যে গবর্ণমেণ্টেব | নিয়ন 
পরিকল্পনার ফলে তাহার! প্রয়োজনাহুরূপ রঞ্জন দ্রব্যের মাত্র শতকরা 
২৫ ভাগ সরবরাহ পাইতেছে। উক্ত সমিতি আরও উল্লেখ করেন যে 
কতিপয় রঞ্জন দ্রব্যের সরবরাহ গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন 
এবং সামরিক সরবরাহ বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ব্যতীত উহা শক্রপক্ষীয় 
প্রতিষ্ঠান হইতে পাওয়া যাইতেছে না। এমতাবস্থায় সমিতি বলেন যে, নিয়ন্ত্রণ 
নীতি এরূপ চরমভাবে অনুসরণ করিলে বাঙ্গলার কাপডের কল স্মৃহেব 
পক্ষে কাধ্য পরিচালনা অসম্ভব দাডাইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত কাজ বন্ধ করিয়া 
দিতে হইবে । উত্তরে ভারত সরকারের আন্ডার সেক্রেটারী জানাইয়াছেন যে, 
ভারত সরকার অপরিহাধ্য জ্রিনিষেব ব্যবসা সম্পর্কেই নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তন 
প্রয়োগ করিয়াছেন মাত্র। তিনি বলেন, বর্তমানে রঞ্জনদ্রব্য ও রাসায়নিক 
দ্রব্যের জোগান মোটেই আশাপ্রদ নহে বলিয়া শক্রুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানে এই 
জাতীয় যে সকল দ্রব্য রহিযাছে তাহা নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া 
উঠিয়াছে। যে সকল ফার্ম্ম গবর্ণমেন্টের অর্ডার গ্রহণ করিয়াছে কেবলমাত্র 
তাছাদিগের অন্যই এই সকল জিনিষ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইতেছে । 
পরিশেষে তিনি জানাইয়াছেন যে কতিপয় রঞ্জনদ্রব্য ও রাসায়নিক দ্রব্যের 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে এবং উহার সরবরাহে 
উন্নতি দেখা দিলেই উক্ত নীতি পরিত্যক্ত হইবে । গবর্ণমেণ্টের অর্ডার সরবহাহ 
সম্পর্কে অনেকানে'ক নিয়ন্ত্রণাধীন জিনিষ ' বর্তমান সাধারণ নিয়ন্ত্রণবিধি 
অনুসাবে বিক্রয় করিবার আদেশ দেওয়া হুইয়াছে। এবং কয়েকটি জিনিবের 
উপর নিয়ন্রনাদেশ প্রত্যাহৃত হইযাছে। | 

ইউবোপে যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান মিশরের 
দ্বন্য ৪৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার মাল প্রেরণ করিষাছে। উক্ত দেশ বে 
অর্ডার দিয়াছে তদনুসারে এখনও ৪১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকার মাল সরবরাহ 


বাকী আছে। 
অতিরিক্ত লাভ-কর আইন 








[ ১৭ই জুন, ১৯৪০ 


হাতে প্রস্তুত চট 

নিখিল ভারত কাটুনী সংঘের উদ্কোগে বাঙ্গলা দেশে সর্বপ্রথম হাতে 
বোনা চট শিল্পের গোড। পত্তন হইয়াছে । বগুডা জিলার অন্তর্গত শুকান- 
পুকুর কেন্দ্রে উক্ত সংঘ ৯৩ জন কাটুলী এবং ৭ জন তাতি নিযুক্ত করে। 
তাহারা ১৯৩৯ সালের শেষার্দ্ধে ৭ হাজার ২৮৪ পাউণ্ড স্থৃতা প্রস্তুত কবে 
এবং ১ হাজার ৮৩৮ টাকা মূল্যের পাট নিগ্মিত জিনিষ তৈয়ার করে। এই 
সকল জিনিষ বোগ্াই, করাচি, জয়পুর এবং মধ্য প্রদেশের বিভিন্ন বাজারে 
সহজেই বিক্রয় হয়। 


বোম্বাইএ ট্রেড, ইউনিয়নের সংখ্য! 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বোম্বাই প্রদেশে রেজিষ্টার্ড ও আন-রেজিষ্টার্ড 
মোট ১২৬ টি ট্রেড ইউনিয়ণ ছিল। উহাদের সন্ত সংখ্যা ১ লক্ষ হাজার 
৫৮৭ ছিল। ৫১টি ইউনিয়ন ট্রেড ইউনিয়ন আইনানুসারে রেঞ্জেষ্রীক্ৃত ছিল । 
৩১টি পোর্টাল ও টেলিগ্রাফ বিভাগের ছিল। «১ টি ট্রেড' ইউনিয়ন একটি 
ফেডারেশনের অস্তভূক্ত ছিল। আলোচ্য বৎসরে ১৩টি নূতন ইউনিয়ন 
গঠিত হয। যে সকল ইউনিয়ন রেজেস্রীরুত ছিল তাহাদের সদস্ত সংখ্য! 
৪৮ হাজার ৯৭২ হইতে হইতে £০ হাজার ৯৯৭ জন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বিভিন্ন ইউনিয়নে গত ৪ বৎসর হুইল স্ত্রীলোক সদস্তের যে বদ্ধিত হার 
পরিলক্ষিত হইতেছিল আলোচ্য বৎসরে তাহার নিয্নগতি দৃষ্ট হয় এবং 
কাধ্যতঃ শতকরা ৪৩ ভাগ এই সদস্ত সংখ্যা হাস পাইয়াছে। 

আলোচ্য বৎসরে রেজিষ্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নসমূহের > লক্ষ ২২ হাজার 
৫৬০ টাকা দেনা ছিল এবং অগ্ঠান্ দায়ের পরিমাণ ৩৫ হাজার ১৩ টাকা 
ছিল। উহার বদলে উহাদের সম্পত্তির পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৭ হাজার 
৫৭৪ টাকা ছিল। তন্মধ্যে ৪৯ হাজার টাকা অনাদায়ী ঠাদা ধরা হইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে ডক ও পোর্টট্রাষ্ট গ্রুপের নগদ তহবিল ১১ হাজার ২১৪ 
ছিল। তন্মধ্যে একমাত্র বোম্বে পোর্টট্াষ্টের ডক কর্শচারীগণই ৭ হাজার 
২৮৪ টাকা চাদা দিয়াছে। 

আমেদাবাঁদ টেক্সটাইল লেবার এসোসিয়েশনের, মোট সদন্ত সংখ্যা 
২৩ হাজার ৭৬৬ ছিল এবং উক্ত ফেডারেশনের তহবিলে নগদ ৬ হাজার 
৯৭০ টাকা ছিল । ৩৩ হাজার ৭ শত টাকার সিকিউরিটি ও অন্তান্ত আয় লইয়া 
মোট আষের পরিমাণ ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ১৯৪ টাকা ছিল। নাধারণ 
তহবিলের দায়ের পরিমাণ ৮৮ হাজার ৪৯১ টাকা ছিল। সমিতি শ্রমিক 
ধর্মঘট সম্পর্কে ৬ হাজার ৩৫০ টাকা ব্যয় করে। এবং শিক্ষা ও সামাজিক ও 
নৈতিক উন্নতি বিধানকল্পে ৪৮ হাজার ৫ শত টাকা ব্যয় করে । 

বোম্বাইএ ভূমি রাজস্ব হ্রাস 

গত ১৯৩৯-৪০ সালে পণ্য মূল্য হাস পাওয়াতে বোম্বাই গবর্ণমেন্ট 
প্রদেশের উত্তর, দক্ষিণ ও কেন্দ্রীর বিতাগগুলি সম্পর্কে প্রতি টাকায় দুই 
আনা করিয়া ভূমি রাজস্ব মকুব করিয়াছেন । 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


বিগত ১৯৩৬ সালের আয়কর তদন্ত কমিটির অন্ঠতম সদন্য মিঃ সি, ডব্লিউ | ২৫ 


আঁয়াস “কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগের অতিরিক্ত লাভ-কর সম্পর্কে হিরন 
টি হইয়াছেন। 

আগামী ২০শে জুন দিল্লীতে শকর! শিল্পের বর্তমান অবস্থা বিবেচনার জন্য 
এবং ভবিষ্যৎ কম্মপন্থা উদ্ভাবনার জন্ত বিহার এবং বুক্ত প্রদেশের চিনির কল 
সমূহের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হইবে। 
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আধিক. জগৎ 


২৭৩ 





সম্প্রতি সিমলাতে এক্সপোর্ট এ্যাডভাইসরী বোর্ডের অধিবেশনে ভারত- 
সরকারের বাণিজ্যসচিব ঘোষণা করেন 'যে ইউরোপীয় যুদ্ধের নবতম 
পরিস্থিতির জন্য ভারতগবর্ণমেন্ট এক মাস পূর্বে তিসি, রেড়ি ও সরিবার 
বীজ কেবল মাত্র ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে রপ্তানীর যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন: তাহা 
পরিবর্তন করিয়া উহা কতিপয় সর্তঁসাপক্ষে সমস্ত নিরপেক্ষ দেশসমূহে রপ্তানী 
করা চলিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিরাছেন। এতৎসম্পর্কে শীঘ্রই বিভিন্ন 
লাইসেন্স অফিসারগণকে বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া হইবে।, ' 

প্রাপ্ত বয়স্কদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা 

গত্‌ ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত বয়ঞ্চ পুকবদের বিদ্যালয়ের ‘সংখ্যা 
২ হাজার ১৬টি এবং উহার ছাত্র সংখ্যা ৬৩ হাজার জন ছিল। প্রাপ্ত বযস্ক 
স্্ীলোকদের বিস্তালয়ের সংখ্যা ১১টি এবং শিক্ষািনীর সংখ্যা ৯৪৬ জন ছিল। 
এতদেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষাদান ব্যবস্থা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের 
স্বেচ্ছারুত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। | 

বিহার সমবায় সম্মেলন 


১৫ই জুন বিহারের ভূতপূর্বব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহের 


সভাপতিত্বে হাঁজারিবাগে বিহার কো-অপারেটিভ কংগ্রেসের যে ২২শ 


অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে সমবায় আন্দোলনের পুনর্গঠন সম্পর্কে, 


এই মৰ্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইযাছে যে প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক সমূহকে এরূপ 
ক্ষমতা দেওয়া হোক্‌ যাহাতে তাহারা ৩২ টাকা সুদে ৩০ বৎসর পরে 
পরিশোধের সর্তে ৩ কোটা টাকার ডিবেঞ্চার রিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিতে 
পারে। এই প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হয যে সমবায় সমিতি সমূহের যে 
সকল সদন্ত তাহাদের আয়ত্বের বাহিরে কোন কারণে খণ পরিশোধে অসমর্থ, 
তাহাদের খণ মকুব করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। অপর একটি প্রস্তাবে সমবায 
আন্দোলন সম্পূর্ণ ভাবে গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে লইতে সুপারিশ করা 
হইয়াছে। অতঃপর পল্লীপুনর্গঠন কার্ধ্য সমবায় আন্দোলনের পরিচালনাধীন 


রাখা প্রযোজন। 
বঙ্গীয় শিল্প গবেষণা বোর্ড 

সম্প্রতি বঙ্গীয় শিল্প গবেষণা বোর্ড যে সকল গবেষণা! কাৰ্য্য পরিচালনা 
করিয়াছেন তাহার ফল সন্তোষজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
১৯৩৯ সালের প্রথম ভাগে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিপায় এবং বিভিন্ন চেম্বার 
অব্‌ কমাসএর প্রতিনিধি এবং কতিপয় ব্যবসায়ীকে লইয়া এই বোর্ড গঠিত 
হয়। এই বোর্ড প্রায় ১২টি পরিকল্পনা সম্পর্কে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। 
তন্মধ্যে দুগ্ধ হইতে ছানা ও দুগ্ধজাত শর্করা প্রস্তত, শিরিষ কাগজ প্রস্তুত, 
বিভিন্ন প্রকার মাপযস্ত্র নিৰ্ম্মাণ এবং উহ! ডিজাইন সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্ধ্য, 
‘বেতারের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ডিজ্ঞাইন প্রস্তুত ও উহার নিৰ্ম্মাণ কার্য, এবং 
'বাঙ্গলা দেশে তৈল শিল্প সম্পর্কে তদন্ত কার্ধ্য পরিচালনা অন্যতম প্রধান বিষয় 
ছিল। এই সকল অনুসন্ধান ও গবেষণা কাধ্যের যে ফলাফল দৃষ্ট হইয়াছে 
or শ্রেণীর শিল্প গডিয়া উঠিবার সম্ভাবনা 





| বেঙ্গল সণ্ট কোং লিঃ 


৫ নং ক. ইভ ঘাট ঠ্ৰীট, কলিকাতা 


কেন্দ্রীয় লবণ ও আবগারী বিভাগের, এ্যাসিষ্টে্ট কালেক্টর, কর্তৃক , 
কাবখাঁনা পরিদর্শনী রিপোর্টে কোম্পানীর কাধ্যকলাঁপ ও করকচ 
লবণ প্রস্তুত প্রণালী বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে । 


বর্তমানে লবণের দর বৃদ্ধি পাওষাষ কোম্পানী যে রা করিয়াছে তাহা 
হইতে ইম্পিবিবাল ব্যাঙ্কে একটা “রিজার্ভ ফণ্ত” একাউন্ট খুলিবার 
জন্য ডিরেক্টর বোর্ড আদেশ দিযাছেন। 

নূতন এজেন্ট লওযা বন্ধ হুইয়াছে। যেদিন 
তাহাদের কাধ্যক্ষেত্রে প্রস্তাবিত শেয়ার বিক্রয় সমাধা 9 জন্য 
বৃদ্ধি করা হইয|ছে। 
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রহিয়াছে। বর্তমান বৎসরে আরও গুরত্বপূর্ণ কতিপয় পরিকল্পনা পরীক্ষা 
করিয়া দেখা হইতেছে। কলিকাত! বিশববিস্তায়, ঢাকা বিশ্ববিস্তালয় এবং 
ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোসিয়েস্নের টেকনোলজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে উহা 
পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। মাঁৎগুড হইতে কতিপয় শ্যাসিড প্রস্তুত, 
হাইপো প্রস্তুত এবং দেশীয় গাছ গাছডা হইতে প্রতিষেধক প্রস্তুত প্রভৃতি 
বিষয়ে বোডের দৃষ্টি আক হইরাছে। ছুই বৎসর কাল বোডেরি গবেষণা 
কাৰ্য্য পরীক্ষা করিবার পর হয়তো উহার কার্ধ্যক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হইবে 
এবং প্রদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গৃহীত হইবে। 


কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়াল, লাইব্রেরীর গত ১৯৩৮-৩৯ সালের কার্য 
বিবরণীতে জানা বায় যে, আলোচ্য বৎসরে ১১ হাজার ১০৯ খানি পুস্তক 
ধার দেওয়া হয়। পূর্ববন্তী বৎসর উহার সংখ্যা ১১ হাজার ৮৮৮ থানা ছিল। 
পাঠকবর্গ ষে সকল পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সাহিত্য পুস্তকের 
সংখ্যাই অধিক পঠিত হয়। সাধারণ পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা আলোচ্য বৎসর 
পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ কম বলিয়া প্রতিপন্ন হুইয়াছে। 
সাহিত্যের পরে ওঁতিহাসিক পুস্তকের স্থান। তৎপর আইন পুস্তক এবং 
ইঞ্জিনিয়ারিং সংক্রান্ত পুস্তক সম্পর্কে পাঠকবর্গের আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। 
সাময়িক পত্রিকা «ম স্থান অধিকাব করিয়াছে । জীবন চরিত এম স্থান এবং 
চিকিৎসা সংক্রান্ত পুস্তক ১০ম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইতিহাস পাঠে 
শতকরা €০ ভাগ বুদ্ধি পাইয়াছে। . আলোচ্য বৎসর মোট ৭২ হাজার 
৪১৬ জন পাঠক লাইব্রেরীতে পড়িতে গিয়াছেন। পূর্ববর্তী বসর তাহাদের 
সংখ্যা ৬৭ হাজার ৫৩৪জন ছিল। গড়ে পাঠকের সংখা দৈনিক ২০৬ 
জন দীড়ায়। পূর্ববর্তী বৎসর উহা ১৯০ জন ছিল। আলোচ্য বৎসরে 
মোট ১০ হাজার ৭০ খানা নূতন বইএর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তন্মধ্যে 
৩হাজাব ৪৬২ খানা উপহার পাওয়া গিয়াছে এবং ৪৬৮ খানা বেঙ্গল 
লাইব্রেরী হইতে পাওয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সমূহ 
কতৃক প্রকাশিত ও বিদেশ হইতে প্রাপ্ত পুস্তকের সংখ্য ৭ হাজার ৯০ খান! 
দাডাষ। 


সামরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন জিনিবের অর্ডার 


সাম্রাজ্যের ৯১টি দেশের সরবরাহ বিভাগের নিকট বিভিন্ন জিনিষের যে 
অডর্শর আসিষাছে তন্মধ্যে ৫ লক্ষ গজ খাকির কাপড়, ফিসপ্লেট, রেলওয়ে 
শ্লিপার, কয়লা, 'ইম্পাতেব জয়েষ্ট ইস্পাতের ট্যাঙ্ক, তাবু, সামরিক 
হাসপাতালেব খাট ইত্যাদি বিবিধ জিনিব আছে। এতদ্যতীত ইংলণ্ড 
হইতে ১ কোটা টাকা মূল্যের বুট জুতার অভাব পাওয়া গিয়াছে। 
নানা ইস্পাতের কাঠামোর অডণশর পাওয়া 
গিযাছে। বুট জুতার অ্ভার নির্বাহ করিবার জন্য যন্ত্রপাতি এবং শ্রমিকের 
সংখ্যা বৃদ্ধি কবা হইয়াছে । প্রতি মাসে ১ লক্ষ ২৫ হাজার জোড়া জুতা 
সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা বজায় রাখিবার চেষ্টা হইতেছে । ভারতবর্ষে কাচা 
চামডার অভাব নাই এবং বর্তমানে উহা সংশোধন ব্যবস্থারও উন্নতি হুইয়াছে। 
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সপ্তাহে একবার ১০০২ পর্য্যন্ত চেকে তুলিতে পারিবেন। 
ছয মাস বা .অধিক সময়ের জন্ত স্থায়ী আমানত ও তিনু মাসের |. 
জন্তু বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হর। 
সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্টের সুদ + ২২% 
এক বংসবের স্তাধী আমানতের উপর স্তর... ___এক বহসবের স্বাধী আমানতের উপর সদ... ৪3%: 


টা : এলাহাবাদ, -বেনারস, নাগপুর্, পাটনা, গয়া, ' 
সিলেট, ঢাকা, মৈমনসিং, বা 2 I 
কিশোরগঞ্জ, শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলি, শ্যামবাজার । 


উনি পার্ক সার্কাস ও খিদিরপুর, 





২৭ 


আঘিক জগৎ 





ভারতে রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন 

_ "আগামী ১৯৪১ সালের প্রারস্ত হইতে শিল্প প্রস্তুত সম্পর্কে ১২টি বাসায়নিক 
দ্রব্যের উৎপাদন ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা ঘায। দেশী কাচা মাল 
হইতে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতের জন্য ইতিমধ্যেই একটি কারখানার কাজ 
চলিতেছে। সরবরাহ বিভাগ ভারতীয় রসায়ন শিল্প প্রতিষ্টান সমূহকে 
বাইক্রোমেট উৎপাদনে উৎসাহিত করিতেছে এবং ' একটি সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় 
ফার্ম আগামী বৎসর হইতে উহা! প্রস্তত আরম্ভ করিবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । এই ফার্মটি যে পরিমাণে বাইক্রোমেট প্রস্তুতের পরিকল্পনা 
করিতেছে তাহা সমস্ত তারতবর্ষের প্রয়োজনান্থুরূপ দাড়াইবে বলিয়া জান! 
ষায়। দক্ষিণ ভারতের একটি বৃহৎ কাপড়ের কল আগামী আগষ্ট মাস 
হইতে উক্ত কলের প্রয়োজনে বাইক্রোমেট প্রস্তুত ব্যবস্থার জন্ত একটি 
কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছে। বর্তমানে একটি' বৃহৎ রাসায়নিক 
প্রতিষ্টান এই সকল দ্রব্য আমদানী করিয়া উহা বিক্রয় করিতেছে । তবে 
সরবরাহ বিভাগ কতৃক এই বিক্রয় ব্যবস্থা নিষস্ত্িত হইতেছে । 

রাসায়ন শিল্পের প্রতিষ্ঠা গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতি লাভ করিবাব জন্য 
ভবিষ্যতে উহ! সুদৃঢ় ভিত্তির উপর পরিচালিত হইলে বিদেশী প্রতিযোগিতার 
“হাত হইতে উহা! সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইবে। খাকি বস্ত্র চাহিদা প্রভূত 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে জন্ত বাইক্রোমেটের প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান বলিয়া 
বিবেচিত হইতেছে । তদুপরি চর্ম্ম সংশোধক প্রতিষ্টান সমূহে ক্রোম বুট ও 
অন্যান্ত সংশোধিত চামড়ার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে বাইক্রোমেট ও 


ক্রোমেট সন্টের ব্যবহার বিস্তর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় শিল্প - 


প্রতিষ্ঠান সমূহের অস্থবিধাই উল্লেখযোগ্য, কারণ এতাবৎকাল তাহারা উহ্থা 
বিদেশ হইতেই আমদানী করিত। f 
_ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় রাজ্যের সরকারসমূহ 
ফলের ব্যবসার উন্নতি বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। এতৎ্সম্পর্কে যে সকল 
স্মন্তা রহিয়াছে তাহার সমাধান বিষয়ে উহ্ারা কাধ্যকরীভাবে যত্রপর 
হইয়াছেন বলিয়া জানা যায়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর ৬ কোটী টাকা মূল্যের 
ফল ও শাকসব্দী আমদানী হয়। অপর পক্ষে ভারতবর্ষ হইতে ২ কোটা 
৮ লক্ষ টাকা মুল্যের ফল বিদেশে রপ্তানী হ্য। 
জিলায় সেচ ব্যবস্থা 
সম্প্রতি রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী স্তার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়ের পরামর্শ 
.অন্ুসারে সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য খুলনা জিলার তিনটি মহকুমায় 
তিনটি প্ৰতিনিধিমূলক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। উক্ত কমিটি 
সমূহ বাধ নিক্মণণ ও উহার মেরামত কাৰ্য্য সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট প্রস্তুত 
করিবেন। বিল অঞ্চলের সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগ 
পৃথকভাবে বিবেচনা করিবেন। এবং উক্ত বিভাগ এতৎসন্পর্কে একটি 
পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছে বলিয়া জানা বায়। 


বিদেশে গমের চাষ ও উৎপাদন 
রোমস্থ, ইন্টার স্তাশনাল ইনিষ্টিটিউট অব্‌ এগ্রিকালচারের প্রকাশিত 


সর্বশেষ বুলেটিন হইতে জানা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় বর্তমান 
বৎসরে ৪ কোটি €০ লক্ষ ১৪ হাজার একর জমিতে গমের চাব হইয়াছে 
এবং উৎপাদনের পরিমীণ,১ কোটি ২৩ লক্ষ ৯৩ হাজার টন বলিয়া অনুমিত 
হয়। "গত বৎসর উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোটী ৪৫ লক্ষ ৬৯ হাজার টন 
বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল । কানাডায় ৮ লক্ষ ১৩ হাজার একর জমিতে 
গমের চাষ হইয়াছে এবং উহার পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় শতকরা! 


১৭ ভাগ বেশী বলিয়া অনুমিত হয় । অস্ট্রেলিয়ায় গম চাষ এবং উত্পাদনের 


পরিমাণ (১৯৩৯-৪০ সালের ফসল) ১ কোটা ৩৫ লক্ষ একর ও ৫৬ লক্ষ 
৩৬ হাজার টন ' বলিয়া বিবেচিত হয়। পূর্ববর্তী বৎসর উহার যথাক্রমে 
১ কোটী ৪২ লক্ষ ২৪ হাজার একর ও ৪১ লক্ষ ৪০ হাঁজার টন বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয়। আর্জেন্টিনাতে ১৯৩৯-৪০ সালের চতুর্থ পূর্বাভাষে জান! 
য়ায় যে উৎপর গমের পরিমাণ ৩১ লক্ষ ৬০ হাব্দার টন দ্রাড়াইবে। 
১৯৩৮-৩৯ সালে উহা ৯০ লক্ষ ৬ হাজার টন ছিল। 


| কারন সাপ 
| 


[ ১৩ই জুন, ১৯৪০ 


সম্প্রতি কাবুলস্থ ইণ্ডিয়ান ট্রেড এজেন্সীর ১৯৩৮-৩৯ সালের যে কার্য 
বিবরণী প্রকাশিত হইযাঁছে তাহাতে দেখা যায় যে, আফগান সরকাব 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করিবাব ফলে ভারতীয় বাণিজ্যে বিশেষ 
বির সৃষ্টি হইয়াছে । কার্পাসজাত বস্ত্র ব্যবসায়ই এই আইনে বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। জুতা, কলাই, চিনি কালো চা, লৌহ ও ইস্পাতের 
জিনিষপত্র ইত্যাদির ব্যবসাও নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । বিগত ১৯৩৮ সালের 
জুন মাসে উক্ত বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবপ্তিত হয়। 


পাকা রংএর কার্পেট প্রস্ততে উৎসাহ প্রদান কল্পে আফগান সরকার 
কাচা রংএর ছাপা কার্পেট আমদানী নিষেধ করিষাছেন। আফগানিস্থানে 
রঞ্জনদ্রব্য আমদানী 'হাসের উহাও একটি কারণ বলিয়া মনে হয়| ভারতবর্ষ 
হইতে আফগানিস্থানে কার্পাসজাত বন্ত্রের রপ্তানীও মুল্য এবং পরিমাণ 
উভয় দিকেই হাস পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেবের দিকে রাশিয়া 





_ হইতে বস্ত্র আমদানী বন্ধ হওয়াতে ভারতীয় কাপড়েব মূল্য কিছু বৃদ্ধি পায় + 


প্রকাশ আফগানিস্থান বস্ত্র সমন্ধে স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা করিতেছে । 
পশমজাত বস্ত্রের আমদানীও হাস পাইয়াছে। এতৎসম্পর্কেও উক্ত দেশ 
স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টায আছে। আফগানিস্থানে বহু পরিমাণে চামড়া 
রপ্তানী করা হয়। আফগান সরকার চট শিল্প প্রবর্তনেরও ব্যাপক পরি- 
কল্পনা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। বিভিন্ন প্রকার তৈলের আমদাঁনীও 
হাস পাইয়াছে। তবে বর্তমানে আফগান সরকার শিল্প প্রচেষ্টায যেরূপ 
উৎসাহ প্রদর্শন 'করিতেছে তাহাতে লৌহ এবং ইস্পাতজাত দ্রব্যেব 
আমদানীও বহু 'পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা রহিাছে। আফগানি- 
স্থানে চিনির চাহিদা অত্যধিক বলিষা বিবেচিত হয়। তবে উহার অধি- 
কাংশ রাশিযা ও জাভা হইতে আমদানী হইষা থাকে। ভারতীয় ট্রেড 
এজেন্টের মতে আফগানিস্থানের বাজারে প্রভূত পরিমাণ ভারতীয় চিনি 
কাঁটৃতির সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে জন্য এই শিল্প ব্যবসায় তৎসম্পর্কে 
কোন কর্মপদ্থা গ্রহণ করেন নাই। আফগানিস্থানে চায়ের কাটুতি বৃদ্ধি 
করিবারও সম্ভাবনা রহিযাছে বলিয়া উল্লিখিত হয়। ভারতবর্ষ হইতে 
কালো চা রপ্তানী হয় বটে কিন্তু সবুজ চা সম্পর্কে জাপান অধিক পরিমাণে 
ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকে। তবে সম্প্রতি কয়েক বৎসর হুইল চীন 
হইতে সবুজ চায়ের আমদানী বন্ধ হইবার ফলে এই শ্রেণীর ভারতীষ. 
চায়ের কাট্‌তি কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোটের উপর আফগানিস্থানে চায়ের 
ব্যবসা বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ আছে বলিয়া ট্রেড এজেন্ট মনে করেন । ভারতবর্ষ 
হইতে উক্ত দেশে সিমেপ্ট রণ্ডানীব পরিমাণ বৃদ্ধি পাইযাছে। আফগান 
সরকারের গৃহ নিশ্মাণ পরিকল্পনার ফলেই সিমেণ্ট কাউুতি বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং ট্রেড, এজেন্ট মনে করেন যে অদূর ভবিষ্যতে সিমেন্ট এবং গৃহ 
নিশ্্াণের সাজসরঞ্জাযাদির বিশেষ তাবে লৌহ ও ইস্পাত নির্মিত জিনিষের 
চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। সিগারেট আমদানীর 
পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত দেশে ধুম পানের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইতেছে। 
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__বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ লবণের প্রতিষ্ঠান__- 


পির 
| 


২৮€৫ই বৌবাজার ফ্রীট, 


(২৪ পরগণা 
ক্রী শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 


EE DESDE AE: TIE = 


১৭ই জুন, ১৯৪০ , আধিক জগৎ | | ২৭৫ 


: : কতিপয় ছিনিষের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বন্ধ : ইটালীর সহিত ভারতের বাণিজ্য 
বাঙ্গলা সরকারের পণ্যযূল্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার জানাইতেছেন. যে ১৯৩৯ ... ইটালী মিত্রশক্তিসমূহ্রে বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ফলে সম্প্রতি 
সালের ২২শে ডিসেম্বর যে সকল জিনিষের মূল্য..'নিয়ন্তরণ হইয়াছিল 'তারতবর্ষের সহিত উক্ত দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক হঠাৎ ছিন্ন হইয়াছে। ইটালী 
তাহার কতিপয় পরিবর্তন দ্বারা চিনি, জিরা, ধনে, আলু ও গোল মরিচের হইতে বৃটীশভারতে সালফার, ( ব্রিম্টোন ). কাচ, কাচের থালাবাঁসন, 
উপর হইতে উক্ত নিয়ন্ত্রণ বিধি প্রত্যাহার করা হইল । বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, কাপডের কলের যন্ত্রপাতি, রঙীন স্থতা (কার্পাসজ্াত), 
অতঃপর “ডেটলের' মূল্য নিযবোক্তব্ূপ ধার্য্য করা হইয়াছে । ৩ আউন্স বোতল রেশম ও ক্ুত্রিয রেশমের. সুতা ও, অন্তাম্ত জিনিষ, পশমজাত বস্থাদি, পশম 
প্রতি ভন ১২২ টাকা ও প্রতি বোতল ১/০; ৮ আঃ প্রতি ভক্পন এবং ও অন্থান্ত জিনিষ মিত্রিত জিনিষ আমদানী হইত | অপর পক্ষে বুটীবভারত 
প্রতি বোতলের মূল্য যথাক্রমে ২০৮০ ও ১৮/০ 3১৯ আউন্স বোতল প্রতি হইতে ইটালীতে গরুর চামড়া, ছাগলের চামড়া, চীনাবাদাম, তুলা, শন, পাট 








“ ডজন ৩৫1০ হিঃ এবং প্রতি বৌতিল ৩/০ হিঃ বিক্রয় করিতে'হইবে। রপ্তানী-হইত। নিম্নে গত ১৯৩৯-৪০ সালের ইটালী ও ভারতবর্ষের মধ্যে 
'"' কাচা টাকা পাইবার ব্যবস্থা ' , আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ দেওয়া গেল। 

‘ভারত গবর্ণমেন্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ইন্পিরিয়াপ ব্যাঙ্কের সহিত -একপ. ; , 17; ইটালী হইতে . ভারতবর্ষ হইতে 
ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, উক্ত ব্যাঙ্ক দুইটির বিভিন্ন কেন্দ্রে কীচ। টাকা ও খুচবা ॥ ' '7,. বুটাশভারতে . ইটালীতে 
যাহাতে পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া! যায় তপ্রতি উহারা অবহিত থাকিবেন। . - * (1 আম্দানীর পরিমাণ বাদীর পরিমাণ 

বঙ্গীয় শিল্প জরিপ কমিটি ৪. এ সি ৬ ক 
ৰ আগামী ২১শে জুন বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ “অবিবেশন ' এপ্রিল", ! ' ১৬ লক্ষ ৫৪ হাজার ১৮ লক্ষ ৯৮ হাজার 
হইবে। উক্ত অধিবেশনে বাঙ্গলা দেশে ইক্ষু ফল ও শর্করা শিল্পের সুযোগ মে 27 7১৫৪১ » এ 8 
সুবিধা' সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি সাব কমিটি নিৰুক্ত হইবে। শর্করা জুন, SEE Se SAS তরে আর, ও 
শিল্প বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন বণিক সংঘ এবং ইক্ষু উৎপাদনকারীগণের প্রতিনিধি i জুলাই” 8:7৩ She os OE EME 
না উর নাসিটি গঠিত হবে বুলিয় আশ কর! নি! '। আগষ্ট’ | ৮ » ২৪), ডি: 

ডাক বিভাগের 'আয় বব্যয় ' বি ১১৯১৭ 252” -& ২,১ ১৬8. 
| গত ফেব্রুয়ারী মাসের ডাক ও তার বিভাগের আয় ব্যয়ের হিসাব হইতো, এ অক্টোবর - ৬ ১১৯ % . ¢ ভা, 3 
, দেখা যায় যে, আলোচ্য মাসে পোষ্টেজ ষ্্যাম্প ও পোষ্ঠাল অর্ডারের খাতে' ' নবেম্বর "২৯ ৬৮, ২০ » 8৩ ৭ 
আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই মাসে £৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকার পোর্টেজ ্্যাম্প সভিসেম্বর ' ১৬৮3 ৭6 ৯৯ 9 ৬৫ ৯ 
'বিক্রয় হস্ন। ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উহার পরিমাণ” ৫৪ লক্ষ :: জযারী” ২৬ ১০৫৩ 3.৫ রি ১, 


৮৪ হাজার টাকা ছিল। ২৯শে ফেব্রুয়ারী যে মাস শেষ হইয়াছে তাহার 
পূর্বে ১১ মাসের হিসাবে দেখা যায় যে মোট '৬ কোটা ৪৯ লক্ষ ৩৯ হাজার 
"টাকার ষ্টাম্প বিক্রয় হইয়াছে। পূর্বরবন্তী বদর উক্ত ১১ মাসে উহনাব, 
পরিমাণ ৬ কোটী ২১ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ছিল। : বুটাশ ও ভারতীয় মণি ৃ 
অর্ডার ও পোর্টাল অর্ডার সম্পর্কে আলোচ্য মাসে ৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাক, 
Re পূর্বববত্তী বৎসর এই মাসে. উহার পরিমাণ ৮ লক্ষ ৫৫ হাজার 
টাকা ছিল। ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১১ মাসে এই খাতে ৯৬ লক্ষ 
৬২ হাজার টাকা আয হয়। পুর্ববন্তী বৎসর উক্ত ৯৯ মাসে উহার পরিমাণ 
৯৪ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা ছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে 'ডাক ও তার, 
বিভাগের মোট আয় ৯৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা দাডায় এবং সরুকারী 
বৎসরের ১৯ মাসে উক্ত আয় ১০ কোটী ৮৯'লক্ষ ৬৪ হাজ্ার টাকা দরাভায়। 
পূর্বববত্তী বৎসর উহা যথাক্রমে ৮৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা এবং ১০ কোটা 
১২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ছিল। গত ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত বিভাগের 
, ব্যয়ের পরিমাণ ৯৫ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা দীডায়। ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত 
১১ মাসে মোট ১০ কোটী ৫ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ব্যব হয়। - 


সংবাদপত্রের কাগজ সমস্ত! ৃ 
: সংবাদপত্র মুদ্রনের কাগজ সরবরাহ সম্পর্কে যে সমস্ত! দেখা দিয়াছে 
,,তত্প্রতি ভারতগবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। 
সংবাদপত্রসমূহকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেপ্ট সংবাদপত্রের মাশুল, 
: হাস করিয়াছেন। প্রকাশ ভারতসরকারের দপ্তরে কাগজের উভয় . পৃষ্ঠা 


..লিখিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং টাইপ করা সম্পর্কেও এক লাইন, পা ্‌ - দু জামীন I 
রর | Y শতকরা! ৬২ সুদে বিন! বা সহ ধার দেওয়া হয়। 
বাদ দিবার নিয়ম তুলিয়া দেওয়া হইযাছে। স্ংবাদপত্রসমুহকেও সংবাদপত্রের "সর্বত্র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, অফিস ইন্স্পেষ্টার, অর্গানাইজার ও এজেন্ট আবশ্যক | 








' পৃষ্ঠা হাস করিয়া কাগঞ্ বাচাইতে অবহিত হইতে বলা হইয়াছে! রঃ ॥ বিস্তৃত বিবরণের অন্ত দুই আনার ষ্টাম্প সহ পত্র জিখুন। 
| ভারতে চায়ের কাটৃতি বৃদ্ধি, ২ . ২; : ফাইনান্সিং করপোরেশন অফ্‌ ইণ্ডিয়া লিঃ 
ইণ্ডিয়ান টি এক্সপানসন বোর্ডের - কমিশনারের রিপোর্ট হইতে জানা ” . হেড, অফিস--বেরিলি 
যার যে গত ১৯৩৮-৩৪ সালে ব্ৰহ্মদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষে মোট ব্যবহারযোগ্য , .. বাংলা, বিহার, উড়িস্যা ও আসামের প্রাদেশিক শাখা অফিস :- 
: চায়ের পরিমাণ ২৬ লক্ষ পাউও ছিল। সী বরের তুলার দু মিল টি কলিকাতা এ 33858545588 
'- উহা ৭ লক্ষ পঁউিও'বৈশী। E চন? ও = ৮:22 222 AURORA, 
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৷ ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স লিঃ 


১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 


গত ১৯২৩ সালে কতিপয় ক্বৃতী বাঙ্গালী ব্যবসাধীর চেষ্টা বন্ধে ক্যালকাটা 
ইন্সিওবেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। কম প্রিমিয়ামে সর্বসাধারণকে 
বীমার সুযোগ দেওয়া এবং দেশীয় বীমা ব্যবসাষের প্রসার সাধন করিয়া 
দেশের টাকা দেশে বাখিবার ব্যবস্থা করাই প্রথম হইতে, এই কোম্পানীর 
লক্ষ্য হইয়া দাভাইরাছে। জুখের বিরয় জন সেবার সেই উচ্চ আদর্শ অক্ুপ্ 
রাখিয়াই কোম্পানীর কাৰ্য্য ক্রমে ত্রমে প্রসারিত হইতেছে। যে সব ব্যক্তির 
ব্যবসাবিক কৃতিত্ব বেঙ্গল সেণ্টাল ব্যাঙ্কের অতুলনীয় উন্নতি সম্ভবপর 
করিয়া তুলিযাছে সেই সব ব্যক্তিদের অনেকেই ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্সের 
সহিত যুক্ত রহিয়াছেন। তাহাদের কর্ম্মকুশলতায় এই কোম্পানীটি হুনিযন্ত্রিত 
তাবে অগ্রগতির পথে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে । 

সম্প্রতি আমরা ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের 
যে কাধ্যবিববণী পাইযাছি তাহা দৃষ্টে জানা বায় এ বৎসরে কোম্পানী 


২৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ২২০ টাকার নৃতন বীমার অন্য কোম্পানী মোট ১ 


হাজার ৯৪৭টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ১ হাজার ৬২৩টি 
প্রস্তাবে এবার মোট ২৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান কবা 
হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় বীমা ব্যবসাস্মক্ষেত্রে নান! দিক দির! 
কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা স্ষ্ট হওয়া সত্বেও গত বৎসরের তুলনায় এবার 
কোম্পানীর নূতন কাজেব পরিমাণ বাড়িয়!ছে ইহা সুখের বিষয় । 


আলোচ্য বসবে প্রিমিয়াম বাবদ ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪২১ টাকা, 
দাদনী তহুবিলেব সুদ ইত্যাদি বাবদ ৬৩ হাজার ৯৯৫ টাকা ও অন্তান্তয 
ধরণের আয় লইযা কোম্পানীর মে'ট আয় দাড়ায় -€ লক্ষ -৭ হাজার 
৩৩৪ টাকা । এবংসর মৃত্যু দাবী বাবদ ৮৪ হাজার ১৯ টাকা ও পলিসির 
মেয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৯ হাজার ৫০০ টাকা দাবী হুয়। এজেণ্টেদের 
কমিশন ও .কাঁধ্য পরিচালনা বাবদ কোম্পানী যথাক্রমে ৮১ হাজার ৫২ 
টাকা ও ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৯১ টাকা ব্যয় করেন। দাদনী তহবিলের 
ক্ষয় পূরণ বাবদও ৭৯ হাজার ৯৭৫ টাকা ব্যয় হয। অন্ঠান্ত খরচপত্র বাদে 
বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্তন্ত হয়। বৎসরের প্রথমে 
ওঁ তহবিলের পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার €০৪ টাকা । বৎসরের 
শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া, ১৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৩ টাকা দীড়ার। যুদ্ধের 
জন্ত সিকিউরিটি মূল্যের অগকর্ষ ঘটায় এবার কোম্পানীকে সেই ক্ষতি 
পূরণের জন্ত অনেক টাকা নিয়োগ করিতে হইয়াহে ! যদি তাহা করিবার 
প্রয়োজনীয়তা না দেখা যাইত তবে কোম্পাণীব জীবন বীমা তহবিল এবরা 
আরও বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত সন্দেহ নাই। 

বর্তমান কাৰ্য্য বিবরণী দুষ্টে জানা যায় গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৭১ টাকা ও জীবনবীমা তহবিল 
বাবদ ১৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৩৩ টাকা ও অন্তান্ত প্রকারের 'দায় লহয়! 
কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ১৮. লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। এ 
প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানী ষে সম্পত্তি ছিল তাহার 
প্রধান প্রধান দফাগ্ুলি এইরূপ £-লজমি-বাভী বন্ধকে দাদুন '৩-লক্ষ ৮৪ হাজার 
৬০০ টাকা, পলিসি বন্ধকে দাদন ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭২৯ টাকা, কোম্পানীর 
কাগজ ৮ লক্ষ £৩ হাজার ৮৫৩ টাকা (বাজার দর অনুযায়ী ), আদায়যোগ্য 


প্রিমিয়াম ৪২ হাজার ৩২০, টাকা, আদাষযোগ্য সুদ ইত্যাদি ১৭ হাজার 
৮৩ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ লক্ষ ৩৯ হাজার ২৩৯ টাকা । এই সমস্ত 


বিবরণ দৃষ্টে তহবিল দাদন বিষয়ে কোম্পানীর' বিবেচনাসম্মত কাধ্যনীতির, 


যায়! 'আমরা ক্যালন্টা ইন্সিওরেস্সের উত্তরোত্তর 
৮৬ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে কলিকাতায় এ কোম্পানীর 


পরিচয়" ' পাওয়া 
উন্নতি কামনা করি। 
হেড আফিস অবস্থিত। . 


বেঙ্গল কমাণ্লিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ২৭শে মে গৌরীপুবে (ময়মনসিংহ) কিশোরগঞ্জের বেঙ্গল 
কমার্শিয়াল এণ্ড এগ্রিকালচারেল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটা শাখা জাফিস 
স্থাপিত হইয়াছে । গোৌরীপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট 
শ্রীবুক্ত যক্তেশ্বর দত্ত ও শাখা আফিসটার উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। 
বক্তৃত! প্রসঙ্গে যক্ঞেশ্বর বাবু দেশে আধুনিক ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত 
করেন। এ সঙ্গে তিনি কৃষিজাত দ্রব্যাদি গুদামে মজুদ রাখিয়া তাহার 
জামীনে টাকা দাদন করার যে কাধ্যনীতি বর্তমান ব্যাঙ্কটী অনুসরণ করিতেছে 
তাহার বৈশিষ্ট্য ও উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। ব্যাঙ্কের ম্যাপেজিং 
ডিরেক্টর সুপরিচিত ব্যবসাধী শ্রীযুক্ত গিরিজাশক্কর সরকার এক বক্তৃতায় 
সমবেত ভদ্রমহোদয়গণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং গৌরীপুরের সকল 
শ্রেণীর লোকের সহযোগীতায় বেঙ্গল কমার্শিয়াল এণ্ড এগ্রিকাল- 
চারেল ব্যাঙ্কের বর্তমান শাখা বিশেষ সীফল্যম্তিত হইবে বলিবা 
আশা করেন । 

ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ৮ই জুন চেতলায় স্াশস্যাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা 
আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় বাঙ্গলার 
রাজস্ব মন্ত্রী সার বিজয় প্রসাদ সিংহ রাষ তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত নিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন__দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের পক্ষে ব্যাঙ্কের 
প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি বর্তমানে তাহা' বিশদভাবে বুঝাইবার আবশ্যক 
আর নাই। এখন প্রায় সকলেই জানেন দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সঙ্গে 
ব্যাস্কের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক, কাজেই ব্যাঙ্কের প্রসার দেশের আধিক উন্নতির . 
চেষ্টার লক্ষণ। অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে সকল চেষ্টা সকল সময় সফল হয় না) 
অনেক ক্ষেত্রে কর্মীর অসাধুতা, অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টার ব্যর্থতা, আবার 
অনেক ক্ষেত্রে পারিপাশ্বিক অন্থবিধা। যে কোন কারনেই হউক কোন 
বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের প্রচেষ্টা অপচেষ্টায় বা ব্যর্থতায় পরিণত হওয়ায় জনসাধারণের 
মধ্যে নূতন বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে শ্রদ্ধার অভাব ঘটিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে 
বাঙ্গালী অতীতের অভিজ্ঞতা লইযা সাবধান হইয়াছে, তাই আজ বিরাট 
বাঙ্গালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নানাদিকে গড়িয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। 
বাঙ্গালীর ব্যবসা প্রচেষ্টা আজ সাফল্যের গৌরব অর্জন করিযাছে। 
স্কাশন্কাল সিকিউরিটি ব্যাঙ্ক ১৯৩৯ লালের ১৭ই নবেম্বর সংশোধিত 


















ই সমুহ 

* সংশোধিত কোম্পানী আইনে ইহাই সর্বপ্রথম 
৫ লক্ষ টাকার .অধিক আদায়ী মূলধন লইয়1 কার্ধ্য 
| -আরম্ত করিয়াছে। 

| * সিডিউলভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে।. 
* অন্ত সময়ের মধ্যে কোর্য্যারস্তঃ নভেম্বর ১৯৩৯ ইং) 
শেয়ারে লভ্যাংশ খোষণ!.করা হইয়াছে। 

* শেয়ারে এবং আমানতে টাকা ডানার 
নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান 1 


* কন্মীদিগের পক্ষে ইহাই যোগ্য প্রতিষ্ঠান। ন 
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ভাবতীয় কোম্পানী আইনের অধীনে প্রথম কাজ আরম্ভ করিবার অঙ্ুমতি 
লাভ করে | ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাদের যে হিসাব নিকাশ 
হয় তাহাতে আমাদের প্রদত্ত মূলধনের দীডায় ১,০৩,৩৩০২ এবং মোট 
জমার পরিমাণ ছিল ২,২৩,৯৪৯২ টাকা ইহার মধ্যে নগদ মজুদ ( ক্যাশে 
ও ব্যাঙ্কে) ছিল ৭১,১১৩২ টাকা, কোম্পানীর কাগজ্জ ছিল ৫৩,১২৬২ টাকা, 
শেয়ারে .দাদন ছিল ৫০ হাজার ২৬০ টাকা ও অন্তান্ত দাদনের পরিমাণ 
ছিল ১,৪৭,৮৫৮২' টাকা। প্রকৃত পক্ষে এক মাসের কাজের ফলে 
প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা! বাধিক+৬ টাকা হিসাবে' লভ্যাংশ দিয়াও 
কোম্পানী সাধারণ শেয়ারে শতকরা ১ টাকা লভ্যাংশ ঘোষণা করে। ইহার 
পর ১৯৪০ সলালে ৩০শে মার্চ পর্য্যন্ত কোম্পানীর যে হিসাব এডিটারগণ 
কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে প্রদত্ত মূলধনের পরিমাপ 
৫,০৪,৪৯০ টাকা, মোট জমার পরিমাণ ১,৭৮,১০০ টাঁকা,। ইহার মধ্যে নগদ 
মুদ ছিল ৬১,৫৫৪ টাকা, কোম্পানীর কাগজে ৪৯,৭১২ টাকা, বিভিন্ন 
কোম্পানীর শেরারে দাদন ৩,৪৯,২৬০ টাকা এবং ক্যাশক্রেডিট ও অন্যান্ত 
দাদনে ছিল ১,৭৫,৫৮৮ টাকা | চেতলায় বর্তমান শাখা উদ্বোধনের দিনে 
আমরা প্রায় ৫৫০০ টাকা জমা. পাইয়াছি। একটি নৃতন শাখার পক্ষে ইহা 
আমরা.আশাপ্রদ মনে করি। চেতলার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীদের লইয়া গঠিত 
একটি পরামর্শসভা এই শাখা পরিচালনা করিবেন। অনেকেই: এই 
পরামর্শসভার়ু যোগ দিতে সম্মত হইয়াছেন । আমরা আশাকরি, চেতলার 
ক্রমবর্ধমান উন্নতির সঙ্গে সকলের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের এই শাখাও 
উন্নতি লাভ করিবে। 
ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেলঃইনষ্টিটিউট- 

,১৯৪০-৪১ সালের *জন্ত ইত্যান ইঞ্জিরে। ইনুষ্টটিউটের নিয়রূপ 
কাঁ্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে £_ প্রেসিভেন্ট-_মিঃ এম্‌ সি রায় 
€ আধ্যস্থান )) ভাইস, প্রেসিডেন্ট-খিঃ কে এম নায়ক (ভ্াশনাল ), মিঃ 
জে সি ঘোষ দন্তিদার ( বোঝে মিউচুয়াল) মিঃ এ পাল ( স্তাশশেল ইণ্ডিয়ান ) 
মিঃ কেসি ব্যানার্জি (ভাগ্যলক্মী ), মিঃ এস বাগৃচি (লঙ্নী ) ; জেনারেল 
সেক্রেটারী--মিঃ এস এন রাধ চৌধুরী ( বোস্বে মিউচুয়াল ), জয়েপ্ট সেক্রে- 
টারীঁঁমিঃ এন আর সেন ( বোথে মিউচুরাল ), মিঃ এইচ সি নাগ 
€ ইণ্ডাট্্ৰীয়াল এণ্ড, . প্ৰডেন্সিয়াল ) ;; ট্রেজীরার-_মি: এইচ চক্রবর্তী 
(মহাবীর )) সদস্ভ--মিঃ এ সি সেন ( এম্পায়ার ), মিঃ আই বি সেন 
(বোষ্ে লাইফ.), মিঃ এস. পি বঙ্গ (ভ্াশনেল ইণ্ডিয়ান )) মিঃ আর এন 
রায় ( ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল্‌ ); মিঃ এ কে গাঙ্গুলী ( ইণ্ডাষ্্ীয়াল এও 
প্রভেদ্সিয়াল ); মিঃ এন সি ঘোষ (এম্পায়ার)) মিঃ বি আর বস্থ 
€ ওরিয়েন্টাল) মিঃ এন প্রামাণিক ( হিন্দুপ্তান )) মিঃ পি দাসগুপ্ত 
(স্কাশনেল ) ;:মিঃ এস. কৈ আচার্য্য চৌধুরী (বঙ্গলক্্মী); মিঃ পি আর 
গুপ্ত (ক্যালকাটা ইন্সিওরেন্স ); মিঃ পিকে বস্থ (আধ্যস্থান )) মিঃ বি 
সি ঘোষ (হিন্দুস্থান ) ও মিঃ এ বাগৃচি (ট্রপিক্যাল )। 

ক্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেস*কোৎ লিঃ 

কানপুরের ক্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর কলিকাতা! 
'আফিস সম্প্রতি পি ১৪ নং বেটিক ষ্রীটন্থ এসি ম্যানসেন স্থানান্তরিত 
করা হইয়াছে। ্ 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
লরেন্স জুট কোংলিঃ--গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে 





শতকরা ৯২০ আনা। পূর্ব ৬ মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা |. 


৪ টাকা। কারানপুড়! ডেভেলপমেন্ট কোং লিঃ-_গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে ১/০ আন1। পূর্ত ছয় মাসের হিসাবেও 
ধর্ূপ লভ্যাংশ দেওয়া হয়। কানপুর টেক্সটাইলস্‌ লিঃ_গত ৩১শে 


মার্চ পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকরা ৭8০ আনা । পুর্ব্ব ৬ মাসের হিসাবে | 


দেওয়া হইয়াছিল ৬০ আনা । এলশিন মিলস্‌ কোং লিঃ__গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা! পূর্ব ৬ যাসের |. 


হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৩ টাকা | গ্যাঞ্জেস ম্যানুফ্যাকৃচারিং 


কোবংলিঃ-গত ৩১শে মার্চ পৰ্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকরা ৪ টাকা ॥ 





পূর্ব ৬ মাসের হিসাবে কোন লত্যাংশ দেওয়া হষ নাই। ইণ্ডিয়া জুট 


কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকরা ২॥০ 
আনা । পূৰ্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে কোন লভ্যাংশ দেওয়া, হয় নাই। 
পেঞ্চভেলী কোল্‌ কোং লিঃ_গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৬ যাসের 
হিসাবে শতকরা ৯৯০ আনা। পূর্ব ৬ মাসের হিসাবেও এরূপ লভ্যাংশ 
দেওয়া হুইয়াছিল। নর্থওয়েষ্ট কোল্‌ কোং লিঃ _গত ৩১শে মার্চ 
পধ্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকরা ৬।০ আনী। পুর্ধর ছয় মাসের হিসাবে 
লভ্যাংশ দেওয়া হয় ৫২ টাকা। দেওলী কোল্‌ কোং লিঃ_গত ২৯শে 
ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৬ মাসের “হিসাবে শতকরা ২॥০ আনা । পূর্ব ৬ মায়েও 
প্রহারে লভ্যাংশ দেওয়া হর। কালাপাহাড়ী কোল কোং লিঃ_গত 
২৯শে ফেব্রুয়ারী পধ্যস্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকর! ৩৪০ আনা। পুর্ব 
ছয় মাসের হিসাবেও ওঁ হারেই লভ্যাংশ দেওয়া হয়। গ্যাপ্রেস রেপ, 
কোং লিঃগত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা । 
পূর্ব ৬ মাসের হিসাবে দেওয়া হয় ৪ টাকা। নর্থওয়েষ্টার্ণ কাছাড় টি 
কোংগত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা । পুর্ব বৎসরের 
হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ১৭1০ আনা। হাসকোয়! কোং 
লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৬০ আনা। পূর্ব বৎসরের 
হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল ৫২ টাকা। ওখ্যাটি টি কোং লিঃ_গত 
১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা &০২ টাকা। পূর্ব বৎসরের হিসাবে 
দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৪৫২ টাকা। বাঘমারী টি কোং লিঃ_গত 


১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা 91০ আনা। পুর্ব বৎসরের হিসাবে 
শতকরা ৫২ টাকা । আকল্যাগ্ড জুট কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত ৬. মাসের হিসাবে শতকরা ৫২ টাকা। পূর্ব ৬ মাসের হিসাবে 


লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা ৩টাকা। ক্লাইভ. মিলস কোং 
লিঃঁ_গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকরা ৫২ টাকা। 


পুর্ব ৬ মাসের হিসাবে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয়, নাই। ভাঁজহোসী ছুট 


কোং জিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৬ মাসের, হিসাবে শতকরা ১০২ 
টাকী। পুর্ব ৬ মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল শতকরা 
৪২ টাকা । | : । 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

ভারত সণ্ট লিঃ__ডিরেক্টর, মিঃ এ কে সেনগুপ্ত । অইমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা। রেজিটার্ড আফিপ--১নং বুটশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রী, কলিকাতা | 

পিসি চন্দ এণ্ড, কোং লিঃয্যানেজিং ডিরেটির, পি সি চন্দ। 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস--১৯১এ কেচুলাল 
রোড, ইণ্টালী, কলিকাতা । 

পিউর জয়রামপুর কোল. কোং লিঃ ডিরেক্টর, মিঃ ডি এম 
জিথোয়!। অনুমোদিত মূলধন ৯ লক্ষ টাকা। রেক্সিষ্টাড আফিস--১৪নং 
ক্লাইভ, গ্রীট, কলিকাতা । 

ইন্টারন্যাশনেন লুত্রিক্যান্টস্‌ লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি 


- আর বস্থ। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টা্ড সাকির 


আশুতোব মুখাঞ্জি রোড, কলিকাতা । 


কে কলিকাতা । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যাই অনুযায়ী 
সিডিউল ভুক্ত হইয়াছে। 


স্থায়ী আমানতের সুদ বাৎসরিক ৩২ টাকা হুইতে.৫২ টাকা 
পর্য্যস্ত। সেভিংসৃ ব্যান্কের চুদ ২।০ টাকা হারে। ৩.বগসরের 
১০০২ ক্যাস সার্টিফকেট ৮৭২ টাকায় পাইবেন। | 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্ববত্র এজেন্ট আবশ্যক । 





সত ও সম্য 





যুদ্ধ ও জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি 

ইংলণ্ডে লোকসংখ্যা হাসের সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়া বিগত ১লা জুনের 
“ইকননি্১ লিখিতেছেন, “যুদ্ধের বিপদ ছাভাও ষে দুষ্ট ব্রণ ভবিষ্যতে আমাদের 
লোকসংখ্যা হ্রাসের করণ স্বরূপ হুইবে তাহা অতি সবল ভাবেই বিশ্লেষণ 
করা যাইতে পারে।. বর্তমানের স্ত্রীলৌকগণ তাহাদের স্থান পূরণ করিতে 
পারে এরূপসংখ্যক মেয়ে প্রসব করিতেছে না। ইহার' ফলে লোকসংখ্যা 
হ্বাস অবস্ঠস্তাবী। কয়েক বৎসর হয়ত জনতা কাস খটিবে না? শিশু এবং 
যুবক সংখ্যার হাসই হয়ত কিছুকালের জন্য এই অবাঞ্ছিত অবস্থার ফল বলিয়া 
ধারণা হইবে। কিন্ত প্রত্যেক স্ত্রীলোক গড়ে অধিক সংখ্যক সন্তান প্রসব 
না করিলে লোকসংখ্যা নিশ্চয়ই হ্রাস পাইবে। লোকসংখ্যা, বৃদ্ধির জন্য 
মৃত্যুসংখ্যা হাস হওয়াই. যথেষ্ট নয়। একশাত্র ইংলণ্ডে নয়, পশ্চিম ইউরোপের 
সকল জাতির মধোই কম বা বেশী পরিমাণে এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। 
প্রজনন ক্ষমতা হাঁসই এই দুষ্ট বণ বিশেষ। কিন্তু এখন পধ্যস্ত সাকল্যের 
সহিত কেহই এই প্রজনন ক্ষমতা হাসের কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় হন 
নাই। কারণ নির্নীত ন! হওয়ায় কিসে প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে নিশ্চয়তার 
সহিত তাহাও কেহ বলিতে পারে ' না । ' একদিকে যুদ্ধ ও অরাজকতা এবং 
অন্যদিকে প্রজনন ক্ষণত! এই দুইয়ের ভিতর একটি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরুদ্ধ 
সম্পর্ক আছে বলিয়া 'অন্মান করা যাইতে পারে। এই অনুমানের উপর 
নির্ভর করিয়া বলা যায় ষে পিতামাতা ধনপ্রাণের পক্ষে বিপজ্জনক পৃথিবীতে 


সন্তানের জন্মদান করিতে ইচ্ছুক হয় না। ভবিষ্যতের সমাজতত্ববিদগণ , 


হয়ত মৃত্যুকে বাদ দিয়া প্রজনন ক্ষমতা এবং সন্তানোৎপাঁদনের ইচ্ছার উপর 
যুদ্ধের প্রতিক্রিয়াকেই পশ্চিম ইউরোপে লোকসংখ্যা হ্রাসের -কারণ বলিয়া 
বর্ণনা করিবেন। দেশে শান্তি এবং নিরাপত্তা স্থাপিত হইলে সম্ভবত জন্মের 
হার বৃদ্ধি পাইয়া লোকসংখ্যার সমতা রক্ষা হইবে ।” ০ 


ফাউড কমিশনের সুপারিশ 


ক্লাউড কমিশনের স্ুপারিশসমূহ: আলোচনা করিষা জুন মাসের ‘মর্ডান 


রিভিউ’ ' পত্রিকায় “জে” নামধারী লেখক মন্তব্য কবিতেছেন, প্রথমবার 
'রিপোর্টটি পাঠ করার পর আমাদের মনে ইইয়াছে যে বাংলার ' ভূষি 
ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তাশীল আলোচনা অপেক্ষা চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের বিলোপ 
সাধনের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য । 


খনিসমূহ রাষট্রীয সম্পত্তিতে পরিণত করার যুক্তি আছে। কিন্ত যে মন্ত » 


বৃটিশ কোম্পানীর হস্তে খনি পরিচালনার কর্তৃত্ব স্তত্ত আছে তাহাদিগকে বাদ 
দিয়! কমিশনে সেলামী উপভোগকারী জমিদারদের স্বত্ব ক্রয় করিযা লওষার 
প্রস্তাব করিযাছেন। সেলামী বাবদ হিন্দু জমিদারদের আয় হয বলিষা দ্য 
তাঁহাদের স্বত্ব আয়ের দশগুণ মুল্যে ক্রয় করা'হউ্ক। কিন্তু ইউরোপীয় 
কোম্পানীসমূহ শ্রমিকদিগকে শোষণ করিষা লাভবান হইলেও তাহাদের 


: অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হুইবে না। 


কমিটীর সুপারিশসমূহ আলোচনার পর এই ধাঁবণাই বদ্ধমূল হয যে 
' ক্কষক কিংবা কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি কমিটীর লক্ষ্য নয়--সরকারী আয় বৃদ্ধি 
. এবং প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ছোট বড় বহু সংখ্যক চাকুরীর 
সংস্থানই ইহার , প্রধান উদ্দেশ্য । বর্তমান প্রায় «২ হাজার লোক প্রত্যক্ষ 
কিংবা পরোক্ষভাবে জমিদারীসংক্তান্ত-। কার্যে লিগ থাকিয়া জীবিকা নির্বাহ 
করিতেছে । অধিকাংশ জমিদার হিন্দু বলিয়া এবং এই সমস্ত কাজে 
লেখাপড়ার প্রয়োজনীয়তা থাকায় উল্লিখিত ৫২ হাজার লোকের মধ্যে 


বেশীরভাগই হিন্দু বলা যাইতে পারে। ১৯২১ সালে এই সমস্ত কাজে 0 


হিন্দু ও ;মুসলযানের অন্থপাত ছিল ১১১; ২২ অর্থাৎ মুসলমানের সংখ্যা 
ছিল শতকরা ১৬ জন। গবর্ণমেন্ট জমিদারের স্থান অধিকার করিলে এই 
সুমন্ত লোক রৰ্দ্চ্যুত হইবে। কিন্তু খাজনা আদায় প্রভৃতি কাজের জন্ত: 


যেসমন্ত' কর্মচারী নিযুক্ত করা ' হইবে তাহার কমপক্ষেও. শতকরা ৫০ জন - 
হইবে মুসলমান । কাধ্যকালে মুসলমানের সংখ্যা আরও বেশী হইবে। 
কারণ মিঃ ফল্তলুল হুক বলিয়াছেন যে মুসলমান -কর্ম্মচারীর পক্ষে মুসলমান 
'কুষক সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আশা অধিকতর সুবিধাজনক হইবে । গতর্ণমেন্ট 
কর্তৃক জমিদারী ক্রয় করা সাব্যস্ত হইলে প্রথমতঃ পূর্ব বাঙ্গলাতেই এই নৃতন 
ব্যবস্থা কাধ্যরুরী 'হওয়! যস্তব) : কারণ পূর্ব বাজলায় অমির খাজনা 
অপেক্ষাকৃত কম।. ১ কোটা. ৯০ লক্ষ টাকাষ সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগের 
'জমিদারীসমূহ ক্রয় করা যায়। .অপরপক্ষে,একমাত্র বর্ধমান জেলার জমিদারী 
'ক্রয় করিতে গেলে অন্ততঃপক্ষে ,৩ কোটী টাকার কমে চলিবে না। পুর্ব 
বাঙ্গলায় জনসংখ্যার শতকর! ৭৫ জনই মুসলমান। কাজেই তহনীলাদির 
,কাধ্যে শতকরা, ৭৫ অন মুসলমান নিয়োগের জন্য অবশ্তই দাবী উপস্থিত করা॥ 
হইবে। বর্তমানে হাইকোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত. মুসলমানগণ খাজনার মোকদ্দমার 
বিচার করিয়া থাকেন। বি, এল্‌ উপাধিধারীদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা, 
শতকরা ৬ জনের বেশী নয়'; কাজেই মুসলমান মুন্সেফের সংখ্যাও ভবিষ্যতে 
বিশেষ বৃদ্ধি পাইবার আশা নাই। হাইকোর্ট মন্ত্রীমগুলের সাম্প্রদায়িক 
দাবীও মানিয়া চলেন না। এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনার পর কমিটী 
সাবভেপুটা ও কান্ুনগো প্রমুখ রেভেনিউ কম্মচীরী দ্বারা খাজনার মামলা, 
বিচারের সুপারিশ, করিয়াছেন। বলারাহুল্য রেতেনিউ অফিসারদের মধ্যে 
মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী ।” ১ 
ব্যবসা বাণিজ্যে বর্তমানে যে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের ভাব পরিলক্ষিত 
টির তাহার মূলগত , কারণ সম্পর্কে ৮ই জুনের. *ইওিয়ান ফিনান্সের্‌” 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখা হইয়াছে, . অর্থনীতি ক্ষেত্রেই বর্তমান আতঙ্কের 
চিহ্ন পৃরিস্দুট হইলেও অর্থনীতিক্ষেত্রে এই নিরাশার মূল কারণ নিহিত 
আছে বলিয়া ধারণা করা যুক্তিযুক্ত নয়।' রাজনৈতিক বিপধ্যয় বিংবা 
বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কা হইতেই অনেকে ভবিষ্যতের অর্থসংস্কানের জন্ 
উদ্বিগ্ন হইয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয় করিতে আরস্ত করিয়াছে] ইহাও সত্য যে 
ব্যবসা বাণিজ্যে কন্ত্ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইলেই আতঙ্কগ্রস্ত. জনসাধারণ 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা পাইতে পারে। কিন্ত এই কারণে অর্থনীতি ক্ষেত্রেই 
বর্তমান নিরাশার কাবণ' নিহিত আছে এরূপ ‘বলা যায় না। পৃথিবীর অন্াস্ত' 
অংশেও বুদ্ধ বিস্তৃতি লাভ 'কবিতে, 'পারে এই ধারণা হইতেই বর্তমান 
হতাশার উড . অন্নসজ্জায় সজ্জিত দেশসমৃহও বুদ্ধের , তীব্রতা প্রতিরোধ 
করিতে সমর্থ হয় নাই ; এই অবস্থায় ভারতের ভাগ্যে কি আছে-_এই সমস্ত 
বুক্তি হইতেই আতঙ্ক বৃদ্ধি পাইতেছে। তারতরক্ষার ভাব যাহাদের উপর 
সন্ত ছিল তাহারা নিজেদের দেশরক্ষায ব্যস্ত। এই সমস্ত কল্পনার রা ফলেই 
দেশে El lol Sh ও আতঙ্কের 381 দেখা শি I 
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টাকা! ও বিনিময় 

৷ কলিকাতা, ১৪ই জুন 
বিগত সপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে' কল টারার স্বচ্ছলতা 
‘'পরি দৃষ্ট হইয়াছে এবং উহার বাখিক সুদের হার শতকরা আট আনার উপরে 
যায় নাই। কল টাকার স্বচ্ছলতা! অর্থে টাকার বাহুল্য এবং খ্রণপ্রদাতার 
সংখ্যা বেশী ছিল মনে করা ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে খণগ্রহীতার সংখ্যাল্পতা 
ছিল বলিষাই টাকার বাজারে স্বচ্ছলতা পরিদৃষ্ট হইয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহে 
ট্রেজারী বিলের ফলাফল' দৃষ্টেই ইহার যথার্থ্য উপলব্ধি হইবে । ২ কোটী 
টাকার বিলের আবেদন আহ্বান করা! হইলে ১১ই জুন তারিখে মাত্র ২ কোটা 
১২৯ লক্ষ টাকার আবেদন উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে অন্ঠান্ত সপ্তাহে ইহার 
দ্বিগুণ কিংৰা তিনগুণ পরিমাণে আবেদন উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্যবসা! 
বাণিজ্যে বর্তমানে যে আতঙ্ক ও শঙ্কার ভাব দেখা দিয়াছে তাহাতে ভয়াতুর 
জনসাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইয়া স্বর্ণ, রৌপ্য ক্রয় করিয়া 
মজুদ করার ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইহার ফলে কোম্পানীর শেয়ার 
এবং সরকারীপ্ধণে দাদনযোগ্য মোট টাকার পরিমাণ কতখানি হাস পাইয়া 
টাকার বাজারের সঙ্কোচ সাধন হইতেছে। ভারতসরকার সম্প্রতি দেশ- 
রক্ষার জন্ত খণ গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতেও টাকার বাজারের একটা মোটা! 

অংশ আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে । 
১১ই জুন তিন মাসের মেয়াদী মোট ২ কোটা টাকার টেজারী বিলের 
টেপ্তার আহ্বান করা হইয়ছিল। ইহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়ায় ২ কোটী ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এই আবেদনসমূহ্র মধ্যে 
ইসি না ৯৪ ভাগ 


এ সপ্তাহে তাহা ১/১০ পাই নির্ধারিত হইয়াছে । 


আগামী ১৮ই জুন তারিখে ২ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের, 


আবেদন গ্রহণ করা হইবে। খযাহাদের টেগুার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে 
আগামী ২১শে জুন এই বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। 

বিগত ৭ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে রিদ্দার্ ককের 
নোট বিভাগ ৪ কোটা ৯২২ লক্ষ টাকার ট্রেজারী বিল ধারে 
রসিক ইহার সাহায্যে নোটের পরিমাণ বৃদ্ধি 


প্রঃ 


আলোচ্য সপ্তাহের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুদের হার শতকরা ৩২ 
' স্থির ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্গের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ রৌপ্য-যুদ্রার 
'কন্ত জনসাধারণের চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে রৌপ্যমুদ্রার 
' পরিমাণ ৪৬ কোটা ৫৭ লক্ষ হইতে ৪ কোটী টাকা হাস পাইয়া 


৪২ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। গত ২৪শে এবং ৩১শে মে' 
587 ৩ কোটী. 


রৌপ্য মুদ্রা হাস পাইয়াছিল। বিগত ৩১শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 


তাহাতে ভারতে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল ২৫৩ কোটী ১৩ লক্ষ 
৬১ হাজার টাফা। ৭ই জুন ইহার পরিমাণ দঁড়াইয়াছে ২৩৯ ৪ 
৭০ লক্ষ, টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৪ কোটা ৯০ 

টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হয়। '৩১শে মে হাহাহা 
২ কোটী-টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের 
হকার রক্ষিত অর্থের পরিমাণ দাভাইয়াছে ১৮ কোটা | 





রিজার্ড ব্যাঙ্কের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৯" কোটা ৮৮ লক্ষ 
১৮ হাজার টাকা।.. আলোচ্য সপ্তাহে বিবিধ] ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টসযূহেব 
আমানত টাকার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০ কোটা ৮. লক্ষ টাকা ও 
১২ কোটা & লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা । ৩১শে মে যে সপ্তাহ শেষ হয 
তাহাতে ইহাদের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৬ কোটী ১০ লক্ষ ৩১ হাজার 


টাকা ও ১৪ কোটি ২০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা । 
অন্ত বিনিময বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে: 

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫ইইপে 
এ দৰ্শনী ্ ০. ৪ 
ডি এ৩ মাস ১শি ৬৬হপে 
ডি এ ৪ মাস টি ১শি ৬ভহপে 
ফ্রাঙ্ক , (প্রতি ১০০ টাকায়) "৯৩০৩ 
গিল্ডার র্‌ ৫৬ 
ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৯৬]০ 


॥ 
\ 
॥ 
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পাটের বাজার 


গত এই জুন আমর! যখন পাটের বাজারের সমালোচন! করিয়াছিলাম 
তখন ওঁ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দর ছিল ৬২1৮০ আনা । 
এ সপ্তাহে সে তুলনায় দামের একটা নিশ্নগতি লক্ষিত হইয়াছে । গত ১০ই 


তাহা কমিষ! ৬২২ টাকা হয! ১২ই জুন তাহা ৬৯০ আনায় পৌছে।' গত 
১৩ই জুন সম্রাটের জন্মদিন উপল্‌ক্ষে ফাটকা . বাজার বন্ধ ছিল। গত ১৪ই 


১৪ 


জুন বাজারে পাটের দর সর্ক্বোচ্চে ৬১৮০ আনা ও সর্বনিম্ন দব ৬০৮০০ আলা! 
হয়। অগ্য- ৬১1১০ আনা দরে বাজার. খুলিয়া দরের হার সর্ব্বোচ্চে 
৬১/০০ আনা ও সর্ধনিয়্ে ৬১২ টাকা হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ৬০ আনায় বাজার 
বন্ধ হইয়াছে । নিয়ে ফাটকা বাজাবে এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া 
হইল £ ০০4 
তারিখ সর্বোচ্চ দর. :'_ নিয় দর বাজার বন্ধের দর 
৮ ই জুন ৬২%০ ৬১৪০ ৬২৩/০ 
তার ৬২1০ ৬১৪০ ৬২%০ 
১১, 2 ৬২২ ৬০০ ৬০০ 

রর মি ৬০1০ রে ৬১০ 
১৩৯: ৪ (বাজার বন্ধ ছিল) 

টি ৬১1%০ ৬০৮০০ | ৬১%০ 
১৫৪৯ ৬১৯০ LIN. ৬১1০ 


এ সপ্তাহের প্রথমদিকে ফাটকা বাজারে পাটের দর ৬২ টাকার উপর 
ছিল কিন্তু ইতালী কুদ্ধে ষোগপ্দান করার সংবাদে বাজারে নূতন করিয়া 
একটা হতাশার ভাব সঞ্চারিত হয়। তাহাছাড়া চটকলওয়ালারা বাজার 
হইতে পাট খরিদ সহন্ধে আগ্রহ ন| দেখানোর জন্য এবং “নূতন পাট ফসলের 

অবস্থা খুব ভাল মনে হওযায় সে কারণেও বাজ্াবে নৈরাস্তের ভাব বৃদ্ধি পায়। 
ফলে স্বভাবতঃই পাটের দাম নামিয়া যাইতে থাকে। বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট 
নিজেরা বাজারে পুরাতন ফাষ্ট পাট খরিদ করিবেন বলিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে 
' একটা সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেও এপর্যন্ত তাহারা কার্য্যতঃ পাট কিছুই প্রায় ক্রয় 
করেন নাই। “অস্ত একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ গবর্ণমেন্ট মেসার্স 
| ছগনমুল তোলারাম নামক ফার্মকৈ সরকাঁর পক্ষে পাট খরিদ করিবার, ভাঁর' 
" দিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় ফাটকা বাজারে পুরাতন পাটের মূল্য সম্পর্কে কিছু 
উন্নতি দেখা যাওয়া বিচিত্র নহে। তবে এরূপ উন্নতি যদিই..কাধ্যতঃ 
সাধিত হয় তবুও তাহা স্থায়ী হইবে বল্যা মনে করা 'খার্য়-না। বিধানে 
বাজারে পুরাতন পাট. আর বেশী কিছু অবিক্রিত, নাই। জুলাই মাসে 
নুতন পাটের দরের উপরই পাটচাবীদের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে) কিন্তু, 
এবার যেরূপ চাহিদাতিরিক্ত পাট উপর হওয়ার সম্ভাবনা, রহিয়াছে 
তাহাতে স্বাভাবিক অবস্থায় নূতন পাটের ভার্ন দূর পাওয়ার আশ! 
নাই] গব্ণমেন্ট কিছু পরিমাণে পুরাতন. পাট..কিনিয়া লইলেও (তাহার. 
প্রতিক্রিয়ায় নূতন পাটের মূল্য 'চডিৰার সম্ভাবনা নাই”. তৰে নূতন পাট 
L “বিক্রয় হওয়ার “মুখে যদি গবর্ণমেন্ট তাহার চাহিদা তিরিক্ত অংশ কিনিতে 
1, আরম্ভ কুরেন তবে নূতন পার্টের ভালরপ মূল্য. পাওয়ার একটা সুবিধা। 
॥ হইতে পারে'। ' কিন্তু সেরূপ, কাৰ্য্যনীতি অবল্ন করিবার যত আধিকী: 
. সঙ্গতি বাঙলা, সরকারের 'আ্াছে. বলিয়া আমরা মনে করিনা । কাজেই 
পাঁটের ভবিষ্যৎ 
হইতেছে। 


ক ক . 
i" ৮547 । ১1 7, হত 1251, Rt 1 11 1 


মেসাস” সিক্লেয়ার মারে এণ্ড নি চু. জুন... পর্য্যন্ত য়. 
. সর্বশেষ রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা''দৃষ্টে জানা- যায এপধ্যস্- গত, $ .. 
. বৎসরের তুলনায় বাঙ্গলার, বিভিন্ন শেল পাট € না হইয়াছে 24 EL 
নারায়ণগঞ্জে ১৮ আনা, চাদপুরে টুর আনা, হাজীগঞ্জে ১৮ আনা, hr 


চৌমুহানীতে ২০ আনা, এলাধিনে ১৯ আনা, সরিবাবাড়ীতে ' ১৯ আনা” 
নদমনসিংহে ২০ আনা, সিরাজগৃ্রে ৯৮ আনা, ভাহুরায় ২৪ আনা: 1 EX 


ane ন ১ 
॥ 


আধিক জগৎ 


সকল দিক দিয়! :অন্ধকারময়. বলিয়াই। প্রতিভাত: 


[ ১৭ই জুন, ১৯৪০ 





এসপ্তাহে পাকাবেল বিভাগে ও আলগা পাটের বাজাবে ক্রেতাদের 
দিক হইতে পাট খবিদ বিষষে অনাগ্রহ লক্ষিত হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান জাত 
‘কলিকাতা, >৬ই জুন : মিডল. শ্রেণীর পাটেব দাম ১০1০ আনার কাছাকাছি ছিল। তোষা পাটের 


দাম ৫৪ টাকার কাছকাছি ছিল । 
| - থলে ও চট 


গত ৭ই জুন বাজায়ে ৯ পোটর (চটের দামী ১১/০ আনা ও ১৯ 
জুন ফাটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ মূল্য দাড়ায়, ৬২1০ আনা । ১১ই জুন পৌটার চটে দাম ১৮৮ আনা ছিল। গত কল্য তাহ। যথাক্রমে ১১ টাকা 


ও ১৫॥০ আনায় দাডায 17. 


তৰ 


টেলিগ্রাম “প্রবর্তক? , ফোন বি, বি, ₹৪*২ 
লক ল্যান লিও 
RE কলিকাতা । 

। শাখা :-_যতীক্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম। র 
সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য করা হয়। : . 

স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
১ বৎসরে শতকরা - ২৫২ টাকা 


৫০২২ 
১০০৯ ষ্ 


১৪২৯ 


মাসিক ১*১ টাকা! জনায় ৬ বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে কা ১* বৎসরে : 
১৬৩*২,টাকা | মাসিক'১২ টাকা হইতে :১০২ পর্য্যন্ত জন! লওয়া হয়। 

সদ শতকরা ৬, হারে চত্রবৃদ্ধি 
‘চন্ৃতি হিসাবের (92:50 ৪1০) সুদ শতকরা ১৫০ টাকা। 
“সেভিংজ ব্যাঙ্ক'এর সুদ শতকরা ৩২ টাকা 
শতকরা বাধিক ৫ লভ্যাংশ দেওয়! হইতেছে। 
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০০ 


_বাংলার সর্ব্পুরাতন বীম! প্রতিষ্ঠান 


| হিন্দ চ্িশচ্ুকল্সালল হলাউক্ষ 
 এসিওরেন্স লিমিটেড . 


স্থাপিত-_১৮৯১ 


বীযার প্রথম দশ বৎসরে হিন্দু মিউচুয়াল বীমাকারীকে ষত টাকা - 
প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই 
তত টাকা দিতে সমর্থ নহেন। 
' এজেন্দীর জন্য আজই আবেদন করুন 
, হেড অফিস $= 


"হিন্দু মিউচুয়াল হাউস ৷ 


চিত্তরপ্পন এভিনিউ, .কলিকাঁতা । " 
- পি, সি, রায়; এম-এ, বি-এল, (সেক্রেটারী ।'। 


হজ হিন ইন্তি ওল 
কোম্পানী লিমিটেড. 
” হো, রি “ক্লাইভ ঘাট টা, কলিকাতা ৷ 
ol 2, ম্‌ প্রতিষ্ঠা 


D> 


[Ei 





টি? 


রি 
১) ৯৫ 
হাত + 
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- অভিনব বীমা প্রণালী; | 


১৭ই জুন, ১৯৪০ ] 


, আধিক দিগৎ 


/২৮১ 





তুলা ও কাপড় : | 
‘_ কঁলিকাতা,১৪ই'জুন 
বৌধাইএর তুলাব বাজাবে বিগত কয়েক সপ্তাই হইল যূলোর বে দ্রুত 
নিয়নগতি পবিলক্ষিত হইতেছিল তাহা' রুদ্ধ হইতে না হইতেই আলোচ্য 
সপ্তাহে ইটালী যুদ্ধে নামিবার ফলে অগ্রিম কারবার ' সম্পর্কিত মূল্যের হার 
আরও হাস পায়। বোরচ জুপাই-আগষ্টের দর ১৭৫1০ আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
পায় এবং ১৭০২ টাকা মূল্যে আশানুরূপ কারবার ,হইতে থাকে । কিন্ত 
বুদ্ধের নূতন পবিস্থিতির উদ্ভব. হওয়াতে উহার দর ৯৬৪০ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস 
পাঁষ। বাজার বন্ধেব দিকে এই হার তিন হইতে চারি পয়েন্ট, বৃদ্ধি 
পাওয়াতে মনে হইতেছে যে ইটালী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াতে উহ্থার উপর ব্যবসায়ী 
মহল বিশেষ গুরুত্ব দিতেছে না। তাহার উপর. বিদেশের বাজার হইতেও 
আশানুরূপ সংবাদ পাঁওষা যাইতেছে. নিউইয়র্কের বাজারে তুলার মূল্য 
চডা গিয়াছে। মোটের উপ্রর তুলার মূল্যের উন্নতি হইবে বলিয়া আশা 
করা যাঁয়। রপ্তানী বাণিজ্যের অস্থবিধ] এবং দেশী মিলসমূহের তুল! ক্রয়ের 
পরিমাণ গত ৭ মাসের তুলনাষ কম প্রতিপন্ন হইলেও এই উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত 
হইবে না। 
আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইরের বাজারে নিম্নরূপ কারবার হয়। 





বাঙ্গলার গৌরবন্তস্ত £ 
দি পাইওনিয়ার লট ম্যানুফ্যাকচারিৎ, 
কোম্পানী লিমিটেড, 


১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা l 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই । ' 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিষাছে।' 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। - : 


12-17-1110 An শা 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার আ্োতের মত চলে বায় 

বাঙ্গলার বাহিরে! এ ল্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 

আপনাদের প্রিয নিজস্ব “পাইওনিয়ার” ' : 

অবশিষ্ট অংশ বিক্ৰয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 











বোরোচ ওমরা বেঙ্গল EE — TEE 
তারিখ জুলাই-আগষ্ট জুলাই জলাহ ০. আপনাদের নিজস্ব ব্যান 
জুন ৭ ১৭২০ ১৪৯২ ১২৩৭ 
sb ১৭৫০ ১৫২২. ১২৬০ | টু [লি টি রঃ 
2» ৯৯ ০ ১৬৪|০ ১৪১২ ১১৭২ | 
॥ ১২ ১৬৮|০ ১৪৫৪০ ১২০০ স্থাপিত ১৯১১ সাল 
৮. ৯৩ ১৭৪০ ১৫২৯ ১২৬০ [4 সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিযা একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
“এক বসব পুর্বে উর Ee হব সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
সুই বৎসর পূর্বে 25৪০8 2৪৪ ১০৭০ | NE lS Od Sh শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে ॥ 
কাপড় 955 অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০,০০০২ টাকা 
’ সর বিজ্রীত মুলধন ৩,৩৬,২৬, ৪০০ t 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে সম্পুর্ণ মন্দা গিষাছে। [|], আদায্রীকৃত মূলধন ১,৬৮,১৩,২ ০০২ fi 
প্রত্যেক শ্রেণীর কাপড সম্পর্কেই অগ্রিম কারবার বিশেষ ভাবে নিয়ন্ত্রিত ||| অংশীদারদের দাযিত্ব ১,৬৮,১৩,২ ০০ ” 
ছিল এবং উহার পরিমাণ এত অন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হয যে বিক্রেতাগণেব || রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ই ৮ 


পক্ষে কোন খরিদ্দার পাওয়া স্বকঠিন হইয়াছে । কাপডেব বর্তমান মূল্য 


বজাষফ থাকিবে কিনা তৎসম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের মনে সন্দেহের 
ভাব অধিক। তুলার মূল্যের গতিও কাপড়ের বাজারে কোন 


প্রতিক্রিষা সঞ্চার করিতে সক্ষম হয় নাই। কাপড়ের কারবাব হাস পাইবার || 


ফলে আড়তদ|রগণকে মূল্য হাস করিয়া কাপড় বিক্রয় করিতে হইতেছে 
এবং তাছাতে তাহাদের ক্ষতি দিতে হইতেছে । 
দর দিতেছে তাহা বাজার দর অপেক্ষ] 
অগ্রিম কারবার সম্পর্কে ইণ্ডিরান মিল আগ্রহ প্রদর্শন 'করা সত্বেও ক্রেতা 
সংগ্রহ কবিতে সক্ষম হয় নাই।, 


"অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং ফলে বাজার দর হ্রাস পাইতেছে। 


জাপানী কাপডের, বাজারে কোন অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হয় নাই বা | 
আলোচ্য সপ্তাহে উক্ত. শ্রেণীর কাপড়েব. বাজারে কোন কর্ম্ম তৎপরতাও | 
পরিলক্ষিত হয় নাই। স্থানীষ বাজার দরের পড়তায় অগ্রিম কারবার সম্ভব ৷ 


না হইলে এই শ্রেণীর কাপড়ের. বাজারে কর্মতৎপরতা দেখা দিবার || ইলাহ নত সংরক্ষণের চলেনা 


আশা করা যায় না। ডি 
ল্যাঞ্কাশায়ার শ্রেনীর রি ‘বাজারে, করবার মোটেই হয় নাই। এই 
€শ্রণীব কাপডেব চাহিদ 
‘বা জাপানী কাপডেব চাহিদা দেখা বাইতেছে। 'ল্যাঙ্কাশায়ার জাত বস্তের 
মূল্য বুঙ্গ আরম্ভ হইবার পর তৎপূর্ববের দর অপেক্ষা শতকরা ৭৫ ভাগ হইতে ' 
'িতণত.তাগ; বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে. স্থানীয় বাজারে. যে. সকল মজুদ 
কাপড় আছে তাহার মূল্য এত বৃদ্ধি পাঁয় নাই। বাজার দরের তাবতম্য 
: শতকরা ২৫ ভাগ হইতে-৩৩৯ ভাগ দেখা যায়। 


মিল সমূহ কাপড়ের যে | 
বেশী বলিযা পরিলক্ষিত হয়। ॥| 


দেশী অন্তান্ত মিলের 'কারুবার স্থির আছে। ) 
স্থানীয় বাজারে কাপডের আমদানী বৃদ্ধি পাইবার ফলে উহার মজুদ পরিমাণ | 


পাইব্যর ফলে অরূপ সন্ত! মূলোর দেশী |, 


র্‌ উজ ট্রাষ্ট কোং অফ টনি 





১৯৩৯ সালের ৩১০, ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে . 
আমানতের পরিমাণ ২৪,৮৬,৮২,০৩৭॥%০ আনা 
॥ ওঁ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর কাগজ,ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি || 
[|]. এবং নগদ হিসাবে নিযোজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮৮৬/৬ পাই 
চেযারম্যান_ম্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি।ই. 
ম্যানেজার_ মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস 
ভারতবর্ষের প্রধান কি 
বৈদেশিক কারবার করা হয় . 


| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয়-ব্যান্ধিং সুবিধা দেওয়া হয় || Tl 


সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইগ্য়ার-দিন্মলিখিত বিশেষত্ব আছে এ 

ভ্রমণকারীদের জন্ত রুপি ট্রেজলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত “| 
বীঘার পলিসি, « তোলা ও, ১০ তোলা - ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্তনের: [| 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২1০ আনা হারে স্ব অর্জ্জনকারী, | 
ব্রৈবাৰ্ষক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেন্টাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড : 
ট্রাষ্ট লিঃ রায় কাম এবং উইলের বিষিন্যবস্ার কাজ সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। ৪2. 





ডিপজিট ভষ্ট। রহিয়াছে। .বাধিক চাদা: ১২২ টাকা 
যাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে হিবে |... ২. 


কলিকাভার অফিস--মেন অফিত_১০-নং ক্লাইভ রী । নিউ 
মার্কেট শাখ!--১০ নং লিগওসে সীট, বডবাজার'শাখা_-৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 
স্যামবাজার শাখা__-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্্ীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রসা 
| রোড। বাল! ও বিহারস্থিত শাখা--ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
| জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর, ও 'ঈজ:ফরপুর। 'লশুনস্থ এজেন্টস-_ 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যা্ড “ব্যাঙ্ক লিঃ। 


ব্যান্ক সেফ 








২৮২ 


' আধিক জগৎ 


[ ১৭ই জুন; ১৯৪০ 





কলিকাতা, ১৪ই জুন 


গত সপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে সামান্ত উন্নতি দেখা দিলেও মন্দার 
ভাব দুর হুইয়াছে বলিষা মনে হয় না এবং কারবারও স্বাভাবিকের 
তুলনায় যথেষ্ট কম হইয়াছে । বাঙ্গলার একটি চিনির কল মুল্য হাস করিয়া 
৪ হাজার বস্তা চিনি বিক্রয় করে মাত্র। এতত্যতীত কতিপয় পুরাতন 
কারবার সম্পন্ন হয় মাত্র । 
কারবারের চুক্তি করিষাছিলেন তাহাতে প্রতি মণে ছয় আনা দর কম ছিল। 
বর্তমানে খরিদ্জারগণৃকেও ত্র রিবেটের সুবিধা দেওয়া হয। সিগিকেটের 
নির্ধারিত সর্ধনিষ্ন হার অপেক্ষাও এই হার কম বলিয়া কোন নূতন কারবার 
সম্ভব হইতেছে না। ইউরোপের যুদ্ধ সম্পর্কে বাজারে নানারপ গুশ্বর 
রটিবার ফলে খরিদ্দারগণ কোন কারবার করিতে সাহসী হইতেছে না এবং 
ফাট্কাওয়ালাদের কৰ্ম্ম তৎ্পরতাও বিশেষ ভাবে হাঁস পাইয়াছে। ব্যবসাধী 
মহলে চিনির বাজার সম্পর্কে আস্থার সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত চিনির 
. বাজারের কোন উন্নতি আশা করা যাব না। 
বিভিন্ন শ্রেণীর চিনির মূল্য নিষ্নবপ। ছিল £__হাসাঁনপুব ১২৩০ £ সিদ্ধওয়াল! 
! ১২২) নিউসাতন ১২৮০) জাভা ১২/০; পারসা ১১৪৪৯) বাঘা 
১১৪৩৬ ১ তামকোহি রিগা ১৯২৮০; পিসা _হাভখুরা 
৷ ১১%/০; লোহাট ১২1০3 শকরী ১২1/০) সেযাপুর ১২1৩৬ ; সেতাবগঞ্জ 
১২৮০ পলাশী ১২।/০ ) বিহিটা (লাল) ১০২) নার্কোটিয়া ১১৪০ | 


মোনা ও রূপ 


১২/৯ ; ১২৬) 


কলিকাতা, ১৪ই জুন 

গত সপ্তাহে বোস্বাইয়ে সোনার দর কিছু নামিয়া গিযাছিল। এসপ্তাছে 
ইতালী যুদ্ধে যোগদান করার সংবাদে দরের হার আবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
গত ৮ই জুন বোষ্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৪২৮০ আনা। ১০ই 
জুন তাহ! বাডিয়া ৪৪1০ আনা হয। ১১ই তারিখ.তাহা ৪৫০০ আন] 
পথ্যত্ত উঠে। ১২ই তারিখ তাহা ৪৪৪০ আনা হয়। অস্ত ১৪ই তারিখ 
বাজারে তাহা ৪৪০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিযাছে। 

লগুনের বাজারে সোনার দরের হার এসপ্তাহে প্রতি আউন্দ ৪ পাঃ 
৮ শিলিং (সরকারী ভাবে স্থিরীকৃত ) হারে বলবৎ ছিল। 

কলিকাতার বাজারে গত ৭ই জুন প্রতি ভরি সোনার দর ৪৪০ আনা, 
বড়ালবার ৪৪1৬০. আনা ও গিনি ৩০৮০ আনা ছিল । অন্ত তাহা যথাক্রমে 
৪৪৮০ আনা, ৪৪৩০ আনা ও ৩০।৬ পাই দাড়াইয়াছে। 


| রূপ 

স্বর্ণ মুল্যের সঙ্গে এসপ্াহের প্রথম দিকে রূপার মৃল্যও চড়িয়া উঠিয়া- 
ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহ! আবার নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে গত 
৮ই জুন বোশ্বাইয়ে প্রতি ১০০ তরি রূপার দাম ছিল ৬২১০ আনা। 
১০ই তারিখ তাহা ৬৩ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১১ই তারিখ তাহা 
৬৪ টাকা পৰ্য্যন্ত উঠে। 
৬২৮০ আন! পৰ্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে । 


লগুনেব বাজ্ধারে গত ৭ই জুন প্রতি আউন্ন স্পষ্ট রূপার দাম ছিল ২৩! 


পেণী। অস্ত বাজারে তাহা ২৩১ পেণী দ্াডাইয়াছে। 

" . কলিকাতার বাজারে গত .৭ই জুন প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ৬৩1০ 
আনা ও এ খুচরা. দর ৬৩1৩০ আনা! ছিল।. অন্য বাজারে তাহা যথাক্রমে 
৬৪৩০ আনা ও ৬৪1৩০ আনা দাড়াইয়াছে। 


কলিকাতা, ৯৪ই জুন 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে চামডার কারবারে কোন উন্নতি 
ঘটে নাই। ইউরোপীয় যুদ্ধের জন্য বত্তমান পরিস্থিতিতে বাজারে একটা: 


চামড়ার বাজারে নিষ্বূপ কারবার হইয়াছে। 


কলিকাতার ব্যবসায়ীগণ পূর্বে এইবপ যে : 


১২ই তারিখ তাহা ৬৩০ আনা হয়। শরির, 


ছাগলের চামড়ীপাটনা ১৯ হাজার টুকরা ৬৫২-৭৫২ হিঃ) ঢাকা- 
দিনাজপুর ২৫ হাজার একশত টুকরা ৭৫২-৯০২ হিঃ; আদ্র লবণাক্ত ৩১ 
হাজার ৫০ টুকরা ৫৫২-৭৫২ ছিঃ। 

এতন্ন্যতীত পাটনা ২ লক্ষ ৮৯ হাজার টুকরা, ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ 
৭৪ হাজার এবং আস্ত লবণাক্ত ১৭ হাজার নি ছাগলের চামড়া 
মজুদ ছিল বলিয়া অস্থমিত হর। | 

গরুর চামড়া_দ্বারভাঙ্গা-পুণিয়া সাধারণ ৩ শত টুকরা ৮২ হিঃ; 
রাচি-গয়া সাধারণ ২॥০ শত টুকরা ৭॥০ হিঃ; নেপাল-দাঞ্জিলিং সাধারণ 
২ শত টুকরা ৬1০ হিঃ; আদ্র লবণাক্ত ১২ শত ৮০ টুকরা ৫/%০ হইতে 
৯০ প্রতি কুড়ি হিঃ। 

এতদ্্যতীত ঢাকা-দিনাজপুব ৪ হাজার ৭ শত) আগ্রা-আ্সেনিক ৭ 
হাজার ৮. শত; দ্বারতাঙ্গা-বেনারেস দেড় হাজার ; দ্বারভাঙ্গা! পুর্ণিয়া 
সাধারণ ৭ হাজার একশত ; নেপাল-দার্জিলিং সাধারণ ৪ হাজার ২ শত ; 
রাচি-গয়। সাধারণ ৩ হাজার ৯ শত ; গোরক্ষপুর-বেনারস সাধারণ ৬ শত ; 
আদ্র-লবপাক্ত ১৫ হাজার ৮ শত টুকরা. গরুর চাষডা স্থানীষ বাজারে মজুদ 
ছিল। মজুদ মহিষের চামডাব সংখ্যা ৮ হাজার ৩ শত টুকরা । 





ইলেক্টিসিটি আনে সমৃদ্ধি 


কোন ইলেক্টিংকের লাইন যদি !অনুসরণ করেন, 
দেখবেন তার শেষে আছে শিল্প, বাণিজ্য ও 
সমৃদ্ধি। ফ্যাক্টরির প্রাণই হচ্ছে ইলেক্টি,সিটি। 
তার জানালায় দেখবেন ইলেক্টি,ক আলো, তার 
ইঞ্জিন চলছে ইলেক্টিকের জোরে, দূর দুরাস্তর 
থেকে তার মাল সরবরাহ হচ্ছে ইলেক্‌টিকের 
সাহাযো। তাছাড়া ফ্যাক্টরির সবাই, চাকর 
থেকে মনিব স্বীকার করতে বাধ্য যে তাদের 
দৈনন্দিন জীবনের কোন না কোন কাজে 
ইলেক্টি,সিটি না হলে এক মুহূর্তও চলে না। 





অনিশ্চয়তার ভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার . কিছ বারি বি 
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সম্পাদক- শীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 
তয় বর্ষ, ১ম খণ্ড কলিকাতা, ২৪শে জুন, সোমবার ১৯৪০ | ৮ম সংখ্যা 
বিষয় | বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ২৮৩-২৮৫ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ২৯০-২৯৬ 
শিল্প সংরক্ষণ ও ভারত সরকার ২৮৬ কোলাৰ 
প্রসঙ্গ ৯৭-২৭৮ 
রপ্তানী বাণিজ্য ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ ২৮৭-২৮৮ ভার ২ ২ 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন ও বাংলার ব্যাঙ্ক ব্যবসা | টিন 
'_ জ্ীজ্যোতিষ সেন ২৮৯ - বাজারের হালচাল ৩০০-৩০৪ 





. কৃষির উন্নতি ও জোত-সংযোগ 
'. ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এদেশের কৃষিজমি সম্পর্কে 
যেরূপ. অব্যবস্থা বর্তমান সেরূপ আর কোন দেশেই লক্ষিত 
হয় না। ‘এদেশে সকল স্থলেই আবাদী জমি অসংখ্য খণ্ড খণ্ড 
'আকারে বিভক্ত। একই কৃষকের জ্রমি টুকরা টুকরা ভাবে নানা- 
'দিকে ছড়াইয়া থাকায় এইভাবে ভালরূপ চাষাবাদের পক্ষে 
বিশেষ অসুবিধা হইতেছে. দেশের কৃষির উন্নতিও অনেক পরিমাণে 
ব্যাহত হইতেছে । এই অবস্থায় সুখের বিষয় বর্তমানে ভারতবর্ষের 
কয়েকটি প্রদেশে..কৃষি .জমির এই বিক্ষিপ্ত ও দ্বিধাঁবিভক্ত অরস্থার 
গলদ যথাসম্ভব দূর করিবার জন্য একটা চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে 
এবং ইতিমধ্যেই এ চেষ্টার. কিছু কিছু সুফল পাওয়া গিয়াছে, 
পাঞ্জাবে ১ হাজার ৩৬০টি সমবায় জোত সংযোগ. কমিটি গড়িয়া 
উঠিয়া ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃতকার্ধ্যতা দেখাইয়াছে। এ সব 
সমবায় সমিতির চেষ্টায় এ প্রদেশে গত ১৯৩৭-৩৮ ' সাল পর্য্যন্ত 
৯লক্ষ ১৮ হাজার একর পরিমাণ টুকরা টুকরা আবাদী জমি 
সুবিধাজনক চাষাবাদের আমলে আসিয়াছে । কৃষকদের ভিতর 
জমি অদলবদল করিয়া এক এক কৃষকের জমি যথাসম্ভব একই 
স্থানে সন্নিবেশিত হওয়ায় তাহাতে চাষাবাদের বিশেষ সুবিধাও 
হইয়াছে । পাঞ্জাবের অনুকরণে এক্ষণে যুক্তপ্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং 'বরোদা ও কাশ্মীরেও জোত- 
সংযোগের একটা চেষ্টা স্বর হইয়াছে তবে এ. সমস্তের মধ্যে 
মধ্যেপ্রদেশেই উপরোক্ত. বিষয়ে. সবচেয়ে উলন্তেরযোগ্য - অগ্রগতি 


লক্ষিত -হইয়াছে। . মধ্যপ্রদেশ সরকারের রাজন্য বিভাগ নিজেরা 
উদ্ঠোগী হইয়াই এ কাজে হাত . দিয়াছেন। রাজস্ব বিভাগের 
চেষ্টায় গত ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ছত্রিশগড় বিভাগে ১ হাজার ১৭২টি 
গ্রামে ১১ লক্ষেরও বেশী, একর পরিমাণ খণ্ড খণ্ড জমি সুবিধাজনক 
চাষাবাদের আমলে আসিয়াছে । মোট ২৩ লক্ষ ৭০ হাজার চাষের 
ক্ষেত একব্রীকরণ নীতিতে. ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার চাষের ক্ষেতে 
পরিণত করা হইয়াছে ।: পূর্ব্বে গড়ে প্রত্যেক চাষের জমির আয়তন 
ছিল এক একর। এক্ষণে তাহা গড়ে ৩২ একর দাড়াইয়াছে। 
এই প্রকার সুব্যবস্থার ফলে. এ প্রদেশে বর্তমানে চাষাবাদের সুবিধা 
বাড়িয়াছে এবং জমিতে পূর্বের তুলনায় বেশী ফসল উৎপাদন 
করা সম্ভবপর হইতেছে । দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা প্রদেশে জোত- 
সংযোগ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত অন্যান্য প্রদেশের অনুরূপ চেষ্টা বা 
সুব্যবস্থা কিছু হইতেছে না। এ প্রদেশে আবাদী জমি বেশী 


পরিমাণে খণ্ড খণ্ড, অংশে বিভক্ত বলিয়া কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি 


হইতেছে কিন্তু বাঙ্গালা সরকারের সমবায় বিভাগ বা রাজন্ব বিভাগ 
সে বিষয়ে প্রতিকারের বিশেষ কোন চেষ্টাই আজ পর্য্যন্ত 
করিতেছেন না। বর্তমানে অন্যান্য প্রদেশের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিয়া 


সে বিষয়ে তাহাদের প্রকৃত চৈতন্যোদয় হইলে আমরা সুখী হইব । 


ভারতের বনজ চর্ধি আর 
সাবান ও মোমবাতি প্রস্তুত, . চামড়া ট্যান্‌ করা এবং .ধাতব 
যন্ত্রপাতি সতেজ ও কর্মক্ষম রাখার, জন্য যে “প্রীজ' ব্যবহৃত হয় 


‘তাঁহার জন্যই প্রধানত; চবিবর প্রয়োজন ৷ চব্বি ছুই প্রকার--জান্তব . 


২৮৪ 





ও বনজ। ভারতবর্ষে রাসায়নিক শিল্পের উন্নতি না হওয়ায় এদেশে 
প্রতিবৎসর - অস্ট্রেলিয়া, জাপান. প্রমুখ দেশ হইতে বহু টাকার চবি 
আমদানী হইয়া থাকে। দৃষ্টাস্তন্বরূপ বলা যাইতে ' পারে একমাত্র 
১৯৩৬-৩৭ সালেই এদেশে ৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের চ্ষিবি আমদানী: 
হইয়াছিল । ূ 
ভারতের বনজ সম্পদ্‌ হইতে বৈদেশিক' চর্ক্বির সম গুণ 
চর্বির সংগ্রহ করা যায় কিনা তদ্বিষয়ে দেরাদূনের ফরেষ্ট রিসার্চ 
ইন্ষ্টিটিউটে কিছুদিন যাবৎ গবেষণা 'হইতেছে। গবেষণা এখনও 


শেষ হয় নাই তবে ইতিমধ্যেই যে ফল পাওয়া গিয়াছে তাহা - 


বিশেষ সন্তোষজনক বলা চলে। উক্ত ইন্ট্টিটিউট্‌ বৃক্ষাদির -বীজ 


হইতে চর্বি প্রস্ততের প্রচেষ্টা আরম্ভ করিরা মহুয়া প্রমুখ কয়েকটা বৃক্ষ: 
হইতে যে তৈল এবং চৰিব প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা 
বৈদেশিক চবিবর সমতুল্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে | এই মহুয়া. 


চবিব, চীনা চবিব প্রভৃতি দ্বারা সাবান ও মোমবাতি প্রস্তুত এবং 
চামড়া ট্যান করা প্রভৃতি কার্য্য অতি সুন্দররূপে 'সংসাধিত হইতে 
পারে বলিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট যাবতীয় তথ্যাদি সম্বলিত একখানা 
পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহা জনসাধারণ ও ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করা হইবে বলিয়া প্রকাশ । 

দেশীয় গাছগাছড়া উল 
হইলে ভারতের শিল্প ব্যবসায় উপকৃত হইবে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় 
সাবান শিল্পের কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ ' দেশীয় প্রচেষ্টায় যে 
সমস্ত সাবানের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে তন্মধ্যে. অধিকাংশে রই 
মূলধন. অল্প। যে যে কারণে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান লেভার ব্রাদার্সের 
সহিত প্রতিযোগিতায় হটিয়া যাইতেছে তন্মধ্যে বিদেশী চর্ধিবর উচ্চ 
মূল্যও অন্যতম ৷. সপ্তায় বনজ চবিব পাওয়া গেলে ভারতীয় , সাবান 
শিল্পই সব্বাপেক্ষা উপকৃত হইবে । বনজ চরধিব' সম্বন্ধে আর একটা 
' সুবিধার কথা এই যে ইহা কোন সম্প্রদায়েরই ধর্শ বিশ্বাসে আঘাত 
করে না।.. দেরাদুন ইনষ্টিটিউট, ব্যতীত প্রাদেশিক শিল্পগবেষণা 
বোর্ড এবং এদেশের রাসায়ণিক শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহও বনজসম্পদ 
হইতে চর্ধিব প্রস্তুতের উপায় সম্পর্কে গবেষণা করিলে অধিকতর 
লাভজনক ফল লাভের আশা আছে। সাবান শিল্পের মালিকগ্রীণের 
পক্ষেই এই ব্যাপারে উৎসাহ ও উদ্োগ প্রদর্শন কৃরা কর্তব্য । 

ধান চালের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

এদেশে জনসাধারণের খাচ্ তালিকায় মূল্য এবং পরিমাণের দিক্‌ 
দিয়া চালের স্থানই জর্ধপ্রধান। ধান চাল: মহার্ঘ হইয়া উঠিলে 
মধ্যবিত্ত, দরিদ্র বিশেষতঃ শ্রমিক শ্রেণীর লোকের কষ্টের পরিসীমা 
থাকে না। কাজেই ধান চা-লের মূল্য জনসাধারণের আয়ের তুলনায় 
একটা সীমার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা গভর্ণমেন্টেরও কর্তব্য । ধান 
চা-লের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে প্রত্যক্ষ করিয়া সম্প্রতি মাদ্রাজ 
সরকার প্রতি ব্যাগ (১ 'ব্যাগ ২ মণ) ধান্তের সর্ব্বোচ্চ মূল্য 
৫॥০ আনা বাধিয়া দিয়াছেন। মান্রাজের প্রাদেশিক কিষাণ সভা 
ইহা, ধানচাষীদের স্বার্থের প্রতিকূল বলিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন 
বটে। কিন্ত জনসাধারণের স্বার্থ বিবেচনায় মাদ্রাজ সরকারের এই কার্য 
আমরা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য মনে করি। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
পূর্ব হইতেই ধান চালের মূল্য বৃদ্ধির সুচনা হয়। যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার 
পর অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিন্তু বর্তমানে 
_ তুলা, তৈলবীজ, রাই প্রভৃতি কৃষিপ্রণ্যের মূল্য হাস পাইয়া, কাহারও 
কাহারও মতে, যুদ্ধজনিত কৃত্রিমতা হইতে একটা স্বাভাবিক হারে 
আসিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু ধান-চালের মূল্য হান হওয়ার কোন প্রমাণ 


আধিক জগৎ 


‘লক্ষিত হইয়া থাকে । 


[ ২৪শে জুন, ১৯৪০ 





পাওয়া দূরে থাকুক, উহার মূল্য ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। সবে- 
মাত্র বর্ষার আরম্ভ । আগামী ফসল আমদানী হওয়ার পূর্ধ্বে এই প্রদেশে 


'ধান-চালের মূল্য যে আরও বদ্ধিত হইবে তাহা একপ্রকার 'সুনিশ্চিত। 


-বাঙ্গলায় বর্তমানে প্রতি মণ চালের গরপড় তা দাম প্রায় ৫॥০ আনা । 


ধান চালের দাম বর্তমানের তুলনায় আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা 


দেখা দিলে বাঙ্গলাসরকার কর্তৃক মাত্রাক্ত গবর্ণমেন্টের দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ করিয়। একটি সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিয়া দেওয়া 
সঙ্গত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। স্বাভাবিক অবস্থায় 
আমরা কৃষিজাত পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করিনা । গত 
কয়েক বৎসর কৃষিপণ্যের মূল্যে যে মন্দা গিয়াছে তাহাতে কৃষক 
সম্প্রদায়. প্রায় অন্তঃসারশৃন্য হইয়া পড়িয়াছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
ন্যায় কৃষক সম্প্রদায়ও যুদ্ধের সুযোগ পুরাপুরি গ্রহণ করিতে 
সক্ষম হউক ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য । কিন্তু ধান চালের মত 
নিত্য প্রয়োজনীয় খান্চসামগ্রীর বেলায় যথেচ্ছ মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ 
দেওয়া দেশের শতকরা ৯৯ জন লোকেরই স্বার্থের প্রতিকূল। 
অবশ্য এই যূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ধানচাষী ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া ধাম্য- 
উৎপাদন করিতে যাহাতে নিরুৎসাহিত না তয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য 


আগামী আদমসুমারী 

১৯৪১ সালে সারা ভারতবর্ষে যে লোকগণনা ;কাধ্য হইবে 
তজ্জন্ত এখন হইতেই তোড়জোড় আর্ত হইয়াছে । এবার আদম-. 
সুমারী প্রস্তুতের ব্যাপারে প্রথম হইতেই ভারত সরকার ব্যয় হ্রাসের 
প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন। সেজন্য অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে 
তথ্য তালিকা প্রস্তুতের কাজ বন্ধ রাখা হইবে বলিয়া স্থির কর! 
হইয়াছে। বর্তমানে যেভাবে সরকারী ব্যয়নীতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে 
তাহাতে অনেক অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারে অতিরিক্তরূপ খরচের বহর 
অথচ আদমস্থমারীর মত একটা 
অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট ব্যয় সঙ্কোচের কথা তুলিয়াছেন 
ইহ! খুবই দুঃখের বিষয়। সেজন্য গত ২২শে এপ্রিল তারিখে 
একটি প্রবন্ধে আমরা ব্যয় হাসের অবাস্তর যুক্তি ছাড়িয়া দিয়া 
গবর্ণমেন্টকে সকল দিক দিয়া বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট 
প্রস্ততে যত্নবান হওয়ার জন্যই অনুরোধ করিয়াছিলাম। আর সে 
প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে আমরা নুতন করিয়া লোক গণনার স্থযোগে 
দেশের কর্মহীন বেকারের সংখ্যা নিরুপণের একটা ব্যবস্থা করিতেও 
বলিয়াছিলাম। সম্প্রতি ভারত সরকারের সেন্সাস কমিশনার 
আগামী আদমন্তুমারী উপলক্ষে অনুসন্ধান-যৌগ্য বিষয়ের একটি 
তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই তালিকায় } অনেক প্রয়োজনীয় 
বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। তবে বেকার সংখ্যা নিদ্ধারণ কল্পে 
এবার কয়েকটি প্রশ্ন সংযোজিত করা হইয়াছে ইহা সুখের বিষয় । 
এই সব প্রশ্নের যথাসম্ভব সঠিক জবাব গ্রহণের ব্যবস্থা হইলে 
দেশের কি পরিমাণ লোক কর্মহীন রহিয়াছে, কিভাবে তাহাদের 
জীবন. যাত্রা নির্বাহ হইতেছে এবং কর্মসংস্থানের উপায় সম্বন্ধে 
তাহারা কি ধরণের চেষ্টা করিতেছেন এসমস্ত বিষয় বিস্তারিত 
জানা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। গত লোক 
গণনার সময় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের বেকার সমস্যা নিরূপনের 
জন্য সামান্য ধরণের একটা চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্ত সাধারণ 
প্রশ্নাবলীতে উহ! অন্তভূক্ত না করিয়া সেবার বেকার লোকদের 
দ্বারা পূরণ করাইবার জন্য স্বতন্ত্র একটি ফরম . বাহির করা হইয়াছিল । 
ইহাতে বেকার সমস্যা নিরুপণের কাজ শেষ পধ্যস্ত মোটেই সাফল্যমপ্ডিত 


রাখিতে হইবে। 


২৪শে জুন, ১৯৪০ ] 


হয় নাই। এবার একদিকে সর্ধবশ্রেণীর লোকের ভিতর বেকার ও 
কর্মহীন লোকের সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা হইবে । অপরদিকে এ সম্বন্ধীয় 





প্রশ্ন সাধারণ প্রশ্নাবলীর অন্তভূ ক্র -করা হইবে। এসমস্ত-দৃষ্টে 


আগামী আদম স্ুমারী উপলক্ষে এতদিন পরে দেশের বেকারদের 
হা বলিয়া আশা করা 
যাইতে পারে। | 


টা, 

প্রকাশ, বাঙ্গলা সরকার এক কোটি টাকা পরিমাণ অতিরিক্ত 
আয়ের জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে কতকগুলি 
নূতন ট্যাক্স ধার্যের প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন। তাহারা কি কি 
ধরণের ট্যাক্স বসাইতে মনস্থ করিয়াছেন সে বিষয়ে কোন কিছুই 
জানা যায় নাই। কেবল এই মাত্র জানা গিয়াছে যে এ প্রদেশে 
জাতিগঠনমূলক কাৰ্য্য চালাইবার জন্য উপরোক্ত ট্যাক্স নির্দারণ করা 
হইবে । 


গত ফেব্রুয়ারী মাসে বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিব মিঃ এইচ 
সুরাবদ্দী যখন ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট উপস্থিত করেন তখন তিনি 
‘ভবিষ্যতে নূতন ট্যাক্স বসাইবার' একটা ইঙ্গিত .করিয়াছিলেন। সে 
হিসাবে বর্তমানে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে আমরা 
মোটেই বিস্মিত হই নাই। তবে এইরূপ নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব 
সম্পর্কে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য 
"প্রভৃতি দিক দিয়া বাকল! দেশ আজ পৰ্য্যন্ত বেশীরকম পশ্চাতে পড়িয়া 
রহিয়াছে । এ প্রদেশবাসীদের স্ুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য এই সব 
দিকে অচিরে ব্যাপক জাতিগঠনমূলক কাধ্য আরম্ভ করা প্রয়োজন । 
আর বাঙ্গলা সরকারের বর্তমান আদায়ী রাজস্ব সে বিষয়ে পৰ্য্যাপ্ত 
বলিয়া বিবেচিত না হইলে সে জন্য নূতন আয়ের স্থযোগ দেখা 
তাহাদের পক্ষে অসঙ্গত নহে । তবে এরূপ বদ্ধিত আয়ের জন্য নূতন 
ট্যাক্সভার বসাইতে হইলে তৎপুর্ নানা বিষয়ে অবাস্তর ব্যয় বাহুল্য 
কমাইয়া বর্তমান আয়ের একটা ন্যায্য অংশ জাতিগঠনমূলক কার্ধ্যে 
নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন । কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের ব্যয় নীতি 
আলোচনা করিলে সেরূপ সুসঙ্গত কোন চেষ্টা মোটেই লক্ষিত হয় না। 
নুতন প্রাদেশিক স্থায়ত্বশাস্ন প্রবন্তিত হওয়ার. -পর ভারত 
সরকারের খণ পরিশোধের দফায় বাঙ্গলা সরকারের খরচ বাচিয়া 
গিয়াছে । এতদ্্যতীত বাঙ্গলা সরকার কেন্দ্রিয় সরকারেরর নিকট 
হইতে আয়করের অংশ ও পাট শুক্কের অংশ বাবদ বাৎসরিক পৌনে 
"এক কোটী টাকার মত পাইতেছেন। এইভাবে সরকারী রাজন্ব 
“অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; কিন্ত দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা সরকার এ বদ্ধিত 
আয় জাতিগঠনমূলক কার্যে নিয়োগ করার বদলে তাহা পূর্বের ন্যায় 
অন্ত নানাদিকেই নিঃশেষ করিতেছেন। জাতিগঠনমূলক কার্ধ্য 
বিষয়ে বর্তমান গবর্ণমেন্ট এপর্যন্ত কোন উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হন নাই। বৎসর বৎসর সামান্য কিছু অর্থ নিয়োগ 
করিয়া তাহারা এবিষয়ে একটা বাহ্যিক আড়ম্বর' দেখাইয়া 
আসিতেছেন মাত্র। এই অবস্থায় আজ জাভিগঠনমূলক কার্য্যের 
স্থাবিধার জন্য নূতন ট্যাক্স বসাইতে গেলে - সেবিষয়ে তাহাদের মূলগত 
আন্তরিকতা সম্বন্ধে স্বতই কথা উঠিতে পারে। জাতিগঠনমুলক 
কাধ্যের জন্য নৃতন ট্যাক্সের প্রস্তাব হইলে বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীসভা 
এপ্রদেশের বর্তমান সরকারী আয় সে বিষয়ে যথাসম্ভব সুব্যবহার 
করিয়াছেন কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠিতে পারে। সে সব প্রশ্নের 
একোন সঙ্গত জবাব বর্তমান মন্ত্রীসভা দিতে পারিবেন কি? তাহাছাড়া 
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নৃতন ট্যাক্স বসান হইলে তাহার স্বরপ কি হইবে তাহা'ও বিশেষ ভাবে 
বিবেচনার বিষয়। এদেশের জনসাধারণ যেরূপ দরিদ্র এবং নানাদিক 
দিয়া ইতিমধ্যে তাহাদের-উপুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বোঝা যেরূপ 
বেশী দাড়াইয়াছে তাহাতে নূতন কোন কর দিতে বাধ্য হইলে সেজন্য 
তাহাদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে । যে ধরণের কর বসাইলে 
দেশের দরিদ্র জনসাধারণের উপর চাপ পড়িরার আশঙ্কা" নাই' 
এবং কেবলমাত্র দেশের উচ্চ আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকেই যাহা 
পরিশোধ করিতে হইবে সেরূপ করের কথা বর্তৃমান ক্ষেত্রে অবশ্যই 
বিবেচনা করা চলে । কিন্ত বাঙ্গলার, বর্তমান মন্ত্রীগণ তাহাদের 
নিজেদের ও বিভ্তশালী পৃষ্ঠপোষকদের গা বাঁচাইয়া চলিতে যেরূপ 
সচেষ্ট তাহাতে ট্যাক্স নির্ধারণের ব্যাপারে সেরূপ কোন সুসঙ্গত 
নীতি অনুস্থত হওয়ার আশা কোথায়.? 
পূর্ব আফ্কিকার সহিত ভারতের বাণিজ্য 

- মোম্বাসাস্থিত (আফ্ৰিকা ) ভারতীয় ট্রেড, কমিশনার ১৯৩৯ 
সালের অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এগার মাসের যে রিপোর্ট 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে পূর্ব্ববন্তী বৎসরের তুলনায় পূর্বব 


আফ্রিকার সহিত ভারতের বাণিজ্যে উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। 
যুদ্ধের প্রয়োজনে উপনিবেশ সমূহের গবর্ণমেন্ট আমদানী ও রপ্তানী 


বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ইহার ফলে ব্রিটাশ সাআজ্যের 
বহিভূ্ত দেশগুলির সহিত , উগাণ্ডা এবং ট্যাঙ্গানিকা প্রভৃতি 
উপনিবেশ লমূহের বাণিজ্য ্‌ ই সঙ্জুচিত হইতেছে এবং ব্রিটাশ 


সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলির সহিত ইহাদের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এই পরিবর্তনে ভারতবর্ষও যে লাভবান হইয়াছে উল্লিখিত 
রিপোর্ট আলোচনায় তাহা প্রমাণিত হয়। আলোচ্য বৎসরে পুবব 
বৎসরের তুলনায় তিনটা উপনিবেশেরই আমদানী বাণিজ্যের সমষ্টি- 
গত পরিমাণ কম হয়। কিন্ত ইহ! সত্বেও ভারতীয় পণ্য আমদানীর 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮ সাল অপেক্ষা ১৯৩৯ সালে কেনিয়া 
ও উগাণ্ডাতে প্রায় ১২ লক্ষ টাকা এবং ট্যাঙ্গানিকাতে প্রায় 
8০ লক্ষ টাকা মূল্যের বেশী ভারতীয় পণ্য আমদানী হইয়াছে। 
কেনিয়া ও উগাণ্ডার আমদানী বাণিজ্যে ভারতবর্ষের অংশ 
ছিল শতকরা ৪৪ ভাগ। উগাণ্ডার আমদানী বাণিজ্যেও ভারতের অংশ 
শতকরা ৪৭ ভাগের বেশী ছিল না। আলোচ্য বৎসরে উহ! বৃদ্ধি 
পাইয়া উভয়ক্ষেত্রেই শতকরা ৫*৭ ভাগ দ্াড়াইয়াছে ৷ কেনিয়া 
ও উগাণ্ডা হইতে ভারতবর্ষে ১৯৩৮ সালে যে পরিমাণ মালপত্র রপ্তানী 
হইয়াছিল আলোচ্য বৎসরে তাহা শতকরা ১১ ভাগ হাস পাইয়াছে। 
১৯৩৮ সালে কেনিয়া ও উগাণ্ডাতে ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ৩ হাজার 
৭৪৫ মণ ডাল, কলাই আমদানী হইয়াছিল ! আলোচ্য বৎসরে ইহার 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে প্রায় ৪ হাজার ৬৩০ মণ। , মসল্লাজাতীয় পণ্যের 
আমদানীও পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা প্রায় দেড়হাজার মণ বেশী 


' হইয়াছে । গম, ময়দা এবং সুপারীর আমদানী অবশ্য অপেক্ষাকৃত কম 


হইয়াছে। চামড়াজাতদ্রব্য, কোরা এবং ধোলাই বস্ত্রের আমদানীও 
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পরিমাণে হাস পাইলেও দিক দিয়া পৃর্বব্ডা বৎসরের তুলনায়, 
প্রায় তিন হাজার টাকা বেলী an এবং রঙ্গীন 
বস্ত্রের আমদানী বৃদ্ধি না পাইয়া সামান্য হ্রাস পাইয়াছে।, উল্লিখিত 
উপনিবেশসমূহে একমাত্র ভারতবর্ষই পাটের থলে এবং চট সরবরাহ 
করিয়া থাকে । আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় চট ও থলে আমদানীতেও 
বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ট্যাঙ্গানিকাতে এই বৎসরে 
ভারতবর্ষজাত কোরা, সাদা বস্ত্র এবং কার্পাসজাত কম্বলের 
আমদানী বেশী হইয়াছে। 

পুর্ব আফ্রিকার সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে ভারতীয় 
ব্যবসায়ীগণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না। কিন্তু এই 
সমস্ত অনুন্নত দেশেই ভবিষ্যতে ভারতীয় শিল্পন্রব্য কাটতির প্রচুর 
সস্তাবনা রহিয়াছে । দেশীয় বণিকসভাসমূহ এবং মোশ্বাসার 
ট্রেড. কমিশনার বিশদ্‌ তথ্যাদি সরবরাহ করিলে আফ্রিকার 
পূর্বাঞ্চলে ভারতের বাণিজ্য আরও প্রসার লাভ করিতে পারে । 





যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ভারতবর্ষে বহু নূতন শিল্পের প্রবর্তন 
হইবে এবং চল্তি প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রসার ঘটিবে বলিয়া 
অনেকেই আশা করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসম্পর্কে সরকারী 
নীতির অনিশ্চয়তা উল্লেখ করিয়া বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণ এবং সংবাদ- 
পত্র সমূহ বর্তমান সুযোগে শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা সম্পর্কে সন্দেহও 
প্রকাশ করিতেছিলেন। ইহা উপলব্ধি করিয়া বিগত মাচ্চ মাসে 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাণিজ্যসচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার 
ভারতসরকারের পক্ষ হইতে ভবিষ্যৎ সংরক্ষণনীতি সম্পর্কে সরকারী 
মনোভাব ব্যক্ত করেন। বাণিজ্য-সচিবের বিবৃতি ভিত্তি করিয়া 
সম্প্রতি সিমলা হইতে এক সরকারী ঘোষণাও প্রকাশিত হইয়াছে । 
এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে যুদ্ধের প্রয়োজনে যে সমস্ত শিল্প 
স্থাপিত হইবে যুদ্ধের পরে সেই সমস্ত শিল্পে উপযুক্ত পরিমাণে 
সংরক্ষণ দেওয়ার বিষয় গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই 
প্রস্তাব মত একমাত্র যুদ্ধের স্থিতিকালে স্থাপিত শিল্প সমূহকেই 
সংরক্ষণ দেওয়া গবর্ণমেন্টের বিবেচ্য হইবে। সংরক্ষণ দেওয়া 
সম্পর্কেও যে অনিশ্চয়তা. আছে তাহা প্রণিধানযোগ্য ৷ বলা বাহুল্য 
ভারত সরকারের এই ঘোষণায় দেশবাসী সন্তষ্ট হইতে পারে নাই। 
বর্তমানে অনুস্থত বহুবিধ জর্তসম্বলিত সংরক্ষণনীতির আমূল 
সংশোধনের জন্য যে জনমত স্থষ্টি হইয়াছে ভারতসরকার তাহার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না।' সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর পূর্ব্বে 
‘শিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে ফিস্ক্যাল কমিশন যে সমস্ত সর্ত বিধিবদ্ধ 
করিয়াছেন গবর্ণমেন্ট এখনও তাহার পরিবর্তন করিতে নারাজ । 
বর্তমান সংরক্ষণনীতি সম্বন্ধে বিগত ৮ই এপ্রিলের “আধিক 
জগতে” বিশদ আলোচনা হইয়াছে। এই আলোচনা পাঠে 
বর্তমান নীতির সংশোধন যে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে 
তাহা বুঝা যায়। এই ২৭ বৎসর সময়ের মধ্যে দুনিয়ার . অর্থনীতি 
ক্ষেত্রে বহু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। স্বর্ণমাণ পরিত্যাগ, 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং ইংলণ্ডে সংরক্ষণ শুক্ষের প্রবর্তন, বিভিন্ন 
দেশে বাট্টার হার নিয়ন্ত্রণ, ছুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি, ষ্টালিং 
ব্লকের স্থষ্টি প্রভৃতি আরও বহুবিধ নূতন নূতন ব্যবস্থা এবং জমস্তার 
উত্তব.হইয়াছে। এই নূতন এবং পরিবস্তিত-ছুনিয়ায় ২৭ বৎসরের 
পুরাতন নীতি যে কত অকেজো হইয়া পড়িয়াছে গবর্ণমেপ্ট তাহা 
হৃদয়ঙ্গম - করেন নাই কিংবা করার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা 
করিয়াছেন। | 

প্রচলিত পুরাতন নীতি সাফল্যের দিক দিয়া একেবারে না 
হইলেও কতকটা ব্যর্থ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। শিল্লোন্নতির 
জন্য ইহ! দেশের অধিবাসীদের মধ্যে কোনরূপ উদ্দীপনা জাগ্রত 
করিতে সমর্থ হয় নাই। টেরিফ বোর্ড স্বয়ং কোন শিল্পের সংরক্ষণ 
লাভের দাবী অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না। ব্যক্তিগত ভাবে শিল্পের 
উদ্যোক্তাগণের উপরই এই দাবী প্রমাণিত করিবার দায়িত্ব আছে। 
সংরক্ষণ পাওয়া যাইবে কিনা সে সম্বন্ধে সামান্য মাত্রও নিশ্চয়তা 
না থাকায় যথেষ্ট অবসর এবং অর্থবল না থাকিলে কেহ এই দাবী 
উপস্থিত করিয়া সর্তপূরণের প্রমাণ যোগাইবার হাঙ্গামা গ্রহণ করিতে 
চায় না। দ্বিতীয়তঃ টেরিফ বোর্ডের অনুসন্ধান এবং গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
টেরিফ বোর্ডের সুপারিশ কার্যকরী করিতে যে অনাবশ্যক কালবিলম্ব 
হয় তাহাও ধৈর্য্য এবং উৎসাহ বিনষ্ট করিয়া দেয়। এ যাবত লৌহ 


স্শি্ল্-সনহ শ্ৰক্ষণ ও জ্ভান্তড সলস্্ন্কান্ত্র 


'ক্ষুদ্রশিল্প বিপন্ন হইলে গবর্ণমেণ্ট এবং 


ও ইস্পাতশিল্প, বন্ত্রশিল্প, শর্করা শিল্প, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, 
দিয়াশলাই, কাগজ ও কাষ্টমণ্ড, রেশম ও রেশমের সুতা প্রভৃতি 
সামান্য কয়েকটা শিল্পে সংরক্ষণশুক্ষ দেওয়া হইয়াছে । তন্মধ্যে বস্ত্র 
শিল্প, শর্করাশিল্প এবং লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ব্যতীত অন্যান্য সংরক্ষিত 
শিল্পে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় না। লৌহ 
ও ইস্পাত শিল্পে একমাত্র টাটা কোম্পানীরই নাম করা যায়॥ 
টাটা কোম্পানী প্রাকৃতিক সুযোগ এবং মূলধনের জোরে 
সংরক্ষণ ব্যতীত উন্নতি লাভে সমর্থ হইত। বস্তুতঃ, উক্ত কোম্পানী 
সংরক্ষণ না পাইলেও অন্তান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ 
বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয় 
বস্ত্র শিল্পের যে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া দেয় পরবর্তীকালে গান্ধী 
আন্দোলন এবং দেশের জনমতই তাঁহার সমৃদ্ধি আনয়নে সহায়তা, 
করিতেছে । কাজেই সংরক্ষণ শুদ্বই ভারতীয় বন্ত্র শিল্পের মূল কারণ 
ইহা স্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ 


.করা কর্তব্য। তাহা এই যে বহু মুলধনসম্পন্ন বৃহদাঁকার শিল্প ব্যতীত 


ক্ষুদ্র এবং মাঝারী শিল্পসমূহ প্রচলিত সংরক্ষণ শুক্কের সুযোগ গ্রহণ 
করিতে পারিতেছে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে সংরক্ষণ লাভের, ' 
দাবী প্রমাণ করিতে হইলে যেরূপ ব্যাপক প্রচেষ্টার দরকার ছোটখাট 
শিল্পের উদ্যোক্তাদের তদ্রুপ সঙ্গতি নাই । 

যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে শিল্পদ্রব্যের আমদানীর পরিমাণ 
সঙ্কুচিত হইয়াছে। যুদ্ধ আরও কিছুকাল স্থায়ী হইলে রপ্তানী বাণিজ্য 
হাসের ফলে দেশের অভ্যন্তরে কৃষিজাত পণ্যেরও প্রয়োজনের 
তুলনায় আধিক্য দেখা দিয়া মূল্য হ্রাস হওয়ার সম্ভাবনা আছে! 
দেশে শিল্লোন্নতি ঘটিলেই এই দুই অবাঞ্ছিত অবস্থা হইতে পরিত্রাণ 
লাভের আশা থাকে । 

সংরক্ষণনীতির সর্তসমূহ উঠাইয়া দিলে শিল্পোন্নতির পথ অনেকটা! 
প্রশস্ত হইবে বটে। কিন্তু এই সঙ্গে সংরক্ষণদান ব্যাপারে যে দীর্ঘ- 
স্থত্রতার পরিচয় পাওয়া যায় তৎসম্পর্কেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন ॥ 
দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজন বোধে সংরক্ষণশ্ুক্কের হ্রাস বৃদ্ধি করা বিবেচিত 


হইলে কালবিলম্ব না করিয়া তাহা কাধ্যকরী করা যুক্তিযুক্ত। ভারত- 


সরকার স্বয়ং বর্তমানে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। 


ইংলগ্ডে একটি আমদানী শুস্ক পরামর্শ কমিটী (Import Duties 


Advisory Committee) আছে । এই কমিটার নির্দেশ পাইয়া 
বোর্ড অব ট্রেভ বিশেষ প্রয়োজন বোধে কোন পণ্যের উপর রক্ষণশুক্ক 


হ্রাস, বৃদ্ধি, এমন কি নূতন করিয়াও রক্ষণণুক্ক ধাধ্য করিতে পারেন । 


ছোটখাট ' শিল্পের পক্ষে সংরক্ষণ লাভ করা যে কঠিন ব্যাপার 
তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিছুকাল পূর্বের ভারতসরকার জনৈক: 
সিভিলিয়ানকে এই সম্পর্কে তদন্তের জন্য নিয়োগ করেন; কিন্তু, 
জাপান হইতে শিল্প পণ্যের আমদানী হাস পাইয়াছে বলিয়া এই 
তদন্ত বন্ধ করিয়। দেওয়া হয়। আমাদের মতে ছোটখাট শিল্পের 
অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য একজন স্থায়ী কর্ম্মচারী 
নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় । বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় দেশের কোন, 


সংরক্ষণ দিবার ব্যবস্থা করিবেন এবং উল্লিখিত তদন্তকারী; 
কন্মচারীকে যাবতীয় তথ্য উপস্থিত করিতে নির্দেশ দিবেন | 

যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় দেশে শিল্পোন্নতির যে আশা ভরসার 
কথা প্রচারিত হইয়াছিল কার্যক্ষেত্রে তাহার বিশেষ পরিচয় 
পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় সংরক্ষণনীতি সম্পর্কে 
ভারতসরকারের মনোভাবই ইহার অন্য প্রধানত; দায়ী। দেশীয় 
শিল্পের উন্নতি এবং বোর্ড অব্‌ সায়েন্টিফিক্‌. এণ্ড ইণ্ডাষ্রীয়েল 
রিসার্চ প্রমুখ সরকারী পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে যুদ্ধের 
পরবর্তী কালে সর্ভবিহীন পুরাপুরি সংরক্ষণনীতি অবলম্বন কর) 
হইবে ভারতসরকারের পক্ষ হইতে এরূপ ঘোষণা করা কর্তব্য । 





ত্বপ্তানী ল্বালিজ্ঞ্য ও সনন্ল্কাল্্রী 
Hl নিন্দকৰ! | 





ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য 
প্রসারের পক্ষে নানাদিক দিয়! বিশেষ সুযোগ সম্ভাবনা স্যষ্ট হইয়াছে । 
যুদ্ধের জন্য বর্তমানে অনেক শিল্পোন্নত দেশ শিল্প সাধনায় তেমন 
মনোযোগ দিতে পাঁরিতেছে না। ফলে তাহাদিগকে 'আমদানী 
বাণিজ্যের উপর অধিকতর পরিমাণে নির্ভর করিতে হইতেছে। 
বিশেষ করিয়া যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম অতিরিক্তরূপ বাড়াইবার 
প্রয়োজনেও. যুদ্ররত দেশগুলিতে বাহির হইতে বিশেষ বিশেষ 
শ্রেণীর মাল আমদানীর উপর জোর দিতে হইতেছে । .এই অবস্থায় 
বিভিন্ন শ্রেণীর মাল উৎপাদক দেশ হিসাবে ভারতবর্ষের পক্ষে আঙজ্জ 
রপ্তানী বাণিজ্য বাড়াইবার বিশেষ সুযোগ দেখা দিয়াছে । সুখের বিষয় 
সে কারণে গত ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে 
ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য উন্নতিও লক্ষিত হইয়াছে । 
গত সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বীধিয়াছিল। গত. এপ্রিল, পধ্যস্ত 
যুদ্ধের ৮ মাসের বাণিজ্য সংক্রান্ত সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। 
এই বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় উপরোক্ত আট মাসে ভারত হইতে বিদেশে 
মোট ১৫৬ কোটি ১০ লক্ষ ৬২ হাজার টাকার মালপত্র রপ্তানী 
হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে পরবস্তী এপ্রিল 
পর্য্যস্ত ৮ মাসে বিদেশে মোট ১১৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৩৭ হাজার 
টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল। সে হিসাবে এবার যুদ্ধের ফলে 
গত ৮ মাসে রপ্তানী পণ্যের মূল্য ৩৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা পরিমাণে 
বাড়িয়াছে। 


কিন্তু রপ্তানী বাণিজ্যের এই সমষ্টিকৃত বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হইলেও 
যুদ্ধের সুযোগে রপ্তানীর পরিমাণ যত বেশী বাড়িবে বলিয়া মনে করা 


যাইতেছিল কাধ্যতঃ উহা তত বাড়ে নাই বলা যাইতে পারে। গত 


মহাযুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়া বেশী রকম পশ্চাৎ্পদ 
ছিল বলিয়া যুদ্ধের সুযোগে শিল্প দ্রব্যের রপ্তানী তেমন কিছু বাড়াইবার 
সুবিধা তাহার ছিল না। অধিকস্ত শিল্পোন্নত জাপান এরূপ রপ্তানী 
বৃদ্ধির ব্যাপারে এক মারাত্মক. প্রতিদন্বীরূপে আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছিল। কিন্তু এবার শিল্পের দিক দিয়া ভারতবর্ষের বনিয়াদ 
পূব্বের তুলনায় অনেক বেশী দৃঢ় হইয়াছে। চীন যুদ্ধের জন্য 
জাপানও এবার রপ্তানী বৃদ্ধির দিকে বেশী মনোযোগ দিতে পারিতেছে 
না। এই অবস্থায় যুদ্ধের সুযোগে বর্তমানের তুলনায় রপ্তানী 
বাণিজ্যের আরও বেশী উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়াই ন্যায্যতঃ আশ 
করা যাইতেছিল। ' তাহাছাড়া আর একটি বিশেষ শোচনীয় বিষয় 
এই যে যুদ্ধের জন্য এপধ্যস্ত ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের যাহা কিছু 
অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে তাহাও যে অদূর ভবিষ্যতে বজায় থাকিবে 
তেমন লক্ষণ কোন দিক দিয়াই দেখা যাইতেছে না। গত জানুয়ারী 
মাসে ভারত হইতে রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ২৪ কোটি 
৪১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকায় পৌছিয়াছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে তাহা! 
কমিয়া ২২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ও মার্চ মাসে তাহা ২০ কোটি 
২৪ লক্ষ টাকা দাড়ায় । গত এপ্রিল মাসে তাহা ১৯ কোটি ৫৮ লক্ষ 
টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে । অথচ এ মাসে বাহির হইতে 
আমদানী পণ্যের মূল্য বাড়িয়া ১৭ কোটি ৩২ লক্ষ টাক! পর্য্যন্ত 
পৌছিয়াছে। 


২ 


বর্তমানে কতকগুলি দিক দিয়া অন্ুুদার সরকারী নীতি বলবৎ 
হওয়ার ফলে ভারতবর্ষ যুদ্ধের সুযোগে রপ্তানী বাড়াইবার পরিপূর্ণ 
সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। আর সে কারণেই রপ্তানীর 
পরিমাণ গত জানুয়ারী পর্য্যস্ত উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াও এক্ষণে 
আবার তাহা হ্রাস পাইতে আরম্ত করিয়াছে । প্রথমতঃ জাহাজে বিভিন্ন 
দেশে মাল চালান দেওয়া বিষয়ে ভারত সরকারের নানারূপ বিধি- 
নিষেধ রপ্তানী বাণিজ্যের আশান্গুরূপ উন্নতির পক্ষে প্রতিবন্ধক হইয়া 
দাড়াইয়াছে। ' যুদ্ধ বাধিবার কিছুকাল পর গবর্ণমেন্ট জাহাজী ব্যবসা 
নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠন করেন। এই বোর্ড 
এরূপ নিয়ম বহাল করিয়াছেন যে প্রতি মাসে ভারত হইতে বাহিরে 
মাল প্রেরণের জন্য যে সমস্ত জাহাজ পাওয়া যাইবে দরকার বোধে 
তাহার শতকরা ৭* ভাগই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ক্রীত যুদ্ধ সরঞ্জাম 
চালান দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হইবে। বাকী ৩০ ভাগ জাহাজে 
সাধারণ ব্যবসায়ীরা মাল প্রেরণ করিতে পারিবেন। কিন্ত 
সেস্থলেও ইংলণ্ডের জন্য প্রেরিত মালই প্রাথমিক সুবিধা 
পাইবে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে এদেশের অনেক পণ্যরপ্তানী- 
কারকই অর্ডার মত: বিদেশে সমুচিত পরিমাণে পণ্য রপ্তানীর 
সুযোগ পাইতেছে না। ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য দেশে মাল প্রেরণ 
একরূপ কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। জাহাজ সম্বন্ধীয় অসুবিধা 
ছাড়া গবর্ণমেন্ট অন্য অনেক দিক দিয়াও নানারূপ বাধার বিধি- 


" নিষেধ প্রয়োগ করিয়াছেন। উপযুক্ত সার্টিফিকেট ও লাইসেন্স 
' ব্যতীত বৃটিশ সাম্রাজ্য ও ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অধীনস্থ দেশ 


ছাড়া অন্য অনেক দেশে মাল প্রেরণের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে । 
বল! বাহুল্য উহাতে বিভিন্ন দিকে রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের 
স্বাভাবিক সুবিধা যথাযথ কাজে লাগান অসম্ভব হইয়া দাড়াইয়াছে। 

এই অবস্থায় বর্তমানে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
সম্প্রতি -ভারতসরকার একটি এক্সপোর্ট এড ভাইজারী বোর্ড £্লাঠন 
করিয়াছেন ইহা আমরা তাহাদের কতকটা. স্থবিবেচনার পরিচায়ক 
বলিয়াই মনে করি। এই কাউন্সিল মোটমাট ২২ জন সাস্ত 
নিয়! গঠিত হইয়াছে । উহার মধ্যে ১৩ জন সদস্য বিভিন্ন বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠান ও রপ্তানী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি | উক্ত 
কাউন্সিলের উপর বর্তমানে নিয়রূপ ভার ন্যন্ত করা হইয়াছে; 
(১) দেশের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কিত অভাব ও অভিযোগ 
বিবেচনা করিয়া তাহার প্রতিকারকল্পে নির্দেশ দেওয়া (২) রপ্তানী 
বাণিজ্য প্রসারের ব্যবস্থা করা। যুদ্ধের জন্য কয়েকটি দেশে 
রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায় সাধারণ ভাবে রপ্তানী বাণিজ্যের 
যে ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে তাহা পুরণার্থ অন্যান্য দেশে 
বাণিজ্য সম্পর্ক বিস্তারের বন্দোবস্ত কর৷ (৩) ভারতীয় শীল্লঙ্জাত 
দ্রব্য অধিক পরিমাণে অন্যান্য দেশে কাটতির ব্যবস্থা করা (8) 
অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে বেসরকারী 
প্রতিনিধি দল প্রেরণ বিষয়ে উপযুক্ত কার্য্যনীতির সুপারিশ দেওয়া । 
এক্সপোর্ট কাউন্সিলের উপর প্রদত্ত উপরোক্ত কাধ্যভার ভারতীয়. 
রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ বিষয়ে বর্তমানে যে খুবই প্রয়োজনীয় 


, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


২৮৮ 


আধিক জগৎ 


[ ২৪শে জুন, ১৯৪০ 








কিন্তু দুঃখের বিষয় সম্প্রতি দিল্লীতে এ কাউন্দিলের যে প্রথম 
সভা হইয়া গিয়াছে তাহাতে কাউন্সিল উপরোক্ত কোন বিষয়েই 
কোন বিবেচনা সম্মত কার্য্যনীতি অবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই । নানা অন্ুদার সরকারী বিধিনিষেধের ফলে দেশের 
পণ্যরপ্তানীকারকেরা বর্তমানে বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিতেছে । 
' লেই ‘সব অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কাউন্সিলের পক্ষে গবর্ণমেন্টের 
নিকট নির্দিষ্ট ধরণের দাবী উপস্থিত করা সঙ্গত ছিল। যুদ্ধের 
ব্যাপকতা বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমেই বেশী সংখ্যক দেশের সহিত বাণিজ্য 
সম্পর্ক ছিন্ন হইতে আরম্ভ হওয়ায় রপ্তানী বাণিজ্য খর্বব হওয়ার 
আশঙ্কা সকল দিক দিয়াই মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় 
কাল বিলম্ব না করিয়া কাউন্সিলের পক্ষে সম্ভবপর ক্ষেত্র 
বুঝিয়া অন্যান্য দেশে বাণিজ্য প্রসারণের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধেও 
অচিরেই বিবেচনা করা সঙ্গত ছিল। কিন্তু তাহারা তাহা করেন 
নাই। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রূপে এ বৈঠকে ভারত সরকারের 
বাণিজ্য. সচিব স্তার রামস্বামী মুদালিয়ার তাহার বক্তৃতায় রপ্তানী 
বাণিজ্যের অভাব অসুবিধা দুর করা সম্পর্কে মামুলী সদিচ্ছা জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। তাহাছাড়া বাহিরে বাণিজ্য প্রসারের সম্ভবপর ক্ষেত্র 
সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্য তালিকা সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেপ্ট, তাহা 
কাউন্সিলের পরবর্তী সভায় উপস্থিত করিবেন বলিয়াও তিনি কথা 
দিয়াছেন। কিন্তু কেবল মাত্র এরূপ ধরণের সদিচ্ছা জ্ঞাপনের 
ভিতর দিয়া যেভাবে কাউন্সিলের প্রথম সভা সমাপ্ত হইয়াছে 
তাহা আমরা নানা কারণে খুব আশাপ্রদ বলিয়া মনে করিতে পারি 
না। ভারতীয়. রপ্তানী বাণিজ্যের সমক্ষে নানারূপ সমস্যা যেহ্থলে 
ক্রমেই বেশী পরিমাণে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে সেস্থলে অবিলম্বেই 
সে ব্যয়ে একটা প্রতিকার মূলক পরিকল্পনা অবলম্বনের ব্যবস্থ। 
সঙ্গত। কিন্তু তাহা না করিয়া সমস্তই ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া ই 
রাখার কি যুক্তি থাকিতে পারে ? ৰ 

যুদ্ধের সুযোগে বর্তমানে ভারতবর্ষে শিল্প গুসারের একটা বিশেষ 
সুযোগ আসিয়াছে । রপ্তানী বাণিজ্যের বিস্তার সাধনের পক্ষে প্রকৃত 
সম্তাবনা স্থষ্ট হইয়াছে । এই সময়ে ভারত সরকার যদি কালবিলশ্ব 
না করিয়া সকল দিক দিয়া সহায়ক কাধ্যনীতি অবলঙ্বন করিতেন তবে 
ভারতবর্ষ অবশ্যই আথিক উন্নতির ব্যাপারে .কয়েক ধাপ অগ্রসর 
হইতে পারিত্ব। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আমরা 
সেবিষয়ে আজ পর্য্যস্ত গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে কোন আন্তরিকতার 
পরিচয় পাইতেছি না। সম্প্রতি তাহারা নূতন শিল্পের সুযোগ 
সম্ভাবনা বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি বোর্ড অব. সায়েন্টিফিক এণ্ড 
'ইণীষ্রীয়াল রিসার্চ গঠন করিয়াছেন। রপ্তানী বাণিজ্য .সুনিয়ন্ত্রণের 
জন্য একটি এক্সপোর্ট এডভাইজরী কাউন্সিলও গঠন করিয়াছেন ।, 
কিন্ত যেভাবে মাত্র এডভাইজরী বডি বা পরামর্শ সমিতি হিসাবে 
সমস্ত কমিটি গঠন করা হইয়াছে তাহাতে আসল কাজ বেশীদুর 
অগ্রাসর হইবে বলিয়া মনে হয় না। গবর্ণমেন্ট তাহাদের জা 
ডি এসব কমিটির বৈঠক আহ্বান করিবেন । সেই সব 
বৈঠকে মিলিত হুইয়া কমিটির সভ্যগণ গবর্ণমেন্টকে নানা বিষয়ে 
উপদেশ ও পরামর্শ দিবেন। . কিন্তু, সেইসব পরামর্শ ও সুপারিশ 
কাৰ্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের কোন বাধ্য. বাধকতা 
থাকিবে না। কমিটি কোন বিষয়ে. উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা, অব- 
লম্বনের নির্দেশ দিলে গবর্ণমেন্ট, তাহা. গ্রহণ না, করিতে পারেন 
কিংবা গ্রহণ করিলেও বিবেচনা করিবার ,নামে তাহা দীর্ঘকাল 








ফেলিয়া রাখিতে , পারেন। এই ' অবস্থায় উপরোক্ত শিল্প 
বোর্ড বা রপ্তানী কাউন্সিলের প্রকৃত সার্থকতা সম্বন্ধে দেশের লোকের 
পক্ষে বেশী কিছু আশাভরসা পোষণ করা বাস্তবিকই কঠিন বর্তমান 
এক্সপোর্ট এডভাইজরী কাউন্সিল সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করিবার 
বিষয় এই যে দেশের রপ্তানী বাণিজ্যের স্থুনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পরামর্শ 
দেওয়ার ভার ন্যস্ত হইলেও দেশের আমদানী বাণিজ্য সম্পর্কে কোন 
বিষয় বিবেচনার দায়িত্ব উহার উপর নিবদ্ধ করা হয় নাই। কিন্ত 


আমদানী বাণিজ্যের সহিত সম্পর্করহিত ভাবে ভারতের রপ্তানী 


বাণিজ্যের কল্যাণ কি ভাবে সাধিত হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি না। আমাদের মতে যুদ্ধের সময়ে দেশের সমুচিত আর্থিক 
উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইলে . একদিকে শিল্প ও রপ্তানী বাণিজ্যের 
প্রসার এবং অপরদিকে আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য দেশের 
প্রতিনিধি স্থানীয় আস্থাভাজন লোকদের লইয়া একটি উপযুক্ত 
আর্থিক বোর্ড গঠন করা সঙ্গত। এবং সকল বিষয়ে এরূপ বোর্ডের 
পরামর্শ ও নির্দেশ মানিয়া চলা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খোলাখুলী 
ভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া কর্তব্য। তাহা! হইলেই বর্তমান অবস্থায় 
ভারতের সুপরিকল্পিত আর্থিক উন্নতির একটা উপযুক্ত সুব্যবস্থা হইতে 


. গঠন করিয়া আসল কাজ বিশেষ কি অগ্রবস্তী হইবে বলিয়। মনে 


করা যায় না। 
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একমাত্র জীবন বীমার ছারাই যৎসামান্য সহজ্জ-দেয় কিস্তীর 
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বিনিময়ে স্বীয় বাক্যের বা পোষ্যবর্গের জন্য আধিক 
স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান কর! সম্ভব । 


প্রতি বৎসরই সহস্র সহস্র সুধী ভদ্রমগ্ডলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ভতিগণের আধিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 


কারণ | 
«“ওরিয়েপ্টালই” ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও 
জনপ্রিয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান ' ' 
অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনিও 
__. এওরিয়েপ্টালে” বীম! গ্রহণ করুন | 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিয়লিখিত ঠিকানায় লিখুন ঃ -- 


_ ওরিয়েণ্টাল 


গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি 
লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ 
₹ স্থাপিত _১৮৭৪ রঃ হেড, আফিস__বৌন্বাই 


দি রা সেক্রেটারী 


সা এসিওরেন্স বিল্ডিং 
নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


কলিঃ, ৫০০ 
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একটা জাতির আর্থিক সমৃদ্ধির পরিমাপ বুঝিতে হইলে ব্যাঙ্কিং 
ব্যবসায় শ্রেষ্ঠ মান দণ্ড। যে সব বিবিধ কারণে বাংলা দেশের চাইতে 
অপরাপর প্রদেশ যেমন নানাবিধ শিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রগামী তেমনই 
ব্যাঞ্কিং ব্যবসায়েও ইহাদের প্রচেষ্টা মহাযুদ্ধের সময় হইতেই 
আশানুরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছে । অবশ্য মহাযুদ্ধের পূর্বের ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য পূর্ব্বগামীগণ যে মূল্য দিয়া অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করিয়াছিলেন, উহাই পরবর্তী যুগে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাতা- 
গণের সাফল্য লাভের সোপান শ্রেণী । এই সব পূর্ব্বাচার্য্যদের 
সীমাহীন ছুঃদাহসই আমাদের সম্মুখের পর্বত প্রমাণ বাধার মধ্যেও 
চলবার উপযুক্ত পথের নির্দেশ দিয়াছে । বাংলা দেশেও নানাবিধ 
অর্থনীতিগত বাধা থাকা সন্ভেও ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রচলনের প্রচেষ্টা 
হইয়াছিল। বাংলা দেশে প্রথম যুগে যে স্ব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল উহার মধ্যে ছ'একটীর মাত্র'এখনও অস্তিত্ব বজায় আছে। 
যদিও বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও হিন্দুস্থান কো-অপারেটাভ ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায় বন্ধ করার জন্য বাংলা দেশের বহু পরিবারকে দারিদ্র্যের 
অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছে, তথাপি ইহা অবিসম্বাদী সত্য 
যে এই ছুই ব্যাঙ্কের ব্যর্থতাই বাঙ্গালীকে ব্যাঙ্িং ব্যবসায় শিখাইয়া 
গিয়াছে, একথা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। 
অবশ্য ইহা বলাই বাহুল্য যে বাংলাদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের মূলে 
ব্যবসায়ীর দৃষ্টীভঙ্গীর চাইতে ভাবপ্রবনতাই ছিল বেশী। এই 
ভাবপ্রবণতাই বাঙ্গালীকে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের বৈজ্ঞানিক পদ্থা 
অনুশীলন করিতে দেয় নাই। 

প্রথম যুগে জাতীয় পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে আমরা শিখিয়াছিলাম 
যে কোন উপায়ে ব্যবসায় করিবার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করিতে পারিলেই ব্যবসায় গড়িয়া উঠিবে। এবং সব চাইতে সহজ 
ব্যবসায় লোন-অফিস অর্থাৎ জমি বন্ধকী প্রতিষ্ঠান স্থাপন .করিবার 
জন্য সমস্ত জাতটাই ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। কৃষিজাত দ্রব্যের বাজার 
মূল্য চড়া থাকায় সহর ও মফঃম্বল সর্ব্বত্রই জমির বাজার এতই 
‘তেজী (73০০0 ) ছিল যে তাহারা ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে ভুলিয়া 
'গিয়াছিলেন। সুতরাং পন্থা বৈচ্থানিক কি অবৈজ্ঞানিক চিন্তা করা 
"আবশ্যক বোধ করেন নাই ৷ যদিও আমরা ব্যাঙ্কিংএর নীতি বিরোধী 
কার্য করিয়া মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মেরুদণ্ডের উপর আঘাত, করিয়াছি, 
তথাপি এ ব্যবসায়ের ধারা আমাদিগকে শিখাইয়াছে “সাধারণের 
নিকট হইতে আমানতী টাকা লইতে হইলে অপরিবর্তন যোগ্য 
( unconvertable ) দাদন অবিধেয় 1” এই শীতিটুকু শিখিবার 


জন্য লোন-অফিসগুলির মারফৎ প্রায় ৯ কোটা টাকা মূল্য দিয়াছি। ১ 


এই উভয় আঘাতের পর স্বভাবতঃই সকলের ধারণা হইয়াছিল ব্যাক্ষিং 
ব্যবসায়ে আর বাঙ্গালী দীড়াইতে পারিবে না। বর্তমান শতাব্দীর 
প্রথম হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালীকে যে পরিমাণ মুল্যের 
ব্যাঙ্কিংএ অভ্যস্ত করিয়াছিল উহার পরবর্তী কালে উপরি উক্ত অভিজ্ঞতা 
সত্বেও অনেক বেশীগুণ বিশ্বাস এবং লেনদেন বাঙ্গালী করিতেছে । 

(ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের নানা প্রকার তিক্ত অভিজ্ঞতার সাহায্যে সবে- 
মাত্র বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে সাফল্যের পথে এগিয়ে চলা সুরু 
করিয়াছে। ঠিক উহাঁরই সমকালে রিজার্ভব্যাস্ক ব্যান্ক ব্যবসায় 
সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে অভিনব পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, 
উহার ফলে ভারতীয় তথা বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ 
"বিকাশের পথ পুনরায় বাধ! প্রাপ্ত হইবে । সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য 
‘যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, উহার অসঙ্গতি সহজেই ধরা পড়ে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নুতন আইনের সপক্ষে যে সব যুক্তি দেখাইয়াছেন 
'উহ্ার মধ্যে অন্যতম যুক্তি হইতেছে “১৯৩৬ সালের কোম্পানী 
আইনের অন্তুভূক্তি ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় বিধি সমূহকেএ অনেক ব্যাঙ্ক 
'প্রতিষ্ঠানই নানা ফিকিরে এড়াইয়া গিয়া আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে 
ব্যর্থ করিতেছেন 1” 


ওৈত্ান্বিত্ড শ্যাক্ি জআ। 


স্বঠাক্ক স্যম্বসা ' 
[ শ্রীজ্যোতিষ সেন ] 








হন ও আ্বক্রিলাল্ 





১৯৩৬ সালের সংশোধিত কোম্পানী আইনে ব্যাঙ্কের শ্রেণী 
বিভাগ দ্বারা প্রভৃত মূলধন সমস্থিত প্রতিষ্ঠানকে জনসাধারণের 
নিকট অধিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন নিরাপদ প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করাই মুখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল। একটা নিম্নতম পরিমাণ মূলধন ধাৰ্য্য করিয়া দেওয়া 
হইয়াছিল, যাহাদের এই নিম্নতম পরিমাণ মূলধন ছিল বা হইত 
তাহাদিগকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজ তালিকাভূক্ত (scheduled ) 
করিয়া লইতেন। জনসাধারণও এঁগুলিকে অন্তগুলির তুলনায় 
নিরাপদ প্রতিষ্ঠান বলিয়া বুঝিতেন। | 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভিযোগ 
ব্যাঙ্ক আইনের ফাঁকির 


টিতে দি ই নি অফিসগুলির আদায়ী ও 
| (২৯৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 
লি y 
ফেডারেল ইঠিয়। এপগিরেধ 
ঢক্কোন্পানীী হিলিন্মিজেজ্ড 


EE 





' ৮, এন্‌প্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা |. 
ফোন কলিঃ ৫৪৬৫ গ্রামঃ ‘জাতী কল্যাণ’ 





ফাঁউড. কমিশনের সুপারিশ 

বাললায় চিরস্থায়ী বন্দোবন্ডের উচ্ছেদাদি সম্পর্কে ক্লাউড, কমিশনের 
স্ুপারিশসমূহ কার্যে পরিণত করার বিষষ বিবেচনা করার অন্ত বাঞ্গলা 
গবর্ণমেণ্ট যে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন তিনি কৃষির সহিত, 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের নিকট ওঁ সুপারিশ সমূহ 
সম্পর্কে তাহাদের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। ' ফ্রাউড কমিশনের 
স্ুপারিশগুলির দ্বারা কবির সহিত সংশ্রি্ই এ সমস্ত বিভাগের কার্য্যাদি 
কতখানি এবং কিরূপ তাবে. প্রভাবান্বিত হইতে পীরে এবং এ সকল 
বিভাগ. কমিশনের হ্ুপারিশগুলি অন্থমোদন করেন কিনা বা গুলির কোন- 
রূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন চাছেন কিনা, বিভিন্ন বিভাগকে তাহা জানাইতে 
অন্থরোধ করা হইয়াছে। ' ক্লাউড: কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী চিরস্থায়ী 
বন্দৌবস্তৈর উচ্ছেদ অথবা, কোনরূপ, কৃষি আয়কর ধার্য্য সম্পর্কিত কোন 
গুরুত্বপুর্ণ আইন বর্তমান পরিষদের মেয়াদকালে প্রণয়ন হওয়ার সম্ভাবনা 
খুব অল্প বলিয়া জানা যায়, . | 

। 'স্পেশীল অফিসার ফ্লাউড্‌ কমিশনের রিপোর্টে যে সকল সুপারিশ করা 
হইয়াছে 'তৎসম্পর্কে সর্বদিক বিবেচনা .করিয়া তাহার নিজস্ব 'বিবেচন' 
অনুযায়ী তাহার প্রস্তাবাদি সহ একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা গত এপ্রিল মাস 
হইতে আরম্ত করিয়া ছয় মাস হইতে নয় মাসের মধ্যে যে কোন সময়ে 
দাখিল করিবেন, বলিয়া আশা করা যায়। তৎপর ফ্লাউড্‌_ কমিশনের 
সুপারিশ সমূহ কার্ধ্যকরী করা সম্পর্কে ষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবাদি দাখিল করা 
হইবে তাহা যদি গবৰ্ণমেণ্ট অন্থমোদন করেন তবে তদমুসারে একটি বিশেষ 
খসড়া প্রণয়ন করা হইবে এবং উ্না মন্ত্ীমণ্ডলী আইন সভায় উপস্থিত করার 
heb SUG 1 করিবেন। 


কুমিন্৷ ব্যান্কিং কাণোবেশন লিঃ] 


ূ হেড অ্বফিষ__কুমিল। (বেঙ্গল ) স্থাপিত_১৯১৪ সাল 
ভারতের তিনটা ক্লিয়ারিৎ হাউসের সদন্ত এবং 

ূ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের খিতীয তালিকাভুক্ত 

ূ 

ূ 
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বিকার অর্থ মাদল ক হয় $= 


৩। প্রেরিত মালের জন্য নির্ভর- 


&। 
. জণ্ডন এজেপ্টস্‌ ? ওয়েধঁমিনণার ব্যাঙ্ক লিঃ 


সর্বপ্রকার বিনিময় ও ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য 
করা হয় 


ণ ২। | টাই টা সিকিউরিটা_ 






রাশিয়ায় সংবাদ পত্রের সংখ্য! 
গত' ১৯১৩ সালে জারের আমলে রাশিয়ায় দৈনিক সংবাদ পত্রের 

প্রচার সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ । গত ১৯৩৯ সালে উহার সংখ্যা ৩ কোটা ৮০ 
লক্ষ দঁড়াইয়াছে। ১৯১৩ সালে ৮৫৯ খানি সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইত ১. 
তম্মধ্যে ৭৭৫ খানি রুষ ভাষায় এবং ৮৪ খানি অন্তান্ত ভাষায় প্রকাশিত 
হইত । সে স্থলে ১৯৩৯ সালের সোভিয়েট রাশিয়ার সংবাদ পত্রের সংখ্যা ৮ 
হাজার ৭৬৯ খানি দাঁড়াইয়াছে। তন্মধ্যে ৬ হাজার ৪৭৫ খানি রুষ ভাষায় 
প্রকাশিত হয়।- 'সোভিয়েট রাশিয়ায় ৭০টি বিভিন্ন ভাষায় সংবাদ পত্র, 
প্রকাশিত হয়। রুষ. বিপ্লবের পূর্বে ছোটদের কোন পত্রিকা ছিল না।, 
এখন এই শ্রেণীর পত্রিকার সংখ্যা ১৫০ ° খানি এবং উহার প্রচার সংখ্যা 
মা 

লেন 


HEE EA পণ্য মূল্য যেরূপ দ্রুত- 
গতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল বর্তমানে তাহার নিয্নগতি পরিলক্ষিত হইতেছে । 
কলিকাতায় গত ডিসেম্বর মাসে পণ্য মূল্য শতকরা ১৩৭ ভাগ পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি পায়। মার্চ মাসে উহ! ১২১ ভাগ পর্য্যন্ত হাস পাইয়াছে। 
একশত ভাগের মাপকাঠি অপেক্ষা যদিও উহা বেশী রহিয়াছে তবে, 
সে তুলনায় বর্তমানে যে বদ্ধিত হার বজায় রহিয়াছে তাহা বুদ্ধজনিত, 
মূল্য বৃদ্ধির দরুণ বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। আহাধ্য দ্রব্য, কাচা. 
মাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের মুল্য যুদ্ধের প্রথম চারিমাস অপেক্ষা হাস 
পাইয়াছে। বোম্বাইএ জীবিকানির্ববাহের ব্যষ জানুয়ারী মাসে শতকরা) 
১১৪ ভাগের স্থলে উহা এপ্রিল মাসে ১১০ ভাগ পর্য্যন্ত হাস পাইয়াছে। 


পত্র লিৰিলে আমানের নৃতন' গুম ভিজাইদ সমবিত বি ৩নং 


ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয়। 





* 


২৪শে জুন, ১৯৪* ] 


আগামী আদমসুমারীর পরিকল্পনা 
আগামী লোক গণনা সম্পর্কে নিরলিখিত বর্ম্মে এক সরকারী বিবৃতি 
প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪১ সালের বসস্তকালে সেপ্সাস্‌ কমিশনার মিঃ ও, ডব্লিউ 
ইয়েটসত্র তত্বাবধানে নিখিল ভারত অষ্টম আদমস্থমারীর কার্য আরম্ভ { (স্থাপিত ১৮৯৬ সাল ) 
হইবে। ভারতবাসীগণের জীবিকা অর্জনের পন্থা, সম্পর্কে আরও ব্যাপক { 
তাবে তথ্য সংগ্রহ করা হইবে। শিক্ষিত বেকারদিগের সংখ্যা, সাময়িক & ফিস £ শাখা অফিস : 
বেকারদিগের সংখ্যা এবং যাহারা বৎসরের নির্দিষ্ট কয়েক মাস বেকার £ কলিকাতা 
থাকেন তাহাদিগের সংখ্যা গণনা করা হইবে। পরিবারস্থ ব্যক্তিগত কে 55 
কতসময় পরিশ্রম করেন উহাঁও লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং যাহারা আংশিক 
ভাবে পর নির্ভরশীল তাহার্দেরও সংখ্যা গণনা করা হইবে। পেশা নির্দেশ 
কম্পে সুস্পষ্ট শব্ধ ব্যবহার করা হইবে এবং ‘পেশা চাকুরী” “পেশা লেখাপডা’ 
ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার যথা সম্ভব পরিহার করা হইবে। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যাইতে গারে যে, শ্রমিকগণ কয়লা খনি, চট কল, লাক্ষা J 
ফ্যাক্টরী, কাপডের কল অথবা অন্য যে কোন ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত সে সম্পর্কে, এপ 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে। যাহারা স্বহস্থে নিজ নিজ ভূমি চাষ করে, 
বাহারা অপরের জমি চাষ করে এবং যাহারা জনমজ্জুর খাটাইয়া নিজেদের 
জমি চাষ করে তাহাদের সংখ্যা পৃথকভাবে গণনা করা হইবে। যাহারা 
নিজের পণ্য উৎপন্ন করিয়া নিজেরাই উহা বিক্রয় করে তাহাদিগকে বিক্রষ- 





























| নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে শরীরে নানারূপ আব্জন। 
কারী অথবা উৎপাদনকারী শ্রেণীভুক্ত করা হইবে। ই মিয়! বিষক্তি টা ফলে দৈনন্দিন | 


প্রশ্নাবলী দ্বারা শ্রমশিল্প সংক্রান্ত তত্বাবলী সংগৃহীত হইত। ১৯৩১ সালে 


এ প্রশ্নাবলী হা হয় এবং উড WAS জি | দেহযন্ত্রকে বিকল করিয়! ফেলে । প্রতিদিন প্রাতে | 
সংগ্রহ করিবার ত্র নুতন প্রশ্নাবলী হয়। কন্ত গত বারের সহিত সোডার ন্যায় ‘এফারসল? পান করিলে 


প্রশ্নাবলী উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় বর্তমানে নূতন প্রশ্নাবলী রচিত 
? সতেজ ' | 
হইয়াছে। জন্মের হার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত বিবাহিতা { কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া দেহ মন সুস্থ ও নির্মল হয় 


স্রীলোকগণের সন্তান সংখ্যা গণনা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং | রেল কোদক্যাল আশু ফ্মাসিভাটকসল ওআকস লেঃ 
কত বয়সে প্রথম সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল উহাও লিপিবদ্ধ করা স্থির 
হইয়াছে। 


কর্তব্য অম্পাদনে ক্লান্তি আসে; ক্রমে জটিলতর রোগ 






কাগজ শিল্প সম্পর্কে গবেষণ। 

সম্প্রতি শিল্প গবেষণা বোর্ডের অধিবেশনে এদেশে যেক্যাণিক্যাল | 

এবং অন্ান্ত প্রকার, কাগজের মণ্ড প্রস্তুত করা সম্ভবপর কিনা তৎসম্পর্কে ($ 

আলোচনা .করা হয। সংবাদ পত্রের উপযোগী কাগজ প্রস্তুত কর! | 

সম্ভবপর কিনা তাহা স্থির করিবার জন্য অবিলম্বে দেরাছুনে অনুসন্ধান | ৮ 
আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইযাছে। দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত একটি (মি 

কাগজের কল ব্যতীত ভারতের অন্ত কোথায়ও সংবাদ পত্রের উপযোগী || 


কাগজ প্রস্তুত হয় না বলিয়া জানা যায় এবং উক্ত কলে প্রস্তুত কাগজের টি 1 বৈশিষ্ট্য লী 
. ১। দাদন বিষয়ে নিরাপদমুলক নীতি অবলম্বন 














পরিমাণ স্থানীয় প্রয়োজনের অধিক নহে। করিয় থাকে পেরিচালকদিগকে কোন খণ 
১ দেওয়া হয় না।) 
বিক্ষিপ্ত জমি একত্রীকরণ ব্যবস্থা ২। কেবল অন্ুুমৌদিত সিকিউরিটির জামিনেই 
ভারতবর্ষে ব্যক্তি বিশেষের অধিকারভুক্ত বিক্ষিপ্ত জমি একব্রীকরণ চলা জু ভারী 
৩। $ সস এক ও 
সম্পর্কে যে তদন্ত করা হইরাছিল তাহার ফলে জানা যায় যে এতৎসধন্ধে | আমানতের উপর উত্তম সদ দেওয়া হয় । 





পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ এবং বরোদা, জম্ু ও - 
কাশ্মীর এই তিনটি দেশীয় রাজ্যে এইরূপ একক্রীকরণ ব্যবস্থার সুবিধা! | ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 
স্বীকৃত হয, এবং তদনুসারে কর্মপন্থা গৃহীত হয়। পাঞ্জাবে সমবায় সমিতি _বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন = 

সমুহের উদ্যোগে এই ব্যবস্থার অগ্রগতি সম্ভব হয এবং এই ছুই প্রদেশে ১ ০০২. 
একত্রীকরণ সম্পর্কিত আইনও বলবৎ হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশে সমবায় 
বিভাগহ এই দিকে কাৰ্য্য পরিচালনা করিতেছে । তবে নলকৃপের 
সাহায্যে যে সকল অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা হইয়াছে সেই সকল অঞ্চলের |] 
শস্ত একত্রে তুলিবার ভার কৃষি বিভাগের উপর স্তস্ত আছে। বরোদা Kl 
রাজ্যে গত ১৯২১ সালে এই আইন প্রবর্তিত হয়। এবং বর্তমানে 
উক্ত রাজ্যে শতকরা ৯০ ভাগ সমবায় সমিতির মারফতে এবং ১০ ভাগ 
রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীগণের মারফ২ সম্পন্ন হয়। অধিকাংশ স্থলেই 
উপরোধ অন্থরোধ করিয়া এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা হইয়াছে । ঃ 


৩ 






২৯২ আধিক জগৎ [ ২৪শে জুন, ১৯৪০ 
মধ্য প্রদেশে কৃষির উন্নতি _ বাঙ্গল! সরকারের পা্টক্রয় ব্যবস্থা 


পে 


ব্যক্তি বিশেষের বিক্ষিপ্ত জমি একত্রীভৃত করিষা যুক্ত প্রদেশের  বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিযাছেন যে ফাষ্ট শ্রেণীর পুরাতন পাট 
ছত্তিশগড় বিভাগের ধান্তের জমির সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছে । ক্রন্ন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে । কলিকাতা ১৩৩ নং ক্যানিং ্ীটস্থ মেসার্স 
ক্ষুদ্র হ্ুত্র জমির বাধ তুলিয়া দিয়া উহার সীমা প্রসারিত করিবার ফলে ছাগনষূল তুলারাম গবর্ণমেপ্টের পক্ষে এই শ্রেণীর পাটের পাকা বেল ক্রয়ের 
উক্ত স্থানে পূর্বাপেক্ষা উৎপন্ন শন্তের পরিমাণ শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি এজেন্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত এজেপ্টস্‌ নিম্নোক্ত দালাল প্রতিষ্ঠানের 
পাইযাছে। এতদঞ্চলে এই-ব্যবস্থায় সাধারণতঃ শম্যের উৎপাদন গড়ে মারফৎ পাট ক্রয় করিবেন এবং উহা গুদামজাত কবিবার ব্যবস্থা করিবেন। 
,শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কুবকগণের পরিশ্রম মেসাস“ল্যাণ্ডেল এ্যা্ড মর্গান, মেপার্ঘ জে, টমাস গ্যা্ড কোং, মেসার্স 
এবং সমযেরও যথেষ্ট সাশ্রয় হইযাছে। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত দাগ ও এফ, সি, পলাচি গ্যাণ্ড কোং, মেসার্স এ এস মেইর এ্যাপ্ড কোং, মেসার্স 
রায়পুর ছিলায় ১ হাজার ১৭২টি গ্রামে ১১ লক্ষ একরেরও উপর জ্বি হা'তীমল সুমারমল, মেসাসফুলচাদ সারৌগি, মেলার দাস খ্যা্ড কোং লিঃ। 
এই ব্যবস্থাব অন্তর্ভুক্ত কর! হয। প্রতি খণ্ড জমির আয়তন অর্ধ একর এই পাট ক্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ ও চুক্তিপত্র এজেন্টসএর নিকট 
হইতে বৃদ্ধি করিযা ৩১ একর পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হয় এবং উহার দাগ সংখ্যা কিংবা উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট পাওষা যাইবে। 
২৩ লক্ষ ৭০ হাজার হইতে ও লক্ষ ৫৪ হাজার পর্যন্ত হাস করা ইষ্তীর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের আয় 
হব। প্রত্যেক দাগেব মধ্যে যে সকল বাঁধ ছিল উহা উঠাইয়! দিয়া . ২ 
ধান্ের জমির আয়তন পূর্বাপেক্ষা ছয়গুণ পর্য্য্ত বৃদ্ধি কর! হইয়াছে। . সমপ্রতি ইষ্টাৰ্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যাডভাইসরী বোর্ডের সভায় ম্যানেজার 
একত্রীকরণ সম্পর্কে প্রতি একরে মাত্র চারি আনা ব্যয পড়ে। প্রত্যেক নী করেন যে গত শে যে প্যক উক্ত রেলওয়ের আয় ১৩ জা 
গ্রামের কষকগণ উক্ত ব্যয় স্বেচ্ছায় এবং অগ্রিম আদায় করে। £৮ হাজার টাকা অর্থাত গত: বায এই সম্যাপেক্গা উহা শতকরা ২৫:৭ তাস 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্বায়াতী টিকেটের 
বিমান ডাকে পত্র প্রেরণ অপব্যবহার বিস্তর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে জন্য আগামী ১লা জুলাই হইতে 
সম্প্রতি এক ইন্তাহারে উল্লিখিত: হইযাছে যে বর্তমানে ইরাক, উহার মেয়াদ হ্রাস করিয়া ২৫ মাইল পর্য্যন্ত একদিন এবং ৬৫ মাইল পর্যন্ত 
প্যালে্টাইন এবং মিশর ব্যতীত ভারতের বাহিরে অন্ত 'কোন ,দেশে দুইদিন ধার্য করা হইবে। 
প্রেরণের জন্য বিমান ডাকে কোন চিঠি পত্র যেন প্রেরণ করা না হয়। 
বিমান ডাকে প্রেরণের জন্য প্রেরিত পত্রাদি ভারতের বাহিরে বিভিন্ন বেলজিয়ামে রপ্তানী বাণিজ্য নিষিদ্ধ 
দেশে প্রেরণের জন্ ইতিপূর্বে ডাক বিভাগেব হস্তগত হইয়াছে কিন্তু _ সম্প্রতি ভারত সরকার ভারতবর্ষ হইতে বেলজিয়ামে সর্কপ্রকাব 
প্রেবিত হয নাই বলিয়া তাহা জাহাজে গন্তব্য স্থানে প্রেরণ করা হইবে।  দ্রিনিবের রপ্তানী বাণিজ্য নিষেধ করিয়াছেন। তদস্ুসারে শুল্ক বিভাগের 
পোষাফিসের খাম কর্তৃপক্ষ বেলজিয়ামে যে কোন জিনিষ রপ্তানী সম্পর্কে লাইসেন্স দান 
প্রকাশ ভারতীষ ডাক ও তার বিভাগ এক আনা মূল্যের পোষ্ঠাল বন্ধ করিয়া দিষাছেন। ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবতসর প্রায় « কোটা 


এনভেলাপের মূল্য বৃদ্ধি করিবার কিংবা উহার প্রচলন উঠাইয়া দিবার টাকা মুল্যে ' জিনিষপত্র বেলজিয়ামে বপ্তানী হইত রা 

বিষয় বিবেচনা কৰিতেছেন। বুদ্ধ বাধিবার পর কাগজের মূল্য বৃদ্ধি ও খেলের রপ্তানীব পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ ছিল। অন্ঠান্ট জিনিষের 
পাইযাছে এবং অপব পক্ষে জনসাধাবণেন মধো এক আনার ষ্টাম্প মধ্যে তুলা, কার্পাশঙ্জাত দ্রব্য, হাড়, ম্যাঙ্গানিজ, কাফি, হরিতকী, ছাগলের 

ব্যবহারের পধিবন্ডে এইক্ূপ এনভেলাপ ব্যবহারের এত অধিকতর আগ্রহ চাঁমড। ইত্যাদি রপ্তানী হইত। 

দেখা দিষাঙ্তে। - - ইংলণ্ডে মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি 

27585 কারখানা ৫ ইংলগ্ডে মুদ্রার চাহিদা! বৃদ্ধি পাওযাতে কৃষিক ট্রেজারী গত ১১ই 

কলিকাতা, পোষ ট্রাষ্ট কর্তৃপক্ষ ও জাহাজী কোম্পানী একমত হইতে জুন হইতে নোটের পরিমাণ ৬৩ কোটা পাউণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবার 

ন! পারায় বর্তমানে সিদ্ধিষা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী ভিজগাপক্টমে অনুমতি দিযাছে। 

একটি জাহাজ নিশ্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পৃথিবীতে তুলার টি 

বলিয়া জান! যাষ। এই পরিকল্পনা কায্যকরী করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ১৯৩৯-৪০ সালের মরশুমে সমস্ত পৃথিবীতে তুলা কাটতির পরিমাণ 

সরকারের অনুমতি প্রযোজন। এই অনুমতি লাভ করিলেই ইংলণ্ড হইতে ২ কোটী ৮৩ লক্ষ বেল অন্থুমিত ' হয়। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ 

চিফ ইঞ্রিনিয়াব এখানে পৌছিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে । ২ কোটী ৮৫ লক্ষ বেল ছিল! বর্তমান মরশুমের, প্রারম্ভে উদ্ধত তুলার 


; পরিমাণ ২ কোটী ৬ লক্ষ বেল ছিল এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের মরশুমের 
মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


শেষে উহার পরিমাণ ২ কোটী ১৯ লক্ষ বেল ছিল। 
স্াপিত--১৮৮৪ সাল 


ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য 
রী ৃ | প্রকাশ, ভারতীয শিল্পজাত দ্রব্য যাহাতে বিদেশের বাজারে সরাসরি 
i Bh স্কট |. বিক্রয় হইতে পারে ভজন্ত লণ্ডনস্থ ভারতের হাই কমিশনার এইরূপ 
ৰঁ 4 _জিনিষের একটি তালিকা' প্রস্তুত করিতেছেন । 
কোপার দি জী সরকারী নোটীশ সম্পর্কে বিজ্ঞাপনের হার 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প | 


যুক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক জিলা ম্যািষ্ট্রেটের নিকট এইরূপ 
সুদে টাকা ধার দেওয়া | নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন যে, যে সকল সংবাদ পত্রে আদালতের নোটাশ 
হয়। 













প্রকাশিত হর তাহার বিজ্ঞাপনে হার শতকরা ৩৩ ভাগ বৃদ্ধি করিতে হইবে। 
| বিভিন্ন সংবাদপত্র যুদ্ধের জন্ত উহার মুদ্রণ ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়। 
| বিজ্ঞাপনের হার সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করে। 
| নরকানী প্রচার বিভাগ সংবাদপত্রের মুদ্রণ ব্যয় বৃদ্ধির অজুহাত সমর্থন করায় 
গবর্ণর সরকারী বিজ্ঞাপনের হার পরিবর্তনের আদেশ দিয়াছেন। 


২৪শে জুন, ১৯৪০] . আথকি জগৎ ২৯৩ 















লোকটি যে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এতে ওর নিজের 









রি গ কোনো অপরাধ'নেই.। আজ থেকে লোকটি বেলা 

AA € এগারোটায় এক পেয়ালা আর বেলা চারটেয় এক 

2 পেয়ালা চা খেতে আরম্ভ করুক্-আবার ও 

10 2 yl bl ৫ li by রি 

| ৃ 9 উৎসাহহীন দেখতে পাবেন না-বরৎ সারাদিন ওকে ' 
| দেখবেন উৎসাহী আর তৎপর। চা মস্তিষ্ককে 

| Oo সতেজ রাখে আর কর্মশক্তিতে প্রেরণা জাগায়। 
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২৯৪ [ ২৪শে জুন, ১৯৪০ 





শিল্প প্রচেষ্টায় সংরক্ষণ 
যুদ্ধের অন্য যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে 'তাহাতে বিশেষ ধরণের 
কোন শিল্প প্রবর্তন সম্পর্কে ভারতসরকার এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বনে 
প্রস্তুত থাঁকিবেন যাহাতে যুদ্ধ অবসানেব পব উক্ত শিল্প অবৈধ বিদেশী 


প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। ইম্পীতের পাইপ ও 
টিউব নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কে একটি ফাশ্ম গবর্ণমেন্টের পক্ষে উক্তরূপ প্রতিশ্রুতির 
অনুরোধ জ্ঞাপন করে। এতৎসম্পর্কে গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবে জানা যায় বে, 
এই ধরণের টিউব ও পাইপ জল সরবরাহ সম্পর্কে প্রত্যেক বিতাগের 
, বিশেষ ভাবে দেশরক্ষা বিভাগেব পক্ষে অত্যাবশ্তকীষ | এরূপ অবস্থা 
গবর্ণমেন্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কোন ব্যক্তি বা ফার্ম্ম উহ্থাব নির্মাণ 
কাধ্য আরম্ভ করিলে অভিম্পীত প্রতিশ্রুতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে । ' 
প্রকাশ বর্তমানে আমদানীকুত ইস্পাত দ্বাবা এই সকল পাইপ এবং 
টিউব নির্মাণের ব্যবস্থা হইবে। তাহা সত্বেও সরকারী প্রতিশ্রুতি অব্যাহত 


থাঁকিবে। 
| রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ নীতি 
সম্প্রতি তাঁরতগবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ হইতে আমেরিকার যুক্ত বাজ্যে, 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এবং আমেরিকার বুক্তর]ুজ্যের অধীনস্থ সমস্ত'দেশে 
ও জুইজারল্যাণ্ডে পণ্যদ্রবা রপ্তানী সম্পর্কে যে নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তন 


করিয়াছেন তাহাতে প্রত্যেক রপ্তানীকারককে বিজঞার্ভ ব্যাঙ্কের এরূপ | 


ছাড পত্র দাখিল করিতে হইবে যাহাতে উল্লিখিত আছে বে উক্ত 
রপ্তানীক্কৃত মাল সম্পর্কে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্থমৌদিত ব্যবস্থা অন্থ্যারী 


বিনিময় মূল্য প্রদত্ত হইযাছে কিংবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদত্ত | 
হইবে। গত ১৭ই জুনের পর সমস্ত অগ্রিম চুক্তি সম্পর্কে এবং আগামী ॥|- 
রা জুলাইএর পর হইতে যে সকল মাল রপ্তানী হইবে তৎ্দম্পর্কে, 


এই নীতি প্রযোজ্য হুইবে। 
ইটালী যুদ্ধে নামিবার জন্য জগ্তনস্থ বোর্ড অব. ট্রেডের আদেশ 
অন্থসারে বুলগেরিয়া, গ্রীস, হাঙ্জেরী, লিসটেনষ্টিন, রুমানিযা, সুইজারল্যাণ্ড 


যুগোশ্লোভিয়া এবং কৃষ্ণ সাগরের উপকুলস্থ রাশিয়াব বন্দর সমূহে সমস্ত ! 


প্রকার জিনিষের রপ্তানী নিষিদ্ধ হইয়াছে । 
পাটের প্রাথমিক পুববর্ণভাষ 


আগামী ২রা, ওরা, ৪ঠা ও ৫ই জুলাই অপরাহ্ন ৪টায় এবং ৬ই. জুলাই | 
১২টাঁয়, কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংসএ বাঙ্গলা, বিহার, উভিষ্যা ও আসামের ॥ 
প্রত্যেক জ্রিলায় বত্তমান বৎসর কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে 10. 


তাহার প্রাথমিক পূর্বাভাস প্রকাশিত হইবে। 
দেশরক্ষার জন্য সেভিৎস সার্টিফিকেট . . 
সম্প্রতি একপ সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে, ডিফেন্স সেভিংস 
সার্টিফিকেট ক্রয় সম্পর্কে জনসাধারণের অধিকতর স্থবিধার-জন্ত তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্ক সমূহ বিভিন্ন হেড পোষ্টাফিসে তাহাদের আমানতকারীগণের পক্ষে 


করিতে পারিবে । 


দূরখান্তে নাম সহি করিয়া উক্ত পোষ্টাফিসে দাখিল করিতে পারিবে। 
বাটা হব কোম্পানী লিঃ 


জিডির নি রিল হইয়াছে যে বৃটিশ ভারতে || 
সংগঠিত বাটা স্থ কোম্পানী লিমিটেড্‌কে ভারতরক্ষা আইনানুসারে সরকারী | 
তত্বাবধানে রাখা হইয়াছে বটে কিন্তু উক্ত কোম্পানীকে ভারতবর্ষে পূর্বের | 


সায় ব্যবসা কাৰ্য্য পরিচালনা করিতে অনুমতি দেওয়! হইয়াছে। 
রেশম শিল্প সম্পর্কে গবেষণ। 


বোষ্বাই গবর্ণমেন্ট বেলগায়ে প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে ছুই বৎসরের জন্য | 
একটী রেশম শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন মন্তুব করিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটী | 


রেশমশিল্প ও গুটীপোকা পালন সম্পর্কে গবেষণা কাধ্য পরিচালনা করিবে 
এবং ক্লবকগণ অবসর সময়ে উক্ত শিল্পে আত্মনিয়োগ করিলে লাভবান টি 
পারে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। 


ঘা রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল 


|| ম্যানেজার. মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস_বোন্ধাই ll 


সা ও নম ৪ ন = স ন সে চে 
একজনের দামে কিংবা যুক্তভাবে দুই জনের নামে' এইরূপ" সার্টিফিকেট ক্রয় || সেণ্টাল ব্যাঞ্চ অব ইগ্ডিরার নিন্সলিখিত বিশেষত্ব আছে ! 


রিজার্ভ ব্যান্কের তালিকাভূক্ত .যে কোন ব্যাঙ্ক | 
আমানতকাঁবীর পক্ষে এইরূপ সার্টিফিকেট ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলে 





_এজেণ্টস-গ্যারাটি টি ট্রাষ্ট কোং অ অফ শিৰক | ES 









২২নং ক্যানিং ফ্ীট 


ফোন ক্যাল £ ৬৫৮৮ 


৭৫২১০ ০০২. 
আদায়কৃত মূলধন 
৫৯২০০০৭ 


দিদেট, নব্য মৰণত নিঃ| 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সেপ্্খল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহ! 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা প্রিচালিত। মুলধনে ও আমানতে || 
|" ভারতীয় জযে্ট ব্য নূহের মধ্যে ইহা শীর্ঘস্থান অধিকার করিয়াছে । 









অন্থমোদিত মূলধন ৩,৫০ ,0০;5৬ ০৬ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ". ৩,৩৬,২৬, ৪০০২, lt 
আদাযাকৃত মূলধন ১,৬৮/১৩)২ ০০২ রি 
অংশীদাবেব দায়িত্ব ১,৬৬,১৩,২০০২ , 


চে ৮৯২৩৭১০০০১২ 
১৯৩৯ সালের ৩১পে ডিসেম্বর তাবিখে ব্যাঙ্কে 

| * আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭%%০ আনা 

& তারিখ পর্য্যস্ত কোম্পানীর কাগঞ্জ ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 

এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮%৩/৬ পাই |! 

চেয়ার্য্যান--স্তার এইচ, পি, মেছি, কেটি, কে, বি, ই, 






ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হয়। 


| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্কিং স্থবিধ| দেওয়া হয়। 














ভ্রমণকারীদের জন্য রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, « তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রযার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২॥০ আনা হারে সদ অর্জনকারী 
ত্রেবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেপ্ট্যাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 
চির কৰ্তৃক ট্রষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
থাকে। 


হীরা জহবৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের অন্ত টা 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভপ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদ! ১২২ টাকা 
মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


কলিকাতার অফিস মেল অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্ত্রী । নিউ | 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে স্ট্রীট, বডবাজার শাখা--৭১ নং ক্রস সী, ॥া 
শ্তামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিপ স্ট্রীট, ভবানীপুর “শাখা-__৮এ, 
রসা রোড। বাজল্রা! ও বিহারস্থিত শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর ও মজঃফরপুর। লগুনস্থ এজেন্টস-__ 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 


২৪শে জুন, ১৯৪০ ] 


আইন সভার ব্যয় বৃদ্ধি 
_ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্তগণ পূর্বে প্রতি 'অধি- 
ওবেশনের জন্য দৈনিক. ১০২ হিসাবে ভাতা পাইতেন।' বর্তমানে সেই স্থানে 
তাহারা মাসিক দেড় শত টাকা বেতন এবং আইন সভার, অধিবেশন 
কালে দৈনিক ১০২ টাকা ভাতা এবং মোটর তাড়া বাবদ ২/০ টাকা 
পান। ইহার ফলে ১৯৩৫-৩৭. সালে য়ে স্থলে ৪২ হাজার ৩৪৪ টাকা 
ব্যয় হয় সেস্থলে একমাত্র ভাতা ও মোটর ভাডা বাবদ ১৯৩৮-৩৯ সালে 
২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮০ টাকা ও বেতন বাবদ ৪ লক্ষ ২১ হাজার ৬৫২ 
টাকা ব্যয় হয়। বিভাগীয় কাৰ্য্য পরিচালনা ব্যয় ২৯৩৩-৩৭ সালে ১ লক্ষ 
€৪ হাজার ৮৪২ টাকা স্থলে ১৯৩৮-৩৯ সালে ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার ৯০৮ 
টাক] ব্যয় হয়। আইন সতাদ্বয়ের সদস্তগণের জন্য ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট 
১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫৬০ টাকা ব্যয় হয়। 
রেলে মাল প্রেরণের ভাড়া 

প্রকাশ তারতগবর্ণমেপ্ট বিভিন্ন রেলওয়ের নিকট এই মন্থ্বে এক নির্দেশ 
দিয়াছেন যে, ব্যবসাগত প্রয়োজন .মিটাইরার উদ্দেশ্যে কিংবা রেলের ভাড়া 
'বুদ্ধি করায় যদি কোন বিরূপ প্রতিক্রয়া দেখা দেয় তাহা হইলে তাহা 
প্রতিরোধকল্পে বিভিন্ন রেলওয়ে জিনিষ বিশেষের ভাড়ার হারের 
প্রয়োজনাম্থুরূপ সমতাসাধন সম্পর্কে স্ব স্ব প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা অবলম্বন 
করিতে পারিবে । আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে যুদ্ধের জন্তু যে নূতন 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলে এবং রেলের মাশুল বৃদ্ধি করিবার 
ফলে পাঞ্জাব হইতে কলিকাতা গম প্রেরপের যে একটা নির্দিষ্ট হার প্রচলিত 
ছিল তাহা বজায় রাখা ন্যায়সঙ্গত হইবে কিনা তখসম্পর্কে গবর্ণমেপ্ট ইষ্ট- 
ইণ্ডিয়ান রেলওষের নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। জলপথে গম প্রেরণের 
প্রতিষোগিতা রোধকল্পে গত ১৯৩৩ সালে পাঞ্জাবের কতিপয় রেলষ্টেশন 
হইতে কলিকাতা গম প্রেরণ সম্পর্কে রেলের মাশুল ১1০ আনা ধার্য হয়) 

ভারতে প্রস্তুত কাগজের পরিমাণ 

গত ১৯৩৯-৪৭ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কাগজের কলে মোট ১৪ লক্ষ 
১৬ হাজার ২৬৭ হন্দর কাগজ প্রস্তুত হয়। পূর্ববত্তী বৎসর উহার পরিমাণ 
২১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৫৭ হন্দর ছিল। তন্মধ্যে সংবাদপত্র মুদ্রনের কাগজ 
ব্যতীত সাদা এবং খসখসে কাগজ ৫ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৩৯ হন্দর, রপ্তানী 
কাগজ ৪৩ হাজার ৮৮ হুর, চিঠির কাগজ ও খামের কাগজ ৩ লক্ষ 
৯৪ হাজার ৮৪৮ হন্দর, ম্যানলা ২১ হাজার ৬৭৮ হন্দর, বাদামী ১ লক্ষ 


EC 





৬২ হাজার ১১৬ হন্দর, প্যাকিং কাগজ ৮২ হাজার ৮৫৯ হন্দর, মণ্ডের প্রস্তুত ' 


বোর্ড ২২ হাজার ১১২ হন্দর, ব্লটিং ১৪ 'হাজার ৬৩৪ হন্দর এবং অঙ্কান্ত 
ELS es 58815 ডি 


| ইউনাইটেড য়া | 


চলতি হিসাব খোলা যায়) ' ৩০০২ টাকা হইতে 





'আধিক জগৎ 


, পরিমাপ ১ লক্ষ ২৯ হাজার ২৯৯ টন দীড়ায়। 











৭,.ওয়েলেমূলি প্লেস, কলিকাতা ' it 


২৯৫ 





ভারতবর্ষে উৎপন্ন লৌহ ও ইস্পাত 

গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৪০ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত 
১২ মাসে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরণের মোট ১৮ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৩৬ টন 
কাচা 'লোহা উৎপন্ন হয়। ' পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ১৫ লক্ষ ৭৫ 
হাজার &৬২ টন ছিল। ঢালাই লৌহ ও লৌহজাত অন্তান্ত জিনিষের 
' গত' বৎসর উহা ৮৭ হাজার 
৮৬২ টন ছিল। আলোচ্য বৎসর ইস্পাতের ইনগটের পরিমাণ ১০ লক্ষ 
৭০ হাজার ৩৫৫ টন দীড়ায়! পূর্ববর্তী বৎসর উহা ৯ লক্ষ ৭৭ হাজার 
৩৪৮ টন ছিল। টিনবার, সিটবার, ল্লিপারবার ইত্যাদি উৎপাদন ৮ লক্ষ 
৭২ হাজার ১৬৯ টন দ্রাড়ায়। গত বৎসর উহার পরিমাণ ৭ লক্ষ ৯০ হাজার 
৭৪৬ টন ছিল ।, বিভিন্ন প্রকার ইস্পাত নিশ্সিত জিনিষের পরিমাপ পূর্ববর্তী 
বৎসরের ৭ লক্ষ ২৫ হাজার ৭৪২ টন স্থলে আলোচ্য বৎসর ৮ লক্ষ ৪ হাজার 
৪৬৯ টন দীড়ায়। 

কেরোসিন ও পেট্রলের উৎপাদন 

. ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হুইতে মার্চ পর্য্যন্ত ১২ মাসে ভারতবর্ষে 
বিমানে ব্যবহার যোগ্য মোট ৭৩ হাজার ১৩৭ গ্যালন পেট্রল এবং মোটর 
গাড়ীর ব্যবহার যোগ্য মোট ২ কোটা ৯ লক্ষ ৯২ হাজার ৮২৮ গ্যালন 
পেট্রল উৎপন্ন হয়। পূর্বববত্তী বৎসর উহা যথাক্রমে ৫৭ হাজার ৩২৪ 
গ্যালন ও ১ কোটী ৯৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ১০৭ গ্যালন ছিল। আলোচ্য 
বৎসর উচ্চ শ্রেণীর সংশোধিত কেরোসিন তেলের পরিমাণ ১ কোটী ১৮ 
লক্ষ ৩৪ হাজ্জার ৪৯০ গ্যালন এবং সাধারণ ধরণের এই তৈলের পরিমাণ 
১ কোটা ৬৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৮৬ গ্যালন দীড়ায়। পূর্ববর্তী বৎসর উহার 
পরিমাণ যথাক্রমে ১ কোটা ৬৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৭৪১ গ্যালন এবং ২ কোটী 
১৯ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮৪৮ গ্যালন ছিল। . . 

শিল্প ও শক্তি 

ম্যপ্রদেশ ও বেরারের শিল্পবিভাগের বাধিক রিপোর্টে শিল্পোন্নতির জন্ত 
এবং বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার জনশ্রিব করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ইলেকটি.ক 
সাপ্লাই কোম্পানীসমূহকে প্রতি ইউনিটের মূল্যের হার হ্রাস করিবার 
পরামর্শ দান করা হইয়াছে 1 উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে শিলোৎপাদনে 
বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। 

পেটুলের যুল্যনিয়ন্ত্রণ 

প্রকাশ, ২৫শে জুন সিমলায় পে্রলের মূল্য নিয়ন্ত্রনের অন্ত যে বৈঠক 
হইবে তাহাতে ভারত সরকার বশ্মাসেল, ক্যালটেক্স, বশ্মা অয়েল ও 
ষ্ট্যাপ্ডার্ড কোম্পানীর প্রতিনিধিগণকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন) 
ইতিপূর্বে পেট্রলের মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে যে চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছিল 
18 জুন তাহার সেয়ার শেফ হইবে। 





ইন ৫২৬৫ _ “জল্নাথ” 

ভারত, ব্রহ্মদেশ. ও সিংহলের ..উপকূলবর্তী ভি রে 
0 মালবাহী জাহাজ এবং রেইন ও দি ভারতের বদর সমূহে নিয়মিত 
bl Peles SESS 


জাহাজের নাম৷ জাহাজের .নাম টন 


টি ধু এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিহার ৭,১০০ 

টু ০০,০০০ টাকা পরাস্ত দৈনিক উদ্ধত্বের উপর শতকরা (র্টী » » জলরাজন ৮৩০০ ৮ » জলরশ্ি ৭,১০০ 

বাৰিক ॥০ আনা হারে, সুদ দেওয়া হয়। [| ৮ » জলমোহন ৮,৩০০ » » জলরত্ব ৬,৫০০ 

সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায় এবং শতকরা | 8858 REE জিরা এ 

| BB p » = » জঅলকুষঃ ৮,০৫০ নি জল্মনি ৬,৫০০ 

বাঁধিক ১॥০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। If » » জলদূত ৮১৩৫০ উঠা ডা 

Wy mn 29 জলবীর ৮১০৫০ ন্‌ Ml eH 
স্থায়ী আমানত লওয়া হয়; সুদের হার = » অলগঙ্গ! ৮,০৫০ ৮ ৮ উর 
লিখিলেই জানান হয় | vl 2? জলযমূলা ৮১০৫০ £ ৮ জলছু' 

ক্রাস্ত কাৰ্য্যই 3 = »? জ্রলপালক ৭১০৪০ 1399 এল হিন্দ ৫১৩০০ 

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সাধারণ সমস্ত প্রকার করা হয়। রী ৮. » জলজ্যোতি ৭১৫০ , এল মদিনা. ৪,০০০ 

%' টেলিফোন ডি, এফ, স্তাগ্ডাস দি ভাড়া ও অন্ান্ত বিবরণের, জন্য আবেদন করুন: 

কলি; ৬৮ ৬৯ জেনারেল ম্যানেন্জার $ 8154৮ 558 ক্লাইভ রী, কলিকাতি। | 

বম হার LED ETE 3 ২১০১১১০১১৯৯ 





২৯৬ 





| তরল স্বর্ণের ব্যবহার ' 

কাচের চুডি প্রস্তুত কার্যে এবং গৃহ সজ্জার জন্য প্রযোজনীষ মৃৎ শিল্প- 
'জাত ভ্রব্যাদির প্রস্তুত কার্যে তরল স্বর্ণ প্রচুর পবিমাণে ব্যবহৃত হয । 
তরল স্বর্ণ প্রধানতঃ জার্ম্মানী হইতে আমদানী হইত এবং যুদ্ধ বাধিবার 
পর হইতে এই দ্রব্যের আমদানী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং উহার মূল্যও যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি বৎসব ভারতবর্ষে প্রায় ২০ হাজীর আউন্ন তরল 
স্বর্ণ কাঁচের চুডি এবং মৃৎশিল্প জাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয। উহাব 
মূল্য বর্তমান হারে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা বলিয়া অন্থমিত হয়। ভারতবর্ষে এই 
তরল স্বরণ প্রস্তুতের সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণার প্রযোজন রহিষাঁছে। ভারত 
সরকারের শিল্প গবেষণা বুরো গত তিন বৎসর যাবৎ এই গবেষণা কাৰ্য্যে 


ব্যাপৃত ছিলেন এবং' উক্ত গবেষণাগারে তরল স্বর্ণের যে নমুনা প্রস্তুত 


হইয়াছে তাহা আমদানীরুত তরল শ্বর্ণের সমতুল্য বলিয়া পরিগণিত হুইয়াছে। 
উৎপাদন ব্যযও আশাম্ুর্প বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং প্ররোজন হইলে 
উহ! বিদেশী প্রতিযোগিতায় সগ্ুবীন' হইতে, সক্ষম হইবে। বুদ্ধের সময় 
এইরূপ এক আউন্স তরল স্বর্ণ প্রস্তুত সম্পর্কে ১৬1৬০ আনা ব্যয় পড়িবে। 
১৯২ টাকা দরে বিক্রর করিলেও প্রতি আউদ্দে তিন টাকার ন্তায় লাভ 
থাকিতে পারে। এতৎসম্পর্কে উৎপাদন ব্যয়, কাঁচা মাল পাইবার সুবিধা! 
ইত্যাদি বিষষ.. অনুসন্ধান করিষা দেখা গিয়াছে যে ভারতবর্ষে তরল স্বর্ণ 
প্রস্তুত করার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে । ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় 
তরল স্বর্ণের শতকব। ৫০ ভাগ প্রস্তুত করিতে ৭০ হাজাব টাকার অধিক 
মূলধন লাগিবে না। বোদ্বাইএর সন্লিকটবর্তী স্থানে ফ্যাক্টরী স্থাপন করা 
যাইতে পারে। মোটের উপর যে স্থানে কাচা মাল পাইবার এবং উৎপন্ন 
দ্রব্য কাটতির সুবিধা অধিক সেই স্থলেই এই কারখানা স্থাপন করা! রি 
পারে। 
ভারতে প্রস্তুত ওঁষধ ও রাসায়নিক জব্য ূ 
“ ভারতগবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের পক্ষে সম্প্রতি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি 
সম্পর্কে সংবাদ দানের জন্য অন্গুবোধ করিয়া বিজ্ঞপ্তি দেওযা হইয়াছে । (ক) 
বিভিন্ন ওঁধধপত্র ও রাসায়নিক দ্রব্য যে সকল প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত হয তাহাদের 
নাম ও ঠিকানা) (খ) স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি বৎসর কি কি এবং কি 
পরিমাণ ওষ্ধপত্র ও বাসাধনিক দ্রব্য উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রস্তত হইষা থাকে 
তাহাব বিবরণ । উক্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত কাৰ্য্যে কি পরিমাণে দেশী জিনিবপত্র 
ব্যবহৃত হয় তাহার পরিমাণ এবং যেসকল আমদানীকূত জিনিষ ব্যবহৃত 
হয তাহার বকম এবং পরিমাণের উল্লেখ প্রযোজন |: (গ) প্রত্যেক 
প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ওষধের উৎপাদনের পরিমাণ; (ঘ) যন্ত্রপাতি বুদ্ধি ন] 
, ,করিয়া কি পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি কর! যাইতে পারে বা অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি 
বসাইয়া কি পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে তাহার সবিশেষ 
বিবরণ। আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে ভারতগবর্ণমেন্টের বাণিজ্য বিভাগের 
ূ সেক্রেটারী নি নিকট ডি প্রেরণ করিতে ১ | 





রেজিগ্রার্ড অফিস--_কুমিল্ল৷ ( বেঙ্গল ) 
মোট লাইফ ফাণ্ড ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার উপর 
মোট সম্পত্তি ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার উপর 
খরচের হার আয়ের শতকরা ৩৭ ভাগ, 
১৯৩৮ সালের ইন্সিওরেন্স এ্যাক্টের ৭ ধারা অস্ুসারে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়াতে গচ্ছিত জি পি নোট' 


২৩৩,১০০২ টাকা, ফেস ভ্যালু. 
২,০০,৩৩২ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-অব ইণ্ডিয়া কর্তৃক নির্ধারিত 


. ০6. তন্বালাতহেনজ্স ভ্হান্স ০ 
i 5552৬ 
আজীবন বীমায় ২ এ 
হাজার প্রতি--১৬২ ৰ 
: সৰ্ব্বত্ৰ এজেণ্ট আবশ্যক 


আধিক জগৎ 


| Hi বিনুস্িত্ু পার র্‌ 





[২৪শে জুন, ১৯৪০ 





(প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন ও বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক ব্যবসা ) 


৩! ১৫৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত লোন অফিসগুলি নিজেদের বিবিধ 
প্রকারের দায় (আমানত ইত্যাদি) আদদায়ী .মূলধনে গিনি 
capital ) রূপাস্তর-করতঃ | 


. প্রথম উপায়ে মূলধন বৃদ্ধি করা একটা ফাকীবাজী। সাধারণের 
উপর এইরূপ অস্বাভাবিক উপায়ে (By way ০f paper 
transfer ) ফাপানো মূলধনের সাহায্যে প্রভাব বিস্তার করাকে 
ফাকীবাজী ব্যতীত কিছুই বলা যায় না। প্রস্তাবিত আইনে এইরূপ 
ফাকীবাজীকে প্রতিরোধ করিবার কোনও ব্যবস্থা নাই। ২য় 
এবং ৩য় পন্থার সাহায্যে ১৫৩. ধারায় যে সমস্ত লোন আফিসের 
কাজ বন্ধ আছে এ সব লোন আফিসের সহিত যুক্ত হইয়া 
এগুলির মূলধনও আমানতী টাকাকে 'মূলধনে পরিবর্তিত করিয়া 
এগুলির দায় 09911069) স্বীকার করায় ‘যথেষ্ট বিপদ আছে। 
অবশ্য সময় এবং সুযোগ অনুযায়ী : যদি লোন আফিসগুলির অচল 
সম্পত্তিকে (Frozen 23560) সচল করিতে পারা যায় তাহা হইলে 
জাতীয় আধিক পরিস্থিতিতে একটা আশানুরূপ পরিবর্তন আশা 
করিতে পাঁরি। ' কিন্তু এটা সহজেই" বুঝিতে পারা যায় যদি অচল 
সম্পত্তির (Frozen asset) ১০০%০ আদায় সম্ভব হইত তাহ৷ 
হইলে লোন আফিসগুলির কাজ এত সহসা বন্ধ হইয়া যাইত না। 
সুতরাং এ সম্পত্তি মধ্যে একটা উপযুক্ত অংশ ছাটাই (Substantial 
Reduction) না করিয়া মূলধনে পরিবন্তিত করা অসঙ্গত। 
লোন-আফিদগুলির- সহিত "উপরোক্ত পন্থায় যুক্ত হইবার নীতি 
গৃহীত হইলেও শ্রেণীবিভাগ দ্বারা কোন্‌ কোন লোন আফিস 
সংযুক্ত হইবার পক্ষে উপযুক্ত - এবং প্রত্যেকটির কি পরিমাণ 
মূলধনে পরিবপ্তিত হইবার যোগ্য উহাও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 
প্রয়োছন। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একটা অস্বাভাবিক পরিমাণ মূলধন 
বুদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়াই কাজ শেষ করিয়াছেন। অথচ 


যে সব পথে সত্যই বিপদ আসিতে পারে তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার, 


সাবধানতা অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। 

অথচ বহুস্থলে অনেক ব্যাঙ্কই সংযুক্তিকত লোন আফিসগুলির 
লগ্মী. টাকা আদায় সম্বন্ধে অনুমান সাঁপক্ষে কাজ করিতেছেন। যদি 
সত্য সত্যই উক্ত লগ্রীকৃত অথ সংযুক্তিকরণ কালের অনুমান 
অনুযায়ী আদায় সম্ভব না হয়, তাহা, হইলে প্রত্যেকটা ব্যাস্কই 
প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইরূপ সম্ভাবনা 
থাকা সন্ভেও এই প্রশ্ন সম্পর্কে একেবারেই নীরব । 

একচ্ছে ব্যাঙ্কগুলি এ দেশীয় আমানতে পরিপুষ্ট হইয়াও আমাদের 
শিল্প_ও বাণিজ্যে পৃষ্ঠপোষকতা করেন না! দেশীয় শিল্পপ্রচেষ্টাগুলির 
সম্পূর্ণ শৈশব অবস্থা। এগুলির ব্যাঙ্কের সাহায্য ও সুযোগ পাইতে 
ওর উইল রেনীয় বাহ একমাত্র ভরসা । সাধারণত; সকল দেশেই 
৯2 ছোট ছোট শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্বল্প সামর্থ্যের ব্যাঙ্কের অর্থানুকুল্যেই বিকাশ 


_ লাভ করিয়া ভবিষ্যতে বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়. ছোট শিল্প 


প্রতিষ্ঠানকে, কোন বড় ব্যাঙ্কই সীহায্য করিতে অগ্রসর হয় না। 
যে সময় আমরা আমাদের আর্থিক জীবনে নানাভাবে আঘাতের পর 
চাহিদার খাতিরে নিজেদের ব্যাস্ক ও তৎসহ বিবিধ শিল্প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তুলিবার পথে অগ্রসর হইতে সুক্ু করিয়াছি ঠিক সেই সময়ই রিজার্ভ ' 
ব্যাঙ্ক দেশীয় ব্যাক্ষের বিকাশের পথে একটা বিরাট বাধা স্থষ্টি করিবার ' 


|| ব্যবস্থা করিয়াছেন । 


১৯৩৩ সালৈর রচিত আইন দেশের আর্থিক অবস্থার পরিমাপ 
ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার -করিয়াই সাধারণের নিরাপত্তার গণ্ডী 
নির্দেশ ' করিয়াছিলেন . তৎকালীন 'আধিক ও তদানুসঙ্গিক 


|, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন হইলে অবশ্যই আইনের পরিবর্তন 


আবশ্যক সন্দেহ নাই। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি 


|| হইতে এঁরূপ কোন পরিবর্তনের আভাষ পাওয়া যায়' না। রিজার্ভ 
টা ব্যাঙ্ক আইনের সপক্ষে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন উহা আর্থিক অবস্থা 
|| হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেইজন্য এই ' প্রস্তাবিত আইনের পটভূমি 
| বিশ্লেষণ রুরিতে বসিলে স্বতঃই. মনে হয় রিজার্ভ করাবেন 
মি অস্তরালবর্তী কোন 50 

লন 28 


+. তহবিলের পরিমাণ ছিল ২ কোটী ৯৯ লক্ষ ৯৫ হাজার ৯২ টাকা। 








ন্যাশনেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 

ভারতবর্ষে দেশীয়দের পরিচালিত যে কয়েকটি বীমা প্রতিষ্ঠান বেশী 
রকম জনপ্রিয়তা ও সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার, মধ্যে 
ন্তাশনেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অন্ততম। প্রথম হইতে সর্বপ্রকার নুসঙ্গত 
প্রণালী অনুসরণ করিয়া ও জনসেবার' সুমহান দাহিত্ব সম্মুখে রাখিযা 
উল্লেখযোগ্য কৃতকাধ্যতার সহিত এই কোম্পানীটি পরিচালিত 
হুইয়। আসিতেছে। নূতন কাজ সংগ্রহের আগ্রহ প্রাবল্যে কোম্পানী 
কোনদিন তাহার সেই আদর্শবাদ ক্ষুণ্ণ করে নাই এইরূপ বৈশিষ্টের জন্তাই 
“ন্যাশনেল’ বর্তমান সমযে মিলের এক্ট বিহ চিত্রা যোগ্য বীমা প্রতিষ্ঠানে 


পরিণত হইযাছে।: 


সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের যে .কাধ্য বিবরণী 
পাঁইয়াছি তাহা দৃষ্টে জানা যায কোম্পানী এবার মোট: ২ কোটী ২৭ লক্ষ 
৯১ হাজার টাকার নৃতন বীমার জন্ত মোট ১১ হাজার ৯২৫টি প্রস্তাব পাইয়া 
ছিল। 'উহার মধ্যে এবার ৯ হাজার ১৪৭টি পলিসিতে 
সর্ধসমেত মোট ১ কোঁটী ৭৬ লক্ষ ৮১ হাজার ৩৬৮ টাকার 'নূতন বীমাপত্র 
প্রদান করা হইয়াছে।' পূর্ব্ব বৎসর কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ছিল 
১ কোটী ৮০ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা । সে তুলনায় এবাব কোম্পানীর নূতন 
কাজের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭৩৫ টাকা পরিমাণে কম হইযাছে। 
‘আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় বীমা ব্যবসায ক্ষেত্রে নানা দিক্‌ দিরা কতকগুলি 
প্রতিকূল অবস্তা সৃষ্ট হওরার ফলে ও বীমা কোম্পানী সমূহের দিক্‌ হইতে 
“সকল বিষয়ে অধিকতর সতর্কনীতি অনুস্থত হইতে থাকার ফলে অনেক বীমা 
'কোম্পানীবই নৃতন কাজের পবিমাণ গতবাবেব তুলনায় কিছু হাস পাইয়াছে। 
‘সে হিসাবে এবার স্থাশনেলে'র নৃতন কাজের সামান্ত কমতিতে বিস্মযেব 
. কিছু নাই। বরং এই কোম্পানী যে অন্ত অনেক কোম্পানীর ভূলনাষ তাহার 
পূর্বকার অগ্রগতি অক্ষু্ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা. সন্ধষ্টিব সহিত লক্ষ্য 
করিবার বিষ | 


বর্তমান কাৰ্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায এবৎসর প্রিমিষাম বাবদ ৫৪ লক্ষ 
"৪8 হাজার টাকা, দাঁদনী তহবিলের স্থদ, লভ্যাংশ এবং বাড়ী ভাড়া বাবদ 
১৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাক৷ ও অন্তান্য ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর জীবন 
নীমা বিভাগে যোট আয় দাড়ায় ৬৭ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৫২ টাকাঁ। ব্যয়ের দিকে 
-এৰৎসর মৃত্যুদাবী বাবদ ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯১৫ টাকা ও পলিসির সিয়াদ 
“পূর্ণ হওয়া বাবদ ১৫ লক্ষ ১২ হাজার টাকা দাবী হয়। তাহাছাডা প্রত্যর্পন 
“মূল্য বাবদ ৫ লক্ষ ৮ হাজার. ৬৬০ টাকা ও কাধ্য পবিচালনা বাবদ ১৫ লক্ষ 
১৬৭ হাজার টাকা ব্যয় হয়। 'তন্তান্য ছোটখাট খরচ বাদে বাকী টাকা 
কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে স্তম্ভ হইবাছে। বৎসরের প্রথমে ও 
বৎসরের 


শেষে তাহা! বাডিয়া ৩ কোটী ২১ লক্ষ ১১ হাজার ৩১৬ টাকা (জীবনের 
দায়িত্ব বিহীন মেয়াদী TAT তত ৭ লক্ষ “৭৭ হাজার 





বিডি ব্যবসাষেব 'কেন্্রস্বলে অবস্থিত এবং 


৫৫২ টাকা বাদে ) দাডাইষাছে। গত বতপর কোম্পানীর ব্যষেব হার ছিল 
প্রিমিষাম বাবদ আযের শতকরা ২৯৪ ভাগ । এবতসর তাহা! কমিয়া শতকরা! 
২৮৮ ভাগ হ্ইয়াছে। ব্যয়ে হাব সম্বন্ধে এই কমতি কোম্পানীর 


'পরিচালকদের স্থবিবেচন।সন্মত কাধ্যনীতির পরিচাষক | 


আলোচ্য কার্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৯ সালেব ৩১শে 
ডিসেম্বব কোম্পানীব জীবনবীমা তহবিল, দাদনী তহবিলের ক্ষয়পুর্ণ তহবিল 
(৯ লক্ষ ৮১ হাজীর ৭৩১ টাকা), জীবনের দাষিত্ব বিহীন মেয়াদী বীমা তহবিল 
(৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা), জীবনবীমা তহবিলের বিভিন্ন শ্রেণীর দায় 
(১৭ লক্ষ ৭৪ হাজার টাক! ), আদায়ী মূলধন (৫ লক্ষ টাকা ) এবং অন্তান্ত 
দাষ লইয়া ভ্তাণনেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ ছিল 
৩ কোটী ৬৩ লক্ষ ১২ হাজার টাকা । এই প্রকার দাষের বদলে উপরোক্ত 
তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি 
এইরূপ £:--সম্পত্তি বন্ধকে দাদন ২২ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫০৪ টাক! ; পলিসি 
বন্ধকে দাদন ৪৯ লক্ষ ৩৮ ছাঁজাঁর ২৯০ টাকা; কোম্পানীর কাগজ, রেলের 
শেয়ার, মিউনিসিপ্যালিটি পোটট্রা্ট প্রভৃতির ডিবেঞ্চার ও বিভিন্ন যৌথ 
কোম্পানীর শেয়ার এবং ডিবেঞ্চাব ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩১১ টাকা; 
কোম্পানীর বাড়ী-ঘর ৩৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫৮৫ টাকা এবং হাতে ও ব্যাঙ্কে 
৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৫৩৮ টাকা । ও সমস্ত বিবরণ আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃই 
বুঝা যাষ এক দিকে নিবাপত্তা ও অপর দিকে লাভের স্থবিধা বিবেচনা 
করিষা কোম্পানীর তহবিল সতর্কতার সহিত সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে । 

ন্যাশনাল ইম্সিওরেন্স কোম্পানী বর্তমানে ন্তাশনেল ফাষার এণ্ড জেনারেল 
ইন্সিওবেন্দ কোম্পানী নামে অগ্নিবীমা, মোটরবীমা ও শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ 
বীমারও কাজ করিতেছে ।' আলোচ্য বৎসরে অগ্রিবীমা বিভাগে প্রিমিয়াম 
বাবদ ২ লক্ষ ৯৪ হু!জার ৩৩৬ টাকা আয় হইযাঁছিল এবং অপর দিকে ১ লক্ষ 
১ হাজার ৪৫৮ টাকা ক্ষতিপূরণ করিতে হইয়াছিল ।, যোটরবীমা ও শ্রমিক 
ক্ষতিপূরণমূলক বীমা বিভাগে এ বৎসব ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৬৭২ টাকা আয় 
হইয়াছিল এবং অপর দিকে বায়ের হিসাবে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৭৫ টাকা 
ক্ষতিপূবণ করিতে হইযাছিল। বৎসরের , শেষে ' উপবোক্ত'ছুই বিভাগে 
ফি পবিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯১ হাজার ৭৪২ টাকা ও ৭৩ হাজার 
২০৩ টাকা । 

আমরা স্তাশনেলের জা কুতকাধ্যতার জন্য উহার পরিচালকদেব 
কর্মকৃূশলতার প্রশংসা কবিতেছি। বিবেচনাসম্মত উপাষে কার্ধ্য সম্প্রসারণ, 
কম ব্যযে কাৰ্য্য পরিচালনা, বীমা তহবিল নিরাপদ ভাবে দাঁদন প্রভৃতি সকল 


দিক দিয়াই এই কোম্পানীর স্থান অতি উচ্চে।' সে হিসাবে বীমাকারীগণ 


নির্ভয়ে উহাতে বীমা করিতে পারেন। কলিকাতায় ৭নং কাউন্সিল হাউস 
ট্রীটে এই কোম্পানীর হেড আফিস অবস্থিত | 
কলিকাত। ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিঃ 

সম্ুতি আমরা ক্যালকাটা ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের 
কার্যবিবরণী পাইযাছি। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায আলোচ্য বৎসরের 
শেষে কোম্পানীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১৯ হাজার 
২৭০ টাঁকা। বর্তমান বর্ষে কোম্পানী প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিজ- 
বাটা ট্রাষ্ট হাউস্‌* নিৰ্ম্মাণ করিয়াছে। কোম্পানীর গৃহটী চিত্তরঞ্জন 
ইহার গঠনবৈচিতরয 






২ নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা ) 
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সহজেই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লাতক্ষতি হিসাবের উদ্ধত্ত 
টাকা হইতে কোম্পানী অন্তান্ত বৎসরের স্তায় এবারও শতকরা পাচ 
টাকা হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিয়াছে। কোম্পানীর নবনিম্মিত ট্রাষ্ট 
হাউসের ভাড়া হইতে কোম্পানীর সন্তোষজনক আয় হইবে বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে । 

". কলিকাতা বিন্ডাস” ষ্টোসের ম্যানেজিং এজেণ্ট -শ্রীবুক্ত যোগেশচন্ 
মুখোপাধ্যায় উক্ত কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক । যোগেশবাবুর 
ব্যবসায়ী প্রতিভা অসাধারণ। তাহার স্থপরিচালনায় ও কর্ম্মকুশলতায় 
ক্যালকাটা ল্যাও ট্রাষ্ট লিমিটেডের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে ইহাই আমাদের 
দৃঢ় বিশ্বাস। 


বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানী লিঃ 

বর্তমানে বুদ্ধারস্তের ফলে জাহাজের ভাডা ও ইনসিওরেন্পের হার বৃদ্ধি 
পাওয়ায় বিলাতী লবণের আমদানী একরকম বন্ধ হইষা গিয়াছে । কাজেই 
বাঙ্গলার লবণ শিল্প গড়িয়া উঠিবার পক্ষে এক মহা সুযোগ উপস্থিত । এই 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া যাহারা এক্ষণে কোম্পানী গঠন করিতেছেন ও যে 
সমুদয় ইতিপূর্ক্রেই গঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে কাথিস্থ বেঙ্গল সল্ট কোম্পানী 
বিশেষভাবে অগ্রণী । এই কোম্পানীই সর্বপ্রথম এদেশে সন্মিলিত প্রথায় 
একপ্রকার নৃতনরূপে লবণ প্রস্তুত করিয়া দেখাইয়াছে যে, এদেশে শুধু 
ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় লবণ প্রস্ততই হইতে পারে তাহা নয় উহা বিদেশী 
লবণের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট না হওযায় বেশ লাভজনক । কোম্পানী 
সম্প্রতি মাটির বেডে লবণ প্রস্তত করিয়া দেখিষাছে যে, উহাতে সিমেণ্টের 
বেডের ন্ায় উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত হইতে পারে এবং পডতাও খুব কম পড়ে। 
এই রলারণে'কোম্পানী বাজারে পূর্ববাপেক্ষা কম মূল্যে লবণ বিক্রয় করিতে 
পারিবে বলিয়া আশা করি। কোম্পানীর লবণ এখন কলিকাতায় রীতিমত, 
বিক্রয় হইতেছে; উপরন্ধ বীরভূম, মেদিনীপুর, নদীয়া, হুগলী ও হাওডা 
ইত্যাদি স্থানেও বিক্রয় হইতেছে । কোম্পানী ভারতসরকার হইতে 
রাসায়নিক শিলপজাত দ্রব্যসমূহ প্রস্তুতের অন্ত অথবা অন্য শিল্পে প্রয়োজনীয় 
লবণ সরবরাহ করিবার নিমিত্ত বিশেষভাবে মনোনিত হইয়াছে । এবং 
বহুস্থানে লবণ সরবরাহও করিতেছে । কোম্পানী কিছু কিছু বাই-প্রডাক্টসও 
বিক্রয় করিতেছে । যুদ্ধের বাজারেউহার মূল্য বেশ চডা। ফলে, কোম্পানীর 
সন্তোষজনক লাভ হইতেছে আমরা শুনিয়া সুখি হইলাম কোম্পানীর আধিক 
ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্ত উহার পরিচালকবর্গ লাভের টাকা হইতে একটি 
মজুত তহবিল (রিজার্ভ ফণ্ড) গঠন করিবার স্থির করিয়াছেন । 


গত ১লা এপ্রিল হইতে উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর জেলায় লবণ 
তৈয়ারী করিবার জন্য যে কারখানাটিকে লাইসেন্স: দেওয়া হইয়াছে উহাতে 
বেঙ্গল সপ্ট কোম্পানীর অগুম্থত পদ্ধতি চালাইবার অন্ত তথাকার বিশেষ 
বিশেষ ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। 


আচার্য্য প্রফুল্লচন্্র যাহার কর্ণধার__অভিজ্ঞ ও কর্শ্মকুশন্দী EEE 
যাহার মূলে রহিয়াছেন এত অল্পদিনে তাহার আশানুরূপ উন্নতি হইতে 
দেখিয়া আমরাও গৌরব অনুভব করিতেছি। আমরা কোম্পানীর আরও 
উন্নতি কামনা করি। ৃ 

কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় গত ডিসেম্বর মাসেই বন্ধ হইয়াছে, তবে 
এজেপ্টগণের আরন্ধ কর্ম্ম ও অংশ গ্রহণেচ্ছ জনসাধারণের স্থবিধার জন্য, 
কিছুদিন সময় বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অন সাধারণ কোম্পানীর 
শেয়ার কিনিবার এই সযোগ গ্রহণ করিতে পারেন। 


ন্যাশনেল ইকনমিক ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি স্তাশনেল ইকননিক ব্যাঙ্ক লিমিটেড নামে একটি নূতন ব্যাঙ্ক 
কোম্পানী রেজেস্রীকৃত হইরাছে। স্তাশনেল ইকনমিক প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স 
লিমিটেডের ম্যানেজার মিঃ সস্তোবকুমার বস্থর চেষ্টা ও উদ্ভোগেই এই 


হার 


ৰ ১৯, ক্লাইভ ফ্ৰী, কলিকাতা 
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কোম্পানীটী গঠিত হইয়াছে। ন্তাশনেল ইকনমিক প্রতিভেপ্ট ইন্সিওরেন্দ' 
লিমিটেডের সমস্ত ডিরেক্টরই এই নূতন ব্যাঙ্ক কোম্পানীব পরিচালক বোর্ডে. 
যোগদান করিয়াছেন । 


ক্যালকাট! ট্রামওয়েজ. কোং লিঃ 


সম্প্রতি ক্যালকাটা" ট্ৰামওয়েজ" লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের যে 
কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় এবৎসর কোম্পানী 
মোট ১ লক্ষ ৩ হাজার "২৯৮ পাউণ্ড লাভ করিয়াছেন। পূর্ব বৎসরের 
তুলনায় এবারের লাভের পরিমাণ ৮ হাজার ৮১৫ পাউণ্ড হিসাবে কম 
হইয়াহে। এবার আসলে কোম্পানীর আয় গতবারের তুলনায় ১ হাজার 
১৮০ পাউণ্ড হিসাবে বাডিয়াছিল |. কিন্তু এবার ব্যায়ের পরিমাণ ৯ হাঞ্জার 
৯৯৫ পাউণ্ড পরিমাণ বাড়িয়া যাওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত লাভের পরিমাণ কম” 
হইয়াছে। এবারের লাভ হইতে কোম্পানী অংশিদারদিগকে শতকরা সাড়ে 


পাচ পাউণ্ড হিসাবে লভ্যাংশ ঘোষণা করিয়াছেন। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 
টিটাগড় পেপার মিলস্‌' কোং লি£_-গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে ‘এ’ ও “বি অডিনারি শেয়ারে শতকরা ২০ টাকা। পূর্ব্ব 
৬ মাসের হিসাবেও ওঁ 'পরিমাণ লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। ফিন্লে. 
মিলস লিঃ (বোম্বাই)__গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা } 
১৯৩৮ সালের হিসাবেও ওঁ হারে লত্যাংশ- দেওয়া হইয়াছিল। জারণ 
ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ_গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত - এক বৎসরের; 


‘হিসাবে ১২০ টাকা। পূর্বব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৯/৮০ আন] । 


গ্লোব টি কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ১০ টাকা। 
পূর্ব বৎসর দেওয়া, হয় শতকরা ৫ টাকা । হাতিঘীড়া টি কোং লিঃ_. 
গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা। পূর্ব বৎসর দেওয়া! 
হয় শতকয়া ১২/০ আনা | কালিটি টি কোং লিঃ_-গত ১৯৩৯ সালের 
হিসাবে শতকরা! ৬।০ টাকা । পূর্বব বৎসরও এরূপ লভ্যাংশ দেওয়া হ্য ॥ 
টিন আলী টি কোঁং লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ১২॥০' 
আনা। পূর্ব বৎসর দেওয়া হয় এতকরা ৭০ আনা । তিলকা টি কোং. 
লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৬1০ টাকা। পূর্বব বৎসরের, 
হিসাবেও ও হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়] পথেমারা! টি কোং লিঃ_গভ: 
১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা |: গত বৎসরেও ওঁ হাবে লভ্যাংশ, 
দেওযা হয় ; ং'ভেলী টি কোং লিঃ--গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে 
শতকরা €'টাকা। পূর্ব বৎসরও এরূপ লভ্যাংশ. দেওয়া হয়। . তেলয়জন 


টি কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৪ টাকা। পূর্ব বৎসর 


দেওয়া হয় শতকরা ২॥০ আনা । আসাম মেচ কোং লিঃ--গত 
১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৭া০ আন] 





বাঙ্গালীর বিশ্বস্ত রহ 


£ হেড অফিস £ 


_5 ব্রাঞ্চ 2 
খিদ্দিরপুর, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্টরীট ও বর্ধমান। | 
সংক্রান্ত যাবতীয় কাৰ্য্য সম্পন্ন করা হয় ॥ 











সভ ও পূৰ 


পণ্যযুলা হাসের কারণ 
যুদ্ধারস্তের সঙ্গে সঙ্গে পণ্য বিশেষতঃ কৃষিপণ্যের মূল্য অপ্রত্যাশিতরূপে 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল) কিন্ত বর্তমানে পণ্যন্রব্যের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। 
ইছার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ১৫ই জুনের কমার্স” মন্তব্য করিতেছেন” 
“যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসে নিরঙ্কুশ স্পেকুলেশনের ফলেই প্রধানত: বর্তমানে 
পপ্যমূল্যের হ্রাস ঘটিতেছে। কৃত্রিম উপায়ে পণ্যমূল্য এতদূর বৃদ্ধি করিয়া 
দেওয়া হইয়াছিল যে ইহা এই স্তরে স্থির রাখা সম্ভব হয় নাই। বুল্‌ 


স্পেকুলেটরগণের ধারণা হইয়াছিল যে বুদ্ধের ফলে পণ্যমূল্যের আর হ্রাস. 


হইবে না ॥ পণ্যমূল্য হ্বাসের যে সমস্ত কারণ ঘটিতে পারে তাহা মোটেই 
বিবেচিত হয় নাই। স্পেকুলেটরগরণের ধারণা জন্মিয়াছিল যে এই ব্যাপারে; 
বিগত মহাযুদ্ধের ইতিহাসই পুণরভিনীত হুইবে। কিন্তু ছুভাগ্যক্রমে সেই 
ইতিহাসের পুনরভিনয় হয় নাই।' যুদ্ধের কয়েক মাস সমষের মধ্যেই পণ্য- 
মূল্যের ক্রমবর্ধমান, গতি ব্যাহত হইতে দেখা যায় ॥ বিগত ডিসেম্বর পর্যন্তও 
পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং জানুয়ারী হইতেই ইহার নিম্নগতি 
পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে, যুদ্ধের পৃর্ব্বে পণ্যব্রব্যের যে মুল্য ছিল 
বর্তমানে যুক্তিযুক্তরূপে তদপেক্ষা কিছু বেশী আছে বলা যায়; কিন্ত 
কাচা তুলার মূল্য যুদ্ধের পূর্বের তুলনায় কতকটা হাস পাইরাছে 
ৰলিলে৷ অত্যুক্তি হয় নী!। এই ভাবে অনিয়ঙ্জিত, স্পেকুলেশনের, বিরুদ্ধ 
প্রতিক্রিয়া! প্রকাশিত হইয়াছে? অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির জন্তই, বর্তমানে 
পণ্য-মূল্যের হাস হইতেছে। অবস্ত ইহার যে আরও কয়েকটী কারণ আছে 
তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। আমাদের বক্তব্য এই. ফে উপস্থিত 
স্যোগে স্পেকুলেটরগণের অতিরিক্ত ঝুঁকি নেওয়ার ফলেই পরিশেষে 
পণ্যমূল্যে এইরূপ, বিপর্যয় সংঘঠন হুইয়াছে। বর্তমানে পণ্যমূল্যের 
নিগ্নাভিমুখী গতি কোন কোল ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মনে হইতে, পারে, ॥ 
ইহা! অতিরিক্ত মূলয বৃদ্ধি এবং বিপধ্যয়ের সঙ্কেতে স্পেকুলেটরগণের মধ্যে 
য়ে বিক্রয়ের অতিরিক্ত ব্যস্ততা দেখা দেয়৷ তাহারই স্বাভাবিক পরিণতি ॥ 
য়ে ভাবেই হউক কয়েক, মাস পূর্বে পণ্যযুল্যের অতিরিক্ত বৃদ্ধি এরং' 
বর্তমানের নিয্নগতির জন্য অতিরিক্ত স্পেকুলেশনকেই প্রধানতঃ দায়ী করা: 
উচিত 1” রা 
অস্ত্রধারণের সনির 

আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ, না করিবার, নীতি এবং 
ইস্তবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমাঁনবাহিনীকে অব্যাহতগতিতে ভারতীয়করগের 
ভন্ত কতক কংগ্রেসী নেতার সুম্পষ্ট ও স্বাভাবিক আগ্রহ-_-এই দুয়ের 
মধ্যে সামঞ্ন্ত নাই বলিয়া “ট্রেটসম্যান' পত্রিকা য়ে, মন্তব্য করিয়াছেন, 
তছত্তরে, ওরা আষা়েব 'রাষ্ট্রবাণী' লিখিতেছেন “এই বিষয়ে, কংগ্রেসীগণ 
যে সামরিক পদে ভারতীযদের' স্বাধীন প্রবেশাধিকার দাবী করিতেছেন 
তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত |, যাহার আক্রমণে বা প্রতিরোধে হিংস অস্ত্রশক্তির 
উপরই বিশ্বাসী: তাহাদের নিকট কংগ্রেপীগণের ওর ধরণের উক্তি 
শ্ব-বিরোবী বলিয়া, মনে, হওয়া উচিত নহে। কংগ্রেস অহিংসা নীতি 
গ্রহণ করিয়াছে কিন্ত বুটিশ গবর্ণমেণ্ট' গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং 
তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়াই বিচার করিলে; ৪০. কোটি লোক অধ্যুষিত, এক 


ইংলণ্ড বা অপরাপর স্বাধীন রাষ্ট্র ভোগ করিতেছে, তারতবর্ষেবও ঠিক 
সেই অধিকার আছে ভারতবর্ষ অধিকার পাইয়া সেই অধিকার কার্য্যতঃ 
ব্যবহার: করিবে কিনা তাহা স্বতন্ত্র কথা। কংগ্রেসী ভারতবর্ষ আজ 
যে ভবে গঠিত তাহাতে আত্মরক্ষার অন্ত হিং পথের সহিত 
উহার কোন সংস্রক নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে কংগ্রেসের মত-ই ত একমাত্র 
মত নহে। আরও. বিভিন্ন মত আছে কংগ্রেসীগণ যাহা চাঁছিতেছেন 
তাহা হইতেছে অধিকারের স্বীক্কৃতি। কংগ্রেস নিজে সেই অধিকার 
ব্যবহার করিবে না| কিন্তু এজন্ত দাবী পূরণ না করা বা স্থুবিচারের 
কর্তব্য এড়াইয়া' যাওফা চলে না অথবা সামরিক দাবীকে কংগ্রেসীদের 
স্ব-বিরোধিতার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে না।” 


এক্সপোর্ট কাউন্সিলের কার্য্যনীতি 

নবগঠিত রপ্তানী-কাপিজ্য পরামর্শ কাউন্সিলের ( Export Advisory 
Counc) কার্যকারিতা সম্পর্কে, দিল্লীর “কমার্স এণ্ড ইগ্ডাস্্রী” কাগজ 
১৯ শে জুন সংখ্যায় লিখিতেছেন, “বাণিজ্যসচিবের উদ্বোধনী বক্তৃতা এবং 
অধিবেশনের কার্মযবিবরণী৷ পাঠ্রান্তে এক্সপোর্ট এড ভাইজ্ররী ' কাউন্সিল 
সম্পর্কে আমাদের একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মিয়াছে। যুদ্ধের অর্থনীতি সম্পর্কে 
বাণিজ্যসচিব যে, সমস্ত কথা বলিয়াছেন ত্রাহার উপর মন্তব্য করিবার 
কিছু' নাই = কিন্ত ছুঃখের। সহিত, আমর! বলিতে বাধ্য যে এক্সপোর্ট 
কাউন্সিলের কর্ম্মবারা, সম্পর্কে তিনি. বিশেষ কিছুই বলেন নাই। তাহার 
বক্তৃতা হইতে অনুমান; করা. যায়৷ ফে রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে অভাব 
অভিযোগ শ্রবণ করাই ভারতীয় এক্সপোর্ট কাউন্সিলের একমাত্র, লক্ষ্য 
হইবে. কাউন্সিপের নীতি কার্য্যকরী করিবার দায়িত্ব ভারতপসরকারের 
উপর, ইংলগ্ডের এক্সপোর্ট কাউন্সিলের নীতি অনুসরণ করিয়া কোন 
কাজে হাত দেওয়া হইবে না। রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে অভাব অভিযোগ 
লিপিবদ্ধ করা, বাণিজ্য নিযস্ত্রণের ফলাফল লক্ষ্য করা এবং সম্ভবতঃ 
নিয়শ্বণের ফপেরপ্তানী বাণিজ্যের, যাহাতে বিশেষ ক্ষতি না হয় ততপ্রতি 
দৃষ্টি’ রাখাই ভারতীয় এক্সপোর্ট বচন কাউন্সিলের একমাত্র কর্তব্য 
হ্‌ইবে। 


আমাদের বরাবর ধারণা ছিল'যে. অভাব অভিষোগ শ্রবণ ব্যতীত এই 
কাউন্সিলের, আরও. প্রয্পোজনীয় কর্তব্য আছে। ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের 
সমন্বয় সাধন, যুদ্ধাবস্থায় ভাবতের' কাচামাল বিক্রষের স্থযোগ অন্বেবণ এবং 
পণ্যরপ্তানীর; জন্য জাহাজের; অসুবিধা দূর করা প্রভৃতিও ইহার বিষরীতৃত 
হইবে বলিযা আমরা মনে, করিতেছিলামঃ। এক্সপোর্ট এডতাইজরী কাউন্সিল 
স্থাপনের ফলে' রপ্তানী বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা! হাস. হইবে, ছোট, বড 
সকল ব্যবসাধীই, রপ্তানী, বাণিজ্যের সুযোগ লাভ .করিবে এবং যে সমস্ত 
ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান এ! যাবৎ. রপ্তানীর' কান্দ করে নাই তাহারাও রপ্তানী 
বাণিজ্যে, অংশ গ্রহণ,করিতে সক্ষম। হইবে বলিয়া আমবা আশা করিযাঁছিলাম | 


দুঃখের, বিষ যে, এই কাউন্সিল দ্বারা উল্লিখিত কোন উদ্দেগ্ঠই সাধিত 
হুইবে ন!। ইহা! কর্মচারীবহুল সরকারী দপ্তর খানার একটা পরামর্শদাতা 
অন্গরূপেই বিরাজ করিতে থাকিবে ।” 


বিরাট দেশকে বৃটিশ *গবরর্মে্ট যে বাধ্যতামূলকভাবে. নিরস্ত্র করিয়া লক 


রাধিষাছেন তাহার মূলে কোনও যুক্তি, নাই। ইংলগ্ডডের নিরন্ত্রীকৃত 


হওয়াকে যদি একটা বিষম. সর্বনাশ রূপে, দেখা হয, তবে ভারতবর্ষের, ই ২ 
নিরস্তরতাও কম, সর্বনাশের কথা নয়। এবং এই অন্তায়েব প্রতি দৃষ্টি [কাহি 
আকর্ষণ করিবার সর্বপ্রকার অধিকারই কংগ্রেসীদের আছে। ইংলঙ চি ক 


স্বীকার ককক যে, যে কোন উপায়ে স্বদেশ রক্ষা করিবার যে অধিকার ' 


৫ 








টাকা ও বিনিময় ্‌ 

কলিকাতা, ২১শে জুন, 

ESE CE TS TE USE NO 
ৰাক্ষিত হইয়াছিল। কল টাকার সুদের হার শতক্রা বাধিক আট আনার বেশী 
চড়ে নাই। কিন্তু সুদের হার এ্র্প স্বল্প থাকা সত্বেও বাজারে খপ গ্রহীতার 
তুলনায় খণ প্রদাতার্‌ সংখ্যাই বেশী ছিল। যুদ্ধের জন্ত বর্তমানে সকলদিক - 
দিয়া, একটা অনিশ্চিষতার ভাব বিরাম করিতেছে। কলিকাতা শেয়ার 
বাজার বন্ধ থাকাষ এদিক দিয়া ব্যবসায়িক কর্ম্মধারাও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। 
এই অবস্থায় স্বভাবতঃ বাজারে একটা বেশীরকূম নিরুৎসাহভাৰ আত্ম প্রকাশ 
করিয়াছে। বর্তমান অনিশ্চিয়তার ভাব কাটিয়া না গেলে ব্যবসায়িক 
প্রয়োজনে টাকার চাহিদা বাড়িবার সম্ভাবনা কম। সেকারণে বাজারে 
শীপ্রই টাকার স্বচ্ছলতার তাব হাস 'পাওয়ারও আশা দেখা যাইতেছে না । 
বর্তমানে ট্রেজারী বিল ক্রয়ের দিকে লোকের বেশী কিছু আগ্রহ নাই। 


ফলে ট্রেজারী বিল বাবদ আবেদনের পরিমাণও দিন দিন কিয়া যাইতেছে । 


গত ১৮ই জুন ৩ মাসের মিয়াদী মোট ৎ কোটা টাকার ট্ে্জারী বিলের 
টেগার আহ্বান করা হইয়াছিল । তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ২ কোটা ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার' 
পরিমাণ ২ কোটী ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার: টাকা ছিল। এবারকার আবেদন 


গুলির, মধ্যে “৯৯1৯ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৫৬৬ পাই দরের শতকরা ' 


৯৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। বাকী সমস্ত' আবেদনই পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল 
১/১০ পাই। এসপ্তাহেও তাহা ওঁ হারেই নির্ধারিত হইয়াছে। | 

আগামী ২৫শে জুনের জন্ত ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটী টাকার 
জারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হুইয়াছে। ' যাহাদের টেগার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে ২৮শে জুন এ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে |" 

রিজার্ভ ব্যাক্ষের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৪ই জুন যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৪০ কোটী 
৭০ লক্ষ ৯৮ হাজার টকা। পূর্ব সপ্তাহের পরিমাণ ২৩৯ কোটি 
৪৮ হাজার টাকা ছিল। পূর্ব সপ্চাছে গবর্ণমেন্টকে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার 
টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হয়। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার 
টাকা। পূর্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের. রক্ষিত, অর্থের 
পরিমাণ ছিল ১৮ কোটি ৬২ লক্ষ ৫৪ হাঁকার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা 
বাড়িয়া ১৯ কোটি ৪২ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ ছিল ৪২ কোটী €৭ লক্ষ 
টাকা। এ সপ্তাহে তাহা কমিয়া ৩৯ কোটী ৫০ লক্ষ ৬৯ হান্ধার টাকা 
দাড়াইয়াছে। পূৰ্ব্ব - সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্কের ও গবর্ণমেণ্টের মোট . 


এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে একটা নিরুৎসাঁহভাঁৰ লক্ষিত হইয়াছে। 
ভূমধ্য সাগর দিয়া বাণিজ্য জাহাক্দ চলাচল বন্ধ হওয়ায় বর্তমানে 
ইউরোপে মাল রপ্তানী সম্পর্কে বিশেষ অসুবিধা সৃষ্ট ছইয়াছে। 
সম্প্রতি বিমানযোগে ডাক চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থায় 
রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের পক্ষে ক্রমেই বেশী রকম আশঙ্কার ভাব জাগ্রত 
হইয়াছে । শীঘ্র বিনিময় বাজারের ওর অনিশ্চিত ভাব কাঁটীবার কোন লক্ষণ 


দেখা বাইতেছে না। অন্ত বিনিময় বাজারে i বলবৎ দেখা 
গিয়াছে :_- . 

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) . ১শি পে 
এ দৰ্শনী | 52 ঞ রঙ 
ডি এও মাস 2.7 ১শি ৬৬হপে 
ডি'এ ৪ মাস . i *  ১লি ভতহপে 
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায়) ১৩০০ 
গিল্ডার ৫৬ 
ডলার - (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩০ 


(প্রতি ১০০ ইয়েনে) 
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আমানতের পরিমাণ ছিল ২০ কোটী ৮ জঙক্ষটাকা ও ১২ কোটী € লক্ষ | সক 


৬৮ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ২০ 
FESO RO ইল 


ইউনাইটেড টেডি 


৪৯৯০ 
৪৭৬১ 


, কোটী. ৮৪ লক্ষ: | 


শা আমাদের রা রন কেনাবেচা কা ধোকি। 
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২৪শে জুন,, ১৯৪০ ] 


* কলিকাতা, ২২শে জুন 


' কলিকাতাঁর ফাটকা। বাজারে এসপ্তাহে অধিকতর মন্দার ভাঁব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। গত ১৫ই জুন আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা 
করিয়াছিলাম তখন ওঁ তারিখে ফ্ষাউকা বাজারে পাটের সর্ধবোচ্চ দর 
৬৯৮০ আন! ও সর্ধনিয্ দর ৬৯ টাকা ছিল। এসপ্তাহে গত ১৭ই 
তারিখ তাহা দাড়ায় বথাক্রমে ৬১/%০ আনা ও ৬৯ টাকা । গত ৯৮ই 
তারিখ তাহা ৬১০ আনা ও ৬০৮০ আনা হয়। ১৪শে তারিখ তাহা 
ঈাড়ায় ৬১ টাকা ও ৬০৮০ আনা । ২০শে জুন তাহা ৪১ টাকা ও 
৬০॥ আন! দীাড়ায়। তাহীর পর হইতে বাজ্ঞারে পাটের বিকিকিনি 
বন্ধ আছে। নিয়ে ফাটকা বাজারের এসপাহের বিস্তারিত দরের ছার দেওয়ঃ 


হইল £- 

"তারিখ সৰ্ব্বোচ্চ দর সর্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
১৭ ই জুন ৬১1%০ ৬৯২. ৬১%০ 
১৮৪ ঠ ৬১1০ ৬০৮০ ৮০১০ 
১৯০ 5 ৬১২. ৬০০ ৬০৪০ 

Ro তা ্ ৬১২২ ৬০৮০ ৬৮০ 
2.৯ (বাজারে কোন বিকিকিনি হয় নাই) 


অত অনল ফাকা বাজারে পাটের লিন রত উর বনি 
'দেওয়ার পর ফাটকা বাজারে পাটের ক্রেতার অভাব বটীয়া দুই সপ্তাহ পূর্বে 
বাজারে পাটের বিকিকিনি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তারপর গবর্ণমেপ্ট নিজেরা 
পুরাতন পাট ক্রয় করিতে রাজী হওয়ায় আবার বাজারে কিছু কিছু 
বিকিকিনি আরম্ত“হয়। এ সপ্তাহে-পুনরায় ফাটকা বাজারে একটা অচল 
'অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এ সপ্তাহে গত ২০শে জুন পর্য্যন্ত বালা সরকারের 
পক্ষ হইতে ১৭. হাজার বেল পুরাতন পাট ক্রয় কবা হইয়াছে বলিরা প্রকাশ । 
কিন্তু ইহাতেও ফাটক! বাজারে কোন উৎসাহ উদ্যমেব ভাব সঞ্চারিত হয় 
নাই। বাঙ্গলা সরকার যে পর্য্যন্ত পাট ক্রয় করিয়াছেন তাঁহা আসলে 
খুবই সামান্ত বলিয়া: ব্যবসায়ীরা পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বগ্থ হইতে 
পারিতেছে ন!। সে কারণেই ফাটকা বাজারও একরপ বন্ধ আছে। ফাটকা 
বাজারের কাঞ্জকর্ম্ম এই ভাবে বন্ধ হুইয়া যাওয়ায় বাস্তব চাছিদ! ও 
‘যোগানের সহিত সন্বন্ধ না রাখিয়া কৃত্রিম উপায় পাটের মূল্য নির্ধারণের 
অসারতাই প্রতিপন্ন হইয়াহে। আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই, নূতন 
বিক্রয়ের মরশুম আরম্ভ হইবে। বাজারের জল্পনা কল্পনা এখন মুখ্যতঃ 
সেই নৃতন পাটের উপরই কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এবতসর পাট চাষ 
“নিয়ন্ত্রণের, কোনরূপ ব্যবস্থা না হওয়ায় ,কৃষকেরা পূর্বেকার চড়ামূল্যে 
'আকুট্ট হইরা সাধ্যমত বেশী পাট বুনিয়াছে|। অথচ এবার সেরূপ বেশী 
পাটের উপযুক্ত চাহিদা কিছুই লক্ষিত হইতেছে না। এই অবস্থায় 
‘শেষ পর্য্যন্ত নূতন পাটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ স্বাভাবিক অবস্থায় 
“বিক্রয় করা কঠিন হইষা দীভাইবে বলিষাই মনে হইতেছে। কাজেই 
পাটের বাজারে এখন হুইতেই একট! বেশী রকম মন্দার ভাব আত্ম- 
প্রকাশ করিতেছে । বাঙ্গলা সরকার যদি এবারের চাহিদাতিরিক্ত পাট 
ক্রয় করিতে কার্য্যতঃ প্রস্তুত হন এবং এখন হইতে যদি সেই অন্থপাতে 
উপযুক্ত পরিমাণ পাট কিনিতে আরম্ভ করেন তবেই পাটের বাঞ্জারের 
"অবস্থা চড়া হইয়া উঠিতে পারে। নতুবা সামান্য কিছু পুবাতন পাট 
কিনিলেই সেবিষয়ে কোন উন্নতি সাধিত হওয়া অসম্ভব । 

বর্তমানে নূতন পাট ফসলের অবস্থা সকল দিক দিয়াই বেশ সন্তোষজনক 
মনে হইতেছে মেসার্প সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোম্পানীর গত ১৫ই 
জুন তারিখের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় এ পর্য্যন্ত গত বৎসরে তুলনাষ 
বাঙ্গলার নানাস্থানে নিক্নরূপ পরিমাণ পাট বুনা হইয়াছে £-_নারায়ণগঞ্জে 
১৮ আনা, চাদপুরে ১৯ আনা হাজীগঞ্জে ১৮ আনা, চৌমুহানীতে ২০ আনা, 
আশুগঞ্জে ১৯ আনা, আখাউরায় ১৮ আনা, নিখলিদামপাভায় ২০ আনা, 
'এলাসিনে ১৯ আনা, সরিষাবাড়ীতে ১৯ আনা, ময়মনসিংহে ২০ আনা, 
সিরাজগঞ্জে ১৮ আনা ও ভাঙ্গুরায় ২০ আনা। 


আধিক জগৎ 


৩০১ 








থলে ও চট 
এসপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে। 
পাকাবেল বিভাগেও বেশী কিছু বিকিকিনি হয় নাই! গবর্ণমেণ্ট পক্ষ 
হইতে প্রতি বেল ৫৮ টাকা হিসাবে কিছু পাট ক্রয় করা হইয়াছে। 


বিদেশের খরিদ্দারদের দিক হইতে কোন চাহিদা লক্ষিত না হওযাষ '' 


এসপ্তাছেও থলে ও চটের বাজারে ম্ন্দার ভাবই বলবৎ ছিল। গত 
গত ৯৪ই জুন বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১১ টাকা ও-১১ পোর্টার 
চটের দাম ১৫০ আনা ছিল। গতকল্য তাহা যথাক্রমে ১১৮০ ও ১৫০০ 


দাড়ায় । 
চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ২১শে জুন 
ব্যবহারোপযোগী চায়ের যে নীলাম হয় 
শত বাক্স চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা হয়। 


তুলনায় আলোচ্য নীলামে চায়ের মূল্য কম গিয়াছে। দাঞ্জিলিংএর 
চা এবং কতিপয় লিকারিং চায়ের মূল্যেব হার ভাল গিয়াছে । অন্তান্ত 
শ্রেণীর চায়েব মূল্যের নিম্নগতি পরিলক্ষিত হুয়। আগামী, সপ্তাহে কোন 
নীলাম হইবে না বলিয়া জানা যায়। 

[নত | 





দি সর সল্ট াুফ্যাকচারিং 


চি 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই! 
৯৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩. হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
৯৯৩৯ সালে শতকরা ৬০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে | এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
হি প্রিয় নিজস্ব *পাঁইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


|" 


--২০ বৎসর হইল ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ 


“ওয়াটারপ্রন্ফ” বলিয়ারি পগণিত । 
সকল সম্জান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


বম এাটারএ্ যাগ লিঃ 


৪ কারখান। £ পানিহাটি, ২৪ পরগণা (কলিকাতা) 
শো-রুম 2-১২নং চৌরঙ্গী, ৮৬ নং কলেজ স্ট্রীট, (কলিকাতা) 
শাখা £-৩৭৭নং হর্ণবি রোড, বোস্বাই ৷ 





আধিক জগৎ 


[ ২৪শে জুৰ, ১৯৪০ 











তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ২১শে জুন 
__ আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের! ও ভাঁরতের বাহিরের বাজারে সর্বত্র 
তুলার মূল্যের ক্রুত উঠা নামা পরিলক্ষিত হয়। গত শনিবার তুলার 
বাজারে, হঠাৎ উন্নতি দেখা দেয় এবং বোরোচ জুলাই-আগষ্টের মূল্য 
১৭৩০ আনা হইতে ১৮৩২ ট্রাক, পর্য্যন্ত বৃদ্ধি, পায়। নিউইয়র্ক এবং 
লিভারপুল বাজারে তুলার মূল্য বৃদ্ধির ফলেই এইরূপ উন্নতি দেখা দেয়} 
গত মঙ্গলবার পধ্যস্তও বোরোচ জুলাই-আগ্টের মূল্য ১৮২৪০ আনা ছিল। 
তাহারু পর নিউইয়র্কের বাজারে হঠাৎ তুলার মূল্য হাস পাইবার ফলে 
বোম্বাইএর, বাজারেও উহার প্রতিক্রিয়া দেখা' দেয়, এবং ৯৯শে তারিখ 
বোরোচের মূল্য ১৭৭1০ আনা পর্য্যন্ত হাস৷ পায়। ফ্রান্স যুদ্ধ ' বিরতিব 
প্রস্তাব করায় প্রত্যেক কেন্দ্রে একট! নিরুংসাহের ভাবৰ দেখা দেয়। 
তবে একটা ভরসার বিষয় এই যে জাপানের তুলা ক্রয় সম্পর্কে বিশেষ 
আগ্রহ দেখা যাইতেছে ৷ 
SON তা ররর না 


বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 

তারিখ' জুলাই-আগষ্ট জুলাই জুলাই 
' জুন ১৪ ১৭৩০ ১৫২২ ১২৫০ 
» 2৫ ১৮৩৭ ১৬৩২ ১৩৩০ 

৮ ৬৭ ১৮২৮০, ১৬৩৭ ১৩৪২. 
৮১৮ ১৮১২ ১৪০1০ ১৩১০ 

2 ১৯ ১৭৭০ ১৫৭৪০ ১২৮৭ 

২০ ১৭৪২ ১৫৫1০ ১২৬২ 

এক বৎসর পূর্বে ১৬৬দগ/ ১৫৮২ ১২৯৪০ 
হুই বৎসর পূর্বে ২৪৮৭০ ১৩৬৭ ১১৪1০ 
কলিকাতা, ২ ১শে জুন 


আলোচ্য সপ্তাহে চিনির: বাজারের: অবস্থা পূর্ববত্তা সপ্তাহের অনুরূপ 
ছিল। কারবারের পরিমাণ স্বাভাবিকেরও যথেষ্ট নিয়ে ছিল। চিনির কল 
ওযালারা যে দর দিতেছে. তাহার হার চলতি দূর অপেক্ষা অধিক প্রতিপন্ন 
হওয়ায় খুব অল্প কারবাঁরই সম্ভব হইয়াছে, বাজারে এরূপ ধারণা বলবৎ 
যে অপ্রত্যাশিত কোন অবস্থার স্থষ্টি না হইলে বর্তমান মন্দার ভাব দুর 
হইবার কোন আশা নাই ।. ইউরোপের বুদ্ধের ফলে. মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে একটা, আতঙ্কের ভাব, আত্ম, প্রকাশ করিয়াছে এবং নানারূপ' গুল্পব, 
রটিবার জন্য তাহাদের, আস্থাও ন্ট, হইতে বসিয়াছে। আলোচ্য, সপ্তাহে 
অনুসন্ধান, লইয়া জান! গিয়াছে যে ব্যবসায়ীগণ বর্তমানে কেবল মাত্র 


সামরিক প্রয়োজন মিটাইবার উপযুক্ত চিনি ক্রয় করিতেছে । স্থানীয় 

[7178)17110111011157110111107177110107000 7177010110)01010111101171170011001101111101111811101118711711 
লু টেলিগ্রাম “প্রবর্তক” স্থাপিত--১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪৯২ টু 
E টু 
৬১নং বহুবাজার লট কলিকাতা । ই 
্ শাখা £_ যতীল্্ মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম। ই 
= 'সকল রকম, ব্যাসঙ্কিং কাধ্য করা হয়। = 
৪ স্থায়ী আমানতের সদর ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট: ই 
E রও শতকরা! as Vl টাকা ২১1০ আনায় ** ২৫২ টাকা, ই 
দু ৩ * I 1৫8 » ৪৩৩ টাকায় ৫০১২ ৮ নি 
৪ ৫ টি র্‌ শত» ৮৬ ss ১০০৯২ 
3 প্রভিডেন্ট ফণ্ড = 
্ মাসিক ১*২ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১* 'বৎসরে রি 
লু টাকা মাসিক ৯২ টাকা হইতে ১*২ পৰ্য্যন্ত জমা লওয়া হয়। চু 
= উট ও হৃদ শতকরা ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি ছু 
ই চলতি হিসাবের (current ৪/০) সুদ শতকরা ১০ টাকা'।, ই 
j ‘সেভিংস ব্যাঙ্ক’এর সুদ শতকরা ৩২ টাকা { = 
= শতকরা ঝাঁধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। হু 
সমতা DEBHUU 2848 





বাজারে প্রায় ৫০ হাজ্জার বস্তা! চিনি মজুত আছে বলিয়া অনুমিত হয়। 


আলোচ্য সধ্াহে নিয়রূপ দর বলবৎ ছিল। মতিপুব ১৩1০৮ 
রামপুর ১৩৭০ $ মাড়হোরা ও চম্পারন ১৩২1 সমস্তিপূব ১২৭০ ) বেলছাঙ্গ! 
সাগৌলি.ও হরিনগর ১২1০০ | | রর 


কানপুর,' করাচি ও 'বোদ্বাইএর বাজারে প্রথমে মন্দা দেখা দিবার 
পর কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয় বটে কিন্তু শেব পর্য্যন্ত এই উন্নতি বজায় 
ছিল না। 
কাপড় 
কলিকাতা, ২১শে জুন 
যুদ্ধের আতঙ্কের ফলে কাঁপডের বাজারের কারবার বিশেষ ভাবে 


নিয়ন্ত্রিত হয়। চলতি এবং অগ্রিম কারবার উভয়ই সম্পূর্ণ বন্ধ আছে। 


বাজার খুলিবার প্রারস্তে তুলার বাজারের উন্নতি এবং কলওয়ালাগণ মূল্য 
বজায় রাখিতে দৃঢ়তা প্রকাশ করা সত্বেও ব্যবসার়ীগণের মধ্যে কোন 
প্রতিক্রিয়া, স্ষ্টি করিতে সক্ষম হয় ন!। ব্যবসারীগণের মধ্যে মজুদ কাপভ . 
বিক্রয় করিয়া আর নূতন কোন' কারবার না করিবার ইচ্ছাই অধিক 
পরিলক্ষিত হয়। পুর্বে যে সকল কারবার সম্পন্ন হইযাছে বর্তমানের 
তুলনায় তাহা লাভজনক বলিয়া বিবেচিত হইলেও ব্যবসায়ীগণ ডেলিভারী 
লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছে এবং কোন কোন স্থলে উহা অস্বীকার 
করিতেছে । ভূমধ্যসাগর দিষা জাহাজ চলাচল বন্ধ হইবার! ফলে স্থানীয় 
অনেক ব্যবসায়ীর বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে ইটালী বুদ্ধ ঘোষণা করিবাক 
পূৰ্ব্বে যে বিস্তর পরিমাণ কাপড রপ্তানী হইয়াছে তাহা ছাভাও ব্যবসায়ীগণ' 
স্থানীয় কল্ওয়ালাদের সহিত যে অগ্রিম কারবার সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছেন 
তাহা কাটুতি করিবার মত কোন বাজার নাই। রপ্তানীর জন্ত বিশেষ 
শ্রেণীর যে সকল কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে তাহা * কাতি, করিবার কোন 
উপায় নাই। পাইকারী ব্যবসায়ীগণের রিপোর্টে জানা যায় য়ে কারবার, 
সম্পুর্ণ বন্ধ আছে ; এমন কি আস্মঃগ্রাদেশিক কারবারও খুব কম বলিয়? 
পরিগণিত, হয় ॥ উচ্চ হারে সুদ দিতে, অঙ্গীকার সত্বেও ধার নী পাইবার 
দরুণ ব্যবসায়ীগণ অগ্রিম কারবার সম্পর্কিত মালের ডেলিভারী লইতে 
পারিতেছে না। এরূপ অবস্থায় কাপডের বাজারের ভবিষ্যত সম্পর্কে 
যত জাগা 


প্রকাশ অসশস্ত্ৰ নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সরকার যে ঘোষণ। 
করিয়াছেন তদমুসারে যাজোয়া গাড়ী নির্শ্মাণের পরিকল্পনা ভারত সরকারের 
বিবেচনাধীন আছে। প্রকাশ; কানাডা হইতে গাডীর' কাঠাম আমদানী 
করিয়া, বোস্বাই ও কলিকাতায় তাছা হইতে, সাজোয়া গাড়ী নির্ম্মাণ কর! 
হইবে' এবং আবশ্যকীয় যাবতীয় লৌহ পাত টাটা কোম্পানী সরবরাহ 
করিবে। শীগ্রই এই পরিকল্পনা অঙুযার্ষী' কাজ আরম্ভ হইবে বলিয়া 
জানা যাঁয়। 








৭০ সর সতত সাত লবিভালিত 


২৪শে জুন, ১৯৪০ ] 


সোনা -ও রূপা 








কলিকাতা, ২১শে জুন 

ইতালী যুদ্ধে যোগদান করার সংবাদে পূর্ববন্তী সপ্তাহে সোনার দর 

বৃদ্ধি পাওয়ার যে সুচনা দেখ! দিয়াছিল গত সপ্তাহে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে স্বর্ণের দর আরও হাঁস পাইয়া গিয়াছে। ১০ই জুনের 

৪81০ আনার স্থলে অগ্ত প্রতি ভরির মুল্য ৪৩1০ আনায় নামিয়া 

আঁসিয়াছে। স্বর্ণের মূল্যে গত সপ্তাহে যে ক্রমাবনতি দেখা দিয়াছে ভিটে 
তাহার তালিকা দেওয়া হইল :-- 


৯৪ ই জুন ৪8০ আন৷ 
1১৫ 5 5 ৪৪৩/০ » 
১৭, ৯ ৪৩২ টাকা 
১৮, ১» ৪৩/০ আনা 
১৯, ৯ ৪৩%/০ ০ 
২০ ৭ ও ৪৩/৩ ১ 
RSG Bolo, 


গত সপ্তাহে সোনার দরের এই অবনতিব কারণ অনেকটা ছুর্ধোধ্য। 
ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রতিকূল সংবাদেই স্বর্ণের দর বাঁডিযা চলিযাছে। 
কিন্তু আলোচ্য সপ্তাহে ইউরোপ হইতে এমন কোন সুসংবাদ আসে 
নাই যাহার ফলে স্বর্ণের মূল্যে এই পরিবর্তন দেখা দিতে পারে । 


বোম্বাই এবং কলিকাতাতে স্বর্ণের মন্ুদ পবিমাণ বর্তমান সময় পর্যন্ত 
' যথাক্রমে সোয়ালক্ষ তোলা ও ৩০ হাজার তোলা আছে। 


লঙনের বাজারে এসপ্তাছে সোনার দূরের হার প্রতি আউন্স ৮ পাউণ্ড 
৮ শিলিং (সরকারীভাবে স্থিরীকৃত) হারে বলবৎ ছিল । 


রূপা 
স্বর্ণের মূল্যের অনুরূপ আলোচ্য সপ্তাহে রৌপ্যের মূল্যও হাস 

পাইয়াছে। তবে ইহার বিশেষত্ব এই যে রৌপ্যের বেলায় মুল্য হ্রাসের 
হার অপেক্ষাক্কৃত কম হইয়াছে । বোস্বাইএর বাজারে রৌপ্যের মুল্য ১৪ই 
জুন ৬২৪০৭ আনা, ১৫ই ৬২৪৩০ আনা, ১৭ই ৫৯৪০ আনা, ১৮ই ৬১1১০ 
১৯শে ৬২৯ টাকা, ২০শে ৬২/০ আনা এবং অন্য ৬২২ টাকায় নামিয়া! 
আসিয়াছে। | 

লণ্ডনের বাজারে গত ১৪ই জুন প্রতি আউন্দ স্পট রূপার দাম ছিল 
- ২৩5% পেশী ২০শে জুন তাহা ২২৯৪ পেণীতে হাস পাইয়াছে। . 

কলিকাতার বাজারে ১৪ই জুন তারিখে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 
৬৪৬/০ আনা ও ওঁ খুচরা দর ৬৪৩০ আনা ছিল। অস্ত বাজারে তাহা! 
যথাক্রমে টি টাকা ও ৬২০ আনা ফীড়াইয়াছে। 
য়ন ব্যান্ধ অব কেন দির 


| ইউনি ব্যাক সব বেল দি 
৮নং ক্লাইভ. ফ্রট, কলিকাতা । 


ফোন £--কলি:--৯১৬ এবং ১৪৬২ 


[7 


লেক মার্কেট ( কলি: ), বর্ধমান, আজানসোল, 


' আথকি জগৎ 


: 
| 


৩৯০৩ 


ধাঁন, ও,চাঁউলের বাজার 


কলিকাতা, ২১শে জুন 

রেস্ুনের বাজার-_আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান  চাউলের বাজার 
মন্দা গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত , বুড়ি (প্রতি ঝুড়ির ওজন 
৭৫ পাঁউও) ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল। | | 

খানানটো ভুল ২৬৮২) জুলাই ২৬৬২ আগষ্ট ২৬৭২ সেটের 
২৬৭২। ৪ 

আতপ- মোটা ২৬৫২-২৬৭২) সরু ২৫৭২০২৭৭২১৭ টেবিয়ান ২৯৩২- 
২৯২২3 স্থগন্ধি ৩০০২-৩০৫২ 3 কুলফি-.২৯৪২-২৯৫৭ . মাণ্ডালো ৩৪০২- 


৩৫০২৪ ভাঙ্গা ৯৯৫২ হি | 


সিদ্ধ_লম্বা ২৯০২-২৯৫২) মিলচর ২২ নং IE লং চি 
২৬৫২-২৭০২ 3 ভাঙ্গা ১১৩২১১৫২ । 

ধান--নাসিন শ্রেণী ১১৩২-১১৫২। 

গত ১৮ই মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বহ্ধদেশ হইতে যোট 
৯১ হাজার ৭১৪ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর ্‌ 
এই সময় উহার পরিমাণ ৫৪ হাজার ৪১২ টন ছিল।, এরা 

কলিকাতার বাজার-আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ধান ও চাউলের 


বাজার স্থির ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের .নিন্নরূপ-দর 
গিয়াছে £ঃ= 
ধান এ | " প্রতি মণ 
দেউলী পাটনাই ২৪০ 
গোসাবা ২৩নং পাটনাই + "৩%/১০-৩/০ 
মাঝারি পাটলাই. ". ৷ ৩২৩/০ 
পৃবা পাটনাই ২দ১০-২%/০ 
সাদা মোটা  হা৮১০-২/১০ 
ওড়াশাল ২৮০-২1৩1১০ 
রূপশাল ৩০-৩১০ 
চিনি আতপ -৩1/০4/১০ 
দ!দশাল ৩০-৩1১০ 
কাটারী ভোগ ৩1/১৩,৩]%১০ 
যশোয়া ডা ৩৮১০-৩০০ 
হোগলা | ২৮/০-২7%০ 
হামাই এ ১ 
চাউল 
গোসাবা ২৩নং পাটনাই &২০৪০০ 
বাক তুলসী (ঢেকী) | Ee 
রূপশাল (কল) eS 
গোসাবা ২৩নং পাটনাই (নৃতন) ৫/০ 
গুজি এলাহী ই 8 
জটা বীশফুল tio 
দাদখালি ee 
কাটারী ভোগ - tuo 


সম্বলপ্পুর ( উড়িয্যা )। 
লভ্যাংশ £১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে আয়কর বজ্জিত 
শতকরা বাঁধিক ৫২ টাকা দেওয়া হইয়াছে। 
সর্ধ প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 
সর্ববত্ত শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক ৷ 


এ ৯৮৪১৬ পি ০৮৯০৯ ৪০ 
ডু 


| 


গত ৯৫ই জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন স্থান. হইতে 
কলিকাতার বাজারে মোট ১০ হাজার ৪৬২ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। 
পূর্ববর্তী বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১১ হাজার ২৭৪ টন ছিল। " 


লা, ৩4৪ 
॥ "কলিকাতা, ২১শে জুন 

' টাটা মার্কা দ্রয়েষ্ট লোহা প্রতি হন্দর 35585 3 
প্র বে মার্কা (হালকা ওজন ) ৯1০-৯॥০ 
বরগা (টি আয়রণ) ১১1৮০-১২1০ ' 
এক্ষেল আয়রণ (কোণা ) ৯২-১১০: 

' পাটী লোহা” ৯২৯৮০ : 
বোণ্ট, লোহা (গোল), ‘ ৯%০-৯৩ 
গল্লাদে লোহা (চৌক1) : i; ৯২-১%০ 
‘খোল; রড লোহা -৩ 1৯৬৭ 1১৬) জা অন্ত) ১০০০-৯৬৪০ 
প্লেট লোহা ১1৮ ৩1৮ রর ১১০-১৪২, 

. চীদর লোহা. .... ং ১৯৪০-২২২ 
তারকাটা (পেরেক) ১-৬ AE ২১০-২৪০ 
গ্যাঃ করগেট শীট (টাটার তৈয়ারী) £-- 

২২ গেজ, MS | ১৫1%/০-১৫%০ 
২৪ গেজ, ১৪৪৮০-১৫২ 

২৬ গৈজ, ৮ তি. ৪ ১৬৮০-১ ৭1০1০ 
গ্যাঃ প্লেন লীট (টাটা তৈয়ারী) £-- ! ্‌ 
২৪ গেঞ্জ ' : রন ১৫1৯/০-১৫1০ ' 
২৬ গেজ “ =. ১৭০০-১৭৮০ 
রেণ ওয়াটার পাইপ ৩ ও ৪ প্রতি ফুট 1১৫-1%১৫ 

. প্লেট কাটিং ( ছিট কাটা) + ৪1০-৫1০ 





এ রাই ও সরিষার চাষ 

ধর্তমান বৎসরে ভারতবর্ষে মোট ৫৯ লক্ষ ৭০'ছাজার একর জমিতে রাই 
ও সরিষার চাষ হুইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৫৫ লক্ষ 
৩৫ হাজার একর ছিল। অপর পক্ষে উৎপন্ন রাই ও সরিষার পরিমাণ 
.:৯০ লক্ষ 2৭, হাজার টন বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ববর্তী বৎসর উহা ৯ লক্ষ 
৯৯ হাজার টন ছিল। সুতরাং দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে চাষ এবং 
'- উৎপাদনের পরিমাণ গত বৎসরের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ৮ ভাগ ও 

১৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। to 
'. আলোচ্য বৎসর বাঙ্গলা দেশে গত বৎসরের ৭ লক্ষ ৭৭ হ।জার একর 


হ্থলে৷-৭ লক্ষ ৬৪ হাজার একর জমিতে রাই ও সরিষার চাষ হইয়াছে। 


উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪২ হাজার টন বলিয়া অঙহ্ুমিত হয়। গত 
ধুর উহায় পরিমাণ ১ লক্ষ ৫২ হাজার টন ছিল। 
পনি সমগ্র ভারতবর্ষের তুলনায় শতকরা ৯২ ভাগ বলিয়া! অমিত 
হয চক 


"বিয়ে বিভিন্ন প্রদেশে রাই ও সরিষার চাষের Se উৎপন্ন শস্তের 


বাঙ্গলা দেশের চাষের ' 


আধিক জগৎ 


[২৪শে জুন, ১৯৪০ 





কলিকাতা, ২১শে জুন 
প্রতি মণ 
হরিদ্রা - ) ৯০ ১০০ ১৩২ 
জিরা ২১২ ২৩% ২৬২ 
মরিচ ১২1০ ১২০ ১২৪০ 
ধনে ৬৯ ৬৭০ ৭? 
লঙ্কা ১০৮০ ১১৪০ ১২০ 
সরিষা. €1%০ ৬1০ ৭২: 
যেধী « , Bho ৫৯ 
কালজির! ৮০ ৯২ ৯৪০ 
পোম্তদানা ale ১০1০ ১১২ 
দেশী শুপারি ১০৭ ১১৯ ১৭ 
জাঃ কাটা শুপারি ৯৮০ ১০০ ১০৫ 
আঃ গোঃ শুপারি ৯|০ ১০২ 
: পিনাং কেন্ুয়া ৮1০ bho 
পার্ল কেশুয়া ১০]০ ১০৪০ 
জাভা কেতুয়া ১২২ ১২০ 
কেশুয়া ফ্লাওয়ার ৭৪০ ৯৮০ Soo 
হোট এলাচ ৪২. ৫৯. ৫]০ শের 
বড় এলাচ ৩৮ ৪০২ মণ 
লবঙ্গ to ৫৫২. 
দারুচিনি ২৭২ ২৮২ 
মৌরী ৯৪০ ১০1০ ১২০ 
গুটা খরিদ ১৪২ ১৭২ ১৮॥০ 
কাগজী বাদাম ৪২২. 
জৈষ্ঠমধু ১১৯ ১২৯ ১৩৭ 
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ৰ হিং. ২২ ৩২ ৫০ ৭২ সের 
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a | । ইংলণ্ডের বাণিজ্য 
, নপীদেশ সহ্য উৎপন্ন শস্ত . গত মে মাসে ইংলণ্ডের আমদানী বাণিজ্য ১০ কোটি ৫৫ লক্ষ পাওওড 
Re (সহজ একরের সমষ্টি ) (সহজ টনের সমষ্টি ) অর্থাৎ পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় ৪০ লক্ষ পাউণ্ড কম এবং ,গত বৎসরের মে 
Ene 0 {is মাসের তুলনায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
"বাদল ৭৬৪ ( ৯৪২ আলোচ্য মাসে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ৪ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ 
ঠা | টি ঠা পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় ২৮ লক্ষ পাউণ্ড কম এবং গত বৎসরের এই সময়ের - 
সিদ্ধ | ১৬৯ ১৬ তুলনায় ৩০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক দীড়াইয়াছে। 
মধ্যপ্রদেশ ও ব্রোর ৬৪ ১১ 
নত | ৭৩ ৮  পোরষ্াল ক্যাশ সার্টিফিকেট 
উড হর সমপ্রতি এক সরকারী ইন্তাহারে শ্রকাশ যে ১৯৪০ সালের মেমাপে 
ও ৯ আনুমানিক ৬১ লক্ষ £৩ হাজার টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় হয়,। 


১৯৩৯ সালের যে মাসে উহার পরিমাণ ১ কোটি ৫ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা". 
এবং ১৯৩৮ সালের মে মাসে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৩ হাঁজার টাকা ছিল। "4 
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সম্পাদক-_শ্রীবতীন্দ্রনীথ ভট্টাচাৰ্য্য 
ওয় বর্ষ, ১ম খণ্ড কলিকাতা, ১লা জুলাই, সোমবার ১৯৪০ | ৯ম সংখ্যা 
= বিষয় সূচী = 
. বিষয় ও পৃষ্টা বিষয় | পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩০৫-৩০৭ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৩১২-৩১৭ 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে শিল্পের অবস্থা এ কোম্পানী প্রসঙ্গ | ৩১৮-৩১৯ 
জনসাধারণের অহেতুক আতঙ্ক টন মত ও পথ ৩২০ 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন ও বাংলার ব্যাঙ্ক ব্যবস! (২) 
শ্রীজ্যোতিষ সেন ৩১০-৩১১ বাঞ্জারের-হালচাল 9 
সাময়িক গামন্গ 
পাট ও বাঙ্গল! সরকার বৎসরের পাট বর্তমানে একপ্রকার কিছুই অবশিষ্ট নাই। উপযুক্ত মূল্যে 


পাটের, ব্যাপার লইয়া বাঙ্গলার মন্ত্রীমগ্ডলী যে অব্যবস্থিত 
চিন্ততার পরিচয় দিভেছেন তাহার তুলনা খু'জিয়! পাওয়া দুষ্কর । 
গত বৎসর বাঙ্গল! সরকার ঘোষণা করেন যে বর্ত্তমান বৎসরে পাটের 
চাষ বাধ্যতামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে এবং উহার পরেই তাহারা 
এরূপ জানান যে চলতি বৎসরে গত বৎসরের সমান পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ করান হইবে। 'কিন্তু এই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই 
তাহারা হঠাৎ বাধ্যতামূলক ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব পরিত্যাগ 
করেন-। ফলে ফাটকা বাজারে পাটের মূল্য দিনের পর দিন হ্রাস 


পাইতে থাকে । তখন গবর্ণমেন্ট অডিনান্স জারী করিয়া এরূপ 


নির্দেশ দেন যে ফাটকা বাজারে প্রতি বেল পাট ৬০ টাকার - কম 
মূল্যে বিকিকিনি হইতে পারিবে না। গবর্ণমেন্টের এই নির্দেশের 
পরে যতদিন পথ্যস্ত দর ৬০ টাকার উপরে ছিল ততদিন পর্যন্ত উহাতে 
কিছু কিছু পাট. বিকিকিনি হয়। , কিন্তু অল্প সময়ের' মধ্যেই এরূপ 
দেখা যায় যে ফাটকা বাজারে কেহই প্রতি বেল পাটের জন্য ৬০ টাক! 
দর দিতে প্রস্তুত নহে । ফলে এই বাজার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়। 
যায়। তখন গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে গত বৎসরের যে পাট 
অবিক্রীত অবস্থায় আছে তাহা তাহারা নিজেই ক্রয় করিবেন। 
তদহ্ুসারে উহারা কিছু কিছু পাট ক্রয় করিয়াছেন। কিন্ত তজ্জন্য 
৬০ টাকা পধ্যস্ত মূল্য দেন: নাই৷ অর্থাৎ ফাটকা বাজারে: যে দরে 
পাট ক্রয় করিলে গবর্ণমেন্টের মতে তাহা একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য 
হইত তাঁহারা নিজেই সেই অপরাধ করিতে আরম্ভ করিলেন । . কিন্ত 
প্রধান সমস্যা হইতেছে নূতন পাট লইয়া । কৃষকের হাতে গত 


নূতন পাট বিক্রয় করাই এখন তাহাদের সমক্ষে একমাত্র: সমস্য! । 
কিন্ত এবার চাহিদার তুলনায় পাটের জোগান এত অধিক হইয়াছে যে 
প্রতি বেল ৬০ 8 যে মফঃস্বলে. 
কৃষকের নিকট হইতে" পাট ক্রয় করিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। 
বর্তমানে যুদ্ধের জন্য ইউরোপে পাট রপ্তানী এক প্রকার বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে । চটকলওয়ালাদের হাতেও বর্তমানে এরূপ পাট " মজুদ 
রহিয়াছে যাহাতে উহার পাটক্রয়ে একেবারেই ব্যগ্রতা দেখাইতেছে 
না। বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে বাজ্জারে চাহিদার তুলনায় 
জোগান অত্যন্ত বেশী এবং: ২১ মাসের মধ্যেই কৃষক অপরিমিত 
পরিমাণ পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিবে তখন তাহাদের মধ্যে 
এরূপ কোন ব্যগ্রতা না দেখা যাওয়াই স্বাভাবিক । এই সঙ্কটের 
মধ্যে পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট এখন.কৃষকগণকে পাট কিছুদিন ধরিয়া 
রাখিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু বেশী দিন পর্য্যন্ত ঘরে 
পাট মজুদ 'রাখিবার মত স্থান অনেক কৃষকেরই নাই । পাট বিক্রয় 
না করা পর্য্যস্ত অগ্নিকাণ্ড, চুরি, উইপোকার উপজ্রব প্রভৃতির জন্য 
তাহাদিগকে সন্ত্স্ত থাকিতে হয়। পাট ধরিয়া রাখিবার মত অর্থ 
সঙ্গতিও অনেকেরই ‘নাই । গবর্ণমেণ্ট এইসব বিষয় জানেন না 
তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাহা সব্বেও তাহারা 
কৃষককে এই উপদেশ দিতেছেন। এদিকে চটকলওয়ালার' স্থির 
করিয়াছে যে তাহারা শ্রেণী ভেদে ৭ টাকা হইতে ৯টাকা মূল্যে 
পাট ক্রয় করিবে। কিন্ত শ্রেণী বিভাগ কিরূপে করা হইবে এবং 
উহার! কতদিন পর্য্যন্ত কি পরিমাণ পাট এই মূল্যে খরিদ করিবে 
তাহ প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এবারকার পাট সম্পর্কে বাঙ্গলার 
কৃষকের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন | বাঙ্গলা সরকারের অব্যবস্থিত 
চিত্ততাই: এজন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী ৷ র 





যুদ্ধের ফলে জনসাধারণের মনে যে 'আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে 
এবং যাহার জন্য উহারা নোট ভাঙ্গাইয়া তৎপরিবর্তে রৌপ্যমুদ্রা 
গ্রহণে ব্যগ্র হইয়াছে তৎসম্বন্ধে অন্থাত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা 
.বিস্তৃতভাবে আলোচনা ,.করিয়াছি। আমরা এই প্রবন্ধে বলিয়াছি 
যে বর্তমানে দেশে যে নোট চলতি আছে তাহার সমগ্র অংশও 
যদি টাকায় রূপান্তরিত করিতে হয় তাহা হইলেও এজন্য কর্তৃ- 
পক্ষের কোন বেগ পাইতে হইবে না। কারণ এই উদ্দেশ্যে 
কর্তৃপক্ষের হাতে পর্যাপ্ত : পরিমাণ স্বর্ণ ও রোৌপ্যমুদ্রা সংরক্ষিত 
রহিয়াছে । বর্তমানে কর্তৃপক্ষ যদি কিছুদিন পর্যন্ত তৎপরতার 


সহিত এই বিষয়ে সাধারণের দাবী মিটাইয়া . নোটের পরিবর্তে : 
প্রাদেশিক কৃষি বিভাগ সমূহও এই বিষয়ে অল্পবিস্তর মনোযোগ দিয়া 


রোৌপমুদ্রা প্রদান করেন তাহা. হইলে :অল্প সময়ের, মধ্যে নোটের, 


উপর সাধারণের অবিশ্বাস বিদুরিত হইবে এবং উহার ফলে নোট . 


ভাঙ্গাইয়া টাকা গ্রহণের ব্যগ্রতা আপনা হইতে প্রশমিত হইবে 
বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা সম্প্রতি অবগত হইলাম 
যে কারেন্পী আফিস হইতে নোটের বদলে টাক্রা প্রদান আংশিক 
755 হইয়াছে । এক্ষণে কাহাকেও এক সঙ্গে 


» টাকার অধিক রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করা হইতেছে না এবং. 


ভিসার নিলি ছুয়ানী ইত্যাদিও ৫ টাকার অধিক 
দেওয়া হইতেছে না। অবশ্য ব্যাক্কনমূহের বেলায় এই নিয়মের 
ব্যতিক্রম করা হইতেছে এবং উহাদিগকে এক সঙ্গে বেশী পরিমাণ 
রৌপ্যযুদ্রা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহও যাহা পাইতেছে 
তদ্দারা তাহাদের প্রয়োজন মিটিতেছে না। প্রকাশ যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
হইতে শীঘ্রই বাজারে এক টাকার নোট বাহির হইবে এবং এই 
নোট বাহির হইলে কাহাকেও রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করা হইবে না। 

নোটের বদলে টাকা প্রদানের. ব্যাপারে কারেন্দী কর্তৃপক্ষের 
পর্যযাপ্তরূপ অর্থ সঙ্গতি থাকা সত্বেও তাহারা কেন যে এরূপ 
মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করা ছ্রহ। দেশে 
অস্বাভাবিক অবস্থার উদ্ভব হইলে দেশবাসী যদি নোটের প্রতি 
অবিশ্বাসী হইয়া রৌপ্যমুদ্রা গ্রহণ করিতে চাহে তাহা হইলে তাহাদের 
এই দাবী মিটাইবার জন্য নোট. প্রবর্তনের সময় হইতে বরাবরই 
গভর্ণমেণ্ট নিজ হস্তে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য ও সিকিউরিটা 
মজুদ রাখিতেছেন। এখনও এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। 
কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে--যে উদ্দেশ্য লইয়া এই সমস্ত স্বর্ণ, 
রৌপ্য ও সিকিউরিটা মজুদ কর! হইয়াছিল তাহা দ্বারা সেই উদ্দেশ্ঠ 
সিদ্ধ করা হইতেছে না। বর্তমানে দেশরাসীর মনে যে আতঙ্কের 
স্থষ্টি হইয়াছে তাঁহা বিদুরিত করাই কারেন্সী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য । 
কিন্ত উহারা তাহা না করিয়া রোগ্যমুদ্রা প্রদান.আংশিক ভাবে বন্ধ 
করিয়াছেন ' এবং এক টাকার নোট প্রচলিত করিতে .অগ্রসর 
হইয়াছেন। উহাতে সাধারণের আতঙ্ক এবং গভর্ণমেন্টের আথিক 
স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে অনাস্থার ভাব বাড়িবে বই কমিবে না। মোটের 
উপর এই ব্যাপারে আমরা কারেন্দী বিটি নর 
দশিতাই প্রকাশ পাইতেছে.দেখিতেছি । 

' সুগাঁর সিণ্ডিকেটের ভবিষ্যৎ ' : 

| ভি SAM ET SOU HE FA 
বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়।- 
+ ছিলেন তাহা হইতে গভর্ণমেণ্ট সিণ্ডিকেটের সহিত একটা. বোঝাপড়া! 
' করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া, আমাদের ধারণা হইয়াছিল। 
বস্তুত: বিগত ১৭ই জুনের “আর্থিক জগতে? উল্লিখিত মন্মেলন সম্পর্কে 
আমরা লিখিয়াছিলাম “সুগার সিপ্ডিকেটের এক দেশদর্শা ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল যাবত যে প্রতিবাদ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে ভারত 


_, সরকারও অবশেষে তৎপ্রতি অবহিত. হইতে বাধ্য হইয়াছেন ।” 


সিমলা সম্মেলনের অব্যবহিত পরেই' যুক্তপ্রদেশ ও বিহার" সরকার 
সিণ্ডিকেট হইতে সরকারী অনুমোদন প্রত্যাহার করায় আমাদের এই 
'ধারণা-সত্যে পরিণত হইয়াছে । সুগার সিণ্ডিকেটের সদস্য না হইলে 
বিহার এবং . সংযুক্তপ্রদেশে কোন ' শর্করাশিল্প প্রতিষ্ঠানকে চিনি 
উৎপাদনের জন্য সরকারী লাইসেন্স, দেওয়া, হইত 'না।. প্রধানতঃ 
লাইসেন্সের জন্যই চিনির কলের মালিকগণ সিণ্ডিকেটের সদন্ত 


আধিক জগৎ 


গবেষণাগার স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। 
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টি কত একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। 
ক্রমে ক্রমে সারা ভারতের উৎপন্ন শতকরা ৮০ ভাগ ' শর্করা সুগার 
সিণ্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। কিন্তু জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি 
বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া সিণ্ডিকেট যে অদুরদর্শিতার পরিচয় 
দিয়াছেন তাহা স্বহস্তে স্বীয় সমাধিরচনার সামিল বলা! যাইতে পারে, 
সরকারী অনুমোদন প্রত্যাহ্ৃত হওয়ায় সিণ্ডিকেটে যে ভাঙ্গন দেখা! 
দিবে আমূল সংস্কার না হইলে তাহার গতিরোধ করা অসম্ভব । 
সরকারী অন্থুমোদনই ছিল সিপ্তিকেটের ক্ষমতায় মূল উৎস। বর্তমান 
অবস্থায় সিপ্ডিকেট বঙ্জায় রাখ! সঙ্গত কিনা এই সম্পর্কে সিপ্ডিকেটের 
ডিরেক্টারগণের মধ্যেও মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে । ইক্ষু এবং শর্করা 
সম্পর্কে গবেষণার জন্য দুইটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । 





থাকেন। অতঃপর বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে আরও দুইটা কেন্দ্রীয় 
কিন্তু শর্করার 
উৎপাদন পরিমাণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবসা সম্পর্কিত সমস্তা 
সমূহ পরিচালনার জন্য একটা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান থাকারও 
প্রয়োজনীয়তা আছে। সিমলা সম্মেলনেও এইরূপ একটী প্রস্তাব 
আলোচিত হইয়াছে । আমাদের মনে হয় সুগার সিপ্ডিকেটের সপ্কার 
সাধন করিয়া ইহাকে এইরূপ একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
করার যৌক্তিকতা আছে। সিগ্ডিকেট বর্তমানে কলওয়ালাগণ 
দ্বারাই গঠিত এবং চিনির কলের মালিগণের স্বার্থই ইহার একমাত্র 
লক্ষ্য । সিণ্ডিকেটকে আমাদের প্রস্তাব মত কেন্দ্রীয় ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইলে ইহার পরিচালক বোর্ডে উপযুক্ত 
সংখ্যায় ইক্ষুচাধী এবং জনসাধারণের প্রতিনিধি (Consumer's 
representative) গ্রহণ করিতে হইবে । কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের 
এক বা ততোধিক সদস্যকে জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং ভারত 
সরকারের বাণিজ্য বিভাগের কোন উচ্চপদস্থ কন্মচারীকে সিণ্ডিকেটের 
সভাপতি নিব্ধাচন করা যাইতে পারে। সিণ্ডিকেট এইভাবে . 
পুর্ণগঠিত হইলে ইহার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের অবসর 
থাকিবে না এবং চিনির কলের মালিক ও জনসাধারণের স্বার্থের 
প্রতিনিধি হিসাবে ইহা! ভারতীয় শর্করা শিল্পের ভ্রমোন্নতির পথে 
বিশেষ সহায়ক হইবে আশা করা যায়। 
দোকান কর্মচারী বিলের গতি 

বাঙ্গলা দেশে 'দোকান কর্মচারীদের উপর কাজের সময়, ছুটী 
ইত্যাদি ব্যাপারে যে চূড়ান্ত রকম অবিচার চলিতেছে তাহার প্রতিকার- 
কল্পে একটী আইন প্রণয়নের জন্য প্রথমে আন্দোলন আরম্ভ হয়। 
কিন্ত দোকান ব্যতীত বিভিন্ন আফিসাদিতেও কেরাশীদের উপর. 
অনুরূপ অবিচার হইতেছে বলিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে সকল, 
শ্রেণীর কন্মচারীদের অভিযোগের প্রতিকারার্থ দি বেঙ্গল সপ এণ্ড 
এষ্টাব্রিশমেন্ট বিল নামে একটা আইনের “খসড়া পেশ করা হয়। 
সম্প্রতি এই খসড়াটী সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটার রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়াছে। মূল'বিলটা কাটছাটের পর সিলেক্ট কমিটী উহাকে যে 
ভাবে পাশ করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন তাহাতে দোকান, 
ব্যাঙ্ক বীমাকোম্পানী ও অন্য সমস্ত প্রকার সওদাগরী আফিস এবং 
সিনেমা, থিয়েটার জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানই 
উক্ত আইনের আমলে পড়িবে । কা নি ক্লাব, 
হোটেল, ওঁষধালয় প্রভৃতি কতিপয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানকে উহার -আমল 
হইতে বাদ দেওয়া হইবে । আইনটী প্রথমে কলিকাতা ও. হাঁওড়াতে 
প্রয়োগ কর! হইবে এবং তৎপর ক্রমে ক্রমে উহা, সমগ্র .দেশে জারী 
হইবে। প্রস্তাবিত আইনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধারাগুলি 
হইতেছে যে (১) কোন দোকানের, মালিক উহার, কর্ণ্মচারীগণকে 
ক্রমাগত ৬ দিনের বেশী খাটাইতে পারিবেন না এবং প্রত্যেক সপ্তাহে 
কম্মচারীগণকে একদিন ছুটী এবং একদিন অর্ধেক সময়ের জন্য ছুটী 
দিতে বাধ্য হইবেন । (২) রাত্রি দ্টার পর কোন দোঁকান খোলা 
থাকিতে পারিবে না। (৩)' প্রত্যেক কর্মচারীর কাজের 'সর্ধোচ্চ 
সময় হইবে দৈনিক দশ "ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৫৬ ঘণ্টা । (৪) কর্ম্মচারীগণকে 
দৈনিক রাজের ভিতরে, ১ ঘণ্টা, ছুটী না. দিলে, উহাদিগকে ক্রমাগত 
৭ ঘণ্টার বেশী কাজ করান যাইবে ন! এবং অন্ধ ঘণ্ট! ছুটী না দিলে 
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ক্রমাগত ৫ ঘণ্টার বেশী কাজ করান যাইবে না । -€৫) ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানে এক একজন কর্মচারীকে মাসে ২০৮ ঘন্টার বেশী কাজ 
করান যাইবে না। 
বেতন পরের মাসের ১০ 
(৭) প্রত্যেক কর্মচারীকে ১১ মাস কাজের পর পুরা বেতনে এক 
. মাসের ছুটী দিতে হইবে এবং এতদতিরিক্ত বৎসরের ১০ দিন অদ্ধ 
বেতনে ছুটী দিতে হইবে। (৮) যদি কোন কর্মচারীকে নির্দিষ্ট 
" সময়ের অতিরিক্ত খাটান হয় তবে তাহাকে এ অতিরিক্ত সময়ের 
জন্য তাহার বেতনের সোয়াগুণ হিসাবে প্রদান করিতে 
হইবে। (৯) প্রত্যেক দোকান ও আফিসকে কাজের সময়, 
'বেতন, ছুটী ইত্যাদি সম্বন্ধে রেকর্ড রাখিতে হইবে এবং এই 
আইনের বলে নিযুক্ত পরিদর্শক তাহা দেখিতে চাহিলে উহা তাহাকে 
'দেখাইতে. 'হইবে | এই সব ধারা অমান্য করিলে অমাহ্যকারীর এক 
মাস হইতে ছয় মাস জেল, এবং ৫০ টাকা হইতে ৫০০ টাকা 
জরিমানার জন্য খসড়া আইনে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । 
[ও বর্তমান বেকার সমস্যার সুযোগে কাজের সময়, বেতন দান, ছুটী 
ইত্যাদি সম্পর্কে দোকানসমূহে এবং আফিসাদিতে 'কর্ম্মচারীদের উপর 
যে 'প্রকার জুলুমের কথা অহরহ শুনা যায়'-তাহাতে এই 
ধরণের একটা আইন প্রণীত হওয়া আমরা আবশ্যক মনে করি। 
তবে উহা প্রযুক্ত হইলে অনেক দোকান ও আফিস উঠিয়া 'গিয়া 
দেশের বেকার সমস্তা বৃদ্ধি পাইবে কিনা এবং যদি তাহার আশঙ্কা 
দেখা যায় তাহা হইলে আইনের কঠোরতা হ্রাস করা উচিত কিন! 
তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিবার বিষয়। 
দেশীয় বীমা ব্যবসায় ও গবর্ণম্ণ্টে 

নৃতন বীমা আইনের বিধান অন্থুসারে কিছুকাল হইল ভারত 
সরকার একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্‌ ইন্সিওরেন্স নিযুক্ত করিয়াছেন । 
উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পরিচালনাধীনে বর্তমানে একটি সরকারী 
বীমা বিভাগ কান্ত করিতেছে । নুতন -বীমা আইন অনুসারে 
ভারত সরকারের. উপর যে কর্তব্য স্তৃস্ত হইয়াছে এবং দেশীয় 
বীমা ব্যবসায় সম্বন্ধে তদারক করিবার যে কাধ্যভার তাহাদের 
উপর প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে এঁ শ্রেণীর একটি সরকারী বিভাগের 
প্রয়োজনীয়তা ও স্বার্থকতা খুবই 'রহিয়াছে। কিন্ত এ বিভাগ 
পরিচালনার জন্য যে' অর্থ ব্যয় হইবে তাহা! কিভাবে 'সঙ্কুলন হইবে 
তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের দিক হইতে নানারপ - চিন্তাভাবনা ও জল্পনা 
কল্পনা সুরু হইয়াছে । নিজেদের আদায়ী রাজস্ব হইতে গবর্ণমেণ্ট 
এ বিভাগের ব্যয় নির্বাহ করিতে চাহেন না। তাহারা বীমা 
ব্যবসায়ের উপর নানাভাবে ট্যাক্সভীর চাপাইয়া তৎলন্ধ আয় 
দ্বারা উক্ত বিভাগ চালাইবার' কথা বিবেচনা করিতেছেন । ' সেজন্য 
প্রথমতঃ প্রত্যেক বীমা ' কোম্পানীর. আয়ের উপর বাধিক হারে 
'সেন্‌ বসাইবার কথা উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ .নৃতন বীমা আইনে 
কোম্পানী, রেজেস্বী করিবার জন্য এবং এজেন্টদের লাইসেন্সের জন্য 
যেফি নিদ্ধারিত হইয়াছে তাহা আরও বাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব 
হইয়াছে । প্রকাশ এসমস্ত বিষয়ে ভারত সরকার যথাসস্তব শীত্রই 
আবশ্যকীয় বিধিব্যবস্থা প্ৰনয়ণ করিতে যত্রবান হইবেন । ৃ 

ভারত সরকারের উপরোক্তরূপ প্রস্তাব ও সঙ্কল্প সত্য হইলে তাহা 
আমরা নানাদিক দিয়া বিশেষ দুঃখের বিষয় বলিয়াই মনে করিব। 
প্রথমতঃ আমাদের বক্তব্য এই যে সরকারী. বীমা বিভাগের ব্যয় 
নির্ববাহের জন্য ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের উপর নূতন কোনরূপ 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ট্যাক্সভার চাপান আমরা সঙ্গত মনে করি না। 
দেশের বীম! কোম্পানীগুলিকে এখনই ' যথেষ্ট পরিমাণে ট্যাক্সভার 
. বহন -করিতে হইতেছে । কোম্পানী রেজিস্ট্রেসনের সময় বর্তমানে 
‘যে ফি দিতে হয় ও এজেন্টদের. লাইসেন্সের জন্য বর্তমানে যে. হারে 
ফি আদায়ের বিধান রহিয়াছে তাহাও এদেশের অবস্থা বিবেচনায় 
কম নহে। আজ নৃতন করিয়া এসমস্ত বৃদ্ধি করিতে গেলে 
তাহাতে দেশের বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
সঞ্চারিত "হওয়ার আশঙ্কা আছে । তাহাছাড়া ভারত সরকারের 
সাধারণ আদাঁয়ী রাজন্য হইতে কেন যে বীমা বিভাগের ব্যয় নির্বাহ 
করা, হইবে না তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। দেশের 





'আধিক জগৎ 
জনসাধারণ 
- সরকারী বীমা বিভাগের মত একটা প্রয়োজনীয় বিভাগের ব্যয় 


৬) সমস্ত দোকান ও আফিসকেই পূর্ব্বের মাসের' 
দিনের মধ্যে চুকাইয়া, দিতে- হইবে ।' 


৩০৭ 





ভারত লরকারকে নানাভাবে যে কর দিতেছে 
ন্যায্যতই তাহা হইতে" নিৰ্ব্বাহ করা "যাইতে পারে। কিন্ত 
অন্তান্ত অনেক দিকে গবর্ণমেন্টের অবান্তর ব্যয় বহর লক্ষিত হইলেও 
সাধারণ রাঁজন্য হইতে এদিকের প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটাইবার আগ্রহ 
তৎপরতা তাহাদের নাই । সেজন্য ব্যয় নিধ্বাহের সহজ পন্থা হিসাবে 
তাহারা উপন্োক্তরূপ প্রস্তাব .উপস্থিত করিয়াছেন। নিতে 
এরূপ মনোবৃত্তি বর্তমান অবস্থায় খুবই আপত্তিকর ।.. 


ভারতে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্প 

বর্তমান সময়ে এদেশের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় যে' সব বৃহৎ ও 
মৌলিক শিল্পের নাম করা যায় তাহার. মধ্যে জাহাজ নিম্মাণের শিল্প, 
অন্যতম৷ জাতীয় জাহাজী ব্যবসায় ভাল রকম গড়িয়া না উঠিলে 
কোন দেশের বহিব্বাণিজ্য ও অন্তবাণিজ্য প্রকৃষ্ট উন্নতির পথে, 
অগ্রসর হইতে পারে না। আর জাতীয় জাহাজী ব্যবসা গড়িয়া 
তুলিতে হইলে দেশে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্প স্থাপিত হওয়া একান্ত 
আবস্যক। এই অবস্থায় সুবিখ্যাত সিন্ধিয়া ষ্টিম ' নেভিগেসন 
কোম্পানী বর্তমানে এ বিষয়ে. অগ্রবত্তরঁ হইতেছেন,ইহা খুবই' সুখের 
বিষয়। এদেশে একটি জাহাজ. নিৰ্ম্মাণ স্থলী প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়া 
উক্ত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ গত কিছুকাল যাবৎ একটি উপযুক্ত স্থান 
নিব্বাচনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া কলিকাতা 
কেন্দ্রের কথা উঠিয়াছিল। সম্প্রতি সিমলায় ভারত সরকারের 
বাণিজ্য বিভাগ ও সিন্ধিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের ভিতর 'আলোচনার 
ফলে ভিজগাপষ্টমে প্রস্তাবিত জাহাজ নিৰ্ম্মাণ স্থলী স্থাপন করা স্থির 
হইয়াছে । প্রকাশ ভারত সরকার এঁ স্থানে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ স্থলী 
স্থাপন সম্পর্কে কোম্পানীকে সুবিধা জনক সর্তে জমি ইজারা ও 
অন্য নানারকম সুবিধা দিতে সম্মত হইয়াছেন। সিন্ধিয়া কোম্পানীর 
একজন বিশেষজ্ঞ শীত্রই ভিজগাপট্রম কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া 'সমস্ত 
বিষয়ে প্রাথমিক বিধি ব্যবস্থা করিবেন ।- সিন্ধিয়া সীম নেভিগেশন 
কোম্পানী জাহাজ্জী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে জাতীয় মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে, 
ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃতকাধ্যতা দেখাইয়াছেন। এক্ষণে যদি 
তাহারা দেশে জাহাজ নিম্মাণেরও মুব্যবস্থা করিতে পারেন তবে 
দেশবাসীর নিকট তাহারা আরও বেশী পরিমাণে সাবাদার্থ হইবেন 
সন্দেহ নাই । ৰ 

তবে, এই প্রসঙ্গে আমরা বলিতে চাই যে কলিকাতায় 
সিন্ধিয়া কোম্পানীর প্রস্তাবিত জাহাজ নিৰ্ম্মাণ স্থলী স্থাপিত হওয়ার 
কথা উঠিয়াও শেষ পর্য্যন্ত এ স্থানের বদলে ভিজ্রগাপট্টমে 
কেন্দ্র স্থাপনের কথা স্থির হইয়াছে ..জানিয়া আমর! 
দুঃখিত হইয়াছি। কলিকাতা এদেশের প্রধান বন্দর। ব্যবসা 
বাণিজ্যের, কেন্দ্র হিনাবে এই স্থানের দাবী সকলদিক দিয়াই 
অগ্রগণ্য । সে্রম্য জাহাজ নির্সাণের, স্থলী প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভারত- 
বর্ষের মধ্যে কলিকাতাই সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান বলা চলে । কিন্ত 
কোম্পানীর পক্ষ হইতে প্রথম দিকে এই স্থানের উপর জোর দেওয়া 
সত্বেও কেন যে শেষ পর্য্যন্ত এখানে জাহাজ নির্মাণ স্থলী স্থাপনের 
প্রস্তাব বাতিল হইয়া গেল তাহা রিম্ময়ের বিষয়। বাঙ্গল! দেশে , 
সিন্ধিয়া, কোম্পানীর জাহাজ.নিন্মাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে জাহাজী 
ব্যবসায় সম্পর্কে এপ্রদেশবাসীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার 
একটা প্রকৃত সুযোগ ঘটিত তাহাছাড়া .এ কারখানায় কৰ্ম্ম- 
সংস্থানের সুবিধা পাইয়া বাঙ্গলার অনেক বেকার যুবক উপকৃত 
হইত। এ ধরণের সুযোগ সুবিধার কথা না ভাবিয়া কলিকাতা 
পোর্ট ট্রাষ্ট ইউরোপীয়দের ্বার্থহানির আশঙ্কায় যদি এখানে 
দেশীয় কোম্পানীর দ্বারা একটি জাহাজ নিৰ্ম্মাণ স্থলী প্রতিষ্ঠা 
সম্পর্কে আপত্তি করিয়া থাকেন'তবে তাহা খুবই পরিতাপের বিষয় 
সন্দেহ নাই ৷ 





৯৯৩৯-৪০ সালনেন জ্ঞাত্ততে 





ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে 
বর্তমান ১৯৪০ সালের মার্চ পর্য্যস্ত এক বৎসরের সরকারী তথ্য- 
তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে । এই তথ্যতালিকা দৃষ্টে ১৯৩৮-৩৯ 
সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪৭ সালে ভারতে শিল্প ব্যবসায়ের 
অবস্থা. ও ' গতি কিরূপ , দীড়াইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম 
করা যায়। . আলোচ্য বৎসরের প্রথম ভাগ হইতেই যুদ্ধ 
সম্বন্ধে, একটা বেশীরকম জল্পনা-কল্পনা সুরু হইয়াছিল । এবং 
দেশের শিল্প ব্যবসায়ের উপরও কমবেশী পরিমাণে তাহার একটা 
প্রভাব লক্ষিত হইতেছিল। তারপর গত সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে 
যুদ্ধ বাঁধিয়া যায় । আর তখন হইতে যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থা 
ভারতীয় শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নানাদিক দিয়! সুস্পষ্টরূপ প্রতিক্রিয়া 
সঞ্চার করিতে আরম্ভ করে। এখনও সেই. প্রতিক্রিয়া ' মূর্তভাঁবে 
বলব আছে। কাজেই ১৯৩৯-৪০ সালের বিবরণ আলোচনা করিলে 
- যুদ্ধের প্রাথমিক তোড়জোড়ের সময়ে ও পরে যুদ্ধ চলিতে থাকার 
প্রথম ৭ মাসে এদেশে শিল্প' ব্যবসায়ের অবস্থা ও গতি কিরূপ 
দাড়াইয়াছিল তাহা বুঝা যায়। ,. 

ভারতবর্ষে বর্তমানে যত শিল্প রহিয়াছে তন্মধ্যে বস্্-শিল্পের স্থান 
সকল দিক দিয়াই বিশেষ অগ্রগণ্য । এবার যুদ্ধের জন্য এই শিল্পের 
বিশেষ অগ্রগতি দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল ৷ কিন্ত 
দুঃখের বিষয় সে আশা এখন পর্যন্ত মোটেই ফলবতী হয় নাই। 
একদিকে বস্তের মূল্য হ্রাস ও অপরদিকে অবিক্রিত বস্ত্রের পরিমাণ 
“বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথমে . ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা 
আশঙ্কা ও উদ্বেগের ভাব নিয়াই দেশের কাপড়ের কলগুলির কার্য 
সুরু হইয়াছিল। ভারত সরকারের অন্ুদার কাধ্যনীতির ফলে 
বস্ত্র-শিল্পেষ্ সমক্ষে ক্রমে নানারূপ নূতন সঙ্কটও আত্মপ্রকাশ করে। 
প্রথমতঃ ভীরতসরকার বিদেশী তুলার আমদানী শুল্ক অন্ধ আনা 
হইতে একআনা পর্য্যস্ত বৃদ্ধি করেন। দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের সহিত 
নুতন বাণিজ্য চুক্তি বিধিবন্ধ করিয়া তাহারা ভারতবর্ষে বিলাতী বন্তরের 
আমদানীশ্ুক্ক উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করেন। এই প্রকার 
কাধ্যনীতির দরুণ একদিকে ব্যবহারযোগ্য বিদেশী তুলার মূল্য বৃদ্ধি 
. হেতু দেশীয় কাপড়ের কলে বস্ত্র উৎপাদনের গড়পড়তা ব্যয় 
বাড়িয়া যাইতে থাকে । অপরদিকে দেশীয় বস্ত্র-শিল্পের পূর্বেকার 
সংরক্ষণ সুবিধাও কতক পরিমাণে খর্ব হয়। এইরূপ ভাবে প্রতিকূল 
অবস্থা সুচিত হওয়ার ফলে ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস 
- পৰ্য্যন্ত সময়ে দেশীয় কাপড়ের কলগুলিতে বস্তু উৎপাদনের পরিমাণ 
পুর্ব বৎসরের তুলনায় বেশীরকম হ্রাস পায়। ১৯৩৮ সালে এপ্রিল 
হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত ৫ মাসে ভারতবর্ষের- কাপড়ের কলসমূহে 
১৮০ কোটি ২২ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছিল । ' সেইস্থলে 
১৯৩৯ সালের উপরোক্ত ৫ মাসে মাত্র ১৭০ কোটি ৩০ লক্ষ গজ বস্তু 
উৎপন্ন হয়। সেপ্টেম্বর মাস হইতে যুদ্ধ চলিতে থাকা সত্বেও তাহার 
প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে নাই'। 
১৯৩৮-৩৯ সালে সেপ্টেম্বর হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৭ মাসে দেশীয় 
কাপড়ের কলগুলিতে '২১২ ' কোটি ৮০ লক্ষ গজ. বস্ত্র উৎপন্ন 


হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে উপরোক্ত ৭ মাসে ২০৬ কোটী ৩০ লক্ষ 


. কাটতি হইয়াছিল । 


গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে ৷ মোট হিসাধে দেখা যায় ১৯৩৮-৩৯ সালে 


যে স্থলে ভারতীয় কলসমূহে ৩৯৩ কোটি ৩০ লক্ষ গঞ্জ বস্ত্র উৎপন্ন 
হইয়াছিল ১৯৩৯-৪০ সালে সেইস্থলে মাত্র ৩৭৬ কোটি 
৬০ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন. হইয়াছে । তবে ১৯৩৯-৪০ সালে 
উৎপাদনের দিক দিয়া ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের কিছু অবনতি 
দেখা গেলেও বস্ত্রেরে আমদানী ও রপ্তানীর ব্যাপারে 
অবস্থার কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে .তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় '॥ 
গত ১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত 


১০ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৫৪ কোটি গজ বক্র আমদানী . 


তইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালের উপরোক্ত ১০ মাসে সেইস্থলে ৪৯. 
কোটি গজ বস্তু আমদানী হইয়াছে। রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায়. 
১৯৩৮-৩৯ সালে সারা বৎসরে সেস্থলে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
১৭ কোটি ৭০ লক্ষ গজ ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯ 
সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪০ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১০ মাসেই 
সেইস্থলে ১৭ কোটি ৭৫ লক্ষ গজ ভারতীয় বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছে 
ভারতীয় চট শিল্পের অবস্থা বিবেচনা করিলে ১৯৩৯-৪০ সালে 

এই শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় । ১৯৩৮-৩৯ সালে 
ভারতীয় চটকলসমূহে ১২ লক্ষ ২১ হাজার ৪৮২ টন ওজনের থলে 
ও চট ' উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে সেইস্থলে ১২ লক্ষ 
৭৬ হাজার ৯০৯ টন ওজনের থলে ও চট উৎপন্ন হইয়াছে। যুদ্ধের 
জন্য পটজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ার ফলেই যে ভারতীয় 
চট শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের দিক দিয়া এইরূপ উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। চটকলওয়ালাদের হাতে অবিক্রিত 
পাট জমিয়া যাওয়ায় গত আগষ্ট' মাস পর্য্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ 
গত বৎসরের তুলনায় কম হইতেছিল। ১৯৩৮ সালে এপ্রিল হইতে, 
আগষ্ট পধ্যস্ত ৫ মাসে পাটকলগুলিতে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টন ওজনের 
থলে ও চট উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত ৫ মাসে 
সেইস্থলে থলে ও চট উৎপন্ন হয় মাত্র ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টন। 
গত সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ক্রমে চট ও থলের উৎপাদন 
বাড়াইয়া দেওয়া হয়। আর তাহার ফলে গত বৎসরের তুলনায় 
শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদিত থলে ও চটের মোট পরিমাণও বেশী রকম 
বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৮-৩৯ সালে এপ্রিল হইতে জানুয়ারী পর্য্যস্ত ১০ 
মাসে বিদেশে ৮ লক্ষ ৩ হাজ্জার ২০৬. টন, ওজনের থলে ও চট 
১৯৩৯-৪০ সালের উপরোক্ত ১০ মাসে সেইস্থলে 
৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৮৪ টন থলে ও চট কাটতি হইয়াছে । 
দাম বৃদ্ধির সহিত বিদেশে বেশী পরিমাঁণ পাটজাত দ্রব্য কাটতিই 
ভারতীয় চটশিল্পের বেশী রকম উন্নতি সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছে। 

, চট শিল্পের মত ভারতীয় কাগজ শিল্পের উপরও যুদ্ধের প্রভাব 
বিশেষ সস্তোষজনক প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করিয়াছে! ১৯৩৮-৩৯ সালে 
ভারতের কাগজের:কলগুলিতে ১১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৫৭ তন্দর পরিমাণ 
কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল ।: যুদ্ধের জন্য এদেশে বিদেশী কাগজের, 
আমদানী কতক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ভারতবর্ষে দেশীয় কলে 

| ( ৩২৩ পৃষ্টায় দ্ৰষ্টব্য ) 


গত ১৯১৪ সালের শেষ ভাগে ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ 
হয় তাহার কলে সেভিংস ব্যাঙ্কে ও পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট 
হিসাবে গচ্ছিত টাকা এবং গবর্ণমেন্ট প্রচলিত নোট সম্বন্ধে দেশবাসীর 
মনে একটা আতঙ্কের স্থষ্টি হইয়াছিল। এজন্য যুদ্ধ আরম্ভ 
হইবার ছুই মাসের মধ্যে জনসাধারণ সেভিংস ব্যাঙ্কসমূহ হইতে 
৬.কোটি টাকা (মোট আমানতী টাকার এক চতুর্থাংশ ) উঠাইয়া 
লয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে এইভাবে উদ্ধত্ত টাকার পরিমাণ 
৮ কোটি টাকায় দ্াড়ায়। এই সময়ে জনসাধারণ ভীতিগ্রস্ত হইয়া 
নোটের বদলে রৌপ্য মুদ্রা গ্রহণ করিতে আরন্ত করে এবং যুদ্ধ 
আরম্ত হইবার ৬।৭ মাসের মধ্যে ১০ কোটি টাকা মূল্যের নোট 
, গবর্ণমেন্টের ঘরে ফিরিয়া যায়। তদানীন্তন কালে দেশের ব্যাঙ্কসমূহ 
সম্বন্ধেও 'দাধারণের "অবিশ্বাস স্থষ্টি হইয়াছিল এবং এজন্য ব্যাঙ্ক 
সমূহে আমানতী টাকার পরিমাণও অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। যাহা 
হউক গবর্ণমেন্ট ও ব্যাঙ্কসমূহ তৎপরতার সহিত জনসাধারণের দাবী 
মিটাইয়া দেওয়ায় এবং নোটের পরিবর্তে টাকা প্রদত্ত .হওয়ায় ধীরে 
ধীরে জনসাধারণের বিশ্বাস ফিরিয়া আসে এবং যুদ্ধ শেষ হইবার 
অনেক পূর্বেই এই সব ব্যাপারে একপ্রকার স্বাভাবিক অবস্থা) 
ফিরিয়া আসে । 

'গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাস হইতে পুনরায় যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ 
হইয়াছে তাহার প্রথম অবস্থায় সাধারণের দিক হইতে এই প্রকার 
আতঙ্কের তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। উহাতে সকলেই 
মনে করিয়াছিলেন যে দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিচার বুদ্ধির 
অনেকটা প্রসার হইয়াছে এবং এজন্য তাহারা অহেতুকভাঁবে 
আ্কগ্রস্থ হয়া গবর্ণমেণ্ট ও ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে বিব্রত করিতেছে না। 
কিন্ত ফ্লাণ্ডাযের যুদ্ধ এবং ইংলণ্ডে জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তিকে 
সরকারী সম্পত্তি বলিয়া ধাধ্য করতঃ আইন প্রণয়ন প্রভৃতির ফলে 
এদেশে সর্বসাধারণের মনোভাবের বিপুল পরিবর্তন দেখা দিয়াছে । 
ফলে বহু ব্যক্তি পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক ও ক্যাশ্ব সার্টিফিকেটের টাকা 
উঠাইয়া লইতেছে এবং নোটের বদলে রৌপ্য মুদ্রা গ্রহণ করিবার 
জন্য ব্যগ্র. হইয়াছে। দেশের ব্যাঙ্কসমূহের উপর উহার প্রভাব 


পড়িয়াছে। এখন অনেকেই সাহস করিয়া হস্তস্থিত টাকা ব্যাঙ্কে . 


জমা দিতেছে না. এবং অনেকে ব্যাঙ্ক হইতে টাকা উঠাইয়া তাহ। 
বাড়ীতে মজুদ রাখিতেছে। 
জনসাধারণের এই আতঙ্কের কোন হেতু আছে বলিয়া আমরা 


মনে করি না। বর্তমান যুদ্ধে জয় পরাজয় সম্বন্ধে এখানে কোন ' 


ভবিষ্যদ্বাণী করা অনাবশ্যক। তবে একথা নিশ্চিতভাবেই বল! যায় 
. যে যুদ্ধের ফল যাহাই হউক না কেন তাহাতে পোষ্টাফিসে গচ্ছিত অর্থ 
মারা যাইবার বা নোট অচল হইবার কোন হেতু নাই। গত দেড় 
বৎসর কালের মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া, পোৌল্যাণ্ড, নরওয়ে, দেনমার্ক, 
হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং সর্বশেষে ফ্রান্স এক প্রকার পরাধীন দেশে 
পরিণত হইয়াছে । কিন্তু এইসব দেশের পোষ্টাকিসে সংরক্ষিত অর্থ 
অনাদায়ী হইয়াছে, ব্যাঙ্কসমূহের পতন ঘটিয়াছে অথবা এই সব দেশে 
প্রচলিত নোট অচল হইয়াছে সেরূপ কোন সংবাদ পাওয়া যায়, নাই। 
এই সব দেশের মধ্যে অধিকাংশ দেশই শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়া 
২ 


তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে. উহা ,সন্বেও শক্রুপক্ষ রি 
দেশে প্রচলিত নোট অচল করিয়া দিতে অথবা ব্যাঙ্ক ও পোষ্টাফিসে 


গচ্ছিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করিতে সাহস পায় নাই । উহার কারণ এই 


যে দেশের জনসাধারণের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ বিনষ্ট হইলে দেশের 
ভিতরে দুর্ভিক্ষ ও তদানুষঙ্গিক মারাত্মকরূপ ,অশান্তির উদ্ভব. হওয়া 
অনিবাধ্য । কোন গবর্ণমেন্ট যত শক্তিশালীই হউক না কেন এরূপ 
একটা অবস্থার সম্মুখীন হইতে সাহসী নহে। এই জন্যই এ সব. 
দেশে প্রচলিত ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হইয়াছে । ভারতবর্ষের রাষ্রিক 
জীবনে পোলাণু, নরওয়ে বা হলাণ্ডের মত অবস্থার উদ্ভব হওয়ার মত 
আশঙ্কার কোন কারণ নাই । বর্ত্তমান. যুদ্ধে বুটাশ গবর্ণমেন্ট বিব্রত 
উহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত যুদ্ধের কলে ভারতবর্ষ জান্মানী বা 
রুষিয়ার পদানত হইবে উহা। কল্পনা করাও কঠিন । ভারতবর্ষে বুটাশ 


' শাসন অক্ষুণ্ন থাকিবে এবং যুদ্ধের ফলে উহারা যত শক্তিহীনই হউক 


না কেন ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতিক ব্যবস্থাকে অব্যাহত 
রাখিতে উহারা উহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত রাখিবেন। উহারা 
দেশবাসীর সমক্ষে নিজদিগকে কিছুতেই দেউলিয়া প্রতিপন্ন করিতে 
অথবা৷ দেশব্যাপী ছুভিক্ষ ও ত্দান্নুষঙ্গিক অশাস্তির সম্মুখীন হইতে 
পারেন না। 

এই সব ব্যাপারে, নিজেদের দায়িত্ব পালনেও গভর্ণমেণ্টের পর্যাপ্ত 
পরিমাণ ক্ষমতা রহিয়াছে । গত মার্চ মাসে সরকারী বৎসর শেষ 
হইবার সময়ে গভর্ণমেন্টের নিকট জনসাধারণের পোষ্টাল ক্যাশ 
সার্টিফিকেট হিসাবে ৫৭ কোটি টাকা এবং পোষ্টাল সেভিংস 
ব্যাঙ্কসমূহে ৭৭ কোটি টাকা একুনে ১৩৪ কোটি টাকা মজুদ ছিল। 
জনসাধারণ আত্কগ্রস্থ হইয়া উহার মধ্যে অনেক টাকা ইতিমধ্যে 
উঠাইয়া লইয়াছে। বাকী টাকার সাকুল্য অংশও যদি জনসাধারণ 
উঠাইয়া লইবার জন্য অগ্রসর হয় তাহা হইলেও গভর্ণমেন্টের পক্ষে 
তাহা প্রদান করা অসম্ভব হইবে না । রেল বিভাগ লইয়া যাহাঁদের 


. ৰাষিক আয় ২ শত কোটি টাকার মত, বিভিন্ন তহবিলে যাহাদের 


হাতে শতাধিক কোটি টাকা মজুদ রহিয়াছে, শতকরা বাঁষিক ৩২ টাঁকা 
এমন কি উহা অপেক্ষাও কম সুদে যাহারা যথেচ্ছ পরিমাণে 
খণ গ্রহণে সমর্থ এবং বাহার! ইচ্ছামত নোট ছাপাইতে সক্ষম 
তাহার! অনায়াসেই ডাক বিভাগের মারফতে এই দাবী মিটাইয়! 
দিতে পারেন। ৃঁ 

গবর্ণমেন্টের পক্ষে নোটের বদলে টাকা দিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে 
আরও নিশ্চিতভাবে অভিমত ব্যক্ত করা চলে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
সর্ববশেষ হিসাব অনুসারে বর্তমানে দেশে ২৬২ কোটী টাকার, নোট 
প্রচলিত রহিয়াছে । মোট নোটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সব 
সময়েই গবর্ণমেন্টের ট্রেজারি ও ব্যাক্কসমূহে মজুদ থাকে। এরূপ 
অবস্থায় দেশবাসীর হস্তে মজুদ মোট নোটের পরিমাণ কিছুতেই 
২ শত কোটা টাকা বেশী হইবে না। দেশবাসী এই ছুই শত কোটা 
টাকার নোটই ভাঙ্গাইয়া তাহা রৌপ্য মুদ্রায় পরিণত করিতে অগ্রসর 
হইবে উহা! সম্ভব নহে । কারণ যাহাদের নগদ সম্পত্তির .পরিমাণ 
লক্ষ লক্ষ কি কোটী কোটী টাকা তাহাদের পক্ষে সমস্ত. নোট টাকার 

(৩৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





আমাদের ব্যাঙ্ক ব্যবসা যে কয়টা স্তরের মধ্য দিয়া বর্তমান: স্তরে 
উপনীত হইয়াছে তাহা গত সংখ্যায় .আলোচনা করা হইয়াছে। 
এতদিন পর্য্যন্ত আমরা ব্যাস্কিং প্রচেষ্টায় কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া 
প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিতেছিলাম, সেই জন্য শিল্প ও ব্যবসায়ের 
সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলির প্রত্যক্ষ প্রতিযোগীতার সম্ভাবনা ছিল না। 
গত দশ বৎসর হইতে আমরা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়কে কৃষি ব্যতীত অন্যান্য 
কেন্দ্রে সম্প্রসারিত. করিয়াছি। অনেকেই ভাবিতে পারেন 
আমাদের জাতীয় শিল্প সাস্রাজ্যবাদী শিল্পের পরিপন্থী সুতরাং 
জাতীয় শিল্পের বিকাশ এবং ক্ষেত্র স্ুষ্টি করিবার জন্য এই দাবী লইয়া 
আন্দোলন করিতে হইয়াছে । কিন্তু ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের মধ্যে 
এইরূপ প্রতিযোগীতার স্থযোগ 'কোথায়? জাতীয় ব্যাঙ্কের সহিত 


জাতীয় শিল্পের কি সম্পর্ক উহা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব ।: 


যাই হোক জাতীয় ব্যাঙ্চগুলির জাতীয় শিল্পকে পক্ষপুটে আশ্রয় দান 
পূর্বক এতটা সাফল্যের সহিত অগ্রগতি তৃতীয় পক্ষকে শঙ্কান্থিত 
করিতে পারে কি না এই সমস্যার উপর নিয়ের সংখ্যাগুলি আলোক- 
পাত করিবে । নিষ্বোক্ত সংখ্যাগুলির দ্বারা একথা বলা উদ্দেশ্য নয় 
একচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি (Exchange Banks) এদেশীয়গণের নিকট 
হইতে আমানত না পাইবার জন্য শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। তবে 
তাহাদের দৃষ্টি সুদুর প্রসারী। জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্কগুলি যেরূপ 
দ্রুত গতিতে শক্তিশালী হইয়া বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে 
এবং আন্তবর্ধাণিজ্যে প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহাতে কে বলিতে 
পারে অদূর ভবিষ্যতে একচেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলির আশ্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
গুলি দুর্বল হইয়া পরিবেনা বা তাহাদের বহিব্বাণিজ্যেও জাতীয় 


ব্যাঙ্কগুলি প্ৰতিদ্বন্দিতা করিবে না? 
- বিভিন্ন ব্যাঙ্কে মোট আমানত 
(লক্ষ টাকার. হিসাবে ) | 4 

এক্সচেপ্তব্যাঙ্ক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জয়েন্ট ষ্টক ব্যান্ক 
১৯৩০ ৬৮১১১ ৭৬১৬০ ৬৭১৬৫ 
১৯৩১ ৬৭১৪৭ ৬৩১৮৬ ৬৬,১৯ 
১৯৩২ ৭৩,০৭ ৬৮,৩৬ ৭৬,২৭ 
১৯৩৩ ৭০,৭৮ ৭8৪,১৩ ৭৬,৪২ 
১৯৩৪ ৭১,3১ ৭৪,২৮ ৮১,৮৮ 
১৯৩৫ ৭৬,১৮ ৭৭৭০০ ৮০১52 
১৯৩৬ " ৭৫,০৪ ৮৮,৭৯ ১০৩,৬৬ 


ব্যান্কিং সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই সুস্পষ্টভাবে জানা আছে 
অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত আমানতী টাকার পরিমাণের সহিত মূলধনের 
. একটা সুপরিকল্পিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলা! প্রয়োজন । অন্যথায় 
বিপদ অনিবাধ্য। অবশ্য এই সামঞ্জস্য বিধানের নামে বিপুল মূলধন 
সমন্বিত ( highly 09016911560 ) প্রতিষ্ঠান নয়। অল্প পরিমাণ 
* ব্যবসায়ের ( volume of Business ) নিমিত্ত বিপুল মূলধন সৃষ্টি 
করিবার প্রস্তাব করা অবৈজ্ঞানিক |: মূলধন সমস্তাকে যুক্তির 
সাহায্যে বিচার করিলে বলা চলে, মূলধনের পরিমাণ নির্ভর করিবে 
যাহার যত ব্যবসায়ের পরিমাণ ( volume of Business ) তাহার 
উপর । সাধারণতঃ ইংলগু ও অন্যান্য উপনিবেশে এই অঙ্ুপাত 


(২৪০০ )৯ পাসেন্ট হারে কাজ করা হইয়া থাকে, আবার অনেক 
সময় এই অনুপাত ৭ পাঁসেন্টও নামিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে 
(Foreign and colonial Banking System by 
Lecheminat, page 21), ‘কিন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত 
অষ্যরূপ--ব্যবসায়ের সহিত মূলধনের সম্পর্ক নয়। পাচ অথবা বিশ 
লাখী মাপের যোগ্যতা ন! হইলে ব্যাঙ্ক নাম গ্রহণের অধিকার 
নাই। | 


বর্তমানে সব্বত্রই বর্ষায় পুষ্ট আগাছার মত যে পরিমাণে ব্যাঙ্ক 
সংগঠন আরম্ভ হইয়াছে উহা শঙ্কার কারণ সন্দেহ নাই। ব্যাঙ্ক 
সংগঠন হিড়িকের পটভুমির দিকে দৃর্টি নিক্ষেপ করিলে সহজেই 
প্রতিভাত হয় (১) কৃষি সম্পদে নির্ভরশীল মূলধনীগণের অনেকেই 
কৃষিকে আর তাদৃশ লাভজনক নয় দেখিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিকে 
ঝুকিয়া পড়িতেছেন (২) খণ-শালিশী বোর্ড ও মহাজনী হইতে 
মুক্ত অর্থ যাহাদের হাতে জমিতেছে তাহাদের. অনেকেই, নিজ নিজ 
চক্রের (£০5) তাবে ব্যাঙ্ক সংগঠনের দিকে ঝুকিতেছেন। 
যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই হিড়িরের জন্যই শঙ্কিত হইয়া থাকেন; তাহা 
হইলে একটা নিয়তম আদায়ী মূলধন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া এই আশঙ্কা 
দূর করিতে পারেন। মূলধন সমস্যা লইয়া পুষ্ধান্বপুঙ্থরূপে অনুসন্ধান 
ও বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাঙ্কিং এন্কোয়ারী কমিটী কর্তৃক প্রদত্ত 
সংখ্যাধিক্য ও সংখ্যাল্প উভয় অভিমতই ব্যাঙঞ্কিং ব্যবসায়ের নিম্নতম 
মূলধন পঞ্চাশ হাজার করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তথাপি রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উক্ত কমিটার অনুসন্ধানের ফলকে উপেক্ষা করিয়া এই ' 
নূতন পরিকল্পনা প্রবস্তিত কেন করিয়াছেন তাহা আমাদের বুদ্ধির 
অগম্য। ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের এই বিশেষ অবস্থাকে প্রতিরোধ 
করিবার আরও অনেক পন্থা হইতে পারে। কিন্তু যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
প্রস্তাবিত আইন দ্বারা দেশীয় মূলধনের স্বাভাবিক বিকাশের পথ 
অবরুদ্ধ করা হয় তাহা হইলে জাতীয় মূলধন পুনরায় সঙ্কুচিত (55 ) 
হইয়া পড়িবে । 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অতীত ইতিহাস পুনঃ পুনঃ প্রমাণ করিয়াছে 
অত্যধিক পরিমাণ মূলধনের (highly capitalised ) সমাবেশ 
করিলেই ব্যাঙ্ক নিরাপুদ হয় না। এ কথা মনে রাখা উচিৎ ব্যাঙ্ক 
বড় হইলে উহার দায়ও (Liablities) বড় হয়। ব্যাঙ্কের 
নিরাপত্তার মাপকাঠি অর্থের বিনিয়োগ প্রণালী । অসংযত বিনিয়োগ 


" প্রণালীহেতু অনেক বেশী পরিমাণ মূলধন সমন্বিত ( highly 


capitalised )-ব্যাঞ্ছের ব্যবসায় বন্ধ করিবার দৃষ্টান্তের অভাব নাই । 


, নিমের বর্ণিত সংখ্যা্চলি হইতে প্রমাণিত হইবে, ব্যাঙ্ককে নিরাপদ 


করিতে হইলে যথেচ্ছ পরিমাণে মূলধন বৃদ্ধি করাই একমাত্র পন্থা 


' নয়, প্রভূত মূলধন থাকা সত্বেও ইহারা জনসাধারণের স্বার্থকে নিরাপদ 


রাখিতে পারেন নাই । এই ব্যর্থতার মূল কারণ অসংযত বিনেয়োগ 
প্রণালী। | 


কয়েকটা লুপ্ত ব্যাঙ্কের দায় ও আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ।' 
(০০০) (০০০) ' (০০০) 


ব্যাঙ্কের নাম  আদায়ী মূলধন সংরক্ষিত তহবিল : মোট দায় 
ডসন ব্যাঙ্ক. ১৭১৫৪ .. ২,৬১ ৭৫,৫৩ 
সিমল্‌! এলায়েন্স ব্যাঙ্ক ৮৮,৮১ ৫৩,০০ ১৬,২৭,৯৫ 
টাটা ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যাঙ্ক ২,২৫,০৬ ১৮,৫০ ৯১০৫১৩৯ 
পিপলস্‌ ব্যাঙ্ক অব | | 

'  নার্দারণ ইণ্ডিয়া ৩৬,০৩ ৫,১৮ ২,৮৩,৫৫ 
বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ৮,০৫ ২,৬৭ ৮১১০৫ 


{ statistical Tables relating to Banks in India ) 


১লা জুলাই, ১৯৪০ ] 


উপরিউক্ত লুপ্ত ব্যাঙ্ক কয়টার আর্থিক পরিস্থিতি আলোচন) করিলে 
সহজেই প্রমাণ হইবে প্রচুরতম মূলধন থাকিলেই ব্যাঙ্ক নিরাপদ হয় 
না। সুতরাং বিবিধ. দায় ও বিনিয়োগ প্রণালী - হইতে - বিচ্ছিন্ন ' 
করিয়া মূলধনের নিয়তম সীমা নিদ্ধাণ কোন ক্রমে কাধ্যকরী 
হইবে না। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাবতীয় আমানতের স্থায়ী ও অস্থায়ী) ৩০ ভাগ 
“যে ভাবে ন্যস্ত করিবার বিধান দিয়াছেন উহা নগদ তহবিলের সমতুল্য । 
সাধারণতঃ স্থায়ী আমানতী টাকা ব্যাঙ্ক যে নিদ্দিষ্ট সময়ের জন্য 
পাইয়া থাকে উহার 'বিনিয়োগ ও ঠিক সেই অনুপাতেই করিয়া 
থাকেন। দাবী মিটাইবার জন্য অস্থায়ী আমানতের একটা উপযুক্ত 
অংশ হাতে রাখেন। ' ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী মাত্রেই জানেন দাবী মিটাইতে 
না পারিবার অর্থ কি? অবধ্য তৎসন্তেও নগদ তহধিল সম্বন্ধে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক যে সংস্কার মূলক প্রস্তাব করিয়াছেন উহা নীতি হিসাবে স্বীকার্য্য, 
কিন্তু অনাবশ্যক ভাবে কঠোরতম বিধান প্রবর্তন করিবার কোন কারণ 
দেখা যায় না! যদি ছোট ব্যাঙ্কগুলিই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শঙ্কার কারণ 





হইয়া থাকে সেখানেও দেখা যাইবে দাবী মিটাইবার জন্য তালিকাভূক্ত. 


( Scheduled ) ব্যাক্কগুলির চাইতে তালিকা বহিভূতি ( Non- 
Scheduled ) ব্যাঙ্কগুলি অধিক সতর্কতার সহিত কাজ করিয়া 
থাকেন। যাই হোক ১৯৩৬ সাল পধ্যস্ত সাধারণভাবে বিবিধ ব্যাঙ্ক 
গড়ে যে হারে নগদ তহবিল রাখিয়াছিলেন তাহাতে আর্থিক 
পরিস্থিতিতে কোনও গোলযোগ ঘটাতে দেখা যায় নাই। 

- আমানতী টাকার যত অংশ নগদ হিসাবে রাখা হইয়াছিল 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক এক্স-ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক তালিকা বহিভূ্ত 


ব্যাঙ্ক 
5১ ১৫ ১৬ ১৯ 


(Statistical Tables Relating to Banks in India) 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রস্তাব কাধ্যে পরিণত করিবার অর্থ 
নায়ী অস্থায়ী উভয় প্রকার আমানতের শতকরা ৩০ ভাগ. নগদ 
অথবা অনুমোদিত সিকিউরিটীতে রাখিতে হইবে । Approved 
'১e০Urityর অর্থ, বাজার চলতি শেয়ার, জি, পি, নোট একটা 
বড় অংশ। কিন্ত কাহারও ইহা অবিদিত নাই পূর্ব্বোক্ত উভয় 
জাতীয় ১০০৮:৫ের বাজার মূল্য ভয়ানক অস্থির। অবশ্য সকল 


ব্যাঙ্কই এই জাতীয় 59০:65র উপর দাদন দিয়া থাকে, কিন্তু 


উহা খণ গ্রহীতার নিজ দায়িত্বে এবং কখন কখন শেয়ার বাজারের 
“তেঙ্ী মন্দা অনুযায়ী ব্যাঙ্ক ও ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। এই- 
রূপ ক্রয় বিক্রয় জুয়া খেলার ( gambling ) পধ্যায়ভূক্ত। অতএব 
এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট গৃহীত আমানতী টাকা কোনও 
ক্রমেই ক্রয় বিক্রুয়ে বিনিয়োগ করা সঙ্গত নহে। অথচ রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের প্রস্তাব অনুযায়ী শতকরা ৩০ ভাগ এই উপায়ে দায়মুক্ত 
ভাবে বিনিয়োগ করিতেই হইবে। যদি কোন ব্যাঙ্ক এইরূপ 
বিনিয়োগ প্রণালী অসঙ্গত বিবেচনা, করিয়া নগদ তহবিলে ( cash 
balance ) অথবা সোনাতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন তাহা হইলে 
বস্তুতঃ পক্ষে অপেক্ষাকৃত ' উচ্চ হারে গৃহীত স্থায়ী আমানতী 
টাকার সুদ বর হইতে দিতে হইবে। সাধারণতঃ স্থায়ী আমানতী 
টাকা নির্দিষ্ট কাল অস্তে ফেরত দিবার চুক্তিতেই গৃহীত 
হইয়া থাকে। অথচ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রস্তাবিত আইনে স্থায়ী 
আমানতী টাকার ত্রিশ ভাগ উপরিউক্ত পন্থায় রাখিতে হইবে। 
রিজার্ড ব্যাঙ্কের এই প্রস্তাবের মধ্যে কোন রাবি যুক্তি সন্ধান 
করিয়া পাওয়া যায় না! 


আধিক জগৎ 


৩১৯ 








যদি ব্যাঙ্কিং আইনের সংশোধন আবশ্যক বিবেচনাই রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক করিয়া থাকেন তাহা হইলে উহা দেশীয় শিল্প বাণিজ্য ও 
আর্থিক পরিস্থিতির দিকে সহহ্নিভূতির দৃষ্টি লইয়া অপেক্ষাকৃত 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করিবেন। আইন প্রণয়ন 
করিতে হইবেই এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আইন প্রণয়ন করিলে জাতীয় 
শিল্প বাণিজ্যের অগ্রগতি বাধা প্রাপ্ত হইবে । 

ব্যাঙ্ক ব্যবসায় স্থনিয়স্ত্রিত করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
বিবেচনার নিমিত্ত নিয়ে সাতটা প্রস্তাব সন্নিবেশিত করা গেল। 

১। প্রত্যেকটা ব্যাঙ্কিং আফিসের শাখা আফিসের সংখ্যা 
আদায়ী মূলধনের অস্তুপাতে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। 

২। প্রত্যেকটা ব্যবসায় কেন্দ্রের ব্যাঙ্কিং আফিস লোক সংখ্যা 
অথবা ব্যবসায়ের পরিমাণের অনুপাতে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া । 

৩। ডিভিডেণ্ডের উদ্ধতম হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া । 

৪। ব্যবসায় আরম্ভ করিবার জন্য নিম্নতম আদায়ী মূলধন 
নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং ব্যবসায়ের পরিমাণের মুলধণের সম্পর্ক 
নির্ধারণ । ূ 

€। প্রত্যেকটা ব্যাঙ্কের পরিচালন ব্যয়েরধহার আদায়ী মূলধনের 
অনুপাতে নিদ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া ৷ 

৬। প্রত্যেকটী সংযুক্তি করণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি ও 
পরীক্ষা সাপেক্ষ । 

৭। প্রত্যেক গবর্ণমেন্ট ট্রেজারী মারফৎ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের বিনা 
খরচে ( free Remittance ) টাকা চলাচলের স্থযোগ দান | 


i হক এল 2. > 























আমেরিকা ব্যাঙ্কাস--গ্যারাষ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউইয়র্ক 


ম্যানেজিং ডিরেক্টরঁডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, 
পি-এইচ-ডি (ইকন্‌-_লগ্ুন) ব্যারিষ্টার-্র্যাট-ল 
এ 1 নু সপ 


| কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 
পু 
£ ১৯২২ ইং নিমিটেড | 
Le গহণা ও লস 
| কোনও অফিস ইউপি কৰিতে 
হেড অফিস ঃ কুমিলা ! 
_শীখাসমূহ__ 
কলিকাতা চাদপুর ভৈরববাজার 
১০, ক্লাইভ সীট: প্রাণবাজার গোঁহাটা | 
দক্ষিণ কলিকাতা চট্টগ্রাম ডিব্ৰুগড় \ 
১৩৯বি, রসা রোড বন্ধীর হাট তিনস্কুকিয়া I 
ঢাক! বরিশাল জোড়হাট 
নারায়ণগঞ্জ . বাজসাহী ধুবড়ী 
নিভাইগ্রঞ্জ পাবনা ডিগ্রবয় 
ময়মনসিংহ ব্রক্মণবাড়ীয়। নওগঁ। (আসাম ) |. 
প্রথমাবধি শতকবা ১২॥০ বা তদৃর্ধ হারে ভিতিডেও্ড দিতেছে । 
॥ বিদেশী বিনিমরসহ সকলপ্রকার ব্যাঞ্চিং কার্ধ্য কর! হয় 
লণ্ডন ব্যাঙ্কাস--বার্কলেইজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড ূ 





শুন্ক বিভাগের আয় 

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চযতার জন্ত নুতন 
সবকারী বৎসরে শুন্কবিভাগের আয় অতিশয় অনিশ্চিত দাডাইয়াছে বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়। গত এপ্রিল মাসে শুষ্ক বাবদ সাড়ে তিন কোটি টাকা আয় 
হইযাছে ) অথচ বর্তমান বৎসরে এই আয়ের পবিমাণ ৩৯ কোটি টাকা 
দড়াইবে বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে । উৎপাদন শুল্ক বাবদ মাত্র অর্ধ কোটীর 
সামান্ত অধিক আয় হইয়াছে । এই খাতে বর্তমান বৎসরে অগ্মিত আয়ের 
পরিমাণ ১০ কোটী টাকা ধবা হুইয়াছে। সর্বশেষ যে সংখ্যা বিবরণ প্রকাশিত 
ইইয়াছে তাহাতেও এই আয়ের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। ইউরোপীয় 
যুদ্ধের ব্যাপকতা ও গবর্ণমেন্টের আমদানী নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিবার 
ফলে আগামী কতিপয় মাসে যে আয় আরও হাস পাইবে তাহার সমূহ আশঙ্কা 
করা যাইতেছে । মে মাসে আমদানী শুল্ক প্রায় ৯ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। 
পূর্ববর্তী বৎসর এই ' মাসে ৪ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা আয় হয়; সেই স্থলে 
গত যে মাসে ৩ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা আয় হইবাছে। আলোচ্য মে 
মাসে রপ্তানী শুন্ধের খাতে পূর্বববত্তী ৰৎসরের এই সময়ের তুলনায় ১০ লক্ষ 
টাকা আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানীর আধিক্যই এই আয় 
বৃদ্ধির হেতু বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের মে মাসের তুলনায় 
গত মে মাসে পাট রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। 
স্থল শুক্কের পরিমাণও এপ্রিল ও মে মাসে শতকরা ৫০ ভাগের অধিক হাস 
পাইয়াছে। গত মে মাসে শুষ্ক বিভাগের মোট ৯২ লক্ষ টাক! এবং এপ্রিল 
মাসে ৮৪ লক্ষ টাকা আয় হ্রাস পাইয়াছে। কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক মে ও 
এপ্রিল মাসে মোট ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে ; অথচ বর্তমান 
বৎসরে মোট আয়ের পরিমাণ ১০ কোটী টাকা অঙ্ভুমিত হইয়াছে! উক্ত দুই 
বিভাগে আলোচ্য দুই মাসে মোট ৮ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা আয় হইযাছে। 
পূর্ববর্তী বংসর এই সময় উহার পরিমাণ ৯ কোটী ১৯ লক্ষ টাকা ছিল। 
তন্মধ্যে আমদানী শুষ্ক বাবদ ৫ কোটী ৪১ লক্ষ, সংরক্ষণ শুষ্ক বাবদ ১ কোটা 
১৯ লক্ষ, রপ্তানী শুক বাবদ ৬৬ লক্ষ, স্থল শুষ্ক ও বিবিধ দফায় ৭ লক্ষ এবং 
কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক বাবদ ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। 


ভারতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত 
জান) গিগ্লাছে যে তাড়াতাড়ি বুদ্ধোপকরণ তৈয়ারী করিবার জন্ত ভারতের 
প্রধান প্রধান রেলওয়ে কারখানাসমূহে অবিলম্বে এ সম্পর্কে কাজ সুরু করা 
হইবে। ই বি রেলওয়ের কাচরাপাড়া কারখানার ইঞ্জিন প্রস্তুতের 
আয়োজন উদ্যোগ করা হইতেছিল। বর্তমানে ইঞ্জিন প্রস্তুতের কাজ স্থগিত 
রাখির। উহাতে আপাততঃ যুদ্ধোপকরণ করা হইবে। 


মৎস্তজ তৈল 


মাদ্রাজ সরকার সম্প্রতি তাহাদের মৎন্ত বিভাগের উপর হাঙ্গর প্রভৃতি 


শ্রেণীর মৎস্ত হইতে ব্যাপক ভাবে তৈল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিবার ভার 
দিয়াছেন । বঙ্গোপসাগরে ও আরব্য সাগরে প্রচুর সংখ্যক হাঙ্গর রহিয়াছে। 
এই সমস্ত হাঙ্গর হইতে যে আমদানীকৃত কভলিতার অযেলের তুলনায় 
আরও উৎকৃষ্ট তৈল উৎপন্ন করা যাইতে পারে তাহা পরীক্ষা দ্বারা ভালরূপ 
প্রমাণিত হইয়াছে। এ 


কাগজের ব্যবহার 


গত -১৯৩৮ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি লোক গড়ে ২৪৫ পাউণ্ড ৫ 


পরিযাণ কাগজ ব্যবহার করিয়াছিল। এ বৎসর ভারতবর্ষে গড়ে লোক 
পিছু কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছিল এক পাউণ্ডেরও কম। 


জাপানের বহির্ধা ণিজ্য 

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে ইয়েন প্রচলিত দেশ সমূহের বাহিরে 
জাপানের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষ নিরুৎসাহজনক বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইয়াছে। ১৯৪০ সালের প্রথম ছুই মাসে জাপানের অমুকূল বাণিজ্যের 
গতি বিশেষ ভাবে প্রতিহত হইয়াছে এবং মার্চ মাসে উহা অধিকতর 
প্রকট হইয়াছে । ইয়েন প্রচলিত দেশের বাহিরে আলোচ্য তিন মাসে 
রপ্তানীর পরিমাণ ৪২ কোটা ৩০ লক্ষ ইযেন দাড়াইয়াছে। আমদানী 
বাণিজ্যের পবিমাণ ৭০ কোটী ৫০ লক্ষ ইয়েন দাডাইয়াছে। গুতবাং দেখ) 
যায় যে জাপানের প্রতিকূল আমদানী বাণিজ্যেব পরিমাণ ২৮ কোটী ৩০ 
লক্ষ ইয়েন দাডাইয়াছে। অপব দিকে ইয়েন প্রচলিত দেশ সমূহ রপ্তানী 
বাণিজ্যের পরিমাণ ১৯৩৯ সালের প্রথম তিন মাসের ৪৫ কোটি ৮০ লক্ষ 
ইযেনের স্থলে বর্তমান বৎসরের প্রথম তিন মাসে উহা ৬৫ কোটা ৩৮ 
লক্ষ ইষেন পধ্যস্ত বৃদ্ধি পাইষাছে। এই সকল দেশ হইতে আলোচ্য 
তিন মাসে আমদানীর পরিমাণ ২০ কোটা ৪৭ লক্ষ ইয়েন দীভাইয়াছে । 
গত বৎসর এই সময উহার পরিমাণ ১৯৬ কোটা ৪০ লক্ষ ইযেন ছিল? 
এই দিকে অনুকূল বাণিজ্যের পরিমাণ ৯৯৩৯ সালেব প্রথম তিন মাসের 
১২ কোটা ৯০ লক্ষ ইষেনের স্থলে আলোচ্য তিন সাসে ২৩ কোটী ৬০ 
লক্ষ ইয়েন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইয়েন প্রচলিত দেশ সমুহ হইতে 
জাপানের কাচা তুলা আমদানীর পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপরাপর 
শ্রেণীর কাচা মালের আমদানী ও বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য 
কষেক মাসে উভয় প্রকার আমদানী রপ্যানীর মোট পরিমাণ ষথাক্তমে 
১২৮ কোটী ৮০ লক্ষ ইয়েন ও ১২৭ কোটি ১০ লক্ষ ইয়েন দীভাইযাঁছে ) 
তাহা সত্বেও প্রতিকূল বাণিজ্য ১০ কোটি ৭০ লক্ষ ইয়েন বলিয়া 
বিবেচিত হয় । 

আমেরিকায় বিভিন্ন দেশের রক্ষিত অর্থ 

গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে স্বর্ণ ও ডলাবে, ইউরোপীয় বিভিন্ন 
দেশের নিষ্নন্ূপ পরিমাণ অর্থ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রক্ষিত ছিল :-- 
ইংলগু ৩৩৩ কোটি ডলার, ফ্রান্স ৩৫০ কোটি ডলার, জার্মানী ১৬ কোটি 
ডলার, ইটালী ২০ কোটি ডলার, হল্যাণ্ড ১৪০ কোটি ডলার, সুইজার- 
ল্যাও ৯২৫ কোটি ডলার, রাশিয়া ১০০ কোটি ডলার! আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্রে স্বর্ণ ও ডলাবে বাহিবের সমস্ত দেশের মোট রক্ষিত অর্থের পরিমাণ 
ছিল ১ হাজার ৭৪০ কোটি ভলার। 
দু এ 
|| 














২০১০ ধা লাও কু ৯১: ক রি 
আশীৰ্ব্বাদ, বিশ্বাস ও সহানুসভূতিতে দ্রুত উন্নতিশীল 


§. সম্পুর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


[দি মা ব্যাঙ্ক আব ইণ্ডিয়| লিঃ 


হেড অফিস : চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস £ ৪২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট 


§ | এই ব্যাঙ্ক সম্পুর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার স্থযোগ 
টু | জুবিধারজস্য সর্বত্র অৰ্জ্জন করিয়া আসিতেছে। 
§ স্থায়ী আমানতের সুদ £৪২ হইতে ৭২ টাকা । সেভিংস ব্যাঙ্কের সনদ ৩, ( চেকে 
| 





| 
< || 





টাকা উঠান যায় ) (চল্তি 55:50) হিসাব £২, টাকা। ৫ বৎসরের ক্যাশ 

সার্টাফিকেট ৭৫২ টাকায় ১**২ 7 ৭|* টাকার ১*২ টাকা । 

ট বিস্তৃত বিবরণের জন্ত পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুণ। 

শাখাসমুহ-_কলিকাতা, ঢাকা, 'চক্বাজার (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, 
: রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটীকছড়ী। : 
f র্ধবত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেণ্ট আবশ্যক ! 
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' কতিপয় খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যতীত'কাষ্ঠই দিয়াশলাই উৎপাদনের 
মূল 'উপাদান। খনিজ' মোষ, রক্তিম ফসফরাস, ' ম্যাঙ্গানীজ, ভায়স্কাইড, 
কীচচুর্ণ প্রভৃতি এদেশেই উৎপন্ন হয়। কয়েক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ও 
আবরণের জন্য প্রয়োজনীয় “বিশেষ প্রকার কাগজ এখনও“বিদেশ হইতে 
আমদানী করিতেহয় বটে, কিন্তু এদেশীয় কাগজে এবং রাসায়নিক শিল্পের 
উন্নতির সহিত এ সকল.। অভাবও ভবিষ্যতে 'এদেশে উৎপর-দ্রব্যের সাহায্যে 
নিরাকৃত হইবে বলিয়াই মনে হয়। 'দিয়াশলাইয়ের 'বাক্সের ও কাঠির 
উপযোগী কাঠ প্রথমে কতক-পরিমাণে বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত। 
অনুসন্ধানের ফলে.-প্রায় ৭৮ রকম ‘ভারতবর্ষে কাষ্ঠ দিয়াশলাইয়ের কাঠি 
প্রস্তুতের উপযোগী বলিষা নির্ধারিত-হইয়াছে। ' কিন্ত প্রাচ্ধ্য সত্বেও 
চাহিদার অনুরূপ সরবরাহ না হুওয়াষ প্রায় এক হাজার টন কাঠ বিদেশ 
হইতে এখনও আমদানী করিতে হয়। এদেশে দিয়াশলাইয়ের কাঠি 
প্রস্তুতের উপযোগী ' বিস্তর গাছ রহিয়াছে । কাঠি সরবরাহেব সুবন্দোবস্ত 
হইলে বিভিন্ন প্রদেশস্থিত কারখানা সমূহ সেই প্রদেশেই প্রয়োজনানুযায়ী 
কাঠ পাইতে পারে এবং দরকার মত সন্নিহিত অন্ত প্রদেশ ৬ 
সংগ্রহ করা কঠিন নহে। 

. ভারতে সাজীমাটীর আমদানী 

. কাচ শিল্পের, পক্ষে সাঁজীমাটা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান৭ 
কিন্তু এই উপাদান ভারতবর্ষে বিশেষ. কিছু উৎপন্ন হয় না বলিয়' ভারতের 
কাচশিল্পকে বিদেশের. আমদানী, সাজিমাটার উপরই নির্ভর করিতে হয়) 
এই অবস্থায় বিদেশী সাজিমাটীর উপর আমদানী শুষ্ক বলবৎ রাখিলে তাহা 
দেশীয কাচ শিল্পের উপর একটা বোঝা স্বরূপ হুইয়া দাডাইবে বলিয়। 
ভারত সরকার' ১৯৩৫. সালের জুন মাস হইতে সাক্সিমাটীর আমদানী শুক 
উঠ!ইয়া দেন। সাজিমাটা . সম্পর্কে উক্তরূপ সুবিধামূলক বন্দোবস্তের মেয়াদ 
গত ২২শে জুন উত্তীর্ণ হইয়াছে। যদিও ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে দুইটা শিল্প 
প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাপক আকারে সাজিমাটী তৈষারের 'ব্যবস্থা হইয়াছে 
তথাপি এখনও .দেশে সাজিমাটার উপধুক্তরূপ -যোগান পাওয়ার সুবিধা 
হয় নাই, বলা চলে। কাজেই ভারত গতরণমেন্ট আপাততঃ আরও 
ছুই বৎসরের জন্তু বিদেশী সাজিমাটীর উপর আমদানী শুষ্ক আদায় না করার 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। | 

ভারতীয় কয়লার রপ্তানী বৃদ্ধির সম্ভাবন! 
প্রকাশ বুদ্ধের জন্ত ইউরোপীয় দেশসমূহ হইতে করলা আমদানী 
অন্ুবিধাজনক হইয়! দীড়াইবার ফলে মিশর, সুদান ও আফ্রিকার অন্য আরও 
কয়েকটী -দেশ বর্তমানে ভারতবর্ষ. হইতে প্রয়োজনীয় মাত্রায় কয়লা 
আমদানীর বিষয় বিবেচনা করিতেছে । এরূপ জানা গিয়াছে যে 


আলেকজেন্ডি,য়াস্ছিত ভারতীয় ট্রেড কমিশনার ভারত সরকারের মাল |! 
সরবরাহ বিভাগের নিকট ভারতবর্ষ মিশরের জন্য ৩ লক্ষ টন ও সুদানের | 


রেলওয়ের জন্ত ১৬ হাজার টন কষল! চালান দিতে পারিবে কিনা তাহ! 


৭7: চা"গানের অভ্যাস 

চাপান কোন কোন 'দিক দিয়া শরীরের পক্ষে অপকারক বলিয়া 
একটা ধারণা অনেক' দিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে । কিন্তু বর্তমানে 
বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তারদের মধ্যে কেহ 'কেহ উপবুক্তরূপ গবেষণা করিয়া 
এ ধারণা সত্য নয বলিয়া মন্তব্য করিতেছেন। নিউইয়র্কের ‘টি এও কফি 
ট্রেড জ্রার্ণেল 'নামক মাসিক পত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগে প্রায় 
দশ বৎসর আগে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। প্র প্রবন্ধে বলা 
হইয়াছিল ₹_চীন ও জাপানের অসংখ্য অধিবাসী নিয়মিতভাবে যে 
পরিমাণ চাঁ খায় সে কথা ভাবিলে বোঝা যায় 'যাষ যে, চা শরীরের ক্ষতি 
করে এ ধারণা 'ভূল। চীন .ও জাপান দেশীয় লোকদের হজম শক্তি 


বেশ ভালই- অন্ততঃ ইহার বিরুদ্ধে কখনও কোন কথা শুনা যায় নাই। 


তাহা 'ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের! প্রচুর চা খাইবার অভিজ্ঞতা হইতেও 
এই 'মন্তব্য সমর্থন করা যায়। অষ্ট্রেলিযার শ্রমিকেরা বোধ হয পৃথিবীতে 
সব চেয়ে বেশ্শিচা খায়। কিন্তু 'সেজন্ত তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে দেখা 
যায় না। গত বৎসর'লশুনে লেফটেন্তাণ্ট কর্ণেল ওষাণ্টার স্বাইলস্‌ এক 
বক্তৃতায় বলিয়াছেন “হজম শক্তির উপর চাঁয়েব কোন ক্রিযা আছে এরকম 
মনে করা' ভুল!” সম্প্রতি ' বৃটেনের ৪ হাঁজাব ডাক্তারের নিকট হইতে চা 
সম্পর্কে মতামত পাওয়া গিয়াছে । এইসব মতামত দ্বারা চা মানব দেহের 
পক্ষে উপকারী বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে এই চার হাজার ডাক্তারের 

মধ্যে একজন মাত্র বলিয়াছেন যে তিনি চা পান করেন না। আর সকলের 
মধ্যে অধিকাংশই দিনে চারিবার'হইতে পাঁচ ছয়বার চা খান! ভাল ভাবে 
তৈয়ার 'এক পেয়ালা চা যে শরীরের কোন ক্ষতি করে না সে বিষয়ে 
এ ডাজারদের'মধ্যে মতবৈধ নাই। ' 


' ক্ঘকদের .আধিক উন্নতির ব্যবস্থ। 

_ সিছুপ্রদেশে ৪৮ লক্ষ লোকের বাস। তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ লোকই কৃষক শ্রেণী 
ভুক্ত। ওঁ ৩০ লক্ষ লোকের আধিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য কি 
ব্যবস্থা কর! বায় সিয়ু সরকার বর্তমানে সে বিষযে চিন্তা ভাবনা কবিতেছেন। 
তাহারা স্থির করিয়াছেন প্রথমতঃ তাহারা এ প্রদেশের কৃষকদের আথিক ও 
সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একজন স্পেশ্যাল অফিসর 
নিয়োগ করিবেন; দ্বিতীয়তঃ এ স্পেশ্তাল অফিসর তাঁহার রিপোর্ট প্রদান 
করিলে পর তাহার উপর ভিত্তি করিয়া গবর্ণমেণ্ট একটি উন্নতি বিধায়ক 
পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন ও তদহুসারে কার্য্যনীতি অবলম্বনে প্রবৃত্ত 
হইবেন। 


জানিতে চাহিয়াছেন। ভারত সরকারের মাল সরবরাহ বিভাগ ভারতীয় |): 


কল! ব্যবসায়ীদিগকে এ বিষয়ে সরাসরি ভাবে আলাপ আলোচনা চালাইবার | 


অন্য নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । 
কানাডায় মধুর উৎপাদন 


গত ১৯৩৭-৩৮ সালে কানাডায় মোট ২১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪০০ ডলার নী | 
উহার মধ্যে ২ লক্ষ ২ হাজার ৮৭৩ ঢা 
ডলার মূল্যে মধু তত্রত্য সমবায় মধু উৎপাদন সমিতিগুলি দ্বারা উৎপাদিত | 


মূল্যের মধু উৎপন্ন হইয়াছিল । 


ও বিক্রিত হইয়াছিল । 
আন্দামানের কাঠ 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালে আন্দামানের সরকারী বনবিভাগ মোট ২৬ হাজার 


৪৬ টন কাঠ বিক্রয় করিয়াছিল। তন্মধ্যে বিভিন্ন স্থানের বাজারে নিম্নরূপ / 
পরিমাণ কাঠ বিক্রিত হইয়াছিল :_-কলিকাঁতা ১০ হাজার ১৮২ টন, মাদ্রাজ + 
€ হাজার ১৬৫ টন, রেঙ্গুন > হাজার ৬৮৫ টন, Sb ২ হাজার ৪৯৭ টন, . টি 


লণ্ডন ১ হাজার ৮৫৪ টন। 
পি ত 











১০০,০০০ টাকা পর্যন্ত দৈনিক উদ্ধ ত্তের উপর শতকরা 
বাধিক ॥০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়। 

সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায় এবং শতকরা! 
বাৰিক ১৪০ টাক। হরে সুদ দেওয়া হয়| El 
স্থায়ী আমানত লওয়া হয়) সুদের হার 
, .. , লিখিলেই জানান হয়। 


NUE 
টেলিফোন' ' 


. ডি, এফ, স্তাণ্ডাঁ্স” 
| কলিঃ ৬৮৬৯.; এ 





৩১৪ 


বিহার শ্রমিক তদন্ত 'কমিটির রিপোর্ট 
ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসীদের সভাপতিত্বে বিহার সরুকার যে শ্রমিক তদন্ত 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইষ্যছে। 
বুদ্ধের ফলে শ্রমিকদিগকে যে নূতন অবস্থার সন্মুখীন হইতে হইয়াছে তৎ 
সম্পর্কে তদন্ত করিষা কমিটি যুদ্ধের দরুণ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে 
অতিরিক্ত আয় হইয়াছে শ্রমিকদিগকে তাহার অংশ দেওয়া প্রয়োজন 
বলিয! অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাছাড়া .কমিটি অন্ত কয়েকটি প্রধান 
বিষয়ে নিম্নরূপ সুপারিশ প্রদান করিয়াছেন। ' (১) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষে শ্রমিক নিয়োগ কর! আবশ্যক হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পূর্বতন 
শ্রমিকদিগকে প্রথম স্থযোগ এবং বিহারবাসীদ্বিগকে অন্যান্যদের অপেক্ষা অধিক 
সুযোগ দিতে হইবে। (২) প্রত্যেক শিল্প কারখানার মালিকদ্িপকে প্রতি- 
বৎসর গবর্শমেন্টের নিকট কাধ্যরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের তালিকা (কোন 
প্রদেশবাসী কোন জাতি প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া) পেশ করিতে হইবে। 
, (৩) গুত্যেক প্রতিষ্ঠানের চাকুরী সুনি্দিষ্ট নিয়মের অধীনে নিয়ন্ত্রিত 
হইবে। লেবার ইউনিয়ন বা শ্রমিক প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা 
করিয়া এই সকল নিয়ম কাচ্ছন রচনা করিয়া বিষয়গুলি লেবার কমিশনারের 
অন্থমোদন সহ রেজেছ্রী করিয়া লইতে হইবে। এবিষয়ে লেবার কমি- 
শনারের সহিত মতভেদ ঘটিলে ইগ্ডাট্রীয়াল কোর্ট তাঁহার শেষ মীমাংসা 
করিয়া দিবেন | (৪) কোনও শ্রমিকের পদচ্যুতি লইয়া মালিক ও 
ইউনিয়নের যধ্যে মতভেদ ঘটিলে লেবার কমিশনার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ 
করিতে পারিবেন । কোনও শ্রমিককে শাস্তি দিবার দন্ত তাহার মঙ্জুবীর 
হার হ্রাস করা চলিবে না। (৫) সাধারণতঃ উর্ধতন কোনও শৃন্তপদ পুরণ 
করিতে হইলে নিক্নপদ হইতে চাকুরীর কালে বিবেচন! করিয়া প্রধানতম 
শ্রমিককে উক্ত উচ্চপদে নিযোগ করিতে হইবে । ইহার কোনও ব্যতিক্রম 
হইলে ব্যতিক্রমেব কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে । (৫) প্রত্যেক 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফ্যগ্ড বাধ্যতামূলক থাকিবে । 
(৬) বৎসরে ২৬৫ দিন কাজ করিয়াছে এইরূপ শ্রমিককে বেতন সহ. ছুটি 
দিতে হইবে। খনির মন্তুর প্রভৃতি বৎসরে ২৩০ দ্রিন কাজ করিলে এ 
সুবিধা পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। খনিজ ও ইঞ্জিনিযারিং সংশ্লিষ্ট 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের বেতনসহ ২২ দিন ছুটি ও অন্যান্ত শ্রমিকদের 
১৫ দিন ছুটি মঞ্জুর করিতে হইবে। (৭) শ্রমিকদের জন্য রোগ বীমা 
প্রচলন করিতে হইবে। (৮) নারী ও শিশু শ্রমিকদের মজুরী পুরুষ 
শ্রমিকদের তুলনায় শতকর। ২৫ ও ৪০ ভাগের কম হইবে না । (৯) বিনা 
নোটিশে (অনূনে ১৪ দিন ) ধর্মঘট কবা বা কারখানা বন্ধ করা চলিবে না। 
কর্পোরেশনের নূতন খপ 
কলিকাতা কর্্পারেশনে সম্প্রতি এক সভাষ ১৫ লক্ষ ৫৬ হাঁজার ৮০০ 


হাজার টাকার নূতন ডিবেঞ্চার খণ গ্রহণ করা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টকে অঙ্গরোধ , 


করার অন্ত এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। গত ১৯১০ সালে কর্পোরেশন 
হইতে যে ৩০ লক্ষ টাকার ভিবেঞ্চার খণ গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা 
পরিশোধ করার জন্যই এই নূতন খণ গ্রহণের প্রস্তাব হইযাছে। শতকরা! 
৪ টাকা সুদের হারে ১৭ বৎসরের জন্ত নৃতন ভিবেঞ্চার ধরণ গ্রহণ কর] 
হইবে। 
রতে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ স্থলী 

প্রকাশ, সিমলায় বাণিজ্য সচিব স্তার রামন্বামী মুদালিয়রের আহত এক 
সভাষ ভিন্রগাপট্টমে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ স্থলী প্রতিষ্ঠা ও উহার ইজারা লওয়ার 
সর্ভীবলী সম্পর্কে এক চুক্তি হইয়াছে। যে ভারতীয় কোম্পানী এই কার্যে 
অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদেব জন্য স্ববিধাজনক ইজারা 
গৃহ নিৰ্শ্মাণের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত 
হইযাছে। গবর্ণমেণ্ট কোম্পালীকে রেলওয়ে স্থাপন, নদীর চড়া খনন এবং 
বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কেও সুবিধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আশা করা 
যাইতেছে শীপ্রই নির্ধারিত এলাকায় কোম্পানী তাহার আয়োজন উদ্ভে'গ 


সুরু করিবেন। কলার নিভে বং বা জয়া পনিহ 


করিবেন তখন উক্ত এলাকার সীমান৷ নির্দ্ধারিত হইবে! 


/আধিক জগৎ 


[ ১লা'জুলীই, ১৯৪৮ 


* শুক্ৰ পক্ষীয় মালের ব্যবসা. 

, শক্ত পক্ষীষ মালপত্র বিক্রয় করা সম্পর্কে, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার 
যে আদেশ জারী করেন তৎসম্পর্কে সবিশেষ অবগত হইবার জন্ত ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার, অব কমাসের কয়েকজন প্রতিনিধি- সম্প্রতি পুলিশ কমিশনারের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ প্রতিনিধিদের এরূপ বলা 'হইয়াছে যে 
শক্রপক্ষীষ যে মাল. বর্তমানে ব্যবসায়ীদের হাতে রহিয়াছে তাঁহার উপর 
উক্ত আদেশ প্রযোজ্য নহে। ন্তায়সঙ্গত উপায়ে শক্রপক্ষীয় যে মাল 
সংগৃহীত হইবে সেই মালের উপরও এ আদেশ প্রযোজ্য নহে। ১৯৪০ 
মালের ১ লা জুন হইতে শত্রু পক্ষীয় যে সব নৃতন মাল বাজারে আমদানী 
হইতে পারে সেইগুলি কোন স্থান হইতে আসিয়াছে এবং তাহা ঠিকভাবে 
আমদানী হইতেছে কিনা তগ্প্রতি দৃষ্টি রাখিবার উদ্দেশ্যেই উক্ত আদেশ 
দেওয়া হুইয়াছে। পুলিশ কমিশনার নাকি আরও বলিয়াছেন যে পাইকারী 
বা খুচরা বিক্রেতা প্রত্যেকেরই এইরূপ নূতন মালের একটা তালিকা 
রাখা উচিত।. উক্ত তালিকায় কিভাবে মাল হাতে আসিল তাহাও লিখিয়া 
রাখিতে হইবে। প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে বলা হয় যে, নূতন মালের 
তালিকা রাখা হয়ত ব্যবসায়ীদের পক্ষে কঠিন হইবে না। কিন্তু বর্তমানে 
হাতে যে সব মাল রহিয়াছে তাহা কোন স্থান হইতে ক্রয় করা হইয়াছে 
তাহা বলা খুচরা বিক্রেতাদের পক্ষে কঠিন হইবে । কারণ অনেকে নগদ 
মূল্যে খাল ক্রয় করিয়া থাকে বলিয়া তাহার কোন হিসাব পত্র থাকে না। 
এতৎসম্পর্কে পুলিশ কমিশনার বলেন যে তাহাদের পক্ষে কেবল মাত্র 
নূতন মাল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রাখিলেই চলিবে। 

চায়ের বাক্স ও যন্ত্রপাতির আমদানী 

' গত ১৯৩৮-৩৯ সালে চা প্যাক করা সম্পর্কে বিদেশ হইতে যে সকল 
বাঁক আমদানী হইয়াছে তাহার মূল্য ৯০ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। এই 
বাক্সগুলি প্রধানতঃ কাঠের ছিল।' বাঙ্গলা দেশে ৬৯ লক্ষ টাকা মূল্যের বাক্স 

_ আমদানী হয় ; অবপিষ্টাংশ মান্রাজে আমদানী হয়। ইংলণ্ড হইতে ৬৫ লক্ষ 

টাকা! মুল্যের, ইস্তোনিয়া হইতে ৭ লক্ষ টাকা মুল্যের, ফিনল্যাণ্ড হইতে 

€ লক্ষ টাকা মূল্যের, লাটভিয়া হইতে ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের এবং জার্মানী "ও 

জাপান প্রত্যেক দেশ হইতে ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের বাক্স আমদানী করা হয়। 

চা প্রস্তুত কাৰ্য্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির আমদানী ২৩ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। 

এই সকল যন্ত্রপাতি প্রধানতঃ ইংলণ্ড হইতেই আমদানী হইয়া থাকে । 
বৃত্তি শিক্ষার প্রচলন ' 

করাচী মিউনিসিপ্যালিটি সম্প্রতি তাহাদের পরিচালিত বিগ্ালয় সমূহে 
বৃত্তি শিক্ষার প্রচলন করিতে সিদ্ধান্ত করিযাছেন। ছেলেদের বিদ্যালয় 
সমূহে তাত পরিচালনা ও কার্ডবোর্ড তৈয়ার প্রভৃতি শিখান হুইবে। 
বালিকাদের বিগ্ঠালয়ে স্থচি শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইবে । এই 'পরিকল্পনা 





কার্যে পরিণত করিলে করাচী মিউনিসিপ্যালিটির বাৎসরিক ৯ হাজার 
৮০০ ৪ ডিবি খরচ হইবে। | 











সমুহ 

* সংশোধিত কোম্পানী আইনে ইহাই সর্বপ্রথম 
৫ লক্ষ টাকার অধিক আদায়ী মুলধন লইয়! কার্ধ্য 
আরম্ভ করিয়াছে। 

* মিডিউলভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। 
* অন্ত সময়ের মধ্যে কোর্য্যারস্ভ, নভেম্বর ১৯৩৯ ইং) 
শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণা! কর! হুইয়াছে। 

* শেয়ারে এবং আমানতে টাকা খাটাইবার 
নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 


* কম্ট্রদ্দিগের পক্ষে ইহাই যোগ্য প্রতিষ্ঠান। 
hi Ln Di Lt ESB 


' লা জুলাই, ১৯৪০ ] 


কলিকাতায় বিদ্যুতের ব্যবহার. 

সম্প্রতি কলিকাতা ইলেকটি,ক সাপ্লাই" কর্পোরেশনের 'পরিচালকবর্গের 
যে রাপার্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কলিকাতায় বিদ্যুতের ব্যবহার 
সম্পর্কে কতিপয় সংখ্যা বিবরণী উল্লেখযোগ্য । গত ১৯৩৯ সালে 
কলিকাতার বিভিন্ন ফ্যাক্টরীতে বিদ্যুতের ব্যবহার ৩২ কোটি ৮৫ হাজার 
৯৬৭ ইউনিট দ্বাডায়। পূর্বববর্ত বসব উহার পরিমাণ ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ 
৯৯ হাজার ১৯২ ইউনিট ছিল। গৃহাদিতে আলো এবং পাখার জন্ত € কোটি 
শ৬ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৯১ ইউনিট রিছ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত. হয়। ১৯৩৮ 
, সালে উহার পরিমাণ ছিল € কোটি ৪৮ লক্ষ ২ হাজার ৭২০ ইউনিট । 
রাস্ত(ঘাট "আলোকিত করার প্রয়োজনে ৪৮ লক্ষ '২২ হাজার ৪৮৮ ইউনিট 
ব্যবহৃত হয়। গত ১৯৩৮ সালে ৪৩ লক্ষ ৩৪ হাঁজার ৫৬৬ ইউনিট ব্যবহৃত 
হুইযাছিল। বিশেষ চুক্তি অঙ্গুসারে ১ কোটি ২০ লক্ষ ১৯ হাজার ৮৯৭ 
ইউনিট বিদ্যুত ব্যবহৃত হয়। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ১ কোটি ৯ 
লক্ষ ৩ হাজার ৮১১ ইউনিট ছিল। মোট বিছ্যাতের ব্যবহারের পরিমাণ 
৩৯ কোটি ৪৬ লক্ষ ১১ হাজার ৩৩ ইউনিট দীভায়। ১৯৩৮ সালে উহার 
পরিমাণ ৩৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৪০ হাজার ২৮৯ ইউনিট ছিল। আলোচ্য 
বৎসরের শেবে ৫৭ হাজার ৪১৫টি গৃহে বিদ্যুতের সংযোগ ছিল। ১৯৩৮ 

সালে ৫৪ হাজার ৭৬২টি গৃহে সংযোগ ছিল। 


থলে ও চটের নুতন অর্ডার 
প্রকাশ পাট বিভাগের বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বুটি4 
গবর্ণমেন্ট ও ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে বিগত ছুই সপ্তাহে ৫০ লক্ষ 
টাকার অর্ডার পাইয়াছেন। ২০ লক্ষ থলে, ৩০ লক্ষ গজ পাট ও তুলার 
চট, ১০ লক্ষ গজ তোবা পাটের চট, ৭ কোটি গজ সরু লম্বা চট, 8৪ লক্ষ 
ছালা ও অন্তান্ত বিবিধপ্রকার দ্রব্য এই অর্ডারের অন্তভূক্তি। প্রায় সমস্ত 
'জিনিষেরই ডেলিভারী শীঘ্র দিতে হইবে । 


বঙ্গীয় দোকান কর্মচারী বিল 


বঙ্গীয় দোকান কর্ম্মচাবী বিল সম্বন্ধে বিবেচনার জন্ত ব্যবস্থাপক সভা বে 
সিলেক্ট কমিটি গঠন করিয়াছিলেন তাহার রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত 
হইযাছে। দোকান, ব্যবসাধী প্রতিষ্ঠান ও আমোদ প্রমোদ প্রতিষ্ঠান সমূহে 
নিযুক্ত কর্মচারীদের ছুটী, কাজের সময ও বেতন্‌ সম্বন্ধে বিবেচনার জন্য উক্ত 
কমিটি নিযুক্ত হয। কমিটি বিলের আবশ্যকীয় কোন পরিবর্তন করেন নাই। 
তিন জন সদন্ত কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে একমত হুইতে না পারায় যে ভিন্ন 
' মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও রিপোর্টের অস্তভূক্তি করা হইয়াছে । 








বাঙলার গোরবস্তস্ত $= 
দি পাইওনিয়ার সল্ট জি 


১৯৩৮ সালে শতকবা! ৬1০ ও ৩২ হাবে লভ্যাংশ দিযাছে। 
১৯৩৯ লে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





নী ররর SSE AEs মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে | এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রির নিজস্ব নিয়ার”, 
অবশিষ্ট অংশ বিক্ররকারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক। 
বি, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
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পাটের দর ও মিলমালিক সমিতি 

ভারতীয় চটকল সমিতি বর্তমান পাটের বাজারের অবস্থা সম্পর্কে বিবেচন! 
করেন। উক্ত সমিতি সম্প্রতি গব্ণমেণ্টের সহিত এতদ্বিষর আলোচনা! 
করিয়া সর্ববাদিসন্ষতিক্রযে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে 
তাহারা সান্ততুক্ত মিলসমৃহকে প্রতিমণ পাট প্রচলিত হারে ক্রয় 
করিতে কিন্তু নিম্নোক্ত হারের নীচে ক্রয় না করিতে সুপারিশ করিবেন । 
ইণ্ডিয়ান ডিষ্র্ট মিউলস্‌ ৮২ ; বটমস ৭২? ইণ্ডিয়ান জাত ‘এ’ মিডলস ৮০ ১ 
বটমস ৭০) ইউরোপীয়ান বস্তাবাদী মিডলস ৯২ $ ব্টমস ৮২1 সমিতি 
আরও সুপারিশ করিষাছেন যে নিষ্বোক্ত প্রকারের চট নির্ধারিত মূল্যের 
ক্রমে বিক্রয় করা চলিবে না । ৮ আউন্স ওজনের ৪০ ইঞ্চি লম্বা চট প্রতি 
একশত গজ ১২২; ১০ আউন্স ও ১০০ আউদ্দ ওক্রনের ৪০ ইঞ্চি লম্বা চট 
প্রতি একশত গজ্ব ১৫7০। উপরোক্ত মূল্যের হার ভিত্তি করিষা চটের 
রকমানুসারে মূল্য নির্ধারণ করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। এতদ্্যতীত 
'ছেভিসিজ” ও “বি টুইলস" শ্রেণীর থলে সম্পর্কে প্রতি একশত থলের মূল্য 
,৩২২ টাকা নির্দারিত কবা হয়। 

লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাব 

বাঙ্গলা সরকার এবং বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির একটি সম্মিলিত 
পরিকল্পনান্ুসারে বর্তমান বৎসরে একশত একর জমিতে লব্বা আঁশযুক্ত 
তুলা-চাষের ব্যবস্থা হইবে বলিয়! জানা যায়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী 
'মিল মালিক সমিতি উৎপন্ন তুলা বাজার দরে ক্রয় করিবেন এবং কৃষক 
দিগকে উৎসাহ দানের জন্ত শতকরা আরও দশ টাকা অতিরিক্ত মূল্য 
প্রদান 'করিবেন। বীকুরা, মেদিনীপুব, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, রঙ্গপুর ও 
ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চলে জমি নিদ্দিষ্ট হইবে | ' 


যুদ্ধ বাধিবার পর নানারপ নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবপ্তিত হইবার ফলে চাউলের 
ব্যবসা বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইযাছে। প্রকা*, গত তিন মাসে উপকৃলস্থ 
জাহাজ সমূহ বোদ্বাই হইতে রেঙ্গুন পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত মাল চলাচলের সুবিধা পায় 
নাই; অপরপক্ষে সাধারণতঃ বর্তমান মরশুমে রেঙ্গুন হইতে ভারতীয় 
উপকূলে চাউলের বস্তা প্রেরণের জন্য জাহাজ পাওয়া যাইবে না। বোম্বাইএর 
ব্যবসায়ীগণ তাহাদের মছুদ চাউল বিক্রী না হওয়া পর্য্যন্ত চাউল প্রেরণ বন্ধ 
করিযা দিবার জন্য জাহাজের ব্যবসায়ীগণকে নির্দেশ দিতে বাধ্য হইয়ছেন। 
সম্প্রতি বাণিজ্য সচিব জাহাজ কোম্পানী সমূহের প্রতিনিধিদের যে সভা 
আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে ইহাও একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল 
বলিয়া বিশ্বাস। 
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০5 নী সিংহলের বির বন্দর ৬ 

মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 

যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল কবিযা থাকে । 
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[ ১লা জুলাই, ১৯৪০ 








আফগান-ভারত বাণিজ্য 


ইতিপূর্বে আফগানীস্থানের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্কে 
১৯৩৮-৩৯ সালের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । সম্প্রতি ১৯৩৯ সালের 
এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে 
জানা যায় যে, আলোচ্য ছয মাসে আফগানিস্থানে বিভিন্ন জিনিব প্রেরণে 
ভারতবর্ষ প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছে। উহার পরিমাণ ৩০ লক্ষ ৪৩ হাজার 
"টাকা প্রতিপন্ন হইয়াছে। জাপান ও ইংলণ্ড যথাক্রমে দ্বিতীয এবং তৃতীয় 
"স্থান পাইযাছে। আফগানিস্থানে ভারতীষ দ্রব্য কাট্তি সম্পর্কে তীব্র 
জাপানী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন ' হইতে হয়। কার্পাসজাত বস্ত্র ও 
সবুজ চা সম্পর্কেই এই প্রতিযোগিতার তীব্রতা অধিক বলিয়া 
উপলব্ধি হয়। আফগানিস্থানে আলোচ্য ছয় মাসে মোট ৩৭ লক্ষ 
€১ হাজার ৭৩৪ টাকার কার্পাসঙ্জাত দ্রব্যাদি রপ্তানী হয়; তন্মধ্যে 
জাপান ২০ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩৬৭ টাকার অর্থাৎ মোট রপ্তানীর শতকরা 
*৪৬ ভাগ ও ভারতবর্ষ ১৫ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬২০ টাকা: মুল্যের 
অর্থাৎ মোট শতকরা ৪২ ভাগ কার্পাস জাত দ্রব্য ও বস্ত্র রপ্তানী করিয়াছে। 
আফগানিস্থানে আলোচ্য ছয় মাসে মোট ১ কোটী ২৩ লক্ষ ৮৩ হাজার 
৬৪৯ টাকা মূল্যের জিনিষ রপ্তানী হয়। পূর্ববর্তী ছয় মাসে উহার পরিমাণ 
১ কোঁটি ১৭ লক্ষ ৩০ হারার ৫৮৯ টাকা ছিল। অপর পক্ষে আফগানিস্থানে 
১ কোটী ৩১ লক্ষ ৯০ হাজার ৭৬২ টাকা মূল্যে বিভিন্ন জিনিষ রপ্তানী হয়। 
ভি রা ১ কোটী ৮ লক্ষ ১০ হাজার ৯১১ টাকা 
ছিল 


পেটেণ্টের সংখ্যা বিবরণ 


বিভিন্ন জিনিষের আবিষ্কার সম্পর্কে ভারতবর্ষের মধ্যে বাজলা দেশ 
-শীর্বস্থান অধিকার করিয়াছে । গত ১৯৩৯ সালে পেটেণ্টের জন্য যে সকল 
দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে বাঙ্গলা দেশের সংখ্যা অধিক। বাজলা 
দেশ হইতে ৯০ খানা দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর উহার সংখ্যা 
১০৬ খানা ছিল। বোম্বাইএর সংখ্যা ১৯৩৯ সাল এবং ১৯৩৮ সালে যথাক্রমে 
৭৬ এবং ৯১টি দাভায়। তৎপর পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশের স্থান। আলোচ্য 
বৎসরে ভারতবর্ষে মোট ৩১৭টি পেটেন্টের জন্ দরখাস্ত পাওয়া যায়। পূর্ববর্তী 
বৎসর উহার সংখ্যা ৩১৩ খানা ছিল। ভারতীয় আবিষ্কারকগণের মধ্যে 
রেলওষে লাইন বিচ্যুতি প্রতিরোধ সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। 
উন্নত ধরণের টায়ার নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কেও তাহাদের বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। 


সরকারী রেল পথের আয় 


গত ৯লা এপ্রিল হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়ে সমূহের 
মোট ২১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে । উহা গত বৎসরের 
এই সময অপেক্ষা উহা ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা অধিক । 
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সানী লিমিটেড 


হেড অফিস-_€৫নং ক্লাইভ ঘাট ট্রীট, কলিকাতা ” 

সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 
_আমাদের বৈশিষ্ট্য | 

দাবী প্রদানে তৎপরতা উদার বীমা সত” 

স্বল্প খরচের হার 
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. সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার পাট চাষীদের প্রতি এবং পাট ক্রয় বিক্রষে 
স্বার্থ সংশ্লিঃ প্রত্যেকের প্রতি এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন 
যে, চট কল সমুহ গত ২২শে জুন পর্য্যন্ত নৃতন পাট সম্পর্কে কারবাব' 
করিয়াছে। বর্তমানে যে সকল পাট উঠিবে তাহার পরিমাণ ৪০ লক্ষ মণ বলিয়া 


অনুমিত হয় এবং উহার গডপডতা দর প্রতি মণে ১১২ টাকা । মফ-স্বলের 
ব্যবসায়ীগণ যদি কলিকাতার ১৯২ টাকার উপরে দর পাইতে সক্ষম হন তাহা 
" হইলে তাহারা পাটচাষীগণকে কোন ক্রমেই ৯ টাকার নিম্নে দর দিতে 
' পারেন না। সাধারণতঃ ভাল ধরণের আলগা পাটের দর প্রতিমণ ৯০ 


টাকার নিয়ে হইবে না। এমতাবস্থায় পাঁটচাধীগণের এই ৪০ লক্ষ মণ 


পাট সম্পর্কে উপরোক্ত দর পাওয়া উচিত। সুতরাং পাটচাষীদের প্রতি 


এই পরামর্শ দেওয়া হইতেছে যে তাহাদের নিজেদের স্বার্থ বিবেচনায 


'তাহারা যেন বর্তমান মরশুষের প্রারম্ভে ভাল পাট ৫1৬ টাকা মূল্যে বিক্রয় 


না করে। কতিপয় অঞ্চলে এইরূপ দরে পাট বিক্রয় হইতেছে বলিয়া 
গভর্ণমেন্ট সংবাদপাইয়াছেন। মরশুমের প্রারম্ভে যদি পাটচাষীগণ অধিক 


"পরিমাণ পাট বিক্রয় না করিযা স্ব স্ব উৎপন্ন পাট সারা বৎসর ধরিয়া 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে তাহা হইলে তাহারা উচ্চ মূল্য পাইতে সক্ষম হইবে ; 


কারণ দেখা যাইতেছে যে, মরশুমের প্রীরস্তেই চটকলওয়ালারা উচ্চ মূল্যে 
বিস্তর পাট ক্রয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের পরামর্শ উপেক্ষা করিলে 
পাটচাবীগণকে মধ্যবর্তী ব্যবসাধী দালালদের কপার উপর নির্ভর 


“করুরিতে হইবে এবং পাটচাবীদের ব্যয়ে তাহারা অতিরিক্ত লাভ করিবে 


অধিকন্ত পাটের মূল্য বজায় রাখা সম্পর্কে গভণমেণ্ট যে সকল চেষ্টা 
করিতেছেন তাহাও ব্যাহত হইবে। একযোগে অধিক পরিমাণ পাট 
বাজারে আমদানী হইলে একমাত্র চাবীদেরই ক্ষতির কারণ হইবে 
নুতন পাট সম্পর্কে কোন নিযন্ত্রনীতি প্রবন্তিত হয় নাই এবং এই শ্রেণীর 
পাট অনেক উঠিযাঁছে বলিযা জানা গিষাছে। একযোগে অত্যধিক পাট 
যাহাতে বাজারে উগস্থিত হইতে না পারে পাটচাষীগণকে তৎ্সম্পর্কে 
গতর্ণমেপ্টের সহিত সহযোগিতা না করিলে পাটের মূল্যের নিক্নগতি রোধ করা, 
সম্ভব হইবে না। 


সুগার সিণ্ডিকেট সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত 


বিহার ও যুক্ত প্রদেশের গবর্মে্ট সুগার ক্ট্নোল বোর্ডের সহিত পরামর্শ 
করিয়া ইণ্ডিয়ান, সগার সিণ্ডিকেটকে যে সরকারী অন্থমোদন মঞ্জুর করা. 


হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার করিয়াছেন । উক্ত ছুই প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের,. 


সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্তমানে বিহার ও যুক্ত প্রদেশের চিনির কল সমূহের পক্ষে 
সিণ্ডিকেটের সদক্ত হওয়া বাধ্যতামূলক বলিয়া পরিগণিত, হইবে না ॥ 
গবর্ণমেন্টছ্বয়ের পক্ষে বলা হইযাছে যে গত ১৯৩৭ সালে স্থগার সি্িকেটকে 


,অন্থমোদন মঞ্জুব করিবার সময এরূপ আশা করা গিয়াছিল যে পিণ্ডিকেট 


সপ্তাহে একবার ১০০০২ পর্য্যন্ত চেকে তুলিতে পারিবেন । 
ছয় মাস বা অধিক সমযেব অন্ত স্থায়ী আমানত ও তিন মাসের 
জন্ত বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হ্য। 
সেভিংস-ব্যাঙ্ক একাউন্টের সুদ + ২২% 
২ এক বৎসরের স্থায়ী আমানতেব উপর সুদ ... ৪২% 
খাসমৃহ :-_এলাহাবাঁদ, বেনারস, নাগ 
সিলেট, ঢাকা, মৈমনসিং, নারায়ণগঞ্জ, 





শা 


চলা জুলাই, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


৩১৭ 








চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে কলওয়ালা, ইক্ষচাবী ও চিনির 
খরিদ্দারদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং চিনির মূল্যের হার 
যত সম্ভব কম করিতে চেষ্টা করিবেন যাহাতে ভারতের বিশেষতঃ বিহার ও 
' যুক্ত প্রদেশের শর্করা শিল্পের উন্নতি সম্ভব হুয়। কিন্ত গত ছুইবতসরের 
অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে সিগ্ডিকেট একচেটিয়া ব্যবসাদারী 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহারা কেবলমাত্র কলওষাঁলাদের 
স্বার্থ টানিয়া চিনির মূল্যের হার যতদুর সাধ্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন! বাজারে চিনির চাহিদা ও জোগানের অবস্থা ছাড়িয়া দিলেও 
কেবল মাত্র ভিন্ন প্রদেশের এবং জাভার চিনির প্রন্তযোগিতার জন্যই 
সিত্তিকেট চিনির মূল্য আরও বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। চিনির মূল্য 
যতদুর সম্ভব বৃদ্ধি পাইবাঁর সুবিধা দিয়াও সিতিকেট বাজারের অবস্থা 
বিবেচনার মধ্যে না' আনিয়া কৃত্রিম উপায়ে মূলা বজায় 'রাখিবার জন্ত 
এইরূপে বাজারের চাহিদা ও জোগানের অর্থনীতির দিক উপেক্ষা করিবার 
ফলে বিভিন্ন চিনির কলে প্রভূত পরিমাণে চিনি মজুর্দ পড়িয়া আছে এবং 
উক্ত কল সমূহ বর্ধমান: মূল্যে উক্ত চিনি বিক্রয় করিতে পারিবে বলিয়া 
আশা করা যায় 'না। 


ভারতে চায়ের উৎপাদন 


গত ১৯৩৮ সালে 'ভারতবর্ষে উৎপন্ন সবুজ ও 'কালো! চায়ের পরিমাণ; 
তন্মধ্যে ৪৪ 


৪৫ কোটী ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৮ শত পাউণ্ড দাড়ায় । 
কোটা ৪৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ১ শত পাউণ্ড কালো চা ছিল। বিভিব্র 
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Coke BETES 


২৪১,৫২৭ 


১৪৩৮ 
(সহস্র পাউণ্ডের সমষ্টি.) 

২৬১,০৩৭ 
১১১,৩৫৫ ১০৯,৬৬৬ 
দক্ষিণ ভারত 
উত্তর ভারত 
বিহার 


৭১,২৭২ ৭৫,১১৯ 


8,৮৯৪ 8,৭৩৫ 


১৯২০২, |) ১,৩০৪ 


পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসর চাষের উৎপাদন ২ কোটী ' 


১৬ লক্ষ ১১ হাজার পাউও বৃদ্ধি পায়। প্রনাণতঃ আসাম ও মাদ্রাজ 
প্রদেশেই এই .উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। আসামের অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের 


চা বাগান সমুহে উৎপাদনের পরিমাপ সর্ক্বোচ্চে বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয় | এই স্থানে প্রতি একরে ৭৮৫ পাউণ্ড 
চা উৎপন্ন হইয়াছে. । সমস্ত ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি একে 


চায়ের উৎপাদন ৫৮৩ পাউণ্ড বলিষা প্রতিপন্ন হুইয়াছে। পূর্ববস্তী 
বৎসর উহার পরিমাণ ৫৬৩ পাউণ্ড ছিল। আলোচ্য ব্সরে মোট 
৬৯ লক্ষ ৯২ হাজার ৭ শত পাউণ্ড সবুজ চা উৎপন্ন হইয়াছে । ুর্বরবন্তী 
বৎসর উদার পরিমাণ ৬৫ লক্ষ ২৪ হাজার ৫ শত পাউও ছিল । 


প্রকাশ, ব্রিটিশ সরকার ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন য়ে আন্তর্জাতিক 
শর্কবা কমিটির অনুমোদন পাইলে তাহারা ভারত হইতে এক লক্ষ টন চিনি 
খরিদ করিতে প্রস্তুত আছেন। আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি অনুসারে 
বর্তমানে ভারত হইতে সমুদ্র পথে বাহিরে কোন চিনি প্রেরণ কর! নিষিদ্ধ 
আছে। এই অবস্থায় ভারত, হইতে চিনি ক্রয় করিতে হইলে সে বিষয়ে 
আন্তর্জাতিক শর্করা কমিটির অনুমতি প্রয়োজন। সেই অঙুমতি পাওয়া 
গেলে ব্রিটিশ সরকারের থাদ্ব মন্ত্রী এক লক্ষ টন পরিমিত ভারতীয় চিনি 
খরিদের ব্যবস্থা করিবেন। ইন্ডিয়ান: সুগার সির্তিকেট সম্প্রতি যে বিবরণ 
5৮8 
চিনি উদ্বৃত্ত হইবে! 

৪ 











(জনসাধারণের অহেতুক আতঙ্ক ) 


রূপান্তরিত করিয়া তাহা পাহারা দেওয়া সম্ভবও নহে, নিরাপদও 
নহে। যাহাদের অর্থ সঙ্গতির পরিমাণ কম“তাহীরাই নোটের বদলে 
টাকা চাহিবে এবং তাহারাও যে সমস্ত নোটের বদলে টাকা চাহিবে 
এরূপ সম্তাবনা"নাই ৭“ এরূপ" অবস্থায় দেশবাসীর তরফ"হইতে বড় 
জোর একশত কোটা টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া তাহার বদলে টাকা 
গ্রহণ করিবার দাবী উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
সবশেষ হিসাব অনুসারে দেখা বায় যে নোট ভাঙ্গাইবার জামীন 
হিসাবে উহার হাতে স্বর্ণের বর্তমান মূল্য অন্্যায়ী মোট ২১৩ কোটা 
টাকার সম্পত্তি রহিয়াছে এবং উহার মধ্যে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ 
স্বর্ণ রহিয়াছে বর্তমান দর অনুযায়ী তাহার মূল্যই ৮৩ কোটা টাকা। 
এতঘ্যতীত উহার হাতে ৪০ কোটী রৌপ্য মুদ্রাও রহিয়াছে । প্রয়োজন 
বোধ করিলে. রিজার্ড ব্যাঙ্ক এই ৮৩ কোটা টাকার স্বর্ণ বিক্রয় করতঃ 
তাহারা রৌপ্য ক্রয় করিয়া তাহার মারফতে সোয়া শত কোটী 
টাকারও বেশী রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিতে পারেন। কারণ বর্তমানে 
১০০ ভরি রূপা কিনিতে ৬১ টাকা দরকার এবং এই রূপার সহিত 
খাদ মিশাইয়া তাহা দ্বারা ১০০ কোটী অপেক্ষা বেশী রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত 
করা চলে। উহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে তৈয়ারী রৌপ্য 
মুদ্রা রহিয়াছে তাহাও কাজে লাগান যাইতে পারে। স্থৃতরাং একথা , 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রয়োজনমত গবর্ণমেন্ট সমস্ত নোটের বদলে 
টাকা প্রদান করিতে সমর্থ। এরূপ অবস্থায় জনসাধারণের আতঙ্ক 
যে নিতান্ত অহেতুক তাহা বলাই বাহুল্য । j | 


বর্তমানে যাহারা হাতের টাকা ব্যাঙ্ক বা পোষ্টাফিসে জমা দিতেছেন। 
না এবং উপরন্ত ব্যাঙ্ক ও পোষ্ঠীফিস হইতে টাকা তুলিয়া তাহা নিজের 


নিকট মজুর করিতেছেন তাহাদের বুদ্ধির আমরা, কোন প্রশংসা 
. করিতে পারি না.। যুদ্ধের গতি যে প্রকার দাড়াইতেছে, তাহাতে , 


দেশের ভিতরে অশান্তির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নহে। এরূপ ক্ষেত্রে 
হাতে যত কম টাক। রাখা যায় ততই তাহা নিরাপদ । নোটের বদলে 
রৌপ্য মুদ্রা লইয়া চলাফেরার মধ্যেও বিপদ আছে। যদি বর্তমান 
অবস্থার ফলে পোষ্টাফিস হইতে টাকা আদায়ের বিদ্ধ ঘটিত, নোট ' 
অচল হইবার আশঙ্কা তইত অথবা ব্যাঙ্কসমূহ বিপদাপন্ন হইত তাহা 
হইলে বরং এইরূপ মনোভাবের একটা স্বার্থকতা দেখা যাইত। কিন্ত 
ডি | 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত_-১৮৮৪ সাল ূ 
যাবতীয় গহনার জন্য আমাদের 





পরামর্শ গ্রহণ করুন। সস্ত 
হইবেন। | 
_ কোম্পানীর কাগজ! বা 


গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
সুদে টাকা ধার: দেওয়া 
হয়। ' 


€ক্ষা্পাঁলী শঅসঙ্ 





ইন্সিওরেন্স অব ইগ্ডিয়া লিঃ 
ৰ আমরা কুমিল্লার ইন্সিউরেন্স অব ইত্ডিয়া লিঃর গত ৯৯৩৯ সালের, মুদ্রিত, 
কাৰ্য্য বিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ৭৯৯টা পলিসিতে মোট, 
১০ লক্ষ ৪ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে এবং বৎসরের 
শেষে উহাতে মোট চলতি বীমার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ২৩ লক্ষ টাকা। 
এই বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ৭৯ হাজার ৩২৯ টাকা, তহবিল 
বিনিয়োগের ফলে ৫ হাজার ৩৮১ টাকা এবং বিবিধ দফায় ২২৩ টাকা আয় 
হয়। ব্যয়ের দিকে এই বৎসরে মৃত্যুদাবী বাবদ € হাজার ৬ টাকা, কমিশন 
বাবদ ১১ হাজার ৯৩৪ টাকা এবং কার্য পরিচালনা বাবদ. ২১ হাজাব্র 
৫৫৮ টাকা ব্যয় হয়| উহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর আয় হইতে, 
লভ্যাংশ প্রদান তহবিলে ৩ হাজার টাকা স্তন্ত করা হয় এবং প্রাথমিক ব্যয়, 
কমিশন, মূল্যাপক্র্ষ ইত্যাদির খাতে ১ হাজার ২৯৫. টাকা ব্যয় ধরা হয়। 
বাকী টাক! বীমা তহবিলে স্তন্ত করা হয়। বৎসরের প্রথমে 
উহার পরিমাণ ছিল ৫৪ হাজার ৪০৬ টাকা। বৎসরের শেষে উদার 
পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৯৬ হাজার ৫৪৬ টাকা | 
আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল 
৯৭ হাজার ১০২.টাকা| উহার সহিত জীবন বীমা ও অন্তান্ত তহবিল এবং 
বিবিধ দায় মিলাইয়া বংসরের. শেষে উহার মোট দায়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে 
২ লক্ষ ১৩ হাজার ২৫৭ টাকা । এই দায়ের বদলে কোম্পানীর হাতে যে 


সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার মধ্যে কোম্পানীর কাগজেই ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ' 


«২২ টাকা স্তম্ভ রহিয়াছে । | 
ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়ার বয়স নাত্র ৩ বৎসর । এই সামান্ত সময়ের মধ্যে 
উহা প্রায > লক্ষ টাকার একটী জীবন বীমা তহবিল স্থষ্টি করিয়াছে। "উহার 


তহবিল নিরাপদ ভাবে দাদন করা রহিয়াছে এবং একটী নুতন কোম্পানী: 
হিসাবে উহার ব্যয়ের হার অত্যন্ত, কম। কেবল তাহাই নহে। এই ' 
কোম্পান্রীর, প্রথয় ছুই বৎসবেব কাজের যে তেলুরেশন, হয় তাহার ফলস্বরূপ ' 
উহার পলিসিগ্রাহকগণকে আজীবন পলিসিত্তে হাজার করা বার্ষিক ১৬ টাকা : 

এবং মেয়াদী বীয়ার,পলিসিতে হাজার করা বার্ষিক ১৩ টাকা হিসাবে. 


নার বা একটা নূতন কোম্পানীর পক্ষে এই সমন্তই 
অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই কোম্পানীটা যে প্রকার. সাব্ধানতার 
সহিত এবং পলিসিগ্রাহকদের স্বার্থ যে তাবে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া 
পরিচালিত হইতেছে তাহাতে উহার ভবিষ্যৎ অতি উজ্জল বলিয়া আমরা মনে 
করি। এই অনন্য সাধারণ সাফল্যের জন্ সনিয়া উরি, পরিভালকগণকে 
আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । - 
কুমিল্লা, ইলেকুটি ক. সাপ্লাই লিঃ. 

সমপ্রতি আমরা কুমিলা ইলেকটিক সাপ্লাই'লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের 
একখণ্ড কার্য্যবিববণী সমালৌচনার্থ পাইযাছি। এই বিবরণী দৃষ্টে আলোচ্য 
বর্ষে নানাদিক দিয়া কোম্পানীর অগ্রগতির পরিচর পাওয়া যায়। এ বৎসর 


কোম্পানীর আদায়ী যূলধনেব পরিমাণ বাড়িরা মোট ১ লক্ষ ৮২ . হাজার A 


৭৪৫, টাকা দবাডাইয়াছে।' কোম্পানীর বেদ্যুতিক কারখানার নিকটবন্তী 
স্থানসমূহে বিদ্যুতের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িতেছে। ১৯৩৮ সালে কোম্পানী 


মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার ২২ ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রয় করিক্লাছিল। আলোচ্য | 


বর্ষে কোম্পানী সে স্থলে ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৪০ ইউনিট বিদ্যুৎ, বিক্রয় 
করিয়াছে । এই হিসাবে পূর্ববারের তুলনায় শতকরা দশভাগ পরিমাণে 
বেশী বিদ্যুৎ কাটতি হইয়াছে । 

এ বৎসর বিভিন্ন দফায় কোম্পানীর নিট আয় হইয়াছে ৫০ » হাজার 
১৬৪ টাকা। পূর্ব বৎসর কোম্পানীর নিট আয়ের পরিমাণ. ছিল ৪৪ হাজার 
৪০৮ টাকা। উহা হইতে ১০ হাজার ২৬৮ টাকা দিয়! বিভিন্ন প্রকার 


১ প্রায় তিন শতাধিক পুকষ ও মহিলার সমাগম হইয়াছিল।; অভ্যাগতদের 





.. ক্ষরপূরণ করা হয় । অন্ত আবশ্যকীয় খরচপত্র বাদে কোম্পানীর হাতে নিট 


লাভ দাভাষ ৮ হাজার ৩৬৫ টাকা। ও টাকা হইতে মোট, ৮ হাজার টাকা 
নিয়োগ করিয়া কোম্পানী অংশিদারদিগকে শতকরা! ৪॥০ আনা হারে লভ্যাংশ 


. দেওয়। স্থির করিয়াছেন। বাকী টাকা হইতে ২০০ টাকা সাধারণ মজুত 


তহবিলে নিয়োগ করা হইয়াছে ও ১৬৫ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের. 
টানা হইয়াছে। J | 
টিটাগড় পেপার মিলস কোং লিঃ 

সম্প্রতি টিটাগড় পেপার মিলস্‌ কোং লিমিটেডের গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইযাছে। এ বিবরণী দৃষ্টে গত “ 
যুদ্ধকালীন অবস্থায় কোম্পানীর সমূহ অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। পুর্ব, 
ছয় মাসে কোম্পানী ৬০ লক্ষ ' ৫৩ হাজার ৮১৪ টাকার কাগজ বিক্রয় 
করিয়াছিল। আলোচ্য ছয় মাসে কোম্পানী সেই স্থলে ৭৫ লক্ষ ৫৪ হাজার 
৫১৯ টাকার কাগজ বিক্রয় করিয়াছে । এ প্রকার আয় হইতে কোম্পানীর 
সাধারণ খরচ পত্র মিটাইয়া কোম্পানীর নিট লাভ দীডায় ২০ লক্ষ 
৩৬ ছাঁজার ৩৬০ টাকা । পূর্ব ‘ছয় মাসে নিট লাভের পরিমাণ ছিল্‌ 
১৫ লক্ষ ২ হাজার &১৮ টাকা। এবারের নিট লাভ হইতে 
১ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৪২ টাকা ক্ষয় পূরণ বাবদ, ৪ লক্ষ &* হাজার , 
টাকা মজুত তহবিল, ৫০ হাজার টাকা শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়ণ যূলক মজুত 
তহবিল, ৪০ হাজার টাকা পেন্সন ফণ্ডে নিয়োগ করা হইয়াছে। এই সমস্ত 
বাদে কোম্পানীর হাতে নিট লাভের অবশিষ্ট থাকে ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ২১৮ 
টাকা । উহার সহিত পূর্ব্ব ছয় মাসের উদ্বৃত্ত ৯৩ হাজার ৪৪২ টাকা! যোগ করিয়া, 
মোট বণ্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ দীড়ায় ৫ লক্ষ ৬১ হাজার ৬৬১ টাকা। উহা 
হইতে কোম্পানী প্রথম প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৮ টাক] হারে, 
দ্বিতীয় প্রেফারেন্স.শেয়ারের উপর শতকরা ৫ টাকা হারে, প্রেফার্ড অনিনারি 
শেয়ারের উপর শতকরা ১০ টাকা হারে এবং এ ও বি অন্ডিনারি শেয়ারের 
উপর প্রতি শেষারে ১ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। শেষ পর্য্যন্ত 
১ লক্ষ ৬ হাজ্জার ১৩৬ টাকা পরবর্তী ছয় মাসের হিসাবে জের টানা হয়। 

- ওরিয়েপ্টাল গভর্ণমেন্ট ইল্সিওরেন্স কোং লিঃ 

ওরিয়েন্টাল" ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর পাটনা শাখার 'সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত : 
হীরালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের ঢাকা শাখায় স্থানান্তরিত হওয়া উপলক্ষে পাটনা 
আফিসের সহকম্মী ও এজেণ্টগণ গত ২৩শে জুন তাহাকে এক বিঘায় সভাষ' , 
সদ্ধিত করেন। . বিহার সরকারের ভূতপূর্কা অর্থসচিব; মিঃ-অচুগ্রহ .নারায়ণ : 
সিংহ এ অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।, এই সান্ধ্য মজলিসে 


লা 


ইং জাই বাট কনিকাতা। LE 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ওই অনুযায়ী 





সিডিউল ভুক্ত হইয়াছে.।' 
স্থায়ী আমানতের সুদ বাৎসরিক ৩২ টাকা. হইতে ৫২ টাকা 
' পর্য্যস্ত। সেভিংস্‌ ব্যাক্কের সুদ ২॥০ টাক! হারে। ৩ বৎসরের 
-১০০২ ক্যাস দার্টিফকেট ৮৭২ টাকায় পাইবেন। . 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেন্ট আবশ্থক। 


চলা জুলাই, ১৯৪* ] এ ্‌ 


্রীত্যর্থে নানারকম আমোদ প্রমোদের আয়োজন করা হইয়াছিল। 
হরালাল বাবুকে তাহার সহকম্মিগণ কর্তৃক একটি মূল্যবান সোনার ঘড়ি 
উপহার দেওয়া*হস়.। . ভুরি ভোজনের পর. গভীর. রাত্রিতে মজলিস ভঙ্গ হয়] 


মিসেস নেলী সেনগুপ্তা এম-এল-এ সম্প্রতি চট্টগ্রামের নব প্রতিষ্ঠিত 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেডের হেড আফিস 
পরিদর্শন 'করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি দেখিয়া তিনি বিশেষ সন্তোষ ' প্রকাশ 
করেন। তিনি বলেন ফরওয়ার্ড ট্রেডিং. কর্পোরেশন: লিঃ জাতীষ শিল্প 
বাণিজ্যের এক নৃতন আদর্শ লইয়া গঠিত। ট্টগ্রামের প্রান্কৃতিক অফুরস্ত 
ভাঁণ্ডাব সুনির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক ভাবে আহরণ করা হইলে, শুধু চট্টলে নয় 
সমগ্র ভারতে ইহা এক উত্তম লাভজনক ব্যবসা রূপে পরিগণিত হইবে। 
দেশের ও দশের হিতার্থে'আমি জনসাধারণকে আস্তরিক ভাবে সহযোগিতা 
করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া টি 


সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিযা লিঃ ' 


গত ২৩শে.জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় স্থানীয় সাউণ্ড ব্যাঙ্কের 
সাতকানিয়া শাখায় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত স্থরেন্্র নাথ নন্দী বি, এল, 
অহাশয় ব্যাঙ্কের জেনারেল ম্যানেজারের উক্ত শাখা 'পরিদর্শন উপলক্ষে এক 
প্রীতিসন্মেলনের আয়োজন করেন। বহু বিশিষ্ট উকিল, মোক্তার, অফিসার, 
বাবসায়ীগণ ও. ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। সর্ধপ্রথমে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর 


বাবু জুরেন্সনাথ নন্দী, বি, এল, মহোদয় উক্ত সম্মেলনের 
উদেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন | জেনারেল ম্যানেজার 
বাবু বিনোদ বিহারী সেনগুপ্ত মহোদয় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে 


ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 
ইতিহাস, এই ব্যাঙ্কের দ্রুত উন্নতি, কাধ্য প্রসার ও ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা 
সম্বন্ধে সুদীৰ্ঘকাল প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বক্তৃতা করেন। দেশের, জাতির, 
শিল্প বাবসা ও বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে ব্যাঙ্কের যে 
কি প্রকার প্রয়োজনীয়তা আছে তাহাও সকলকে বুঝাইয়া দেন। সকলকে 
চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। 


ই এণ্ড, ওয়ে ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
সম্প্রতি জামসেদপুরে ইষ্ট এণ্ড, ওয়েষ্ট ইন্সিওরেন্ন" কোম্পানীর, একটি 
নৃতন আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
হ্যাপি ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
হ্যাপি ইণ্ডিয়া ' ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর হেড. আফিম সম্প্রতি ১০২ 
বি ক্লাইভ, ট্রীট্্‌ কলিক।তার স্থানাস্তরিত করা হইয়াছে। 


ন্যাশনেল নিউট্মেণ্টস্‌ লিঃ 
বাঙ্গলার সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডাঃ এস এন সুর সম্প্রতি ন্তাশনেল 
“নিউটি,মেণ্টস্‌ লিমিটেডের দমদমস্থ পরীক্ষাগার ও কার্য্যালয় পরিদর্শন কবেন। 
উক্ত কোম্পানীর প্রস্তুত শিশু খাগ্ঠ ‘ভিটা মিক্ক” প্রস্তুত প্রণালী তাঁহাকে 
দেখানো হয়। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সব্ব্ণন্ীন উন্নতি কামনা করেন। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


এলবিয়ন জুট মিলস্‌ কোং লিঃ _গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ৬ টাকা । পূর্ব ছ্য মাসে দেওযা হয় শত করা ৪ 
টাকা । বজ. বজ জুট মিলস্‌ কোং লিঃ-গত ৩০শে এপ্রিল পৰ্য্যন্ত ৬ 
মাসের হিসাবে শতকরা ১৭৫০ আনা। পূর্ববর্তী ছয় মাসের হিসাবে 
লভ্যাংশ দেওযা হয় শতকরা ১০ টারা। ন্যাশনেল কোং লিঃ_গত 
৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে, শতকরা 'দশ টাকা। পূর্ব ছয় 
নার হালকা দেওষা হইয়াছিল শতকরা '* টাকা। ছুগলী 


আধিক জগৎ 


৩১৯ 





তৎপর তিনি সাউণ্ড ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত 








মিলস, কোং লিঃ_গত ৩১ মার্চ পধ্যস্ত এক বৎসরের হিসাবে শতকরা 
৫০ টাকা। পূর্ব বৎসর কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। ঢাকা 
ইলেকৃটিক সাপ্লাই কোং 'লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা 
৭/০ আনা। পূৰ্ব্ব বৎসরও ও হারে লত্যাংশ দেওয়া! হয়। ত্রিটানিয়া 
ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা € টাকা। 
পূর্ব বৎসর কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। কেরোন টি কোং লিঃ 
গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৪৭০ আনা। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবে 
লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৪০ টাকা। হস্তপাড়া ছি কোং লিঃ 
গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ২৫ টাকা । পূর্ব 'বৎসরও প্র হারেই 
লভ্যাংশ দেওয়া হয়। কানপুর টেক্সটাইলস লিঃ_গত ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ৩০ আনা। কিলকট টি কোং 
লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৩৫ টাকা। পূর্বব বৎসরের 
হিসাবে শতকরা ৩০ টাকা । পুরাং টি কোং লিঃ__গত ১৯৩৯ সালের 
হিসাবে শতকরা দশ টাকা। কাঞ্চনপুর টি কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ 
সালের হিসাবে শতকবা ৭০ আনা। - সোয়ান মিলস, লিঃ__গত ১৯৩৯ 
সালের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবেও এরূপ লভ্যাংশ 


" দেওয়া হয়। 


 বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 


দীসনগর কটন মিলস লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ এস কে দাস। অনুমোদিত 
মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩০ নং ্ট্যা্ড রোড, কলিকাতা । 


ব্যাকউডপ্‌ ইণ্ডিয়া লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ এফ এস্‌ লিটল। 
অনুমোদিত মূলধন ৮ লক্ষ টাকা । ২নং ম্যাঙ্গে! লেন, কলিকাতা । : 


ওয়েষ্ট জোমেধেমো। কোল কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ এস এন' 
ব্যানা্্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস 
পোঃ সিউরী, বীরভূম । 


গোপীমোহন টি কোং লিঃ-ডিরেক্টর মিঃ. জে এল. মুখাণ্জি 
অন্থযোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস--পোঃ জয়গা, জিল! 
জলপাইগুডী । | 


টকিং পিক্‌চার এণ্ড রেকর্ড ম্যান্ুফ্যাক্‌চারিং কোং লিঃ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ হাসিম ই পোঁটল। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা । রেজ্িষ্টার্ড আফিস ২নং কুপার লেন, কলিকাতা । 





5 --২০ বৎসর হইল ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ 


“ওয়াটারপ্রুফ” বলিয়া পরিগণিত | 
সকল সন্তরান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


ব্রন উট যার লিঃ 


অফিস ও কারখান! £ পানিহাটি, ২৪ পরগণা (কলিকাতা) 
শো-রুম £_১২নং চৌরঙ্গী, ৮৬ নং কলেজ স্ট্রীট, (কলিকাতা) 
'শীথ! ৫ ৩৭৭নং হর্ণবি রোড, বোম্বাই। 





কৃষি-বিদ্যা ও ভূম্যথিকারী সম্প্রদায় 

এদেশের জমীদার, তালুকদার প্রমুখ ভূমির উপন্বত্ব তোগীদের কৃষি 
বিস্তাষ শিক্ষালাভ করার প্রয়োজনীষতা বিশ্লেষণ করিয়া জুন মাসের 
“ইণ্ডিয়ান্‌ ফার্দিং” কাগজে তারত সরকারের কৃষি কমিশনার ডাঃ ডব্লিউ, 
বার্ণস্‌ লিখিতেছেন, “প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে যখন এদেশে কৃষিকলেজ 
সমূহ স্থাপিত হয় তখন নবগঠিত এবং ক্রমবর্ধমান প্রাদেশিক কৃষিবিতাঁগের 
জন্য কর্মচারী তৈয়ার করাই উহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। বর্তমানে চিনির 
কলের গবেষণাগারে এবং আখ চাষের কার্যেও বহু সংখক কৃবি-গ্রাজুয়েট 
নিযুক্ত হইতেছে ।' পাঞ্জাব প্রদেশে লায়ালপুরের কৃষি কলেজে কল সংরক্ষণ 
সম্পর্কে সাতমাস কাল শিক্ষা লাভাস্তে কয়েকজন বিজ্ঞানের গ্রা্ভুষেটও 
কল সংরক্ষণের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছে । এই পর্য্যন্ত ভালই বলিতে 
হইবে | কিন্ত কৃষিকলেজ্ সমূহের শিক্ষা প্রয়োগ করার মত আরও ব্যাপক 
ক্ষেত্ৰ রহিয়াছে। প্রথমতঃ *সকল শ্রেণীর ভূম্যধিকারীদের কথাই ধরা 
যাউক । কৃষিবিষ্ঠায় শিক্ষা লাভ করিয়া উহা কাজে লাগাইবার পক্ষে 
ইহাদের সর্ক্বোৎক্ষ্ট সুযোগ রহিযাছে। আজমীড়ের মেষো কলেজ কৃষি 


বিজ্ঞান অধ্যাপনার যে পরিকল্পনা করিতেছেন তাহা খুবই সমযোচিত' 


হইবে। প্রাদেশিক কৃষিকলেজ সমূহে কয়েকজন জমীদার এবং যুবক নৃপতি 
অল্পবিস্তর শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা তাহাদের 'জীবন যাত্রার পক্ষে 
সর্ধপ্রকারে সহায়ক বলিয়া প্রতিপর . হইয়াছে। কিন্ত জমীদার , ও 
ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের পক্ষে; কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ কর! যতটুকু 
প্রয়োজনীয় বর্তমানে তাহার মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। 


ভারতের অনেক স্থানেই কোন কোন জমীদার স্বয়ং জমিজমা 
তত্বাবধান করেন না। ইহাদের পক্ষে ম্যানেজার বা সাব, ম্যানেজার 
হিসাবে শিক্ষিত কৃষি-গ্রাজুয়েট নিযুক্ত করা বিশেষ যুক্তি সঙ্গত। এইরূপ 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিয়োগ করিলেও১ অবশ্য, তাহাকে ভূমির উন্নতি সাধনের 
জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয় না; অথচ অল্প ব্যয়ে অবিলম্বে 
বেশী লাভের দাবী করা হুইয়া থাঁকে। কৃষি-বিষ্ভায় শিক্ষিত য্যানেজার- 
গণ ছুই একটা ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইলে 
- এগ্রিকানৃচারেল ম্যানেজ্জারের পেশা স্থাক্িত্লাভ করিতে পারে 1” 


আমেরিকা ও স্বর্ণের ভবিষ্যৎ 


আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ট্রেজারী বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ মর্গেন্থো 
যুক্তরা সরকারের ্বর্ণনীতি বিশ্লেষণ করিয়া. কয়েকদিন পূর্বে এক বক্তৃতা 


প্রসঙ্গে নিম্নলিখিতরূপ মক্তব্য করিয়াছেন, “স্বাভাবিক বাণিজ্য ব্যপদেশে 


যে স্বর্ণ আমদানী হইবে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাহা গ্রহণ করিতে 
- কোনরূপ দ্বিধা প্রদর্শন করিবেন না অথব৷ ডলারের হিসাবে স্বর্ণের মূল্য 
হাস প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ের সাহায্যে ব্রর্ণ-আমদানী রোধ করিতে চেষ্টিত 
হইবে না ডলারের হিসাবে স্বর্ণের মূল্য হাস কম হইলে ইহা কাধ্যকরী 
হইতে পারে না। অপরপক্ষে স্বর্ণের ভলারমূল্য বেশী পরিমাণে হাঁস 
'করিয়া দিয়া স্বর্ণ আমদানী হাসের চেষ্টা করিলে স্বর্ণ আমদানী একেবারে 
নিবিদ্ধ করিয়া দিলে যে ফল দেখা দিবে তাহাই দবাড়াইবে--যথা ইহাতে 
যুক্তরাজ্যের বাণিজ্যের পরিমাণ হাস পাইয়া 'দেশের ভিতর বেকারের 
সংখ্যা বদ্ধিত হইবে। রর্তমানে যুক্তরাজ্যে যে বিশাল স্বর্ণের তহবিল 
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পুণী। 





ক্োস্পানী লিসিডেড _ 


sc রি ক ক বর্ন 
23222 : SE ই 3255 ES 


নর টি দি কম, কমনওয়েল্থ এহরেন্স ০ ০ 


মজুদ হইতেছে তর ইউরোপীয় যুদ্ধের জগদ্যাপী ধ্বংসলীলার পুনঃসংস্কার 
করিয়া দুনিয়ার আধিক কাঠামোকে. সজীবিত করিয়া তোলা হইবে ॥ 
পরস্থ, এই স্বর্ণ তহবিল যুক্তরাষট্রীয় মুদ্রানীতির, একটী সন্ত বিশেষ | অবস্থা 
বিশেষে যুক্তরাষ্ট্রকর্তক, অর্থব্যয় প্রয়োজনীয় হইয়া ' দাড়াইলে দেশের 
আত্যস্তরীণ আথিক ব্যবস্থা অটুট রাখিয়াও মজুদ স্বর্ণ তহবিল হইতে এই 
দাবী সহজে মিটান যাইতে পাবে। একটা কিংবা দুইটা একনায়কদেশ 
(10155895949 ) যদি পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া.নিতে 
সক্ষম হয় তাহা হইলে স্বর্ণের ভবিষ্যৎ মূল্য সম্পর্কে আশঙ্কার কারণ আছে 
বটে। কিন্ত এই. অবস্থা ঘটিবে বলিয়া! সহজে বিশ্বাস হয় না। বুদ্ধ ধণের 
পুনরাবৃত্তি করাও আমাদের ইচ্ছা নয়।” 
এক্সপো কাউন্সিলের কর্ম্মনীতি 

ভারতের নবগঠিত এক্সপোর্ট এডভাইসরী কাউন্সিলের কর্ম্মনীতি কিরূপ 
হওয়া উচিত ততৎ্সম্পর্কে ২৭শে জুন' তারিখের “ক্যাপিটাল” লিখিতেছেন 
ভারতীয় এক্সপোর্ট কাউন্সিল কোন্‌ নীতি গ্রহণ করিয়া উহার কর্তব্য 
সম্পাদনে অগ্রসর হইবে তৎসম্পর্কে কখনই. কোন ধারণা করা সম্ভব নয় । 
কিন্তু ইহা আশা করা অক্তাষ নহে যে ব্রিটাশ এক্সপোর্ট কাউন্সিলের স্ভায় 
ভারতীয় কাউন্সিলকেও পরামর্শ দিবার এবং উহা কাধ্যকরী করিবার 
ক্ষমতা প্রদান করা হইবে। ইংলগ্ডের ন্যায় ভারতের বিভিন্ন শিল্পে রপ্তানী 
মণ্ডল গঠন করা ইহার প্রথম ক্যধ্য হওয়া উচিত। এই সমস্ত গ্রপ’ 
নিজেদের অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্টান সমূহের রপ্তানী এবং ইহাদের কতটুকু 
ও কি প্রকার কীচামালের প্রয়োজন হইবে তাহা পূরা এক বৎসরের জন্য 
মোটামুটি অনুমান করিতে সমর্থ হইবে। , কাউন্সিলের কাধ্যকরী সভা, 
তখন প্রত্যেক 'গুপের, সঙ্গে রপ্তানী সংক্রান্ত সাধারণভাবে আলোচনা! 
করিবেন এবং এই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বাজার, বাট্টার হার এবং দেশবিদেশের 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সমূহও বিবেচিত হইবে । কীচামাল 
ভাগ করিয়া দেওয়া এবং, কলকর্জা প্রভৃতির আমদানীও কাউন্সিলের 
কর্তব্যকাধ্যের মধ্যে গণ্য হইবে। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্ত জাহাজ, 
সংগ্রহ করা আর একটা প্রধান বিবেচ্য বিষয়। রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতির 
জন্য প্রচার কাধ্য এবং দেশ বিদেশে বিজ্ঞাপন প্রতৃতিও বিলি করিতে 
হইবে। এই সঙ্গে ভারতীয় পণ্য বিক্রয়ের আন্ত বিদেশে নূতন বাজারের 


l= 


সংবাদ সংগ্রহ' এবং প্রচার, মুল্য নির্ধারণ, এবং বীমা কর্ম্মে সহায়তা 
' প্রস্ৃতিও কাউন্সিলের কর্ম্মনীতির অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।” 
গাথা] টা ELD ONE ESET 
ই টেলিগ্রাম “ 85 ফোন বি) বি, ৫৪*২ 
টু ৬$নং বহুবাজার ্রীট, কলিকাতা রি 
E শাখা :_যতীন্দ্ৰ মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম । 

= সকল রকম ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 

ই স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 

টু ২ কে শতকরা “০ টাকা ২১০ আনাম :-* ২5২ টাকা 

২ io > ce. & i 

ই ৩ 5 5 en oe 4০৯ টাকায় * toy. 
Ee, ০০১ ৬২২ 5৮৬৯১ ৪ ৮০৮৮২ 

E প্রভিডেণ্ট ফণ্ড 

= মাসিক ১০২ টাকা জমা ৬ বৎসরে ৮৬* টাকা, ৮ বৎসরে ১২২* টাকা, ১* বৎসরে 

5 ১৬৩. টাক! । মাসিক ১২ টাকা হইতে ১. পথ্যস্ত জমা লওয়া হর | 

সুদ শতকরা ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি 

5 ‘চলতি হিসাবের (০॥০৮en৮ ৪/০) হুদ শতকরা ১॥০ টাকা । 

রি, .  ধসেভিংজ ব্যাক্ক'এর সদ শতকরা ৩১ টাকা 

ই . শতকরা বাধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া! হইতেছে। 
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২৯, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট। 





টাকা, ও বিনিময় 

HEAL ৷ কলিকাতা ২৮শে জুন 

£ এসপ্তাহে বিনিময় বাজারে বেশী রকম মন্দার ভাব বলবৎ দেখা 
গিয়াছিল। ফ্ৰান্স পরাজিত হুইয়! জা'র্শ্মানী ও ইটালীর সর্ত মানিয়া লইতে 
রাজী হওয়ায় বৃটেনের - প্রতিক্কুলে : যুদ্ধের -জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
তাহাতে ব্যবসা বাণিজ্যের গতি বেশী রকম অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। 
আর তাহার প্রতিক্রিয়ায় বিনিময় বাজারে কাজ কারবারের অবস্থা একরূপ 
অচল দশায় উপনীত হইয়াছে। বাজ্জারে এসপ্াহে পূর্বাপর যেরূপ মন্দা 
লক্ষিত হইয়াছে পূর্বের তাহা আর বড় দেখা যায় নাই। এসপ্তাহে-বাজারে 
পাট, চামড়া ও চায়ের রপ্তানী বিল কিছু মাত্রও উপস্থাপিত হয়, নাই। 
যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে এক্ষণে ইউরোপের অনেক .দেশের 
সঙ্গেই ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ছির হইয়াছে । মাল চলাচলের জাহাজের 
অস্থবিধা হেতু অনেক দেশে প্রয়োজনামুরূপ মাল প্রেরণ করা কঠিন হ্ইয়া 


দাডাইয়াছে। এই অবস্থায় রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের পক্ষে যে প্রতিবন্ধক 


সুষ্ট হইয়াছে তাহাতে বাজারে রপ্তানী বিলের সংখ্যা ক্রমেই বেশী রকম লুল 


হ্রাস পাওয়ারই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। তবে বর্তমান অবস্থায় 'বিনিমর 
ব্যাঙ্ক সমূহ বিনিময় হার বৃদ্ধি করেন নাই। আর তাহার ফলে কলিকাতার 
বাারে বিনিময় হার পূর্বের অনুপাতে স্থিরই আছে। 
. কলিকাতার বাজারে এসপ্তাছে টাকার. বেশী. রকম স্বচ্ছলতা লক্ষিত- 
কৃইয়াছে, | . বাজারে 'কল' টাকার বাধিক শতকরা সুদের হার 
আট আনা, হারে বলবৎ হিল। কিন্ত এ্ররূপ কম সুদের হার সত্বেও 
“বাজারে খণ প্রদাতার সংখ্যা কম ছিল। ' * 
ট্রেজারী বিলের জন্য আবেদনের পরিমাণ দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে। 
গত ২৫শে জুন.৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার. ট্রেজারী বিলের 
' .টেপ্তার আহ্বান করা হয়। তাহাতে মোট আবেদনের- পরিমাণ, দাভায় 
২ কোটি: ৮' লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পুর্ববঃসপ্তাহে তাহার পরিমাণ, ২ 
কোটি' ৯ লক্ষ '৭৫'হাজার টাকা $ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে 
৯৯০৯ পাই ও তদুর্ধ দরের সমস্ত. এরং "৯৯1৬ 'পাই দরের শতকরা. 
' ৯৬ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত 


হইয়াছে । পূর্ব সপ্তাহে ট্রেজারী ' বিলের সুদের হার ছিল বাধিক্ শতকরা | 


৯১০ পাই । 'এশপ্যাহে তাহা ১/৯ পাই ধড়াইয়াছে । 


আগামী ২রা জুলাইয়ের জন্ঠ ৩ মায়ের মিয়াদী মোট ২ কোটা টাকার | 
যাহাদের টেশার দি 
গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ‘ই ভুলাই গর বাবদ টাকা জমা দিতে, | 


ট্রেজারী বিলের টেগার আহ্বান, করা হুইয়াছে। 


‘হইবে। 


HET Be ki anda কোটি ৪৯ হাঁজার 





রঙা যাকের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২১শে জুন যে সপ্তাহ | | 
{শেষে হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৩৫ "কোটি । | 
১৫ লক্ষ ১৫ হাজীর টাকা “পুর্ব সপ্তাহে "তাহার পরিমণি ২৪০ কোটি | বন্ধ 
'টাকা ছিল। - এসপ্তাহে 'গ্রণমেপ্টকে ৪ কোটি ৩৯. লক্ষ টাকা সাময়িক | 


টাকা। পূর্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে, রিড ব্যাককের রক্ষিত অর্থের 
" পরিমাপ ছিল ১৯ কোটি ৪২ ৩৮হাজ্জার টাকা'।' এ সপ্তাহে তাহা ২০ কোটি 
৩১ লক্ষ ৬৭-হাজার টাকা দাড়াইক্সাছে। পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও ' 
গভর্ণমেপ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ৮৪. লক্ষ ১৯ হাঁজাব 
টাকা ও ১০ কোটি ৭8 লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা. এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে 
২৩ কোটি ৪৭ লক্ষণ১৮ হাজার টাকা ও ১৭ কোটি ৪৫ লক্ষ হর হাছার টাকা 
দাড়াইয়াছে। 

অস্ত বিনিময় বাজারে নিয়রূপ'হীর -বর্পবৎ আছে :--'' ' 


টেলিঃ হুণ্ডি - (প্ৰতি টাকায় ) - ১শি ৫উইপে 
খর দৰ্শনী j ET মা হি 
ডি এ৩ মাস রে ১শি ৬ঞ্হপে 
ডি এ ৪ মাস হরর ।১শি ভ্ভহপে 
ফ্রাঙ্ক ' (প্রতি ১০০ টাকায় ) ১৩০০ 
৪ রে র্‌ ‘ ৫৬ 
(প্রতি ১০০ ডলাবে ) "৩৩৩৪ 
চপ . (প্রতি ১০০ ইঞ্জেনে ) ৮৪1০ 
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ভারতের গোরব . 
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' কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
গত ২৯শে জুন শনিবার ক্যালকাট! ষ্টক এক্সচেপ্র , এসোসিয়েসনের এক 
সভায় স্থির হইয়াছে যে," আগামী ওরা জুলাই হইতে প্রত্যহ দিপ্রহর 
১২ ঘটিকা হইতে ওটা পর্য্যন্ত মাত্র গ্শমেণ্ট সিকিউরিটিজ, ডিবেঞ্চার, 
প্রেফারেন্দ শেয়ার এবং রেলওয়ে শেয়ারের বিকিকিনি হইবে। '_ রি 
ৃঁ | তাতে 
3.৭ 2, 
চি বিড জরা 
বাধিয়া দেওয়ার পর ফাটকা বাজারে. পাটের- ক্রেতার ॥ অভাব. টিয়া তিন 
সপ্তাহ পূর্বে বাজারে বিকিকিনি বন্ধ, হইয়া গিয়াছিল।..তা'রপর গবর্ণমেন্ট 
নিজেরা পুরাতন পাট ক্রয় করিতে রাজী হওয়ায় আবার বাজারে কিছু কিছু 
বিকিকিনি আরম্ভ হয়.।. কিন্ত গত ২১শে জুন হইতে আঁবার ফাটকা বাজারে 
একটা অচল অবস্থার উদ্ভব ভ্ইয়াছে।. ফাটকা বাজারের বাহিরে প্রথম 
শ্রেণীর পুরাতন পাট প্রতি বেল ৫৪ টাকা দরে ও নৃতন পাট ৪৯ টাকা দরে 
বিক্রয় হইতেছে। গবর্ণমেন্টও ৫৮ টাকা দরে কিছু কিছু পুরাতন পাট ক্রয় 
করিতেছেন । এই অবস্থায় ফাটকা বাজারে ৬০ টাকা বা তদুর্ধ দরে পাট 
ক্রয় করা সন্ধে কেহই কোন আগ্রহ বোধ করিতেছে না। ফলে ওঁ বাজারে 
বিকিকিনি একেবারে বন্ধ আছে । 
পাটের সম্ভবপর যোগান ও চাহিদার উপরই পাটের মূল্য নির্ভর 
করিতেছে । অর্ডিনান্স দ্বারা ফাটকা বাজারে পাটের নিম্নতম মূল্য নির্ধারণ 
করিয়া সে নিষমের ব্যতিক্রম ঘটান কঠিন। এবৎসর কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ নীতি 
'অবলস্বিত না হওয়ায় কৃষকেরা সাধ্যামুরূপ বেশী জমিতে পাট চাষ করিয়াছে । 
ফলে এবার কমপক্ষে ১ কোটী ২৫ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হুইবে বলিয়া নে 
হুইতেছে। কিন্তু এবার এত বেশী পাট কাটতির কোন স্থযোগ সম্ভাবনাই 
. দেখা যাইতেছে নী। বাঙ্গলা সরকার যখন এবাবের মত পাট চাষ 
নিষন্ত্রণ কাৰ্য্য বন্ধ রাখা স্থির করেন তখন তাহারা ভাবিয়া ছিলেন যে 


এবার বুদ্ধের দন্ত বিদেশে পাট ও থলের চাহিদা বাডিবে, এবং ‘তাহাতে রী 
বেশী পাট উৎপন্ন হইলেও. শেষ পর্যন্ত তাহার কাটতির পক্ষে অস্ববিধা | 
কিন্ত ছি 
বর্তমানে অবস্থার গতি সে বিষয়ে বিশেষভাবে প্রতিকূল হইয়া দাভাইয়াছে।:। 
বুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জার্মানী প্রভৃতি 'কয়েকটি শক্র পক্ষীয় দেশে পাটের 
চালান একেবারে বন্ধ হইয়া গেলেও ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি মিত্রপক্ষীয় * 


ঘটবে না। সে ভন্ত দামের হারও স্বতাবতঃই চডা থাকিবে। 


আধিক জগৎ 


[ ১লা জুলাই, ১৯৪০ 
" আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাছে চটকলওয়ালারা পাট ক্রয় সম্বন্ধে 
বেশী কিছু আগ্রহ. দেখায়, নাই। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্‌ শ্রেণীর পাটের 
‘দর ধাঁড়াইয়াছে প্রতি মণ ৯ টাকা হইতে ৯৮০ আনা । 

থলে.ও চট . . 
বিদেশের, খরিদ্দারদের দিক হইতে বিশেষ কিছু চাহিদা না থাকায় 
এসপ্তাহেও থলে ও চটের, বাজারে! মন্দার/ভাব'রলবৎ ছিল। গত ২২শে 
জুন বাজারে ৯ পো্টার চটের দর ১১৮০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দর 
৯৭, আনা ছিল। অস্থ বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৯ টাকা ও ৯৫1৫ আনা 
'হবাড়াইয়াছে Ls ০ Ns 


এ তুলা, ও কাপড়: 
| | | কলিকাতা, ২৮শে; জুন 
আলোট্য সপাহের প্রথমদিকে বোস্বাইএর তুলার বাজারে সামান্য চডা 

ভাব দেখা দেয় কিন্তু পরে রপ্তানী বাণিন্য্যের অসুবিধা এবং অন্তান্ত 

রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্ত বোরোচ এপ্রিল-মের দর ২২শে জুন যে স্থলে 

৯৭৪২ টাকা ছিল সেম্থলে. ২৬শে জুন উহার দর ৬২ টাকা হাস পাইয়া 

১৬৮৭ টাকায় দীড়ায়। মুল্যের হার এইরূপ হাস পাইবার ফলে বিক্রেতাগণ 

কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না। কারবারের গতি বিশেষভাবে নিয়ত 

হ্য়। 

বুদ্ধের বিস্তৃতির ফলে বোস্বাইএর বাজারে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিয়াছে । দেশের মধ্যে তুলার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকা সত্বেও 
ব্যবসাযীগণের মধ্যে একটা নিরুৎ্সাহের ভাব স্ষ্ি হইয়াছে। দেখা যাইতেছে 
যে ভারত গবর্ণমেপ্টের পক্ষে দেশরক্ষার কার্ধ্য সপ্্রসারিত করিবার জন্য এবং 
বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তুলার প্রয়োজন রহিযাছে। 
এতন্্যতীত দেশের আভ্যন্তরীন প্রয়োজনেও তুলার কাট্টৃতি অধিকতর বৃদ্ধি 
পাইবার সম্ভাবনা রহিষাছে; দেশের নিজস্ব প্রয়োজনও সামান্ত নহে। 

25428 রহিয়াছে। 





দেশসমূহ এদেশ, হইতে বেশী পরিমাণে পাট ও পাটজাত জিনিষ ক্রয় ক ৮ 


করিয়াছিল। তাহা ছাডা নিক্ষেপ দেশসমূছেও পাট চালান দেওয়ার | 
সুবিধা ছিল। বুর্তমানে ইউরোপের অনেক, দেশ জার্ম্মাণীর কবলিত হওয়ায়, 
ইটালী ও জাৰ্ম্মাণীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করায় ও ক্রাঙ্গ রে টিসি রি 


আয়ত্বাধীনে যাওয়ায় এক্ষনে ইউরোপে ইংলণ্ড, 


স্পেন প্রভৃতি কয়েকটি দেশ ছাডা ' অন্ত: কোথাও টার Se; 
যে সামান্ত কয়টি. দেশে পাট রপ্তানী , 


পাট বপ্তানী করা চলিবে না য় 
করার সুবিধা এখনও আছে জাহাজ চলাচলের অসুবিধা হেতু সেইসব 
দেশেও উপযুক্তরূপ মাল প্রেরণের সুযোগ রপ্তানী ফ্কারকেরা পাইবে না। 
এই অবস্থায় সকল দিক্‌ দিয়াই এবার সম্ভবপর চাহিদা বেশী রকম কম 
দেখা যাইতেছে । কাজেই, বর্তমানে বেশী মূল্য দিয়া পাট কিনিতে 
কেহই কোনরূপ আগ্রহ বোধ / করিতেছে না ।. 


গবর্ণমেন্টের আছে বলিয়া মনে হয় না। 

অন্ধকারময়ই বলিতে হুইবে4-- পাকা ..বেল বিভাগে ' এসপ্তাছে -বাঙ্গলী 

গবর্ণমেন্ট প্রথমতঃ প্রতি বেল পাট ৬৫৮ টাকা রে ও হিতীযউঃ £৯ টাকা ? 
ডিউটি এচিভানিরিতি। 


বর্তমান অবস্থায়, |. . 
চাহিদাতিরিক্ত পাট সমস্তই কিনিয়া লওয়া সম্পর্কে, গবর্ণমেন্ট যদি প্রতিশ্রুতি | 

দিতে পারেন এবং কার্য্যতঃ নৃতন পাট বিক্রয় আরম্ভ হওয়ার মুখেই যদি 7. 
. তাহারা, উহা কিনিতে আরম্ভ কেন তবে হয়ত পাটের দর এঅরস্থায়ও [8 
চডিষা উঠিতে পারে। কিন্তু লেপ স্যর ও ননোরৃ্ভির কোনটাই বর্মন | 
কাজেই পাটের ভবিষৎ দে 








১। দান, বিষয়ে নিরাপদমুঘক নীতি অবলম্বন 
করিয়া থাকে পেরিচালকদিগকে কোন খণ 


' দেওয়ায় না।) 
অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনেই 


২। কেবল অনুমোদিত 
ধার দেওয়া হয়। 
৩। চলতি জমা, সেভিংস্‌ একাউণ্টস্‌ ও স্থারী |' 
আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়া হয়। K 
ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 
র বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 
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তুলার বাজারে যে আতঙ্কের, ভাব; আত্মপ্রকাশ ক উহা নিতান্তই 


i মাঃ 


সসমূলক বলিয়া মনে.হয়। ০০, ১ 
: লো সে বোমাইএর বাজাতে নন একার কাকার হছে! 
, বোরোচা 211, ওমরা ” বেঙ্গল 
“তারিব : .. .. জুলাই-জগিষ্টা ৷: লাই | লাই 
. জুন ২১ ১৭০2 রর ১৫৩1০ ২৩১ 
০% ২২ ১৬৭২ a ১৫৭০ ১২৬১ 
১,৯ ২৪ (EAS - ১৫৪০ ৯২২৭ 
Ee ২৫ ১৬৩০ .. ১৪৮]০ ১১৮০ 
১ ২৬ ১৫৮৭ ১৪১|০ ১১৪৪০ 
» ২৭ ১৬৫৭৩ ১৪৯০ ১২২২ 
এএক বৎসর পূর্বে ১৬০৪০ ১৫৮1০ ১২২%০ 
' হং বৎসর পূর্বে ১৫৩০ ১৪১০ ১১৭২ 
| | কাপড় 
কলিকাতা, ২৮শে, জুন 


আলোচ্য সপ্তাহেও স্থানীয় কাপডের বাজারে এরূপ মন্দার ভাব বলবৎ 


ছিল যে কোন উল্লেখ যোগ্য কারবার সম্পন্ন হয় নাই। প্রত্যেক শ্রেণীর 
কাপড়ের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার অভাবে 
পূর্ববর্তী সপ্তাহের অপেক্ষাও মুল্যের. নিশ্নগতি: দেখা যায়। রাজনৈতিক 
"পরিস্থিতির জন্য ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ নিরাশার ভাব আত্মপ্রকাশ 
করিয়াছে। প্রকাশ, জাপানী জাহাজী ব্যবসায়ীগণ কাপডের মূল্যের হার 
“বিশেষ ভাবে হ্রাস করিয়াছে ; ফলে স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ অধিক মূল্য পাইবার 
"আশায় যে সকল জাপানী কাপভ মন্জুদ করিয়াছিল তাহা বিক্রয় করিয়া 
“দিবার জন্ত আগ্রহান্বিত হইয়! উঠিয়াছে। জাপানের কাপডের কল সমূহে 
প্রায় & লক্ষ গাঁইট কাপড় মজুদ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। রাজনৈতিক 
পর্নিস্থির কোন উন্নতি না হইলে এবং বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদা বৃদ্ধি না পাইলে 
“কাপড়ের বাজারের উন্নতির আশা করা যায় না। ' 


বর্তমানে রাজনৈতিক 'পরিস্থিতির, বিশেষতঃ ফ্রান্স জার্ম্মানীর নিকট 


আত্মসমর্পণ করিবার ফলে ভারতের সকল প্রকার জিনিষের বাজারে . 


একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হইয়াছে ; স্বভাবতঃই সুতার বাজারও 
' উক্ত প্রতিক্রিয়ার হাত হইতে রেহাই পায় নাই। কেবল মাত্র ভারতীয় 
সত নছে,' বিদেশী সুতা সম্পর্কেও ব্যবসায়ীগণের কোন আগ্রহ প্রকাশ 
রি না। সাময়িক প্রয়োজন ব্যতীত প্রত্যেক কেন্দ্রের ব্যবসায়ীগণ 
নূতন কোন কারবার সম্পন্ন করিতে, সাহস পাইতেছে-না। সুতা ব্যবসায়ী- 
গণের মধ্যে এরূপ আতঙ্কের কৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া জান! যায় যে, 
তাহাদের মজুদ স্থতা বিক্রয় করিবার জন্ত মূল্য হ্বাস করিয়াও বিক্রয়ের 
চেষ্টা করিতেছে। কার্যত: সুতার মূল্য হাস পাইবার সঙ্গত কোন কারণ না 
' থাকা সত্বেও ব্যবসায়ী মহল আতন্বগরস্থ হইবার ফলেই বাজারের এইরূপ 
অবস্থা দীডাইয়াছে। সুতরাং ব্যবসায়ীদের আস্থা ফিরিয়া না আসা! পর্যন্ত 
_ সুতার মূল্যের এবং কারবারের কোন উন্নতি সম্ভব নহে। রপ্তানী বাণিজ্যও 
সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হইয়াছে। 

বিলাতী সৃতা-_ুদ্ধ বিস্তৃতি লাভ করিবার ফলে এই শ্রেণীর স্থতার 
"কারবার আরও অসম্ভব দাড়াইয়াছে। 


জাপানী ও সাংহাই সূতা--রাজনৈতিক জটিলতার ফলে ব্যবসায়ী 


'ও স্থতা ব্যবহারকারীদের মনে একটা দারুণ অনিশ্চয়তার স্ষ্টি, হইবার জন্ত 


( ১৯৩৯-৪০ 'জালে ভারতের অবস্থা ) 


প্রস্তুত কাগজের চাহিদা বাড়িয়াছে। আর তাহাতে ১৯৩৯-৪০ সালের 
মোট হিসাবে, দেশীয়. কাগজের . কলগুলিতে, উৎপাদন « ‘বৃদ্ধি 
পাইয়া ১৪ লক্ষ ১৬ হাজার টনে পৌঁছিয়াছে।, EEL 8 


ft ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষের চিনির কলসমূহে ১ কোটা ২৪ লক্ষ 
'৭৭ হাজার হন্দর চিনি উত্পাদিত হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে 
উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া ২" কোটি ৩ লক্ষ ১১ হাজার হন্দর 
দড়াইয়াছে।' তবে চিনির উৎপাদন এইরূপ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
যুদ্ধের কোন যোগ নাই। দেশে বেশী পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হওয়াতে 
ও চিনির মূল্য চড়া থাকাতেই উৎপাদন এরূপ বাড়িয়াছে। 


যুদ্ধের ফলে এবার 'লৌহ ও ইস্পাত .শিল্পে উৎপাদন: বেশী রকম 
বুদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৬৯: সালে ভারতবর্ষে ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টন ওজনের কাঁচা লোহা, ৯ লক্ষ ৭৭ হাজ্জার-টন. ওজনের ইস্পাতের, 
টুকরা ও ৭ লক্ষ ২৫ হাজার টন" ওজনের উৎকৃষ্ট ধরণের ইষ্পাত 
তৈয়ার হইয়াছিল ।' ১৯৩৯-৪০ সালে সেই স্থলে ১৮ লক্ষ ৩৭ হাজার 
টন কীচা' লোহা, ১০ লক্ষ ৭০ হাজার টন ইস্পাতের টুকরা এবং 
৮লক্ষ ৪ হাজার টন পরিমিত উৎকৃষ্ট ধরণের ইস্পাত তৈয়ার 
|: যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাহিরের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় 
লোহা ও ইস্পাতের বেশীরকম চাহিদা হওয়ার ফলেই এদেশীয় লৌহ 
ও ইস্পাত শিল্প বেশী পরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 


১৯৩৯-৪০ সালে নানাশ্রেণীর রাসায়নিক শিল্পের দিক দিয়াও 
ভারতের কিছু অগ্রগতি লক্ষিত হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে 
৭ হাজার হন্দর হাইড্রোক্রোরিক এসিড, ১১ হাজার, হন্দর নাটিক 
এসিড ও ৫ লক্ষ ১১ হাজীর হন্দর পরিমিত সালফিউরিক এসিড 
উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৩৯-৪০ সালে উহাদের উৎপাদন যথাক্রমে 
৯ হাজার হন্দর, ১৮ হাজার হন্দর*ও ৬ লক্ষ ১৪ হাজার হন্দর পধ্যস্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাছাড়া ১৯৩৮-৩৯ সালের ৷ তুলনায় ১৯৩৯- 
৪০ সালে এলুমিনিয়াম সালফেটের উৎপাদন ৯০ হাজার হন্দর হইতে 
১ লক্ষ ৪৪ হাজার হন্দর, , এলুমিনিয়াম সালফেটের উৎপাদন 
১৪ হাজার টন হইতে ২০ হাজার টন ও সোডিয়াম সালফেটের 
উৎপাদন ১৬ হাজার টন হইতে ২৬ হাজার.টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এঁ সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে একমাত্র বন্ত্-শিল্প ছাড়া ১৯৩৯-৪০ সালে 
ভারতের অন্য প্রায় সমস্ত শ্রেনীর প্রধান প্রধান শিল্প সম্পর্কেই 
উৎপাদনের দিক দিয়া একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। 
টি তি ডর 
সন্দেহ নাই । 


দি ন্যাশনাল মার্কে টান 


ইন্সিওরেন্স কোৎ ( ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস ৮-৮নৎ, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


নী *৯ 


এই শ্রেণীর সৃতার মূল্য আরও হাস পাইয়াছে। জাপান এবং সাংহাই হইতে না 
"স্থতার আমদানীও বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে।' | 


bed 


সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 


। কৃত্রিম রেশমী সূত!_ইটালী মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় | জীবন বীমার নিমারিনী লিভ একটি. 


উক্ত দেশ হইতে এই শ্রেণীর ' সতার টা বন্ধ হওয়া সত্বেও কৃত্রিম ; 


এ সুতার মূল্য দ্রুত হাস পাইতেছে। বো রি EO উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী। . -. 
এই শ্রেণীর স্থতা'বিস্তর পরিমাণে খজুদ আছে সত্য কিন্ত ক্রুত 

নিয্গতির কোন সঙ্গত কারণ ধাকিতে পারে না। একমাত্র গল টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) | রাহা ব্রাদার্স 
“মধ্যে “আতঙ্কের সৃষ্টি হইবার ফলেই. এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ণ টেলিগ্রাম-“টিপটো”' ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


অনে হয়।- । 








চিনির বাজার 


rr 


+ re PS কলিকাতা, ২৮শে জুন 
' আলোট্য সপ্তাহে কর্লিকাতার চিনির বাজারে "কোন, প্রকার উৎসাহ 
দেখা যায় না। অনেকটা বিগত সপ্তাহের অনুরূপ কারবার হয়? ব্যবসায়ীগণ 
- (চিনির কারবার সম্পর্কে মোটেই আগ্রহ প্রকাশ: করেন, না, তাহার! 
রর্ভমানে কেবলয়াত্র প্রয়োজ্জনাহরূপ' চিনি, ক্রয় করিতেছেন মাত্র) 
সাধারণতঃ এরূপ ধারণ! জন্মিয়াছে' যে চিনির যৃল্য হাস পাইবে। অদূর 
ভবিষ্যতে চিনির চাহিদা এবং মূল্যের কোন উন্নতি হুইবে বলিয়া কেহ 
আশা করে নী। 

স্থানীয় বাজারে দেশী চিনির মজুদ পরিমাণ ৬০ হাজার বস্তা বলিয়া 
অনুমিত হয়। বিভিন্প্রকার প্রতিমণ চিনির নিয়রূপ দর গিয়াছে। মতিপুর 
১০০৪ নং ৯৩৩/০ 3 চম্পারণ ১৩৮০৭ চানপাতিয়া ও- হরিনগর ১১৩০ ; 
রোস', বেলডাঙ্গা SHOES A OR 

দির চিনির বাজারে = হাজার বস্তা চিনি মনু ছিল। দৌরালা, বুল্যাও্ 
?81%০' আনা, রামপুর ৫৫৫ নং ৭ ১৪1/০) সিমভাউলী' ও মাহোনি শ্রেণীর 
চিনির প্রতি -মগ .১৪/০ আনা দরে কারবার হয়। লাহোরের বাজারে 
৬ হাজার বস্তা চিনি মজুদ ছিল। চিনির মূল্য ৯৩৮৬ পাই হইতে ১৩৮৬ 
ছিল। . 

বোম্বাইএর চিনির াজার কারবারের অভাবে স্থির ছিল। বিভিন্ন 
কেন্দ্রের চাহিদা খুব কম ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর বাজারে 
চিনির আমদানী যথেষ্ট হাস পাইয়াছে। তবে আশা করা যায় যে চাহিদা 


বৃদ্ধি পাইলে মূল্যেরও উন্নতি হইতে পারে। দেশী চিনির দর প্রতি হন্দরে | 


১৭৮০ হইতে ১৮৷%০' আন! গিয়াছে। জাভা চিনির মন্ধুদ পরিমাণ ৬৬ 
হাজার বস্তা বলিয়া অন্থমিত হয়। এহ শেখর: চিনি তা পতি হরে 
১৮৭গ০ আনা ছিল? 


মান্রাজের বাজার অপরিবতিত ভাবে চড়া! গিয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেপ্ট ] 
ভারতীয় চিনি ক্রয় করেন কিনা ব্যবসায়ীগণ তত্প্রতি বিশেষ আগ্রহের সহিত | 


লক্ষ্য করিতেছেন। এই বাজারে প্রায় ৪০ হাজার বস্তা দেশী চিনি এবং 


৪ হাজার বস্তা জাভা চিনি মজুদ ছিল] CR i 


ভারা হয আজ চিন্ত ভিন 
| 11. সোনা ও রূপ! 
কলিকাতা, ২৮শে জুন 


৭1 


বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হুইয়াছে। সপ্তাহের মধ্যভাগে ফ্রান্সের সহিত 


. মূল্য ) ৪০%* আনায় বাজার, বন্ধ হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে 


বাজারে রেডি স্বর্ণের মূল্য নিম্নলিখিত রূপ গিয়াছে ₹_ র 
- ২১শে, জুন ৪৩1/০ fl 
২২শে » ৪৩%০ | 
২৪শে ৮ 8২৮৬/০ j 
২৬শে + ৪৩/৬ পাই if 
২৭শে  ;,, ॥ 


৯» শিপিং (সরকারী ভাবে স্থিরীকৃত ) হারে বলবৎ ছিল। টি 


হি 


দি মেট [নান বইঞ্ানিঃ 


সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর বাবা পরিচালিত। যূলধনে ও আমানতে il 


||." ম্যানেজার মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস 


, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণের মূল্যেও বিগত সপ্তাহে | 
||.[ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্ধিং স্থবিধা দেওয়া হয়। |) 

'জার্সে্ী এবং ইতালীর অন্ধি হইবে এই গুজবে বোদ্বাইএ স্বর্ণের মূল্য প্রতি ॥॥ f 

' ভরিতে প্রায় ।০ আনা হ্বাস পায়। অতঃপর ফ্রান্সে যুদ্ধবিরতির সংবাদ সপ্তাহের, | 
"_ শ্রথয়ভাগের তুলনায় প্রতি ভরিতে প্রায় ২ টাকা মূল্য হ্রাস করিয়া দিয়াছে । | 
স্পট সোনা এক সময়ে ৪২৪৩০ আনায় লামিয়া গিয়াছিল। অস্ত কলিকাতার || 
বাজারে সোনার দর ছিল ৪২২ টাক!। বোস্বাইএ অন্ত (রেডি স্বর্ণের | 
বোম্বাইএর | 


৪১৪০০ ' || 


লগুনের বাজারে এসপ্তাহে সোনার দরের হার প্রতি আউন্স ৮ পাউও্ | এজেণ্টস__গ্যারাটি টা কোং অফ নিউইয়র্ক। 


[ ১লা বুলাই, ১৯৪০ 








রূপা 
আলোচ্য সপ্তাহে রৌপ্যের ক্রেতা সংখ্যা মোটেই উল্লেখষোগ্য জিন 
ইহাতে রূপার মূল্যে নিন্নগতি পরিলক্ষিত হয়] কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে 
রুতকটা স্থিরতার ভাব দেখা যায়। ২২শে জুন তারিখে স্পট রূপার দর 
ছিল ৬৯ টাকা। বর্তমানে উহা ৬২ টাকার উপরে উঠিয়াছে। লগুনের 
বাজারে ,রূপার্‌ দর ক্রমশঃ হাস পাইতেছে ; কিন্তু ভারতবর্ষে এইরূপ অবস্থার, 
উদ্ভব হয় নাই। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সরকার কর্তৃক বৈদেশিক রৌপ্য 
ক্রয় বন্ধ করিয়া দিবার নিমিত্ত সেনেটর টাউন» যে প্রস্তাব আনযন 
করিয়াছিলেন তাহা গৃহীত হয় নাই। প্রধানতঃ ইহার ফলেই ভারতের 
বাজারে রৌপ্যের মূল্য বজায় থাকিতেছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে দোষাইএর বাজারে রেডি রূপার দূর নিয়লিখিতরপ 
গয়াছে ২: | 


২১ শে জুন ৬১৪৩ 
২২ তত্র ৬১/০ 
টি... 2 £ ৬১1৬/০- 
২৬ *, 5 ৬২1০ 
২৪ ৪ | * ৬১৮ ০- 


লগুনের বাজারে গত ২৭শে জুন তারিখে প্রতি আউন্স স্পট রূপার 
মূল্য ছিল ২১$ পেন্দ। ' কলিকাতার বাজারে ২১শে জুন তারিখে প্রতি: 
১০০ ভরি রূপার 'দর ৬২২ ও এ খুচরা, দর ৬২০ আনা ছিল। অস্ত 
সি 














স্থাপিত ১৯১১ সাল 
সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 






ভারতীয় ধয়েন্ট টক ব্যাঙের মধ্যে ইহা ীরষহ্ান অধিকার করিয়াছে ৰ 








’অঙহুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০,০০ ০২ টাকা 
বিক্ৰীত মূলধন ৩৩৪২৬১৪০০২৩ 
আদায়ীকত মূলধন ১,৬৮,১৩,২ ০০২ 
অংশীদারের দাষিত্ব ১৬৮১১৩৯২০০১, ঞ 

' রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ৯,১২,৩৭,০০০২ রি 





, ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 

আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭৪৮০ আন! 

ধ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্ান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 

এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭৩২,১২,৯১৮৪১/৬ পাই 
চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মেদি, কেটি, কে, বি, ই,' 







প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
কারবার করা হুয়। 





সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়ার নিন্বলিখিত বিশেষত্ব আছে-_ . 
রমণকারীদের অন্য রূপি ট্রেতলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত || 
বীযার পলিসি, « তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের | 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২]০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী ' | 
' ব্রেবাধিক ক্যাশ সাটিফিকেট | সেপ্টাল ব্যাঙ্ক একজ্িকিউটার এণ্ড |]. 
রি কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত , 
থাকে । 


হীর! জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য দে 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজ্িট ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদ! ১২২ টাকা 

মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 
কলিকাতার 'অফিস- মেন অফিস-_১০০নং ক্লাইভ স্্রীট | নিউ ||! 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে ই্রীট, বড়বাজার শাখা--৭১ নং ক্রস স্রীট, | 
শ্তামবাজার, শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা-_-৮এ, 
রসা রোড] বাজলা ও বিহারস্ফিত শাখী_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, || 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর ও মজঃফরপুর। লগুনস্থ- এজেঞ্টস__ ' 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাপ্ড ব্যাহ্ক লি: । 















১লা জুলাই, ১৪৪৪ } 1 7 আরিক জগৎ ৩২৫), 
খৈলের বাজার ২৯৫২; হকি ৩১০১-৩১৪৩৪ কফি ২৯৪২-৩৮৫, মাওালো টা 


1 ৩৪০২ ১ ভাঙ্গ! ১৮০২-১৮৫৯৭ 
2 £ তত BDL তি ও 
কলিকাতা, ২৮শে জুন  সিদ্ধ_লঙ্বা ২৮৫২-২৯৫ 5 মিলচর ২২ নং ২৭৫-২৯০ 9২ স) সিদ্ধ 


রেডি [খৈল-_আলোচা সপ্তাহে রেভিব খৈলের বাজার চডা গিয়াছে । ২৬৭২৭২২ 5 ভাঙ্গা ১৭৫১-১৭৭২ ্‌ 
মিল, সমূহ, এই. শ্রেণীর" প্রতিমণ খৈলের জন্ত ৩০ আনা হইতে ৩৮০. ধ্বান-নাসিন শ্রেণী ১১৩২-১১৫২। মাঝারি ১১৩২-১১৫২ । 
‘ 3 


উ টিটি 
রা 1 গণ নন গত শে মে যে সপ্তাহ শেব হইয়াছে তাহাতে বরন্ধদেশ হইতে যেটি 
তা টি ্ রর হইতে উর: ৪৩ হাঁজাঁর ৯০৮ টন চাউল ভারতবর্ষে রপ্তানী হইয়াছে। গত বর এই, 
‘কক নো “স্থানীয় চা বৃদ্ধি পাবার গালে শলে মুলে . - সময় উহার পরিমাণ ৪৬ হাজার ৮১ টন ছিল। | 
nl! ---  "কলিকাতার বাজার-_আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান বি 


[রিয়ার থৈল--রেডিয় বৈলের বাজারের ভয় আলোচ্য সপ্তাহে. বাঞ্খার-চা গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ ' 
সর্নিকার-খৈলের বাজারও চড়া গিয়াছে। মিল সমূহ প্রতিমণ খৈলে জন্ম = মূল্যে কারবার হইয়ছে। টা 


১৪০ আনা হঁইতে ১৮০০ দর দিতেছে । অপর পক্ষে আঁড়তদারগণ প্রতি SE - মাযার 
২ শশী বস্তা (বস্তার মূল্য।* আনা সহ) ৪২ হইতে ৪০ আলা দরে ধান গোসাবা ২৩নং পাটনাই ৩২-৩৮০) যাঝারি পাটনাই ২৮%০- 


এই “শ্রেণীর খৈল বিক্রয় করিতেছে। কোন রপ্তানী বাণিদ্য ' হইয়াছে ২৭৮) সাধারণ পাটনাই ২৭/০-২৮%০ $ পূবা পাটনাই ২৮/০ ; সাদা মেটা? 
ভাদ SE ২॥০-২৮/০:; রূপশাল ৩/০-৩!০ ; দাদশাল ৩1০-৩1১০ ; হোগলা ৩1/০-৩1%০ ) 











চিনি আতপ.৩/০-৩1%০ ) যশোয়া ৩/১০-৩%০ ; ওড়াশাল ২া৬/০-২|৩/১০ ; 


2 চাঁমডাঁর বাজার | | el হামাই ৩/০-৩1/০ | 

চাউল-_গোসাবা ২৩নং পাঁটনাই ৪%০-৫২ ; রূপশাল (ঢেঁকী) ৫1১/০ ; : 
. রূপশীল (মিল) ৫1৮০-৫1১০ ) বাশফুল ৫1০; কাটারী ভোগ (ঢেঁকী) ৫৮/০ ; - 

' আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামডার বাজ্জারে অতিশয মন্দার ভাব _ কামিমী আতপ €॥%০ ; মোটা ৪০ । 3 
পরিলক্ষিত হয়। আদ্র লবণাক্ত শ্রেণীর গরুর চামডার সামান্ত কারবার হয় | 
এবং উহার মূল্যের হারও কম ছিল। অন্তান্ত শ্রেণীর চামভার বাজ্জারের 
কারবার একরূপ অচল অবস্থায় দাড়াইয়।ছে বলিয়া প্রকাশ । বিভিন্ন প্রকার, 
চামড়ার নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে। 


' ছাগলের চামড়া টাকা-দিনাজপুব ৭ হাজার ৯ শত টিনা রিকি মহ ইহ টনি তই ত | 


Se কলিকাতা, ২৮শৈ জুন 


গত ২২শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে.তাহাতে জল ও স্থল পথে মোট 
৭ হাজ্জার ৭৮১ টন চাউল কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর 
এই সময় উহার পরিমাণ ১৫ হাজার ৬৭৬ টন ছিল। 





হিঃ আঁর-বপাত্ত ১২ হাজার ৬৫০ টুকরা ৫৫ ৭০২ হিঃ। 
NN লৰ 


লন 2 : 
্েতদ্যতীত পাঁটন| ৩ লক্ষ ৮ হাজার টুকরা । ঢাকা-দিনাজপুর .২ লক্ষ দি একটি বিশ্রী রোগ। আপনি কি 


৩ হালা র.টুকরা $ আব্র-লবণাক্ত ২৮ হাজার টুকরা ছাগলের চামড়া মজুদ এই বিশ্রী রোগে ভূগিয়াছেন? কিন্বা মা বন্ধুবর্গ নিশ্চয়ই: ' 
ছিল।, bt ভূগিতেছেন? একটিমাত্র “ত্রটানিয়! ত্রোণা” নিয়মিত ব্যবহারে 


আপনার মুখব্রণ সমূলে বিনাশুকরে' মুখী রি হা | এই 
গরুর চামড়া-_আব্র-লবণাক্ত ১১ হাজার ৮৫০ টুকরা গ৩ পাই হইতে 


প্রকার দ্রুত কার্যকরী ওষধ আজ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। ছুই একটি || 
1/০ আনা হিঃ-দ্বারভাঙ্গা- -পুণিয়া-রাচি মহিষের চামড়া দেন্ডণত টুকরা EE দিন ব্যবহারে আয়নাতে আপনি দেখিতে পাঁইবেন কৃত দ্রুত ব্রণগুলি 1 
টাকা! হিসাবে | 


oe আর'নৃতন গজাবে না,.দাগন্তদ্ধ, উঠে গিয়ে 
পূর্ববকার চক্চকে চেহারা ফিরে পাব্নে। অন্তই একটি খরিদ করুন 

এতদ্াতীত ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ১০ হাজার ১ শত, আগ্রা- আমে 
৭ হাজার ৮ শত, দ্বারভাঙ্গ!-বেনারেস-আসে? ১ হাজার ৬ শত, দ্বারভাঙ্গ- 


২২ টীকা মাত্র। ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র | 
সঃ একমাত্র প্রস্তুতকারক: 

পুিয়া সীধারণ ৭ হাজার ৪ শত, নেপাল-দাজ্জিলিং সাধারণ ৫ হাজার ২ শত 

রাচি-গয়া সাধারণ ৪ হাজার, গোরক্ষপুর-বেনারস - সাধারণ” ৪ শত, 
দাক্ডিলিউআসীর্লবপাক্ত-৬-শত প্রবংলার্ =লবণাক্ত 2৬"হাজার ৮'শত ' - 





দি বিটানিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস, লিঃ 
১ন্‌ং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সীট, কলিকাত।। ' 


ই উল হু 22৯ তেই 






টুকরা গত 'চাঁনৃড়া) }" মজুদ হিধ যদু REE 2০0০0000050900000000005000080503000001503020390501 
৪ শত ছি 111 ০০ হট Us Ne ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়| লিঃ } 
ধান ও চালের বাজার" ট নি ক্যানিৎ স্রীট, 8 
Ee শাখা উট EME 
EEN রা - কন্কিকাতায দশে জুন , কারেন্ট . | hee 
নু খান ও টাউলের বাজার : ৮ টি ০ হা 
চা গিয়াছে, “বিভিন্ন প্রকার “প্রতি “একশত: ঝুঁডি ( পরি উন প্র | সি ভি 
৭ পাও) হীন চাদর নর হিপ “71 টির FE  সর্কপ্ররার, ব্যাঙ্কিং কার করা হয় ₹ - 
এ খানানটো- সু ২:২১, গাই, টাই ২১১) পে |= অন্যান বিস্ষটিছানে অভি সত্য ন বির বুয়ার 
২৯, | উপযুক্ত কমিশ টা কৰ্ম্মী | 
| : ৩2 উপযুক্ত নেও ও পুরুষ আব্শ্তক। ' 
$ আতপ-মৌটা ২৬৫ ১৫ ২৬৭১5 3 সর বি টি 5 ব্জান২ ই 1... 


ee 2 এ লুল লিও লোন EET নু 
EE ET EL 
তি 
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৩২৬ নর 
কলিকাতা, ২৮শে জুন 
টাটা মার্কা জযেষ্ট লোহা প্রতি হন্দর ৯৮/০-১ ০০ 
এ বে মার্কা (হালকা ওজন ) | ৯২-৯০ 
বরগা ( টি আয়রণ ) ১১১২৭, ৃ 
এলেল আয়রণ (কে|ণা ) ৮[%০-১০|০ 
পাটী লোহা! ৯২-৯%০ 
বোণ্ট, লোহা (গোল) ৯২-৯/%০ 
গরাদে লোহা ( চৌকা ) ৯২-৯০ 


গোল রড লোহা ৩“ ১৬৭৭৮ ৯৬% (কংক্রীটের অন্ত) 


১০1০-১৬২ 
পে লোহা ১৮৮ ৩5 ১১২-১৪২ 
চাদর লোহা | ১১/০-২২৭ 
তারকাটা (পেরেক) ১৬৮ ১৯]০-২২|০ 
গ্যাঃ ঢেউ টান (টাটার' তৈয়ারী) £= 
২২ গেজ." ১৫৪০-১৬%০ 
২৪ গেজ, ১৪৮৮০-১৫২ 
২৬ গেজ, ১৬০-১৬৭০/০ 
গ্যাঃ পাত টান (টাটা র.তৈয়ারী) := 
২৪,গেজ | ১৫1৮০-১৫|০ 
২৬ গেজ ১৭৮০-১৮২ 
র্ণে ওয়াটার পাইপ ৩ও 8৮ প্রতি ফুট 1১৫-1৮১৫ 
প্লেট কাটিং ( ছিট কাটা) » মণ, 8lo-t]o 





শত সই মের পূর্বে এবং ২৭শে মের মধ্যে. যে সকল মাল সরাসরি ' 
ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইয়াছে তাহা রেখ করা সম্পর্কে ১৯শে জুন 
দিন ধাৰ্য্য হইয়াছিল কিন্তু ডাক বিলম্বিত, হইবার জ্রন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট 
উক্ত মাল: -রেজিস্্ী করার সময়' আগামী: ১৯শে লাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধ 
করিয়াছেন! উপরোক্ত তারিখের মধ্যে যেসকল মাল প্রেরিত হইয়াছে 


তৎস্পরকেই এই নিয়ম প্রযুক্ত ইইবে। আমদানীকারকণ উক্ত মাল 


কোন; তারিখে. প্রেরিত হইয়াছে. তাহার সংবাদ পাইলে প্রমাণ স্বরূপ [| 
তাহা ‘রেডি দম উপস্থিত করিবেন. ইছা ছাড়া অন্ত কোন'.বিষয় '? 


বিবেচিত হইবেন ' br ৪3 ৪৮ Bd 
EET TE 


. আলেকজেন্িয়া স্থিত ভারতীয় টড কমিশনার সরবরাহ বিভাগের নিকট | - 
এই মে গান করিয়াছেন যে ব্যবসাগত প্রয়োজনে এবং মিশরের "] 
সরকারী, রেলওয়ে সমূহের" ব্যবহারের ,জন্ত ৩ লক্ষ টন ভারতীয় কমূলা '[ 


সরবরাহ স্ভৰংকিন'? দান রেলওয়ের অন্ত জারও' ১ হাজার টন ভারতীয় 
কয়লার প্রয়োজন ব্যক্ত করা" হইয়াছে। সরবরাহ বিভাগ 'এতৎসম্পর্ষিত ০ 
বিষয় কয়লা ব্যবসায়ীগগের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং তাহাদের সহিত * 
সি আলোচনা ঢালাইবার পরামর্শ দিয়াছেন বলিয়া আনা যায় । 


আঁধিক জগৎ 


কালজিরা 
পোস্তদান! 

দেশী শুপারি 

জাঃ কাটা শুপারি 
জাঃ গোঃ শুপারি 


পিনাং কেশ্ুয়া 
পার্ল কেয়া 
জাভা কেশুয়! 
কেশুয়া ফ্লাওয়ার 
ছোট এলাচ 

বড এলাচ, 
লবর্গ 


[ চলা জুলাই, ১৯৪০ 
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লি তৈরী ভৈলের মালিশের ছারা নিরাময় হয়। 
: মহিলাদিগের জন্যও ব্যবস্থা আছে : 


Bll 
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সে লোক: পাঠাইয়াও ব্যবসা করা হয়। 
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বর্তমান ১৯৪০ সালে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সরকারী ভাবে 
কোন কাধ্যনীতি অবলম্থিত না হওয়ায় এবারের মরশুমে অত্যধিক 
পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছিল। 
সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলা, বিহার, উড়িয্যা ও আসাম প্রদেশে 
পাটের চাষ, সম্পর্কে ১৯৪০ সালের যে প্রাথমিক, পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে সেই অনুমান সত্য বলিয় প্রমানিত হয় 
গত বৎসর যুদ্ধের জন্য পাটের দর ভালরকম চড়িয়া উঠিয়াছিল। 
আর সেই চড়া মূল্যে প্রলুব্ধ হইয়া এবার কৃষকেরা সাধ্যমত বেশী 
জমিতে পাট বুনিয়াছে। ফলে সর্বত্রই পাটের আবাদী জমি 
বাড়িয়া গিয়াছে । গত ১৯৩৮ সালে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িয্যা ও 
আসামে সমষ্টিকৃত ভাবে মোট ৩০ লক্ষ ৫৬ হাজার একর জমিতে 
পাটের চাষ হইয়াছিল। এবারের মরশুমে অর্থাৎ ১৯৪০ সালে 
সেইস্থলে মোট ৪১ লক্ষ ৩ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে বলিয়া, বরাদ্দ করা হইয়াছে। কাজেই এবার পাটের 


আবাদ গত বৎসরের তুলনায় শতকরা প্রায় ৩৪-৩ ভাগ বাঁড়িয়াছে 


: বলা চলে। অন্তান্ত বার পাটের জমি সম্বন্ধে যে বরাদ্দ প্রকাশিত 
'হইত তাহা দৃষ্টে পূর্ব পূর্ব বারের তুলনায় কোথাও বা কম কোথাও 
বা বেশী. পাটের চাষ হইতে দেখা যাইত। 


কিন্তু . এবারকার.. 
বিশেষত্ব এই যে গতবারের তুলনায় সর্বত্রই এবার পাটের চাষ. 
সুনির্দিষ্ট ব্ূপে কেবল বৃদ্ধিই পাইয়াছে। বাঙ্গালা প্রদেশের প্রধান ' 
পাট উৎপাদনকারী জিলা সমূহের হিসাবে দেখা যায় ময়মনসিংহে 


/ সম্পাদক- প্রীযতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড / কলিকাতা, ৮ই জুলাই, সোমবার ১৯৪০ '১০ম সংখ্যা 
Bes 
EA পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
৩২৭-৩২৯ আর্থিক দুনিয়ার খবরাখবর ৩৩৪-৩৩৯ 
i PEA সমস্যা ৩৩০-৩৩৩ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৩৪০-৩৪১ 
য় বহিব্বাণিজ্যের সংরক্ষণ চেষ্টা ৩৩১-৩৩৩ মত ও পথ ৩৪২ 
রঃ চাষীদের স্বার্থরক্ষায় ব্যাঙ্কের সাহায্য ৩৩২-৩৩৩ বাজারের হালচাল ৩৪৩-৩৪৬ 
গামায়িক পম 
পাটের পূর্বাভাষ গতবারের তুলনায় এবার পাটের জমি ৬ লক্ষ ৯০ হাজার একর হইতে 


৮ লক্ষ একর, ঢাকায় ৩ লক্ষ ১৯হাজার একর হইতে ৩ লক্ষ 
৯৩ হাঁজার একর, ত্রিপুরায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার একর' হইতে ৩ লক্ষ 
৪২ হাজার একর, ফরিদপুরে ২ লক্ষ ৫ হাজার একর হইতে ২ লক্ষ 
৭৪ হাজার একর ও রংপুরে ৩ লক্ষ ১০ হাজার ‘একর হইতে ৩ লক্ষ 
৬৮ হাজার একর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি -পাইয়াছে! অন্তান্ত জিলা সমূহেও 
অনুরূপভাবে এবার পাটের চাষ বৃদ্ধির একটা যথাসাধ্য চেষ্টা. দেখা 
গিয়াছে । বাঙ্গল! ছাড়া আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশেও কিছু 
কিছু পাটের চাষ হইয়া থাকে। তবে এ সকল প্রদেশের আবাদী 
জমির পরিমাণ বাঙ্গলার তুলনায় বরাবরই নগন্য । এবার এ সব 
প্রদেশেও পাটের চাষ বাড়াইবার একটা যথাসাধ্য চেষ্টা হইয়াছে 
বলিয়া বুঝা যায়। ১৯৩১ সালে আসামে ৩ লক্ষ ২৩ হাজার 
৩০০ -একর, বিহারে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫০০ একর .ও উড়িস্তায় 
২২ হাজার ৫০০ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল | এবার এ 
তিন প্রদেশে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৭০০ একর, ২ লক্ষ 
৮২ হাজার একর ও ২৮ হাজার ৪০০ একর পরিমাণ জমিতে পাটের 
চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। 
. এবারের মরশুমে পাটের চাষ এই ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ও অপর- 
দিকে আবহওয়ার অবস্থা নূতন পাট ফসলের সর্ববথা অন্থুকুল থাকায় 
১৯৪০ সালে শেষ পর্যন্ত গতবারের তুলনায় অনেক বেশী পাট 
উৎপন্ন হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । এবার পাটের সম্ভবপর 
চাহিদা সকল দিক দিয়াই যেরূপ কম দেখা যাইতেছে তাহাতে গত- 
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হাব পরিমাণ পাট কাটতির সুবিধাও এবার নাই । এই 
অবস্থায় গতবারের তুলনায় এবার পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাঁওয়ার 
ফল মূল্যের/দিক দিয়া বেশীরকম মারাত্মক হইয়া দাড়াইবে বলিয়াই 
আশঙ্কা হইতেছে । বাঙ্গালার বর্তমান মন্ত্রীসভা খামখেয়ালী ভাবে 
বাধ্যকরী পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের কার্য্য বন্ধ রাখিয়াই যে পাঁটের ভবিষ্যৎ 
এইরূপভাবে অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ' 


প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে যে ব্যাঙ্ক আইনের খসড়া সাধারণ্যে -- 


প্রকাশিত হইয়াছে তৎ্সম্বন্ধে 'বিভিন্ন' বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কের “ 


তরফ হইতে অগণিত বিবৃতিপত্র কর্তৃপক্ষের ‘সকাশে_ পেশ, রা, 
হইয়াছে। এই সম্বন্ধে আমরাও বিস্তৃতভাবে . আমাদের: মতামত ' 


প্রকাশ করিয়াছি। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ 
এবং ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত টাকার একটা নির্দিষ্ট অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জম! 
রাখার বিষয়ে প্রস্তাবিত আইনে যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার 
বিরুদ্ধেই বর্তমানে সব্ব্বাপেক্ষা অধিক আপত্তি উঠিয়াছে। এই আপত্তি 
সর্ববথা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেও মাত্র এই দুইটা সমস্তার মীমাংসা 
দ্বারাই ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমস্তার সমাধান হইবে না। কেননা কোন 
ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা হইলে এবং উহাতে 
আমানতী টাকার এক তৃতীয়াংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ থাকিলেই উহা 
যে আমানতকারীদের দিক হইতে একটা নিরাপদ প্রতিষ্ঠানে পরিণত 
হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এই সম্পর্কে সাদার্ণ ইণ্ডিয়া 
চেম্বার অব কমাস“সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট যে বিবৃতিপত্র পেশ 
করিয়াছেন তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা আমরা কর্তব্য বোধ 
, করিতেছি । উক্ত চেম্বার অব কমার্স প্রস্তাব করিয়াছেন যে প্রত্যেক 
ব্যাঙ্ককে ব্যবসা চালাইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
লাইসেন্স গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হউক এবং সময় সময় ব্যাঙ্কের 
অবস্থা ও কাৰ্য্যপ্ৰণালী সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য, রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে 
ক্ষমতা দেওয়া হউক ।- চেম্বারের মতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, যদি প্রত্যেক 
ব্যাঙ্কের সম্বন্ধে সর্বদা রজাগ দৃষ্টি রাখে এবং কোন ব্যাঙ্ক ভ্রান্ত পথে 
ধাবিত হইলে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া তাহার সংশোধনের ব্যবস্থা 
নিরাপদ ভাবে পরিচালিত হইতে পারে। নীতির দিক হইতে সাদার্থ 
ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমাসের এই প্রস্তাব আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়া 
মনে করি। ব্যাঙ্কের দাদন সম্বন্ধে, কোন বীধাধরা নিয়ম চলিতে 
পারে না।॥। অনেক সময়ে বিনা জামীনে ব্যক্তিগত দাদনও' স্বর্ণ বা 
কোম্পানীর কাগজে দাঁদন অপেক্ষা অধিকতর নিরাপদ, লাভ জনক ৪ 
নগদে পরিবর্তনযোগ্য হইতে পারে.।,. এরূপ ক্ষেত্রে’ প্রত্যেক ব্যাঙ্ক 
পরিচালককে অবস্থা অন্থুযায়ী তাহার দাদন নীতি পরিচালনা করিতে 
অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক |. তবে, ব্যাঙ্ক পরিচাল্কদের মধ্যে, 
সকলেই যে সততা! সম্পন্ন হইবেন এবং: কাহারও. যে ভুলক্রটা...হইরে 
না তাহারকোন নিশ্চয়তা নাই। র্রিজার্ড-ব্যাস্ক যদি, সতত. উহার্দের 
উপর দৃষ্টি রাখেন তাহা হইলে এই সর -গলদের 'অনেকটা প্রতিকার 
হইতে পারে । এই জন্যই ব্যাঙ্কের দাদন নীতির উপর কোনওরপে 
হস্তক্ষেপ না করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যে. ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
আইনে ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডকে প্রত্যেক. ব্যাঙ্কের উপর তদ্বির 
তদারক করিবার ক্ষমতা দিয়া, রাখা:হইয়াছে। ,ভ্ররতৃবর্েও  র্যাল্ক 
সমূহকে গলদমুক্ত রাখিতে হইলে. এরূপ: ব্যবস্থাই. করিতে হইবে। 
তবে ভারতে যে ভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন . পাশ, ক্র! . হইয়াছে 
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EER RE ব্যাঙ্কের যাহারা কর্ণধার হইবেন তাহারা সকল _ 
+ সময়ে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসার স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া কাজ না করিতে 
পারেন। এনবম্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ভারতীয় ব্যান্কগুলির 
উপর কর্তৃত্ব করিতে অবাধ ক্ষমতা দেওয়ার মধ্যে বিপদ আছে। যাহা 
হউক আমাদের কৃথা এই যে” রিজার্ভ ব্যাঞ্ষে যদি ভারতীয় ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের প্রকৃত হিতৈষীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে 
উহাদের উপর ভারতীয় ধ্যাঙ্কগুলির তদারকের ভার দেওয়াই ভারতীয় 
ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রধান উপায় 
বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। 


: কৃষিকাৰ্য্যের ভূমি সম্পর্কে জরীপ 

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যে এবং প্রদেশ সমূহে বিভিন্ন শ্রেণীর 
ফসল উৎপাদনের জন্য পৃথকভাবে কি পরিমাণ ভূমি নিযুক্ত আছে, :' 
বিভিন্ন স্থানের ভূমির রাসায়নিক উপাদান এবং ফসল বিশেষ . 
উৎপাদনের পক্ষে কোন্‌ স্থানের ভূমির যোগ্যতা কিরূপ ইত্যাদি 
তথ্য অনুসন্ধান করার জন্য ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল” অব: এগ্রি- 
কাল্চারেল রিসার্চের উপদেষ্টা. বোর্ড সম্প্রতি, একটা পঞ্চবার্ষিকী 
পরিকল্পনা অন্থুমোদন করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ১২ হইতে .১৫ . 
জন কর্মচারী একজন কেন্দ্রীয় অফিসারের অধীনে কার্ত্য করিবেন। 
প্রথম, ছুই বৎসর প্রাদেশিক কৃষি বিভাগ সমূহের সহায়তায় ইহারা 
যে সমস্ত তথ্যতালিকা বর্তমানে পাওয়া যায় তাহা সংগ্রহ কারবেন। 
যে সমস্ত স্থানে এবং:যে সমস্ত বিষয়ে এপর্যন্ত তথ্যতালিকা গৃহীত 
হয় নাই পরবর্তী তিন বৎসরে তাহা সংগৃহীত হইবে এবং এই 
তিন বৎসরকালই প্রকৃত জরীপকার্্যের জন্ত ব্যয়িত হইবে। 

ভারতীয় কৃষি সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্যতালিকার অভাব পদে 
পদে অনুভূত হইয়া থাকে। কাজেই রিসার্চ কাউন্সিলের, এই 
প্রচেষ্টা সকলেই আনন্দের সহিত সমর্থন করিবেন। এই প্রসঙ্গে 


. এদেশের কর্ষণযোগ্য ভূমি সম্পর্কে গবেষণার কথা উল্লেখযোগ্য ৷ 


ভারতীয় কৃষির মূল. সমস্ত! কি উপায়ে ভূমির উৎপাদিকাশক্তি 
বৃদ্ধি করা যায়। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে একর প্রতি : 
কৃষিপণ্যের উৎপাদন, অত্যন্ত-কম। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেকার হিসাব 
অনুসারে স্তর বিশ্বেশ্বরায়া বলিয়াছেন এদেশে প্রতি একর ভূমিতে সার! 
বৎসরে গড়ে ২৫ টাকার.বেশী ফসল হয় না। সেইস্থলে জাপানে প্রতি 
রৎসর. একর প্রতি ১৫০ টাকার ফসল উৎপন্ন হয়। ভূমির উর্ব্বরতা 
বিচার: কোন্‌; ফসলের পক্ষে কোন্‌ ভুমি বিশেষ উপযুক্ত এবং নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর ভূমিতে, কি. উপায়ে লাভজনক ফ্লদল উৎপাদন করা যায় 
প্রভৃতি নিদ্ধীরণের একমাত্র উপায় ভূমি সম্পর্কে গবেষণা । দ্বিতীয়তঃ 
অধিকাংশ প্রদেশে : প্রথম শ্রেণীর ভূমি করষিত হইয়া যাওয়ায় লোক 
সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু নিকৃষ্ট শ্রেণীর ভূমিতেও চিরাচরিত অনুন্নত পদ্ধতিতে 
চাষ, হইতেছে |. ইহার ফলে জমীর গড়পড়তা উৎপাদন পরিমাণও 
হাস পাইতেছে।' আসায়, . সিন্ধু এবং মধ্য প্রদেশ ব্যতীত ভারতের 
প্রায় সকল স্থানেই. এই অবস্থা প্রত্যক্ষ হয় ।. এই সমস্ত, প্রদেশে : 
ভল্পপর্রমাণ জমীতে' বেশী পরিমাণ ফসল উৎপন্ন না হওয়াতেই কৃষক 
এবং কৃষির উপর! নির্ভরশীল সম্প্রদায়সমূহের পক্ষে জীবন যাত্রা 
ক্রুদশঃ, কঠোর হইয়া উঠিতেছে।, কিন্তু আচ্চর্য্যের বিষয় একমাত্র 
তুলা চাষের ভুমি ব্যতীত. এই বিষয়ে প্রাদেশিক.ও দেশীয় রাজ্যাসমূহের 
কৃষি 'বিভাগ এবং, ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল, .কর্তৃর কোন উল্লেখযোগ্য 
প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় নাই।, কৃষি কমিশন কৃষিকাৰ্য্যের ভুমি 
সম্পর্কে গবেষ্ণীর € Bacteriological, Physical and . Biologi- 





নৰ 
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cal research ) জন্য বিশেষ সুপারিশ. করিয়াছেন। 
প্রয়োজনীয়তা গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই উপলব্ধি -করেন, কিন্তু. এই 
ব্যাপারে নিষ্রিয়তার কারণ অজ্ঞাত । কৃষিজাত পণ্য 'রপ্তানীর উপর 
সেম্‌ ধাৰ্য্য হওয়ায় বর্তমান বৎসর হইতে কৃষি কাউন্সিলের আয় বৃদ্ধি 
হইয়াছে। ব্যাপকভাবে সম্ভব না হইলে স্থানে স্থানে নৃতন ফসলের 
প্রবর্তন এবং বিশেষ বিশেষ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কাউন্সিল 
ভূমি সম্পর্কে গবেষণার ব্যবস্থা করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, 
বাঙ্গলা দেশে তুলা চাষের উন্নতিকল্পে উপযুক্ত ভূমি নির্ব্বাচনের জন্য 
গবেষণা করা যাইতে পারে । সম্প্রতি মংপুর কুইনাইনের কারখানা 





" হইতে সিক্কোনা চাষের 'প্রসারকল্পে এইরূপ ভূমি পরীক্ষা করাইবার 


ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃষি কাউন্সিল ‘উৎসাহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান 
বিশেষকে .যদি এই সহায়তা দানে অগ্রসর হন তাহা হইলেই কৃষি 
কাৰ্য্যে একটা নব প্রেরণা পরিলক্ষিত হইবে । 
' যুদ্ধখণ সংগ্রহের জন্য অভিনান্স 

শ্রমিকদের বেতন' প্রদান আইন (Payment of wages Act) 
সংশোধন করিয়া ভারতসরকার' বিগত ২রা জুলাই তারিখে এক 
অর্ডিনান্প্‌ জারী করিয়াছেন। "ইহার ফলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক- 
গণ শ্রমিক এবং কর্মচারীদের বেতন কাটিয়া উহা সেভিংস্‌ সার্টিফিকেট 
ক্রয়” প্রমুখ 'যুদ্ধকালীন সঞ্চয় ব্যবস্থায় নিয়োগ করিতে পারিবেন। 


অবশ্য এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক বা কর্মচারীর স্বাক্ষরিত সম্মতি,; 
. গ্রহণ করিতে হইবে অর্ভিনান্সে এইরূপ . বিধান রহিয়াছে । কোন 


ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যুদ্ধ-খণ, সেভিংস ' সাঁটিফিকেট প্র'্থতিতে 
অর্থ বিনিয়োগ করা বাধ্যতামূলক না করিয়া গভর্ণমেণ্ট* সুবিবেচনার 
পরিচয় দিতেছেন। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে ইংলণ্ডের এই ছদ্দিনেও 
ব্রিটাশ গভ্ণমেণ্ট মিঃ কেইন্সের ন্যায় খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদের 
প্রস্তাব থাকা সত্বেও বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের নীতি অবলম্বন করেন 
নাই। অল্প আয়বিশিষ্ট চাকুরীজীবি কিংবা শ্রমিক সম্প্রদায়কে যুদ্ধ-4ণ 
, প্রদান অথবা সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয়, রুরিতে, বাধ্য করা হইলে 
অবিচারই করা হইবে। আলোচ্য অডিনান্স ” প্রসঙ্গে আমাদের 
বক্তব্য এই যে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ অর্থসংগ্রহের জন্য যাহাতে 
অধীনস্থ শ্রমিক এবং কর্খচারীদের উপর অন্যায় চাপ না দেন তংপ্রতি 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ' অধীনস্থ কর্মচারীদের পক্ষে 
উপরওয়ালার অনুরোধ অনেক ক্ষেত্রেই আদেশের নামাস্তর মাত্র। 
পিস oO করেন নাই ; 
955 কর্মমচারীগণ যাহাতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত 
হইয়া এই কাৰ্য্যে সহায়ত৷ করিতে অগ্রসর হয়, সরকারপক্ষ হইতেই 
তাহার সুযোগ করিয়! দেওয়া কর্তব্য । * এ 
| মেসিন টুলের আমদানী বন্ধ ' 
ভারত রককারের সাপ্লাই বিভাগের তরফে সম্প্রতি এই ঘর্দে একটা 
বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে বর্তমানে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে 





,মেসিন টুলের র কোন আশা নাই একমাত্র সামরিক প্রয়ো- 
জনে যে মেসিন প্রয়োজন হইবে ভারতবর্ষস্থিত সমর সরমঞ্্াম 
সরবরাহ বোর্ডের সুপা বু পাইলে তবেই ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে 


'রপ্তানী করার বিষয় বিবেচিত হইবে। 
'সংবাদটা অত্যন্ত বাগ এদেশে অনেকেরই ধারণা যে মেসিন 
টুল এবং কলকজার আমুষ্িক সর মম একই জিনিষ কিন্তু কাধ্যতঃ 
উহা তাহা নহে! কলকক্জা প্রস্তত বা অরামতের জন্য যে সমস্ত যন্ত্র 


“পাড়ি ব্যহত হয়, হাই মেসি জানত 


৯২ 


আৰ্থিক জগৎ 


ৰজ ও যন্ত্রপাতি শিল্প অপেক্ষা অধিকতরভাবে হং মৌলিক 
: শিল্প'এরং উহার অভাঁবে কলকজ্া' নিৰ্ম্মাণ অথবা কলকজাকে মেরামত 


গবেষণার 


ভারতীয় শিল্পের পক্ষে এই, 


‘৩২৯ 


| 


করিয়া শিল্পের প্রয়োজনে উহাকে কাধ্যক্ষম রাখার পক্ষে অপরিহার্য । 
ভারতবর্ষে কলকজা নির্মাণের শিল্প এখনও প্রসার লাভ করে নাই 
এবং এজ্রন্য বৎসর বৎসর বিদেশ হইতে ১৫1১৬ কোটী টাকা মূল্যের 
কলকজ্জা আমদানী করিতে হয়। কিন্তু 'ভারতীয় কারখানা সমূহে 
যে সমস্ত কলকক্জা ব্যবহৃত হইতেছে 'প্রধানতঃ তাহারমেরামতী কাজের 
জন্যই প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে ২৩ কোটা টাকা মূল্যের মেসিন 
টুল এদেশে আমদানী 'হইয়া থাকে ।' বর্তমানে এই অত্যাবশ্যকীয় 
জিনিষের আমদানী বন্ধ হওয়াতে ভারতীয় অনেক কারখানার ' কাজে 
খুবই ব্যাঘাত ঘটিবে। তবে এই সম্পর্কে একটা ধুব সুখের বিষয় যে 
৩৪ বৎসর হইল বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গালীর পরিচালনায় মেসিন টুল 
প্রস্তুতের জন্য ইণ্ডিয়ান মেসিন টুল ম্যান্ুফেকচারিং কোং লিঃ নামে 
একটা কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং. উহ্থারা কলকারখানার জন্য 
অপরিহার্য অনেক মেসিন্‌ টুল সরবরাহ করিতেছেন ইংলণ্ড হইতে 
মেসিন টুলের আমদানী কার্য্যতঃ বন্ধ হইয়া যাওয়াতে ভারতীয় শিল্প 
প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমানে যে ব্পিদ উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে এই 
কোম্পানী অনেকটা সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা 


যায়। 
রেলবিভাগের আয় বৃদ্ধি . 

যে সময়ে ভারত সরকার সামরিক ব্যয়ের জ্ত'বাজেটে বরাদ্দ 
টাকা অপেক্ষা আরও অন্ততঃ ২০ কোটী টাকা সংগ্রহের জন্য ব্যগ্র এবং 
যে সময়ে শুস্ক বিভাগের আয় ভয়াবহভাবে কমিয়া যাইতেছে- সেই 
সময়ে রেলবিভাগের আয়ের উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখিয়া" সকলেই 
সুখী হইবেন। বর্তমান বৎসরের জন্য রেলবিভাগের বাজেট উপস্থিত 
করিবার কালে ভারত সরকারের রেলবিভাগের মন্ত্রী এবার উক্ত 
বিভাগে যাত্রী এবং মালের ভাড়া ও অন্যান্য ছোট খাট আয় লইয়া 
গত বৎসরের তুলনায় ৫ কোটা ৮৯ লক্ষ, টাকা অধিক আয় হইবে 
বলিয়া বরাদ্দ ধরিয়াছিলেন। কিন্তু চলতি ‘সরকারী ,বৎসরের গত 
১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত রেলবিভাগের আয়ের 
যে সমষ্টিগত হিসাব বাহির হইয়াছে । . তাহা হইতে জানা যায় যে 
গত বৎসর এই সময়ের তুলনায় এবার ' উক্ত সময়ে ১ কোটা ৯৩ লক্ষ 
টাকা অধিক আয় হইয়াছে . এবার যে কোন একটা বিশিষ্ট রেলপথে 
অধিক আয় হইতেছে তাহা নহে--সরকারী' রেলপথের . সবগুলিতেই 
আয় এবার উল্লেখযোগ্যভাবে বদ্ধিত হইয়াছে । এই বৃদ্ধির হার যদি 
সারা বৎসর ধরিয়া বজায় থাকে তাহা হইলে চলতি বংসরে রেল- 
বিভাগের অতিরিক্ত আয় ৫ কোটা ৮৯ লক্ষ টাকা. অপেক্ষাও, অনেক 
বেশী হইবে এবং উহার ফলে ভারত সরকারের অন্তান্ত বিভাগের 
সময়ের আয় দেখিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার.কোন কারণ 
নাই। নানা কারণে বর্তমানে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্ঞ্য যে ভাবে সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহা সত্যে. পরিণত হইলে 
রেলবিভাগের.উপর উহার অবশ্যস্তাবী প্রতিক্রিয়া, উপস্থিত হইবে। 
রেলবিভাগের আয়ের শতকরা ৭০ ভাগই মালের ভাড়া হইতে আদায় 
হইয়া থাকে । দেশের অভ্যন্তরে যদি বিদেশী“মালের' আমদানী বন্ধ 
হইয়া যায় এবং দেশের ভিতর হইতে মালপত্র বিদেশে. রপ্তানীর জন্য 
যদি সমুদ্র কুলবর্তী বন্দর সমূহে না যায় তাহা! হইলে রেলবিভাগের 


' আয় মারাত্মকভাবে; কমিয়া যাইতে, বাধ্য । তবে এখন পর্য্যন্ত যে 
“ভারতীয় রেলবিভাগের উপর যুদ্ধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই 
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ভারতসরকারের অর্থপচিব গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি 
বৎসরের জন্য গবর্ণমেন্টের আয় ব্যয়ের বরাদ্দ পেশ করেন সেই 
সময়ে সামরিক বিভাগের ব্যয় গত বৎসরের তুলনায় ৮ কোটি 
৩৯ লক্ষ টাকা বেশী হইবে স্থির করিয়া উহা সঙ্কুলানের জন্য ভারতে 
উৎপন্ন চিনি ও পেট্রোলের উপর উৎপাদন শুষ্ক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন 
এবং এই ব্যবস্থার পূর্বেই ভারতীয় কলকারখানা ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অতিরিক্ত লাভকর ধার্য্য করা হইয়াছিল। 
কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধের অবস্থা এরূপ সঙ্গীন হইয়া দাড়াইয়াছে যে 
_ গবর্ণমেন্টের অতিরিক্ত সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ উপরোক্ত ৮ কোটী 
৩৯ লক্ষ টাকার উপরেও আরও ২০ কোটী টাকা বেশী হইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে। এদিকে চলতি বৎসরে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
_ পণ্যদ্রব্য রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে ভারতে আমদাঁনীর পরিমাণ 
এরূপ ভয়াবহভাবে কমিয়া যাইতেছে যে নূতন সরকারী বৎসরের 
প্রথম মাসেই শুক্ক বিভাগের আয় গত বৎসরের তুলনায় 
এক কোটা টাকা কমিয়া গিয়াছে । স্থতরাং একদিকে সামরিক 
ব্যয় বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে শুন্ক বিভাগের আয় হাস--এই উভয় 
মিলিয়া চলতি বৎসরে গবর্ণমেন্টের রাজস্বে ২৫ কোটা টাকা ঘাটতি 


হইবে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যুদ্ধ যদি বন্ধ নাহয়, 


তাহা হইলে আগামী ১৯৪১-৪২ সালে সম্ভবতঃ সামরিক ব্যয়ের 
পরিমাণ আরও বাড়িবে এবং শুষ্ক বিভাগ, আয়কর বিভাগ, ডাক ও 
তার বিভাগ ইত্যাদি সকল বিভাগের আয়ই কমিয়া যাইবে । 
সুতরাং ভারতসরকারের রাজন্বের অবস্থা বর্তমানে এক শহ্কটজনক 
পরিস্থিতির মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে । 

যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে বিশেষতঃ বর্তমানের ন্যায় একটা জীবণ মরণ 
সংগ্রামের কালে এরূপ একটা অর্থ সঙ্কট উপস্থিত হওয়াতে আশ্চর্য্যের 
বিষয় কিছুই নাই। পৃথিবীর সকল দেশেই বর্তমানে অল্প বিস্তর 
. এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু উহা! মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট 
থাকার কোন উপায় নাই। ভারতসরকারকে যেরূপ ভাবেই হউক 
এই অতিরিক্ত অর্থ সংগৃহীত করিতে হইবে এবং ভাঁরতবাসীকেই 
এই অর্থ যোগাইতে হইবে । 

বর্তমান বৎসরে ভারতসরকারের রাজন্বে যে ২৫ কোটী টাকার 
মত ঘাটতি হইবার আশঙ্কা হইয়াছে তাহা গবর্ণমেপ্ট কি ভাবে পুরণ 
করিবেন তৎ্সম্বন্ধে ইতিমধ্যে নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনার উদ্ভব 
হইয়াছে । প্রকাশ যে আগামী নবেম্বর মাসে ভারতীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে ভারতসরকার একটা 
অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করিবেন এবং এই বাজেট 
দ্বারা দেশের উপর নৃতনভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ট্যাক্স 
বসাইয়া উপরোক্ত ২৫ কোটা টাকা ঘাটতির মধ্যে যতটা সম্ভব 
পুরণ করিবার চেষ্টা করা হইবে। একথা বলাই বাহুল্য যে উহার 
পরেও যে টাকার অনটন থাকিবে তাহা গবর্ণমেন্টকে খণ করিয়া 
সংগ্রহ করিতে হইবে । 

গবর্ণমেন্ট যদি নুতন ট্যাক্স ধার্য করেন তাহা হইলে কি কি 
পন্থায় এই সব ট্যাক্স ধাৰ্য্য হইতে পারে দেশবাসীর সমক্ষে তাহা 
একটা প্রধান সমস্তা। শুল্ক বিভাগ হইতেই ভারতসরকারের 


১ 


সবচেয়ে বেশী টাকা আদায় হইয়া থাকে। ইতিপূবেবে যখনই 
গবর্ণমেন্টের অর্থের .অনটন হইয়াছে তখনই তাহারা আমদানী শুল্ক 
বৃদ্ধি করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন । কিন্ত বর্তমানে এই 
পশ্থার কোন সুফল হইবার আশা নাই। যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষের 
আমদানী ও রপ্তানী উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে সঙ্কুচিত হইয়া' 


-পড়িয়াছে। এই সময়ে গবর্ণমেন্ট যদি বিদেশ হইতে আমদানী 


অথবা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী জিনিষের উপর শুন্ক বৃদ্ধি করেন 
তাহা হইলে ভারতের রহির্ধাণিজ্য আরও সঙ্কুচিত হইবে এবং 
উহার ফলে শুক্কবিভাগের আয় বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুরু উহা আরও 
কমিয়া যাইবে। উৎপাদন শুক্ক বৃদ্ধির দ্বারাও গবর্ণমেন্টের রাজস্ব 
বৃদ্ধির তেমন আশা নাই। মাত্র কয়েক মাস হইল চিনি ও পেট্রলের 


উপর উৎপাদন শুক্ক বদ্ধিত করা হইয়াছে । এইসব জিনিষের উপর 
“আর উৎপাদন শুক্ক বৃদ্ধি করা চলিতে পারে না। তবে দেশলাই, 


সিমেন্ট প্রভৃতি ২।৪টা শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উৎপাদন. শুক্ক বাড়ান 
যাইতে পারে। কিন্তু এই ভাবে উৎপাদন শুল্ক বাড়াইলে এইসব 


"জিনিষের মূল্য আরও চড়িয়া যাইবে এবং উহার ফলে দেশের ভিতরে 


এইসব জিনিষের : কাটতি হাস পাইয়া উৎপাদন শুক্ষ লব্ধ আয়ের 
পরিমাণ যে আরও কমিয়া যাইবে না তাহার নিশ্চয়তা নাই। 

শুষ্ক বিভাগের পরেই আয়কর বিভাগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা৷ 
যাইতে পারে। অল্পদিন হইলে দেশে নূতন আয়কর আইনের দ্বারা! 
উচ্চতর আয়ের উপর ট্যাক্সের হার বর্ধিত করা হইয়াছে । অধিকস্ত 
গবর্ণমেণ্ট যে অতিরিক্ত লাভকর বপাইয়াছেন তাহাও একপ্রকার 
আয়কর ভিন্ন আর কিছু নহে। কাজেই আয়কর বৃদ্ধি দ্বারা কতটা! 
সুফল হইবে তাহা সন্দেহের বিষয়। তবে গবর্ণমেন্ট ছুই হাজার 


টাকার নিম্ন আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপরও আয়কর ধাধ্য করিতে 


পারেন এবং পূর্বের ন্যায় পুনরায় আয়করের উপর সারচার্জ 
বসাইতে পারেন। উহাতে গবর্ণমেন্টের ঘাটতির কিছুটা লাঘব 


হইতে পারে । খুব সম্ভবতঃ অতিরিক্ত বাজেটে গবর্ণমে্ট এই দিক টা 


দিয়া রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন । 

গত বিশ্বব্যাপী মন্দার 2 
মূল্য এবং বিবিধ প্রকার ডাক মাশুল বৃদ্ধি করিয়াও আয় বৃদ্ধির: চেষ্টা. 
করিয়াছিলেন । কিন্তু উহাতে খুব বেশী সুফল হয় নাই। /বর্তমানে 
ঘাটতি পূরণের জন্য তাহারা এই দিক দিয়াও মনোনির্বেশ করিতে 
পারেন৷ ডুবে গবর্ণমেন্টের ঘাটতির পরিমাণ যে প্রকার/বেশী তাহাতে. 
ভাকমাশুল বৃদ্ধি করিয়া যতটা অতিরিক্ত রাজন্ব পাওয়া্' যাইবে তাহা, 
দ্বারা ঘাটতির খুব কম অংশই পুরণ হইবে । , 

জারির রিলিজের বায় লো নিবে পনি 
মনোনিবেশ কর! বিচিত্র নয়। এই সম্পর্কে সরকারী কর্মচারীদের 
বেতন হ্রাসের কথাই গবর্ণমেণ্ট সর্বাগ্রে চিন্তা করিয়া থাকেন। 
কিন্তু ভারতবর্ষে যে সমস্ত উচ্চ (বতনের ইউরোপীয় কর্মচারী 
রহিয়াছেন তাহারা কোন দিনই এট প্রস্তাব সহানুভূতির চক্ষে দেখেন 
নাই। যুদ্ধের সময়ে গবর্ণমেন্ট পুনরায় বেতন হ্রাসের ব্যবস্থা করিয়া 
উহার ব্রা “ভান বিনা? বিশেষতঃ. 
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যুদ্ধের ফলে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের যে সঙ্কটজনক অবস্থা 
উদ্ভব হইয়াছে তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত অনেকেরই কোন 
সুস্পষ্ট ধারণ! জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হয় না! গত ১৯৩৮-৩৯ সালে 
ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ১৫২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা মুল্যের মালপত্র 
আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩৯-৪০ সালের অধিকাংশ সময়ে 
ইউরোপে যুদ্ধ বর্তমান থাকা সব্দেও এ বৎসরে বিদেশ হইতে 
ভারতবর্ষে ১৬৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে । 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৬৯ কোটি ২১ লক্ষ 
টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল। সেইস্থলে ১৯৩৯-৪০ সালে 
২১৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা মুল্যের মালপত্র ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
রপ্তানী হইয়াছে । চলতি বৎসরে এখন পর্য্যন্ত মাত্র এপ্রিল মাসের 
বহির্বাণিজ্যের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত মাসে গত বৎসর 
এপ্রিল মাসের তুলনায় বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ৩ কোটী ৮৯ লক্ষ 
টাকার বেশী মালপত্র আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই মাসের 
তুলনায় চলতি বৎসরের এই মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর 
পরিমাণও ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে । এইসব বিবরণ 
হইতে এরূপ মনে হইতে পারে যে যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষের 
বহির্বাণিজ্যের কোন ক্ষতি তো হয়ই নাই বরং উহাতে উহার সমূহ 


‘ উন্নতি ঘটিয়াছে। 


কিন্ত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে গত এপ্রিল 
মাস পর্য্যন্ত ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের স্বার্থের দিক হইতে পৃথিবীব 
যেরূপ অবস্থা ছিল পরবর্তীকালে তাহার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ভূমধ্যসাগরের, মধ্য দিয়া মালপত্রের 
চলাচল বন্ধ হইয়াছে এবং ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী, রুমানিয়া, উত্তর 
আফ্রিকার দেশসমূহ এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার সহিত ভারতবর্ষের 
বাণিজ্য সম্পর্ক রহিত হইয়াছে । এদিকে ভারত সরকার ভারতবর্ষে 
বিদেশ হইতে বহুবিধ জিনিষের আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । 
ভারতবর্ষের বহিবর্বাণিজ্যের একটা খুব বড় অংশ বোম্বাই বন্দরের 
মধ্য দিয়া চলাঁচল হয়। কিন্তু অবস্থাগতিকে গবর্ণমেণ্ট ইদানীং 
বোম্বাই বন্দরও কিছুদিনের জন্য বন্ধ করিয়া রাখিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ড, জাপান 
ব্ৰহ্মদেশ, আমেরিকার দেশসমূহ, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানীস্থান 
এবং নিকট প্রাচ্যের কতিপয় দেশসমূহের বাণিজ্য সম্পর্ক অব্যাহত 
আছে বটে। কিন্ত সুদূর প্রাচ্যে জাপান, ইণ্ডোচীন, জাভা প্রভৃতি 
দেশে যে জাল পরিস্থিতির উদ্ভব হইতেছে তাহাতে কোন্‌ দিন যে 
জাভা, জাপান, চীন এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশের সহিত 
ভারতবর্ষের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। বর্তমান 


, পরিস্থিতির ফলে ব্যবসায়ীমহলের মনে যে আতঙ্কের উদ্ভব হইয়াছে 


তজ্জন্য ইতিমধ্যেই এই সব দেশের সহিত বাণিজ্য কতকটা সঙ্কুচিত 
হইয়া পড়িয়াছে। অন্রাবস্থায় গত এপ্রিল মাসের পরবর্তী সময়ে 


ভারতবর্ষের বহির্ববাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিষয়টা প্রকাশিত হইবে 


তাহাতে উহার উপর আন্তজ্জীতিক অবস্থার সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা 
যাইবে বলিয়া আমরা মনে করি।' আমাদের বিশ্বাস যে বর্তমানে 
ভারতীয় বহিব্ধাণিজ্যের যে অবস্থা ঘটিয়াছে তাহার বিবরণ প্রকাশিত 
হইলে দেশবাসী তাহা দেখিয়া, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন। 
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ভারতীয় অর্থনীতিক অবস্থার উপর বহি্ব্বাণিজ্যের প্রভাব কত 
বেশী তাহা নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। ভারতবর্ষকে 
বৎসর বৎসর বিদেশে গৃহীত খণের সুদ, ইণ্ডিয়া আফিসের ব্যয়, 
অবসর প্রাপ্ত রাজ্জকর্ম্মচারীগণের পেন্সন ইত্যাদিতে যে ৪০1৫০ কোটা 
টাকা দিতে হয় তাহা আমদানীর অতিরিক্ত মাল বেচিয়াই পরিশোধ 
করিতে হয়। বিদেশে তুলা, পাট, চামড়া, বীজশম্ত, চা, 
শন্য, ডাল ও ময়দা, মসল্লা, তামাক, গালা» খৈল, পশম ইত্যাদি 
বিক্রয়ের উপর ভারতীয় কোটা কোটা কৃষক ও শ্রমিকের জীবন মরণ 
নির্ভর করে, ভারতীয় চট শিল্প ও চামড়া ট্যান করিবার শিল্প প্রায় 
সম্পুর্ণভাবে বিদেশী বাজারে উহাদের প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ের 
উপর নির্ভরশীল । লৌহ শিল্প এবং বস্ত্র শিল্পকেও অনেকাংশে 
বিদেশের মুখ চাহিয়া দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করিতে হয় । এদিকে 
বিদেশ হইতে কলকজা, বিবিধ প্রকার তৈল, তুলা, কাঠ, রাসায়নিক 
দ্রব্য, রং ও রঞ্জন দ্রব্য, বিবিধ প্রকার ধাতু, মোটর যান প্রভৃতি 
আমদানী না হইলে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পঙ্গু হইয়া পড়ে। 
এই অবস্থায় বর্তমানে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হইয়া 
যাইবার মত যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা দেশের পক্ষে একটা 
অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার। সাধ্যমত এই অবস্থার প্রতিকার করিতে 
না পারিলে দেশের কোটা কোটী লোক যে অনশনে মৃত্যুর ছারে 
উপনীত হইবে তাহাতে সন্দেঠের অবসর নাই । 


সুখের বিষয় যে ভারত সরকার বর্তমান অবস্থার গুরুত্ব সম্পুর্ণ _ 


ভাবে উপলব্ধি করিয়া তৎপ্রতিকারে মনোনিবেশ করিয়াছেন। 
বর্তমানের এই ছুদ্দিনে দেশবাসী যাহাতে অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় 
জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া দেশের অর্থের অযথা অপচয় 
করিতে না পারে তজন্য তাহারা এদেশে বিদেশ হইতে অনেকগুলি 
জিনিষের আমদানী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । এদিকে বর্তমান অবস্থার 
মধ্যেও যে সব দেশে ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর সুযোগ সুবিধা 
রহিয়াছে সেই সব দেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির সম্বন্ধে 
প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবার জন্য তাহারা সরকারী ও বে-সরকারী 
সদস্য লইয়া একটা এক্সপোর্ট এডভাইসরি কাউন্সিল গঠন করিয়াছেন । 
কিন্ত গবর্ণমেন্ট এই সব ব্যবস্থা করিয়াও নিশ্চিন্ত নহেন বলিয়া মনে 
হয়। সম্প্রতি এরূপ প্রকাশিত হইয়াছে যে ইংলণ্ড ছাড়া ইউরোপের 
অন্তান্ত দেশে ভারতবর্ষ বৎসর বৎসর যে ৩০ কোটা টাকা মূল্যের 
পণ্যব্রব্য বিক্রয় করিত তাহা এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে । এই সব 
পণ্য যাহাতে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিক্রয়ের 
সুবিধা হইতে পারে তজ্জন্য ভারত সরকার লগুনস্থ ভারতীয় ট্রেড 
কমিশনার স্যার: ডেভিড মিক এবং ভারত সরকারের অর্থনীতিক 
উপদেষ্টা ডাঃ গ্রেগরীকে কালবিলম্ব ব্যতিরেকে আমেরিকার যুক্ত- 
রাজ্যে প্রেরণ করিতেছেন ৷ উহারা আমেরিকায় যাইয়া এই ' বিষয়ে 
তদন্ত করিবেন এবং আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় এক্সপোর্ট 
এডভাইসরি কাউন্সিলের যে অধিবেশন হইবে তাহাতে তাহাদের 
তদন্তের প্রাথমিক ফলাফল উপস্থিত করিবেন । 


( ৩৩৩ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য ) 


পাভিচ্চা স্বীলেল্র স্াৰ্শবত্ৰক্ষান্ভ্ 


শ্যাজেল সাচ্ান্য্য 
[ মিঃ কে, এন, দালাল- ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ] 


শী নূতন পাট বিকিকিনির মরশুম আরম্ভ .তইবে। ব্যবসায়ী 
মহলের অনুমান এই এবারকার মরশুমে ১ কোটি. ১৫ লক্ষ বেল 
হইতে ১ কোটি ৩০ লক্ষ বেল পাট উৎপন্ন হইবে। পাট বাঙ্গলার 
সর্বপ্রধান অর্থকরী ফসল । সে হিসাবে পাটের দামের উপর 
কৃষকদের ভাগ্য বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। পাটের মূল্য 
বর্তমানে যুদ্ধের অবস্থা ও গতির সহিত বিশেষ ভাবে জড়িত। গত 
বৎসর ব্যাপক, সমরায়োজনের জন্য ইউরোপে পাট. ও পাটজাত 
ত্রব্যের বেশী রকম কাটিতি হইয়াছিল । সে কারণে পাটের মূল্যও 

ভালরূপ চড়িয়াছিল। কিন্তু এবার সে বিষয়ে অবস্থার একটা বিরূপ 
পরিবর্তন দেখা যাইতেছে । এক্ষণে যুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় 
ইউরোপের শক্রপক্ষীয় দেশগুলিত বটেই অন্য অনেক দেশেও পাটি 
চালান দেওয়া কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় এবার 
নূতন মরশুমে পাটের চাহিদা শতকরা ৫০ ভাগ পরিমাণে হ্রাস, পাইবে 
বলিয়া মনে হইতেছে । পাটের উৎপাদন যেস্থলে বাড়িয়াছে সেস্থলে 
উহার চাহিদা এইভাবে হ্রাস পাওয়ায় পাটের দাম এবার বেশী রকম 
নামিয়া যাইবে বলিয়াই আশঙ্কা করা যাইতেছে । ূ 

পাটের দামের একটা আসন্ন সঙ্কট উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গলা 
সরকার সম্প্রতি গত'বৎসরের উদ্ধত্ত পাট কিনিয়। লওয়ার কার্য্যনীতি 
অবলম্বন করিয়াছেন। বর্তমানে আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, 
দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও সদূর প্রাচ্যের কোন কোন 'দেশে 
পাটের চাহিদা আছে। শীঘ্র এ চাহিদা হাস পাওয়ার কোন কারণ 
নাই। কাজেই ইউরোপের অনেক দেশের বাজার বন্ধ হইয়া 
যাওয়ায় যে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা যাইতেছে উহাতে তাহা কতকাংশে 
পুরণ হওয়ার আশা রহিয়াছে । এক্ষণে পাটচাষীরা নূতন পাট 
তাড়াতাড়ি বিক্রয় না করিয়া সময় মত উচিৎ মূল্যে বিক্রয় করিবার 
জন্য যদি তাহা ধরিয়া রাখিতে আরম্ভ করে তবে তাহাদের 'ক্ষতির 
সম্ভাবনা কম দাড়াইতে পারে । | 

এই অবস্থায় বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া 
এ প্রদেশর পাটচাষীদিগকে বর্তমানের নিম্ন দরে পাট বিক্রয় না করিয়! 
ভবিষ্যৎ সুদিনের জন্য তাহা ধরিয়া রাখিবার 'পরামর্শ দিয়াছেন। 
প্রকাশ পাটকলওয়ালারা গত ২২শে জুন পর্য্যন্ত প্রতিমণ ১১ টাকা 
দরে মোট ৪০ লক্ষ মণ পাট ক্রয় করিবার অগ্রিম চুক্তি করিয়াছেন । 
উপরোক্ত দরে সাঁধারণতঃই পাটচাষীদের পক্ষে প্রতি মণ পাটের ‘জন্য 
৯ টাকা মূল্য পাওয়ার কথা । এঅবস্থায় গবর্ণমেন্ট ম্যাষ্যতঃই পাট- 
চাষীর্দিগকে উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার সুবিধা না হওয়া পর্যন্ত পাট ধরিয়া 
রাখিবার পরামর্শ দিয়াছেন । | 

কিন্তু এইরূপ পরামর্শ সঙ্গত হইলেও দেশের পারা 
বর্ত্তমান অবস্থায় নানাকারণে তাহা মানিয়া চলা সহজ নহে। দেশের 
পাটচাষীদের অধিকাংশই দরিদ্র । জীবিকা নিব্বাহের প্রয়োজনে 
নগদ টাকার আবশ্যকতা তাহাদের এত বেশী যে বর্তমানে ' পাট বিক্রয় 
না করিয়া ভবিষ্যৎ সুবিধার জন্য বেশীদিন তাহারা তাহা' ধরিয়া" রাখিতে 
অক্ষম। তাহা ছাড়া নিজেদের স্বার্থ ও 'লাভালাভ বিবেচনা করিয়া 
কারবার করিবার মত সঙ্ঘশক্তিও তাহাদের ভিতর নাই । 
ব্যাপারী, কড়িয়া ও অন্য মধ্যবস্তাঁ ব্যবসায়ীগণ নিজেদের মুনাফার 


কাজেই 


সুবিধা বুৰিয়া পাটের যে দাম দিতে রাজী হয় বর্তমান অবস্থায় অমহার 
পাটচাষীদিগকে সে দরেই পাট বিক্রয় করিতে হয়। এইভাবে 
প্রতিবৎসরই কৃষকেরা পাটের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। 

কাজেই পাটচাষীদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় কিভাবে , তাহাদিগকে 
বেশীদিন পাট ধরিয়া রাখিতে সাহায্য করা যায় তাহাই এক্ষণে প্রধান 
সমাস্তা। এই সমস্যা সমারান করিতে হইলে প্রথমে কৃষিঝণ প্রদানের 
ব্যবস্থা প্রয়োজন । মফঃস্থল অঞ্চলে কৃষকদিগকে স্বল্প সুদে 
সময়োচিত খণ প্রদানের কোন স্থুসঙ্গত বন্দোবস্ত না থাকার ফলে 
কৃষকের! মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে বেশী সুদে অগ্রিম টাকা 
কর করিয়া থাকে. আর পরে সেই টাকা পরিশোধের জন্য শেষ 
পর্য্যন্ত তাহাদের নিকট কম দরে পাট বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। 
টাকা কর্জ্জ করার সময় কৃষকদিগকে পূর্বে শতকরা ২৪ ভাগ হইতে 
২৫ ভাগ পৰ্য্যন্ত সুদ দিতে সম্মত হইতে হইয়াছে। কিন্তু পাট ক্রয় 
করিবার চুক্তি হইয়াছে পাটের সম্ভবপর, বাজার মূল্যের শতকরা ১০ 
ভাগ হইতে ২৫ ভাগ কমে । সেজন্য বাঙ্গলার ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি 
বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গলায় কৃষিখণ প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা না 
থাকায় বাঙ্গলার কৃষকেরা ছুইদিক দিয়। ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। প্রথমতঃ 
তাহারা কৃত খণের জন্য অত্যধিক সুদ দিতে বাধ্য হইতেছে। 
দ্বিতীয়তঃ তাহারা ব্যাপারী মহাজনদের নিকট কম দামে পাট বিক্রয় 
করিতে বাধ্য হইতেছে । এই অবস্থায় আজ বাঙ্গলার পাটচাষীদিগকে ' 
পাট ধরিয়া রাখিয়া পাটের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া সম্বন্ধে সাহায্য 
করিতে হইলে তাহাদিগকে পাটের জামীনে অল্প সুদে সময়োচিত 
খণ প্রদানের নুব্যবস্থাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন । তবে এরূপ সুব্যবস্থার 
সহিত পাট গুদাম-জাত করিবার উপযুক্ত সুবন্দৌবস্তের কথাও 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 

আমেরিকায় কৃষিধণ প্রদানের সুবিধার্থ কৃষিপণ্য সংরক্ষিত 
রাখিবার জন্য উপযুক্ত শ্রেণীর গুদামের প্রচলন আছে। এ সকল 
গুদামে ফসল জমা রাখিয়া কৃষকেরা রসিদ গ্রহণ করিয়া থাকে । 
আর সেই রসিদে বণিত মালের জামীনে ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদিগকে 
অর্থ কর্জ প্রদান করিয়া থাকে। আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক রিডিস্কাউ্টিং নীতি অনুযায়ী গুদামজাত মালের রসিদের 
উপর ব্যাক্ষসমূহকে টাকা দিয়া সাহায্য করে। ফলে ব্যাঙ্ক সমূহ 
ব্যাপকভাবে কৃষিক্নণ প্রদানের সুবিধা পায়। ফেডারেল রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আজ্জ রিজার্ড ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া যদি গুদাম 
জাত মালের রসিদের জামীনে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলিকে সাময়িকভাবে 
টাকা কঙ্ দেওয়ার কার্ধ্যনীতি অবলম্বন করেন তবে বাঙ্গলা দেশেও 
কৃষিঞ্চণ প্রদান বিষয়ে একটা সুব্যবস্থা হইতে পারে । আর তাহাতে 
কৃষিপণ্য বিক্রয় বিষয়ে সুবন্দৌবস্ত হইয়া কৃষকদের আর্থিক অবস্থারও 
উন্নতি সাধিত হইতে পারে। সেজন্য বাঙ্গলা প্রদেশে আমেরিকায় 
প্রবর্তিত ১৯২৪ সালের ওয়ার হাউম্‌ এ্যাক্ট্রের অনুকরণে একটি আইন 
প্রণয়ন করা ও দেশে উপযুক্ত 8 করা গুদামের ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন । 

তবে সরকারী চেষ্টায় এপ্রদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গুদাম 
প্রতিষ্ঠিত হইতে বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক।. সে অবস্থায় আমাদের 
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মতে দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি এক্ষণে বাঙ্গলার 
প্রধান প্রধান কেন্দ্রসমূহে গুদাম প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষিষ্ণণ প্রদান 
ব্যবস্থায় যতুবান হইতে পারেন । বর্তমানে. গবর্ণমেন্ট যেন্থলে 
কৃষকদিগকে পাট ধরিয়া রাখিবার পরামর্শ দিতেছেন এবং সকলদিক 
দিয়াই পাট ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজনীয়তা যেস্থুলে খুব বেশী বলিয়াই 
মনে হইতেছে সেস্থলে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহ গুদাম স্থাপনের 
কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়া পাটের জামীনে ঞ্কণ প্রদানের কাজে 
যত্ববান হইলে কৃষকদের পক্ষে পাট ধরিয়া রাখা ও তাহার, ভাল মূল্য 
পাওয়ার সুবিধা হইবে | তবে সেরূপ ব্যবস্থা কাধ্যত; সফল 
করিয়া তুলিতে হইলে বিজার্ড ব্যাঙ্ক আইনের ১৭ ধারার ২ উপধারায় 
উপযুক্ত কৃষি বিলের জামীনে ৯ মাসের মিয়াদে ব্যাঙ্কসমূহকে টাকা 
' কর্ প্রদানের যে নির্দেশ আছে অবিলম্বে তাহা কার্যকরী ভাবে 
প্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন । আমরা আশা করি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কর্তৃপক্ষ আমাদের এ প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া অচিরে গুদামজাত 
মালের জামিনে কৃষি খণ প্রদান সম্পর্কে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমৃহকে 
রিডিসকাউন্টিং এর যথাযথ সুবিধা দানে উদ্যোগী হইবেন । যদি তাহা: 
করা হয় তবেই বর্তমান অবস্থায় সরকারী পরামর্শ অনুযায়ী কুষকদিগকে 
সুদিনের জন্য পাট ধরিয়া: রাখা বিষয়ে সাহায্য করার ,একটা ব্যবস্থা 
হইতে পারে। নতুবা.তাহা আমরা কঠিন বলিয়াই মনে করি। 


কেরোসিন ও পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধি 

ভাবতে ও ব্রঙ্দেশে তৈল উতপাদনেব খরচ বৃদ্ধি হেতু ভারত সরকার 
সম্প্রতি কেরোসিন ও পেট্রোলের দাম বাভাইয়া দিয়াছেন। প্রধান বন্দর 
সমূহে নিষ্নশ্রেণী কেরোসিন প্রতি ইউনিট ৪/০ আনা, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 
কেবোসিনের দাম ৫1৮০ আনা ও'প্রতি গ্যালন পেট্রোলের দাম ১৯০ আনা 
নির্ধারিত -হুইযাছে। তৈল (কোম্পানীগুলির সহিত পরামর্শ করিয়া ভারত 
সরকার আপাততঃ ছয মাসের জন্ (> লা জুলাই হইতে ৩৯শে ডিসেম্বর 
পর্যন্ত) ) এরূপ বদ্ধিত মূল্য বজায় রাখা স্থির, করিরাছেন। 
[বা ব্যান্কিং কণেরেশন লিঃ | 
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(ভারতে সমর ব্যয় সঙ্কুলানের সমস্ত). 
ডাক ও তার বিভাগের মাশুল বৃদ্ধির ন্যায় সরকারী কর্মচারীদের 


বেতন হাসের দ্বারাও গবর্ণমেন্টের খুব লাভ হয় না। অন্যান্টি দিকে 
ব্যয় সন্কোচেরও বেশী সুযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ 
স্যার জেমস গ্রিগ্‌ অর্থসচিব থাকা কালে বিভিন্ন বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ 
করিয়া -বৎসরে ১ কোটী ১৮ লক্ষ টাকার মত ব্যয় কমাইয়া দিয়া 
ছিলেন। উহার পর বেশী সময় উত্তীর্ণ হয় নাই। কাজেই এখন 
নূতন করিয়া ব্যয় সঙ্কোচ করিবার সুযোগ কম! বিশেষতঃ যুদ্ধের 
সময় ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া সরকারী বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্ষমতা 
হাঁস করা সমীচীন কিনা তাহা বিবেচ্য বিষয় | 

মোটের উপর গবর্ণমেট যদি অতিরিক্ত বাজেটে কোন কোন 
শিল্পজাত দ্রব্যের উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্ধ্য করিয়া, আয়করের 
পরিমাণ বাড়াইয়া এবং ডাকমাশুল বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের আধিক 
অবস্থার উন্নতি বিধানে প্রয়াস পান তাহা হইলে বড় জোর ২৩ 
কোটি টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াও না হয় 
আরও ২৩ কোটি টাকা বাঁচান গেল। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের 
২৫ “কোটি টাকা ঘাটতির একচতুর্থাংশও পুরণ 'হয়,না। সুতরাং 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে খণ গ্রহণ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই।, 

আমরা মনে করি যে যখন দেশে নূতন ট্যাক্স বস্নাইয়! . বিশেষ 
আয়ের সম্ভাবনা নাই তখন এই পন্থা অবলম্বন করিয়া দেশবাসীর 
দুঃখ ছুর্দশী আরও বুদ্ধি করা সঙ্গত নহে। অবশ্য সামরিক প্রয়োজনে 
যে অর্থ ব্যয় অপরিহাধ্য হইয়াছে তাহা সংগ্রহ করিতেই হইবে। 
উহা ট্যাক্স বৃদ্ধি না করিয়া খণ করিয়াই সংগ্রহ করা উচিত । ' উহাও 
ট্যাক্সেরই নামান্তর! কারণ খণের সুদ ও আসল দেশবাসীকেই 
পরিশোধ করিতে হইবে । 'তবে এই ভাবে সমর ব্যয় জোগাইলে 
তাহা দেশের পক্ষে নৃতন ট্যাক্সের ন্যায় ভারবহ হইবে না । 


, (ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের সংরক্ষণ চেষ্টা ) ' 
ভারত সরকার যে উদ্দেশ্যে এই ছুই ব্যক্তিকে আমেরিকায় প্রেরণ 
করিতেছেন তৎপ্রতি দেশবাসী মাত্রেই সহা' সম্পন্ন হইবে সন্দেহ 
নাই। কারণ ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের সহিত তাঁবতবর্ষের 
দরিদ্রতম কুষকেরও ঘনিষ্ট স্বার্থ সম্পর্ক রহিয়াছে । 'গবর্ণমেণ্ট যেরূপ 
তৎপরতার সহিত এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাও খুব 
প্রশংসনীয় । যাহাদিগকে এই কার্যে দৌত্যগিরিতে নিযুক্ত করা 
হইয়াছে তাহাদের যোগ্যতাও কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু এই 
ব্যাপারে একটী অন্ুবিধা রহিয়াছে । . ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের 
মধ্যে কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানীই প্রধান সমন্তা। কিন্তু দক্ষিণ 
আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে যে সব দেশ বিদেশ হইতে বেশী টাকার 
মালপত্র ক্রয় করে সেই সব দেশও কৃষি প্রধান এবং এ সব দেশ 
ভারতবর্ষের প্রতিযোগী ! পাট, তুলা, চামড়া, তৈলবীজ, চা প্রভৃতি 
এডি তেমন প্রয়োজনীয়ও নহে । এরূপ 
অবস্থায় দক্ষিণ আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের কাটতির পক্ষে স্যার 
ডেভিড মিক এবং ডাঃ গ্রেগরী কতদূর কি করিতে পারিবেন তাহাতে 
আমাদের সন্দেহ আছে। তবে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও কতকটা 
কানাডাতে তদ্বির তদারক করিয়া অধিকতর পরিমাণে ভারতীয় মালপত্র 
কাটতির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য গম, 
তুলা, তৈল প্রভৃতি জিনিষের একটা প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র । . সুতরাং 
এ দেশে এই সব জিনিষের কাটতির ব্যবস্থা করিবার কোন সুবিধা 
নাই। পাট ক্রয় না করিলেও পাটজাত চট যুক্তরাজ্য প্রভূত 
পরিমাণে ক্রয় কবিতেছে। ইহার অতিরিক্ত পাটজাত জিনিষ যুক্ত- 
রাজ্যে বিক্রয় করিবার সুযোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য 
চামড়া, তৈলবীজ, পশম প্রভৃতি জিনিষ যুক্তরাজ্যে অধিকতর পরিমাণে 
বিক্রয় হইতে পারে । এই দিক দিয়াই আমরা বর্তমান কাধ্যক্রমের 
কতকটা সাফল্য আশা করিতেছি। 
একথা বলাই বাহুল্য যে স্তার ডেভিড মিক এবং ডাঃ গ্রেগরীকে 
যে কাজের জন্য ভার দেওয়া হইয়াছে তাহাতে তাহারা কতটা সাফল্য 
০008 আগ্রহের সহিত অপেক্ষা 
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১৯৩৯ সালে জাপানের বন্ত্র (exile) শিল্প 

১৯৩৯ সালে কার্পাসবন্ত্র রপ্তানী করিয়া জাপানেৰ ১৫২ কোটী ইষেন 
অনুকুল বাণিজ্য হইষাছে। ১৯৩৮ সালে ইহার পবিমাণ ছিল ১৩ কোটী 
৩০ লক্ষ ইয়েন। আলোচ্য বৎসরে জাপানে ৪৬ কোটী ২০ লক্ষ ইবেন 
মূল্যের তুলা আমদানী হইয়াছে এবং ৬১ কোটী ৭০ লক্ষ ইযেনের কার্পাসজাত 
বন্ত্রাদি রপ্তানী হইয়াছে । এই বৎসরে ১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ সালের তুলনায় 
অর্ধেক এবং ১৯৩৮ সাল অপেক্ষা ৩ কোটী ১০ লক্ষ ইয়েনের বেশী তুলা 
আমদানী হইয়াছে । আলোচ্য বংসবের বপ্তানীকৃত কার্পাস বস্তাদির মধ্যে 
৭ কোটী ১০ লক্ষ ইযেনের স্থতা, ৪০ কোটী ৩৮ লক্ষ ইয়েনের বস্তু, ৪ কোটী 
ইয়েনের মোজা, গেঞ্জী প্রভৃতি এবং ১০ কোটী ২০ লক্ষ ইযেন মূল্যের অন্তান্ত 
দ্রব্যাদি ছিল॥ আলোচ্য বসবে জাপান হইতে কাপাসজাত হ্তার রপ্তানী 
১৯৩৮ সালের ১ লক্ষ ৫ হাজার বেলের স্থলে বৃদ্ধি পাইয়া ২ লক্ষ ৪ হাজার 
বেল এবং বস্ত্র রপ্তানী ১৯৩৮ সালের তুলনাষ ২৬ কোটী ৬০ লক্ষ বর্ণ গজ বৃদ্ধি 
পাইয়া ১৯৩৯ সালে ২৪৪২ কোটা বর্গ গজ দাভাইয়াছে। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই 
মূল্যের বিশেষ পরিবর্তন হয নাই । 

আলোচ্য বৎসরে জাপানে মোট ২২ কোটী ৮৭ লক্ষ পাউণ্ড কৃত্রিমরেশম 
উৎপন্ন হইবাছে। পূর্ববর্তী বৎসরে ইহার পরিমাণ ছিল ২০ কোটী ৭ লক্ষ 
পাউণ্ড । কৃত্রিম রেশমের রপ্তানীও ১৯৩৮ সালের তুলনায় পরিমাণের দিক্‌ 


, দিয়া ১ কোটা ৪৮ লক্ষ পাউণ্ড এবং মূল্যের হিসাবে ১ কোটী ৪ লক্ষ 


৬০ হাজার ইয়েন বুঝি পাইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ৯১২ কোটী ইয়েন মূল্যের 
৩৩ কোটী ৭০ লক্ষ বর্গ গজ পরিমিত কৃত্রিম রেশম জাপান হইতে রপ্তানী 
হইয়াছিল । বিগত বৎসরে রপ্তানীর পরিমাণ হাস পাইয়া ৩১ কোটা বর্গ 
গজ হইয়াছে বটে কিন্ত মূল্যের দিক্‌ দিয়া প্রায় ২ কোটা ইয়েন বৃদ্ধি পাইয়া, 
১৩ কোটী ৭০ লক্ষ ইয়েনে দীভাইয়াহে। 

আলোচ্য বৎসরে জাপানে ৬$ লক্ষ বেল রেশম উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে 
৩ লক্ষ ৮৬ হাজার বেল অর্থাৎ উৎপন্ন পরিমাণের শতকরা ৫৭ ভাগ বিদেশে 
রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৩৮ সালে রেশমের উৎপাদন পরিমাণ ও রপ্তানী 
যথাক্রমে ৩১ হাজার ও ৯১ হাজার বেল বেশী ছিল। আলোচ্য বর্ষে রেশম 
বস্ত্রের উৎপাদন ১৯৩৮ সাল অপেক্ষা ৩২ কোটী বর্গ গজ বৃদ্ধি পাইয়া 
৩৭ কোটী বর্গ গঞ্জে দীড়াইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় রপ্তানীর 
পরিমাণ ৩ কোটী ১০ লক্ষ বর্গ গজ হ্রাস পাইয়া ৫ কোটী ৯০ লক্ষ বর্গ গজ 
হুইয়াছে। কিন্ত এস্থলে .ইহাও উল্লেখযোগ্য যে রপ্তানীর পরিমাণ হাস 
পাইলেও মূল্যের দিক দিয়া ৯৯৩৮ সালের তুলনায় বিশেষ তারতম্য ঘটে. 
নাই। 

১৯৩৯ সালে জাপান ৫ কোটী ১৮ লক্ষ ইয়েন মুল্যের ২ কোটী ৬১ লক্ষ 
বর্গ গজ পশমজাত বন্ত্রাদি রপ্তানী করিয়াছে । ১৯৩৮ সালে ইহার পরিমাণ 
ছিল ৪ কোটী ৬৮ লক্ষ ইয়েন মুল্যের ২ কোটি ৮০ লক্ষ বর্গ গজ । 


জাপানে বিবাহসম্পক্িত কয়েকটী তথ্য 

জাপানে স্ত্রীলোক এবং পুরুষ উভয়েরই প্রথম বিবাহের গরপড্‌তা বষস 
বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারী তালিকা মতে ১৯৩৬ সালে পুরুষদের ২৭.৯ এবং 
জ্লীলোকদের গরপড়তা বযস ছিল ২৩.৯ বৎসর । ১৯৩৫ সালে ইহা ছিল 
যথাক্রমে ২৭৮ বৎসর এবং ২৩,৮ বৎসর | ১৯৩৬ সালে জাপানে ১ লক্ষের 
অধিক জনবিশিষ্ট নগরীসমূহে মোট ১১৩/৯৭৬টী বিবাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 
এই হিসাব অনুযায়ী উল্লিখিত সহ্রসমূছে উক্ত বৎসরে হাজ্জার করা মাত্র 
৬.২৯টা বিবাহ হইয়াছিল পরন্ উক্ত বর্ষে সমগ্র জাপানে প্রতি এক হাজার 
অধিবাসীতে বিবাহ সংখ্যা ছিল ৭৮২টী। আলোচ্য বর্ষে সমগ্র জাপানে 
৪৬১১৬৭টা অর্থাৎ প্রতি এক হাজার অধিবাসীর পক্ষে ০.৬৬টী বিবাহ বিচ্ছেদ 





হয়। ১৯৩৫ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা আরও ২৩৬১টী বেশী ছিল । 
জাপানে নিয্ললিখিত হারে বিবাহ বিচ্ছেদের মাম্লা হ্বাস পটইতেছে +- 
বৎসর বিঃ বিঃ মাম্লার সংখ্যা 
১৮৯৯ ৬৬,০০০ 
১৯৪০৯ ৫০,০০০ 
১৯২৮ ৪০১০০০ 
১৯৩৩ 


কোম্পানীর কাগজের সর্ধনিয় মুল্য 


বোম্বাই শেয়ার বাজারের কাধ্যকরী সমিতি নিম্নলিখিত হারে বিভিন্ন 
শ্রেণীর কোম্পানীর কাগজের সর্ধনিয় মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন : 





শতকরা ২৪০ আনা সুদের (১৯৪৮-৫২) খণপত্র ৯১২. 
৩২. টাকা » (১৯৪১) ১» ৯৯০ আনা) 
by ৫ ক টি (১৯৫১-৫৪) ৯ ৯২২. 
» ৯» =» ৯» (পরিশোধের সর্তব্যতীত ) ৭৯৯ 
রি ৩|০ আনা » কোম্পানীগ কাগজ ৮৩২ 
টু রি এ 5 (১৯৪৭-৫০ ) ঞ্ণপত্র ৯৮২ 
১০ ৪২ টাকা « (৯৯৪৩) ৮. ১০১।০ আনা! 
রি bs পি Ss (১৯৬০-৭০ ) ক ৯৮২ 
টি ৪1০ আনা 5 (১৯৫৫-৬০) ৪ ১০২২ 
এ ৫২ টাকা ০... (১৯৪০৪৩) ০৮ | 


(১৯৪৫-৫৫) আয়কর বাদে খণপত্র ১০৪২ 
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| আমাদের মিষ কারখানার প্রশ্ন একবার গিনি তর মানাপ্রকার আধুনিক ডিলাইসের )) ' 
| অলঙ্কার সর্কাদ! বিক্রযবার্থ মস্ভে খায়ে ও অর্ভার দিঙ্গে ২৪ ঘণ্টার মখে] ₹তযারী করিয়া ২ 
| বন! 
i; সক্তুড্ডী পু্ববাপেক্ষা বসা হইন্পাতছে। DD 

পত্র লিখিলে আমাদের ডিল্লাইল সমন্বিত বি ৩তনং 
কাটা বিৰাহুক্ড পাঠা হয়ঃ ইস ছিল Ll 
পরীক্ষা প্রার্থনীয়। ,' টি 


রহিবার দোকান বন্ধ থাকে । 
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রৌপ্য মুদ্রা সঞ্চয় নিষিদ্ধ 
নোট ' ভাঙ্গাইয়া রৌপ্য মুদ্রা সঞ্চয়ের যে আগ্রহাতিশয্য দেখা দিয়াছে 
তাহার প্রতিরোধ কল্পে ভারত সরকার ভারতরক্ষা আইনাম্ুসারে একটি 
‘কুল’ জারী করিয়াছেন। এই নিয়মানুযায়ী কোন ব্যক্তি বা ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান প্রযষোজনাতিরিক্ত রৌপ্য মুদ্রা মজুদ করিলে পাঁচ বৎসরের জেল 
এবং জরিমানা দ্বারা দণ্ডনীয় হইবে। নোটের পরিবর্তে রৌপ্য মুদ্রা 
পাওয়ার জন্ঠ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিংবা তরিযুক্ত এজেশ্টের নিকট ব্যক্তিবিশেষকে 
আবেদন করিতে হইবে এবং ইহারাই রৌপ্য মুদ্রার ব্যক্তিগত' প্রয়োজন 
বিচার করিয়া নির্দেশ দিবেন। | 
কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের অধিবেশন 
আগামী ২১শে অক্টোবর হইতে নয়! দিল্লিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
শারদীয় অধিবেশন আরম্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। 
সিন্ধুপ্রদেশে শিক্ষার প্রসার 
সিদ্ধ সরকারের এক বিবৃতিতে প্রকাশ সিদ্ধুর মুসলমান ছাত্র ছাত্রীর 
অন্য গবর্ণমেন্ট গত বৎসরের হিসাবে ১৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন । অমুসলমান ছাত্র ছাত্রীর জন্ত ৩৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭ শত 
৫৩ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ৬৩ হাজার ৪ 
শত ছাত্র এবং ১৫ হাক্জার ৯ শত মুসলমান ছাত্রী ছিল। মাধ্যমিক 
বিষ্তালয় সমূহে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ৪ হাজার ৬ শত ও ছাত্রী সংখ্যা 
২ শত ১৩ জন ছিল। কলেজ সমূহে ওঁ সম্প্রদায়ের ছাত্র সংখ্য! ছিল 
যথাক্রমে ৮ *ত ও ২২ জন। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমুহে অমুসলমান ছাত্র 
সংখ্যা ৫৬ হাজার ১ শত ও ছাত্রী সংখ্যা ২৬ হাজার ৩ শত ছিল। 
মাধ্যমিক বিদ্ভালয় গুলিতে ছাত্র সং্যখা ১৬ হাজার ৬ শত ও ছাত্রী সংখ্য! 
৪ হাজার ২ শত ছিল। কলেজ সমূহে অমুসলমাঁন ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্য! 
যথাক্রমে ছিল ২ হাজার ৩ শত ও ৪ শত ৯৫ জন । 
ভারতে বিমানপোত নিন্মাণ 
সিন্ধিয়া টীম নেভিগেসন কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ ওয়াঁলটাদ হীরাটাদ 
ভারতে ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত বিমাণপোত নিৰ্ম্মাণ কারখানা স্থাপন 
সম্পর্কে তারত সরকারের সহিত কিছুকাল যাবৎ আলাপ আলোচন। 
করিতেছেন। তিনি এতৎসম্পর্কে সমরোপকরণ সরবরাহ বোর্ডের সহঃ- 
সভাপতি মিঃ এইচ.'ডাঁউএর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত সিমলা গিয়াছেন। 
তাহার সহিত মিঃ পাবলেও গিয়াছেন। মিঃ পাঁবলে গত তিন বৎসর 
| যাবৎ চীন গবর্ণমেন্টের জন্য বিমাণ তৈয়ার করিয়াছেন । ও সঙ্গে মিঃ 
পাঁবলে, চীফ, ইল্লিনীয়ার মিঃ ম্যাকাটী? ও সিন্ধিয়ার জেনারেল ম্যানেজার 
মিঃ এম এ মাষ্টার পিয়াছেন। মিঃ বালষাদ হীরাটাদ বলিয়াছেন যে ভারত 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
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বা ET CEES মত চলে যায় 
বাঙলার বাহিরে, এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টসূ 
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সরকারের সহায়তাঁয় তিনি অন্ন সময়ের মধ্যে এদেশে সকল প্রকার বিমীগ 
পোত তৈয়ার করিতে পারিবৈন। ২... 

ও রাত 

বাঙলা সরকারের একখানি ইন্তাহারে প্রকাশ জেলের কয়েদীদিগকে 
যে সমস্ত কাঁধ্যৈ নিয়োগ করা” হইয়া থাকে তৎসম্পর্কে তদন্ত এবং জেলেব 
ভিতরে শিল্প দ্রব্যাদি উৎপাদনের 'জন্ত বর্তমানে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে 
তাহার সংস্কার কল্পে. ১৯৩৮ পালের 'আগষ্ট মাসে গবর্ণমেন্ট কতকগুলি 
প্রশ্ন প্রচার, করবেন ।; 'জেলগুলিতে বর্তমীনে যে ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে 
তাহার কথা, বিবেচনা করিযা গবর্ণমেন্ট এই সমস্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আরও 
অনুসন্ধান করা কর্তব্য বলিয়া মনে কবেন। এবং সেজন্য গবর্ণষেণ্ট একটি 
ছোট কমিটি গঠনের «সিদ্ধান্ত করিযাছেন। এই কমিটি ৬টি সেপ্ণাল 
জেল এবং অক্তান্য জেল পরিদর্শন করিয়া এই সমস্ত সমস্তা সম্পর্কে তদন্ত 
করিবেন। কমিটির সদস্তগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আছেন_ 
(১) মিঃ এ আর সিদ্দীরি এম এল এ__চেয়ারম্যান। (২) মিঃ এস 
সি মিত্র। (৩) ডাঃ এ এইচ. পাণ্ডে। (৪) ডাঃ পি এন ঘোষ। (৫) 
মিঃ এফ বি নোবল। (৬) মিঃ জে এন সেনগুপ্ত । (৭) মিঃ শিবনাথ 
ব্যানার্জি । (৮) খা বাহাছুর মহম্মদ আলী |(৯) মিঃ কিরণ চন্দ্র সেনগুপ্ত | 


ভারতে সমরোপকরণ নিৰ্ম্মাণ ব্যবস্থা 

বেশী পরিমাণে সামরিক সম্ভার নির্ম্মাণের সুবিধার অন্ত দেশের সাধারণ 
কারখানাসমূহের স্প্রপারণ কল্পে সাত কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি 
পরিকল্পনা গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনে আছে। ওঁ পরিকল্পনা অনুযায়ী 
বিভিন্ন কারখানাগুলির সাজ সরঞ্লাম এমনভাবে বৃদ্ধি করা হইবে যে 
কারখানাগুলি নিজ নিজ জব্যাদি প্রস্তুত করিয়াও আধুনিক সমর সম্ভরাদি 
প্রস্তুত করিতে পারিবে । মারাত্মক বিস্ফোরক দ্রব্যাদি তৈয়ার কবিবার জন্ত 
৯০ লক্ষ টাকা খরচায় একটি কারখানা বসান হইতেছে এবং এই সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অর্ডার ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছে। ইংলগ হইতে 
কয়েকজ্বন বিশেবজ্ঞকেও আনা হইয়াছে। বহুসংখ্যক ভারতীয় রাসাফনিক 
এবং ইপ্জিনীয়ারকেও নানা বিষয়ে শিক্ষালাতের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। 
বিদেশ হইতে আনীত কয়েক প্রকারের যন্ত্র ভিন্ন সর্ধবপ্রকারে ভারতে প্রস্তুত 
জিনিষপত্রই কারখানায় ব্যবহৃত হইবে। প্রায় এক কোটি টাকা ব্যষে 
কামান নিশ্বাণোপযোগী প্রথম শ্রেণীর ষ্টীল প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হুইবে। 
বর্তমানে যে সব কারখানাতে রাইফেল ও হালকা মেসিনগান নির্মিত 
হইতেছে সে সমস্ত কারখানায় বর্তমানের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ 
দ্বিগুণ বাড়াইবাঁর অন্য ৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হুইবে। কামান সম্পর্কিত 





_ ২০ বৎসর হইল ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ 


“ওয়াটারপ্র্ফ” বলিয়া পরিগনিত। 
সকল সম্ভান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 


বের ঘাটারঞ্ফ ওয়ার্ম্‌ লিঃ 


অফিস ও কারখান। 3 পানিহাটি, ২৪ পরগণ। চা 
শো-রুম 2 _১২নং চৌরঙী, ৮৬নং কলেজ স্ট্রীট, ( কলিকাতা ) 
শাখা 2_৩৭৭নং হর্ণবি রোড, বোম্বাই ৷ 


৩৩৩৬ 


যন্ত্রপাতি নিশ্মাণের অন্য ব্যয় করা হইবে ৯৪ লক্ষ টাকা | অস্ত্র শব্ধ নির্দাণে 
ছোট কারখানাসূহে ব্যয়িত হইবে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। কামানের 
গোলা, বিমাণপোত হইতে বর্ধণোপযোগী বোযাঁ, মাইন ও ডেপথ চার্জের 
উপযোগী গোলা ইত্যাদি নিশ্ীপের জন্ত খরচ করা হইবে ১৪ লক্ষ টাকা। 
ভারতে সমরৌপকরণ নির্ম্মাণের সাজ সরঞ্জাম বৃদ্ধি সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট 
সর্বপ্রকারে ভারত গতর্ণমেপ্টকে সাহায্য করিবেন । 


রেলওয়ের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় 
সম্প্রতি সিমলাতে রেলওয়ে সমূহের ষ্যাণ্ডিং ফিনান্দ কমিটির এক সভা 
হয়! সভায় ১৯৪১-৪২ সালে রেলওয়ে সম্পর্কিত বন্ত্রপাতি ক্রয় বিক্রয়ের 
নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। প্রকাশ আলোচনার ফলে উক্ত বৎসরের 
জন্য ৪ কোটি টাকা মূল্যের ৪১টি ইঞ্জিন, ১৯৭টি নূতন বয়লার ২৬৮টি 
বগী গাড়ী এবং ১ হাজার ৫৫০টি মালগাড়ী ক্রয় করা হইবে বলিয়া স্থির 
করা হইয়াছে। 


জাপানে স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য 
বিগত কয়েক বৎসর যাবত জাপানে জ্ীলোকের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাধিক্য 

ইতিমধ্যেই এক সমস্তার স্থষ্টি করিয়াছে । পুরুষ সংখ্যা হ্রাস এবং স্ত্রীলোকের 
সংখ্য! কি হারে বৃদ্ধি পাইতেছে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা প্রতীয়মাণ 
হইবে। 
জন সংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রতি 
১০০ স্ত্রীলোকে পুরুষের 

সংখ্যা 

১০৮,৯ 

১০৭,৩ 

১০৬০৯ 

১০৫.৪ 

১০০,৮ 

১০৩৮ 

১০০,১ 

১০২.৮ 

১০২.৪ 

৯৯৫ 

এ 


১৯৩৬ ১০১৯, 


‘১৯৩৪ সালে জাপানে পুরুষ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোকের জন্ম হয়। 
১৯৩৬ সালে ৬,৩৭,৮৫৪ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিন্ত স্ত্রী মৃত্যুর সংখ্যা 
ছিল ৫,৯২,৪১২ ; অর্থাৎ প্রতি ১০০ স্ত্রী মৃত্যুতে ১০৭.৭ জন পুকবের মৃত্যু 
হইয়াছিল। পুকবের মৃত্যু সংখ্যা জাপানে যে বৃদ্ধি পাইতেছে নিম্বোদ্ধ'ত 
RN CUT লা 


( স্থাপিত ১৮৯৬ সাল) 


শাখা অফিস £ 


৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা! { 


সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয় 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 
ভ্রীভবেশচন্দ্র মেদ লেলেনটারী ও ম্যানেজার" । 


'আধিক জগৎ 








[ ৮ই জুলাই, ১৯৪* 


* প্রতি ১০০ স্ীমৃত্যুর স্থলে 
পুরুষের মৃত্যু 


2০৪.৫ 








১৮৯৯ 
১৯০৬ 
৯৯২১ 
১৯২৮ 


১০৯১৩ 
১০৪,৮ 
০৭,০ 

১৯৩৫ ১০৮.১ 

বিবাহ, অবিবাহিত, বিপত্নীক ইত্যাদির 1 হিসাব করিলে দেখা যাষ 
১৯৩৬ সালে মৃত পুরুষদের মধ্যে ৩২৯,৭৫০ অর্থাৎ শতকরা £১,৭ জনই ছিল 
অবিবাহিত। শতকরা! ৩২ জন ছিল বিবাহিত এবং শতকরা ১৫.৯৮ জন ছিল 
বিপত্বীক এবং স্ত্রী পরিত্যক্ত | ১৯৩৬ সালের মৃতা স্ত্রীলোকদের শ্রেণী বিভাগ 
করিস্বা দেখা গিয়াছে যে উহাদের মধ্যে ২,৮৭,৭৬৮ জন অর্থাৎ শতকরা 
৪৮.৫৮ জন ছিল অবিবাহিতা । মৃতাদের মধ্যে শতকরা ২২.২১ জন ছিল 
বিবাহিত! এবং বাকী শতকরা ২৯.০৪ জন ছিল বিধবা এবং শ্বামিপরিত্যক্তা 
(Divorced) | 

ভারতে টেকৃনিকাল বিশ্ববিষ্ঠালয় স্থাপনের সুপারিশ 

রুড়কী টমসন্‌ এপ্রিনিয়ারিং কলেজটাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার একটা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে উন্নীত করার প্রস্তাব করিয়া উক্ত কলেজ পূর্ণগঠন কমিটী সুপারিশ 
করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । এই কাধ্যে সহায়তা করার জন্ত সমস্ত প্রদেশ 
এবং দেশীয় রাজ্যসযৃহকে আহ্বান করা হইবে। আপাততঃ ইলেক্ট্রিক, 
হাইড্রোইলেক্টি,ক্ঠ মোটর, মেকানিকেল, এরোপ্পেন এবং বেতার 
এপ্সিনিয়ারিং এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্কল্প হইয়াছে। 

রেলওয়ে সমূহের চীফ, কমিশনার 

রেলপথ সমূহের চীফ, কমিশনার স্যর গুথবী রাসেল সমর সরবরাহ 
বিভাগে ডিরেক্টার জেনারেল অব. এঞ্জিনিয়ারিং নিবুক্ত হওরাষ তংস্থলে 
জি, আই, পি রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এল্‌, উইলসন্‌ চীফ, 
কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। বিগত ১৯৩৮ সালে স্তর গুধরীর 
অনুপস্থিতিতে মিঃ উইলসন্‌ সাময়িক ভাবে চীফ. কমিশনারের কাৰ্য্য 
করিয়াছিলেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যেস্তর গুথজী রাসেলও জি আই 
পি, রেলওয়ের চীফ. কণ্ট্যোলাঁর অব ষ্টৌর্সএ কাধ্য করিযাছেন। 


" অতিরিক্ত আয়ের উপর ট্যাক্স 
বুটাশ বেলুচিস্থানেও অতিরিক্ত আয়েব উপর ট্যাক্স ধার্ধ্য হইবে বলিয়া 
সম্প্রতি গেজেট অব. ইণ্ডিযাতে ঘোষণা করা হইয়াছে । 
ইংলগের রপ্তানী-বাণিজ্যে উন্নতি 
সরকারী প্রচেষ্টার ফলে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ 
করিতেছে। স্ষেপ্ডিনেভিয়া এবং বাল্টিক দেশ সমূহের সহিত বাণিজ্য 
হ্রাস পাইলেও বিগত এপ্রিল মাসে ইংলগ্ডের ৪ কোটী ৮৩ লক্ষ পাউণ্ডের 
রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে। ১৯৩০ সালের জুলাইয়ের পর কোন, মাসেই 
এত অধিক রপ্তানী বাণিজ্য হয় নাই। 


a STR সে 








(স্থাপিত_১৪২৯ সাল ) 


£ হেড অফিস £ 
১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 
--£ ব্ৰাঞ্চ 2 
খিদিরপুর, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্টরীট ও বৰ্দ্ধমান ৷ 
ব্যাঙ্ক সং NEE করা হয় 


৮ই জুলাই, ১৯৪০ ] 


জাপানের কলকজ। শিল্প 
সরকারী রিপোর্ট অনুসারে ১৯৩৭ সালে জাপানে ২৫৫ কোটী ৭০ লক্ষ 
ইয়েন মূল্যের কলকজাঁ ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হুইয়াছিল। ১৯৩৮ এবং ১৯৩৯ 
সালে ইহার পরিমাণ যথাক্রমে ৩৩০ কোটী ও ৫০০ কোটা ইয়েনে দাড়াইয়াছে 
বলিয়া অনুমিত হয়। যন্ত্র শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সংখ্যার হার কি ভাবে বৃদ্ধি 





পাইতেছে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা বুঝা যায় । 
১৯১৬ ১০০ 
কলকজা শিল্প ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি শিল্প 
১৯৩২ ১০০,৭ ৮৮০৭ 
১৯৩৬ ২২২.০ ১৭১.৬ 
১৯৩৭ ২৮০.৮ ২৪৭.৯ 
১৯৩৮ ৪২২.৪ ২৭৮.৪ 
১৯৩৯ ( আগষ্ট ) ৫৭২.৭ ৩৭৩.৯ 


১৯৩৯ সালে জাপানে মোট ২৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯৬ হাজার ইয়েন মূল্যের 
কলকজ্জা আমদানী এবং ২০ কোটি ৯২ লক্ষ ৬ হাজার ইয়েনের যন্ত্রপাতি 
জাপান হইতে বিদেশে রপ্তানী হুইযাছে। বিগত বৎসরে জাপান হইতে 
এবং জাপানে কত ইয়েনের কোন্‌ শ্রেণীর কলকজ! রপ্তানী ও আমদানী 


হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওযা হইল £_ 

রপ্তানী আমদানী 

(১০০০ ইয়েন) (১০০০ ইযেন) 

ষ্ীম্‌ বয়লার ২,০৯,২০৬ ৩,০৭৪ 
ইলেকটী,ক এবং মোটর ডায়নামে! ১৪,৮০৪ ২,০৮৮ 
পাম্প ৭,৮৯৫ ১,৯৮৭ 
ধাতু কর্তনেব যন্ত্রপাতি ২৩,৯৮৫ ll 
রেলের এঞ্জিন ২৪,৪৬৭ এ 
ট্াম্সফর্মার্স ৮,১২৮ i 
সুইং বোর্ড ৩১২৭০ রঃ 
অন্ঠান্ত শ্রেণী ইলেকটি,ক কলকজ! ৫১৯৩৮ 
সুতা কাটার কল ১৭১৪৪৯ র্‌ 
তাত ৬,৯৬৩ E 
হাইডরলিক প্রেস্‌ ৩,৫৯৮ 


বোগ্ৰাদ্‌ সহরে অভিনব মোটরবাস 
ৰোগ্দাদ সহরে শীঘ্রই সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মোটর বাস প্রচলিত হইবে। 
“একটী বুটাশ এঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানকে এই বাস্‌ তৈয়ার করিতে অর্ডার 
দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটা বাসে প্রথম ও দ্বিতীষ শ্রেণীর দুইটী কামড়া 
খথাকিবে। প্রথম শ্রেণীর কামরাতে বিজলী পাখার বন্দোবস্ত থাকিবে। 
নুইটী কমরাঁতেই বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা হইবে। স্ধ্যতাপে 
উত্তপ্ত হইয়া আরোহীদের পক্ষে কষ্টদাযক না হয় তজ্জন্ত বাসের ভিতর 





মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


স্ছাপিত-_১৮৮৪ সাল 
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এবং বাহিরাবরণটী এক প্রকার অদৃশ্য তন্ত হারা মুড়িয়া দেওয়া হইবে। 
কণ্তাক্টার ও ড্রাইভার বাদে: প্রত্যেক বাসে ৩১ 'জন আরোহী বসিতে 
পারিবে। | 
বিদেশী প্রতিষ্ঠান সমুহের মুলধন 

ষ্টালিংএর হিসাবে মূলধন নিয়! ভারতের বাহিরে সমিতিভূক্ত কিন্তু 
ভারতবর্ষে ব্যবসায় করিতেছে এরূপ বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯৩৬-৩৭ 
সালে ছিল মোট ৮৮২টী। সমষ্টিগত ভাবে ইহাদের আদায়ী মূলধনের 
পরিমাণ ছিল ৭২৯,১০৯,০০০ পাঁউও। এতদ্যতীত ইহাদের প্রা 
১৪৭,৬৫৪,০০০ পাঁউণ্ডের ডিবেঞ্চার মূলধনও ছিল। কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠানে এই আদায়ীরুত মূলধন ও ডিবেধগর মূলধনের কত নিযুক্ত ছিল 
নিম্ন তালিকায় তাহা দেওযা হইল ৷ 


আঃ মুঃ ভিঃ মৃঃ 

(পাঃ) (পাঃ) 
পেট্রল উত্তোলন ১২১,৯৫৭,০০০ ২৪,৫২৭,০০০ 
এঞ্জিনিয়ারিং ৯৩,২১২,০০০ ৪২,৩২৬,০০০ 
বীমা ব্যবসায় ৭৪,৭৭২,০০০ ৫,১৬৪,০০০ 
লৌহ ও ইস্পাত এবং 
জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্প ৫২,৯১২,০০০ ১০,৫৪৫,০০০ 
জাহাজের ব্যবসায় ৩৯,৭৯১,০০০ ১৪,০১৯,০০০ 
চা শিল্প ২৮,৪৯৪,০০০ ২,২৮৭,০০০ 
বেলপথ এবং ট্রামওয়ে ২৪,৯৫৪,০০০ ১৪,১৫১,০০০ 
ডক, গুদাম ইত্যাদিব ব্যবহার ৬,৪০২,০০০ ৩,২৬২,০০০ 
হোটেল, থিয়েটার ইত্যাদি 8,৬৩০,০০০ ৫৫৯,০০০ 
চট কল ৩,৬৩৩,০০০ ৮,০০০ 
মহীশৃরের স্বর্ণ উত্তোলন কোম্পানী ১,৫৪৮,০০০ 


ভারতে রেলের ইঞ্জিন নিৰ্ম্মাণ 

সম্প্রতি সিমলাষ ষ্যাণ্ডিং রেলওয়ে ফিনান্স কমিটীর এক সভায় বর্তমান 
যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্ৰডগজ রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্শ্মাণের প্রস্তাব স্থগিত 
রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযাষী 
বেলওয়ে বোর্ড ভারতে রেলের ইঞ্জিন নিৰ্ম্মাণ করা সৰ্ব্বথা সম্ভবপর বলিয়াই 
মনে করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্ত তাহারা ই বি রেলওয়ের কাচড়াপাডা 
কারখানায় এবং অন্য কয়েকটী কারখানায় তাহা! প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিতেও 
সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এমন কতকগুলি কারণ দাড়াইষযাছে 
যে জন্য রেলওযে অচিরেই ইপ্রিন নিশ্মীণের কাজে হাত দিতে পারেন না। 
প্রথমতঃ যুদ্ধের জন্ বর্তমানে সমস্ত প্রাপ্তব্য মাল মসল্লা ও কারখানা অত্যধিক 
পরিমাণে বুদ্ধোপকরণ নির্দ্মাণে নিয়োজিত করিতে হুইতেছে। দ্বিতীয়তঃ 
বুদ্ধের জন্য ইঞ্জিন তৈয়ারের উপযোগী যন্ত্রপাতি ও কলকজ্জা বর্তমানে বিদেশ 
হইতে আমদানী করাও কঠিন হুইয়া দীভাইয়াছে। 


0111111110111111111111111111011011111110111110) muna oon is 
টেলিগ্রাম “প্রবর্তক” স্থাপিত--১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪*২, 


গুশন্বতুক্ষ ল্যান্ড ভিলও 
৬%নং বনুবাজার ষ্টরীটট কলিকাত|। 
শাখা :-বতীক্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম । 
সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য করা হয়। 


স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
১ বৎসরে শতকরা :*:.* 


= 


মানিক ১১২ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬* টাকা, ৮ বৎসরে ১২২০২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩*২ টাকা! মাসিক ১২ টাকা হইতে ১*২ পৰ্য্যন্ত জমা লওরা হয়। 

হৃদ শতকরা! ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি 

চলতি হিসাবের (০৷ur৮en ৪০) সুদ শতকরা ১০ টাকা। 

“জেভিংস ব্যান্ক'এর সুদ শতকরা ৩৯ টাকা 

শতকরা বাধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া৷ হইতেছে । 
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৫৫ এ আধিক জগৎ 


'[৮ই. জুলাই, ১৯৪০ 





" আগামী ১৫ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। 
এ অধিবেশনে ২১টি সরকারী বিল উত্থুপিত হইবে । এ বিলসমুহৈর'মধ্যে 
মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বিল, টাকা” বিশ্ববিদ্যালয় "আইন সংশোধন বিল 
. এবং সমবায় আইন সংশোধক বিল 'বিশেষ' ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহা] 
উলতি যা 

ন্যাশনেল প্র্যানিং কমিটি | 

সম্প্রতি বোদ্বাইয়ে স্কাশনেল প্ল্যানিং BOE EE ET 
কমিটির' বৈঠকে বেতার, ডাক ও তার এবং যানবাহন ব্যবস্থা সম্বন্ধে উন্নতির 
খারা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। : কর্মিটি স্ুপাবিশ দিয়াছেন যে জন শিক্ষা 
ও আমোদ প্রমোদের সুবিধার্থ ভারতবর্ষে বেতারের প্রসার 'সাধন করিতে 
হইবে। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু ৩৪টি বেতারযন্ত্র 
আছে। আগামী দশ বৎসর মধ্যে তাহা কম পক্ষে ৫০টি পর্যন্ত বৃদ্ধি 
করিতে হইবে। ভারতবর্ষে প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু ৩টি করিয়া 
টেলিগ্রাফ আফিস আছে। তাহা বৃদ্ধি করিষা ৫টি করিতে হইবে। 
টেলিফোনের সংখ্যা দ্বিগুণ পরিমাণে বন্ধিত হওযা দরকার | দেশের বান্ধিত 
প্রয়োজন বুঝিয়া ডাকঘর ও চিঠির বাক্সের সংখ্যাও ভালরূপ বাডাইতে হইবে 
25555 84 

' ইংলণ্ড হইতে যন্ত্রপাতির আমদানী . 

ইংলগু হইতে যন্ত্রপাতির আমদানী সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের মাল সরবরাহ 
বিভাগ হইতে সম্প্রতি বিজ্ঞাপিত, করা হইয়াছে যে দেশরক্ষার প্রয়োজন ছাডা 
বর্তমানে অন্য কোন প্রয়োজনে কয়েক মাস ইংলও হইতে ভারতে যন্ত্রপাতি 
প্রেরণ কর! সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। ভারতের জ্রন্ত যন্ত্রপাতি আনিতে 
হইলে ভারত সরকারের যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ বোর্ডের মারফতে আবেদন 
করিতে হইবে । ধ.আবৌনে কি কারণে যন্ত্রপাতি . প্রয়োজন তাহাও 
বিস্তারিত ভাবে জানাইতে হইবে৷” ভারত সরকারের যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ 
বোর্ডের সুপারিশ 'পাঁইলৈ' বৃটাশ সরকারের মাল সরবরাহ বোর্ড'কেবল দেশ 
রক্ষার বিশেষ প্রয়োজন ক্ষেত্রেই প্রাথিত যন্ত্রপাতি প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন। 
সাধারণ প্রয়োজনে কোন যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হইবে না। 

পৌগীল ক্যাশ সার্টিফিকেট 

গত মে মাসে ভারতবর্ষে মোট ৬১ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার পোষ্টাল 
ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৩৮ সাল ও ১৯৩৯ সালের মে মাসে 
যথাক্রমে ১ কোটা € লক্ষ ৫২ হাজার টাকা ও ১ কোটা ২৫ লক্ষ ৩ হাজার 
EEE Ln 55 | 
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১০০১০০০২ টাক! পর্যন্ত দৈনিক: উদ্ধ ত্তের উপর শতকরা 
বাধিক ॥০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায় এবং শতকরা 
বাৰিক ১০ টাক! হরে সুদ দেওয়া হয়। 


ত্র [ক] 


স্থায়ী আমানত লওয়া হয ; সুদের হার 
টি লিখিলেই জানান হয়। 

ৃ PEE EO ET 

hs ডি, এফ, স্তাপ্তাস” 








‘" অতিরিক্ত লাভের উপর কর নির্ারণ 'কল্পে একটা আইন প্রণয়নেব জন্ত 
প্রেসিডেণ্ট রুজ্ভেপ্ট কংগ্রেসকে অনুরোধ জীনাইয়াছেন। , এই কর: ব্যক্তি- 
ও প্রতিষ্ঠান উভয়ের উপরই: প্রযোজ্য হইবে। এই কবের হার.কিরূপ 
হইবে তৎসম্পর্কে প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট. নির্দিষ্ট ভাবে, কিছু বলেন নাই। 
তবে কংগ্রেসের ওযাকিবহাল'মহল মনে“করেন-যে গত মহাযুদ্ধের সময় যেরূপ 
কর বার্্য করা হইয়াছিল প্রভাবিত করও তনু হইবে। 


বেতন আইন সংশোধন ্‌ 
সম্প্রতি ভারতবর্ষে বেতন আইন সম্পর্কিত আইন সংশোধন করিষা এক, 
অভিনাম্স জারী হইয়াছে। উহাতে যুদ্ধ তহবিলে অর্থ প্রদানের লরন্ত কল 
মালিক তথ! নিষোগ কর্তাদদিগকে বর্ধচারীর বেতন হইতে কতকাংশ কাটিয়া, 
রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । তবে বেতন কাটিতে হইলে তজ্ঞন্ত, 


কর্মচারীদের লিখিত অনুমতি লইতে হইবে। 
অষ্ট্রেলিয়ায় চা উৎপাদনের পরিকল্পন। 
অস্ট্রেলিয়াতে ব্যাপকভাবে চা উৎপাদনের জন্ত ডোমিনিয়ন গভর্ণ্রেণ্ট 
শীঘ্রই একটা, কাধ্যকরী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সম্প্রতি. 
এই সম্পর্কে সরকারী ভাবে যে গবেষণা হইয়াছে তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে 
যে অঙ্ট্রেলিয়ার বহু অংশই চা উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । দেশের, 


,প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত চা নিউগিনিতে উৎপন্ন করা সম্ভব কিনা তৎবিষয়ে 


শীঘ্রই অনুসন্ধান আরস্ত হইবে বলিয়া 'অষ্ট্রেল নিউস্‌* নামক সংবাদপত্র সংবাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন। | 

পৃথিবীর মধ্যে যে সমস্ত দেশে সর্বাপেক্ষা বেশী চায়ের কাট_তি হয়, 
অষ্ট্রেলিয়া তাছার অন্যতম | প্রধানতঃ ভারতবর্ষ, জাভা, চীন এবং সিংহল 
হইতেই অস্ট্রেলিয়ায় চা আমদানী করা হয়। উল্লিখিত, সংবাদ চা 
উৎপাদনকারী প্রাচ্য দেশসমুহের পক্ষে অশ্তত সন্দেহ নাই। 





| ভারতবর্ষ সিংহল নঃইঃই 
১৯৩৮-৩৯ (পাউণ্ড) (পাউণ্ড) (পাউণ্ড) 
সালের উদ্বত্ত ॥ ১০,০৬৩,৪৭৮ 8৪,২৬৯,১৯১ ১১,০৫৪,৪৭২. 
১৯৩৯-৪০ সালে 
রপ্তানীর নির্ধারিত 
পরিমাণ (Quota) ৩৬৪,০৮০,৭৭০ ২৩৪,০০৮,৬১১ ১৬৪,৯১৭,১৫০ 
৪:০৫ সলনি রি রত 
১৯৩৯-৪০ সালে. 
মোট রপ্তানী যোগ্য j 
চায়ের পরিমাণ ৩৭৪৯১৪৪১২৪৮ ২৪৩,২৭৭,৮০২ ১৭৫,৯৭১,৬২২. 
১৯৩৯-৪০ সালের 
রূপ্তানীর পরিমাণ ৩৫৫,৭৪৭,০৭৫ ২২৭৯২৭৫১৪৫৮ ১৬০,১৫১,৬০২. 
(১.৭.৩৯ হইতে ২৯.২.৪০ পৰ্য্যন্ত) 
১৯৩৯-৪০ সালের 
উদ্বৃত্ত ২৮,৩৯৭,১৭৩ ১৬,০০২,৩৪৪  ১৫১৮৯৯১৯৯০- 
| (২৯.২.৪০ পৰ্য্যন্ত) 
এক্সপোর্ট কাউন্সিলের স্থানীয় কমিটী 


বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং করাচী বন্দরে এক্সপোর্ট এড ভাইসরী 


কাউন্সিলের স্থানীয় কমিটী গঠনের যে প্রস্তাব কাউন্সিলের বিগত অধিবেশনে 
{/ আলোচিত হইয়াছিল তদহুযায়ী উক্ত বন্দরসমূহে কাউন্সিলের সদস্তগণ 
|] ব্যতীত নিয়লিখিত ব্যক্তিবৰ্দকে নিয়া স্থানীয় ‘বন্দর কমিটা' সমূহ গঠিত 
থর হইয়াছে।, 


বোশ্বাই :_বোশ্বাই চেম্বার অব্‌ কমাসে'র সভাপতি, মহারাষ্ট্র চেম্বার অব 


কমাসেরি সভাপতি, বীজ ব্যবসায়ী সমিতির সহঃ সভাপতি । 


কলিকাতা! £ঃ_ফেডারেশন অব্‌ ইত্ডিয়ান চেম্বাস অব. কমার্স এও 
ইপ্তা্টেজের সভাপতি, কলিকাতা ট্রেড. স্‌ এসোপিয়েসনের সভাপতি । 





৮ই জুলাই, ১৯৪০ ] 


সভাপতিত্বয় | 

মাদ্রাজ £_সাদাণ ইণ্ডিয়া চেম্বার অব কমাসে'র' সভাপতি, অন্ধ, চেম্বার 
অব. কমাসের সভাপতি, মাদ্রাজ চেম্বার অব. কমার্সের সভাপতি এবং 
ইউনাইটেড, প্রাপ্টার্স এসোসিয়েসনের সভাপতি | Le 

এক্সপোর্ট এড ভাইসরী কাউন্সিলের সহঃ সতাঁপতি স্তার হোমি মোদী 
বোশ্বাইর স্থানীয় কমিটীর সভাপতি হইবেন। কলিকাতা, করাচী ও মাদ্রাজে 
স্থানীয় রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্শচারীগণ কমিটার সভাপতিত্ব 
করিবেন । | 

ভারতে কয়লার উৎপাদন 

গত এপ্রিল ও মে মাসে ভারতের কোন প্রদেশে কি পরিমাণ কয়লা 
উত্তোলিত হইয়াছে নিয়ে তৎসম্পকিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল $= 


প্রদেশ এপ্রিল 
(টন) 


২৬,৬৫৭ 


মে 
(টন) 
আসাম ২৬,৪৬০ 
বেনুচিস্ান 
বাঙলা 
বিহার 
উডিষ্যা 
মধ্যপ্ৰদেশ 


পাঞ্জাব 


৬২৪ ১১০৫১ 


৭,0২,৫৯৫ ৬,৯৯,০১০ 
১২,৩৪,৮৩৭ ১২,১০,০৯৫ 
&, ১০৫ ৩,৬৫৪ 
১,৫৫,০৮৬ ১,৪২,৭৭০ 


২০,১১৯ ২০,৫৪৩ 


জান্মাণ বীমা কোম্পানীর দান 
জাম্মীণ সরকারের অর্থসচিব জার্ম্মানীর বীমা কোম্পানীদিগকে তাহাদেব 
দাদনী তহবিলের শতকরা ৫৮ ভাগ" বড় বড় শিল্প কারখানায় দাদন 
করিবার জন্য অর্ডার দিয়াছেন। ১৯৩৮ সালে জার্ম্মণ বীযা কোম্পানী 
সমূহ তাহাদের দাঁদনী তহবিলের শতকরা ৭০ ভাগ জমি বাী বন্ধকীতে 
দাদন করিয়াছিল । এক্ষণে এসব দিকে তাহাদের দাদন স্বভাবতঃই হ্রাস 


পাইবে। j 
ভারতে নুতন যৌথ কোম্পানী 

গত জানুয়ারী মাসে ভারতে ৭৭টি নূতন যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরকৃত 
' হইয়াছে। উহাদের সমষ্টিগত অনুমোদিত মূলধন ৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা । 
গত ডিসেম্বর মাসে ভারতে মোট ৮০টি নৃতন যৌথ কোম্পানী রেজেষ্ীকৃত 
হইয়াছিল । উহাদের সমষ্টিকৃত মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা 
ছিল। গত ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে’ সর্বসমেত ৮ কোটি ৫২ লক্ষ 
টাকা অন্থমোদিত মূলধন লইয়া মোট ৯৩টি যৌথ কোম্পানী রেজেস্ীকৃত 
হইয়াছিল। গত জানুয়ারী মাসে আলাদা ভাবে বাঙ্গলা প্রদেশে ২৮টি 
কোম্পানী রেজেক্রীকৃত হইয়াছিল । এবং তাহাদের সমষ্টিকত অনুমোদিত 
মূলধনের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ১ লক্ষ টাক1। 

গত জানুয়ারী মাসে ভারতে ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা অননুমোদিত মূল- 
ধন বিশিষ্ট মোট ৪৫টি যৌথ কোম্পানী কারবার বন্ধ করিয়াছিল । 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট 
গত ২৯শে জুন শ্রীযুক্ত রমাপ্রপাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
১৯৪০-৪১ সালের বাজেট বরাদ্দ পেশ করেন। উক্ত বরাদ্দে ১৯৪০-৪১ 
সালে বিশ্ববিস্তালয়ের ৩৪ লক্ষ ৭০, হাজার ৩৫৫ টাকা আয় ও ৩৯ লক্ষ 
১৫ হাজার ৯০৯ টাকা ব্যয় অনুমাণ করা হইয়াছে। কাজেই এই বরাদ্দ 
অনুসারে আগামী বৎসরে (১৯৪০-৪১ সালে) বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ লক্ষ ৪৫ 
হাজার ৫৫8 টাকা ঘাটতি পড়িবে । তবে চলতি বৎসরের অর্থাৎ ১৪৩৯-৪০ 


সালের শেষে ৪ লক্ষ ৬২ হাঁজার ৯৯১ টাকা উনদ্বত্ত হইবে বলিয়া ধরা ' 
সেজন্য আগামী বৎসরে উহা দ্বারা অন্থমিত ঘাটতি মিটাইষ . 
চলতি বৎসরে . 


হইয়াছে। 
শেষ পর্য্যন্ত ১৭ হাজার ৪৩৭ টাকা উদ্ধত্ত থাকিবে | 
পরীক্ষার ফি বাবদ আয়ের পরিমাণ ১ লক্ষ ৭৮ হান্ধার ৫৩২ টাকা বৃদ্ধি 


পাওয়ায় ও ১ লক্ষ, ২৩ হীজার ৯০৫ টাক! ব্যয় কম হওয়ায় উদ্ধত্তের : 


পরিমাপ পুর্ববকার অন্থমিত উদ্ধস্তের চেয়ে বেশী ইইয়াছে। কৃষি শিক্ষার 
জন্ত ৩০ হাজার টাকা, আশ্ততোব মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারির জন্য 
২১ হাজি ৫৩৮ টাকা, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি শিক্ষাদানের 
উদ্দেশ্যে নূতন বিভাগ খুলিবার অন্ ৮ হাজার ৪০০ টাকা, টিসাস” ট্রেনিং 
বিভাগের জন্য ৫৭ হাজার ৫৩ টাকা ও বিজ্ঞান কলেজের রজত জযত্তীর 
জন্য ১১ হাজার ২৪০ টাকা বরাদ্দ করিতে হওয়ায় আগামী বৎসরে আয়ের 
তুলনায় ব্যয় বেশী হইবে । 


৪ 


- আধিক জগৎ 
“কটা EER EE কমার্স এবং করাচী কটন এর 


৩৩৯ 





ভারতীয় বালির রপ্তানী বাণিজ্য 

 ইন্পিরিয়াল এপ্রিকালচারেল রিসার্চ ইনষইিটিউট ভারতীয় বালি সন্বন্ধ 
যে গবেষণা চালাইয়ছেন তাহার ফলে মস্ত প্রস্তুত কার্যে ব্যবহৃত হওয়ার 
পক্ষে সর্ব্থথ। উপযোগী বলিয়া- প্রতিপন্ন হুইয়াছে। বিশেষ করিয়া বুক্ত- 
প্রদেশের উৎপন্ন বালি এত উৎকৃষ্ট যে উহা ইংলণ্ডের বাজারে  স্তায্যতঃই 
কালিফোরনিয়া বালির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। ইংলণ্ডে মগ্য 
প্রস্তুতকারীরা ব্যাপক ভাবে চিলী দেশের বালি ব্যবহার করিয়া থাকে। 
বর্তমানে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে বিহারে যে বালি পাওয়া যায় 
তাহা চিলী দেশের বালির 'প্রায় সমগুণ বিশিষ্ট। যুক্তপ্রদেশের সরকারী 
কৃষি ফার্ল্ম সমূহ হইতে উৎপন্ন বালির যে সমস্ত নমুনা লওনে পাঠান 
হইয়াছিল তত্রত্য ব্যবসায়ীরা তাহার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। এখন 
যুক্ত প্রদেশের সাধারণ কৃষকদের' উৎপন্ন বালি তদনুরূপ উৎকৃষ্ট কিনা 
তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বিষয় । মোটামুটা ইম্পিরিয়াল রিসার্চ 
কাউন্সিলের গবেষণার ফলে ভারতীয় বালির যে উৎকৃষ্টতা প্রমাণিত 
হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে ইংলগ্ডের বাজারে অন্ত দেশের আমদানীক্কৃত 
বালির তুলনায় উহার যথেষ্ট সমাদর আশা করা যাষ। 





যে কোন কাজই হোক্‌ না কেন, তা সুসম্পন্ন করতে 
হ'লে মানুষের মস্তবড় সহায় হচ্ছে ইলেক্টি,সিটি। 
এ কারখানা আলোকিত করে, বিরাট বিরাট মেসিন 
চালায় এবং শ্রমিকদের পরিশ্রম যথেষ্ট লাঘব করে। 
তারা কম সময়ে এবং অল্প পৃরিশ্রমে বেশী কাজ 
করতে পারে; মালিকদেরও এতে বথেষ্ট লাভ হয়। 
তাই ইলেক্টি,সিটি কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
উন্নত করে, মালিকদের সমৃদ্ধিশালী করে এবং 
শ্রমিকদের কাজের মধ্যেও আনন্দ নিয়ে আসে। 





কলিকাতা ইলেক্টি, সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত 
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ওরিয়েন্টাল গরমে সিকিউরিটি লাইফ, RE 
| _ কোম্পানী লিমিটেড 


১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 


সম্প্রতি আমরা ভারতের বৃহত্তম বীমা প্রতিষ্ঠান ওরিয়েণ্টাল গবর্ণমেন্ট 
সিকিউরিটি লাইফ. এসিওরেম্দ কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের কাধ্যবিবরণ্ 
পাইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী 
১১ কোটা ২৫ লক্ষ ২২ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্ভ মোট ৬০ হাজার 
২২২টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ৩৯ হাজার ৯৬৫টি পলিসিতে 
মোট ৭ কোটী ৭৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকার নুতন বীমাপত্র প্রদান করা 
হইযাছে। গত ১৯৩৮ সালে কোম্পানী মোট ৯ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকার 
নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। সে হিসাবে এবার কোম্পানীর নূতন 
কাজের পরিমাণ ২ কোটা ৪ লক্ষ টাকা পরিমাণে কম হইয়াছে । নূতন 
কাজের এই কমতি নগন্ত না হইলেও" গত বসব নানাদিক দিয়া ভারতীয় 
বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা বিবেচনা করিলে 
উহাতে বিস্বিত হওয়ার তেমন কোন কারণ নাই। কোম্পানীর ডিরেক্টর 
বোর্ডেব চেয়ারম্যান শ্তার পুরুযোভমদাস ঠাঁকুরদাস তাহার বক্তৃতায় 
বলিষাছেন যে ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাঁস' পর্য্যন্ত কোম্পানীর নৃতন কাজ 
ভালরূপই বাভিযা চলিয়াছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে বুদ্ধ বাধিবার পর 
হইতে সে অগ্রগতি কতক পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ওরিয়েপ্টালের ব্যবসা 
ক্ষেত্র দেশের সমস্তদিকে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া রহিষাছে। যুদ্ধ বা অন্ত কোন 
কারণে কোন আতঙ্ক ও অনিশ্চিয়তার ভাব স্থষ্ট হইলে উহার নূতন কাজের 
উপব স্বভাবতঃই তাহার কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা যাওরার কথা। তাহাছাড়া 
গত বৎসর নূতন বীমা আইনের বিবিব্যবস্থা বলবৎ হওয়ার কলে সে 
কারণেও নানাদিক দিয়! বীমাক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া! 
সঞ্চারিত হইয়্াছিল। এজেন্টদের সম্বন্ধে লাইসেন্সের কডাকড়ি হওয়ার ফলে 
কোম্পানীর শতকরা ১৫ ভাগ এজেণ্ট কাজ বন্ধ করে। তাহাছাড়া পূর্বে 
কোম্পানী যে ৫০০ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিতেন নূতন আইনের বিধান 
অনুযাধী তাহাও বন্ধ হইয়া যায়। গ সমস্ত কারণের সমষ্টিগত প্রভাবেই 
আলোচ্য বর্ষে কোম্পানীর নূতন কাজ কিছু কম হইয়াছে । দেশের অন্তান্ত 
কোম্পানীর কাধ্য সম্বন্ধেও গত বৎসর এরূপ কমতি কম বেশী পরিমাণে 
প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে । ওরিয়েণ্টাল . কোম্পানী, সকল দিক দিরা যেরূপ 
গুদৃঢ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহার উপর লোকের আস্থা যেরূপ বেশী 
তাহাতে বর্তমীনের আতঙ্ছ ও অনিশ্চিরতা কাটিবার সঙ্গে এই কোম্পানী 
' যে পুনরায় তাহার নূতন কাজের পরিমাণ বিপুলভাবে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন 
তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই ।' 

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৩ কোটী ৬৫ লক্ষ ৪১ হাছার টাকা, 
দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ১ কোটা ৬ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ও অন্তান্ত 


‘তারিখে 





আয়ের শতকরা ২২.৬ ভাগ। এ রূপ কম ব্যয়ের হার কোম্পানীর 
পরিচালকদের বিবেচনা সন্মত কাৰ্য্য নীতির পরিচায়ক ৷ 

বর্তমান কাৰ্য্য বিবরণী দৃষ্টে জ্ঞানা যায় গত ৩১শে ডিসেম্বর 3 
আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৬ লক্ষ টাকা, মজুদ তহবিল বাবদ ৬ লক্ষ ৭ হাজার 
টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ২৫ কোটী ২১ লক্ষ টাকা ও অন্তান্ত শ্রেণীর 
দ্বায় লইয়া কোম্পানীর. মোট দায় দেখানো হইয়াছে ২৬ কোটি 
১৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। এর প্রকার দায়ের বদলে উক্ত 
কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ :_-কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ২ কোটী ৬৬ লক্ষ 
১৮ হাজার টাকা, সরকারী পিকিউরিটিজ, ২০ কোটী ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার 
টাকা, ভাবতীয় মিউনিসিপ্যাল সিকিউরিটিজ ৬৯ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ।' 
বিভিন্ন প্রকারের ডিবেঞ্চার ও নূতন হাওডা পুলের খ্ণ ৬৭ লক্ষ ২৪ হাজার 
টাকা, কোম্পানীর বাড়ী ঘর ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, আদায়যোগ্য 
প্রিমিয়াম ৫৪ লক্ষ ২৭ হাজাব টাকা, আদায়যোগ্য সুদ ও ভাড়া ২৪ লক্ষ 
৬৮ হাজার টাকা এবং হাতে ও ব্যাঙ্কে ২৬ লক্ষ «৫ হাজার.টাকা। প্র সমস্ত 
বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল বে সর্বপ্রকার নিরাপদযূলক বিধিব্যবস্থায় 
সংরক্ষিত রহিয়াছে তাহা বুঝা বাষ। বর্তমানে বুদ্ধের জন্ত কোম্পানীর 
কাগজের দাম হাস পাওয়াষ এই শ্রেণীর দাদনের মূল্যাপকর্ষ হেতু অনেক 
টড ডাব কিন্ত 
সুখের বিবয় ওরিযেণ্টালের সম্পর্কে সেরূপ কোন আশঙ্কার কারণ ঘটে নাই। 
বর্ধনানে বুদ্ধের জন্য কোম্পানীর কাগজের দাম নামিয়া আসিলেও উহ! 
কোম্পানীর প্রদর্শিত মূল্যের তুলনায এখনও উর্দেই রহিযাছে। 

ওরিযেপ্টাল গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ. ইন্সিওরেম্ কোম্পানী ভারতের 
সর্বববৃতৎ বীমা প্রতিষ্ঠান। উহাব পরিচালনা ও কার্যনীতি সকল দিক দিয়াই 
আদর্শ স্থানীয় | উহাতে সকলেই নির্ভয়ে বীমা করিতে পাঁরেন। ২নং 
ক্লাইভ রোতে এই কোম্পানীব কলিকাতা আফিস অবস্থিত। | 

বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ 

স্তার এ, এইচ, গজনভী, এম-এল-এ বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স 
সোসাইটির ডিরেক্টর' বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হইষাছেন। ' 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


বেঙ্গল কোল্‌ কোং লিঃ_গত ৩০শে এপ্রিল পৰ্য্যন্ত ছয় ছাট 


হিসাবে শতকরা ১২ টাকা । পূর্ববর্তী ছষ মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া 
হয শতকরা ১০ টাকা। এমালগেমেটেভ কোল. ফিল্ডস্‌ লিঃ _গত 
১২ টাকা। পূর্ব ছয় 


৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা 


ছোটখাট দফার আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাড়ায় ৪ কোটী ৭২ লক্ষ Cry? 


৭৬ হাজার টাকা। ব্যয়ের ছিসাবে মৃত্যু দাবী বাবদ ৬২ লক্ষ ৪২ হাজার 
টাকা ও পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়ার দাবী বাবদ ৮৬ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা 
দাবী হয়। প্রত্যর্পন মূল্য বাবদ ১৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ও কমিশন বাবদ 
৩৬ লক্ষ ৩৩ হাজাব টাকা ব্যয় হয়। তাহাছাভা কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় 
ও অন্তান্ত শ্রেণীর ব্যয় বাদে বাকী ২ কোটী ১৩ লক্ষ €৩ হাজার টাকা! 
কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে স্তত্ত করা হষ। বৎসরের প্রথমে উক্ত জীবন 
বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটী ৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা । বৎসরের 
বোৰে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ কোটা ২১ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা দীড়াইরাছে। 
আলোচ্য বর্ষে ওরিরেপ্টাল কোম্পানীর ব্যয়ের হার দবাড়াইয়াছে প্রিমিরাম 





স্থায়ী আমানতের সুদ বাৎসরিক ৩২ টাকা. হইতে ৫২ টাক! 
পর্য্যস্ত। সেভিংস্‌ ব্যান্কের সুদ ২৷০ টাক! হারে। ৩ বৎসরের 
১০০২ ক্যা দার্টিফকেট ৮৭২ টাকার পাঁইবেন। 
শেয়ার জন্য সৰ্ব্বত্ৰ এজেন্ট আবশ্যক ৷ 





৮ই জুলাই, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


৩৪১ 








মাসের হিসাবেও প্রহরে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। রাগীগঞ্জ কোল, 
এসোসিয়েসন জিও_-গত ৩১শে মার্চ পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে এ 
কোম্পানী কোন লভ্যাংশ দেয় নাই। পূৰ্ব্ব ছয় মাসের হিসাবে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছিল ৬০ আনা। বীরপাড়া ছি কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ 
সালের হিসাবে শতকরা ৮ টাকা। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবেও এঁ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হয়। মহিমা টি কোং লিঃ_-গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে 


শতকরা ৬ টাকা। পূর্বব৬ মাসের হিসাবেও ত্র হারে লভ্যাংশ দেওয়া 


হয়। লিঃ _গত,. ৩১শে: মার্চ পৰ্য্যন্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা । সিয়ক টি কোং লিঃ__গত ১৯৩৯ 
সালের হিসাবে শতকরা ৭০ আনা। পুর্ধব বৎসরের হিসাবে লভ্যাংশ 
দেওষা হইয়াছিল শতকরা € টাকাঁ। ভেলীয়াপাড়া টি কোং লিঃ_ 
গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৩০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসর লত্যাংশ 
দেওয়া হয় শতকরা ৩২॥০ আনা । কিংস.লী গোলাঘাট টি কোং লিং 
গত ১৯৩৯ সালের ছিসাৰে লভ্যাংশ ' দেওয়া হয় ৬ টাকা। পূর্ব বৎসরের 
হিসাবেও এ হারে লভ্যাংশ দেওযা হইয়াছিল। কোদাল! লিঃ_গত 
১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ১০ টাকা। পূর্ব বৎসরেও এঁ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হয । | 


মনবারি টি কোং লিঃঁগত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ১২॥০ 
'আনা।  পুর্ধব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল ৯৫ টাকা । লেড়ু 
“কোং লিঃ--গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ১৯ টাকা। পুচ্চ বৎসর 
লভ্যাংশ দেওয়া হয শতকরা ১২।০ আনা । গঙগারাম টি কোং লিঃ _গত 
১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৩০ টাকা । পূৰ্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া 
হয় শতকরা! ২০ টাকা। বিরল! জুট ম্যান্ুফতাকচারিং কোং জিঃ__ 
গত ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১২1০ আনা । পূর্ব 
বৃৎসব লভ্যাংশ দেওয়া হয শতকরা ১০ টাকা। নর্থ উয়েষ্টার্ণ কাছার 
টি কোং লিঃ গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা । পূৰ্ব্ব 
বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১৭০ আনা। রন টি কোং 
লিঃ-_গত ১৯৩৯ সালেব হিসাবে শতকরা ৩৫ টাকা । পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ 
'দেওয়' হয় শতকরা ৩৫ টাকা । 


মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েসন 
গত ২রা জুলাই ১০২ বি ক্লাইভ ষ্ট্রীটে মেট্রোপলিটন ব্যাস্কিং এসো- 
সিয়েসনের ক্যাশ ক্লিয়াবিং হাউসের প্রতিষ্ঠা উত্সব অনুষ্ঠিত হয়। বেধ্ল 
গ্যাশনেল চেম্বার অব কমাসে'ব সভাপতি ডাঃ নবেন্ত্র নাথ লাহা পি, আব, 
এস ; পি, এইচ, ডি, উঁহছার উদ্বোধন ক্রিষা সম্পন্ন করেন । আমরা দেশীষদের 
স্থারা পরিচালিত এই নৃতন প্রতিষ্ঠানটির সর্বপ্রকার অগ্রগতি কামনা করি। 


বিকন প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
আমরা শুনিয়া স্বখী হইলাম বিকন প্রভিভেপ্ট ইন্দিওরেন্দ কোম্পানী 
ইতিমধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট নৃতন বীমা আইনের বিধান অন্ুবারী 
তাহাদের দেয় জামানত প্রদান করিরাছে । 


বোম্বে কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেল সোসাইটি লিঃ 

সম্প্রতি বোম্বে কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটির গত ১৯৩৯ 
সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। নূতন বীমা আইন অনুসারে ডিসেম্ববে 
বৎসর শেষ ধরিতে হওয়ায় বভমান কাধ্যবিবরণীতে বস্তুত: ১৯৩৯ সালের 
এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাসের বিবরণ দেওয়া হইষাছে। সুখের 
বিষয় এই নয় মাসেই কোম্পানী মোট ১৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকার 
শৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন । 


আলোচ্য সময়ে প্রিমিয়াম বাবদ ২ লক্ষ ৯ হাজার ৪০৮ টাকা ও অন্তান্ক 
ছোটখাট ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় হয় ২ লক্ষ ২৯ হাজার 
৮০২ টাকা। ব্যয়ের হিসাবে এবার ১৫ হাজার ৭৯১ টাকা দাবী হয় 
তাহাছাড়া :প্রতার্পন মূল্য বাবদ ১ হাজার ৭২৪ টাকা এবং কাধ্য পরিচালনা 
বাবদ ১ লক্ষ ৩হাজার ১৬৮ টাকা ব্যয হয়। অন্যান্ত খরচ পত্র বাদে 
বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে স্তম্ভ হয়। বৎসরের প্রথমে 
প তহবিলের পরিমাণ ছিল € লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৩৩ টাকা । বৎসরের শেষে 
তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ লক্ষ ৮ হাজার ৪৬৩ টাকা দীড়ার । 


এরিয়ান লাইফ. এসিওরেন্দ সোসাইটি লিঃ 


গত ৩০শে জুন হইতে বোদ্াইয়ের এরিয়ান লাইফ. এসিওরেন্স 
সোসাইটির কলিকাতাস্থ চীফ. এজেন্সী আফিস ১৫ নং বেন্টিক ই্রাটে 
স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। | 


সেলসম্যানশিপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট 


৫ নং কর্ণওযালিশ সীট কলিকাতাস্থ সেলস্ম্যানশিপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটটি 
এবার তৃতীয় বর্ষে পদার্পন করিযাছে। বর্তমানে দেশে নানা শিল্প কারখানা 
গড়িয়া উঠার পঙ্গে বিভিন্ন শিল্প দ্রব্য প্রচাব ও বিক্রম করিষা অর্থ 
উপার্জনের ন্থবোগ সুবিধা বাঁডিয়াছে। তাহাছাডা অন্ত নানা দিক দিয়াও 
ধ রকম নেলসূম্যানন্পের লাঁতছনক ক্ষেত্র যথেষ্ট সম্প্রসারিত হইযাছে। 
এই অবস্থায় বর্তমান প্রতিষ্ঠানটি দেশের বুবকদিগকে সেলল্ম্যানশিপ সম্বন্ধে 
উপযুক্তরূপ- শিক্ষা প্রদান করিধা লাভজনক কর্মসংস্থান বিবযে তাহাদিগকে 
সাহায্য করিতেছে ইহ| সুখের বিষয়। এই প্রতিষ্ঠান হইতে উত্তীর্ণ 
ছাত্রদিগকে বি-এ (সেলস্‌ ) ডিগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। উক্ত ডিগ্রীর 


_ জলন্ত আই এ পাশ ছাত্রদিগকে এক বসব কাল ও মেটিংক পাণ ছাত্র- 


দিগকে ছুই বৎসর শিক্ষা দেওয়া হইযা থাকে। নৃতন সেসনেব জন্ত 
এক্ষণে ছাত্র ভর্তি করা হইতেছে । বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কষেকটি 
পরীক্ষার ফল বাহির হইবাছে এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের সমক্ষে 
জীবিকার্জনেব পক্ষে সহায়ক ব্যবহারিক শিক্ষালাভের প্রশ্নও দেখা দিধাছে। 
এই অবস্থার তাহাদেব অনেকে উক্ত সেলস্ম্যানখিপ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে 
ভত্তি হওয়া সম্বন্ধে আগ্রহ বোধ করিবেন বলিয়া আশ! করা যাইতে 
পারে। বর্তমান ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী মিঃ এস রাষ স্বকীয় অক্লান্ত 
প্রচেষ্টার এই প্রতিষ্ঠানটি গডিবা তুলিয়াছেন। দেশের অনেক বিশিষ্ট ও 
গণ্যমান্ত ব্যক্তি এ প্রতিষ্ঠানটিব পৃষ্ঠপোবকতা' করিতেছেন । আমরা উহার 
উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করি। 


বিশ্বভারতী কটন মিলসূ লিঃ 

আমরা অবগত হইলাম পূর্ধ বাঙ্গলার অন্যতম নূতন কাপড়ের কস 
বিশ্বভারতী কটন মিলস্‌ লিমিটেড চাঁদপুর সহরে নদীর ধানে 
তাহাদের কারখানা স্থাপন করিরাছে। আপাততঃ উহাতে ৩০০ তাত এবং 
তদুপযোগী অন্ত সরঞ্জাম বসাইয়া কাজ করা চলিবে। চাদপুর পূর্ব বাঙ্গলার 
একটি বিখ্যাত বাণিত্ব্য কেন্দ্র। ইহা একদিকে একটি ই্টিমাব ষ্টেসন ও 
অপরদিকে উহা আসাম বেঙ্গল রেলওষের একটি প্রধান স্রেসন। জলপথে, ও 
স্থলপথে প্র স্থান হইতে মাল আমদানী রপ্তানীর যে সুযোগ রহিয়াছে তাহা 
কোম্পানী তাহাদের ফ্যাক্টরীর জন্য এ স্থানটি নির্বাচন করিয়া প্রকৃত 
স্থবিবেচনার পরিচয় দিষাছেন বলা চলে। দেশবরেন্ত প্রধান নেতা 
শ্রীযুক্ত হরদরাল নাগ মহাশয়ের পৃষ্টপোষকতায় কোম্পানীর কাধ্য দ্রুত 
অগ্রসর হইতেছে । আমরা এই কোম্পানীর সর্বপ্রকার শ্রীধৃদ্ধি কামন! 
করি। | 


ঃ 


-_ রূপাঁয়িত কণ্পনার ' ইতিহাস_-_ 
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ব্যাঙ্ক ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা 
আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক ও শিল্পপ্রতি্ঠানের মধ্যে সংযোগের অভাব হেতু 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমুহ ব্যাঙ্ক হইতে অর্থ সাহায্য পায় না বলিষা যে অভিযোগ 
করা হইয়া থাকে তাহার প্রত্যুত্তরে ২৯শে জুনের “কমাসে” মিঃ এম্‌, এ, 
মাল্কি, এম্‌, এ ; এম্‌, এন, সি (ইকন) লণ্ডন, লিখিতেছেন, পভারতীষ ব্যাঙ্ক 


ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমুহের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার যে আরও 


প্রয়োজনীষত' আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমাদের কমাপিষাল 
ব্যাঙ্ক সমূহ ব্রিটীশ ব্যাঙ্কের অনুকরণে গঠিত। অল্প সময়ের মেযাদে গচ্ছিত 
অর্থই তাহাদের সম্পদ। কাজেই এই সমস্ত ব্যাঙ্কে পক্ষে কলকারখানার 
জন্ত প্রাথমিক স্থাধীমূলধন কিংবা দীর্ঘকালের জন্য টাকা নিয়োজিত করার 
কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বস্তুতঃ ব্যাস্কসমূহ শিলপপ্রতিষ্ঠানেব অংশীদাঁর- 
রূপে পরিণত হউক কেহই এরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন না। একমাত্র কার্ধ্য- 
করী মূলবন সববরাহ ব্যাপারেই ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতি 
অধিকতর সহানুভূতি ও উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারে। দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহকে 
রক্ষণশীল এবং শিল্পে মূলধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অমত বলিয়া 
আখ্যা দেওয়া হয়। ব্যাঙ্কের কর্তৃগক্ষগণও শিল্পবিষষে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বলিষা 
টাক] দাদন ব্যাপারে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন ন! 
ইহাও বলা হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কের পরিচালকবোর্ডে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কোন 
প্রতিনিধি নাই ইহা প্রমাণ করিলেই এরূপ সমালোচনার যৌক্তিকতা থাকে । 
অপর পক্ষে শিল্পের মালিকগণও ব্যাঙ্ক পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট আছেন দেখাইতে 
পারিলে এই সমালোচনার কোন মূল্যই থাকে না। এরূপ অবস্থায়, প্রধান 
প্রধান ভারতীয় ব্যাক্কসমূছের পরিচালনা বোর্ডের গঠনপদ্ধতি বিচার করিয়া 
দেখা যাউক। ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া, সেণ্টাল 
ব্যাঙ্ক অব, ইণ্ডিয়া এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব্‌ ইপ্ডিষা এই করটা ব্যাঙ্ক বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । ভারতের অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ম্যানেজিং এজেশ্টস্‌ দ্বারা 
পরিচালিত হইয়া থাকে । এই সমস্ত ম্যানেজিং এজেন্দী প্রতিষ্ঠানের 
অংশীদার এবং ম্যানেজারগণ শিল্পব্যাপারে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং ইহার! 


ব্যাঙ্কের পরিচালকবোর্ডে স্থান পাইলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ কতকগুলি. 


সুবিধার অধিকারী হয। উল্লিখিত চারিটী ব্যাঙ্কের মোট ডিরেক্টার সংখ্যা 
৩২ । তন্মধ্যে ১৪ জন ম্যানেজিং এজ্রেন্সী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং € জন 
ব্যক্তিগতভাবে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট । ইস্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের 
বোম্বাই বোর্ডের ৭ জন ডিরেক্টারের মধ্যে ৫ জন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত 
সংশ্লিষ্ট । ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিযার ৭ জন পরিচালকের মধ্যে ৬ জনই ম্যানেজিং: 
এজেন্দী ফার্মের অংশীদার অথবা ম্যানেজার এবং শিল্পপ্রতি্ঠানের মালিক। 
.সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়ার ১০ জন পরিচালকের মধ্যে ৬ জন শিল্পের সহিত 


অন্গরূপভাবে সংশ্লিষ্ট। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ৮ জন ডিরেক্টরের মধ্যে. জন. 


শিল্পের প্রতিনিধি। কাজেই দেখা যাইতেছে ব্যাঙ্কের পরিচালকবোর্ডে 
ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্টানের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি আছে। সুতরাং দেশের 
বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহ কার্য্যকরী মূলধন সংগ্রহেও অস্গুবিধার Li 
হয় এরূপ প্রতিবাদ করার অর্থ হয় না। 


অবশ্য ব্যাঙ্ক ও শিল্পের সমন্বয় সাধন ব্যাপারে জার্ম্মাণ পদ্ধতি পুরামাত্রীয 
অন্থকরণ করিতে হইলে আর একটা বিষয় সমাধান, করিতে হইবে। ইহা 
হইল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকবোর্ডে ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি গ্রহণ করা। 
কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে শিরপ্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাঙ্কের স্থায়ী এবং 
অধিকতর স্বার্থের খাতিরেই জান্রর্ণণীতে এই ব্যবস্থা প্রচলিত হুইয়াছে। 


সাহায্যে ব্যাঙ ও শিরপ্রতি্ঠানের মধ্যে A সহযোগ্নিতার অবকাশ 
ঘটিয়া থাকে |” . | 
বৰ্তমান যুদ্ধে বাঙ্গালী EE 

বর্তমান ুদ্ধে শিকল্পব্যবসায়ে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা আছে 
তাহাতে চাকুরীজীবি মধ্যবিত্ত সম্প্রদাযেব উপব কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে 
তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বর্তমান মাসের ‘বণিক’ লিখিতেছেন, “বুদ্ধের পরিস্থিতি 
দিন দিন যেরূপ গুরুতর হুইয়া পডিতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষ কি ভাবে ও কি 
পরিমাণে বুদ্ধের ফলতাঁগী হইবে এবং যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষেব ব্যবসায়- 
বাণিজ্যে কি পরিমাণ বিশৃঙ্খলা বা বিপধ্যয় উপস্থিত হইবে, তাহা! নিশ্চিতরূপে 
বলা না গেলেও যে_সকল শিল্প ও ব্যবসায় প্রত্যক্ষভাবে কাঁচামাল ও পণ্য- 
দ্রব্যের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী, তাহাদের সন্কোচন বা পতনের সম্ভাবনা 
আছে ।- যাহারা এই সকল ব্যবসায়ে কশ্মচারী বা শ্রমিকরূপে নিযুক্ত, 
ব্যবসাষের অবস্থা বিবর্তনের ফলে তাহাদেরও কর্মুচ্যুতি বা বেতন হ্রাসের, 
বিশেষ সম্ভাবনা । বর্তমানে বিশেষ তাবে বাংলার মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের 
অনেকেরই পক্ষে চাকুরীই একমাত্র জীবিকার অবলম্বন | ইহারা চাকুরীর 
মোহে মুগ্ধ ও বিত্রান্ত হইয়া পল্লীগ্রামের বসতবাটি ও ভূসম্মত্তির মায়া ত্যাগ 
করিয়া সহরবাসী হইযাঁছে এবং সহরে বাসজ্জনিত আভিজাত্যের গর্বের অভিভূত 
হইয়া পল্লীভূমি ও পল্লীৰাসীর প্রতি অবক্তাপূর্ণ মানসিকতা অর্জন করিয়াছে। 
এইবপ অবহেলার ফলে ইহাদের অনেকেরই পৈতৃক ভিটা এবং পৈতৃক 
সম্পত্তি ও জমা-জমি অপরের হস্তগত হইয়াছে। সুতরাং কোন কারণে 
ইহাদের কর্মুচ্যুতি ঘটিলে বা সহরে বাস করা অসম্ভব হইয়া পভিলে, 
পল্লীগ্রামে গিয়া মাথা রাখিবার স্থান থাকিবে না। এইজন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, 
চাকুরীজীবিদের মধ্যে যাহার্দের পৈতৃক সম্পত্তি আছে, তাহা রক্ষার জন্য, 
চেষ্টা করা এবং যাহাদের "নাই, তাহাদেরও জমি ক্রয় করিয়া অসময়ের জন্য, 
খাস্য-শস্তের সংস্থান করা নিতাস্তই প্রয়োজন । যাহারা এই উভয় বিধ 
উপায় হইতে বঞ্চিত, বর্তমান যুদ্ধের ফলে কর্ম্মচ্যুতি হেইলে বা সহরত্যাগের 
প্রয়োজন ঘটিলে তাহাদের দুর্দশার সীমা থাকিবে নাঁ। বর্তমান বুদ্ধের ফলে 
এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা আছে 1” 

দেশীয় চিনির কলসমুহের লাভের পরিমাণ 

সংরক্গণত্তষ্কের সুযোগে চিনির কলের মালিকগণ এপধ্যস্ত যে মোট লাভ: 
করিয়া আসিতেছেন তৎসম্পর্কে ১০ই আবাটের রাষ্্রবাণী লিখিতেছেন, 
“বাডতি চিনি বিদেশে চালান দেওয়ার ইচ্ছা ও চেষ্টার ভিতর কতকটা 
অস্বাভাবিকতা আছে বলিয়া মনে হয়। জাভা এদেশে ৩1০ বা ৪১ টাকা মণ 
দরে চিনি পৌছাইয়া দিতে পারে। দেশী কলের চিনি শুন্ক ছাড়াই ৯০ দরে 
বিক্রয় হয়। এই হেতু দেশী,কলওয়ালারা যণকরা ৬২ টাকা সংরক্ষণ পায। 
যদি এতটা সংরক্ষণই দরকার তবে সেই কলওয়ালারা জাভার সহিত 
প্রতিযোগিতায় বিদেশে কেমন করিয়া চিনি রপ্তানী করার কথা বলে ?' 
অনুমান হয় বস্ততপক্ষে কারখানাওয়ালারা অসাধারণ লাভ করিয়া! থাকে এবং 
সেই জন্য কতকটা অংশ লোকসান করিয়াও বিক্রয় করিতে তাহাদের 








" ঠেকে না!” 
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২৮৫ই বৌবাজার ফ্রীট, { 
কারখানা--সাপ্ব্বশুল্র | 
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-___বক্রী শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক || 


HEE IE E.FSEE En 


বর্তমান অবস্থায় ব্যাঙ্কসমূহকে ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অংশীদার করিয়া 
দেওয়ার আমরা পক্ষপাতী নই। অবশ্য ইহা অস্বীকার্য্য নয় যে এই পদ্ধতির 


[ (২৪ পরগণা ) 














টাকা ও বিনিময় ' : 

. কলিকাতা, €ই জুলাই 
গত সপ্তাহের মত এসপ্তাহেও কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্বাপর 
টাকার বিশেষ স্বচ্ছলতা লক্ষিত হুইয়াছিল। কল টাকাব স্থদের হার 
শতকরা বাধিক আট আনার বেশী চডে নাই।. কিন্তু সুদের হার এরূপ 
স্বল্প থাকা সত্বেও বাজ্জাবে খণ গ্রহীতার তুলনায খণ্ড প্রদাতার সংখ্যাই 
বেশী ছিল। যুদ্ধের জটিলতার জন্ত বর্তমানে সকল দিক দিয়া একটা 
অনিশ্চয়তার ভাব বলবৎ থাকাতে ব্যবসাঁষিক কর্ম্ধাবা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । ' 
ফলে টাকার বাজারের স্বচ্ছলতা কাটিতেছে না। গত ৭ সপ্তাহ শেয়ার 
বাজার একেবারে বন্ধ ছিল। এক্ষনে এ বাজার আবার খোলা হইলেও 
উহাতে কাজ্জকর্ম্মের ধারা নানাভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দেওযা হইয়াছে। 
প্রত্যহ দ্বিপ্রহর ১২ ঘটিকা হইতে ৩টা পধ্যস্ত মাত্র গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিজ 


ডিবেঞ্চার, প্রেফারেন্স শেষার এবং রেলওয়ে শেষারের বিকিকিনি হইতে শি 


পারিবে। পরঁরূপ বিধি নিষেধের অন্য শেযার বাজারে এখন আর পূর্বের 
"ন্যায় উৎসাহ ও তৎপরতা কিছু লক্ষিত হইতেছে না । কোন কোন দিক দিয়! 
সামান্ত যাত্রায় কিছু কিছু বিকিকিনি হইতেছে মাত্র। 
শেয়ার বাজার খোলার ফলেও টাকার চাহিদা বাডিয়া টাকার বাজারের 
নিষ্ক্রিয় স্বচ্ছলতা কাটিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না । 

এসপ্যাহে ট্রেজারী বিলের আবেদনও পূর্বের মতই কম দেখা গিয়াছে। 
গত ২রা জুলাই ৩ মাসের মিয়াদী মোট ৎ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেপার আহ্বান করা হইষাছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়ায় ২ কোটা ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ 
২ কোটা ৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে 
৯৯/৬৯ পাই ও তদূর্ধ দরের সমস্ত ও ৯/১৬ পাই দরের শতকরা ৯৪ 
ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত 
হইয়াছে । গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার ছিল বাধিক শতকরা 


১/৯ পাই। এসপ্তাহে তাহা শতকরা ১/১০ পাই নির্ধারিত হুইয়াছে। 

আগামী ৯ই জুলাই ৩ মাপের যিয়াদী মোট. ২ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা ইইবে। যাহাদের টেগার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে ১২ই জুলাই এ বাবদ টাকা জম] দিতে হইবে। 

রিজার্ড ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৮শে জুন যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২৩৪ কোটি ২৯ 
লক্ষ ২৮ হাজার টাক1। পূর্ব সপ্তাহে তাহা ২৩ কোটী ১৫ লক্ষ ১৫ হাজার 
টাকা ছিল। এসপাহে গবর্ণমেপ্টকে ১০ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া 
হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে দেওয়া হয ৪ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে 
ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২০ কোটী ৩১ 
লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা । এসপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ২২ কোটা ১৫ লক্ষ ৫৩ 
হাজার টাকা দাডাইয়াছে। এসপ্তাহে রিজার্ভ ব্যান্ক রক্ষিত মজুদ রৌপ্য 
মুদ্রার পরিমাণ দীডাইয়াছে ৩৩ কোটী ৪৪ লক্ষ ৮১ টাঁকা। পূর্ব সপ্তাহে 
বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটী ৪৭ লক্ষ 
১৮ হার হিট ও ১০ 58158 এ । সপ্তাহে 


এই অবস্থায় ' 


:' তাহা যথাক্রমে ২০ কোটা ৮৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ও ১২ কোটা ২৩ লক্ষ 


৫৫ হাজার টাকা দীভাইয়াছে,। 

বুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যবসাবাণিজ্যের গতি বিশেষ রকম 
মন্দা দেখ! যাইতেছে । আর এইসব অবস্থার প্রতিক্রিয়াষ বিনিময় বাজারের 
কাজ কারবার একরূপ অচল দশায় উপনীত হইযাছে। বাজারে রপ্তানী 
বিল প্রায় কিছুই উত্থাপিত হইতেছে না। তবে বিনিময় হার পূর্বের নন 
স্থির আছে। 

অন্ত বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে ₹- 


টেলি: হুপ্ডি (প্রতি টাকার ) ১শি ৫উ২পে 
এ দৰ্শনী 3 হা 

ডি এত মাস n° ১শি ৬এ্হপে 
ডি এঃ মাস ৫, এ নী ১শি ড্ঘহপে 
গিল্ডার (প্রতি ১০০ টাকায়) ৫৬ 
ডলার . ( প্ৰতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৮৫1০ 
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৪ক ও শের বিভাগ | 
সই . ১০*নং ক্লাইভ স্ট্রীট, টি, কলিকাত|। 
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আধিক জগৎ 


[ ৮ই জুলাই, ১৯৪ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ৫ই জুলাই 
বিগত ২১শে যে হইতে প্রায় ছয় সপ্তাহকাল বন্ধ থাকার পর ওরা জুলাই 
বুধবার পুনরায় কলিকাতার শেয়ার বাজারের কার্য আরম্ভ হইয়াছে । 
শেয়ার বাজারের কাঁধ্যকরী সমিতির নির্দেশকুযে বেল! ১২টা হইতে ৩ ঘটিকা 
পর্য্যন্ত শেয়ার বাজার খোলা থাকিবে এবং একমাত্র কেম্পানীর কাগজ; 
ডিবেঞ্চার, প্রেফারেন্দ এবং বেলওয়ে শেয়ার সম্পর্কেই ক্রয় বিক্রয় হইতে 
পারিবে । সমস্ত কারবার নগদ টাকার হিসাবে হইবে এবং শনিবার শেয়ার 
বাজার বন্ধ থাকিবে । ইতিমধ্যে কমিটী ডলার রবার শেয়ার বেচাকেনার 
অনুমতি দিয়াছেন। . 


বুধবাব হইতে আজ পর্য্যন্ত তিনদিনে শেয়ার বাজারের কারবাঁরের 
পরিমাণ খুবই কম হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে এই তিনদিনের 
কারবারের সমষ্টিগতভাবে দালালীর পরিমাণ ৫০০২ টাকার বেশী হইয়াছে 
কিনা সন্দেহ । খরিদ্দার সম্প্রদায়ের মন হইতে পূর্বেকার আতঙ্কতাব দৃবীভূত 
হওযার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সকলেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য 
অপেক্ষা কবাই বর্তমান অবস্থায় ঘুক্তিযুক্ত মনে করিতেছেন। কাজেই সহসা 
শেয়ার বাজারে উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে বলিয়া ভরসা হয় না। 







কোম্পানীর কাগজ, প্রেফারেন্স, ডিবেঞ্চার ও রেলপথসমূহের শেয়ারে ক 
বাজারের কার্য্যধারা সীমাবদ্ধ আছে। কিন্তু কার্য্যকরী সমিতি, ক্রমে ক্রমে | 


(দি গেট নব্যানক অব ইণ্ডিয়| লিঃ 


কোম্পানীর শেয়ার তৎপর পাটকলের শেয়ার এবং পাটকলের পর কয়লাখনির || 
' শেষাব বেচাকেনার অনুমতি দেওয়া হইবে। ইহার ফলে বাজারে একটা | 


ইহার পরিধি বৃদ্ধি করিতে থাঁকিবেন বলিয়া অস্থমিত হয়। প্রথম ইস্পাত 


08758585782755/885555 







রা মিলি সেবায় আত্মনিয়োগ ব করে ১০৪ ০৪ Sal 








! | সি চার্জ :-মিঃ শ্রীপতি টা I 
I ব্যাঙ্ক সং ংক্রান্ত যাবতীয কার্যে সকলকেই সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয় | 


—_—___ প্রমান স্বরূপ-____াঁুৃা 
2 এমন কি ৩০০২ টীকায় চলতি হিসাব খোল! যায় । অতি সামান্ত 
||| সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট থুলিষা সপ্তাহে দু'বার চেক 
[8 দ্বার! টাকা উঠান যায়। স্থাধী আমানতের উপর আশানুরূপ সুদ 
দেওয়া হয। ক্যাশ সার্টিফিকেটও লাভজনক সর্ে ইস্থ কর! হইতেছে। 
{| সোনা, বিল্স্‌, পেয়ার, কোম্পানীর কাঁগজ ইত্যাদি ক্রয় ও বিক্রয় হয় 
না ডি সুদে টাকা ধার দেওয়া হয। হীরা, 
























ব্যবসায়ীগণের সা জন্য দেশের নানা ব্যবসা কেন্দ্রে 

লেটার অফ ক্রেডিট এবং গ্যারাটি ইস্ত করা হয় এবং 

প্রতি ব্যবসা কেন্দ্রে শাখা অফিস ব্যবস্থ! 

_ করা হইয়াছে। উপযুক্ত এলাউল্সে কল্মা আবশ্যক | } 
বিশেব বিবরণের জন্ ৬ টি 

! বডবাজার অফিস 

|! ৪৬নং রা রোড় ক উরি! টি 2 


|| | প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যা্িং সুবিধা দেওয়া হয়। | 







) | কলিকাতার অফিস মেন অফিস ইভ | 


বোম্বাই শেয়ার বান্ধারের কাধ্যকরী সমিতি কোম্পানীর কাগজ এবং 
সাধারণ শেয়ার সমূহের সর্ব্বনিয্ন মূল্য বাধিয়া দিয়াছেন। ইউরোপ হইতে 
নৈরাস্তজনক সংবাদ আসিলে কোম্পানীর কাগজের মূল্য অপ্রত্যাশিত ভাবে 
হাস পাইতে পারে এই আশঙ্কায় কলিকাতার শেয়ার বাজারেও কোম্পানীর 
কাগজ এবং কারবারযোগ্য অন্তান্ত শেযারের ন্যুনতম মুল্য নির্ধারণ করিয়া 
দেওয়া যুক্তিসঙ্গত । বোষ্বাই শেষার বাজারে ন্যুনতম মূল্য অত্যন্ত নিয়হারে 
ধাৰ্য্য হইয়াছে। কলিকাতা শেয়ার বাজারের কার্য্যকরী সমিতি সমস্ত অবস্থা 
বিশেষভাবে বিবেচনার পর সর্ব্বনিন্ন মূল্যনির্দ্ধার়ণে অগ্রসর হইবেন বলিয়া 
আমরা আশা করি। 

ওরা জুলাই বাজার খোলার পর ৩০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের 
মূল্য দাড়ায় ৮৫1%০ আনা  এঁ দিনকার সর্বোচ্চ মূল্য ছিল ৮৬২ এবং ৮৫1/০ 
আনা বাজার বন্ধ,হয়। বৃহস্পতিবার ৩াণ আনা সুদের কাগজের মূল্য 
পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া ৮৫৪৩০ আনা পর্য্যন্ত উঠে এবং ৮৫8/০ আনায় বাজার 


. বন্ধ হয়। বর্তমানে ইহা ৮৬২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে । প্রেফারেন্স 


০০০৮০০০৯০০০ 


অন্য শুক্রবার পূর্ব দুই দিবস অপেক্ষা বাজারে একটু উৎসাহের সঞ্চার - 
হইয়াছে বলিয়া অনুভব করা যায় ; কারণ কোম্পানীর কাগজ এবং চটকলের 
প্রেফারেদ্দ শেয়ার সম্পর্কে যৎ্সামান্ত চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইযাছে। 
ESE RL bE CUBE AD in 








আইনটি কষ ব্যাঙ 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 
সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 







সম্পূর্ণভাবে তারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
ভারতীয় জয়েণ্ট যাক হি ক 
অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০,০০ ০ 

বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬,২৬,৪০০২ 
আদায়ীকৃত মূলধন ১৬৮,১৩,২০০২ 
অংশীদারের দায়িত্ব ৯১৬৮১১৩১২৩০ ০. bs 
রিজার্ভ ও অন্যান্ত তহবিল ১৯২১৩৭১০০০২ রা 


১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬১৮২,০৩৭৪%০ আনা 

ওঁ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্ত অনুমোদিত লিকিউরিটি 

এবং নগদ হিসাবে নিষোজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২)৯১৮৪৬/৬ পাই 

চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 
ম্যানেজার মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস_বে 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হুয়। 


সেপ্টাল ব্যাস্ত অব ইগ্ডিয়ার নিন্সলিখিত বিশেষত্ব আছে 

ভ্রমণকানীদের জন্য রুপি ট্রেতলার চেক, ডাক্তাবী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২॥০ আনা হারে সুদ অঞ্জনকারী 
্রেবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেপ্টণল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 
সা CRN 
থাকে । 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেণ্টণাল 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিষাছে। বাধিক ঠাদা ১২২ টাকা 
মাত্র! চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


নিউ 
7 মার্কেট শাখ!--১০ নং লিগুসে স্ট্রীট, বডবাজার শাখ৷--৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 
| খ্যামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুব শাখা--৮৩, 
রসা রোড। বাঙল। ও ত শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুডী, জামসেদপুর ও মজঃফরপুব। লগুনস্থ এজেণ্টস-_ 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং নিও ব্যাঙ্ক লিঃ। 






















দই জুলাই, ১৯৪০ ] 


আলোচ্য তিন দিন বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের 
-নিয্নলিখিতরূপ ছিল £-- 


কোম্পানীর কাগজ 

শতকরা ৩৯ টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ--শরা জুলাই ৭৩৭০ আনা, 
৪ঠা_-৭৩)৬০ আনা; ৩২ টাকা স্থদের (১৯১৫৪) খণ_ ওরা জুলাই 
৯২৪০ আনা ; ৩২ টাকা সুদের (১৯৪১) খণ-_ ওরা জুলাই ১০০/০ আনা, 
১০০০/০ আনা) ৪ঠা জুলাই--১০০%০ আনা, ১০০০ আনা; ৩২ টাকা 
সুদের (১৯৬৩-৬৫) নূতন খণ--৪ঠা জুলাই ৮৫৩০ আনা ; শতকরা ৩।০ আনা 
সুদের কোম্পানীর কাগজ-_৩রা জুলাই ৮৫1%০, ৮৫৪০, ৮৫8০, ৮৫|/০ আনা 
৪ঠা ভুলাই-_-৮৫1৮০, ৮৫/০, ৮৫৪%০) ৮৫০, ৮৫]৩/০ আনা ; €ই জুলাই 
৮৫1৮০, ৮৫/০, ৮৬/০ আনা ; শতকরা ৩০ আনা সুদের (১৯৪৭-৫০) খণ-__ 
রা জুলাই ৯৮০ (শ্বল লট )) '৪ঠা জুলাই-_-৯৮৪০, ৯৮৪৩১ ৯৮৪০ 3 
€ই জুল।ই--৯৮৪/০ (ম্বল লট) ৯৯৮০, ৯৯1০ আনা) শতকরা ৪২ টাকা 
সুদের (১৯৬০-৭০) খণ__৩রা জুলাই ৯৯৩/০, ৯৯/০, ৯৯1০, ৯৯1০ আনা 
ঠা জুলাই-_-৯৯০, ৯৯1৩০, ৯৯//০, ৯৯1/০, ৯৯1%০, ৯৯1১০ আনা; €ই 
পু জুলাই--১০০২ ১০০০১ ১০০০০, ৯৯]০ (স্থল লট )। শতকরা ৫২. টাকা 
দের (১৯৪০-৪৩) খণ--৩রা জুলাই ১০০৮০, ১০০1০) ৪5 জুলাই 
১০০1৩/৬ পাই ; ৫ই জুলাই--১০০]০ আনা; শতকরা ৫২ টাকা সুদের 
(১৯৪৫-৫৫) খণ-_৩র! জুলাই ১০৬৷%০ “মল লট); ৪ঠা জুলাই_-১০৬৫০, 
১০৬//০ ১ ৫ই জুলাই-_-১০৬%%০ | 


রেলপথ 
চাপারমুখ শিলঘাট-_-৫ই জুলাই ৮৩০, ৮৪1০) দাঞ্জিলিং হিমালয়ান 
€প্রেফ)৪ঠ1 জুলাই ৯৬২ ; সারা সিরাজগঞ্ধ__৪ঠা জুলাই ৯৭২ ) মৈমনসিং 
-তৈরববাজার (গেরাণ্টিড )--৫ই জুলাই ৯৮২ টাকা। 


পাট কল ূ 

হুকুম চাদ (প্রেফ১)--৩রা জুলাই ৭৮২, ৭৯২ টাকা) ৪ঠা জুলাই--৭৭২, 

ই জুলাই--৭৭২, ৭৬০) ওয়েভালি ( প্রেফ )__ওরা জুলাই ৩৫২, ৫ই 
জুলাই__৩৫॥০ ) ক্রেইপ (প্রেফ )-৪ঠা জুলাই ৩৪২ 7 €ই জুলাই-_-৩৫২ ১ 
"রিলায়েন্স (প্রেফ )_৪ঠ1 জুলাই ১৪৭২, (ক্মল লট) ১৫১২ (ধ))'৫ই 
জুলাই_-১৫০২ (ও); এলায়েন্স (প্রেফ)_€৫ই জুলাই ১০৯২; ডালহোৌসী 

(প্রেফ )--৫ই জুলাই ১৪৯২ (লত্যাংশবাদ)$ কাকিনাড়া ( প্ৰেফ )_-৫ই 

জুলাই ৯৩৯৯ টাকা । { 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


মুল্য 


. 
23 


স্টীল কর্পোরেশন (প্রেফ)--৩রা জুলাই ৯৭২, ৯৮২১ ৪ঠা জুলাই__৯৭২, 


৯৮২ ১ ৫ই জুলাই--৯৮২। 
৫ ডিবেঞ্চার ' 

.৭৯ টাকা স্বদের ( ১৯৩২-৪০-৪২ ) হুকুমটাদ জুট ভিবেঃ__৩রা জুলাই 
৯০১৪০ ) ৪২ টাকা সুদের € ১৯১৪-৭৪ ) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঃ- 
৪ঠা জুলাই ৯৮৪০ ; ৩০ আনা! সুদের ( ১৯৫৬-৬৬ ) হাওড়া বীজ ভিবেঃ__ 
ও তারিখে ৯১/%০ ১ ৪৯ টাকা সুদের ( ১৯৩৪-৬৪ ) কলিকাতা ইম্প্রভমেন্ট 
ট্রাষ্ট ডিবে+__€ই জুলাই ৯৯০ 3 ৭২ টাকা সুদের ( ১৯২৫-৪৫ ) ওয়েভালি 
জুট ডিঃ--৫ই জুলাই ১০২২ টাকা। 

কাগজের কল 
শ্রগোপাল পেপার (প্রেফ)--৪ঠা জুলাই ৭৩২। | 
| চা বাগান 
বনারহাট (প্রেফ)__৫ই জুলাই ১৬১২ (স্মল লট); 
জুলাই ১০৪০ (লভ্যাংশ বাদে ) | 
বিবিধ | 


বি, আই, কর্পোরেশন ( প্রেফ )_:৪ঠা জুলাই ১৪৭1০, ১৪৯২ (স্মল লট) 


মহিমা (এ)_৫ই 


. আধিক জগৎ 


৩8৫ 





কলিকাতা, ৬ই জুলাই 

বাঙ্গলা সরকারের নির্ধারিত নিম্নতম হারে পাটের ক্রেতার অভাব ঘটিয়া 
গত ২১শে জুন হুইতে ফাটকা বাজারে পাটের কাজ কারবার বন্ধ হয়। 
এসপ্তাহেও বাজারে গরঁরূপ অচল দশাই বর্তমান ছিল। ফাটকা বাজারের 
বাহিরে প্রথম শ্রেণীর পুরাতন পাট প্রতি বেল €৪ টাকা হইতে 
হইতে ৫৯ টাকা পর্যস্ত দরে ও নূতন পাট ৪৯ টাকার কাছাকাছি দরে 
কিছু কিছু বিকিকিনি হইয়াছে । আলগা পাটের বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত 
, মিডল ও বটম শ্রেণীর পাটের দামের হার ছিল প্রতি মণ যথাক্রমে ৮%%০ 
আনা ও ৭%% আনা । তবে বিকিকিনি বিশেষ হয় নাই। থলে ও চটের 
বাজাবে এসপ্তাহে অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। 
গত কল্য বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১১ টাকা ও ১১ পোর্টার চটের 
দর ১৫৩০ আনা দাডাইয়াছিল। | 
এসপ্তাহে পাটের বাজার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ১৯৪০ 
সালের পাটের আবাদ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত প্রাথমিক 
পূৰ্বাভাষ । এই পূর্বাভাষে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় এবং আসাম, বিহার 
ও উড়িষ্যা প্রদেশে গত বারের তুলনায় এবার কি পরিমাণ জমিতে পাটের 
চাষ হইয়াছে তাহার একটা বরা্দ দেওয়া হইয়াছে। নিয়ে ইহা উদ্ধত 


করিয়া দেওয়া হইল £_ 
জেলা বা প্রদেশ ১৯৩৯ ১৯৪০ 
(আবাদী জমি) (আবাদী জমি) 

উডিয্যা ২২,৫০০ একর ২৮৪০০ একর 
বিহার ২,৬৫,৫০০ ৬ ২৮২,২০০ 5 
নোয়াখালী ৫১,৬০০ 80,100 ৪ 
বৰ্দ্ধমান ৯১৪০০ 95 ৪১৫০৩ ৰ 
চট্টগ্রাম ২০০ » ২৫০ ৪ 
অলপাইগুড়ী ২৫,৩০০ ৭৪,৭০০ ৪ 
ফরিদপুর ২১০৫)০০০ 33 ২,৭৪,৫০০ i 
কুচবিহার ৩২, ৮০০ 5 ৪৫,৬০০ : ৪ 
রংপুর ৩,১০,০০০ ্ ৩,৬৮,০০০ i রি 
মালদহ ২৭,১০০ 5 ৩৫,০০০ ্ 
যশোহর ৭৭,৫০০ ১,০৮,৯০০ ১ 
ত্রিপুরা রাজ্য ১৩,০০০ ৰ ১৮,০০০ ab 
আপাম ৩,২৩,৩০০ SS ৩,৪৭,৭০০ 5 
পাবনা ৮০১৮০০ রি ১,৩৮,২০০ » 
দাঁজ্জিলিং ৮০০ ss ২০০ রি 
খুলনা! ২৭,৪০০ 5 ৩৪,০০০ 
বাখরগঞ্জ ৪৯,০০০ ৯ 98,000 
ময়মনসিংহ ৬১৯০১৬০০ চট ৪০৪ রথ 
বগুড়া ৯৫১০ ০০ ' 5 2,৪২,০০০ 
ঢাকা - 9,১৯,০০০ ৫ ৩,৯৩,০০০ 
২৪ পরগনা ৩০,০০০, টড 8৫,০০০ টি 
মেদেনীপুর ৩১৪০০ ৯ ৮,৬০০. ৪ 
ত্রিপুরা ২,৪০,০০০ 2 ‘৩,৪২,৫০০ | 

হাওড়! ৩,২০০ ৪ ৭/৬০০ " ৪ 
রাজপাহী ৭৫৯০০ ১,২৭,৪০০ রি 
দিনাজপুর ৭১,০০০ ৮ ১৪৯,৭০০. ৯ 

' নদীয়া ৫৭০০০ চি ৮০,০০০ রি 
যুশিদাবাদ $৫,৬০০ ৫৩,৭০০ 5 
হুগলী 2৬,২০০ 55 ৩৩,০০৬ 2) 


৩৪৬৩ 


জি সপ তি 





... খিক জগত 


[৮ই জুলাই, ১৯৪০ 





চিনির বাজার 
ৃ কলিকাতা, ৬ই জুলাই 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার চিনির বাজারে খুবই মন্দা পবিলক্ষিত 
হইয়াছে, বেচাকেনা খুবই সঙ্কীর্ণ ছিল। বিহার ও সংযুক্ত প্রাদেশিক সরকার 
সুগার সিণ্ডিকেট সম্পর্কে যে নির্দেশ প্রদান কবিবাছেন বর্তমানে উহাই চিনির 
বাজারে হতাশার ভাব স্থষ্টি করিয়াছে বাক্ছারেব অবস্থা দৃষ্টে মনে হইতেছে 
বিশেষ কোন আকস্মিক পরিবর্তন না ঘটিলে মন্দার ভাব আরও প্রবল হইর! 
উঠিবে। চিনির কলসমূহে মজুদ মালের পরিমাণ যথেষ্ট রূপ রহিযাছে এবং 


খরিদ্দারগণ বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনাতিরিক্ত মাল গ্রহণে . 


স্বীকৃত হইতেছে না। দরের নিম্নতা ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হইতেছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার বাজারে পঞ্চাশ হাজার মণ বন্তা মজুদ 
রহিষাছে। আলোচ্য সপ্তাহে নিম্নলিখিত দরে কতক পরিমাণে বেচা কেনা 
হইয়াছে :_ 

সমস্তিপুর ১২//০, সিধোলিয়া, রোসা 
১২1০, মতিপুর ১৩/০, চামারমান ১৩০০ | 


তুলা ও কাঁপড় 
কলিকাতা, ৬ই জুলাই 


ও বেলডার্জা ১২1৩/০, কুটকাইয়া 


রাজনৈতিক অবস্থার অনিশ্চয়তার দরুণ আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইযের . 


তুলার বাজারে দারুণ মন্দা দেখা দিয়াছে। সুদূর প্রাচ্যের আশঙ্কাজনক 
পরিস্থিতিতে রপ্তানীকারকগণ তুলার ব্যাপারে, হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। 
বিক্রয়ের দিকে লোকের আগ্রহাতিশয্যের দরুণ মূল্যের ক্রমীবনতি পরিদৃষ্ট 
হইতেছে । বরোচ জুলাই-আগষ্ট ১৫৪৮০ আনায় ১লা জুলাই কতক 
পরিমাণে কেনা বেচা হইয়াছে । ভারত সরকার বুদ্ধ জনিত বীমার মাশুল 
সম্পর্কে পরিকল্পনা স্থির করিতেছেন বলিয়! সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় তুলার 
মূল্যে কতকটা স্থিরতা৷ দেখা দেয় কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে পুনরায় দরের 
নিম্নতা পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধের দরুণ ইউরোপের “কলসমূহ অচল হইয়া 
পড়ায় . ভারতীয় কাপডের কল সমূহের তুলা কাট্তির পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইবে এরূপ অবস্থার কারণ থাকা সত্বেও বাজারের নিরুৎসাহভাব দূর 
হয় নাই। ভাড়ার হার বৃদ্ধিও বাজারের নিরাশার অন্যতম কারণ। 


নিউইয়র্কের বাজারে ও তুলার মুল্যের কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না । ২৮শে জুন | ৬১৮/৩ 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির জটিলতার দরুণ খরিদ্দারগণ সকলেই বেচাকেন! ২৯পে , 4.২ ৬১৭০ 
সম্পর্কে উদাসীন হইয়া আছে। মোট কথা তুলার বাজার বর্তমানে  ১লা জুলাই ৬২1/০ 
সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করিতেছে। সুদুর বরা » ্ 
প্রাচ্য ও নিউইয়র্ক হইতে সন্তোষজনক সংবাদ আসিলে বাজারের উন্নতির : রা ধা 
সম্ভাবনা আছে। | > ED CEE CED CED E> : HEED CED CELE ETD EEE EE 
আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজারে নিক্নোক্তরূপ বেচাকেনা হইয়াছে :ঃ € ্ 
২০০০০৭৭-৭ | মিদ্িয টীম নেভিদেখন কোং, 
হা Us § ফোন :_কলি 2৫২৬৫ টেলি ₹_“জল্নাথ” 
২৮শে জুন ১৫৮০ ১৪৫২ ৯১৭৯ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিযমিত 
২৯ - ৪ ১৫৪1০ ১৯৩৮]০ ১৩৩৪০ |: এবং, ও দক্ষিণ বন্দর সমূহে নিয়মিত 
’লা ১৫৪৪০, ১৩৯1০ ১১৬০ রা ৰ | টি থাকে। 
গঠা » বং হী চা | জাহাজের নাম চন জাহাজের নাম টন 
১ বৎসর পুর্বে ১৫৬1০ ১৫১৪০ ১১৯২ এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিহার ৭১১০০ 
২ বৎসর :-, ১৫৭০ ' ১৪৫২ ১৯০ , ৯ জলরাজন ৮৩০০ ৮» » জলরশ্মি ৭,১০০ 
কাপড় » » অলমোহন ' ৮ » জলরত্ব ৬,৫০০ 
যুদ্ধ জনিত কারনাধীনে গত কষেক সপ্তাহ যাবত কলিকাতার কাপড়ের ২ HT 4 উঠ ই Ha 
বাজারে যে মন্দার ভাব "চলিতেছে আলোচ্য সপ্তাহেও তাহাব কোনরূপ ত i লহ bes ৮ » জলমনি মা 
অবসীন ঘটে নাই। কোনরূপ বিশ্বাসের কারণ না ঘটা পর্য্যন্ত ব্যবসাধী- রী টি ৩ জলবাঁলা 
গণ কোনরূপ অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ে উৎসাহ দেখাইতেছে না। আলোচ্য » ৮ জলগ্! ৮,০৫০ ৮» HE এ 
সপ্তাহের কারবারের পরিমাণ খুবই নৈরাশ্তজনক। বাজারে দর ক্রমশঃই | ৮» ৮ অঙযয়ুলা ৮০৫০ ৮ ৮ টা 5 
নিস্নাভিমুখী হইতেছে এবং ব্যবসায়ীগণ অনিশ্চিত কালের জন্ত মাল ৮ » জলপালক, ৭,০৪০ » » এল 8209 
আটকাইয়া রাখায় সমর্থ না থাকায় মিলসমূহ অপেক্ষা নিন্ন দরে মাল | » » জলজ্যোতি ৭,১৫০ ৮» » এল মদিনা ৪১০০০ 
বিক্রয়ের দিকে বৌক দেখাইতেছে। মফ:ঃস্বল অঞ্চল হইতেও কোনরূপ ঢু ভাড়া ও অন্ঠান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন ৫ |: 
আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। $. ম্যানেজার-_১০০, ক্লাইভ ষ্রাট, কলিকাতা । j 
ভবিষ্যৎ বড়ই বেদনা দায়ক । ০০০ ১১ ই ই ৫১১১৭১১১০১০ ১১১১১ 


i 





সোনা ও রূপ 

কলিকাতা, ৫ই জুলাই 

আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্যে অবনতি 
পরিলক্ষিত হইয়াছে.। অবগ্ত বিগত তিন দিনে ইহা কাটিয়া উঠিয়াছে। 
২৯শে জুন তারিখে স্পট স্বর্ণের মূল্য ছিল ৪০৮৬ পাই শুরা জুলাই ইহা 
বৃদ্ধি পাইয়া ৪১%০ আনায় উন্নীত হইয়াছে। নিউইয়র্কের ফ্রি ষ্টালিং 
এতদ্দেশেও স্বর্ণের -যূল্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বিগত “ 
২৮শে জুন ক্রি ষ্টার্ীংএর উন্নতিতে .এদেশে সোনা রূপার মুল্যে তাহা 
‘প্রতিফলিত হইতে দেখা গিয়াছে। অদ্য বোম্বাইএর বাজারে রেডি স্বর্ণের 
মূল প্রতি ভরি ৪২/০ আনায় আবস্ত হইয়া ৪১৮%০ আনাষ বাজার বন্ধ হয়। 
৪ঠা জুলাই কলিকাতায় পাকা সোনা ৪১০ আনা এবং বড়ালবার ৪১৩০ 
,আনায ক্রয় বিক্রষ হইযাছে। আলোচ্য সপ্তাহে ৰোস্বাইএর বাজারে রেডি 


স্বর্ণের মূল্য নিয়লিখিত রূপ গিয়াছে £_ 
২৮শে জুন ৪০1%০ 
২৪শে ৯ ৪০৮০ 
১লা জুলাই ৪০৩৬ পাই 
রা ৯ xX 
৩রা ;,, xX 
৪ঠ| ১ ৪১৪১/০ 


জপ্তনের বাজারে এসপাহছে সোনার দরের হার প্রতি আউন্স ৮ পাঁউও 
৮ শিলিং (সরকারী ভাবে স্থিরীরুত) হারে বলবৎ ছিল। 
রূপ 


স্বর্ণের ন্যায় রৌপ্যের মূল্যে ক্রমারতি ঘটে নাই বলিয়া আমরা গত সপ্তাহে 
মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ এই সপ্তাহেও ইহা প্রযাণিত হইযাঁছে। 
২৯শে জুন তারিখে প্রতি ১০০ ভরি স্পট রূপার মূল্য ছিল ৬১॥০। ওরা 
জুলাই ইহা বুদ্ধি পাইযা ৬২%০ আশায় উন্নতী হইয়াছে। পণ্যদ্রব্যের মূল্যে 
উন্নতি না ঘটিলে রূপার মূল্যেও উল্লেখযোগ্য উন্নতিব আঁশ! করা যায় না। 

অগ্ধ বোম্বাই বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রেডিস্বর্ণের মূল্য ৬৩২ টাকায় 
আরম্ভ হুইয়া ৬২/%০ আনায় বাজার বন্ধু হয়। ৪ঠ৷ জুলাই তারিখে 
কপিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ তরি রূপার মূল্য ছিল ৬২1০ এবং এ খুচরা 
মূল্য ছিল ৬২৪০। লওনের বাজারে বিগত ৪ঠা জুলাই প্রতি আউন্স স্পট 
রূপার দাম ছিল ২১৪ পেক্স। আলোচ্য সপ্তাহে বোথাইর বাজার প্রতি 
১০০ ভরি রেডি রৌপ্যের মূল্য নিয়লিখিত হারে বলবৎ ছিল £-- 
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সম্পাদক- প্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড ৷ কলিকাতা, ১৫ই জুলাই, সোমবার ১৯৪০ ১১শ সংখ্যা 
= বিষয় সূচী = 

ie A পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৪৭-৩৪৯ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৩৫৪-৩৫৯ 
পুস্তক পরিচয় ৩৫৯ 
ভারতের রাজনীতিক আদর্শ রহ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৩৬০ 

যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য বীমা ৩৫১ মত ও পথ ৩৬১ |. 
পাট ও বাঙ্গলা সরকার ৩৫২-৩৫৩ বাজারের হালচাল ৩৬২-৩৬৬ 
রর সাময়িক প্যাক 

বড়লাটের প্রস্তাব দিবেন।”৮ ক্যাপিটালের সিমলাস্থিত সংবাদ দাতার প্রেরিত সংবাদের 


ভারতীয় রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অন্যত্র যে সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল তাহাতে আমরা এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি 
যে কতদিনের মধ্যে ভারতবর্ষে পূর্ণ ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন 
প্রবর্তিত হইবে তাহা যদি স্থির করিয়া দেওয়া, হয় এবং নির্দিষ্ট 
সময় অস্তে ভারতবর্ষের জনমতের প্রতিনিধিগণ যাহাতে 
সম্পূর্ণভাবে দেশের শাসনভার হাতে লইতে পারেন তদমুকুল 
বিলিব্যবস্থা যদি এখন হইতেই প্রবর্তিত করা হয় তাহা হইলে দেশের 
বহু ব্যক্তি এই প্রস্তাবে রাজী হইয়৷ যুদ্ধের ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের সহিত 
সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইবে । এই বিষয়ে সম্প্রতি ‘ক্যাপিট্যাল’ 
পত্রের সিমলাস্থিত সংবাদদাতা কতকটা আলোকপাত করিয়াছেন 
উক্ত সংবাদ দাতা গত ৬ই জুলাই তারিখে সিমলা হইতে যে সংবাদ 
প্রেরণ করেন তাহা এই-বর্তমানে যবনিকার অন্তরালে খুব 
রাজনীতিক কর্ম্মব্যস্তত! দেখা যাইতেছে এবং দিল্লী, সিমলা ও লগ্ুনের 
মধ্যে ঘন ঘন তার ও টেলিফোন বিনিময় হইতেছে । প্রকাশ যে 
বড়লাট মিঃ গান্ধী ও মিঃ জিন্নার নিকট যে প্রস্তাব দিয়াছেন তাহা 
কেবলমাত্র বড়লাটের' শাসন পরিষদের সম্প্রসারণ করিবার প্রস্তাব 
নহে--উহা আরও অনেক ব্যাপক । ' জানা গিয়াছে যে যুদ্ধ বিরতির 
৷ পর কতদিনের মধ্যে ভারতে ওপনিবেশিক স্বাঁয়ত্ব-শাসন প্রবর্তিত 
হইবে বড়লাট তাহা সুনিদ্দিষ্ট ভাবে জানাইয়া দিয়াছেন।*-*আমি 
। অবগত হইলাম যে ভারত সচিব আগামী বুধবারে বড়লাট নেতৃবৃন্দের 
নিকট কি প্রস্তাব দিয়াছেন তাহা প্রকাশ করিয়া একটা বিবৃতি 


শেষ অংশ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। কারণ গত বুধবারে 
ভারত সচিব এই বিষয়ে কোন বিবৃতি দেন নাই। তবে তাহার 
প্রেরিত সংবাদের প্রথম অংশ অর্থাৎ কোন তারিখ হইতে ভারতবর্ষে 
পূর্ণ $পনিবেশিক স্বায়স্ব-শাসন প্রবপ্তিত হইবে তৎসম্বন্ধে বড়লাটের 
প্রতিশ্রুতির কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ভারতীয় রাজ- 
নীতিক সমস্তা। মীমাংসার পক্ষে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে বলিতে 
হইবে। কিন্তু যুদ্ধের পর ২ কি ৩ বৎসর পরে যে সময়েই 
ভারতবর্ষকে পূর্ণ পনিবেশিক স্বায়স্ত-শাসন প্রদান করিবার প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হউক না কেন দেশবাসী গবর্ণমেন্টের বর্তমান সময়ের কার্ধ্য- 
কলাপ দ্বারা তাহার মূল্য নির্ধারণ করিবে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট যদি 
যুদ্ধ বিরতির ২৩ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষকে দেশ শাসন ব্যাপারে 
স্বাধীনতা প্রদান করিতে রাজী হইয়া থাকেন তাহা হইলে এখনই 
দেশে একটা জাতীয় গবর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের হাতে সামরিক 
বিভাগ, শুষ্ক বিভাগ, যানবাহন বিভাগ, মুদ্রানীতি, “ব্যাঙ্ক নীতি 
ইত্যাদি পরিচালনার জন্য ক্ষমতা দিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? 
এখন যদি এই ক্ষমতা দেওয়া না হয় তাহা হইলে দেশবাসী স্বভাঁবতঃই 
একথা মনে. করিতে পারে যে যুদ্ধ বিরতির পর পূর্ণ ওপনিবেশিক.. 
স্বায়ব-শাসন প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইবে না। ক্যাপিটালের 
সিমলাস্থিত সংবাদ দাতা এই বিষয়ে নীরব । খুব সম্ভবতঃ বর্তমান 
সময় হইতে পূর্ণ গুপনিবেশিক স্বায়ন্্-শাসন প্রবর্তন পর্য্যন্ত মধ্যবর্তী 
সময়ের বিলিব্যবস্থা সম্পর্কেই বড়লাট এবং গান্ধীজির মতভেদ 


৩৪৮ 


ঘটিয়াছে। যাহা হউক পুণাতে শীত্রই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর 
পুনরায় অধিবেশন বসিতেছে। এই অধিবেশনের পূর্ব্বে ভারত সচিব 
যদি মধ্যবর্তী সময়ের জন্য একটা সস্তোষজনক বিলিব্যবস্থার 
কথা ঘোষণা করিতে পারেন তাহা হইলে মীমাংসা খুব নিকটবর্তী 
হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস । 

নোট ভাঙ্গাইবার অসুবিধা! 





' রিজার্ভ'ব্যান্কের হাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ' সঙ্গতি থাকা সত্বেও নোটের . 


বদলে টাকা দিবার ব্যাপারে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত বিধিনিষেধ 
প্রয়োগ করিতেছেন তাহার অনিষ্টকর প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহাদের পুনরায় 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করা আমরা কর্তব্য বোধ করিতেছি। বর্তমানে বাজারে 
পাঁচ টাকার কম মূলের কোন নোট চলতি নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের 
ন্যায় দরিদ্র দেশে এমন লক্ষ লক্ষ পরিবার রাহিয়াছে যাহারা সময়ে 
মাসে ৫ টাকার অধিক ব্যয় করিতে সমর্থ হয় না। এই অবস্থায় 
এদেশে খুচরা টাকা এবং টাকার ভাঙ্গানীর প্রয়োজন কত বেশী তাহা 
বলাই বাহুল্য । বর্তমান সময়ে যুদ্ধের আতঙ্কে বিভ্রান্ত হইয়া অনেক 
লোক নোটের বদলে টাকা মজুদ করিতেছে উহা! আমরা অস্বীকার 
করি না। অনেক লোক মফঃস্বলে নোট সম্বন্ধে জনসাধারণের আতঙ্ক 
, জন্মাইয়া নোটের বদলে রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করতঃ বেশ লাভ 
করিতেছে তাহাও সত্য। গবর্ণমেন্ট সাধারণের মন হইতে আতঙ্ক 
দুরীকরণে এবং বাট্টাদারদের কারসাজি বন্ধ করিবার ব্যাপারে 
সব্ধপ্রকার বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহাতে আমাদের আপত্তি 
নাই। কিন্ত একথা তাহাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে পাটের 
মরশুমে বাজলা দেশে স্বাভাবিক প্রয়োজনেই অধিকতর পরিমাণে 
রৌপ্য মুদ্রার প্রয়োজন হইয়া থাকে৷ বর্তমানে বাজারে পাঁচ টাকার 
কম মূল্যের মুদ্রার অর্থাৎ টাকা, আধুলী, সিকি, ছুয়ানী ইত্যাদির যে 
প্রকার অভাব ঘটিয়াছে তাহাতে দেশের খুচরা ব্যবসা বিশেষভাবে 
* ক্ষতিগ্রস্ত হটুতেছে। 'অনেক ক্ষেত্রে লোকজনকে রেলস্টেশনে টিকেট 
ক্রয় বা ডাকঘরে মণিঅর্ডার করিতেও বেগ পাইতে হইতেছে বলিয়া 
আমরা অবগত হইলাম। এই ভাবে দেশের খুচরা বাণিজ্য যদি. 
কমিয়া যায় এবং রেলপথে যাত্রী চলাচলে যদি বিত্বু ঘটে, তাহা হইলে 
সরকারী রাজন্বের উপরও উহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত 
হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্বশেষ হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে 
প্রচলিত ২৫৫ কোটা টাকার নোটের বদলে ব্যাঙ্কের হাতে ভারতবর্ষে ই 
বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী প্রায় ৯০ কোটা টাকা মূল্যের স্বর্ণ এবং 
৩২ কোটীর উপর রৌপ্য মুদ্রা রহিয়াছে । উহা ছাড়া ভারতসরকারের 
হাতে ৩৭ কোটী রৌপ্য. মুদ্রা মজুদ আছে। এতদ্যতীত সিলভার 
রিডেম্পসন ফণ্ডেও ১০ কোটা টাকা মূল্যের রৌপ্য রহিয়াছে । এই 
সম্পত্তি কতকাংশ ছাড়িয়া দিলেই গবর্ণমেন্ট সাধারণের দাবী মিটাইয়া 
তাহাদের মন হইতে আতঙ্ক বিদুরিত করিতে পারেন। গবর্ণমেন্টের 
যদি তাহা অভিপ্রায় না হয় তাহা হইলে এক টাকা মূল্যের নোট 
বাজারে বাহির করিলেও অন্ততঃ দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও যাত্রী 
চলাচলে বিদ্ব অপসারিত হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কোন দিক দিয়াই 
ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ করিতেছেন না। ফলে দিন দিন অবস্থা 
জটাল হইতেছে । কলিকাতার কারেন্দী অফিসের সম্মুখে প্রত্যহ 
ক্রমবদ্ধমান জনতা, হইতে উহা উপলব্ধি হয়। কর্তৃপক্ষ কি এই 
বিষয়ে এখনও সঙ্জাগ হইবেন না? | 
ডাকমাপ্ুল বৃদ্ধির সম্ভাবনা 

অতিরিক্ত সমরব্যয় সন্কুলানের অন্যতম উপায় হিসাবে ভারত- 

সরকার পোষ্টকার্ড, খাম প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধি করিতে পারেন বলিয়! 
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মিট জুলাই, ১৯৪০. 


আমরা গত সপ্তাহের ‘আিক ২ টি মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
সম্প্রতি ‘ক্যাপিটাল’ পত্রিকার ' সিমলাস্থ সংবাদদাতা যে সংবাদ 
দিয়াছেন তাহাতে আমাদের উক্তি সমধিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদ 
দাতার রিপোর্টে প্রকাশ যে ডাকমাশুল বৃদ্ধি সম্পর্কে ভারতসরকার 
গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা পরিতেছেন। অতিরিক্ত ২০২৫ কোটা টাকা 
আয়ের জন্য গবর্ণমেন্ট সকল প্রকার উপায় অনুসন্ধান করিবেন সন্দেহ 
নাই । কিন্ত ভাকমাগুল বৃদ্ধি করার পূর্বে পূর্ব পুর্বব বারে পোষ্টকার্ড, 
খাম প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে এবং ইহার 
ফলে জনসাধারণের কতটুকু অসুবিধা হইবে গবর্ণমেন্ট তাহা বিবেচনা! 





' করিয়া দেখিলে ভাল হয়। অবশ্য, জনসাধারণের সুবিধা অসুবিধা 


বিচার করিয়া এদেশে ট্যাক্স ধার্য্য করার কোন দায়িত্ব নাই। পোষ্ট- 
কার্ডের মূল্য এক পয়সা হইতে ক্রমে ক্রমে তিন পয়সা এবং খামের 
মূল্য ছুই পয়সা হইতে এক আনা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক বারেই 
মূল্য বৃদ্ধির দরুণ থাম ও পোষ্টকার্ড প্রভৃতির খাতে যে কম আয় 
হইয়াছে সরকারী দপ্তরেই তাহা লিপিবদ্ধ আছে? জনসাধারণ এবং 
ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর করভার দিন দিনই বর্ধিত হইতেছে । . 
দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ বিস্তৃতির ফলে বিদেশের সহিত “চিঠিপত্র ব্যবহারও . 
প্রভূত পরিমাণ হাস পাইয়াছে। এই অবস্থায় ভাকমাশুল বৃদ্ধি 
করিলে ডাকটিকেট, পোষ্টকার্ড ও খাম প্রভৃতির ব্যবহার আরও হাস 
পাইয়া ভাকবিভাগের আয়ের অঙ্ক বর্তমান অপেক্ষাও কমিয়া যাওয়া / 
আশ্চর্য্য মনে হয় না। 
মে মাসের বাণিজ্য ূ 

গত মে মাসে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সরকারী রিববণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উক্ত মাসে এপ্রিল মাসের 
তুলনায় ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানীর পরিমাণ ৮৮. লক্ষ টাকা 


‘হাস পাইয়াছে এবং রপ্তানীর পরিমাণ ২১ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। 


সুতরাং এই মাসে ভারতবর্ষের রণ্তানীর আধিক্যের দিক হইতে 
বহিব্বাণিজ্যের কিছু উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইলেও সমষ্টিগতভাবে উহার 
পরিমাণ কমিয়া! গিয়াছে । কিন্তু একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে মে 
মাসের মাঝামাঝি সময়কাল পর্য্যস্তও ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া 
পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ হয় নাই। বিশেষতঃ এ সময় পধ্যস্তও 
ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি কতিপয় ইউরোপীয় দেশের সহিত ভারতবর্ষের 
বাণিজ্য সম্পর্ক অক্ষুন্ন ছিল। অত্রাবস্থায় ভারতবর্ষের বহিব্বাণিজ্যের 
জুন মাসৈব্‌ হিসাবে মে মাসের তুলনায় অবস্থার খুব বেশী অবনতি 
দৃষ্টিগোচর হইবে আশঙ্কা করা যাইতেছে। মে মাসের হিসাব 
হইতেই তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। কারণ এ মাসে এপ্রিল 
মাসের তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে শস্ত, ভাল ও ময়দার দফায় রপ্তানী 
১০ লক্ষ টাকা, তামাকের রপ্তানী ১৮ লক্ষ টাকা, কাঁচা চামড়ার 
রপ্তানী ৭ লক্ষ টাকা, বীজ শস্তের রপ্তানী ৩৩ লক্ষ টাকা এবং পাটের 
রপ্তানী ১৫ লক্ষ টাকা হাস, পাইয়াছে। আমদানীর দিকেও এই 
মাসে এপ্রিলের তুলনায় বিভিন্ন শ্রেণীর তৈলের আমদানী ৩৩ লক্ষ 
টাকা, রাসায়নিক দ্রব্যের আমদানী ২৪ লক্ষ টাকা, মোটর যানের 
আমদানী ৮ লক্ষ টাকা এবং কাপড় ও সুতার আমদানী ৬ লক্ষ টাকা 
কমিয়াছে। জুন মাসের হিসাবে এইসব জিনিষের আমদানী ও 
রপ্তানী যে আরও অনেক কম দেখা, যাইবে তাহা একপ্রকার নিশ্চিত 
করিয়া বলা যহেতে পারে । 
ডাঃ নবগোপাল দলের বলী | 
গত ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে বাঙ্গলা .সরকার ডাঃ নবগোপাল :. 
দাস, আই সি এস কে যখন তীহাদের এমপ্লয়মেন্ট অফিসার হিসাবে 
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নিয়োগ করেন তখন অনেকেরীমনে । করিয়াছিলেন যে বাঙলার 


মৰ্ম্মান্তিক বেকার সমস্ত সম্বন্ধে এঁতদিন'পরে গবর্ণমেন্ট একটু সচেতন 
হইয়াছেন। কিন্তু ও সময়ে আমরা বলিয়াছিলাম যে বাঙলা দেশে 
চাকুরীর কি নূতন নূতন ক্ষেত্র সৃষ্টি করা যায় তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে 
পরামর্শ দিবার জন্য যদি ডাঃ দাসকে ক্ষমতা দেওয়া না হয় এবং নূতন 
ক্ষেত্র স্ষ্টি করার ব্যাপারে তিনি গবর্ণমেন্টকে ষে সমস্ত পরামর্শ দিবেন 


'* তাহা কার্ধ্যকরী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যদি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 


) 


অর্থ সাহায্য করিতে রাজী না হন তাহা হইলে তাহার নিয়োগ 
নিরর্থক হইবে।, আমাদের এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইল । কারণ ডাঃ দ্বাস গত প্রায় ছুই বৎসর কাল ধরিয়া এই পদে 
অধিষ্টিত থাকিলেও দেশের বেকার সমস্তার সমাধান কল্পে-কোন নূতন 
কর্মপন্থা অবলম্বন সম্পর্কে গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিবার কোন' ক্ষমতা 
তাঁহার উপর অর্পিত হয় নাই। ফলে এই ছুই বৎসরকাল তাহাকে-_ 
বর্তমানে বিভিন্ন আফিসে যে সমস্ত চাকুরীর ক্ষেত্র রহিয়াছে তাহার 
হিসাব নিকাশ লইয়াই দিন কাটাইতে হইয়াছে। অবশ্য বাঙ্গলা 
দেশের বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য. প্রতিষ্ঠানে বেকার যুবকগণকে হাতে 
কলমে কাজ শিক্ষা দিবার জন্যও তিনি একটী পরিকল্পনা বাঙ্গল! 


' সরকারের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের উৎসাহ 


ও আন্তরিকতার অভাবে সেই দিক দিয়াও কোন কাজ হয় নাই। 
বর্তমানে ডাঃ দাস ভারত সরকারের মার্কেটিং বিভাগে বদলী হইয়াছেন 
এবং তাহার স্থানে একজন অজ্ঞাত সিভিলিয়ানকে নিয়োগ করা 


' হুইয়াছে। এই ব্যাপার হইতে বেকার সমস্তার সমাধান কল্পে বাঙ্গলা 
সরকার যে.কিছুমাত্র আগ্রহান্থিত নহেন তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত 


হুয়। বেকারদের জন্য বাঙ্গলা সরকার যখন কিছুই করিতে রাজী 
নহেন তখন মিছামিছি একজন সিভিলিয়ানকে এমপ্নয়মেণ্ট অফিসার 
পদে নিযুক্ত করিয়া দেশবাসীর প্রদত্ত কাষ্টাঙ্জিত অর্থের অপব্যয় করা 
কেন? এই পদ'টার জন্য গবর্ণমেন্টের যে খরচা হয় ৪ 
সঘ্যয় হইতে পারে। 
বেলা 
বাঙ্গলাদেশে পাটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজনীয় হইলেও 
-সংযুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেপ্ট এবং ব্যবসায়ীবৃন্দ উক্ত প্রদেশে পাটচাষ 


' প্রসারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সংযুক্তপ্রদেশে তিনটা 


চটকল আছে__কাঁনপুরে ২টী এবং গোরক্ষপুর জিলায় ১টা। এই 
-তিনটী মিলে প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ মণ পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় এবং 
তজ্জন্য ৭ লক্ষ মণ পাটের প্রয়োজন হইয়া থাকে। সংযুক্তপ্রদেশে 
যে সামান্য পরিমাণ পাট জন্মে তাহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। কাজেই 


' উল্লিখিত তিনটা চটকলের প্রয়োজনীয় অধিকাংশ পাট ই বাঙ্গলা, বিহার 


এবং আসাম হইতে আমদানী করিতে হয়। .এই বাবদ যে অতিরিক্ত 
,রেলভাড়া দিতে হয় তাহাতে উৎপাদন ব্যয় বেশী পড়ে বলিয়া প্রদেশের 


-গবর্ণমেপ্টের নিকট আবেদন নিবেদন করিতেছিলেন। সম্প্রতি কৃষি 
বিভাগ হইতে তৃন্ুসন্ধানের পর প্রদেশের কয়েকটা lie পাটচাষের 
পক্ষে উপযোগী বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। 


সমগ্র পৃথিবীর চাহিদার তুলনায় পাটের উৎপাদন উনি 4 


পাটচাষ "তাস করার জন্য আন্দোলন চলিতেছে।- এই অবস্থায় 
যুক্তপ্রদেশ সরকারের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য মনে করা যায় না। 


.বাঙ্গলার ন্যায় অস্পব্যয়ে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বেশী পরিমাণ পাট সংযুক্ত- 
“প্রদেশের শু মাটীতে উৎপন্ন হইবে কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়। 


_ কাজেই সংযুক্তপ্রদেশের তিনটা মিল: প্রয়োজনীয় পাটের জন্য 
ভবিষ্যতেও 94 হইয়া রহিলে আমরা বিস্মিত 
হইব না। 

, টির ভারা EA TET 
হইবে না সত্য । কিন্ত পাট এবং পাটের পরিবর্তে অনুরূপ তন্তবিশিষ্ট 


অন্তান্ত ফসলের চাষ এবং নানাবিধ কৃত্রিম তন্তু উদ্ভাবনের জন্য 


পৃথিবী ব্যাপী যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার প্রতি বাঙ্গল! সরকার এবং 
দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য। অবশ্য বর্তমানে এইরূপ 
ভয়ের কারণ উপস্থিত হয় নাই । বিভিন্ন দেশে পাট এবং পাটজাত- 
দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া যে সমস্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রচার 
কাৰ্য্য হইয়া থাকে তাহাও আমরা বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না। কিন্তু 
অর্থনীতিক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হইবার যে প্রচেষ্টা বিভিন্ন দেশে চলিতেছে 
তাহাতে আজ না হউক, কাল না হউক, কালে বাঙ্গলার পাটের চাহিদা 
হাস পাইবে এরূপ ধারণা করা অন্যায় নয়। এই অবস্থার উদ্ভব হইলে 
পাটের জমী হইতে লাভজনক অন্ত ফসল উৎপাদন কিংবা যাহাতে 
পাটের নূতন এবং অধিকতর ব্যবহার হয় অথবা পাট উৎপাদনে 
দেশবিদেশের তুলনায় বাঙ্গলার প্রাধান্য বজায় থাকে প্রভৃতি বিষয়ে 
এখুন হইতেই বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য । 


হাটবাজার নিয় বিল সম্পর্কে দিযে কমিটার রিপোর্ট 


বাঙ্গলার হাটবাজার সমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিগত .বৎসর বাঙ্গলা- 
সরকার ব্যবস্থা পরিষদে একটা বিল উত্থাপণ করেন। প্রাথমিক 
আলোচনার পর একটা সিলেক্ট কমিটা গঠন, করিয়া উহার উপর 
বিলটী বিচারের ভার দেওয়া হয়। সম্প্রতি উক্ত বিল সম্পর্কে 
সিলেক্ট কমিটী যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন"তাহাতে 
আমূল পরিরর্তন ঘটিরাছে। বাজারের মালিকের নিকট হইতে একটা 
বাজার কমিটার হস্তে কর্তৃত্বভার অর্পণ করিয়া বাজারের ' উন্নতিবিধান, 
ক্রেতাবিক্রেতাদের সুবিধার জন্য ঘর দরজা নিশ্মাণ, 'কৃষিজাত' পণ্যের 
বিক্রয় সম্বন্ধে তথ্য তালিকা সংগ্রহ, কৃষির উন্নতি-সম্পর্কে প্রচার কার্ধ্য, 
বাজারের আশেপাশে রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ, বাজারে একই প্রকার মাপ 
ও-ওজনের প্রচলন এবং বাজারে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা 
প্রভৃতি এই বিলের উদ্দেশ্য ছিল। সিলেক্ট কমিটী বিলের কয়েকটী 
ধারার যে গুরুত্বপূর্ণ রদবদল করিয়াছেন তাহাতে আমরা বিস্মিত 
হইয়াছি। বিলের অষ্টম ধারাটা উঠাইয়া দিয়া বাজারের মালিকর্দিগকে 
ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা রহিত করা হইয়াছে । আমরা যতদূর 
জ্ঞাত আছি বিল প্রণয়ন কালে কোয়ালিসন দলের সভ্যগণও এইরূপ 
মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন অর্থসচিব 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের আগ্রহে মূল বিলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার 
ব্যবস্থা রক্ষিত হয়। আমাদের মতে সিলেক্ট কমিটার এই প্রস্তাব 
নিতান্ত জবরদস্তী মূলক। আইনের চক্ষেও ইহা দোষ দুষ্ট । ভারত- 
শাসন আইনে ক্ষতি পূরণ না দিয়া কাহাকেও কোন সম্পত্তি হইতে 
বঞ্চিত করার উপায় নাই। সিলেক্ট কমিটীর প্রস্তাব আইনে ' পরিণত ' 
হইলে বাজারের মালিকগণ যদি যুক্তরাষ্ত্রীয় আদালতের শরণাপন্ন হন 
তবে এই আইন বাতিল হইয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। সিলেক্ট কমিটী 
মূল বিলের প্রথম ধারার পরিবর্তন করিয়া কলিকাতা সহরকেও এই 
আইনের অধীনে আনার প্রস্তাব করিয়াছেন। কলিকাতার বাজার. 
সমূহ কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রাধীন ; কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব আর একটা 
কমিটার হাতে অর্পণ করিবার কি যুক্তি আছে? 


সুখের বিষয় কমিটীর চেয়ারম্যান মাননীয় মিঃ তমিজুদ্দিন খা এই 
ছুইটা প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করেন নাই । কাজেই বাঙ্গলা সরকারও 
এই দুইটা প্রস্তাবের বিরোধীতা করিবেন ধরিয়া নেওয়া যায় । 
কৃষিমন্ত্রী ব্যতীত মিঃ জে, মর্গেন, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, মিঃ প্রতুল 
গাঙ্গুলী, মিঃ ঈশ্বর মাল এবং মিঃ ক্ষেত্রনাথ সিংহও অধিকাংশ সদস্তের 
বিভিন্ন প্রস্তাব .সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়াছেন। { 


¢ 
. . 
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ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশে অনেকে আশা 
করিয়াছিলেন যে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের ' এই বিপদ কালে 
ভারতবর্ষের সহিত চিরন্তন বিরোধের একটা মীমাংসা করিয়া 
ফেলিবেন এবং ভারতবর্ষ বর্তমান যুদ্ধে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ও জনবল 
দিয়া ইংলগুকে- সাহায্য করিতে পারিবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 
কিঞ্্দিধিক ৩ মাস পর গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে বড়লাট লর্ড 
লিনলিথগো বোশ্বাইয়ের ওরিয়েন্ট ক্লাবে একটা বক্তৃতায় ভারতবর্ষে 
ওয়েষ্টমিনিষ্টার আইনে পরিকল্পিত ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনই 
বৃটিশ গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য বলিয়া যে বক্তৃতা দেন তাহাতে উপরোক্ত 
আশা ফলবতী হইবার অনেকটা লক্ষণ দেখা গিয়াছিল। উহার পরে 
বড়লাট কর্তৃক আহুত হইয়া মহাত্মা গান্ধী গত €ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন । কিন্তু এই আলোচনার ফলে কোন 
মীমাংসাই হয় নাই। এ সময়ে বড়লাট মহাত্মাজির নিকট কিরূপ 
প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের আদর্শের সহিত 
বড়লাটের প্রস্তাবের কতদূর পার্থক্য, ছিল তৎসম্বন্ধে সঠিক কোন 
সংবাদ আজ পর্যন্ত দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করা হয় নাই। 
তবে উপরোক্ত সময়ে গান্ধী-বড়লাট আলোচনা সম্পর্কে যে সমস্ত 
জল্পনা কল্পনা প্রকাশিত হয় তাহাতে মনে হইয়াছিল যে ভারতবর্ষে 


'". “কবে পূর্ণ গপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন 'প্রবন্তিত হইবে বুড়লাট তৎসন্বন্ধে 


, কোন সুনিৰ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না দেওয়াতে এবং এই প্রতিশ্রুতি পালনের 
প্রামাণিক সর্ত হিসাবে সামরিক বিভাগের উপর ভারতের জনমতের 
প্রতিনিধিগণের “আংশিকভাবেও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় বড়লাট অসম্মত 
হওয়াতেই আলোচনা ফাসিয়া গিয়াছিল। | 


এই ঘটনার পর প্রায় ছয়মাস কাল অতীত হইয়াছে এবং উহার, 


মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা অতি মারাত্মক আকার ধারণ-করিয়াছে। বর্তমানে 
যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে বর্তমান যুদ্ধের ফলে 
সমস্ত পৃথিবীর রাষ্ত্টিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন 
ঘটিবে।' এই শঙ্কট কালে বড়লাট পুনরায় 'মহাতআ্মাজি ও অন্যান্য 
নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করাতে মনে ' হইয়াছিল যে এবার হয়ত বৃটিশ 
গবর্ণমে্ট তাহাদের চিরস্তন দরকষাকষির নীতি পরিত্যাগ করিবেন 
এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিক আদর্শকে স্বীকার করিয়া লইয়া দূরদৃষ্টির 
পরিচয় প্রদান করিবেন কিন্ত গত ২৯শে জুন তারিখে সিমলাতে 'যে 
গান্ধী' বড়লাট আলোচনা হয় তাহাও হটাৎ পরিষমাণ্ত হইয়াছে । 
কেবল তাহাই নহে এই আলোচনার: পর “হরিজন” পত্রে মহাত্মাজি 
একটী প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে অকৃত্রিম স্বাধীনতা ( unadulterated 
Independence ) লাভই ভারতবাসীর লক্ষ্য এবং কংগ্রেসের 
ওয়াকিং কমিটীতে সুদীর্ঘ ৫ দিন কাল ধরিয়া আলোচনার পর ঘোষণা 
করিয়াছেন যে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে 'ভারতবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতা 


(complete Independence) স্বীকার করিয়া লইতে . হইবে ৷" 


কংগ্রেসের তরফ হইতে এই ধরণের ঘোষণা নুতন নহে। পাটনাতে 
কংগ্রেসের ওয়াফিং কমিটী এবং নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতি হইতে 
এরূপ ঘোঁষণা করা হয় যে ভারতবাসী পূর্ণ স্বাধীনতার কমে সন্ত 
হইবে না। কেন না বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর থাকিয়া ওপনিবেশিক 
্বায়ন্বশাসনে সস্তষ্ট থাকা ভারতবাসীর, আত্মসম্মানের পরিপন্থী। 


: 
নহ ছু 
ee রি 


টে 


বিশেষতঃ উহার ফলে ভারতবর্ষ ইংলগ্ডের সাম্রাজ্যবাদ এবং শোষণ 


নীতির. সহিত জড়িত হইয়া পড়িবে । রামগড় কংগ্রেসেও পাটনায় 


গৃহীত প্রস্তাব পুনরায় ঘোষিত হয় এবং গত ১৬ই মার্চ তারিখের 
হরিজন পত্রে মহাত্মাজিও একটা ঘোষণা করেন যে, ‘ওয়েষ্টমিনিষ্টার 
আইন অনুযায়ী যেরূপ ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন পরিকল্পিত হইয়াছে 
তাহাও' ভার তবর্ষের গ্রহণযোগ্য নহে" । কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটার 
তরফ হইতে এবং মহাত্মাজি কর্তৃক ব্যক্তিগত ভাবে “হরিজন” পত্রে 
বর্তমানে যে কথা বলা হইতেছে তাহা পূর্বব পূর্ব ঘোষিত মতেরই' 
পুনরাবৃত্তি মাত্র । 

স্থতরাং প্রায় এক বৎসর পূর্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময়ে ভারতীয় 
রাজনীতিক ক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল এখনও 
তাহা ঠিক সেই ভাবেই আছে। এই অবস্থা দেখিয়া ্রেটসম্যানঃ 


পত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং মহাত্মাজি ভারতবর্ষকে হিটলারের * 


হাতে তুলিয়া দিতে চাহেন বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
আনিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে যে সমস্ত অগণিত কন্মীর দ্বারা. 
কংগ্রেস গঠিত উক্ত পত্র তাহাদিগকেও মহাত্মা গান্ধী এবং ওয়ার্কিং 
কমিটার সদস্তভুক্ত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে, 
প্ররোচনা দিয়াছেন। মহাত্মাজির বিরুদ্ধে ষ্টেটসম্যান’ পত্র যে হীন 


অভিযোগ করিয়াছেন তাহার জবাব দেওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই । 


কারণ এই ধরণের মিথ্যা অভিযোগে মহাত্মাজীর কোন অনিষ্টই হইকে 
না। তবে কংগ্রেসের 'র্যাঙ্ক এণ্ড ফাইল’ মহাত্মাজি ও ওয়াকিং কমিটার। 


বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত মীমাংসায়। 


অগ্রসর হউক '‘ষ্টেটসম্যান’ যদি উহা! চাহেন তাহা হইলে মহাত্বাজির। 
নিকট বড়লাটের সর্বশেষ প্রস্তাব কি তাহা উহাকে প্রকাশ করিতে 
হইবে। যুদ্ধ বিরতির পর একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ভারতবর্ষ 
আয়লঠাণ্ড, কানাডা বা দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যায় গণতন্ত্রমূলক 
ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভ করিবে এবং এখনই দেশের বিশ্বাস 
ভাজন ব্যক্তিদের দ্বারা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট গঠন করিয়া তাহাদের 
হাতে সামরিক বিভাগ, শুল্ক বিভাগ, যানবাহন ও সংবাদ আদান 
প্রদান বিভাগ, ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত নীতি ইত্যাদি সমস্ত ভারতবর্ষের স্বার্থের 
অস্থকুলে পরিচালনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবেব-_ডুলাট: 


মহাত্মাজিকে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া ষ্টেটসম্যান যদি ' 


প্রকাশ করিতে পারেন তাহা হইলে কংগ্রেসের ভিতর হইতে যে 
বহু ব্যক্তি সেরূপ প্রস্তাবে রাজী হইয়া ইংলগ্কে অর্থ ও জনবল দিয়া 
সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন তৎসম্বন্ধে ষ্টেটসম্যানকে’ আমরা 


ই, 


প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। আসল কথা এই যে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের 


প্রতিনিধি হিসাবে বড়লাট সেরূপ কোন প্রতিশ্রতিই দেন নাই। 
বড়লাট মাত্র অনিশ্চিত ভবিষ্যতের প্রলোভন দেখাইয়া বৃটিশ 
গভর্ণমেন্টকে বর্তমান সংগ্রামে অর্থ ও জনবল দিয়া সাহায্য করিবার 


'জন্য ভারতবর্ষের অবিসম্বাদী নেতা মহাত্মা, - গান্ধীকে আহ্বান 


করিয়াছিলেন । ' এই আহ্বানে মহাত্মা গান্ধী কেনু অতিমাত্র স্বার্থপর 


ও দীন ভার্তবাসীও সাড়া দিতে পারে না। এজন্য 'স্েটসম্যান” 
দেশবাসীকে হিটলারের চর বলিয়া যত ইচ্ছা গালী দেন_ক্ষতি নাই ॥ 
'ভারতবাঁসী উহার.ফলে আদর্শত্রষ্ট হইয়া ইংলণ্ডের নিকট আত্মরিক্রয়ে 


অগ্রসর হইবে না। 








- মানুষের জীবন ও সম্পত্তির সমস্ত প্রকার সম্ভাবিত ক্ষতির 
পূরণের জন্য বর্তমান সময়ে বীমার ব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে । 
- বর্তমানে কোন ব্যক্তির অকাল মৃত্যু ঘটিলে অথবা কেহ উপাজ্জনক্ষম 
অবস্থার সময়ে রুগ্ন বা বিকলাঙ্গ হইলে বীমার সাহায্যে তাহার বা 
তাহার পোস্যবর্গের ক্ষতি পুরণ করা সম্ভবপর । সেইরূপ অগ্নিকাণ্ডের 
জন্য কোন সম্পত্তি বিনষ্ট হইলে, ঝড় বা অন্য কারণে জাহাজ ডুবিলে 
অথবা কোন দুর্ঘটনায় কোন সম্পত্তি বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বীমার 
সাহায্যে তাহার ক্ষতি পূরণেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে । মোটের উপর 
আধুনিককালে মানুষের জীবন ও সম্পত্তি সম্বন্ধে এমন কোন ক্ষতি 


- ক্ুন্ননাও করা যায় না যাহা বীমা কোম্পানীর সাহায্য লইয়া সম্পুর্ণ ' 


বা আংশিকভাবে পুরণ করা যাইতে না পারে। কিন্তু জীবন বীমা, 
অগ্নিবীমা, জাহাজ বীমা, দুর্ঘটনা বীমা প্রভৃতির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন 
. দেশে বর্তমানে যে সমস্ত বীমা কোম্পানী রহিয়াছে তাহাদের কার্যক্রম 
। " প্রধানতঃ শাস্তির সময়ের জন্যই পরিকল্পিত। উহার অর্থ এই নহে 
যে কোন ব্যক্তি জীবন বীমা করিবার পর যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রীণদাঁন করিলে 
তজ্জন্য বীমা কোম্পানী তাহার পোষ্যবর্গকে বীমার টাক! প্রদান 
করে না-__অথবা যুদ্ধের সময়ে শত্রু পক্ষের টর্পেডোর আঘাতে কোন 
বীমাকৃত জাহাজ ডুবিয়া গেলে কি বোমা নিক্ষেপের ফলে কোন 
কারখানা বিধ্বস্ত হইলে বীমা কোম্পানী উহার মাঁলিকগণকে বীমার 
_ টাকা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে ক্ষতির হস্ত 
হইতে রক্ষা করে না। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে যখন লক্ষ লক্ষ লোক 
মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং শক্রর' আক্রমণে শত শত কোটী টাকা 
মূল্যের বাড়ীঘর, কারখানা ইত্যাদি বিনষ্ট হয় সেই সময়ে উহার ক্ষতি 
পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ কর। কোন বীমা কোম্পানীর পক্ষেই সম্ভবপর 
নহে ।.. এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে বীমা কোম্পানী স্বভাবতই 
জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব লইতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে 
এবং এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তজ্জন্য বীমার শ্রিমিয়ামের হার এত 
বাড়াইয়া দেয় যাহার ফলে অনেকের পক্ষেই বীমার স্থযোগ সুবিধা 
গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। 


বর্তমানে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে ফেযুদ্ধ আরম্ত হইয়াছে 
_ তাহাতে সকল দেশেই যুদ্ধ কালীন- ক্ষতি পূরণের সমস্তা একটা 


, বড়রকম সমস্তারূপে দেখা দিয়াছে । একটা জাতির লক্ষ লক্ষ লোক 


যদি বীমার সাহায্যে পরিবারবর্গের সংস্থান করিবার কোন সুযোগ 
না পাইয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হয়, লক্ষ লক্ষ লোকের বাড়ীঘর ও 
সম্পত্তি বিনষ্ট হইবার পর তাহারা যদি তাহার পুনঃ নিম্মীণের কোন 
ব্যবস্থা করিতে না পারে, শত শত কারখানার মালিক যদি কারখান। 
বিনষ্ট হইবার পর তাহা পুণঃ স্থাপিত করিবার কোন স্থযোগ না পায় 
তাহা হইলে এ জাতির দারিপ্র্যই বৃদ্ধি পায় এবং . এজন্য জাতির“ যে 
ক্ষতি হয় তাহা যুদ্ধে পরাজয় অপেক্ষা কম মারাত্মক নহে কাজেই 
যুদ্ধে বিব্রত থাক্‌ সত্বেও সকল. দেশের গবর্ণমেন্টই যুদ্ধকালীন 
সর্বপ্রকার ক্ষতি কি ভাবে পুরণ করা যায় তদ্বিষয়ে চিন্তাভাবনা 
করিয়া সময়োচিত বিলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন । বর্তমান 
যুদ্ধের সুত্রপাতেই, বুটাশ গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে মনোনিবেশ- করেন এবং 
এই সম্পর্কে ইতি কর্তব্যতা নির্ধীরথের জন্ত উইয়ার-কুমিটী নামে একটা 
২ 


জ্ঞন্য ন্বীস৷ 


কমিটী বসান । যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে গত অক্টোবর 
মাসে উক্ত কমিটী তাহাদের রিপোর্ট পেশ করেন। কিন্তু কমিটীর 
প্রস্তাব সমূহ সস্তোষজ্রনক বলিয়া বৃটাশ গবর্ণমেন্ট মনে করেন না। 
কলে উক্ত কমিটার রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পূর্বেই বুটাশ গবর্ণমে ট 
যে কাৰ্য্যক্ৰম অবলম্বন করিয়াছিলেন ইংলগ্ডে এখনও তাহাই বলবৎ 
রাখা হইয়াছে । এই কার্যক্রম অনুসারে শক্রুপক্ষীয় আক্রমণে 
জনসাধারণের বাড়ীঘর বা অন্য সম্পত্তি বিনাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইলে 
গভর্ণমেন্ট ক্ষতির পরিমাণ স্থির করিয়া রাঁখিতেছেন এবং যে সব স্থানে 
ক্ষতির পরিমাণ কম সেইসব স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীঘরের মেরামতের 
জন্য অর্থ সাহায্য করিতেছেন । -স্থির হইয়াছে যে গবর্ণমেন্ট এখন 
এই শ্রেণীর ক্ষতিপূরণের কাজে অগ্রসর না হইয়া যুদ্ধ বিরতির পর 
উহাতে মনোনিবেশ করিবেন। এই সম্পর্কে মিশর গ্বর্ণমেণ্টের 
কার্যক্রম একটু পৃথক ধরণের । যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর গত 
অক্টোবর মাসে উক্ত দেশের গবর্ণমেন্ট গুদামজাত তুল! ফসলের জন্য 
একটা বীমা বিভাগ খোলেন এবং যাহাদের গুদামে তুলা মজুদ 
আছে তাহাদিগকে উহা! সরকারী বীমা বিভাগে বীমা করিবার জন্য 
নির্দেশ দেন। এই ব্যবস্থার ফলে যুদ্ধের সময়ে মিশরীয়দের 
গুদামজাত তুলার যদি কোন ক্ষতি হয় তাহা হইলে গবর্ণমেন্টই তাহা 
পুরণ করিবেন। অবশ্য এজন্য তৃলার মালিকগণকে গবর্ণমেন্টের 
নিকট তাহাদের নির্দেশ মত প্রিমিয়াম প্রদান করিতে হইতেছে । 

সম্প্রতি ভারতবর্ষেও এই ধরণের বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য 
একটা প্রস্তাব উঠিয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরে গত 
বৎসর অক্টোবর মাসে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির প্রতিনিধি 
সভা মিলগনার্স এসোসিয়েশন এবং তুলা বিক্রেতাদের প্রতিনিধি 
সভ৷ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েশন এই বিষয়ে ভারত সরকারের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। ভারত সরকার তখন “বিষয়টা গবর্ণমেণ্ট 
বিবেচনা করিতেছেন”__এইরূপ মামুলী জবাব দিয়া উহ! ধামাচাপা 
দেন। কিন্তু বর্তমানে ইউরোপীয় যুদ্ধ এডেন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । 
বোম্বাইএর উপকূলে ‘পাঠান’ নামক ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজ শত্রুর 
আক্রমণে বিনষ্ট হওয়াতে যুদ্ধ যে ভারতবর্ষের দুয়ারে আসিয়া পৌছিয়াছে 
সেই আশঙ্কা প্রবল হইয়াছে । ভারতমরকার কতিপয় দিবসের 
জন্য বোম্বাই বন্দর বন্ধ করিয়া দেওয়াতে সাধারণের মনে আতঙ্কের 
ভাবও খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই আতঙ্কের জন্য বোম্বাই ও আশ- 
পাশের অঞ্চলে বহু ব্যক্তি তাহাদের গুদামজাত মালপত্র বিক্রয় করিয়া 
দিতেছেন বলিয়া পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিয়া যাইতেছে। অধিকন্তু 
আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া অনেকেই এখন বাহির হইতে মালপত্র আমদানী 
করিতেছেন না। তজ্জন্য নিকটবর্তী অঞ্চলের কৃষকগণই বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । কাপড়ের বাজারেও এই অবস্থার বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। কারণ এখন অনেকেই মাল মজুদ না 
রুরিয়া তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া দিতেছেন। যুদ্ধ 
জনিত ক্ষতি পূরণের যদি কোন ব্যবস্থা থাকিত তাহা হইলে 
বোস্বাইএর ব্যবসা বাণিজ্যের উপর আজ এরূপ অনিষ্টকর প্রভাব 
পড়িত কিনা সন্দেহ । আজ বোম্বাই, আহম্মদাবাদ, করাচী প্রভৃতি 
("৩৫৩ পৃষ্টায় দ্রষ্টব্য ). 





এবৎসর বাধ্যকরী পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কার্য্যনীতি অবলম্বন না 
করিয়া বাঙ্গলার মন্ত্রীসভা যে ভুল করিয়াছেন বর্তমানে নানাভাবে 
তাহারই জের টানা সুরু হইয়াছে। নূতন মরশুমে চাহিদাঁতিরিক্ত 
পাট উৎপন্ন হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকায় : কিছুকাল পূর্ব্ব 
হইতেই বাজারে পাটের দাম নিয়াভিমুখী হয়। আর তাহা দেখিয়া 
.গবর্ণমেন্ট পাটের দর চড়া রাখিবার জন্য ফাটকা বাজারে পাটের 
নিম্নতম মূল্য ৬০ টাকা নির্ধারণ করিয়া একটি অন্ডিনান্স বলবৎ 
করেন। উহার ফলে ফাটকা বাজারের বাহিরে পাটের দরের পড়তি 
কিছুমাত্র নিবারিত হয় নাই। ফাটকা বাজারে ৬০ টাকা দরে পাটের 
ক্রেতা না থাকায় সেখানেও পাটের বিকিকিনি বন্ধ হইয়া যায়। 
এরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বাঙ্গলার মন্ত্রীসভা সরকারী ভাবে 
চাহিদাতিরিক্ত পাট কিনিয়া লওয়ার সঙ্কল্প ঘোষণা করেন এবং 
কাধ্যতঃ বাজার হইতে কিছু পরিমাণ পুরাতন পাট ক্রয় করেন! 
কিন্তু ইহাতেও বাজারে পাটের দরের কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। 
। বাজারে পুরাতন পাট এখন আর মোটেই কিছু অবিক্রিত নাই। 
নূতন পাটের সম্ভাবিত যোগান ও চাহিদার উপরই পাটের -মূল্যের 


ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এবারের মরশুমে কৃষকেরা গত বারের 


তুলনায় শতকরা ৩৪ ভাগের মত বেশী জমিতে পাটের চাষ করিয়াছে । 
আবহাওয়ার অবস্থাও অনুকূল। কাজেই শেষ পর্য্যস্ত গত বৎসরের 
তুলনায় এবার অনেক বেশী পাট উৎপন্ন হইবে তাহা একরূপ 
. নিশ্চিত। কিন্তু চাহিদার অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার 
গত বারের তুলনায় বেশী পাট কাটতি হওয়া দুরের কথা গত বারের 
সমপরিমাণ পাটও এবার কাটতির সুবিধা ,হইবে.না বলিয়া, অনুমিত 
হইতেছে ।  গবর্ণমেন্ট . যদি ' চাহিদাতিরিক্ত নূতন, পাট এখন 
হইতেই .' কিনিবার জন্য প্রস্তুত. হইতেন তবে পাটের দর চড়া 
থাকিবার একটা উপায় হইত। কিন্তু. সেরূপ কার্য্যনীতি অবলম্বন 
করিবার মত আর্থিক সঙ্গতি 'বাঙ্গলা সরকারের নাই.। এই অবস্থায় 
পাটের সমুচিত মূল্য পাওয়া সম্পর্কে কৃষকদিগকে সাহায্য করিবেন 
বলিয়া মন্ত্রীসভা যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা নিতান্তই ব্যর্থ 
_ হওয়ার উপক্রম .হইয়াছে। . আর তাহা উপলব্ধি. করিয়া নিজেদের 
অকর্ম্মণ্যতা ঢাকিবার ও পাটচাষীদের সমক্ষে মুখরক্ষা করিবার জন্য 
আজ তাহার! পাটকলওয়ালাদেরই শরণাপন্ন হইয়াছেন । 7 

ভারতীয় চটকল সমিতির সহিত পাট ক্রয়সম্পর্কে সম্প্রতি গবর্ণ- 
মেন্টেরা একটা চুক্তি হইয়াছে। এ চুক্তি অমুসারে পাটকল গুলির ক্রয় 
যোগ্য পাটের মণপ্রতি নিম্নতম দরের হার নিম্নলিখিত হারে 
নিদ্ধারিত হইয়াছে ৪ ইগ্ডিয়া ভিস্বীক্ট শ্রেণীর পাট মিডল্‌ ৮ টাকা 
ও বটম ৭ টাকা, ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্‌ ৮/০ আন! ও বটম .৭া০ 
আনা, ইউরোপীয়ান মিডল্‌ ৯ টাকা ও বটম ৮ টাকা। এরূপ 
দরের কমে কোন পাটকল পাট ক্রয় করিতে পারিবে না। 
নিন্নতম হার সম্পর্কিত উপরোক্ত চুক্তি আগামী ডিসেম্বর. মাস 
পৰ্য্যন্ত বলবৎ 'থাকিবে। পরে গবর্ণমেন্ট এসম্বন্ধে Lea 
করিবেন । 


. এপ্রকার চুক্তির কথা প্রচার,করিয়া, বাঙ্গলা. সরকার সম্পতি এক . 


বিবৃতিতে পাটচাষীদিগকে পাটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্ভয় হইতে 


তাহারা বলিতেছেন: পাট-কলওয়ালাবা ইতিমধ্যে 


বলিয়াছেন। 
ভবিষ্যতে ডেলিভারি পাওয়ার সর্তে ৪০ লক্ষ মণ পাট ক্রয় করিয়াছেন । 
এ পাটের জন্য পাটকলওয়ালারা মণপ্রতি ১১ টাকা মূল্য দেওয়ার 
চুক্তি করিয়াছেন। এ হিসাবে মফঃম্বলে চুক্তিকৃত উপরোক্ত পরিমাণ 


পাঁটের গড়ে মণপ্রতি মূল্য ৯ টাকা হওয়ার কথা। 'তাহাছাড়া 
বর্তমানে যে চুক্তি হইয়াছে সে অনুসারে পটিকলওয়ালা দিগকে 
এখন হইতে শ্রেণী হিসাবে ৯ টাকা হইতে. ৭ টাকা! পৰ্য্যন্ত নিষ্ন- 
তম-মূল্য দিয়া পাট ক্রয় করিতে হইবে। - কাজেই গবর্ণমেণ্ট 
বলিতেছেন যে পাটের ভবিষ্যৎ মুল্য সম্পর্কে পাটচাষীদের পক্ষে 
আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নাই-। : 
চাষীদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে পাটের নিয়তম হার ধাৰ্য্য 
সম্বন্ধে রোঝাপড়া হইলেও ব্যাপারী ও ফড়িয়া 
প্রভৃতি অধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা 'অত্যাধিক মুনাফা করিবার 


লোভে 'মফঃস্বলে 'পাঁটের ক্রয়মূল্য ৪1৫ টাকা পর্য্যন্ত নামাইয়! দিতে .. 
সেরূপ কম দর হইলে কৃষকদের পক্ষে পাট রিক্রয়: 


পারেন ।,, 
না করিয়া ভবিষ্যৎ সুদিনের, জন্য তাহা ধরিয়া রাখাই. কর্তব্য 
এবং গবর্ণমেক্ট তাহাদিগকে সেই উপদেশই ' দিয়াছেন। 


মন্ত্রীসভার পুর্ব সঙ্কল্লিত কার্য নীতির দিক হইতে. বিবেচনা করিয়া 
আমরা উপরোক্ত চুক্তির কোন- সমীচিনতা ও সার্থকতা 
দেখিতেছিনা ৷ পূৰ্ব্বে অডিনান্স বলে ফাটকা বাজারে পাটের নিয়তম, 
দরের প্রতি বেল ৬০ টাকা অর্থাৎ মণ প্রতি. প্রায় 
১২ টাকা হারে বীধিয়া দিয়া এক্ষণে তাহারা সাধারণভাবে পাটের 
নিয়তম দর মণ প্রতি ৯ টাকা ও ৭ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন । 
উহাতে মফম্বলে পাটের: মণ প্রতি, নিম্নতম মূল্যের হার স্বাভাবিক 
ভাবেই ৭ টাকা হইতে. ৫. টাকা পৰ্য্যন্ত নামিয়া যাওয়ার কথা। 
মফঃম্বলে ব্যাপারী ফড়িয়া প্রভৃতি মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীগণ 
সম্পর্কে এ দরের কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কাজেই 
নিজেদের মুনাফার জন্ক যে তাহারা উপরোক্ত দরের 
চেয়ে আরও নিম্ন দরেই কৃষকদের নিকট হইতে পাট কিনিতে 
সচেষ্ট" হইবেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাঁয়। সেরূপ নিয়দরে 
পাট বেচিয়! কৃষকদের পক্ষে লাভবান হওয়া দুরে থাকুক অনেক স্থলে' 
তাহাদের খরচই পোষাইবে না! এই অবস্থায় গবর্ণমেন্ট পাট- 
কলওয়ালাদের সহিত পাটের দাম সম্পর্কে যে চুক্তি করিয়াছেন তাহা 
কিরূপে কৃষকদিগকে পাটের উপযুক্ত মূল্য পাওয়া সম্পর্কে সাহায্য 


করিবে তাহা আমরা বুঝিতেছি না। মণপ্রতি ৭ টাকা পর্য্যন্ত নিয় ' 


দরে আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত পাটকলওয়ালাদিগকে কলিকাতায় পাট 
কিনিবার অনুমতি দিয়া মফঃন্থলে কৃষকদিগকে ৫ টাকার মত নিম্ন দরে 
পাট বিক্রয় না করিতে উপদেশ দেওয়াও আমাদের কাছে এই ক্ষেত্রে 
সম্পুর্ণ অর্থহীন বলিয়াই মনে হইতেছে। 

পটিকলওয়ালাদের সহিত গবর্ণমেন্টের যে 'চুক্তি হইয়াছে তাহার 
আর একটি গলদ এই যে পাঁটকলওয়ালারা আগামী ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
কি পরিমাণ পাট ক্রয় করিবেন সে সম্বঙ্গে উহাতে: কোন বাঁধাধরা 


নির্দেশ নাই। সকলেই জানেন পাটকলগুলির হাতে কয়েকমাস 


কাজ চালাইবার উপযোগী পাট প্রায় সর্বদাই মজুদ থাকে। সে জন্য 
পে 
পাটের দাম বেশীরকম নামাইয়া দিতে পারেন। অধিকন্ত বর্তমান 
অবস্থায় যেস্থলে পাট ক্রয়ের একটা নিম্ন তম দর নিদ্ধারিত রহিয়াছে 
সেস্থলে তাহারা কেবলমাত্র কাজ চালাইবার উপযোগী পরিমাণ পাট: 
ক্রয়. করিয়াই তাহারা. নিবৃত্ত থাকিতে . পারেন্। .- এরূপ 


তবে এই. সঙ্গে তাহারা পাট- ' 


কিন্ত পাট চাষীদের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে" কিংবা বর্তমান ' 
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, আধিক জগৎ 


৩৫৩ 





হইলে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত পাটের বেচাকিন! কম থাকিয়া কৃষকের 


হুর্দশা চরমে পৌছিবার আশঙ্কা আছে। ৃ 

এবারের নূতন মরগুমে চাহিদার তুলনায় অত্যধিক পাট উৎপন্ন 
হওয়ার যে' নিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে বর্তমান চুক্তির ফলে 
"তাহা কাটতি হওয়ার৪ কোন সুবিধাই হইবে না। অনেকেই 
অনুমান করিতেছেন এবার শেষ পর্য্যন্ত কমপক্ষে ১ কোটি ২৫ লক্ষ 
. বেলের মত পাট উৎপন্ন হইবে । গত বৎসর পাটকলগুলি ৭০ লক্ষ 
বেলের মত পাট খরিদ করিয়াছিল। এবার পাটজাত দ্রব্যাদির 
চাহিদা গতবারের তুলনায় অনেক কম ৷ সম্প্রতি পাটকলের সাপ্তাহিক 
কাধ্যকালও ৪৫ ঘণ্টা পর্য্যস্ত কমাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 
কাজেই এবার পাটকলের দিক হইতে পাটের, সাধারণ চাহিদা কোন 
মতেই ৬০ লক্ষ বেলের বেশী. হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। 
বিদেশেও পাটের চাহিদা এবার ১৫ লক্ষ বেলের বেশী হইবার কথা 
নহে । কাজেই দেখা যায় নূতন মরশুমে কমপক্ষে প্রায় ৫০ লক্ষ বেলের 
মত পাট উদ্ধ ত্ত থাকিয়া যাইবে । এত বেশী পাট অবিক্রিত বা উদ্ত্ত 
থাকিলে সে জন্য কৃষকদের ক্ষতি ও দুঃখ দুর্দশা যে কিরূপ বেশী 
হইবে তাহা সহজেই অনুমেয় । গভর্ণমেন্ট পূর্ব্বে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
করিবার ব্যবস্থা না করিয়াই পাটের ভবিষ্যৎ এরূপ ভাবে অঙ্গকারময় 


করিয়া তুলিয়াছেন। বর্তমানে বাঙ্গলার মন্ত্রীসভা পাটচাষীদিগকে, 


পাট ধরিয়া রাখিবার উপদেশ দিতেছেন। কিন্ত দেশের অধিকাংশ 
কৃষক যেস্থলে গরীব এবং পাট উৎপন্ন হইলেই জীবিকা নিব্বাহের 
জন্য যেস্থলে তাহাদিগকে উহা বিক্রয় করিয়া নগদ টাকার সন্ধান 
দেখিতে হয়'সেস্থলে এরূপ উপদেশে কোন কাজ হইবে বলিয়া মনে 
করা যায় না। কৃষকদিগকে তাহাদের উৎপন্ন পাট ভালরূপ গুদামজাত 


করিবার সুবিধা দিলে ও উক্তরূপ মালের ' জামীনে অন্ততঃ কতকাংশ- 


পরিমাণে মূল্য, দেওয়ার ব্যবস্থা হইলে বর্তমান অবস্থায় ভবিষ্যৎ 
সুদিনের জন্য পাট ধরিয়া রাখার একটা সুবন্দৌবস্ত হইতে পারে । 
কিন্ত বাঙ্গলা সরকারের দিক হইতে সেরূপ সুসঙ্কল্পিত কার্য্যনীতি 
সবল হতে হওয়ায় আদী কিয় | 


পরিচালিত বৃহত্তম ব্যাঙ্ক 











দি কুমিনন। ইউনিয়ন ব্যান্ 
ভিলট্িক্েত্ভ = 

হেড আফিস- কুমিল্লা স্থাপিত ১৯২২ 
আদায়ীক্ৃত মূলধন ৮,০০,০০০ টাকার উপর 
রিঙ্জার্ভ কফ ' 9৭,০০, ০০০ 5১ 5১ 
ডিপজিট, ১ 5৮৭১ ৫০, ০০ 23 2 
নগদ ও গভর্ণমেণ i 
সিকি ন্যস্ত ১,৫০,০০০ 

কার্যকরী ফণ্ড ২ কোটি টাকার উপর 


(১৩৪৬, ৩৯শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪ তারিখে ) 
সমগ্র 'বিলিকৃত মূলধনের ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার 
ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বিক্রীত। 
প্রথম বর্ষ হইতে ১২॥% কিম্বা তদুদ্ধে ডিভিডেণ্ড না 


ডলার বিনিময় (লেন দেন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যান্কের || 


||. বিশেষ লাইসেন্দ প্রাপ্ত বাঙ্গালী পরিচালিত একমাত্র ব্যাঙ্ক । 
| _কলিকাত! আফিস সমূহ 
১০নং ক্লাইভ, স্ট্রীট HE ১৩৯বি রসা রোড । 


বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান কেন্দ্রসমূতে শাখা আফিস রহিয়াছে । ॥ 
লগুনের ব্যাঙ্কা্স বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ। fh 
আমেরিকার ব্যাঙ্কাস_গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউইয়র্ক । 
১ ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম, এ, পি-এইচ_ডি (ইকন) লণ্ডন, 
ক 








(বুদ্ধ জনিত ক্ষতি পূরণের জন্য বীমা ) 
অকলে যাহা ঘটিতেছে কাল যে তাহা কলিকাতা, চট্টগ্রাম প্রন্থৃতি 
অঞ্চলে বিসঞ্সিত হইবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। অবশ্য 
বোম্বাই, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি সহরের তুলনায় এই সব বন্দর যুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে অনেক বেশী দূরব্তীঁ। কিন্তু জাপানের হালচাল যেরূপ দেখা 
যাইতেছে তাহাতে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানেও - যে অদূর ভবিষ্যতে 
যুদ্ধের কৃব্চ্ছায়া পতিত হইবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। 


সুতরাং ইংলণ্ড, মিশর প্রভৃতি দেশের অনুকরণে ভারতবর্ষেও যুদ্ধজনিত 


ক্ষতি পুরণার্থ কোন বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা বর্তমানে বিশেষ 
প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ কোন ব্যবস্থা না হইলে দেশের 
ব্যবসা বাণিজ্য আরও অচল হইয়া পড়িবে এবং সমগ্র দেশের উপর 
এমন কি সরকারী রাজস্বের উপরও উহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া 
উপস্থিত হইবে । 

আমরা দেখিয়া স্থখী হইলাম যে বর্তমান সময়ে ভারত ' 
সরকার এই বিষয়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেকটা অবহিত 
হইয়াছেন। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সহিত বিষয়টা 
পৰ্য্যালোচনা! করিবার জন্য ভারত সরকার তাহাদের বাণিজ্য বিভাগের 
অতিরিক্ত সেক্রেটারি মিঃ এইচ সি প্রায়র এবং বীমা বিভাগের 
সুপারিটেঞ্ডেট মিঃ জে এইচ টমাসকে বোস্বাইয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। 
উহাদের পরামর্শের ফল কিরূপ দাড়াইবে এবং কি প্রকার পরিকল্পনা 


'অন্ুযায়ী এদেশে যুদ্ধজনিত ক্ষতির পূরণের জন্য বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তিত 


হইবে তৎসম্বন্ধে এখন কোন ভবিষ্যদ্বানী করা সম্ভব নহে। তবে 
বিষয়টীর গুরুত্ব সম্বন্ধে যে গবর্ণমেন্ট অনেকটা অবহিত হইয়াছেন 
উহা আশার কথা । 
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| ক্যাটালগ বিনাম্ল্য পাঠান হয়। লে 
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আশিক জুনিল্লান্র শল্ল্ৰা শ্ব 








 সিংহলে ভারত সরকারের এজেণ্ট 
মাদ্রাজ গভর্ণমেন্টের অর্থ বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী মিঃ টি, এন্‌, এস্‌, 
রাঘবন মিঃ বিঠল পাইযের স্থলে সিংহলে বড়লাটের এজেন্ট নিযুক্ত হইযাছেন। 
সেপ্টেম্বরের প্রথমভাগে তিনি কার্যে যোগদান করিবেন । 


বোম্বাই সরকার ও মাদক বর্জ্জন নীতি 
বোশ্বাই প্রদেশে মাদক বজ্ঞন সম্পর্কে হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত 
হইবার পর বোস্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটার এক জকরী সভায় মাদক 
বর্জন নীতি সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের উদ্রাসীনতাব নিন্দা করিযা এক প্রস্তাব 
গৃহীত হইয়াছে । প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক মিঃ এস্‌, পাতিল প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়া বলেন যে মদ্ববর্ল্জন ভারতের অন্তান্ত গ্রদেশসমূহেবও একটা 
ব্যাপক সমন্তা। কাজেই বোম্বাই হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার 
অব্যবহিত পরেই নোটাশ দিয়া মাদক বর্জন নীতি আইন সম্মত করা 
প্রাদেশিক সরকারের কর্তব্য ছিল। তৎপর কেহ ইচ্ছা করিলে যুক্তরাষ্ট্রয় 

আদালতে ইহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিত ! | 

নাবিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠান 

নাবিকদের আমোদ প্রমোদ, চিকিৎসা প্রভৃতির জন্ত কলিকাতা বন্দরে 
একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য ভারত সরকার 

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়া একটা কমিটী গঠন করিয়াছেন :-- 
স্তর টমাস এন্ডটিন (সভাপতি ), মিঃ সি, ই, এস্‌, ফেয়াবওয়েদার, মিঃ 


ডব্লিউ, এ, এস্‌, লুইস, মিঃ আর, আর, ছেভো, মিঃ জি, এল, মেহতা” মিঃ জে, 


‘মোরশেদ, মিঃ এ, মোহাম্মদ, মিঃ বি, জি, মুখাঞ্জি, মিঃ আফতাবালী, মেজর 
জে, এইচ. গোরম্যা ডাঃ এ, এইচ, মালিক এবং কাপ্টেন জে, ফরসাইস্‌ 

কমিটী উক্ত প্রতিষ্ঠীনের গঠন, পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের 
ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করিবেন । 

স্যর এণ্ড, ক্লে! 

স্তর গুথ_রী রাসেলের স্থলে স্তর এগ ক্লো সামরিক যানবাহন বিভাগের 

প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। 
ডিভিসন্যাল একাউণ্ট বিভাগ 

ডিভিসন্ভাল একাউন্ট বিভাগে কর্পরার্থীগণের যোগ্যতা সম্পর্কে ভারতের 
অভিটার জেনারেল সম্প্রতি যে নূতন বিধান করিয়াছেন তাহাতে যে সমস্ত 
ছাত্র বি-কম পরীক্ষায় কলিকাতা, বোম্বাই, ঢাকা এবং আগ্রা বিশববিভালয় : 
, হইতে একাউপ্টেন্দী সহ প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইযাছেন এবং ' 
কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ঠালয় হইতে অভিটিং অতিরিক্ত বিষয় লইয়া প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে এম্‌-এ পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন তাহারা বিনা পরীক্ষায় ডিভিসন্তাল 
একাউন্ট বিভাগে কর্মচারী নিযুক্ত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হুইবেন। 

ব্যাঙ্ক আইন স্থগিত রাখার প্রস্তাব 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যান্তবিল্‌ সম্পর্কে ফেডারেশন অব. ইণ্ডিয়ান, চেশ্বাস | 
অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্্ীর কার্য্যকরীসমিতি বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থা: কাটিয়া ' 
না আসা পৰ্য্যন্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্পর্কে আইন | 
করিয়া ভারত সরকারের নিকট এক পত্র | 


গিয়। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরি 

প্রণয়ন স্থগিত রাখার প্রস্ত 

প্রেরণ করিয়াছেন। 
উত্তর রোডেশিয়ার ভুট্টা ফসল 


. আলোচ্য মরগুমে উত্তর রোডেশিয়াতে খুব বেশী পরিমাণ ভুট্টা উৎপন্ন 
হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।' প্রকাশ, বৃটীশ গভর্ণযেণ্টের সহিত চুক্তির ফলে |) 
ইংলগ্ডের খাস্ত সরবরাহ মন্ত্রীর দপ্তর হইতে প্রায় ১০ লক্ষ বস্তা রোডেশিয়া- | 


EE ডিন 


গান্ধী সেবা সঙ্ঘের নৃতন উদ্যম 
পল্লী উন্নয়ন কাৰ্য্যে ষ্।হারা আত্মনিয়োগ করিবেন এবং যে সমস্ত কম্মী 
প্রত্যহ ৪ ঘণ্টা হিসাবে চরকা কাটিবেন তাহাদের প্রত্যেককে গান্ধী সেবা 
সঙ্ঘ হইতে মাসিক ১০২ টাকা! বৃত্তি দেওযা হইবে বলিয়া সঙ্ঘ একটী নৃতন 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। নিষ্ঠাবান, কণ্মিগণ পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণের, 
জন্ঠ সেবা সঙ্ঞবের সেক্কেটারীর সহিত পত্রালাপ কবিতে পারেন। 


সামরিক বিভাগে ভারতীয় ডাক্তার নিয়োগ 

সামরিক বিভাগ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শীঘ্রই বহুসংখ্যক ভারতীয় ডাক্তার 
নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমান মাসেই ভারতীয় 
মেডিক্যাল সাতিসে জরুরী কমিশন দিয়া একশত জন ডাক্তাব নিযুক্ত হইবে? ৫ 
আগষ্ট মাসে পুনরায় আরও ১০০ জনকে উল্লিখিত পদে গ্রহণ করা হইবে । 
বর্তমান মাসে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল ডিপাটমেণ্টে ৫* জন পাব এসিট্াণ্ট 
সার্জেন নিযুক্ত হইবে। 

বিগত মহাধুদ্ধে ছুই হাজারের উপর ডাক্তারকে কমিশন দিযা ভারতীয় 
মেডিক্যাল সার্ভিসে গ্রহণ কর! হইয়াছিল। 


বাঙ্গালী উপকুলরক্ষী বাহিনী 
উপকূলরক্ষীবাহিনীতে আরও সৈষ্ভ নিয়োগ করা হইবে বলিযা নিয়োগ 
কমিটার সেক্রেটারী লেঃ কঃ কে, কে, চ্যাটার্জি জনসাধারণের অবগতির. জন্তু! 
এক বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন। প্রতি সপ্তাহে শনিবার ৬-১৫ মিঃ হইতে ৭-১৫ 
মিঃ পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়ান টেরিটরিয়েল ফোসের তাবুতে প্রাথিগণকে উপস্থিত: 
থাকিতে অনুরোধ কর! হইয়াছে । 


বেসামরিক বিমান বিভাগের ভিরেক্টার 
বে-সাঁমরিক বিমান বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ এফ, টাইমস গ্রীন্লী 
কমিশনে যোগদান করিয়া আমেরিকা গমন করিতেছেন বলিয়া ততস্থলে 
করাচী বিমানখাটীর প্রধান কর্মকর্তা লেঃ কমার ওয়াট কা্য করিবেন 
বলিয়া স্থির হইয়াছে । 
দমদমের এরোড্রোম অফিসার মিঃ চক্রবর্তী ওষাটের স্থলে করাচী 
বিমানধাটার চীফ এরোডোম অফিসারের কার্য করিবেন। 
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ইটনাইটেড ইণাটরীয়ার 


ন্ব্াক্র ছিননিডেভ 
৭, রা প্লেস, কলিকাতা 


চলতি হিসাব খোলা যায়) ৩০০২ টাকা হইতে 
১০০,০০০২ টাকা পর্য্যন্ত দৈনিক উদ্ধ ত্তের উপর শতকর! 
'বাধিক ॥০ আনা হারে সুদ দেওষা হয়। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায় 'এবং শতকরা 
,বাধিক ১০০ টাকা হরে সুদ দেওয়া" হয়। 








স্থায়ী আমানত লওয়া .হয়? সুদের হার 
লিখিলেই জানান হয় | 

টিনার ৮ দূ 
, ডি, এফ, স্তাণ্ডাস” 





১৫ই জুলাই, ১৯৪০ ] 


প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন ঃ নাথ ব্যাঙ্কের স্মারকলিপি 

নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড়ের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট সম্প্রতি একটি 
স্বারকলিপি পেশ করিয়াছেন। এ স্বারকলিপিতে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের 
বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে যে অভিমত জ্ঞাপন কর! হইয়াছে নিম্নে তাহার সারাংশ 
উদ্ধত করা হুইল £- প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনে ২নং ধারা ধারার ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইযাছে আমরা তাহা সমর্থন করি। 
৩নং ধারা ধারায় সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহকে আইনের বহিতূর্ত রাখিবার 
প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু সমবায় সমিতিসমূহকে এইভাবে আলাদা রাখিতে 
হুইল আমাদের যতে উহার! যাহাতে উহাদের নামে “ব্যাঙ্ক কথাটি যুক্ত 
রাখিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। কেননা উহাদের নামের 
সহিত ‘ব্যাঙ্ক’ কথাটা যুক্ত থাকিলে সে কারণে অনেক সময় জনসাধারণের 
মনে উহাদের সম্বন্ধে আহতুক রূপ ভ্রান্ত ধারণা স্ষ্টি হওযার আশঙ্কা আছে। 
৭নং ধারা ধারায় যেরূপ বেশী পরিমাণ নিষ্নতম মূলধনের নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে তাহা দেশের বর্তমান অবস্থার আপত্তিজনক | এই দরিদ্র 
দেশে উপবুক্ত মুলধন সরবরাহ সম্পর্কে যে অসুবিধা রহিয়াছে তাহাতে 
ব্যাঙ্কের প্রাথমিক নিক্নতম মূলধনের পরিমাণ ১৯৩৬ সালের সংশোধিত 
কোম্পানী আইনের বিধান অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকাতেই সীমাবদ্ধ রাখা 
উচিত। কলিকাতা ও বোষ্বাইয়ে ব্যাবসা চালাইতে হইলে প্রত্যেক স্থানের 
অন্ত যে ৫ লক্ষ টাকা নিম্নতম মূলধন নির্ধারিত হইয়াছে তাহা আমরা 
সমর্থন করি । তবে নিয়ম রক্ষা সম্বন্ধে ব্যাঙ্কগুলিকে বাধ্য করিতে হইলে 
তাহাদিগকে উপধুক্তরূপ সময় দেওয়া সঙ্গত। ২ লক্ষ টাকা মূলধন বিশিষ্ট 
যে কোন ব্যান্ককে কলিকাতা ছাড়া এপ্রদেশের যে কোন স্থানে ব্যবসায় 
চালাইতে দেওয়া উচিত। এরূপ করা হইলে বিভিন্ন কেন্দ্রের লোক সংখ্যা 
বিচার করিয়া আলাদা ভাবে নিম্নতম মূলধন নির্ধারণের কোন প্রয়োজনীষতা 
থাকিবে না। অন্য প্রদেশে ব্যবসা চালাইবার পক্ষে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের 





নিম্নতম মূলধনের পরিমাণ দশ লক্ষ টাকার বেশী নির্ধারিত হওয়া সমীচিন ' 


নহে। ১১নং ধারা ধারা সম্মন্ধে আমাদের, কোন আপত্তি নাই। 
তবে ব্যাঙ্কের মোট দায়ের শতকরা ৩০ ভাগ নগদ ও দায়মুক্ত অনুমোদিত 
সিকিউরিটিকে দান করার যে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তত্সম্বদ্ধে আমাদের 
কিছু বক্তব্য আছে। এই ধারায় ব্যাঙ্কের নগদ অর্থে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জম] 
নগদ টাকা ছাড়া অন্তাম্ ব্যাঙ্কে রক্ষিত নগদ টাকাও বুঝাইবে কিন! তাহা! 
স্পষ্ট করিষা কিছু বল! হয় নাই। আমাদের মতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে রক্ষিত 
নগদ টাকাও নগদ হিসাবে ধরা কর্তব্য। যে কোন তালিকাভুক্ত ' ব্যাঙ্কে 
রক্ষিত টাকাও নগদ বলিয়া গণ্য করার ব্যবস্থা সঙ্গত। ১৩নং ধারা (২নং 


IE SEDO ভিত সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। 
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আথিক জগৎ 


৩৫৫ 

























উপধারা) ব্যান্কের- পক্ষে কোন কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয়েব ভার গ্রহণ 
করা (আগাররাইট কর! ) সম্পর্কে কোন বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দেওষা হয় 
নাই। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ ধরণের কার্য্যের সুবিধা দেওযা 
সম্পর্কে বিধান করা কর্তব্য। ব্যান্কসমূহকে সাময়িক কর্জ্জ দানের ' 
ব্যবস্থাব্যাঙ্কসমূহকে রি-ডিসকাউন্টিংএর সুবিধা দান সম্পর্কে একটা যথাযথ 
ব্যবস্থা হওযা সঙ্গত। কি অবস্থায় কিরূপ শেয়ার সিকিউরিটিজের জামীনে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক সমূহকে সাময়িক ভাবে টাকা কঞ্জ দিবেন সে সম্বন্ধে 
তাহারা একটা নির্দিষ্ট ধরণের বিধান কবিতে পারেন । গুদামজাত কৃষিপণ্যের 
বিনিময়ে বিল উপস্থাপিত হইলে তাহার জামীনে ব্যাঙ্কসমৃহকে টাকা কর্জ্জ 
দেওয়ার জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে নির্দিষ্টরূপ কাধ্যনীতি ঘোষণা করা সঙ্গত। 
আমরা আশা করি কর্তৃপক্ষ আমাদের অভিমত যথারীতি বিবেচনা 
করিবেন 


বাঙ্গলার লম্বা আশ বিশিষ্ট তুলার চাষ 

. বাঙ্গলা সরকার ও বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি বাক্জলায় লম্বা আঁশযুক্ত 
উৎকৃষ্ট তুলা চাষের ব্যবস্থা সম্পর্কে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন সে 
অনুসারে এবার ৩০০ বিধা জমিতে উক্তরূপ তুলা চাষের ব্যবস্থা হইবে 
বলিয়া প্রকাশ । এরূপ জানা গিয়াছে যে তুলা উৎপাদনের উক্তরূপ 
পরিকল্পনা আপাততঃ পরীক্ষা মূলক ব্যবস্থা হিসাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে। 
বালা দেশে লম্বা. আীশযুক্ত যে তুলা উৎপাদিত হইবে বঙ্গীয় কল মালিক 
সমিতি বাজার মূল্যের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ বেশী মূল্য দিয়া তাহ! 
ক্রয় করিবেন। তুলা চাষীদিগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্তই লম্বা আশবুক্ত 
তুলা বেশী মুল্য দিয়া ক্রয় করা হইবে। 


ভারতে সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত 
দেশীয় উপাদানের সাহায্যে ভারতবর্ষে সংবাদ পত্রের কাগজ উৎপাদন 
করা সম্ভবপর কিনা এই সম্পর্কে দেরাদূনের ফরেষ্ট রিসার্চ ইনট্টিউটের ডাঃ 
ভার্গব গবেষণায় রত হইয়াছেন বলিষা সংবাদ পাঁওযা গিয়াছে। কাশ্মীরে 
সংবাদ পত্রের কাগজের কাচামাল পাওয়া যায় এরূপ অনুমিত হইতেছে। 


বিহারে ম্যালেরিয়া সম্পর্কে তদন্ত 
বিহার গবর্ণমেন্ট ভাগলপুর, পুণিয়া, দ্বারভাঙ্গা' এবং মজঃফরপুর এই 
চারিটী জেলায় ম্যালেরিয়া সম্পর্কে তদন্তের একটা পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিষাছেন। উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত ইন? তদন্ত কাৰ্য্য আরম্ভ 


হহবে। 







_ ২০ বৎসর হইল ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ 
“ওয়াটারপ্রুফ” বলিয়া পরিগণিত। 












অফিস ও কারখাঁন| $ পানিহাটি, ২৪ টা 
শো-রূম £-১২নং চৌরঙ্গী, ৮৬নং কলেজ স্ট্রীট, (কলিকাতা ) 
শাখা 2৩৭এনং হৰ্ণবি রোড, বোস্বাই । Co 
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. আধিক জগৎ, 


[ ১৫ই জুলাই, ১৯৪০ 





বিগত ১ল! জুলাই হইতে অস্ট্রেলিয়ার গবর্ণমেন্ট ভারতে একজন, ট্রেড 
কমিশনার নিযুক্ত করিয়াছেন। নিযুক্ত ব্যক্তির নাম মিঃ এইচ, রয়, 
গোলান। ২নং ফেয়ালি প্লেসে তাঁহার আফিস স্থাপিত হইয়াছে । ১৯৩৪ 
সালে অস্ট্রেলিয়া হইতে একদল বাণিজ্য প্রতিনিধি ভারত ভ্রমণ করিয়া 
ভারতে অস্ট্রেলিয়ার পণ্যাদি, বিক্রয়ের সুযোগ সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান 
ও আলোচনা করেন। সম্ভরতঃ এই প্রতিনিধিদলের রিপোর্টের উপর 
ভিত্তি করিয়! অষ্ট্রেলিয়া গভর্ণমেণ্ট এই ট্রেড কমিশনার নিধুক্ত করিয়াছেন। 


আমের শ্রেণী বিভাগ 

' ভারত সরকারের এপগ্রিকালচারেল মার্কেটিং বিভাগের (কৃষিপণ্য ক্রয় 
বিক্রয় বিভাগ) সহযোগিতায় বাল! সরকার আমের শ্রেণী বিভাগের 
জন্য রোহাণপুর, মালদহ এবং নিমসারাই নামক স্থানে ৩টি কেন্দ্র স্থাপন 
করিয়াছেন। এই সকল কেন্দ্র হইতে কেবল মাত্র গোপালভোগ, ল্যাংরা, 
ক্ষীরসাপাতি এবং ফজলী প্রভৃতি উন্নত ধরণের আম শ্রেণীবিভাগ করিয়া! 
কলিকাতায় বিক্রযের জন্ত প্রেরণ করার প্রস্তাব হয়। এই তিন স্থানেই 
আম উৎপাদকদের ক্রষ বিক্রয় সমিতি গঠন করা হইয়াছে এবং ১৯৩৭ 
সালের কৃষি পণ্য আইন অনুসারে তাহাদের দ্বারা উৎপাদিত ফল বাছাই 
করা হইতেছে। এই আমগুলি বিশেষ শ্রেণী এবং'১ম, ২য় ও ওয় শ্রেণীতে 
বিভক্ত করা হয। একমাত্র ফ্জলী আম ব্যতীত প্রত্যেক বিভাগের 
প্রত্যেকটি আমের ওজন কম পক্ষে যথাক্রমে ৩০ তোলা, ২৫ তোলা, 
২০ তোলা এবং ১৫ তোলা । ফজলী আমের ওদ্ধন ধথাক্রমে এক সের, 
৬০ তোলা,'৪* তোলা এবং ২৫ তোলা । এই সকল বাছাই করা আম 
কলিকাতায় কলেজ স্রাট মার্কেট ও হগ সাহেবের বাজারে পাঁওয়। যাঁইবে। 
বিশেষ শ্রেণী ও প্রথম শ্রেণীর আম পাতলা টিসু কাগজে মোড়াইয়! 
তাহার উপর ‘আগ মার্ক' সিল দেওয়া হয়। 


ভারতে বিদেশীয়র সংখ্য! 


বুদ্ধ আরম্ভ হুওযার পর্বে ভারতবর্ষে ৩২১ জন ডাচ ( হল্যাওড দেশের 
লোক), ৩০৯ জন বেলজিয়ান, ১ হাজার ৫২০ জন জাম্মাণ, ৭৪০ জন 
ইতালীয়ান, ৬৩৪ জন ফরাসী এবং ৯৫০ জন.ইরাক-দেশীয় লোক ছিল। 

গত প্লেপেম্বর হইতে গত জানুয়ারী পর্যন্ত পাঁচ মাসে ভারতের প্রাদেশ 
গুলিতে ৭৭ লক্ষ ১৯ হাজার ১৪৪ মণ দেশীয় তুলা বিক্রয় হইয়াছে । 
পূর্ব বৎসর উপরোক্ত ৫ মাসে ৬১ লক্ষ ৭২ হাজার মণ দেশীয় তুলা 
বিক্রয় হুইয়াছিল। 


ডলারের সহিত ফ্রাঙ্ক যুদ্রার সংযোগ 
জাৰ্ম্মাণ বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঙ্ক এখন 
55598 





্য ক্যালকাটা 
ন্যাশনাল ব্যান্কের সেভিং-একাউন্টে সঞ্চয় করুন-_ 





হেড অফিস-_ক্লাইভ-রো, কলিকাতা 
সপ্তাহে একবার ১০০০২ পর্য্যন্ত চেকে তুলিতে পারিবেন । 


ছয় মাস বা অধিক সময়ের জন্য স্থায়ী আমানত ও তিন মাসের 
জন্ত বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। 


সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টের সুদ 
এক বৎসরের স্বাধী আমানতের উপর সুদ... 
















কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন 
গত ১৯৩৮ সালে জগতের বিভিন্ন দেশে মোট ৯৯ কোটি ১৬ লক্ষ 
পাউণ্ড পরিমাণ কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হইযাছিল। ১৯৩৯ সালে সেইস্কলে 
১৯২ কোটি ৪২ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন হইয়াছে। 
গত ১৯৩৮ সাল ও ১৯৩৯ সালে কষেকটি প্রধান প্রধান রেশম উৎপাদন” 
কারী দেশে কি পরিমাণ কৃত্রিম সি টিরামিত হইয়াছে নিম্নে তাহার 
বিবরণ উদ্ধত করা হইল ₹_ 


১৯৩৯ ১৯৩৮ 
(পাউণ্ড ) ( পাউণ্ড ) 
আমেরিকা বুক্তরাষ্ট ৩,৩১,২০০ ২,৫৭,৬০০ 
পান ২,২৮,০০০ ২,০৮,৯০০ 
জাম্মানী ১,৫৫,০০০ ১,5৪৩,০০০ 
হংলগ্ড ১,১৬,০০০ ১,০৬,৪০০ 
ইটালী ৯,2০,০০০ 2,০১,৪০০ 
ক্রান্স ৬৫১০০০ ৬ ১,৮০০ 
বেকারের কর্মসংস্থান 


. বাঙ্গলা সরকারেব নিষোগ পরামর্শ দাতা বার্গলার বিভিন্ন শিল্প কারখানা 
ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ' সহযোগিতায় বেকারদের কম্সংস্বানের 
সুবিধার্থ একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। ওঁ পরিকল্পনা অনুসারে 
শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কতিপয় শিক্ষিত ধুবককে শিক্ষানবীশরূপে 
ভর্তি করিয়া কিছুকাল ভালরূপ ট্রেনিং পাওয়ার পর এসব প্রতিষ্ঠানে 
চাকরী দেওয়ার ব্যবস্থা হইতে পীবে। শিক্ষানবিশী গ্রহণে ইচ্ছুক যুবক- 
দিগকে নিয়োগ পরামর্শদাতার আফিস হইতে ডাকযোগে নিদ্দিষ্ট ফরম 
গ্রহণ করিয়া তাহাতে দরখাস্ত দিতে হইবে । যাহাদের বযস ১৭ বৎসর 
হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে শুধু তাহারাই দরখাস্ত দিতে পারিবে। প্রার্থী- 
গণের স্বাস্থ্য ভাল হওয়া আবশ্যক: এবং তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক 
পরিশ্রম করিতে হইবে। তাহাদিগকে যান্ত্রিক, মিস্ত্রি ও কারিগরের কাজ 
করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে । 


SOE ESE হী 

ব্র্গপুত্র ও মেঘনা নদীর বন্তাসমন্তা সমাধান সম্পর্কে বর্তমানে বাঙ্গল! 
সরকারের সম্প্রতি মনোষোগ আক্কষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি তাহারা স্থির 
করিয়াছেন এ ছুই নদীর বন্তা নিয়ন্ত্রণ কলে বিধিব্যবস্থা নির্ধারণ কলে 
তাহারা ব্রহ্ষপুত্র মেখনা রিভার কমিশন নামে একটি কমিশন গঠন 
করিবেন। তবে এরূপ কমিশন গঠন করা নানা কারণে সময় সাপেক্ষ 
বলিয়া ওঁ কমিশন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত গবর্ণমেপ্ট সাময়িক ভাবে একটি 
কমিটি বসাইয়া কাৰ্য্য আরম্ভ করার সঙ্কল্প করিয়াছেন । এ কমিটি নিম্ন- 
লিবিত ব্যক্তিগণকে নিয়া গঠিত হইবে। চেয়ারম্যান মিঃ এস সি মজুমদার 
(সরকারী সেচ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীযার )।' সদন্ত-_মিঃ কে ই এল 


০৬ EE — = IE ES. 


কালকা দাখান নাছ নি] ০ নি 


ইন্সিওরেন্লপ কোৎ (ইণ্ডিয়া) লিঃ ! 
হেড অফিস ₹_-৮নৎ.ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা. | | 


১৫ জুলাই, ১৯৪ ] 


আথিক জগৎ 


৩৫৭ 





পিনেল, মিঃ ডাব্লিউ মিকল জন, মিঃ এইচ পি স্রিথ, মিঃ আর ডাব্লিউ - 


টেইলার, ক্যাপটেন সি এইচ টি সেনার, মিঃ জি ম্যাকরেল ও মিঃ 
মনসিংহ। 


জাপানে ভারতীয় তুলার রপ্তানী ' 

গত ১৯৩৯ সালেব ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
ভারতবর্ষ হইতে মোট ১১ লক্ষ ২৩ হাজার ৪১৭ বেল তুলা জাপানে 
রপ্তানী হুইযাছে। অপব পক্ষে উক্ত গালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কার্পাসজাত বস্ত্রের নিট আমদানীর পরিমাণ ১৭ কোটা 
৬৩ লক্ষ ৬২ হাঙ্জার ৪১ গজ প্রতিপন্ন হয়। তন্মধ্যে ভারতে পুনঃ রপ্তানী- 
কৃত বস্ত্রের হিসাব বাদ দেওয়া হইযাছে1 ইহা হইতে দেখা যায় যে, 
আলোচ্য ছয় মাসে জাপানী বন্ত্রেরে আমদানী নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা 
৯৩ লক্ষ .৯৭ হাজাব ৬৩৯ গজ অধিক) উহা পরবর্তী ছষ মাসের পরিমাণ 
হইতে বাদ দেওয়া হইবে বলিয়া জানা যাষ। উক্ত ছয মাসে পেড়ে 
কোর! কাপড, ধোলাই কাপড় ও ছাপা কাপডের আমদানীর আধিক্য 
যথাক্রমে ৯ লক্ষ ১৪ হাজার ৯০৪ গজ, ৩৮ লক্ষ ১২ হাজার ৫৫২ গজ 
এবং ৬৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮১২ গজ দাড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর 
মাস হইতে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসের অনুমোদিত পরিমাণ হইতে উক্ত 
“অতিরিক্ত পরিমাণ বাদ দিবার ব্যবস্থা হয় বলিয়া জানা যান্প | 


সরবরাহ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা 
সম্প্রতি স্তার ওঠরী রাসেলের কর্তৃত্বীধীনে ভারত সরকারের সরবরাহ 
বিভাগের যে ইঞ্জিনিয়াবিং শাখার সৃষ্টি হইয়াছে সম্ভবতঃ আগামী আগৃষ্ট 
মাস হইতে উহার অফিস কলিকাঁতাতে স্থানান্তরিত করা হইবে। 
কলিকাতানস্থ রাইটার্স বিন্ডিংসএ উক্ত অফিসের স্থান নিদ্দিষ্ট হইবে বলিয়া 
জানা যায়। বহু সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্ম কলিকাতার সন্গিকটবর্তী বলিযাই 
এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । আরও প্রকাশ যে, বন্তু ক্রয় এবং বস্তু পরীক্ষা 
শাৰার অফিস স্থানান্তব সম্পর্কেও বিবেচনা করা হইতেছে এবং শীগ্রই একটি 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে । এই শাখায় কতিপয় কাৰ্য্য পরিচালনার জন্য উহা 
স্থানান্তরিত করার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানা যার । 


ভারতে মোটর গাড়ী নিম্মীণের কারখান। 

শীঘ্রই বোষ্বাইএ ভারতবর্ষে মোটর গাড়ী নির্ম্মাণেব সর্বপ্রথম কারখানা 
স্থাপিত হইবে বলিয়া প্রকাশ । এতৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ইতি- 
মধ্যেই আরম্ভ হুইয়া গিযাছে। মিঃ ওয়ালঠাদ হীরা্টাদ, মিঃ তুলসীদাস 
কিলার্টাদ ও মিঃ ধরমসে খাটাউএর সাহচর্য্যে ২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা 
মুলধন লইয়া একটি যৌথ কোম্পানী খুলিবেন। বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার ও 
শিল্পীদের সহযোগিতায় কোম্পানী পরিচালিত হইবে ; তাহাদের মধ্যে স্তার 
এম বিশ্বেশ্বরীয়া আছেন | 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


ইডি 
যাবতীয় গহনার জন্য আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন| সন্তুষ্ট 
হইবেন। 

কোম্পানীর কাগজ বা 
















সুদে. টাকা ধার দেওয়া 
হয়ু। 


বৃহত্তম কারথান। 
গহলা ধক দাওয়া সর | /  প্ররুউতস কাৰ্য্যপ্ৰণালী র 
| মার বেডে সর্যতাপে নিয়মিত করকরচলবণ তৈয়ারী হইতেছে। | 


| ব্যাঙ্কে একটা “রিজার্ড ফণ্” একাউন্ট খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে h 


জাপানে ট্রেড ইউনিয়ন বিলোপের প্রচেঃ! 

. দিউ ইণ্ডাষ্টীয়াল সাভিস লিগ নামক একটি নুতন সংজ্ৰ স্থাপিত হইবার 
ফলে জাপানের ট্রেড, ইউনিযন সমূহের দ্রুত বিলোপ সাধন হইতেছে 
বলিয়া জানা যাষ। ধনীক এবং শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতা ও সাম্য 
স্থাপনই উক্ত সংজ্ৰের উদ্দেগ্য বলিয়া জানা ঘায়। সম্প্রতি জাপানীজ 
ফেডারেশন অৰ, লেবাবেব স্বেচ্ছায় কাধ্যত্যাগ হইতেই উক্ত দেশের 
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিলোপ সুচিত হইতেছে । 

চটকলের কার্যকাল হাস 

প্রকাশ চটকল সমিতির কাধ্যকরী সভার এক অধিবেশনে সর্ধবাদি- 
সন্মতিক্ৰমে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে আগামী ১৯শে আগষ্ট হইতে 
চটকুলৈর কার্যকাল সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টা পর্যন্ত হাস করা হইবে। 

এক টাকার নোট প্রবর্তনের স্বপারিশ 

প্রকাশ, জনসাধারণের অজ্ঞতাবশতঃ নোট তাক্ষাইয়া মুদ্রা সঞ্চরেব, 
দিকে ঝোক প্রবল হইয়া দাড়াইবার দলে মুদ্রার অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি 
হইতেছে জন্ত দেশেব বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নাকি এক টাকার ও আড়াই 
টাকার নোট প্রবর্তনের সুপারিশ করা হইতেছে । এই সকল গুপারিশ 
ভারত সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন বলিষা জানা যায়। 

ব্রিচিং পাউডার প্রস্তুতের ব্যবস্থা 

সামরিক সরবরাহ বিভাগ বিভিন্ন প্রকার র্লিচিং পাউডার প্রস্তুত করাব 
জন্য একটি সরকারী কারখানা স্থাপন মঞ্জুর করিয়াছে। বেসামরিক শিল্প 
সমূহের চাহিদা সৃষ্বন্ধে এবং ব্রিচিং পাউডারের পরিবর্তে অন্ত কোন প্রকার 
দ্রব্যের ব্যবহার সম্ভব কিনা তৎসম্বন্ধেও অমুসন্ধান কাধ্য আরস্ত করা হইয়াছে। 
বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সরকারী ও 
বেসরকারী কার্ধ্ে নিযুক্ত কর্মচারীদের কাঁপড ও অন্তান্ত জিনিষ প্রতি বৎসর 
কি পরিমাণে প্রয়োজন হয় সরবরাহ বিভাগে তাহার তথ্য প্রেরণের জন্ঠ 
অনুরোধ করা হইষাছে। প্রয়োজন হইলে ব্লিচিং পাউডারের পরিবর্তে 
ব্যবহারযোগ্য অন্যবিধ দ্রব্য বিস্তর পরিমাণে পাইবার উপাষ বা ব্রিচিং 
পাউডার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত কর্ম্মপদ্থ অবলম্বন করিবার 
জন্যই উক্তরূপ তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে। 

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জটিলতা সত্বেও গত ১৯৩৯ সালে ব্রহ্মদেশের 
বহির্ধাণিজ্য পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিষা দৃষ্ট হয়। 
বুদ্ধ বাধিবার পর হইতে বিভিন্ন বাণিজ্য সম্পর্কিত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি 
পাওয়া সত্বেও গত ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ব্রহ্মদেশের আমদানী ও 
রপ্তানী বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য সমতা রক্ষিত হইয়ীছে। রপ্তানী বাণিজ্যের 
পরিমাণ উক্ত '৩৭-৩৮ সালেব ৫০ কোটা ৪ লক্ষ টাকা স্থলে আলোচ্য 
বৎসরে উহা ৫৫ কোটী টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমদানীর বাণিজ্যের 
পরিমাণ '৩৭-৩৮ সালের ২৩ কোটী ৮ লক্ষ টাকার স্থলে আলোচ্য বৎসরে 
২৫ কোটী ২ লক্ষ টাকা পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সাল এবং 


EEE EE ===: 
ঢ অসি প্রচুর প্রতিটিত ও পরিচালিত = || 
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৫নৎ ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা ৷ 
বাঙলায় লবণ প্রস্তুতের 
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আধিক জগৎ 


[ ১৫ই জুলাই, ১৯৪০ 








১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষের সহিত ব্রঙ্গদেশের বাণিজ্যের পরিমাণ যথা- 
ক্রমে ৯ কোটা & লক্ষ এবং ৯ কোটি ৭ লক্ষ টাকা পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। একমাত্র চাউল রপ্তানীর পরিমাণই উক্ত দুই সালে যথাক্রমে 
৩ কোটা ৪ লক্ষ এবং ৩ কোটী ৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রপ্তানী 
বাণিজ্যে খনিজ তৈল, ক্যারৌসিন, এবং দাইল রপ্তানী উল্লেখযোগ্য 
রূপ বৃদ্ধি পাইযাছে। অপর দিকে আমদানী বাণিজোর মধ্যে কার্পাসজাত 
বস্তু, কার্পাসের সুতা, বিভিন্ন ধাতু, লবন এবং মসল্লার আমদানী বুদ্ধি 
পাইয়াছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। 


ইতলগ্ডের সামরিক ব্যয় 


সম্প্রতি কমন্দ সভায় একশত কোটা পাউণ্ড সামরিক ব্যষের প্রস্তাব 
গৃহীত হয় । এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ১৩ই মার্চ ৭০ 
কোটী পাউণ্ড সামরিক ব্যয়ের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে প্রায় €৭ 
কোটা ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়িত হ্ইয়াছে। সম্প্রতি কতিপয় সপ্তাহ 
হইল ইংলণ্ডের দৈনিক সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড 
দাড়াইয়াছে। 


ভারতীয় চিনি ক্রয়ের প্রস্তাব 
প্রকাশ, আফগান সুগার সিপ্ডিকেট জাভার সহিত প্রতিযোগিতামূলক 
মূল্যে আফগানিস্থানে ভারতীয় চিনি সরবরাহ সম্ভব কিনা ততসম্পর্কে 
অনুসন্ধান করিলে ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট ও ইণ্ডিয়ান স্থগার মিলস 
এসোসিয়েসন উভয় প্রতিষ্টানই তাহাদের অসামর্থতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। 


TU আফগাদিস্থানে আমদানী করা সম্পর্কে একাধিপত্য করে। 


ol সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
|}; ভারতীয় জয়েণ্ট ষ্টক ব্যাঙ্কসমুহের য়ধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে 


ot 


লিমিটেডের মূখ্য fe 4 


হেড অফিস £_দাশনগর, হাওড়া। 
|| চেয়ারম্যান :_কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ । | 
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ মিঃ শ্রীপতি মুখাজ্জি । 








হত | 

এমন কি ৩০০২ টাকায় চলতি লিজ যার | অতি সামান্ 
সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিয়া সপ্তাহে দু'বার চেক 
নী দ্বার! টাকা উঠান বায়। স্থায়ী আমানতের উপর আশীমুরূপ সুদ 
| দেওয়া হুয়। ক্যাশ সার্টিফিকেটও লাভজনক সর্তে ইন্থ করা হইতেছে। 
{| সোনা, বিল্স্‌, শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি ক্রয ও বিক্রয় হয় 
|} এবং উহ বন্ধক রাখিয়া অতি অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। হীরা, 
শী ভহরৎ এবং দলিল পত্র প্রভৃতি নিরাপদে রাখার ভার নেওয়া হয়। রা 


ব্যবসায়ীগণের সুবিধার জন্ত দেশের নান! ব্যবসা কেন্ত্রে idl 

লেটার অফ ক্রেডিট এবং গ্যারান্টি ইস্ত করা হয় এবং | 

প্রতি ব্যবসা কেন্দ্রে শাখা! অফিস ব্যবস্থা 

করা হইয়াছে। , উপযুক্ত এলাউদ্দে কর্দী আবশ্যক | 
বিশেষ বিবরণের জন্ত লিখুন £- 

বড়বাজার অফিস . 

রা LS UA BA . 
















নিট দ্যা ইন: 


এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে আফগান সুগার সিঙ্ডিকেট চিনি | 


le ৩১৫০১০০০০০২ টাকা 
| বিক্রীত মূলধন ৩৩৬৯২৬১৪০০২ 
ৰা আদায়ীকুত মুলধন ১,৬৮,১৩,২ ০০২ রি 
| অংশীদারের দায়িত্ব ১,৬৮,১৩২০০২ রর 
রিজ্ঞার্ড ও অন্যান্ত তহ বল ৯১১২১৩৭ 209090 ন্‌ 


[||| ই-তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 


| ম্যানেক্রার-- মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিপ-_ 


1 | অভ্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাং সুবিধা দেও হয় | | 


V ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাধ্যে সকলকেই সর্কপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়। ॥/ |! 






} বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকর! বাধিক ২০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী 


| 











ধা! 
ঘা শ্তামবাজার শাখা--১৩৩.নং কর্ণওয়ালিস রী, ভবানীপুর শাখা--৮এ, 








||! জলপাইগুল়ী, জামসেদপুর ও যজফেরপুর। জণ্তনস্থ এজেন্টস-_ 





শ্রীনম্দলাল টা বি, এল {| 


আমেরিক! কর্তৃক টিন ক্রয় 

বিশ্বপ্ত সুত্রে জানা গিয়াছে যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সরকার আগামী 
জুন মাসংপধ্যন্ত ১২ মাসে ৭৫ হাজার টন টিন ক্রয় সম্পর্কে চুক্তি করিয়াছেন 
ফলে পৃথিবীর প্রত্যেক টিন উৎপাদনকারী দেশে টিন বিক্রয়ের প্রতি বিশেষ 
কাধ্যব্যস্ততা দেখ দিবে সন্দেহ নাঁই। প্রতি টনে ভাভা ইত্যাদি বাবদ: 
২৬০ পাউণ্ড ব্যষ বাদে মৌলিক মূল্যে টিন বিক্রিত হইবে বলিয়া জানা 
যার। তদন্থসারে আন্তর্জাতিক টিন কমিটি রপ্তানীযোগ্য টিনের পরিমাণ, 
গত ১লা জুলাই হইতে শতৃকর! ১৩০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। 


ডাঃ নবগোপাল দাস 


বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ পবামর্শদাতা ডাঃ নবগোপাল দাস পি» 
এইচ ডি) আই, সি, এস ভারত সরকারের ডেপুটি এগ্রিকালচাব্যাল 
মার্কেটিং এযাডভাইসরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ডাঃ দাস হুই বৎসর 


যাবত বাঙ্রলা সরকারের নিয়োগ পরামর্শদাতা থাকা কালীন তিনি বাঙ্গলা 
দেশের বিভিন্ন শিল্প এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে 
ব্যাপক অস্থসম্ধান কাধ্য পরিচালনা করেন এবং গত মে মাসে তিনি 
দুই খণ্ডে তংসন্বন্ধে তথ্যাদি পুর্ণ একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বাঙ্গালী- 
গণ খুব ইউ নিযুক্ত bal থাকে এরূপ শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে 






















স্থাপিত ১৯১১ সাল 
সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 


১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ২৯৮৬৮২,০৩৭৪৮০ আনা! 


এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮%৩/৬ পাই 
চেয়ারয্যান- স্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 







প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হয়। 









সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়ার নিন্লিখিত বিশেষত্ব আছে__ 
ভ্রমণকারীদেব জন্য রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 





ব্রেবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 
ট্াষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। 
হীরা জহর এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেণ্ট্।ল | [॥ 
সি সেফ ডিপজিট ভপ্ট রহিয়াছে। বাধিক টাদা ১২২ টাকা ||! 
মাব্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। |! 
কি অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্বীট। নিউ 
মার্কেট শাখা--১০.নং লিওসে স্ত্রী, বড়বাজার শাখী-_৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 



























রসা রোড |” বাজন্তা ও বিহারক্ছিত শাখা--ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 


বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং রাড তি | 


2 25 4 ttl): 















১৫ই জুলাই, ১৯৪০ ] 


যাহাতে বাঙ্গালী বুবকগণ শিক্ষানবীশী বা ট্রেনিং লাভ করিতে পারে তৎ 
সন্ধে ডাঃ দাস একটি প্রশংসাযোগ্য পরিকল্পনার প্রস্তুত করেন। 


বিভিন্ন দেশে নোটের প্রচলন ববদ্ধি 

গত সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ইউরোপের বিভিন দেশে 
নোটের প্রচলন অস্বাভাবিকরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে কতকগুলি দেশে 
যুদ্ধের আতঙ্ক কাটিয়া উঠিবার পর মুদ্রার চাহিদা অনেকটা প্রশমিত 
হইয়াছে কিন্তু অধিকাংশ দেশেই এই চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে নোটের 
প্রচলন বাড়িয়াই চলিয়াছে। গত মার্চ মাসের শেষে বুলগেরিয়া, মিশর, 
ইস্তোনিয়া, গ্রীস, হাঙ্গেরী, ল্যাটভিয়া, ' নেদারল্যাগ্ডস ও সুইজারল্যাণ্ডে 
নোটের প্রচলন গত সেপ্টেম্বর মাসের তুলনায় কম ছিল। অপর পক্ষে 
ডেনমার্কে উক্ত সময়ে নোটের প্রচলন শতকরা ২৭ ভাগ, জার্মানীতে 
শতকরা ১৩ ভাগ, যুগোশ্লোভিয়ায় শতকরা ১৪ ভাগ, বেলপ্রিরাম ও নরো- 
ওয়েতে শতকরা ১১ ভাগ, নিউজিল্যাণ্ড শতকরা ১০ ভাগ, ফ্রান্স, তুরস্ক, 
ও এযালবেনিয়ার় শতকরা ৮ ভাগ, সুইডেনে শতকরা ৭ ভাগ, রুমানিয়ায় 
শতকরা ৪ ভাগ এবং ঝুক্তরাষ্ট্রর আমেরিকায় শতকরা ৩ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ইংলণ্ডে নোটের প্রচলন গত সেপ্টেম্বর মাসের সমপরিমানই 
রহিয়া গিয়াছে। 





রপ্তানী বৃদ্ধির মভিনব প্রচ 

ইংলগ্ডের বাণিজ্যসম্পর্কিত ভ্রাম্যমান ব্যক্তিগণ পৃথিবীর সর্বত্র সফরের 
সময় বিক্রয় যোগ্য বিলাতী জিনিষের রঙীন চলচিত্র প্রদর্শন করিয়! উহার 
রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে পারে বলিয়া জানা যায়। বোর্ড 
অব. ট্রেড. সম্প্রতি ষে এক্সপোর্ট কাউন্সিল গঠন করিয়াছেন তাহার নিকট 
বৃটিশ ফিল্ম ইনিষ্টিটিউট ইংলগ্ডের যুদ্ধকালীন রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি কল্পে, উক্ত 
পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছে বলিয়া জানা যাঁয়। রপ্তানী বাণিজ্য 
বৃদ্ধির অন্ত যে সকল বিভিন্ন গুপ গঠন করা হইয়াছে তাহাদের অধিকাংশই 
উক্ত পরিকল্পনাহ্থসারে কাজ করিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছে । 


ভারতের বহির্ধাণিজ্য 


' গত মে মাসে ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটা উর্ধগতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। আলোচ্য মাসে আমদানীর পরিমাণ প্রায় ২ কোটী এবং 
রপ্তানার পরিমাণ ১৯৩৯ সালের মে মাসের তুলনায় প্রায় ৫ কোটী টাকা 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বুটিশ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশ সমূহ আমদানী বাণিজ্য 
সম্পর্কে দেড় কোটা, টাকা এবং রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে ৩ কোটা টাকা 
লাভবান হইয়াছে দৃষ্ট হয়। সাম্যের বহিস্থ দেশ সমূহের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র 
আমেরিকা তাহার আমদানী এবং রপ্তানী বাণিজ্য প্রায় দ্বিগুণ বুদ্ধি 
করিয়াছে। তৎপর জাপান আলোচ্য মাসে গত বৎসরের এই সময়াপেক্ষা 
প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার আমদানী বৃদ্ধি করিয়াছে। অপর. দিকে জাপানে 
ভারতীয় দ্রব্যের আমদানী. আলোচ্য মাসে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা হাস 
পাইয়াছে। সালের মে মাসের তুলনার গত মে মাসে 
চীন ও ফান্দ অধিক পরিমাণে, ভারতীয় দ্রব্য সামগ্রী আমদানী 
করে। ফ্াান্সে এইরূপ আমদানীর” পরিমাণ সালের 
মে মাসের ৬২ লক্ষ ৮২ হাজার. ৪১৮ টাকা স্থলে আলোচ্য মাসে ১ 
কোটী ৫৪.লক্ষ ৪৮ হাজার ৯৩৫ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। চীনে ভারতীয়, 
'মালের রপ্তানীর পরিমাণ ১ কোটী ৮৯ লক্ষ ৭ হাজার ৬৯৮ টাক! স্থলে 
৷ আলোচ্য মাসে ২ কোটি ৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৭৯৭ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
_ পাইয়াছে। সাম্রাজ্যের অস্তভূক্ত দেশ সমূহের মধ্যে ইংলণ্ডে ভারতীয়, 
দ্রব্যের আমদানী ৪. (কাটি ১৩ লক্ষ ৩২ হাজার, ৯১৭ টাকা! স্থলে, ৬ কোটি 
« লক্ষ: ২৪ ছাক্গার ৮৮৩ টাক পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে ইংলও 
গত বৎসরের মে মালের ৪ কোটি ২৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬৪৯ টাকা স্থলে 
আলোচ্য মে. মাসে ও রোটি ৭ লক্ষ ৩৭ হাজার, রিনি 
ভারতবর্ষে রপ্তানী করিরাছে। 
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১৯৩৯ 


১৪৩৯ 


আধিক জঙ্গং 


রি ৩৫৯ 


গসন্ড্রিচ্জ্ 

Practical Banking 5 ব্যাঙ্কিংএর ব্যবহারিক কাধ্যনীতি বিষয়ক 
ইংরাজী পুস্তক মিঃ মনীন্ত্র মোহন দাস প্রণীত। ূল্য-পাচ টাকা। 
প্রা্তিস্থান_ কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যান্কের ঢাকা শাখা আফিস। 

আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের দিকে ক্রমেই বেশী পরিমাণে এপ্রদেশ- 
বামীদের মনোষোগ আকৃষ্ট হইতেছে ‘আর দেশে দিন দিন ব্যাঙ্ক 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও খুব বাড়িতেছে। কিন্ত, আধুনিক ব্যাক বহু প্রকার 
নিয়ম কানন ও জটিল কাধ্যধারা সম্বন্ধে এদেশে জনসাধারণের ধারণা 
এখনও অত্যন্ত অস্পষ্ট । এমন কি সাধারণ ব্যাঙ্ক আফিস সমুহের কার্য্যভার 
যাহার! গ্রহণ করিয়া থাকেন সকল দিক বিবেচনা করিয়া সুসঙ্গত তাবে 
ব্যাংস্ষিংএর ব্যবসা চালাইবার মত জ্ঞান ও কার্যকরি শিক্ষা তাহাদেরও 
অনেকস্থলেই নাই। এই অবস্থায় বাঙ্গলা দেশের ব্যাঙ্কগুলি সম্বন্ধে প্রয়োজ্য 
ব্যাঙ্কিংএর ব্যবহারিক কাধ্যনীতি বিষয়ক একখানা উপযুক্ত পুস্তকের 
অভাব এতদিন বিশেষ ভাবে অনুভূত, হইয়াছে। বর্তমান 'প্র্যাক্টিক্যাল 
ব্যাক্কিং' নামক গ্রস্থখানা প্রকাশিত হওয়াতে সে অভাব এক্ষণে অনেক 
পরিমাণে বিদুরিত হইল বলা চলে। এই পুস্তকের লেখক সুপ্রসিদ্ধ 
কুমিল্লা! ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ম্যানেক্সার রূপে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । 
জাজ তিনি তাহার কার্যকরী অভিজ্ঞতা হইতেই এই পুস্তকখানা! প্রণয়ন 
করিয়াছেন। উহাতে বাঙলা, দেশের অবস্থার, সহিত, যোগ রাখিয়া 
প্রত্যেক ব্যাঙ্কের অত্যন্তরীন কাধ্যনীতি বিশদ ভাবে ৰণিত' হইয়াছে। 
ব্যাঙ্কের বিভিন্ন প্রকার দাদন সম্বন্ধে যাবতীয় বিচাধ্য, বিষয় এবং দলিল 
ও হিসাব পত্রাদি রক্ষার পক্ষে অবলব্বনীয় নিয়ম কাম্ুন ইহাতে আলোচিত 


'হইয়াছে। সকল বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণের ধারা ও আইনানুগ রীতি ও পদ্ধতি 


সমূহ প্রদর্শন করা হইয়াছে। যেরূপ নিপুণতার সহিত এ সমস্ত বিষয় 
সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহাতে ' ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সহিত যুক্ত "সকল 
ব্যাক্তিই এই পুস্তকখানি হুইতে কাধ্যকরী জ্ঞান আহরণ করিতে পারিবেন । 
অধিকন্তু যেসব অনুসন্ধিৎ্থ ব্যক্তি ব্যাক্কিংএর অভ্যন্তরীণ তথ্যাদি জানিতে 
ও বুঝিতে চান তাহারাও উহা পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন বলিয়া 
আমাদের বিশ্বাস। (সে কারণে আমরা এই পুস্তকটির বহুল প্রচার 
কামনা করি। 

 প্রভাতী- প্রভাতী সংঘ পরিচালিত বাংলা মাসিকপত্র। বাধিক 
টাদা তিন টাকা । প্রতি সংখ্যা চারি আন৷! কার্ধযালয়--বিহার হেরান্ড 
আফিস, কদমকুয়া, পাটনা। 

বিহারের প্রভাতী সংঘ নামক বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান হইতে কিছুকাল যাবৎ 
‘প্রভাতী’ নামে একখানা বাঙ্গলা বাষিকী প্রকাশিত হইয়া আসিতেছিল। 
সম্প্রতি উক্ত সংঘ তাহাদের বাধিকীটিকে একটি মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত 
করিয়াছেন। বর্তমান আষাঢ় মাসে নবকলেবরে 'প্রভাতীর' প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হইযাছে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মুখপত্র শ্বপ্প এইরূপ একটি 
মাসিক পত্রিকা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা যথেষ্টই আছে। 
সে হিসাবে আমর! প্রভাতী সংঘের ও উদ্ভম সর্বথা প্রশংসনীয় বলিয়াই মনে 
করি। প্রভাতীর বর্তমান আষাঢ় সংখ্যাটি সকলদিক দিয়াই .বিশেষ সমৃদ্ধ 
হুইয়াছে। উহাতে নিক্রলিখিত রচনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে : শ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কবিতা শার্থকতা', শ্রীযুক্ত কেদার নাথ 
বন্দেপাধ্যায়ের প্রবন্ধ “সেইদিন আর এইদিন", শ্রীযুক্ত বিভূতি ভূষণ 
মুখোপাধ্যায়ের গল ফুটবল’, শ্রীযুক্ত দেবনারায়ণ মুরোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ 
‘প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন’, শ্রীযুক্ত মাণিক ভট্টাচার্য্যের গল্প “অধ্যাপক, 
ও ঘাস’, বনফুলের উপস্থাস ‘রাত্রি’, শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের নাটিকা 
‘অভিসার’, শ্রীঘুক্ত' মাখনলাল রায় চৌধুরীর প্রবন্ধ “বাংলা সাহিত্য ও 
ভাগলপুর', গ্রীযুক্ত কালি্শিন্কর সামন্তের প্রবন্ধ “আদমম্যারী ও বিহারে 
বাঙ্গালী’, শরীরমলা' দেবীর প্রবন্ধ ‘বাঙ্গালীর আহার্যের অর্থনৈতিক বিচার’ । 
লেখকদের মধ্যে অনেকেই স্থপরিচিত ও কৃতী সাহিত্যিক। তাহাদের এইসব 
রচনায় প্রভাতী একটা উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রে পরিগণিত হইয়াছে। উক্ত 
রচনাবলী ছাড়া উহাতে চলস্তিকা' নামক সম্পাদকীয় অধ্যারে নানা বিষয়ে 
কতকগুলি সুচিত্তিত, নিবন্ধও স্থান: পাইয়াছে। গ্রভাতীর পরিচালকবর্ন 
ঠাহাদের প্রথম সংখ্যায় ষে ক্কৃতকার্য্যতা ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা 
ভবিষ্যতেও 'বর্জায় থাকিবে' এবং এই পল্রটি ক্রমে সুর্বী সমাজের বিশেষ 





সুভাষ কটন মিলস লিঃ , 

গত ৭ই জুলাই ফরিদপুব জেলার হধ্যনগর নামক স্থানে সুভাষ চন্দ্র কটন 
মিলস লিমিটেডের মিল বাটার ভিত্তি স্থাপন উৎসব সম্পর হয়। ফরিদপুর 
মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ক চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর তারকনাথ চ্যাটাঙ্জির 
প্স্তাবানযায়ী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এম এল লি এই অনুষ্ঠানে সভাপতির 
আসন অলঙ্কৃত করেন অধ্যাপক কবীর গতামুগতিকতার পথ ত্যাগ করিয়া 
জনশধ্বকে সক্ঘবন্ধভাবে ভিত্তি স্থাপনের জন্ত আহ্বান করেন। অধ্যাপক 
. কবীরের আহ্বানে সমবেত কৃষক, শ্রমিক ' ও ভদ্রমহোদয় প্রত্যেকে এক 

একখানি /' স্তর প্রোথিত ক্রেন | ' আচার্য্য পি’ সি রায়. 
[ডাঃ মেঘনাথ সাহা, মিঃ পি আর দাশ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতে 
| প্রাপ্ত বাণী পাঠ করেন এবং মিল কর্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে সমাগত ব্যক্তি- 
গণকে স্র্দন! জ্ঞাপন করেন। সভাপতি হুমায়ুন কবীর তাহার অভিভাষনে 
. বলেন শিল্লোন্নয়ন সমস্যাই বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ সমস্তা। আজ যদি ভারতে 
কোন কাপড়ের কল না থাকিত তাহা হইলে আমাদিগকে গত মহাযুদ্ধের 
সময়ের মত প্রতি জোড়া কাপড় পাঁচ টাকা হইতে সাত টাকা পর্য্যন্ত দর 
দিয়া কিনিতে হইত। সুভাষচন্দ্র কটন মিলস্‌ লিঃ ভারতের বস্ত্র শিল্প সমস্তায় 
সাধ্যমত সাহায্য করিবার আদর্শ লইয়াই গঠিত হইয়াছে এবং উক্ত সমস্তার 
সমাধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বিরত হইবে না। 


ইণ্ডিয়ান ইলিওরেস ইনষ্টিটিউট 


গত ১লা জুলাই ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেম্স ইনষ্রিটিউটের আফিসে বাঙ্গালা 
সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব খাজা স্তার নাজীমুন্দীনের উপস্থিতিতে “সমরাতঙ্ক ও 
ব্যবসা বাণিজ্য’ বিষয়ে এক আলোচনা হয়। উক্ত ইনস্টিটিউটের প্রেসিভেপ্ট 
মিঃ এস সি রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্তার নাজিমুদ্দীনকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন 
এবং শাসকবর্গ ও বাণিজ্য জগতের ভিতর সংযোগ ও সহযোগিতার 
প্রষেজিনীয়তা ব্যক্ত করেন। যুদ্ধের ফলে ভবিষ্যতে অরাজকতার ভাব স্ষ্ট 


* হইতে পারে বলিয়া লোকের মনে আশঙ্কার ভাব জাগ্রত হওয়ায় ব্যবসা 


বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার 
উল্লেখ করিয়া মিঃ রায় তাহা. নিবারণ কল্পে গব্ণমৈন্টের পক্ষ হইতে স্তার 
নাজিমুদ্দীনকে আশ্বাস ও ভরসা দিতে অন্গুরোধ করেন। তদুত্তরে ভার 
নাজিমুদ্রীন বলেন--বুদ্ধের জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতকটা! 
অনিশ্চিয়তার ভাব স্ষ্ট হওয়া স্বাভাবিক! কিন্তু সেজন্ত লোকের পক্ষে 
বিশেষ আতম্কগ্রস্থ হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বর্তমান অবস্থায় ব্যাঙ্ক 
ও বীমা কোম্পানী প্রভৃতিতে অর্থ নিয়োজিত রাখাই নিরাপদ ব্যবস্থা । কিন্ত 
লোকে তাহা না বুঝিয়া টাকা তুলিয়! লওয়ার দিকে ঝৌক দেখাইতেছে ইহা 
দুঃখের বিবয়। এপ্রদেশ সম্বন্ধে বলা যায় যে এপ্রদেশে কোনরূপ অরাজকতা 
দেখা যাওষার কোন আশঙ্কা বাস্তবিক পক্ষে নাই। গবর্ণমেপ্ট অবস্থার গতি 
সম্বন্ধে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের পুলিশ বাহিনী এগ্রদেশে শাস্তি 
রক্ষার পক্ষে পর্য্যাপ্তি।, বর্তমান পুলিশ বাহিনী আরও বৃদ্ধি করা হইতেছে। 
স্থানে স্থানে রক্ষী বাহিনী বা সিভিকগার্ড ও গডিয়া তোল! হইতেছে । এই 


‘অবস্থায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতস্কগ্রস্থ হওয়ার কোন কারণ নাই। 


অতঃপর সভায় এসদ্বন্ধে আলোচনা হয়। খাঁন বাহাছুর এম এ মোমিন, 
মিঃ এ সি সেন, মিঃ আই বি সেন, মিঃ এস বাগ্চি, মিঃ পি আর গুপ্ত, মিঃ 
এস এন রায় চৌধুরী ও মিঃ এ কে গাঙ্থুলী, প্রমুখ ব্যক্তিগণ ও আলোচনায় 
যোগদান করেন। 


‘বিবিধ কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ছগ্রাজুলী টি কোং লিঃ গত ১৯৩৯. সালের “হিসাবে শতকরা 
১০ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হুইয়াছে। পূৰ্ব্ব বৎসরও'ও হারে লভ্যাংশ দেওয়া 


hal. 
LN 


হইয়াছিল। খাট্‌যাস ঝড়িয়া কোল্‌ কোং লিঃ_গত ৩১শে জানুয়ারী 
পর্য্যন্ত ৬ মাসের হিসাবে শতকরা ১০ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইযাছে। 
পূৰ্ব্ব ৬ মাসের হিসাবে লভ্যাংশ দেওষা হয় শতকরা ১২॥০ আনা । গ্র্যাংঙ্গো| 
টি কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ১০ টাকা লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব বৎসরও ওঁ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। সিপয় টি 
কোং লিঃ_-গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা! ৭॥০ আনা লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছে। পূৰ্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় ৫ টাকা। তেজ্রপুর টি কোং 
লিঃ-গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে *তকরা ৮ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইযাছে। 
গত বৎসরের হিসাবেও ওঁ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। জয়বীরপাড়া টি 
কোং লিঃ__গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছে। পূৰ্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওযা হয় শতকরা ১২॥০ আনা। 
সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইপ্ডিয়। লিঃ: 
গত ২০শে জুন পৰ্য্যন্ত ৬ যাসে কারবার চালাইয়া সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব, 
ইণ্ডিয়া লিমিটেডের নিট লাভ দাড়াইয়াছে ২০ লক্ষ ১৯ হাজার ৬০৫ টাকা 
(গত বৎসরের উদ্ব শু ষোগ করিয়া )1 কোম্পানীর পরিচ্বলকবর্দ ও টাকা! 
হইতে € লক্ষ ৪ হাজার ৩৯৬ টাকা নিয়োগ করিয়া অংশিদারনিগকে শতকরা 
বাধিক ৬ টাকা হারে মধ্যবর্তী লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। ১৫ লক্ষ 
১৫ হাজার ২০৯ টাকা পরবর্তী হিসাবে জের টানা হইবে । 


বাঙ্গালায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
গোপীমোহন টি কোং লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জে এল 
মুখাচ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস- পোঃ 
য়গাও। জিঃ জলপাইগুড়ী। | 
দত্ত এণ্ড কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ জে এন দত্ত। অনুমোদিত মূলধন 
৩০ হাজার টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস--৭৬।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্টিট, কলিকাতা । 


ইণ্ডিয়া ডেয়রী এণ্ড. পোলটি, ফার্ম্মস্‌ লিঃ 


কয়েক মাস হইল কলিকাতায় ইণ্ডিয়া ডেয়রী এণ্ড পোলটি, ফাশ্মস্‌ 
লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী রেডিষ্রীকুত হইয়াছে । কলিকাতায়_২২নং 
ক্যানিং ষ্্রীটে এই কোম্পানীর আফিস অবস্থিত। স্যার হরিশঙ্কর পাল, কৈটি , 
এম, এল, এ মহাশয়কে পরিচালকমণ্ডলীর* চেয়ারম্যানের পদে বৃত করিয়া 
এই কোম্পানী অল্প মূল্যে কলিকাতাবাসীদের অতি প্রয়োজনীয় খাঁটি দুগ্ধ ও 
ছুগ্ধজাত দ্রব্যের অভাব পূরণ করিবার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 


ইহ! অত্যন্ত দুঃখের ও চিন্তার বিষয় যে, বৃটীশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় সহর 
কলিকাতা, যেখানে তের লক্ষের অধিক লোকের বাস, তাহার অধিবাসীদের 
দুগ্ধের জন্তু গোয়ালাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। এই সমস্ত 
গোয়ালারা দুগ্ধ দোহনের পূর্বে তাহাদের হস্ত ও দুগ্ধপাত্র পরিষ্কারের, দিকে 
মোটেই লক্ষ্য রাখে না) তাছাডা এই সকল গাভীদের অতি নিক্নষ্টভাবে 
রাখা হয়। এই সমস্ত গোয়ালাদের অজ্ঞতাবশতঃ বিভিন্ন রোগের অসংখ্য 
বীজ্জান্ তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত দুগ্ধের সহিত আমাদের দেহে প্রবেশ 
করিতেছে। ' 

জাতীর স্বাস্থ্যের জন্ত খাটি দুগ্ধের প্রয়োক্ছন এবং এই জন্যই ইউরোপের 
দেশসমূহে বহুল পরিমাণে ডেয়রী ফার্ম্মস্‌ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হুইতেছে। 
এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্ত কেবল প্রচুর অর্থই নয 
জনসাধারণের সহযোগিতা ও সহাম্কুভূতিরও বিশেষ প্রয়োজন। আমরা 
অবগত হইলাম কলিকাতার সন্নিকটে এই কোম্পানী প্রচুর জমি লইয়াছে. 
এবং অপরাপর জিনিষ ব্যতীত এই কোম্পানীর নিজের গরু ও গো-চারণেরুং 
ক্ষেত্র শীঘ্রই হইবে। প্রকৃত পক্ষে সুযোগ্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারা 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত এইরূপ একটি ডেয়রী ফার্মের বিশেষ : 
প্রয়োজনীয়তা আছে। তা কর্পোরেশন এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠানকে 
সাহায্য করিরা উহাকে একটি কার আদর্শ ডেয়রীতে পরিণত করিলে 
কলিকাতায় খাঁটা দুগ্ধের সরবরাহ বিষয়ে সুব্যবস্থ। হইয়! জনসাধারণের 
স্বাস্থ্যের উন্নতি, হইতে পারে। সহৃদয় জনসাধারণ তাহাদের অর্থ. ও 
সহাহুভূতি দ্বারাও এই কোম্পানীকে সাহায্য করিয়া, এইরূপ নূতন প্রতিষ্ঠানকে 
সাফল্যমণ্ডিত' করিয়া তুলিতে পারেন।, আমরা ও প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রকার 
সিডির করি। " ০ উকি ENT 
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রাস্তাঘাট প্রসারের জন্য খণ গ্রহণ 

আমাদের দেশে রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য খণ গ্রহণ করা হয় ন|| রাজস্ব 
“এবং ট্যাক্সলন্ধ অর্থের তহবিল হইতেই ইহার ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে। 
. এই ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া বিগত ২০শে জুন বোদ্বাইয়ে ইণ্ডিযান, 
, রোভস্‌ এণ্ড ট্রান্সপোর্ট ডেতেলপমেন্ট এসোসিযেসনের দ্বাদশ বাধিক সভার - 
সভাপতি মাননীয় মিঃ আর, এইচ, পার্কার বলিয়াছেন, “রেলপথ এবং অন্তান্ত 
শ্রেণীর রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের ব্যয় নির্বাহপদ্থায় বিশেষ পার্থক্য আছে। 
সাধারণতঃ খণ কিংবা শেয়ারের টাকার মূলধনের সাহায্যেই রেলপথ সমূহ 
“নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু একমাত্র রাজস্ব তহবিলের অর্থসাহায্যেই এদেশের 
বাস্তাঘাট নিশ্্াণের ব্যয় নির্বাহ হইতেছে । এই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ক্রটীপূণ। 
নূতন এবং উন্নত ধরণের রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্ খণ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক 
বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন |. কিন্ধ কার্য্যক্ষেত্রে এই স্বীকৃতির 
“কোন মূল্য দেওয়া হইতেছে না। জনসাধারণ এবং মালপত্রের চলাচলের 
জন্ত রাস্তাসমূহ প্রস্তুত হইয়। থাকে ; কিন্তু একমাত্র এই উদ্দে্ত নিয়া রেলপথ 
লিম্মিত হয় না| অর্থাগম হওয়াও রেলপথ নিম্ম্ণণের অন্ততম লক্ষ্য । দেশে 
রাস্তাঘাটের প্রসার করা প্রধানতঃ গবর্ণমেন্টেরই দায়িত্ব। জনসাধারণের 
সুবিধার জন্য খণ গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেন্টের পক্ষে রাস্তাঘাট নিম্মর্ণণ করা 
' “কর্তব্য । দ্বিতীয়তঃ আয়ের উদ্দেশ্যে রেলপথ স্থাপনের স্ায় যে ক্ষেত্রে রাস্তা 
নিৰ্ম্মাণ করিলে আয়ের সম্ভাবনা আছে সে ক্ষেত্রেই খণ গ্রহণপূর্কাক রাস্তাঘাট 
প্রসারে অগ্রসর হওয়া সরকাবের কর্তব্য । | 

শেচ কার্যে যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের 
ব্যাপারেও সরকারী নীতি তজপ হওয়া উচিত । সেচ পরিকল্পনা কাধ্যকরী 
করার "পূর্বে নি্লিখিত দুইটী উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় যথা (>) 
যে ব্যয় করা হইবে ভবিষ্যতে তাহার প্রতিদান পাওয়া যাইবে কি না? (২) 
অর্থাগমব্যতীত এই ব্যবস্থা স্থানীয় কৃষিকার্যের পক্ষে সহায়ক হইবে কিনা ? 

রাস্তাঘাট প্রসারের উন্নতিকল্পে গভর্ণমেন্ট উল্লিখিত দুইটা নীতি অনুসরণ 
করিয়া চলিলে দেশের অবস্থা পূর্বাপেক্ষা উন্নত হইবে বলিয়া আশা করা 

যাইতে পারে।” 


বর্তমান যুদ্ধ ও জাপানের বাক: 

ইউরোপে যুদ্ধ বিস্তৃতির ফলে জাপানের বহির্ববীণিজ্য ক্ষেত্রে কিরূপ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেছে তৎসম্পর্কে ৩০শে জুন তারিখের -ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট” 
-লিখিতেছেন, “১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের ন্যায় বর্তমান যুদ্ধ জাপানের 
বহির্বাণিজ্যের পক্ষে সহায়করূপে দেখ! দেয় নাই বটে; কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ 
হওয়ার পর হইতে বহিব্ধাণিজ্যর গতি বিশেষভাবে আলোচনা করিলে | 
প্রতীরমাণ হয় যে মোটের উপর বর্তমান যুদ্ধে জাপানের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে 
গুকতর আশঙ্কার কারণ নাই। বর্তঘান বৎসরের প্রথম তিন মাসে জাপ 
সাম্রাজ্য হইতে মোট ৯১ কোটী ৮০ লক্ষ ইষেন মূল্যের পণ্যাদি রপ্তানী 


হইয়াছে। ইছ' ১৯৩৯ সালের প্রথম তিন'মাসের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ 
বেশী। আলোচ্য তিন মাসে পূর্ববর্তী বৎসরের প্রথম তিন মাসের তুলনায় | 
মূল্যের দিক্‌ দিয়া আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণও শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। মূল্যেব হিসাবে: প্রতিকূল বাণিজ্যের পরিমাণ মাত্র ৪০ লক্ষ 


সত ও শব্ধ 
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২০ লক্ষ ইয়েনে দাড়াইয়াছে। রেশম, কার্পাসজাতবস্ত্র এবং ক্কত্রিম'রেশমের 
সুতা ব্যতীত এই সমস্ত দেশে অন্তান্ত জাপানী পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধি পায় নাই। 
কলকজ্জা এবং কাঠ রপ্তানীর উন্নতি আশা করাই অস্ুচিত; কারণ ফ্রান্স, 
জাৰ্ম্মাণী প্রভৃতি দেশই এই শ্রেণীর পণ্যের সর্কপ্রধান ক্রেতা । প্রধানতঃ 
পাচটী কারণে ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে জাপানের বহির্বাণিজ্যে অভূতপূর্ব 
উন্নতি পরিলক্ষিত হুইয়াছিল। (১) দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী পণ্যের 
আমদানী বন্ধ। (২) সুদূর প্রাচ্যের বাজাব সমূহে জাপানী ব্যবসায়ীদের 
প্রাধান্ত। (৩) নিরপেক্ষ দেশসমূহে জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা! বৃদ্ধি। (৪) 
পশ্চিম উপনিবেশসমূহে নূতন বাজারের সন্ধান । (৫) যুদ্ধরত দেশসমূহ কর্তৃক 
জাপান হইতে বিপু পরিমাণে গোলাবারুদ এবং নিত্য ' প্রয়োজনীয় - 
দব্যসম্তার ক্রয়। বর্তমান যুদ্ধে ইহাদের একটা কারণও যে পরিলক্ষিত হয়. 
না তাহা বলা বাহুল্য ! এদিকে চীনের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত 
থাকায় জাপান হুইতে প্রভূত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র এবং «গোলাবারুদ রপ্তানী 
করাও সম্ভব নয়। অল্প কথায় বলিতে গেলে ইউরোপীয় যুদ্ধ জাপানের 
বহিব্বাণিজ্যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতেও ইহ! অনুকূল 
হইবে বলিয়া ভরসা হয় না।” 


চলচিত্রশিল্পে ব্যয় হাস ' 


বুদ্ধের ফলে চলচ্চিত্র উৎপাদনের ব্যয় শতকরা প্রায় ২৫: : টাকা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। কিন্ত জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি না হওয়ায় দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতেছে না; আসনের মূল্য বৃদ্ধি করাও যুক্তিযুক্ত নয়। এই অবস্থায় 
চিত্রের সৌন্দধ্য ব্যাহত না করিযা অন্তভাবে ব্যয় সংক্ষেপ করাই একমাত্র 
উপায় বলিয়া ১১ই জুলাই তারিখের “ক্যাপিটালের* বিশেষ সংখ্যায় মিঃ' 
ডি, ডি, কালপ লিখিতেছেন, “ভারতীয় চিত্র সমূহের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ হাতার 
LC ৮1৭ ভারতীয় চিত্রসমূহের 
দৈর্ঘ্য হাস করিয়া দেওয়া ব্যয় সংক্ষেপের একটা প্রধান উপায়। প্রশ্ন হইতে 
পারে ভারতীয় চিত্রামোদিগণ দীর্ঘ চিত্র দেখিতে অত্যন্ত । চিত্রের দৈর্ঘ্য 
হাস পাইলে তাহার! অসস্থষ্ট হইবেন। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য 
আমাদিগকে ‘নিউজরীল’, ‘সর্ট’ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রভিউসার 
এবং বড বড ষ্ট,ডিওসযৃহ এই নৃতন ব্যবস্থার পথ প্রদর্শক হইতে 'পারেন। 
৯ডিওর অনাবশ্তক ব্যয়, হাস 'দ্বারাও এই অবস্থার কতকটা প্রতিকার হয়। 
পারিকল্পনার সাহায্যে উচ্চ বেতনের অটটিষ্টগণকে সকল সময়েই কাজে নিবুক্ত 
রাখিতে হইবে | “রিটেক” প্রথায অর্থ ও সময নষ্ট হয়। ইহা বন্ধ করাও 
বিশেষ প্রয়োজন | চিত্র প্রদর্শনের পূর্বে হলিউডের নীতি অম্থুসরণ করিয়া 
ব্যাপক প্রচারকাধ্য এবং দর্শকবৃন্দের সুখ সুবিধার জন্ত আসন এবং চিত্র 
টা 


[ন্যাশনেল কটন মিল্স্‌। 
ৃ ভিন্নিক্জ্ভ. 

| মিল---হালিসহ'র (কর্ণকুলী নদীতীরে) অফিসঃ স্রেশিন'রোড২ 
'_ চট্টগ্রাম। 
মিলের নুতন ও আধুনিকতম যন্ত্রপাতি 
| বিলাত হইতে আসিয়া পৌছিয়াছে। 


তুবহত মিলগৃহ নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। || 
॥ বাঙ্গালীর শ্রমে বাঙ্গালীর .অর্থে ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় | 






















ইয়েন বৃদ্ধি পাইরাছে। , প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় শি্প প্রতিষ্ঠান দেশের শত শত বেকারের 
ইয়েন ব্লক বাদ দিয়! অন্তান্ত দেশর, “সহিত: 'বাণিজ্যের টিক বিচার ij কাজ যোগাইবে। 
করিলে অবশ্য এইরূপ সন্তোবজনক্‌ অবথার,পরিচু পাওয়া যায়না । /জাপান . AR 








"হইতে এই সমস্ত দেশে, রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ২৫.৭ ভাগ বেশী এবং || 
উল্লিখিত দেশসমূহ হইতে ‘জাপানে আমদানীর পরিমাণ শতকরা ৩১.৬ ভাগ" | 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। চেন ব্লকের বহিভূত ১ হি ,আগানের “৯৪ 





টাকা ও বিনিময় | ্‌ 
কলিকাতা, ১২ই জুলাই 

এসপ্তাহে বিনিময বাজারের হার পূর্বের মতই স্থির ছিল। তবে বাজারে 
কাজ কারবার -বিশেষ কিছুই হয নাই। বাজারে ক্রমেই রপ্তানী বিলের 
বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে] এসপ্তাহে পাট চা ও চামডা প্রভৃতি 
মাল সম্পর্কে কোন বিল. উপস্থাপিত হয় নাই। কেবল মাত্র পাটজাত 
দ্রব্য সম্পর্কে কিছু বিল উপস্থাপিত হইয়াছে । মাল চালান দেওয়ার জাহাজ 
পাওয়ার অসুবিধায় রপ্তানী কারকেরা' কাজকারবার সম্বন্ধে বিশেষ অগ্রসর 
হইতে পারিতেছে না] আর সেনন্তই রপ্তানী বিলের সংখ্যা কম হইয! 
বাজারে মন্দা চলিতেছে । 

কলিকাতার টাকার বাজারে এসপ্তাহে পূর্বাপর টাকার স্বচ্ছলতা লক্ষিত 
হইয়াছে। ব্যান্বগুলির ভিতর বাঁষিক শতকরা আট আনা সুদে কল টাকার 
(দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ভে খণ ) আদান প্রদান হইয়াছে । সুদের হার 
কম থাকা সত্বেও বাজারে পণ গ্রহীতার আসায় খণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক 
ছিল। | 

গত নই জুলাই ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের 
টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল 
২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২ কোটি 
১০ লক্ষ ৭৫ হাঞ্জার টাক! দ্ীডাইয়াছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে 
৯৯৩৯ পাই দরের সমস্ত ও ৯৯৩৬ পাই দরের শতকরা ৭৯ ভাগ আবেদন 
গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে । গত সপ্তাহে 
ট্রজারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল শতকরা ১/১০ পাই। 
এসপ্তাহে তাহা ওঁ হাবেই নির্ধারিত হইয়াছে। 

আগামী ১৬ই জুলাই ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী 


বিলের টেপার আহ্বান করা হইবে। ষাহাদের টেগার গৃহীত হইবে ' 


তাহাদিগকে পরবর্তী ১৯শে জুলাই ওঁ বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। 
রিজ্ধার্ড ব্যান্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত «ই জুলাই যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে 
২৩৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা।, পূর্ব সপ্তাহে তাহা ২৩৪ কোটা 
২৯ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা ছিল। পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ১০ লক্ষ 
টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এসপ্তাহে ৫ কোটী ৮৫ লক্ষ 
টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হুইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে ভাঁবতের বাহিরে 
রিজার্ভ ব্যান্ষের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২২ কোটী ১৫ লক্ষ ৫৩ 
হাজার টাকা । এসপ্ত।হে তাহা ১৭ কোটা ৮০ লক্ষ টাকা দ্লাড়াইয়াছে। 
পূর্বব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেশ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ২০ 
কোটী ৮৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ও ১২ কোটা ২৩ লক্ষ ৫৫ হাদ্ধার 
টাকা । এসপ্তাহ তাহা যথাক্রমে ২৩ কোটা ৯৬ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা 
ও ১০ কোটী ২৯ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা দীড়াইয়াছে। . 
সমরাতঙ্কের জন্য জন সাধারণের দিক হইতে রৌপ্য মুদ্রার দাবী দাওয়া 
পূর্বের মতই অত্যধিক লক্ষিত হইতেছে। গত €ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ 
হয় তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে মোট রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ ছিল ৩২ 
কোটা ১২ লক্ষ টাকা । পূৰ্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৩৩ কোটা ৪৫ লক্ষ 
টাকা ছিল। এক সপ্তাহে রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ ১ কোটা ৩৩,লক্ষ টাকা 
পরিমাণে হাস পাওয়াতে রৌপ্য মুদ্রার জন্ত দাবী দাওয়ার তীব্রতা উপলব্ধি 
করা যায়। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এইভাবে টাকা বাহির হইয়া যাওয়] 
সত্বেও বাজারে, খুচরা টাকার অভাব বিশেষ ভাবেই লক্ষিত হইতেছে । ' 







সমরাতক্কের জন্ত কিছু সংখ্যক লোক রৌপ্য মুদ্রা সঞ্চয় করার উপর ঝেণক ক ক পু পক 
তাল লা >>> 
আমর আমাদের খরিদ্দারগণের সঙ্গে শেয়ার ও সিকিউরিটির কেনাবেচা করিয়। থাকি৷ 
-__ নিন্মলিখিত, ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন 


) 


<> 





দেখাইতেছে। আর তাহার ফলে সাধারণ প্রয়োজনে খুচরা টাকার অভাব 
ঘটিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে। লোকের দাবী দাওযা অমুপাতে 
বেশী পরিমাণ কাচা টাকা যোগান সেম্থলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কঠিন হইয়া 
দাভাইয়াছে সেস্থলে বর্তমান অবস্থায় তাহাদের পক্ষে অচিরে এক টাকা ও" 
আড়াই টাকার নোট বাহির করাই সঙ্গত। তাহাতে খুচরা টাকার অভাবে “? 
সাধারণ ব্যবস। বাণিজ্যের ক্ষতি প্রতিহত হওষার একটা উপায় হইতে 
পারে। 
অগ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে :_ 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি €ডহপে 
এ দৰ্শনী 5 n EY) 

ডি এ ৩ মাস 5 ১শি ৬ হপে 
ডি এঃ মাস ্ ১শি ৬ভহপে 
গিন্ডার (প্রতি ১০০ টাকায় ) ৫৬. 
ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে) ৩৩৩1০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৮৯০ 
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১৫ই জুলাই, ১৯৪ ] 





| আঁধিক জগৎ, 


৩৬৩ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


j কলিকাতা, ই 

গত বৃহস্পতিবার হইতে কলিকাতার শেয়ার বাজারে সকল প্রকার 
শেয়ার সম্পর্কেই কায়িকারবার আরস্ত 'হইরাছে। ৯ই জুলাই মঙ্গলবার 
শেয়ার' বাজারের -কাঁধ্যকরী সমিতির এক বিশেষ সভাষ এই প্রস্তাব গৃহীত 
হয়। সকল বিভাগে ক্রয় বিক্রয়ের অনুমতি দেওযা সত্বেও কাধ্যকরী সমিতি 
কয়েকটা সর্ত বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, যথা £--২০শে মে তারিখের প্রকাষ্ত 
' দর অপেক্ষা নিয়সূল্যে কোন সদন্ত পাটকল, কয়লা খনি, কাপডের কল এবং 
এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীসমূহের শেয়ার' বেচাকেনা করিতে পারিবেন না। 


নগদ-টাকার হিসাবে সমস্ত ক্রয় বিক্রয় হইবে এবং ( ছুটী না থাকিলে) দ্বিতীয় - 


দিবসে ডেলিভারী দিতে হইবে | এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণের ফলে বাজারের 
অবস্থা ক্রমশ: উন্নতিলীভ করিবে আশা করা যায়। সকল বিভাগ ' খুলিয়া 
দিবার প্রস্তাবে বাজারে বিশেষ উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া 
যে আশা করিয়া গিয়াছিল প্রকৃতপক্ষে তাহা ঘটে নাই। এই ছুই দিন 
ক্রয় বিক্রযের :পরিমাণ আশানুরূপ, বৃদ্ধি পায় লাই ; খরিদ্দার সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও কাধ্যকরী উৎসাহের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। সমর ব্যয়সঙ্কলানের 
দন্ত যে অতিরিক্ত বাজেটের প্রস্তাব আছে দাদনকারীদের মনোযোগু 
তৎপ্রতি বিশেষভাবেই নিবদ্ধ আছে। অবশ্য মাত্র দুই দিনের কার্বার্রে 
বাজারের অবস্থা সম্যক অন্থধাবণ করা সম্ভব নয়। নূতন উৎসাহের পরিচয় 
না ঘটিলেও বিগত দুইদিনে পূর্ববাপেক্ষা মন্দার ভাব অনেকটা কাটায়! গিয়াছে 
বলিয়| মনে হয়া; বিক্রেতাদের শেয়ার বিক্রয় করিয়া দিয়া ঘরের টাকা 
ধরে ফিরাইর্। আনার যে ব্যন্ততী' দেখা দিয়াছিল :তাহাব বিলোপ সাধন 
হইয়াছে ; তবে ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকলেই বিশেষ বিবেচনার 
সহিত অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।মর্নে করিতেছে, নুতন কোন উৎসাহের কারণ 
না ঘটিযা বাজারের:রর€ভমান অবস্থা, বজায়, গাকিলেও অদূর ভবিষ্যতে সকল 
জন যার জবি যি হইবে এপ শর বার 
কোম্পানীর :কাগজ 


তির ভার সকল বিভাগে ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ হওয়ার'পর - একমাত্র রা 


কোম্পানীর কাগজ বিভাগেই যা কিছু উৎসাহের পরিচয় পাওরা. গিয়াছে । 
কোম্পানীর কাগজে মূল্যের দিক্‌ দিয়া উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে নাই সত্য; 
" কিন্ত এই হতাশপূর্ণ আরহাওয়াতেও যে .সামান্ত মূল্যবৃদ্ধি ঘটিরাছে তাহা 
বাবিকই আশা জনক ৷ শতকরা, ৩॥০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ 
৮৭/%০ আনায় ছে |, বিগত সপ্তাহে উহা ৮৬২ টাকায় বে 
হইযাছে। শতকরা! ৬২ টাকা দুদের, কাগন্জ বিগত সপ্তাহের .৭৪২ টাকার 
স্থলে ৭৫২ টাক৷ হইয়াছে । শতকরা ৪২) টাকা সুদের (১৯৬০-৭০) খণ পত্র 
৯৯1৩০ আনার স্থলে ১০০৪০ আনা শতকরা ৩॥০ আনা সুদের (১৯৪৭-৫০) 
খ্ণ ৯৮০ আনার স্থলে ৯৯/০ আনা, ৩২ ' টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫) খণ 
৮৫৩০ আনার স্থলে ৮৬২ টাকা, ৩২ টাকা সুদের (১৯৪১) খণ ১০০)০ আনার 
স্থলে ১০০॥০ আনা এবং শতকরা ৫২ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) খণ ১০৬1/০ 
আনার স্থলে ১০৮/০ আনার উন্নীত হইয়াছে।, 

ডিবেঞ্চার সমুহের মধ্যে ৩৪০ আনা সুদের হাওড়া ব্রিজ ডিবেঃ ৯২০ 
আনা, ৪ টাকা স্থদের কলিকাতা মিউনিসিপাল ডিবেঃ (১৯৪২) ১০১২ টাকা] 
এবং ৪1০ আনা সুদের কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্ণষ্ট ডিবেঃ ৯২০ আনায় 
উন্নীত হইরাছে। 


ব্যাক 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্ান্ত প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কের শেয়ারের 
সন্তোষজনক বলিতে হইবে | ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ও.অন্তান্ ব্যাঙ্কের কাঁ্যবিবরুণী 
এবং লভ্যাংশের পরিমাণ জনসাধারণকে নিরাশ করে নাই। 

পাট কল 

চাহিদার অভাবে পাটকল বিভাগে কারবারের পরিমাণ খুবই ' কম 
হুইয়াছে। আদমজী (লভ্যাংশ বাদে) ১৮৪০ আনা, বরানগর .(লভ্যাংশ বাদে) 
১০৯২ টাক! এবং ক্লাইভ. (লভ্যাংশ বাদে) ২৩/০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে 

৫ 








| 


= কয়লার খনি 
'' "কয়লাখনির শেয়ার সম্পর্কেও কোনরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয নাই । 
ইকুইটেবল ৩২৪০ আনা এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৫৮০ আনাষ বেচাকেনা 
হইয়াছে। পাটকল ও কয়লাঁখনির শেয়াবে নিক্নতম মৃল্য উচ্চস্তরে বাধিয়া 
নৈওয়। হইযাছে অনেকেই এরূপ অভিমত প্রকাশ করিতেছেন 
এঞ্জিনিয়ারিং 
' * এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কারবারৈব পবিমাঁণ উল্লেখযোগ্য না হইলেও এই 


বিভাগের: অবস্থা মোটামুটি ভালই গিয়াছে বলিতে হইবে। ইতিয়ান্‌ 
আযরণ এবং স্টীল কর্পোরেশন ' যথাক্রমে, ২৬1০ এবং ১৫1০ আনায় 





| 
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iE 
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বাঙ্গলার গোর 
দি পানির রর সল্ট বারি 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা। ৬1০-ও ৩1০ হাবে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





' লবণ বিন্তে বাঙলার কোটা টাকা বার মোতের মত চলে যায়-- 
 'বাঙ্গলাঁর বাহিরে। এ আোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
| আপনাদের প্রিয় নিজন্ব “পাইওনিয়ার” 


IES IEE TIMES 


শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রুয়কারী 









১। দাদন বিষয়ে নিরাপদমুূলক নীতি অবলম্বল 
করিয়া থাকে পেরিচালকদ্দিগকে কোন খণ 


৩। চলতি জমা, রি একাউণ্টস্‌ ও স্থায়ী 
আমানতের উপর উত্তম সদ দেওয়া হুয়। 
ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 
নি টিসি 


ফোন £_-কলিঃ ৬৯৬৭ 
5 Citadel” 

'"_ ৮নং ম্যাডান ট্রীট, কলিকাতা । 
= ৯৯৯১৯১১১৯১১ ৯১ ৯ ৯ ৯১১৯১ 


৩৬৪, 


'আপ্রিক জগৎ 


[ ১৫ই জুলাই, ১৯৪০ 








বিবিধ , 

বিবিধ কোম্পানী সমূহের মধ্যে টিটাগড় পেপার শেয়ীরের কিছু চাহিদ। 
ছিল। ইহা ১৪1০ আনা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছে। 

চা-বাগানের শেয়ারে সামান্ত সংখ্যক ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । হাসিমারা 
অগ্য ৩৮৩০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে । মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী 
৭৭২ টাকায় ক্রয় বিক্রষ চলিতেছে । গত বৎসরের শতকরা ১২ টাকার 
মূল্যে কোম্পানীর "পরিচালক বোর্ড এ ব্সর শতকবা &২ টাকা 
লভ্যাংশ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। কাজেই জমিদারী কোম্পানীর শেক্পার 
সম্পর্কে শীঘ্রই চাহিদ্াবৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে । 

গত ১০ই জুলাই বৃহস্পতিবার হইতে কলিকাতার শেয়ার বাজারে 
বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের কেনাবেচা পুনরায় আরম্ভ 
হইয়াছে। ১১ই ও ১৩ই জুলাই ছুই দিনের নিম্নোক্তরূপ বিকিকিনি 


হয় ঠা 
, কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪)--১১ই জুলাই ৯৩।%০ ; ১২ই-_৯৩/%০ 
৯৪২) 

৩২ নদের নূতন ধরণ ( ১৯৬৩-৬৫ )--১২ই ৮৬8০ | 

৩॥০ সুদের খণ ( ১৯৪৭-৫০ )--১২ই ৯৯1৮০ | 

৩|০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১১ই জুলাই--৮৭২ ৮৭1০ ; ১২ই-_- 
৮৭৩/০ ৮৭/০ ৮৭০ ৮৭1০ ৮৭/০ ৮৭০ ৮৭৮০ | 


৪২ সুদের খণ Sid ৭০ )--১১ই জুলাই ১০০৮০ ; ১২ই--১০০1%০ , 


১০১|০ ১০১০ | 
৫২ সুদের খণ (১৯৪০-৪৩ )--১১ই জুলাই হার 3 ১২ই--১০০]০। 
৫২ সুদের খণ (১০৪৫-৪৫ )--১১ই জুলাই ১০৮%০ ) টি 
১০৮1%০ | রঃ টা 
ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক-_১১ই জুলাই (সঃ জাদায়ী) ১৪৩৫১, ১৪৪২৪০ 
(কটি) ৩৪৬২3 ১২ই--( সঃ আদায়ী ) ১৪৩৫৯ ১৪৪২০ ( কর্টি ) ৩৪৬২৭ 
₹ রিজার্ভব্যাঙ্ক ১১ই-_৯৮ ৯৯২ ৯৭1০) ১২ই-৯৮২ ৯৯২ ৯৭০ ৯৯৪০ 
৯৯২ ৯৮০ | এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক_-১২ (প্রেফ) ১৪৫২) সেণ্ট্াল 
ব্যাঙ্ক _১২ই ৩৩২।, 


১০০৭ 


রেলপথ 
সাহারণপুর রেলওয়ে-_৯১ই জুলাই ১৩৬২ ১২ই--১৩৬৯ 3 'দাঁজ্জিলিং- 
হিমালয়ান-_১২ই (প্রেফ ) ৯৬২ ৯৭২ ১ সারা-লিরাজগঞ্জ--১২ই 2৯৮৯ । 
কয়লার খনি . 
ভালগোরা--১১ই জুলাই ৪২ ) ১২ই--৪৯। ইকুইটেবল-__১১ই জুলাই 
৩২২ ৩২1০5 ১২ই--৩২॥০ ৩২২ ৩২1০। ওযেষ্ট জামুরিয়া১৯ই জুলাই 
২৫৮০ ; ১২ই--২৫৪০ | ইউনিয়ন--১২ই ৩২৪০1 


ইউনিয়ন ব্যান্ক অব বেন লিঃ 





ফোন £-_কলিঃ--৯১৬ এবং ১৪৬২ 


অন্বলপুর ( উভিষ্যা )। 
লভ্যাংশ £--১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে আয়কর বজ্জিত 
শতকরা বাধিক ৫২ টাকা দেওয়া হইয়াছে । 
সর্ধ প্রকার ব্যাঞ্চিং কাধ্য কর! হয়। 


1 হল ল্য নাহ EET —— সত 


ED FESS IEE DEITIES 


[+ 


৮নং ং ক্লাইভ, ফ্রীট, কলিকাতা । 


| 

ৃ 
নি | হেড অফিস £ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস ঃ ৪২, ক্লাইভ স্ট্রীট 

লেক মার্কেট (কলিঃ)১ বৰ্দ্ধমান, আসানসোল, | 

| 

॥ 


সর্বত্র শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক ! | 


কাপজের কল 
র্‌ মিলস্‌--১৯ই জুলাই ( প্রেফ ৬৭২ $ ১২ই--৬৮ I 


পাট কল 
আদমজী--১১ই জুলাই ১৮৪০ ( এক্সডিভি ); ৯২ই--১৮৪০ ()। 
বরানগর--৯৬ই জুলাই ১০৯২ (এক্সডিভি ); ১২ই_-১০৯২ (&)। 
বিরলা-_( প্রেফ ) ১১ই জুলাই ১১৯২ $ ৯২ই৮-১১৯২। কালেডানিয়ান-_ 
৯১ই জুলাই (প্রেফ ) ১৫৩২) ১২ই--১৫৩৯ ১৫৬২1 ক্লাইভ-_৯১ই জুলাই 
২৩০ ( এক্সডিভি ); ১২ই--২৩॥৯ (এ) ক্রেপ--১১ই জুলাই (প্রেফ) 
৩৩৯3 ৯২ই--৩৩২। ডেপ্টা--১১ই ( প্রেফ ) ১২৪২) ১৯২ই--১২৪২। 


, কেলভিন_-১১ই (প্রেফ) ১৫২৯ ১৫৩৯ ১২ই-১৫২৭ ১৫৩৭ ১৫৪২ 
নর্থক্রক--১১ই--(প্রেফ) ১২৬২ ১২৭২ ১২৮৯১ ৯২ই--১২৬২ ২২৭২ 
(১২৮২ । 

* ২৩২ প্রেসিডেন্দী--১২ই ৩৮০ । 


স্াশন্তাল--১২ই--১৯%০ ২০৯২৭  আগড়পাড়া_-১২ই ২২৮০ 


খনি ৃ ৃ 
বাৰ্ম্মা কর্পোরেশন--১১ই জুলাই ৫২ ৫/০ ৫1/০ ৫২) PRES t/o 
&1/০ ৫%০ €২ ৫1০ ৫৮১/০ ৫1০ €/০ ৪২ | ইণ্ডিয়ান কপার_-১১ই ২৭ 
২/০ ২৩০ ২২ ১২ই-২২ ২/০ ২০০। কনসোলিডেটেড্‌ টিন_-৯২ই 
২৮৮০ ২৪৩/০ | 


ইনেকাটিক ও টেলিফোন 
বেরিলী ইলের্টিক-_১১ই জুলাই ১১৪০) ১২ই-_১১॥০। ঢাকা- 
ইলেরুট়িক--১২ই ১৪২। রেঙ্গল টেলিফোন--১১ই (প্রেফ) ১১০০ ১১৪০ ; 
১২ই--১১%০ ১১॥০ | 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 
ইণ্ডিযান আয়রন এণ্ড ষ্টাল_-১১ই জুলাই ২৪|০ ২৬০ ২৬1/০ ২৬/০ 
২৬।/০) ১২ই--২৬1০ ২৬০ | ষ্টাল কর্পোরেশন--১৯০ ( অনি ) ১৫৪০ 
১৫৩০ ১৫৪৩০ ১৫1০ ১৫৮০, ১৫৪০ ১৫1০ ১৫1%০ (প্রেফ) 
১২ই--৯৫৩০ ১৪1০ ১৫/০ ১৫1০০ 


১৬২ 
৯৯১ ৯০০৭৬ | 
(প্রেফ ) ১০০॥০। 


৯৫৪০ ১617০ 


চা বাগান 
হাসিমারা-১১ই জুলাই ৩৯২ ৩৯1০) ১২ই--৩৯২ ৩৯০ ৩৮২। 
। নিউ সমানবাগ--৯১ই (প্রেফ) ১৪০২3 ১২ই--১৪৯২1 ওকেতি--১১ই 
(প্রেফ ) ১৩৭২) ১৩৭২ ১৩৮২ । পুসিমবিং-১১ই-( প্রেফ ) ৯৮২ ৯৯২) 
১২ই--৯৮৬ ৯৯২1 তুমস্থং__১১ই (প্রেফ) ১০০২ ১০১২ | 


চিনির কল 
বুল্যা্ডত--১২ই তে ১৫1০ | 











আশীৰ্ব্বাদ, বিশ্বাস ও সহাম্ুভুতিতে ক্রত ত উন্নতিণীল 
সম্পুর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় জাতীর প্রতিষ্ঠান 


দি ঘাট ব্যান অব ইত দি: 





CEST এই ব্যান্ক সম্পুর্ণ দত ও প্রকার 
সুবিধারজন্য সর্ব্বত্র 


\ আমানতের হুদ :--৪ হইতে রন ক এছ 
টাকা উঠান যাঁয ) (চল্তি ০317:5736) হিসাব 2২৭ টাকা । 
সার্টীফিকেট ৭২ টাকায় ১০*২ ; ৭|* টাকায় ১*২ টাকা । 
বিস্তৃত বিবরণের জন্ত পত্র লিখুন বা ম্যান্জোরের সহিত সাক্ষাৎ করুণ। 
শীখাসমূহ--কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা ), চি 
রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, 
সর্বত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য VE 


€ বৎসরের ক্যাশ 


Ede SES ds LSS 


> 


সজ 


১৫ই জুলাই, ১৯৪০ ] 








বিবিধ , 
বি, আই, কর্পোবেশন--১১ই জুলাই ৩৪%০ ৩৪০ ; ১২ই--৩৮০ ৩৬০ 
€ প্রেফ) ৯৫০২। ডানলপ রবার--১১ই (অভি) ২৬২ ২৬০ ২৬০ 
-১২ই--২৬২ ২৬1০ ২৬1০ (প্রেফ ) ১০৮২। বাৰ্ম্মা পেট্রোলিয়াম 
১১ই (অডি) ১০০২) ৯২ই--১০১২ ১০০২ টিটাগড পেপার-_১২ই (রাইট) 
১৪২ ১৪1০ (২ষ প্রেফ ) ১০৬২ ১০৭২ । ওরিয়েন্ট পেপার--১১ই (প্রেফ) 
২৮৪|০ ; ১২ই--(অডি) ৭৪০ (প্রেফ) ৮৪৫০ মেদিনীপুর জমিদারী--১১ই 


৭৭২) ১২ই--৭৭২| 
পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১২ই জুলাই 


১৯৪০ সালে পাটের চাষ সম্পর্কে যে সরকারী প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ 

'প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এবার গতবারের তুলনায় অত্যধিক পরিমাণ 
জমিতে পাটের আবাদ হুইধাছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কাজেই 
সরকারী পূর্ববাভাসের প্রতিক্রিয়ায় এসপ্তাহে বাজারে পাটের মূল্য সম্পর্কে 
অধিকতব অবসাদ স্থচিত হইযাছে। এসপ্তাহে ভারতীয় চটকল সমিতি 
পাটকলসমূহের সাপ্তাহিক কাধ্য কাল ৪৫ ঘণ্টা পরিমাণ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত 
করায় ই অবসাদের ভাব আরও বেশী রকম প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। 
‘আলগা পাটের বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও বটম শ্রেণীর পাটের দাম 
নামিয়া যথাক্রমে প্রতিবেল ৮7০ ও ৭1০ আনা দাড়াইয়াছে। পাকাবেল 
বিকিকিনি প্রায় কিছুই নাই | ফাটকা বাজারেও পূর্বের স্যায় কারবার বন্ধ 
'আছে। ফাটক বাজারে বিকিকিনি বন্ধ না থাকিলে এ সপ্তাহে ও বাজারে 
পাটের মূল্যের একটা বেশী রকম পড়তি লক্ষিত হইত। 
- ভারতীয় পাটকল সমিতি পাটকলের সাপ্তাহিক কাৰ্য্যকাল হাঁস করিবার 
'যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতেও এসপ্তাহে পাট ও থলের বাজ্ছাবে মূল্যের 
দিক দিয়া কোন উন্নতি দেখা যায় নাই। বরং দামের হার গত সপ্তাহের 
তুলনায় এবার আরও কিছু হাস পাইয়াছে। গত «ই জুলাই বাজারে ৯ 
,পোর্টার চটের দাম ১১ টাকা ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১৫1৬০ আনা 
ছিল। অন্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১০০ আনা ও ১৪৮০ আনা 
নীভাইয়াছে। 

গত সপ্তাহে ১৯৪০ সালের পাট চাষের জমি সম্পর্কে যে পূর্ববাভাষ 
“প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ এবং বাঙ্গলার 
বিভিন্ন জেলার বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছিল। এসপ্তাহে আরও যে সব 
বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ্তি হইয়াছে নিস্নে তাহা উদ্ধত করা হইল। 


, বিভিন্ন প্রদেশের হিসাব 
প্রদেশ ১৯৩৯ ১৯৪০ পরিমাণ বৃদ্ধি 
(সংশোধিত) (প্রাথমিক) 
উডিয্যা ২২,৪০০ একর ২৮,৪০০ একর ৫,৯০০ একর 
বিহার ২,৬৫,৫০০ ০. ২১৮২০২০০ ৮ ১৬,৭০০ ৪ 
গা11111111111111111011111111111010111111110110111111) 11100111101 11011111111011011101111011010011111101011111111101101111111 

উলিগ্রাম “প্রবর্তৃকি”? ১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪*২ নু 
= এপ = 
গুশন্বত্ুক্ষ ল্যান্ড ভিলও 5 
ট ৬১নং বন্থুবাজীর স্ট্রীট, কলিকাতা । E 
শাখা :__যতীল্দ্ৰ মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম । Eg 
"ই সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। = 
ই স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ই 
৪ হা LOG ২১০ আনায় ২৫ টাক! ই 
2 ৩ i fl ৮ et ” ৪৩২ টাকায় ৫০৯ * = 
5 ৫ ৮৬৯ ” ৯০০২৬ ৪ 
= * is 5 
ই প্রভিডেন্ট ফণ্ড ভিপৌজিট্‌ ই 
ই নাসিক ১, টাকা জমার ৬ বৎসরে ৮৬. টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১* বৎসরে ই 
ই ১৬৩৪১ টাকা । মাসিক >, টাকা হইতে ১*৯ পর্যযস্ত জমা লওয়া হয়। ই 
দু হুদ শতকরা ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি লি 
2. গ্চল্তি হিসাবের 0০295 ৪/০) সুদ শতকরা ১৪০ টাকা ৷ নু 
5 " ‘সেভ্ডিংস ব্যাঙ্ক’এর সুদ শতকরা ৩২ টাকা টু 
ই শতকরা বাঁধিক ই 


৫২ লভ্যাংশ দেওয়। হইতেছে। 
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11) 





৩৬৫ 
» 9৪৭,৭০০ & ২৪,৪০০ , f 
»  ৩8,৫8,8৫১,, 2,08,৮৫০, 
অন্তান্য প্রদেশের বিস্তারিত হিসাব 
১৯৩৯ ১৯৪০ 
বিহার (একর) (একর) 
চাম্পারণ ২১৪৭৮ ২,৪৭৮ 
যজঃফরপুর ৪১০২৪ ৫১৫২০ 
দার্ভাঙ্তা ৪৮০ ৮০০ 
ভাগলপুর ৮০৮২ ৯১,৭৩৬ 
পৃণিষা ২১৫ ০১০০০ ২,৬১,০০০ 
সাওতাল পরগণা _ ৫০০ ৫০০ 
উড়িস্যা 
কটক ২০,১৩৬ ২৬,২০০ 
বালেশ্বর ৯১৮২০ ১,৭২০ 
পুরী ৪৯৮ ৫১৩ 
আসাম 
কাছাড় ২০০ ২০০ 
শ্ীহস্ট 8২,১০০ ৪৫১০ ০০ 
গোযালপাড়া ৯১০ ০১০০০ ১,১০,০০০ 
কামন্সপ ৭০,8০0 b৫,Boo 
তেজপুব ২৫,৯০০ ২৭,০০০ 
নওগা ৭8২৩০ 49,000 
শিবসাগর ৭০৩ ৯০০ 
লধিমপুব ৪,১০০ ৫১০০০ 
গারোহিল (সমতলভূমি) ৫১১০০ ১২০০ 
ধান ও চার বাজার 
কলিকাতা, ১২ই জুলাই 


রেস্কুনের বাজার--আলোচ্য সপ্তাহে বেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাজার 
চড়া গিয়াছে । বিভিন্ন প্রকার প্রতি > শত ঝুডি (প্রতি-ঝুড়ির ওজন 
৭ পাঃ) ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ ছিল। 


খানানটো” জুলাই ২৮৩২, আগষ্ট ২৮২২; সেপ্টেম্বর ২৮৯২ 
অক্টোবর ২৮৯২ । 











আতপ-_যোটা ২৮০২৮২ 5 সরু ২৯০২ 5 A ০৮০১ 
সুগন্ধি ২৯২-৩১৭২৩৯৭২১ কুলফি ৩০০২-৩১০ 3; মাপ্ডালো ৩৪৫২-৩৫৫২ 5 
ভাঙ্গা ১৮০২-১৮৫২ । 

oe oO oo চে 

|  _বাংলার সর্কপুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান | 

| ভ্িল্তু জ্বিুচুলন্সালল লাছক্ক | 

) এসিওরেন্স লিমিটেড ] 

স্থাপিত-_১৮৯১ | 

|| বীমার প্রথম দশ বৎসরে হিন্দু মিউচুরাল বীমাকারীকে যত টাকা I 
প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই 

{ তত টাকা দিতে সমর্থ নহেন। \ 

এজেন্দীর জন্য আজই আবেদন করুন | 

| হ্ভে অফিস — | 

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । | 

পি, সি, রায়, এম-এ, বি-এল, সেক্রেটারী ! ] 

Es সপ এট ১515০ রি 














“৩৬৩ 


. আথক,. জগৎ 


[ ১৫ই জুলাই, ১৯৪৭ 





সিদ্ধ _-লম্বা ৩০৫২-২০৭২ ; মিলচরু ২২নং Sh মং 
২৮৫১? ভাঙ্গা ১৮০২-১৮৫২। : EAMES 

ধাঁন=নাসিন শ্রেণী ১১৯২-১২১২ 3 মাঝারি ১১৯২-১২১২ 1 
. গত ৮ই জুন ষে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বহ্মদেশ হইতে মোট 
৩৮ হাজার ৬৩২ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর 
' এই সময উহার পরিমাণু ৪০ হাজার ৫৬৬ টন ছিল। ‘ গত ১লা জান্ুারী 
হইতে ৮ই জুন পর্য্যন্ত উদ্দেশ হইতে মোট ১০ লক্ষ ৫৬৮ টন-চাউল 
ভারতবর্ষে আমদানী ইইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ 
১২ লক্ষ :৩৬ হাজার ১৬০ টন ছিল। 

কলিকাতা--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের বাজার 
পূর্বের স্তায় সমভাবে চড়া ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও. চাউলের 
মূল্য নিম্নরূপ ছিল: ও 

ধান__ওড়াশাল ২০/০-২।৩/১০ 7 গোঁসাবা ২৩নং পাটনাই ৩/০-৩/১০ ; 
বূপশাল :৩৮১৩-৩৪০ ১ পবা” পাটনাই "২৮/০ ; দাদশাল ৩1১০-৩1/০ ; 
হোগলা *৩/১০-৩1/০ ; হামাই ৩/০-২৪/০) চিনি আতপ (পুরাতন) '৩1/০- 
৩%০ ; কাটারীভোগ ৩/১০-৩/৮০ ; ষশোয়া ৩/৯০-৩৮০ 1 3 

চাউল- _গোসাবা ২৩নং পাটনাই ৪/০-৫৮%০ ; রূপশাল ঢেঁকী চা 
&1%০ দাদখানি €1৩/০ 3; গুজি এলাহী ৮৫ বাঁশছুল ৫:০) কাটারী 
ভোগ ঢেঁকী ৮০০ ; পেনেটা &1০। 

গত ৬ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহীতে বিভিন্ন স্থান হইতে 
মোট ৩ হাজার ৬৫৯ টন চাউল কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। গত 
বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ২৯ হাজার ৭৫৭ টন ছিল। | 

গত ১লা জানুয়ারী হইতে ৬ জুলাই পর্য্যস্ত জল ও স্থল পথে কলিকাতায় 


মোট ২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৪ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। : গত বৎসর 
ইয়ার হা | 

| ' চামড়ার 'বাজার 
কলিকাতা, ১২ই জুলাই 


STG CMA বিশেষ মন্দা এবং নিক্রিয়তার 
ভাব পরিলক্ষিত, হয়। বর্ষার জন্ত চায্ডার আমদানীও হ্বাস পাইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ সামান্ত কারবার হইয়াছে, 

‘ছাগলের চামড়া-_-আব্র-লবপাক্ত ৯ হাজার ১ শত টুকরা ৫০১-৭০২ 
'হিঃ। পাটনা শ্রেনীর ৩ লক্ষ ৩২ হাজার টুকরা) ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত 
৮ হাজার ২ শত টুকরা এবং আদ্র-লবণাক্ত ১৭ হার টুকরা! ছাগলের 
চামড়া মজুদ ছিল। | 
শুর চামড়া--আপ্র-লবণাক্ত ৩ হাজার টুকরা প্রতি টুকরা %* 
আনা হইতে ৮৩ পাই হিসাবে । ১২ শত টুকরা প্রতি কুড়ি ৬০২-৯৫২ 
মুল্যে বিক্রয় হয়। . দ্বারভাঙ্গা-পুণিয়া রাচি শ্রেণীর মহিষের চামডা ১ শত 
টুকরা ৩২ হিঃ বিক্রয় হয়। 

এতঘ্যতীত ,ঢাকা-দিনাজপুর ৮ হাজার ২ শত টুকরা, আগ্রা-আর্সে 
৭ হাজার ৬ শত টুকরা, দ্বারভাঙ্গা-বেনারেস আর্সে ১৮ শত' টুকরা, 
দ্বারভীঁ্গা-পৃিয়া সাধারণ ৭. হাঁজার ৮ শত টুকরা, নেপাল-দার্জিলিং 
সাধারণ ৫ হাজার ৬ শত টুকরা, র'চি-গয়া সাধারণ ৪ হাজার টুকরা, 
গোরক্ষপুব-বেনারেস ৫ শত টুকরা, দার্ষিলিং-আসাম লবণাক্ত ২' শত 
টুকরা এবং' আত্র-লবণাক্ত ১৩ হাজার ২ শত টুকরা, গরুর চামড়া মজুদ 
ছিল। ০৮০০০০০০৪০০ 


খৈলের বাজার 
| কলিকাতা, ১২ই জুলাই 
রা 5 
গিয়াছে। মিল সমূহ এই শ্রেণীর প্রতি মণ খৈলের অন্ত ৩/০ হইতে 
৩৬০ আনা পর্য্যন্ত দর দিয়াছে! অপর পক্ষে .আড়তদারগণ উহার 


সং . 


প্রতি ২ মণী বস্তার মূল্য (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ ) ৭/%০ হইতে ৭/%/০ 
পথ্যস্ত দাবী করে। 'রেড়ির বীজের সুল্যও চড়িয়াছে। অপর দিকে কৃষি- 


'কাধ্যবত ব্যক্তিগণের, মধ্যে রেডির খৈলের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার অন্ত 


যূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াচ্ছে। ' 

সরিয়ার ধৈল-_সরিষার খৈলের বাঙ্ধারও চডা গিয়াছে। মিল লমূহে- 
প্রতিমণ সরিষার খৈল সম্পর্কে ১০৫ আনা হইতে ১৭৮০ আনা দর 
দিতেছে। অপর পক্ষে আভতদারগণ বস্তার মুল্য ।০ আন। ধরিয়া, প্রতি” 
২ মণী বস্তা খৈলের জন্য ৪২ হইতে ৪1০ আনী দর দাবী করে। স্থানীয়" 


ক্রেতাগণের মধ্যেই এই শ্রেণীর খৈলের' চাহিদা ছিল। কোন রপ্তানী 
বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। 
সানা ও (রূপা রি 
মাঠ কলিকাতা, সই জুলাই 


আলোচ্য সপ্তাহের বীর বোধাইদের সোনার বাজারে মন্দার ভাব- 
প্রকটিত হইতে দেখা য়ায়।. অবস্ স্বর্ণের মূল্যে উল্লেখযোগ্য হাঁস ঘটে, নাই). 
জাহাজ চলাচলের . জন্ত , বোম্বাই 'পোতাশ্রয় উদ্ুক্ত করার সংবাদে সপ্তাহের 
প্রথমদিকে ্বর্ণের মূল্য সামান্ত বৃদ্ধি.পাইয়া ৪১৮০ আনা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল।- 
র্তমানে-এই বন্ধিত চাহিদা :মিটিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে .হয়। অদ্য বোস্বাই 


বাজারে ৪৯৮৮৬ পাই দরে-রেডি শ্বর্ণের. বিকিকিনি আরম্ভ হইয়া 8১৬৬. , 


দরে বাজার বন্ধ হয়। কলিকাতার দর নিয়লিখিতরূপ.ছিল :__পাকাসোনা 
৪২২ টাকা এবং বড়ালরার- ৪১/০ আনা । আলোচ্য সপ্তাহে, ই 


20127887558 ~— 
" €ই জুলাই os 1 1 8yuo 
ভই ৩১৮ ৯ | ৪১5৬ পাই, 
ই = 5 ১৫৮ | ৪১৮/০, 
ll ই র ll | 88 
+ ১০ই ৯ ৪১৮৬ পাই: 
SR 72735 (48 ৪১৮৮৬ ৪ 
১২ই ৪0৯) - ৪১0৩৬ 5 


নর বাজারে এ সাহে নার দর এডি আদ বউ ৮ পেক্দ*” 
(সরারীভাত বিনীত) হারে বলবৎ ছিল। : 


আলোচ্য সপ্তাহে ৰোস্বাই বাজারে রুপার দরে নিযগতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। কাচা টাকার চাহিদা” বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতেও রৌপ্যের 
মূল্যে ইহার কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে না। অন্ত বোস্বাই বাজারে 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার ৬১/০ ভারে বিকিকিনি' আরম্ভ হইয়া এই দরেই' , 
বাজার বন্ধ হয় । কলিকাতায় অদ্য রৌপ্যের দর ছিল প্রতি ১০০ তরি ৬২ টাকা: 
এবং ওঁ খুচরা দর ছিল ৬২1০ আনা। বোষ্বাই বাজারে আলোচ্য সপ্তাছে 
রৌপ্যের দর নিয়লিখিতরূপ ছিল : 


৫ই জুলাই ৬২/%০ 
৬ই 5 ৬২1%০- 
৮ই » , ৬২11৬ 
নই এ ৬২/০ 
১০ই 5 | | ৪. 
১১ই 5 | ৬২/০ 


গত কয়েকদিন রেজা 
পরিলক্ষিত হইতেছে। স্পট রৌপ্য ২১২৪ পেন্স পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আলোচ্য 
সপ্তাহে লওনের বাজারে স্পট রৌপ্যের মূল্য ২১৪৬ পেন্স হইতে ২১৯৪ 
. পেন্সের মধ্যে ছিল। 


ফোন-_বড়বাঁজার, ৬৩৮২ 





বুবজ্া-বানিভ্ড-তিজ- অর্থনীতি বিষম্যবৎ 























সম্পাদক- প্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
| i বধ, 9 ৃ কলিকাতা ২২শে জুলাই, সোমবার ১৯৪০ ১২শ সংখ্যা 
ব্য পৃষ্ঠা পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৬৭-৩৬৯ আধিক ছুনিয়ার খবরাখবর ৩৭৪-৩৮৯ 
বর্তমান | পুস্তক পরিচয় ৩৭৯ 
দ্ধের Ran টা কোম্পানী প্রসঙ্গ ৩৮০-৮১ 
। Bb Sy টি মত ও পথ ৩৮২ 
যান বাহন শিল্প ০০2৮4 বাজ্জারের হালচাল ‘৬৮৩-৩৮৬ 
সাময়িক প্রন 
পাটচাষী সাবধান হইতে কৃষকের সাবধান হওয়া উচিৎ । এবার বরং প্রথমে ২৩ মাস 


সরকারী বিবরণ অনুসারে গত বৎসরের তুলনায় এবার শতকরা 
৩৪ ভাগ বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে । এবার এই জমিতে 
কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে সরকারী বরাদ্দ প্রকাশিত 
হইতে এখনও আড়াই মাস কাল দেরী আছে। তবে এবার আব- 
হাওয়ার অবস্থা পাট ফসলের পক্ষে আগাগোড়া এরূপ অনুকুল 
যাইতেছে এবং ফসলের অবস্থা এত সন্তোষজনক যাহার ফলে এবার 
উৎপাদনের পরিগাঁণ গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ৩৪ ভাগ অপেক্ষাও 
অনেক বেশী হইবে বলিয়া মনে হয়। এই সম্বন্ধে ব্যবসায়ী মহলের 
ধারণা যে এবার অন্ততঃ ১ কোটী ৩০ লক্ষ বেল পাট' উৎপন্ন হইবে। 
কেহ কেহ দেড় কোটী বেল পাট হইবে এবরূপও বলিতেছেন। যাহা 
হউক এবার মোট ১ কোটা ৩০ লক্ষ বেল পাট হইবে এরূপও যদি 
715 পাটের পরিমাণ খুব কম 
করিয়া যদি ৫লক্ষ বেলও মনে করা যায় তাহা হইলেও এবার ১ কোটী 
৩৫ লক্ষ বেল পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে। উহার মধ্যে 
চটকল সমূহের প্রয়োজনে ৬০ লক্ষ বেলের বেশী পাট লাগিবে ন! । 
কারণ থলে ও চটের চাঁহিদা হাসের জন্য চটকল সমূহে কাঞ্জের পরিমাণ 
আগামী ১৯শে আগষ্ট হইতে ৫৪ ঘণ্টার পরিবর্তে ৪৫ ঘণ্টা নির্ধারিত 
করা হইতেছে । এদিকে সমগ্র ইউরোপে পাট রপ্তানী রন্ধ হওয়াতে 
এবার বিদেশে কাচা পাটের রপ্তানীও ১৫ লক্ষ বেলের বেশী হইবে 
না। কাজেই এবার বাজারে মাত্র ৭৫ লক্ষ বেল পাটের প্রয়োজন 
রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় এবার বাজারে কম পক্ষে ৬০ লক্ষ বেল 
পাট উদ্ধত্ত হইবে। এই কারণে কেবল যে এবারই পাটের কিছুমাত্র 
দর হইবে না এক্সপ নহে__-আগামী বৎসরেও উহার জের চলিবে । 


বাঙ্গলা সরকার ইতিপূর্বে কৃষকগণকে কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া, পাট 


বিক্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন । কিন্তু উপরোক্ত হিসাব নিকাশ 


পর্য্য স্তব পাটের জন্য কিছু মূল্য পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ডিসেম্বর 
মাসের পরে পাট বিক্রয় করাই একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিবে। 
বাঙ্গলার মন্ত্রীবর্গের নির্বব,দ্ধিতার জন্যই এই শোচানীয় অবস্থার উদ্ভব 
হইয়াছে। কারণ উহার যদি সময়মত উহাদের কর্তব্যে অবহিত 
হইয়া বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিতেন তাহা হইলে আজ 
প্রয়োজনের তুলনায় দেড়গুণেরও অধিক জমিতে পাটের চাষ হইয়া 
এই অবস্থার উদ্ভব হইত না। 
গৰৰ্ণমেণ্টের নিরব দ্ধিতা ' 

কিন্তু াক্গলার মনত্রীমণ্ডলের আর একদিক্‌ দিয়া নিরব দ্ধিতা দেখিয়া 
আমরা বিস্মিত হইয়াছি। যে সময়ে একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে 
এবার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে 
সেই সময়ে তাহারা পাটের বাঙ্জার চড়াইবার জন্য ৫৭ হইতে ৫৮ 
টাকা দরে ৫০ হাজার বেল পুরাতন পাট ক্রয় করিয়া লইলেন। , 
অথচ স্কুলের একজন বালক একথা বুঝিতে পারে যে যেখানে 
প্রয়োজনের তুলনায় ৫০৬০ লক্ষ বেল বেশী পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত হইতেছে যেখানে ৫০ হাজার বেল কেন ৫ লক্ষ বেল পাঁটও 
যদি কেহ অতিরিক্ত মূল্য দিয়! ক্রয় করে তাহা হইলেও উহার প্রভাবে 
বাজার চড়িতে পারে না । গবর্ণমেণ্টের এই সঙ্কীর্ণ কার্ধ্যনীতির জন্য 
বাজারের উপর: তো কোন প্রভাব পড়েই নাই অধিকন্তু উহার ফুলে 
বারি A Ud BO মাতে রতি 
যে পাট ৫৭1৫৮ টাকা দরে ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা ৪০ টাকা দরে, 
ক্রয় করিবার জন্যও এখন কোন ক্রেতা বাজারে নাই। কাজেই 
ইতিমধ্যেই প্রতি বেল ১৮ টাকা হিসাবে ৫০ হাজার রেলে গবরর্মেন্টের 
.৯ লক্ষ টাকা ক্ষতি দেখা যাইতেছে । কিন্ত নূতন পাঁট বাজারে 
ভালক্ূপ আমদানী হইলে দর আরও পড়িয়া হয়ত; ' ৩০ টাঁকা হইবে 


৩৬৮ 


আধিক জগৎ 


[ ২২শে জুলাই, ১৯৪০ 





এবং তখন ৫০ হাজার বেল পাটের জন্য গবর্ণমেণ্টের ক্ষতির পরিমাণ 
দাড়াইবে ১৪ লক্ষ টাকা । অর্থাৎ শিল্পবিভাগের মত একটা অপরি- 
হার্য্য জাতিগঠনমূলক বিভাগে সারা বৎসরে গবর্ণমেন্ট যত টাক! 
খরচ করেন- মন্ত্রীসভার একটা মাত্র ভুলের জন্য সেই পরিমাণ টাকা 
ক্ষতি হইতে চলিয়াছে! এই অপরাধ অমাজ্জনীয়। অন্য দেশ 
হইলে এই অপরাধে মন্ত্রীসভার পতন অনিবাধ্য হইত । 

যাহা হউক আমরা মন্ত্রীবর্গকে একটা উপদেশ দিতেছি। পাটের 
বাজারে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেন্ট যদি এবারে 
উৎপন্ন মোট পাটের এক চতুর্থাংশ ক্রয় করিয়া তাহা গুদামজাত 
করিয়া ফেলিয়া রাখেন তাহা হইলে দর কিছু চড়িতে 'পারে। কিন্ত 


বাঙ্গলা সরকারের সেরূপ অর্থসঙ্গতি নাই । এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেন্টের : 


সম্মুখে একটা মাত্র পন্থা রহিয়াছে। তাহারা যদি এখনই একথ। 
ঘোষণা করেন যে আগামী, বৎসরে তাহারা কৃষককে বর্তমান বৎসরের 
তুলনায় অর্ধেকের বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিতে দিবেন 
না এবং কোন অবস্থাতেই তাহারা এই সঞ্চল্প হইতে বিচ্যুত হইবেন 
না তাহা হইলে এবার পাটের কিছু মূল্য হইতে পাবে। বর্তমান 
সঙ্কট’ হইতে পরিত্রাণ লাভের উহাই একমাত্র কাধ্যকরী পন্থা । কিন্তু 
পাটের ব্যাপারে যাহারা কোনদিনই কোন হিতোপদেশ গ্রহণ করে 
না তাহারা কি এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন ? | 
' শর্করা! শিল্প সম্পর্কে জওহরলাল 

ভারতীয় শর্করা শিল্পের যে সমস্ত সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে 
তৎসম্পর্কে কংগ্রেসের স্যাশন্যাল প্লানিং কমিটীর সভাপতি হিসাবে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
দেশবাসীর বিশেষ সমর্থন লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যাঁয়। 
এতদিন পর্যন্ত ভারতীয় চিনির কল সমূহের প্রতিনিধিগণ শর্করা 
শিল্পের ছুরবস্থার প্রতিকার কল্পে আখের মূল্য হ্রাস, শর্করার উপর 
রক্ষণ শুক্ষের বৃদ্ধি এবং ভারতবর্ষে আর কোন নৃতন চিনির কল প্রতিষ্ঠা 
বন্ধ করিয়া দেওয়া--এই তিনটা বিষয়ের জন্য দাবী করিয়া আসিয়াছেন। 
এই তিনটা দাবী পূরণ হইলে দরিদ্র আখ চাষীগণ তাহাদের উৎপাদিত 
আখের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইবে, দেশের লোককে চিনির জন্য 
অধিকতর মূল্য দ্রিতে হইবে এবং বাংলার ন্যায় যে সমস্ত প্রদেশ 
এখনও চিনির কল প্রতিষ্ঠার ব্যাপাবে কিছুই অগ্রসর হইতে পারে নাই 
সেইন্সমন্ত প্রদেশ এই শিল্পে প্রবেশ লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে। 
বলা বাহুল্য যে চিনির কলওয়ালাদের এই অযৌক্তিক দাবীর বিরুদ্ধে 
দেশবাসী বরাবরই প্রতিবাদ জানাইয়া আসিয়াছে । স্থখের বিষয় যে 
পণ্ডিত জওহরলাল চিনির কলওয়ালাদের এই তিনটা দাবীর একটাও 
সমর্থন করেন নাই। তাহার প্রস্তাব এই যে আখের মূল্য সম্বন্ধে 
ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টের একই নীতি 
অন্ুযায়ী,কাঁজ করা উচিৎ-_বাহার ফলে আখের মূল্যের তারতম্য হেতু 
এক অঞ্চলের চিনির কল সমূহ অন্য অঞ্চলের কলের সহিত অবৈধ 
প্রতিযোগিতা করিতে না পারে । দ্বিতীয়ত; ভারতবর্ষের যে সব 
অঞ্চলে চিনির কল প্রতিষ্ঠার সুযোগ সুবিধা থাকা সন্বেও এখন পর্য্যন্ত 
কল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই সেই সব অঞ্চলে কল স্থাপনে কোন বাধ! 
দেওয়াও পণ্ডিতজীর অভিপ্রায় নহে। তৃতীয়ত তিনি চিনির কল- 
গুলির উপর গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
করিয়াছেন এবং চিনির কল সমূহ যাহাতে জোটবন্দী হইয়া দেশের 
লোকের নিকট হইতে চিনির জন্য অতিরিক্ত মূল্য আদায় করিতে না 
পারে' তজন্ত গবর্ণমেন্টের প্রভাবাধীনভাবে একটী সম্মিলিত বিক্রয় 
বোর্ড গঠনের কথা 'বলিয়াছেন। পণ্ডিতজীর এই সমস্ত প্রস্তাব 
কাৰ্য্যে পরিণত হইলে দেশের আখচাষীগণ আখের জন্য ন্যায্য মূল্য 
পাইবে, চিনির ক্রেতাগণকে অধিক মূল্য দিতে হইবে না এবং বাঙ্গলার 
ন্যায় প্রদেশগুলি এই শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ পাইবে । অধিকম্ত এই 
কার্ধ্যক্রমের ফলে চিনির কলগুলিতে বিলি ব্যবস্থার যে সমস্ত ক্রটী 
রহিয়াছে তাহ! সংশোধনের এবং পরিচালকগণের লোভ সম্ববণেরও 
একটা উপায় হইবে। 

ব্যাঙ্ক আইন প্রসঙ্গে মিঃ দালাল 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন সম্পর্কে নাথ 

ব্যান্কের ম্যানেজিং' ডিরেক্টর মিঃ কে এন্‌ দালাল যে বিবৃতিপূত্র 





প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মর্মান্ুবাদ ইতিপূর্বে আমরা প্রকাশ 
করিয়াছি। ব্যাঙ্ক আইন সম্পর্কিত প্রস্তাবিত বিলে প্রত্যক ব্যাঙ্ককে 
মূলধন ভারাক্রান্ত করিবার এবং প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আমানতী টাকার 
অন্যুন ৩০ ভাগ সব সময়ে দায়মুক্ত অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা 
রাখিবার জন্য যে দুইটা ধারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহাই সবচেয়ে অধিক 
আপত্তিজনক । শেষোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ সিকিউরিটার জামীনে ব্যাঙ্ক সমূহ যদি প্রয়োজনের 
সময়ে টাকা পাইতে না পারে তাহা হইলে অনেক ব্যাঙ্কের পক্ষেই 
বিপদের সময়ে উহার আমানতকারীদের দাবী মিটান সম্ভবপর হইবে 
না! প্রস্তাবিত ব্যাঙ্কবিল সম্বন্ধে দেশের বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান 
এবং ব্যাঙ্কের তরফ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট যে সমস্ত বিবৃতিপত্র 
পেশ করা হইয়াছে তাহাতেও এই ধরণের অভিমতই ব্যক্ত করা 
হইয়াছে । মিঃ দালালও এই বিষয়ে একমত । তিনি বলেন যে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত সিকিউরিটা সব সময়েই দায়মুক্ত রাখিতে হইবে 
বলিয়া যে সর্ত করা হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং 
ব্যাঙ্ক সমূহের প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কে এই 
সিকিউরিটার বদলে ব্যাঙ্ক সমূহকে প্রয়োজনাম্থ্রূপ টাকা প্রদান করিতে 
হইবে । তবে ব্যাঙ্কসমূহ সব সময়েই আমানতী সিকিউরিটীর জামীনে 
টাকা ধার করিয়া যাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্দেগ্য পণ্ড করিতে না 
পারে তজ্জন্ত তিনি একটা নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন 
যে কোন সপ্তাহের শেষে যদি দেখা যায় যে আইন অনুসারে ব্যান্কের 
পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যত টাকা মজুদ রাখা দরকার তত টাকা মক্ুদ 
নাই তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উক্ত ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঘাটতি 
টাকার উপর জরিমানা হিসাবে একটা ফি আদায় করিতে পারিবেন। 
মিঃ দালাল বলেন যে এরূপ. নিয়ম করিলে ব্যাঙ্ক সমূহও তাহাদের 
দাবী মিটাইবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ টারার সাহায্য পাইবে 
এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা সব সময়ে দাঁয়াবদ্ধ করিয়া রাখিবার 
বর্তমানে যে ঝৌক দেখা যাইতেছে তাহাও হাঁস পাইবে । 

মিঃ দালালের এই প্রস্তাব দ্বারা উভয়দিক রক্ষা করিবার প্রয়াস 
হইতেছে এবং অন্যান্ত ব্যাক্কেরও উহা সমর্থন লাভ করিবে আশা করা 
যায়! আমরা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে এই প্রস্তাবটা বিশেষভাবে বিবেচনা 
করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 

সেনানায়ক পদে ভারতবাসী 

_ ভারতবর্ষে সামরিক বিভাগের জন্য যে এত অধিক অর্থ ব্যয় হয় 
তাহার প্রধান কারণ সৈম্বাহিনীতে অপেক্ষাকৃত অল্প বেতনের 
ভারতীয় সৈনিক ও সেনানায়ক নিয়োগ না করিয়া তংস্থলে অত্যধিক 
বেতনে ইংরাজ সৈনিক ও সেনানায়কগণের নিয়োগ । ভারতীয় 
সৈনিকদের মধ্যে তবু ই তৃতীয়াংশ ভারতীয় সৈনিক রহিয়াছে । 
কিন্ত অফিসার বা সেনানায়ক পদে নিযুক্ত ভারতবাসীর সংখ্যা এখনও 
অতি নগন্য । ভারতবাসী বরাবরই সেনাবাহিনীতে সমস্ত নায়কের 
পদ ভারতবাসীর দ্বারা পুর্ণ করিবার জন্য দাবী জানাইয়া আসিতেছে। 
কিন্তু এই দাবী পূরণ করা হইতেছে না। কয়েক বৎসর পূর্বে স্কিন 
কমিটী ভারতীয় সৈম্তবাহিনীতে অধিক সংখ্যক ভারতীয় অফিসার বা 
সেনানায়ক নিয়োগ করিবার জন্য একটা পরিকল্পনা দিয়াছিলেন। 
কিন্তু তনুযায়ীও কাজ করা হয় নাই। ফলে বর্তমানে প্রতি বৎসর 
সৈন্যবিভাগে যে সমস্ত ভারতীয় অফিসার গ্রহণ করা হইতেছে তাহা 
ভারতবাসীর দাবীর তুলনায় অতি সামান্য । যাহা হউক বর্তমানে 
যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকার এক বৎসরের মধ্যে দৈম্তবাহিনীতে 
১১ শত অফিসার নিয়োগ করিবেন বলিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন 
তাহা খুবই সুখের বিষয়। কিন্তু ভারতীয়” অর্থে ভারত সরকার কি 
বুঝেন তাহা জানা আবশ্যক । এদেশের এংলো ইণ্ডিয়ানগণও ভারতীয় 
বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে । উহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। 
অন্যান্ত সম্প্রদায়ের ন্যায় এংলো ইণ্ডিয়ানগণও সামরিক উচ্চপদে 
তাহাদের ম্যাষ্য অংশ লাভ করুক উহাতেও কেহ আপত্তি উত্থাপন 
করিবে না । কিন্ত সেনাবিভাগে ভারতীয় অফিসার নিয়োগের নাম 
করিয়া এই সমস্ত পদের অধিকাংশ যদি এংলো ইগ্ডিয়ানদের দ্বার! 
পুর্ণ করা হয় তাহা হইলে দেশবাসীকে একটা ধোকাই দেওয়া হইবে। 
গবর্থমেন্ট এই বিষয়ে তাহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিলে দেশবাসীর 
মন হইতে একটা দ্বিধা ও সন্দেহের অবসান হইতে পারে । 


২২শে জুলাই, ১৯৪০ ] রি 


আধিক জগৎ 


৩৬৯ 





বাঙ্গলা দেশে সমবায় সমিতিসমূহের গঠন ও কার্য্যপ্রণালী 
নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার একটি নৃতন সমবায় আইন 
প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন । এর বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার পুর্বে 
একটি বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন। এ বিলটি সিলেক্ট কমিটি 
কর্তৃক বিবেচিত হওয়ার পর এক্ষণে আবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
পেশ করা হইয়াছে । নূতন সমবায় আইন সংক্রান্ত বিলটির বিশেষন্থ 
এই যে উহাতে সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার ও অন্য সরকারী 
অফিসারদের হাতে সমবায় আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিশেষ ক্ষমতা 
দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই প্রকার ব্যবস্থা প্রযুক্ত 
হইলে সরকারী কর্তৃত্বের বেশী রকম চাপে এ প্রদেশে সমবায়ের 
উন্নতির বদলে অবনতির পথ প্রশন্ত হইবে বলিয়া অনেকের ধারণা । 
সেজন্য গত ১৭ই জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দলের পক্ষ 
হইতে উক্ত বিলটি পুনধিব্চেনার জন্য সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাইবার 
একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভোটাভোটির ফলে 
রী প্রস্তাব বাতিল হইয়া যাঁয়। 

বাঙ্গলায় সমবায় আন্দোলনের একটা বড় গলদ এই এ প্রদেশের 
সমবায় সমিতিগুলির কর্ম্মনিয়স্তাদের ভিতর দলাদলি, স্বার্থপরতা, 
অসাধুতা ও অযৌক্তিক আশ্রিত বাৎসল্যের ভাব খুব বেশী। সে 
কারণে সমবায় আন্দোলনের প্রকৃষ্ট উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া 
বাঙ্গল। সরকার বর্তমান বিলে সমবায় সমিতিসমূহের কাধ্যনিয়ন্ত্রণ 
সম্পর্কে সরকারী অফিসারদিগকে বেশী রকম ক্ষমতা দেওয়ার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । সমবায় বিভাগের অফিসারগণ বেশী রকম ক্ষমতার 
অধিকারী হইলে তাহারা সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সমবায় 
সমিতিগুলিকে গলদ মুক্ত করিতে পারিবেন ইহাই গবর্ণমেন্টের 
ধারণা । দেশের পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষা ও ছূর্নীতির প্রাবল্য যেরূপ 


অধিক এবং মফঃস্বলে সমবায় সমিতির কর্ণধারদের ভিতর নানারূপ ' 


অনাচার যেরূপ বেশী মাত্রায় লক্ষিত হইতেছে তাহাতে এ ধরণের 
একটা কার্য্যনীতি বর্তমান অবস্থায় বাস্তবিকই বিবেচনার যোগ্য ৷ 
কেননা ইহা সত্য যে অশিক্ষা ও অজ্ঞানতার ভিতর সমবায় 
সমিতিগুলির পুঞ্জীভূত গলদ দুর করিতে হইলে দেশের গবর্ণমেন্টকে 
আজ দৃঢ় হস্তেই তাহা দমন করিতে হইবে। সে হিসাবে আমরা 
বর্তমানে সরকারী ভাবে একটা কড়া নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুস্থত হওয়ার 
পক্ষপাতি। তবে বর্তমান বিলে যেভাবে সকল দিক যথারীতি 
বিবেচনা না করিয়া কেবল রেজিষ্ট্রীর ও অন্য সরকারী অফিসারদের 
উপর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে আসল কাজ 
বিশেষ অগ্রবর্তী হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। এদেশে 
সমবায়- সমিতি সমূহের বে-সরকারী পরিচালকদের ভিতর 
সাধারণতঃ যে দলাদলি, অসাধুতা ও আশ্রিত বাৎসল্য দৃষ্ট 
হইয়া থাকে এদেশের সরকারী সমবার বিভাগের অফিসারদের 
মধ্যেও তাহার দৃষ্টান্ত কিছুমাত্র বিরল নহে। কাজেই সমবায় 
আন্দোলনকে গলদমুক্ত করিবার জন্য সরকারী অফিসারদের কর্তৃত্বের 
মাত্রা বেশী রকম বাড়ান হইলে সেই সঙ্গে অফিসারদের কর্তৃত্ব 
স্ুনিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণের আস্থাভাজন একটি পরিচালনা বোর্ডও 
পঠিত হওয়া প্রয়োজন । সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার ও অফিসার- 
গণ ক্ষমতা হাতে পাইয়া যাহাতে তাহার অপপ্রয়োগ না করিতে 
,পারেন তাহা দেখিবার জন্য এবং অন্য আবশ্যকীয় বিধিব্যবস্থার 
জন্য গবর্ণমেন্টের পক্ষে সমবায় সমিতি সমূহ কর্তৃক নির্বাচনের 
ভিত্তিতে একটি বেসরকারী পরিচালক বোর্ড গঠন করা কর্তব্য । 
এরূপ একটি বোর্ডের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা আরোপ করিলে তাহার! 
সমবায় বিভাগকে যথারীতি স্ুনির্দেশ দিয়া ও সমবায় সমিতির 
কার্যধারা সুনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া এদেশে সমবায় আন্দোলনের 
প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস । 
শরম ও শিল্পসম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 
কেন্দ্রীয় আইন সভায় আগামী অধিবেশনে শ্রম ও শিল্পসম্পর্কে 


তথ্যতালিকা সংগ্রহের জন্য ভারত সরকার একটী. বাধ্যতামূলক 


আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই 
আইন কার্য্যকরী হইলে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহকে কারখানা, 
শরমকল্যাণ ব্যবস্থা এবং শ্রমিক বিরোধ সংক্তান্ত তথ্য তালিকা 
সংগ্রহের জন্য যাবতীয় ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে। অন্যান্য বিষয়ে 
তথ্যতালিকা সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশক্রমে 
প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহ এই আইনে প্রয়োজনীয় ধারা, উপধারা 
প্রভৃতিও সংযোগ করিতে পারিবেন । | 


শ্রমিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য তালিকার অভাব গবর্ণমেণ্ট, 
জনসাধারণ, অর্থনীতির লেখক সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। 
এই সমস্ত তথ্য তালিকা না থাকায় অন্যান্য দেশের শিল্প ও শ্রমিক 
সমস্তার সহিত ভারতীয় শিল্প এবং অমিকগণের অবস্থার তুলনা 
মূলক আলোচনা করাও অসম্ভব। বর্তমানে শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
মালিকগণের সদিচ্ছার উপরেই তথ্যতালিকা সংগ্রহ করা নির্ভর 
করে। কিন্তু বহুসংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠানে অজ্ঞতাবশতঃ অথবা নিজেদের 
গলদ ঢাকিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেপ্টকেও প্রয়োজনীয় তথ্যতালিকা 
সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হয় না। বাধ্যতামূলক আইন ব্যতীত এই 
ক্রুটী দুর করা সম্ভব নয়। 

'গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক উদ্ত তুলাক্রয়ের প্রস্তাব 

তুলার মূল্য ক্ষিপ্রতার সহিত হ্রাস পাইতেছে দেখিয়া উদ্বৃত্ত তুলা 
উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করিয়া নিবার''জরন্য ভারতসরকারের নিকট এক 
প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে এবং গবর্ণমেপ্ট এই প্রস্তাব বিবেচনা 
করিতেছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব 
কার্ধাকরী করিয়া তুলার দাম অব্যাহত রাখিতে হইলে ভারতসরকারের 
অস্ততঃপক্ষে .১০।১৫ কোটী টাকার প্রয়োজন হইবে । অতিরিক্ত 
২৭২৫ কোটী টাকা সমরব্যয় মিটাইয়া এই বাবদ আরও ১০।১৫ 
কোটী টাকা ব্যয় করা ভারতসরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে কিনা এবং 
ইহাতে ভারতসরকার রাজী হইবেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। 
প্রকাশ, জাহাজের অভাবে রপ্তানীর অসুবিধা ঘটাতেই তুলার মূল্যে 
বিপৰ্য্যয় দেখা দিয়াছে। যুদ্ধের আতঙ্কে অনেক ব্যবসায়ী যে কম 
মূল্যে মজুদ তুলা বিক্রয় করিয়া দিতেছেন তাহাও এই অবস্থার জন্য 
কতকাংশে দায়ী। এক্সপোর্ট এডভাইসরী কাউন্সিল এবং যুদ্ধজনিত 
ক্ষতির বীমা ছারা এই অবস্থার কতকটা প্রতিকার হইবে আশা করা 
যায়। জাপান ভারতীয় তুলার সব্ধবপ্রধান ক্রেতা। প্রকাশ, বর্তমানে 
জাপান হইতে তুলার অর্ডার ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। জাপানের 
মতিগতি এবং সম্প্রতি জাপ-মন্ত্রীসভার যে পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে জাপানের যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া.পরা মোটেই 
অসম্ভব নয়। এই অবস্থার উদ্ভব হইলে ভারতীয় তুলার মূল্যে যে 
বিপর্ধ্যয় দেখা দিবে তাহা রোধ করা ভারতসরকারের পক্ষেও সম্ভব 
হইবে না। ভারতীয় বস্তরশিল্পে অধিক পরিমাণে ভারতীয় তুলার 
ব্যবহার দ্বারাই এই অবাঞ্ছিত অবস্থার কতক্টা প্রতিকার হইতে পারে 
এবং এই উদ্দেশ্ত সাধন করিতে হইলে কাপড়ের কলের 
মালিকগণের মধ্যে একদিকে যেমন প্রচার কার্ষ্য করিতে হইবে 
দেশীয় তুলার উৎকর্ষ সাধনের জন্যও তদ্রুপ বিশেষ দৃষ্টি নিতে হইবে । 
বোস্বাইয়ের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েসন তুলা ব্যবসায়ীদের একটা. 
বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান । স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ইহার সভাপতি। 
এই ব্যাপারে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে মনোযোগী দেখিলে দেশবাসী 
সুখী হইবে। | 





যুদ্ধের অবস্থা ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করাতে অনেক 
দেশেই কাগজের একটা আসর দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে । 
পৃথিবীর মধ্যে নরওয়ে সুইডেন প্রভৃতি স্ট্যান্ভিনেভিয়ার দেশগুলিই 
কাগজ ও কাগজের সরঞ্জাম উৎপাদনের দিক দিয়া সরবপ্রধান ৷ 
এসব দেশ হইতে কাগজ নিশ্মাণের উপযোগী প্রভূত পরিমাণ মণ্ড 
জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান হইয়া থাকে । যেসব দেশে কাগজের 
কল চালাইবার মত মণ্ডের যোগান নাই সেইসব দেশের কাগজের 
কলে স্থ্যাপ্ডিনেভিয়ার উৎপন্ন মণ্ড ব্যাপক ভাবে ব্যবহ্ৃত হয়৷. 
তাহা ছাড়া নরওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতি বৎসর 
সংবাদ পত্র ছাঁপিবার উপযোগী বিশেষ শ্রেণীর বিপুল পরিমাণ 
কাগজ এবং-অন্যান্ত অনেক শ্রেণীর কাগজও বিদেশে প্রেরিত হইয়া 
থাকে। এক্ষণে যুদ্ধের এলাকা নরওয়ে পধ্যন্ত ব্যাপ্ত হওয়ায় 
স্ক্যানভিনেভিয়া হইতে বাহিরের অনেক দেশেই কাগজের মণ্ড ও 
কাগজ রপ্তানীর পথে একটা বিরাট প্রতিবন্ধক স্থষ্ট হইয়াছে। আর 
তাহাতে মিত্ৰশক্তি পক্ষীয় অনেক দেশকে কাগজের যোগান সম্বন্ধে বেশী 
রকম অভাব ভোগ করিতে হইতেছে । যুদ্ধের জন্য জাম্মানী, অস্থীয়া, 
চেকোক্লোভেকিয়া ও হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের কলগুলি হইতে উৎপন্ন 
কাগজের যোগান পাওয়ার সুবিধা পূর্বেই বন্ধ .হইয়াছিল। এক্ষণে 
স্ক্যানডিনেভিয়ার সহিত বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় কাগজের অভাব 
অত্যধিক পরিমাণে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ডে যেসব কাগজের 


কল রহিয়াছে নরওয়ে ও সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে মণ্ড আনাইয়! 


এতদিন তাহাদের কাজ চালান হইত । এক্ষণে সেই মণ্ডের আমদানী 
বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ইংলণ্ডের কাগজের কলগুলির কার্য্যক্ষমতা শতকরা 
৭০ ভাগ পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কাজেই ইংলণ্ড তাহার সাত্রাজ্য 
গত দেশগুলিকে কাগজের অভাব পরিপুরণে সাহায্য করা দূরে থাকুক 
এক্ষণে ইংলণ্ডের কাগজের কলগুলি এঁ দেশের চাহিদাও ন্যায্য 
পরিমাণে মিটাইতে সমর্থ হইবে না। 


স্কযানডিনেভিয়ার পর জগতে প্রধান কাগজ উৎপাদনকারী দেশ 
হইতেছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা। কিন্ত আমেরিকার 
যেসব কাগজের কল রহিয়াছে তাহারা মূলতঃ আমেরিকার 








যুক্তরাষ্ট্র 
বিপুল পরিমাণ কাগজের চাহিদা মিটাইতেই ব্যস্ত । কাজেই দুনিয়ার” 


অন্যান্য দেশের কাগজের অভাব পরিপূরণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায় না। তবে 
ক্যানাডার অবস্থা সেদিক দিয়া অনেকটা ভরলাজনক বলা চলে। 
এঁ দেশে কাগজের কলের সংখ্যা খুব বেশী। কিন্তু এসব কলে 
এতদিন পূরাপুরিভাবে কাজ চালান হয় নাই । ক্যানাডায় কাগজ 
উৎপাদনের উপযোগী মণ্ড তেয়ারের বিশেষ স্যোগ সুবিধা 
রহিয়াছে। সেই সুযোগ সুবিধা যথাযথ কার্যে প্রয়োগ করা হইলে 
ক্যানাডা বৃটিশ সাআ্রাজ্যগত অপরাপর দেঁশগুলি ও মিত্রপক্ষীয় অন্য 
দেশসমূহের কাগজের অভাব মিটাইবার মত বেশী পরিমাণ কাগজ 
প্রস্তুত করিতে পারিবে । 

কিন্ত ক্যানাডায় বিপুল পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ 
সম্ভাবনা থাকিলেও এ দেশ হইতে যে ভবিষ্যতে উপযুক্ত পরিমাণ 
যোগান পাওয়া যাইবে সেরূপ আশা এখন অনেক দেশই করিতে 
পারে না। বর্তমানে যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ জাহাজ 
চলাচলের অসুবিধা ঘটিয়া মাল চলাচল . ব্যাপারে একটা 
বিশেষ প্রতিবন্ধক স্থষ্ট হইয়াছে । ' এই প্রতিবন্ধক 
ক্রমেই যেরূপ মারাত্বক আকার ধারণ করিতেছে তাহাতে ক্যানাডায় 
প্রচুর কাগজ ও কাগজের মণ্ড উৎপন্ন হইলেও ভবিষ্যতে সেখান হইতে 


উহার রীতিমত যোগান পাওয়ার আশা ভরসা তেমন কিছুই দেখা . 


যাইতেছে না। এই অবস্থায় কাগজের দুর্ভিক্ষ দেখা যাওয়ার আসন্ন 
সম্ভাবনা বর্তমান সময়ে অনেক দেশকেই আশঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে। 


ভারতে কাগজ শিল্প সম্পর্কে অধুনা কিছু অগ্রগতি লক্ষিত 
হইলেও এদেশে ভবিষ্যতে কাগজের দুর্ভিক্ষ দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা! 
কম নহে। এদেশে শিক্ষাদীক্ষার প্রসারের সঙ্গে কাগজের চাহিদা 
ক্রমেই বাড়িতেছে। কিন্তু দেশে কাগজের উৎপাদন প্রয়োজন: 
অনুপাতে বুদ্ধি পাইতেছে না। এদেশে সাধারণ কাঁগজ প্রস্ততের' 
উপযোগী মণ্ড তৈয়ারের কীচামাল বিস্তরই রহিয়াছে । সে হিসাবে 
এদেশে উপযুক্ত সংখ্যক কাগজের কল স্থাপন করিয়া কাগজের 
আবশ্যকীয় যোগানের দিক দিয়া ভারতবর্ষকে অনেক পরিমাণে 
স্বাবলম্বী করিয়া তোলা যাঁয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা আজ 
পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছেনা। বর্তমানে দেশে ১১টির 
মত কাগজের কল চলিতেছে ও তাহাতে বৎসরে ৬০ হাজার টনের: 
মত কাগজ উৎপন্ন হইতেছে । অপরদিকে প্রতি বৎসর বিদেশ .হইতে 
গড়ে ১ লক্ষ ৮২ হাজার টন পরিমিত কাগজ আমদানী হইতেছে ।, 
এক্ষণে, যুদ্ধের জন্য দেশীয়-কাগজের কলে উৎপাদন বাড়াইবার বিশেষ 
একটা চেষ্টা সুরু হইয়াছে সত্য, কিন্তু দেশের ব্যবহারযোগ্য সমস্ত 
শ্রেণীর কাগজ এদেশে অবিলম্বেই প্রস্তুত হইতে পারিবে বলিয়া এখনও. 
আশা করা যায় না। ভারতবর্ষে বর্তমানে যে কয়টি কাগজের কল 
হইতে কাগজ তৈয়ারের মণ্ড প্রস্তুত করার ব্যবস্থা থাকিলেও অন্যগুলি- 
প্রয়োজনীয় মণ্ডের জন্য বিশেষভাবে বিদেশের উপরই নির্ভরশীল । 
যুদ্ধের জন্য বিদেশী কাগজের আমদানী বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রতিযোগিতা. 
হাস পাওয়ার দরুণ এদিক দিয়া ভারতীয় কাগজ শিল্পের সমক্ষে একটা 


' নূতন রকম সুযোগ সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে । কিন্তু অপরদিক দিয়া; 


কাগজের কল চালাইবার উপযোগী মণ্ড, রাসয়নিক দ্রব্য ও অন্য, 
সাজ-সরঞ্জাম বিদেশ হইতে আমদানী করা কঠিন ও ব্যয় বহুল 
হইয়া উঠায় সেদিক দিয়া ভারতীয় কাগজের কল সমূহের প্রয়োজনান্থ- 
রূপ প্রসার সাধনও অনেকটা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ ধরণের, 
অসুবিধা কাটাইয়া উঠিয়া অবলম্বেই কাগজের উৎপাদন অতিরিক্তরূপ.. 
বাড়াইয়া দেওয়া সহজ নহে। কাজ্জেই যুদ্ধের ব্যাপকতার . দরুণ, 
বিদেশ হইতে এদেশে. কাগজের আমদানী যেরূপ হ্রাস পাইবার নমুনা, 


' দেখা যাইতেছে তাহাতে এদেশে কাগজের অভাব ভবিষ্যতে মারাত্মক 


হইয়া উঠিবার আশঙ্কা রহিয়াছে । 


যুদ্ধ চলিতে থাকিলে সংবাদ পত্রের কাগজের দিক দিয়া ভারতবর্ষে 
অদূর ভবিষ্যতে একট! ছুভিক্ষের মত অবস্থা একরূপ অবধারিত: 
বলিয়াই মনে হইতেছে । রোটারী মেসিনে সংবাদপত্র ছাপিতে যে 
রীলের কাগজের দরকার হয় তাহা এদেশে মোটেই কিছু তৈয়ার হয় 
না। মুখাতঃ স্ক্যানডিনেভিয়া ও ক্যানাড়া প্রভৃতি দেশ হইতেই 
তাহা আমদানী হইয়া থাকে। যুদ্ধের সন্ত বর্তমানে স্ক্যানডিনেভিয়ার 
সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক একরত্প ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের. 
ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে জাহাজ চলাচলের অন্থুবিধা হেতু . 
ক্যানাডা ও আমেরিকা হইতে অদুরভবিষ্যুতে কাগজ আমদানীর্” পথ: . 
বিশেষভাবে বাধাপ্রপ্ত হইতে পারে। সে অবস্থায় ভারতে সংবাদপত্রের 
কাগজ যে সুছর্লভ হইয়া দাড়াইবে তাহা নিশ্চিত। | 


কাগজের ছুভিক্ষজনিত এরূপ করুণ পরিণতি হইতে কিভাবে 
দেশকে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে এখন হইতে দেশের লোক ও 
দেশের গবর্ণমেন্টের পক্ষে বিশেষভাবে চেষ্টা করা সঙ্গত। 'ভারত- 
সরকার নিযুক্ত শিল্প বিষয়ক গবেষণা বোর্ড বর্তমানে ভাঁরতে বিভিন্ন 
শিল্পের অভাব অস্ুবিধা ও সুযোগ সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনা 
করিতেছেন। তাহারা এদেশে কাগজ শিল্পের সমস্যা, বিশেষভাবে 
সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুতের সমস্তা সকল দিক হইতে বিচার 
বিশ্লেষণ করিয়া.কাগজ শিল্পের সমুচিৎ উন্নতির উপায় নির্দেশ করিবেন: 
বলিয়াই আমরা আশা করি । 


০ 





বর্তমান যুদ্ধ এবং উহার পূর্বববস্তী বসরাধিক কালের ঘটনা 
পরম্পরার ফলে পৃথিবীর বহু দেশ স্বাধীনতা হারাইয়াছে, লক্ষ লক্ষ 
লোক যুদ্ধক্ষেত্রে ও শক্রর বিমাণ আক্রমণে জীবন দিয়াছে এবং 
তদপেক্ষাও অনেক বেশী সংখ্যক লোক গৃহহীন ও জীবিকা সংস্থানের 
উপায় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে । .কিন্তু যুদ্ধের ফলে এক একটা 
দেশের . জনসমষ্তির আধিক অবস্থা, তথা উহাদের দৈনন্দিন জীবনের 
উপর যে বিপ্লবজনক প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমাদের 
দেশের অনেকেরই সুষ্পষ্ট কোন ধারণা নাই। উহার প্রধান কারণ 
এই যে বর্তমানে যুদ্ধে জড়িত দেশগুলি হইতে যুদ্ধের কিছু কিছু সংবাদ 
সাড়া আর কোন সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না। এই সম্পর্কে 
গত ২৫শে'মে তারিখের ইকনমিষ্ট পত্রে রুষিয়ার অধিকৃত পোল্যাণ্ড 
সম্পর্কে জনৈক সংবাদদাতার প্রদত্ত যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা হইতে প্রকৃত অবস্থা অনেকটা উপলব্ধি করা যাইবে। অবশ্ঠ 


এই বিবরণ হইতে পোল্যাণ্ডে মাত্র রুষিয়ার অধিকৃত অঞ্চলের অবস্থাই: 


হৃদয়ঙ্গম করা যায়-_জান্মাণ অধিকৃত অঞ্চলের জনসাধারণের আধিক 
জীবনে কি প্রকার পরিবর্তন হইতেছে তাহা বুঝিবার মত কোন 
সংবাদ এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। 
পোল্যাণ্ড একটী কৃষি প্রধান দেশ এবং এঁ দেশে এখনও শিল্পের 
তেমন প্রসার হয় নাই। তবে উহার.বনজ সম্পদকে শিল্পজাত দ্রব্যে 
পরিণত করিবার জন্য 'এ দেশে অনেকগুলি কলকারখানা ছিল। 
এতব্যতীত এ দেশের খনি হইতে উত্তোলিত তৈল হইতেও শিল্পজাত 
দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কতকগুলি কলকারখানা ছিল। অন্যান্য শিল্পের 
মধ্যে কয়েকটা কাপড়ের কল এবং চামড়া ট্যান ও চামড়া হইতে 
শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুতের জন্য কারখানা সমূহের কথা উল্লেখযোগ্য । 
রুষিয়া পোল্যাণ্ডের অর্দ্ধেক অপেক্ষা বেশী অংশ দখলের পর উহার 
অধিকৃত অঞ্চলে প্রথমেই ব্যাঙ্ক ও.বড় বড় কারখানাগুলিকে সরকারী 
সম্পত্তিতে পরিণত করে। প্রত্যেকটী কারখানা পরিচালনার ভার 
কারখানার শ্রমিকদের নির্ব্বাচিত এক একটা কমিটার হাতে ছাড়িয়। 


দেওয়া হয় এবং ইহাদের উপর ক্ুষিয়া হইতে এক একজন অভিজ্ঞ, 


ম্যানেজার আনিয়৷ নিযুক্ত করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে পোল্যাণ্ডে 
বেকার সমস্যার তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে এবং শ্রমিকগণ 
বুদ্ধ বয়সের পেন্সন, বেকার বীমা ইত্যাদি ব্যবস্থার সুফল ভোগ 
করিতেছে, বটে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের বেতন হাস 


পৃইয়াছে। 


নারির রান হা হাজিরা ররর 


রর পোল্যাণ্ডে আবাদী জমিও খাস করিয়া লওয়! 


হইয়াছে। তবে যে সমস্ত কৃষকের জমির পরিমাণ খুব কম 


. তাহাদিগকে তাহাদের জমি হাতে রাখার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে । 


দেশের সমস্ত জমি খাস করিয়া লওয়াতে কৃষকগণ খুব সন্তষ্ট হইয়াছে । 

কারণ যে জমি বড় বড় ভূন্বামীর সম্পত্তি ছিল এবং যাহাতে কৃষকগণ 

কোনদিন প্রবেশাধিকার পায় নাই__এখন তাহাতে তাহারা চাষাবাদ 

করিতে সমর্থ হইতেছে ।' কিন্ত কৃষকদের এই সুখ স্বপ্ন কতদিন 

স্থায়ী হইবে তাহা বলা কঠিন। কারণ তাহাদের উপর ধার্য্য 

খাজনার পরিমাণ কিরূপ হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই। 
২ 


যাহাদের জমির পরিমাণ অল্প বলিয়া তাহা খাস করা হয় নাই 
তাহারাও নিশ্চিন্ত নহে। কারণ সকলেরই বিশ্বাস যে সমস্ত কৃষককে 
সরকারী খাস জমি অথবা সমবায় নীতিতে পরিচালিত কৃষিক্ষেত্রে 
চাষ করিতে বাধ্য করিবার জন্য তাহাদের উপর খুব বেশী পরিমাণে 
করভার ধার্য করা হইবে। 


ক্ুষিয়ার অধীনস্থ পোল্যাণ্ডে ব্যবসা ও শিল্পের উপরও বৈপ্লবিক 
প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইয়াছে । এ দেশের সমস্ত বড় বড় ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে খাস করিয়া তাহার পরিচালনা ভার এক একটা 
কমিটার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে এবং. দেশের সর্বত্র এই সব 
কমিটার মারফতেই পণ্যপ্রব্য সরবরাহ করা হইতেছে। বড় বড় 
পাইকারী ব্যবসায়ীদের সম্পত্তি এইভাবে খাস হইয়াছে বটে; কিন্ত 
খুচরা ব্যবসায়ীগণও পরিত্রাণ লাভ করে নাই। উহাদিগকে প্রথমে 
হস্তস্থিত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার অবশ্য সুযোগ দেওয়া হয় কিন্ত 
নৃতন মালপত্র ক্রয় .করিতে উহাঁদিগকে কোন অধিকার দেওয়া হয় 
নাই। এই ভাবে খুচরা ব্যবসায়ীগণ যখন তাহাদের হস্তস্থিত সমস্ত ' 
মাল বিক্রয় করিয়া ফেলে তখন হটাৎ ঘোষণা করা হয় যে পোল্যাণ্ড 
দেশীয় শ্লোটী নামক নোট আর চলিবে না এবং তৎস্থলে রুষিয়ার 
রুবল নামীয় নোট প্রচলিত হইবে । এই আদেশের ফলে খুচরা 
ব্যবসায়ীগণ তাহাদের, যথাসর্ধবস্ব হারাইয়াছে । এক্ষণে খুচরা 
ব্যবসায়ের জন্য দেশের নানাস্থানে সমবায় সমিতি স্থাপন করা! 
হইয়াছে । তবে এই সব সমিতি দেশের প্রয়োজনানুরূপ ভাবে 
দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। ৃ 

দেশে যে সমস্ত কারিগর স্বাধীন ভাবে কাজ করিতেছিল রুষিয়ার 
শাসনাধীনে তাহাদেরও স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে । বর্তমানে সমস্ত 
কারিগরের পক্ষেই এক একটা কার্টেল বা সঙ্ঘের অধীনে কাজ করা 
৮৮৮ অধিকস্ত উহার্দিগকে এখন রুষিয়া হইতে 
আগত তত্বাবধানে নিদ্দিষ্ট ডিজাইনের শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত 
করিতে হয়। কারিগরগণ এই ভাবে স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার 
ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়া অত্যস্ত অসন্তুষ্ট হইয়া আছে। আরও 
একদিক দিয়! পৌলাণ্ডের অধিবাসীদের অসুবিধার কারণ হইয়াছে । 
উক্ত দেশে এখনও ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা 
হয় নাই বটে--কিন্তু সমস্ত গীর্জা ও ধর্্মমূলক প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। এখন সাধারণের চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া 
গীৰ্জা এবং ধর্ম্মমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনওরূপে টিকিয়া . রহিয়াছে। 
তবে ব্যক্তিগতভাবে ধন্মীচরণ করিতে কাহাকেও কোনও প্রকার 
বাধ! দেত্তয়া হইতেছে না। 

' ক্ুষিয়া অধিকৃত পোল্যাণ্ডে বাসস্থান সম্বন্ধে আরও কড়াকড়ি 
ব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়াছে । অবশ্য পল্লী অঞ্চলে, সকলকেই নিজ 
নিজ গৃহে বসবাস করিতে দেওয়া হইতেছে । কিন্তু সহর অঞ্চলে 
যেখানে ঘন বসতির জন্য লোকজনের বাসস্থানের অভাব খুব বেশী 
সেখানে প্রত্যেক পরিবার সর্ব্বোচ্চ কত বর্গফুট পরিমিত জায়গায় 
বসবাস করিবে তাহা বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই ব্যবস্থা মত 
সমস্ত বড় বড় বাড়ীকে বিভিন্ন ফ্লাটে বিভক্ত করিয়া একই বাড়ীতে 
অনেকগুলি পরিবারের বাসস্থান নিদ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 

মোটের উপর "পোল্যাণ্তেহু যে অংশ রুষিয়ার.. অধিকৃত সেই 
অংশের অধিবাসীদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
একপ্রকার বিলুপ্ত. হইয়াছে। অধিকস্ত যাহারা অল্প সময় পূর্ব্বেও 
সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইত তাহাদিগকে এখন সাধারণ লোকের 
মত জীবিকার সংস্থান করিতে' হইতেছে । ভারতবর্ষের সর্বত্র 
বর্তমানে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি অনুরক্ত বহু ব্যক্তি দেখা যায়। 
বা হইতে তাহারা 
সতর্ক হইতে পারেন। 


_ভ্ভান্ভে াঁলন্বাহ্ছন শ্শিলেেন্স 
'ন্বিন্রাভি শভন্্যোগ্গ 


আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে যে সমস্ত দ্রুতগামী যানবাহনের 
উদ্ভব হইয়াছে তন্মধ্যে রেলওয়ে, জাহাজ, মোটরগাড়ী এবং বিমান 
পোতই সব্ববাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । পাশ্চাত্য দেশসমূহেই সর্বপ্রথম 
আধুনিক যানবাহনের প্রবর্তন হয় এবং ইহার সাহায্যেই এই সমস্ত 
এবং দুনিয়ার উপর প্রভূত্ব ও প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে । 

ভারতবর্ষে আধুনিক যানবাহনের প্রবর্তন হইয়াছে রটে; কিন্ত 
যানবাহন নিন্মাণের কারধানা স্থাপনে এ পর্য্যন্ত কোনরূপ কার্যকরী 
প্রয়াস পরিদৃষ্ট হয় নাই। দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে মোটরগাড়ী, 
জাহাজ অথবা বিমাণপোত নিশ্মাণের এক একটী কারখানার কতটুকু 
গুরুত্ব আছে তাহা অনেকেরই ধারণার বহিভূতি। শিল্প প্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কে এদেশের 'জনসাধারণের ধারণা ছুই একটী কাপড়ের কল এবং 
চিনির কলেই সীমাবন্ধ। যাহারা অন্ততঃ জামসেদপুরে টাটার 
কারখানা দেখিয়াছেন তাহারা এ বিষয়ে, কতক্টা অনুমান করিতে 
সক্ষম হইবেন। এক একটী জাহাজ নির্মাণের ডকে, মোটর গাড়ী 
অথবা বিমানপোত নিন্মাণের কারখানায় প্রত্যহ অগণিত শ্রমিক 
কাজ করিয়া থাকে, পর্ধ্বত প্রমাণ লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি প্রয়োজনীয় 
ধাতব দ্রব্যের প্রয়োজন হয় এবং কীচামাল ক্রয় ও উৎপন্ন মাল 
বিক্রয়ের জন্য যে বিরাট ব্যবস্থা থাকে তাহা আমাদের পক্ষে কল্পন! 
করাও কঠিন। বলা বাহুল্য ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর 
যানবাহন নিশ্মাণের একটী কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে 
প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে বহু টাকার মোটরগাড়ী, মোটরের ইন্জিন, 
রেলের ইঞ্জিন প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে । জাহাজ নির্মাণের 
কারখানা না থাকায় ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যে বিদেশী কোম্পানীসমূহ 
একচেটায়া ব্যবসায় চালাইতেছে। বিমানপোত নির্মাণের কারখানার 
অভাবে দেশের অভ্যন্তরে বিমান চলাচলের প্রসার হইতেছে না এবং 
উপযুক্ত সংখ্যক ভারতীয় বিমানপোত পরিচালনা শিক্ষা করিতে 
পারিতেছে না। বর্তমান যুদ্ধে দেশের এই অভাব মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। , বৈদেশিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুদ্ধের 
সাজসরঞ্জাম যোগাইতে ব্যস্ত। জাহাজের অভাব এবং সমুদ্রপথ 
বিশ্বসঙ্কুল হইয়া পড়ায় বৈদেশিক পণ্য ক্রয় করা সম্ভব হইলেও 
নিরাপত্তার সহিত এদেশে আনয়ন করা কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। 

সুখের বিষয় যে এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়। বোস্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ 
ব্যবসায়ী মিঃ ওয়ালটাদ হীরার্টাদ এদেশে জাহাজ, মোটর গাড়ী এবং 
বিমাণপোত নিশ্নাণের তিনটী পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা 


করিতেছেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার. 


৩৪ বৎসর পুর্ব হইতেই বিভিন্ন দেশে সমর সঙ্জার সুচনা হয় এবং 
প্রত্যেক দেশেই অল্পবিস্তর বিমাণপোত, মোটর ইঞ্জিন প্রভৃতি 
নির্মাণের প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। জাপানের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়াও 
চিয়াংকাইসেক গবর্ণমেন্টের উৎসাহে চীনদেশেও বিমানপোত নির্মাণের 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে ৷ | 

ভারতে যানবাহন নির্মাণ শিল্প প্রবর্তনের যে উদ্ভোগ দেখা 


দিয়াছে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে ভারত সরকারের রেলওয়ে 


ইঞ্জিন প্রস্তুতের পরিকল্পনাও উল্লেখ করা কর্তব্য । কীচরাপাড়া, 


জামালপুর প্রভৃতি রেলওয়ে কারখানায় রেল, মাল ও 
যাত্রী গাড়ী প্রভৃতি নির্মিত হয়। কিন্ত রেলের ইঞ্জিন প্রধানতঃ 
ইংলণ্ড হইতে আমদানী করিতে হয়। ,দেশের অভ্যন্তরে রেলওয়ে 
ইঞ্জিন প্রস্তুতের জন্য জনসাধারণ এবং কেন্দ্রীয় আইন সভার 
বেসরকারী সদস্তগণ বহুদিন যাবত আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। 
কিন্তু ভারতসরকার এ পর্য্যন্ত এই সমস্ত প্রস্তাব সম্পর্কে সহানুভূতি 
প্রদর্শন করেন নাই। সম্প্রতি মিঃ হাম্ফ্রী ও মিঃ ত্রীনিবাসন নামক 
দুইজন বিশেষজ্ঞ এদেশে রেলের ইঞ্জিন নিশ্নাণের সুপারিশ করিয়া 
যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন তাহা ভারত সরকার বিবেচনান্তে 
গ্রহণযোগ্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে 
কাচরাপাড়া ওয়ার্কসপকে ইঞ্জিন নিশ্মীণের কারখানায় রূপান্তরিত 
করার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু যুদ্ধের ফলে, বিদেশ ' হইতে কলকজা 
আমদাঁনীর অসুবিধার অজুহাতে ইঞ্জিন নিশ্মীণের পরিরুল্পনা স্থগিত 
রাখা হইল বলিয়া রেলওয়ে বোর্ড এক ' বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন 
এবং রেলওয়ে ষ্ট্যাপ্ডিং ফাইনান্স কমিটী যুদ্ধ সমাপ্তির পর এই কাৰ্য্যে 
হস্তক্ষেপ করা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি . দিয়াছেন । এদেশে 
রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্মাণ করা লাভজনক নয় গবর্ণমেন্ট যে এই 
অজুহাত পরিত্যাগ করিয়া বিশেষজ্ঞদের সুপারিশ মানিয়া নিতে 
রাজী হইয়াছেন, ইঞ্জিন নিৰ্ম্মাণ আপাততঃ স্থগিত, রাখা হইলেও 
ইহা মন্দের ভাল বলিতে হইবে । 

সিদ্ধিয়া ষ্ীম্‌ নেভিগেশন কোম্পানীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান মিঃ 
ওয়ালটাদ হাঁরার্টাদের উৎসাহে জাহাজ, মোটরগাড়ী এবং বিমাণ- 
পোত নিম্মাণের যে তিনটা বিরাট পরিকল্পনা হইয়াছে ভারতের 
অর্থনৈতিক ইতিহাসে তাহা একটা. স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত 
হইবে । ' সিন্ধিয়া কোম্পানী প্রথমে রুলিকাতাতেই জাহাজ নিম্মাণের 
একটী কারখানা স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। এই উদ্দ্যেশ্যে 
বিগত ডিসেম্বর মাসে বাণিজ্যসচিব স্যর রামস্বামী মুদালিয়ার 
কোম্পানীর কলিকাতা শাখার সুযোগ্য ম্যানেজার মিঃ জি, এল, 
মেটা সমভিব্যাহারে ডক নিন্মাণের উপযুক্ত একটা স্থানও পরি- 
দর্শন করেন। কিন্তু কলিকাতার পোর্ট ট্রাষ্ট সিন্ধিয়ার এই পরিকল্পনা 
কাধ্যকরী করার পথে পরিপন্থী হইয়া দাড়ান । পোট কমিশনার- 
গণ সিদ্ধিয়া কোম্পানীকে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দিতে অস্বীকার 
করায় সিন্ধিয়া কোম্পানী বাধ্য হইয়া মান্রাজের অন্তর্গত ভিজাগা- 


পট্টম বন্দরে তাহাদের এই কারখানা স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন). 
সুখের বিষয় ষে ভারত সরকারও এই ব্যাপারে সিদ্ধিয়া কোম্পানীর . 


প্রচেষ্টায় কিছুটা সহান্থৃনূতি প্রদর্শন করিতেছেন। সিমলায় বাণিজ্য 
সচিব কর্তৃক আহুত এক সভায় ভিজাগাপট্টম বন্দরে কারখানা 
স্থাপন ও কারখানার স্থান ইজারা লওয়ার সর্ভীবলী সম্পর্কে 
এক চুক্তি ইতিমধ্যেই সম্পাদিত হইয়াছে। সিন্ধিয়া কোম্পানী এই 
সভায় শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের জন্য সুবিধাজনক ইজারায় আবাস 
গৃহ নিশ্মাণের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং ইহা সরকারী অগ্ুমোদন 
লাভ করিয়াছে । গবর্ণমে্ট কোম্পানীকে রেলওয়ে স্থাপন, 
সমুদ্রের চড়া খনন এবং বিছ্যৎ সরবরাহ সম্পর্কেও নানারূপ সুবিধা 
দিবে স্বীকৃত হইয়াছেন । ; 


[৮ 


২২শে জুলাই, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


৩৭৩ 








মিঃ হীরাচাদের দ্বিতীয় পরিকল্পনা অর্থাৎ মোটর গাড়ী নিশ্মাণের 
পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার জন্য বোম্বাই সহরের উপকণ্ঠে কিংস্‌ 
সার্কেল নামক স্থানের সন্নিকটে একটা বিরাট কারখানা স্থাপিত 
হইতে চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও অর্থনীতিজ্ঞ 
স্যর বিশ্বেশ্বরায়ার নাম উল্লেখ করা কর্তব্য । স্তর বিশ্বেশ্বরায়া 
কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই এদেশে মোটর গাড়ী এবং মোটরের এপ্রিন 
নিশ্মাণের একটা কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের 
নিকট বিদেশী মোটর গাড়ীর উপর আমদানীশুক্ক সম্পর্কে একটা 
“মোটামুটি প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন কিন্তু ভারত সরকার উপেক্ষা- 
'ভরে ইহা বিবেচনা করিতেই সম্মত হন নাই।' বর্তমানে স্তর 
বিশ্বেশ্বরায়ার উৎসাহে সি্ধিয়ার ' মিঃ ওয়ালঠাদ হীরাচাদ, ' মিঃ 
তুলসীদাস খিম্জী এবং ' মিঃ ধরমসে খাটাউ প্রমুখ ধনকুবেরগণ এই 
ব্যাপারে অগ্রণী হইয়াছেন। ই"হারা ২ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা 
মূলধন নিয়া শীন্রই একটা যৌথ কোম্পানী গঠন করিতেছেন। 
কোম্পানীর সমস্ত শেয়ারই বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের নিকট 
উপস্থিত করা হইবে। প্রাথমিক অবস্থায় কোম্পানী বিখ্যাত 
মান প্রতিষ্ঠান ক্রাইস্লার কর্পোরেশনের সহায়তা লাভ 
করিবে। এই উদ্দেশ্যে ক্রাইস্লার কোম্পানীর .রপ্তানী 
বিভাগের সভাপতি . মিঃ মোসের সহিত একটী চুক্তি 
সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মতে কলকজা৷ সংক্রান্ত বিষয়ে ক্রাইস্লার 
কোম্পানীর বিশেষজ্ঞগণ সর্বদাই প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান 
করিবেন। কোম্পানী প্রথমাবস্থায় ক্রাইস্লার কোম্পানীর নিম্মিত 
ইঞ্জিন দ্বারা ব্যবসা চালাইবেন এবং যতশীদ্র সম্ভব অধিক 
সংখ্যক ভারতীয়কে উক্ত ক্রাইসলার কোম্পানী শিক্ষিত করিয়া 
ভুলিবেন। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে ১০ হইতে ১৫ হাজার এবং 
72 
করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 
৮১৬ 2৬ 
'মোটর লরী ; বাকী অদ্ধেক যাত্রীবাহী গাড়ী। ২৫ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট 
৩ হাজার যাত্রীবাহী গাড়ী “প্লাইমাউথ” শ্রেণীর হইবে । এই 
কারখানাতে সাঁজোয়া গাড়ী এবং অন্যান্য সামরিক সাজসরঞ্জামও 
প্রস্তুত করা যাইবে। কারখানা! প্রতিষ্ঠার এক বৎসরের মধ্যেই 
কোম্পানীর প্রস্তুত মোটর গাড়ী বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত 
করা হইবে এবং বিদেশী মোটর গাড়ীর সম মূল্যেই এই সমস্ত গাড়ী 
বিক্রয় করা হইবে বলিয়া কোম্পানী কর্তৃপক্ষ ভরসা দিয়াছেন । 
এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে ভারত সরকার এবং বোম্বাই গবর্ণমেন্টের মনোভাব 
এখনও জানা যায় নাই। আশা করা যায় উভয় গবর্ণমেণ্টই এই 


RCS TR A 


“করিবেন 


বিমানপোত নিম্মীণের কেন্দ্র নির্ধারিত হইয়াছে বাঙ্গালোরে 1 


বিমানপোত এবং বিমান পরিচালকের সংখ্যার গুরুত্ব বর্তমান যুদ্ধে 


বিশেষভাবেই অনুভূত হইয়াছে । বিমানপোঁতের আধিক্য হেতুই || 


জার্ম্মাণী হেলায় একের পর অন্য দেশ করতলগত করিতে সমর্থ 


হইয়াছে । বিমানপোতের সমতা রক্ষা না করায় শক্তিশালী বৃটীশ || 
গবর্ণমেণ্টও হিটলারের অগ্রগতি রোধ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। 
পর রাজ্য জয়ের আকাম্মার কথা বাদ দিলেও দেশরক্ষা এবং 


আছে। ভারত সরকার বর্তমানে তাড়াহুড়া করিয়া বিমীনপোত 


| সর্বপ্রকার বিনিময় ও ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য 
“বেসামরিক প্রয়োজনেও বর্তমান যুগে বিমানপোতের যথেষ্ট গুরুত্ব | 





পরিচালকের সংখ্যা বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্ত পাঁচ 
বৎসর পুর্বে এদেশে বিমানপোত নির্মাণের কারখানা স্থাপনে 
উৎসাহ প্রদান করিলে আহ্বান মাত্র হাজার হাজার বৈমানিক 
দেশরক্ষা কল্পে নিয়োজিত হইতে পারিত। আমরা অবগত হইলাম 
বাঙ্গালোরে কারখানা স্থাপন সম্পর্কে ভারত সরকার সকল প্রকার 
সহায়তা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন। আমেরিকা হইতে কারখানার 
কলকন্জা আমদানী ব্যাপারে বাণিজ্যবিভাগ সাহায্য করিবেন এবং 
প্রতি বৎসর এই কারখানায় নিম্মিত বহুসংখ্যক বিমানপোত ভারত 
সরকার ক্রয় করিবেন এরূপ আশ্বাসও পাওয়া গিয়াছে। এই 
ব্যাপারে মহীশূর সরকারও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানে স্বীকৃত 
হইয়াছেন। মিঃ হীরাচীদ কয়েকজন বিশেষজ্ঞসহ সিমলাতে এই 
সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত আলোচনা সমাপ্ত করিয়াছেন । 


' বিশেষজ্ঞগণ কলকজা। ক্রয়ের জন্য ইতিমধ্যেই আমেরিকাভিমুখে গমন 


করিয়াছেন। ৭৫ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়া এই উদ্দেশ্যে একটা যৌথ 
কোম্পানী গঠিত হইবে। সিন্ধিয়া কোম্পানী এই নূতন কোম্পানীর 
ম্যানেজিং এজেণ্টস হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে । 

বিগত মহাযুদ্ধের ফলে ভারতীয় মূলধনে বস্ত্রশির্, লৌহ ও ইস্পাত 
প্রমুখ কয়েকটা কারথানা শিল্পের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়। 
বর্তমান যুদ্ধে মিঃ ওয়ালচাদের কর্মপ্রেরণায় যানবাহন শিল্পেরও 
গোড়াপত্তন হইয়া ইহার ক্রমোন্নতি ঘটিবে জনসাধারণের মনে এরূপ 
আশার .সঞ্চার হইয়াছে । মিঃ হীরার্টাদ এবং সিদ্ধিয়ার এই 
যুগাস্তকারী প্রচেষ্টায় আমর! সাফল্য কামনা করি। 


ুমিন্। ব্যান্কিং কণোবেখন দি 


' হেড অফিস- কুমিল্লা (বেঙ্গল) স্থাপিত_১৯১৪ সাল 
ভারতের তিনটী ক্রিয়ারিং হাউসের সদস্য এবং 
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যান্ক আইনের দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত 


অনুমোদিত মুলধন ৩০,০০,০০০ টাক! 
বিক্রীত মূলধন ১৭১,৩০১ ০৩০ 2১ 


আদায়ীরুত মূলধন ৮৩৫,০০০ 
রিজার্ভ ফণ্ড ও অব ণ্টত লাভের 

পরিমাণ ৭৪৩,০০০ 9১ 
নিম্নলিখিত জামীনে অর্থ দাদন কর। হয় ৪ 

১। সোনা 

২। ট্রাঃ সিকিউরিটী 

৩। প্রেরিত মালের জন্য নির্ভর- 

যোগ্য পক্ষের অনুমোদিত বিল 
৪1 চাঁ ফসলের বন্ধকে 


লণ্ডন এজেন্টস্‌ £ ওয়েইমিনার ব্যাঙ্ক লিঃ 
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ইতরাজ শিশুদিগকে দেশান্তরে প্রেরণ 
সম্প্রতি কমন্স সভায় যে সকল ইংরাজ শিশু দেশাস্তরে প্রেরণ করা 


হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্লেব উত্তরে মিঃ এটলী বলেন এই সকল 
শিশু অরক্ষিত জাহীজযোগে গিয়াছে'। বিশিষ্ট দায়িতবসম্পন্ন ব্যক্তিগণের 
শিশুদিগকে বিপদ সঙ্কুল অঞ্চল হইতে অপসারণ সম্পর্কে এবং যে সকল দরিদ্র 
শিশুদিগকে ফেলিয়া যাওয়া হইয়াছে তাহাদের সম্পর্কে গবর্ণমেশ্টের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হয়। শ্রমিক দলের জনৈক সদপ্ত জিজ্ঞাসা করেন যে প্রাথমিক 
বিগ্ভালয় সমূতের শিশুগণকে এইরূপ অঞ্চল হইতে স্থানাস্তরে প্রেরণের সুযোগ 
দেওয়া হইবে কিনা ? উত্তরে মিঃ এটলী বলেন যে. গবর্ণমেন্ট সংখ্যান্থপাতে 
এই সকল শিশুদের সম্পর্কেও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। তিনি আরও 
বলেন যে, ভবিষ্যতে আর একদল শিশু সুরক্ষিত জাহাজযোগে প্রেরণ করা 
হইবে ; তাহাদের মধ্যে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিগ্ালয়সমুহের ৩৪ হাজার 
শিশু থাকিবে। যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ও বিভিন্ন উপনিবেশিক দেশ সমূহের 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত পরিকল্পনান্থসারে এই সকল শিশু প্রেরণ 
করা হইবে। উপনিবেশিক সহ-সচিব বলেন যে, শিশুদিগকে দেশাস্তরে 
প্রেরণ সম্পর্কে এপধ্যন্ত যে সকল দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে 
সরকারী বিদ্যালয় সমূহ হইতে ১ লক্ষ ৫৮ হাজীর এবং অন্তান্ত বিস্তালয়সমূহ 
হইতে ১৬ হাতার দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে। এতত্যতীত স্কটল্যাণ্ডের 
২৫ হাজার জন শিশুর জঙ্ক দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। 
প্রথমতঃ উপনিবেশসমূহ ২০ হাজার শিশুর ভার গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ 
করে কিন্তু'উক্ত দেশসমূহকে স্পষ্টই জানাইয়া দেওয়া হয় যে এই সংখ্যা 
বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইতে: পারে। গত জুন মাসে ইংল্প্ডের বন্দর হুইতে 
উপনিবেশসমূহে ও যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকায় € বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক 


প্রেরিত শিশুর সংখ্যা যথাক্রমে ১ হাজার &৭২ এবং ৩০৬ দীড়ায়। ২ লক্ষ শিশুকে : 


দেশাস্তরে প্রেরণের দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে অথচ উপনিবেশ সমূহে মাত্র 


২০ হাজার শিশু গ্রহণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছে__এই প্রশ্নের 


উত্তরে সহ-সচিব উহা স্বীকার করেন। | 

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার "বিগত অধিবেশনে 
গৃহীত বঙ্গীয় মহাজনী বিলে বাঙ্গলার গবর্ণর সম্মতি প্রদান করিয়াছেন 
বলিয়া প্রকাশ । ' ও 


A ভারত, ব্রহ্মদেশ ও রী & 
& মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত {8 . 
দু যাত্রীবাহী 0 নি থাকে। 7 


জাহাজের নাম টন 
৮,৫৫০ এস, এস, জলবিহার 
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জলপাঁলক ৭,০৪০ এল হিন্দ 
জলজ্যোতি ৭১১৫০ এল মদিনা 
ভাড়া ও অন্তানত বিবরণের অন্ত আবেদন করুন £ — 
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ইংলণ্ডের রপ্তানী-বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচেধ। 

বোর্ড অব্‌ ট্রেডের আদেশ অনুসারে ইংলণ্ডে বহুপ্রকার জিনিষের ব্যবহার 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া যুদ্ধের সরঞ্জাম বৃদ্ধি ও রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্ষিত শিল্প দ্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস হইতেছে। আগামী ছয় মাসের জন্ত খুচরা 
ব্যবসায়ীদিগকে যে সকল জিনিষ সরবরাহ করা যাইতে পারিবে তাহার 
পরিমাণ মুল্যের দিক দিয়া গত বৎসর এই সময়ের তুলনায় তিন ভাগের 
দুই ভাগ নিৰ্দ্ধারিত হইবে। হোসিয়ারী দ্রব্য, মৃতপাত্র, কাচের জিনিষ, 
ছার ও কাচি, যন্ত্রপাতি, কয়েক প্রকার আসবাব পত্র, পোষাক পরিচ্ছদের 
জিনিষ, বিলাস সামগ্রী, গীতবাদ্যের সরঞ্জাম, খেলনা, গম্ধদ্রব্য এবং সাবান 
প্রভৃতি জিনিষ, সোনা ও রূপার বাসন পত্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ নীতির অস্তভূক্ত। 
গত ১৯৩৯ সালের এই ছয় মাসে ২৫ কোটী পাউণ্ড মূল্যের এই সকল 
জিনিষ বিক্রয় হুইয়াছিল। গত বৎসরের তুলনায় বর্তমান বৎসর জিনিষের 
মুল্য যথেষ্ট বুদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং পরিমাণের দিক দিয়া নিয়ন্ত্রণ 
না করিয়া মূল্যের দিক দিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবার ফলে ইংলণ্ডে এই সকল 
জিনিষের কাষ্টৃতির পরিমাণ বহুলাংশে হাস পাইবে। 


এক পাই মুল্যের ডাক টিকিট 
প্রকাশ, আগামী ১লা আগষ্ট হইতে ব্রচ্মদেশের পোষ্ট আফিস সমূহে 


“এক পাই মুল্যের ডাক টিকিট বিক্রয়ার্থ মজুদ রাখা হইবে। ব্রহ্মদেশের 


গবর্ণমেন্ট ৫ তোলার কম ওজনের সংবাদ পত্র সমূহের জন্য এক পাই 
ডাক মাশুল নির্ধারণ করিয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তদন্ুসারেই 
এই ব্যবস্থা বলবৎ হইবে। এখানে উল্লেখযোগ্য এইরূপ ডাকটিকিট পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বনিষ্ন মূল্যের ডাক টিকিট বলিয়া! পরিগণিত হইবে। 


রপ্তানী নিষিদ্ধ 


সম্প্রতি ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যাষ শক্রপক্ষীয় দেশ 
সমূহে রপ্তানী সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত আছে তদম্যায়ী টিউনিস, 
ফরাসী মরোক্কো ও এ্যালজিরিস্বায় রপ্তানী বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে 
তারত সরকারের -বাণিজ্য বিভাগের বিশেষ, অনুমতি সম্বলিত ছাড়পত্র 
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ফোন কলি: ৫৯৮৯ 
ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি 


যু সনৎ কুমার রায় চৌধুরী: 
ক্যাস সার্টিফিকেট 

৮।/* আনায় তিন বৎসরে ১৭২ ॥ 

৩২ হইতে ৫২ টাকা | 

প্রথম বৎসর হইতেই ডিভিডেণ্ড ( 

দেওয়া হইতেছে & 


২২শে জুলাই, ১৯৪০ ] 
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ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি 
বর্তমানে যে সংখ্যা বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় 


যে, কতিপয় ভারতীয় শিল্প জাত দ্রব্যের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য রূপ বৃদ্ধি 


'পাইয়াছে। ' ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪০ সালে মার্চ মাস পর্য্যন্ত 
১২ মাসে ইস্পাতের উৎপাদন পূর্ববর্তী ১২ মাসের ৭ লক্ষ ২৫ হাজার 
“৭৪২ টন স্থলে ৮ লক্ষ ৪ হাঁকার ৪৬৯ টন দাডাইযাছে। কাগজের উৎপাদন 
১১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৫৭ হন্দর হইতে আলোচ্য সমযে ১৪ লক্ষ ১৬ 
হাজার ২৬৭ হন্দর এবং দিয়াসলাইএর উৎপাদন ২ কোটা ১০ লক্ষ ৬৩ 
হাজার ৮০২ গ্রোস হইতে ২ কোটা ১৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭০৪ গ্রোস পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিমানে ব্যবহারোপযোগী পেট্রল এবং মোটরে ব্যবহারো- 
পযোগী পেট্রলের উৎপাদন যথাক্রমে ৭৩ হাজার গ্যালন 
এবং ২ কোটি ৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮ ২৮ গ্যালন ফীভাইয়াছে। 
পূর্ববর্তী ১২ মাসে উহ্থার পরিমাণ ৫৭ হাজার ৩২৪ গ্যালন এবং ১ কোটা 
৯৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ১০৭ গ্যালন ছিল। অপর পক্ষে কেরোসিনের 
উৎপাদন ৩ কোটী ৮৭ লক্ষ ৩০ হাঁজ্রার £৮2 গ্যালন হইতে আলোচ্য 
সময়ে উহা ২ কোটী ৮১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪৭৬ গ্যাঁলন পর্যন্ত হাঁস 
পাইয়াছে। এতদ্যতীত হাইড্রো ক্লোরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, সাল- 
ফিউরিক এসিড, খ্যালুমিনিরাম সালফেট, খ্যামোনিয়াম সালফেট, ফেরাস 
সালফেট প্রভৃতি ' কতিপয় মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। 


১৩৭ 


পল্লী স্বাস্থ্য বিভাগের পুনর্গঠন 
প্রকাশ বাঙ্গল! গবর্ণমেন্ট পল্লী স্বাস্থ্য বিভাগের পুনর্গঠন সম্পর্কে যে 
: পরিকল্পনা! মঞ্চুর করিয়াছেন তদহ্ুসারে শীত্বই সাতটি মহকুমায় কার্য্য আরম্ভ 
হুইবে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী: করিতে প্রায় €৫ লক্ষ টাকা ব্যয় 
পড়িবে । Bede SULLA AL ET 


পু 


(নদীর তীরে ) 





অবস্থান সম্পর্কে পরিদর্শনের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে EE ES 
ব্যবস্থা, শিক্ষা, সেচ, পল্লী পুনর্গঠন প্রভৃতি জনস্বাস্থ্য সংগ্রিষ্ট বিভাগের 
সহযোগিতা লাভ করিবার প্রচেষ্টা এই চাবিটি প্রধান কর্মপন্থা গৃহীত 


'হুইবে। পরিকল্পনাহূসারে ১৬ হইতে ২০ হাজার সংখ্যক লোঁকবিশিষ্ট 


কতিপয় ইউনিয়ন লইয়া একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হইবে। এইরূপ 
কেন্দ্রে একটি প্রধান চিকিৎসালয় থাকিবে এবং উহার অন্তর্গত অপর দুইটি 
চিকিৎসালষ থাকিবে । প্রত্যেক কেন্দ্রে একজন হেলথ অফিসার, জনস্বাস্থ্য 
কার্যে বিশেষ বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত একজন সাব গ্যাসিষ্ট্যাপ্ট সার্জ্জন, 
আংশিক সময়ের জন্ত একজন দাই এবং একজন মেথর থাঁকিবে। 

এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য আরম্ভ হইলে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ডাক্তারদের বেকার সমস্তা বহুলাংশে সমাধান হইবে বলিয়া আশা করা 
যায়। কারণ আড়াই হাজার মেডিক্যাল অফিসার, € হাজার সহকারী, 
আড়াই হাজার শিক্ষিত দাই ও ৮৪ জন এ্যাসিষ্ট্যান্ট মেডিকেল হেলথ 
অফিসারের কর্ম্ম সংস্থানের উপায় হইবে । 


সম্প্রতি মহীশুর চেম্বার অব. কমার্শের উদ্ভোগে এক প্রীতি সম্মেলনে 
মিঃ ওয়ালটাদ হীরা্টাল বর্তমানে ভারতীয় জাহাজ শিল্প সম্পর্কে আলোচনা 
করেন এবং মোটর গাড়ী নির্বাণ ও বিমানপোত নির্দ্মাণের প্রস্তাবিত 
কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিগত ১৬ 
বৎসরের মধ্যে ভারতীয় জাহাজ শিল্পের সমধিক অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। 
মিঃ হীরাচাদ বলেন তিনি ভিজ্ঞাগাপট্রমের কারখানায় ৭ হাজার টন হইতে 
১২ হাজার টনের জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। 
মোটর গাড়ী নির্মাণের শিল্প সম্পর্কে তিনি বলেন যে উপযুক্ত 
মূলধন সংগৃহীত হইলে উহ! সফল হইবে । অতঃপর তিনি বলেন যে 
'বিষান নিৰ্ম্মাণের কারখানা স্থাপিত হইলে প্রায় আড়াই হাজার শ্রম শিল্পীর কর্ণ 
TT 
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২৩০০ শভ্ডাভ এবং 
বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি খরিদ 
করিতে হইবে না, সুলভে সহরের 
হলেক্‌্টু,ক সাপ্লাই কোম্পানী হইতে 
বৈদ্যুতিক ' শক্তি পাওয়া যাইবে। 


তৎসহ অন্যান্য মেসিনারী স্থাপনের ফ্যাক্টরী সহ মিলের দৃশ্য । 


৮ আছেন 
স্থানীয় বিশিষ্ট ও মুসলমান হণ 
পৃষ্ঠপোষক + শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ 


শীপ্রই মিল চালু 
করাব জন্য আরও 
আবশ্কীর যন্ত্রপাতি 


'দেশবরেপ্য জননায়ক খরিদ করা হইতেছে । 


হাতে কলমে অভিজ্ঞ কমর তত্বাবধানে. মিলের কার্য দ্রুত অগ্রসর হুইতেছে। 
' বস্তু বয়ণ আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেন্টস্গণ বিন্‌! পারিশ্রমিকে কাজ না 


শেয়ার ব্রা 


রথ এজেণ্ট আবশ্যক E 


নিয়মাবলীর জন্য সত্বর লিখুন 
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ূ বাঙলার বন বিভাগ 

সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশের বন বিভাগের ১৯৩৮-৩৯ সাঁলের-ষে কার্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, আলোচা বর্ষে মেয়াদী ভূমি 
সহ মোট ১২ হাজার ২৫৫ বর্গ মাইল পরিমিত বন ভূমি ছিল। পূর্ববর্তী 
বৎসর উহার পবিষীণ ৯২ হাজার ১৬৩. বর্গ মাইল ছিল । 
রিজার্ভ বনভূমির পরিমাণ ৫ বর্গ মাইল হান পাইয়াছে এবং 
সংরক্ষিত বন ভূমির পরিমাণ আলোচ্য বর্ষে ৯৭ বর্গ মাইল বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
২৮ হাজার ২৪৩ টাকা ব্যয়ে মোট ৬৬ মাইল দীর্ঘ নূতন রাস্তা তৈষারী 
হইয়াছে এবং নূতন গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ কার্যে ৩১ হাজাব্র ১৪ টাকা ব্যয় হইয়াছে । 
পূর্ববন্তী বৎসর শেষোক্ত থাতে ব্যয়ের পরিমাণ ১৮ হাজার ২৫১ টাকা ছিল। 
পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বৎসর বিভিন্ন বিভাগের উৎপাদন বৃদ্ধি 
পায়। বনজাত জিনিষের বিক্রয় আয় ২০ লক্ষ ১৮ হাজার ৯৫১ টাক" 
দাডায়। ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার পরিমাণ ১৯ লক্ষ ৪৩ হাজার €৬২ টাকা 
ছিল। আলোচ্য বৎসর রাজস্ব আয় ২২ লক্ষ ৪১ হাজার ২০৬ টাকা, ব্যয় 
১৬ লক্ষ ৯২ হাঁজার ৭১৫ টাকা এবং, উ্ত্ত ৫ লক্ষ ৪৮ হাজার ৪৯১ টাকা 
ছিল। পূর্ববর্তী বৎসর উহা যথাক্রমে ২১ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩৩০ টাকা, 
১৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৭৬৯ টাকা এবং ৫ লক্ষ ৯০ হাজার ৫৬১ টাকা ছিল। 
আলোচ্য ব্সর ৩ জন বাঘের হাতে, এক জন .গণ্ডারের হাতে এবং ১১ জন 
বন্য হস্তীর হাতে নিহত হয়:।: a | 

শিল্প ও শ্রমিক সংক্রান্ত বিল 

প্রকাশ, ভারত সরকার শিল্প ও শ্রমিক সংক্রান্ত সংখ্যাবিবরণ সংগ্রহের 
উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে একটি বিল ‘উথ্থাপন করিবেন । উক্ত 
বিল দ্বারা বিভিন্ন প্রাদেশিক-গবর্ণমেন্ট সমূহকে নিয়োক্ত বিষয়ের যে কোনটি 
ৰা প্রত্যেকটির সংখ্যাবিবরণ সরবরাহ করিতে ক্ষমতা প্রদান করা হইবে 
(ক) বৃহৎ ফ্যাক্টরী বা যে কোন শ্রেণীর ফ্যাক্টরীর সংখ্যা; খে) শ্রমজীবিদের 
অবস্থা ও তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিধানের ব্যবস্থা ; (গ) শিল্প ও শ্রমিক 
' ধর্মঘট | বিলে এরূপ বিধান থাকিবে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মচারী, মালিক- 
দিগকে রিটার্ণ দাখিল করিবার নির্দেশ: দিতে পারিবেন এবং যে কোন 
খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।; এতদ্যতীত যুক্তি সঙ্গত, সময়ে 
মালিকের ফ্যাক্টরী, দোকান কিংবা ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার পাইবেন, 
নিয়োক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের 'নির্দেশ সাপেক্ষ প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসযূহকে আইন প্রনযনের ক্ষমতা দেওযা হইবে। সংখ্যা বিবরণ 
প্রদান করা যাইতে পারে এরূপ সকল প্রকার বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ দিতে 
হইবে ; রিটার্ণ দেওয়ার নির্দেশ দান সম্পর্কে কিভাবে নোটাশ জারী করিতে 
হইবে ; এবং কত সময়ের মধ্যে উক্ত রিটার্ণ দিতে হইবে। 

টশকশালের উৎপাদন বৃদ্ধি 

বিশ্বস্ত সুত্রে জানা গিয়াছে 'যে ভারতবর্ষে যে দুইটি টাবশাল আছে 
(বোম্বাই, কলিকাতা ) বিগত ছুই তিন মাস হইল তাহাতে প্রত্যহ গড়ে 
২০ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত হইত। বৰ্তমানে উহাতে দৈনিক মুদ্রা প্রস্তুতের 
সংখ্যা ৩০ লক্ষ দাডাইয়াছে। শীঘ্রই শেষোক্ত সংখ্যা অপেক্ষাও অধিক 
সংখ্যক মুদ্রা প্ৰস্তুত হইতে থাকিবে বলিয়া আশা করা বায়। 


শর্করা শিল্পের সমস্ত! | 


সম্প্রতি শর্করা! শিল্প সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সংবাদ পত্রের: 
'মারফৎ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে তাহার সুষ্পষ্ট ধারণা এই যে প্রধানতঃ 
শর্করা শিল্পে সরকারী নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন। আস্তঃপ্রাদেশ্িক 
প্রতিযোগিতা রোধ কল্পে বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সমূহের মধ্যে একটা 


নীতি অবলম্বন করা কর্তব্য । ইচ্ষু চাবীদের স্বার্থ রক্ষা কলে সরকারী নিয় LE 
বা সংরক্ষণ নাই এরূপ কোন প্রদেশ যদি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় তবে ২২:০৮ 
অন্ত প্রদেশের শর্করা শিল্পে একটা ছুধ্বিপাকের সৃষ্টি হুইবে সন্দেহ নাই।, . 


শর্কবা শিল্পে কোন বিশেষ একটি বা দুইটি প্রদেশের: একাধিপত্য স্থাপিত 
হইবে উক্ত নীতিতে এরূপ মনে করিবার কিছু নাই। তবে যদি কৌন- 
প্রদেশে অল্প ব্যয়ে বা অনুকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়াতে ইক্ষুর উৎপাদন: সম্ভব 
হয় তাহা হইলে উক্ত প্রদেশেও ইক্ষু চাষীদের শ্বার্থরক্ষ। কল্লে যুক্ত প্রদেশ 


আাথক জগৎ 
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এবং বিহারে যে নীতি অবলম্বন করা হয় তাহাই করা উচিত। পণ্ডিতজীর 
মতে শর্করা শিল্প সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় নিয়ন্ত্রণ নীতি অবস্তস্ভাবী 5 
তবে উহা! বিলম্বিত হইলে শর্করা শিল্পে একটা বিশ্ঙ্খলত! দেখা দিবে এবং 
লক্ষ লক্ষ ইক্ষুচাষীর দুঃখ দুর্দশার কারণ হইবে । অতঃপর তিনি বলেন যে, 
ইক্ুর মূল্য সম্পর্কে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োজন এবং সুগার 
সিগ্ডিকেটের পক্ষে কতিপয় বিক্রয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। তিনি 
কোন একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানেব উৎপত্তি কোন প্রকারেই সমর্থন করেন না। 


বিষান নিন্মীণের কারখানা 
মিঃ ওষালঠাদ হীরাটাদ সম্প্রতি ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
সহিত আলোচনার পর বাঙ্গালোরে একটি বিমান নির্মাণের কারখানা 
স্থাপনের সম্ভাবনা সম্পর্কে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া জানা ষায়। উক্ত স্থানে 
কারখানা স্থাপন সম্পর্কে মহীশূর সরকার কি প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন 
তৎ্সম্পর্কে মিঃ হীরা চাদ সম্প্রতি উক্ত প্রদেশের দেওযান স্তার মির্জা 
ইসমাইলের সহিত আলাপ করেন। 


সেণ্টাল জুট কমিটির অফিস 


গত ১৫ই জুলাই হইতে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্ল জুট কমিটির অফিস সমূহ 
কলিকাতা, ১নং কাউন্সিল হাউস ট্রাট, হইতে ৪ নং হেষ্টিংস স্্রীটে স্থানাস্তরিত 





কর। হইয়াছে। 
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জীবনের প্রায় ৫ ভাগ 


কৃত্রিম আলোর আওতায় আপনাকে কাটাতে হয়। এতে 
যথে সুবিধে সন্দেহ নেই। কিন্তু, কৃত্রিম আলে। যদি অল্প 
হয় তা হ’লে ফল অত্যন্ত অনি্কর। জোরালো আলোয় 
দেখতে, সুবিধে তাই কাজেরও সুবিধে, অতএব অল্প 
আলো ব্যবহার 'ক'রে দৃষ্টিশক্তি ন? করার কোন, 

১ মানে হয় না; কারণ দৃষ্টিশক্তির থেকে 


মূল্যবান সম্পদ, মানুষের আর কী 
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এখন প্রায় চারটে বাজে_লোকটি যে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, 





দু'ঘণ্টা খেটে এখন আর সে আগের মতো তাড়াতাড়ি আর 

ভালোভাবে কাজ কর্তে পেরে উঠছে না। এই ক্লান্তি দূর 

. কর্বার জন্য এখন এর দরকার এক পেয়াল। গরম চা -যা 
"' কাজটা তার স্বাভাবিক উদ্ভামের সঙ্গে সম্পূর্ণ করতে পারবে। 





৩৭৮ 


পিতা, 








প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন 

ভারতীয় ব্যাস্ক সম্বন্ধে প্রস্তাবিত একটি পৃথক আইন প্রবর্তন: সম্পর্কে 
বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, ভারত সবকারের ফিনান্স বিভাগ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অব. ইত্ডিয়ার বোশ্বাইস্থিত কেন্দ্রীয় অফিসের গবর্ণরের মধ্যে, সুদীর্ঘ 
পত্রালোঁচনা হয় । উক্ত চেম্বার প্রস্তাবিত বিলের খসডা পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন এবং চেম্বার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ 
করিয়া এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, ভাবতীয় ব্যাক্কিং ব্যবসাষের উন্নতির 
পক্ষে অভিপ্রেত হইলেও প্রস্তাবিত আইন আমানতকারীর স্থার্থরক্ষার প্রধান 
উদ্দেশ্য সফল করিতে সক্ষম হইবে ন! এবং উহা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের 
যে সকল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান তাহাদের কর্মচারী, খরিদ্দার, এজেন্সী কোম্পানী 
প্রভৃতির জন্য নিজস্ব ব্যাক্কিং কার্য্য পরিচালনা করে তাহাদের স্বার্থবিরোধী 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে । এতত্যতীত ভারতের বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের 
উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া বিবেচিত হয়। স্থতরাং চেম্বার এই বিল সমর্থন 
পা LOA A so LLL LL 
প্রয়োজন বোধ করেন না। 

রয়ালমিণ্টে প্রস্তুত মুদ্রার সংখ্য 

গত ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ডের রয়ালমিণ্টে ৯ কোটি ১০ লক্ষেরও অধিক 
সংখ্যক মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছে। এইরূপ মুদ্রা প্রস্তুতের সংখ্যা চতু গুণেরও 
বেশী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে যে সকল মুদ্রা প্রস্তুত 
হইয়াছে তাহার মূল্যের পরিমাণ মোট ৬৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৩৯ পাউণ্ড । 

পৃথিবীতে নিকেলের ব্যবহার 

গত ১৯৩৯ সালের প্রথম দশ মাসে সমস্ত পৃথিবীতে নিকেল ব্যবহারের 
পরিমাণ ২০.কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড দাডাইয়াছে। ১৯৩৮ ও ১৯৩৭+ সালের 
এই সময়ে উহার ব্যবহার যথাক্রমে ১৬ কোটা ও ২০ কোটা ১০ লক্ষ পাউণ্ড 
ছিল। গত বৎসরের শেষের তিন মাসে নিকেলের কাট্তি বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। প্রধানতঃ যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাঁতেই নিকেলের ব্যবহার বৃদ্ধি 
পায়। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নির্মীণের অন্ত ঘুক্তরাষ্্রী আমেরিকা ও কানাডায় 
বৃহৎ শির অসার এবং ইউরোপের সর্বত্র শিল প্রসারের হিভিকের ফলেই 
নিকেলের ব্যবহার ক্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ আমেরিকার দেশরক্ষা বিভাশের পরামর্শদাতা কমিশন 
কৃত্রিম রবারের ব্যবহার সমর্থন করিবার ফলে রবার শিল্পে একটা দারুণ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে সন্দেহ নাই । আমেরিকার চাহিদা রবারের মূল্য 
নির্ধারণে গুরুত্ব আরোপ করিত। উক্ত দেশ যদি রবার আমদানী না 
করিয়! কৃত্রিম রবারের উপর আত্মনির্ভরশীল হয় তাহা হইলে রবার শিল্পের 


সম্মুখে একটা গুরুতর সঙ্কট দেখা দিবে। উক্ত কমিশন এক পক্ষকাল. 


মধ্যেই এইরূপ কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের পরিকল্পনা সম্পন্ন করিতে পারিবেন 
বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিযাছেন। প্রকাশ, নিউ জাসীফার্ম্ম ষে প্রণালীতে 
কৃত্রিম. রবার প্রস্তুতে নিয়ন্ত্রণ করিতেছিল ইতিমধ্যে তদমুসারেই পরীক্ষা 
মুলক ভাৰে কাজ আরম্ভ হইয়াছে । 

প্রকাশ, ।' যুক্তপ্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট দের অন্তর্গত ভারারীতে 
তামাক চাষ সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণ- 
মেণ্ট আমেরিকার তামাক ক্রয় বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পর 
হইতে এই পরিকল্পনার বিষয় বিবেচনা করা হয়। সমবায় সমিতি সমূহ 
৩ শত একর জমিতে এবং কৃষি বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান একশত একর জমিতে 


তামাক চাষের ব্যবস্থা করিবে । সমস্ত তামাক চাষ কৃষিবিতাগ তত্বাবধান 


.আধিক জগৎ 





[২২শে জুলাই, ১৯৪০ 


মহীশুরে তাঁতিদিগকে সাহাধ্যদান 

মহীশূর রাজ্যের তাতিগণকে সাহায্য দান কল্পে উক্ত রাজ্যের শিল্প 
ও বাণিজ্য বিভাগ প্রথম দফায় ৩০ হাজীর টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি 
পরিকল্পনা করিতেছেন। ' এই ব্যয়ের পরিমাণ এক লক্ষ টাকা পয 
টাড়াইবে বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে । বর্তমানে মহীশূর রাজ্যে প্রায় ৪০ 
হাজার তাঁতি আছে। দুইজন অফিসার তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে তদস্ত 
করিয়া কি ভাবে সাহায্য দান করা যাইতে পারে তাহাব সুপারিশ 
করিবেন। 

আফগান সরকারের শিলোগ্ম 

প্রকাশ, আফগান সরকার কৃষি ও বুহৎশিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ব্যাপক 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। যথোপধুক্ত জমি চাষ করিয়া ভাল বীজ 
নিরূপণ কুরিয়া তুলা চাষেব উন্নতি বিধানের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে ॥ 
তুলা ও শপ চাষের উত্তম উপাষ সম্পর্কে কৃষকদিগকে অবহিত করিবার 
অন্ত পরিক্ষামূলক কৃষি ফার্ম্ম স্থাপন' করা হইয়াছে। প্রকাশ, আফগান 
সরকার অস্ততঃ পক্ষে কার্পাসজাত বস্ত্র, পশমী জ্রিনিব ও চিনি সম্পর্কে 
আত্মনির্ভরশীল হইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তদনমুসারে এই সকল জিনিষ 
প্রস্তুতের জন্ঠ কারখানা ও যন্ত্রপাতি স্থাপন আরম্ভ হইয়াছে। পশমী 
জিনিষ প্রস্তুতের অন্ত ইতিমধ্যেই কাবুলে একটি কারখানায় কাজ আরম্ভ 
হইয়াছে । এতনদ্্যতীত চিনি উৎপাদন, কার্পাসের বীজ হইতে তৈল নিষ্কাষণ, 
ফলের সিরাপ ইত্যাদি প্রস্তুতের জন্ত কল কারখানা স্থাপন করা হইতেছে। 

সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক কম্বলের অর্ডার 

ভারত সরকারের সরবরাহ বিভাগ পাঞ্জাব সরকারের শিল্প বিভাগের 
নিকট হাতেকাটা৷ হৃতা দ্বারা হাতে বুনা' ৪৫ হাজার কম্বলের অর্ডার 
দিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে পাঞ্জাবে উৎপন্ন পশম ব্যবহৃত হইবে এবং উক্ত 
নিট 

অতিরিক্ত লাভকর 

এবার 1 লারা 
বিশেষজ্ঞ মিঃ সি, ডব্লিউ আয্নার্স শিমলা আগমন করিয়া কাধ্য তার গ্রহণ 
করিয়াছেন। , তিনি শীঘ্রই লাভকর ধার্য্যযোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিঠানসমূহকে 


. তাহাদের, লাভালাভের হিসাব দাখিল করিতে নোটীশ দিবেন এবং এই 


সকল হিসাব দাখিলের সময় নোটাশ জারীর পর ৬০ দিনের মধ্যে উপস্থিত 
করিতে হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া. হইবে । যদি দেখা যায় যে, হিসাব 
পাইতে বিলম্ব হইতেছে না তাহা হইলে আগামী অক্টোবর মাস হইতেই 
অতিরিক্ত লাভকর আদায় আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আগামী 
মাসের প্রথম ভাগে মিঃ আয়া” কলিকাতা ও বোম্বাই পরিদর্শন করিবেন 
বলিয়া জানা যায় ; কারণ এই দুইটি কেন্দ্র হইতেই লাভ করের অধিকাংশ 
আদায় হইবে। 


মিত্র মখাজ্ি এণ্ড কোং 


ইইউ 
, যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের |. 










Le পরামর্শ গ্রহণ করুন| সন্ত |: 
টি হইবেন। / 
_ কোম্পানীর কাগজ বা || 






গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প || 
সুদে টাকা ধার দেওয়া |. 








করিবেন এবং উৎপন্ন তামাক ইণ্ডিয়ান লিফ টোবাকো কোম্পানী 
লিমিটেডের নিকট বিক্রয় করা হইবে। উক্ত ৪ শত একর জমিতে আডাই | -' 
লক্ষ পাউণ্ড তামাক উৎপন্ন হইবে বলিয়া অন্থমিত হয়) এতৎসম্পর্কে 
একটি 'পঞ্চ বাকী পরিকল্পনা সম্পর্কেও বিবেচনা করা হইতেছে বলিয়া 
জানা যায় ৪ 


৭ স্পা 


২২শে জুলাই, ১৯৪০ ] 


সরকারী শিল্প মিউজিয়াম 

সরকারী শিল্প মিউজিয়ামের পক্ষে এরূপ এক বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে 
যে, বিভিন্ন প্রকার শিল্প সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহের জন্ত একটি বিভাগ খোল! 
হইয়াছে । জনসাধারণ কোন শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় উক্ত মিউজিয়ামের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট জানিতে পারিবেন। ২১ নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, 
কলিকাতায় এই অফিস অবস্থিত । 

রৌপ্য মুদ্রার সরবরাহ 

বেতন প্রদান সম্পর্কে যথোপযুক্ত সংখ্যক রৌপ্য মুদ্রা পাওয়ার অসুবিধার 
বিবয় উল্লেখ করিয়া ভারতীয় বণিকৃসংজ্ঘ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট যে অভিযোগ 
করিয়াছিলেন তদুত্তরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানাইয়াছেন যে কেবল মাত্র যে সকল 
ব্যক্তি কোন কারণ না দর্শাইয়া নোটের পরিবর্তে রৌপ্য মুদ্রা লইতে চান 
তাহাদের সম্পর্কেই রৌপ্য মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিযা ৫০ টাকা ধাধ্য করা 
হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাস্ত আরও জানাইয়াছেন যে ব্যবসাগত প্রয়োজনে 
রৌপ্য মুদ্রার প্রয়োজন হইলে উহার কারণ দর্শাইলে প্রয়োজনামুরূপ সংখ্যক 
মুদ্রা পাইতে অসুবিধা হইবে না । 

ভারতে জাভ৷ চিনির আমদানী 

১৯৩৯-৪০ সালে জাভা হইতে ভারতবর্ষে ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৪৬৬ টন 
চিনি আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে জাভা হইতে ভারতে চিনি 
আমদানী হইয়াছিল ৮৪ হাঁজার ৪৫৫ টন। 

১৯৩৯-৪০ সালে জাভা হইতে ইরাক, ইরান, সিংহল, সিঙ্গাপুর ও 
চীনদেশেও চিনির আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


চা কোম্পানীর লভ্যাংশ 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে সমিতি ভুক্ত মোট ১৪৭টি চা কোম্পানীর মধ্যে 


১২০টি কোম্পানী ১৯৩৭ সালের হিসাবে তাহাদের সমষ্টিকৃত ৪ কোটি ৮৮ 
লক্ষ টাকা মূলধনের শতকরা ১৭ ভাগ পরিমাণে লভ্যাংশ দিয়াছিল। ১৯৩৯ 
সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত ১১৭টি কোম্পানী ১৯৩৮ সালের হিসাবে তাহাদের 
সমষ্টিকৃত ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা মূলধনের শতকরা ১৪ ভাগ পরিমাণে 


ংশ দিয়াছে 
শন্যাপ নহে! ভারত হইতে গালিচার রপ্তানী 


গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৮১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯০০ 
টাকার ৮৯ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৯৮ পাউও পরিমিত গালিচা (কার্পেট ) রপ্তানী 
হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ১০ মাসে 
সেই স্থলে ৬১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৩৮ টাকা মুল্যের ৭০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪৮৫ 
পাউণ্ড গালিচা রপ্তানী হুইয়াছে। বিদেশে ইংলগুই ভারতীয় গালিচার 
প্রধান খরিদার। তাহার পরে খরিদ্ধার হিসাবে যথাক্রমে ক্যানাডা 
আমেরিকার ও অলিয়র স্থান। 











Est E==; 
(স্থাপিত_১৯৩৬ জাল ) 


রেজিগ্রার্ড সিভি রা 
মোট লাইফ ফাণ্ড ১ লক্ষ ১৫ হাজীর 


১৯৩৮ সালের ইশ্িওরেন্স এ্যাক্টের ৭ ধারা অনুসারে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়াতে গচ্ছিত জি পি নোট 
২৩৩,১০০২ টাকা! ফেস 

Rh ১ 


আজীবন বীমায় 
হাজার গ্রতি-১৬২ 
সৰ্ব্বত্ৰ এজেন্ট আবশ্যক । 
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৪ 





আধিক জগ্নৎ 









১ করিতেছি। 


৩৭৯ 








স্পল্বিজস্ন্ন 


টাকার কথা-_তৃতীয় সংস্করণ! শ্রীঅনাথ গোপাল সেন প্রণীত । 
প্রকাশক মর্ভার্ণ বুক এজেম্সী--১০ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা । মূল্য 
দেড় টাকা। 

বর্তমানের তীব্র জীবন সংগ্রামের দিনে জগতের প্রতি উন্নতিশীল 
দেশেই অর্থনৈতিক বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা ও অন্নশীলন চলিতেছে। 
বিভিন্ন জাতীয় সমস্তাব সহিত অর্থনৈতিক অবস্থার যোগাযোগ অচ্ছেস্ত 
ও অবিচ্ছিন্ন বলিয়া সকলেই এ বিষষে যাবতীয় তত্ব জানিবার ও তৎসক্রাস্ত 
বিবিধ সমষ্তা সমাধান করিবার উপর জোর দিতেছেন। সেজন্ত অর্থনৈতিক 
বিষয়ে পুস্তকাদি ও সাময়িক পত্রেব সংখ্যাও সর্বত্রই দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। কিন্ত এদেশে ইংরাজী ভাষায় অর্থনীতি বিবয়ে কিছু কিছু 
আলোচনার ব্যবস্থা হইলেও বাঙ্গলা ভাষায় এতদিন ওঁ শ্রেণীর পুস্তক ও 
সাময়িক পত্রের খুবই অভাব লক্ষিত হইয়াছে। যাহা হউক বর্তমানে ও 
বিষয়ে সুশিক্ষিত ও সুলেখক শ্রেণীব দৃষ্টি ক্রমেই বেশী পরিমাণে 
নিযোজিত হইতেছে । আর বাঙ্গলা ভাষায অর্থনীতি বিষয়ক পুস্তক ও 
সাময়িক পত্রও কিছু কিছু করিয়া প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহা 
সুখের বিষয় । 

অর্থনৈতিক বিষয়ে সুলেখক শরীফুক্ত অনাথ গোপাল সেন মহাশয় গত 
১৩৪২ সালে টাকার কথা’ নামক পুস্তকটি প্রণয়ণ করেন। ১৩৪৩ সাল 
মধ্যে ও পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হুইয়া যায় । তৎপর উহাঁব 
পরিবদ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি এই পুস্তকের তৃতীয় 
সংস্করণ প্রকাশ করা হুইয়াছে। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে অর্থ নীতিক 
বিষয়ক একটি বাঙ্গলা পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় সুধী 
সমাজের নিকট এই পুন্তকটির প্রকৃত কদর ও সমাদরের পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে। তাহাছাড়। বাঙ্গালী পাঠক সমাজে অর্থ নৈতিক বিষয়ে বিভিন্ন 
তথ্যাদি জানিবার ও বুঝিবার যে একটা প্ররুত আগ্রহবোধ জাগ্রত 
হইয়াছে ইহাতে তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। | 

“টাকার কথা" পুস্তকটির বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে অর্থনৈতিক বিষযে 
মোট ১০টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। সেই প্রবন্ধগুলির নাম যথাক্রমে (১) 
রাজনীতি বনাম অর্থনীতি (২) ত্বর্ণমান (৩) ভারতে মুদ্রানীতি (৪) 
আমাদের রেসিও সমস্তা (৫) বর্তমান অর্থসঙ্কট (৬) দেশীয় শিল্পের 
অন্তরায় (৭) যে দেশে টাকা নাই (৮) অর্থ ও শ্রধ্র্য্য (৯), 
‘আধুনিক ব্যাস্কিং ও (১০) একটি অভিনব আথিক পরিকল্পনা । এই 
সকল প্রবন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে অর্থনৈতিক মূল তত্ব ও নানার্ূপ জটিল 
সমস্তার বিশ্লেষণ মূলক আলোচনা রহিয়াছে। এদেশের বিশেষ অবস্থার 


সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া গভীর অন্তর ষ্টির সহিত সকল বিষয় বর্ণিত 


হওয়ায় সকল প্রবন্ধই বিশেষ উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। পুস্তকের শেষে 
পরিভাষা শীর্ষক একটি বিশেষ অধ্যায় যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
উহাতে অর্থনৈতিক বিষয়ক অনেকগুলি ইংরাত্বী শব্দের বাজলা তর্জমা 
সন্নিবেশিত কর] হ্ইয়াছে। পরিভাষা সম্পৰ্কিত এই অধ্যায়টি বাঙ্গলা 
ভাবায় অর্থনীতির অনুশীলনে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিবে' বলিয়া 
আমাদের ধারণ! । . 

শ্রীযুক্ত অনাথ গোপাল সেন মহাশয়ের রচনার বিশ্বে সরস 
বর্ণনা ভঙ্গী। তাহার এরপ লিপিচাতুষ্যের জন্য টাকার 
কথা’ পুস্তকটি বিশেষ ভাবে সুখপাঠ্য হইয়া! উঠিয়াছে। অর্থনৈতিক জটিল 
সমস্তা সমুহ তাহার নিপুন বিশ্লেষণ ক্ষমতায় সহজবোধ্য হইয়? দ্রাডাইয়াছে। 
এইসব কারণেই যে বর্তমান পুস্তকটি এতদূর জনপ্রিয় কিতা 
বুঝা যায়। আমরা এই কৃতকাধ্যতার জন্ত লেখককে অভিনন্দিত 


ইতলগ্ডের খাণ্য নিয়ন্ত্রণ 
+ ইংলণ্ডে ব্যাপক খাদ নিয়ন্ত্রণের যে নৃতন পরিকল্পনা হইয়াছে তাহাতে 


||| গুত্যেকে প্রতি সপ্তাহে দুই আউন্দের অধিক চা ব্যবহার করিতে পারিবে 
ন।। অস্ত ২২শে জুলাই হইতে কেহ মাখন, কৃত্রিম মাখন,সপ্াহে ছয় 


আঁউন্সের বেশী ক্রয় করিতে পারিবেনা। আহারকালে কাহাকেও মাছ 


|| মাংস দুই পদ দেওয়া চলিবে না বলিয়া হোটেল এবং রৌস্তোরাসমূহের উপরও 


আদেশ জারী হইয়াছে । 


হ্ৰোস্পালী সঙ্গ 


বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ. এসিওরেন্স সোসাইটী লিঃ 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 

ভারতের সুপ্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে বোন্ধে 
মিউচুয়াল লাইফ. এসিওরেন্স সোসাইটি অন্ততম। গত কতিপয় বৎসর এই 
কোম্পানীর কাজের উল্লেখযোগ্য ক্রত প্রসার দেখা গিয়াছে । সম্প্রতি 
এ কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হুইয়াছে 
তাহাতে প্র বৎসরেও কোম্পানীর সেই উল্লেখযোগ্য ক্রমিক অগ্রগতির 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ২ কোটী ৫৮ লক্ষ ২৫ 
হাজাব টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ১৫ হাজার ৬২০টি প্রস্তাব পাইয়া- 
ছিল। উহার মধ্যে ১৩ হাজার ৮২৪টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ২ কোটা ৭ 
লক্ষ ১৫ হাজার টাকার নূতন বীাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। আলোচ্য 
বৎসরে ভারতীয় বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে নানাদিক দিষা কতকগুলি প্রতিকূল 
অবস্থা সৃষ্ট হওয়াতে অনেক ভারতীয় বীমা কোম্পানীরই নৃতন কাজের 
পরিমাণ পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় হাস পাইযাছে। কিন্ত সে অবস্থায়ও ১৯৩৯ 
'সালে বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্দ সোসাইটির নূতন কাজের 
পরিমাণ ১৯৩৮ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা! খুবই শখের বিষয়। 
,.. আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ «৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬৬ টাকা, 
দাদনী তহবিলেব গুদ 'ও বাড়ী ভাভা বাবদ ৭ লক্ষ ৭৭ 'হাজার ৭৮ টাকা 
ও অগ্ঠান্ত ধরণের আয় লইষা কোম্পানীর মোট আয় দীড়ায় ৬৪ লক্ষ 
৬ হাজ্জার টাকা। ব্যয়ের দিকে এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ৭ লক্ষ ৮৪ হাজার 
টাকা ও পলিসির মিযাদ পূর্ণ হওয়া বাবদ > লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা 


'দাবী হয় | কমিশন ও ভাতা বাবদ ১০ লক্ষ ৩০ হাজার 
৯২৪ টাকা ব্যয হষ কার্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় ও অন্ঠান্ত 
ধরণেব ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা 


তহবিলে ন্যস্ত করা হ্য়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহ- 
বিলের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৩৪ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। বৎসরের 
শেষে তাহা ১ কোটা ৯৮ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। যুদ্ধের 
'জন্ত নানাদিক দিষ! ব্যয় বৃদ্ধিই যেস্থলে স্বাভাবিক ছিল সেস্থলে এবার 
কোম্পানীর ব্যযের হাব গত বৎসরের তুলনায় কিছু হ্রাস পাইয়াছে ইহ। 
সুখের বিবয়। গত ১৯৩৮ সালে কোম্পানীর ব্যয় হয় প্রিমিষাম আয়ের 
শতকবা ২৮৮৭ ভাগ । ১৯৩৯ সালে পেস্লে ব্যয়ের হার শতকরা ২৭৬৯ 
০১4১ 


রী হা প্লে, কলিকাতা 
চলতি হিসাব খোলা যায়ঃ ৩০০২ টাকা হইতে 
১০০,০০০২ টাকা পৰ্য্যন্ত দৈনিক উদ্ধ ত্তের উপর শতকরা 


| 
| 
নে নক 


E 


সেতিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায় এবং শতকরা! | 
বাধিক ১1০ টাকা »1রে সুর দেওয়া হয়। 





স্বাধী আমানত লওযা হয় ; সুদের হার 


॥ a লিখিলেই জানান হয়। 

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সাধারণ সমস্ত প্রকার কাঁধ্যই কর! হয়৷ 
ডি, এক, স্তাণ্ডাস” 
জেনারেল ম্যানেজার 








এ? 
লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তার জ্বোতের মত চলে যাক্স-- | 


বর্তমান কাধ্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানীর 
মোট দায় দেখানো! হইয়াছে ১ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা । উহার বদলে এ 


তাধিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি 


এইরূপ £--কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ১৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা, 
জমি বাড়ী বন্ধকে দাদন ১৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা, সরকারী সিকিউরিটি 
৪৮ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা, মিউনিসিপ্যাল সিকিউরিটি ১৪ লক্ষ ২১ হাজার 
টাকা, পোর্ট ট্রাষ্ট ও ইমপ্রচ্ভমেণ্ট ট্রাষ্ট সিকিউরিটি ১৮ লক্ষ ২৬ হাজার 
টাকা, ভারতীয় কোম্পানীর (রেলওযে সহ) শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ৩১ 
লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। প্র 
সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদমূলক বিধি ব্যবস্থায় দাদন 
কবা হইয়াছে তাহা বুঝা যায় । আমরা এই স্ুুপরিচালিত ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীটির উত্তরোত্তর আরও অগ্রগতি কামনা করি । 


দি ন্যাশনেল কটন মিলস্‌ লিঃ 

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, দি ন্তাশনেল কটন মিল্স্‌ লিমিটেডের 
নানাবিধ যন্ত্রপাতি বিগত ৬ই জুলাই শনিবার ষ্টাযারযোগে বিলাত হইতে 
চট্টগ্রাম বন্দরে আসিয়া পৌছিয়াছে। ১৯৩৯ সালেব এপ্রিল মাসে লব্ধ- 
প্রতিষ্ঠ ব্যবসায়ী ও দি চিটাগং ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ইলেকাট্‌ ক সাপ্লাই 
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ কে কে সেনের চেষ্টাষ এই মিল কোম্পানী রেজেষ্ট 
কবা হইযাছিল। গত জামুয়াবী মাসে কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত 
শ্রীশচন্্র নন্দী মহোদয়ের পৌরহিত্যে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের এজেন্ট মিঃ 
জি ই কাফ মিলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। মিল গৃহাদির নির্মাণ কার্ধ্য 
দ্রুত চলিতেছে এবং অফিস ঘর, ট্রাম্সফম্্ণর পাওযার হাউস ও মিলের 
অন্ততম প্রধান অংশ ডাইযিং সেড ইত্যাদির কাজ সম্পুর্ণ শেষ হইয়াছে । 

, ইউরোপীয় যুদ্ধের জটিল পরিস্থিতিতে মিলের যন্ত্রপাতি যথাসময়ে 
চট্টগ্রামে পৌছিবে কিনা তদ্বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনে চিস্তা-ভাবনার উদ্রেক 
হইয়াছিল। এখন যন্ত্রপাতি যখন পৌছিয়াছে, তখন মিলটিকে চালু করিতে 
বিলম্ব হইবে না বলিয়া মনে হয। আশা করা যায় যে, আগামী ডিসেম্বর 
মাসের দিকে মিলটি চালু হইবে । ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে কে সেনের 
সুযোগ্য তত্বাবধানে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠানটি যেদিন পূর্ণরূপ ধারণ করিবে, তখন 








বাঙ্গলার রি — 
দি' পাইওনিয়ার লট ্যাফযকচারিং 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬|০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিষাছে। 





বাঙ্গলার বাহিবে। এ ম্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পা ই'ওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 


বি, কে, মিত্র এগু কোং ম্যানেজিং এছেপ্টস্‌ 








২২শে জুলাই, ১৯৪০] 
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পথ যে সুগম হইবে, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্যের 
বিবয় এই যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক হইতে একযাত্র কলিকাতা মহানগরী 
ছাড়া বাঙ্গলার অন্তান্ত অঞ্চল অপেক্ষা অধিকতর সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও 
চট্টগ্রামের মত সমৃদ্ধ বন্দরে এতদিন পর্য্যন্ত কোন কাপডের কল স্থাপিত হয় 
নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কর্ম্মকুশল মিঃ কে কে সেনের এই প্রশংসনীয় 
উদ্যম অচিরেই জয়যুক্ত হইবে এবং তিনি শিল্পাঙগুরাগী বাঙ্গালী মাত্রেরই অকুঠ 
সহাষতা লাভ করিবেন। 
 ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ রিড 
কোং লিঃ 

সম্প্রতি ওবিয়েপ্টাল লাইফ এসিওরেম্ন কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের 
পক্ষ হইতে উক্ত কোম্পানীর তিনজন ডিরেক্টর মনোনীত হইয়াছেন । 
কংগ্রেসের পক্ষ হইতে মিঃ রতিলাল গান্ধী, মিঃ পি সি প্যাটেল ও মিঃ 
কান্তিলাল ঈশ্বর দাঁসকে ও পদের জন্য নির্বাচনে অবতীর্ণ করা হইযাছিল। 
'অন্তান্ত প্রার্থীদের তুলনায় বেশী ভোট পাইয়া ও তিনজন কংগ্রেস প্রার্থী 
মনোনীত হইষাছেন। 

গ্লোব নাস্ণরী 


গত ১৫ই জুলাই সোমবার শিষালদহ মেন স্টেশনের «নং প্্যাটফরমে , 


‘গ্লোব নাস্শরীর নৃতন ষ্টলের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয। এই ষ্টলে সকল 


প্রকার ফুল ও সবজির বীজ, চারা, কৃষিবিষয়ক পুস্তকাদি, বিভিন্ন প্রকাঁরেব | 


দিযে ব্যাক বানি: 


বিশিষ্ট ব্যক্তি বোগদান করিযাছিলেন নিয়ে তাঁহাদের কয়েকজনের নাম | 
‘দেওয়া হইল £-_মিঃ কে এন বঙ্গ, শ্রীযুক্ত ফনীন্ত্র নাথ ব্রহ্ম, হ্যাব এ এইচ |! 


ফুল প্রভৃতি বিক্রয়ের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। যাত্রীদের পক্ষে ইহাতে বিশেষ 
স্থবিধা হইবে। গ্লোব নাসর্ণরীর ও নূতন ষ্টলটির উদ্বেধন উপলক্ষে যে সব 


শগজ্জনবী, মিঃ উইলকিন্ন মিঃ গিরিণ মিত্র, মিঃ এস এন ব্যানার্জি, মিঃ 
জ্যাকেরিয়া, মিঃ শৈলপতি চ্যাটাঙ্জি, মিঃ ভি আর মুখার্জি | 
ইঃ এণ্ড ওয়ে ইন্সিওরেস কোৎ লিঃ 


বোস্বাইএর ইষ্ট এণ্ড ওষেষ্ট ইম্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৯ সালের | 


হিগাবে ২ হাঁজার ৫২৩ টি পলিসিতে মোট ৩৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৬২৩ টাকাব 


নূতন বীমাপত্র প্রবান করিয়াছেন। ১৯৩৮ সালে কোম্পানীর প্রিমিয়াম ! 
আয় হইয়াছিল ৭ লক্ষ ২৭ হাজার ১৮৪ টাকা । ১৯৩৯ সালে তাহা ৮ লক্ষ [| 
২২ হাজার ৩৭০ টাকা দাডাইযাছে। কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিল, | 


বাড়িয! এবার ১৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৭৭৭ টাক! হইতে ২৯ লক্ষ ৯৬ হাজার | এ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 


টাঁকাষ দীঁড়াইযাছে। 

বোম্বে কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ 

গত সপ্তাহে আমরা বোম্বে কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেম্দ সোসাইটির 
কার্য্যধাবা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশ করিষাছিলাম তাহাতে এক্ঈপ বলা 
হইয়াছিল যে ১৯৩৯ সালে এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্ধ্যন্ত ৯ মাসকাল 
কাৰ্য্য চাঁলাইর়া ও কোম্পানী মোট ১৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকার নৃতম বীমা 
পত্র প্রদান করিয়াছে। কিন্তু আমর! পঁরে অবগত হইলাম যে নূতন বীমা 
আইন অন্ুযাধী ডিসেধবে বৎসর শেষ ধাৰ্য্য হওয়ায় কোম্পানীর ১৯৩৯ 


সালের রিপোর্টে বস্তুতঃ পক্ষে জুলাই হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত মাত্র ৬ মাশেরই 


কাৰ্য্য বিবরণী দেওয়া হইযাঁছে। এবং বস্তুতঃ পক্ষে কোম্পানী উক্ত ৬ মাস 
কাল মধ্যেই ১৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। 


১৯৩৯ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বব ১২ মাসের হিসাবে ধরিলে ওঁ বৎসরে | 
“কোম্পানীর নূতন কাজেব পরিমাণ দাড়ায় ৩২ লক্ষ ২০ হাজার টাকার | 


উপর | 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 


শতকরা ১২।০ আনা। বিসর! ষ্টোন লাইম কোং 
মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ২৭০ আনা। পুর্ব ব্সরও 
এ হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। বড়োয়! টিম্বার কোং লিঃ গত ১৯৪০ 
সালের হিসাবে শতকরা ১২ টাকা। 


|| য্যানেজার__ মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন 





পুর্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় == 


শতকরা ১৬ টাকা। 2 লিঃ_গত ৩১শে মাৰ্চ 
পর্যস্ত ছষ মাসের হিসাবে ২|০ আনা! এ ৮25 
দেওয়া হয়। নিউ বীরভূম কোল্‌ কোং লিঃ_গত ৩০শে এপ্রিল 
পর্য্যন্ত ছয মাসের হিসাবে শতকবা ৩দ০ আনা। ৪ হিসাবে 
লভ্যাংশ দেওয়া হয় ৫ টাকা । নিউ মানভুম কোল্‌ কোং লিঃ_গত 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ছষ মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাক! | পূর্ব ছ্য মাসেও 
অনুরূপ হারেই লভ্যাংশ দেওয়া হয়। আদমজী জুট মিলস. লিঃ গত 
৩১শে মার্চ পর্যন্ত ছষ মাসের হিসাবে শতকরা ৯০ টাকা । পূর্ব ছয় 
মাসে লভ্যাংশ দেওষা হয় ৫ টাকা। আগড়পাঁড়া কোং লিঃ গত 
৩৯শে মার্চ পর্য্যন্ত ছয় মাসেব হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা। পূর্ব্ব ছত়্ 
মাসে লভ্যাংশ দেওযা হষ শতকরা ৭1০ আনা । 
বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

নিউ সিনেমা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ ডিরেক্টর মিঃ সি কে ঘোষ। 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা | .রেজিষ্টার্ড আফিপ__১৯ নং ষ্টাগুরোড, 
কলিকাতা । 

সুদুর ফার্্সারীজ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ কে ডি মিত্র । অস্থমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আকিস-_৩২ নং অক্ষয় কুমার মুখার্জি 
রোড--বরনগর, কলিকাতা । 

তালচর সাবইগ্রাম ট্রেডিং কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ শীতারাম 
জগত্রামজী। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস--১৪নং 
হিন ৰহৰ 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


{| সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিযা একটা সম্পূর্ণ জাতীষ প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
| সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বাবা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 


ভাবতীয জযষেণ্ট 77555 
টাকং 


৩১৫ ০১০০১০০০১২২ 
৩,৩৬,২৬৬, ৪০০২ 

১৬৮১১৩১২০০৯ 

১১৬৮১১৩২০০৯ 

হি ৯১১২৩৭১০০০৯ 

১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাবিখে ব্যাঙ্কে 


' আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২১০৩৭৪%০ আনা 


০ 
ঠঠ 
u 
bd 


এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮৮/৬ পাই 
চেয়ারয্যান--স্তযার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 
হেড অফিস-_ 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান অহরে শাখা অফিস আছে । 
বৈদেশিক কারবার করা হয়। 


| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাক্কিং সুবিধা দেওয়। হয়। 


সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিন্ললিখিত বিশেষত্ব আছে__ 
ত্রমণকারীদেব ভজন্ত. রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, ৫ তোল। ও ১০ তোল! ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাঁধিক ২০ আনা হারে সুদ অঞ্জনকারী 
ট্রবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেন্টণল ব্যান্ক একজিকিউটার এও 
ট্রাষ্ট লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলেব বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
হইয়া থাকে । 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেপ্ট্বাল 
ব্যান্ক সেফ ভিপজিট ভপ্ট রহিয়াছে। চাদ! ১২২ টাকা 
মাত্র। চাৰি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


|| কলিকাতার অফিস- মেন অফিস-_-১০০নং ক্লাইভ স্ট্রীট । 
রোটাস ইণ্ডাষ্্রীজ লিঃ_-গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত এক বৎসরের = মার্কেট শাখা-১০ নং লিগুসে সীট, বডবাঁজার শীখা-_৭১ নং ক্রস স্ত্রী, 
হিসাবে শতকরা ৯০ টাঁকা। পূর্ব বংসবের হিসাবে লভ্যাংশ দেওষা হয় | 
লিঃ গত ৩১শে I 
'_ [| জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর ও মজঃফরপুব। লগুনস্থ এজে 


শ্যামবাজাব শাখা_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ট্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, 
রসা রোড বাজন্ত। ও বিহারস্থিত শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 


বাকলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যা্ ব্যাঙ্ক লিঃ। 
| এ EAL 00 








শ্বভি ও গম 


কলের চা-লের ব্যবহার হাসের উপায় 

' জনসাধারণের মধ্যে কলের চাউলের ব্যবহার যাহাতে হাস পায় 
তৎসম্পর্কে ‘গ্রাম উদ্যোগ পত্রিকার” নিয়লিখিত অভিমত বর্তমান মাসের 
“থাদিরকথায” উদ্ধত হইয়াছে £- 

“যাহারা মদ খাষ তাহাদের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের যেরূপ করা উচিত ঠিক 
এ ভাবেই কল কর্তৃক চাল ছাটাই বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করা উচিত। বে 
দেশের কোটী কোটী লোকের প্রধান খাদ্য চাল, সেখানে ছাটা চাল বিক্রয় 
করিতে দেওয়া গতর্ণমেণ্টেক পক্ষে অপরাধজনক। ইহাতে বেবি বেরি ও 
পরক্তা্পতা রোগ হয় ; ফলে রোগ প্রতিষেধের ক্ষমতা হাস হওয়ায় যন্মা, 
মহামারী ও অন্তান্ত ব্যাধি লোককে আক্রমণ করে। ক্রমাগতই এই ছাটা 
চাল ব্যবহার করিবার ফলে জাতির জীবনীশক্তি ধ্বংস হইতেছে। সুতরাং 
যেখানে হাত আছে অন্ততঃপক্ষে সেখানে যেন গতর্ণমেপ্ট ইহার ব্যবহার 
বন্ধ রাখেন যেমন জেলখানা, হাসপাতাল, স্কুল ও কলেজ হোষ্টেল এবং 
_ রেলওয়ে তোজনাগার। ডিস্ক, ও লোকাল বোর্ড প্রভৃতি চাউলকলকে 
লাইসেন্স না দিয়! যথেষ্ট কাজ করিতে পারেন। গতর্ণমেণ্ট এই সব বোর্ডের 
নিকট চাউলকলের সংখ্যা কমাইবার জন্য অথবা লাইসেন্স না দিবার জন্ত 
আদেশ দিতে পারেন। কলের চাউলের উপর ট্যাক্স বসাইলেও বেশ কাজ 
করা হইবে । ফিলিপাইন দ্বীপে প্রতি তিন মণী বা ২৮৪ পাউণ্ড চাঁউলের 
ছালার উপর ৮৪১০ ট্যাক্স বসান হয়। বস্তা যদি রপ্তানী না হয়, তবে কলঘর 
হইতে উহ! সরাইবার সময় উহার উপর ও ট্যাক্স বসান হয়) বাহির হইতে 
চাটা চাউল আমদানী হইলে ইহার উপরও পূর্বের স্তায় ট্যাক্স বসে। স্থতরাং 
দেশের অভ্যন্তরে প্রস্তুত হউক অথবা বাহির হইতে আমদানী হউক ছটা 
চাউলের উপর বহু কর বসান আছে। ফলে লোকে ইহা ব্যবহার করা 
হইতে বিরত ইয়। আমাদের দেশে কলের হাটা চাউলের উপর এত অধিক 
ট্যাক্স বসাইবার প্রয়োজন নাই। কল এবং ঢেকি ছাটা চাউলের দামের 
পার্থক্য প্রতি মণে বড জোঁড় ১1০ দেড় টাকা। 
ঢেকি ছ'ট! চাউলের জন্য এই পরিমাণ সাহায্য করিতে পারেন, তবে কল 
8 ভালভাবে দূর করা যায়।” 

শ্রমিকদের রোগবীম। 


রোগপ্রন্ত হইলে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ যে নিদারুণ অর্থকষ্টে পতিত. 


হয় তাহার লাঘবের উদ্দেস্তে ভারত সরকার সম্প্রতি শ্রমিকদের রোগবীমার 
একটা প্রস্তাব করিয়া! বিভিন্ন বণিক সভাসমূহের মতামত আহ্বান করিয়াছেন ॥ 
এই প্রসঙ্গে “্মহীশূর ইকনমিক জার্ণেলের” জুলাই সংখ্যায় মিঃ রামেশ্বর দয়াল 
লিখিতেছেন, “কৃষিমন্তুর সহ সকল শ্রমিকের পক্ষেই এইরূপ একটা ব্যবস্থা 


সুতরাং গতর্ণমেণ্ট যদি . 


অংশ কাটিষা রাখা কি নিষ্ঠুরতা নয়-_সমাঁঞজ্জ কল্যাণমূলক বীমার বিরুদ্ধে ইহা 
চুক্তি। উত্তরে বলা যায শ্রমিকগণ মনজুরীর হার বৃদ্ধি কবার বিরুদ্ধে নয় ।' 
রোগ বীমা, বেকার বীমা প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত থাকা অপেক্ষা তাহারা সম্ভবতঃ 
এই শ্রেণীর বীমার জন্য স্বোপার্জিিত অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া শ্রেয়: মনে 
করিবে । এই সমস্ত বীমা ব্যবস্থা যাহাতে কাধ্যকরী হয় তজ্জন্ত টে. 
ইউনিয়ন সমূহের বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা উচিত।” 


চটকল সমিতি ও বাঙ্গল! সরকারের চুক্তি 


আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত চটকলসমূহ একটা নির্দিষ্ট দরে পাট ক্রয় করিবেন 
বলিয়া বাজলা সরকার ও চটকল সমিতির মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহার 
ব্যর্থতা বিশ্লেষণ করিয়া১৩ই জুলাই তারিখের “ইণ্ডিয়ান ফিনান্লে” “ইভ 
ড্রপার” লিখিযাছেন, “বাঙলা সরকার ও চটকল সমিতির চুক্তি সম্পর্কে আমি যে 
অমুকূল মন্তব্য প্ৰকাশ করিষাছিলাম বিগত একপক্ষকাঁল মধ্যেই তাহা মিথ্যা, 
প্রমাণিত হইয়াছে। তখন ভাবিতে পারি নাই যে মফ:স্বলে রীতিমত পাট 
বেচা কেনা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে এত অল্প সময়ের মধ্যেই এই চুক্তির ব্যর্থতা 
প্রমাণিত হইবে। বর্তমানে পাটের বাজারে ভবিষ্যৎ বিপধ্যয়ের স্ুচনা। 
দেখা যাইতেছে চুক্তির পর হইতে এখন পর্য্যস্ত যে পরিমাণ পাট ক্রয় করা 
হইয়াছে তাহা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। কিন্ত ইহা সত্বেও পাটের মূল্য 
এতই হাস পাইয়াছে যে চুক্তির সর্তান্থ্যায়ী ন্যুনতম মূল্য অপেক্ষাও কম দরে 
পাট বিক্রয় করিতে বহুসংখ্যক বিক্রেতা রাজী আছে। এদিকে চটকলওয়ালা- 
গণও পাট ক্রয় সম্পর্কে মোটেই উৎসাহ প্রদর্শন করিতেছেন না। পাকা 
বেলু বিভাগের অন্ত চুক্তিতে কোন ন্যূনতম মূল্য নির্ধারিত হয নাই ) কিন্তু 
উহার মূল্য প্রতি বেল ৪০২ টাকার কাছাকাছি পৌছিয়াছে এবং ইহার জন্য 
কোনরূপ চাহিদাও পরিলক্ষিত হইতেছে না। চটকল সমিতি চুক্তির ন্যুনতম 
মূল্য অপেক্ষা ক্ষ দরে পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি 
দেওষায় পাটজাত দ্রব্যের মূল্যে সামান্ত উন্নতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু চুক্তির 
পূর্ব পাটজাত দ্রব্যের মূল্য যেরূপ নিয়ন্তরে পৌছিয়াছিল বর্তমানে পুনরায় 
সেই স্তরে উপনীত হইয়াছে। 


কাজেই দেখা যায়, বর্তমান গতিরোধ করার অন্ত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
না করিলে ভবিষ্যতে বিপর্যয় উপস্থিত হওয়া এক নিশ্চিত। বাজারে; 
সকলের মনেই থলে এবং চটসম্পর্িত এই চুক্তির ব্যর্থতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ? 
বদ্ধমূল হইযাছে। চুক্তির সর্ভসমূহ বজায় রাখার জন্য নূতন করিয়া কোন: 
কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে পাটচাবীর ভবিষ্যতের সন্মুখীন 
হওয়া অবশ্তম্তাৰী |” | 


প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী । কারখানার" শ্রমিক তাঁহার বাড়ী, ঘর এবং 
আত্মীয়স্বজন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কালাতিপাত করে। 


কিংবা উহা চালু করার পক্ষে অসংখ্য বাধা বিন্ন আছে। 
যে রোগে পডিলে, বেকার হইলে এবং চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিলে 
শ্রমিকগৃণ পল্লী অঞ্চলে নিজেদের গৃহেই চলিয়া যায়। এই সমস্ত বীমা না 
থাকায় রোগগ্রস্ত শ্রমিক বাধ্য হুইয়া পল্লীর বাসভূমিতে গমন করে ইহা সত্য । 
কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর তাহার চিকিৎসা শুশ্রাবা দুরের কথা গৃহের 
অনশনক্লিষ্ট পরিজনদের কষ্ট আরও বৃদ্ধি পায়। ' সমার্জ কল্যাণমূলক বীমা 
ব্যবস্থায় শ্রমিকগণকেও মজুরীর একটা অংশ প্রদান করিতে হয়। ভারতে 


রোগে ৪ 
শোকে যৌথ পরিবারের যে স্মযোগ স্থবিধা আছে তাহা সে উপভোগ করিতে & 
‘পারে না। বেকার বীমা ও রোগবীমা প্রবর্তনের বিরুদ্ধ যুক্তি দেওয়া হইয়া (| 
থাকে যে বর্তমানে ভারতবর্ষে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা নাই { 
আরও বলা হয় £ 





মজুরীর হার অত্যন্ত কম। এই অবস্থায় শ্রমিকদের অল্প মজুরী হইতে একটা এত 








টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১৯শে জুলাই 


কলিকাতা টাকার বাজারে এসপ্তাহে বেশী রকম স্বচ্ছলতার ভাব লক্ষিত 
হইয়াছিল। বাজারে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ভে খপ) 
বাধিক শতকরা স্থদের. হার ছিল আট আনা। কিন্তু ওঁরূপ কম সুদেও 
বেশী পরিমাণ খণ গ্রহণ বিষয়ে কোন দিক হইতেই,কোন আগ্রহ বা উৎসাহ 
দেখা যায় নাই । এই অবস্থায় টাব! খাটাইবার গুবিধা সকলদিক দিয়াই 
বিশেষ হ্রাস পাইতেছে। ফলে বেশী পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কগুলির হাতে 
নিঙ্ষিয় অবস্থায় থাকিয়া যাইতেছে । টাকা লাভজ্জনক ভাবে খাটাইবার 
সুবিধা নাই বলিয়া ব্যাক্কগুলিও বর্তমানে অল্প সময়ের মিয়াদী আমানত 
গ্রহণে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখাইতেছে না। প্রত্যেকবার বৎসরের এই 
সময়ে ব্যবস! বাণিজ্যক্ষেত্রে মন্দা দেখা গিয়া টাকার বাজারে একটা বিশেষ 
স্বচ্ছলতার ভাব স্ষ্ট হইয়া থাকে৷ সে হিসাবে বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে বিস্মিত 
হওয়ার কিছু নাই। কিন্ত এবার যুদ্ধকালীন অবস্থায় শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 
একটা বেশী রকম কর্ম্ম চাঞ্চল্য দেখা যাইবে এবং তাহাতে টাকার ব্যবহার 
বাড়িবে বলিয়া যে আশা করা যাইতেছিল তাহা ফলবতী হয় নাই ইহা! 


দুঃখের বিষয় | 


টাকা অন্তদিকে লাভজনক ভাবে খাঁটাইবার সুবিধা নাই বলিয়া বর্তমানে (টি 


ট্রে্ধারী বিল খরিদ বিষয়ে তাহা বেশী পরিমাণে নিয়োজিত হইতে আর্ত 


হইয়াছে। গত ১৬ই জুলাই তিন মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার | 
ট্রে্জারী বিলের টেগডার আহ্বান করা হইপ্লাছিল। তাহাতে আবেদনের | 
পরিমাণ দাড়ায় ৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । অথচ পূর্ব সপ্তাহে £ 
আবেদনের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । | 
এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৩৯ পাই ও তদুর্দে দরের সমস্ত এবং | 
৯৯//৬ পাই দরের শতকরা ৩২ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী | 
সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাধিক |] 
সুদের হার ছিল শতকরা ১/১০ পাই। এসপ্তাহে তাহা ১/৪ পাই মু 


, দাড়াইয়াছে। 


আগামী ২৩শে জুলাইয়ের জন্তু ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটী টাকার . 
ট্রেঙ্জারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে । যাহাদের টেগার গৃহীত | 


হইবে তাহাদিগকে আগামী ২৬শে জুলাই ওর বাবদ টাকা জমা দিতে || 
রর ৫ ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাধ্যে সকলকেই সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়। 3 


হইবে। 


আআ ৬ 


১০ কোটী ৩৫ লক্ষ টাক! । 


দাড়াইয়াছে। 


¢ 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ১২ই জুলাই || 
যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি শোটের পরিমাণ ছিল is দ্বার! টাক! উঠান যায়। স্থায়ী আমানতের উপর আশানুরূপ সুদ রর 
২৩৩ কোটী ১৯ লক্ষ ৬৪ হাজ্জার টাকা। পূৰ্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ | 
২৩৪ কোটী ৯৯ লক্ষ টাকা ছিল।, পুর্ব সপ্তাহে গবণমেণ্টকে ৫ কোটী [| এবং উহা বন্ধক রাখিযা অতি অল্প সুদে টাকা ধার দেওযা হয়। হীরা, 
৮৫ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয! হইয়াছিল। এসপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে দি 
পূর্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ | 
ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমার্ণ ছিল ১৭ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা । এসপ্তাহে | 
তাহা বাড়িয়া ১৯ কোটা ৮২ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। পূর্বব সপ্তাহে Il 
বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেপ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটী ৯৬ লক্ষ | 
৬৯ হাজার টাক] ও ১০ কোটা ২৯ লক্ষ ৯২ হাঁজার টাকা? এসপ্তাহে তাহা || 
যথাক্রমে ২৯ কোটী ১৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ও ১১ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা ৃ 


অতিরিক্ত দাবী দাওয়ার জন্ত আলোচ্য সপ্তাহেও রিজার্ভ বক্কর 
মজুত'তহবিল হইতে বেশী পরিমাণ বৌপ্যমুদ্রা বাহির হইয়া গিয়াছে। 
গত ১২ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হয় তাহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে 
মজুদ রৌপ্য মুদ্রার পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে ৩০ কোটা ১৮ লক্ষ ২৮ হাজার 
টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহা ছিল ৩২ কোটা ১২ লক্ষ টাকা । 


বিনিময় বাজারে এসপ্তাহে দরের হার স্থির ছিল। তবে রপ্তানী 
বিলের সংখ্যা কম থাকায় বিকিকিনি বিশেষ কিছুই হয় নাই । 

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ ছিল £-- 
টেলিঃ হুণ্ডি ( প্রতি টাকায় ) ১শি ৫৪ইপে 
এ দৰ্শনী ll টি. এ 
ডি এ৩মাস js ১শি ৬৬হপে 
ডিএ ৪ মাস ১শি ৬ভছপে 
গিল্ডার (প্রতি ১০০ টাকায়) ৫৬ 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩০ 
ইয়েন (প্ৰতি ১০০ ইযেনে ) ৮৫০ 


| চেয়ারম্যান £_কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ। | 
ডিরেক্টর-ইন-চার্জ :-মিঃ গ্রীপতি যুখাজ্জি। 


-_ ্্রমান ্বরূপ" হী 
এমন কি ৩০০২ টাকায় চলতি হিনাৰ খোলা বায | অতি সামান্ত 
সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিয়া সপ্তাহে দু'বার চেক 


দেওয়া হয়। ক্যাশ সার্টিফিকেটও লাভজনক সর্তে ইস্থ কর! হইতেছে। 
সোনা, বিল্স্, শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি ক্রয় ও বিক্রয় হয়. 


জহর এবং দলিল পত্র প্রভৃতি নিরাপদে রাখার ভার নেওয়া হয়| 


ব্যবসায়ীগপের সুবিধার জন্য দেশের নানা ব্যবসা কেন্দ্রে 
লেটার অফ ক্রেডিট এবং গ্যারান্টি ইন্ত 'কবা হয় এবং 
ব্যবস্থা 


প্রতি ব্যবসা কেন্দ্রে শাখা অফিস 
করা হইয়াছে। উপযুক্ত এলাউন্সে কর্মী আবশ্যক । 








৩৮৪ 


আধিক জগৎ 


[ ২২শে জুলাই, ১৯১ল 








কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৯শে জুলাই 


লণ্ডন হইতে সন্তোষজনক সংবাদ আসায় এবং বোম্বাই শেয়ার বাজারে ' 


প্রায় সকল বিভাগেই স্থিরত! বজায় থাকার দরুণ আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম 
ভাগে কলিকাতার শেয়ার বাজারেও উৎসাহ দেখা গিয়াছিল। কিন্তু 'জাপ- 
মন্ত্রীসভার পরিবর্তন এবং জার্ম্মানীর ইংলগু অভিযানের" সঙ্কল্পের সংবাদে 
বাজারে পুনরায় মন্দা এবং নিরুৎসাহ ভাব প্রকটিত-হয়। বর্তমান সময় 
পর্যস্তও এই অবস্থার কোনরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না | . ক্রেতা, 
বিক্রেতা সকলেই বিশেষভাবে জার্ম্মানীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে। 
শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ আগামী কয়েক দিনের ঘটনার উপর বিশেষভাবে 
নির্ভর করিতেছে । সংবাদ পত্রের ঘোষণান্ুযায়ী জাম্মীন অভিযান সুরু 
হুইলে উপস্থিত মন্দা কাটিয়া উঠার সম্ভাবনা নাই। পরস্ত ঘটনাবলীর চাপে 


পুনরায় শেয়ার বাজার বন্ধ করিয়া দেওয়ার প্রয়োজনও উপস্থিত হইতে , 


পারে। 

আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষভাবে গত কুইন ক্র ফিনরুয়েব পরিমাণ মোটেই 
উল্লেখযোগ্য হয় নাই। সপ্তাহের প্রথম ভাগেও বিশেষ কয়েকটা শেয়ার 
সম্পর্কেই চাহিদা দেখা দিয়াছিল। অন্তান্ত বিভাগ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত 
ছিল। ইত্ডিয়ান আয়রণ এবং ্টীল কর্পোরেশন যথাক্রমে ২৭৪০ আনা এবং 
১৬/%০ আনায় উন্নীত হইয়াছিল । শতকরা ৩০ আনা সুদের কোম্পানীর 
কাগজও ৯০০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। গত ছুই দিন যাবৎ বেচাকেনার 
পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। সকল বিভাগেই বিক্রয়ের বৌক পড়ায় 
রিও পূর্্বাপেক্ষা নিয়স্তরে চলিয়া আসিতেছে। 

কোম্পানীর কাগজ ্‌ 

সপ্তাহের প্রথমদিকে কোম্পানীর কাগজের মূল্যে সন্তোষজনক উন্নতি 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ৩1০ আনা সুদের কাগজ ৪৮০ আনা হইতে বিগত 
মঙ্গলবার ক্ষিগ্রগতিতে ৯০০ আনায় উন্নীত হয়। কিন্তু জাপান এবং 
জান্মানীর সংবাদে অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সাড়ে তিন 
টাকা সুদের কাগজের মূল্য হ্রাস পাইয়া ৮৮৮০ আনা হইয়াছে । কোম্পানীর 
কাগজের অন্তান্ত বিভাগে অব্য ইহার তেমন প্রতিক্রিয়া ঘটে নাই। 
টাকা সুদের কাগজ ৭৭1০ আনার স্থলে ৭৫২ টাকা, ৩২ টাকা সুদের (১৯৬৩ 
৬৫) কাগজ ' ৮৬৷%০ আনা হইতে ৮৮1০ আনা, শতকরা ৪২ টাকা সুদের 
€১৯৬০-৭০) কাগজ ১০১৮০ হইতে ১০৩০ আনা এবং ৫২ টাকা সুদের 
(১৯৪৫-৫৫) খণ ১০৮৬০ হইতে ১০৯০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বন্ধের সময় এই সমস্ত মুল্যে সামান্ হাস ঘটে। . প্রাদেশিক সরকারের খন 
সম্পর্কে কারবারের পরিমাণ খুব সামান্ত হইয়াছে। 

ব্যাঙ্ক সমূহের শেয়ারের মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থির ছিল। সেপ্টাল ব্যাঙ্ক 
৩৬২ টাকায় উন্নীত হুইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০৩২ টাকায় ক্রয় বিক্রম 
হুইতেছে। 

কয়লার থনি 

কয়লার খনি বিভাগে খুব অল্পসংখ্যক কারবার হইয়াছে । বেঙ্গল ৩১৮২ 
টাকা, এমালগামেটেড ( লভ্যাংশ বাদে ) ২৬/%০, ইকুইটেবল ৩২২ টাকা, 
এবং সাউথ করাণপুবা ৪৮৮০ আনায় ক্রয়বিক্রয়, হইয়াছে । কলা শিল্পের 
অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া সকল মহলেরই ধারণ! প্রথম শ্রেণীর কয়লার 
মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৈদেশিক চাহিদাও বদ্ধিত হইয়াছে। | 


পাট কল 
পাটকল বিভাগে চাহিদা বৃদ্ধির আশা সফল হয় নাই । এংলো ইণ্ডিয়া 


৩০৩৯২, ক্লাইভ লভ্যাংশ বাদে ২৩০ আনা, আদমজী (লভ্যাংশ বাদে) 
১৯২, বেঙ্গল জুট ১০০ আনা এবং স্তাশনেল ২০/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 


চলিতেছে । | 
বিবিধ কোম্পানী সমূহের মধ্যে এক্রিনিয়ারিং. বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
এবং, ষ্টাল কর্পোরেশন যথাক্রমে ২৭০ আন। এবং ১৬৪০০ আনায় উন্নীত 


বাজার , 


: গা 2. 
|. ূ 
২:৯৯ 


সি নস 


হইয়াছিল। পরবর্তী ২৩ দিনে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২৮০ আনা এবং ১৫1৮০ 
আনায় স্বাস পাইয়াছে। 

' চিনির কল এবং চাবাগানের শেয়ার সম্পর্কে সামান্ত চাহিদা পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। 
“_ ডানলপ, রবার চাহিদ' বৃদ্ধি বশতঃ ২৯॥০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়! বর্তমানে 
২৯ টাকায় ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়। 


কোম্পানীর কাগজ 


৩২ সুদের নূতন খণ (১৯৬৩-৬৫)--১২ই জুলাই। ৮৬৮০ ; 
১৭ই--৮৮০ | 

৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ-_-১৫ই জুলাই ৭৫৮০ ; ১৭৪-৭৬০ | 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ্জ--১২ই জুলাই ৮৭%/০ ৮৭/০ ৮৭1০ ৮৭]%০ 
৮৭০ ; ১৫ই-_৮৮|০ ; ১৬ই---৮৮৪০ ৮৯/০ ৮৯২ ৮৯৪০ ৯০1০ ; ১৭ই-_-৮৯%০ 
৯০/০ ৮৯৪%০ ১ ১৮ই--৮৮৪৮০ | | 


> ৬ই-__৮৮০/০ 3 


৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১২ই জুলাই--৯৯/৮%০ ; ১৫ই-_৯৯1০ ; 
১৭ই-__-১০০৮%%০ | 


৪২ সুদের খণ ( ১৯৬০-৭০ )_-১২ই জুলাই ৯০১1০ ১০১৩/০ ; 
১০৯৪০ ১০২০/০ ১০২০ ) ১৭ই-_-১০৩%০ ১০৩%%৩ ১০৩৩০ ; 
১০৩০/০ | 


১৫ই-_ 
৯৮ই--১০৩২ 


৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪)--১৬ই ৯৬২। 

৩২ সুদের খণ (১৯৪১)_-১৬ই ১০১২ 5 ১৭ই-_১০১০/০ | 

৫ সুদের খণ (১৯৪৫-৪৫ )--১৬ই জুলাই ১০৯৭০ ১০৯৪%০ ) 
১০৯৪০ ১০৯০/০ ) ১৮ই-_-৯০৮৪৬/০ | 


ইহ 





দহন ০০১৭ Wh 
০87০০ | 





>> 


২২শে জুলাই, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ, 


৩৮৫ 








ডিবেঞ্চার 

৩1০ সুদের (১৯৫৬-৬৬)-_হাঁওড়া-ব্রিজ ১৫ই ৯২1০1" 
*৫৩)--কেরু শ্যাণ্ড কোং ১৫ই ১০৪৯ 
জুট (২য় মট গেজ)__১৫ই ৯০1০ | 
৩য় মট গেজ)_-১৫ই ১০১২ 3 ১৭ই--১০১1০ | 
হিমালয়ান রেলওয়ে (২য় মট গেজ)--১৫ই ১০১০ ১০২২1 «২ স্থদের 
€১৯৩৫-৪৫)__সমস্তিপুর সুগার ১৫ই .১০১৫০ ১০২২1 ৪1০ সুদের (১৯৩৯- 
৪৯-৫৪)__আগরপাঁড়া জুট ৯৭ই ১০১৯২ «২ স্থদের (১৯৫৭-৮৭)-_কলিকাতা 
পোর্ট ট্যাষ্ট ১৮ই ১০৯২ । 


ব্যাঙ্ক 
এলাহাবাদ ব্যাঙ্চ_-১২ই জুলাই ১৪৫২। সেপ্টাল ব্যাঙ্ক_-১২ই ৩৩২) 
১৬ই--৩৫০ | রিজার্ভ ব্যাস্ক--১২ই ৯৯০ ১০০২ ৯৯২ ৯৮7০) ১৫ই--৯৯৬ 
১০০২) ১৬ই--৯নাণৎ ১০০০ ১৭ই--১০০২ ৯ঈা০ ৯৯২। 
ইম্পিরিয়াল ব্যাক্ক-_১৫ই (সঃ আদায়ী ) ১৪৪০২ $ ১৭ই-( সঃ আদারী ) 


১৪৬৫২ | 


১০১৯) 


ও রেলপথ 
বক্তিয়ারপুর-বিহার রেলপথ--৯২ই জুলাই ৪৩২ ৪৪২। দার্জিলিং 
'হিমালয়ান রেলপথ-_-১২ই ৯৮২ ৯৭২) ১৬ই-_(প্রেফ) ৯৬০ | সায়ারা- 


সিরাজগঞ্জ রেলপথ--১২ই ৯৮২) ১৫ই--৯৭২) ৯৭ই--৯৭২ ৯৮৯3 
১৮ই--৯৭২ ৯৮২1 হাওডা-আঁমতা--১৫ই ৮৮৯ ৮৯২3 ১৬ই--৮৮৯ 5 


১৮ই--৮৮৯ ৮৯৯ 
ক 


কয়লার খনি 

ইকুইটেবল--১২ই জুলাই ৩২২ ৩২1০ ১৭ই--৩২1/০ ৩২২) ৯৮ই- 
৩২২। চুরুলিয়া--১৭ই ১০ ১৩০ । সাউথ কারাণপুব-_-১২ই ৫২) ১৮ই-- 
৪৮০০ | ইউনিয়ন__-১২ই ৩৩০ | বেঙ্গল নাগপুর-_(প্রেফ) ১৪০২ ১৪১২ । 
খওয়েষ্ট জামুরিয়া--১৬ই ২৬/ ২৬%/০ ) ১৭ই-_২৪৬/০ 1 টালচর-_-১৭ই 


১1/০ ১1১০ | 
পাট কল 

আগডপাড়া--১২ই জুলাই ২২৭০ ৩৩২। আদম্জী-_-১৫ই ২২২ ২২1০ 
2৩৪০ 7 ১৬ই-২১২ ২০৮০/০ ; ৯৭ই-২০২। ন্ভাশন্তাল--১২ই ১৯৯০০ । 
এযাংলো ইণ্ডিয়া--১৫ই (প্রেফ) ১৪৯২ ১৪০২) ১৭ই- (অভি) ৩০৯২ ৩০৩২ 
১৮ই--১৪৯০ ১৫০০ (আর্ডি) ৩০৩২ ৩০৫২ |! প্রেসিডেন্দী--১২ই ৪%০। 
বালী--১৫ই (প্রেফ) ১৩৮২ ১৩৯২ |  হুকুম্টাদ__১৭ই (প্রেফ) ৮৬২3 
১৮ই--৮৮৯ | হাওড়।--১৫ই (৭২% প্রেফ) ১৫১২ ১৫২২) ১৬ই-_(৫) 
হুকুম্াদ-_-১৫ই (প্রেফ) ৮০২3 ১৬ই--৮১৯২ ৮৫৯। 
খরদহ-_১৫ই (প্রেফ) ১৩০২। কিলিসন--১৫ই (প্রেফ) ৯৫৪২ ১৫৫২ । 
স্াশনীল-_-১৭ই ২০৩/০ ; ১৮ই__২০/০ | 

খনি ূ 

বারা কর্পোরেশন--১২ই জুলাই ৫২ ৫1০ ৪/০ ৫২3 ১৫ই--৫৮০ ৫1০ 
৫%০ ; ১৬ই--৫%০ ৫1১০ ৫%০ ; ১৬ই--৫%০ ৫1৬০ tho 3; ১৭ই--৫%০ 
৫1৮০ ৫/০; ১৮ই--/০ ৫1০ ৫/০1  কনসোলিডেটেড, টিন_-১২ই 
২৮৮০ ২৪০০ ; ১৫ই--২৪৮০ ৩4/০ ৩২ ১৬ই- ২৮৩০ ৩%০ ৩৯ 3 ১৭ই-_ 
৩২ ৩৮০ )১৮ই--৩৩০ ৩/০ | ইত্ডিযান কপার--১২ই ২৯ ২%০ » ১৫ই- 


১৫০২ ১৫১৯ 


২/০ ২1০3 ১৬ই--২%০) ১৭ই-_২%০ ২1/০ ২/০; ১৮ই--২/০ ২৩০ 
+ ২/০ | ্ নে 
_-সিমেপ্ট ও কেমিক্যাল 
" বেঙ্গল পটারিজ-_১৫ই ৭% | আলকালি ও কেমিক্যাল_-১৫ই (প্রেফ) 


নি ১২৬২1 ভালমিয়া সিমেপ্ট--১৮ই (প্রেফ) ১০৮০ ২২1, 


ইলেকটিক ও টেলিফোন 4. 
: ঢাকা ইলেকটি.ক-_১২ই জুলাই ১৪২) ৯৮ই--(অভি) ৯৪০। বেঙ্গল 
টেলিফোন--১৫ই (প্রেফ) ১১1০ ১১৪৮০ ১ ১৬ই-- _(প্রেফ) ১৯৭ ১১0০ 


৫1০ সুদের (১৯৩৮৮, 
৪1০ সুদের (১৯৩৭-৪৭) হুকুষটাদ' 
৫0০ সুদের (১৯৩৯-৪০) ছুকুমটাদ জুট 
৫1০ সুদের দাজ্জিলিং 


১৬ই-(অডি) ২৮০ ২৮৪০ 3 





১১৮০; ১৭ই--১১০ ১১৫০) ১৮ই--১১৩০ ১১৯1০ ১১1০1 
ইলেকটিক-_১৬ই ১২1০ ১২৪০) 
১০151. 

& ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

ইত্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ্টাল--১২ই জুলাই ২৬০ ২৬০; ১৫ই-_ ২৬৮০ 
২৭1০ ২৭1/০ ২৭1%০ ২৬৮৮০ ২৭1৬/০ ২৭৮০; ১৬ই-_২৭1/০ ২৭/০ ২৮২ 
২৭1০ ; ১৭ই-_২৭1%০ ২৭৩০ ২৬০০ ; ১৮ই-_২৬1%০ ২৭1০ ২৬1/০। 
ষ্টীল কর্পোরেশন--১২ই (অন্ডি) ১৫1০ ১৫৩০ ১৫1৩০ ১৫০ ১৫/%০ ১৫%০ 
১৫1০ (প্রেফ) ১০০০ $ ১৫ই-__(অডি) ১৫৮০ ১৬০ ১৬1%০ ১৬/০ ১৫৫৩/০ 
১৬৯. (প্রেফ) ৯৯৮০ ১০০২ ১০১২২) ১৬ই--১৩1/০ ১৬৩/০ ৯৬৩/০ ১৬৮০ 
১৬০০ ১৬1/০ ; ১৭ই-_-১৬1/০ ১৪/০ ১৫৪৮০ ১৫৪০ (প্রেফ) ৯৯২ ৯৯1০ 5 
১৮ই-_১৫৮০/০ ১৬৩০ ১৫1৮০ (প্রেফ) ৯৯৷৷০। কুমারটুলি ইঞ্জিনিয়ারিং 
১৫ই (ডি) ৩৮০ ) ১৬ই-_(প্রেফ) ৮০২) ৯৭ই-_(অভি) ৩০ | 

চিনির কল 

বুল্যা্ত-১২ই জুলাই ১৫২ ১৪।০। কাঁণপুর--১৬ই (প্রেফ) ১৫৮২ । 

বেজ।_-১৬ই ১৩৪০ ১৪২ $ ৯৭ই--৯৩৪০ ৯৪২ | 
চা বাগান 

ইীসিমারা--১২ই জুলাই ৩৯২ ৩৯০ ৩৮৪৩০ ; ১৫ই--৩৮৯ | জুটলী- 
বাড়ী_-১৭ই ১৬২ ১৬1০ | . মহীমা--১৫ই (প্রেফ) ১১৷০। পান্রকোলা- 
১৭ই (প্রেফ) ১৩৯২ । তেজপুর--১৫ই (অভি) ৭২; ১৬ই-(প্রেফ) ১১২। 

বিবিধ | 

বি, আই, কর্পোরেশন-_-১২ই জুলাই (অডি) ৩৪০ ৩দ৩/০ (প্রেফ) ১৪৯২ 
১৫০২) ১৫ই--৩৮৮০ ৪৯ ৩৮/০ ; ১৬ই--৩৮৩/০ ৪%০ (প্রেফ) ১৪০২9 
১৭ই--৩%%০ 8/০ ৪০/০; ১৮ই--৪৬ (প্রেফ) ১৫১২ ১৫২২1 ডানলপ 
রবার--১২ই (২য় প্রেফ) ১০৮২ 5 ১৫ই-_(অর্ডি) ২৭২ (২য় প্রেফ) ১০৫২ $ 
১৭ই-__(অডি) ২৯০ ২৯০) ১৮ই-_২৯০ 
২৯।০ ২৯/%০ ২৯/০। ইন্দোবাৰ্দ্মা পেটোল--১২ই (অভি) ১০০২) ১৮ই-- 
১০০২ টাঁইড, ওষাটার অয়েল--১৭ই ১৩২। টিটাগড় পেপার_-১২ই 


(রাইট্‌ শেযার) ১৪৯ ১৩1০ ১৩4০ ১৩%/০ ১৩৪০ ১৪৯৬ ১৪1০ ১৫ই---(অদ্ডি) 
১৪1/৩ ১৪।/০ ১৪1%০ ১৪।%০ ১৩1/০ ১৫1%০ ; ১৬ই-_১৫1০ ১৫৪০ ১৫%%০ 


১৬%০ (২য় প্রেফ) ৯০৬২3 ৯৭ই--৯৬৬ Selo ১৫]%০ 5 ১৮ই--(অঙি) 
মেদিনীপুর জমিদারী--১৫ই ৭৬৯২ ৭৭৯২ 9৮3 
১৬ই--৭৭২ ৭৮২ ৭৪৯) ১৭ই-_৭৫২ ৭৬২1 আসাম সজ্জ _-১৫ই ২/০ ১ 
১৬ই--২॥০ ২%০ | 


জব্বলপুর 
১৭ই--১২॥০ | আপার গ্যাপ্জেস_-১৬ই 


১৫০ ১৫৪০ ১৫1৩০ | 


--২০ বৎসর হইল ইহা ভারতের শ্রেষ্ঠ = 


“ও্য়াটারপ্রুফ’” বলিয়া পরিগণিত। 
সকল সঙ্জান্ত দোকানে পাঁওয়! যায়। 


বেঙ্গল ওয়াটাৱঞ্য যাক লিঃ 
-- অফিস ও কারখান। 3 পানিহাটি, ২৪ পবগণা (কলিকাতা ) 


শো-রূম £ -১২নং চৌরঙ্গী, ৮৬নং কলেজ দ্র, (কলিকাতা ) 
শাখা 8-৩৭৭নং হর্ণবি রোড, বোহ্বাই। 





২৩৮৬ 


। * আধিক জগৎ 


[ ২২শে জুলাই, ১৯৪০ 











পাটের বাজার 


বাজারের বাহিরে সামান্ত যাত্রায় কাজ কারবার হইয়াছে । পাটকলওয়ালার! 
তাহাদের নির্ধারিত নিয়ত মূল্যে কিছু পাট ক্রয় করিয়াছে। রপ্তানী 


কারকদের দিক হইতে পাট ক্রয় বিষয়ে বিশেষ কিছু আগ্রহ দেখা যায় নাই। 
পাকা বেল বিভাগে জুলাই মাসে ডেলিভারী দেওষার সর্তে প্রতি বেল ৪৫ 
টাক! ও আগষ্ট মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে ৪২ টাকা দরে ফাষ্ট শ্রেণীর 
নৃতন পাট কিছু মাত্রায় বিক্রয় হুইয়াছে। আলগা পাটের বাজারে 
ইউরোপীয়ান শ্রেণীর পাট মিডল প্রতি-মণ ৯ টাকা ও বটম প্রতিমণ ৮ টাকা 
দর দাডায়। 


গত ১৩ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফ:ঃস্বল হইতে ৩২ ৰা 
হাজার বেল পরিমাণ পাট আমদানী হইযাছে। পূর্ব বৎসর ও সময়ে ৩৮ 


হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল। এ সপ্তাহে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম 
বন্দর হইতে ১ হাজার বেল পরিমাণ পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব 
বৎসর এ সপ্তাহে পাট রপ্তানী হয় ২৫ হাজার বেল। 


সম্প্রতি গত ১৯৩৯-৪০ লালের অর্থাৎ গত ১৯৩৯ সালের জুলাই হইতে 


১৯৪০ সালের জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরের পাট সম্পর্কে, বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । এ বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় এ বৎসরে সরকারী বরাদ্দে ৯৬ লক্ষ 
৪৬ হাজার বেল পাট. উৎ্পন হইয়াছে বলিয়া অন্মিত হইয়াছিল। পূর্ব 
ৰৎসর বরাদ্দকৃত পাটের পরিমাণ ছিল ৬৮ লক্ষ ৪৪ হাজার বেল। আলোচ্য 
ৰৎসরে মফ:ঃস্বল হইতে কলিকাতার ও কলিকাতার চতুষ্পার্শস্থ অঞ্চলে ৯৮ লক্ষ 
২৪ হাজার বেল: পাট আমদানী হইয়াছিল। পূর্বব বৎসর আমদীনীব 
পরিমাপ দাঁড়াইয়াছিল ৮৭ লক্ষ ২১ হাজার বেল। ১৯৩৯-৪০ সালে পূর্ব 
বৎসরের পাট হইতে উদ্বত্ত পাটের পরিমাণ দাডাইয়াছিল ১ লক্ষ ৫০ 
{র বেল । 
i থলে ও চট 
A HOHE হওয়ার ও আমেরিকায 
গত জুন মাসে পাটজাত জিনিষের কাটতি অনেকটা সস্তোষজনক যনে 
হওয়ায় এসপ্যাহে গত সপ্তাহের তুলনায় থলে ও চটের দাম কিছু বাডিয়াছে। 
গত ৯২ই জুলাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১০/০ আনা ও ১১ পোর্টার 
‘চটের দাম ১৪৪০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১০1৬০ 
দিসি 
| সোনা ও রূপ 
কলিকাতা, ১৯শে জুলাই 
* আলোচ্য সপ্তাহে বো্বাইয়ের সোনার বাজারে অল্পসংখ্যক কারবার 
হইয়াছে। স্বর্ণের আকস্মিক চাহিদা বৃদ্ধি বর্তমানে একরূপ নিশ্চিতভাবেই 
"প্রতিরোধ হইয়াছে বলা যায়। বিগত সপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে প্রতি 
আউদ্দ স্বর্ণের মূল্য ৮ পাউণ্ড ৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত ছিল। কলিকাতার 
বাজারে পাকা সোনা ৪১%/০ আনা এবং বড়াল বারের মূল্য ছিল ৪১৮০ 
আনা | বোম্বাই বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে স্বর্ণের দর নিন্নলিখিতরূপ 


গিয়াছে £- ও 
(১২ই জুলাই ৪৯৩৬ পাই 
১৫ই 29 ৪১৮৩ jt 
১৬ই _,, ৪১৪০ 
১৭ই , » ৪১৪০ 


রূপা 
বিগত সপ্তাহে/বোদ্বাই বাজারে রূপার মূল্যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। 
তুলার মুল্যে স্থিরত্বভাব দেখা দেওয়ায় রূপার বাজারেও সহামুভূতিস্চক 
প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে। চায়নীজ তিয়েনসীন রূপার কতকাংশ বোদ্বাই 


বাজারে বিকীত হইবে এই সংবাদে গত পূর্ব সাহের শেষভাগে রূপার মূল্যে 


অবনতির সুচনা! দেখা দিয়াছিল। 
অন্ত কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ তরি বূপ।র মূল্য ছিল ৬২০ এবং 
প্র খুচরা মুল্য ছিল ৬২1৮০। বোম্বাই ‘বাজ্জারে রেডির্নপা ৬২1০ আনায় 


 ক্রয়বিক্রয় আরম্ত হইয়া এই দরেই বাজার বন্ধ হইয়াছে। 


কলিকাতা, ৯০শে জুলাই , : ছিল 
এসপ্তাছেও ফাটক! বাজারে পাটের বিকিকিনি বন্ধ ছিল। ফাটুকা , ১২ 


আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাই বাজারে রেডি রৌপ্যের মূল্য নিয্নলিখিতরূপ: 


৬১৮/০, 
৬২/০ 
৬২1৬/০ 
৬২1৩০ 
লণ্ডন বাজারে স্পষ্ট রূপার মূল্য বিভিন তারিখে, নিম্নলিখিত হারে 
বজায় ছিল £- 
১২ই জুলাই ২১ পেন্স, ১৫ই জুলাই ২২০ পেন্স, ১৬ই জুলাই ২২১%পেঃ, | 
১৭ই জুলাই ২২৯ পেঃ, ১৮ই জুলাই ১২৫ পেঃ। 
তুলা ও কাপড় . 
কলিকাতা, ১৯শে জুলাই: 
আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইএর বাজারে তুলার মূল্য সুনির্দিষ্টভাবে চড়া, 
গিয়াছে । বাজার বন্ধের দর, সর্বোচ্চ দরের সমান না হইলেও পূর্বের 
তুলনায় উহার বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছে। বিদেশের বাজার হুইতেও. 
উচ্চ মূল্যের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । জাপানের মন্ত্রীমগ্ডলী পদত্যাগ 
করিবার ফলে বাজারে নিরুৎসাছের ভাব দেখা দিয়াছিল সত্য কিন্তু ইঙ্গ- 
জাপান আপোষ মিমাংসার ফলে উক্ত ভাব কাটিয়া যায়। আলোচ্য সপ্তাহে 
বোরোচ জুলাই-আগষ্টের দর ১৭৭২) এশ্রিল-মে ১৯৭৪০ ; ওমরা জুলাই 
১৬৬৯ টাকায বাজার বন্ধ হয়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ১৬৮২, 
১৯০]০ এবং ১৫৮০ আনা ছিল। ' 
কাপড় ্ 
কলিকাতা, ১৯শে জুলাই 
আলোচ্য সপ্তাহে তুলার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও কাপড়ের বাঁজারে- 
উহার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই। মন্ধুর কাপড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে অথচ মফ:স্বলের চাহিদা লাই। আগামী পুজার জন্য কাপড 
মজুদ কর] সম্পর্কে আডতদারগণের কোন উৎসাহ দেখা যাইতেছে না।. 
এমতাবস্থায দেশী কাপডের কলগুলির পক্ষে কারবার সম্পন্ন করা সুকঠিন হইয়া, 
দাড়াইয়াছে। কাপড়ের মুল্য হাস ন! করিলে কারবাব বৃদ্ধি পাইবার আশা 
করা কঠিন বলিয়া বিবেচিত হয়। জাপানী কাপড়ের বাজারে কতিপয়. 
জনপ্রিষ শ্রেণীর কাপড়ের কারবার হুইয়্াছে। ল্যাঙ্কাশায়ার শ্রেণীর কাপড়ের, 
ৰাজারে চড়াতাব দৃষ্ট হয কিন্তু কোন কারবার হয় নাই। 
সুতার বাজারের অবস্থা অপরিবর্তিত আছে। দক্ষিণ ভারতের ব্যবায়ী- 
গণ মাঝারি ও মোটা তার কিছু কারবার করিয়াছে। . 


চায়ের বাজার 

কলিকাতা, ১৯শে জুলাই: 
গত ১৬ই জুলাই ভারতে ব্যবহারোপযোগী চায়ের ৪নং নীলাম সম্পন্ন হয়) 
এই নীলামে মোট ৬ হাজার ২৮৪ বাক্স চা গড়ে প্রতি পাউণ্ড দুই আনা এক 
পাই দরে বিক্রীত হয়। পরিষ্কার সাধারণ চা এবং লিকারিং চা পব্ববর্তা 
সপ্তাহের দরে বিক্রয় হয় কিন্ত মাঝারি ধরণের চায়ের মূল্য কম গিয়াছে ।। 
অন্তান্ত ধরণের চা মোট ৫ হাজার ১৭ বাক্স বিক্রয় হয়। উহার মূল্য গড়ে 
প্রতি পাউণ্ডে তিন আনা দশ পাই ছিল। মোটের উপর চায়ের মূল্য অতি 
অল্প হারে বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। ফ্যানিংদ এবং টিপি চায়ের চাহিদা 

উল্লেখষোগ্যরূপ বেশী ছিল। 


চিনির বাজার 
কলিকাতা, রনি 


আলোচ্য সপ্তাহের শেষেরদিকে কলিকাতায় চিনির বাজারে সামান্ত কিছু 


'উন্নতি দেখা, দেয় কিন্ত কারবারের পরিমাণ স্বাভাবিকের. নিক্ে ছিল এবং 


বাজারও স্থির ছিল। বিভিন্ন কেন্দ্রে মজুদ চিনির পরিমাণ খুব অল্প সত্বেও 
ব্যবসায়ীগগ কেবলমাত্র সামযিক প্রয়োজনান্থরূপ চিনি ক্রয় করিতেছে ।, 
ইউরোপের বর্তমান পরিস্থিতি এরং যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারের চিনির কল 
সমূহে বিস্তর মজুদ চিনি আছে জন্যই ব্যবসায়ীগণ এরূপ সতর্কতা অবলম্বন ' 
করিতেছে । সিহত ব্যান সান 
অহনিত’নয়। 7: 





ফোন-_বড়বাজার, ৬৩৮২ 
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রাজনীতিক অচল অবস্থা 

গত ২৯শে জুন তারিখে সিমলাতে বড়লাটের সহত মহাত্মা 
গান্ধীর আলাপ আলোচনা এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং 
কমিটা কর্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবর্ষের কাম্য বলিয়া ঘোষণা 
করিবার পর প্রায় এক মাস কাল অতীত হইয়াছে । এই সময়ের 
মধ্যে ভারতবর্ষের রাজনীতিক ক্ষেত্রের অচল অবস্থার পরিবর্তনের 
কোন লক্ষণ দেখ! যায় নাই। তবে এই সম্পর্কে জল্পনা কল্পনার 
কোন বিরাম নাই । কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পরই এরূপ 
শুনা গিয়াছিল যে বড়লাট কংগ্রেসকে বাদ দিয়া মুসলীম লীগ, 
হিন্দু মহাসভা এবং অন্যান্য দল 'হইতে 'কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া 
তাহার! শাসন পরিষদের পুনর্গঠন করিবেন। শাসন পরিষদে 
নূতন সদস্য কয়'জন গ্রহণ করা হইবে, উহাদের কাহার হাতে কোন 
বিভাগের ভার দেওয়া হইবে এবং কোন 'কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি এই 
সব পদ অলঙ্কৃত করিবেন শেতাঙ্গ পরিচালিত সংবাদপত্রে সেই সব 
খুটীনাটা ব্যাপার পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল। বড়লাট এই 
বিষয়ে একটা ‘যুগাস্তকারী’ ঘোষণা করিবেন বলিয়াও এই সব পত্র 
দেশবাসীকে ভরসা দিয়াছিলেন। কিন্তু ঘোষণাবানী প্রকাশ, শাসন 
পরিষদ গঠন ইত্যাদি কিছু না করিয়াই বড়লাট মাদ্রাজ সফরে ‘বাহির 
_ হইয়া গেলেন দেখিয়া 'উহারা একটু ঘ্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন। 
এখন উহাদের তরফ হইতে বলা 'হইতেছে যে “ভারতীয় রাজনীতিক 
ক্ষেত্রে অচল অবস্থার অবসানের-_তথা যুদ্ধের ব্যাপারে সকল ' দলের 
সহযোগিতা লাভের জন্য লণ্ডন অত্যন্ত ব্যগ্র এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্য বড়লাট কি ধরণের বিবৃতি 'দিবেন তৎসম্বন্ষে হোয়াইটহল ও 
সিমলার মধ্যে আলোচনা চলিতেছে ।” বড়লাটের 'বিবৃতি স্থগিত 
রাখার উহাই নাকি কারণ। দেশবাসী এই 'কথায় নিশ্চয়ই সোয়াস্তির 


নিঃশ্বাস ফেলিবে এবং বড়লাটের ঘোষণাবাণী শুনিবার জন্য অধীর . 


আগ্রহে অপেক্ষা করিবে । 


ইংলণ্ডের সমরব্যয় ও ভারতবর্ষ 

গত ২৩শে জুলাই তারিখেবুটীশ গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত বাজেট 
উপস্থিত করিবার কালে ইংলণ্ডের অর্থসচিব স্যার চার্লস কিংসলী উড 
এরূপ, ঘোষণা করিয়াছেন যে চলতি সরকারী বৎসরে ২৮০ কোটা 
পাউণ্ড সমরব্যয় লইয়া বৃটীশ গবর্ণমেন্টের মোট ব্যয়ের পরিমাণ 
ঈাঁড়াইবে ৩৪৬ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড । অথচ এই বৎসরে গবর্ণমেন্টের 
আয় হইবে মাত্র ১২৬ কোটা ৭০ লক্ষ পাঁউণ্ড। চলতি বৎসরে যে ২২০ 
কোটী পাউণ্ড ঘাটতি পড়িবে তাহা পূরণের জন্য (আয়কর, প্রমৌদ্রকর 
ও বিক্রয় করের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইতেছে এবং বিয়ার, তামাক ও 
মদের উপর অতিরিক্ত হারে শুশ্ক বসান হইতেছে ) কিন্তু এই সব 
ব্যবস্থাতেও ঘাটতির সাকুল্য অংশ পূরণ হইবে না। অর্থ সচিব 
জানাইয়াছেন যে ইংলণ্ডের বাহিরে বুটাশ গবর্ণমেণ্টের ষে স্বার্থ রহিয়াছে 
এবং ইংলগ্ডের জনসাধারণের সম্পত্তি স্থানীয় যে সমস্ত বিদেশী । 
সিকিউরিটা বুটাশ গবরণমেন্ট কিনিয়া লইয়াছেন তাহা দ্বার! এই ঘাটতি! 
অনেকটা পুরণ হইবে। অধিকন্ত সাআজ্যের অস্তভূক্ত ডোমিনিয়ণ 
সমূহ এবং ভারতবর্ষ হইতে বুটীশ গবর্ণমেন্ট যে সমস্ত সমর সরঞ্জাম 
ক্রয় করিতেছেন তাহার কতকাংশ ধারে ক্রয় করা হইতেছে বলিয়া 
বাজেটে ঘাটতির কতকাংশের জন্য আপাততঃ গবর্ণমেন্টকে বিব্রত 
হইতে হইবে না। শেষোক্ত বিষয়টা ভারতবর্ষের স্বার্থের সহিত 
বিশেষভাবে .জড়িত। ইংলণ্ডের তরফ হইতে বর্তমানে ভারতবর্ষে 
যে সমস্ত সমর সরঞ্জাম ক্রয় করা হইতেছে তাহার কতকাংশের মূল্য 
ইংলণ্ড হইতে ভারতে আমদানী পণ্যদ্রব্যের মূল্য এবং ইণ্ডিয়া 
আফিসের ব্যয় ইত্যাদি দফায় ভারতবর্ষের নিকট ইংলগ্ডের পাওনা 
টাকা দ্বারা কাটাকাটি হইয়া যাইতেছে। এতদতিরিক্ত ভারতবর্ষের 
অধিবাসীদের যে টাকা পাওনা হইতেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট দ্বারা 
তাহা পরিশোধ করিয়া দিতেছেন এবং উহার বদলে বুটীশ গবর্ণমেন্ট 
ব্রিজ্জার্ভ ব্যাঙ্ককে খত লিখিয়া দিতেছেন। এইভাবে বর্তমানে রিজার্ভ 


৩৮৮ 





আধিক জগৎ 





ব্যাঙ্কের হাতে ক্রমেই অধিক পরিমাণে বুটীশ গবর্ণমেন্টের সিকিউরিটা * 


জমা হইতেছে । গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে নোট ভাঙ্গাইবার অন্যতম জামীনম্বরূপ 
পাউগ্ডের হিসাবে গৃহীত সিকিউরিটার পরিমাণ ছিল ৫৯ কোটা ৫০ 
লক্ষ টাকা--উহা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে ১৩১ কোটী ৫০ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হইয়াছে । 

ষে সময়ে ইংলণ্ড একটা জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত এবং ইংলণ্ডের 
পাউণ্ড মুদ্রার (নোট) ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সেই সময়ে ভারতবর্ষের 
পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পাউণ্ডের হিসাবে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের 
সিকিউরিটা মজুদ করিতেছে দেখিয়া অনেকেই চিন্তিত হইয়াছেন । 
কারণ ভবিষ্যতে যদি পাউণ্ড মুদ্রার মূল্য কমিয়া যায় তাহা হইলে 
এই সব সিকিউরিটা বাবদ ভারতবর্ষের বহু কোটী টাকা ক্ষতি হইবে 
বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই আশহার মুলে অনেকটা বুক্তি 
রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে এইভাবে ক্রমেই 
অধিক পরিমাণে পাঁটণ্ডের হিসাবে গৃহীত সিকিউরিটা মজুদ হওয়াতে 
ভারতবর্ষের একদিক দিয়া খুব বেশী উপকার হওয়ারও সম্ভাবন! 
ঘটিয়াছে। ভারত সরকারের বর্তমানে যে ১১৫৮ কোটী টাকা খণ 
রহিয়াছে তাহার মধ্যে ৪৫৬ কোটী টাকা খণ পাউণ্ডের হিসাবে 
ইংলণ্ড হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে । এই খণের আুদ হিসাবে 
ভারতবর্ষকে বৎসর বৎসর ইংলণ্ডে ১৬ কোটী টাকার উপর প্রেরণ 
করিতে হয়। বর্তমান যুদ্ধের ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যদি 
বৃটীশ গবর্ণমেন্টের সিকিউরিটী হিসাবে ২৩ শত কোটী টাকা মজুদ 
হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা উপরোক্ত ৪৫৬ কোটী টাকা খণের অন্ততঃ 
অৰ্দ্ধেক পরিশোধ করা যাইতে পারে এবং এজন্য ভারতবর্ষের দেয় 
সুদের পরিমান বৎসরে ৮৯ কোটী টাকা হ্রাস পাইতে পারে। 
অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে বুটীশ গবর্ণমেন্টের যে সিকিউরিটা জমা 
হইতেছে তাহা ভারত সরকার কি ভাবে ব্যয় করেন তাহার উপরই 
সমস্ত নির্ভর করিতেছে । 

এক টাকার নোট | 

,এতদিন পরে ভারত সরকার এক টাকার নোট বাজারে 
বাহির করিয়াছেন । 
তাহারা এক টাকার নোট ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন 
বটে--কিন্ত 'এই নোট ছাপাইয়া বাজারে বাহির করা কিছু 
সময়সাপেক্ষ বলিয়া ১৯৩৫ সালে মুদ্রিত সম্রাট পঞ্চম জর্জের 
নামাঙ্কিত যে সমস্ত এক টাকার নোট গবর্ণমেন্টের নিকট মজুদ 
আছে তাহাই জনসাধারণের হাতে দেওয়া হইতেছে । 
এই নোটের দৈর্ঘ্য ৩৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ২৯ ইঞ্চি । পরে যে এক 
টাকার নোট বাহির করা হইবে তাহা দৈর্ঘ্যে ৪ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ২২ 
ইঞ্চি হইবে ৷, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাত হইতে ৪৪ কোটির উপর রৌপ্য মুদ্রা জনসাধারণের 
হাতে চলিয়া ' গিয়াছে। যে অনজ্ঞতাপ্রস্থত অবিশ্বাসের জন্য এই 
অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এক টাকার নোট দ্বারা তাহার অবসান হইবে 
না। বরং বাজারে একটাকার নোট দেখিয়া সাধারণের মনে অবিশ্বাস 
বৃদ্ধি পাওয়ারই আশঙ্কা রহিয়াছে । এক টাকার নোট দ্বারা কাজ 
কারবার চালান দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে অস্ুুবিধাজনকও বটে । 
কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উহা ছাড়া উৎকৃষ্টতর উপায় কিছু নাই । 
বাজারে দশ টাকা এবং পাঁচ টাকার নোটের ভাঙজানী না পাওয়ার 
জন্য দেশে পণ্যদ্রব্যের বিকিকিনি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে এবং রেলে 
টাকেট ক্রয় বা পোষ্টাফিসে মনিঅর্ডার করিতে জনসাধারণকে চূড়ান্ত 
রূপ বেগ পাইতে হইতেছে । ,এক্ষনে এক টাকার নোট বাজারে 
বাহির হওয়াতে এই সব অসুবিধা বিদুরিত হইবে। এস্থলে 


উল্লেখযোগ্য যে গবর্ণমেন্ট সাময়িক প্রয়োজন ভিসাবেই এক টাকার 


নোট বাহির করিয়াছেন এবং বরাবর উহা বাজারে প্রচলিত রাখা 
তাহাদের অভিপ্রেত নহে এরূপ জানাইয়াছেন। গবর্ণমেন্টের এই 
মনোভাব সকলেই সমর্থন করিবে সন্দেহ নাই । 
সরকারী চাকুরীতে সাম্প্রদায়িকতা. ূ 
বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রী সভা তাহাদের কাধ্যারভ্তের সময় হইতে 
নানাদিক দিয়া যে সাম্প্রদায়িকতামূলক নীতি অনুসরণ করিয়া 


গবর্ণমেন্ট জানাইয়াছেন যে বর্তমানে' 


' [ ২৯শে জুলাই, ১৯৪* 


আসিতেছেন সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে আঙ্গ তাহ! 
সৰ্ব্বথা মারাত্মক আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়ছে। প্রায় এক 
বৎসরকাল মন্ত্রীসভা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সরকারী চাকুরী বণ্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উহা দ্বারা 








. বাঙ্গলা দেশে শতকরা ৫০টি পরিমাণে সরকারী চাকুরী মুসলমানদের 


জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। সম্প্রতি চাকুরীয়া নিয়োগ বিষয়ে সরকারী 
সাম্প্রদায়িক নীতি আরও কিছুদূর প্রসার করিয়া মন্ত্রীসভার পক্ষ 
হইতে এরূপ ঘোষণ। করা হইয়াছে যে, যেক্ষেত্রে সম্প্রদায় বিশেষের 
প্রার্থীর জন্য কোন সরকারী চাকুরী সংরক্ষিত থাকিবে সেক্ষেত্রে যদি 
সেই সম্প্রদায়ভূক্ত কোন বাঙ্গালী প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে অন্ত 
কোন সম্প্রদায়ের বাঙ্গালীকে সেই চাকুরী দিবার পূর্বে বাফলার বাহির 
হইতে সেই সম্প্রায়ভুক্ত প্রার্থী সংগ্রহের চেষ্টা করা হইবে। বিশেষ- 


. ভাবে বাঙ্গল' সরকারের কৃষি বিভাগের উচ্চতর শাখা. পশু চিকিৎসা 


বিভাগের উচ্চতর শাখা, ইঞ্রিনীয়ার বিভাগের সিনিয়র সাভিস, 
মেডিকেল সাভিস, পশু চিকিৎসা বিভাগের নিয়তর শাখা, কৃষি 
বিভাগের নিম্ন তর শাখা, বেঙ্গল ফ্যাক্টরী সাভিস ও বেঙ্গল ফরেষ্ট 
সাঁভিস প্রভৃতি সম্পর্কেই উপরোক্ত নীতি অনুসরণ করা হইবে । 
চাকুরীয়া নিয়োগের ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারের এরূপ ভেদবুদ্ধি- 
পুর্ণ মনোভাব দেশের হিন্দু ও অন্য অমুসলমান সম্প্রদায়ের দিক হইতে 
ত বটেই-_বুহত্তর জাতীয় স্বার্থের দিক হইতেও বিশেষভাবে 
আপত্তিজনক । 
দেশের সরকারী চাকুরীয়া নিয়োগের ব্যাপারে প্রার্থীদের যোগ্য: 
তাই একমাত্র কিচার্য্য বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু বাঙ্গলার বর্তমান 
মন্ত্রীসভা মুসলমান সম্প্রদায়ের সুবিধা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য সেই 
আদর্শ ক্ষুন্ন করিয়াছেন। যোগ্যতার বদলে জাম্প্রদায়িক' 
ভিত্তিতে চাকুরী নিয়ন্ত্রিত হইতে আরন্ত হওয়ায় দায়িত্বশীল সরকারী 
বিভাগ সমূহের কার্যে অক্ষমতা ও অকর্মন্যতার মারাত্মক গলদ 
সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষণে কোন সম্প্রদায় বিশেষের 
জন্য সংরক্ষিত চাকুরীতে উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব ঘটিলে বাহির 
হইতে সেই সম্প্রদায়ের প্রার্থী সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া মন্ত্রীসভা 
যে কাধ্যনীতি ঘোষনা করিয়াছেন তাহা এপ্রদেশের পক্ষে আরও 
বেশী পরিমাণে অনিষ্টকর হইবে । এপ্রদেশের সরকারী চাকুরীর 
ব্যাপারে এপ্রদেশবাসীদের অধিকারই জর্ববপ্রথম বিবেচ্য। কিন্ত 
এপ্রদ্দেশে বেকারের সংখ্যা বেশী থাকা সত্বেও গবর্ণমেন্ট আজ 
স্বেচ্ছায় সে দাবী উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গলাঁর 
মন্ত্রীসভা কতকগুলি সরকারী চাকুরী মুসলমানদের জন্য 
সংরক্ষিত রাখিতে চাহেন। কিন্ত এ সকল পদের জন্য যে যোগ্যতা 
থাকা. প্রয়োজন এপ্রদেশের মুসলমান প্রার্থীদের ভিতর অনেক্‌ সময়ই 
তাহার অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। সেজন্য আজ মন্ত্রীসভা 
প্রয়োজন বোধে চাকুরীর সাম্প্রদায়িক হার পরিপুরণের জন্য অন্ত 
প্রদেশ হইতে প্রার্থী গ্রহণের সকল্প করিয়াছেন। সরকারী চাকুরীর 
ব্যাপারে তীব্র প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী আমরা নহি। সেহিসাবে 
যোগ্যতা বুঝিয়া অন্ত প্রদেশের লোককে চাকুরী দেওয়াতেও 
আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে বাঙ্গলার 
মন্ত্রীসভা সেদিক হইতে বিচার করিয়া অন্য প্রদেশবাসীদিগকে চাকুরী 
দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেন নাই। মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত, 
চাকুরী যাহাতে যোগ্য প্রার্থীর অভাবে এপ্রদেশবাসী হিন্দু প্রার্থীদের 
ভিতর বিলি না করিতে হয় সে জন্যই তাঁহারা নিছক সাম্প্রদায়িকতা 
বোধ হইতে অন্য প্রদেশ হইতে মুসলমান প্রার্থী গ্রহণের নীতি গ্রাহণ 
করিয়াছেন'। মন্ত্রী সভার এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক, নীতির বিরুদ্ধে ' 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবার ভাষা খুজিয়া পাওয়া ছুক্ষর। 
গবর্ণমেণ্টের পুরাতন পাট ক্রয় . 
বালা সরকার নিতান্ত নির্ব্,দ্ধিতা বশতঃ ৫০ হাজার বেল 
পুরাতন পাট ক্রয় করিয়া জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থের ১৪1১৫ লক্ষ 
টাক! অপচয়ের কারণ হইয়াছেন বলিয়া গত সপ্তাহে আমরা উল্লেখ 
করিয়াছিলাম। এই সম্পর্কে বর্তমান সপ্তাহের ক্যাপিটাল; পত্রে 





, যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিশেষ উপভোগ্য । উক্ত পত্র 


বলিতেছেন__ব্যবস্থাপরিষদে একটা প্রশ্নের উত্তরে , গবর্ণমেন্টের 


২৯শে জুলাই, ১৯৪০ ] 


পক্ষ হইতে এরূপ জানান হইয়াছে যে বাঙ্গলা সরকার কোন 
লাভ করিবার উদ্দেশ্যে পুরাতন পাট ক্রয় করেন নাই। 
বটেই তো! যে সময়ে নিজের হিসাব অনুযায়ী একথা বুঝা 
গেল যে এবার জগতে যত পাটের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা 
শতকরা ৬০ ভাগ বেশী পাট উৎপন্ন হইবে 'ল্লেই সময়ে 
পুরাতন পাট ক্রয় করিয়া লাভ করা যাইবে এরূপ ধারণা 
করিবার মত গবর্ণমেন্টের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে একথা কেহ মনেও 
করে নাই! উহার! ৫ হাজার বেল পাট ক্রয় করিয়া পাটের 
বাজারের উন্নতি বিধান করিয়া কৃষকের উপকার করিতে পারিবেন 
বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা একথা প্রমাণিত হইয়াছে 
রটে যে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবার তাহাদের কোন ক্ষমতা নাই। 
কিন্তু তাহারা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া জনসাধারণ বিশ্বাস করে__ 
এইরূপ একটা ভাব দেখানো জনসাধারণের উপর অন্যায় আক্রমণ 
ভিন্ন আর কিছু নহে !” 

ক্যাপিটেলের এই মন্তব্যের উপর আর কোন টিগ্লনী অনাবশ্যক ! 


ভারতে বেতারের প্রসার 

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পরে যে কয়টা আবিষ্কারের ফলে 
জগতের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহার মধ্যে বেতারবার্তী 
অন্যতম | বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সকল দেশেই বেতার বার্তার 
সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি 
প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে প্রচার কার্য্য করা সহজ সাধ্য হইয়াছে । জন- 
সাধারণের কর্ম্মক্রান্ত জীবনের অবসর সময়ে তাহাদের চিত্তবিনোদনের 
ব্যাপারে বেতার বার্তা যে সাহায্য করিতেছে তাহার মূল্যও কম নহে। 
কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে পৃথিবীর সভ্য দেশসমূহের তুলনায় 
ভারতবর্ষে বর্তমান সময় পর্যন্ত বেতারের কিছুই প্রসার হয় নাই। 
গত কয়েক বৎসর কালের মধ্যে এদেশে বেতার বার্তীর প্রসার ও 
পরিপুষ্টি সম্পর্কে ভারত সরকারের তরফ হইতে সম্প্রতি যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এদেশে বর্তমানে এক 
'লক্ষও বেতারের গ্রাহক নাই। যে দেশে ৪০ কোটী অধিবাসী আড়াই 
হাজার সহর ও ৭ লক্ষ পল্লীগ্রামের মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে সেই 
দেশে এক লক্ষেরও কম বেতার গ্রাহক দ্বারা কি কাজ হইতেছে তাহা 
বলাই বাহুল্য । 
যতদিন পৰ্য্যন্ত বেতার গ্রাহক যন্ত্র রাখিবার জন্য লাইসেন্স ফি এই 








দরিদ্র দেশের উপযোগী করিয়া ধার্য্য করা না হয় এবং যতদিন, 


‘দেশবাসী বর্তমানের তুলনায় আরও অনেক সস্তা মূল্যে বেতার যন্ত্র 
ক্রয় করিবার সুযোগ না পায় ততদিন পর্য্যন্ত এদেশে বেতারের 
প্রসার হওয়া অসস্ভব। ফ্রান্স, সুইডেন, দেস্মার্ক, বেলজিয়াম, জাপান 
প্রভৃতি দেশের জনসাধারণের আথিক অবস্থা এদেশের জনসাধারণের 
তুলনায় অনেক ভাল । কিন্তু বেতার যন্ত্র রাখার জন্য ফ্রান্সে বৎসরে 
৩৭০ আনা, বেলজিয়াম ও দোন্মার্কে ৫5/০ আনা, সুইডেনে ৬%%০ 
আনা এবং জাপানে ৭1%০ আনা লাইসেন্স ফি ধার্ধ্য হইলেও 
ভারতবর্ষে দশ টাকার কমে কাহারও লাইসেন্স লইবার. উপায় নাই। 
অন্যান্য দেশে বেতার বার্তা জনপ্রিয় করিবার জন্য জনহিতকর 
প্রতিষ্টানে বিনা ফিতে বেতারের লাইসেন্স দিবার যে ব্যবস্থা আছে 
এদেশে বেতার কর্তৃপক্ষগণ তাহাও অনুকরণ করিতে প্রস্তুত নন। 
তারপর সরকারী সাহায্যে এদেশে যদি বেতার যন্ত্র নির্মাণের জন্য 
কোন কারখানা স্থাপিত হয় তাহা হইলে জনসাধারণ খুব কম মূল্যে 
তাহা কিনিতে পারে। এই বিষয়ে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে অনেক 


আধিক জগৎ 


'পদত্যাগ তাহারই ক্রম পরিণতি । 


এই অবস্থার প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু 


৩৮৯ 


বিতর্ক হইয়াছে কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই । এই অবস্থায় 
ভারতবর্ষের ৪০ কোটী অধিবাসীর মধ্যে এখনও যে এক লক্ষ 
লোকেরও বেতার যন্ত্রের লাইসেন্স লইবার মত আগ্রহ হয় নাই তাহার 
জন্য দুঃখ করিয়া লাভ কি? 
সুগার সিপ্ডিকেটে ভাঙ্গন 

সুগার সিগ্ডিকেটের সভাপতি পদে ইস্তাফা দিয়া সম্প্রতি মিঃ 
ব্রিজমোহন বিরল! যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সিণ্ডিকেটের 
গলদ সম্পর্কে জনসাধারণের আর সংশয়ের অবকাশ রহিল না? 
জনসাধারণের স্বার্থ বিরোধী নীতি অস্ুলরণ করিয়া সিপ্তিকেট ষে' 
অন্যায় ভাবে চিনির মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি করিয়া রাখিয়াছেন 
মিঃ বিড়লা তাহা স্বীকার করিয়াছেন 
body for 
of sugar were 





(“In creating 
such a maintaining unreasonably 
high price pursuing a policy 
which in the long run would do incalculable 
harm to the best interest of the Industry”) ৷ সিমলায় 
শর্করা সম্মেলনে বাণিজ্যসচিব স্তর রামস্বামী মুদালিয়ারের বক্তৃতা হইতেই 
সিণ্ডিকেটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা আশঙ্কা প্রকাশ্য করিয়াছিলাম ৷ 
ইহার অব্যবহিত পরেই বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশ সরকার 
সিণ্ডিকেট হইতে সরকারী অনুমোদন প্রত্যাহার করিয়া নেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গেই সুগার সিণ্ডিকেটে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে মিঃ বিরলার 
জনস্বার্থের বিরোধী হইলে 
শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানও যে টিকিয়া থাকিতে পারে না সুগার সিপ্ডি- 
কেটের ইতিহাস তাহা প্রমাণ করিয়াছে । মিঃ বিরলা একচেটীয়া 
প্রতিষ্ঠানে হিসাবে সুগার সিপ্ডিকেটের অস্তিত্ব বজায় রাখার পক্ষ- 
পাতী নন। শর্করা সংরক্ষণশুক্ষের জন্য জনসাধারণ যে বিরাট ক্ষতি 
স্বীকার করিয়াছে তাহাঁও তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু বিস্ময়ের 
বিষয় এই যে ইহা সত্বেও তাহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী আরও 
বহু পূর্ব্বে পদত্যাগ করেন নাই। যাহা হউক উদ্ব ত্ত চিনি বিক্রয় 
করিয়া দিয়া সিণ্ডিকেট বজায় রাখার নিমিত্ত মিঃ বিরল! ছুই টী 
প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম প্রস্তাব এই যে শর্করা : 
উৎপাদন হ্রাস করিয়া চিনির মূল্য উচ্চহারে বাঁধিয়া রাখা। আর 
একটা প্রস্তাব এই যে আখের মূল্য নিয়হারে বাঁধিয়া দিয়া চিনির 
মূল্য হাস করা এবং ইহার অবশ্ঠস্তাবী ফল হিসাবে দেশের 
অভ্যন্তরে চিনির কাট্তি বৃদ্ধি করা । তিনি বলেন ষে এই ভাবে 
উদ্ধপ্ত চিনির সমস্তা সমাধান হইবে। মিঃ বিরলা দ্বিতীয়োক্ত 
প্রস্তাবেরই পক্ষপাতী । চিনির মূল্য হ্রাস পাইলে চিনির চাহিদা: 
বৃদ্ধি পাইবে সত্য ; এবং এই উপায়ে শর্করা শিল্পে সমস্যা দূর 
হইলে সুখের বিষয় হইবে । কিন্ত আখের মূল্য হ্রাস হইলেই যে 
চিনির দাম হ্রাস পাইবে তাহার নিশ্চয়তা কি? মণপ্রতি ॥০ আনা 
আখের মূল্য পাওয়ুর পর আখচাধী।* আনায় সন্তুষ্ট হইবে না 
এবং ইহাতে বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশে ইক্ষুর চাষ বিশেষ ভাবে হাস 
পাওয়ার আশঙ্কা আছে। বদ্ধিত আখের মূল্য কিংবা অতিরিক্ত 
চিনির মূল্য_ বর্তমান সমস্তার জন্য এই দুইয়ের কোনটা দায়ী তৎ- 
সম্পর্কেও মতছৈধ আছে । আমাদের মনে হয় ইক্ষুর দামের উপর 
জোর না দিয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন এবং কার্যক্ষমতা 
(Efficiency ) বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করাই সমধিক 
উচিত। সরকারী প্প্লাইডিং স্কেল” অঙুসারে চিনির মূল্য হাস পাইলে 
ইক্ষুর দাম হাস পাইতে বাধ্য । মিঃ বিরলার বিবৃতিতে ভারতীয় 
শর্করা শিল্পের এবং উহা সমাধানের জন্য অনুরূপ কোনরূপ, 


ইঙ্গিত নাই দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম । 





জ্ঞাল্ত্ভীল্ ব্ৰীসা আহলে 


অং শোন (৯) 





ভারতীয় বীমা আইনের সংশোধন বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য 
বিগত ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র সেনকে নিয়োগ 
করেন) উহার পর তিন বৎসর কাল বহুবিধ বিতর্কের ফল স্বরূপ 
গত ১৯৩৮ সালের প্রথম ভাগে ভারতীয় বীমা আইন চূড়াস্্ব ভাবে 
ব্যবস্থা পরি যদ ও রাষ্ট্র পরিষদ কর্তৃক পাশ হয়। কিন্ত নুতন আইনে 
পরিকক্ছিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইনসিউরেন্স পদে নিযুক্ত হইয়া মিঃ 
টমাস এদেশে আসার পর 'তিনি এই আইনটি সংশোধন করিবার 
প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধি করেন। ফলে আইনটী দেশে বলবৎ হইবার 
পূর্বেই ১৯৩৮ সালের শেষ ভাগে একটা সংশোধক বিল দ্বারা 
উহার নানাদিকে পরিবর্তন সাধন করা হয়। অতঃপর গত বৎসর 
চলা জুলাই তারিখ হইতে আইনটী দেশে বলবৎ করা হয়। কিন্ত 
উহার বয়স এক বুৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই আরও দুইবার উহার কিছু 
কিছু সংশোধন করা হইয়াছে। বর্তমানে পুনরায় এই আইনটীকে 
ঢালিয়া সাজিবার জন্য তোড়জোড় আরস্ত হইয়াছে। আমরা অবগত 
হইলাম যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী শীত কালীন 
অধিবেশনেই প্রচলিত বীমা আইনের সংশোধন কল্পে একটী বিস্তৃত 
খসড়া পরিষদের বিবেচনার্থ উপস্থিত করা হইবে । সংশোধক আইনে 
ভারতীয় বীমা আইনের যে যে দিক দিয়া পরিবর্তন সাধন করার 
প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা অবগত হইয়াছি। 
নিয়ে পাঠকবর্গের অবগতির 'জম্ত. আমর! উহার জরুরী দফাগুলির 
উল্লেখ করিতেছি । | 
প্রচলিত বীমা আইনের ২৭ ধারায় এরূপ রিধান রহিয়াছে যে 
প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে উহার জীবন বীমা তহবিলের অন্ততঃ: 
শতকরা ২৫ ভাগ কোম্পানীর কাগজে এবং শতকরা ৩০ ভাগ ভারতীয় 
' কোম্পানীর কাগজ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গ্যারা্টিকৃত সিকিউরিটা 
অথবা ‘অনুমোদিত’ সিকিউরিটীতে দাদন করিতে হইবে । আইনের 
২ ধারায় এই অনুমোদিত শক্চের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে 
বলা হইয়াছে যে কোম্পানীর কাগজ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 


গবর্ণমেন্টের রাজন্বের জামীনে গৃহীত খণপত্র কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক 


গবর্ণমেন্টসমূহ এবং ভারতসচিব কর্তৃক সুদ ও আসল পরিশোধেয় 
গ্যারান্টিযুক্ত খণপত্র এবং পোষ্ট ট্রাষ্ট, কর্পোরেশন ও ইমপ্রুভমেণ্ট 
ট্রাষ্টের ডিব্ঞ্চোর এবং অন্যবিধ খণপত্র ‘অনুমোদিত’ বলিয়া গণ্য 
হইবে। বর্তমানে বীমা আইনের 'যে সংশোধনের প্রস্তাব হইয়াছে 
তাহাতে 'অমুমোদিত' (সিকিউরিটীর সংজ্ঞার মধ্যে বীমা কোম্পানীর 
হেড অফিসের ইমারত, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক' 
গ্যারান্টিকৃত রেলের শেয়ার, ইম্পিরিয়াল 'ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার, 
এবং মিউনিসিপ্যালিটী সমূহের রাজন্বের জামীনে প্রদত্ত ডিবেঞ্চারও 
অন্তভূত করা হইবে। এই সংশোধক প্রস্তাবটা সকলেরই সমর্থন 
লাভ করিবে সন্দেহ নাই। ভারতীয় অনেক বীমা কোম্পানী উহার 
বীমা তহবিল সম্পূর্ণ নিরাপদ ভাবে দাঁদন না করাতে সাবধানতা 
হিসাবে বীমা আইনে উপরোক্ত খারাটা সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু 
‘অনুমোদিত’ সিকিউরিটীর সংজ্ঞা অত্যন্ত সন্থীর্ণ 'গপ্তিতে আবদ্ধ করার 
দরুণ বীমা কোম্পানীর সঞ্চিত তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ অপেক্ষা- 
কৃত অল্প সুদ বিশিষ্ট দাদনে সীমাবদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। 


বর্তমানে যদি বিভিন্ন কোম্পানীর হেড অফিসের ইমারত ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্কের শেয়ার ইত্যাদি অনুমোদিত সিকিউরিটী বলিয়া গণ্য হয় তাহা 
হইলে তহবিল দাদন করিয়া অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে আয়করা বীমা 
কোম্পানীর পক্ষে সহজ হইবে। উহাতে উহার বীমাকারীগণই 
লাভবান হইবেন। 

সংশোধক আইনে বীমাকারীর স্বার্থের দিক হইতে আরও 
কতকগুলি পরিবর্তন সাধনের প্রস্তাব হইয়াছে। প্রচলিত আইনের 
৩৮ ধারার ২ উপধারাতে এরূপ নির্দেশ রহিয়াছে যে কোন বীমাকারী 
তাহার পলিসির স্বন্ব হস্তান্তর বা এসাইন করিয়া তাহা যদি বীমা! 
কোম্পানীকে লিখিত নোটাশ দারা না জানায় তবে তাহা বীমা, 
কোম্পানীর উপর বলবৎ হইবে না। সংশোধক আইনে এই নোটীশ 
দেওয়ার বিধান উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে । , দ্বিতীয়তঃ প্রচলিত. 
আইনের ৪৫ ধারায় বীমা করিবার পর ছুই বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইলে 
বীমার প্রস্তাবে উল্লিখিত বিবরণ মিথ্যাঁ_এই অজুহাতে কোন বীমা 
কোম্পানী পলিসিগ্রাহকের প্রাপ্য টাকা দিতে অস্বীকার করিতে 
পারিবেন না বলিয়া বিধান দেওয়া হইলেও পলিসি গ্রাহক ইচ্ছা 
করিয়া এবং নিজের জ্ঞাতসারে মিথ্যা বিররণ প্রদান করিয়াছে এরূপ, 
প্রমাণ করিতে পারিলে বীমা কোম্পানী পলিসির টাকা দিতে অস্বীকার 
করিতে পারিবেন এরূপ নিয়ম করা হইয়াছিল। সংশোধক আইনে 
বয়স সম্বন্ধে কেহ মিথ্যা বিবরণ দিলে এবং কোন জরুরী (Material) 
বিষয় গোপন করিলে বীম! কোম্পানী ছুই বৎসর পরেও তাহাদের 
দায় সম্বন্ধে বিতর্ক তুলিতে পারিবেন বলিয়া একটি উপধারা যোগ 
করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তৃতীয়ত প্রচলিত আইনের ৪৭ ধারায় 
এরূপ বিধান রহিয়াছে যে কোন পলিসির প্রাপ্য টাকা সম্বন্ধে বীমা, 
কারীর ওয়ারীশদের মধ্যে বিতর্ক উপস্থিত হইলে অথবা কাহাকে 
টাকা দেওয়া উচিত বীমা কোম্পানী তাহা নিদ্ধরণ করিতে 
না পারিলে দাবীর তারিখ হইতে ৯ মাস কালের মধ্যে বীমা কোম্পানী 
তাহাদের দেয় টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দিতে পারিবেন । 
সংশোধক আইনে এই ধারাটি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। 


“চতুর্থতঃ প্রচলিত আইনের ৪৮ ধারায় প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর 


ভিরেক্টরদের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশ ডিরেক্টর কোম্পানীর পলিসি 
গ্রাহকদের দ্বারা নির্র্বাচিত' হইবেন বলিয়া বিধান দেওয়া হইলেও 
উক্ত আইনের অন্তর্গত নিয়মাবলীর মধ্যে এইরূপ সর্ব দেওয়া হইয়াছে 
যে ৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোম্পানীতে ২ হাজার টাকার কম মূল্যের 
পলিসির এবং উহা অপেক্ষা কম বয়সের কোম্পানীতে ১ হাঁজার 
টাকার কম মূল্যের পলিসির মালিকগণ ডিরেক্টর পদপ্রার্থী হইতে 
পারিবেন না। সংশোধক আইনে এরূপ প্রস্তাব হইতেছে যে 
পলিসির বয়স তিন বৎসর পূর্ণ হইলে যে কোন মূল্যের পলিসি 
গ্রাইকগণই ডিরেক্টর পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন। পঞ্চমতঃ প্রচলিত, 
আইনের ১১৩ ধারায় বিধান রহিয়াছে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রিমিয়াম 
দিবার সর্তে গৃহীত পলিসি বাবদ তিন বৎসর পধ্যন্ত পুরা প্রিমিয়াম 
দিবার পর পলিসি গ্রাহক যদি প্রিমিয়াম দেওয়া বন্ধ করে তবে বীমা 
কোম্পানী পলিসি বাতিল করিয়া দিতে সমর্থ হইবে না এবং ' পলিসি 
গ্রাহকের প্রদত্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে তাহাকে হারাহারি মত একটি 





পোহে হভত্োপী লেন: 





ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বন্দর সমূহে সমুদ্র পথে আমদানী এবং 
রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক একটা পোর্টট্রাষ্ট বা বন্দর 


কমিটা আছে। ) জাহাজ হইতে মাল খালাস, জাহাজে মাল ভর্তি, ' 


মাল ডেলিভারী কিংবা জাহাজ বন্দর পরিত্যাগ করিবার পূর্বে মাল 
ও জাহাজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা, শুস্ক আদীয় এবং বেআইনী আমদানী 
রপ্তানী বন্ধ করার জন্য শুক্কবিভাগের সহিত সহযোগিতা করা প্রভৃতিই 
পোর্টট্ান্টের কার্ধ্য.। পোটট্রাষ্ট সমূহ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের অধীন আধা 
সরকারী প্রতিষ্ঠান । প্রধাণতঃ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ নিয়াই 
পোটট্রাষ্ট গঠিত হইয়া থাকে । ভারতবর্ষে বোম্বাই, কলিকাতা, 
'মান্রাজ, করাচী এবং চট্টগ্রাম এই পাঁচটা প্রথম শ্রেণীর (2810) 


বন্দর আছে। এতথ্যতীত নবলক্ষ্মী, ওখা, ভিজাগাঁপট্রম প্রভৃতি ' 


আরও কয়েকটা বন্দর আছে.কিন্ত ব্যবসায়ের দিক দিয়া প্রথম শ্রেণীর 
বন্দরের তুলনায় ইহাদের গুরুত্ব কম। উল্লিখিত পাচ্টা প্রধান 
বন্দরের বাধিক' আয়ের পরিমাণ প্রায় ৭২ কোটা টাকা । তন্মধ্যে 
কলিকাতা এবং বোস্বাই পোর্টট্রাষ্টের আয়ই যথাক্রমে প্রায় ৩$ কোটা 


ও ২: কোটী ৮০ লক্ষ টাকার উপর। এই পাঁচটী বন্দরে পাঁচটী ' 


পোর্টট্রাষ্ট কর্তৃক প্রতি বৎসর নানা ভাবে প্রায় ৭ কোটী টাকা ব্যয়িত 


হইয়া থাকে। প্রত্যেক পো্টট্রাষ্টের অধীনে বহু সংখ্যক শ্রমিক, ' 


কেরানী, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে ।. পোঁট- 
ট্রাষ্টের নিজস্ব রেলওয়ে লাইন, বহুসংখ্যক গ্টীমার ও নৌকা এবং 
ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা আছে। ' কাজেই দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে 
পোটট্রাষ্টের যে বিশেষ গুরুত্ব আছে তাহা সহজেই অনুমেয় ৷ 


প্লেডআপ পলিসি দিতে বাধ্য হইবে। এই ধারায় যাহারা আজীবন 


অর্থাৎ, অনির্দিষ্ট সংখ্যক প্রিমিয়াম দিবার সর্তে আজীবন বীমা 


করিয়াছে তাহাদিগকে উপরোক্তরূপ সুবিধা প্রদান করিবার কোন. 
ব্যবস্থা নাই। সংশোধক আইনে আজীবন পলিসি গ্রাহকগণকেও. 
উপরোক্তরূপ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছে। বর্তমানে কোন, 


পলিসির তিন বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইলেই বীমাকারী প্রত্যর্পণ মূল্য 


পলিসিতে -প্রিমিয়াম দিবার মেয়াদ ২৫ বৎসরের কম সেই সব 
পিসিতে ৫ বৎসর পূর্বে প্রত্যর্পণ মূল্য হইবে না বলিয়া নিয়ম 
করিবার প্রস্তাব হইয়াছে অধিকস্ত কত বৎসর প্রিমিয়াম দিলে 
বীমাকারী প্রত্যর্পণ মূল্য হিসাবে কত টাকা পাইবে প্রত্যেক পলিসির 
পেছনে তাহার একটা তালিকা লিপিবদ্ধ করিবার জন্যও সংশোধক 
আইনে একটী প্রস্তাব হইয়াছে। এই ধারায় আরও একটা 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব হইয়াছে যে পেড-আপ পলিসির উপরও 
বীমাকারীর স্াহ ভাবে প্রাপ্য বোনাস প্রদান করিতে হইবে। 


নুতন আইনে বীমাকারীর স্বার্থের দিক হইতে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তনের প্রস্তাব হইয়াছে আমরা এখানে মাত্র তাহাই উল্লেখ 
করিলাম । কিন্ত সংশোধক আইনে ভারতীয় বীমা ব্যবসা, প্রভিডেন্ট 
বীমার ব্যবসা এবং” সাধারণ ভাবে রীমা কোম্পানীর স্বার্থ সম্পর্কে 
আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ: পরিবর্তনের উদ্বোগ আয়োজন হইতেছে) 
আমরা ক্রমে ক্রমে তাহ সবিস্তারে আলোচনা করিব । 
হ্‌ 


কলিকাতা পোষ্টট্রাষ্টের আয় আসাম গবর্ণমেন্টের আয়ের অপেক্ষাও 


বেশী ৷. দেশের স্বার্থ বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট এবং মিউনিসিপালিটী 
সমূহের ন্যায় পোর্টট্রাষ্ট_ পরিচালনা ব্যাপারেও ভারতবাসীর যে 
যথোপযুক্ত অধিকার থাকা উচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত 
আলোচ্য পাঁচটা প্রধান বন্দরের পরিচালনা ব্যাপারে ভারতবাসীর যে 
মোটেই কর্তৃত্ব নাই:অনেকেই তাহা অবগত নন। এদেশের বড় বড় 
শিল্প এবং ব্যবসায় প্ৰতিষ্ঠানগুলি ইউরোগীয়দের করতলগত | ' বর্তমান 
শিল্প ব্যবসায়ে ভার তবাসীর সংখ্যা যখন অতি অল্প.ছিল তখন হইতেই 
পাশ্চাত্য ব্যবসাসীগণ এদেশে ব্যবসায় ক্ষেত্রে আধিপত্য করিয়া 
আঁসিতেছেন।, এই কারণে এবং সরকারী বাৎসল্যের কল্যাণে এখন 
পর্য্যস্তও পোর্টট্রাষ্ট সমূহে ইউরোগীয়দের আধিপত্য কায়েমী হইয়া 
আছে। রাজনৈতিক পরিবন্তন এবং তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ন্ত 
শাসন প্রদানের পরও পোটটন্রাষ্ট, পরিচালনায় ভারতবাঁসীর ন্যায্য 
অধিকার সম্বন্ধে কোনরূপ বিবেচনা হইতেছে নী। বোস্বাই, করাচী, 
কলিকাতা, মাদ্রাজ এবং চট্টগ্রাম বন্দরের পোটট্রাষ্টগুলির মোট 
কমিশনার বা সদস্তসংখ্যা ৮৩ জন। তন্মধ্যে ৫৪ জন ইউরোপীয় 
এবং বাকী মাত্র ২৯ জন ভারতীয়। সময়ে সময়ে মোট সদস্তসংখ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় এবং ভারতীয় সদস্তের সংখ্যা বৃদ্ধি 
হইয়াছে বটে। কিন্ত এখনও কলিকাতা বন্দরের ১৯ জন কমিশনারের 
মধ্যে মাত্র ৫ জন ভারতীয় এবং ১৪ জন ইউরোগীয়। মাব্রাজে মোট 
১৫ জন সদস্য মধ্যে ৫ জন ভারতীয় এবং ১০ জন ইউরোপীয় ; 
করাচীতে মোট ১৫ জন সদস্য মধ্যে ৭ জন ভারতীয় ও ৮ জন 
ইউরোপীয়, চট্টগ্রামে ১২ জন সভ্যের মধ্যে ৪ জন ভারতীয় এবং ৮ 
জন ইউরোপীয়, বোম্বাইয়ের ২২ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জন ভারতীয় 
এবং ১৪ জন ইউরোগীয় রহিয়াছেন। এই প্রকার ইউরোপীয় 
প্রাধান্তের ফলে এ পর্্যস্ত কোন পোঁটট্রাষ্টের সভাপতিপদে কোন 
ভারতীয়কে নিয়োগ করা হয় নাই। পোর্টট্রাষ্টের সেক্রেটারী, 
একাউন্টেন্ট, চীফ, ইঞ্জিনিয়ার প্রমুখ বড় বড় পদগুলিতেও ভারত- 


পাইবাঁর অধিকারী হইয়া থাকে । কিন্ত সংশোধক আইনে যে সমস্ত "' 


. পোঁট'্রাষ্টে ইউরোপীয়দের সংখ্যাধিক্য এবং আধিপত্য থাকায় 
ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ অনেকক্ষেত্রে ন্যায্য সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত 
হইয়া থাকেন বলিয়া বহু অভিযোগের প্রমাণ আছে। কলিকাতা 
পো ট্রাষ্টের শ্রমিক সংগ্রহ সম্পর্কে বিগত ১৯৩৮ সালে মিঃ মনু 

সুবেদার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কয়েকটা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া 
নিধি প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন । 
কলিকাতা পোট্টট্রাষ্ট স্বয়ং শ্রমিক নিযুক্ত না করিয়া শ্রমিক দিয়া কাজ 
করাইবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত কণ্টক করিয়া থাকেন এবং 
এই মতে প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করিয়া থাকেন । 
মিঃ স্ুবেদারের প্রশ্ন প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয় যে প্রায় ৫০ বৎসর যাবত 
মেসার্স বার্ড এণ্ড কোম্পানী এই অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন 
এবং পো ট্রাষ্ট এজন্য প্রকাশ্ঠ টেণ্ডার আহ্বান করার প্রয়োজন বোধ 
করেন নাই। বাঙলার একাউন্টেপ্ট জেনারেল পোর্ট ট্রাষ্টের 
অডিটার হিসাবে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাইয়! প্রকাশ্য টেগার 
আহ্বানের জন্য মন্তব্য লিখিয়া পাঠান। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় 
সদস্গণও টেণ্ডার আহ্বানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু 
ইউরোপীয় সদস্যগণ একযোগে এই সমস্ত প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া 

ng (৩৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





বর্তমান সময়ে এদেশে যে সব লাভজনক নূতন শিল্প গড়িয়। 
তোলার সুযোগ সম্ভাবন। রহিয়াছে তাহার মধ্যে কৃত্রিম রেশম শিল্পের 
' কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জাপান, 
জার্মমাণী, ইংলণ্ড, ইটালী ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে উহা বিস্তর পরিমাণে 
প্রস্তুত হইতেছে । কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত সূতা ও বস্ত্র ইতিমধ্যে 
এ সব দেশের শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা নিদ্দিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন পধ্যস্ত আমাদের দেশে কৃত্রিম 
রেশম প্রস্তুত বিষয়ে উপযুক্তরূপ যত্ন চেষ্টা কিছুই নিয়োজিত 
হইতেছে না। 

জগতের বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
নানাদিক দিয়া উহার ব্যবহারও দিন দিনই বাড়িতেছে। ভারতবর্ষের 
লোক নিজেরা কৃত্রিম রেশম উৎপাদন না করিয়াও উহার ব্যবহার সম্বন্ধে 
ক্রমেই বেশী পরিমাণে অভ্যস্থ হইয়া পড়িতেছে। ভারতবর্ষে 
"বর্তমানে সৌখীন শ্রেণীর কৃত্রিম রেশম বস্ত্রের সমাদর বাড়িয়াছে। 
অনেক দেশীয় কাপড়ের কলে কার্পাস সৃতা ও কৃত্রিম রেশম তন্তর 
সংমিশ্রণে মিহি কাপড় বুনা আরম্ভ হইয়াছে। হস্তচালিত তাতেও 
কৃত্রিম রেশম তত্তর ব্যাপক ব্যবহার সুরু হইয়াছে । যেরূপ দেখা 
যাইতেছে তাহাতে কৃত্রিম রেশমের এ রূপ ব্যবহার দিন দিনই 
বাড়িবে ইহ! নিশ্চিত। কিন্তু এদেশে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের কোন 
ব্যবস্থা না হওয়ায় বিদেশ হইতেই উহা আমদানী করিতে হইতেছে । 
১৯২৩২৪ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৪ লক্ষ ৬ হাজার পাউণ্ড 
পরির্মাণ কৃত্রিম রেশম বস্ত্র আমদানী হইয়াছিল - ১৯৩২-৩৩ সালেক 
আমদানীর পরিমাণ ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পায়। -১৯৩৭- 
৩৮ সালে তাহা ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৯ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত পৌছে। 
আমদানীকৃত উপরোক্ত পরিমাণ কৃত্রিম রেশম বস্তুর মূল্য ছিল 
১৯৩৭-৩৮ সালে ২ কোটি ৫ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা । সম্প্রতি গত 
১৯৩৯-৪০ সালের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় 
এঁ সালে আঁমদানীকৃত কৃত্রিম রেশম তত্তর মূল্য ( এই বিবরণে 
আমদানীর পরিমাণ দেওয়া হয় নাই) বাড়িয়া ২ কোটি ১২ লক্ষ ১১ 
হাজার টাকা দীড়াইয়াছে। কৃত্রিম রেশম তন্তু ছাড়া ভারতবর্ষে 
বর্তমানে কৃত্রিম রেশম হইতে উৎপন্ন বন্ত্রও বহু পরিমাণে আমদানী 
হইতেছে । গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে ৯৮ লক্ষ ২৭ হাঁজ্জার 
৯৮৯ টাকা মূল্যের এ শ্রেণীর বন্ত্র আমদানী হইয়াছিল, ১৯৩৯-৪০ 
সালে ২ কোটি ১০ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকার এ বস্ত্র আমদানী 
হইয়াছে । কৃত্রিম রেশমের দিক দিয়া ভারতবর্ষ ক্রমেই কিরূপ বেশী 
পরিমাণে বিদেশের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে এবং এ বাবদ 
ভারতবর্ষ হইতে ক্রমেই কিরূপ বেশী পরিমাণ টাকা বাহির হইয়া 
যাইতেছে তাহা উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতই বুঝা যাইবে। 

বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে কৃত্রিম রেশম আমদানী হয় তাহার 
মধ্যে একটা বিশেষ অংশ বোম্বাই প্রদেশ গ্রহণ করিয়া থাকে।. 
তারপরই এ দিক দিয়া যথাক্রমে মাদ্রাজ ও বাঙলা প্রদেশের স্থান । 
১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙ্গলা দেশ ৯ লক্ষ ৯২ হাজার "৬০২ টাকা মূল্যের” 


মোট ১৮ লক্ষ ১৩ হাজার পাউণ্ড বিদেশী কৃত্রিম রেশম তন্ত আমদানী. 


করিয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে এ প্রদেশে ২৯ লক্ষ ২১ হাজ্বার 


টাকা মূল্যের ৪৫ লক্ষ ১১ হাজার পাউণ্ড পরিমাণ কৃত্রিম রেশম তন্তু 
আমদানী হয়। তাহা ছাড়া কৃত্রিম রেশম নির্ন্মিত বস্ত্র দিও বিপুল 
পরিমাণে বিদেশ হইতে এপ্রদেশে আমদানী হয় । 

এসমস্ত বিবরণ আলোচন! করিলে ভারতবর্ষে এবং বিশেষ ভাবে 
বাঙ্গলা প্রদেশে কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের নিজ্ন্ব শিল্প গড়িয়া তোলার 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়! গত কয়েক 
বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম তন্তু হইতে বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য 
কয়েকটী কল স্থাপিত হইয়াছে । বাঙ্গলা দেশেও এঁরূপ একটি কলের 
খবর আমরা রাখি । কিন্তু কৃত্রিম রেশম বস্তু প্রস্তুতের মূল উপাদান যে 
কৃত্রিম রেশম তন্ত তাহা এদেশে উৎপাদনের জন্য আজ পর্য্যন্ত 
একেবারেই কোন চেষ্টা করা হয় নাই। অথচ এদেশে এবং বিশেষ 
করিয়া বাঙ্গলা দেশে এই শিল্প গড়িয়া তোলার সুযোগ সুবিধ! বিস্তরই 
রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। . 

কৃত্রিম রেশম তস্ত উৎপাদনের জন্য রেশম কীট পালন করিতে 
হয় না। ঘাস, বাঁশ, পাট, শণ তুলার ছাট, খড় অথবা মাহগুড় হইতে 
মণ্ড প্রস্তুত করিয়া নানারূপ রাসয়নিক প্রক্রিয়ায় এই তস্ত প্রস্তুত 
হইয়া থাকে । এ ধরণের উপাদানগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বাঙ্গল। 
দেশে প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । তাহা ছাড়া 
কতকগুলি উপাদান অন্য প্রদেশ হইতে প্রয়োজনাহ্থুূপ পরিমাণে 
সংগ্রহ করাও সহজেই সম্ভবপর | এদেশে যে তুলা উৎপন্ন হর তাহা! 
দ্বারা দেশীয় বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজন মিটাইয়াও প্রায় ১৫২০ লক্ষ বেল 
তুল! বাড়তি থাকে এবং এ বাড়তিতুলা বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বেগ 
পাইতে হয়। ক্ষুদ্র আশযুক্ত তুলা বলিয়া বাহিরের বাজারে ভারতীয় ' 
তুলার বিশেষ সমাদর নাই। এই তুলা অনায়াসেই কৃত্রিম রেশম উৎপা- 
দনে বেশী পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাঙলা দেশে পাটের : 
কিছুমাত্র অভাব নাই । এপ্রদেশের উৎপন্ন চাহিদাতিরিক্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
পাট কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত কার্যে সহজেই ব্যবহৃত হইতে পারে । পাটের 
এ ধরণের ব্যবহার এপ্রদেশের আধিক কল্যাণের দিক হইতেও 
খুবই সমীচিন হইবে। কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিতে দেবদারু 
জাতীয় বৃক্ষের কাঠ হইতে প্রস্তুত মণ্ড ব্যবহ্ৃত' হইয়া থাকে। 
সুন্দর বন এবং হিমালয়ের পাদদেশে এই জাতীয় বৃক্ষ বহুল পরিমাণে 
জদ্মিয়া থাকে। এতঘ্যতীত আসাম, উড়িত্যা এবং চট্টগ্রামের বাঁশ 
এবং বক্ষপুত্র নদের তীরবর্তী স্থান সমূহে যে ঘাস জন্মে তাহা কৃত্রিম 
রেশমের কাঁচামাল প্রস্ততে সহায়তা, করিতে পারে। ' এদেশের 
চিনির কলগুলিতে বর্তমানে চিনির সহিত বিস্তর পরিমাণ মাগুড় 
উৎপন্ন হইতেছে। কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের কার্যে ও মাহগুড় 
অনায়াসেই ব্যবহার করা যায়। এবং তাহা করা হইলে মাওগুড় 
বাবদ একট! ভালরূপ আয়ের সংস্থান হইয়া চিনির কলগুলির 
সুবিধা হইতে পারে। তাহাছাড়া বাঙ্গলা প্রদেশে কারখানা 
চাঁলাইবার উপযোগী শিক্ষিত কারিগর, কয়লা সম্পদ ও মজুরের 
অভাব নাই। মণ্ড প্রস্তুত ও মণ্ড হইতে কৃত্রিম রেশম তৈয়ার 
করিতে সেলুলয়েড, সাজিমাটা, সালফিউরিক - এসিড, বাই সালফেট 
অব্‌ সোডা, কষ্টিক সেটুডা এবং ব্রিচিং' পাউডার প্রভৃতি যেসব 
ব্রাসয়নিক উপাদান প্রয়োজন বর্তমান অবস্থায় দেশেই তাহার ভালরূপ : 





২৯শে জুলাই, ১৯৪০ ] | | 


আথিক জগৎ 








যোগান পাওয়া অবশ্য সম্ভবপর নহে। কিন্ত এ সব জিনিষ আমদানী 
করিয়াই দেশে অনেক শিল্পে তাহা এযাবৎ ব্যবহার করা হইতেছে। 
বর্তমান ক্ষেত্রেও তাহা অসম্ভব হইয়া দাড়াইবার কথা নহে। তাহা- 
ছাড়া এসব বর্তমানে দেশে প্রস্তুত করিবার একটা আয়োজন 
উদ্যোগ চলিতেছে । আর তাহার ফলে উহাদের কোন কোনটি 
এক্ষণে কিছু পরিমাণে দেশে উৎপন্নও হইতেছে । কাজেই বর্তমান 
অবস্থায় বাঙ্গলা. প্রদেশে কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের শিল্প গড়িয়া 
তোলা বিষয়ে প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে বলা চলে। 

বাঙ্গলা দেশে শিল্প ব্যবসায়ের জন্য বিপুল পরিমাণ মূলধন 
সংগ্রহের সুবিধা নাই বলিয়া এপ্রদেশে বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া 
* তোলার সুযোগ কম। কিন্তু কৃত্রিম রেশম কারখানা 
প্রতিষ্ঠা করিতে সাধারণতঃ যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন তাহা 
এপ্রদেশে অনায়াসেই ' সংগৃহীত হইতে পারে। কৃত্রিম রেশম 
উৎপাদন করিতে রাসয়নিক প্রক্রিয়ার উপরই বেশী পরিমাণে জোর 
দিতে হয়।। কাজেই সাধারণ একটি কারখানা চালাইতে বেশী সংখ্যক 
লোক প্রয়োজন হওয়ার কথা নহে। প্রত্যহ ১॥ টন হইতে ২ টন 
পর্য্যন্ত কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হইতে পারে এরূপ মাঝারি ধরণের 
কারখানা এপ্রদেশে লাভজনক হইতে পারে। ১ জন ম্যানেজার, 
৮ জন ফোরম্যান, ২০ জন কারিগর, ২০১৫ জন আফিসের কর্ণ্মচারী ও 
পর্য্যবেক্ষক এবং ৪ শতের মত কুলী লইয়া মোট ৪৫০ জন লোক দ্বারা 
এরূপ কারখানা পরিচালিত হইতে পারে। কলকজার মূল্য এবং 
যন্ত্রপাতি বসাইবার ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা ধরা যাইতে পারে। 
কারখানার জমি ও গৃহনির্ম্মাণের জন্য হুই লক্ষ টাকা এবং দৈনন্দিন ব্যয় 
নির্বাহের জন্য প্রারস্তিক মূলধন আরও ২ লক্ষ টাকা লাগিবে বলিয়া 
অনুমান করা যায়। কাজেই সর্ববসাকুল্যে ১৫ লক্ষ টাকার মত 
মূলধন যোগাড় করিতে পারিলেই একটি কৃত্রিম রেশম কারখানা স্থাপন 
সম্ভবপর হইতে পারে । 

বর্তমানে যুদ্ধের জন্য জগতের প্রধান কৃত্রিম রেশম উৎপাদনকারী 
দেশগুলির মধ্যে অনেকগুলিই সমরোপকরণ নির্ম্মাণে ব্যস্ত থাকায় 
এবং কয়েকটা দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত 
হওয়ায় এক্ষণে এদেশে বেশী পরিমাণে বিদেশী কৃত্রিম রেশম 
আমদানীর অসুবিধা ঘটিয়াছে | আর তাহাতে বিদেশী 
প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে অনেকটা! নির্ভর হইয়া আজ বাঙ্গলা দেশে কৃত্রিম 
রেশম প্রস্তুতের শিল্প গড়িয়া তোলার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে । এই 
সময়ে এপ্রদেশের ব্যবসায়ীরা উদ্যোগী হইলে এ শিল্প সম্বন্ধে কাধ্যতঃ 
অনেকদুর অগ্রসর হইতে পারেন বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বর্তমানে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠা বিষয়ে 
একটা বিশেষ রকম তোড়্‌ জোড় লক্ষিত হইতেছে । টাটা কোম্পানীর 
চেষ্টায় বরদা রাজ্যে নূতন একটি বৃহদাকার রাসয়নিক কারখানা গড়িয়া 
উঠিয়াছে। সিন্ধিয়া কোম্পানীর নেতৃত্বে মাদ্রাজে একটি জাহাজ 
নিম্মাণকেন্দ্র, বোম্বাইয়ে একটি মোটর গাড়ী নির্মাণ করখানা ও 
মহীশূরে একটি বিমাণপোত নিৰ্ম্মাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কার্যকরী উদ্ভোগ 
চলিতেছে। কিন্তু বাঙ্গলা প্রদেশে শিল্পোন্নতি বিষয়ে এরূপ কোন 
সাড়া একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না। পূর্বের শ্যায় এখনও 
এপ্রদেশ অনেক প্রদেশের তুলনায়ই পশ্চাৎপদ থাকিয়া যাইতেছে । 
৫০ লক্ষ টাকা কিংবা ১ কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া কোন বৃহদাকার 
মৌলিক শিল্প গড়িয়া তোলা হয় ত এপ্রদেশের বর্তমান অবস্থায় 
সহজ-সাধ্য না হইতে পারে। কিন্ত তাই বলিয়া উপযুক্তরূপ চেষ্টাযত্ব 
নিয়োজিত হইলে ১৫ লক্ষ টাকা মূলধনে কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের 
মাঝারি রকম কারখানা প্রতিষ্ঠা কোন দিক দিয়াই তেমন কঠিন নহে 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। এঁ লাভজনক শিল্প বিষয়ে অচিরেই 
এপ্রদেশের উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইবে 
বলিয়া আমরা আশ। করি। - - 


করার জন্য করাচীর ভারতীয় বণিক সভা গবর্ণমেণ্টের নিকট এক 
প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ভারত সরকার এই প্রস্তাবে সম্মত 
হইয়াছেন কিনা আমরা অবগত নহি । 

পোর্ট ট্রাষ্ট সমূহে ভারতীয় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় 
বণিক সভা সমূহই বহু পূর্বব হইতেই আবেদন করিতেছেন । কেন্দ্রীয় 
আইন সভায়ও এ সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে কিন্তু এপর্য্যন্ত এই 
প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত সরকারের কোন সহানুস্তির পরিচয় পাওয়া 
যায় নাই। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে বিগত ২১শে জুলাই" 
কলিকাতায় ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্ঁপ এণ্ড 
ইগ্তাস্তীজের কার্যকরী সমিতির সভায় এই বিষয় সম্পর্কে পুনরালোচনা 
পর ফেডারেশন হইতে এই বিষয়ে ভারতসরকারের নিকট একটি 
প্রস্তাব প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে । কমিটার এই সিদ্ধান্তে 
দেশবাসী উৎসাহ প্রকাশ করিবে সন্দেহ নাই । কিন্তু আমাদের 
মতে বহু পূর্বেই এই সম্পর্কে আন্দোলন আরম্ভ করা 
ফেডারেশনের কর্তব্য ছিল। ফেডারেশন সর্বব ভারতীয় প্রতিষ্ঠান । 
পোর্ট ট্রান্ট্রের ম্যায় একটা “কেন্দ্রীয় বিষয়” (Central Subject) 
নিয়া ফেডারেশনের পক্ষেই অগ্রনী হওয়া সম্ভবপর ৷ | 

বর্তমানে মিউনিসিপ্যালিটি, ডিগ্রিক্ট বোর্ড এবং কলিকাতা কর্পো- 
রেশণের ন্যায় বৃহৎ প্র সমূহের কর্তৃত্বভার সম্পূর্ণভাবে 


ভারতবাসীর হস্তে দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন 
প্রবর্তনের পরু হ দেশবাসীদের দায়িত্বও দেশের অধিবাসীদের 
অধিকারে আসিতেছে | কিন্ত পো্টট্রাষ্ট সমূহে ইউরোপীয়দের 


কায়েমী স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার কি যুক্তি থাকিতে পারে? আমরা 
আশা করি ফেড়ারেশনের এই প্রস্তাব সম্পর্কে বাণিজ্য সচিব স্যার 
রামস্বামী মুদালিয়ার সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। পোর্টট্রাষ্ট 
সমূহের অধিকাংশ সদস্যপদ ভারতীয়দের দ্বারা পুরণ করিবার জন্য 
অবিলম্বে একটি আইন পাশ হওয়া আবশ্যক । 


[হাহাযাত।]11111111111]1111010111111111111]]1 |11111]1111]11111111111111111611111111111111111101111101111111]]]11111]) 
একমাত্র বীমার দ্বারাই যৎসামান্য সহজ-দেয় কিন্তীর 
বিনিময়ে স্বীয় বার্দক্যের বা পোষ্যবর্গের জন্য আধিক 
স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব। 


প্রতি বৎসরই সহস্র সহস্র সুধী ভদ্রমগুলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা! সন্তান সম্ততিগণের আধিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 


“ওরিয়েপ্টালেই” জীবন বীমা করেন 
কারণ :. 


“ওরিয়েপ্টালই” ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও 
জনপ্রিয় জীবন বীম! প্রতিষ্ঠান 


অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনিও 


-_ এওরিয়েপ্টালে” বীম! গ্রহণ করুন 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখুন :_ 


ওরিয়েন্টাল 


গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি 
লাইফ এসিওরেন্ন কোং লিঃ 
স্থাপিত__১৮৭৪ হেড আফিস- বোম্বাই 
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( পোর্টট্রাষ্টে ইউরোগীয়দের প্রাধান্য ) ! প্র, টু 
সভাপতির পদ শূন্য হওয়ায় ভারতীয় সহ-সভাপতিকে এ পদে নিয়োগ 





ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয় 


বর্তমান বৎসরে ইংলগ্ডের সাময়িক ব্যয়ের পরিমাণ ২৮০ কোটি পাউণ্ড 


পড়িবে বলিয়া 'অন্থমিত হয.। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও প্রতি সপ্তাহে ইংলণ্ডে 


সামরিক ব্যযের পরিমাণ ৫ কোটী পাউণ্ড ছিল কিন্তু ২০শে জুলাই যে- 


৪ সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে প্রতি সপ্তাহে এই বাবদ ৫ কোটা ৭০ 
লক্গ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে ।; সম্প্রতি কমন্স সভার অর্থ সচিব স্তার কিংসলী 
উড. অতিরিক্ত বাজেট উত্থাপন করিয়া উপবোক্ত বিষয ব্যক্ত করেন। 
এই বাঁজাটে '-আয় করের হার প্রতি পাউণ্ডে এক শিলিং বৃদ্ধি করিয়া 


৮ শিলিং ৬ পেণী বার্যের প্রস্তাব করা হয। ছুই হাজার পাউণ্ডের অধিক 


আয়ের উপর প্রথম দফায় যে হারে সারচার্জ ধা্য্যের বিধান আছে তাহাতে 
১ শিলিং ৩ পেণী স্থলে ২ শিলিং ধাৰ্য্য করা, হইবে। বর্তমানে ৩০ হাজার 
পাউণ্ডের অধিক আঁষের উপর প্রতি পাউণ্ডে ৯ শিলিং ৬ পেণী করিষা 
সর্বোচ্চ হারে কর ধার্যের যে বিধান আছে তাহা অতঃপর ২০ হাজার 


পাউণ্ডের অধিক আয় হইলেই প্রযুক্ত হইবে। এইরূপ হারে আয়কর এবং" 


সারচার্জ্জ ধার্যের ফলে বাধিক ৬৩ কোটী ৯০ লক্ষ পাউণ্ড আয় হুইবে । 
পাঁচ বৎসর পূর্বে এই আয়ের পবিমাণ ছিল ২৯ কোটা পাউণ্ড মাত্র। 
অপর প্রতি পাইন্ট বিয়ারের উপর ২ শিলিং, অপেক্ষাকৃত কমশক্তি সম্পন্ন 
প্রতি গ্যালন মগ্যের উপর ২ শিলং এবং অধিক শক্তিসম্পন্ন প্রতি গ্যালন 
মন্যের উপর ৪ শিলিং কর ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। আমোদ কর 


বাবদ বৎসরে অতিরিক্ত ৪০ লক্ষ পাউণ্ড যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই ভাবে 


উহা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে । এতত্যতীত সম্পত্তির কর্‌ শতকরা 
১০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এইরূপ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর 


ধার্যের ফলে আয় চলতি বৎসরে ৮ কোটী ৬০ লক্ষ পাউণ্ড দীডাইবে। 
সম্পত্তির উপর কর বৃদ্ধির ফলে চলতি বৎসরের ৬ লক্ষ পাউণ্ড এবং এক 
বৎসরে ১০ লক্ষ পাউণ্ড পাওয়া যাইবে বলিয়া অহ্ুমিত হয়। অনুমিত 
সামরিক ব্যয় ৮০ কোটী পাউণ্ড বুদ্ধি করিবার ফলে মোট ব্যয়ের পরিমাণ 
৩৪৬ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড দাড়াইবে। তাহাতে আয় অপেক্ষা ব্যয়ের 
পরিমাণ ২২০ কোটি পাউণ্ড দাড়াইবে। 





ব্রন ule রব টা 


অফিস ও কারখান। ৪ পানিহাটি,'২৪ পরগণা (কলিকাতা ) 
শো-রূম £ -১২নং চৌরঙী, ৮৬নং কলেজ গ্রীট, (কলিকাতা ) 
ell $_৩৭৭নং 8483 রোভ,. বোম্বাই । 









ভারীয় বিমানবাহিনীতে কর্মচারী নিয়োগ 

ভারতীঘ বিমান বহরে চাকুরীর জন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এক, 
শতেরও অধিক যুবক আশ্বালায় মনোনয়ন বোর্ডের সমক্ষে উপস্থিত হইবা' 
ছিলেন। তন্মধ্যে ১২ জনকে মনোনীত করা হইয়াছে । কলিকাতা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের নিয়োগ বোর্ড ১১ জন প্রার্থীকে পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত 
১১ জনের মধ্যে ৩ জন বিমান বাহিনীতে কাজ করিবার জন্ত মনোনীত, 
হইয়াছেন। মনোনীত প্রার্থীদের নাম মিঃ দেবব্রত চক্রবর্তী, মিঃ হীরেন্দ্র নাথ 
চট্টোপাধ্যায় ও মিঃ আযেদ ইব্রাহিম। প্রকাশ বিমান বহরের' কেন্লিয় 
মনোনয়ন বোর্ড শীঘ্রই বিমান চালক ও পর্যবেক্ষণকারী পদের জন্ত আরও 
লোক নিয়োগ করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়ের নিয়োগ বোর্ডকে 
প্রতি মাসে কতিপয় যোগ্য প্রার্থীর নাম সুপারিশ করিতে বলা হইয়াছে 
ভারত সরকারের সামরিক কর্তৃপক্ষ ভারতী স্থল বাহিনীতে জরুরী গ্রযোজনে 
কর্ম্মচারীরূপে নিয়োগের জন্য কয়েকজন প্রার্থীর নাম সুপারিশ করিবার জন্য 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালষের নিয়োগ বোর্ডের উপর তারার্পণ করিয়াছেন । 
তাহার ফলে আরও কতিপয় বাঙ্গালী যুবক সামরিক কার্য্যে জীবিকা সংস্থানের 
সুযোগ পাইবে । 


এক টাকার নোট 

সম্প্রতি বাজারে এক টাকার নোট প্রচলনের জন্য ভারত সরকার এক 
অভিনান্স ভারী করিয়াছেন। এইরূপ নোট প্রচলন সম্পর্কে ভারত সরকারে 
এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কয়েক মাস যাবৎ লোকে কাচা টাকা! 
না ছাড়ায় বাজারে কাঁচা টাকার বড়ই অভাব হইযাছে। ফলে পাচ 
টাকার নীচে লেনদেন করিতে যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছে । সুতরাং গত 
{যুদ্ধের সময়ের ন্যায় এবারও ভাবত সরকার এক টাকার নোট বাহির 
করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং উহা ঠিক টাকার সামিল বলিয়া) 


গ্ৰাহ হইবে । | 
সিংহলে চিনির আমদানীশুদ্ক 


প্রকাশ, সিংহল,গবর্ণমেপ্ট অবিলম্বে চিনির আমদানীতুক্ক এক টাকা বৃদ্ধি 
করিযাছেন। ইহার ফলে.বর্তযানে প্রতি হন্দর চিনির ul আমদানী- 
"স্তন্ধের পরিমাণ ৬০ দাড়াইবে। 


সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ 


হেড অফিসঃ $৪নৎ ক্লাইভ ষ্টরীট, কলিকাতা । 
ফোন কলিঃ ৫৯৮৯ 
ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি: 


ক সনৎ কুমার রায় চৌধুরী ' 
ক্যাস সার্টিফিকেট 
৮/%, আনায় তিন বৎসরে ১০২ 
স্থায়ী আমানতের সুদ শতকর! - 
৩১ হইতে ৫২ টাকা { 
প্রথম বৎসর হইতেই ডিভিডেণ্ড | 


ie 
দালজিৎ ডনের 














২৯শে জুলাই, ১৯৪০ ] 


শুষ্ক বিভাগের আয় 

গত জুন মাসে স্থল শুল্ক সহ সামুত্রিক শুল্ক বাবদ ভারত 
সরকারের ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত মে মাসে উহার পরিমাণ 
৩ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা এবং গত ১৯৩৯ সালের জুন মাসে উহা! ৩ কোটি 
৯৮ লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য মাসে পেট্রল, কেরোসিন, চিনি, দিয়াঁসলাই 
ইত্যাদির খাতে কেন্দ্রীয় শুন্ক বিভাগের ৫৮ লক্ষ টাকা আয় হইযাছে। গত 
মে মাসে এবং গত ১৯৩৯ সালের জুন মাসে উহ্থার পরিমাণ যথাক্রমে ৬২ লক্ষ 
এবং ৪৭ লক্ষ টাকা ছিল। গত জুন মাসে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে 
তাহাতে শুক্ক বিভাগ এবং কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুক্ক বিভাগের মোট আয়ের 
পরিমাণ ১২ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে ; গত বৎসর এই তিন মাসে 
উহার পরিমাণ ১৩ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ছিল। উপরোক্ত আয় মধ্যে 
৯ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা আমদানী শুক্ক বাবদ, ১ কোটি টাকা রপ্তানী শুল্ক 
বারদ, স্থল শুষ্ক এবং বিবিধ শুল্ক বাবদ ৯ লক্ষ টাকা এবং উৎপাদন শুষ্ক বাবদ 
১ কোটি, ৭৪ লক্ষ টাকা আয়.হয়। গত এপ্রিল মাস হইতে জুন এই তিন 





মাসের সহিত গত বৎসরের উক্ত তিন মাসের আয়ের সহিত: তুলনা করিলে ' 


দেখা যায় যে, চিনি, কার্পাসজাত স্থতা ও বস্তু, তামাক, রৌপ্য, স্বর্ণ মুদ্রা, 


পাতটীন, প্লেট ও বিবিধ যন্ত্রপাতি, কেরোসিন, গম, ময়দা, মদ, মোষ্টরগাড়ী,। 


মসলা, রবাঁর টায়ার, রেশম ও কৃত্রিম রেশমজাত, সুতা, কাঁপভ, চলচ্চিত্রের 
ফিল্প,কাঁগজ, সৌখিন দ্রব্যাদি আমদানীর শুল্ক হাস পাইয়াছে। এতঘ্যতীত 
কাচ! পাটের রপ্তানী শুষ্ক, স্থল শুষ্ক বিভাগের আয় এবং দিয়াসলাইএর 
উৎপাদন শুদ্ধ হাঁস পাইয়াছে। অপরপক্ষে কাচা তুলার আমদানী শুল্ক, 
পেট্রল, লৌহ ও ইস্পাত, দিয়াসলাই, রঞ্জন দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত ব্যতীত 
অন্তবিধ ধাতু, তৈল, জালানী, লুবিকেটিং, ইলেকটি,ক লাইটের বালন্ব, বেতার 
বার্তা সংগ্রাহক যস্ত্াদি, কৃত্রিম রেশমের সুতা ইত্যাদির আমদানী শুল্ক এবং 
পাটজাত ভরব্যাদির রপ্তানী শুদ্ধ এবং কেরোসিন, পেট্রল, ইস্পাতের ইনগট 
এবং চিনির lll শু bls পাইয়াছে। 


মিলম্‌টাদপুর 


(নদীর তীরে ) 





আধিক জগৎ 


২০৯৫ 


পপ 





গত ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে , 
ভারতবর্ষের বেতার জগতে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা 'বিশেষভাঁবে 
উল্লেখষোগ্য । আলোচ্য বৎসরে লাইসেন্স বাবদ মোট ৭ হাজার ৫০ লক্ষ 
২৬১ টাকা এবং বেতার যন্ত্রের আমদানী শুল্ক বাবদ ১৩ লক্ষ ৭০ হাজার 
৩২০ টাকা আয় হইয়াছে । বেতার বার্তী প্রেরণের সময়কাল মিডিয়াম 
ওয়েভে ১৬ হাজার ৬৭০ ঘণ্টা এবং সর্টওয়েভে ১৩ হাজার ১৮৯ ঘণ্টা প্রতিপন্ন 
হইয়াছে। বেতার বিভাগের আয়ের প্রধান দফা হইতেছে বেতার যন্ত্রের 
আমদানী শুন্ধ, লাইসেন্স ফি, টাদা, বেতার সংক্রান্ত পত্রিকার বিজ্ঞাপন | 
১৯৩০-৩১ সাল হইতে ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্য্যন্ত এই বিভাগের মোট ১ কোটী . 
৪৪ হাঁজ্জার ৭৯৮ টাকা আয় এবং মোট ৭৭ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৪৮ টাকা ব্যয় 
এবং ২২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৫০ টাকা নিট লাভ দাডাইষাছে। বর্তমানে 
কতিপয় নৃতন বেতার ষ্টেশন স্থাপন করিবার ফলে বার্ত্তাপ্রেরণ তালিকার 
ব্যয় ১৯৩০-৩১ সালের ৮০ হাঁজার ৪৬৯ টাকা স্থলে ১৯৩৮-৩৯ সালে ৬ লক্ষ 
৩৬ হাজার ১৪২ টাকা পর্যন্ত-বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বিভাগের দৈনিক ব্যয় 
গড়ে ২২০ টাকা স্থলে ১ হাজার ৭৪৩ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৫ মিনিটকাল বেতার আলাপের ব্যয় ১৫২ টাকা হইতে ৩০২ টাকা পডে। 
গত জুন মাসের শেষে বেতারের লাইসেন্স সংখ্যা ৯ লক্ষ ৫ হাজার ৮১৯টিতে 
দাড়াইয়াছে। ১৯৩৯ সালের জুন মাসের শেষে উহার সংখ্যা ৭৬ হাজার 
৮৪১টি ছিল। 

ছোট শিল্প সমুহের সমস্তা৷ 

সম্প্রতি কলিকাতায় মিঃ অমৃত লাল ওঝার সভাপতিত্বে ফেডারেশন 
অব ইও্ডিয়ান চেম্বার অব কমা” গ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্রীজের কার্যকরী সভাব 
অধিবেশনে বিভিন্ন প্রধান প্রধান পোর্ট ট্রাষ্টের কর্তৃত্বে অধিক সংখ্যক ভারতীয় 
নিয়োগ এবং ট্রাষ্ট বোর্ডের বর্তমান গঠন প্রণালীর পরিবর্তনের দাবী 
জগৰ করা হর. ৪৪০58 





উহ টিটি 


হেড অফিস- উলাঞ্নুক্লন ত্রিপুরা । 





LEE EEO ET LN 


‘বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি খরিদ 
করিতে হইবে না, সুলভে সহরের 
ইলেক্টিক সাপ্লাই কোম্পানী হইতে 
বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যাইবে। 


ডিরেক্টর বোর্ডে আছেন 


স্থানীয় বিশিষ্ট হিন্দু ও মুসলমান ব্যক্তিগণ 
পৃষ্ঠপোষক £ ৮ নাগ 


শীঘ্রই মিল চালু 
করার জন্য আরও 
আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি 


দেশবরেণ্য জননায়ক খরিদ না হইতেছে । 


হাতে কলমে অভিজ্ঞ কর্মীর তত্বাবধানে মিলের কাৰ্য্য দ্রুত অগ্রসর 


7527৯ টিকে 





৩৯৬ 


* আধিক জগৎ 


[ ২৯শে জুলাই, ১৯৪০ 





শিল্প সমূহের কিরূপ অসঙ্গতি ও অভাব ঘটিয়াছে তৎসম্পর্কে তদন্ত করিয়া 
উহা পূবণের জন্য ভারত সবকারের নিকট হইতে উপযুক্ত সাহায্য আদায়ের 
" সিদ্ধান্ত করা হয়। জার্ম্মাণী এবং ইটালী বুন্ধ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব ইউ- 
রোপিষ দেশ সমূহে যে সকল ভারতীয় দ্রব্য রপ্তানী হইত বর্তমানে তাহা 
বন্ধ হইবার জন্য নূতন বাজারের অন্থসন্ধানে লগ্ুনস্থ ভারতীর ট্রেড কমিশনার 
স্তার ডেভিড মিক ও ভারত সরকারেব অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ গ্রিগ রীর 
আমেরিকা যাত্রা সম্পর্কে সভায় আলোচন! হয়। নূতন বাজার আবিষ্কারের 
কর্মপন্থা প্রশংসা করিয়া সমিতি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, এইরূপ 
ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণকেও কমিশনের অন্তভূক্ত করা উচিত এবং 


"৮. তৎসম্পর্কে ভারত সরকারকে অবহিত করিবার সিদ্ধান্ত করা হুয়। 


ল্যাটভিয়ায় সমাজতন্ত্র 

প্রকাশ, ল্যাটভিরায় সমস্ত ভূসম্পত্তি সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে বর্টিত হা 
উহা জাতীয় সম্পত্তিব অন্তভূক্তি হইয়াছে। প্রত্যেক কৃষককে ৩০ হেক্টর 
পরিমিত জমি প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাহাব উহার অধিক পরিমিত জমি 
আছে তাহা হস্তাস্তবিত করিয়া যাহাদের ভূমির পরিমাণ নির্ধারিত পরিমাপ 
অপেক্ষা কম তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওযা হইতেছে । ল্যাটভিয়ার 
পালামেন্ট ব্যাঙ্ক ও বৃহৎ বাণিজ্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান সযৃহকেও জাতীয় 
করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিয়াছেন। 

ভারতীয় রপ্তানী-বাণিজ্য সমস্ত! 

প্রকাশ, উপনিবেশ সমূহে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার সম্পর্কে 
ভারত সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। বর্তমানে এতৎসম্পর্কে 
যে প্রাথমিক তদন্ত কাৰ্য্য পরিচালিত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইতেছে 
যে, প্রায় ৩০ কোটা টাকা মূল্যের যে সকল কাচা মাল ইউরোপীয় দেশ 
সমূহে রপ্তানী হইত বর্তমানে তাহা বন্ধ হইবার ফলে উহ! কাঁটতির জন্ত 
নৃতন বাজার আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে হইবে। যুদ্ধ বাঁধিবার পর হইতে 
অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও বৃটিশ অধিকৃত অন্তান্ত দেশ, 
সমূহে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইয়াছে। 
, ১৯৩৯ সালের প্রথম ছুই মাসে বৃটিশ সাম্বাজ্যেব অন্তর্গত দেশসমূহে 
 বপ্তানী বাণিজ্যের পধিমাণ যে স্থলে ১২ কোটী টাকা ছিল সেম্বলে ১৯৪০ 


সালের এ সময়ে উহা ২১ কোটা টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্বশেষ? 


যে বাণিজ্যগত সংখ্যা বিবরণী হস্তগত হইযীছে তাহা হইতে দেখা যায় 


যে, ইউরোপীবৰ দেশসমূহে রপ্তানী বাণিজ্য বন্ধ হওয়া সত্বেও উহা খুব $ 


বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। যদিও ইংলণ্ড ও উপনিবেশসমূহ বিপুল পরিমাণে 
ভারতীয় দ্রব্য আমদানী করিবার ফলেই উহা! সম্ভব হইয়াছে। বর্তমান 
সরকারী বৎসরের প্রথম ছুই মাসে একমাত্র কানাডা প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার 


ভারতীয় মাল ক্রয করিয়াছে ; অথচ গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ” 


মাত্র ২৮ লক্ষ টাকা ছিল। 


০2১7 = 


ইন্দিওরেন্স অল 
=== নিত 755০৯ 


€ জিল সি সাল) 








সম্পত্তি 

খরচের হার আয়ের শৃতকর। ৩৭ ভাগ 

১৯৩৮ সালেব ইন্সিওরেন্স শ্যাক্টের ৭ ধারা অনুসারে 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে গচ্ছিত জি পি নোট 
২,৩৩,১০০২ টাঁকা ফেস ভ্যালু 


২০০,৩৩২» মার্কেট, 


| রিজার্ভ ব্যাঙ অব ইতি কর নি্ারিত | 
হল্বাাভু হা) ০ 











(শতকরা ৩1০ সুদে ভ্যালুয়েশন করিয়া 
আজীবন বীমায় ৬/ ন্যায় বলার 
হাজার প্রতি--১৬২ 





ত্র ত্র এজেণ্ট আবস্যযক। 





IE 
Jb ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সাধারণ সমস্ত প্রকার কাৰ্য্যই করা হয়। 


“LE 
ই নি 








ভারত রক্ষা আইনে জাহাজ নিয়ন্ত্রণ 
ভারত রক্ষা আইনের সংশোধিত বিধানমত কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে 
বুটাশ ভারতে রেজেস্ীকুত কোন জাহাজকে কোন স্থান পরিত্যাগ করিতে 
কিংবা কোন স্থানে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিতে পারিবেন বলিয়া সম্প্রতি 
ঘোষণা কবা হইয়াছে! 
জি, আই, পি রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার 
জি, আই, পি রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ উইলসন. রেলওয়ে 
সমূহের চীফ. কমিশনার নিযুক্ত হওয়ায় আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের এজেণ্ট এবং 
জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জি, ই, কাফে জি, আই, পি রেলওয়ের জেনারেল 
ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছেন। 
দেশরক্ষার জন্য খণসংগ্রহে ব্যাঙ্কের সাহায্য 
জনসাধারণ দেশরক্ষাখণে যাহাতে অধিক পরিমাণ অর্থ বিনিযোগ করে 
তছুদ্েশ্তে ভারত সরকার একটী পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া 
প্রকাশ। ইহা কার্যকরী হইলে ব্যাঙ্কসমূহের সক্রিয় সাহায্যের প্রয়োজন 
হইবে। খণপত্রের ক্রেতা সামান্ত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা দিলেই ব্যাঙ্ক তাহার জন্ত 
অধিকমূল্যের ধণপত্র ক্রয় করিয়া নিবে। ক্রেত] কয়েকটী কিন্তীতে সাকুল্য 
টাকা পরিশোধ করিতে পারিবেন। 
এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে বিগত যুদ্ধেও এই পন্থা অবলম্বন'করা হইয়াছিল । 


কুইলন ব্যাঙ্কের স্থাবর সম্পত্তি 
কুইলনের অতিরিক্ত প্রিলা জজের আদেশামুসারে এক বৎসরের মধ্যে 
ত্রিবাস্তুর স্তাশানেল এণ্ড কুইলন ব্যাঙ্কের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি নীলামে 
বিক্রীত হইবে । সর্বপ্রথম ব্যাঙ্কের বাড়ী নীলামে উঠিবে । 
জাপানে তুলা রপ্তানীতে বাধ! 
জাহাজের অভাবে বোষ্বাইযের জাপান কটন স্পিনার্স এসৌসিয়েসন 
সাংহাই এবং জাপানে কম পরিযাঁণ ভারতীয় তুলা রপ্তানীর সিদ্ধান্ত 
করিরাছেন। ৩১শে মে তারিখের পর বোস্বাইয়ে যে তুলা ক্রীত হইয়াছে 
তাহা প্রেরণ করাব অস্থমতি দেওযা হইবে না বলিয়া! স্থির হইয়াছে । 


ইংলণ্ডে চা-নিয়ন্্রণ ও ভারতীয় চ1 

সম্প্রতি ইংলণ্ডে যে চায়ের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে তাহাতে গড়ে 
জনপ্রতি চায়ের ব্যবহার শতকরা ২৫ ভাগ হাস পাঁইয়াছে। এই নিয়ন্ত্রণের 
ফলে ভারতবর্ষ এবং সিংহল হইতে যথাক্রমে ৭ কোটা €০ লক্ষ পাউণ্ড এবং . 
৪ কোটা পাউণ্ড ওজনের চা রপ্তানী হাস পাওয়ার কথা। ইহাতে তারত 
এবং সিংহলের রঞ্তানীযোগ্য চায়েন্ন পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ হাস পাইবে । 
আন্তর্জাতিক চা কমিটী কর্তৃক চা রপ্তানীর পরিমাণ হাঁস করার ইহাই প্রধান 
কারণ! এলি উপায়ে 0584৮৮৯১ উর এবং ভি চায়ের এ 






১০০,০০০২ টাকা পর্য্যন্ত দৈনিক উদ্ধ ত্তের উপর শতকরা! 
বাধিক ॥০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায় এবং শতকরা 
বাধিক ১1০ টাকা হ|রে সুদ দেওয়া ছয়। 







স্থায়ী আমানত লওয়া হয় ও সুদের হার 
লিখিলেই জানান হয়৷ 



















ডি, এফ, স্তাণ্ডার্প ৮ 
জেনারেল ম্যানেজার | 
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২৯শে জুলাই, ১৯৪০ ] 


'আধিক জগৎ 


৩৯৭ 





হাস করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইলেও জাভা, স্ুমাত্রা প্রভৃতি দেশের চা অধিক 
পরিমাণে ইংলণ্ডে আমদানী করাব বুটাশ গবর্ণমেপ্ট যে পরিকল্পনা করিয়াছেন 
তাহ! বিম্ময়কর বটে। বৃটীশ মিনিষ্টি অব. ফুড. বাটাভিয়! হইতে প্রতি পাউণ্ড 
৭3 পাউণ্ড দূরে ৪ কোটী পাউণ্ড চা ক্রয় করার জন্য যে আলোচনা করিতে 
ছিলেন তাহা সমাপ্ত হইযাছে। 

রেলওয়ের প্রথমশ্রেণীর কাঁমড়ার পরিসর হ্রাস 

প্রথম শ্রেণীর ভ্রমনকারীব সংখ্যার তুলনায় রেলওয়েসমূহ বেশী সংখ্যক 
“এবং অধিক আয়তন বিশিষ্ট প্রথম শ্রেণীর কাঁমডা নির্মাণ করিতেন । বর্তমানে 
কয়েকটা রেলপথে এই অনাবশ্তক ব্যয় হাস করার ব্যবস্থা হইতেছে । 
সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর যাত্রী সংখ্যার অনুপাতে প্রথম শ্রেণীর/কা মড়া নির্মিত 
হইবে। ইহাতে যে আয়তন উদ্ৃত্ত থাকিবে তাহা অন্তান্ত শ্রেণীর যাত্রীদের 
সমুখ সুবিধার জন্য নিয়োজিত করা হইবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বণ করিলে 
বিশেষ ব্যয় হাসেরও সম্ভাবনা আছে। 

১৯৪০ সালের ট্রেড, মার্কস আইন অনুযায়ী পেটেণ্ট অফিসে ট্রেড মার্ক 
রেজিষ্টে করার নিয়ম সম্পর্কে ইণ্ডিয়া গেজেটে নিয়লিখিত বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে £-- 

পেটেন্ট অফিসে ট্রেড মার্ক জমা দেওয়ার জন্য ৩১শে অক্টোবরের পর 
এবং ৩১শে মার্চের মধ্যে দবখান্ত কবিতে হইবে। এক টাকা মুল্যে 
রেজিষ্্রারের অফিসে প্রাপ্তব্য ছাপান ডুপ্লিকেট ফরমে দরখাস্ত পেশ কবিতে 
হইবে। দরখাস্তে পেটেণ্ট আমানতকারী কিংবা তাহার এজেন্টের স্বাক্ষর 
থাকিবে । 

প্রত্যেক ট্রেমার্কের জন্ত পৃথক পৃথক দরখাস্ত দিতে হইবে । প্রত্যেক 
দরখাস্তেব সঙ্গে ৮টা পেটেণ্টের নমুনা জমা দিতে হুইবে। 

ট্রেডমার্কে কোন ভাবার কিছু লিখা থাকিলে দরখান্তে তাহ! উল্লেখ 


করিতে হইবে। ইংরেজী ব্যতীত টে,ডমার্কে অন্ত কোন ভাবা ব্যবহৃত & 
হইলে দরখান্তে তাহার হুবহু ইংরেজী অমুবাদ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ছু 


প্রয়োজন বোধে রোমাণ লিপিতেও তাহার অন্নবাদ থাকিবে | 


সত, বস্তু, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ, দড়ি, তাবু, থলে, প্রভৃতির টেড- ছু" 
মার্ক রেজিষ্করণের জন্য বোদ্বাইয়ে ডেপুটী রেজিষ্টার অব. টে ড মার্কসের ডু 


নিকট দরখাস্ত করিতে হুইবে । 
চটকলের শ্রমিকদের পেন্সনদানের প্রস্তাব 


সম্প্রতি বঙ্গীষ ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে শ্রমবিভাগের মন্ত্রী মিঃ ণ 
সুরাবদ্দী বলেন যে, চটকলের শ্রমিকদিগকে পেন্সন দিবার ব্যবস্থা সম্পর্কে । 


গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আক্কষ্ট হইয়াছে এবং চটকলের মালিকগণও তাহার এই 
প্রস্তাবে প্রভাবিত হুইয়াছেন। ভারতীয় চটকল সমিতি কর্তৃক এই বিষয় 
আলোচনার জন্ত তিনি সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করেন। 
সংবাদ পত্রের আয়তন হাস 
সংবাদ পত্র মুদ্রনের কাগজের ব্যবহার হাস করিবার উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান 
খ্যাণ্ড ইষ্টাৰ্ণ নিউজপেপার সোসাইটি সম্প্রতি নিয্নোক্তরূপে সংবাদ পত্রের 
আযতন ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করিয়াছেন £_ পুর্ণ সাইজের সংবাদ 
পত্রের পৃষ্ঠা সংখ্যা সপ্তাহে ৫৪ এবং উহার প্রতি সংখ্যার মুল্য এক 
"আনা ধাৰ্য্য করিতে হইবে। যে সকল সংবাদ পত্র সপ্তাহে ছয় সংখ্যা 
‘প্রকাশিত হয় তাহার পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২ এর অনধিক হইবে না এবং উহার 
‘প্রতি সংখ্যা দেড আনা করিয়া বিক্রর হইবে। ৭২ পৃষ্ঠার অধিক হইলে 
প্রতিসংখ্যার মূল্য ছুই আনা হইবে। ভেগাবদিগকে কমিশনদান বিভিন্ন 
সংবাদ পত্রের কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাধীন থাকিবে এবং বর্তমান অবস্থায় অবিক্রিত 
-সংবাদ পত্র ফেরৎ গ্রহণের প্রথা উঠাইয়া দিবার সুপারিশ করা হয়| 
বঙ্গীয় পশু চিকিৎসা বিভাগ 
সম্প্রতি বঙ্গীয় পশ্ত চিকিৎসা বিভাগের ১৯৩৮-৩৯ সালের যে কার্য 
বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে আলোচ্য বৎসর 
রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সমুহ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববর্তী বৎসর 
যে স্থলে গৃহপালিত পশুর মৃত্যু সংখ্যা ২৯ হাজার ৮৮ ছিল সেম্থলে 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 





আলোচ্য বৎসরে উক্ত সংখ্যা ২৭ হাজার ৬২০ পর্য্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। 
পশু চিকিৎসকগণ মোট ২৪ হাজার ৩৮৭টি গ্রাম পরিদর্শন করিয়া ১ লক্ষ 
৪ হাজার ১৫৯টি গৃহপালিত'ূপস্ুর চিকিৎসা করেন। পূর্ববর্তী বৎসর 
উক্ত সংখ্যা যথাক্রমে ২১ হাজার ৯৪২ এবং ৮০ হাজার ৪৮১ ছিল। 

হামবুর্গন্থ ভারতীয় ট্রেড ' কমিশনাব মিঃ প্যাটেল ভারত সরকারের 
সরবরাহ বিভাগের একটি পদে নিযুক্ত হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন । 
বর্তমানে মিঃ প্যাটেল স্তার ডেভিড মিকের স্থলে লণ্ডনন্থ ভারতীয় ট্রেড 
কমিশনারের পদে কাজ করিতেছেন। মিলানস্থ ভারতীয় ট্রেড কমিশনার 
মিঃ ওঝা স্তার ডেভিডের স্থলাভিষিক্ত করিবেন4-বাণিজ্য বিভাগের আগার 
সেক্রেটারী মিঃ ই, এস, ক্ৃষ্মুণ্তি জাপানস্থ ভারতীয় ট্রেড কমিশনারের পদে 
নিযুক্ত হইবেন। -আগামী অক্টোবর মাসে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত মিঃ সাঝ্সেনার . 
কাৰ্য্যকাল উত্তীর্ণ হইবে । 

গত ১৯৩৯ সালে ক্যানাডার জীবন বীমা কোম্পানী সমূহ ৫৮ কোটি 
৮৫ লক্ষ ৮৭ হাজার ডলারের নূতন বীমাপত্র প্রদান করিরাছে। ১৯৩৮ 
সালের তুলনায় এবার নূতন কাজের" পরিমাণ শতকর! ৬"১ ভাগ কম 
হইয়াছে। এবার সাধারণ জীবন বীমার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত 
ইওা্টিয়াল বীমা ও গ্রুপ. বীমা ক্ষেত্রে নূতন কাজ হাস পাইয়াছে। উপরোক্ত 
৩ শ্রেণীর নূতন কাজের পরিমাণ যথাক্রমে দীড়াইয়াছে ৪৬ কোটি ৯৩ লক্ষ 
৫ হাজার ডলার, ৯ কোটি ৬ লক্ষ ৯৯ হাজার ডলার ও ২ কোটি ৮৫ লক্ষ 
৮১ হাজার ডলার । ১৯৩৯ সালের শেষে বিভিন্ন জীবন বীমা কোম্পানীর 
চলতি বীমার পরিমাণ দীডাইয়াছে মোট ৬৭৭ কোটি ৬৫ লক্ষ ৫৮ হাজার 


' ভলার। 





দেহ ত হয় । 
| বে অব ও আদাবর ওক লিঃ | 





স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 
ৃ যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের 


পরামর্শ গ্রহণ করুন। সন্ত 





৩০৮ 


সপ 





আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেকার বীম! 


আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেকার বীমার অবস্থা সম্পর্কে ১৯৩৯ সালের যে. 


বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা,'যায় আলোচ্য বৎসরে কর্ম্ম- 
" সংস্থান বিষয়ে অবস্থার উন্নতি সাধিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের অনেক দেশেই 
বেকার বীমা তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইস্নাছে। সমস্ত দেশের মোট বেকার 

বীমা তহবিলে ১৯৩৯ সালে ১৫০ কোটি ডলার দীডাইয়াছে। ১৯৩৮ সালের 
তুলনায় উহা! শতকরা ৩৭.৪ ভাগ বাড়িয়াছে। 

কলিকাতা সহরের সংখ্য! বিবরণ 

কলিকাতার নগরীর বিস্তার ৪৫ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১১ লক্ষ 
৯৬ হাজার ৭৩৪। হাজার করা বাৎসরিক জন্ম হার ২৪'৩ এবং মৃত্যুহার 
৩০1 শতকরা ৩৯ জন কলিকাতাঁবাসী লিখিতে পড়িতে পারে। রাস্তার 
‘মোট দৈৰ্খ্য ৩৯২-৯৮ মাইল । রাস্তায় গ্যাসের আলো ১৯ হাজার ২৪৪টি, 
বৈদ্যুতিক আলো! « হাজার ৬৮১টি। পায়খানার সংখ্যা ৮৪ হাজার ৬৯২টি, 
দৈনিক কলের জল ৬৮২ লক্ষ গ্যালন ও গঙ্গার জল ৫৪৩ লক্ষ গ্যালন 
সরবরাহ হয়। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রিয় বোর্ডের বৈঠক 

আগামী €ই আগষ্ট বোথ্াইয়ে রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের অংশিদারবর্গের সভায় 
যে রিপোর্ট দাখিল করা হইবে প্রকাশ সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রিয় 
বোর্ডের সভায় তাহার খসড়া রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। 
বাজারে খুচরা মুদ্রার বর্তমান মজুদের পরিমাণ সম্পর্কেও আলোচনা হইয়াছে। 

মাঝারি শিল্পের মূলধন 

বঙ্গীয় শিল্প তদস্ত কমিটির ফিনান্স সাব কমিটি বাল! দেশের মাঝারি 

শিল্পে অধিক দিনের মেয়াদে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি 


পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং উক্ত কমিটি বর্তমানে উহার বিভিন্ন দিক পরীক্ষা 


করিয়া দেখিতেছেন বলিয়] জানা যায়। শিল্প এবং করিগরী শিক্ষা বিবয়ক 
সাব কমিটি বর্তমানে বাঙলা দেশস্থ এই শ্রেণীর যে সকল বিদ্যালয় আছে 
তাহাতে শিক্ষাদানের কিরপ ব্যবস্থা আছে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি 


রাখিয়া ছোট, মাঝারি এবং বৃহৎ শিল্পে উপবুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত কর্মী লাভের 


কিরূপ সম্ভবনা রহিয়াছে তাহার ব্যাপক অনুসন্ধান করিতেছেন। এই 
সাব কমিটি উচ্চ শ্রেণীর টেকনিক্যাল ইনিষ্টিটিউসনের ছাব্রগণ যাহাতে 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিসন্ধপে ট্রেনিং লাভ করিতে সক্ষম হয় তদ্বিষয় 
বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। ইতি মধ্যে শিল্প তদস্ত কমিটির সেক্রে- 
টারী এতাবৎকাল বাঙ্গালী যুবকদিগকে শিক্ষানবিশ রাখিবার যে সুযোগ 
দেওয়া হইত তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য বিভিন্ন 
বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া এক প্রচার পত্র প্রেরণ 
করিয়াছেন। প্রকাশ, পাহারতলী, কীচড়া পাড়া এবং খরগপুরের তিনটি 


রেলওয়ে স্কুল এবং অপর সতেরটি ফার্ম বোর্ড অব এপ্রেন্টিস ট্রেনিং... 


এর মারফত প্রতি বৎসর প্রায় একশত জন যুবক শিক্ষানবিশ হিসাবে ' 
গ্রহণ করে। 





আধিক' জগৎ 


১০০২ ক্যাস 


[ ২৯শে জুলাই, ১৯৪০ 


ভারত হইতে যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ 
প্রকাশ এপর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম হিসাবে” 
নিয়রপ পরিমাপ বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়াছে ₹-৭ কোটী ৫০ লক্ষণ 
কার্ত,জ, সাধারণ গুলিগুলা, ২ লক্ষ পরিমাণ কামানের গুলি, ৬ হাজার 
রাইফেল বন্দুক, ৮ হাজ্জার ৫০০ তাঁবু, ৪৫ লক্ষ পাটের থলিয়া, ৬ লক্ষ 
কম্বল, ১ লক্ষ ৫০ হাজার জোডা বুট জুতা । 


বোম্বাইয়ের বন্তরশিল্প 
প্রকাশ বন্তরশিল্পের ক্ষেত্রে মন্দা দেখা যাওয়ার ফলে বোম্বাইয়ের ছয়টি- 
কাপড়ের কলে জুলাই মাসে রাব্রিকালের কাজ বন্ধ করিযা দেওয়া হইয়াছে। 
দুইটা কল একেবারে কাজ বন্ধ করিযাছে। এইরূপ অবস্থার ফলে জুলাই ' 
মাসের শেষভাগের মধ্যে ৯ হাজার সংখ্যক কাপড়ের কলের শ্রমিক বেকার: 
হইবে বলিয়া আশঙ্কা দেখা গিয়াছে। 


শর্কর। শিল্পের সংরক্ষণ 
দেশীয় শর্করা শিল্পের সঙ্কট সম্বন্ধে পুনধ্রিচারের জন্য একটি টেরিফ বোর্ড 
বসাইবার কথা ছিল। প্রকাশ বর্তমান বুন্ধজনিত পরিবন্তিত অবস্থায় ও 
টেরিফ বোর্ড বসান ঠিক হইবে কিনা আগামী মাসে ভারত সরকার তদ্বিষয়ে' 
একটা সিদ্ধান্ত করিবেন। 


সমর সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা 


ভারতের শিল্প প্রধান €টী কেন্দ্রে নিয্নলিখিত ব্যক্তিগণ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ, 
কর্শচারী নিযুক্ত হইয়াছেন : মিঃ এফ, জি, এস্‌, মার্টন--বাঙ্গলা, মিঃ ই, এম, 
সাউটার-_সংযুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই পোর্ট ট্রাষ্টের প্রধান মেকানিকেল এঞ্জিনিয়ার 





“মিঃ জি, ই, বেনেট- বোম্বাই, মিঃ বসির আহম্মদ-_পাঞ্জাব এবং মহীশূর 


সরকারের শিল্প উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এম্‌, এ, শ্রীনিবাসন্_মাদ্রাজ। 


বোম্বাই, সংঘুক্তগ্রদেশ এবং বাঙ্গলায় রসদ সরবরাহ সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণকে 
নিয়া এক একটা পরামর্শ কমিটাও গঠিত হইয়াছে । 


জীপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচন। 
বিগত ওরা জুলাই হইতে জাপানের ভারতীয় কন্দাল জেনারেল এবং 
ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী শ্তার এলেন লয়েডের মধ্যে 
জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে পুনরালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। 


ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের. সুবিধ। 


' ১৯৪০ সাল হইতে যে সমস্ত ছাত্র পুন! ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভরত হইবে 
এবং ১৯৪৩ সালে এবং উহার পরে যে সকল ছাত্র বি, ই ( সিভিল ) পরীক্ষায় 
পাশ করিতে সক্ষম হইবে তাহাদিগকে বোম্বাই সরকারের প্রথম ও দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারিং সাঁভিসে কতক সংখ্যক চাকুরী দেওয়া হইবে বলিয়! বোম্বাই 
গভ্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন। চাকুরীর সর্ভীবলী"- শীঘ্রই প্রকাশিত 
ডি: | 


২নং ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, কলিকাতা ।. 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যাক্নু অনুযায়ী 
সিডিউল ভুক্ত হইয়াছে। 


স্থায়ী আমানতের স্থদ্দ বাৎসরিক ৩২ টাকা! হইতে ৫২ টাকা | 
পর্য্যস্ত। সেভিংস্‌ ব্যাঞ্ছের সুদ ২।০ টাকা হারে। ৩ বৎসরের ] 


৮৭২ টাকায় পাইবেল। 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক. 


২৯শে জুলাই, ১৯৪০ ] 


বাঙ্গলার ছোট ও মাঝারি ব্যাঙ্ক 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ডি, এন, মুখাঞ্জি এম- 


এল-এ বর্তমান যুদ্ধে বাঙ্গলার ছোট ও মাঝাবি ব্যাঙ্ক সমূহের সন্মুখে যে 
সকল বিশ্ন উপস্থিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রসঙ্গে বিবদভাবে 
আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, সম্প্রতি ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের 
উপর ভয়ানক চাপ পড়িয়াছে। ভয়ত্রস্ত আমানতকারীর দল মোটা টাক 
উঠাইয়া লইতেছে এবং তাড়াতাড়ি নোটের টাকার বদলে স্বর্ণ ক্রয় করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে প্রতিশ্রুতি সত্বেও 
লোকে আশ্বস্ত হয় নাই বরং অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাইতেছে । 
দেশের নেতারা, বড অর্থনীতিবিদরা একবাক্যে আমানতকারীদের এইরূপ 
আচরনের নিন্দা করিষাঁছেন কিন্ত কোন ফল হ্য নাই। এইরূপ ছুঃসমষে 
_ বড ব্যাঙ্কের পক্ষে মোটা আমানতের দ্বারা আতঙ্কগ্স্থ আমানতকারীদের দাবী 
মিটাইয়া টিকিয়! থাকা সম্ভব হুইতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালী চালিত ছোট ব্যাঙ্ক 
যাহারা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সামান্ত সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে তাহাদের পক্ষে 
এরূপ ধাকা সামলান কঠিন ব্যাপার। অনর্থক ভয় ও অযথা আশঙ্কা লইযা 
ছোট ছোট জাতীয ব্যাঞ্চিং প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে দীড়াইয়া থাকা সম্ভব নহে। 
ফলে দেশের অপরিমেয় ক্ষতি অপরিহীধ্য। চল্তি টাকার পরিবর্তে নগদ 
টাকা বা সোনা সঞ্চয়ের ফলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হইয়া 
সৰ্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে । এতৎসম্পর্কে কিরূপ বিষময় ফল ফলিতৈ পারে 
ততবন্ধে লেখক যুক্তরাষ্ আমেরিকার একটি বিখ্যাত অর্থনৈতিক কাগজে 
যে মন্তব্য করা হয় তাহার উল্লেখ করেন। অতঃপর মিঃ মুখাঞ্জি লিখিষাছেন 
যে, বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং ছোট আমানত- 
কারীদের টাকার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই টাকার সাহায্যের 
অতাবেই দেশের জাতীয় শিল্প প্রতিঠানগুলি ধ্বংস হইয়া যাইবে । যদি 
' এই সমস্ত শিশু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারধানাগুলি প্রথমাবস্থায় আর্থিক সাহায্য 
হইতে বঞ্চিত হয় তাহারা নষ্ট হইয়া যাইতে বাধ্য । এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে 
একমাত্র ৰ্যাঙ্কই সাহায্য করিতে পারে। সুতরাং এই স্বদেশীয় কারবার ও 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাইতে হইলে ব্যাঙ্ককেও বাচাইতে হইবে। আর 
ব্যাঙ্কগুলিকে বাচাইতে হইলে তাহাদের উপর আস্থা স্থাপন করিতে হইবে। 
যথেচ্ছভাবে টাকা উঠাইলে চলিবে-না । পরিশেষে যিঃ মুখাঞ্জি বলেন যে, 
জনসাধারণের মধ্যে এরূপ একটি ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, বর্তমান 
_ ইউরোপীয় বুদ্ধের ফলে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের উপর উহার প্রতিঘাত _ 
হইবে । এই ধারণা একেবারে মিথা অপর পক্ষে আমদানী রপ্ানীর উপর 
বিধি নির্দেশ আরোপ হওয়ার ফলে বিশেষ কতগুলি জিনিবের আমদানী 
রপ্তানী একেবারে নিষিদ্ধ হওয়ায় আমাদের দেশে নিজস্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়! 
ঠবে ; এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কগুলিও সমৃদ্ধি লাভ করিবে। ৃ 








মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত { 


জাহাজের নাম 
এস, এস, জলবিহার 
জলরশ্মি 


যাত্রীবাহী জাহীজ্ চলাচল করিষা থাকে। 
জাহাজের নাম টন 

৮১৫৫০ 

৮১৩০০ 


টন ( 
৭,১০০ খু 
৭,১০০ 
৬১৫০৮ 
৬5৫০০ £॥ 
৬১৫০৩ ti 


৮,৩০০ 

৮,১৫০ 

৮১০৫০ 

৮১৩৫০ 

৮১০৫০ 
৮১০৫০. 

৮১০৫০ 

৭১০৪৩ 

৭১১৫০ 


ভাড়া ও অন্যান বিবরণের জন্য আবেদন করুন £-- 
_ ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ট্াট, কলিকাতা । 


৬১০০০ 
৪১০০০ 
৪৯০০৩ A 


৫৩০০ পি 


আথিক জগৎ : 





৩৯৯ 





বরোদা। রাজ্যের গবর্ণমেন্ট গণদেবী নামক স্থানে একটি তাল চিনির 
কল গড়িয়া তোলার স্থবিধার জন্য গণদেবী তালুকে একটি ইক্ষুচাষের 
ব্যাপক পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিতে যত্ববান হইয়াছেন। উহাতে 
সরকারের মোট ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৪৮২ টাকা ব্যয় হইবে। তাহা ছাড়া 
প্রথম ২ বৎসর কারখানায় যে ইক্ষু মাডান হইবে তাহার উপর সরকার 
প্রতি মণে দুই আনা হিসাবে অর্থ সাহায্য দিবে। তৃতীয় বৎসর হইতে 
যে পর্য্যন্ত উৎপর ইক্ষুর পরিমাণ ৭ লক্ষ মণের বেশী না হয সে পর্য্যন্ত 
প্রতি মণের উপর এক আনা হিসাবে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইবে ।, 

এই পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার ফলে ১৯৪২-৪৩ পর্য্যন্ত গণদেবী তালুকে 
উৎপন্ন ইক্ষুর পরিমাণ বাৎসরিক ৭ লক্ষ মণের উপর দ্বাডাইবে বলিযা 
অন্থমিত হইতেছে। 

ইংলণ্ডে শণ উৎপাদন বৃদ্ধি 

ইংলণ্ডে শণ উৎপাদনের জমি চারিগুণ বৃদ্ধি, কর! হইবে বলিয়! বৃটিশ 
গভর্ণমে্ট ঘোষণা করিয়াছেন। ১৯৩১ খৃষ্টাবে রাজা পঞ্চম জর্জ তাঁহার 
নরফোকের জমিদারীতে প্রথম শণ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন। প্রথমে 
মাত্র তিন একর জমি এই কার্যে ব্যবহৃত.হয এবং উৎপন্ন শণ হইতে রাজকীয় 
বাসগৃহের পর্দা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে প্রায় এক হাজার একর 
জমিতে শণের চাষ হয়। শণ হইতে তাবু, জাহাজের পাল প্রভৃতি দ্রব্যাদি 
প্রস্তুতের জন্য সাতটা কাউন্টিতে কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা হইয়াছে । 
এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে উত্তর আয়রল্যাণ্ডেও শণ উৎপাদনের জমী ২০ 
হাজার একর হইতে «০ হাজার একরে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 


ইংলণ্ডে মোটর বিশি বাইসাইকেল 
ইংলগ্ডের রাস্তাঘাটে যে সমস্ত বাইসাইকেল পরিদৃষ্ট হয় তন্মধ্যে 
অধিকীংশেরই এক অশ্বশক্তি বিশিষ্ট এঞ্জিন রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
এক গ্যালন পেট্রোলের সাহায্যে এই সমস্ত বাইসাইকেল ১৫০ মাইল চলাচল 
করিতে পারে। ১৯৩৯ সালে ইংলণ্ডে ১০ হাজারের উপর মোটর বিশিষ্ট 
বাইসাইকেল প্রস্তুত হুইয়াছিল। বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর বাই" 
সাইকেল নিশ্াতাগণ বিদেশ হইতে মোটরযুক্ত ছিচক্রযানের অগণিত অর্ডার 


পাইতেছে। 
এ্যাকচুয়ারী পরীক্ষা 
কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের কণ্ট্যোলার জানাইয়াছেন যে, শে জুলাই 
লণ্ডন ইনষ্টিটিউট অব, এযাকচুয়ারীজ এর প্রাথমিক পরীক্ষা হইবার কথা 
ছিল, কিন্তু উক্ত ইনিষ্টিউটের লগুন অফিস হুইতে যে সংবাদ আসিয়াছে 
তদন্থুসারে পরীক্ষা স্থগিত রাখিতে হইল। 


বাঙলার গৌরবস্তস্ত ৪ 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যান্ুফ্যাকচারিং 


কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিযাছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায় 
বাঙলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের শ্রিয নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টসূ 





ইণ্ডাষ্টীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল্‌ এসিওরেন্স কোং লিঃ 

বোষ্বাইয়ের ইণ্ডাষ্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্দিয়াল এসিওরেন্স কোম্পানী বর্তমান 
সময়ে ভারতীয় বীম! ব্যবসায ক্ষেত্রে এক অগ্রণী স্থান অধিকার করিয়াছে। 
গত দশ বৎসর এই কোম্পানীর কাজের উল্লেখযোগ্য করত প্রসার লক্ষ্য করা 
গিয়াছে। সম্প্রতি এই কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের! যে কার্য্যবিবরণী 
আমরা পাইয়াছি তাহাতেও উহার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া 
যায। আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী ১ কোটি ১৭ লক্ষ ১১ .হাজ্জার টাকার 
নূতন বীমার জন্ত মোট ৪ হাজার €৯৭টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে 
৩ হাজার ৮০৬টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত ৯ লক্ষ ৪২ হাজার ৭৫৮ .টাকাব 
নৃতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অর্থাৎ ১৯৩৮ সালে 
কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৯৫ লক্ষ € হাঁজার টাকা। 
সে হিসাঁবে কোম্পানী নৃতন কাজের পরিমাণ ৩৭ হাজার টাকা পরিমাণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবারের নৃতন বীমা লইয়া বৎসর শেষে কোম্পানীর মোট 
চলতি বীমার পরিমাণ দাডাইয়াছে € কোটি ৯৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৯৬১ টাকা। 
আলোচ্য * বৎসরে ভারতীয় বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে নানাঁদিক 
দিয়া কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা স্থষ্টি হওয়াতে অনেক দেশীয় কোম্পানীর 
নুতন কাজের পরিমাণ পূর্ব বৎসরের তুলনায় হাস পাইযাছে। কিন্তু সে 
অবস্থায়ও ইত্তীস্্ীয়াল এণ্ড প্রডেন্সিয়াল এসিওরেন্দ কোম্পানীর নূতন কাজের 
পবিমাণ গত বারের তুলনায় কিছু বাডিয়াছে তাহা সুখের বিষয় । 

আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ আয়, দাঁদনী তহবিলের সুদ ও অন্ঠান্ত 


শ্রেণীর আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয হয ৩৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৬৩৭ || 
টাকা । এবার মৃত্যুদাবী বাবদ € লক্ষ ৯ হাজার টাকা ও পলিসির মিযাদ || 
পূর্ণ হওয়ার বাবদ ৩ লক্ষ ১০ হাজার ৬২৯ টাকা দাবী হয়। প্রতার্পণ মুল্য |, 
বাবদ ৯৫ হাঁজাব টাকা ও এজেন্টদের কমিশন বাবদ ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা" | 


ব্যয হয়। কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যষ ও অন্ঠান্ত ধরণের ব্যয় বাদে কী | 
টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্তল্ত হয। 


টাকা। বৎসরের শেষে তাছা বাড়িয়া ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৪৭ হাজ্জার টাকা 


দাড়ায়। বর্তমান কোম্পানীটির বিশেষত্ব উহার কম ব্যয়ের হার। গত. ত 


॥১৯৩৯ সালে এই কোম্পানী প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৮১১ ভাগ ব্যয় 
করিয়াছে। ইণ্ডাট্রযাল এণ্ড প্রুডেন্সিযালএব সমবস্বস্ক অনেক কোম্পানী ত 


বটেই-__অনেক সুপ্রতিষ্ঠ প্রাচীন বীমা কোম্পানীর তুলনায়ও এই ব্যযেব হার মা 


কম বলিয়াই যনে হইবে | 
বর্তমান কাৰ্য্য বিবরণীতে গত .৩১শে ডিসেম্বর রিপন 


মূলধন বাবদ ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৭০০ টারা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ১ 
কোটী ১৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা, সাধারণ মজুদ তহবিল বাবদ ১ লক্ষ ৪২ | 
হাজার টাকা, দাদনী তহবিলের ক্ষয় পুরণ তহবিল বাবদ ১ লক্ষ ৫০ হাজার | 
| দ্বারা টাক! উঠান যায়। স্থায়ী আমানতের উপর আশানুরূপ সুদ | 
{| দেওয়া হয । ক্যাশ সার্টিফিকেটও লাভজনক সর্ত্বে ইন্থ করা হইতেছে। || 
i | সোনা, বিল্স্‌, শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ, ইত্যাদি ক্রয় ও বিক্রয় হয় | 
কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার বিভিন্ন দফাগুলি এইরূপ :--সরকারী এ .এবং উহা বন্ধক রাখিয়া অতি অজ সুদে টাকা ধার দেওযা হয়| হীরা, || 
| ‘জহরৎ এবং দলিল পত্র প্রভৃতি নিরাপদে রাখার, ভার নেও য়া হয়। | 


টাকা ও অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায় দেখানো হইয়াছে ১ 
কোটী ২৮ লক্ষ টাক!। প্র প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে 


সিকিউরিটীজ ৩৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যালিটী পোর্ট { 


“ট্রাষ্ট ও ইমঞ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সিকিউবিটা ৫৬ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা, রেঙ্গুন 
মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, মহীশূর সরকারের খণ 
১ লক্ষ ১ হাজার টাকা, 


লক্ষ ৮ হাজার টাকা, জমিবাড়ী বন্ধকে খণ ৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা, পলিসি 


বন্ধকে খণ ৮ লক্ষ ৪৬ হাজাব টাকা! কোম্পানীর বাড়ীঘর € লক্ষ ৩৩ || 
হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৪ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা । ও সমস্ত বিবরণ ॥৫ 


বৎসরের প্রথমে, | র্‌ 
“কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ কোটি ২ লক্ষ ২৯ হাজার | 


ভারতীয় রেলওয়ে কোম্পানীর শেষার ও ভিবেঞ্চার | 
১ লক্ষ ৬৬ হাজার, টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার ২ 3. ' 


ৃষ্টে তহবিল দাঁদন বিষয়ে কোম্পানীর নিরাপদমূলক. বিবিব্যবস্থার পরিচয় 
পাওয়া ষায়। মোট তহবিলের একটা বড রকম অংশ কোম্পানীর কাগজে 
নিয়োজিত আছে। বর্তমানে যুদ্ধ চলিতে থাকায় কোম্পানীর কাগজের যূল্য 
কতকটা হ্বাস পাইয়াছে। কিন্তু সেক্তন্ত বর্তমান কোম্পানী- সম্বন্ধে আঁশস্কিত 
হইবার কোন কারণ নাই। দাঁদনী তহবিলের ঘাটতি পৃবণের জন্ত 
কোম্পানীর ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার একটা মজুদ তহবিল বহিয়াছে। এবার . 
বাজার মূল্যের হিসাবে কোম্পানীর দাদনী তহবিলে ৪৫ হাজার ৬১০ টাকা 
ঘাটতি দেখা দিয়াছে। চলল কত হাতে সহজেই এঁ ঘাটতি 
পূরণ করা যাইবে । 

এই কোম্পানীর কাৰ্য্য বিবরণী আলোচনা রি রা সম্বন্ধে খুবই 
উচ্চ ধারণা হয় এবং ৰীমা করিবার ইহা যে খুবই নির্ভর যোগ্য প্রতিষ্ঠান 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। আমরা এই সুপরিচিত ০৮০ 
উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি । 


ব্যাঙ্কের নাম পরিবর্তন. 


সম্প্রতি চট্টগ্রামের ব্যাঞ্চিং প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম জুবিলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 
নাম পরিবন্তিত হইয়' “জুবিলী ওভারসিজ ব্যাঙ্ক অব' ইণ্ডিষা এণ্ড বার্মা 


লিমিটেড” করা হইযাছে। মি: আহাক্মদ ছাগির বি, এল এই প্রতিচানের 


ম্যানেজিং ডিবেক্টর এবং তাহার সগোগ্য পরিচালনায় ব্যান্কটি উন্নতির 
পথে অগ্রসর হইতেছে। | 


{ ] ডিরেক্টর-ইন-চার্জ্জ £_ মি; গ্রীপতি মুখাজ্জি। | 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীষ ক্ধ্যে সকলকেই সর্বপ্রকার সুবিধা দেওযা হয । ॥! 


বিলাস রত === 
এমন কি ৩০০২ টাঁকায় চলতি হিসাব খোলা যায় । অতি সামান্ত 
সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিয়া সপ্তাহে ছু'বার চেক 


ব্যবসাধীগণের সুবিধার জন্ত দেশের নানা ব্যবসা কেন্দ্রে | 
লেটার অফ ক্রেডিট 'এবং গ্যারাটি ইন্ত করা হয় এবং 


প্রতি ব্যবসা! কেন্দ্রে শাখা অফিস থুলিবার ব্যবস্ছ। 
| উপযুক্ত এলাউন্সে কৰ্মী আবশ্যক, । bh 
বিশেষ বিবরণের 'জন্ত লিখুন ৩-- মা! 
শ্রীনন্দলাল 4১ বি, এল |) 




















২৯শে জুলাই, ১৯৪০ ] আধিক জগৎ 8০৯ 
কলিকাতায় নুতন বিভাগীয় বিপণী কল হল 
“ আমরা শুনিয়! বিশেষ সুখী হইলাম একজন সুপরিচিত বাঙ্গালী ব্যবসাধী | ন্যাশ al ন মিল্স্‌ 
সম্প্রতি বহুল অর্থ ব্যবে একটি বিভাগীয় বিপণী (Departmental Stores) - ) LD 


স্থাপনে উদ্ভোগী হইয়াছেন। প্রকাশ শীঘ্রই কলিক!তায এওঁ বিভাগীয় বিপনীটি 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । উহাতে যাবতীয প্রকারের দেশীয় বস্ত্র, প্রসাধন সামগ্রী 


এও অন্ত বহুবিধ ধরণের ষ্টেসনারী দ্রব্য বিক্রয়ার্থ উপস্থাপিত করা হইবে। | 


এযাবৎ' কলিকাতায় যে কয়টি ভারতীয় ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোন” স্থাপিত 
হইযাছে নুতন বিভাগীয় বিপণীটি সে তুলনায় অনেক' বেশী বৃহদায়তন 
স্থুপরিকঙ্গিত, সুসজ্জিত ও মুদৃপ্ত হইবে বলিযা আমরা অবগত হইলাম। 
কলিকাতা সহরের অধিবাসীরা বহুদিন যাবৎ এরূপ একটি স্থায়ী দেশীয় পণ্য 
প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রের অভাব বোধ করিষা আসিতেছেন। নব পৰিকল্পিত 
বিভাগীষ বিপণীটি স্থাপিত হইলে সে অভাব পরিপূরিত হইবে বলিয়া আশ! 


করা যাষ। 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিঃ 
গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে ব্যবসা পরিচালনা করিয়া ইন্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার খরচ বাদে 8৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮০০ টাকা লাভ হয়। 


উহার সহিত পূর্ব ছয় মাসের উন্ধত্ত ৩১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩০০ টাকা যোগ ৭ 


করিয়া ব্যাঙ্কে হাতে মোট লাভের পরিমাণ দীভাঁয় ৭৬ লক্ষ ৫৮ হাজার 


১০০ টাকা। উহা হইতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মজুদ তহবিলে ও ৭০ || 
হাজার ৬০০ টাকা পেনসন্‌ ফণ্ডে নিয়োগ করা হইয়াছে। দি 
৭৫ হাজার টাকা দিযা শতকরা বাধিক ১২ টাকা হারে অংশিদারদিগকে | 
লভ্যাংশ দেওয়া হইবে। বাকী ৩৯ লক্ষ ৬২ ছাঁজার ৫০০ টাকা পরবর্তী রা 


হিসাবে জের টানা হইবে । 
ইণ্ডিয়। মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিঃ 


আমর! শুনিয়া সুখী হইলাম ইণ্ডিবা মিউচুষাল প্রভিডেন্ট সোসাইটি 
লিমিটেড চলতি ৯৯৪০ সালে জাগ্যারী হইতে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের 


হিসাবে ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫২৫ টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছেন। | 
বুদ্ধ জনিত প্রতিকূল অবস্থায় যে স্থলে বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে একটা প্রতি- || 
কুল অবস্থা যূর্ত হইয়া উঠিতেছে মেস্থলে একটি প্রভিডেন্ট কোম্পানীর |! 


ছয় মাস কাল মধ্যে এত বেশী টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব পাওয়া খুবই । 
উল্লেখযোগ্য বিষঘ সন্দেহ নাই। 


পরিচয পাওয়া ষাইতেছে। 
আধ্যস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ 


সম্প্রতি ব্যারাকপুরে কপিকাতার আবর্ধ্স্থান ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি ৃ 


শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ এম্‌ এন ব্যানা্জি বার এট ল, ওর 
"শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন । | 
হিমালয় এসিওরেন্স কোৎ লিঃ 


কলিকাতার হিমালয় এসিওরেন্স কোম্পানী ' লিমিটেডের গত ১৯৩৯ | 
সালের যে কাৰ্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য |! 


বৎসরে এ কোম্পানী মোট ৪ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭৫০ টাকার নৃতন বীমাপত্র 
"প্রদান করিয়াছে। এবৎসর প্রিমিয়াম বাবদ ৯০ হাজার ৫৬২ টাকা ও 


"অন্তান্ত ধরণের আয় লইযা কোম্পানীর মোট আয় দাড়ায় ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ॥ 
৭৫৪ টাকা। পর আয় হইতে আবশ্যকীয় খরচ পত্র মিটাইয়া ১৪ হাজার ' || 
৭৪৭ টাকা দ্বাবা একটি দাদনী তহবিলের মজুদ তহবিল গঠন করা হইযাছে। || 
২ হাজার ৫০০ টাকা আকস্মিক বিপদাপদের জন্য মজুদ তহবিলে নিয়োগ |] 
করা হইয়াছে । বৎসরের শেষে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ i 


‘দীডাইযাছে ৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৬১ টাকা । 
বাঙ্গল্লায় নুতন যৌথ কোম্পানী 


পলিক্লিনিক্যাল লেবরেটরী লিঃ_-ডিরে্র মিঃ এম এন রাষ। ) 
অঙমুমোদিত মুলধন ২ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস-_৬ডএ সুরেন্দ্র নাথ || 


ব্যানাঞ্জি রোড ! 
বগ্রি এষ্টেটস লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ এন ডি বগ্রি। অনুমোদিত মূলধন 
-২০ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টা্ডঅফিস--৭নং লায়ন্স কে, কলিকাতা । 








bl 


মিল--হালিসহর জি নদীতীরে) অফিস: ষ্টেশন রোড | 
চট্টগ্রাম ৷ চট্টগ্রাম । 


মিলের নুতন ও আধুনিকতম যন্ত্রপাতি. 
বিলাত হইতে আসিয়া পৌছিয়াছে। 


সুব্বৃহত মিলগৃহ নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য দ্ৰুত অগ্রসর হইতেছে । || 

বাঙ্গালীর শ্রমে বাঙ্গালীর অর্থে ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় | 

প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শত শত' বেকারের | 
কাজ যোগাইবে। 











স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সেপ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিরা একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে ভাব্তবাসীব দ্বাবা পরিচ[লিত। মূলধনে ও আমানতে 
1 ভারতীর জযেণ্ট ষ্টক Ld মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে 


অন্থমোদিত মূলধন ৩,৫০,০০১০০০২২ 

বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬,২৬১৪ ০০ রঃ 
] আদাবীকৃত মূলধন ৯,৬৮,১৩২০০২ ্ 
| 5 অংশীদারেব দাষিত্ব ১,৬৮,১৩,২ ০০৩ চি 

রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ৯,৯২১৩৭১০০০২ নর 


১৯৩৯ সালেব ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঞ্চে 
আমানতের পবিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭%%০ আনা 


h 


ইহাতে ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট : 


সোসাইটি লিমিটেডের উপর দেশের বীমাকারীদের বিশেষ আস্থারই | 


| এবং নগদ হিসাবে নিযোজিত টাকাৰ পবিমাণ ১৭ )৩২১২৯১৮/৩৬ পাই নী 


চেয়ারম্যান- ম্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে বি, ই, 
ম্যানেজ্জার-- মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হয়। 


| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্কিং সুবিধা দেওয়া হয় ূ 


সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার নিঙ্গলিখিত বিশেষত্ব আছে _ 
ভ্রমণকারীদের জন্য রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষ! ব্যতীত 
বীমার পলিসি, € তোলা! ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২০ আনা হারে সুদ অজ্জনকারী 
| ত্ৰৈবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেণ্টাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 
ট্রাষ্ট লিঃ কর্তৃক ট্রাষির, কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
হইযা থাকে । 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ত সেণ্টণল 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভষ্ট বহিয়াছে। বাধিক চাদা ৯২২ টাকা 
মাত্র! চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে | ' 
|| কলিকাতার অফিস- মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্রাট । নিউ 
+ মাৰ্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে স্ট্রীট, বডবাজার শাখা_-৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 
শ্তামবাজার শাখা_-১৩৩ নং কর্ণওষালিস গ্রীট, গ্চবানীপুর শাখা--৮এ, 
রসা রোভ। বাঙ্গল্া। ও বিহারস্থিত "শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর ও মক্সঃফরপুর। লগুনস্ছ এজেন্টস- 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাপ্ড ব্যাঙ্ক লিং। নিউইয়র্কস্থিত 
এজেন্টস-_গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অফ টি | | 






















ভারতে ইউরোপীয় পণ্যের আমদানী হ্বাস 

যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে ইউরোপীয় পণ্যের আমদানী কি পরিমাণ হাস 
পাইতে পারে এবং কি উপায়ে ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ এই সুযোগের সদ্যবহাঁব 
করিতে পারেন তৎসম্পর্কে ২০শে জুলাই তারিখের “কমার্স” লিখিতেছেন, 
"১৯৩৮-৩৯ সাল অপেক্ষা ১৯৩৯-৪০ সালে ১৩ কোটী টাকা মুল্যের অধিক 
মালপত্র ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে এবং বর্তমান বৎসরের প্রথম ছুই 
মাসেও প্রায় পৌণে ছয় কোটী টাকা মুল্যের বেশী পণ্য আমদানী হইয়া 
আমদানী বাণিজ্যের এই গতি অব্যাহত রহিয়াছে বটে। কিন্ত যুদ্ধের 
ক্রমপরিণতি দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্যের আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গেলে যে 
অবস্থা দেখা দিবে তাহার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে বিগত 
বৎসরের মোট আমদানী ১৩ কোটা টাকা বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও ইউরোপ হইতে 
আমদানীর পরিমাণ মূল্যের দিক দিয়া ৭৫ কোটা টাকা হাঁস পাইয়াছে। 
১৯৩৮-৩৯ সালে ইউরোপ হইতে ২৭ কোটী টাকা মুল্যের পণ্যব্রব্য ভারতে 
আমদানী হইয়াছিল। এবং বর্তমানে এই পরিমাণ আমদানী বাণিজ্য বন্ধ 
হওয়ার উপক্রম হইযাছে। ' রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্ঠ বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট 
যথাসাধ্য প্রয়াস করিতেছেন ; কিন্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার দরুণ ইংলণ্ড হইতে 
ভারতে স্বাভাবিক হারে মালপত্র প্রেরণ করা সম্ভব হইবে বলিষযা আশা করা 
যায় না। ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় বিগত বৎসরে ইংলপু হইতে আমদানীর 
পরিমাণ মূল্যের দিক্‌ দিয়া € কোটী টাকা হাস পাইয়াছে। বর্তমান বৎসরের 
প্রথম ছুই মাসে ইহার পরিমাণ এক কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইলেও চলতি বৎসরে 
ইংলণ্ড হইতে আমদানীর পরিমাণ আরও হ্রাস পাইবার আশঙ্কা আছে এবং 


টাকার হিসাবে ইহার পরিমাণ ৭ হইতে ১০ কোটি টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে ছল 


অনুমাণ কর! যায়। কাজেই, যুদ্ধ চলিলে ইংলণ্ড সহ সমগ্র ইউরোপ হইতে, 
প্রায় ৩ কোটা টাকা মূল্যের মালপত্রের আমদানী রুদ্ধ হইয়া যাইবে ধরিয়া 
নেওয়া! যাইতে পারে। 

আমদানী হাসের এই সুযোগ গ্রহণ করিতে হইলে জাপান এবং ' 
আমেরিকার মত শিল্প প্রধান দেশসমূহের সহিত ভারতবর্ষকে প্রতিযোগিতার 
পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, ইউরোপ হইতে যে সমস্ত পণ্য 
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শিল্প সংগঠনের উপরও এই সুযোগের ফলাফল নির্ভর করে।” 

সিংহল-ভারতবাণিজ্য ও সিংহলের দাবী 

সিংহল-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে অদূর ভবিষ্যতে আলোচনা আরম্ভ হওয়ার , 
কথাবার্তা চলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সিংহলের ট্রেড কমিশনার সিংহলে 
ভারতীয় পণ্য রপ্তানীর তুলনায় ভারতবর্ষে সিংহলজাত পণ্যের আমদানী 
খুব কম হয় বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছেন তৎসম্পর্কে ২৮শে জুলাই 
তারিখের “ক্যাপিটাল” লিখিতেছেন, “সিংহল এবং ভারতের পণ্য রপ্তানী 
* সমান সমান হইতে পারে এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রযাত্মক। কারণ, সিংহল 
হইতে ভারতে যে সমস্ত পণ্য রপ্তানী হয় তাহার € ভাগের ৪ ভাগই 
নারিকেল এবং তজ্জাত পণ্য । ভারতবর্ষে প্রয়োজনের তুলনায় নারিকেলের 
অভাব ঘটে না ভারতে সিংহলজাত পণ্যের আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইতে পারে না ইহা বল! অবশ্য আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু উভষ 
দেশের বাণিজ্য বিরেচনা করিলে দেখা যায় ভারতবর্ষ হইতে সিংহলে 
প্রধান চাউল এবং শিল্প্পব্য আমদানী করা হইয়া থাকে। সিংহলের 


বহু দেশের সহিত সিংহলের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে । সিংহল-ভারত 


-সমন্তায় ভারতের স্থান অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং শক্তিশালী । ইহা সত্বেও ॥ 











A র্‌ ০9০০০৭৩7০1৮ | 
. প্রয়োজন বিবেচনায় এই শ্রেণীর পণ্যের আমদানী হ্রাস করিয়া দেওয়া | 8% রা 
সিংহলের পক্ষে সম্ভব নয় । কাজেই ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে সিংহল প্রতিশোধ . রি 
মূলক নীতি গ্রহণ করিবে এই প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। বর্তমান যুদ্ধে || 





ভারতসরকার পুর্বেকার ভিত্তিতে সিংহল-তাঁরত সম্পর্ক বজায় রাখিতে 
প্রমাণ করিতেছেন । - কিন্ত আমাদের মতে ৮ 
অগ্রণী হওয়া উচিত ।” 
বাললায় সমবায় আন্দোলন ও প্রস্তাবিত সংশোধন আইন 
বঙ্গদেশে সমবায় আন্দোলনের গলদ এবং সমবাষ সমিতি আইনের 
সংশোধনের. জন্ভ যে বিলের আলোচনা চলিতেছে তাহার ক্রুটা উল্লেখ 
করিয়া ১৫ই জুলাই তারিখের “জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর জার্ণেলে” 
সম্পাদকীয় মন্তব্য কর! হইয়াছে, “এদেশে সমবায় আন্দোলন সাফল্য লাভত 
না করায় আমরা বরাবর দুঃখ প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। এই অসাফল্যে 
জন্য একক কাহাকেও দায়ী করা যায় না। সরকারী সমবায় বিভাগ 
সন্তোষজনক কাজের পরিচয় দিতে পারে নাই এবং এই বিভাগের কার্ধ্য 
ধারায় যে অসংখ্য ক্রটী ব্ছ্যিতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা খুবই সত্য।' 
কিন্তু এই আন্দোলননসফলরারতজন্ বেসরকারী জনসাধারণ হইতে যে- 
প্রয়োজনীয় সহানুতৃতিনও- সাহায্য পাওয়া যায় নাই তাহাও অস্বীকার: 
করা যায না।- সমবায় 'ঈনসারধাবণের আন্দোলন। জনসাধারণ উৎসাহী 
না হইলে আইন প্রনয়ণ দ্বারা এই আন্দোলনকে কখনই সফল করিয়া 
তোলা যায় না। সরকারী সমবায় বিভাগও জনসাধারণের মধ্যে এই 
উৎসাহ স্থষ্টি করিতে অসামর্থ্যের পরিচয় দিযাছে। এই দিক দিয়া বিচার 
করিলে বর্ত্তমান সমবায় সমিতি বিল উল্লিখিত দোষ ক্রটী দূর করিতে, 
পারিবে না বলিয়াই আমাদের মত। বিলটী ব্যাপক নহে। প্ররুত অবস্থা! 
এবং বাস্তব প্রযোজন বিচার করিয়া এই বিলটা প্রণীত হয় নাই ॥ 


কাজেই পরিষদে এই বিল সম্পর্কে যে সমস্ত সমালোচনা হইয়াছে তাহা 
ইহার ন্যায্য প্রাপ্য 1” 
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টাকা ও বিনিময় 

্‌ কলিকাতা ২৬শে জুলাই 

এঁসপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ 
স্বচ্ছলতার্‌ ভাব লক্ষিত হুইয়াছে। বাজারে কোন টাকার (দাবী মাত্র 
পরিশোধের সর্তে খণ ) বাষিক শতকরা সুদের হার ছিল আট আনা । কিন্ত 
সুদের হারের এঁক্প অল্পতা সত্বেও কাজকারবার বিশেষ কিছুই হয় নাই। 
বাজারে টাকার দাবী দাওয়া যেরূপ কম দেখা যাইতেছে তাহাতে কল টাকার 
সুদের হার বর্তমানের তুলনাষ কিছু হাস পাইলেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। 
টাকার বাজারে বেশী রকম স্বচ্ছলতার ভাব বজায় থাকার জন্য বর্তমানে 
ট্রেক্জারী বিলে টাকা খাটাইবার দিকে বেশী রকম ঝোঁক দেখা যাইতেছে । 
ফলে ট্রেজারী বিলের জ্রন্য আবেদনের পরিমাণ এক্ষণে বাডিতেছে। গত 
২তশে জুলাই তিন মাসের মিয্াদী ২ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের, টেওার 
আহ্বান কর! হইয়াছিল। তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দাড়ায় ৪ কোটী 
৮৬ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে ও তৎপূর্ব্ব সপ্তাহে আবেদনের পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছিল যথাক্রমে ৩ কোটী ৮৫ লক্ষ ৭৫ হাঁজার টাকা ও ২ কোটী ৪৬ 


লক্ষ'৭৫ হাজার টাকা । এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮০ আনা দরের ' 


সমস্ত ও ৯৯1৬৯ পাই দরের শতকরা ৩৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। 
বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের 
সুদের হার ছিল বাধিক শতকরা ১/৪ পাই। এ সপ্তাহে তাহা শতকরা 
১ পাই হারে নির্ধারিত হুইয়াছে। আগামী সপ্তাহ হইতে ক্রীত ট্রেদ্জারী 
বিল বাবদ ২ কোটা টাকা করিয়া বাজ্জারে ফিরিয়া আসিবে । সে অবস্থায় 
টাকার সচ্ছলতা বর্তমানের তুলনায় আরও বাড়িবে এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় 
ট্রেজারী বিলের সুদের হার বর্তমানের তুলনায় আরও হ্রাস পাইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে। 

আগামী ৩০শে জুলাইষের জন্ত ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটী টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেপ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেণডার গৃহীত 
হুইবে তাহাদিগকে আগামী ২রা আগষ্ট ও বাবদ টাকা জম! দিতে হইবে। 

টাকা খাটাইবার সুযোগ স্থবিধা কম বলিয়া বর্তমানে বহু পরিমাণ টাকা 
ব্যাঙ্কের হাতে নিশ্রিয় অবস্থায় থাকিয়া যাইতেছে। টাকার ও নিক্ষিয় 
স্বচ্ছলতা কাটাইয়া উঠা বিবয়ে সাহায্য করিবার জন্ত অনেকে ভারত 
সরকারকে একটা অনুকূল কার্য্যনীতি অবলম্বনের পরামর্শ দিয়া আঁসিতে- 
ছিলেন'। গবর্ণমেপ্ট বেশী পরিমাণ ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়! 
'কিংবা বাজারে ইপ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিলে টাক] 


নিয়োগের সুযোগ সুবিধা বাড়িতে পারিত। কিন্তু তাহারা সেরূপ কোন 
নীতি অনুসরণ করেন নাই। এক্ষণে 889 25198 








গ্রহণের সকল্প গ্রহণ করাতে তাহাদের ওঁ নিক্ষিয্ন উদাসীনতার হেতু অনেকটা 
পরিস্দুট হুইয়াছে। সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট এরূপ ঘোবণা করিষাছেন যে আগামী 
নাট রাতে দেশ রক্ষার জন্য বাখিক শতকরা ৩ টাকা সুদের 
খণপত্র বিক্রষ করা হইবে। যে কেহ যত টাকা পরিমাণে ইচ্ছা এই খণ 
পত্র খরিদ করিতে পারিবেন। এই খণ ১৯৪৬ সালের ১ল' আগষ্ট মাসে 
পরিশোধ কবা হইবে । টাকার বাজারে স্বচ্ছলতার ভাব বজায় থাকিলে 
এ খণপত্র বিক্তয়ে সুবিধা হইবে বলিয়া যে গবর্ণমেপ্ট এতদিন টাকাব 
বাজারের মন্দা অপসারণে কোন সময়োপযোগী কাধ্যনীতি অবলম্বন করেন 
নাই তাহা বুঝ! যায়। 

রিজার্ভ ব্যাক্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯শে জুলাই যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভাঁরতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৯ 
কোটা ২১ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২৩৩ কোটী ১৯ লক্ষ 
টাকা ছিল, পূৰ্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ১০ কোটী ৩৫ হাজার টাকা সাময়িক 
ধার দেওয়া হইয়াছিল । এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ১০ কোটা ২৫ লক্ষ 
টাকা পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল 
২৯ কোটী ১৬ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ও ১১ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা । এ সপ্তাহে 
তাহা যথাত্রমে ২৯ কোটী ৫০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ও ১১ কোটী ৯৭ লক্ষ 
টাকা দাড়াইয়াছে। 

অস্ত বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ দেখা গিয়াছে £- 


টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫$২পে 
পর দৰ্শনী Tet 

ডি এ৩ মাস রী ১শি ৬৩হপে 
ডি এঃ মাস. + ১শি ড্ডছপে 
গিন্ডার ( প্ৰতি ১০০ টাকায় ) ৫৬ 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) * ৩৩৩1০ 
ইয়েন ডি ১০০ উই ৮৪8০ 








_ বাঙ্গালীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান_ 


টির 


(স্থাপিত_-১৯২৯ সাল ) 

' $ হেড অফিস £ 
১২, ক্লাইভ বাট, কলিকাতা 
ব্ৰাঞ্চ: I 


খিদ্বিরপুর, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট ও বর্দ্ধমান। 


যা সংকানত যাবতীয় কার্য সপ করা হয় 
ই সু সু সৰ 














৪০৪ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৬শে জুলাই 

বিগত সপ্তাহের প্রথম ভাগে কলিকাতা শেয়ার বাজারে বিশেষ মন্দার 
ভাব প্রকটিত ছিল। বিদেশের অশুভ সংবাদ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
অনিশ্চয়তার দরুণ শেয়ার বিভাগে কোনরূপ কার্য্য তৎপরতা দেখা যায় নাই। 
হিটলারের শাস্তি প্রস্তাব ইংলণ্ড কর্তৃক প্রত্যাখানের পর জার্মেনীর ইংলণ্ড 
অভিযান সম্পর্কে আর সংশয় হইল না। এই অবস্থায় সকলেই ভবিষ্যৎ 
ঘটনাবলীর উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। | 

সপ্তাহের শেষ দিকে কোম্পানীর কাগজ বিভাগের অবস্থা! একটু উন্নতি 
লাভ করে এবং ইছার ফলে অন্তান্ত বিভাগেও সামান্ত উৎসাহের যঞ্চার 
হইয়াছে ; কিন্তু শেয়ারের মূল্য এ. পর্যন্ত সন্তোষজনক পরিবর্তন বুঝা ' 
যাইতেছে না। শেয়ার বাজারের কারবারের পরিমাণ খুব কষ হইতেছে 
দেখিয়া কয়লা, কাপডের কল, পাটকল এবং ইঞ্জিনিয়ারীং শেয়ারের নিম্ন তম 
মূল্য হাস করিয়া দেওয়ার জন্ত কেহ কেহ মত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । এই 
সুযোগে নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা নিয়হাঁরে শেয়ার রাজারের বাহিরে ক্রয় 
বিক্রয় চলিতেছে বলিয়াও অভিষোগ শুনা গিয়াছিল। এই ব্যবস্থার 
প্রতিকার কল্পে গত বৃহস্পতিবার শেয়ার বাজাবের কার্যকরী সমিতির এক 
বিশেষ সভায় ন্যুনতম মূল্যে পরিবর্তনের জন্ত আলোচনা করার সিদ্ধান্ত 
হইয়াছিল। কিন্ত আলোচ্য সপ্তাহের শেষ দিকে উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়ায় 
এই প্রস্তার স্থগিত রাখা হুইয়াছে। এই উন্নতির স্থচনায় সর্বদিয মূল্য 
আরও হাস করিয়া দিলে হতাশার ভাব দেখা দিতে পারে এই আশঙ্কাতেই 
কমিটী উল্লিখিত সভা আহ্বান করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই।: কমিটার 
এই কার্য সঙ্গত হইয়াছে কিন! তৰিষ্যৎ তাহা প্রমাণ করিবে। 

"কোম্পানীর কাগজ 

চলতি বৎসরে ভারত সরকার আর কোন নূতন খণ গ্রহণ করিবেন না 
এবং কেহ যে পরিমাণ ইচ্ছা শতকরা. ৩ টাকা সুদের দেশরক্ষা খণের কাগজ 
ক্রয় করিতে পারিবে ঘোষণ' করায আলোচ্য সপ্তাহের শেব দিকে 
কোম্পানীর কাগজ বিভাগে বিশেৰ উৎসাহ এবং উন্নতি পরিলক্ষিত হুইক্সাছে। 
শতকরা ৩/০ আনা স্থদের কাগজ ৮৭৮৮০ আনা হইতে অস্ত ৯০০ আনায় 
উন্নীত হইয়াছে। অন্তান্ত শ্রেণীর কাগক্ত এবং খণ সম্পর্কেও অন্থরূপ উৎসাহ 
দেখা গিয়াছে। শতকরা ৩ স্থদের কাগন্ধ ৭৬ টাকা কষ বিক্রয় চলিতেছে। 
৩॥০ আনা সুদের (১৯৪৭-৫০) খণ্পত্র ১০০০ আনা, ৪ টাকা সুদের (১৯৬ ০- 
৭০) খাণ ১০৩%০ আনা, ৪1০ আনা -সুদ্বের (১৯৫৫-৬০) খণ ১০৮ টাকা, ৪ টাকা 
দের (১৯৪৩) খণ ১০৪|০ আনা, এবং ৫ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) খপ ১০৯1/০ 
আনায় বিকিকিনি হইতেছে। | 

ডিবেঞ্চার ধণের ক্রয় বিক্রয়েব সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নাই'। 
ব্যাঙ্ক শেয়ার সমূহের মূল্যও অপরিবন্তিত ছিল বলা চলে। 

কাপড়ের কল . ০... 
MRT রি ভালোটা ce নিক বাহ 





কয়লার খনি বিভাগেও ক্রয় বিক্রষের পরিমাণ খুব কম হইয়াছে। বেঙ্গল | 
৩২০ টাকা, ইকুইটেব্ল ৩২ টাকা, সাউথ করাণপুরা ৪৮৮০ আনা, এবং ঢু 


ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৬৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে । 
পাটি কল 


পাটকল বিভাগে একমাত্র প্রেফারেন্স শেয়ার সম্পর্কেই খরিদ্দারগণের বা! | 
“কিছু উৎসাহ সীমাবদ্ধ ছিল। পাটকলের অভিনারী শেয়ারসমুহের মধ্যে 
আদমজী ১৯ টাকা, আগচ্ডপাডা-২১৷০ আনা, এংলোইতিয়া ৩২২ টাকা 
গৌরীপুর ৬১০ টাকা এবং স্তাশনেল ৯৯৭০ আনায় বিকিকিনি হইতেছে। 


বিবিধ 


বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে এপ্রিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান রা 


এবং স্টীল কর্পোরেশন সপ্তাহের মধ্যভাগে যথাক্রমে ২৬।০ আনা এবং ১৫২ 
টাকায় নামিয়া গিয়াছিল। কোম্পানী কাগজে উন্নতি ঘটায় এই ছুইটা 


আঁধিক জগৎ 


, ০ | চুরুলিয়া__-১৯শে ৯/০। 








[ ২৯শে জুলাই, ১৯৪০ 


শেয়ার সম্পর্কেও উৎসাহ সপ্জীবিত হইয়! ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২৬) আনা 
এবং ষ্টীল কর্পোরেশন ৯৫॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে । 

চিনির কল বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে ৯৮০ আনা দরে একমাত্র কেরু 
কোম্পানীর শেয়ার সম্পর্কে কাববার হুইয়াছে। চা বাগান বিভাগে কিলকট 
৪৩০ আনা নিউ টেরাই ১০০ আনা এবং' তেজপুর ₹দ০ আনায় জয়বিক্রয় 
হইয়াছে। 

জর রা ED প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিয্নবপ বিকিকিনি হুইয়াছে £_ 2৮ 


কোম্পানীর. কাগজ 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ-_১৯শে জুলাই ৮৮৪০ ৮৮%%০ ৮৮1/০ 
৮৮২) ২২শৈ--৮৭৪০ ৮৭৮৩/০ ৮৭৮০/০ ; ২৩শে--৮৭৪০ ৮৭৮৮০ ) ২৪শে_ 
৮৮/৬ ৮৮৮০ ৮৮ 3 ২৫শে--৮৯৯ ৮৯৮০ | AS) 

ও|* সুদের খণ (১৯৪৭- সর ১০০৮০ ; ২৪শে--১০০২ ১০০০; 
২৫শৈ--১০০1০ | ক 

॥০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২)--২৪শে ৯৪৫০] 

৪২ সুদের খণ €১৯৬০-৭০)--১৯শে ১০২|০ ১০২॥/০ 3 ২৩শে-_১০১/০ 3 
২৪শে--১০২৯ ১০২1০ ) ২৫শে--১০৩৯ ১০৩৮০ | 

৫৯ সুদের খাঁণ (১৯৪০-৪৩)--১৯শে ১০০০ ১০০০০ 7 ২২শে--১০০৪০। 

৫২ সুদের খণ €১৯৪৫-৫৫)--১৯শে ১০৮৩০ ১০৮৮০ ) ২২শে 
১০৭৮০ 5; ২৩শে--১০৭৮%০ ১০৮২ $ ২৪শপে-১০৮৯ ১০৮৮০ ১ ২৪পে--১০৮৪০ ; 

৩৯ সুদের নৃতন খণ (১৯৬৩-৬৪)--২২শে ৮৭০০ | 

ও ব্যাঙ্ক 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-_১৯শে জুলাই ৯৯২7 ২২শে_-৯৮০) ২৩শে--৯৯৪০ ; 
২৪শে--৯৮]০ ৯৯1০; ২৫শে--১০০২। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক-_২২শে ১৩৪৮৭ 
২৪শে--( সঃ আদায়ী ) ১৪৪০২ কোর্টি) ৩৪৮২ | 

রেলপথ 

হাওড়া-আমতা-_-১৯শে জুলাই ৮৯২ 5, ২২শে-৮৮২ ৮৯ হ৩শে__ 

২ ৮৮৯২।  সারা-সিরাজগঞ্জ রেলপথ__২৩শে ৯৭২ ৯৮২) ২৪শে৯৬২$ 


' বক্তিয়ারপুর-বিহার রেলপথ-__২৪শে জুলাই ৪১৫০ ৪২॥০। 


কাপড়ের কল 
নিউভিক্টোরিয়া_-২৩শে জঅডি) ১০ (প্রেফ) ৪/০ ; ২৫শে-_-(অডি) ১০1 
কয়লার খনি 
বেঙ্গল-_১৯শে জুলাই ৩২১২ ২৫শে--৩১৮২। ভাঁলগোরা_২৫শে 
ইকুইটেবল--১৯শে জুলাই ৩২০। নিউ- 
বীরভূম__১৯শে (প্রেফ) ১৫২ । পেঞ্চভেলী--১৯শে ৩৫।০ ৩৫॥০। ওয়েষ্ট- 
5 ২৬৪০ ঝরিয়া- ২৪শে [প্রেফ] ৩৮ IEE | 


[ন্যাশনাল সিকিউরিটি ব্যান্ধ লিঃ] 


হেড অকা: ৮:এসমীনেড ই, কলিকাতা ।' ফোন ক্যাল--৪৫৫ || 


সধুহ 
* সংশোধিত কোম্পানী আইনে 'ইহাই সর্বপ্রথম 
৫ লক্ষ টাকার অধিক আদায়ী মূলধন লইয়া কাৰ্য্য” 
আরস্ত করিয়াছে। 
* সিডিউলভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে। 


* অল্প সময়ের মধ্যে কোর্য্যারস্ত, নভেম্বর ১৯৩৯ হং) 


শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণ। করা হুইয়াছে। 
* শেয়ারে এবং আমানতে টাকা ' খাটাইবার 
"নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান । 


* কন্মাদিগের পক্ষে ইহাই যোগ্য প্রতিষ্ঠান। 


| ত ত ক 








আধিক. জগৎ 
খুবই বেশী পাট উৎপন্ন হুইবে বলিয়া মনে হুইতেছে। এ 


Er OT, 
LiBnAp 


২৯শে জুলাই, ১৯৪০ ] 








পাট কল 


আগড়পাডা--২৫শে জুলাই (প্রেফ) ১৩১২ | গৌরীপুর- ২৪শে ৬০৭২ 
৬১০২ সিভিয়ট-_১৯শে (প্রেফ) ১৪০২ ১৪১২) হ৫শে-১৪০২ ১৪১৯ । 
হুকুমটাদ--১৯শে (প্রেফ) ৮৮০ ৮৯০ ; ২২শে-_-৮৯০ ৯০০ ৯১০ 
€প্রেফ) ৯০২ ৮৯।০। হাঁওডা-__২৫শে (এ প্রেফ) ১৩৬২1 কিনিসন--১৯শে 
(প্রেফ) ১৫৪২1 লোথিয়ান_-১৯শে (প্রেফ) ১৪৫২) ২৩শে--১৪৩৬ 

ওয়েতারলী__২২শে (প্রেফ) ৩৪২1 ন্যাশন্যাল__২৩শে ১৯/০ 
২৪শে-১৯৪০ [প্রেফ] ১৫১1০ | রিলায়ান্স__২৩শে [প্রেফ] ১৫২২ । 
রামেশ্বর--২৫শে '(প্রেফ] ৯০1 


288 I 
৯৯৪০ 


বাণ্মা কর্পোরেশন-_-১৯শে জুলাই ৫২ 61০ ৫৯১ ২২শে--৪দ৩/০ ৫1০ 
"Sho ১ ২৩শে-€1/০ ৫1০ ৫২ ২৪শে ৯ 5 ২৫শে-৫৯ ০ ৫ | 
ইণ্ডিয়ান কপার-__-১৯শে ২/০ ২০০ 3 ২২শে--২/০ ২%০ ২২3 ২৪০-২২ 
২৮০ ২২3 ২৫শে-২৮০ ২৩০ ২/০। কনসোলিডেটেড, টিন_২২শে 
২৮৩০ ৩/০ ; ২৩শে__২৪/০ ৩/০। টেভয় টিন-_২৫শে ১০। 

ইলেকটি.ক ও টেলিফোন 

বেঙ্গল টেলিফোন-_১৯শে জুলাই (অর্ডি) ১৬২১ ২২শে-(অডি) ১৫৮০ 
১৫৪৩০ ১৬৩/০ (প্রেফ) ১৪৮/০ ১৫/০) ২৩শে(প্রেফ) ১১৮০ ১১৫৮০) 
২৫শে_(প্রেফ) ১১1৮০ | ঢাকা ইলেকটি.ক-__২২শে (অনি) ১৪%/০ ১৫/০ | 
ভাগলপুব ইলেকটি.ক-_২৪শে ৭৮০ ৮২1 আপার গ্যাঞ্জেস ইলেকট্ ক 


হ৩শে ১০৯৭ 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

হুকুটাদ ষ্টীল--১৯শে (প্রেফ) ১০ ১1/০। ইণ্ডিয়ান গ্যালতানাইজিং_ 
১৯শে ২৬২। ইত্ডিয়ান 'আয়রণ এ্যাণ্ড ক্টীল_-১৯শে ২৬।%০ ২৭২ ২৬1/০ 
২৬1০ ; হ২শে- ২৬৭০ ২৩1০ 3 হ৩শে- ২৬॥০ ২৬1/০ 3 ২৪শে-_২৩1০ ২৬৪০ 
২৬০) ২৫শে_২৬॥০। ষ্টাল কর্পোরেশন__-১৯শে (অভি) ১৫1৬০ ১৫৮০ 
১৫২. (প্রেফ) ১০০২ $ ২২শে--১৪৪০ ১৫1/০ ১৫/০ (প্রেফ] ১০১২ 3 ২৩শে- 
২৪শে-_-১৫৩/০ ১৫/০ ১৪৪৩/০ ১৪২ (প্রেফ) ১০১২) 


চিনির কল 
মুরীক্রয়ারী--১৯শে ১১৮০ ১১৮০ ; ২৩শে-১৯০ ৯১1৮০ । 
কেক গ্যাণ্ড কোং ২৪শে ৯০০ ৯৮০ । 
চা বাগান 
পাত্রকোলা--১৯শে (প্রেফ) ১৩৯২ ; ২৪শে--১৩৯২ ১৪০২। তেজপুর-_ 
হ২শে (অভি) ৬1০ ৬৮০ (প্রেফ) ১১|০ ১১০) ২৪শে-(অভি) ৬৪০ | 
বাগযারী-_-২৩শে ৫0০ ৫8০1 দার্জিলিং টি গ্যা্ড সিনকোনা--২৫শে ১২৫২ 


১২৬২ | বিবিধ 

বি, আই, কর্পোরেশন--৯৯শে জুলাই (অডি) ৩৮%/০ ; ২২শে--৩/০ 
১৫১২ ১৫২৯১ ২৪শে--৪৯ ৩৪৮০ $ ২৫শে- (ডি) ৩৮৮০ ৪/০ ৪২। 
-বৃটাশ বন্মা পেটুল--১৯শে (অর্ডি) ১০০২ ৯০১২ ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্টশ-_ 
-২৫শে ২৪৮০ ২৪৮০/০ | মেদিনীপুর জমিদারী--১৯শে ৭৫২) ২৩শে-৭২॥০ 
৭৩২ ৭৪২ (প্রেফ) ১২২২1 আসাম সজ-__২৪শ্২/৮০ ২৮০ 3 ২৫শে 


-২৮০ [| 
ডিবেঞ্চার ; 
৩২ সুদের (১৯৩৬-৬৬) কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল__২৪শে ৮৩1০। 
৬২ স্থদের ভগোপাল পেপার-_-২৪শে ১০১ । 


পাঁটের বাজার 


১০|০ | 


১৫৮০ ১৪1%০ ১৫৩/০ ১ 
২৫শে--১৫%০ | 


রাজা 


৯৯ শে ১৩৮০ | 


কলিকাতা, ২৬শে জুলাই, 


| aE কলিকাতার ফাটকা বাজারে পাটের বিকিকিনি বন্ধ ছিল।' 


ফাটক! বাজারের বাহিরে এসপ্তাহের প্রথম দিকে পাট কলওয়ালারা কিছু | 
কিন্ত পরে ক্রয়ের মাত্রা বিশেষ | 


বেশী পরিমাণে পাট ক্রয় করিয়াছিল | 
ভাবে হাস পায়। মফ:স্বলে আবহাওয়ার অবস্থা খুব অনুকূল থাকায় এবার 


3 ২৩শে- 


ক্রেতারা এখন বেশী পাট ক্রয় না করিয়া পরে পাট ক্রষ করার 
অপেক্ষা করিতেছে।, তাহাছাডা চটের বাজারে মন্দার ভাব বজায় থাকার 
দরুণও তাহারা বর্তমান প্রয়োজনের অধিক পাট ক্রয় করিতে কোন আগ্রহ 
বোধ কবিতেছে না। এসপ্তাহে বিদেশী খরিদ্দারদের দিক হইতে পাটের 
দাবী দাওয়া সম্তোষজনকই ছিল। কিন্ত জাহাজ চলাচল বিষষে অস্ুবিধ! 
হেতু রপ্তানী কারকেরা অড্ণর গ্রহণে তেমন কোন আগ্রহ দেখাইতেছে'না। 
অন্ত আলগা পাটের বাদ্ধারে আগষ্ট মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে 
ইত্ডিযান, ভাত শ্রেণীর প্রতিমণ পাটের দাম ছিল মিডল্‌ ৮০ আনা ও 
বটয 91০ আনা। ডিষ্রক্টতোষা (সেপ্টেম্বর ডেলিভারি) শ্রেণীর পাটের 
দাম ছিল মিডল্‌ ৮ টাকা ও বটম ৭ টাকা। পাকা বেল বিভাগে প্রতি 
বেল লাইটনিং ও ফাষ্ট শ্রেণীর পুরাতন পাট যথাক্রমে ৩৬ টাকা ও ৩০ 
টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছেন ূ 

" গত ২০শে জুলাই বে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফ:স্বল হইতে 
৪৯ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে? পূর্ব বৎসর এ সমষে ৭১ 
হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল । 

থলে ও চট 

পাটকলের কাৰ্য্যকাল হাস' করার-সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় ও আমেরিকায় 
গত জুন মাসে পাটজাত জ্িনিবের কাটৃতি অনেকটা সন্তোষ জনক মনে 
হওয়ায় গত সপ্তাহে থলে'ও চটের দামের কিছু. উন্নতি দেখা গিয়াছিল। 
এসপ্তাহে সে তুলনায় দামের হার কিছু নামিয়া গিয়াছে। গত ১৯শে 
জুলাই বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১০০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের 
দাম ৯৫০ আনা ছিল। অন্ত বাজারে তাহা যথাক্রমে ১০/০ আনা ও ১৪৮০ 


আনা দাড়াইয়াছে। 
সোনা ও বূপা . 
কলিকাতা, ২৪শে জুলাই 


আলোচ্য ঘণ্তাহেব মধ্যভাগ পর্য্যস্তও বোস্বাই বাজারে স্বর্ণের মূল্য স্থিরত। 
বজাষ ছিল) কিন্ত সপ্তাহের শেষদিকে উহা কতকটা হাস পাইয়াছে। 
জাহাজের অভাবে বপ্তানীবাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং যুদ্ধের ফলে দেশের 
অভ্যন্তরে স্বর্ণের যে চাহিদা দেখা গিয়াছিল তাহাও অনেকাংশে দূরীভূত 
হইয়াছে। ইহার ফলে রেডি স্বর্ণের মুল্য ৪১%/৬ পাই হইতে হাস পাইয়া 
৪১৪৬৬ পাইয়ে নামিয়া আসিয়াছে । | 

আলোচ্য সপ্তাহে লণ্ডনে সোনার দর ১৬৮ শিলিং। সরকারী ভাবে 


স্থিরীকৃত হারে অপরিবত্তিত ছিল। বোম্বাই বাজারে সপ্তাহের বিভিন্ন 
দিবসে রেডি স্বর্ণের" মূল্য নিঙ্রলিখিত' রূপ গিয়াছে £:--২০শে জুলাই-8১৪০' 


আনা, ২২শে জুলাই_-৪১৭/০ আনা, ২৩শে জুলাই--৪১%০ আনী, ২৪শে 
জুলাই--৪১/৬/৬ পাই, ২৫শে ছুলাই--৪১০/৩ পাই। 


অস্ত কলিকাতার বাজারে গোল্ড বার ৪১০০ আনা এবং বড়ালবার 


| প্রতি ভরি ৪১৮০ আনা ছিল। 


HE. EM mC 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব বেল লিঃ 
৮নং ক্লাইভ, ক্টাট,কলিকাতা। 


ফোন ১-কলি:--৯১৬ এবং ১৪৬২ 





ৃ 
-] 


| দা 
. লেক মার্কেট (কলি: )১ বর্ধমান, আসানসোল, 
সন্ষলপুর ( উড়িম্যা )। 
লভ্যাংশ £১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে আয়কর বজ্জিত 


C শতকরা বার্ষিক ৫২ টাকা দেওয়া হইয়াছে। 
সর্ধ প্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য কর৷ হয়। 
সৰ্ব্বত্ৰ শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্যক । 
| 5০০০০০০স্েস্িিশ 








৪০৬ 


শপ 





পূর্ববর্তী সপ্তাহের স্তায় বিগত সপ্তাহেও বোম্বাই বাজারে রৌপ্যের: মূল্যে 
বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণুও বেশী হয় নাই। 
বোম্বাইএ প্রতি ১০০ ভরি কোর মূল্য ১৯শে, সকলই ৬২০, আনা, 
২২শে জুলাই--৬২৩০ আনা, ২৩শে জুলাই--৬২|০ আনা, ৎ৪শে জুলাই 
৪২/০ আনা এবং ২৫শে জুলাই--৬২৷/০ আনা ছিল ।, 
অদ্য কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরি রৌপ্য ৬২1৮০ আনা এবং এ দা 
4০ আনায় স্থির ছিল। . 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম ভাগে লপগ্তনের বাজারে রৌপ্যের ম্‌ল্য প্রতি 
আউন্স.২২$ পেন্স হইতে ২২৯% পেন্সে নামিয়া আসিয়াছিল। শেষ দিকে এই 
নিশ্গতি কতকটা রুদ্ধ হইয়াছে। ২৫শে জুলাই তারিখে লণ্ডনে প্রতি 
আউন্স রৌপ্যের মুল্য ছিল ২২5ড পে ই 
চিনির বাজার 
কলিকাতা, ২৬শে জুলীই 
স্থানীয় চিনির বাজারে গত সপ্তাহের শেষে যে সামান্ত উন্নতি পরি- 


লক্ষিত হইয়াছিল তাহা আলোচ্য সপ্তাহে বজায় থাকিবার ফলে মুল্য , 


এবং কারবার উভষেরই কিছু উন্নতি হয়। চিনির মূল্য প্রতিমণে প্রায় 
. এক আনা বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ীগন্ণর ধারণা এই যে অদূর ভবিষ্যতে 
কলিকাতার সন্নিকটবর্তী বাজার সমুহের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং তজ্জন্ত 
আড়তদারগণও চিনি কাঁটৃতি করিবার দিকে' সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেছে না। চিনির আমদানী শীঘ্র বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই এবং 
মভুদ চিনির পরিমাগও স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা কম আছে। স্থানীয় 
বাজ্ধারে দেশী চিনির-মজুদ পরিমাণ ৬০ হাজার বস্তা বলিয়া -অন্থমিত হয়। 
বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনির মূল্য নিয়রূপ ছিল £₹_মতিপুর ১০০০নং ১৩০ ; 


মাড়হোরা ও চম্পারন ১৩৮৬ পাই, বানপাতিয়া ও রোটাস ১২৪০) নিউ ' 


সাতন ১২৩০ ; সাগৌলী ১২1৮৩ পাই, রোসা ১২1/৩ ; হাতোয়া ১২1০ | 


তুলা ও কাপড় 

কলিক্লাতা, ২৬শে জুলাই 

আলোচ্য সপ্তাহে প্রথমদিক বোদ্বাইএর' তুলার বাজারে অবনতি ঘটে 
কিন্তু সপ্তাহের মাঝামাঝি আমেরিকা হইতে উৎসাহজনক সংবাদে উহার 
কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বোস্বাইএর কাপড়ের বাক্তারের যে সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে তাহা উৎসাহ ব্যঞ্জক নহে । জাপান; প্রতিক্রিয়াশীল নীতি 
অবলম্বন করিতে পারে আশঙ্কায় এবং আমেরিকার তুলার অনিশ্চয়তা ইত্যাদি 
কারণের জ্রন্ত বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলা: কঠিন। বোম্বাইএর 
বাজারে ৰৌরোচ জুলাই আগষ্টের দর ১৬৭।০ আনা পর্য্যন্ত হাস পাইবার,পর 
১৭৬ টাকায় উঠিয়া বাজার বন্ধের সময় ১৭৩1০ আনা দাডায়। ওমরা, ১৫৯1০ 
আনায় নামিয়া পরে ১৬৬৮০. আন], পর্য্যন্ত উঠে। বেঙ্গল বাজার বন্ধের 
সময় ১৩৮০ জানা দাড়ায়। 


হা কলিকাতা, ২৬শে জুলাই 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে কোন পরিবর্তণ দেখা দেয় 
নাই। তুলার বাজারের অনিশ্চয়তা এবং বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার 
অভাবই এইরূপ অবস্থার জন্য দায়ী বলিয়া মনে হয়। জাপানের সহিত 
সামান্ত অগ্রিম কারবার সম্পন্ন ' হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। আগামী 
পুজার বাজার উপলক্ষে কাপড়ের কিরূপ চাহিদা পাইবে তাহা বর্তমানে 
কিছুই বলা যাইতেছে না । সুতার বাজারেও মন্দার .তাব বলবৎ ছিল। 
তুলা ও কাপড়ের বাজারের অবনতি এবং রপ্তানী বাণিজ্যে বিন উপস্থিত 
৮ 


কলিকাতা, ২৬শে ভুলাই 


গত ২৩শে সির GAA নিলাম 
সম্পন্ন হয় তাহাতে মোট. ৬ হাজার ৪২৩ বাক্স চা গড়ে প্রতি পাউণ্ড 
।৩ পাই দরে বিক্রয় হয়। গত বৎসর এই ' সমসাময়িক, নং 'নীলামে 


রী 
"3 


_ দাধিক জগৎ 


. ৩০-৩১০ 5 


[ ২৯শে জুলাই, ১৯৪০ 


৬ হাজার ২৯৩ বাক্স চা গড়ে ।১ পাঁই দরে বিক্রয় হইয়াছিল। আলোচ্য" 


সপ্তাহে চায়ের শ্রেণী ও গুনান্থসারে দর গিয়াছে। দার্জিলিংএর চায়ের 
দর,ভাল গিয়াছে। পাত] চায়ের চাহিদা ছিল। € হাজার ৯২০ বাক্স 
পাতা চা প্রতি পাউণ্ড 1৩ পাই দরে বিক্রয় হয়। ' | 

আগামী ২৯শে জুলাই রপ্তানীযোগ্য চায়ের যে. নীলাম হইবার করা, 
আছে তাহা সম্ভব: হইবে না ; সম্ভবতঃ উহা আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি, 


সম্পন্ন হইবে। | 
কলিকাতা, ২৬সে জুলাই 

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চাষডার বাজ্ধারে মন্দা গিয়াছে। কারবার 
সম্পূর্কে ব্যবসায়ী মহলে মোটেই কোন আগ্রহ প্রকাশ পায় না। '*-, 

বিভিন্ন প্রকার চামডার ষে সামান্ত কারবার হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ 
দেওয়া গেল £ং=- 

ছাগলের চামড়া পানা ১০ হাজার ৬ শত টুকরা! ৫০২-৭০২ হিঃ ৯ 
ঢাঁকা-দিনাজ্পুর ১৮ হাজার ৫ শত টুকরা ৬৫২-৯০২ হিঃ) আদ্র-লবণান্ত 
২০ হাজার ৫ শত টুকরা-৫০২ -৭০২ হিঃ। 

মজুদ ছাগলের চামড়া নিয়রূপ ছিল £_পাটনা ৩ লক্ষ ১১ হাজার, ঢাকা-- 
দিনাজপুর ২ লক্ষ ২৮ হাজার € শত এবং আব্র-লবণাক্ত ১৬ হাজার টুকরা । 

গরুর চামড়া__আত্র-লবণাক্ত ৬ হাজার ১৯ শত টুকরা %৩ পাই 


,. হইতে ৬০ আনা হিঃ ; ঘারতাগা পুণিয়া-রাঁচি শ্রেণীর মহিষের চামড়া ৬০ . 


টুকরা ৩২ হিঃ। 
এতন্যতীত নিম্বোক্তর্ূপ গকর চামড়া মজুদ ছিল--ঢাকা- “দিনাজপুর, 
লবণাক্ত ১০ হাজার ৯ শত ; আগ্রা-আর্সে ৭ হাজার ৮ শত) দ্বারভাঙ্গা-- 
পৃণিয়া সাধারণ ৭ হাজার ৭ শত; নেপাল-দাজ্জিলিং ৬ হাজার ৬ শত ;- 
লং-আসায-লবপাক্ত ৪ শত, আন্র-লবণাক্ত ১০ হাজার টুকরা ' 


ধান ও চাঁউলের বাজার 


কলিকাতা, ২৪শে জুলাই” 
রেঙ্গুনের বাজার-_-আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের" 
বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতি' একশত ঝুড়ি, 
০৮ ৭৫ পাঃ) ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে", .. 
খান [নটো_ জুলাই ২৯৩২) আগষ্ট 5 সেপ্টেম্বর ২৮৫৯ 
অক্টোবর ২৮৩২ । 
আতপ- মোটা ২৮০২-২৮২২ ; সর্ক ২৯২২-২৯৫২ 5 বয়ান ২৯৫২- 
২৯৭২3 সুগন্ধি ৩১৫২-৩২০২  কুলফি টিক মাগ্ডালো ৩৪৫২৮ 
৩৫৫২3 ভাঙ্গা ১৯০২-১৯৫ ! 
লিদ্ধ_লম্ব! 5 মিলচর খুখনং ৩০০২-৩০৭৯ 8 সঃ সিদ্ধ, 
ধান-__নাসিন শ্রেণী ১২৪২-১২৪২ 3 মাঁঝারি ১২৩২-১২৫২ | 
গত ২২শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বহ্মদ্েশ হইতে মোট: 
৩৫ হাজার ৯৯৭ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই 
সময় উহার পরিমাণ ২৫ হাজার ৮৬০ টন ছিল। গত ১লা জানুয়ারী হইতে 
এইরূপ আমদানীর পরিমাণ ১০ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮৭৩ টন দীড়াইয়াছে। গত» 
বৎসর এই সময়ে উহার পরিমাণ ১২ লক্ষ ৯৪ হাজার ২৮৩ টন ছিল । 
কলিকাতার বাজার-_আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের" 
বাজার স্থির ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতি মণ ধান ও চাঁউলের নিম্নরূপ দর 
গিয়াছে। | 
ধান--গোসাবা ২৩নং পাটনাই ৩/১০-৩%০ ; মাঝারি পাটনাই ২॥০০-- 
২৮৩০ ; সাধারণ ও পুব! পাটনাই ২৮/০ ; সাদা মোটা ২॥০-২॥/০ ; দ্ূপশাল- 
দাদশাল ০৮৩১০ ; হোগলা ৩০১০-৩০ ; হামাই ৩০-৩১০ 5 
চিনি আতপ ৩০০-৩৩০ ; যশোয়া ৩/১০-৩৮০ ; ওড়াশাল ২৩/০-২1১০ 1, 
.চাউল- গোসাবা ২৩ নং পাটনাই ৪৩০-৫ ) বূপশাল (ডেকী) 1৮০ $ 
রী “কিল, ছটা) ৫1৮০-৫1৩/০ 5 কাটারীতো? (ঢেকি) ৫৮০) কামিনী: 
আত্গ ৫1৮০ ; মোটা ৪0০। 
গত ২০শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইফাছে তাহাতে জল ও স্থল পথে 
কলিকাতায় মোট ৪ হাতার ৯৬৯ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর 
কা ছিল ৮ হাজার" ৪১৪ টন |, - গত ১লা জানুয়ারী 
হইতে ২০মশে জুলাই পর্যন্ত কলকাতার চাউল আমদানীর রি ২ লক্ষ 


» ৯৪"হাক্ঞার্‌ ২০৩ টন দাডাইয়াছে ; অপর পক্ষে গত বৎসর এই সময় উহার, 


পরিমাণ ৩ লক্ষ *৩ হাজার ১৬৫ টন ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে আলোচ্য. 
সময়ে গত বৎসরের তুলনায় কলিকাতায় চাউল আমদানীর পরিমাপ: 


হার ৯৬২ টন কম দাড়াইয়াছে। 


_" ফোন-_বড়বাজার, ৬৩৮২ 


কার্ধ্যালয়-_১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 





| নিবি JAGAT 
ক্রবনা- বান হি্স- অর্থনীতি বষস়ক্র 


-্বাএ্গাুলক কলা. 
সম্পাদক শ্ৰীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 





ওয় বর্ষ, ১ম খণ্ড | 


কলিকাতা, ৫ই আগষ্ট, সোমবার ১৯৪০ 





| ১৪শ সংখ্যা 








বিষয় . 
সাময়িক প্রসঙ্গ 
'ভারতীয়,বীমা আইনের সংশোধন (২) 


স্বর্ণের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ 


' বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
যে আর একটা মারণাস্ত্র শাণিত করা হইতেছে. ততপ্রতি অনেকেরই 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। গত ২৪শে জুলাই তারিখে গবর্ণমেন্টের তরফ 
হইতে পরিষদে কৃষিণ আইন সংশোধন কল্পে একটা নূতন বিল 
উপস্থিত করিয়া তাহা বিবেচনার ভার সিলেক্ট কমিটার উপর প্রদত্ত 
হইয়াছে । বিলটার মৰ্ম্ম এই যে খণসালিণী আইন পাশ হইবার 
পুর্বেব আদালতের ভিক্রী বলে কৃষকের যে সমস্ত জমি ভূম্যধিকারী 
অথবা মহাজনের হাতে চলিয়া গিয়াছে তাহ! ডিক্রীদারগণকে উপযুক্ত 


ক্ষতিপূরণ দিয়া পুনরায় কৃষকের হাতে প্রত্যর্পণ করা হইবে। , 


গবর্ণমেন্টের পক্ষে যুক্তি এই যে খণসালিশী আইন পাশ হইবার 
উপক্রম দেখিয়া বহু ব্যক্তি তাড়াহুড়া করিয়া. তাহাদের পাওনা টাকার 
জন্য ভিক্রী মুলে কৃষকের 'জোত জমি হস্তগত করিয়াছিল । রি 
বর্তমানে উহার প্রতিকার করা আবশ্যক হইয়াছে: 

‘আইনের বলে খণসালিশী আইন পাশ হইবার রি কত 
বৎসর সময়ের মধ্যে হস্তাস্তরিত জমি. পুনরায় কৃষককে ফিরাইয়া 
দেওয়া হইবে, “উপযুক্ত' ক্ষতিপূরণ কি ভাবে .নির্ধারিত হইবে এই 
ক্ষতিপূরণের টাকা এক সঙ্গে না বহু বৎসরের কিস্তিতে দেওয়া হইবে, 
টাক! দেওয়ার দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবে--ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে এখন 
কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে আইন প্রণেতাগণ পূর্ব্ব পূর্বব 
'* অনেক আইনে যে প্রকার মনোভাব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে মনে 
হয় যে খণসালিশী আইন :প্রবপ্তিত হইবার পূর্বববর্ত্তা অস্ততঃ দশ 








পৃষ্ঠা 
+ 8১৪-৪১৯ 
8১৯ 
৪২০-৪২১ 
"৪২২ 
৪২৩-৪২৬ 


বৎসর কালের মধো যে. সমস্ত জমি খাজনা বা খণের জন্য কৃষকের 
হস্তচ্যুত হইয়াছে তাহা এই আইনের আমলে আনা হইবে। অধিকত্ত 
উপযুক্ত" ক্ষতিপূরণের নামে ভূম্যধিকারী ও মহাজনের প্রাপ্য টাকার 
পরি মাণ যধীসম্ভব কম করিয়া ধরা হইবে। এতছপরি এই টাকা 
পরিশোধের দায়িত্ব কৃষকের উপর ফেলিয়া তাহাদিগকে বহু বৎসরের ; 
কিস্তি দেওয়া হইবে__এরূপ আশঙ্কাও রহিয়াছে । মোটের উপর এই 


আইন পাশ হইলে, দেশের বনু মধ্যবিত্ত পরিবার-_যাহারা জমির 


খাজানা ও দাঁদনী টাকা হইতে বঞ্চিত হইয়া কোনওরূপে খামার 
জমির কসল ছারা উদরান্নের সংস্থান করিতেছে তাহারাও অনাহারে 
মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। বর্তমান গবর্ণমেন্টের আমলে যত আইন 
পাশ হইয়াছে তাহার অনেকগুলির ঘ্বারাই মধ্যবিত্ত সমাজকে আঘাত 
করা.হইয়াছে। এই সব আঘাতের পরেও উহারা কোনওরপে 
টিকিয়া ছিল। কিন্ত এখন আর উহাদের বাঁচিবার কোন আশাই : 
দেখা যাইতেছে না। 
মন্ত্রীসভার ডিক্টেটরী চাল 

কোয়ালিশনী সভ্যবৃন্দের সমর্থনের জোরে বাঙ্গলার মন্তরীমণ্ডল 

অনেক ব্যাপারে নুতন পথের সন্ধান দিতেছেন। বাজেটে নির্ধারিত 


. কয়েকটী বিষয়ে ব্যয়ের পরিমাণ প্রাদেশিক রাজস্বের উপর চাপাইয়া 


দিয়া উহাকে ব্যবস্থা পরিষদের ভোটের আওতা হইতে দূরে 
রাখিবার জন্য সম্প্রতি বাঙ্গলার মন্ত্রীসভা যে প্রস্তাব করিয়াছেন 
তাহাও জনমতের প্রাধান্য এবং স্থায়ত্তশাসনের আর একটা নমুনা 
বলিয়া ধরা যাইতে পারে। মন্ত্রীসভার নব প্রস্তাবিত ফাইনান্দ 


£ 


১০৮ 


আধিক জগৎ 


[ ৫ই আগষ্ট, ১৯৪০ 





বিলের উদ্দ্যেশ্য এই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য. প্রমুখ 
কয়েকটী ব্যয়ের ব্যাপারে ব্যবস্থা পরিষদ আলোচনা মাত্র করিতে 
পারিবেন ; কিন্তু মন্ত্রীসভার পরিকল্পিত ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি 
করিতে পারিবেন না। এ স্থলে উল্লেখ করা যাঁইতে পারে যে 
লাট সাহেবের বেতন, ভাতা এবং তাঁহার আফিসাদির ব্যয় সম্পর্কে 
ব্যবস্থা পরিষদে ভারত শাসন আইনান্ুসারে কোনরূপ আলোচনা 
হইতে পারে না। প্রাদেশিক খণ, এডভোকেট জেনারেল ও 
মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা এবং হাইকোর্টের বিচারকদের বেতন ও 
ভাতা সম্পর্কে প্রাদেশিক আইনসভা সমূহের আলোচনার অধিকার 
আছে মাত্র । কিন্ত এই সমস্ত খাতে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ব্যয় 
ভোটের জোরে হ্রাস বৃদ্ধি করার ক্ষমতা আইন সভাসমূহের নাই! 
আলোচ্য ফাইনান্স বিল দ্বারা আরও কয়েকটা বিষয় এই. দ্বিতীয় 
পর্ধ্যায়ের অস্তভূ ক্ত করিতে মন্ত্রীসভা প্রয়াসী হইয়াছেন । 

এই প্রস্তাব সম্পর্কে আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে আইন 
সভার সবস্তদের বিচার বুদ্ধি অবিশ্বাস করিয়া কয়েকটা বিষয়ে 
নিজেদের সুবিধা এবং ইচ্ছা মত ব্যয় করিবার অবাধ ক্ষমতা মন্ত্রী- 
মণ্ডল অধিকার করিতে চাহেন। ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক 
রাজন্বের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ আইন সভার নিয়ন্ত্রণের উদ্ধে রাখা 
হইয়াছে। আলোচ্য উপায়ে মন্ত্রীসভা ইহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি 
ব্যাপারে নিজেদের ক্ষমতা আরও পরিসর করিতে মনস্থ করিয়াছেন। 
স্বাযস্তশাসনের মূলনীতি এই যে যাহার! ট্যাক্স দেয় ট্যাক্সব্যয় 
ব্যাপারেও তাহাদের মতামত গ্রহণ করা উচিত। ভারত শাসন 
আইনে এই অধিকার, সামান্যই দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার উপরও 
বাঙ্গলার মন্ত্রীসভার লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে । আমরা আশা 
করি ব্যবস্থা পরির়দ মন্ত্রীসভার এই দাবী না মানিয়া নিজেদের 
মর্যাদা বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইবেন । 

মন্ত্রীসভার এই অন্যায় দাবী সম্পর্কে আর একটা বিষয় ভাবিবার 
আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সাহায্য প্রভৃতি কয়েকটী ব্যাপারে 
এই অধিকার চাওয়ায় স্বভাবতঃই সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন উদয় হয়। 
হক্‌ মন্ত্রীমণ্ডলী সাম্প্রদায়িকতার চরম দৃষ্টান্ত । সাম্প্রদায়িক কারণেই 
কয়েকটী বিষয়ে অর্থ ব্যয়ের অধিকার সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদের 
, ক্ষমতা লোপের প্রস্তাব হইয়াছে, জনসাধারণের মধ্যে.এরূপ ধারণা 
স্থষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক । 
এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইলে বাঙ্গলার লীগ- 
ধুরন্বরগণের মনোভাব কিরূপ হইত ? । 

নূতন সমবায় আইন 


.... নুতন একটি সমবায় আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের 


উপস্থাপিত বিলটি সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 
- হইয়াছে । এই বিলে কতকগুলি বিশেষ আপত্তিকর ও প্রতিক্রিয়া- 
শীল বিধিব্যবস্থার নির্দেশ রহিয়াছে বলিয়া পরিষদের কংশ্রেসী দল 
উহার বিভিন্ন ধারা ও উপধারা সম্বন্ধে অনেকগুলি সংশোধন প্রস্তাব 
আনয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা সত্বেও অধিকাংশের ভোটের 
জোরে শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রীসভার ইচ্ছান্থুরূপভাবেই বিলটি পাশ হইয়াছে 
ইহা দুঃখের বিষয়। নূতন সমবায় আইন সংক্রান্ত বিলটির বিশেষত্ব 
এই যে উহাতে সমবায় আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সমবায় বিভাগের 
রেজিস্্রারের হাতে ডিক্টেটরী ক্ষমতা আরোপ করা. হইয়াছে। 
প্রচলিত সমবায় আইনে পূৰ্ব্ব হইতে রেজিষ্্রারের হাতে যে ক্ষমতা ন্যস্ত 
রাখা হইয়াছে বর্তমান রেজিষ্ট্রার তাহার সছ্যবহার করিতে পারেন 


কংগ্রেসী প্রদেশসমূহের মন্ত্ীগণ. 


নাই। এমন কি প্রাপ্ত ক্ষমতার অপপ্রয়োগের ফলেই আজ এপ্রদেশে 
সমবায় আন্দোলনের এত বেশী দুর্দিন দেখা দিয়াছে বলিয়া অনেকের . 
ধারণা । এই অবস্থায় নুতন একটি আইন দারা রেজিষ্্রারের ক্ষমতা 
সকল দিক দিয়া আরও বেশী রকম বাড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা বিশেষ 
ভারে আপত্তিকর । উহাতে সমবায় সমিতি পরিচালনায় দলদিলি, 
স্বার্থপরতা, অসাধুতা ও আশ্রিত বাৎসল্যের মাত্রা বাড়িয়া এ প্রদেশের 
সমবায় আন্দোলন অধিকতর দৃষছৃষ্ট হওয়ারই আশঙ্কা রহিয়াছে । 
দেশের সমবায় সমিতির কাধ্যধারাকে গলদমুক্ত করিতে হইলে 


* সমিতি সমূহের অডিট বা হিসাব পরীক্ষা সম্পর্কে প্রকৃত সুব্যবস্থা 


প্রয়োজন । .. কিন্ত দুঃখের বিষয় বর্তমান বিলটিতে সে বিষয়ে মোটেই 
কোন সময়োপযোগী সুনির্দ্দেশ দেওয়া হয় নাই। সমবায় সমিতির 
হিসাব পরীক্ষার ভার এতদিন সমবায় বিভাগের অডিটরদের উপরই 
ন্যস্ত ছিল। বর্তমান বিলেও সমবায় সমিতির হিসাব পরীক্ষার 
দ্বায়িত্ব রেজিষ্টার ও রেজিস্ট্রার কর্তৃক নিয়োজিত কর্মচারীর উপরই 
ন্যস্ত করা হইয়াছে । অধিকন্ত বর্তমান বিলে সে বিষয়ে রেজিষ্্রারের 
একচেটিয়া ক্ষমতা বেশী পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । 
আমরা এরূপ অদুরদর্শী নির্দেশের বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি। সমবায় বিভাগের অডিট প্রথার ভুলক্রটির জন্য 
সমবায় সমিতিসমূহের গলদ এতদিন কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে। 


ও তাহাদের সুপরিচালনার জন্য নিরপেক্ষ অডিটর দ্বারা তাহাদের 
হিসাব পরীক্ষার ব্যবস্থা দাবী করিতেছে | আর সমবায় আন্দোলনের 
কল্যাণ দেখিতে হইলে তাহা করাই গবর্ণমেন্টের পক্ষে সঙ্গত। কিন্তু 
তাহারা সেরূপ কোন সুব্যবস্থার বদলে একগুয়েমিভাবে সমিতি 
সমূহের অডিট বিষয়ে রেজিষ্্রারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সর্থন্ধেই জোর . 
দিতেছেন-_ইহা বাস্তবিক পক্ষেই অশোভন ও অসঙ্গত। দেশের 
জনসাধারণের আস্থা ও সহযোগিতার উপরই সমবায় *আন্দোলনের 
কৃতকাধ্যতা নির্ভর করিতেছে । বিশেষভাবে এপ্রদেশের হিন্র্ু জন- 
সাধারণের সাহায্য তৎপরতার জনাই বাঙ্গলায় এপর্য্যন্ত সমবায়ের 
কিছু কিছু প্রসার সাধিত হইয়াছে। আজ বাঙলার হিন্দু জন- 
সাধারণের সুস্পষ্ট দাবী ও নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গলার বর্তমান 
সাল্প্রদায়িকতাবাদী মন্ত্রীৰভা যেভাবে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে 
ডিক্টেটরী শাসন চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে ভবিষাতে 
এদেশের হিন্দু জনসাধারণ যদি সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে 
সহযোগিতা করিতে অনিচ্ছুক হন তবে তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু 
থাকিবে না । 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে যুদ্ধের প্রভাব 

বৰ্ত্তমান যুদ্ধ আর্ত হইবার অব্যবহিত পরে যুদ্ধের ফলে ' দেশের 
ব্যাক্কগুলির কি অবস্থা দাড়াইবে তৎসম্বন্ধে বহু আমাঁনতকারীর মনে 
উদ্বেগের স্থষ্টি হইয়াছিল। এঁ সময়ে আমরা একটা প্রবন্ধে বলিয়া- 
ছিলাম যে যুদ্ধের জন্য দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষতির তো 
কোন আশঙ্কাই নাই বরং যুদ্ধের সুযোগে ব্যাঙ্কদমূহ উহাদের আ্ধিক 


ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইবে। আমাদের এই ভবিষ্যত্ঘাণী . .* 


যে সত্য তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রথমে বিগত ১লা ' 
সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতবর্ষের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির নিকট চলতি 
আমানত হিসাবে ১৪১ কোটা ৩৯ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী আমানত 
হিসাবে ১০৬ কোটা ৪৬ লক্ষ টাকা জমা ছিল-_গত ১৯শে জুলাই 
তারিখে (উহার পরবত্তা বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নাই ) 


তালিকাভুক্ত ব্যাস্কগুলিতে এই ছুই. শ্রেনীর আমানত হিসাবে মছুদ 


২৯শে জ্বলাই, ১৯৪০ ] 


টাকার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫১ কোটি ৩৭ লক্ষ এবং ১০৬ কোটি 
৮৩ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের প্রথমে এইসব ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকার 
পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ২৯ লক্ষ--বর্তমানে উহা ৮ কোটি ৩২ লক্ষ 
টাকায় দাড়াইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ব্যাস্কসমূহ -কর্তৃক রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে মজুদ টাকার পরিমাণও ২৫ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা হইতে ২৯ 
কোটি ৪৮ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে এই সময়ের মধ্যে 
ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক বিল ডিসকাউন্ট বাবদ দাদনীকৃত টাকার পরিমাণ 
৩ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা 
হইয়াছে এবং অন্য দিকে স্বল্প সময় অন্তে পরিশোধের সর্তে দাঁদনীকৃত 
টাকার. পরিমাণ ১৪৫ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা হইতে ১৩২ কোটি ১১ 
লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরবর্তী 
১১ মাসে ব্যাঙ্ক সমূহে সাধারণের আমানতী টাকা ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক 
সমূহ কর্তৃক রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ টাকা বাড়িয়াছে, হস্তস্থিত নগদ টাকার 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত টাক! অধিকতর 
+ নিরাপদ, ও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্যভাবে দাদন হইয়াছে। 
এই সমস্তই ভারতীয় 'ব্যাঙ্কসমূহের অধিকতর সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির 
পরিচায়ক। তবে তালিকাভূক্ত সকল ব্যাঙ্ক সমান নহে এবং রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকার বাহিরেও অসংখ্য ব্যাঙ্ক রহিয়াছে । কিন্ত তালিকার 
বহিভূত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থাও যে এই সময়ের মধ্যে উন্নত হয় নাই 
তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। যুদ্ধের সময়েই হউক অথবা 
শাস্তির সময়েই হউক পরিচালনার ক্রাটির জন্য ব্যষ্টি হিসাঁবে ২৪টি 
ব্যাঙ্ক বিব্রত হইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য সমষ্টিগত ভাবে 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই_-বরং উন্নত হইতেছে 
এবং আমানতকারীদের দিক হইতে আতঙ্কিত হইবার যে কোনই 
. কারণ ঘটে নাই তাহা উপরোক্ত তথ্য তালিকা হইতে সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত হয়। 





বাঙ্গলায় বন্ত্রশিলের সঙ্কট 


ঢাকেশ্বরী কটন মিলম্‌ লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও বঙ্গীয় 
কল মালিক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সূর্য্য কুমার বস্থ সম্প্রতি উক্ত 
সমিতির দ্বিতীয় ত্রেমাসিক সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া 
“এক সুচিন্তিত অভিভাষণে বাঙ্রলায় বস্ত্রশিল্পের বর্তমান সঙ্কটজনক 
অবস্থা বর্ণনা করেন। বর্তমান যুদ্ধজনিত অবস্থায় প্রয়োজনীয় সাজ 
সরঞ্জাম ও কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশের কাপড়ের কল 


সমূহের বস্ত্র উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক স্থলে শ্রমিক ' 


, মজুরী ও ভাতা বৃদ্ধি করিতে তওয়ায় ও কারণেও উৎপাদন খরচ বিপুল 
পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে । কিন্তু যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
ব্যবসা বাণিজ্যের গতি এত বেশী পরিমাণে অনিশ্চিত হইয়া 
'উঠিয়াছে। .সকল দিক দিয়া নৈরাশ্তব্যপ্তক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া 
বস্ত্র ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই রোস্বাই প্রভৃতি স্থানের কাপড়ের কলগুলি 
ভারতের বাহিরে কাটতির উপযোগী বিবিধ বস্ত্র সম্ভার তৈয়ার করিয়া 
তাহা রপ্তানী করিবার সুবিধাও কিছু কিছু পাইতেছে। কিন্তু দুঃখের 
... “বিষয় বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি এঁ ধরণের সুযোগ সুবিধা কিছু 

'মাত্রও কাজে লাগাইতে পারিতেছে না । বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি 
প্রয়োজনীয় সাজসরপ্জাম ও যন্ত্রপাতির দিক দিয়া এখনও তেমন সমুন্নত 
নহে বলিয়া গবর্ণমেন্টের, আবশ্যকতা অনুযায়ী বস্ত্র প্রস্তুতের অর্ডার 
গ্রহণে তাহারা সক্ষম নহে। বর্তমান .যুদ্ধজনিত. অবস্থায় আমদানী 
বাণিজ্য যে ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে এবং আমদানীকৃত দ্রব্যাদি 
মূল্য যেরূপ অত্যধিক দাড়াইতেছে তাহাতে, এপ্রদেশের কাপড়ের 


আধিক জগৎ 


কাজকারবারের পরিমাণ কমাইয়া দিয়াছে। 


8০৯ 





কলগুলির পক্ষে এই সময়ে বিদেশ হইতে সাজসরঞ্জাম 
আমদানী করিয়া কারখানা প্রসারের চেষ্টাও সম্ভবপর নহে। 
বিভিন্ন কৃষি পণ্যের 
দাম পড়িয়া যাওয়ায় দেশের জনসাধারণের ভিতর বস্ত্র কাট্তির 
পরিমাণ হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইয়াছে । ফলে এদেশীয় বস্ত্র শিল্পের 
সমক্ষে একটা বড় রকম সঙ্কট আত্ম প্রকাশ করিয়াছে । শ্রীযুক্ত 
বস্থু বলিতেছেন বোম্বাই ও অন্য কয়েক প্রদেশের কাপড়ে কল সমূহ 
সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির দিক দিয়া উন্নত ও স্ুপ্রতিষ্ঠ থাকায় তবু 
সুযোগ পাইতেছে। কিন্তু বাঙ্গলার কাপড়ের কল সমূহের পক্ষে 
বর্তমান প্রতিকূল অবস্থার চাপ খুবই মারাত্মক হইয়া দীড়াইতেছে। 
যুদ্ধের প্রয়োজনে গবর্ণমেন্ট বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের বড় বড় স্কাপড়ের 
কল সমূহে নানা শ্রেণীর বস্ত্র প্রভৃতি সরবরাহের বড় রকম অর্ডার 
দিয়াছেন। বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির উৎপন্ন বস্ত্র বিক্রয় করিবার 
পক্ষে বাঙ্গলার কৃষককুলই প্রধান নির্ভর স্থল। কিন্ত এবার পাটের 
দাম নামিয়া যাওয়ায় সেদিক দিয়াও একটা বেশী রকম্‌ নিরুৎসাহ- 
ব্যঞ্কক অবস্থাই লক্ষিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বস্তু দেখাইয়াছেন গত 
বৎসর যে স্থলে বাঙ্গলার পাট চাষীদের উৎপন্ন পাটের দাম 
'দাড়াইয়াছিল প্রায় ১৭ কোটী টাকার মৃত! এবার দামের হার 
বেশী রকম নামিয়া যাইতে থাকার ফলে তাহাদের উৎপন্ন পাটের . 
মূল্য ৮ কোটা টাকার বেশী হওয়ার আশা নাই। উৎপন্ন পাটের 
জন্য পাট চাষীরা যখন এবার খুবই কম দাম পাইবে তুখন তাহাদের 
ভিতর বস্ত্রাদিও তেমন কিছুই কাটতি হইবে না।. কাজেই বাঙ্গলার 
বস্ত্র শিল্পের দুদ্দিন ক্রমেই বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে 
বলিয়া মনে হইতেছে । এই অবস্থায় এক দিকে দেশের পাট- 
চাষীদের মঙ্গল ও অপর দিকে এপ্রদেশীয় কাপড়ের কলগুলির 
কল্যাণের জন্য শ্রীযুক্ত বস্তু বাঙ্গলা সরকারকে পাটের মূল্যবৃদ্ধির 
সুব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার এই . অনুরোধে 
বাঙ্গলার মন্ত্রীসভার চৈতন্যোদয় হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। 


ন্যাশন্যাল সিটি ইনসিওরেন্স কোং. 


আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে ১৩৫নং ক্যানিং ষ্টরীট, 
কলিকাতাস্থ ষ্যাশন্যাল সিটি ইনসিওরেন্স 'কোম্পানী বীমা আইনে 
নির্দিষ্ট টাকা জম! দিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিবার অনুমতি লাভ 
করিয়াছে। নূতন বীমা আইন প্রবর্তিত হইবার পরে বাঙ্গলায় এই 
প্রথম একটী বীমা কোম্পানী উপযুক্ত পরিমাণ টাকা জমা দিয়া ব্যবসা 
আরস্তের অনুমতি লাভ করিল। নাথ ব্যাঙ্কের সুযোগ্য প্রতিষ্ঠাতা ও 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন "দালাল এই বীমা কোম্পানীটীর 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদ গ্রহণ করিয়াছেন । মিঃ দালালের ব্যবসা- 
বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা ও গঠনশক্তি সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। 
তাহার পরিচালনাগুণেই গত ৫৬ বৎসরের মধ্যে নাথ ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র 
অবস্থা হইতে আজ বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যান্কসমূহের মধ্যে অশ্যতম 
' সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে । তাহার পরিচালনায় ন্যাশন্যাল 
সিটি ইনসিওরেন্স কোস্পানীও অল্প সময়ের মধ্যে দেশের বীঁমাকারীদের 
আস্থ] অর্জন করিয়া একটী শক্তিশালী বীমা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে 
উহা আমরা খুবই আশা করিতেছি। একটা বীমা কোম্পানীর 
পক্ষে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে উহার পেছনে যে 
মূলধন, সংগঠন শক্তি ও প্রতিষ্ঠা থাকা আবশ্যক ্যাশন্যাল সিটি 
ইনসিওরেন্দে তাহার সমস্তই রহিয়াছে । এই ধরণের কোম্পানীর 
পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে সাফল্য মণ্ডিত না হওয়ার কোনই কারণ 
9 মোটের উপ্র বাঙ্গলার এই নবাগত বীমা 'কোম্পানীটির 

[ অতি উজ্জল বলিয়া আমরা মনে করি। , 





প্রচলিত বীমা আইনের সংশোধনের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা 
পরিষদের আগামী শীত কালীন অধিবেশনে যে একটা বিল উপস্থিত 
করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার কতকগুলি ধারা সম্বন্ধে গত সপ্তাহে 
আমরা পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি। বর্তমানে এই বিলে প্রস্তাবিত 
আরও কতকগুলি ধারার কথা উল্লেখ করা যাইতেছে । 

প্রচলিত আইনের ২ ধারায় বীমা কোম্পানীর এজেন্টের যে সংজ্ঞা 
দেওয়। হইয়াছে তাহাতে ব্যক্তিগত ভাবে ছাড়া অন্য কোন উপায়ে 
কাহারও পক্ষে বীমার লাইসেন্স লইবার উপায় নাই। বর্তমানে যে 


সংশোধন হইতেছে তাহাতে এই নিষেধ বিধি উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব 


হইয়াছে.। উহার ফলে বীমা কোম্পানীর এজেন্টগণ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে 
কোন কোম্পানী বা সমিতির নামে লাইসেন্স লইবার অধিকারী 
হইবেন। . তবে এই . সংশোধন প্রস্তাব জীবন বীমা কোম্পানীর 
এজেপ্টদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইবে না। প্রচলিত আইনের ১৫ ধারায় 
এরূপ বিধান রহিয়াছে যে প্রত্যেক বীমা 'কোম্পানীকে ভেলুয়েশনের 
তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে উহার রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। 
এই মেয়াদ বৃদ্ধি করিবার জন্য উক্ত ধারার সংশোধনের প্রস্তাব 
, হইয়াছে । তবে মেয়াদ কতদিন বৃদ্ধি করা হইবে তৎসন্বন্ধে এখনও 
কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হয় নাই। আইনের ১৭ ধারায় বিভিন্ন বীমা 
কোম্পানীকে নিজ নিজ প্রদেশের যৌথ কোম্পানীর রেজিস্ট্রার সমীপে 
কোম্পানী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিবরণ দাখিল করিতে নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে । এইসব বিবরণ দাখিল করিবার জন্য রেজিষ্টারগণ বীমা 
কোম্পানীর নিকট হইতে ফি আদায় করিতেছেন বলিয়া এই ধারা 
এমন ভাবে সংশোধনের প্রস্তাব হইয়াছে যাহাতে রেজিষ্্রারগণ কোন 
ফি আদায় করিতে না পারেন। আইনের ২১ ধারায় এরূপ 
বিধান রহিয়াছে যে সুপারিণ্টেণ্ডে্ট অব ইন্সিওরেন্স বীমা 
কোম্পানী কর্তৃক দাখিলীকৃত বিভিন্ন 'বিবরণ ভ্রমপূর্ণ বা গলদ- 
যুক্ত মনে করিলে তিনি এই সব বিবরণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন । 
তবে এই বিষয়ে বীমা কোম্পানী যদি আদালতে অভিযোগ করে 
তাহা হইলে আদালত যুক্তিযুক্ত মনে করিলে উপরোক্ত বিষয়গুলি 
গ্রহণ করিবার জন্য স্ুপারিণ্টেগ্ে্টকে নির্দেশ দিতে পারিবেন এই 
ধারায় বীমা কোম্পানীকে কতদিনের মধ্যে আপীল রুকু করিতে 
হইবে তাহার কোন নির্দেশ নাই । - সংশোধন আইনে এই বিষয়ে 
একটা সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আইনের 
২৮ ধারায় এরূপ বিধান রহিয়াছে যে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীকে 
প্রতি ছয় মাস অন্তর অন্তর উহাদের তহবিল কি ভাবে নিয়োজিত 
রহিয়াছে তৎসম্বদ্ধে একটা বিবরণ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট দাখিল 
করিতে হইবে। সংশোধন আইনে এরূপ প্রস্তাব হইয়াছে যে 
উক্ত বিবরণ বৎসরে একবার করিয়া হিসাব পত্র দাখিল করিবার 
সময়ে দ্রাখিল করিলেই চলিবে। প্রচলিত আইনের ৩৪ ধারায় এরূপ 
বলা হইয়াছে যে কোন বীমা কোম্পানীর কার্য্যনীতি সন্ধন্ধে 
সুপারিন্টেণ্ডেট অব ইনসিওরেন্স যদি কোন তদন্ত করেন তবে এই 
তদন্তের যাবতীয় খরচা বীমা কোম্পানীকে বহণ করিতে হইবে৷ 
কিন্তু বীমা কোম্পানীর সম্পত্তি সব্ধবাগ্রে, এই খরচার জন্য দায়ী 
থাকিবে এরূপ বিধান না থাকাতে উক্ত খরচা অনেক সময়ে 


গবর্ণমেন্টের ঘাড়ে পড়িতে পারে_ এরূপ আশঙ্কা হইয়াছে। এই 
জন্য উক্ত ধারা এরূপ ভাবে সংশোধন করার প্রস্তাব হইয়াছে 
যাহাতে কোন অবস্থাতেই উক্ত খরচা গবর্ণমেন্টের উপর পড়িতে না 
পারে। আইনের ৪২ ধারায় বলা হইয়াছে যে, নাবালক, বিকৃত 
মস্তি, তহবিল তছরূপকারী এবং বীমা কোম্পানীকে প্রতারণা 
কার্য্যের সহায়ক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বীমার এজেন্সীর জন্য লাইসেন্স 
পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। বর্তমানে এই ধার! 
সংশোধন করিয়া এরূপ প্রস্তাব হইয়াছে যে উপরোক্ত শ্রেণীর 
অপরাধের পর ৫ বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইলে স্ুুপারিস্টেণ্ডেণ্ট অব 
ইনসিওরেন্স ইচ্ছা করিলে এরূপ ব্যক্তিকেও লাইসেন্স দ্িভে 
পারেন। 

সংশোধক বিলে প্রচলিত আইনের বিভিন্ন ধারার সাশোধন ছাড়া) 
কতকগুলি নুতন বিষয় জুড়িয়া দিবারও প্রস্তাব হইয়াছে ॥ 
বর্তমান সময়ে এদেশে লয়েডস বীমা কোম্পানীর যে সমস্ত দালাল 
বা আগার রাইটার রহিয়াছে তাহাদিগকে. বীমা কোম্পানী 
(Insurer ) বলিয়া গণ্য করা হইলেও প্রচলিত আইনে বীমা; 
কোম্পানীর উপর প্রযুক্ত অনেক বিধিনিষেধ উহাদের উপর 
প্রযোজ্য নহে। সংশোধক বিলে এই সব দালালকেও বীম 
কোম্পানীর মতই ডিপজিট দিতে হইবে বলিয়া প্রস্তাব হইয়াছে ॥ 
দ্বিতীয়তঃ ভারত সরকারের বীমা বিভাগের খরচা সঙ্গুলানের জন্য 
সংশোধন আইনে এজেন্টদের লাইসেন্স ফি বন্ধিত করার প্রস্তাব 
হইয়াছে । অধিকন্ত বীমা কোম্পানী ও প্রভিডেন্ট কোম্পানী 
গুলির রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট বলবৎ করার কালে বৎসর বৎসর 
উহাদের নিকট হইতে একটা ফি আদায় করিবার এবং পলিসির 


‘উপর যে ট্যাক্স দেওয়া. হয় তজ্জন্ত একটা অতিরিক্ত ফি আদায় 


করিবার জন্যও প্রস্তাব হইয়াছে । 
সংশোধক বিলে আর যে সমস্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার 
মধ্যে অনেকগুলি ভাষাগত ক্রটা সংশোধনের জন্য এবং অনেক- 


গুলি আইনের পূর্বাপর সামগ্রন্ত রাখার জন্য পরিকল্পিত হইয়াছে। 


এই সব সংশোধন তেমন গুরুত্বব্যগ্জক নহে। তবে উহাতে ভারতীয় 
প্রভিডেন্ট কোম্পানীগুলি সম্বন্ধে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বনের 
জন্য অনেক নুতন, ধারা সন্নিবেশ করিবার প্রস্তাব রহিয়াছে । 
অধিকন্ত চীফ এজেন্সী সমূহের প্রাপ্য কমিশন ও ক্ষমতা সম্বন্ধেও 
নূতন আইনে বিশেষরূপ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়াস দৃষ্টি গোচর 
হইয়াছে । এই দুইটা বিষয় একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা আবশ্যক 
বলিয়া আমরা এখানে তাহার কোন উল্লেখ করি নাই। আগামী 
বারে আমরা চীফ এজেন্সী সমূহের প্রাপ্য কমিশন ও অধিকার 
বিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিব এবং তৎপর 
একটা প্রবন্ধে প্রভিডেন্ট কোম্পানী সমূহের উপর প্রযোজ্য বিধি- 
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ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে মোট: ৮৯টা -কাপড়ের কল রহিয়াছে। 
উহার৷ মধ্যে বাঙ্গলায় কাপড়ের কলের, সংখ্যা ৩০টী-_অর্থা ভারত" 
" বর্ষের মোট কলের শতকরা কিঞ্চিন্যুন ৮টা কল বাঙ্গলা দেশে 
অবস্থিত। কিন্তু কলের সংখ্যা দ্বারা ভারতীয় বন্তরশিল্পে, বাঙ্গলার 
স্থান প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করার উপায় নাই। কারণ বাঙ্গলায় যে 
সমস্ত কল রহিয়াছে তাহার মধ্যে অধিকাংশ কলই অন্ঠান্ত প্রদেশের 
. * কলের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র আকারের এবং অনেকগুলি কলে এখন 
. পর্য্যন্ত সুতা কাটার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ভারতীয় বন্ত্রশিল্লে 
বাঙ্গলার স্থান কোথায় তাহা কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্র ও 
সুতার পরিমাণ দ্বারাই প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। 
এই দিক দিয়া আমরা বিষয়টার বিচার করিতেছি । 


সম্প্রতি বর্তমান বৎসরের মার্চ মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে ভারতীয় 
কাপড়ের কলগুলিতে মোট কি পরিমাণ বস্ত্র ও সৃতা উৎপন্ন হইয়াছে 
তাহার হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে । এই হিসাবে দেখা যায় যে 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে মোট ১২৩ কোটা 
৩৬ লক্ষ ৮৭ হাজার পাউণ্ড ওজনের স্ৃতা এবং ৮৭ কোটা ৭৮ লক্ষ 
১২ হাজার পাউণ্ড ওজনের বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে । 
উহার মধ্যে বাজলার কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন সুতা ও বস্ত্রের 
পরিমাণ যথাক্রমে ৪ কোটী ৭৯ লক্ষ ৯৮ হাজার এবং ৪ কোটা 
৩৫ লক্ষ ৩৮ হাজার পাউণ্ড । অর্থাৎ ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলির 
* শতকরা প্রায় ৮ ভাগ কল বাঙ্গলা দেশে অবস্থিত থাকিলেও এই 
সব কলে সমগ্র ভারতে উৎপন্ন সুতার শতকরা ৪ ভাগ এবং বস্ত্র 
শতকরা' ৫ ভাগ মাত্র উৎপন্ন হইয়াছে । এই হিসাব হইতে ভারতীয় 
বস্ত্রশিল্পে বাঙলার স্থান যে কত নগন্য তাহ! সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা 
যায়। 


কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর স্থতা ও বস্ত্রের উৎপাদনের হিসাব দেখিলে 
বাঙ্গলার এই দুর্দশা যে আরও কত বেনী তাহা প্রতীয়মান হয়। 
বর্তমান সময়ে দেশে মিহি সৃতার প্রস্তুত বস্ত্র, জামার কাপড় 
'ইত্যাদিরই বেশী চাহিদা রহিয়াছে এবং এই চাহিদার পরিমাণ দিন 
দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বাঙ্গলা দেশে বিশেষভাবে মিহি সুতার 
প্রস্তুত বস্ত্রসম্ভারের কাটতি হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গলার কাপড়ের 
কলগুলিতে মিহি সুতার উৎপাদন আরও নগণ্য । গত ১৩৩৯- 
৪০ সালে সমগ্র ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে ৩০ এর উৰ্দ্ধ 
নম্বরের ২৩ কোটা ৮৮ লক্ষ ৮৩ হাঁজার পাউণ্ড ওজনের সুতা উৎপন্ন 
হইয়াছে । কিন্তু উহার মধ্যে বাঙ্গলায় উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র ৯৫ লক্ষ 
৯৭ হাজার পাউণ্ড--অর্থাৎ মোট মিহি সৃতার শতকরা চার ভাগ। 


বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদনের হিসাব দেখিলেও বাঙ্গলার 

কাপড়ের কলগুলির দুরবস্থা প্রতীয়মান হয়। নিয়ে আমরা গত 

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত কাপড়ের কলে বিভিন্ন শ্রেণীর 

বস্তু কি পরিমাণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহার মধ্যে বাঙ্গলার কাপড়ের 

কলগুলিতে কি পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে তাহার হিসাব 
দিতেছি £- 
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"সমগ্ৰ ভারতবর্ষ বাঙ্গলা 

3 ' * (পাউণ্ড) ( পাউণ্ড ) 
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ছাপাকাপড় ৩২৬০২২৩ +X 
জামার কাপড় ও লংক্লথ ২২১২৩৭৩৮৪ ৮৮৩১৮৮৬, 
টা ক্লথ, বিছানার চাদর ইত্যাদি ৫১৬৪১৫৯৫ ১৬৯৩৬৭ 
তাবুর কাপড় ১১১৬৪৬৭৪ X 
খাকি | ৩১১৯৪২১৭ ৯০৭৮৬৮ 
অন্যান্য ৩০৪৫৬৪০০ ১২৭৭৮৬. 
রঙ্গীন কাপড় ১৭৪০৩১১৮১ ১১৬২৫০০ 
কোরা ও রঙ্গীন বিবিধ বস্ত্ ৬৪০৯৯৬২ ৪৪৭৫ 
গেঞ্জী ও মোজার থান, 
তোয়ালে ইত্যাদি ৭৮৯৪৩৬২ ৩২৭৬৬৭৩ 
বিবিধ ৭৪৫৯৬৩১ ২৯৮৮৩৯ 
রেশম ও পশম মিশ্রিত 
কার্পাস বন্ত্ ৮১৬১৯০৬ ৬৯৬৪৩ 


উপরের তালিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই একথা বুঝা যাইবে 
যে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি প্রধানতঃ ধুতি এবং গেপ্তী মোজার 
থান ইত্যাদি হোসিয়ারি শ্রেণীর দ্রব্যের দিকেই উহাদের দৃষ্টি 
নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। চাদর, ড্রিল, জিন, ছিট, লংক্রথ, আছি 
ইত্যাদির দফায় বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির উৎপাদনের পরিমাণ 
এখনও নিতান্ত কম। ছাপিবার কাপড়, তাবুর কাপড় ইত্যাদির 
দিকে এখনও বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির দৃষ্টিই আকৃষ্ট হয়, নাই। 
অথচ ধুতির তুলনায় এই সব শ্রেণীর বস্তু যে অনেক বেশী লাভজনক 
তাহা সকলেই জানেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে কলিকাতার 
বাজারে বাঙ্গলা মিলের একখানা বিছানার চাদর পধ্যস্ত, খুঁজিয়া! 
পাওয়া ছুর্ঘট ৷ 


ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্পে বাঙ্গলার এই হানাবস্থা খুবই দুঃখের 
বিষয় সন্দেহ নাই। তবে একদিক দিয়া বাজলার বস্তু শিল্পের 
অবস্থা একটু আশাপ্রদ দেখা গিয়াছে। যুদ্ধের ফলে নানা প্রতিকূল 
অবস্থার উদ্ভব হওয়াতে গত ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ 
সালে ভারতবর্ষের কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন 'সৃতা ও বস্ত্রের 
পরিমাণ উভয়ই হাস পাইয়াছে ৷ কিন্তু বাঙ্গলার কাপড়ের কল- 
গুলিতে, উৎপন্ন বস্ত্র ও সুতার পরিমাণ সমগ্র ভারতবর্ষের 
ন্যায় হাস পায় নাই । ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় 
১৯৩৯-৪০ সালে সমগ্র ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন 


সুতার পরিমাণ শতকরা ৫৩ ভাগ এবং বস্ত্রের পরিমাণ শতকরা 
:৪"৬ ভাগ কম হইয়াছে। 


কিন্ত এই এক বৎসরে বাঙ্গলায় উৎপন্ন 
সৃতার পরিমাণ ৪ কোটা ৫৬ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৪ কোটা ৭৯ লক্ষ 
(৪১৩ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


বিগত ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর: মাসের শেষ ভাগে বুটীশ গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক স্বর্ণমান, পরিত্যক্ত. হওয়ার পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ১২ ভাগের 
১১ ভাগ বিশুদ্ধিতাসম্পন্ন ১২৩২৭ গ্রেণ স্বর্ণের মূল্য এক পাউগু 
বং ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের এক শিলিং ছয় পেনী এক টাকার সমান 
রে আইনতঃ নির্ধারিত ছিল। স্বর্ণের সহিত পাউণ্ডের এবং 
পাউণ্ডের সহিত টাকার বিনিময় হার এইভাবে সুনির্দিষ্ট থাকার দরুণ 
উক্ত সময়ের পূর্ব্ববরত্তী রুয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্যে তেমন 
কোন উঠতি পড়তি হয় নাই৷ বস্তুতঃ ভারতবর্ষে বর্ণের মূল্যতালিক! 
দেখিলে এরূপ সকলেই দেখিতে পাইবেনডযে এ সময়ে ভারতবর্ষে 
( বোস্বাইয়ে ) প্রতি ভরি স্বর্ণের মূল্য কখনও, ২১০০ আনার উর্ধে 
এবং ২১৩৬ পাইয়ের নিয়ে যায় নাই।/কিন্ত ইংলণ্ড স্বর্ণমাণ ত্যাগ 
করার সঙ্গে সঙ্গে পাউণ্ডের হিসাবে ন্বর্ণের মূল্যের আর কোন 


নি রহিল না এবং আমেরিকার ডলার-_যাহার সহিত স্বর্ণের 


্ট বিনিময় হার বলবৎ ছিল তাহার তুলনায় পাউণ্ডে 
ক্রমে রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে পাউণ্ডের হিসাবে স্বর্ণের 
মূল্য চড়িতে লাগিল }/ ইংলণ্ড স্বরণমান ত্যাগ করিবার পরেও ভারতীয় 
টাকার সহিত ইংলণ্ডের পাউণ্ডের বিনিময় হার পুর্ব্বব ( এক শিলিং 
ছয় পেনী-এক টাকা) অবিচ্ছেষ্চভাবে বজায় রাখ! হইয়াছিল । 
কাজেই ভারতবর্ষেও ইংলগ্ডের ন্যায় টাকার হিসাবে স্বর্ণের মূল্য 
চড়িতে আরস্ত করে। এইভাবে ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য ২১৭ আনা! 
(১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়কার দর ) হইতে 
ক্রমশঃ বাড়িয়া ১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে তাহা ৩৬ টাকায় পরিণত 
হয়। কিন্তু এই সময়ে ইউরোপে যুদ্ধের আশঙ্কা খুব বলবৎ হওয়াতে 
ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য 'আরও হ্রাস পায় এবং ' ফলে 
ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেই স্বর্ণের মূল্য আরও ' চড়িয় যায়। 
এই ভাবে গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে 
ভারতবর্ষে প্রতি ভরি স্বর্ণের মূল্য দীড়ায় ৩৭৮০ আনা ' (২২শে 
আগস্টের দর )। যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর: ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের 
মূল্য আরও' কমিতে' থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে 
স্বর্ণের মূল্য চড়িতে থাকে । অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে 
বৃটীশ গবর্ণমেন্ট 'পাউণ্ডের সহিত ডলারের বিনিময় হার ৪-৬৮ ডলার , 
হইতে কমাইয়৷ অল্লাধিক ৪ ডলারে, সীমাবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। 
এই ভাবে পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস; হেতু স্বর্ণের মূল্য আরও 
চড়িয়া যায় এবং ভারতবর্ষে প্রতি ভরি স্বর্ণের মূল্য দীড়ায় 
৪১%০ আনা | কিন্তু বৃটীশ গবণমমেন্ট লণ্ডনের বাজারে 


৬৮প্রতি পাউণ্ডের বিনিময় হার ৪ ডলারে সীমাবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা 


করিলেও নিউইয়র্কের বাজারে যুদ্ধের অবস্থা অনুযায়ী ডলার.ও 
পাউণ্ডের বিনিময়, হারে খুব উঠতি পড়তি . হইতে থাকে এরং 
ভারতবর্ষের স্বর্ণের বাজারেও উহার প্রতিক্রিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। , এই 


' ভাবে ডিসেম্বরের শেষভাগে ভারতবর্ষে ব্বর্ণের; দর ৪২ টাকার 


কাছাকাছি আনিয়া দাড়ায়। উহার পরে . ফ্রান্সে মিত্রশক্তির 
পরাজয়ের ফলে. নিউইয়র্কের বাজারে | ইংলণ্ডের .পাউণ্ডের মূল্য : 
কমিয়া প্রায় ৩ ডলারের কাছাকাছি :.অযিয়! দাড়ায় এবং; উহার 
প্রতিক্রিয়া হিসাবে '১লা জুন তারিথে বোম্বাইএ প্রতি ভব্রি 





স্বর্ণের মূল্য ৪৮০ আনায়, পৌঁছে!" 
অনেকটা অচল অবস্থার উদ্ভব, 'ডলার'ও পাউন্ডের বিনিময় হার ৪ 
ডলারে. সীমাবদ্ধ রাখা: সম্পর্কে , ববটীল ৷ ও আমেরিকান গবর্ণমেট্টের:- : 
মধ্যে বুঝাপড়া, ভারতবর্ষ হইতে. স্বর্ণ 'চালান.দিবার' জন্য জাহাজের 
অভাব ইত্যাদি কারণে ভারতবর্ষে স্বর্ণের মুল্য অনেক. হ্রাস পাইিয়াছে॥ 
বর্তমানে প্রতি ভরি স্বর্ণের মূল্য ৪১॥০০. আনার, মত. রহিয়াছে। 


গত ১০১২ বৎসরের : মধ্যে "স্বর্ণের; মূল্যের উহাই * আন্মু-' 
পূর্বক ইতিহাস । । 11:1১ 70705051510 এ 

বর্তমান সময়ে এদেশে স্বর্ণের মূল্য যে প্রকার চড়া রহিয়াছে 
তাহাতে উহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই কৌতুহলী হইয়াছেন । 
কিন্ত এই কৌতুহল পূরণের পক্ষে কোন খোরাক দেওয়া এখন 
অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এরূপ 
একটা অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, যাহাতে সমগ্র পৃথিবীর ভবিষ্যতই 
অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। : এরূপ অবস্থায় স্বর্ণের মূল্য সমন্ধে 
কোন্‌ ভবিষ্যদ্বাণী করা বাতুলতা মাত্র হইবে। তবে একটা কথা 
বলা চলে যে বর্তমানের স্যায় ভবিষ্যতেও ডলারের হিসাবে স্বর্ণের 
মূল্য, ডলারের সহিত ইংলগডের পাউণ্ডের বিনিময় হার এবং পাউণ্ডের 
সহিত টাকার বিনিময় হার দ্বারা ভারতবর্ষে রি নিয়ন্ত্রিত 
হইবে। 


অনেকে বলেন যে প্রথমে যুদ্ধের আশঙ্কা এবং তৎপর যুদ্ধের 

ফলে বর্তমান সময়ে সমগ্র পৃথ্থিবীর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমূহের হস্তস্থিত 
ই শতকরা ৯০ ভাগ স্বর্ণ ' আমেরিকায় মজুর হইয়াছে ।' ১৯৩৯ 
সাঁলের মার্চ মাসের শেষে আঁমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
হাতে ১৫২৫ কোটী ৮০ লক্ষ ডলার মূল্যের বর্ণ ছিল। ১৯৪০ 
সালের মার্চ মাসের শেষে উহার পরিমাণ দাড়ায় ১৮৪১ 
কোটী ৩০ লক্ষ ভলার। গত মে মাসের শেষ ভাগে উহার . 
পরিমাণ ১৯ শত কোটা ডলারও ছাড়াইয়া গিয়াছে। যুদ্ধ 


যদি আরও কিছুদিন স্থায়ী হয় তাহা হইলে আমেরিকা ছাড়া 


আর কোন দেশের গবর্ণমেন্টের হাতে কোন স্বর্ণ অবশিষ্ট থাকিবে না। 
১ এরপ ক্ষেত্রে সকল দেশই নিজ নিজ দেশের মুদ্রার সহিত স্বর্ণের 
সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিবে। ফলে জগতে স্বর্ণের কোনই চাহিদা না 


থাকার দরুণ আমেরিকা বাধ্য হইয়া অপেক্ষাকৃত অনেক সস্তা দরে 
স্বর্ণ বিক্রয় করিবে। এইসব যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। 


ইংলণ্ড হ্বর্মান ত্যাগ করিবার পরে যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ২১টা 


ছোটখাট দেশ ছাঁড়া একে একে প্রায় সকল দেশই হ্বর্ণমান ত্যাগ 


করে। কিন্তু উহা সন্বেও প্রত্যেক দেশকেই প্রত্যক্ষভাবেই হউক 
অথবা ইংলগ্ডের পাউগ্ডের মারফতেই হউক ডলারের সহিত এবং 


'সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণের সহিত নিজ 'নিজ দেশের মুদ্রার একটা বিনিময় 
হার বজায় রাখিতে হইয়াছিল। ' যুদ্ধের পরে আমেরিকা "ডলারের 
‘সহিত স্বর্ণের একটা বাঁধাধরা মূল্য স্থির করিয়া রাখিবে না এবং 
: অন্যান্য দেশ ডলারের সহিত নিজ নিজ দেশের মুদ্রা বিনিময়ের হার 


অনিশ্চিত রাখিয়া ক্ষতিগ্র্ত হইবে--উহ। করনা করাও কঠিন । a 
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| কিন্তু ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্য সম্পর্কে প্রধান বিবেচ্য বিষয় 
হইতেছে যে যুদ্ধের পরে ডলার ও স্বর্ণের এবং ডলার ও পাউণ্ডের 


বিনিময় হার কিরূপ হইবে, ভারতীয় টাকা অবিচ্ছেষ্যভাবে ইংলণ্ডের , 


পাউণ্ডের সহিত যুক্ত থাকিবে ' কিনা এবং পাউণ্ডের হিসাবে টাকার 
মূল্য বর্তমানের তুলনায় হ্রাস কি বৃদ্ধি পাইবে । যুদ্ধের পরে যদি 
আমেরিকা ডলারের হিসাবে স্বর্ণের বর্তমান, মূল্য বজায় রাখে, পাউণ্ড 
ও ডলারের বিনিময় হার পূর্র্বের মত'৪'৬৮ ডলার “হয় এবং টাকার 
মূল্য যদি এক শিলিং ছয় পেনীই থাকিয়া যায় তাহা হইলে স্বর্ণের মূল্য 
_পুগরায় যুদ্ধের পূর্ব্বকার দরে অর্থাৎ প্রতি 'ভরি ৩৪৷৩৫ 'টাকায় 
আসিয়া দাড়াইতে পারে। কিন্ত ইহার মধ্যে এতগুলি “যদি” 
রহিয়াছে যে এই সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। 
যুদ্ধের পরিণতি কি দাড়াইবে, সমগ্র জগতের কাছে ইংলণ্ডের পাউণ্ডের 
কতটুকু মৰ্য্যাদা থাকিবে এবং ডলার ও পাঁউণ্ডের নৃতন বিনিময় হার 
কি হইবে, ভারতবর্ষ রাজনীতিক অধিকার পাইলে পাউণ্ডের সহিত 
টাকার অবিচ্ছেন্ত সম্পর্ক বজায় রাখিবে কিনা, বজায় রাখিলেও 
প্রতি টাকার মূল্য কত শিলিং কত পেণী করিয়া নির্ধারিত হইবে, 
যুদ্ধ শেষে আমেরিকার স্বর্ণ এবং বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সহিত নিজ 
দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্য কি ভাবে নির্দ্ধারিত করিবে, ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে কিনা ইত্যাদি 
, সমস্ত বিষয়ই এখন একটা কল্পনার বস্তু মাত্র । অথচ উহার প্রত্যেকটি 
ব্যাপার দ্বারা ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্যে হ্রাস 'বৃদ্ধি হইতে পারে। 
, সুতরাং কি কি ব্যাপার ছারা ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে স্বর্ণের মূল্যে হ্রাস 
বৃদ্ধি হইতে পারে তংপ্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াই আমরা 
এখানে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি । 


: কর ডা কামক চা 


কুন ব্যান্িং কগে'(ৱেশন লিঃ 


হেড অফিস--কুমিল্ল| (বেঙ্গল) স্থাপিত--১৯১৪ সাল 
কলিকাতা, দিলী ও কানপুরস্থ তিনটা ' 


আদায়ী মূলধন ও অন্যান্য নিজন্ব Re 
শীর্ষস্থানীয় ববহত্তম বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক 
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নকল রকম এক্সচেঞ্জ (টারলিং ও ভ্লার 
ইত্যাদি) এবং ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য কর! হয়। 
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(ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে বাঙলার স্থান ) 

পাউণ্ডে বুদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য এই এক ' বৎসরে বাঙ্গলায় 
উৎপন্ন বন্তের পরিমাণ “8 কোটা. ৩৮ 'লক্ষ পাউণ্ড হইতে কমিয়া 
৪ কোটী ৩৫ লক্ষ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে। তবে সমগ্র ভারত- 
বর্ষের তুলনায় এই ঘাটতি অনেকটা কম। 

যাহা হউক এই সামান্য ইতরবৃদ্ধির দ্বারা আমাদের সাস্বনা 
লাভের 'কোন কারণ নাই। . বাঙ্গলার অধিবাসীর সংখ্যা সমগ্র 
ভারতবর্ষের অধিবাসীর এক অষ্টমাংশ অপেক্ষাও বেশী |, বাঙ্গলার 


জনসাধারণ ভারতের অন্যান্য. প্রদেশের অধিবাসীর তুলনায় অপেক্ষা, 


কৃত বেশী পরমাণে বন্ত্র ব্যবহার করে। বিশেষতঃ আসাম, ব্ৰহ্মদেশ, 
স্যাম, মালয় প্রভৃতি দেশে বন্ত্র ও'স্তা রপ্তানীর পক্ষে বাঙ্গলার 
যত সুবিধা সেরূপ আর কোন প্রদেশের নাই। 
দিন পর্য্যন্ত সমগ্র ' ভারতে, . উৎপন্ন বস্ত্র ও সুতার অন্তত; এক 
পঞ্চমাংশ বস্তু ও সুতা বাহ্নূলায় উৎপন্ন না হয় ততদিন পর্যন্ত 


বসন্ত শিল্পে বাঙ্গলা দেশ  অন্যান্ত। 495 


থাকিবে। 

বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে যে সমস্ত কাপড়ের কল 
রহিয়াছে তাহার অধিকাংশই উপযুক্তরূপ মূলধনের অভাবে বিপন্ন । 
অনেকগুলি দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে না । এই সব 


"কলে উপযুক্ত মূলধন বিনিয়োগ করিয়া উহার্দিগের সম্প্রসারণ 


করিতে পারিলে এবং বিভিন্ন কলের আভ্যন্তরীণ গলদ দুরীভূত 
করিতে পারিলে উৎপাদনের 'দিক দিয়া বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প অল্প 


সময়ের মধ্যে অনেকদুর অগ্রসর হইতে পারে । এই কাজে বাঙ্গলার, 


ধনী, বন্ত্রশিল্প বিশেষজ্ঞ এবং কল পরিচালকদের আন্তরিক সহ- 
যোগিতা আবশ্বক। কিন্তু বাঙ্গলায় এই সহযোগিতার চূড়ান্তরূপ 
অভাব রহিয়াছে। বাঙ্গলার বস্ত্র শিল্পের দুর্দশার উহাই মূলীভূত 
কারণ। 
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কারখানায়, প্রস্থত একমাত্র গিনি টির গড়া 
গে খাবে ও অরলীয দিনে ২৪ টয় মে তরী কয়া 


LAY 


অজুন্টী পুর্ধধাপেক্কা কমান হহন্সাচেছে। 


ঢু পত্র লিখিলে আমাদের ভিজাইদ সমন্বিত বি 
| ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয়। সিল ইল রী 


AY 
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বাঙ্গালোর সায়েন্স ইনৃষ্টিটিউটের উদ্যম . 
.. বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনৃষ্টিটিউট অব সায়েন্দে সুপার ফস্‌ফেট, সৌভিষাম 
সায়ানাইভ প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য এবং এটেব্রিয, সালভার্সান প্রমুখ 
স্উষধাদি প্রস্তুত করার তোড়ক্জোড় চলিতেছে ।' এই উদ্দেশ্যে শীত্রই একজন 
ফার্ম্মাকোলঞ্জিষ্ট নিয়োগ করা হইবে । উক্ত ফার্ম্মাকোলঞ্জিষ্ট কর্তৃক উল্লিখিত 
ওষধাদির শক্তি এবং গুণাগুণ পরীক্ষিত হইবার পর এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যাপক 
উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইবে। 

| কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি £ 

বাটাভিয়াতে তৈল, তৈলজাত পদাৰ্থ, কুইনাইন, রবার এবং টানের উপর 

বর্তমানে যে পানী শুল্ক ধাধ্য আছে তদতিবিক্ত আরও শতকরা পাচ টাকা 
যুদ্ধকালীন শুষ্ক নির্ধারণের প্রস্তাব করিয়া বাটাভিয়া গতর্ণমেপ্ট একটী বিল 
পেশ কবিয়াছেন। বাটাভিয়া হইতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর যথেষ্ট পরিমাণ 
কুইনাইন আমদানী হইয়া থাকে । উজ খিল আইনে পরিণত হইলে ভারতে 
কুইনাইনের মূল্য বুদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা আছে। 


সরকারী কর্্মচারীগণ কর্তৃক যুদ্ধ খণ ক্রয় 

সরকারী কর্ম্মচারীগণ যাহাতে যুদ্ধ খণে অর্থ বিনিয়োগ করিতে পারেন 
এই উদ্দেস্তে একটা স্বেচ্ছামূলক প্রভিডেন্ট ফণ্ড খোলার ব্যবস্থা হইতেছে। 
যতদূর জানা যায়, যে কেহ যে কোন পরিমাণ অর্থ এই ফণ্ডের মারফতে নিয়োগ 
করিতে পারিবেন । কিন্ত সরকারী বৎসরের প্রথম ব্যতীত অস্ত কোন সময়ে 
চাদা বন্ধ করা কিংস্বা উহার পরিমাণ হ্রাস করা যাইবে না। নিয়োজিত 
অর্থের উপর শতকরা ৩ টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে। যুদ্ধ সমাপ্তির এক 
বৎসর পর পাওনা টাকা উঠাইয়া নেওয়া যাইতে পারে কিংবা চাদা দাতার 
ইচ্ছামুসারে এই টাকা গবর্ণমেন্টের নিকট জমা থাকিলে উপরোক্ত হারে 
সুদ দেওয়! হইবে । প্রভিডেণ্ট ফাও আইন অনুসারে ফণ্ডের কার্য্যনীতি 
নিয়ঙ্ত্রিি হইবে এবং প্রভিডেও ফণ্ডের স্ায় ইহাকে নানাবিধ দায় হইতে 
মুক্ত রাখা হইবে। 

আগামী ৮ই এবং ৯ই আগষ্ট তারিখে বোম্বাই নগরীতে মিঃ পি, এম্‌ 
খারেসাটের ‘সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় তুলা কমিটীর অধিবেশন হইবে । বর্তমান 
সরকারী বৎসরে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাবদ কমিটী ৮ লক্ষ ৭ হাজার ৪০ টাক! 
ব্যয় করিবেন। 
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মাসিক ১*২ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩** টাকা । মাসিক > টাকা হইতে, ১০২ পর্য্যন্ত জমা লওয়া হয় |, 
হুদ শতকরা ৬২ হারে চত্রবৃদ্ধি 
ডি (current a/c) সুদ শতকরা ১৪০ টাকা! 
সেভিংস় ব্যাঙ্ক'এর সুদ শতকর! ৩২ টাকা 
শতকরা বারিক'৫ লভ্যাংশ থেওী হইতেছে 
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ম্যালেরিয়া দমনে ছাতিম বৃক্ষ নর 
ভারতের কয়েকটা বিশিষ্ট আমুর্বেদীয় প্রতিষ্টান কর্তৃক গবেষণার পর 
প্রমাণিত হইয়াছে যে ম্যালেরিয়া রোগে কুইনাইন অপেক্ষা ছাতিম বৃক্ষের 
(ল্যাটান এল্‌ ষ্রোনিয়া, সংস্কৃত সপ্তপর্না বন্ধল অধিকতর উপকারী |: 
সম মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে ইহা কুইনাইন সালফেটের স্তায় কাধ্যকরী হইয়া 
থাকে। অধিকন্ব কুইনাইন ব্যবহারে বধিরতা, অনিদ্রা এবং উত্তেজন! প্রভৃতি 
যে সমস্ত উপসর্গ দেখু! দেয় ছাতিম বন্ধল প্রয়োগে তাহার কোন লক্ষণ 
প্রকাশ পায় না। ম্যানিলার এক হাসপাতালে পরীক্ষার পর “ম্যালিগনাণ্ট” 
ম্যালেরিয়া রোগেও ছাতিমের কাধ্যকারীতা প্রমাণিত হইয়াছে । তথাকার 
অভিমত এই যে ভবিষ্যতে কুইনাইনের পরিবর্তে ছাঁতিমের ব্যবহার বুদ্ধি 
পাইবে। এন্থলে উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় ভেষজ কমিটাও ছাতিমের, 
উপকারিতা সম্পর্কে অন্থকুল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 
সুগার সিপ্ডিকেটের সভাপতি 
মিঃ ব্রিজমোহুন বিড়লার পদত্যাগের পর লালা করমটাদ খর ইত্ডিষান্‌ 


- সুগার সিঙ্ডিকেটের সভাপতি নির্বাচিত হইষাঁছেন |, 


মিঃ বি, এম্‌, বিরল! 
সম্প্রতি মিঃ বি, এম, বিরল! ইণ্ডিযান সুগার সিণ্ডিকেটের সভাপতির 


পদে ইস্তাফা দিয়াছেন। এই পদত্যাগ প্রসঙ্গে মিঃ বিরল! স্থগার 
সিগ্ডিকেটের কাধ্যপদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ তাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন । 
চামড়ার জুতা! শিল্পের সম্ভাবন! 

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্মাশিয়াল মিউজিয়ামের উদ্যোগে 
এক সভায় বেঙ্গল ট্যানিং ইনিষ্টিটিউটের সুপারিণ্টেডেণ্ট রায় বাহাদুর বি, 
এম দাস চামভার জুতা শিল্প সম্পর্কে বক্ত.তাদান প্রসঙ্গে বলেন যে, বাঙ্গলা! 
দেশে এই শিল্পের আয় প্রায় এক কোটী টাকার উপবে দাড়াইয়াছে।' 
বর্তমানে বাজলাদেশের শতকরা মাত্র ২০ জুতা ব্যবহার করে), 
দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এবং জীবিকা নির্বাহের উন্নততর ব্যবস্থা 
অবলহ্বণের ফলে জুতার ব্যবহার ও চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। সুতরাং এই দেশের ক্রম বর্দমান চাহিদার ফলে জুতা 
শিল্পের প্রসার হইবে । এত্যতীত বিদেশের বাজারে রপ্তানীযোগ্য জুতাও. 
প্রস্তুত হইতে পারে। অত:পর চামড়া শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিষদ- 
ভাবে আলোচনা কগ্িয়া উপসংহারে রায় বাহাদুর দাস প্ুঁজিদারদিগকে 
পি দিনার হরি বহাংস্ির গং নাহার করিতে অনুরোধ 


মিত্র মুখাজ্জি এণ্ড কোং 


জ্ছাপিত--১৮৮৪ সাল | 
যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের 









পরামর্শ গ্রহণ করুন। আস্ত 
হইবেন। 
কোম্পানীর কাগজ বা 






গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
সুদে টাকা ধার দেওয়া: 
হয়। 








বিনীত__ 
ভ্রীপার্ববতীশঙ্কর মিত্র 
ম্যানেজিং পার্টনার 
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সুগার সিণ্ডিকেটের প্রস্তাব 
সম্প্রতি কলিকাতায় সুগার সিণ্ডিকেটের বোর্ডের সভায় যুক্ত প্রাদেশিক 
ও বিহার গবর্ণমেণ্টকে সিঙিকেটের সরকারী অনুমোদন রদের আদেশ 
প্রত্যাহার করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব করা হুয়। অপর 
এক প্রস্তাবে উক্ত গবর্ণমেণ্ট্বয়কে ইক্ষু চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এরূপ কর্ম্ম- 
পন্থা গ্রহণের অন্থুরোধ করা হয় যাহাতে আগামী ১৯৪১-৪২ সালে উদ্ধত 


চিনির পরিমাণ ২ লক্ষ টনের অধিক না দ্রাড়ায়। অতঃপর চিনির কেনা- 


বেচা বৃদ্ধির জন্য সম্প্রতি যে অবিক্রীত চিনি পড়িয়া রহিয়াছে তাহার 
উৎপাদন শুদ্ধ এক টাকা হায় করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ 
জ্ঞাপন করা হয়। পরিশেষে সিঙ্িকেট বিহার ও যুক্ত প্রাদেশিক সরকারকে 
আগামী মরশুমে ইক্ষুর মূল্য এরূপ ভাবে হাঁস করিবার অনুরোধ করেন 
যাহাতে চিনি প্রতিযোগিতা মূলক দরে বিক্রয় হইতে পারে । 
ওঁষধ ও ডাক্তারী যন্ত্রপাতি 

যুদ্ধের পূর্বে বিভিন্ন প্রকার যে সকল ওঁষধ, ভাক্তারী যন্ত্রপাতি ও 
ড্রেসিংএর সরঞ্জাম বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত তাহা এক্ষণে 
ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া জানা যাষ। তন্মধ্যে দেশীয় ভেষজ 
হইতে সাইটিক এসিড, সাইট্রেটস অব্‌ সোডিয়াম শ্যাণ্ড পোটাসিয়াম, 
ক্লোরোফন্দ এমিটিন ও ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট উল্লেখযোগ্য । এতদ্দেশে 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ মৌলিক ভেষজ যুদ্ধের সময়ে যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। বুদ্ধের পূর্বে একমাত্র মেডিক্যাল ষ্টৌর্স ভিপার্ট- 


মেণ্ট সামরিক বিভাগে নানাবিধ ওষধ, ড্রেসিংএর সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ২ 


সরবরাহ করা ব্যৃতীতও বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাসপাতাল, 
আধা, সরকারী বে-সামরিক হাসপাতাল ও মিউনিসিপাল প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে 
উক্ত জিনিষপত্র সরবরাহ করিত। সামরিক হাসপাতালের জন্য ১০ 
লক্ষ টাকার এবং বে-সামরিক হাসপাতাল সমূহের জন্ত বৎসর ৩০ লক্ষ 
টাকার মূল্যের জিনিষপত্র এই বিভাগ সরবরাহ করিত। বর্তমানে এই 
বাজেট প্রায় এক কোটী টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে বলিয়। 
জানা যায়। ূ 
তুরস্কের সহিত ভারতের বাণিজ্য 





Ld 


TD 


বিমান পোত নিৰ্ম্মাণের কারখান। 

' সম্প্রতি বোশ্বাইএ বিমানপোত, অৰ্ণবপোত, ও তৎসংক্ৰান্ত যাবতীষ 
যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম নিশ্মীণের উদ্দেশ্তে পাঁচ কোটা টাকা মূলধন লইয়া 
ইণ্ডিয়ান এয়ার ক্রাফট কোম্পানী লিমিটেড নামক একটি যৌথ কোম্পানী 
রেজিষ্রীকৃত . হইয়াছে । মিঃ ওয়ালটাদ হীরাচাদ এবং মিঃ শাস্তি কুমার 
যোরারজী এই কোম্পানীর প্রথম ডিরেক্টর হইয়াছেন। সিন্ধিয়া টীম 
নেভিগেশন কোম্পানী এই নূতন কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্টস নিযুক্ত 
হইবেন ,বলিয়া জানা যায়|, মিঃ 'ওয়ালচাদ হীরাাদ এতৎসম্পর্কে ভারত 
সরকারের নিকট যে পদ্লিকল্পনা দাখিল করিয়াছিলেন উহা! সম্প্রতি বৃটিশ 
গবৰ্ণমেণ্ট পরীক্ষা করিয্ন। দেখিতেছেন বলিয়া জানা যায়। মিঃ 
হীরাটাদ বাঙ্গীলোরে বিমান পোত নির্মাণের কারখানা স্থাপনের প্রস্তাব 
করিয়াছেন। 


বাঙলা সরকারের নিয়োগ পরামর্শদাতা 
মিঃ কে, এস, রায় আই, সি, এস্‌, বাঙলা! সরকারের নিয়োগ পরামর্শ 
দাতা নিযুক্ত হইয়াছেন। 





ইংলও, বৃটিশ সাত্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ সমূহ, যুক্তরাষ্র আমেরিকা? ৫২ 


ও জাপানের সহিত বাণিজ্য কর! সম্বন্ধে বসরাকে তুরস্কের: বন্দর হিসাবে 
গণ্য করিবার সন্তাবনা সম্পর্কে অস্থুসন্ধান করিবার জন্ত তুরস্কের বাণিজ্য 
বিভাগের মন্ত্রী যান বাহনাদির সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মিঃ তিনহান বুরেকে 


বাশরা প্রেরণ করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। ভারতবর্ষের সহিত তুরস্কের ভ্বালেোলা 


বাণিজ্য প্রসার সাধন কল্পে মিঃ বুরে ভারতবর্ষেও আগমণ করিবেন । 
বাগদাদ হইয়া তুরস্ক ও বাশরার মধ্যে সম্প্রতি যে রেল লাইন স্থাপন কাৰ্য্য 
সমাপ্ত হইয়াছে তাহার ফলেই বর্তমান ব্যবস্থার প্রচেষ্টা চলিতেছে। 
| বঙ্গীয় মহাজনী আইন 
সম্প্রতি বড়লাট ও বাঙ্গলার লাট বঙ্গীয় মহাজনী আইনে সম্মতি প্রদান 
করেন। এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে 
উক্ত আইন বলবৎ হইবে । 


. বীমা আইনের সংশোধন 
ভারত গবর্ণমেপ্ট বীমা আইনের কতিপয় সংশোধন সম্পর্কে একখানি 
স্বারক লিপি প্রচারার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। বর্তমান মাসের শেষের দিকে 
উক্ত সংশোধন প্রস্তাব সমূহ সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্ত বাণিজ্য সচিব 
সভার রামস্বামী মুদালিয়ার বিভিন্ন বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের একটি 
সভা আহ্বান করিবেন বলিয়া জ্ঞান৷ যায় । 


বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতি 
সম্প্রতি মিঃ এস. কে বঙ্র সভাপতিত্বে বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির 
দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সাধারণ সভার অধিবেশনে ;সভাপতি তাহার বস্ধৃতা 
প্রসঙ্গে যুদ্ধের জন্য বাজলার কাপড়ের কল সমুহের পক্ষে যে সকল প্রতিকূল 
'অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। 


ত 





উজ্জল আলোর উপযুক্ত ব্যবহারে 
ক্রেতাদের দৃষ্টি আর্বঃ হয় এবং 
দোকানের সজ্জিত দ্রব্য সম্ভারে 


তাদের কৌতুহলও বৃদ্ধি পায় । 


বিক্রীর যেটা গোড়ার কথা 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ, উজ্জল 
আলোর ব্যবহারে তা সহজসাধ্য হয়। 
জোরালো আলের সাহায্য গ্রহণ 
করুন। দেখবেন এই হবে আপনার 
সব চেয়ে সন্তা ও ভালো বিক্রেতা 





CEK 61. 





-৪১৬ 


শাশীপশীশ শী 


আধিক জগৎ 


[ ৫ই আগষ্ট, ১৯৪০ 





খণ সালিমী বোর্ডের কাধ্য বিবরণী 

প্রকাশ, গত ১৯৩ সালে বালা দেশের 'খণ সালিশী বোর্ড সমুহে 
প্রায় ১২০ কোটী টাকার খণ নিষ্পত্তি হইয়াছে। পরবর্জী কতিপয় মাসে 
আরও ৫১ কোটী ৩৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার খণ নিষ্পত্তি হইবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানা যায়। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্ত 
১৭ লক্ষ ৩ হাজার ৭৩৬ খণ দরখাস্ত পেশ হয়; তন্মধ্যে ৮ লক্ষ ৩৫ 
হাজার ৪৭৬ খানা দরখাস্ত সম্পর্কে মিমাংসা হয়। ২ লক্ষ ৯৭ হাজার 
৭৮৮ খানা দরখাস্ত সম্পর্কে ৪ কোটী: ৭৪ 'লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৩৪ টাক! 
 নি্পত্তি হয়) উহাতে মহাজনদের দাবীর পরিমাণ ছিল ২ কোটা ৪৯ 
লক্ষ &৩ হাজার ৯৩৫ টাকা । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দাবীর পরিমাণ 
শতকরা ৬২ ভাগ হাঁস করিয়া নিষ্পত্তি সম্ভব হইয়াছে। বর্তমান বিভিন্ন 
খণ সালিশী বোর্ডে ৩০ হাজার সদম্তভ বিনা বেতনে কাজ্গ করিতেছেন । 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের মধ্যে ৪৫০ জন চেয়ারম্যান ও সদস্তকে পুরস্কৃত 
করিয়াছেন । 


ভারতের বহির্বাণিজ্যের প্রসার চে! 

সম্প্রতি ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্ঘ/্স অব. কমার্স এ্যাও ইপ্তাষ্্রীর 
কার্যকরী সমিতি ইউরোপে.ধুদ্ধ বিস্তৃতির ফলে ভারতের কৃষিপণ্যের 
রপ্তানী বাণিজ্যে যে দাকণ বিদ্ন উপস্থিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে আমেরিকার 
মিক-গ্রিগরী মিশনের উল্লেখ কৰিষা ভারত গবর্ণমেপ্টকে এই মৰ্ম্মে অন্থরোধ 
করিয়াছেন যে, ভারতীয় পণ্যের মূল্যের নিম্গতি রোধ করিতে এবং 
কৃষক শ্রেণীর আধিক অবস্থার যাহাতে আরও অবনতি না হয় তজ্জন্ত 
রপ্তানীযোগ্য ভারতীয় পণ্যের নূতন নূতন বাজার আবিষ্কার করা সম্পর্কে 
বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন “হইয়া দাড়াইয়াছে। কমিটির মতে বিদেশের 
বাজারে ভারতীয় পণ্য কাট্ুতির উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন রপ্তানীকারক 
 প্রতিষ্ঠান-সংগ্রিষ্ট ব্যক্তিগণই গবর্ণমেন্টকে উপদেশ দিবার পক্ষে বিশেষ 
ভাবে উপযুক্ত । অতঃপর কমিটি গবর্ণমেপ্টকে অষ্ট্রেলিবা, দক্ষিণ ও পূর্ব 
আফ্রিকা, সিংহল, ব্রহ্গদেশ,' আফগানিস্থান, মালয় প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য 
বিস্তারের জন্য প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ কবেন এবং উক্ত প্রতিনিধি 
ভারতীয় ব্যবসাধী গণকেও স্থান দিবার দাবী জ্ঞাপন করেন। 


বাঙ্গলা সরকারের এক ইন্তাহারে প্রকাশ, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার দঃ 


১৯৩৪ সালের ফ্যাক্টরী আইনের এরূপ একটি' সংশোধন করিয়াছেন যে, 


যে সক্ল ফ্যাক্টবী ও কারখানায় বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহৃত হয় এবং দশ ঘা 
ৰা ততোধিক কিন্তু বিশ জনের অনধিক লোক নিযুক্ত আছে তাহাদের চুক 
সম্পর্কেও উক্ত আইন প্রযোজ্য হইবে। অবশ্ত যদি উক্ত সংখ্যক শ্রমিকদের A 


মৃধ্যে এক ৰা একাধিক শ্রমিকের বয়ঃক্রম ১৭ বৎসরের অধিক না হয়। 
কাগজের রপ্তানী বাণিজ্যে অনুবিধ! 


| ভারতীয় কাগজের কল মালিক সমিতি ভারত গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি (| 
আকর্ষণ, করিয়া এই মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছেন যে, কাগজ রপ্তানী পি 


সম্পর্কে রপ্তানী বাণিজ্যের কণ্টোলার লাইসেন্ প্রদান না করাতে 
নিরতিশয় অন্থবিধার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। আরও উল্লেখ করা 
হইযাছে যে, উক্ত কন্ট্োলার্‌ অন্তান্ত দেশে কাগজ রপ্তানী দূরের কথা! 


পেনাং এবং সিংহল প্রভৃতি সাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত দেশ সমূহে কাগজের [| 
সমিতি জানাইয়াছেন যে রঃ 
ইংলণ্ড হইতে কাগজের সরবরাহের যে কথাবার্তা চলিতেছে এইরূপ রপ্তানী | 


রপ্তানী সম্পর্কেও লাইসেন্স দিতেছেন না। 


নিষন্্রণের ফলে তাহাও সম্পন্ন করা সম্ভব নহে। 
জীপ-ভারত বাণিজ্যের আলোচন 


জাপানের কনসাল জেনারেল মিঃ ওয়াকাসাৎস্থ সম্প্রতি ভারত সরকারের | 
বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী স্তার এলেন লয়েডের সহিত সাক্ষাৎ || 
করেন। প্রকাশ, জাপানের ভাইস কনসাল জেনারেল মিঃ টি, পি, ফুকাই | 
.শীঘই জাপান অভিমুখে রওনা হইবেন। মিঃ কুকাই আপ-ভারত বাণিজ্য || 


চুক্তির আলোচনার সংশ্রবে ছিলেন। 





পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহের ব্যবস্থা 
বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট পল্লী অঞ্চলে ব্যাপক ভাবে জল সরবরাহের ব্যবস্থার 
জন্ত যে কর্ম্মনীতি গ্রহণ করিয়াছেন তদন্ুসারে চলতি বৎসরের ভন্ত ৭1০ লক্ষ 
টাকা মঞ্জুর হইযাছে। এই মঞ্জুরীকৃত অর্থ পল্লী অঞ্চলে জল সরবরাহ 
সংক্রান্ত ঝণ দানের পরিকল্পনানুসারে জিলা বোর্ডের মারফৎ বণ্টন করা 


, হইবে। আরও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণের মারফৎ চলতি 


বৎসরের ব্যয়ের জন্য নিয়োক্তর্ূপ অর্থ বিভাগীয় কমিশনারগণের হস্তে স্তস্ত 
করা হুইযাছে। বর্দমান_১ লক্ষ ৪৩ হাজার ১৩৪ টাকা ; প্রেসিডেন্দী 
বিভাগ--১ লক্ষ ৫২ হাজার ৪৫৯ টাকা; ঢাকা--২ লক্ষ ৫ হাজার ৫০৬ 
টাকা 5 চট্টগ্রাম-৭০ হাজার ৭০৬ টাকা) ঝাসাহী--১ লক্ষ ৬০ হাজার 
২৫২ টাকা। ॥ 


গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক রেলওয়ে ক্রয় 

প্রকাশ, কোম্পানী পরিচালিত ৪টী রেলওয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ক্রয় করার 
প্রস্তাব সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য ' রেলওয়ে ' বোর্ড উক্ত 
বিভাগের ডেপুটি ডিবেক্টর ওবেছুল্লাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত চারিটী 
রেলওয়ের মধ্যে ছুইটার চুক্তির মেয়াদ আগামী ৩১শে ডিসেম্বর এবং অপর 
ছুইটীর মেয়াদ ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে । প্রথমোক্ত 
দুইটী রেলওষে হইতেছে. বি, বি, এযাণ্ড সি, আই এবং এ, বি, রেলওয়ে ; 
অপব দুইটি হইতেছে বি, এন, ডব্লিউ, আর, এবং কুমায়ুন রেলওয়ে । 


ভারতের বহির্ধাণিজ্য প্রসারের চেষ্ঠা 
উত্তর এবং পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসারের সম্ভাবনা সম্পর্কে 
অনুসন্ধান করিবার জন্ত আলেকজেন্দ্রিয়া ও মোশ্বাসায় ট্রেড কমিশনারগণ্রকে 
অনুরোধ করা হুইযাছে বলিয়া জানা গিয়াছে । আরও জানা গিয়াছে যে 
অস্ট্রেলিষা ও দক্ষিণ আফ্রিকাষ ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত করা সম্পর্কে ভারত 
সরকার কার্য্যকরী ভাবে বিবেচনা করিতেছেন । 


এ 
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ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাৰ্য্য 








১। দাদন বিষয়ে নিরনীপদনুলক নীতি অবলম্বন 
করিয়। থাকে পেরিচালকদিগকে কোন খণ 
দেওয়া হয় না।) 

২। কেবল অনুমোদিত জিকিউরিটির জামিনেই 

ধার দেওয়া হয়। 

৩। চলতি জমা, ভিজ! একাউন্টস্‌ ও স্থায়ী 

আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়া হয় । 


নব ব্যাঙ্কের অশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 
: __বিশেষ সি জন্য লিখুন 
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বাঙ্গালী যুবকদের জীবিক। উপায়ের ব্যবস্থা 


বাজলা দেশের বিভিন্ন শিল্প এবং ব্যবসাষ প্রতিষ্ঠানে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী 
বুবকদের কর্ম সংস্থান এবং ট্রেনিং দেওয়ার অধিকতর সুবিধা দানের প্রশ্ন 
সম্পর্কে সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ পরামর্শদাতা এবং বেঙ্গল চেম্বার 
অৰ কমার্সের মধ্যে পত্রালাপের বিষয় বস্তু দীড়াইয়াছে। নিয়োগ পরামর্শ 
'দাতা যে তদন্ত কাধ্য পরিচালনা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে বিভিন্ন 
শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্কুল এবং কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী যুবকদের উল্লেখযোগ্য 
‘অভাব পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ অবস্থার প্রতিকার করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
শিক্ষিত যুবকদিগকে বিভিন্ন ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে অধিকতর সুষোগ 
' গ্জুবিধা দানের উদ্দেশ্যে তিনি এমন একটি রেজিষ্ট্রেশন বুরো গঠন করিতে 
ইচ্ছা করেন যে উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রযৌজনান্ুসারে এই সকল যুবক নিয়োগ 
করিতে পারে। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এতৎসম্পর্কে সদস্ততৃক্ত প্রতিষ্ঠান 
সমূহের অভিমত গ্রহণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সংবাদ সরব্রাহ ও নিয়োগ বোর্ড বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের সহিত অনুরূপ 
'পরিকল্পনাঁব কাজ করিয়া আসিতেছেন। এমতাবস্থায় নিযোগ পরামর্শদাতার 
পরিকল্পনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে সংঘাত বাঁচাইবার পক্ষে 
‘কিরূপ কর্মপন্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে উহাই বিবেচ্য বিবয়। সুতরাং 
-কমিটীর মতে সবকারী পরিকল্পনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনার মধ্যে একটা 
সুনির্দিষ্ট ব্যবধাণ রাখা প্রধোজন। গবর্ণমেন্ট আগার গ্রাজুষেটগণের নামের 
রেজিষ্টার রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন ; অথচ গত কয়েক বৎসর যাবৎ 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের মারফৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এরূপ আগ্তার গ্রাজুয়েট গ্রহণ 
করা হইষাছে। এমতাবস্থায় কমিটির মতে গবর্ণষেন্টের পরিকল্পনায় 
ম্যাটিকুলেশন পাশ বা নন ম্যাক যুবকর্দিগের রেজিষ্টার রাখিবার ব্যবস্থা 
হউক এবং ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের পরিকল্পনায় গ্রাজুয়েট ও 
আগার গ্রাঙ্জুয়েটগণকে অন্তভূক্জি করা হউক-| কমিটি নিয়োগ পরামর্শ 
দাতাকে উক্ত অভিমত জ্ঞাপন কবিয়া লিখিয়াছেন যে, বিশ্ববিস্তালয়ের সহিত 
এতত্সম্বন্ধে একটা মিমাংসায উপনীত হইলে তদমুসারে চেম্বার তাহার 
স্াস্ততূক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট সুপারিশ করিবেন । 

নূতন আধুলি 

ভারত সরকার আধুলিতে রৌপ্যের পরিমাণ হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। বর্তমানে আধুলিতে +$ ভাগ রৌপ্য এবং ইহ ভাগ খাদ 
আছে। বর্তমান সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উহার অর্ধেক রৌপ্য এবং অর্দেক খাদ 
দেওয়া হইবে। এই নূতন আধুলির ওজ্জন এবং আকৃতি পুর্কের আধুলির 
-স্যাষই হইবে । তবে উহার আওয়াজ কতকটা কনকনে হইবে । 

কতিপয় সংরক্ষণ শুষ্কের কাধ্যকারিত। 

কতিপয় শিল্পেব সংরক্ষণ শুক্কের মিয়াদ আগামী ৩১শে মার্চ শেষ হই! 
যাইবে । প্রকাশ উহা আরও এক বৎসরের জন্য বলবৎ করার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে । লৌহ ও ইস্পাত, চিনি রৌপ্য নিশ্মিত জরী। স্বাভাবিক অবস্থায় 
এই সকল শিল্প এবং সংরক্ষণ শুস্কের কাঁধ্যকারিতার বিষয় টেরিফ বোর্ডের 
সমক্ষে পুনধ্বিবেচনার জন্য উখাপিত হইত কিন্তু উক্ত বোর্ড এ পর্ধ্যস্তও গঠিত 
না হওয়ায় সম্ভবতঃ ভারত সরকার উক্ত শুক্ধ সমূহ আরও এক বৎসরের জন্ত 
বলবত রাখিবেননা | 


রুশো আফগান বাণিজ্য চুক্তি 


প্রকাশ, রাশিয়া ও আঁফগানীস্থানের মধ্যে একটা বাণিজ্য চুক্তি, 


স্বাক্ষরিত হইযাছে। এই চুক্তির সর্তাদি*এপধ্য্ত জানা যায় নাই। 


বাঙ্গলা দেশে -শর্করা শিল্পের সমন্তা, ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অম্ু- 
-সন্ধানের জন্য শিল্প তদন্ত কমিটির শক'রা তদস্ত সাব কমিটি কৃষক, কৃষি বিভাগ 
এবং বাঙ্গলা দেশের চিনির কলনযুহের অভিমত জানিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।' 
:এততৎসম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন প্রকার প্রপ্নাবলী প্রেরণ করা হুইবে। বাঙ্গল! 
সরকারের অভিপ্রায় অনুসারে বিভিন্ন চেত্বার অব্‌ কমার্স” ও বাণিজ্য 
এপ্রতিষ্টানের প্রতিনিধিকে লইয়া উক্ত সাব কমিটি গঠিত হইয়াছে । 


জাপ-ভারত বাণিজ্য 
১৯৩৯ সালের ১লা জাহ্যারী হইতে ৩৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ 
হইতে জাপানে মোট ১৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৭৫ বেল (৩৯২ পাউণ্ডে বেল) 
কাচা তুলার রপ্তানী হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৯ হাজার ৩৫৮ বেল ভারতীয় 
তুলা জাপান হইতে, অন্তদেশে রপ্তানী হইযাছে। ১৯৩৯ সালের ৩০শে 
সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম ছয় মাসে জাপান হইতে ভারতবর্ষে 
বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ২১ কোটী ৩৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ১২৫ গজ বস্ত্র আমদানী 
হুইয়াছে। ইহা হইতে ৩ কোটী ৭৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৪ গজ বস্তু ভারতবর্ষ 
হইতে দেশান্তরে প্রেরিত হইযাছে। ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম ছয় মাসে 
জাপানী বস্ত্র আমদানীর পরিমাণ চুক্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা ৯৩ লক্ষ 
৯৭ হাজার ৬৯৩ গজ বেশী হইয়াছে। 


ভারতে “শুষ্ক চাষের” পরিকল্পনা 
জলের সাহায্য ব্যতীত অল্প বারিপাঁত বিশিষ্ট কষেকটা স্থানে বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে প্রায় ২ কোটা ২০ লক্ষ একর পরিমিত জমীতে ফসল.উংপাদনের জন্য 
ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল অব_ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ এক পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। “শুষ্ক চাব’ সম্পর্কে বিগত ১০ বৎসর যাবত 
রিসার্চ কাউন্সিল গবেষণা কবিতেছেন। গবেষণার ফল সন্তোষজনক 


হওয়াতেই উল্লিখিত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার ব্যবস্থা হইয়াছে । 
উত্তর ভারতে চা উৎপাদনের পরিমাণ 
প্রাথমিক হিলাবান্থুদারে বিগত জুন মাস পর্যন্ত উত্তর ভারতে মোট ৮ 
কোটা ৬০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে । 
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বোন্বাইয়ে মাদক বর্জন আন্দোলন '::.. 

বোম্বাই সহর ও তাহার উপকণ্ঠে মাদক বৰ্জ্জন আন্দোলন প্রচলিত 
'রাখিবার জন্ত গ্রযোজনীয় বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত বোম্বাই প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটি চারিজন ভূতপূর্ব মন্ত্রীকে লইয়া একটি মাদক বজ্জন,বোর্ভ গঠন 
করিয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের ঘোবণার ফলে যদিও গবর্ণমেণ্টের মাদক 
বর্জন নীতি পরিবর্তিত হইয়াছে তথাপি মাদক বর্ধন আইনের পুণঃ 
প্রবত্ত'নের আদর্শ লইয়া উক্ত বোর্ড কার্য করিবে। বোম্বাইয়ের ভূতপূর্বব 
. প্রধান মন্ত্রী মিঃ বি জি খের, ডাঃ এয ভি গিন্ডার, মিঃ কে এম যুহ্দী, মিঃ এয 
ওয়াই সী এই চারি জন তুতপূর্ব মী সহ এগার জন সদ লইয়া উজ বোর্ড 
গঠিত হইয়াছে। | 

শ্রমিক কল্যাণমুলক আইন 

জান! গিয়াছে যে ভারত সরকার শ্রমিক কল্যাণের নিমিত্ত নিক্বোল্লোখিত 
চারিটি খিল প্রণয়ণের উদ্ভোগ করিতেছেন :-(১) ট্রেড ভিসপুটস্‌ গ্যাক্ট 
সংশোধন বিল'। প্রদেশ সমূহে সালিশী ব্যবস্থায় শ্রমিক গোলযোগ মিটাইবার 
কুব্যবস্থার জন্য । (২) যে সব শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটী পায় না তাহাদের 
সাপ্তাহিক ছুটীর ব্যবস্থা করিয়া একটা বিল। (৩) শ্রম ও শিল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি 
সংগ্রহ বিল। (৪) বাধ্যকরীভাঁবে সপ্তাহে একদিন দোকান বন্ধ রাখিবার 
ব্যবস্থাকল্পে বিল। এই সমস্ত ছাড়! গবর্ণমেপ্ট শ্রমিকদের রোগবীমা সম্পর্কেও 
একটি বিল প্রণয়ণের কথাও বিবেচনা] করিতেছেন। প্রীবিষন়্ে বর্তমানে 
দেশের, শ্রমিক সব্ঘ ও মালিক সঙ্ঘ প্রভৃতির মতামত লওয়া হইতেছে। যদি 
উহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত জবাব সস্তোষজনক হয় তবে এ বিষয়েও একটি 
বিল প্রস্তুত করা হইবে । আগামী .১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে নৃতন 
দিলীতে প্রাদেশিক শ্রমমন্ত্রীদের 'যে বৈঠক হইবে তাহাতে এ বিল সমুহ 
উপস্থিত করা হইবে। 

বহু বিবাহ প্রথা 

মিশরে এখনও বহু বিবাহ প্রথা বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। এ 
দেশের সরকারী বিবরণ পাঠে জানা যায় গত বৎসর ৭৪ হাজারের বেশী 
পুরুষের ছুক্জন করিয়া ও ১১৮ জন পুরুষের তিন জন করিয়া স্ত্রী বর্তমান ছিল। 
ইহা ছাড়া প্রায় ১৫ হাজার পুরুষ তিনবার, দেড় হাজার পুরুষ পাঁচবার এবং 
৮০ জন পুরুষ শয়বার পাণিগ্রহণ করিয়াছিল 


ইতালীর আধিক অবস্থা 


গত ৩০শে জুন যে আধিক বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ইতালী 
সপ্নকারের মোট ২ হাজার ৯৭৪ কোটি লিরা (৬২ লিরায় ১ পাউণ্ড) আয 
হইয়াছিল। অপরদিকে ওঁ বৎসরে ৫ হাঁজার ৬১৪ কোটি লিরা ব্যয় 
হইয়াছিল। ইতালীর জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১১ হাজার ৫০০ কোটি 
লিরা। কাজেই দেখা যাইতেছে ইতালী সরকার কোন যুদ্ধরত অবস্থা 
ব্যতীতই গত বৎসর জাতীয় আয়ের প্রায় আর্দেক পরিমাণ ব্যয় করিয়াছেন 





ব্যাঙ্ক অফ কমার্স লিঃ 
(৮ 


নি কলিকাতা 


রই 





_বাঙ্জালীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান Il 


খিদিরপুর, হল কলেজ জ ষট্ীট ও বৰ্দ্ধমান । 


"| ব্যাঙ্ক সংক্ৰান্ত যাবতীয় কাৰষ্য সম্পন্ন করা হয় | 


ব্যাঙ্কে’ একটী “রিজার্ভ ফণ্” একাউণ্ট খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। 


[=P >>> 


ভাঁরতীয় রেলপথ সমূহের আয় 

গত এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাসে ভারতীয় সরকারী রেলপথ, 
সমূহের মোট আয় দীড়াইয়াছে ২৬ কোটী ৫৩ লক্ষ টাকা । ১৯৩৯ সাল 
ও ১৯৩৮ সালের উপরোক্ত তিন মাসে মোট আয়ের পরিমাণ যথাক্রমে” 
২৪ কোটা ২৪ লক্ষ টাকা ও ২৪ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা ছিল। চলতি ১৯৪০ 
সালের এপ্িল হইতে জুন পর্য্যন্ত তিন মাসে বিভিন্ন রেঘ পথের আয় নিয়ে” 
প্রদর্শন করা হইল) এবি আর ৪৯ লক্ষ টাকা ; বি, এন, আর, ২ কোটা, 
৯০ লক্ষ টাকা ; বি, বি, এণ্ড সি, আই ৩ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা) ই, বি, আর 
১ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা ; ই, আই, আর € কোটী ৯৯ লক্ষ টাঁকা ; জি, আই,. 
পি, আর ৩ কোটী ৭৯ লক্ষ টাকা) এম, এণ্ড, এস, এম, আর ২ কোটা, 
১১ লক্ষ টাকা ; এন, ডাব্িউ আর ৪ কোটী ১০ লক্ষ টাকা; এস, আই, আর. 
১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা) $ করিত) এও লাক্কৌ বেরেলী রেলওয়ে ৬৪ লক্ষ- 
টাকা ; অন্তান্ত রেলওয়ে ১৫ লক্ষ টাকা। 


ত্রিবাঙ্কোরে এ এলুমিনিয়াম শিল্প SUE উদ্যোগ 


ত্রিবাঙ্কোরের পল্লী অঞ্চলে একটী বিরাট বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর হইতে উহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ব্রিবাস্কোর রাজ্যের এ অঞ্চলে; 
নানারূপ শিল্প গড়িয়া তোলার আয়োজন হইতেছে । আলওয়ে নামক 
স্থানে একটী এনুমিনিয়াম' কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ পুরাদমে অগ্রসর 
হইয়াছে। প্রকাশ বুটাশ ও ক্যানাডা দেশীয় শিল্প ব্যবসায়ীদেব একটা 
ফার্মের সহিত ইতিমধ্যে ব্রিবাঙ্থুর গবর্ণমেপ্টের আলোচনা চলিতেছে) 
শীপ্রই এ বিষয়ে একটা চুক্তি হইবে বলিয়া খুবই আশা কর! যাইতেছে) 
যেরূপ বিরাট পরিকল্পনা প্রস্তুত; করা হইতেছে তাহাতে ত্রিবাস্থুরে এই 
কারখানাটা 'স্থাপিত হইলে তাহাতে 'এলুমিনিয়াম শিল্প ক্ষেত্রে তাহা অন্ততম 
এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে । ব্রিবাস্থুর রাজ্যের শিল্পোক্নতি বিষয়ে . 
ত্রিবাজ্থুর সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন । ' তবে প্র বিবযে সরকারী 
চেষ্টা ছাড়া জনসাধারণের চেষ্টা যত্ব অগ্তাপি বিশেষ কিছু নিয়োজিত 


হইতেছে না। 
রূটিশ জীবন বীম! কোম্পানীর আয় 


গত ১৯২৯ সাল হইতে বুটাশ জীবন বীমা কোম্পানী সমুহের দাদনী 
তহবিলের সুদ বাবদ আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাস পাইয়াছে। ১৯৩৮ 
সালে কোম্পানীগুলির সুদ বাবদ আয় ছিল শতকরা ৩০৯৫ ভাগ। ১৯৩৯. 
সালে তাহা শতকরা ৩৬ ভাগ দীড়াইয়াছে। 


ভারতীয় কাপড়ের কলে সুত! ও বস্ত্র উৎপাদন 
গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১১ মাসে" 
ভারতীয় কাপড়ের কলসমূহে ১১৫ কোটী ৩৬ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ তা ও 
৮২ কোটী ৩৫ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। পুর্ব বৎসর 
সময়ে ১২০ কোটী পাউণ্ড পরিমাণ স্বতা ৮৪ কোটি ৮২ লক্ষ পাউণ্ড বস্তু 
উৎপন্ন হইয়াছিল 








€নং ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা ৷ 
বাঁঙলায় লবণ প্রস্তুতের 


বৃহত্তম কারখানা 
্ররুষ্ঠতম কানন | 
. , করকচ লবণের আদি প্রস্তুতকারক 


বর্তমানে লবণের দর বদ্ধিত হওয়ায় কোম্পানীর যে লাভ 
হইয়াছে, ডিরেক্টর বোর্ডের নির্দেশ মত উহা দ্বারা “ইম্পিরিয়াল 
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€ই আগষ্ট, ১৯৪০] 


যৌথ কোম্পানীর উখান পতন 
গত ফেব্রুয়ারী মাসে ভারতবর্ষে মোট ৭৭টা যৌথ কোম্পানী রেঞ্জিষ্টকৃত 
হয়। উহার অশ্থমোদিত মোট মূলধনের পরিমাণ ২ কোটা ৬৩ লক্ষ টাকা ছিল । 
“ পূর্বববর্থী বৎসর এই মাসে ৯৩টা কোম্পানী রেকজিস্রীকৃত হয় এবং উহার মূলধন 
৩ কোটী ২৭ লক্ষ টাক] ছিল। তন্মধ্যে বাল! দেশে আলোচ্য মাসে ₹সটাঁ 
কোম্পানী মোট ১ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মৃলধনে রেজিদ্রীক্ৃত 
হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে যে সকল কোম্পানী রেজিষ্রীকৃত হয় তন্মধ্যে বাঙ্গল! 
দেশের ইউনাইটেড ইগ্ডাস্রীয়াল ব্যাঙ্কই সর্ধগ্রধান বলিয়া গণ্য হর) উহার 
অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১ কোটা টাকা 
গত ফেব্রুয়ারী মাসে মোট ৮৯ লক্ষ টাকা অনুমোদিত মূলধন বিশিষ্ট 
৩৬টী যৌথ কোম্পানী কারবার গুটাইয়াছে। ১১ লক্ষ টাকা অনুমোদিত 
মূলধন বিশিষ্ট যে তিনটী কোম্পানী .>লা ফেব্রুয়ারীর পূর্বে কারবার 
গটাইয়াছিল আলোচ্য মাসে উহা! সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া গিয়াছে। আলোচ্য 
মাসে ভারতের যৌথ কোম্পানী সমূহের অঙ্গমোদিত মূলধনের পরিমাণ 
২ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদাষীকৃত ও বিক্রীত মূলধনের 
পরিমাণ ১ কোটা ৭১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জান! যায়। 
ব্রহ্ম ও ভারতের অনুকুল বাণিজ্য 
প্রকাশ, বর্তমান বৎসরের প্রথম « মাসে ব্রহ্মদের্শ ও ভারতবর্ষ মিলাইয়া 
দুই দেশ হইতে মোট.১১১ কোটা ৬৪ লক্ষ টাকার জিনিব রপ্তানী হুইয়াছে। 
গত বৎসর এই সময়ে উহার মূল্যের পরিমাণ ৭৫ কোটা ৯৬ লক্ষ টাক! ছিল। 
অপরদিকে আলোচ্য সময়ে উভয় দেশে মোট ৭০ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকার 
জিনিষপত্র আমদানী হয় ; গত বৎসর এই ময় উহার পরিমাণ ৬১ কোটী 
৪৫ লক্ষ টাকা ছিল। উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে 
এই দুই দেশের অনুকূল বাণিজ্যের পরিমাণ গত বৎসরের ১৪ কোটী ৫১ লক্ষ 
টাকার স্থলে ৪০ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। বর্তমান বৎসরে এইরূপ 
. অনুকূল বাণিজ্যের কারণ এই যে ইংলণ্ডে ভারতীয় জিনিবের রপ্তানী বৃদ্ধি 
পায় এবং অপর দিকে গত বৎসরের তুলনায় বর্তমান বৎসরে বিভিন্ন জিনিষের 


ক he ie বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ররর 
| 








সু > 


| বিশবতাৱী কটন দিমু লিঃ । 


হেড অফিস ও মিলস, 
টাদপুর (এ, বি, আর ) 
পৃষ্ঠপোষক--দেশবরেন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ ! 
টাপুর সহরে ষ্টীমার ও রেলওয়ের সঙ্গমস্থলে ৩০*শত তাত 
ও আবশ্যকীয় স্তা কাটার মেসিনারী বদাইয়া কাজ 
, আরস্ত করিবার উপযুক্ত ইমারতাদি প্রস্তুত 
আছে। সহরের, ইলেকটি,ক সাপ্লাই 
' হইতে সুলভে - বৈছ্যতিক 
ইলেকটি,ক শক্তি পাওয়া 
যাইবে। | 
বন্্বয়ন আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত ম্যানেজিৎ এজেণ্টসূগণ | 
বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিবেন। 
হাতে কলমে অভিজ্ঞ কর্মীর তত্বাবধানে মিলের কার্য 
দ্রেত অগ্রসর হইতেছে । 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 
নিয়মাবলীর জন্য সত্বর লিখুন। 








1 কু OS RES | 








আথিক জগৎ, 
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পুত পত্ৰিচন্ম 

ইন্সিওরেন্স ওয়াল'ড__চলতি ১৯৪০ সালের জুলাই সংখ্যা । এই 
সংখ্যার মূল্য এক টাকা (বাধিক-_পীচ টাকা )। আফিস--১-১নং ডালহোসী 
স্কোয়ার কলিকাতা )। 

ইন্সিওরেন্স ওয়ার্ড” নামক বীমা বিষয়ক সুপরিচিত ইংরাজি মাসিক 
পত্রটি এবৎসর দশম বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে । বর্তমানে এদেশে বীম! 
ব্যবসায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণের সঙ্গে বীমার যাবতীয় তত্ব ও খঁটিনাটী জানি- 
বার প্রয়োজনীয়তা যেমন বাভিয়াছে ভারতবর্ষের শিক্ষিত জনসাধারণের 
ভিতর সে বিষয়ে জ্ঞান লাভের আগ্রহও ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই 
অবস্থায় বর্তমান মাসিক পঞ্রটি সুলিখিত ও সুচিন্তিত রচনা সম্ভারে দেশে 
বীমার বাণী প্রচারে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে ইহা সুখের বিবয। 
উহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র রায় ভারতীয় বীমা ব্যবসায় ক্ষেত্রে একজন 
উদ্যোগী কৃত পুরুষ বলিয়া ্ুপরিচিত। তাহার নিপুণ সম্পাদনায় ইন্সিওরেন্স 
ওয়ার্শড বীমা ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল শ্রেণীর লোকের ও সাধারণ অনুসন্ধিৎন্ 
পাঠক সমাজের নিকট প্ররুত সমাদরের আসন লাভ করিয়াছে। 
সেজন্য আমরা শ্রীযুক্ত রায়ের কৃতিত্বের প্রশংসা করিতেছি। 

প্রতি বৎসর ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লড’ পত্রের একটি করিয়া বাধিকী সংখ্যা 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । এতদিন জানুয়ারী মাসের সংখ্যাটিকে এঁরূপ 
বাধিক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হইত। এবৎসর বীমা কোম্পানী সমূহের 
সর্বশেষ কাধ্যবিবরণী সম্বলিত করিবার স্থবিধার জন্য বর্তমান জুলাই 
সংখ্যাটিকে বাধিক সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করা হইযাছে। আমরা দেখিয়া 
সুখী হইলাম এই বাধিক সংখ্যাটিও অন্তান্ত বারের মতই সকলদিক দিয়া 
সুসমৃদ্ধ হইয়াছে। সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট সমন্বিত ও প্রায় দুইশত পৃষ্ঠাযুক্ত এই 
সংখ্যাটিতে বীমা বিষয়ক অনেক সুচিন্তিত রচনা ও স্ুলেখিত অধ্যায় সমুহ 
স্থান পাইয়াছে। মিঃ এস সযসের আলি, ডাঃ জে জে কারসেটজী ও ডাঃ 
সত্য পাল লিখিত তিনটা প্রবন্ধ এই সংখ্যার গৌরব বর্ধন করিয়াছে। “বীমা 
ব্যবসায় ও নারী শীর্ষক একটা অধ্যায়ে শ্রীবুক্তা সরো'জিনী নাইডু, শ্ীবুক্তা 
বাসন্তী দেবী, মিসেস নেলী সেন গুপ্তা, মিস এম জুটসী প্রমুখ অনেক মহিলা 
নেতৃবৃন্দের বাণী ও উক্তি সম্গলিত করা হইয়াছে । বীম! আইনের প্রতিক্রিয়া 
শীর্ষক একটা অধ্যায়ে বীমা ব্যবসাষ ক্ষেত্রে উক্ত আইনের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা কর! 
হুইস্সাছে। একটা বিশেষ অধ্যায়ে সিংহল, ব্রঙ্গদেশ ও ভারতের দেশীষ রাজ্য 
সমূহে নূতন নৃতন বীমা আইন প্রণয়নের ধারা বর্ণিত হুইয়াছে। বীমা 
বিষয়ক সংখ্যাতথ্য নামক অধ্যায়ে দেশীয় বীমা ব্যবসায় সংক্রান্ত সংখ্য! 
বিবরণ সঙ্কলিত হুইয়াছে। “ফাইটার্স অব ইকনমিক ইপ্তিপেণ্ডেন্স' শীর্ষক 


) একটী বড় অধ্যায়ে ভারতবর্ষের ছোট বড় অনেকগুলি বীমা কোম্পানীর 
| বর্তমান অবস্থা ও আর্থিক সংস্থিতির পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহা 


ছাড়া নানাবিষয়ে সুচিত্তিত সম্পাদকীয় নিবদ্ধ এই সংখ্যাটীর সৌস্টব বৃদ্ধি 


| করিয়াছে। আমরা এই হুসম্পাদিত ও স্থুপরিচালিত মাসিক পত্রটীর 
"| উত্তরোত্তর শরীবৃদ্ধি ও সমাদর কামনা! করি। 


ডাক ও তার বিভাগের রেট 


প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট ডাক ও তার বিভাগের রেট বৃদ্ধি করিবার 


| বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। আয় ব্যয়ের যে ক্রম বর্ধমান তারতম্য দেখা 


দিয়াছে তাহার সত্বতা রক্ষার উদ্দেষ্যে গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবের বিষয় চিন্তা 


| করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ, যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ডাক ও 
| তার বিভাগের আয় উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। টেলিফোন বিভাগের 
{| আয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
| “কলের, রেট সম্পর্কে এক নুতন নিয়ম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই 
| সিদ্ধান্ত অনুসারে টেলিফোনের ভাড়া স্বরূপ প্রতিমাসে ৯২ টাকা এবং" 
{| প্রতি বৎসরে ১০০২ টাক! লওয়া হইবে এবং প্রত্যেক ‘কলের’ জন্য এক আনা 
( হারে টাদা দিতে হইবে। প্রাথমিক অবস্থায় নির্দিষ্ট কতিপয় অঞ্চলে এই 
৫ নিরম পরীক্ষা করিয়া দেখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। . 


গবর্ণমেণ্ট সরকার পরিচালিত টেলিফোনের 





\ 


নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 

গত ১৯২৯ সালে এই ব্যাঙ্কটি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে কাৰ্য্য 
পরিচালকদের কর্ম্মকুশলতার গুণে উহার দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে । 
বর্তমানে এই ব্যাঙ্কটি এপ্রদেশের রিজার্ভ ব্যাক্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির 
অন্যতম। ইতিমধ্যে বডবাজার (কলিকাতা), “দক্ষিণ কলিকাতা, টাদপুর, 
পুরাণবাজার, দৌলৎগঞ্জ, চৌমুহনী, সোনাপুর, ফেণী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, 
_ নোয়াখালী, পাটনা, বেনারস, আরা (বিহার), র'চী ও ভৈরববাজার উহার 
শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ওঁ সকল শাখা আফিসের মারফতে 
. সর্বত্র কাধ্যধারা প্রসারিত হইয়! ব্যাঙ্কটির সমূহ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে । 
সম্প্রতি আমরা এই ব্যাঙ্কের গত ১৯৩৯ সালেব যে রিপোর্ট পাইয়াছি 
তাহ! সেই শ্রীবৃদ্ধিরই পরিচায়ক | | 

বর্তমান কার্ধ্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত 
ব্যাঙ্কটির আদায়ী মূলধন দ্রাড়াইয়াছিল € লক্ষ হাজার ১১০ টাকা, মজুত 
তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৫৮৮ টাকা । বিভিন্ন হিসাবে সাধারণের 
.আমানতী জমার পরিমাণ ছিল সর্বসমেত ১১ লক্ষ ১৫ হাঁজার ৩৮৯ টাকা। 
'ামানতী জমার এরূপ পবিমাণ বৃদ্ধিতে ব্যাক্ষটির উপর সাধারণের ক্রম 
বদ্ধিত আস্থার পরিচয় পাওয়া যাষ।" গত ৩১শে- ডিসেম্বর তারিখে উপ- 
রোক্ত শ্রেণীর দায় লইষা নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাঙ্কটির মোট দায় দেখানো 


মহাবীর ইন্সিওরে্স কোৎ লিঃ 

১৯৩৯" সালের রিপোর্ট ' 
সম্প্রতি আমরা মহাবীর ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের 
একখণ্ড রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। নুতন বীমা আইনের, বিধান 
অন্থ্যাধী ডিসেম্বর মাসে বৎসর শেষ ধরিযা বর্তমান রিপোর্টটা প্রকাশ করা 
হইয়াছে। পূর্বে অমুস্থত ব্যবস্থা অন্থ্যাষী মে মাসে বৎসর শেষ না করিয়া 
ডিসেম্বর মাসে বৎসর শেষ করাতে বর্তষান রিপোর্টে কোম্পানীর মাত্র ৭ 
নাসের কার্য্যফল দেওয়া হইয়ছে। এই সাত মাস সময় মধ্যে কোম্পানী 
৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৫৫৬ টাকার নৃতন বীমার জন্ত মোট ৬০২টি প্রস্তাব 
পাইয়াছিল। উহাঁব মধ্যে ৪২০টি প্রস্তাবে শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানী € লক্ষ 
৪৩ হাজার ৭১৭ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করে। গত ১৯৩৮-৩৯ 
সালের হিসাবে কোম্পানী মোট ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান 
করিয়াছিল। ১৯৩৯ সালের আলোচ্য সাত মাসে নূতন কাজের পরিমাণ 
সে অনুপাতে বেশ সন্তোষনকই হইয়াছে বলা চলে। নানারপ প্রতিকূল 
অবস্থা সুষ্ট হওয়ার জন্ত দেশে যে স্থলে অনেক কোম্পানীরই নৃতন কাজের 
পরিমাণ হাস পাইতেছে সেস্থলে মহাবীরের নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, 

উহার পরিচালকদের কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। 
আলোচ্য সাত মাসে প্রিমিয়াম বাবদ ৪২ হাজার ৬০২ টাকা ও অন্তান্ত 
দফায় আয় লইয়া ছি আয় ১82 ৫২ হাজার : ৪৩০ টাঁকা। 


হইয়াছে ১৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। পপ্রকার দায়েব বদলে উক্ত তারিখে সূ 


ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £_ ! 
হাতেও ব্যাঙ্কে ৩ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৯৯ টাকা ; খণ, ওভারড্রাফট ও বন্ধকীতে | 
দাদন ৬ লক্ষ ৪৫ হাজ্জার টাকা, আদায়যোগ্য বিল ৭৫ হাজার ৩৭৩ টাকা, & 


প্রেরিত ড্রাফট ও টাকা € লক্ষ ১৭ হাজার ৬৭৬ টাঁকা।' 
আলোচ্য বৎসরে ব্যবসা চালাইয়া ব্যাঙ্কের ৭৯ হাজার ৯০০ টাকা 


আয় হুয়। উহার সহিত পুর্ব বৎসরের উদ্বৃত্ত ৬১৩ টাকা যোগ করিয়া রা 
ব্যাঙ্কের মোট আধ দাড়ায় ৮০ হাজার ৫১৩ টাকা। এরূপ আয় হইতে || 


“কোম্পানী কার্য্যপরিচালনা বাবদ ৩১ হাজার ৪৫৮ টাকা, আমানতী টাকার 


সুদ বাবদ ১০ হাজার ৭৩২ টাকা ও অন্তান্ দফায় আরও ১৮ হাজার ৯০০ + 
টাকা ব্যয় করে। ফলে শেষ পর্যস্ত ব্যাঙ্কের নিট লাভ দীড়ায় ১৯ হাজার || 


৪২৩ টাকা। ওঁ টাকা হুইতে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর 


লত্যাংশ ব্যতীত সাধারণ শেয়ারের উপর শতকরা সাড়ে সাত টাকা হারে চে 
লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। . বাকী টাকা মজুত তহবিলে স্তম্ত করা! 


হুইয়াছে। 


মিঃ সতীশ চন্দ্র পাল ম্যানেজিং ডিরেক্টরূপে নোয়াখালী ইউনিয়ন ব্যাক্কট 
পরিচালনা করিতেছেন। তাহার উদ্মোগশীল কাধ্য তৎপরতায় ব্যাক্কটির | 
মি দ্বার! টাক! উঠান যায়। স্থায়ী আমানতের উপর আশানুরূপ সুদ 


উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইবে বলিয়া আমরা: আশা! করি। 
১০ নং ক্যানিং স্ত্রীটে প্র ব্যাঙ্কের হেড. অফিস: অবস্থিত |. 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 


নন্দলাল এণ্ড কোং লিঃ-ডিরেকউর মিঃ এম শূর। অনুমোদিত মূলধন | 
€ লক্ষ টাকা । রেঞিষ্টার্ড আফিস--১৫৯ নং চিত্তরঞ্জন এতেনিও, কলিকাতা. | টি 
শ্রমিক কল্যাণ টি এণ্ড, ট্রেডিং কোং লিঃ__জেনারেল ম্যানেজার || 
মিঃ শৈলেন্, প্রসাদ দাস। অনুমোদিত মূলধন > লক্ষ টাকা। ব্রেজিষ্টার্ড [| 


আফিস--১১এ স্কট লেন, কলিকাতা । 


শেয়ার এণ্ড জেনারেল ট্রেডিং সোসাইটি লিঃ _ভিরেক্টর মিঃ ॥ 
"রামলাল কাপুর। অস্ুমোদিত মূলধন > লক্ষ টাকা'। রেজি্টার্ড আফিম 


৬০এ সেপ্ট্1াল, এভেনিউ; কলিকাতা । 


সায়েণ্টিফিক এ্রিকারচার এণ্ড ইপ্ডাট্্রীজ লি:__ডিরেইর শিঃ | 


সিসি বিশ্বাপ। অনুমোদিত মূলধন টিচার 


২৬২ নং বন্ৃবাজার প্রীট, কলিকাতা । 


কিরন : মি: গ্রীপতি মুখার্জি ।. 


-_্ল মান স্বরূ 
এমন কি ৩০০২ টাকায় চলতি জিশসলান | অতি সামান্ত 
সঞ্চিত অর্থে সেতিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিয়া সপ্তাহে দু'বার চেক 


| দেওয়া হয়। ক্যাশ সার্টিফিকেটও লাভজ্জনক সর্থে ইন্গু করা হইতেছে। | 
সোনা, বিলৃস্‌, শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি ক্রয় ও বিক্রয় হয় [টি 
| এবং উহা! বন্ধক রাঁখিষা, অতি অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। হীরা, || 
| জহরৎ এবং দলিল পত্র প্রভৃতি নিরাপদে রাখার ভার নেওয়া হয়। ||. 
ব্যবসায়ীগপের সুবিধার জন্ত দেশের নানা ব্যবসা কেনে | 

লেটার অফ ক্ের্ডিট, এবং গ্যারান্টি ইক্ত করা হয় এবং 

ব্যবন্ছ। 


প্রতি ব্যবসা! কেন্দ্রে শাখ। অফিস 
করা হুইয়াছে। উপযুক্ত এলডিন্সে কর্মী আবশ্যক । 


বিশেষ বিবরণের জন্ত লিখুন 2 





বড়বাজার অফিস শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, 





4 টন রানু রোড, কলিকাতা { রী 


. ৫ই আগষ্ট, ১৯৪০ ] আধিক জগৎ. ৪২৯ 


শ্ব্যয়ের হিসাবে এবার মৃত্যুদ্রীবীর পবিমাণ ১৮ হাজার টাকা ও প্রত্যর্পণ রে টিউন ছিল 
বাবদ ৪৬৬ টাকা দাবী হয। কমিশন ও কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ 
5775 ES EE দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যাহুফ্যাকচারিং 
টাক! কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে স্তম্ভ করা হয়। ১৯৩৯ সালের লা টী কো 
ন তারিখে এ ত র ১ লক্ষ ৩ হাজার ৪০৩ টাকায়। by ? কাতা 
8 সিএ ১ লক্ষ রি হাজার ২১৬ টাকা আর নাই । 
| ১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩৯ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 

দাডাইয়াছে। আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর মোট আয়ের তুলনায় কোম্পানীর ১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
ব্যযের হার দঁডাইয়াছে শতকরা ৩০৫ ভাগ। পাঁচ বৎসর বয়সের একটি ] 
তরুণ কোম্পানীর পক্ষে ধীবপ কম ব্যয়ের হার খুবই প্রশংসার কথা | 

বর্তমান কাৰ্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ৯৯ হাজাঁব ৯০০ টাকা, দাঁদনী 
তহবিলের মজুদ তহবিল বাবদ ১০ হাজার ২৫০ টাকা, জীবন বীম! তহবিল 
বাবর ১ লক্ষ ১১ হাজার ২১৬ টাকা ও অন্ঠান্ত ধবণের দায় লইয়া কোম্পানীর 
মোট দায় দেখানো হইয়াছে ২ লক্ষ ৮৯ হাঁজার টাকা। ওঁ প্রকার দায়ের 
বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
ধফাগুলি এইরূপ £_-পলিসি বন্ধকে দাদন ২ হাজার ৮৬৯ টাকা, কোম্পানীর 
কাগ ১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা, যৌথ কোম্পানীর ডিবেঞ্চার ৩৬ হাজার বি, কে, মি এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌. 
৩০০'টাকা, বাড়ী ঘর ৫৫ হাজার ৫৬৫ টাকা, এজেন্টদেব নিকট প্রাপ্য ১২ ই 
হাজার, ৭১৬ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১৫ হাজার ৫৫৮ টাকা। উপরোক্ত || সাপনা র নিজসু 


বিবরণ দৃষ্টে তহুবিল বিনিযোগ বিষয়ে কোম্পানীর বিবেচনা সম্মত কায দিমেট ব্যান বই দিঃ 


“নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা এই কোম্পানীটীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি 
সাধিত হইতে দেখিলে সুখী হইব । €নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতায় | 
স্থাপিত ১৯১১ সাল 
সেপ্টঠাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ [জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 


এই কোম্পানীব হেড অফিস অবস্থিত। 
সম্পূর্ণভাবে 'ভারতবাসীর দ্বারা পরিচাপিত। মূলধনে ও আমানতে 


স্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র শেঠ 
গত ২৮শে জুলাই লিলি বিস্কুট কোম্পানীর উন্টাডাঙ্গস্থিত কারখানায় (& ভারতীয় জয়েন্ট ষ্টক নিছে মধ্যে ইহা শীৰ্ষস্থান অধিকার করিয়াছে 








লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায় 
বাঙলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিষ. নিজস্ব “পাঁইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবস্টক। 


1552-282৯/50310100712757৮7্ 
755275577-7515775118752-ল25্শ্য 














উক্ত কোম্পানীর মুখ্যতম স্থাপয়িতা স্বর্গীয় প্রতাপচজ্্র পেঠের দ্বিতীয় স্থৃতি | অন্থমোদিত মূলধন ৩১৫০,০০০০০২ 

বাঁধিকী অঙুষ্ঠিত হয়। আচার্ধ্য প্রদুলন চন্দ্র রায় উহাতে সভাপতিত্ব করেন। ||| বিক্রীত মূলধন লা ৩৩৬১২৬,৪০০২ ৪ 
প্রযুক্ত সুপ্রশন্ন বন্দোপাধ্যায় প্রতাপ চন্দ্রের কর্ম্মবহুল জীবনী আলোচনা Rede বানি ci EA ৬ 
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করিয়া বলেন যে, ব্যবসায়ে সাধুতা, অক্লান্ত অধ্যবসায়, অবিচলিত সময়াম্ব- রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল -.. ১১২৩৭,০০২ 





'বন্তিতা, নিরবচ্ছিন্ন পরীকাস্তিকতা, সম্যক দুরটৃষ্টি প্রহৃতি যে সকল গুণ থাকিলে | 
ব্যবসায়ে কৃতকাধ্যতা লাভ করা যায় প্রতাপচন্ত্রের চরিত্রে সেই সব গুণ | 
পূর্ণরূপে বিস্তমান ছিল। প্রথমে তিনি ব্লক তৈয়ারের ব্যবসায় আরম্ভ করেন ; [| 
তৎপরে ‘সুষমা’ প্রন্থতি নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য তৈয়ারীর ব্যবসা. করেন এবং || নিন নিল লাশে পাই 
পরিশেষে বিস্কুটের কারখান। গড়িয়া তুলেন। তাহার ভ্রাতা শযুক্ত || ম্যানেন্ধার_ মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন cel a 
, “বিনয় শেঠ এই সকল কাধ্যে তাহার অক্লান্ত সহকম্মী ছিলেন। শ্রীযুক্ত ' প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
, হেমেন্্র প্রসাদ ঘোষ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে বর্তমানে প্রতিবৎ্সর প্রায় ' বৈদেশিক কারবার করা হুয়। 
২৫ লক্ষ টাকার কেক ও বিস্কুট বিদেশ হইতে এই দেশে আমদানী হয়।. প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্ধিং সুবিধা দেওয়া হয়। 
১৯৩৬-৩৭ সালে প্রায় ২৮ লক্ষ টাকার ও জিনিব আমদানী হইয়াছিল। দর জেপণ্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিঙ্গলিখিত বিশেষত্ব আছে 
আমদানীর পরিমাণ হাস পাওয়াতে ইহাই প্রমাণ হয় ষে, ক্রমে ক্রমে টু বীকারীযের অপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
নে | চাহিদা বাড । শ্রীযুক্ত অর্শোকনাথ শাস্্ী | বর € তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
র তৈয়ারী বিস্কুটের ডি ৃ 4 বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা' বাধিক ২! আনা হারে, সুদ অর্জনকারী 
বৃ প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রাচীন ভারতেও যে বিস্কুট তৈয়ার রত প্রাচীন [| ব্ৈবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । লেনটল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এপ | 
গ্রছ্থেও তাহার কিছু কিছু নির্দেশ পাওয়া যায়। বাণস্তায়নের কামহুত্রে [| ট্রা্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত. 
- অপৃপ তৈয়ারীর পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে মনে হয় অপৃপ বিক্ষুটের বর হইয়া থাকে। রিনিতা মি 
-মতই এক প্রকার খাগ্দ্রব্য। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বস্তু বলেন, || হর এবি পর নিরাপদে সাপের সেক ll 
যে অতুলনীয় অধ্যবসায়, বুদ্ধিমত্তা ও কৰ্ম্ম কুশলতার ফলেই এই প্রতিষ্ঠানটি 9 নযা li ছা UI টা ৃ 
গড়িয়া উঠা সম্ভব হইয়াছে। প্রতাপ চন্দ্রের আদর্শ যদি দেশের মধ্যে ||. কলিকাতার অফিস_ মেন অফিস_১০নং ক্লাইভ স্ট্রীট! নিউ 
ছড়াইয়া পডে তাহা হইলে প্ররুতভাবে তাহাব স্থতি রক্ষিত হইবে! শ্রীযুক্ত &ঁ মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে রঃ রা নং ক্রস স্রীট, 
৬ , মন শ্রামবাজার শাবা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্রীট, ভবানীপুর শাঁখা--৮এ, 
ঘিপ্েন্্ নাথ তাদুভী লিলি বিন্ধ কোম্পানীর কর্দীসজ্দের পক্ষ হইতে || রদ! রোড। বাজনরা' ও বিহারস্থিত, শাখা--ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ | 
অভ্যাগতদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে পর সভার কাৰ্য্য শেষ হয়। | জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর ও মজঃফরপুর।' লণ্ডনস্থ এজেণ্টস-- | 
কোম্পানীর ইরা | বার্কলেস্‌ ব্যাক্ক লিঃ এবং মিডল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্কস্থিত | 
নি বির বি টি fl আই 
[শোধ চন্দ্র শেঠ অত্যগিতদিগকে আদর আপ্যায়নে পরিতুষ্ট করেন।, . 2০০: 


১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাবিবে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ২৯৮৬৮২০৩৭৮০ আনা 
এঁ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্ঠান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 















































মিক্গ্রেগরী দৌত্য ও ভারতীয় বাণিজ্যের প্রসার 

আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য বিক্রয়ের স্থযৌগ অন্বেষণের জন্য স্তর ডেভিড, 
মিক ও ডাঃ গ্রেগরীকে দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে । এই সম্পর্কে 
ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মতামত এবং তাহাদের প্রতিনিধি গ্রহণ করা 
ভারত সরকারের কর্তব্য ছিল বলিয়া ১লা আগষ্টের ‘ক্যাপিটাল’ লিখিতেছেন, 
“ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে কৃষিপণ্যের রপ্তানী বন্ধ হওষায় এই সমস্ত পণ্য 
যাহাতে আমেরিকায় বিক্রয় করা যায় তছুদ্ছেন্তে স্থার ডেভিড মিক এবং ভা 
গ্রেগরীকে আমেরিকা প্রেরণের প্রস্তাব সম্পর্কে সম্প্রতি একাধিক প্রতিবাদ 
উত্থিত হুইয়াছে। এই দুইজন অভিজ্ঞ কর্মচারীকে আমেরিকা সমাদরের 
সহিত গ্রহণ করিবে এবং তাহাদের অভিযানের উদ্দেশ্তুও যে একেবারে. বিফল 
হইবে না তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা সত্বেও এই ব্যাপারে 
যে সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা বেশী স্বার্থ সেই ব্যবসায়ীগণের সহিত দূত প্রেরণের 
পুর্বে কোনরূপ আলোচনা করা হয় নাই বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে 
তাহা আমাদের মতে একেবারে অসঙ্গত হয় নাই। ইউরোপীয় বাণিজ্য 
হ্রাসের ফলে ভারতের প্রায় ৩০ কোটা টাকা ক্ষতি হইতে চলিয়াছে। 
আমেরিকা একা যে এই ৩০ কোটী টাক! মুল্যের পণ্য ক্রয় করিবে তাহ) 
 অসম্ভব। হাভানা সম্মেলনের অর্থনৈতিক আলোচনার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে 
এই সন্তাবন! আরও অনিশ্চিত বলিয়া মনে হয়। আমেরিকা হইতে ভারতীয় 
সমর সম্ভার আমদানীর সুযোগ সাই কর! ব্যতীত ভারতীয়. পণ্যবিক্রয়ের 
নূতন. বাজার অনুসন্ধান করাও যদি ভারত সরকারের প্রকৃত 'উদ্দেস্ত হইয়! 


থাকে তবে ইহা কার্যে পরিণত করার পক্ষে মিক গ্রেগরী দৌত্য অতি সামান্ত 
প্রচেষ্টারও পরিচয় নহে? । 


শর্করা শিল্পের সঙ্কট 
ভারতীয় শর্করা! শিল্পের বর্তমান সঙ্কট এবং সুগার সিখিকেটের গোলযোগ 
সম্পর্কে ৬ই শ্রাবণের 'রাষ্ট্রবাণী’ মন্তব্য করিতেছেন__ 


“চিনি শিল্পে একট] সংকট উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার জন্ত সিপ্ডিকেটই 
দায়ী। সিপ্তিকেটের বিবৃতি হইতেই দেখা যায় যে যুদ্ধ আরম্ত হইলে চিনির 
দর লইয়া খেলোয়াড়ী চালে সিণ্ডিকেট উহ্‌! বাড়াইয়া দেন। অধিক লাভের 
প্রত্যাশীতেই উহা করেন কিন্ত বিলাতে রপ্তানী না হওয়াতেই খেলোয়্াড়ী 
চালে ঠকা হয়। এদিকে গভর্ণমেন্টের আইন আছে চিনির দরের সাথে 
পাকের দর উঠে নামে। প্র সময়ে চাষারা খুব ভাল দাম আকের জন্ত 
পাইতে থাকে । নূতন বৎসরের দ্বন্ত আক বোনার মুখে আকের দাম খুব 
বেশী পাইয়া চাষার! খুব বেশী জমিতেই এইবার আক দিয়াছে। অবস্থা 
* এমন হইয়াছে যে যত আক উৎপন্ন হইবে সে সমস্তট। কল লইতে হয়ত 
পারিবে নাহয় জলের দরে চাষাকে বাধ্য হইয়া বেচিতে হইবে--নয়ত 
উদ্বৃত্ত আক না কাটিয়া খেতেই পোড়াইয়া ফেপল্লিতে হইবে, কাটার মজুরী 
পোষাইবে না। দাম চিনির অনুপাত হইতেও কমাইতে গভর্ণমেন্টকে বাধ্য 


হইতে হইরে--যদি কলওয়ালারা জোট বাধে । সিপ্িকেট সেই জোট |} 
বাধিতে পারেন এবং বর্তযানে তাহারা চিনির দাম না কমাইবার যে ব্যবস্থা (রী, 
করিয়াছিলেন তাহা চিনি শিল্পের মত একটা গভর্ণমেপ্ট-রক্ষিত ব্যবসায়ে | 


গতর্ণযেণ্ট চলিতে দিতে পারেন না। 


জওহরলালজ্ী অভিযোগ করিয়াছেন যে শিল্পের নিয়ন্ত্রণ দায়িত্ব হইতে | 
গভর্ণমেণ্ট সরিয়া ধীড়াইতে পারেন না। কিন্তু গভর্ণমেপ্ট এক্ষেত্রে সরিয়া | 
দাড়ান নাই--হস্তক্ষেপই করিয়াছেন। বরঞ্চ সিণিকেটই গভর্ণষেপ্টকে 
বলিতেছেন যে এই শিল্পে গতর্ণমেণ্টের আর হাত না দেওযাই ভাল--অবপ্ত ॥ 


রক্ষণ শুক বজায় রাখিয়া । গতর্ণমেণ্ট যে তাহা! করিতে পারেন না সে কথা 
স্তর রামস্বামী মুদালীষার নিজ বিবৃতিতে স্পষ্ট করিয়াছেন। উহা হইতেই 
দেখা যাইবে যে সিগ্ডিকেট কলওয়ালার স্বার্থ ছাড়া আর বিচু 
দেখিতেছিলেন না” । 





আমেরিক! ও স্বর্ণের ভবিষ্যৎ 

গত মে মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আধিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে 
হ্াশীনেল সিটি ব্যাঙ্ক অব নিউইয়র্কের বুলেটীনে স্বর্ণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, “যুঞ্ছের পর স্বর্ণের চাহিদা হাস পাইবে 
এরূপ ধারণার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। যুক্তরাষ্ট্র সরকার বর্তমান 
যূল্যেই ভবিষ্যতে স্বৰ্ণ ক্র করিতে থাকিবেন। অবশ্ত ইউরোপে যতদিন 
দ্ধ চলিবে এবং শিল্প ব্যবসায়ে মন্দা থাকিবে ততদিন নিরাপত্তার অন্ত এবং 
বাণিজ্য ব্যপদেশে আমেরিকায় স্বর্ণের আমদানী হাস পাইবে না! বর্তমান 
ুদ্ধবিগ্রহের পর শাস্তি স্থাপিত হইলে পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্যক্ষেত্রে পুনরায় 
ইউরোপীয় দেশসমূহের প্রাধান্ত দেখা দিবে। কখন এবং কি ভাবে ইহা 
ঘটিবে তাহা অবশ্য সঠিক ভাবে বলা যায় না। কিন্তু ইহা ঠিক যে সব 
সময়েই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অনুকুল বাণিজ্যের স্থুবিধা ভোগ করিবে 
না। অন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ আমদানী রপ্তানীর গতিও 
পরিবন্তিত হইবে । ' তখন উৎপন্ন স্বর্ণের বেশীর ভাগই অন্যান্ত দেশে চলিয়) 
যাইবে। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রের তহবিল হইতেও উক্ত দেশসমূহে উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে স্বর্ণ রপ্তানী আরন্ত হইতে পারে। এই ভাবে কালের গতির 
আবর্জনে স্বর্ণের অবাঞ্ছিত ভাগ বাটোয়ারার সমস্তা সমাধান হইবে। 

স্বর্ণের মূল্যে পরিবর্তন ঘটিবে, যুক্ত রাষ্ট্রের স্বর্ণ তহবিল সম্পর্কে ইহ 
খুব বড় সমস্তা নহে। প্রকৃত সমগ্তা এই যে এই ক্রম বর্ধমান স্বর্ণ তহবিলের 
সাহায্যে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে প্রয়োজনাতিরিক্ত “ক্রেভিটের” সষ্টি 
হইতে পারে। ব্যাঙ্ক সমুহের অতিরিক্ত মজুদ তহবিল ৬০০ কোটা ডলার, 
অতিক্রম করিয়া গিয়াছে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাতে অতিরিক্ত 
‘ক্রেডিট’ বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রা মূল্য হাঁসের (25৩০) সম্পূর্ণ 
আশঙ্কা আছে। বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অর্থের যথেষ্ট চাহিদা 


আছে ; কিন্তু উল্লিখিত আশঙ্কাই দূর ভয্যিতের প্রধান সমস্ত 1” 


দুর্ঘটনাজনিত শ্রমিক ক্ষতিপূরণ 
গত ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের বৃহ্দাকার শিল্প কারখানাসযূহে নানারূপ 
দুর্ঘটনা ও কারখানা সম্পর্কিত রোগে যে সব শ্রমিক হত, আহত বা অকর্ম্ন্ত 
হইয়াছিল তাহাদের ক্ষতি বাবদ মোট ৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৭ পাউণ্ড 
পরিশোধ করা হইষাছিল। 


খোলা যায়; ৩০০৬ টাকা হইতে 
১০০,০০০ টাকা পৰ্য্যন্ত দৈনিক উদ্ধ ত্বের উপর শতকরা 
বাধিক ॥০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়। 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা যায় এবং শতকরা 
*বাধিক ১॥০ টাকা গ|রে সুন দেওয়া হয়। 








টি স্থায়ী আমানত লওয়া হয়) সুদের হার 

| লিখিলেই জানান হয়। 

ব্যাক ংক্কান্ত সাধারণ মত প্রকার কাই করা হয়। 
| ডি, এফ, স্তাণ্ডাস” 








টাকা ও বিনিময় 
_. কলিকাতা ২রা আগষ্ট 


, সমস্ত জুলাই মাসে বিনিময় বাজারে কাজ কারবারের একটা বেশীরকম 
মন্দা লক্ষিত হইয়াছে । যেরূপ দেখা যাইতেছে বর্তমান আগষ্ট মাসেও 
এরূপ মন্দার ভাবই কম বেশী পরিমাণে চলিতে থাকিবে। প্রতি বৎসরই 
এই সময়ে বাজারে একটা অবসাদ ও নিরুৎসাহভাব সঞ্চারিত হইতে দেখ! 
যায় সত্য কিন্ত এবারের মত এত বেশী রকম মন্দা আর কখনও বড় প্রত্যক্ষ 
করা যায় নাই। অন্কান্তবার এই জয়, অপরাপর পণ্য সম্পর্কে রপ্তানী বিলের 
অভাব ঘটিলেও পাট ও চা সম্পর্কিত বিলের.অভাব ঘটিত না। কিন্ত এবার 
নানা কারণে এ দিক দিয়াও ব্যতিক্রম .লক্ষ্য করা . যাইতেছে। বুদ্ধের 
ব্যাপকতার অন্ত ইউরোপে মাল পর রপ্তানী অনেকটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 


মাল চলাচলের জাহাজের অভাবে আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সহিত যথাযথ 
রপ্তানী বাণিজ্য অক্ষ রাখাও বর্তমানে কঠিন হইয়া দ্রাড়াইয়াছে। ফলে, 


রপ্তানী বিলের অভাব ঘটিয়া স্বভাবতঃই বিনিময় বাজারে মন্দা দেখা 
যাইতেছে। 


রকম স্বচ্ছলতা লক্ষিত হইয়াছিল। কল টাকার বাধিক শতকরা! সুদের হার 
ছিল আট আনা । সুদের হার এরূপ কম থাকা সত্বেও বাজারে খণ গ্রহীতার 
তুলনায় খণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। টাকা লাভজনকভাবে 


খাটাইবার সুবিধা কম বলিয়া ব্যাঙ্কগুলির দিক হুইতে বর্তমানে অল্প মিয়াদী 


টাকা আমানত গ্রহণে আগ্রহের অভাব লক্ষিত হইতেছে। 
, বাজারে টাকার বেশীরকম স্বচ্ছলতা বলবৎ থাকার দরুণ 'ট্রেঞ্জারী বিলে 


টাকা খাটাইবার দিকে ব্যাঙ্কগুলির অত্যধিক ঝৌক দেখা যাইতেছে । গত: 


৩০শে জুলাই ৩ মাসের মিষাদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার 
আহ্বান করা! .হইয়াছিল'| তাহাতে আবেদনের পাপ দ্রাড়াইয়াছিল' ৪ 
কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা 1; পুর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল:৪ কোটা ৮৬ - লক্ষ 


টাকা | এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৭৬ পাই দরেব সমস্ত,ও ৯৯৮৩ পাই," 


দরের শতকরা ৬০ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের 
হার ছিল, ১৫ পাই। এ সপ্তাহে: তাহ! আরও কিছু হাস পাইয়া শতকরা 
০ আনা হারে নির্ধারিত হইয়াছে। : .. 

আগামী *ই আগষ্টের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী EE 
ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেগডার গৃহীত: 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ৯ই আগষ্ট এ বাবদ টাকা জমা দিতে হুইবে। 
বর্তমানে বাজারে কোন ইন্টারমিভিযেট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে না। 
অথচ বর্তমানে পূর্ব ক্রীত ট্রেজারী বিলের টাকা.পরিশোধ বাবদ প্রতি সপ্তাহে 
বেশী পরিমাণ টাকা বাজারে ফিরিয়া, আসাতে টাকার স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি 
পাইতেছে। টাকার এই নিক্ষিয় স্বচ্ছলতা হাঁস করিবার জন্য রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের পক্ষে ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা কর্তব্য) কিন্ত 
দেশ রক্ষা বাবদ নৃতন খণ বিক্রয়ের পক্ষে অসুবিধা ঘটীতে পারে আশঙ্কায় 
উক্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ অচিরে সেরূপ কোন কার্্যনীতি অবলম্বন করিবেন বলিয়া! 


'কলিকাতার টাকা বাজারে এ সপ্তাহেও গত সপ্তাহের মত টাকার বেশ 





রিজার্ভ ব্যান্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৯শৈ জুলাই যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৫ কোটী ৪৪ 
লক্ষ টাকা । পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাঁণ ২২৯ কোটী ২১ লক্ষ টাকা ছিল। 
পূ্ব্ব সপ্তাহে গবর্ণমে্টকে ১০ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া 
হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ২০ লক্ষ টাকা । পূর্ব সপ্তাহে ভারতের 
বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৯ কোটী ২১ লক্ষ 
টাকা। এ সপ্তাহে.তাহা ২০ কোটা ৭৫ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। পূর্ব 
সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণযেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৯ 
কোটা ৫০ লক্ষ টাকা ও'১১ কোটা ৯৭ লক্ষ টাকা । এ সপ্তাহে তাহা যথা- 
ক্রমে ৩১ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা ও ১৪ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। 


অস্ত বিনিময় বাজারে নিয়ক্ূপ হার বলবৎ আছে £_- 
টেলিঃ হুত্ডি প্রতি টাকায় ১শি ৫উইপে ' 
এ দর্শনী 2 n n 
ডি এ৩ মাস ন ১শি ৬ পে 
ভি এ ৪ মাস রঃ ১শি ৬্ভহপে 
গিজ্ডার প্রতি ১০০ টাকায় ৫৬ 
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দি কমনওয়েল্থ এন্রেন্দ এ | 
ক্কাম্পাঁলী হ্নিসিেভ ২৯, বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীট । 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

,. কলিকাতা, খরা আগষ্ট 
বিগত সপ্তাহে কলিকাঁতার শেয়ার বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ খুর 
কম হইয়াছে। ইহার ফলে প্রায় সকল-শেয়ারের মূল্যেই সামান্ত অবনতি 
ঘটিয়াছে। একমাত্র প্রেফারেন্স শেয়ার সম্পর্কেই যা কিছু কারবার 
হইয়াছিল। পাটকল, কয়লাখনি এবং কাপড়ের কল বিভাগে সারা সপ্তাহের 
কারবারের পরিমাণ খুবই নগণ্য বলা যায়। ইন্ডিয়ান আয়রণ এবং টাল 
কর্পোরেশন সপ্তাহের অধিকাংশ দিনেই যথাক্রমে ২৬1০ আনা এবং ১৫%০ 
আনার কাছাকাছি মূল্যে ক্রয় বিক্রয চলিয়াছে। কোম্পানীর কাগজ বিভাগে 
পূর্বববৎ স্থিরতা বিরাজ করিতেছে এবং এই দৃঢ়তার ফলে কোম্পানীর 
কাগজের মূল্যে আরও উন্নতি ঘটিতে পারে আশা করা যায়। দালাল এবং 
ক্রেতা সকলেই ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর 

হইতেছে। | 


কোম্পানীর কাগজ 

আলোচ্য সপ্তাহে “কোম্পানীর কাগজ বিভাগে .বিশেষ উৎসাহ দেখা গিয়াছে । 
১৯৪০-৪১ সালে ভারত'সরকাঁর।আঁর কোন নূতন খপ গ্রহণ করিবেন না এবং 
১লা আগষ্ট হইতে নৃতন ৩ টাকা সুদের খণপত্র যে কোন পরিমাণে যে কেছ 
ক্রয় করিতে পারিবেন ঘোষণা করার ফলে কোম্পানীর কাগজে উন্নতির 
সঞ্চার হয়। দেশরক্ষা খণের সুদ অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া পরিশোধ খাণের 
মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩০ আনা সুদের ১৯৪৭০ খ্বণ ১০০০ আনার স্থলে 
১০১৩০ আনা । € টাকা সুদের ১৯৪৫।৫৫ খুণ ১০৯1/০ আনার স্থলে 
১১০ টাকা) ৪ টাঁকা সুদের ১৯৬০।৭০ খ্ব্ণ ১০৩০/০ আনা হইতে ১০৪০/০ 
আনা, এবং ৪1০ আনা সুদের ১৯৫৫/৬০ খণ ১০৮ টাকার স্থলে ১০৯৪০ 
আনায় বৃদ্ধি হইয়াছে । ৩]০ আনা স্থদের কোম্পানীর কাগজ ৯০।%০ আনায় 
উন্নীত হইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারী খণসমৃহের মধ্যে যুক্তপ্রদেশ 
গতর্ণমেণ্টের € টাকা সুদের খণ ১০৪০ আনা, এবং পাঞ্জাব সরকারের ৪ টাকা! 
সুদের খণ ১০৩।০ আনায় ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে । 

পাব্লিক ডিবেঞ্চার সমূহের মধ্যে ৩০ আনা সুদের হাওড়া ব্রীজ ডিঃ ৯৩৫০ 
এবং ৩ টাকা সুদের কলিকাতা! ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ডিঃ ৮৬০ আনায় উন্নীত 
হইয়াছে। 

ব্যাক 

কোম্পানীর কাগজে সন্তোষজনক অবস্থা বর্তমান থাকায় ব্যাঙ্ক শেয়ারের 
মূল্যেও স্থিরতা রক্ষিত হইতেছে। ইম্পিরিয়েল (সাকুল্য আদায়ীক্কৃত ) 
১৪৬৭1০ আনা, সেপ্টণল ৩৫1০ আনা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারের মূল্য 
৯০৫ টাকায় স্থির আছে! 

কয়লাখনি বিভাগে খরিদ্বারগণের মোটেই কোনরূপ ওঁৎসুক্য ছিল না। 
কারবার কম হওয়া সত্বেও কয়লাখনির শেয়ারের মূল্য একরূপ অপরি- 
বন্তিতই আছে বলা যায়। বেঙ্গল ৩২১২ টাকা, বরাকর ১৩ আনা. 


ইকুইটেবল ৩২০ আনা, 7999 টা এবং তালচের ১৩০ 


‘আনায় স্থির আছে। 
পাট কল 
পাটকলের শেয়ার সম্পর্কে বাজারে চাহিদা একপ্রকার ছিলই না বল! 
চলে। এংলো ইণ্ডিয়া ৩০০২ টাকা, আদমজী ১৮৮০ আনা, গৌরীপুর 


৬১০২ টাকা! এবং স্তাশানেল লভ্যাংশ বাদে ১৯দ%০ আনায় যৎসামান্ত ক্রয় | 


বিক্রয় হইয়াছে । 
বিবিধ 


বিবিধ' কোম্পানী সমূহের মধ্যে এপ্রিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আবরণ | 


এবং ট্টাল্‌ কর্পোরেশন যথাক্রমে ২৬1০ আনা এবং ১৪।০ আনায় ক্রয় 
বিক্রয় হইয়াছে। বার্ণ ৩১৪৯ টাকায় স্থির ছিল। 
{ ডেফাঃ ) ১২৷%০ 
কিনি হইয়াছে। 


আধিক জগৎ 


হুকুম্টাদ ইলেট্,ক | 
আনা| এবং ব্রিটানিয়া এঞ্জিনিযারিং ৮॥০ আনায় বিকি- | 


.[ ৫ই আগষ্ট, ১৯৪০ 





চা-বাগানের শেয়ারে কর্ণফুলি ১০৷০ আনা, তেজপুর ৭২ টাকা এবং 
টাকতার ১০৮০ আনায় কায়কারবার হুইধাছে। 

চিনির কলবিভাগে রাজ! ১৩০ আনা, কেরু ৯০ আনা এবং বস্তি 
১৭০২ টাকায় স্থির আছে। 

অন্তান্ বিভাগে বাৰ্দ্মা কর্পোরেশন এবং ইণ্ডিয়ান কপার যথাক্রমে ৫২ 
টাকা এবং ২০০ আনায় অপরিবন্তিত আছে। ভানলপ, রাবার ২৯২ টাকায় 
ক্রয় বিক্রয হইযাছে। কাগজের কলবিভাঁগে ওরিয়েণ্ট পেপার ১৭৫০ 
আনা| এবং টিটাগড ১৪/০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিগ্নোক্তরূপ বিকিকিনি হুইয়াছে ₹_ 

কোম্পানীর কাগজ 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ--১৬শে জুলাই ৮৯/০ ৮৯০০ ৯০।০ 
5 ২৯শে--৮৯৮%০ ৯০২২ ৮৯৪৮০ ; ৩০শে--৯০/০ ৯০২ ৯০%০ 3 
৩১শে--৮৯৪৩/০ ; ১লা আগষ্ট__৯০৮%০ ৯০০ ৯০4০ ৯০1/০ | 

৩* সুদের ধরণ (১৯৪৭-৫০) ২৬শে--১০১৩/০ 3 ৩১শৈ- ১০১৬1 

«২ সুদের থণ (১৯৪৫-৫৫ ) ২৬শে--১০৯|/০ 3 ইল 
১০৯১০ ) ৩০শেশ-১০৯%০ 3 ১লা আগষ্ট ১১০৮০ ১১০1০, 

৫২. সুদের খাণ (১৯৪০-৪৩) ২৬শেঁ_১০০০ ইনি 
১০০]/০ ১০০%%/০ | 


৯০০০ 2 


৩১শে 


৪০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ৩০শে-_-৯৬/০ 3; ৩১শে--৯৫৮/০ | 
৩২ সুদের নূতন খণ (১৯৬৩-৬৫) ৩০শে--৮৯/%০ ) ৩১শৈ--৮৯৪০ 
৮০৪৮০ | 


ব্যাঙ্ক 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক_২৬শে জুলাই ৯৮1০ ৯৯1০) ২৯শে-_-৯৮|০ ৯৯॥০ ৯৭০ 5 
৩০শেঁ--৯৮॥০ ৯৯৪০ ১০০২3 ৩১শে--৯৮৪০ ৯৯২. ১০০২ 5 লা আগষ্ট-_ 
৯৯২ ৯৯1০ ১০০০ ৯৮০ । সেপ্ট্ণাল ব্যাঙ্ক-_৩০শে ৩৫২। ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক__৩০শে সেঃ আদায়ী) ১৪৪৫২) ১লা আগষ্ট-১৪৫৮৪০ ১৪৫০২ 
১৪৫৮২ | 

(রেলপথ 

বর্ধমান-কাটোয়া রেলওয়ে-_-৩১শে জুলাই ৮৬২ ৮৭২। হাওড়া-আমতা! 
রেলওয়ে--৩১শে ৯০২ ৯১২ ১লা আগন্ট_৯১২। সাহারা (দিল্লী) 
সাহাবণপুর রেলপথ-_১লা আগষ্ট ১৪২২ ১৪৩২। 

কাপড়ের কল 
নিউভিক্টোরিয়া__-৩০শে (অর্ডি) ১৮০। 
. কয়লার খনি 

ভালগোরা-__২৬শে জুলাই ৩7৮০) ২৯শে-৩1৩০ 3 ৩০শেঁ-_৩॥০ 

শধ০। সেক্ট্ঠাল কুর্কেন্দ__২৪শে (প্রেফ) ১০৯২ ১৯০২। কুয়ান্দি--২৬শে 


২০ ২(/০। ইউনিয়ন__২৬শে ৩৩৮৮০ ৩৪%০ ৩৪1%০। বরাকর-_-১ল! 
ঢিল == DE DEAE EE 


দি ন্যাশনাল মার্কে টাইল 


ইন্সিওরেন্স কোৎ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস :_৮'নৎ ক্যানিং সীট, কলিকাতা 











উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 
টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) ] রাহ ব্রাদার্স 
টেলিগ্রাম--“টিপটো” ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 








€ই আগষ্ট, ১৯৪০ ] আধিক. জগৎ ৪২৫ 
“আগষ্ট (প্রেফ) ৯৪১৫০ বেঙ্গল--২৯শে ৩২৪২3 ৩১শেনল৩২৪২) লা বিবিধ রী 
'আগ--৩২৪২ ৩২১২। খাস কাজোরা_-১লা আগষ্ট (প্রেফ) ৯৭০ । ইকুই- বি, আই, কর্পোরেশন-_২৬শে জুলাই (অভি) ৪/০; ৩০শে--৩দর্গ০ 
।টেবল-_৩১শে ৩২।০ | টালচর-_৩১শে ১1/০ ১1৬০ । সাউথ কারাপপুরা__ ৪২ 3 ৩১শে- ৩৪৮০ ৪২১ ১লা আগষ্ট__৩দ৮০ ৩৮5০ ৪/০1 ডানলপ ' 
০ পি ২ রবার-_২শে (অভি) ২৮1০ ২৮৮০ ) ২৯শে- ২৮৪০ ২৯1০7 ৩১শে--২৪০ 

পাট কল ২৯৮০; ১লা আগ্ট_২৯২। ইণ্ডিয়ান উড প্রডাক্উস--২৬শে ২৪০০ 
শ্যাংলো ইণ্ডিয়া--৩০শে (প্রেফ) ১৪৮॥০। আঁদমজী-_১লা আগষ্ট_ ২৪৪৩০) ১লা আগষ্ট_২৪৷/ ২৪দ৩১০। ইণ্ডো-বাৰ্ম্মা পেট্োল--২৯শে 


“অ্ডি) ১৮০ ১৮1৮০ | বিরলা--২৬শে (প্রেফ) ১২০২। গৌরীপুর-_২৬শে 
৬০৭২ ৬১০1০ ; ৩১শে-_প্রেফ) ১৩৫২ । হুগলী-_২৬শে (প্রেফ) ১৬৪০ । 
কাকনারা_-১লা আগষ্ট (প্রেফ) ১৩৭২1 হাওড়।-২৬শে (৭% জদেরে প্রেফ) 
১৫২২ ১৫৪৯ | ভ্তাশ্যাল__২৬শে ১৯|০ ১৯৫০ ১৯৪%০ | হুকুমচাঁদ-_২৯শে 
খপ্রেফ) ৯১২ ৮৯০ ৮৯৮০ ৯০২) ৩১শে-(প্রেফ) ৮৯২ ৯০২ | কামার- 
হাটী__২৯শে (প্রেফ) ১৩৭২1 ষ্ট্যান্ডীড₹_৩০শে (প্রেফ) ১২৯৪০ ১৩০০ । 


খনি 


বানী কর্পোরেশন-_২৬শে জুলাই ৫1% ৫%০ €1১/০ ৫%০ 3; ২৯শে_ 
৫/০ ৫1%০ €/০ ) ৩০শে-8/০) ৩১শে-ঁ_৫/০ ৫1/০ ৫৯ 3 ১লা আগষ্ট 
./০1  কনসোলিডেটেড্‌ টিন ২৬শে ২৮/০ ২৮৩০ 3 ২৯শে- ২৮৮০ ৩৯২) 
-৩০শে__ ২৪৮০ ৩৯ 3 ৩১শে ২৪৮৭ ্ ১লা আঁগষ্ট_-৩/০ | ইণ্ডিয়ান কপার 
২৬শে ২/০ ১ ২৯শে-ঁ_২০/০ ২/০ 3 ৩০শেঁ-২২ ২/০ 3 ৩১শে হস 3 ১লা 
'আগষ্ট-_২২ ২৩০ ২২ রোডেসিয়া কপার-_২৯শে ১৮০ ৪৩০ ; ৩০শে-- 
8৬/০ ; ৩১শে--১/০ | 


. ইলেকটিক ও টেলিফোন 
রাওয়ালপিণ্ডি ইলেকটি,ক-__২৬শে ২১২ ২১০। বেরিলি ইলেকটি.ক-_ 
৩০শে ১১৩০ ১১৩০ ঢাকা ইলেকটি,ক-__২৯শে (প্রেফ) ১৩/০ ১৩1০1 
'জব্বলপুর ইলেকটি,ক-_-৩০শে ১৩1০ ১৩1/০। 
কেমিক্যাল 


বেঙ্গল কেমিক্যাল-_৩০শে (প্রেফ) ১৬৪৮০ | 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


হুকুটাদ ্ীল-_২৬শে (প্রেফ) ১০১ ১লা আগষ্ট_(প্রেফ) ১৫০ ১/%০। 
“ইণ্ডিয়ান গ্যালতানাইজিং__২৯শে_২৬%০ ২৬1৮০ । ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ 
'স্্রীল-_২৯শে ২৬1০ ২৬/০ ২৬%/০ ২৬৮০ ২৬৪০ 7 ২৯শে-__-২৬।০ ২৪/০ 
২৪1৮০) ৩০শে-২৬%০ ২৬/০ ২৬দ০ ; ৩১শে+২৬1০ ২৬০ ২৬০9 

১লা আগষ্ট ২৪1০ ২৬০1 ষ্টাল কর্পোরেশন-_২৬শে (অভি) ১৫%০ 
রনি ১৫1/০ ১৫॥/০ ১৫৮০ ১৫০9/০ ১৫1০ ১৪1১০ (প্রেফ) ১০০৪০ ১০১২ 
১০২৯) ২৯শে ১৫০০ ১৪1৮০ ১৫৮০ 7 ৩০শে--১৫1০ ১৫৪৩০ ১৫৩০ 
*(প্রেফ) ১০০1০) ৩১শে-১৫২ ৯৫1০ ৯৫২ ৯লা আগষ্ট-_১৫০/০ ১৫1৩০ 
-১৫%০ (প্রেফ) ১০০%০ ; মার্শালস-_২৯শে ১৪০ । 

চিনির কল 

রাজা__২৯শে ১৩/০ ; ৬১শৈ-১৩২ ১৩০। বস্তি--১লা আগষ্ট ১৭০২ । 

কেরু এ্যাপ্ত কোং__৩০শে ৯1০ $ ৩১শে--৯/০ ৯/৮০। রামনগর কেইন 
খ্যাপ্ডি স্থগার_৩১শে ১১০৯ ১১১৯ । 

. চা বাগান 

তেজপুর-_৩০শে (অভি) ৬৪০ ৭২। গোহপুর-_৩১শে ৪৮০ তৃকভার-_ 

৩১শে ৯৪০ চটি । গ্রব__-১লা আগষ্ট “এ” ৯০ ৯৪০ ‘বি’ ৪৪০ ৪8৮০ | 


হস্ত 


দি ন্যাশনাল কেমিক 


(ইহ্িঞন্না ) ভিনম্মিত্েজ্ড 


কারখানা--গুরুবাই ( চিক্কা ) 


হেড অফিস €নং কমার্শিয়াল বিন্ডিংস্‌ কলিকাতা । 


নাক ১০7 


৯৮২ 5 ৩১শে-৯৭২ ৯৮২ । বৃটীশ বন্দী পেট্োলিয়াম--২৬শে ৩৭০ ৩৪%০ 
৩৪৩০ ; ৩০শৈ--৩%০ ৩৪৮০ ৩৮4০ ; ৩১শে--৩৮০। বেঙ্গল পেপার-- 
২৬শে ১১৯২ ১২০২। ইন্ডিয়া পেপার পাম্প--২৬শে ১২৯৫০ । টিটাগড় , 
পেপার--(অন্ডি) ২৬শে ১৪$/০ ১৪৮০ ; ২৯শে-১৪দ৩ ; ৩০শে---১৪।১/০ 
১৪৪০ 3 ৩১শরে-_১৪1১/০ ১৪৩০ ৯৪৮০ $ ১ল] আগষ্ট--১৪৪%০ ১৪০ ১৪/০. 
আসাম" সজ্-_২৬শে ২।৮%০) ২৯শে-_২।৮০)  ১লা আগষ্ট-২দৎ | 
মেদিনীপুর জমিদারী--১লা আগষ্ট (প্রেফ) ১১৯০ ৷ 


ডিবেঞ্চার 
৩২ সুদের (১৯৩৭-৬২) কলিকাতা ইমপ্রভমেপ্ট ট্রাষ্ট 'ভিবেঃ--২৯শে 
৮৬৫০ | 
সুদের (১৯৫৬-৬৬) হাওড়া ব্রিজ ভিবে;_-১লা আগষ্ট ৯২1০ ৯২৪০ । 
৭২ সুদের (১৯৩২-৪৫) গোহপুর টি ডিবেঃ ৩০শে--৯৯০ ( 
৫॥০ সুদের (১৯৩৮-৪৩) কেরু এ্যাণ্ড কোং ভিবেঃ--৩০শে ১০৫২! 
৭২ সুদের যহাস্বত্তিকা সুগার ডিবেঃ-_৩১শে ৯৮২ ৯৮০ । 


পাটের বাঁজার 


কলিকাতা ২রা আগষ্ট 
কলিকাতার ফাটকা বাজারে এ সপ্তাহেও পাটের বিকিকিনি বন্ধ ছিল। 
ফাটকা বাজারের বাহিরে এ সপ্তাহে পাটকলওয়ালারা কিছু কিছু পাট খরিদ 


' করিয়াছে এবং তাহার ফলে পাটের দামের হারও কতকটা উপরের দিকে 


বজায় ছিল। মফ:স্বল হইতে পাট এখনও বিশেষ কিছু আমদানী হইতেছে 
না অথচ ব্যবসায়ীরা আগষ্ট মাসে ডেলিভারি দেওয়ার সর্তে যে কারবার 
করিয়াছেন তাহা পূরণের জন্য পাট উপস্থিত করা দরকার। এই অবস্থায় 
স্বভাবতঃই তাঁহাদের দিক হইতে পাট ক্রয়ের কতকটা আগ্রহ দেখা 


. যাইতেছে। সেজন্ত পাটের দামও একটু ভাল দেখা যাইতেছে। 


আমদানী বিশেষ হইতেছে না বলিয়! যাহাদের হাতে পাট আছে তাহার! 
ভালরূপ দর না পাইয়া পাট ছাড়িতে চাহিতেছে না । তবে এই অবস্থা 
বাজারে আর বেশীদিন বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি 
বাঙ্গলার অনেক পাট উৎপাদনকারী জেলায়ই ভালরপ বৃষ্টি আরম্ত হইয়াছে ।. 
এতদিন প্রয়োজনীয় পরিমাণ জলের অভাবে বেশী 'পরিমাণ পাট কাটিয়া 
ভিজান সম্ভবপর হয় নাই। এক্ষণে সে বিষয়ে সুবিধা হইবে বলিয়া মনে 
হইতেছে। কাজেই বেশী পরিমাণে নূতন পাট আমদানী হইতে আর 
অধিক বিলম্ব না হওয়ারই কথা । এবার যেরূপ বেশী পরিমাণে পাট উৎপন্ন 
হইয়াছে তাহাতে পাটের আমদানী ভালরূপ সুরু হইলে পাটের দাম 
বর্তমানের তুলনায় হাস পাওয়ারই আশঙ্কা র্হিয়াছে। 


আলগ! পাটের বাজারে এ সপ্তাহে পাট কলওয়ালার! কিছু পরিমাণে 
পাট ক্রয় করিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর পাটের মণপ্রতি দর নিম্নরূপ 
10088588828 সৎ আনা? 


শীঘ্রই লবণ বাজারে বাহির হইবে। 





অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বেতন ও কষিশনে সঙ্ান্ত এজেণ্ট আবস্ুক। 


৪২৬ 


চি 

ইন্ডিয়ান ডিগ্রি মিডল ৮ টাকা ও বটম ৭ টাকী। পাকা বেল বিভাগে 
রপ্তানী কারকেরা মোটেই কিছু পাট খরিদ করে নাই। তবে ব্যবসায়ীর! 
ও পাট কলওয়ালারা কিছু পাট ক্রয় করিয়াছে। ফ'ষ্ট শ্রেণীর নূতন পাট 
প্রতি বেল ৪৪ টাকা হইতে ৪৬ টাকা ও লাইটনিং ও ফর্ণষট শ্রেণীর নৃতন পাট 
প্রতি বেল ৩৬ টাকা ও ৩০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। 

থলে ও চট 

বিদেশের খরিদ্দারেরা এ সপ্তাহে কিছু পরিমাণ থলে ও চট ক্রয় 
করিয়াছে। ফলে বাজারের অবস্থা সম্পর্কে কিছু' উন্নতি দেখা গিয়াছে । 
গত ২৪শে জুলাই বাজারে » পোর্টার চটের দাম ছিল ১০1৩০ আনা ও ৯৯ 
পোর্টীর চটের দাম ছিল ১৪৭০ আনা। 
ও ১৪৮%০ আনায় দাড়াইয়াছে। : 


সোনা ও রূপা 








৪ 


কলিকাতা, ২রা আগষ্ট 


আলোচ্য সপ্তাহে স্বর্ণের বাঙারে' খরিদ্দারদের দিক হইতে কোনরূপ 
উৎসাহের পরিচয় :পোওয়া যায় নাই। রেডি স্বর্ণের মূল্য ৪১৩০ আনায় 


একরূপ অ্পরিবন্তিত আছে। সপ্তাহের প্রথম ভাগে একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান ' 


কর্তৃক প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় করা হইবে বলিয়া গুজব রটিয়াছিল ; কিন্ত 
কাধ্যতঃ তাহার কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। লগুনের বাজারে 
স্বর্ণের সরকারী দর ১৬৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত ছিল। কলিকাতায় গোল্ডবার 
৪১৪%০ এবং বড়ালবার ৪১৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয়. চলিতেছে । আলোচ্য 
সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বোস্বাইএর বাজারে রেডি স্বর্ণের দর নিয়লিখিত রূপ 
ছিল :__-২৪শে ভুলা ই--৪১৪০. আনা, ২৭শে জুলাই--৪১॥০ আনা, ২৯শে 
জুলাই__৪১/০৬ পাই, ৩০শে ভুলাই--৪১//০ আনা এবং ৩১শে জুলাই 
৪১৫৬০ আনা । গত বৎসরের ১লা-আগষ্ট তারিখে প্রতি তরি স্বর্ণের মূল্য 
ছিল ৩৭/৯ পাই এবং ছুই বৎসর পূর্বের মূল্য ছিল ৩৪৮০০ আনা । 
| রূপা 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের রূপার বাজারে স্থিরতা রক্ষিত হইয়াছে। 
রেডি রূপার মূল্য ৬৩/০ আনা হইতে ৬২৮/০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে। 
সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বোম্বাই বাজারে রেডি রৌপ্যের মূল্য নিপ্ললিখিতরূপ 
ছিল £__২৬শে জুলাই__৬৩//০ আনা, ২৭শে জুলাই__৬৩1/০ আনা, ২৯শে 
জুলাই__৬৩/০ আনা, ৩০শে জুলাই--৬২৩/০ আনা, ৩১শে জুলাই--৬২৮/০ 
আনা। গত ১লা আগষ্ট তারিখ বোম্বাই বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রেডি 
রৌপ্যের মূল্য ছিল ৪৫/০ আনা। 

কলিকাতায় প্রতি ১০০ ভরি রৌপ্য ৬২৭৭ আনা এবং এ খুচরা ৭৩ টাকায় 
ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। 


পতনের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে রৌপ্য ক্রয় বিক্রয়ের বিশেষ উৎসাহ 
দেখা যায় নাই। স্পট এবং ফরওয়ার্ড রৌপ্যের মূল্য যথাক্রমে ২২ পেন্স { 
এবং ২২২ পেন্স। সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে লগ্ন বাজারে স্পট রৌপ্যের, মূল্য { 


নিয়লিখিত রূপ ছিল :-_২৪শে জুলাই ২২৪ পেঃ, ২৯শে জুলাই ২২৯৬ পেঃ, 


৩০শে জুলাই ২২৪ পেঃ, ৩১শে তবলাই ২২৪ পেঃ এবং ১লা আগষ্ট ২২২ ধু 
পেন্স । এক বৎসর পূর্বে লগডনে প্রতি আউন্দ স্পট রৌপ্যের যূল্য ছিল .$ 


১৯৬3৬ পেন্স। 


তুলা ও কাপড় 


বলিয়া মনে হয়। 


শ্রেণীর তুলার নিয্নক্ূপ দর দাড়ায়। 
এপ্রিল-মে ১৯৬৪০ 5 ওমরা-_-ভিসেম্বর-জানুয়ারী ১৭৫1০ ; 
জানুয়ারী ১৪১০ | 


বোরোচ জ্ুলাই-আগষ্ট ৯৭৮৪০ ) 
বেঙ্গল--ডিসেম্বর- 


আঁথিক জগৎ, 


অন্য তাহা যথাক্ৰমে ১০॥০ আশা ' 


. বিভিন্ন স্থান হইতে 


কলিকাতা, ২রা আগষ্ট 

. আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বোম্বাইএর তুলার বাজারে চড়া ভাব ছু 
দেখা দিবার পর শেষের তিন দিনে বাজারে অনিশ্চয়তার ভাব আত্ম | 
প্রকাশ করে। সুদুর প্রাচ্যের রাজনৈতিক জটিলতাই উহার জন্য দায়ী ( 
আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন কাপড়ের কলের সহিত সামান্ত 
কারবার সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। বাজার বন্ধের সময় বিভিন্ন { 





[ ৫ই আগষ্ট, ১৯৪* 





কাপড় 

কলিকাতা, ২রা আগষ্ট 

আলোচ্য সপ্তাহে আগামী পুজার জন্য কারবার আরম্ভ হওয়াতে 

স্থানীয় বাজারের কারবার বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। দেশী কাপড়ের কল সমৃহ্র 
সহিতই অধিক পরিমাণ নূতন কারবার সম্পন্ন হুইয়াছে। বাকী কারবার 
বন্ধ হইয়া যাওয়াতে এবং মজুদ: কাপড়ের পরিমাণ অত্যধিক বিবেচিত 
ইতেছে জন্ত কাপড়ের কারবার যে বেশী বৃদ্ধি পাইবে এরূপ মনে করা ' 
কঠিন। দেশী কাপড়ের প্রতিযোগিতায় জাপানী কাপড়ের কাটুতি সম্ভব 
হইতেছে না। সৃতার' বাজারে বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ' 
তুলাব বাজারের চড়া ভাবও সুতার বাজারে কোন পরিবর্তন আনয়ন , 
করিতে সক্ষম হয় নাই। মোটা সুতা সম্পর্কে সামান্য কারবার হইয়াছে 
বলিয়া জানা যাঁয়। ' 


ধান ও চাউলের বাজার 


কলিকাতা, ২রা আগষ্ট” 
রেঙ্গুনের বাজ্জার-_আলোচ্য সন্তাছে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের 
বাজার অপরিবন্তিত ছিল। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত ঝুঁভি প্রেতি বুড়ির: 
ওজন ৭৫ পাঃ) ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে। 
খানানটো|--আগষ্ট ২৮৯২; সেপ্টেম্বর ২৮৬২) অক্টোবর ২৮৪২ +' 
নবেম্বর ২৮২২ 1 ই | 
আতপ- মোটা .২৮৫২২৮৭২) সরু ২৯৫২-২৯৭২ $' টেবিয়ান ২৯৫২- * 
২৯৭২) সুগন্ধি ৩২০২-৩২৫২ 5 কুলফি ৩০৫২-৩১৪৫২ ; মাগডালো ৩৪৫২ 
৩৫৫২ 5 ভাঙ্গা ১৯০ ২৯৯৫২ | , 
সিদ্ধ__লঙ্বা ৩১০২-৩২০২ 5 মিলচর ২২নং Sire ১ সঃ সিদ্ধ, 
২৮৫২-২৮৭৯ $ ভাঙ্গা ১৮৫২-১৯০ । 
ধান--নাসিন শ্রেণী ১২৪২-১২৬২ 5 মাঝারি ১২৪২-১২৪২ 
গত ২৯শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্ৰহ্মদেশ হইতে 
মোট ২৬ হাজার ৯৫১ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হুইয়াছে। গত বৎসর 
এই সময় উহার পরিমাণ ৫৫ হাজার ৩২ টন ছিল। | 
কলিকাতার বাজার- আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ধান ও চাউলের 
বাজার স্থির ছিল। *বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিয়রূপ দর 
গিয়াছে। | 
ধান হোগলা ৩/০-৩০ ; সাদ্ামোটা ২৮০-৩%/০) কাটারীভোগ 
৩৮৬-৩%০) গোসাবা ২৩নং পাটনাই ৩০০-৩০৬ ; পাটনাই সাধারণ, 
২৭%০-২৮৮৬ ; মাঝারি পাটনাই ২৮৩/০-৩২) পুৰা পাটনাই ২৮/৬-২৪৮০ ৮ 
হামাই ৩1০-৩৬) রূপশাল ৩1০-৩৬ ) - ওড়াশাল Suet ; যশোয়। 
৩৮৬-৩৩/০ ; দাদশাল ৩।৮০-৩1%০ | 
চাউল _ক্ূপশাল [কল] 81১০ ; গোসাবা ২৩ নং পাটনাই [নূতন] ২. 
৫০০; কাটারীভোগ [ঢেকি] ৬২3 জাত বাকতুলসী ৫//০ ; 
[আতপ] ৫1/০ ) রূপশাল [ঢেকি] €1%০ ; মোটা ৪॥০ ; পেনেটি ৫1০ | 
গত ২৭শে জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে জল ও স্থল পথে 
কলিকাতায় মোট ৩ হাজার ৬৬২ টন চাউল আমদানী . 
হুইয়াছে। 


গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১১ হাজার ৯০৪ টন ছিল। 





মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ্র চলাচল করিষা থাকে। 
টন জাহাজের নাম 


এস, এস, জলবিহার , ৭,১০০ { 


এস, এস, জলবিহার ৮১৫৫০ 
» » জলরাজন ৮১৩০৩ 7.2 জলরশ্মি ৭১১০০ 
22115 জলমোহন ৮১৩০০ ১১) জলরদ্ব ৬১৫০০ 
AS দির নি 29 জলপদ্ ৬,৫০০ 
ছি কাত ৮,০৫০ 939 জলমনি ৬১৫০০ 
4৬ টা » ৮ জলবালা ৬১০০০ 
রি ৯ | চু ১০৮" জলতরজ ৪১৩০০ 
222১ জলষমুন। ৮১০৪০ 553১ জলদুর্গী 8,000 
» » অলপালক ৭,080 ১ 33 এল হিন্দ &১৩০০ 
» » জলজ্যোতি ৭,১৫০ » এল মদিনা ৪ 





ফোন-_ুবড়বাজার; ৬৩৮২ 


কাৰ্য্যালয়_-১২২নং বাজার ষ্টীট 





ARTHIK JAGAT 
স্বআ-ব্যানভ%- গিল্ম- অর্থনীতি বিষম, 


স্বাব্্া্তজক্র সাহু 





























সম্পাদক-_প্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 

৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড | কলিকাতা, ১২ই আগষ্ট, সোমবার ১৯৪০ | ‘'১৫শ সংখ্যা 

বিষ পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ৪২৭-৪২৯ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ৪৩৫-৪৪০ 
বড় লাটের ঘোষণা ৪৩০ পুস্তক পরিচয় 88° 
ভারতীয় “বীমা আইনের সংশোধন (৩) ৪৩১-৪৩২ ঃ পা নি 0 
বঙ্গীয় মহাজনী আইন 8৩৩-৪৩৪ বাজারের হালচাল i ৪৪৩-৪৪৬ 

গামায়ক গমন 

খণ সালিশী বোর্ডের স্বেচ্ছাচার কখনও এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু সালিশী বোড' সমূহের 


বঙ্গীয় কৃষক খাতক আইন অঙুসারে খণ সালিশী বোর্ড সমূহের 
প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া গত ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত 
 বো্ড“সমূহের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্প্রতি একটি বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই বিবরণে দেখা বায় যে ১৯৩৯ সালের শেষ পর্য্যস্ত 
সমস্ত বোর্ডে মোটমাট ১৭ লক্ষ ৩ হাজার ৭৩৬টী মামলা রঞ্জু হয় এবং 
উহার মধ্যে বোর্ড সমূহ ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৪৭৬টী মামলার নিষ্পত্তি 
করেন। আরও জানা যায় যে এই সব মামলার মধ্যে ২ লক্ষ ৯৭ 
হাজার ৭৮৮টা মামলায় যে ১২ কোটি ৪৯ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার 
দাবী হইয়াছিল তাহা বোর্ড সমূহ ৪ কোটি ৭৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকায় 
নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন । অর্থাৎ এই সব মামলায় মোট দাবীর 
শতকরা ৬২ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত নিষ্পত্তিকৃত 
মামলার মধ্যে বাকী ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৮৮টি মামলায় কত টাঁক। 
দাবী ছিল এবং এই সব মাঁমলা কিভাবে নিষ্পত্তি হইল তৎসহবন্ধে 
কর্তৃপক্ষ নীরব রহিয়াছেন। এই সব মামলার ফলাফল জানিতে 
পারিলেই স্লণ সালিশী বো সমূহ মোট দাবীর কত অংশ কমাইয়া 
দিয়াছেন তাহা বুঝা যাইতে পারে । 

্ধণ সালিশী আইন যখন পাশ হয় সেই সময়ে মাত্র কৃষকগণকে 
এই আইনের সুবিধা দেওয়া হইবে এবং প্রত্যেক কৃষকের অর্থ সঙ্গতি 
অনুসারে তাহার দেয় টাকা ও টাকা পরিশোধের কিস্তির পরিমাণ 
নিদ্ধীরিত হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল । 
জবরদস্তি মূলক উপায়ে মহাজনগণকে প্রতারিত করা হইবে--উহা৷ 


আইনের নাষে 


অধিকাংশই আইনের মূল নীতি রক্ষা করিয়া চলেন নাই। উহারা 
বহু সঙ্গতিপূর্ণ অকৃষককে উক্ত আইনের সুবিধা ভোগ করিতে 
দিয়াছেন, যাহার একশত টাকা পরিশোধের ক্ষমতা আছে তাহার 
বিরুদ্ধে ২৫ টাকা ডিগ্রী দিয়াছেন এবং যে ৩ বৎসরের কিস্তিতে 
সাকুল্য ক্ঈণ পরিশোধ করিতে পারে তাহাকে ১৫ বৎসরের কিস্তি 
দিয়াছেন। এতত্যতীত মামলা পরিচালন! কালে মহাজনগণকে যত 
প্রকার বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করা যায় বোর্ড সমূহ তাহার কোনটাই 
বাকী রাখেন নাই। মোটের উপর বাঙ্গলা দেশে খণ সাঁলিশী 
আইনের নাম লইয়া যে প্রকার অনাচার অবিচার হইয়াছে ভারতবর্ষের 
অন্য কোন প্রদেশে তাহার তুলনা খুজিয়া পাওয়া ছুক্র। বাঙ্গলা 
সরকার এই সব ব্যাপারে কেবল যে কোন হস্তক্ষেপ করেন নাই এরূপ 
নহে--তাহারা বোড গুলিকে আগাগোড়া এই সব কাজে প্রশ্রয়ই 
দিয়াছেন। এই আইনটি এরূপভাবে রচিত হইয়াছে যাহার ফলে 
মহাজনের পক্ষে নিরপেক্ষ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের 
উপর অবিচারের প্রতিকার করাও সম্ভবপর হয় নাই। প্রকাশ যে 
বর্তমান বৎসরে খ্কণ শালিশী বোর্ড সমূহ আরও ৫১ কোটি টাকার 
দাবীর নিষ্পত্তি করিবেন। এই সব দাবী সম্বন্ধেও যে পূর্বতন নীতি 
অনুস্থত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। | 
অনেকে ভাবিতেছেন যে এই অবস্থার প্রতিকার কি? যেখানে 
আইনের চুড়াত্তরূপ অপব্যবহার হইতেছে এবং যাহাদের উপর 
আইনের যথাযথ প্রয়োগের দায়িত্ব ন্যস্ত তাহারা উদাসীন, সেখানে 
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কি উপায়ে মহাজনগণ এই বিপুল ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইতে পারে। 
আমাদের মনে হয় যে মহাজনগণ যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই ব্যাপারে 
যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারাদালতের শরণাপন্ন হন তাহা হইলে উহার প্রতিকার 
হইতে পারে। এই মামলায় মহাঁজনগণ যদি প্রমাণ করিতে পারেন 
, যে অকুষককে এই আইনের, সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া হইয়াছে 
এবং খাতকের উপযুক্ত, সঙ্গতি থাকা সত্বেও পক্ষপাতমূলক মনোবৃত্তি 
লইয়া তাহার দেয় টাকার পরিমাণ অসম্ভবরূপ কম করিয়া ধাধ্য 
করতঃ তাহাতে অনাবশ্যকরপ দীর্ঘ কালের কিস্তি দেওয়া হইয়াছে 
তাহা হইলে শালিশী বোর্ডের বহু নিষ্পত্তি বাতিল হইতে পারে। 
এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারের বিরুদ্ধে কোন ক্ষতিপূরণের মামলা 
আনা যায় কিনা আইনজ্ঞগণ তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। 
দুস্থ খাতকগণ এই আইনের সাহায্যে প্বণমুক্ত হউক-_উহাঁতে কেহই 
কোন আপত্তি করিবে না। কিন্তু পণ শালিশী বোডের পক্ষপাত 
মুলক কাৰ্য্য কলাপের ফলে সঙ্গতিপন্ন কৃষক ও অকৃষক মহাজনগণকে 
ফাঁকি দিবে_ উহা: কোন ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তিই সমর্থন করিতে 
পারে না। 
| নুতন ট্যাক্সের সম্ভাবনা 

. গত ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকারের তরফ 
হইতে যখন ১৯৩৯-৪» সালের বাঁজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে 
এরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে উক্ত বৎসরে গবর্ণমেন্টের আয় 
হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান. হইয়া মাত্র ৩ লক্ষ টাকা উদ্ধত্ত হইবে। 
৮৯ মাসের অভিজ্ঞতার পর গত ফেব্রুয়ারী মাসে এই হিসাব 
সংশোধন করিয়া বলা হয় যে উক্ত বৎসরে গবর্ণমেন্টের উদ ভরের 
পরিমাণ দীড়াইবে ৯১ লক্ষ টাকা। কিন্তু বর্তমানে উক্ত বৎসরের 
মার্চ মাস পর্য্যন্ত ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের আয়ের যে 
হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে উক্ত 
বৎসরে গবর্ণমেণ্টের উদ্ধ ত্তের পরিমাণ দীড়াইবে প্রায় ৭ কোটি টাকা । 
তবে উক্ত বৎসরে সামরিক বিভাগে ব্যয়ের পরিমাণও সংশোধিত 
হিসাবের তুলনায় এত বেশী হইয়াছে যাহার ফলে নিট উদ্ধ ত্তের 
পরিমাণ ৯১ লক্ষ টাকা অপেক্ষাও কম হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা । 
যাহা হউক ১৯৩৯-৪০ সালের অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় যে অতিরিক্ত 
আয়ের দারা পুরণ হইয়া গিয়াছে এবং এঁ বৎসরের সামরিক ব্যয়ের 
জন্য গবর্ণমেপ্টকে যে ট্যাক্সবৃদ্ধি বা ঞ্চণ গ্রহণ করিতে হয় নাই তাহাই 
সাস্বনার কথা । কিন্তু চলতি বৎসরে গবর্ণমেপ্ট কি ভাবে সামরিক 
ব্যয়ের সংস্থান করিবেন তাহাই ভাবনার বিষয় । প্রকাশ যে গত 
ফেব্রুয়ারী মাসে চলতি বৎসরে সামরিক বিভাগের জন্য যে ব্যয়ের 
বরাদ্দ করা হইয়াছিল প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যয় তাহা অপেক্ষা ২০ কোটা 
টাকা বেশী হইবে। এবার আয় বৃদ্ধি দ্বারা এই অতিরিক্ত ব্যয় 
সঙ্কুলান হইবার কোন আশাই নাই । কাজেই উহার জন্য গবর্ণমেন্টকে 
ট্যাক্সবৃদ্ধি ও প্কণ গ্রহণ এই উভয় পন্থার আশ্রয় লইতে হইবে। 
এখন পর্ধ্যস্ত ট্যাক্স সম্পর্কে মাত্র ডাক ও তার বিভাগের মাশুল: বৃদ্ধির 
কথাই শুনা যাইতেছে । তবে ব্যবস্থা পরিষদের আগামী শীত- 
কালীন অধিবেশনে যখন অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করা হইবে 
তখন হয়তঃ আরও অনেক নুতন নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব দেশবাসীর 
সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারে। এদিকে শুনা যাইতেছে যে বাজলা 
সরকারও অর্থাভাব হেতু দেশৃবাসীর উপর নূতন ট্যাক্স ধার্য্য করিবার 
বিষয় চিন্তাভাবনা করিতেছেন । উহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে 
অদূর ভবিষ্যতে দেশবাসীকে ডবল ট্যাক্সের বোঝা মাথা পতিয়া 
লইতে হইবে । বর্তমানে ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে 


দেশবাসীর যে ছুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে দেশবাসী এই সব 
নূতন ট্যাক্সের বোঝা কি ভাবে বহন করিবে তাহা সমূহ চিন্তার 
বিষয় । 
শিল্প সংরক্ষণ ও'ভারত সরকার 

বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতবর্ষে একদিকে নূতন শিল্প . 
প্রতিষ্ঠার সুযোগ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে অপরদিকে 
কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় শ্রেণীর শিল্প এদেশে সত্বর গড়িয়া তোলার 
বিশেষ . প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হইতেছে ।, এই সময়ে ভারত 
সরকার যদি এদেশে নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এদেশবাসীকে 
সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন তবে যুদ্ধের সুযোগে 
ভারতবর্ষ শিল্লোন্নতির দিক দিয়া কয়েক ধাঁপ অগ্রসর হইতে পারে। 

বর্তমান সময়ে এদেশে নৃতন শিল্প স্থাপন বিষয়ে দেশের 
গৱৰ্ণমেণ্ট যে যে উপায়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে পারেন 
শিল্পের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ বিষয়ে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি তাহার 
অন্যতম৷ বর্তমান সময়ে যেসব শিল্পোছ্োগী নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা 
সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন তাহারা সকলেই এরূপ প্রতিশ্রুতির 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিতেছেন । কেননা যুদ্ধের 
জন্য এক্ষণে শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিদেশী প্রতিযোগিতা হাস পাইলেও 
যুদ্ধ শেষ হইলে পর পুনরায় সেই প্রতিযোগিতা প্রচণ্ড আকারে মূর্ত 
হইয়া উঠিতে পারে! সে অবস্থায় নব প্রতিষ্ঠিত অনেক শিল্পই 
বিশেষভাবে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে। কাজেই নূতন শিল্প 
প্রচেষ্টায় অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করিবার পূর্বে দেশের শিল্লোগ্চোগীরা 
স্বভাবতঃই আজ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বস্থ হওয়ার জন্য গবর্ণমেন্টের 
নিকট হইতে শিল্পের সংরক্ষণ বিষয়ে একটা প্রতিশ্রুতি দাবী 
করিতেছেন। এই দাবীর ্যাষ্যতা উপলব্ধি করিয়া এই সময়ে 
ভারত সরকার যদি কথা দেন যে বর্তমান অবস্থায় দেশে কোন নূতন 
শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহারা ভবিষ্যতে বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে ' 
উহাকে রক্ষা করিবার জন্য আবশ্যকীয় পরিমাণে রক্ষণ শুল্ক নির্ধারণের 
ব্যবস্থা করিবেন তবে যুদ্ধের সুযোগে নুতন শিল্প স্থাপন সম্পর্কে 
অবিলম্বেই দেশে একটা কাধ্যকরী উৎসাহ উদ্মের ভাব স্থ্ট হইতে ' 
পারে। ফিস্ক্যাল কমিশনের রিপোর্টে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল 
যে এদেশে কোন শিল্পের উপযোগী কাচামাল স্ুপ্রাপ্য না হইলে সেরূপ 
কোন শিল্পকে রক্ষণ শুক্কের সুবিধা দেওয়া হইবে না। ভারত 
গবর্ণমেন্ট এযাব শিল্প সংরক্ষণ সম্বন্ধে এ নির্দেশ বিশেষভাবে 
অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। তাহাছাড়া শিল্প সংরক্ষণ বিষয়ে 
ভারত সরকারের আর একটি রীতি এই যে কোন একটি শিল্প দেশে 
ভালরূপ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পধ্যন্ত উহার সংরক্ষণ সম্বন্ধে তাহারা 
কোনরূপ বিবেচনা করিতে চাহেন না। এসমস্তই এদেশে শিল্লোন্নতির 
প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া তুলিতে হইলে সরকারী সংরক্ষণ নীতিকে 
সকল দিক দিয়াই সমযোৌপযোগীভাবে পরিবন্তিত করা কর্তব্য । 
কিছুকাল পূর্ব্বে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী 
মুদালিয়র এরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে দেশীয় শিল্পের সুবিধার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা সরকারী শুস্ক নীতি পরিবত্তিত করিবার 
বিষয় বিবেচনা করিতে প্রস্তুত আছেন। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে গিয়া 
তথাকার ব্যবসায়ীমহলের সহিত আলাপ আলোচনা কালেও তিনি 
এইরূপ মনোভাবই প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া জান! গিয়াছে । কিন্ত 
কেবল এ ধরণের বিচার ও বিবেচনার উপর বিষয়টিকে আবদ্ধ না 
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সঙ্গত। বিশেষভাবে বর্তমানে যুদ্ধের সুযোগে দেশে নুতন শিল্প 


প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার অনুকূল সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে 
ভারত সরকারের পক্ষে অবিলম্বে একটি নির্দিষ্টরূপ প্রতিশ্রুতি ও 
ঘোষণাবাণী প্রদান করা খুবই কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। 


ভারতীয় বহিব্বাণিজ্যের অবনতি 

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত মে মাসের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা 
প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছিলাম যে মে মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত 
ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া পণ্যবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ হয় নাই এবং 
'এ সময় পথ্যন্তও ফ্ৰান্স ইটালী প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য 
সম্পর্ক অক্ষুণ্ন ছিল বলিয়া মে মাসের অবস্থা দ্বারা ভারতীয় বাণিজ্যের 
তুরবস্থা, সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। এ সময়ে আমরা 
উহাও বলিয়াছিলাম যে ভারতীয় বাণিজ্যের জুন মাসের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইলে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করা যাইবে । বর্তমানে জুন 
মাসের বাণিজ্যের হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে । এই হিসাবে দেখা 
যাঁয় যে মে মাসের তুলনায় জুন মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
আমদানীর . পরিমাণ ৫ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা এবং ভারতবর্ষ হইতে 
. বিদেশে' রপ্তানীর পরিমাণ ২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। 
অর্থাৎ এক মাসের মধ্যে ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের সমষ্টিগত পরিমাণ 
প্রায় সোয়া সাত কোটি টাকা কমিয়া গিয়াছে। ভারতীয় বহি- 
বর্বাণিজ্যের এই দুরবস্থা ভারতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রে যে শোচনীয় 
প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

জুন মাসে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য দ্রব্যের আমদানীর হিসাব হইতে 
‘দেখা যায় যে এক মাসের মধ্যে শস্ত ডাল ও ময়দার আমদানী ২ 
‘কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা হইতে ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকায়, তুলার 
আমদানী ৯৬ লক্ষ টাকা হইতে ৬৬ লক্ষ টাকায়, রাসায়ণিক দ্রব্য ও 
ওষধের আমদানী ৮২ লক্ষ টাকা হইতে ৬২ লক্ষ টাকায়, রং ও রঞ্জন- 
দ্রব্যের আমদানী ৭৪ লক্ষ টাকা হইতে ৪৩ লক্ষ টাকায়, কলকজ্জার 
আমদানী ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা হইতে ৭৫ লক্ষ টাকায়, লৌহ ও 
ইস্পাতজাত দ্রব্যের আমদানী ৮২ লক্ষ টাকা হইতে'৪৬ লক্ষ টাকায় 
এবং কার্পাসজাত বস্ত্র ও সুতার আমদানী ১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা 
হইতে ৪৩ লক্ষ টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে 
বেশী টাকা মূলোর যে সমস্ত জিনিষ আমদানী হয় তাহার মধ্যে জুন 
মাসে মে মাসের তুলনায় মাত্র তেলের আমদানী ১ কোটি ৫৪ লক্ষ 
টাকা হইতে ১ কোটি ৬১ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে মে মাসের তুলনায় জুন মাসে 
তুলার রপ্তানী ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা হইতে কমিয়া ২ কোটি ৩০ 
লক্ষ টাকায় এবং পাটের রপ্তানী ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা হইতে 
কমিয়া ৬১ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । অন্যান্য জিনিষের মধ্যে 
ট্যান করা চামড়ার রপ্তানী ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা হইতে ৮৫ লক্ষ 
টাকায় এবং পাটজ্রাত থলে ও চটের রপ্তানী ৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা. 
হইতে ৫ কোটি ২৯ লক্ষ টাকায় হ্রাস পাইয়াছে। তবে মে মানের 


তুলনায় জুন মাসে চায়ের রপ্তানীর -৭০ লক্ষ টাকা হইতে ৯৭ লক্ষ 
টাকায় এবং বীজশস্তের রপ্তানী ১ কোটী ৩২ লক্ষ টাকা হইতে ১ 
কোটী ৬৫ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব বিবরণ হইতে মনে 
হয় যে মে মাসের তুলনায় জুন মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
আমদানী যে ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
রপ্তানী সেরূপভাবে বাঁধা পায় নাই। উহাই কতকটা সাস্বনার কথা । 
তবে রপ্তানী সম্পর্কে বর্তমান অবস্থা কতদিন স্থায়ী হইবে বলা 
যায় না। 


দোকান কর্মচারী বিল ও ব্যবস! প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী 

দোকান কর্মচারী বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটি যে রিপোর্ট প্রদান 
করিয়াছেন তাহাতে সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীগণকেও এই 
বিলের অন্তভূক্তি করার সুপারিশ করা হইয়াছে । গত ৩১শে জুলাই 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে সিলেক্ট 
কমিটির উল্লিখিত প্রস্তাব সমালোচনা করিয়া ইউরোপীয় সদস্তগণের 
মুখপাত্র হিসাবে মিঃ লেডল যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে যুক্তি ও 
সহ্ঘদয়তার অভাব লক্ষ্য করিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। সিলেক্ট 
কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন কোন মাসে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কোন 
রুম্মচারী দ্বারা ২০৮ ঘণ্টার অধিক কাল কাজ করান যাইবে না। 
রবিরার ও শনিবারের ছুটি বাদে ইহাঁতে দৈনিক কার্ধ্যকাল গড়ে ৭॥০ 
ঘণ্টার মত দীড়ায়। মালিকদের পক্ষে ইহা বিশেষ ক্ষতিকর 
এবং যুগাস্তকারী ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। আইন ভঙ্গের 
অপরাধে শাস্তির জন্য সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে মতদ্বৈধ হইতে 
পারে; কিন্তু ুঃখজজ্জরিত কেরাণীকুলের এই সুখ সুবিধা প্রয়োজন 
এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা কিছুই নয়। মিঃ লেডলর যুক্তি এই 
যে কেরাণীবৃন্দ সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই সমস্ত সুযোগ সুব্ধার দাবী করে 
নাই। কোন কর্মচারী এই আন্দোলনে যোগ দিলে তাহার চাকুরীর 
ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে মিঃ লেডল তাহা বিশেষভাবেই অবগত আছেন । 
মিঃ লেডলর অপর যুক্তি এই যে ইহাতে দেশের আর্থিক ক্ষতি হইবে। 
আমাদের বিশ্বাস বেতন, ছুটি ও কার্যকাল সম্বন্ধে সুখ সুবিধার 
অধিকারী হইলে কর্মচারীগণের উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা! বৃদ্ধি পাইবে 
এবং ইহাতে মালিকের লাভ হইবে এবং সমষ্টিগতভাবে দেশেরও 
উন্নতি হইবে। সকল প্রতিষ্ঠানই যদি আইনের নির্দেশ পালনে বাধ্য 
থাকেন তবে এই অবস্থায় কাহারও ক্ষতি বৃদ্ধির কারণ নাই। অনেক 
ক্ষেত্রে কর্মচারীগণকে রবিবারে আফিপ করিতে হয় এবং ব্যাঙ্কদমূহে 
হিসাব না মিলিলে রাত্রি ১০১১টা পধ্যন্ত কাজ করিতে হয়। 
অনেক ইউরোপীয় এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে এই গলদ আছে। 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ সকলেই শিক্ষিত এবং ভদ্র সন্তান। 
তাহাদেরও সংসার, সমাজ এবং পারিবারিক জীবন আছে। এই 
সমস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য যতটুকু সুখ সুবিধার প্রয়োজন তৎসম্পর্কে 
জনসাধারণের আন্দোলন ও গবর্ণমেন্ট কর্তৃক হস্তক্ষেপের পূর্বের ব্যবসায়- 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের অবহিত হওয়া কর্তব্য । 


১ 


ভারতবর্ষে শাসনতন্ত্রগত অচল অবস্থার অবসান কলে গত ৭ই 
"আগষ্ট তারিখে সিমলা হইতে বড়লাটের যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া উহার মধ্যে ইংলণ্ড ও 
ভারতবর্ষের সম্মানজনক আপোষ মীমাংসার কোন ভিত্তি আমর! 
খুঁজিয়া পাইলাম না। গত ১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষের জন্য যে শাসন 
ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয় তাহাতে সামরিক বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, 
শুকনীতি, মুদ্রানীতি, যানবাহননীতি, ব্যাঙ্কনীতি প্রভৃতি কোন বিষয়ের 
উপরই ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিদের হাতে কোন কর্তৃত্ব দেওয়া 
হয় নাই। অধিকন্তু বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধের নাম লইয়া 
এই শাসনতন্ত্রে এত সব বিধি নিয়েধ পরিকল্পিত হইয়াছে যাহার ফলে 
এই শাসনতন্ত্রর আমলে ভারতবাসীর পক্ষে দেশের শিল্প বাণিজ্য, 
তথা দেশবাসীর অর্থনীতিক উন্নতি বিধান অসম্ভব। যে শাসনতন্ত্রে 
দ্বারা দেশরক্ষার: দায়িত্ব চিরদিন ইংরাজদের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, 
যাহার আমলে ইংরাঁজগণ কর্তৃক ভারতবর্ষকে সহস্র প্রকারে শোষণের 
পথ বন্ধ করা অসম্ভব, যে শাসনতন্ত্র দেশবাসীর আধিক উন্নতি 
সাধন করিয়া উহাদিগকে অনাহারে, অচিকিতসায় এবং জীবিকা 
সংস্থানের পম্থার অভাব হেতু সৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা যাইবে না, 
বিশেষতঃ যে শাসন ব্যবস্থার ছারা দেশে শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত 
বিরোধ ক্রমেই বদ্ধিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা দেশবাসী 
কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে না। দেশের প্রতিনিধি হিসাবে 
কংগ্রেসও উহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বুটাশ গভর্ণমেন্ট 
কংগ্রেসের এই আপত্তি স্বীকার করিয়া লইয়া পরিকল্পিত শাসন 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে কোন দিনই কোন মনোভাব প্রদর্শন 
করেন নাই। উহার পর ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট এই যুদ্ধে ভারতবাঁসীর অর্থ ও জনবলের সাহায্যের প্রয়োজন 
উপলব্ধি করিয়। পুনঃ পুনঃ এরূপ ভাব প্রকাশ করেন যে তাহারা 
ভারতবর্ষের দাবী মানিয়া লইতে স্বীকৃত আছেন। এই সম্পর্কে 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের অধীনস্থ দায়িত্বশীল কর্ম্মচারী বৃন্দের ঘন ঘন বিবৃতি, 
ভারতীয় নেতাদের সহিত শাসন পরামর্শ ইত্যাদির কথা এই অল্প 
সময়ের মধ্যে কেহই 'বিস্ৃত হন নাই। কিন্তু বড়লাট গত ৭ই 
আগষ্ট তারিখে যে বিবৃতি, প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সুষ্পষ্ট বুঝা 
গেল যে ভারতবর্ষের শাসন ও শোষণ ব্যাপারে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের যে 
পুর্ণ আধিপত্য রহিয়াছে তাহা পরিত্যাগ করা তাহাদের একেবারেই 
অভিপ্রেত নহে। কেননা, এই বিবৃতিতেও ভারতবাপীর দাবী 
ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য সেই পুরাতন কৌশল অবলম্বন করা 
হইয়াছে। 

বড়লাট তাহার বিবৃতির মধ্যে ভারতবর্ষের সমক্ষে যে প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়াছেন তাহা একটু বিশ্লেষণ করিলেই আমাদের কথার 
াথার্থ্য প্রকাশিত হইবে । বড়লাটের প্রস্তাবের সার মর্ম এই যে, (১) 
বর্তমানে বড়লাটের শাসন পরিষদে কয়েকজন ‘প্রতিনিধি স্থানীয়’ 
ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হইবে (২) সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সম্বন্ধে 
গবর্ণমেণ্ট্‌কে পরামর্শ দিবার জন্য দেশীয় রাজ্যে কয়েকজন এবং 
ভারতবর্ষের জাতীয় স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা একটি 
পরামর্শদাতা কমিটি গঠিত হইবে (৩) যুদ্ধ শেষ হইবার পর যতদূর সম্ভব 





সত্বর ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের প্রধান প্রধান দলের প্রতিনিধিগণকে- 
লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইবে। এই কমিটি ভারতবর্ষের শাসন' 
তন্ত্রের কাঠামো স্থির করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যাপারে যাহাতে 
চুড়ান্ত রূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে তজ্জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সর্ববপ্রকারে 
সাহায্য করিবেন । ' 

বড়লাটের উপরোক্ত তিনটা প্রস্তাবের মধ্যে প্রথম দুইটা 
প্রস্তাবের তাৎপর্যা অতি স্মুস্পষ্ট। বড়লাটের শাসন পরিষদে 
নৃতন যে কয়জন ভারতবাসীকে গ্রহণ করা হইবে তাহার! .স্তার মহম্মদ 
জাফরউল্লা বা স্যার রামস্বামী মুদালিয়র অপেক্ষা কোন অংশে পৃথক 
হইবেন না। উহারাও বুটাশ গবর্ণমেন্টের ভূত্যমাত্র হইবেন এবং 
তাহাদের আদেশ পাঁলনই উহাদের একমাত্র কর্তব্য হইবে। যুদ্ধ, 
সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য যে কমিটী গঠিত হইবে তাহার হাতেও 
সামরিক বিভাগের বিলিব্যবস্থার কোন দায়িত্ব থাকিবে না। উহার 
পরামর্শ গ্রহণ করা না করা গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছাধীন হুইবে। সুতরাং 
বড়লাটের ৩টী প্রস্তাবের মধ্যে প্রথম দুইটা প্রস্তাবে যুদ্ধকালীন 
সময়ের জন্য যে পরিবর্তনের প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে তাহা দ্বারা ' 
বর্তমান অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হইবে না। অল্প কথায় যুদ্ধ 
যতদিন চলিতে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বুটাশ কতৃত্ব 
পূর্ণভাবে বক্তায় থাকিবে । 

কিন্ত যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের শীসনতন্ত্রে কিরূপ পরিবর্তন হইবে 
বা হইতে পারে ? যুদ্ধ শেষে দেশশাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর পক্ষে 
পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি? বড়লাটের 
তৃতীয় প্রস্তাবের বিশ্লেষণ দ্বারা জবাব পাওয়া যাইবে। বড়লাট 
বলিতেছেন যে যুদ্ধ শেষে যথাসম্ভব সত্বর ভারতীয় প্রাতিনিধিগণ 
মিলিয়া একটা কমিটী গঠন করিবেন এবং এই কমিটী ভারতের 
শাঁসনতন্ত্রও কিরূপ হইবে তাহা স্থির করিবেন। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত 
বুটাশ গবর্ণমেন্টের তরফ হইতে একথা বলা হইতেছিল যে ভারতীয় 
শাসনতন্ত্র নির্ধারণের চুড়ান্ত দায়িত্ব বৃটীশ গবর্ণমেন্টের হস্তে ন্যল্ত এবং 
এবং এই বিষয়ে ভারতবাসীর প্রকৃত কোন অধিকার নাই। বর্তমান 
প্রস্তাব দ্বার! বুটাশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের পূর্ববমত প্রত্যাহার কবিয়াছেন 
এবং ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিগণই যে ভারতীয় শাসনতন্ত্র 
নিদ্ধারণের অধিকারী তাহা অর্থাৎ কংগ্রেসের প্রস্তাবিত গণপরিষদের 
মূলনীতি অনেকটা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। “অনেকটা? বলিতেছি 
এই জন্য যে উক্ত কমিটী যে শাসনতন্ত্র স্থির করিবেন বৃটীশ গবর্ণমেন্ট 
তাহাই যে হুবহু মানিয়া লইবেন বড়লাটের বিবৃতিতে সেরূপভাবে 
কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নাই। যাহা হউক আমরা ধরিয়া" লইতেছি 
যে বুটাশ গবর্ণমে্ট এই কমিটীর সিদ্ধান্ত মূলতঃ মানিয়া লইবেন। 
কিন্তু এস্থলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে যে উক্ত কমিটী কিভাবে গঠিত 
হইবে? যদি এই কমিটীতে কংগ্রেস, মুসলীম লীগ, হিন্দু মহাসভা, 
শিরোমনী' আকালী দল, এংলো ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, লিবারেল 
ফেডারেশন, বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, নরেন্দ্র মণ্ডল, ডিপ্রেসড 
ক্লাস এসোসিয়েশন, জষ্টিস দল, ভারতীয় খৃষ্টান সমিতি প্রভৃতি 
অগণিত প্রতিষ্টানের প্রতিনিধি স্থান পায় তাহা হইলে উহার মধ্য . 
দিয়া কিছুতেই দেশের ন্যায়সঙ্গত আশা আকাম্থা ব্যক্ত হইবে না। 





ভারতীয় বীমা আইনের সংশোধন সম্পর্কে যে সমস্ত প্রস্তাব 
হইয়াছে তথ্বিষয়ে ইতিপূর্বে ২টি প্রবন্ধে আমরা বিশদভাবে আলোচন! 
করিয়াছি। বর্তমান বীমা আইনের ৪০ ধারা সংশোধন করিয়া 
এজেন্ট ও চীফ এজেণ্টদের প্রাপ্য কমিশন সীমাবদ্ধ করিবার জন্য যে 
প্রস্তাব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিতেছি। 

প্রচলিত আইনের ৪০ ধারায় এরূপ বিধান রহিয়াছে যে ১০ 
বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন জীবনবীমা কোম্পানী উহার এজেন্টগণকে 
পলিসির প্রথম বৎসরের জন্য প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের শতকরা ৪০ ভাগ 
এবং পরবর্তী বৎসর সমূহের জন্য প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের শতকরা ৫ 
ভাগের বেশী কমিশন হিসাবে প্রদান করিতে পারিবেন না। এই 
ধারাতেই দশ বৎসরের কম বৎসর বয়সের বীমা কোম্পানীর এজেন্ট 
দের প্রাপ্য কমিশনের সবেবাচ্চ হার যথাক্রমে শতকরা ৫৫ ভাগ ও ৬ 
ভাগ নির্দিষ্ট করা হয়। এই ধারায় চীফ এজেন্টদের প্রাপ্য কমিশনের 
কোন হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। নুতন সংশোধন আইনে 
এই ধারাটা সংশোধন করিয়া এজেন্টদের প্রাপ্য কমিশনের হার আরও 
কমাইয়া দিবার এবং চীফ এজেন্টদের প্রাপ্য কমিশনেরও একটা 
সবব্বোচ্চ হার নির্দেশ করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে । অধিকন্ত 
এরূপও প্রস্তাব হইয়াছে যে চীফ এজেন্টগণ আইনে নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ 
কমিশন ব্যতীত আর কোন দফায় কিছু পাইবার অধিকারী হইবেন 
না। এবং তাহারা এজেন্টদের মারফতে ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে কোন 
বীমার কাজ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না। 

বর্তমান সংশোঁধক প্রস্তাবটি নানা দিক দিয়াই আমরা আপত্তি- 
জনক বলিয়া মনে করি। প্রচলিত বীমা আইন যখন পাশ হয় সেই 
সময়ে অনেক বীমা কোম্পানী অত্যধিক ব্যয় বাহুল্য করতঃ বীমার 
কাজ সং গ্রহ করিতেছে বলিয়া আইন সভায় বীমা কোম্পানীর খরচের 
হার সীমাবদ্ধ করিয়া দিবার জন্য দেশবাসীর তরফ হইতে একটা দাবী 
উপস্থিত হইয়াছিল। বীমা কোম্পানী যে প্রকার খরচের হার হিসাব 
করিয়া পলিসি গ্রাহকদের দেয় প্রিমিয়ামের পরিমাণ নিদ্ধারিত করে 


বরং এই ধরণের কমিটা দ্বারা দেশের রাজনীতিক অধিকার আরও 
ক্ষুণ্ন হইতে পারে। বড়লাট তাহার বিবৃতিতে এই সমস্তারও একটা! 
সমাধানের ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে যুদ্ধশেষে 
শাসনতন্ত্র স্থির করিবার জন্য যে কমিটী গঠিত হইবে তাহার গঠন 
প্রণালী কিরূপ হইবে, এই কমিটী শাসনতন্ত্রগত বিভিন্ন সমস্তা 
সম্বন্ধে কি ভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, কমিটাতে আলোচ্য 
শাসনতন্ত্রের মূলনীতি ও গঠন প্রণালী কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে এখন 
হইতেই ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি একটা মীমাংসার 
চেষ্টা করেন তাহা হইলে এই চেষ্টাকে সাফল্যমণ্তিত করিবার জন্য 
বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আস্তরিকভাবে সাহায্য করিবেন । 

এই ধরণের একটা মীমাংসার যদি সম্ভাবনা থাকিত তাহ! হইলে 
অনেকেই বড়লাটের বিবৃতিতে উৎসাহ বোধ করিতেন। কেনন! 
শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিগণের উপর 
যদি ভার দেওয়া হয় এবং কাহার প্রতিনিধির মধ্যাঁদা লাভ 
করিবে, কি নীতি অবলম্বনে শাসনতন্ত্র স্থিরীকৃত হইবে, প্রতিনিধিগণ 

(৪৩২ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 
২ 


প্রকৃত প্রস্তাবে খরচা তাহার বেশী হইলে কোম্পীনীর তহবিলে ঘাটতি 
পড়িতে পারে এবং তজ্জন্য বীমাকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এই 
আশঙ্কাতেই উপরোক্তরূপ দাবী করা হয়। বীমা কোম্পানী যেরূপ 
খরচের উপর ভিত্তি করিয়া প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারিত করে 
তাহারা তদত্তিরিক্ত খরচ করিতে পারিবে না__এরূপ একটা বিধান 
রচিত হইলেই দেশবাসীর দাবীর প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইত । তাহা! 
না করিয়া বীমা আইনে মাত্র এজেন্টদের কমিশন সীমাবদ্ধ করিয়া 
দেওয়া হয়। হেড অফিস ও ব্রাঞ্চ অফিসের কর্মচারীদের কমিশন ও 
বেতন, বিজ্ঞাপন, বাড়ীভাড়া, রাহা খরচ, ডিরেক্টুরের ফি, মাঁমলা- 
মোকদ্বমার খরচ, মেডিক্যাল ফি, প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী, পোষ্টেজ, 
ব্যাঙ্কচার্ ইত্যাদি বহু দফায় এক একটি বীমা কোম্পানীর খরচা 
বিভক্ত হইয়া থাকে । উহার মধ্যে অন্য সমস্ত দফা বাদ দিয়া মাত্র 
এজেন্টদের কমিশন সীমাবদ্ধ করিলে কি ভাবে বীমা কোম্পানীর ব্যয় 
হ্রাস পাইতে পারে তাহা বুঝা ছু্ধর। আর এই ভাবে যদি 
কোম্পানীর খরচা হ্রাস পায় তাহা হইলেও সমস্তার সমাধান হয় না। 
কারণ খরচা হ্রাস করিবার পরেও অনেক বীমা কোম্পানীর ব্যয়ের 
হার প্রিমিয়াম নির্ধারণ কালে স্থিরীকৃত ব্যয়ের হারকে ছাড়াইয়া 
যাইতে পারে। মোটের উপর বীমা কোম্পানীর খরচা কমাইবার 
জন্য একমাত্র এজেন্টদের কমিশন সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা 
যেরূপ এজেন্টদের পক্ষে অবিচারমূলক সেইরূপ এক দেশদর্শিতাপূর্ণ 
ও অবৈজ্ঞানিক । বিষয়টি আরও একদিক দিয়া 
আপত্তি জনক। এজেন্টদের কমিশন এইভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া 
দিবার ফলে বীমা কোম্পানীর পরিচালকদের মধ্যে ধাহারা দেশবাসীর 
বিশ্বাসভাজন এবং অর্থ সঙ্গতি সম্পন্ন তাহাদিগকে তাহাদের কাধ্যের 
প্রসারে অহেতুকভাবে বাধা দেওয়া হইয়াছে । এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ 
ইচ্ছা করিলে প্রিমিয়ামের হার অপেক্ষাকৃত বেশী করিয়া নিদ্ধারণ 
করিতে পারেন এবং এজেন্টগণকে বেশী কমিশন দিয়া ব্যবসার 
উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ করিতে পারেন। কিন্তু এজেন্টদের 
কমিশন সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়াতে উহারা এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছেন। এই ব্যবস্থায় দেশে বীমার প্রসারের পথই কণ্টকিত' 
হইয়াছে । কিন্তু দেখা যাইতেছে যে কর্তৃপক্ষ এই অন্যায় ও 
অবৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা কেবল বজায় রাখিতে চাহেন না-তাহার! 
এজেন্টদের প্রাপ্য কমিশন আরও কমাইয়া দিয়া উপরোক্ত ধারার 
অনিষ্ট কারিতা আরও বদ্ধিত করিতে চাহেন। উহাদের এই চেষ্টা 


“দেশের কোন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সমর্থন করিবেন বলিয়া মনে হয় না। 


চীফ এজেন্টদের কমিশন সীমাবদ্ধ করিবার জন্য যে প্রয়াস 
হইতেছে তাহাও অত্যন্ত আপত্তিজনক । উহা এজেপ্টদের কমিশন 
সীমাবদ্ধ করিবার বিধান অপেক্ষাও অধিকতর অবিচার মূলক । 
ভারতবর্ষের বহু বীমা কোম্পানী নিজেদের চেষ্টায় অল্পব্যয়ে সন্তোষ 
জনক্ভাবে কাজের প্রসার করিতে অসমর্থ হইয়াই চীফ এজেন্সী প্রথার 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন। উহাদের এই ব্যবস্থা সর্ব্থথা ফলপ্রদন্ত 
হইয়াছে । আমরা বাঙ্গলা দেশের এরূপ ২1১টি চীফ এজেন্সী 
আফিসের কথা জানি প্রধানতঃ ফাহাদের কাজের জন্যই এক একটি 
বীমা কোম্পানী আক্ত এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। এই সব 


৪৩২ 


আধিক জগৎ 


[১২ই আগষ্ট, ১৯৪০ 








(ভারতীয় বীমা আইনের “সংশোধন (৩) ) 


আফিস কোম্পানীর প্রথম অবস্থায় কেবল যে মোট _ কাজের অধিকাংশ . 


সংগ্রহ করিয়াছে এরূপ, নহে--এখনও বিভিন্ন কোম্পানীর মোট কাজের 
একটা খুব বড় অংশ এই সব আফিসের মারফতে সংগৃহীত হইয়! 
থাকে। এই সব আফিস চালাইতে-গ্রক একটি চীফ এজেন্টকে 
প্রাথমিক অবস্থায় সংগঠন.কার্য্যের জন্য বিপুল ব্যয়ভার বহন করিতে 


হয়। অতঃপর বসর.বৎসর আফিসের যাঁবতীয় খরচা সঙ্কুলনের জন্য ' 


উহাদিগকে নিজের হাত হইতে যে অর্থব্যয় করিতে হয় তাহার 


পরিমানও নগন্য নহে। - যাহাতে উপযুক্ত শ্রেণীর বীমাকারীর নিকট 


হইতে বীমার কাজ সংগৃহীত হয় তজ্জন্য সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখার 
দায়িত্ব এবং অন্য বহুবিধ দায়িত্বও উহাদের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে । 
অবশ্য উহারা বীমা কোম্পানীর যে সেবা করিয়া থাকেন তজ্জন্য বীমা 
কোম্পানীকে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের সাকুল্য 'অংশ -উহাদিগকে দিয়া 
দিতে হইবে আমরা একথা বলি না।. আমাদের ‘বক্তব্য এই যে 
কাজের পরিমাণের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এক একটি চীফ 
এজেন্সী আফিসের গুরুত্ব কোন বীমা. কোম্পানীর হেড আফিসের 


তুলনায় কোন অংশে ন্যুন নহে। হেড অফিসের বেলায় পরিচালক- 


দের প্রাপ্য. বেতন, কমিশন, রাহা খরচ, ভাতা, পেন্সন ইত্যাদি এবং 
তাহাদের মারফতে অগণিত প্রকার ব্যয়ের কোন সীমা রেখা টানিয়! 
দেওয়া হইতেছে না। অথচ -যাহাদের জক্রাস্ত চেষ্টায় ও বিপুল 
্বার্থত্যাগের ফলে আজ একটি বীমা কোম্পানী শক্তিশালী ও বৃহদাকার 
হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের বেলাতেই যত বিধিনিষেধ . আরোপিত 
হইতেছে । এজেপ্টদের. কমিশন সীমাবদ্ধ কর] - অপেক্ষাও -উহা 
অধিকতর একদেশদর্শিতা ও অবিচারমূলক। যদি হেড অফিসের 
সমষ্টিগত ব্যয় সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ সৃষ্ট হয় তাহা হইলে 
তদনুপাতে চীফ এজেন্টদের প্রাপ্য কমিশনের ‘পরিমাণও সীমাবদ্ধ 
. হইতে পারে। তাহা না করিয়া যদি কেবল চীফ এজেন্টদের প্রাপ্য 
পারিশ্রমিকের পরিমাণই হ্রাস কর! হয় তাহা হইলে আমরা বলিব যে 
- হেড অফিসের কর্তাদের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার 
উদ্দেশ্যেই চীফ এজে্টদিগকে-বঞ্চিত করিবার প্রয়াস হইতেছে । 

' আমাদের এই সন্দেহের ' একটি কারণও . রহিয়াছে. বীমা 
আইনের, সংশোধন বিষয়ক প্রস্তাব সমূহ ভারত সরকারের বাণিজ্য 
বিভাগ হইতে গত ১৩ই জুলাই তারিখে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিউরেন্স অফিসেস 
এসোসিয়েশনের তরফ হইতে গত জুন. মাসের প্রথম সপ্তাহে এই 
সম্পর্কে কতকগুলি “বিস্তৃত প্রস্তাব বাণিজ্য বিভাগের নিকট প্রেরিত 
হয়। এসোসিয়েশনের প্রস্তাবের মধ্যে চীফ এজেন্টদের সম্বন্ধে .যে 
সমস্ত প্রস্তাব ছিল তাহাই ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ গ্রহণ 
করিয়াছেন । এমন কি চীফ এজেন্টগণ প্রত্যক্ষভাবে কোন বীমার 


কাজ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না বলিয়া এসোসিয়েশন যে অদ্ভুত. 


প্রস্তাব করিয়াছেন ভারত সরকারের বাণিজ্য. বিভাগ. -তাহাও অম্নান 
বদনে গ্রহণ করিয়াছেন। উহাতে মনে হয় যে বোম্বাইয়ের কতিপয় 
-বীমা-কোম্পানী- হারা প্রধানতঃ চীফ এজেন্টদের কার্য্যের ফলেই 
বড় হইয়াছেন এবং যীহারা এখন চীফ এজেন্টগণকে ফাকি দিতে 
চাহেন তাহাদের তদ্িরের ফলেই ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ 
উপরোক্ত প্রস্তাব দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। দেশের 
: সৰ্ব্বত্ৰ চীফ এজেন্টগণ যে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ 
করিবেন তাহাতে আমাদের কোন ' সন্দেহ নাই। ন্যায়ের খাতিরে 
02598 অপরিহাধ্য বলিয়া মনে 
করিতেছি । 


_ বেড়লাটের ঘোষণা ) 


কি পন্থায় .সকলের. গ্রহন যোগ্য সিদ্ধান্তে পৌছিবেন এই সব 
বিষয়ে পূৰ্ব্ব হইতেই যদি একটা বুঝাঁপড়া করিয়া কাজ আরম্ভ হয় 


তবে সকলের পক্ষে সন্তোষজনক একট! সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে 
বেশী বিলম্ব হইতে 'পারে না। এরূপ সম্ভাবনা দেখিলে যুদ্ধের 
সময়ে ভারতবর্ষের জনমতের প্রতিনিধিগণকে দেশ শাসন ব্যাপারে 
কোন ক্ষমতা না দিলেও দেশবাসী উহাঁকে উপেক্ষা করিয়া গবর্ণ- 
মেন্টের সহিত সহযোগিতায় অগ্রসর হইতে 'পারে। ' কেননা বর্তমান 
যুদ্ধ খুব বেশী করিয়া ধরিলেও ৫' বৎসরের: অধিককাল স্থায়ী 
হইতে' পারে না এবং একটা জাতির জীবনে ৫ বৎসর কাল কিছুই 
নহে।- এই সময় অস্তে দেশ শাসন ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার লাভের 
যদি 'নিশ্চির্ত সম্ভাবনা ঘটে তাহা হইলে এই € বৎসর কোন 
অধিকার না৷ পাইয়াও 'ভারতবর্ষ গবর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা 
করিতে পারে। কিন্তু যে কমিটী শাসনতন্ত্র রচনা করিবে তাহার 
গঠন প্রণালী এবং শাসনতন্ত্রের 'মূলনীতি 'সম্বন্ধে ভারতীয় জনমতের 
প্রতিনিধিগণের মধ্যে একটা মীমাংসা হওয়ার সম্ভাবনা কোথায় ? 
ইতিপূর্বে কংগ্রেস বহুবার এজন্য চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ 
হইয়াছে। বর্তমান ' হইতে যুদ্ধ “বিরতির "সময়ের মধ্যে যে এই 
মীমাংসা হইবে তাহার -কি 'সম্তাবনা আছে? ' বড় লাট বলিতেছেন 
যে এই ধরণের যদি কোন চেষ্টা আরম্ভ হয় ' তবে 'তাহার সফলের 
জন্য বৃটীশ গবর্ণমেন্ট আস্তরিক ভাবে 'সাহায্য করিবেন! কিন্তু 
এই ব্যাপারে তাহাদের' কি উহা' অপেক্ষ। অধিকতর ' কোন দায়িত্ব 
নাই! বুটীশ 'গবর্ণমেপ্টের এই অভিপ্রায় যদি সত্য সত্যই আস্তরিক 
হয়, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ'বন্ধুভাবে মিলিত 
হইয়া দেশ শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীর ' পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য 
একটা শাসনতন্ত্র স্থির করেন_--উহাই যদি তাহাদের মনোগত অভিপ্রায় 
তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই একটা এক্য সম্মেলন আহ্বান 
করিয়া যাহাতে সকল দল একটা ধ্যায্য মীমাংসায়' উপনীত হইতে 
পারে তজ্জন্য তাহাদের সমগ্র প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়োগ করেন 
না কেন? তাহা না করিয়া তাঁহারা পূর্বের ন্যায় এখনও দেশ- 
বাসীর দাবী স্বীকার করিবার অপরিহার্য্য সর্ত হিসাবে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং বুটাশ ভারত' ও দেশীয় রাজ্যের রাজাদের 
মধ্যে একটা মীমাংসার দায়িত্ব কার্ধ্যতঃ কংগ্রেসের স্বন্ধে ফেলিয়া 
দিতেছেন। এরূপ মনোভাব দেখাইলে দেশবাসী কোন দিনই 
বৃটাশ গবর্ণমেন্টের' আস্তরিকতায় বিশ্বাসী হইবে না। 


মোটের উপর বড় লাট য়ে বিবৃতি. দিয়াছেন তাহাতে কোন 
কোন ব্যাপারে বুটাশ গবর্ণমেন্টের চিরাচরিত নীতির ব্যতিক্রম, 
সূচিত. হইলেও কার্ধ্যক্ষেত্রে অবস্থার, কোন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে: 
না। . শাসনতন্ত্র স্থিরীকরণের . জন্য কমিটী সম্পর্কে কংগ্রেস, মুসলীম. 
লীগ ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কোন. মীমাংসার আশা সুদূরপরাহত । 
স্থৃতরাং, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে. দুরে থাকুক অনন্ত কাল ধরিয়া 
অপেক্ষা করিয়াও ভারতবাসী তাহার অভিপ্রেত শাসন ব্যবস্থা 
লাভ করিতে পারিবে না। এরূপ অবস্থায় -বড় লাটের নূতনতম 
বিবৃতির ফলে কংগ্রেস ও দেশবাসী যে বুটাশ গবর্ণমেন্টের সহিত 
সহযোগিতা করিতে বিন্দু মাত্র আগ্রহবোধ করিবে না তাহা আমরা 
নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি। শীই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটার, 
অধিবেশনে এই বিষয়ে দেশের জনমত প্রতিফলিত হইবে । 








বাঙ্গলা দেশে দাদনী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে আইন 
{The Bengal Money-lender's Act, 1940) পাশ হইয়াছিল 
' “তাহা সম্প্রতি বড়লাটের সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং আগামী .১লা 
সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে দেশে এই আইন বলবৎ হইবে । . উক্ত 
আইনের বলে দাদনী ব্যবসায়ে চিরাচরিত নীতির আমূল পরিবর্তন 
সাধিত হইবে এবং উহার সহিত দেশের লক্ষ লক্ষ মহাজন ও 
খাতকের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে । এই 'জন্য উক্ত আইনের বিস্তৃত- 


ভাবে আলোচনা করা আমরা আবশ্যক বোধ করিতেছি ।- গত 


১লা আগষ্ট তারিখের কলিকাতা গেজেটে এই আইনটা প্রকাশিত 
হইয়াছে। এই আইনের অন্তর্গত খুটিনাটা নিয়মাবলী এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই। এই সব নিয়মাবলী প্রকাশিত হইবার 
পর আমরা যথাসময়ে তাহা পাঠকবর্গের গোচরে আনিব। 


বর্তমান আইনটা মোট ৭ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং উহাতে ৪৫টী. 


ধারা সঙ্গিঝিষ্ট হইয়াছে । উহার মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে ৩টী ধারাতে 
আইনের নাম; আইনে উল্লিখিত বিভিন্ন শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হইবে 
এবং “বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক' অর্থে কি বুঝাইবে তাহা বল! হইয়াছে । 
দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২টী ধারাতে কোন্‌ কোন্‌ আদালতে বর্তমান আইনের 
আমলাধীন মামলার বিচার হইবে এবং মামলার কার্য্যবিধি কিরূপ 
হইবে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে ১৮টী ধারাতে 
প্রত্যেক দাঁদন ব্যবসায়ীকে কি ভাবে কাহার নিকট হইতে লাইসেন্স 
লইতে হইবে, কাহারা লাইসেন্স পাইবে, লাইসেন্স না লইলে কিরূপ 
শাস্তির ব্যবস্থা হইবে, লাইসেন্সের জন্য কিরূপ ফি দিতে হইবে এবং 
কিরূপ অপরাধে লাইসেন্স বাতিল হইবে ইত্যাদি বিষয়ে বিধান দেওয়া 
হইয়াছে। . চতুর্থ অধ্যায়ে ৪টী ধারাতে দাদনী ব্যবসায়ীগণকে কি 
ভাবে হিসাবপত্র রাখিতে হইবে এবং তাহা সরকারে দাখিল করিতে 
হইবে তাহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ৫ম অধ্যায়ে ২টী ধারাতে 
পাওনা টাকার স্বত্ব হস্তান্তর সম্পর্কে বিধান রচিত হইয়াছে। 
৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ৪টী ধারায় দাদন ব্যবসায়ী সর্ব্বোচ্চে কি পরিমাণ সু 
পাইবার অধিকারী হইবে, নগদ টাকা ছাড়া অন্য উপায়ে দাদন 
করা হইলে তাহার সুদ কি ভাবে নিদ্ধীরিত হইবে, পাওনা টাক! 
ডিগ্রী হইলে তাহার উপর সুদ বন্তিবে কিনা . ইত্যাদি বিষয়ে বিধান 
‘দেওয়া হইয়াছে। ৭ম অধ্যায়ে ১২টী ধারায় উক্ত আইন সম্পর্কে 
বিবিধ 'বিষয়ে বিধান রচিত হইয়াছে।' উহার মধ্যে নিম্নলিখিত 
বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য_-বহু বৎসরের কিস্তিতে টাকা আদায়ের 
‘জন্য ব্যবস্থা দেওয়ার পক্ষে আদালতের ক্ষমতা, ডিক্রীবলে খাতকের 
সম্পত্তি বিক্রয়, পূৰ্ব্বে যে সব খণ সম্বন্ধে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে 
তাহা পুনরায় বিবেচনা করিয়া তদ্ধিষয়ে বিধি ব্যবস্থা, খণের জন্য 
খাতককে জ্রেল দেওয়ার ব্যবস্থার বিলোপ, বর্তমান আইনের 
বিভিন্ন ধারা অমান্যের জন্য বিভিন্ন প্রকার শাস্তির পরিমাণ ইত্যাদি। 
উহাই আইনটার গঠন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 


এক্ষণে আমরা আঁইনটার বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য, 


লিপিবদ্ধ করিতেছি । 
নং ধারা এই ধারায় বলা হইয়াছে যে উহা ১৯৪০ সালের 
বঙ্গীয় মহাঁজনী আইন নামে খ্যাত হইবে, সমগ্র বাংলা দেশে 


১৪৮১৭ 


নোটাশ দিয়া যে কোন তারিখ হইতে উহা বলবৎ করিতে 'পারিবেন। 
শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে উহা আগামী 
১লা সেপ্টেম্বর তারিখ হইতে দেশে বলবৎ হইবে। উক্ত ধারা 
সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে বর্তমান আইনটা কলিকাতা সহরেও, 
প্রযুক্ত হইবে; বঙ্গীয় কৃষক খাতক আইন-_যাহা৷ সাধারণতঃ খণ 
সালিসী আইন নামে অভিহিত হয় তাহাতে কলিকাতা সহরকে 
উহার আমলে ফেলা হয় নাই। 

২নং ধারা এই ধারাটা বিশেষ ভাবে প্রনিধাণযোগ্য ৷ 
কেননা আইনে মহাজন, খাতক, সুদ, দাদন, মামলা, ইত্যাদি 
যে সমস্ত শব্দ ব্যবস্থত হইয়াছে তাহা বর্তমান আইন সম্পর্কে 
কি অর্থে প্রযোজ্য হইবে এই ধারায় তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। একথা বলাই বাহুল্য যে আইনে এই সক শব্দের যে 
অর্থ দেওয়া হইয়াছে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকলকে তাহাই মানিয়া লইতে 
হইবে এবং এই সব শব্দের অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তদনুযায়ী 
কোন সুবিধা লাভের কেহ অধিকারী হইবেন না। উক্ত ধারায় 
বিভিন্ন শব্দের যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ-_ ূ 

খাতক (০7:০০: )__যাহাকে দাঁদন দেওয়া হয়। খাতকের 
ওয়ারিশ ও জামীনগণও খাতক বলিয়া গণ্য হইবে। খাতকের . 
যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে জমিদার, তালুকদার, মধ্য-. 
বিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ, চাকুরীজীবি, ব্যবসায়ী, কৃষক, মজুর সকলেই, 

খাতক হিসাবে এই আইনের সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে । 

সুদ (10563 )-_আসলের অতিরিক্ত যাহা গ্রহণ করা হইবে ' 
তাহা যে নামে যে ভাবেই গ্রহণ করা হউক না কেন তাহাই স্থুদ 
বলিয়া গণ্য হইবে। তবে দাদন করিবার সময়ে খাতকের বন্ধক ' 
যোগ্য সম্পত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান, দলীল রেজেষ্টরী অথবা ষ্টাম্প 
ইত্যাদির জন্য আইনাম্গযায়ী যে খরচা গ্রহণ করা হইবে তাহা 
সুদ বলিয়া গণ্য হইবে না ! ্‌ 

দাদনকারী (1225:)-_যে দাদন দিবে সেই দানকারী বলিয়। 
গণ্য হইবে । মহাজনগণও ( Money 1en0০5 ) দাদনকারী বলিয়া 
গণ্য হইবে। বাঙ্গলা দেশে থাকিয়া যাহার! মহাজনী কারবার করে, 
অথবা বাঙ্গালায় যাহাদের মহাজ্জনী কারবার রহিয়াছে তাহারাই, 
মহাজন।- যাহারা টাক! দ্বারা স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি বন্ধক রাখে 
(০০29০ ) তাহারাও মহাজন বলিয়া গণ্য হইবে 

দাদন (1087 )-_নুদ সহ আসল টাকা প্রত্যর্পনের সর্তে যে 

টাকা অথবা দ্রব্য সামগ্রী (যথা ধান, বীজশস্ত ইত্যাদি ) দেওয়া হইবে 
তাহাই দাদন। যে শ্রেণীর আদান প্রদান মূলতঃ দাদন শ্রেণীর 
তাহাও দান বলিয়া গণ্য হইবে। তবে নিম্নলিখিত শ্রেণীর 
দাদনগুলি বর্তমান আইনের আমলাধীন হইবে না-_কে) ব্যাঙ্ক বা. 
অন্ত কোন প্রতিষ্ঠানে আমানতী অর্থ বা সম্পত্তি খে) ১৮৬০ সালের .. 
সমিতি রেজেষ্টরী করণ আইন অথবা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্মমূলক .. 
প্রতিষ্ঠান বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কোন আইনে রেজেষ্টরীকৃত 
সমিতি বা সঙজ্ঘের প্রদত্ত বা 'গৃহীত খণ বা আমানত 
(গ) বৃটিশ ভারতে (কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক) কোন 


৪৩৪ 


গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অথবা বাঙ্গলা দেশের (মিউনিসিপ্যালিটা, জেলাবোর্ড 
প্রভৃতি ) কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত বা গৃহীত খণ। (বে) 
(১) ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে যে সমস্ত ব্যাঙ্ক রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ছিল অথবা বর্তমান আইনের ৩নং ধারা অনুযায়ী 
তালিকাভুক্ত বা তালিকার বাহিরের যে সমস্ত ব্যাঙ্ককে বিজ্ঞাপিত 
(notified ) ব্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করা হইবে সেই সব ব্যাঙ্কের 
প্রদত্ত খণ। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ব্যাঙ্ক অর্থে ১৯৩১ সালের 
ভারতীয় কোম্পানী আইনের ২৭৭ (১) ধারা মতে যে সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে বর্তমান আইনেও 
ব্যাঙ্কের সংজ্ঞা সেই ভাবেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। কাজেই বর্তমান 
আইন অন্ধুযায়ী লোন অফিসসমূহ বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য হইতে 
পারিবে না এবং উহাদের প্রদত্ত খণ বর্তমান আইনের আমলাধীন 
হইবে। (ঘ) (২) কো-অপারেটিভ লাইফ এসিউরেন্স সোসাইটা, 
কো-অপারেটিভ সোসাইটী, ইনসিউরেন্স কোম্পানী, জীবন বীমা 
কোম্পানী, মিউচুয়াল বীমা কোম্পানী, প্রভিডেন্ট ইনসিউরেন্দ 
সোসাইটা অথবা প্রভিডেন্ট সোসাইটী কর্তৃক প্রদত্ত খণ অথবা 
প্রভিডেন্ট ফণ্ড হইতে গৃহীত খণ। , (ও) ১৮৮১ সালের নিগোশিয়েবল 
ইনষ্টমেন্ট আইনে যে সমস্ত জিনিষকে নিগোশিয়েবল ইনষ্ট'মেন্ট 
( প্রমিসারি নোট, চেক ও হুণ্ডী ) বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে তাঁহার 
মধ্যে প্রমিসারি নোট ব্যতীত অন্য জিনিষের ভিত্তিতে প্রদত্ত খণ। 
(5) ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক খণ (commercial loan )। কোন 
ব্যক্তিকে যদি পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা, আমদানী রপ্তানী, শিল্পকার্য্য 
খনির কাজ, চা রবার কফি ইত্যাদির বাগিচা স্থাপনের কাজ, বীমা 
ব্যবসা, যান বাহনের ব্যবসা, ব্যাঙ্ক ব্যবসা, থিয়েটার বায়োস্কোপ 





প্রভৃতি প্রমোদজনক ব্যবসা, জেটা স্থাপনের ব্যবসা, গুদাম ভাড়া | 
দিবার ব্যবসা, 'কন্টযটরী প্রভৃতি কাজের জন্য অথবা মূলতঃ যাহা J 
.ব্যবদায়_ এরূপ কাজের জন্য' ধার দেওয়া হয় তবে তাহা ব্যবসা বাণিজ্য || 
বিষয়ক খণ বলিয়া গণ্য হইবে।: তবে এইভাবে গৃহীত খণের সাকুল্য || 
যদি এই ' | 
টাকা সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত 'না 'হয় তাহা হইলে খণের || 
চুক্তিপত্রে উহাকে ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক খণ' বলিয়া অভিহিত করা ॥ 
হইলেও আইনতঃ উহা 'ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক খণ বলিয়া গণ্য হইবে || 
না। অর্থাৎ এই খণ বর্তমান আইনের আমলাধীন হইবে। ছে) |. 
কোন জমি" ও বাড়ী ক্রয় অথবা জমি ক্রয়ের পর তাহাতে বাড়ী | 
ভিলেন তারার if 
আইনের আমলাধীন হইবে না। তবে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটা || 
এ (৯৩৬, ৩১শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪০ তারিখে ) 


অংশ: একমাত্র" ব্যবসায়েই নিয়োজিত করিতে হইবে। 


আইনে যে সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যেই এবং ১৯৩২ সালের 


পাল্টা বলিয়া গণ্য হয় তবে' তাহাতেই উপরোক্ত বিধান বলবৎ || Al বে সাবি 
বিশেষতঃ উপরোক্ত শ্রেণীর খণ যদি দশ বা ততোধিক প্রথম বর্ষ হইতে ১২1% কিম্বা তদু; ডণ্ড দেওয়া হইতেছে A 
বৎসরের কিস্তিতে আদায়যোগ্য হয় তবেই এই ধারা বলবৎ হইবে। |} ডলার বিনিময় লেন দেন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের | 


অর্থাৎ কলিকাতার বাহিরে যদি বাড়ী ও জমির জন্য কেহ টাকা ধার | 
দেয় এবং কলিকাতাতেও যদি এই শ্রেণীর ধার দশ বৎসরের কম |' 


হইবে। 


সময়ের কিস্তিতে আদায়যোগ্য হয় তবে তাহা বর্তমান আইনের 


আমলে পড়িবে । (জে) বাঙ্গলা দেশের এডমিনিষ্ট্রেটোর জেনারেল ও | 


অফিসিয়াল ট্রাষ্ট অথবা ওয়াকফ সম্পত্তির কমিশনার অথবা 


অফিসিয়াল এসাইনী অথবা কলিকাত৷ হাইকোর্টের অফিসিয়াল 


রিসিভার কর্তৃক প্রদত্ত বা গৃহীত খণ। (ঝ) বিভিন্ন খণ ও ডিবেঞ্চার 


আথিক জগৎ 


ব্যাঙ্ককে “বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক” রা 


| বিশেষ লাইসেন্স প্রাপ্ত বাঙ্গালী পরিচালিত একমাত্র ব্যাঙ্ক । || 


8. আমেরিকার ব্যাঙ্কাস- গ্যারা্টি ট্রাষ্টি কোং অফ নিউইয়র্ক 1 





[ ১২ই আগষ্ট, ১৯৪০ 


যাহা ষ্টক একচেঞ্জের তালিকাভুক্ত (11565 ) রহিয়াছে অর্থাৎ যে 
সমস্ত খণপত্র ও ডিবেঞ্চার ষঈক একচেগ্ে সব সময়ে বিকিকিনি 
হয়। 

দাদনী ব্যবসা-_একমাত্র ব্যবসা হিসাবে অথবা অন্য কোন 
ব্যবসার সঙ্গে যে ভাবেই ব্যবসা চালান হউক না কেন তাহা দাদনী, 
ব্যবসা বলিয়া গণ্য হইবে। 


আসল-_যে টাকা বা রজার প্রস্তাবে খাতককে দেওয়া! 





হয় তাহাই আসল বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ খত পরিবর্তন বা 
অন্য উপায়ে স্বদের কোন অংশ যদি আসল বলিয়া গণ্য করা হয় তকে 


তাহা আইনত আসল বলিয়া সিদ্ধ হইবে না। 
মামলা (5৫6) মামলার আপীলও মামলা বলিয়া! গণ্য হইবে । 


বর্তমান আইনের আমলাধীন মামলা (suit to which this 
act applies ) বর্তমান আইনের আমলাধীন মামলা অর্থে ১৯৩৯ 


সালের ১লা জানুয়ারী তারিখ বা উহার পরে রুক্তু করা মামলা অথবা 


উক্ত তারিখে যে সমস্ত মামলা বিচারাধীন ছিল তাহা বুঝাইবে। 
যে সমস্ত ক্ষেত্রে (১) বর্তমান আইনের আমলাধীন খণ অথবা বর্তমান 
আইন জারী হইবার পুর্ধবন্তী সময়ের খণ আদায়ের তোড়জোড় 
হইতেছে (২) বর্তমান আইনের আমলাধীন বা পূর্ববর্তী খণের কোন: 
চুক্তির সর্ত বলবৎ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে অথবা (৩) বন্ধক সুত্রে 
প্রদত্ত কোন সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বিধিব্যবস্থা হইতেছে তাহাও 


বর্তমান আইনের আমলাধীন মামলা বলিয়া গণ্য হইবে । 


৩নং ধারা_ গ্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সরকারী গেজেটে নোটীশ দিয়া! 


যে কোন ব্যাঙ্ককে বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন ৷ 
তবে “বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক” হইবার যোগ্যতা হিসাবে ব্যবস্থা পরিষদ যে 


সমস্ত সর্ত স্থির করিয়া দিবেন সেই সব সর্ত পূরণ না করিলে কোন 
কিম? 















_ বাঙ্গালী পরিচালিত বৃহত্তম ম ব্যাঙ্ক 


দি কৃমিল্ন| ইউনিয়ন ব্যান্ক 


__লভিনত্িত্িক্ভ ই 


. স্থাপিত ১৯২২ 
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সিকিউরিটি 


ত ০00৩] ৯১১৫০, ৩০০০ 5 


কার্যকরী ফণ্ড ২ কোটি টাকার উপর 


সমগ্র বিলিকৃত মূলধনের ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার 
ইতিমধ্যে সম্পুর্ণ বিক্রীত। 


_কলিকাত! আফিজ সমূহ 

১০নং ক্লাইভ, ষ্ট্ৰীট £8 ১৩৯বি রসা রোড । ||. 
বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান কেন্দ্রসমূহে শাখা আফিস রহিয়াছে। | 

লগ্ডনের ব্যাঙ্কাস_বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ। 1 


ম্যানেজিং ভিবেকউব-- 
ডাঃ এস্‌, বি, দত্ত, এম, এ, পি-এইচতডি (ইকন) লগ্ন, 
বার-এট_ল। 
= = চু = স 522 সদ 2 রর 


যুদ্ধজনিত ক্ষতির বীমা ও অগ্নিবীমা কোম্পানী 
যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বীমার জগ্ত যে সরকারী পরিকল্পনা হইয়াছে তাহা 
অগ্নিবীমা বিশিষ্ট ২০ হাজার টাকা কিংবা ততোধিক মূল্যের মালপত্র সম্পর্কেই 
বাধ্যতামূলক ভাবে প্রযুক্ত হইবে। প্রকাশ, ইহাতে অগ্নিবীমা কোম্পানী 
সমূহের বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা উপস্থিত হুইয়াছে। বুদ্ধজনিত ক্ষতি বীমার 
প্রিমিয়ামের হার অতিরিক্ত বলিয়া পশ্চিম ভারতের কয়েকটি বিশিষ্ট বস্তু 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এই বীমার সুযোগ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া মজুদ 
মালের অন্ত যে অগ্রিবীযা আছে তাহা পুনরায় গ্রহণ করিতে অ. 
হইতেছেন না। l 
টাকার বদলে গ্রালিং ক্রয়ের সর্ত প্রত্যাহ্নত 
বৃটিশ বিনিময় নিয়ন্ত্রণের কর্তৃপক্ষ সরকারী ভাবে নির্ধারিত হার ব্যতীত 
নিউইয়র্কের “ক্রি মার্কেটে ষ্টালিং সরবরাহ সম্পর্কে বিশেষ দৃঢ়তা অবলম্বন 
করিয়াছেন বলিয়া ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার বদলে ষ্টালিং ক্রয়ে সরকারী 
হারে ক্রয় বিক্রয়ের প্রমাণ পত্র দাবী করিতেছেন না। কাজেই আমেরিকা 
হইতে ষ্টালিং এর বদলে টাকা বিনিময় সম্পর্কে বর্তমানে কোন বাধা নিষেধ 
নাই। Ey 
বহ্ষ-ভারত বাণিজ্য সম্পর্কে একটা চুক্তিতে উপনীত হইরার জন্তু ভারত 
সরকার ব্রহ্ম গতর্ণমেপ্টের সহিত আলোচনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। প্রকাশ 
এই সম্পর্কে ভারত সরকারের তরফ হইতে কয়েকটা প্রস্তাব ব্রহ্ম গর্ণমেণ্ট 
সমীপে উপস্থিত করা হইয়াছে। 


EX 


স্তর বান মিল লিঃ | 


হেড অফিস ও মিলস, | 
টাদপুর (এ, বি, আর) I 
পৃষ্ঠপোষক--দেশ্বরেন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ 
টাদপুর সহরে ষ্রীমার ও রেলওয়ের সঙ্গমস্থলে ৩০০শত তাঁত 
ও আবশ্যকীয় সুতা কাটার মেসিনারী বসাইয়া কাজ 
আরস্ত করিবার উপযুক্ত ইমারতাদি প্রস্তুত 
আছে। সহরের ইলেকটি ক সাপ্লাই 
হইতে সুলভে বৈদ্যুতিক 
ইলেকটি,ক শক্তি পাওয়া 
যাইবে। 
বন্তুবয়ন আঁহ্ভ না হওয়! পর্য্যন্ত ম)নেভিৎ এজেণ্ট সগণ ] 
বিন! পারিশ্রমিকে কাজ করিবেন। : 
হাতে কলমে অভিজ্ঞ কন্মণর তত্বাবধানে মিলের কার্ধ্য 
দ্রুত অগ্রসর হুইভেছে। 


শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্যক 
ৃ নিরমাবলীর জন্য সত্বর লিখুন। 
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আদম তুমারীর তারিখ. 

১৯৪১ সালের ১লা মার্চ তারিখে আগামী আদম সুমারী গ্রহণ আরন্ত 
হইবে। উক্ত তারিখে লোক গণনার কাঁধ্য সমাধা হইবে। পরবর্তী 
কয়েক দিবসে অন্তান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করা হুইবে। 

ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের সনদ বাতিল 

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট পালণমেন্টকে ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের সনদ বাতিল করিয়া 
দিবার নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই উদ্দেস্তে 
এগারজন সদশ্ত ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের নোট ইন্থুর অধিকার এবং সনদ সংক্রান্ত 
অন্তান্ত আইন বাতিল করিয়া দিয়া উহাকে সাধারণ কমাশিয়াল ব্যাঙ্কে 
পরিণত করার জন্য প্রস্তাব উখাপন করিবেন । 

যুদ্ধজনিত ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ 

যুদ্ধজনিত ক্ষতির সরকারী বীমা সম্পর্কে কোন কোন মহলেব ধারণা 
এই যে ইহাতে গভর্ণমেপ্টকে ৬ শত কোটী টাকার ঝুকি নিতে হইবে। 

আধুনিক সমরানতা 

বর্তমান যুদ্ধে বোমারু বিমান হুইতে যেসব বোমা ফেলা হয, তাহার 
এক একটির ওজন পাঁচ হইতে চল্লিশ মণ। বড় কামান হইতে যেসব 
গোলা ছোঁড়া হয় তাহার একটি তৈয়ার করিতে খরচ পড়ে প্রায় তের 
হাজার টাকা! কামানের গোলার সাধারণ গতি প্রতি সেকেণ্ডে ছুই 
হাজার ফুট। এক একটি বোমারু বিমানের গতি ঘণ্টা ৫০০ মাইল 
পর্য্যন্ত হয়। আকাশের সাত মাইল উপরে এই বিমান উঠিতে পারে। 
এই বিমান গুলির প্রত্যেকটি কামান মিনিটে ৯৮০০ গুলি ছুড়িতে পারে। 
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| ব্াছাদের নিক কারখানার প্রশ্থত একমান রিমি স্বর্ণের নানাপ্রহার আধুনিক ভি্াইনের টি) 
| বলার সর্ব! বিভা দ্ধ থাকে ও অর্ভার দিণে ২৩ টার আখ উযারী হরি (৫ 
চু দেওয়া হয়। » 
, স্মজুক্জী পুন্বধাপেক্ষা কামান হহযাছে। 
! পত্র লিখিলে আমাদের নূতন ভিদাইন সমন্বিত বি শুনং 
॥ ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয়। hil 

পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 


মহিষার দোকান বড় থাকে 





" সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 


৪৩৬ 


আধিক জগৎ 


[ ১২ই আগষ্ট, ১৯৪০ 








বোম্বাই নগরীতে বাণিজ্যসচিব 


বোম্বাইএ বাণিজ্যসচিব স্তার রামস্বামী মুদ্বালিয়ারের সপ্তাহব্যাপী 
অবস্থানের সুযোগে বণিক সভাসমূহ কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়্াছেন।” বোম্বাই কলমালিক সমিতি এদেশে 
মিহি বস্তু উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বৈদেশিক তুলার উপর আমদানী 
শু প্রত্যার্পন ( Rend ) করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিলে বাণিজ্য- 
সচিব এই প্রস্তাব ভারত সরকারের অর্থ বিভাগে বিবেচনার জন্ত প্রেরণের 
নির্দেশ'দেন। উক্ত সমিতি চীন হইতে জাপানী কাঁপড়ের.কলের ক্রমবর্ধমান 
বস্তু আমদানী রোধ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিলে বাণিজ্যসচিৰ উত্তর 
দেন যে আমদানীর তথ্যতালিকা আলোচনা করিলে ইহা রোধ করার অন্ত 
কোনরূপ-ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় নাঁ। বুদ্ধের সুযোগে 
এবং প্রয়োজনে যে সমস্ত শিল্প স্থাপিত হইতেছে এবং হইবে বুন্ধান্তে সেই 
সমস্ত শিল্প সংরক্ষণ বজায় রাখা হইবে কিনা ইণ্ডিয়ান মার্চেণ্টস্‌ চেম্বারের 
এই প্রশ্নের উত্তরে এই সম্পর্কে সরকারি পক্ষ হইতে একটা সাধারণ ঘোষণা 
করার অসুবিধা উল্লেখ করিয়া বাণিজ্যসচিব শিল্পোস্তোক্তাগণকে পৃথক পৃথক 
বাণিজ্য বিভাগের নিকট.ভবিম্ৎ রক্ষণশুন্ধ সম্পর্কে আবেদন করিতে উপদেশ 
দেন। উপযুক্ত বিবেচিত. হইলে এই সমস্ত শিল্পে সংরক্ষণ বজায় রাখা হইবে 
বলিয়া বাঁণিজ্যসচিব প্রতিশ্রুতি দেন এবং প্রয়োজন হইলে কীচামাল সম্পর্কে 
সংরক্ষণবিধিতে যে ধার! আছে গভর্ণমেপ্ট তাহাও উঠাইয়া দিতে প্রস্তুত 
থাকিবেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। যুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণের বীমার খা | 
ভিন 
কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ না করিয়া! গভর্ণমেন্ট প্রিমিয়ামের হার পরিবর্তন করিবেন 
না। তিন মাস পর প্রয়োজন প্রমাণিত হইলে উহ! উপযুক্ত হারে হাস করা 
হুইবে। 

বাঙ্গালায় জন্ম ও মৃত্যু সংখ্য! 

বাঙ্গালার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের ১৯৩৮ সালের যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কেবলমাত্র 
আসাম ও সিদ্ধ প্রদেশ ছাড! বাঙ্গালায় জন্ম সংখ্যা অন্ত সমস্ত প্রদেশের 
তুলনায় কম ছিল। ১৯৩৭ সালে বাঙ্গালায় জন্ম সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ ৭ 
হাজার ৫০) ১৯৩৮ সালে জন্ম সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ৭৯৬ পরিমাণে 
কমিয়া মোট ১৫ লক্ষ ২১ হাজার ২৫৪ দাড়াইয়াছে। ১৯৩৮ সালে.গড়ে 
প্রতি মাইলে জন্ম সংখ্যা ছিল ৩০৪৮ জন। ১৯৩৭ সালে বাঙ্গালায় ১২ 
লক্ষ ৩২ হাজার ৯৭১ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। ৯৯৩৮ সালে মৃত্যুসংখ্যা 
বাডিয়া ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৮৬ দীভায়। আলোচ্য বৎসরে পুর্ব 25 ২ এ কলা 
বৎসরের তুলনাষ মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৬'৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 

রাশিয়ার লোক সংখ্যা 


গত ১৯৩৯ সালের ১৭ই জানুয়ারী যে লোক গণনার কাধ্য সমাধা 
হয় তাহাতে রাশিয়ার মোট জন সংখা দাডায় ১৭ কোটি। এই ১৭ 


কোটী লোক সংখ্যার মধ্যে ৬ কোটী ৯০ লক্ষ হইতেছে ১৫ বৎসরের [| 


নিম্বযস্ক শিশু ও বালক বাঁলিকা। ৭ কোটী ১০ লক্ষ জন হইতেছে ১৫ 


হইতে ৩৯ বয়স্ক নরনারী | 
কংক্রিটের জাহাজ 

ইংলগ্ডে কংক্রিটের সাহায্যে নিশ্মিত জাহাজ ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া 
প্রকাশ বুটাশ নৌবিভাগ অনুরূপ কয়েকটী 
জাঁহাজেব অর্ডার দিয়াছেন | মূল্য এবং মেরামত ব্যয়ে রি-ইন্‌ফোঁস. 

কংক্রীটের জাহাজ ইস্পাতের জাহাজের তুলনায় শতকরা ৩৫ ভাগ সস্তা 
হয় অথচ অন্যান্তগুণে ইস্পাত নিম্সিত জাহাজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয় বলিয়া 
এই পৃতন শ্রেণীর জাহাজের নির্মাতাগণ বলিয়া থাকেন। ইস্পাতের অভাব 
বশতঃ বিগত যুদ্ধেব সময় ইংলণ্ড, নরওয়ে, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালী 
এবং আরও কয়েকটা দেশে মোট প্রায় ৷ লক্ষ টনের ১০০টা কংক্রীট 
জাহাজ নিগ্রিত হইয়াছিল। ইহাদের কোন কোনটার বহন ক্ষমতা ৬৫ | 
হাজার টন হুইয়াছিল। 
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বিক্রীত মুলধন 

৭,৬৮,০০০ টাকার উপর 
আদায়ীকৃত মুলধন 
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স্বিভচ্বস্থালন ললাছক্ক 
৮৮০ লিমিটেড . 


স্থাপিত--১৮৯১ 


বীমার প্রথম দশ বৎসরে হিন্দু মিউচুয়াল বীমাকারীকে যত টাকা || 
প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই 
তত টাকা দিতে সমৰ্থ নহেন। ৃ 
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5 দি 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
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ঢা 
|... লে মত চলে গা 
i বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 


আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
বি, কে; মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
[ESD] DEE TITEL == 


১২ই অগিষ্ট, ১৯৪৭ ] 


বিগত ৩১শে মার্চ তারিখে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে, এই সময়ে 
বাঙ্গলীর সরকারী শিল্প বিভাগের নারিকেল ছোব্ডার শিল্প শিক্ষাদানকারী 
চারিটি প্রদর্শনী দলের মধ্যে ৩টি খুলনা এবং বাখরগঞ্জ জেলাষ কাজ 
করিতেছিল। চতুর্থ দলটি মেদিনীপুর জেলার কাজ শেষ করিয়া মার্চ 
মাস হইতে হাওডা জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। 
১৫ জন ছাত্র কাজ শ্রিখিবার জন্ত এই সময়ে ভত্তি হইয়াছিল, মোট ৪১ 
জন শিক্ষা পাইতেছিল এবং ১৮ জন কাজ শিখিয়া চলিয়া গিয়াছে। চতুর্থ 
দলের একজন কারিগরকে পল্লী সংগঠন বিভাগের ভিরেক্টরের অনুরোধে 
বিষ্ণুপুর (২৪ পরগণ! ) পল্লী সংগঠন শিবিরে পাপোষ তৈয়ারের পদ্ধতি 
প্রদর্শনের জন্য পাঠান হইয়াছিল । খুলনা জেলার মূলঘর নামক স্থানে 
নারিকেল ছোবডার শিল্প শিক্ষাদানের বন্য শির্া বিদ্যালয়’ নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। শিল্প প্রদর্শনকারী দল সমূহকে আরও নূতন 
কতিপয় উন্নত ধরণের বস্ত্র দেওয়া হুইয়াছে। এই বস্ত্রগুলির মধ্যে কতক 
বিলাত হইতে আমদানী করা হইয়াছে এবং কতক স্থানীষ ভাবে তৈয়ার 
করা হইয়াছে। 





রিজার্ভ ব্যাঞ্চের ধালিং ক্রয় 
বিগত জুনমাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫৭ লক্ষ ৬৫ হাজার পাউণ্ডের ট্টালিং 
ক্রয় করিয়াছেন। মে মাসে এবং ১৯৩৯ সালের জুনমাসে যথাক্রমে ৪৮ 
লক্ষ ৫৫ হাজার এবং '৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ডের ষ্টাপি ক্রয় করা 
হইয়াছিল । ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে জুন পর্যস্ত বর্তমান বৎসরের 


প্রথম তিন মাসে মোট ১ কোটী ২৯ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউণ্ডের ষ্টালিং 


. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্রয় করিয়াছেন। গত বৎসর এই তিন মাসে মাত্র ২০ লক্ষ 
. ৮৫ হাজার পাউণ্ডের ষ্টালিং ক্রয় করা হইয়াছিল। 


সারা পৃথিবীতে তুলার কাটুতি 

১৯৩৯-৪০ সালের মরশুমে কশিয়া সহ সমগ্র পৃথিবীতে ২ কোটা ৮৩ লক্ষ 
“বেল তুলা কাঁপডের কল প্রভৃতির মারফৎ ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ হইতে পূর্ববর্তী তিন মরগুমে ইহার পরিমাণ ছিল 
যথাক্রমে ২ কোটা ৮৫ লক্ষ বেল,২ কোটী ৭৭ লক্ষ বেল, এবং ৩ কোটী 
৬ লক্ষ বেল। 

ব্ৰহ্ম-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 

আগামী মার্ মাসে অধুনা প্রচলিত ব্রহ্ধ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ 
“শেষ হইলে নূতন চুক্তি সম্পাদন বিষয়ে বিবেচনা করা হইতেছে বলিয়া জানা 
যায়। তবে যুদ্ধের ফলে যে পরিস্থিতিব উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে বর্তমান 
চুক্তি এখন বাতিল না করিয়া যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যপ্তও উহার মেয়াদ বৃদ্ধি 
করিয়া দিবার সন্তাবনা নাই । 


মিত্র মুখাঙ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 
বি যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন। সত্তষ্ট 






আথিক জগৎ 


, নৃতন নৃতন দ্রব্য রপ্তানী করা হইবে। 
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২] * অন্ন সময়ের মধ্যে কোর্য্যারস্ভ, নভেম্বর ১৯৩৯ ইং) 
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গত ১৯৩৮ সালের শেষে গ্রেটবুটেনের মোট লাক 
কোটা ৬২ লক্ষ ৮ হাজার জন। উহার মধ্যে ১৯ বৎ 
শিশু ও বালক বালিকার সংখ্যা ছিল ১ কোটী ৭৯ হাজার জন, ১৫ হইতে 
৪৪ বৎসর বয়স্ক পুরুষের সংখ্যা ছিল ১ কোটী ৬ লক্ষ ১ হাজার অন, 
১৫ হইতে ৪৪ বৎসর বয়স্ক নারীর সংখ্যা ছিল ১ কোটী ১১ লক্ষ «১ হাজার 
জন, ৪৫ হইতে ৬৪ বৎসর বষস্ক নরনারীর সংখ্যা ছিল ১ কোটা ৩ লক্ষ 
৯৮ হাজার জন। তাঁহাছাড়া ৪৫ বৎসরের উর বয়স্ক নরনারীর সংখ্যা 
ছিল ৩৯ লক্ষ ৭৯ হাজার জন। 

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন 
১ আগামী €ই নবেম্বর দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন 
আরস্ত হইবে বলিয়া এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ । 
রুশ-আফগান বাণিজ্য চুক্তি 

প্রকাশ, সম্প্রতি যে রুশ আফগান বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহা! 
প্রথমতঃ এক বৎসরের জন্ত বলবৎ হইবে । এই বাণিজ্য চুক্তির সর্ত অমুসারে 
আফগানিস্থান রুশিয়ায় শি়লিখিত ভ্রব্যগুলি রপ্তানী করিতে পারিবে £-- 
পশম”১০ হাজার টন ; ভেড়ার চামড়া ৭৫ হাজার টুকরা ; তিল ১ হাজার 
টন; আফিম ২০ টন। ইহার পরিবর্তে কুশিয়া আফগানিস্থানে নিম্নলিখিত 
দ্রব্যগুলি রপ্তানী করিবে £₹_ক্কষির যন্ত্রপাতি ৫০ হাজার প্যাকেট ; চিনি 
৬৫ হাজার টন) বেনজিন ও অন্তান্ত ধরণের কেরোশিন তৈল ১১ হাজার 
টন) সিমেন্ট ৩ হাজার টন ; লৌহ ও ইস্পাত € শত টন; এতদতিরিক্ত 
৭ লক্ষ ডলার মূল্যের অঙ্তান্ত দ্রব্যাদি । চুক্তিতে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে 
যে, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে পূর্ক্বোল্লিখিত দ্রব্যাদির পরিমাণ হাঁস বৃদ্ধি এবং 
বর্তমান মূল্যের যে হাঁর নির্ধারিত 
হইয়াছে তাহা ১২ মাসের জন্ত বলবৎ থাঁকিবে। যে সমস্ত দ্রব্য আমদানী 
ও রপ্তানী করার জন্ত চুক্তি করা হইয়াছে তাহার মুল্য ৯৬ কোটা ৪০ লক্ষ 
আফগান মুদ্রা । 

বাঙ্গলায় ইটালীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 

ভারত সরকারের অনুমোদন ক্রমে কলিকাতাস্থ ব্রেজিল্রে কনসাল 
বালা দেশস্থ ইটালীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। 
ইটালী যুদ্ধে যোগদান করিবার পর হইতে কলিকাতায় ইটালীয় কনসালের 
অফিস বন্ধ করিয়া! দেওয়া হুইয়াছিল। 


্যাকচুয়ারী পরীক্ষা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জানাইতেছেন যে, ইনিষ্টিটিউট অব এ্যাকচুয়ারী- 
দের প্রাথমিক পরীক্ষা গত ৎ৯শে এবং ৩০শে জুলাই হইবার কথা ছিল কিন্ত 
অপরিহার্ধ্য কারণে উহা স্থগিত ছিল। সম্প্রতি উক্ত পরীক্ষা আগামী ১২ই 
১৩ই আগষ্ট গ্রহণ করা হইবে বলিষা! স্থিব হইয়াছে। 


অফিস £ ৮ এসপ্লীনেড ইষ্ট, কলিকাতা ৷ ফোন ক্যাল_-৪৫৫ 
বৈশিষ্ঠ্য সমুহ 

* সংশোধিত কোম্পানী আইনে ইহাই সর্বপ্রথম 
৫ লক্ষ টাকার অধিক আদায়ী মূলধন লইয়া কার্ধ্য 






আরম্ভ করিয়াছে। 
+ জিডিউলভুক্ত হইবার জন্য আবেদন কর! হইয়াছে। 










শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে। 
* শেয়ারে এবং আমানতে টাকা খাঁটাইবার 
নির্ভরশীল জাতীর প্রতিষ্ঠান । 


* কন্মাদিগের পক্ষে ইহাই যোগ্য প্রতিষ্ঠান! 
নিলি তি ই সা 










৪৩৮ 








পোগ্ীফিসে ধল খোলার ব্যবস্থা 
' ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে রেল ষ্টেশনে যেরূপ 
বুক ষ্টল ও ষ্টেশনারী ভ্রব্যাদির ষ্টল আছে কতকগুলি পোষ্ট অফিসে এবং 
টেলিগ্রাম অফিস গৃহেও এরূপ ইল খোলা হইবে | এই সম্পর্কে ইতিমধ্যেই 
উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে এবং যাহারা পোষ্ট অফিস ও টেলিগ্রাম 
অফিসে ইল খুলিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে ডাক বিভাগ হইতে ষ্টলের স্থান 
ভাডা দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। 


টা মৌলিক রসায়ণ শিল্প 

সম্প্রতি ইণ্ডিযান কেমিক্যাল ম্যান্ুফ্যাকচ।রাস” এসোসিয়েসনের টাটা 
কেমিক্যালস লিমিটেডের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর মিঃ রাজত্ব কপিল রায়, 
এইচ ভকিলকে সম্বর্ধনা করেন। উক্ত সম্বর্ধনা সভায় মিঃ রাজরত্ব টাটা 
কেমিক্যালস্এর অগ্রগতির বিবয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে- ওখাবন্দরের নিকট 
যে ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে আগামী' ১৯৪৯ সালেব মে অথবা 
জুন মাস হইতে সাজিমাটি, কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি মৌলিক 
রসায়ন দ্রব্য প্রস্তুত হইবে। 


" তাত শিল্পে সরকারী সাহায্য 


বর্তমান যুদ্ধের জন্ত যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় 1 


[দমে নেট জা নি: 


এবং কাপডের 'কলের মালিকগণকে লইয়া এতৎসদ্বন্ধে শীঘ্র একটী সভা 
আহ্বান করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । বাণিজ্য বিভাগ সভা আহ্বান বিষয়ে | 
[| সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 


তাঁত শিল্পে অধিকতর অর্থ সাহায্য দেওয়া সম্পর্কে ভারত সরকারের বাণিজ্য 
বিভাগ বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। ভাত শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ 


বিভিন্ন প্রকার তত্ব সংগ্রহে ব্যাপৃত আছে বলিষা জানা যায়। 


আআ] ভারতীয় রেন্ট টক ব্যবমূহেব মধ্যে ইহা বসান অধিকার করিয়াছে 
টাকা 


হেড অফিস ভি ছা. 
রা ২ কর্মবীর আলামোহন দাঁশ। 
| ডিরেক্টর-ইন-চার্জ :--মিঃ শ্রীপতি মুখাজ্জি। I 


উস 





কে পু 






লও 















=— প্রমান স্বরূপ- = = 
এমন কি এ কার চলভি বিলাব খোলা বায় । অতি সামান্ত 
সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিয়া সপ্তাহে দু'বার চেক 
দ্বার! টাকা উঠান ষায়। স্থায়ী আমানতের উপর আশানুরূপ জুদ 
| দেওয়া হয়। ক্যাশ সার্টিফিকেটও লাভজনক সর্তে ইস করা হইতেছে। 
সোনা, বিল্স্, শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি ক্রয় ও বিক্রয় হয় 
এ এবং উহা বন্ধক রাখিয়া অতি অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। হীরা, 
[] জহরৎ এবং দলিল পত্র প্রভৃতি নিরাপদে রাখার ভার নেওয়া! হয। 
ব্যবসায়ীগণের সুবিধার অন্ত দেশের নানা ব্যবসা কেন্দ্রে 
লেটার অফ ক্রেডিট এবং গ্যারান্টি ইস্ত করা হয় 'এবং 
প্রতি ব্যবসা কেন্দ্রে শাখা অফিস খুলিবার ব্যবস্থা 
| উপযুক্ত এলাউন্সে কর্মী আবশ্যক । 


০০০ 


কে 






Ee oe সস্স্ঠ 

















আথিক জগৎ 


| অন্থমোদিত মূলধন ৩,৫০১,০০১০০০২২ 

! বিক্রীত মূলধন ৩৬,২৬, ৪০০৯, কঃ 
| || আদায়কৃত মূলধন ৯ ৃ 
| Ill ‘অংশীদাবের দায়িত্ব ১,৬৮,১৩,২ ০০২ রঃ 
রিজার্ভ ও অন্যান্ত তহবিল ১,১২,৩৭,০ ০০৩ টি 


নী এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮৮৩৬ পাই 


“ll ম্যানেজার মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস 



















ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্ষ্যে সকলকেই সর্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয 1, | 


ধ] রসা রোড। বানর! ও বিহারস্থিত শাখা ঢাকা, নারাষণগঞ্জ, 


্ | 88868 উস কোং অফ সি | 


[ ১২ই আগষ্ট, ১৯৪৭ 


ট্রেডমার্ক দাখিলের নুতন নিয়ম 


ট্রেডমার্ক বেজিষ্্রী করা সম্পর্কে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইন সভায় ট্রেড যাক 
আইনে যে নিয়ম সংযুক্ত হইয়াছে তদম্ুসারে বৃটিশ ভারতে ব্যবহৃত ট্রেড 
মার্কের মালিকগণকে আগামী ১ল! অক্টোবর হইতে ১৯০১ সালের ৩১শে 
মার্চের মধ্যে উহা রেছেদ্্রী করিবার অন্ত জমা দিতে হইবে। "এই ধারাটি 
অঙ্তান্ত ধারা বলবৎ হুইবার পূর্বেই প্রযুক্ত হইবে বলিষা - জানা যায়। 
বস্তরশিক্পজাত দ্রব্যের ট্রেড মার্ক কলিকাতাস্থ পেটেণ্ট অফিসে কিংবা 
বোম্বাইএর প্রস্তাবিত ট্রেড মার্ক রেজিষ্ট্রী শাখার অমা দিতে হুইবে। ট্রেড 
মার্কপমূহ জমা দিবার পর বিভিন্ন শ্রেণীর জিনিষের নামানুসারে উহার 
তালিকা প্রস্তুত করা! হইবে। শিল্পজাত দ্রব্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে গত ১৯৩৪ 
সালে লণ্ডনে যে আন্তজ্জাতিক সম্মেলন হুইযা গিয়াছে তাহাতে এই সকল: 
জিনিবের শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল তদমুসারে উক্ত 
শ্ৰেণীবিভাগ এবং তালিকা প্রস্তুত করার ব্যবস্থা হুইবে। কলিকাতা বা) 
বোস্বাইএর পেটেণ্ট অফিসে জনসাধারণ উক্ত ট্রেড-মার্বের অঙ্ুলিপি 
দেখিতে পারিবেন ; অবশ্য এতৎ সম্পর্কে যে সকল বিধি রি তদনুসারেই 


শিপ 





উহা সাধারণ্যে প্রদশিত হইবে। 

















স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 


১৯৩৯ সাঁলেব ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
f আমানতের পরিমাণ ২৯১৮৬১৮২১০৩ ৭৮ ০ আনা 
ও তারিখ পর্যযস্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্য অনুমোদিত সিকিউরিটি 


চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 


ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান জহরে শাখ! অফিস আছে। 
bs বৈদেশিক কারবার করা হয়। th 
| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাঞ্কিং সুবিধা দেওয়া হয়। | 
সেপ্ট্াাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিন্সলিখিত বিশেষত্ব আছে-- | 
ব্রষণকারীদের জন্ত,রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত I 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের | 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা! বাৰিক ২1০ আনা হারে সুদ অজ্জনকারী | 
ব্রেবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এও 
ট্রাস্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত || 
হইয়া থাকে । | 
হীরা জহ্বৎ, এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংবক্ষণের জন্ত সেণ্ট্াল 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভপ্ট রহিয়াছে। বাবিক চাদা ১২২ টাকা 
মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। if 
কলিকাতার অফিস--মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ ষ্্রট। নিউ | 
মার্কেট শাখা_-১০ নং লিওসে ধ্রীট, বডবাজার শাখ৷--৭১ নং ক্রস ষ্রীট, ॥' 
শ্যামবাজার শাঁখা--১৩৩.নং কর্ণওয়ালিস স্ীট, ভবানীপুর শাখা_-৮ঞ | 

































জলপাইগুভী, জামসেদপুর ও মজঃফরপুর। লগুনস্থ এজে 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউ 





১২ই আগষ্ট, ১৯৪০ ] আধিক জগৎ . ূ ৪৩৯ 


প্রকাশ, অতিরিক্ত মুনাফা কর আইন সম্পর্কে বর্তমান মাসেই নিয়মাবলী | 
প্রকাশিত হইবে। কেন্দ্রীয় রাজস্ব বোর্ড অতিরিক্ত মুনাফাকর ধাধ্য যোগ্য | 
ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে অনুসন্ধান করিতেছেন তাহাতে ইতিমধ্যেই এইরূপ 1 
৩ হাজার € শতটি প্রতিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও 
বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া উক্ত বোর্ডেরবিশ্বাস। রী 
ভারতে বিমান নির্মাণের কারখানা ূ 

ভারতের বিপুল মালমসল্লা কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে আমেরিকার [$ 
যুক্তরাষ্ট্র হইতে সামরিক বিমানপোত, যন্ত্রপাতি ও অন্তান্ত সাজসরঞ্জাম ক্রয় | 
করিবার অন্ত ভারতবর্ষ হইতে একদল ইংরাজ প্রতিনিধি আমেরিকা 


















এট ৰত ৰ ৰ 


৫. কী ৩৫24 ৯১০ 












চলতি হিসাব খোলা যায়; ৩০০২ টাকা হইতে 
চুন ১০০০০০২ টাকা পৰ্য্যন্ত দৈনিক উত্ধৃতের উপর শতকরা 
বাধিক ॥০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়। 


সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা! যায় এবং শতকরা 


গিয়াছেন। উক্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে তিন জন এইরূপ বিবৃতি প্রদান a বাধিক ১॥০ টাকা ৬ রে সুৰ দেওয়া হয় | নি 
করিয়াছেন যে, আমেরিকার বিশেষজ্ঞদের পরিচালনাধীনে ভারতবর্ষে বিমান | স্থায়ী টানা রা 
নিশ্মীণের একটা কারখানা স্থাপন সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আমেরিকার কোন || ছি নিন 


সি দিশ্মাণকারী' প্রতিষ্ঠানের সহিত বাবা? রস | ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সাধারণ সম প্রকার কারধ্যই করা হয়। 


| টেলিফোন ডি, এফ, স্তাগাস” 
আমেরিকায় ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য === কলিঃ ৬৮৬৯ জেনাগেল ম্যানেজার 


বত্তমানে ভারত গবর্ণমেণ্ট আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্য দ্রব্য 
রপ্তানীর ব্যবস্থা এবং তৎপরিব্তে আমেরিকা হইতে ভারতের প্রয়োজনীয় প্রি 
কতিপয় সামরিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের 'সম্ভাবন! সম্পর্কে বিবেচনা কবিতেছেন। || 
বে-সামরিক বিমান বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এক টিমস্‌ বর্তমানে আমেরিকায় | 
আছেন এবং তিনি যেসিনারী, যন্ত্রপাতি, বিমান পোত এবং অন্তান্ত সামরিক পা 
সাজসরঞ্জাম ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। অপরদিকে ভারতীয় ট্রেড | 





* টা Oe ৬, 
কমিশনার স্যার ডেভিড মিক ও ভারত সরকারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা | মোট অম্পত্তি ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার উপর 
ডাঃ গিগরী আমেরিকায় ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারের সম্ভাবনা |! মোট লাইফফাশ্ড + ১লক্ষ২$ হাজার টাকার উপর 
মোট ২৩ লক্ষ টাকার উপর 






সম্পর্কে অনুসন্ধান কাৰ্য্যে ব্যপৃত আছেন । 
বাজলায় তামাকের চাষ 
দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলা প্রমুখ বাঙ্গলা 
দেশের প্রধান তামাক উৎপাদনকারী জিলাসমূছে প্রায় তিন চতুর্থাংশ তামাক 
উৎপন্ন হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে উক্ত জিলাসমূহের তামাক ফসলের অবস্থা 
মোটের উপর সন্তোবজনক বলিয়া মনে হয়। আলোচ্য বৎসরে এই সকল 
জিলায় মোট ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৬ শত একর জমিতে তামাকের চাষ হইয়াছে 
এবং উহার উৎপাদন ১ লক্ষ ২৭ হাজার ২ শত টন অনুমিত হয়। 
ইংলণ্ডের বহির্ধাণিজ্য 
গত এপ্রিল মাসে ইংলগ্ডের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ দৈনিক জান? — 


হারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উহার শিল্পজ্জাত দ্রব্য সরবরাহ করিয়াছে বলিয়া দি সা দার্ণ হা লন, তি লিঃ ঢা 


জানা যায। বিগত দশ বৎসরের সংখ্যা বিবরণীতে কোন মাসে এত 
তা রি CRUSE 






' ' (শতকরা ৩।০ সুদে ভ্যালুয়েশন করিয়া 2 

আজীবন বীমা VV. মেয়াদী ন: 
হাজার প্রতি--১৬২ হাজার প্রতি-_-১৩২ 
__ লভ্যাংশ শতকরা RL টাকা 












ও কাচের জিনিষ, ছুরি, কাচি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ওষধ ও রাসায়নিক 
দ্রব্য ইত্যাদির রপ্তানী উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতঘ্যতীত 
নানাপ্রকারের যানবাহন, (ইঞ্জিন ও জাহাজ সহ) এবং কয়লার রপ্তানীও 
আলোচ্য মাসে বৃদ্ধি পাইযাছে। আলোচ্য মাসে (বুদ্ধের অষ্টম মাস্‌) 
মোট রপ্তানীর পরিমাণ ৪ কোটি ৮৩ লক্ষ পাউণ্ড দীভাইয়াছে। গত বৎসর টুর | 
এই মাসে উহাব পরিমাণ ৪ কোটি ১৪ লক্ষ ৫৬ হাজার পাউণ্ড ছিল। পুনঃ |্র 
রপ্তানীর পরিমাণ গত বৎসর এই মাসের ৪৫ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড স্থলে ঢ 
৪£ লক্ষ ৩৪ হাঁজার পাউণ্ড দাড়াইয়াছে। 


অধিক পরিমাণে রপ্তানী বাণিজ্য সম্ভব হয় নাই। কার্পাসজাত' দ্রব্য, মাটি 
ফোন কলি: ৫৯৮৯ 








৮৭ আনায় তিন বৎসরে ১০২ 
স্থায়ী আমানতের সুদ শতকর! 


করা হইয়াছে। উহা! রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ সাধারণ পরিমাণের 
শতকরা ৯০ ভাগ । ই 
5 


ভারতীর চ৷ নিয়ন্ত্রণ আইন J ৫: 
সম্প্রতি ভারত সরকারের এক অতিরিক্ত গেজেটে এই মৰ্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রথম বৎসর হুইতই ডিভিডেণ্ড j 
প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৯৪০-৪১ সালেব সরকারী বৎসরে রপ্তানীষোগ্য i) ০০২৮৫ দেওয়। হইতেছে 
ভারতীয় চায়ের পরিমাণ ৩৪ কোটা ৪৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৬২৪ পাঁউওড বরাদ্দ $ ম্যানেজিং ডিরেক্টর রঃ 





88 আথক 





কয়লা শিল্পের পুনর্গঠন 
ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব.কমা্স” এ্যপ্ড ইপ্ডাস্রীজ্জের সভাপতি 
মিঃ অমৃতলাল ওঝা সম্প্রতি কয়লা শিল্প পুণর্থচন কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদা'ন 
প্রসঙ্গে বলেন যে, রেলওয়ে বোর্ড এতাবৎকাল কোন কোন কয়লার খনি 


হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় কয়লা ক্রয় করিতেন না কিন্তু সম্প্রতি তাহারা 
এই নীতির পরিবর্তন করিয়াছেন । এবং বর্তমানে উক্ত বোর্ড এই সকল 


খনি হইতে কয়লা ক্রয়ের ব্যবস্থায় সন্তোষলাত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি 
বলেন ষে বর্তমানে কষলার শ্রেণী বিভাগ সম্পর্কে কাধ্যতঃ কোন সুব্যবস্থা 
নাই। স্থতরাং কয়লার যথোপযুক্ত ব্যবহারের উপযোগিতা নিরুপণ সম্পর্কে 
গবেষণ! কাৰ্য্য পরিচালনার প্রয়োজন রহিয়াছে । মিঃ ওঝা বলেন, যদি 
কয়লার সর্বনিয় মূল্য ধাধ্য করা যায় তাহা হইলে তাহার মতে সর্বদিক 
দিয়াই সুবিধাজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে এবং উহা এই শিল্পকে সুদৃঢ় ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিবে। যুদ্ধের জন্য কয়লা শিল্পে বিরূপ 
প্রতিক্তিয়। দেখা দেওয়া সত্বেও কয়লার মুল্য বৃদ্ধি পায় নাই। অথচ কয়লার 
খনির প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতির মূল্য বৃদ্ধি পাইবার ফলে কয়লার 
উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

বিভিন্ন প্রদেশে লাইসেন্স প্রাপ্ত এজেন্টের সংখ্য! 

নৃতন বীমা আইনে বীমা কোম্পানীর এজেণ্টদের পক্ষে লাইসেন্স 
লওয়ার যে নিয়ম হইয়াছে তদছ্ছুসারে চলতি বৎসরের কোন তারিখ পর্য্যন্ত 
কোন প্রদেশে কত সংখ্যক লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ 
দেওয়া হইল :--বাঙ্গালা, সিন্ধু ও মধ্যপ্রদেশে গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত 
যথাক্রমে ২২ হাজার ২৩০, ২ হাজার ৭ ও ১ হাজার ৫২৪টী) বোম্বাই 
. প্রদেশে গত ১৫ই মার্চ পর্য্যন্ত ১১ হাজার ২১৭টা, মাত্রা প্রদেশে গত ১২ই 
মার্চ পর্য্যন্ত ৮ হাজার ১৬৪টা, পাপ্কাবে ২০শে মার্চ পর্যন্ত ৩ হাজার ৯৬৬টী, 
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গত ২৭শে মার্চ পর্য্যন্ত ৩৫৭টী ও উড়িষ্যায় গত 
১৩ই মার্চ পর্য্যন্ত ৩০৬টা | 

আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ 

সম্প্রতি এই মৰ্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে যে গত মে 
মাসে যখন আমদানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পন: প্রবর্তিত হয় তখন উল্লিখিত 
হইয়াছিল যে কতিপয় জিনিষ ব্যতীত বুটাশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহ 
হইতে আমদানী সম্পর্কে অবাধ লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল। ব্যক্তিগত 
প্রতিষ্ঠানের বধ, পেটেন্ট ওঁষধ, রবার, নিম্মিত দ্রব্যাদি, ষ্টেশনারী জিনিষ ও 
যোটর যান প্রভৃতির আমদানী সম্পর্কে উহার প্রত্যেকটি চালানের লাইসেন্স 
প্রযোজন হইবে বলিয়া উল্লিখিত হয়। বর্তমানে এই. সকল দ্রব্য সম্পর্কেও 
অবাধ লাইসেন্স দিবার সিদ্ধান্ত হইযাছে ; তবে কানাডা, নিউ ফাউগুল্যাণ্ 
এবং ষ্টালিং প্রচলিত দেশ সমূহের বহিভূর্তি দেশ হইতে আমদানী সম্পর্কে এই 
ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে না। 

ইংলণ্ডের বিমান ক্রয় 

বৃটীন মার্কেটিং কমিশনের এক বিবরণে প্রকাশ যে, ইংলণ্ড আমেরিকার 
যুতরাষ্ হইতে এপধ্যন্ত মোট ২ শত কোটা ডলারের অধিক মূল্যের 
. সামরিক দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছে। 
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সল্লিভন্ব্ 


কর-নীতি_ শ্রীঅনাথ গোপাল সেন প্রণীত! ১০ নং কলেজ 
স্কোয়ারস্থিত মডার্ণ বুক এজেন্দী হইতে প্রকাশিত । যূল্য-_পাঁচ পিকা। 

শ্রীযুক্ত অনাথ গোপাল সেন টাকার কথা’ নামক পুস্তক প্রনয়ণ করিয়া 
খ্যাতি অৰ্জ্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি কর্নঁতি বিষয়ে তাঁহার আর একখানি 
নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় অর্থনীতি শাস্ত্রের নানা 
বিষয়ে সবেমাত্র কিছু কিছু আলোচনা সুরু হইয়াছে সত্য কিন্তু করনী তির 
মত জটিল বিষয়ে সাধারণের জ্ঞান ও আলোচনার পরিধি এখনও খুবই 
সীমাবন্ধ। অথচ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে করের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া 
যে খুবই বেশী তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কাজেই 
এই সময়ে অনাথ বাবু -তাহার “করনীত' শীর্ষক বাঙ্গালা পুস্তকখানি 
প্রকাশ করিয়া একটি সময়োচিত অভাব পূরণ করিয়াছেন বল! চলে । 

বর্তমান পুস্তকটি দুইথণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আধুনিক কর নীতি বিষয়ে 
“বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। 'উহাতে করনীতির কয়েকটি স্তর, 
করভার বণ্টন, কর নির্ধারণ নীতি, ধনোৎপাদনের উপর করের প্রভাব, 
ধন-বৈষম্য নিবারণে করের প্রভাব প্রভৃতি অধ্যায় সন্নিবেশিত হ্ইয়াছে। 
পর কয়টি অধ্যায়ে লেখক করের সংজ্ঞা, করের শ্রেণী বিভাগ, কর 
নির্ধারণের মূলগত নীতিবাদ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের উপর করের প্রভাব 
ও বিভিন্ন শ্রেণীর করের প্রকৃত স্বরূপ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । 
পুস্তকটির ২য় থণ্ডে বিশেষ করিয়া ভারতের রাজসন্বনীতি সংক্রান্ত বিষয় 
সমূহ আলোচিত হইয়াছে। উহাতে ভারতের রাজন্বনীতি, ভারতে , 
সরকারী আয়, কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের আয় ও ব্যয়ের পরি- 
সংখ্যা, ভারতে সরকারী ব্যয় প্রভৃতি অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
লেখকের সরস মুশ্দিয়ানা ও সুন্দর বিশ্লেষণ ক্ষমতায় উপরোক্ত জটিল 
বিষয় সমুহও বিশেষ ভাবে সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে। অনাথ বাবুর এই 
পুস্তকটিও তাহার টাকার কথা'র মতই সুধীসমাজের নিকট সমাদৃত হইবে 
বলিয়া আশা করি। "; 





ভারতের সমুদ্র পথের নিরাপত্ত! 

ভারতের সমুদ্রপথে বাণিজ্য জাহাজের চলাচলের নিরাপভা যে অক্ষুণ্ন 
রহিয়াছে গত জুন মাসে বিভিন্ন ভারতীয় বন্দরে যে সকল জাহাজ ভিড়িয়াছে 
ও ছাড়িয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা বিবরণ হইতেই প্রতীয়মাণ হইবে । গত 
জুন মাসে, ভারতের বিভিন্ন বন্দরে মোট ৭৩৮ খানি জাহাজ আসিয়া 
ভিড়িয়াছে ও ছাড়িযা গিয়াছে। তন্মধ্যে ২৫৬ খানি আসিয়া ভিডিয়াছে 
এবং ৩৭৩ খানি ছাড়িয়া গিয়াছে। গত ১৯৩৯ সালের জুন মাসে এই সংখ্যা 
ছিল মোট €৬৫ | গত অক্টোবর মাসে মোট ৬৬৯ খানি জাহাজ যাতায়াত 
করিয়াছে। গত জুলাই মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে ৩৪০ খানি জাহাজ 
যাতায়াত করিয়াছে ; তন্মধ্যে ১২৯ খানি আসিয়] ভিড়িয়াছে এবং ২১৯ খানি 






ক্কোস্পানী ও্রস্নঙ্গ- 


সাউগ্ড ব্যাঙ্ক অব ইপ্তিয়। লিঃ 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 

সম্প্রতি আমরা চট্টগ্রামের সডিও ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত 
৯৯৩৯ সালের বাঁধিক রিপোর্ট সমালোঁচনার্থ পাইযাছি। একটি নূতন 
'উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক হিসাবে বর্তমান ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির নাম উল্লেখযোগ্য । 
ঢাকা, চকবাজার (ঢাক! ), নারায়ণগঞ্জ, আকিয়াব, ফটিকছড়ি, সাতকানিয়া, 
রেঙ্গুন ও বেসিন প্রভৃতি স্থানে ইতিমধ্যে এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপিত 
হুইয়াছে। ৪২নং ক্লাইভ ট্রীট কলিকাতাষও উহার একটি শাখা আফিস 
রহিয়াছে । এই সকল আফিসের ভিতর দিয়া ব্যাঙ্কের কাধ্য ক্রমেই 
সম্প্রসারিত হইতেছে । বর্তমান বাধিক রিপোর্টটা ব্যাঙ্কের এরূপ অগ্রগতির 
পরিচায়ক | 

আলোচ্য কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জীনা যায় গত ১৯৩৯ সালের শেষে ব্যাঙ্কের 
“আদায়ীক্কৃত মূলধনের পরিমাপ ১৩ হারার ৬৭০ টাকা ছিল। ওঁ সময়ে 
ব্যান্কটাতে সাধারণের আমাঁনতী জমার পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ ৪৩ হাজার 
১৮৯ টাকা ! অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ আমানত পাওয়া একটা নূতন 
ব্যাঙ্কের পক্ষে খুবই প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই । 

. গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে উপরোক্ত আদায়ীক্কৃত মূলধন, আমান তী 
জমা ও অন্ান্ত শ্রেণীর দাঁষ লইয়া ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ 
৭৬ হাজার ৩১৭ টাকা । ওঁ পরিমাণ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে 


ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £- . 


হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা, খণ ও ওভার ড্রাফট ৭৫ হাজার 
৭০০ টাকা । অর্গেনাইজেসন বাবদ অগ্রিম ব্যয় ১৪ হাজার ১৩৯ টাকা, 
আসবাবপত্র ইত্যাদি ১২ হাজার ৫৯৫ টাকা। 

আলোচ্য বৎসরে দাঁদনী তহবিলের সুদ ও প্রাপ্ত কমিশন ইত্যাদিতে 
ব্যাঙ্কের মোট ২০ হাজাব ২১৪ টাকা আয় হয়। এই আয় হইতে 
-কাঁধ্যপরিচালনা বাবদ ব্যয ও অন্ত আবশ্যকীয় খরচপত্র মিটাইয়া বৎসরের 
“শেষে ব্যাঙ্কের ৪২৪ টাকা লাভ দীড়ায়। প্র লাভ হইতে কোম্পানী 
“অংশিদারদিগকে শতকরা বাধিক ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির 
করিয়াছেন। , ২০৮ টাকা মজুত তহবিলে ন্যস্ত করা হইয়াছে। 

শ্রীধুক্ত বিনোদ বিহারী সেনগুপ্ত জেনারেল ম্যানেজার রূপে সাউণ্ড ব্যাঙ্ক 
অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কার্য পরিচালনা করিতেছেন। তাহার উদ্ভোগশীল 
কর্ম্মতৎপরতায় ব্যাঙ্কটার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হউক ইহাই আমাদের 
কামনা । 


টাটা আয়রণ এণ্ড. ষ্টীল কোং লিঃ 


৩ কোটী ৮৫ লক্ষ ২২ হাজার ৯৮১ টাকা। উহা হইতে কোম্পানী ৮০ 
বক্ষ টাকা মজুত তহবিলে স্তত্ত করেন। বাকী. টাকা হইতে প্রথম 
প্রেফারেম্দ শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে ৯ টাকা হারে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা, দ্বিতীয় প্রেফারেন্স শেয়ারের উপব প্রতি শেয়ারে ৭০ আনা হারে 
৫২ লক্ষ ৩ হাজার টাকা, সাধারণ শেয়ারের উপর প্রতি শেয়ারে ২৫ 
টাকা হারে ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, ডেফার্ড শেয়ারের উপর প্রতি 
শেয়ারে ১৪৩৮৭ পাই হারে ৭০ লক্ষ ১৫ হাজার ৬২৫ টাকা লত্যাংশ 
দেওয়া স্থির হুইয়াছে। ৪৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা কশ্মচারীদের ভিতর 
বোনাস হিসাবে বিতরিত হুইয়াছে। ১৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯১৭ টাক! 
আগামী বৎসরের হিসাবে জের টান! হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে টাট] 
আয়রণ এও ষ্টীল কোম্পানীর কার্যযধারাঁ বিশেষ ভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে । 
সকল দিক দিয়া এই কোম্পানীর আয়ও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

বেঙ্গল মিনারেল. লিঃ ডিরেক্টর মিঃ অতুলপদ চট্টোপাধ্যায় 
অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস__২নং চার্চ লেন, 
কলিকাতা । 

সেলস. অর্গেনাইজেসন কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ প্রভাত শশী 
চক্রবর্তী । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস--৫৪ নং 
বেটি সীট, কলিকাতা । 

ইন্টারনেশগ্যাল লোন কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ এম এন সেন! 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেঞিষ্টার্ড আফিস--১৪নং হেয়ার স্ত্রী, 
কলিকাতা । 

ভেরাইটি পিকচার্পলিঃ ডিরেক্টর সি: এন আর বস্থ।, অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা! রেজিষ্টার্ড আফিস-_-৬৩ নং ধর্ম্মতলা 
স্বীট, কলিকাতা । 

প্রিমিয়ার সাপ্পীয়ার্সলিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জি ডি কোঠারী। 
অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস__-৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ 
প্লেস কলিকাতা । 

এষ্টেট্‌ টিক্ষার এণ্ড, টীক্‌ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ পি ভি হিমৎসিংকা। 
অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । রেছিস্টার্ড আফিস_নং ওল্ড পোষ্ট 
আফিস স্ত্রী, কলিকাতা । 

নর্থ বেঙ্গল দাস ত্রাদার্প জেমিণ্ডারী কোং লিঃ_ডিরেকউর মিঃ . 
জে এন দাস। আম্ুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। 

শ্রীসীতারাম কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ ছোট্টলাল কানোরিরা । 
অন্কুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড অফিেস_৭জি ক্লাইভ রো, 
কলিকাতা । 


সম্প্রতি টাটা আয়রণ এও, ষ্টীল কোম্পানীর গত ৩১ শে মার্চ পর্ধ্যস্ত ED ET ED EE ES ETE CE TS হু 


"এক বৎসরের কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 


- আয় হইতে কোম্পানী কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ (কমিশন ইত্যাদি সহ) 
৯ কোটী ৭৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ব্যয় করেন। এবৎসরের বাকী আয় 
হইতে আয়কর, ক্ষয়পূরণ তহবিল প্রভৃতি দফাষ প্রয়োজনান্ুরূপ অর্থ 
নিয়োগ করিযা কোম্পানীর নিট লাভ দ্বাডায় ৩ কোটী ৫৭ লক্ষ ৪০ হাজার 
টাকা। উহার সহিত গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও 
'প্রেফারেন্স শেষারের লভ্যাংশ হইতে আদায়ী আয়কর ২৪ লক্ষ ৬৮ হাজার 
‘৮৪২ টাকা যোগ করিয়া কোম্পানীর মোট বণ্টনযোগ্য তহবিল দীড়ায় 


এই কাৰ্য্যবিবরণী 
দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী মোট ১৪ কোটী ১ লক্ষ ২০ 
হাজার টাকা মূল্যের মালপত্র প্রস্তুত করেন। গত বৎসরেব অবিক্রিত ( 
মাল ও এবারের উৎপাদিত মাল হইতে মোট ১৩ কোঁটী ৩৮ লক্ষ ৩৯ 
হাজার টাকার মাল এবতসর বিক্র হয ও বৎসরের শেষে কোম্পানীর i 
হাতে ২ কোটী ২৮ লক্ষ টাকার মালপত্র -অবিক্রিত থাকে। এবৎসরের & 








যুদ্ধকালে পণ্য মুল্য 

যুদ্ধের সুযোগে পণ্যমূল্যের অতিরিক্ত বৃদ্ধি. যেমন অবাঞ্ছিত তেমনি, 
যুদ্ধকালে পণ্য মুল্যের অস্বাভাবিক হ্াসও ক্ষতিকর। এই অবস্থায় পণ্য 
মুল্যের একটা স্বাভাবিক মান নির্ধারণ করিয়া দেওয়া গবর্ণমে্টের ' কর্তব্য 
বলিয়! ওরা আগষ্টের “কমার্স” লিখিতেছেন, “জামুয়ারী 'হইতে '৩০শে জুন 
পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 'এই ছয় 
মাসে ভারতে পণ্য মূল্যের গতি সম্পর্কে বিশদ আলোচন! আছে। -বিগত 
ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার পাইকারী মুল্যের গভপরতা৷ হার ছিল ১৩৭ 
(১৯১৪ সালের জুলাই ১০০)। এপ্রিল 'মাসে উহা -১২১এ নামিয়া আসে 
এবং জুন মাসে ইহা ১১৪তে ছড়াইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বেকার পণ্য মূল্যের 
তুলনায় ইহা মাত্র ১৪ পয়েন্ট বেশী। চলৃতি বৎসরের প্রথম ছয় মাসে এই 
পণ্যমূল্য স্বাস দেশের অর্থনীতিক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। 

যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় পণ্য মূল্যের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত বলা যায়। 
পণ্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির, গতি এ পর্য্স্ত , দৃঢ়তার সহিত, রোধ করা 
হইয়াছে এবং ইহার ফলে অর্থ-নৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা কতকাংশে 
দূরীভূত হুইয়াছে। কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে পণ্যমূল্যের অতিরিক্ত হাস না 
ঘটিয়া দেশের আথিক কাঠামো যাহাতে অটুট থাকে ইহাই বর্তমানের 
সমন্তা । যুদ্ধের স্থিতিকালে দ্রব্য মূল্য অস্বাভাবিক গতিতে বাড়িয়া চলিলে 
ইহ] রোধ করা উচিত ; কিন্ত এই সময়ে পণ্য মুল্য হাস পাইয়া যদি যুদ্ধের 
পূর্বেকার পণ্যমূল্যের সমপর্য্যায়ে পরিণত হয় তাহাও অকল্যাণকর। 
ইহাতে অর্থনীতিক্ষেত্রে নীনারূপ অবাঞ্ছিত অবস্থার কৃষ্টি হয় এবং শিল্প 
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‘বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় এবং -প্রযোঁজনীয়ও বটে । পণ্যমূল্যের 


dE dE. CS 


ব্যবসার দিক্‌ দিয়া যুদ্ধের সুযোগও পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া' 
উঠে। যুদ্ধের পৃর্কেকার পণ্যমূল্যের তুলনায় যুদ্ধের সময কতকটা! পণ্যমূল্য 
অতিরিক্ত হাস দেশের 
অর্থনীতির দিক দিষা ক্ষতিকর হইয়াছে বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রিপোর্টে মত, 
প্রকাশ করা হইয়াছে. এই অভিমত দৃষ্টে আমাদের মন্তব্য এই যে দেশের 


স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর এইরূপ পণ্যমূল্য, হাস মোটেই অভিপ্রেত নহে ;' 


পক্ষাস্তরে এই সময়ে দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের অনুকূল হয এরূপ একটা, 
স্তরে পণ্যমূল্য বর্তমান থাকা উচিত। পণ্যমূল্যের এই নির্দিষ্ট মান কি 
হইবে গবর্ণমেন্ট এবং বিশেষজ্ঞগণ সমসাময়িক অবস্থা আলোচনার .পর তাহা 


ঠিক করিবেন। এই ছুইটা উদ্দেস্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গবর্ণমেন্ট পণ্যমূল্য : 


হাস বৃদ্ধির নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবেন।” 


“পণ্য বিক্রষের জন্ত নৃতন বাজ্জারের অনুসন্ধান করাই ভারতীয় রপ্তানী- 
বাণিজ্যের একমাত্র সমস্তা নহে। রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের চেষ্টা সফল করা 
উদ্দেশ্য হইলে সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার অর্থনৈতিক ঘটনাবলীর উপরও, 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হুইবে এবং এই সমস্ত কার্য্যকরণের সঙ্গতি 
রক্ষা করিয়া চলার প্রযোজনীয়তা আছে। দৃষ্টানবস্বরূপ পাটের কথা 
ধরা যাক। পাটের পরিবর্তে অন্তান্ত শ্রেণীব তন্ত্র ব্যবহার পাটের কাটতি 
হ্রাস করিয়া দিতে পারে এরূপ আশঙ্কা নিশ্চয়ই আছে। কাজেই পাট রপ্তানী, 
বৃদ্ধি করিতে হইলে বিবিধ শ্রেণীর অনুকল্প তন্তুর মূল্য ও পরিমাণ সম্পর্কেই 
যে কেবল খোজ রাখা দরকার তাহা নহে ; এই সমস্ত তন্তর পরিবর্তে যাহাতে: 


পাটের চাহিদা হয় তজ্জন্ত এদেশে পাটের কি স্তাষ্য মুল্য হওয়া উচিত 


তৎসম্পর্কেও বিশেষ অবহিত থাকা প্রয়োজন । কোন পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির, 
অন্ত সঙ্ঘবন্ধ প্রচেষ্টা আর হওয়ার পূর্বে তৎ্সম্পকিত যাবতীয় সমস্তা সমূহ 
আলোচনা করিয়া নেওয়া উচিত। রোগ কঠিন হইলে কেবল মূল্যবান, 
ওঁষধ দিলেই যে তাহা নিরাময় হইবে. অঁহার নিশ্চয়তা নাই। দেশের 
অভ্যন্তরে রণ্ডানীপণ্যের যথাযোগ্য মূল্য নির্ধারণ, বিদেশে কাটতি বৃদ্ধির, 
ব্যাপক প্রচেষ্টা এবং পণ্য বিক্রয়ের জন্ঠ নূতন বাজারের অস্থুসন্ধনে আমাদের 
রপ্তানী বাণিজ্যের সমস্তাসমৃহ সমাধান করিতে হইলে এই সমস্তই প্রযোজন ।” 
উচিত 





মিন্ধিয়| টীম নেভিগণন কোং 


কান কালিঃ ৫২৬৫ 


রাজারা করিয়া থাকে । 


টন আহাজের নাম টন ৪, 
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ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জন্য আবেদন করুন ৮ 


০০৭ ব্হ্ষদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বিন él 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত £ 


ূ 








টাক! ও বিনিময় 
কলিকাতা *ই আগষ্ট 
- গত কিছুকাল যাবৎ কলিক(তার বাজারে টাকার বেশী রকম স্বচ্ছলত। 
লক্ষিত হুইয়। আসিতেছে। সম্ুতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নানাভাবে . টাকার 
বাজার নামাইয়া রাখিতে সচেষ্ট, হওয়ায় . এক্ষণে টাকার নিক্রিয় স্বস্থলত৷ 
আরও বৃদ্ধি পাঁইতেছে। এগপ্তাহে বাজ্জারে কল টাকার বাধিক শতকরা 
সুদের হার আট আনা হারে বলবৎ ছিল? কিন্তু অল্প সুদের হার সত্বেও 
বাজ।রে কল টাকা গ্রহণে কোন: দিক দিয়াই কোন আগ্রহ লক্ষিত হ্য নাই। 
এসপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার আরও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
হাস পাইয়াছে। গত. ওই আগষ্ট ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটী টাকার 
ট্রেঙ্ারী বিলের. টেণাঁর আহ্বান কর] হুইযাছিল। তাহাতে আবেদনের 
পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৪ কোটা ৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা.। পূর্ব সপ্তাহে 
তাহার পরিমাণ ৪ কোটী ৫৫ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদন 
গুলির মধ্যে ৯৯%/০ আনা দরের সমস্ত ও ৯৯৪৯ পাই দরের শতকরা! ৮৪ 
ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে । বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
. গরত সপ্তাহে ট্রেম্বারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল ৮৩০ জানা 
এসপ্তাহে তাহা ৮১১ পাই নির্ধারিত হইয়াছে। এক সপ্তাহে ট্রেজারী 
বিলের সুদের হার ২ পাই পরিমাণে, হ্রাস পাওয়া খুবই লক্ষ্য করিবার 
বিষয়। 
গত কয়েক মাস যাবৎ, সপ্তাহে ২ কোটী টাকা করিয়া ট্রেঞারী বিল 
বিক্রয় হইতেছিল। আগামী সপ্তাহ হইতে ট্রেজারী বিল বিক্রের পরিমাণ 
২ কোটী টাকা স্থলে ১ কোটি টাকা করা৷ হুইবে বলিযা টবোবণা, করা 
হুইয়াছে। কিছুকাল যাবৎ টাকার ' বাজারে সকল দিক দিয়াই টাকার 
নিঙ্ধিয় স্বচ্ছলতা লক্ষিত হইতেছে। বর্তমানে পূর্বক্রীত ট্রেজারী বিলের 
টাকা 08855 বাবদ ব বেলী প রে টাকি বাজারে নি শি 


ঢু ভবানীপুর 
| ন্যাঙন্চিং ক্কত্বপোত্েশ্ন ভিলও 
I ( স্থাপিত ১৮৯৬ সাল ) 
| 





শাখা অফিস £ ; 
'৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা 










৪ ন্যাশনাল ব্যান নিঃ 


_নিম্মলিখিত সখিত ঠিকানার অসন্ধান ককুন-__- 


ক ও সি ডিং | টেলি: [ 
এ ১**নৎ ক্লাইভ সিরা নাজাতের 


আরম্ভ করায়, টাকার স্বচ্ছলতা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থায় 
নূতন ট্রেক্ষারী বিল বিক্রয়ের পরিমাণ বাভাইয়া দেওয়াই সঙ্গত ছিল। 
Et তাহা লা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের পরিমাণ ১ কোটা 
টাক! পৰ্য্যন্ত হাস করিয়াছেন। সম্প্রতি দেশ রক্ষা বাবদ যে নূতন খণ 
গ্রহণের সঙ্কল্প ঘোষণা করা হুইয়াছে সেই খণ পাওযার সুবিধার্থই যে 
গবর্ণমেপ্ট টাকার বাঁজাব সম্বন্ধে উপরোক্তরূপ কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন 
তাহা বুঝা যায়। অন্ত দিক দিয়া সুবিধাজনক ভাবে টাকা খাটাইবার 
সুবিধা না থাকিলে অনেকেই সরকারী খণ পত্র গ্রহণ করিয়া টাকা 
নিয়োগের স্বষোগ দেখিবে বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস। আর সেন্সন্তই 
তাহারা, ট্রেজ্কারী রিল বিক্রয়ে পরিমাণ হাস করিয়াছেন। এমন কি ট্রেজারী 
বিলের বাধ্িক শতকবা সুদ্রের হারও বিশেষ ভাবে নামাইয়া দিয়াছেন। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২রা আগষ্ট যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৫ কোটী 
২৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা । পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৫ কোটী ৪৪ 
লক্ষ ৮০ হাজার, টাকা ছিল। পুর্ধ সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ২০ লক্ষ টাকা 
সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল | এসপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ২৫ লক্ষ টাকা। 
পূর্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল 
২০ কোটা ৭৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহা ২২ কোটী ১৮ লক্ষ 
১১. হাজার টাকা! দাডাইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেন্টের 
মোট আমানতের পরিযাঁণ ছিল ৩১ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা ও ১৪ কোটী ৭৮ 
লক্ষ টাকা এসপ্তাহে তাহা, যথাক্রমে ২৮ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাক! 


ও ১৭ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। 
অদ্ক বিনিময় বাজ।রে নিম্নব্ূপ হার বলবৎ আছে £ 

টেলি: হুগ্জি ( প্রতি টাকা ) ১শি ৫২&পে 
এ দৰ্শনী ্ রিনি 
ডি এ৩ মাস 5s ১শি ৬৩হপে 
ভিএ ৪ মাস - ্ ১শি ৬্ভহপে 
গিন্ডার (প্রতি ১০০ টাকায় ) ৫৬ 
ডলার ( প্রতি ৯১০০ ডলারে ) ৩৩৩1০ 
ইয়েন | (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৮৩০ 












সপ্তাহে একবার ১০০০২ পর্য্যন্ত চেকে তুলিতে পারিবেন। 


ছয় মাস বা অধিক সমযের অন্ত স্থাধী আমানত ও তিন মাসের 
অন্ত বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। 


নাবিল সদ * 
এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের উপর সুদ... 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৯ই আগষ্ট 
এসপ্ডাহে কলিকাতা শেয়ার বাজারে অপেক্ষাকৃত মন্দার ভাব লক্ষিত 
' হুইয়াছে। একমাত্র কোম্পানীর কাগন্ধ বিভাগে কিছু কাধ্য তৎপরতা 
দেখা গিয়াছিল। এ বিভাগে দামের হারও তেজী ছিল। কিন্ত অন্তান্ঠ 
বিভাগে বিশেষ অবসাদের ভাবই লক্ষিত হইয়াছিল । কয়লার খনি, 
কাপড়ের কল ও পাটকল শেয়ার বিভাগে তেমন কিছুই কাঙঞ্জকারবার হয় 
নাই। রাজনৈতিক অবস্থার জটিলতার জন্ত বাজারে উদ্বেগ আশঙ্কার ভাব 
বর্তমান। তাহা ছাড়া নৃতন ট্যাক্স বসান হইবে বলিয়া জনবর উঠায় সে 
কারণেও ব্যবসায়ীদের দিক হইতে কাজ কারবার বিবয়ে আগ্রহের অভাব 
দেখা যাইতেছে । বর্তমানের অনিশ্চিত অবস্থায় ব্যবসায়ীরা সাহস করিয়া 
কোন বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। বর্তমানে যথাসম্ভব নিক্রিয্ 
নীতি অবলম্বন করিয়া অবস্থার গতি লক্ষ্য করাই তাহারা অধিকতর সমীচীন 
মনে করিতেছেন । 


কোম্পানীর কাগজ ৬ 
বর্তমানে টাকার বাজারে বেশী রকম স্বচ্ছলতার ভাব . বলবৎ থাকার 
দরুণ এবং দেশ রক্ষা বাবদ নুতন খণ গ্রহণ সংক্রান্ত ঘোষণার ফলে এসপ্তাহে 
কোম্পানীর কাগজ বিভাগে বেশ একটু উৎসাহ তৎপরতা. লক্ষিত হইয়াছে। 
গত সপ্তাহে ৩/০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজের দাম ৯০1৮০ আন] 
পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। এসপ্তাহে তাহা ৯০%%০ আন! পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে। 
এসপ্তাহে ৩০ আনা সুদের (১৯৪৭-৫০) সালের খণ ১০১৮০ আনা, 
৪ টাকা স্থদের (১৯৪৩) সালের 'খণ ১০৪০ আনা, € টাকা দের 
(১৯৪৫-৫৫ সালের ) খণ ১১০০/০ আনা, ৩ টাকা সুদের (১৯৪১ সালের) 
খণ ১০১০/০ আনা, ৩ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫ সালের ) খণ ৯০৩/০ 
আনা, ৪ টাকা সুদের ( ১৯৬০-৭০ ) খণ ১০৪৪০ আনা ও ৪0০ সুদের (১৯৫৫- 
৬০) খণ ১০৯/%০ আনার কাছাকাছি দাড়াইয়াছিল। প্রাদেশিক সরকার 
সমূহের খণের মধ্যে ৪ টাকা সুদের পাঞ্জাব বও ১০৩৩০ আন!' ও ৩ টাকা 
ই দিতি ৯৪1০ আনা হইয়াছিল। 
কয়লার থনি 
কয়লার খনি :বিভাগে এসপ্তাহে কাজ কারবার উল্লেখযোগ্য কিছু হয় 
নাই। কয়লা কোম্পানীর শেয়ার মূল্য অনেকটা গত সপ্তাহের অনুরূপ 
হারেই বজায় ছিল। অস্ত বাজারে বিভিন্ন শেয়ারের দাম নিয়ন্ূপ দেখ! 
গিয়াছে £_বেঙ্গল ৩২০ টাকা, চুরুলিয়া ১//০ আনা, -ইকুইটেবল ৩২০ 
আনা, কাড়ি ২৩০ আনা, পেঞ্চভেলী ৩৫।* আনা, ভালগুড়া ৪1/০ আনা, 
খাসিক এও মস্লিয়া ৩%/০ আনা দ্াডাইয়াছে। 


পাট কল 


এসপ্যাহে পাটকলের শেয়ার বিভাগে একটা নিক্ুৎসাহ ভাঁব লক্ষিত | 
হইয়াছে। সম্প্রতি কামারহাটী ও কীকিনাড়া কোম্পানীর গত জুন পর্য্যন্ত | 
ছয় মাপের যে কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হুইযাছে তাহা অনেক দিক দিয়াই ) 


সন্তোষজনক বল! চলে। কিন্তু মেসার্স এণ্ড ইউল' কোম্পানী পরিচালিত, 
কোম্পানী সমূহের যে কাৰ্য্য বিবরণী' প্রকাশিত হইয়াছে তাহা তেমন 
আশাপ্রদ নহে। অস্ত বাজারে নিম্নরূপ দরের হার বজায় ছিল_ বালী 
€ প্রেফ১) ১৩৭ টাকা, ফোর্ট গ্লোষ্টার (প্রেফ১) ১৫৪ টাকা, স্কাশনেল ১৯৮০ 
আনা, গ্যাংলো ইণ্ডিয়া ( প্রেফ ) ৮৭ টাকা, হকুমটাদ প্রেফ) ৮৭ টাকা। | 


বিবিধ ' 


বিবিধ কোম্পানী সমুহের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শেয়ারের মূল্যের 
দাম এসগাহে অপেক্ষাকৃত নিয় দেখা গিষাছে। গত ২রা আগষ্ট বাজারে 


আধিক জগৎ 





[ ১২ই আগস্ট, ১৯৪০ 








আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 

ও কোম্পানীর কাগজের, নিক্বরূপ বিকিকিনি হইয়াছে := 
রা কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ €ই আগষ্ট ৭৮২ ৭৮%০। 

২৮০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ৭ই-৯৫৪৮০ ৯৫৭৩/০ | 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ «ই--৯০%০ ), ৬ই--৯০1০ ; ৭ই__৯০1/০ 
৯০০ ; ৮ই-_-৯০0/০ ৯০০ ৯০1০ | | 

৪৯ সুদের খ্ণ (১৯৬০-৭০ ) ২রা-_-১০৪৪০ ১০৪৮০ ১০৪৪০/০ ; 
৯০৪1০ ১ ৭ই_ ১০৪০ ; ৮ই--১০৪$০। 

৫২ সুদের খণ (১৯৪০-৪৩) ২র1--১০০1%০ | 

€ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) খরা_-১১০০ ১১০/০; 
৯১০1%০ ) ৭ই_১১০]০ ১১০l০/০ ) ৮ই--১৯০1০ ১১০০/০ | 

' ৩৯ ম্থদের খুণ (১৯৫১-৫৪) ৭ই--৯৬৭/০ ৯৭২ । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রা আগষ্ট--৯৯২ ৯০০২ ৯৯০ ১০০৭০ ১০০২ ৫ই-- 
১০১২ ১০০৯ ৯৯৪০ ১ ৬ই--৯০০৯ 7৯০১৯ ৯৯৪০ 5 ৭ই--৯৯।০ ০০/০ ; 
৮ই--১০০২ ১০১২।  ইনম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক_-€ই সেঃ আদায়ী) ১৪৬০২ 
৭ই-_(ক্টি) ৩৬৬২ । : 


৬ই-_- 


৬ই-_-১১০। 


রেলপথ - 

' “ছাওড়া-আমতা রেলওয়ে_২রা আগষ্ট ৯১২। হোঁপিয়ারপুর দোয়াব 
রেলওয়ে-__৫ই ৯৮৫০ ; ০, ৯৮২। সাড়া সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে 
€ই ৯৮ । 

' কেশোরাম_২রা আগষ্ট প্রেফ) ১১১২) ৬ই--১১৪২। বাসন্তী 
৫ই ২%০। নিউভিন্টোরিয়া ৬ই (প্রেফ) ৪/০ ue. ণই-_81/০ ; Vই—8\ 
8৬/০। * 

কয়লার খনি j 

বেঙ্গল_২রা আগষ্ট ৩২০২1 টালচর-২রা ১1/৭ ) ৬ই--১/৮০। 

ওয়েষ্ট ভামুরিয়া_ রা ২৬২ ২৬।০। ইকুইটেবল-_€ই ৩২1০1 ভালগোরা-_ 


€ই ৩৪০ ৩/০ ; ৭ই__৩॥০ ৩৪৮০ ৪২) ৮ই--৪২ 81০1 পামলা- 
৬ই ১।০। চুরুলিয়া--৭ই ১1০) ৮ই--১৩০ ১/৩০। হইউনিয়ন--৭ই 
৩৪১২ ৩৪।০ | 

পাট কল 


চিতাতালসা__২রা আগষ্ট ১০/০ ১০/০ । কামার-হাটী__২রা ৪৮২০ 
বালী--৭ই (প্রেফ) ১৩৭২ ৯৩৮২) ৮ই--৯৩৭২।- নেলিমারিয়া__১০॥০ 
১০৫৮০ | ডেণ্টাঁ-৫ই ৪০৫২1 ভ্তাশন্যাল_-৫ই ১৯৪০ $ ৬ই--১৯৮০ ; 
৬ই-_-১৯॥০ ইনি 1 


ইউনিয়ন ব্যা্ধ বব বেন লিঃ 
৮নং ক্লাইভ. ফ্রীট, কলিকাতা । 


ফোন :-কলিঃ-৯১৬ এবং ১৪৬২ 


লভ্যাংশ 2১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে আয়কর বজ্জিত 
শতকরা বাধিক ৫২ টাকা দেওয়া হইয়াছে । 





সব্ধ প্রকার ব্যাঞ্কিং কার্য করা হয়। 
অর্বর্ক্র শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্যক । 


ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৬৮০ আনা ও 
স্টীল, কর্পোরেশনের দাম ১৫1/০ আনা ছিল। অস্ত তাহা যথাক্রমে ২৬০ 
আনা ও ১৫ টাকা দাডাইয়াছে। | 


৯৯০০৮577245 [| 
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বারা কর্পোরেশন--২রা আগষ্ট ৫২ ৫1০ edo ৫/০ $ ৫ই--৫/০ ৫1/০ 
:৫৯ 3 ৬ই--৫৯ 3 ৭ই--৫1/০ ৫২3 ৮ই--৫/০ ৫1/০ ৫২। কনসৌলিডেটেড, 
টিন-_২রা ২৮০ ৩২১ ৫ই--৩০ ; ৬ই--২৮০ ২৮০০ ৩২ ৮ই__২%৮০ | 
'ইপ্ডিয়ান কপার-রা ২/০ ২০০ ২২ ৫ই_২২ 3 ৬ই-_২২ ২৮০ ২২ 
৭ই--২২ ১৪৩০ ২২ 3 ৮ই-7-১৪/০ ২/০ ২২1 রোভেসিযা কপার--২রা 


Wo ho | : 
ইলেকটি ক কোম্পানী 
তাগলপুর ইলেকটি,ক__২বা, আগষ্ট ৭৮০ ৮২। বেনারস ইলেকটি,ক__ 
ই ১৩1 বেঙ্গল টেলিফোন--৫ই (অভি) ১৬৯৪ ৬ই--+১৫৪০ ১৬২ 


১৫৪৮০ ১৬৮০ | 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 
ইপ্ডিয়ান আঘরণ এযাওড ষ্টীল--২রা আগষ্ট ২৬।০ ২৬০ ২৬০) ৫ই_ 
3৬15 ২৬1০) ৬ই-_২৬1০ ২৬০ ২৬1০.) ৭ই-_ ২৬1০ ২৬1০ ২৬।০ 3. ৮ই-- 
২৬1/০ ২৬|০ ২৬।০ ২৬০। ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং_২রা (অভি) ৮1০] 
হুকুটাদ স্টাল_৫ই (প্রেফ) ১১০ ; ৮ই--(অভি)-৭1%০ ৭0৮০ ৭1০ (প্রেফ) ১/০ 
১।৮০ | সীল কর্পোরেশন__২রা (অডি) ১৫%০ ১৫২ ১৫/০ ১৫1/০ ১৫২ 
/ €প্রেফ) ১০০॥০ ৯০০২ ৯০০1০ ৯০১1০ $ ৫ই-__১ €২₹ ১৫1০ ১৫/০ (প্রেফ) 
৯০০৪০) ৬ই--১৫২ ১৪৪৩০ ১৪৪০) ৭ই--১৪৪৩/০ ১/০ ১৪৮৩/০ ; 
৮ই-_-১৫২ ১৪৪০০ ১৫২ (প্রেফ) ১০০০ ৯০৯৮০ | কুমারটুলী ইঞ্জিনিয়ারিং 
ই (অভি) ৩/০ ; ৮ই-_(জডি) ৩//০। ডি. 4 
চিনির কল 
কেক এযাণ্ড কোং-২রা আগষ্ট ৮৪০ ) ৬ই--৮1/০ ৮৮৮০ | রাজারা 
১৩২ ১৩০ 3 ৫ই--১৩২$ ৬ই-_+১২৪০ ১৩২১ ৭ই--১২০ ৯২॥০ 5 ৮ই__ 
১২৮০ | চম্পারণ-_€৫ই ১০২ | 
| চাঁ বাগান " 
পাত্রকোলা__২বা আগষ্ট (প্রেফ) ১৩৭২ । গোহপুর--€ই ৪৮০ ৪1০। 
.তেজপুর-_€ই (অভি) ৭২ ৭০) ৬ই--১১॥০। বিশ্বনাথ__৭ই ২১২ ৮ই- 
২৯৯ ২১০। তুকভার--৮ই ৪১ 
ধ 
ডানলপ রবার__২রা আগষ্ট (অভি) ২৯০ ২৯1০; ৬ই--(অি) ২৯1০ 
-২৯॥০। বুটীশ বর্মা পেট্যোলিয়াম_২রা ৩৮/০ ৩৮৮০) ৭ই--৩৪০। 
;টিটাগভ পেপার-_ ২রা (অভি) ১৪।০ ১৪৩০) ৫ই--১৪৩/০ ৯৪।০ ১৪/৩/০) 
৭ই--১৪০ ১৪%/০) ৮ই--১৪1৬/০ ১৪৮০/০ ১৪7৮০ | আসাম সম্জ--২রা 
-হা/০ ) ৬ই--২॥০০ ) ৭ই_-২৮০ | বেঙ্গল আসাম ষ্টীম্‌সিপ--২রা (প্রেফ) 
৯৪০1 বি, 'আই, কর্পোরেশন_€ই (অডি) ৩%/০ ৩॥%০ ৪/০ (প্রেফ) 
১৫৫1০ ১৫৬|০ ১৫৫২ ) ৬ই--৩৮৮০ ৪২ ude 8৪/০ ৪২) ৮ই_৩%০০। 
মেদিনীপুর জমিদারী__৬ই ৬৮৯ ৬৮/০ ৭০২) ৮ই--৬৯২ | 


- 1011110101111011011111111100710)111011101]11010101/01]1]0 এ omen গাযাাথাাযাঠাণ 
= উলিগ্রাম “প্রবর্তক” শস্বথাপিত_১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪*২ 


ওন্বতুক্ক ম্যাক ভিলও 
৬১নৎ বন্থবাঁজার স্ট্রীট, কলিকাতা! । 
শাখা :_যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম’ 
সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 


+++ Bio 
বির ul সি ২১০ আনায় **. ২৫২ টাকা 
৩» i + flo 5 ৪৩২ টাকায় *** ৫০৯২ sy 
৫ ll r ৫ ৬২. ll ৮৬৯৭ 5 ৬৩ ৯০০৯২ és 
প্রভিডেণ্ট ফণ্ড i 


মাসিক ১*২ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬.২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩*৯ টাকা । মাসিক ১১ টাকা হইতে ১০২ পর্য্যন্ত জমা লওর! হয়| 
হুদ শতকরা ৬২ হারে চক্রবুদ্ধ 
চলতি হিসাবের 0০৩৮ ৪/০) সুদ শতকরা ১৪০ টাকা । 
 “সেভিংজ ব্যাঙ্ক'এর সুদ শতকরা ৩২ টাকা 
শতকরা বাধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 


01111110111]111]1]]11111111]11101111111]10 Azone onium = 


টিটি 
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ডিবেঞ্চার 
৩০ সুদের (১৯৫৬-৬৩) হাওড়া ব্ৰিজ্ত ভিবে:_২রা আগষ্ট ৯৪২ 1 
৬২ সুদের (১৯৩৯-৪৯) ছকুমটাদ ভুট-(৪র্থ মর্ট গেজ) ২রা ৯৬০ 1 
৪২ স্থদের (৯৯৩৩-৫০) কলিকাতা মিউনিসিপাল ডিবেঃ--৭ই ৬২০ । 


কলিকাতা ৯ই আগষ্ট 


এসপ্ডাহে কলিকাতার বাক্কারে পাটের বিকিকিনি বন্ধ ছিল! ফাটকা 
বাজারের- বাহিরেও এসপ্তাহে কাজ কারবার বিবয়ে একটা মন্দা লক্ষিত 
হইয়াছে। পাটকলওয়ালারা এখন পাট ক্রয় বিবয়ে তেমন কিছু আগ্রহ 
দেখাইতেছে না! ফলে দামের হার অনেকটা নিয়স্তরে বলবৎ আছে। 


থলে ও চটের বাজারে বর্তমানে মন্দা চলিতেছে । অপরদিকে এবার পাট 


ফসল ভাল হওয়ার দরুণ শীঘ্রই মফঃস্বল হইতে বেশী পরিমাণ পাট আমদানী 
হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে । সেজন্য দামের হারও বর্তমানের তুলনা 
নামিয়া যাওয়ার নমুনা লক্ষিত হইতেছে । এই অবস্থায় পাটকলওয়ালার! 
বর্তমানে বেশী পাট কেনার গরজ বোধ করিতেছেন না। অপেক্ষা করিষা 
থাকিয়া ভবিষ্যতে অপেক্ষাকৃত সন্তাদরে পাট কেনার চেষ্টাই তাহারা সমীচীন 
মনে করিতেছেন। মফঃম্বলের খবরে প্রকাশ বর্তমানে পাট প্রধান জেলা 
সমূহে ভালরপ বৃষ্টি হইতেছে । আর তাহাতে পাট কাটিয়া ভিজান স্থুবিধা- 
জনক হইয়া দাড়াইয়াছে। গত ৩রা আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে 
মকঃক্খল হইতে ১ লক্ষ € হাজার বেল পরিমাণ পাট আমদানী হইয়াছে । 
গত বৎসর এই সমযে ৮১ হাজার বেল পাট আমদানী হুইয়াছিল। 

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাছে পাটকলওয়াল।রা সামান্ত পরিমাণে 
পট ক্রয় করিয়াছিল। এসপাহে ইণ্ডিয়ান জাত শ্রেণীর পাট মিডল প্রতি 
মণ ৮০ আনা ও বটম ৭]০ আনা ছিল। ইণ্ডিয়ান ডিষ্টক্ট শ্রেণীর পাট 
মিভল'৮ টাক! ও বটম ৭ টাকা ছিল। পাকা বেল বিভাগে ফাষ্ট শ্রেণীর 
নূতন পাট প্রতি বেল ৪৭ টাকা ও লাইটনিং শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৩৪৪০ 
দাড়াইয়াছিল। রপ্তানীর জন্ত ফাষ্ট শ্রেণীর নূতন পাট প্রতি বেল ৪৩।০ আন! 
দরে বিক্রয় হইয়াছিল। | 

থলে ও চট 

এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজার প্রথমদিকে কিছু চড়া ছিল। কিন্ত পরে 

বাজারে একটা মন্দার ভাব স্থচিত হয়। গত ২রা আগষ্ট ৯. পোর্টার চটের 


দাম ৯৩৮০ আনা ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১৪৮৮০ আনা ছিল। অন্ত তাহা 


যথাক্রমে ৯4/০ আনা ও ১৩/০ আনা দরাভাইয়াছে। 
| সোনা ও বূপা ্‌ 
কলিকাতা, ৯ই আগষ্ট 


এসপ্তাছে বোস্বাইএর বাজারে সোনার দরের হার অনেকটা পূর্ববকার 
হারেই বলবৎ ছিল। গত €ই আগষ্ট বোগ্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার দর ছিল 


৪১৮৯ পাই। ৬ই তাবিখ তাহা ৪১৬৩ পাই দাড়ায় । ৭ই তারিখ তাহা 


০ বৎসর সতঅব সহিত 
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,রূপার দর ছিল ৬২1০ আনা । ৬ই তারিখ তাহা ৬৩ টাকা হুয। 


দিবে বলিয়া বিশ্বাস । 


৪৪৬ 





৪১৩৬ পাই দাড়াইয়াছে। লগুনের বাজারে সোনার দর ৮ পাঃ ৮ শিলিং 
হাঁরে (সরকারী ভাবে স্থিরীকৃত ) বলবৎ ছিল । 

কলিকাতার বাজারে গত ২রা আগষ্ট প্রতি তরি সোনার দর ৪১1%০ 
আনা ও বডালবার ৪১//০ আনা ছিল। অন বাজারে তাহা যথ্বাক্তমে ৪১৪০ 
আনা ও ৪১৩০ আনা দাড়াইয়াছে। 

এসপ্তাহে বোষ্বাইয়ের বাজারে রূপার দরের হার পূর্ব সপ্তাহ্থেব অনুরূপ 
হারে উঠানামা করিয়াছে । গত €ই. আগষ্ট বোশ্বাইষে প্রতি ১০০ ভরি 
: fl 
তারিখ তাহা ৬৩|০ আনা ্বাডায়। ৮ই তারিখ তাহা হয় ৬৩1/০ আন! । 


: অদ্য ঈই তারিখ তাহা ৬৩1/০ আনা দাড়াইয়াছে। 


. লগুনের বাজারে গত ২লা আগষ্ট প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল 
॥২২৯ড পেনী ৷ অন্য বাজারে তাহা ২৩৯ পেনী দাডাইয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে গত ২রা আগষ্ট প্রতি ১০০ ভরি ব্ূপার দর ৬২৮০ 


, আনা ও এ খুচরা দর ৬৩ টাকা ছিল। অন্ত বাজারে তাহা যথাক্রমে ৬৩1০ 


আনা হইতে ৬৩০ আনায় দীড়াইয়াছে। 
্‌ কলিকাতা, ৯ই আগষ্ট 
আলোচ্য ঘপ্তাহে স্থানীয় চিনির বাজারে কোনরূপ আশা আকাম্ার 


ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। চিনির চল্তি বাজার দর মণপ্রতি ছুই আনা 
হইতে তিন আনা মাত্র হাস পায় অথচ চিনির কলের সহিত নূতন কারবাব 


সম্পর্কে উহার মূল্যের হার পূর্ববর্তী সপ্তাহ অপেক্ষাও প্রতিযণ আট আনা £ 
হইতে এক টাকা! পর্য্যন্ত কম গিয়াছে। কতিপয় চিনির কলের পক্ষে ধু 
“রিবেট' স্বরূপ,,বহু অল্প হারে চিনি বিক্রয় করিতে চেষ্টা কর! হয়; কিন্ত $ 
বর্তমান মুল্যের হারও বজায় থাকিবে কিনা তথ্সঙ্বন্ধে ব্যবসায়ীদের মনে তু 


' একটা অনাস্থার ভাব প্রকট হ্ইয়! উঠিয়াছে এজন্ত উল্লেখযোগ্য কোন 
কারবার সম্পন্ন হইতে পারে না। বর্তমানে যুক্তপ্রাদেশিক ও বিহার গবর্ণ- 


: মেট আুগার সিগ্ডিকেটের সরকারী অনুমোদন পুনঃ প্রবর্তনের আদেশ | 
' দিষাছেন ) তবে সিণ্ডিকেটের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের যে সকল সর্ত হইযাছে | 


এবং উহাকে য়ে সরকারী কমিশনের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হইবে তাহার কার্য্য- 
ক্রমের উপরই চিনির বাজার অনেকাংশে নির্ভর করিবে। | 

কলিকাঁতার বাজারে ৫০ হাজার বস্তা চিনি মজুদ আছে বলিয়া 
অনুমিত হয়। | 


তুলা ও. কাপড় 

চা কলিকাতা, ৯ই আগষ্ট 

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে সুদূর প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
এবং বিদেশের বাজার হইতে নিরুৎসাহজনক ' সংবাদে বোম্বাইএর বাজারে 
তুলার মূল্য হাস পায়। এইরূপ হ্বাসপ্রাপ্ত মূল্যেই রপ্তানীকারকগণ সাংহাই ও 
জাপানে রপ্তানীর জন্য কিছু তুলা ক্রয় করে। বোম্বাইএর বাক্ার বোরোচ 
জুলাই-আগষ্ট ১৭৭%০ আনায়, এপ্রিল-মে ১৯৫1০ আনায় এবং ওমরা ডিসেম্বর 
১৭২২ টীকাষ এবং বেঙ্গল ডিসেম্বর ১৮৩/০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। সম্প্রতি 
কয়েক সপ্তাহ হইল বহু পরিমাণ মিশরীয় তুলা বোস্বাইএ আমদানী হইয়াছে। 
এইরূপ বিদেশী তুলা আমদানীর ফলে ভারতীয় তুলার বাজ্ধারে মন্দা দেখা 


কাপড় 


পা ভাৰ দেখা 
দেয়। বিহার ও যুক্তগ্রদেশ প্রভৃতি দেশের বাজার হইতে উৎসাহজনক 
কার্তকারবারের কথাবার্তা আরিস্ত হইযাছে। বর্তমানে পুজার জন্য কারবার 
বৃদ্ধির হুচনা দেখা দিয়াছে। মুল্যেরও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইতেছে । 


চে 


আধিক জগ্গৎ 


হয় ৪১৮০ আনা। ৮ই তারিখ তাহা ৪৩৯ পাই হুষ। অন্ত বাজারে তাহা 





দি মাঠ ব্যাঙ্ক অব ইতিয়। নি 
{ 





| টাকা উঠান যার চল্তি (০০৬৮৫০6 ) হিসাব $--২২ টাকা । 
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কলিকাতা, *ই আগষ্ট 


[১২ই আগষ্ট, ১৯৪৭ 





কলিকাতা, ৯ই আগষ্ট’ 

আবোচ্য সঙাহে আত্র-লবগাক্ত দর চামড়ার বাজারে কিছু উন্নতি 
দেখা যায়। অন্ঠান্ত শ্রেণীর গরুর ‘চামডার বাজারে কোন কারবার সম্ভব 
হয় নাই।, ছাগলের চামড়ার বাজ্ধার তেভী ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে 
বিভিন্ন প্রকার চামড়ার বাজারে নিগ্নোক্তরপ কারবার হইয়াছে। 

ছাগলের চামড়া _-পাটনা ১৫. হাজার ২ শত টুকরা ৪৫২-৫৫২ হিঃ 3 

ঢাকা-দিনাজপুব ১৯ হাজার টুকরা ৫০২-৬৫২ হিঃ) আদ্র-লবণাক্ত ১৬ 
হাঁজার.৭৫০ টুকরা ৪৫২-৬০২ হিঃ রী 

এতদ্ব্যতীত পাটনা ৩ লক্ষ ৩ হাজার, ঢাঁকা-দিনাজপুর ২ লক্ষ ৪ হাজার 
৫ শত এবং আদ্র-লবগাক্ত ১৫ হাজার ৮ শত টুকরা ছাগলের চামভা' 
মন্ডুদ ছিল । | 

একল চারা সাধারণ ৩ হাজার টুকরা ৫৮০ হিঃ ;- 
আদ্র-লবণাক্ত >> হাজার ৬ শত টুকরা প্রতি “টুকরা ৮০ আনা হইতে 
|৬ আনা ছিঃ । 

অজুদ চামড়ার পরিমাণ নিয়রূপ ছিল :__টাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ১৪ ূ 
হাজার ৭ শত; আগ্রা-আ্সেনিক ৭ হাজীর ৮ শত ; দ্বারভাঙ্গা-বেনারেস - 
১ হাজার ) দ্বারভাঙ্গা-পৃণিরা ৭ হাজার ৭ শত) নেপাল-দাঞ্জিলিং ৪ হাজার 
১ শতণ রাচি-গয়া ৪ হাজার ১ শত, গোরক্ষপুর-বেনারস ৪ শত,. 
দার্জিলিং-আসাম লবণাক্ত ২ শত; সাজিব হারার । বত! | 





থর সে ও টিটি বি 
_ আইবাদবি বিশ্বাস ও সহামুভুতিতে জ্ুত প্রত উন্নতিমীল 


সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয় বশী 








হেড অফিস £ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস £ ৪২, ক্লাইভ ষ্ট্রী | 


"এই ব্যাঙ্ক সম্পুর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার সুযোগ 

" স্ববিধারজন্য সর্বত্র অৰ্জ্জন করিয়া আসিতেছে । 
স্থায়ী আসানতের সুদ £--৪২ হইতে ৭২ টাকা | সেভিংস ব্যাঙ্কের সুদ ৩২ চেকে (8. 
৫ বৎসরের ক্যাশ { 
সার্টাফিকেট ৭৫২ টাকায় ১**২) ৭]* টাকাষ ১*২ টাকা। 
বিস্তৃত বিবরণের অন্ত পত্র লিখুন বা! ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ ককুণ। 
শাখাসমূহ কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), নারাষণগঞ্জ, 

রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটাকছডী । 
সর্বত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেণ্ট আবশ্যক । 
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' এজেন্সি বাংলা ও আসামের সর্ব্বত্র। 


ম্যানেজিং ডিরেইর-_ 
ভূধর দাস বাহাদুর, এডভোকেট, গভর্ণমেন্ট প্লিডার কুমিল্লা 
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মাময়িক গরম 





| পাট ও বাঙ্গল! সরকার 

নানাদিক দিয়া প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্ট হওয়ায় পাটের দর সম্পর্কে 
এবার একটা বড় রকম সঙ্কটের সূচনা হইয়াছে । কিন্ত এরূপ 
অবস্থায়ও বাঙ্গলার, মন্ত্রীমণ্ডল তাহাদের অব্যবস্থিতচিত্ততা কাটাইয়া 
উঠিয়া এখন পর্ধ্যস্ত পাঁট সম্পর্কে কোন প্রকৃত সছুপায় বিধানে যত্ববান 
হইতেছেন না ইহা নিতান্ত দুঃখের৷ বিষয়। বিদেশের বাজারে পাটের 
চাহিদা কমিয়া যাইতে. থাকায় কয়েক মাস পুর্ব হইতেই পাটের 
বাজারে একটা অব্সাদের ভাব স্থষ্ট হয়। পাঁটচাষ বিষয়ে কোন 
নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুস্যত না হওয়ার ফলে' পাটের ভবিষ্যৎ আরও বেশী 
পরিমাণে অনিশ্চিত হইয়া উঠে.। ফলে পাটের মূল্যও বিশেষভাবে 
হাস পাইতে থাকে । বাঙলা সরকার সে অবস্থায় পাটের দাম চড়া 
রাখিবার জন্য ফাটকা বাজারে পাটের নিয্নতম' মূল্য ৬০ টাকা! হারে' 
বাঁধিয়া দিয়া একটি অডিনান্স, জারী করেন। কিন্তু পাটের বাস্তব 
চাহিদা ও সম্ভবপর যোগানের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া কৃত্রিম উপায়ে 
দাম চড়া রাখিবার এই চেষ্টা, ব্যর্থ হইয়া যায়। সরকারী বিবরণ 
_ অন্গসারে এবার গতবারের তুলনায় শতকরা ৩৪ ভাগ বেশী জমিতে 
পাটের চাষ হইয়াছে । যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার অন্ততঃ 

১ কোটি ৩ * লক্ষ বেল পাঁট উৎপন্ন, হইবে বলিয়া ব্যবসায়ী: মহলের 
ধারণা] অথচ চাহিদার অবস্থা যেরূপ বুঝা যাইতেছে তাহাতে এবার 
এ পাটের অর্ধেকের বেশী কাটতি হইবে বলিয়া মনে হয় না। গত 
বৎসর পাট কলওয়ালারা ৭০ লক্ষ বেল. পাট ক্রয় করিয়াছিল। 
এবার পাটকলের সাপ্তাহিক কাজের সময় ইতিমধ্যে ৫৪ ঘণ্টার স্থলে 


৪৫ ঘণ্টা পর্য্যস্ত হাস করার ব্যবস্থা হইয়াছে । তাহার উপর সম্প্রতি 
আবার মাসে এক সপ্তাহ করিয়া পাটকলের কাজ একেবারেই বন্ধ 
রাখার প্রস্তাব উঠিয়াছে।' এ অবস্থায় এবার পাটকলগুলির দিক 
হইতে ৫০ লক্ষ বেলের বেশী পাট প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয় 
না। বিদেশেও এবার ১৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট কাটতি হওয়ার 
আশা নাই। কাজেই এবারের উৎপন্ন পাটের মধ্যে শেষপর্য্যস্ত ৬৫ 
লক্ষ বেলের মত পাটই উদ্ধ ত্ত থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । এই 
এই অবস্থায় স্বভাবতঃই পাটের দর বেশী রকম নামিয়া যাইতেছে । 
ফাটকা বাজারে গবর্ণমেণ্টের নিদ্ধারিত নিম্নতম দরে পাটের ক্রেতার , 
অভাব ঘটিয়া এ বাজারে ইতিমধ্যেই বিকিকিনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। 
ফাটকা বাজারের বাহিরে প্রথম শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৪০ টাকার 
মত নিয় দরে বিক্রয় হইতেছে। মফম্বলে অনেকস্থলে প্রতি মণ 
৫ টাকা দরে পাটের বিকিকিনি আরম্ত হইয়াছে বলিয়া খবর পাঁওয়া 
যাইতেছে । এখন পধ্যস্ত এবারের নুতন পাট বাজারে বিশেষ কিছুই 
উপস্থিত হয় নাই। কিন্ত তাহা সত্বেও বাজারে পাটের 
দর এইরূপ কম যাইতেছে। এক্ষণে ভালরপ: বৃষ্টি হওয়ায় প্রায় 
সমস্ত পাট প্রধান জেলাগুলিতে পাট কাটিয়া ভিজান সম্ভবপর হইয়া 
উঠিয়াছে। আর তাহার ফলে বাজারে বেশী পরিমাণ নুতন পাট 
আমদানী হইতে আর বিলম্ব নাই। বেশী পরিমাণে নুতন পাট 
বাজারে উপস্থিত হইলে দামের হার যে বর্তমানের তুলনায় আরও 
নামিয়া যাইবে তাহা সহজেই অনুমেয় । 


নি 


88৮ 


শপ শীশিশী 





আধিক জগৎ 


[ ১৯শে আগষ্ট, ১৯৪০ 





বাঙ্গলার অগনিত পাটচাষীর স্বার্থ যে আজ এইভাবে বিপন্ন 
হইতে চলিয়াছে তাহার মূলে বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রী মণ্ডলীর অব্যবস্থিত 
চিত্ততা ও অকর্মন্ততাই একাস্তভাবে দায়ী ৷ দুঃখের বিষয় বর্তমানের 
মারাত্মক অবস্থা লক্ষ্য করিয়াও তাহারা পাটচাষীদের সাহায্য কলে 
এখনও কোনও স্ুসন্কল্লিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করিতেছেন না । 
পাটের নিয্নতম মূল্য সম্পর্কে তাহারা যে অঙিনান্স জারী করিয়াছেন 
এ মাসেই তাহার মিয়াদ শেষ হইবে। কিন্তু তাহা ভবিষ্যতে ব্জায় রাখ! 
হইবে কিনা তৎসম্বন্ধে তাহারা তাহাদের মনোভাব এখনও ব্যক্ত 
- করিতেছেন না। তাহা ছাড়া পাটের মূল্য আরও পড়িয়া যাওয়ার 
মুখে তাহার প্রতিকারের জন্য সম্ভবপর কোন বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
সম্বন্ধেও তাহাদের অহেতুক দ্বিধাগ্রস্থ ভাবই লক্ষ্য করা যাইতেছে । 
পাটের বাজারে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে 
গবর্ণমেন্ট যদি এক্ষণে উৎপন্ন পাটের একটা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 
অংশ কিনিয়া লইতে পারিতেন তবে পাটের দর চড়া রাঁখিবার একটা 
উপায় হইত। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের সেরূপ অর্থসঙ্গতি নাই। 
এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেপ্টের সমক্ষে একটি মাত্র পন্থা রহিয়াছে । 
তাহারা যদি এখনই একথা ঘোষণা করেন যে আগামী বৎসরে তাহারা 
কৃষককে বর্তমান বৎসরের তুলনায় অর্ধেকের বেশী জমিতে পাটের 
চাষ করিতে দিবেন না এবং কোন অবস্থাতেই তাহারা এরূপ সঙ্কল্প 
হইতে ব্চ্যিত হইবেন না তাহা হইলে এবার পাঁটের কিছু মূল্য হইতে 
পারে। আমরা এই পন্থা অবলম্বনের জন্য পূর্বেও একবার গবর্ণ- 
মেন্টকে অন্থুরোধ করিয়াছি। অগণিত পাটচাষীদের স্বার্থের কথা 
ভাবিয়া এক্ষণে পুনরায় সেবিষয়ে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করা আমার কর্তব্য বোধ করিতেছি । 

শেমডাইজ কোম্পানীর মালপত্র বিক্রয় 

বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বের জান্মাণী হইতে ভারতবর্ষে 
প্রতি বৎসর ২ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের রঞ্জন ও রাসায়নিক 
দ্রব্য আমদানী হইত। এই আমদানীর বিলিব্যবস্থা! করিবার জন্য 
গত ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে জাম্মাণদের উদ্ভোগে 
ও মূলধনে শেমডাইজ লিঃ নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। 
' বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার পূর্ব পর্য্যস্ত ভারতের বাজারে ইম্পিরিয়াল 
কেমিক্যাল ইণ্ডান্তিজ নামক সুপ্রসিদ্ধ বৃটিশ কোম্পানীর উহাই 
একমাত্র প্রতিন্বী প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে ভারত সরকার শক্রপক্ষীয় কোম্পানী বলিয়া এই কোম্পানীর 
কাজ বন্ধ করিয়া দেন এবং কোম্পানীর গুদামে যে সমস্ত রঞ্জন ও 
রাসায়নিক দ্রব্য ছিল তাহা বিভিন্ন শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী 
উহাদের মধ্যে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করেন । 
গবর্ণমেন্টের এই  কার্য্যপ্রণালী ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
পরিচালকদের সহযোগিতা ও সমর্থন লাভ করিয়াছিল । 

কিন্তু সম্প্রতি ভারত সরকার এই দায়িত্বভার পরিত্যাগ করিবেন 
সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং শেমডাইজ কোম্পানীর যাবতীয় মজুদ মাল 
বিক্রয় করিবার জন্য ক্রেতাদের নিকট হইতে টেগার আহ্বান 
করিয়াছেন। গবর্ণমেগ্ট যদি উক্ত কোম্পানীর মজুদ মালপত্র বিভিন্ন 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রয়োজনানুরূপ ভাবে বিক্রয় করিবার দায়িত্ব 
অন্যের উপর ন্যস্ত করিতে চাহেন তাহা হইলে তাহাদিগকে কেহ 
বাধ দিতে পারে না। কিন্তু উহারা যে ভাবে টেগ্তার আহ্বান 
করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে শেমডাইজ কোম্পানীর গুদামে মজুদ 
১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা মূল্যের রং ও রাসায়নিক দ্রব্য ইম্পিরিয়াল 
কেমিক্যাল ইপ্তাপ্ত্রিজের হাতে সমর্পণ করাই তাহাদের মনোগত 


অভিপ্রায়। কেননা টেণ্ডার প্রদানের এক্নপ সর্ত দেওয়া হইয়াছে যে 
শ্যাহারা শক্রপক্ষীয় রঞ্জন শিল্পের সহিত কোনওরূপে সংশ্লিষ্ট ছিল, 
যাহাদের সন্তোষজনক উপায়ে এই ব্যবসা চালাইবার মত কারিগরি 
বিদ্যা নাই এবং বৃটিশ ভারতে যাহার! বরাবর রঞ্জন দ্রব্য ও রাসায়নিক 
দ্রব্য আমদানী করিতে সমর্থ হইবে না” তাহাদের টেগার গ্রহণ 
করা হইবে না। এইসব সর্ত একমাত্র ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল 
ইগ্ডাপ্্িজিই পালন করিতে সমর্থ! কাজেই গবর্ণমেন্ট যদি এইসব 
সর্ভের কড়াকড়ি লাঘব না করেন তাহা হইলে ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল 
ইপ্তাপ্ত্িজ ছাড়া আর কেহই শেমডাইজের এই এক কোটি ৪০ 'লক্ষ 
টাকা মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে না । 

ভারতীয় শিল্পের পক্ষে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত অনিষ্টকর হইবে । 
শেমডাইজের গুদামে, এমন সব রাসায়নিক দ্রব্য রহিয়াছে যাহা 
ভারতীয় অনেক শিল্প এবং বিশেষ ভাবে বয়ন শিল্পের পক্ষে 
অপরিহার্য । এইসব জিনিষ যদি ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্টিজের 
হস্তগত হয় তাহা হইলে ভারতীয় বিভিন্ন শিল্প যে উচিত মূল্যে এবং 
প্রয়োজনান্ুরূপ ভাবে এইসব রাসায়নিক দ্রব্য পাইতে পারিবে 
তাহার কোন মিশ্চয়তা নাই। অক্রাবস্থায় গবণমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত 
টেণ্ডারের সর্ত দেখিয়া ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ যে 
বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবেন তাহার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নাই। আমরা 
অবগত হইলাম যে এই ব্যাপারে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স ভারত 
সরকারের বাণিজ্য বিভাগের নিকট একটি বিবৃতিপত্র প্রেরণ 
করিয়াছেন এবং কোন ভারতীয় প্রতিষ্ঠানকে এইসব রঞ্জন ও 
রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রয়ের ভার দেওয়া যদি গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত না 
হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যাহাতে বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও এই 
সব জিনিষের বণ্টন ভার নিজ হস্তে রাখেন তজ্জন্য তাহাদিগকে - 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান চেম্বারের এই দাবী সর্ব্বথা 
যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। আশা করা যায় যে বাণিজ্য বিভাগ বিষয়টার 
গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই ব্যাপারে তাহাদের বর্তমান মনোভাব 
পরিত্যাগ করিবেন । 

তামাকের লাভজনক চাঁষ 

ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর বিদেশ হইতে গড়পড়তাঁয় ১ কোটি ১০ 
লক্ষ টাকা মূল্যের তামাক আমদানী হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
৯৮ লক্ষ টাকা মূল্যের তামাক রপ্তানী হয়। এদেশে উৎকৃষ্ঠতর 
শ্রেণীর তামাক উৎপন্ন হয় না এবং তামাক হইতে সিগারেট প্রভৃতি 
প্রস্তুতের তেমন ব্যবস্থা নাই বলিয়া বিদেশ হইতে সিগারেটের আমদানী 
বেশী হইয়া থাকে . এবং পক্ষান্তরে এদেশ হইতে তামাক পাতা বেশী 
পরিমাণে রপ্তানী হয়। আমদানীর হিসাবে দেখা যায় যে ১ কোটী ১০ 
লক্ষ টাকার আমদানীর মধ্যে ৫০ লক্ষ টাকারই সিগারেট আমদানী 
হয়--কিন্ত রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে ৯৮ লক্ষ টাকার মধ্যে 
৯৩ লক্ষ টাকারই তামাকপাতা রপ্তানী হয়। উহাতে ছুই দিক দিয়! 
ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে 
অত্যধিক চড়া মূল্য দিয়া সিগারেট ক্রয় করিতে হইতেছে এবং 
দ্বিতীয়তঃ এদেশে উৎপন্ন তামাকপাতা নামমাত্র মুল্যে বিদেশে 
রপ্তানী হইতেছে । ভারতবর্ষে তামাক শিল্পের প্রসার না হওয়া এই 
অবস্থার জন্য দায়ী বটে। কিন্তু এদেশে উন্নততর শ্রেণীর তামাক 
উৎপন্ন না হওয়াও উহার অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতবর্ষে জন 
সংখ্যা বুদ্ধি এবং জীবন যাত্রার আদর্শের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
তামাক ও তামাকজাত সিগারেট, সিগার প্রভৃতির, প্রচলন বৃদ্ধি পাইবে 
সন্দেহ নাই। এরূপ অবস্থায় “এদেশে উন্নততর তামাক জম্মাইতে 


১৯শে আগষ্ট, ১৯৪০ ] 


পারিলে তাহা কৃষকদের অর্থাগমের একটা প্রধান পন্থা হইয়া 
দাড়াইতে পারে । এই ব্যাপারে ভারত, সরকারের কৃষি গবেষণা 


সমিতি এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের কৃষিবিভাগ কিছু কিছু 


চেষ্টা করিতেছেন বটে। কিন্তু এই চেষ্টা এখনও তেমন সাফল্যলাভ 


করে নাই। তবে সম্প্রতি এরূপ একটা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে 


যে বরোদা রাজ্যে সাফল্যের সহিত ভার্জিনিয়া শ্রেণীর তামাক উৎপন্ন 
হইতেছে এবং এই তামাক বিক্রয় করিয়া যে আয় হইতেছে তাহা হইতে 
তামাক উৎপাদন ও শুকাইবার খরচা বাদ দিয়া প্রতি বিঘা জমিতে 
কৃষকের ১৯০ টাকা: করিয়া লাভ হইতেছে! তামাক উৎপাদনে 
বাঙ্গলা দেশের স্থান ভারতের অন্য কোন অঞ্চলের তুলনায় 
পশ্চাপদ নহে। অত্রাবস্থায় এই সংবাদটা বাঙ্গলা দেশের কৃষকের 


স্বার্থের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমরা মনে করি। ' 


বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগ যদি এই সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ 
করিয়া বাংলার স্থানে স্থানে উপরোক্ত ভাঙ্ছিনিয়া শ্রেণীর তামাকের 
চাষ প্রবর্তন করিতে পারেন তাহা হইলে, উহার মারফতে বহু কৃষক 
পরিবারের অন্ন সংস্থানের সমস্তার সমাধান হইতে পারে। সিংহল 
হইতে দক্ষিণ ভারতে যে তামাকপাতা আমদানী হয় তাহার মধ্যে 
কোন কোন শ্রেণীর তামাক' প্রতিমণ ৮০ টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রয় 
হইয়া থাকে। অথচ বাঙ্গলায় যে তামাক উৎপন্ন হয় তজ্জন্য কৃষক 
প্রতিমণে মাত্র ৮ টাকা হইতে ১০ টাকার মত মূল্য পাইয়া থাকে । 
উহা হইতে বাঙ্গলায় তামাকের চাষ ও তামাকপাতা শুকাইবার 
ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের কিরূপ ব্যাপক ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে 
তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 
শ্রমিক সন্মেলন 

সিমলার সংবাদে প্রকাশ যে বর্তমান ইংরাজী বৎসরের শেষ 
ভাগে .ভারত সরকারের শ্রমবিভাগের উদ্যোগে ভারতবর্ষের সমস্ত 
অঞ্চলের কলকারখানা ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের একটী বৈঠক 
আহ্বান করিবেন। রুগ্ন শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য বীমার ব্যবস্থা, 
সওদাগরী আফিদ ও দোকানপাটে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা, 
বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং উহাতে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্বন্ধে তথ্য- 
তালিকা সংগ্রহ, শ্রমিকদিগের বেতন প্রদান সম্পর্কিত আইনের 
সংশোধন, ছোটখাটো শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে কারখানা আইনের 
আমলে আনা, শ্রমিকসঙ্বগুলিকে মানিয়া লওয়া ইত্যাদির জন্য 
ভারত সরকার যে সমস্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়নে সঙ্কল্প করিয়াছেন 
তদ্বিষয়ে মালিক ও মজ্জুরদের মতামত সংগ্রহই নাকি উক্ত বৈঠকের 
উদ্দেশ্য ৷ ভারতবর্ষে ইতিপূর্বের কখনও এই ধরণের কোন বৈঠক আন্ত 
হয় নাই। এই বৈঠকে শ্রমিক ও মালিকদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন 
সমস্তা সম্বন্ধে যদি একটা বুঝাপড়া হয় তাহা হইলে সকলেই সুখী 
হইবে সন্দেহ নাই। বর্তমানে যথাতথা শ্রমিক ধর্মঘটের জন্য 
কলকারখানায় উৎপন্ন শিল্পত্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া দেশ দরিদ্র 
ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে এবং বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকদেরও দুর্দশার একশেষ 
হইতেছে। উপরোক্ত শ্রেণীর বৈঠকের মারফতেই এই সমন্তাঁর 
সম্তোষজনক মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু এই বৈঠকে আলোচ্য 
বিষয়ের মধ্যে শ্রমিকদের জন্য বেকার বীমার কোন প্রস্তাব নাই 
দেখিয়া আমরা ছুঃখিত হইলাম । কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকারের 
জনৈক মন্ত্রী চকল শ্রমিকদের জন্য পেন্সনের ব্যবস্থা . করিবেন 
বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। সেই বিষয়েও উপরোক্ত বৈঠকে 
কোন আলোচনা হইবে বলিয়া আভাষ পাওয়া গেল না । আমাদের 
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মনে হয় যে উপরোক্ত বৈঠকে যদি এই সব ব্যবস্থার অর্ধনীতিক 
পরিণতি, মালিকদের পক্ষে এই সব ব্যবস্থ! প্রবর্তনের ক্ষমতা 
ইত্যাদি বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে খোলাখুলি আলোচন,হয় তাহা 
হইলে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বর্তমানে যে বিরোধ স্থষ্ট হইয়াছে 
তাহার বহুলাংশে অবসান ঘটিতে পারে । 


যুদ্ধের বাজারে পণ্যম্ল্য হ্রাস ৃ 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে . 
থাকায় গত কয়েক বৎসরের মন্দার পর ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায় এই 
সুযোগে বিশেষ লাভবান হইবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্ত বিগত 
জানুয়ারী মাস হইতে পণ্য মূল্য__বিশেষতঃ কৃষিজাত পণ্যের মূল্য 
যেরূপ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাইতেছে তাহাতে এই আশা নিৰ্ম্মুল হইতে 
চলিয়াছে এবং এই নিম্নগতি রুদ্ধ না হইলে যুদ্ধের বাজ্জারেও দেশব্যাপী ' 
অর্থসঙ্কট উপস্থিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সম্প্রতি রিজার্ভব্যান্কের 
অংশীদারগণের সাধারণ সভায় ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোডের পরিচালক- 
গণ বর্তমান বৎসরের জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত যে যাম্মাসিক 
রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত ছয়মাসে ভারতের কৃষিজাত 
পণ্যের মুল্যে কিরূপ ক্রমাবনতি ঘটিয়াছে তাহার মোটামুটি আলোচনা 
আছে। বিগত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় পাইকারী দরের সমষ্টিগত 
গড়পর্তা হার ছিল ১৩৭ (১৯১৪ সালের জুলাই.১০০)। মার্চ 
মাসে ইহা ১২১, মে মাসে ১১৭ এবং জুন মাসে ১১৪তে নামিয়া 
আসিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে পাটের মূল্য ১৩০ হইতে ৮০, 
তুলা ২৭২ হইতে ৯৪ এবং তৈলবীজ ১২৬ হইতে ৯৭ এবং কার্পাসজাত 
বস্ত্রাদির মূল্য ১৬ পয়েন্ট হ্রাস পাইয়াছে। সম্প্রতি জুলাই মাসে 
কলিকাতায় পাইকারী মুল্যের হার সম্পর্কে যে সরকারী বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় সমষ্টিগত ভাবে পাইকারী 
মূল্যের গড় ১১৪তে স্থির থাকিলেও পাটের মূল্য জুন মাসের 
তুলনায় ৮০ হইতে ৬৮ এবং সরিষার তৈল ৮০ হইতে ৭৫এ. 
নামিয়া গিয়াছে। ভারতের রপ্তানীযোগ্য কৃষিজাত পণ্য 
সমূহের মধ্যে পরিমাণ এবং মূল্যের দিক দিয়া তুলা, পাট এবং 
তৈলবীন্ঞই সর্ধবপ্রধান। ইহাদের এইরূপ অস্বাভাবিক মূল্য হাসের 
ফলে কৃষককুলই যে সর্ববাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। পণ্যমূল্য হাসের তিনটি কারণ রিপোর্টে উল্লেখ করা 
হইয়াছে--ষথা ইউরোপের রপ্তানী বাজার বন্ধ, যুদ্ধের প্রথম কয়েক 
মাসে অতিরিক্ত স্পেকুলেশন এবং সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ । আমাদের 
মতে প্রথম কারণটিই সর্ধ্বপ্রধান। ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে 
রপ্তানীর সুযোগের অভাবে এবং নানারূপ আশঙ্কায় ষাহারা রপ্তানীর 
জন্য পণ্যাদি মজুদ রাখিয়াছিলেন তাহারাও অল্পদরে মঞ্জুর মাল বিক্রয় 
করিয়া দিতেছেন। এই কারণেও কৃষিজাত পণ্যের মূল্য সম্পর্কে এক 
অনিশ্চিত আশঙ্কা দেখা দিয়াছে । আমেরিকায় স্তর ডেভিড. মিক 
এবং ডাঃ গ্রেগরীর দৌত্য সফল হইবে কিনা এবং হইলেও কখন ও 
কতটুকু হইবে তাহাও অনিশ্চিত। এদিকে বর্তমান সপ্তাহ হইতে 
যুদ্ধের ব্যাপকতা ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনা! 
করিলে ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হইবার 
কারণ দেখা যায় না। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়, ইহ! সত্বেও রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের উল্লিখিত সভায় স্তর জেমণ্‌ টেলর মত প্রকাশ করিয়াছেন যে 
ভারতের ছুর্দিন কাটিয়া গিয়াছে এবং অনুর ভবিষ্যতেই শিল্পবাণিজ্যে 
উন্নতি ঘটিয়! অর্ধনীতিক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে । 





ভারতবর্ষের রাজনীতিক দাবী পূরণ সম্পর্কে বড়লাট যে বিবৃতি 
দিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক. অস্পষ্ট অংশ বৃটীশ পার্লামেন্টে ভারত 
জ্চিবের বক্তৃতার মধ্য দিয়া স্প্টতর হইয়াছে । ভারত: সচিব 
বড়লাটের বিবৃতির যে ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহা হইতে উহার 
সারমন্্ এই দাড়ায় যে (১) বড়লাটের শাসন পরিষদে আরও 
কয়েকজন ( “ক্যাপিটালের” মতে ৪ জন) সদস্য গ্রহণ কর! হইবে 
, এবং উহার! ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের নিকট দায়ী না হইয়া 
বড়লাটের শাসন পরিষদের বর্তমান সদস্যদের ন্যায় বড়লাটের হুকুম 
মত কাজ করিবেন) অবশ্য ভারত সচিব অমুগ্রহ করিয়া একথা 
বলিয়াছেন যে নুতন সদস্যদের ক্ষমতা () বড়লাটের পরিষদের 
বর্তমান সদস্যদের ক্ষমতা অপেক্ষা কম হইবে না। (২) মুসলীম 
লীগ, তালিকাভুক্ত হিন্দু ও দেশীয় রাজ্য প্রভৃতি যে সমস্ত সংখ্যা- 


লঘু দল রহিয়াছে তাহাদের সহিত কংগ্রেসের যতদিন পর্য্যন্ত - 


একটা মিটমাট না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ভারতরর্ষে কোন নূতন 
শাসনসংস্কার প্রবর্তন স্থগিত থাকিবে । (৩) যদি ভারতীয় বিভিন্ন 
রাজনীতিক দল একমতও হয় তথাপি সামরিক ও পররাষ্ট্র বিভাগের 
'ভার ভাঁরতবাসীর উপর দেওয়া হইবে না। (৪) যে সমস্ত দেশীয় 
রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে না সেই সমস্ত রাজ্যের 
কর্তৃত্ভার বুটাশ গ্বর্ণমেন্টের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। (৫) যুদ্ধ শেষে 
ভারতীয় শাঁসনতন্ব স্থিরীকরণের্‌ জন্য যে কমিটি বসিবে তাহাতে 
কোন প্রতিষ্ঠানকেই বাঁদ দেওয়া হইবে না। (৬) উক্ত কমিটি 
যে শাসনতন্ত্র স্থির করিবেন তাহার মধ্যে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের স্বার্থ 
সংরক্ষণের উপযুক্তরূপ বিধিব্যবস্থা রাখিতে হইবে (৭) এই কমিটী যে 
শাসন ব্যবস্থা স্থির করিবেন তাহা, বৃটীশ পার্লামেন্টের সম্মতি 
সাপেক্ষ হইবে। ৮৮). কংগ্রেস যদি বড়লাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করে তাহা হইলেও বড়লাট তাহার .ঘোষিত কর্মপস্থা অবলম্বনে 
বিরত হইবেন না। 

ভারত-স্রচিব বড়লাটের প্রস্তাবের; যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা, 


হইতে একথা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে ১৯৩৫ সাল্সের ভারত শাসন.' 


আইনে ভারতবাস্বীকে দেশ. শাসন ব্যাপারে, যতটুকু ক্ষমতা দেওয়ার, 
প্রস্তাব হইয়াছিল'এক্ষণে বুটীশ গব্র্মেন্টের ততটুকু ক্ষমতা দেওয়ার্‌ও, 
ইচ্ছা নাই। ১৯৩৫ স্রাজের, আইনে সামরিক বিভাগ ও পররাষ্ট্র 
বিভাগে ভারত্বাসীকে কোন, কর্তৃত্ব দেওয়া হইবে না, ভারতবর্ষের, 
শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইংরাজদের। কোন কায়েমী, অধিকারে হস্তক্ষেপ 
করা যাইবে, না এবং" দেশীয় রাজ্যের প্রজাঁগণকে দেশ শাসন 
ব্যাপারে স্রমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া এ সব রাজ্যের, 
রাজাগণকেই সর্ব্বেসর্ক্বা করিয়া রাখা হইবে-_এরপ প্রস্তাব 
হইলেও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠদল দেশ 
শাসন সম্পর্কিত ছোটখাট ব্যাপারে কর্তৃত্ব লাভ করিবে 
এরূপ একটা পরিকল্পনা খাড়া করা হইয়াছিল). কিন্ত 
এখন বল! হইতেছে যে সামরিক বিভাগ, পররাষ্ট্র বিভাগ, বুটাশ 
স্বার্থ এবং দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের তো কোন 
পরিবর্তন করাই হইবে নাঁ_-অধিকন্ত ছোটখাট ব্যাপারেও ভারত- 
বর্ষের প্রকৃত ও কাল্পনিক সংখ্যালঘু দলগুলির সম্মতি ভিন্ন ভারতীয় 


ব্যবস্থা পরিষদের সমর্থিত ব্যক্তিগণের হাতে কোন কৃ দেওয়া 
হইবে না। উহার তাংপর্য্য এই যে ভাবতীয় শাসন তন্ত্রের মূলনীতি 
এরূপ ভাবে পরিবর্তন করা হইবে যাহার ফলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টে 
ছোট বড় সকল দলের সমান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে । এই সম্বন্ধে 
বৃটিশ গব্ণমেন্টের মনোগত অভিপ্রায় কি তাহ! লগ্ুনের “ইকনমিষ্ট' 
পত্রের বিগত ২২শে জুন তারিখের সংখ্যায় একটী সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
প্রকাশিত হইয়াছে ।. উক্ত পত্র ভারতীয় রাজনীতিক অবস্থা 


' পর্য্যালোচন৷ করিয়া লিখিয়াছেন-_“যাহাঁতে ১৯৩৫ সালের ভারত 


শাসন আইনে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরিকল্পিত নীতির আমূল 
পরিবর্তন হয় এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টে কোন একটী দলকে একাধিপত্য 
না দিয়া সকল দলকেই এই ক্ষমতার অংশভাগী করা যায় তজ্জন্য 
একটা ব্যবস্থা করা বর্তমানে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।” (What 
15 needed is an effort to devise the principles of a 
constitution— perhaps involving very radical amend- 
ments of the act of 1935 — which would assure all 
parties of a share in the central Government and 
none of a monopoly of power.) কেন্দীয় গবর্ণমেন্টে 
শাসনতন্ত্রগত উপায়ে ছোট বড় সকল দলের শাসনকর্তৃত্ব কি ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা এখনও স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই । 
উহার একমাত্র এই অর্থ হইতে পারে যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
৩৭৫ জন সদস্যের মধ্যে বৃটীশ ভারতীয় ৮২ জন মুসলমান সাম্য যদি 
একজোট হইয়া কোন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে তাহা হইলে বাকী সমস্ত 
সদস্য একমত থাকিলেও তাহা কার্যকরী হইবে না। এই একই ব্যবস্থা 
অনুযায়ী ব্যবস্থা পরিষদের ৬ জন শিখ সদস্য, ৪ জন এ্যংলো! ইণ্ডিয়ান 
সদস্য অথবা ৮ জন ইউরোপীয় সদস্য যদি বাকী সমস্ত সদস্তের 
বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তাহারা শাসনতন্ত্র অচল করিয়া দিতে 
সমর্থ হইবে। এরূপ ব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্রের কোন স্থান 
নাই এবং যে নাঁৎসীবাদের বিরুদ্ধে বৃটিশ গবর্ণমেটট এরূপ 
খড়গহস্ত উহা তাহারই নামান্তর । ভারতবর্ষের সং 
দলগুলির স্থার্থরক্ষার উপর বড়লাট এবং ভারত সচিব যে এত জোর 
বিশিষ্ট অগণিত দলকে প্রাধান্য দিয়া বানরের পিঠা ভাগের মত 
ভারতবর্ষে বৃটিশ প্রভুত্ব ও বৃটিশ স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখা। সংখ্যালঘু 
দ্লগুলির স্বার্থরক্ষী একটা বাজে অজুহাত মাত্র । 

ভারতবর্ষের রাজনীতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে যে দুঃখজনক পরিস্থিতির 
উদ্ধব হইয়াছে তাহাতে এই ষড়যন্ত্র অনেকের পক্ষেই 
বোধগম্য হইবে না। যাহাদের জীবনে কোন ত্যাগ বা স্বদেশ 
প্রেমিকতা নাই এরূপ অনেক ব্যক্তি বর্তমানে নেতৃত্বের আসন অধিকার 
করিয়াছেন। উহারা অনায়াসেই দেশের বহু লোককে একথা 
বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইবেন যে বড়লাঁটের ঘোষিত ব্যবস্থা দ্বারাই 
তাহাদের অধিকতর স্বার্থসিদ্ধি হইবে ।. বড়লাটের শাসন পরিষদে 
উচ্চবেতনে সদস্তপদ গ্রহণের জন্যও এদেশে কোন লোকের অভাব 
ঘটিবে না। “কুকুরের ঘেউ ঘেউ সত্বেও পণ্যবাহী উদ্দল পথ চলিবে ৷” 
কিন্তু যে পরিকল্পনার মধ্যে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের 
কোন সঙ্কল্প নাই--অধিকস্ত যাহার মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসননীতিকে হত্যা 
করিবার গুপ্ত উদ্দেশ্য রহিয়াছে কংগ্রেস তাহাকে নিশ্চয়ই অবজ্ঞাভরে 
উপেক্ষা করিবে । কেবল তাহাই নহে--এই ষডযন্ত্রকে ব্যর্থ করিবার 
জন্য কংগ্রেস উহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবে । দেশের মধ্যে 
এমন স্বার্থপর, দেশদ্রোহী ব্যক্তি কে আছে যে কংগ্রেসকে এই 
ব্যাপারে সাহায্য করিবে না'। দেশবাসীকে একথা সতত স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে বর্তমান শাসননীতির ফলে আঙ্গ সমগ্র দেশ একজন ক্ষয় 
রোগীর আকার ধারণ করিয়াছে। এই শাসননীতির পরিবর্তনের 
উপরই প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন মরণ নির্ভর করে। 





গত 9৯৩৮ সালের ভারতীয় বীমা আইন দেশে বলবৎ হওয়ার 
পুরে বীমা কোম্পানীসমূহ একটা আইন দ্বারা এবং প্রভিডেন্ট বীমা 
কোম্পানীসমৃহ আর একটা আইন দ্বারা শাসিত হইত। কিন্তু 
১৯৩৮ সালের বীমা আইনে উচ্চতর বীমা কোম্পানী এবং প্রভিডেন্ট 
বীমা কোম্পানী-_এই উভয় শ্রেণীর বীমা কোম্পানী সম্বন্গেই 
বিধিনিষেধ রচিত হইয়াছে এবং বর্তমানে এই আইন দ্বারাই সমস্ত 
শ্রেণীর বীমা কোম্পানীর কার্ধ্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে । অত্রাবস্থায় 
বর্তমানে ভারতীয় বীমা আইনের সংশোধনের জন্য যে ব্যাপক চেষ্টা 
(দেখা যাইতেছে তাহার মধ্যে ভারতীয় প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানী 
সম্বন্ধেও যে নৃতনতর অনেক প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে তাহাতে বিস্ময়ের 
বিষয় কিছু নাই । আমরা ইতিপুরর্ব তিনটা প্রবন্ধে উচ্চতর বীম। 
কোম্পানী সম্বন্ধে যে সমস্ত নূতন প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে তাহার 
উল্লেখ করিয়াছি । বর্তমানে সংশোধক বিলে প্রভিডেন্ট বীমা 
কোম্পানী সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রস্তাব হইয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার 
করিতেছি । 

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, যে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ যাহাতে 
বীমার সুযোগ লইয়া ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারে 
তহদেস্টেই প্রভিডেন্ট বীমার ব্যবসা পরিকল্পিত হয়। প্রভিডেন্ট 
বীমা কোম্পানীসমূহ ৫ শত টাকার অধিক মূল্যের পলিসি বাহির 
করিতে অধিকারী নহে এবং এজন্য প্রতি পলিসিতে উহার! প্রিমিয়াম 
হিসাবে অনেক কম টাকা পাইয়া থাকে । অক্রাবস্থায় বীমা আইনের 
যে সমস্ত বিধান দ্বারা কোম্পানীর ব্যয়বানুল্য বৃদ্ধি পাওয়া অপরিহার্ধ্য 
সেই সমস্ত বিধান বীমা কোম্পানী ও প্রভিডেন্ট কোম্পানীর উপর 
সমভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত নহে । কিন্ত যাহাদের হাতে আইন 
রচনার ভার রহিয়াছে তাহারা এই বিষয়টা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত 
বলিয়া মনে হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রচলিত বীমা আইনের ৮২ 
ধারার সংশোধনের কথা বলা যাইতে পারে। এই ধার! সংশোধন 
করিয়া প্রত্যেক প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীর পক্ষে দাখিলযোগ্য 
রিপোর্ট সমূহ মুদ্রিত করা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব হইয়াছে। 
উহাতে প্রভিডেন্ট কোম্পানীগুলিকে অযথা ব্যয় ভারাক্রান্ত করা 
হইবে। প্রচলিত আইনের ৮৭ ধারার সংশোধন করিয়া বীমা 
কোম্পানীর ন্যায় প্রভিডেন্ট কোম্পানীর পক্ষেও উহাদের সম্বন্ধে 
একচুয়ারী বা অডিটার.কর্তৃক কোন তদন্ত হইলে তাহার .ব্যয়ভার 
রহন করা৷ বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব হইয়াছে । এই প্রস্তাব 
কাধ্যকরী হইলেও প্রভিডেন্ট কোম্পানীগুলির উপর সময়ে অসময়ে 
দুর্ববহ ব্যয়ভার পড়িতে পারে। আইনের ১১৩ ধারার সংশোধনে 
বীমা কোম্পানীর ন্যায় প্রভিডেন্ট কোম্পানীগুলির পক্ষেও তিন বৎসর 
পরে প্রিমিয়াম দেওয়া বন্ধ হইলে প্রত্যেক পলিসিকে স্বতঃসিদ্ধভাবে 
পেড-আপ পলিসিতে পরিণত করা বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব হইয়াছে। 
এই প্রস্তাবগুলি প্রভিডেন্ট কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের পক্ষে 
সুবিধাজনক সন্দেহ নাই। কিন্তু কোম্পানীর অস্তিত্ব এবং সুদৃঢ় 
আঘিক ভিত্তিই বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার সব্বাপেক্ষা বড় উপায়। 
প্রভিডেন্ট কোম্পানীসমূহ কর্তৃক প্রাপ্য প্রিমিয়ামের পরিমাণ যে 

২ 


প্রকার কম তাহাতে তিন বৎসর প্রিমিয়াম পাইবার পরই যদি 
উহাদিগকে প্রত্যেক পলিসিকে পেড-আপ পলিসিতে পরিণত করিতে 
বাধ্য করা হয় তাহ! হইলে উহাদের উপর অবিচারই করা হইবে। 
এই মেয়াদ ৫ বৎসরে বৃদ্ধি করিলেই উভয় দিক রক্ষা হইতে পারে । 
বীমা আইনের সংশোধক প্রস্তাবে নৃতন বিধান হিসাবে পুরাতনের 
বদলে নূতন রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করিবার সময়ে একটা ফি 
ধার্য করিবার এবং পলিসি ষ্ট্যাম্পের উপর একটা অতিরিক্ত ফি ধরিবাঁর 
যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলির উপরও বলবৎ 
করিবার চেষ্টা হইতেছে । উহার ফলেও প্রভিডেণ্ট কোম্পানীগুলির 
ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাইবে। প্রভিডেন্ট কোম্পানীসমূহের কাজের এবং 
প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের কথা বিবেচনা করিয়া এইসব ব্যয়ভার হইতে 
উহাদিগকে রেহাই দেওয়া: উচিত। বর্তমানে প্রভিডেন্ট কোম্পানী 
সমূহের তরফ হইতে এই মর্মে একটা দাবী উপস্থিত হইয়াছে যে 
প্রভিডেন্ট কোম্পানীসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত পলিসির. সর্বোচ্চ মূল্য ৫০০ 
টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া উহা ৯৯৯ টাকায় পরিণত করা হউক । 
কর্তৃপক্ষ যদি এই প্রস্তাব কাৰ্য্যে পরিণত করেন তাহা হইলে 
প্রভিডেন্ট কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত পলিসি বাবদ গড়পড়তা ব্যয়ের 
হার অনেক হাঁস পাইবে এবং প্রভিডেন্ট কোম্পানী- 
গুলিও অনেকটা উচ্চতর বীমা কোম্পানীর শ্যায় ব্যয়ভার বহন করিতে 
সমর্থ হইবে। সেরূপ ক্ষেত্রে ব্যয়ের দিক হইতে উচ্চতর ও প্রভিডেন্ট 
বীমা কোম্পানীগুলিকে একই পর্যায়ে ফেলিলে তাহাতে তেমন 
আপত্তির কারণ হইবে না। কিন্তু যতদিন প্রভিডেট কোম্পানী 
কর্তৃক প্রদত্ত পলিসির সর্বোচ্চ মূল্য ৫ শত টাকায় সীমাবদ্ধ থাকিবে 
ততদিন উহাদিগকে অযথা ব্যয়ভারাক্রাস্ত করা কিছুতেই সমীচীন 
বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না । 

প্রভিডেন্ট কোম্পানীসমূহ সম্বন্ধে আর একটা বিষয় বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এদেশে প্রথম যখন প্রভিডেন্ট বীমার ব্যবসা প্রবপ্তিত 
হয় সেই সময়ে উহাদের অবলম্থিত বীমার পরিকল্পনা একচুয়ারী দ্বার 
সমর্থন করাইয়া তৎপর উহা কাধ্যে পরিণত করিবার কোন ব্যবস্থা 
ছিল না। এজন্য অনেক কোম্পানী,.অবৈজ্ঞানিক বীমার পরিকল্পনা 
লইয়া কাজ আরম্ভ করে। এই শ্রেণীর কাজের মধ্যে অনেক 
ক্ষতিজনক পরিকল্পনা এখনও বলবৎ আছে । প্রভিডেন্ট কোম্পানী- 
সমূহ এখন এই সব পরিকল্পনা পরিবর্তন করিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন পরিকল্পনা প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছে । 
কিন্তু বীমাকারীগণ নূতন চুক্তির সর্ত না মানিয়া পুরাতন সর্ত বলবৎ 
রাখিবার জন্য দাবী করিতেছে । উহার ফলে অনেক প্রভিডেণ্ট 
কোম্পানী নানা ভাবে বিব্রত হইতেছে। প্রভিডেন্ট কোম্পানীর 
পরিচালকদের প্রাথমিক ভুলের জন্য অনেক বীমাঁকারী বর্তমানে 
যে ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে তাহা! দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই । কিন্ত 
এক্সপ ভূল ক্রটা অস্বাভাবিক নহে এবং এদিক দিয়া গবর্ণমেন্টের 
বনু বৎসরের উপেক্ষা এজন্য বহুলাংশে দায়ী । যাহা হউক বর্তমানে 
বীমাকারীগণ যদি স্বেচ্ছায় নুতন প্রস্তাবে রাজী না হয় তাহা হইলে 
অনেক কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং উহার অপরিহার্য প্রতিক্রিয়া 

(৪৫০ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য ) j 


ইতিপূর্বে আমরা বঙ্গীয় মহাজনী আইনের প্রথম অধ্যায়ের 
তিনটি ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বর্তমানে উক্ত আইনের 
অন্যান্য কতিপয় ধারার বিবরণ উল্লেখ করা যাইতেছে র 

&নৎং ধারা বর্তমান আইনের ১৬ ধারায় কি কি কারণ বর্তমান 
থাকিলে মহাজনগণকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না তাহার নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । উক্ত আইনের ১৯ ধারায় বলা হইয়াছে যে কোন 
খাতক যদি মহাজনের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ করে যে মহাজন 
লাইসেন্স পাইবার অধিকারী নহে তবে উপযুক্ত আদালতে' এই বিষয়টি 
বিচার হইয়া তদন্ুযায়ী সিদ্ধান্ত হইবে। ৪নং 
উপধুক্ত আদালত কাহারা তদ্বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে । এই 


লাইসেন্স দিতে প্রত্যাখ্যান করিলে এবং ১৯নং ধারা অনুসারে কোন 
মহাজনের লাইসেন্স কাটিয়া দিবার জন্য খাতকের তরফ হইতে আবেদন 


পাইলে এই বিষয়ে কলিকাতা সহরের এলাকাধীন অঞ্চলস্থ মহাজন ও । : 


খাতকদের সম্পর্কে কলিকাতাঁর স্মলকজ-কোর্টে এবং মফ্ঃম্ধলের 
মহাজন ও খাতকদের সম্পর্কে নিজ নিজ' জেলা জজের আদালতে 
অথবা জেলা জজ যে আদালতে এই মামলা স্থানান্তর করেন সেই 
'আদালতে বিচার হইবে। 


৫নং ধার1--0) এই আইনের বিধান সাপক্ষে “উপযুক্ত আদালত 


সমূহ’ ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কাধ্যবিধি আইনের অনুরূপ ভাবে 


. মামলার বিচার করিবেন এবং উক্ত আইনের ২৪নং ধারায় আদালত 


সমূহকে যে সব ক্ষমতা ( মামলা স্থানাস্তর, বিচার প্রত্যাহার, পুনরায় 
ইহা হাদি দত্ত বার এনা 
ক্ষমতা থাকিবে ।, 

(২) এই সব আদালত যে রায় দিবেন তাহার বিরুদ্ধে দেওয়ানী 
আদালতের অন্যান্ত মামলার ন্যায়ই আপীল চলিবে । 

(৩) কলিকাতার স্মলকজ-কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোটে 
আপীল হইবে। 

৬নংৎ..্রারা__বর্তমান আইন অন্ধযায়ী, একজন প্রাদেশিক 
রেজিষ্ট্রার এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট যত জন 
প্রয়োজন মনে করেন তত জন রেজিস্ট্রার ও সাব-রেজিষ্্ার নিযুক্ত 
হইবেন। দেশের কোন কোন অঞ্চল কোন কোন রেজিষ্ট্রার ও সাব- 
রেজিষ্টরারের আমলাধীন থাকিবে তাহা গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়া দিবেন। 
কোন শ্রেণীর অফিসারের কিরূপ ক্ষমতা থাকিবে এবং রেজিষ্টারদের উপর 
প্রাদেশিক রেজিস্ট্রার এবং সাব-রেজিষ্ট্রারদের উপর রেজিস্ট্রারের কিরূপ 
ক্ষমতা থাকিবে তাহা গবর্ণমেন্ট স্থির করিয়া দিবেন। কোন সরকারী 
কর্মচারী ব্যতীত অন্য কাহাকেও প্রাদেশিক রেজিষ্ট্রার, রি 
সাব-রেজিষ্্রার হিসাবে নিয়োগ করা হইবে না। 

৭নং ধারা- প্রত্যেক সাব-রেজিষ্্রার নির্দিষ্ট ফরমে তাহার প্রদত্ত 
লাইসেন্স প্রাপ্ত মহাজনদের একটি তালিকা রাখিবেন। 

৮নং ধারা বত্তমান আইন বলবৎ হইবার ছয় মাস পরে যদি 
কোন মহাজনের.কার্য্যকরী লাইসেন্স না থাকে তবে তিনি মহাজনী 
ব্যবসা করিবার অধিকারী হইবেন না। 


ল্ঙ্গীল্স হাজী আঁছন (২), 


। কার্যকরী লাইসেন্সের অর্থ, হইতেছে লাইসেন্স পাইবা অধিকারী 


বাজি কর্তৃক প্রাপ্ত লাইসেন্স ৷ 


৯নং ধারা) একবার লাইসেন্স পাইলে তাহা যদি লা 


' অপরাধে কাটিয়া দেওয়া না হয় তবে লাইসেন্স পাইবার তারিখ হইতে 


৩ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলার সর্ব্বত্র উহা বলবৎ থাকিবে । 


' (২) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে 'অথবা কোন অপরাধে 
বায়ান বারবার করিয়াছিলেন 


তাহার নিকট ফেরৎ দিতে হইবে । 
ধারায় এই '. . 


১*নং ধাঁরা-_ লাইসেন্স ' পাইতে হইলে উহার ৬ জন্য ১৫ টাকা! 


'ফি দিতে হইবে 1১" 
ধারায় বলা হইয়াছে যে ১৬নং ধারা অনুসারে কোন মহাজনকে : 


তবে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে এই ফির যে কোন অংশ 


সমস্ত মহাজনকে অথবা বিশেষ কোন শ্রেণীর মহাজনকে মকুব করিয়া 


দিতে পারিবেন । 


১:নং ধারা-_যে মহাজন যে অঞ্চলে ব্যবসা চালান সেই 
অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সাব-রেজিষ্্রারের নিকট নির্দিষ্ট ফরমে ও নির্দিষ্ট 


উপায়ে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং এই আবেদনের 


মধ্যে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইবে। 

১২নং ধারা- মহাজনের আবেদন পাইলে এবং মহাজন নির্দিষ্ট 
ফি মা দিলে সাব-রেজিষ্ার ১৬নং ধারার. বিধান (পরে দ্রষ্টব্য ) 
সাপক্ষে মহাজনের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া তাহাকে যথা নিদ্দিষ্ট 
লাইসেন্স প্রদান করিবেন | ॥ 

১৩নং ধারা) বর্তমান আইনের ৮নং ধারায় এরূপ 
বিধান দেওয়া হইয়াছে যে বত্তমান'আঁইন বলবৎ হইবার পরে ছয় 
মাস কাল পৰ্য্যন্ত মহাজনগণ লাইসেন্স না লইয়াও দাদনী কারবার 
চালাইতে পারিবেন। কিন্তু উহার পরেও যদি মহাজনগণ লাইসেন্স 


না লইয়া' কোন দাদন 'দেন তবে এই দাদন সম্পর্কিত কোন মামলায় 


আদালত মহাজনের স্বপক্ষে কোন.ডিক্রী'বা আদেশ প্রদান করিবেন 


'না। খণ সম্পর্কিত কোন চুক্তির 'সর্ত' বলব করা, কোন জামীন 


বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি সম্বন্ধেও এই নিয়ম বলব হইবে-উহাই 


'১৩ (১) ধারার সারমর্ম্ম। 


(২) যদি কোন মামলার বিচার কালে আদালত দেখিতে পান 
যে খণপ্রদান কালে মহাজনের কোন লাইসেন্স ছিল না তবে আদালত 
মামলা চালাইবার অপরিহার্য সর্ত হিসাবে মহাজনকে নির্দিষ্ট সময়ের 
মধ্যে নির্দিষ্ট উপায়ে একটা জরিমানা প্রদান করিতে আদেশ দিতে 
পারিবেন। তবে এই জরিমানার টাকা লাইসেন্স ফির তিনগুণের . 


অধিক হইতে পারিবে না। 


(৩) মহাঙ্্ৰন যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অথবা আদালত আরও 


সময় দিলে সেই সময়ের মধ্যে জরিমানার টাকা প্রদান না করেন তবে 


আদালত মামলা! ডিশমিশ করিয়া দিবেন । 

(৫) এই ধারাতে মহাজন অর্থে যাহার উপুর মহাজনের স্বত্ব 
হস্তান্তরিত হইবে .তাহাকেও বুঝাঁইবে। অবশ্য আদালত যদি মনে 
করেন যে লাইসেন্স ফি অথবা লাইসেন্স না লইবার জন্য. জরিমানা 


) 


| 


a আগষ্ট, ১৯৪০ ] 

এড়াইবার উদ্দেশ্যে স্বত্ব হস্তান্তরিত কর! হইয়াছে তাহা হইলেই এই 
উপধারা প্রযোজ্য হইবে J 

১৪নং ধাঁর!--(১) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লাইসেন্স পাইবার 
"অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে-_ 

(ক), বর্তমান আইনের ২০ ধারা (পরে ভরষ্টব্য ) অনুযায়ী 
"আদালত যাহাদিগকে যে সময়ের জন্য লাইসেন্স পাইবার অনধিকারী 
বলিয়া নির্দেশ দিবেন । 


(খ) বর্তমান আইনের অন্ুবন্ধে যে সমস্ত অপরাধের কথা উল্লেখ 
করা হইয়াছে সেই সমস্ত অপরাধে যাহাদের শান্তি হইবে এবং আপীলেও 





' ন্যাহাদের শাস্তি বহাল থাকিবে তাহারা । 


অনুবন্ধে নিয়লিখিত অপরাধগুলির তালিকা দেওয়া হইয়াছে 
"চুরি, তহবিল তছরূপ, ডাকাতি, রাহাজাঁনি, রাহাজ্জানির উদ্দেশ্যে ভীতি 
প্রদর্শন, বিশ্বাসঘাতকতা, চোরাই মাল গ্রহণ বিক্রয় বা সঙ্গোপন করা, 
-অনধিকার প্রবেশ, জালিয়াতি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে উইল দত্তকের 
অধিকার পত্র বা কোন সিকিউরিটা বিনষ্ট করা, হিসাব পত্র জাল কুরা, 
'ডাক বিভাগের কোন কর্মচারী কর্তৃক উক্ত বিভাগের কোন সম্পত্তি 
“হরণ বা তছরূপ ৷ 


$৫নং ধারা_(ক) কোন ব্যক্তি উপরোক্ত কোন অপরাধে 


"দণ্ডিত হইয়াছে কিনা তাহার প্রমাণ হিসাবে যে আদালতে এই শাস্তি 
হয় সেই আদালতের নথিপত্রের ভারপ্রাপ্ত 'কর্মচারীর সার্টিফিকেটযুক্ত 


-রায়ের নকল চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে । 
(খ) উক্ত 'ব্যক্তির জেল হইয়া থাকিলে জেলের ভারপ্রাপ্ত 
a OFA LAS (ক্রমশঃ 





০০০০... 


হেড অফিস ও মিলস, 
'টাদপুর (এ, বি, আর) 


] পৃষ্ঠপোষক--দেশবরেন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়!ল নাগ 
‘| টাদপুর সহরে গ্রীমার ও রেলওয়ের সঙ্গমস্থলে ৩০০শত তাত 
ও আবশ্যকীয় সৃতা কাটার মেসিনারী বসাইয়া কাজ 
আরম্ভ করিবার উপযুক্ত ইমারতাদি প্রস্তুত 

আছে। সহরের ইলেকটি,ক সাপ্লাই 
হইতে সুলভে বৈহ্যতিক 
\ ইলেকটি,ক শক্তি পাওয়া 
যাইবে। 
| বস্তরবয়ন আরম্ত ন। হওয়। পর্যন্ত ম্যানেঞজ্জিং এজে টদৃ গণ 
বিন! পারিশ্রমিকে কাজ করিবেন। 
|, 


| হাতে কলমে অভিজ্ঞ কল্মার তত্বাবধানে মিলের কার্খয 

॥ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 

শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট: আবশ্যক 
নিয়মাবলীর জন্য সত্তর লিখুন। 


1 








LL নর সহ হল ও 


আধিক জগৎ 


০ ব্র্যাক 
) 


| বিাধী বটা মগু দি: 


| 


৪৫৩ 





(ভারতীয় বীমা আইনের সংশোধন (৪) ) 

হিসাবে বীমাকারীগণেরই অনিষ্ট হইবে। অল্প সংখ্যক বীমাকা নর" cL 
দ্াবীরফলে এক একটা প্রভিডেন্ট কোম্পানীর সমস্ত 
ক্ষতি হউক-_উহা! কাহারও বাঞ্চনীয় নহে।' এই অবস্থার | এ. 
মাত্র প্রতিকার হইতে পারে। যদি বর্তমানে বীমা 
ভাবে সংশোধন হয় যাহাতে প্রত্যেক প্রভিডেন্ট 
বীমাকারীর পক্ষে অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার পরিবর্তে একটুয়ারী 
কর্তৃক সমধিত নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয় তাহা 
হইলে উভয় দিক রক্ষা হইতে পারে। সম্প্রতি প্রভিডেন্ট বীমা 
কোম্পানীসমূহের পক্ষ হইতে এইরূপ দাবী করা হইয়াছে । বর্তমান, 
অবস্থা বিবেচনা করিয়া আমরা এই দাবী সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে 
করি। আশা করা যায় যে বীমা আইনের সংশোধন প্রস্তাব 
উত্থাপন কালে প্রভিডেন্ট কোম্পানীসমূহের এই দাবী যথাযথভাবে 
বিবেচিত হইবে । 


থাগ্য শস্ত বিক্রয়ের সরকারী দোকান 

প্রায় ছ্যমাস কাল পূর্বে বোস্বাই সরকার সুবিধাজনক দরে সাধারণের 
নিকট খাদ্য শস্ত বিক্রয়ের জন্য কতকগুলি দোকান স্থাপন করিয়াছিলেন। 
প্রকাশ এই দোকানগুলি ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বর্তমানে 
সাধারণে এইসব দোকান হইতে বেশী পরিমাণে খাস্কত্ব্য ক্রয় করিতেছে। 
সরকারী দোকানগুলিতে নান! শ্রেণীর খাগ্ডন্রব্য মঞ্জুত রাখার ব্যবস্থা 
হুইয়াছে। প্রত্যেক খাদ্য শস্তের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে বিশেষ তাবে লক্ষ্য রাখা 
হয়। দামের হার স্থির রাখা হয়। জিনিষ পত্রের মাপ ও ওজ্রন সম্বন্ধেও 
এরূপ ব্যবস্থা বর্তমান, যাহাতে খরিদ্দারদিগের পক্ষে কোনরূপেই প্রতারিত 
হওয়াব আশঙ্কা নাই। ফলে স্বভাবতঃই এইসব দোকান আজ খরিদ্দারদিগের 
নিকট বিশেষ ভাবে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। 


[বাদি বারন দি] 


Eo ব্যান্ধিং কগে'ৱেশন লিঃ 


হেড অফিস-_কুমি্! (বেঙ্গল) স্থাপিত-_-১৯১৪ সাল | 
|, দিল্লী ও কানপুরস্থ তিনটা | 
|. ডি মেম্বর 
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আদায়ী মুলধন ও তি নি তহরিলে 





I '. শীৰ্ষস্থানীয় বৃহত্তম বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক: 
[| মোট তহবিল_5৬, ২৩,০০* টাকারও অধিক । 
| অনুমোদিত মুলধন ০,০০,০০০ 
বিক্রীত 55 , ১৭,৫০,০০০ অধিক 
৪ ৮১৮০১০০০ 
ও চর্বি ৭,8৩,০০০ 


লণ্ডন এজেন্টস £ ওয়েমিনহার ব্যাঙ্ক লিঃ 


সকল রকম এক্সচেঞ্জ (স্টারলিং ও. ডলার 
ইত্যাদি) এবং ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় । 


০০৯ 


ূ 
5 
}| 





ভারতে কৃত্রিম রেশম শিল্প 

সম্প্রতি বোদ্বাইয়ে সিক্ক :এগড আর্ট সিক্ধ মিলস্‌ এসোসিয়েসনের প্রথম 
বাধিক অধিবেশনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ আর এ পোদ্দার ভারতে কৃত্রিম 
রেশম শিল্পের সমন্তা ও সুযোগ সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি 
বলেন এ পর্য্যন্ত কৃত্রিম রেশম শিল্প বিষয়ে ২ কোটি' টাকা নিয়োগ করা 
হইয়াছে এবং তাহাতে সাড়ে পাচ কোটি গজ কৃত্রিম রেশম বস্ত্র উৎপাদনের 
ব্যবস্থা হইয়াছে । এদেশে ক্বত্রিম রেশম শিল্পের প্রধান অস্থবিধা হইতেছে 
প্রথমতঃ আমাদিগকে কৃত্রিম রেশম বস্ত্র উৎপাদনের জন্ত বিদেশী কৃত্রিম রেশম 
সুতা, রাসায়নিক দ্রব্য ও রংয়ের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে । দ্বিতীয়ত 
আমাদিগকে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত বিপুল পরিমাণ ক্ত্রিঘ রেশম বস্ত্র 
» প্রতিযোগিতাও সহা করিতে হইতেছে। ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম সুতা 
প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয় নাই। তবে ভারত সরকার সম্প্রতি 
'এদেশে কৃত্রিম রেশম উত্পাদনের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য 
একটী পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। সম্প্রতি বরোদা 
রাজ্যের গবর্ণমেপ্টও কৃত্রিম রেশম-সতা উৎপাদন বিষয়ে উদ্যোগী লোকদিগকে 
বিশেষ স্থযোগ সুবিধা. প্রদানের সঙ্কল্প জ্ঞাপন" করিয়াছেন। জাপান হইতে 
. 'গত কয়েক বৎসর যাবৎ বেশী পরিমাণ কৃত্রিম রেশম সুতা ও বস্তু আমদানী 
হইতেছে। বুদ্ধের জন্যও এই আমদানী বাণিজ্য বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। 
. এদেশে কৃত্রিম রেশম শিল্পের অগ্রগতির সুবিধার জন্য জাপানের নুতন বাণিজ্য 


চুক্তি করিবার সময়ে এই আমদানী নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা সঙ্গত 


উড়িষ্যায় পাটের চাষ 
উড়িঘ্যা প্রদেশে পাটের চাষ বিষয়ে উন্নত বিধিব্যবস্থ/ অবলম্বন সম্বন্ধে 
, . ক্কষকদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষণ প্রদানের জন্ত কেন্দ্রীয় পাট কমিটী ( ইণ্ডিয়ান 


" সেণ্টাল জুট কমিটী) একজন ওভারশিয়ার ও অন্ত পাঁচ জন কর্মচারী 


নিয়োগ করার সঙ্কল্প করিয়াছেন । উড়িষ্যার প্রাদেশিক সরকারও * ও উদ্দেপ্তে 
একজন ওভারশিয়ার ও অন্ত ৪ জ্রন কর্মচারী নিয়োগের পরিকল্পনা অস্ুমোদন 
করিয়াছেন। এ সমস্ত বর্্মচারীকে প্রথমে ঢাকা, মণিপুর কৃষিফার্দ্ে কেন্দ্রীয় 
755 পাট মিনির রি শিক্ষালাভ করিতে 
হইবে। 

সরকারী জনস্বাস্থ্য বিভাগের কাধ্যপ্রণালী পরিবর্তনের অন্ত বাঙ্গল! 
সরকার একটা, নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। নর 
প্রথম ফলই হইবে বর্তমান স্তানিটারী ইন্সপেক্টরদের মধ্যে ছুই তৃতীয়াংশে 
বৰ্ম্মচ্যৃতি । Da ON SL LS EN 
লইয়া মোট কর্ম্মচ্যুত লোকের সংখ্যা প্রায় হাজার দাড়াইবে বলিয়া জানা 


গিয়াছে। 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্য 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গত ৩০শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত ছয় মাসের যে কার্ধ্য 


বিবরণী প্রক্ঠশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য সময়ে এদেশে 


কোন নুতন ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত হয় নাই। বরং পূর্বে 
ভালিকাতুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা যাহা ছিল আলোচ্য সময়ে সে তুলনায় তাহ। 
. কিছু হাস পীহয়াছে। পূর্বে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৬স্টা। 
'.. আলোচ্য সময় মধ্যে তাহা হ্রাস পাইয়া ৫৯টা দ্বীডাইয়াছে। পূর্বেকার 
“তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কের মধ্যে একটা ব্যাঙ্ক অপর একটী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের 
* সহিত একত্রীকৃত হওয়ায় ও কোর্টের নির্দেশে অন্ত 'একটী তালিকাভূক্ত 
ব্যাক্কের কারবার বন্ধ হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাক্কের সংখ্যায় 
ছুইটার পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। 


'আলোচ্য সময়ে ভাৰতৰ ও ৰহ্মদেশে তাপিকতুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহের 
মোট আফিস সংখ্যা ১ হাজার ২৭৭ হইতে ১ হাজার ৩২২টি পর্য্যত্ত বৃদ্ধি. 
পাইয়াছে। আলোচ্য সময়ে মোট ৬৩টী নূতন আফিস খোলা হ্য। 
অপর দিকে পৃর্বেকার ১৮টী আফিস বন্ধ হইয়া যাষ। ফলে শেষ পর্যন্ত: 
আফিসের সংখ্যা মাত্র ৪€টী পরিমাণে বৃদ্ধি পায় | ও. 

রাশিয়ায় তুলার চাষ ৮... 

সোভিয়েট রাশিয়ায় তুলা চে ভি মিডল নও 
দেওয়া হইয়াছে। বেশী পরিমাণে উৎকৃষ্ট তুলা উৎপাদনের জন্ত সেচ 
ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা হইতেছে । নূতন উন্নত শ্রেণীর তুলাও প্রবর্তন 
করা হইতেছে । এই প্রকার চেষ্টার ফলে তুলা উৎপাদনের দিক দিয়া 
রাশিয়ার স্থান বর্তমানে অগ্রগণ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। ১৯৩৮ সালে রাশিয়ায় 
মাত্র ১১ লক্ষ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৪৩৭ সালে সেই স্থলে তুলা, 
উৎপন্ন হয় ৩৮ লক্ষ বেল। আবহাওয়ার অবস্থা প্রতিকূল থাকায় ১৯৩৮ 
সালে তুলার উৎপাদন কিছু হ্রাস পাইয়াছিল। গত ১৯৩৯ সালে তুলার: 
উৎপাদন আবার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 

বেশী পরিমাণ তুলা উৎপাদনের সঙ্গে রাশিয়ায় তুলার ব্যবহার বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। রাশিয়া হইতে বাহিরে তুল্লার রপ্তানীও বাডিয়াছে। গত. 
১৯২৮ সালে রাশিয়ায় ১৬ লক্ষ বেল তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল । ১৯৩৮ সালে, 
সেইন্থলে তুলা ব্যবহৃত হয় ২৭ লক্ষ বেল। ১৯৩৬ সালে রাশিয়া আমেরিকা, 
হল্যাণ্ড, ফ্রান্দ, ইংলগ্, জাৰ্ম্মাণী ও পোল্যাণ্ প্রভৃতি দেশে মোট ৩১ হাজার 
£৫০ বেল তুলা রপ্তানী করিয়াছিল । ১৯৩৮ সালে তাহা বাড়িয়া ৫ লক্ষ ৬০. 
হাজার বেল দ্রাভায়। 
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১৯শে আগস্ট, ১৯৪৭ ] 


ইণ্ডিয়ান সুগার সিপ্ডিকেট 


সম্প্রতি বিহার ও যুক্তপ্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সুগার সিগ্ডিকেটের 
সরকারী অনুমোদন নাকচ করিয়া বে আদেশ জারী করিয়াছিলেন তাহা 
প্রত্যাবত হুইয়াছে। বর্তমানে এরূপ একটি সর্ত হইয়াছে যে, সুগার সিপ্ডি- 
কেট অধিকতর সরকারী নিযন্ত্রাধীন থাকিবে । উভয় গবর্ণমেন্টের সহিত 
সিপ্ডিকেটের যে আলোচনা হয় তাহাতে এরূপ স্থির হইয়াছে যে, চিনির 
বর্তমান মূল্য হাস করিতে হইবে এবং উহার হার এরূপ পর্যায়ে আনিতে 
হইবে যাহাতে আগামী মরশুমে ফ্যাক্টরী সমূহে অধিক পরিমাণ চিনি মজুদ 
পড়িয়া না থাকিতে পারে এবং ইক্ষু উৎপাদনকা'রীগণও উহার ফলে উপকৃত 
হইতে পারে। আগামী ১৯৪১-৪২ সালে চাহিদার অনুপাতে ইঙ্ষুচাষ নিয়ন্ত্রণ 
করা হইবে ; এবং চল্তি বৎসরের উৎপন্ন চিনি পরবর্তী বৎসরের হিসাবে 
জের টানিতে হইবে। উক্ত ব্যবস্থা বলবৎ করিবার পক্ষে বিহার ও যুক্ত- 
' প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট একটি যুগ্ন বিবৃতি দান প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন যে, 
মুল্যের হার ও চিনির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের জন্য গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন 
একটি মার্কেটিং প্রতিষ্ঠান গঠন করিবার প্রয়োজন।& সুগার সিত্ডিকেট 
বর্তমানে উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে । 
সে জন্য উভয় প্রদেশের গবর্ণমেন্ট উহার সরকারী অনুমোদন 'পুনঃপ্রবর্তনের 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে অচিরে স্থগার সিত্ডিকেটের আর্টিকলস্‌ অব. 
এসোসিয়েশনের সংশোধন করিয়া উহাতে সরকারী কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করিতে 
হইবে। সিণ্ডিকেটের গঠন প্রপালীর এরূপ পরিবর্তন করিতে হইবে যে, 
উহার হেড-কোয়ার্টার কানপুর অবস্থিত থাকিবে | গবর্ণমেপ্ট 
কর্তৃক নির্ধীরিত মুল্যে চিনি বিক্রয় করাই উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
প্রধান কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে | - সিত্তিকেটের সভাপতি 
নির্বাচন গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ হইবে এবং উহার প্রধান 
কর্মকর্তা গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক মনোনীত হইবেন। অধিকস্ত উভয় গবর্ণমেন্ট একটি 
কমিশন গঠন করিবেন। চিনির উৎপাদন ও বিক্রয়, ইক্ষুর মুল্য, মৌলিক দর, 


মিলের দরজায় ইক্ষুর' দর ইত্যাদি বিষয় এবং সরকারী নিয়ন্ত্রন সম্পর্কে উক্ত 
কমিশনের চুড়ান্ত ক্ষমতা থাকিবে । - 
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সম্প্রতি এক সরকারী ইস্তাহারে অভ্র রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ প্রথায় নিয়োক্তরূপ 
পরিবর্তন ঘোষিত হুইয়াছে। বর্তমানে অত্র রপ্তানী সম্পর্কে তিন প্রকার 
শ্রেণী বিভাগ করা হইবে । উচ্চ শ্রেণীর অস্ত্র নির্শ্মাণোপযোগী অত্র, 
নিম়শ্রেণীর অন্তর নির্শীণোপষোগী অত্র” এবং সাধারণ কার্ধ্যে 
ব্যবহার যোগ্য অত্র। ইংলও ব্যতীত ইউরোপের কোন দেশে 
কোন শ্রেণীর অল্প রপ্তানী হইতে পারিবে না। ইংলগ্ডে রপ্তানী সম্পর্কে উক্ত 
তিন শ্রেণীর যে কোন প্রকার অভ্র রপ্তানীর লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে কোন 
রাখা নিষেধ আরোপিত হইবে না। সরকারী মাইকা ইনস্পেক্টর কর্তৃক 
পরীক্ষিত হউক বা না হউক ভারতের যে কোন বন্দর হইতে ইংলগ্ডে অত্র 
রপ্তানী হইতে পারিবে । যে সকল দেশে ইংলগ্ডের জন্য সামরিক সাঁজসরঞ্জাম 
নিৰ্ম্মাণ হইয়া থাকে অর্থাৎ কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্্ী আমেরিকায় 
নিম্ন শ্রেণীর অস্ত্াদি নির্শীণোপযোগী অত্র বা সাধারণ কার্যে ব্যবহারযোগ্য 
অত্র রপ্তানী সম্পর্কে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হুইবে এবং উহার চালানে যথা 
নিয়মে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে। এত্দ্যতীত সাধারণ কার্ষ্যে 
ব্যবহারোপযোগী অত্র অন্তান্ত দেশে রপ্তানী করিতে হইলে সার্টিফিকেট 
গ্রহণ করিতে হইবে। ইংলণ্ড ব্যতীত অন্ত কোন দেশে অভ্র রপ্তানী সম্পর্কে 
কলিকাতা ও মাপ্রাজের এক্সপোর্ট ট্রেড. কণ্ট্টোলারের নিকট হইতে লাইসেন্স 
গ্রহণ করিতে হইবে এবং উক্ত দুই বন্দর হইতেই উহা রপ্তানী করিতে 


হইবে। 
॥_ শিকভী ও পয়ন্তী জমি সংক্রান্ত বিল 
সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থ| পরিষদে বঙ্গীয় শিকস্তী ও- পয়স্তী, সংশোধন বিল 
পাশ হইয়া গিয়াছে। এই বিল দ্বারা যে সকল এষ্টেট সরাসরিভাবে 
গবর্ণমেন্টকে রাজস্ব প্রদান করে সেই সকল এষ্টেটের কোন পয়স্তী জমি 
শিকস্তী জমিতে পরিণত হইলে এবং উক্ত জমি পয়স্তী থাকা কালীন যে রাজস্ব 
মকুবের ব্যবস্থা বলবৎ ছিল তাহা! রদ করিয়া বালা সরকারের রাজস্ব বিভাগ. 


বৈশিষ্ট্য 


১। দাঁদন বিষয়ে নিরাপদযুলক নীতি অবলম্বন 


করিয়া থাকে (পেরিচালকদিগকে কোন"দ্ধণ 
দেওয়া হয় না।) 
২। 84598 


ধার দেওয়। হুয়। 
৩। চলতি জমা, সেভিংস্‌ একাউণ্টস্‌ ও স্থারী 
আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়া হয়। 


ঘি ব্যাঙ্কের অশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 


--বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 





৪৫৬. 








ভারতীয় তামাকের রপ্তানী বাণিজ্য 

ভারতীয় কাচা তামাকের রপ্তানীর পরিমাণ. বৃদ্ধি পাইয়াছে। “গত 
' ১৯৩৬-৩৭ সালে উহার পরিমাণ যেস্থলে ৪ কোটা ১১ লক্ষ পাউণ্ড এবং মুল্য 
১ কোটা ৪ লক্ষ টাক! ছিল সেম্থলে গত ১৯৩৭-৩৮ সালে উহা! যথা ক্রমে 
৪ কোটী ২৫ লক্ষ পাউও এবং ১ কোটা ১৮ লক্ষ টাকা দাড়ায় । 
৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে তামাকের 
চাষ হয় | '১৯৩৬-৩৭ সালে উহার পরিমাণ ১১ লক্ষ ৮৩ হাজার একর ছিল। 
আলোচ্য বৎসর ৫ লক্ষ ১১ হাজার টন শুষ্ক তামাকের 'পাতা উৎপন্ন হর্য। 
পুর্বববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৪ লক্ষ ৯৩ হাজার টন ছিল। অপর দিকে 
ভারতে প্রস্তুত সিগারেটের রপ্তানী ২৬ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ২৫ লক্ষ পাউণ্ড 
পর্যন্ত হাস পাইযাছে ; তবে মুল্যের দিক দিয়া: ৬৭ লক্ষ টাকা হইতে 
৭০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 'পাইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এইরূপ 
সিগারেট প্রধানতঃ ব্রঙ্গদেশেই রপ্তানী হইয়া থাকে। অন্তান্ত প্রকার 
তামাক পাতার প্রস্তুত প্রব্যাদির রপ্তানী ১১ লক্ষ টাকা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 
অপরপক্ষে ভারতে পাতা তামাকের আমদানী পবিমাণের দিক দিয়া ৬৬ লক্ষ 
টাকা স্থিব ছিল, কিন্ত মূল্যের দিক দিয়া উহ! ৪৮ লক্ষ টাকা হইতে ৪৫ লক্ষ টাকায় 
'স্থাস পায়। ‘ভারতে সিগারেটের আমদানী আলোচ্য বৎসর ৯ লক্ষ 
' ৯৩ হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত, বৃদ্ধি পাইয়াছে পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ 
৮ লক্ষ ৫৫ হাজার পাউণ্ড ছিল। মূল্যের দিক দিয়া উহা যথাক্রমে ৩৪ লক্ষ 
টাকা এবং ৩০ লক্ষ টাকা ছিল। 


.ভা্িনিয়া বেন নাকী 
বরোদা রাজ্যের অন্তর্ণত রামোলের একটি ব্যক্তিগত কৃষি ফার্শ্দে গত 
১৯৩৬-৩৭ সালে ভাক্জিনিয়া শ্রেণীর তামাক উৎপন্ন হয়। ১৯৩৭-৩৮. সালে 
উক্ত ফার্মে এই শ্রেণীর তামাকের চাষ বৃদ্ধি করা হয়। এই বৎসর ২৬৪০ 
বিঘা, জমিতে তামাকের চাষ হয় এবং উহীতে ১৭ হাজার পাউণ্ড তামাক 
উৎপন্ন হয়। গড়ে প্রতি পাউণ্ড তামাক সাড়ে ছয় আন! করিয়া! বিক্রয় হয়৷ 
উহ্বার,উৎপাঁদন ব্যয় প্রতি পাউণ্ডে এক আনা দশ পাই পড়ে। সুতরাং 


১৯৩৭- 


দেখা'যায় যে উক্ত ফার্ম এই শ্রেণীর তামাকের পক্ষে শতকরা ১৯০ ভাপ 


লাভবান হ্য়। সম্প্রতি বরোদা রাজ্যে এই জাতীয় তামাকের চাষের প্রসার 
সম্পর্কে চেষ্টা করা হইতেছে । 
ইংলণ্ডে বর্তমানে বেকারের সংখ্য। 
গত ১৫ই জুলাইর সংখ্যা বিবরণ হইতে জানা যায় যে উক্ত সময়ে ইংলণ্ডে 
মোট বেকারের সংখ্যা ৮ লক্ষ ২৭ হাজার ২৬৬ জন ছিল। একমাস পূর্বে 
এই সংখ্যা ৭ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮৩৫ ছিল। 


বাজলার গৌরবস্তম্ভ £- 
দি'পাইওনিয়ার সল্ট জিত 





১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 


আথিক জগৎ, 


[ ১৯শে আগষ্ট, ১৯৪৩ 
'" ভারতে শ্রমিক ধর্মঘট 


বর্তমান বদরের প্রথম ৩ মাসে বৃটীশ ভারতে মোট ১.শত ২৮টি শ্রমিক 
বৰ্ম্মঘট হয় এবং ফলে ৪০ লক্ষ ৩ হাজার ১৬ রোজ নষ্ট হয। এই সকল 
বন্ম ঘট সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯৯০ জন ছিল! মোট 
যন্মব্টের মধ্যে শতকরা ৪০.% ভাগ পাটকল এবং কাপড়ের কলে সংঘটিত 
হয়। শতকরা ৮০.৯ জন :শ্রমিক উহাতে যোগদান কবে .এবং শতকরা 
৮৮.৩ ভাগ রোজ নষ্ট হয। মোট ৯3২টি ধর বটে, বেতন ও বোনাস বৃদ্ধির 
দাঁবী করা হয। উপরোক্ত সংখ্যক ঘ্রবটেব মধ্যে ২৩টি দাবী আদায়ে 
সফল হয়; ৩৯টি আংশিক সাফল্য লাভ করে এবং. ৫৫টি, ব্যর্থ হয।, অবশিষ্ট 
১১টি ধম্মঘট আলোচ্য সময়ের পরেও বলবৎ ছিল। বাঙ্গলা দেশে ২টি 
ধর্মঘট হয়।, ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ধর্ম্মৰটে '৪ হাজার ৬:শত..জন শ্রমিক 





' সংশ্লিষ্ট ছিল এবং তাঁহাদের ১ লক্ষ .১২ হাজার রোজ, নষ্ট হয়। কলিকাতা 
কর্পোরেশনের যে ধাঙ্গর ধর্্মবট হয় তাহাতে মোট. ২০ হাজার শ্রমিক 


যোগদান করে এবং তাহাদের মোট ১ লক্ষ * হাজার ৪ শত রোজ নষ্ট হয়। 


, এতস্যতীত বোষ্বে কটন, টেক্সটাইল মিলসূএ .যে শ্রমিক ধর্মঘট হয তাহাতে 
মোট ১ লক্ষ ৫৬-হাজার £৯৮ জন শ্রমিক যোগদান করে, এবং /৩১ লক্ষ 


১ হাজার ১১৫ রোজ নষ্ট হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের ধাঙ্গর ধৰ্ম্মবট এবং 


ৰোষ কটন টৌটাইল হিল ধরণ আসো সময়ের পরেও বব 


'ছিল। 
ভারতে প্রস্তুত সুতা 
সমপ্রতি বোস্ছে ইয়ার্ণ এক্সচেঞ্জ, লিমিটেডের চেয়ারয়্যান উক্ত এক্সচেঞ্জের 


তৃতীয় বাৰিক সাধারণ সভায়।বক্ধৃতা- দান. প্রসঙ্গে বলেন যে, রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 


প্রন্থৃতি বিভিন্ন প্রকার আইন প্রবর্তনের ফলে যুদ্ধের প্রারস্ত হইতে ভারতের 
রপ্তানী বাণিজ্যে যে অগ্রগতির সস্তাবনা দিয়াছিল তাহা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে। 


' তিনি বলেন ভারতের রপ্থনী বাণিজ্যের প্রসারের পক্ষে নৃতন নূতন বাজার 


আবিষ্কৃত না হইলে এতদেশের স্ৃতার উৎপাদন ব্যাহত হইবে। গত ৩১শে 
মার্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে স্বতা প্রস্তুতের পরিমাণ ১২৮ কোটী 
৭০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে ১০৬ কোটী পাউণ্ড পর্য্যন্ত হাস পাইয়াছে। 


পণ্য দ্রব্যের যুদ্ধজনিত বীম! 
ভারত গবর্ণমেণ্ট পণ্য দ্রব্য প্রেরণ সম্পর্কে যুদ্ধজনিত বীমা প্রবর্তনের যে 
পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার যথেষ্ট সমালোচনা হইয়াছে! বর্তমানে 
গবর্ণমেন্ট উক্ত সমালোচনা সকল বিবেচনা! করিয়া একটা সংশোধিত পরি- 
কল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। এই সংশোধিত পরিকল্পনায় 
যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা অনেকাংশে মানিয়া লওয়া হইবে 
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এখন এগারোটা বাজে; বেলা ন'টা থেকে ক্রমাগত খেটে 
লোকটির উৎসাহ যেন মিইয়ে এসেছে,-মনের একাগ্রতা যেন 
| গেছে কমে'। আবার সতেজ হয়ে ওঠ্বার জন্য ওর এখন 
প্রয়োজন এক পেয়ালা সুস্বাহ্‌ গরম চা। যারা হাতের 
এগারোটার সময় চা না হলেই নয়। চা শরীরের ক্লান্তি 
দূর করে, মনে উৎসাহ বাড়ায় এবং কর্ম শক্তি বজায় রাখে। 
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আধিক' জগৎ 


[ ১৯শে আগষ্ট, ১৯৪০ 





ভারতে চিনির উৎপাদন 
ইঞ্জিয়ান সুগার মিলস এসোসিয়েশন গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে 
কি পরিমাপ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে তাহার যে সর্বশেষ হিসাব প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে আলোচ্য বৎসর ইক্ষু হইতে চিনির 
উৎপাদন শতকরা ৯.৮ ভাগ ধরিলে ভারতবর্ষ ও ব্রঙ্গদেশের মোট ১৩৯টি 
চিনির কলে মোট ৩ 'কোটি ৩৩ লক্ষ ১১ হাজার ৩৬৩ মণ চিনি উৎপন্ন 
হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ১ কোটী ৭৫ লক্ষ ৭১ হাজার 
৬ শত মণ ছিল। আলোচ্য বৎস্র যুক্ত-প্রদেশে ১ কোটী ৮৫ লক্ষ ৩ হাজার 
. ২৩২ মণ, বিহারে ৮৬ লক্ষ ৬৭ হাজার ২৩২ মণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 
অনুমিত হয় । বাজলা দেশে ১০ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫৮২ মণ; পাঞ্জাবে € লক্ষ 
৩২ হাজার ৪৬৭ মণ, মহীশূর বাদে মাদ্রাজে ৮ লক্ষ ৪৪,হাক্জার ২০৬ মণ, 
বোস্বাইএ ২৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ২৬৭. মণ এবং সিন্ধু প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য ও 
অন্যান্ত প্রদেশে ১৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৬৪০ মণ চিনি, উপ হইয়াছে বলিয়া 
অস্থমিত হইয়াছে। be i 
EEE নি বি 


রুষকগণ বাহাতে:তাহাদের উৎপন্ন জিনিষের উপযুক্ত মূল্য পাইতে পারে 
এই উদ্দেশ কৃষি মী মিঃ.তমিজুদ্দিন খান যে বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন 
সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পৃরিষন্টের অধিবেশনে তাহার আলোচনা হয়। বাজার 
রেজেী এবং উহাতে কৃষিপণ্য ক্রয় বিক্রয় নিয় করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
বিলে উল্লিখিত হইয়াছে | এই ‘বিল-দ্বারা মার্কেট কমিটি গঠন, বাজারের 
 ছাউনী ও রাস্তার উন্নতি বিধান ও অন্ন স্াস্থ্রক্ষা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের 
“উপর বিশেষ 'জোভ' দেওয়া হুইয়াছে। মার্কেট কমিটির উপর লাইসেন্স 
প্রদানের তার দিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বালা দেশের সর্বত্র পণ্য 
মূল্যের মাপ ও ওজনের সমতা! রক্ষার বিধান আছে । 


নী দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে সুনাম ও ই i 


দাশ ব্যাং 


লিমিটেডের মূখ্য উদ্দেশ্য- | 
রি 2 ঘাশনগর, হাওড়।। | 





- চেয়ারম্যান £_কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ । 
ভিরেক্টর-ইন-চার্জ :₹মি: শ্রীপতি মুখাজ্জি। 


] ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যে সকলকেই সর্কপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়। 


তামা ন স্বরপ-- || 
এমন কি ৩০০২ টাকায় চলতি হিসাব খোলা যায়। অতি সামান্য | 
|| সঞ্চিত অৰ্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট বুলিষা সপ্তাহে দু'বার চেক | 
[ ছারা টাকা উঠান যায়।' স্থায়ী আমানতের উপর আশানুরূপ সুদ ॥ 
| দেওয়া হয়। ক্যাশ সার্টিফিকেটও লাভজনক সর্তেইন্্ করা হইতেছে। 
সোনা, বিলস, শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি ক্রয় ও বিক্রয় হয় 
এবং উহা বন্ধকে রাখিযা অতি অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। হীরা, 
জহরৎ এবং দলিল পত্র প্রভৃতি নিরাপদে রাখার ভার নেওয়া হয়। 


ব্যবসারীগণের সুবিধার জন্ত দেশের নানা ব্যবসা কেনে 

লেটার অফ ক্রেডিট এবং গ্যারান্টি ইন্থ বরা হয় এবং |. 

প্রতি ব্যবসা কেন্দ্রে শাখা! অফিস খুলিবার ব্যবস্থা 
ইয়াছে। উপযুক্ত এলাউন্লে কৰ্ম্মী আবগ্তক। 





পপ 


সামরিক প্রয়োজনে কাপড়ের অর্ডার 
গত ৯৯৩৯ সালের ওরা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের ১৩ই জুলাই; 
পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষের সরবরাহ বিভাগের মারফৎ ৫ কোটী ২২ লক্ষ 
৮২ হাজার টাকা মূল্যের বস্তু, কার্পাসজাত সুতা, ফিতা ও বুনট কাপড়ের, 
অর্ডার দেওয়া হয়। তন্মধ্যে ৪ কোটী ৩২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা যুল্যে: 
৮ কোটা £৯ লক্ষ গজ বস্তু, ৩১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা মুল্যের ৬০ লক্ষ পাউণ্ড 
সুতা এবং €৮ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা মুল্যের ২ কোটী ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার; 
গন্ধ ফিতা ও বুনট কাপড়ের জন্ত অর্ডার ছিল। বোম্বাই প্রদেশেই অধিকাংশ 
জিনিষের অর্ডার প্রদত্ত হয়। বোষ্বাই সহরের বিভিন্ন মিলে মোট বস্ত্রের যে 
অর্ডার ছিল তাহার ২৫.৪ ভাগ সরবরাহের অর্ডার দেওয়া হয়। বোম্বাই 
প্রদেশের সর্বত্র যে অর্ডার দেওয়া হয় তাহার পরিমাণ“ মোট .'অড'রের 
৩৪.৪ ভাগ । 
গ্রামোফোন রেকর্ড প্রস্তুত বিষয়ে গবেষণ। 
‘গত ১৯৩৯-৪০ সালে নামকুমের ইণ্ডিয়ান ল্যক রিনা ইনষ্টিটিউটে; 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গ্রামোফোন রেকর্ড প্রস্তুতের মালমসল্লী সম্বন্ধে গব্যেণা চালান 
হুইয়াছিল। এই গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে যে এলুমিনিয়াঁম নির্দিি 
গোলাকার চক্রের উপর সামান্ত ইউরিয়াযুক্ত গলানো লাক্ষার আবরণ দিয়া. 
রেকর্ড প্রস্তুত করা হইলে তাহা স্থায়ী ধরণের ও উ্কৃকষ্ট শ্রেণীর হয়। এইরূপ, 
রেকর্ড দেড়শতবার ব্যবহার করিলেও তাহার কাধ্যকারিতার কোন হানি বা! 
ন্যুনতা ঘটে না। উপরোক্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এনুশিনিয়ামের বদলে: 
গীজবোট দ্বারা গ্রামোফোন রেকর্ডের চক্র প্রস্তুতের সুযোগ সম্ভাবনা বিবয়েও' 
পরীক্ষা চালানো হইয়াছিল । এই পরীক্ষার ফলে পীজ্জবোট দ্বারা প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর সমগুণবিশিষ্ট রেকর্ড প্রস্তুত .করা যাইতে পারে বলিয়া প্রমাণিত: 
হইয়াছে। এই প্রথায় রেকর্ড প্রস্তুত করা হইলে তাহাতে প্রত্যেকটা, 
রেকর্ডের উৎপাদন খরচ চারি আনা হইতে পাঁচ আনা পর্য্যস্ত হাস পাইবে | 


অতিরিক্ত লাভকর আইন 
প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেন্ট শীদ্বই অতিরিক্ত লাভ কর আইন সম্পর্কিত 


শি দরখান্তও আপীলের বিচারের জন্য একটি বিচারক বোর্ড গঠন করিবেন ।, 


উক্ত বোর্ডের সদশ্তদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন ব্যবসা বাণিজ্যে অভিজ্ঞ 


| বে-সরকারী সদঘ্ত থাকিবেন। এই বোর্ডের গঠন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন 


বাণিজ্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনা করিতেছেন । 


ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের চে! 
প্রকাশ, ইংলণ্ডের সাত্রাজ্যগত দেশ সমূহে ভাবতীয় রপ্তানী বাণিজ্য 


প্রসারের বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত সরকার সম্প্রতি বিবেচনা করিতেছেন ॥ 


তাহার ফলে আমেরিকায় যেরূপ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইয়াছে 


/ সেইরূপ ভাবে সাম্রাজ্যগত দেশসযূহেও প্রতিনিধি প্রেরিত হওয়ার সম্ভাবনা 
}| দেখা যাইতেছে। ইতিমধ্যে গবর্ণষেণ্ট অস্ট্রেলিয়ায় একজন ভারতীয় ট্রেড. 


কমিশনার বসাইবার জঙ্কল্ন উথাপণ করিয়াছেন। 
রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের প্রচেপ্! 
ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসার সাধন সম্পর্কে মিক-গ্রিগরী দৌত্য- 
প্রেরণের স্তায় গবর্ণমেণ্ট যে পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া 
বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব. কমার্স ভারত গবর্ণমেণ্টের 'নিকট একটি বিবৃতি 
প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত বিবৃতিতে চেম্বার উল্লেখ করিয়াছেন এই জাতীয় 


4 বাণিজ্যকে প্রসারের প্রচেষ্টায় যে সকল প্রতিনিধিত্ব প্রেরিত হইবে তাহাতে 


একমাত্র ভারতীয় রপ্তানী ব্যবসায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই আমেরিকার বাজারে 
কি কি শ্রেণীর পণ্য দ্রব্য রপ্তানীর সুযোগ সুবিধা বহিয়াছে তৎ্সম্পর্কে- 


২ গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিবার পক্ষে উপযুক্ত 


১ইপ্তিয়ান সোপ, জার্ণেল 


গত ১০ই আগষ্ট অল্‌ ইণ্ডিয়া সোপ, মেকার্স এসোসিয়েসনের ১০নং 


f ক্লা ইভ রোস্থিত আফিসে ইণ্ডিয়ান সোপ, জার্ণেল্ল নামক পত্রের সপ্তম বাকী 
ৰ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। 


ইহ 
গৃহাদির যুদ্ধজনিত ক্ষতি পুরণ 


বুদ্ধের অন্য বিষয় সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বুটীশ গবর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা 
করিয়াছেন তাহাতে সাধারণতঃ যুদ্ধের পর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে ; তবে 
গৃহাদির অবশ্ত প্রয়োজনীয় মেরামতের কাজ অবিলম্বে করিয়া দেওয়া হইবে 
এবং সরকারী খণ হইতে উহার ব্যয় বহন করা হইবে। বর্তমানে আসবাবপত্র 
এবং পৌষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে ক্ষতিপূরণের যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে 
'দাবীকারীর আয়ের পরিমাণ বাধিক ৪ শত পাউণ্ডের অধিক না হইলে 
আসবাব পত্রের জন্ত ৫০ পাউণ্ড এবং দাবীকারীর আয় বাধিক ২৫০ শত 
পাউণ্ডের অধিক না হইলে পোষাক পরিচ্ছদের জন্ত ১০ পাউণ্ড দেওয়া 
হুইবে। পোস্ত সংখ্যা জন হইলে খিতীয় দায় ২০ পাউণ্ড এ এবং একাধিক 
হইলে ৩০ পাউণ্ড মঞ্জুর করা হইবে। 

শ্রমিক সম্মেলনের প্রস্তাব 

প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেন্টের শ্রমিক বিভাগের উদ্ভোগে শ্রমিক প্রতিনিধি 
ও মালিকগণকে লইয়া বর্তমান বৎসরের শেষে একটী সম্মেলন আহুত হইবে। 
এই সম্মেলনে শ্রমিক সংক্রান্ত বিলসমূহের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করা হইবে 
বলিয়া জানা যায়। উক্ত বিল সমূহের খসডা ইতিমধ্যেই বিভির 
প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। 

ভারতে লবণের উৎপাদন ও কাট্তি 

গত ১৯৩৯ পালের ১লা এপ্রিল হইতে গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরে 
ভারতবর্ষে মোট ৪ কোটী ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৮৯ মণ লবণ উৎপন্ন হয়! 
বিদেশাগত লবণের পরিমাণ আলোচ্য বৎসর মোট ২২ লক্ষ ৬৮ হাজার 
১৪৮ মণ ্টাড়ায়। এডেন ও অন্তান্ত স্থান হইতে স্থল ও জলপথে মোট 
১ কোটী ৪৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭৬২ মণ লবণ আমদানী হয়। আলোচ্য বর্ষে 
ভারতবর্ষে মোট ৪ কোটী ৪১ লক্ষ ১০ হাজার ৯৬ মণ লবণ কাটতি হয়। 
লবণ গোলায় উদ্ত্ত লবণের পরিমাণ.২ কোটী ৪৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৭৭ মণ 
ছিল। আলোচ্য বৎসর বাঙ্গলা দেশে বিদেশ হইতে মোট ২২ লক্ষ ৫৮ হাজার 
৭৯১ মণ এবং এডেন ও ভারতের অন্তান্ত দেশ হইতে মোট ১ কোটী ৩০ লক্ষ 
৫ হাজার ৮৬২ মণ লবণ আমদানী হয়। মোট ৯ কোটী ৫২ লক্ষ ৬৪ হাজার 
৬৫৩ মণ লবণের মধ্যে লবণ গোলায় উদ্ধত্ত লবণের পরিমাণ ১৮ লক্ষ 
৪ হাজার ৬৪ মণ দ্রাড়ায়। অপর পক্ষে বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন লবণের 
ছি হন 

ই্লগ্তের লৌহ সরবরাহ 

গত ১৯৩৭ সালে ইংলণ্ডে ১ কোটী ৩০ লক্ষ টন ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য 
৬২ লক্ষ «০ হাজার টন ঢালাই লোহা ও ৭৫ লক্ষ টন টুকরা লোহার 
প্রয়োজন হইয়াছিল'। অপর দিকে ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টন ঢালাই লোহা 
প্রস্তুতের জন্তু ১ কোটী ৪০ লক্ষ টন ওজনের অপেক্ষাকৃত নিয়ন শ্রেণীর লৌহ ও 
৬২ লক্ষ ৫০ হাঁজার টন আমদানীকৃত কাচা লৌহ ব্যবহার করিতে হয়। 


মিত্র খানি এণ্ড কোং 


স্থাপিভ_১৮৮৪ সাল 





পরামর্শ গ্রহণ করুন। 
হইবেন। 


সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয়। 


বিনীত 
শ্রীপীর্ববতীশঙ্কর মিত্র 
ম্যানেজিং পার্টনার 


আধিক জগৎ 


যাবতীয় গহনার ভন্ আমাদের $ 
সন্তষ্ট || 






কোম্পানীর কাগজ বা || 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 









৪৫৯ 


বীমা আইন সংশোধনের আলোচনা . 
প্রকাশ, ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব আগামী ২৯শে আগষ্ট সিমলাতে 
বিভিন্ন জীবন বীমা কোম্পানীর প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বান করিবেন । 
বীমা আইনে কি কি রদবদল বাঞ্চনীয় তৎসম্পর্কে উক্ত সম্মেলনে আলোচনা 
করা হইবে। নূতন জীবন বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে আধ্যস্থান ইন্দি- 
ওরেন্স কোম্পানীর মিঃ এস, সি, রায় উক্ত সন্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিবেন। 
মিঃ রায় ছোট জীবন বীমাকোম্পানীগুলি লইয়া গঠিত সংঘের সভাপতি । 


ভারতে কয়লার উৎপাদন 
গত ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে মোট ২ কোটী ৭৭ লক্ষ ৬৭ হাঁজার ৪৯২ টন 
কয়ল! উত্তোলিত হইয়াছে । তন্মধ্যে বৃটিশ ভারতে মোট ২ কোটী ৪৬ লক্ষ 
৭৪ হাব্জার ২৪৭ টন এবং দেশীয় রাজ্য সমূহে ৩০ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৪৫ টন 
ক য়লা উত্তোলিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যসমূহে নিয়োক্ত- 
রূপ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে :_ - 


বৃটাশ ভারত . . টন 
| | ২,৮৪,৫৪১ 
১৬,২ ১৩ 
, ৫১৯৯১৪৯৫ 
১৪৪৭১৮৬১৩৯২ 
১৭১৪২)৮৩১ 
সীমান্ত প্রদেশ রি এ 
| ৫৮,৬৮৭ 
2,৪৪,০৮০ 


মোট---২,৪৬,৭৪,২৪৭ 


১২,৬২৮ 
৮,১৬৬ 
৩,২৭,৪৭৯ 
০,৪৮,৩৬৪ 
8,8০,১৩৭ 
২,৭০০ 
১২,১৪,৫৬৮ 
৩৯,২০৪ 


মোট---৩০,৯৩,২৪৫ 


সর্ব মোট--২,৭৭,৬৭,৪৯২ 








(স্থাপিত-_-১৯২৯ সাল) 
$ হেড অফিসঃ 
১২, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 
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খিদিরপুর, বালীগঞ্জ, কলেজ গ্রীট ও বর্ধমীন। 


॥ ব্যাঙ্ক সংক্ৰান্ত যাবতীয় কাৰ্য্য সম্পন্ন কর! হয় 


বা 





ED nD 


Ta পু 





কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৩৯-৪০ সালের রিপোর্ট 

আমরা! কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের গত ৩১শে চৈত্র ( ইংরাজী ১৩ই এপ্রিল 
১৯৪০) পৰ্য্যন্ত এক বৎসবের মুদ্রিত কাধ্য বিবরণী সমালোচনার্থ 
পাইষাছি। আলোচ্য বর্ষের অধিকাংশ সময় ব্যাঙ্কটীকে যুদ্ধের অনিশ্চয়তার 
মধ্যে থাকিয়া কাজ্জ করিতে হইয়াছিল। কিন্ত উহা সত্বেও এই এক 
বৎসরে ব্যাঙ্কটী পূর্বব বৎসরের তুলনায় সকল দিক হইতেই অভূতপূর্ব 
উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত বৎসরের প্রথমে ব্যাঙ্কের আদায়ী 
যূলধনের পরিমাণ ছিল € লক্ষ ৭৭ হাজার ৯২৫ টাঁকা-_বৎসরের শেষে 
উহার পরিমাণ দাঁভাইয়াছে ৮ লক্ষ ১ হাজার ৪৪৫ টাকা । এই এক বৎসরে 
ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলের পরিমাণও ৬ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬৯৯ টাকা হইতে 
৭ লক্ষ ২ হাজার ৭৭ টাকায় বন্ধিত হইয়াছে। এই বৎসরে ব্যাঙ্কে 
সাধারণের আঁমানতী টাকার পরিমাণও > কোটা ৫৪ লক্ষ ৮৩ হাজার 
৫৬১ টাকা হইতে ১ কোটী ৮৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯ টাকায় পরিণত হইয়াছে | 
এই সমস্ত বিবরণ হইতে মনে হয় যে ব্যাঙ্কটীর উপর কি আমানতকারী 
কি শেষারে দাদনকারী সকলেরই আস্থা ভ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে । 
বর্তমানে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মূলধনের পরিম।ণ দঁড়াইয় ছে 
দুই কোটা টাকার উপর | 

উক্ত বত্সবের শেষে আদায়ী মূলধন, মজুদ তহবিল, আমানতী টাকা! 
ও অন্তান্ত বিবিধ দায় লইয়া ব্যাঙ্কের মোট দাঁষের পরিমাণ দাড়াইয়াছে 
২ কোটী ২১ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৩৫ টাকা । এই টাকা যে ভাবে ন্তন্ত 
রহিয়াছে তাহার প্রধান প্রধান দফাখুলি এইরূপ--হস্তস্কিত নগদ টাকা, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ টাকা এবং চাহিবা মাত্র পরিশোধের সর্তে প্রদত্ত 
খণ ৫৪ লক্ষ ৪২ হাঁজাঁব ৫০৪ টাকা ; বিবিধ ব্যাঙ্কে স্াধী আমানত ১ লক্ষ 
১ হাজার ৯৭৮ টাকা; কোম্পানীর কাগজ, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার, 
শেয়ার বাজারে বিক্রয়যোগ্য শেয়ার, ট্রেজারি বিল, ষ্টালিং ডিবেঞ্চার ৪১ লক্ষ ৯ 
হাজার ২০১ টাকা ; দাঁদন, ওভারড্রাফট, ক্যাশ ক্রেডিট ও বিল ডিসকাউন্টিং 
১ কোটী ৯'লক্ষ ৪১ হাজার ১৬৭ টাকা; আসবাবপত্র ৮১ হাক্জার ১৭৫ 
টাকা) বাড়ী ও জমি.১ লক্ষ ১৬ হাজার ৪১৭ টাকা) বিবিধ সম্পত্তি ১ লক্ষ 
৬ হাজার ১৮৭ টাকা) বিবিধ প্রাপ্য ৫৪ হাজাব ৫৮৮ টাকা ; বিল বাবদ 
প্রাপ্য ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৪০২ টাকা; ব্যাঙ্কের বিবিধ গ্রাহকের হিসাবে 
প্রাপ্য ২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৯০ টাকা ; ও বিদেশী বিল বাবদ প্রাপ্য ১ 
লক্ষ ৯৩ হাজার ৭২২ টাঁকা। ব্যাঙ্কের সম্পত্তির এই হিসাব দেখিলে 
একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে উহা যে কেবল সম্পুর্ণ নিরাপদ ভাবে 


ভবিষ্যৎ শাস্তি ্ স্বাচ্ছন্দ্যের উৎস : 
ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 


ইণ্াষ্্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্দিয়াল 


স্ত রহিয়াছে এরূপ নহে, উহা খুৰ সহজ্দে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায়ও 
সত্ত রাখা হইয়াছে। আমানতী মোট টাকার হিসাবের সহিত মিলাইলে 
দেখা যায় যে উহার অর্ধেকই নগদ টাকার TU 
হইয়াছে 

আলোচ্য বর্ষে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঞ্চের শেয়ার সমূহ উহাতে উল্লিখিত 
মূল্য অপেক্ষা" অতিরিক্ত মূল্যে বাজারে বিক্রয় হইয়াছে এবং এজন্য ব্যাক্কের 
৯১ হাজার ৮৬৪ টাকা লাভ হইয়াছে । এই লাভ, ছাড়াই বর্তমান বৎসরে 
ব্যাঙ্কের নিট লাভের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১ লক্ষ ৭০ টাকা। উক্ত টাকা 
হইতে আয়কর ও সুপার ট্যাক্স বাবদ ১৫ হাজার 'টাকা বাদ দিয়া এবং 
গত বৎসরের লাভের জের হিসাবে সংরক্ষিত ২৭ হাজ্জার ৬৬৩ টাক। উহার 
সহিত যোগ দিয়া যে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৭৩৩ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে 
ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ১২০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। এজন্ত ব্যাঙ্কের ৬২ হাজার ৮৩৯ টাকা ব্যয় 
হুইবে। বাকী ৪৯ হাজার ৮৯৩ টাকা হইতে বিবিধ দফায় » হাজার “ 
টাকা ব্যয় হুইযাছে এবং ৪০ হাজার ৮৯৩ টাকা বর্তমান বখসরের লতাংশের 
হিসাবে জের টানা হইয়াছে । 

আদায়ী মূলধন, মজুদ তহবিল এবং আমানতী টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি, 
তহবিল নিরাপদ ভাবে দাদন, নগদ টাকার চূড়ান্তরূপ স্বচ্ছলতা, উচ্চ লভ্যাংশ, 
লভ্যাংশের জের হিসাবে প্রভূত পরিমাপ অর্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি' যে দিক দিয়া 
বিচার করা যায় সেই দিক হইতেই কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক একটা আদর্শ 
ব্যাঙ্ক বলিষা! প্রতিপর হয়। নিরাপত্তা ও লাভের দিক হইতে এই ব্যাঙ্কটা 
ভারতবর্ষের যে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কের সমকক্ষ এবং ব্যান্কটার এই অনন্কসাধারণ 
সাফল্য বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের কথা । অত্রাবস্থায় ব্যাঙ্কের বিক্রয় যোগ্য 
২০ লক্ষ টাকা মূলধনের সাকুল্য অংশ যে বিক্রয় হইয়া যাইবে তাহাতে 
আশ্চর্ধ্যান্থিত হইবার কিছু নাই। বর্তমানে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহার আরও দশ 
লক্ষ টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। উহাও ষে 
অত্যন্পকালের মধ্যে বিক্রয় হইয়া যাইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাক্কের এই অনন্তসাধারণ সাফল্যের জন্য আমরা 
উহার পরিচালকবর্দকে আস্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । ব্যাঙ্ক 
জগতে উহার বাঙ্গালীর যে মর্ধ্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন তজ্জন্ত উহার! 


জাতির ধন্তবাদাহ। 


এঞ্রন্িগু দ্র তক্কাম্পালী ভিনও 


বীমাকারী এবং বীমাকর্্রীদ্বিগকে বহুবিধ সুবিধা দিয়া! থাকে 
মোট চলতি বীম! ৮১ 





সী rz ০১৬১১ 


রি 


১৯শে আগষ্ট, ১৯৪০ ] 


ন্যাশনেল মার্কেন্টাইল ইন্সিওরেনস কোৎ €ইগ্ডিয়া) লিঃ 
সম্প্রতি স্তাশনেল মারকেন্টাইল ইশ্নিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের 
যে কাৰ্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইযাছে তাহা দৃষ্টে পূর্ব বৎসরের তুলনায় এই 
কোম্পানীর অগ্রগতির পরিচষ পাওযা যায়। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে এই 
কোম্পানী ১২ "লক্ষ ৮৯ হাজার ২৫০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান কবে। 
গত ১৯৩৯ সালে কোম্পানী ১৮ লক্ষ ৩৬ হাঁজার টাকাব নৃতন বীমার প্রস্তাব 
পায় এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজার &৮৩ টাকার বীমাপত্র প্রদান করে । 
নানারূপ প্রতিকূল অবস্থা হৃষ্ট হওযার দরুণ গত বৎসর যেস্থলে অনেক বীমা 
'কোম্পানীরই নূতন কাঁজের পরিমাণ হাস পাইযাছে সেম্থলে ন্াশনেল 
মার্কেন্টাইলের' মত একটি নৃতন কোম্পানীর কাজ এরূপ বাড়িয়া চলা উহার 
পরিচালকদেব পক্ষে প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই। আলোচ্য বৎসরে 
কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে পবিমাণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইযাছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালের শেষে ও তহবিলের পরিমাণ ছিল ২৪ 
হাজ[র ৫৪৫ টাকা! ১৯৩৯ সালের শেষে তাহা বাঁডিঘা ৪০ হাজার ২৫৭ 
টাকা দাড়াইযাছে। এই/নুতন কোম্পানীটি সম্বন্ধে আর একটি লক্ষ্য করিবার 
বিষয এই যে কোম্পানীর পরিচাঁলকগণ উহার ব্যয়ের হার হাস কধা সম্থন্ধে 
বিশেষভাবে যন্রপর হইযাছেন এবং ইতিমধ্যেই তাহার সুকলও প্রত্যক্ষ হই! 
উঠিয়াছে।, গত ১৯৩৭-৩৮ সালে 'কোম্পানী কমিশন ব্যয় ও কাৰ্য্য 
পরিচালনা ব্যয় বাবদ প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ৮৫.৪ ভাগ খরচ করিয়াছিল । 
১৯৩৯ সালে কাঁজের পরিমাণ বৃদ্ধি সত্বেও ব্যযের হার শতকরা ৬৭.৮ ভাগ 
পর্য্যন্ত হাঁস করা সম্ভবপর হইয়াছে। 'মাত্র কয়েক বংসরের একটি 
‘কোম্পানীর পক্ষে ব্যয় হাঁসের এই চেষ্টা উল্লেখযোগ্য বলা চলে | 
গত ১৯৩৭-৩৮ সালের শেবে কোম্পানীর আদায়ীরুত মূলধনের পরিমাণ 
ছিল ২ লক্ষ ১৫ হাঁজার ৫৮৪ টাকা। ১৯৩৯ সালের শেষে তাহা বাডিয়] 
* ৩ লক্ষ « হাজার ৮৭৪ টাকা ঈীড়াইযাছে। তহবিল দাদন বিষয়েও কোম্পানী 
আলোচ্য বৎসরে উল্লেখষোগ্যরূপ নির্ভরযোগ্যতার পরিচয় দিযাছে। পলিসি 
গ্রাহকদের নিকট কোম্পানীর মোট দায়ের শতকরা ৮৫ ভাগ পরিমাণ অর্থ 
এক্ষণে সরকারী ও আধাঁসরকা রী সিকিউরিটিতেই নিয়োজিত রহিয়াছে। 
মেপার্স রাহা ব্রাদার্স ম্যানেজিং এজেপ্টপ্বপে ভ্াখনেল মার্কেন্টাইল 
ইম্সিওরেম্স কোম্পানীটি পবিচালন! করিতেছেন। তাহাদের কর্ম্ম কুশলতায় 
-বাঙ্গলা, আসাম ও বিহারে কোম্পানীর কাধ্যধারা ইতিমধ্যেই ভালন্দপ 
সম্প্রসারিত হইয়াছে । তাহাদের কার্ধ্য তৎপরতায় কোম্পানীটির উত্তরোত্তর 
"অগ্রগতি সাধিত হউক ইহাই আমাদের কামন!। কলিকাতা ৮নং ক্যানিং 
ট্রীটে এই কোম্পানীর হেড আফিস অবস্থিত। 
ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেসন এণ্ড রেলওয়ে কোং লিঃ 
সম্প্রতি ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেসন কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের 
কাৰ্য্য বিববণী প্রকাশিত হইয়াছে। ও বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য 
বৎসরের আয় হইতে প্রয়োজনীয় খরচপত্র নির্বাহ করিয়া কোম্পানীর নিট 
লাভ দাড়ায় ৫৯ হাজার ৫১ পাউণ্ড । গত ১৯৩৮ সালে কোম্পানীর লাভের 
পরিমাণ হি 88 2 সি সে হানে এবার ১8850 


বীমা প্রতিষ্ঠান 


সা কমন "পতি 


হন্সিওত্রেন্সা ভিনস্মিতজ্ভ, 
হেড অফিস- ঘান্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। 


2১৯৩৩ ইং। 















নিয়মাবলী এক্চুয়ারী দ্বারা অনুমোদিত । 


এজেন্সি ও বিশেষ বিবরণ -- 


| নৃতন বীমা আইন অনুযায়ী গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি দেওয়া হইয়াছে চু 
|: এই পৰ্য্যন্ত প্রায় ২৫,০০০ হাজার টাকার দাবী দেওয়া হইয়াছে i A 


জগৎ ৪৬১ 


লাভের পরিমাণ উন্বেখষোগ্য পরিমাণে বাঁড়িয়াছে তাহা! লক্ষ্য করিবার 
বিষয় । গত ১৯৩৮ সালে কোম্পানীব শেষ পধ্যস্ত ১৯ হাজার ৭৭৮ পাউণ্ড 
উদ্ধত্ত ছিল। এবারের লাভের সহিত সেই উন্ত্ত যোগ করিয়া কোম্পানীর 
হাতে মোট লাভের পবিমাণ দ্বাডায় ৭৮ হাজার ৮২৯ পাউণ্ড | উহা হইতে 
১৪ হাজ্জার ৬৪২ পাউণ্ড দিয়া প্রেফারেম্স শেয়ারেব উপর শতকরা ৬ ভাগ 
হারে লভ্যাংশ দেওয়া ও ৩২ হাজার ৭৭৯ পাউণ্ড দিয়া সাধারণ শেয়াবের 
উপর শতকরা € ভাগ হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে । ৯৫ হাজার 
১০৮ পাউণ্ড আগামী বৎসবের হিসাবে জের টানা হইবে। 


দাশ ব্যাঙ্ক লিঃ 

আমরা জানিতে পারিলাম দাশ ব্যাঙ্ক পিঃর আগামী সেপ্টেম্বর মাসেব 
প্রথম ভাগে কলিকাতাস্থ নিউমার্কেটে অপর একটা শাখা খোলা হইবে। 
কৃতী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের পরিচালনায় এই ব্যাঙ্কটী ধীরে 
ধীরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই ব্যাঙ্কের 
বড়ৰাজারে একটী শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে কলিকাতার উপর উহার 
আর একটা শাখা প্রতিষ্টা উহার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা স্থচিত হইতেছে। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

ইষ্টার্ণ হোটেল লি:--গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত এক বৎসরের হিসাবে 
শতকর| ৬ টাকা । পূর্ণ বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১২ টাকা। 
পাহাড়গুমিয়া টি এসোসিয়েসন লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে 
শতকরা ১২৭ আনা। পূর্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ১০ 
টাকা। মার্গারেট হোপ, টি কোং লিঃগত ১৯৩৯ সালের হিসাবে 
শতকরা ৪ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরেও ও হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক 
অব. বরোদ। লিঃ_গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে মধ্যবর্তী 
লভ্যাংশ শতকরা ৯০ টাকা। সুদমা টি কোং লিঃ__গত ১৯৩৯ সালের 
হিসাবে শতকরা ২।০ আন|। পূর্ব বৎসর লত্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা 
£ টাকা । ফ্রেজার এণ্ড কোং লি:--গত ৩০শে এপ্রিল পর্যযস্ত এক 
বৎসরের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। পুর্ব বংসরও ও হারে লভ্যাংশ 


দেওয়া হয়। 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

বুকম্যান লিঃ_-ডিবেক্টর মিঃ বীরেজ্রনাথ সেন। অন্গমোদিত মূলধন 
১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস ৩২নং শঙ্কর ঘোষ লেন কলিকাতা । 

কুহিমূর প্রভিডেগ্ট কোঃ লিঃ ডিরেক্টর মি: এন বি ঘোষ দপ্তিদার ৷ 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেঝিষ্টার্ড আফিস নং কমাশিয়াল 
বিল্ডিংস্--কলিকাত।। 

নর্দার্ণ বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়াল এণ্ড, ম্যানুফ্যাকচার্স লিঃ--ডিরেক্টর 
মিঃ আর পি সিংহ। ' অনুমোদিত মূলধন > লক্ষ টাকা। রেজিষ্রার্ড আফিস 
কাশিয়াং--দাৰ্জ্জিলিঙ.। 

ইণ্টারন্যাশনেল লোন কোং লিঃ_লেকেটারীন্-_ক্যালকাট | 
ফিনান্স কোং। অন্থযোদিত মূলধন ৯ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস ১৪নং 





[ই 





সূভ শু পশ্শ 





“পাটের অভিন্তা্সসমূহ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার এ যাবত আইন সভার 
"আলোচন! এড়াইয়া চলিয়াছেন। কিন্তু গত সপ্তাহে এ সম্পর্কে বিতর্কের 
সুযোগ দিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং পাট সম্পর্কিত সরকারী নীতি সম্পর্কে 
সুকলদিক হইতেই 'গবর্ণমেন্টের উপর আক্রমণ চলিয়াছে। 'বিকুদ্ধবাদীগণ 
বিভিন্ন যত ব্যক্ত করাতেই বাঙ্জলাসব্রকার বাচিয়া গিয়াছেন। কোন কোন 
সদন্ত বলিয়াছেন পাটের বিষয় নিয়া গবর্ণমেন্ট অতিরিক্ত মাথা ঘামাইতেছেন, 
কেহ বলিয়াছেন গবর্ণমেপ্ট প্রয়োজনাহুরূপ কিছু করেন নাই এবং কাহারও 
কাহারও মতে গবর্ণমেন্ট যা করিয়াছেন সমস্তই ভুল | গবর্ণমেণ্ট এবং চটকল 
সমিতির সদিচ্ছা সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ কর! হইয়াছে । বিতর্কের শেষে 


আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে পাটশিল্প সম্পর্কে বহুসদস্তেরই বিশেষ অভিজ্ঞতা ' 


নাই এবং কোন কোন সদস্ত এই বিষয়ে সম্পুর্ণ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। 

' এই বিতর্ক হইতে আর একটী বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে যে সরকারী পাট 
সম্পর্কিত নীতি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। পাট চাষীর পক্ষে 
অনুকূল পাটের মুল্য বজায় রাখা সরকারী নীতি বিঘোষিত হওয়া সত্বেও 
মন্ত্রীসভা সকল সময়ে এই নীতি বজায় রাখিতে সচেষ্ট না হইয়া সময় বুঝিয়া 
নিজেদের সুবিধামুযায়ী কাজ্দ করিয়াছেন__এই কথাটাই বোধ করি সর্বাপেক্ষা 
দৃঢ়তার সহিত এবং পরিফাররূপে পরিষদে ব্যক্ত হইয়াছে। 


" মন্ত্রীপ্ৰবর মিঃ সুরাবন্দী পাটের অভিন্তাব্স এবং পুরাতন পাট ক্রয়ের নীতি 
সমর্থন করিয়া, যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাও সন্তোষজনক হয় নাই। তিনি 
বলিয়াছেন, অভিস্তান্স পাটের মুল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়া চটকল সমূহকে পাটের 
জগ্ত বেশী মূল্য দিতে বাধ্য করিয়াছে। এবং পরক্ষণেই পুনরায় অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন যে চটকলসমূহ অভিন্তা্দের ফলে বিশেষ উপকৃত 
। হুইয়াছে। তাহার মতে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক পুরাতন পাট ক্রয়ের ফলেই 
চটকলসমূহ নূতন পাটের অন্ত -বেশীমৃল্য দিতেছেন। কিন্তু উপস্থিত ঘটনা 
সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ | নূতন পাটের মূল্য ক্রমাগতই হাস পাইতেছে। কেবল 
তাহাই নহে, পুরাতন পাটের কীচা বেলের মৃল্যেও ক্রমাবনতি দেখা দিয়াছে 
অথচ এই কাচা বেলের মূল্যের উপরেই কৃষকের শুভাশুভ নির্ভর করে। 
মোটকথা. এই যে মিঃ সুরাবন্দীর বক্তৃতা অবাছ্ছিত অবস্থার দুর্বল সমর্থন 
ব্যতীত আর কিছুই মনে.করা যায় না।” “ক্যাপিটাল,” ১৫ই আগষ্ট । 


সুগার সিণ্ডিকেটের স্বর্প 


| বিহার ও সংুক্তশদেশ ব্যতীত ভারতের অন্ত প্রদেশে শর্করা শিল্প 
যাহাতে শ্রসার লাভ করিতে না পারে ততুদেহ্ ইত্ডিয়ান সুগার 'সিত্তিকেট 
" নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। নিয়ে উদ্ধত সুগার সিপ্ডিকেটের 
প্রচার বিভাগ কর্তৃক “বিহার হেরাল্ড” কাগজে লিখিত এক পত্রের শেষাংশ 
হইতে ইহ! স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হয় ₹__ 

৭.....-কংগ্রেস গবর্ণমেন্টসমূহের বিরুদ্ধে সিপ্তিকেট ন পোষণ করে 
বলিলে নেহাৎ অঙ্কায় করা হয়। কংগ্রেসের প্রতি সিপ্ডিকেটের বিদ্বেষের কি 
কারণ থাকিতে পারে? অবশ্ঠ ইক্ষুর মূল্য এবং চিনির কলের প্রসারের প্রশ্ন 
নিয়া সময় সময় ছন্ব উপস্থিত হইয়াছে। কিন্ত এই মতানৈক্যে আখচাঁধীর 
লাভই হইয়াছে ; কারণ-__অন্তান্য প্রদেশে শর্করাশিল্প যাহাতে বিস্তৃতি লাভ 
_নাকরে তজ্জন্ত সিণ্ডিকেট নীতি হিসাবে বরাবরই বাধা, দিতেছে” ("৫ 
has always. been the policy of.the Syndicate to prevent 
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extension of the sugar industry in outside provinces)”. 


গবর্ণমেন্ট সিত্তিকেটের সাবধানবাণী শ্রবণ করিলে অন্তান্ত প্রদেশের চিনির বর 


কলসমুহ উৎপাদন পরিমাণ ৭০ হাজার টন হইতে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টনে 
বুদ্ধি করিতে সমর্থ হইত না। সরকারী হস্তক্ষেপের কি ফল হইবে তাহা 
জানিয়া শুনিয়াই সিত্ডিকেট ১৯৩৮ সালের মাচ্চ মাসে প্রকাশ্ভাবে হস্তক্ষেপের 
অনুরোধ জানায়। শর্করা শিল্প এবং কৃষকের স্বার্থের খাতিরেই সিপ্ডিকেট 
কোন কোন ক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের বিকুদ্ধাচরণ করিয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
স্বার্থ রক্ষিত না হইলে আখচাবীর স্বার্থও যে বিপন্ন হইবে তাহা! বলা বাছল্য।* 
ভবদীয় - 
জে, সি, পদ্ব 
_ (ইণ্ডিয়ান সুগার সিপ্ডিকেটের প্রচার 
॥_ করধচারীরপেক্ষে) 





একদা মানুষ কাজ কর্তো শুধু দিনে- তোর থেকে 
সন্ধ্যা। এখন কৃত্রিম আলো কাজের সময় অনেক 
বাডিয়ে দিয়েছে। ' কিনব, মাুষ তার মজ্জাগত স্বভাব 
এখনও ছাড়তে পারেনি--্ুরের ভেতর আবদ্ধ 
থাকৃতে সে ভালোবাসে না। বেশীর ভাগ সময়ই সে 
কাটাতে চায় বাইরে। সেই জন্ত দিনের আলোয় ও 
রাতের আলোয় উজ্জ্বলতা খুব বেশী প্রভেদ থাকা 
উচিত নয়। এতে চোখের অযথা অসুখ বা অন্ধ 
হবার সম্ভাবনা। রাতকে মদি দিনেই পরিণত 
করতে হয় উজ্জল আলোর সাহায্য গ্রহণ করুন, . 
চোখ ভাল থাক্‌্বে। 





কলিকাতা ইলেক্টি,ক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক বিজ্ঞাপিত 
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টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা ১৬ই আগষ্ট 
কলিকাতার বাজারে এসপ্তাহেও টাকার বেশী রকম স্বচ্ছলতার ভাব 
লক্ষিত হইয়াছে । কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্তে খণ) বাধিক 


শতকরা সুদের হার ছিল আঁট আনা। কিন্ত স্থদের হার তীবূপ কম 
থাক। সত্বেও বাজারে টাকার লেনদেন বিশেষ কিছুই হয় নাই। 
ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার দাবী দাওয়া - তেমন কিছুই নাই। ফলে 
বাজারে খণ প্রদাতার সংখ্যা খুব বেশী থাকিলেও খণ গ্রহীতার সংখ্য! ' 
একেবারেই কম দেখা যাইতেছে । 

গত কয়েক সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের স্থদের হার ক্রমাগত ভাবে নামিয়া! 
আসিতেছিল। এসপ্তাহে, তাহা আরও কিছুদুর পড়িয়া গিয়াছে । বৎসরের 
এই সময়ে প্রতিবারই ট্রেজারী বিলের সুদের হার হাস পাইতে দেখা 
যায়। গত বৎসর ২৫শে ভুলাই তারিখে টেজারী বিলের সুদের হার 
দাড়াইয়াছিল ৮৮১ পাই। তবে এবার সে তুলনায় টেজারী বিলের সুদের 
হারের, গতি আরও নিয়ে দেখা যাইতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
গত ১৩ই আগষ্ট ৩ মাসের মিয়াদী ১ কোটা টাকার টেজারী বিলের টেপার 
আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট. আবেদনের পরিমাণ দাড়ায় 
১ কোটী ৯০ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে ২ কোটী টাকার 
ট্.ক্তারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল এবং তাহাতে ৪ কোটী 
৮ লক্ষ টাকা পরিমাণ আব্দেন পাওয়া গিয়াছিল। এবারকার আবেদন- 
গুলির মধ্যে ৯৯৮/৩ পাই ও তদুদ্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯/০ আনা! দরের 
শতকরা ৫৮ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই 


পরিত্যক্ত হুইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে টে জারী বিলের বাধষিক শতকরা] 
সুদের হার ছিল ॥১১ পাই। এসপ্তাহে তাহা আরও কমিয়া শতকরা! 
বাঁধিক%/১১ পাই দাড়াইয়াছে। 


এসপ্তাহে মাদ্জাজ সরকার ১ কোটা টাকার টজারী বিল বিক্রয় 
করিয়াছেন। মোট ২ কোটী ১৪ লক্ষ টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। 
বাধিক শতকরা ৮/০ আনা' সুদের হারে মোট এককোটী টাকার আবেদন 
গৃহীত হইয়াছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের টে জারী বিলের সুদের 
হার যেস্থলে ॥/০ আনা হইতে ৮/০ আনা সেস্থলে একটি প্রাদেশিক 
সরকারের পক্ষে /০ আন! সুদে এত সহজে এত বেশী টাকার টে জ্রারী 
বিল বিক্রয় করিতে পারা খুবই উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ৯ই আগষ্ট যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৫ কোটি ৪০ 
' লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহা ২২৫ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা ছিল। পুর্ব 
সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ২ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। 
এসপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৪৪ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা । 
এসপ্তাছে তাহ! বাড়িয়া ২৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে 
বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ২৮ কোটী ৮৮ লক্ষ 
৩১ হাজার টাকা ও ১৭ কোটী ৬২ লক্ষ টাকা । এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে 
৩১ ROT 
দাড়াইয়াছে। 


৫ 





বিনিময় বাঁজারে এসপ্তাহে পূর্বাপর একটা মন্দার ভাবই বলবৎ দেখা 
গিয়াছিল। বাজারে বর্তমানে রপ্তানী বিল বিশেষ কিছুই উপস্থাপিত হয়, 
নাই। মাল প্রেরণের জাহাজের অভাবে বর্তমানে রপ্যানী বাণিজ্য বিশেষ, 
ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। জাহাজ চলাচলের অন্ৃবিধা দেখিয়া রপ্তানী- 
কারকেরা বিদেশ হইতে অর্ডার গ্রহণে সাহসী হইতেছে না। কাজেই 


রপ্তানী বিলের অভাব শীঘ কাটীবে বলিয়া যনে হয় না। 
অস্ত বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে £-- 
টেলিঃ হুত্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫উইপে 
ওর দৰ্শনী ss 2. 8 
ডি এ ৩ মাস রি ১শি ৬৬পে 
ডি এঃ মাস ১শি ৬হপে 
গিল্ডার (প্রতি ১০০ টাকায়) ৫৬. 
ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে ) | ব্রি 
(প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৮১1০ 






হি: 
তাহার খাঁটিত্ব সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইয়া থাকেন । 
ইস্পাতের সম্বন্ধেও ইহা কম সত্য নছে__এই 
ইস্পাতের সহস্র সহস্র হুদ গাথুনির কাঠাযো 
হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহা আধুনিক 
জীবনযাপনে একটি অপরিহ্থাধ্য অঙ্গ 'বিশেষ। 
_ যেখানেই আপনি “টাটার তৈয়ারী ইস্পাত” এই 
চিহ্নটি দেখিবেন সেই মুহূর্তেই অকৃত্রিমতার 
পরিচায়ক মোহর চিহটিও আপনার দেখা হইযা 
যাইবে। 





দি টাটা আয়রণ কক EEE 


৪৬৪ 








কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৯৬ই আগষ্ট 
ইংলণ্ড জাৰ্ম্মাণ আক্রমণ এবং বুটীশ সোমালিল্যাণ্ডে ইতালীর অগ্রগতিতে 


el গত সপ্তাহ হইতে শেয়ার বাজারসমূহে পুনরায় হতাশা এবং নিঙ্রিয় ভাবের 


উদয় হইয়াছে। ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ ভাবেই হ্লাস পাইয়াছে। 
'. শেয়ারসমূহের যূল্যও অনেক ক্ষেতে পূর্্াপেক্ষা হাস পাইয়াছে। কোম্পানীর 
কাগজ বিভাগে গত ৪ সপ্তাহে যে উন্নতি ঘটিয়াছিল ট্রে্জারী বিলের সুদের 
হার হাস পাওয়া সত্ত্বেও তাহা ব্যাহত হইয়াছে। শতকরা সাড়ে তিন টাকা 
স্থদের কাগজের মূল্য গত পূর্ব সপ্তাহে ৯০০ স্বানায় বর্তমান ছিল। যুদ্ধের 
তীব্রতা ও ব্যাপ্নকতা বৃষ্ঠি পাওয়ায় তাহ] গত রপ্রাহে ৮০ আনায় নামিয়া 
আসিয়াছে। | 

ক্রয় বিক্রয়ের ‘পরিমাণ আশামুরূপ না হওয়ার কলিকাতা শেয়ার 
বাজারের কর্তৃপক্ষ এসধাহ হইতে কয়লাখনি এবং কাপড়ের কল বিভাগ 
সম্পর্কে নিস্নতম মূল্য প্রভৃতি কয়েকটা বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়াছেন। 
ইহার ফলে, কয়লাখনি বিভাগে এসপ্তাহে কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে ; 
কিন্তু অন্তাঙ্থ বিভাগে” কায়কারবারের পরিমাণ বিশেষ নৈরাস্ব্যঙ্তর | 
অন্তু পাটকল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের নিয়তস মূল্য প্রত্যাহার করিত 
নেওয়ার অন্ত কলিকাতা শেয়ার বাজারের কার্য্যকুরী সমিতির এক অধিবেশন 
হওয়ার কথা। সপ্তাহের শেষ ছুই তিন দিন ইণ্ডিয়ান আয়রণের কোন 
বিকিকিনি হয নাই। ইহা বর্তমানে সরকারী নির্ধারিত মূল্য ২৬1০ আনারও 
নিম্নে ২৫%০ আনায় দীডাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে 
সপ্তোবজনক সংবাদ, না আাসিলে শেয়ার বাজারের অবস্থারও উন্নতি ঘটাবে 
বপিয়!,আশা করা যায় না। 


কোম্পানীর কাগজ 

সপ্তাহের মধ্যভাগে শতকরা ৩০ আনো সুদ্বের কোম্পানীর কাগজ ৮৮৭৮০ 
আনায় নামিয়া অসিয়াছিল | তৎপর অবস্ত ৮৯৪০ আনায় উন্নীত হইয়াছে। 
নির্দিষ্ট সময় মধ্যে পরিশোধ্য খণপত্রের মূল্যও সঙ্গে সঙ্গে হাস পাইয়াছে। 
শতকরা ৩ টাকা সুদের ১৯৬৩।৬৫ ৯০০ আনা, ৩০ আন! সুদের ১৯৪৭।৫০ 
ক্ণপত্ৰ ৯০১০ আনা, ৪ টাকা সুদের ১৯৬০।৭০ ১০৪1/০ আনা, ৪ টাকা 
সুদের (১৯৪৩) খণপত্র ১০৪৮০ আনা এবং € টাকা সুদের ১৯৪৫।৫৫ খণপত্র 
, ৯১০৮০ আনায় হাস পাইয়াছে। 

৩৪০ আনা সুদের হাওড়া ব্রীজ ডিবেঃ ৯৩০ আনা, ৪ টাকা সুদের, 
কলিকাতা মিউনিসিপাল ডিবেঃ ১০০ টাকা এবং ৩॥০ আনা সুদের পোর্ট 
তি 98155508525 


gj ডর, প্লেস, কলিকাতা 
চলতি হিসাব খোলা যায়; ৩০০২ টাকা হইতে 
১০০,০০০ টাকা পর্যন্ত দৈনিক উদ্বত্তের উপর শতকরা 
বাধিক ॥০ আনা হারে সুদ দেওয়া হয়। 

সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খোলা খায় এবং শতকরা 

বাধিক ১০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়। 5 


* স্থায়ী আমানত লওয়া হয়; সুদের হার . 

fl লিখিলেই জানান হয। 
ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সাধারণ সমস্ত প্রকার কার্ধ্যই কর। হয় । 
ডি, এফ, স্তাপ্ডা্স 





আধিক জগৎ 


| ৯০/০। 


| ৮৯৪৩০ ৯০২ ৮৯৪৮০ Value ১ ১৩ই--৮৯/০ Valeo ) 
|| ৮৮৪০০ 5 


Fh ৯০০ ১০০০১ ১২ই-_১০০৬ ৯১৯৪০) 
১৫ই_-৯৯২ ৯০০৯ ৯/০। 


[ ১৯শে আগষ্ট, ১৯৪০ 





শান ০ শশী শিট NRE ০ 


ব্যাঙ্ক 
ব্যাঙ্ক শেয়ার সম্পর্কে আলোচ্য সপ্তাহে মোটেই উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় 


নাই সেন্টাল ব্যাঙ্ক ৩৫২ টাকা, রিজার্ভ ব্যাক্ক ১০০০ আনা এবং 


ই্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ( লভ্যাংশ বাদে ) ৩৬৬০ আনায় ক্রয় বির হইতেছে। 


কাপড়ের কল 
কাপড়ের কল বিভাগে নতম মুল্য তুলিয়া দেওয়া সৰ্বে বিকি- 
কিনির পরিমাণ মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই। কেশোরাম ৪০০ আনায় 
ক্ৰয় বিক্রয় হইয়াছে! 


কয়লার খনি, 

কয়লাখুনি বিভাগ, হইতে ন্যুনতম মূল্যের ঝিয়্প প্রত্যান্তত হওয়ায় 
আলোচ্য সপ্তাহে এই বিভাগে যথেষ্ট কর্ম্মতৎ্প্ররতার পরিচয় খাওয়া! পিস্াছে। 
এমালগেমেটেড, ২৪৮০, বেঙ্গল ৩১৬২ টাকা, বরাকর ১২৪৪ স্বান, ইকুই- 
টেবলু ৩১৭০ আনা, নি বীরভূম ১৩%/০ আনা, লাউ করানপুত্রা ৪০ 
আন৷ এবং ওয়েষ্ট জামুরিযা ২৫২ টাকায় বিকিকিনি ছইক়্াছে। . 

পাট-কুল 

গ্রুপ বিভাগে বার সপ্তাহে একাতর স্থাপনে র্যতীত অঙ্ক কোন 
শেয়ারের বেচাকেনা হয় ন্বাই । 

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে গত রপ্তাহে বিশেষ কাজকর্ম ছয় নাই । বপ্াঠের 
Sl ইণ্ডিয়ান আয়রপের ক্লোন বিকিকিনি হয় নাই,।. গ্রীল কর্ণে!- 

রেশন ১৫২ টাঁকান্স্্রাছারাছি তা বার্ণ ৩৯২১ টাকা, ভুকুমটাদ 

ইলেকটিক ষ্টীল (অি) -৭প আনা, (প্রেফাঃ) ২২ টাক! এবং ষ্টীল 
প্রোডাক্টস্‌ ৪% » আমার ভর খ্রি চলিতেছে i 

চিনির কল্দের. শেয়ারের মধ্যে কেক ১০৭৪ আনার নাশিয়া গিয়াছে। 
কাপপুর এবং রাজা যথাক্রমে ১৫২ টাকা এবং ৯২৮০ আনায় বিকিকিনি 
হৃইয়াছে। 

বাৰ্ম্মা কর্পোরেশন (লভ্যাংশ সহ) ৪দ৩০ এবং ইণ্ডিয়ান কপার 
কর্পোরেশন ১৮/০ আনায় হাস পাইয়াছে। 

কাগজের কলের শেয়ারের মধ্যে ইণ্ডিয়ান পেপার পল্প ১২৯২ টাকা, 
মহীশূর পেপার ১১॥০ আনা, ষ্টার পেপার ৬॥০ এবং OT 
এবং পৰি? ) ১৪৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

আলোচ্য সুপ্তাহে কলিকাতার রর হি শেয়ার. 
ও কোম্পানীর কাগঞ্ের নিস্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £-- 


কোম্পানীর কাগজ 


৩ সুদের খণ (১৯৬৩৯৫)--৯ই আগষ্ট ৯০1/5 ৯০1০7) ১২ই-- 


০ সুদের কোম্পানীর কাগজ-_৯ই আগষ্ট ৯০1৩০ ৯০1/০) ১২ই-- 
১৪ই-_৮৮৮%০ ৮৯ 
১৫ই--৮৮%০ ৮৯1৮০ ৮৯1৩০ | 

৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০ )--১২ই-৯০৪৫০ ৯০৪/%০ ১ ১৩ই---১০৪1১% ; 


| ১৪ই-_-১০৪1৩০ ; ১৫ই-__১০৪1০ ১০৪1/০ | 


€ সুদের খণ €১৯৪৫-৫৫)--১১০।৩/০ ) ১৩ই---১১০৩/০ ১১০1/০ ) 


| ১৪ই-_ ১১০০ 3 ১৫ই-_-১১০।০ ১১০1/০ 1, 


৩]০ সুদের খণ ট১৯৪৭-৫০)--১৫ই ১০১1০ ১০১|০ | 
ৃ ব্যাঙ্ক 
সেপ্টাল ব্যাঙ্ছচ_৯ই আগষ্ট ৩৪২এ। রিজার্ভ ব্যাঙঞ্ছ__৯ই আগষ্ট ১০৯২ 


১৩ই-_৯৯॥০ ) . ১৪ই-__-৯৯২ ১০০l০ 3 


রেলপথ 
বারাশত-বসিরহাট_১৪ই ৩৬৪০ L দাঞ্জিলিং 97 (প্রেফ) 


৯৭২) ১৫ই--৯৭২। 


১৯শে আগষ্ট, ১৯৪৫ ] 


' আথিক জগত 


8৬৫: 





বাসস্তী--১২ই আগষ্ট ২॥০ ২১ বৈ (প্রেফ)-১১২৫০ 
-১৩ই-_৪%০ 81০ (প্রেফ) ১৯৪২ ১১৩০ 3 ১৪ই_-৪২ ৪%০ (প্রেফ) ১১৩২ 


১১৪২) ১৫ই-_৪২ ৪%০ | নিউভিক্টোরিয়া--১২ই (অভি) ১৫০; ১৩ই_' 
DN 3 ১৪ই--১২ ১৮৩ ৪৩০ ) ১৫ই-৬০ | কানপুর টেক্স্টাইল__ 
১৪ই ৪০ । 

কয়লার থনি 


এযামালগামেটেড-__১২ই আগষ্ট ২৫৮০০ ; ১৩ই---২৫|০ ২৫৮০ | বেঙ্গল 
ই ৩২০২) ১২ই--৩১৯২3 ৯৩ই--৩১৮৯ 5 ১৪ই-_৩১৭২ ৩২০২. ৩৯৬২। 
বরাকর--১২ই ১২1/০$ ১৩ই--১২।০ ৯২) ১৪ই-:১২%৪ | চুরুলিয়া-_ 
এই 21০ ১৮০ ১1৩০ ১৮০; ১৩ই--১/০ ১1৩০ ১ ৪ই--১/০/০ ১০ ১ 
১৫ই--১০ ১1৮1 বরিয়াঁজঈহই ১৪1০ ১৪০ ; ১৫ই-(প্রেফ)। ৯২৯৫০ । 
ধেমো-মেইন--১৪ই ১৩২ ৯৩০ 3 ১৫ই_-১৩০। ইকুইটেবল--৯ই ৩২২ 
৩২1০) ১২ই--৩২প০ 5 ১৩ই-০১৮০ | দেউলী-১হই ৮৪০ 3, ১৩ই_৮|০ 
W/o ) ১৪২ ৮8০ ) ১ই--৮/০। ভালগোরা-_-১৪ই ৩৪০) ‘১৫ই-_৩৮/০ 


3২! ' কুয়াৰ্দ্দি--৯ই ২/০ ২1/০) ১২ই--২৷০। হয়িলাদী--১২ই ১০০ 
১০/০ ; ১৩ই-০১১াগ 5; ১৫ই7-১২২ ১২০ ১২%৫ | পেক্চতেলী_৯ই 
৩৫০ | নিউবীরভুম__-৯২ই ১৩০ ১৩৪০ ১ ২৫ই- ১৩০ | নর্থ দাষুদাঁ 


১২ই 31/০; ৯৩ই--9445 ৯ &৮%০। টালচর5-১২ই ১৩০ ১/০ ১০০) 
১৪ই--১%০ ১1০। বড়ধেমো--৯৩ই ৩৬০ ৩1৮০) ১৪ই-_৩|০ ৩/৮০ 3 


বির | ওয়েষ্ট ভাম়ুরিয়া-১৪ই ২৫২3 ১৫ই-২৫।০ 3 যেও, তে 


১৫৪-১৫০ [| 


পাট কল 


. খ্যাংলো ইণ্ডিয়াই (প্রেফ) ১৪৮২ ১৪৯২ 1 WE (প্রেফ) 


হি | (জোলে-ই (প্রেফী ৯,। 


খনি 


১ 


বার্মা কর্পোরেশন--৯ই আগষ্ট ৫/৭ ৫1/০ €/০ ) ১২ই--$/৯, ৫/০ - 


৫৯3 ১৩ই-61০ ৫৯3 ১৪ই-৫৯ 61০ ৪8০০ 5 ১৫ই--৫৯ 61০ ৪8৩০ ৫৯২1 
-কনসোলিডেটেড্‌ টিন--৯ই ২৮/০ ২৮৮০) ১২ই-_২৮০ ২৮৩০ ; ১৩ই- ২০ 
২৮০ 5 ১৫ই__২৭০ ২৪৩০ | ইণ্ডিয়ান কপার-_৯ই ২১) ১৩ই-২২3 
১৪ই--১৮৩/৩ ২৫ ২২) ১৫১ ২/০ ২২1 টেভুয় টীন-->১৩৪ >, 

১/০ ; ১%ই-_/ ৯৮০। রোডেসিয়া কপার-_নুই ৮/৪; ১২ই-2৮%০ 


৪১০ | 
ইলেকটিক কোম্পানী - 
বেঙ্গল টেলিফোন--৯ই অরি) ১৫০ ১৫০ ; 


১২ই-7১৫]০ ১৫৮০ ; 


১৩ই--(অডি) ১৫|০ ১৫৪০ ১৫]%০ (প্রেফ), ১১/০ ১০৪/০/০ ১০৮৪০ 5 ১৪ই_ 
ঢাকা-ইলেকটি,ক-_ 
পাটনা-. 


১৫৬০ (প্রেফ) ১০৮৮০ ১১৮০ ১১২} ১৫ই--১৫৪০। 
ভি (অডি) ভিডি ১৫1০ (প্রেফ) ১৩২ ১৩1০ } ১৫ই--১৫২ ১৫1০ 











| ইন্সিওরেনস কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
| রিচি ক্যা = 80: কতক 


সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী 
টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) 
টেলিগ্রাম-__টিপটো” | 





ইলেকটিক_-২হই 18105 ২৪৮৬০১ রী ১৩ই--১৪॥৫ $ 282৪৫ 7 


১৫ই- ১৫/০ । শিলং ইঙ্গেক্‌ট্‌,ক--১৪ই ২১1%০ ১১%% | 





ইঞ্জিনিয়ারিং ক্রোম্পানী 1৮৭1 

হুকুচাদ ষ্টীল৯ই (ডি) ৭1০ ৭4০০) ১২-৭৩৫ ৭০) ১৪ই 97 1:10 
০; ১৫ই--(প্রেফ) ১দ%০ (অর্ডি) ৭৪০1 ইত্ডিয়ান আস্মরপ্র এ্যাণ্ er 1 Bra 
এই. ২৬০ ২৬1০) ১৬ই-২৪1৩৭ ২৬1০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এযাণ্ড তু (8. 5 


প্রডাক্টস--=ই (অভি) ৪৯৮৮/০ ; ১৩ই:=(প্রেফ) ৩৯/৮০। স্টীল কর্পোরেশন 
৯ই (অভি) ১৫/০ ১৫২ (প্রেফ) ১৫২২ ; ১২-২৫০ ১৪৫০৬ ১৪০ (প্রেফ) 
১৩০০ ১০১০ ১০২৪০ ) ১৩ই--=১৪৮/০ ৯৫৯ ১৪০ (প্রেফ) ১০২৯ ১৪৩৯3 * 
১৪ই--১৪/৮%০ ১৪৪০ ১৪৩০ (প্রুফ) ১০৩৩ 3 ই ১৫%৫ 1 


ষ্টিল প্রভাক্টস-_১৫ই ৪৮০ | 


- কানপুর_৯ই ১৫২ ১৪০ ; ১২ই-১৪৫%০) ১৩ই--১৪%/০ ১৫/০ | 
মুরীক্রয়ারী--৯ই ১১৭০ । বাজা--৯ই ১২৮০ । 
চা বাগান 

বিশ্বনাথ_১২ই ২৯২। ইষ্ট ইত্তিয়া--১৪ই ৮৷০। নাগাহিল_১৩ই 
১১২) ১৪ই-১২০। সোনাইরিভার--১৩ই (প্রেফ) ১৫১৪০ ১৫২1০. 


১৪ই=-২৫২০০-। 


বি, আই, কর্পোরেশন__৯ই আগষ্ট (প্রেফ) ১৫৭২ ১৫৮২) ১২ই--(অভি) 
৪২ (প্রেফ) ১৫৯1০ ১৬০৪০) ১৪ই-_৩দ%/০ ৪২ ৩%/০ 3 ১৫ই-_৩%/০। 
ইণ্ডিয়ান উড, প্রডাক্টস__৯ই ২৪/০ ২৪৪০ । বুটীশ বন্দী পেট্োলিয়াম_-৯ই 
৩০ ৩]০ ৩1৮০) ১২ই--৩//০ ৩৫০ 3) ১৩ই--৩1৩/০; ১৪ই--৩৪৮%০ 1 
টিটাগড় পেপার-__৯ই (অভি) ১৫৮০ } ১২--১৪॥%/০ ১৪%%০ ; ১৩ই--১৪৪০ 
১৪/০ ১৪৮/০ ১৪৪৮০) ১৪ই--১৪/০ ১৪/০ ; ১৫ই--১৪০%০ ১৪৮০ | 


3 মেদিনীপুর ঘমিদারী-সংই ৬৯০ ; বরুয়াটিত্বার-_-১৪ই ১৪/০ । 
ডিবেঞ্চার 


৩০ সুদের '(১৯৫৬-৬৪ ) হাওড়া রি ভিবেঃ--সই আগষ্ট ৯৪1০ 9 
১২ই--৯৩০। - 
৩৮০ সুদের (১৯2৫-৬৫) কলিকাতা HS বি ৯৫৪০ ৯৬২ | 
৩২ সুদের (১৯৫৯) কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঃ ২ ১৫ই ৯৫।০ ৯৫5০ | 
£॥০ সুদের (১৯৩৮-৫৩) কেকু গ্যাণু, কোং ডিবেঃ৮৯ই ১০৫৯ 
৪২ সুদের (১৯১০-১১) কলিকাতা মিউনিসিপাল ডিবেঃ-=১৩ই ৯৯৯ । 
৬২ দের (১৯১১-২৮-৪৮) হাওড়া-আমতা রেলওয়ে ডিবেঃ-৯ই ১২০৯] 
৪২ স্থদের কলিকাতা মিউন্রিসিপাল ভিবেঃ ৯যই ১০১॥৪। 


কলিকাতা ১৬ আগষ্ট 


SEE TE এসপ্যাহেও পাটের বিকিকিনি বন্ধ ছিল। 
ফাটকা বাজারের বাহিরে যে কাজকারবার হইয়াছে তাহাতেও পাটের 
87858884858 55558055885 চটের ' 


€নং ক্লাইভ ঘাট ট্রাট, কলিকাতা । 


বাঙলায় লবণ প্রস্তুতের 
বৃহত্তম কারথান। 


প্রক্তম কাৰ্য্যপ্ৰণালী EE 
করকচ লবণের আছি প্রস্তুতকারক 

| মাটার বেডেসূর্য্যতাপে নিয়মিত্‌ করকচ লবণ তৈয়ারী হুইতেছে। |} 
বর্তমানে লবণের দর বদ্ধিত হওয়ায় কোম্পানীর যে লাভ 
হইয়াছে, ডিরেক্টর বোর্ডের নির্দেশ মত উহা! দ্বারা “ইম্পিরিয়াল | 
ELS BAHL fn dtas : 


৪৬৬ 





বাজারে বেশীরকম মন্দার সুচনা হওয়ায় পাটকলওয়ালারা কাচা পাট খরিদ 
বিষয়ে খুবই. অনাগ্রহ দেখাইতে আরম্ভ করেন। ফলে দামের হারও 
নিয়াভিমুখী হয়। এসপ্তাহে, মফংস্বলের বাঁজারসমূহেও পাটের দর পুর্বে 
তুলনায় কিছু পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া ভানা গিয়াছে। বর্তমানে ভালরূপ 
বৃষ্টিপাত আরম্ভ হওয়ায় মফঃম্বলে পাট কাটিয়া ভিজান সুবিধাঞ্নক হইয়া 
দাড়াইয়াছে। তাহাতে বাজারে বেশী পরিমাণে নূতন পাট আমদানীর পক্ষে 
আর বিলম্ব নাই.বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। এবার যেরূপ বেশী পরিমাণ 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে- তাহাতে নূতন পাটের অর্দেকাংশই এবার 
কাটতি হইবে" না বলিয়া. আশঙ্কা হইতেছে। সেই আশঙ্কার জন্য বেশী 
পরিমাণে নৃতন পাট আমদানীর সময় যত নিকটবর্তী হইতেছে পাটের দর 
ততই নিয়ে দীড়াইতেছে।. 

আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে বিকিকিনি বিশেষ কিছুই হয় নাই। 
দামের হারও নিয়ন্তরে বলবৎ ছিল। এবার ইণ্ডিয়ানজাত' শ্রেণীর পাট মিডল 
প্রতিমণ ৮০ আনা ও বটম প্রতিমণ ৭1০ আনা ছিল। ইত্ডিয়ান ভিষ্টী্ট বটম 
শ্রেণীর পাটের দর ছিল প্রতি মণ ৭২ টাকা । 

পাকা বেল বিভাগে রগানীকারকের! এসপ্তাহে মোটেই কিছু পাট ক্রয় 
করে নাই। লাইটনিং শ্রেণীর নূতন পাটের দর ছিল প্রতি রেল ৪১২ টাঁকা ৷ 
প্রতি বেল ৪২২ টাক। দরে বাজারে ফাষ্ট শ্রেণীর নূতন পাটের বিক্রেতাও 
ছিল। 

গত ১০ই আগষ্ট যে সপ্তাহ হব SAN 
কলিকাতায় ও ক্লিকাতার অস্তঃপাতি পাট কলসমূছে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার বেল 
পাট আমদানী হুইয়াছে। গত বৎসর এই সময় মফঃম্বল হইতে পাট 
আমদানী হইয়াছিল ১ লক্ষ ১৪ হাজার বেল। 

.থলে ও চট. 

পাটজাত জিনিযের বাজারে এসপ্তাছের প্রথমদিকে বিশেষ মন্দা লক্ষিত 
হইয়াছিল। পরে ও বাজারে একটা উন্নতি দেখা গিয়াছে। গত নই আগষ্ট 
বাজারে ৯ পো্টণর চটের দর ৯৮/০ আনা ও ১১ পোটণর চটের দূর ১৩//০ 
আনা ছিল। অন্ত তাহা যথাক্রমে ১০৷/০ ও ১৪1০ আনা দ্রাভাইয়াছে। 
টি. ও "লোনা ও রূপ 

কলিকাতা, ১৬ই আগষ্ট 

গত সপ্তাহে বোস্বাই বাজারে ক্রেতাদের সোনা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ 
না থাকায় সোনার বাজারে কারবারের পবিমাণও খুব কষ হইয়াছে। 
সপ্তাহের শেষ দিকে সোনার মুল্যে সামান্ত উন্নতি স্ষুটয়াছে। , কোন 
বিশেষ প্রতিষ্ঠানের মারফত স্বর্ণ ক্রয় আরম্ভ হইয়াছে পুনরায় এই গুজব 
উঠিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে রেডি স্বর্ণে ৪১৬৯ পাই দরে বাজার বন্ধ হয়। 

লওনের বাজারেও স্বর্ণের দর ১৬৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত আছে। 
অন্ত কলিকাতার বার্জারে পাকা সোনা প্রতি ভরি ৪১৮০ আনা এবং 
বড়াল বার ৪১৬০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হুইয়াছে। 


ইউনি যা বব বেন লিঃ 


৮নং ক্লাইভ 


বলি 2৯ এ কলিকাতা 


১৪৬২ 


শাখা :=- 
লেক মার্কেট (কলিঃ), বর্ধমান, আসানসোল 
সম্বলপুর, (িডিষ্যা) 
লভ্যাংশ ১৯৩৬১ ১৯৩৭১ ১৯৩৮ সালে 





আধিক জগৎ. 





[ ১৯শে আগষ্ট, ১৯৪* 


আলোচ্য সপ্তাহের বিভিন্ন স্থলে বোম্বাই বাজারে রেডি স্বর্ণের দর, 
নিক্নলিখিতরূপ ছিল £- 

৯ই আগষ্ট ৪১1০ আনা 
৪১৬৯ পাই, ১৪ই আগষ্ট ৪১৩৯ পাই, 
এবং ১৬ই আগষ্ট ৪১৪০ আনা । 


আনা, ১০ই' আগষ্ট ৪১৩০ আনা, ১৩ই আগষ্ট" 
১৫ই আগষ্ট ৪১1৬৬ পাই” 


রূপা 
গত সপ্তাহে বোধাই রূপার বাজারে ক্রয় বিক্রয় এবং মুল্যের দিক দিয়!" 


দৃঢ়তা বজায় ছিল। লণ্ডন হইতে র্পাব মুল্য বৃদ্ধির সংবাদে বোম্বাই 
বাজারেও. ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে. ভি দর প্রতি ১০০ 
তরি ৬৩০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। 


অস্ত কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ছিল ৬৩%/০- 


আনা এবং ও খুচরা দর ছিল ৬৩০০ আনা। 


লগুনের বাজ্ধারে এ সপ্তাহে চাহিদার. তুলনায় রূপার যোগান 
প্রয়োজনাঙ্বরূপ ছিল না। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশে মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য 
লণ্ডন বাজারে রৌপ্য ক্রয় করা হইতেছে বলিয়াও একটী গুজব আছে ।. 
প্রধানত: এই কারণেই স্পষ্ট রৌপ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৩ই; 
আগষ্ট তারিখে লগ্নে স্পট রূপা ভিজ ১০১ 

আলোচ্য সপ্তাহের বিভিন্ন স্থলে বোম্বাই বাজারে রেডি রূপার, মুল্য 
নিয়লিখিতরূপ গিয়াছে ₹ 

৯ই আগস্ট ৬৩/০ আনা, ১০ই আগষ্ট ৬৩/০ আনা, ১৩ই আগষ্ট ৬৩1/০ 
আনা, ১৪ই আগষ্ট ৬৩৩০ আনা এবং ১৫ই আগষ্ট ৬৩০ আনা । 


ধান ও চাউলের বাজার 


| কলিকাতা, ১৬ই আগষ্ট 
রলেঙ্ুনের বাজার-- আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের বাজ্জারে 'ধানের মূল্য 
প্রতি একশত ঝুড়িতে এক টাক! বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাউলের মূল্যেরও উন্নতি" 
পরিলক্ষিত হয়। রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বিস্তৃত বিবরণ হস্তগত ন! হওয়ায় 
উহা! বর্তমান সপ্তাহে লিপিবৃদ্ধ করা গেল না। 
গত ১৩ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বহ্মদেশ হইতে মোট 
২০ হাজার ৩৭৯ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর 
এই সময় উহার পরিমাণ ৩৬ হাজার ৮০১ টন ছিল। 
কলিকাতার-বাঁজার--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ধান ও চাঁউলের 
' বাজার চড়া গিয়াছে বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর 
গিয়াছে । | | 
ধান- গোসাবা ২৩নং পাটনাই ৩%০-৩/১০ ; মাঝারি পাটনাই ২৮৬/০- 
৩২; সাদামোটা ২॥০-২॥১০ ; ওড়াশাল ২৬০-২৬/১০ ; রূপশাল ৩০-৩১০ ; 
চিনি আতপ ৩1১০-৩1৩/১০ ; দ্রাদশীল ৩।৮০-৩|৩/০ ; কাটারীভোগ ৩।৮১০- 
৩৬১০ ) যশোয়া ৩৮১০-৩৩/০ ; হোগলা ৩৩/০-৩1০ ; হাঁমাই ৩1০-৩১০ | 
চাউল-_গোসাবা ২৩ নং পাটনাই ₹২-৫০ ) বাঁকতুলসী (ঢেকী) ৫1০) 
রূপশাল [কল] ৫1৬০) গুজি এলাহি ৫1৮০১ জটাবাশফুল ৫1০১ দাদখানি 
. 81৩০ ; কাটারীভোগ ৬২। | 
. গত ১০ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে রিভিন্ন স্থান হইতে 
জল ও স্থল পথে কলিকাতায় মোট ৮ হাজার ১ শত টন চাউল আমদানী 
হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহ্থার পরিমাণ ৯৯ হাজার ১২ টন ছিল। 


uruntnstotaosnenancsosemiene eects, 
উলিগ্রায “প্রবর্তক” ১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪ *২ 


ওল নতুল্ক ্যাক্ষ্ক লিনও 


৬১নৎ বন্বাঁজার ষ্টরীটট কলিকাতা । 
শাখা :-যতীজ্দ্র মোহন, এভিনিউ, চট্টগ্রাম 


মাসিক ১*২ টাকা! জমায় ৬ বৎসরে ৮৬* টাকা, ৮ বৎদন্র ১২২*২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩৯ টাকা । মাসিক ৯১ টাকা হইতে ৯*২ পর্যন্ত জনা লওয়া হয়। 

সুদ শতকরা * হারে চক্রবৃদ্ধি 

চল্তি হিসাবের (current ৪/০) সদ শতকরা ১০ টাকা । 

| ‘সেভিংস ব্যাঙ্ক’এর সুদ শতকরা ৩২ টাকা | 

শতকরা! বাঁধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 
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 ফোন-__বড়বাঁজার; ৬৩৮২ 
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ARTHIK JAGAT 
বসার -তীজ- অর্থনীতি বিষয়ক” 











ওয় বর্ষ, ১ম খণ্ড 











8৭98-8৭৯ 
৪৮০-৪৮১ 


৪৮২ 
৪৮৩-৪৮৬ 





কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত 

ভারতীয় ন সম্বন্ধে বড়লটি যে বিবৃতি দিয়াছেন এবং 
বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারত-সচিব উহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে 
কংগ্রেস যে উহা কিছুতেই মানিয়া লইতে পারে না তাহা আমরা 
গত সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছি । আমরা তখন বলিয়াছিলাম যে 
ভারতের সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থরক্ষার অজুহাতে ভারতে গণতান্ত্রিক 
শাসননীতির বিলোপ এবং ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বৃটিশ শাসকগণের 
চিরস্থায়ী প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠাই যে বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের উদ্দেশ্য তাহা 
বড়লাটের'বিবৃতি এবং ভারত-সচিবের . বক্তৃতা হইতে সুষ্পষ্ট ভাবে 


“. প্রকাশিত হইয়াছে । আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম বে কংগ্রেসের 


ওয়ার্কিং কমিটী বড়লাটের প্রস্তাব অগ্রাহা করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ 
. করিয়াছেন তাহাতে এই বিষয়টার উপরই সমধিক জোর দেওয়া 
-হইয়াছে। কংগ্রেসের প্রস্তাব হইতে উহাও মনে হইতেছে যে 
ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার পণ্ড করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 
যে চক্রাস্তজাল স্থষ্টি করিয়াছেন কংগ্রেস তাহা আর নীরবে সহ্য 
- করিবে না। এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে জনসভায় এবং “অন্যান্য পন্থায়” 


২ ‘সুষ্পষ্ট ভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য ওয়ার্কিং কমিটা দেশবাসী এবং 


দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে নির্দেশ দিয়াছেন। আগামী ১৫ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে ওয়াকিং কমিটী নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির 
যে বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন তাহাতে দেশবাসীকে সম্ভবতঃ আরও 
সুনির্দিষ্ট ভাবে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হইবে। 
রাজশক্তি কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কি প্রকার মনোভাব 





অবলম্বন করিবেন তাহার এখনও কোন আভাষ পাওয়া যায় নাই। 
তবে উহাদের নির্ব,দ্ধিতা-প্রস্তত স্বার্থপর মনোবৃত্তি যে প্রকার চরমে 
উঠিয়াছে তাহাতে উহার! যে ভারতবাসীর দাবী মানিয়া লইবেন না 
এবং কংগ্রেসের সহিত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবেন তাহাই মনে 
হয়। কংগ্রেসের নুতনতম. কর্ম্মপন্থা সংখ্যালঘু দলগুলির স্বার্থের 
পরিপন্থী_-এরূপ অজুহাত দেখাইয়া এই শক্তিপরীক্ষায় মুসলীম লীগ ' 
বৃটিশ সাআজ্যবাদীদের সহিত যোগদান করিবেন সেরূপ আশঙ্কাও 
রৃহিয়াছে। কাজেই দেশ বর্তমানে এক নূতন সন্ধিক্ষণে উপস্থিত 
হইয়াছে। আগামী একমাস কালের মধ্যে যদি মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ কারাগারে আবদ্ধ 
হন এবং দেশের সব্বত্র অশান্তির স্থষ্টি হয় তাহা হইলে আমরা বিস্মিত 
হইব না। | 
| রৌপ্য মুদ্রা! সঞ্চয়ের অপরাধে শাস্তি' . 

আমরা অবগত হইলাম বিগত কয়েকমাসে অহেতুক, আশঙ্কায় 
যাহারা প্রয়োজনাতিরিক্ত রৌপ্য মুদ্রা মজুদ করিয়াছেন তাহাদিগকে 
এ টাকা নোটে পরিবর্তন করিতে বাধ্য করার নিমিত্ত ভারতসরকার 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। প্রকাশ; সন্দেহ 
উপস্থিত হইলে যে কোন ব্যক্তিকে মজুর কাচা টাকা নোটে 
পরিবর্তিত করার জন্য মাত্র ১৫ দিনের নোটীশ দেওয়া হইবে। এই 
সময়ের মধ্যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সঞ্চিত রৌপ্যমুদ্রা 
নোটে পরিবর্তিত করিয়া না নিলে তাঁহার মজুদ টাকা সরকারকর্ত ক 
বাজেয়াপ্ত হইবে এবং তাহাকে ভারতরক্ষা আইনের বিধান . অনুযায়ী 


৪৬৮ 





অভিযুক্ত করা হইবে। এক টাকার নোট প্রচলিত হওয়ার পর 
বাজারে কি -পরিমাণ রৌপ্য মুদ্রার পুনরাগমন. হয় 
ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থা পর্যালোচনার পূর উক্ত ব্যবস্থা 
কার্যকরী হইবে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া হইলেও ভারতদরকারের এই 
অভিনব শাস্তির প্রস্তাবে আমরা বিস্মিত না হইয়া পারি নাই। 


ু্ধবিগ্রহের সময় জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের স্থষ্টি হওয়া মোটেই , 


অস্বাভাবিক নয়. আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কেহ কাচা টাকা মজুদ করিয়া 
কোনরূপ র্ে*আইনী "কাজ করে নাই, কারণ নোটের বদলে কাঁচা 


টাকা দিতে রিজ্লার্ড ব্যাঙ্ক আইনতঃ বাধ্য কিন্তু ইহার জন্য . 


গবৰ্ণমেণ্ট যে টির প্রস্তাব করিয়াছেন অপরাধের তুলনায় তাহা যে 
অত্যন্ত ক্র কেবল তাহাই নহে নীতির দিক্‌ দিয়াও উহ! সমর্থন 
করা যায় নী।' ই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইলে অনেক “নিরপরাধ” 
ব্যক্তিও যে অনর্থক হয়রানি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ব্যাঙ্ক টাকা পরিশোধে অসমর্থ হইলে লিকুইডেশনে যায়। ' কিন্ত 
গবর্ণমেন্টের বেলায় এ নিয়ম খাটে না। ' অবস্থার প্রতিবিধানকল্পে 
গবর্ণমেন্ট এক টাকার নোট বাহির করিয়াছেন এবং এই এক টাকার 
নোটের বদলে কাঁচা টাকা দিতে গবর্ণমেন্ট কিংবা রিজার্ভব্যাঙ্ক বাধ্য 
নন। গবর্ণমেন্টের আথিক সংস্থান সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা 
ফিরিয়া আসিলে রৌপ্যযুদ্রার গোপন সঞ্চিত তহবিল নিজ হইতেই 
পুনরায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে প্রত্যাবর্তন করিবে। গত বুদ্ধের অভিজ্ঞতা 
হইতেও ইহা বলা চলে। এক টাকার নোট প্রবর্তনের পর কাচা 
টাকার চাহিদাও অনেকটা হ্রাস পাইয়া স্বাভাবিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে 
ফিরিয়া আসিতেছে ইহা সকলেই অনুভব করেন। অত্রাবস্থায় গবর্ণ- 
মেন্টের উপরোক্ত প্রস্তাব নিতান্ত অবিবেচনা প্রন্থত বলিলেও নিন্দা 
করা হয় না। ভরিতসরকার উপরোক্ত শাস্তির ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থায় 
কার্যকরী করিতে পরা হইলে পুরান হাপব্যাপী আত তি হইবে 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বীস। : 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ 

| NEE আত 
উন্নতির ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে । দেশের 
ব্যাঙ্কসমূহকে সুনিয়স্ত্রিত রাখা, পণ্যমূল্যের স্থিরতা সাধন, ব্যবসা ও 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ যাহাতে অল্পসুদে টাকা ধার পাইতে পারে তাহার 
- ব্যবস্থা করা, বাঁটটার হারে হটাৎ উঠতি পড়তি নিবারণ ইত্যাদিই 
' রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ । এই সব ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাস্কনমূহ 
সব সময়েই নিজের লাভ অপেক্ষা দেশের সমষ্টিগত স্বার্থকে অগ্রগণ্য 
বলিয়া মূনে করে। '- কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কতৃপক্ষ উহার অংশীদারগণের 
লাভের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য দেশের সমষ্টিগত স্বার্থের কোনওরূপ 
অনিষ্ট করেন--এই ভয়েই সকল দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অংশীদারদের 
প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 
ভারতবর্ষে যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় 


তখনও উপরোক্ত আদর্শ সন্মুখে রাখিয়াই উহার অংশীদারদের প্রাপ্য, 


লভ্যাংশের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা যে 
সৰ্ব্বথা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্তু রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক আইনের ৪৭ ধারায় ব্যাঙ্কের লাভ হইতে অংশীদারদিগকে প্রদত্ত 
লভ্যাংশ বাদে বাকী অংশ গবর্ণমেণ্ট পাইবেন বলিয়া নিদ্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে এবং এই ভাবে গবর্ণমেন্ট কতৃক প্রাপ্য টাকার কোন 
সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হয় নাই। এই ব্যবস্থা অনুসারে 
ভারতসরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ হইতে গত ১৯৩৭ সালে ১০ লক্ষ 
৪১ হাজার টাকা, ১৯৩৮ সালে ২০ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা এবং 


আধিক জগৎ 


তি 


| ২৬শে আগষ্ট, ১৯৪০ 


১৯৩৯ সালে ৫ লক্ষ টাকা পাইয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি ১৯৪০ 
সালের প্রথম ছয় মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে ' 
তাহাতে দেখা যায় যে এই ছয় মাসেই ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
লাভ হইতে ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা পাইয়াছেন। অথচ এই ছয় 
মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অংশীদারদৈর প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ 
পূর্বববৎ শতকরা বাঁষিক ৩।০ টাকাই রাখা হইয়াছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
নিকট. হইতে ভারতসরকার ১৯৩৯ সালের সারা বৎসরে যাহা 
পাইয়াছেন--১৯৪০ সালের প্রথম ছয় মাসেই তাহার পরিমাণ চতুগুণ 
বেশী হইয়াছে । উহাতে সাধারণের মনে এরূপ একটা! ধারণা জন্মিতে 
পারে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ দেশের সমষ্টিগত স্বার্থ অপেক্ষা 
গবর্ণমেন্টের লাভের দিক হইতে বিবেচনা করিয়াই ব্যাঙ্কটিকে 
পরিচালনা করিতেছেন । এই ধারণা যদি সত্য হয় তাহা হইলে 
বলিতে হইবে যে--যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


অংশীদারদের প্রাপ্য লভ্যাংশের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা , ' 


হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আয়ের হিসাব হইতে এই ধারণা কতদূর সত্য তাহা 
উপলদ্ধি করিবার উপায় নাই। কারণ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহার আয়ের 
বিভিন্ন দফা পৃথকভাবে উল্লেখ না করিয়া আয়ব্যয়ের হিসাবে একটি 
দফায় সমষ্টিগত, আয়ের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া থাকেন। চলতি 
বৎসরের প্রথম ছয় মাসে ব্যাঙ্কের আয় হঠাৎ কি ভাবে এত বাড়িয়া 
গেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গব্ণরের প্রদত্ত রিপোর্টেও তাহার কোন কারণ 
উল্লিখিত হয় নাই। অথচ এই ব্যাপারের সহিত দেশের স্বার্থ এরূপ 
ঘনিষ্টভাবে জড়িত যে দেশবাসীর নিকট উহা পরিষ্কার হওয়া 
আবশ্যক । | | 
বাঙ্গলায় মৎস্তবিভাগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা 

মাদ্রাজের মৎস্তবিশেষজ্ঞ ডাঃ আর, নাইডুর সুপারিশ অনুসারে 
বাঙ্গলা সরকার মৎস্তবিভাগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
সংবাদে বাঙ্গালীমাত্রেই আনন্দ অনুভব করিবে । এই উদ্দেশ্যে এক 
একজন বিশেষজ্ঞের অধীনে সমগ্র বাঙ্গলাপ্রদেশকে 'ছয়টী বিভিন্ন 
এলাকায় বিভক্ত করা হইবে এবং এই বিভাগের ব্যয়নির্ববাহার্থ 
আগামী বাজেটে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইবে। সাধারণ 
বাঙ্গালীর খাদ্যতালিকায় মৎস্তাই সর্ব্বপ্রধান উপাদান। এ প্রদেশের 
আবহাওয়া মাংসভোজনের তেমন অনুকুল নহে ৷ দ্বিতীয়তঃ গোচারণ- 
ভূমি ও ঘাসের অভাব এবং বর্ষাকালে ছাগাঁদি পশুপালনের যেরূপ 
অসুবিধা হয় তাহাতে ব্যাপক ভাবে সস্তায় মাংস ভোজনের বিশেষ 
অন্তরায় আছে। ছুগ্ধও ছুপ্রাপ্য এবং ছুর্মল্য হইয়া উঠিতেছে।. এই ' 
অবস্থায় দেশে মৎস্তের চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয় ৷ 
বাঙ্গলার মতস্যসম্পদ প্রধানতঃ নদী নালা এবং খালবিলেই জন্মিয়া 
থাকে। কাজেই সেচবিভাগের সহায়তায় নদী নালার 'সংস্কার ও 
নিয়ন্ত্রণ না হইলে এই সমস্ত জলাশয়ে মৎস্তের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে 
প্রস্তাবিত মতস্তবিভাগ কতটুকু সমর্থ হইবেন তাহা বলা কঠিন । তবে 
চট্টগ্রাম, সুন্দরবন এবং মেদিনীপুরের সমুদ্রপোকুলে মতস্তশিকারিঃ 
মতস্তাসংরক্ষণ এবং এ প্রদেশে একটা মতস্যরপ্তানীর ব্যবসায় : যাহাতে ' 
গড়িয়া উঠিতে পারে প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে প্রস্তাবিত সরকারী 
মৎস্তবিভাগ এই সমস্ত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করিতে, পারেন । ' 

শ্রমিকদের জন্য রোগ বীমা . 

ভারতীয় কলকারখানাতে যে সমস্ত শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে 
তাহাদের আয় এত সামান্য যে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয়-সঙ্কুলান করিয়া 
উহাদের কিছুই সঞ্চয় হয় না। অন্রাবস্থায় কোন শ্রমিক. রোগাক্রান্ত 


২৬শে আগষ্ট, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 





হইয়া উপার্জনে অক্ষম হইয়! পড়িলে তাহার ও তাহার পোষ্যবর্গের 
ক্র্দশার সীমা থাকে না! অন্যান দেশে শ্রমিকদের এই ধরণের 
বিপদে উহাদিগকে সাহায্যের জন্য বীমার ব্যবৃস্থা আছে এবং এন 
যে অর্থব্যয় হয় তাহা শ্রমিকগণ, কলকারখানার' মালিক ও গবর্ণমেন্ট 
জোগাইয়া থাকেন। ভারতবর্ষে এখন পর্য্যন্ত এই ধরণের কোন 
বীমা ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই। তবে সম্প্রতি ভারতসরকার এই 
বিষয়ে কতকটা অবহিত হইয়াছেন এবং শ্রমিকদের জন্য পরিকল্পিত 
রোগ বীমা তহবিলে কল্রকারখানার মালিকগণ অর্থ সাহায্য করিতে 
প্রস্তুত আছেন কিনা তাহা! জাঁনিবার জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টের উপর ভারার্পণ করিয়াছেন । এই সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত 
কলকারখানার প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির তরফ হইতে যে 
সমস্ত জবাব পাওয়া গিয়াছে তাহা একেবারেই আশাপ্রদ নহে। 
বোম্বাই মিলওনার্স এসোসিয়েশন জানাইয়াছেন যে বর্তমান সময় 
এই ধরণের একটি প্রস্তাবের উপযোগী নহে। বিশেষতঃ শ্রমিকদের 
সম্পর্কে বেতনসহ ছুটি, কাজের সময় ইত্যাদি অন্যান্য প্রস্তাবের 
সমষ্টিগত ফল মিলিয়া কলগুলির সমষ্টিগত খরচা কিরূপ বৃদ্ধি পাইবে 
"তাহা না জানা পৰ্য্যন্ত রোগ বীমা সম্পর্কে কিছু বলা কলগুলির পক্ষে 
অসম্ভব। আহন্মদাবাদ মিলওনাঁস” এসোসিয়েশন জানাইয়াছেন যে 
বর্তমানে বস্ত্রশিল্পের উপর নানাদিক দিয়া এরূপ ব্যয়ভার চাপান 
হইয়াছে যাহাতে উহার পক্ষে এই নূতন প্রস্তাবে সন্মতি দেওয়া 
সম্ভব নহে। বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েশন প্রস্তাবটি বন্ত্রশিল্পের 
অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 
বর্ধমান সময়ে ভারতীয় বস্তরশিল্পে যেরূপ মন্দা যাইতেছে তাহাতে 
নুতন কোন আধিক দায়িত্ব গ্রহণ করিতে কাপড়ের কলগুলির আপত্তি 
হওয়া খুব স্বাভাবিক । কিন্তু এখনই হউক ছু'দিন পরেই হউক 
'ভার্তবর্ষে এমিকদের জন্য যদি রোগবীমা প্রবর্তন করিতে হয় তাহা! 
হইলে এজন্য হারাহারিমত অর্থ সাহায্য করিতে গবর্ণমেণ্টকে প্রস্তুত 
হইতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের মনোভাব 
এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানা যায় নাই। 
ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বাণিজ্য 

ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করিবার সময় উভয় দেশের 
বাণিজ্য সম্পর্কে বুটাশ গবর্ণমেন্ট একটা সাময়িক বাবস্থার প্রবর্তন 
করিয়াছিলেন এবং উভয় দেশের মধ্যে কোন দেশ ছয় মাস পূর্বে 
নোটীশ দিলে ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাস হইতে এই ব্যবস্থা বাতিল 
হইবে বলিয়া নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে কিছুদিন পূর্বের 
ব্র্মদেশের গবর্ণমেণ্ট ছয় মাসের নোটাশ দিয়াছেন। কাজেই আগামী 
মার্চ মাসের পর ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষের সাময়িক বাণিজ্য 
ব্যবস্থার অবসান ঘটিবে। প্রকাশ যে উহার পরবত্তী সময়ে ব্ৰহ্মদেশ 
ও ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্ক কিরূপ হইবে তদ্বিষয়ে ভারতসরকার 
“আলোচনা আরস্ত করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট যে 
সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তাহার বিবেচনা অগ্রসর 
হইয়াছে কিন্ত এই ব্যাপারে ভারতবাসী এবং ভারতীয় বাঁণিজ্য- 
, প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হইয়াছে। 
ভারতবর্ষের সহিত বিদেশের যে বাণিজ্য হয় তাহার মধ্যে 
 ব্রহ্মদেশের স্থান দ্বিতীয়। ইংলণ্ড ছাড়া আর কোন দেশের সহিত 
ভারতবর্ষের এত বেশী টাকা মূল্যের. পণ্যব্রব্যের আদান প্রদান হয় 
না। কিন্ত গত দুই তিন বৎসর যাবত ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
আমদানীর' পরিমাণ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যাইতেছে--অথচ সেই 
তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে . ্রহ্মদেশে রপ্তানী কিছুই বাড়িতেছে না। 
গত.১৯৩৮-৩৯ সালে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতে ২৪ কোটা ৩৫ লক্ষ 
টাকা মূল্যের মালপত্র আমদানী হয় এবং ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ম দেশে 
১০ কোটা ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র রপ্তানী হয়। ১৯৩৯-৪০ 
' সালে আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়া ৩১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকায় পরিণত 


৪৬৯ 


হইয়াছে--কিন্ত রপ্তানীর পরিমাণ দাড়াইয়াছে মাত্র ১২ কোটা ৩১ 
লক্ষ টাকা । চলতি সরকারী বৎসরের প্রথম তিন মাসে ব্ৰহ্মদেশ 
হইতে ভারতবর্ষে ৯ কোটী ৭১ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে 
এবং ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে ৩ কোটী ৭১ লক্ষ টাকার মালপত্র 
রপ্তানী হইয়াছে । সুতরাং ব্রহ্মদেশের সহিত বাণিজ্যে ভারতবর্ষের যে 
কেবল ক্ষতি হইতেছে এরূপ নহে-_এই ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে। অত্রাবস্থায় ব্ৰহ্মদেশ যাহাতে ভারতবর্ষ হইতে 
আরও অধিক পরিমাণে বস্ত্র, চিনি, প্রসাধন সামগ্রী, পাটজাত দ্রব্য, 
তামাক ইত্যদি ক্রয় করে নূতন বাণিজ্য চুক্তিতে, তাহার যথা- 
যথ ব্যবস্থা হওয়া দরকার । কিন্তু ব্রহ্মদেশের' শিল্প বাণিজ্যে ইংরাজ- 
দের প্রভাব খুব বেশী এবং বুটাশ স্বার্থের, প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
্রদ্মদেশের সহিত প্রচলিত বাণিজ্য ব্যবস্থা বল্রং' “করা. হইয়াছিল । 
বর্তমানে যে প্রকার সঙ্গোপনে নৃতন বাণিজ্য ব্যরুস্থা মুম্পর্কে আলোচনা 
হইতেছে তাহাতে উহার মধ্যেও যে ভারতীয় ॥শিন্সের কোন স্বার্থ স্থান 
পাইবে তাহার সম্ভাবনা কম। এ. 1, 
ভারতে যৌথ কোম্পানীর প্রদার 
বর্তমান সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও বিবিধ 
প্রকার শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের'জন্ প্রয়োজনীয় মূলধনের অধিকাংশ 
যৌথ কোম্পানীর মারফতে সংগৃহীত হইয়া থাকে ৷ এজন্য অন্যান্য দেশের 
ন্যায় ভারতবর্ষেও যৌথ কোম্পানীর প্রসার ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা ভারতীয় 
শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি অবনতি বিচার করা যাঁয়। সম্প্রতি গত 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে কিরূপ মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া 
কতগুলি যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে তাহার বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিবরণ একেবারেই উৎসাহব্যপ্তক নহে। 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে ৯৯৬টী যৌথ কোম্পানী রেজেস্টরীকৃত 
হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে ১০০৫টি কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত 
হইয়াছে । কাজেই এক বৎসরের মধ্যে দেশে নূতন যৌথ কোম্পানীর 
সংখ্যা কিছুই বৃদ্ধি পায় নাই। কিন্তু মূলধনের দিক দিয়া অবস্থা 
আরও শোচনীয় বলিয়া জানা গিয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালের ৯৯৬টি 
যৌথ কোম্পানী ৪৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অন্ুমতি 
লইয়া রেজেষ্টরীকৃত হয়। কিন্ত ১৯৩৯-৪০ সালের ১০০৫টি যৌথ 
কোম্পানীর অন্থুমতি প্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৫ কোটি 
৭৮ লক্ষ টাকা । এই বিবরণ হইতে মনে হয় যে ১৯৩৯-৪০ সালে 
বেশী পরিমাণ মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া বৃহদাকার শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে দেশবাসীর উৎসাহ অনেক কমিয়া গিয়াছে 
বর্তমান যুদ্ধের এই অনিশ্চয় অবস্থার মধ্যে হয়তঃ অনেকেই কোন 
শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে মোট! পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগে ইতস্ততঃ 
করিতেছেন ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে বর্তমানে যে সমস্ত 
নৃতন বিধিবিধান প্রণয়নে তোড়জোড় হইতেছে তাহাতেও এই 
ব্যবসায়ের জন্য নুতন যৌথ কোম্পানী বড় একটা 
স্থাপিত হইতেছে না। কিন্ত বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 
পূৰ্ব্ব হইতেই গবর্ণমেন্ট দেশের শিল্প বাণিজ্যের পক্ষে যে সমস্ত : 
অনিষ্টকর বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন এবং যুদ্ধ আরম্ভ 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
লাভের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য যেরূপ প্রয়াস দেখা 
যাইতেছে তাহাতে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে অর্ধবিনিয়োগে যে 
কেহ বড় একটা অগ্রসর হইতে সাহস পাইবে না তাহা বলাই 
বাহুল্য । যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি বিধানের 
একটা চূড়ান্তরূপ স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছিল । গবর্ণমেপ্ট যদি এই 
ব্যাপারে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া অনুকূল বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন 
করিতেন তাহা হইলে ১৯৩৯-৪০ সালে পূর্বব পুর্ব বৎসরের তুলনায় 
অনেক বেশী পরিমাণ মূলধন লইয়া যে অনেক বেশী সংখ্যক যৌথ 





'কোম্পানী রেজেষ্টরী হইত তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ৷ কিন্ত 


এরূপ সহানুভূতি ও সাহায্যের আশা বৃথা । গত ১৯৩৬-৩৭ সালে 
ভারতবর্ষে যে সমস্ত যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরী হয় তাহার সমষ্টি- 
গত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০৯ কোটা টাক1। উহা 
ক্রমশঃ কষিয়া ৪ বৎসরের মধ্যে ৩৫ কোটী ৭৮ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে । গবর্ণমে্টের মনোভাব পরিবর্তিত না হইলে 
ভবিষ্যতে উহা যে আরও হাস পাইবে তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। 





গত, ১৯৩৯-৪* সালে ' বিদেশ" হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে ১৬৫ 
কোটা টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে 
বিদেশে ২০৪ কোটি .টারার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে। পূর্বের 
তুলনায় বিদেশের. সহিত, ভারতবর্ষের পণ্যব্রব্য আদান প্রদানের 
পরিমাণ বর্তমানে, অনেক কমিয়া গেলেও এখনও ভারতীয় 
বহিরর্বাণিজ্যের সমষ্টিগৃত পরিমাণ নগণ্য নহে। কিন্তু মাত্র 
বহির্ববাণিজ্য দ্ার্যই' ভরিতবর্ষের বাণিজ্যের পরিমাণ করা যায় না। 
ভারতবর্ষে যে সমস্ত পরণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে অনেক পণ্যদ্রব্য 
রেলপথে ও সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে আমদানী 
রপ্তানী হইয়া থাকে ।' উহার মধ্যে শেষোক্ত শ্রেণীর বাণিজ্য 
অর্থাৎ জাহাজ যোগে ভারতবর্ষের এক. প্রদেশের বন্দর হইতে অন্য 
প্রদেশের বন্দরে যে পণ্যত্রব্যের আদান প্রদান হয় তাহা সাধারণতঃ 
উপকূল বাণিজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই বাণিজ্যের 
পরিমাণ কিরূপ তৎসম্বন্ধে অনেকেরই কোন সুষ্পষ্ট ধারণা নাই । 
বর্তমান. প্রবন্ধে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে । 

ভারতবর্ষের উপকূল বাণিজ্য সম্বন্ধে সম্প্রতি ১৯৩৯-৪০ সালের 
যে সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে উক্ত 
বৎসরে ভারতীয় বিভিন্ন বন্দরে ভারতবর্ষেরই অন্যান্য বন্দর হইতে 
মোট ৩১ কোটী ২৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ভারতীয় পণ্যদ্রব্য এবং ৪ 
কোটি ১৬ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী পণ্যদ্রব্য. আমদানী হইয়াছিল । 
পক্ষান্তরে এই বৎসরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন বন্দর হইতে ভারতবর্ষেরই 
অন্যান্য বন্দরে ৩১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা মূল্যের ভারতীয় পণ্যব্্রব্য এবং 
৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা মূল্যের বিদেশী পণ্যত্রব্য রপ্তানী হয়। পূর্বব 
পুর্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে গত ১৯৩৭-৩৮ 
এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতীয় বন্দর- 
সমূহে ভারতের অন্যান্য বন্দর হইতে আমদানী এবং ভারতীয় বন্দর- 
সমূহ হইতে ভারতীয় -অন্যান্ বন্দরে রপ্তানী--উভয়ই উল্লেখযোগ্য 
ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধের জন্য একটা অনিশ্চিত অবস্থা, 
জাহাজের অভাব, ও. তজ্জনিত জাহাজের ভাড়া বৃদ্ধিই উহার কারণ 
বলিয়া মনে হয়। 

ভারতবর্ষের, উপকূল বাণিজ্যে বিভিন্ন প্রদেশের বন্দরের অংশ 
' আলোচনা করিলে দেখা যায় যে এই বিষয়ে বোম্বাইএর স্থানই 
সকলের উপরে । উহার পরে সিন্ধুর করাচী বন্দর এবং তৎপর 
মাদ্রাজ প্রদেশের .বন্দরের মারফতে সবচেয়ে বেশী টাকার মালপত্র 
আদান প্রদান হয়।, এই বিষয়ে বাংলার বন্দরসমূহের স্থান চতুর্থ 
এবং উড়িষ্যার বন্দরসমূহের স্থান সকলের নিম্নে অবস্থিত। আলোচ্য 
১৯৩৯-৪০ সালে দেশী ও বিদেশী মাল লইয়া বোম্বাইএর বন্দর- 
সমূহের মধ্য দিয়া ১২' কোটি ৮ লক্ষ টাকার, করাচীর মারফতে 
এ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার, মাদ্রাজের মারফতে ৮ কোটি ৭ লক্ষ 
টাকার, বাঙ্গল্পলার বন্দরগুলির মারফতে ৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার 
এবং উড়িষ্যার বন্দরগুলির মারফতে ৮ লক্ষ টাকার পণ্য্রব্য 
ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দর হইতে আমদানী হইয়াছে। পক্ষান্তরে 
এই বৎসরে বোম্বাই হইতে ১৭ কোটি ৩ লক্ষ টাকার, করাচী হইতে 
৯ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার, মাদ্রাজ হইতে ৬ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার, 
বাঙ্গলা হইতে ৪ কোটি ২ লক্ষ টাকার এবং উড়িষ্যা হইতে ১৭ লক্ষ 
টাকার পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষের অন্যান্ত বন্দরে রপ্তানী হইয়াছে । 

ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের হিসাবে বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে দেশী 
ও বিদেশী জিনিষের আদান প্রদানের হিসাব পৃথক ভাবে প্রদত্ত 
হইয়া থাকে । এই হিসাব হইতে বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক বৎসর 
ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরের মধ্য দিয়া কি.পরিমাণ “অন্যান্য প্রদেশ- 
জাত পণ্যব্রব্য আমদানী হয় এবং বাঙ্গলা হইতে কি পরিমাণ রপ্তানী 
হয় তাহার একটা ধারণা করা যাইতে পারে। অবশ্য এই হিসাব 
হইতে বাঙ্গলা দেশ প্রত্যেক বৎসর অন্যান্য প্রদেশ হইতে কি পরিমাণ 
পণ্যত্রব্য ক্রয় করে এবং অন্যান্ প্রদেশে বিক্রয় করে তাহা সম্যকরূপে 
বুঝিবার উপায় নাই। কারণ সমুদ্রপথ ছাড়া রেলপথ দিয়াও 


বাঙলার সহিত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কোটি' কোটি টাকার 
মালপত্র আদান প্রদান হয়। যাহা হউক, ভারতবর্ষের অন্তান্য প্রদেশ 
হইতে সমুদ্রপথ দিয়া এ এ প্রদেশজাত কি পরিমাণ টাকার মালপত্র 
বাঙ্গলায় আমদানী হয় এবং বাঙ্গলা হইতে রপ্তানী হয় তাহার একটা 
মোটামুটি হিসাব আমরা এখানে উপস্থিত করিতেছি । 

বাঙ্গলায় সমুদ্রপথে অন্যান্য প্রদেশজাত পণ্যদ্রব্যের আমদাঁনীর 
হিসাব পৰ্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে এই শ্রেণীর আমদানীর 
মধ্যে কাপড় ও সৃতাই সবচেয়ে বেশী টাকার আমদানী হইয়া থাকে ॥ 
১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলায় এই পথে ১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার 
সৃতা, ১ কোটি ৯* লক্ষ টাকার কোরা কাপড়, ৭৮ হাজার 
টাকার ধোলাই কাপড়, এবং ২৪ লক্ষ টাকার রঙ্গীন 
ও ছাপা কাপড় আমদানী হইয়াছে । এই পথে বেশী টাকা মূল্যের 
অন্ঠান্ঠ যে সমস্ত জিনিষ আমদানী হইয়া থাকে তাহার কয়েকটী 
জিনিষের আমদানীর হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল-_সিমেন্ট ৭ লক্ষ 
৭৮ হাজার টাকা, রাসায়নিক দ্রব্য ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা» 
নারিকেলের ছোবড়া হইতে প্রস্তুত জিনিষ ২ লক্ষ ৭৬ হাজার' 
টাকা, ওষধ ২০ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, হলুদ ২ লক্ষ ৯৩' 
হাজার টাকা, ফল ১ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা, ধান ৭ লক্ষ 
৮৬ হাজার টাকা, চাউল - ৬ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা, ' গম 
৩৯ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, ময়দা ২০ লক্ষ ৩১ হাজার, 
টাকা, বিবিধ শ্রেণীর লৌহজাত দ্রব্য ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা, 
চীনাবাদামের তৈল ১৬ লক্ষ টাকা, নারিকেলের তৈল ৮ লক্ষ. ৪৮ 
হাজার টাকা, মাখন ২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, বিবিধ শ্রেণীর 
খাচ্চদ্রব্য ৪ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, কাঁচা বরার ২০ লক্ষ ২৭ 
হাজার টাকা, লবণ ৬১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা, চীনাবাদাম ২ লক্ষ 


৮৭ হাজার টাকা, সরিষা ১৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা, এলাচ ২ লক্ষ 


৯৮ হাজার টাকা, গোলমরিচ ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা, তুলা 
১৩ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, তামাক ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা । 
বাজল৷ দেশ হইতে সমুদ্রপথে যে সমস্ত জিনিষ ভারতবর্ষের 
অন্যান্য প্রদেশের অন্তর্গত বন্দরসমূহে রপ্তানী হইয়া থাকে তাহার 
মধ্যে কয়লার স্থান সর্রবোচ্চে। গত ১৯৩৯-৪০ সালে বাল! 
হইতে এই পথে ৭৩ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা, কয়লা রপ্তানী 
হয়। . অন্যান্য জিনিষের মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিষগুলি উল্লেখ- 
যোগ্য_বিডিপাতা ২ লক্ষ ৪৩ হাজ্বার টাকা, পুস্তক ১ লক্ষ ৫৫ 
হাজার টাকা, রাষায়নিক দ্রব্য ১ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা, দড়ি 
৩ লক্ষ ৯ হাজার টাকা, ওঁষধ ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, ডাল 
৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা, চাউল ১৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা, লৌহ- 
নিম্মিত দ্রব্য ১২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, চামড়া ৫ লক্ষ ২ হাজার 


টাকা, ছাগলের চামড়া = লক্ষ ৬১ হাজার টাকা, দেশলাই ২ লক্ষ, 


৪৮ হাঁজার টাকা, কড়ি বরগা ইত্যাদি ২৭ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা, 
লোহার পাত ১১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা, লৌহ নিম্মিত অন্যান্য 
জিনিষ ১০ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা, টিন ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, 
তিসি ৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, সরিষা ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা, 
রংও রঞ্জনদ্রব্য ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা, কাগজ ও -পেষ্টবোর্ড 
৬ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা, লবণ ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা, তুলা 


.১ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, সাবান ২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা, 


সুপারি ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, লঙ্কা ১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, 
চিনি ১ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা, চা ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, 
চট ২২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা, পশম ১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা । | 

১৯৩৯ সালে ভারতীয় উপকূল বাণিজ্যের অস্তভূক্ত মালপত্র 
লইয়া, ছোটবড় মোট ৬৬ হাজার ১১৪টা'জাহাজ বিভিন্ন: বন্দরে 
প্রবেশ করে এবং ৫৫ হাজার ৩২১টী জাহাজ বিভিন্ন বন্দর হইতে 
মালপত্র লইয়া অন্য বন্দরে রওনা হয়। এই সমস্ত ,জাহাজের 
মাল বহনের ক্ষমতা যথাক্রমে ১ কোটী ৩৭ লক্ষ:,ও ১ কোটী ২১ 
লক্ষ টন ছিল। zs i 





একটি প্রধান খাষ্ধ সামগ্রী হিসাবে জগতে চাউলের স্থান সকল 
দিক দিয়াই বিশেষ অগ্রগণ্য । হিসাব লইয়া জানা গিয়াছে প্রতি 
বৎসর পৃথিবীতে গড়ে ১* হাজার কোটি পাউণ্ডের (১ পাউণ্ড প্রায় 
অর্ধ সেরের সমান ) মত চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে । আর জগতের 
অৰ্দ্ধেক সংখ্যক লোক তাহাই প্রধান খাচ্দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করিয়া 
থাকে । চীন, জাপান, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, ব্ৰহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ 
প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলি ধান উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র বলিয়! 
_পরিচিত। জগতের মোট উৎপাদিত চাউলের শতকরা ৯০ ভাগ এ 
সব অঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । আলাদাভাবে ভারতবর্ষের কথ! 


বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় এদেশে মোট আবাদী জমির ' 


শতকরা ৩৩ ভাগেই ধানের চাষ হয়। কেবল মাত্র মাদ্রাজ, উড়ি্া, 
বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশের কথা ধরিলে ধান্য ফসলের স্থান আরও 
অধিক অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। এ সব প্রদেশে যে বিভিন্ন 
প্রকার খাদ্ধশস্তের চাষ হয় তাহার মধ্যে ধানই শতকরা ৭৫ ভাগ। 
কাজেই এঁ সব অঞ্চলের লোক যে খাছসামগ্রী হিসাবে মুখ্যতঃ চাউলই 
ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা বুঝা যায়। 
জগতের অর্ধেক সংখ্যক লোক প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল ব্যবহার 
করিয়া থাকে । ফলে উহার উপর তাহাদের স্বাস্থ্যও অনেক পরিমাণে 
নির্ভর করে। অথচ খাস হিসাবে চাউল বা ভাতের গুণাগুণ সম্বন্ধে 
সাধারণের জ্ঞান অতীব সীমাবদ্ধ। এই অবস্থায় চাউলের গুণাগুণ 
সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিবার ও তাহার ফলাফল সাধারণের গোচরীভূত 
করিবার জন্য সর্বত্রই একটা সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন । তাহা ছাড়া 
অন্য যে কারণে চাউলের গুণাগুণ সম্বন্ধে ভালরূপ তথ্য নির্ধারণের 
বিশেষ আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে তাহা এই যে প্রাচ্য দেশে প্রধানতঃ 
চীন, ভ্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষে দরিদ্র শ্রেণীর অসংখ্য লোক জীবনধারণের 
জন্য অনেকক্ষেত্রে একান্তভাবে কেবল ভাতের, উপরই নির্ভর করিয়া 
থাকে। ভাতের সঙ্গে তরিতরকারী, ডাল, মাছ, মাংস ও দুধ ইত্যাদি 
উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করিবার সঙ্গতি, সুবিধা, বা অভ্যাস উহাদের 
অনেকেরই কম। ' সেজন্য চাউল বা ভাতে খাগ্প্রাণের তথা পুষ্টিকর 
ধাগ্োপাদনের ন্যুনতা থাকিলে অন্যভাবে তাহা পরিপুরণের সুবিধা 
হয়না। কাজেই অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিতে হইলে চাউল বা ভাতের গুণাগুণ 
সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা ও সেই আলোচনার ফলাফল সাধারণের 
' অবগতির জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । 
সুখের বিষয় এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসর 
পূর্বের জাতি সঙ্ঞের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৩৭ সালে জাঁভাতে জাতি 
সঙ্ঘের উদ্ভোগে প্রাচ্য দেশের বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিদের 
লইয়৷ পল্লী স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য. একটি 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন প্রাচ্য দেশবাসীর খাদ্য বিষয়ক 
উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রাচ্য গবর্ণমেপ্টকে চাউল বা ভাতের 


প্রকৃত গুণাগুণ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়া - 


এক প্রস্তাব পাশ করেন। এ প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতসরকারের 
অনুপ্রেরণায় ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফণ্ড 'এসোসিয়েসন ১৯৩৭ সালের 
নভেম্বর মাসে চাউল বা ভাতের -গুণাগুণ সম্বন্ধে গবেষণা পরিচালনা 


করিতে আরম্ভ করেন। সম্প্রতি সেই গবেষণার ফলাফল ভারত 
হইয়াছে। 
শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর কি সব খাগ্যোপাঁদান সাধারণ অবস্থায় 


চাউলের মধ্যে কি কি মাত্রায় রহিয়াছে এই পুষ্তিকাতে ভাহারই একটা 


বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। খাগ্সামগ্রীর মধ্যে প্রোটিন বা 
যবক্ষারজান বিশিষ্ট উপাদান বেশী থাকিলে তাহা শরীরের পুষ্টির পক্ষে 
বিশেষ উপাদেয় হয়| কিন্ত গবেষণার ফলে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে 
গম প্রভৃতি খান্ত সামগ্রীর তুলনায়, চাউলে প্রোটিনের ভাগ খুবই কম। 
১০০ গ্র্যাম পরিমাণ (১৪ গ্র্যাম প্রায় ১ তোলার সমান) চাউলের 
ভিতর সাধারণতঃ মাত্র ৬ হইতে ৭ গ্র্যাম পরিমাণ প্রোটিন থাকে। 
তবে সুখের বিষয় চাউল বা ভাতের মধ্যে প্রাপ্ত প্রোটিনের গুণ অন্য 
অনেক শ্রেণীর খাষ্য সামগ্রীর মধ্যে প্রাপ্তব্য প্রোটিনের তুলনায় বেশী 
বলিয়া কম প্রোটিন সত্বেও ভাত এ দিক দিয়া সহজেই উপকারী । 
গম প্রভৃতি খাচ্শস্তের হ্যায় চাউলে চব্বিজাতীয় উপাদানের স্বল্পতা 
লক্ষিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকে দৈনিক যে পরিমাণ চাউল 
আহার করে তাহাতে ২০ গ্র্যাম পরিমাণের বেশী চর্বির থাকে না। 
অথচ বিশেষজ্ঞরা প্রতি লোকের পক্ষে ' দৈনিক ৬০ গ্র্যাম পরিমিত 
চর্বিজাতীয় খাগ্ঠোপকরণ গ্রহণ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। চাউল 
ও ভীত সম্বন্ধে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে উহাতে 
ভাইটামিন ‘এ'র খুব অভাব আছে। শরীরের পুষ্টির জন্য ও শরীরকে 
রোগমুক্ত রাখিবার জন্য ভাইটামিন ‘এ'র আবশ্যকতা - খুব বেশী । 
কিন্ত ভাতের মধ্যে উহা খুব কমই লক্ষিত হইয়া থাকে। এজন্য 
লোকের ভিতর চক্ষুরোগ ও অন্যান্য রোগের বেশী প্রচলন দৃষ্ট হয়, 
তাহাছাড়া ভাতের মধ্যে ক্যালসিয়ামের ভাগও বিশেষ কিছুই থাকে 
না। শরীরের হাড় গঠন ও হাড়ের পুষ্টির জন্য আহার্ধ্য দ্রব্যে 
ক্যালসিয়াম থাকা প্রয়োজন । কিন্তু সাধারণতঃ শরীরের পক্ষে যে 
পরিমাণ ক্যালসিয়াম দরকার খাছ হিসাবে ভাতের উপর নির্ভর 
করিলে লোকে তাহার এক দশমাংশের বেশী পায় না। এই সব 
ধরণের নুযুনতা৷ পূরণের জন্য ভাতের সঙ্গে দুধ ও অন্য পুষ্টিকর খাগ্ঠাদি 
আহার করাই নিয়ম । সেই নিয়ম রক্ষা করিতে পারিলে ভাত 
একটি বিশেষ উপাদেয় খাগ্ে পরিণত হয় ।' 

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাতকে সেই ভাবে উপাদেয় খাদ্য হিসাবে 
পরিণত করিতে বর্তমানে সাধারণ লোকদের বড় একটা লক্ষ্য নাই। 
সঙ্গতিরও অনেক সময়ই অভাব দেখা যায়। তাহাছাড়া চাউল বা 
ভাতের ভিতর সাধারণ অবস্থায় যেটুক পুষ্টিকারীতা থাকে ধান হইতে 
চাউল প্রস্তুত ও চাউল হইতে ভাত রন্ধনের নানারূপ গলদপূর্ণ বিধি 
ব্যবস্থার দরুণ তাহাও আজ লোকে পরিপূর্ণরূপ গ্রহণ করিতে 
পারিতেছে না। প্রথমতঃ বলা যায় কল দ্বারা ধান হইতে চাউল 
প্রস্তুতের বর্তমান, রীতি চাউলের পুষ্টিকারীতা বিশেষভাবে খর্ব 
করিয়াছে। পূর্বের এদেশের প্রায় সর্বত্রই ধান সিদ্ধ করিয়া টেকি 
দ্বারা তাহা চাউলে পরিণত করার রীতি বলবৎ ছিল। এই প্রথায় 
ধানের খোসাটা ছড়ান হয়। কিন্তু চাঁউলের বাহিরের আবরণ 

(৪৭৯ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





ক্ষীৰ সহাজনী আইন ০০) 





ইতিপূর্বে বঙ্গীয় মহাজনী আইনের প্রথম ১৫টি ধারার বিবরণ 
উল্লিখিত হইয়াছে। বর্তমানে এই আইনের আরও কতিপয় ধারার 
কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। 

১৬নং ধারা-_এই ধারায় কি কি কারণ বর্তমান থাকিলে 
মহাজনী ব্যবসার জন্য প্রার্িত লাইসেন্স প্রত্যাখ্যাত হইবে তাহার 
উল্লেখ করা হইয়াছে । কারণগুলি এই-(১) (ক) বর্তমান আইনে 
বা উহার অস্তভূক্ত নিয়মাবলীতে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিবার 
যে সমস্ত সর্ত দেওয়া হইবে তাহা পুরণ না করিলে । (খ) আবেদন- 
কারী বা উহার স্থলবন্তী হইয়া যিনি দাদনী ব্যবসা পরিচালনা 
করেন তিনি যদি বর্তমান আইন অনুসারে লাইসেন্স পাঁইবার 
অযোগ্য বলিয়া ধাৰ্য্য হন (১৪নং ধারা দ্রষ্টব্য) ৷ (২) (১) কোন সাব 
রেজিষ্টার যদি উপরোক্ত (১) (ক) উপধারা অনুসারে লাইসেন্স প্রদান 
করিতে স্বীকৃত হন তবে তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন। 
(২) (২) যদি উপরোক্ত (১) ধে) উপধারা অনুসারে লাইসেন্স 
প্রত্যাখ্যাত হয় তাহা হইলে লাইসেন্স প্রার্থীর অযোগ্যতা সম্বন্ধে 
সাব-রেজিষ্ট্রারকে সাক্ষ্যসাবুদ লিপিবদ্ধ 'করিতে হইবে। (৩) সাব- 
রেজিষ্্রারের নির্দেশের পর ৩০ দিনের মধ্যে এই বিষয়ে রেজিষ্্রারের 
নিকট আগীল করা চলিবে । (৪) রেজিস্ট্রার এই বিষয়ে যে নির্দেশ 
দিবেন তাহা সাব রেজিষ্ট্রারকে মানিয়া চলিতে হইবে৷ (৫) রেজিক্ত্রীর 
যে রায় দিবেন তাহার বিরুদ্ধেও ৯০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত আদালতে 
আপীল করা চলিবে। (৬) উপযুক্ত আদালতে অথবা রেজিস্ট্রারের 
আদালতে আপীলের বিচার বর্তমান আইনের অন্তর্গত নিয়মাবলী 
অনুযায়ী পরিচালিত হইবে। (৭) এই ধারা অনুযায়ী যে সমস্ত 
আপীলের বিচার হইবে তাহাতে ভারতীয় তামাদি আইনের ৪, ৫ 
ও ১২ ধারা বলবৎ হইবে । | 

১৭নং ধারা- কোন সাব-রেজিস্ত্রীর লাইসেন্স দিবার পর যদি 
এরূপ প্রমানিত হয় যে লাইসেন্স লইবার কালে মহাঁজন লাইসেন্স 
পাইবার যোগ্য ছিল না তাহা হইলে মহাজনকে আত্মপক্ষ সমর্থনের 
সুযোগ দিয়া লাইসেন্স কাটিয়া দেওয়া হইবে। এবং এরূপ 
ক্ষেত্রে তাহার উপর উপরোক্ত (২) (২) উপধারা এবং ১৬নং ধারার 
৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ উপধারা প্রযোজ্য হইবে । 

১৮নং ধারা লাইসেন্স পাইবার অযোগ্যতা সম্বন্ধে তদস্তকালে 
রেজিস্ট্রার অথবা সাঁব-রেজিষ্্রার যে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া 
হলপক্রমে সাক্ষ্য দিবার জন্য বাধ্য করিতে পারিবেন |" ৮ 

১৯নং ধারা_যে কোন খাতক তাহার যে কোন মহাজনের 
বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতে এরূপ অভিযোগ করিতে পারিবে যে উক্ত 
মহাজন বর্তমান আইনের বিধিনিষেধ অমান্য হেতু মহাজনী কারবার 
চালাইবার যোগ্য নহে। এরূপ ক্ষেত্রে উপযুক্ত আদালত প্রয়োজনীয় 
তদন্ত করিতে পারিবেন । 


২০নং ধারা--(১) ১৯ ধারা মতে আবেদন পাইবার পর উপযুক্ত. 
"আদালত সাক্ষ্যসাবুদ গ্রহণান্তে যদি মহাজনকে দোষী বলিয়া. 


সাব্যস্থ করেন তাহা হইলে আদালত (ক) মহাজন কর্তৃক প্রাপ্ত 
লাইসেন্সের মধ্যে তাহার দণ্ডের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন 
(খ) অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মহাজনের লাইসেন্স বাতিল করিয়া 


দিবেম। তবে জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জর্জ এবং ছোট আদালত 
ছাড়া অন্ত কোন আদালত এই সময়ের পরিমাণ এক বতসরের বেশী 
বলিয়া নির্ধারণ করিতে পারিবেন না। (২) যদি জেল! জঙ্জ ছাড়া 
অন্য কেহ এক বৎসরের বেশী সময়ের জন্য লাইসেন্স বাতিল করা 
উপযুক্ত মনে করেন তবে তিনি এই বিষয়ে জেলা জজের নিকট 
সুপারিশ করিয়া পাঠাইবেন্ব। (৩) জেলা জঙ্গ এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজন 
বোধ করিলে সাক্ষ্যসাবুদ গ্রহণ করিয়া এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
করিবেন। (৪) এই রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল করা 
চলিবে। (৫) চূড়ান্ত আদালতে যে সিদ্ধান্ত হইবে বর্তমান আইনের 
আমলাধীন রেজিক্্রীরগণ তন্মতে কাজ করিবেন। (৬) আদালত 
কোন মহাজনকে লাইসেন্স উপস্থিত করিবার জন্য নির্দেশ দিলে 
মহাজন যদি তাহা দাখিল না করে তবে নিদ্দিষ্ট তারিখের পরবস্তা 
প্রত্যেক দিনের জন্য তাহার ৫০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে . 
পারিবে। (৭) ১ উপধারা অনুসারে আদালতকে যে ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে আপীল আদালতেরও সেই ক্ষমতা বর্তিবে। 

২১নৎ ধারা__কোন ব্যক্তির লাইসেন্স কাটিয়া দিলে তজ্জন্য সে 
কোন ক্ষতিপূরণের অথবা লাইসেন্স ফি ফিরাইয়া পাইবার অধিকারী 
হইবে না। 

২২নং ধারা বর্তমান আইনে যে লাইসেন্স ফি ধার্য্য হইবে এবং 
যে সমস্ত জরিমানা হইবে তাহা সরকারী রাজন্ব বলিয়া গণ্য করিয়া 
তদমুযায়ী সরাসরিভাবে উহা আদায় করা হইবে। 

২৩নং ধারা (১) কোন ব্যক্তির লাইসেন্স কাটিয়া দিবার পর 
সে যদি উহা গোপন করিয়া পুনরায় লাইসেন্স গ্রহণ করে তবে তাহার 
তিন মাস পর্য্যন্ত জেল অথবা ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা 
উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারিবে । (২) কোন ব্যক্তি যদি লাইসেন্দে 
প্রদত্ত সর্ত যুছিয়া ফেলে অথবা এই কার্যে কাহাকেও সাহায্য করে 
তবে তাহারও উপরোক্ত মত দণ্ড হইবে । 

বর্তমান আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে ২৪ হইতে ২৭--এই চারিটি ধারায় 
মহাজনগণকে কি ভাবে হিসাব পত্র রাখিতে হইবে, কি ভাবে উহা 
সরকারে দাখিল করিতে গিনি জনি 
হইয়াছে। নিয়ে তাহা উল্লিখিত হইতেছে 

২৪নং ধারা€১) প্রত্যেক মহাজনকে নির্দিষ্ট ফরমে একটা 
ক্যাশ বহি, লেজার ও রসিদ বহি রাখিতে হইবে। উহা ইংরাজী 


" অথবা বাঙ্গলা যে কোন ভাষাতে লিখিলে চলিবে । (২) প্রত্যেক 


মহাজন (ক) খণ দিবার সময়ে খাতকের অভিপ্রায় মত ইংরাজী অথবা 
বাঙ্গল। ভাষাতে তাহাকে একটী বিবৃতিপত্র প্রদান করিতে বাধ্য 
থাকিবে। এই বিবৃতিপত্রে ঝণের সর্ভতীবলী এবং গবর্ণমেন্ট অন্য যে সমস্ত 
বিষয়ের নির্দেশ দিবেন সেইসব বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে ॥ 
(খে) খাতক মহাজনকে যখন যে টাকা দিবে সেই টাকার জন্য মহাজন 
তাহাকে একটা পুরা রসিদ দিবে। (গ) খণের সুদসহ সাকুল্য 
টাকা" পরিশোধ হইলে খাতকের প্রদত্ত সুমন্ত দলীলপত্র বা বন্ধকী 
সম্পত্তি ফেরৎ দিতে হইবে এবং তাহার নিকট প্রাপ্য সাকুল্য টাক] 
শোধ হইল বলিয়া স্থনি্দিষ্টরপ রসিদ দিতে হইবে। (2) ভারতীয় 
সাক্ষ্য আইনে যাহাই থাকুক.না -কেন-বর্তমান ধারার ১ উপধারা 


২৬শে আগষ্ট, ১৯৪০ ] 





অনুসারে মহাজন যে বিবৃতি দিবে তাহা এ খণ সম্পর্কে একটি এন 
., হইবে। তবে এজন্য মহাজন নির্দি্টমত ফি গ্রহণ করিতে পারিবে। 


বলিয়া গণ্য হইবে। 


২৫নং ধারা-ট১) প্রত্যেক বৎসর আরস্ত হইবার পরবস্তী 
ছুই মাস কালের মধ্যে মহাঁজনগণ তাহাদের খাতকগণকে তাহাদের . 
নিকট মহাজনের প্রাপ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাষায় লিখিত একটা . 


বিরৃতিপত্র প্রদান করিবে। উক্ত বিবৃতিপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির 
উল্লেখ থাকিবে--(ক) বৎসরের প্রথমে মহাজনের প্রাপ্য আসল ও 
সুদের পরিমাঁণ। (খ) বৎসর আর্ত হইবার পর খাতককে কোন্‌ সময়ে 
এবং কোন্‌ তারিখে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে। 


তারিখে খাতকের নিকট কত টাকা প্রাপ্য ছিল এবং উহার মধ্যে 
কত টাকা শোধ হইয়াছে ও কত টাকা বাকী পড়িয়াছে। () 


খাতকের নিকট দাবীর টাকার কখন মেয়াদ উপস্থিত হইবে এবং 
উহার পরিমাণ কিরূপ। (5) অন্যান্য বিষয় যাহা গবর্ণমেন্ট নির্দিষ্ট 


করিয়া দিবেন। (২) বর্তমান আইন প্রচলিত হইবার পূর্বন্তা 
বা পরবর্তী সমস্ত খণ সম্পর্কে মহাজনের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ সম্বন্ধে 


‘কোন খাতক যদি লিখিতভাবে মহাজনের নিকট আবেদন করে তবে 


মহাজনকে ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত ১ উপধারায় উল্লিখিত সমস্ত 
বিবরণযুক্ত একটা বিবৃতি খাতককে প্রদান করিতে হইবে । তবে 
(কোন খাতক একবার এই বিবরণ লইয়া তাহার পরবর্তী ছয় মাস 
কালের মধ্যে এরূপ দাবী করিতে পারিবে না। (৩) খাতক বা 















(১৩৪৬, ৩%শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪০ তারিখে ) 
| . সমগ্র বিলিকৃত মূলধনের ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার 

in ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বিক্রীত। | 
|| প্রথম বর্ষ হইতে ১২॥% কিম্বা তদৃদ্ধে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে। 
| ডলার বিনিময় লেন দেন করিবার জন্য 


সমূহ 


১০নং ক্লাইভ, রী _ ১৩৯বি রসা রোড । 


| লগুনের ব্যাঙ্কাস-_বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ। 


“ডাঃ এস্‌, বি, SE এ, পিএইচডি হেকনয লগ, bl 
রঃ বার-এটল। 








(গ) মহাজন 
খাতকের নিকট হইতে কোন্‌ তারিখে কত টাকা পাইয়াছে। (ঘ) কোন্‌ 









দি বন নিল যাব 
__ললভিলন্িভেজ্ভল 
হেড.ঘাফিস-_কুমিলা স্থাপিত ১৯২২ | 
ৃ আদাযীরুত মূলধন, ৮০০০০ টাকার উপর || 
বিজ ৮৮৫৭ EE ২ 
|| নগদ ও গভর্ণমেণ্ট 
সিকিউরি হয ৯১১৫০১৩০০৩০ 
কার্ধ্যকরী ফণ্ড ২ কোটি টাকার উপর 


i রিজার্ভ ব্যাক্ষের ; 
রঃ বিশেষ লাইসেন্স প্রাপ্ত বাঙ্গালী পরিচালিত একমাত্র ব্যাক্ক। ॥ 






| বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান কেন্দ্রমূহে শাখা আফিস রহিয়াছে। নী 
[| আমেরিকার ব্যান্কাস_গ্যারা্টি ট্রাষ্ট কোং অফ িউইয়রক।: "| 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


পাটা 
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রন” নন যে কোন দলীলের একী নকল প্রদান করিতে বাধ্য 


(৪) এই ধারায় বৎসর অর্থে মহাজন যে সময় হইতে বৎসর. গণনা 
করে সেই সময়কে বুঝাইবে। 

২৬নং ধারা__খাতক মহাজনের নিকট হইতে যে বিৰৃতিপত্র 
পাইবে তাহা স্বীকার বা অস্বীকার করা তাহার পক্ষে বাধ্যতামূলক 
হইবে না এবং খাতক যদি উহা অস্বীকার নাও করে তথাপি খণ 
সম্পর্কে উহাকেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হইবে না । 

২৭নং ধারা অন্ত আইনে যাহাই থাকুক না কেন বর্তমান 
আইনে কোন মামলার বিচার কালে (ক) আদালত প্রথমেই দেখিবেন 
যে মহাজন ২৪ ও ২৫ ধারা মান্য করিয়া চলিয়াছিল কি না। (খে) 
যদি আদালত দেখিতে পান যে মহাঁজন এইসব ধারা মান্য করিয়া 
চলে নাই তাহা হইলে আদালত ইচ্ছামত সুদ মকুব করিয়া দিতে 

বং মামলার খরচ ডিক্রী না দিতে পারিবেন । এ 

অবশ্য মহাজন যদি একথা প্রমাণ করিতে পারি 
ধারাগুলি মান্ না করার পক্ষে তাহার যথোপযুক্ত কারণ ছিল তাহা 
হইলে আদালত এই সময়ের জন্যও সুদ ডিক্রী দিতে পারেন! 
মহাজন ২৪ ও ২৫ ধারা মতে যে সমস্ত বিবৃতি দিবে তাহাতে যদি 
কোন ভুল থাকে এবং আদালত যদি বুঝিতে পারেন যে এই ভুল 
ইচ্ছাকৃত নহে তাহা হইলে মহাজন উক্ত ছুই ধারা মান্য করিয়া 


চলিয়াছে বলিয়া আদালত ধরিয়া লইবেন (ক্রমশঃ) 
=|. টাটা 111111101001011117071100171111101]াযঠাহাহযা 
একমাত্র জীবন বীমার ছারাই যৎসামান্য সহজ-দেয় কিন্তীর 


বিনিময়ে স্বীয় বার্ধক্যের বা পোষ্যুবর্গের জন্য আধিক 
স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব। . 


প্রতি বসরই সহল্র সহস্র সুধী ভদ্রমগ্ডলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ভতিগণের আধিক স্বাধীনতা'রক্ষার জন্য 


“ওরিয়েপ্টালই” ভারতের সর্ধ্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও 
জনপ্রিয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান 


অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনিও 


“ওরিয়েপ্টালে” বীম। গ্রহণ করুন 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিয়লিখিত ঠিকানায় লিখুন £= 


ওরিয়েণ্টাল 


গবর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি 
লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ. 


স্থাপিত__১৮৭৪ 


কিছ্া 
দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী 
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রেল কর্মচারীদের মাগগী ভাতা সম্পর্কে তদন্ত 

যুদ্ধের দরুণ জীবিকা নির্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় রেলকর্মচারীদিগকে 
অতিরিজ্ঞ ভাতা দেওয়া সম্পর্কে ভাঁরতসরকাঁর ১৯২৯ সালের শ্রমিকবিরোধ 
আইনের ৩নং ধারা অমুসারে নিয্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়া একটা তদন্ত 
কমিটী গঠন করিয়াছেন £- মাননীয় জাষ্টিস মিঃ বি, এন, রাও (সভাপতি ), 
যর সাফাৎ আহম্মদ খা, এবং মিঃ আর্থার হছিউজেস। মিঃ হিউজেস্‌ 
সেক্রেটারীর কাধ্যও করিবেন। বর্তমান মাসেই কমিটার কাজ আরম্ভ 
হইবে। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে সম্পর্কেই তদন্ত হইবে। 
তদন্তের ফলে বদ্ধিত ভাতা দেওয়ার- কোন নীতি গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
গৃহীত হইলে সকল রেলওয়ে সম্পর্কেই এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য 
হইবে। ‘কমিটী নিষ্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন :(১) যুদ্ধ 
- আরম্ভ হওয়ার পর নিযপদস্থ কর্মচারীদের কিরূপ ব্যয বৃদ্ধি হইয়াছে। 
+ ) বুদ্ধের পূর্বেকার বেতন ও পণ্য মূল্যের গতি বিবেচনার পর অল্প 
' ' বেতনের 'কর্মচারীগণকে যুদ্ধভাতা দেওয়া সমুচিত কিনা। (৩) যুদ্ধভাতা 
'দেওয়া স্থির হইলে কোন্‌ কোন্‌ স্থানে এবং কি কি সর্তাধীনে ইহা দেওয়া 
হইবে এবং (৪) ভরিয্যতে জীবন যাত্রার ব্যয় হ্রাস কিংবা বুদ্ধি 
পাইলে কি নিয়মে যুদ্ধভাতার পরিমাণ পরিবর্তন করা উচিত । 


বন্ত্রশিল্পের বিপদ 

চাহিদার অভাবে বস্ত্রশিলে দিন দিন সঙ্কটজনক অবস্থার সবষ্টি হইতেছে 
বলিয়া বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কাপডের 
কলসমূহে মজুদ মালের পরিমাণ ক্রমেই বাভিয়া চলিয়াছে। ইহার ফলে 
'কোন কোন মিলের কর্তৃপক্ষ রাত্রির ‘সিফট, তুলিয়া দিবার নোটীশ দিতে 
সিদ্ধান্ত করেন। জুন মাসের তুলনায় জুলাই মাসে কাজের সময় শতকরা 
৯ ভাগ হাস পাইয়াছে। তন্মধ্যে রাত্রির ‘সিফ্‌ট, তুলিয়া! দেওয়ায় শতকরা 
€ ভাগ এবং 'দিবাভাগের কাজের সময় হ্রাস করায় শতকরা ৪ ভাগ মিলের 
যোট কাজের সময় হ্রাস পাইয়াছে। 


: " ৰাইসাইকেলের উপর ট্যাক্স 
আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কটক সহরে প্রত্যেক বাইসাইকেলের 
জন্ত এক টাকা হারে লাইসেন্স ফি ধাধ্য করা হইবে। প্রকাশ, কটক 
শহরে বর্তমানে প্রায় € হাজার বাইসাইকেল আছে। | 


লভ্যাংশের সমহারে বোনাসৃ্‌ প্রদান 

বাঙ্গালোর উলেন, কটন এও সিদ্ধ মিলস কোম্পানী শ্রমিক এবং 
কর্ধচারীদিগকে লত্যাংশের সমহারে বোনাস্‌ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। 

চলচ্চিত্র এবং ঠাসা জী 

বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাই বন্দরে ইংলণ্ড হইতে আম্গমানিক 
৮৫ হাজার টাকা মূল্যের ফটোগ্রাফির উপাদান এবং চলচ্চিত্র ( Raed ) 
নিয়া একখানি জাহাজ পৌছিয়াছে। ইহাতে বোস্বাইর সিনেমাশিল্প বিশেষ 
উপক্কত হইবে 

_- ভেজাল চ। রপ্তানী বন্ধের প্রয়াস 

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপান্সান বোর্ডের সহকারী সভাপতি বলিয়াছেন 
যে রপ্ডানীর পূর্বে বোষ্বাইয়ে কোন কোন শ্রেণীর চা-তে নানারূপ 
ভেজাল দেওয়া হয় ( Black 03280. Husk ) | ইহার রপ্তানী বন্ধের জন্ত 
তারতসরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে) কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন 
সরকারী আদেশ প্রকাশিত হয় নাই। এক্সপান্সান্‌ বোর্ড ভারতসরকারের 
নিকট এই বিষয়ে স্বারকলিপি প্রেরণ করিবেন। 


যুক্তপ্রদেশে সমবায়ের উন্নতি 
সমবায় প্ৰথায় বস্ত্র ও অন্য শিল্প দ্রব্যাদি উৎপাদন ও বিক্রয় বিষয় বুক্ত- 
প্রদেশের বড়বীকি ও মান্দিলা নামক দুইটা ইউনিয়ন উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
দেখাইয়াছে। মান্দিল! ইউনিয়নের উৎপন্ন দ্রব্য, নানাপ্রকার নক্সা ও নিখুত" 
শিল্প চাতুর্যের জন্ত বিখ্যাত। মান্দিল! সমিতি সন্ম ব্যা্ডেজ কাপড ও . 
জামার কাপড় প্রস্তুতে বিশেষ পারদধিতা লাভ করিয়াছে। এই সমিতির 
উৎপন্ন দ্রব্য বিহার ও যুক্তপ্রদেশের নানাস্থানে বিক্রয় হয়। সম্প্রতি কাবুল 
হইতে উক্ত দ্রব্য সরবরাহের জন্ত অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। বর্তমানে বডবাঁকি 
ও মান্দিলা ইউনিয়নের তাতীরা জনপ্রতি গড়ে মাসিক ১৭ টাকা উপাঁঞ্জন 
করিতেছে । | ৫ 
কয়লার বদলে ভুট্টা! 
আর্জেন্টিনার গভর্ণমেপ্ট করলা সংরক্ষণের জন্য এক অভিনব পদ্থা 
অবলম্বন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন প্রকাশ ৩০ লক্ষ টন কয়লার বদলে - 
সরকারী রেলপথসমূহ এবং অন্ঠান্ত কারখানায় ৬০ লক্ষ টন ভুট্টা ব্যবহার 
করার প্রাথমিক চেষ্টা আরেম্ত হইষাছে। বিগত মহাযুদ্ধেও আর্জের্টিনার- 
বেলওয়েতে কয়লার পরিবর্তে ভুট্টা ব্যবহৃত হইয়াছিল। | 
| ভারতে রেলের এঞ্জিন নির্মাণ 
রেলওয়েসমূহের ফাইনাম্সিয়েল কমিশনার মিঃ বি, এম, ষ্টেইস মহীশৃর 
চেম্বার অব. কমাসকে জানাইয়াছেন যে গভতর্ণমেপ্ট বর্তমানে আজ্ঞমীড়ে 
২০টী ছোট ব্রড-গন্জ রেলওযের এঞ্জিন নির্ম্মাণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ।' 
যুদ্ধ সমাপ্তির পর অব্বলপুর এবং হড়গপুরে ব্যাপকভাবে এঞ্জিন প্রস্তুতের 
পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে। 
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5", চি অলঙ্কার সর্ব বিক্রবার্থ মসতে থাকে ও অর্ডার ছিলে ২৪ ঘন্টার থে] টত্ধগারী করিয়া, 
| গেওয়া হ। ্ 


জজুয়ী পুবরধাপেক্ষণ ক্ক্সান হইত্রাছে। 


চিজ পত্র লিখিলে আমাদের নুত্ধন নূতন ভিজ্লাইন সমন্বিত বি গনচ 
১ ইং Haka per SE 





২৬শে আগষ্ট, ১৯৪০ ] 


শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা 

গত ১৯৩৮ সালে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (ওয়ারকম্যানস্‌ কমপেনলেশন 
খ্যাউ) অনুসারে ভারতবর্ষে ৩৫ হাজারটি ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের দাবী উপস্থিত 
করা হইয়াছিল। এ সব দাবীদাওয়া বিবেচনা করিয়া আলোচ্য বৎসরের 
শেষ পর্য্যন্ত মোট ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা পরিশোধ করা হইয়াছিল । 
১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে আসাম, বেলুচিস্থান, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, 
মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব প্রদেশে ক্ষতিপূরণজনিত দাবীদাওয়া 'বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
এবার বেশী পরিমাণে ক্ষতিপূরণও দেওয়া হুইয়াছিল। গত ১৯৩৭ সালে 
রেল দুর্ঘটনার অন্ত ৩ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা শ্রমিক ক্ষতিপূরণ নেওয়া 
হইয়াছিল। এবার প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাপ বাড়িয়া ৩ লক্ষ ৯০ হাজার 
টাকা দাড়াইয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশে ২৮৩টী ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের জন্য দাবী-*- 
দাওয়া হইয়াছিল। ৫০টা ক্ষেত্রেই দাবীদাওয়! উপস্থাপিত হইয়াছিল ছোটখাট 
'কলকারথানা সম্পর্কে 

গত বৎসরের মরশুমে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ২ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৪ হাজার 
একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছিল ও তাহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত ১ কোটি 
৪২ লক্ষ ৬৫ হাজার বেল (৪০০ পাউণ্ডে বেল ধরিয়া) তুলা উৎপন্ন হইবে 
বলিয়া অন্ুষিত হইয়াছিল। এবারের মরস্তমে শেস্থলে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ 
» ১৬ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে ও শেষ পর্যস্ত তাহার ফলে 
‘১ কোটি ৪২ লক্ষ ৮৬ হাজার বেল তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত 


'হুইয়াছে। 
চীনাবাদামের রপ্তানী বৃদ্ধির প্রচেঠা 
বোস্বাইর: ইত্ডিয়ান মার্চেণ্টস্‌ চেম্বারে অনুষ্টিত চীনাবাদাম রপ্তানী- 
কারকদের এক সভায় স্থির হইয়াছে ইংলপ্ডে তারতীয় চীনাবাদাম বিক্রয়ের 
সুবিধার্থে আগামী মরশুম হইতে ইংলণ্ডে “আগমার্ক' চিরুযুক্ত চীনাবাদাম 
রপ্তানী করা হইবে। 








আধিক জগৎ 


89৫ 


ভারতীয় তুলার 'রপ্তানী* বাণিজ্য খর্ব হইয়া আসাতে কেন্দ্রিয় তুলা 
কমিটি (ইণ্ডিয়ান সেশ্ট্ণল কটন কমিটি) বত্তমানে এদেশে দেশীয় তুলার 
ব্যবহার বাড়াইবার দিকে মনোষোগ নিবদ্ধ করিয়াছেন। রাস্তা প্রস্তুত 
কার্যে” টায়ার নিৰ্ম্মাণ ও চিনি প্রেরণের থলে প্রস্তুত কার্য্যে তুলা ব্যবহার 
কতদূর সম্ভবপর 'সে বিষয়ে গবেষণা আরস্ত হইয়াছে। অস্ত্র চিকিৎসা 
সম্বন্ধীয় কাৰ্য্যে যে তুলা ব্যবহৃত হয় এদেশীয় তুলাও সেই কাঁজে লাগান 
যায় কিনা তৎস্বন্ধে বিভিন্ন হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ , 
আলোচনা চালান হুইতেছে। ভারতের চিনির. কলসমূহে প্রতি বৎসর 
৩ লক্ষ গজ ফিল্টার ক্লথ '(ছাকনি কাপড়) ব্যবহৃত হয়। এই কাপড়ের মধ্যে 
অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। "দেশী তুলা দিয়া এ 
ফিশ্টার ক্লথ প্রস্তুত কর! যায় কিনা তৎবিষয়েও বন্তমানে পরীক্ষা চালান 
হুইতেছে। 

বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম রেশমের আমদানী 
১৯৩৯ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে গিরি ১ রেশম 


আমদানী হইয়াছে :_ 

(১৪ বা ট 
ইউরোপ ৬৯৪) চি i 
পি: 2 
আফ্রিকা ১০৮৯ 
আমেরিকা ৬১১ 
অষ্ট্রেলিয়া ৭"১ 
= চি ৫৬৮৬ 


{ দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে সুনাম অর্জন করাই 


দাশ বাই 


লিমিটেডের মূখ্য উদ্দেশ্ব_ 
হেড জাবি রি ই, 
|| বিননি জপতি বুখাজ্জ। || 


ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যে সকলকেই সর্কপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়। 


৫ এমনকি ৩০২ টাকায় চলতি হিসাব খোলা যায়। অতি সামা |} 
| সঞ্চিত অর্থে সেভিং ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলিয়া সপ্তাহে দু'বার চেক |} 


দ্বারা টাকা উঠান ষায়। স্থায়ী আমানতের উপর আশানুরূপ সুদ | 


| দেওয়া হয়। ক্যাশ সার্টিফিকেটও লাভজনক সর্তেইন্থ করা হইতেছে। 
[] সোনা, বিলস, শেয়ার, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি ক্রয় ও বিক্রয় হয় 
{ ||| এবং উহা বন্ধকে রাখিয়া অতি অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া হয়। হীরা, 


মি || জছরৎ এবং দলিল পত্র প্রভৃতি নিরাপদে রাখার ভার নেওয়া হয়। ৰা 


ব্যবসায়ীগণের সুবিধার অন্ত দেশের নানা ব্যবসা! কেন্দ্রে 
লেটার অফ ক্রেডিট, এবং গ্যারান্টি ইন্থ করা হয় এবং 
প্রতি ব্যবসা! কেন্দ্রে শীখ! অফিস খুলিবার ব্যবস্থা 
কর! হুইয়াছে। উপযুক্ত এলাউন্দে কর্ম্মা আবগ্তক।. 


বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন £- tl 
শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, বি, এল | 
পে na | 
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. . ক্ুগ্ন শ্রমিকদের সাহায্যের জন্য বীমা 

এদেশে শ্রমিকদের জন্য রোগ বীমা 'তহবিল গড়িয়া তোলা সম্পর্কে ভারত 
সরকার কিছুকাল যাবৎ চিন্তাভাবনা করিতেছেন। বিভিন্ন কল্‌ কারখানার 
মালিক ও শ্রমিকেরা এরূপ রোগবীমা, তহবিলে .বাধ্যকরীভাবে কিছু কিছু 
চাদ দিতে সম্মত কিনা তাহা নির্ধারণ, করিবার অন্য ইতিমধ্যে প্রাদেশিক 
সরকারসমূহকে বিভিন্ন মালিক সঙ্ব ও শ্রমিক সঙ্বগুলির সহিত কথাবার্তা! 
চালাইবার নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। প্রাদেশিক সরকারসমূহের চেষ্টার ফলে 
বর্তমানে উপরোক্ত বিষয়ে কয়েক স্থানের মালিক সঙ্ঘের মতামত পাওয়া 
গিয়াছে । বোম্বাই ও আযেদাবাদের কল্যালিক সমিতিসমূহের , পক্ষ হইতে 
বলা হইয়াছে যে শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন্রে পক্ষে বর্তমান, সময় 
মোটেই অনুপযুক্ত । .বর্তমানে দেশের কাপড়ের কলগুলি যে স্থলে একটা 
সঙ্কটের সন্মুখীন হইয়াছে সে স্থলে শ্রমিকদের জন্ভ কোন রোগ. বীমার ব্যবস্থা 
করিতে গেলে তাহাতে কলগুলির উপর আধিক চাপ বৃদ্ধি পাইবে। 
আমেদাবাদের কল মালিক সমিতি উহ্থা, জোর দিয়াই বলিয়াছেন যে বর্ত মানে 
অতিরিক্ত করভারে যেস্থুলে কাপড়ের কলগুলি বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়া 
পডিয়াছে স্থলে “কাপড়ের কলের মালিকদের পক্ষে রোগ বীম! সম্পর্কে 
(কোন টাদী/ দিতি সম্মত হওয়া বাস্তবিকই কঠিন। বঙ্গীয় কল মালিক সমিতি 
- “বঙ্গলা টার্কারের লেবার কমিশনারকে জানাইয়াছেন যে ভারত সরকারের 
পররিকল্নিত রোগবীমা সংক্রান্ত পরিরুল্পনাটি বর্তমানে কার্যকরী না করিয়া তাহ! 
ভৰিম্ধৎ স্ুদ্বিনের জন্ত পিছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থাই সঙ্গত | এই সঙ্গে তাহার! 
ইহাও বলিয়াছেন যে শ্রমিকদের জন্ত রোগবীমার কোন স্বীম গ্রহণ করার 
ব্যবস্থা হইলে মালিক ও শ্রমিকদের" মত গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও রোগবীমা 
তহবিলে চাঁদা দিতে প্রস্তুত হওয়া কক্তব্য। 

সরকারী রেলপথসমুহের আয় 

চলতি ১৯৪০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে গত ২০শে জুলাই, পর্য্যন্ত 
ভারতের সরকারী রেলপথসমূহের মোট ৩১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা আয় 
হইয়াছে। এবারকার এই আয় গত ১৯৩৮-৩৯ সালের ও ১৯৩৯-৪০ সালের 
উপরোক্ত সময়ের প্রকৃত আয়ের তুলনায় যথাক্রমে ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা 
ও ৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে । 

আমেরিকায় মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ 

সম্প্রতি স্তাশনেল সিটি ব্যাঙ্ক অব. নিউইয়র্কের বুলেটানে হিসাব করিয়া 
দেখানো হইয়াছে যে বর্তমানে জগতের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও 
গবর্ণমেণ্টের মোট 'মন্তৃত স্বর্ণের পরিমাণ প্রায় ২৬০০ কোটা ডলার | তন্মধ্যে 
১৯০০ কোটা ডলার পরিমাণ স্বর্ণ অর্থাৎ জগতের মোট মজুদ. স্বর্ণের শতকরা 
PS A RAL bal OO .. 





{ OE রর সমূহে নিয়মিত - | 


y “যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 
রন জাহাজের নাম চন জাহাজের লাম 
৮১৫৫০ 
৮,৩০০ 


এস, এস, জলবিজয় 


৮,৩০০ 
৮,১৫০ 
৮১০৫০ 
৮১০৫০ 
ৰ ৮,০৫০ 
জলগা ৮০০৫০ | 
অলযমুনা জল দুর্গা 
জলপালক ৭,০৪০ এল হিন্দ 

জলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা 


ভাড়া ও অস্তান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন; — 


৮,০৫০ 


আধিক জগৎ 





[ ২৬শে আগষ্ট, ১৯৪০ 


ভারতসরকারের মার্কেটিং এডভাইসর সম্প্রতি ডিমের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে 
যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে ভারতের ও ব্রহ্মদেশের ডিম্ব 
ব্যবসায় সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ ভারতবর্ষে 
প্রতি বৎসর ৩৩৬ কোটী ৪৮ লক্ষ পরিমাণ ও বঙহ্মদেশে বৎসরে ১৬ কোটা 
৩৬ লক্ষ পরিমাণ ডিম্ব উৎপন্ন হয়। গত বৎসর মোট & কোটা ২৫ লক্ষ 
টাকার ডিম বিক্রয় করা হুইয়াছে। হিসাব করিয়া নির্ধারিত হইয়াছে যে ' 
এদেশে ষে সব ডিম বাজারে ও ব্যবসা বাণিজ্য কেন্দরসমূহে প্রেরিত হয় তাহার 
মধ্যে একটা অংশ চলাফেরাতেই নষ্ট হইয়া ষায়। বৎসরের কোন কোন 
সময়ে যোগানকৃত মোট ডিমের মধ্যে. শতকরা ২৫ ভাগই শ্রীতাবে' নষ্ট হইয়া 
যায় ।'- শ্রেণী বিভাগ সংক্রান্ত গলদের জন্য বৎসরে গড়ে ১৪ লক্ষ টাক, 
চালানের সময়ে ডিম ভাঙ্গিয়া 'যাওযার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা ও ডিম নষ্ট 
হওয়ার জন্ত ২৮ লক্ষ টাকা মিলাইয়া বৎসরে মোট ৫৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি 
হইয়া থাকে । ডিম্ব ব্যবসায়ের এই ক্ষতি প্রতিরোধ'করিবার জন্য রিপোর্টে 
হাসমুরগী পালনে অধিকতর যত্ব নেওয়া ও ডিম চালান বিষয়ে অধিকতর 
সুব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত কর! হইয়াছে। | 


ভারতে সুতার উৎপাদন হাস 

১৯৩৯. সালে বিটাণ ভারতে মোট ১০৬ কোটা পাউণ্ড কার্পাসজাত 
সুতা উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ১২৮ কোটা 
৭০ লক্ষ পাউণ্ড । আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় বোম্বাই ব্যতীত 
প্রায় অন্তান্ত সকল .প্রদেশেই বেশী ' পরিমাপ স্বতা উৎপন্ন হইয়াছে। 
মিশর 'গতর্ণমেন্ট কর্তৃক ভারতীয় হৃতার উপর আমদানীশ্তন্ধ' বৃদ্ধি, করিয়া 
দেওয়ায় রপ্তানীর স্থযোগ ক্ষুণ্ন হওয়াতেই বোম্বাই প্রদেশে হুতা উৎপাদনের 
পরিমাণ বিশেষ ভাবে হাস পাইয়াছে। 


মিশরে ভারতীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের চাহি! 
ভারতবর্ষ মোটরগাঁড়ী এবং অনুরূপ শ্রেণীর ২।৩ হাজার ইলেকটি.ক 





, একুমুলেটার সরবরাহ করিতে সক্ষম কিনা কিছুকাল পূর্বে মিশর হইতে, 


এইরূপ অনুসন্ধান হইয়াছিল। উত্তরে জানান হইয়াছে ভারতবর্ষ হইতে 
এই জাতীয় পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব। শীত্ই এই সম্পর্কে একটা অর্ডার 
পৌছিবার সম্ভাবনা আছে । . 
মিশরে পাব্রিক ডেট কমিশনের বিলোপ 
সম্প্রতি মিশরের রাজা ফাকক পাবলিক ডেটু কমিশনের বিলোপ সাধন 


, করিয়াছেন। বিগত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই কমিশন গঠিত হয়; এবং উহা 


মিশরের বৈদেশিক খপ নিয়ন্ত্রণ করেন। এই 'কমিশনের গঠন প্রণালী 
চিনি: 


২৬শে আগষ্ট, ১৯৪০ ] আধিক জগৎ “৪৭৭ 


যুক্তপ্রদেশে পাটের চাষ 
সেণ্টাল জুট .কমিটি যুক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্ম্মে এণ্ড কোং 
, সুপারিশ করিতেছেন যে উক্ত প্রদেশে. পাট চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি না 
করিয়া পাটের শ্রেণীবিভাগ, সমবায় বিক্রম সমিতি গঠন ইত্যাদির ভিতর ৃ স্থাপিত বাৰত ডক জীয়েৰ 
দিয়া পাটের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করা উচিত। কমিটির মতে পাট sb - পরামর্শ গ্রহণ কফন। ES 


চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে বাঙ্গলা দেশের পাটের বাজারে দারুণ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এবং বঙ্গলাদেশ পাট উৎপাদনের প্রধান 
কেন্দ্র জন্ত উক্ত দেশে পাটের মূল্যের ব্যতিক্রম ঘটিলে যুক্ত প্রদেশে উহার 
কিরূপ প্রতিক্রিযা দেখা দিবে এবং উৎপাদন ব্যয় বিবেচনা করিলে যুক্ত 
প্রদেশে উৎপর পাট লোকসান দেয় বলিয়া ও. প্রতিপন্ন হইতে পারে। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে সামান্ত ধরণে এই প্রদেশে পাটের চাষ আরম্ভ 
হইয়াছে তাহাতে বর্তমানে বৎসরে ২ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইতেছে 
১৯৩৯-৪০ সালে গমের পুর্বাভাষ 

১৯৩৯-৪০ সালের ভারতীয় গম সম্পর্কে যে. চূড়ান্ত পূর্ববাভাষ প্রকাশিত 4৮555555555 চুক 

হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় এবৎসরে মোট ৩৪১০০৩,০০০ একর জমীতে ( রি 
_ শমের চাষ হুইয়াছে। উৎপন্ন গমের অন্ুমানিক পরিমাণ ১০,৭৮৪,০০০. টন] স্যাশনাল ব্যাঞ্চের সেভিংএকাউন্টে সঞ্চয় করুন 


টি | $ ১2 ॥. 


উৎপন্ন হুইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে পূর্ব বৎসরের, তুলনায় গমচাষে ৪ 
নিয়োজিত মীর পরিমাণ শতকর! ৪ ভাগ হাস পাইলেও উৎপাদন পরিমাণ, | হেড অফিন_ ক্লাইভ রো, কলিকাতা! 
সপ্তাহে একবার ১০০০২ পর্য্যন্ত চেকে তুলিতে পারিবেন। 


শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ঢু | ছয়মাস বা অধিক সময়ের জন্ত স্থায়ী আমানত ও তিন মাসের 


টে আয় 8 অন্ত বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। 

গত ১৯৩৯-৪০ সালে  সঙফারী রেলওয়েসমূছের অঙ্গুমানিক আধিক টু টাকা | 
"অবস্থার বর্ণনা দিয়া রেলওয়ে চিফ কমিশনার সম্প্রতি এরূপ ঘোষণা | এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের উপর স্ব: ... 
করিয়াছেন যে, আলোচ্য বৎসরে রেলওয়েসমূহের ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা 8 শাখাসমূহ £ 
উদ্থত্ত হইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে উহা পরিমাণ ৯ কোটী ৩৭ লক্ষ 

















"টাকা ছিল। 
কেন্দ্ৰীয় পরিষদের অধিবেশন | ED TD CED CE TE CFE CER EERE 
আগামী নবেম্বর মাসে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশন হইবে। [বব রত ক্যা 









বর্তমান ব্যবস্থায় উহা স্বলস্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয়| ১৫ দিন অধিবেশনের || & 
মধ্যে ১১টী অধিবেশনে সরকারী বিলসমূহের আলোচনা হইবে। অপর || 
পক্ষে ৭ই ও ২২শে নবেম্বর বে-সরকারী বিলসমূহ এবং ৬ই ও ৯৫ই নবেম্বর = 
এবে-সরকারী প্রস্তাবের আলোচনার জরন্ত নিয়োজিত হইবে। 


এক টাকার ছিন্ন নোট ফেরৎ দিবার নির্দেশ ৃ 
প্রকাশ, ভারতগবর্ণমেন্ট এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে ভারতগবর্ণমেণ্ট এক || 
টাকা মূল্যের যে নোট ইন্দু করিয়াছেন উহ ছিন্ন বিকৃত ও ব্যবহারের || 
অযোগ্য হইলে উহ৷ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার নোটের মূল্য প্রত্যার্পণ || 
সংক্রান্ত নিষমান্থসারে উক্ত ব্যাঙ্কে ফেবৎ দেওয়া যাইতে পারে | 
যুক্তপ্রদেশে তামাকের চাষ f 
যুক্তপ্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কাশ্মীর টুবাকো ফা্ম্মে ভার্জিনিয়া শ্রেণীর | 
তামাক উৎপাদন সম্পর্কে যে পরীক্ষামূলক চাষের ব্যবস্থা করিতেছে 
তাহা সফল হইলে অতিশয় লাভজ্ঞনক বলিয়া প্রতীয়মাণ হইবার সম্ভাবনা 
'রহিয়াছে। এতন্দুস্তে উক্ত গবর্ণমেন্ট এককালীন ৭৫ হাজার টাকা নিন বাক হেন লিঃ 
“মঞ্জুর করিয়াছেন এবং সাফল্য দেখা দিলে বাখিক ২€ হাজার টাকা ব্যয় ক্লাইভ কীট, 


মঞ্জুর করিবেন এবং উক্ত পরিকল্পনা দশ বৎসর স্থাধী হইবে। এখানে 


LORIE 


৫ লক্ষ টাকার মন লইয়া কাৰ্য্য 
লিডিউলভুক্ত হইবার আবেদন'কর।. হইয়াছে। 

“ক জন্য 

* অল্প সময়ের মধ্যে কোর্যযারস্ত ডি 

শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা 

* শেয়ারে এবং. টা টাকা খাটাইবার 

নির্ভরশীল জাতীয় 

ও কলা রিতের পক্ষে ইহাই যোগ্য প্রতিষ্ঠান 
অবশিষ্ট শেয়ার বি অয এভেণ্ট আবস্যক 


রঃ 
nl 
| 












উল্লেখযোগ্য যে পৃথিবীর প্রয়োজনীয় মোট তামাকের এক চতুর্থাংশ ভারত- রর ঠা ৯১৬ এবং 
বর্ষে উৎপন্ন হয় এবং বুক্তপ্রদেশেব ফরাক্কাবাদ, বাদীউন, মীরাট ও অপরাপর || প্র 2১ 
কতিপয় জিলায় ৮৪ হাজার একর জমিতে তামাকের চাষ হয়। কা ae রে সি ) রা 
ভারতে এ্যালিউমিনিয়ামের উৎপাদন র সম্বলপূর, (ভিত) ti 
শঁ ১5 ১» ১৯৩৭, ১৯৩৮ 
আগামী ডিসেম্বর মাস হইতে ভারতবর্ষে একটি শ্যালিউমিনিয়ামের ||ব্যা 2525 MRE 


আয়কর শতকরা, 
কারখানা চালু হইবে বলিয়। জানা যায়। গ্যালিউমিনিয়াম প্রস্তুতের ন্কি বাক ৫২ দেওয়া হইয়াছে। 
প্রধান উপাদান বক্সাইট ভারতবর্ষের অনেক স্থলে পাওয়া! যায় । অথচ : 
তাহা সত্বেও রান্নার কাজের প্রয়োজনীয় 'শ্যালিউমিনিয়মের বাসনপত্র | কার্য্য কর! হয়। 


বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে । | | নালা রব্হাত 





_ তৈল ইংলণ্ডে চালান হয়। 


8৭৮ | আধিক জগৎ 
পপ 


বিদেশাগত ও বিদ্শষাত্রী জাহাজ 


চলতি ১৯৪০ সালের জুন মাসে ভারতীয় বন্দর সমূহে বিদেশ হইতে 
২৬৫টি জাহাজ আসিয়াছিল এবং সকল বন্দর হইতে ৪৭৩টি জাহাজ 
বিদেশে যাত্রা করিয়াছিল। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে ৫২৬টি জাহাজ 
ভারতীয় বন্দর সমূহে যাতায়াত করিয়াছিল গর বৎসরে অক্টোবর মাসে 
৬৬৯টি জাহাজ ভারতীয় বন্দরগুলিতে গমনাগমন করে। ১৯৪০ সালের 
জুলাই মাসের প্রথম ছুই সপ্তাহে ভারতের বন্দর সমূহে বিদেশ হইতে 
১২৯টি জাহাজ আসিয়াছিল এবং এই সকল বন্দর হইতে ২১১টি জাহাজ 


' ' "বিদেশে যাল্রা করিয়াছিল । 


দেশীয় রাজ্যের আয় 

ভারতের প্রধান প্রধান কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের বাৎসরিক আয়ের 
পরিমাণ এইরূপ £- হায়দরাবাদ ৭ কোটা ৯৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা, 
মহীশূর ৩ কোটা ৪৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা, বরোদা ২ কোটি ৬০ লক্ষ 
৯ হাজার টাকা, ত্রিবাঙ্কর ২ কোটী ৪৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা, কাশ্মীর 
২ কোটী ২৩ লক্ষ ২৯ হাজার, টাকা ভবনগর ১ কোটী €০ লক্ষ৮ হাজার 
টাকা,'পাতিয়ালা ১ কোটা ৪৫ লক্ষ টাকা, যোধপুর ১ কোটা ৪২ লক্ষ 
৮ হাজার টাকা, ইন্দোর > কোটী ২৪ লক্ষ ২১ হাজার টাকা, বিকানীর 
১ কোটা ২১ লক্ষ টাকা, জয়পুর ৯ কোটা ২০ লক্ষ টাকা। 


শর্কর! তদন্ত সাবকমিটির প্রশ্নাবলী 


বঙ্গীয় শিল্প তদন্ত কমিটি কতৃক গঠিত শর্করা তদস্ত কমিটি বাঙ্চলার 
ইক্ষচাবী ও চিনির কলমালিকগণের মতামত জানিবার আন্ত দুইটি বিভিন্ন 
প্রকারের প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন। কতিপয় বিষয় সম্পর্কে কৃষি 
বিভাগের 'অভিনত আনিবার গন তৃতীয় প্রকারে একটি প্রশ্ন রচিত 
হইতেছে বলিয়া জানা যায়| 


নারিকেল বৃক্ষের চাষ 


সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ৪. লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে নারিকেল _ 


[ ২৬শে আগষ্ট, ড্র 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে চায়ের কাটতি 


গত ১৯৩৯ সালের জুলাই হইতে গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট 
আট মাসে বিদেশ হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৭ কোটী . 
১৩ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ চা আমদানী হইয়াছে। পূর্ব বৎসর এ সময়ের 
তুলনায় এবার চা আমদানী হইয়াছে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বেশী । 

বরোদ। রাজ্যে শি্পোন্নতি 

গত. কতিপয় বৎসর মধ্যে বরোদ! রাজ্যে নানারূপ শিল্প প্রসার বিষয়ে 
একটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গিয়াছে । ১৯২৭ সালে বরোদা রাজ্যের 
বিভির শিল্প কারখানায় নিযুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ১৭ হাঞ্জার। গত 
১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত তাহা বাড়িয়া ৩৪ হাজার দীড়াইয়াছে। গত 
১৯২৮-২৯ সালে এ রাজ্যে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ১১টি। ১৯৩৮-৩৯ 
সালে তাহা বাড়িয়া ১৭ট' দীড়ায়। ওঁ সময় মধ্যে কাপড়ের কল সমুহে 
নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণে 'শতকরা দেডশত ভাগ পরিমাণে ও তাত 
সংখ্যা ২ হাজার £০০ হইতে ৬ হাজার ৮০০ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। দ্বারকায় 
যে সিমেন্ট কারখানা রহিয়াছে তাহাতে ১৯৩১-৩২ সালে ৪০ হাজার টন 





, সিমেন্ট উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৩৭-৩৮ সলে সেই স্থলে সিমেন্ট উৎপন্ন 


হইয়াছে ৮২ হাজার টন। এলেছিক ফ্যামিকেল ওয়ার্ক কোং লিঃ 
বরোদা রাজ্যের প্রসিদ্ধ রাসয়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। গত ১৯২৭ সালে 
এই কোম্পানী ৬ লক্ষ টাকার শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিল। ১৯৩৭ সালে 
সেইস্থলে এই কোম্পানী ১৫ লক্ষ টাকার শিল্প দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছে। 

যুদ্ধের ফলে যে সমস্ত ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী বিশেষভাবে হাস পাইয়াছে 
কফি তাহার অন্ততম ! বিগত জুন মাসে ভারতবর্ষ হইতে মাত্র ৮১ হাজার 
টাকা মূল্যের কফি বিদেশে রপ্তানী হয়। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে ৪ লক্ষ 
টাকার কফি বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। বিগত মার্চ মাসে ১৪ লক্ষ টাকা, 
যে মাসে ৭ লক্ষ টাকা এবং ভু মালে এক লক্ষ টাকারও কম মূল্যের কফি 
বায হয়ছে 


বৃক্ষের চাষ হইয়া থাকে। জালানী হিসাবে ইহার কাঠ ও পাতা ব্যবহৃত ! ll 


হয়। নারিকেলের ছোবড়া একটা খুব দরকারী জ্রিনিষ। নারিকেলের | 
রস হইতে ভিনিগার গুড ও চিনি প্রস্তুত হয়! তাহাছাঁড়া প্রসাধন দ্রব্যের জন্য | 
না হইলেও ইহা হইতে মাঝারি রকমের গায়ে মাখা সাবান ও বহুল পরিমাণে | 
নকল মোমবাতি তৈয়ার হয়। এদেশ হইতে বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ গ্যালন | 
বৎসরে প্রায় ১০ কোটী পাউণ্ড ওজনের | 
ছোৰরা ও দড়ি নানা দেশে চালান হয়। তাহাঁড়া প্রায় ছ্ঘ লক্ষ টাকা { 


মূল্যের নারিকেলও বাহিরে চালান যায়। 


রাস্তাঘাট নিন্মাণে সরকারী সাহায্য 


ইত্ডিয়ান রোড ফাঁণ্ডের ১৩৮-৩৯ সালের হিসার সম্পর্কে ষে বিবৃতি প্রদত্ত | 


হইয়াছে তাহা হইতে জান! যায় যে, গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
এই তহবিল, হইতে বাঙ্গলা দেশ ১ কোটা ৩৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা অথ 


সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত ৮৭ লক্ষ ৮৬ হাজার | 
টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং ১ লা এপ্রিল তারিখে ৪৬ লক্ষ ৮ হাজার টাকা || 
উদ্বৃত্ত ছিল। অন্তান্ত প্রদেশে এইরূপ অর্থ সাহায্য, ব্যয় এবং উদ্বত্তের | 
পরিমাণ যথাক্রমে নিষ্নোক্তরূপ ছিল £₹_মান্্রার্ত ১ কোটী ৫১ লক্ষ ৯ হাজার, | 
৯১ লক্ষ ৬৭ হাজার ; ৫৯ লক্ষ ৪২ হাজার ; বোম্বাই_-১ কোটী ৭৯ শ্রক্ষ ১৫ | 
হাজার, ১ কোটী ৭১ লক্ষ ৩৭ হাজার, ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার) পাঞ্জাব ৮১ লক্ষ 
২৪ হাজার, ৬৬ লক্ষ ৭০ হাজার, ১৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ) বিহার ৩২ লক্ষ ৬৭ | 
* হাজার ১৫ লক্ষ ২৮ হাজার, ১৭ লক্ষ ৩৯ হাজার ; মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৩২ | 
লক্ষ ৮০ হাজার, ২৭ লক্ষ ৩৩ হাঁজার, ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার) আসাম.২৩ লক্ষ 
২৬ হাজার, ১৯ লক্ষ ১৯ হাজার, ৪ লক্ষ ৭ হাজার, সীমাস্তপ্রদেশ ১৮ লক্ষ ৫৪ | 
হাজার, ১৮ লক্ষ ৪৬ হাজার ; উড়িষ্যা ২ লক্ষ ৩৬ হাজার, ৫২ হাজার, ১ লক্ষ | 
১২ লক্ষ ৮৪ হাজার, ৪ লক্ষ ৮৪ | 


৮৪ হাজার) সিন্ধু ১৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ; 
হাজার টাকা । 

















| বি 
চাদপুর (এ, বি, আর) 
ৃষ্ঠপোষক-_-ঘেশবরেহ্য জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ | 
টাদপুর সহরে ষ্টীমার ও রেলওয়ের সঙ্গমন্থলে ৩০০শত তাঁত ॥ 
ও আবশ্যকীয় সুতা কাটার মেসিনারী বসাইয়া কাজ 
আরস্ত করিবার উপযুক্ত ইমারতাদি প্রস্তুত 
আছে। সহরের ইলেকটি,ক সাপ্লাই 
হইতে স্বলভে বৈছ্যতিক 
ইলেকটি,ক শক্তি পাওয়া 
যাইবে। 
বন্ত্রবয়ন আরম্ভ না হওয়! পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেপ্টসৃগণ 
বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিবেন। 


হাতে কলমে অভিজ্ঞ কম্মীর তত্বাবধানে মিলের কার্ধ্য 
দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 


শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেন্ট আবশ্যক. 


২৬শে আগষ্ট, ১৯৪০ ] 


( খাদ্য হিসাবে চাউলের গুণাগুন ) টু 
ভাগটা অনেক পরিমাণে অক্ষত থাকে । চাউলের এই বহিরাবঈনী* 


ভাগটাই আসলে ভাইটামিনযুক্ত ও পুষ্টিকর । টেকিছ্বারা চাউল প্রস্তুত . আমানতের 
করা হইলে এই যহিরাবরণ ভাগটা অনেক পরিমাণে অক্ষত থাকে . অম্পর্ণ নিভিযোগয আদর্শ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


বলিয়া ঢেঁকি ছাটা চাউলই শরীরের পক্ষে উপকারী। কিন্তু দুখের ৃ দি নাট বান্ধ ঢা ইডি লিঃ 


বিষয় ধান সিদ্ধ করিয়া টেকি ছারা বা অন্য সাধারণ শ্রেণীর হস্তচালিত { 

যন্তরাদিতে তাহা চাউলে পরিণত করার রীতি এক্ষণে উঠিয়া যাইতেছে { ২ £ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস £ 8২, ক্লাইভ স্্রীট 
ইতিমধ্যে সর্বত্রই কম বেশী সংখ্যায় চাউলের কলের প্রচলন হইয়াছে £ | এই ব্যাঙ্ক সম্পুর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার স্যোগ 
আর এক্ষণে কলের প্রস্তুত অপেক্ষাকৃত সাদা ও পরিষ্কার চাউল ‘ FH রর হইতে এআ ১ চেকে A 
ব্যবহারে লোক অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। কলের প্রস্তুত চাউলের ॥ 
একটা বড় গলদ এই যে কলের চাপে এঁ চাউলের বাহিরের আবরণ { ৮ নি ুতিিনীদা 4 
ভাগটা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। ফলে এ চাউলের পুষ্টি- { ০৮51 পা, নারায়ণগঞ্জ, | 
কারিতা বিশেষ কিছুই থাকে না। সাধারণ অবস্থায় চাঁউলের মধ্যে & রেঙ্গুন, সাতকানিয়া 

ভাইটামিন “বি' বর্তমান থাকে। এ ভাইটামিন বেরীবেরী রোগের এসব শেমার বির অন এজেন্ট আবম্যক। 
একটা ভালরকম প্রতিষেধক । কিন্তু কলে চাউল প্রস্তুত | 

করা হইলে চাউলের এ ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই ॥॥ 
যাহারা কলের চাউল ব্যবহার করে তাহাদের মধ্যে €বি' ভাইটামিনের | 
অভাবে বেরীবেরীর বিশেষ প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ | 
চাউল হইতে ভাত রন্ধন সম্বন্ধে এদেশে যে রীতি অনুস্থত হয় তাহাতেও | 
চাউলের পুষ্টিকারিতা খর্ব হইয়া থাকে৷ সিদ্ধ করিবার পূর্বেরবে জলে | 
বেশী করিয়া বারবার চাউল ধৌত করিতে গেলে তাহাতে চাউলের | প্ররু£তম কাৰ্য্যপ্ৰণালী 

ভাইটামিন অনেক পরিমাণে নিঃস্থত হইয়া যায়। চাউল সিদ্ধ | করকচ লবণের আদি প্রস্তুতকারক | 
করিবার সময় হাঁড়িতে অতিরিক্ত জল দিয়া বেশীরকম ফেন গলানো || মাটার বেডে সূর্ধ্যতাপে নিয়মিত করকচ লবণ তৈয়ারী হুইতেছে। 
হইলে তাহাতেও ভাইটামিনের অপচয় ঘটে। তখন আর খাদ্য |{' বর্তমানে লবণের দর বদ্ধিত হওয়ায় কোম্পানীর যে'লাভ 


হিসাবে ভাত শরীরের পুষ্টিসাধনের পক্ষে তেমন কিছু সহায়তা করিতে, {/ হইয়াছে, ডিরেক্টর বোর্ডের নির্দেশ মত উহা! দ্বারা “ইম্পিরিয়াল 
পারে না। (১০৭৬৪ ব্যাঙ্কে" একটী “রিজার্ভ ফণ্ড” একাউন্ট খুলিবার ব্যবস্থা হইতেছে । 

এল 
উপরোক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়া ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফ্যণ্ড লক সর 




























৫নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা।। ্‌ 


বাঙলায় লবণ প্রস্তুতের 
বৃহত্তম কারখান। 











চাঁউলের উপযোগিতা ও পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধির জহ্য কতকগুলি বিধান 
আলোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে এদেশে লোকে 
যাহাতে কলের চাউল কম ব্যবহার করে সেজন্য সম্ভবপর বিধি ব্যবস্থা 
অবলম্বন ও প্রচার কার্য চালান প্রয়োজন । ঢেঁকী ছটা বা হস্ত- 
চলিত যন্ত্রাদিতে প্রস্তুত চাউল ব্যবহারের উপর জোর দিলে একদিকে 


উহাতে ব্যবহাধ্য চাউলের গুণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে অপরদিকে 'বহুলোকের ॥ 

জীবিকার্জনের উপযোগী একটি কুটার শিল্প দেশে পুনরায় সপ্তীবিত || ামগবাটিা ( ত্রিগৰ৷ ) 
হইয়া উঠিতে পারে । মাদ্রাজ সরকার সম্প্রতি এ প্রদেশের জেল | 

সমূহে টেকীহাটা চাউল ব্যবহারের নির্দেশ দিয়া & বিষয়ে একটা | সর্বত্র শেয়ার বিক্রয়ের জন্য 
উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে | 
বারবার চাউল ধৌত করিয়া পরে তাহা সিদ্ধ করার রীতি যথাসম্ভব দর ০৯৭৯৯ গা 
পরিবর্তন করিতে হইবে। তৃতীয়ত বলী হইয়াছে চাউল বা ভাতে ধু 

শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর সমস্ত উপাদান পাওয়া কঠিন বলিয়া সর্ব- ডু. 


এসোসিয়েসন ' কর্তৃক প্রণীত 'বর্তমান পুস্তিকাটিতে খাদ্য হিসাবে | 
ইলেকটিক সাপ্লাই! 


সাধারণকে সঙ্গতি অনুযায়ী যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে ডাল, ছু ও Ea 
তরিতরকারী, দুধ ও ডিম প্রভৃতি ব্যবহারে সচেষ্ট হইতে হইবে। | "স্থাপিত ১৮৯৬ সাল ) 
এদেশে জনস্বাস্থ্য তথা জনকল্যাণের দিক হইতে এসমস্ত নিদ্দেশ যে ত : SR: 


সৰ্ব্বথা বিবেচনার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। | 8, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা | 


ইংলণ্ডে কর বৃদ্ধি 
গত ২১শে আগষ্ট তারিখে লর্ড সভায় স্তর জন সাইমন ব্যক্ত করিয়াছেন 
যে যুদ্ধ আরম্ত হইবার পর এক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে করভ৷র শতকরা [8 


৭৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াডছ। 


৪ 





টাকা উঠান যায় চলতি (55252) হিসাব £--২২ টাকা । ৫ বৎসরের ক্যাশ 8 


ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ লিঃ 
১৯৩৯ সালের কার্যবিবরণী 


আমরা ঢাকেশ্বরী কটন মিলের গত ১৯৩৯ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী 
সমালোচনার্থ গীইিয়াছি। আলোচ্য বৎসরে উক্ত মিলের পরিচালকগণাকে 
নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইক্সাছিল। বৎসরের 
প্রথম হইতেই নং মিলের কাজ আরম্ভ হয় বটে। কিন্তু উহার বয়ন 
বিভাগের মোটব বিকল হওয়ার দয়ণ ৩ মাস পধ্যস্ত কাজ বন্ধ করিতে হয়। 
উহার পর জুলাই মাসে শ্রমিক ধর্ম্মঘটহেতু ২টা মিলেই ৯ দিন কাজ বন্ধ 
থাকে। এইসব অসুবিধা ছাডা আলোচ্য বৎসরে অন্তান্ত দিক দিয়াও মিলের 
নানা অসুবিধার স্থষ্টি হয়। বুদ্ধের জন্য মিলের আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জাম এবং 
মিলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপাদানস্থানীয় রঞ্জন ও রাসায়নিক দ্রব্য সংগ্রহ করিতে 
পরিচালকগণকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। এতত্যতীত যুদ্ধের অনিশ্চয় 
অবৃস্থার দরুণ ' মিলে ' প্রস্তুত বস্ত্ারদি-বিক্রয়ের ব্যাপারেও আলোচ্য বৎসরে 
বিশেষ অসুবিধার স্ষ্টি হয়। এইসব সত্বেও আলোচ্য বৎসরে ছুইটী মিলে 
প্রায় অর্ধকোট্টা টাকা মূল্যের বস্ত্র ও সুতা উৎপন্ন হইয়াছে এবং বৎসরের 
' শেষ তারিখ পর্য্যন্ত মিল কর্তৃপক্ষ ৪০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা মুল্যের বস্তু ও 
সুতা বিক্রয় করিয়াছেন । 


আলোচ্য বৎসরে কলের মুল্যাপকর্ষ সন্ধে ভারত সরকার নৃতন- নিয়ম 
প্রবর্তন করার দরুণ মিল কর্তৃপক্ষকে পূর্কা বৎসরের হার অনুযায়ী এই দফায় 
১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ করিতে' হইয়াছে । এতদ্যতীত এই 
. বৎসরে তুলার উপর আমদানী শুল্ক এবং বিছ্যুৎকর বাবদ কর্তৃপক্ষের ১ লক্ষ 
৮৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে । এইসব অতিরিক্ত ব্যয় না হইলে আলোচ্য 
বৎসরে ঢাকেশ্বরীর দুইটী মিলে নিট লাভের পরিমাণ ৬ লক্ষ টাকার উপর 
দাড়াইত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই বৎসরে ছুইটী মিলের নিট লাভের 
পরিমাণ দাডাইয়াছে ৩ লক্ষ ৩ হাজার ৭৯৩ টাকা। ' উহার সহিত পূর্ব 
বৎসরের লভ্যাংশের জের ১৩ হাজার ৯২৯ টাকা যোগ দিয়া যে ৩ লক্ষ ১৭ 
হাজার ৭২২ টাকা দীড়াইয়াছে তাহা হইতে পরিচালকগণ উহার সাধারণ 
অংশীদারগণকে আয়কর বজ্জিত শতকরা বাধিক দশ -টাকা হারে এবং 
প্রেফারেন্স শেয়ার হোল্ডারগণকে শতকরা বার্ধিক ছয় টাকা হারে লভ্যাংশ 
দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । এই বৎসরের লভ্যাংশ হইতে ২০ হাজার টাকা 
মজুদ তহবিলে স্তম্ভ করিবার জন্যও প্রস্তাব হইয়াছে। অংশীদারদের সভায় 
এইসব প্ৰস্তাব গৃহীত হইলে আলোচ্য বৎসরের লাভ হইতে বর্তমান বৎসরের 
লাভের হিসাবে ৪৩৩৭ টাকা জের থাকিবে। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে 


SMT ৪১ হাজার ২২২ টাকা sil 








নৃতন কলকজা ক্রয় করিয়াছেন এবং ২নং মিলের শ্রমিকদের বাসস্থানের অন্ত 
তাহারা যে চারিটি ৩ তলা ইষ্টকালয় নিৰ্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার 
কাজ এই বৎসরে সম্পূর্ণ হইয়াছে। . 

ঢাকেশ্বরীর ২টী মিলের সমষ্টিগত কার্য্যকরী মূলধন আলোচ্য বৎসরের 
শেষে ৮৩ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকায় পরিণত হুইয়াছে। উহার মধ্যে মিল 
কর্তৃপক্ষ শেয়ার বিক্রয় করিয়া ৩৪ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। 
এতদ্যতীত বৎসরের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত মিল কর্তৃপক্ষের হাতে শেয়ার বিক্রয়ের 
প্রিমিয়াম ফণ্ডে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৪০ 'টাকা, মজুদ তহবিলে ৭ লক্ষ ১৮ 
হাছার ৫৮১ টাকা, লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, 
কেশব লাল ইণ্তাত্রয়াল ফণ্ডে ২৪ ছাজার/ ২৮৭ টাকা এবং আয়কর প্রদান 
বাবদ তহবিলে ৮৬ হাজার টাকা মজুদ ছিল। মিলের কাধ্যকরী মূলধনের 
মধ্যে ২৪০ লক্ষ টাকা খণ করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে । কিন্ত পরিচাঁলকগণ 
বর্তমানে কার্যকরী মূলধনের সাহায্যে যে প্রকার. বিরাটাকারের 
দুইটী মিল গড়িয়া তুলিয়াছেন এবং মিল কর্তৃপক্ষের হাতে মন্ধুদ মাল, নগদ 
অর্থ, বাজার পাওনা ইত্যাদি হিসাবে যে সম্পত্তি রহিয়াছে তাহাতে 
বর্তমানের এই ঘুদ্ধজনিত আবহাওয়া কাটিয়া গেলে উহার! যে অনায়াসে 
এই খণ পরিশোধ করিয়া দিতে পারিবেন তাহা আমরা খুবই বিশ্বাস করি। 
মোটের উপর ১৯৩৯ সালে বিবিধ প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ 
করিয়াও পরিচালকগণ মিলের ষে' প্রকার সন্তোষজনক আধিক অবস্থা 
প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বাস্তবিকই তাহাদের খুব কর্ম্মকুশলতার 
প্ররিচায়ক। কোন বড মূলধনওয়ালার সাহাষ্য ব্যতিরেকে একমাত্র নিজেদের 
চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের বলে আজ উঁহারা বস্তরশিল্পের যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
তুলিয়াছেন এবং অংশীদারগণকে যে প্রকার নিয়মিতভাবে উচ্চহারে 

লভ্যাংশ দিতেছেন তাহাতে বাঙলার শিল্পোর্তির ইতিহাসে উহাদের নাম 
চিরদ্বরণীয় হইয়া থাকিবে । 


দি সিটাডেল ব্যাক গিঃ 

গত ২১শে আগষ্ট তারিখে সিটাডেল ব্যান্কের ৮নং ম্যাডান ষ্ট্রীট 
কলিকাতাস্থ হেড অফিসে উহার যান্মাসিক (ষ্টাটিউটরি) সভা হুইয়া গিয়াছে। 
বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমস্ত্রিত হইয়া এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 

সিটাডেল ব্যাঞ্ প্রথমে একটা লোন আফিস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, পরে 
উহাকে একটা ব্যাঙ্কে পরিণত করা! হয় এবং গত মার্চ মাস হইতে উহ! একটা . 
ব্যাঙ্ক হিসাবে কাব্যারস্ত করে। কাজেই গত ৩০শে জুন তারিথ পর্য্যন্ত. 
টি EES EL Le VE MSE EL by 


২ নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা ) 
০22 ৩৩০ | 
— - ১৬,৫৭৬ || 







_. যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তাহার বহুলাংশের পৌছ সংবাদ 


২৬শে আগষ্ট, ১৯৪০ ] | আধিক জগৎ 8৮১ 


৪ মাস কাল সময়ের কাজের পরিচয় বহিয়াছে! এই চার মাসের মধ্যে || 
ব্যাঙ্কের প্রায় $€ হাঁজার টাকার শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে এবং উহ্বার মধ্যে || 
৫৪ হাজ্জীর ৯৮০ টাকা আদায় হুইয়াছে। এই সময়ের শেষে ব্যাঙ্কে [ি 
সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ দীড়াইয়াছে ১ লক্ষ: ৪৯ হাজার | 
৫৮২ টাকা । সামান্ত ৪ মাস কালের মধ্যে ব্যাঙ্কটা মূলধন ও আমানত |! 
_ সংগ্রহে যে প্রকার সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয় । || 

সিটাডেল ব্যাঙ্ক উত্তরপাভার স্বনামধন্ভ রাজা প্যারীমোহন মুখাঞ্জি এবং [| 
বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা | 
প্যারীমোহনের পৌন্র মিঃ সি এন মুখার্জি এই ব্যাক্কটার ম্যানেজিং ডিরেক্টর । 
তিনি সর্বপ্রকার সতর্কতার সহিত এই ব্যাক্কটার পরিচালন! করিতেছেন। || 
অত্রাবস্থায় ব্যাঙ্কটীর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল এবং উত্তরোত্তর উহার শ্রীবৃদ্ধি হইবে | 
উহাই আমরা আশা করিতেছি । Y ? 

চট্টগ্রামের দি স্তাশনাল কটন মিলস লিমিটেডের অন্ত বিলাতে যে সমস্ত | 





ae ন নলৰ জর টন পদ | | 






প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শত শত বেকারের 
কাজ যোগাইবে। 


কেঁ, কে, সেন 
ম্যানেজিং ৬০ পক্ষে 






ইতিপূর্বে ‘আতিক আগতে, প্রকাশিত হইয়াছে । মিলের ॥ 
অবশিষ্ট যন্ত্রপাতি লইয়া বিগত ২৫শে শ্রাবণ শনিবার আর একখানি | 
জাহাজ বিলাত 'হইতে চট্টগ্রাম বন্দরে আসিয়া পৌছিয়াছে। আত্তর্জাতিক রা থাকি হল 
পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার মধ্যেও আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি মিলিয়াছে ; এখন মিলটি পল ক আপনালের ও 
শীঘ্রই চালু করা সম্ভব হুইবে মনে হয়। পিসের EOE | 
গৃহাদির নির্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হুইয়া আসিয়াছে এবং যক্্রপাতি বসাইবার | 
' উদ্ভোগ আয়োজন চলিতেছে) আমাদের বিশ্বাস, মিল কর্তৃপক্ষ আগামী ৷ 
'জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত বাজারে কাপড় বাহির করিতে পারিবেন। মিলটীর স্থাপিত ১৯১১ সাল 
পিছনে দি চিটাগং ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ইলেকটিংক সাপ্লাই কোম্পানীর || সেপ্টা ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ [জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
'প্রতিষ্ঠাতা___্ৃতী ও অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী মিঃ কে কে সেনের অক্লান্ত কর্ম্ম শক্তি || সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বাবা পরিচালিত। -মূলধনে ও আমানতে || 
' এবং উপযুক্ত সঙ্গতিসম্পর ব্যক্তির কার্য্যকরী সহযোগিতা! রহিয়াছে; সুতরাং i ৪০715 
উহ্বার ভবিষ্যৎ সমুজ্জজবল এবং অত্যন্প কালেই উহা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত Vl টাক! | 


অন্থমোদিত মূলধন ৩,৫০০ ০১০০০২২ 
হুইবে। আমরা এই মিলটির প্রতি শিল্পাহ্ছরাগী দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ ) বিক্রীত মূলধন টা ৩৩৬,২৬৪ ০০২ 
করিতেছি । 












] আদায়ীকৃত মূলধন ০৩৩ ৯৬৮১১৩১২০০৭ ৪ 
| অংশীদারের দায়িত্ব chs ৯,৬৮,১৩,২০০২ ও 
| রিজার্ভ ও অন্যান্ত তহবিল. -** ৯১৯২৩৭১০০০২ রর 

1 ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
বেঙ্গল কটন কালটিভেসন এণ্ড, মিলস্‌ লিঃ-ডিরেক্টর ডি এন | আম নত পরিমাণ 82 
্যাটার্ছি। অনুমোদিত মূলধন-- ৫ লক্ষ টাকা। রেছিষ্টার্ড আফিস --১৬২নং | গর তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি, J 
বন্থবাঁজার ষ্্রী, কলিকাতা । {| এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,৯২,৯১৮%৩৬ পাই 
বেঙ্গল ইলেকটি,ক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিঃ_ম্যানেজিং ডিরেক্টর, | চেয়ারম্যান_্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 


EE Fa Ml | ম্যানেজার-- মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস=- | 
সি € লক্ষ টাকা। রেডিষ্টার্ড আফিন_ ঘট: ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শহরে শাখা অফিস আছে ! 


জা | [ প্ৰত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্কিং সুবিধা দেওয়া হয় । | || 
ns 905 গনি সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়ার নিন্গলিখিত বিশেষত্ব আছে-- | 
কলিকাতা । | ভ্রমণকারীদের জন্য রুপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত, || 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 


















প্রিমিয়াম সাপ্পীয়ার্সলিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ নরসিংহ দাস কোঠারী। বীমার পলিসি, ₹ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশ্তদ্ধ স্বর্ণের 
"অনুমোদিত মূলধন--৫ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস--৮নং রয়েল [ধু বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২1০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী 
‘এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা | ব্রেবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট'। সেণ্টাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড | 

ভোলা ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোং লিঃ-ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
কে পি চৌধুরী। অন্থযোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস-_ || 
২।২৪বি কাকুলিয়া রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা । 

মেট্রোপলিটন এজেন্সী লিঃ_ম্যানেিং ডিরেক্টর মিঃ এম ভৌমিক। | | 
অনুমোদিত মূলধন _৯ লক্ষ টাকা ।  রেজিষ্টার্ড আফিস -৮৪এ ক্লাইভ ষ্্রী, (| কলিকাতার অফিস_ মেন অফিস-__১০০নং ক্লাইভ স্রট । নিউ |] 
কলিকাতা। ৭ মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে ষ্্রী, বডবাজার শাখা-_৭১ নং ক্রস স্রী, 

ভিটা ফুড, ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এনযুখার্জি। দি শ্তামবাজার শাখ!-->১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্্ী,. ভবানীপুর শাখা--৮এ, | 
'অন্থযোদিত মূলধন -১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস-_১৩৭নং বহ্বাজার || রসা রোড। বাজ্র্ত। ও বিহারচ্ছিত শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
রট, কলিকাতা । অলপাইগুড়ী, জামসেদপুর ও মজঃফরপুর। লগণ্ডনস্থ এজেণ্টস_ 
Ei, বার্কলেস্‌ "ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 

ভারত (সেলস) লিঃ অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড f এজেন্টল- পাটি টি কোং অফ নিয়) 

'আফিস-৮নং এসপ্ল্যানেড রোড (ইষ্ট), কলিকাতা । 3 OE EEE T= 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ত সেপ্ট্যাল | 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ৯২২ টাকা |. 
মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 











সত ও পাশ ৯২. ৪ শ 





কষক ও কৃষির সঙ্কট: রি 

"বৈদেশিক চাহিদা এবং রপ্তানীর জন্ত জাহাজের অপেক্ষায় ভারতেব 
বন্দরসমূহে মাসের পর মাস প্রভূত পরিমীণ পণ্য মজুদ হওয়ার সংবাদ পাওয়া 
যাইতেছে। পণ্যমূল্যে নিন্নগতি দেখ! দিয়াছে ) ব্যাঙ্কসমূহের চাপের ফলে 
রপ্তানীকারকগরণ আরও কম মূল্যে মজুদ মালপত্র বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য 
হইতেছে । চীনাবাদাম, তৈলবীজ, তিসি, চামড়া এবং তুলা-_রপ্তানীযোগ্য 
সকল প্রকার পণ্য সম্পর্কেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে 
যে পরিমাণ মালের অর্ডার আসিতেছে তাহা সম্পূর্ণ নৈরাশ্তজনক, রপ্তানীর 
অন্ঠান্ত বাজার রুদ্ধ হওয়ায় ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের সঙ্কট গুরুতর আকার 
ধারণ করিয়াছে । বিদেশের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলেও মাল রপ্তানীর জন্য 
জাহাজে স্থান সংগ্রহ করা দুরূহ হইবে। এদিকে, নূতন শস্তের অবস্থা খুবই 
আশাপ্রদ। পণ্যমূল্যের নিশ্নগতি দেখিয়া উৎপাদক সমিতি এবং প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্টসমূহ কৃষকদিগকে অধিক পরিমাণে খাগ্শস্ত উৎপন্ন করিতে এবং 
অর্থকরী শস্তের জমীতে খাগ্শস্তের চাষ করিতে পুনঃপুনঃ উপদেশ দিতেছেন। 
ইহা কার্যে পরিণত হইলে কৃষকের আয় বর্তমানের তুলনায়ও হাস পাইবে। 
এক কথায় বলিতে গেলে, ভারতীয় কৃষিতে এক সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি 
হইতেছে। নূতন রপ্তানী বাজারের সন্ধান করার কাজটী মোটেই সহজসাধ্য 
নয় এবং মিক-গ্রেগরী দৌত্য কৃষকের পক্ষে খুব সুবিধাজনক কিছু করিতে 
পারিবে বলিয়া ভরসা হয় না। দেশের অভ্যন্তরে কৃবিপণ্যের কাট্তিও 
সহজে বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। অষ্ট্রেলিয়ার মত এদেশেও যদি এই সুযোগে 
নানাবিধ নৃতন শিল্পের প্রবর্তন হইত তবে দেশের অত্যন্তরেই বেশীরভাগ 
কৃষিপণ্যের চাহিদ! হইত | কিন্তু যুদ্ধের এক বৎসরে এদেশে শিল্পপ্রচেষ্টা 
সম্পর্কে কেবল অন্ধকারেই হাতড়ান্‌ হইয়াছে এবং এখনও এই অন্ধকারেই 
আমাদের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ আছে। ক্ষুদ্র তৈল-নিষ্কীসণ শিল্পও পদে পদে 
অন্গুবিধাগ্রন্ত। ভারতের পল্লীঅঞ্চলে শীঘ্রই এক ব্যাপক সঙ্কট দেখা দেওয়া 
বিচিত্র নয়। ইহার প্রতিকারের জন্য চাই দুরদর্শীনীতি। কিন্ত বর্তমানে 
আমরা কি দেখিতে পাই? সময় হারাইয়া শেষ যুুর্তে ডোমিনিয়নসমূহ 
এবং আমেরিকার সহিত বাণিজ্যপ্রসারের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্ত জাহাজের 
অভাবে বাণিজ্যচুক্তির কিছুমাত্র মূল্য না থাকিতে পারে। কেহ কেহ বলেন 
বিগত কয়েকমাসে পল্লীঞ্চলের আথিক অবস্থা প্রক্ৃতপক্ষেই খারাপ 
'হইয়াছে। ইহা যথাযথ প্রমাণ করিয়া দেখাইবার উপায়, নাই) কিন্ত এই 
সম্পর্কে বিস্তৃত সতর্কবাণী উচ্চারণ করা অন্যায় হইবে না। মি: ডাউ 


Ld 


বলিয়াছেন বিগত সেপ্টেম্বর মাস হইতে এপধ্যস্ত ভারতীয় এবং ইউরোপীয় $ 
প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪০ কোটী টাকা মূল্যের সরকারী অর্ডার সরবরাহ করিয়াছে। | 
কিন্ত বিদেশের বাজার বন্ধ হওয়ায় যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ করার জন্য টু 
দেশের অত্যন্তরে পরিকল্পনামুসারে শিল্পো্নতির প্রচেষ্টা করার সময় কি 


পইপ্তিয়ান ফিলান্স"_-১৭ই আগষ্ট 
প্রিমিয়ামহীন জীবনবীম। 


আসে নাই ?” 


তাহাদের ধারণা এই যে আমৃত্যু কিংবা &ু 
পলিসির মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয় পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর প্রিমিয়াম না দিলে $ 
জীবনবীমা নষ্ট হইবে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। বীমাকারী যদি কোন সময়ে ষট 
মনে করেন যে ভবিষ্যতে প্রিমিয়াম দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে না তবে ( 
তিনি "বীমা আফিসকে একটা “ফ্রি পলিসি” দেওয়ার অনুরোধ করিতে { 
পারেন। এই “ক্রি পলিসি” অবশ্ত কম টাকা মূল্যের হইবে; কিন্ত এই 
মেয়াদী বীমা সম্পর্কে অনেক 

বীমা প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত প্রিমিয়ামের অনুপাতে নিদ্দিষ্ট সমযে পরিশোধ্য একটা & 
শুক্র পলিসি” দিবে। ছৃষটান্বর্ূপ, ৫৫ বৎসর বয়সে প্রাপ্য বিশবৎ্সরের হ 


তৎসম্পর্কে অনেকেই অজ্ঞ। 


বাবদ' "আর প্রিমিয়াম দিতে হুইবে না। 





মেয়াদে এক হাজার টাকার জীবনবীমা থাকিলে এবং দশবৎসর প্রিমিয়াম 
দেওষা হইয়া! থাকিলে বীমাকারী ৫৫ বৎসর বয়সে প্রাপ্তব্য পাঁচশত টাকা? 
মূল্যের একটা “ক্রি পালিসি” পাইতে পারেন।” 

পস্পেক্টেটার” -১লা মার্চ ১৯৪০1 


পাটের ভবিষ্যৎ 
বর্তমান মরশুমে পাটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ১০ই আগষ্টেব “কমাস্ 
লিখিতেছেন, ১৯৩৯-৪০ সালের স্তাঁয় ভবিষ্যৎ অন্ধকার নিয়া বর্তমান পাটের 
যরশ্ুম আরম্ভ হইয়াছে। পার্থক্য এই যে গত বৎসর এই নৈরাশ্যের কারণ 
শীঘবই দূরীভূত হইয়া নুতন আশার সঞ্চার হয়; কিন্ত বর্তমান মরশুযে এখন 
পথ্যস্তও এরূপ ভরসা দেখা যাইতেছে লা। পরস্থ, তবিষ্যুৎ ক্রমেই 'যেন 
অধিকতর নৈরাশ্তব্যগ্জক হইয়া উঠিতেছে। শত্রপক্ষীষ দেশসমূহের সহিত . 
বাণিজ্য হ্াসজনিত ক্ষতি নিরপেক্ষ দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য বৃদ্ধির দারা 


পূরণ হইবে আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু সেই আশাও বিনষ্ট হইয়াছে; কারণ 
অধিকাংশ নিরপেক্ষ দেশই একে .অন্তের পর নাঁৎসী জাম্মানীর পদানত 
হইয়াছে। বর্তমানে ইংলণ্ড ব্যতীত প্রায় সমগ্র ইউরোপের সহিত ভারতের 
বাণিজ্যসম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। ইহাতে পাটের রপ্তানী বাণিক্য. আনুমানিক 
€০ ভাগ হাঁস পাইয়াছে। কিন্ত পাটজাত দ্রব্য রপ্তানীতে ততটা মন্দা দেখা, 
দেয় নাই। বর্তমানে আমেরিকাব উপরই চটকলসমৃহের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে 
এবং দেশে যুদ্ধের সুযোগে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্ম্মততৎপরত! বিশেষ বৃদ্ধি 
পাইবে বলিয়াই আশা হইতেছে । ইহা সফল হইলে পাটের মূল্যেও অবস্ত 
উন্নতি ঘটিবে ; কারণ, ভারতে প্রস্তুত পাটজাত ভ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি হইলে, 
দেশের চটকল সমূহেও বেশী পরিমাণ পাটের প্রয়োজন হইবে। কিন্ত ইহ 
সত্বেও পাটের বর্তমান অবস্থা নিরতিশয় উদ্বেগজনক । প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ 
অনুসারে এই বৎসর ৪১,১২,৭৫০ একর জমীতে পাটের চাষ হইয়াছে। এ 
পর্য্যন্ত কোন বসরেই এত অধিক পরিমাণ জমীতে পাট বপন করা'হয় নাই ।, 
ইহার পূর্বের ১৯২৬ সালে ৩৬৩০,০০০ একর জমীতে পাট চাষ হইয়াছিল এবং 
01857865587 রেকর্ড!” 


হেড অফিসঃ এ৪নৎ ক্লাইভ রি 


ফোন কলি; ৫৯৮৯ 
ডিরেক্টর বোর্ডের-সভাপতি 


i) সনৎ কুমার রায় চৌধুরী 
ক্যান সার্টিফিকেট 
৮7 আনায় তিন বৎসরে ১০২ 


পানির 
৩২ হইতে ৫২ টাকা 


প্রথম বৎসর হইতেই ভিভিডেণ্ড 
দেওয়া হইতেছে ধু 
'_ম্যানেজিৎ ডিরেক্টর |] 

ডাঃ অমল কুমার রায় চৌধুরী, এম, চি, 


খত খে এ খাবে এ ভু এড এত থা CED KE TTR এ ET CED খাস 








খুলনা 
বসিরহাট (২৪ পরগণা), 
বড়বাজার ও 





টাকা ও. বিনিময় 
কলিকাতা ২৩শে আগষ্ট 
এসপ্তাহে বিনিময় বাজারে কাজ কারবার বিশেষ কিছুই হয় নাই। 
' রপ্তানী বিলের অভাব বাজারে ক্রমেই বেশী পরিমাণে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। 
যুদ্ধের ব্যাপকতার জন্য ও জাহাজ চলাচলের অন্থুবিধা হেতু ইউরোপীয় 
দেশ সমূহে মাল রপ্তানীর পক্ষে প্রতিবন্ধক সৃষ্ট হইয়াছে। ইংলগ্ডের 
উপর জ্ৰার্শীনীর আক্রমণ 'প্রচণ্ডতর হইয়া উঠায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশী 
রকম অনিশ্চয়তার ভাব বিরাজ করিতেছে বলিয়া রপ্তানীকারকেরা এখন 
সাহস করিয়া অভর্ণরমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও মালপত্র 
পাঠাইতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই বাজারে রপ্তানী 
বিলের সংখ্যা খুবই কম দেখা যাইতেছে আর সেজন্য বিকিকিনি সন্বন্ধেও 
মন্দা লক্ষিত হইতেছে। তবে এইরূপ মন্দা সত্ত্বেও বিনিময় হার স্থির 
আছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
কলিকাতার বাজারে এসপ্াছে পূর্বাপর টাকার বির 
হইয়াছিল। কল টাকার বাধিক শতকরা সুদের হার আট আনায় বলবৎ 
ছিল। 
তুলনায় খণ প্রদাতার সংখ্যাই অধিক দেখা গিয়াছিল। 
ট্রেঙ্জারী বিলের সুদের হার এসপ্তাহে আরও কিছু হাস পাইয়াছে। 
এবার ট্রেজারী বিলের আবেদনও পাওয়া গিয়াছিল হকম। গত ২০শে 
আগষ্ট ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেগার 
আহ্বান করা হইয়াছিল ।, তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দ্াড়াইয়াছিল 
৯ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহা ছিল > কোটা ৯০ লক্ষ 


ূ ' ক্লষিপণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ 
কৃষিপণ্যরপ্রানীর সুযোগ হাঁস হওয়ায় ভারতসরকার রগুনিষোগ্য কৃষিপণ্য- 
সমূহের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন । তুলা, কফি এবং 
তৈলবীজ সম্পর্কেই প্রথমতঃ এই নিয়ন্ত্রব্যবস্থা কাধ্যকরী হইবে আশা করা | 
যায়। ভারতসরকার কর্তৃক এই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পূর্বে 
' প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট এবং বণিকসভাসমূহের মতাঁমতও গ্রহণ করা হইবে। 


বাঙ্গলার গৌরবন্তস্ত ₹_ 
দি ৮ সল্ট যাফ্যাকচারৎ 
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বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





[i লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায়__ 
ll বাঙলার বাহিরে। “এ শতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 


আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
বি, কে? মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
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" সুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্বেও বাজারে খণ গ্রহীতার 


id HEN TEES. 





৭৫ হাজার টাকা। এবারকার আবেদনগুলির ভিতর ৯৯%/৩ পাই ও তরু 
দরের সমস্ত ও ৯৯৮/০ আনা দরের শতকরা ৪২ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা নদের হার 
ছিল ॥৬১০ পাই। এসপ্তাহে তাহ 1৩৪ পাই দ্বাড়াইয়াছে |, 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত £১৬ই 'ত্রাগষ্ট যে সপ্তাহ 
শেষ "হইয়াছে "তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৩ কোটা . 


-৪২ লক্ষ ৩৪ হাক্কার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহা ছিল ২২৫ কোটি ৪০ লক্ষ 
'টাকা। পূর্ব সপ্তাহে ৮৮ লক্ষ টাকা গবর্ণমেন্টকে সাময়িক ধার দেওয়া 


হইয়াছিল। এ স্থাহে দেওয়া হয় ৪৭ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে ভারতের 
বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৩.কোটি ৬৫ লক্ষ 


টাকা । এ সপ্তাহে তাহা বাড়িয়া ২৪ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে, 


পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল 


'৩১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ও ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা। এ সপ্তাহে তাহা, 


যথাক্রমে ৩৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ও ১২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা দাড়াইযাছে। 
অভ্ত'বিনিময় বাদ্জারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে £-- 


টেলিঃ ছগ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি *$উইপে 


এ দর্শনী Bs রা bd 2 


১শি ৬ ছেপে 
i J ১শি গুভহপে 
(প্রতি ১০০ টাকায় ) te 
(প্রতি ১০০ ডলারে ) 
(প্রতি ১০০ ইয়েনে ) 
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রিজার্ভ সিডিউলভূক্ত 
চলতি হিসাব খোলা হয় দৈনিক ৩০০৯ হইতে ১ লক্ষ টাকা উদধ তের 
উপর বাখিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাগ্রাধিক সুদ 
৯১178 | 


সির জন্য রা) সুদের | 
| 


হার আবেদন 
নেভিংস ব্যান্ক হিসাব খোলা হয় ও শতকরা বাখিক ১৫০ টাকা 
হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা] যায়। অন্ত হিসাব 


সন্তোবজনক জামীন রাখিয়া সুবিধাজনক সর্তভে ধার, ক্যাশ, 
ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা পাইবার ব্যবস্থা আছে। সত্তদি 
অনুসন্ধানে জান! যায়। পিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে 
গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়৷ 
কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি স্থবিধাজনক সততে 
ক্রয় বিক্রয় করা হয়। বাক্স, মালের গাঠিরি প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত 
রাখা হয়। সতত অনুসন্ধানে জানা যায়। 

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ কর! হয়। রি 

১৫ই আগষ্ট তারিখে এই ব্যাঙ্কের নারায়ণগঞ্জ শাখা খোলা হূইয়াছে। 


টেলিফোন কলি :৬৮৬৯ ডি, এফ, স্তাণ্ডাস জেনারেল ম্যানেজার 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ₹৩শে আগষ্ট : 


কোম্পানীর কাগজ দি শেয়ার বাজারের, অন্ত কোন. বিভাগে গত 
সপ্তাহে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নাই| খরিদ্দারের সংখ্যা, বৃন্ধি 


না পাওয়ায় সকল বিভাগেই পূর্রবৎমনদা দেখা গিয়াছিল। সপ্তাহের প্রথম , 


ভাগে কোম্পানীর কাগজবিভাগেও নিয়গতি পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু বিগত 
মঙ্গলবার হাউস্‌ অব, কমন্সে বৃটীশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চাচ্চিল যে দৃঢ়তাপূর্ণ বক্তৃতা 
দিয়াছেন তাহাতে শেয়ার বাজারের সকল বিভাগেই অল্প বিস্তর উৎসাহের 
ভাব জাঠিয়াছে॥ কোম্পানীর কাগজ বিভাগেই ইহার অনুকূল প্রতিক্রিয়া 
বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হইযাছে। শতকরা সাড়ে তিন টাকা স্থদের কাগজ 
৯০%০ আনায় উন্নীত হইযাছে। নির্দিষ্ট সময় অস্তে পরিশোধ্য খণপত্রেব 
যূল্যেও উন্নতি ঘটিয়াছে। : কোম্পানীর কাগজ ব্যতীত একমাত্র, কয়লাখনির 
শেয়ার সম্পর্কেই উর্জেবযোগ্য বেচাকেনা হইয়াছে !, সপ্তাহের প্রথমভাগে 
ইণ্ডিযান আয়রণের কোনরূপ চাছিদাই বর্তমান ছিল না । গত’ দুইদিন ইহার 
শেযার সম্পর্কে ক্রয়বিক্রষের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। . 

প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর রণক্ষেত্র হইতে ইংলগ্ডের-শুঁমুকূল কোন সংবাদ 
আসিলে শেয়ার বাঁজারের সকল বিভাগেই আরও উন্নতি ঘটিবে আশা করা 
যায়। কিন্তু এদিকে জাপসরকাঁরের মতিগতি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক 
' ক্ষেত্রে যে আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে শিল্পব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগের 
স্পৃহা স্বতঃই হ্ৰাস পাইবার কথা । 


কোম্পানীর কাগজ 
সপ্তাহের প্রথয়দিকে কোম্পানীর কাগজবিভাগে অবনতির তাঁবই পরিদৃষ্ট 
হুইয়াছিল। মিঃ চাচ্চিলের উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতায় কোম্পানীর কাগজের মূল্যে 
পুনরায় দৃঢ়তা ফিরিয়া আসিয়াছে । শতকরা ৩1০ আনা সুদের কাগজ ৮৮৮০০ 
হইতে ৯০৮০ আনায় উঠিয়াছে এবং গত ছুইদিন'যাবত'ইহার স্থিরতা রক্ষা 
হইতেছে । পরিশোধ্য ধপসমূহের মধ্যে শতকরা ৪২ টাকা গুদের ১৯৬০-৭০ 
১১৫1০ আঁনা,.৪০ আনা সুদের ১৯৫৫-৬০ ১৯০২, ২০ আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ 
৯1০ আনা, ৩|০ আনা সুদের ১৯৪৭-৫০ ১০১1০ আনা, ৫২ সুদের ১৯৪৫-৫৫ 
১১১৩/০ আনা, এবং ৫২ টাকা সুদের ১৯৪০-৪৩ '১০০1/০ আনায় ক্রয়বিক্রয় 
চলিতেছে। 
ব্যাঙ্ক 
কোম্পানীর কাগজের অনুবর্তী হিসাবে ব্যাঙ্ক শেয়ারের. মূল্যেও স্থিরতা 
: আয় ছিল। সেন্ট্টাল ব্যাঙ্ক ৩৫২ টাকা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ারে ১০১২ 
» টাকায় জরযবিক্রয় হইয়াছে। 


৪. টাকা সুদের কলিকাতা মিউনিসিপাঁল ডিবেঃ ১০৪ এবং ৩২ টাকা 
, 05 ৯৫৮০ আনায় বিকিকিনি হইয়াছে | 
কাপড়ের কল - 
| আলোচ্য সপ্তাহে কাপডের কলের শেয়ার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য চাহিদা 
'দেখা দিয়াছিল। ভানবার ১৪০২ টাকা, কেশোরাম ৪২ টাকা, বাসন্তী কটন 
২/%০ আনা, এবং নিউ ভিক্টোরিয়া ১৮০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
কয়লার খনি 

কয়লার খনি বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ 
ভাবেই বৃদ্ধি, পাইতে দেখা যায়।_, বেঙ্গল" ৩১৮ টাকায় উন্নীত হইয়াছে । 
ইকুইাটেবল্‌ ৩৩২ টাকা, এমালগেমেটেড় ২৫২ টাকা, বরাকর ১২৮০ আনা, 


ধেমো মেইন ১৩২ টাকা, শেড ১০৮০ আনা; এবং ওষেষ্ট জামুরিয়া ২৫২ ' 


টাকায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। ১৯৪০ সালের জুলমাস পর্যন্ত ম্যাকনিস 
কোম্পানীর পরিচালনাধীন কোম্পানীসমূহের যে বাশ্নাসিক কার্ধ্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অংশীদারদের পক্ষে সন্তোষজনক হইয়াছে। 
ইকুইট্বেল কোম্পানী ব্যতীত অন্ঠান্ত সকল কোম্পানীই সন্তোষজনক লভ্যাংশ 
প্রদানে সমর্থ হইয়াছে। 


আথক জগৎ: 


টি LICE: NS টির সি PETE 


তর 





+ [ ২৬শে আগষ্ট, ১৯৪* 


চট কল 
চটকল রা একটা মাত্র কারবার হইয়াছে হুকুষটীদ 
৬৩০ আনায় স্থির আছে। ই নিগার তেও তার সী 
অধ হইয়াছে ৷ | 


এজ্জিনিয়ারিৎ 


সপ্তাহের শেষদিকে এক্রিনিয়ারিং বিভাগে কতকটা সস্তোষজ্ঞনক অবস্থার 
উদ্ভব হয। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২৬/০ আনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত টীল কর্পোরেশনের যে বাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
সাধারণ খরিদ্দার মহলে সন্তোষ উৎপাদন করিতে সমর্থ না হইলেও 
কোম্পানীর পরিচালকবর্গ বাঁৎসরিক কাৰ্য্য বিবরণী সম্পর্কে উৎসাহপূর্ণ মন্তব্য 
করায় স্ত্রীল কর্পোরেশনের শেয়ার সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে অল্প বিস্তর 
উৎসাহ স্যষ্টি হইবে আশা করা যায়। ষ্টীল কর্পোরেশন ১৫০ আনা হইতে 
১৫৩০ আনায় নামিয়া গিয়াছে। এই নিন্নগতি সামধিক মনে, করা উচিত। 
হুকুমটাদ ষ্টীলের কাধ্যবিবরণীতে কোম্পানীর ৩২ হাজার টাকা ক্ষতি প্রমাণিত 
হইয়াছে। ইহার অডিঃ শেয়ার ৭৮০ আনা এবং ডেফার্ড শেয়ার ১॥/০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কে বিশেষ চাহিদা! 
ছিল না। 

চা বাগান বিভাগে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ সন্তোষজনক হইয়াছে । 

বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে বার্ম্মা এবং ইত্িয়ান কপার কর্পোরেশন 
যথাক্রমে $/০ আনা এবং ২২ টাকায় স্থির আছে। ভাঁনলপ ৩৭০ আনায় 


_ উন্নীত হইয়াছে। টিটাগড় কাগজের কলের অভিনারী শেয়ারের জন্ত যথেষ্ট 


চাহিদা দেখা গিয়াছিল। ইহা ১৫/০ আনায় বিকিকিনি হুইয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজের নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে :- 


কোম্পানীর কাগজ 
৩২ স্দের কোম্পানীর কাগজ-_২১শে আগষ্ট ৭৭২ | 


০ সুদের কোম্পানীর কাগ্__১৬ই আগষ্ট vaio valde vale ; 
২১শে-৯০২ ৯০৮০ ) ২২শে--৯০/০। 


1০ সুদের পণ (৯৯৪৮-৫২)--২১শে ৯৬৯ । 


€ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫)--১৬ই আগষ্ট ১১০1%০ সপ ১৯০1০ 


১১০৮০ | 






২২নং ক্যানিৎ 'ফ্রীট 


ফোন ক্যাল £ ৬০৮৮ 


বিক্রীত মূল্ধন' 
৭,৬৮,০০০ টাকার উপর 
. আদায়ীকৃত মুলধন 
| ৬,১০, ডি টাকার উপর ' 


[EE fF EEE লহ EAE 


f 
89; 
| 


দা 


ৈ 


,২৬শে আগষ্ট, ১৯৪০ ] 





৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০)_-২০শে ১০১//০ | 


৩২ সুদের খণ (১৯৫১ ৫৪)_-১৯শে। ৯৬৪৮০ $ ২০শে--৯৬/০ | 
৩২ সুদের নূতন মণ (১৯৬৩-০৪)-->১৯খে ৯০৮%০ ) ২০শে--৯০৩/০ 
7 ৯০1/০ | | 
৪২ স্থুদের ঝ্রণ 8৮ এ ১০৪1%০ 3  ২০শে--১০৪/০ $ 
২১শে--১০৪৮%/০ ১০৪৪০] ৫ | 
৪০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০)--১৯শে ১৯০২) ২০শৈে_ ১০৯৮০ ; 
২১শে-১১০৭ | 
সুদের খণ (১৯৪৫-৯৫)-৯৯শে ১৯০]০ ১ ২০শে-১১০৪০ 3 
হ২শে--১১১%০ | 


ণ ব্যাঙ্ক 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক_-১৬ই আগষ্ট (সঃ আদায়ী) ১৪৬৫২) ১৯শে(কর্টি) 
-৩৬৪|০ ৩৬৬॥০ ) ২০শে-(সঃ আদায়ী) ১৪৫৫২ ১৪৬২০) ২১শে(সঃ 
“আদায়ী) ১৪৬০২ ১৪৪৭০; ২২শে(সঃং আঁদায়ী) ১৪৬২০ ১৪৭০২ 
১৪৫৭০ ১৪৬০২ ১৪৬৭]০ (কটি) ৩৬২২ । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-_১৬ই ৯৯০ ৯৯২ 
Sooo 5 ১৯শে- ৯৯০ ৯৯0০ ১০০০ ৯৯ ১০০২3 ২০শৈ-_ ৯০ ৯৯৪০ 3 

২২শে--১০০২ ১০১৯1 সেপ্টাঁল ব্যাঙ্ছ_২২শে ৩৪।৮০ ৩৫২ । 

| কাপড়ের কল 


বাসন্তী কটন__১৬ই আগষ্ট ২৪০ ২৪৮০ ১ 
২০শে-২/৮০ | 


১৯শে-২5/০ ২৪৪০ ) 


২১শে-১৪০২। কেশোরাম__২০শে (অভি) ৪২। 


রেলপথ 
দাজ্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ে-_২০শে ৯৭২। বীকুড়া-দামোদর-_২২শে 


৬৭২ ৮৮৯২1 বর্ধমান-কাটোয়া-২২শে ৮৭২ ৮৮২। সারা-সিরাক্রগঞ্জ__ 
২২শে৯৭২ ৯৮২ 
বেজ্ল--১৬ই আগষ্ট ৩১ ৭. 3 ১৯শে-৩১৬২ ২০শে--৩১৫২ 5 


২১শে_৩৯৮৯ ৩২০৯ 5 ২২শে_ ৩১৪২ । খ্যামালগামেট্ডে_-১৯শে ২২ 
২০শে-২৫২। ভালগোরা--১৬ই ৩৮০ ৪২ ১৯শে+8৮০ ) ২০শে 
-৩%%০ | চুরুলিয়া--১৯শে ১/৬/০ ১/৮০) ২০শে১1০ 3 ২১শে--১৮০ 3 
২২শে-১]০ ১1৮০ । ধেমো-মেইন--১৬ই ১৩০ ১২৮৮০ ১৩1/০ ) ১৯শে 
১২৮০ ১৩২ ১৩৮০) ২শে--১৩২। বড়ধেমো-২১শে ৩১২২1 সুসিক ও 
মুশিয়া-১৬ই ৩০ ৩/০; ২০শেও০ ৩৩০1 ইকুইটেবল-_১৯শে 
“৩২৯ ৩২1০) ২২শে--৩২৯, ৩২1০। হরিলাদী-_-১৬ই ৯২।০ ১২৪৮%| জয়স্তী- 
.সেন্টাল_-২২শে ১৩০ ১৪০।, লাকুরকা-১৬ই ৮%০ ৮৮০ ।  খাম- 
কাজোয়া-২১শে (প্রেফ) ১০০। ন্উকীরভুম = ৯৬ই ১৩৭০ ১৩|০। 
রাণীগঞ্জ-২২শে ২৩২ ২৪২1 নিউ মানভূম--১৬ই +৩০২ ৩০1০ 3 ১৯শে-_ 
২৯1০ ২৯৭০ | নর্থ দামুদ-_-১৯শে ৪৪%০.৪%/০ ৪%৩/০ | সাউথ কারাপপুর-_ 
১৬ই ৪1%০ ৪০১ ২২শেঁ-৪|০। টালচর--১৬ই ১০ ১/০; ২০শে- 
৯৩০3 ৯শে-১//০) ২২শে--১৩০ ১৩০।  ষ্টযাপডার্ড_-১৯সে ২০২ 
৯৯৮০ ১৯৪৮০ | ওয়েষ্ট জামুরিয়া-_হংশে ২৫২ । | 


আধিক জগৎ ৮ 


২০শে--৫/০ 3 ২৯শে£৯ ৫০/০ ৫/০; 


২২শে-২গ০ ২৩০ ২২। 
টেভয় টান-_১৯শে ১৩০। 


নিউ ভিক্টোরিয়া_-১৬ই (অভি) ৮৮০ ১/০; ২১শে১২ ০ 
১৮%০। ডানবার-_১৯শে (অভি) ১৩৯1০ ১৪০1০ ১৪০২3 টি ১ 


- 8৮৫ 
পাট কল 


অকল্যা্ত_-১৬ই (প্রেফ) ১২৪২ ৯২৫২1 হাঁওডা--১৬ই (এ প্রেফ) 


১৩৮২ ১৩৯২1 হুগলী- ২১শে (প্রেফ) ১৬|০। হুকুমচাদ--২২শে (অভি) 
৬৬/০ (প্রেফ) ৮৯॥০ ৯০|০ | ধনি s 
বাৰ্দ্মী কর্পোরেশন-_১৬ই আগষ্ট ৫২ €/০ 3 ১৯শে—৫9/০ 8851০ 5 


২২শে__€/০ ৫1/০ ৫/০ 1 ইণ্ডিয়ান 
কপার--১৬ই ২২; ১৯শে ২২) ২০শে- ২২3 ২১শেঁ২২ ২০ ২২ 
কনসোৌলিডেটেড্‌ টিন--১৯শে ২7৮০ ২৪%০। 


বেঙ্গল কেমিক্যাল-_ ২২শে (প্রেফ) ১৬॥০ ১৬৪০ । 
টিন ইলেকটিক কোম্পানী 
বেল্লুল টেলিফোন-_-১৬ই আগষ্ট (প্রেফ) ১১০০ ১১৩/০ ; ২০শে- (প্রেফ) 


১৯০ ৯১০3 টাকা-ইলেকটিক_-১৬ই ১৫%০ ১৫1০. বেরিলী- 
ইলেকট্িক--২১শে ১১০ ১২৩ | 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 
হুকুমচাদ ইলেকটি,ক স্রাল--১৬ই আগষ্ট (অনি) ৭॥০ 3 ১৯শে_৭॥/০ 
৭8০ ৮৯২3, ১০শে--_৭৮০ ; ২১শে-_৭5০ ৭৮/০ 3 ২২শে--৭/০ ৭৮০ | 
, ইত্ডিয়ান আয়রণ খ্যাণ্ড ষ্ীল--১৬ই ২৬|০ ২৬০ 3 ২০শে--২৬৷০ ২৬৫০ 


২৬০1 স্টীল কর্পোরেশন__১৬ই ১৪৮%/০ ১৫৫ ১৫1০ ১৪৪৩/০ (প্রেফ) ১০২৪০ ; 
৯৯শে১৪৪৩/০ ১৪৮০ ১৪৮৮০ ) ২০শে--১৫৯ও ২১শে--১৫২ ১৫1০ ১৫০ 
১৫।০ (প্রেফ) ১০২২) ২২শে--১৫1%০ ১৫০ ১৫৩০/০ (প্রেফ)--১০৩৪০। 
কষারট্দী ইঞ্জিনিয়ারিং _ ২০শে ৩।%০: ৩৭০ । 
"চিনির কল 
বস্তী--১৬ইআগষ্ট ১৪৬২1 চম্পারণ--২২শে ১১॥০। কাঁণপুর--১৯শে 
৯৪0০ ১৪৪০] কেরু গ্যাণ্ড কোং_২০শে ৭1%০ ৭%০ 7 ২১শে-৭৷%০ 


৭1১০ ৭৩/০ ৭৮০ 7 ২২শে--৭151 
চা বাগান 
বিশ্বনাথ__১৬ই আগষ্ট ২২২) ১৯শে২২২$  ২০শে-২২২। 
হাপিযারা-১৬ই ৩৭২ আনি 98 হীসকুয়া__২০শে ৮৯ ৮1০ । 
হাতীক্ষীরা-_-১৬ই ৯৪1০  ২০শে--১৬|০ ) ২২শে--১৬০ | সাপয়-_-১৯শে 


৭০1 তেজপুর--১৯শে (অভি) ৬৪০ | 


বিবিধ 
বি, আই, কর্পোরেশন-_১৯শে ৪২ ৩৮/০ ; ২০শে-_৩॥%০ ৪৯ (প্রেফ) 
১৬৫২১ ২১শে-৩৪৩০ ৪/০ ৩৫৮০ ১ হংশে-_(প্রেফ) ১৬৭২ । কলিকাতা 
ট্রামওরে-_১৬ই (অভি) ১৫]০। কলিকাতা সেফ ডিপজ্জিট-_-২০শে ৭/০। 
মহীশূর পেপার--১৬ই ১১//০। টাইড, ওয়াটার অয়েল--২২শে ১২1০ 


১২০ । টিটাগড় পেপার-__১৬ই ১৪/০ ১৪/০ ১৪%%০ ; ১৯শে_১৪৪%০ 
১৪৪০ ) ২০শে_-১৪)/০ ১৪৪/০ ১৪৪৩০) ২২শে-২২শে ১৪৩০" ১৪৮৬/০ 
১৫৩০ | বরুষা টিম্বার-_-১৬ই ১৪২ ১৪1০) ২১শে--১৪1০।, মেদিনীপুর 


জযিদারী-__২০শে ৬৮২ ৬৯২ ৬না০। বেঙ্গল আসাম ষ্টীম সীপ-_২০শে (প্রেফ) 
৯৫০ । আসাম সজ--২১শে ২৮০ বেঙ্গল টিশ্বার--২১শে (প্রেফ) ১৬৯২ । 


ডিবেঞ্চার 


৪২ সুদ্বের কলিকাতা মিউনিসিপাল ভিবে:__২২শে ১০৩॥০ ১০৪২ | 


না 
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৪৮৬ 
শনির ২৩শে আগষ্ট 


ফাটকা বাজারে এসপ্াহেও পাটের বিকিকিনি বন্ধ ‘ছিল। ফাটকা 
বাজারের বাহিরে সামান্ত পরিমাণ 'পাটের বিকিকিনি হুইয়নাছে। তবে 
ক্রেতাদের দিক হইতে কোন আগ্রহ লক্ষিত না হওয়ায় পাটের মুল্য:-পূর্ববাপর ' 
“নিম্নন্তরে ছিল। মফঃম্বল হইতে .পাটের আমদানী বাডিতৈ 'থাকার সঙ্গে 
বাজারে পাট বিক্রেতার সংখ্যা 'বাডিয়া যাইতেছে। বাঙ্গল! সরকারের 
সহিত চুক্তিক্তমে পাটকলওয়ালারা পাটের ষে নিম্নতম মুল্য নির্ধারণ করিয়াছিল 
ব্যবসায়ীরা সেই নিয্নতম মুল্যে পাট বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু: 
বর্তমানে পাটকলওযালারা নির্ধারিত নিয়দরেও 'পাট খরিদ করিতে তেমন 
কোন আগ্রহ দেখাইতেছে না।' বিদেশে থলে ও চটের চাহিদা কৃষ দেখিয়া 
পাটকলওয়ালারা গত ১৯শে আগষ্ট হইতে পাটকলের সাপ্তাহিক কাজের 
সময় €৪ ঘণ্টা স্থলে ৪৫ ঘণ্টা পধ্যস্ত হাস করিয়াছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের . 


কথা ভাবিয়া এক্ষণে তাহারা আবার মাসে এক সপ্তাহ কাল ধরিষা পাটকলের . 


" কাজ একেবারে বন্ধ রাখার কথাও বিবেচনা করিতেছে । এই অবস্থায় বেশী 
পরিমাণে পাট খরিদ করা সম্বন্ধে তাহারা কোন গরজ দেখাইতেছে না। . 
ফলে ক্রমেই পাটের দরের একটা বেশী রকম মন্দা লক্ষিত হইতেছে। 
মফঃস্বলের বাজারেও পাটের দর নামিয়া যাওয়ার সুচনা দেখা “যাইতেছে? 


আগষ্ট মাসে বাহিরে চালান দেওয়ার জন্ত রপ্তানীকারকেরা 'কিছু* পরিমাণে .. 


পাট খরিদ করিয়াছিল। কিন্ত মাল চলাচলের জাহাজ পাওয়ার অন্মবিধা 


-দেখাইতেছে না। 

আলগা পাটের বাজারে এসগ্াছে একটা মন্দার ভাব' বলব ছিল। ' 
ইত্তিয়ান জাত শ্রেণীর পাট মিডল প্রতিমণ ৮০ ও বটম প্রতিমণ ৭০ 
আন দরে কিছু কিছু কারবার হইয়াছে । পাকা বেল বিভাগে আগষ্ট 
মাসে ডেলিভারি দেওয়ার রে ক জি বর হি 
৪২ টাক! । 

গত ১৭ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে TE 
১ লক্ষ ৩০ ভাজার বেল পাট কলিকাতায় ও কলিকাতার অস্তঃগাতি 
পাটকলসমূহে আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে মফঃস্বল 
হইতে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছিল। 

| থলে ও চট 

পাটজাত জিনিষের বাজারে এসপাহে বেশী রকম অবসাদের ভাব 
লক্ষিত হইয়াছে। গত ১৬ই আগষ্ট বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১০।/০ : 


আনা ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১৪1৮০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে 
তাহা যথাক্রমে ১০/০ আন! ও ১৩৮%০ আনায় দাডাইয়াছে। ' 
সোনা ও রূপ 
কলিকাতা, ২৩শে আগষ্ট - 


আনাচে 
5 বোস্বাইয়ের বর্তমান মূল্য 
৪১৮০ আনা ।, 

লগ্ুনের মূল্যও এপ্তাহে ১৬৮ শিলিংএ অপরিবন্তিত আছে। আলোচা 
সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বো বোদ্বাই বাজারে ,রেডি্বপেরি ল্য নিয়লিখিতরূপ 





আথিক 'জগৎ 


al 
| 
ঢ 


টি করিয়াছে এবং সামরিক প্রয়োজনে যে সকল অর্ডার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে 
চপ উহার! কিছুদিন চালু থাকিবে। 


. [ ২৬শৈ আগষ্ট, ১৯৪০ 








ছিল :--১৬ই' আগষ্ট ৪১৮০ আনা, ১৯শে আগষ্ট ৪১॥৩০ আনা, ২০শে 
“আগষ্ট ৪১৮০ আনা, ২১শে আগষ্ট ৪১৪৩ পাই এবং, ২২শে :আগষ্ট' 
৪১৮০ আনা। 

অন্য কলিকাতার বাজারে গোচ্ডবার প্রতি ভরি , ৪১৪০ আনা, এবং 
8 আনায় বিক্রয় হইয়াছে। | 


রূপা 
বোস্বাই বাজারে গত সপ্তীহে রূপার দামে উল্লেখযোগ্য দৃঢ়তা বজায়" 


'ছিল। শেষের দিকে রূপার মুল্যে অধিকতর স্থিরতা পরিরৃষ্ হয়।' 
আলোচ্য সপ্তাহে রৌপ্যের চাহিদা বেশ্বী না থাকিলেও লগ্ুনের সন্তোষজনক 
সংবাদে রৌপ্যের মূল্যে এরূপ উল্লেখযোগ্য দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হইয়াছে ।। 
মিপ্ট রূপা (প্রতি ১০০ তরি) ৬৩1/০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে ।। , 
সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বোম্বাই বাজারে রেডি রূপার দর লিয়লিখিতরূপ 
ছিল £--১৬ই আগষ্ট ৬৩০ আনা, ১৯শে আগষ্ট ৬২৮৮০ আনা, 
২০শে আগষ্ট ৬৩1০ আনা, ২১শে আগষ্ট ৬৩1৬০ আনা এবং ২২শে। 
আগষ্ট ৬৩/০, আনা ।, | 

অদ্য কলিকাতার বাজারে ১০০ তোলা রূপার দর ৬২৮০০ আনা এবং 
খুচরা দর ৬৩%০ আনা গিয়াছে। 


লণ্ডন বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে প্রতি 'আউদ্দ রূপার মূল্য 
২২২$ পেন্দে বঞ্ধিত হইয়া ২২শে তারিখ ২২% পেদ্দে নামিয়া আসিয়াছে । 
আলোচ্য সপ্তাহে লগুনে স্পট রূপার সার্কোচ্চ মূল্য ছিল প্রতি আউন্স, 


২৩২ পেন্স। EI 


A কলিকাতা, ২৩শে আগষ্ট 


রপ্তানীকারকেরা এখন আর বেশী পাট ক্রয় বিয়ে কোন আহ 
হেতু এ রঞগ্তানীযোগ্য চায়ের যে ১০নং নিলাম ৮৮০ 


গত ১৯শে 'ও ২০শে আগষ্ট কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারৌপযোগী ও 


: বিবরণ দেওয়া গেল ঃ 


রপ্তানীষোগ্য - iS OG মোট ১৩ হাজার ৯৯৯. 
বাক্স চা বিক্ৰয় হয় এবং উহার গডপডতা মূল্যের হার প্রতি পাউণ্ডে দ৭ পাই 
গিয়াছে । গত বৎসর এই সময় ২৫ হাজার ৭৬৪ বাক্স' চা গড়ে '॥/৫ পাই 
“দূরে বিক্রয় .হয়। আলোচ্য নীলামে প্রত্যেক শ্রেণীর : চা-ই কিক্রয়ার্থে 
উপস্থিত করা হয়। তন্মধ্যে আসামের সর্ধোৎকষ্ট ধরণের এবং দাঞ্জিসিংএর 
চাও দৃষ্ট হয়। অপেক্ষাকৃত ভাল সাধারণ ধরণের চায়ের মূল্য প্রতি পাউগ্ডে 
তিন পাই পৰ্য্যন্ত চড়া গিয়াছে মাঝারি ধরণের চায়ের মূল্যও প্রতি 
' পাউগ্ডে তিন পাই হইতে ছয় পাই পর্যন্ত বেশী গিয়াছে। . এই শ্রেণীর 
উৎকৃষ্ট ধরণের চায়ের মূল্য ছয় পাই.হুইতে এক, আনা পর্যস্ত চড়া মূল্যে 
বিক্রয় হয়। অন্ন মূল্যের টিপি চায়ের অধিক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। 

ভারতে ব্যবহারোপযোগী _ আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর ১০ 
হাজার '৭৫৩ বাক্স গুড়া চা এবং ১০ হাজার ৭৬২ বাক্স অন্তান্ত ধরণের চা 
“বিক্রয় হয়। উহার শুল্যপ্রতি পাউণ্ডে গড়ে যথাক্রমে 1৮ পাই এবং 1২ ..পাঁই 
গ্রিয়াছে।, সবুজ চায়ের চাহিদা ভাল .ছিল 'তবে মূল্যের হার গত সপ্তাহের 
তুলনায় সামান্ত কম গিয়াছে] গুড়া চায়ের চাহিদাও ভাল. ছিল এবং 
উহার মূল্যের হারও বজায় ছিল। মাঝারি ধরণের চায়ের মূল্যের হ্রাস 
বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। অন্তান্ত ধরণের চায়ের মূল্য গত সন্তীহ্রে তুলনায় 
কিছু বেশী গিয়াছে । ভাল পাতা চা এবং বি, পি এব জাতীয় চারের 
অত্যধিক চাঁহিদ্দা পরিলক্ষিত হয় : 


চা ফসলের উৎপাদন-:-গত জুলাই মাস পর্যস্ত উত্তর ভারতে মৌট 


১৫ কোটী ২৭ লক্ষ পাউণ্ড 'চা উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় 


উহার পরিমাণ ১২ কোটী ৮২ লক্ষ পাউণ্ড ছিল। 


'কোটা--রপ্তানীর কোটা প্রতি পাউণ্ডে 1%৬ পাই হইতে 1ধৃ৪ পাই 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়) আভ্যন্তরীন কোটাও ৬ পাই হইতে, হঠাৎ এক আনা. 


পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 
তুলা ও কাপড় 

! কলিকাতা, ২৩শে আগষ্ট ' 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার কাপড়ের বাজারে উল্লেখযোগ্য কোন 
কারবার সম্পন্ন হয় নাই । আগামী পুজার বাজ্জার উপলক্ষে কারবার 
যত্সামান্ত বৃদ্ধি পায় মাত্র । পুজার মরশুমের অস্থরূপ যদি কারবার বৃদ্ধি না 
পায় তাহা হইলে কাপড়ের মূল্য আরও হাস পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।, 
জাপানী কাপড়ের বাজারে উচ্চহারেও কিছু কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা 
যায়ঃ জাপানী ব্যবসায়ীগণ ইতিমধ্যে কাপড়ের “মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। 
দেশী কাপড়ের কলসমুহ কারবার সম্পন্ন করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত নহে ১, 
কারণ সম্প্রতি উহার মুল্য হাস করিয়া অধিক' পরিমাণ কারবার সম্পন্ন 


» ফেনি-__বড়বাজার, ৬৩৮২ 
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সামধিক প্রসঙ্গ ৪৮৭-৪৮৯ ৪৯৪-৫০০ 

পাট ও বাংলা সরকার ৪৯০ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৫০১ 

বঙ্গীয় মহাজনী আইন (৪) ৪৯১ মত ও পথ ৫০২ 

বর্তমান যুদ্ধ ও ভারতের অর্থনীতি ৪৯২-৪৯৩ বাজারের হালচাল' . ৫০৩-৫০৬ 
মাময়িক পা 

যৌথ কোম্পানীতে বাঙ্গালীর যুলধন . বিভিন্ন কোম্পানী ইত্যাদিতে বাঙ্গালী ৭৮ কোটি টাকার মূলধন 


'বাঙ্গলা দেশে যৌথ কোম্পানীর শেয়ার বিক্রয় করিয়া মূলধন 
সংগ্রহ করা যে কি. প্রকার ছুরূহ ব্যাপার তাহা সকলেই অবগত 
আছেন'। কিন্তু সরকারী হিসাব হইতে মনে হয় যে যৌথ কোম্পানীর 
শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগের' ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশই সর্ব্বাগ্রগণ্য । 
গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের সমস্ত. যৌথ. কোম্পানী শেয়ার 
বিক্রয় করিয়া'১৩ কোটি ৩০ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা আদায় করিয়াছে 
এবং উহার মৃধ্যে বাঙ্গলা দেশের কোম্পানীগুলিই ৫ কোটী ৮৪ লক্ষ 
৬০ হাজার টাকা পাইয়াছে। উহার পরে বোম্বাইএর কোম্পানীগুলি 
৩ কোটা 4৩ লক্ষ ২১ হাজার, টাকা এবং পাঞ্জাবের কোম্পানীগুলি 
১ কোটা. ৫৭ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা পাইয়াছে। অবশ্য বাঙ্গলা' 
দেশে যৌথ. কোম্পানীসমূহ কর্তৃক আদায়ীকৃত টাকার পরিমাণ হইতে 
যৌথ কোম্পানীতে বাঙ্গালীর প্রদত্ত মূলধনের সম্বন্ধে কোন ধারণা 
করা যায় না। উহার কারণ এই যে বাঙ্গলায় যে সমস্ত যৌথ 


কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে তাহার সমগ্র মূলধন বাঙ্গালীর প্রদত্ত 


নহে। এই প্রদেশে ইউরোপীয় ও অবাঙ্গালীগণ কর্তৃক বহু কোম্পানী 
রেজেষ্টরীকৃত হইয়াছে এবং এইসব কোম্পানীর মূলধনের অধিকাংশই 
বাহির হইতে সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে 
যে সমস্ত যৌথ কোম্পানী রেজেস্টরীকৃত হইতেছে তাহাতে বাঙ্গালী 
অনেক মূলধন জোগ্রাইতেছে। প্রকাশ যে গত ৩1৪ বৎসরের মধ্যে 
টাটা কেমিক্যাল, বিড়লা পেপার মিল, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল 
কোম্পানী, ইণ্ডিয়ান ষ্টিল কর্পোরেশন, শেঠ ডালমিয়া. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 


জোগাইয়াছে। এইসব বিবরণ হইতে. যৌথ কোম্পানীতে যে 


এখনও বাঙ্গালী জনসাধারণ বিপুল পরিমাণে মূলধন: সরবরাহ করিতেছে 
তাহা মনে হয়। দুঃখের বিষয় যে কৃতি, অভিজ্ঞ ও কর্ম্মকুশল 


বাঙ্গালীগণই বাঙ্গালীর নিকট হইতে তেমন মূলধন পাইতেছেন না। 
'ভারতে কারিগরি শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা 
এদেশে শিল্প ব্যবসায় সংক্রান্ত কার্য্যকরী শিক্ষার সুব্যবস্থা কল্পে 
পরামর্শ. দানের জন্য' ভারত সরকার কিছুকাল পূর্ব্বে একটি 
কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এ কমিটী ইতিমধ্যে তাঁহাদের 
রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। প্রকাশ গবর্ণমেন্ট সেই. রিপোর্টের 
সুপারিশ. বিবেচনা করিয়া শীঘ্রই এদেশে কারিগরি শিক্ষার সুবিধা 


' বিধানে; যত্বপর হইবেন। দেশে যে কিছু সংখ্যক টেকনিকেল স্কুল বা 


শিল্প শিক্ষালয় আছে সরকারী সাহায্যে সে সকলকে উন্নত করিয়া 
তুলিবার ও তাহাদিগের কার্য্যধারা আরও ব্যাপক করিবার ব্যবস্থা 
হইবে। বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রয়োজনমত নূতন শিক্ষালয়, স্থাপন করা 
হইবে। অধিকম্ত সমুন্নত ধরণের কারিগরি শিক্ষা প্রদানের জন্য 
দিল্লীতে একটি কলেজ, প্রতিষ্টা সম্বন্ধে গবণমেন্ট ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া 
জানা গিয়াছে । শিল্প কারখানার সহিত কাধ্যকরী সহযোগিতা 
রাখিয়া দেশে শিল্লোন্সতির বিহিত সুযোগ সম্ভাবনা সৃষ্টির জন্যই এ 
সব শিক্ষায়তন. পরিচালনার ব্যবস্থা হইবে। যুদ্ধের জন্য বর্তমানে 
দেশে সমরোপকরণ তৈয়ারের শিল্প গড়িয়া তোলা সম্পর্কে 
গৱৰ্ণমেণ্ট বিশেষ. ভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। আর সে কারণে 


৪৮৮ 


। উপযুক্ত কারিগর, শিক্ষিত 'কর্ম্মার অভাব অক্থৃভব 
করিয়াই যে গবর্ণমেট এক্ষণে কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে উদ্যোগী 





হইতেছেন তাহা-বুঝা যাঁয়। যাহা হউক এইরূপ প্রচেষ্টা কার্য্যতঃ 
সুরু কর! হইলে দেশের কল্যাণের দিক হইতে আমরা ' তাহা শুভ, 


বলিয়াই মনে করিব ।এদেশে বর্তমানে শিল্প সংক্রান্ত উচ্চ শিক্ষালাভের, 
সুবিধা যেরূপ কম তাহাতে যুদ্ধের সুযোগে দেশে স্থায়ীভাবে কারিগরি 
শিক্ষার উপযোগী কতকগুলি ভাল ভাল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলে 
তাহা এতদিনের একটা . অভাব পূরণে বিশেষ সহায়তা করিবে 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস । 


তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও আমরা তি 
টেরিকেল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিলেই' এদেশে কার্যকরী শিল্প : 


শিক্ষার বুল প্রচলন হইরে না। সেজন্য এদেশের শিল্প 
কারখানাসমূহে অধিক সংখ্যায় শিক্ষানবিশ গ্রহণের রীতিও বিশেষ 
ভাবে, প্রবর্তন করা দরকার। ভারতবর্ষের শিল্প কারখানাসমূহের 
মালিকেরা বিশেষ করিয়া বিদেশীয়দের পরিচালিত বৃহদাকার 
শিল্প কারখানাগুলির কর্তৃপক্ষ বেশী সংখ্যায় উপযুক্ত শ্রেণীর যুবক- 
দিগকে শিক্ষা প্রদান ‘করিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন কম্মোপজীবিকার 


উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন। সেবিষয়ে ফিস্ক্যাল কমিশনের 

সুনির্দিষ্ট সুপারিশও রহিয়াছে । কিন্তু তঃখের বিষয় ভারতের অনেক, 
শিল্প কারখানার মালিকই সেরূপ দায়িদ্ব-হণে এতাবৎ অহেতুক শৈথিল্য . 
ভারতবর্ষের লোকের ভিতর শিল্প শিক্ষার ' 


দেখাইয়া আসিতেছেন। 
বহুল প্রচলন তথা লোকের কর্মসংস্থান বিষয়ে, ব্যবস্থার জন্য এখন 
হইতে ভারতসরকার এদেশের শিল্প কারখানাগুলিকে অধিক সংখ্যায় 
দেশীয় শিক্ষার্থী ও শিক্ষানবিশ গ্রহণে বাধ্য করিবেন--ইহাই সকলে 
প্রত্যাশা করে। 
সমবায় আন্দোলন ও সরকারী কর্তৃত্ 

সমবায় আন্দোলন সংক্রান্ত সরকারী বিলটি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ 
কর্তৃক পাশ হওয়ার পর এক্ষণে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহার 
আলোচনা চলিয়াছে। উক্ত বিল সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তিকর 


বিষয় এই যে বাজলা দেশে সমবায় আন্দোলনের . সংস্কার ও উন্নতির . 


নিমিত্ত উহাতে সরকারী কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণনীতির উপর বেশীরকম 
জোর দেওয়া হইয়াছে । আর সেজন্য নানারূপ একদর্শী বিধিব্যবস্থ ! 
প্রণয়ন করিয়া সমবায় বিভাগের রেজিস্্রারের হাতে ডিক্টেটরী ক্ষমত 1 
দেওয়ার প্রস্তার হইয়াছে । বাঙ্গলা দেশে সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে 
এতদিন রেজিস্ট্রার ও আন্তন্য উচ্চ অফিপরদের হাতে যেটুক ক্ষমতা ছিল 
তাহারা কোনদিক রা তাহার বড়' একটা সন্যবহার দেখাইতে 
পারেন নাই, বরং তাহাদের অনুপযুক্ত কর্ম্মনীতি উপেক্ষা ও 
উর অসাধূতা ও অহেতুক 
আশ্রিতবাৎসল্য দেখা দিয়া এপ্রদেশের সমবায় আন্দোলনকে বিশেষ 
ভাবে বিষছুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই অবস্থায় নূতন একটি আইন 
পাশ করিয়া রেজিষ্রারের ক্ষমতা আরও বেশী পরিমাণে বাড়াইয়া 
দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা নাই। এই সম্পর্কে আমরা গত ২২শে 
জুলাই তারিখের “আথিক জগতে” এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলাম যে 
সমবায় আন্দোলনকে গলদমুক্ত করিবার জন্য সরকারী অফিসরদের কর্তৃত্ব 
যদি বাড়াইতেই হয় তবে সেই সঙ্গে অফিসরদের কর্তৃত্ব সুনিয়ন্ত্রণের জন্য 
সাধারণের আস্থাভাজন একটি পরিচালনা বোর্ড বা অন্ততঃ পক্ষে একটি 
পরামর্শ সমিতি গঠিত হওয়া প্রয়োজন । সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার 
' ক্ষমতা হাতে পাইয়!.যাহাঁতে তাহার অপপ্রয়োগ না করিতে পারেন 
এবং সমবায় আন্দোলনের উন্নতির জন্য সকলদিক দিয়া যাহাতে. 


আধিক জগৎ 


প্রেরণ করিতে সমর্থ হইতেছে না। 


[ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪ * 


বিবেচনাসম্মত নীতি প্রবর্তিত হইতে পারে সেঙ্গন্ত সাধারণের আস্থা- 
ভাজন উপযুক্ত ব্যক্তিদের লইয়া একটি বে-সরকারী বোর্ড গঠন করাই 
সঙ্গত। আমাদের এই প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় 
সদস্তের মনোযোগ. আকর্ষণ তথা তাহাদের সমর্থন লাভ করিয়াছে 
দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। গত ২৯শে আগষ্ট সমবায় বিল 
সংক্রান্ত আলোচনাকালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত 
শ্রীশচন্্র চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী দুইটি 
সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া রেজিষ্টারকে তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ 





- সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য একটি এডভাইসরী বোর্ড গঠন করিবার 
নির্দেশ দেন। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও 


এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু খুবই ছুঃখের বিষয় মন্ত্রীসভা 
অধিকাংশের ভোটের জোরে এ প্রস্তাবটি বাতিল করিয়া দেন। 
দেশের ও দশের বিহিত কল্যাণের বিনিময়ে ধাহারা এযাবৎ একঘেয়ে 
ভাঁবে কেবল সরকারী কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধিরই স্বপ্প দেখিয়া, 
আসিতেছেন সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে তাহাদের এরূপ. মনোধৃত্তি 
পরিতাপের বিষয় হইলেও তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই । 


- . ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক. . 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাঁসে'র সভাপতি মিঃ এন এল পুরী উক্ত 


চেম্বারের দ্বিতীয় ত্রেমাসিক অধিবেশনে যে সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ 


করিয়াছেন তাহা অনেক দেরীতে হস্তগত হওয়ার জন্য গত সপ্তাহে 
আমরা তদ্বিষয়ে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি নাই। . এই 
অভিভাষণে শ্রীযুক্ত পুরী ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণ, জাহাজ শিল্পের 
প্রসার, বিমান বিদ্যার সম্প্রসারণ, পণ্যমূল্য হ্রাস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে যে সমস্ত অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা ছারা দেশবাসীর 
মনোগত অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার অভিভাষণে 
উল্লিখিত একটা বিষয়ের প্রতি সকলের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকুষ্ট.করা 
আমরা প্রয়োজনবোধ করিতেছি । মিঃ পুরী বলেন যে বর্তমানে 
মালবাহী প্রায় সমস্ত জাহাজ গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনীয়. মালপত্র রহনে 
নিয়োজিত হওয়াতে সাধারণ ব্যবসায়ীগণ ইংলগ্ডে কোন মালপত্র 
প্রকাশ যে লণ্ডন, গ্লাসগো,. 
লিভারপুল ও ডাণ্তী প্রভৃতি বন্দরে প্রেরণের জন্য ব্যবসায়ীগণ গত 
এপ্রিল মাসে যে সমস্ত মালপত্র ক্রয় করিয়াছিল জাহাজের অভাবে 
এখন পর্য্যন্ত তাহা এদেশেই পড়িয়া . রহিয়াছে। : . এই ভাবে 
বোম্বাই বন্দরে যে তৈলবীক্গ ও খৈল পড়িয়া রহিরছে, . মাত্ৰ 
তাহারই পরিমাণ হইবে ১ লক্ষ টন। রেবল তাহাই নহে।. কিছু- 
দিন পূৰ্ব্বে কলিকাতা হইতে কতক মাল জাহাজ বোঝাই করিয়া 
সুদান বন্দরে প্রেরিত হইতেছিল। কিন্তু এ মাল জাহাজে বোঝাই 


' করিবার পর তাহা নামাইয়া দেওয়া হয়। অনেক আবেদন নিবেদন 


করিয়াও উহার কোন প্রতিকার হয় নাই। ফলে মাল প্রেরণকারীকে 
অযথা গুদামভাড়! দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে । কেবল রপ্তানী 


বাণিজ্য নহে-যে সব জাহাজ ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী বন্দরগুলির 


মধ্যে মালপত্র লইয়া যাতায়াত করে সেই সব জাহাজেরও অনেক- 
গুলিকে গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনে নিয়োজিত করার দরুণ বর্তমানে 
ভারতীয় উপকূল ' বাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত 'হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের 
পক্ষে মিঃ পুরীর এইসব কথা বিশেষভাবে .গুরুত্বপুর্ণ। কারণ বাঙ্গলায় 
বর্তমানে পাটের মরশুম আরম্ভ ইইয়াছে। এই সময়ে পাট ও পাট- 
জাত দ্রব্য রপ্তানী করিবার জন্য যদি জাহাজ না পাওয়া যায় তবে উহা! 
পাটের মূল্য আরও দাবাইয়া রাখিবার পক্ষে সহায়ত! করিবে । 


২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ' 


সরকারী রেলপথসমুহের পরিচালনাব্যয় 

পৃথিবীর প্রধান প্রধান দেশের তুলনায় ভারতে সরকারী রেল- 
পথসমূহের পরিচালনাব্যয় আয়ের অনুপাতে খুবই রুম' বলিয়! 
সম্প্রতি এক সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। রেলবিভাগের 
কর্ম্মদক্ষতার গুণেই সরকারী রেলপথসমূহের পরিচালনাব্যয় বৃদ্ধি 
পাইতে পাবেনা ইহা প্রমাণ করা এবং রেলবিভাগের কর্ম্মচারীদের 
। গুণকীর্তন করাই বিবৃতির প্রকৃত তাৎপর্য । বিবৃতিতে দেখান 
হইয়াছে যে ১৯৩৮-৩৯ সালে সরকারী রেলপথসমূহের পরিচালনাব্যয় 
মূল্যাপকর্ষ তহবিল বাদে মোট আয়ের শতকরা ৫৩ ভাগ মাত্র 
এবং মূল্যাপকর্ষ তহবিলে ' বাৎসরিক দেয় অর্থ নিয়া ইহা মোট 
মায়ের শতকরা ৬৬ ভাগ ছিল। এই সম্পর্কে অন্যান্য দেশের 
তুলনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে ১৯৩৮ সালে এমালগেমেটেড, 
ব্রিটীশ রেলওয়ের পরিচালনাব্যয় ছিল মোট আয়ের ৮৫৭ ভাগ, 
কানাডিয়ান. পেসিফিক্‌ রেলওয়েতে শতকরা ৮৫৪১ ভাগ, কানা- 
ডিয়ান ন্যাশনাল রেলওয়েতে শতকরা ৯৬৬৭ ভাগ, আমেরিকার 
প্রধান প্রধান রেলওয়েসমূহে শতকরা ৭৬৩৫ ভাগ এবং জান্নানীর 
সরকারী রেলওয়েসমূহে শতকরা ৯২৭৫ ভাগ । উপরোক্ত তালিকা- 
।পাঁঠে ভারতীয় রেলপথসমূহে অন্যান্য দেশের তুলনায় পরিচালনা- 
ব্যয় যে বিশেষ কম তাহা সকলেই স্বীকার করিবে । কিন্তু এই 
ব্যয়হ্থাস ব্যাপারে রেলবিভাগের কন্মচারীদের কৃতিত্ব অপেক্ষা 
জ্ুনন্বার্থের প্রতি রেলবিভাগের ওুঁদাসীন্যকেই দায়ী করা উচিত নয় 
কি? আলোচ্য বিবৃতিতে ভারতের এবং অন্যান্য দেশের রেলপথ 
পরিচালনার ব্যয়ের তুলনামাত্রই করা হইয়াছে । কিন্তু এই সঙ্গে 
এদেশে এবং অন্যান্য দেশে রেলযাত্রীদের কিরূপ সুখস্ুবিধার ব্যবস্থা 
আছে, রেলের শ্রমিক ও নিয়পদস্থ কর্মচারীদের মজুরী ও. বেতনের 
হার কিরূপ এবং দেশের শিল্প বাণিজ্য ব্যাপারে ভারতে এবং পৃথিবীর 
অন্যান্য অংশে রেলওয়েসমুহ কি নীতি অবলম্বন করিরা চলিতে 
বাধ্য হয় ইত্যাদির তুলনামূলক আলোচনা থাকিলে অল্পপরিচালনা- 
ব্যয়ের অজুহাত দেখাইয়া রেলওয়ে বোর্ড এত সস্তায় আত্মপ্রসাদ 
লাভ ' করিতে সমর্থ হইতেন না। আমাদের দেশে তৃতীয়শ্রেণীর 
যাত্রীদের নিকট হইতেই রেলবিভাগের মোটা আয় হইয়া থাকে। 
অথচ এদেশে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী অপেক্ষা বিবৃতিতে অন্যান্য যে 
সমস্ত দেশের তুলনা করা হইয়াছে তথায় গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি 
পশুও বোধ হয় রেলে ভ্রমণকালে অধিকতর সুখ সুবিধা ভোগ 
করিয়া থাকে৷ রেলছুর্টনার সংখ্যাও' এদেশে ক্রমশঃ বাড়িয়া 
চলিয়াছে। দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য ব্যয়বৃদ্ধি হইলে প্রতিবাদের 
কোন আশঙ্কা নাই। অন্যান্য দেশে শিল্প এবং রপ্তানীবাণিজ্যের 
উন্নতির জন্য আমদানীকৃত কীচামাল এবং রপ্তানীযোগ্য শিল্পদ্রব্যের 
উপর অল্পহারে ভাড়া খার্য্য হইয়া, থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে 
রপ্তানীর জন্য পণ্যের উপর ভাড়ার হার সম্পূর্ণ পুথক। কিন্ত 
ভারতীয় সরকারী রেলপথসমূহের এই ব্যাপারে সহানুভূতির অভাব 
পরিলক্ষিত হয় । 


মোট কথা, ব্যয় কম হইলেই কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা 
নিখুতভাবে চলিতেছে এবং ইহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলা 


যায় না। ৃ 
| কয়লাশিল্পের সমস্ত! সমাধান 

ভারতীয় কয়লাশিল্পের যাবতীয় সমস্তার মূল কারণ ক্ষুদ্র এবং 
বৃহদাকার কয়লাখনিসমূহের পাশাপাশি অবস্থান । শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ বৃহৎ এবং উচ্চশ্রেণীর খনিসমূহের মালিক। 
ইউরোপীয় পরিচালিত ছোট বড় কলকারখানা, রেলবিভাগ, সরকারী 
এবং আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে এই সমস্ত খনির মালিক কয়লা 





oe 


আধিক জগৎ 
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বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা পাইয়া থাকে । ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক 
ভারতীয় কয়লাখনির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার উদ্ভব হওয়া 
. অস্বাভাবিক নহে। এই প্রতিযোগিতার কারণ দূর করিয়া উপযুক্ত 
হারে কয়লার মূল্য বৃদ্ধি, করাই কয়লাখনির মালিকগণের মতে এই 
‘ শিল্পের মূল সমস্তা। ১৯৩৩ সালে খনির মাঁলিকগণের পক্ষ হইতে 
কয়লার উৎপাদন ' নিয়ন্ত্রণের একটি পরিকল্পনা ভারতসরকারের 
নিকট উপস্থিত করা হয়। কিন্ত প্রধানতঃ জনস্বার্থ বিবেচনা করিয়া 
ভারতগবর্ণমেন্ট এই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় সম্মতি দেন নাই। কিছুদিন 
পূর্বে মাইনিং জ্বিয়োলজিরেল এণ্ড মেটালার্জিকেল ইন্ট্রিটিউটের 
বাধিক,সভার সভাপতির অভিভাষন প্রসঙ্গে শা ওয়ালেছ কোম্পানীর 
মিঃ জে, বি, রস্‌ আইনের সহায়তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খনিসমূহের একব্রীকরণ 
করিয়া কয়লাশিল্পের সমস্তা সমাধানের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব কাধ্য- 
করী করার পক্ষে যে সমস্ত অস্থবিধা আছে তাহা বিগত ১৫ই জানুয়ারী 
তারিখের ‘আর্থিক জগতের’ সম্পাদকীয় মন্তব্যে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান 
হইয়াছে। সম্প্রতি জিয়োলজিকেল, মাইনিং এণ্ড মেটালার্জিকেল 
সোসাঁইটার বাধিক অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে মিঃ এইচ, কে, 
নাগও কয়লাশিল্পের সমস্তা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা 
উপস্থিত করিয়াছেন মিঃ নাগের প্রস্তাবটা এই যে ভারতীয় এবং 
ইউরোপীয় কয়লাখনির মালিকগণ একত্র হইয়া একটি যৌথ কোম্পানী 
গঠন করিবেন। এই কোম্পানী ভারতের যাবতীয় কয়লা ক্রয় 
করিয়া নিয়া উপযুক্তমূল্যে জনসাধারণ এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট 
বিক্ৰয় করিবে এবং চাহিদার অবস্থা বুঝিয়া বিভিন্ন খনির উৎপাদন 
পরিমাণ নিদ্ধারণ করিয়া দিবে। কোম্পানীর পরিচালকবোর্ডে একজন 
সরকারী প্রতিনিধি থাকিবেন। কোম্পানী প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর 
বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার দাম বাধিয়া দিবে । ৃ 


মিঃ নাগের এই প্রস্তাবটা অভিনব সন্দেহ নাই এবং পরি- 
কল্পনাটী শুনিতেও মন্দ লাগে না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ইহা 
কিরূপে বাস্তবে পরিণত করা যায় মিঃ নাগ তাহার কোন সন্ধান 
দেন নাই। তাহার মতে মালিকদের মধ্যে পারম্পারিক সহযোগিতা 
দ্বারা. ইহা কাধ্যে পরিণত করা সম্ভব; কিন্ত এই সহযোগিতার 
আবহাওয়া স্থষ্টি করাই যে প্রকৃত সমস্তা তাহা ভুলিয়া গেলে যে 
কোন পরিকল্পনা অর্থহীন হইয়। পড়ে। দ্বিতীয়তঃ এই যৌথ 
কোম্পানী সুগার সিণ্ডিকেটের হ্যায় জনম্বার্থের প্রতিকূল হইয়া 
উঠারও সম্পূর্ণ আশঙ্কা আছে। ভারতীয় কয়লার মূল্য উপযুক্তরূপ 
বৃদ্ধি পাইতেছে 'না এবং কয়লাশিল্পে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা 
ও. অন্যবিধ অবাঞ্ছিত অবস্থার স্থষ্টি, হইয়াছে বলিয়া এই শিল্প 
সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিজ্ঞব্যক্তি কিছুদিন যাবত: মত প্রকাশ 
করিতেছেন। ভারতীয় কয়লার মূল্যের হার ক্ষতিকর কি লাভজনক 
তাহা আমাদের পক্ষে বিচার করা সম্ভব নয়। তবে দেশের 
শিল্পোন্নতি এবং জনন্বার্থের দিক দিয়া কয়লাশিপ্পের যে গুরুত্ব আছে 
তাহ! বিবেচনা করিয়া কয়লাশিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তদন্তের 
জন্য ভারতসরকারের পুনরায় একটা কমিটি গঠন করা উচিত। 
বিহারে অবশ্য অনুরূপ একটা কমিটি গঠিত হইয়াছে; কিন্ত 
আমাদের বিবেচনায় এই সব্বভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত- 
সরকারেরই অগ্রসর হওয়া কর্তব্য । এই কমিটি কয়লার মূল্যবৃদ্ধি 
করা উচিত কিনা, খনি একব্রীকরণ, সিমেন্ট ও শর্করাশিল্পের ন্যায় 
কয়লাশিল্পেও কোন একটা সাধারণ (০০৭০০) প্রতিষ্ঠান স্থাপন, 
এবং কয়লাশিল্পে ভারতীয়দের স্থান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় আঁলোচনা 
করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ' সুপারিশ করিতে পারেন। 
বিগত কয়লাকমিটি খনির নিরাপত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয় 
যাবতীয় সমস্যা! বিচারের জন্য পুনরায় আর একটা কমিটি গঠনের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি । | 


৮ 





পাভ ও শাঙ্গললা নন্্ন্কান্ ' 





প্রায় দেড় মাস পূর্বে গত ২২শে জুলাই তারিখে বর্তমান বৎসরে 
পাটের উৎপাদন, গৃত বৎসরের মজুদ পাট, চলতি বৎসরে পাটের 
সম্ভাবিত চাহিদা ইত্যাদি বিষয় পৰ্য্যালোচনা করিয়া আমরা 
'লিখিয়াছিলাম “বাঙলা সরকার যদি এখনই একট! ঘোষণা করেন 
যে আগামী বৎসরে তাহার! কৃষককে বর্তমান বৎসরের তুলনায় 
অদ্ধেকের বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিতে দিবেন না এবং 
কোন অবস্থাতেই তাহারা এই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইবেন না তাহা 
হইলে এবার পাটের কিছু মূল্য হইতে পারে। বর্তমান সঙ্কট হইতে 
পরিত্রাণ লাভের উহাই একমাত্র কার্ধ্যকরী ' পম্থা ৮ আমাদের এই 
মন্তব্যের পর পাট সম্পর্কিত অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিয়াছে। এবার 
সময়মত বৰ্ষা না হওয়ার দরুণ পাট ভিজাইবার জলের অভাবে 
কৃষকগণ অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অনেক পরে পাট কাটিতে বাধ্য 
হইয়াছে । এই কারণে দেড় মাস পূর্বের বাজারে নূতন পাটের প্রায় 
কিছুই বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় নাই । কিন্তু সপ্তাহ ছুই পূৰ্ব্বে নদীর 
জল বৃদ্ধি হওয়াতে অনেক কৃষকই পাট কাটিতে সমর্থ হইয়াছে। 
এখন পর্যস্ত যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় 
যে পূর্ববঙ্গের নীচু জেলাগুলিতে অর্ধেক পরিমাণ পাট কাটা হইয়া 
গিয়াছে । ফলে বর্তমানে কৃষকের হাতে বিক্রয়যোগ্য পাট উল্লেখ- 
যোগ্য পরিমাণে মজুদ হইয়াছে। যতই দিন যাইতে থাকিবে ততই 
উহার পরিমাগ বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই । 

কিন্তু এক্ষণে বাজারে পাটের ক্রেতার চূড়ান্তরূপ অভাব ঘটিয়াছে। 
আগষ্ট মাসে যে পাট ডেলিভারি দিবার কথা ছিল তজ্জন্য এতদিন 
পর্যন্ত ক্রেতাগণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কিছু অধিক মূল্যে পাট ক্রয় 
করিতেছিল। কিন্তু এক্ষণে ডেলিভারির মেয়াদ শেষ হইয়াছে । 
এদিকে বিদেশ হইতে পাটের কোন চাহিদাই দেখা যাইতেছে না। 
যে সামান্য কিছু চাহিদা আছে তজ্দম্যও ক্রেতাগণ পাট ক্রয় করিতে 
সাহস পাইতেছে না। কারণ বিদেশে পাট পাঠাইবার মত জাহাজের 
অভাব খুব বেশী রহিয়াছে এবং কিছুদিন পধ্যস্ত পাট গুদামজাত 
করিয়া রাখিলে উহার মূল্য আরও অনেক কমিয়া হাইবে-_ ক্রেতাদের 
মনে এরূপ আশঙ্কা আছে। বর্তমানে পাটের একমাত্র ক্রেতা 
' চটকলসমূহ। কিন্তু উহাদের হাতেও অবিক্রীত মাল পঞ্জীভূত হইয়া 
, , উঠিতেছে। চটকলগুলির হাতে মজুদ্র মাল সম্বন্ধে যে সর্বশেষ হিসাব 
€ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে গত জুলাই মাসের. শেষে 
;" চর্টকলগুলির হাতে ২৮ কোটি ৬৩ লক্ষ গজ মিহি.চট এবং ২৫ কোটি 
', ৫৪ লক্ষ গজ মোটা চট মজুদ ছিল অথচ জুনের শেষে চটকলগুলির 
' হাতে এই ছুই শ্রেণীর মজুর চটের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৩ কোটি 
৪৩ লক্ষ ও ২১. কোটি ১৮ লক্ষ গজ । আমেরিকার যুক্তরাজ্য 
ভারতীয় চটের সবচেয়ে বড় খরিদ্দার.। উক্ত দেশে গত জুলাই মাসে 
যে পরিমাণ চট খরচ হইয়াছে এবং এই মাসের শেষে উক্ত দেশে যে 
পরিমাণ চট মজুদ ছিল তাহা অনেকটা সম্তোষজনক বটে। কিন্ত 
একমাত্র আমেরিকার কিছু বেশী পরিমাণ চটের চাহিদা 
হইলেই তদ্ধার৷ বাজার উচু হইবার মত অনুকূল অবস্থার স্থষ্টি হইতে 
পারে না। এই সব কারণে গত ২৯শে আগস্ট তারিখ হইতে চটকল- 
সমূহ উহাদের কাজের. পরিমাণ রুমাইয়া সপ্তাহে ৪৫ ঘণ্টায় পরিণত 
করিয়াছেন । 


অক্টোবর ও নবেম্বর_-এই তিন মাসের প্রতোক, মাসে এক সপ্তাহ 


করিয়া কলে কাজ বন্ধ রাখিবার জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। . 


.চটকলে কাজের সময় হাঁসের অর্থই হইতেছে কাঁচ! পাটের চাহিদা 
হ্রাস । অত্রাবস্থায় বর্তমানে_-যে সময়ে বিদেশে কাচা পাট ও চটের 
চাহিদা খুবই কম সেই সময়ে পাটের প্রায় একমাত্র ক্রেতা চটকল- 


কিন্ত এইভাবে কম সময় কাজ্জ করার ফলেও. চটকলে . 
উৎপন্ন মাল বিক্রয় হইতেছে না। এজন্য বর্তমানে উহারা সেপ্টেম্বর, - 


গুলিতে পাটের চাহিদা হ্রাসের ফল যে অতি মারাত্মক হইবে তাহা: 
বলাই বাহুল্য । ' আমরা মফঃস্বল' হইতে যেরূপ সংবাদ পাঁইতেছি 
তাহাতে মনে হইতেছে যে সেখানে পাটের বিকিকিনি একপ্রকার 
বন্ধ আছে এবং মূল্য দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। বাঙ্গলা সরকার 
কষকগণকে পাটের যেরূপ মূল্য হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন 
অনেক স্থলে তাহার অদ্ধেক মূল্যেও পাট বিক্রয় হইতেছে না ॥ 
এখনই যেরূপ অবস্থা দাড়াইয়াছে তাহাতে আর ছুই সপ্তাহের মধ্যে 
বাজারে সমস্ত পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলে অবস্থা যে কি প্রকার 
মারাত্মক হইয়া দাড়াইবে তাহা ভাবিতেও পারা যাইতেছে না । 
বর্তমান বৎসরে পাটচাষীর আরও এক বিপদ দেখা যাইতেছে । 
এবার সময়মত বর্ষা না হওয়ার দরুণ অনেক স্থানেই ধান্য ফসলের, 
অবস্থা আশাপ্রদ নহে । ভাদ্রের শেষে অথবা আশ্বিনের প্রথমে হঠাৎ 
'যদি জলবৃদ্ধি হয় তাহা হইলে বর্তমানে যেরূপ ফসল উৎপন্ন হইবে 
বলিয়৷ আশা করা যাইতেছে তাহাও পাওয়া যাইবে না। এরূপ 
অবস্থায় কৃষক যদি ৫৬ টাকা মূল্যেও তাহার পাট বিক্রয় করিতে, 
সমর্থ না হয় তাহা হইলে, দেশে যে ছুভিক্ষ আরম্ভ হইবে তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। এই মারাত্মক পরিস্থিতি সম্পর্কে এতদিন পরে 
বাঙ্গলা সরকারের একটু চৈতন্য উপস্থিত হইয়াছে। গত ২৯শে 
আগষ্ট তারিখে তাহারা একটা বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
আগামী বৎসরে তাহার! বাধ্যতামূলক হিসাবে পাঁটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে আগামী বৎসরে বর্তমান বৎসরের 
75 কমান উচিত 
বলিয়া কোয়ালিশন দল যে প্রস্তাব করিয়াছেন তৎপ্রতি তাঁহাদের 
সম্পুর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে। 
বাঙ্গলা সরকারের এই বিবৃতি পাঠ করিয়া আমরা সন্তষ্ট হইলাম । 
গত বৎসর প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী জমিতে পাটের চাষ 
হইবে একথা নিশ্চিতরূপে জানিয়াও বাধ্যতামূলক ভাবে পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া তাহারা যে অমার্জনীয় ভুল. 
করিয়াছিলেন বর্তমানে উপরোক্ত ধরণের একটি বিবুতি দ্বারাই তাহার 
কথঞ্চিৎ প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু এই ধরণের একটা . বিবৃতি”, 
আরও পূর্বেই প্রকাশ: করা উচিত ছিল। অধিকন্ত.. ‘আগামী 
বৎসরে যে বর্তমান বৎসরের তুলনায় অর্ধেক পরিমাণ কম” জমিতে 
পাটের, চাষের জন্য. বাধ্যতামূলক ভাবে ব্যবস্থা করা হইবে তাহাও' 
গবর্ণমেন্টের সুষ্পষ্টভাবে ঘোষণা করা উচিত ছিল। পাট “সম্পর্কে 
বাঙ্গলা সরকার পূর্বাপর যে প্রকার অব্যবস্থিতচিন্ততার পরিচয়, 
দিয়াছেন তাহাতে এই সম্পর্কে তাহাদের কোন প্রকার বিবৃতিরই 
আস্তরিকতা সম্বন্ধে কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে না। এরূপ 


. অবস্থায় আগামী বসরে কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ, কমান 


হইবে তাহা সুনিশ্চিতভাবে ঘোষণা না কর! পর্য্যন্ত পাটের বাজারে 
তাহার কোন, প্রভাব পড়িবে কিনা.সন্দেহ। যাহা হউক এখনও 
উহার সময় রহিয়াছে। বর্তমান, বৎসরে দেরীতে পাট কাটা স্থুরু 
হওয়ার দরুণ কৃষক তাহার উৎপন্ন পাট সবেমাত্র বাজারে বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট যদি 
আগামী বৎসরে কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ কমান হইবে তাহা 
সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেন তবে তাহার প্রভাবে বাজার একটু গরম 
হইবে এবং কৃষকও তাহার উৎপন্ন সমগ্র পাটের জন্য কিছু অধিক মূল্য 
পাইবে কিন্ত এই ব্যাপারে. বাঙ্গলা সরকার যদি টালবাহনা করিয়া 
আরও মাস দেড়মাস সময় কাটাইয়া,দেন তাহা হইলে কৃষক তাহার 
উৎপন্ন পাটের অধিকাংশই. জলের দরে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য 
হইবে। কাজেই কৃষকের ক্ষতির যদি কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে হয় তাহা! 
হইলে আগামী বৎসরে পাটের জমির পরিমাণ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্টভাবে 
একটী ঘোষণা অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক ৷ 


১ 





বঙ্গীয় মহাজনী আইনের ৫ম অধ্যায়ে ২৮.ও ২৯ এই দুইটা মাত্র 
ধারা রহিয়াছে এবং এই ছুই ধারায় খাতকের নিকট মহাজনের দাবীর 
স্বত্ত হস্তাস্তর সম্পর্কে বিধান দেওয়া হইয়াছে । 

২৮নং ধারা এই ধারায় বলা হইয়াছে যে (১) কোন খণদাতা 
অথবা সে যদি পূর্বে তাহার দাবী অন্যের নিকট হস্তাস্তর করিয়া 
থাকে তাহা হইলে সেই-ব্যক্তি তাহার প্রদত্ত খণের অথবা খণের 
সুদের অথবা উক্ত খণ সম্পর্কিত কোন চুক্তির সুবিধা সুযোগ যদি 
হস্তান্তর করে তাহা হইলে হস্তাস্তরকারীকে হস্তাস্তরিত ব্যক্তির নিকট 
লিখিতভাবে .নোটীশ দিয়া জানাইতে হইবে যে (ক) উক্ত খণ, 
খণের সুদ অথবা খণের সুবিধা সুযোগ সম্বন্ধে বর্তমান মহাজনী 
আইন প্রযোজ্য হইবে এবং (খে) যদি কোন মহাজনের প্রদত্ত খণ 


হস্তাত্তরিত হয় তাহা হইলে হস্তান্তরকারীকে, যথানিদ্দিষ্ট ফরমে খণ. 


সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ ও উহার দলীলপত্র প্রদান করিতে হইবে । 
(২) কোন হস্তান্তরকারী যদি এই বিধান মান্য না করে এবং এই 
ক্ষেত্রে হস্তাস্তরের ফলে হস্তাস্তরিত ব্যক্তির যদি কোন ক্ষতি হয় তাহা 
হইলে হস্তাস্তরকারীকে এজন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। অধিকন্তু 
এজন্য হস্তান্তরকারীর এক বৎসর পর্য্যস্ত জেল এবং এক হাজার টাক! 
পর্য্যন্ত জরিমানা.হইতে পারিবে । উক্ত ধারার বিধান বর্তমান আইন 
বলবৎ হইবার পূর্বে প্রদত্ত খণ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য হইবে। . 


, ২৯নং ধারা এই. ধারায় স্বত্ব হস্তান্তরের ব্যাপারে হস্তাম্তরিত ' 


58555 
হইয়াছে! . 

ঠা রা পর্য্যস্ত, ৪টী ধারায় 
খণের জন্য আদায়যোগ্য স্থদের ভিসন সুজতন বিধান 


_ রচিত হইয়াছে । : 


৩০নং ধারা দেশে প্রচলিত অন্য কোন আইনে নু থাকুক 
না কেন্‌ বর্তুমান আইন বলবৎ হইবার পর (১), কে);কোন খাতক 


খের সর: আসলের সমষ্টি হিসাবে আসল ‘টাকার দবিগুণের বেশী 
প্রদান করিতে বাধ্য হইবে-না। প্রদত্ত টাকার সমষ্টি হিসাব করিবার 


কালে.খাতক সময় সময় যে টাকা প্রদান করিয়াছে তাহাও উহার 
অন্তভূক্ত, হইবে। ধে) কোন তারিখে খণের অপরিশোধিত সুদের 
পরিমাণ যদি এঁ তারিখে পাওনা আসল টাকা অপেক্ষা বেশী হয় 
তাহা হইলে অতিরিক্ত সুদের টাকা পাওনা টাকার হিসাব হইতে বাদ 
পড়িবে। (গ).কোন মহাজন খাতকের নিকট হইতে, বন্ধকরহিত 
খণের জন্য’ শতকর। বাধিক দশ, টাকা এবং বন্ধকী খণের অন্য শতকরা 
বার্ষিক ৮ টাকার বেশী সুদ আদায় করিতে পারিবে না। এই সমস্ত 
উপধারা বর্তমান আইন বলবৎ হইবার পূর্ববর্তী সময়ের খণ সম্বন্ধেও 
প্রযোজ্য হইবে। (২) বর্তমান আইন বলবৎ হইবার পূর্ব্বে কোন 
খণের জন্য কোন খাতক যদি উপরোক্ত হার অপেক্ষা বেশী সুদ 
প্রদান করিয়া থাকে অথবা এ হার অপেক্ষা বেশী হারে তাহার উপর 
যদি কোন ডিক্রী হইয়া থাকে তবে তাহা গ্রাহ হইবে না। (৩) 


যে সমস্ত খণ সম্বন্ধে উপরোক্ত ছুইটী উপধারা প্রযোজ্য সেই সমস্ত 


খণ সম্পর্কে মহাজন বর্তমান আইন বলবৎ হইবার পর যে কোন সময়ে 
মামলা রুজু. করিতে পারিবে! 
২ 


৩১নং ধারা অন্ত কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন' (ক) 


'বর্তমান আইম বলবৎ হইবার পূর্ববর্তী খণের জন্য ডিক্রীর 


টাকার উপর কোন আদালত কোন সুদ ডিক্রী দিবেন না (খ) বর্তমান 


আইন বলবৎ হইবার পরবর্ত্তা খণের জন্য কোন ডিক্রী হইলে ডিক্রীর 
'টাকার উপর অনধিক শতকরা বার্ষিক ৬ টাকা ০ 
“হইতে পারিবে । 


৩২নং ধারা নগদ টাকা ছাড়া কোন দ্রব্যসামগ্রী হিসাবে 


প্রদত্ত খণের মামলায় যে তারিখে উক্ত দ্রব্যসামগ্রী দেওয়া হইয়াছিল 


সেই তারিখে খণ প্রদানের স্থানে উক্ত দ্রব্যসামগ্রীর যে মূল্য 
ছিল তাহা খণের আসল বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই মামলায় 
ডিক্রীর পরিমাণও নগদ টাকায় প্রদত্ত খণের সম্পর্কিত ব্যবস্থা 
অনুযায়ী নিদ্ধীরিত হইবে এবং পরিশোধযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ 
পরিশোধ কালে প্রচলিত বাজার মূল্য অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে । 

-৩৩ন্ৎ ধারা মহাজন যদি খণ প্রদান কালে খণ প্রদানের 
খরচা হিসাবে কোন কিছু দাবী করে তবে তাহা বে-আইনী কাজ 
হইবে। মহাজন এরূপ কোন খরচ আদায় করিলে তাহা খাতককে 
প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। যদি মহাজন এই টাকা পরিশোধ না 
করে তবে উহা খণের আসল টাকা হইতে বাদ যাইবে। 

তবে খাতকের প্রদত্ত বন্ধকী সম্পত্তির মালিকী স্বত্ত সম্বন্ধে তদন্ত, 
ষ্টাম্পের খরচ, দলীল রেজেষ্টরী ইত্যাদি বাবদ মহাজন যদি কোন টাকা! 
আদায় করে তবে তাহাতে আইনত; কোন দোষ হইবে না। 

বর্তমান আইনের সপ্তম অধ্যায়ে ৩৪ হইতে ৪৫ পর্য্যন্ত 
১২টী ধারায় আইন সম্পর্কিত বিবিধ বিষয় যথা খাঁতককে 
কিস্তি দিবার ক্ষমতা, ডিক্রী খাতকের সম্পত্তি 
নীলাম, যে সমস্ত খণ সম্বন্ধে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে সেই সব 
খণ সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত, খণের জন্য খাতককে গ্রেপ্তার ও আটক 
রাখা ইত্যাদি বহু বিষয়ে বিধান দেওয়া হইয়াছে । 

৩৪নং ধার!--১ কে) খণ সম্পর্কিত মামলায় আদালত খাতক 
ও মহাজনের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যত সংখ্যক ইচ্ছা বার্ষিক 
কিস্তিতে খণ আদায়ের নির্দেশ দিতে পারিবেন। খাতক যদি 
কোন কিস্তির টাকা পরিশোধ না করে তবে তাহাকে বাদীর সমস্ত 
কিস্তির টাকা এক সঙ্গে প্রদান করিতে হইবে। তবে এই ক্ষেত্রেও 


আদালত ইচ্ছা করিলে খাতককে কিস্তির টাকা আদায়ের জন্য সময় ** 


দিতে পারিবেন। অধিকন্ত কিস্তি খেলাপের পর সাকুল্য টাকা 
একসঙ্গে পরিশোধ করিবার জন্য ডিক্রী হওয়া পর্য্যস্ত সময়ের মধ্যে 


aed 


খাতক যদি কিস্তির টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাহা হইলেও তাহার * * 


উপর আর সাকুল্য টাকা পরিশোধ করিবার জন্য ডিক্রী হইবে না। 

দেওয়ানী কাধ্যবিধি আইনের প্রথম অন্ুবন্ধে ৩৪ নং বিধানে 
যে সমস্ত মামলার কথা (স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক সম্পর্কিত মামলা ) 
উল্লেখ আছে মাত্র সেই সব মামলা সম্পর্কেই উক্ত (ক) উপধারা 
বলবৎ হইবে। (খ) বর্তমান আইন বলবৎ হইবার পূর্ববর্তী 


খণের মধ্যে (ক) উপধারায় উল্লিখিত খণ (বন্ধকী খণ) ছাড়া" 


অন্যান্য খণের মামলায়ও আদালত, খণ আদায়ের জন্য" বাধিক 

কিস্তি দিতে পারিবেন বটে-কিস্তু এই কিস্তির, সময় ২০ বৎসরের 

অধিক হইবে না। এই শ্রেণীর খণের কোন কিস্তি যদি খাতক 

খেলাপ করে তাহা হইলে এ কিস্তির টাক! মাত্র (সমগ্র টাকা 

নহে) তাহার উপর ডিক্রী হইবে। (২) উপরোক্ত ১ খে) উপধারা 

মতে কোন কিস্তি যদি খেলাপ হয় তাহা হইলে তাহার উপর 
(৪৯৯ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





* যুদ্ধের“, আয়্ছলি “এক বৎসর পূর্ণ হইল ৷ - এই সময়ের 
মধ্যে বিশ্বের রাজনীতি ও. অর্থনীতি ক্ষেত্রে -বন্থপ্রকারে 
আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কতকগুলি নিরপেক্ষ দেশকে 
জান্মানীর সামরিক কর্তৃত্ব সম্মত হইতে হইয়াছে ; আবার 


.. কতকগুলি দেশকে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া জার্শ্মাণীর বশ্যতা! স্বীকার 


করিতে হইয়াছে। ইটালী যুদ্ধে যোগদান করাতে যুদ্ক্ষেত্র সমূহ 
বিস্তার লাভ করিয়াছে ; ফলে তৎসম্পিকটবর্তী দেশসমূহে যুদ্ধের দারুণ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে । যুদ্ধের দাবাগ্নি কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত 
হইবে তাহা একমাত্র ভবিষ্যতের অন্ধকারেই আচ্ছন্ন রহিয়াছে 
যুদ্ধস্থল হইতে ভারতবর্ষ বহুদুরে অবস্থিত বটে ; কিন্তু বর্তমান 
জগতে যেস্থলে অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশ প্রত্যেক দেশের উপর 


নির্ভরশীল সেস্থলে যুদ্ধের এই ভাঙ্গাগড়ার. হাত হইতে ভারতবর্ষও ' 


অব্যাহত থাকিতে পারে না । রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হওয়াতে 
এবং যুদ্ধরত দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হইবার ফলে 
ভারতের আধিক অবস্থা ক্ষুণ্ন হইয়াছে। যুদ্ধ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতের বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্য অধিকতর হাস পাইবে। অপর 
পক্ষে বিদেশ হইতে আমদাঁনীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণেরও প্রশ্ন উঠিবে। 
মোটের উপর ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয় এমন কোন 
অবস্থা কোন প্রকারেই কেহ গ্রহণ করিতে পারে না। ‘এই অবস্থার 
মধ্যেও ভারতবর্ষকে অগ্রসর হইতে হইবে । 

বর্তমান বৎসরের প্রারস্তে ভারতের টাকার বাজারে স্বচ্ছলতা 


পরিলক্ষিত হয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধের প্রথম ধাক্কা সামলাইবার , 


পর মাঝে মাঝে সাময়িক বাধাবিত্ব দেখা দেওয়া সত্বেও সাধারণ 
অবস্থা অনেকটা সমতার দিকেই অগ্রসর হইতেছিল। গত জানুয়ারী 
মাসে অবস্থার সুনিদ্দিষ্ট উন্নতি দেখা দেয় এবং এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত 
টাকার বাজারে একটা চড়াভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সময় শেয়ার 
বাজারে কর্মব্যস্ততা বৃদ্ধি পায় ; ফলে পণ্য বাজারে এবং শেয়ার 
বাজারে টাকার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কাজে কাজেই এই চাহিদা 


মিটাইবার পক্ষে ব্যাঙ্কের কারবারও ' বৃদ্ধি পাঁয়। ব্যবসায়ীগণের ' 
: এ এএই টাকার প্রয়োজন সাময়িক ধরণের বলিয়া উহারা যে সকল জামিন 


:. প্টপৃস্থিত করেন তাহাও কমািয়াল ব্যাঞ্চিএর পক্ষে গ্রহণযোগ্য 
| বলিয়াই প্রতীয়মাণ হয় এবং তালিকাভুক্ত ব্যাক্কদমূহের দাদন ও বিলের 


| | পরিমাণ ১৪৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা দীড়ায়। উহা মোট চলতি ও মিয়াদী 


কারবারের শতকরা ৫৮৭৪" ভাগ । পূর্বববস্তী বৎসর 
“এ সময়ে উহার পরিমাণ শতকরা ৫০৭৯ ভাগ ছিল। সুতরাং দেখা 
যায় যে উক্ত সময়ে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের যে “উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই ৷ গত মার্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত 
টাকার চাহিদা. এত বুদ্ধি পাইতে থাকে যে মোট. দাদন এবং বিলের 
পরিমাণ ১৬৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা দাড়ায় । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার 
পর এইরূপ দাদন এবং বিলের পরিমাণ, কোন দিন এত বেশী দাড়ায় 
'লাই। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হহবৈ য়ে উপরোক্ত, সময়ে তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কসমূহের অর্থ সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত এরং উহাদের সাহায্যে 
টাকার বাজারের এবং ব্যবস্] বাণিজ্যের “উন্নতি বজায় ছিল। যুদ্ধ 
ঘোষিত হইবার পর যাহাদের মধ্যে' হতাশার ভাব আত্মপ্রকাশ 


২৯ 


আঅৰ্শ্নীতি 


- [মিঃ কে, এন্‌ দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাখ ব্যাঙ্ক লিঃ ] 





করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ক্রমশঃ আশার সঞ্চার হইতে থাকে এবং 
কিছুদিনের মধ্যে তাহাদের পূর্বের ভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। 
বর্তমান যুদ্ধের ' সময়েও একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য€। বিষয় 
এই যে রপ্তানী: বাণিজ্য প্রতিহত হওয়া সত্বেও . ভারতরর্ষেলাভ- 
জনকভাবে অর্থনিয়োগের বহু প্রকার সুযোগ সুবিধা .রহিয়াছে। 
বর্তমান যুদ্ধের ফলে ব্যবসায়ীগণের পক্ষে অর্থ দাদন দ্বারা আয় 
বৃদ্ধির নুতন নূতন পথ আবিষ্কারের সুবিধা. হইয়াছে । ইহা হইতে 
প্রমান হয় যে, ভারতের বিপুল সম্পদের পূর্ণ সঘ্যবহারের পক্ষে 
এখনও উহা অধিকতর পরিমাণে নিয়োজিত হওয়া উচিত। বর্তমান 
অবস্থায় একটা উৎসাহোদ্দীপক এবং অগ্রগামী নীতি অবলম্বনের 
প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। ভারতীয় পণ্য বিদেশের বাজারে 


. কাট্তি হইবার কিরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা উদঘাটন করিবার 


উদ্দেশ্যে এক্সপোর্ট এ্যাডভাইসরী বোর্ড গঠনের আবশ্যক হয়। 
আমেরিকায় ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের জহ্য ভারতসরকারের 
অর্থনৈতিক পরামর্শদাঁতা ডাঃ গ্রেগরীকে যে দৌত্য করিবার 
ভারার্পন করা হইয়াছে তাহার ফলাফল সম্পর্কে সকলেই অপেক্ষা 
করিতেছে । ভারতের শিল্প ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে অন্ুসন্ধানকাধ্য সমাপ্ত 
করিবার জন্য ন্যাশনাল প্লাানিং কমিটি নৃতন- নূতন তথ্যাদি সংগ্রহে 
ব্যস্ত আছেন। অন্য দিকে ফেডারেশন অব্‌ ইণ্ডিয়ান চেম্বাস” 
অব. কমার্স বর্তমান সংরক্ষণনীতির পরিবর্তন দাবী করিতেছেন । 


'ফেডারেশন ভারতগবর্ণমেন্টের নিকট পৃথক একখানি ম্মারকলিপিতে 


উল্লেখ করিয়াছেন যে কাচ শিল্প এবং অন্যান্য রসায়ন . শিল্পের 
যখন সুস্পষ্ট সম্ভাবনা দেখা ' যাইতেছে তখন প্রয়োজন বোধে 
উহার ' প্রতিষ্ঠা বা সংস্কার সাধনের জন্য সযত্বে চেষ্টা করিতে হইবে । 
এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে ভারতবর্ষের পক্ষে 
নব নব. যে সকল আশা আকাঙ্্ষার. স্থষ্টি হইয়াছে তৎ্প্রতি' 
মনোযোগী, হইয়া উহাকে সফল করিবার জন্য কার্যকরী পন্থা : 


‘অবলম্বন করিতে হইবে। | 


এই স্থলে এইরূপ একটি প্রশ্ন উনি তে নাল: 
ভারতের শিল্পোক্নতির এই প্রচেষ্টায় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক সমূহের 
কর্তব্য কি? নীতির দিক দিয়া বিবেচনা ,করিতে গেলে, এই 


‘সকল ব্যাঙ্ক কোন সাহায্য করিতে পারে. না; কারণ এই' সকল, 


ব্যাঙ্কের আমানতের একটা মোটা অংশই দাবী মাত্র বা স্বল্প দিনের 
মেয়াদে পরিশোধযোগ্য ৷ শিল্প প্রতিষ্ঠায় ও গৃহাদি নিন্দাণ কার্ধ্যে 
প্রয়োজনীয় মূলধনের জন্য ইণ্ডাষ্্রীয়াল ব্যাঙ্ক সমূহের এই দায়িত্ব 
এ্ুহণ করা উচিত। সুতরাং বর্তমানে এই ধরনের ব্যাঙ্ক স্থাপনের 
প্রয়োজন রহিয়াছে ।. এই সকল ব্যাঙ্কের গঠন প্রণালী কমার্শিয়াল 
'ব্যাঙ্ক হইতে ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া উচিত॥। তবে এই দিকে 
ইত্তাত্বীয়াল . ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বথা স্বীকার করিয়া লইলেও 
কমার্শিয়াল ব্যাক্ষদমূহ দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব হইতে সম্পূর্ণ- 
ভাবে রেহাই পাইতে পারে না। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক সমূহ এই 
‘সকল শিল্প প্রচেষ্টায় কাধ্যকরী মূলধন সরবরাহ এবং সাময়িক 
: প্রয়োজন . মিটাইবার পক্ষে সাহায্য করিতে পারে। অবশ্য উহারা 
কাচা মাল এবং উৎপন্ন জিনিষের জামীনেই এইরূপ দান করিবে ॥ . 


২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


৪৯৩ 





, অপর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক 
১: সমূহের আমানতের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বৃদ্ধির : 
+ পরিমাণ এরূপ দ্রাড়াইয়াছে যে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে উহা .' 
এ পর্য্যন্ত ২৩৮ কোটার উপর দাড়াইয়াছে। আমানত বৃদ্ধির 
বিষয় লক্ষ্য করিলে গত মহাযুদ্ধের সময়েও উহার গতি অনুরূপ 
দেখা গিয়াছিল। ইহা হইতে সুষ্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বর্তমানে 
ভারতবাসীগণ পূর্ববাপেক্ষা ব্যাক্কে অর্থ নিয়োগের পক্ষপাতী হইয়াছে। 
কিন্তু আবার শীঘ্রই কিছু দিন পরে আমানতকারীদের মধ্যে কিছু 
চাঞ্চল্যের স্থষ্টি হইবার ফলে এই দিকে কিছু ভিন্নগতি পরিলক্ষিত 
হইতে থাকে। 
, পরিমাণ গত মে এবং জুন মাসের মধ্যে প্রায় ১১ কোটা টাকা 
হাস পায়। জনসাধারণের মধ্যে উপরোক্ত চাঞ্চল্য এত প্রবলভাবে 
দেখা দেয় যে উহার ফলে প্রায় ৪৩ কোটী রৌপ্য মুদ্রা অকেজো হইয়া 
পড়ে। তবে আবার শীঘ্রই জনসাধারণের এই চাঞ্চল্য দূরীভূত 
হওয়াতে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চলতি টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করাতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের নগদ তহবিলের পরিমাণও 
গত ২৮শে জুন প্রায় ২০ কোটী টাকা দড়ায়। গত ২৯শে 
ডিসেম্বর উহার পরিমাণ মাত্র ১৭ কোটী ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
সব্বশেষ রিপোর্টে এরূপ উল্লিখিত হয় যে মোটের উপর তালিকা- 
ভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে উহার আমানতী টাকা প্রত্যর্পনে কোন 
অসুবিধা হয় নাই। | 

অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তালিকাভূক্ত ব্যঙ্ক- 
সমূহের বিল ক্রয়ের মোট পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ 
বিল ক্রয়ের পরিমাণ গত ২৯শে ডিসেম্বর যে স্থলে ৪ কোটি ৬৮ লক্ষ 
টাকা ছিল সে স্থলে গত ২৮শে জুন উহার পরিমাণ ৫ কোটি টাকা 





ব্যাং কণো বেশ দি: ii 


কুমিনন|ব্যান্ধিং কগেৱেশন লিঃ 
হেড অফিস- কুমিল্লা! (বেঙ্গল) স্থাপিভ--১৯১৪ সাল 


কলিকাতা, দিল্লী ও কানপুরস্থ তিনটা 
I 


লো যর বা নত 


' মোট তহবিল--১৬,২৩,০* টাকারও অধিক। 
৩০,০*,*০* টাকা 

১৭১৫*১*** টাকার অধিক 

৮7৮০১০৯০ % 


লণ্ডন এজেণ্টস্‌ 2 ওয়ে£মিনগার ব্যাঙ্ক লিঃ 


ইত্যাদি) এবং ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয় । 


ফলে তালিকাভূক্ত ব্যান্কসমূহের আমানতের, 





| 
| 
" শীর্ষস্থানীয় বৃহত্তম বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক | 


সকল রকম এক্সচেঞ্জ (ফারলিং ও ডলার | 


দাড়ায়। মোটের উপর তালিকাভুক্ত ব্যাক্ষমমূহের সহজে নগদে 
' পরিবর্তনযোগ্য সম্পত্তির পরিমাণ সমূহ বৃদ্ধি পায়। এইরূপ অবস্থায় 
তালিকাভুক্ত ব্যান্কসমূহের নীতি এই যে উহারা একমাত্র উপযুক্ত 
জামিনে সাময়িক প্রয়োজনে অর্থ দাদন করিয়া থাকে | বর্তমানে 
গুদামজাত বিক্রয়যোগ্য পণ্য এবং শিল্প দ্রব্যের জামিনে অর্থ দাঁদনের 
নীতি জনপ্রিয় করিয়া তোলা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।: সুপ্রতিষ্ঠ 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে বর্তমান যুদ্ধ 
স্বল্প মেয়াদে অর্থ দাদনের যে সুযোগ সুবিধার স্থষ্টি করিয়াছে তাহা” 
বিশেষ আকর্ষণযোগ্য । বর্তমানে গৃহাদি নির্মাণ কার্ষ্যে মূলধন: 
সরবরাহের পরিমাণ হাঁস করা উচিত। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের দাদন নীতি 
নিয়ন্ত্রণ করিবার পক্ষে সংক্ষেপে এই সকল বিষয় বিশেষ 
প্ৰণিধানযোগ্য । 


পাটের স্ব্বশেষ পূর্বাভাস 

১৯৪০ সালে বিভিন্ন জিলায় পাটের উত্পাদন সম্পর্কে আগামী ১৭ই, 
১৮ই, ১৯শে ও ২০শে সেপ্টেম্বর অপবাহৃ ৪টার সময় ও ২১শে সেপ্টেম্বর 
১২টার সময় কলিকাতা রাইটার্স বিষ্ডিংসএ শেষ পূর্বাভাস প্রকাশিত হইবে। 
২৭শে সেপ্টেম্বর বেলা ১২টার সময় উক্তস্থানে বাঙ্গল!, বিহার, উডিষ্মা, ও 
আসামের মোট পাট ফসলের সর্বশেষ পূর্বাভাস প্রকাশিত হইবে। 

' সরকারী রেলওয়ে সমুহের আয় 

১লা এপ্রিল হইতে ১০ আগষ্ট পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়ে সমূহের আয় 
৩৭ কোটী’ ৯২ লক্ষ টাকা দঁড়াইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়! গত বৎসরের 
এই সময়ের তুলনায় উহা ৩ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৮-৩৯ সালের এই 
সময়ের তুলনায় উহা ৩ কোটী ৫৭ লক্ষ টাকা অধিক |. 

নি? 


হেড অফিস ও মিলস. ; } 
চাঁদপুর (এ, বি, আর ) 






| পৃষ্ঠপোষক__দেশবরেন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ || 
চাঁদপুর সহরে ষ্টীমার ও রেলওয়ের সঙ্গমন্থলে ৩০০শত তাঁত 


,. ও আবশ্যকীয় সূতা কাটার মেসিনারী এবসাইয়া, কাজ 


| , যাইবে। 

| | 
বিন পারিপ্রমিকে কাজ করিবেন।. 

শেয়ার বিক্রয়ের 'জন্য এজেন্ট তি 


| 
98555818548 | 


সত ৩. ৯ 





বৃহৎ শিল্লোন্নতির প্রয়োজনীয়তা 

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্‌ কমাসেরর সভাপতি মিঃ এন এল পুরী উক্ত 
চেম্বারের এক সভায় বৃহৎ শিল্পসমূহ্রে-উন্নতি ও ভারতীয় অর্থনীতির সমন্বয় 
সাধন সম্পর্কে বলেন যে,- বর্তমান যুদ্ধে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে যে 
ভারতের অর্থনীতি ক্ষেত্রে এবং দেশরক্ষার ব্যাপারে কতিপয় অঙ্থূপপত্তি 
রহিয়াছে এবং উহা পূরণের পক্ষে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠার গ্রয়োজন রহিয়াছে 
যাহা জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে সহায়তা করিতে পারে। এতৎসম্পর্কে 
মিঃ পুরী অস্তরসন্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা, বিনানপোত নিৰ্ম্মাণ, রসায়ন শিল্প এবং 
রঞ্জন দ্রব্যাদি প্রস্তুত সম্পর্কে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন সম্প্রতি বিমান- 
পোত নিৰ্ম্মাণ এবং জাহাজ নির্মাণের জন্য কারখানা স্থাপনের প্রচেষ্টা 
চলিতেছে তাহা উৎসাহুব্যঞ্তক। পরিশেষে মিঃ পুরী বলেন যে বর্তমান 
অনিশ্চিত অবস্থায় নৃতন শিল্প প্রচেষ্টার মূলধন পাওযা কঠিন বলিযা বিবেচিত 
হইতেছে জন্য অধুনা যে সকল নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে এবং 
যে সকল শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে গবর্ণযেণ্টের পক্ষে তাহাদিগকে এরূপ 
সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেওযা কর্তব্য যে যুদ্ধবিরতির পরও উহাদের 
স্বার্থহানির কারণ ঘটিবে না। বর্তমানে ভারতীষ্‌ শিল্পোরতির পক্ষে গবর্ণ- 
মেপ্টেয় এইরূপ সহাম্মভূতি সম্পন্ন মনোভাব প্রকাশের , সময উপস্থিত 
হৃইয়াছে। যুদ্ধবিরতির পর বিদেশের প্রবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয শিল্প 
্রতিষ্ঠানগুলির কোন বিল্প ঘটিবে না গবর্ণমেন্টেকে ইহা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা 
কর! বর্তমানে কর্তব্য রলিয়া মিঃ পুরী যনে করেন। . 

ভারতগবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের স্থলপথে ও জলপথে মাল চলাচল সম্পর্কে 
যুদ্ধজনিত বাধ্যতামূলক বীমা প্রবর্তনের, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই পরিকল্লাস্্- 
সারে গবর্ণমেন্ট বীমা কোম্পানীর কাজ করিবেন, এবং কোন জিলা-সফ্য : 
বা প্রেসিডেম্সী সহরে' যে সকল বিক্রেতা! ২০ হাজার টাকা বা ততৌধিক টাকা 
মুল্যের মাল রাখিবে তাহাদের পক্ষে এইরূপ যুদ্ধজনিত বীমা করা বাধ্যতামূলক 
; বলিয়া, গণ্য হইবে।' প্রিমিয়ামের হার প্রতিমাসে শতকরা ৬ পাই নির্ধারিত 


'হুইয়াছে। প্রথমে যে হার নির্ধারণের প্রস্তাব করা হইয়াছিল উহা তাহার" 


এক চতুর্থাংশ । প্রিমিয়ামের এই হার, তিন মাস কাল বলবৎ থাকিবে ৷, 
‘ তৎপর ভবিষ্যত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবেচনার পর উহার সমন্বর সাধন করা 
'হইবে। এই পরিকল্পনা অবিলম্বে বলবৎ করা হইবে নাঃ কারণ এই পরি- 
কল্পনা কাঁধ্যকরী কর! সম্পর্কে বিভিন্ন বীমা কোম্পানী যাহাতে কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 
' মেন্টের এজেণ্ট হিসাবে কাজ করিতে পারে তাহার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা 
'হইতেছে। জমির শঙ্ত, চাভাগাছ, বৃক্ষ, গবাদি পণ্ড, কয়লা, লৌহ, 
্যাঙ্গানীজ লৌহ বা ইস্পাতের টুকরা, স্বর্ণ, রৌপ্য, অন্তান্ত মূল্যবান ধাতু, 
' তৈল, ওয়াটার কালারের ছবি, পোষ্ট্যাল ষ্ট্যাম্প এবং একশত বৎসরের অনধিক 
পুরাতন কারুশিল্পে খচিত দ্রব্যাদি এই পরিকল্পন! হইতে বাদ যাইবে । I 


পুলিস বাহিনীতে বাঙ্গালী নিয়োগের প্রস্তাব 


সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাষ্্র সচিব একটা প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে , 


ঘোষনা করেন যে গভর্ণমেন্ট অবিলম্বে প্রাদেশিক পুলিস বাহিনীতে দেড় 
'হাজার লোক নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন UU 
বাঙ্গালীর ভিতর.হইতে নিযুক্ত হইবে। 

_. ইংলপ্ডে খাদ্যদ্রব্য আনিকার ররিনা: 


সম্প্রতি বোর্ড অব ্েডের প্রকাশিত সংখ্যা বিবরণী হইতে জানা যায় 


‘যে গত জুলাই মাসে যে ৭ মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে মোট ৬৯ কোটা, 
৮৫ লক্ষ পাউও মূল্যের, বিভিন্ন জিনিষ ইংলণ্ডে আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে 
২৬ কোটা ৮০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের খান দ্রব্য আমদানী হইয়াছে। 


শর্করা তদন্ত সাবকমিটি 
সম্প্রতি বাঙ্গলা গবর্ণষেন্ট এক সরকারী ইন্তাহারে শিল্প তদস্ত কমিটি 
কর্তৃক গঠিত শর্করা তদস্ত সাবকমিটির গঠন অনুমোদন করিয়াছেন। এই সাক 
কমিটি বাঙ্গল দেশে ইক্ষুর উৎপাদন ও উহা সরবরাহ ও চিনি প্রস্তুত সম্পর্কে 
বিভিন্ন অবস্থার অনুসন্ধান লইবেন। ভাঃ পি, এন, ঘোষ, (চেয়ারম্যান). 
বাঙ্গলা স্রকারের্‌ শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস, সি, মিত্র, বেঙ্গল চেম্বার, 
অব, কমার্শের মিঃ কে, ডব্লিউ মিলিং, বেঙ্গল ন্তাশনাঁল চেম্বার অব্‌ কমার্শের: 
ডাঃ এন, এন, লাহা, মুস্্ীম চেম্বার অব.কমার্শের মিঃ এম, এ, ইন্পাহানী,, 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্‌ কমার্শের মিঃ এ, এল, ওঝা, রায়নগর সুগার মিলস্এর. 
ডাঃ ম্যাক্সওয়েল, সেতাবগঞ্জ সুগার মিলস্এর মিঃ কে, এন, সেন, কৃষি, 
বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এম, কারবেরী, মৌলবী হাঁফিজউদ্দিন চৌধুবী এম, 
এল, এ, রায় সাহেব কীরিট ভূষণ দাস এম, এল, এ, ও মিঃ হামিদুল হক্‌ . 
চোধুরী এম, এল পিকে লইয়া উক্ত সাবকমিটি গঠিত হইয়াছে। ছয় মাসের 
মধ্যে এই কমিটিকে উহার রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্ত নির্দেশ দেওয়া! 
হইয়াছে। 
ভারতে অস্ত্র সন্ত্র নির্মাণ প্রসারের চেষ্ঠা 

ভারতে অস্ত্র সন্ত্র এবং অন্যান্য সামরিক দ্রব্যাদি নিৰ্ম্মাণ ব্যবস্থার প্রসার 
সম্পর্কে অন্থসন্ধান করিবার জন্য স্যার আলেকজেণ্ডাব রজাস কে চেয়ারম্যান 
করিয়া একটা প্রতিনিধি প্রেরণ করা হইবে বলিষা সম্প্রতি ঘোষিত হইয়াছে । 

আগামী আদম সুমারী 


আগামী জানুয়ারী মাস হইতে প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সমূহের সহযোগিতায়, 
১৯৪১ সালের আদম স্থমারীর প্রাথমিক কাধ্য আবন্ত হইবে বলিয়া 


জনা যায়। 
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কারখানার প্রস্থত একমাত্র পিমি স্বর্ণের নানাপ্রফার আধুনিক ডিতাইনের 
বিক্রধবার্থ মনতে থাকে ও অর্ডার গিলে ২৪ স্টার মধ্যে উতয়ারী ফরিত্া 
সজুন্টী পুশ্বাপেক্ষা তমা হইন্যাছে। 


ট প লিখলে আমাদের ডিজাইন লমদিত বি 
| ক্যাটালগ বিনামুল্যে পাঠান হয়। ই ছিল রা 


পরীক্ষা প্রার্থমীয়। 


রবিবার রোফাম বন্ধ খে । 
রেশন আট: 


১২৫২৬ 





দু 


২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮] 
| .জাপ-ভারত, বাণিজ্য চুক্তি 


বর্তমানে ইহা -ুম্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে আগামী নভেম্বর মাসের * 
যাঝামঝির পূর্বে দিল্লীতে জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির পুনরালোচনা আরম্ভ: 


হইবে না। .আুদূর-প্রাচ্যের পরিস্থিতি ছাড়াও এরূপ জানা যায় যে "এষ্পায়ার 
ইকনমিক রিসোসেপ, কনফারেন্স এর জন্য বাণিজ্য বিভাগের উচ্চপদস্থ 
বর্্মচারিগণ ব্যস্ত থাক্রেন?।,. আগামী ২৫শে অক্টোবর উক্ত সম্মিলনের 
অধিবেশন আরম্ভ হইবে, 'তৎপার ৫ নবেম্বর হইতে সিংহল-ভারত'বাণিজ্য 
সম্পর্কে. আলোচনা আরম্ভ হইবে । আরও প্রকাশ মিঃ ওয়াকামৎসুকে এবং 
অন্তান্ত জাপানী প্রতিনিধিগণকে. স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য অহ্বান.করা। 
হইয়াছে। মি: ওয়াকামৎস্থর ভারতে প্রত্যাবর্তন বা তাহার স্থলে অন্য কেহ 
নিধুক্ত লা হওয়া পর্যযস্ত জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা সম্ভব নহে। 
জুলাই মাসে শুদ্ধ বাবকেন্দ্ীয় সরকারের আয় : 

বিগত,জুলাই মাসে লবণশুষ্ক বাদে. সামুদ্রিক ও স্থল শুন্ধ বাবত ভারত 
সরকারের মোট ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে । জুন মাসে ৩ কোটা 
৩৬ লক্ষ এবং ১৯৩৯ সালের জুলাই মাসে এই বাৰত ৪ কোটা ১০ লক্ষ 
টাকা আয় হুইয়াছিল। আলোচ্য মাসে পেট্রল, কেরোসিন, চিনি এবং 
দিয়াশলাই প্রস্ৃতির উপর উত্পাদন শুল্ক বাবত ৫৮ লক্ষ টাকা আয় 
হইয়াছে। জুন মাসে ৬৪ লক্ষ .এবং গত বৎসর জুলাই মাসে এই খাতে 
আয়ের পরিমাণ ঈাড়াইয়াছিল ৪২ লক্ষ, টাকা। 

রোম্বাইয়ে কুটীর শিল্পের পণ্য বিক্রয়ার্থবিপণি স্থাপন 

পাইকারী ক্রেতা এবং পল্লী/অঞ্চলে যে সমস্ত ব্যক্তি কুটার শিল্পে নিযুক্ত 
আছে তাহাদের মধ্যে সংযোগ "সাধনের নিমিত্ত বোম্বাই টি 
সহরে একটা বিক্রয় ডিপো খুলিয়াছেন। ' 

‘বি, বি, এণ্ড সি, আই: রেলওয়ের আধিক. অবস্থা 

১৯৪9 সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে বোম্বে 'বরদা এণ্ড 
" সেপ্টাাল ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ১ মোটএআয়, চল্তি ব্যয় এবং নীট লাভের 
পরিমাণ ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনায় যথাক্রমে ৩৬ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা , 
বৃদ্ধি ৯ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা হাস এবং ৪৬ লক্ষ ২২ হাজার টাকা, 
দ্ধি পাইয়াছে 
| আয়কর-আপীল ট্রাইবুনেল 


"১৯৩% সরান সুংশোধিত আয়কর .আইলামুসারে ভারতমরকার নিয় 
লিখিত ব্যজিগণকে আয়কর, আপীল ট্রাইবুনেলের আইনজ্ঞ সন্ত: নিযুক্ত 
করার পিদ্ান্ত করিয়াছেন সিং মহম্মদ মনির (পাঞ্জাবের; এডভোকেট 
জেনারেলের স্হকারী ) প্রেয়িডেন্ট, রায়বাহাদুর রামপ্রসাদ বৰ্মা, 
এডভোকেট, লক্ষ, এবং য় £ আর, সত্যমুত্তি আয়ার, সিডি হাইকোটর 
_ অস্থায়ী রেজি্ার।. . ঢা 

 ভারতসরকারের ক্রয় বিভাগ সম্পর্কে মিথ্যা গুজব 
সম্প্রতি কোন কোন স্থানে এইরূপ বিনা গুবব দত হই্জাছে যে 


ব্যবসায়ী এবং কণ্ট্াক্টারগণকে ভারতসরকারের ক্রয় বিভাগ -কর্তৃক | 


পণ্যাদি জয় করার পর মুল্য পাইতে অযথা! বিলম্ব ঘটিতেছে। , কোন. 
কোন স্থানে ইহাও নাকি আলোচনা হইতেছে যে যুদ্ধ সমাপ্তির পর 
তারতসরকার মূল্য প্রত্যর্পণ করিবেন। আসল ব্যাপার এই যে সরকারী 
ক্রয় বিভাগ বহু ক্ষেত্রে" অতিরিক্ত মুল্য দিতে রাজী না হুইয়া অপেক্ষাকৃত 
কম "মুল্যে কণ্ট্যাক্ট করিতেছেন। ইহাতে কোন কোন অসস্তষ্ট ব্যবসায়ী 
এইরূপ মিথ্যা গুজব সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে। 


বিহার মহাজনী আইন 
' পাটনা হাই কোর্ট সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিহার মহাজ্নী আইন ! 
প্রমিসরী নোট সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে। | 
জুলাই মাসে স্টালিং ক্রয় 
' বিগত জুলাই মাসে রিজাভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক মোট ৩৮ লক্ষ ৪ হাজার পাঁউণ্ডের 
রিং ক্রয় করা হইয়াছে জুন মাসে ইহার পরিমাণ ছিল ৫৭ লক্ষ ৬৫ হাজার [ 
পাউণ্ড পক্ষান্তরে ১৯৩৯ সালের জুলাই' মাসে মোটেই ষ্টরাপিং ক্রয় করা 
হয় নাই। 
২ 


৪৯৫ 
ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব ব্যাঙ্কাস” 

: ১৯৩৯ সালে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব. ব্যাঙ্কসের সব দিক দিয়াই বিশেষ 
উন্নতি হইয়াছে। সম্প্রতি বোহ্বাইয়ে এই প্রতিষ্ঠানের ত্রয়োদশ বাধিক 
অধিবেশন হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর স্তর জেমস টেলর সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। আলোচ্য বর্ষে ইনস্টিটিউটের সদন্ত সংখ্যার সন্তোষ 
জনক বৃদ্ধি হইয়াছে.। উক্ত বৎসরের শেষে মোট সদস্ত সংখ্যা ছিল ৪০৬৩ 
১৯৩৮ সালের শেষে এই প্রতিষ্ঠানের সদন্ত সংখ্যা ছিল ৩৫৬১1 আলোচ্য বৎসর 
৬৭৯ জন নৃতন সদস্ত ইনষ্টিটিউটের অস্তভু ক্র হুইয়াছেন। এবখসরে ইনৃষ্টিটিউটের' 
এসোসিয়েট পরীক্ষার জন্ত ১৪৫৫ জন প্রার্থী হইয়াছিলেন। 

১৯৩৯-সালের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় ৩৫টা প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছে। এ 
he উল্লেখযোগ্য যে কোন বসরেই এত অধিকসংখ্যক প্রবন্ধ পাওয়া যায় 

| 

বোম্বাইয়ে প্রধান আফিস ব্যতীত কলিকাতা এবং মাদ্রাত্রে স্থানীয় শাখা 
এবং দিল্লী, লাহোর, আমেদাবাদ, করাচী এবং পুণাতে ইনৃষ্টিটিউটের শাখা” 
আফিস বর্তমান আছে। . " 
পৃথিবীর তুল! উৎপাদনের পরিমাণ 

পৃথিবীর তুলা উৎপাদানের পরিমাণ সম্পর্কে সর্বশেষ সংখ্যা বিবরণ দৃষ্টে 
জানা যায় যে পূর্ব পূর্ব বৎসর সমূহের তুলনায় তুলার উৎপাদন পরিমাণ ১৯২৯-৩০ 
সালের পর হইতে বিশেষ দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতেছে নিয় ১৯১৫-১৬ সাল 
হইতে হইতে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর মোট উৎপন্ন তুলার পরিমাণ 
সম্পর্কে হাজার বেল হিসাবে একটা বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইল । 

১৯১৫-১৬ ১৮,৪১০, ১৯১৬-১৭ ১৮,৯১৮, ১৯১৭-১৮ ১৮২০৫) ১৯১৮-১৯ 
১৮৫৭৮, ১৯১৯-২০ ২০২২০, ১৪২০-২১ ১৯৬৬৫) ১৯২১-২২, ১৫৩৩৪, ১৯২২-২৩ 
১৭,৯৫৯ ১৪২৩-২৪ ১৮,৯৬৯, ১৪২৪-২৫ ২৩৮২৫, ১৯২৫-২৬ ২৬,৬৫৯, ১৯২৬- 
২৭ ২৮,০৪১ ১৯২৭-২৮ ২৩৫৪০৪, ১৯২৮২২৯ ২৫৮০৯, ১৪২৪-৩০ ২৬৯৪৩০, 
১৯৩০-৩১ ২৫ ৪৮০, ১৯৩১-৩২ ২৬৭৯৬, ১৯৩২-৩৩ ২৩৯২৬, ১৯৩৩-৩৪ ২৬৫০৭ 
১৯৩৪-৩৫ ২৩০৭৪, ১৯৩৫-৩৬ ২৭৪০৮, ১৯৩৬-৩৭ ৩০৪৬২, ১৯৩৭-৩৮ ৩৭৪৩৪ । 

ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য 

গত জুলাই মাসে ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ৮ কোটি ৭০ 
লক্ষ পাউণ্ড দীড়ায়। গত জুন মাস অপেক্ষা উহার পরিমাণ ৩৭ লক্ষ ৭১ 
হাঁজার পাউও কম এবং গত ১৯৩৯ সালের জুলাই মাস অপেক্ষা ৮৭ লক্ষ 
৫৬ হাজার পাউও অধিক। | 





রিজার্ভ 

চলতি হিসাব খোলা হয় দৈনিক ৩০০২ হইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাশ্মাষিক সুদ 
ন্ট এ 
] আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। 
| হার আবেদন করিলে জানা যায় । 8 
] সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোল! হয় ও শতকরা বাধিক ১০ টাকা 
| হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বার! টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব 
হইতে সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধা সরতে টাকা স্থানান্তর করার 
সুবিধা আছে। নিষমাবলী চাহিলেই পাওয়া যাষ। 

সন্তোষজনক জামীন রাখিয়া সুবিধাজনক অর্ভে ধার, ক্যাশ, 
ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাক! পাইবার ব্যবস্থা আছে। সত্তাদি 
অনুসন্ধানে জান! যায়। পিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে 
গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও লত্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হুয়। 
কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার.ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি সুবিধাজনক সর্তেঁ 
ক্রয় বিক্রয় করা হয | বাক্স, মালের গাঠরি প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত 
| কাথা হয়। সত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। 

ব্যান্ক,সংক্রাস্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়। 

|| ১৫ই আগষ্ট তারিখে এই ব্যাঙ্কের নারায়ণগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে। 
. টেলিফোন কলি £ ৪৮৬৯ ডি, এফ, স্যাণ্ডান জেনারেল ম্যানেজার 


৪৯৬ 





দু Ki 
ও বর্তমান বদরের গ্রথ্ম দুই মালে আড়াই কোটি গ.ভারতীয বত রপ্তানী 
হইয়াছে । এই হারে রপ্ডানীর পরিমাণ বজায় থাকিলে , ১৯৩৯-৪০ সাল 
অপেক্ষা ৪ কোটি গজ অধিক বস্তু রপ্তানীর, সম্ভাবনা রহিয়াছে। অপর পক্ষে 
সুতা রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে ৩ কোটি ১০ 
টিউও তা রপ্তানী হয় ; ১৯৩৮-৩৯ সালে উহার পরিমাণ দীড়ায় ২ দি 
৬০ লক্ষ পাউণ্ড! .১৯৩৯-৪০ সালে ২ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড স্বতা রপ্তানী 
“হ্য় আলোচ্য ছুই মাসে উহার পরিমাণ ৬* লক্ষ পাউণ্ড দীড়াইয়াছে। 

. বীমা আইনের সংশোধন 

৷ বেঙ্গল স্তাশনাল চেম্বার অব কমাস্এর কাধ্যকরী সমিতি ভারত 
গৃর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের নিকট এক পত্রে বীমা বিভাগের কাৰ্য্য 
পরিচালনার ব্যয় সঞ্কুলানের জন্য বীমা কোম্পানীসমুহের উপর অতিরিক্ত 
কর ধার্যের যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। কমিটার মতে বীমা কোম্পানীসযূছ এজেপ্টের লাইসেন্স, 
বীমাকারীর রেজিষ্রেসন সার্টিফিকেট, পলিসি ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি বাবদ বহু অর্থ 
রাজস্ব হিসাবে আদায় করে। এমতাবস্থায় বীমা আইনের কাধ্য পরিচালন। 
ব্যষ সাধারণ রাজস্ব হইতে মঞ্জুর করা উচিত। 


ইণার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি 
গত ১লা এপ্রিল হইতে গত ১০ আগষ্ট পর্য্যন্ত ইষ্টাৰ্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের 
আয়ের হিসাবে দৃষ্টে জানা যায় এবার, পূর্ব বৎসরের এ সময়ের তুলনায়: 


আয়ের পরিমাণ ২৩ লক্ষ টাকা পরিমাণে অর্থাৎ শতকরা ১২৬১ ভাগ, 


পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


8.4 


মূলে আছে ইলেক্টি সিটি 


বর্তমান যুগের সঙ্গে ইলেক্টি,সিটির সম্বন্ধ অচ্ছেষ্ঠ 
গরম যেখানে বেশী, ইলেক্টি,সিটি আনে ঠাণ্ডা বাতাস, 
আবার যখন ঠাণ্ডা বেশী, আনে উষ্ণতা ও আরাম । 
বিষাদ দূর ক'রে ইলেক্টিসিটি আনে প্রফুল্লতা ৷ অন্ধ- 
কার রান্তাকে এ আলোকিত ক'রেছে, নৈশ ভ্রমণ এখন 
নিরাপদ । আমাদের খবরের.কাগজ, আমাদের বেতার, 
আমাদের সিনেমা-প্রত্যেকটির মূলেআছে ইলেক্টি,সিটি, 
জগতে এমন জিনিষ খুব কমই আছে যা তৈরী করতে 
ইলেক্টি,সিটির কোন সাহাষ্যই নেওয়া হয়নি। 








কলিকাতা ইলেক্টি,ক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক বিজ্ঞাপিত 





আথক জগৎ 


" [খ্রা.সেপ্টম্বর, ১৯৪০ 


- গত ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে ৩ কোটী 

2৪ লক্ষ.৪১ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল ও তাহার ফলে ৯৯ 
৬৩ হাজার টন গম “উৎপন্ন হইয়াছিল বলিয়া শ্রকাশ। “সম্প্রতি ১৯৩৯-৪০ 
সালের গম ফসল সম্পর্কে, যে সর্বশেষ সরকারী বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতে আলোচ্যবর্ষে ভারতে মোট ৩ কোটী ৪০ লক্ষ ৩ হাজার একর 
জমিতে গমের চাষ ও তাহার ফলে ১ কোটা ৭ লক্ষ টনের উপর গম উৎপন্ন 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। -নিক্পে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য 
হিসাবে ১৯৩৯-৪০ লালের গম ফসল সম্পর্কিত বিবরণ দেওয়! হইল :৮- 
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PRENSA 
৩,৪০,০৩,০০০ একর 


ভারতে তুলার চাষ 


১,০৭,৮৪,০০০ টন 


ঢুর্চলতি ১৯৪০ সালে ভারতে তুলার চাষ সম্পর্কে যে সরকারী প্রথম 


পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে 'তাহাতে এবার ভারতে মোট ১ কোটী 
৩৪ লক্ষ ৫৪ হাজার একর অমিতে বিভিন্ন শ্রেণীর তুলার চাষ হইয়াছে 
বলিয়া অনুমিত, হঁইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর তুলা হিসাবে চাষের জমির 
বরাদ্দকৃত পরিয়াগ এইরূপ £-বেঙ্গল ২৫ লক্ষ ২ ছাঁজার একর ; 
আমেরিকান ২২ লক্ষ ৭ হাজার একর, ওমরা ৫২ লক্ষ ৪০ হাজার একর, 
অন্ান্ত শ্রেণীর তুলা ৩৪ লক্ষ ৮৭ হাজ্জার একর | গত বৎসরের তুলনায় 


' এবার তুলার চাষ শতকরা ২ ভাগ কম, হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হুইয়াছে। 


কলিকাতায় “মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক” ূ 
কলিকাতা কর্পোরেশন একটা নিজস্ব মিউনিসিপাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার বিষয় 
বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সম্পর্কে কর্পোরেশনের 
মেয়র প্রফেসার কে, টি, শাকে একটী পরিকল্পনা প্রস্তুত, করিবার অনুরোধ 
জ্ঞাপন করেন। তদন্থুসারে প্রফেসার শা সম্প্রতি একটা খসড়া কর্পোরেশনে 
পেশ করিয়াছেন এবং তাহার কলিকাতায় উপস্থিতির সুযোগে কর্পোরেশনের 
বিভাগীয় কর্শকর্তীদের সঙ্গেও এই সম্পর্কে তাহার আলাপ আলোচনা হুইয়াছে। 
বিভিন্ন ব্যাঙ্কের মারফত কর্পোরেশন প্রতি বৎসর দুই কোটী টাকারও 
অধিক লেন দেন করিয়া থাকেন তো যাজক বা যা নহা 
প্রতিবৎসর বহু টাকা দিতে হয়। 
ভারতীয় মেয়েদের ভোটাধিকার ' 
প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ফলে বুটীশ ভারতে অন্যুন ৬৩ লক্ষ 
জ্রীলোককে ভোটাধিকার দেওয়া হইয়াছে । তন্মধ্যে ২০ লক্ষ সম্পত্তির 
অধিকারিণী হিসাবে, ৪০ লক্ষ স্ত্রী হিসাবে. এবং ৩ লক্ষ স্ত্রীলোক শিক্ষার 
দাবীতে ভোটাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
































২রা সেপ্টেম্বর, 5৯৪০: 


আপনার জন্মভূমির শক্তিসামর্থ্যের উপরেই 
'আঁপনার নিরাপদ ভবিষ্যৎ 
নির্ভর. করিতেছে 





ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট --১*২ টাকা, 
৫৯৯. টাকা, ১০৯২ এৰং ৪০০৯ টাকা মূল্যে 
এই বণ যিক্রীত হইতেছে। দশ বৎসর পরে 
প্রতি ১৯২ টাকার জন্য ১৩০/০ হিনাবে - 

পারশোধ্য--শতকরা ৩।০ ভাগ যৌগিক ভু 

দেওয়া হইবে--ইমকাম ট্যাক্স শৃদ্বর্জিত । 

একদ্নে সর্ধাধক ৫০০০২ টাকা মৃল্যের বও ' 

ক্রয় কাঁপতে পাতিরষেন.। িনকটতম রিনি 

| সে, আবেদন করুল। . চিত 
ছয় বৎসরের ডিফেস্সা ব--১*০২ টান 

'এবং ইহার যে কোন গুপিতক' সংখ্যায় |. 
গবক্রশিত, হয়৷ ১৯৪৬ সালের লা আগষ্ট - | ' 

ভাবিখে ১৯১৯২ টাকা হারে পাঁরশোর্য ।.]- 

শতকরা ৩৯ ছায়ে হু ছয় নাস অন্তর উঠান 

যাইবে) থে কোন ধ্যাক্ত বত টাকার ইচ্ছা এই 


] হগুক্রয় করিতে পারিবেন, . রিভার্ত বাযাঞ্চ |. 
দেশের তথা আপনার আত্মরক্ষার জন্যই ভারতে প্রচুর, | অফ, ইণ্ডিয়া, হারাল ব্যাঙ্ক অফ ইপ্ডিরা 


সুশিক্ষিত লোক, ট্যাঙ্ক, বিমান এবং মেশিনগানের আর কারী ট্রেগারী গুদে আবেদ ক |: 

প্রয়োজন আছে। ডিফেন্স বড ক্রয় করিয়া আপনি এই '. ভা দা 

প্রয়োজন মিটাইবার সহায়ত করিয়া দেশের তথা . , | বৎসর পরে নাঃ লো পাঁরশোধয--এক 

আপনার নিজের নিরাপত্তা অর্জ্জন করিতে পারিবেন ।'' : (| বসব অন্তে তিন বাসের সোটশে পরিশোধ 

: [ইতে প্রমাণিত প্রয়োজনের 

- এবং উহার সহিত আপনি এক নিরাপদ ও লাভবান পথে ও বে, যুলো 

‘টাক! খাটাইবার সুযোগ ‘লাভ করিবেন।' গবর্ণমেণ্ট মোৰ, বাই পরে নিজ যারে 
এবং দেশের যাবতীয় বিত্ত সম্পত্তির দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত 
2598 ক সম্ভব নহে। 


অফ ইপ্ডিয়া, ইস্পারিয়াল ব্যান্ক অফ ইশওয়া 
হাওয়া বওঁ, ক্রয় করুনা 


এবং সয়কারণ ট্রেলারণীলমূহে আবেদন করুন| 
3. 1. 4 


: জীন্্মাণীর বিমান নিৰ্ম্মাণ শি. : দেউলিয়া! কোম্পানীর সংখ্য! 
বিমান নিৰ্ম্মাণের অন্ত জার্ম্মাণীতে ছোট বড় ২৯টা প্রতিষ্ঠান আছে এবং গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের কোন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে কি সংখ্যক 
ইহাদের পরিচালনাধীনে প্রায় ৫১টি কারখানা রহিয়াছে। এতদ্রিক্ত যৌথ কোম্পানী, কারবার বন্ধ করিয়াছিল নিয়ে তাহার বিবরণ দেওয়া 
বিমাঁপের এঞ্জিন নির্ম্মাণের জন্ত আরও ১৭টা কারখানা আছে। কণ্ট্টাকটার হুইল £-মাদ্রা্জ ১৬৭, বোস্বাই ৯৯, বাজলা ১১১ (ও সকল কোম্পানীর 
প্রতিষ্ঠান বাদে বিমান নিৰ্ম্মাণ শিল্প জার্ম্মাণীতে অন্যুন ১ লক্ষ ৭০ হাজার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৪ কোটা ৮১ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ও আদাযী 
স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে। তন্মধ্যে এক চতুর্থাংশ হইতে এক মূলধন ১ কোটী ৪৯ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ছিল ), যুক্তপ্রদেশ ৫, পাঞ্জাব ১৪৪, 
তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক । সপ্তাহে কাজের সময় গড়ে ৫২ ঘণ্টা--সময়ে সময়ে ইহা . বিহার 5৫, আসাম ১, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ্‌ ১, সিন্ধু ২৩, উড়িষ্যা ১, আজমীড় 
বন্ধিত করিয়া ৫৮ ঘণ্টা এমন কি ৬০ ঘণ্টাও কর! হুইয়া থাকে। কুশলী মাঁরওয়াড় >, :দিল্ী ১২, কুর্থ ৪, বরোদা.২, মহীশূর ২২ ত্রিবাস্কুর ২৭ ও 
শ্রমিকদের মন্ধুরীর হার প্রতি ঘণ্টায় মাথাপিছু প্রায় এক টাকা । ' কোচীন ১৭। 












8৯৮: 


শপ? 





বহু কাটছাটের পর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক ্ভায় সমপ্রতি. দোকান কর্মচারী 


বিল্টি গৃহীত হইয়াছে। ইহা এখন ব্যবস্থা পরিষদের বিবেচনার্থে উপস্থিত . 
করা হইবে । ব্যবস্থাপক সতাকর্তৃক গৃহীত হইবার পর বিলের প্রধান প্রধান 
বিধানগুলি নিয়্লিখিতরূপ দীড়াইয়াছে £-- 

প্রত্যেক দোকান প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ দেড় দিন' বন্ধ থাকিবে। রাত্রি 
৮ টায় দোকান, কাফে রেস্তোরা প্রভৃতি বন্ধ করিতে হইবে। দোকান, 
রেস্তোরা, হোটেল, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতির কর্ম্মচারীগণ সপ্তাহে দেডদিন 
ছুটী পাইবে । এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কোন .বর্্বচারীকে দৈনিক ১০ ঘণ্টার 
বেশী খাটান যাইবে লা। দোকানের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিকে সতের ঘণ্টা 
কাজের পর এক ঘণ্টা এবং পাঁচ ঘণ্টা কাজের পর আধ ঘণ্টা বিশ্রাম দিতে 
হইবে । সাধারণ ভোজনাগার বা আমোদ প্রযোদাগারের কাৰ্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি 
প্রতিদিন আট ঘণ্টা কাজের পর এক.ঘণ্টা-এবং-ছয় ঘণ্টা কাজের পর আধ 
ঘণ্টা ছুটী পাইবার অধিকারী হইবে। কম্মচারীগণকে প্রতিমাসের বেতন 
পরবর্তী মাসের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে দিতে হইবে। দোকান, ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান, কিংবা সাধারণের ভোজনালয় বা আমোদ প্রমোদগারের কার্যে 
নিযুক্ত ব্যক্তি বৎসরে পুরাঁবেতনে ১৪ দিন প্রিভিলেজ চুটী এবং অর্ধ বেতনে 
১০ দিন ক্যাঁজুকেল'ছুটা পাইবে। বিলটী আইনে পরিণত হওয়ার পর প্রথমে 
কলিকাতা ও কলিকাতা সহরতলী এবং হাওড়া মিউনিসিপালিটীর এলাকায়, 
প্রয়োগ করা হইবে । - 

HE ET EE TT EE 
গণকেও এই বিলের অত্তভূ্ত করার সুপারিশ করিয়াছিলেন। মস্বীমণ্ডল 
সিলে্টকমিটার নির্দেশ মানিয়া নিতে রাজী হুইয়াও ইউরোপীয় সদস্তদের 
চাপে পড়িয়া এই ধারা প্রত্যাহার করিতে সম্মতি দিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
মন্ত্রী মিঃ সুরাবন্দা আশ! দিয়াছেন প্রয়োজনীয় তথ্যতালিকা সংগ্রহের পর 
টার যা বা বাজাজ দি চে যচ না 
প্রণয়নের প্রচেষ্টা হইবে। . 


: ভারতে নুতন যৌথ কোম্পানী 


গত ১:৩৯:৪০ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীষ'রাজ্যে ১ হাজার" 


৫টি নুতন' যৌথ কোম্পানী রেজেক্্রীকৃত হইয়াছিল । কোন প্রদেশে “কতগুলি 
কোম্পানী রেজেক্রীকৃত হইয়াছিল এবং উহাদের অচ্ুমোদিত মূলধন কিরূপ 


ছিল নিম্নে তৎসম্পর্কিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল £ = ৪ 

প্রদেশ কোম্পানীর সংখ্যা অন্মমোদিত ধন, না 
মাদ্রাজ " ১৬৮ ৩১৪৯১৮৭১০০২ - 
বোম্বাই ১৫১ ৬,৪৯,৬৮,০০০২, 
বাঙলা ৩৫২ ১৭১২২,১৯,০০০২ 
যুক্তপ্রদেশ €৪ 2,৫২,৪০,০০০১, 
পাঞ্জাব ১২৬ ৩,৩১১৩৫ ১০০০২ 
বিহার ‘২২ ৫৭১৭০১০০০৯২ 
মধ্যপ্ৰদেশ ১১ ‘88,৩০, ০০০২. 
আসাম | ১৭ 106,000 
উঃ পঃ সীমান্ত. 8 ৬,৪০,০০০ 
সিন্ধু, | ৯ ৯১১৫,০০০২ 
উড়িষ্যা ৬ 8,90,000 
আজ মীড় ২ ১০১০০১০০০২২ 


৬৪১৩০১০০০১২ 


ধিক জগত 


[২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯. 


- রেলওয়ে. চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ 
5275 সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগ 
সম্পর্কে কতিপয় বৎসর পুর্বে, যে নীতি গৃহীত হইয়াছিল সম্প্রতি তাহার 
কাধ্যকরী ফলাফল সম্পর্কে সরকারীভাবে একটি খবর প্রকাশিত হইয়াছে। 
ও খবর দৃষ্টে জানা যায় ১৯২৫ সালে ভারতের সরকারী রেলপথসমূভের 





. উচ্চপদগুলিতে ভারতীয়ের সংখ্যা ছিল শতকরা ২৯.৪১ ভাগ ও কোম্পানী 


পরিচালিত রেলপথসমূহে তাহা ছিল শতকরা ১৭.৭৪. ভাগ, সেইস্থলে ১৯৩৯ 
সাল পর্যন্ত ভারতীয় অফিসারদের সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে শতকরা ৫৫ ভাগ 
ও ৪৫ ভাগ ঠীড়াইয়াছে।- সরকারী রেলপথ ও কোম্পানী পরিচালিত 
রেলপথসমূহের উচ্চপদসমূহে একত্র হিসাবে ১৯৩৯ লালে সম্প্রদায় গতভাবে 
চাকুরীর শতকরা ভাগ এইরূপ ছিল £ হিন্দু শতকরা ৫৩.৫ ভাগ, মুসলমান 
২৭.৯ ভাগ, শ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ১১.৪ ভাগ, ভারতীয় খ্ৰীষ্টান ২.৩ ভাগ ও 
পারসী ৪.৭ ডাগ। 


আলোচ্য বৎসরে প্রথম, শ্রেণীর কোম্পানী পরিচালিত রেলপথসমূহের 
উচ্চপদে যে নৃতন চাকুরীয়া নিয়োগ কর! হয় তাহাতে ভারতীয়ের সংখ্যা 
শতকরা ৮০'৬ ভাগ ও ইউরোপীয়দের সংখ্যা ১৯.৪ ভাগ দীড়াইয়াছিল। . 
ভারতীয়দিগকে যে শতকরা ৮০.৬ ভাগ চাকুরী দেওয়া হইয়াছিল তাহার মধ্যে 
হিন্দুসম্প্রদায়ের লোকেরা শতকরা ৫৫.২ ভাগ, মুসলমান ' সম্প্রদায়ের 
লোকেরা শতকরা ৩১ ভাগ, এ্যাংলো ইত্ডিয়ানরা শতকর! ১০.৪ ভাগ ও 
পারসী সম্প্রদায়ের লোকেরা ৩.৪ ভাগ চাকুরী পাইয়াছিলেন। গত ১৯৩৯ 
সালে সরকারী রেলপথসমূহে উচ্চপদে লোক নিয়োগের সময় মোট চাকুরীর 
শতকরা ৭৫ ভাগ তারতীয়দিগকে ও শতকরা ২৫ ভাগ ইউরোপীয়দিগকে 
প্রদান করা হইয়াছিল। ভাব্রতীয়দের মধ্যে হিন্দুরা মোট প্রদত্ত চাকুরীর 
শতকরা ৫০ ভাগ, মুসলমানেরা শতকরা ২১.৫ ভাগ, এযাংলো ইতিয়ানেরা। 
শতকরা ১৪.৩ 'ভাগ, ভারতীয় শ্রীষ্টানেরা শতকরা ৭.১ ভাগ ও পারসী 
সম্প্রদায়ের লোকেরা শতকরা ৭'১ ভাগ চাকুরী পাইয়াছিল। 

দুগ্ধ ও দুধধজাত শিল্প 

জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিবার পূর্বে ও দেশে ৬৫ লক্ষ গাভী হইতে 
১২০০ কোটি গ্যালন (১ গ্যালন প্রায় সাড়ে তিন সেরের'সমীন ) পরিমাণ 
 ছুধ পাওয়া যাইত। উহার মধ্যে শতকরা ৩৫ ভাগ দুধ দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর 
বান্ধ" সামগ্রী প্রস্তুত করা হইতু। . পোল্যাণ্ডে দুধ .হইতে পণীর তৈয়ারের 
৪০০টি কারখানা ছিল। . ও সব কারখানায় বৎসরে ৬৭ লক্ষ ২০ হাজার 
পাউণ্ড পরিমাণে প্রণীর প্রস্তুত হইত। 






ইরা সেপ্টেম্বর ১৯৪০ ] 


“ফিল্ডম্যান’ নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রধানা অল্পকালের ভিতর দেশে যে ৰ ্‌ ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ ূ | 
ৰ | 
ll 











সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে তাহ| উল্লেখযোগ্য । বীমা কোম্পানীর || 
এজেন্টদের ভিতর বীমা বিষয়ক জ্ঞান প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়া এতদিন এদেশে | হেড অফিস ₹-৮নৎ ক্যানিং স্্ীট, কলিকাতা 


কোন পত্র প্রকাশিত হয় নাই “ফিল্ডম্যান” আজ সে অভাব পূরণ করিয়াছে। | রি 
এই পত্রের উপাদেয় রচনা সম্ভারের ভিতর দিয়া আজ দেশের বীমা | ॥ প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
কোম্পানীর এজেন্টগণ বীমা জগতের জ্ঞাতব্য তথ্য ও খবরাঁখবরের সহিত | | 272 কটি 
পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাইতেছেন। ১৫নং ক্লাইভ স্ট্রীট কলিকাতাস্থ [] SUCHE কানা 

| 


বাধিক মুল্য সাড়ে চারি টাকা। আমরা এদেশে বীমা কোম্পানীর 
এজেপ্টদের ভিতর এই 'পত্রটার উত্তরোত্তর বহুল প্রচার কামনা করি। 
যুদ্ধভীতিতে রৌপ্যযুদ্র৷ সঞ্চয়ের পরিমাণ 
ভারতে প্রচলিত মুদ্রার অবস্থা সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সুংখ্যাবিবরণীতে 
এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, গত ২৬শে জুলাই পর্য্যন্ত ভারতের সঞ্চয়শীল 
সাবধান ব্যক্তিগণ কর্তৃক ৪০ কোটা রৌপ্যমুদ্রা প্রোথিত হইয়াছে । ইহার 
ফলে উক্ত অর্থের সুদ বাবদ বাধিক এক কোটী ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতির কারণ | 
হইতেছে বলিয়া অনুমিত হয় । 
(বঙ্গীয় মহাজনী আইন) 4 
শতকরা বাধিক ছয় টাকা পর্যন্ত হারে সুদ ভিক্রী হইতে পারিবে । 1, 
তবে আদালত এরূপ ক্ষেত্রে খাতককে এক বৎসর পর্য্যন্ত সময় ॥ 
দিতে পারিবেন। এরূপ ক্ষেত্রেও খাতক. যদি কিস্তির টাকার জন্য | _ ও বৰঞ্চ: 
ডিক্রীর পূর্ব্বে কিস্তির টাকা জমা দিয়া দেয় তাহা হইলে তাহার ||  খিদিরপুর, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট ও বর্ধমান। 
উপর কোন ডিক্রীজারী করা হইবে না। { < : 
EME ie COO হারার | ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্ধ্য সম্পন্ন করা হয় 
যদি নাঁলাম করিতে হয় তাহা হইলে আদালত সম্পত্তির বাজার 
মূল্য স্থির করিয়া সম্পত্তির যত অংশ নীলাম করিলে ডিক্রীর 
টাকা শোধ হইতে পারে ততটা সম্পত্তি নীলামের জন্য নির্দেশ |. 
দিবেন এবং আদালত কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যের কমে উক্ত সম্পত্তি | 
নীলাম হইবে না। তবে নীলাম সম্পত্তির জন্য যত টাকা ডাক & 
হইবে ডিক্রীর টাকার তুলনায় তাহা যদি কম হয় এবং মহাজন এ. 
যদি লিখিতভাবে এরূপ জানায় যে সে উপরোক্তরূপ কম টাকা 
লইয়াই তাহার দাবী পরিত্যাগ করিবে তাহা হইলে এঁ সম্পত্তি || 
নীলাম করিয়া মহাজনের প্রাপ্য টাকা শোধ করা যাইবে । 
৩৬নং ধারা বর্তমান আইনের ৩৬নং ধারায় যে সমস্ত খণ || 
সম্বন্ধে পূর্বেই মীমাংসা হইয়া গিয়াছে সেই সব খণ- সম্বন্ধে || 
পুনরালোচনা করিয়া নূতন নির্দেশ দেওয়ার বিধান দেওয়া হইয়াছে। = 
নি 5 জি 
: ৩৭নং ধারা এই ধারায় বলা হইয়াছে যে খণের জন্য কোন ই ২ ; | ৃ নি 
খাতককে গ্রেপ্তার অথবা আটক করা চলিবে না'। ' ফোন? ক্লাইভ ষ্টীট 
৩৮নৎ ধার।-(১) যে কোন খাতক 'আসল ও সুদ মিলিয়া : এ [কলিকাতা 
তাহার নিকট মহাজনের কত টাকা প্রাপ্য হইয়াছে তৎসম্বন্ধে 
নির্দেশ দিবার জন্য আদালতে নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত করিতে পারিবে । 
এজন্য খাতককে এক টাকা ফি দিতে হইবে এবং এই আবেদন 
পাইবার পর আদালত যথাযথভাবে তন্স্ত করিবেন। (২) এই 
আবেদন সম্বন্ধে তদন্তের পর আদালত মহাজনের নিকট খাতকের 
কত টাকা বকেয়া পড়িয়াছে এবং খাতককে বকেয়া ছাড়া আর 
কত টাকা দিতে হইবে তৎসম্বন্ধে রায় দিবেন। (৩) আদালতের | কাধ্য কর! হয়। | 
- এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে। | (ক্রমশঃ) | সর্বত্র শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক __ | 
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আফিস হইতে এই পত্রটী প্রতি শুক্রবার প্রকাশিত হইয়া থাকে। উহার 


টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (দুই লাইন) 'রাহ! ব্রাদার্ন 
টেলিগ্রাম--“টিপটো” ২ 
হজ 





কহ সাল) 
£ হেড অফিসঃ | | 
১২, ক্লাইভ ফ্রী, কলিকাতা ' 
| 

| 








বাবা ( গর ) 


_ সর্বত্র শেয়ার বিক্রয়ের জন্য-_ 
ওতভিঞ্্ই আন্বন্স্যন্ক | 











লেক মার্কেট কেলিঃ), বর্ধমান, আসানসোল 
সম্বলপুর, (উডিষ্যা) ' 

লভ্যাংশ :---১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে 

আয়কর বচ্জিত শতকরা 

বাধষিক ৫২ দেওরা হ্ইয়াছে। 







4 


৫৯০ 








ছোট নাগপুরে ফলের চাষ 

ছোট নাগপুরে ফলের চাষের উন্নতি সাধন সম্পর্কে সরকারী ক্ুষিবিভাগ 
একটি পঞ্চ বাধিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। রাচির সন্নিকটস্থ কাকে 
কৃষি ফার্ম উক্ত পরিকল্পনান্থসারে ফলের চাষ আরম্ভ হইবে । ছোট নাগ- 
পুরের পর্কতবহুল অসমতল ভূমি সত্বেও উক্ত পরিকল্পনা ফলপ্রন্থ হইবে বলিয়া 
০০০০৪ 

ৃ ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলণ্ডের নোট 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত বঙ্গদেশ তির অস্ত কোন: দেশ 
হইতে ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলণ্ডের নোট আমদানী নিষেধ করিয়া সম্প্রতি এক 
সরকারী নোটীশ জারী করা হইয়াছে। ফ্রান্স ও অন্তান্ত রাজ্যে ব্যাঙ্ক অব্‌ 
ইংলণ্ডের বহুপরিষাণ নোট প্রচলিত ছিল। বর্তমানে উক্ত দেশসমূহ শক্র- 
পক্ষের পদানত হওয়াতে উহ! তাহাদের হস্তগত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। 
এমতাবস্থায় শত্রপক্ষ যাহাতে উহার সুবিধা গ্রহণ করিতে না পারে তজ্ঞন্তই 
উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে। জাহাজের আরোহীদের যাহাতে 
অসুবিধা না হয় তজ্জন্য সাধারণভাবে তাহাদিগকে ১০ পাউণ্ডে নোট 
রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইবে ; তবে তাহাদিগকে সামুদ্রিক শুষ্ক আইন 
অনুসারে উছার বিবরণ দিতে হইবে । 

কাপড়ের কলে চাকুরীর সম্ভাবনা 
সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্ঠিয়াল মিউজিয়ামে সপ ॥ 


বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনিষ্টিটিউটের অধ্যক্ষ মি: বি, এল্‌, ভট্টাচার্য্য বেকার সমস্তা { 
সমাধানে যন্ত্র শিল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে বক্ততা দান প্রসঙ্গে বলেন যে, | 
বর্তমানে বাঙলা দেশের নিজস্ব কাপড়ের কলে যে কাপড় প্রস্তুত হয় তাহা 
ছাড়াও প্রতি বৎসর ১০ কোটী টাকা মূল্যের কাঁপডের প্রয়োজন রহিযাছে 
এবং এই প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে বহু সংখ্যক নৃতন কাপডের কল স্থাপনের ডু 
প্রয়োজন। এই মিল প্রতিষ্ঠায়ও প্রায় ১০ কোটা টাকার প্রয়োজন। ১০ | 


কোটা টাকা মূল্যের কাপডের প্রস্তুত সম্পর্কে এক লক্ষ কারিগরের প্রয়োজন । 
এই সকল কারিগর বাঙ্গালীদের ভিতর হইতে নিযুক্ত হইলে বেকার সমস্ত! 
বহুলাংশে হাস পাইবার সম্ভাবনা আছে। মিঃ ভট্টাচার্য্য বলেন বাঙ্গলার 
মিলের.উইভিং বিভাগে যে সকল লোক নিযুক্ত হয় তাহাদের মধ্যে উইভার- 
গণ মাসে ১৩২ হইতে ৪৫২ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জন করে। জবার ২০ টাকা 
হইতে ১২৫২ টাকা, খ্যাসিষ্ট্যান্ট উইভিং মাষ্টার ৩০২ হইতে তিনশত টাকা, 
উইভিং মাষ্টার একশত টাকা হইতে চাঁরিশত টাকা বেতন পাইয়া থাকে । 
তিনি বলেন বাঙ্গলাদেশে যে ১৭টি কাঁপডের কল রহিয়াছে তাহাতে একমাত্র 
উইভিং বিভাগেই একহাজারটি চাকুরী খালি হয় এবং বিভিন্ন বিভাগ মিলা ইয়া 
প্রায় ১৭ শতের অধিক চাকুবী খালি হয়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে ষে 
'অধুন! যে সকল কাঁপডের কল আছে তাহাতে বহুসংখ্যক শিক্ষিত. যুবকের 
চাকুরীর সংস্থান রহিযাছে। | 
ভারত সরকারের রাজস্ব 

বর্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম দুই মাসে ভারতপরকারের রাজস্বের 
আয় ও ব্যয় সম্পর্কে যে.বিবরণী প্রকাশিত হুইযাছে তাহা হইতে জানা 
যায় যে আলোচ্য সময়ে আয অপেক্ষা ব্যযের ' পরিমাণ ২ কৌটী ৭০ 
লক্ষ টাকা অধিক দাডাইয়াছে। গত মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত আয়ের পরিমাণ 
১৮ কোটী ৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ২৩ কোটী ৭৩ লক্ষ টাকা 
দ্বাভাইয়াছে। আলোচ্য সময়ে শুল্ক বিভাগের আয় পূর্ববর্তী বৎসরের 
তুলনায় ৮৭ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। 
সমূহের উদ্ধত্তের পরিমাণ আলোচ্য ছুই মাসে « কোটী ৮২ লক্ষ টাকা 
দাডাইয়াছে। রেলওয়ে বাজেটে এইরূপ উদ্ব ত্তের পরিমাণ সারা বৎসরে 
, € কোটী ৩১ লক্ষ টাকা দীড়াইবে বলিষ! অনুমিত হুইয়াছিল। 


আলোচ্য সময়ে সাধারণ রাজস্ব ব্যয় গত রৎসরের এই সময়ের ব্যয় '] 


অপেক্ষা ৪ কোটী ২৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর এই সমষে 


উক্ত ব্যয়ের পরিমাণ ১৬ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। অপর পক্ষে 
রাজদ্বের খাতে মোট আয়ের পরিমাণ গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় | 


২ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা বুদ্ধি গাইয়াছে। 


আধিক জগৎ 









অপর পক্ষে সরকারী রেলওয়ে : 


[ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪০. 


৷ কেন্দ্রীয় পাট কমিটির অধিবেশন 
আগামী ৪ঠা. সেপ্টেম্বর হইতে ৬ই সেপ্টম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতার 
" সেপ্টুল জুট কমিটির অষ্টম অধিবেশন এবং বিভিন্ন সাব কমিটিরও অধিবেশন 
হইবে | পাটব্যবসায়ী, পাটচাষী এবং বাঙলা, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যা' 
গবর্ণমেন্টের গ্রতিনিধিগণও উক্ত, অধিবেশনে যোগদান করিবেন বলিয়া 
আশা করা যাইতেছে । . এই সভায় পাট -সংক্রান্ত বিভিন্ন জরুরী প্রস্তাব 
উত্থাপিত হইবে । তন্মধ্যে পাট বিক্রয় প্রণালীর উন্নতি বিধান. পরীক্ষা 
,মুলকভাবে পাটের শ্রেণী বিভাগ করা সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন 
সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপন এবং পাটের নিয়ন্ত্রিত বাজার We 
প্রস্তাব আছে। চাষীদিগকে নিয়মিতভাবে উন্নত BL পাঁটের বীজ 
সরবরাহের একটি পরিকল্পনা আছে 


22222 


(মিবিয়। মেনন কো 


ফোন :_কলি £ ৫২৬৫ 
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মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর ‘সমূহে নিয়মিত 


“ষাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিষা থাকে । , 
28 টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস ৮১৫৫০ এস, এপ, জলবিজয় ৭,১০০ 
222) জর না জল ৮,৩০০ '',, ৮ জলর গু ৭১১০০ 
2) 3) (d | হ্‌ ৮,৩০০ 1) 33 [রত ৬১৫০০ 
জলপুত্র Vite 229 জলপদ্ম ৬১৫০৩ 
জলকষণ , ৮,০৫০  , » জলমনি ৬১৫০০ 
inte 33 2 জলবাল! ৬১০০০ 
জলবীর . - ৮,০৫০ - 42 
জলগঞ্সা ৮,০৫০ ৮ *» আতর 
হিট i ৮ জলবুর্গা ৪,০০০ 
জলপালক ৭08০ ? %? এল হিন্দ . t,৩০০ 
জলজ্যোতি ৭,১৫০ এল মদিনা ৪,০০০ 
ভাড়া ও অঙ্গান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন £ - 







রি সি 





১! দাদন বিষয়ে নিরাঁপদমূলক নীতি অবলম্বন 
করিয়। থাকে পেরিচীলকর্দিগকে কোন খণ 
- দেওয়া হয় না।) 
২। কেবল অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনেই 
ধার দেওয়া হয়। 
৩। 78187 
আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়া হয়। 


ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 
বিশেষ বিবরণের জা লিখুন 








ক্ষাম্পাঁনী ওএ্স্নজ: 


পাঁইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 

আমরা কুমিল্লার পাইওনীয়ার ব্যাঙ্কের গত ১৯৩৯ সালের মুদ্রিত 
কার্য্যবিবরুণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। গত ১৯৩৮ সালের শেষে ব্যাঙ্কটীর 
যেরূপ অর্থসঙ্গতি ছিল তাহার সহিত ১৯৩৯ সালের শেষ পর্য্যন্ত উহার অবস্থা 
মিলাইলে একথা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে উহা ক্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে । - | 

গত ১৯৩৮ সালের শেষে উক্ত ব্যাক্কের বিক্রিত মূলধনের পরিমাণ ৭ লক্ষ 
১৫ হাজার টাকা এবং আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা! 
ছিল। ১৯৩৯ সালের শেষে উদ্থার পরিমাণ যথাক্রমে ১১ লক্ষ ২৬ হাজার 
'ও ৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকায় দীড়ায়। আমরা অবগত হইলাম যে বর্তমান 
সময় পর্য্যন্ত উহা যথাক্রমে ১২ লক্ষ ও ৬ লক্ষ টাকার উপরে দাডাইয়াছে। 
এই এক বৎসরে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণও উল্লেখযোগ্য 
'ভাবে বদ্ধিত হইয়! ১৯৩৯ সালের শেষে ২৫ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকায় পরিণত 
হইয়াছে। উক্ত এক বৎসরের মধ্যে ব্যাঙ্কের মোট আয়ের পরিমাণও ১ লক্ষ 
৩৫ হাজার টাকা হইতে ২ লক্ষ ৬ হাজার টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। উহার 
ফলে ব্যাঙ্কের মজুদ তহবিলের পরিমাণ এক বৎসরে ৩৬ হাজার টাকা অপেক্ষাও 
বেশী বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৯ সালের শেষে ১ লক্ষ ২ হাজার টাকায় পরিণত 
হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্কের আয় হইতে যাবতীয় ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া 
উহার ১৯ হাজার ৩৬৫ টাক! লাভ হইয়াছে এবং এই লাভ হইতে ব্যাঙ্কের 
“অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ৭1০ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। 
“ পাইওনীয়ার ব্যাঙ্কের তহবিলও নিরাপত্তা এবং নগদ টাকার স্বচ্ছলতা লক্ষ্য 
করিয়া দাদন করা হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের শেষে ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন, 


মঞ্চুদ তহবিল, ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা ও অন্যান্ দায় লইয়া মোট দায়ের . 


পরিমাপ দাড়ায় ৪৫ লক্ষ ৩৪. হাজার টাকা । এই দায়ের বদলে বৎসরের শেষে 
ব্যাঙ্কের হাতে নগদ হিসাবে ৫ লক্ষ ৮২ হাজার টাক", কোম্পানীর কাগজ ও 
শেয়ারে ৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, বিবিধ শ্রেণীর দাদনে ১৯ লক্ষ ২০ হাজার 
টাকা, বিল ডিসকাউণ্টে ১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, বিভিন্ন শাখা অফিসের 
হিসাবে ৯১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা! এবং বিবিধ ছোটখাট দফায় বাকী টাকা 
নিয়োজিত ছিল। 
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বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই৷ ' 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৩ ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায়-_ 
বাঙ্গলার বাহিরে । ১ তাঁর নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব 
রন ৮: -ভাঁজী 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
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গত বৎসর পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটী তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে 
পরিণত, হইয়াছে। উহ! কলিকাতা ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কদূ্‌ এসোসিয়েশনের 
অন্ততম সাব মেম্বার । ছেড অফিস ছাড়! বর্তমানে বাঙ্গালা, আসাম, ও 
বিহারে ১৪টী শাখার মারফতে এই ব্যাঙ্কটী কাজ চালাইতেছে। 

বাঙ্গলার স্বনামধন্য জননায়ক এবং হিন্দুস্থান কো অপারেটিভ ইম্সিওরেনস্‌ 
সোসাইটির অন্যতম ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
হিসাবে এই ব্যাক্কটী পরিচালনা করিতেছেন। তাহার ব্যক্তিগত প্রভাব ও 
কন্মপ্রেরণার ফলেই ইদানীং ব্যঙ্কটির এই প্রকার দ্রুত উন্নতি হইতেছে এবং 
উহা আমানতকারী ও শেয়ারহোন্ডারদের এরূপ আস্থা অর্জন করিতে সমর্থ 
হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে উহার উন্নতি যে আরও দ্রুততর হইবে তাহা 


" আমরা খুবই আশা করিতেছি | 


জেনিথ লাইফ. এসিওরেস কোং লিঃ 
জেনিথ লাইফ. এসিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের ষে বিবরণ 


প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী 
৩৬ লক্ষ ১২ হাজার ৯০০ টাকার বীমার জন্য ১ হাজার ৫১৫টি নূতন 
প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ১ হাজার ৩০০টি প্রস্তাবে শেষপর্য্যস্ত 
৩০ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬শত টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ৭ লক্ষ ১৭ হাজার ৫৩১ টাকা ও 
অন্ঠান্ত ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয় দাড়াষ ৮ লক্ষ ২৮ 
হাজার ৫৪৬ টাকা । এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৭১০ টাকা, 
পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওযার দাবী বাবদ ৯৮ হাজার ৭৪৪ টাকা দাবী হয়! 
কমিশন সহ কাধ্যপরিচালনা! বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ দীড়ার ৩ লক্ষ ৪২ 
হাজার ৫১২ টাকা। অন্তান্ত ব্যয় বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা 
তহবিলে স্তন্ত করা হয। বৎসরের প্রথমে এ তহবিলের পরিমাণ ছিল, 
২২ লক্ষ ৮ হাজার ৫৬৯ টাকা । বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া 
২৪ লক্ষ ১ হাজার ৯৩৫ টাকা দাভায়। 


£ ১৪নং ক্লাইভ স্্রীট, কলিকাত। | 


ফোন কলি: ৫৯৮৯ 
ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি ' 


শ্রীযুক্ত সনৎ কুমার রায় চৌধুরী 


ক্যাস সার্টিফিকেট 


৮।% আনায় তিন বৎসরে ১০২ 





সভ ও পশ 


গান্ধীজীর কল্পিত সমাজ ব্যবস্থা 
সাম্য এবং অহিংসার ভিত্তিতে ধন বণ্টন ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার ব্যাখ্যা 
করিয়া ২৫শে আগষ্টের “হরিজন” পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন, “ধন 
বণ্টন-সাম্যের 'অর্থ এই যে প্রত্যেক লোকের এমন উপায় থাকিবে যন্ধারা 
তাহার জীবনযাত্রার স্বাভাবিক, প্রয়োজন মিটে, অত্যধিক নহে। কোন 
ব্যক্তির পাকস্থলী দুর্বল হইলে ও তাহার আহারের জন্য সিকি পাউণ্ড 


ময়দার প্রয়োজন হইলে এবং অপর এক ব্যক্তির হজম শক্তির অন্্পাতে, 


বাকী এক পাউণ্ড ময়দার 'প্রয়োজ্জন হয় তবে উভষেরই তন্মত ব্যবস্থা থাকা 
আবশ্তক। এই আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে হইলে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার 
পুন গঠন প্রয়ো্ষন। আমরা এই লক্ষ্য লাভে সম্ভবতঃ সক্ষম হইতে না পারি 
কিন্ত ইহা আমাদিগকে স্বরণ রাখিতে হইবে এবং ইহার সমীপবর্তী হইবার 
জন্তু আমাদিগকে অবিরাম কাজ করিতে হইবে। অপবের জন্য অপেক্ষা 
না করিয়া ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে জীবনযাত্রার এই প্রণালী অবলম্বন করা সম্পর্ণ 
সম্ভবপর! কোন একটা স্তায় সঙ্গত পথ গ্রহণের নিমিত্ত অপব্‌ কাহারও 
জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই, ইহা দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করা প্রয়োজন। 
বণ্টন সাম্য নীতির অনুসারে ধনী ব্যক্তি অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী নহেন 
ট্রাষ্ট মাত্রে। ধনী ব্যক্তিরা যদি তাহাদের অতিরিক্ত ধনসম্পদ সম্পর্কে ট্রাষ্টির 
নায় আচরণ না করেন. তাহা হইলে নীতির দিক দিয়া প্রতিবেশীদের 
অপেক্ষা অধিক এক টাকা পাইবার অধিকারও তাহাদের নাই। কি উপয়ে 
ইহা কাৰ্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে ? অহিংসাভাবে, না ধনীদের ধনসম্পদ 
তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া ? কাড়িয়া লইতে হইলে বল প্রয়োগ 


অপরিহার্ধ্য; কিন্তু এরূপ বলপ্রয়োগ সমাজের মঙ্গল হইতে পারেনা । বরং 


ইহাতে সমাজের ক্ষতিই হইবে, কেননা ইহার ফলে সঞ্চয়ী লোকের অভাব 
ঘটিবে। কাজেই অহিংস উপায়ই শ্রেষ্ঠ। ধনীর ধনসম্পদ তাহার হাতেই 


থাকিবে; নিজ প্রয়োজনে ন্যায়সঙ্গত তাবে যতটা আবশ্যক ততটা তিনি ব্যয়- 


করিবেন এবং অবশিষ্ট অংশ সমাজের কল্যাণের জন্ত ট্রাস্টি হিসাবে রক্ষা 
করিবেন। ধনী ব্যক্তিরা যদি প্রকৃত পক্ষে দারিদ্রের অভিবাবকস্বরূপ না হয় 
এবং দরিত্রেরা যদি অধিকতর নিপীড়ন ভোগ করিয়া অনাহারে মরিতে বসে 
তাহা হইলে কি কর! 'যাইবে ? এই সমস্তার সমাধান খুজিতে গিয়াই আমি 


অহিংস অসহযোগ এবং আইন অমান্তরূপ অমোঘ অস্ত্রের সন্ধান পাইয়াছি।- 
দরিদ্রের সহযোগিতা! ব্যতীত ধনীরা অর্থ আহরণ করিতে পারেনা । স্থ্টির 


“আদি পরিচিত কাল হইতে মানুষ হিংসার সহিত পরিচিত; কেননা নিজের 
নিজের পণুভাব হইতেই সে এই শক্তি উত্তরাধিকারশ্থত্রে লাভ করিয়াছে। 
অহিংসার শক্তি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান যদি দরিদ্রের অন্তস্থলে ভেদ করিয়া 
তাহাদের ' মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলেই তাহারা শক্তিশালী হইবে এবং 
যে মারাত্মক অসাম্যের ভন্ত তাহারা অনাহারে মরিতে চলিয়াছে, অহিংস 
উপায়ে তাহা হইতে মুক্তি লাভ পাইতে পারিবে ।” 

পাটের ভবিষ্যৎ ও বাঙ্গলার কষক . 

'্শীগ্র ডেলিভারী দিবার জন্ত মফঃম্বলে পাটক্রয় শেষ হইয়া গিয়াছে; 
সেপ্টেম্বর মাসে ডেলিভারির অন্য যে পাট ক্রয় করা হইবে তাহা পাটের 
মূল্যের নিক্নগতি রোধ করিতে সক্ষম হইবে না । কাজেই 'মফঃম্বলে বিপর্ধ্যয 
দেখা দিবার সময় সমীপবত্তী হইতেছে। পাটের নিম্নতম মুল্য নির্ধারণের 
ফলে কলিকাতায় বিকিকিনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ব্যবসায়ীগণও শীঘ্রই 
রা Eee esi হা পাট 





তৈয়ার হইবে কিন্তু তখন উহার ক্রেতা পাওয়া যাইবে না। উপরন্তু এই 
সময়েই খাজনা পরিশোধ প্রভৃতির জন্ত কৃষক সম্প্রদায়েরও অর্থের প্রয়োজন 
দেখা দিবে। পূৰ্ব্বে কৃষক খণ করিয়া এই বিপদ কাটাইয়া উঠিভে পারিত ; 
কিন্তু খণশালিশী আইনের ফলে চাষী টাকা ধার পায় না। বর্তমান মরশুষের 
অধিক পরিমাণ উৎপন্ন পাট উপযুক্ত উপায়ে মজুদ করিয়া রাখাও সম্ভবপর 
নয়। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। বেশী পরিমাণ জমিতে পাটচাষ হওয়ায় 
অল্প জমীতে ধান দেওয়া হইয়াছে এবং বৃষ্টির অভাবে ধাম ফসলের অবস্থাও 
সন্তোদ্রনক হয় নাই। মফঃম্বলের সংবাদ এই যে এই মরগুমে প্রায় সকল 
জমীতেই কম ধান উৎপন্ন হইয়াছে এবং চালের মূল্য ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইতেছে। 
কাজেই অদূর ভবিষ্যতে ক্কষক সম্প্রদায়ের ঘরে উৎপন্ন পাট জিয়া যাইবে, 
বিক্রয় করিলেও অল্প মূল্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং খাস্বদ্রব্যের মূল্যও এই. 


একই সমষে বৃদ্ধি পাইবে। কেহ হয়ত বলিবেন এই অবস্থার জন্য কৃষক 


নিজেই দায়ী। পাটচাব হ্রাস করিয়া বেশী জমিতে ধান উৎপাদন করিলেই, 
তাহাদের অবস্থা এরূপ দাড়ায় 'না। কিন্তু আমাদের মতে কৃষককে এই 
অবস্থার অন্য দায়ী করা যায় না। যাহারা মিথ্যা আশার প্রলোভন দিয়া 
কৃষককে ত্রান্তপথে টানিয়া আনিয়াছেন তাছারাই এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়ী। 

পাট বিক্রয়ের অস্থবিধা এবং পাটের যৃল্যহ্াসের ফলে বাঙ্গলার কি 
পরিমাণ আধিক ক্ষতি হইবে তাহা! নির্ধারণ করা কঠিন; তবে ইহার একটা 
মোটামুটি অন্থমান করা যায়। কৃষক সম্প্রদায় ৪২ টাকা দরে ৬০ লক্ষ' বেল 
অথবা ৩ কোটী মণ পাট বিক্রয় করিতে পারে এবং ইহাতে তাহাদের ১২ 
কোটী টাকা আয় হওয়ার কথা । ১৯৩৮-৩৯ সালকে বিগত আর্থিক সঙ্কটের 
পর স্বাভাবিক বৎসর ধরা যায় এবং এই সালের সহিত বর্তমান মরশুমের। 
তুলনা করা যাঁউক। ১৯৩৮-৩৯ সালে গড়পর্তা ৫২ টাকা মণ দরে কৃষক 
সম্প্রদাষ ৪.৫৪ কোটী মণ পাট বিক্রয় করিয়া ২২ কোটি টাকা মোট আয়, 
করে। কাজেই এই হিসাব অনুসারে পাট প্রধান জেলাসমূহের আঁষ প্রায় 


১১০ কোটী টাকা হাস পাইবে অনুমান করা ষায়। কেবল যে পাটচাষীই 


ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা নহে ; বাঙ্গলার সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীর পক্ষেই এই অবস্থা 
ক্ষতিকর হইবে । আগামী কয়েক মাসে দেশের অবস্থা বিগত অর্থসঙ্কটের, 
তুলনায়ও খারাপ হইবে ; কারণ মন্দার কয়েক বৎসর পণ্যদ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধি 
পায় নাই) কিন্ত বর্তমানে সকল প্রকার পণ্যের জন্তই কৃষককে বেশী মূলা 
দিতে হইতেছে ।” 

“ক্যাপিটাল,” ২৯শে আগষ্ট 


কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 
. ভারতে কৃষিপণ্য উৎপাদনের গড়পর্তা হার কম হইলেও উপযুক্ত সার 
প্রয়োগ এবং সুপরিচালনা দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদন পরিমাপ বুদ্ধি করা 
সম্ভব বলিয়া আগষ্ট মাসের “ইণ্ডিয়ান ফার্মিং” কাগজে কেন্দ্রীয় কৃষি 
কমিশনার ভাঃ ডব্লিউ বার্ণস লিখিতেছেন, “অন্তান্য দেশের তুলনায় ভারতে 
সকল প্রকার ক্ষিপণ্যের উৎপাদন হার কম বলিয়া বরাবরের একটি অভিযোগ 
আছে। সমগ্র দেশের গভপর্তা হার বিবেচনা করিলে এই অভিযোগ সত্য 
প্রমাণিত হয় কিন্ত সুপরিচালনার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অন্তান্ত দেশের ্টায়ই 
যে ফল পাওয়া যায় তাহাতেও সন্দেহ নাই। ভারতে একর প্রতি ধানের, 
উৎপাদন হার ৯ শত পাউণ্ড । কুর্গে সাধারণ কৃষকই প্রতি একরে > হাজার 
৯ শত পাউণ্ড ধান্ত উৎপাদন করে।” বর্তমান লেখক কুর্গভ্রমণকালে একটি 
সুপরিচালিত ভারতীয় কৃষি ফার্মে প্রতি একরে গড়ে ৩ হাজার ৮ শত পাউণ্ড 
ধান্ত উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছেন। উক্ত কৃষি ফার্মের স্বত্বাধিকারী নিয়লিখিত, 
কয়েকটী কথায় তাহার সাফল্যের কারণ বিবৃত করেন £ঃ-- 


“চাষী কর্মক্ষম হইলে এবং ভালরূপে সার প্রয়োগ করিলেই বেশী 
UE EG 





১৩৫ নং ক্যা নিং ষ্টরীট, কলিকাতা 
১৩৮ সালের নুতন ইন্সিউরেন্ যাই অনুসারে বাঙ্গলায় এই কোম্পানীই প্রথম রেজিস্টার্ড হয 





ফোন ক্যাল ঃ ২৭৮ 
এজেন্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক 











টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতার বাজারে এসপ্ডাহেও টাকার বেশীরকম স্বচ্ছলতা লক্ষিত 


কলিকাতা ৩০শে আগস্ট | 
হইয়াছিল। বর্তমানে খ্যৰসারিক প্রয়োজনে টাকার দাবীদাওয়া তেমন কিছু | রর 


সুবিধার একাস্ত অভাব দেখা যাইতেছে । এমপ্তাহেও বাজারে কল টাকার | 
বাধিক শতকরা সুদের হার-ছিল আট আনা । বিস্ত সুদের হার ওঁরপ কম | 
থাকা সত্বেও বাজারে খণ গ্রহীতার তুলনায় খণপ্রদাতার সংখ্যাই অধিক || 
ছিল। টাকার খাটাইবার স্যোগ সুবিধা নাই বলিয়া ব্যাক্কসমূহের তহবিলে || 


বর্তমানে অনেক টাকা নিক্কিয় অবস্থায় থাকিয়া যাইতেছে। সেকারণে ব্যা্ক- 


সমূহ বর্তমানে আমানতী টাকার বাধিক শতকরা সুদের হার পূর্বের তুলনায়' 


হাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে । 

' গত কপ্নেক সপ্তাহ যাবৎ ট্ে্ারী বিলের সুদের হার ক্রমাগতভাবে হাস 
পাইতেছিল। এসপাহে তাহা আরও কিছুদূর নামিয়া গিয়াছে। গত ২৭শে 
আগষ্ট ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটী টাকার ট্রেজারী বিলের টেশার 


আহ্বান করা হুইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাড়ায় ১ | | 
কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা। ' পূর্ব সপ্তাহে তাহা ১ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা ছিল) টি. 


এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৬ পাই ও তদুষ্ঘ দরের সমস্ত আবেদন 


ৃ এজেশীর জন্য আজই আবেদন করুন 










{ ' বীমার প্রথম দশ বৎসরে হিন্দু মিউচুয়াল বীমাকারীকে যত টাক! 
প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই 
তত টাকা দিতে সমর্থ নহেন। 






হেড অফিস £- 


হিন্দু মিউচুয়াল হাউস .. 


চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ৷ 
পি, 865 রায়, এম-এ, চি সেক্রেটারী । 


ও ৯৯%/৩ পাই দরের শতকরা ৬১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী কুল 


সমস্ত আবেদনই পরিত্যর্জ হইয়াছে। পুর সপ্তাহে টেজারী “বিলের বাধিক | 


শতকরা সুদের হার ছিল 158 পাই, এসন্তীহে তাহা ॥০৭ পাই দীড়াইয়াছে। 


এসপ্তাহে মাপ্রাজ সরকার ও বাঙ্গলা সরকার যথাক্রমে ৫০ লক্ষ টাঁকা i 


ও'.৪০ লক্ষ টাকার :ট্রেল্জারী বিলের টেগার আহ্বান করেন। গত ৩০শে 


আগষ্ট মাদ্রাজ প্রকারের ট্রেজারী বিলের টেগার গৃহীত হয়। মোট ৮৬ লক্ষ 


টাকার আবেদন পাওয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যে ৯৯৮/০ ও তুর 


দরের সমস্ত ও ৯৯৮৯ পাই দরের শতকরা ৬১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। Vy 
ৰাঙ্গলা সরকারের ট্রে্ারী বিল বাবদ আবেদন আগামী ২রা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত চর 


গ্রহণ করা হইবে । 


কির ্যাঞ্চের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৩শে আগষ্ট যে সপ্তাহ || 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল.২২১ কোটী || 
১০ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৩ কোটী ৪২ লক্ষ টাকা [ 


ছিল । পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ২৭ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়। 


হইয়াছিল । এগপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৪১ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে || 


তাঁরতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঞ্চের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৪ কোটি ৫৮ 


2০০১০০১০৩০২ টাকা 
সো ১০০২ % 
< ৫5০৮১৬৫০৯২9 


অংশীদারের দারিত্ব 


৫,০৮১৬৫০২ % 





a [|| ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কে আমানতের প পরিমাণ? 
লক্ষ টাকা। এসপাহে তাহা ২৫ কেটা ৪৮ লক্ষ টাকা হ্াড়াইয়াছে। পূর্ব | ৯১৮৩২/০২ পাই | 
সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গব্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে | ROU: RR LL LCM A 
S | এ | ৩১০৫৩ 
SEC হাটার ও কো? বাক টকা} এ হারে তাহা ! ও তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্দে-২,১১,৯৭৪৷০৪ পাই | 
যথাক্রমে ৩৭ কোটা ১৯ লক্ষ টাকা ও ৯৩ কোঁটী ৩১ লক্ষ টাক! দীড়াইয়াছে। হেড অফিস :_দাশনগর, হাওড়া। bY 
অন্ত বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে ₹_ | চেয়ারম্যান * কর্মবীর আলামোহন দাশ । || 
; ডিরেক্টর ইন-চার্জ :-মিঃ শ্রীপতি নুখার্ডিি। 
টেলি: হি (প্রতি টাকায়) শি পে | সকলকেই সর্বপ্রকার ব্যাকিং কার্যে আশানুরূপ সহায়তা করিতেছে 
ধর দৰ্শনী 25 ভর অতি সামান্ত সঞ্চিত অর্থে সেতিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিয়া 
ডি এ.৩ মাস 6. ১শি৬্ঞপে চু সপ্তাহে দু'বার চেক ছারা টাকা উঠান যায়। 
ভি এ ৪ মাস & ূ ১শি ভছপে পা নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ ১৯শে সেপ্টেম্বর লিগুসে ষ্ট্রীটে 
গিল্ডার (প্রতি ১০০ টাকায়) ee | বড খোজা হইবে। 
ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩৪০ | ৬৪নং ষ্টাণ্ড রোড, ৯৫১৫1 
ইয়েন ( প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৮১৪০ HEE 


৫০৪8 





কলিকাতা, ৩০শে আগষ্ট 
এ REET SUE 
নাই। ইণ্ডিয়ান আযরণ এণ্ড ষ্টীল কর্তৃক সত্তোষজনক লভ্যাংশ ঘোষণা 


সত্বেও বিভিন্ন শেয়ার সম্পর্কে উৎসাহ এবং শেয়ারের মূল্যে কোনরূপ - 
' উন্নতি :ঘটে নাই |. . সপ্তাহের- মধ্যভাগে কোম্পানীর: ক্াগ্ বিভাগে অল্প-: 
বিস্তর নিষ্ধীয় এবং মন্দার কাব দেখা দিতির িকঠতাহা স্থায়ী হইতে, 
স্থিরতা ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে |; 


পারে নাই। শেষ দিকে পুনরায় 
চটকলের শেয়ার 'সম্পর্কে চাহিদার সম্পূর্ণ অভাব ছিলি ।” 'এঞ্জিনিয়ারিং 
বিভাগেও কাজকর্ণবের পরিমাণ বৃ পায় লাই: ইৃত্তিয়ান আয়রণের মূল্য: | 


Al 
শেয়ার বাজারের কমিটি রক নি যা অপেক্ষা কম থাকায় আলোচ্য 


. সপ্তাহে ইহার শেয়ার বেচাকেনা সম্ভবপর হয় নাই। পণ্যহূল্য_বিশেষতদ; ) 


: ্লধিজাত পণ্যের ‘মূল্যে. অবনতি! ঘটাতেই;শেয়ার বাজারেও ' জরস্থার ॥কোন-" 
রূপ পরিবর্তন হইতে পারিতেছে'না।.... ইতৃঃপূর -রাদ্ছনৈতিক, অনিশ্চয়তা 
এবং তজ্জনিত আশঙ্কাও বর্তমান .আছেই। 


(কোম্পানীর, কাগজ, (..... 


ৃ সপ্তাহের মধ্যভাগে এতকরা ০ আনী জের "কোম্পানীর ক 
,৮৯/০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল। ' শেষ দিকে পুনরায় ৯০২ টাকায় জত 
হইয়াছে। ২॥০ আনা দের - ৯৯9৮6২-6৮০, আনা, ৩২ টাকা সুদের ' 
. ১৯৬৩/৬৫-৯০1৩০ আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৫১৫৪৯৬1০০ আনা, ৩॥০:' 


আনা সুদের ১৯৪৭।৫০-৯০১1/০, আনা, এবং ৪ টাকা সুদের ১৯৬০।৭০-]. 


:৯০৫1/০ আনায়' হাস পাইয়াছিল। ' ~~ টাকা দের ES 
আনায় স্থির ছিল। 


কাপড়ের কল. - 


আলোচ্য সপ্তাহে কাপডের কলের শেয়ার সম্পর্কে চাহিদা বি হইয়াছে | 


কেশোরাম ৪// আনায় ক্রয় বিকুয হইয়াছে te ‘ 
8 কয়লার থনি . ,. J 
, সপ্তাহের শেষ তিন দিনে ‘কয়লাখনি বিভাগের কাজকর্ম বিশেষভাবে : 
হাস পায়। বেঙ্গল ৩১৭২ টাকা, ইকুইটেবল ৩১1০ আনা, নিউ বীরভূম ' 
১৪২ টাকা, রাণীগঞ্জ ২৪৯৬ ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৫1০ এবং 
আনায় বিকিকিনি হইয়াছে। টার তে 
পাট কল 
আলোচ্য মপ্তাহেও পটলের শেয়ার স্পর্কে কোন বেচাকেনা হয় লাই।. 
* 'এজিনিয়ারিং ৷ 
এঞ্জিনির়ারিং নিন শেয়ার সম্পর্কেও আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে ' 
কোনরূপ; উৎসাহ পরিলক্ষিত, হয় নাই। একমাত্র বার্ণ এণ্ড কোং ৩২০. 
টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণে প্রতি শেয়ারে ১/০ আনা 






আশীর্বাদ, রদ বিশ্বাস ও সহানুভুতিতে জ্ুত -উন্নতিনীল '-' 
. সম্পূৰ্ণ নির্ভরযোগ্য আদর্শ জাতীয়, জাতীর প্রতিষ্ঠান 


দি মা ব্যান বিন: 


হেড অফিস £ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস £ ৪২, ক্লাইভ স্ট্রীট 


স্থায়ী আমানতের হুদ ৪২ হইতে ৭২ টাকা। সেভিংস ব্যাক্ষের' হুদ ৩২ চেকে 

টাকা উঠান যায় 'চল্তি (০০:৮e€ ) হিসাব ১২২ টাকা । ৫ বৎসরের ক্যাশ 

সার্টিফিকেট ৭৫, টাকায় ১*২% ৭1 টাকায় ১১টাকা। . 

বস্তুত বিবরণের অন্ত পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন। 

বীরািসিনুহ কলিকাতা! ঢাকা, চক্বাঁজার (ঢাকা ), নারায়ণগঞ্জ, 
রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটাকছড়ী | . 

| সি শেয়ার বিক্রীর জ জন্য এজেন্ট আবশ্যক |. 





আধিক জগৎ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার : -- 


না 


তালচেরু ১৬০ : 


| ৪9০ ৪৪০ | 








হা ২৫1» ২০২৫০ ২৫০5 ইইশেঁ-২৫৷০০ L 


; 
ৃ 
| 
] 
1 
| 
চা গতির 
ৃ 


| ইরা সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 


লভ্যাংশ দেওয়া সত্বেও সপ্তাহের শেষভাগে চাহিদার অভাবে ইহার- 
শেয়ার সম্পর্কে কোন কাজকর্ম্ম হয় নাই । ইল কর্পোরেশন ১৫৪৮০ এবং 
; উঁহীর কাছাকাছি স্থির-আছে। 





বিবিধ ; 
বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে চিনিরকল বিভাগে ১৪২ টাকা দরে 
একমাত্র কাণপুরেরই একটা কারবার হইয়াছে) 
£ চা-বাগানের শেয়ারের বিশেষ চাহিদা বর্তমান ছিল না। 
$. কাগজের-কছলের,মধ্যে“টিটাগড়' “এ? এরং “রি” অভিনার্টী,১৫৬৭:আনায় 


ক্ৰয় িক্র্'হইয়া শের দিকে ১৪৮০২আনায়' বান্দার বন্ধ হইয়াছেন 1-5 


. আলোচ্য সপ্তাহের যে কয়েকদিন, শেয়ার দ্বাঞ্তার- খোলা ছিল তাহাতে 
না 09747557557 


:- কোম্পানীর কাগজ '' 


আত সুদের কোম্পানীর ফাগ--২৩শে ভগ ৯১২ ৯০, ৭১) 
২৪শে-_৮৯৮৪ ৮৯//০ ৮৯৮০ ১ শে ২৯০০ ৯০১ vane | 


Ex ঈদের বণ (১৯৪৫-৫৫)--২৩লৈ আগষ্ট ১১১% টি ২৮শে-১১১%০ 

টা? ১১৯০১ $ ২৯শে--১১১০ ] হি 85 888 4 
৪৪৭ হত নূতন খণ (১৯৬৩-৬৫)--২৮শে soo’: ৯০ ১ ৯০০ 

t= নই 


৩৭ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০)--২৮শে 3০১/৪। 
1. ৪২ জ্ছদের ্ধণ (১৯৬০- "৭০)--২৮শে ১০৪/০ ; 5 ৪০-১০৫০ সখ 1. 
"৩২ দের খণ (১৯৫১- ৫৪)-২৮শে ৯৬1০ ৯৬/০ | i | 
জি দের কোম্পানীর কাগজ--২৯শে 4৭51 কারা | 

প্র ব্যাঙ্ক, ৫2575 
সেক্টাল যাহ আগষ্ট ৩৪৪০, oes 5 Rote LC যা 
ব্যাঙ্ছ-_২৩শে ৯৯।০ ৯০০২ ১. ২৮শে--৯৯০ ৯০০৫০ ১০০1০ 5, ২৯শে-৯৯/০ 1, 
৷ ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে (সঃ. আদ্বায়ী) ১৪৬৫২ ১৪৭২০০ ১৪৬৫ |. 


(7! (২ কিস 


= ১০০০৮; "কাপড়ের কল: ৮: 
জা আগষ্ট (অসি) ৪০ ১/০ প্রকট '৩৪/০ S48" 
8/০ 3.1২৮শে ৪০০ ১/০; ২৯শে দত দ৩০ | কেশোরাম-২৮শে' 
৪৬/৮-] 7 06 22 1... ০১০ আরজ তে বত আশ রি 
৪১ "রেলপথ 00015 


্ 


সারা-সিরাঁজগঞ্জ রেলওয়ে_২৯শে আগষ্ট ৯৭২1: 1.1 
কয়লার খনি .. . ... 

বেঙ্গল-_২৩শে ৩১৭২ $ ২৯শে__৩১৮২।, : আলগোরা- ২৩শে ৪০ । 

। চুরুলিয়া--২শে ১৬০, ১৫৮০, ১৩০ | ধেমোমেইন-২ওশে ৯৩1/০ $ না 
' ২৮শে ৯৩৮০ ইকুইটেবল-_3৩শ ৩২২. ৩৯৪৮০" . ২ গত, 
জয়ন্তী মেন্টাল--২৩শে ১৪১০ | কাট্রাস, ঝরিয়া-২৩শে ২২১), ২৮শে- 
২২।০। নিউবীরভূম__২৩শে ১৩/%০ ১৩৭০ ১৪২। নর্থদাসু্রা-_২৩শে 
মুও্লপুর-২ইশে ৮৩০ | রাণীগঞ্জ ২৩শে ২৩1০ ২৪৯, 
টালচর-_২৩শে ৯/ ১১০ ১০; ২৮শে--১০ ; হুশ ১৩০ সে, 


পাটকল. ১8488 81 তা 


সিভি ২ ত্শে (প্রেকা, ৯৪২৯] এব্রিলা_ ২৯ ; (প্রেফ) ১২৯৷০ । 


এম্পায়ার-_২৩শে (প্রেফ) ৯৪২ । হুগলী--২৮শে (প্রেফ) ১৭%০ | হুকুম- 
চাদ ২৮শে(প্রেফ) ৮৮২ 01 21১78 755 
বেঙ্গল কেমিক্যাল _২৮শে (প্রেফ)"১৬1৩০ ; ২৯শে-(প্রেফ) ১৬1৪1 
খনি রি, 


j বার্শীকর্পোরেশন- ২৩শে &1/০ ৫/৩ 3 হ৮শে-৫২ ৫৮৩ ৫৯ 3 ২৮শে-4:' 
২ €৮০ ৫/০। ইণ্ডিয়ান কপার--২৩শে ২২ ২৭ ২২ $ ২৮শে--২২ ২০ ' 


৫ 
EE A ২$'২৯শেঁ-২২ ২০০ ২২ । কুলসোলিডেটেড টিন--২৮শে ২॥৩০ ২৮৮০ | 


ত্র সেপ্টেম্বর, "১৯৪ ] 


আঁথিক জগৎ - 


৫৫৫ 











রি  ইলেকাটিক'কোল্পানী, =, 
রি " বেল 'টেলিফোন--২৮শে (অডি) ১৫ Ve সা পরে) Sue ১১৭১) নি 
২৯শে-(প্রেফ) ১৮০ ১১/০ (অভি) 28০ na 


te । ইঞ্জিনিয়ারিং, কোম্পানী, . 

বার্ণ যা বডি (অভি) ৩১৫৯) পপ gt ২৩২1 

হুকুমটাদ স্টী্-_২৩শে (প্রেফ) ১৮/০ 5 ২৮শেঁ-(অডি) ৭৮/০ 5; ২৯শে_ 
অ ৭8/০ | টাল কর্পোরেশুন-_২৩শে' (অভি), ১৫/০, ১১ (প্রেফ) . ২০৪৯ 
১০২১. ১০৩৫০ ; ২৮শে__অেডি) ১৫৩০, ১৪৪৩ (প্রেফ) ১০৩২ ১০৯ 

২৯শে- ১৪৮৮০ (প্রেফ) ১০৩৯ ৯০৪1০ |  ইত্ডিয়ান আয়রণ « এ্যাণ্ড ্রপ_ 

২৮শে ২৬৪৮০ ২৬০। কুমারটুলি ইঞ্জিনিয়ারিং ২৮শে (প্রেফ) ৬৯ 


টা ২৬২। I রর 

১০, ১০২ এচীবাসান - টা 
বিশ্বনাথ হওশে (২২১২২ হস ৭২১, রি 5 ২৯শো২২1%০ | 

ই্টইত্ডিয়া-_২৯শে.৯২ ৯০। সাপয়--$নশে ৭1০,৭4০ - 2১৫ ০২১ 


কেরু এ্যাও কোং-২৩শে: টড 91৮০1 কানপুর-২৮শে ৯৫২1 


'রাজা২৯শে ১২/০ ১২1০ 1 


বিবিধ 


বি, আই, কর্পোরেশন-_২৩শে (অভি) ৩৪০০ ; ২৯শে-_(প্রেফ) ১৬৮০ । 
কলিকাতা সেফডিপজিট-_২৩শে ৭০। টিটাগড পেপার-_২৩শে (অভি) 
১৪৮০ SES 5 ২৮শে__১৪৮৩০ ৯৫১ ১৪1৩০ ) 
1১৪৪০] আশাম ম্যাচ-_২র্শে ১২৪০ ১৩২1, টাইড, ওয়াটার অয়েল-_ 
'২৯শে ১২০ ১২॥০০ মেদিনীপুর জমিদারী ২৯শে ৬৯২ | 


| ' কলিকাতা, ৩১শে আগষ্ট 
পাটের'বাজারে এসপ্তাহেও মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। ফাটকা বাজারে 
পাটের বিকিকিনি কিছুই হয় নাই। কিন্ত ফাটকা বাজারের বাহিরে পাটের 
বিক্রেতার কোন অভাব ছিল না। বাঙ্গলা সরকার ও পাটকলওয়ালাদের 
চুক্তির ফলে পাটের যে নিম্নতম মূল্য স্থির হইয়াছিল অনেকে তাহার চেয়ে 
দকম মূল্যেও পাট বিক্রয় করিতে রাজি ছিল:। কিন্তু ক্রেতাদের অনা গ্রহ হেতু 
-কাজকারবার বিশেষ কিছু হয় নাই। বর্তমানে মফঃম্বল কেন্্রসমূহে বেশী 
পরিমাণে নুতন পাটের আমদানী ম্বরু হইয়াছে। পূজার সময় নিকটবর্তী 
হওয়ায় কৃষকেরা তাড়াতাড়ি বাজারে পাট উপস্থিত করিয়া নগদ টাকা 
"আদায়ের দিকে মনোযোগীহইঘাছে। এই চাপে পাটের দামও নামিবার 
উপক্রম হইয়াছে । এই সময়ে বাঙ্গলা সরকার রা 
প্রকাশ করায় সে বিষয়ে কিছুটা উন্নতির আশা দেখা যাইতেছে। ও 


"সালে যাহাতে পাটের চাষ প্রয়োজনা্থরূপ নিয়ন্ত্রিত হয় গবর্ণমেন্ট সে বিষয়ে 
-কাধ্যকরী বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। 
"বাজারের কতক্ট! আশা ভরসার ভাব সষ্ট হওয়ায় কথা । 


আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাছে ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার সংখ্যাই | 


বি ছিল। ইউরোপীয় জাত শ্রেণীর পাট মিডল প্রতি মণ ৭1%০ আনা 

ও বটম ৬৮০ আনা দরে কিছু কিছু বিকিকিনি হুইয়াছে। পাকা বেল 
বিভাগ এ কাক পাট কর কি কোনরূপ আগ্রহ দেখায় 
নাই। 

গত,২টশে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ রন 
কলিকাতায় ও কলিকাতার অন্তঃপাতি পাটকলসমূহে. ৯ লক্ষ ৫২ হাজার 
-বেল পাট আমদানী হইয়াছে। ০০০০০০০১০০৬ 
পাট আমদানী হইয়াছিল। 


হ৯শে-১৪%০ ১৫২ ১৫/০, 


উহাতে পাটের ভবিষৎ সম্বন্ধে (| 


_বাঁধলে.ও ও চট্ট. 
; থলে ও চটের বাজারে টার বল, ভাৰ লক্ষিত হইয়াছে। 
গত ২৩শে আগষ্ট বাজারে 2. প্রোটার.চট্র'দাষ ৯৮০০: আনা:ও ৯১ পোর্টার 
চটের দাম ১৩/০ আনা ছিল ।. "সত্য বাজারে তাহ! যথাক্রমে ৯৩০ আনা 
ও ১৩/০ আনা দরাড়।ইয়াছে.। : তু ট 


_ বৈলের বার | 
৮ পু ১, 7০:০০ = কলিকাতা; ৩০শে, আগষ্ট 
রেড়ির বা সপ্তার্হে এই শ্রেণীর. খৈলের বাজার চড়া 
গিয়াছে। মিলসমূহ' প্রতি মণ খৈলের ৩৮০ 'আনা হইতে ৩০ আন! 
পর্য্যন্ত দর. দেয়।. আড়তদারগণ উনার প্রতি দুই মুণি বস্তা খৈল (বস্তার 
মূল্য 1০ আনা সহ) 87০ হইতে: ৭%০ “দরে, বিক্রয় করে,। চাহিদার 
ইন উজির ছিল না। 
, সরিষার খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার ঠৈলের 'বাঁজারও তেজী 
গিয়াছে। মিলসমুহ প্রতি মণ ৈলের অন্ত ১৮/০ আনা হইতে ২২ টাকা, 
ধ্যস্ত দর গিয়ছে। ..অপর..পক্ষে ব্যবসার. আড়তদারগণ উহার প্রতি 
ছুই মণী বস্তা (বস্তার মুল্য ।ৎ আনা সহ) ৪%০ আনা হইতে ৪॥০-আনা 
পর্য্যন্ত বিক্রয় করিষাছে। স্থানীয় ক্রেতাগণ সামান্ত পরিমাণ খৈল ক্রয় 'করে। 
এই খৈলের কোন রপ্তানী বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই । 


1 কলিকাতা, ২০শে আগষ্ট 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে খুব মন্দা গিয়াছে.এবং 
উল্লেখযোগ্য কোন কারবারও সম্ভব হয় নাই । ; ENE 


পূজ্জার‘যরশুম উপলক্ষে কারবার বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া যে আশা করা 


. গিয়াছিল্প তাহা মোটেই ফলবতী হয় নাই এবং যে সকল ব্যবসায়ী কাপড়' 


মজুদ করিয়া বসিয়া আছেন তাহারা অচিরে চাহিদা বৃদ্ধির বৃথা আশ! 
করিতেছেন মাত্র । মুল্য হাঁস করিয়া কিছু কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা 
যায় । উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও যুদ্ধের 'পূর্ক্বের হারে. এই সকল 
কারবার সম্পন্ন হইল কি করিয়া তাহা সত্যই বিল্ময়ের বিষয়.। -অপর দিকে 
বাজার হাতে রাখিবার উদ্দেপ্যে জাপানী কাপড়ের ব্যবসায়ীরা. যে কোন 
হারে কাপড় বিক্রয় .করিতেছে।. ইহার ফলে মূল্যের হার অধিক হাস 
: পাইয়াছে। ল্যাক্কাশায়ারের-কাপড়ের খুব. অল্পই: কারবার হইয়াছে। 

হৃতাঁর, বাজারেও তেমন কিছু, উদ্নতি দেখা দেয় নাই। তবে অধিক 
পরিমাণ কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা যাষ। দক্ষিণ ভারতের কতিপয় 
হর লন গহ: জয়কে 


. মাঝারি সুতার চাহিদা পরিলক্ষিত হয়. 
বিবৃতিতে গবর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৯৪৯ (৯২ 





ভাত ভান লাভার 
হি দু ৩ কাছ 
= নং রাম লেন, কলিকাতা 





৫০৬ 





সোনা ও রূপা 
| | কলিকাতা, ৩০শে আগষ্ট 


গত গণ্তাহে বোম্বাইয়ের বাজারে আকস্মিকভাবে স্বর্ণের, দর বাডিয়া 
গিয়াছে। .ইংলণ্ডে বিমান আক্রমণ বৃদ্ধির আশঙ্কা এবং রশ্তানীর জন্তু. চাহিদাই 
স্বর্ণের মূল্যে পরিবর্তনের কারণ । রেডি স্বর্ণের বর্ত্তমান মূল্য ৪২/০ আনা । 
গত সপ্যাহে ইহ! ৪১৭০ আনায় স্থির ছিল।... 

জণ্ডনে সোপার দর ১৬৮ শিলিংএ অপরিবর্তিত ছিল। 

আলোচ্য সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বোম্বাই বাজারে সোপার দর লিশ্নলিখিত- 
কূপ গিয়াছে £- ২৩শে আগষ্ট ৪১%/৭ আলা, ২৪শে আগষ্ট ৪২1০ আনা 
২৭শে আগষ্ট ৪২৮/০আন!, এবং ২৮শে আগষ্ট ৪২/০ আনা। 


রূপ। 
স্বর্ণের অন্ুবর্ডী হইয়া বোম্বাই বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে রূপার দামও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় মিষ্ট রূপা (রেডি) প্রতি ১০ ভরি ৬৪২ টাকায় 
উন্নীত হইয়া ৬৩৮০/০ আনা এবং তৎপর ৬৩1/০ আনায় নামিয়া আঁসিয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ে রেডি রূপার দর নিয্নলিখিতরূপ ছিল ৫ 
২৩শে আগষ্ট ৬০০ আনা, ২৪শে আগষ্ট ৬৩/০ আনা, ১০০ 
আনা, এবং ২৮শে আগষ্ট ৬৩/০ আনা। 


আলোচ্য সধ্যাছে' লণ্ডনের বাজারে দ্বপার মূল্য 'অল্পপরিমাণ হইলেও 
ঘন ঘন পরিবর্তন “হইয়াছে । সপ্তাহের অধিকাংশ. সময়েই প্রতি অভিন্ম স্পট প্র 
রূপার মূল্য ২৩৪ পেন্দের কাছাকাছি ছিল। মুদ্রা ' প্রস্ততের , প্রয়োজনে. | 
সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে আরও রৌপ্যের চাহিদা হইবে এরূপ আশা. ||. 


করা যাইতেছে । te 
চায়ের বাজার 


কোন স্থিরতা! দেখা যায় না। পাতা চায়ের. মুল্যের হার চড়া ছিল) 


ফ্যানিংস চায়ের চাহিদা এবং মূল্য রেশী গিয়াছে এবং উহা প্রতি পাউও | | 
* দশ আনার নীচে পাওয়া যায় না।. ইরানী ব্যব্সায়ীগণ উচ্চ মূল্যের চা ॥ | 


অপেক্ষা মাঝারি ধরণের চা সম্পর্কেই অধিক আগ্রহ দেখায় । 


ভারতে ব্যবহারোপঘোশী-_আলোচ্য নীলামে এই জাতীয়, চায়ের - ¢ 
চাহিদা ভাল ছিল তৰবেমূল্যের হার গত সপ্তাহের তুলনায় কম গিয়াছে।. দি 


ক কলিকাতা, ৩০শে আগষ্ট (এ 
গত ২৬শে ও ২৭শে- আগষ্ট ভারতে ব্যবহারযোগ্য ও রপ্তানীষোগ্য | 
চায়ের ১১নং নীলাম হয়। এই নীলামের বিস্তৃত বিবরণ নিয়ে দেওয়া 'গেল।  & 
রগ্তানীয়োগ্য--এই নীলামে ১০. হাজার ৭৬৫ বাক্স চা গড়ে প্রতি } 
পাউণ্ড ৪ পাই দরে বিক্রয় হয়। যে লকল চা বিক্রয়ের জন্ত' উপস্থিত (' 
হয় তাহ! পূর্বের তুলনায় নিকট বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তক্জন্ত যূল্যেরও | 


[২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪ 
গত ২৭শে ভুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বন্ধদেশ হইতে; 


মোট « হাজার ৮২২ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হুইয়াছে। পূর্ববর্তী , 


বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৩৯ হাজার ৬৭* টন ছিল। : 
কলিকাতার বাজার--আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের 
বাজার চড়া গিয়াছে।' বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও টা মূল্য 
নিম্নরূপ বলবৎ ছিল; - " 
| হর ২৩নং পাটনাই =৩/০-৩৷০ ; ; সাধারণ-পাটনাই- _২৮৮%৩- 
; মাঝারি পাটনাই__২৮০-৩/০ ; ) পূব! পাটনাই--২৪গ০-২৭৩০ ) 
টা বূপশীল--৩1০-৩1/০ ; দাদশাল ০-৩৩৬ ; 
হামাই__৩/০-৩%০ ; কাটারীভোগ-_৩/৮৮-৩//৬) বশোয়া__২০৬-৩০০ ; 
চিনি আতপ-_-৩/৮৬-৩৫০ ; হোগলা-৩/০-৩০ $ সাদাযোটা-_২৮০-২৮/০ । 
চাউল-_রূপশাল [কল হাটা] ile 3 গোসাবা ২৩ নং পাটনাই (নুতন) 
&২-৫%০ ) কাটারীতোগ (ঢেঁকি) ৬২ ; জাতবাশফুল ৫1/০-৫1০ ১ দাদখানি 
$৩৯ ; রূপশাল (টেকি) ৪1৮০ ১ কামিনী &7%০-৫দ০ | | 


গত ২২শে আগষ্ট' যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে জল ও স্থল পথে কলিকাভার 
বাজারে মোট প্রায় ৩ হাজ্বার ৪০১ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। গত 
বৎসর lethal হা হর 





ভাল ধরণের গুড়াচীয়ের অত্যধিক চাহিদা ছিল। অন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের ॥/ | 


চাহিদা ছিল। আলোচ্য নীলামে মোট ১১ হাজার ৬৪৫ বাক্স গুড়াচা | 


গড়ে প্রতি পাউণ্ড ।৭ পাই দরে বিক্রয় হয়। গত বৎসর এই.সময় 'উহার ' | 3 


পর্বিযাণ এবং মূল্যের হার যথাক্রমে ১০ হাজার ১৭ বাক্স এবং ।২ পাই ( 
ছিল। এতত্যতীত ১০ হাজার ৮১৮. বাক্স পাতা চা বিক্রয় হয়] উহার | 





মুল্যের হার প্রতি পাউণডে ৩১১ পাই ছিল। . LH 
_ কোটা-রপ্ডানীর কোটা “প্রতি পাউণ্ডে 1০৮ পাই গিয়াছে। | চ 
আভ্যন্তরীণ কোটা প্রতি পাউণ্ডে এক আন! ছিল। SEE | |) 
রি ধান ও চাউলের বাজার / 
'  কলসিকাতা,৩০শে আগষ্ট [| 
| 


বাজার-_আলোচ্য 'সন্তাহে রেুনের ধান ও চাউলের .{ 
বাজার সম্পর্কে কোন রিপোর্ট আমাদের নিবি চলতি , * 


বাজার দর ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা গেল না। 








+২ 
৮) 


কা্যালয়--১২২নং বহুবাজার গ্রীট 


পাদ 

















' ওয় বর্ষ, ১ম খণ্ড কলিকাতা, ৯ই সেপ্টেম্বর, সোমবার ১৯৪০ ১৯শ সংখ্যা 
| = বিষয় সূচী = 
বি পৃষ্ঠ বিষয় | পৃষ্ঠা 
'সামযিক প্রসঙ্গ ৫০৭-৫০৯ ' আৰ্থিক দুনিয়ার খবরাখবর ৫১৪-৫১৯ | 
বাংলায় কতিপয় নূতন শিল্পের সুযোগ ৫১০ কোম্পানী প্রসঙ্গ ৫২০-৫২১ | 
বঙ্গীয় মহাজনী আইন (৫) ৫১১ মত ও পথ ৫২২ 
যুদ্ধের এক বৎসরে ভারতীয় অর্থনীতি ৫১২-৫১৩ বাজারের হালচাল্‌ ৫২৩-৫২৬ 
সাময়িক পম 
পুজার বাজার ও স্বদেশী বন্ত কলের বস্ত্র ক্রয়ের সঙক করিয়া মহাপূজার অর্থনৈতিক সার্থকতা 


'" শারদীয়া 'পুজাউৎসব' নিকটবর্তী হইয়া আপিয়াছে। পুজার 
' বাজারের কেনাকাটা. আরম্ত হইতে, আর বেশী বিলম্ব নাই।, এই 
সময়ে আমরা বাঙ্গলার জনসাধারণকে বাঙ্গালীর মিলের বস্ত্র ক্রয় 
করিয়া বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পকে সাহাধ্য..করা সম্বন্ধে তাহাদের, মহান 
' কর্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। 
প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া এপ্রদেশে কতকগুলি কাপড়ের কল 
গড়িয়া তোলা হইয়াছে । এই সকল কলের সহিত অনেক বাঙ্গালী 
শিল্পোগ্োক্তা, কারিগর ও শ্রমিকের ভাগ্য বিজ্ঞড়িত। এই. সকল 
কাপড়ের কলকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ও উহাদিগকে ভালরূপ 
. উন্নতির সুযোগ দিতে হইলে বাঙ্গালীর দরদ. ও বাঙ্গালীর সহানুভূতি 
, আঙ্জ রিশেষ ভাবে। উহাদের পিছনে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক । 
" -আর.সেই সহানুভূতি দেখাইবার-পক্ষে বাঙ্গালীর মিলের কাপড় ক্রয় 
ও ব্যবহার একটা প্রকৃষ্ট উপায়। বর্তমানে এপ্রদেশে উৎপন্ন মিলের 
৷ কাপড়ের বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষতা অনেক পরিমাণে বাড়িয়াছে। বাঙ্গলার 
কাপড়ের, কলগুলি এক্ষণে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সৌখীন রুচি 
অনুযায়ী: বস্ত্র যোগাইতে সমর্থ । , এই অবস্থায় 

পৃজার বাজারে ' সকলেই যদি বাঙ্গালী মিলের বস্ত্র কি 
সল্প গ্রহণ করেন তবে বাঙ্গলার বন্রশিল্প সম্বন্ধে একটা নব প্রেরণা 
সঞ্চারিত হইতে পারে। আর সেই সঙ্গে এপ্রদেশের কাপড়ের 
কলসমূহের উদ্যোক্তা, কারিগর. ও শ্রমিকশ্রেণী বিশেষভাবে উপকৃত 
হইতে পারে । বাঙ্গলার . জনসাধারণ আজ একান্তভাবে এপ্রদেশীয় 


দীর্ঘদিনের চেষ্টায় নানারূপ 


নানা ঘটনা পরম্পরায় বর্তমানে: যে অবস্থার উৰ হইয়াছে 
তাহাতে মনে হয় এবার বাঙ্গলায় দুর্ভিক্ষ অবশ্যস্তাবী।' গত বৎসর 
পাটের অত্যধিক মূল্য হওয়া হেতু এবং গবর্ণমেন্ট শেষ পর্য্যন্ত বাধ্যতা- 
মূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ না করার দরুণ এবার অত্যধিক বেশী . 
পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং সেই অনুপাতে ধানের চাষ 
কম হইয়াছে। এবার যদি ধান্য ফসল উপযুক্তমত জন্মিত তাহা 
হইলেও উহা দ্বারা বাঙ্গলার অধিবাসীদের খাদ্ধাভাব মিটিত না । 
কিন্তু সময় মত বর্ষা না হওয়ার জন্য এবার দেশের কোন স্থানেই ধান্ত 
ফসল উপযুক্তরূপ জন্মে নাই। কাজেই কৃষক অকৃষক প্রায় সকলকেই 
ধান চাল কিনিয়া খাইতে হইবে । কিন্তু গত বৎসরের তুলনায় এবার 
চাউলের মূল্য অনেক চড়া রহিয়াছে এবং দিন দিনই উহা চড়িতেছে। 
এদিকে পাটের মূল্য দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। আর ৩।৪ মাস পরে 


বোধ হয় বাজারে পাটের কোন ক্রেতাই পাওয়া যাইবে না । অনেক- 


স্থলে গোমড়কের ফলে কৃষকের গোহাল শূন্য হইয়াছে। এই দুঃসময়ে 
কোন ব্যক্তি যে ধারকক্জ্র করিয়া হালের গরু বা ২১ মাসের খোরাক 
সংগ্রহ করিবে কৃষক খাতক আইন এবং মহাঁজনী আইনের কল্যাণে 
তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। শেষোক্ত আইনের ভয়ে চাউলের 
র্যাপারীগণ বড় বড় মহাজনদের নিকট হইতে ধারে চাউল 
পাইতেছেনা এবং তাহারা নিজেরাও খরিদ্দারের নিকট ধারে চাউল 








৫৮ 


বিভা অবস্থা যে প্রকার শোচনীয় 
হইয়া উঠিতেছে তাহাতে এবার দুর্ভিক্ষের ফলে সহত্ম সহজ লোক 
অনশন, অর্ধাশন ও মড়কের ফলে প্রাণ হারাইবে বলিয়া মনে 
হইতেছে । 





পাটের বাজারের ভবিষ্যৎ 

পাটের বাজারে বর্তমানে যে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে 
তৎসম্বন্ধে গত সপ্তাহে “পাট ও বাঙ্গলা সরকার" শীর্ষক প্রবন্ধে 
আমরা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি । এই পরিস্থিতিকে ঢাকা, 
দিবার জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যে প্রকার হাস্তাস্পদ. চেষ্টা আরম্ভ 
করিয়াছেন তাহা দেখিলে উহাদের প্রতি করুণার উদ্রেক হয়। 
প্রথমতঃ বাঙ্গলা সরকার গত ২৯শে আগষ্ট তারিখের বিবৃতিপত্রের' 
অব্যবহিত পরেই গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে পুনরায় আর একটা 
বিবৃতি দ্বারা কুষকগণকে কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া পাট বিক্রয় করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন। এদিকে চটকলওয়ালা সমিতির কাধ্যকরী 
সমিতি বিভিন্ন চটকলকে শ্রেণীভেদে ৭ টাকা হইতে ৯ টাকা দরে 
পাট ক্রয় করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকার পাটের 
দর চড়াইবার জন্য যে ৫০ হাজার বেল পাট ক্রয় করিয়াছিলেন ভজ্জন্ত 
ইতিমধ্যেই প্রতি বেল ৩০ টাকা হিসাবে উহাদের মোটমাট 
১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। আরও কিছু দিন গেলে এই 
ক্ষতির পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকায় পৌছিতে পারে। উহাদের 
“এই প্রকার নিব্ধ,দ্বিতার পরেও বাজলার কৃষক কোন ভরসায় 
উহাদের” কথায় পাট ধরিয়া রাখিবে? পাট ধরিয়া রাখিবার মত 
স্থান ও অর্থসঙ্গতিও তাহাদের কিছু নাই। কাজেই বাঙ্গলা সরকারের 
, দ্বিতীয় বিবৃতির ফলে বাজারে কোন প্রভাব পড়ে নাই এবং 
পড়িতে পারে না। চটকলওয়ালা সমিতির উপদেশও একটা ছেলে 
ভুলানো ব্যাপার মাত্র। যে ক্ষেত্রে কিছুদিন অপেক্ষা করিলে 
প্রত্যেক চটকলওয়ালা কলিকাতায় বসিয়া ৫৬ টাকা দরে পাট 
ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে সেই স্থলে তাহারা কৃষকের সুবিধার্থ 
ইচ্ছা করিয়া প্রতিমণে ৭ টাকা হইতে ৯ টাকা দর দিবে উহা! 
মনে করাও, বাতুলতা মাত্র। চটকল সমিতি আশা দিয়াছেন যে 
যুদ্ধের প্রয়োজনে থলে ও চটের নূতন অর্ডার আসিতে পারে এবং 
এজন্য কাঁচা পাটের মূল্য কিছু চড়িতে পারে। কিন্তু গত সপ্তাহে 
যে ৫ কোটী ৮০ লক্ষ থলের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে তাহা তৈয়ার 
করিতে চটকলগুলির . মাত্র ২1০ দিন সময় লাগিবে এবং এজন্য 
মাত্র ৩ লক্ষ বেল পাটের প্রয়োজন হইবে। যেখানে বাজারে 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৭০ লক্ষ বেল পাট পড়িয়া থাকিবার 
' আশঙ্কা রহিয়াছে সেখানে এই ধরণের ৩ বা ৫ লক্ষ বেল পাটের 
চাহিদা বৃদ্ধি দ্বারা পাটের মূল্যের নিম্নগতি রুদ্ধ হইবার কোন 
আশাই নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বাঙ্গলার পাটচাষী যদি 
গবর্ণমেন্টের কথায় পাট বিক্রয় না করিয়া তাহা ধরিয়া রাখে - 
তাহা হইলে তাহাদিগকে পরে বিশেষ পত্তাইতে হইবে । 


যুদ্ধের জন্য ভারতসরকারের ব্যয়বৃদ্ধি হেতু ভারতীয় ব্যবস্থা, 


- পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটি অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত 
করিয়া দেশবাসীর উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হইবে. বলিয়া ইতিপূর্বে 
আমরা একাধিকবার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছি। সম্প্রতি 
“ক্য।পিট্যাল' পত্রের 'সিমলাস্থিত সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে 
আগামী ৫ই নবেম্বর তারিখে দিল্লীতে ব্যবস্থা পরিষদের যে অধিবেশন 


আধিক জগৎ 


টির ১৯৪০ 


বসিবে তাহাতে.একটি অতিরিক্ত বাজেট উপস্থিত করিয়া দেশবাসীর 
উপর ধার্য আয়করের হার এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ডাকমাশুল বৃদ্ধি 
করা হইবে । “ক্যাপিটাল” পত্রের সংবাদদাতা ভারতসরকারের 





-ভিতরকার খবর অনেক রাখেন। কাজেই এই সংবাদ অবিশ্বাস 


করিবার কিছু নাই। সম্প্রতি গত এপ্রিল ও মে--সরকারী বৎসরের 
এই প্রথম ছুই মাসে ভারতসরকারের আয় ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে এই ছুই মাসে গবর্ণমেন্টের 
আয়ের তুলনায় ব্যয় ২ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে। 
বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে চলতি বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেপ্টের 
তহবিল্পে ২০ কোটী টাকা ঘাটতি পড়িবে । এই ঘাটতি নিবারণের 
জন্যই নূতন ট্যাক্স বসান হইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করি নূতন 
আয়কর আইন, অতিরিক্ত লাভকর, রেলের ভাড়া বৃদ্ধি, রপ্তানী 
বাণিজ্যে বিবিধ বিধি-নিষেধ, পণ্যমূল্য হাস ইত্যাদির ফলে দেশের 
ব্যবসা বাণিজ্য এবং জনসাধারণের যে প্রকার দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে 
এখন দেশবাসীর উপর আর নূতন ট্যাক্স না বসাইয়া খণগ্রহণ দ্বারা 
গবর্ণমেন্ট কি এই ২০ কোটি টাকার অভাব মিটাইতে পারেন না? ' 


তুলার ফাটক! বাজার 

বাঙ্গলা দেশে তুলার উৎপাদন এবং বিকিকিনি বোস্বাইএর 
তুলনায় প্রায় কিছুই নহে। এজন্য এতদিন পর্য্যস্ত কলিকাতায় 
তুলার কোন ফাটকা বাঙ্জার ছিল না। এতদিন বোম্বাইএর ফাটকা 
বাজারের দর দ্বারাই কলিকাতায় তুলার দর প্রভাবিত হইত। 
বর্তমানে গত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে কলিকাতাতেও তুলার একটা ফাটকা 
বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গলায় তুলার উৎপাদন ও ব্যবহার 
অনেক কম হইলেও কলিকাতায় তুলার জন্য একটা ফাটকা বাজারের 
প্রয়োজন ন্যই একথা আমরা বলিতে চাহি না। কেননা কলিকাতায় 
বর্তমানে তুলার যে ফাটকা বাজার প্রতিষ্ঠিত হইল তাহাতে বাঙ্গলার 
কাপড়ের কলগুলি প্রয়োজনমত তৃলার বিকিকিনি করিয়া ক্ষতির 
হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে । কিন্তু পাটের দিক হইতে বিবেচনা 
করিয়া এক্ষণে এই ধরণের একটা ফাটকা বাজার স্থাপন করা 
সময়োচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান সময়ে গত 
বৎসরের উৎপন্ন অনেক তুলা বাজারে মজুদ্র রহিয়াছে। আঁগামী 


এক বৎসরের মধ্যে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে কিরূপ তুলার খরচ 


হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। এদিকে ইউরোপে যুদ্ধের ' ফলে 
ভারতবর্ষ হইতে প্রায় ১০ লক্ষ বেল তুলা রপ্তানীর পথ বন্ধ হইয়াছে । 
প্রাচ্য দেশসমূহের রাজনীতিক অবস্থা যে প্রকার, জাল হইয়া 
দাড়াইয়াছে তাহাতে জাপানে ভারতীয় তুলার রপ্তানী কবে যে.বন্ধ 
হইয়া যায় তাহারও স্থিরতা নাই। মোটের উপর . ভারতীয় তুলার, 
ভবিষ্যৎ অতি অন্ধকারময় এবং উহার মূল্য দিন দিন ক্রমেই হাস 
পাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। সকলেই জানেন যে তুলার মূল্য 
দ্বারা পাটের-মূল্য বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়া থাকে এবং তুলার 
দাম চডিলে পাটের দাম চড়ে এবং উহা হাঁস পাইলে পাটের দাম হ্রাস 
পায়। . অত্রাবস্থায় কলিকাতায় তুলার ফাটকা বাজারে তুলার মূল্য 
যদ্দি দিনের পর দিন হাস পাইতে থাকে তাহা হইলে উহার প্রভাবে 
বাঙ্গলায় পাটের মূল্যও. হ্রাস পাইতে থাকিবে। একেই পাটের 
দুরবস্থা একপ্রকার চরমে উঠিয়াছে। উহার উপর তুলার ফাটকা 
বাজারের প্রভাব যদি উহার উপর , পতিত হয় তাহা হইলে অবস্থা 
আরও শোচনীয় হইয়া উঠিতে পারে । আমাদের মনে হয় যে বাঙ্গল! 
সরকার পাটের ফাটকা বাজারে নিয়তম মূল্য ৬০ টাকা নির্ধারণ 


১ অন্যতম । 


চি 
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪* ] 


করিয়া যে পরিস্থিতিকে বাধা দ্য: তলকা 
বাজার তাহাকে সাহায্য করিবে। 
| পোর্ট ইউরোপীয় প্রাধান্য.. 2 

গত ২৯শে জুলাই তারিখের ‘আর্থিক জগতে “পোর্টট্রাষ্টে 
ইউরোপীয়দের প্রাধান্ত' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর এই বিষয়ে 
দেশে প্রবল জনমতের স্থটি হইয়াছে এবং কলিকাতাঁর অনেক দৈনিক 
"পত্র এই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের অভিমত সমর্থন ' করিয়াছেন । 
ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স“ এণ্ড ইণ্ডান্্রি 'ভারত- 
সরকারের নিকট উপরোক্ত ব্যাপারে যে দাবী জানাইয়াছেন তাহার 
‘জবাব পাইবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্ত পোর্ট ট্রাষ্টে 
ইউরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকার ক্ষু্ন হইবার আশঙ্কা দেখিয়া 


ইউরোপীয়দের পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ ফেডারেশনের উপর 


অত্যন্ত খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। পোষ্টট্রাষ্টসমূহে ৫ শত টাকার 
'অধিক . বেতনের ' কতজন কর্মচারী রহিয়াছেন. এবং উহার 'মধ্যে 
ভারতবাসী কতঙ্জন, ট্রাষ্টসমৃহ বৎসরে কত টাকার কণ্টক দিয়া 
.খীকেন এবং উহার মধ্যে কত অংশ ভারতবাসী পাইয়! থাকে, উহারা 
নিজেদের প্রয়োজনে বৎসরে কত টাকার মালপত্র . ক্রয় 
করেন 'এবং উহার কত অংশ ভারতীয়দের নিকট হইতে ক্রয় 


এ, করা" হয় ইত্যাদি ' বিষয়ে ' একটা ' হিসাব ' প্রকাশিত হইলে 


পোর্টট্রান্টের .ব্যাপারে ভারতবাসীর. উপর কি প্রকার 


. * অবিচার হইতেছে. এবং ট্রাষঈটগুলির মারফতে ইউরোপীয়গণ কি 
ভাবে কোটী কোটি টাকা উপাৰ্জ্জন করিতেছে তাহা দিবালোকের , 
, . মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সংবাদপত্র 

সমূহ এই সব তথ্য তালিকা উপস্থিত না করিয়াই ভার্তবাসীর দাবীকে 


উড়াইয়! দিবার চেষ্টা করিতেছেন । যাহা হউক সম্প্রতি এই, বিষয়ে 
,পোর্টট্রাষ্টগুলির মনোভাব পরীক্ষা করিবার একটী স্বযোগ উপস্থিত 
. হইয়াছে । বাঙ্গলা দেশের ছুইটা প্রথম শ্রেণীর বন্দরের, মধ্যে চট্টগ্রাম 
এই বন্দরে যে পোঁটট্রাষ্ট রহিয়াছে সম্প্রতি তাহার 
পু মিঃ জি ই কাফ অবসর গ্রহণ করাতে এই পদটা 

' হইয়াছে । ' "আমরা ' অবগত হইলাম ' যে উক্ত 
রা দার মি 
করিবার জন্য টট্টগ্রামবাসীর তরফ, হইতে দাবী উপস্থিত করা 
হইয়াছে ৷ রায় বাহাদুর কেবল চট্টগ্রামের . একজন খ্যাতনামা 
জমিদার ও অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেটেই নহেন। বিগত ৩৫ বৎসর কাল 
ধরিয়া তিনি চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটা, চট্টগ্রাম জেলা বোর্ড, ইণ্ডিয়ান 
মার্চ্ে্টস এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম চেম্বার অব্‌ ' কমা” চট্টগ্রাম 
ইলেকটি,ক সাপ্লাই কোম্পানী, ন্যাশন্যাল কটন মিল প্রভৃতি জন- 

-হিতকর ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত. সংশ্লিষ্ট আছেন। সুদীর্ঘ ২৮ 
-রৎসর কাল পোর্ট্রাষ্টের অন্যতম কমিশনার এবং উহার মধ্যে ৫ বৎসর 
কাল '্রাষ্টের ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে কাজ করিয়া তিনি পোর্ট- 
ট্রাষ্টের কাধ্যনীতি সম্বন্ধে অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা অঞ্জন 
করিয়াছেন। যোগ্যতা এবং চরিত্রের দ্বারা তিনি ভারতীয় ও 
‘ইউরোপীয় সকলের অসীম শ্রদ্ধার অধিকারী'। চট্টগ্রাম পোর্টট্রাষ্টের 
সভাপতি হিসাবে কোন ইউরোপীয় তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর যোগ্য 
/হইতে পারেন উহা আমরা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। এই 
অবস্থায় তাহাকে যদি এই পদে নিযুক্ত করা না হয় তাহা হইলে 
আমরা বলিব যে যোগ্যতা অপেক্ষা ভ্জ্জাতিপ্রীতিই কর্তৃপক্ষের 
"সিদ্ধান্তকে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছে। তাহা হইলে পোর্টট্রাষ্ট 
-গুলির বিরুদ্ধে ভারতবাসীর স্যায়সঙ্গত' দাবী উপেক্ষা করার যে 
“অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহাও নিঃসন্দেইভাঁবে সত্য 'বলিয়া 
"প্রমাণিত হইবে । আমরা আশা করি কর্তৃপক্ষ অন্ততঃ এই ব্যাপারে 
রায় বাহাদুরের স্তায় একজন সর্ব্বথা যোগ্য ব্যক্তির দাবী স্বীকার 
করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কথঞ্চিৎ খণ্ডন করিতে চেষ্টা 
করিবেন । 

' বাঙ্গলা দেশে .কৃষি ও শিল্পের .উন্নতি .এবং জনসাধারণের .সুখ 
‘স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য বিদ্যুতের প্রসারের প্রয়োজনীয়তা কত বেশী 
তাহা নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই। এই বিষয়ে পাঞ্জাব, 
-সংযুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশ বাঙলার তুলনায় অনেক 


আধিক' জগৎ 


৫০9 





: বেশী অগ্রগণ্য । বিদ্যুৎ ' ডি পশ্চাৎপদ হওয়ার প্রধান 
কারণ এই যে_কি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট কি প্রাদেশিক গবর্ণমেষ্ট . 
কেহই আজ পর্য্যন্ত এই জন্য অর্থবিনিয়োগ করা প্রয়োজনবোধ 
করেন নাই। কেবল তাহাই নহে। এই প্রদেশে বেসরকারীভাবে 
যাহারা বিদ্যুৎ শিল্পের প্রসারে অগ্রগামী হইয়াছেন তাহাদের উপর 
গবর্ণমেন্ট বিছ্যুৎকর বসাইয়া এই শিল্পের উন্নতি বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন। যাহা হউক সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে এই প্রদেশে 
বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিক্রয় এবং বিদ্যুৎ শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে 
উপদেশ দিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার “দি ইংলিশ ইলেকটিক' কোম্পানী, 
নামক একটা বুটাশ কোম্পানীর উপর ভারার্পণ করিয়াছেন । এই 
সংবাদ শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম । ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলা সরকারের 
বিশেষ উপদেষ্টা হিসাবে মিঃ রেডগ্রিকট বাঙ্গলায় বিদ্যুৎ শিল্পের প্রসার 
সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের সমক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট কার্ধ্যক্রম উপস্থিত 
করিয়াছেন। ইহার পর বাঙ্গলা সরকারের ইণ্ডাষ্িয়াল সার্ভে কমিটিও 
এই বিষয়ে সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন । উহাদের রিপোর্ট 
সম্বন্ধে জনমত সংগ্রহ এবং এই রিপোর্ট সম্বন্ধে কর্তব্য অবধারণের 


' পূর্বেই গবর্ণমেন্ট হঠাৎ কেন একটি বৃটিশ কোম্পানীকে এই বিষয়ে 


ত্দস্তকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন তাহা অত্যন্ত রহস্তাবৃত। গত বৎসর 
কলিকাতা ইলেকটিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের বাধষিক সভায় উহার 
সভাপতি লর্ড মেষ্টন এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে বাঙ্গলা' সরকার 
যদি ইলেকটি.ক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সহিত বহুদিনের জন্য চুক্তি- 
পত্রে আবদ্ধ হইতে রাজী হন তাহা হইলে কর্পোরেশন তাহাদের 
বহুদিনের অভিজ্ঞতা এবং বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীদের সহায়তায় বাঙ্গলার 
সব্বত্র বিছ্যুৎ প্রসারের ভার গ্রহণ করিতে রাজী আছেন এবং এই 
বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের নিকট কর্পোরেশন আবেদনও করিয়াছেন। 
বর্তমানে ইংলিশ ইলেকটি,ক কোম্পানী নামক একটি . বৃটাশ 
কোম্পানীর উপর বাঙ্গলায় বিদ্যুতের প্রসার সম্বন্ধে যে তদন্তের, ভার 
দেওয়া হইয়াছে তাহা কি কলিকাতা ইলেকটি,ক' 'সাপ্লাই 
কর্পোরেশনের 'আবেদনেরই ফল ? যদি তাহা হয় তাহা হইলে বলিতে 
হইবে যে বাজলায় শিল্পের প্রসারের চাবিকাঠিস্বরূপ বিদ্যুৎ শিল্পকে 
একটি ইউরোপীয় কোম্পানীর হাতে সপিয়া৷ দিতে বাঙ্গলা' সরকার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই বিষয়ে দেশবাসীকে সকল কথা খুলিয়া 
বলিলে ভাল হয়। ্‌ 
ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের অবনতি ' 
ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত জুলাই মাসের যে হিসাব সম্প্রতি 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত নিরুৎসাহব্যঞ্জক |, এই মাসে 
গত জুন মাসের তুলনায় বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর 


পরিমাণ ১৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১১ কোটা ৪০ লক্ষ টাকায় 


দাড়াইয়াছে বটে। কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ ৩ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা 
হাস পাইয়া উহা ১৪ কোটী ৮ লক্ষ "টাকায় পরিণত হইয়াছে । 
গৃত জানুয়ারী মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে মোট ২৪ কোটী ৪১ 
লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল। ৬ মাসের মধ্যে উহার 
পরিমাণ প্রায় ১০॥০ কোটী টাকা হাস পাইলস ।. ইউরোপে এবং 
আফ্রিকার কোন কোন দেশে ভারতীয় পণ্যের বাজার বন্ধ হওয়া 
উহার একটা কারণ বটে। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে মালপত্র রপ্তানী 
করিবার জন্য জাহাজের অভাবই বর্তমানে ' ভারতীয় রপ্তানী 
বাণিজ্যের পক্ষে সমধিক মারাত্মক হইয়া দীড়াইয়াছে। এই অবস্থার 


"প্রতিকার না হইলে ভারতীয় কৃষিপণ্যের বাজারদরে আরও 
' ঘাটতি উপস্থিত হইয়া কৃষকদের সর্বনাশ উপস্থিত হইবে । 


ভারতবর্ষ হইতে বেশী.টাকা মূল্যের যে সমস্ত জিনিষ বিদেশে 
রপ্তানী হয় জুন মাসের সহিত তাহার হিসাব তুলনা করিলে দেখা 
যায় যে জুলাই মাসে চায়ের রপ্তানী প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা বাড়িলেও 
এই এক মানের মধ্যে তুলার রপ্তানী ৭২ লক্ষ টাকা, পাটের রপ্তানী 
৬৩ লক্ষ টাকা, বীজ শস্তের রপ্তানী ৭৪ লক্ষ টাকা, পাটজাত থলে' 
ও চটের রপ্তানী ১ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা, শস্য ডাল ও ময়দার 
রপ্তানী ১৮ লক্ষ টাকা এবং চামড়ার রপ্তানী ২৭ লক্ষ টাকা কমিয়া ॥ 
গিয়াছে। ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের এই নিয়াভিমুখী রপ্তানী 
কোথায় গিয়া যে শেষ হইবে তৎসম্বন্ধে, ।এখনগ ফোন খারণী 
করিয়া উঠা যাইতেছে না। - 





. : বাঙলা: দেশে বর্তমানে ব্যবসা রাণিজ্য ও শিল্প সম্বন্ধে একটা খুব 
আন্তরিক আগ্রহ দেখ! যাইতেছে এবং বহু” ব্যক্তি এই বিয়য়ে চিন্তা- 
ভাবনা করিতেছেন । কিন্তু বাংলায় এখনও' ব্যবসাবাণিজ্যের ধারা 
সেই গতাম্থুগতিক পন্থায় ধাবিত হইতেছে -ব্যরসা বাণিজ্য ও শিল্প 
অর্থে বাঙ্গালীর চিন্তা এখনও খুচরা দোকানদারী, ব্যাঙ্ক, বীমা 
কোম্পানী, কাপড়ের কল, সাবানের কারখানা ইত্যাদি: কয়েকটী 
. ক্ষেত্রের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে । ফলে' এইসব ব্যবসা ক্ষেত্রে 

বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীত্র প্রতিযোগিতার উদ্ভব 'হইয়াছে এবং 


এজন্য কি, ব্যবসায়ের উদ্বোক্তাগণ ও কি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের '' 


অংশীদারগণ কেহই . লাভবান হইতেছেন না। এই অবস্থার 
-প্রতিক্রিয়াতে বাংলা দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার না ঘটিয়া বরং 
উহার“অবনতিই দৃষ্টিগোচর ' হইতেছে । ' | 
: সুতরাং' বাঙ্গালীর পক্ষে এখন- 'দোকানদারী, 'ব্যাস্ক, . বম 
কোম্পানী ও কাপড়ের কল ছাড়িয়া নব নব শিল্প ও বাঁণিজ্য প্রচেষ্টায় 
আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও বিশেষ বিচার 
করিয়া কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া: আবশ্যক .. বাঙ্গালীর .মধ্যে 
. যাহাদের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন : সঞ্চিত আছে এবং ইচ্ছা 
“ করিলে যাহারা এক একটা শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে 0৭ লক্ষ টাকা 
বিনিয়োগ করিতে পারেন নানা কারণে তাহারা ব্যবসার অনিশ্চিত 
* ভবিষ্যতের মধ্যে টাকা টালিতে রাজি নৃহেন।. ফলে মধ্যবিত্ত 
, সমাজের যাহারা ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে আগ্রহান্থিত. তাহাদিগকে 
' এক একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মূলধনের প্রায় .যোল 
আনা বনু ব্যক্তির নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। 
অত্রাবস্থায় যে ব্যাপারে ১৫২০ লক্ষ টাকা মূলধন অত্যাবশ্যক তাহাতে 
অবতীর্ণ হইয়া পণ্ুশ্রম. করা এবং এইভাবে অংশীদারগণকে ক্ষতিগ্রস্ত 
করার কোন হেতু নাই ৷ অবশ্য একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে যে 
. এদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এরূপ কর্মক্ষম ও ' প্রভাব প্রতিপত্তি- 
“সম্পন্ন ব্যক্তি নাই যাহারা ১৫২০'লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ করিয়া 
সাফল্যের সহিত এক. একটা শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে না 
পারেন। :কিস্ত এই শ্রেণীর ব্যক্তির সংখ্যা বেশী নহে। বাঙ্গলায় 
বর্তমানে যাহারা. ব্যবসা বাণিজ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন: তাহাদের 
অধিকাংশই বহুবৎসরের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা বাজার হইতে 
৫৭ লক্ষ টাকার বেশী মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। 
-' আমাদের এইসব কথা বলার উদ্দেশ্য হইতেছে যে_যে সমস্ত 
শিল্পপ্রতিষ্ঠান ৪৫ লক্ষ টাকা মূলধনের মধ্যে সাফল্যের সহিত ও লাভ- 
জনক পন্থায় পরিচালিত হইতে পারে সেই সব প্রতিষ্ঠানের দিকেই 
বর্তমানে ব্যবসাভিমুখী বাঙ্গালীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া আবশ্তক। এই 
ধরণের শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন বিষয়ে বালা দেশে যথেষ্ট সুবিধা 
সুযোগও রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা এখানে কয়েকটা শিল্পের 
কথা উল্লেখ করিতেছি। OO | 
বাঙ্গল৷ দেশে এনামেল শিল্পের বর্তমানে চূড়াস্তরূপ সুযোগ 
রহিয়াছে। এই শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা মূলধন 
প্রয়োজন । উক্ত শিল্পের জন্য যে ইস্পাত, রঞ্জনদ্রব্য ও রাসায়নিক ' 


দ্রব্য প্রয়োজন তাহার অধিকাংশ দেশের ভিতরেই পাওয়া যায়। এই 


‘অনেক, কারখানা স্থাপনের সুযোগ “রহিয়াছে । ্‌ 
‘টাকার মত মূলধন আবশ্যক এবং উহার উপর শতকরা ২৫ টাঁকার 


'টাকার- বেশী প্রয়োজন, হয় না। . 


শিল্পের জন্য দেশে সুদক্ষ কারিগরেরও কোন অভাব নাই, উহার 
জন্য-যে সমস্ত কলকন্ডা দরকার তাহাও দেশের "ভিতরে প্রস্তুত করিয়া, 
লওয়া যাইতে পারে। বর্তমানে এদেশে দেশী. ও. বিদেশীদের 
পরিচালিত যে কয়টা এনামেল শিল্পের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহা: 


‘ভারতবর্ষের চাহিদার শতকরা ৮১০ ভাগের বেশী সরবরাহ করিতে 


পারিতেছে না।. বিশেষজ্ঞদের ধারণা .যে বর্তমান সুযোগে এই 


“শিল্পের. জন্য নিয়োজিত . মূলধনের উপর শতকরা ৩০৪০ টারিলিি 
হইতে পারে । 


মেসিন-টুল শিল্প এই ধরণের-আর একটা দৃষ্টান্ত ছুই লক্ষ টাকা. . 
মূলধন হইলে ছোটখাট আকারে উহা চালান যাইতে পারে। উহার 
জন্যও দেশে কারিগরের কোন অভাব নাই। তবে উহার -কীচামাল: 
হিসাবে বিদেশ হইতে এলয় ষ্টিল আমদানী করিতে হয়। এই শিল্পে. 


'নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ২০২৫ টাকা লাভ.হইতে. পারে । 


এদেশে ছোটখাট কলকজা তৈয়ারের জন্য ইদানীং কিছু কিছু চেষ্টা, - 
আরম্ভ হইয়াছে'। তথাপি বাঙ্গলা দেশে মেসিনারি শিল্পের জন্যও ' 
- উহাতে ৫ লক্ষ 


মত লাভ করা যাইতে পারে । লণ্ঠন, প্যাকিংয়ের বাক্স ও অন্যান্য 


বহুবিধ ধরণের দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুতের জন্য যে শীট মেটাল ব্যবহৃত 


হয় তাহা প্রস্তুতের জন্যও এদেশে অনেক ছোট ছোট কারখানা 
চলিতে পারে। এই ধরণের এক একটা কারখানার জন্য ২ লক্ষ- 
উহার জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল ' 
অনায়াসে টাটা কোম্পানীর নিকট হইতে পাওয়া যাইতে পারে। 


এই শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ২০২৫ টাকা লাভ- 


পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে এদেশে কালাইকরা লোহার" 
নলের খুব বেশী চাহিদা আছে। এই শিল্পে ৫ লক্ষ টাকার মূলধন - 


‘প্রয়োজন! উহার জন্যকাচামাল ও কারিগর দেশেই পাওয়া, যাইতে 


পারে। : বর্তমানে যে মূল্যে এদেশে এই শ্রেণীর নল বিক্রয় হইতেছে 
তাহাতে এখন যদি কেহ এই শিল্পে অবতীর্ণ হন ‘তবে তিনি মূলধনের, ' 
উপর শতকরা. ৫০ টাকা করিয়া লাভ করিতে পারেন। অন্বান্য .. 
শিল্পের মধ্যে পোর্সেলিন, বাইসিকেলের সাজসরঞ্জাম, বিদ্যুৎ চালিত - 


মোটর, তৈল চালিত মোটর-এবং রবার হইতে প্রস্তুত বিবিধ' জিনিষের 


কথা উল্লেখ করা যায় ।. একটা পোসে'লন কারখানার জন্য ১ লক্ষ 
টাকা, বাইসিকেলের সরঞ্জামের কারখানার জন্য ২ লক্ষ টাকা, বিদ্যুৎ 
চালিত মোটর প্রস্তুতের কারখানার জন্য ২ লক্ষ টাকা, তৈল চালিত 
মোটরের, কারখানার জন্য ২।০ লক্ষ টাকা, রবারের সাইকেল টায়ার ও 
টিউব প্রস্তুতের কারখানার জন্য ২ লক্ষ টাকা, রবারের আবরণযুক্ত 
কাপড় ও রবার ব্লথ প্রস্তুতের কারখানার জন্য ১ লক্ষ টাকা, 'রবারের 
বল, খেলনা, জুতার হিল ও সোল প্রভৃতির কারখানার জন্য ১ লক্ষ 


' টাকা এবং এবোনাইট টিউব ও পাতের কারখানার জন্য ১ লক্ষ টাকা. 


মূলধনই যথেষ্ট । এই সব বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের উপর 
AEE SL li OL রহিয়াছে। 
‘বড়ই দুঃখের: বিষয় 'যে এইসব শিল্পের দিকে বাঙ্গালীর. 

( ৫১১ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 
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বু 
৯ 





ইতিপূর্বে বঙ্গীয় মহাক্তনী আইনের প্রথম ৩৮টা ধারার বিবরণ 
উল্লিখিত হইয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে এই আইনের বাকী ৭টী ধারার 
বিবরণ প্রদান করা যাইতেছে । | 

৩৯নৎ ধার!--এই ধারায় বলা হইয়াছে যে কোন খাতক 
আদালতে দরখাস্ত করতঃ তাহার দেয় টাকার পরিমাণ অবগত হইয়া 
তাহা মনিঅর্ডার যোগে মহাজনের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে এবং 
মহাজন যদি এই টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয় তবে খাতক নিম্নতম 
দেওয়ানী আদালতে এই বিষয়ে দরখাস্ত করিয়া মহাজনের প্রাপ্য 
টাকা আদালতে জমা দিতে পারিবে । আদালত এইভাবে টাকা 
জমা রাখিবার পর মহাজনকে এই টাকা গ্রহণ করিবার জন্য নোটাশ 
দিতে পারিবেন এবং মহাজন উপযুক্ত প্রমাণ দিয়া এই টাকা লইয়া 
যাইতে পারিবে । তবে এইভাবে টাকা গ্রহণ করিলেও মহাজন খণ 
সম্পর্কে-খাতকের প্রদত্ত বিবরণ মানিয়া লইল-_উহা বুঝা যাইবে না। 
. এরূপ ক্ষেত্রে যদি প্রমাণিত হয় যে মহাজন ইচ্ছা করিয়া খাতকের 
প্রেরিত মণিঅর্ডার গ্রহণ করে নাই তবে সে খাতককে উপযুক্তরূপ 
ক্ষতিপুরণ দিতে বাধ্য হইবে । খাতক তাহার দেয় মোট টাকার মধ্যে 
এইভাবে আসল টাকার যে পরিমাণ টাকা জমা দিবে তাহার উপর 
কোন সুদ বর্তিবে না। ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্তান্তর আইনের 
৮৩ ও ৮৪নং ধারায় বন্ধকী সম্পত্তি সম্বন্ধে উক্ত ৩৯নং ধারার অনুরূপ 
যে বিধান রহিয়াছে বর্তমান ধারা দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে 
না। | 


( বাঙ্গলায় কতিপয় নুতন শিল্পের সুযোগ ) 
তেমন দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতেছে না। যাহারা এই সব শ্রেণীর শিল্পে আত্ম- 
নিয়োগ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে অনেকে কোম্পানীর অংশীদারগণকে 
বিশেষ কিছু লভ্যাংশ না'দিলেও ম্যানেজিং এজেন্সীর কমিশন এবং 
আত্মীয় স্বজনের বেতন হিসাবে কোম্পানী হইতে মোটা লভ্যাংশ 
গ্রহণ" করিতেছেন । উহাদের ইচ্ছা যে অন্য কেহ এই 
সব শিল্পে অবতীর্ণ না হউক। কেহ উহাদের নিকট পরামর্শ গ্রহণ 
করিতে গেলে উহার! 'এই বলিয়া ভয় দেখান যে ২০২৫ লক্ষ টাকা 
মূলধন না হইলে এইসব শিল্প চলিতে পারে না। এইসব শিল্পে যে 
কোন লাভ নাই এবং নেহা দায়ে পড়িয়াই যে উহারা এইসব শিল্প 
'' পরিচালনা করিতেছেন তাহা বলিতেও উহারা বাকী রাখেন না। 
ফলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া অন্য কেহ এই সব শিল্পে অবতীর্ণ হইতে 
চাহেন না। অথচ পরিচালকগণ যদি ন্যায্য পারিশ্রমিকে সস্তষ্ট 
থাকেন, অংশীদারদের টাকা দ্বারা উহারা যদি অযোগ্য আত্মীয়- 
স্বজনকে মোটা বেতনে প্রতিপালন করিতে বিরত থাকেন এবং 
কারখানায় উৎপন্ন মালের উপর বেনামে উহারা যদি অত্যধিক 
কমিশন গ্রহণ না করেন তাহা হইলে উপরোক্তরূপ কম মূলধনে যে 
কেহ এই সব শিল্প সাফল্যের সহিত পরিচালনা করিয়া অংশীদার- 
গণকে ভালরূপ লভ্যাংশ দিতে পারেন। এই সব শিল্প সম্বন্ধে কেহ 
যদি আগ্রহান্বিত থাকেন এবং প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিবার 
' তাহার যদি ক্ষমতা থাকে তাহা হইলে আমর! তাহাকে সমস্ত 
খুটীনাটী বিবরণ প্রদান-করিতে পারি । 
- "২ 


নী অহ) 





৪*নং ধার!--(১) কোন মহাজন খাতকের নিকট হইতে 
এরূপ কোন খত, এটনীর ক্ষমতা বা বন্ধকী দলীল লইতে পারিবে না 
যাহাতে খণের আসল টাকা, সুদের পরিমাণ ও টাকা পরিশোধের 
সময় নির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ থাকিবে না। এই ধরণের দলীলে প্রকৃত 
প্রস্তাবে প্রদত্ত টাকার ভ্রান্ত বিবরণ উল্লেখ করা যাইবে না-_-অথবা 
ভবিষ্যতে পূরণ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে দলীলের কোন অংশ সাদা 
রাখা যাইবে না। (২) যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া উপরোক্ত ১ 
উপধারা অমান্য করে তবে তাহার ছয় মাস পর্য্যন্ত জেল অথবা এক 
হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারিবে । 
(৩) যে খণ প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যবসায় সম্পর্কিত ঝণ (Commercial 
198) নহে কোন মহাজন খাতকের দ্বারা সেই খণকে ব্যবসায় 
সম্পর্কিত খণ বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইয়৷ তদনুযায়ী দলীল গ্রহণ 
করিতে পারিবে না। (৪) ১ ও ৩ উপধারায় যে নিষেধবিধি দেওয়া 
হইল তাহা অমান্য করিয়া কোন মহাজন যদি কোন দলীল গ্রহণ করে 
তবে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে এবং এই দলীলবলে মহাজন . কোন 
টাকা আদায় করিতে পারিবে না। (৫) কোন খণ ব্যবসায় 
সম্পর্কিত খণ কিনা তাহার প্রমাণের দায়িত্ব মহাজনের উপর 
বর্তিবে। | 

৪১নৎ ধারা--(১) যদি কোন ব্যক্তি তাহার প্রাপ্য টাকা আদায়ের 
জন্য খাতককে উত্যক্ত করে (0091630 বা এই কাৰ্য্যে সাহায্য করে 


‘তবে তাহার এক বৎসর পর্য্যন্ত জেল বা এক হাজার টাকা পর্য্যস্ত 


জরিমানা অথবা উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারিবে। উত্যক্ত করার অর্থ 
এই যে-_(ক) যে ব্যক্তি আইনতঃ যাহা করিতে সমর্থ তাহাকে সেই 
কাজে বাধা দেওয়া বা তাহার উপর বল প্রয়োগ করা, খে) সর্ব্বদা 
তাহার পেছনে ঘোরা বা তাহার সম্পত্তি ভোগ করিতে বাধা দেওয়া, 
(গ) খাতক যেখানে তাহার বেতন পায় সেই স্থানের চতুর্দিকে ঘোরা- 
ফেরা করা । অবশ্য পাওনা টাকার তাগিদের জন্য বা কোন সংবাদ 
সংগ্রহের জন্য পাঁওনাদার যদি খাতকের বাড়ী যায় তবে তাহ! উত্যক্ত 
করা বলিয়া গণ্য হইবে না। (২) এই ধারায় উল্লিখিত অপরাধ 
(উত্যক্ত করা) পুলিশ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত ' 
হইবে এবং উহার আসামী জামীনে মুক্তি পাইতে পারিবে । 

৪২নৎ ধার!--(১) কোন মহাজন, তাহার ভৃত্য অথবা তাহার 
ব্যবসা চাঁলাইবার জন্য ভারাপিত ব্যক্তি যদি জ্ঞাতসারে ও স্বেচ্ছায় 
এই আইনের কোন ধারা অমান্য করে তবে যে সব অপরাধের জন্য 
এই আইনে বিশেষ বিশেষ শাস্তির বিধান দেওয়া হয় নাই সেই সব 
অপরাধে প্রথমবারের জন্য তাহার ছুই শত টাক! পর্য্যন্ত ও দ্বিতীয়- 
বারের অপরাধের জন্য ৫ শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমান। হইবে। এ 
ব্যক্তি যদি তৃতীয় বার অপরাধ করে তবে তাহার তিন মাস পর্ধ্যস্ত 
জেল ও অর্থদণ্ড হইবে। কোন একান্সবস্তাঁ পরিবারের পক্ষ হইতে 
যদি এই সব অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় তবে উক্ত পরিবারের মধ্যে যে 
অগ্রবর্তী হইয়া এই কাজ করিবে তাহার এবং কোন রেজেষ্টরীকৃত 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে যদি এই সব অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় তবে উহার 
যে. কোন সদস্তের উপরোক্তরূপ দণ্ড হইবে। (২) প্রাদেশিক 


(৫১৫ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





গত ১৯৩৯ সালে জাৰ্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার সঙ্গে 
ইউরোপে যুদ্ধের সুচনা হইয়াছিল। সে হিসাবে গত ৩১শে আগষ্ট 
বর্তমান যুদ্ধের এক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। বর্তমান যুগে 
পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের: ও এক দেশের সহিত 
অপর দেশের ব্যবসাগত পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ খুব বেশী 
বলিয়া সারা, দুনিয়ার আধিক অবস্থার উপর এই মহাযুদ্ধের 
প্রতিক্রিয়া খুবই সুদূর প্রসারী হইয়া দীড়াইয়াছে। আর সেকারণে 
যদিও বর্তমান যুদ্ধের এলাকা এখনও ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয় 
নাই তথাপি এদেশে তাহার প্রতিক্রিয়া নানা দিক, দিয়াই মূর্ত 
হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে 
বর্তমান যুদ্ধের গত এক বৎসরের সেই প্রতিক্রিয়া আলোচনা! 
করিবার প্রয়াস পাইব। 

ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার , সময় হইতে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্য 
' ও শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে অনেকেই. খুব আশা ভরসার. ভাব 
পোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । যুদ্ধের :সময়ে :ইউরোপের 
সমররত দেশগুলি বাহির হইতে বেশী পরিমাণে খাগ্সামগ্রী ও 
যুদ্ধ সরঞ্জাম আমদানী করিবার প্রয়োজন বোধ করিবে। অপর 
দিকে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকার দরুণ বিদেশের হাটে বেশী 'পরিমাণে 
মাল বেচিবার সামর্থ্য উহাদের থাকিবে না। ফলে ভারতবর্ষের পক্ষে 
ইউরোপের মিত্র পক্ষীয় ও নিরপেক্ষ দেশগুলিতে বেশী পরিমাণে মাল 
বিক্রয় করিবার ও বিশেষ করিয়া প্রাচ্যদেশে ও আমেরিকায় রপ্তানী 
বাণিজ্য প্রসার করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। 
কিন্ত রপ্তানী বাণিজ্য সম্পকে লোকের আশা ভরসা প্রথম দিকে 
কতকটা ফলবতী হওয়ার নমুনা দেখা গেলেও শেষ পর্য্যন্ত অবস্থার 
গতি আজ সকল দিক দিয়াই বিশেষ বিরূপ হইয়া দাড়াইতেছে। 
যুদ্ধের জন্য প্রথম দিকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ হইতে পাট, 
পাটজাত জিনিষ ও অন্যান্য দ্রব্যের জন্য বেশী পরিমাণে অর্ডার 
আসিতে থাকে। 
মালের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। রপ্তানী, বাণিজ্যের এরূপ প্রসার সাধিত 
হওয়ার ফলে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের .সমূহ. উন্নতি 
দেখা যায়। ১৯৩৮-৩৯ .সালে ভারত হইতে বিদেশে মোট ১৬৯ 


কোটী ২১ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছিল।, ১৯৩৯-৪০ সালে 


বৃটিশ সাআআজ্যভুক্ত দেশ গুলিতেও এদেশীয় 


'সেই স্থলে রপ্তানী মূল্যের পরিমাণ দাড়ায় ২১৩ কোটা ৬৪ লক্ষ 
টাকা । ১৯৩৮-৩৯ সালে বাহিরের সহিত মাল আদান প্রদানের 
হিসাবে ভারতের অনুকূল রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ মাত্র ছিল ১৬ 
কোটা ৮৮ লক্ষ টাকা । ১৯৩৯-৪০ সালে এঁ অমুকুল আধিক্য 
বাড়িয়া ৪৮ কোটী ৩৬ লক্ষ টাকা হয়। কাজেই যুদ্ধের ফল এঁদিক 
দিয়া খুবই সন্তোষজনক দাড়ায় । কিন্তু দুঃখের বিষয় নানাকারণে 
রপ্তানী বাণিজ্য পুনরায় হ্রাস পাইতে আরম্ভ করায় বর্তমানে 
ভারতীয় বহিব্রাণিজ্যের একটা ক্রমিক অবনতি লক্ষিত হইতেছে । 
যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে গত এপ্রিল .মাস পর্যন্ত ভারতীয় 
বহিব্বাণিজ্যের স্বার্থের দিক হইতে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ ছিল 
পরবর্তীকালে যুদ্ধের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে তাহার আমুল পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ভূমধ্যসাগরের মধ্য 
দিয়া মালপত্রের চলাচল বন্ধ হইয়াছে এবং ফ্রান্স, স্পেন, ইটালী 
রুমানিয়া, স্ক্যানডিনেভিয়া উত্তর আফ্রিকার দেশ সমূহ ও পূর্ব্ব 
আফ্রিকার সহিত ভারতের .. বাণিন্ধ্য রহিত হইয়াছে। বর্তমান 
সময়ে ইংলণ্ড, জাপান, ব্ৰহ্মদেশ, . আমেরিকার দেশ সমূহ দক্ষিণ 
আফ্রিকা ও নিকট প্রাচ্যের কতিপয় দেশ সমূহের সহিত ভারতের 
বাণিজ্য বন্ধ হয় নাই সত্য ৷ কিন্ত মাল পাঠাইবার জন্য উপযুক্ত 
সংখ্যক জাহাজের অভাবে এসব দেশে প্রয়োজন মত 
মাল রপ্তানী করা এখন আর তেমন সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে 
না | এই সমস্তের সমষ্টিগত ফল স্বরূপ রপ্তানী 
ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। যুদ্ধের জন্য গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত . 
রপ্তানী মূল্যের মাসিক পরিমাণ বাড়িয়া ২৪ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা 
দাড়াইয়াছিল। মার্চ মাসে তাহা কমিয়া ২০ কোটা ২২ লক্ষ টাকা 
হয়। মে মাসে তাহা ১৯ কোটী টাকা দাড়ায়। সম্প্রতি জুন 
মাসের বহির্র্বাণিজ্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে 
জানা যায় এ মাসে রপ্তানী মূল্যের পরিমাণ ১৭ কোটা ৭২ লক্ষ" 
টাকা পৰ্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে । 

রপ্তানী বাণিজ্যের এই ক্রমিক অবনতি ভারতীয় অর্থনীতির 
দিক হইতে খুবই আশঙ্কাজনক । ইংলণ্ড ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য 
দেশে ভারতবর্ষ যে মাল রপ্তানী করিত তাহার বাৎসরিক মূল্য 
ছিল গড়ে ৩০ কোটা টাকা! যুদ্ধের জন্য এ রপ্তানী একেবারে 


মুখ চাহিয়| আছে। 


বে বাদী গা বাঁচাইনে 





ro: 
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 





খান, টং 


ডি 





৩2২৯৮ 
বন্ধ হইয়াছে অথচ অন্য দিক দিয়া এঁ ক্ষতি পূরণের কৌন উপায় ১১৯ টাকা পর্য্যন্ত চড়িয়া গত জুন মালে ৯৭ টাকা পরত হ্রাস 


দেখা যাইতেছে না। রপ্তানী বাণিজ্যের এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতি 
লক্ষ্য করিয়া ভারত সরকার তাহার প্রতিকারোপায় বিধানের জন্য 
একটি এক্সপোর্ট এডভাইসরী কমিটি গঠন করিয়াছেন। আমেরিকায় 
বেশী পরিমাণ ভারতীয় মাল কাটতির সুবিধা করা যায় কিনা 
ততসম্বন্ধে চেষ্টা করিবার জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি আমেরিকায় 
দুইজন বাণিজ্যদুতও প্রেরণ করিয়াছেন । এই ধরণের চেষ্টা রপ্তানী 
বাণিজ্যের অবনতি 'রোধ করিবার পক্ষে কতটুকু কাধ্যকরী হয় 
তাহা দেখিবার বিষয় । 

যুদ্ধের প্রথমদিকে জিনিষ পত্রের চাহিদা বৃদ্ধি, আমদানী হাস ও 
রপ্তানী বাড়িবার সঙ্গে এদেশে পণ্যমূল্য উল্লেখযোগ্যরূপ চড়িয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সেই দিক দিয়া একটা বেশী রকম অবনতি 
মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতায় দ্রব্যমূল্যের উঠতি ও পড়তির 
মান বিচার করিলে সেই অবনতি বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। 
১৯১৪ সালের জুলাই মাসে জিনিষ পত্রের যে গড় মূল্য ছিল তাহাকে 
১০০ টাঁকা বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহার সহিত তুলনা করিলে 
'দেখা যায় কলিকাতায় পাটের প্রাইস্‌ ইনডেক্স বা মূল্যের 
মান চড়িয়া গত ডিসেম্বর মাসে ১৩০ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 
কিন্ত তৎপর তাহা ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। গত জুলাই 
মাসে .তাহা ৬৩ টাকার মত নিম্ন দাঁড়াইয়াছিল। তুলার প্রাইস্‌ 
ইনডেক্স বা মূল্যের মান গত ডিসেম্বর মাসে ১২২ টাকায় চড়িয়া 
জুন মাসে ৬৮ টাকা, তৈলবীজ ও তিসি গত ডিসেম্বর মাসে 
১২৬ টাকা হইয়া গত জুন মাসে ৯৭ টাকা এবং শস্ত 
ও ডাল প্রভৃতির নি ডি গত গড মাসে 














|| বাঙ্গালী পরিচালিত রত ব্যাঙ - 
EF কৃমিল্ন। ইউনিয়ন ব্যাই - 
| -_ _ভিলিস্িক্রেড = 

1 হেড আফিস কুমিল্লা স্থাপিত ১৯২২ 
| আদায়ীকৃত মুলধন ৮০০০০ টাকার উপর | 

রিজার্ভ ফণ্ড ৭১০ ০১৩ ০৩ 5 5 

jl ডিপজিট, ১7৮৭১৫০১০৩৩ 2 29 
নগদ ও গভর্ণমেণ্ট | 

ত ন্যস্ত ৯১১৫০১০০৩০০ ৯১ 

কার্যকরী ফণ্ড ২ কোটি টাকার উপর | 


(১৩৪৬, ৩১শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪০ তারিখে ) 
| সমগ্র বিলিকৃত মূলধনের ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার 

L ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বিক্তীত। 

॥ প্রথম বর্ষ হইতে ১২।% কিম্বা তদৃদ্ধে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে। 


বিশেষ লাইসেন্স প্রাপ্ত বাঙ্গালী পরিচালিত একমাত্র ব্যাঙ্ক! 
-কলিকাতা আফিস 
১০নং ক্লাইভ, ষ্ট্ৰীট 55 


১৩৯বি রসা ডি l 


বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান কেন্দ্রসযূতে শাখা আফিস রহিয়াছে ] 
ঢুঁ লগ্ডনের ব্যাঙ্কার্স-_বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ। 
| আমেরিকার ব্যাঙ্কাস- গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউইয়র্ক | 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
ডাঁঃ এস্‌, বি, দত্ত, এম, এ, পি-এইচ_ডি (ইকন) লণ্ডন, 











পাইয়াছে। ' সমস্ত কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের উপর এদেশের 
অগণিত কৃষকের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। যুদ্ধের প্রথমদিকে এ 
সমস্তের দাম বাড়িবার ফলে দেশের কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি 
দেখা যাইতেছিল। কিন্ত এক্ষণে পণ্যমূল্য ক্রমেই নামিয়া যাইতে 
থাকায় কৃষকদের আর্থিক অবস্থা পুনরায় নিরাশাময় হইয়া 
দাড়াইতেছে। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হাস সম্পর্কে যে পরিস্থিতির 
উল্লেখ করা হইল দেশে শিল্পদ্রব্যের মূল্য সম্পর্কেও কম বেশী পরিমাণ 
সেরূপ একটা বিরূপ অবস্থাই লক্ষিত হইতেছে । গত ডিসেম্বর মাসে 
কলিকাতায় পাটজাত জিনিষ, বস্তু, চা, চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের প্রাইস্‌ 
ইনডেক্স বা মূল্যের মাণ চড়িয়া ১৭২ টাকা, ১৩৫ টাকা, ১৬৩ টাকা ও 
১৭৪ টাকা দাড়াইয়াছিল। গত জুলাই মাসে তাহা যথাক্রমে ৯৫ 
টাকা, ১১৯ টাকা, ১৩০ টাকা ও ১৫১ টাকায় নামিয়া গিয়াছে । 
যুদ্ধ বাঁধিবার সময়ে এদেশের শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কে একটা বেশী- 
রকম আশা ভরসার ভাব জাগ্রত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের এক 
বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজ এ বিষয়ে আলোচনা করিলে 
অনেক দিক দিয়াই নিরাশ হইতে হয়। প্রথমতঃ ছোট ও মাঝারি 
শিল্পের দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় বর্তমান যুদ্ধ কালীন 
অবস্থা! তাহাদের অনেকগুলির পক্ষেই বিশেষ মারাত্মক হইয়া 
দাড়াইয়াছে। দেশীয় হোসিয়ারী শিল্প, সাবান শিল্প, কাচ শিল্প, 
এনামেল শিল্প ও চলচ্চিত্র শিল্প প্রভৃতি কোন না কোন বিষয়ে বিদেশ 
হইতে আমদানীকৃত কীচামালের উপর নির্ভরশীল। যুদ্ধের জন্য 
এক্ষণে প্রয়োজনীয় পরিমাণে কাঁচামাল আমদানী করা কঠিন হইয়া 
পড়ায় এবং যাহা কিছু মাল আমদানী হয় তাহাও আবার দুর্ম্মল্য হইয়া 
উঠায় অনেক ছোট ও মাঝারি শিল্পের সমক্ষেই আজ সমস্ত! 
দেখা দীয়ছে | যুদ্ধের প্রথমদিকে বেশী পরিমাণ 
মালের অর্ডার তথা ব্যাপকভাবে মাল রপ্তানীর সুযোগ হওয়ায় 
ভারতীয় চট শিল্প, লোহা ও ইস্পাত শিল্প, বস্ত্র শিল্প ও চামড়া শিল্প 
প্রভৃতি বড় বড় শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাইতেছিল। 
কিন্ত রপ্তানী বাণিজ্য খর্ব হইয়া আসিবার সঙ্গে কেবলমাত্র লোহা ও 
ইস্পাত শিল্প ছাড়া উপরোক্ত সমস্ত শিল্পেরই একটা ক্রমিক দুর্দশার 
সুচনা দেখা যাইতেছে । বিদেশে চটের দাবী দাওয়া এত কমিয়া 
গিয়াছে যে এদেশের পাটকলগুলিকে বর্তমানে কাজের সময় বেশীরকম 
হ্রাস করিয়া উৎপাদন কমাইবার দিকেই জোর দিতে হইতেছে। 
রপ্তানীর সুবিধা হ্রাস পাওয়ায় এবং অপরদিকে কৃষিপণ্যের মূল্য হ্রাস .. 
হেতু দেশের ভিতর মালের চাহিদা কম থাকায় ভারতের কাপড়ের 
কল, সিমেন্ট কারখানা ও চিনির কল প্রভূতিরও ক্রমিক দুরবস্থা 


| প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। তবে লোহা ও ইম্পাতের চাহিদা এখনও 
] অনেকটা অব্যাহত আছে বলিয়া এ শিল্প এখনও সমৃদ্ধির পথেই 


77757 পার ৬৮ মলির 


যুদ্ধের জন্য এদেশে নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার সুযোগ সুবিধা 


|| কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় গবর্ণ- 
J মেন্টের দিক হইতে সময়োপযোগী কার্য্যনীতি 'অবলম্বিত না 
ক্র হওয়ায় সেই নূতন সুযোগ দেশের লোক তেমন কিছু কাজে 

{ লাগাইতে পারে নাই। শিল্পোন্নতির নূতন সুযোগ সম্ভাবনা কাজে 
. || লাগান সম্পর্কে পরামর্শ.ও গবেষনার জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেকটা বিলম্ব ' 
করিয়া বর্তমানে একটি বোর্ড অব, সায়েটিফিক এণ্ড ইণ্ডা্্রীয়াল রিসার্চ 


| (৬৯৯ পৃষ্ঠায় বা) 





ইত্লণ্ডে চা ব্যবহার 'বৃদ্ধির অনুমতি 
ব্যবসায়ীমহলে গুজব এই যে শীত্রই ইংলণ্ডে চা ব্যবহার বৃদ্ধির অঙ্গমতি 
দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষ এবং সিংহল হুইতে নূতন চা সম্তোষজনক পরিমাণে 
আমদানী করা হইয়াছে । জাভা হইতে ক্রীত ৪.কোটা পাউণ্ড চায়ের প্রথম 
কয়েক কিস্তিও পৌছিয়াছে। জ্াতা হইতে বৃটিশ সরকার কর্তৃক আরও চাঁ 
ক্রয়ের গুজব শুনা যাইতেছে এবং পূর্ব চুক্তি ব্যতীত ইতিমধ্যেই: আরও ৫০ 
হাজার টন চা ক্রয়" করা হইয়াছে বলিয়া কানাঘুষা চলিতেছে। এই চা 
ক্রয়ের বদলে সম্ভবতঃ জাভা হইতে. ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলসমূহ 
সুমাত্ৰা, জাভা প্রভৃতি স্থানে বস্ত্র সরবরাহের একটী বড় রকম অর্ডার 


পাইবে) 
চীন দেশের চা রপ্তানী হাঁস 
১৯৩৯ সালে চীন দেশ হইতে সকল শ্রেণীর চা রপ্তানীই বিশেষভাবে 
হাঁস পাইয়াছে। ' এই বৎসর চিনি হইতে মোট ১১,৩৮৬,০০০ পাউণ্ড ব্ল্যাক 
চা রপ্তানী হয়} ১৯২৮ সালের পর এই শ্রেণীর চা চীন হইতে এত রুম পরিমাণ 
আর রধ্যানী হয় নাই। সবুজ চায়ের অন্য চীনদেশ বিখ্যাত। কিন্ত 
আলোচ্য বৎসরে চীন ৩০,৬৭২,০০০ পাউণ্ডের বেশী সবুজ চা রপ্তানী করিতে 
পারে নাই। এই বৎসর চীন হইতে ৱিক্‌ চা, কাচা পাতা ( On Fried 
Leaf ) এবং অস্তান্ত শ্রেনীর চা রপ্তানী হইয়াছে যথাক্রমে 86০,০০০ পাউণ্ড, 
৮১৯,০০০ পাউণ্ড এবং ৬১৩৯৪ পাউও্ড। -পূর্ববন্তী কয়েক বৎসর এই শ্রেণীর 
চা রণ্ডানীর পরিমাণ আরও অধিক ছিল। 
মালয় দেশে চাউল নিয়ন্ত্রণ 
_ আলয়ের ৫০ লক্ষ অধিবাসী যাহাতে খাস্তের অভাবে ভবিষ্যতে কষ্ট না 
পায় এই উদ্দেশ্যে উক্ত দেশে চাউলের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ (Rationing) 
করার ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা হইয়াছে। খাস্ত নিয়ন্ত্রণ কর্মচারীর নির্দেশমত 
খুচরা দোকানদারগণ প্রতিদিন কি পরিমাণ চাউল জনসাধারণের নিকট 
5881638088৮ রি 


এ হেড অফিস ও মিলস, 
ছু টি ল্ (এ বি,আর) 


ও আবশ্যকীয় সুতা কাটার 'মেসিনারী বসাইয়া কাজ 


আছে। সহরের ইলেকটি,ক সাপ্লাই 
হইতে সুলভে বৈছ্যতিক 
ইলেকটি,ক শক্তি পাওয়া 
যাইবে। 
বন্তরয়ন আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত ম্যানেজিৎ এজেপ্টস্গণ 
২. বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিবেন। . 
হাতে কলমে অভিজ্ঞ ক্ম্মীর তত্বাবধানে মিলের কার্ধ্য 
দ্রুত অগ্রসর হুইতেছে। 


শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 





| বিশবতাৱী বান ফিল দিঃ 





ৃষ্টপোষক--দেশবরেন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ 
টাদপুর সহরে ষ্টীমার ও রেলওয়ের সঙ্গমস্থলে ৩৭০শত তাত fi 








' - আরম্ভ করিবার উপযুক্ত ইমারতাদি প্রস্তুত. Hh 












২ কোটী ৮* লক্ষ নম্বরের ফোর্ড গাড়ী 

সম্প্রতি ফোর্ড মোটর কোম্পানীর এক কারখানা হইতে ২ কোটী ৮০ 
লক্ষতম ফোর্ড মোটর গাড়ী নির্মিত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে। 
এই গাড়ীখানি বাদামী রংয়ের সিডান। প্রায় তেরমাস পূর্বে গত বৎসর 
ফোঁড” কোম্পানীর ২ কোটী ৭০ লক্ষ নম্বরের গাড়ী নিন্লিত হয়| আলোচ্য 
গাড়ীখানি নিশ্সিত হইবার পর মিঃ ফোড” বলিয়াছেন, “আজ হইতে 
ঠিক ২৫ বৎসর পৃর্কে আমাদের কারখানা হইতে ১০ লক্ষ নম্বরের গাভী 
বহির্ঘত হয়। বার বৎসর অধ্যাব্সায়ের পর আমরা ১০ লক্ষ গাড়ী নির্শ্মাণ 
করিতে সক্ষম হুইয়াছিলাম। ইহার পর অবশ্য ১০ লক্ষ করিয়া ফোঁড” 
গাডী প্রস্তুতের কাধ্য অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ের মধ্যেই হইতে থাকে । 
পরবর্তী ১২ বৎসরে আমাদের কারখানায় মোট ১ কোটা €০ লক্ষ মোটর 
গাড়ী নিপ্মিত হইয়াছে ।” 


পোট্টট্রাঃসমূহের কাধ্যবিবরণী 

সম্প্রতি কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ পোর্টট্রাষ্টের ১৯৩৯-৪০ লালের 
বারিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 

আলোচ্য বৎসরে কলিকাতা বন্দরের মারফত ৯৯৬৫৯১১ ‘টন এবং 
মাদ্রাজ বন্দরের মারফত ১,২৮৭,৬০৬ টন মালপত্র আমদানী ও রপ্তানী হইয়াছে। 
কলিকাতা পোর্টট্রাষ্টের' এই বৎসরের আয় হইতে খরচ বাবদ ২৫ লক্ষ ৯৪ 
হাজার ১৪৭ টাকা: উদ্বৃত্ত হইয়াছে। মান্রাব্ত এবং বোস্বাই পো্টট্রাষ্টের 
আলোচ্য বৎসরে যথাক্রমে ৯০৮৮২৩ টাকা এবং ' ১২ 'লক্ষ ৮ হাজার টাকা 
লাভ হুইয়াছে। 


পত্র লিখিলে আমাদের দুভন নূতন ডিজাইন সমন্বিত বি ৩নচ 


| ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান ইয়। 





৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 


রেলগাড়ীর বিভিন্ন শ্রেণীতে পাখার বন্দোবস্ত . 

মহীশূর রাজ্যের সরকারী রেলপথস্যৃহের যাত্রীগাড়ীগুলিতে ব্যাপক 
আকারে বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহারের বন্দোবস্ত করা হইতেছে । এই 
নূতন পরিকল্পনা অনুসারে তৃতীয় শ্রেণীর গাডীগুলিতেও পাখা দেওয়া 
হইবে । এদিক দিয়া মহীশূর রাজ্যই আদ সর্বপ্রথম একটা কার্যকরী 
. উদ্ঘম দেখাইতেছে। প্রকাশ রেল গাড়ীতে ব্যাপক আকারে পাখা প্রচলন 
করিবার বিষয় সম্প্রতি রেন্দ্রিয় সরকারও বিবেচনা করিতেছেন। তবে 
আপাততঃ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীগাড়ীর সঙ্গে এদেশের প্রধান 
প্রধান সরকারী রেলপথের মধ্যয শ্রেণীর যাত্রীগাভীতেও পাখা দেওয়ার 
কথা উঠিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগাড়ীতে পাখা দেওয়ার বিষয় এখনও 
বিবেচিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। 


(বঙ্গীয় মহাজনী আইন ) 

রেজিষ্ট্রার, রেজিষ্ট্রার বা উহাদের দ্বারা. ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি 
লিখিতভাবে আবেদন করিলেই আদালতে উপরোক্ত ধরণের মামলার 
বিচার হইবে। (৩) প্রাদেশিক রেজিষ্ট্রার ইচ্ছা করিলে এই ধরণের 
অপরাধের মামলা প্রত্যাহারের জন্য আদালতে আবেদন করিতে 
পারিবেন এবং এরপ ক্ষেত্রে মামলা প্রত্যাহত হইবে। 
(৪) প্রেসিডেন্দী ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণীর 
ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিম্ন ক্ষমতা বিশিষ্ট কোন হাকিম উপরোক্ত 
শ্রেণীর মামলার বিচার করিতে পারিবেন না । 

৪৩নং ধারী কোন সরকারী কর্মচারী' সরল বিশ্বাসে উক্ত 








আইন অনুযায়ী যে সমস্ত কাজ করিবেন তজ্জন্য তাহার বিরুদ্ধে কোন . 
. শ্রমিক এবং ২৫০ জন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে 


মামলা বা অভিযোগ দায়ের করা যাইবে না। 

88নৎ ধারী--প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট বর্তমান আইন অনুযায়ী 
খুটীনাটা বিষয় স্থির করিয়া বিবিধ নিয়মাবলী স্থির করিয়া দিবেন। 
এই সব নিয়মাবলী কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার পূর্বের তাহা 
সাধারণ্যে প্রকাশ করা হইবে । যেসব বিষয়ে গবর্ণমেন্ট নিয়মাবলী 
প্রনয়ণ করিবেন তাহা এই--(ক) একটি ব্যাঙ্কের পক্ষে ‘গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক বিজ্ঞাপিত ব্যাঙ্ক (৩নং ধারা দ্রষ্টব্য) বলিয়া গণ্য হইতে হইলে 
উহাকে কি কি সর্ত পুরণ করিতে হইবে। (খ) সাব-রেজিষ্্রারদের 
উপর রেজিষ্রারের এবং রেজিষ্্রারের উপর প্রাদেশিক রেজিস্্রারের 
কিরূপ ক্ষমতা! থাকিবে ।' (গ) '৭ ধারা মতে রেজিষ্্রারগণ মহাজনদের 
যে তালিকা রাখিবেন তাহার ফরম কিরূপ হইবে৷ (ঘ) মহাঁজন- 
দিগকে যে লাইসেন্স দেওয়া হইবে তাহার আবেদনের ফরম.কিরূপ" 


হইবে । (ঙ) মহাজনের দেয় লাইসেন্স ফি ও লাইসেন্স না লওয়ার, 


জন্য জরিমানার টাঁকা কিভাবে প্রদান করিতে হইবৈ | (চ) লাইসেন্সের, 
ফরম্‌ কিরূপ হইবে ৷ (ছ) কোন ব্যক্তির লাইসেন্স কাটিয়া দিবার পর 
সে পুনরায় লাইসেন্সের জন্য যে আবেদন করিবে সেই আবেদনের 
ফরম। (জজ) লাইসেন্সের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে উহার বিরুদ্ধে 
যে আপীল হইবে তাহার বিচারের কাধ্যবিধি। (ঝ) আদালত 
লাইসেন্স কাটিয়া দিলে উহা কি ভাবে রেজিষ্্রীরগণকে জানান হইবে 
(ঞ) মহাঁজনগণ কি প্রকার ফরমে তাহাদের জমা বহি, লেজার ও 
রসিদ বহি রাখিবে । () মহাজনগণ ২৪ ধারা মতে যে বিবৃতি 'দিবে' 
তাহাতে কি কি বিষয় উল্লেখ করিতে হইবে। (5) ২৫ ধারা মতে 
দেয় বিবৃতির ফরম । (ড) খণের স্বত্ব যাহার উপর হস্তাম্তরিত হইবে 
তাহাকে দেয় সংবাদ প্রদানের ফরম । (6) ডিক্রীদার 'খাতকের 
নিকট ৩৪ ধারা অনুযায়ী যে নোটাশ দিবে তাহার ফরম। (৭) ৩৮ 
ধারা মতে খাতক তাহার দেয় টাকার পরিমাণ জানিবার অন্য যে 
আবেদন , করিবে তাহার ফরম। (ত) ৩৯ ধারা মতে খাতক কি 
ভাবে আদালতে তাহার দেয়.টাকা জমা দিবে তাহার নিয়ম । 

8৫নৎ ধারা_-১৯৩৩ সালে যে বঙ্গীয় মহাজনী আইন পাশ হয়. 
তাহা বর্তমান আইনের আমলাধীন খণের উপর বলবৎ হইবে না। 
করিলাম। ভবিষ্যতে কতিপয় প্রবন্ধে এই আইনের বিভিন্ন বিতর্ক 
মূলক ধারাগুলির বিশ্লেষণ করিয়া আইনটার প্রকৃত তাৎপর্য পাঠকের" 
সম্মুখে উপস্থিত করা আমাদের ইচ্ছা রহিল।: - - ০ 
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ভারতে বিমাণপোত নির্মাণের উদ্যোগ 

মিঃ ওয়ালচাদ হীরাটাদের উদ্যোগে ভারতে বিমানপোত নিশ্মাণের জন্য 
ইত্ডিয়ান এয়ারক্র্যা কোং লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী রেজ্িস্্রীক্ৃত 
হুইয়াছে। € কোটী টাকা অঙ্থমোদিত মূলধন লইযা এই কোম্পানী গঠিত 
হইয়াছে। ব্যাঙ্গালোরে এই কোম্পানীর কারখানা স্থাপিত হইবে। 
এই কারখানাটি একজন অভিজ্ঞ মাকিন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত হইবে । 
সেই মার্কিন বিশেষজ্ঞটি কারখানার উপযোগী লাজ সরঞ্জাম ক্রয়ের নিমিত্ত 
সম্প্রতি বিমানপোতযোগে আমেরিকা গমন করিয়াছেন। ব্যাঙ্কালোর 
হইতে চারি মাইল দূরে কারখানার স্থান নির্বাচিত হুইযাছে। কারখানার 
অন্ত নির্বাচিত স্থানটির আয়তন দেড শত একর । ব্যাঙ্গালোর অঞ্চলে 
বিদ্যুৎ শক্তি ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইস্পাত সুলভ বলিষা এ খানেই কারখানা 
স্থাপন করা স্থির হইয়াছে । কারখানাটিকে এমন ভাবে সুসজ্জিত করিবার 
আয়োজন হইতেছে যাহাতে উহাতে সাধারণ বিমাণ ও সমর বিমাঁণ 
এতদুভয়ই প্রস্তুত করা যাইবে । তবে ভারতবর্ষের সন্মুখে যে সামরিক 
প্রয়োক্ধন দেখা যাইতেছে তাহাতে সম্ভবতঃ সামরিক বিযাণ তৈয়ারের 
উপরেই প্রথমতঃ জোর দেওয়া হইবে। আয়োজন উদ্যোগ যেভাবে 
অগ্রসর হইতেছে তাহাতে ১৯৪২ সালের শেষ ভাগের পূর্বেই কারখানাটিতে 
পরিপূর্ণভাবে উৎপাদনের কাজ চলিবে বলিয়া আশা করা যায়। 

কোম্পানীর উত্যোক্তাগণ প্রথমতঃ বেশী পরিমাণে মার্কিন বিশেষজ্ঞ 
ও কারিগর নিয়োগ করিয়া কারখানা চালাইবেন। তবে ক্রমে ক্রমে 
দেশীর লোক লইয়া তাহাদের দ্বারা কারখানা পরিচালনাই হইবে 
উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য । কারখানাটিতে ২ হাজার ৫০০ শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার ও 


হইতেছে। এরূপ জানা গিযাছে যে কারখানায় উৎপন্ন বিমানপোতের 
একটা বেশী পরিমাণ অংশ ভারতসরকার ক্রয় করিবেন। 


ভারতে তীতশিল্পের উন্নতি 


প্রকাশ ভারতপরকার দেশীয় তাত শিল্পের উন্নতির জন্ট নানাদিক দিয়! 
সাহায্য ও সহাযতা করার বিষয বিবেচনা করিতেছেন | ' তাত, শিল্পের 
প্র'তনিধি ও কাপডের কেলসমূহেব প্রতিনিধিদের লইয়া শীপ্র একটি সম্মিলন 
আহ্বান করার কথা উঠিয়াছে। তবে এখনও কোন তারিখ ঠিক হয় 
নাই। যুদ্ধের জন্ত যে অবস্থা দবাড়াইয়াছে তাহাতেই এ সমস্ত বিষয় 
বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। 


ঃ 
! 
| 
ূ 





চলতি হিসাব খোলা হয় দৈনিক ৩০০২ হইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্তের 
উপর .বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। যাণ্াবিক সুদ 
২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 
স্থায়ী আমানত ৯ বৎসর বা কম সময়ের জন্য লওষা হয়। সুদের 
হার আবেদন করিলে জানা যায়৷ 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও শতকবা বাধিক ১০ টাকা! 
হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব 
হইতে সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধা সর্তে টাকা স্থানান্তর করার 
সুবিধা, আছে। নিয়মাবলী চাহিলেই পাঁওষা যায । 

সম্তোষজনক জামীন রাখিয়! সুবিধাজনক সর্ভে ধার, ক্যাশ, 
ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাক! পাইবার ব্যবস্থা আছে। সর্তণদি 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে 
গচ্ছিত রাখা হয় ও উবার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয। 
কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও ভিবেঞ্চাব প্রভৃতি স্থবিধার্জনক সততে” 
ক্রয় বিক্রয় করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরি প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত 
রাখা হয়।। 'সত্ত অনুসন্ধানে জানা যায়। , 

২. ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হয়। 
. ১৫ই আগষ্ট তারিখে এই ব্যাঙ্কের নারায়ণগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে । 
টেলিফোন কলি, 3 ৬৮৬৯ ডি, এফ, স্যাশাস' জেনারেল ম্যানেজার . 
IE DE TE: ------15----32--- 
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বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষা 
আসাম গবর্ণমেন্ট উক্তপ্রদেশের তিনটি বড় সহরে ও একটি ছোট সহরে 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্ত ২৫ হাজার টাকা মঞ্তুর 
করিয়াছেন | গবর্ণমেন্ট আশা করেন যে উক্ত ৪টি সহরে অভিজ্ঞতা লাভ . 
করিবার পর প্রত্যেক মিউনিসিপ্যাল সহরে অল্প সমযের মধ্যেই বাধ্যতামূলক 
প্রাথমিক শিক্ষা পব্তনব্যবসথা সম্ভব হইবে। 









ব্যাঙ্ক দিঃ 


হেড অফিস £ ৮ lis বা । ফোন রা 


* সংশোধিত কোম্পানী হি ইহাই সর্বপ্রথম 
রা চিন হাহ যুলধন লইয়া কাৰ্য্য 


রিভিউর হুইয়াছে। 
+ অল্প সময়ের মধ্যে কোর্য্যারস্ত, নভেম্বর ১৯৩৯ ইং) 


শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইয়াছে। 
টাকা খাটাইবার 


* কন্মীদিগের পক্ষে ইহাই যোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয় জন্য এজেন্ট আবশ্যক 





ফোন কলি: ৫২৬৫ টেলি £__“জল্নাথ” 
ৃ , ব্রঙ্গদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 
A ENS USC সমুহে নিয়মিত 





$ যাত্ৰীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া,থাকে । 
} জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 
? » জলরাজন ৮,৩০০ nn জলরশ্মি ৭১৯০০ 
29 :লযমোহল ৮,৩০০ » » অলরত্ব ৬১৫০০ 
1293 জলপুত্র ৮,১৫০ » » জলপদ্ম ৬,৫০০ 
৮.৮. জলকৃষ্ণ, ৮,০৫০ % ,» জলিযনি ৬,৫০০ } 
19 ভীত Ce ort অল্বালা রা $ 
০৫০ 
2502 8556 § 
99 জলগঙ্গা ৮,০৫০. এ | রা ০৯ 
2 33 জলতু FE) 
2333 জলযমুনা ৮১০৫০ 
39 0] জলপাল্ক, ৭, ০৪০ 23 19 এল হিন্দ ৫১৩০৩ 
জলজ্যোতি ৭১১৫০ " এল অদিন! ৪১০০০ 





ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের অন্ত আবেদন করুন 3 — 
ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ ষ্ট্রাট, কলিকাতা । 
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| হন্সিওরেন্স == ইণ্ডিয়।| 
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নি বঙ্গল) 
রী সি হা টাকার উপর 


]| মোট লাইফ ফাণ্ড লক্ষ ২০ হাজার টাকার উপর 
মোট চল্তি বীমা ২৩ লক্ষ টাকার উপর 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করুক নির্ধারিত 
-_ বাজার দরে___ | 
২ লক্ষ টাকার উপর 

কোম্পানীর কাগজ জম। রহিয়াছে। রা 
জীবন বীম! তহবিলের ১৬৬% ভাগেরও উপর কোম্পানীর | 
রঃ কাগজে ন্যস্ত আছে। 


মোট সম্পত্তি 
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হশল্লোন্দালেল্র ভ্রান্ত 
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| ৫৮ খানি বিমানপোতের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। 
তত্বাবধানে কলিকাতা ও বোস্বাই কেন্দ্রে মেকানিক তৈয়ারীর জন্য ট্রেনিং 







1 


বিমান চালন! শিক্ষা! 


প্রকাশ, আগামী ডিসেম্বর মাস হইতে বে-সাময়িক রিজার্ভ বৈমানিক 
বাহিনী গঠন সম্পর্কে বিমান পরিচালনা ও কারিগরী শিক্ষাদানের 
পরিকল্পনামুসারে কাজ আরম্ভ হইবে। দিল্লী, করাচি, কাণপুব, কলিকাতা 
মাদ্রাজ, বোম্বাই, লাহোর, পাটনা, যোধপুর ও হাষদরাবাদ কেন্দ্রের জন্ত 
টাটা এয়ারওয়েজের 


দেওয়া হইবে। এতঘ্যতীত এইরূপ আরও ৬টি কেন্দ্র নির্দ্ধাবিত হইবে। 
গত ৯লা জানুযারীতে বিমান চালনা ট্রেনিংএর যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে ' 
এপর্যন্ত ৫০ জন শিক্ষা সমাপ্ত করিযাছে এবং আরও ৩৯ জন শীঘ্রই উহা 
সমাপ্ত করিবে বলিয়া আশা করা যাষ। নুতন পরিকল্পনামুসারে ৪ মাসের 

কোর্সে একশত জনকে বিমান পরিচালনীয় ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে । " 


বঙ্গীয় মহাজনী আইনের. নিয়মাবলী 


প্রকাশ, ১৯৪০ সালের বঙ্গীয় মহাজনী আইনের ৪৪ ধারা অনুসারে গবর্ণর 


| ব্লীর খসড়া সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। এই সম্পর্কে যদি কাহারও 


| সপ কোঁন আপত্তি বা সংশোধন প্রস্তাব থাকে তাহাও বিবেচিত হইবে। 


এই থসভাক় প্রাদেশিক রেজিষ্টার রেজিষ্রারদের কার্ধ্যনিয়ন্ত্রণ করিবেন । 


সাব রেজ্িষ্্রারগণ যদি কাহারও লাইসেন্স বাতিল করেন বা কাহাকেও 


লাইসেন্স মধুর না'করেন তাহার বিরুদ্ধে রেজিষ্টরারের নিকট আপীল করা 


0 চলিবে। আইনের ৭ ধারা অমুযারে মহাজনদের রেজিষ্টারী খাতা রাখিতে 
2 হইবে। প্রত্যেক রেজিষ্রারের অফিসে মহাজনদের নামের,তালিকা থাকিবে 
& এবং প্রাদেশিক রেজিষ্ট্রাবের অফিসে সমস্ত প্রদেশের মঙাজনদের নামের 
& তালিকা থাকিবে। নির্দিষ্ট ফরমে লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে । 
} কোন কোম্পানীর: নামে লাইসেন্সের দরখাস্ত করিতে হইলে প্রত্যেক 


অংশীদারের বা তাহাদের ক্ষমতা! প্রাপ্ত প্রতিনিধির ' স্বাক্ষর করিতে হুইবে। 


র্‌ দরখান্তের সহিত আদালতের একবানা এভিডেবিট দাখিল করিতে হইবে। 
'সাব রেজিদ্ত্রার উক্ত দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচনা! করিলে মহাজ নকে 


ট্রেজারীতে লাইসেন্স ফি জমা দিবার আদেশ প্রদান করিবেন। মহাজনের 
সহিত খাতকের যদি খণ পরিশোধের জন্য কোন চুক্তি হইয়া থাকে তবে 
খাতক আট আনা ফি দিয়া এ চুক্তি পত্রের নকল পাইতে পারিবে! 
প্রাদেশিক সরকার ধাহাঁকে ক্ষমতা প্রদান করিবেন রেজিষ্টার ও সাব- 
রেজিস্্রারগণ তাহাদের অফিসের সমস্ত কাগজপত্র ও রেকর্ড তাহাদিগকে 
দেখাইতে বাধ্য থাকিবেন। প্রত্যেক রেজিষ্টার ও সাব-রেজিষ্টার তাহাদের 


স্‌ আফিসে লাইসেন্সের দরখাস্তের তালিকা রাখিবেন এবং যে সমস্ত দরখাস্ত 


নামঞ্জুর করিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। 


জাপানে ভারতীয় শিল্প মিউজিয়াম স্থাপনের প্রস্তাব 
মিঃ এ, এস, ক্বষ্চযু্তি জাপানে ভারতীয় ট্রেড কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। 


রা সাদার্ণ ইণ্ডিয়া চেম্বার , অব্‌ কমাসে'র সদগ্তগণ “সম্প্রতি তীহাব সহিত 
|| সাক্ষাৎ করিয়া জাপ-ভারত ব্যবসা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ট্রেড 


কমিশনার হিসাবে মিঃ ক্বষ্চমূ্তি শিল্পোন্নতি সম্পর্কে পরামর্শদান করিযা 


| ভারতের স্ভায় কৃষিপ্রধান দেশকে শিল্পপ্রধান 'দেশে পরিণত করিতে যে 
{| সাহায্য করিতে পারেন তাহার উল্লেখ করিয়া চেম্বার এই অভিমত প্রকাশ 
নী করেন যে . কলিকাতায় যেরূপ জাপানীত্ষ কমাপিয়াল মিউজিয়াম আছে 


08578598508 কর! 


ভারতের নুতন ডেপুটী অডিটার জেনারেল ' 
গত ২০শে আগষ্ট হইতে রেলওয়েসমূহের ফাইনান্সিয়েল কমিশনার 


: মিঃ বি, এয, প্রেইপ্‌, সি, আই, ই; আই, সি, এস, ভারতের ডেপুটী অডিটার 
থু জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।, 


৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 





যান 





ডিফেন্স সেভিং টানি টাকা, 
৫৯২ টাকা, ১০০২ এবং ৫০০২ টাকা মূল্যে 
এই বণ বিক্রত হুইতেছে। দশ বৎসর পরে 
প্রীত ১০৬ টাকার ছন্ত ১৩%/০ যাবে 
পাঁরশোধ্য-_শতকরা ৩1০ ভাগ যৌগিক দুদ 

দেওয়া হইবে--ইনকাম ট্যাক্স 1৮51 
একজ্রনে সর্বাধিক ৫০০০২ টাক! মূল্যের ৰও 
ক্রয় করতে পারবেন । নিকটতম পোষ্ট 


আলে আবেদন করুল। 
দয় বৎসরের ডিফেন্স বগু--১০০এ টাকা : 


এবং ইহার বে কোন গুাঁপতক সংখ্যার 
দবক্রীত হয়। ১৯৪৬ সালের ১লা আগষ্ট 
তাৰিখে ১০১২ টাকা হারে পাঁরশোধ্য। 
শতকরা ৩২ ছারে সুদ ছয় মাস অন্তর উঠান 
যাইবে । যে কোন ব্যক্ত যত টাকার ইচ্ছা এই 
বও্ ক্রয় করতে পারবেন । শৃরজার্ড বাধ 
অক ইণ্ডিয়া, ইাম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইওয়া 
এবং সরকারী ট্রেলারীসমূছে আবেদন করুন । 
সুদ বিহীন বণ্ড--&*২ টাকার উর্ধে বে 
কোন 'মূলোর জন্ত িবক্রীত হইবে তিন 
বৎসর পরে দনর্িই নূলো পাঁরশোধ্ায--এক 
যৎসর অস্তে ডিন মালের নোটিশে পরিশোধ 
কহ! যাইতে পারে। প্রমানিত প্রয়োজনের 
ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে 'দার্দ£ই ৰুলে 
পরিশোধ করা যাইতে পায়ে । রিজার্ভ ব্যান্ক 
অফ ইপ্ডিয়া। ইম্পিরিয়াল ধ্যান্ক অফ ইয়া 
এবং সরকারণ ট্রেসারণসমূ্ে আবেদন করুন| 





আধিক জগৎ 





ভারতীয় বিমান-বাহিনী শত শত ভারতীয়কে বিমান 
চালনায় সুশিক্ষিত করিতেছে । ডিফেন্স, বণ্ড.কিনিয় 
তাহাদের বিমান সরবরাহে সহায়তা করুন। ' ভারতের 
এবং আপনার নিজের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন যুদ্ধ- 


বিজ্ঞানে আরে! বেশী সুশিক্ষিত লোক, আরো! বেশী” 
ট্যাঙ্ক, আরো বেশী বিমান এবং আরো! বেশী মেসিন 


গান। ূ 
ডিফেন্স, বণ্ড.'কিনিলে আপনি নিরাপদ ও লাভবান 
পথে টাকা থাটাইবার সুযোগ লাভ করিবেন। 
গবর্ণমেপ্ট এবং দেশের যাবতীয়, বিত্ত-সম্পত্তি দ্বার! 
ইসির কা 
সম্ভব নহে।. 


ইন্ডিয়া ডিফেন্স বও ক্রয় করুন, : 





করে. 2, 


মানবদেহের পষ্টিসাধনের জন্ত ঘাস হইতেও উপযুক্ত ভিটামিন পাওয়া 
যাইতে পারে বলিয়া সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে! 


শিল্প প্রতিষ্ঠানে .ও ক্রবিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিক, বিভিন্ন বয়সের শিশুগণের . 


পক্ষে তাহাদের সঙ্গতি: অন্ুসারে কি প্রকার পুষ্টিকর খাস্তের প্রয়োজন 


ঘাস শুদ্ধ করিয়া একটা বিশিষ্ট উপায়ে উহাকে 'খাগ্তযোগ্য' করিয়া নেওয়া , তথধিষয়ে বিহার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডাঃ কে মৈত্র অনুসন্ধান করিয়া বিভিন্ন | 
হয়। ঘাসের "গুণাগুণ পরীক্ষার জন্ত বৈজ্ঞানিক একটা রংনির্দেশক' যন্ত্র : শ্রেণীর লোকের জন্ঠ বিভিন্ন প্রকারের খা ভ্রব্যের একটি তালিকা প্রস্তত . 
0০190010565) ব্যবহার করিয়া থাকেন | এই বন্ত্ের সাহায্যে, কোন; ,করিয়াছেন। ' এবং উহা ও সফল শ্রেণীর লোকের ' পক্ষে যাহাতে সুলভ . 


ব্রব্যের রং দেখিয়া ইহার ভিটামিন পরিমাপ নির্ধারণ করা সম্ভব । . . - 


- ওসস্তা হয় তথ্বিষয়ে বিশেষ নর রাখা হইয়াছে। : , 


৫১৮ i 


আধিক জগৎ 


[ ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 











পপ — 


যুদ্ধ সম্পর্কিত শিল্পে কারীগরী শিক্ষা 
গত জুন, যায়ে কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে যে তদন্ত কমিটি গঠিত 
হইয়াছিল তাহার সুপারিশ অনুসারে ভারতগবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে ৩ হাজার 
কারিগরকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে । 
যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যে প্রতি বৎসর আহ্থমানিক যে ৯০ হাজার কর্মচারীর 
প্রয়োজন হইবে তদ্ধিষয়েও চিন্তা করা হইতেছে বলিয়া জানা যায়। 
কমিটি যে সকল হুপারিস করিয়াছেন নিয়্োজ্ত কয়েকটি তাহার অন্যতম ৷ 
বর্তমানে যে সকল টেকনিক্যাল কলেজ ও ইনিষ্টিটিউশন আছে তাহাতে 
বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাব গুরুতর কোন অসুবিধা না ঘটাইযা ৮৯ 
জন সুদক্ষ করিগরকে ট্রেনিং দেওয়া যাইতে পারে। কমিটির নির্দেশ 
অনুসারে অতিরিক্ত সরঞ্জামাদি এবং শিক্ষাদাতার ব্যবস্থা করা হইলে এই 
সকল কলেজ ও স্কুলে আরও ছুই হাঁজার লোককে শিক্ষাদান করা যাইতে 
পারে। যদি আরও বিভিন্ন টেকনিক্যাল কলেজ ও ইনিষ্টটিউশন পরিদর্শন 
করিয়া উহ্বাদিগকে সুদক্ষ কারিগরদের শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত বলিয়া 
বিবেচিত হয়, টেকনিক্যাল বিগ্তালয় সমূহে বর্তমানে যে সকল শিক্ষার্থী 
শিক্ষালাভ করিতেছে তাহাদের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার্থীদিগকে যুদ্ধ সম্পর্কিত 
কার্যে যদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় এবং যদি কয়েকটি টেকনিক্যাল 


ইনিষ্টিটিউশনকে যুদ্ধ সম্পকিত কাধ্যে শিক্ষা দানের জন্য সম্পূর্ণভাবে দ্র 
গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে অধিক সংখ্যক লোককে শিক্ষাদান করা & 
যাইতে পারে বলিয়া কমিটি অভিমত প্রকাশ করিষাছেন। আগামী ৯ & 
মাসের মধ্যে এই কার্যের অন্ত প্রা ১০ হাজার লোক প্রয়োজন হইবে { 
বলিয়া অস্থমিত হয়। কমিটির মতে যুদ্ধ সংক্রান্ত কাধ্যে শিক্ষাদান সম্পর্কে { 
সমস্ত ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বহন করা উচিত। ভারতগবর্ণমেণ্টের { 


পক্ষে প্রবেশিকা .পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণের ভন্ত কম পক্ষে ২০২ 


টাকা হারে এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, শিক্ষার্থীদের জন্ত ২৫২ টাক! নু 
হারে বৃত্তি দেওয়া উচিত বলিয়! সুপারিশ করা হইয়াছে । কিন্ত কোন ডু 
শিক্ষার্থীকে যে কার্যের জন্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে সে যদি তাহাতে কাৰ্য্য | 


গ্রহণে অসমর্থ হয় তাহা হইলে উক্ত বৃত্তির টাকা ফেরৎ দিতে হইবে । 


ভারতগবর্ণমেন্ট উক্ত কমিটির সমস্ত সুপারিশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছেন : 


এবং যতনীত্র সম্ভব তদমুসারে কাজ আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট সমূহকে শীন্রহ টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে 
ট্রেনিং দেওয়ার জন্ত লোক সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা 
যায়। তাহাদের লভর পাইলে এবং উপযুক্ত -সাজসরঞ্জামাদি এবং শিক্ষা- 


দাতা নিযুক্ত হইলেই ছুই হাজার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান কার্য আরম্ভ হইবে। 


সিমলায় এক সংবাদে প্রকাশ যে, এক টাকা মূল্যের মুদ্রা ও পাঁচ টাকার 


নোটের মধ্যে একটা মাঝামাঝি মুল্যের মুদ্র' প্রচলনের জন্য তারত- . 


গবর্ণমেন্টের নিকট সুপারিশ করা হইয়াছে । এতৎসম্পর্কে উল্লিখিত 


হইয়াছে যে বিগত যুদ্ধের সময় যে আড়াই টাকা মূল্যের নোটের প্রচলন 
করা হইয়াছিল তাহা জনপ্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই! স্থতরাং ভারত- '|- 


গবর্ণমেন্ট উহার পুনঃ প্রবর্তন করিবেন বলিয়া মনে হয় নাই। তবে এরূপ 


টাকা প্রেরণের নুতন ব্যবস্থা 

জন সায়ারণ তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক, দেশীয় মহাজন এবং . সমবায় ব্যাঙ্ক 
ও সমবায় সমিতিগুলি যাহাতে টাকা আদান প্রদানের সুবিধা পায় 
তদুদ্দেশ্যে রিজার্ভ র্যাঙ্ক তারতগবর্ণমেন্ট, প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্টসমৃহ, বহ্ধ- 
গবর্ণমেন্ট এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অস্থমোদনে নৃতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী ১লা অক্টোবর হইতে এই ব্যবস্থা প্রবন্তিত 
হইবে 25 ভি 
অফিস, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শাখা বা উপশাখা এবং সরকারী ট্রেজারী, 
হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বা ইম্পিরিষাল ব্যাঙ্কের অপর কোন অফিসে 
অথবা সরকারী ট্রেঞ্জারী বা সাবট্রেজারীতে টাকা প্রেরণ করা চলিবে । 
এই উদ্দেস্তে কারেন্সী টেলিগ্রাফ ট্রান্সফার এবং সাপ্লাই বিলের দ্বারা টাকা, 
প্রেরণের বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে ১লা অক্টোবর হইতে তাহা রহিত. 
করা হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সর্ভতাবলী পালন করিলে টাকা প্রেরণের 
এই সুবিধা কতকট! দেশীয় মহাঁজনদিগকেও দেওযা হইবে। যে সকল, 
মহাজন এই সুবিধা পাইতে ইচ্ছুক নিকটবর্তী ট্রেজারী বা সাবট্রেজারীর 
মারফৎ তারার! স্ব স্ব প্রাদেশিক গবর্ণষেপ্টের নিকট আবেদন করিলে, 
র্ভাবলী জানিতে পারিবেন 


ল্তাজিিৎ কলতগোন্বেশশনন লিনও । 


(স্থাপিত ১৮৯৬ সাল) 
শাখা অফিস £ 
৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা 






হেড অফিস £ 
। ভবানীপুর, কলিকাতা 


আশা করা যায় যে শেষ পর্য্যন্ত রৌপ্য ডলারের অনুরূপ আড়াই টাক' পুল 
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৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০] 





পাটচাষীদের প্রতি উপদেশ 
বাঙ্গলা সরকার এক ইস্তাহারে জানাইতেছেন যে, রা 


প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হুইয়াছে। বুদ্ধের ভক্ত পাট্রপ্তানী হাস ' 
পাইয়াছে। পাটের মূল্য বজায় রাখিবার জন্ঠ গবর্ণমেন্ট আগামী বৎসরের [4 








পাটচাৰ হাঁস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। পাট বিক্রয় সম্পর্কে অধিকাংশ || 


চাধী যে বিলম্ব করিতে সক্ষম নহে তদ্বিবয় গবর্ণমেন্ট অবহিত আছেন। | 


তবুও গবর্থমেপ্ট মনে করেন যে, তাহাদের মধ্যে অনেকে যদি পাট ধরিষ! 
রাখিতে পারে তবে উপধুক্ত মূল্য পাইতে সক্ষম হইবে। গবর্ণমেন্টের 
বিশ্বাস, গবর্ণমেণ্ট যে নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন তাহাতে 


পাটচাষীগণ আগামী বৎসরে বর্তমানের প্রচলিত দর পাইতে সক্ষম হইবে। || 
এমতাবস্থায় যাহারা বর্তমানে পাট ধরিয়া রাখিতে সক্ষম তাহার! বর্তমানে | 
উহা বিক্রষ না করিয়া পরবর্তী সমযের জন্ত মজুদ রাখিলে উহার সুফল | 


লাভ করিবার আশী রহ্যাছে বলিযা! গবর্ণমেন্টের বিশ্বাস । 
পুরীতে সাইকেলের উপর ট্যাক্স 


পুবীর মিউনিসিপাল কমিশনারগণ উক্ত মিউনিসিপালিটির মধ্যে যে 


সকল সাইকেল চলাচল করে তাহার প্রতি সাইকেলের উপর একটাঁকা 
হারে ট্যাক্স ধার্য্যের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 


(যুদ্ধের এক বৎসরে ভারতীয় অর্থনীতি ) 





গঠন করিয়াছেন। কিন্ত এ বোর্ড এখনও দেশের সমক্ষে নূতন শিল্প মী 


প্রতিষ্ঠার কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করিতে পারেন নাই । তবে 


কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে উদ্যোগী হইয়াছেন । | 


আর. সে জন্য দেশের উদ্যোগী ব্যক্তিদিগকেও কিছু কিছু 
সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। 


তৈয়ারের ব্যবস্থা করিতেছেন । মিঃ ওয়ালটাদ হীরাটাদ ও সিদ্ধিয়া |! 
কোম্পানীর উদ্যোগে এবং সরকারী পুষ্টপোষকতায় বর্তমানে || 
ভিজাগাপট্টমে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কেন্দ্র, বোস্বাইয়ে মোটর গাড়ী নির্মাণ | 
কারখানা ও ব্যাঙ্গালোরে বিমানপোত নিৰ্ম্মাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন ॥/ 
চলিয়াছে। দেশে কতকগুলি বৃহদাকার প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপনের এই | 


কার্ধ্যকরী উদ্যোগ সকল দিক দিয়াই খুব ভরসার কথা সন্দেহ নাই। 


ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থার উপর যুদ্ধের এক বৎসরের || 
যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহাও বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে || 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যদিও বর্তমান যুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ £& 
ভাবে ভারতবর্ষের রিশেষ কোন সংস্পর্শ নাই তথাপি ভারত. | 


| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাক্কিং সুবিধা দেওয়া হয়। | |! 


সরকার আজ অবস্থা ব্যাপারে দেশরক্ষার জন্য আয়োজন উদ্যোগ 


চালাইতে বাধ্য হইয়াছেন। যেভাবে সামরিক বিধি ব্যবস্থার উপর 


জোর দেওয়া হইতেছে, এবং ব্যয়বহর যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে 


অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান করিতে হইবে | 


কর নিদ্ধীরিত হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে । 


এই অবস্থায় স্পষ্টতই বুঝা যায় বর্তমান যুদ্ধ ব্যবসা বাণিজ্যের / 
দিক দিয়া এদেশের লোকের আশা আকাঙ্খা পূরণে সমর্থ হয় | 


নাই। বরং শিল্প বাণিজ্যের পথে নূতন নৃতন বাঁধা বিদ্ব স্থষ্টি করিয়া 


ও সরকারী ব্যয়বৃদ্ধি তথা ট্যাক্স বৃদ্ধির কারণ হইয়া উহ! ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে সর্ববপ্রকারে আশঙ্কা ও উদ্বেগের ভাবই জাগ্রত করিয়া | 
ভারতীয় অর্থনীতির দিক হইতে এসমস্তই খুব | 


তুলিয়াছে । 
পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই । 


৪ 





গবর্ণমেন্ট নিজেদের চেষ্টা b 
ও অর্থ নিয়োগ করিয়া ভারতের বিভিন্ন কারখানায় যুদ্ধ সরঞ্জাম | 


টা — 


| হালিসহর, উর Te স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম। I 

| আধুনিকতম যন্ত্রপাতি 

| বিলাত হইতে আলিয়া. 
| ্‌ পৌছিয়াছে 

বাঙ্গালীর শ্রমে, বাঙ্গালীর অর্থে, ও' বাঙ্গালীর পরিচালনায় 


ত এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শত শত বেকারের 
কাজ যোগাইবে। 





কে? কে, সেন 
ম্যানেজিং এজেণ্টগণের পক্ষে 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 








রি 2 


মৌ নি 


স্থাপিত ১২ ১৯১১ সাল 


| সেপ্টণাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে ভারতরাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে | 
না ভারতীয় জয়েন্ট ষ্টক ই ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে || 
| অনুমোদিত মূলধন gy 
বিক্রীত মূলধন 
| আদায়ীককত মূলধন 
অংশীদারের দায়িত্ব ১,৬৮,১৩,২ ০০২, 
রিজার্ভ ও অন্যান্ত তহবিল ₹-* ১,১২,৩৭,০০০২ 
১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭৪%০ আনা 
| ওঁ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অঙ্কমোদিত সিকিউরিটি 
|. এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮৮৩/৬ পাই 
চেয়ারম্যান-স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 

ম্যানেজার__ মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস 

প্রধান প্রধান অহরে শাখা অফিস আছে। 

বৈদেশিক কারবার করা হয় । 


৩ ০ 
৩,৫০, ০১০০ N 


৩,৩৬,২৬,৪ ০০৭. 
১১৬৮১১৯৩১২০ ০৯ 


bd 
Le) 
» 
be) 


সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব হণ্ডিয়ার নিম্লিখিত বিশেষত্ব আছে-- 
ল্রমশকারীদের জন্য রুপি ট্রেতলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 


li বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের | 
তাহাতে মনে হয় এ বাবদ ভারত সরকারকে ২০ কোটি টাকার || ৰ 
এরূপ ব্যয়ের | 
জন্য পূৰ্ব্ব হইতেই কিছু কিছু কর স্থাপন করা হইয়াছে। বর্তমানে £ 
দেশরক্ষা খণ গ্রহণ করা হইতেছে । ভবিষ্যতে ওঁ জন্য আরও নূতন | 


বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাধিক ২1০ আনা হারে সদ অজ্জনকাবী (| 
ত্রবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট.। সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এও || 
ট্রাষ্ট লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিবিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত || 
'হুইয়া থাকে। | 
হীরা জহরৎ.এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেণ্টাল | | 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভপ্ট রহিয়াছে । বাধিক চাদা ১২২ টাকা | || 
মাত্র। চাৰি আপনার হেপাজতে রহিবে। 
| কলিকাতার অফিস--মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ স্্ী । নিউ 
£ মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুস্ে প্র, বডবাঁজার শাখা-_৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 


শ্যামবাজ্জার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওরালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা_-৮এ, 
রমা রোড । বাঙলা ও বিহারস্থিত শাখা-_ঢাকা, নাবাষণগঞ্জ, 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর ও মন্তঃফরপুব। লগুলস্থ এজেণ্টস 

| বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউইয়র্কস্থিত 
|! এজেণ্টস_গ্যারাটি ট্রাষ্ট কং অফ 








" কলিকাতা বিল্ডার্স গ্রোর্স লিঃ 
j ১৯৩৯ সালের কার্যবিবরণী ' 
আমরা ৩২ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ; কলিকাতাস্থ ট্রাষ্ট হাউসে অবস্থিত 
কলিকাতা বিল্ডার্স ষ্টোর্সলিঃর গত ১৯৩৯ সালের কার্যবিবরণী সযালোচনার্থ 
পাইয়াছি। বিশ বৎসর পূর্বে গত ১৯২০ সালে এই কোম্পানীটা প্রতিষ্ঠিত 
হয় 'এবং এ বৎসরের শেষে উহার আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৫ হাজার 
৫৭৮ টাকা |. আলোচ্য ১৯৩৯ সালের শেষে. উহার পরিমাণ দ্ীড়াইয়াছে 
৮৮ হাজার ৭৪০ টাকা । এই সময়ের মধ্যে কোম্পানীর পরিচালকগণ 
অংশীদারগণকে প্রতি ১০০ টাকার শেয়ারে ১২৭৪০ আনা লত্যাংশ দিয়াও 
কোম্পানীর বিভিন্ন মজুদ তহবিলে ৬৩ হাজার ১৯৫ টাকা সঞ্চিত করিয়াছেন। 
কোম্পানীর সাফল্যের উহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কিছু হইতে পারে না। 
আলোচ্য বর্ষের শেষের দিকে বাজার অত্যন্ত মন্দা গেলেও কোম্পানী 


উহাদের বিভিন্ন বিভাগের মারফতে মোট ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫২২ টাকা মুল্যের, 


জিনিষ বিক্রয়ের দ্বারা ১২ হাজার ৬০২ টাকা নিট লাভ করিতে সমর্থ 
হইয়াছে। এই লাভ হইতে অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ৭০ টাকা 
হারে লভ্যাংশ 'দিয়া উদ্ধ ত্ত অর্থ লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলে ন্তস্ত করা 


হুইয়াছে। বৎসরের শেষে এই তহবিলের পরিমাণ দীভাইয়াছে ২০ হাজাতর 
টাকা । 


কলিকাতা বিন্ডার্স ্টোর্সের কর্ণধার শ্রীযুত যোগেশ মুখোপাধ্যায় 
ব্যবসায় মহলে সুপরিচিত । তাহার অনন্যসাধারণ ব্যবসায় প্রতিভাদ্বারা এই 
প্রতিষ্ঠানটীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইবে এরূপ বিশ্বাস আমাদের আছে। 

আমরা অবগত হইলাম এই কোম্পানী অল্প দিন হইল বাড়ী ঘর তৈয়ারের 
কাজও হাতে দিযাছে এবং, ইতিমধ্যেই কয়েকটী বাড়ীর কাজ আরম্ভ 
করিয়াছে। শ্রীবুত যোগেশ বাবুর স্থপরিচালনায় ইহারা যে এই দিক দিয়াও 
জনসাধারণের পূর্ণ সহাম্বভূতি লাভে সমর্থ হইবে তথিবয়ে সন্দেহ নাই। 
এসোসিয়েটেড (ইণ্ডিয়া) প্রভিডেণ্ট'ইন্সিওরেন্স' কোং লিঃ 

এসোসিয়েটেড প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীটি গত কতিপয় বৎসরের 
মধ্যে নূতন কাজ সহন্ধে উল্লেখযোগ্য ্রমোরতি-দেখাইয়াছে। গত ১৯৩৭'সালে 
এই কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ছিল €০ হাজার টাকা । ১৯৩৯ 
সালে তাহা ৯২ হাজার ৮০০ টাকা হয়। ১৯৩৯ সালে” ৫১১ মাসে ) তাহা! 
১ লক্ষ ২১ হাজার ৬৭৫ টাকা দীড়াইয়াছে। 

ইয়ং ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 

প্রকাশ সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিশ্টেণ্ডেণ্ট- ইয়ং ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর কারবার গুটাইবার অর্ডার দেওয়ার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে 
১634 


i য় (নদীয়া) ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ২ নং মিল বেলঘরিয়! (২৪ পরগণা ) 
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| ভত - ৫১৭ চকরবর্তা সন্স এণ্ড কোং | ভাত — ৩৩০ |i 
টি টাকু টে ১৬৫৭৬ | 
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কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোং লিঃ 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট .. রর 

সম্প্রতি আমরা পুনার কমনওয়েলথ এসিওরেন্দ কোম্পানীর গত ১৯৩৯ 
সালের রিপোর্ট সমালোচনার্ঘ পাইয়াছি। : এই বীমা কোম্পানীটি অপেক্ষা- 
কু তরুণ প্রতিষ্ঠান হইয়াও গত কতিপয় বৎসরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি 
প্রদর্শন-করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্তমান, রিপোর্ট দৃষ্টে আলোচ্য বৎসর 
সম্পর্কেও সেই ক্রমিক: উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় । 

নৃতন বীমা আইনের নিয়ম অনুসারে 'এবার ডিসেম্বর মাসে বৎসর শেষ 
করিতে হওয়ায় কোম্পানীর বর্তমান রিপোর্টে ১৯৩৯ সালের মে হইতে 
ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত, মাত্র. ৮ মাসের কাৰ্য্য বিবরণী দেওয়া হইয়াছে! এই 
সময়ে কোম্পানী ফোট ৩২ লক্ষ ১০ হাজার ৬০০.টাকার নৃতন বীমাব প্রস্তাব 
পাইয়াছিল। শেষ পধ্যস্ত্ এবার ২৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯০০ টাকার নুতন 
বীমাপত্র প্রদান কর! হয়। পূর্ব বৎসর উপরোক্ত আট মাসে কোম্পানী ' 
১৭ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। সে হিসাবে 
আলোচ্য সময়ে কোম্পানীর নৃতন কাঁজের পরিমাণ গতবারের তুলনায় ৬ লক্ষ 
৩৬ হাজার টাকা অধিক হুইয়াছে। যুদ্ধের জন্য ও নূতন বীমা আইনের জন্ 
কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা স্থষ্ট হওয়ায় গত বৎসর যেস্থলে অনেক বীমা 
কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে সেইস্থলে “কমনওয়েলথের? 
নৃতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি উহাব কর্ম্মকর্তাদের কৃতকার্ধ্যতার পরিচায়ক | 

আলোচ্য সময়ে প্রিমিয়াম বাবদ & লক্ষ ৫ হাজার ৭২৩ টাকা, দাদনী 
তহবিলের সুদ বাবদ ৪৪ হাজার ৮০০ টাকা ও অন্তান্ত ধরণের আয় .লইয়! 
কেম্পানীর মোট আয় দাডায় ৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৪৯২ টাঁকা। ব্যয়ের দিকে 
মৃত্যুদাবী বাবদ ৭৬ হাজার 8৫৪ টাকা ও পলিসির মিয়াদ পুর্ণ হওয়া বাবদ, 
৩ হাজার ২৫৫ টাকা দাবী হয়। কমিশন ও কার্যপরিচালনা বাবদ কোম্পানী 
যথাক্রমে ১ লক্ষ ৪ হাজার ১৪২ টাকা 'ও.১ লক্ষ ২৪ হাজার ৬৩৫ টাকা ব্যয় 
করে। অন্তান্ত.খরচপত্র বাদে বাকী টাকা কোম্পাঁনীব জীবন বীমা তহবিলে 
স্তম্ভ করা হয়। ফলে এ তহবিলের পরিমাণ ১৪ লক্ষ ৫২ হাজ্জার টাকা 
হইতে বৃদ্ধি পাইয়া বৎসরের শেষে ১৬ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৪৭ টাকা 
দাড়াহীছে। 

বর্তমান কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ৩১শে' ডিসেম্বর তারিখে 
আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৯৯ হাজার, ৭২৫ টাকা, দাদনী তহরিলের ক্ষয় 
পুরণের জন্ত মুত তহবিল ২৮ হাজার।৮৭০ টাকা, লভ্যাংয় সমীকরণ. তহবিল 
বাবদ ১৫ হাজার ৭১৮ টাকা, জীবন, বীনা তহবিল. বাবদ ১৬ লক্ষ ৪৭ হাজার 
২৪৭ টাকা ও অন্তান্ত শ্রেণীর. দায় লইয়া, কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাপ 
_দাড়াইয়াছিল ২১ লক ৯৮ হাজার টাকা। ইডি দায়ের বদলে 
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উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর ষে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দর্ফীগুলি 
এইরূপ £__জমি বাড়ী বন্ধকে দাদন ৪ লক্ষ ২২ হাজার টাকা, 'কোম্পানীর 
পলিসি বন্ধকে দাদন ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৩৪ টাকা, কোম্পানীর, কাগজ ৩ লক্ষ 
৫৫ হাজার টাকা, রেলওয়ে শেয়ার > লক্ষ ৯৮ হাজার ৪০৯'টাকা, কোম্পানীর 
জমি বাড়ী ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ২৭৪ টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ৪৩ হাঁজার, ৭ 
৫৪২ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৭০৮ টাকা । সমস্ত বিবরণ 
দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল ভালরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়াই 
বুঝা যায়। 

কলিকাতায় ২৯নং টি টে কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানীর 
কলিকাতা শাখা অবস্থিত |; (আমরা “এই কোম্পানীটির উত্তরোত্তর প্রবৃদ্ধি 
কামনা করি |. 

ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিঃ, 

গত ২৭শে আগষ্ট হইতে ব্যাঙ্ক অব, ই্তিয়া লিমিটেডের ক্লাইভ সী 
কলিকাতাস্থ আফিস ৯ ক্লাইড স্ত্রী হইতে ১০২-এ ক্লাইভ ষ্রাস্থ সিকিউরিটি, 
হাউসে স্থানান্তরিত হইয়াছে । 

সাউথ ইণ্ডিয়ান জেনারেল এসিওরেল কোং লিঃ 

প্রকাশ সরকারী বীমা বিভাগের সুপারিণ্টে্ডে্ট মান্রাজের সাউথ 
ইত্ডিয়ান জেনারেল এসিওরেন্দ কোম্পানী ও ইণ্ডিয়ান সার্কার ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানী দুইটার কারবার বন্ধ করিবার অর্ডার দেওয়ার ভন্য মাদ্রাজ হাই- 
কোর্টে এক দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন। 

জেনারেল এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ 

আজরমীড়ের জেনারেল এসিওরেদ্দ সোসাইটি নামক বীমা কোম্পানীটি 
ভারতের একটি নির্ভরযোগ্য উন্নতিশীল বীমা প্রতিষ্ঠান বলির সুপরিচিত । 
সম্প্রতি এই কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের যে বার্ধিক কাধ্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় উহার উল্লেখযোগ্য 
"অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব বত্সর এই কোম্পানী ৩ হাজার 
৯৩২টি পলিসিতে মোট ৫৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৫০০ টাকার নূতন বীমাপত্র 
প্রদান করিয়াছিল | আলোচ্য বৎসরে সেইস্থলে ৪ হাজার ৭১টি পলিসিতে 
মোট ৬৫ লক্ষ » হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান কর! হুইয়াছে। 
বুদ্ধের দন্ত বর্তমানে দেশে কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা সষ্ট হওয়ায় যেস্থলে 
অনেক বীমা কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে সেম্থলে 
জেনারেল এসিওরেন্দ কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি এই 
কোম্পানীর পক্ষে খুবই প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই। 

আলোচ্য বৎলরে প্রিমিয়াম বাবদ ১৯ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা, দাদনী 
"তহবিলের সুদ বাবদ ৩ লক্ষ ৬১ হাঁজার ৫৫৬ টাকা ও অন্ঠান্ত দফায় 


| 
| 
৬,১০, ০০০৯ টাকার উপর ' 
বি, কে, দত্ত 
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কোম্পানীর আরও ০ স্থাজার £৯৫ টাকা আয় হয়। এবার সৃহাদাবী এবার মৃত্যুদাবী 
বাবদ ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার ৬২৯ টাকা ও পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ 
৫ লক্ষ ৫৯ হাজার টাক! দাবী হয়। কার্য্যপরিচালনা ও কমিশন বাবদ 
ব্যয় হয় যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৮ টাকা ও ২ লক্ষ ৭ হাজার 

১০ টাকা । কোম্পানীর-কাগজের মৃল্য-হ্থাস পাওয়া! হেতু এবার কোম্পানী 
* লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা ধাদনী তহবিলের ক্র পূরণ দিনে দিযোগ 
করিয়াছে। 


বেঙ্গল ক্যামিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস্‌ লিঃ 


ভারতীয় মেডিকেল সাতিসের ডিরেক্টর ' জেনারেল, জি জি জলি, 
লেফটেন্তাণ্ট কর্ণেল আর এল চোপরা, আই এম এস ও ভারত-" 
সরকারের মালপত্র ক্রয় বিভাগের মেজর ভাটিয়া, আই এম এস- ' 
সমতিব্যহারে সম্প্রতি বেঙ্গল ক্যামিকেল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস 
লিমিটেডের পানিহাটাস্থিত কারখানা পরিদর্শন করেন। কোম্পানীর 
ম্যানেজার মি: জরে এন লাহিড়ী পরিধর্শকগণকে কারখানার বিভিন্ন 
বিভাগে লইয়া যান' এবং তাহারা সমস্ত বিষয় দেখিয়া শুনিয়া সন্তোষ 
লাভ করেন। ভারতে উন্নত প্রণালীতে ওধধপত্র ও চিকিৎসা বিষয়ক 
অপরাপর ব্রব্যাদির উৎপাদন বুদ্ধি করিবার অন্ত ভারতসরকার যে 
সহাম্ুভূতিস্চক মনোভাবের পরিচয় দিতেছেন সেদিক হইতে . তাহাদের 
এই পরিদর্শন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

ৰীণা সিনেমা লিঃ ডিরেক্টর মিঃ বি এন রায়চৌধুরী । অনুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্্রার্ড আফিস ৭নং ক্লাইভ স্ীট কলিকাতা । 

স্তাশনেল ফ্াটিল্লা কোং লিঃ_ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এন “আর 
পাল! অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা । রেডিষ্্রার্ড আফিস ষ্ট্যাও রোড, 
চট্টগ্রাম । 

বিশুদ্ধ ভাণ্ডার লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ A GAG অন্থমোদিত 
মুলধর্ন ৯ লক্ষ টাকা। র্রেজিষ্টরর্ড আফিস "নং ক্লাইভ স্রাট, কলিকাতা । . 

কু ম্যান্ুফ্যাকচারার্স এগ ট্রেভার্স জিঃ_ডিরেউর মিঃ বি বি. 
হাজরা! | অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার আফিস ১৯নং 
চ্যাটাঞ্জিপাড়া লেন, কলিকাতা । ' 

পল্লীকল্যাণ প্রতিষ্ঠান লিঃ_সেক্রেটারী মিঃ এস ডা 
অন্থমোদ্িন মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিষ্টরার্ড আফিস মঙ্লিকপুর (পোঃ) 
জিলা যশোহর। ৃ . 
EEE ETE i 
বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত ৫ 

দি পাইনা ্যাষ্াকচরিং 


75 থে 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা, আর নাই. 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে সতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 








লবণ কিন্ত বাঙলার কোটী টাকা বস্তার শোতের মত চলে যায় 
বাজলার বাহিরে । এ ভ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
' আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার? 
অরশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্থক। 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং RUNS SAAS 
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ভারতবর্ষ হইতে কৃষিজাত পণ্য রপ্তানীর তালিকাষ তৈল বীজের 
স্থান চতুর্থ এবং বিশেষ গুকত্বপূর্ণ। ১৯৩৮-৩৯ সালে এদেশ হইতে 
১৫০৯ কোটা টাকা মূল্যের তৈলবীজ্ রপ্তানী হ্ইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ 
সালে ইহা হাস পাইয়া ৩-১৯ কোটীতে পবিণত হুইযাছে। ফ্রান্সের 
পতন এবং ই্টালীর যুদ্ধে যোগদানের পূর্ব্বে তৈলবীজ সম্পর্কে এত 


উদ্বেগের কারণ ঘটে নাই? কিন্তু ইহার পর ভারতবর্ষ হইতে প্রাষ, 


সমগ্র ইউরোপে ঠৈেলবীজ রপ্তানীর স্যোগ অন্তহিত হইযাছে। ইংলও 
ভারতীয় তিসিব সর্ধপ্রধান ক্রেতা ; কাজেই 'তিসি রপ্তানীর স্থযোগ 
একেবারে লোপ পায় নাই। ১৯৩৮-৩৯ সালে ৩১৮০০০ টন তিসি ভারতবর্ষ 
হইতে . রপ্তানী করা হয়? তন্মধ্যে বর্তমান যুদ্ধের ফলে ২৩,৮০৪ টন তিসির 
রপ্তানী বাজার বন্ধ হইয়া গিযাছে। সরিষার রপ্তানী বাণিজ্য অধিক 
পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে কারণ ইউরোপের বাঁজারসমূহই উহার প্রধান 
ক্রেতা ছিল। তিলের রপ্তানী বাণিজ্য কাধ্যতঃ একেবারেই লোপ 
পাইয়াছে। চীনা বাদামের রপ্তানী বন্ধ হইবার ফলে বিশেষ ক্ষতির 
কারণ দেখা দিয়াছে । মোট রপ্তানীকৃত ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ১ শত টন 
চীনাবাদামের মধ্যে ইংলণ্ড মাত্র ৮৮ হাঁজাব ৩ শত টন ক্রয় করিত। 
সুতরাং ইউরোপের বাজাবে ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮ শত টন পরিমাণ 
রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে । .রেডির বীজের. রধ্যানীর পব্মাণ শতকরা 
৫০ ভাগ হাস পাইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজের প্রা ৮ কোটী 
টাকা হাস পাইয়াছে; উহা মূল্যের দিক দিয়া শতকরা €৫ ভাগ বলিয়া 
প্রতীয়মাণ হয়। সুতরাং এই দিকে যে গুরুতর অবস্থা দাড়াইয়াছে তাহার 
প্রতীকার সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের 
ন্যায় কৃষি প্রধান দেশে যেখানে ৩৫ কোটী, লোকের বাস সেখানে 
তৈল ও খৈল কাটতির অভাব ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না। সাবান, 
রঙ, বানিস প্রস্ততে এবং আলে! জালাইবার জন্য বহু পরিমাণ তৈল 
ব্যবহৃত হয়। এতঘ্যতীত বর্তমানে মোটর শিল্প, বিমানপোত নিৰ্ম্মাণ 
শিল্প ইত্যাদি কার্ধ্ে উহার ব্যবহার বৃদ্ধির সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিষাছে। 
বর্তমানে যাহারা তৈল ও তৈলবীজের' রপ্তানী বাণিজ্য হাস পাওয়াতে 
ইহার চাষ নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী তাহাদের প্রস্তাব মোটেই গঠনমূলক বলিয়! 
বিবেচিত হয় না। তৈলবীজ্‌, পাট, তুলা, ইক্ষু এই সর্ধপ্রকার পণ্যদ্রব্যের 
চাষ হ্রাস করিয়া যদি বর্তমান সঙ্কটে প্রতিকারের উপায় নির্দেশিত হয় 
তবে কি জমি পতিত রাখিষা দেশের উন্নতি সম্ভব 'হইবে ?' সুতরাং 
উপরোক্ত কর্মপন্থা অবলঘ্িত হইলে বর্তমান অবস্থায় প্রতিকার সম্ভব 
কমাস--৩১শে আগষ্ট । . 


জীবন বীম! করিতে সক্ষম ব্যক্তিগণের সংখ্যা 


গত ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের দেশপ্রিয় পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র & 
পাল বাঙ্গলা দেশে যাহারা জীবন বীমা করিতে সক্ষম তাহাদের সম্পর্কে দ 
যে সংখ্যাবিবরণী উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য । 


ব্যানকাটা ন্যাশনাল ব্যান দিঃ | 


প্রযুক্ত পাল লিখিতেছেন :__“বাঙ্গলা দেশের লোক সংখ্যা ৫ কোটা ১০ লক্ষ 
৮৭ হাজার ৩ শত 'এ৮ জন। তন্মধ্যে পুর্ণ বয়স্ক অর্থাৎ ১৭ হইতে €০ বৎসর 


বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা মোট ২ কেটি ৫৭ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭ শত &ঁ 
৩৯ জন। ইহাদের মধ্যে যাহার! বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা ষ্টর 


নির্বাহ করে তাহাদের সংখ্যা > কোটি ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার ৭৯ জন ; 
অর্থাৎ উহা মোট জনসংখ্যার হাজার করা ২৮৮ জন। ইহাদের মধ্যে 
যাহারা চাকুরী বা তদম্ুরপ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকা নির্বাহ করে 
তাহাদের সংখ্যা ৪৮ লক্ষ ৫৪ হাজার ১ শত ৫৮ জন। তন্মধ্যে অনিপ্দি্ 
আয়ের পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৪৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৩২ জন) 
নিদ্দিষ্ট আয়ের পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৭ হাজ্জার ৫৮৫ জন ) 
ভাঁজারী ও আইন ব্যবসায়ীগণের সংখ্যা ৪৮ হাজার ৪৪১ জন। এতত্যতীত 
ব্যবসায়ী ও ধনীগণের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৮ জন। এই চারি 








শত টাকা এবং শেষোক্ত ছুই শ্রেণীর লোক প্রত্যেকে এক হাজার টাকাব 
বীমা! করিলেও মোট ১৬৪ কোটি ৯১ লক্ষ ৪ হাজার ৭ শত টাকার ৰীমা থাকা 
আবপ্তক। তাহা হইলে গড়ে মাথাপিছু ২৮৩ টাকা হিসাবে এবং সমগ্র 
লোকসংখ্যায় গড়ে মাথাপিছু ৩২২ টাকা হিসাবে জীবন বীমা হয়। গড়ে 
প্রতি বৎসর যদি তাহাদের মধ্যে হাজার করা ২৪ জন হিসাবে ১ লক্ষ ৩৯ 
হাজার ৮৫ জনের মৃত্যু হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তিব উওরাধিকারী ২৮৩ টাকা 
হিসাবে মোট ৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬১ হাজাব ৫৫ টাকা পায় তবে দারিদ্রের 
হাত হইতে এই সকল পরিবার রক্ষা পাইতে পারে। গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত বীমা বাধিকী পিয়া সমগ্র ভাবতে ১৫ লক্ষ বীমাকারীর' 
২ শত কোটি টাকার বীমা এ পধ্যস্ত হইয়াছে বলিযা আমরা দেখিতে পাই । 
এই অঙ্ক হইতে বাজলা' দেশের ভাগ্য নির্ণয় করা মোটেই শক্ত নহে।” 
বিজ্ঞান ও ভারতের ভবিষ্যত শিল্পোন্নতি ' 


সম্প্রতি বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বোডের ডিরেক্টর ডাঃ এম, এম ভাটনগর 
“বিজ্ঞান ও ভারতের ভবিষ্যত শিল্লোন্নতি* সম্পর্কে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে 
বলেন, “বড ধরণের শিল্প স্থাপিত হইবার পূর্বেও শিল্প সম্পর্কে গবেষণা 
করিলে ভুল হয় না ভৌগলিক অবস্থান ও জাতিগত পার্থক্য থাক! 
সত্বেও বিজ্ঞান বিদ্যায় কোন ব্যবধান পরিলক্ষিত হইতে পারে না) সুতরাং 
অন্য দেশের অভিজ্ঞতা, এমন কি শিল্লোগ্ভমে তাহাদেব ব্যর্থতা হইতেও 
আমাদের শিক্ষালাভ করিবার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে । ভারতবর্ষে শিল্প 
ও বিজ্ঞানের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ স্থাপনের বিশেষ প্রযোজন ; কারণ ভারতে 
শিল্প সংখ্যাকম। অথচ প্রত্যেক দিকে উহার প্রসার ও উন্নতির যথেষ্ট 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত বীহাঁদের হাতে ক্ষমতা ছিল তাহার! 
শিল্লোন্নতি সম্পর্কে ভারতের সামর্থ্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন 
এবং ভারতের অতুল সম্পদ অবহেলা করিয়াছেন। মোটের উপর ভারতের 
শিল্পোন্নতি সম্পর্কে তাহারা বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেন। দৃষ্টান্ত 
স্বর্নপ স্থবিস্তীর্ণ বনভূমি থাকা সত্বেও শিল্প কার্যে ব্যবহারের জন্ত এতদেশে, 
যথেষ্ট উচ্চ শ্রেণীর কাঠ পাওয়া যাইত না। মাত্র সম্প্রতি কাঠের 
যথোপযুক্ত ব্যবহারের প্রচেষ্টা আরস্ত হইয়াছে । এতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে 
ইস্পাতের টুপী নিৰ্ম্মাণ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইত কিন্ত এখন দেখা 
যাইতেছে যে উহা আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্বের মধ্যে। বর্তযান যুদ্ধের 
ফলে ভারতের শিল্লোন্নতির সুযোগ সুবিধা দেখা দিয়াছে এবং সৌভাগ্য 
বশতঃ এই দিকে গবর্ণমেন্টের নীতি ও দৃষ্টি ভঙ্গীরও একটা পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত হইতেছে । 





৫৪১ KEY sone টা চারে CED AE ভার Wr no db TB CR orl TR 
ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সেভ্ডিং-একাউণ্টে সঞ্চয় করুন 













হেড অফিস_ ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


সপ্তাহে একবার ১০০০২ পর্য্যন্ত চেকে তুলিতে পারিবেন । 


ছয় মাস বা অধিক সময়ের জন্য স্থায়ী আমানত ও তিন মাসের 
ভজন্ত বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। 


সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্টের সুদ 
এক বৎসরের-স্থায়ী আমানতের উপর সুদ ... 





















১৯৩৮ সালের নূতন ইন্সিউরেন্স গ্যাক্ট অনুসারে বাঙছলায় এই কোম্পানীই প্রথম রেজিস্টার্ড হয় । 
[পা ললা হন হাত পা না জা হলি রর 


পা 





টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা ৬ই সেপ্টেম্বর 
এসপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে বেশী রকম শ্বচ্ছলতার ভাব মূর্ত 
দেখা গিয়াছিল। তবে কল টাকার বাধিক শতকরা সুদের হার আট আনার 
নীচে যায় নাই। এই দিক দিয়া বোস্বাইএর সহিত কলিকাঁতার একটা 
পার্থক্য সহজেই লক্ষিত হয়। গত কিছুকাল যাবৎ এ ছুই স্থানের বাজাবেই 
টাকার বেশী রকম স্বচ্ছলতা বলবৎ দেখা যাইতেছে। কিন্তু বোম্বাইএ 
কল টাকার বাখিক শতকরা সুদের হার যেস্থলে চারি আনা পধ্যস্ত নামিয়া 
গিয়াছে কলিকাতায় সেস্থলে কল টাকার বাধিক শতকরা সুদের হার আজ 
পর্য্যন্ত আট আনার নীচে যায় নাই। প্রতি বৎসর 'এই সময়ে টাকার 
ব্যবসায়িক প্রয়োজন হাস পাওয়ার সঙ্গে কল টাকার স্থদের হার বিশেষভাবে 
হাস পাইয়া থাকে। কলিকাতায় তাহা চারি আনা পর্য্যন্ত পৌছিতেও দেখা 
যায়। গত আগষ্ট মাসে পূর্বক্রীত ট্রেজাবী বিল বাবদ প্রতি সপ্তাহে ২ কোটি 
টাক! করিয়া! বান্ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে । কিন্তু গবর্ণমেপ্ট সরকারী খণপত্র 
বিক্রয়ের সুবিধার জন্য নূতন ট্রেজীরী বিল বিক্রষের পরিমাণ ১ কোটি টাকার 
বেশী বৃদ্ধি করেন নাই। তাহা সত্বেও বাজারে ট্রেজারী বিলের সুদের হার 
আট আনার নীচে বাষ নাই। আগামী সপ্তাহ হইতে গবর্ণমেন্ট ছুই কোটি 
টাকা করিয়া ট্রেজারী বিল বিক্রয়ের সন্কল্প করিয়াছেন। উহাতে এবার 
কল টাকার বাধিক শতকরা সুদের হার আর আট আনার নীচে যাইবে না 
বলিয়াই মনে হইতেছে । 


গত ওরা। লেপ্টেষর ৩ মলের বিয়াদি মোট ১ কোটি টাকার Le: 


বিলের টেপ্তার আহ্বান করা হৃইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের, 
পরিমাণ দীভাইয়াছিল ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার 
পরিমাণ ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ছিল।. এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে 
৯৯৮/০ আনা দরের সমস্ত ও ৯৯//৩ পাই দরের শতকর] ৩৮ ভাগ. আবেদন 
গৃহীত হুইয়াছে। বাকী, সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে । গত সপ্তাহে 
ট্রেজারী বিলেব বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল 1%০ আনা। এসপ্তাহেও 
সেইরূপ সুদের হারই বলবৎ ছিল। এসপ্তাহেও বাষ্বলা সরকার শতকবা 
বাঁধিক ৮/০ আনা আজুদে ৪০ লক্ষ টাকার ট্রেজ্ারী বিল বিক্রয় করিয়াছেন । 

আগামী ১১ই সেপ্টেম্বরের জন্ত, ৩ মাসের যিয়াদী, মোট ২ কোটী 
টাকার, ট্রোরী বিলের, টেখার আহ্বান করা৷ হুইয়াছে। ফাহাদের 
টেওার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী #8 সেপ্টেম্বর ও বাবদ টাকা 
জম! দিতে হইবে ॥ 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৩০শে টো 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২১৯ কোটা 
২৮ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহা ২২১ কোটা ১০ লক্ষ টাকা ছিল। 
পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ৪১ লক্ষ টাকা সাময়িক খণ দেওয়া, হইয়াছিল 


এসপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ২৫ লক্ষ টাঁকা। পুর্ব সপ্তাহে ভারতের বাহিরে, 


রিজার্ভ ব্যাঞ্ষের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৫ কোটী ৪৩ লক্ষ টাকা । 


এসপ্তাহে_২৬ কোটী ৮৫ লক্ষ টাকা দীডাইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ, tl 


ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটী ১৭ লক্ষ টাকা 
ও ১৩ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা । এসপ্তাহে 'তাহা যথাক্রমে ৪০ কোটী ৩০ 


লক্ষ টাকাও ১৩ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকা দীডাইয়াছে। ' 

অদ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে £- 
টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫৬২ইপে 
এ দৰ্শনী = 
ডি এ৩তমাস ৯7 এ ১শি ৬পে 


৫ 


ভি এ৪ মাস নর শি ৬ভহপে 
পিল্ডার (প্রতি ১০০ টাকায় ) ৫৬ 
ডলার ( প্রতি ১০০ ডলারে ) Se 
ইষেন ( প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৮১০ 


০ ও সাক: ৪ ডি পৰিচালিত 


১০০১০০১০০০২ টাকা 
তা ঠ2 
৫১০৮১৬৫০১ 39 
৫,০৮১৬৫০২ ৯ 


[| ১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ 
[] এ তারিখ পর্য্যন্ত উপধুক্ত সিকিউরিটিতে নিয়োজিত 
|| টাকার পরিমাণ 

| ও তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক ব্যালেন্দে__২,১১৯৭৪7%৪ পাহ | 


৯১৮৩২০২ পাহ ॥ 
৩,০৫,৩১২ ৮ 


হেড অফিস 2 দাশনগর, হাওড়া । 


| হি জারি দাদি | 
সকলকেই সর্বপ্রকার ব্যাকিং কাধ্যে আশানুরূপ সহীষতা করিতেছে NM 


অতি সামান্ত সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিয়া 
সপ্তাহে দু'বার চেক দ্বার! টাকা উঠান যায়। 


নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ ১৯শে সেপ্টেম্বর লিগুসে ট্রাটে 





৫২৪ 


কলিকাতা ৬ই সেপ্টেম্বর 


এসপ্তাহে হয বাজারে একটা উৎসাহ উদ্দীপনার ভাব 1 


লক্ষিত হইয়াছে। এসপ্তাছে পণ্যমূল্য সম্পর্কে কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 


অধিকন্ক আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একটা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ায় যুদ্ধের '' 


' ভূবিম্যতঞ ইংলগ্ডের পক্ষে অনেকটা, অনুকুল মনে হইতেছে। ফলে ব্যবসা 
এলাণিজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকেই, আশা, ভরুসার ভাব পোষণ করিতে 
আরস্ত করিয়াছে। সেই সঙ্গে কোম্পানীর কাগজ্জ, কয়লার খনি ও 
' ইঙ্ধিনীয়ারিং বিভাগে বিকিকিনি বাড়িয়াছে। দামেরও উল্লেখযোগ্য 
‘অগ্রগতি দেখা গিয়াছে। যুদ্ধের অবস্থা ' ইংলণ্ডের পক্ষে অনুকূল থাকিলে 
শেয়ার বাজারের এই" উন্নতি অদূর ভবিষ্যতেও বজায় | থাকিবে বলিয়া 
আশা করা যাইতে পারে । 
| কোম্পানীর কাগজ . 

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে এবার সকল দিক দিয়াই উন্নতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। গত সপ্তাহের শেষে সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানীর 
কাগজের দাম ছিল ৮৯০ আন।। এসপ্তাহে তাহা ৯০1৮০ আনার কাছা- 
কাছি প্রাভাইয়াছে। অস্ত বাজারে ২॥? আনা সুদের খণ (১৯৪৮-৫২ )' 
৯৫৮৩/০ আনা, ৩ টাকা সুদের কোম্পানী কাগজ ৭৭0০ আনা, ৩ টাকা 
সুদের খণ (১৯৬৩৬৫ ) ৯০৮০ আনা, ৪ টাকা সুদের খণ ( ১৯৬০-৭০) 
১০৫৮০ আনা ও ৫২ টাকা দের খ্ণ €১৯৪৫-৫৫ ) ১১২০/০ আনা 
দাড়াইয়াছে। | 

ব্যাঙ্ক 


কোম্পানীর কাগজের সঙ্গে আলোচ্য সপ্তাহে ব্যাঙ্ক শেয়ারের দামও 
চড়ার দিকে ছিল। অদ্য বাজারে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়ার শেয়ার 
১৪৭৭০ আনা ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, অব্‌ ইণ্ডিয়ার শেয়ার ১০১॥০ আনা 
দাডাইয়াছে। টি খনি ; 

“এসপ্তাহে ' কয়লার খনি . বিভাগে অপেক্ষাকৃত বেশী কাজকারবার 
হইয়াছে | বেঙ্গল ৩২৩ টাকা ও ইকুইটেবল ৩২ আন! পর্যন্ত, চড়িয়াছে ৷, 
অস্ত বাজারে এমালগেমেটেড ২৪॥ৎ আনা, ভালগুড়া ৪॥/০ আনা, চুরুলিয়া 
১/০ আনা, দেওলী ॥/০ আনা, নিউ বীরভূম, ১৪1০ আনা: ও: ওয়েষ্ট জামুরিয়া। 
২৬৮০ আনা, নর্থ দামুদা- ৪৮৩০ আনা, সাউথ কারালপুড়া ৪8৮০ ও তালচর 
ৃ ০ আনায় দবাড়াইয়াছে। এ | 


পাটকল বিভাগে এসপ্তাহে একটা মন্দার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছে। 
" মাত্র কয়েকটি শেয়ারের কিছু কিছু বিকিকিনি. হইয়াছে। অন্ত বাজারে 
 খ্যাংলো. ইণ্ডিয়! ৩০৬ টাকা, বিড়লা ( প্রেফ ) ৯২০ টাকা ।, হা তত 
জারা 
রি বিবিধ 

বিবিধ হান মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ' এপ্ত' টন কোঁপানী ও 
্রীল কর্পোরেশনের শেয়ার মূল্য এসপ্তাছে বেশ চড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত 
পরে চড়া মুল্যে বেশী পরিমাগে শেয়ার বিক্রয় .করিয়া দেওয়ার দিকে ঝোঁক. 
দেখা যাওয়ায় দাম কিছু নামিয়া যায়। অগ্য বাজারে ইণ্ডিয়ান' আয়রণ 
এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর দাম যথাক্রমে ২৯/১ আনা ও ৯৬%/০ আনায় 
ধ্াডাইয়াছে। | AE 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাঁজাবে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও. 
(কগয কাগজের নিজ রিকিবিনি হ্যা 

কোম্পানীর কাগজ 


৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ--৩০শে আগষ্ট ৯০২:৯০/০ 5 
৯০ ৯০৩/০ ৯০৮০ 5 বা সেপ্টেম্বর-৯০৮০ ৯০1/০ ৮৯০ 3 ৩রা7৯০৬০ 


Bolo ৯০1/০ ১ ৪$1-_৯০1/০ Belo ৯০1০ ৯০1৩/০ 3 ৫ই- ৯০৪০ ৯০1৮০ 1. 


৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪)--৫ই সেপ্টেম্বর ৯৬৮/০ ৯৬৮০/০ | 
৩|০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০)__৩০শে আগষ্ট ১০১০ ১ ই সেপ্টেম্বর 
১০১৮০] | | 


| আথিক জগৎ 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার : -. 


[ ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 





৪২ সুদের খপ (১৯৪৩)--৫ই ১০৪1০ . 

৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০)- ওরা--১০৫%০ ১০৫৮০ ) 8ঠা-+১০৫৪/০ 3 
+ ৫ই- --১০৫1%০ | 

৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫)-_-৩০শে আগষ্ট ১১১৮০ ১ হরা টির 
১১১৪০ 3 ৩রা--১৯৯।৮০ ; 8ঠ--৯১৯৪০ ১৯২৯ 3 ৫ই-৯১৯৪৩০ ১১৯৮/০। 

৪1০ সুদের খণ (১৯৫৫-৬০)-:৪ঠ] ১১০০/০ ১১৭1০ | 

২৮০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২)--২রা সেপ্টেম্বর ৯৫1০ 8 
৯৫৮/০ ) 

৩২মুদের নূতন খণ (১৯৬৩-৬৫)--২রা সেপ্টেম্বর ৯০২১ হি 
৯০।%০ 3: ৪ঠা--৯০২ 3 ৫ই-৯০1০ ৯০1%০ ৯০1/০ | 

৩২ স্থদের কোম্পানীর কাগজ-__ওরা ৭৭4০ ৭৭৩০ $ উঠা__৭৭০ | ' 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক_৩০শে'' (সঃ আদায়ী) ১৪৬০২ '১৫৬৭॥০ ১৪৬৯২ 5 
২রা সেপ্টেম্বর_-১৪৬৫২ ১৪৭২]০ (কোর্টি) ৩৬২২ ৩৬৪২১  ৩রা--১৪৭০২ 
(কণ্টি) ৩৬২২ ৩৬৪২ ৪ঠা-৩৬৩২ ৩৬৫২3 ৫ই-১৪৬৭২ ১৪৭৪০ | 
রিজার্ভ ঘ্যাঙ্ক__৩০শে ৯৯০ ) ২রা সেপ্টেম্বর__৯৯1০ ১০০1০ $ ওরা-_১০০২ 
৯৯০ ১০০]০ ; 8ঠ--১০০২ ১০০|০ ৯০৯০ ১০০২ €ই— ১০০০ ১০০২। 

কাপড়ের কল '' !'' | 

কাণপুর টেক্সটাইল ৩০শে ৪8০7 ৪ঠা-৫২।  বেঙ্গলনাগপুর-_ ঠা 
১এা০ ১০৪০1 .কেশোরাম__ওঠা ৪৪০ । নিউ ভিক্টোরিয়া-_৩০শে আগষ্ট 
৪%০ ১ ২রা নেপ্টেম্বর (অনি) ‘১/০ ১%০ ১ ৪ঠ--১৩/০ ১৯১ ৫ই--১৩/০ 

1 


১1০ || 


ওরা ৯৪৪০ 


রেলপথ | 
বারাশত-বসিরহাট রেলওয়ে__ওরা সেপ্টেম্বর '৩৬২। 
কয়লার খনি . ূ 

বেঙ্গল__৩০শে ৩১৫৬ 5 ২রা সেপ্টেম্বর__-৩৯৫॥০ ৩১৯3 ওরা--৩৯৫২ 
৩২০২ 3 ৪ঠা--৩২২২ ৩২৩২) ৫ই-৩২৩২। বরাকর--৫ই (প্রেফ) ১৩৯ 
জুলান বাড়ী_-৩০শে ১০1৮০? 8ঠ-১০৪৩০। ভালগোরা-- 
৪ঠা-_-৪%০ ; &£ই--81/8| ধেমোমেইন-_৩০শে ১৩/০ ১৩২ ১৩০5 
খরা তর ১৩০ ১৩২) ৩রা_-১৩/%০ ১৬০ ; ৪ঠা_ ১৩০ 


১৪০২ 1 


১ ৫ই-_-১৩৪০ EN ইকুইটেবল-_৩০শে ৩১|০ ৩১|০ 3 ৪ঠা--৩২২ 
৩২০) ৫ই--৩২০। সেপ্ট্যাল কুর্কেজ-€৫ই ১১৮০ ১২২1 জয়স্তী- 
সেপ্টটীল-_৩০শে ১৫৮০ 3 ইরা১৩০ ১৮/০ ; €ই--১৮০ ১৮/০ । কাট্রাস- 


ঝরিয়া--৩০শে ২২/০ ) ২রা-২২২ ২২/০! খাল কাজোয়া-_€৫ই (প্রেফ)-_ 
কালাকাঁহার--৩০শে ১০৮০ ১১২ ১০॥/০। হরিলাদী-_ 
৪ঠা ১২৩ ১২৪৮০ | 'রাতীগঞ্জ--৩০শে ২৩৮০ ২৩০ ; ' ৫ই--২৩৮০ ২৩৮/০। 
সেও /-_৩০শে ১০৪৮/০ ১১/০ । ওয়েষ্ট জামুরিয়া--৩০শে ' ২৪৪০ ২৫৩/৩ 5 
২রা-_২৫/০ ৪ঠা-_২৬%০ ২৬৮০ ) €ই--২৬]০ ২৬৩০1 বড়ধেমো-_২র। 
৩৮/০ ৩৭৩০ ১ শুরা৪৯ 3 8ঠ৩5%০ ৩৪৪০ । নর্ধর্দামুদা__২রা ৪৪০ 
৪ধ%5। মুঞ্জলপুর_৩রা ৮1০।. টালচর-_৩রা ১//০ ১1৩০)  ৫€ই--১//০ 


১৪০ | ০৮" 
পাট কল ' ৰ 
' বিরলা-৩০পে (প্রেফ) ১১৯০০।  নিউসেন্টগাল-২রা। (প্রফ) ১৪৮২ 
হুগলী_ ওরা (প্রেফ) '১৬৮০। 'হুকুষটাদ__ ওরা (প্রেফ) ৯২২3 
৪ঠা--৯১২ ৯২২ 5 ৫ই-(অডি) ৬1৮০ | ন্তাশনাল--৪ঠা ১৯/০ ১৯৮৯/০ 
তে ১৫৩২ ১৫৪২ ৫ই--(অভি) ১৯%/০ ২০/০ ২০২1. = ' 
"ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী . 
' হুকুমটটাদ ষ্ট্রাল__৩০শে (অডি) ৭৮/০ ১ ২রা সেপ্টেম্বরব৭৮%/০ ; ওরা 
৪ঠা__৮1/০ ,৮]০ 3 ৫ই--৮1/০। ইত্থিয়ান, গ্যালভানাদ্িং-_ 
৩০শে ২৬1০; ৫€ই--২৫৮০ | ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাও স্টাল-_-৩০শে ২৬1০, 
২৬০ ২৬।/০ ২৬|০ ; ২রা_-২৬দ০ ২৭১২ ২৭০ ২৭২) ৩রা২৭1০ ২৭%ৎ 
২৭০ ২৭০০ 3 ৪ঠা--২৮২ ২৯৪০ ২৮1৬০) ৫ই--২৯২ ২৯০ ৯৮1৩০ | 
সীল কর্পোরেশন-_৩ৎশে ১৪দ৩/০ ১৫২) ২রা-১1%০ ১৫০০ ১৫/০ 


৯০৯ 1১০1০ 1 


1" ঠা নে 


১৪৯২ | 


৮৩৮০/০ ) 


৯ই সেপ্টেম্বর;১৯৪০ 1 


আধিক জিপ, 


৫২৫ 











{১৫/০ (প্রেফ) ১০৩২ ১০৪৪০ ; 
"১০১০ 3. 8ঠ1--১৬%০ ১৬১৭, ১৭/০ ১৬/০ (প্রেফ) ১০৩২ 3 £ই- ৯৬৪৪ 
১৭২ ১৬।%০ (প্রেফ) ১০৪1০ । * eH 

৩৯ সুদের (১৯৫৪) কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট ডিরেঃ--৪ঠা ৯৬৪০ 2৬৮০ | 

৫০ সুদের (১৯৩৯-৪৭) ডালমিয়! সিমেণ্ট--৪ঠা ৯৩1০ ৯৪ । 


খনি 


বাৰ্ম্মা কর্পোরেশন- ৩০শে ৫/০ ৪752 ১ হরা সেপ্টেম্বর-_৫/০ €1%০ 
৫/০ 3 ওরা--8৮৮০ ৫৮০ ৪4৮০ 3; ৪ঠা_৫৯. 881০) €ই--৫/০ 61/9 
৫1০1 কনসোলিডেটেড, টিন_৩০শে ২৮০ ,২৮/০ ) ২রা-২1%০ ২৮০ 
২৪৮০ ২৮%০ 5 ওরা-২৮/০) ৪ঠা-_৩০০ ৩২ 3 ৫ই--৩২ আ০। ইত্ডিয়ান- 
কপার-_৩০শে ২৯ 3 ২রা-২২ ২০০ ২২) ৪ঠা--২/০ ২1০ ২/০; ৫ই-- 
২%০ ২1০ ২%০ | টেভয় টিন--৪ঠা ১৮৭ ১ ৫ই__-১1৮০ | 
ইলেকটিক কোম্পানী 
1 বেঙ্গল টেলিফোন--৩০শে (অডি) ১৫1০ ১৫৮০ (প্রেফ) ১১1/০ ১১%/০ ; 
২রা সেপ্টেমঘবর--(অভি) ১৫৮০3 ওরা--(প্রেফ) ১১৪০০ ১১৮/০ ; ৪ঠা_- 
(আর) ১৫৪০) ৫ই- (অভি) ১৬২। ঢাকা- মেকি ক-_ওরা (প্রেফ) ১৩০ 


১৩1০ | 


চিনির কল 


বুল্যাও্_৩০শে ১৯৪০ ১২২ ১২1০) খরা সেপ্টেম্বর-_-১২২ ১২।০। 
€ই--১২দ০ ১৩২1 কানপুর--৪ঠা (অভি) ১৫]০। কেরু গ্যাণ্ড কোং 
৩০শে (অভি) ৭॥০ ৭%০) ৪ঠা-৮২)  ৫ই--৭৮৩/০ ৮|০ ৮৩০ ৮1%০। 
রাজা__-৩০শে' ১২1৮০ ১২৬০ ; ২রা--১২৪%০ ১ ৩রা--১২৪০ ১৩৯ ১৩০ ; 
৪ঠা- -১৩|০ ১৩০ | এ 
| চাঁ বাগান 

নাগেশ্বর_৩০শে ৮২৮২ ! বিশ্বনাথ _৪ঠা ২০০ । শাপয়-_৩০শে Pl 
ইষ্ট ইণ্ডিয়--৪ঠা ৯২। বডপুকুরী--রা ৭0০ ৭॥০। রাণীচেড়া--এরা 
৯৪৮০ ১০%০ | হাসকুয়া_€ই ৮॥০ ৮৪০ | 

₹ বি, আই, কর্পোরেশন__৩০শে (অি) ৪২,৩০০ ) ২রা সেপ্টেম্বর 
অভি) 8/0 ৪%০ 5 ওরা--৪৯ 81 ৪২২) ৪ঠ1--8%০ ৪81৮০ ; ৫ই-৪৩/০ | 
“বেঙ্গল পেপার-_৩০শে (অভি) ১১৬২১ ২রা-_- (অভি) ১১৬২ ১১৭৯ | 
‘মেদিনীপুর জমিদারী-_৩০শে ৬৬২) ২রা--৬৭২ ৬৮৯ ৬৯২। ইণ্ডিয়ান 
‘জেনারেল নেভিগেসন_-৩০শে (অভি) ৭১২ ৭২২) ২রা- (অভি) ৭১০ ১ 
ওঠা-৭8২1  ইণ্ডো-বাৰ্দ্মা পেট্রোলিয়ম_২রা (প্রেফ) ৯২০২। টাইড, 
ওয়াটার অয়েল-_২রা ১২।০ ১২৮০ । আসাম স্ব_-৫ই ২/%০ ২৪০ । বেঙ্গল 
টিশ্বার-৫ই ১৬৭২ ১৭৮২ বকয়া টিম্বার_-৫ই ১৪২ ১৪%০ | 





ৃ স্থাপিত--১৯২৩ 0 
৬ ও এনং ক্লাইভ ্ট্রীট, কলিকাত। 
|| পোষ্ট ব্__৫১৮ কলিকাতা . ' * ফোন-_-কলিঃ.৪৯৮ 
- অপরাপর শাখা 
শ্রীহট্, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা ) 
| চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ব্রাক্গণবাঁড়িয়া, 
শিলচর ও কালীরবাজার ( নারায়ণগঞ্জ ) 
এজেন্সি বাংলা ও আসামের সর্বত্র । 
ম্যানেজিং ভিরেক্টর-_ L 
রায় ভুধর দাস বাহাদুর, এডভোকেট, গভর্ণমেণ্ট প্লিডার কুমিল্লা || 
EE d= TE... ESI লু 


ওরা ১৫1০- ৯৬/৩ Ste. (প্রেফ) ৯০৩২ i 


: আশানুরূপ হইতেছে না। 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর 


EEC লা যর 
কলিকাতার ফাটক! বাঙ্গারে কাজকারবার একেবারে বন্ধ ছিল.। ..ফাটকা 
বাজারের বাহিরে পাটের যে সামান্ত বিকিকিনি হইয়াছে তাহাতে দর ছিল 
নিয়। ১৯৪৯ সালে পাটের চাষ প্রয়োজনারপ পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করার, 
সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়া সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। 
সম্প্রতি বুটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ পাটের থলের 
একটি অর্ভারও আসিয়াছে। , কিন্ত এসব সত্বেও পাটের বাজারে কোন 
বিশেষ উৎসাহ উগ্যমের স্বচন! দেখা যাইতেছে,না । এবৎসর এত বেশী পাট 
উৎপর হইয়াছে আর তাহার কাটতি সম্বন্ধে সকলেই এরূপ বেশী পরিমাণে ' 
আশঙ্কিত হুইয়া রহিয়াছে যে কিছুতেই ‘পাটের দর চড়িতেছে না। যে 
৫ কোটি ৮০ লক্ষ থলের অডর্ণর আসিয়াছে তাহা তৈয়ার করিতে ৩ লক্ষ 
বেলের বেশী পাট দরকাব হইবে না। আর সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা হিসাবে কাজ 
চলিলে পাটকলগুলি আড়াই দিন সময়ের মধ্যেই ও পরিমাণ থলে উৎপাদন 
করিতে পারে। সে দিক দিয়া ভাবিলে বর্তমান অর্ডারের জন্ত কোন দিক 
দিয়া কোন বিশেষ আশ! ভরসা! সৃষ্ট হইবাব নহে । 

আলগা পাটের বাজারে পাটকলওয়|লারা৷ এসপ্তাহে খুব সামান্ত পরিমাণে 
পাট খরিদ করিয়াছিল। ইণ্ডিয়ান জাত শ্রেণীর পাট মিডল প্রতি মণ ৮৫০ 
আনা ও বটম ৭০ আনা ছিল | পাকা বেল বিভাগে ফাষ্ট শ্রেণীর পাট প্রতি 
বেল ৩২ টাকা দরে ক্রয় বিক্রয় হইয়াছিল । | 

মফঃস্বলের বিভিন্ন জিলায় পাটের দরের একটা ক্রমিক মন্দা দেখা 
যাইতেছে । পাট কিনা সম্বন্ধে ব্যাঁপারীরা এক্ষণে আগষ্ট মাসের তুলনায় 
কম আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছে। ফলে অনেক কেন্ত্রে পাটের আমদানী 
পাটের দর ক্রমেই হাস পাইতে থাকায় 
মকঃস্বলে ব্যাপারীদের পক্ষে ব্যবসা করা অন্থুবিধাজনক হইয়া দঁড়াইতেছেঁ। 
কৃষকদের নিকট হইতে চলতি দূর অন্থসারে পাট ক্রয় করিয়া ব্যাপারীরা 
আকস্মিক মূল্য হাসের জন্ত বিক্রয় কেন্দ্রে ও পাট আনিয়া তাহার উপযুক্ত 
মূল্য পাইতেছে না। ফলে এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থায় তাহারা পাট 
ক্রয় কতকটা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হুইতেছে। , পাটের 
আমদানীও সে কারণে আশানুরূপ হইতেছে না। এবার নদী ও খাল 
সমূহে জল কম থাকার জন্তও মফঃম্বল হইতে পাটের দ্রুত আমদানী বাঁধা 
প্রাপ্ত হইতেছে । গত ৩১শে. আগষ্ট, যে সপ্তাহ শের হইয়াছে তাহাও 
কলিকাতায় ও কলিকাতার অন্তঃপাতি পাটকল সযূছে ২ লক্ষ ১৩ হাজার 
বেল পাট আমদানী হুইয়াছে।, .পূর্বব সপ্তাহে পাট আমদানী হইয়াছিল ২ 
লক্ষ ৭৩ হাজার বেল। | 


ূ্‌ থলে ও চট 
এসপ্তাহের প্রথমে থলে ও চটের দাম চড়িয়া উঠিয়াছিলএ ' কিন্ত চডা 
দামে বেশী পরিমাণে পাট বিক্রয় করিয়া দেওয়ার লোক দেখা যাওয়াষ 
শেষ পর্য্যন্ত দর আবার কিছু নামিয়া যায়। গত ৩৯শে আগষ্ট বাজারে 
৯ পোর্টার চটের দর ৯%* আনা! ও ১৯ পোর্টার চটের দর ১৩৫০ আনা ছিল। 
অন্ধ তাহা যথাক্রমে ১০/০ অ'না, ও ১৪৪০ আনা দীড়াইয়াছে। 


সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর 

এসপ্তাছে বোতষ্বাইএর বাজারে'সোনার দর গত সপ্তাহের তুলনায় নিয়ন. 
ছিল। গত ৩০শে আগষ্ট প্ৰতি ভরি সোনার দর ছিল ৪২/৯ পাঁই। ৩১শে 
তারিখ তাহা ৪২৮৯ পাই হয়া ওরা তারিখ তাহা ৪২1০ আনায় দীড়ায়। 
৪ঠা তারিখ তাহা ৪২1/০ আনা পর্যন্ত উঠে। 

লণ্ডনে এসপ্তাহে সোনার দর ৮ পাঃ ৮ শিলিং হারে ( সরকারী ভাবে 
স্থিরিকৃত ) বলবৎ ছিল! | 

কলিকাতার বাজারে অস্ত প্রতি তরি পাকা সোনা ৪২%০ আনা, বড়াল 
বার ৪২/০ আনা ও গিনি ২৮৩৬ পাই ধ্াড়াইয়াছে। | 


৫২৬ আধিক 

বোস্বাইএর বাজারে এসপ্রাঙ্ে রূপার দর গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু 
হাস পাইস্কাছে। গত ২৮শে আগষ্ট বোহ্বাইএ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 
ছিল ৬৩৪৮০ আনা । গত ওৎশে আগ্রষ্ট তাহা ৬৩/০ আন! পৰ্য্যন্ত নামিয়া 
স্বায়। ৩১শে আগষ্ট তাহা ৬৩১০ আনা হয়। শুরা সেপ্টেম্বর তাহা আবার 
কিছু চভিয়া ৬/৭ আনা দাড়ায় ॥ ৪ঠা তারিখ. বাজ্বারে ও দরই বলবৎ 
থাকে। 

লওনের বাজারে গত ৩০শে আগষ্ট প্রতি আউন্স, স্পট: রূপার' দাম ছিল 
২৩৪ পেনী। অন্ত বাজ্জারে তাহা ২৩২ গেনী দাড়াইয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে অন্ত, প্রতি, ২০৭ ভরি রূপার দাম ৬৩1০ আনা হারে 


" বলবৎ ছিল 
কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় চিনির চলতি বাজারে উন্নতি দেখা দেয়। 
সিপ্ডিকেট উহার মৌলিক দরে মণপ্রতি ৮%০ আনা হ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । বাক্সারে যে সকল শ্রেণীর চিনির কাতি সাধারণতঃ অধিক 
তাহারই ভাল কারবার হইয়াছে । সিঙ্ডিকেট যে মূল্য হাঁস ঘোষণা করিয়াছে 
তাহ! মোটেই সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই; কারণ আত্ডতদার- 
' গণকে এ পরিমাণ মূল্য হাস করিষাই চিনি বিক্রয় করিতে হইবে। আবার ' 
বাজারে একপ ধারণাও. বলবৎ আছে যে মজুদ চিনির পরিমাণ অল্প সে জন্য 
পৃজাব চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যের হারও বৃদ্ধি পাইয়া উহা পূর্বের পর্যায়ে 
দঁডাইতে পারে । কলিকাতার বাজারে মজুদ দেশী চিনির পরিমাণ ৪০ 
হাজার বস্তা বলিয়া অন্থমিত হয়। চিনির দর নিম্নরূপ ছিল :--লোহাট 
৯৮৩ পাই) হাসানপুর ৯৮৩৬ পাই; তামকোহি ৮৭০৬ ; পারসা ৮৪/৩; 
মতিহীরী ৮৮৮০ ১ চম্পারণ ৯৩৩ পাইী। 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর 

আলোচ্য সপ্তাহে লিভারপুল ও নিউইয়র্কের বাজার হইতে আশানুরূপ' 
সংবাদ পাত করাতে বোত্বাইএর বাজারে উহার দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা 
দেয়। বালির থলের অর্ডার লাভের সংবাদে কলিকাঁতার. ব্যবসায়ীগণ 
বিস্তর পরিমাপ তুল! ক্রয় করে। বোম্বাইএর বাজারে বোরোচ এপ্রিল- 
মে. (১৯৪১ )'২১১॥০ আনায় দ্াড়ায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে বাজার বন্ধের 
সময় উহার দূর ১৮৩৪০ আনা ছিল। ওমরা ডিসেম্বর-জ্রানুয়ারী পূর্ববর্তী 
সপ্তাহের ১৬৪৪০ টাকা স্থলে ১৮৮৭ দাড়ায়! অপর পক্ষে বেঙ্গল. ১৩৪৭ 
স্থলে ১৫৪২ দীভায়। 
রা কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর 

তুলার'বাজারে উন্নতি দেখা দিবার ফলে কাপড়ের বাজারেও চডাভাব 
দেখা দিয়াছে। ' পৃজা উপলক্ষে ব্যবসায়ীগণ কাঁপডের মূল্য বৃদ্ধি (সম্পর্কে 
সর্বপ্রকারে চেষ্টা-করিতেছে। জাঁপানী কাপড়ের বাজারে তেমন কোন 
উৎসাহ দেখা যায় না। প্রকাশ, ব্তগান মাস সম্পর্কে পূর্বেই অর্ডার 
সম্পূর্ণ হইয়াছে ১. সুতরাং অক্টোবর ও নভেম্বরের অগ্রিম কারবার সম্পর্কে 
উক্ত ব্যবসায়ীরা অধিক মূল্য দাবী করিতেছে । 

বর্তমান শীতের মরশুমে শীতবস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার সমূহ সম্ভাবনা 
রুহিয়াছে।, এই শ্রেণীর কাঁপডের আমদানী বন্ধ আছে এজন্য জিনিষেরও 
বিস্তর অভাব দেখা দিবার আশঙ্কা করা বাইতেছে। 


তার বাজারেও চড়াতাব. দেখা দিয়াছে ; দক্ষিণ ভারতের কতিপয় & 


মিল ভাঁল কারবার করিতে সক্ষম হইয়াছে । 


্‌ __ কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর, l 
রপ্তানীযোগ্য-গত ২রা ও ওরা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় চায়ের যে ॥ 
»খনং নীলাম সম্পন্ন হয় তাহাতে মোট ৯ হাজার ৭৩৯ বাক্স রপ্তানীযোগ্য “দুখে 


জগত [ ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 


চা বিক্রয় হয়'। ‘গড়ে প্রতি পাউণ্ড চায়ের দর দ৩ পাই গিয়াছে ॥ 
১৯৩৯ বালের এই নীলামে উহার পরিমাণ ২২ হাজার ৩৩৩ বাক্স এবং 
দরের হার1%২ পাই ছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর চায়েরই ভাল চাহিদা ছিল। 
ভারতে ব্যবহারোপযোগ্ী- চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার ফলে আলোচ্য 
নীলামে. সবুজ, চায়ের মূল্যের উন্নতি ' পরিলক্ষিত হয়। গুড়! চায়ের 
অত্যধিক চাহিদ্বা ছিল। অঙ্তাম্ক শ্রেণীর চায়ের চাহিদা ও মূল্যের স্থিরতা। ' 
ছিল না। 
 ৫কাটারপ্ডানীর কোটা 1৩৬ পাই গিয়াছে। 
প্রতি পাউণ্ডে এক আনা ছিল। 


ধান ও চাউলের বাজার 
| কলিকাতা, ৬ই সেপ্টেম্বর 
রেঙ্গুনের বাজ্জার-_আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের 
বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত কুঁড়ি (প্রতি ঝুড়ির 
ওজন ৭৫পাঃ) ধান ও চাউলের মুল্য নিয্নর্লপ বলবৎ ছিল £-- 
খানানটো সেপ্টেম্বর ৩১৩ 3 অক্টোবর ৩০৬২ ; নবেম্বর--৩০১২। 
আতপ--মোটা ৩১২২-৩১৭২ ) সরু ৩৩০২-৩৩৫২ টেবিয়্ান ৩২০২- 
৩২৫২ সুগন্ধি ৩৪৫২-৩৫৫২ 5 কুলফি ৩৩০-৩৩৫৩ ; মাগ্ডালো ৩৭৫২ 
৩৮৫২ 3 ভাঙ্গা ২০০২-২০৫২ | 
সিদ্ধ লম্বা ২২৮৩৩৩ 3 মিলচর ২২নং ৩৩০1০-৩৪০২$ সঃ সিদ্ধ 
৩১০২-৩১৫০ 5 ভাঙ্গা ২১৫২-২২০২! 
_ ধান--নাসিন শ্রেণী ১৪৮২-১৫০২ ; মাঝারি ১৪৮-১৫০২ | 
গত ৩রা আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে তাহাতে ব্ৰহ্মদেশ হইতে 
মোট ৯৬ হাজার ৯১৪ টন চাউল ভারতবর্ষে, আমদানী হইয়াছে। গত 
বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৩৮ হাজার ৪১৭ টন ছিল। 
কলিকাতার বাজার- আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের 
বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের মূল্য 
নিম্নরূপ দর গিয়াছে। ্ 


ধান__গোসাবা ২৩নং পাটনাই _-৩/০-৩০) সাধারণ পাটনাই__৩২- 
৩/০; মাঝারি পাটনাই__-৩/০-৩%০ ; পৃবা পাটলাই__২৭/০২%/৬ 3 
বূপশাল-_৩1৬-৩।/৬ ) দাদশাল --৩৩/০-৩/০ ১. হাঁমাই__৩।-৩//০ ; 
কাটারীভোগ-_-৩1৮৬-৩।৩/০ $ হোঁগলা--৩১/০-৩৬৬ ১ সাদাঁমোটা-_-২৬/৬- 
২৬ । | | | 

চাউল-_রূপশাল [কল হাটা] ৫॥০) গোসাবা ২৩ নং পাটনাই (নৃতন)' 
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গত ৩১শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে স্থল ও জল পথে কলিকাতায় ' 
মোট প্রায় ৯ হাঁজার ৯৭৫ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর 
এই সময় উহার পরিমাণ ৮ হাজার ৭৫৪ টনছিল। 


আভ্যন্তরীণ কোট) 








শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 


সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
সুখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্রা ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়! নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুস্সি্ধ হয়। 


বেঙ্গল ঢাল আন্ও নর্মাসিউট ৰল ওআকস লি 
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সাময়িক গর 





ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার সুদ 

_ বাঙ্গলা দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের মধ্যে কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের 
মিঃ জে সি সেনের নাম স্থপরিচিত। ব্যাঙ্কব্যবস! সম্বন্ধে তাহার যে 
অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে তজ্জন্য তিনি সকল শ্রেণীর ব্যাঙ্ক- 
ব্যবসায়ীরই অসীম শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে তিনি 
য়খন যাহা বলেন তাহা সকলেই. আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকে ৷ 
কিন্ত আইনবলে ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার স্থদের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ 
নিদ্ধীরণ করিয়া. দিবার জন্য তিনি সম্প্রতি যে প্রস্তাব উত্থাপন 
, করিয়াছেন তাহা লইয়া ব্যাঙ্কমহলে তীব্র মতভেদ দেখা দিবে বলিয়াই 
. আমাদের আশঙ্কা, হইতেছে ।- মিঃ সেন বলেন যে, অত্যধিক চড়া 
সুদে আমানত গ্রহণই .দেশের ক্ষুদ্রাকার ব্যাঙ্কসমূহের প্রধান গলদ 
এবং আইন করিয়া যদি উহাদিগকে অপেক্ষাকৃত কম সুদে আমানত 
গ্রহণে বাধ্য করা হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কসমূহ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । এদেশে অনেক ব্যাঙ্ক আমানতের পরিমাণ ফশপাইয়া 
.  তুলিবার জন্য আমানতকারীদিগকে অধিক সুদের ছার! প্রলোভিত 
" করে এবং এইভাবে প্রাপ্ত আমানতী টাকা তদপেক্ষা অধিক সুদে 
' দান করিতে বাধ্য হয়। ফলে অনেক সময়েই দাদনী টাকা স্থদে 
আসলে আদায় হইয়া আসে না এবং এজন্য অনেক ব্যান্ককেই 
, আমানতকারীদের দাবী মিটাইতে বিব্রত হইতে হয়। অত্রাবস্থায় 
নীতির দিক হইতে মিঃ সেনের প্রস্তাবটির মধ্যে দোষাবহ কিছু খুজিয়া 


০০. পাওয়া যায় না। কিন্তু এই প্রস্তাব কাৰ্য্যে পরিণত হইলে দেশীয় 


ব্যাঙ্কসমূহ এবং বিশেষভাবে বাঙ্গলা .দেশের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার 


ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে ব্যবসা চালানই কঠিন .হইবে। আমানতী -টাকার " 


সুদের সর্বোচ্চ পরিমাণ কি. হারে নির্ধারিত করা উচিত তৎসম্বন্ধে 
মিঃ সেন কিছু বলেন নাই । কিন্তু উহা'যদি. নিম্নহারে , নির্ধারিত হয় 
এবং ইউরোপীয়দের পরিচালিত. একচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহ, ইম্পিরিয়াল: র্যাস্ক 


করিয়াছেন তাহাতে হিত অপেক্ষা অহিতই বেশী হইরে। 


এবং বাঙ্গলার বাহিরের শক্তিশালী 'ব্যাস্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি এই হারে 
আমানত গ্রহণ আরম্ভ করে তাহা হইলে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক- 
গুলিতে কেহ টাকা আমানত করিতে অগ্রসর হইবে কিনা সন্দেহ। 
দশ বৎসর পূর্বে ' যদি. মিঃ সেনের প্রস্তাবান্্যায়ী আইন অনুসারে 
এইভাবে সুদের সর্বেবোচ্চ হার নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত তাহা! 
হইলে আজ বাঙ্গলা দেশে এক কোটি টাকার অধিক আমানতবিশিষ্ট 
কতিপয় ব্যাঙ্কের উদ্ভব হইত কিনা সন্দেহ। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস 
যে, বর্তমানে মিঃ সেনের প্রস্তাব মত কাজ হইলে বাজলা৷ দেশে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের অগ্রগতি রুদ্ধ হইবে । এই বিষয়ে ইংলণ্ডের নজীর উদ্ধৃত 
করিয়াও কোন লাভ নাই । ইংলণ্ডে এতদিন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের প্রদত্ত ' 
সুদের সর্ব্বোচ্চ' হার সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ ছিল না। বর্তমানে 
যুদ্ধের প্রয়োজনে বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে কম সুদে সহত্র সহস্র 'কোটি টাকা 
খণ গ্রহণ করিতে হইতেছে বলিয়াই ব্যাঙ্কে আমাঁনতী টাকার সুদ 
আইন করিয়া কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে । ইংলণ্ডের আমানতকারীগণ 
আত্মরক্ষার অপরিহার্য্য প্রয়োজন হিসাবে উহা সমর্থন কবিবে সন্দেহ 
নাই.। কিন্তু এদেশে সেরূপ কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং 
এদেশে আমানতকারীগণ যদি কিছু ত্বধিক সুদ না পায় তাহা হইলে 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্াকার ব্যাঙ্কে তাহারা কিছুতেই টাকা রাখিতে রাজী 
হইবে না। 
আমরা এই সব কথা দ্বারা উহা বলিতে চাইনা 0 
কর্তৃক প্রদত্ত সুদের হার সঙ্কুচিত করার কোন প্রয়োজন নাই। মিঃ 
সেন উহাকেই ব্যাঙ্কসমূহের গলদের প্রধান কারণ বলিয়া যে অভিমত 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা আস্তরিকভাবেই সমর্থন করি। কিন্ত 
ব্যাঙ্কসমূহের গলদ দূরীকরণ উদ্দেশ্যে তিনি যে প্রতিকারপন্থা নির্দেশ 
আমানতী 
টাকার উপর সুদের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নির্দেশ না করিয়া ব্যাঙ্কদমূহের 


৫১৮ 


জমে পক ত রাখেন তাহা হইলে কি 
এই সমস্তার আপনা হইতেই সমাধান হয় না? ক্ষুদ্াকার ব্যাঙ্কসমূহ 
যদি অপেক্ষাকৃত অল্প সুদে অধিকতর নিরাপদ দাদনে অর্থবিনিয়োগ 
করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে উহারা আপনা হইতেই অল্প সুদে 
আমানত গ্রহণ করিবে । এরূপ ক্ষেত্রে ব্যাস্কগুলির অর্থনীতিক ভিত্তি 
এরূপ সুদৃঢ় হইবে যে, আমানতকারীগণও উহাতে অল্প স্থদে টাকা 
রাখিতে আপত্তি করিবে না। তাহা না করিয়া উহাদিগকে মাত্র 
যদি কম সুদে টাকা আমানত রাখিতে বাধ্য করা হয় তাহা হইলে 
এই ভাবে প্রাপ্ত আমানতী টাকা উহারা যে অধিক সুদে সন্দেহজনক 
দাদনে নিয়োজিত করিয়া সুদের সব্ধ্বোচ্চ হার নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য 
পণ্ড করিয়৷ দিবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? 


এক টাকার নোট 





সিমলার সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী ৫ই অক্টোবর তারিখে - 


মাত্রাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সভা হইবে তাহাতে আরও এক টাকার 
নোট অথবা রৌপ্যমুদ্রা বাজারে বাহির করার ইতিকর্তব্যতা 
সম্বন্ধে আলোচনা হইবে । প্রকাশ যে, গবর্ণমেট যদি আরও রৌপ্য- 
মুত্র প্রচলন করার সিদ্ধান্ত করেন তাহা হইলে আমেরিকার যুক্তরাজ্য 
হইতে 'তজ্জন্ত প্রয়োজনীয় রৌপ্য ক্রয় করা হইবে । ভারত 
সরকারের অর্থনীতিক উপদেষ্টা ডাঃ গ্রেগরী বর্তমানে আমেরিকায় 
আছেন।. প্রয়োজন বোধ করিলে এই কার্য্যের জন্য তাহার উপর 
ভার দেওয়া হইবে । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সভায় আরও এক টাকার নোট বাহির করিবার 
* সিদ্ধান্ত হইবে__না নোটের প্রচলন বন্ধ করিয়া পূর্বের মত রৌপ্যুদ্রা 
বাহির করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তৎসম্বন্ধে এখন কিছু বলা যায় 
না। তবে এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষকে দেশবাসীর বক্তব্য 
জানাইয়া দেওয়া আমরা কর্তব্য বোধ করিতেছি । বাজারে'$এক 
টাকার নোট লিভ হবার ফলে জনসাধানপ্রে চড়ান্তরপ রা 
ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ দরিদ্র 'ব্যক্তিগগই এক টাকার নোট!:অঁধিক 
ব্যবহার করে৷ উহাদিগকে অধিকাংশ সময়ে জলকীদার ' “মধ্যে 
থাকিয়া কাজ করিতে হয়। উহাদের অনেকের ঘরে ইদুর প্রভৃতির 
উপদ্রব হইতে এক টাকার নোট', নিরাপদে রাখিবার মত স্থানের 
পর্য্যন্ত ব্যবস্থা নাই । এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের পক্ষে এক টাকার নোট 
যে কতদূর অসুবিধার কারণ হইয়াছৈ তাহা দিল্লী সিমলার কর্তৃপক্ষ 
কল্পনাও করিতে পারেন না। অধিকন্ত অল্পদিন হইল বাজারে এক 
টাকার নোট প্রচলিত হইলেও ইতিমধ্যেই উহা জাল হইতেছে বলিয়া 
শুনা যাইতেছে । এই অবস্থায় আর এক টাকার নোট বাজারে 
বাহির না করিয়া তৎস্থলে পূর্ব্ববৎ রৌপ্যযুদ্রা বাহির করাই সঙ্গত। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে নোটের পরিবর্তে রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করিবার 
মত যখন পৰ্য্যাপ্ত সম্পত্তি রহিয়াছে তখন মিছামিছি এক টাকার নোট 
বাহির করিয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে হয়রাণী করিবার কোন 
হেতু হয় না ৷ বর্তমানে পুনরায় রৌপ্যমুদ্রা প্রদান. করিলে গবর্ণমেন্টের 
প্রতি দেশের জনসাধারণের আস্থা অনেক বাড়িয়া ষাইবে__ এই 
কথাটাও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন । 


পাটের দুরবস্থা _ 

এবৎসর প্রয়োজনাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হওয়ার ফলে পাটের 
বাজারে একটা বেশী রকম মন্দার সুচনা দেখা গিয়াছে। এই 
শোচনীয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণের কি উপায় হইতে পারে 
সে সম্বন্ধে বর্তমানে অনেকেই * চিন্তাভাবনা করিতেছেন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় কোন ' সদুপায়ই আপাততঃ দেখা যাইতেছে না। 
যাহা হউক সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সেণ্টণল জুট কমিটি এ বিষয়ে একটা 
উল্লেখযোগ্য নির্দেশ দিয়াছেন । তাহারা বলিতেছেন যে যুদ্ধের জন্য 
রণ্তানীর অন্ুবিধা ঘটিয়াই এবার বেশী পরিমাণ পাঁট অবিক্রিত 
থাকিবার আশঙ্কা দেখা গিয়াছে । সেকারণে এই 'ব্যাপারে বৃটীশ 
গবর্ণমেন্টের দিক হইতে বাঙ্গলার কৃষককুল একটা সহানুভূতি ও 
সমবেদনা দাবী করিতে পারে । সুতরাং ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি বৃটিশ, 


গবর্ণমেপ্টকে এবারের চাহিদাতরিক্ত . পাট কিনিয়া লওয়ার জন্য 


অনুরোধ করেন তবে তাহা অসঙ্গত হইবে না। যুদ্ধের জন্য 


আধিক জগৎ 


.লওয়ার পাকাপাকি কথা দিয়াছেন । 
সম্পর্কে অনুরূপ ব্যবস্থার দাবী অবশ্যই উপস্থিত কর! যাইতে পারে। 


' " [১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 


মিশর দেশের তুলা বিক্রয় সম্বন্ধে অন্ুবিধা স্পট হওয়ায় ইতিমধ্যে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ৩ কোটি পাউণ্ড মূল্যে মিশরের তুলা ক্রয় করিয়া : 
কাজেই বাঙ্গলার পাট ফসল 





' কেন্দ্রীয় পাট কমিটির এই প্রস্তাব আমরা সব্ধথা বিবেচনার 
যোগ্য বলিয়াই মনে করি। তবে ভারত গবর্ণমেন্ট অনুরোধ 
করিলেই যে বুটীশ গবর্ণমেন্ট চাহিদাতিরিক্ত পাট কিনিয়া লওয়ার 
জন্য হাত বাড়াইবেন তাহা আশা করা বৃথা। মিশরের তুলা 
ফসল সম্বন্ধে একটা স্মরণ রাখিবার বিষয় এই যে কোনরূপ 
অতি উৎপাদনের জন্য আজ বাহিরে এ দেশের তুলা বিক্রয়ের 


' জমস্তা দাড়ায় নাই। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের জম্য মাল রপ্তানীর বিশ্ব 
. হেতুই এ অসুবিধার স্থষ্টি হইয়াছে । পক্ষান্তরে এদেশের পাট বিক্রয় 


সম্বন্ধে আজ যে অন্ুবিধা ঘটিয়াছে তাহার মূলে রপ্তানীর 
বাধাবিদ্ব ছাড়া অতি উৎপাদনের মারাত্মক গলদও নিহিত রহিয়াছে । 
এই অবস্থায় বাঙ্গলার পাট বিক্রয় সমস্যা যে মিশরের তুলা ' বিক্রয় 
সমস্তার মতই বৃটিশ গবর্ণমেন্ট সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন 
সেরূপ ভরসা কোথায় ? এবার যেরূপ বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে 
এবং চাহিদা যেরূপ কম দেখা যাইতেছে তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত ৭০ লক্ষ 
বেল পাট উদ্বৃত্ত দাড়াইবে বলিয়া মনে হইতেছে । এত বেশী পরিমাণ 
উদ্ধত্ত পাট ক্রয় করিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ দরকার, হইবে।, 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এত বেশী অর্থ যে পাটক্রয়ের ব্যাপারে নিয়োগ 
করিতে যাইবেন না তাহা খুবই বুঝা যায়। 'কাজেই পাটের 
ভবিষ্যৎ সর্ববথা অন্ধকারময়ই দেখা যাইতেছে । | 
পাটের পরিবর্তে 


পাটের মূল্যবৃদ্ধির সূচনা দেখিলেই ' স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ 
আমেরিকা এবং Lay Ee পরি লা এনা 
প্রকার তত্তর ব্যবহার বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া প্রচারকার্যের দ্বারা 
পাটের দাম দাবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কেন্দ্রীয় পাট কমিটীও 
কিছুদিন যাবত কমিটার প্রচারপত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে 
বিশেষত; আমেরিকায়, পাটের পরিবর্তে অধিকপরিমাণে তুলা 
ব্যবহৃত হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়া আশঙ্কা উদ্রেক করার প্রয়াস 
পাইতেছেন। সম্প্রতি নিউইউর্কস্থিত ভারতীয় ট্রেডকমিশনারও 
তাহার রিপোর্টে অনুরূপ আশঙ্কাজনক একটা সংবাদ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। তাহার মতে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রতি বৎসর 
যে চট আমদানী হয় তাহার শতকরা ৭৫ ভাগই থলে প্রস্ততকার্ষ্যে 
নিয়োজিত হয়। কিন্ত ১৯৩৯-৪০ সালে শতকরা ৪০ ভাগ থলেই 
কার্পাস দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া উক্ত ট্রেকমিশনারের 
রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে । পাটের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি 
পাইলে তুলা এবং অন্যান্য তন্ত ব্যবহারের প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক । 
কিন্ত যুদ্ধের কয়েক মাস ব্যতীত বিগত কয়েক বৎসর যাবত পাটের 
যেরূপ মুল্য যাইতেছে তাহাতে ইহ! অপেক্ষা তুলা 
প্রভৃতি দ্বারা থলে প্রস্তুত করিলে লাভ হওয়ার কোন কথা নাই। 
অবশ্য যুদ্ধের ফলে যে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে পাট রপ্তানী রুদ্ধ 
হইয়াছে তথায় অনুকল্প তন্তর অন্বেষণ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। 
আমেরিকাতেও পাটের পরিবর্তে তুলা ব্যবহার করা যায় কিনা 
এই সম্পর্কে বহুদিন যাবত গবেষণা হইতেছে । কিন্তু অগ্ভাবধিও , 
এই প্রচেষ্টায় আমেরিকা সফল হইতে পারে নাই। সম্প্রতি তুল! 
সম্পর্কিত আমেরিকার সর্ধবপ্রধান সংবাদপত্র “দি কটন ট্রেড. জার্ণেলের” ' 
সম্পাদক .মিঃ ফ্রান্সিস্‌.“হিক্ম্যান ভারত পরিদর্শনে আসিয়া ষে 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আমাদের উপরোক্ত ধারণা . 
আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। মিঃ হিক্ম্যান ভারতীয় তুলা ও বস্ত্র, 
শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা আলোচন! করিয়া বলিয়াছেন যে আমেরিকায় ' 
পাটের থলের পরিবর্তে কার্পাস-নির্শিত থলে "ব্যবহারের প্রচেষ্টা 
হইতেছে এবং এই উদ্দেশ্যে' গবেষণার জন্য, সরকার হইতে 


‘প্রায় ১০ ' লক্ষ ডলার মঞ্জুর করা হইয়াছে বটে ।, কিন্তু আমেরিকার 


ব্যরসায়ী এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকগণ এখন পধ্যস্তও এই পরি- ' 
কল্পনা সমর্থন করেন নাই। ব্যবসায়ী "সম্প্রদায়ই থলের প্রধান 
এবং একমাত্র খরিদ্বার। তাহারা এখন পর্যযস্তও পাটের পরিবর্তে 


রর নিবেদন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই ।' 


১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪ ] ' 


আথিক জগৎ 


৫২০ 








তুলা ব্যবহার করা লাভজনক মনে করিতেছেন না। মিঃ হিক্ম্যানের 


স্থায় দায়িত্বশীল ব্যক্তির মুখে এই সংবাদ শুনিয়া অঙ্গৃকল্প তন্ত দ্বারা | 


পাটের ব্যবহার হাস পাওয়ায় 'আশঙ্কা সম্পর্কিত .প্রচারকাধ্য ' 
্বার্থপ্রণোদিত বলিয়াই প্রমাণিত হয়। 


বাঙ্গলায় জাহাজ নির্ম্মাণের কারখান। 


বাঙ্গলা দেশে জাহাজ নিশ্মাণের উদ্দেশ্যে একটি কারখানা 
' স্থাপনের জন্য গত ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাতে 
একটী প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে. চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ 
দাস এই প্রস্তাবটা উত্থাপন করিয়াছিলেন । এই প্রস্তাবে বাজলা 
দেশে একটা জাহাজ নিম্মাণের কারখানা স্থাপনের জঙ্ ভারত 
সরকার যাহাতে অল্পস্ুদে মূলধন প্রদান, কারখানায় প্রস্তুত প্রতি 
টন জাহাজের উপর একটা নির্দিষ্টহারে অর্থসাহায্য, 
কারখানার জন্য জমি সংগ্রহ ইত্যাদি উপায়ে সাহায্য করেন তজ্জন্ত 
'ভারত সরকারকে অনুরোধ করিতে বাঙ্গলা সরকারকে নির্দেশ দেওয়া 
‘ হুইয়াছে। বাঙ্গলা দেশ জাহাজ নিৰ্ম্মাণের পক্ষে একটা খুব উপযুক্ত 
ক্ষেত্র সন্দেহ নাই। ইংরাজদের আগমনের অনেক পরেও বাঙ্গলার 
চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে জাহাজ প্রস্তুত হইত। স্পেন দেশীয় নৌবহর 
. 'বিজয়ে' ইংরাজগণ যে সমস্ত রণতরী ব্যবহার করিয়াছিলেন 
' তাহার মধ্যে বাঙ্গলায় প্রস্তুত জাহাজ ছিল। ১৭৯৫ সালে ইংলণ্ডে 
যে দুভিক্ষ হয় তাহাতে বাঙ্গলায় প্রস্তুত জাহাজ চাউল. বোঝাই হইয়া 
+ ইংলণ্ডে যায় এবং তথাকার অধিবাসীগণকে অনশন হইতে রক্ষা করে। 
ইউরোপে পাঁলের জাহাজের পরিবর্থে বাম্পচালিত জাহাজ আবিষ্কৃত 
হওয়াতে এবং ইংলগ্ডে ভারতীয় জাহাজের প্রবেশ -কাধ্যতঃ; নিষিদ্ধ 
হওয়াতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় বাঙ্গলারও ক্তাহাজ শিল্প 
বিনষ্ট হয়। বর্তমান সময়েও বাঙ্গলা দেশ জাহাজ নিশ্মাণের পক্ষে 
একটা অত্যন্ত অন্থৃকূল স্থান। এই প্রদেশ সমুদ্রোপকূলবর্তী এবং 
ব্ৰহ্মদেশ, সুমাত্ৰা, জ্ঞাভা প্রভৃতি দেশ এই প্রদেশের অধিকতর নিকটে 
অবস্থিত। জাহাজ নিশ্মাণের উপযোগী ইম্পাতও বাঙ্গলার কাছাকাছি 
স্থানেই পাওয়া যায়। বাঙ্গলায় জাহাজ চালাইবার মত যত লস্কর 
রহিয়াছে ভারতবর্ষের আর কোথাও তত লস্কর পাওয়া যায় না। 
কাজেই মিঃ দাসের প্রস্তাবের সহিত সহানুভূতি 
জ্ঞাপন করিবে। কিন্তু ভারত সরকার বাঙ্গলায় জাহাজ শিল্পের 
প্রসারের জন্য কোন সাহায্য করিবেন _একথা যদি কেহ,মনে করেন 
"তাহা হইলে তিনি বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে চূড়াস্তরকম অজ্ঞতারই 
“পরিচয় দিবেন! বর্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে জাহাজ শিল্পে 
"ভারত সরকারের সাহায্য পাইবার জন্য কত আন্দোলন, কত আবেদন 
কিন্তু ভারত সরকার আজ 
পর্য্যস্ত একটী কাঁনাকড়ি দিয়াও ভারতীয় জাহাজ শিল্পকে সাহায্য 
করেন নাই। কেবল তাহাই নহে, বুটাশ জাহাজ কে 

ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলির সহিত অবৈধ প্রতিযোগিতা করিয়া 
উহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য, আজ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টার বাকী 
রাখে নাই। ভারত সরকার এই ব্যাপারে পর্য্যন্ত একটি, 

করা কর্তব্যবোধ করেন নাই। এই সমস্তের পরেও কেহ যদি মনে 
" ক্রেন যে, বাঙ্গলা সরকারের অনুরোধে ভারত সরকার বাঙ্গলায় 
" জাহাজ শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য করিবেন তাহা হইলে তাঁহার 
বুদ্ধির তারিফ করিতে হয়। কিন্তু এজন্য ভারত সরকারের ছারে 
, ধর্ণী'দিবার প্রয়োজন কি? ৫০ লক্ষ টাকা হইলে .বাঙ্গলায় একটি 


'' ' জাহাজের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। ' বাঙ্গলা সরকার যদি 


.' উহার মধ্যে ২০।২৫টলক্ষ টাকা দিতে রাজী হন তাহা হইলে দেশবাসীর 
 'নিকট হইতে বাকী :২৫৩০ লক্ষ টাকা তুলিয়া. অনায়াসে বাঙ্গলায় 
একটি জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু এই 
দিক দিয়াও কোন আশা নাই। বাঙ্গলার মন্ত্রিগুল' গত ৩ বৎসরে 


' আপাতঃরমণীয় কাজে বাহবা লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় : 


করিয়াছেন এবং প্রকৃত, জাতিগঠনমূলক কাজের জন্য, ২৪. লক্ষ টাকা 


ডু ব্যয় করাও আবশ্যক বৌধ:করেন নাই৷ কাজেই ব্যবস্থাপক সভাতে 
"মিঃ দাস যেপ্রস্তাব পাশ করাইয়াছেন : তাহা একটা! পণুশ্রম মাত্র 


হইয়াছে। ' 


ৃ _ বাঙ্গলায় গমের চাষ 
ভাত বাদীগীর এন খান্য বলিয়া এ প্রদেশের জমিতে বেশী 
পরিমাণে ধানেরই চাষ হইয়া থাকে। খাগ্ঠশস্ত হিসাবে গমের চাষ 
এ প্রদেশে বিশেষ প্রচলিত নহে। সারা বাঙ্গলায় মাত্র ১ লক্ষ 
৬০ হাজার একর জমি গম চাষের জন্য নিয়োজিত হয়। তাহা 
এ প্রদেশের মোট আবাদযোগ্য” জমির শতকরা মাত্র ০৬ ভাগ। 
বাঙ্গলায় এতদিন ময়দা ও আটা বিশেষ কিছু ব্যবহৃত হইত না। 
সেজন্য গমের চাঁষ বাড়ান সম্বন্ধেও তেমন কোন চেষ্টা হয় নাই। 
কিন্ত বর্তমানে নানা কারণে গমের চাষ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দিয়াছে। উপযুক্ত হিসাব দৃষ্টে জানা যায়, এক্ষণে বাঙ্গলায় প্রতি 
বৎসর ৩ লক্ষ টন গম ব্যবহৃত হইতেছে। এ গমের 
মধ্যে ৫০ হাজার টন অর্থাৎ শতকরা মাত্র ১৬ ভাগ এ প্রদেশে উৎপন্ন ' 
হইয়া থাকে। বাকী ৮৪ ভাগ বাহির হইতে আমদানী করিতে 
হইতেছে । গমের দিক দিয়া বাঙ্গলার এই পরমুখাপেক্ষিতা 
পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। বাঙ্গলায় পুষ্টিকর খাদ্যের ' অধিক 
প্রচলন সম্পর্কে বর্তমানে একটা আন্দোলন সুরু হইয়াছে । ভাতের : 
ব্যবহার কমাইয়া বর্তমানের তুলনায় বেশী পরিমাণে আটা ও ময়দা 
ব্যবহার করা সম্বন্ধেও একটা ক্রমিক ঝৌক দেখা যাইতেছে । এই 
অবস্থায় এ প্রদেশে OTE আজ 
বিশেষ প্রয়োজন হইয়া দাড়াইয়াছে। 
বর্তমানে বাঙ্গলা প্রদেশে পাটের জমি হ্রাস করিয়া বারা 
জমিতে, অন্ত ফসল চাষ করিবার কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত 
হউটেছে। গম চাষ বৃদ্ধির কথাটা 'সেদিক দিয়াও বিবেচনার যোগ্য ৷ 
এক্ষণে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, রাজসাহী ও পাবনা জিলাতেই 
কিছু কিছু গমের চাষ হইতেছে। অন্যান্য জিলায় গমের চাষ 
বাড়াইবার সুযোগ সম্ভাবনা কতদুর রহিয়াছে আশা করি সরকারী 
কৃষিবিভাগ তাহা বিবেচনা করিবেন. 
পোর্ট ট্রা&ে মিঃ মেটা | 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স-উহার ভূতপূর্বব সভাপতি শ্রীযুক্ত 
গগন বিহারী মেটাকে তাহাদের প্রতিনিধি হিসাবে কলিকাতা পোর্ট 
ট্রাষ্টের কমিশনার নিবর্বাচন করাতে আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম । 
পোর্ট ট্রাষ্টসমৃহে ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত দাবী যেভাবে উপেক্ষিত 
হইতেছে তৎসম্বন্ধে মিঃ মেটা অনেক দিন ধরিয়া আন্দোলন চালাইয়া 
আনসিতেছেন। প্রায় ৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন পোর্টট্রাষ্ট সম্বন্ধে দেশে 
কোন উত্সাহই ছিল না, দেই সময়ে বিগত ১৯৩৩ সালের মে, মাসে .. 
মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া’ পত্রে তিনি একটা সুদীর্ঘ ও তথ্যবহুল, প্রবন্ধে, এই ' 
বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। আমরা যতদুর জানি তাহাতে 
পোর্ট ট্রা্টে ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্বন্ধে ইদানীং 
ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড. ইণ্ডাষ্্ি ভারত" 
সরকারের নিকট যে প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন তাহাও মিঃ মেটারই 
উৎসাহ এবং তদ্বিরের ফল। মিঃ মেটা দেশের, ব্যবসা- 
বাণিজ্যের সকল দিক "সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং স্বীয় অভিমত যুক্তিতর্ক 
দ্বারা সমর্থন করার পক্ষে তাহার বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে । ব্যক্তিগত 
তুচ্ছ স্বার্থের জন্য তিনি যে পোর্ট ট্রাষ্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইউরোপীয় দলের 
কার্যকলাপ সমর্থন করিবেন এই আশঙ্কারও কিছুমাত্র কারণ নাই। 
অত্রারস্থায় তিনি পোর্ট ট্রাষ্টে, ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি 
রাখিবেন এবং বোধ করিলে ট্রাষ্টের কার্যকলাপ দেশবাসীর 
গোচরে আনিবেন--উহা আমরা খুবই আশা করিতেছি। ইণ্ডিয়ান 
চেম্বার এই কাধ্যের ভার মিঃ মেটার উপর স্থন্ত করিয়া সর্ব 


ও শব ব্যজিকেই মনোনীত করিয়াছেন। | 


বা 





ভারতীয় বীমা আইনের সংশোধন সম্পর্কে ভারত সরকারের 
তরফ হইতে যে সমস্ত প্রস্তাব; উত্থাপিত হইয়াছে ইতিপূর্বে 
ধারাবাহিক প্রবন্ধে আমরা তাহা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত 
করিয়াছি । এই সমস্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা নির্ধারণের 
জন্য গত আগষ্ট মাসের শেষভাগে ভারত সরকার সিমলাতে একটা 
বৈঠক আহ্বান করেন এবং ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সহিত 
সংশ্লিষ্ট ২০ জন প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগদান করিয়া তাহাদের 
অভিমত জ্ঞাপন করেন। উক্ত বৈঠকের আলোচনা গোপনীয় 
ছিল বলিয়া কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে এই বিষয়ে এখন পধ্যস্ত 
কোন বিবৃতি প্রকাশিত হয় নাই। তবে যাহারা বীমা কোম্পানী 
সমূহের তরফ হইতে এই. বৈঠকে যোগদান . করিয়াছিলেন 
তাহাদের নিকট হইতে এবং সংবাদপত্রে এই বিষয়ে যে সমস্ত 
বক্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে বৈঠকের ভিতরকার 
খবর অনেক জান! গিয়াছে । বীমা আইনের সংশোধনের ব্যাপারে 
এদেশের" অগণিত ব্যক্তির স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে ' জড়িত বলিয়া এই 
সমস্ত বিয়য় প্রকাশ করা আমরা কর্তব্য. বোধ করিতেছি 
বর্তমান বীমা আইনের ২৭ নং ধারায় প্রত্যেক বীমা 
কোম্পানীকে উহার জীবনবীমা তহবিলের 'অন্যুন শতকরা. ৫৫ ভাগ 
কোম্পানীর কাগজ এবং এন্ভুমোদিত' . সিকিউরিটিতে দাঁদন 
করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং কোম্পানীর কাগজ, 
পোর্ট ট্রাষ্ট ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট ও কর্পোরেশনের ডিবেঞ্চার এবং 
খণপত্র_এই কয়টাকে মাত্র অম্ুমোদিত সিকিউরিটি বলিয়া গণ্য করা 
হইয়াছে ।, বীমা আইনের সংশোধনে প্রত্যেক বীমা, কোম্পানীর 
হেড অফিসের ইমারত, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক 
গ্যারার্টিকৃত রেলের শেয়ার, ইম্পিরিয়াল ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার 
এবং মিউনিসিপালিটা সমূহের ..রাজন্বের জামীনে বিক্রীত 
ডিবেঞ্চারকেও অন্কুমোদিত' সিকিউরিটা বলিয়া গণ্য করিবার প্রস্তাব 
হয়। প্রকাশ যে, সিমলা বৈঠকে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব 
রেলের এবং ইম্পিরিয়াল ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ারকে অনুমোদিত 
সিকিউরিটা বলিয়া গণ্য করিতে রাজী হইলেও 'মিউনিসিপালিটা 
সমুহের ডিবেধগরকে এই শ্রেণীর সিকিউরিটা বলিয়া গণ্য করিতে 
রাজী হন নাই। কোম্পানীর হেড অফিসের ইমারতের মূল্য 
'নিদ্ধারণ একটা রহ ব্যাপার বলিয়া উহাকেও নাকি তিনি 
উপরোক্ত শ্রেণীর সিকিউরিটী বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি 
করিয়াছেন । . বৈঠকে বুটাশ সাম্রাজ্যের অস্তভূক্ত-বিভিন্ন ওপনিবেশিক 
' গবর্ণমেপ্ট্রে সিকিউরিটাকে অনুমোদিত. সিকিউরিটা ' বলিয়া গণ্য 
করিবার জন্যও একটা প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু বাণিজ্য সচিব 
তাহাতেও অসম্মতি জ্ঞাপন. করিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে, এই 
বৈঠকে অনেকে বীমা কোম্পানীর তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগের 
পরিবর্তে উহা অপেক্ষা আরও কম অংশ উপরোক্ত শ্রেণীর 


রহ, বাধ্যতামূলক ভাবে দাদন করিবার জন্য বর্তমান- 


আইনটাকে সংশোধন করিতে দাবী জানাইয়াছিলেন। কিন্তু উহার 
ফলে আইনের মূলনীতির ব্যত্যয় ঘটিবে বলিয়া বাণিজ্য সচিব 
তাহাতে রাজী হন নাই। 

" বীমা আইনের ৪০ নং ধারার সংশোধনে বীমা কোম্পানীর 
'এজেপ্টদের কমিশন হ্রাস এবং চীফ এজেন্টগণকেও এই পরিকল্পনার 
মধ্যে ফেলার যে প্রস্তাব '.হইয়াছে তৎসন্বন্ধেও বৈঠকে বিশেষ 
ভাবে. আলোচনা হইয়াছিল. এই প্রস্তাবটা যে কতদূর অযৌক্তিক 
তাহা আমরা একটা প্রবন্ধে বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখাইয়াছি। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, বৈঠকে 
বিভিন্ন প্রতিনিধিদের বক্তব্য শুনিবার পর বাণিজ্য সচিব এই 
ধারার সংশোধনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই ধারাটীর সংশোধন প্রস্তাবের কথা -অবগত হইয়া - 


দেশের সর্বত্র বীমা কন্মাগণ “উহার বিরুদ্ধে" প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন। কলিকাতায় এই বিষয়ে বীমা কর্্মাদের একাধিক 
সভায়. তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন. করা হইয়াছিল। কলিকাতাস্থ লীইফ- 
ইনসিউরেন্স এজেন্টস ইউনিয়ন এবং ইণ্ডিয়ান ইনসিউরেন্স; 
কোম্পানী ফিল্ড ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন, অল ইণ্ডিয়া চীফ এজেন্টস 
এসোসিয়েশন, বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমাস+ ইয়ং লাইফ, 
অফিসেস লেজিসলেশান .কমিটা প্রভৃতি প্ৰতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান 
সমূহের 'তরফ হইতেও ভারত সরকারের বাণিঞ্য বিভাগের নিকট: 
এই : প্রস্তাবের ,বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রেরিত হইয়াছিল: . এই- 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে করিমগঞ্জ, বেজওয়াদা, পশ্চিম গোদাবরী, গুণ্ট ঠৰ, 
সালেম, খুলনা, ঝালকাঠি, গঞ্জাম, নেলোর, পাটনা, চট্টগ্রাম, 
শিলং, মালদহ, পোড়াদহ, রাওলপিপ্ডি প্রভৃতি ভারতবর্ষের এক. 
প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানে বীমা কন্মীগণ 
কি ভাবে সভা করিয়া তাহাদের ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন 
তাহা গত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের “ফিল্ডম্যান” পত্রিকা পাঠ করিলে 
সকলেই. উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যাহা হউক সমগ্র ভারতের: 
বীমা কন্মীদের সমবেত প্রতিবাদের, ফলে বাণিজ্য *সচিব যে এই 
সংশোধন প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছেন উহা খুব সুখের বিষয় ॥ 
উহা দ্বারা তিনি দেশের জনমতকেই সমর্থন করিয়াছেন । ' 

প্রকাশ যে, বর্তমানে ইংলগ্ের লয়েডম্‌ কোম্পানীর প্রতিনিধি- 
গণ এদেশের বীমা ব্যবসায়ে যে অবৈধ প্রতিযোগিতা আরম্ভ. 
করিয়াছেন তাহার প্রতিকারার্থ এই সব প্রতিনিধিগণকে ..এক 
একটি বীমা কোম্পানী বলিয়া গণ্য করিবার এবং 
উহাদের বীমার প্রিমিয়ামের হার রেজেষ্টারী করা ও রিবেট প্রথা। 
বিদুরিত কর! সম্বন্ধে বাধ্য করিবার জন্যও বৈঠকে একটি দাবী উপস্থিত 
করা হয় বাণিজ্য সচিব নাকি এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা, 
করিয়া কর্তব্য নিদ্ধারণ. করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ॥ 
আশা করা যায় যে, এই ব্যাপারে ভারতীয় বীমা কোম্পানী 
সমূহের উপর যে অবিচার হইতেছে বীমা আইনের সংশোধন: 
কালে তাহার প্রতিকার হইবে। | 

বীমা আইনের সংশোধন সম্পর্কে আর একটী প্রস্তাব এই 
হইয়াছিল যে, বীমা কোম্পানীর.যে কোন' পলিসি গ্রাহক তিন: 
বৎসর প্রিমিয়াম দিবার পর বীমা কোম্পানীতে পলিসি-গ্রাহকদের 
তরফ হইতে ডিরেক্টর পদপ্রার্থী হইতে . পারিবে। প্রচলিত. 
আইনের ৪৮ ধারার নিয়মাবলীতে এরূপ বিধান দেওয়া হইয়াছে যে ৫ 
বৎসরের অধিক বয়সের কোম্পানীতে অনুযুন ২ হাজার টাকার পলিসি-- 
গ্রাহকগণ এবং অন্তান্ত বীমা কোম্পানীতে অন্যন ১ হাজার 'টাকার, 


পলিসিগ্রাহকগণ ডিরেক্টর পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন। সংশোধন 


আইনে পলিসি-গ্রাহকদের ক্ষমতা সম্প্রসারিত করিয়া যে কোন, 
মূল্যের পলিসি-গ্রাহককেই উপরোক্ত অধিকার প্রদানের টা 
হইয়াছিল। কিন্তু সিমলা বৈঠকে বীমা কোম্পানী 
হইতে এই বিষয়ে প্রবল আপত্তি উত্থাপিত ভিডি ডাব 
নাকি পরিত্যক্ত হইয়াছে । বীমা কোম্পানীর পরিচালকদের এই 


“ প্রকার মনোভাবের, আমর! কোন. হেতু খুজিয়া পাইলাম না।. 


যে সময়ে দেশের সব্বত্র ব্যবস্থা পরিষদে ও অন্তান্য নির্ববাচন-- 
মূলক প্রতিষ্ঠানে ভোটাধিকার সম্প্রসারিত করিবার চেষ্টা হইতেছে 
এবং ভোটদাতা মাত্রই প্রতিনিধি নির্ববাচিত হইবার অধিকার 
ভোগ করিতেছেন সেই সময়ে বীমা কোম্পানীর কম: মূল্যের 
পলিসি-গ্রাহকগণকে ডিরেক্টর পদপ্রার্থী হইতে বাধা দেওয়ার. কি 
কারণ হইতে, পারে? কোম্পানী-পরিচালকদের এই রূপ মনোভাব 
নহে এবং দেশে পলিসি-গ্রাহকদের কোন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান 
নাই রলিয়াই উহার! এরূপ মনোভাব দেখাইতে সাহস পাইতেছেন।, 
উহাদের এই প্রকার নিন্দনীয় মনোভাব সংযত হওয়া আবশ্যক । 





গত কয়েক সপ্তাহে কতিপয় ধারাবাহিক প্রবন্ধে বঙ্গীয় মহাজনী 
, আইনের বিবরণ আমরা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি । এই 


: , আইনের,.ফলে দেশের অর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কি প্রকার 


প্রভাব পড়িতে পারে তৎসঙ্ধন্ধে এক্ষণে আমাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিতেছি । 

৷ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বর্তমানে যাহারা খগগ্রস্ত আছেন 
মহাক্তনী আইনের ফলে তাহাদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই খণভার 
হইতে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ঘটিলেও সমষ্টিগতভাবে দেশের অর্থ- 
- নীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই আইনের প্রভাব অত্যন্ত মারাত্মক 
, হইবে। এই আইনের দ্বারা প্রকৃত দাদনকারী তো বটেই__কোন ব্যক্তি 
+ যদি তাহার প্রতিবেশীর বিপদের সময়ে একমণ ধান্য হাওলাৎ দেয় 
অথবা, প্রতিবেশীর কোন স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রাখিয়া তাহাকে ১০২০ 


১ টাকা প্রদান করে তবে তাহাকেও একজন দাদনকারী বলিয়া গণ্য 


করা হইয়াছে । উহাদের সকলকেই গবর্ণমেন্টের নিকট ১৫ টাকা ( এই 
টাকার পরিমাণ পরে আরও বাড়িতে পারে ) জমা দিয়া লাইসেন্স 
লইতে হইবে, দাদনী কারবারের খুটীনাটী হিসাব নিকাশ রাখিতে 
হইবে এবং খাতকের ইচ্ছামত তাহাকে খণ সম্পর্কে সমস্ত বিবরণ প্রদান 
করিতে হইবে৷ এই সব হাঙ্গামা ও অর্থব্যয় করিয়া মহাজন খাতকের 
নিকট হইতে বন্ধকী খতের জন্য শতকরা বাষিক ৮ টাকা এবং বন্ধকহীন 
খতের জন্য শতকরা! বাধিক দশ টাকার বেশী সুদ আদায় করিতে 
পারিবে না। অধিকস্ত মহাজন কোন অবস্থাতেই সুদ হিসাবে আসল 
অপেক্ষা বেশী পরিমাণ টাকা আদায় করিতে পারিবে না। অর্থাৎ 
বন্ধকী খতে ১২॥০ বৎসর এবং বন্ধকহীন খতে ১০ বৎসর সময় উত্তীর্ণ 
হইলে সুদ আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যাইবে । এরূপ ক্ষেত্রে মহাজন 
যদি আদালতের শরণাপন্ন হয় তবে আদালত খাতককে ২০ বৎসর 
পর্য্যন্ত কিস্তি দিতে সমর্থ হইবেন। খাতক যদি এই কিস্তি খেলাপ 
করে তবে তাহাকে আরও অতিরিক্ত সময় দেওয়া হইবে এবং এই 
অতিরিক্ত সময়ের মধ্যেও' যদি সে টাকা না দেয় তবে তাহার সম্পত্তির 
মধ্যে কিস্তির সমপরিমাণ মূল্যের সম্পত্তি মাত্র নীলামে উঠান হইবে। 
এক্ষেত্রে নীলামযোগ্য সম্পত্তির যদি উপযুক্তমত ডাক না হয় তাহা 
হইলে মহাজনকে কিস্তির টাকার কম পরিমাণ টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট 
হইতে হইবে । এইভাবে টাকা একবার কর্জ দিয়া ২০২৫ বৎসর 
কালের মধ্যে লাইসেন্স ফি, হিসাব নিকাশ রাখার খরচা, মামলার ব্যয়, 
গবর্ণমেন্টের নিকট দেয় বিভিন্ন ফি ইত্যাদিতে মহাজনের যে খরচা 
পড়িবে তাহা হিসাব করিলে মহাজন ২০২৫ বৎ মধ্যে আসল 
টাকাও ফিরাইয়া পাইবে কিনা সন্দেহ চরে এই সময়ের মধ্যে 
তাহাকে মামলা মোকদ্দমা, সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ ইত্যাদিতে এত 
হয়রাণী হইতে হইবে যে তাহার তুলনা নাই। অত্রাবস্থায় এই 
আইন যতদিন বলবৎ থাকিবে ততদিন কোন, ব্যক্তি যে দাদনী 
কারবারে অগ্রসর হইবে তাহা মনে. হ্য়. না। বর্তমান সময়ে দেশে 


এমন অনেক শিল্প ও বাণিজ্য ্রতি্রীন 'ূহিয়াছে যাহার একশত . 


টাকার শেয়ার একশত টাকা মূল্যেই পাওয়া :যায় এবং ' যাহা বৎসর ' 


রৎসর অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক: ৬1৯ টাকা করিয়া: লভ্যাংশ: 


দিতেছে। এই সব শেয়ারে অর্থ বিনিজোগ করিলে জ্ত লাইদেল, 
২. 


হিসাব নিকাশ, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদির ঝঞ্ধাট পোহাইতে হইবে 
না এবং একশত টাকার শেয়ারে উৰ্দ্ধে মাত্র একশত টাকাই লভ্যাংশ 
পাওয়া যাইবে এরূপ কোন বিধিনিষেধও নাই । কাজেই এক্ষণে 
যাহাদের হাতে কিছু টাকা জমিবে তাহারা যে উহ! দাদনী কারবারে 
নিয়োগ না করিয়া জীবন বীমা, ব্যাঙ্কের স্থায়ী আমানত অথবা 
কলকারখানার শেয়ারে বিনিয়োগ করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 
বর্তমান আইনের অবশ্যন্তাবী ফল এই হইবে যে দেশের সব্ধ্বপ্ 
পরস্পর পরস্পরকে প্রয়োজনের সময়ে ধাঁরকঙ্ঞ দিবার যে রীতি 

রহিয়াছে তাহা বিলুপ্ত হইবে । 
দাদনী কারবার বিলুপ্ত হইলে দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে উহার 
কিরূপ প্রভাব পড়িবে তাহা এখানে বিচার করা যাক্‌। প্রথমতঃ 
উহার ফলে দেশের লোকের জীবনযাত্রার আদর্শ খর্ব হইবে এবং 
দেশে পণ্যদ্রব্যের কাটতি অনেক হাস পাইবে । একথা সকলেই লক্ষ্য 
করিয়া থাকেন যে দেশের শতকরা ৯০ জ্বন লোকই টাকা জমাইয়৷ 
তাহ! খরচা করে নাঁ__উহারা আগে ধার করিয়া টাকা খরচ করে এবং . 
পরে তাহা ক্রমে ক্রমে শোধ করে। পিতৃমাতি শ্রাদ্ধ, কন্যার বিবাহ, 
জম্জিমা ক্রয়, বাড়ীঘর নিন্াণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অধি- 
কাংশ ক্ষেত্রেই কর্জ্জ করিয়া সংগৃহীত হয়। অবশ্য যাহাদের পক্ষে 
কর্জ টাকা শোধ করিবার ক্ষমতা নাই তাহাদের কর্জ্জ করা উচিত নহে ৷ 
কিন্ত যাহাদের একসঙ্গে বেশী টাকা খরচা করিবার ক্ষমতা নাই 
অথচ ক্রমে ক্রমে উহা শোধ করিয়া দিবার ক্ষমতা আছে বর্তমান 
আইনের আমলে তাহারাও উপরোক্তরূপ কাজে অর্থব্যয় করিতে 
সমর্থ হইবে না। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জ্রমিজ্রম! ক্রয়, বাড়ীঘর নিৰ্ম্মাণ 
ইত্যাদি কাৰ্য্যে যে অর্থব্যয় হয় তাহার অধিকাংশ কাপড়ের মহাজন, 
মুদি, গোয়ালা, মৎস্যজীবী, শ্রমিক, স্বর্ণকার, গাড়োয়ান, কৃষক, মিষ্ত্ী 
ইত্যাদি অগণিত ব্যক্তির হাতে ছড়াইয়া পড়ে। দাদনী কারবার বন্ধ 
হওয়ার দরুণ সমর্থ ও অসমর্থ সকল শ্রেণীর লোকই যদি বিবাহ, শ্রাদ্ধ 
ইত্যাদি সমস্ত কার্ষ্যে ব্যয়সঙ্কোচ করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে 
সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, দেশের ব্যবসা 
বাণিজ্যের পরিমাণ অসম্ভবরূপে সঙ্কুচিত হইবে এবং দেশে উৎপাদিত 
সমস্ত প্রকার ভোগ্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাস পাইবে। এই আইনের দারা 
দেশে ব্যবস! বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইবার আরও একটি কারণ_ ঘটিয়াছে। 
বর্তমান সময়ে পাইকারী ব্যবসায়ীগণ, কলিকাতাস্থ আড়তসমূহ হইতে 
ধারে মাল ক্রয় করিয়া তাহারা মফঃস্বলের খুচরা দৌকানদারের নিকট" 
ধারে মাল বিক্রয় করিয়া থাকে ৷ খুচরা খরিদ্দীরগণও অনেক সময়ে ' 
জনসাধারণের নিকট ধারে মাল বিক্রয় করিয়া থাকে। জনসাধারণ 
খুচরা দোকানদারগণের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিবার পর খুচরা, 
দোকানদারগণ পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট তাহাদের দেনা শোধ 
করে এবং পাইকারী ব্যবসায়ীগণ এই টাকা দ্বারা কলিকাতার 
আড়তদারদের নিকট তাহাদের দেনা শোধ করিয়া থাকে। এই 
ভাবেই আগাগোড়া ধারের ভিত্তিতে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য চলিয়া 
.থাকে। , কিন্তু নুতন, আইনে এই শ্রেণীর ধারও দাদনের সামিল 
গণ্য হইবে বলিয়া যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় 
সি ূ | 
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বাঙ্গলা দেশে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ ও..বিদেশ হইতে 
আমদানীকৃত এবং বাঙ্গলায় প্রস্তুত বস্ত্র মিলিয়া প্রত্যেক বৎসরে প্রায় 
৫০ কোটা টাকা মূল্যের বস্ত্র ব্যবহৃত . হইয়া থাকে.। বাঙ্গলায় উহার 
শতকরা ১০ ভাগ মাত্র বস্ত্র উৎপন্ন 'হইয়া থাকে । ব্রহ্মদেশ, আসাম 
প্রভৃতি অঞ্চলে রপ্তানীর কথা. ছাড়িয়া . দিয়া .একমাত্র রাঙ্গলা, দেশে 
বস্ত্ের চাহিদার কথাই যদি বিবেচনা করা যায় তাহা . হইলেও বল৷ 
চলে যে বাঙ্গলায় এখনও ৫০টা বৃহদাকার কাপড়ের, কল. প্রতিষ্ঠার 
সুযোগ রহিয়াছে । বাঙ্গলা দেশ যদি এই শিল্পে উহার যথাযোগ্য 
স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে বাঙ্গালীর 
সঞ্চিত অন্ততঃ ১৫ কোটী টাকা মূলধন লাভজনক পথে নিয়োজিত 
তইতে পারিবে এবং এই শিল্পের মারফতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে 
অন্ততঃ তিন লক্ষ শিক্ষিত বাঙ্গালী জীবিকা সংস্থানের সুযোগ পাইবে । 

দুঃখের বিষয় এই যে বাঙ্গলা দেশ এখন পধ্যন্ত বস্ত্র শিল্পে কেবল 
যে কিছুমাত্র উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই-_এরূপ নহে । বর্তমানে 
৷ বাঙ্গলায় যে.২৭৷২৮টী ক্ষুদ্রাকার কাপড়ের কল রহিয়াছে নানা কারণে 
তাহাও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছে না। বাঙ্গলায় 
ছুর্গোৎসবই কাপড়ের বাজারের সবচেয়ে বড় মরশুম। কিন্তু এবার 
দুর্গাপূজা আসন্ন হইয়! উঠিলেও বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির অবস্থার 
কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না। অন্যান্য বৎসরে এই সময়ে 
কাপড়ের “ক্ুমবদ্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য কলগুলিতে বিপুল 
কর্মবযন্ততাঁ “দেখা যাইত। কিন্তু এবার কাজ বেশী হওয়া দুরে 
থাকুক বরং উহা কমিয়া গিয়াছে। ইতিপূর্বে বাঙ্গলার যে সমস্ত 
কাপড়ের কলে ছুই দল'_এমন কি তিন দল মজুরের সাহায্যে দিবারাত্র 
কাজ চলিতেছিল সেই সব কলে এক্ষণে মাত্র একদল মজুর কাজ 
করিতেছে । আমরা অবগত হইলাম যে উহাতেও সমস্তার সমাধান 
হইতেছে না এবং কোন কোন কলে মজুদ মাল জমিয়া যাওয়ার দরুণ 
উহার কর্তৃপক্ষগণ সপ্তাহে একদিন করিয়া কলে কান বন্ধ করিয়া! দিতে 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। এইভাবে কলে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস 
করিবার ফলে অনেক কলেই উৎপাদিত বস্ত্রের পড়ত! বাড়িয়া 
যাইতেছে । একেই বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিকে ভারতবর্ষের. 
অন্যান্য অঞ্চল এবং বিদেশ হইতে আমদানী বস্ত্রের সহিত তীব্র 
প্রতিযোগিতা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে উর 858 
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বাংলার মু 





উহাদের উৎপাদন খরচাও যদি হারাহারিভাবে বাড়িয়া যায় তাহা হইলে : 
নারির জা কণা যতনে অবতীর্ণ হইতে হইবে তাহা | 
বলাই বাহুল্য ৷ 

যুদ্ধের আতঙ্ক, ব্যবসা রানির অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, মহাজনী 
আইনের জন্য বস্তু বিক্রেতাদের পক্ষে ধারে মাল পাইবার অস্তুবিধা 
এবং পাটের অস্বাভাবিক মূল্যহ্থাস হেতু জনসাধারণের. ্রুয়ক্ষমতা : 
ভাস বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্পে মন্দার কতকগুলি শক্তিশালী কারণ বটে। 
কিন্তু জনসাধারণ অর্থাভাব হেতু পূর্বের তুলনায় অনেক কম ' 
বস্তু ব্যবহার করিলেও বাঙ্গলা দেশে এখনও যে বাঙ্গলায় উৎপন্ন 
বস্ত্রের অন্ততঃ ৫৬ গুণ বেশী পরিমাণ বস্ত্রের কাটতি হইতেছে 
ভাহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কাজেই বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের 
এই মন্দার জন্য একমাত্র উপরোক্ত কারণগুলিকেই দায়ী করা 
যায় না। উহার অন্যবিধ হেতুও রহিয়াছে। 

আমাদের মনে হয় যে বাঙ্গলার কলগুলিতে প্রস্তুত বস্ত্র সম্বন্ধে 
বাঙ্গালী জনসাধারণের কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণা এই মন্দার জন্য 
বহুলাংশে দায়ী। অনেকে বলিয়া থাকেন যে বোম্বাই ও 
আহম্মদাবাদের কাপড়ের তুলনায় বাঙ্গলার কাপড়ের মূল্য . 
বেশী। কিন্তু এই ধারণা একেবারেই সত্য নহে। একই প্রকার 
মূল্যের বাঙ্গলার কাপড়ের সহিত বোস্বাই ও আহম্মদাবাদের কাপড় 
মিলাইলে দেখা যাইবে যে বাঙ্গলার, কাপড় অনেক বেশী খাগী। 
প্রতি বর্গ ইঞ্চি কাপড়ের মধ্যে টানা ও পড়েনে বাঙ্গলার কাপড়ে 
কতগুলি স্ৃতা. থাকে এবং বোম্বাই অঞ্চলের কাপড়েই কতগুলি সূতা! 
থাকে তাহা গণনা করিলে যে কেহ উপরোক্ত মন্তব্যের সত্যতা : 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিকস্ত বাঙ্গলার মিলে প্রস্তুত কাপড়ে 


মধ্যপ্রদেশের অপকৃষ্ট ধরণের সুতা মিশ্রিত করা হয় না। এই দুইটি 


কারণে বাক্ষলার কাপড় বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলের কাপড় অপেক্ষা 
অধিকতর টেকসই হইয়া থাকে । তৃতীয়ত; বোম্বাই অঞ্চলের 
কাপড়ের কলগুলি অনেক সময়েই পৌনে দশগঞ্জ লম্বা কাপড়কে 
দ্শগজ এবং ৪৪ ইঞ্চি বহরের কাপড়কে ৪৫ ইঞ্চি বলিয়া চালাইয়া . 
দেয়। বাঙ্গলায় কলের সংখ্যা কম'এবং অনেক কলের কোন কোন 
নম্বরের কাপড় এত সুপরিচিত ও জনপ্রিয় যে বাঙ্গলার কলমালিকগণ 
১১5০৫৯32৯০৩ করিয়া 
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” করা বাঙ্গলার 


১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


নিজেদের কাপড়ের সুনাম নষ্ট করিতে চাহেন না। এই সব বিষয় 
'সম্মুখে রাখিয়া বাঙ্গলা ও বোম্বাইয়ের কাপড়ের মুল্যের তুলনামূলক 
বিচার করিলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইবৈষে বাঙ্গলার 
কাপড়ের মূল্য বেশী তো! নহেই__বরং উহা অপেক্ষাকৃত কম। 








কেহ' কেহ একথাও বলিয়া থাকেন যে বাঙ্গলার কাপড়ের 


উউৎকর্ষতা, পাড়ের চাকচিক্য, ছাটকাট (৪0191) ইত্যাদি অন্যান্য. 


অঞ্চলের কাপড়ের তুলনায় কম । উহাঁও সত্য নহে। মূল্যের দিক 
হইতে বিবেচনা করিলে বাঙ্গলার কাপড় যে অপকৃষ্ট নহে তাহা! উপরেই 
বলা হইয়াছে । তবে একথা ঠিক যে মধ্যবিত্বশ্রেণীর মধ্যে যাহারা 
একটু সৌখীন এবং অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যের কাপড় পরিধান করেন 
বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি এখনও তেমনভাবে তাহাদের রুচিমত 
কাপড় সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। উহার কারণ এই যে 
মূলধনের অপ্রাচ্রধ্য হেতু বাঙ্গলার কলগুলিতে উৎকৃষ্টতর কাপড় 
প্রস্তুতের উপযোগী সাজসরপগ্তামের অভাব রহিয়াছে । বাঙ্গলা দেশে 


শতকরা ৯০ জন লোক পাঁচসিকা হইতে ছুই টাকা জোড়া মূল্যের. 


‘মোটা কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে! বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি 
বর্তমানে এই শ্রেণীর কাপড় সরবরাহেই অধিকতরভাবে নিয়োজিত 
রহিয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে উহারা বোম্বাই ও আহম্মদাঁবাদের কাপড়ের 
কলগুলির সহিত সাফল্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ 
হইতেছে । বাঙ্গলার কলগুলি প্রধানত; অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট শ্রেণীর 
এবং কম মূল্যের কাপড়ের চাহিদা মিটাইবার দিকে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছে বলিয়াই অনেকের এরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে বাঙ্গলায় 
উৎকুষ্টশ্রেণীর কাপড় প্রস্তুত হয় না। কিন্তু পরিমাণে অল্প হইলেও 
বাঙ্গলার অনেক .কলে এক্ষণে উত্কুষ্টশ্রেণীর কাপড়ও প্রস্তুত হইতেছে। 
“এই সব কাপড়ের পাড়ের বাহার, ছাটকাঁট এবং বয়নকৌশল বোম্বাই 
ও আহম্মদাবাদের কাপড়ের তুলনায় কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। 
বাজারে যাচাই করিলে যে কেহ আমাদের এই কথার সত্যতা উপলদ্ধি 
করিতে সমর্থ হইবেন । 


প্রশ্ন উঠিতে পারে যে বাঙ্গলার কাপড় যদি বোম্বাই ও 
আহম্মদাবাদের তুলনায় কোনদিক দিয়াই অপকৃষ্ট ন! হয় তাহা হইলে 
বাঙ্গলায় কি কারণে বোম্বাই ও আহম্মদাবাদের কাপড় বিক্রয় 
হইতেছে-_-অথচ বাঙ্গলার মিলে মজুদ মাল পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। 
"উহার জবাব এই যে পর্য্যাপ্তরূপ মূলধনের অভাব হেতু বাঙ্গলার 
কাপড়ের কলগুলি সম্পূর্ণভাবে পাইকারী বস্ত্রবিক্রেতাদের করতল- 
“গত হইয়া আছে। উহারা প্রধানতঃ অবাঙ্গালী এবং বাঙ্গলার মিল 
অপেক্ষা বাঙ্গলার বাহিরের মিলের প্রতি উহাদের দরদ বেশী । উহারা' 
একদিকে বাঙ্গলার কলমালিকগণকে উহাদের ইচ্ছামত দরে কাপড়, 
"বিক্রয় করিতে বাধ্য করে এবং অন্যদিকে কমিশনের হার বাড়াইয়া 
ও ধারে মাল বিক্রয় করিয়া খুচরা বন্ত্রব্যবসায়ীগণ যাহাতে বাঙ্গলার 
"বাহিরের বস্ত্র বিক্রয়ে অধিকতর আগ্রহাস্থিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া 
"থাকে৷ ফলে বাঙ্গালী ক্রেতাগণ অনেক সময়ে কাপড়ের দোকানে, 
বাঙ্গলা মিলের বস্ত্র চাহিয়াও তাহা পায় না এবং বাধ্য হইয়া বোস্বাই' 
"বা আহম্মদাবাদের কাপড় ক্রয় করিয়া থাকে। 


এই শোচনীয় অবস্থার হুইদিক দিয়া প্রতিকার হইতে পারে। 
-বাঙ্গলার মুষ্টিমেয় ও মুমূষূ কাপড়ের কলগুলিকে পুষ্ঠপোষকতা 
"করিয়া উহাদিগকে যদি উন্নতির , পথে, অগ্রসর 
জনসাধারণের অভিপ্রেত হয়. তাহা 
হইলে রুচি ও মূল্যের দিক হইতে '.আপাতৃষ্টিতে কিছু 
অপকৃষ্ট হইলেও 'তাহাদিগকে বাঙ্গলার বস্তু ক্রয় করিতে হইবে। 
ক্রেতাগণ যদি বাঙ্গলার কাপড়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেন; তাহা হইলে 
খুচরা দোকানদারগণ বাধ্য হইয়া দোকানে পৰ্য্যাপ্ত: পরিমাণ বাঙ্গলার 


আখিক জগৎ 


৫৩৩ 








কাপড় মজুদ করিবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে পাইকারী বস্ত্র 
বিক্রেতাগণও . খুচরা ..দৌকানদারগণকে অনুসরণ করিবে। 
দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলার মিলের কাপড়ের কিক্রয়ভার বাঙ্গালী 
জনসাধারণকে ন্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইবে। এই ধরণের 
পাইকারী ব্যবসা অধিক মূলধনসাপেক্ষ বলিয়া অনেকেই উহাতে 
অগ্রসর হইতে পারেন না। কিন্ত, এই উদ্দেশ্যে দেশে যদি কতিপয়, . 
যৌথকোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে মূলধনের অভাব 
ঘটিতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে একদিকে বাঙ্গলার কাপড়ের কল- 
গুলি যেমন উহাদের, উৎপন্ন বস্ত্র বিক্রয়ের সমস্তা হইতে উত্তীর্ণ 
হইবে সেইরূপ অন্যদিকে বাঙ্গলার কাপড় বিক্রয়ের কমিশন 
হিসাবে বৎসর বৎসর যে ভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা বাহিরে চলিয়া 
যাইতেছে তাহা দেশের ভিতরেই থাকিয়া যাইবে । মোটের উপর. : 
বাঙ্গলার বস্ত্রের প্রতি আন্তরিক দরদ এবং উহা বিক্রয়ের ভার 
বাঙ্গালীর স্বহস্তে গ্রহণের ব্যবস্থা দ্বারাই বাঙ্গলার বস্তরশিল্পের বর্তমান 
সঙ্কট দূরীভূত হইতে পারে। উহার মধ্যে দ্বিতীয় ব্যবস্থাটী একটু 
সময় সাপেক্ষ। কিন্ত এবার . পুজার বাজারে প্রত্যেক বাঙ্গালী 
যদি বাঙ্গলার বসন্ত ক্রয় করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হন তাহা হইলে বস্ত্র 
শিল্পের বর্তমান সঙ্কট বহুলাংশে কাটিয়া যাইতে পারে । আমরা 
আশা করি বাঙ্গলার শিল্পোন্নতি এবং বেকার সমস্যার কথা স্মরণ 
করিয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী এই বিষয়ে তাহার কর্তব্যে অবহিত 
হইবেন। বাঙ্গালীর পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে যদি বাঙ্গলার বস্ত্রশিক্প 
বিপন্ন হয় তবে তাহা কেবল কলমালিকদের পক্ষেই ক্ষতিকর 


হইবে না--এই ক্ষতির বোঝা সমগ্র দেশবাসীকেই বহন করিতে ' 
হইবে-_একথা যেন সকলেই স্মরণ রাখেন । 


Er ব্যান্কিং কগোবেশন লিঃ 


হেড অফিস-_ কুমিল্লা (বেঙ্গল) 
|| কলিকাতা, রঃ ও কানপুরস্থ তিনটা 
মেখর 











স্থাপিত--১৯১৪ সাল 


ঢা 
[ শীৰ্ষস্থানীয় বহত্তম বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক 
মোট তহবিল_১৬,২৩, *০০ টাকারও অধিক । 
তি ৩০,*০,*০০ টাক 
বিক্রীত », ১৭১৫9 *** টাকার অধিক 
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পপ 


লণ্ডন টিনা টা নিঠর ব্যাঙ্ক লিঃ 


ঝা: 
1. সকল রকম এক্সচেঞ্জ ফৌরলিং ও ডলার 
EX ইত্যাদি) এবং ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়। 
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' সরকারী বীম! বিভাগের ব্যয় নির্ধাহ 

স্থপারিন্টেত্ডেপ্ট অব ইন্সিওরেন্পের অধীনে যে সরকারী বিভাগ 
পরিচালিত :হইতেছে বর্তমানে, তাহার জন্ত বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ 
৩ লক্ষ টাকা। উক্ত .বিতাগটি তালরূপে গড়িয়া উঠিলে বাৎসরিক ব্যয়ের 
পরিমাণ সাড়ে চারি লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বাড়িবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 
উক্তরূপ ব্যয়ের টাকার মধ্যে ভারতসরকারের নিকট হইতে দেড় লক্ষ টাকা 
পাওয়া যাইবে । এজেন্টদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ফি ও বীমা পলিসির 
্যাম্পের উপর নির্ধারিত সারচার্জ্জ বাবদ আয় হইতে বাকী টাকা নির্বাহ 
করা হইবে । প্রকাশ, সম্প্রতি সিমলা বীমা সম্মেলনের আলোচনার ফলে 
বীমা কোম্পানীর একেপ্টদের ফি প্রারম্ভে ২ টাকা ও পরে '৩ টাকা পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি করা স্থির হইয়াছে । বীমা পলিসির ষ্ট্যাম্পের উপর শতকরা ২০ টাকা 
সারচার্জ বসাইবার প্রস্তাব সম্মেলনে স্থিরীকবৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 
বর্তমানে এদেশে ৬০ হাজারের উপর এজেণ্ট রহিয়াছে । কাজেই লাইসেন্স 
ফি বাবদ দেড লক্ষ টাকা আয় হইবে। সারচার্জ বাবদ আয় বাকী দেড় লক্ষ 
টাকা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

মাড্রাজে সমবায় আন্দৌলন 

. মাজাজ গবর্ণমেপ্ট সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে তদস্ত করিবার উদেশ্তে 
একটি কমিটি গঠন করেন। সম্প্রতি উক্ত কমিটি সমবায় আন্দোলনের 
পুনর্গঠন বিষয়ে যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন তন্মধ্যে পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় 
জমি বন্ধকী, ব্যাঙ্কের প্রসার এবং পল্লী খণদান সমিতিসমূহের পুনর্গঠন করিয়া 
উহ যার নর দলা কবর যয ক চত! 


-.টীদপুর (এ বি, আর.)... 


পৃষ্ঠপোষক--দেশবরেন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ || 


টাদপুর সহরে ষ্টীমার ও রেলওয়ের সঙ্গমস্থলে ৩০০শত তাঁত 
ও আবশ্যকীয় সুতা কাটার মেসিনারী বসাইয়! কাজ 
আরম্ভ করিবার উপযুক্ত ইমারতাদি প্রস্তুত 
আছে। সহরের ইলেকটি.ক সাপ্লাই 
ইলেকটি,ক শক্তি পাওয়া' 


বন্তুবয়ন আরম্ভ ন! হওয়া পর্যন্ত ম্যানেজিং এজেণ্টসৃগণ | 


ৃ বিন! পারিশ্রমিকে কাজ করিবেন। 
দ্রুত অগ্রসর হুইতেছে। 


শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 





বীমা আইনের সংশোধন 

ভারতীয় বীমা আইনের সংশোধন কল্পে: যে সব প্রস্তাব উঠিয়াছে 
তৎসম্পর্কে আলোচনার ভন্ত সম্প্রতি দেশের বীমা প্রতিনিধিগণ ও গবর্ণমেন্টের; 
ভিতর এক আলোচনা হইয়া গিক্সাছে। প্রকাশ, এই সম্মেলনে আলোচনার 
ধারা প্রধানত: আইনের ২নং, ২৭নং, ৪*নং ও ৪৯ নং ধারাসমূহে কেন্দ্রীভূত. 
ছিল,। নং ধারার ৩ উপধারা সম্বন্ধে আলোচনা কালে এরূপ বলা হয় যে, 
‘অনুমোদিত সিকিউরিটির সংজ্ঞার মধ্যে বীমা কোম্পানীর হেড অফিসের 
ইমারত, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক গ্যারার্টিকৃত রেলের শেয়ার, 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার এবং মিউনিসিপ্যালিটিসমূের . 
রাজস্বের জামীনে প্রদত্ত ভিবেঞ্চারও অন্তভূক্ত করা উচিত। প্রকাশ, ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিব রেলওয়ে শেয়ার ও ব্যাঙ্ক শেয়ার অনুমোদিত 
সিকিউরিটিতে অন্ততুক্তি করিবার প্রস্তাব সর্ঘন করিলেও মিউনিসিপ্যাল 
ভিবেধশরকে এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে রাজী হন নাই। তিনি বলেন, 
একমাত্র বোস্াই ছাড়া অন্ত কোন প্রদেশে 'মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের কার্য্য- 
নিয়ন্ত্রমূলক কোন আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। কাজেই উহাদের ভিবেঞ্চার 
অনুমোদিত সিকিউরিটির অন্তভূক্ত করা ঠিক নহে। হেড আফিসের ইমারত 
সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ও ধরণের সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা যেরূপ কষ্টকর 
ব্যাপার তাহাতে এসমস্তকেও অনুমোদিত সিকিউরিটির অন্তভূক্ত করা), 
অযৌক্তিক। বীমা আইনের '২৭নং ধারায় বীমা! কোম্পানীর জীবন বীমা; 
তহবিলের শতকরা ৫৫ ভাগ কোম্পানীর কাগজ ও অস্থমোদিত সিকিউরিটিতে; 


দাদন করার যে নির্দেশ রহিয়াছে, এ হার বর্তমানের তুলনায় হাস করার 


কারখানার প্রশ্থক একথা গিনি জানি . 
ফি্যার্ধ মাতে খাকে ও অর্কার দিলে ২৪ স্টার যে উ়ারী করিয়া 


|... পরত লিখিলে জামাদের ডিজাইন লমদিত বি মং 
: নিন ত 





১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪ ] 


জন্য প্রন্তাব হইয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ, রাণিজ্য সচিব তাহা রিবেচনা করিতে 
অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমান বীমা আইনের ৪০নং ধারাক্ম বীম। 





কোম্পানীর প্রদেয় কমিশন সম্বন্ধে যে বিধান রহিয়াছে, প্রকাশ, তাহা আব: 


কোনরূপ পরিবন্তিত না করাই স্থির হইয়াছে । সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বীম! 
আইন সংশোধনের সময় চীফ এজেণ্টদের প্রাপ্য কমিশনেব হার সীমাবদ্ধ 
করার ও তাহাদের সমন্ধে কতকগুলি নিয়ম কানুন বিধিবদ্ধ করার প্রস্তাব কর! 
হইয়াছিল। বীমা সম্মেলনে বীমা কর্মীদের যে সব প্রতিনিধি উপস্থিত 
ছিলেন তাহারা এরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন কবেন। প্রকাশ, 


উহার ফলে বাণিজ্য সচিব ৪০ ধারা সম্বন্ধে কোন সংশোধন প্রস্তাব রি 
করিবেন না বলিয়া কথা দিয়াছেন । 





( মহাজনী আইনের প্রতিক্রিয়া ) 


কলিকাতার আড়তদারগণ পাইকারী ব্যবসায়ীগণকে এবং পাইকারী 
ব্যবসাফ়ীগণ খুচরা দোকানকারগণকে ভবিষ্যতে ধারে মাল সরবরাহ 
করিবে কিনা সন্দেহ। এক্ষণে সকলকেই যদি নগদ টাকা দ্বার! 
কারবার চালাইতে হয় তাহা হইলে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য যে অসম্ভব- 
রূপ সঙ্কুচিত হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে 
ব্যবসায় সম্পর্কিত খণকে এই আইনের আমল হইতে বাদ দেওয়। 
হইয়াছে বটে । কিন্তু খাতক যদি তৎকর্ত'ক প্রাপ্ত টাকার সম্পুর্ণ অংশ 
ব্যবসায়ে নিয়োজিত করে তবে তাহাই ব্যবসায় সম্পর্কিত খণ বলিয়া 
গণ্য হইবে এবং কোন খণ ব্যবসায় সম্পর্কিত খণ কিনা তাহা প্রমাণের 
দায়িত্ব মহাজনের উপর বন্তিবে। এরূপ অবস্থায় খাতক ইচ্ছা করিলে 
ব্যবসায় সম্পর্কিত যে কোন খণকে বর্তমান আইনের আমলযোগ্য খণ 
বলিয়া চালাইয়া দিতে সমর্থ হইবে । 


বর্তমান আইনের আর. একটী কুফল এই হইবে যে রোগ, 
অগ্নিকাণ্ড, গোমড়ক, শস্তহানী প্রভৃতি আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে 
তাহার প্রতিকার বা তজ্জনিত ক্ষতি নিবারণের জন্য কর্্জ করিয়া অর্থ 
সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া সকলকেই সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহা সংগ্রহ 
করিতে হইবে। মানুষ যদি বিপদে পড়িয়া কোন স্থাবর বা অস্থাবর 
সম্পত্তি বিক্রয় করিতে যায় তবে ক্রেতা কখনও তাহার জন্য উপযুক্ত 
মূল্য দেয় না।, বিশেষতঃ ধার করিয়া টাকা সংগ্রহের অসামর্ঘ্য হেতু 
দেশে সব সময়েই ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশী 
থাকিবে। এরূপ অবস্থায় প্রায় সকলকেই' সাময়িক 'অভাব পূরণের 
জন্য যে তাহার মূল্যবান সম্পত্তি অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে | 
এরূপ নহে__এই সম্পত্তির জন্য কেহই উপযুক্তরূপ মুল্য পাইবে না। 
বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের হাতে বর্তমানে যে সমস্ত মূল্যবান 
সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার মধ্যে আবাদযোগ্য জমিই সর্ববপ্রধান। 
বাঙ্গলায় আবাদযোগ্য প্রায় আড়াই কোটি একর জমি রহিয়াছে। প্রতি 
একর ৩ শত টাকা করিয়া ধরিলেও উহার মূল্য সাড়ে সাতশত কোটী 
টাক! । মহাজনী আইনের ফলে উহার মূল্য যদি শতকরা ১০ টাকাও 
হ্রাস পায় তাহা হইলে এই জমির মোট যূল্যাপকর্ষের পরিমাণ দাড়ায় 
৭৫ কোটা টাকা । উহা হইতে মহাজনী আইনে কৃষকের উপর কি 
প্রকার অনিষ্টকর প্রভাব পড়িবে তাহা অনুমান'করা যায়। 


মহাজনী আইনের ফলে লোকের মধ্যে লেনদেন ও কাজ্কারবার 

বন্ধ, ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি এবং অর্থ সঞ্চালন ভিলা 
0£ 7107265) হাস হওয়ার ফলে বালা সরকারের আবগারি ও ষ্টাম্প 
বিভাগের এবং ভারত সরকারের শুল্ক বিভাগ, আয়কর বিভাগ, ' ডাক 
‘ও তার বিভাগ, রেল বিভাগ; ইত্যাদির আয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস 
“পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। 


৩ 


আধিক জগৎ, 
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ভারতে ইক্ষুর চাষ 
গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে 
মোট ৩৭ লক্ষ € হাজার একর জমিতে ইক্ষুর. চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থমিত 
হইয়াছিল। সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালের ইক্ষু চাষ সম্পর্কে যে প্রাথমিক 
পূর্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এবার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও 
দেশীয় রাজ্যে মোট ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে 
বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ফলে গত বারের তুলনায় ভারতে ইক্ষুর চাষ 
এবার শতকরা ১৪ ভাগ বাড়িয়াছে বলিযা মনে হইতেছে । নিয়ে বিভিন্ন 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের হিসাবে প্রদত্ত বরাদ্দ উদ্ধত করা হইল :-- 
প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য ১৯৪০-৪১ 
(একর ) 


২৩,৯৪৩,০০০ 


১৯৩৪-৪০ 
( একৰ ) 
যুক্ত প্ৰদেশ ২০,৬২২,০০০ 
পাঞ্জাব 
বিহার 

বাঙ্গলা 
বোম্বাই 
মাদ্রাজ 

উঃ পঃ সীমান্ত 


8১£৩,০০০ 8,২৮,০০০ 


৫,২৫,০০০ 8,৬৬,০০০ 
৩,৩৩,০০০ 
১,৪৬,০০০ 


৩,১৯,০০০" 

১,১৪,০০০ 
১,৩০,০০০ 2,০৩,০০০ 
৭9,000. ৭১,০০০" 
8১,০০০ ৩৬,০০০ 
৩৪,০০০ ৩২,০০০ 
৩১,০০০ ৩০,০০০ 
৮,০০০ ৭১০০০ 
১,০০০ ১,০০০ 
৩০,০০০ ২৯,০০০ 
ভূপাল 


বরাদা 


৮,০০০ ৫১০০০ 


৩১০০০ ২১০০০ 
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ইইউ হুঞ্তঙিস্মান ল্রলগ্ভল্ঞে 


“জার চুটাতে 


ভা লি তীর্ঘস্থানগুলি 
___ পরিদর্শন করুণ 
আগ্রা, বেনারস, ফতেপুরসিত্রি, এলাহাবাদ, দিলী, 
মথুর!, হরিদ্বার, গয়া, লক্ষৌ, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথধাম। 
প্রত্যেক শ্রেণীর সস্তা যাতায়াতি টিকেট 
" একবার ও তাহার এক তৃতীয়াংশ ভাড়ায় 
, আগামী’ ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৬শে অক্টোবর পর্যন্ত একশত 
, ' মাইলের অধিক দূরবর্তী স্থানসমূহের জন্য ৪৫ দিনের মেয়াদী যাতায়াতি 
টীকিট বিক্রয় আরম্ভ হইবে কিন্তু উহার মেয়াদ কোনক্রমে ১৯৪০ 
সালের ২৫শে নভেম্বর ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না। 


কতিপয় বাধানিষেধ-সাপক্ষে পথিমধ্যে যে কোন ষ্টেশনে 
টিকেটের মেয়াদ মধ্যে যে কোন সময়ের জন্য 
যাত্রাবিরতি করিতে পারিবেন । 


একবারের ভাড়ায় 
মোটর গাড়ীর যাতায়াতি টিকিট পয যাইবে। 
| বিস্তৃত বিবরণের জন্য £- | 
বে কোন ষ্টেশনে বা সিটি বুকিং অফিসে অনুসন্ধান করুণ। 


EAE A= A= AE 





||. 1 রি ES TES In 








৫৩৬ 


ভারতে কয়লার: ব্যবহার 
গত ২৯৩৭ সালে ভারতে ২ কোটা ৪১ লক্ষ টন কয়লা! ব্যবহৃত হইয়াছিল। 
১৯৩৮ সালে তাহা বাডিয়া মোট ২ কোটী ৭০ লক্ষ টন দাড়ায় রেলওয়েই 
ভারতীয় কয়লার প্রধান খরিদ্বার। "১৯৩৮ সালে বিভিন্ন রেল কোম্পানী 
মোট ৮৯ লক্ষ ৮৩হাজার টন কয়লা খরিদ করে। - ১৯৩৭ সালের তুলনায় 


তাহা ছিল ২ লক্ষ ৪৯ হাজার টন বেশী। লৌহ. ও ইস্পাত কারখানা এবং ' 


পিতলের কারখানা প্রভৃতিতে ১৯৩৮ সালে ৫৯ লক্ষ € হাজার টন কয়লা 


ব্যবহৃত হুয়। ১৯৩৭ সালের তুলনায়" উহ! ছিল .৭৯ হাজার টন কম।' 
১৯৩৮ সালে আলোচ্য বৎসরে অন্তান্ত শিল্প কারখানায় ও দেশে' জালানী ' 
বস্তু হিসাবে ব্যবহৃত কয়লার. পরিমাণ পূর্ব বৎসরের তুলনায় ২১ লক্ষ: 


২৮ হাজার টন পরিমাণে বাড়িয়া. মোট ৫৭ লক্ষ ৬২ হাজার টন দীড়ায়। 


আলোচ্য বৎসরে দেশের কাপডের, কলসমূহে ১৯ পক্ষ ৭৯ হাজার টন কয়লা - 
ব্যবহার হয়। কয়লার খনিসযূহে যে কয়লা ব্যবহৃত হয় ও যে কয়লা নষ্ট হয় ' 


তাহার পরিমাণও ছিল ১৪ লক্ষ ৪৫-হাজার টন! ইট, টালী ও সিমেন্ট 
নির্মাণের কারখানাসমূহে ১০লক্ষ 9৪ হাজার টন কয়লা ব্যবহৃত হয়। 


কয়লার অপেক্ষাকৃত ছোট খরিদ্দীরদের মধ্যে পাটকলগুলি ১৯৩৮ সালে ৭" 


লক্ষ ৭৩ হাজার টন, আত্যন্তবীণ ষ্টামার কোম্পানীসমূহ ৫ লক্ষ ৮ হাজার টন, 
কাগজের কারখানাসমূহ ২ লক্ষ ৩৩ হাজার টন ও চা বাগিচাসমূহ ১ লক্ষ 
৮৬ হাজার টন কয়লা ব্যবহার করে। 


তুলনায় ১৯৩৮ সালে-কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। পোর্ট ট্রা্টসমৃহ আলোচ্য 


বৎসরে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টন' ও সরকারী নৌ-বিভাগ আলোচ্য বৎসরে 
২৭ হাজার টন কয়লা ব্যবহার করে'। এই ছুই দিক দিয়াই কয়লার ব্যবহার 


এবার হাস পায়। রী 7 ) 


বালা দেশে রেশম, চর্ম্ম ও রসায়ন শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত 
করিবার জন্য বঙ্গীয় শিল্প তদন্ত কমিটি তিনটি বিভিন সাব-কমিটি গঠন 
করিয়াছেন। শিল্প তদন্ত কমিটির সভাপতি, বাঙ্গল! সরকারের শিল্প বিভাগের 
ডিরেক্টর, যিঃ.এইচ আলম, রায় বি, এম, দাস বাহাদুর ও মিঃ এফ রহমান 
এম-এল্-একে লইয়া ,চর্ঘশিল্প সাঁব-কমিটি ; শিল্প তদন্ত কমিটির সভাপতি, 
সরকারী শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর, ডাঃ হিমাত্রি মুখাজ্জি, নিখিল ভারত 


কাটুনী সংঘের মি: অরদাপ্রসাদ চৌধুরী, মিঃ পি, সি, ঘোষ ও মিঃ এফ. 


রহমানকে লইয়া রেশম শিল্প-সাবকমিটি এবং শিল্প তদন্ত কমিটির সভাপতি, 
সরকারী শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর, ডাঃ জে, সি, ঘোষ, ডাঃ ডব্লিউ, জি, 
'ম্যাকমিলান, ডাঃ কুদরৎ ই, খোদা, ডাঃ বীরেশচন্র গুহ ও ডাঃ আর, এল 
চি 


চু টা নে তেখন কোং 
ফোন :--কলি £ ৫২৬৫ 
ee ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের হরি বন্দর ৭ 
. মালবাহী জাহাজ. এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 
জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮১৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭১১০৯ 
25 জলরাজল, ! ৮১৩০০ 195,৮73 জলরশ্মি। ‘৭,১০০. 
» » জ্লমোহন ৮,৩০০ » ১ অলরত্ব ৬১৫৩৩ 
ৃ » ৮ জলপুত্র ৮১৫০ ২১৯৮ অলপন্ন ৬,৫০৩ 
০852 লো 33: 5% জলমনি ৬১৫০০ 
Ee চারি টা 5 চি জলবালা ৬১০০০ 
55 জলবীর ৮১০৫০ Sts 
» » জলগঙ্গা ৮,০৫০ » » অলতরঙ্গ ’ 
৮০৫৩ 25 55 জলদুর্গী ৪১০০৩ 
রর অলপালক ৭,০8০ os এল হিন্দ ৫১৩০০ 
252) জলজ্যোতি._ ৭১৫০, এল মদিনা ৪,০০০ 
ভাড়া ও অস্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন ₹-- 
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গত ১৯৩৯-৪০ সালে, মালচলাচল বৃদ্ধি পাইবার ফলে কলিকাতা 
পেরি ট্রাষ্টের উল্লেখযোগ্য আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা যায়। আলোচ্য 
বৎসরের কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে দেখা যায় যে, আয়ের পরিমাণ ৩ কোটী ৫৫ লক্ষ 
৯৪ হাজার টাকা দাডাইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৩ কোটা 
৯৯ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা ছিল। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৩ কোটী ৩০ লক্ষ 
৮০ হাজার টাকা দাড়ায়। পূর্ববর্তী বৎসর এই ব্যয়ের পরিমাণ ৩ কোটা 
১৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ছিল। অতিরিক্ত মাল' চলাচলের ব্যবস্থার দরুণই 
আলোচ্য বৎসবের ব্যয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় অধিক প্রতিপন্ন 
হইয়াছে । আলোচ্য বৎসর কলিকাতা বন্দরে মোট ২৯ লক্ষ ৪৮ হাজার 
1৬৭১ টন ওজনের বিভিন্ন জিনিষ আমদানী হয়। পূর্ববর্তী বৎসর উহার ' 
পরিমাণ ২৪ লক্ষ ৭১ হারার ৬৯১ টন ছিল। এরতঘ্যত্ীত মোট ৭০ লক্ষ 
১৭ হাঁক্জার ২৪০ টন ওজনের মালপত্র রপ্তানী হয় ১ পূর্বববন্তী বৎসর উহার 
পরিমাণ ৬৭ লক্ষ ২৫ হাজার ৩৫০ টন ছিল। মোট সামুদ্রিক বাণিজ্যের 
পরিমাণ ৯৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯১১ টন দ্বীডায়। ১৯২৯-৩০ সালের পরে এই 
ধরণের বাণিজ্য এত অধিক দাডায় নাই। উক্ত সালে সামুদ্রিক বাণিজ্যের 
পরিমাণ ১ কোটী ৮ লক্ষ ৭১ হাজার ১৬৬ টন ছিল। আলোচ্য বৎসরে 
মোট ৭৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৩৪ টন ওজনের ১ হাজার ৩৮৩ খান! জাহাজ 
কলিকাতা, বন্দরে আসিয়া ভিডে। . পূর্ববর্তী বৎসর উহা যথাক্রমে ৭৭ লক্ষ 
২২ হাজার ২২০ টন এবং ১ হাজার ৩৪৮ খানা ছিল । বৎসরের. প্রথমার্দে 
৭০৯ খানা এবং শেষার্দ্ধে ৬৭৪ খানা জাহাজ আসিয়া, ভিডিয়াছিল । 


_... ভিজগাপট্রমের জাহাজ নিন্মাণ কেন্দ্র 
ভিজ্রগাপট্টরমে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ কেন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ বর্তমানে পূরাদমে 





- অগ্রসর হইতেছে। ভিজগাপট্টম বন্দরের দক্ষিণ দিকের খাত পরিষ্কার করার 


কাজ সম্পুর্ণ হইয়াছে। বন্দরের মালকাপুরষ অঞ্চলে কর্মচারীদের জন্য 
আবাস স্থান নিৰ্ম্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্ত হইয়া আপিয়াছে। 

সম্প্রতি ভারতে তুলার চাষ সম্পর্কে যে প্রথম পূর্বাভাষ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে ১৯৪০-৪১ সালে মোট ১ কোটি ৩৪ লক্ষ একর জমিতে 
তুলার চাষ হইযাছে বলিয়া অনুমিত হুইয়াছে। ১৪৩৯-৪০ সালে ১ কোটি 
৩৭ লক্ষ ২৫ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া: অনুমিত 
হইয়াছিল।' শে হিসাবে গত বাবের তুলনায় এবার শতকরা ২ ভাগ কম 
জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। বাক্ছলা প্রদেশে 
১৯৩৯-৪০ সালে ৯২ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছিল । ১৯৪০-৪৯ সালে, সেইস্থলে ১ লক্ষ ৭ হাজার একর 
জমিতে তুলার চাব হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। 


দি সাইন নট ক ্যাৃফ্যাকচারিং 


87 মার 
. বাঙ্গলার্দেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ বালে শতকরা ৬1০ ও ৩৬ হারে লভ্যাংশ. দিয়াছে, 
টিভি ৬1০ ও ৩1০ হারে লত্যাংশ দিয়াছে। | 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায় 
. বাঙ্গলার বাহিরে! ৯ তার নিয়েছে" 
: আপনাদের প্পিয়- নিজস্ব. * 
এটি BL A Be Sah ENaC 
' বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টসূ 
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লোকটি ঘে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এতে ওর নিজের 
কোনে! অপরাধ নেই।, আজ থেকে লোকটি বেল! 
এগারোটায় এক পেয়ালা আর বেলা চারটেয় এক 
পেয়ালা চা খেতে আরম্ভ করুক মাবার ও 
কাজের লোক হ'য়ে উঠবে; আর একে অবসর, 
উৎসাহীন দেখতে পাবেন না--বরং সারাদিনওকে 
দেখ বেন ' উৎসাহী আর তৎপর চা মভিত্ককে 


সতেজ রাখে আর. কমপকতিতে প্রেরণা জাগায়। টি 
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Be 

সম্প্রতি সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর মিঃ জি, এল, মেটা 
ভারতের বাণিজ্য জাহাজ সম্পর্কে এক বতক্তাদান প্রসঙ্গে বলেন যে, 
বর্তমানে 'ভারতের উপকূল ও বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ '৩ কোটা 
টন দাড়াইয়াছে এবং, উক্ত বাণিজ্য-পথে প্রতি বৎসর প্রায় ২৫ লক্ষ 
আরোহী যাতায়াত করে। ভারতের বাধিক সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ 
প্রায় ৪৭৮ কোটা টাকা বলিয়া প্রতীষমান হয়। মুল্য এবং 
পরিমাণের দিক দিয়া সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ যেস্থলে এত অধিক 
সেস্থলে তদসুরূপ বাণিজ্য জাহাজের একান্ত প্রযোজ্জন বহিষাছে। সামুজিক 
বাণিজ্য-প্রধান দেশের জাহাজের সংখ্যাও তুল্যরূপ হওয়া আবশ্যক । অথচ 
ভারতবর্ষে মাত্র ১ লক্ষ ৩২ হাজার টন পরিমিত জাহাজ আছে। পৃথিবীর 
বাণিজ্যে ভারতবর্ষের প্রভূত অংশ: থাকা সত্বেও তারতীয জাহাজেব সংখ্যা 
অকিঞ্চিংকরই রহিযা গিয়াছে? এমন অনেক দেশ আছে যাহার সামুদ্রিক 
বাণিজ্যের পরিমাণ ভারতবর্ষের বাণিজ্যের তুলনাঁয ভগ্নাংশ মাত্রঃ অথচ 
তাহার জাহাজের সংখ্যা বহুগুণ অধিক। বাণিজ্য জাহাজ একটা দেশের 
সমুদ্রপথের শক্তির পরিচায়ক এবং দেশের নিরাপত্তার, নিদর্শন স্বরূপ । 
বর্তমান সময়ে জাহাজ শিল্পের গুরুত্ব বিশেৰ ভাবে উপলব্ধি করা যাইতেছে। 
যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ড, মিত্রশক্তি ও অন্তান্ত নিরপেক্ষ দেশের যে পরিমাণ বাণিজ্য 
জাহাজের ক্ষতি হইতেছে তাহাতে একটা সুদৃঢ় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের 
প্রয়োজন" দাড়াইয়াছে। বিগত বুদ্ধের সময “এবং বুদ্ধের পর জাহাজের 
অন্পতার স্যোগ-লইয়া যুক্তরা্ আমেরিকা এবং জাপান জাহাজ নির্মাপের 
সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা গ্রহণ করে । - বর্তমানে জরুবী অবস্থার উদ্ভব হওয়াতে 
অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা প্রভৃতি বুটিশ- উপনিবেশগুলি জাহাজ নির্মাণ শিল্পের 
প্রসার সাধনে ব্রতী হইয়াছে। অথচ অষ্ট্রেলিয়া অপেক্ষা জাহাজ নির্মাণ 
সম্পর্কে ভারতের সুযোগ-সুবিধা অধিক এবং এই দেশে এই শিল্পের উন্নতি 
সাধনের প্রয়োজনীয়তা কাহারও অপেক্ষা কম নহে । বস্ততঃ যতদিন পর্য্যন্ত 
তারতবর্ষকে অন্ঠান্ত উপনিব্রেশের স্যায় স্বায়ত্তশাসন না দেওয়া হইবে এবং 
বাণিজ্য জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে উৎসাহিত না করা হইবে 
ততদিন পর্য্যন্ত সাআ্রাজ্যগত দেশসমূহের সামুদ্রিক নীতি, কমনওয়েলথ মী 
হানি হাসির্রিহরেনে সান 


সম্প্রতি কলিকাতায় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির যে অধিবেশন হয় তাহাতে এই " 

. অভিমত প্ৰকাশ করা হয়ষে, মফঃম্বলে পাটের দর পড়িয়া যাওয়াতে 
কুষকেরা যে বিপদের সুন্ুখীন হইয়াছে, বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষে তাহাদিগ্রকে 
রা চেষ্টা করা উচিত। অতঃপর কষিটি আরও উল্লেখ করেন 
বালা, গবর্ণমেপ্ট এবং ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়্সেনের মধ্যে সম্প্রতি 


চা দরের কোন উন্নতি হইবার |. 


সম্ভাবনা নাই। যুদ্ধের ফলেই পাটের বাজারে এইরূপ মন্দা দেখা গিয়াছে 
এজন্য কমিটি ভারত গবর্ণমেন্টের মারফৎ কিছু পাট ক্রয় করিয়া! রাখিবার জন্ত 
বৃটিশ গবৰ্ণচমণ্টকে অনুরোধ করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। আগামী 

ৰৎসর পাট চাষ হাঁস করিবার জন্যও কমিটি প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট 
সমূহকে অন্থরোধ করিয়াছেন। পাটচাষ সম্পর্কে গবেষণা করিরার আন্ত 

কমিটি আগামী বৎসর হইতে বাঙ্গলা ও আসামে দুইটা কেন্দ্র খুলিবেন। 
' উভয় গবর্ণমেপ্ট তুল্যরূপে উহার.ব্যয় নির্বাহ করিবেন। বাঙলা গবর্ণমেণ্ট 
সমপরিমাণ অর্থ সাহায্য করিলে কমিটি পাটের পূর্ববাভাষের উন্নতির জন্ত 
" আগামী বৎসরের বাজেটে ৭ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিতে মনস্থ 


প্রকাশ, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে এরূপ জানান হইয়াছে যে বর্তমানে ভারতবর্ষ 


মিডল ইষ্ট, ইরাক, কেনিয়া ও ইউগণ্ডার ইস্পাতের চাহিদা! মিটাইতে সক্ষম ॥ 


এই সকল চাহিদা! মিটাইবার পরও প্রতি মাসে ১০ হাজার টন পরিমিত 
অপরীক্ষিত হালকা. ইস্পাতের জিনিষপত্র ইংলণ্ডে রপ্তানী সম্ভব হইবে ॥ 
এতদ্ব্যতীত আগামী এক বৎসর প্রতি মাসে ১০ হাজার টন টুকরা! ইম্পাত 
রপ্তানীতেও কোন অস্থৃবিধা হইবে না। প্রতি মাসে ৫০ হাজার টন হিসাকে 
ইংলণ্ডে ৩ লক্ষ টন লৌহ সরবরাহের ব্যবস্থাও সম্পুর্ণ হইয়াছে বলিয়া জানা 
যায়। 
বিভিন্ন প্রদেশে জন্মবৃদ্ধি ও মৃত্যু সংখ্যা 
সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের গত ১৯৩৮ সালের ষে 
বাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উক্ত ১৯৩৮ সালে বিভিন্ন 
প্রদেশে প্রতি মাইলের অধিবাসীদের ভিতর জন্ম, মৃত্যু ও জনবৃদ্ধির 
গড়পড়তা হার এইরূপ দেখানো হইয়াছে :ঃ_ 
প্রতি মাইলে প্রতি মাইলে প্রতি মাইলে 
জন সংখ্যা মৃত্যু সংখ্যা জন্মবৃদ্ধির হার 
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বান যুদ্ধ ও বিলাতী সংৰ্যদপত 
" যুদ্ধের জন্য লগ্নে সংবাদপত্রের ব্যবহারযোগ্য কাঁগজের দায চড়িয়া! 
গত জুন মাসে প্রতি টন ২২ পাউণ্ড ১৯ শিলিং দড়াইয়াছিল। গত 
জুলাই মাসে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ২৪ পাউণ্ড হয়। ' 'গত ১৯৩৯ সালের 
জুলাই 'যাসে লণ্ডনে সংবাদপত্রের ব্যবহারযোগ্য কাগজের যে দাম ছিল 
উহ্থার ফলে তাহা আড়াইগুণ পরিমাণ' বাড়িয়া গিরাছে। কিন্তু গররূপ 
দাম বৃদ্ধি সত্বেও আসলে সংবাদপ্রগুলির ব্যয় পূর্কোর তুলনায় অতিরিক্ত 
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= আথিক. জগৎ ৫৩৯; 





হইয়া দীড়াইতে পারে নাই। . কেননা যুদ্ধের জন্য যংবাদপত্রগুলির 'মায়তন 
যেরূপ হ্রাস করা :হুইয়াছে তাহাতে প্রকৃতপক্ষে পূর্বের তুলনায় শতকরা) 
২৫ ভাগ পরিমাপে কাগজ কম লাগিতেছে। আরও সুখের বিষয় সংবাঁদ- 
পত্রের আয়তন, ক্ষুদ্র, করাতেও উহাদের রাটতি হাস, পায় নাই'। বিজ্ঞাপন 
ছাপিবার স্থান সঙ্কোচ করা. হইলেও বিজ্ঞাপনের হার এখন খুবই বাড়াইয়া 
দেওয়। হইয়াছে । ফলে সেই দিক দিয়াও সংবাদপত্রগুলিকে তেমন কোন 
ক্ষতির সশ্মখীন হইতে হয় নাই। , ূ 
' ক্ুষি গবেষণা সমিতি 

সম্প্রতি সিমলাতে সরকারী কৃষি গবেষণা সমিতির গবণিংবডির বাধিক 
সভায় ক্কষি ও গৃহপালিত পত্তর উন্নতি বিধান কল্পে সুদুর প্রসারী নীতি 
অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করিয়া উক্ত সমিতির গঠন প্রণালীর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
সাধনের একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বিভিন্ন স্থানে গবেষণ। 
সমিতি স্থাপিত হইবে এবং গবেষণা কার্যের সঙ্গে সঙ্গে উহার ফলাফল 
কার্ধ্যকরীতাবে প্রয়োগেরও ব্যবস্থা থাকিবে। নুতন পরিকল্পনামুসারে 
স্থরাটে বোম্বাই সরকারের কর্তৃত্বাধীনে তুলা চাষের ব্যবস্থা, 'রাওয়ালগাওএ 
দানাদার চিনি উৎপাদনের ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা কাধ্য পরিচালন করা 
হইবে। এতছ্বাতীত পাঞ্জাবে প্র্যাঙ্গোয়া শ্রেণীর ছাগল প্রজননের পরিকল্পনা 
সম্পর্কেও চেষ্টা করা হইবে। পাঞ্জাব সরকার উহ্হার আংশিক ব্যয় বহন 


করিবেন। শেষোক্ত পরিকল্পনান্ুসারে দক্ষিণ আক্তিকা হইতে ভেড়। 
আমদানী করা হইবে।, | 
সম্প্রতি মিঃ এ, কে, টি 
কমাশিয়াল মিউজিয়মে জাপানের প্রণালীতে ' বাঙ্গলাদেশে রেশমশিল্পের 
উন্নতি বিধানের সম্ভাবনা সম্পর্কে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে বলেন যে সমস্ত 
পৃথিবীতে প্রায় ৫ কোটী টন রেশম উৎপর হয়। তন্মধ্যে. শতকরা প্রায় 
৮০ ভাগ জাপানে উৎপন্ন .হয়। জাপানের রেশম শিল্পে গবর্ণমেন্ট সর্বদাই 
উৎসাহ প্রদান করিয়া আসিয়াছে। অল্প ব্যয়ে রেশম উৎপাদনের ব্যবস্থার 
উপরই উক্ত দেশের রেশম শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে। সমবায়ের ভিত্তিতে 
গুটি পোকা পালন সম্পর্কে জাপান সরকার অর্থ সাহাষ্য করেন। 
. জাপানের রেশম শিল্পের ভবিষ্যত সম্পর্কে জাপানীদের বিশ্বাস এই যে 
'যতদিন পর্যন্ত রেশম উৎপাদনকারী এবং 
পরস্পর সহযোগিতায় অল্প মূল্যে ভাল রেশমী বন্তাদি প্রস্তুত করিবে 
ততদিন -পর্যস্ত এই শিল্পের অবনতি ঘটিবার কোন আশঙ্কা নাই। 
যিঃ জ্যাকারিয়া বলেন যে, দ্রাপান যে বর্তমানে রেশম শিল্পে এইরূপ 
অপ্রতহন্দী স্থান অধিকার.করিয়াছে তাহার 'কারপ এই বে, গবর্ণমেশ্টের 
সাহায্য ও সহানুভূতিতে বছ বৎসর গবেষণা কার্য পরিচালনা করিয়াছে 
এবং এই শিল্পের উন্নতিকল্পে বহু প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রযত্রে চেষ্টা করিয়াছে। 
'অতইপর মিঃ. জ্যাকারিয়া বলেন, আমাদের বাঙ্গলা দেশেও এই: শিল্পের 
যথেষ্ট লভাবনা রহিয়াছে । এতত্ীলনে 88585 ইন্ডিয়া 
পি যে i aie 
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খিদিরপুর, বালীগঞ্জ ক. কলেজ ষ্ট্রীট ও বর্দমান | 
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রেশমী বস্ত্র প্রস্ততকারগণ' 


| 


কোম্পানীর আমলে রাঙ্জলাবেশ, ইউরোপে ...আকর্মগযোগ্য মূল্যে রেশম 
রপ্তানী করিত 1. যদিও. সেদিন. চবিয়া গিয়াছে তবুও . বুলাচর, সৈদাবাদ 
এবং সুশিদাবাদ, মালদহ, রীকুড়া,.বীরভূষ এবং লদীয়ার বহু তাতি তাহাদের" 
পূর্বপুরুষদের ন্যায় রেশম প্রস্ততে সক্ষম ।.. বাঙ্গলা শ্ররকার ইচ্ছা -করিলে' 
তাহাদের অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারেন। পরিশেষে মিঃ জ্যাকারিয়া; 
(বলেন যে, দুইশত বৎসর পূর্বে এই শিল্পে বাঙ্গলা দেশের যে স্থান ছিল 
তাহা পুনরাধিকার করিবার : পক্ষে বাঙলা সরকারও রেশম শিল্প সংশিষ্ট 
ব্যক্তিগণের পক্ষে উপযুক্ত শিক্ষিত যুবকগণকে ট্রেনিং লাভার্থ প্রেরণ করা! 


উচিত 

পাটচাষের জমির পরিমাণ এবং উহার উৎপাদন সম্পর্কে পূর্বাভাস. গ্রহণ 
করা হয় তাহা সঠিক বরাদ্দ নহে বলিয়া.য়ে অভিমত প্রকাশ করা হয় ইণ্ডিয়ান 
সেপ্ট্টাল জুট কমিটির মার্কেটিং বিভাগের প্রথম. রিপোর্টে উহা সমধিত 
হুইয়াছে। এই রিপোর্টে পাট বিক্রয় ও উহা চালান দেওয়া . সম্পর্কে যে 
ব্যাপক ও নির্ভরযোগ্য রেকর্ড সন্নিবদ্ধ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। 
গত ১৯৩৭-৩৮ সালের পাট বিক্রয় সম্পর্কে যে তদন্ত করা হয় তাহাতে দেখ! 
যায় যে, মরণুম আরম্তহইবার পর. মাসের মধ্যেই পাটচাষীগণ তাহাদের' 
উৎপন্ন পাটের ছুই তৃতীয়াংশের অধিক' বিক্রয় করিয়া; দেয়। এই বৎসরে 
পাটচাষীগণ তাহাদের উৎপন্ন পাটের শতকরা ৭৫ ভাগ গ্রামেই বিক্রয় করে 
এবং শতকরা ২০ ভাগ হাটে বিক্রয় করে। মাত্র শতকরা ' ৫ ভাগ গীইট 
বন্দী করিয়া বিক্রয় হয়। পাটচাষীগণের পক্ষে পাট ধরিয়া রাখিয়া স্তায় 
সম্পত্তি :নাই বলিয়াই প্রথমেই তাহারা উৎপন্ন মোট পাটের ৪ ভাগের তিন' 
ভাগ বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয় বলিয়া উক্ত রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে।' 
পাটচাষী ও পাট ক্রয়কারীর মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন সম্পর্কে 
বাজার নিয়ন্ত্র। লাইসেন্স প্রাপ্ত গুদামের ব্যবস্থা ও সমবায় পাট বিক্রয় সমিতি 
গঠন করিয়া গ্রামের সহিত বিভিন্ন পাটের কেন্দ্র এবং কলিকাতার বাজারের 
সমন্বয় সাধনের সুপারিশ করা হইয়াছে। এবং. . এতৎসম্পর্কে , প্রথমে. 
পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের উল্লেখ করা হইয়াছে। রিপোর্টে পাটের 
বাজার সম্পর্কে পাটচাধীদের অম্পূর্ণ অজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করিয়া এরূপ 
সুপারিশ করা হইয়াছে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্াল জুট কমিটি 
কর্তৃক পরি কল্পিত প্রচারকাধ্যের প্রসার করা উচিত। কারণ উক্ত কমিটি 
গত বৎসর পরীক্ষামূলকভাবে যে প্রচার কাধ্য করিয়াছিলেন তাহার সাফল্য 
প্রমাণিত হইয়াছে। গ্রামগুলি হইতে কলিকাতায় পাট পৌছাইতে বিভিন্ন 
দফায় যে ব্যয় হয় তৎসম্পর্কে যে তথ্য উদবাটিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা 


' যায়'যে গত ১৯৩৭ সালে পাটচাষীগণ কলিকাতার দরের শতকরা ৮১ ভাগ 


দর, পাইয়াছে। অবশিষ্ট ১৯ ভাগের মধ্যে হাত বদলে এবং চালান দিবার 
(ব্যয় শতকরা ১০.১ ভাগ প্রতিপন্ন হয়। শতকরা ৩ ভাগ দালালী এবং 
ক্ষাচা-গীইটের উপর বাকী ৬ ভাগ ব্যয় ধরা হ্য়। 
|; আলোচ্য রিপোর্টে পাট জলসিক্ত করা, উহার শ্রেণী বিভাগে স্পষ্টতা, 
অল্প মুল্লে উন্নত.ধরণের বীজ সরবরাহের র্যরস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 
EU Co 





| টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (দুই লাইন) | 


ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কাৰ্য্য সম্পন্ন করা হয় ||. টোন পটপটো” ঢু, 
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" গত, ৩১শে 'মার্চ 'যে সরকারী' বৎসর, শেষ হইয়াছে, তাহাতে. ভারত 
সরকারের আয় ব্যয়ের' হিসাবে প্রায় '৭ কোটি, টাকা! উদ্ধত "দ্রাড়াইয্াছে।।: - 
এইরূপ উদ তের পরিমাণ; মাক্র ৯১ ইন ঈাড়াইকে 'বলিয়া' বাজেটে; 
'অনুমান করা ' হইরাছিল। - . 

আলোচ্য বৎসরে মোট আয়ের পরিমাণ 28 কোটি: ৩৩ লক্ষ টাঁকা 
দীড়াইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে ৮৪' কোটি ৫২ লক্ষ, টাকা দী়াইয়া ছিল.ঃ 
উক্ত সালের সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৮৭ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, ১৯৩৮-৩৯ সালের 
তুলনায় আলোচ্য বৎসর শুল্কবিভাগের .আয় 'প্রায়৷ « কোটি টাকার উপর 
বৃদ্ধিপাইয়াছে। আয়কর:.বাবদ আয়।. পূর্ববর্তী বৎসরের. তুলনাস্ব, প্রায় 
২ করোটি টাকা বৃদ্ধি,পাইয়াছে। কর্পোরেশন ট্যাক্সের খাতে, আয়ের পরিমাণ 
৫৫. লক্ষ, টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।দৃষ্ট হয় আয়কর: হইতে, প্রাপ্ত আয় হইতে: 
বিভিন্ন প্রদেশের: মধ্যে: খ. কোটি' ৭৯ লক্ষ'টাকা-বটন করিয়া: দেওয়। ' হইয়াছে ॥ 
পূর্ববর্তী বৎসর-বিভি্ন প্রদেশকে; এই. খাতে >. কোটি &০ লক্ষ টাকা: মাকে 
দেওয়া হইয়াছিল'। . লবণ শ্ুন্ধ বাবদ: আয়: ২. কোটি: ৭৪ লক্ষ, টাকা বৃদ্ধি। পায় চ 
সংশোধিত. বরাদ্ধ, অনুসারে. উহা; ১৪ লক্ষ টাঁকা' কম্য প্রতিপন্ন হইয়াছে. 
ডাক.ও তার বিভাগের৷আয়.> কোটি ৬গ্ডলক্ষ টাব্র;ট্াড়ায়া।:' উহা: পূর্ববর্তী! 
বৎসরের, তুলনায় ১৯ লক্ষ,ট্টাকা, এবং সংশোধিত, বল্ান্দের: তুলনায়; ৭, লক্ষ 
টাকা. বেশী,। . রেলওয়ে, বিভাগের গ্রদন্ অর্থের পরিমাণ ৪ কোটি, ৩০ জঙ্গ, 
টাকায়৷দীড়াইয়াছে। পূর্ববর্তী: বৎসরের তুলনায় উহা ।প্রায়.৩' কাটি, টাকা: 
এরধ সংশোধিত. বরাদ্দ: অন্ুসারে। ৭২, লক্ষ: টাকা। অধিক বঙগিয়া, প্রতিপরা 
হইয়াছে! ... রা 


চিট জার রাজস্ব ব্যয়ের" “পরিমাণ, ৯৭: রি পভ. লক্ষ টাকা: 
চি ১৯৩৮-৩৮ সালে' উক্ত ব্যয়েরপরিমাণ ৮৫ কোর্টি ১৫ লক্ষ: 
লক্ষটাকা'ধরা' হইয়াছিল. 


টাকা ছিল এবং সংশোধিত বরাদ্দে৮* কোটি; ৭৭, 
আলোচ্য বসবে" পূর্ববর্তী, বৎসরের ভূলনাক্ দেশরক্ষার: খাতে' ৩ কোটি; 
৩৬ লক্ষ টাকা এবং সাধারণ. বিভাগের ব্যয় > 'কোটা' ১৮ লক্ষ টাকা! বৃদ্ধি 
পাইয়াছে দৃষ্টহয়' 
কলিকাতা দেয়ার রর বাধাদিবের 

সংস্ুতি কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েশনের কার্যকরী সমিতির এক 
সভায় গত ২০শে মে ও »ই জুলাই তারিখে পাট ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের 
সেয়ারের ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কে যে সকল বাধানিষেধ আরোপিত হইয়াছিল; 
তাহা প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত: হয়'। গত ২নশে জুন ও' ৯ই 
জুলাই-এর প্রস্তাবের সংশোধন করিয়া কমিটী এইরূপ' সিদ্ধান্ত করিলেন: যে, 


পুনরাদেশ পর্য্যন্ত চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর-তিন দিনের মধ্যে সমস্ত' সেয়ার ||" 
ও সিকিউরিটার ডেলিভারী লইতে হইবে | এই তিনদিনের মধ্যে-ডেলিতারী || 
সমাপ্ত না হইলে বিক্রেতা উহা সম্পন্ন করা-সম্পর্কে+ আরও তিন দিনের সময় | 
পাইবেন |, এই তৃতীয় দিবসের :বেলা তিনটার “মধ্যেও. ডেলিভারী সম্পন্ন | 


না হইলে ক্রেতা পরবর্তী দিবস বাজার,খুলিবার সময় উক্ত- স্েয়ার“বা সিকিউ 


রিটা পুনরায় ক্রয় করিতে কিংবা চুক্তি. বাতিল করিতে পারিবেন। ক্রেতা || 


যে পন্থা গ্রহণ করেন, তাহা কমিটাকে, তৎক্ষণাং' জানাইতে, হইবে। ক্রেতা 


যদি তাহার ক্ষমতা প্রযোগ নাঃ করেন, তাহা হইলে পরে রোন আপত্তি | 


উত্থাপিত হলে কমিটী হস্তক্ষেপ করিরেন না । বর্তমানের স্কায়, এসোসিয়ে- 
এশনের কাজের সময় বেলা ১২টা হইতে ৩ট1 পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে । সঘস্ত- . 
গণকে উহার পূর্বের বা পরে" কারবার করিতে নিষেধ করা যাইতেছে। 
শনিবার দিন সেয়ার বাজার বন্ধ থাকিবে । 
বেকার সমন্তা' সম্পর্কে তদন্ত 
ফেডারেশন অব ইতডিয়ান চেখার“অব কমান এণ্ড ইপ্ডাষ্ীজের প্রেসিভেপ্ট 
মিঃ অমৃতলাল ওঝাকে সভাপতি করিয়া উক্ত কমিটি! গঠিত হইয়াছে এবং 
বাঙ্গলা সরকার উহাতে সন্মতি প্রদান করিরাছেন বলিয়া জানা ষায়। 
শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে বেকার সমস্তা সম্পর্কে কলিকাতায় একটি 
এমপ্রয়য়েপ্ট বোর্ড গঠিত ' হইয়াছে। 
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"কলিকাতা, শাখার দক্ষিণ কলিকাতার'উপশাবার উজোগে উজ সঙ গঠিত! 
হইয়াছে শ্রমতী কল্যাী পেল সংজ্বের- শেক্রেটারী: । ১৭২/৩ 'রাসবিহারী 
এভিনিউ. কলিকাতায় উক্ত, সংজ্বের: অফিস.অবস্থিত।, 
পাটের শ্রেণীবিভাগ ও বাজার নিয়ন্ত্রণ 

পাট বিক্রয় পদ্ধতির. উন্নতিবিবাঁন, সম্পর্কে বাঙ্গলা' গভর্ণমেন্ট গত ১৯৩৪ 
সালে ফে বিধি নিয়োগ করেন; কেন্দ্রীয় পাট কমিটার'অধিবেশনে উক্ত' তদন্ত 
কমিটীর স্থুপারিশগুলি বিবেচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় পাট, কমিটী' সম্প্রতি 
তত্সম্পর্কে এই মন্দ্ধে এর ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন যে, ওজনের সমতা] 
রক্ষা এবং প্রাদেশিক গতর্ণমেন্টসমূহ, অন্থমোদন করেন ন! এরূপ কোন 
দালালী বা দস্তযী গ্রহণ আইন ছারা, নিষিদ্ধ করা এবং পরীক্ষামূলকভাবে 
পাটের নিয়ন্ত্রিত বাজার স্থাপন: করা এবং উক্ত কাজারে. গুদামের ব্যবস্থা 
সম্পর্কে যে স্থপারিশ করা হইয়াছে, কমিটা' তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। পাটের 
শ্ৰেণীবিভাগ এবং উহা সংরক্ষণের সুপারিশ সম্পর্কে এই অভিমত করা. হইয়াছে, 
অধুনা প্রচলিত টপ, মিভ্‌ল ও বটম-_এই তিন প্রকার: শ্রেণীবিভাগে সরকারী, 
অন্থমোদন দেওয়া হইবে এবং ক্রেত! ও.বিক্রেতা উভয় শ্রেণীর’ ভিতর হইতে 
প্রতিনিধি লইয়া একটা সালিশীবোর্ড গঠন করা হইবে.। কমিটী.বলেন যে, 
বর্তমানে কলিকাতায় যে সালিনীবোরড আছে, তাহা কেবল একটা মাত্র দার 
অবাকমাষে'র সদস্ত লইয়া গঠিত। 

উড়িস্যাষ' যেরূপ পাটের শ্রেণীবিভাগ' কের স্থাগিত হইয়াছে, বাঙ্গলা 
দেশেও তদমুরূপ কতিপয়, কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পাটচাষীদিগকে পাটের, 


' শ্ৰেণীবিভাগের প্রণালী .এরং উহা সেই:..ভিত্তিতে বিক্রয় করিবার বিষয় 


০০০০৬ 
করিয়াছেলা।। . 

‘জাপানের. বড মি সমবার প্রধায় কয়লা, বিক্রয়ের জন্তু 
একটা কো্ানী- গঠনের প্রান বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া ই এশিয়া 
ই'কনমিক লিউস্‌! সংবাদপত্রে’ একটা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে 


j আসাম' প্রদেশে! সমবায় আন্দোলন: 
“আগ়াম। প্রদেশে সমনাক়ুআন্দোলনেরংগলধা সম্বন্ধে অম্সন্ধাল' করিয়া উহার 


সংস্কার, ও উন্নতি, সম্পর্কে, সময়ো চিত সুপারিশ প্রদানের'জস্তয আসায় সরকার 


সম্প্রতি একটি কমিটি-মিয়োগ'করিয়াছেন্ন। 





- FF 2 FE EE 





হয নিক ৩০০২ $হইতে ৯লক্ষটাকা উতৃভের' 


ৃ 
ভিন বানি | 
| 
| 


চলতি, 
উপর 


 ্ ০ দেওয়া হয়'না'। 
স্থায়ী; 


| আমানত, ১ বৎসর বা [তে দর j 
|! হার আবেদন করিলে, জানা যায় ০ 
সেভিং ব্যাধ হিল বরা হয় ও শতকরা বাধিক ১॥০ টাকা 
হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা, যায়। _ অন্য হিসাৰ্‌ 
হইতে, প্লেভিংস, ব্যাঙ্ক হিসাদে স্ুরিধা অর্থে টাকা স্থানাস্তর করার, 

সুবিধা আছে।' নিয়মাবলী: : পাওয়া .যায় |. 

সন্তোষজনক জামীন রাখিয়া ভুবিধাজনক সর্তে ধার, ক্যাশ, 
॥ ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত: টাকা" ব্যবস্থা, আছে। সত্তাদি 
অস্থুমন্ধানে জান! বায়। .পিকিউরিটি, শেয়ার প্রস্ততি নিরাপদে 
গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। ্ 
[, কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি ড় 
রয় বিত্ত করা হয়। বাক্স, হস নিরাপদে গচ্ছিত 
, রাখা হয়। সর্ত অনুসন্ধানে জানা যায়: 

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত'সকল, কারিনার | 

: ১৫ই আগষ্ট তারিখে এই ব্যাঙ্কের নারায়ণগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে। 
| টেলিফোন কলি £ ৬৮৮৯ ডি, এফ, স্তাণ্ডাস' জেনারেল ম্যানেজার | 


লা 





নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের URSA CEL chad: Em: ===: 


সপ 


শিলং 


১৯৩৯ সালের দ্বিপোর্ট 
* সম্প্রতি আমরা বঙ্গলক্্রী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের 
কাৰ্য্যবিবরণী পাইয়াছি। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় ১৯৩৬ সালে জীবন 


বীমার কাজ আরম্ভ করার পর হইতে এই কোম্পানী গত ৩১শে ডিসেম্বর 


পর্যন্ত সময় মধ্যে মোট ১০ লক্ষ ৩৯ হাজার ৬৮০ টাঁকীর বীমাপত্র' প্রদান 
করিয়াছে। বীমাপত্র প্রদান বিষয়ে বিবেচনাসন্মত সতর্ক নীতি অঙ্ুসরণ 
করাই এই কোম্পানীর লক্ষ্য। সে জন্ত কোম্পানীর প্রদত্ত পলিসির মধ্যে 
বাতিল বীমার অনুপাত হার' শতকরা ৯৮' ভাগের' চেয়েও কম। মৃত্যু- 
দাবীও এ পর্য্যন্ত খুবই কম দীড়াইয়াছে। কাধ্যপরিচালনা বিষয়ে' সতর্ক 
নীতি অনুসরণ করিয়া কোম্পানীটি প্রব্বপ স্থায়ী উন্নতির ভিত্তিতে গড়িয়া 
উঠিতেছে ইহা সুখের বিষয়। নৃতন বীমা' আইনের বিধান অনুসারে ভিসৈসবর 
মাসে বৎসর শেষ ধরিতে হওয়ায় বর্তমান কার্য্যবিবরণীতে মাত্র কোম্পানীর 
আট মাসের কাধ্যফল দেওয়া হইয়াছে। 
কোম্পানীর আয় হয় মোট, ২১ হাজার ৩১৫ টাকা, ..দাদনী, তহবিলের 
জুদ বাবদ আয়ের পরিমাণ দ্রাড়ায় ৮৭৯ টীকা. অন্ান্ত ধরণের আয় 
লইয়া কোম্পানীর মোট ২৪" হাজীর" ৯৯২- টাকা: জয়: হয় মৃত্যু দাবী 
বাবদ এস্ময়ে' ২ হাজার ৪৬৩-টাকা দাৰী!হয়ঃ।! কৌম্পানী:কমিশন বাবদ ২ 
হাজার ৫৮. টাকা ও কার্য্যপরিচালনা. বাবদ? ১৯ হাজার ৫৮৩ টাকা 
ব্যয় করে। দাদনী তহবিলের ক্ষয় পুণের জন্যাঙ হাজার! ৩৪৪ টাকা 
নিয়োগ করা হয়। অনন্ত ছোটখাট খরচ' পঞ্জ: বাদে বাকী টাকা 
কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে ন্তস্ত হয়" আলোচ্য: সময়ের প্রথমে ও 
তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪ হাজার" ২১৪: টাকী.।: বৎসর লেঁষে তাহা 
বাড়িয়া € হাজার ৭৭৬ টাকা ঈীড়ায়।' . 
বর্তমান কার্য্যবিবরণী চৃষ্টে জানা বায় গত ৩১শে ডিলেম্বর তারিখে আদারী- 
ক্বৃত মূলধন বাবদ ৪৩ হাজার ৪০৪ টাকা, জীবনবীমা তহবিল বাবদ € হাজার 
৭৭টাকা, দাদনী তহবিলের মজুদ তহবিল' বাবদ « হাজার ৮৩৮ টাকা ও 
অক্লান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়, দেখানো হইয়াছে লক্ষ ৪০ 
হাজার টাঁকা। ও প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে 
সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দরফাগুলি এইরূপ £_-পলিসি. বন্ধকে দাদন ২ 
হাজার ৮০০ টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট' কোম্পানীর কাঁগজে ও' নগদে মোট 
আমানত ৮৯ হাজার'₹০০ টাকা, এজেণ্টদের' নিকট প্রাপ্য ৯» হাজার ৬০৪ 
টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ১:হাজার' ৭৪:টারু; অর্গানাইজেলান: বাবদ 
88221858878 হাতে; ও ব্যাঙ্কে ৩- হাজার ৪১৫ 





| নূতন বীমা আইন অনুযায়ী গে পকিউনিট দেওয়া হইয়াছে ও 
ৰ নিয়মাবলী এ 


নু এই Re I YS OE SBE দেওয়া হইয়াছে ঠা 


এই সময়ে প্রিমিয়াম বাবদ 





টাকা ৷ এই' সমস্ত দৃষ্টে'কোম্পানীর' তহবিল নিরাপদযূর্ণক বিধিব্যবস্থাতেই' 


নিয়োজিত রহিয়াছে বলিয়া 'বুঝা বায়। কলিকীতায়' ৩লং হেয়ার ছ্রীটে 
এই কোম্পানীর হেড অফিস অবস্থিত।. কোম্পানীর' বর্তমান পরিচালকবর্ণ 
যেরূপ কর্ম্মকুশলতার সহিত এই প্রতিষ্ঠানটীর কার্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন 
তাহাতে এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা খুবই আশা 
পোষণ্করিতে পাঁরি। 
ূ ১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 
আমারা নং ক্লাইভ ঘাট সর, কলিকাতা স্থ বেঙ্গল’ সণ্ট' কোম্পানী লিঃর 

গঁত ১৯৩৯ সালের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই 
কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসরে সকল দিক দিয়াই 
কোম্পানীর উল্লেখযোগ্যর্ূপ উন্নতি হইয়াছে। উক্ত বৎসরে কোম্পানী 
লোনা জল রাখিবার' জন্ত বেডের পরিধি ৫০ একর পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত 
ব্যাপৃত করিয়াছে। এই বৎসরে কোম্পানীর কারখানার ২টী নৃতন বয়লার, 
বৃহদাকার কতিপয় চুন্লী ও আধার স্থাপিত হইয়াছে'। এই বংসরে লোনা 
জল পাম্প করিবার জন্ত একট বড সেনটি ফিউগ্যাল' পাম্পও' বসান হইয়াছে। 
কোম্পানীর কারখানায়. বর্তমানে উহাদের নিজস্ব বিদ্্যৎকলের সাহায্যে 
বিদ্যুৎ সরবরাহ হইতেছে এবং আলোচ্য বৎসরে কতিপয় পাকা গুদাম ও' 
কর্মচারীদের বাসগৃছও নির্শিত হইয়াছে। কারখানায় কয়লা নিধার এবং 
কারথানা,হইতে লবণ চালান দিবার জন্ত কোম্পানী পরিচালকগণ ওটা 
বৃহদাকার নৌকারও ব্যবস্থা করিয়াছেন ' ' *. 
" আঁলোট্ট বৎসরে নানাদিক দিয়া কারখানার বর্ষপাতি ও' সার্জনের 
প্রসারের জন্তই প্রধানতঃ- কোম্পানীর, যত্ব-চেষ্টা নিবদ্ধ: হইয়াছিল। উহা 
সত্বেও এই বসবে কোম্পানীর: প্রস্তুত মোট = হাজার .টাকার লবণ বিক্রয়: 
হইয়াছে ' এবং উঠা প্রস্তুতের খরচা বাদে £০৩। টাকা লঁভি হইয়াছে'।' 
বৎসরের শেষে' কোম্পানীর হাতে যে ৩২১৪ টাকার লবণ মজুদ ছিল' 
“পরবর্তীকালে তাহার মূল্য বৃদ্ধির. কথা বিবেচনা করিলে আলোচ্য বৎসরে . 
কোম্পানীর লাভের পরিমাণ আরও বেশী হইয়াছে'বলা চলে. এই লাভের 
টাকা দ্বারা একটা মজুদ তহবিল স্থষ্টিকরা হুইয়াছে। 

বেশ্গল'সণ্ট' কোম্পানীর” আঁদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ'৩৮ হাজার 
টাকা। উহার মধ্যে-বর্তমানে কোম্পানীর হাতে ২০ হাজার টাকা মজুদ 
রহিয়াছে-এরং বাঁকী টাকার অধিকাংশ কারখানার সম্প্রসারণ: ও আবশ্যকীয়, 
সাঁজসরজাম ক্রয়ে: ব্যযিত হইয়াছে |; এক্ষণে কোম্পানী. যে অবস্থায় 


সম ইউনিয়ন ব্যাক অব বেল লিঃ 
৮নং ক্লাইভ -ফ্ৰীট, 
কলিকাতা! 





লভ্যাংশ :--১৯৩৬, ১৯৩৭১ ১৯৩৮ ঠা 


টাচ ৫২ দেওয়া Ed 


টি 


৫৪২ 


পৌঁছিয়াছে তাহাতে উহার৷ কা্রধানাতে প্রভৃত, পরিমাণে "লব প্রস্তত 


করিয়া উহার লাভ হইতে আজীদারগণকেলত্যাংশ দিতে বর্ন আশা ; 
করা ষায়। ৃ 
বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যান্ের অগ্রগতি : 

আমরা অভ্যপ্ত আনন্দের সহিত সাধারণকে জানাইতেছি যে.মেসার্স 
প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোম্পানীর অন্ততম অংশীদার , এরং ্বর্গগত , চণ্ডীচূরণ 
লাহা মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ লাহা.বেঙ্গল সেপ্টাল ব্যাক্কের . 
পরিচালক বোর্ডে ডিরেক্টর হইয়া যোগদান,করিয়াছেন। দেশের অর্থনীতিক 
ও শিল্পোন্নতির কাজে বেঙ্গল সেণ্ট্ল ব্যাঙ্ক টা উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ, 
করিয়া আসিতেছে। বর্তমানে মিঃ লাহার-্াঁর সুযোগ্য ব্যবসায়ী এই ব্যাঙ্কের 
পরিচালক বোর্ডে যোগদান করাতে উহা আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী, 
হইল এবং উহার ফলে ব্যাঙ্কটী এখন হইতে আরও, করত উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


বেঙ্গল সেন্ট্াল যাকের সন্ধে শি সুসংবাদ এই যে বাঙলার 


2:5৯ দ 


করিয়াছেন। মি: রি রষ্টি ও কর্ক্ষতারগুপেই ব্যাট 
উন্নতির পথে এতদুর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত ব্যাঙ্কের কর্ণধার 
মিঃ মুখাঞ্জি সম্প্রতি পরলোক গমন করায় ব্যাঙ্কের হিতৈষী ও পৃষ্টপৌষকদের 
ধকান্তিক আগ্রহেই মিঃ দাস উহার সহিত যোগদান করিয়াছেন। আমর! 
অবগত হইলাম যে মিঃ দাস ব্যাক্কে যোগদান করিবার সঙ্গে সঙ্গে সকল দিক 
দিয়াই ব্যা্কটার ক্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে এবং মিঃ * লাহার স্তায় 
ব্যক্তি যে উহার পরিচালকবো্ডে যোগদান 'করিলেন উহ মিঃ দাসের 
যোগদানের প্রভাব বলিয়। মনে করা যাইতে পারে। মিঃ দাসের পরিচালনায় : 
বেল সেণ্ট'ল ব্যাঙ্ক এখন, হইতে জর উন্নতি পাত করিবে-উহা নিশ্চই 
আশা করা যাইতে পারে । 


নিউ ধ্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 


আমরা অবগত হইলাম যে নিউ. ট্যাগার্ড ব্যাঙ্ক সম্রতি ক্লিয়ারিং ব্যাস 
এসোসিয়েসনের "অস্তভু্জ একটী' ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। ' মঞ্চঃস্বলের 
ব্যাঙ্কের মধ্যে নিউ ষ্ট্যাার্ড ব্যাঙ্ক সকলের 'শেযে কলিকাতায় ব্যবসা্শ্ষেত্ে 
অবতীর্ণ হয়। কেননা! কলিকাতায় ২২নং. ক্যানিং স্ত্রীটে উহার যে শাখা 
আফিম রহিয়াছে তাহা মাত্র এ মায় কাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হৃয়। কলিকাতায় - 
এখন অনেক , পুরাতন ব্যাঙ্ক, রহিয়াছে যাহা: 'আন্ পর্যন্ত র্লিয়ারিং ব্যাঙ্কস 
এসোসিয়েসনেরণস্ততুক্তিব্যাঞ্ষে পরিণত হইতে পারে 'নাই'। কিন্তু অনধিক' 
অর্দ্ধবৎসর কালের মধ্যেই নিউ ষ্ট্যাগার্ড ব্যাঙ্ক এই মৰ্য্যাদা লাভ করিল। ' 
উহার কারণ এই ' যে নিউ ষ্ট্যা্ডার্ড ব্যাঞ্চের মূলধন প্রচুর, উহা! ক্রমোরতিশীল 
এবং উহার দাদননীতি নিরাপদ ও. লাভজনক | এই ব্যাঞ্চটী বিগত ১৫. 
বহসর কাল ধরিয়া অংশীদারগণকে নিয়মিতভাবে লত্যাংশ দিয়া আসিতেছে। 
এইসব. কারণেই এত অল্প সময়ের মধ্যে উহা! ক্লিয়ারিং ব্যান্কস এসোসিয়েশনের 
অন্তভুক্তি' হইবার মত মর্যাদা লাভ করিয়াছে। এই সাফল্যের মূলে উহার ' 
সুযোগ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি; কে, দত্তের অক্লান্ত পরিশ্রম বর্তমান 
.. রহিয়াছে সানির যত সনির এ হয 
REO TT 
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:"_. -ন্যাশন্যাল সিটি ইন্সিওরেন্স লিঃ 
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শুনিয়া সুখী হইলাম যে উক্ত কোম্পীনী.এক মাসের মধ্যেই ৪,লক্ষ টাকার 


'বীমাপত্র প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্তমানে যুদ্ধের আতঙ্কে ফলে 
বীমা ব্যবসায়ে যে প্রকার মন্দা যাইতেছে এবং সুপ্রতিষ্ট বীমা কোম্পানী- 
সমুহ নূতন কাজ সংগ্রহে যে প্রকার বেগ পাইতেছে তাহাতে স্কাশঙ্তাল 


সিটির মত একটি সন্ধপ্রহ্ুত বীমা .কোম্পানীর পক্ষে এক মাসের মধ্যে :৪ 4 


লক্ষ টাকার কাজ সংগ্রহ করা বাস্তরিকই খুব প্রশংসার কথা। be 
উহার. মধ্যে আশ্চর্য্যাস্বিত হইবার কিছু নাই। মূলধনের প্রাচুর্য্য, ব্যবসাবৃদ্ধি, ' 
Tol যে লম্ত বিষয় এক একটা কোম্পানীর NE 
অত্যাবশ্যক স্তাশন্তাল সিটির তাহা সমন্তই রহিয়াছে। নাথ ব্যাক্ষের 
সুযোগ্য. ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল এই বীমা কোম্পানীর 
প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর | যে ব্যবসাবুদ্ধি, কর্মদক্ষতা ও গঠনশক্তির 
বলে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি নাখ ব্যাঙ্ককে উন্নতির পথে এতদূর অগ্রসর . 
করিতে সমর্থ. হইয়াছেন পস্কাশন্তাল সিটি ইন্সিওরেন্সের পেছনেও তাহাই, 
নিয়োজিত হইয়াছে।, আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস যে-মিঃ দালালের পরিচালনায়: 
নাথ ব্যাক্সের সায় ন্তাশন্তাল সিটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীও অদুর ভবিষ্যতে 
একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পররিপত হইবে। মী 





ইলেক্টিসিটি আনে সমৃদ্ধি 


কোন ইলেক্‌টি,কের লাইন যদি অনুসরণ করেন, 
টি 511 
.ফ্যাক্টরির প্রাণই হচ্ছে .ইলেক্টি,সিটি। 
টি se oto ie 
ইঞ্জিন চলছে ইলেক্‌ট্কের জোরে, দূর দুরাস্তর 
থেকে তার মাল সরবরাহ হচ্ছে ইলেক্টি,কের ' 
সাহায্যে । “তাছাড়া, ফ্যাক্টরির" সবাই, চাকর : 
থেকে মনিব স্বীকার! -করতে বাধ্য যে তাদের , 
দৈনন্দিন জীবনের কোন. না. কোন কাজে 
. ইলেক্টি সিটি বীর পুর ও চলে ‘না ৷ 





" CEK 64. 





“১৩৫ নং ব্যানিং স্্ীট.কপিকাঁতাস্থ স্কাশন্তাল সিটি ইন্দিওরেন্স কোম্পানী. 
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আধুনিক যুগে স্বর্ণের ব্যবহার ও বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় . তাহার 
চড়া মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করিয়া ‘নিউ রিভিউ' নামক মাসিক পত্রের 
সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লেখক মিঃ এন হুনাররাম শাস্ত্রী 
স্বর্ণের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আভাষ দিতে, চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি 
বলিতেছেন--ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এতদিন যে স্বর্ণ মজুত করিয়া আসিতেছিল, 
বর্তমান যুদ্ধে তাহা ভালরূপেই কাজে লাগিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
. ধারে সমরোপকরণ বিক্রয় করিতে রাজী নহে। .এই' অবস্থায় ইংলণ্ড ও 
ফ্রাল কেবল স্বর্ণের জ্বোরেই মাল খরিদ করিতে পারিয়াছে। বর্তমান 
অবস্থায় বর্তমানে ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডের সাত্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির স্বর্ণ সম্পদ, 
ডলার সিকিউরিটি ও কাঁচা স্নালের বিপুল সম্পদই জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
চালা ইবার পক্ষে ইংলণ্ডের প্রধান অবশ হইয়! ধাড়াইয়াছে। তবে স্বর্ণের 
মূল্য বর্তমানে যেরূপ চড়িয়াছে, সেইরূপ চডা হার তবিষ্যতে বলবৎ থাকিবে 
বলিয়া মনে হয়.না। কয়েকটি দেশের দিক হইতে অধিক পরিমাণে স্বর্ণ 
মজুত করিবার আগ্রহ দেখা যাওয়ায় এবং অনেক লোক সমরাতঙ্কের. জন্তু 
শ্বর্ণ সঞ্চিত্‌ করিয়া রাখার দিকে বেক দেওয়ায় স্বর্ণের মূল্য, এতদিন'বাড়িয়াই 
চলিয়াছে। কিন্তু বর্তমানে ফ্রান্সের পতনের সঙ্গে ও ইউরোপের বিভিন্ন 


দিকে ফ্যাসিষ্টদের প্রভুত্ব প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে স্বর্ণের চা মূল্য ভবিষ্যতে" 


বজায় থাকা সম্বন্ধে একটা, সন্দেহের ভাব জাগ্রত হইতেছে। যুদ্ধের ব্যাপ- 
কভার করনত বন্তমীনে” আন্তর্ল্জাতিক বাণিজ্য খর্ব হইয়া পড়িয়াছে। 'জার্মানী 
ও ইটালী প্রন্থতি দেশের ব্যবসাবাণিজ্য বর্তমানে স্বর্ণ আদান-প্রদানের সহিত 
বিশেষ সাক না বাঁধিয়া মুখ্যতঃ পারস্পরিক .উব্য বিনিময়ের "ভিত্তিতেই 
পরিচালিত ইইতেছে।' কাজেই. এসব কারণে স্বর্ণের চড়া মুল্য বায 
থাঁকিবার কোন অবলম্বন দেখা যাইতেছে ন! " যুদ্ধের পরে স্বর্ণের বর্তমান 
অস্বাভাবিক চাহিদা হাস পাইবে। সঙ্গে সঙ্গে দামও “নামিয়া আ্িবৈ' 
বলিয়া মনে হইতেছে পৃথিবীর প্রায়' সমস্ত দেশের কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কসমূহই' 


শ্বর্ণমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাহাদের সম্পত্তির মূল্যও চড়া হারে বরাদ্দ করিতেছে । “৯০০৯ 


এই অবস্থায় স্বর্ণের মূল্যের বেশীরকম পড়তি ঘটলে তাহাতে {অনেক 
দেশে ব্যাঙ্ক-সঙ্কট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা আছে" এ রকম আশঙ্কার জন্ট 
স্বর্ণ মজুতকারী' দেশসমুহ,' বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যে; ভবিষ্যতেও 
স্বর্ণের মূল্য চড়া রাখিবার চেষ্টা করিবে, ' তাহা স্বাভাবিক? কিন্তু সে চেষ্টা 
ফলবতী হইবে ‘বলিয়া মনে ' হয় 'না। “কাজেই স্বর্ণের কদর ভবিষ্যতে 
রূপার মতই হাস পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তমা বু জাাপী ॥ 
জয়ী হয়, তবে মুল্যবান ধাতু সথিসাবে হি পরাধা ও সমাদর একেবারে { 
হাস পাইবে বল মারব 


১." বাঙ্গলার ভাত শিল্প 
| EEE তাত শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন 
উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নোক্ত বাণী প্রেরণ করেন-_-প্বাজলার 
তাত থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, যথাসম্ভব একাত্তভাবে সেই কাপড়ই 
বাঙ্গালী ব্যবহার করবে বলে যেন পণ করে। একে প্রাদেশিকতা বলে না, 
এ আত্মরক্ষা । উপবাসক্িষ্ট বাঙ্গালীর অরপ্রবাহ যদি অন্য প্রদেশের অভিমুখে 


নাযাষে যতে খাবে, তিনে যো bo So SLEDS কতি | চরহ 





১৩৫ নং ক্যা নিং রী ট, ক'লিকাত৷ | 
সালের ৩৪, জো এই কৌস্পানীই প্রথম রেজিষ্টার্ড হয়। 





বাঙ্গালীর ওদাসীন্তকে শিল্প দিয়ে- দূর করা চাই। 'কলিকাতার ও অঙ্লাম্ক 


প্রাদেশিক নগরের মিউনিসিপ্যার্পিটির কর্তব্য হবে প্রদর্শনীর সাহায্যে বাঙ্গলার 
সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের সংবাদ প্রচার করা এবং বাঙ্গালী যুবকদের মনে সেই 
উৎসাহ জাগানো, যাতে বিশেষ করে. তরুণ বাঙ্গালীরা হাতের ও কলের 
জিনিব ব্যবহার করতে অত্যন্ত হয় |”.. '" | 
 সন্ত্রযুগ.ও বৈকার সমতা 

গত নই রি তারিখের 'রাষ্ট্রবাণী' ।পত্রিকা যন্ত্রযুগ ও বেকার 
সমস্ত৷ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিতেছেন ১ ভারতবর্ষে আমাদের 
বৈজ্ঞানিক, যিল মালিক ও অর্থনীতিবিদ্গণ আমাদিগকে শুনাইয়া "'আসিতে- 
ছেন যে, যন্ত্রের ব্যবহার না করা মূর্ধতা। একটা" মেসিন মানুষের উৎপাদন 
ক্ষমতা-কুডিগুণ বাড়াইতে পারে। . তাহারা 'বলেন, :য়ে'যাস্ত্িক'উৎপাদদনের 
“ফলে আমাদের সম্পদ কুড়ি বৃদ্ধি পাইবে, সে যাস্ত্রিকতার যে কত বড় 
প্রয়োজন, এ কথা: না-বুঝা মূর্খভা। ' তাহারা মনে-করেম যে, এই ইলেকটরি- 
সিটির যুগে যখন একট! সুইস মোত্র. টিগিয়া- দিলেই "হইল, আর . জিনিয় 
তৈরী হইতে থাকিবে, তখন লোকের পক্ষে টি দ্বারা হাতে. কাজ 
'করিয়া দেশের 'উন্নতি করার,.কথা বলা শুধু নষ্টামি। - টি 
ৃ্‌ কিন্ত মন্ত ষাহাদিগরে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছে তাহাদের পুননিয়োগের- প্রশ্ন 
যখন এ সব যন্ত্র সমর্থকের সম্মুখে তোলা হয়,তন তাহারা উহার মীমাংসার 
ভার অস্তের. উপর ছাড়িয়া দেন। ভার্তবর্ষের জাতীয় শিল্প পরিচালন! 
কমিটার বৈজ্ঞানিক ও অর্থনীতিকগণ, এখনও, শিল্পে যন্ত্র প্রবর্তন করিবার 


. পরিকল্পনা ও আলোচনা চালাইতেছেন। অথচ কাজের অভাবে প্রদেশে 


লোক খাইতে পাইতেছে না] :আমি, আশা করি.যে, তাহারা বেকার 
সমক্তাটা সমগ্রভাবে চিন্তা .করিবেন | নিজেদের বড় বড় রপ্তানী বাজার 
থাকিতেও ইংলণ্ড ও আমেরিকার গোড়া অর্থনীতিক ও শিল্পঅষ্টাগণ নিজ নিজ 
দেশের বেকার সমস্তায় সমাধান করিতে পারিতেছেন না । যে ভারতবর্ষ 
বেকার সমস্যার ভূগিতেছেই ; সেখানে সাগর-পারের এক, ব্যর্থ যন্ত্রনীতি, 
রত্বজ্ঞানে নে আমদানী করা বড় মর্মান্তিক ৰ ব্যপার রি 





ll না নিন ও নিতে কে তত 
সম্পুর্ণ নির্ভরযোগ্য দন জাতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান 


মা বাদ দানি 


হেড অফিস £ চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস.:.৪২, ক্লাইভ 


এই ব্যাঙ্ক সম্পুর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার ১ 
সুবিধার জন্য সর্বত্র অৰ্জ্জন করিয়া আসিতেছে। 
স্থায়ী আমানতের হৃদ ৪৯ হইতে ৭২ টাকা 'সেভিংস ব্যাক্কের 'হুদ ৬২ চকে 
টাকা উঠান যায় ; চলতি (০০৮৮৫০6 ), হিসাব-+-২২ টাকা | * ৫ বৎসরের ক্যাশ 
সার্টিফিকেট ৭৫, টাকায় ১০, *২)৭8-টাকায় ১.২ টাকা। + 
বিতত বিৰৱার সঙ গত লিখুন বা ন্যা নেতার সহিতি লাহ খন 
শাখাসমূহ--ক্‌লিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, 
রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটাকছড়ী | 
সৰ্ব্বত্ৰ শেয়ার বিক্রীর 'জন্য এজেণ্ট আবশ্যক," 
শেয়ারের te Ste Ll হী 
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ঠা টাকা ও বিনিময় ‘ . 
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কলিকাতা, ই টি 


নিন না রপ্তানী 
বিলের অভাব বাজারে ক্রমেই বেশী পরিমাণে মূর্ত হইয়া উঠিতেছে। চট 
ও চায়ের কিছুসংখ্যক .বিল'ছাঁড়া. বাজ্ধারে অন্ত ,কোন পণ্যের রপ্তানী বিল 
কিছুই উপস্থাপিত হয় নাঁই। "যুদ্ধের ব্যাপকতার জন্ত ও জাহাজ চলাচলের 
অস্থবিধা হেতু ইউরোপীয় দেশসমূহে মাল 'রপ্তানীর পক্ষে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি 
হইয়াছে। ইংলগ্ডের উপর জাশ্মাণীর আক্রমণ প্রচণ্ডতর হুইয়া উঠায় ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে বেশী রকম অনিশ্চিয়তার' ভাব বিরাজ করিতেছে”। সেজন্, রপ্তানী- 
কারকেরা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশেও মাল. প্রেরণের অর্ডার গ্রহণ 
করিতে সাহসী হইতেছে না। ফলে স্বভাবতঃই বাজারে রপ্তানী বিলের 
সংখ্যা কম দেখা যাইতেছে এবং সেজন্ত বাজারে বিকিকিনি সম্বন্ধেও মন্দা 
লক্ষিত হইতেছে। তবে অই নগা সরে বিনিময় হার,নোটাযু্ হর 
আছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় 

এসপ্তাহে কলিকাতার টাকার বাজারে পূর্বাপর  স্বচ্ছলতার ভাব 
বলবৎ ছিল। কল টাকার, বার্ধিক শতকরা সুদের হার ছিল আট আনা। 
কিন্ত সুদের হার এইক্প' কৃম- থাকা. জ্টনাহারে নীদরহীতার উনার 
খপপ্রদাতার সংখ্যাই অধিক ছিল। 

গত ৯১ই সেপ্টেম্বর বুধবার ৩ মাঁসের নিয়ারী 'মোট ২ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেওার আহ্বান করা'হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দীডাইয়াছিল ৩ কোটি ১ লক্ষ ২€ হাজ্জার'টাকা। উহার মধ্যে 
৯৯/৬ পাই দরের সমস্ত ও ৯৯/৩ পাই দরের শতকরা ৬১ ভাগ আবেদন 
গৃহীত হুইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। 


এসপ্তাহে গত সপ্তাহের ‘তুলনায় ট্রেজারী 'বিলের' আবেদন 'বেশী ? 


হইয়াছে।' কিন্তু ইহা সত্বেও ট্রেজারী বিলের স্থদের হার 


বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে । গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা 2 
সুদের হার ছিল ৮৭ পাই। এ সপ্তাহে তাহা 4৮৯ পাই দীড়াইক্সাছে। 4 । 


গত কয়েক মাস যাবৎ ট্রেজারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের হার সমভাবে 
হাস পাইতেছিল। এ সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় 


সে বিষয়ে একটা ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে । , উহ্থাতে'.মনে হয গবর্ণমেপ্ট £ 
955৯5 আশঙ্কা. 


করিতেছেন।। 

্‌ “রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে শ্ীকাঁন* পভ হি রাহ 
শেষ' হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ  দ্বাড়াইয়াছিল - 
২২২ কোটী ১৪ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। পূর্ব, সপ্তাহে তাহা ২১৯ ' কোটী 
২৮ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ছিল। পুর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে :২৫ লক্ষ -. 
টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল । এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে ৪০. লক্ষ 
টাকা। ১৮ 
পরিমাণ ছিল ২৬ কোটী ৮৫.লক্ষ টাকা । এ সপ্তাহে তাহা ৩০ কোটী ৪৮ লক্ষ 
টাকা! দীড়াইরুছে। পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ. ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেন্টের মোট 
আমানতের পরিমাণ ছিল ৪০ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা ও ১৩ কোটী .৭৭ লক্ষ 
টাকা । এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪০ কোটা. ২৩ লক্ষ টাকা ও ৪০ কোটী 
৩০ লক্ষ টাক! দাড়াইয়াছে। 


অস্ত বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার বলবৎ আছে ৫ 
টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫$২পে 
প্র দৰ্শনী 29 ১শি ৫২পে 
ডি এ৩ মাস ১শি ৬্হপে 
ডি এ ৪ মাস রর Ee | ১শি ৬হপে 
গিল্ডার (প্রতি ১০০ টাকায় ) te 
ভলার ( প্ৰতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩৫০ 
ইয়েন . (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৮১০ 


কোম্পানীর কাগজ "ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৩ই সেপ্টেম্বর 
গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারের বিভিন্ন বিভাগে দামের একটা 


.চড়তি লক্ষিত হইয়াছিল। এসপ্তাহের প্রথমদিকে দাম গত সপ্তাহের সেই 


চড়া হারেই বলবৎ ছিল। কিন্ত শেষের দিকে বাজারে পুনরায় অবলাদের 
ভাব স্থষ্ট' হইয়া কোন কোন বিভাগে শেয়ার মূল্য কিছু পরিমাণে নামিয়া 
গিয়াছে। সম্প্রতি লগুনের উপর বিমান আক্রমণের প্রকোপ বিশেষ বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। ইংলগ্ডের দিকে জার্মানীর অভিযান শীঘ্রই আরও ব্যাপক 


আকারে সুরু হইবে" বলিয়া! খবর প্রচারিত হইতেছে। এইসব কারণেই 
শেয়ার বাজারে একটা অবসাদের ভাব সৃষ্ট হইয়াছে এতদিন কলিকাতার 
শেয়ার বাজারে পাটকল ও কয়লার খনি, প্রভৃতি কয়েকটা বিভাগে নিম্নতন 
হার বিধিবদ্ধ ছিল। ফলে ওঁ জন্ত বেচাকিনার একটা অন্থবিধা অমুভূত 


হইতেছিল। গত ৯১ই সেপ্টেম্বর হইতে এ নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হুইয়াছে। 
পাটকল “বিভাগে এতদিন বিশেষ ' কিছু কারবার হয় 'নাই।' উপরোক্ত 
ব্যবস্থার ফলে গর বিভাগে এবার বেশী কাজ হইয়াছে । দামও কতকটা 
কয়লার খনি ও কাপড়ের কল বিভাগেও বেচাকিলা! 












‘ ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের 
প্রতিষ্ঠায় ও উহার উন্নতিবিধানে 
যে কোম্পানী অগ্রদূত আজ সেই 
কোম্পানীটি দেশের অগ্রগতির: 
পক্ষে অভূতপূর্ব সহায়তা 
করিতেছে । শিল্প ও বাণিজ্য 
' প্রচেষ্টায় ; রেলপথ, সেতু ও 
অন্তান্ত রাস্তাঘাট নির্মাণে ; 
যানবাহন ও গৃহাদির উন্নতি- 
বিধানে, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে) টাটা 
কোম্পানী যে ভারতের সেবা- 
কার্য করিয়াছে এবং করিতেছে 
সম্পদের মাপকাঠিতে তাহার' 


পরিমাপ. করা সত্যই অসম্ভব | 


রটিশ সাম্রাজ্যের সর্ববরৃহৎ 
ইস্পাতের কারখানা 
টাটা আয়রণ এণ্ড সীল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 
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* ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ]..,., 


নিজে 


কপ 
€০ টাকা, ১০০২ এবং ৫৯০২ টাক! মূল্যে 
LEE দশ বৎসর পরে 
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এই লয়িব কোন কারণেই যুল্যহানি হইবে 
না। একজনে সর্বাধিক £০০০২ টাকা 
মুল্যের বগ ক্রয় করিতে পারিবেন।. লিকট- 
| তম পোষ্ট অফিসে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক .অফ, 
| ইণ্ডিয়া অফিসে আবেদন করুন 


ছয় বৎসরের ডিফেন্সা বগু-১** টাকা 
এবং ইহার যে কোন গুণিতক সংখ্যায় বিজ্রীত 
| হয়। ১৯৪৬,লালের ১লা আগষ্ট তারিখে 
১০৯২ টাকা হারে পরিশোধা । শতকরা 
. ৩২হারে সুদ ছয় মাস অন্তর উঠান যাইবে। 
| যে.কোন ব্যক্তি বত টাকার ইচ্ছা এই 
বণ্ড ক্রষ করিতে পারিবেন । রিজার্ভ ব্যাঞ্ 
ইনি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ, ইণ্ডিয়া 

সরকারী ট্রেলারীসমুহে আবেদন করুন| 


“তথা আপনার, নিজের নিরাপত্তা অর্জন EY LY 

"_,. করিতে পারিবেন | এবং উহার সহিত - এ 
) আপনি এক নিরাপদ 'ও . লাভবান ' পথে 
_ : গররণমেন্ট.এবং দেশের যাবতীয় বিত্ত সম্পত্তির 
দ্বারা, পৃষ্ঠপোধিত .এই লগ্নির . কোন. 

. কারণেই মূল্যহানি হওয়া' সম্ভব নতে। 


কর। যাইতে পারে। প্রমাণিত প্রয়োজনের |." 
ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে' নির্দিষ্ট মূল্য | '' 
পরিশোধ করা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, 
' অফ, 'ইত্ডিয়া:ইস্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ. ইণ্ডিয়া 
এবং সরকার সরস বেন করন। 





রা ভাত | উন ছিল। শ্রেণ্টার্স যন্ধুন ও উহ টীন লইয়া গত জুন মাসের শেষে সমস্ত 

'ইংলগুস্থ আন্তর্জাতিক টীন গবেষণা! সমিতির বিবরণে জানা বায় যে, গত পৃথিবীর মন্ধুদ টীনের -পরিমাণ ৪১ হাজার ২৯১ টন দীড়াইয়াছে। ১৯৩৯ 

জুন মাসে সমস্ত পৃথিবীতে ১৯ হাজার ৬ শত টন টান*উৎপন্ন হুইয়াছে। গত সালের এই সময়ে উহার পরিমাণ: ৩৯ হাজার ৩৬৮ টন ছিল। সম্প্রতি 

মে মাসে উহার পরিমাণ ১৭ হাজার ৫০ শত টন ছিল! ১৯৪০ সালের প্রথম: আন্তর্জাতিক টান কমিটির সভায় স্থির হয় যে, ৯৯৪০ সালের তৃতীয় 

4 “ছয় মাসে টীনের উৎপাদন মোট' ১ লক্ষ ২ হাজার ৯ শত টন বলিয়া অনুমিত, ত্রৈমাসিক কোটার পরিবর্তন করিয়া উহা শতকরা একশত ভাগ স্থলে ১৩০, 
! হ্থয়। ১৯৩৯. সালের এ সময়ে উহার পরিমাণ ৬৩ হাজার ২ শত টন মাত্র ভাগ নির্ধারিত হইয়াছে। গত ১লা জুলাই হইতে এই কোটা একবখসরের, 
ছিল। ১৯৪০ সালের প্রথম ছয় মাসে ইংলণ্ডে মোট ১৫ হাজার ৭৪০ টন অন্ত বলবৎ থাকিবে। টীন উৎপাদনের এইবৃদ্ধিত কোটা বলবৎ হইবার 

৭২. “টিন ব্যবহৃত হয়। ১৯৩৯ সালে এই সময়ে উহার পরিমাণ ১০ হাতার ৩৪১ ফলে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার পক্ষে ৭৫ ছাঁজার টন টান মঙ্ধুদ করা সম্ভব হুইবে। 
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. .[ ১৬ই সেল্টেশ্বর, ১৯৪ 





রত 


র্‌ কাগজ "০ ঘি 


কোম্পার্নীয কাগজ বিভাগে বুদ্ধের খবরে ডেমন কিছু অবসাদ গু হজ. 
নাই। টাকার খাজারে . বেশীরকম স্বচ্ছলতীত্সি জন্ত ৬৯ আনা দের 
কোম্পানীর কাগজ সামান্ত নাদিয়া গিয়াছৈ। অন্তরে ৱিভিির দিক দিয়া 
নিম্নরূপ দর দাড়াইয়াছে £:--৩ টাক! সুদের কোস্টগ্ীর কাগুজ ৭৭ "টাকা, ' 


৩ টাকা সুদের (১৪৫১১৫৪ ) খপ ৯৬৮০ নআনাঁঠত টীকা সদর (১৯৬৬ He 


৬৫) খপ ৯০1০ আনা," ৩০ আনা সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯০৮০ আনা, ' 
৩ টাকা হ্থদের (১৯৪৭-৫০ ) খুণ ১০২ টাকা, ৪ টাকা. সুদের ( ১৪৬০-৭০ ) 
খপ ১০৫৩০ আনা ও ৫ id সুদের ( দা ৫৫ ) খপ ১১৭০ আনা । 


কয়লার খনি" 

এ সপ্তাহে বলা রি বিলে, লয় হুল বোটা দি জা 
গিয়াছে। বেচাকিনাও বেশী: হইয়াছে। অন্ত বাজারে বিভিন্ন শেয়ারের ' 
নিম্নরূপ মূল্য ধাড়াইয়াছে ৯-বেগল * ৩২৩ টাকা, বরাকর ১২৮০ ' আনা, 
ইষ্ট ইত্ডিয়ান ১৪/০ আনা, ধেমো , মেইন ১৩৮ আনা, ইকুইটেবল ৩২ টাকা, 
মুণ্ুলপুর ৮৮৮০ আনা," নর্থ দামুদা ৪৮০০ "আনা, পেঞ্চতেলী, ৩১৪০ আহা, 
সামলা ১॥০ আনা, তালচর ১॥%০ আনা.। a ০5 

পাটকল বিতাগে' চারি মাস পর পুনরায় এবার কিছু রর 
দেখা গিয়াছে! ির্ধারিতা নি়তম ফুলে এতদিন বিভাগে ক্রেতা বিশেষ 
ছিল না। এ সপ্তাহে নিম মুল্য রক্ষার নিয়ম উঠাইয়া দেওয়ার ফলে এ 
বিভাগে কাজকারৰার বাড়িয়া গিয়াছে যদিও দামের একটা নিক্নগতিই 
লক্ষিত হইয়াছে। 'অস্ত' বাজারে বিডি শেয়ারের মূল্য নিযনপ 
দীড়াইয়াছে :_ আদমজী, ১৪দ০.আন 1»আগরপাড়া: .২৭/০ আনা, খ্যাংলো 
ইত্ডিয়া ২৯৩ টাকা, বজবন্জ ১৫৯. টাকা, হাও ৪৭ কীমারহাট ৪২৫ টাকা, 
রিলায়েন্স ৪৯1০ আনা।' 


চ ৬৮ 
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ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শেয়ারের মুল্য ন উপরের দিকেই রহিয়াছে। 


অন্ত বাজারে ইণ্ডিয়ান আঁয়রণ এণ্ড ্টাল কোম্পানীর! শেয়ার ২৮ টাকা ও গ্ীল 
কর্পোরেশন ১৬|০ আনা দাড়াইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে 'কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার. শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিয়ন্বপ বিকিকিনি হইয়াছে :_ 


’ কোম্পানীর কাগজ 
২৮০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২)--৬ই দেন্টেমবর টি 
athe 3 ১১ই-_ ৯৫%৩/০ | 
৩৯ সুদের নূতন খণ (১৯৬৩-৬৫)--৬ই লট ৯০1০ ৯০1৮০) ১০ই-_- 
৯০1০ ৯০1%০ 3 ১১ই-__৯০/০ ৯০1%০ | |. , 
৩৫০ সুদের কোম্পানীর কাগজ--৬ই ৯০1০ -৯০1%০ 5" -৯ই-_-৯০1%০-) 
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পাটের: রাজার 
কলিকাতা! ১৩ই সেপ্টেম্বর 


পর বাল পাছে দামের কিছ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। 
অফাঃস্বল হইতে যত বেশী পাঁটের (আমদানী হইবে বলিয়া. আশা. কর 
যাইতেছিল, আসলে ধাঁখনও তত বেশী পরিমাণ পাটের : আমদানী 
হইতেছে না। গররর্মেটও পাট ভবিষ্যতের অন্ত ধরিয়া -রাখিবার নিমিত্ত 
কুষকদিগকে উপদেশ: দিতেছেন! - সৈজন্য প্রচারকার্য্যও আঁরস্ত. হইয়াছে । 
এ সমস্ত দেখিয়া অচিরে বেশী: পরিমাণ পাটের আমদানী হওয়া সম্বন্ধে 
ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা কতকটা 'নিরাশ হইয়াছেন ফলে পাটের দামও 
পূর্বক্বের তুলনায় সামান্ত কিছু বাড়িয়াছে। . ' 

, আলগা পাটের বাজারে এসপাহে; সামান্ত পরিমাণে: বেচাকিনা 
হইয়াছে। সেপ্টেম্বর ডেলিভারীর, পাট কিনিবার উপর ক্রেতারা জোর 
দেওয়ার ফলে পাকা বেল বিভাগে পাটের দর উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। গত সপ্তাহের শেষে বাজারে প্রতি বেল কার্ট পাটের দাম 
ছিল ৩১ টাকা। এপ্তাহে তাহা ৩৪ টাকা পৰ্য্যন্ত চড়িয়াছে। ডিসেম্বর 
মাসে ডেলিভারী দেওয়ার সর্তে ফাষ্ট শ্রেণীর পাট প্রতি বেল ৩. আনা! 
ও লাইটনিং প্রতি বেল.২৭০ আনা -িক্রয় হইয়াছে। ge 
. মফঃস্বল কেন্দ্রসমূছে পাটের আমদানী কম দেখা যাইতেছে। দামে 
কোন স্থিরতা না দেখিয়া ব্যাপারীরা গ্রামাঞ্চল হইতে বেশী পরিমাণ 
পাট খরিদ করিবার ও বেশী পরিমাণে তাহা বিভিন্ন কেন্দ্রে আমদানী 
করিবার. কাঁজে তেমন কোন্‌ আগ্রহ ..প্রদর্শন করিতেছে না। গবৰ্ণমেণী 
অল্প মূল্যে পাট ছাড়িয়া না দিয়া: তাহ! ভবিষ্যতের- জন্য ধরিয়া 'রাখা 
সম্বন্ধে যে প্রচারকাধ্য চালাইতেছেন, তাহাতে এক্ষণে বেশী পরিমাণে 
পাট কিনাও কঠিন হইয়া দড়াইয়াছে।, নতুবা বর্তমানে মফংস্বল হইতে 
পাট আমদানী হওযার-পক্ষে আর কোন অস্থবিধা দেখা যাইতেছে না । 
পূর্ববঙ্গের নদী ও খালসমূহে বর্তমানে বিস্তর জল হইয়াছে । বেশী পরিমাণ 
পাট ভিজান সম্বন্ধে এখন কোন অঙ্গবিধা নাই। 


গত ৭ই সেপ্টেম্বর যে. সপ্তাহ চপল দাত 
কলিকাতায় ও কলিকাতার অস্তঃপাতী পাঁটকলসমূহে ১ লক্ষ ৮১ হাজার 
বেল পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব বৎসর উপরোক্ত সময়ে পাট আমদানী 
হইয়াছিল ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার বেল। 

থলে ও চট . 

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্ডাহে থলে ও চটেব দাম কিছু চভা দেখা 
পিয়াছে। গত ৬ই সেপ্টেম্বর বাজারে ৯ পোর্টাব চটের দর ১০।/০ আনা 
ও ১১ পোর্টার চটের দর ১৪৮০ আনা ছিল। এসপ্যাহে তাহা যথাক্রমে” 


১০৮০ আনা ও ১৫৮০ আনা দাত | 





' হেড অফিস £' ১৪নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


ফোন কলি; ৫৯৮৯ 







ৎ ডিরেক্টর: 


ভা অমল কুমার রায় চৌধুরী এম, ডি, ৷ 





,আধিক জগৎ 


১৬২: :যনেপ্ট্ম্বর, ১৯৪: 





TATE 


কলিকাতা, রি সেপ্টে 


ছি ২ 
এসপ্তাহে লওনের. বাদ্ধারে 'সোনার দর ৮ পাঃ ৮. শিলং হারে 

(সরকারীভাবে স্থিরীক্কৃত ) বলবৎ ছিল। | EE 

' বোম্বাইয়ের বাজারে এসপ্তাছে' সোনার দর 'গত সপ্তাহের তুলনায় 


Ed 


নিয় দেখা গিয়াছে। গত ৭ই শেপ্টেম্বর বোদ্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার 


দ্র ছিল ৪২1০০ আনা । এই তারিখ বাঘ্রারে তাহ! ৪২৪০ আনা দাড়ায় |, 
৯০ই. তারিখ তাহা ৪২1০ হয়? ১১ই তারিখ তাহ! ৪২%৯ পাই, দাড়ায় । 
?২ই তারিখ বাজারে এ বলবৎ, থাকে। অগ্ত ১৩ই তারিখ 
তাহা ৪২/৯ পাই দাড়াইয়াছে। ' , sa 
কলিকাতার বাজারে গত ৬ই সেপ্টেম্বর প্রতি তরি পাকা সোনার 
দর ৪২০০ আনা, বড়াল বার ৪২/০ আনা 'ও “গিনি ২৮৫৩৬ পাই ছিল। 
এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪২৮০ আনা, ৪২/০ আনা ও: ২৮৩১৭ আনা, 
দাড়াইয়াছে। টি . পু 
সোনার দামের সঙ্গে পল্ধ্যাহে বোাইযের' বাজারে, পার দরও 
হাস পাইয়াছে। গত ণ্ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি ব্ূপার 
দাম ছিল ৬৩৪০ আনা । ৯ই তারিখ তাহা "৬৩1৮০ "আনা হয়। ' ১০ই 
তারিখ তাহা ৬৩/০ আনা'দীড়ায়। ১১ই তারিখ তাহা! ৬৩০ 'আন''হয় ।' 
১২ই তারিখ বাজারে ও হারই- বলবৎ থাকে ।, জত দাম, আরও নামিয়া 
$২৮৩০ আন! দীভাইয়াছে! | 
লগ্ডনের বাজারে গত ছই লেপ্টেষর প্রতি ১০ ভি রূপার দাম২৩০, 
পৈনী হারে বলবৎ ছিল। অন্ত বাজারে তাহা ২৩১৮ পেনী হইয়াছে। 
-কলিকাতার বাজারে- গত ৬ই ' সেপ্টেম্বর প্রতি ৯০০ তরি রূপার ঘর 
ছিল ৬৩০ আঁনা। অন্ত বাজারে তাহা ৬৩/০.আনা দীড়াইয়াছে। ৷ . » 


ধান ও চাউলের বাজার : 


| | EAT EE 
; রেনুনের বাজার--আলোচ্য সপ্তাহে .রেঙ্গুনের খান ও চাউলের 
বাজার চড়া গিয়াছে । গত ১৩ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা বন্দরে .মোট, ২২ 
হাজার ৮ শত ঝুডি চাউল আমদানী হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার প্রতি একশত 
হি ওজন: ৭৫পাঁঃ) ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর বলবৎ 


bE ৩২২ 5 অক্টোবর ৩৪৫২ 5 লবেধর-৩৯২।, রি 
আতপ--মোটা ৩৫০২-৩৫৫২ $ সরু ৩৭৪২-৩৭৭২) 5 টেবিয়ান ৩৫০২ 
৩৫৫২) সুগন্ধি ৩৭৫২-৩৮০২ 3 কুলফি 5 বাতা ৪১০২৬ 
৪৯২৯২ ১ ভাঙ্গা ২২০২২২৫৭ 1 
লম্বা ৩৫৫২-৩৬০৯ 5 মিলচন্র ২২নং ০ ; ৰঃ পি 
৩৩৫২০৩৪০২) ভাঙ্গা, ২১৭২-২২২২।, ট 
ধান-_নাসিন শ্রেণী ১৬৮২-১৭০২ $ মাঝারি ১৪৮২-১৭০২ | ' "১, 
গত ১০ই, আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে নৰেন হইতে 
মোট ৯৬ হাজার টন চাউল আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর 
এই সময়ে উহার পরিমাণ ২৬ হাজার ২৫৬ টন ছিল। 
বাজার আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের 
বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের 
নিম্নরূপ দর গিয়াছে। 
হি ২৩নং পাটনাই _-৩/৬-৩৩ ; সাধারণ পাটনাই--৩/০- 
'পৃৰা পাটনাই--৩২-৩/০3 কূপশাল--৩।/৬-৩৬ 3 দাদশাল-_ 
তিন হামাই__৩০-৩%/০ ) কাটারাতোর ৮০8৯ হোগলা-_ 
৩০১০-৩৩৬ $ সাদ মোটা ২৮/০-২/৬ | | 
রূপশাল ৫॥০ ) গোসাবা ২৩ নং পাটনাই (নৃতন) €%/০-৫]০ 3 
কাটারীভোগ (টেকি) ৬২ $ জটাবীকফুল ৫//০-৫8%০ ; দাদখানি €1১/০ 
কামিনী ৫৪০-৫৮৮০ | 
গত ৭ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বিভিন্ন স্থান হইতে 
জল ও স্থল পথে কলিকাতায় মোট ১৪ হাজার ৬৫৯৮ টন ' চাউল আমদানী ' 
হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১১ হাজার হিল 
কলিকাতা, ১৩ই সেপ্টেম্বর 
তুলার বাজারে হঠাৎ মন্দা দেখা দিবার ফলে কাপড়ের ৰাজারেও 


উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। স্থানীয় কাপড়ের বাজ্জারে কোন-প্রকার ' 
ETT FR রত "যে সকল কারবার নিশ্প 


হইয়াছে উহ! কেবলমাত্র দেশী-কাপূড . রষ্পর্কে।', সুদূর: প্রাচ্যের: অনিশ্চিত 
সরস্থাৱ জেন্ত .র্যবশায়ীগণ জাপানী. ক্বওয়ালাদের ,সহিত রেশ, পুরিমাপ, 
অগ্রিম কারবার সম্পর করিতে: সাহসী হইতেছে না। এখনও বার্জারে 


জিবি ত কাঁপর্ডের চীহিদা বৃদ্ধি 


পাইবে। 
. চায়ের বাজার 


"কলিকাতা, সই সেপ্টেম্বর 


টি ট্রি হি সেটের কমিকাঁতায় প্তানীযোগ্য চাঁয়ের, যে ১৩নং 
নীলাম সৃম্পন্ন হয় তাহাতে মোট ১৪ হাজার ১৩২ বাক্স চা বিক্রয় টা 
উহার গড়-পডভা মূল্যেব হার প্রতি 'পাউণ্ডে দ ২ পাই গিয়াছে। 
বৎসর এই. নীলামে '(:-১৪ নং) 'মোট ২৬" হাজার, ৮৩৮ বাজ .চ! প্রতি 
পাউণ্ড গড়ে ॥% পাই দরে বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে উহার 
মূল্য //€ পাই ছিল আলোচ্য” নীলামে, যে ‘সকল চা আমদানী 
হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আসামের চায়ের প্রতিই আগ্রহ অধিক পরিলক্ষিত 
হর সাধারণ ধরণের পরিষ্কার চায়ের অভাব দেখ! যায়। চাহিদা বৃদ্ধি 
পাওয়াতে' ক্রেতাদের মধ্যেও আগ্রহ অধিক দেখা দৈয় এবং 'মৃজ্যও 
অপেক্ষাকৃত বেশী দাডডায়। অল্প মূল্যের পাতা "চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে 
তিন পাই বেশী গিয়াছে। টিপি চায়ের চাহিদা অনিশ্চিত। ধরণের ছিল 
এবং ইরাণী ব্যবসায়ীগণ তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। 

ভারতে ব্যবহারোপযোগী--এই' নীলার্মে সবুজ চায়ের কারবার 
অনেকটা অনিশ্চিত: প্রতীয়মান: হয়। মূল্যের হারও কম গিয়াছে । তবে 
নিয়, ছারেও উচ্থার .ক্রেত!' যথেষ্ট, ছিল : শ্তুড়া চায়ের চাহিদা ভাল 
‘ছিল এবং যুল্যও তিন পাই চড়া গিয়াছে। অন্তান্ত ধরণের চায়ের কারবার, 
ভাল হইয়াছে। যে কোন শ্রেণীর . দাঞ্জিলিংএর "চায়ের চাহিদা ছিল? 
আলোচ্য 'নীলাষে ১২ হাজার ২২২ বান্স গুঁড়া চাও ৯ হাজার '৮৬৮ বাঁক 
রিতা El Lia dl ও ৮১১. হত 
দিক্রয় হয়” ' এ টড | 


599, 00, ১০০,০৯৬ টাকা 


তের 2 
৫,০ ১৬৫৪২ 39 


৫,০৮১৬৫০২ ৮ 1 
1 ১৯৪০ সালের ৩০শে খে আমানতে * 
দল তারি কে আনান তত পাই | 
টি. এ তারিব পর্যন্ত উপযুক্ত, লিফিউরিটিতে নিয়োজিত . ik 
|| টাকার পরিমাণ ৩০৫৩১২১, 
{|  তাঁরিখে নগদ হিসাবেও ব্যাঙ্ক ব্যালেঙ্গে--২,১১১৯৭৪।%৪ পাই || 
"হেড অফিস £$_দাশনগর, হাওড়া । '' পি 
| চেয়ারম্যান : কর্শবীর আলামোহুন দাশ । | 
“ডিরেক্টর-ইন-দার্ল্জ :_ জি: পতি মুখাজ্জি। ' 
সকলকেই সর্বপ্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য্যে আশানুরূপ সহায়তা করিতেছে . |) 
। অতি সামাল. সঞ্চিত,অর্থে সেতিংস. ব্যাঙ্ক, একাউণ্ট, খুলিম্বা | 


সপ্তাহে, দু'বার চেক, দ্বারা টাকা, উঠান বাক্স, 
নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ ৫ই. অক্টোবর লিশুসে গ্রীটে 











১1) HP ০, 


:  কারধ্যালয়_১২২নং বহুরাজার টীটি : 


কুবজআ-বানিভ-তিক্- অধ্থবীতি বিষস্মক 



















সামযিক প্রসঙ্গ 


৫৪৯-৫৫১ 

ভারতীয় স্বর্ণের রপ্তানী বৃদ্ধি ৫৫২ 
শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থা ও শিল্পপতিদের বৈঠক ৫৫৩ 

| বাঙ্গল! সরকারের আধিক দুরবস্থা ৫৫৪-৫৫৫ 





২১শ সংখ্যা 








৫৫৬-৫৬২ 
৫৬৩-৫৬৪ 
৫৬৫ 
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‘পাটের শেষ পুক্বীভাষ 

বর্তমান ১৯৪০ সালে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সরকারীভাবে কোন 
কাধ্যনীতি অবলম্থিত না হওয়ায় এবারের মরশুমে অত্যধিক মাত্রায় 
পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছিল। সম্প্রতি 
বাঙ্গল! সরকার বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের পাট 
ফসল সম্পর্কে যে শেষ পুর্ব্বাভাষ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টে সেই 
অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় । গত বৎসর যুদ্ধের জন্য পাটের 


দর ভালরকম চড়িয়া উঠিয়াছিল আর সেই চড়ামূল্যে প্রলুব্ধ হইয়া, 


এবার কৃষকেরা সাধ্যমত বেশী জমিতে পাট বুনিয়াছে। ফলে সর্বত্রই 
পাটেপ্ন উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছে । গত বৎসর শেষ বরাদ্দে ৯৬ লক্ষ 
৪৬ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল । 
এবার তাহা সংশোধন করিয়া বল! হইয়াছে যে, গত বৎসর ৯৭ লক্ষ 
৪৯ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে । অথচ এবারের শেষ বরাদ্দে 
বর্তমান বৎসরে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৬২ হাজার বেল পাট উৎপন্ন 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । কাজেই গত বৎসরের তুলনায় এবার 
২৮ লক্ষ বেল অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২৮ ভাগের মত বেশী পাট উৎপন্ন 
হইবে বলা চলে৷ অন্যান্তবার উৎপন্ন পাট সম্বন্ধে যে বরাদ্দ প্রকাশিত 
হইত, তাহা দৃষ্টে পুর্ব পূৰ্ব বারের তুলনায় কোথাও বা কম, কোথাও 
ৰা বেশী পাট উৎপন্ন হইতে দেখা যাইত। কিন্ত এবারকার বিশেষত্ব 
এই যে, গতবারের খুলনায় সর্বত্রই এবার পাটের চাষ স্ুনিন্দিষ্টরূপে 


কেবঙ্গ বৃদ্ধিই পাইয়াছে। বাঙ্গলা প্রদেশের কয়েকটি প্রধান পাট 


উৎপাদনকারী জেলার হিসাবে দেখা যায়, ময়মনসিংহে এবার পাটের 
উৎপাদন ২৪ লক্ষ ১৭ হাজার বেল হইতে ২৫ লক্ষ ৮৮ হাজার বেল, 
ঢাকায় ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার বেল হইতে ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার বেল, 
ত্রিপুরায় ৯ লক্ষ ১২ হাজার বেল হইতে ১১ লক্ষ ২৫ হাজার-বেল, 
রংপুরে ৯-লক্ষ ৩০ হাজার বেল, হইতে ১ লক্ষ ৮৮ হাজার - রেল ও 


চে 





HERE ৪৬ হাজার বেল হইতে ২ লক্ষ ৩৫ 
হাঞ্জার বেল পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে । বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশেও 
এবার পাটের উৎপাদন অত্যধিকভাবে বাড়িয়াছে । গত বৎসর বিহারে 
২ লক্ষ ৬৫ হাজার বেল, উড়িষ্যায় ৪৭ হাজার বেল ও আসামে ৬ লক্ষ 
৬০ হাজার বেল (সংশোধিত বরাদ্দ ) পাট উৎপন্ন হইয়াছিল ।' 
এবার এ তিন প্রদেশে যথাক্রমে ২ লক্ষ ৮২ হাজার বেল, ৬২ হাজার 
বেল ও ৯ লক্ষ ৪২ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা 
হইয়াছে । এবার পাটের চাহিদা যেরূপ কম, তাহাতে অত্যধিক' পাট 
উৎপন্ন হওয়ার ফল পাটচাষীদের স্বার্থের দিক হইতে বেশীরকম 
ক্ষতিকর হইয়া দাড়াইবে বলিয়াই বুঝা যাইতেছে । বাঙ্গলার বর্ত্তমান 
মন্ত্রিসভা খানখেয়ালীভাবে বাধ্যকরী পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কাধ্য বন্ধ 
রাখিয়াই যে পাটের ভবিষ্যৎ এইরূপ অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছেনঃ 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 
পুলিশ বিভাগে বাঙ্গালী 

বাঙ্গলা দেশে পুলিশ বিভাগের অধীনে যে সমস্ত কনেষ্ঠবল 
রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশই অবাঙ্গালী বলিয়া উহাদের স্থলে বাঙ্গালী 
কনেষ্টবল নিয়োগের জন্য দেশে অনেকদিন ধরিয়া একটা আন্দোলন' 
চলিতেছে এবং এই আন্দোলনে বাঙ্গালী হিন্দুদের পরিচালিত 
সংবাদপত্রই বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে । এই আন্দোলনের ফলে 
কিনা জানি না, কিছুদিন যাবত বাঙলা সরকার পুলিশ বিভাগে 
বাঙ্গালী কনেষ্টবল নিয়োগের নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা 
অবগত হইলাম যৈ, সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার যে ছুই শত বাঙ্গালী 
কনেষ্টবল নিয়োগ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ১৫০ জনই মুসলমান 
এবং বাকী ৫০ জন মাত্র হিন্দু। সরকারী চাকুরীর অন্য যে কোন 
বিভাগে বাঙ্গালী হিন্দু তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার বিলুপ্ত হইলে 
তাহা উপেক্ষ.করিতে পারে ;. রিস্ত পুলিশ. বিভাগে হিন্দুর অধিকার 


৫৫ 


আধিক জগৎ 


[ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 





এইভাবে ক্ষপ্ন হইলে তাহা উপেক্ষা করা আত্মহত্যার সামিল হইবে । 
বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল। 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময়ে পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে 
মুসলমান পুলিশ নিজ সম্প্রদায়ের দাঙ্গাকারীকে সাহায্য করিয়াছে 
এবং বিপন্ন হিন্দুগণকে রক্ষা করে নাই বলিয়া অনেক অভিযোগ 
শুনা গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় পুলিশ বিভাগে বাঙ্গালী হিন্দু তাহার 
ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইলে তাহা ‘বরদাস্ত করা কিছুতেই উচিত 
হইবে না। হিন্দু পরিচালিত সংবাদপত্রের নির্বদ্বিতাপ্রস্থত প্রচার 
কাধ্যের ফলে হিন্দু জাতির সমক্ষে যে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব 
হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সময় থাকিতে সাবধান হইবার জন্য আমরা হিন্দু 
জননায়কগণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 


বাঙলার তৈলের কল ' 

বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে যেসব তৈলের কল 'পরিচালিত হইতেছে 
উপযুক্ত শ্রেণীর সরিষার জন্য উহাঁদিগকে বিশেষভাবে পাঞ্জাব ও 
যুক্তপ্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই মূলগত গলদের জন্য 
যুক্তপ্রদেশের তৈলের কলগুলি বাঙ্গলার তৈলের কলগুলির তুলনায় 
একটা সুবিধা পাইয়া আসিতেছে । তাহার উপর আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া * 
রেল কোম্পানী মালভাড়া সম্পর্কে সকল দিক দিয়া একটা অন্ুদার 
বৈষম্যমূলক নীতি অনুসরণ করায় বাঙ্গলার কলগুলির সমক্ষে নানারূপ 
, সঙ্কট মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্বের যুক্তপ্রদেশের 
কানপুর, আগ্রা এটওয়! ও হাতরাস প্রভৃতি স্থান হইতে রেলে যে 
সরিষা কলিকাতায় আমদানী হইত তাহার উপর এ রেল কোম্পানী 
প্রতিমণ সরিষার জন্য প্রতি মাইলে ১০ পাই হারে ভাড়া নিদ্ধারিত 
করিয়। রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে এ ভাড়ার হার শতকরা 
৬০ ভাগ হারে বাড়াইয়া দেওয়া হয়। এজন্য বেশী ' দামে সরিষা! 
_ কিনিতে বাধ্য হওয়ায় বাঙ্গলায় তৈলের কলগুলিতে উৎপাদিত 
তৈলের পড়তা দামও বেশী পড়িতেছে। পক্ষান্তরে যুক্তপ্রদেশে যেসব 
তৈলের কল স্থাপিত রহিয়াছে তাহার্দের উৎপাদিত তৈল কলিকাতায় 


আমদানী করা সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী বর্তমানে এমন ' 


একটা সুবিধামূলক ভাড়ার হার বলবৎ করিয়াছেন যাহার জন্ত 
বাঙগলায় যুক্তপ্রদেশের তৈল অপেক্ষাকৃত কম দরে বিক্রয় হওয়া সম্ভব 
হইতেছে । এইরূপ প্রতিযোগিতার অবশ্থন্তাবী ফল এই দাড়াইয়াছে যে 
বাঙ্গলার তৈলের কলগুলির পক্ষে আবশ্যকীয় মুনাফা করা দূরে থাকুক 
তাহাদের পক্ষে আস্তিত্ব বজায় রাখাই আজ কঠিন হইয়া a 
এই অবস্থায় কলিকাতার বেঙ্গল স্যাশনেল চেম্বার অব কমার্স ১৯৩৩ 
সাল হইতে ই আই রেল কোম্পানীর উক্তরূপ বৈষম্যমূলক নীতির 
বিরুদ্ধে রেলওয়ে 'বোর্ডের নিকট প্রতিবাদ জানাইতে আরম্ভ করেন। 
দীর্ঘকাল আবেদন নিবেদনের পর উক্ত চেম্বারের নির্দেশ ক্রমে বেঙ্গল 
অয়েল মিলস্‌ -এসোসিয়েসন রেলওয়ে রেট এডভাইসরী কমিটীর 
নিকট বিষয়টা উত্থাপন করেন। গত 'বৎসর উক্ত কমিটী সেই 
অভিযোগ যথাবিহিতরূপে বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। সেই 
বিবেচনার ফলে রেট এডভাইসরী কমিটী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন 
যে যুক্তপ্রদেশ হইতে হাওড়া পর্ধ্যস্ত সরিষার যে রেলভাড়া নির্ধারিত 
আছে' তাহা অযৌক্তিক না হইলেও যুক্তপ্রদেশ হইতে হাওড়া পথ্যন্ত 
সর্ধপ তৈলের বর্তমান ভাড়া বাস্তবিকপক্ষেই কম ও পক্ষপাতমূলক । 
এই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য উক্ত কমিটা সরিষার সহিত 
সামন্ত রাখিয়া সর্মপ তৈলের রেলভাডা বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ দেন। 
সেই নির্দেশ অনুসারে ভারত সরকার কানপুর, আগ্রা, হাতরাস ও 
আলীগর হইতে হাওড়ায় তৈল আমদানীর রেলভাড়া আগামী ১ল! 
অক্টোবর হইতে বাড়াইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন. 


এরূপ সিদ্ধান্তের ফলে এতদিন পরে বাঙ্গলার তৈলের কলগুলিয় 
একটি ন্যায্য অভিযোগের প্রতিকার হইবে ইহা সুখের বিষয়। 
কলিকাতার বেঙ্গল ন্যাশনেল চেম্বার অব কমার্স বাঙলার শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বার্থরক্ষার “দিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। 
বাঙ্গলার তৈলের কলগুলির বিহিত 'স্বার্থরক্ষার জন্য তাহারা গত 
৭1৮ বৎসর যাবৎ বিশেষভাবে আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই 
আজ উহাদের পক্ষে একট! বড়রকম সঙ্কট .কাটিয়া উঠা সম্ভবপর 








হইল । আমরা সেজন্য উক্ত চেম্বারের, রভগরতার ভি 
করিতেছি । 


মান আকরমণাশায় আকিদার কার্যকাল পরিবর্তন 

বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় কলিকাতার আফিসাদি এবং 
২৪ পরগণা, হাওড়া ও: হুগলীর কারখানা অঞ্চলসমূহে নিশ্রদীপ ' 
ব্যবস্থা কাধ্যকরী করার - প্রস্তাব করিয়া বাঙ্গলা সরকার বিভিন্ন 
বণিকসভাসমুহের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। গুজব এই 
যে, আগামী ১লা অক্টোবর হইতে এই ব্যবস্থা চালু করা হইবে এবং 
ইহাতে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারী আফিসাদির বর্তমান কাৰ্য্যকাল 
পরিবর্তন করিয়া সকাল ৮টা হইতে বিকাল ৩টা করা হইবে। 
কলিকাতায় বিমান আক্রমণের আঁশ সম্ভাবনা আছে কিনা তছিষয়ে 
মতদ্বৈধ আছে । কিন্ত এইরূপ দুর্ঘটনার জন্য পুর্ব হইতেই সতর্ক 
থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সতর্কতার 
ব্যবস্থা যাহাতে জনসাধারণের জীবনযাত্রায় বিশেষ বিদ্বু স্যষ্টি না করে, 
তাহা দেখা কর্তব্য । সকাল ৮ ঘটিকায় আফিসে উপস্থিত হওয়ার নিয়ম. 
হইলে হাজার হাজার ডেলী প্যাসেপ্রারের পক্ষে কিরূপ অসুবিধার 
সৃষ্টি হইবে, গবর্ণমেন্ট, সম্ভবতঃ তাহা বিচার করিয়া দেখেন নাই" 
সরকারী এবং বে-সরকারী আফিসসমূহের বহুসংখ্যক কর্মচারী প্রত্যহ 
বহুদূর হইতে ট্রেণযোগে কলিকাতায় আসিয়া আফিস করেন। 
শীতকাল আগতপ্রায়। এই সময়ে ইহাদের পক্ষে বদ্ধমান, রাণাঘাট 
প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া সকাল ৮ টার মধ্যে আফিসে যোগদান 
করা কিরূপে সম্ভব? বোম্বাই সহরেও গত কয়েক মাস যাবত 
নিশ্্রদীপ ব্যবস্থা চলিতেছে । কলিকাতা অপেক্ষা বোম্বাই যুদ্ধক্ষেত্রের 
নিকটবর্তী এবং ভারতের যে কোন স্থানের তুলনায় এই সহরে বিমান 
আক্রমণের আশঙ্কা অপেক্ষাকৃত বেশী । কিন্তু ইহা সন্দেও বোম্বাই 
সরকার আফিসাদির কাধ্যকাল নিয়ন্ত্রণ করিতে প্রয়াস করেন নাই । , 


বিজ্ঞপ্তি 


৷ আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর সোমবার “আর্থিক জগতের” ২২শ সংখ্যা 
শারদীয়া সখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে। 
ম্যান্জোর, আর্থিক জগ€ু। 


আঁফিসের সময় পরিবর্তন করা যদি একাস্তই অভিপ্রেত হয়, তবে 
আমাদের মতে, সকাল ৮টা হইতে ৩ টার পরিবর্তে ১* টা হইতে 
বিকাল ৪টা পৰ্য্যন্ত নিদ্ধীরণ করিলে সব দিক রক্ষা হইতে পারে। 
ইহাতে কার্যকাল এক ঘটা অথবা দেড় ঘণ্টা হাস ' হইবে ; কিন্ত 
ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনায় যতদিন পর্য্যন্ত বিমান আক্রমণের আশঙ্কা 
বর্তমান থাকে, ততদিন এই ব্যবস্থা বজায় রাখিলে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইবে বলিয়া মনে হয় না। 


বঙ্গীয় তাত শিল্প প্রদর্শনী '_' 


: ৪৩নং ধন্মতলা . দ্ীট, কলিকাতাস্থ বয়নশিল্প সমিতির উদ্যোগে 
কিছুদিন হইল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম দিকে যে তাত শিল্প. 
প্রদর্শনী বসিয়াছে, বাঙ্গলার শিশ্পীন্ুরাগী ব্যক্তিগণকে তাহা একবার 
দেখিয়া আসার জন্য আমর! অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । এক সময়ে 
বাঙ্গলা দেশের শাস্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, ঢাকা, ফরিদপুর, হাবড়া প্রভৃতি 
স্থানে তাতীদের প্রস্তুত বস্তু স্ত্ী-পুরুষ নিব্বশেষে সৌখীন বাঙ্গালী- 
মাত্রেরই অতি আদরের সামগ্রী ছিল । কিন্তু ইদানীং ' কয়েক বৎসর: 
যাবৎ তাতীদের আর্থিক দুরবস্থা এবং তাঁতশিল্পে বাঙ্গলার বাহিরের 
কাপড়ের কলগুলির প্রতিযোগিতার বাঙ্গলার তাতশিল্প জীবম্মৃত 
হইয়া পড়িয়াছিল এবং মাদ্রাক্ত প্রতি প্রদেশের কাঁবেরী গৌঁদাবরী . 
ইত্যাদি বহুবিধ শাড়ী বাঙ্গলার বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছিল ॥' “- 
ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সম্মুখে, যে প্রদর্শনী বসিয়াছে তাহাতে বাঙ্গলার ' 
তাতীদের প্রস্তুত মনোরম বন্ত্রসস্তার দেখিয়া মনে হইল যে, বাঙ্গলার 
তাতশিল্প পুনরায় সগৌরবে উহার যথাযোগ্য স্থান অধিকার -করিতে 
সমর্থ হইয়াছে । এই প্রদর্শনীতে, বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির রুচি ও 
সামর্থ্য, অনুযায়ী কত বিভিন্ন রংয়ের ও বিচিত্র পাড়ের . তাঁতের শাড়ী, 
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সী 


২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহা না দেখিলে কেহ ধারণা করিতে পারিবেন না । 
পুজার বাজারে যাঁহারা পৌষাকী বা আটপৌরে কাপড় ও শাড়ী ক্রয় 
করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে ' একবার এই প্রদর্শনী ঘুরিয়া 
আসিতে আমরা জনির্ধন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । বাঙ্গলার 
তীতশিল্প যে উন্নতির পথে কতদুর অগ্রসর হইয়াছে, এই প্রদর্শনীতে 
তাহা দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইবেন । 


বাঙ্গলায় জনস্বাস্থ্যের উন্নতি 

নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্ুশীসনের আমলে বাঙ্গলা সরকার এ 
প্রদেশে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইবেন এবং 
তাহার ফলে ক্রমে দেশে রোগ-শোক ও অকালমৃত্যু হাস 
পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। কিন্তু গত সাড়ে তিন 
বৎসরে বাঙ্গলার তথাকথিত জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা সেদিক দিয়া কোন 
সুসঙ্কলিত কার্য্যনীতি অবলম্বন করেন নাই। ফলে বাঙ্গলার পল্লী 
অঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা! পূর্ব্বের তুলনায় আরও বেশী খারাপ হইয়া 
যাইবার নমুনা দেখা যাইতেছে । দেশে নানারূপ রোগের প্রকোপ 
বাড়িতেছে ও তাহাতে মৃত্যুসখ্যা ক্রমেই শোচনীয়ভাবে বুদ্ধি 
পাঁইতেছে। বিভিন্ন রোগের মধ্যে ম্যালেরিয়া বর্তমানে পুব্বের 
তুলনায় আরও মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে সুরু করিয়াছে। 
পুর্বে পূর্বব-বাঙ্গলার অনেক জেলাতেই ম্যালেরিয়া ছিল কম। 
এক্ষণে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি পূর্ধ্ববঙ্গের বহু জেলায় 
ম্যালেরিয়া ও অন্য ধরণের জ্বরের মারাত্মক প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে । 
যেরূপ বুঝা যাইতেছে, তাহাতে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও বদ্ধমান, 
হুগলী ও যশোহর প্রভৃতি মধ্য ও পশ্চিম বঙ্গের জেলাগুলির মত ক্ষয়িষ্ণু 
হইয়া দাড়াইতে আর বিশেষ কিছু বিলম্ব নাই। যাহা হউক, জন- 
স্বাস্থ্যের এই শোচনীয় অবনতি লক্ষ্য করিয়া এতদিন পরে বাঙ্গলা 
সরকারের মনোযোগ এ বিষয়ে কিছু পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়াছে এবং 
তাহারা পল্লীঅঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে একটা ব্যাপক পরিকল্পনা 
অবলম্বনের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন ইহা সুখের বিষয়। 

জনম্বাস্থ্যের উন্নতি সম্পর্কিত এই সরকারী পরিকল্পনার যে খসড়া 
সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে জানা যায় ভবিষ্যতে 
'রোগের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিমূলক বিধিব্যবস্থা প্রভৃতির 
জন্য বাল! সরকার প্রতি জেলাতেই কিছু সংখ্যক ডাক্তার ও অন্য 
কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন। প্রথমতঃ প্রতি জেলার জন্য 
একজন হেলথ অফিসার ও তাহার অধীনে প্রতি মহকুমায় একজন 
করিয়া এসিষ্ট্যাণ্ট হেলথ অফিসার নিয়োগ করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ 
মহকুমা অফিসারদের অধীনে প্রতি ছুইটি ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য 
একজন করিয়া রুরেল মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত হইবে। বাঙ্গলা দেশে 
বর্তমানে ৫ হাজার সংখ্যক ইউনিয়ন বোর্ড রহিয়াছে । সেই হিসাবে 
এ পরিকল্পনা অনুযায়ী আড়াই হাজার রুরেল মেডিকেল অফিসার 
দরকার হইবে । এ অফিসারদের সঙ্গে কাজ করিবার জন্য কিছু 
সংখ্যক. স্যানিটারী ইন্সপেক্টর লওয়া হইবে। প্রতি ইউনিয়ন 





বোর্ডের জন্য একজন হেলথ এসিষ্ট্যাপ্টও নিয়োগ করা হইবে? তাহা, 


ছাড়া প্রতি ২টি ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য ১ জন করিয়া শিক্ষিতা ধাই 
নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে । উপরোক্ত সকল শ্রেণীর কর্মচারীর 


সাহায্যে জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন, 


করাই বর্তমান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য । আর সে উদ্দেশ্যের কথা ভাবিয়া 
আমরা উহা সমর্থন করিতেছি । তবে খুবই দুঃখের বিষয়, বর্তমান 
পরিকল্পনা গ্রহণের কথায় বাঙ্গলার প্রতি জেলার থানায় থানায় 
কন্মনিরত স্যাঁনিটারী ইন্সপেক্টরদের চাকুরী সম্বন্ধে বর্তমানে একটা 
আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ স্থষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গলার ডিষ্টরীক্ী বোর্ড- 
সমূহের অধীনে দীর্ঘকাল যাবৎ ৫৭৫ জন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর 
কাজ করিতেছেন । 
২৩১ জনের বেশী, লোককে চাকুরীতে রাখা সম্ভবপর হইবে না বলা 
হইয়াছে । কাঁজেই বাকী ৩৪৪ জনকেই. হয়ত শেষ পর্যন্ত কর্মচ্যুত 
হইতে .হইরে। ১০১২ বৎসর কাল চাকুরী করার পর এতজন 
স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের চাকুরী গেলে তাহা সকল দিক দিয়াই খুব 
মর্মস্তদ ব্যাপার হইবে। এই সমস্ত লোক এতদিন প্রশংসার সহিত 


আধিক জগৎ 


নুতন পরিকল্পনা অনুসারে তাহাদের মধ্যে, 


৫৫১ 








কাজ চালাইয়া আসিতেছিলেন। মফঃস্বথলে -স্বাস্থ্যোন্নতির কাজে 
উহাদের কার্যকরী -রভিজ্ঞতাও যথেষ্ট । বর্তমানে বাঙ্গলা সরকার 
যে পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন, তাহাতে ইচ্ছা 
করিলে গবর্ণমেন্ট উহাদের সমস্তকেই নিয়োগ করিতে পারেন এবং 
ইহাদের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ আর্থিক দুরবস্থা বিবেচনা করিয়া 
তাহা করাই গবর্ণমেন্টের পক্ষে আমরা সঙ্গত মনে করি। 


বোন্বাইয়ে বেতারগ্রাহকঘন্ত্রের কারখান। 

বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে এদেশে নূতন এবং বৃহদাকার শিল্পস্থাপনের 
কৃতিত্ব দেখা যায় বোশ্বাইয়ের ব্যবসায়ীবুন্দেরই একচেটীয়া হইবে । 
ভিজাগাপট্রমের জাহাজশিল্প, ব্যাঙ্গালোরে বিমানপোত নিম্মাণের 
কারখানা এবং বোম্বাইয়ের মোটর গাড়ী প্রস্তুতের পরিকল্পনা প্রকাশিত 
হওয়ার, পর সম্প্রতি বোম্বাই হইতে অনুরূপ আর একটী সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে । প্রকাশ যে বেতার গ্রাহকযন্ত্র এবং ইহার 
কলকজা প্রস্তুতের জন্য ১০ লক্ষ টকা মুল্ধন নিয়া রেডিও এণ্ড 
এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী লিঃ নামে একটা প্রাইভেট কোম্পানী 
গঠিত হইয়াছে এবং শীভ্রই ইহার কারখানার কাৰ্য্য আরম্ভ হইবে । 
কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারের মালীক ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন 
অব্‌ ইণ্ডিয়া এবং বিখ্যাত ব্যবসায়ী মিঃ শ্রফ, কোম্পনীর পরিচালক 
বোর্ডের অন্যতম সস্ত। কোম্পানীর কারখানা নির্মাণ শেষ হইয়াছে 
এবং ইতিমধ্যেই দুইজন অভিজ্ঞ ইউরোপীয় এপ্রিনিয়ার নিযুক্ত 
করা হইয়াছে । এতদ্বাতীত মিঃ মির্কাস নামে জনৈক ওলন্দীজও 
কোম্পানীর পরিচালক হিসাবে যোগদান করিয়াছেন। দেশীয় 
এবং বিদেশী সংবাদাদি গ্রহণের উপযোগী উভয় শ্রেণীর যন্ত্রই এই 
এই কারখানায় নিশ্মিত হইবে | 

লাইসেন্সের সংখ্যা এবং বৈদেশিক বেতার যন্ত্রের আমদানী বৃদ্ধি 
এদেশে বেতারের লোকপ্রিয়তা এবং বেতার যন্ত্রের ক্রমাগত প্রসার 
প্রমাণ করিতেছে । এই অবস্থায় কোম্পানীর উদ্যম সফল হওয়ার বিশেষ 
সম্ভাবনা আছে। জনসাধারণের আিক অবস্থার তুলনায় বৈদেশিক 
বেতার যন্ত্রের অধিক মূল্য এবং অত্যধিক লাইসেন্স ফ্রি না থাকিলে 
ভারতে আরও দ্রুততার সহিত বেতারের প্রসার হইত । আশা করি উক্ত 
কোম্পানী অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে গ্রাহক যন্ত্র বিক্রয়ের জন্য যথাসাধ্য 
চেষ্টিত থাকিবেন। লাইসেন্স ফি হাস করার জন্য আমরা একাধিকাঁর 
ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস করিয়াছি। অন্তান্ত 
দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে লাইসেন্স ফি ষে বেশী নিয়োদ্ধত 
তালিকায় তাহা প্রমাণিত হয়। কোন কোন দেশে ক্রিষ্টাল সেট 
ভাল্ভ সেট অথবা যন্ত্রে ভাল ভের সংখ্যা অনুসারে ফি ধাষ্য হইয়া 
থাকে। ইহা সন্বেও বিভিন্ন দেশে বাৎসরিক লাইসেন্স ফির 
মোটামুটি তালিকায় দেখা যায় বেলজিয়ামে ফিয়ের হার ৫৮/০ 
আনা (ক্রিষ্টাল সেটের জন্য মাত্র ২২ টাকা) ডেনমার্কে ৫৮৮০ আনা, 
ফ্রান্সে ৩৭০ আনা, ইংলণ্ডে ৬৮০ আনা, সুইডেনে ৬%৮০' আনা 
জাপানে ৭1৮০ আনা এবং ভারতবর্ষে ১০২ টাকা। জার্মেনী প্রমুখ 
কয়েকটা দেশে আমোদ প্রমোদের উপর গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিয়াই 
উচ্চহারে কর ধাধ্য করার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, এই সমস্ত 
দেশে বেতার গ্রাহক যন্ত্রের লাইসেন্স ফি অপেক্ষাকৃত বেশী । 
এন্থলে উল্লেখযোগ্য যে কোন কোন দেশে শিক্ষা ও দাঁতব্যপ্রতিষ্ঠানে 
এবং দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিদ্িগকে লাইসেন্স ফি হইতে অব্যাহতি 
দেওয়া হইয়া থাকে । এদেশে লাইসেন্সের মেয়াদ ' উত্তীর্ণ হইবার 
পূর্বে নূতন লাইসেন্স গ্রহণ করিলে ১০২টাকার পরিবর্তে ৯২ টাকা 
ফি দিলেই চলিত। কিন্তু বিগত জানুয়ারী মাস হইতে ভারত 
সরকার এই সুবিধাও রহিত করিয়া দিয়াছেন | 
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কী অপেন কালী দি 


' বিশ্বব্যাপী মন্দার জন্য ভারতবাসীর আিক' দুর্গতি ও রি 
হারের পরিবর্তনের ফলে বিগত ১৯৩১-৩২' সাল হইতে বিদেশে 
ভারতীয় স্বর্ণের রপ্তানী এবং উহার 'বিরুদ্ধে দেশব্যাপী 'আন্দোলনের 
কথা সকলেরই স্মরণ আছে) গত ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষ হইতে 
৫৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল । 
১৯৩২-৩৩ সালে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ৬৫ কোটি ৫২ লক্ষ ' টাকায় 
পরিণত হয়। উহার পর ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণের রপ্তানী ক্রমশঃ 
কমিতে থাকে এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে এদেশ হইতে' বিদেশে মাত্র 
১৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানী হয়। ' কিন্তু 
১৯৩৮-৩৯ সালে যুদ্ধের আশঙ্কার জন্য ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের 
মূল্য হ্রাস হেতু টাকার হিসাবে স্বর্ণের মূল্য এত চড়িয়া যায় যে, উহার 
প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতবর্ষ হইতে এই বৎসরে স্বর্ণ রপ্তানীর 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া উহা ২৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকায় দাড়ায় 
১৯৩৯-৪০, সালের প্রথম ৫ মাস অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই 
ইউরোপে সমরাগি প্রজ্জলিত হয় এবং উহার ৫ মাস পরে গবর্ণমেন্ট 
ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রপ্তানীর বিবরণ প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দেন। 
কাজেই ১৯৩৯-৪০ সালের মাত্র প্রথম দশ মাঁসে ভারতবর্ষ হইতে 
্বর্ণ রপ্তানীর বিবরণ জানা আছে এই দশ মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ 
হইতে এপ্রিল মাসে ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, মে মাসে ১ কোটি 
৯৬ লক্ষ টাকা, জুনে ৭৩ লক্ষ টাকা, জুলাইয়ে ৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা, 
আগষ্টে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা, সেপ্টেম্বরে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা, 
অক্টোবরে ৫ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা, নবেস্বরে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, 
ডিসেম্বরে ৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা এবং জানুয়ারীতে ৮ কোটি ১২ লক্ষ 
টাকার__একুনে ৩৩ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী 
হইয়াছে। এতদ্যতীত এই কয় মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার বিদেশী 
খরিদ্দারদের তরফে ভারতবর্ষ হইতে মোট ৯ কোটি ৮ লক্ষ টাকার 
স্বর্ণ ক্রয় করিয়াছেন । কাজেই ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম দশ মাসেই 
ভারতবর্ষের মোটমাট ৪২.কোটি ২ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশীর 
হস্তগত হইয়াছে। জানুয়ারী,মাসের পর হইতে বর্তমান সময় পৰ্য্যন্ত 
আরও ৮ মাস কাল অতিক্রাস্ত হইল। এই ৮ মাসে ভারতবর্ষের 
মোটমাট কি পরিমাণ স্বর্ণ এইভাবে বিদেশীর হস্তগত হইয়াছে, তাহা 
আমরা কিছুই অবগত নহি। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
জানুয়ারী মাসের পর হইতে ভারতবর্ষের বর্ণ রপ্তানী সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট 
কোন ব্বিরণ প্রকাশ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধ আর্ত 
হইবার পর ৫ মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানীর 
পরিমাণ যে ভাবে প্রতি মাসে দেড় কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া আট 
কোটি টাকারও উপরে দাড়াইয়াছিল এবং ফ্রান্সের পরাজয়ের পর 
গত মে মাসের শেষভাগে বোস্বাইয়ের বাজারে প্রতি ভরি স্বর্ণের মূল্য 
যে ভাবে ৪৮ টাকারও উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, তাহাতে আশঙ্কা হয় 







যে, গত | মাসের পর বর্তমান সময় পর্যন্ত আট ' মাসে 
ভারতবর্ষ হইতে [বিপুল পরিমাণ. স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়া 
(ভার স্বর্ণ এইভাবে .বিদেশীর হস্তগত হওয়া দেশের, 


SOE CU ক্ষতিকর তাহা বলাই. বাহুল্য ।_ বর্তমান, 





সময়ে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট' আমেরিকার নি নিকট হইতে শত 
শত কোটি টাকা মূল্যের সমর-সরঞ্জাম ক্রয় করিতেছেন এবং প্রধানত 
স্বর্ণের দ্বারাই উহার মূল্য শোধ করা হইতেছে । কাজেই উহা! মনে 
করা অস্বাভাবিক নহে' যে, বর্তমানে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানীকৃত স্বর্ণের 
প্রায় ষোল আনা বৃটিশ গবর্ণমেন্টই ক্রয় করিতেছেন এবং উহার বদলে 
বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ধকে তাহাদের সিকিউরিটি বা খণপত্র প্রদান; 
রুরিতেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হস্তে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সিকিউরিটির 
দ্রুত পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে উহা! প্রমাণিত হয়। গত. ১৯৩৯ সালের 
এপ্রিল মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে ষ্টালিং সিকিউরিটির পরিমাণ. 
ছিল ৫৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা । সরকারী বৎসরের শেষে অর্থাৎ 
গত মার্চ মাসের শেষে উহার পরিমাণ দাড়ায় ১১৩ কোটি ৫০ লক্ষ 
টাকা.। বর্তমানে উহা আরও বাড়িয়া ১৩১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে (গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক 
প্রকাশিত হিসাবে দ্রষ্টব্য )। 

__ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে এই ভাবে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সিকিউরিটির 
পরিমাণ বৃদ্ধি ভারতবর্ষের পক্ষে নিছক ক্ষতির কথা নহে। কারণ, 
ব্যাঙ্কের হাতে বর্তমানে এই শ্রেণীর যে সিকিউরিটি মজুদ হইতেছে, 
তাহা দ্বারা ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে ইংলণ্ডে গৃহীত .ঝণের 
একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শোধ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে । কিন্তু 
উহার অন্য একটা দিকও ভাবিবার আছে। বুটিশ গবর্ণমেন্ট বর্তমানে 
যে জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে শেষ পর্যন্ত তাহারা 
জয়লাভ করিলেও বর্তমান যুদ্ধে তাহাদের যে পর্ধতপ্রমাণ অর্থ ব্যয় 
হইতেছে তজ্জন্য তাহাদিগকে যুদ্ধের পরেও আধিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠ 
হইতে বহু সময় লাগিবে। এই অবস্থায় যুদ্ধের পরে কয়েক বৎসর 
পৰ্য্যন্ত ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুদ্রার "* 
বিনিময় হারে একটা অনিশ্চয়তা বর্তমান থাকা খুবই সম্ভব । সেই” 
সময়ে ভারতীয় টাকাকেও যদি ইংলগ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার সহিত 
বর্তমানের ন্যায় অবিচ্ছেষ্যভাবে যুক্ত রাখা হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর' 
বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারতবর্ষকে নিরর্থক ক্ষতি- 
গ্রস্ত হইতে হইবে । কাজেই যুদ্ধের পরে ভারতীয় টাকাকে ইংলণ্ডের 
পাউণ্ড হইতে বিযুক্ত করিয়া উহা যাহাতে স্বাধীনভাবে অন্তান্য 
দেশেরস্মুদ্রার সহিত উহার বিনিময় হার বজায় রাখিতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন হইতে পারে । এরূপ ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ' 
হস্তস্থিত স্বর্ণের দ্বারাই বিদেশের বাজারে ভারতীয় টাকার মর্ধ্যাদ! 
নির্ধারিত হইবে। এই সব কথা বিবেচনা করিলে বলা যাইতে 
পারে যে, বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী করিতে না দিয়া 
উহা রিজার্ভ ব্যান্কের হাতে মজুর করা উচিত। কেবল তাহাই নহে, 
বর্তমানে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে যত টাকা মূল্যের" 


পণ্যদ্রব্য আমদানী হইতেছে, তাহার তুলনায় ' ভারতবর্ষ হইতে এ. 


দেশে বৎসরে ৯০, কোটি টাকা ' বেশী মূল্যের পণ্যদ্রব্য রপ্তানী 
হইতেছে । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করিলে আমেরিকার নিকট হইতে 
এই ৯॥ কোটি টাকা স্বর্ণ দ্বারা আদায় করিতে পারে । কিন্তু দুঃখের 
বিষয় ‘যে, বর্তমানে কেবল যে ভারতবর্ষ হইতে অবাধভাবে ইংলণ্ডে স্বর্ণ 
রপ্তানী করিতে দেওয়া হইতেছে এরূপ নহে--অতিরিক্ত রপ্তানীর জন্য 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশের নিকট ভারতবর্ষের যে স্বর্ণ পাওনা হইতেছে, 
তাহাও বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনে নিয়োজিত হইতেছে । 

স্বর্ণ সম্পর্কে এই পরিস্থিতি অত্যন্ত ছুঃখজনক এবং উহা দ্বারা 
ভারতবর্ষের চূড়ান্ূপ অসহায় অবস্থার কথাই আর একবার প্রমাণিত 
হইতেছে ।' যতদিন” ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ ' না করে, ততদিন এই, 
শোচনীয় অবস্থীর' অবসানৈর কোন আশা নাই! হা 


ow 


সি 





“ ' এদেশের ' কলকারখানাসমূহে নিযুক্ত: শ্রমিকদের জন্য রোগ- 


বীমা, বেতনসহ ছুটার ব্যবস্থা, কারখানা আইনের ' সংস্কার” শ্রমিক 
বিক্ষোভ ' নিবারণ, শ্রমিক ও শিল্পসংক্রাস্ত,'তথ্যসংগ্রহ এবং ট্রেড, 
ইউনিয়ন অনুমোদন প্রভৃতি শ্রমিক-কল্যাণ মূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে 
ভারত সরকার কয়েকটা আইন প্রণয়ন করিবেন বলিয়া ইতিপূর্বে 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত 


“জ্ঞাপনের জন্য 'ভারত সরকার প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্ট সমূহের মারফত 


বিভিন্ন বণিকসভা৷ সমূহকে আহ্বান করিয়াছিলেন । ভারত সরকারের 
এই প্রস্তাব সমূহ আলোচনার জন্য বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে 


'বোম্বাই মিলওনার্স এসোসিয়েসনের গৃহে এম্প্রয়াস ফেডারেশন 
'অব্‌ ইণ্ডিয়া এবং অল্‌ ইণ্ডিয়া অর্গেনাইজেসন অক্‌, ইগনাপ্রিয়াল 
‘এম্প্রয়াসে'র- উদ্ভোগে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকদের এক সভা 
‘হইয়া গিয়াছে। এই সভা এবং ইহার আলোচনার বিশেষ গুরুত্ব 


আছে। কারণ ভারতীয় এবং ইউরোপীয়. প্রতিষ্ঠানের মালিক ও 


, প্রতিনিধিগণ এই অধিবেশনে . মিলিত হইয়া শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থা 


সম্পর্কে একযোগে তাহাদের মতামত প্রকাশ. করিয়ীছেন ৷ .এস্থলে 
উল্লেখযোগ্য “যে, এম্‌প্লয়াস“ ফেডারেশন অব. ইণ্ডিয়া '. বহুলাংশে 
ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান ।: ইউরোপীয় পরিচালিত কলকারখানার 
'মালিকগণই প্রধানত; ইহার, জদন্য - এবং *ইহা এসোসিয়েটেড 


‘চেশ্বাস/ ‘অব. “কমা্সে'র' স্যায়'- একটা” ' সর্বভারতীয় : প্রতিষ্ঠান” 
‘পক্ষান্তরে অল্‌ ইণ্ডিয়া অর্গেনাইজেসন অব্‌ ইণ্ডাষ্টরিয়াল: 'এস্প্লয়াস 

, সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় শিল্পব্যবসায়িগণ দ্বারা: গঠিত এবং. ইহা 

॥ “* “ফেডারেশন অব-ইত্িয়ান চাস অব. “কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্টীর একটা 
- বিশেষ'অঙ্গ | " 5° Vie ও i 
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রগ রিনিতার 


‘উক্ত সভা বৃটীশ ভারিত এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে শ্রমিক কল্যাণ 


আইনসমূহ সমভাবে প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ ' করিয়া 
'একটী প্রস্তাব গ্রহণ করেন! প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি এই যে, 


'বুটাশ ভারতীয় -' প্রদ্েশসমূহে দ্রুত গতিতে নানারপ শ্রমিক কল্যাণ 


আইন প্রবর্তিত 'হইতেছে। কিন্তু বহুসংখ্যক দেশীয়রাজ্যে এরূপ 
'আইন না থাকায় শিল্পের মুলধন বুটাশ ভারত ' পরিত্যাগ করিয়া 
এই সুযোগে দেশীয়রাজ্যে আশ্রয় নিতেছে এবং ইহাতে ভারতের 


," শিল্লোন্নতিতে -অসাম্য এবং অব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে । নীতির 


দিক দিয়া এই প্রস্তাবের বিপক্ষে কিছু বলিবার নাই। বুটাশ 


ভারত. এবং বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য: নিয়া ' গঠিত . ভারতবর্ধকে এক . : 
অথণ্ড দেশ বলিয়া স্বীকার ' করিলে শিল্পব্যধসায় সংক্রান্ত আইন-' 


কানুন সম্পর্কেও মোটামুটি সাম্য এবং ব্যাপকতা থাকা প্রয়োজন । 
আমেরিকার যুক্তরাজ্যেও শিল্পব্যবসা এবং. রেলপথ সম্পর্কে বৈষম্য- 
মূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটা ' Inter- 
state Commerce Commission গঠন করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
মধ্যে যতদুর : সম্ভব সাম্য রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। বিগত শ্রম- 
মন্ত্রী সম্মেলনে বাণিজ্য-্সচিব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
প্রাদেশিক সরকারসমূহ শ্রম এবং শিল্প সম্পর্কে আইন প্রণয়নের 
ক্ষমতা লাভের পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশসমূহের মধ্যেও উক্তরূপ 
২ 


এবং দেশীয় রাজ্যসমূহেরই নীতির দিক্‌ দিয়া সমান সুযোগ 
সুবিধা থাকা আবশ্যক । বোম্বাই সম্মেলনের এই প্রস্তাব একটা 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের' প্রতি 'জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে 
সন্দেহ নাই। তবে এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করার পক্ষে শাসনতন্ত্রগত 
কতকগুলি অসুবিধা আছে। দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ তাহাদের 


আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কতকটা স্বাধীনতার অধিকারী । বৃটীশ- 


ভারতের স্বার্থের খাতিরে শিল্পব্যবসায়ে অনগ্রসর দেশীয় ফ্াজ্য- 
সমূহ এইপ্রকার আইন-কানুন প্রবর্তন করিতে সহজে রাজী 
হইবে বলিয়া ভরসা হয় না। এই সম্পর্কে নূতন বীমা আইন 


'সম্পকিত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যাইতে পাঁরে। এই 


প্রস্তাব সম্পর্কে আর একটা ভাবিবার বিষয় এই যে, সকল 
প্রদেশ এবং দেশীয়রাজ্যে ' শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযনত্রমূলক আইন 
সমভাবে প্রবত্তিত হইলে অনগ্রসর প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য 
সমূহ শিল্পব্যবসায়ে সুদীৰ্ঘকাল মধ্যেও উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম 
হইতে 'নাও পারে। অনগ্রসর ' প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে 
শিল্পোন্নতির ‘সুযোগ: দিবার জন্য প্রথমাবস্থায় নানারূপ নিয়ন্ত্রণ 
যূলক আইন প্রবর্তন: করা" যুক্তিযুক্ত নহে। মহীশূর ব্যতীত 
পশ্চিম ভারত এবং' রাজপুতানার অনেক দেশীয় রাজ্যেই এখন 
পধ্যস্তও শিল্লোন্নতির কোনরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রদেশ- 
সমূহের মধ্যে বাঙ্গলা, বোম্বাই প্রভৃতির ন্যায় উত্তর পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা এবং সিন্ধুতে শিল্পোন্নতি হয় নাই। শ্রম 
ও শিল্পসংক্রান্ত আইন সকল "স্থানে সমান ভাবে প্রযুক্ত হইলে 
সমান সুযোগ ও সাম্য প্রবর্তনের পরিবর্তে অসাম্য চিরস্থায়ী 
হইবার আশঙ্কা আছে। তবে অনগ্রসর দেশসমূহ শিল্পব্যবসায়ে 
উন্নতি লাভ করিয়া অন্যান্যের সমকক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই 
সমস্ত আইনের প্রয়োগ" নিয়ন্ত্রণ করিয়া আপেক্ষিক-সামা, 
(Relative Uniformity) স্থাপনের প্রয়াস করা যাইতে পারে। 
আইনের মূলনীতি. সকল স্থানে সমভাবে প্রযুক্ত হইবে, তবে 
স্থানীয় অবস্থা 'বিবেচনায় ' আইনের বিধানসমূহের কঠোরতা 
হাঁস বুদ্ধি করা হইবে । "7 

বেতনসহ ছুটার -প্রশ্ন সম্পর্কে উক্ত সভা শ্রমমন্ত্রী সম্মেলনের 
প্রস্তাব মানিয়া নিয়া যে সমস্ত শ্রমিক সাপ্তাহিক ছুটী, পায়; না, 
তাহাদিগকে বেতনসহ ছুটী দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। 
শ্রমিকদের রোগবীমা'সম্পর্কেও সম্মেলন অনুকূল অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। তবে এই সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, 
তন্মতে এই বীমার জন্য গতর্ণমেন্ট, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক এবং 
শ্রমিক সকলকেই ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে, রোগবীমার 
আইন বৃটাশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্যসমূহে সমভাবে প্রবর্তন 
করিতে হইবে এবং সরকারী কলকারখানাসমূহকেও এই আইনের 
অস্ততু্ত করিতে হইবে। রোগবীমার পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 

(4৫৭ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





গত ফেব্রুয়ারী মাসে যখন চলতি সরকারী বৎসর্রে জন বাঙ্গল! 
সরকারের বাজেট পেশ করা হয়, সেই সময়ে এরূপ বরাদ্দ করা 
হইয়াছিল যে, চলতি বৎসরে গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগে, মোট 


১৩ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকা আয় এবং ১৪ কোটা ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় চি 


হইবে। কাজেই প্রথম হইতেই চলতি বৎসরে গবর্ণমেপ্টের ৫৭ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া! অনুমান করা.. হইয়াছিল. ' 'উহার 'পর 
নানাদিক দিয়া অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পাট রপ্তানী 
শ্ুন্কের দফায় গত ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলা সরকার ২ কোটী টাকা 
পাইবেন বলিয়া সংশোধিত হিসাবে উল্লেখ করা হয় এবং চলতি 
বৎসরে উহার পরিমাণ ২ কোটী ২ লক্ষ টাকা ধরা হয়। কিন্ত যুদ্ধের 
গতি এরূপ ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে সমগ্র ইউরোপে 
. পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অত্রাবস্থায় 
এবার পাঁট রপ্তানী শুক্ষের দফায় বাঙ্গলা সরকার গত বৎসর অপেক্ষা 
7 কম টাকা পাইবেন. 

আয়করের ' দফাতেও গবর্ণমেন্ট ১৯৩৯-৪০ সালের তুলনার 'চলতি 
বৎসরে-কিছু বেশী টাকা পাইবেন বলিয়া বরাদ্দ ধরিয়াছিলেন। কিন্ত 
গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রদেশসমূহের মধ্যে আয়কর বন্টন সম্পর্কে | 
নিমেয়ারী ব্যবস্থার: পরিবর্তন করিয়া যে আদেশ, জারী হইয়াছে, 
. তাহাতে এবার আয়কর হইতে বাজলা সরকারের প্রাপ্য টাকার 
পরিমাণও কথিয়া যাইবে । বর্তমান বৎসরে বাঙ্গলার বহু স্থানে 
ধন্য ফুসল নষ্ট হওয়ায় এবং পাটের অস্বাভাবিকরূপ মূল্য হ্রাসের ফলে 
বাঙ্গলা সরকারের আবকারি, ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্ট্রেশন, দাদনী তহবিলের 
সুদ, প্রমোদকর, বিছ্যুৎকর, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিল্প বিভাগের আয় 
ইত্যাদি সমস্তই যে বাজেটে বরাদ্দকৃত আয়ের তুলনায় কম হইবে 
তাহা আশঙ্কা করা যাইতেছে। এদিকে যুদ্ধের জন্য বাঙ্গলা সরকারের 
অনেক' বিভাগে ব্যয় বাড়িয়া যাইতেছে। অধিকস্ত পাটের মূল্য 
চড়াইবার জন্য বাঙ্গলা সরকার যে ৫০ হাজার বেল পাট ক্রয় 
করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাহাদের প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা .ক্ষতি '.হওয়ার 
আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। এই সব কারণে চলতি বৎসরে বাঙ্গলা 
সরকারের ঘাটতির পরিমাণ যে ৫৭ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অনেক বেনী 
হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। গত ১৩ই “সেপ্টেম্বর ‘তারিখে 
অর্থসচিব মিঃ সুরাবদ্দা এরূপ, জানাইয়াছেন যে, ইতিমধ্যেই চলতি 
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.বৎস্রে:বাঙ্গলা সরকারের ঘাটতির পরিমাণ, এক কোটী টাকা অপেক্ষা 
বেশী হুইয়াছে। বৎসরের শেষ, পর্য্যন্ত উহার পরিমাণ যে কি 


দাড়াইবে তাহা বর্তমানে ধারণাই করিয়া উঠা যাইতেছে না, 
বাঙ্গলা সরকারের এই আধিক ছুরবস্থার জন্য ন্তজ্জীতিক 
অবস্থার অভাবনীয় পরিণতি অনেকটা দায়ী বটে। কিন্তু উহাদের 


নিজেদের দুর্বব,দ্ধি ও নির্বকুদ্ধিতাও এ্বন্য কম দায়ী নহে। সমগ্র 
‘ইউরোপ যে এত সহজে জাশম্মীনীর পদানত হইবে এবং এজন্য যে 
,এদেশ হইতে পাট ও পাটজাত ভ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানী, .কমিয়া এই 


দফায় তাহাদের আয় কমিয়া যাইবে .তাহা হ্বদয়ঙ্গম করিয়া বাজেট 
রচনার কালে তদনুপাতে ব্যয়ের পরিমাণ নিদ্ধারণ, করা তাহাদের 


পক্ষে সম্ভব ছিল না বটে। কিন্তু নিমেয়ারী ব্যবস্থার পরিবর্তন 


সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত তাঁহার! নিশ্চয়ই বাজেট রচনার পূর্ব 
অবগত হইয়াছিলেন। উহা সব্বেও তাহারা 'আয়করের পরিমাণ গত 
বৎসরের: তুলনায় বেশী করিয়া ধরিয়া তদনুপাতে ব্যয় বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ' বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ না 
করিলে অতি উৎপাদনের জন্য পাটের মূল্য যে কমিয়া যাইবে এবং 
প্রভৃতি বহু বিভাগে আয়ের পরিমাণ যে হ্রাস পাইবে উহাও বাজেট 


রচনার সময়ে তাহাদের চিন্তা করা উচিত ছিল। যুদ্ধের জন্ত 


অর্জকিতভাবে ব্যয়বৃদ্ধির কথাটাও , তাহাদের ধারণার মধ্যে না আসার 


‘কোন কারণ ছিল না কিন্ত এই সমস্ত ব্যাপার গ্রাহ্া না করিয়া 


উহার! যে গত বৎসরের তুলনায় চলতি বৎসরে প্রায় সকল বিভাগেই 


ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়াছেন এরূপ নহে-উহারা নির্ববদদ্ধতাবশতঃ . 


পাটের দফায় জনসাধারণের কষ্টার্জিত অর্থের ২৫ লক্ষ টাকা অপচয় - 


করিয়া বসিয়াছেন। ' 


যাহা হউক এই সমস্যার প্রতিকার কি তাহাই বর্তমানে প্রধান 
চিন্তনীয় বিষয়। ব্যয়সক্কোচ বা আয়বৃদ্ধি' অথবা এই উভয়বিধ পন্থায় : 
উপরোক্ত স্মস্তার সমাধান হইতে পারে। মিঃ সুরাবন্দা বলিতেছেন 
যে, বাঙ্গলা সরকার যতদূর সম্ভব ্যয়সঙ্কোচ করিয়াছেন এবং ইহার 
অধিক ব্যয়সঙ্কোচ কর! আর-সম্ভবপর নহে। সরকারী কন্মচারীদের 
বেতন. হাস সম্পর্কে তিনি বলেন যে বাঙ্গলায় অন্যান্য প্রদেশের 
তুলনায় সরকারী কর্মচারীদের. বেতনের হার কম__কাজেই উহা আর 








EEE EEE ESTEE | 


০ 
9 


২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


কমান যাইতে পারে না। মিঃ স্ুরাবৃ্দীর এই. উক্তি কতদূর সত্য 
"তাহা একটা পর্য্যালোচনার বিষয় । তবে মিঃ সুরাবন্ধী এবং মন্ত্রিসভায় 
তাঁহার অন্তাহ্য. সহকম্মিগণ যে অন্যান্য : প্রদেশের 'মন্ত্রীদের “তুলনায় 
-৫৬ গুণ বেশী বেতন গ্রহণ করেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবসর 
'নাই। গত কয়েক বৎসরে তাহারা যে জনসাধারণের বহু 
অর্থের অপচয়, করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তাহারও 
প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। মিঃ সুরাবন্দী যদি আর ব্যয়সঙ্কোচ 
করা সম্ভবপর নহে বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন 
তাহা হইলে এই বিষয়ের বিচারভার একটা নিরপেক্ষ - অনন্ত 
কমিটার হাতে অর্পণ করেন না কেন? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
যে, কোন নিরপেক্ষ কমিটীর, হাতে এই বিষয়ের . বিচারভার 
প্রদান করিলে তাহার! বাঙ্গলা সরকারের বহু প্রকার অমিতব্যয়িতার 
নিদর্শন সংগ্রহ করিতে এবং ব্যয়সক্ষোচের কার্য্যকরী. . নির্দেশ 
"প্রদান করিতে পারিবেন । | 

আয়বৃদ্ধি . সম্বন্ধে প্রথমে নূতন ট্যাক্সের কথাই মনে উদ্দিত 
হয়। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের অধীনে আবকারি, ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্ট্রেশন 
প্রভৃতি যে কয়টা আয়জনক, বিভাগ রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই 








ইতিপূর্বে নানাভাবে পরোক্ষ ট্যাক্সের: পরিমাণ বর্ধিত করা আন্দোলনেই আমরা যোগদান করিব না । বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার 


হইয়াছে।' তাহা ছাড়া দেশে বৃত্তিকর নামে একটি নূতন করও 
বসান হইয়াছে । গত ৩ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা সরকারের প্রণীত 


‘বহু আইনের ফলে দেশের মধ্যবিত-সমাজ নিজ্ীব ও জীবম্মৃত' 


হইয়া আছে। উহাদের আর নূতন ট্যাক্স দিবার ক্ষমতা নাই। 
এখন আর ট্যাক্স বসাইলে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আয় কমিবে বই 
-বাড়িবে না। সুতরাং এই দিক দিয়া বিশেষ 'ভরসা করিবার কিছু ' 
নাই'। তবে ভারত সরকারের নিকট হইতে যদি" কিছু বেশী অর্থ | 
‘আদায় করা যায় তাহা হইলে সমস্তার প্রতিকার .হইতে পারে। | 
‘এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা চট্টগ্রামের মিঃ 
“নূর আহম্মদের উদ্যোগে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবটির 
মৰ্ম্ম এই যে, নিমেয়ারী ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া যে নূতন ব্যবস্থা 
বলবৎ কর। হইয়াছে তাহা বাতিল করা হউক এবং বাঙ্গলা- 
সরকারকে: ভারত সরকার কর্তৃক আয়করের দফায় ব্টনযোগ্য অংশ 


55 কিছু বেশী অংশ || 


দেওয়া হউক ৷ 
প্রস্তাবটির মধ্যে নূতনত্ব নিল 


ব্যবস্থা -প্ররিষদও অনুরূপ একটি প্রস্তাব-. গ্রহণ করিয়াছিলেন.। 
কিন্তু এই প্রস্তাবের যুলনীডির সহিত আমাদের , সহানুভূতি | 


ভোগ করিতে পারে নাই। মান্না ও মক্তবের সাহায্য, পর্দা 


আথিক জগৎ 
-কলেজ;' ইসলামিয়া কলেজ ইত্যাদি বহু ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট টাকার 


| 


কেননা বিগত ১৩ই | 
মার্চ তারিখে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের প্রস্তাৰ্মত বঙ্গীয় ঢা 


৫৫৫ 





ছিনিমিনি খেলিয়াছেন। এই সব কাজে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন 


নাই তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে জনসাধারণ কর্তৃক 


প্রদত্ত অর্থ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলের হিত লক্ষ্য করিয়াই 
ব্যয়িত হওয়া আবশ্যক ! তাহা যখন হয় নাই ও হইতেছে না, 
তখন বাঙ্গলা সরকারের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির কোন প্রস্তাবে 


সম্মতি দিতে বা উহাতে সাহায্য করিতে" আমরা প্রস্তুত নহি। 


মিঃ নূর আহম্মদের প্রস্তাব মতে ভারত সরকার আয়কর হইতে 
যদি ৩০1৪০ লক্ষ টাকা বাঙ্গলা সরকারকে প্রদান করেন, তাহা হইলে 
উহা যে বাঙ্গলায় একটি মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ব্যয়িত 
হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কি? সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত সরকারী 
রাজস্ব সকল সম্প্রদায়ের হিতের জন্য সমভাবে ব্যয়িত হইবার 
প্রতিশ্রুতি না পাওয়া যাইবে, ততদিন কেবল আয়কর হইতে 
অধিকতর: পরিমাণে 'টাকা পাইবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত আন্দোলনে 

কেন __বাঙ্গলা সরকারের অর্থসঙ্গতি বৃদ্ধি পাইতে পারে এরূপ কোন 


হিন্দু সদস্যগণ মিঃ আহমদের প্রস্তাবের এই দিকটা ভাবিয়া উহাতে 
সম্মতি দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়- না৷ : আশা করি, ভবিষ্যতে 
অনুরূপ কোন প্রস্তাব উঠিলে তাহারা আমাদের কথা বিকেচন! 
করিয়া দেখিবেন। 


=== —— === ——— == 
একমাত্র জীরন বীমার দ্বারাই যত্সামান্য সহজ্জ-দেয়-কিস্তীর 
বিনিময়ে স্বীয় বার্দাক্যের বা পোস্তবর্গের জন্য আত্মিক 
্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব। ; , 
প্রতি বসরই সহস্র সহস্র সুধী ভদ্রমণ্ডলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সম্ভান সম্ততিগণের আর্থিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
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অনর্থক কালক্ষেপ না- করিয়া অবিলম্বে আপনিও 
. “ওরিয়েপ্টালে” বীমা গ্রহণ করুন 


৯17৯0 


"থাকিলেও বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে আমরা উহ! সমর্থন করিতে পারিতেছি [| ওরিয়ে ণ্টাল Tl 
না? ভারত সরকার উহাদের রাজস্ব হইতে বাঙ্গলা দেশকে ৯৬৭. না 
যাহাতে আয়কর ও পাট রপ্তানী শুক্কের স্যায্য অংশ প্রদান করেন, গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি 
তজ্জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গই সবচেয়ে অধিক আন্দোলন রা 
:চালাইয়াছিলেন। ' উহাদের. আন্দোলনের ফলেই ” মেষ্টনী ব্যবস্থা গর ' - লাইফ .এসিওরেন্স কোং লিঃ : : 
বাতিল তইয়াছিল। কিন্তু তাহার ফল কি হল! | খাল aE | 
ভারত; স্রকারের নিকট বাঙ্জলা , সরকারের ,খণ Uk 
হওয়াতে এবং আয়কর ও lo দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী - ol 
ওরিয়েন্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিং ঢা 
অংশ পাওয়াতে বাঙ্গলা সরকারের যে আর্িক স্বচ্ছলতা \ 
'দেখা গিয়াছিল- সংপ্রদায় নির্বিশেষে বাঙ্গনীর সকলে তাঁহার সুফল টি: | 
| 
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i বঙ্গীয় রুষি কলেজ 


সমত বালা সরকারের এক প্রচারপত্র এরূপ জানান হইয়াছে যে, . 


অপরিহার্য বিলম্বের ফলে ঢাকার বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিউট স্থাপন 
সম্পর্কিত প্রাথমিক কার্য্য এবং সাজসরঞ্ামাঁদি সম্পূর্ণ না হওয়ায় উক্ত 
“ইনষ্টিটিউট খুলিবার সময় আগামী এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেওয়া গেল। 
ক্কষি ও পশুপালন, সম্পর্কে ডিপ্লোমা কোস” থাকিবে বলিয়া যে প্রস্তাব করা 
হইয়াছিল, তদস্থসারে কোন ব্যবস্থা থাকিবে না বলিয়! সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 
ডিগ্রী কোর্সে পশুপালন বিন্ধা শিক্ষা দেওয়া হইবে। পাঠাকাল বৎসর 
নির্ধারিত হইবে। 
আফগান-ভারত বাণিজ্য 

কাবুলস্থ ভারতীয় ট্রেড এজেণ্টের ১৯৩৯, সালের শেষ ত্রৈমাসিক রিপোর্ট 
হইতে আনা যায় ষে, কার্পাসজাত বন্প ও কার্পাসজ্ঞাত অন্তান্ত দ্ৰব্য রপ্তানীতে 
ভারতবর্ষ ও জাপান প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই রিপোর্টে এরূপ 
উল্লিখিত হইয়াছে যে, আর্ফগানিস্থানে ভারতীয় বন্তের আমদানীর পরিমাণ 
বৃদ্ধি করিবার, যথেষ্ট সুযোগসুবিধা রহিয়াছে।. বর্তমান ,যুদ্ধে . এইদিকে 
ভারতীয় বন্ত্ের রপ্তানীর মে, সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আলোচ্য সময়ে 
তদমুরূপ রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় নাই। এইদিকে ভারতীয় রপ্তানীকারক- 
গণকে অবহিত হইতে বলা হইয়াছে। আপৌোচ্য সময়ে ভারতীয় কার্পাসজাত 
বস্ত্র ও কার্পাসজাত অন্তান্ত দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাপ ৯ লক্ষ ৬৯ হাজার 
৮৮৩ টাক] দীড়াইয়াছে । ১৯৩৮ সালের এই সময়ে উহার পরিমাপ ৮ লক্ষ 
টি 95788828 NEL LOL 


| | জেড কিল ও শিস 2 

| পষ্ঠপোধর-_দেশবরেন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ 

টাদপুর সহরে সীমার ও রেলওয়ের, সঙ্গমস্থলে- ৩০শত তাঁত ) 

|| ও আবশ্যকীয় স্তা কাটার .মেসিনারী বসাইয়া কাজ 4 

¢ আরস্ত করিবার উপযুক্ত ইমারতাদি প্রস্তুত ) 

No আছে। সহরের ইলেকটি,ক সাপ্লাই | 

ইলেকটি.ক শক্তি পাওয়া 

। বন্বয়ন আরম্তনা হওয়া পর্যন্ত ম্যানেজিৎ এজেণ্টসৃগণ | 

| দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । ॥ 
ই শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 

টা 80555 8১8 
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৩০ সহ 


.. বপ্তানীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের & সময়ের ১৪ লক্ষ ৩ হাজার ৭০৮ টাকা' 


স্থলে ১৭ লক্ষ ৯৯ হাজার ৫০১ টাকা পর্য্যস্ত বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। 
ভারতীয় রেশমজ্জাত জিনিষের রপ্তানীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের ৮৩ হাজার, 
৮৪৩ টাকা স্থলে ১ লক্ষ ৮২ হাজটর ৯৫৭'টাঁকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।' 
আফগানিস্থানে আলোচ্য সময়ে মোট ভারতীয বাণিজ্যের পরিমাণ ২১ লক্ষ 
৮২ হাজার ৭৯৬ টাকা শীড়াইয়াছে। ১৯৩৮ সালের এই সময়ে ' উহার: 
পরিমাণ ১৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৮৭৬ টাকা ছিল৷ 


১৯৩৯-৪* সালে সরকারী রেলপথসমুহের আয় 


বিগত ১৫ই আগষ্ট পিমলায় পাবলিক এরাউণ্টস্‌ কমিটার প্রথম 
অধিবেশনে রেলসমূহের চীফ কমিশনার মিঃ উহলসন্‌ যে কার্যবিবরণী 
পেশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ১৯৩৯-৪০ সালে সরকারী রেলপথসমূহের 
খরচ বাদে ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা নীট লাভ হইয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে 


এই লাভের পরিমাণ ছিল ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা । মালের' চলাচল বৃদ্ধি, 


এবং বিগত ১লা মার্চ হইতে যাত্রী এবং ভাড়া বৃদ্ধি করাতেই গত বৎসরে: 


“আয় এত বেশী হইয়াছে। 


সুগার সিপ্তিকেট কর্তৃক চিনির মুল্য রী 
সংযুক্ত প্রদেশ এবং বিহার সরকারের সহিত পরামর্শের পর স্ত্গার 
সিপ্ডিকেট বিগত মরগুষের চিনির সর্বনিম্ন মূল্য প্রতিমণ ৮৮ আনা এবং 
আগামী নবেম্বর মাস হইতে ইহ! ৮৮০ আনা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। 


"_' অজুস্টী পুশ্বধাপেকাণ ব্যাাম্দ হইযাছে। 
॥ টু: . পত্র লিখিলে আমাদের, ডিজাইন সমিতি বি ওম 
. | কাটল বিনামুল্যে পান: ই 





টন 


' মত প্রকাশ করিয়াছেন । 


_ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


'আধিক জগৎ 


৫৫৭ 





ভারতে তিলের চাষ 

সম্প্রতি ১৯৪০-৪১ সালে ভারতে তিলের চাষ সম্বন্ধে যে প্রাথমিক 
পূর্ববাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এবার (গত আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ) 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে মোট ১৭ লক্ষ ৬৭ হাজার একর 
জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । ১৯৩৯-৪০ সালে 
ভারতে মোট ১৭ লক্ষ ৫৭ হাজার একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল) 
সুতরাং গত বারের তুলনায় এবার শতকরা ১ ভাগ বেশী জমিতে তিলের 
চাষ হইয়াছে বলিষা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে । বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য 
সম্পর্কে সরকারী বরাদ্দ নিয়ে দেওয়া হইল £-- 
প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য ১৯৩৯-৪০ ' 
(একর) 
৩,৬৬,০০০ 


১৯৪০-৪১ 
(একর ) 
মাদ্রাজ ৩,৪৪,০০০ 
বোম্বাই 
মধ্যপ্ৰদেশ 
বাঙ্গলা 
উড়িষ্যা 


৩,৭০,০০০ ৩,৯৭,০০০ 


৪১৭৫১০০০ 8,৫০,০০০ 

১,২৭,০০০ ১,৩৫,০০০ 

৩৫,০০০ 8১,০০০ 

১,১৪,০০০ 2,১৪,০০০ 
es 2,9৩,০০০ 

সিন্ধু io "ঢ় ৪১০০০ 

আজমীঢ 

হায়দরাবাদ 

ভুপাল 

বরোদ! 

কোটা ( রাজ্রপুতানা ) 


যুক্ত প্রদেশ 


২,০০০ 

৩,০০০ 
৯১০০০ ৯১০০০ 
১১০৮১০ ০০ ৭৬,০০০ 
{ ৯১৩০০ ৭১০০০ 
২৮১০০ ০ ২৪১০০ ০ 
৪৯১০০ ০ | 


, (এখনও রিপোর্ট পাওয়া যায় লাই) 


১৭,৬৭,০০০ 


(শ্রমিক কল্যাণ ব্যবস্থা ও শিল্পপতিদের বৈঠক ) 

সরকার উহার ব্যয়ভারের কোন অংশ. .বহন করিবেন কিনা 
তাহা প্রকাশ পায় নাই । এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ইংলণ্ডে রোগ- 
বীমা আইনানুসারে বৃটীশ গভর্ণমেণ্টও ইহার জন্য অর্থব্যয় করিয়া 
থাকেন। নি 

শ্রমিক বিক্ষোভ রোজা কা মালিকদের সহিত 
আলোচনার পর ট্রেড ডিস্পিউট আইনের সংস্কার সাধনের 
প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রমিক এবং শিল্প সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের 
প্রস্তাবও সভা অনুমোদন করিয়াছেন। তবে ইহার যাবতীয় 
ব্যয়ভার গবর্ণমেপ্টেরই বহন করা কর্তব্য বলিয়া উপস্থিত সভ্যবৃন্দ 
আমাদের মতেও এই তথ্যসংগ্রহ 
র্যাপারে করভার নিগীড়িত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপর নুতন একটা 
করভার চাপাইয়৷ দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয় না । 

শ্রমিকদের স্ুখস্বাচ্ছনদ্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে কোনরূপ আইনের 
কথা উঠিলেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিকগণ ইহার বিরোধিতা 
করিবেন অনেকেরই এরূপ ধারণা আছে। কিন্ত বোম্বাই সম্মেলনে 
উপস্থিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ইউরোপীয় এবং ভারতীয় মালিকগণ 
ভারত সরকারে প্রস্তাবসমূহ সম্পর্কে যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, 
তাহাতে এই ধারণা অনেকাংশে পরিবত্তিত হইবে আশা কর! 
যায়। অমিক-কল্যাণ মূলক প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সমূহ সম্পর্কে 
তাহারা মোটামুটি অনুকুল অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন।. রাষ্ট্রীয় 
অগ্রগতির সহিত শিল্পব্যবসায়ক্ষেত্রেও শ্রমিকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্পর্কে 
সম্পুর্ণ উদাসীন থাকা যে আর সম্ভবপর নয়, কলকারখানার 


৫ ৯১০০০ 











১৯১৭১৫৭১০০০ 





. মলিকগণ ইহা অনুধাবন করিতে পরিয়াছেন উহা সুখের বিষয় । 


৩ 





স্থায়ী আমানভূ ১ বৎসর বা কম সময়ের জ্রন্ত লওয়া হয। সুদের ) 


মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে তুলার উৎপাদন 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কৃষি বিভাগের বরাদ্দ এই যে, এবার 
যুক্তরাষ্ট্রে মোট ১ কোটি ২৭. লক্ষ ৭২ হাজার বেল (প্রতি বেলে ৫০০ পাউণ্ড ) 
তুলা উৎপন্ন হইবে । গত বৎসর ১ কোটি ২৩ লক্ষ ৮০ হাজার বেল তুলা 
উত্পন্ন হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইযাছিল। গত বৎসর মোট ২ কোটি 
৪২ লক্ষ ২২ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অস্ুমিত 
হইয়াছিল। সেম্থলে এবার ২ কোটি ৪৪ লক্ষ একর জমিতে তুলার চাষ 
হইয়াছে বলিয! অস্থমিত হইয়াছে।' 

'লাউড স্পীকার তৈয়ারে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব 

কেবলমাত্র দেশীয় মালপত্রে ‘লাউড স্পীকার “মাইক্রোফোন” প্রভৃতি 
বিদ্যুৎ পরিচালিত যন্ত্রপাতি তৈষার করা সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালষেব 
বিজ্ঞনি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস কে মিত্রের পরিদর্শনাধীনে যে পরীক্ষা- 


কাৰ্য্য চলিতেছিল তাহাতে বেশ সুফল পাওয়া গিযাছে বলিয়া প্রকাশ । এই 


পরীক্ষাকার্ধ্যের ফলে সর্বপ্রথম একটি লাউড স্পীকার তৈয়ার হইয়াছে । 
এক্ষণে উহার কার্যকরী ক্ষমতা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করিষা 
দেখা হইতেছে । যেসব বৈজ্ঞানিক উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহারা 
সকলেই বলিয়াছেন যে,যে কোনও বিদেশী উচ্চাঙ্গের লাউড স্পীকারের 
সহিত উহার তুলনা হইতে পারে । এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা 
তহবিলের অর্থে এই পরীক্ষাকার্ধ্য চলিতেছে । অধ্যাপক প্রযুক্ত মিত্র 
পরীক্ষার মাত্রা বৃদ্ধির জন্য আরও অধিক অর্থের নিমিত্ত বোর্ড অব সায়েন্টিফিক 








ও ইণ্ডাষ্টরীয়াল বিসার্চের নিকট আবেদন করিযাছেন। , 
বিদেশ হইতে জাপানে তুল! আমদানী 
দেশ ১৯৩৭ ১৮৩৮ ‘5১৯৩৯ 
(বেল হিসাবে (প্রতি বেল ):৪৭৮ পৰ্য্যন্ত ) 
'খযুক্তরাষ্ ১১,৬৯,০০০- ৮৭৪,০০০ = ৭0০% 
ভারতবর্ষ ১৯,৪২,০০০ ৮,৫৭,০০০ ৯)৩৮১০ ০০ 
'চীম ১,১১,০০০, ৩,৯৪৬,০০০ ২,৯৯,০০০ 
: মিশর ১,৮৬,০০০ * ১,১২,০০০ ১,৬০,০০০ 
(ব্ৰন্জিল ২,৩৫,০০০ ২,৩০,০০০ ৩,t৮,০০০ 
“অন্তান্ত দেখ ১,৬৬,০০০ ৯8,00০0 ২,৩৮,০০০ 
মোট' ৩৮১০ ৯১০০০ ২৫)৮৮১০০০ ২৭)৮৮১০০০ 





এনং ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাত। | 

রিজার্ভ ব্যান্কের সিডিউলভুক্ত | 
চলতি হিসাব খোলা হয দৈনিক ৩০০১ হইতে ১ লক্ষ টাক! উদ্ধ,্তের 
উপর বাধিক শতকরা ॥০ হিসাবে সুদ 'দেওয়। হয়| যাণ্াবিক সুদ 
২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 


হার আবেদন করিলে জানা যাষ | 
সেভিংস ব্যাঙ্ক' হিসাব খোলা হয় 'ও শতকরা বাণিক ১1০ টাকা 
হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাক! তোলা যায়। অন্ত হিসাব 
হইতে সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধা সর্ভে টাক! স্থানান্তর করাব 
সুবিধা. আছে । নিয়মাবলী চাছিলেই পাওয়া যায়! 

সন্তোবজনক জামীন রাখিয়া সুবিধাজনক সর্তে ধার, ক্যাশ, 
ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা পাইবার ব্যবস্থা আছে। স্ত্ণদি 
অনুসন্ধানে জানা যাষ। সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে 
গচ্ছিত বাখা হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদাষের ব্যবস্থা করা হয়। 
কোম্পানীর কাগজ, শেযার ও ডিবেঞ্চাব প্রভৃতি সুবিধাজনক সততে” 
ক্রয় বিক্রয় করা হয। বাক্স, মালেব গাঠবি প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত 
টানা সর্ত অনুসন্ধানে জান! যাষ। ূ 


১৫ই আগষ্ট তারিখে এই ব্যাঙ্কের নারায়ণগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে । 
টেলিফোন কলি £ 


৬৮৬৯ 


E ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ করা হষ। 


ডি, এফ, স্তাণ্ডাস জেনারেল ম্যানেজার 
ল্য 





৫৫৮ 


আধিক জগৎ 


[ ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৪০ 





চীনাবাদামের চাষ . 


গত ১৯৩৯-৪০ সালের .তুলনায় ১৯৪০ সালে ভারতে কি পরিমাণ 
জমিতে চীনাবাদাদের চাষ হইয়াছে, নিয়ে তৎসম্পর্ষিত সরকারী প্রথম বরাদ্দ 








উদ্ধৃত করা হইল :-- 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য ১৯৪০-৪১ ১৯৩৯-৪০ 
(একর ) (একর ) 
মাদ্ৰাজ ২,৭৩,০০০ ২,১৮,০০০ 
বোম্বাই ২২৫৪১০০০ ২৯১৭৯১০০০ 
মধ্যপ্ৰদেশ ২,৩২,০০০ . ২,৪২,০০০ 
উডিষ্যা ১৭,০০০ ১৭,০০০ 
হায়দরাবাদ ৭,১৪,০০০ 8,8২০০০ 
মহীশূর 28,000 ৭৬,০০০ 
৩৫,৮৪,০০০ ৩১,৭৪,০০০ 
রূটিশ জীবনবীম| কোম্পানীর আয় 


গত ১৯২৯ সাল হইতে বৃটিশ জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের দাদনী 
তহবিলের সুদ বাবদ আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাস পাইয়াছে। 
১৯৩৯ সালের হিসাবেও সুদের হার হাঁস পাওয়ায় এ গতি বলবৎ দেখা 
গিয়াছে । ১৯৩৮ সালে কোম্পানীগুলির স্থদ বাবদ আয় ছিল শতকরা 
৩৯৫ ভাগ । ১৯৩৯ সালে তাহা শতকরা ৩৪ ভাগ দাড়াইয়াছিল । 
সংগৃহীত সামরিক খণের পরিমাণ 
গত ৬ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ 'শেষ হইয়াছে তাহাতে ৩২ টাকা সুদের 
ডিফেন্স বণ্ড বিক্রয়ের পরিমাণ নগদ ৩৬ লক্ষ ৮২ হাজার ৭ শত টাকা এবং 
শ্ধণপত্রের পরিবর্তন দ্বার! ৬ লক্ষ ৪ হাজার ৩ শত টাকা লইয়া মোট ৪২ লক্ষ 
৮৭ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। গত ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যস্ত বিভিন্ন প্রকার 
সামরিক খণের পরিমাণ নিয্নরূপ দাডাইয়াছে £-বিনা সুদের ডিফেন্স বগু 
১ কোটী ৭১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা; নগদ ৮ কোটী ৮৪ লক্ষ ২৫ হাজার 
টাকা ; খণপত্রের পরিবর্তন দ্বারা ১২ কোটী ৪৬ লক্ষ: ৭৮ হাজার 'টাকা 
পোষ্টাফিসের দশ বৎসর মেয়াদী ডিফেন্স সেতিংস সার্টিফিকেট ৮৯ লক্ষ ২ 
হাজার টাকা ; মোট ২৩ কোটী ৮৩ লক্ষ ৬৪ হাজার টাক]। 


চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্ট 

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের এজেণ্ট ও জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আর, জি, 
ম্যানসন মিঃ জি, ই, কাফের স্থলে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্টরের চেয়ারম্যান নিযুক্ত 
হইয়াছেন। 


টি 





২ 
২২নং ক্যানিং ফ্রীট 


ফোন ক্যাল £ ৬৫৮৮ 





বিক্রীভ মূলধন 
৭৬৮১০০০২ টাকার উপর 
আদায়ীকৃত মূলধন 
৬১০১০ ০ ০২ টাকার উপর 
বি, কে, দত্ত 
| ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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গত ১৯৩৯-৪০ সালে চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্টের আয় পূর্ব্ববত্তী বৎসরের 
তুলনায় > লক্ষ ৬১ হাজার ৪৮১ টাকা অধিক দ্ীড়াইয়াছে। আলোচ্য 
বৎসরে ৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭২৪ টাকা আয় এবং ৬ লক্ষ ৪৮ হাজ্জাব ২২৫ 
টাকা ব্যয় হুইয়াছে। পূর্ববর্তী বংসর উহা যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৩৩ হাজার 
২৪৩ টাকা এবং ৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৯ টাকা ছিল। এই পোর্টের মোট 
সামুদ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩৩০ টন প্রতিপন্ন হয়। 
পূর্ব বৎসরের তুলনায় উহ! ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৮০ টন অধিক। আলোচ্য 
বৎসরে মোট € লক্ষ ৭২ হাজার €২৭ টন ওজ্রনের ৬৯৩ খানি-জাহাঁজ এই 
পোর্টে প্রবেশ করে ।' . 

রামগড কংগ্রেস অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতিব বিবরণীতে জানা যায় 
যে, উক্ত অধিবেশনে মোট ২ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৬৫০০ আনা আষ হয় এবং ব্যয় 
বাঁদে উদ্ছত্তের পরিমাণ »২ হাজার ৫৯১ টাকা দ্বাডাইয়াছে। আয় মধ্যে ৬৮ 
হাজার ৫৬০ টাকা দান স্বরূপ পাওয়া যায় এবং রিনা ৭৮ 
হাজার ৫০১ টাকা পাওয়া ফাঁষ। 

যুদ্ধের ব্যাপকতার জন্য রপ্তানীর ক্ষতি 

যুদ্ধের এলাকা বর্তমানে বেশী পরিমাণে প্রসারিত হওয়ার ফলে 
ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেক দেশে ভারতীয় রপ্তানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 
যেসব দেশে বর্তমানে রপ্তানী একেবারে বন্ধ আছে, তাহার মধ্যে জার্ম্মাণী, 
ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম, হল্যাও, নরওয়ে ও ইতালীয় পূর্ব্ব আফ্রিকার নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | এই সব দেশে যুদ্ধের পূর্বে কতটাকার ভারতীয় 
মাল রপ্তানী হইত, তাহা আলোচনা করিলে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের 











বর্তমান ক্ষতি অমুমান করা যায়। / 
লক্ষ টাকা হিসাবে ভারতীয় পণ্য বপ্তানী- “ . 

দেশ ১৯৩৮-৩৭ ১৯৩৭-৩৮ ১৯৩৮-৩৯ তিনবৎসরে 
গড়ে রপ্তানী 

জাৰ্দ্মাণী ১০,০৩ ১০,৪২ ৮১৫৫ ৯৬৭ * 
ফ্রান্স ৮,১৯ ৫১২৫ ৬,১৯ | ৬,€৪ 
ইটালী ৫১০৯ ৫৪৩ ২৬২ ৪,৩৮ 
বেলজিয়াম ৭,৬২ ৫১৯৭ 8,১৪৫ ৬১০১ 
হল্যাগ্ড ৫১১৪ ৩,৪৪ ৪১৪১ 8,08 
নরওয়ে ৪৬ ৪১ ৫৫ 5৭ 
ইটালীয় পূৰ্ব্ব আফ্রিকা ১ ১ ৪ 
৩৭১০৪ ৩১১৩৭ ২৬,৪১ ৩১,৭৩ 


দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং | 
কোম্পানী লিমিটেড, 
৭নং ম্যাঙ্গে। লেন, কজিকাত! টু 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। | 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1৭ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা ড।০ ও ৩|০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। | 





] 
লবণ কিন্তে বাঙলার কোটী টাকা বন্তার শ্োতের মত চলে যায় | 
বাঙলার বাহিবে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে | 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাই ওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 


২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 





ডিফেন্দ সেভিং সার্টিফিকেট-_-১০২ টাকা, 
€০২ টাকা, ১০০২ এবং ৫০০২ টাকা মূল্যে 
এই বও বিক্ৰীত হইতেছে । দশ বৎসর পরে 
প্রতি ১০২ টাকাব জন্ক ১৩/০ হিসাবে |. 
পবিশোধ্য-_শতকবা ৩* যৌগিক সুদ 
দেওষা হইবে--ইনকাম ট্যাক্স বিবর্জিত | 
এই লগ়িব কোন কাবণেই মুল্যহানি হইবে 
না। একজনে সর্বাধিক ৫০০০২ টাকা 
মূল্যের বণ্ড ক্রয় করিতে পারিবেন। নিকট- 
তম পোষ্ট অফিসে বা বিজার্ড ব্যাঙ্ক অফ, 
ইণ্ডিয়া অফিসে আবেদন করুন| 


ছয় বৎসরের ডিফেন্স বণ্ড ১০০২ টাকা 
এবং ইছার যে কোন গুণিতক সংখ্যায় বিক্রীত 
হয়। ১৯৪৬ সালের ১লা- আগষ্ট তারিখে 

১০১২ টাকা হারে পরিশোধ্য। শতকবা | 
৩২ হারে সুদ ছয় মাস অন্তর উঠান যাইবে ।, 
যে কোন ব্যক্তি যত টাকার ইচ্ছা এই 
বও ক্রয় করিতে পারিবেন । রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
1 অফ ইণ্ডিয়া, ইম্পিরিযাল ব্যাঙ্ছ অফ. ইণ্ডিয়া 
























কর| ধাইতে পারে! প্রমাণিত প্রয়োজনের 
ক্ষেত্রে বে ফৌন সময়ে নির্দিষ্ট মূল্যে ' 
পরিশোধ করা ফাইতে পাবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক - 
অফ, ইত্ডিয়া, ইম্পিরিষাল ব্যাঙ্ক অফ. ইণ্ডিয়া 


. আধিক জগৎ 


ভাব্রতক্রে শ্তিশালা কুন 


৫৫৯ 











এবং সরকারী ট্রেসারীসমূহে আবেদন করুন। ০ -২ 
আপনার ভবিষ্যৎ নিরাপদে নিজের দেশ রক্ষায় 'তৎপর স্বদেশী অ্রম-শিল্পের সহায়ক 
রাখুন হউন. 0. হউন . . 


দেশের বি ত্ু-সম্পত্তির দ্বারা 
পৃষ্ঠপোষিত ম্বদেশেই আপনার 
'টাকা লগ্নি করুন। গবর্ণমেন্ট 
আপনার টাকা সুদসমেত ফেরৎ 
দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেছে । 


জাতীয় সেনাদল, 'নৌ-বাহিনী 
ও  বোমার-বিমান-বাহিনীকে 
যথেষ্ট শক্তিশালী করিয়া 


দলকে অন্ত্রসজ্জায় সজ্জিত 
করিবার ভার লইবে। আপনার 


ডিফেন্স, 


জুট খ্যাডভাইসরী বোর্ড 
১৯৪০ সালের বঙ্গীয় পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ আইন অস্থসারে একটি এড 
, ভাইসরী বোর্ড গঠিত হইয়াছে । স্পেশাল অফিসার মিঃ এইচ., এস, ই, 
ষ্টিভেন্স আই, পি, এস, উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। 
এততঘ্যতীত বোর্ডের নিম্নোক্ত দশজন সদন্ত থাকিবেন :-ইত্ডিয়ান জুট মিলস 
এসোসিয়েসনের মিঃ ওয়াকার, কলিকাতা বেলড, জুট এসোসিয়েসনের, মিঃ 
বি, কানোডিয়া, বেঙ্গল জুট ডিলাস এসোসিয়েসনের, মিঃ কানহাইয়া লাল 
লোহিয়া, বেলড্‌ জুট সিপার্প এসোসিয়েসনের মিঃ টি, এন, ফ্ল্যাঙ্গিনী। 
-এতঘ্যতীত পাট চাষীদের পক্ষে মৌলবী মহাম্মদ ইসরাইল এম, এল-এ, 


, খান বাহাদুর আউলাঁদ হোসেন, এম, এল-এ, মিঃ আমেদ হোসেন এম, এল-এ, 


আপনার দেশকে সম্পূর্ণরূপে. সাহায্য দেশবাসীকে কর্মে নিযুক্ত 
নিরাপদ করুন। . | করিবে । . 


G.I 4. 
মিঃ সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, এম, এল-এ, মিঃ জগত্চন্দ্র মগুল এম, এল-এ ও' 


খান বাহাদুর আতাউর রহমান এম, এল-সি। 

আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর এই বোর্ডের একটি বৈঠক বসিবে বলিবে 
জান! গিয়াছে। আগামী মরশুমে কি পরিমাণ জমিতে পাট বুনানী করা ' 
হইবে, তৎসম্পর্কে এই তারিখের বৈঠকে গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিবার 
ব্যবস্থা করা হইবে । 

হাগুয়ান সুগার মিলস এসোসিয়েসন 

মিঃ আর, এল, নোপানী ইত্ডিয়ান সুগার মিলস এসোসিয়েসনের 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ ছুর্ীপ্রসাদ খৈতান ও মিঃ কৃষ্ণদেব 
ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছেন । 


৫৬০ আথিক জগৎ | ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 











টাকা দ্বাডাইযাছে। গত জুলাই মাসে এই বিভাগে ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা 
এবং গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে ৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। 
আলোচ্য মাসে কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগে পেট্রল, কেবোসিন, চিনি, নর | 
দিয়াশলাই ইত্যাদির শুষ্ক বাবদ মোট ৫৬ লক্ষ টাকা আয় হষ। গত জুলাই Hel | | টি 

মাসে এবং ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে এই খাতে যথাক্রমে ৫৯ লক্ষ টাকা ও' হালিসহর, চট্টগ্রাম ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম 
৩৭ লক্ষ টাকা আয় হইযাছিল। গত আগষ্ট মাসে সরকারী বৎসরের যে ৫ মাস bi 


আধুনিকতম, পাঁতি 
শেষ হইয়াছে, তাহাতে শুষ্ক বাবদ ও কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের শুক্ক যাবদ ||| i হতে 
মোট ১৯ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা আয় হুইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে উছার || বিলাতি গাঁ য়া 


পরিমাণ ২২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য সময়ের আয় মধ্যে | | 
আমদানী শুল্ক বাবদ ১৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা, রপ্তানী গুল্ধ বাবদ ১ কোটি [| বাঙ্গালীর শ্রমে, বাঙ্গালীর অর্থে ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় 








শুদ্ধ বিভাগের আয় . 
গত আগষ্ট মাসে ভারতীয় শুষ্ক বিভাগের আষ মোট ২ কোটি ৮৯ লক্ষ ্‌ 
॥ 


৬৪ লক্ষ টাকা, স্থল শুষ্ক বাবদ ১৮ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের | প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শত শত বেকারের 
শু বাবদ ২ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ' | কাজ যোগাইবে 
বিমান বিভাগের কারিগরী শিক্ষ। কে, কে, সেন 
সম্প্রতি এক সরকারী ইন্তাহারে এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারত | ০৬ | 





গবর্ণমৈন্ট প্রয়োজনের সময় নিয়োগের জ্রন্ দুই হাজার কাবিগরকে সামবিক টক 
বিমান বিভাগে ট্রেণিং দিবার ইচ্ছা করেন।- কারিগরী শিক্ষা দান সম্পর্কিত প্র 
তদন্ত কমিটির সুপারিশ অন্থুসারেই ভারত গবর্ণমেন্ট এই সিদ্ধান্ত করিযাছেন। | 


স্পেস 2 | 
বর্তমানে ট্রেণিং দান সম্পর্কে ৯্টা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয় বিবেচনা করা! দিযে দৰ্যান্ব তব ইত] দিঃ | 
হইতেছে । শিক্ষানবীশদিগকে তাহাদের বাসস্থানের নিকটস্থ কেন্দ্রে ] | 
ভত্তি করিবার জন্যই চেষ্টা করা হুইবে ; তবে তত্সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি EEE 


দেওয়া সম্ভব নহে। মোটের উপর গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিদ্দিষ্ট কেন্দ্রে তাহ'- প্র 
K ot ||| সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
দিগকে ট্রেণিং লইতে হইবে। গব্ণমেন্ট ট্রেশিং সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ | সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মুলধনে ও আমানতে 


করিবেন এবং ট্রেণিংয়ের সময় গবর্ণমেপ্ট শিক্ষার্থীদের ভাতা দিবেন। | ভারতীয় অফ ক ব্যাফ্সমূহ্র মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে 






































. এক বৎসর কাল ট্রেণিং দেওয়া হইবে । || অনুমোদিত মূলধন ৩৫০,০০,০০০২ টাকা! 
রি { ৃ " বিক্রীত মূলধন “ৰ ৩,৩৬,২৬,৪০০২ le 
শিল্প গবেষণা বোডের অধিবেশন If আদায়ীক্ৃত মূলধন | iis ১,৬৮,১৩২ ০০২ মি 
. সম্প্রতি বোস্াইয়ে স্তার রামস্বামী মুদ্রীলিযাবের সভাপতিত্বে' বোর্ড অব, || অংশীদারে দায়িত্ব” 5৯১৬৮১৩০০৯৪ 
{| রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল *** ৯১২,৩৭,০০০৯, Ke 
সায়েণ্টেফিক্‌ এণ্ড ইণ্ডাষ্টিয়েল রিসার্চের যে সভা ছইয়া গিয়াছে তাহাতে ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঞ্চে 
বৈদেশিক খনিজ তৈলেব পরিবর্তে উদ্তিত্ তৈল ব্যবহারের সম্ভাবনা, I ' আমানতের পরিমাণ ৩০,৪৪,৯৩,৭৯১ ১1৬৪ পাই 


সেলুলয়েড, কৃত্রিম রেশম এবং ভারী রাসায়নিক দ্রব্য প্রাস্ততেব পরিকল্পনা "| & তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অনা অন্থমোদিত সিকিউরিটি '॥ 
প্রভৃতি আলোচিত .হইযাছে। উক্ত পরিকল্পনাসযূহের বিশদ আলোচনার || এবং দা ১৫১৮৪ হিতে পাই 


| চেষারম্যান_শ্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 
জন্ত বোর্ড কয়েকটা সাব-কমিটা গঠন করিয়াছেন। শিলপ্রতিষ্ঠানে উদ্ভি || ম্যানেজার; মিঃ এইচ, সি, ক্যাপ্টেন হেড অফিস_- 








' তৈল ব্যবহার সম্পর্কে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোর্ড সিদ্ধান্ত 2 ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। | 
করিয়াছেন। ধাতুশোধন শিল্পের গুকত্ব বিবেচনাষ বোর্ড টাটা ইস্পাত '_ বৈদেশিক কারবার করা হয়। না 
কারখানার ম্যানেজার মিঃ জে, জে, গাওীর সভাপতিত্বে ধাতুশোধন শিল্পে [| [ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাং সুবিধা দেওয়া হয়। | || 
গবেষণার জন্য অপর একটা সাব-কমিটী গঠন করিয়াছেন। আগামী [| সেপ্টীল ব্যাক্ষ অব ইন্ডিয়ার নিল্মলিখিত বিশেষত্ব আছে__ || 
জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় বোর্ডের পুনরধিবেশন হইবে। ভরমণকারীদের জন্ত রুপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 

বীমার পলিসি, « তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের দঁ 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাৰিক ২া০,আনা হারে সুদ অঞ্জনকারী | 
এ মুখ এ কোং - টরবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেন্ট্ণীল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এও 
ষ্টি ি ং কাজ সম্পাদিত 
্াপিত-১৮৮৪ সান হা ঠা ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার 







তীয় গহনার জন্ত আমাদের, || 
ভা করুন। সন্তুষ্ট, ||! 





হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ত সেণ্টল 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহ্যাছে। বাধিক চাদা ১২২ টাকা 

pe মাত্র |, চাবি আপনার হেপাজ্ঞতে রহিবে। ‘Il: 
* ||] ' কলিকাতার অফিলস-_-মেন অফিস-_১০০নং ক্লাইভ ষ্রীট। | 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিশুসে স্ট্রীট, বড়বাঁজার শাখা--৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, , 
শ্তামবাঁজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, , 
রসা রোড। বালল। ও বিহারস্থিত শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 

॥  জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর ও মজঃফরপুর। লশুলস্থ এজে' 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিং এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ ।' 

EET Ll ট্রাষ্ট কে কোং অফ নিউইয়র্ক | 























২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


ছোটখাট, শিল্পসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান 
ভারতের নানাবিধ ছোটখাট শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যসংগ্রহের জলন্ত 
ফেডারেশন অব. ইণ্ডিয়ান চেম্বাস অব. কমাস” এও ইণ্ডাষ্রীজ যনস্থ করিয়াছেন 
বলিয়া! জানা গিয়াছে। এই উদ্দেস্তে ফেডারেশন একটা প্রশ্নপত্র রচনা 
করিয়াছেন। প্রশ্নাবলী কমিটার সদক্তদের অনুমোদন লাভ করিলে 
ফেডারেশনের পক্ষ হইতে ইহ! শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক এবং অন্ান্ত অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিদের নিকট প্রেরিত হইবে। 


আগামী শিল্পসম্মেলন 
১৬ই এবং ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে লক্ষৌ সহরে আগামী শিল্প সম্মেলনের 
অধিবেশন "হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে । বাণিজ্য সচিব শ্যর রামস্বামী 
মুদালিয়ার সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন । | 


প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমুহের খণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত 


পাঞ্জাব, সংঘুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং আসাম সরকার শীঘ্রই অপেক্ষাকৃত 
অল্পমেয়াদে খণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গুজব এই যে পাঞ্জাব 
সরকার পৌণে ছুই কোটি, যুক্তপ্রদেশ সরকার ১1০ দেড় কোটী, মাদ্রাজ 
সরকার ৭০ লক্ষ এবং আসাম সরকার ৫০ লক্ষ টাকা খণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন । খ্ণপত্রের সুদ শতকরা ৩২ টাকা হইবে এবং 
পরিশোধের সর্ভে এই ঝ্চণসমূহ গৃহীত হইবে। 





ব্যাঙ্ক অব. ইংলণ্ডের গভর্ণর 


মিঃ মণ্টেগু নমর্ণন ব্যাঙ্ক অব, ইংলগ্ডের গতর্ণরের পদ হইতে অবপর 
গ্রহণের পর বুটীশ সরকারের আধিক উপদেষ্টা লর্ড কেটো এই পদে নিযুক্ত 
হইবেন বলিয়া ওযাঁকিবহাল মহলের ধারণা জন্মিয়াছে। মিঃ মণ্টেগু নরম্যান 
বিগত বিশ বৎসর কাল এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। মেজর এট্লী 
গতর্ণমেন্ট কর্তৃক ব্যাঙ্ক ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের যে আভাষ দিয়াছিলেন লর্ড কেটোর 
05084558855 তাহার গরতিজিন 






 ডিবেধগর, বণ্ড ও অন্যান্য সিকিউরিটীতে অর্থ ৃ 


'ইহা৷ প্রকৃতই ফিক্সড ইন্কাম ডিপোজিট স্কীম। 


ন্‌ ভাবে টাকা খাটাইলে লাভের টাকা মূলধনে পরিণত 





পল বকা 


৫৬৯ 





'আধিক জগৎ 


= 
ক 


গ্যারাটিড ডিভিডেণ্ড ঘোষিত প্রেফারেন্স শেয়ার, |! 


নি 8৮ 


.খাটানো সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং নির্ভয়ে গ্রহণযোগ্য । | 


এই সকল' সম্পত্তি ষ্টকইন্‌ট্রে যে কোন, |]! 
অবস্থায় নগত টাকায় পরিণত করা চলে! এই ||| 


হয়। এই অপূর্ব স্বীমের প্রবর্তক ও ব্যবস্থাপক-- | | 


গ্যাৱাটিভ ভাট কোং | 


|| জীবন বীম। 


ইতালীয় জাহাজ হইতে পণ্য উদ্ধার 
ভারতীয় ব্যবসাধীদের পণ্যসহ কয়েকটা ইতালীয় জাহাজ নিরপেক্ষ 
বন্দরসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে । এই সমস্ত জাহাজ হইতে ভারতীয়দের 
মাল উদ্ধার করিয়া লওয়ার পক্ষে যে অসুবিধার সাষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কে 
বেঙ্গল ক্তাশনাল চেস্বার অব_ কমার্স ভারত সরকারের দৃষ্টি'আকর্ষণ করিলে 
ভারতসরকার জানাইয়াছেন যে পণ্যের মালিকগণকে পণ্য উদ্ধারের জন্ত 
ব্যক্তিগতভাবে কোনরূপ আঁলাপ আলোচনার স্থুযোগ বর্তমানে দেওয়া 
হইবে না। একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের মারফতে এই সমস্ত মাল উদ্ধারের 
ব্যবস্থা হইতেছে এবং ব্যবসায়ীগণ উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগ স্থাপন 
করিতে পারেন বলিয়া ভারত সরকার নির্দেশ দিয়াছেন । 
বঙ্গীয় শিল্পপ্রচার পরিষদ 
সমপ্রতি চট্টগ্রামে বঙ্গীয় শিল্প পরিষদ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হইক্সাছ। চট্টগ্রামের বিশিষ্ট জননায়ক শ্রীবুক্ত নলিনীকাস্ত দাস উহার 


সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। মিঃ ছত্তর ও শ্রীযুক্ত কালীপদ ভট্টাচার্য্য 
সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদহ্যদেব 
মধ্যে মিঃ কে, কে, সেন ও রায় উপেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 


মিন্ধিয়| টম নেভিগেশন কোং 


ফোন £__কলি £৫২৬৫ . 
দর Ls 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী.আাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 

জাহাজের নাম টন 





জাহাজের নাম টন 


এস, এস, জলবিহার ৮,৪৫০ এস, এস, জলবিজ্রয় ৭১১০০ 
» » অলরাজ্জন . . ৮৩০০ জলরশ্শি 

» » জলমোহন . 

nn জলপুত্র * ‘৮,১৫০ 39: 39 জভ্রলপদ্ধ ৬১৫০০ 
»৮ অলক "৮৪০৫০ » 5১ জলম ন্‌ ৬১৫০০ 
n 2? জলদুত t wi এ 34 জলবালা ৬,০০০ 

জলব বু ০৫০৩ 
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রর জলযমুনা ৮১০৫০ 5 জগ ঢু ঃ 
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ৃ ৭১৯৫০ এল মদিনা! ৪০০০ 
| ভাড়া ও অক্তান্ত বিবরণের অন্ত আবেদন করুন £ — 
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কোম্পানীর কাগজ জম] রহিয়াছে । || 
তহবিলের ১৬ ১৬৬% UE উপর কোম্পানীর | 








৫৬২ 


আথিক জগৎ 


[ হ৩শে লেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 








দেশের অভ্যন্তরে অর্থপ্রেরণ ব্যবস্থার. রদবদল 

আগামী ১লা অক্টোবর হইতে টেলিগ্রাম কিংবা. সাপ্লাই বিল দ্বারা অর্থ 
প্রেরণের ব্যবস্থা রহিত করা হইবে। রিদার্ড ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক, 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ও ব্রহ্ম সরকারের সম্মতিক্রমে 
ও তারিখ হইতে অর্থ প্রেরণেয এক নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে বলিয়া 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। এই নূতন ব্যবস্থায় রিক্গার্ 
ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়েল ব্যান্কের ব্রাঞ্চ অথবা সাববরাঞ্চ এবং কোন ট্রেজারী 
অথবা সাব-ট্রেজারী হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ও ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের যে কোন 
অফিস বা শাখা এবং (কারেন্সী চেষ্টযুক্ত ) যে কোন ট্রেজারী অথবা সাৰ 
ট্রেজাবীতে অর্থ প্রেরণ করা যাইবে । 


পাটচাষের সর্বশেষ পুর্বাভাষ 


অন্গমিত চাষের পরিমাণ উৎপন্ন পাটের পরিমাণ 
জিলা (একর ) (বেল) 
১৯৩৯ ১৪৪০ ১৯৩৯ ১৯৯৪০ 
২৪ পরুগণা ৩০১০ ০০ ৪৫১০০০ ৭০১০০০ ১,২১,৫০০ 
বর্ধমান ১১৪০০ ৯১০০০ ৩০০০ ২৪,৩০০ 
মেদিনীপুর ৩,৪০০ ১০,৯০০ ৮০০০ ৩১,৪০০ 
ময়মনসিংহ ৬,৯০,৬০০ ৮,১৯,০০০ ২৪,১৭,১০০ ২৫,৮৮০০ 
চট্টগ্রাম ২০০ ২৫০ ৬০০ ৭০০ 
কুচবিহার ৩২,৮০০ ৪৫৮০০ ৬০৯৫০ ১,২৭,২০০ 
মুশিদাবাদ 8t,৬০০ ৬০১০০০ ১১০৪২০০ ১,১৪,০০০ 
হুগলী ১৬,২০০ ৩৫,০০০ 8৮,০০০ ১,১২,০০০ 
রাজসাহী ৭৫,৯০০ ১,২৭,৪০০ ২,২০,৯০০ , ৩,১২,১০০ 
বাখরগঞ্জ .৪৯১০০০ ৭৮০০০ ৯১৪ ৭১৫০০ ১,৯৫,০০০ 
ত্রিপুরা' ২,৪০,০০০ ৩,৪২,৫০০ ৯১৯২০০০ ১১,২৫,২০০ 
, উড়িয্যা ২২,৫০০ ২৮,৪০০ 8৭,৩০০ ৬২,১০০ 
যশোহর ৭৭,৫০০ ' ১,০৮,৯০০ ১৮৬,০০০ ২,৬১৪০০ 
খুলনা ২৭,৪০০ Hl ৫০,৩০০ ৪৮৭০5 2,৩৫,০০০ 
হাওডা ৩,২০০ ১০,০০০ ৭,১০০ ২৬,২০০ Hl 
জলপাইগুড়ি ২৫,৩০০ . 8১৭০০: 5৬,৯০০ ‘২,৩৫,৩০০ |; 
ঢাকা ৩,১৯,০০০ ' ৩,৯৩,৭০০ ১১,৬৭,৬০০ ১২,৩৬,২ ০০ i 
ত্রিপুরা রাজ্য ১৩,০০০ Vl ১৮,০০০" ২৮,৭০০ 8২,৫০০ jt 
নদীয়া ৫৭)৮০০ ৯০১০০০- ১,৫৮,৮০০ ২,৭০,০০০ [| 
Ke ৮০০০ 2১,৬০০০ ২১৪০০ ৪১৯৫০ Ll 
রল্গপুর ' ৩,১০,০০০ ৩,৬৮,০০০ ৯,৩০,০০০ ১২,৮৮,০,০০ [i 
বগুডা ৯৫১০০ ১,৫৮,৭০০ ৩,০৫,৯০০ ৩,৯৬,৯০০: |]! 
বিহার ২,৬৫,৫০০ ২,৮২,২০০ ৭,২০,৫০০ ৫১৮২১৬০০,. rl 
মালদহ ২৭,১০০ ৬৫,০০০ ৮৫,১০০ ৯১৫২? ১০০" ধা 
দিনাজপুব ৭১,০০০, ১,৪৯,৭০০ ২,৩০,৭৫০ ১ ৪ ০৯,২০৫! | 
পাবনা ৮০,৮০০ ১,৮০,০০০ ২,৪২,৪০০ ৫, ৩,৬০০ 
ফরিদপুর ২,০৫,০০০ ৩,৩৯,০০০ ৬,৬১,৬০০ ৯,৫০,০০০, [A 
নোষাখালী ৫১,৬০০০ ' , 2০৭0০, ১,৯০,৯০০ ২,৭২,১০০ ie 
আসাম ৩,২৩,৩০০. ৩,৬২,৭০০ ৬,৬০,৭০০ ৯৮৪২১০০০। || 


.্রহ্মদেশে চাউলের মুল্য বৃদ্ধি ' 
সম্প্রতি ব্হ্মদেশের প্রতিনিধি সভার অধিবেশনে ব্ৰহ্মদেশে হঠাৎ চাউলের 
মুল্য বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে আলোচনার অন্ত একটী মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপিত 


, হয়| 
চট ও থলের অর্ডার | 
প্রকাশ, ইণ্ডিয়ান জুট মিলস এসোশিয়েসন চটি ও থলের অপর একটা বড় 


রকম অর্ডার লাভ করিয়াছেন । 


ইমপ্রুতভমেণ্ট ট্রাইবিউন্যাল . 
মিঃ ডি, সি, ঘোষ অবসর গ্রহণ করাতে FUE এ 
, বি, এল, বার-এ্যাট-ল কলিকাতা টার রি 
নিযুক্ত হুইয়াছেন |. . .. .. - _.. 


বলিয়া অনুমিত হয়। 
গত বৎসরের তুলনায় আখ হইতে চিনির উৎপাদন, শতকরা ৩ ভাগ কম 








কলিকাতা দমকলের বাজেট বরাদ্দ হইতে দেখা যায় যে, কলিকাতা 
কর্পোরেশন, তৎসন্নিকটবর্তী হাওডা ও-গার্ডেনরীচ মিউনিসিপালিটির 'অগ্জি- 
কাণ্ড রোধেব জন্ত প্রতি বৎসর ৪ লক্ষাধিক টাকা ব্যষ হয় । ১৯৪০-৪১ সালের 
বাজেটে ৪ লক্ষ ২২ হাজার ৮৩০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইযাছে। পূর্ববর্তী 
বৎসর উহার পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫১০ টাকা ছিল। আলোচ্য 


' বাজেটে কলিকাতা কর্পোরেশন এবং হাওড়া ও গার্ডেনরীচ মিউনিসিপালিটির 


দেষ অর্থের পরিমাণ যথাক্রমে ৩ লক্ষ, ৩৪ হাজার ৫৩৪ টাকা, ৫৬ হাজার 
৯০ টাকা এবং ১০ হাজার ১৬ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত গত 
59 আয় ১০ হাজারে 

৬০ টাকা অমুমিত হুইযাছে। , 

 পুর্ধ-ঘক্রিকায় ভারতীয় বন্ধের কাটটুতি 

যোম্বাসাস্থ ভারতীয় ট্রেড, কমিশনার সম্প্রতি এই মন্তবা করিয়াছেন যে 
বর্তমান অবস্থায় পূর্ব আফ্রিকায় ভারতীয় বস্ত্রের কাতি বৃদ্ধি, পাইবার যথেষ্ট 
সুযোগ সুবিধা দেখা গিয়াছে । এমতাবস্থায় তিনি ভারতীয় বস্্রশি্প সংশ্লিষ্ট 
প্রতিষ্ঠানসযূহকে এইদিকে অবহিত হইতে বলিয়াছেন। 

ূ ভারতে গুড়ের উৎপাদন ্‌ 

বিভিন্ন চিনির কলের যে সকল বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
জানা যাষ যে, বর্তমান মরশুমে আমুমানিক ৩১ হাজার ৭ শত টন গুড় 
উৎপন্ন হইযাছে। ১৯৩৯ সালের উৎপন্ন গুড় অপেক্ষা উদ্ত পরিমাণ প্রায় 
দ্বিগুণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াচে। বুক্তপ্রদেশেই গুড়ের উৎপাদন অধিক 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রদেশে ১৭ হাজার ৪ শত টন গুড় উৎপন্ন হইয়াছে 
গত বৎসর উহার পরিমাণ মাত্র ২ হাজার ৬ শত টন 
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'হেড আফিস- কুমিল্লা 
আদায়ীকৃত 
বিজ ফণ্ট, 
ডিপজিট 


নগদ ও গভর্ণমেন্ট - - ডে 





ন্যস্ত , ৯১১৫০, ০০৩ 


কার্যকরী ফণ্ড২ কোটি টাকার উপর” 
(১৩৪৬, ৩১শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল, ৯৪ তারিখে) | 
সমগ্র বিলিকৃত মূলধন্রে ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার 
ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বিক্রীত। রঃ 


প্রথম বর্ষ হইতে ১২॥% কিম্বা তদৃদ্ধে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে। 


ডলার বিনিময় লেন দেন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যান্কের 


| বিশেষ লাইসেন্স প্রাপ্ত বাঙ্গালী পরিচালিত একমাত্র ব্যাঙ্ক: 


বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান কেন্দ্ৰসমূতে শাখা:আফিদ রহিয়াছে। if 
লণ্ডনের ব্যাস্কাস__বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ। j 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
ডাঃ এস্‌, বি, দত্ত, এম, এ, পি-এইচ২ডি (ইকন) লণ্ডন, 
বার-এট টা 


|| আমেরিকার ব্যাস গ্যরাস্টি টি কোং অক নিউইয়র্ক । | 
- Hf 











বঙ্গশ্রী কটন মিলস্‌ লিঃ 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 


রা সোদপুরস্থ বঙ্গলী কটন মিলস লিঃর (হেড অফিস ৪নং ক্লাইভ 

ঘাট স্ত্রী, কলিকাতা ) গত ১৯৩৯ সালের কার্য্যবিববণী সমলোচনার্থ 
নাহাছি। যুদ্ধের জন্য গত বৎসর বাংলার অন্তান্ত কাপডের কলের স্তায় 
বঙ্গগ্রী কটন মিলকেও.নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হইয়াছিল। কিন্ত 
উহা সত্বেও এই মিলটীর গত বৎসবের কাজ এত সন্তোষজনক হইয়াছে যে, 
তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত আনন্দের বিষয় । 


আলোচ্য বৎসরে বঙ্গশ্রী কটন মিলে ১২1 নটর অধিক মূল্যের 
কাপড উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই বৎসরের শেষ তারিখ-পর্যযন্ত মিলের কর্তৃপক্ষ 
১১ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা মুল্যের কাপড বিক্রয় করিয়াছেন। বৎসরের 
‘শেষে পূর্ব বৎসরের মজুদ মালের হিসাব ধরিয়া মিলের হাতে মাত্র ৩ লক্ষ 
"৩৬ হাজার টাকা মূল্যের বস্ত্র মজুদ ছিল। উহা! হইতে বঙ্গশ্রীর কাপড় যে 
বাজারে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছে এবং মিলের কর্তৃপক্ষকে যে উৎপন্ন বস্তু বিক্রয় 
করিতে একটুও বেগ পাইতে হইতেছে না তাহা বুঝা যায়। 


আলোচ্য বৎসরে মিলের জগ্ঠ প্রয়োজনীয় মালপত্রের মূল্য, মিলের 
পরিচালনা ব্যয়, কমিশন, মিলের সম্পত্তির মূল্যাপকর্ষ ইত্যাদি যাবতীয় 
খরচা ছাড়াও মিল কর্তৃপক্ষ উহার কন্মীদের জন্তু বাসস্থান ও হাসপাতাল 





বর্তমানে বাঙ্গলা দেশের বন্ত্রশিল্পে যেরূপ, ছুদ্দিন দেখা দিয়াছে, তা 
সত্বেও বঙ্গপ্রী কটন মিলের কাঁজের ফল যে এত সস্তোষজ্জনক হইয়াছে তাহ 
একটা প্রধান কারণ এই যে, এই কলের জন্য প্রয়োজনীষ যূলুধনের প্রায় বো 
আনা শেয়ার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইয়াছে । কলের পরিচালকগণ 
ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা! বাঁধিক ৮১০ টাকা সদরে লক্ষ লক্ষ টাকা ধার করি 
কাজ চালাইতে হয় নাই। মিলের সাফল্যের আর একটা কারণ, উহা 
সেক্রেটারী ও এজেন্টস মেসার্স সাহা চৌধুরী এও কোম্পানীর কার্ধ্যকুশলৎ 
ও দূরঘৃষ্টিসম্পর্ন কার্যনীতি। , এই কোম্পানীর হিসাবপত্র দৃষ্টে উহ 
ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল এবং উহ্থার অংশীদারগণ ভবিষ্যতে ক্রমেই বেশী পরিমা? 
লভ্যাংশ পাইবেন বলিরা আমুরা খুবই আশা করিতেছি। মিলটাকে এর 
সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার জন্য উহার পরিচালকগণ 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 

নিউ টি কোং লিঃ | 

সম্প্রতি আমরা নিউ টি কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের মুক্রি 
কার্য বিবরণী পাইয়াছি। মাত্র চারি, বৎসরের মধ্যে এই কোম্পানী 
নানাদিক দিয়! উর্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করিয়াছে। বর্তমান বিপো 
দৃষ্টে সেই উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৩৭ সালে কোম্পানী 
চা বাগিচায় ৩ লক্ষ ২৫ হাজার পাউও চা উৎপন্ন হুইয়াছিল। ১৯৩৮ সাং 
তাহা বাড়িয়া ৩ লক্ষ ৫৮ হাজার পাউণ্ড হয়। ১৯৩৯ সালে তাহা ৪ ল 
ও হাজার পাউণ্ড দাড়াইয়াছে। চলতি ৯৯৪০ সালে বাগানের অবস্থা যের 


নির্মাণ ইত্যাদিতে অনেক টাকা খরচ করিয়াছেন। উহা সত্বেও আলোচ্য | 


বৎসরে মিলের ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৭৩০ টাকা লাভ হইয়াছে । উহার -সহিত || 
পূর্বব বৎসরের জের হিসাবে সংরক্ষিত € হাজার ৪৯৪ টাকা যোগ দিয়া যে | 


১ লক্ষ ৮৯ হাজার ২২৪ টাকা হইয়াছে, তাহ! হইতে প্রেফাঁরেন্ন শেয়ারের 
মালিকগৃণের ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালের, প্রাপ্য হিসাবে .৭২. হাজার ১৪৭ টাকা 
ওঁ. আয়কর বাবদ ৭ হাজার .৬১৫ টাকা ব্যয়-ধরা হইয়াছে । এতত্ব্তীত 
মিলের গত বৎসরের রিপোর্টে প্রাথমিক ব্যয় হিসাবে যে ৩ হাজার ৪৩৮ টাকা! 
সম্পত্তি বলিয়া প্রদর্শন কর! হইয়াছিল, তাহার সম্পর্ণাংশ'এবং ডেভেলপমেন্ট 
একাউন্টে সম্পত্তি হিসাবে প্রদরশিত টাকা হইতে ১৮ হাজার ৭২০ টাকা ও 
শেয়ার বিক্রয়ের, কমিশন হিসাবে. প্রদর্শিত সম্পত্তি হইতে.২৯ হাজার ২৮১ 
টাকা একুনে ৪৩ হাজার টাকারও বেশী বর্তমান বৎসরের লাভ হইতে খরচ 
লেখা হুইয়াছে। বর্তমান বৎসরের লাভের বক্রী টাকা হইতে মিলের 
কম্মীদের বোনাসের জন্যও ১০ হাজার টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা হইয়াছে। 
এই সমস্ত বাদে লাভের যে টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহা হইতে অভিনারি শেয়ার- 
£হোল্ডারগণকে আয়কর বজ্জিত শতকরা বাধিক € টাকা, হারে. লভ্যাংশ 
দেওয়া হইয়াছে । উহার পরেও লাভ হুইতে যে ২১ হাঁজার ৯১১ টাকা 
“অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা! চলতি ১৯৪০ সালের লাভের হিসাবে জের টানা 
'-হুইয়াছে। 


এই বিবরণ হইতে সকলেই রানির যে, গত ১৯৩৯ সালে 

. নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করিয়াও মিল কর্তৃপক্ষ এত লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন, যাহার ফলে প্রেফারেন্স শেয়ারহোন্ডারগণের প্রাপ্য বকেয়া 
"ও হাল হিসাবে দুই বৎসরের প্রাপ্য টাক! শোধ করিয়া, প্রাথমিক ব্যয় 
ইত্যাদির দফায ৪৩ হাজার টাকারও বেশী খরচ. লিখিয়া এবং বোনাসের জন্ত 
দশ হাঁজার টাকা ব্যয় করিয়াও, মিল: কর্তৃপক্ষ কেবল যে উহার অডিনারি 
. , শেয়ারহোল্ডারগপণকে. শতকরা বাধিক. ৫. টাকা হাঁরে -লভ্যাংশ দিতে সমর্থ 
হইয়াছেন এরূপ নহে, উহারা বর্তমান বৎসরের লাভ হইতে ১৯৪০ সালের 
“লাভের হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা জের টানিয়া অংশীদারগণ যাহাতে 

. 'নিয়মিততাবে লভ্যাংশ পাইতে পারে তাহার পথ সুগম করিয়াছেন । 





বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীকৃত মুলধন 


: ১০,১২৪,১০০ টাক! 
৫,০ ১৬৫০ 2, 
১৯৪০. সালের ৩০শে ; 'জুন.তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক 
j ১১২১৪৫৪ 


|| EE LL: মিঃ শ্ৰীপতি খানি । | 
সকলকেই সর্বপ্রকার ব্যান্ধিং কাৰ্য্যে আশানুরূপ সহায়তা 'করিতেছে 


অতি সামান্ট সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিষ্‌! 
সপ্তাহে দু'বার চেক দ্বারা টাক! উঠান যায়। 


নিউ মার্কেট, ব্রাঞ্চ অক্টোবর মাসে ৫নং লিগুসে রুটে 








খোলা হইরে। .. 
বাৰ ও স্ীন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, ফি, এল 
৪৬নং ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা । ' - ম্যানেজার এ 
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ভাল দেখা যাইতেছে তাহাতে চলতি বৎসরে চায়ের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি 


পাইবে বলিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ আশা করিতেছেন খুবই সুখের 


বিষয় চায়ের উৎপাদন এইরূপ ভাবে বাড়িয়া চলিলেও চা উৎপাদন বাবদ 
কোম্পানীর ব্যয়ের হার ক্রমেই হাস পাইতেছে। 
কোম্পানী কাধ্যারস্তের প্রথমে সাডে চারি লক্ষ টাকার ডিবেঞ্চাব 
খণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে এ খণের দেড লক্ষ 
টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে। চলতি ১৯৪০ সালে আরও এক 
লক্ষ টাকা পরিশোধ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে বলিয়া কোম্পানীর 
' পরিচালকগণ আশ। করিতেছেন । 
আলোচ্য বৎসরে উৎপন্ন চা বিক্রয় করিয়া কোম্পানীর ২ লক্ষ ২৮ হাজার 
৭২৩ টাকা আয় হয়। এ সঙ্গে প্রাপ্ত সুদ বাবদ ৯৪ টাকা যোগ করিয়া 
কোম্পানীর মোট আয় দীড়ায় ২ লক্ষ ২৮ হাঁজার ৮১৭ টাকা । এরূপ আয় 
হইতে কোম্পানী কাৰ্য্য পরিচালন বাবদ ১ লক্ষ ২১ হাজ্জার-৫৮৯ টাকা ব্যষ 
করেন। তাহাছাড়া ডিবেঞ্চারের অন্ত দেয় সুদ বাবদ ১৭ হাজার ৪৮৫ টাকা; 
আয়কর মজুত তহবিল বাবদ ১২ হাজার টাক! ও যন্ত্রপাতি, বাড়ী ও আসবাব- 
পত্রের, ক্ষয়পূরণ বাবদ ১৪ হাজার ১৪০ টাকা নিয়োগ করা হয়। ফলে 
শেষ পর্য্যন্ত আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর নিট লাভ হয় ৬৩ হাজার ৬০২" 
টাক]! । গত বৎসরের উদ্ধত ৭৯৭ টাকা যোগ করিয়া মোট নিট লাভের 
পরিমাণ ৬৪ হাজার ৩৯৯ টাকা দাডায়। ভর টাকা হইতে ৫২ 
- হাজার টাকা ডিবেঞ্চার খণ পূরণ তহবিলে নিয়োগ করা ,হইবে। ১২ 
হাতার টাকা দিয়া কোম্পানীর অংশীদ|রদিগকে শতকবা ৬ টাকা হারে 


লভ্যাংশ দেওয়া হইবে । বাকী ৩৯৯ টাকা আগামী বৎসরের হিসাবে জের 
টানা হইবে। 


৬৮৮ ডিরেক্টররূপে নিউ টি কোম্পানীটি 


পচালনা করিয়া আসিতেছেন। তাহার কর্মকুশলতায় কোম্পানীটি 
উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে আমরা এই প্রতিষ্ঠানটির . 
সর্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি । 


ইণ্ডিয়া এমিকেবল প্রভিডেণ্ট ইন্দিওরেন্স লিঃ 
সম্প্রতি ত্ডিয়া একিকেবল? কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের যে বাধিক 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই তরুণ প্রভিডেন্ট কোম্পানীটার প্রকৃত 


উন্নতির পরিচায়ক । বর্তমান কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে . 


কোম্পানী মোট ৯৬৬টি বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিল। উহার মধ্যে ৮৪৩টা 
ডি, শেষ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৫০ টাকার বীমাপত্র প্রদ্থান করা 
হইয়াছে। ১৯৩৮ সালে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ১০ হাজার ২৭০ টাকা 
আয় হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে প্রিষিযাম বাবদ আয় শতকরা ৬০ ভাগ 
হারে বাড়িয়া মোট ১৭ হাজার ১২৭ টাকা দাডাইয়াছে। উহার সঙ্গে 
অন্তান্ত ধরণের আয় যোগ করিয়া কোম্পানীর মোট আয় দাড়াইয়াছে ১৭ 
হাজার ৮৫০ টাক1। উক্তরূপ আয় হইতে কোম্পানী মৃত্যুদাবী বাবদ ২৩০ 
টাকা পরিশোধ করেন। কাধ্যপরিচাঁলনা বাবদ ব্যয় হয় ৮ হাজার ৯২৬ 
' টাকা । ৬৭৭ টাকা দাদনী তহবিলের মজুত তহবিলে ন্তস্ত করা হয়। বাকী 
টাকা কোম্পানীর জীবনবীবা তহবিলে নিয়োগ কর! হয়। বৎসরের প্রথমে 
ও তহবিলের পরিমাণ ছিল ৮ হাজার ৩৫৬ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা 
বাড়িয়া ১৪ হাজার ১০৯ টাকা দীড়ায়। 
[চলল DOMME == Em C= 


ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 





চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিস, ত্রাক্মপবাড়িয়া 
শিলচর ও কালীরবাজার (নারায়ণগঞ্জ ) ' ২ ; 
৮” এজেন্সি বাংলা ও আসামের সর্বত্র । 
| ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
রায় ভূধর দাস বাহাছুর, এড এডভোকেট, ঠাকেট, গতৰ্ণমেন্ট সিডার কুমিল্লা 
EES TES 


আধিক জগৎ 


৪. শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 
(| . হনির্বাচিত উপাদানে প্ৰস্তত এই 
ঢ সুথসেব্য ওষধের কয়েক মাত্র! ব্যবহার 


স্থাপিত_১৯২৩ সাল nl 
‘৬ ও ৭নৎ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 
পোষ্ট বক্স--৫৮ কলিকাতা '_ ফোন--কলিঃ' ৪৯৮ 
-অপরাপর শাখা 








শ্রীহট্র, করিমগঞ্জ, বরিশাল; ঢাকা,;চক্বাজার (ঢাকা ), [ 
[ 


[ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 


বর্তমান কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন বাবদ ৮ হাজার ৬৭৫ টাকা, জীবন বীমা 
তহবিল বাবদ ১৪ হাজার ১০৯ টাকা ও অন্তান্ত ধরণের দায় লইয়া কোম্পানীর 
মোট দায় দীড়াইয়াছে ২৪ হাজার ৮৫৮ টাকা। প্র প্রকার দায়ের 
বদলে এ তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার বিভিন্ন দফাগুলি 
এইরূপ £- কোম্পানীর কাগজ ৬ হাঁজার ৮৮০ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ 
হাজার ১৯৪ টাকা, এজেণ্টদের নিকট প্রাপ্য ৬ হাজার ২৪২ টাকা, কোম্পানীর 
পলিসি বন্ধকে দাদন ৭৭৮ টাকা, 45 ব্যয় ৩ হাজার 
৯২১ টাকা । 

নূতন বীমা আইন বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই কোম্পানী রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের দেষ জামানত প্রদান করিয়াছে। আমর! এই 
প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা ও উন্নতি কামনা করি. ৫ ও ৬নং হেয়ার 
স্ট্রীট কলিকাতায় এই কোম্পানীর হেড আফিস অবস্থিত । 


হুকুমচীদ লাইফ. এসিওরেন্স কোং লিঃ 
প্ৰকাশ কলিকাতার হুকুষটাদ লাইফ ইন্নিওরেন্স কোম্পানীকে দিল্তীক 
ষ্টালিং ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সহিত একীভূত করিবার প্রস্তাব পাকাপাকি 
ভাবে স্থির হহয়াছে। 


ইঃ এণ্ড, ওয়ে ইম্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 

, আমরা সম্প্রতি বোম্বাইয়ের ইষ্ট এও ওয়েষ্ট কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের 
রিপোর্ট সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই রিপোর্টে আলোচ্যবর্ষে নানাদিক- 
দিয়া কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এ বৎসর কোম্পানী 
£১ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৫২ টাকার নূতন বীমার জন্ত মোট ৩ হাজার ৩৯০টি, 
প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ২ হাজার ৫২৩টি প্রস্তাবে শেষ পধ্যস্ত 
৩৮ লক্ষ ১৪ হাজার ৬২৩ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছ। 
এই নূতন বীমার জঙগ্ত কোম্পানীর প্রিমিয়াম আয় ২ লক্ষণ হাজার 
৮৯৮ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। আলাচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ 
কোম্পানীর মোট ৪ লক্ষ ২২ হাজার ৩৭৩ টাকা আয় হয়। দাদনী, 
তহবিলের সুদ বাবদ ও বাড়ী ভাড়া বাবদ আয় দাড়ায় যথাক্রমে ৭২ হাজার, 
৩৫৫ টাকা ও ৩৯ হাঁজার ৪২০ টাকা। অন্ান্ত ধবণের আয় লইয়া 
কোম্পানীর মোট আয় হয় ৯ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৪৯ টাক! । ব্যয়ের দিকে 
এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ৯.লক্ষ ৯৭ হাজার ৩২৮ টাকা ও পলিসির মিয়া 
পূর্ণ হওয়া বাবদ ৮৫ হাজার ৩১৭ টাক! দাবী হয়। কমিশন বাবদ কোম্পানীর, 
১ লক্ষ ৯০ হাজার ৮৮৩ টাকা ব্যয় হয়। অন্যান্ত খরচ পত্র বাদে বাকী, 
টাকা কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলে নিয়োগ করা হয়। বৎসরের প্রথমে 
কোম্পানীর জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ১৯ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা, 
বৎসরের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ২১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। 

॥ বর্তমান কাধ্যবিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বিভিষ্ট 
দফায় কোম্পানীর মোট দায়ের পরিমাণ দেখানো হইয়াছে ২৭ লক্ষ 
৩৭ হাজার টাকা । এ দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে. 
সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ ঃ-__কোম্পানীর পলিসি, 
বন্ধকে দাদন ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ২৭৩ টাকা, অমিবাড়ী বন্ধকে দাদন ৩ লক্ষ 
১৭ হাজার ৫৯০ টাকা, কোম্পানীর 'কাগজ ৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা 
বিভিন্ন ভারতীর কোম্পানীর শেয়ার ও ভিবেঞ্চার ২ লক্ষ ১৩ হাজার ৪৭৫ 
টাকা, অমি ও বাড়ী ৯ লক্ষ ৫৭ হাজার ৫৮ টাকা। আদায় যোগ্য, 
প্রিমিয়াম ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ৪২ হাজার টাকা । 
উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে নিরাপদমুলক বিধিব্যবস্থায় 
নিয়োজিত রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। আমরা এই সুপরিচালিত উন্নতিশীল 
80255958818 ৮ 














. : করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হুইয়া নির্গত . 
হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র সুক্সিদ্ধ হয়। ॥ 


| (গল রোমিব্যাল ভাণ্ড ফর্মোসিডাচকয়ল ওআআকস লিঃ 


ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য ও আমেরিক। 


"আমেরিকায় মিকৃ-গ্রেগরী মিশনের সাফল্য সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ 
মোটেই আশা পোষণ করেন নাই । এই মিশনে ভারতীয় রপ্থানী-বাণিজ্যের 
কোন প্রতিনিধি না থাকায় ' ইহাদ্বারা রপ্তানী-বাঁণিজ্যের সমস্তা সমাধান 
হওয়ারও কোনরূপ আশা হয় নাই। আমেরিকার 'ব্যবসায় বাণিজ্যের 
সহিত যাহার! পরিচিত, তাহারা জ্ঞাত আছেন যে, আমেরিকার বাজারে 
ককবিপণ্য রপ্তানীর সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ । আর্জেন্টিনার তিসি, চীনাবাদায 
এবং রেডির বীজ যুক্তরাজ্য ছাইয়! ফেলিতেছে। আর্জেটিনার সমমূল্যে 
বিক্রয় করিতে সক্ষম না হইলে ভারতীয় পণ্য রপ্তানীর যে কোনরূপ স্থযোগ 
হুইতে পারে না, ভারতীয় ব্যবসায়িগণও তাহা! উপলদ্ধি করিয়া থাকেন। 
আৰ্জ্জেটিনার সহিত সমান তালে প্রতিযোগিতা করার পক্ষে অনতিগম্য 
বাধা বর্তমান | প্রথমতঃ আমেরিকায় পণ্য প্রেরণকালে আর্জোর্টিনার 
তুলনায় ভারতীয় পণ্যের অধিক জাহাজভাড়া দিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ 
আৰ্জ্জেন্টিন৷ সাধারণতঃ প্রতি পাউণ্ড ৩৩৫ ডলার ক্রি রেট হিসাবে ' মুদ্রা 
বিনিময় করার সুবিধা উপভোগ করিতেছে। কিন্তু ভারতীয় পণ্যের 
স্রন্ত আমেরিকাকে ৪-০২ ডলার হিসাবে নিয়মিত হারে মূল্য দিতে হয়! 
ব্রিটাশ এবং বুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সহযোগিতায় স্বাধীন ষ্টালিং বাজার 
অনেকটা যষ্কুচিত হইরাছে সত্য; কিন্ত এই বাজারের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন 
না হইলে ভারতীয় 'ব্যবসারী অপেক্ষা ল্যাটিন আমেরিকান দেশের রপ্তানী- 
কারক আমেরিকায় পণ্য রপ্তানী ব্যাপারে অধিকতর সুবিধা ভোগ করিবে । 
একমাত্র আমেরিকার অস্ত্রসঙ্জা সম্পর্কেই তদেশে ভারতীয় রপ্তানী বৃদ্ধি 
করার সুযোগ 'দেখা যার। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকা বিপুলভাবে অস্ত্রশস্ত্র 
নির্মাণ আরম্ভ করার পর ভারতীয় ম্যাঙ্গানীজ ও অত্র প্রভৃতি পণ্যসমূহ 
সম্পর্কে আমেরিকা হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে । মোট কথা এই যে, 
আমেরিকার সহিত ভারতের একটা বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত না হওয়া পথ্যস্ত 
যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় কৃষিপণ্য রপ্তানী বৃদ্ধির কোনরূপ স্থযোগ হইতে পারে না। 
এই চুক্তির প্রতি ভারত গবর্ণমেন্টের মনোযোগ অনেকদিন পুর্ব হইতেই 
ক্রমাগত আকৃষ্ট করা হইতেছে। দেশরক্ষা ব্যাপারে সম্প্রতি বুটীশ গবর্ণমেণ্ট ও 
যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মাধ্যে একটা চুক্তি হইয়াছে । এই সুযোগে আমেরিকায় 
ভারতীয় কৃষিপণ্য রপ্তানী বিষয়ে খুটীশ গবর্ণমেণ্ট চেষ্টাচরিত্র করিলে 
আমেরিকায় আমদানী বাণিজ্যের একটা অংশ ভারতবর্ষ লাভ করিতে পারে। 
অবশ্য এই ব্যাপারে খুব বেশী একটা কিছুর আশা করা ভুল হুইবে । 
বুদ্ধের গতি এবং মাল চলাচলের জন্য জাহাজ প্রাপ্তির উপরই এই আশার 
সফলতা৷ "অনেকাংশে নির্ভর করে। কাজেই আমেরিকায় ভারতীয় কৃষিপণ্য 
রপ্তানী খুব বেশী' হইতে পারে না--এর্সপ ধরিয়া নেওষাই বিবেচনার কাঁজ 
হইবে ।" বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাপ বিবেচনা 
করিয়া যে পদ্থা - .আশাজনক “মনে হয়, তাহার প্রতিই অধিকতর মনোযোগ 
দেওয়া কর্তব্য । এই বিনয়ে সহজ কথা এই যে, আমাদের রপ্তানী বাণিজ্যের 
ক্ষতি বৃটীশ সাম্রাদ্ের অন্তত দেশসমূহের দ্বারাই পূরণ করিতে হইবে। 
এপধ্যস্ত সাম্রাজ্যের বহিভূত দেশসমূহেই বেশীর ভাগ ভারতীয় পণ্য রপ্তানী 
হইযাছে। কাজেই সাআজাজ্যের ভিতরেই ভারতীয় পণ্যবিক্রয়ের অধিক 
সুযোগ ভি ভিডি বিনা ১৪ই সেপ্টেম্বর | 








ন্যাশনাল সিটা চা ইন্দ্র | 


১৩৫ নং ক্যাঁনিং স্ত্রীট, ক লি কা ত 
| ১৯৩৮ সালের-নূতস ইল্সিউরেনস এই অনুসারে, বানদলায় এই কোস্পানীই প্রথম রেছিষ্টার্ড হয। 





পাটের ফাক বাজার খোলার প্রস্তাব 


“পাটের ফাট্‌কা বাজারে পুনরায় বেচাকেনা আরম্ভ হওয়ায় জন্য বাঙ্গলা 
সরকার এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েসনের মধ্যে পত্র ব্যবহাব চলিতেছে 
শুনা যায়। ফাট্‌্কা বাজারের কারবার বাঙ্গলা সরকার নিষিদ্ধ করেন নাই। 
অভিনান্সের সাহায্যে প্রতি বেল পাট ৬০২ টাকার নি্নমূল্যে ক্রয়-বিক্রয 
করাই বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছিল। ইহাতে সাময়িকভাবে ফাট্‌কা 
বাজার বন্ধ হইয়া যায় । অভিনান্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
জুট এসোসিয়েসন কর্তৃক বাজারে কাধ্য আরম্ভ 'করার পক্ষে আর কোন 
আইনগত বাধা নাই। ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যকালে গবর্ণযেণ্ট নুতন কোন 
অডিনান্স জারী করিতে পারেন না) কাজেই ফাটুকা বাজারের বিকিকিনি 
আরম্ভ করা সম্পূর্ণরূপে ইষ্ট ইত্ডিয়া জুট এসোসিয়েসনের ইচ্ছার উপরই 
নির্ভর করিতেছে । ' 


. বাঙ্ঞার খোলার স্বপক্ষে এসোসিয়েশনের একট যুক্তি এই যে, কলিকাতায় 
পাটের ক্রয়-বিক্রয় না থাকায় মফ:ঃস্বলেও পাটের চাহিদা নাই। ফাক! 
বাজার খোলা থাকিলে ব্যবসায়ীগণ মফঃস্বলে পাট, ক্রয় করিয়া কলিকাতায় 
ফাটুকা বাজারের মারফৎ তাহাদের ভবিষ্যতের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিযা 
রাখিতে পারেন। ইহার ফলে কৃষকের পক্ষে পাট বিক্রয়ের আব অন্থুবিধা 
থাকিবে না । কিন্ত দুখের বিষয়, এসোসিষেসনের এই যুক্তি কাধ্যকবী হওয়ার 
পক্ষে বাধা আছে। প্রথমতঃ কলিকাচ্তাষ পাটের বিকিকিনি না থাকায় কে 
ফাট্কা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করিতে অগ্রসর হইবে? মফঃস্বলে পাট ক্রয় 
করিবার জন্ত ক্রেতাই বা কোথায়? ক্রেতা অপেক্ষা নিশ্চয়ই বিক্রেতার 
সংখ্যা অধিক হইবে । এই অবস্থায় ফাটক! বাজারের কারবার পাটের মূল্যে 
নিশ্নগতি আনয়ন করিবে এবং মফঃস্বলেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে । 
ইহা একপ্রকার নিশ্চিত যে, বর্তমান অবস্থায় ফাকা বাজারে ক্রয়-বিক্রয় 
আরম্ত হইলে মফংদ্বলে ক্রীত পাটের পরিমাণ বিবেচনা না করিয়াই বহু- 
সংখ্যক ব্যবসায়ী বিক্রযের জন্ঠ ব্যস্ত হইয়া পড়িবে। ইহাতে কোনরূপ 
ক্রয়-বিক্রয় না হইয়াও মূল্য হ্বাস হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক.|, ফলে কৃষকের, 
অবস্থা বর্তমানের তুলনায়ও খারাপ হুইয়া পড়িবে ।” এ 

_-পক্যাপিটাল” ১৯শে সেপ্টেম্বর | 


ব্যাঙ্ক ও বাঙ্গালী 

“আজ বাংলা দেশে অনেক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ইহা সুলক্ষণ । 
কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ব্যাঙ্ক জিনিষটা কি, তাহাব 
সঠিক ধারণ! এদেশের অনেকেরই নাই । যাহার! ব্যাঙ্কে ছোট খাট হিসাব 
রাখেন, তাহাদের কথাই বলিতেছি, একেবাবে আনাডির কথা বলিতেছি না ।, 
এজন্তই কথায় কথায় এদেশে ব্যাক্ষে “রাণ” বা. টাকা তোলার হিডিক্‌ পডে। 
অথচ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে দেশের লোকের একটু জ্ঞান বৃদ্ধি হইলে এদেশের ব্যাঙ্কার- 
গণের এই ‘সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইত ন! এবং ব্যবসা বাণিজ্যের , 
পক্ষে নাঁনা-বাধা-বিপত্তির স্থষ্টি হইত না।-. সুতরাং বর্তমান সময়ে যাহাতে 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায় সম্বন্ধে জ্ঞান প্রচার হয়, অর্থনীতিবিদ্‌ মাত্রেরই সে বিষযে চেষ্টা, 
ইরা উচিত৷” প্রবর্তক”, আষাঢ় । 





এজে ৯৩ আস 





টাকা ও বিনিময় : 
কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর 

কলিরাতার বাজারে এসপ্রাহেও টাকার বেশী রকম স্বচ্ছতার ভাবি 
লক্ষিত হইয়াছে । কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ভে খপ) বাধিক 
শতকরা সুদের হার ছিল আট আনা। কিন্তু সুদের হার এরূপ কম থাকা 
সত্বেও বাজারে টাকার লেনদেন বিশেষ কিছুই হয় নাই। বর্তমানে 
ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার দাবীদাওয়া খুবই কম।. ফলে বাজারে খ্ষণ 
প্রদাতার সংখ্যা বেশী থাকিলেও খণগ্রহীতার সংখ্যা তেমন কিছুই দেখা 
যাইতেছে না| 

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ দাড়ায় ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহা! 
৩ কোটি ১ লক্ষ ২৫ হাঁজার টাকা ছিল। এবারকার. আবেদুনগুলির মধ্যে 
৯৯৮/৩ পাই দরের সমস্ত ও ৯৯/৩ পাই দরের শতকরা ৫২ ভাগ আবেদন 
গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে 
ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার বির? এসপ্তাহে 
তাহা ॥০৮ পাই নির্ধারিত হুইয়াছে। 
| ৮5 রর হু 
ট্রেজারী বিলের সুদের হার কিছু বাড়াইয়া দেওয়া হুইয়াছিল। ফলে অনেকে 
মনে করিতেছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট এখন হইতে ট্রেজারী বিলের জন্তু কম 
আবেদন পাওয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন এবং সেজন্ত তাহারা! 
এখন হইতে ট্রেজাবী বিলের জন্ত বেশী সুদ দেওয়ার বিষয় বিবেচনা 
করিতেছেন। কিন্ত এসপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার বৃদ্ধি না পাইযা 
তাহা গত সপ্তাহের তুলনায় আবার কিছু হাস পাইয়াছে। উহাতে শীঘ্র 
ট্রেজারী বিলের স্থদের হার বৃদ্ধি পাওযা সম্বন্ধে অনেকেই কিছুমাত্রায় নিরাশ 
হইয়াছেন। 

আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বরের জন্ত ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার আহ্বান করা হুইয়াছে।- যাহাদের টেপ্তার গৃহীত 
হইবে, তাহাদিগকে আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর ও বাবদ টাকা জম! দিতে 
হইবে। - 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ভারতে-“চলতি নোটের পরিমণে ছিল ২২৯ 
কোটি.২৫ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। পূর্ব,সপ্তাহে.তাহা ২২২ কোটি ১৪ লক্ষ 
টাকা ছিল। পূর্ব সপ্তাহে গবর্ণমেণ্টকে ৪০ লক্ষ টাকা সামষিক ধার দেওয়া 


হইয়াছিল।, এসপ্তাহে দেওয়া, হইয়াছে. ৮১ লক্ষ টারা। পূর্ব সপ্তাহে. 


ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যান্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৩০.কোটি 
৬৮ লক্ষ টাকা। 


আমানতের ' পরিমণি ছিল ৪০ কোটি ২৩ 'লক্ষ টাকা ও ১৩ কোটি ৩০ লক্ষ 


টাকা। এসপ্াহে তাহা যথাক্রমে ৪২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকাও ১৩ কোটি: 


৭১ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে।, - 

| টে বরো — 

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি &ইপে 
ও দৰ্শনী , ই xt -১শি ৫$২পে 
ডি এত মাস | ১শি-৬তহপে 
ডি এঃ মাস EE .. ৯শি ভতছপে 
গিল্ডার (প্ৰতি ১০০ টাকায়) ", ৫৬ 
ডলার A প্রীতি ১০০ ডলারে) yb: bo) Fd 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) 


এসপ্তীহে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩২ কোটি ১৭ লক্ষ ৮৭ হাজার, 
টাকা দাড়াইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেন্টের যোট' 


১1০ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর 

গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে মোটামুটি স্থিরতার ভাব 
পরিলক্ষিত হুইয়াছে। সকলেই অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ঘটনাবলী বিচার 
করিয়া চলিবার প্রয়াস করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এই সতর্কতার ফলে 
একাধিক কোম্পানী কর্তৃক উচ্চছারে লভ্যাংশ প্রদান এবং সস্তোবর্জনক 
কার্যবিবরণী প্রকাশের পরও শেয়ার বাজারে উৎসাহ এবং কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি 
পাইতে পারে নাই। কলিকাতার শেয়ার বাজারে অবনতি না ঘটিলেও 
বোম্বাই প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের শেয়ার বাজার সমূহে পুনরায় মন্দার ভাব 
প্রকটিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। জার্ম্মাণ আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়া 
সত্বেও কোম্পানীর কাগজে স্থিরতা বজায় ছিল। প্রাদেশিক সরকারসমূহ 
কর্তৃক খণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের সংবাদে আর্থিক ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের যে 
পরিপূর্ণ আস্থা আছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা কোম্পানীর কাগজের 
পক্ষে বিশেষ শুভজনক 1 চটকলে এবং এক্তিনিয়াঁরিং শেয়ারের -কেনাকেচো 
সম্পর্কে যে বিধিনিষেধ, ছিল, তাহা দূরীভূত হওয়ায়, আলোচ্য. সপ্তাহে এই দুই 
বিভাগে কাজকর্মের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া গিয়াছে। চটকলের 
শেয়ার সম্পর্কেই সমধিক চাহিদা দেখা গিয়াছিল এবং ইহার ফলে শেয়ার 





টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ কর্তৃক প্রচারিত 


ছি 


২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


মূল্যেও অল্পবিস্তর উন্নতি ঘটিয়াছে;। এপ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইন্ডিয়ান প্রমুখ 
কয়েকটি লোকপ্রির কোম্পানীর শেয়ারেব কেনাবেচাই বেশী পরিমাণে 
হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বার্ণ এও কোং ১৯৪০ সালের: এপ্রিল পর্য্যন্ত 
একবহসরের"কাঁজের উপর প্রতি শেয়ারে ৩০২ টাকা করিয়া লভ্যাংশ ঘোষণা 
করিয়াছেন। ইহাতে সপ্তাহের শেষ ভাগে বার্ঁএর শেয়ার ৩৩৫২ টাকা 
হইতে ৩৫৮২ টাকায় উন্নীত হইয়াছে ।. অবস্থা সমভাবে, থাকিলেও শেয়ার 
বাজারের বিভিন্ন বিভাগে অল্পবিস্তর উন্নতির আশা আছে মনে হয়। 

শতক্রা ৩1০ আনা সুদের কাগজের মূল্য সামান্ত বৃদ্ধি পাইয়া ৯০1০ 
আনায় পৌছিয়াছে। নির্দিষ্ট সময় মধ্যে পরিশোধ্য খণসমূছের মধ্যে ২৮০ 
আনা সুদের ১৯৪৮-৫২ ৯৫৮/০ আনা, ৩২ টাকা সুদের ১৯৬৩-৬৫ ৯০1০ 
আনা, ৩০ আনা সুদের ১৯৪৭-৫০ ১০১৮/০ আনা, ৪২ টাকা দের ১৯৬০-৭০ 
১০৫০ আনা, 81০ আনা সুদের ১৯৫৫-৬০ ১১০০ আনা এবং ৫২ টাকা 





সুদের ১৯৪৫-৫৫ ১১২/০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে। পাঞ্জাব, সংযুক্ত- 
প্রদেশ, আসাম ও মাদ্রাজ কর্তৃক পণ গ্রহণের সিদ্ধান্তের ফলে প্রাদেশিক 
সরকারের খণপত্র সমূহের মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

ব্যাঙ্ক 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০১২ টাকায় বিকিকিনি হইয়াছে। ইম্পিরিযেল 
{ আদায়ীকৃত ) ১৪৮৫২ এবং ক্টি.বিউটারী'৩৬৩২ টাকায় স্থির আছে। 

“কেশোরাম' পূর্ববাপেক্ষা সামান্ বৃদ্ধি পাইয়া €/০ আনায় পৌছিয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কয়লা খনির শেয়ার সম্পর্কে তেমন উৎসাহ ও চাহিদার 
প্রমাণ পাওয়া যায নাই। এমালগেমেটে ২৪২ টাকায় হাস পাইয়াছে। 
বেঙ্গল ৩২৭২ টাকায় উন্নীত হইয়াছে এবং ইকুইটেবল ৩২/০ আনায় স্থির 
আছে। ধেমো মেইন ১৩1৮০ আনা হস্তান্তর হইয়াছে। 

চট কল | 

চটকল বিভাগে উৎসাহ বধির ফলে বিকিকিনির পরিমাণ সন্তোষজনক 
হইয়াছে বলিয়া পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। , অধিকাংশ পাটকলের শেয়ারের 
মুল্য আলোচ্য সপ্তাহে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়া ২৯৫২৬ হাঁওডা ৪৭৫০ 
আনা, ঠাপদানী ১৪৫১, ক্লাইভ ২১১৬ ছকুম্টাদ ৬1০. আনা, কামারহাটী ৪২৭৯২, 
লোধিয়ান ২৩৩৯, নদীয়া ৪৭০ আনা এবং প্রেসিডে্সী ৪২. টাকায় ক্রয়-বিক্রয় 
হইয়াছে।, 


এপ্তিনিয়ারিং কোম্পানী i 
এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে ইত্ডিযান আয়রণ এবং সীল 
কর্পোরেশনের মূল্যে স্থিবত্ব বজায ছিল। ইণ্ডিয়ান আয়রণ ২৮০০ আনা 
এবং স্টীল কর্পোরেশন ১৬5৮০ আনায় বিকিকিনি চলিয়াছিল। পূর্ববর্তী 
সপ্তাহের শেষভাগে ইত্ডিয়ান' আয়রণ 'এবং 'কর্পোরেশনের' মূল্য যথাক্রমে 
২৭৪৮০ এবং ১৬1/০ আনার কাছাকাছি ছিল [ 


আথক জগৎ 





‘৫৬৭ 


এন্লিনিয়ারিং বিভাগে গত সপ্তাহের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা বার্ণ 
কোম্পানী কর্তৃক প্রতি শেয়ারে ৩০২ টাকা লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। 
পূর্ববর্তী বৎসরে শেয়ার প্রতি-২০২ টাকা লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছেন 

বিবিধ | 

বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে চিনির কলের শেয়ারের মোটেই চাহিদা 
ছিল না। কেরু ৮২ টাকায় হস্তান্তর হইয়াছে। ' 

চা-বাগানের শেয়ারে অন্পবিস্তর চাহিদা ছিল। হাসিমারা ,৩৭২ টাকা, 
তেজপুর ৭২ টাকা! এবং বিশ্বনাথ ২১%০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । 

টিটাগড পেপার «এ এবং “বি” অভিনারী ১৬৪০ আনায় পৌছিয়! শেষদিকে 
১৫৮০ আনায় নামিয়া গিয়াছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £_ 


কোম্পানীর কাগজ 


৩৯ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪)--১৩ই সেপ্টেম্বর ৯৬৪০ ৯৬৮০/০ | 

৩ সুদের নূতন খণ (১৯৬৩-৬৫ )--১৮ই ৯০৩৬ ৯০1০ ) 
৯০1/০ | 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাঁগজ-_১৩ই ৯০/০ ; 
১৭ই-_-৪০%০ ৯০৬/০ ৯০%০ $ ১৯শে--৯০%০ ৯০1০ | 

৩০ সুদের খাণ (১৯৪৭-৫০)-_-১৩ই ১০২২1 

৪২ সুদের থণ (১৯৬০-৭০)--১৩ই ১০৫০ ১০৫/০ ;, 
১৭ই-_-১০৫1%০ | 

৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫)-_-১৩ই  ১১১৪৮%০ 3 
১৭ই-_-১১১৪৬/০ $ ১৮ই__-১৯২/০ ১১২০/০ ) ১৯শে ১১২০০ | 

৩২ স্থদের কোম্পানীর কাগজ--১৬ই ৭৭২ 3 ১৭ই--৭৭1০ | 

ব্যাঙ্ক 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-_১৩ই সেপ্টেম্বর ১০০২২ ১০৯২ ৯৬ই-_-১০০২ ৯৯৪০ 
১০০২২) ১৭ই-_-১০০|০ ১০১০ ১০০০) ১৮ই--১০০২ ১০১1০ 3 ১৯শৈে-_ 
১০০২। ইনম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক--১৬ই (কটি) ৩৬৪২ ৩৬৬২) ১৮ই--৩৬০]০ 








১৯শে- 


১৬ই-_-৯৪/০ ৯০০ 


ন্‌ 
> 


১৬ই--১০৫০ ; 


১৬ই--১১০1%০- 


৬, 
কেশোরাম--১৩ই সেপ্টেম্বর. (অভি) ৪৮%০. ৪8৩০ } -১৬ই-৫৯. 
১৭ই--৫২ ৫%০ ) ১৮ই০-১১৪২ 3 ৯৯শে--৫৯ ৫1০1 নিউ ভিক্টোরিয়া 


" ১৩ই (অডি) ১৮০ ১1০ ) ১৬ই--১1০১ ১৮ই--১%০ ১০ ১৩/০ (প্রেফ) ৪%০ 


১৯শে--৪1০ 81%০ ৪81/০ | |. 
বেঙ্গল-_১৩ই সেপ্টেম্বর ৩২২২ ৩২৪২ ৩২৩২ 7 ১৭ই--৩২২২ 3 ১৯শে 
তি Foe তাহলো হত 81০. 81০3 ১৭ই--81%০ 8l/o 5 


৪1০ 8 


১৯০৭ | ; 








৫৬৮ 
১৮ই-8155 ৪7/21 বরাকর--১৩ই ১২৮০ ; ১৬ই-_৪1%5 8০) ১৭ই-_ 
১৩৮০ ১৩৬০ ৯৮ই--১৪৮০ | ইষ্ট, ইণ্তিয়ান--১৩ই ১৪1০ ১৪৫০ ; 


১৬ই- ১৩০ ১৫২১ ১৮ই ৯৫1০1 ১৫০৮০ ১৫০ | চুরুলিয়া__১৬ই 
১0০ ১৮০; ১৭ই--১1%০ ১৪০ | ধেমোমেইন__-১৩ই ১৩%০ ) ১৬হ-- 
১৩২ ১৩০ $ ১৭ই--১৩%০ ১৩|০/০ ; ১৮ই-৩২ 3 ১৯শে--১৩২ ১৩৮০ । 
হরিলাদী--১৯শে ১২৩০।  ইকুইটেবল--১৩ই ৩১০ ৩১॥%০ ৩২২3 
১৯শে-৩১৪০ ৩২/০। জয়ন্তী সেন্ট্গল--১৭ই৯৪০। মুগুলপুর-_১৩ই 
৮৮০ ৮১০০ ১ ১৯শে--৮৷৮০। খাস কাজোরা--১৭ই ৬৷/০। পেঞ্চভেলী 
১৩ই ৩১॥০ | নর্থ দামুদা-_-১৮ই ৪৮৮০ | সামলা-_১৩ই ১৮০। টালচর - 
১৩ই ১৮০ ১1০ ১1৮০ ১ ১৬ই ১/০ ০০ ১৭ই-_১//০ ১1৩০ ; 
১৮ই-১1/০ ১॥/০ ; ১৯শে__-১1/০ ১৮০ । ওকে জামুরিয়া-_-১৭ই ২৫০ ) 
১৯শেঁ_২৫W০ ২৬/০ ২৫৮০ | ) 
পাটকল 


আদমজী--১৩ই সেপ্টেম্বর ১৭৪৮%০| আগর পাডা--১৩ই ২০%০ 
২০1/০ 3 ১৭ই--২০/০ ; ১৯শে ২১২৭  বিরলা_-১৮ই (অডি) ২১২ 
(প্রেফ) ১২১২। ক্লাইত-_১৩ই, ২০/০০ ২০৮৭ | ঠাপাদানী_-১৮ই ১৪৬২ । 
হাওড়া__-১৩ই ৪৬8০ 8৭1০ ; ১৬ই--৪৭8০ ৪৭৪০ ) ১৭ই--৪৮৯ $ ১৮ই-_ 
৪৮২ ৪৭8০ ) ১৯শে-_৪৭&০ ৪৭০ ৪৭%০ | হুকুম্াদ--১৩ই (প্রেফ) ৮৮৯ 
৮৯২ ) ১৬ই--৬২ 3 ১৭ই--৬২ ৬%০ 5. ১৮ই--৬২ ৬1%০) ১৯শে--৬1০। 
কামারহাটা_-১৩ই ৪২৩২ ৪২৫২) ৯৬ই--৪২৫২ 3 ১৭ই--৪২৮২) ৯৮ই-- 
৪৩০২ ৪৩৪৪০ £৩০২ 3 ১৯শে__৪৩০২ ৪২৭২ | হ্যাশনাল__-১৩ই ১৯৩/০ 
১৬ই _১৯%০ ২০%০।  নরদীয়া-১৩ই ৪৮২3 ৯৭ই--৪8৭1০ 
৪৭8০ ১-১৮ই--৪৮|০ ৪৯৫০ } ১৯শে--৪৭॥০ | নস্কর পাড়া--১৬ই ১৩০০ ; 
১৯শে--১৪|০ |  রিলায়াম্প_-১৩ই ৪৮৪০ ৪৯০ ৪৯1০) ৯৬ই--৪৯২ 9 
১৭ই--৪৯২। (প্রেসিডেন্দী--১৮ই ৪২ ৪1/০ ) ১৯শে-_৪%০ ৪২ । 

থনি 

বান্মী কর্পোরেশন--১৩ই সেপ্টেম্বর ৫২ ৫1/০ ৫২) ১৬ই--৫২ ৫1/০ 
&/০ ; ১৭ই--৫/০ ৫1%০ &/০ 3; ১৮ই-_৫/০ ৫1%০ ৫/০ ) ১৯শে--৫/০ 
€1/০ &/০ 1 কনসোলিডেটেড_ টিন--১৩ই ২৮৮০ ) ১৬ই-_২৪৩/০ ; ১৭ই__ 
২৭৮০ 3 ১৯শে-২৮/০। ইণ্ডিয়ান কপার--১৩ই ২/০ ২০ ২/০ ; ১৬ই-_- 
২/০ ২1০ ২%০ 3 ১৭ই--২/০ ২৩০ ২/০ $ ১৮ই--২/০ ২৩০ ২/০ $ ১৯শে = 
২/০ ২৩/০ ২/০ | টেভয় টিন-_-১৩ই ১৩/০ ১০) ১৬ই--১২) ১৭ই--১/০ 
১1০ 3 ১৮ই--১৩/০ ১/০ 3 ১৯শে-১৮০ | 

ইলেকটিক ও টেলিফোন 


"১৯৪১০ ১ 


বেঙ্গল টেলিফোন--১৩ই সেপ্টেম্বর (প্রেফ) ১১৪৮০, ১১৪০) ১৬ই-- " 


১২৯ ১২1০ ১১৭০ | 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 
হুকুমটাদ স্টীল-_১৩ই সেপ্টম্বর (অভি) ৮৮০ ৮৪০ 3 


নে ৮1০) ১ bis vie; ও 


১৬ই--৮৩০ 3 ১৭ই-_ 


সি বা হত্ডিযান 





9 _ ভবানীপুর | 
{ ব্যান কত্বপোল্লেশন নিও 1 
ৃ (স্থাপিত ১৮৯৬ সাল ) 

0 হেড অফিস £ শাখা অফিস: If 
ভবানীপুর, কলিকাতা ৪ লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা BL 
সর্বব প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য্য করা হয় 1 
| 

|) [) 


BN বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন . - 
জীভবেশচন্ সেন” নেত্রী ও ম্যানেজার । 





.কেরু শ্যাণ্ড কোং--১৬ই ( অডি ) ৮1০) 


"১৫৮৮০ টি 


ৃ 
nt 


5 ERs CEP 1 ED CED CED CED E> 





2০০১০ চা হি হন ধর ছু SEEDED ESE EES EEE 


| ২৩শেংসেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ 

আয়রপণ খ্যাণ্ড ই্ীল--১৩ই ২৮/০ ২৮৯ ১৬ই--২৭৮০১০ ২৮০ ২৮০০ ৮ 
১৭ই--২৮৮০ ২৮৪৩০ ২৪২ ২৮%/০ ১ ১৮ই--২৯২ ২৯/০ ২৮৩০ 3 ১৪শে-- 
<৮দ০ ২৮৮৩০ ২৯২ ২৮৮০! ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং-_১৩ই (অভি) ৭০ 
৭ কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং--১৯শে (অভি) ৩৫৯ | সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং. 

১৩ই 81%০ ৪1০ ; ১৬ই-_-৪1/০ 81%০1 ষ্টাল কর্পোরেশন--১৩ই (অভি), 
১৬৮০ ১৬৪৮০ ১৬০ 3 ১৬ই-:১৬1৩০ ১৬৮০ ১৬/০ ) ১৭৫ ১৬/০ ১৭০ 
১৭/০ (প্রেফ) ১০৩1০ ১০ ৫&০ ) ১৮ই-_-৯৭/০ ৯৭1৬/০ ১৬%/০ ; ১৯শে_ 
১৬৪৮০ ১৬৮/০ | মার্শালস-_-১৬ই ১/০ ১৮০ ) ১৭ই-_-১)%০ ১৪৩ ; 
১৮ই--১7/০ ১৮/০; ১৯শে--১৪০১%/০। স্টীল প্রভাক্স--১৮ই ৪1৮০. 





+815 | 


চিনির কল 


বুল্যাণ্ড_১৩ই সেপ্টেম্বর ১৩৮%০। রাজা--১৩ই ১৪1%০ ১৪1৮০ ১৪1০ | 
১৮ই--৭1%০ ৮৮০ | রীমনগর, 
কেইন গ্যাণ্ড সুগার--১৭ই (অভি ) ৮॥০। 


চা বাগান 
বেতেলী--১৩ই সেপ্টেম্বর ৩৮০ ৪২ 3 ১৭ই--৪1%০ | বিশ্বনাথ--১৩ই 


২১॥%০ ১৬ই-২১1%০ ২১৪৮০ | হাসিযারা -১৩ই ৩৭২ 3 ১৪ই-:৩৬%০ 


৩৬০০ ) ১৭ই_ ৩৬৮০ ৩৭ | নাগাহিল--১৩ই ১৩০ ১৩৪০ | হাতীক্ষীরা 
১৬ই--১৬]০ ) ১৭ই--১৬|০ ১৬৪০ 3 ১৮ই--১৬৪০ ১৭২। ইট্টইত্ডিয়াঁ-১৭ই 
৯২। তেজপুর--১৮ই (অভি) ৭২। 


বিবিধ 


বি, আই, কর্পোরেশন _-১৩ই সেপ্টেম্বর (অর্ডি) ৪/০ 81০ ) ১৪ই-_. 
৪%০ ৪1০০ 3; ১৭ই--৪৮%০ 81/০ (প্রেফ) ১৬৭২) ১৮ই-৪৩/০ 81/০ ) 
১৯শে _৪%০ 81/০| কলিকাতা ট্রামওয়েত্ব_৯৩ই-_(অি)' ১২1১০ ৯৩২ 
৩৮০ 3 ১৬ই--১০২ ; ১৭ই--১২৪৮০ ১৩০ | বৃটিশ-বার্শা পেট্রোলিয়াম 
১৯শে ৩%০। /ইত্ডিয়ান পেপার পাম্প--১৩ই ১২৪২ টিটাগড় পেপার 
(অডি) ১৩ই-_১৪1%০ ' ১৬ই--১৫%০ ১৬/০ ১৫১০ 
১৭ই--১৫৮%৪ ১৫৪০০ ১৬৩০ ১৮73 ১৮ই--১৬%০ ১৫/০ 
১৯শে --১৫1%০ ১৫৮০ | 1 টিন্বার--১৩ই ১৪২ 
১৪০) ১৯শে-১৪২ ১91০ | 'ইত্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন-_-১৩ই 
(অভি) ৭৮২ ৮০২; ১৮ই--৭৭৬. ৮০২। মেদিনীপুব জমিদারী--১৭ই ৬৩1০ 


৬৬২২ ৬৬||০ | 


১৬ 3 ১৬৩০০ 3 


১৫]০ 


ডিবেঞ্চার 
টা সুদের কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট ডিবেঃ--১৯শে ৯০১1০ 
সুদের ( ১৯৩৬-৮৬ ) ক্লাইভ, বিল্ডিংস ডিবেঃ--১৯শে ১০৯২। 
০ সুদের জরি (85 যে --১৯শে ১১৫০ | 


ন্যাশনাল ব্যান্কের সেন্ডিং-একাউণ্টে সঞ্চয় করুন 


নার দানা দি 


হেড অফিস__ক্লাইভ ভ রো, কলিকাতা 


সপ্তাহে একবার ১০০০২ পর্য্যন্ত চেকে তুলিতে পারিবেন। 
ছয় মাস বা অধিক সময়ের জন্ত স্থায়ী আমানত ও তিন মাসের 
জন্তু বিশে আমানত গ্রহণ করা হয়। 
টি ৪ ২২% 
এক বৎসরের স্থায়ী আমানতের উপর সুদ ... ৪২% 
শাখাসমূহ :_এ , ওবনারস, নাগপুর, রায়পুর, ye 
গয়া, সিলেট, ঢাকা, মৈমনসিং, নারায়ণগঞ্জ, ভৈরববাজার, ; 
_ কিশোরগঞ্জ, শ্রীরামপুর, সেওড়াফুলি, শ্টামবাজার ৷ 
ভৰত গা সার্কান ও খিদ্িরপুত, 

















২৩শে: সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


“ আধিক জগৎ 


৫৬৯ 





চারেক 

' পুর্ব সপ্তাহে পাটের খাজারে দামের'ষে সামান্য উন্নতি দেখা গিয়াছিল, 
এসপ্তাছে তাছা মোটামুটী বলবৎ দেখা গিয়াছে। 'নানা কারণে গত দুই 
সপ্তাহ মফঃস্বল কেন্ত্র সমূহে পাটের কোন আমদানী হয় নাই। কিন্তু 
এসপ্তাহে সেবিষয়েও একটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে ' বাঙ্গলা সরকার 
পাট ধরিষা রাখার জন্ত প্রচারকাধ্য চালাইতেছেন। সেই প্রচারকার্য্ের 
ফলে ক্কবকের! পাট কম বিক্রয় করিতেছে । এই অবস্থায় ব্যাপারীর] কিছু 
বেশী দাম দিয়াই পাট কিনিয়া লওয়ার চেষ্টা আরম্ভ করিতেছে । ফলে 
মফঃস্বলে পাটের দাম কিছু বাড়িয়াছে। তবে এই সামান্ত উন্নতি সত্ত্বেও 
পাটের ভবিষৎ সন্ধে আশা ভরসার তেমন কিছু দেখা যাইতেছে না। 
বর্তমানে “ব্যবসায়ীরা সেপ্টেম্বর ডেলিভারির জন্যই পাট ক্রয়ের উপর কিছু 
জোর দিতেছে। ভবিষ্যতে ডেলিভারি দেওয়া সর্ভে পাটের অগ্রিম বেচা- 
কেনা বিশেষ হয় নাই। বর্তমানে পাটকলের কাৰ্য্যকাল বিশেষ ভাবে 
কমাইয়! দেওয়ায় পাটকলওয়ালারা সেজন্ত তেমন কোন আগ্রহও দেখাইতেছে 
না| কাজেই অদূর ভবিষ্যতে যখন বাজারে বেশী পরিমাণে পাটের 
আমদানী হইতে থাকিবে তখন, ক্রেতার অভাব ঘটিয়া পাটের দাম বর্তমানের 
তুলনায় নামিয়া যাইবে বলিয়াই আশঙ্কা হইতেছে। 
সরকার পাটের যে সর্বশেষ" বরান্দ' প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এবার 
বাঙলা, "বিহার, উড়িস্তা ও আসামে ৯ কোটী ২৫ লক্ষ ৬২ হাজার বের 
পাট উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অস্ুমিত হইয়াছে । এবার চাহিদার “অবস্থা 
যেরূপ, তাহাতে 'এত বেশী পাট উৎপর হওয়ার ফলে যে দামের, দিক 
দিয়! খুবই মারাত্মক হইয়া দাড়াইবে তাহাতে সন্দেহ নাই |. 

ফাটক! বাজারে প্রতি বেল পাটের নিষ্নতম দর ৬০ টাঁকা হারে বাধিয়া 
দিয়৷ বাঙ্গলা সরকার যে অভিনান্প জারী করিয়াছেন, বর্তমানে তাহার 
[য়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে। এখন ফাটকা বাজারের 'নিয়মিত কাজ আরস্ত 
হওয়ার “পক্ষে আর কোন প্রতিবন্ধক দেখা যাইতেছে না। ইস্ট ইণ্ডিয়া 
জুট এসোপিয়েসন" নীঘই এবিষয়ে ইতিকত্ব্যতা নির্ধারণ করিবেন বাল 
আশ করা যাইতেছে । ৮ 

'অগ্ত কলিকারাঁর ' আলগা পাটের বাজারে তোবা শ্রেণীর পাটের 
“ সামান্ত .পরিযাণ কারবার হইয়াছে । পাকা বেল বিভাগে ডিপেম্বর মাসে 
ডোলভারি দেওয়ার সর্তে প্রাত 'বেল' ফার্ট' পাট ৩৬ টাকা দরে ক্রয় 
বিক্রয় হইয়াছে।' 

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর যে শপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা ও 
' কলিকাতার অন্তপাতী পাটরুলসমূহে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার বেল পাট 
- আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ওর সমরে পাট আমদানী হইয়াছিল ৩ 
“ক্ষ ৮ হাজার বেল 


চে 


থলে ও চট ,. ও 
এসুপ্তাহে. এলে ?ও চটের দূর কিছু চড়িয়া _ শেষ পধ্যন্ত, গত সপ্তাহের: 
অনুরূপ হারেই, স্থির হইয়াছে " গৃত, ১৩৪, সেপ্টেঘর বাজারে ৯ পোটার, | 
চটের দাম ১৯০৮/০ আন! .৩,১১ গার, চটের.'দাম ১৫%০ আন! ছিল। 

গৃত,- ১৬ই তারিখ তাহা, যথাক্ৰমে ১১ "টাকা ও”১৫।০ আনা হয়। অগ্ 
তাহা যথা, ১০৯৭ আনা, ১৫৮০, আনা দূড়াইয়াছে। 


বি রূপ! 
০ কণিকাতা, ২শে দ্র 


ro 


} 


গত সপ্তাহে বোদ্বাই সোনার বাজারে সম্পূর্ণ মন্দা গিয়াছে। চাহিদা. 


অভাবে স্বর্ণের মূল্যেও অবনতি ঘটিয়াছে | 7.রেডি স্বর্ণ, ৪১৮১/০ আনায় 

বাজ্জার.বন্ধ হয় । সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে বোষ্বাই বাজারে রেডি স্বপের দর 

রিয়লিখিতরূপ ; ছিল £-১৩ই, :সেপ্টেম্বর -৪২/৯- পাই, ১৪ই ৪২৩ টাক], ১৬ই 

৪১৮০০, আনা,,৯৭ই.৪২৮%০ আনা, 8৮ই ৪১৪১০ আনা এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর 

৪১৮০৬ ভাই 1. . 7 so 
0, 


te 


কলিকাতায় পাকা সোনার, দর প্রতিভরি .৪১%/০ আনায় বাজার বন্ধ 
হইয়াছে। . , - 

লণ্ডনের বাজাতির আলোচ্য সপ্তাহে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দর ১৬৮ শিলিংএ 
জিন 


রূপা 
' সোনার বাজাবের স্তায়' রৌপ্যের বাজাবেও আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ 
নিরুৎসাহ অবস্থা পরিদৃষ্ট হইয়াছে । সপ্তাহের সর্ধনিয় দর ৬২%৬ পাই দরে 
বাজার বন্ধ' হইয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে '৬৩৮০ আনা সাপ্তাহিক শেষ দর 
ছিল.। বোম্বাই ৰাজারে' আলোচ্য সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে প্রতি ১০০ ভরি 
রেডি 'রৌপ্যের দর নিষ্নলিখিতরূপ ছিল :--১৩ই সেপ্টেম্বর ৬২৮৬০ আনা 
১৪ই ৬৩/০ “আনা, ১৬ই ৬২1৮০ আনা, ১৭ই ৬২৩৬ পাই, ১৮ই ৬২৮৬ পাই 
এবং ১৯শে ৬২৪৮০ আনা। 
আলোচ্য সপ্তাহে 'লগুনে; প্রতি আউন্স স্পট রূপাব সর্ধোচ্চ দর ছিল 
১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ২৩২' পেন্দ। গড়পড়তা দর ছিল ২৩ পেক্স। 
কলিকাতায় বাজারপ্বন্ধের দর ৬২॥০ এবং প্রতি ১০০ ‘ভরি রূপার খুচরা 


দর গিয়াছে ৬২৪০ আনা। 


চায়ের বাজার 


+ কলিকাতা, ২০শে রেপ্টেদর 


RG SHE সেপ্টেম্বর কলিকাতায় যে ১৪নং নীলাম সম্পন্ন হয 
তাহাতে মোট € হাজার ৯৩৫ বাক্স রপ্তানীয়োগ্য চা বিক্রয় হয়।, উহার 
মূল্য প্রতি পাউগ্ডে গড়ে ৮৭ পাই গিয়াছে: গত বৎসর এই নীলায়ে উহার 
পরিমাণ এবং মূল্য যথাক্রমে ৩১ হাজার *৩১৫ বাক্স এবং 1%৬ পাই ছিল। 
আলোচ্য নীলামের অধিকাংশ চা আসাম হইতে আমদানী হয় এবং গত 
বৎসরের তুলনায় এই চা ভাল বলিয়া প্রতিপর হয়। .পরিষ্কার ধরণের 
সাধারণ চায়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। :আঁলোচ্য নীলামে চায়ের মূল্য 
প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই হইতে ৬ পাই পধ্যস্ত বেশী গিয়াছে। রপ্যানীর যে 
কোট! নির্ধারিত ছিল, তদন্থযারী সম্পূর্ণ পরিমাণ চা-ইবিক্রয় হইয়া 
সি! 


ভারতে ব্যবহারোপযোগ্ী- আলোচ্য, নীলামে এই টা 
চায়ের, চাহিদ] খুব, নিয়ন্ত্রিত ছিল্ল | মূল্যও অনিশ্চিত গিয়াছে। গুড়া চায়ের 
চাহিদা তাল ছিল , এবং উহার মূল্যও গত সপ্তাহ অপেক্ষা প্রতি. পাউণ্ডে 
৩ পাই চড়া গিয়াছে 1, অন্তান্ত।ধরণের চাঁয়েরও চাহিদা ভাল ছিল এবং গত 
সপ্তাহের মূল্য বজায় ছিল। ..ফ্যানিংস শ্রেণীর চায়ের মূল্য তিন পাই চড! 
গিয়াছে । ব্রোকেন অরেঞ্জ, পিকো! . এবং .দাঞ্জিলিংএর চায়ের বাজার 
অনিশ্চিত গিয়াছে। ০০০০০০৪০০৯০ 


‘সম্প্রতি বাঙ্গলা : 
















|ন্যাধনান মিকিটরিটি ব্যান্ধ নি: ব্যাঙ্ক নি 
I হেড অফিস £ :৮ এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতী কলিকাভী। ফোন ক্যাল_-৪৫৫' ূ 
fl * সংশোধিত ' AE সর্বপ্রথম 
৮ 95 লইয়া কাৰ্য্য | 
1 নিডিউলঙু হয আবেদন করা হুইয়াছে। 
রা 45৯ রা বি 
. দা মালে উকা খা্টাইবার রর 
1 ছিপ ডা 
| lds ES 


EEE ES [ETE t= ===. = 


৫৭. 


[ ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০, 





-. , তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেঘর 
আলোচ্য সপ্তাহে বোশবাইএর তুলার বাজ্জারে কোন, উল্লেখযোগ্য 
কারবার সম্ভব হয় নাই। তুলার মূল্য খুব সামান্ত' গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা 
করে। বোম্বাইএর বিভিন্ন কাপড়ের কল যথেষ্ট সবকারী অর্ডার লাভ 
করিয়াছে সংবাদেও তুলার বাজারে কোন আশা-আকাজ্ষার .ভাব দেখা 
দেয় না| বাঁজার বন্ধের দিকে নিউইয়র্ক ও লিভারপুলের রাজার সম্বন্ধে 
আশানুরূপ সংবাদ পাইবার ফলে তুলার-মূল্য সামাপ্ত বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য 
সপ্তাহে বোরোচ এপ্রিল-যে'র দর ১৯৫।০ আনা, ওমরা ডিসেম্বর-জানুয়ারী 
১৭৪২ এবং বেঙ্গল ডিসেম্বর-্রানথুয়ারী ১৩৯৪০ আনা ছিল, পুর্বববন্তী 
সপ্তাহে উহা যথাক্রমে ১৯৮৭০ আনা, , ১৭৮8০ আনা এবং টিজার! 
ছিল। 
আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ সময় লিভারপুলের ৰান্ধার নন্দা ছিল। 
বাজার বন্ধের দিকে সামান্য উন্নতি দেখা দেষ। অগ্রিম কারবার সম্পর্কে 
মূল্যের হার হাস পাইয়াছে। নিউইয়র্কের বাজারেও মন্দার ভাব বলবৎ 
ছিল। কারবার খুব সামান্ত হইয়াছে । 


আলোচ্য সপ্তাহে বোষ্বাইএর বাজারে নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে £_ 


বোরোচ  . ওমরা _.. বেঙ্গল 
তারিখ এপ্পিল-মে ডিসে-জাম্থু ডিসে-জা্থ 
সেপ্টেম্বর ১৩ ১৯৯০ ১৭৭1০ ১৪৩৭ 
Ys ৯৪ ৯৯৮৮৯ “ ১৭৬৪০ - ৯৪২০ 
১৬ ১৯৭1০ ৯৭৫৪০ ১৪১৪০ 
রঃ ১৭" ১৯৮০ ৯৭৬০ ১৪১৪০ 
ডঃ ১৮ ১৯৫1০ ১৭৪২ . ১৩৯৮০ 
4 ১৯ ১৯৫২ ১৭৩1০ ১৩৯]০ 
এক বৎসর পূৰ্ব্বে ০৩২ ১৯৯২ ‘Stoo 
ছুই বৎসর পূর্বে ১৫১1০ "1১৩৪২ '১৯২৪%০ 
কাপড় 


1528 সামান্ত মন্দার ভাব 
পরিলক্ষিত হয়। পূজা উপলক্ষে কাপড়ের চাহিদার অভাব এবং তুলার 
বাজারে অনিশ্চয়তার জন্য ব্যবসায়িগণ অতিশয় 'সাবধানতার সহিত কারবার 
করিতেছেন। দেশী কাপড়ের কলগুলি মূল্য হাস করিয়া কিছু কারবার 
করিতে সক্ষম হইয়াছে । সকলেরই ধারণা এই যে, 'দেশী কাপড়ের কল- 
“গুলির পক্ষে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে উৎপাদন ব্যয় হাস করিয়! 
কাপড় প্রস্তুত করা সম্ভব হুইবে। 
হারে কাপড় ক্রয় করিতে সক্ষম না হইলে কোন অগ্রিম কারবার সম্পন্ন 
হইবার আশা 'নাই। জাপানী কাপড়ের বাজারেও তেমন কোন কর্ম 
ব্যস্ততা পরিলক্ষিত হয় না। 


তা 
আলোচ্য সপ্তাহে হুতার বাজারে 'কর্্তৎপূরতা দেখা হ্যাক তবে 
কারবার বিশেষ নিয়ন্ত্রিত ছিল। "দক্ষিণ ভারতের কম্তিপ্র মিল আশানুরূপ 
কারবার করিতে সক্ষম হয়। বর্তমান নভেম্বর মাসের অতিরিক্ত সময়ের 
হ্রন্য কোন অগ্রিম কারবার সম্ভব নহে? i 


চিনির বাজার 


. Saat ri 

আলোচ্য সপ্তাহের চিনির মুল্য প্রতি সণ, প্রা চারি আনা হইতে আট 

আনা পৰ্য্যন্ত স্বাসপপাইয়াছে। আগামী পুজা উপলক্ষে চিনির চাহিদা বৃদ্ধি 

পাইবার আশায় বড়বভ ব্যবসায়িগণ বহু পরিমাণ চিনি ক্রয় করিস! ‘মজুদ 

করিতেছেন বিভিন্ন কেন্দ্রে মজুদ চিনির গ্ররিয়াগ স্বাভাঁবির পরিমাণ 
"অগে কাকম আছে জন্য চিনির ব্বাজান্রের উকি হুইবে আসা কা ন্যায়! 


. আথিক জগৎ 


সুতরাং 'বর্তমানে বাজার ‘দরের 'নিয্ন" 


ধান ও চাউলের বাজার 


কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর 


রেঙ্গুনের _বাজার--আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্ুনের প্লান ও - চাউলের 
বাজার, চড়া গিয়াছে। বহ্ধদেশে চাউলের মূল্য হঠাৎ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে 
যে, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য সম্প্রতি 'ব্রহ্মদেশীয় প্রতিনিধি সভাষ একটি 
যুলতুৰী প্রস্তাব পৰ্য্যন্ত উখাপিত হইয়াছিল। 

রেঙগুনের বাজার্রে বিভিন্ন প্রকার প্রতি এরুশত ঝুঁডি (প্রতি ঝুডির 
ওজন ৭৫পাঃ ) ধান ও চাউলের নিয়রূপ দর বলবৎ ছিল: 

থানানটো সেপ্টেম্বর ৩৭৫২; অক্টোবর ৩৬৮১ ; নবেস্বর--৩৫৮২। 

আতপ- মোটা ৩৬০২-৩৬৫২ $ সরু ৩৯৫২-৩৯৭২ £ টেবিয়ান ৩৭৫২ 
৩৭৭২১ সুগন্ধি ৪১৫২-৪১৭২) কুলফি নত মাণ্ডালো ৪০৫২ 


৪১৫৯) 5 ভাঙ্গা ৩৪০ BES 


| সিদ্ধ_-_লম্বা ৩৮০২-৩৮৫৯, ) মিলচর '২২নং ৪১৫-৪১৭২; সঃ সিদ্ধ 
৩৫০২-৩৫৫২ 5 ভাঙ্কা ৩৩৫২২৩৪০২২৭ 

ধাল- নাসিন শ্রেণী ১৭৫২-১৭৭২, 5 মাঝারি ১৭৫২-১৭৭২ | 

গত ১৭ই আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ব্ৰহ্মদেশ হইতে 
যোট ১৫ হাজার ৩২৯ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর 
এই সময় উহার পরিমাণ ৪১ হাজার ৩০৮ টন ছিল । | 

কলিকাতার বাজার-_-আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান ও চাউলের 
বাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন-প্রকার, প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিয়রূপ 
দর বলবৎ ছিল :ঃ-- ৫ 

ধান-গোসাবা ২৩নং পাটনাই--এ০-৩/৯৪ সাধারণ পাটনাই--৩/০- 
৩৮০ ) পুৰা পাটনাই-_-৩২-৩/০ 5 রূপশাল__-৩/৬-০৬ ; দাদশাল 


৷ ৩০০-৩০ ; হামাই_-৩1/০-৩//০ ; কাটারীভোগ্র_-৬-৩৬ ; হোগলা-- 


৩০০-৩১৬ ; সাদা যোটা-_-২৮%০ | 

চাউল-_রূপশাল (কল)॥০ ; গোসাবা ২৩ নং পাটনাই (নুতন) ৫০- 
€1/০ ) কাটারীভোগ (টেকি) ৬২ জটার্বাকফুল 8/০-৫7৮০ ; দাদখানি 
৫1০০ ; রূপশাল (ঢেঁকি) ৫1%০-৫1০ ; কামিনী আতপ ৫৮/০-৬২ | 

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন স্থান হইতে 
জল ও স্থল পথে আচ্মানিক ২ হাজার ৭৪৩-টন চাউল কলিকাতায় আমদানী 
নাজ গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ১১ হাজার ৬০১ টন ছিল। 


চামড়ার বাজার 
কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় গরুব চামডার বাজারের কোন পরিবর্তন হয় 
নাই । ছাগলের চামড়ার বাজারে সামান্তউন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আর্দ্র 
লবণাক্ত চামড়ার কিছু চাহিদা ছিল। 
বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ "কারবার হয় £ | 
ছাগলের চামড়।--ঢাকা-দিনাজ্পুর ১৮ শত টুকরা ৬৫২ হিঃ, আর 


' লবণাক্ত ৩২ হাজার টুকরা ৪৫২-৬০২ হিঃ 


গরুর 'চামড়ী_ঢাকা-দিনাব্দপুর লবণাক্ত ৯৮ শত টুকরা '৪৮০ “হি 
আর্দ্র লবণাক্ত ৪ হাজার ৫৫০ টুকরা %৯ পাই-/০ আনা হিঃ । 
 খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ২০শে সেপ্টেম্বর 
বিহিত শ্রেণীর খৈলের বাজার স্থির ছিল। 'মিলসমূহ 
প্রতি মণ রেড়ির খৈলের জন্য'৩1৬/০ হহঁতে /০ আনা দর দেয়। অপর 


পক্ষে আড়তদারগণ উহার প্রতি দুই.মণী বস্তা ৭০/০ হইতে ৭।৮০ দরে বিক্রয় 
'করে। বস্তার দর স্বতঙ্ত্র। হীন সামান্ত ও রি ক্রয় 


করে. : 
, সরিষার খৈল--আলোচ্য 'সপ্তাহে সানী পরিধার বির 
স্থির ছিল। বর্ষলসমূহ প্রতি মণ.খৈলের 'জন্ত, ১৮০ আনা" হইতে ২ "দর 
দাঁবীকরে। »আড়তদ(রগণ প্রতি তুই মণী বস্তা ( বস্তার “মূলত 1৭ জ্মানা সহ) 
৪1০ সইতে :৪8০ -'দরে বিক্রয় করিতেছেন 'সব্রিধার খলের 'রোন পানী 


. বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। 
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bs 
রি নিজ সহী ! 
হু ty খ্‌ ং ; 
। বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় ' পৃষ্ঠ 
১। আনন্দময়ীর আগমনে ৫৭১ ১৪! বাঙ্গালী ব্যবসায়ীর অস্থবিধা . 
৷ ২। বাঁচার পথ. _শ্রীশীতলচন্্র নারায়ণ চৌধুরী ৬১৪ 
| রা a ১৫। আথিক জীবনের সেকাল ও একাল l 
LE Ee | _ শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য ৬১৬ 
| রী (5৫ ৯৩। হিন্দু রাজত্বের আমলে বাণিজ্য-নীতি 
[13 92 ণ বসাক ৬২১ 
: 81 প্ল্যানিং-এর কথা 2 aie আধুনিক ব্যাঞ্চিং ব্যবসায়ে মহাজনদের স্থান 
1৫) ছোট ছোট ব্যান্ের প্রয়োজনীয়তা 7 li 
টি ছি 55158 
টি নিত _ শ্রীরমণীরঞ্জন চৌধুরী ৬২৫ 
৬ । নর = £৮হ ১৯। জীবন-বীমা কন্মার স্থান ও মর্যাদা কোথায়? 
৭। বাংলার শিল্প-সম্পদ 70) Ee বাংলার Ue 1 নি 
, তা রর রাহ / ১০ | ং লবণ-শর্‌ ূ 
৮। কি লিখিব! -. তি রি 
টি দহ /২১ ৷ বাঙ্গলায় জাতিগঠনমূলক কাৰ্য্য 
৯। টেলিফোর বানান সমস্তা Vet 
j রর /২২। বাঙলার রেশম-শিল্পের ভবিষ্যৎ ৬৪৮ 
ব্রা _ শ্রীষোগেশচন্্র মুখাজ্জি রে | বাংলার বন্তর-শিল্প ও বাঙ্গালীর কর্তব্য 
ভূমিকায় বাঙ্গলার বস্তরশিল্প ৪ 0 _ শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ, এম-এ ৬৫২ 
য় টান্না লিলা ৪ টপ ২৪। ভারতের জীবজ পণ্য টির 
আইনের ফলাফল- ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ৬০২ এ 
২৫। প্রাচীন বাঙ্গলার অর্থনীতি 
১২। বিক্রয়-বিজ্ঞান ূ _ শ্রীগোপালকষ্ণ রায় ৬৬১ 
| অধ্যাপক বরদা দত্ত রায়, এমএ /২৬। ভারতে শির সমতা- বে, দি. বনু ৬৬৮ 
হা আগামী আদম সুমারীতে ভারতীয় জীবন বীমা /২৭। বাঙ্গলায় বিক্রয়-কর প্রবর্তনের প্রস্তাব + 
কোম্পানীগুলির কর্তব্য-্রীবিপ্িনচন্দ পাল ৬১২ _ গ্রীকমলাকাস্ত 2 টি ৬৭০ 






| = আনান গুহ সং সাত্ৰ= 
| শারদোৎসবের আনন্দ, প্রিয়জনের হাসি ও আর্থিক সচ্ছলতায় 
ভরিয়া উঠুক, জীবন-বীমার দায়িত্ব পালনের তৃপ্তি ও মিত- 
ব্যয়িতার আনন্দ আপনার জীবন সার্থক করিয়া তুলুক ও 


7 মুক্ত হউন ; বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান আপনার সাহায্য, সহানুভূতি 
রা. ও সদিচ্ছায় সফল হউক। 

[} আমাদের ফণ্ডের টাকার জগ্ী সম্পূর্ণ নিরাপদ শতকরা ৬৮২ 
রা: | টীকা গভরণমৈপ্ট সিকিউরিটিতে লগ্ন। ' 

' বীম! তহবিল প্রায় ৷ ১৫ লক্ষ টাকা 
এ. বাৰিক প্রিমিয়ামের আয় প্রায় ৫ লক্ষ টাকা . 
2৮৮1৮৮৮98 ১৭২ টাকা। 


| ৮৬নৎ ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা ৷ 
॥' ভারতের সর্বত্র চিফ_ এজেন্সী বর্তমান । 
2540 a হ 


লন সি 
i Sy নখ রঃ 
২০ রন RS 
! বাঙ্গালীর স্ব্বপ্রথম ক্রিয়ারিং ও সিডি | A 
নি তত 


অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অভাব অনটনের হাত হইতে আপনি , রা 


যেয়াদী বীমায়-হাজ্জার প্রতি বার্ষিক-১৪২ টাকী7--] রর 


2 উনি €জ৮সি-দাস--. 
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| VM (স্থাপিত ১৯১৮ সাল) রি 
Ha ৰ 
BG 
1 বেদ মেটাল ব্যান্ধ লিমিটেড 
Cl ৮৬নৎ ক্লাইভ ষ্ট্রী, কলিকাত৷ a 
Z রি AA 
রর ঢাকা অফিস £--" & 
বেঙ্গল সেপ্টাাল ব্যাস্ক বিল্ডিং জনসন রোড টা 
চেয়ারম্যান বোর্ড অব ডিঙ্গে্টস রর 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার 





-ব্যাক্ষিং-সংক্রাস্ত-সর্ববপ্রকার-কাধ্য-করা-হয়-চল্লতি,ও- সেভিং (২ 
2! ডিপোজিট একাউন্ট খোলা হয় এবং বাধিক শতকরা সদ যথা- 
উট ক্রমে ১২. ২২ টাকা হারে দেওয়া হয়। ফিকষ্ট, ডিপোজিটের উর 
,. স্থদের ‘হার আবেদন করিলে জানান হয়.। 
বাঙলার শাখা অফিস ₹_ ' 
কলিকাতার বর ও বাঙলার বড় বড় সহরে। 
শাখা অফিস £ শালকিয়। ও হাওড়া, ' 













রর বিহারের শাখা অফিস :_রাচী, হাজারীবাগ, কে।ডারমা। ও মির রর 
রা . লণ্ডন এজেপ্টস্‌ 8 ভা 
রী _ পিছ যা 202 | 











বিজ্ঞাপন ্‌ পৃষ্ঠ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠ 

অক্ষয় কুমার লাহা ৬১৩ এম্‌ বি, সরকার এণ্ড সন্দ ৫৮৬ 
আরবান প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৬০৯ এম্পায়ার অব, ইণ্ডিয়া লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ ৫৯২ 
আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৬৬৭ এস্‌, সি, মিটার এণ্ড কোং | ৬৩ত 
ইউনিক এসিওরেন্দ লিঃ ৬১৯ এস, সি, রায় এণ্ড কোং ৬৬৭ 
ইউনাইটেড, কমন প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ ৬৩৭  এসিয়াটিক গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এন্স্যুওরেন্স কোং লিঃ ৬৫৪ 
ইউনাইটেড, ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ ৬৫২  এসোসিয়েটেড, ব্যাঙ্ক অব, ত্রিপুরা লিঃ ৫৯০ 
ইণ্ডিয়া এমিকেবল প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ ৫৯৭ 8 ই | ৭১ 
ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৫৭৪ তির LR 
ইণ্ডিয়া বেল্টাং এণ্ড কটন্‌ মিলম্‌ লিঃ ৫৮৫ 
ইণ্ডিয়া এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক লিঃ টা, | এই মহান আদ উদ 
ইণ্ডিয়ান, ইকনমিক ইন্সিওরেন্স লিঃ ৫৯৮ EE A 
ইণ্ডিয়ান্‌ টী মার্কেট এক্সপ্যানসন্‌ বোর্ড ৬১১ | Ee ৰ টা 
ইণ্ডিয়ান্‌ সণ্ট ম্যানৃফ্যাকচারাসঁলিঃ ৬৫৪ রি টি টি ্প ইডি 
ইন্দো-ট্রেভার্স ইন্দিওরেন্স ব্যাঙ্ক লিঃ ৬৫৯ 5 ২ রং 6 অগ্রগতির 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৫৯৫ ৰ | 4 
ইষ্টাৰ্ণ ট্রেডাস ব্যাঙ্ক লিঃ ৬০৫ রে থু 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন মিলস লিঃ: ৬৫০ ছি গভর্ণমেণ্ট দিকিউরিটি 
বড টক এযাণ্ড শেয়ার ডিলার্স সিপ্তিকেট লিঃ ৬৬৫ { ভা 1 _ জমা দেওয়া হইয়াছে। 

ম্পরিয়াল চা ৬৫ কলিকাতা ০ | 
এ, আর, মুখাজ্জি এণ্ড কোং রঃ টি ॥ Bio: ৯৫ 85৮ লা Bh সি 
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টনি EEE প্রভৃতি বহু রহিয়াছে অথচ নুব্যবস্থার 
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যায় না, তথাপি মিলন ও প্রীতির এই পরম 'শুভক্ষণটির জন্য. অনেকেই) 
উৎসুক, আশ্রহে . প্রতীক্ষা. করিয়া থাকেন! শারদীয় উৎসবের এই 
“আনন্দ লগনে' অনেক ব্যথিত, বঞ্চিত ও অবসন্ন জীবন নবন্ুখ ও 
'নবপ্রেরণা লাভের আশায় মাতিয়া উঠে। সেদিক দিয়া বাঙ্গালীর 
'জাতীয় জীবনে মাতৃপুজ্ার যে পরম সার্থকতা, রহিয়াছে, : তাহা 
উপলব্ধি করিয়া, আজ সকলের সঙ্গে আমরাও মহামাতার বন্দনা 
করিতেছি 1 ' 

এই ' মহাপৃজা-_সর্ধ্ববিত্বনাশিনী কল্যাণদায়িনী দেবীর পুজা । 
আমাদের দেশে, আমাদের সমাজে অবিচার অত্যাচার, অশিক্ষা অজ্ঞতা 
ও দুঃখ দারিদ্র্যের গ্লানি আজ সকল দিক দিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া 
উঠিয়াছে। দেশের কৃষি সম্পর্কে বহুপ্রকার. অব্যবস্থ। চলিতে থাকার 
ফলে দেশের অগণিত চাষাভূষাদের 'দারিদ্র্য 'কাঁটিতেছে না। এবার 
পাটের দাম বিশেষভাবে. নামিয়া যাওয়ায় তাহাদের ছুঃখ-ছ্দি্পা চরম 
সীমায় উপনীত হইতেছে । এদেশে শিল্প-ব্যবসায়ের স্বাভাবিক 
সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও উপযুক্ত কার্যকরী বুদ্ধি ও তৎপরতার, 
অভাবে সেদিক দিয়াও কোন আর্থিক প্রগতি সম্ভবপর হইয়া উঠ্গিতেছে, 
“না৷ অর্থনৈতিক, অধোগতির সঙ্গে: শিক্ষার অভাব ও.স্বাস্থ্যহীনতার। ' 
(জ্বালা. লোকের, জীবন 'অসহনীয় করিয়া তুলিতেছে। , সুপরিকল্পিত. 
'বিধির্যরস্থা অবলম্বন, করিয়া এই জাতীয়; অধোগৃতি ৪: অবনতির! 
'প্র্তিকারের জন্য বাঙ্গালী আজ বিদ্বনাশিনী ও কল্যাণদায়িনী দেবীর 
নিকট জ্ঞান'ও-শক্তি সাধনার 'বর প্রার্থনা, কক তার যে বড় 
কামনার বস্তু আর কিছু হইতে পারে না। 
৷ এই. মহাপুজা _অস্্রদলনী দেবী দশভূজাঁর পূজা৷ - অন্যায়, 
অবিচার ও অজ্ঞতা অশুচিতার মূর্ত বিগ্রহত্বরূপ যে অসুর, তাহাকে, 


ধ্বংস করিবার জন্য দেবী দশপ্রহরণ হস্তে শক্তি স্বরূপিণীরূপে আবিষভূতা। 


হইয়াছিলেন। সেই মহাদেবীর পুজা অর্চনার ‘ভিতর দিয়া অন্যায় 
ও অসত্যকে পদদলিত 'করিয়া' সত্য ও স্যায়ের প্রতিষ্ঠা সাধনের ইঙ্গিত 
'সুস্পষ্ট । আজ জগতের, বর্তমান অরস্থায় এই প্রকার সাধনার যে' 
বিশেষ একটা সার্থকতা রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 'নাই। জাতিগত ' 
ভগপ্তামী ও স্বার্ঘপরতার জন্য পৃথিবীর 'দিকে' দিকে আজ একটা ' 
শাস্তির আবর্ত স্থষ্ট_ হইয়াছে. দুর্ববলের নির্ববিরোধ অস্তিত্বকে খর্ব 


Eat CEO দত আজ' বি 
আগুন প্রজ্জলিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি 
হিসাবে, গত বৎসর হইতে এক নূতন মহাসমরের সুচনা হইয়াছে। 
এই যুগসন্ধিক্ষণে অন্যায় ও অসত্যের মূল উৎপাটিত করিয়া সত্য, ন্যায় 
ও সভ্যতার ধ্বজা স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শক্তিদায়িনী 
জননীর নিকট পরিপূর্ণ শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করা ' আজ প্রয়োজন । 
ধ্বংসের সহিত পুনর্গঠন ও নূতন স্থষ্টির কথা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 


‘দেবী মহামায়া, অন্ুরকুলের বিনাশ সাধন করিয়া শাস্তি ও শৃঙ্খল। 


প্রতিষ্ঠার জন্য ধ্বংসময়ীরূপে আবিভূর্ভী হইয়াছিলেন। বর্তমান 
ধ্ংসলীলার ভিতর সেই রূপেরই প্রতিচ্ছবি দেখা ' যাইতেছে । ' 
কাজেই বর্তমান যুদ্ধের ভিতর দিয়া আমরা জগতের' বিভিন্ন দেশে 
সা UOT EI SAUL 


'উঠিতে দেখিব'বলিয়া,আশা.করিতে পারি । : ,, 


আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে নবপ্রেরণা সঞ্চারের দিরু দিয়া 
শারদীয়া পুজা উৎসবের একটা বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে। দেশের, 
উৎপন্ন শিল্পসামগ্রী বিক্রয়ের পক্ষে পূজার মরশুম একটা স্ুবর্ণ-সুযোগ 
বলা চলে। নানা কারণে এতদিন দেশের শিল্পদ্রব্য দেশবাসীর পরিপূর্ণ 
সমাদর পায় নাই কিন্তু বিচিত্র-রুচির:বিচিত্র ক্ষুধা মিটাইবার উপযোগী 


মিলের ধুতি ও ভাতবস্ত্র প্রভৃতি পরিচ্ছদ দ্রব্য এবং সাবান, এসেন্স, 


কেশতৈল, -ক্ো ও. অন্য উপাদেয় প্রসাধন সামগ্রী এক্ষণে দেশেই 
তৈয়ার হইতেছে। পূজার বাজারে কেনাকাটা করিবার সময় আজ 
' সঁকলেই যদি দেশী জিনিষ ক্রয়ের উপর জোর দেন, তবে স্বদেশী শিল্প- 
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নবপ্রেরণা সঞ্চারিত হইবে । 

“ পল্লীবাসীদের নিরানন্দ জীবনে নূতন প্রাণস্পন্দন স্থষ্টির দিক, 
িয়াও শারদীয়া পুজা উৎসবের- একট! বিশেষ সার্থকতা, রহিয়াছে ।, 
এ সময়ে প্রবাসীরা আসিয়া পল্লীর আত্মীয়-বান্ধবদের সহিত মিলিত, 


, হন। তাহাতে, পল্লী অঞ্চলের গাড়োয়ান, নৌকার মাঝি ও মুটে 


প্রভৃতি ছু-পয়সা' বেশী রোজগার করিবার সুবিধা পায়। গৃহ-: 
' প্রত্যাগত ধনিকেরা- ও গ্রামের অন্য সঙ্গতিপন্ন লোকেরা যে পুজা, 
উৎসবের আয়োন্দন করেন, তাহ! দ্বারা গ্রামের কুমার, গ্রামের বাগ্কর”. 
গ্রামের মুদী-ও.সাধারণ দীনছুঃখীরা নানা ভাবে উপকৃত হয়।, সর্ববো-- 
' প্রি.পুজ। উৎসবের মধ্য দিয়া ধনী-নির্ধন ও উচ্চ-নীচের ভিতর একটা 
সৌহার্দ্য বন্ধন স্থাপিত হয়। কাজেই সকল দিক দিয়াই আমাদের 
জাতীয় জীবনে শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজার একটা বিশেষ সার্থকতা আমরা 
দেখিতে পাই।. আর সেজন্য বাঙ্ালীর"ঘরে- “ঘরে মাতৃপৃজার' উৎসব' 


. সগৌরবে পুনঃপ্রতিষঠিত হউক, ইহাই. আমাদের কামনা । 





এক বৎসর পূর্বেও দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা" উ্টাইলেই' দেখা 
যাইত, প্রায় সকল প্রদেশ হইতেই বাঙ্গালী বত্াড়নের ব্যবস্থা. হই- 
তেছে। কেবল সরকারী বাঙ্গালী কর্মচারী বিদায়ের ব্যবস্থা নহে, 
বিদেশে বাঙ্গালীর ব্যবসা ও বাণিজ্যের পথও রুদ্ধ. ক্র! ; হইতেছে । : 
সেই সব অপ্রিয় ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া ল্‌ভি। নাই, "বাঙ্গালী 
আজ নিজ বাসভূমে পরবাসী, এই দুঃখের কথাই” সৰ্ব্বাপেক্ষা. অধিক 
হইয়াছে। বাঙ্গালী বলিতে আমি হিন্দু-মুসলমান দুইয়ের কথাই 
বলিতেছি। কেন না, বাঙ্গালী মাত্রেরই বাঁচিয়া থাকার অধিকার 
'আছে। তবে আজ" দেখা যায় বাঙ্গালী মুসলমান-এই পথে কিছু 
আলোর সন্ধান পাইয়াছে। চাকুরীর ক্ষেত্রে ও , ব্যবসায় ক্ষেত্রে 
বাঙ্গালী মুসলমানের বর্তমান যুগ অভ্যুদয়-যুগ বলিলে অত্যুক্তি হয় 
না। বিগত শতাধিক বসরকাল বাঙ্গালী হিন্দু আত্মসংগঠনের যে 


সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছিল, সেই সুবিধা ও. সুযোগ বাঙ্গালী ' 


ভার সন্ত ছিল, শাসন, পরিষদে হিন্দু বাঙ্গালীর কর্তৃত্ব ছিল, নুতন 
শাসন সংস্কারের ব্যবস্থাপক সভায় তিনজন, মন্ত্রীর মধ্যে দুইজন হিন্দু 
বাঙ্গালী ছিল, সেদিন আমরা জাতীয় আন্দোলনের উত্তেজনায় নিজে- 


দের শৃক্তি অযথা ব্যয় করিয়াছি; আত্মগঠনের সুবিধা লইতে পারি 
" আই জাতির মর্য্যাদাবোধ কোন, বস্ততত্্ব জার্তীয়তার ভিত্তির উপর 
= প্রতিষ্ঠিত হয় নাই $ কানিক আাতিরই তুয়া ভাবাশ্রয়ে লাট খাইয়াছে। 


প্রকারাস্তরে রাজানুগ্রহই হিন্দু বাঙ্গালীকে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি 


‘ দিয়াছিল। আমল সত্যটা আজ বাহির হইয়া পড়িতেছে। দাত 


থাকিতে দাতের মর্ধ্যাদা বুঝা যাঁয় না। গভর্ণমেন্ট হাত ছাড়া হইলে 


জাতির মার্থা রাখার ঠাই থাকে না_-আমরা ইহা বুঝি নাই! ভারত- 


মুসলমান পাইতেছে-_ইহা দুঃখের কথা নহে, পরস্ত একটা পতিত... 


জাতির একাংশের অভ্যুত্থান আমরা উৎসাহ ও আনন্দের সহিতই 
দেখিব। 

কিন্ত একাংশের অভ্যুখানে অন্ভাংশের পতন বদি হয়, ভাহা 
সুখের কথা নহে। মুসলমানের অভ্যুদয় হিন্দু বাঙ্গালীকে' এই হেতু 
কিছু বিচলিত করিয়াছে।, 

. দেড়শত বৎসরের ‘অধিককাল ইংরাজ রাজ্যে না 
বাংলার ও বাংলা ব্যতীত ভারতের সর্বত্র ভাগ্য ও প্রতিপত্তি হাহ [০ 
ভোগ করিয়াছে। এই ভোগশক্তি জাতি হিসাবে ব্যবহৃত হয় চা চরে 
হিন্দু বাঙ্গালী তাই. এই স্থবিধায় সঙ্ঘুবদ্ধ হইতে : পারে নাই । 
সৌভাগ্যের দিনে, অর্থহীন ওুঁদার্য্য দেখাইতে গিয়া: হিন্দু হইয়াও সে 
হিন্দুত্বের গৌরব নষ্ট করিয়াছে ।...জাতি:, গঠনের প্রয়োজন সিদ্ধির 
অনুকূল অবস্থা ওঁদাসীন্যে ও সঙ্গীর স্বার্থে সে ব্যর্থ করিয়াছে। সেনা 
পারিয়াছে সমধ্ম্মীদের সংহতি সৃষ্টি করিতে, 'না পারিয়াছে হিন্দু বা 
অম্প্‌শ্থাদের চিত্ত জয় করিতে--এমন ‘কি. প্রভুর জাতির, প্রত্যয় 
ভাজনও. সে হইতে. পারে নাই ॥ এই. হেতু বাংলার হিন্দু জাতি 
আজিও যে তিমিরে, সে তিমিরেই থাকিয়া, যায়। বিশ্ববিগ্ভালয় 
হইতে পৌরকর্ম্মে, আইনসভায়,'ব্যবসা ও বাণিজ্যের” ক্ষেত্রে 'কোথাও" 
বাঙ্গালী হিন্দুর আর স্থান নাই। ' সব “দিক ' অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া 
উঠিতেছে। প্রতিকারের জন্য মেধা ও প্রতিভা. আজ আঁ প্রয়োজনে, 
লাগে না; অর্থ.ও প্রতিষ্ঠা. এক প্রকার, দায়ের হইয়া উঠি়াছে। 
এই অবস্থার জন্য দায়ী আমরা নিজেরাই | : তাই: প্রতিবাদ" করিয়া, 


লাভ নাই। সুবিধার দিনে ওদারধ্য দেখাইতে গিয়া' ব্যক্তিগত ্বার্থই' | 
বড়, করিয়াছি। ' বার্থ ব্যক্তিকে ও জাতিকে পিয়িয়াই মারে $ 
আমরা- বাক্তিগত, ভাবে, মরিয়াছি, জাতিরে ৫. দূর্বল .করিয়াছি।, ॥ ২; 
রিগত ৫ .বৎসর বাঁচার আন্দোলন আমাদের, আত্মরক্ষার পক্ষে, কোন; |. 
কাজের হয়' নাই ; অভ্যুত্থানের নামে আশ্মনাশের পথই “আমরা (্':. 
প্রশস্ত করিয়াছি। সংগঠনের" দিকে আমরা দৃষ্টি রাখি নাই') 'এই- পি 
অন্ত আজ রাজশক্তির অনুগ্রহ-প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হওয়ার তোড়জোড় এ 
দেখিয়া আমাদের পায়ের তলা হইতে পৃথিবী সরিয় ই " 
হইতেছে। হিন্দু-রাঙ্গালীর হস্তে, যেদিন -রিশ্ববিদ্যালিয়. পরিচালনার . 5 


! 


- {স্থাপিত £ ' ১৮৭৪ be বোহ্ে 
০, ১ + অধৰ ০০১ 
7". দি ব্ৰাঞ্চ সেক্রেটারী, 
' ওরিয়েণ্টাল .এসিওরেন্স বিডি 
"২, ক্লাইভ রো, 5 ট 
- . টেলিফোন নং কলি: 


Bn 
| 


রিটা গভণমেট টির 


রাষ্ট্রসভা হইতেও বাঙ্গালী আজ একপ্রকার দূরে পড়িয়াছে। সংহতি- 
শক্তির দৈন্যও রাজপ্রসাদ বঞ্চিত হইয়া বীভৎস মূর্ত্তিতে প্রকাশ হই- 


., তেছে। : উচ্চকণ্ঠে তই আমরা আমাদের সত্য অবস্থাটা গোপন 


করি, ততই ছুরবস্থার কারণ রাহির হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত দিয়া আর 
আত্মকুৎসার কলঙ্কে মসীময় হইতে চাহি না। 


এক্ষণে আমাদের বাঁচিবার' পথ -আবিষ্কার করিতে হইবে। 
অনপেক্ষ হইয়া বাঁচার পথ চাই। ব্যক্তিগতভাবে বাঁচার প্রচেষ্টায় 


বাঙ্গালী কোথায় আসিয়া দাড়াইয়াছে, তাহ! রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের. 
কোলাহলে আমরা ভুলিতে পারিব না। আমরা. কোথায় মরিতেছি, 
সেইখানে দৃষ্টি দিব। নিউ ঠা 





গঠিত একটি 'জীবন-বীম! পলিসিই 
- আপনার প্রিয়জনের, জন্য. অর্কবোৎকৃষ্ট 
উপহার । 


“ওরিয়েন্টাল"্ই__ 


এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করিবে। 








নিধি ঠিকানায় লিখুন: 


লাইফ এসিওরেন্স কোং লিমিটেড, 











টির 


৩০শে সেপ্টেম্বর, 5৯৪০ ] 


ঝুরিলে চলিবে না। আমাদের মনে রাখিতে হইবে-_অভাব জাতিকে 
মারিতে পারে না॥ বরং বলা যায়, অভাবেই মানুষ স্থষ্টিশক্তি লাভ 
করে, মানুষ কর্মঠ হয়। নৈতিক অধঃপতনেই জাতি অতি শীত্র গতায়ু 
হয়। এইখানেই প্রগতিশীল বলিয়া যাহাদের খ্যাতি, তাহাদের সকল 
বাধা অতিক্রম করিয়া আগাইয়া দাড়াইতে হইবে । আমরা আশ্চর্য্য 
হইয়া দেখি-_-দেশের সংবাদপত্রগুলি ও সাহিত্যিকেরা জাতির নৈতিক 
অধ্পতনের কারণগুলিই জাতীয় অভ্যুত্থানের হেতু বলিয়া ঢাক পিটিয়া 
াকেন। আমরা আর্তকণ্টে জিজ্ঞাসা.করি-_-বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের 
তলে তলে জ্ঞানে, অজ্ঞানে যে দুর্নীতির ফাটল ধরিয়াছে, তাহা 
কি সত্যই জাতির অভ্যুদয়, সুচনা করে? না মরণের পথ 
প্রশস্ত করে? প্রত্যেক ব্যক্তির ন্যায় জাতিরও সুনির্দিষ্ট আয়ু আছে। 
সবল ও সুস্থ ব্যক্তি দীর্ঘায়ু হয় ও তাহার বংশধরের মধ্যেই সে ব্যক্তি 
পুনরাবিভূ্তি হইয়া নবজীবন লাভ করে; জাতিও তদ্রপ গতায়ু 
হইলে ভবিষ্যতের হাতে আত্ম নিবেদন করিয়া সার্থক হইয়া থাকে, 
ইহাই প্রকৃত বিধান। হিন্দু বাঙ্গালী যোগ্য বংশধরের অভাবে 
আত্মগৌরব_ রক্ষায় সমর্থ নয়। জাতিও আয়ু শেষ করিয়া তাহার 
যোগ্য উত্তর পুরুষের অভাবে প্রেতমৃত্তি ধারণ করে ও. অতি বীভৎস 
রূপে আমাদের অভিশাপ দেয়। অলস মনোবৃত্তির ইহা কল্পনা নহে, 
জীবন বিজ্ঞানের অতি বাস্তব চিত্র-রচনা | | 





জাতির অভ্যুর্থানকামনায় রাষ্ট্রবিপ্নবের আদর্শ-প্রচারের ফলে এক-. 


দল আনাভ্রাত তরুণ অকপটে সেই পথে অগ্রসর হইয়া, কোরকে 
শুকাইয়া গিয়াছে। সে পথ বিপথ বলিয়া ভবিষ্যৎ মুখ ফিরাইয়াছে। 
অতীতের নিক্ষল আত্মদান অভিশাপ হইয়া বর্তমানে মর্ম্মপীড়া 
আনয়ন করে। 
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' “বাংলার মিল থেকে যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে, 
যথাসম্ভব একান্তভাবে সেই কাপড়ই 





















আধিক জগৎ 
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-" ইহার উপর ধর্ম, "সমাজ, 'অর্থনীতিক ক্ষেত্রে জাতির প্রাণশক্তি 
অন্ধ নির্দেশে নিপীড়িত হইয়া, প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করে। এইরূপ বহু 
প্রকার প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ কুফল গুরু বোঝা হইয়া আমা- 
দের ঘাড়ে চাঁপিতেছে, বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু দেশসাঁধনার 
পথে বাহির হইয়া এই সকল কারণে যখন একান্ত অসহায় হইয়া 
পড়িতে হয়, তখন এই অতীতের কর্ম্মই ইহার জন্ত দায়ী, এইরূপ মনে 
করা অনঙ্গত হয় না। এই হেতু অনাগত অতঃপর যাহাতে অহেয় 
হইয়া আমাদের শ্রেয়ঃ সাধন করে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে৷ 


সর্বাগ্রে বাঁচিতে হইবে। বাঁচিবার জন্য নানা পথ, নানা মত 
নানা জনে প্রকাশ করে কিন্তু কেহই মানুষ পায় না। পেটের দায়ে 
পশু যেমন শিকার , অন্বেষণে মরিয়া হয়, বাঙ্গালীর কর্ম প্রচেষ্টা ঠিক 
তদ্রুপ প্রকৃতির হইয়াছে। কোথাও আশা নাই, আলো নাই। 
জাতিকে বাঁচিতে হইলে তাহার মধ্যে যে স্থষ্টিশক্তির প্রেরণা, প্রয়োজন 
তাহা কুত্রাপি লক্ষিত হয় না! জাতির স্থষ্টিশক্তি যদি উদ্ধ দ্ধ নাহয়, 
বাঁচার আশা ছুরাশা বলিতে হইবে৷ সুজনীশক্তির স্থোতনার অভাবনীয় 
যোগাযোগে জাতি' মাথা তুলে। বাঙ্গালী কেবল কর্ম্মতৎপর হইবে 
বা বিবিধ কর্ম্মশিল্পে দক্ষ হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ উপাধি লাভ 
করিয়াও তাহার যে দুর্দশা, এই অবস্থায় তাহার অধিক কিছু হইবে 
না। চাই স্ুজনীশক্তির অমৃতাস্বাদে নৃতন জন্মলাভ । শিক্ষার দ্বারা 
মানুষ স্ুজনীশক্তি লাভ করে না, সংযমে, সাধনায় শ্রদ্ধাশীল হইলে 
জাতি স্জনসামর্ঘ্যের অধিকারী হয়। ৃ 

বিশ্বাস থাকিলে তবেই আমরা বুঝিব কোথায় আমাদের মরণ- 
বন্ধন দৃঢ় হইতেছে। জন্মক্ষেত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার উপরই জাতির 
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“বাংলার গৌরব বাংলার নিজন্ মিলগুলি 
তাহাদের উৎপন্ন বস্তু বিক্রয় করিতে 
যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করে'*১১** 

প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিক বাঙ্গালীর কর্তব্য রি 
. বাংলার মিলের প্রস্তুত কাপড় সর্বাগ্রে 
ব্‌ রা এরূপ কাধ্য শ্বদেশ- 
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এরি 
"এইরূপ কে ক, বিধবার অবিবাহে 


আমাদের অধঃপতন ঘটিতেছে।; অতএব সমাজসংস্কারকদের অনুগ্রহে 
এই বাধ প্রায় দুর হইয়াছে, কিন্তু আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরেই 





শুধু নহে, বরং অধিকতর অন্ধকার আমাদের দৃষ্টি আচ্ছয় করিয়াছে) 


ইহার: কারণ__রক্তমাংসের প্রেরণায় আমরা জাতির শ্রেয়ঃ সাধনে 
তৎপর। মানুষ যে পশুর অপেক্ষা শ্রেষ্ট, সে, বোধ প্রাকৃত জীবনধর্ম্ব 
আমরা ধরিতে পারি না। মানুষের প্রজননশক্তির মূলে যে ভালবাসা, 
তাহা প্রাকৃত রূপের মোহ মাত্র নহে। প্রাকৃত ক্ষুধার উপরে অপার্থিব 
কিছুর সন্ধানে সে শক্তি লালায়িত হয়-_এইজন্য 'মানুষের বিবাহ্বন্ধন 
রূপের আকর্ষণে প্রণয়বন্ধন নহে, ভবিষ্যৎ উন্নত জাতিম্থপ্টির জগ্ত 
ধর্দবন্ধন। সৌন্দৰ্য্যভোগই মানুষের কাম্য নহে। সৌন্দর্য প্রেম 
স্থষ্টি করে না । নিষ্ঠায় ও শ্রদ্ধায় প্রেমের আবির্ভাব হয়। হিন্দুর 

ঘরণী এই নীতির আশ্রয়েই সতী। হিন্দু নারীর পতি এই হেতু 
সৎ__শিব ও সুন্দর । অনাস্বাত ছুটাফুল এই অন্তরের সৌন্দর্য্য 
পরিনীত হইয়া যে ভবিষ্যৎ রচন। করে, তাহা অনিন্দ্য, অপার্থিব হয়। 
এই শক্তিশালী জাতিম্ষ্টির মূলেই' আমরা আজ আঘাত দিতেছি। 
বর্তমান প্রগতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখিয়াই বলিব--বহুক্ষেতর বয়স্থা 


নারী মাতার আসন অধিকার করিয়া জাতির ভবিষৎ ব্যর্থ করিতেছে । 


প্রকৃতির পীড়নে অনেক ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষ যৌবনে অসংযমী হয়; 
তারপর বিক্ষত জীবন লইয়া যে বিবাহবন্ধন, তাহার পর যে স্যজন, 
তাহা বিশুদ্ধ ও খতময় হইতৈ পারে না, ইহা জীবন-বিজ্ঞানের সত্য ৷ 
অতি না জাঁতি এই কথা fh Sls iho 





| ভন্িিস্ত্য = কশ্কে-সঙ্গভনসল্ল স্ক্রল 


আপনার নিজের জন্য / 
আপনার প্রিয়জনের জন্য 


আধিক জগৎ 


হেড. খকিসহ ৯৯, চুর জপ কলিকাতা 
শাখাসমূহ 2 বোম্বাই, মাদ্রাজ, করাচী, নাগপুর, জামসেদপুর পাটনা, .লক্ষৌ, ঢাকা» চট্টগ্রাম। 


[ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪* 
প্রশ্ন তুলিবেন-_অনাস্বাত.কিশোর-কিশোরীর মিলনের নামে আমি 
সনাতনী শয়তানকেই ডাকিয়া আনিতেছি। এই সনাতনীদের 








.দৌরাত্য্যেই নাকি এত বড়.জাতিটা উৎসন্ গিয়াছে, আমি এই কথার: 


প্রতিবাদে নির্ভয়ে 'বলিব_-সনাতনী হইলে, জাতি উৎসঙ্ যাইত না ।' 
কপট বাক্য ও অনাচারই জাতিকে উৎসনধে দিয়াছে, ব্যতিচারকে প্রশ্রয় 
দিয়া আমরা প্রতিদিন ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। জাতিকে বড় করিতে 
হইলে সর্ববাগ্রে চাই উত্তম মাতা, উত্তম পিতা। প্রগতিযুগের শিক্ষা-- 
প্রান্ত মাতা-পিতা নহেন, সৎ ও' সতীর সমাজ গড়িতে হইবে । ইহার 
জন্য অনাস্বাত পবিত্র হিয়ার মিলনই প্রয়োজনীয় । জাতিবীধ্যই যদি 
বিকৃত, অপূর্ণাঙ্গ হয়, ক্লীব পঙ্গুর জাতিই মাথা তুলিবে_সে জাতির 
সজ্রনীশক্তি, লাভ করা সম্ভব নয়। এইক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি দেওয়ার. 
প্রয়োজন হইয়াছে। রাজ্ানুগ্রহে আমরা ধন ও খ্যাতি পাইতে. 
পারি; মনুষ্যত্ব পাইব না। ইহা অবধারিত যে, আজ মনুত্যত্ত না. 
পাইলে আমাদের জীবন-সমস্ারও সমাধান হইবে না। হিন্দু 
বাঙ্গালী আজ মানুষের অন্ুগ্রহবঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া দুঃখ নাই; 
ঈশ্বরপ্রসাদ হইতে সে বঞ্চিত নহে। এই অমৃত আস্বাদ করিয়া। 
আমরা জাতির শৌধ্্য, বীর্য্যও সমৃদ্ধি পুনরানয়নের জন্য সমাজের 
পবিত্রতা রক্ষায় একদল দেশপ্রেমিকের আত্মোত্সর্গের প্রয়োজন: 
মনে করি । নবাগত নিব্বোধ শিশু কেন যে পরিণত বয়সে অসহায় 
হয়, সে তাহা জানে না; কিন্তু তাহার পিতা-মাতা জানে। তাই 


সমাজে আমরা উত্তম মাতা চাই, উত্তম পিতা চাই। (তবেই জাতির- 
সর্বতোভাবে অস্যুত্থান অনিবার্ধ্য হইবে। ' 











. মানুষের ভিতর সম্প্রদায় বা পেশা হিসাবে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার একটা 
চিরস্তন প্রেরণা আছে। শিক্ষা এবং সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রত্যেক দেশেই অহঃরহ এইরূপ সঙ্ঘ, সভা বা সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতেছে। অত্যাচার অবিচার হইতে আত্মরক্ষা, আদর্শের প্রচার 
প্রভৃতিই সঙ্ঘ স্থষ্টির উদ্দেশ্য ৷ ব্যবসায়ীদের উপর শাসক সম্প্রদায়ের 
জোর-জুলুমের ফলেই সম্ভবতঃ বণিক সভার উৎপত্তি হয়। কিন্ত 
কালক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যে যেরূপ জটিলতার স্থষ্টি হইয়াছে তাহাতে 
সভ্য দেশমাত্রেই বণিক সভা দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট 
প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। 


f : 

কোন্‌ দেশে, কখন এবং কি ভাবে সর্ব্বপ্রথম বণিক সভা বা 
চেম্বার অব কমাসে'র উদ্ভব হয় তাহার বিস্তৃত বিবরণ 'পাওয়া যায় 
না। তবে ইতিহাসের সাহায্যে জানা যায়, আধুনিক চেম্বার অব 
, কমার্স বলিতে যাহা বুঝায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে ফরাসীদেশে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। 
সকল দেশেই বহু -বৎসরাবধি চেম্বার অব কমাসপমূহ একমাত্র 
“বণিক'দেরই একচেটিয়। প্রতিষ্ঠান ছিল। যে সমস্ত ব্যবসায়ী পণ্যন্রব্য 
কেনাবেচার কাজ করিতেন তাহাদিগকেই বণিক আখ্যা দেওয়া হইত 
এবং ইহারাই সর্বপ্রথম চেম্বার অব কমার্স” স্থাপনের প্রয়োজনীতা 
উপলব্ধি করেন। শিল্লোন্নতি ' তখনও তেমন বিস্তৃতি লাভ করে 
নাই। ফলে, প্রথমাবস্থায় চেম্বার অব কমাস-সমূহে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
প্রতিনিধি সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য । ব্যাঙ্ক, বীমা ও যানবাহন 
ব্যবসায়ও তখন ব্যাপকভাবে গড়িয়া উঠে নাই। কাজেই শিল্পের' 
হ্যায় বণিক সভাসমূহে এই সমস্ত ব্যবসায়েরও প্রতিনিধিত্ব ' খুব-কম 
ছিল। শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিল্প :এবং 
ব্যবসায়ে যেরূপ অসংখ্য: সঙ্বের স্থষ্টি' হইয়াছে তেমনি শিল্প এবং 


ব্যবসায়ের প্রতিনিধিগণ মিলিয়া বহুসংখ্যক, কেন্দ্রীয় কিংবা স্থানীয়, 


চেম্বার অব কমাসের সত শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। 


অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে ইংলগ্ডের বিভিন্ন ২ সহরে 
রণিক সভা' স্থাপিত' হইতে থাঁকে। - ১৭৬৮ খৃষ্টাব্ে জাসিতে, 
১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে গ্লাসগোতে) ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ডাবলিনে এবং ১৭৮৬ সালে 
এডিনবার্গে এক'একটি বণিক 'সভা বা চেম্বার অব'কমার্স স্থাপিত হয়। 
:১৭৯৪. সালে ম্যাঞ্চেষ্টার, সহরে কিমার্শিয়েল সোসাইটি অব ম্যাঞ্চেষ্টার’ 
নামক একটি সমিতি স্থাপিত হয়। ১৮২০ সালে. ইহাই অধুনা 
বিখ্যাত ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমার্সেঁ পরিণত হয়।, স্থলে, 
উল্লেখযোগ্য, এই সময়েই ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লব দেখা দেয় এবং ইংলণ্ডের 
ব্যবসা-বাণিজ্যও সুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে ।, কয়েক বৎসরের! মধ্যে 
বান্মিংহাম, লীডস্‌ এবং আরও অন্যান্য, সহরে. একাধিক বণিক সভ৷ 
স্থাপিত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত লণ্ডন চেম্বার অব কমাস” 
স্থাপিত হয়। 


ইংলপ্ডের বণিক সভাসমূহ প্রধানত, রর কা 
বনিক সভায় যোগদান করা বা না. করা সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়ীদের 
ইচ্ছাধীন। বৃটিশ বণিক সভাসমূহ রাষ্ট্রের আইনের উপর নির্ভর 


করিয়া গড়িয়া উঠে নাই ; কাজেই সদস্যদের উপর, ইহাদের, ক্ষমতাও 8 209০স0ঘঘোছাহা]0000050902য2000 
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সীমাবদ্ধ । বহু বংসরাবধি বৃটিশ বণিকসভাসমূহের মধ্যে কোনরূপ 
যোগাযোগ স্ষ্ট হয় নাই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের 
ইচ্ছানুসারে, কর্ম্মপদ্ধতি এবং নিয়মকানুন প্রণয়ন করিত। . ইহাতে 
দেশের ব্যবসা বাণিজ্যক্ষেত্রে অল্পবিস্তর অব্যবস্থা দেখা দেওয়ার সম্তাবন। 
হওয়ায় অন্পসংখ্যক ব্যবসায়ী অগ্রণী হইয়া চেম্বার অব. কমাস সমূহের 
একটি, কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব করেন । কিন্তু বণিক সভা- 
সমূহের স্বাতস্্য এবং স্বাধীনতা থাকায় বহু বৎসরকাল. এই প্রস্তাব 
কাধ্যকরী করিয়া তোল! সম্ভবপর হয় নাই । আমার যতদূর স্মরণ 
হয়, সম্ভবতঃ ১৯১৬ সালে এসোসিয়েশন অব বৃটিশ চেম্বার” অব কমার্স 
স্থাপিত হয়। কিন্তু ব্যক্তি-সাতন্ত্যের উপাসক ইংরেজগণ এই কেন্দ্রীয় 
প্রতিষ্ঠানকে অগ্তাবধিও বিভিন্ন চেম্বার অব রমাসমূহ নিয়ন্ত্রণের 
পরিপূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন। 


"আমেরিকায় এবং. ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের আদর্শেই বণিক সভাসমূহ 
গঠিত হইয়াছে। কিন্ত ফ্রান্সের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ. ন্যরূপ'। রাষ্ট্রনীতি 

এরং শাসন ব্যবস্থাতেও ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত ফ্রান্স, জার্দেনী 
প্রমুখ “কষ্টিনেপ্টাল”, দেশসমূহের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। ফ্রান্সের 
বণিক সভাসমূহের:উৎপত্তির মূলে রাষ্ট্রীর প্রেরণা রহিয়াছে । বাণিজা 
মন্ত্রীর বিনাম্থমতিতে কোন বণিক সভা স্থাপন সম্ভব ছিল না। 
বণিক সভাসমূহকে রাষ্ট্রের একটা. অঙ্গ বলিয়া মনে করা" হইত এবং 
ব্যরসায়-বাণিজ্য.সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষতঃ জলপথ, বন্দর প্রভৃতি 


সে 


মি ব্যান্ধিং  কর্দরেশন নি; 


হেড অফিস_ কুমিল্লা, বেঙ্গল) 
স্থাপিত--১৯১৪ 
কলিকাতা, দিল্লী ও কানপুরস্থ তিনটি কেন্দ্রের ক্লিয়ারিং 
হাউসেরই সদ্ধস্ত:; ' 'আদায়ীকৃত মুলধন, রিজার্ভ 
ইত্যাদিতে সর্ধবস্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক। 
উহার, মোট. পরিমাণ | 
- ১৬ লক্ষ .৩৩৷ হাজার টাকার.অধিক__ 
দিত মধ 4. ৩০১০*০০২ টাক 
গত - ৮... ১,৫৫**৯ টাকার অধিক 
সপ Ee fs ৮,৯১,০০০ 29 29 
_ রিজার্ভ ও অবণ্টিত লাভের পরিমাণ 
De ' ৭,৪৩,০০০'টাঁকার অধিক 
: মোট আমানতের শতরুরা ৫৪ ভাগই নগদ 
ও সিকিউরিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে 
রি Ee -- লণ্ডন এজেণ্টস্‌ __. 
সত মিনিষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 
সর্বপ্রকার একসৃচেঞ্জ (ডলার ও গ্রাণিং) 
ও ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য কর! হ্য়। 
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নিয় ব্যাপারে বণিক সড়াসমূহের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। রিগত ব্যবসায় বিষয়ক এবং তৃতীয়টি খুচরা ব্যবসায় সম্পকিত। জান্মেণীর 


মহাযুদ্ধে ১৯১৯ সাল পর্যস্ত--স্থানীয় ' মিউনিসিপালিটির সহিত “ 
একযোগে বণিক সভাসমূহ নোট ছাপান এবং "খুচরা মুদ্রা প্রস্তুতের . 
অধিকারী ছিল। ১৯২৮ সালের ষ্টেবিলাইজেসান আইনে “এই 
ক্ষমতা, রহিত কর! হয়। ফরাসী বণিক সভাসমূহের সদস্ত সংখ্যা 


'গব্ণমেন্ট নির্ধারণ করিয়া দিয়া থাকেন।' গবর্ণমেণ্টকে ব্যবসা-বাণিজ্য 
সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ দেওয়াও ইহাদের কর্তব্য এবং এই সমস্ত 
বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বণিক সভাসমূহের নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য । 
১৫৯৯ সালে ফ্রান্সের মার্সেলিস্‌ সহরে সর্বপ্রথম বাণিক সভা 
স্থাপিত হয়। স্থানীয় টাউন কাউন্সিল ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত 
বিষয়সমূহ পরিচালনার জন্য এই সভা স্থাপন 'করেন।  মাসে“লিসের 
এই বণিক সভার কন্দাল’ নিয়োগ করার ক্ষমতা ছিল। ফরাসী 
সাত্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং ফ্রান্সের ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও 
অন্ঠান্ত সহরে ক্রমে ক্রমে বহুসংখ্যক বণিক সভা স্থাপিত হয়। 
ফ্রান্সের বণিক সভার ইতিহাসে একটী আশ্চধ্যজনক বিষয় এই যে, 
১৮৯৮ সালের পূর্বে ছুই বা ততোধিক বণিক সভার পক্ষে কোন 
সভায় মিলিত হইয়া আলাপ আলোচন। করা আইনবিরুদ্ধ.ছিল। 
জার্শ্মেণীর বণিক সভাসমূহকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 
এক শ্রেণীর বণিক সভা গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক আইনের ভিত্তিতে স্থাপিত 
এবং এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসাবেই গণ্য হইয়া থাকে । 


আর. এক্‌ শ্রেণীর বণিক সভা ইংলণ্ডের. চেস্বার্স সমূহের ন্যায় . 


বে-সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত। ফ্রান্সের তুলনায় জার্শ্মেণীর বণিক সভা- 


সমূহ ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে অধিক স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা 


উপভোগ করিয়া থাকে । জান্মেণীর প্রত্যেক চেম্বারেরই তিনটা 
করিয়া বিভাগ আছে। একটি শিল্পসংক্রান্ত, 


একটি পাইকারী - 


'চেম্বাস“ অব. কমাস:- সমূহের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ১৮৬১ সালে 
বালিনে. স্থাপিত. হয়. ইহার নাম [179 Deutsche Industrie 
and Handelstag. 
১৯২৫ সাল পর্য্যন্ত ইতাঁলীর বণিক সভাসমূহ গঠনপ্রণালী 
‘এবং কন্ম নীতির দিক দিয়া ফরাসী বণিক সভাসমূহেরই অনুরূপ ছিল। 
১৯২৭ সালে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক জাতীয় অর্থনীতি সংক্রান্ত দপ্তরের 
অধীনে বণিক সভাসমূহের স্থলে বিভিন্ন স্থানে প্রাদেশিক অর্থনৈতিক 
কাউন্সিল ( Consigli Provinciali dell ) স্থাপিত হইয়াছে। 
এই সমস্ত কাউন্সিল ব্যবসা-বাণিজ্য/সম্পর্কে উপদেশ প্রদান. করিয়া 
থাকে। কয়েকটি স্থানীয় ব্যাপারের শাসনভারও ইহাদের উপর 
অর্পণ করা হইয়াছে । আমেরিকা এবং ব্রিটিশ সাভ্রাজ্যের অন্তর্গত 
দেশসমূহের বণিক সভাসমূহ ব্রিটিশ আদর্শেই গঠিত। দেশের 
গবর্ণমেন্টের সহিত ইহাদের বিশিষ্ট যোগাযোগ নাই এবং সদস্তগণ 
ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করিতে পারেন । 
‘১৭৬৮ সালে আমেরিকায় সর্বপ্রথম নিউ ইয়র্ক চেম্বার অব. 
কমার্স” স্থাপিত হয় । আমেরিকা ব্যবসা-বাণিজ্য, এবং শিল্পে বর্তমান 
পৃথিবীর একটি অগ্রগামী দেশ এবং বোষ্টন, সিকাগো, ফিলাডেলফিয়া 
প্রভৃতি বড় বড় সহরে বণিক সভা!স্থািত হইয়াছে । আমেরিকান 
বণিক সভা সমূহের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্্ীয় চেম্বার অব. কমার্স । 
,.১ ইংরেজ র্যরসায়ীগ্ণণের উদ্যোগেই ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বণিক- 
সা স্থাপিত হয়। ১৮৩৪ সালে কলিকাতায়, ১৮৩৬ সালে বোস্বাই 
ও মাদ্রাজজে এবং ১৮৩৯ সালে সিংহলে ‘এক একটি চেম্বার অব্‌, 
কমাস” ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ স্থাপন করেন। আধুনিক শিল্পব্যবসায়ে 
ভারতীয়গণের মনোযোগ ' বেশীদিন আকৃষ্ট হয় নাই । . ব্যবসায়ে 


/17ন017-লালাচলাল্ালালরালালল]াঁাালালললা৯১ 
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অফিস--৫শন রোড 
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" ছি নাগে কটন গল লিমিটেড 


“মিলের হু মটর দিদা হইতে আনি পৌছিয়াছে 





কাপত লিত্রলিল ত জন্য দল্ৰশাল্ত কলন 
কোম্পানীর বিশ অংশীদারগণের দবাবী অগ্রগণ্য হইবে 


বাংলায় আরও ১০০ কটন: মিলের প্রয়োজন. 





টেলিগ্রাম “ক্লথ” 
ফোন-২১৪ 


বাঙ্গালীর অর্থে ও শ্রমে বাঙ্গলাই বলার 


| যো কাপড়ের চাহিদ! 
নদীর কষ শি্প পরিচালন বীর সন ও সহানুভূতি একমাত্র ভরসা 


(শি (৩ ৫হলন্ন 
ম্যানেজিং এজেন্টগণের পক্ষে 


ওলুাললাঁলালিা গল লালা লালগাল 
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সঙ্ঘবন্ধতার .প্রয়োজনীয়তাও তাহারা প্রথমাবস্থায়. উপলদ্ধি করেন 


নাই। কাজেই ভারতীয় ব্যবসায়ী দ্বারা গঠিত বণিক সভাসমূহের 
ইতিহাস দীর্ঘকাঁলর নহে ।. এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গলা-দেশেই 
সর্বপ্রথম ভারতীয় বণিক সভা গঠিত হয়। শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় চিন্তা- 
ধারায় বাঙ্গলা যেমন পুরোগামী তেমনি প্রথম বণিক সা স্থাপনের 
কৃতিত্বও বাঙ্গলার প্রাপ্য। ১৮৮৭ সালে কলিকাতায় বেঙ্গল 
স্যাশানেল চেম্বার অব্‌ কমার্স স্থাপিত হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের 
ইহাই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। কালক্রমে বোম্বাই, মাদ্রাজ, 
পাঞ্জাব, সংযুক্তপ্রদেশ এবং আরও অন্যান্য স্থানে ভারতীয়গণ 
বণিক সভা স্থাপন করিয়াছেন। বোস্বাইর ইণ্ডিয়ান মার্চেন্টস্‌ চেম্বার 
১৯০৭ সালে এবং কলিকাতার ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব. কমার্স 
১৯২৫ সালে স্থাপিত হয়। এই সময়ে মহীশূর এবং আরও 
২1১টি দেশীয় রাজ্যেও ভারতীয় ব্যবসাঁয়ীগণের চেষ্টায় বণিক সভা 
স্থাপিত হইয়াছে । বর্তমানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় এবং শিল্পেও 
ভারতীয়গণের বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান বর্তমান আছে। ১৯২৭ সালে 
দিল্লীতে ফেডারেশন অব্‌ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব. কমার্ঁ এণ্ড 
হইণ্ডাষ্টী স্থাপিত হয়। ভারতীয় বণিক সভাসমূহের ইহাই কেন্দ্রীয় 
প্রতিষ্ঠান। ইউরোপীয় বণিক সভাসমূহের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের নাম 
এএসোসিয়েটেড, চেম্বার্স অব. কমাস“। 

চেম্বার অব. কমার্স ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের স্বার্থরক্ষার 
জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে ইহা অনেকেরই সম্ভবতঃ ধারণা । কিন্ত এই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠান পরোক্ষে দেশের ও দশেরও প্রভূত উপকার করিয়া থাকে। 
“নিয়ে বণিক সভার কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্য বিবৃত হইল £__ 


" ১। সাস্তাদের মধ্যে সততা রক্ষা । 


নমুনার প্রদর্শনী । . 
৩7 হিরা বিদেশের 
-বাজার সম্পর্কে উপদেশ প্রদান, ব্যবসায় সম্পর্কে কোন সদস্যের ব্যক্তি- 


‘গত অস্থুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা দূরীকরণের উপায় নির্ধারণ, ব্যবসা- 
-বাণিজ্যসংক্রান্ত আইন সম্পর্কে আলোচনা এবং..উপদেশ বিতরণ 


ইত্যাদি । রা 

‘81 টে হাউসের » সাহায্যে পণ্যদ্রব্যের গুণাগুণ এবং মূল্য 
সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন । | | 

' ৫। সদস্তদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি। - 


৩। শিল্পবাণিজ্য, শুক্ধ প্রভৃতি সম্পর্কে কোন আইনের প্রস্তাব 


"হইলে তৎসম্পর্কে বিস্তারিত মতামত জ্ঞাপন । 


৭। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি" যাবতীয় অর্থনৈতিক বিষয়ে 
গবেষণা । এবং 


৮। শিল্পব্যবস! সম্পর্কে বৃত্তিশিক্ষার প্রসার ৷ 


অপ্রিয় হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইউরোপ এবং ' 


আমেরিকার বণিক সভাসমূহের . ন্যায় ভারতীয় বণিক সভাসমূহ 
উল্লিখিত আদর্শসমূহ কাৰ্য্যকরী করিয়া তুলিতে এখন পর্যন্তও 


সফলকাম হয় নাই। প্রথমাবস্থায়,। এমন কি এখন পর্যন্তও বহু- 


সংখ্যক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান পোষ্টাফিসের ম্যায় গভর্ণমেন্ট এবং 


আধিক জগৎ 
| থাকেন মাত্র। ইহাদের কর্ণক্ষেত্ সঙ্কুচিত থাকার কারণ উপযুক্ত 


৫৭৭ 





রূপ সঙ্গতির. অভাব প্রথমতঃ প্রকৃত ব্যবসায়ী বলা যায় এবং 
বড় -বড়' ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের সহিত তুলনা করা চলে 


ভারতীয়দের মধ্যে এরূপ শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ী হাজারকরা 


২৪ জনও আছেন কিনা সন্দেহ। ছিতীয় কারণ এই যে, অনেক 
ভারতীয় ব্যবসায়ীই এখন পর্যন্তও বণিক সভার প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করিতে পারেন না। 

এ দেশের বণিক সভাসমূহের সাধারণ সভ্যসংখ্যা গড়ে একশতও 
হইবে কিনা সন্দেহ। লণ্ডন চেম্বার অব কমাসের প্রত্যক্ষ সদস্ত 
সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। অতঃপর উহার অধীনে যে ৫২টি বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের মারফতে আরও প্রায় ৫* হাজার সদস্ত 
উক্ত চেম্বারের অস্তভু“ক্ত বলা যায়। অর্থবল এবং লোকবল থাকায় 
ইউরোপ ও আমেরিকার বণিক সভাসমূহ নানাবিধ জটিল বিষয়ে 
নির্ভরযোগ্য অভিমত এবং উপদেশ প্রদান করিতে সক্ষম ৷ ইহাদের 
কন্মক্ষেত্রও বহু বিস্তৃত। লণ্ডন চেম্বার অব কমাস” আমাদের দেশে 
পর্য্যস্ত একাউপ্টেম্পী, সেক্রেটারীসিপ প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ 
করিয়া সার্টিফিকেট দিয়া থাকেন। 


কিন্তু ইহাতে নিরাশ হওয়ার কারণ নাই। শিল্প এবং ব্যবসায় 


ক্ষেত্রে আমরা পাশ্চাত্যের বহু পশ্চাতে রহিয়াছি। শিল্প-বাণিজ্যে 


ভারতীয়দের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অধিকসংখ্যক . ব্যবসায়ী বণিক 
সভার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ উপলদ্ধি করিবেন এবং এইভাবে 


জী ভাতে কালে বহভহনে আগক নয় 
২। শিল্পব্যবসা সম্পৰ্কিত তথ্যসংগ্ৰহ, বৈদেশিক শুল্ক এবং | 
“নিয়মকানুন সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ এবং বৈদেশিক পণ্যের 











উ ৬ই সেপ্টেঘ্বর কিশোরগঞ্জ শাখার উদ্বোধন করিয়াছেন 
মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী এম, এল, এ | 


এ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর £ মিঃ সভীশচন্দ্র পাল। ৰ 






নিও কং বাঁংলা ভাষায় ইহার প্রচলন আরম্ভ 
Se ee TL 
ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টা বুঝায় তার সম্যক পরিচয় লাভ না করিলেও, শব্দটি 
চালু হইয়! যাইবে, যেমন অসংখ্য বিদেশী শব্দ আমাদের ভাষার মধ্যে 
চলিয়াছে । 

“্যানিং:-এর প্রতিশব্দরপে বাংলা ভাষায় পরিকল্পনা? শব্দটি 
ব্যবহৃত হইতেছে। কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তার যথোপযুক্ত উপায় 
ও আয়োজন এই “পরিকল্পনার” অস্তভূক্তি, সিদ্ধিলাভের জন্য সাধনের 
প্রয়োজন, যেূপ ৷ জীব এমন কোন কার্য করে না যার সফলতার 
জন্য সে যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে না; ' পশু-পক্ষী-কীট- 
পতঙ্গও তাহা করে” মানুষেও তাহা করে। জীব-জগৎ, নিয়শ্রেণীর 
জীব-জগৎ্__ সফলতার. সছুপায় সম্বন্ধে হয়ত. সহজাত সংস্কারবশে চলে ; 
মানুষ তার উপর বুদ্ধির রং ফেলিয়া নিজের যাত্রা-পথে অগ্রসর হয়। 
“প্ল্যানিং” বা “পরিকল্পনা” ছাড়া জীব-জগতে যখন কোন কাজই হয় 
না, তখন এই শব্দ ও তার বর্ণিত চিন্তাধারা ও কর্ম-প্রচেষ্টা নিয়া এত 
লেখা-পড়া, আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে কেন, সেই 
প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠিতে পারে: '' এ 

ভারতবর্ষের হিন্দু মনুর' অন্থুশাসনে, গ্ল্যানিং-এ চলিতেন, গ্রীসের 
সোলন, প্যালেষ্টাইনের . মোজ্বেস, আরবের মোহম্মদ__-সকলেই 
সমাজ-সংগঠক, প্ল্যানিং-এর প্রবর্তক . ছিলেন। চীনের কন্‌- 











ফুসিয়াস্‌, লেয়টজেও এই সম্মানের অধিকারী । তাঁদের প্রত্যেকের 
মনেই স্ব-স্ব সমাজের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা কল্পনা ছিল ; এবং সেই 
কল্পনার অন্থ্যায়ী সমাজ-জীবন গড়িয়া তুলিবার উপায় ও আয়োজনের 
'নির্দেশও তাহারা দিয়া গিয়াছেন। কোটি কোটি লোক তাদের 
নির্দেশের আলোকে জীবন-পথে চলিয়াছে ; আজও হয়ত চলিতেছে । 
এইসব প্র্যানিং-এর প্রবর্তকদের নির্দেশে চলিয়া মনুষ্য-সমাজ সার্ঘকতা। 
লাভ করিতে পারে নাই বলিয়াই বর্তমান যুগের প্রয়োজনে নূতন 
প্ল্যানিং-এর কথা উঠিয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত স্মৃতি-কারকগণের চিন্তাধারা। 
অনুসরণ করিয়া, তাদের কর্ম-প্রচেষ্টার' অনুকরণ ' করিয়া মনুষ্য-সমাজ 
যে স্থানে পৌছিয়াছে, তাহা তাদের কল্পলোক হইতে বহুদুরে, এই 
বিশ্বাস লোকের মনে জন্মিয়াছে বলিয়াই নূতন স্মতি-কারকের আবির্ভাব 
হইয়াছে ; নূতন স্মৃতির প্রবর্তনের কথা উঠিয়াছে এবং নৃতন সমাজ- 
ব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে। ৰ 
ব্যাপকভাবে দেখিলে প্ল্যানিং নূতন কোন কর্ণ-প্রচেষ্টার প্রতিরূপ' 
নয়। বর্তমান জগতের প্রয়োজনে, বর্তমান যুগের মামুষের। 
প্রয়োজনে, পূর্বতন সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন ও 'পরিবর্দন করিবার: 
চেষ্টা মাত্রকেই প্ল্যানিং-এর - পর্যায়ে ফেল! যাষ়।: আমাদের, 
পূর্বববস্তাগণের ' সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেও নানা সময়ে নানা, 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ; সেই পরিবর্তন সমাজ-জীবনে, 'সমাজের, 
স্ত্রী-পুরুষের জীবনে কার্যকরী করিবার জন্য রাজশক্তির সাহায্যের 





সপ জী আবি 
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আহত সাফল্য £ 


টমিঃবে টি. বত সির 
১৩৫ ক্যানিং কীট, কলিকাতা '' [২ | 
পা ফোন- ক্যাল_ ২৭৮ " 1... 





ওমর সালে ৪ লক্ষ ভালক ভান লাজ হছআাছে। 





কে, পি.-দাঁলাল 
'' ম্যানেজার-- "' 





৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


৫৭৯ 





প্রয়োজন হয় নাই, এমন কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে:পারেন 
না। পরিবর্তনের কথা প্রথম সমাজের সকলের মনেই জাগরুক হয় 
না। সমাজ-জীবন দুৰ্ব্বল বা রোগাক্রান্ত হইলে সকলেই তৎসম্বন্ধে 
সচেতন হইয়া উঠে না। সজাগ মন যাঁর বা ধীঁদের তিনি বা তাহারাই 
এই সম্বন্ধে লোককে সাবধান করেন এবং রোগের নিদান ও তার 
চিকিৎসার উপায় নির্দেশ করেন । যুগে যুগে ইহাই ইতিহাসের সাক্ষ্য । 
প্ল্যানিং শব্দটার ও প্ল্যানিং কাজটার মধ্যে মানব-সমাজের এই সহজাত 
প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান যুগে যীরা এই শব্দটি চালু, 
করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং প্ল্যানিং-এর উদ্দিষ্ট কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে 
বিস্তৃত রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছেন, তারা এই ইতিহাসের প্রতি 
অবহেলা দেখাইতে পারেন না । 


আজ বারা প্ল্যানিং-এর প্রচারক ও তন্ত্রধারক তারা মনে করেন যে, 
মানুষের সমাজ সংগঠনের পিছনে সাধ্যের কোন বিরাট কল্পনা 
ছিল না, অধবা যে কল্পনা ছিল তাহা স্বল্প-সংখ্যক লোকের স্বার্থবুদ্ধি 
দ্বারা প্রণোদিত ছিল। সেইজন্য সেই সাধ্যের নিকটবর্তী হইবার 
কোন সুচিন্তিত পথ বা পাথেয় ছিল না, অথবা দে পথ বা পাথেয় 
ছিল সঙ্ধীর্ণ ও অপ্রচুর। গাছপালা যেমন কোন অনজ্ঞঞেয় বা অজ্ঞাত 
জীবন-রসে পুষ্টিলাভ করিয়া উঠে, মান্ু,ষঘর সমাজও নানা দেশে নানা 
বিচিত্র মৃত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই গঠনের পিছনে না ছিল কোন 
বিরাট:বুদ্ধির খেলা, না ছিল উদার দৃষ্টির প্রেরণা, না. ছিল জ্ঞানের 
আলোক ৷. আজ মানুষ এই জীবন-রসের উৎসের সন্ধান পাইয়াছে, 
এই জীবনী-শক্তির অণু-পরমাণুর বিস্যাস-কৌশলের সন্ধান পাইয়াছে। 
যে বুদ্ধি ও যুক্তির বলে সে এই অসাধ্য-সাধন করিয়াছে, তার ফল বন্ধ- 
জনের মধ্যে. বিতরিত হওয়া উচিত৷. বিজ্ঞান আজ দূরকে নিকট 
করিয়াছে, পরকে আপন করিবার পথের নানা বাধা ঠেলিয়! 
ফেলিতেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে জ্ঞানের প্রয়োগ-কৌশল মানুষের 


করায়ত্ত হইয়াছে ; সেই কৌশলের প্রয়োগে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের ' 
ইহাদের, উৎপাদন-শক্তির যে: 
কৃষিজাত . ও শিল্পজাঁত 


বিস্তার লাভ ঘটিয়াছে কল্পনাতীত । 
পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাতে মনে হয়, মানুষ 
দ্রব্যের অভাবে কখনও কষ্ট পাইবে না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যখন প্রাচুধ্যে 


ফাটিয়া পড়িতেছে, তখন অভাব-অনটনে লোকে কষ্ট পাইবে কেন. 


এই প্রশ্নের উত্তর খুজিয়া বাহির করিতেই হইবে। যারা প্ল্যানিং-এর 
কথা বলেন তারা বিশ্বাস করেন যে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বণ্টনের ভার যাদের 
হাতে “তাদের দৃষ্টি-কার্পণ্যের দ্োোষেই বর্তমান জগতে ভাত:কাপড়ের 
অভাবজনিত, দুঃখের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচুধ্যের রাজ্যে আজও 
বঞ্চনার যে খেলা চলিয়াছে, যার বিটিভিতে 








সে কা EE 
টা এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
ল্লীইজ্ভ ল্রো- ক্লিক্কাতা ৮ 


মেসার্স রাহ! ব্রাদাসে'র পরিচালনায় উন্নত প্রণালীতে সকল রকম ব্যান্কিং কার্ধ্য কর! হয়। 
এই উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানে আপনার সহযোগিতা কামন৷ করি। 


বিষাক্রহইয়াছে, কন 
তাহাতে নিয়োজিত করিতে হইবে ; সমাজের প্রতিনিধি যে রাজশক্তি 


'তাকে দৃঢ়হস্তে এই বঞ্চনা ও শোষণ বন্ধ করিতে হইবে ৷ ব্যষ্টির শুভবুদ্ধির 


উপর নির্ভর করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই বঞ্চনা ও শোষণের অবসান 
হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে যে ব্যক্তি-স্বাতন্তর্যের প্রচার 
হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে । প্রত্যেকে প্রত্যেকের কর্তব্য সম্পন্ন 
করিলে, অপরের স্বার্থে আঘাত না দিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থের 
সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে প্রত্যেকের সমষ্টি-জীবন যে সমাজ তাহ! 
সমৃদ্ধ হইয়! উঠিবে, এই বিশ্বাসের ভিত্তি আজ ফাটিয়া গিয়াছে। 
“In England, in the middle of the 190 
Century, the Manchester philosophers main- 
tained, in effect, that the best life would 
come to all if each individual would simply 
pursue his own interest without reference 
to large controlling designs—as it were, 
follow bis own nose under the propulsion 
of the acquisitive instinct.” 
এই তন্ত্র বিশ্বাস আজ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ব্যষ্টির উপর 
ভরসা আর করা যায় না; শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতায় দেখা 
গিয়াছে, ব্যষ্টির স্বার্থবুদ্ধিকে সংযত ও নিয়গ্ত্রিত না 'করিলে লক্ষ্মীর 
ভাণ্ডার বণ্টনে যে অসাম্য দেখা দিয়াছে এবং যে অসাম্য হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে অভাব ও দারিদ্র্য ও বেকার সমস্তা, তাহা কখনও দুর 
হইবে না। যারা প্ল্যানিং নিয়া আলোচনা! করেন তারা বলেন, যখন 
মান্থুষের উৎপাদন-শক্তি কম ছিল, তখন ধন-বন্টনে অসাম্য এতবড় 
ছিল না; যখন কৃষিই ছিল ধনোৎপাদনের প্রধান উপায় এবং কৃষক, 
ছিল সমাজের মেরুদণ্ড, তখন ধন-বৈষম্য মাথা উচু করিয়া চলিতে 
সাহস পাইত না; কৃষক সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা প্রণালীর মাপ-কাটিতে' 
বহ্বারস্তের স্থান ছিল না। মনন্বী এইচ, জি, ওয়েলস্‌ এই অবস্থার 
বর্ণনা করিয়াছেন এই ভাষায় £_- 
“His (the peasants’) soul is 20031162119. 
His hostility to exceptional display imposes 
a standard costume and decorum upon any 
countryside where his is the dominant 
ideology. Housing and furniture too are 
standardised there, and the slightest depar- 
* tures from the rigidities of usage provoke 
= =] 
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& “bitter resentment and moral condem- 
nation. 


আজ সমাজ-জীবনে, টির ET সেই 
প্রাধান্য আর নাই। নাগরিক সভ্যতার দাপটে তার সন্মান কমিয়াছে.। 

কল-কন্জার ব্যবহারের উপর যে অর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, 
যে শ্যান্ত্রিক সভ্যতা” গড়িয়া উঠিয়াছে,সেই ব্যবস্থায় ধন-বণ্টনের 
বৈষম্য লোকচক্ষে একটু উৎকটভাবে ‘ফুটিয়া উঠিয়াছে। - সেই 
জন্যই “শ্রেণী-সংগ্রাম” প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইতেছে । যারা 
শারীরিক পরিশ্রম করিয়া ধনোতপাদনে সাহায্য করে, তাদের 
ভাগে যখন পড়ে ক্ষুদ-কুড়া, তখন লোকের মনে বিকারের স্থষ্টি হওয়া 
অস্বাভাবিক নয়। একখানি আমেরিকান বই-এ পড়িয়াছিলাম যে, 
বিজ্ঞানের কল্যাণে, যন্ত্রশক্তির প্রয়োগে মাকিণ মুলুকের প্রত্যেক 
লোকের শ্রম-শক্তি এমন বাড়িয়াছে যে, ঠিসাব করিয়া দেখা যায় যে, 
প্রত্যেকের সেবায় যেন একশত জন ক্রীতদাস প্রাণাস্ত পরিশ্রম 
করিতেছে ; এই ক্রীতদাসরা রক্ত-মাংসের মানুষ নয়; তাদের পরিশ্রম- 
শক্তি যন্ত্রপাতির মধ্যে অশরীরিরূপে সঞ্চিত হইয়া কাজ করিতেছে । 
কিন্তু এই বিরাট শ্রম-শক্তির অধিকারী হইয়াও মার্কিণ মুলুকে প্রায় 
এক কোটি পুরুষ-স্ত্রী, পরিশ্রমক্ষম নরনারী বেকার জীবন যাপন 
করিতেছে আজ দশ বার বৎসর যাব । বিলাতে আজ প্রায় 
বিশ বৎসর যাবত চৌদ-পনর লক্ষ লোক বেকার বসিয়া 
আছে। ধনোৎপাদনের বিরাট আয়োজনের মধ্যে কোটী 
কোটী নরনারী কশ্ম পাইতেছে না; ব্যক্তিগত দান বা সমষ্টিগত 
দানের উপর নির্ভর করিয়া ইহারা জীবন-যাত্রা নিব্ধাহ করিতেছে । 
এই অভিজ্ঞতা মানুষের মনে জিজ্ঞাসার উদ্রেক করিয়াছে । জমাজ- 


ব্যবস্থা এবং অর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে কোথায় কোন অব্যবস্থা আছে 
যার জন্য এই বিশ-দশ অবস্থার উদয় হইয়াছে, এই কথা লোকের মনে | 
সহজেই জাগিয়া উঠিয়াছে। এই অব্যবস্থার সংশোধন করিতে হইলে | 


হইরে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এই সক্কোচ-সাধন মানুষের পক্ষে প্রকৃত 
মঙ্গলজনক কিনা, এই উপলক্ষে এই ভা? কথাও জিজ্ঞাসা কর! 
হইয়াছে 7 

“No body honestly Velie ‘that the 
Planning can be carried on consistently among 
free men, that is to say, of men who have 
their own plans for their own lives ; or, that 
Planning in the full sense of the term, is 
discussion is tfree......... In a 
planned society no liberty is tolerable which 
would delay or hinder the cxecution of the 
Plans....... a completely planned, 

calls for on Authoritarian State.” 
সমাজের প্রত্যেক নর-নারীর শ্রম-শক্তি, বুদ্ধি-বৃত্তি, আশা-আকাজ্ক্ষা! 
সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্ল্যানিংংকে সফল করিতে হইবে। বিজ্ঞানের 
কল্যাণে প্রকৃতির নানা রহস্ত মানুষের জ্ঞানগম্য হইয়াছে; প্রকৃতির 
বুকে যে শক্তির আধার বিরাজ করিতেছে, তার সন্ধান মিলিয়াছে এবং 
তার কণামাত্র মানুষের জীবনের নুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত 
হইয়াছে । এই শক্তির ব্যবহারের কৌশল ব্যক্তিগত: স্বার্থোদ্ধারের 
সেবায় নিয়োগ করিলে সমাজের সমগ্র জীবন লাভবান হয় না; গত 
একশত বৎসরের অভিজ্ঞতা এই কথাই শিক্ষা দিতেছে । সুতরাং 
এ শক্তির ধারক ও নিয়ামক ' 
হইতে হইবে।. প্ল্যানিংএর মর্দ-কথা ইহাই। ইয়ুরোপ ও 
রিনি বর্তমান Hs জ্ঞান- রর রি ই দেশের 


possible where 


economy 







সমগ্র সমাজের বুদ্ধি ও শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে। সমস্তাটি এত ছু 


বড় এবং তাহা! সমাধানের ব্যবস্থাও এত বড় হইবে যে, তার জন্ত চাই, [ 
সমষ্টিগত.চেষ্টা ৷. জ্ঞানী তার.জ্ঞান.. দিয়া, নতরকৌশলী তার কৌশল ্ 
দিয়া, শারীরিক পরিশ্রম. দিয়া মজুর-_সমাজের সকল স্তরের লোককে প্র. 
বন্য শক্তি-অমুযায়ী এই বিরাট কাজে আত্ম-নিবেদন করিতে হইবে। | 


EERE 
[ন্যাশনাল মারবে ট্াইল ইন্ছিরেখ। 


প্ল্যানিং শব্দ দ্বার! এই কার্ধ্ের, বর্ণনা করা হইয়াছে। 
এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য করিতে গেলে,, সমাজের প্রত্যেক 


নর-নারীকে এই কার্যে নিয়োগ করিতে গেলে, সমাজের প্রত্যেক রঃ 
লোককে এই পরিকল্পনার নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে, তার $ পি, 
শাসন-ক্ষমতা, এই বিরাট প্রচেষ্টার. পরিচালন ক্ষমতা কোন বিশেষ ধর. 
প্রতিষ্ঠানের হাতে কেন্দ্রীভূত, করিতে হইবে। ব্যক্তিগত ন্াধীনতা | 
সঙ্কুচিত করিতে হইবে .এই পরিকল্পনার সফলতার জন্য ;.এই পরি- | 
কল্পনার চালকদের নির্দেশে নরন্দারীকে কলের মাহবৈর মতন চলিতে i 






| বহুমান রোড 
EP হ্কারলক্কাতা "' 











এক্কাম্পালী (ইত্ডয়া) নিলি 


ভারতের নতম রহতর মুলধন বনি 
কি কও ১ জীবন বীমা কোম্পানী: 
হেড অফিসঃ 
. »নৎ ক্যানিং ষ্ট্ৰীট 
__ কলিকাতা 
ফোন ক্যাল ৩২৭৫ 
(ছুই লাইন) 
ম্যানেজিং এজেণ্টস, 
রাহা! ভ্রাদশীর্া 
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'লোরের সাধনার ফলে, যন্ত্রবিজ্ঞানের কল্যাণে অভূতপূর্ব ধনোতপাদন 
হইয়াছে সে-সব দেশে। এই ধনোৎপাঁদনের ফলে সমাজ-জীবনে 


নানা কল্যাণ সাধিত হইয়াছে ; সমাজ্র-জীবন নানা দিকে সমৃদ্ধ 


'হইয়াছে। কল্যাণের পাশে অকল্যাণও দেখা দিয়াছে; সমৃদ্ধির 
পাশে দারিদ্র্য দেখা দিয়াছে । এই অবস্থা সংশোধন করিবার জন্যই 
প্ল্যানি-এর শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে । '' 

আমাদের দেশেও এই সমস্তার উদয় হইয়াছে। মন্ত-সংহিতা ও 
'কোরাণ শাসিত আমাদের জীবনকে বর্তমান যন্ত্র-্দানব নানাভাবে 
ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে, নানাভাবে বিপন্ন: করিতেছে । “কোপিনবস্ত 
খলু ভাগ্যবস্ত” যে দেশের আদর্শ, সে দেশের লোকের পক্ষে দারিদ্র্য 
'গা-সহা হইতে পারে। কিন্তু বর্ধমান যুগে বাস করিয়া যুগের প্রভাব, 
কালের ধর্ম অতিক্রম করা কঠিন। সেইজন্য আমাদের দেশেও 
প্ল্যানিং-এর কথা শোনা যায়। কাল ধর্মের প্রভাবে আমাদের 
'দেশের চিন্তানায়কেরা, বৈজ্ঞানিকেরা, রাজনীতিবিদেরা প্ল্যানিং-এর 
উপর ভরসা করিয়া নব-ভারত গড়িয়া তুলিবার কল্পনা করিতেছেন । 
ইয়ুরোপ-আমেরিকার সমাজ-জীবনে যে সব রোগ দেখা দিয়াছে, 
আমাদের সমাজ-জীবনেও তাহা ফুটিয়া বাহির হইতেছে ; ইয়ুরোপ 
আমেরিকা যে চিকিৎসার হাতে নিজেকে ছাড়িয়া দিতেছে, আমাদেরও 
'তাহা করিতে হইবে_-এই উপদেশ আমরা পাইতেছি। এই ভাবের 
প্রেরণায় ইণ্ডিয়ান গ্যাশম্তাল কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ একটি প্ল্যানিং কমিটি 


নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীসুভাষচন্দ্র বস্থ তধন”্( ১৯৩৮ খৃঃ ) কংগ্রেসের 
সভাপতি ছিলেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এই. কমিটির সভাপতি । 
মের সামাদ ও অলী ডিক উহার না কার সে কুরান 








আজ এই শারদীয়া উৎসবে আপনার স্বাস্থ, সুখ, শাস্তি ও ও আরদ্ধি কামনা করে 





করিয়া তার ফলীফল--বিচা্র? করিয়া ক ও? 
অর্থনীতিক গোড়াপত্তন করিবার সছ্পায় নির্দেশ করিবার ভারটাই 
কমিটির উপর অর্পিত হইয়াছে। জাতীয় জীবনের নানী বিভাগের ও 
স্তরের মধ্যে অব্যবস্থা ও অবিচারের যেসব ঘুণ দেক্টা দিয়াছে, তাহা 


দুর করিবার জন্য আজ ছুই বৎসর হইতে দেশব্যাপী অনুসন্ধান 


চলিতেছে । এই ব্যাপক অনুসন্ধানের জন্য উনত্রিশটি সব-কমিটি ' 
নিযুক্ত হইয়াছে । যতদুর জান! গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, দেশের 
ভবিষ্যৎ অর্থনীতিক ব্যবস্থার আদর্শ ও উপায় নিয়া জাতীয় প্ল্যানিং 
কমিটির মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। গান্ধীজীর অনুবন্রীর! বর্তমান 
যন্ত্র-শিল্লের উপর নুতন সমাজ ও অর্থনীতিক ব্যবস্থা গড়িয়া ভুলিবার 
পক্ষে মত দিতে পারিতেছেন না। এই বিষয় নিয়া কমিটির মধ্যে . 
তর্ক-যুদ্ধ চলিতেছে । এই তর্কের প্রয়োজনে মানুষের ব্যক্তিগত ও - 
সমষ্টিগত জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ধর্ম্ম-তত্ব ও সমাজ-তত্বের মূল কথা 
নিয়া আলোচনা চলিয়াছে। ধাঁরা যন্ত্রশিল্পের বিরোধী তারা 
বলিতেছেন যে, এই শিল্পের কল্যাণে ও প্রয়োজনে যে সমাজ-ব্যবস্থা ও 
সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ইহলোক ও ইহকাল সৰ্ব্বস্ব ; এই 
ব্যবস্থার ফলে ধনোৎপাদন বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু সেই ধন সমাজের 
প্রতি স্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে না; যন্ত্রের কল্যাণে শিল্পের উৎপাদন- 
ক্ষমতা বাড়িয়াছে সত্য, কিন্তু শ্রমিকের শরীর-মন যন্ত্রের মতন হইয়া 
পড়িতেছে ; একটি যন্ত্র দশ-বিশ শ্রমিকের কাজ করিয়া বেকারের 


সংখ্যা বাড়াইতেছে এবং এই অব্যবস্থার কোন প্রতিকার করিতে, 
পারিতেছে না । যন্ত্রের কল্যাণে দুর নিকট হইয়াছে সত্য, কিন্ত 
শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে রেষারেষি বাড়িয়াই তিন 








নি 
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জান গজ ও লোন বঙ্ক বি অ দে টাকা ধার দেখয় ও চি মুলে ক বক হয়। 
. বিস্তারিত বিবরণের জন্য হিল এ 


শ্রীপার্কতী-পঙ্কর মিত্র 
(ম্যানেজিং ং পার্টনার ) 











আঁথিক. জগৎ 
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৩. সের 











জগদ্ধিখ্যাত শ্রীরামকুষ্জ মিশনের 
ভূতপূর্বব প্রেসিডেণ্ট শদ্ধাস্পদ 
শ্রীমণ্ড ব্রক্মানন্দ স্বামী মহো- 
দয় শক্তি উষধালয়ের কারখানা 
পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য 
করিয়াছেন তাহার বঙ্গ ।সুধাদ :- 
“এই কারখানায় আয়ুর্কেদীষ 
ওষধসমূহ এরূপ বিপুল আযো- 
জনে ও পরিমাণে (manu 
factured) প্রস্তুত হ্য় দেখিয় 








বজদেশ রি 
বিডন স্ট্রীট রাজসাহী .. 
বড়বাজার রঙ্গপুর 
বহুবাজার (১) বগুডা 
স্তামবাজার মেদিনীপুর 
ভবানীপুর আসানসোল 
খিদিরপুর 'আজমগড় 
চৌরঙ্গী বেড়া 
বহুবাজার (২) ব্রাহ্মণবাড়িয়া 
কলেজ ট্রীট বরিশাল 
বালীগঞ্জ বস্তি 
ঢাকা ঠভরববাজার 
পটুয়াটুলী বালুরঘাঁট 
চকবাজার ভোলা 
নারায়ণগঞ্জ চাঁদপুর 
ময়মনসিংহ. চেঙ্গাটালি 
নেত্রকোণা হার 
সিরাজগঞ্জ . 
মাদারীপুর দিনাজপুর - 
কুষ্টিয়া! ধ্বড়ী 
বহরমপুর গাইবান্ধা 
খুলনা গৌরীপুর 
চট্টগ্রাম হবিগঞ্জ 
কুমিল্লা হিলি 
চৌমুহনী হাইলাকান্দি 
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Adhyaksha Mathur Babu . 
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গাথা 


অম্ব্যক্ক সম্বল্র বান্থুত্র 


শক্তি উধধালয়__ঢাক৷ 


১৩০৮ সনে স্থাপিত হইয়া আয়ুর্ব্বেদজগতে যুগান্তর আনিয়াছে। 


৪৯ তোলা 








শক্তি ওঁষধালয়ের কারখানার 
বধ প্রস্তুতের বিরাট ব্যাপার | 
প্রত্যক্ষ করিয়া হরিদ্বারের কুন্ত- 
মেলার অধিনায়ক মহত্ব! 
ভোলানন্দ গিরি মহারাজ 
অতিশয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 


বিশেষ আবেগের সহিত 
অধ্যক্ষকে বলিয়াছেন--"এছা 
কাম সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপব, কলিমে 
কোই নেই কিয়া, আপতো 
রাজচক্রবস্তী হায়” হত্যাদি। 








জামালপুর . তমলুক পিলং গে 
কাটিহার 4 : ফরিদপুর টিসু {পলক 
কুডিগ্রাম মঙ্গঘদই জোরহাট লক্ষ 
কিশোরগঞ্জ সুনামগঞ্জ তেজপুর কানপুব 
কুটি ' মাণিকগঞ্জ বিহার প্রদেশ দিল্লী 
লক্ষ্মীপুর ভাগলপুর মধুর! 
লালমনিরহাট যশোহর মজ্ঃফরপুর . উনাও 
মুন্সিগঞ্জ _ ব্নগাইরগাও' গয়া 

মালদহ নলবাড়ী পাটনা আগ্রা 
৬ কুষ্ণনগর জামসেদপুর জব্বলপুর 
মেক্লিগঞ্জ করিমগঞ্জ .সউরঙগাবাদ 

নর সপ্তপ্রাম ছাপড়া উ 
নীলফামারী চচ্ডা গিরিডি রা 
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পাবনা তিনন্কিয়! পুরুলিয়া 

এ ড়” বরগে সীতামারি _ 
শেরপুর গোঁালপাড়া বশাচি পে 
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শ্রীমঙ্গল কাশী দশাশ্বমেধ ঘাট. বেসীন 

নি শিলচর বুলানালা, কাশী মান্দালয় 


ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটার_ উ্ীক্ম্খু,লাত্ম্না্ছল স্ুঞ্খোস্পান্ান্ি চক্রবর্তী, বি-এ, 


আর্েদী় চিকিৎসা স্লিত ক্যাটালগ বিনামূল্যে প্রেরিত হয়। সকল ব্রাঞ্চেই উপযুক্ত অভিজ্ঞ কবিরাজ বিনামূল্যে ব্যবস্থা দিতেছেন। 
NN. B. কবিরাজ মহোদয়গণের জন্ত উচ্চহারে কমিশনের ব্যবস্থা আছে। 
প্রোপ্রাইটারগণ : জ্ৰীনথুরামোহন, লালমোহন ' ও ফণীশ্্মমোহন মুখোপাধ্যায়, চক্রবর্তী । 
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যুদ্ধের অস্ত্রশস্ব অধিকতর মারাত্মক হইতেছে । বিজ্ঞান আজ ভয়ের 
বস্তু হইয়া দীড়াইয়াছে ; সুখ হয়ত একটু বাড়াইয়াছে, কিন্তু মানুষের 
জীবনে স্বস্তি আনিতে পারে নাই। এই অভিযোগ সমূহের পক্ষে 
যে অনেক কথা বলিবার আছে, তাহা পাশ্চাত্য দেশের অনেক 
চিন্তাীল লোকে স্বীকার করিয়াছেন। তাদের একজনের কথা 
তুলিয়া দিলাম 8 
“Even the most enthusiastic believer in 
Westen civilisation must feel today a certain 
despondency at the apparent failure of the 
West to evolve a form of society in which 
material progress and spiritual freedom march 
comfortably together. Perhaps, the West will 
find in India’s more general emphasis on 
simplicity and the ultimate spirituality of things 
a more positive example of the truth which 
the most advanced ‘minds of the ‘West are 
discovering.” 
এই অভিযোগ সমূহের প্রতি-উত্তরে বলা হয় যে, পূর্বতন সমাজ- 
ব্যবস্থা ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, অভাবের ভয়ের উপর, 
জীবিকার্জনে অনিশ্চয়তার ভয়ের উপর, প্রকৃতির খেয়ালের উপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজ মানুষের বুদ্ধি প্রকৃতির খেয়ালকে দমন 
করিয়াছে। নূতন বিজ্ঞানের সাহায্যে নানাপ্রকার নূতন বৃত্তির প্রতিষ্ঠা 


FE IEAM ETE TE লালা ]717ললাচুলু। 


স্থলভে সুন্দর ও কায়েমভাবে 


সকল প্রকার মেরামতী কাৰ্য্য গ্যারাণ্টিসহ 


হইয়াছে । যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে যে সব অকল্যাণ আসিয়া সমাজ- " - 


জীবনে দেখা দিয়াছে, বিজ্ঞানের সাহায্যেই তাহা দুর হইবে । ধনের 


কণ্টনে যে অসাম্য দেখা দিয়াছে, তাহা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। যন্ত্রের 
সাহায্য গ্রহণ করিয়া সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা, অবলম্বন করিতে পারিলে 
যে জনগণের জীবন জ্ঞানে, কর্মে সমৃদ্ধ হয়, তাহা! আর পরীক্ষা- 
সাপেক্ষ নয়। পাশ্চাত্য দেশসমূহের জনগণের জীবন-যাত্রার সঙ্গে 
ভারতবর্ষের জনগণের জীবন-যাত্রার তুলনা করিলেই তাহা প্রমাণিত 
হইয়া যায়। ধন-বন্টনের অসাম্য দূর করিতে গিয়া রাশিয়া দেশের 
মধ্যে যে পরীক্ষা চলিতেছে, তার ফলাফলের বিচার করিবার সময় 
এখনও আসে নাই। প্ল্যানিং অনুযায়ী" স্বদেশের জীবনযাত্রা 
নিয়ন্ত্রিত হইলে জাতিতে জাতিতে যে রেষারেষি চলিতেছে তাহার - 
কারণ দূরীভূত হইবে । | 


এই তর্ক-বিতর্কের শেষ নাই। প্ল্যানিং-এর বিরুদ্ধে মারাত্মক 
অভিযোগ করা হইয়াছে যে, প্ল্যানিংকে সার্থক ও সফল করিতে হইলে 
রাজশক্তির হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিতে হইবে, ব্যষ্টির স্বাধীনতাকে 
সঙ্কুচিত করিতে হইবে, এই অভিযোগের উত্তর আজও দেখিতে পাই 
নাই। হইতে পারে এই ক্ষমতা সমাজের সমগ্র- জীবনের পক্ষে 
প্রয়োজন, হইতে পারে এইরূপে ব্যষ্টি স্বাধীনতার .সন্কোচ রাষ্থনীয়.। 
প্র্যানিং-এর ফলাফল বিচার করিবার সময় যখন আসিবে, তখনই তার 
মূল্য নিদ্ধারিত হইবে। এখন আলোচনা চলিবে, তর্ক-বিতর্ক 
থাঁমিবে না। ইহা বিশ্বব্যাপী; ভারতবর্ষের সীমারেখার মধ্যে তাহা! 
আবদ্ধ নয়। | 


রর গাড়ীর 


করা হয় 
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. (মিঃ. কে, এন, দালাল, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ ) | 


: ব্যান্কিং ব্যবসায় পরিচালন! একমাত্র ধনীদের কাজ এবং উহা 
অল্পবিত্তশালী ব্যক্তিগণের সাধ্যায়ন্ত নহে এরূপ কথিত হয়। ' এই 
ব্যবসা অতীতে যখন কতিপয় ঘরোয়া মহাজ্বনদের একচেটিয়া ছিল, 
তখন এই অভিমত. সত্য বলিয়া গণ্য হইত; কারণ জগৎ শেঠ, 
উমিটাদ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সেকালে এই ধরণের কারবারে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাহারা রাজা, মহারাজা এবং নবাবদের 
ব্যান্কার ছিলেন। তাহাদের মারফৎ উর্দ্ধতন রাজশক্তির নিকট 
রাজস্ব প্রেরণ করা হইত। অর্থকুচ্ছ,তার সময় প্রজাদের নিকট হইতে 
খাজনা আদায় না হইলে উৎপন্ন পণ্যদ্রব্য বা শস্তের জামিনেও তাহারা 
কখনও কখনও উক্ত রাজা বা নবাবদিগকে টাকা ধার দিতেন। 
সুতরাং সামাজিক-জীবনে তাহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। 
এতহ্যতীত মোগল সাস্রাজ্যের পতনের সময় দেশে যখন অরাজকতা 
দেখ! দেয়, তখন জনসাধারণ এই সকল ব্যাঙ্কারদের নিকট টাকা 
আমানত রাখা অধিকতর নিরাপদ বলিয়া বিবেচনা করিত। কিন্তু 
সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্থিক অবস্থারও বহু পরিবর্তন 
সাধিত হইয়াছে. এবং বর্তমানের সমস্তা বর্তমান অবস্থার উপর ভিত্তি 
করিয়াই সমাধান করিতে হইবে | 


এই শ্রেণীর ব্যাঙ্কারগণ তাঁহাদের নিজস্ব অর্থঘারা . কারবার, 


করিতেন। অপরের অর্থের প্রতি তাহাদের নজর ছিল ন! । বর্তমানে 
খুব অল্প লোকই আছেন, ফাহাদের নিজন্ব অর্থ আছে; সুতরাং 
তাহাদিগকে অন্যের অর্থ দ্বারা ব্যাঙ্কিং ব্যবসা পরিচালনা করিতে হয়। 
অতীতে অক্লসংখ্যক ব্যক্তির হাতে টাকা কেন্দ্রীভূত, ছিল। বর্তমানে 
বহস্থানে'এবং রুহুজনের হাতে এই অর্থ নিয়ত' সঞ্চরণশীল হইয়াছে। 
রর্তমানে অর্থ হাত বদলী হইবার য়ে সুবিধা লাভ ক্রিয়াছে, তাহার 
ফলে উহার ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আধুনিক যুগের ব্যাঙ্কগুলি 
বিভিন্ন সুত্র হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে । এক কথায় উহার! . 
“তোলা আদায়কারী”র কাজ সম্পন্ন করে । বর্তমানে ব্যাস্কগুলি এক-' 
দিকে বিভিন্ন স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করে এবং অপরদিকে উহা। 
75585 
জগতে ব্যক্তিগত ধনসম্পদের গুরুত্ব খর্ব হইয়াছে; অপরপক্ষে 
স্নিয়ন্ত্িত প্রথায় সমষ্টিগত ধনসম্পদের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছে। 
এমতাবস্থায় সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন পরিচালনাধীনে 
যে বহু ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে শাশ্চ্ধ্যাম্বিত হইবার কোন 


কারণ নাই। বাঙ্গলা দেশে ৫০ হাজার টাকার অনধিক মূলধন ও মজুদ || 


তহবিল বিশিষ্ট ৯২১টি তালিকা বহিভূতি ব্যাঙ্ক এবং ৫০ হাজার টাকার 
অধিক মূলধন এবং মজুদ তহবিল বিশিষ্ট ৬৭টি ব্যাঙ্ক আছে। এই 
শ্রেণীর ব্যাঙ্কের সংখ্যা যে স্থলে ৯৮৮টি দেখা যাইতেছে, সে স্থলে. 
বাঙ্গলা দেশের জনসংখ্যা প্রায় ৫. কোটী । অর্থাৎ, মোট জনসংখ্যার 
প্রতি ৫০ হাজারের জন্ত মোটামুটিভাবে একটি করিয়া এই শ্রেণীর | 
ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। বৈদেশিক যে কোন ছোট দেশ রা! রাজ্যের সহিত" | 
তুলনা করিলে দেখা যাইবে ফে, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে - -বাঙ্গলা দেশ কত : 
পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। বঙ্ষলা দেশে সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র 
/৭৪ ভাগ সহরে বাস করে। অবশিষ্টাংশ প্রধানত গ্রামে বাম করে। £ 


) 





এই প্রদেশে প্রায় ১৩৯টি সহর. আছে "এবং, তন্মধ্যে ১৩৩টি: সহরের 
জ্ঞনসংখ্যা ৫০ হাজারের কম । মাত্র ৪৬টি সহরে ৩২টি তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্ক এবং ১৭৮টি অপরাপর শ্রেণীর ব্যাঙ্কের অফিস রহিয়াছে। 
আবার এই ১৭৮টি ব্যাঙ্ক অফিসের মধ্যে ৭২টি কলিকাতায় অবস্থিত ; 
অবশিষ্ট ১০৬টি ব্যাঙ্ক অফিস ৮৭টি সহরে ' ব্যবসা পরিচালনা 
করিতেছে। তালিকাভুক্ত এবং তালিকা বহিভুরত ব্যাঙ্ক মিলাইয়া 
আমরা দেখিতে পাই যে, মোট ৩৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৩০ জন সহর- 
বাসীর জন্য মাত্র ৪১১টি ব্যাঙ্ক অফিস রহিয়াছে । 
১০ হাজার সহরবাসীর জন্য একটি করিয়া ব্যাঙ্ক অফিস আছে। 
এমতাবস্থায় কি সহরবাসীদের দিক দিয়া, কি পল্লীবাসীদের দিক দিয়! 
বিবেচনা করিলে বাঙ্গলা দেশে ব্যাঙ্কের সুবিধা গ্রহণের যথেষ্ট অভাবই 
প্রমাণিত হয়। উপরোক্ত সংখ্যা-বিবরণী হইতে আমরা বাঙ্গলা 
দেশে ব্যাঙ্কের সংখ্য! বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি। 
প্রয়োজনের মাপকাঠি ছারা বিব্চেনা করিতে গেলে সম্প্রতি কয়েক 
বৎসরে যে সকল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহা অপ্রচুর বলিয়াই 
প্রতীয়মান হয়। কেহ কেহ উহাকে ব্যাঙের ছাতার! উৎপত্তির 
সহিত তুলনা করিতে পারেন কিন্ত উপরে যে সংখ্যা-বিবরণী 'প্রদন্ত 
হইল, তদনুযায়ী আমরা এই অভিমত কোন প্রকারে সমর্থন করিতে 
পারি না। 


৩০০০ 
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কারেণ্ট একাউণ্ট ন্যুনপক্ষে ১০০ টাকায় খোলা যায় ও 
' টাকা আদান প্রদানের পরিষ্কার হিসাব থাকে শতকরা ১২ 
টাকা হারে সুদ"দেওয়] হয় ॥ 
“ সেভিংস একাউন্ট ১০২ টাকায় খোলা হয় ও সপ্তাহে চেক 
" দ্বার! এককালীন ১০০০২ টাকা পধ্যন্ত তোলা যায়। সদ 
শতকরা বাষিক ৩. টাকা 1 দেওয়া হয় ॥ | 
ফিক্সড (স্থায়ী ) আমানত ৬ মাস হইতে ৫ বৎসর মেয়াদে 
জমা রাখা যায় ও সুদের হার শতকরা বার্ষিক ৩॥০ টাকা 
হইতে'৫ টাকা পর্যন্ত ৷ 
ব্যাঞ্কিং সংক্রাস্ত যাবতীয় কার্ধা করা হয় ॥ 
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খণ সালিশী আইন, মহাজনী আইন ইত্যাদি আইনের জন্য দেশী 
'মহাজন ও অ্রফ-জাতীয় ব্যাঙ্কারগণের লগ্নী.কারবার ব্যাহত না হইলে 
বাল! দেশে যে সকল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে তাহাও.সম্ভব হইত - 
না। এই সকল আইনের প্রতিক্রিয়ার ফলেই অধিকসংখ্যক ব্যাঙ্ক 
স্থাপিত হইয়াছে ; কারণ উক্ত শ্রেণীর ব্যাঙ্কারগণ তাহাদের প্রাচীন 
পদ্ধতি ত্যাগ করিয়া বর্তমান অবস্থায় আধুনিক প্রথায় ব্যাক্কিং 
ব্যবসায় পরিচালনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রকারেই 
বাঙ্গলা দেশের ব্যান্ধিং- ব্যবসায়ে টি নুতন টির সচনী- 
হইয়াছে । 





অপর্ধ্যাপ্ত মূলধন ও মজুদ  ভহবিল লইয়া ব্যাঙ্ক স্থাপনের উদ্যম'. 


প্রথমতঃ নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে বটে কিন্তু বাঙ্গালী 
এখনও সম্পূর্ণ ব্যাঙ্ক ব্যবসাভিমুখী হয় নাই এবং উহাতে অর্থবিনিয়োগ 
করা সম্পর্কেও .তাহাদের জড়তা দূরীভূত হয় নাই। এমতাবস্থায় 
প্রয়োজনীয় মূলধন লইয়া: ব্যাঙ্ক স্থাপন অতিশয় ' কঠিন। সুতরাং 
মূলধনের প্রাচুর্য্যের প্রশ্ন তুলিবার পূর্বেবে এই প্রদেশের আর্থিক অবস্থা 
॥ জনসাধারণের জীবন নির্বাহের ধারার বিষয় বিবেচনা করিতে 
হইবে। সঙ্গে সঙ্গে . ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের প্রতি তাহাদের কিরূপ 
আগ্রহের সঞ্চার হইতেছে তাহাও জানিতে হইবে । তবে যদি ব্যাঙ্ক 
সততা ও দক্ষতার সহিত পরিচালিত হয়, তাহা হইলে মূলধনের 


প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যতটা গুরুত্ব "আরোপিত হয় তাহা আরোপ না - 


করিলেও চলে বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রভাবে 
স্থাপিত হইয়াছে এবং অনেক বাধা বিপত্তির ভিতর দিয়া উহাদিগকে 
গড়িয়া তুলিতে, হইয়াছে। এই অবস্থা অনিবাধ্য ; কারণ বাঙ্গল! 
দেশে ব্যবসা! ক্ষেত্রে জাগরণ বিলম্বে আসিয়াছে । | 

ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির স্বপক্ষে অনেক কিছু বলা যাইতে পারে। 
এই সকল ' ব্যাঙ্ক: সুদূর পল্লীতে ব্যাস্কিং ব্যবসায়ের বাণী প্রচার: 
করিয়াছে এবং উহাতে হিসাব খুলিবার উপকারিতা সপ্রমাণ করিয়াছে । 
উহারা নিরক্ষর দেশবাসীর মধ্যে সঞ্চয়শীলতার প্রেরণা দিয়াছে । উহারা 
. গ্রামবাসীদের দৃষ্টিতঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। যে সকল, 
স্থানে অল্প কিছুদিন পূর্ব ব্যাঙ্কের একখানি ' চেক সামান্য কাগজের 
টুকরা মাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত, এখন- সেখানে উহার মূল্য 
প্রতিপন হইয়াছে এবং চেকের মারফত লেনদেন বোধগম্য হইয়াছে ৷ 
এতদিন পৰ্যন্ত সুদূর পল্লীতে যার নীচে টাকা পুতিয়া রাখা হইত! 
বর্তমানে ব্যাঞ্কের- সংস্পর্শে আসিয়া এই অর্থ প্রথমতঃ সক্রিয়তা লাভ 
করিতেছে।। গ্রামের লোকেরা এখন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যে, 
অর্থই অর্থ আকর্ষণ করে। সুতরাং উহা নিক্কিয়ভাবে “পুতিয়া রাখা 
-ক্ষতিজ্বনক । ছোট ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে তাহাদের মধ্যে এই নব প্রেরণা 


দান কোন প্রকারেই উপেক্ষণীয় নহে। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক : 


ক্ষেত্রে এই'সকল ব্যাঙ্ক সত্যিকার গণ-সংযোগ 9551 
করিয়া তুলিতে ব্রতী হইয়াছে। 

ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলি সম্বন্ধে এইরূপ উর সান 
উহারা অধিক সুদে আমানত আকর্ষণের চেষ্টা করিয়া থাকে৷ 
এই স্থলে আমানতকারীর মনোবৃত্তি বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। 
তাহার! বেশী সুদ না পাইলে টাকা রাখিতে রাজী হইবেন না। 
অপর পক্ষে বেশী সুদ না দিলে আমানত লাভে বঞ্চিত হইবে বলিয়া 
এই সকল ব্যাঙ্ক আমানতকারীর অনুরোধে সম্মত হয়। তাহারা 
যে স্বেচ্ছায় অধিক সুদ প্রদান করে তাহা নহে; বস্তুতঃ পারিপাশ্িক' 
অবস্থা উহাদিগকে অধিক সুদ দিতে বাধ্য করে। আমনিতকারিগণ 
যদি এই সকল ব্যাঙ্কের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে অধিক হারে সুদ দাবী না করিয়া সঙ্গত 
"সুদে টাকা রাখাই উচিত। এইদিকে আমানতকারীদের তরফ 
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হইতে সাড়া পাইলে অবস্থার সমূহ উন্নতি সম্ভব হইতে পারে । 
সুদের হার লইয়া দর কষাকষি উঠিয়া গেলে উহার একটা সমতা 
সাধিত হইতে পারে। তাহা না হইলে লাভের মাত্রা হ্রাস পান্ধ 
এরূপ হারে কখনও কোন ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণের চেষ্টা করে না। 
যে সকল অবস্থার জন্য এইরূপ দাড়ায়, আমানতকারী জনসাধারণের 
সহযোগিতায় তাহা নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা আবশ্যক । 
_. এতদ্সম্পর্কে আরো একটি মনোবৃত্তির উল্লেখ করিতেছি, 
যাহা বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে রোধ করা প্রয়োজন ৷ এই' প্রদেশের 
ব্যাঙ্কগুলি নিৰ্দিষ্ট কতিপয় কেন্দ্রে ব্যবসা] পরিচালনা করিয়া থাকে। 
অথচ এমন অনেক কেন্দ্র আছে, যাহা উপেক্ষা, করিয়া আসিতেছে। 
আমরা দেখিতে পাই যে, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, রঙ্গপুর প্রভৃতি যে সকল 
সহরে অনধিক ৫০ হাজার লোকের বাস, সেখানে ১০ হইতে ৩০টি 
ব্যাঙ্ক অফিস রহিয়াছে। এইরূপ মোট ৪১১টি অফিস ১০৬টি 
সহরে ব্যাস্কিং ব্যবসা চালাইতেছে। সুতরাং একই কেন্দ্রে ভীড় না 
করিয়া যে সকল স্থান ব্যাঙ্কের সুবিধা হইতে বঞ্চিত, সেই সকল স্থানে 
উহার কার্য্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা উচিত। এই. সকল উপেক্ষিত 
অঞ্চলে ব্যাঞ্ষিংয়ের প্রসার হইলে সমাজের একটা স্থায়ী উপকার হইতে 
পারে । 

ছোট ছোট ব্যাক্কগুলির পশ্চাতে উহার প্রতিষ্ঠাতাদের এইরূপ 
আশা-আকাঙ্্ষাই নিহিত আছে। তাহাদের: এই আশা-আকাজ্ষ! 
একদিন সেণ্টণল ব্যাঙ্ক: অব ইণ্ডিয়ার স্তায় রূপ গ্রহণ করিতে 
পারে। বাঙ্গলা দেশের যে কয়েকটি ব্যাঙ্ক মাথা তুলিয়া 
দাড়াইতেছে এবং ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ক্রমশঃ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার 
করিতে চলিয়াছে, প্রারস্তে তাহারাও ক্ষুদ্র ভাবেই কাজ আরম্ভ করে। 
বাঙ্গলার জনসাধারণ যখন তাহাদের জড়তা সম্পূর্ণ ভাবে ত্যাগ করিয়া 
উহার্দিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে তখন উহারাও 'অপরাপর 
বৃহত্তম ব্যাঙ্কের হইতে সক্ষম হইবে। আমাদের 
"সুদৃঢ় ধারণা এই যে, সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিলে, ছোট ছোট 


* ব্যাঙ্কগুলিও এইরূপ মাথা উঁচু করিয়া দাড়াইতে পারিবে । 
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ইণ্ডিয়া বেল্টিংএ& কটন 
৮৪, ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা. 

' ইংলণ্ড হইতে মেসিনারী আসিয়া পৌছিয়াছে। . শ্রীরামপুরে 
পাই দাগ পচি লেং লিল 


বোর্ড অফ, ডিরেটাস'_ 


মিঃ.শরৎ'চন্দ্র বসু, ব্যারিষ্টার-এট -ল্‌ 

» আব্দুল কাশেম, এম্‌এল্‌-এ 

রায় সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, 
মিঃ কানাইলাল গোস্বামী, এম্‌-এল্‌-সি ' 
ডাঃ তারা প্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, এম্‌বি ; ডি-টি-এম্‌ 
মিঃ অমরনাথ দত্ত, জমিদার 

» বিন্বাধর দাস, মার্চেন্ট 
৮-বিভুতিভুষণ মুখার্জি, মার্চেন্ট ' 
ঠ সতী ভূষণ ব্যানার্জি, মার্চেন্ট 


ম্যানেজিং এজেণ্টস-_ 
মুখার্জি ব্যানার্জি এণ্ড কোৎ 
প্রতিনিধিহীন অঞ্চলে সুবিধাজনক সর্তে 
শেয়ার বিক্রয়ের এজেণ্ট আবশ্যক 
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৫৮৬ আধিক- জগৎ [ ৩*শে সেপ্টেম্বর ১৯৪০. 














dB ৰ | আমদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত 5 একমাত্র জা 
4 | আধুনিক ডিজাইনের, অলঙ্কার ও রৌপ্যের: বাসনাদি বিক্রয়ার্থ সর্বদা মজুত 


থারে এবং অর্ডার মত আবশ্যক হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া 
' দেওয়া হয়। | 
নুরী পূর্ব্াপেক্। আরও কমান হইয়াছে। 

, আমাদের প্রস্তুত গহনা ব্যবহারাস্তে ফেরৎ দিলে গিনি-সৌনার বাজার ' || 

দরে তাহার মূল্য ফেরৎ পাওয়া যায়। পুরাতন সোনা ও' রূপার বদলে নূতন 

গহনা ,দেওয়া হয়। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে 'নৃতন.নৃততন ডিজ্লাইন সমুম্বিত || 
টি | বি-৪নং ক্যাটালগ পাঠান হয়। মফস্বলের অর্ডার-ভিঃ,. পিঃ ডাকেপোঠান. || 'ষ্ট 
|| ইহয়। পিকুবের পরী একান্ত আথযা়। 


ৰ সের | এ বাজার ১৭৬১" 





৯২৯ 





বর্তমান যুরোপীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এক বৎসর কাটিয়া 
গিয়াছে । এই যুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ 
হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে,'এক বৎসর পূর্বের 
আমরা যেরূপ 'উন্নতির আশা করিয়াছিলাম অনেকাংশেই তাহা 
পূর্ণ হয় নাই। যে সকল অল্পসংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠান যুদ্ধসামগ্রী 
সরবরাহ করিবার অর্ডার পাইয়াছে, তাহারা ছাড়া অন্যান্ত প্রায় 
সকল প্রতিষ্ঠানেই একটা ভাটা প্রড়িয়াছে। রপ্তানী বাণিজ্য বহুল 
পরিমাণে সঙ্কুচিত হওয়াতে কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য উপযুক্ত ক্রেতা 
পাইতেছে না এবং তাহার ফলে কৃষক, ব্যাপারী, মহাজন সকলেই 


আধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। এক কথায় শিল্প ও বাণিজ্যের প্রায় - 


সকল ক্ষেত্রেই একটি সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, কিম্বা শীদ্রই হইবে 
এইরূপ আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে। 

পঁচিশ বৎসর পূর্বের যে মহাযুদ্ধ পৃথিবীতে হইয়াছিল, "আমাদের 
তখনকার অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়াই এবারেও আমরা আথিক 
উন্নতির আশা করিয়াছিলাম। :সেবারের যুদ্ধের ফলে আমাদের 
দেশের অনেক ব্যবসায়ী প্রচুর পরিমাণে লাভবান হইয়াছিলেন 
এবং শিল্প-ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা অগ্রসর' হইয়াছিলাম। 
বিশেষ করিয়া বস্ত্র এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। এক হিসাবে গত মহাযুদ্ধকেই এই ছুইটি শিল্পের বর্তমান 
উন্নতির প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে । 

কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের সহিত গত মহাযুদ্ধের যেমন অনেক 

রহিয়াছে, উভয়ের আিক ফলাফলেও তেমনি অনেক 

পার্থক্য দেখা গিয়াছে। 

রা রেজা এবার যে 
"তাঁহার মনোভাব কি তাহা এখন পধ্যস্ত রহস্ত জালে আবৃত রহিয়াছে । 
ইতালী এবং ফ্রান্স গতবার জার্শ্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল ; 
এবার প্রথম কয়েকমাস দোমন! ' থাকিয়া ইতালী জান্মাণীর সঙ্গে 
যোগ দিয়াছে এবং যুদ্ধ আরম্ভ হইবার এক বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স 
পরাজিত হইয়া জাশ্মাণীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে । নরওয়ে, 
হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, পোল্যাগ, অষ্টিয়া, চেকোক্লোভাকিয়া সম্পূর্ণ 
রূপে শক্রকরতলগত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর যে সব দেশ আছে 
অথাৎ স্পেন, পর্ভ,গাল, গ্রীস, তুরস্ক, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি তাহার! 
এখনও যুদ্ধে কোনও পক্ষে যোগ দেয় নাই বটে, কিন্তু তাহা সত্তেও 
সমগ্র যুরোপের মধ্যে এক বৃটাশ দ্বীপপুগ্ত ছাড়া প্রায় সব দেশেরই 
সঙ্গে আমাদের রপ্তানী 5 একেবারে বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে। . 

নর জর 
হইয়াছে, আমদানী বন্ধ হওয়াতে তেমনি অনেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
মহাবিপদে পড়িয়াছে। এক হিসাবে বিদেশ হইতে তৈয়ারী ' পণ্য- 
দ্রব্যের আমদানী কমিয়া যাওয়ার দরুণ কয়েকটি শিল্পের পক্ষে কিছু 
সুবিধা হইয়াছে তাহা স্বীকার . করিতেই হইবে। স্বাভাবিক 
'অবস্থায় এই সকল পণ্যদ্রব্য যদি আমাদের দেশে আসিতে পারিত 
তাহা হইলে দেশীয় শিল্পজাত অনুরূপ পণ্যদ্রব্যকে ইহাদের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিতে হইত। বর্তমানে অস্ততঃ কিছু: দিনের জন্য 
এই প্রতিযোগিতা বন্ধ থাকাতে দেশীয় শিল্পের প্রসারের. সুযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

কিন্ত ঠিক এই একই কারণে কতকগুলি দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
অনসুবিধাও হইয়াছে । . কারণ অধিকাংশ শিল্পের প্রয়োজনীয় 
কাচামাল ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য দ্রব্য (7011 560:95 ) এবং যন্ত্রপাতি 
আমদানী করা প্রায় অসম্ভব হইয়া ৷ সাবান, গেঞ্জি, 
কীচদ্রব্য এবং এই প্রকার অন্তান্ত অনেক জিনিস তৈয়ারী করিবার 
পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি কাঁচামাল আমাদিগকে চিন 


৫ 


|. 


ৰা কলিকাতা বিশ্ববিগ্তালয়ের টিচার্স ট্রেণিং বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ 
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EE CO তাহা ছাড়া যে সকল কাগজের বাক, 
কাচের শিশি, বোতল ইত্যাদিতে করিয়া এই সব জিনিস বিক্রয় করা 


' হয় তাহাও আমাদের দেশে তৈয়ারী হয় না। ' এই কারণেই একদিক 


দিয়া বিদেশী প্রতিযোগিতা বন্ধ হইবার জন্য এই সকল শিল্পের 
প্রসারের পক্ষে যেমন সুবিধা হওয়ার কথা, তেমনি কাঁচামাল ইত্যাদি 
না পাওয়াতে ইহারা আপাততঃ প্রায় .বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম 
হইয়াছে । 

অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ইত্যাদির জন্য পরযুখাপেক্ষী থাকার 
বিপদ আমরা ইতিপূর্বে এরূপ তীব্রভাবে বুঝিতে পারি নাই। 
এতদিন খুব স্বাভাবিক কাঁরণেই এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিবার 
কোনও ব্যবস্থা আমাদের দেশে হয় নাই । 'কেননা যদিও এই সব 
কাচামালের চাহিদা ছিল তথাপি এই চাহিদার পরিমাণ এত ছিল ন! 
যাহার জন্য ইহা তৈয়ার করিবার জন্য বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া 
উঠিতে পারে । তবে যে ভাবে এই চাহিদার পরিমাণ বাঁড়িতেছিল 


কেবল যে কাঁচামাল তৈয়ার করিবার জন্যই সুযোগ উপস্থিত 


' হইয়াছে তাহা নয়। এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা আমাদের : 


নিত্য প্রয়োজনীয় হইলেও, এতদিন আমরা বিদেশ হইতে, আমদানী 


হইয়াছে । কারণ অন্ততঃ যুদ্ধ যতদিন চলিবে ততদিন বিদেশী প্রতি- 
যোগিতা থাকিবে না। যে কোনও শিল্পের পক্ষে ইহা একটি খুব বড় 
রকমের সুবিধা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । 

কিন্তু এই সব নূতন নুতন শিল্প গড়িয়া উঠিতে হইলে আরও ' 
কয়েকটি সমস্তার সন্তোষজনক মীমাংসা হওয়া দরকার। প্রথমতঃ 
যুদ্ধ বন্ধ. না হওয়! ' পর্য্যন্ত, বিদ্রেশী প্রতিযোগিতা থাকিবে না বটে, 
ভি 





En ne 


— টঁীঁীশ্গীী | 
..... দশনরুচি,. এবং অন্তাগ্ | 


রড নিত্য ব্যবহারে কোনরূপ দস্তরোগ জন্মে না। 
চুক্তিতেও দন্তরোগ আরোগ্যের ভার গ্রহণ করিতে পারি। 





অনাধনাথ' কল B. A: (081) M.A. (Lond) T. D. (Lond). 


সন্তরান্ত, ব্যক্তিবর্গ নিত্য ব্যবহার করিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন। 
মুল্য প্রতি শিশি চার আনা; মাশুলাদি স্বতন্ত্ৰ ৷ 
পরস্ততকারক-_রায় এণ্ড চৌধুরী রসায়নাগার 
"5৩৯ এ, মুক্তারামবাবুর ই্রীট, কলিকাত।। 
সমস্ত সম্ান্ত স্টেশনারি দোকানে পাঁওয়া যায়। 


তু অধ্যাপক ডাঃ প্রিয়রঞ্জন সেন, শীযুত নরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত এম,এল,এ প্রভৃতি 
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তখন তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন? 
দ্বিতীয়তঃ, বিদেশী আমদানী বন্ধ হওয়ায় যন্ত্রপাতি ও কীচামাল আমদানী 
করা দুরূহ হইয়াছে। যে সব নূতন নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার 
সুযোগ এখন উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল 
ও যন্ত্রপাতি কি ভাবে যোগাড় হইবে? -গভর্ণমেন্ট কি এই বিষয়ে 
কিছু সাহায্য করিতে পারেন ? : 

যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসার হইবে কিনা তাহা অনে- 
, কাংশে নির্ভর করিতেছে এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তরের 
উপর । সরকারী সাহায্যের উপর যে কোনও দেশের শিল্পোন্নতি 
একাস্ত ভাবে নির্ভর 'করে। বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে উপযুক্ত পরিমাণ সংরক্ষণ-শুক্কের প্রয়োজনীয়তা সকল 
দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। বর্তমান অনিশ্চয়তার: মধ্যে বদি গভর্ণ- 
মেন্টের নিকট হইতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই ভরসা না পাওয়া যায়, 
তাহা হইলে. ব্যবসায়ীগণ কোন্‌ সাহসে প্রয়োজনীয় অর্থ-ব্যয় করিয়া 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিবেন? তাহার উপর যদি যন্ত্রপাতি ও কীচা- 
মাল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের কাছই বা 
রম্ত-করিবেন.কি করিয়া ? + 


আথিক জগৎ 


যোগিতা তীব্রভাবে আর্ত হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সে. সু সে. 
সময় আমাদের শিশু প্রতিষ্ঠানগুলি কি এই প্রতিযোগিতার সম্মুখীন '' 
হইয়। টি"কিয়া থাকিতে পারিবে ? যদি না পারে, তাহলে কি গভর্ণমেন্ট 


[ ৩*শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪* 


সুখের বিষয়, সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেন্টের বাণিজ্য-সচিব 
স্যর রামন্বামী মুদালিয়ার এই সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের নীতি বিশদ ভাবে 
ঘোয়ণা করিয়াছেন । তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, যুদ্ধের জন্য যে 
অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া যে সব শিল্প 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে তাহাদের সম্বন্ধে গভর্ণমেপ্টের দায়িত্ব 
তাহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যে কেহ নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করিবার পূর্ব্বে যদি গভর্ণমেন্টের সঙ্গে পরামর্শ করেন তাহা 
হইলে সাধারণ ভাবে কয়েকটি বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে সন্তুষ্ট করিতে 





.পারিলে তাহারা সেই সব শিল্পকে যুদ্ধের পরেও নানা ভাবে সাহায্য, 


করিতে প্রতিশ্রুতি দিবেন। প্রয়োজনমত এবং অবস্থাভেদে কাহা- 
কেও সরাসরি ' অর্থ সাহায্য (58314), কাহাকেও সংরক্ষণ 
শুক্ক, কাহাকেও বা কীচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানীর' সাহায্য 
-__এই ভাবে ভারত গভর্ণমেন্ট দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নানাবিধ 
সুবিধা দিতে প্রস্তুত আছেন। 


স্তার রামস্বামী যুদালিয়ারের নারীর রনি 


" প্রসারের পক্ষে কতখানি সাহায্য করিবে তাহা এখন নির্ভর করিতেছে 


দেশের শিল্প ব্যবসায়ীগশের উপর.। তাহারা যদি. এখন এই সুযোগ 
প্রহণ না করেন, তাহা হইলে ভারতে শিল্পোন্নতির একটি সুবর্ণ- 
সুযোগ নষ্ট হইবে ॥ 


TE ুস্শ ৮৮৮০777৮7৮৯ 


_ ফোন ক্যাল £ 
২২৬০, ২২৬১ 
২২৬২ 


| ৯০৯ লালের লন্যাংশ শতকরা উকা হিসাবে 
দেওয়া হইয়াছে ' 
. | শতকরা ৯৭৬৫ টাকা সম্পুর্ণ নিরাপদ জামিনে |. 
 ম্যাস্ত আছে। 

ব্যক্িশত জামিনে শতকরা মাত্র ২৩৫ টাকা 
'] দাদন দেওয়া হুইয়াছে। | 
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১৯৪০ সালের বর্তমান আদারী মূলধন ১,৫৮,৩৫০ 


: হৃগলী ব্যান্কের ক্যাম দািফিকেট 


'  কিনিয়। লাভবান হউন। :. 
চতি'হলাধের মম ুবিধা্থায়ী আমানতের লয়ান লা 
ENE রি 


বিশেষ বিবরণের জন্য হুগলী ব্যাক লিঃ ৪৩, CE 
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ফাণ্ড - 
১৯৩৯ সালের রিজার্ডে দেওয়া হইয়াছে ১০১০০৩২ 





শা 


| মিয়াদ অন্তে ১০২. ০৯ ১০২২ | 


ঢু. 


লাজ লিভ তিন 





EAE (ভঃ চারু পায়) 


শিল্প সম্বন্ধে হারা চা করেন, ডা একবাক্যে ভর 
করিবেন যে, প্রগতিশীল শিল্প-জগতের মধ্যে বাংলা দেশ. শিল্প-সম্পদের 
একটি বিশেষ আগার। স্বর্ণপ্রস্থ বাংলা শিল্প-উপযোগী সম্ভারে 
পরিপূর্ণ । বাংলার মৃত্তিকাগর্ভ, সমুদ্রগর্ভ, বন, উপবন মন্থন -করিলে 
"পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে শিল্প-সম্পদ পাওয়া যায়। প্রাচীন ইতিহাসে 
“দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই বাংলাই একদিন পৃথিবীর সর্বত্র 
তাহারই উৎপন্ন দ্রব্যসম্তারে পরিপূর্ণ রাখিত। বাংলার শিল্পী ও 
সওদাগরগণ অর্ণব-পোত সাহায্যে ভারতের বাহিরে দেশ বিদেশে 
বাংলার উৎপন্ন ব্রব্যাদি রপ্তানি করিয়া বাংলার ধনভাগার পূর্ণ 
করিতেন। আপনারা সকলেই জানেন, ঢাকার মস্লিন কাপড়, 
মুর্শিদাবাদ ও আসামের রেশম ও তসরের দ্রব্যাদি, কালিম্পং, বাঁকুড়া, 
"বৰ্দ্ধমান এবং অন্ান্ত স্থানের রেশম ও পশমের বস্ত্রাদি জগতের শিল্প- 
ইতিহাসে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহা ছাড়াও এই দেশে বহু 
"প্রকারের শিল্প প্রচুর পরিমাণে ছিল। বাংলায় মস্থণ ও লম্বা তুলার 
এবং গুটিপোকার চাষ বহুল পরিমাণে ছিল। বয়ন শিল্পে বাংলাই 
পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং এই শিল্পের 
দ্বারাই বাংলা বিশেষ সমৃদ্ধশালী হইয়াছিল । | 

বাংলা কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষি এবং বয়ন “শিল্পই বাংলার 
জীবিকা-নির্ববাহের প্রধান উপায় ছিল এবং ইহার দ্বারাই এতাবৎ- 
কাল বাংলার শ্ত্রী ও সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

বাংলার রাষ্ট্রীয়-জগতে নানা বিপর্ধ্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার 
নরনারীর মনোবৃত্তির পরিবর্তন হওয়ায় এবং পূর্বের মত রাজ-শক্তির 
“সহানুভূতির অভাবে বাংলার শিল্প ধ্বংস হইয়াছে। ভারতবর্ষ এবং 
.. পৃথিবীর নানাস্থানে রাজন্যবর্গ কর্তৃক যে সমস্ত প্রদর্শনী হইত সেই 
"সকল প্রদর্শনীতে বাংলার উৎপন্নসস্তার প্রদর্শন করিয়া বাংলার 
শিল্পিগণ বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত হইতেন। এখন এ সকল, বিপধ্যয়ের 
‘জন্য বাঙ্গালী তাহার :নিজন্থ বৈশিষ্ট্য একেবারে . ভুলিয়া গিয়া ধন- 


দৌলত হারাইয়া আজ সর্বহারা হইতে বসিয়াছে। আজ লক্ষ্মীর '|' 


'বরপুজ্ম বাঙ্গালী ভিক্ষুক বাংলা মায়ের ধন ভাণ্ডার অ-বাঙ্গালী 
সম্পুর্ণ অধিকার করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির হ্যায় বিদ্যা; 
বুদ্ধি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি কোন কিছুরই বাঙ্গালীর অভাব নাই। বাংলার 
মৃত্তিকাগর্ভ রতন, হীরক, রৌপ্য, লৌহ, কয়লা, তার, দস্তা, পারদ, 


অভ্র, মেঙ্গানিজ, এ্যলুমিনিয়াম, এ্যস্বেসটারস্ঃ চায়না ক্লে, রেড . 


অক্সাইড, রেড ওকার, সীসে, বক্সাইড, ফেলস্পার, স্কোয়াটস্‌, ফায়ার ক্লে 

এবং আরো নানা প্রকারের শিল্প-উপযোগী ধাতব পদার্থে পরিপূর্ণ ৷ 
বাংলার বন এবং উপবন মধ্যে নানা প্রকারের লতা, ফল, বৃক্ষ 

প্রভৃতি ভেষজ রং করিবার উপাদান-_গোসর্প, বন্য মহিষ, গরু, হস্তী; 


ছাগল ও ভেড়ার চামড়া, দন্ত, হাড়, শিংনানা প্রকার পক্ষী, বস- : 


বাসের উপযোগী কাষ্ট, কলম, পেন্সিল তৈরীর কাষ্ট, ছাতার বাট, বেত, 
খাগড়া এবং জমির উব্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য নানা প্রকার সারের 
উপকরণাদি অপর্ধ্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। 

ধান্য, পাট, ভাল, গম, কড়াই, সরিষা, তুলা, চা, তিসি, তিল, 
রেড়ি, ইক্ষু, তাল, শোণ, চিনাবাদাম ও শিল্পের উপযোগী আরো বহু 
' প্রকার দ্রব্যাদি বাংলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাংলা পশু-সম্পদ ও 





শিল্প জগতে বহু নারে বাংলা 
EL পরিপূর্ণ । মৎস্ত ব্যবসা যদি প্রকৃত 
ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী এই 
ব্যবসার দ্বারা বিশেষ উন্নতি করিতে পারিবে। নিত্য আবশ্যকীয় 
মৎস্ত ছাড়াও শুট্‌কী মৎস্য, তৈলে সংরক্ষিত মস্ত বিলাতের ন্তায় টিনে ' 
প্রস্তুত সারডিন্‌ সেমনড. এবং তপসী, ইলসা, 'মোচা চিংড়ি যদি 
সংরক্ষণ করিয়া বিদেশে রপ্তানি করা যায়, তাহা হইলে প্রভৃত অর্থ 
আসিতে পারে। মৎস্ত হইতে তৈল প্রস্তুত করিলে উহা নানা প্রকার 
রুল-কারখানার তৈলরূপে এবং সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার 
উপাদান রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। জলজাত দ্রব্যের মধ্যে ' 


. আরো! কয়েকটি বিশেষ মূল্যবান সম্পদ পাওয়া যায়, যথা--ঝিমুক 


ও তন্মধ্যস্থ মুক্তা, নানা প্রকারের ভেষজ উদ্ভিদ, কচ্ছপের খোলা, 
যাহা হইতে উৎকৃষ্ট চিরুণী, বোতাম ও চশমার ফ্রেম প্রস্তুত হইতে 
পারে। 

এই ধনরত্বপূর্ণ স্বর্ণপ্রস্থ বাংলার বাঙ্গানী দাসত্ব মনোবৃত্তিকে 
বিসর্জন দিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে একটু চেষ্টা করিলেই শিল্পে প্রভুত 
উন্নতি সাধন করিয়া পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল জাতির ন্যায় বাংলা : 
দেশকে বিরাট শিল্পকেন্স্রে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, 
অধ্যবসায়, সততা, ' একাগ্রতা, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনিভ'রতা 
লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে বাঙ্গালী জগতের মাঝে অচিরে 
শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিবে । 














কারন ূ 
পরিধান যোগ্য একাধারে সুন্দর, সস্তা 
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কি লিখিব, বাংলার যে দিকেই তাকাই, সবদিকেই অর্থ-সঙ্কট, 
দারুণ হা-হুতাশ, নৈরাশ্তভাব, দেশের এমন ছর্দিন জীবনে কোনদিন 
দেখেছি বলে মনে হয় না। গত যুদ্ধে ৬২, ৬০ প্রতিজোড়া কাপড়ের 
মূল্য দিতে কেহ কাতর হয় নি, আর এ যুদ্ধে ১০ আনা কি ২২ টাকা 
কাপড়ের জোড়া, তাই কিন্তে লোকের বুকে মাটা ঠেকৃছে। 

প্রবন্ধটা লিখছি এমন সময় জনৈক বন্ধু এসে বল্লেন যে, তোমরা 
দেশের অবস্থা যতটা খারাপ বলে মনে কর, কিন্তু তা’ নয়। এবার 
“শিল্ড” খেলার দিন বিশ হাজার টাকার উপর টিকিট বিক্রী হয়েছে । 
এত টাকার টিকিট বিক্রী হতে আর কখনো শুনেছ কি? দেশের 
যদি অর্থ-সম্কটই হবে, তবে এ টাকাগুলো কারা দিয়েছে! 


আর্থিক অবস্থা ধারণা,ক'রে ফেলেছেন । কিন্তু কল্কাতার মত একটা 
বিরাট সহরে নানা দেশের নানা শ্রেণীর বাস, যেখানে একটা হুজুগে 
রাশি রাশি টাকার শ্রাদ্ধ হয়, সেখানে বিশ হাজার টাকার টিকিট 
‘বিক্রী, কি এমন অসম্ভব ব্যাপার ! এই টাকাটা যে সব বাঙালীর 
দিয়েছে, তাও নয়। বাঙালীর মধ্যে যারা পরিশ্রম ক'রে রোজগার 
করে না, সেই ছাত্র সম্প্রদায়ের ভিতর থেকেই এর বেশী টাকাটা 
পাওয়া গেছে। এমনও শুনেছি, যে সব ছাত্র তাদের অভিভাবকের 
BUN SAL কাগজ, শিশিবোতল 


চির ঘা্ধিক পরিচয় 


১২,৭৫,০০১০০০২ টাকার উপর 
চিঠি ২১৪৫১০০১০০০ টাকার উপর 
মোট সংস্থান ৩১৬০১০০১০০২ টাকার উপর 





বর্তমান প্রিমিয়ামের উপর ঘোষিত 
বোনাসের হার 


আজীবন বীমার প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৮২ 
মেয়াদী বীমায়_ প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১৬২ 


ন্যাধন্যান ইপ্িবেশ্ কোং লি? 


৭নং কাউন্সিল হাউস গ্রাট, কলিকাতা । 
ফোন ক্যাল £ ৫৭২৬১ ৫৭২৭ ও ৫৭২৮ 
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বেচে টাকা যোগাড় করেছে। সুতরাং বন্ধুর এঁ যুক্তি মেনে নেওয়া 
চলে না? 


বাংলার আৰ্থিক অবস্থা বিচার করতে হলে, বাংলার কৃষি ও 


ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রধানতঃ বাংলা কৃষি- 


প্রধান দেশ। সেই কৃষিজাত ফসল যদি ন্যায্য মূল্যে বিক্রী না হয়, 
তবে চাষীর পেটে ভাত জোটে না, সঙ্গে সঙ্গে ্রমীদার মহাঁজনও 
কুপোকাত হয়। কিন্বার ক্ষমতা না থাকলে ব্যবসায়ীদেরও ব্যবসা 
চলে না। চাষীর হাতে পয়সা না এলে উকিল, মোক্তার, ডাক্তারেরও 
উপোস কর্তে হয়। 


বাংলায় অর্থাগমের প্রধান উপায় ছিল, পাটের ফসল। কিন্তু 
অব্যবস্থিতচিত্ত মন্ত্রীরা.তাহাতে এমন তালগোল ঘটাইয়াছেন যে সেদিক 
দিয়া আজ চাষীদের নাভিশ্বাস উপস্থিত। প্রথমতঃ এক অভিন্যান্স 


জারী হ’লো, এবার বাধ্যতামূলকভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করা হকে। 


তজ্জন্য কতকগুলি লোক নিযুক্ত করে গ্রামে গ্রামে ঠিক বেঠিক ভাবে 
কতকগু লি চাষীর জমী জরীপ করা হ'য়ে গেল। থানায় থানায় স্ট্যাম্প 
ও ফরম: আমদানী হ'লো। এইসব তোড়জোড় দেখিয়া চাষীরা শশব্যন্ত 


হইয়া উঠিল। তারপর হয়তো . জুটমিলওয়ালা সাহেবদের ও কাউ- 


ন্সিলের ইউরোপীয়ানদূলের চোখরাঙ্গানীতে বাধ্যতামূলক পাট চাষের 
আইন একেবারেই ফেঁসে গেল! অমনি চাষীরা বেপরোয়া হ'য়ে পাটের 





অফিস-_-১৪-৫, ক্লাইভ রো, কলিকাত। 
হিন্দুস্থান কটন মিলস 
লিনস্িডে 


অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সঙ্গান্ত এজেণ্ট আবশ্যক । 
সিরিজ যদ মাজেটযী টি আরে 
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চাষ করেছে। সরকারী হিসাবে দেখা যায়, গত বছরের তুলনায় এবার 
নাকি বাজারে দেড়গুণ পাট আমদানী হবে, যদি তাই হয় তবে ৩৪২ 
টাকা মূল্যেও তো সব পাট বিক্রী হবে না! সুতরাং পাটের ফসলে 
বাংলায় যে টাকা আসবার ভরসা ছিল, মন্ত্রীদের খামখেয়ালিতে সে 
আশা নির্মল হলো । 

পারিনি কিন্ত আজ শ্রাবণ মাস 
শেষ হ'তে চল্লো, এক ফোঁটা জল নেই। সকলেই আকাশের দিকে 
চেয়ে আছে। যদি এখনো জল হয়! কিন্তু বর্ষার যা অবস্থা তাতে 
আর কোন ভরসাই নেই। গত বৎসর অতি বৃষ্টিতে ধান জন্মে নি। 
'তজ্জন্ বাংলার বহুস্থানে আজ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। রেঙ্গুন চালই 
আজ বাংলার লোকের একমাত্র সম্বল । কিন্ত তার দামও যেভাবে 
দিন দিন বেড়ে চলেছে, তাতে আর ছু'আনা সেরের রেঙ্গুন চাল 
খাওয়ারও লোকের শক্তি নেই। পল্লী অঞ্চলে কতলোকের যে 
অনাহারে দিন কাটছে, তাঁর সীমা নাই। যারা এতদিন পাটের 
ফসলের আশায় বুক বেঁধে ছিল, ঘরের বাসন-কোসন বেচে অদ্দাহারে, 
অনাহারে, ছেঁড়া কাপড় প'রে দিন কাটাচ্ছিল, আজ তাদের মাথায় 
বজ্জাঘাত হলো! । ঠিক মত বৰ্ষা হলে, কয়েক মাসের পরে যারা নূতন 
ধানের মুখ দেখবে বলে আশা কচ্ছিল, সে ভরসাও গেল। মানুষ 
আশা নিয়েই বাঁচে, কিন্তু যাঁদের বর্তমান, ভবিষ্যৎ কিছুই নেই, তার! 
কোন্‌ আশা নিয়ে বাঁচবে ? 

সারা বাংলা দেশটা আজ রেঙ্গুনের দিকে চেয়ে আছে। যুদ্ধের 
গতিকে জাহাজের অভাবে কিংবা সেখানকার মালের অভাঁবেই হউক, 
রেছ্কুনের আমদানী খুব কম হচ্ছে । আজ ছু'তিন মাসে রেঙ্গুন চালের 
বাজার ৩৮০ থেকে ৪1০ পর্য্যস্ত চড়েচে। বাংলার অবস্থা যা” 


EAE MIE ME IME. 


এম্গায়ার অব্‌ ইণ্ডিয়া লাইফ 


এসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড, 


স্বাপিত--১৮৯৭ সাল . 
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সম্পত্তিরপরিমাণ ৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার উপর 
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ডি, এম্‌, দাস এণ্ড সন্স. লিঃ 
চীফ এজেণ্টস্‌ 
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আজকাল লোকের আর একটী টাকাও ধার মেলে না। 
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[ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 


দাড়িয়েছে, তাতে যদি রেঙ্গুনের আমদানী বন্ধ হয়ে যায়, তবে সাপারণ 
লোকের অনাহারে মৃত্যু ছাড়া গত্যন্তর নাই। 

‘ গত জুলাই মাসের সংবাদে জানি খিদিরপুর ডক্‌ থেকে কয়েকদিন 
দৈনিক ২৭২৮ হাজার বস্তা চাল বিক্রী হয়েছে। আজকাল ৭৮ 
হাজার বস্তার বেশী বিক্রী নেই। এই বিজ্ঞী কম হওয়ার কারণ এ 
নয় যে, এখন বাংলা দেশের সঞ্চিত মজুত ধান চাল বাজারে আমদানী 
হয়েছে । পল্লী অঞ্চলের অনেক চালের ব্যাপারির কাছে খবর পাওয়া 
গেল যে, এখন আর লোকের কিনবার ক্ষমতা হচ্ছে না। এতদিন 
লোকে ঘরের পিতল কীসা চালের দোকানে বন্ধক রেখে, যার দৈনিক 
/৬ সের চালের দরকার, সে হয়তো /৪ সের চাল নিয়ে কোন প্রকারে 
দিন চালাচ্ছিল। এখন আর তাদের ঘরে পিতল কাসাও নেই, চাল 
কেনবার ক্ষমতাও নেই তার জন্যই বিক্রীটা এত কম হয়ে 
প্ড়েছে। | 


জনসাধারণের বিশেষতঃ চাষী শ্রেণীর আরও দুর্দশার কারণ এই 
যে, খণসালিশী, মহাজনী প্রভৃতি কতকগুলি আইন পাশের ফলে 
আষাঢ় 
থেকে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত চাষীদের বড় দুর্দ্দিন। এসময়টা চাষের ব্যয় 
ও অন্নসংস্থানের জন্য তাদের ধার না করলে চলে না! কিন্তু তাঁদের 
সে পথ বন্ধ হয়ে গিয়ে, আজ তারা একেবারেই নিরুপাঁয়। যে আইনে 
তাদের রক্ষার ব্যবস্থা হলো, আজ কি তাতেই তারা ধ্বংস হচ্ছে না? 
বাংলার আবাদ অঞ্চল এক ফসলের দেশ । তথায় বছরে একবার ধান 
ছাড়া মার কোন ফসলই জন্মে না। কিন্তু তাই যদি নষ্ট হয়ে যায়, 
তবে তাদের বাঁচবার কোনো উপায়ই নেই। দারুণ অভাবে লোকের 
পেটের ভালা যত বাড়ছে, চুরি ডাকাতিও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


র ও বাঙ্গালীর ! 
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দি মা ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়| লিঃ 


এই ব্যান্ক সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার স্থযোগ 
সুবিধার জন্য সর্বত্র সুনাম অর্জন করিয়া আাসিতেছে'। 


স্থায়ী আমানতের সুদ £8২ হইতে ৭২ টাকা। 

সেভিং ব্যাঙ্কের সুদ ৩২ (চেকে টাকা উঠান বায়) 
€ চলতি ০০::৪০৮) হিসাব 8২২ টাকা 

৫ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৭৫২ টাকায় ১০০২ টাকা; 
৭॥০ টাকায় ১০২ টাকা । 

প্রভিডেন্ট ফণ্ডঃ_মাসিক ২২ হইতে ২০২ জম! লওয়া হয়। 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত 








পে 
সর 


ও 


শাখীসমুহ-_কলিকাতা, ঢাকা, চক্ধাজার (টাকা ), নারায়ণগঞ্জ 

রেঙ্গুন, বেসিন, আকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটীকছড়ী ৷ 
শেয়ারের লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 

সর্বত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেণ্ট আবশ্যক | EE 


সতত TEES 


ee 











= 
= =: 





তে 


১ 


ক 


/ 
টি 


'হবেনা। 
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পরী অঞ্চলে শীল নোড়া চুরি হ'তে যা কখনো শুনা যায় নি, এখন 


তাও শুনতে পাচ্ছি। অনেক চুরির থানায় এঙ্জাহার পর্য্যন্ত হয় না । 
কারণ তাতে সংবাঁদদাতার হয়রাণ ও ফ্যালাদ বেড়ে যায় । 

তারপর বাংলার ব্যবসা বাণিজ্যের কথা । তাতেও দারুণ অর্থ- 
সঙ্কট । বেচা কেনা একদম মন্দা । দেশের সর্ধবত্র একমাত্র চাল ছাড়া 
আর কোনো জিনিষ বিক্রী নেই বলিলেও চলে। কিন্ত সেই চালের 
‘দামও অনেকের ঘরে নেই । - 

বাংলায় আমদানীকারক ব্যবসায়ী বলিতে বড়বাজ্জার ও আমড়া 
-তলার ধনী অবাঙ্গালী। তাহারা এতদিন ৩০ হইতে ৪৫ দিনের জন্য 
ধার দিয়া মাল বিক্রয় করিত! কলিকাঁতার মধ্যবর্তী বাঙালী 
ব্যবসায়ীরা এ সমস্ত মাল পল্লী অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের ধার দিত! 
“পল্লীর ব্যবসায়ীরা আবার তাহা গ্রাম্য অঞ্চলের গৃহস্থ চাষী খরিদ্বারকে 
ধারে বিক্রয় করে । সব ব্যবসায় এইভাবে পর পর ধারের উপর চলে । 
কিন্তু বর্তমানে এ সমস্ত অবাঙালী ব্যবসায়ীরা বাজারে, ধার বিক্রী 
একদম বন্ধ করিয়া দেছে। ফলে বাংলার মধ্য ব্যবসায়ীরা এমন 
মুস্কিলে পড়েছে যে, এখন তারা নগদ টাকায় মাল কিনে, পল্লী 
অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের আর ধার ছাড়তে পাচ্ছে না। আর তাদের 
নগদ টাকাই বা কোথায়! তাদের যা কিছু পু'জিপাটা সবই পল্লী 
ব্যবসায়ীদের হাঁতে। পল্লী ব্যবসায়ীরাও গৃহস্থ ও চাষী খরিদ্দারের 
কাছে ধারে মাল বিক্রয় ক'রে দেশের এই অর্থসঙ্কটে ' কোন প্রকারেই 
টাকা আদায় করতে পাচ্ছে না। টাকার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি 
করিলে খণসালিশী বোর্ডে এক দরখাস্ত দিয়া পাঁওনাদারকে একদম 
ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে। সুতরাং ব্যবসায়ীদের শেষ খরিদ্দার গৃহস্থ ও চাষীর 
টাকা অনাদায়ের ফলে পর পর সকল ব্যবসায়ী আজ ধ্বংসের পথে । 
ইহার মধ্যে উপরিতন ধনী অবাঙালী ব্যবসায়ীরা খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্থ 
তারা আগে থেকে চাপ দিয়া মধ্য ব্যবসায়ীদের কাছ 
‘থেকে অনেক টাকা আদায় ক'রে ধার বন্ধ করেছে। আর তারা 
কোটিপতি, লক্ষপতি সুতরাং তারা ফেল হবে না। মধ্য ব্যবসায়ী ও 


নিয়ন ব্যবসায়ীরা খরিদ্দারের কাছে টাকা পাচ্ছে না। অন্যদিকে 


মহাজনের চাপে পড়িয়া প্রতিদিনই ফেল হচ্ছে। জুন জুলাই মাসের 
মধ্যে সত্তর, আশি, একশত বছরের কতকগুলি পুরাতন বাঙালীর 
কারবার ফেল পড়েছে । বাজারে এদের এক লাখ, দেড় লাখ টাকা 
পাওনা আছে, কিন্তু মহাজনের ২৫৩০ হাজার টাকার ডিউ নির্দিষ্ট 
দিনে শোধ দিতে না পারায়, বাধ্য হয়েই ফেল হ'তে হয়েছে । কারণ 
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অবাঙালী মহাঁজনেরা যদি মধ্যবত্তী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা 
পরিশোধের চুক্তির নির্দিষ্ট দিনে টাকা না পায়, তবে তাহারা সকল 
মহাজন সঙ্ঘবদ্ধভাবে এমন হল্লা করিয়া চাপ দিতে. থাকে, তাতে 
বাধ্য হয়েই উক্ত ব্যবসায়ীদের ফেল হতে হয়। কিছু সময় পেলে 
হয়তো তারা সামলাতে পারতো । কিন্তু তার উপায় নেই। 

এই অবস্থায় অনেক অবাঙালী হিন্দুস্থানী খোটটা ব্যবসায়ীরা 
বুঝতে পেরেছে, তাদের এ ব্যবসা আর চলবে না। কারণ মহাজন 
আর ধার দেবে না। বরং সাবেক ধার আদায়ের জন্য অবিরত চাপ 
দিচ্ছে। কিন্তু বাজারে তাদের নিজেদের প্রাপ্য . গণ্ডা আদায়ের শীত্র 
সম্ভাবনা নেই। কাজেই তারা দোকানের অবশিষ্ট মালপত্র বেচে 
কিনে সরে" পড়ছে । 

ভারতের মধ্যে কল্কাতাই হলো বড় ব্যবসাকেন্্র। এখানে 
অসংখ্য মালের অসংখ্য ব্যাপারী । কিন্ত প্রত্যেক কারবারের দিকে 
একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলে বুঝা যায়, বেচা কেনা একদম মন্দা। 
ব্যবসায়ীদের মনে উৎসাহ নেই, সর্বদাই একটা নৈরাশ্য ভাব! সব 
ব্যবসায়ীদের একটা দৈনিক খরচা আছে, তার জন্যে অনেক 
ব্যবসায়ীকে খরিদ দামের কমে মাল বেচে দৈনিক ব্যয় সঙ্কুলান 
কর্থে হয়। তারপর অনেক ব্যবসায়ীর সম্বন্ধে এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
আছে, তারা যদি নগদ টাকার খরিদ্দার পায়, তবে খরিদ দামের চেয়ে 
কিছু কম দরে মাল বেচে মহাজনের উপস্থিত ডিউর ধাক্কা সামলে 
চল্ছে। এখন তারা লাভ লোকসান দেখছে না। শুধু মান ইজ্জত 
বাঁচিয়ে কোন প্রকারে ঠাট বজায় রাখতে চেষ্টা করছে। 


এই যুদ্ধ আরম্ভ থেকে কাগজের ব্যবসায়ীরা কিছু লাভ করেছে। 
অবশ্য লোহা ব্যবসায়ীরাও কিছু পেয়েছে, তবে সেটা উল্লেখযোগ্য 
কিছু নয়। তা'’ছাড়া অন্য কোন মধ্য ব্যবসায়ীদের লোকসান ছাড়া 
লাভ নেই৷ . এখন সবচেয়ে মুস্কিলের কথা এই. যে, দেশের এই অর্থ- 
সঙ্কটে ব্যবসায়ীদের মোটা মোটা টাকা মারা যাচ্ছে । তাতেই তারা 
বেশী কাবু হয়ে পড়েছে। উপরিতন মহাক্গনের তাগাদার চাপে 
আজ অনেক সত-ব্যবসায়ীও প্রবঞ্চক নামে অভিহিত হচ্ছে । 

ব্যবসায়ী মাত্রেরই সময়ে অসময়ে টাকা ধার কর্তে হয়। বাংলায় 
বাঙালীদের ব্যবসায়ে মাড়োয়ারী ভাটিয়ার টাক! অনেক খাটিত। 
কিন্ত যেদিন থেকে মহাজনী আইনের খসড়া তৈয়ারী হয়েছে, সেদিন 
থেকে এ সব মহাজন হাত গুটায়েছে। সুতরাং বাংলার অর্থসঙ্কটের 
ইহাঁও একটা প্রধান কারণ। মহাজনের টাকা বাজারে “রোলিং 
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না হ'লে কোন দেশের ব্যবসা বাণিজ্য গ’ড়ে উঠতে পারে না। 
'অর্থনৈতিক পণ্ডিত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের অভিমত-- 
(বাংলায় যখন উপযুক্ত মূলধন নাই, তখন বিদেশী মূলধনের সাহায্যে 
* আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তোলা ছাড়া উপায় নেই ।” কিন্ত 
আইন করে সে বিদেশী মূলধনটাকে হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে'। 

তারপর বাংলার শিল্পের কথা। এখানে উল্লেখযোগ্য কোন 
শিল্পই নাই। ইউরোপীয়ানদের কতকগুলি জুট মিল, গোটা ছুই 
পেপার মিল আছে বটে, কিন্তু তাতে বাঙালীর কোন স্বার্থ নেই। 
কুলী মজুর তাও পশ্চিমে। কয়েক বছরে বাংলায় গোটা কতক 
'কাপড়ের কল স্থষ্টি হয়েছে। উপযুক্ত মূলধন অভাবে-তাও ভালভাবে 
চল্ছে না। এখানে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থ্টি কর্তে গেলে, তার 
শেয়ার বিক্রীতে উপযুক্ত মূলধন জোটে না। এই যুদ্ধকালে অনেক 
বিদেশী .মালের আমদানী বন্ধ হয়ে গেছে, এসময় দেশে শিল্প 
,আবিষ্ষারের মহা সুযোগ | কিন্তু যুদ্ধের রক্ষণ শুক্কের দ্বার তা বজায় 
থাকবে, গবর্ণমেন্ট সেজাতীয় কোন প্রতিশ্রুতি দিতে নারাজ । বর্তমান 
‘সুযোগ সুবিধা থাকতেও যুদ্ধের পরে বিদেশী মালের প্রতিযোগিতার 
ঠেলায়, উহা বজায় থাকবে কিনা, এই সন্দেহের মধ্যে পরে কেহ 
উহাতে অগ্রসর হ'তেও সাহসী হচ্ছে না। কেরাণীজীবি বাংলার 


কোন পুঁজিওয়ালা নেই, সত্য, কিন্ত শিল্প আবিষ্কারে যদি গবর্ণমেন্টের ' 


একটু মৌখিক সহান্ুভূতিও থাকতো, তাহলে বাংলায় যে কোন শিল্প 
আবিষ্কারের চেষ্টা হতো না, এমন কথা বলা যায় না। ' সুতরাং 
শিল্পের দিক দিয়াও বাংলা নিঃস্ব । 

তারপর ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্সের কথা। এ দুইটির বাংলায় 
কিছুমাত্র অভাব নেই। অভাব শুধু এদের পুজিপাটার। এই যুদ্ধের 
. হিড়িকে কেহ অভাবে, কেহ ভয়ে পড়ে জীবন বীমা থেকে কত টাকা 
"ধার নিয়েছে, তার সীমা নেই। সুতরাং ছোট খাটো কোম্পানীর এ 
ধাক্কায় কাঁচবার আশা কম। 

ব্যাঙ্ক ব্যবসাটা বোধহয় বাঙালীর পক্ষে খুব সোজা! হি 
বাংলার সহর, পল্লী সর্ধবত্রই ইহা প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। 
'কিন্তু যে ব্যবসার পণ্য একমাত্র টাকা, বাঙালী চালিত কয়েকটিকে বাদ 
দিলে, অন্য কারো তা’ নেই। বড় বড় নাম দিয়ে মোড়ে মোড়ে 
ব্যান্কের সাইনবোর্ড ঝুলানো দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভিতর খুঁজে 
দেখলে হয়তো ২০২৫ হাজার টাকাও কেউ শেয়ার বেচতে পেরেছে 
কিন! সন্দেহ। এতদিন যাহোক করে একরকম চলে যাচ্ছিল। 


কিন্তু এই যুদ্ধাতঙ্কে ছোট খাটো ব্যাঙ্কের প্রাণ ওষ্ঠাগত। এই সময়টা 
অনেকে বিদেশী ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা উঠিয়ে নিয়েছে বটে, কিন্ত 


ক্যাল কাটা ইগ্াষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


[লহ ক্লাছ তো ুলিক্কাবভ1৮_ফোন কলি২৬৬০] 





সে টাকা বাংলার ছোট খাটো ব্যাঙ্ক কিছুই পায়নি। যারা একটু 
শাসালো, শুধু তারাই পেয়েছে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের হিতাৰ্থে 
ব্যাঙ্ক খুব দরকার বটে, কিন্ত এসমস্ত ক্ষুদে ব্যাঙ্কের দ্বারা 
তার কি হবে! বরং যদি এর দু'একটা ফেল পড়ে, তাতে 
জাতিরই কলঙ্ক, বাড়বে । এই সব ব্যাঙ্কের কর্তাদের যদি বলা যায় 
যে, এই সব ছোট খাটো ব্যাঙ্কের সংখ্যা এত বেশী বাড়াচ্ছেন, এতে 
লোকের বিশ্বাস আসবে কেন? অমনি তারা বলেন,_-আপনারা! 
সাহায্য করলেই বড়ো হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমাদের শক্তি বা কি! 
আর তাতে কতগুলিকে সাহায্য করতে পারি! তারপর বেঙ্গল 
শ্যাশনাল ব্যাঙ্কে একদফা পুঁজিপাটা হারিয়ে, প্রাণে যে একটু ভয়ও 
নেই, এমন কথা জোর করে বল্তে পারি নে। জাতীয় প্রতিষ্ঠানে 
সাহায্য করা উচিত তা বুঝি, কিন্তু যদি জলে যায়, সে সাহস ও বুকের 
পাটা ক'জনের আছে ! সবারই একদিকে ঝোঁক দেওয়া কেন, আরো 
তো অনেক কাজ আছে। কিন্তু বাঙালীর নূতন কিছু কোরবাঁর শক্তি- 
নেই, থোড় বড়ী খাঁড়া_আর খাভা, বড়ি থোড়। বাংলায় 
অবাঙালীরা কত রকম শিল্প ফ্যাক্্রী খুলছে, আর বাঙালীরা শুধু 
ক্ষুদে ক্ষুদে ব্যাঙ্ক ও ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। 


বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে আজ ক'দিন থেকে .একটু বৃষ্টি 
দেখা দেছে। তাতে ফসল ষোল আনা না হোক, মাধা ফসলের 
আশা করা যায়। কিন্ত সেখানে গো-মড়কে গরু আর নাই বলিলেই 
চলে। এখন গরু কিনে চাষ কর্তে. টাকার দরকার । কিন্তু যাঁদের 
অনাহারে, অধ্ধাহারে দিন যাচ্ছে, তাঁদের হাল গরু কিনে চাষ করার 
টাকা কোথায়! চাষী খাতক ও মহাজনী আইন পাশের ফলে, আঙ্গ 
সে পথ রুদ্ধ। দেশের যে অবস্থা দাড়িয়েছে, তাতে অর্থাভাবে বাংলা 
দেশের বহু জমী পতিত থাকবে । গবর্ণমেন্ট বাংলার কোন কোন 
জলায় কৃষিধণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু অভাবের তুলনায় তা” 
যেমন নগণ্য, আবার তাতে ফ্যাসাদও অনেক। কতকগুলি চাষীকে 
যৌথভাবে একত্রে ' জামিননামা লিখে দিয়ে এ খণ.লইতে হয় 
তাতে প্রত্যেকের ভাগে ৮১০ টাকাও পড়ে না। উক্ত টাকা শোধ - 
দেওয়ার সময় যদি সকলে একযোগে এককালীন টাকা দিতে না পারে,. 
তবে বাকী টাকা উহার মধ্যে যে কোনো লোকের নিকট থেকে আদায় 
করা হয়। অর্থাৎ যার কাছ থেকে আদায় হওয়া সহজ, তাঁকে পীড়ন: 
ক'রে টাকা আদায় করা হয়। কারণ জামিননামাতে দেন্দারগণ যৌথ-- 
ভাবে এবং পৃথকভাবে দায়ী লেখা থাকে । ইহাতে একের অংশের, 
দেনা অন্যকে শোধ দিতে হয় ব'লে এবার এ খণ নিতে তাদের আগ্রহ 
নেই৷ 
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তারপর এই খণের টাকা কি ভাবে আদায় করা হয়, তাহা 
মুদ্দীগঞ্জের ওয়েষ্ট সার্কেলের সার্কেল অফিসার মহোদয়ের ২১২৩৯ 
তারিখের ১০৮৭ (৩২) নং সাকু্লার হইতে বেশ বুঝা যায়। উক্ত 
সার্কেল অফিসার মহোদয় তাহার এলেকার প্রেসিডেণ্টগণকে জানা- 
ইয়াছিলেন যে, “প্রয়োজন হইলে বন্দুকের খেঁ'চায় কৃষিঝণের টাক! 
আদায় করা হইবে!” সার্কেল অফিসারের উক্ত আদেশ ৩১1১২৩৯ 
তাং শেখরনগর হাটে তথাকার প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঢোল সহরতে জারী 
করা হয়। (যুগান্তর পত্রিকা ১৩৪৬৷১৩ই মাঘ শনিবার, কলিকাতা 
সংস্করণ ) 

আজকাল পল্লী অঞ্চলে এক শ্রেণীর মুসলমান মহাজনের কথ শুনা 
ষায়। তারা শ্রাবণ ভাদ্র মাসে চাষীদের বড় ছর্দিনে ৪২ টাকা দরের 
একমণ চাল দাঁদন দিয়া, কাণ্তিক মাসে ফসল ঘরে উঠিলে চাষীদের 
বাড়ী বাড়ী হাজির হ'য়ে, জোর ক'রে ৮২ টাকার পাট নিয়ে চলে 
যায়। এতে কারো আপত্তি করার উপায় নেই। তাহলে তাদের 
বাস্তুভিটেয় বাস করা চলবে না। এ সমস্ত মহাজনের দলিল পত্রের 
কিছু দরকার নেই। জোর জবরদস্তি হ’লো তাদের আইন । এতদিন 


ৰাংলায় যে সমস্ত দাদনী মহাজন ছিল, এদের চেয়ে কি তারা বেশী || 


অত্যাচারী ! 

খণ শালিসী আইন যখন পাশ হয়, তখন প্রকৃত খণগ্রস্থ কৃষক- 
গণের খণ পরিশোধের জন্য, তাদের আয় ব্যয় বুঝে, দেনা শোধের জন্য 
একটা নির্দিষ্ট কিস্তি ক'রে দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। আইনের 
নামে জোর জবরদন্তিতে মহাজনকে ঠকানো হবে, এটা আইনের 
উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, অকৃষকগণই উক্ত আইনের 
সুবিধা বেশী ভোগ করছে। এমন কি অনেক জমিদারও তদ্বিরের 


জোরে এই আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। যাঁরা ১০০২ টাকা সহজে , 


শোধ দিতে পারে, তাদের বিরুদ্ধে ২৫২ টাকার ডিক্রী দেওয়া হয়েছে । 


যারা পাঁচ বছরে টাকা শোধ দিতে সক্ষম, তারা বিশ বছরের কিস্তি jl 


পেয়েছে । তারপর মামলার বিচার কালে মহাঁজনকে যত রকমের 
হয়রাণ করা যায়, তার কিছুমাত্র ক্রুটীহয় নাই। অধিকাংশ বোর্ডের 
হাকিম হ’লো নটবর, নূটবিহারী, তারণ মোল্লা, ছদন ব্যাপারি ৷ এদের 
বিচারে আইনের যা’ স্যবহার হচ্ছে, তা’ ভুক্তভোগীরা হাড়ে হাড়ে 
অবগত। | 

খিদিরপুরের এক আড়ত থেকে, তথাকার একদল দোকানদার 
ধারে মাল নিয়ে, মহাজন ঠকানোর মতলবে হুগলি জেলার আরামবাগ 
মহকুমায়, বালি নামক এক দুর্গম স্থানের শালিসীবোর্ডে দেন্বার কর্তৃক 
দরখাস্ত হ'লো। অথচ দেন্দারের খিদিরপুরেই পাকা বাড়ী, অন্ত 
ব্যবসায় আছে। অবশ্য কিছুদিন পূর্বে এই উদ্দেশ্যে তা’ বেনাম 
করা। শুধু মহাজনকে হয়রাণ করার উদ্দেশ্যে ৭৮ মাস ধরে বোর্ডে 
মামলা চললো । পরে বোর্ডের হাকিমের! তাকে কৃষক বলেই সাব্যস্ত 
কল্লেন। কিন্তু পাওনাদার কর্তৃক হুগলির এস ডি ওর আদালতে 
আপিল করায় দেন্দার কৃষক সাব্যস্ত হলো না। 


অনেক চাষী পেটের জ্বালায়, ৩. টাকা দরে পাট বিক্রীর চুক্তিতে 
পাটের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বায়না স্বরূপ অগ্রিম টাকা নিয়ে 
খেয়ে প্রাণে বেচে আছে। আইন করে তাদের রক্ষা করার ব্যবস্থা! 
হ’লো, আজ তাদের অবস্থা যে কি, তা’ কেউ খবর রাখেন কি! 

গত ২১২৪০ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় খান বাহাছুর 
ফজলুল কাদের ও মিঃ ওয়াকার বলিয়াছেন,_-“খণসালিশী ও 
মহাজনী আইনের ফলে চাষীরা ক্রমশঃ ভূমিহীন হয়ে পড়ছে। ১৯৩৯ 
সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্যযস্ত নয় মাসে ৫০৯৮৪২ খানি 
জমি বিক্রীর দলিল রেজিষ্টারী করা হয়েছে । খণশালিসি ও মহাজনী 


৭ 


হেড অফিস :=- 
৫নং ক্লাইভঘাট ষ্টীট 
কলিকাতা 


আইনে পল্লী অঞ্চলে আর টাকা ধার মিলিতেছে না। কাজেই চাষীরা 
জমি বিক্রী করে ভূমিশৃহ্য হচ্ছে ।” তা” যদি হয়, তবে এই আইনের 
ফলে কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষার পরিবর্তে বরং ভিটে হারার ব্যবস্থাই 
করা হয়েছে । আইন কর্তাদের যদি এমন কোন উদ্দেশ্য থাকে যে, 
চাষী সম্প্রদায় যতটা রক্ষা না হো'ক, হিন্দু মহাজনকুল তো ধ্বংশ 
হবে, তাহলে তাদের সে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হয়েছে! 

বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প আজ সব দিকেই দারুণ 
ছুর্দিন। এক যারা চাকুরীতে নিযুক্ত আছে, মাঁসকাবারে মাইনের 
টাকাটা আসে, শুধু তাদের ছাড়া জনসাধারণের অন্নকষ্টের সীম! নেই। 
তাও যারা কম মাইনে পায়, অনেক জিনিষের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায়, 
তারা কষ্টের মধ্যেই আছে। মুষ্টি ভিখারীর সংখ্যা এত বেশী বেড়ে 
গেছে যে, তাদের চিৎকারে ঘরে তিষ্ঠান দায়! তারপর মধ্যবিত্ত 
বেকারশ্রেণীও আজ পেটের দায়ে লজ্জা, ভয় ছেড়ে ভিক্ষার জন্য 
গৃহস্থের ঘারস্থ। কত রকমের কত জিনিষের ফেরীওয়ালার সংখ্যা 
যে বেড়ে গেছে, তার সীমা নেই। চুরি, ডাকাতি, পকেটমারা এসব 
আছেই, তারপর অভাবের তাড়নায় প্রতারণাও কম হচ্ছে না। 
বাংলার যেদিকে তাকাই বিষাদ মলিন। সুতরাং বাংলার কথা আর 
কি লিখিব ! 


পনি eee Te [ts লালা 


গোবরের ব্যায়ামাণীর | 


১৯, গোয়াবাগান ফ্রী, কলিকাতা 
মল্ল গোবর বাবুর তত্বাবধানে কুস্তি ও 
শারীরিক ব্যায়াম শিল্প শিক্ষা দেওয়। হয়। ডিস্পেপসিয়া, 


মেদাতিশব্য, রক্তের চাপ, স্নায়বিক, মানসিক ও দৈহিক 
| 








ভে ক লিল H 
আপনার প্রিয়জনের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠা ও স্বদেশী শিল্পের 
প্রতি অনুরাগ 
'একসঙ্গে প্রকাশ পায় 


প্রগতিশীল জাতীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 


ইস্ট ইণ্ডিয়। ইন্সিওরে নত ূ 
ৰ শ্কৌন্পানী নশ্বর রঃ 





বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 


অন্যানা অফিস £ : 


কুমিল্লা, ঢাক জামসেদপুর | 
বোম্বাই, সুরাট, ইত্যাদি 
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বর্তমান যুগে টেলিফো আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্রব্যাদির 
মধ্যে একাস্ত প্রয়োজনীয় অন্যতম । প্রতিদিন বহু কারণে বনুবারে 
আমরা টেলির্ফো গাইড হাতড়াইয়া থাকি এবং অকারণে বহু সময়ের 
অপচয় ঘটাই ! আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত রাখিতে প্রতিদিনই 
আমাদের সংস্কারের প্রয়োজন হয় এবং আমার মনে হয় বাঙ্গলার 
ব্যবসায়ীবন্দ সংস্থষ্ট টেলিফে গ্রহীতাদের একটা নিব্বাচিত সভা ছারা 
যদি বাঙ্গালীদের নামের উপাধির একই ইংরেজী বাণান প্রচলন করেন 
তবে রহু সময়ের অনাবশ্যক অপব্যয় নিবারিত হইতে পারে। প্রায় 
১৫ বৎসর পূর্বের আমার জনৈক বানাঞ্জি বন্ধুর নাম খুজিতে খুঁজিতে 
'অপরাগ হইয়া সহকারী কর্মচারীদের ' শরণ লইলাম।' তাহারাও 
অপরাগ হইলেন অথচ আমরা সকলেই জ্ঞানি যে তাহার টেবিলের 
উপর টেলিঞফোটা জীবন্ত এবং রোজ কথা কয়। গুঁংসুক্য বাড়িল, 
তাহার অফিসে ছুটিয়া গিয়া জানিলাম তিনি “Bannerjee? লিখেন। 


আমি বলিলাম, বন্ধু এ তোমার .অন্যায়। আমাদের.একঘন্টা সময় অপচয় 


ঘটাইয়াছ এবং দেখ কিরূপ একটী জরুরী কাজের খবর তোমাকে সময় 
মত গৌছাইতে পারি নাই। বন্ধুটী বলিলেন, খবরটা যে জরুরী তাতে 
সন্দেহ নাই কিন্তু আমি যে একটী ণু যোগ করিয়া আমার একটা 
পৃথক আভিজাত্য চাই। আমি বলিলাম, তুমি টেলিফো রাখিয়াছ 
যে হ যত অহ ক বাতা 
ফল ফলিতেছে উল্টা ৷ 


একই উপাধিকে আমরা কত বিভিন্ন ভাবে বানান করিয়া আমাদের , 


সময়ের অপচয় ঘটাইতেছি তাহার বিবরণ বর্তমান টেলিফৌ গাইড 
হইতে দিতেছি । 

আবছুল নামে ২১টী টেলিফৌ দেখিতে পাই । সকলেই Abdul 
' বানান করিয়াছেন, কেহ 4১৭০০] বা Abdaঝ! করিয়া বিভ্রাট ঘটান | 
নাই। আচার্যযদের ৭টি টেলিফৌতে Acharji একটা, Acharya | 
ৰ ৩টী, Acharyya ৩টী। আড্ডি মহাঁশয়গণ Addy নামে আছেন ৭. 


জন ৮৯ পৃষ্টায়, AUddy নামে আছেন ৮জন, ১০৫ পৃষ্ঠায় । যদি কেহ' 
ইহার যেকোন পৃষ্ঠা দেখিয়া মনে করেন যে আচ্য ব্যক্তির সংখ্যা দিন '| 
দিন কমিয়া যাইতেছে তবে যিনি পয়সা খরচ করিয়া টেলির্ফো রাখিয়া- | 


ছেন তীহারই ক্ষতি হয়! Ad আছেন ১৩ জন, Ahmed আছেন 
৩০ জন, টেলিফো বইয়ের এক পৃষ্ঠাতে থাকাতে অসুবিধা হয় নাই। 


বাগচি ভদ্রলোকদের এককথা ; ১১ জনের এক $০০৭ 521 সবই | 
Bagchi | বকসীরা ৫ ২জনে জন Bakshi, ৩ জন Bak5i। ব্যানাজ্জিদের | 
‘Banarji নামে একলা আছেন একজন ১১১ পৃষ্ঠায় । ১১২ পৃষ্ঠায় | 
আছেন ২৭ জন B৭nerjea, তারপরে ১১২' হইতে ১১৫ পৃষ্ঠায় | 
Banerji আছেন ৪৬ জন । হাওড়া / 


আছেন ১৮৫ জন Banerjee;- 
কালী Banerjie লেনে একজন Bane] আছেন। আমার পূর্ব 


বর্ণিত বানারজি বন্ধুকে দেখিতে না পাইলেও ছুইজন Bannerjee | 
পাইতেছি ১১৭ পৃষ্ঠায়। বানারজিদের মোট টেলিফৌ- সংখ্যা ২৬২। | 


ইহাদের ভোট লইয়া একই রকম বানান করিলে ভাল হয় নাকি? 


উনিশজন বসাকের ৮জন 55805 সাতজন Basak, একজন একটা | 
“০'র মায়া ত্যাগ করতে পারেন নাই, তিনি 7858০. আর তিনজন | 


৬০৯7৪] বদলে দিয়েছেন Boseck | 


বন্ুদের ১১২ জন 3890, দশজন Bhose, ২০৭ জন Bose, 
পাঁচজন Boঃএ. আর কোন উচ্চারণ আছে কিনা খুঁজি নাই, কারণ 
২০৭ জনের মতে সকলের মত দেওয়া উচিত । | 

উট্টাচাধ্য মহাশয়দের টেলিফৌ সংখ্যা ৮৬। Bhatcharji ১, 
Bhattacharji ৭, Bhattacharya ২৩, Bhattacherjee ৬, 
Bhattacherjie ১, Bhattacharjee ২৫, চি ২ 
Bhattacharyya ২০, Bhattacherji ১1 

বিশ্বাস মহাশয়গণ ৪২ জন কেহ কাহাকেও অবিশ্বাস ' করেননি; 
সকলে একমতে আছেন Bis. ইহারা 'নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র । 

' সাতজন ব্রহ্মচারী একমত হইতে পারেন নাই'। '' একজন [ স্থানে 
Y করিয়াছেন । ৬০৬০৪] বাদ দিয়া' 96701-৮১%/গ] এর আদর 
দেখানটা একেবারে নুতন নহে। ইংরেজদের এগার জন 9:০মঃএর 
স্থানে কাহারও রং বদলায় নি। বাগচি ভত্রলোকেরাও $১ জন এক 
জোটে আছেন | এই ছুইটী ৪০০d teamকে ফুটবল মাঠে পাইলে 
সাধারণ দর্শক খুবই আনন্রিত হইবেন । 
_ চক্রবর্তী মহাশয়দের বানানের বাহাছুরীকে প্রশংসা করিতে হয়। 
Chakerbutty ১, Chakrabarti v, Chakrabarty 8, Cha- 
krabartty ১, Chakrabertti ১, Chakraborti ১, Chakra- 
bortty ১, Chakraborty ©, “‘Chakrabortty ২, ° Chakra- 
burtty ১, Chakraburty ১, Chakrabutty ¢, ৩¢, 


বই লিঃ 


, স্থাপিত 
১৯৩১ 





তে 


হেড অফিস $ মাশুতোৰ খাচ্ছি ৷ 
রোড 





কলিকাতা 

শাখা_“কটক' 
চি Li 
| সেভিৎস ও কারেন্ট, ১০২ মুল্যের মেয়াদী [| 
| একাউণ্টে বিশেষ | ব্যাশ সার্টিফিকেট [| 
| সুবিধা। ফিক্সড, | ৮॥%০ আনা ছয় মাস | 
{ ডিপোজিটের পরে ভাঙ্গাইলে | 
1 সর্ত্তাদির জন্য শতকরা 
ৃ লিখুন। ৩১ সুদ 
| 








১৯৩৮ হইতে ৫% হারে ডিঙিডেণ্ট দেওয়া হইতেছে। 


৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


vartti ১, Chakravarty ৭, Chakraverti, ৫১ Chakravarti 
১, Chakravorti ১, Chakravortty ১, ' Chakravorty 
১। ১৭৭ ও ১৭৮ পৃষ্ঠা এখানে শেষ হইল । ১৯০ পৃষ্টা 'দেখুন 
Chuckerbutty 8, Chuckraburty ১, Chuckervertty 
১, মোট টেলি ফোৌ সংখ্যা ৮৭। বানান ভেদ ২৩ প্রকার, বোধহয় 
‘টেলি গাইডের বানান বিভেদ ইহাই সর্বাপেক্ষা বেশী । 

দেখা যাউক চাটুষ্যে মহাশয়রা কি করেছেন । মোট সংখ্যা ২২০। 
‘Chatarji ৬) Chatterjea ১৩১ Chatterji ৩৪১ Chatterje ১, 
‘Chatterjee ১৬৫, Chatteriie ১। একশত পঁয়যটটির সঙ্গেই 
সকলের মেলা উচিত | 

মসলার মধ্যে disinfectant বলিয়া হলুদের যেমন সর্বত্র 
অবাধগতি তদ্ৰূপ শুদ্ধিগুণবিশিষ্ট চৌধুরী উপাধি বাঙ্গলার রাজাঁসন 
হইতে নৌকার মাঝি, গাঁড়োয়ান, মেথরের জমাদার সর্বত্র সমন্বয়ের 
বার্তা প্রচার-করে-_স্ৃতরাং বানান বৈচিত্র্যটা বেমানান মনে হইবে না। 
Chaudhary ১১ 
dhurye ১, 01707010915 ১, Chowdhbry ১, Chowdhury 
৩৩, Chaudhuri ৩৮, Chudri ১, Choudhury ১৩, Chou- 
dry ১, Chowdhri ১, Chowdhuri ১, Chowdry ২। 
মোট সংখ্যা ১০৭, বানান ভেদ ১৪ ৷ 

কলিকাঁতার উনচ্তিশ জন চন্দ্রের সতর জন C7৪ চন্দ্রই 





আছেন, একজন Chূundra, বাকী একুশ, জন Chunder . 


হইয়াছেন। 
কুমারদের তেরজন Coomar ১৯৬ ষ্ঠাতে আছেন, ২৬ জন 
Kumar ৩২১ পৃষ্ঠায় আছেন! ইহাদের সকলেরই উপাধি কুমার 
নহে, ছুই চারজন রাজকুমারও আছেন, ৪ জন Kummer হইয়াছেন । 
দাস, দত্ত, দে, ধরদের বানান বৈচিত্যও একটু দেখুন, সংখ্যা নাই 
বা গুণিলাম। Das, Dash, Dass, Doss, Datta, Dutt, 
Dutta, Dutto, Day, De, Dey, Dhar, Dhur. 
| কুণ্ডুদের ৪২টী টেলিফো, তাতে C০০৭০ নামে একটা, Coon- 
৭০০ নামে ১৩টী ১৯৬ পাতায়, ০০৪৭০০ নামে একা একটী ৩২০ 
পাতায়, ০১৭০০ নামে একটী এবং, Kund॥ নামে ২৩টী ৩২২ 
‘পাতায় । 
. TE EEE র এক গোত্র 
‘কিন্তু টেলিফো গাইডে বৈচিত্র্য আছে। Laba আছেন ১৪ জন, 
Law হইয়াছেন ২৪ জন 
লাহিড়ীদের ২ জন 15819175, ২২ জন পি একজন Lahi- 


. ৬শারদীয়া পুজোপলক্ষে লক্ষে 











সশ্রদ্ধ 


এজেণ্টস্‌ ও ইন্সপেক্টর আবগ্তক। 
প্রতিপত্তিশালী ভদ্রমহোদয়গণ 
নিন্বোল্লিখিত ঠিকানায় লিখুন। 


আধিক জগৎ 


Chaudhury' ৭, Choudhuri'e, Chou-’ 


' বীমাকারী, অংশীদার, প্রতিনিধি ও পৃষ্ঠপোষকবর্গকে 
নাইতেছেন 


ন জা 





IN ই ইত্ডিয়। এমিকেব্ল প্রভিডেণ্ট লন 





ফোন 
ক্যা 


রি ৫২৮ ০ ০০ এ] 


৫৯৭ 





£1 নিশ্চয়ই এইভাবে আভিজাত্য দাবী করিতে পারেন । 

মৈত্রদের মিত্রতা অক্ষুণ্ন নাই, তাহারা ১৬ জন এরুমতে Maitra 
আছেন ৩৪৩ পাতায়, ৭ জন Moit৭ আছেন ৩৬৫ পাতায়। 

মজুমদারদের ৩৯জন Majumdar, জন Majumder, একজন 
11220010061, ১১ জন Mazumdar, ৫ জন Mazumder | 
বেশী দোষ ধরিতে নাই কারণ এটাও চৌধুরীর মত বাজলার একটা 
শুদ্ধি গোত্র। | 

এবারে আমরা দেখিব মল্লিকদের মৌলিক চিন্তা কতদুর অগ্রসর 
হইয়াছে--৯ জন Mallick, ১৭ জন Mallik ৩৪৪ পৃষ্ঠাতে, ২ জন 
Maulik ৩৫০ পুঃ Mullick ৭৬ জন এবং Mullik ৩ জন ৩৭৫৭৭ 
পুষ্ঠায়। আর অধিক গবেষণা না করিয়া ৭৬ সংখ্যার সহিত যোগদান 
করাই উচিত। 

মিত্রদের মিত্ররপে 1105 আছেন ১৪৮ জন | Mitter যা 
৮১ জন, অতিরিক্ত ] এর মায়া কাটাইতে না পারিয়া Mittra 
হইয়াছেন ১৬ জন | সাম্যবাদের দিনে সকলেই যদি Mitra হন তবে 
২৪৫ সংখ্যাটা লইয়া 8০9০দের বাদ দিয়া অপর কায়েতদের সঙ্গে বেশ | 
লড়িবার যোগ্যতা বাড়ে। 

মণ্ডলদের Mandal ২২ জন, Mondal ১৭ জন, Mondol 
১ জন, Mundal ১ জন, Mundle একজন, Mundul একজন, 
যথাক্রমে ৩৪৫, ৩৬৫, ৩৬৬ এবং ৩৭৭ পৃষ্ঠা খু'জিলে তবে সকলকে ' 
পাওয়া যাইবে। কাজেই মণ্ডলদের আর মোড়লির যোগ্যতা আসিবে 
না। রে 

এবার আমার স্বগোত্র 'ভরঘাজদের পালা। বাংলার সব 
মুখোজ্যে, এক গোত্র কিন্ত জল খায় সব ভিন্ন ঘাটে | Mookerjea 
৩, Mookerji ২, Mookherjea ১, Mukerje ২, ' 
Mukerjee' ৭¢, Mukbarjiv, Mukherjee ৭৯, Mukhterjie 
১, Mookerje ৬¢, Mookhafje ১,  Mookberjee ৭, 
Mukerjea ১০, Mukerji ৬২, Mukherjea ৪, Mukherii { 
২৭। পনর রকম বানান ভেদ, টেলিফে সংখ্যা ৩৪৬৷ আমি নিজে 
যে'বানানে আছি তাহারই সংখ্যা বেশী স্থতরাং আশা করি সকলেই 

সংখ্যার অনুসরণ করিবেন কারণ ইহাই যুগধর্ম্ম । ' " | 

“আর কতকগুলি বেশী -দেখাইবার প্রয়োজন মনে করিতেছি নাঁ। 
যেখানে বাঙ্গলার শিক্ষিত লোকেরা বানান সমস্যার স্থষ্টি করিয়া ' 
সময়ের অপচয় করিতেছেন সেখানেও কিন্তু সীতটী 7500,  ৬টী Fox 
একমতে ' থাকিয়া সময়ের সন্যবহার করিতেছেন এবং লালদীঘির 
তীরে স্বচ্ছন্দৈ বিচরণ করিতেছেন। *- চা 


শ্রেষ্ঠ বীমা: শ্রেষ্ঠ বীমা কোম্পানী 
ইল রে নি 0 















সম্পদ ও সারবত্তার পরিচয়। - 
১৯৩৯ জনের প্রিমিয়াম আয় £--১৭১১২৭৮%০ 
বীমা তহবিল $= ১৪,১০৯২, 
গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি £__ ১০১৫০০২ 








বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে ইদানীং প্রবন্ধ ও বক্তা মারফত বহুল 
আলোচনা! হইয়া গিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ ও 
নিঃন্বার্থ-প্রণোদিত নহে-_পরস্ত বাঙ্গলাদেশে যে বন্ত্রশিল্প প্রসারের 
ক্ষেত্র প্রচুর রহিয়াছে এবং দেশের জনসাধারণের সহানুভূতি পাইলেই 
যে এই শিল্পটির সর্ববাঙ্গীন উন্নতি সাধ্তি হইয়া বেকার সমস্যার উল্লেখ- 
যোগ্য সমাধান ঘটিতে পারে__ইহাই প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধের বা 
বক্ত তার প্রতিপাদ্য বিষয়। উক্ত মতের সহিত বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের 
অবশ্য কোন মত-বিরোধ নাই এবং গত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে 
বাঙ্গলাদেশে শতাধিক মিল রেজিস্বীকৃত হইয়া . ইহাই প্রমাণিত 
করিয়াছে যে দেশের জনসাধারণও এই শিল্পটির প্রতি : সম্যক অবহিত 
আছেন। সুতরাং নুতন কোন মিলের অনুষ্ঠান-পত্র বা Prospectus 
হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন কোন প্রবন্ধের অবতারণা ক্রিবার 
বাসনা আমার নাই । যুদ্ধের ছুর্যোগের মধ্য দিয়া এদেশের বস্ত্রশিল্পের 
উন্নতির একটি ুবর্ণস্যোগ দেখা দিয়াছে_এমনি একটা কথা প্রায়ই : 
শোনা যায়। ইহা কতদূর সত্য এবং বন্তরশিল্পের বর্তমান অবস্থা কিরূপ, 
তাহার নিরপেক্ষ ও যুক্তিসম্মত আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্দেশ্য ৷ 

যুদ্ধ-পরবর্ত্তা অবস্থার আলোচনা করিবার রঃ যুদ্ধের ঠিক 
পূর্বব মুহূর্তে শিল্পটি কি অবস্থায় ছিল জানা' আবশ্যক । গত সেপ্টেম্বর 
মাসের প্রথমে" যুদ্ধ আর হয়। 


contrast to the “conditions prevailing a year ago, 


the Indian cotton industry experienced , ৪. difficult. 


(১৯৩৮-৩৯ সালের Review, ০6.৬ 
Trade .নামক-সরকারী . বিবরণী হইতে জানা যায় £“In striking ছু 


_ ছিল। ভারতীয় মিলে উৎপন্ন বস্তের পরিমাণ পুর্ব বৎসরের 
তুলনায়ও অত্যধিক : হওয়ায় গুদামে বহু মাল জমিয়া যায় 
চাষীদিগের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ে মন্দা' 
পড়ে ও বিদেশের রপ্থানীর উল্লেখযোগ্য সুষোগ না থাকায় উদ 
মালের কোন সন্তোষজনক ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। কোন" 
হয় নাই। এই সকল প্রতিবন্ধক জাপানী প্রতিযোগিতার তীত্রতায়, 
অধিকতর সঙ্কটজনক হইয়া উঠে। **-**ত* ১৯৩৯-৪০ সালের 
বাজেটে ভারত গভর্ণমেন্ট তুলার উপর আমদানী-শুক্ক দ্বিগুণ 
বৰ্ধিত করেন। মিলের. স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ প্রতিবাদে জানান. 
যে অন্যান্য বোঝার উপর এই চর দাহ 


এই তো গেল ১৯৩৯ সালের গোড়ার অবস্থা। ইহার পর. 
বিদ্্যুৎগতিতে যে ঘটনা-বিপর্ধ্যয় ঘটিয়া গিয়াছিল তাহার' ফলে * 
ভারতীয় বন্্রশিল্প কিরূপ প্রভাবিত হইয়াছিল দেখা যাক ৷ তুলার " 
উপর শুল্ক বৃদ্ধির অব্যবহিত পরেই নূতন ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য 
চুক্তি সম্পাদিত হয় ও তাহার ফলে ১৯৪০ সালের এপ্রিল" মাসে 
' বিলাতী কাপড়ের উপর শুল্ক শতকরা ১৫ ভাগ হইতে কমাইয়া' 
শতকরা ১২২ ভাগ করা হয়। স্মরণ থাকিতে পারে যে ইহারই. 
কিছু পূর্ব শুক্র হার ২০% হইতে কমাইয়া ১৫%করা হইয়াছিল। 


year in 1938-39. With the increase in production. আর: 


which exceeded even the record figure of - 1937- 
38, there was.a heavy accumulation of stocks. 
Duye ৮০ lower purchasing power of the Indian 


agriculturists, the internal trading was: not, very .: 


active and overseas markets,. which are 720৮ very 


important for the Indian industry, offered poor:.. 
Further, the concessions granted to labour . | 
in: certain cotton manufacturirig areas raised the ০056 | 


outlet. 


of production which rendered the price of manutfac- 
tured goods almost unremunerative. These difficulties 
‘have been aggravated owing to increased imports 


of cotton piece-goods, chiefly from Japan, during the 
year under review at relatively lower prices”... 


“The Government of ‘India in their Budget for 
1939-40 doubled the‘duty on imports of raw cotton 
into India.--.-.. The mill interests pointed out that 
in view of the other burdens on the industy and 
its dwindling prosperity it could not be expected 
to’ bear this. additional handicap. ইহার ভাোবার্থঁঃ পুর্ব 
বৎসরের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সাল বস্্রশিরের পক্ষে বিশেষ দুর্কৎসর 


L ২ ০ i 
এন ইক 


৯ 


ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 


হ্ডে 2 ১৪-৫, ক্লাইভ রো, 
কলিকাতা, 
ফোন কলি: ৬৩১০ 
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যদিও যুদ্ধের ফলে বিলাতী কাপড়েরআম দানী প্রভূত পরিমাণে হ্রাস 
পাইয়াছে, তথাপি এই শু্ব-হ্াসের পরোক্ষ প্রভাব যে দেশীয় বন্তর- 
শিল্পের উপর না পড়িয়া পাঁরে না, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই 
জানেন। এতন্তিন্ন সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট- 
সকল যে কর বৃদ্ধির নীতি প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা শিল্পোন্নতির 
অনুকুল নহে। বহু প্রদেশে শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন 


পূর্বক বস্ত্রশিল্পের উপর “বোঝার উপর শাকের আঁটি” চাপান ' 


হয়। 

ইহার পর আসিল যুদ্ধ। গত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞত৷-গর্ক্বিগণ 
ঘোষণা করিলেন ভারতের শিল্প-সকল এবং বিশেষ করিয়। বস্ত্র 
শিল্প এই সুযোগে “টাকশালের স্তায় অর্থশালী” হইয়া৷ উঠিবে? 
কাপড়ের বাজারে ফাটক! খেলা সুরু হইয়া গেল, কাচা মালের 
মূল্য শতকরা ৫০ হইতে ৫০০ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, কাপড়ের 
বাজারও কিয় পরিমাণে চড়িয়া গেল। সরকারী ও আধা-সরকারী 
মহল বিচলিত হইয়া উঠিলেন। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, অতিরিক্ত মুনাফা 
কর, রেলের মাশুল বৃদ্ধি, যুদ্ধ-ভাতা দাবী প্রভৃতি যুদ্ধপ্রত 
অতিরিক্ত লাভের বিলি-ব্যবস্থা করিবার সকল আয়োজনই সুসম্পূর্ণ 
হইল। 

এই পটভূমিকায় ভারতের বন্ত্রশিল্পের কিরূপ অগ্রগতি হইল 
দেখা যাক। ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় মিলে মোট প্রায় ৪২৭ 
কোটা গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল, ১৯৩৯-৪০ সালে ইহা অপেক্ষা 
১৯'২৬ কোটা গজ কাপড় কম উৎপন্ন হইয়াছে. 

যুদ্ধের দরুণ বিদেশী বস্ত্রের আমদানী যথেষ্ট হাস পাওয়ায় 
ভারতীয় মিলের উৎপাদনের পরিমাণ কোথায় অধিক হইবে, না 









RUBBER CLOTH 


৯৯০ EE OE এনা 


রবারযুক্ত বর্ধাতি কোট, রবার ক্লথ, আইস ব্যাগ, গরম জলের 
ব্যাগ, হাওয়া বালিস ও বিছানা, ওয়েলিংটন বুট জুত! ইত্যাদি । 


সকল সম্ভান্ত দোকানে পাওয়া যায়। 





ঠিক ইহার বিপরীত হইল! যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেপ্টেম্বর মাসে_- 
সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ হইতে এপ্রিল ১৯৪০, এই আট মাসে ভারতীয় 
মিলে মোট ৭৯'১ কোটা পাউণ্ড স্থতা ও ৫৭৪ কোটী পাউণ্ড বিবিধ 
প্রকার বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে । পুর্ব বৎসর ঠিক এই কয়মাসে ৮৬'৯ 
কোটী পাউণ্ড সৃতা ও ৬১৯ পাউণ্ড বস্তু প্রস্তুত হইয়াছিল। অর্থাৎ 
সুতা ও বস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষরূপে হাস 
পাইয়াছে। ইহার কারণ কি? 


সরকারী সংরক্ষণ নীতি ও জনসাধারণের স্বদেশী ব্রত গ্রহণের 
ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের যে অভাবনীয় উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে 
বিদেশী বস্ত্রের আমদানীর পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিলেও সে 
অনুপাতে কমে নাই। আগেই বলিয়াছি ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় 
মিলগুলিতে মোট প্রায় ৪২৭ কোটী গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল । 
ভারতবর্ষে অনেকগুলি মিল বন্ধ রহিয়াছে ; সকলগুলিতে পুরাদমে 
কাজও চলে না। সুতরাং বর্তমানে ভারতীয় মিলের উৎপাদন ক্ষমতা 
যে ৪৫০ কোটা গজেরও অধিক তাহা সহজেই অনুমেয় । অপর 
১৯৩২-৩৩ সালে ভারতের হস্তচালিত তাতে মোট ১৭০ কোটা 
গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল । এতদবস্থায় ভারতে প্রস্তুত বন্ধের পরিমাণ 
সহজেই ৬২০ কোটী গজের অধিক হইতে পারে । অথচ ভারতবর্ষে 
গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে মৌট: চাহিদার পরিমাণ কখনই ৬১৩ 
প্রস্তুত বস্ত্রে এদেশের লোকের সমগ্র চাহিদা সহজেই মিটিতে পারে । 
বিদেশ হইতে যে পরিমাণ বস্ত্র আমদানী হয়, সেই পরিমাণ বস্ত্র 
হয় অবিক্রীত থাকে নয় সুবিধা থাকা সত্বেও এ দেশে প্রস্তুত 
হয় না। 
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ব্রন ধুয়াটারঞ্রফ ছা লিমিট, 


|| অফিন এবং কারখানা নাত পানিহাটা, ২৪ পরগণা? |, কলিকাতা) শো-রুম £>২নং চৌরগী, কলিকাতা । ৮৬নং কলেজ রা কলিকাতা। 
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এই প্রসঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্যের কথা ভুলিলে সিদ্ধান্তে ভ্রম 
থাকিয়া যাইবে। . ভারতবর্ষ হইতে বৎসরে প্রায় ৮৯ কোটা 
টাকার সুতা ও তুলাজাত অন্ান্ত দ্রব্য রপ্তানী হইয়া থাকে। 
ইহা সত্বেও ভারতের মিল ও হস্তচালিত তাতগুলি এ দেশের বস্ত্রের 
চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মিটাইতে সক্ষম এবং অদূর ভবিষ্যতে যদি 
আরও নূতন মিল স্থাপিত হয় 'বা আমদানী নিয়ন্ত্রণের কোন 
সম্তোষজনক ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে চাহিদার 
অতিরিক্ত উৎপাদনের ফলে এ দেশের বস্ত্রশিক্পকে এক নিদারুণ 
সঙ্কটের. সম্মুখীন হইতে হইবে। অথচ সম্প্রতি রাজনৈতিক কারণে 
জাপানকে তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ভারত গবর্ণমেন্ট এ দেশে 
জাপানী কাপড়ের আমদানীর পরিমাণ ৪০ কোটী গজ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
করিবার অনুমতি দিয়াছেন। আগেই বলিয়াছি ইঙ্গ-ভারতীয় 
বাণিজ্য-চুক্তি অনুসারে, বিলাতী বস্ত্রের উপর রক্ষণ-শুক্কও যথেষ্ট 
কমাইয়া দেওয়া .হইয়াছে।. , জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা বিশেষরূপে 
না বাড়িলে ইহাতে চাহিদার অতিরিক্ত সরবরাহ হইতে বাধ্য। 
. অপর দিকে, যুদ্ধের ফলে রঞ্জনদ্রব্য, রাসায়ানিক পদার্থ, কল- 
কন্জা ও তৎসক্রাস্ত অংশ-সকল ছুশ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। কাঁচা 
মালের দাম বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অত্যাবশ্যকীয় অনেক 
দ্রব্য আদৌ পাঁওয়া- যাইতেছে না। এতদসন্বেও গত বৎসর 
| এই সময়ের তুলনায় এ বৎসর কাপড়ের দাম বাড়ে তো নাই-ই, 
কোন কোন স্থলে কমিয়া গিয়াছে । ইহার একটি কারণ, যুদ্ধের 
ফলে .বাঙ্গরে এমন আতঙ্কের স্থষ্টি হইয়াছে যে ধার বা বাকীর 
কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার 
দরুণ ব্যবসায়ীগণ মাল কিনিয়া গুদামজতি করিতে সাহস পাইতেছে 
না। দ্বিতীয়তঃ যে পাটের উপর বাঙ্গলাদেশের অর্থনৈতিক ভাগ্য 
. বিশেষরূপে নির্ভর করে তাহা যুদ্ধের প্রথমদিকে অল্প কিছুদিন 


চড়া দামে বিক্রীত হইয়া এখন পুনরায় নিতান্ত কম দরে বিক্রীত | 
হইতেছে । বলা বাহুল্য বাঙ্গলাদেশে চাষীদিগের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি | 
না পাইলে বস্তুশিল্প, তথা কোন শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির আশা ] 


ধাকে না। 


বাঙলার বাজারে আসিয়া থাকে তাহাও বন্ধ করা সম্ভব হইবে কি? 
আন্তঃপ্রাদেশিক রক্ষণ-শুক্ষের কোন ব্যবস্থা ১৯৩৫ সালের ভারত 
শাসন আইনে নাই । প্রাদেশিকতার ধুয়া তুলিয়াও যে বিশেষ 
কোন সুবিধা হইবে এমন মনে হয় না, কারণ ইহা নিতান্ত 


এখন বাঙ্গালাদেশে বস্ত্রশিল্পের বিশেষ সমস্তাটির আলোচনা | 
করা যাক। সকলেই জ্বানেন বাঙ্গলার মোট চাহিদার এক পঞ্চমাংশও | 
বাঙ্গলার মিলগুলি মিটাইতে পারে না। এই যুক্তি অন্ুসারেই | 
বলা হইয়া থাকে যে বাঙ্গলাদেশে বন্্র-শিল্পের প্রসারের ক্ষেত্র প্রচুর | 
রহিয়াছে। সত্য বটে বাঙ্গলার মোট চাহিদার শতকরা ২২-২ ভাগ | 
বাঙ্গলার মিল ও শতকরা ২১৮ ভাগ হস্তচালিত তাত দ্বারা | 
অথবা বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। এই বিশিষ্ট অংশটির | 
লোভেই বাঙ্গলাদেশে শতাধিক নূতন মিল রেজেষ্টীকৃত হইয়াছে | 
এবং হয়তো আরও হইবে। এখন কথা এই যে বিদেশের | 
আমদানী সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইবে কিনা । | 
এতাবৎ তাহা হয় নাই, ভবিষ্যতেও যে হইবে তাহার লক্ষণ দেখা | 
যায় না। দ্বিতীয়তঃ যদিই বা বিদেশের আমদানী আইনের বলে | 
বন্ধ করা যায়, অন্য প্রদেশ হইতে যে বিপুল পরিমাণ কাপড় 


ক্ষণস্থায়ী, বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী তো বটেই। তণ্তিন্ন বাঙ্গলায় 
উপস্থিত যে মুষ্টিমেয় কয়টি মিল চলিতেছে তাহাদের অবস্থাও 
এরূপ আশাপ্রদ নহে যে নূতন মিলগুলির ভবিষ্যৎ উজ্জল বলা 
চলে। অবশ্য আমি একথা বলিতে চাই না যে বাঙ্গলাদেশে 
সুযোগ্য ব্যক্তিগণ দ্বারা পরিচালিত ও সুপরিকল্পিত মিলেরও 
ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে টিকিয়া থাকিবার 
যোগ্যতা ধিনিই অর্জন করিতে পারিবেন নুতনই হউন আর 
পুরাতনই হউন তাহার ভবিষ্যৎ চিরদিনই সমুজ্জ্বল । 

গত ৫ই আগষ্টের ‘আর্থিক জগৎ-এ প্রকাশিত “ভারতীয় বস্ত্র 
শিল্পে বাঙ্গলার স্থান” শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে লেখক তথ্য 
তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি 
প্রধানত আটপৌরে ধুতি, সাড়ী, হোসিয়ারী দ্রব্যাদির দিকেই 
উহাদের দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিয়াছে। “চাদর, ড্রিল, জিন, ছিট, লংক্লথ, 
আদ্দি” ইত্যাদির দফায় বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির উৎপাদনের 
পরিমাণ এখনও নিতান্ত কম। ছাপা কাপড়, তাবুর কাপড় 
ইত্যাদির দিকে এখনও বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলির দৃষ্টিই আকৃষ্ট 
হয় নাই। অথচ ধুতির তুলনায় এই সব শ্রেণীর বস্ত্র যে অনেক 
বেশী লাভজনক তাহা সকলেই জানেন । নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে 
কলিকাতার বাজারে বাঙ্গলা মিলের একখানা বিছানার চাদর 
পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া তুর্ঘট ৮ ইহার অনিবার্য্য পরিণাম যাহা 
ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে। বাঙ্গলার মিলগুলি প্রধানত; নিত্য 
ব্যবহার্ধ্য ধুতি ও সাড়ী প্রস্তুত করিয়া পরস্পরের সহিত প্রবল 
প্রতিযোগিতা চালাইতেছেন। এমন কি বিশেষ একটা মিলের 
কাপড় বাজারে আদূত হইলে স্থানীয় অন্য অনেক মিল হুবহু 
সেই প্রকার কাপড় প্রস্তুত করিয়া অপেক্ষাকৃত কম দরে 
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'বেচিয়া বাজার দখলের চেষ্টা করিয়া থাকেন। 
বলা বাহুল্য এ নীতি আত্মঘাতী | তবে পারস্পরিক 
সহযোগিতা, সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও বিচক্ষণ দুরদৃষ্টির অভাবে 
এরূপ ঘটা অবশ্যন্তাবী। তবে একথাও সত্য যে চাদর, টুইল, 
ছিট, লং্রথ, আর্দি, রঙীন কাপড় ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার 
উপদেশ দেওয়া যেরূপ সহজ তাহা! কার্যে পরিণত করা তদ্রপ 
নহে। এগুলির জন্য বিভিন্ন প্রকার বহুমূল্য যন্ত্রপাতি ও বিশেষজ্ঞের 
প্রয়োজন, যাহা বাঙ্গলাদেশে অতীব দুর্মভি। অনেকেই জানেন 
মাদ্রাজের বাকিংহাম কার্াটিক মিলে উৎকৃষ্ট আদ্দি, লংরুথ, জামার 
কাপড় প্রভৃতি ' প্রস্তুত হয়। এই মিলের মূলধনের পরিমাণ 
১ কোটী সাড়ে দশ লক্ষ টাকারও অধিক! আর বাঙ্গলাদেশের 
অনেক মিল হয়তো শুধু দশ লক্ষ: টাকা মূলধন সংগ্রহ করিবার 
জন্য গত দশ বৎসর যাবৎ আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে । প্রয়োজনীয় 
মূলধন সংগ্রহ' করিয়া এরূপ একটি মিল স্থাপন করা ও পরে 
প্রতিযোগিতায় কৃতকাধ্য হওয়া যে'কিরূপ ব্যবসা-বুদ্ধি, কন্ম-দক্ষতা 
অর্থবল ও একনিষ্ঠতার অপেক্ষা রাখে তাহা সহজেই অনুমেয় । 
অনেকে হয়তো মনে করিতে পারেন এই প্রকার প্রবন্ধ 
পড়িয়া শিল্প ও ব্যবসা-বিমুখ বাক্গলী অধিকতর নিরুৎসাহ হইয়া 
শ্ৰেয় । কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ, "শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য, তথা 
জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বাধা বিপত্তি ও প্রতিপক্ষের ক্ষমতার 
পরিমাণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন, নচেৎ 
পরাজয় অবশ্যস্তাবী হইয়া উঠে। বাঙ্গলাদেশ ব্ত্রশিল্প সম্বন্ধে স্বাবলম্বী 


হউক, বাঙ্গলার হত গৌরব ফিরিয়া আস্ুক__ইহা কে না চায়? | 


কিন্তু কেবল উৎসাহের বাণী শুনালেই তো চলিবে না। এই যে 
‘গত দশ বৎসরে শতাধিক মিল রেজেষ্টীকৃত হইয়া পরস্পরের 


'সহিত প্রতিযোগিতায় বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিতেছে, কেহ দু'এক | 
লক্ষ কেহ বা ছু'এক হাজার টাকা মাত্র তুলিতে সক্ষম হইয়াছে, 


ইহার ফল কী? জনসাধারণের এই টাকাটা নিছক অপচয় হইতেছে 
না কি? কাহারও হয়তো শুধু জমি কিনিতেই হাত শৃন্ত হইয়া 
‘যাইতেছে, কাহারও অতিকষ্টে যন্ত্রপাতি আসিয়া পৌছিতেছে-- 
‘কাৰ্য্য চালাইবার ও মাল ' কাটটতির ব্যবস্থা করিবার মত কিছুই 


অবশিষ্ট থাকিতেছে না। বাঙ্গালীর ব্যবসা-বিমুখতা ইহার জন্য 


বহুল পরিমাণে দায়ী সন্দেহ নাই'। কিন্তু তাহার সে মনোবৃত্তি 
দূর করিবার জন্য চাই উজ্জল দৃষ্টান্ত । যদি ধনীগণের অর্থানুকৃল্যে, 
বিশেষজ্ঞগণের ' সহয়তায় ও তীন্ষু ব্যবসা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের 
পরিচালনায় কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তবেই জন- 
সাধারণের বিশ্বাস ফিরিয়া আসিবে__তাহারা শিল্প-সচেতন হইয়া 
উঠিবে। অবশ্য এ যোগাযোগ যে কবে হইবে এবং আদৌ 
"হইবে কি না তাহা ভবিতব্যই বলিতে পারেন । এ বিষয়ে স্বাধীন 
দেশসমূহ গবর্ণমেন্টের চেষ্টায় ও . সহযোগিতায় বিশেষ উপকৃত 
হয়। আমাদের এ দুর্ভাগা দেশে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ ভাল 
অপেক্ষা মন্দই অধিক করে, সুতরাং সেদিক দিয়া এ-সমস্াটির 
আলোচনা করিলাম না। 

কী মূলধন সংগ্রহের দিক দিয়া, কী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের দিক দিয়া 
বর্তমান সময় নুতন মিল স্থাপনের পক্ষে অনুকুল নহে । বাজলা- 
“দেশে যে বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেশ্যে 





গঠিত হইয়াছে, তাহারা যদি বর্তমান মূলধন হইতে হস্তচালিত 
তাত-শিল্পের উন্নতি বিধানে তৎপর হয়, তাহা হইলে সফলের 
সম্ভাবনা । যদি তাতিদের নিকট হইতে নগদ ও ন্যায্য দামে কাপড় 
কিনিয়া এই প্রতিষ্ঠান সমূহ সহরের বাজারে বিক্রয় করে তাহা 
হইলে অনেক তাতি অতি লোভী মহাজনের হাত হইতে নিষ্কৃতি 
পায়, প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধনও ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকে। 
তন্তিম্ন বাজার সংগঠনের প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ইহারা 
ভবিষ্যতের জন্য অনেকটা প্রস্তুত হইতে পারে। 


আর একটা কথা। এদেশে বস্তু উৎপাদনের যেটুকু উন্নতি 
হইয়াছে তাহা বিক্রয়ের সেরূপ সুব্যবস্থা হয় নাই। সামান্য 
মূলধনের অধিকারী ছোঁট ছোট মিলগুলি সম্পূর্ণরূপে পাইকারদের 
করায়ত্ত। তাহারা যেরূপ দর দেয় তাহার উপর কোন কথা 
চলে না। কেবল মিল স্থাপনের কল্পনা ছাড়িয়া যদি পাইকারী 
ব্যবসায়ের দিকে সদ্য গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি মন দেয় তাহা হইলে 
তাহারাও লাভবান হয়, দুর্দশাগ্রস্ত ছোট ছোট মিলগুলিও অনেকটা 
নিশ্চিন্ত হয়। 


বাঙ্গলায় বন্ত্রশিল্পের সম্ভাবনার বিষয় অনেক আলোচনা হইয়া 
গিয়াছে । আমি এই প্রবন্ধে কেবল কয়েকটি সমস্যার প্রতি 
ইঙ্গিত করিলাম। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও ধারণাপ্রস্ত এই 
প্রবন্ধে বহু ভ্রম-ক্রটি থাকা সম্ভব। তবে কেবলমাত্র উজ্জল 
দিকটা দেখিতেই আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি বলিয়া ইহার অন্য- 
দিকটাও কিঞ্চিৎ দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। কতদূর সফলকাম 
হইয়াছি জানি না, কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা যে বাঙ্গলার বস্তরশিল্পের 
বিবিধ সমস্ার প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার সময় 
আসিয়াছে এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট ইইতে ইহার সন্তোষজনক 
সমাধানও দেশবাসী আশ! করে । 








সেভিংসে একবারে হাজার টাকা পর্য্যস্ত চেকে তুলিতে পারিবেন । 
অনুমোদিত জামিনে অল্পসুদে ওভারড্রাফট দেওয়া হয়। 

খুব সুবিধাজনক সর্তে বিল কালেকশন করা হয় । | 
ক্যাস দেওয়া, ডাফ বিক্রয় করা, বিল ডিসকাউন্ট করা প্রভৃতি 
যাবতীয় ব্যাক্ষিং কাৰ্য্য করা হয়। 


' শাখাসমূহ £ 
এলাহাবাদ, বেনারস; পাটনা, জব্বলপুর, গয়া, নাগপুর, সিলেট, 
নারায়নগঞ্জ, ভৈরববাজার, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিং, কিশোরগঞ্জ, 
শ্রীরামপুর, সেওডাফুলি, খিদিরপুব, পার্কসার্কীস, শ্ঠামবাজার, 
_ ভবানীপুর । AD. 515 





গত দেড়শ বছরের মধ্যে আমাদের পল্লীর প্রচুর পরিবর্তন 
হয়েছে। ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রথমে আমাদের পল্লীগুলির যে সমৃদ্ধি 
ছিল, যে কারণেই হোক্‌ তাদের সে সমৃদ্ধি বর্তমানে নেই ৷ তাদের 
এই ক্ষয়িফুতা বহুকাল হতে সরকারী কত্ত পক্ষের চিত্ত চঞ্চল করেছে 
এবং এই চিত্তচাঞ্চল্যের প্রথম পরিচয় মেলে ১৮৫৯ সালের রেট য্যাক্টে। 
সে সময় মনে হয় একট! ধারণা ছিল পল্লীর প্রধান সমস্তা ভূম্যধিকারের 
সমস্তা--এবং সে ধারণার অন্যতম কারণ সে সময়ের ঘন ঘন ছুভিক্ষ । 
এ ধারণা পরিবর্তনের যে এখনও বিশেষ কারণ ঘটেছে বলে মনে 
হয়না। এই কারণে রেন্ট য়্যাক্টের পর ছুটী দুর্ভিক্ষ কমিশন এ 
বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বঙ্গীয় 
প্রজান্বত্ব আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ গবেষণার তৎকালীন 
অবসান ঘটে। সে সময় মনে হয়েছিল ভূম্যধিকারে আবশ্যক 
পরিবর্তন ঘটালেই আমাদের পল্লীর সমস্যার সমাধান“ঘট্বে। কিন্তু 
কালের অগ্রগতির সঙ্গে আমরা বুঝতে পেরেছি, ভূম্যধিকার আমাদের 
পল্লীর একটী বড়ো সমস্যা হলেও একমাত্র সমস্তা নয় । বাস্তবিক পক্ষে 
আমাদের পল্লীর সমস্তা বিরাট ও বিচিত্র । তাদের ছুই প্রধান ভাগে 
ভাগ করা চলতে পারে। প্রথম ধরণের সমস্তা সেইগুলি যেগুলি 
শ্রেণীস্বার্থনিরপেক্ষ । যেমন স্থানবিশেষে ম্যালেরিয়ার. প্রকোপ 
অত্যন্ত বেশী, কচুরিপানার অত্যাচারে চাষের উপায় নেই। কিন্ত 
অপর শ্রেণীর সমস্তাগুলি শ্রেণীস্বার্থনিরপেক্ষ নয় এবং ভূম্যধিকার 
তারই অন্যতম সমস্তা মাত্র। কিন্তু মনে রাখতে হবে ভূম্যধিকারই 


তার একমাত্র সমস্যা একথা আর আজ বলা চলেনা । সেই কারণে ' 


বঙ্গীয় প্রজান্বব আইনের সংশোধন ও বঙ্গীয় ভূমিরাজন্ব কমিশনের 
রিপোর্টের সঙ্গে কৃষি খাতক আইন ও মহাজন আইন প্রবর্তনের 
প্রয়ো জন হয়েছে, কৃষিজাত পণ্যের মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে, 
বাংলার অকৃষক' প্রজাদের স্বত্ব নির্ধারণের চেষ্টা চলছে। সেই সঙ্গে 
আরও কতকগুলি ব্যাপারের পরিকল্পনা চলেছে যদিও সেগুলি আইনে 
পরিপত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ প্রস্তাবিত কৃষিজমি হস্তাস্তর আইন, 
সিদ্ধান্ত্চলি এবং কৃষিজাত আয়ের উপর আয়করের ব্যবস্থার কথা 
উল্লেখ করা যেতে পারে। 

আমাদের পলীসংস্কার সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন আনন্দের 
বিষয় সন্দেহ নেই। পূর্বেই বলেছি আমাদের পল্লীর সমস্যা বহু 
এবং বিচিত্র এবং ষীরা এর অদ্বৈত সমাধান খু'জবেন তাদের বিফলকাম 
হতে হবে সন্দেহ নেই। সেই জন্য এর সমাধান যে কোন একটামাত্র 


পন্থায় হবেনা__এই জ্ঞান উন্মীলন আমাদের দেশের পক্ষে বাস্তবিক 
কল্যাণজনক। সে কারণে আমাদের পল্লীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের 
জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়নে দেশের কল্যণকামী মাত্রেই আনন্দিত 
হবেন সন্দেহ নেই। 


কিন্তু যদিও এই বিভিন্ন আইন প্রণয়নে উল্লাসের কারণ থাকতে 
পারে, তবুও এর মতিগতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবার কোনও, 
কারণ নেই । যাঁদের মধ্যে চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও মতভেদ" 
নেই, তাদের মধ্যেও উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা নিয়ে মতভেদ হবেনা! 
এমন কোনও কথা নেই। এমন কি সন্দেহ করা চলতে পারে 
আমরা বর্তমানে যে যে আইন পেয়েছি তার সবকটিই আমাদের পক্ষে 
পরিণামে কল্যাণজনক হবেনা । এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ চিন্তার 
বিষয়, আমরা যে অভূতপুর্ধ্ব যুগে বাস করি, সে যুগে সমাজের যে 
বিরাট ভাঙ্গন-গড়ন জগতময় দেখা দিয়েছে তার ঢেউ আমাদের 
তটভূমিতে আঘাত করেছে। এ আইনগুলি আপাততঃ কোনও 
সাময়িক সমস্তা নিবারণে প্রযুক্ত হলেও এর ফল সুদূরপ্রসারী, 
প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে আইনগুলি আমাদের পল্লীর 
সমাজগঠন ও অর্থনৈতিক গঠন নতুন স্থষ্টি করতে চায়। আমাদের 
আপত্তি ঠিক এইখানেই ৷ আমাদের আপত্তি নতুন স্থষ্টিতে নয়; 
অপ্রত্যক্ষভাবে নতুন স্থষ্টিতে, সজ্ঞানে পরিবর্তন করার পরিবর্তে 
অজ্ঞানে পরিবর্তন আনায়। যাঁরা কেবল নিষেধাজ্ঞার সাহায্যেই 
পল্লীর সমস্যা দূর করতে উদ্যত অথচ কোন নতুন বিধিবিধান করতে 
প্রস্তুত নন, আমাদের অভিযোগ তাদেরই বিরুদ্ধে । কারণ বর্তমানে 
আমরা যে আইনগুলি পেয়েছি সেগুলির অধিকাংশই নেতিবাচক । 
কিন্ত কেবল নেতিবাচক আইনই সব্বতোভদ্র নয় এ বোধ জাগরিত, 
না হলে রক্ষা নেই। যতদিন আমরা স্বীকার করব না এই আইনগুলি 
একটা বৃহত্তর সমস্তারই একটা বিশেষ দিক, ততদিন কোনও সাময়িক 
সমস্যার কিছু পরিমাণ সমাধান করে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে, 
পারি, কিন্ত সেই সঙ্গে আমরা কি নতুন সম্ভার স্ষ্টি'করছি তা 
দেখবার মত জ্ঞানদৃষ্টি আমাদের থাকবে না। 

আমাদের এই ধারণার উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলি সাম্প্রতিক 
আইনের উল্লেখ করব। এপধ্যস্ত আমাদের পল্লীর অর্থনৈতিক. 
জীবন সাধারণতঃ তিনটা শ্রেণীকে নিয়ে। এর মধ্যে সব চেয়ে বড় শ্রেণী, 
কৃষক শ্রেণী। সেই সঙ্গে ভূমিরাজন্বের জন্য জমিদার ও মধ্যন্বতবাধি-. 
কারীদের আবির্ভাব । অপরদিকে কৃষিজ পণ্য উৎপাদন ও ক্রয় 
বিক্রয়ের ব্যাপারে মহাজন ও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় ॥ 
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হেড় অফিস দিল্লী । 


* বীমা তহবিল £৮ লক্ষের উপ ৮ লক্ষের উপর । 
* প্রদত্ত দাবীর পরিমাণ £_-২০ লক্ষের উপর । 
* মোট সম্পত্তির পরিমাণ £১১ লক্ষের উপর ৷ 
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স্পন্রত্ল্ বালী “শীতের কথা স্মরণ ০৯ 


জ্« ভেনাম্‌ এস্ক্যরেন্স কোম্পানী লিঃ চ 





ফোন ক্যাল, ৩৮৯ 


কলিকাতা অফিস £-১৪, মি 


আমরা আপনাকে ‘জীবন শীতের” জন্য প্রস্তুত 
হইতে সর্ববরকমে সহায়তা করি। 


- j সেনগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী 
. চীফ এজেণ্টস্_বাংলা, ও আসাঁম। 
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৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪* ] 
প্রথমে কৃষক শ্রেণীর দিক দিয়ে বর্তমান আইনগুলি আলোচ্য ! 
কৃষকদের সম্বন্ধে বর্তমানে যে কয়টী আইন হয়েছে, তার মধ্যে 
প্রধান হচ্ছে বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইনের ছুটী সংশোধন, বঙ্গীয় কষিখাতক 
বঙ্গীয় পাট অর্ভিনান্স, পাটের নিয়তম দাম স্থির করার চেষ্টা, বঙ্গীয় 
অকৃষক প্রজান্বত্ব আইন, বঙ্গীয় পল্লীসংস্কার আইন ইত্যাদি। তা 
ছাড়া কৃষি ও কৃষকদের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নয়, এরকম কয়েকটা 
আইনেরও উল্লেখ করা চলতে পারে, এবং বাংলার সমবায় আইনের 
সংশোধন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 

এর মধ্যে কৃষিখাতক আইন চাষীদের খণ লাঘবের চেষ্টা করেছে। 
এর উপকার ও অপকার সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে বহু আলোচনা হয়েছে 
এবং সে কারণে এর ধারাগুলি বিশেষ আলোচনার কোনও প্রয়োজন 
নেই। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটী কথা অস্বীকার করা চলে না । আমাদের 
কৃষকদের অবস্থা এতই শোচনীয় যে তাদের বহু সময় ধান না হলে 
জীবন ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে । সেই কারণে যেমন তাদের খণ- 
ভার লাঘব করা অবশ্য প্রয়োজনীয়, তেমনই তাদের বিন! সুদে বা অল্প 
সুদে, যথেষ্ট ধার দেওয়ার ব্যবস্থাও অত্যাবশ্যক । কিন্ত সরকারী বা 
আধাসরকারীভাঁবে এ খণ দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত হয়নি । 
সেইজন্য এ পর্যন্ত প্রয়োজনের সময় কৃষকদের মহাজনদের উপর 
নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্ত এই যে খণ দানের ব্যবস্থা 
প্রচলিত ছিল, কৃষিখাতক আইন এর মুলে কুঠারাঘাত, করেছে । 
আমরা এ আইনটার অপব্যবহারের কথা ছেড়ে দিলেও এর সাধারণ 
ব্যবহারেও যে আইনটা মহাজনদের খণ দানের পথে বাধা স্থষ্টি করেছে 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঠিক এই কারণে বহুস্থানে কৃষকদের পক্ষে 
খণ সংগ্রহ করা কঠিনতর হয়ে উঠেছে। একথা শুধু যে যীরা পল্লীর 
সঙ্গে পরিচিত তারা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন তা নয়, একথা 
সরকারীভাবেও স্বীকৃত হয়েছে । তাছাড়া খণ দান যতদিন ব্যক্তিগত- 
ভাবে চলবে, এবং সরকার এ ভার গ্রহণ করার আগে এ ব্যবস্থা 
চলতে বাধ্য--ততদিন কৃষিধণের সুদের হার উচু হতে বাধ্য ৷ 
ইংলণ্ডে লিভারপুল লোন্‌ ফাণ্ড কমিটী বিনালাভে খণদানের কারবার 
করতে গিয়ে দেখেন বন্ধকী খণে শতকরা ১৫২ এবং অবন্ধকী সুদে 
৬০২ ছাড়া খরচ এবং লোকসানের হাত হতে নিস্তার পাওয়ার উপায় 
নেই। বাংলার ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটা বলেছিলেন, আমাদের 





চাষীদের খণ শোধের ক্ষমতা অত্যল্প হওয়ায় সুদের হার চড়া হতে | 


বাধ্য। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় চাষীদের প্রয়োজনের সময় খণ 
পাওয়ার সুবিধা না হ'লে তাদের দুর্দশা বাড়বে বই কমবে না। এবং 
সে হিসাবে এ আইনটা চাষীদের যে অবিমিশ্র কল্যাণ করছে একথা 
কখনও স্বীকার করা চলে না। এই কারণে আমাদের চাষীদের 
প্রয়োজনের সময় ধার পাওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে এবং তাতে তাদের 


দুৰ্দশা বাড়বে বই কমবে না । এই দুর্ভাগ্যের কথা আরও স্পষ্টতর হবে | 


বর্তমান সমবায় আইনের সংশোধন । এ পর্য্যন্ত সমবায় সমিতিগুলির 
কাধ্য অত্যন্ত অসস্তোষজনক। কিন্ত ভবিষ্যতে তাদের দেওয়া টাকা 
আদায়ের জন্য চেষ্টা বেশী হওয়ার ফলে চাষীদের অবস্থার উন্নতি হবেনা, 
একথা সহজেই বলা যাঁয়। 


ও বর্তমানে খণ শোধের দায় হতে অব্যাহতি দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ । 

কিন্ত অদূর ভবিষ্যতে যখন বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট কিস্তিগুলি স্বদৃঢ়ভাবে 

আদায় হতে আরস্ত হবে তখন চাষীদের অবস্থা যে উন্নত হবে, একথা 
৯ 


'আধিক জগৎ, 


| Branches ৫2 Agencies : 


এ প্রসঙ্গে আরও একটী কথা মনে রাখা | 
উচিত। খণসালিশী বোর্ডগুলির বর্তমান কার্য্যক্রম কেবল পূর্বব ঝণ লাঘব | 


৬৩ 


খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলা চলেই না।. যদিও এ বিষয়ে ভূমিরাজন্য 
কমিশনের কোনও বিবেকদংশন নেই, তবুও বলা চলতে পারে এ বিষয়ে 
এখনও স্থির সিদ্ধান্ত করার সময় আসেনি । এবং" দ্বিতীয়তঃ এর 
মধ্যেই এমন কি অল্পপরিমাণেও সার্টিফিকেট সাহায্যে টাকা 
আদায়ের প্রয়োজন হয়েছে। তাহাতে প্রমাণ হয় সরকারের দৃষ্টি 
কেবল নেতিবাচক আইনেই নিবদ্ধ এবং এই নিষেধের পরে যে 
নব বিধির প্রয়োজন সে বিষয়ে তারা সচেতন ন'ন। সেই সঙ্গে মনে 
রাখতে হবে এই কিস্তি যখন আদায় হবে তখন কিন্তু কৃষকদের নতুন 
করে খণসালিশী বোর্ডে যাবার উপায় থাকবে না, কারণ আইনে তার 
বারণ আছে। 


কিন্তু এত বাধা সত্বেও চাষীদের ধার পাওয়া বর্তমানে অনেক সময় 
সম্ভব। তা কেবল তাদের একমাত্র সম্বল জমি থাকার কলে । কোন 
কোন ক্ষেত্রে জমি ছাড়া অন্ত বন্ধক পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু এ দৃষ্টান্ত 
সাধারণতঃ বিরল। কিন্ত অধুনাতন কয়েকটা আইনে এই জমি ক্রুয় 
বিক্রয়ের অধিকার খর্ব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জমি হস্তান্তর 
আইনের কথা ছেড়ে দিলেও বঙ্গীয় মহাজন আইনে (১৯৪০) ও 
বাংলার কৃষিখাতক আইনের প্রস্তাবিত সংশৌধক বিলে বন্ধকী জমি 
ক্রয়ের অধিকার বজায় নেই এবং বহুক্ষেত্রে পূর্ববক্রীত জমি প্রত্যর্পণের 
ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভূমিশূন্য কৃষকদের দিক থেকে এ ব্যবস্থার 
আবশ্যকতা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু প্রয়োজনের সময় জমি 
বন্ধকের অধিকার না থাকলে তাঁদের জীবন ধারণ যে সময় কষ্টকর 
হয়ে উঠে সে সময় তাদের অভাব পূরণের ব্যবস্থা আমাদের দেশে 
বর্তমানে আছে কি? 
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শী শী পপ পেস 
STOCKIST DISTRIBUTORS & FACTORY REPRESENTATIVES 


Head Office : 

P6, Mission Row Extn. 
Post Box. 2273 
‘CALCUTTA. 


| DISTRIBUTORS | FOR 


K. L.'G. SPARKING PLUGS. 
SMITH'S ACCESSORIES: ' 
“ANTELLO" CHAMOIS. . 
LEATHER. 
CHEMICO COMPOUND. 


Branches § Agencies 
MADRAS, 
RANGOON. 


BOMBAY, DELHI 
LAHORE. 


Covmo Pistons 
Liggett Springs 
Lucas Paints 

Morse Chains 
Neapco Joints 
Pioneer Brake Lining 
. Payen Gaskets 
Radenite Batteries 


. Remax Spares 

. Republic Gears 

. Silvolite Pistons 

. Splintex Safety Glass 
Schrader Valves 

. Specner Shatts 

. Wellworthy Rings 

. Zenith Carbureter 
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:+ কিন্ত খণ -গ্রহণই কৃষকদের একমাত্র সমস্যা নয়।' :' বাস্তবিক 


পক্ষে তাদের আয়" বৃদ্ধি হলে .খণ গ্রহণের প্রয়োজন: কমবে । 


ত্বচ্ছলতার পথ মাত্র ছুটী, এক আয়বৃদ্ধি ও অপরটা ' ব্যয়সঙ্কোচ'। 
আমাদের চাষীদের বর্তমান আইনগুলির' ফলে আয়বৃদ্ধির কোন 
বিশেষ আয়োজন হয়নি প্রস্তাবিত বাজার সম্পর্কায় আইনে যাতে 
কৃষকেরা ন্যায্য দাম পায়, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু ধারা আইনটা 
ভালভাবে পড়বেন তারা প্রত্যেকেই উপলব্ধি' করবেন এ আইনে 
স্বাধীন ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার খর্ব হওয়ার ফলে মোটের উপর দাম 
কমার - আশঙ্কা যথেষ্ট । পাটের নিয়তম দাম নির্ধারণের চেষ্টা এতদিন 
যথেষ্ট উৎসাহে হয়নি, এবং এতদিনে তার কিছু কিছু নমুন। দেখা 
গেলেও সেটী এপর্য্যস্ত বিশেষ কার্যকরী হয়নি । সেই সঙ্গে বাংলায় 
আখ একটা বড় কৃষিজ পণ্য হয়ে উঠলেও এখানে এখনও আবের 
যথোচিত মূল্য দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা হয় নি! তাছাড়া অধুনা 
বাংলার বর্ষার, স্থিরতা না থাকায় জলসেচের প্রয়োজনীয়ত! বৃদ্ধি 
পেয়েছে কিন্ত বাংলায় নদী সংস্কার ও ক্যানালের বিশেষ কোনও 
সুব্যবস্থা হয়নি এবং যেখানে ক্যানাল বর্তমান. সেখানেও জল 
সহজলভ্য নয়। দামোদর ক্যানাল কর ও পল্লীসংস্কার আইনে র 
অপ্রীতিকর স্মৃতি আমাদের মনে এখনও জ্বাজ্জল্যমান ৷ 

কিন্ত অপরদিকে ব্যয়সঙ্কোচের পরিবর্তে, চাষীদের ব্যয় বৃদ্ধি 
পেয়েছে । কারণ তাদের করভার বেড়েছে বই কমেনি । প্রথম কথা, 
বাংলার সেসের পুননির্ধারণ যে সব সময়ে স্যায্য হয়নি একথা বহুস্থানে 
স্বীকার করা হয়েছে এবং চাষীদের যে অংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, তার 
সমান উপকার যে তারা বহু সময় পায়নি, একথা বলা দুঃসাহস নয়। 
এই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন কৃষকদের করভার লাঘব করেনি, 
কারণ, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার স্বপ্ন নিক্ষল হয়েছে এবং প্রাথমিক 
শিক্ষার জন্য কৃষকদের রীতিমত সেস দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। 
তৃতীয়তঃ ফ্লাউড্‌ কমিশনের, সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তা হলে বাংলায় 
ভূমিরাজন্ব না কমিবার _-বরং. বৃদ্ধি পাইবার __ সম্ভাবনা ষথেষ্ট। 
চতুর্থতঃ বাংলার কৃষিজাত পণ্যের বাজার আইনে যে লাইসেন্স ফি ও 


কৃষিজ পণ্যের উপর করের প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলি কাজে পরিণত , 


হলে তার ভার পরিণামে কৃষকদেরই বহন করতে হবে--এ আশঙ্কা 
অমূলক নয়। এর প্রধান রারণ' আমাদের প্রধান প্রধান কৃষিজাত 
পণ্যের দাম চিনির দামের মত কেবল সরকারী নীতির উপরই নির্ভর 


করে না, সাধারণ ক্রয় বিক্রয়ের নীতি 'অনুসারেই, ' দাম নির্ধারিত : 


হওয়ার সম্ভাবনা। ' একারণে এর ভার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে 
কে বহন .' করবেন -একথা বলা কঠিন, যদিও আশঙ্কা করা 
যেতে পারে এ ভার ক্রেতাদের চেয়ে বিক্রেতাদেরই-বেশী হবে । এবং 
যদি এ ভারের কিছু অংশও বিক্রেতাদের বহন করতে হয়, তাহলে 
তাদের জীবিকা হতে বঞ্চিত হয়ে সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা সুসজ্জিত হাঁটে 
বা বাজারে যাপন করায় তাদের অবস্থা মোটেই উন্নততর হবেনা। 
আমরা কৃষক সম্প্রদায়ের দিক থেকে বর্তমান আইনগুলির 
আলোচনায় যে চিত্র অঙ্কন করেছি, তাতে মনে হতে পারে এ 
আইনগুলিতে তাদের কেবল ক্ষতিই হয়েছে।' একথা হয়তো 
বর্তমানে বলাই চলেনা কারণ এ আইনগুলি . একটা 
বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রচিত, এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়েই 
কতকগুলি সমস্যার সাময়িক এবং আংশিক সমাধান এদের 
সার্থকতা, যদিও যে উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলি র্‌চিত হয়েছিল অনেক ক্ষেত্রে 
সে সঙ্কীর্ণ উদ্দেস্তাটীও সম্পূর্ণরূপে সফল হয়নি। কিন্তু যদি আমর! 


আৰ্থিক” জগৎ 





[ ৩০শে সপ, ১৯৪৪ 





এই সাময়িক বিধানগুলিকেই স্থায়ী আসন. দিতে আগ্ৰহান্বিত হই, 


তাহলে আমাদের পল্লীজীবনে অধিকতর দুর্দশার দায়িত্ব আমাদেরই 
হবে। আমাদের সমাজ-শরীরে যে দুষিত ব্যাধি প্রবেশ করেছে 
তাতে কেবল ' সাময়িক ‘অস্ত্রোপচার করলে কেবল" ক্ষত বৃদ্ধিরই 
সম্ভাবনা_এ কথাটী আমাদের ভোলা চলে না-_যদিও দুঃখের বিষয় 
আমাদের বর্তমান নীতিতে এই 'দুরদৃষ্টির হি 
দিয়েছে বলে মনে হয়। 

পূৰ্ব্বে বলেছি আমাদের. পল্লীসমাজের ভিটা স্তম্ভ 
তার মধ্যে কৃষকেরা সব্বপ্রধান শ্রেণী হলেও একমাত্র শ্রেণী 
নয় এবং কৃষকশ্রেণীর স্বার্থ সব্বাগ্রে চিন্তনীয় হলেও 
অন্তাম্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কথাও ' একেবারে 
উপেক্ষা করা কঠিন। বাংলার ভূমিব্যবস্থা এবং অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার 
নানা সঙ্গতি অসঙ্গতির মধ্য দিয়েই আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ নামে 
একটা বিরাট সমাজ গড়ে উঠছে। এর মধ্যে অনেকে বর্তমানে 
সহরবাসী এবং পল্লীর উপর ততটা নির্ভরশীল ন'ন। এবং এদের 
প্রধান জীবিকা চাকুরী | চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক নীতির ফলে এদের 
ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল. নয়। কিন্তু এদের অপেক্ষা যারা পল্লীর উপর 
নির্ভরশীল তাদের সংখ্যা আরও 'বেশী।, এ পর্য্যস্ত' বারা নিজে 
কয়েক বিঘে জমি চাষ করেছেন, কিছু জমি হতে খাজনা পেয়েছেন, 
কিছু মহাঙ্গনী কারবার করেছেন, কিছু ব্যবসায়ী দালালি করেছেন, 
তাদের অবস্থা সঙ্কটজনক। এই বিভিন্ন আইনের ফলে ফাঁদের 
যথেষ্ট সঙ্গতি নেই তাদের মহাজনী কারবার চালানো কঠিন, জমি হতে 
খাঁজনা পাওয়াও সব সময় সম্ভব নয়) মধ্যস্বত্বের লাভের অংশ 
নিতান্তই কম এবং বহুসময়েই অচল। এ পর্যন্ত যে ষে দিকে 
তাদের অর্থ নিয়োজন করা সম্ভব হয়েছিল ভবিষ্যতে সে আশা কম। 
সে কারণে যারা তাদের অর্থ নিয়োজিত করে তার সাঁরোদ্ধার করতে 
অসমর্থ, তাদের অবস্থাও যেমন কঠিন, ষাঁদের সঙ্গতি থাকা সত্বেও 
টাকা খাটাবার কোনও উপায় নেই তাদের অবস্থাও কোন অংশে ভাল 
নয়। এই বিরাট সম্প্রদায়ের পক্ষে দেশের বৃহৎ ব্যবসায়ে টাকা 
নিয়োগ করা সহজে সম্ভব নয় এবং যতদিন আমাদের পল্লীতে পল্লীতে 
ছোট ছোট ব্যবসায় কেন্দ্র গড়ে না উঠবে ততদিন এর কোন সমাধান . 
হবে বলে আঁশ করা যায় না। কিন্তু ধারা বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের 
কর্তা, তারা যেমন কুষক সম্প্রদায়ের স্বার্থ ভাবতে বাধ্য, তেমনি তারা' 
এ সম্প্রদায়ের : ভবিষ্যতও উপেক্ষা করতে পারেন না। কারণ এ 
সম্প্রদায়ের সভ্য সংখ্যাও সহজ সহস্র । 

পরিশেষে কেবলমাত্র একটা বক্তব্য, এবং সেটার চারে 
প্রবন্ধ শেষ করব। আমাদের পল্লীর সমস্তা বহু 'ও বিচিত্র । আমাদের' 
সমস্তাগুলি এতই ছুরূহ যে তার জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন | ' কিন্ত 
এই চেষ্টা কেবল একাঙ্গীন হলে পরিণামে মঙ্গল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই 
কম। সেইজন্য যারা আমাদের সমাজ-শরীরের নব কলেবরের জন্য 
ব্যস্ত, তাদের নব কলেবরের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করতে হবে এবং দৃঢ়ভাবেই 
করতে হবে-_কিন্তু সে চেষ্টা কেবল সাময়িক নয়, সে চেষ্টা দূরপ্রসারী 
ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়া প্রয়োজন । সেইজন্য যদি আমরা দেখি বর্তমানের 
আইনগুলি কেবলমাত্র সাময়িক অসুবিধাগুলি স্থগিত করার চেষ্টাতেই 


পর্যবসিত এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের স্থায়ী সমস্তাগুলির সমাধানের 
কোনও পরিকল্পনা বা চেষ্টা নেই, তখন যদি কেউ মনে করেন এ 
আইনগুলির প্রকৃত উদ্দেশ্য বাংলার কল্যাণ সাধন নয়, একটা নব-. 
গঠিত অকৃষক শ্রেণীকে সন্তুষ্ট রাখা মাত্র, তাহলে সে সন্দেহ কি খুবই 
অসঙ্গত হবে ? 





ন্িক্তিল্ম-শ্িভতান - 
অধ্যাপক শ্রীবরদা দত্তরায় এম, এ | 
. (সেলস্ম্যান্শিপ, ট্রেণিং ইনৃষ্টিটিউট, কলিকাতা) 


_ ভূমিকা পৃথিবীর হাটে বেচা-কেনা নূতন নহে। সৃষ্টির আদি 
প্রভাত হইতে সকলই পৃথিবীর হাটে কোন না কোন বেসাতি 
'বেচা-কেনা করিতে আসেন। এ হাঁটে ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, 
সুখ্যাত-কুখ্যাত বলিয়া কোন ভেদাভেদ নাই। সকলকেই কিছু 
না কিছু ক্রয়-বিক্রয় করিতে হয়। অন্যথা সংসার চলে না। এক- 
দিকে ধনিক যেমন কম আুদেই হউক, আর বেশী সুদেই হউক 
তাহার সঞ্চিত বিত্ত বিক্রয় করেন, অন্য দিকে ব্যবসায়ীরাও 
চড়া দামেই হউক, আর কম দাঁমেই হউক সেই ধন পুজি 
হিসাবে ক্রয় করেন। এভাবে শ্রমিকের শ্রম, পণ্ডিতের বহু শ্রম- 
সাধ্য পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমানের কুশাগ্র বুদ্ধি, দেশ-হিতৈষীর হিতৈষণা, 
নাটের নাট্য-কলা, নর্তকীর লাস্তলীলা প্রভৃতি প্রত্যহ এই বিশ্বের 
হাটে বেচা-কেনা হইয়া থাকে । . 

এ বেচা-কেনা যে কেবল সাধারণ বন্ধুত্বেই সীমিত, তাহা নহে, 
“এ হাটের সীমারেখা অসীম! ইহার পণ্যসম্ভার অনন্ত ৷. আবার 
একদিকে ইহার পণ্যসম্ভার যেমন অনন্ত, ইহার ক্রেতা-বিক্তেতার 
সংখ্যাও অফুরন্ত। এ হাটে সকলই ক্রেতা, সকলই বিক্রেতা । কিন্তু 
"এ হাটে ক্রেতা-বিক্রেতার অভাব না থাকিলেও ইহার মূল্য 
নিদ্ধারণ-প্রথা একরূপ নহে! 


সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কোন জিনিষের প্রয়োজনীয়তা ও 
চাহিদার ব্যাপকতার উপর বেসাতির মুদ্রা-মূল্য নির্ধারিত হয়। এ 
হাটের মূল্য-নির্ঘন্ট এই সমস্ত প্রচলিত ধারার উপর নির্ভর করে না। 
‘এ হাটের “তেজী-মন্দি বেশী পরিমাণে নির্ভর করে বিক্রেতার 
-বিক্রর-বিধানের (86 ০£ 5llin6) উপর | বিক্রেতার বিক্রয়-বিধান 
সুষ্ঠু ও হৃদয়গ্রাহী হইলে তাহার সাধারণ পণ্যও বাজারে চড়া 
দামে বিক্ৰয় হয়। আবার বিক্রয়-প্রথা খারাপ হইলে অতি 
উৎকৃষ্ট পণ্যও জলের দরেও চলে না। 
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ৃষটান্তস্বরূপ ছুইটি ব্যারিষ্টারের ফিঃ অথবা মুদ্রা-মূল্য ধরা 
যাইতে পারে। দুজনেই হয়ত আইন-জ্ঞান ও বক্তৃতা শক্তিতে 
সমতুল্য, দুজনেই হয়ত সওয়াল-জবাব ও জেরা করিতে অদ্বিতীয়, 
কিন্তু বিশ্বের হাটে যখন দুজনেই আপন আপন বেসাতি লইয়া 
বিক্রয় করিতে আসেন, তখন হয়ত বিক্রয়-বিধানের তারতম্যে 
দু'জনের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান লক্ষিত হয়। বক্ততার 
কায়দা-কানুনে, ব্যবহারের মাধূর্য্যে একজন ব্যারিষ্টার হয়ত প্রতি 
ঘণ্টায় ৫০১২ টাকা উপার্জন করেন ও অন্যজন হয়ত অপরিসীম 
আইন-জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সত্বেও ঘণ্টায় ৫০২ টাকা চাহিলেও 
দিতে চায় না। 

ক Mr. Birtram Evans (মিঃ বারঝ্রাম্‌ ইভানস্‌) নামক 
জনৈক লেখক বলেন যে, মানব শিশুর জন্মপরিগ্রহের. সঙ্গে সঙ্গেই 
তাহার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের ধারা স্বতঃই উপ্ত হইয়া থাকে । শিশু 
হাত পা নাড়ে, বিভিন্ন স্থরে কাদে, এবং ততোধিক বিচিত্রভাবে 
হাসে, ইহাও মাতি-ন্সেহ আদায় করিবার উপাদান মাত্র। এক 
হিসাবে ইহাও সত্য যে, যে ছেলেটি বেশী ' কাদে, মাতৃ-স্নেহ- 
ধারা মুক্ত ঝরণা ধারার মত তাহারই উপর অধিক বর্ষিত হয়'। 
আর যে ছেলেটি আপন মনে খায় দায় এবং সর্ব্বদা কুলুঙ্গীতে 
রাখা গণেশটির মত নীরবে বসিয়া থাকে, মাতৃ-ন্সেহ-ধারা স্বাভাবিক-: 
ভাবে তাহার উপর বয়িত হইলেও তাহাতে জোয়ার আসে না, 
তরঙ্গ উঠে না। মা অনেক সময় হয়ত কাজের কাড়ে তাহার 
কথা ভুলিয়া যান । ' ' 

আর যে ছেলেটি সুরের বাহার তুলিয়া হাত-পা ছু'ড়ে, মাটীতে 
গড়াগড়ি দেয়, নানা ভাবে গৃহে অশান্তির স্প্তি করে, মা সে 
ছেলেটিকে “দস্তি ছেলে” বলিয়া গাল দিলেও স্সেহময়ীর স্সেহ- 
চক্ষু তাহার উপর অনুক্ষণ পড়িয়া থাকে । দস্তি ছেলে অন্যান্ত 
ছেলে অপেক্ষা অনেক বেশী স্নেহ আদায় করে। অবশ্য এ 


‘* Findlen: Tips, Toneis and Tactus for Commercial Traveller. 
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৬০৬ 
দস্তিপণা খষি রত্বাকরের দস্তিপণা নহে, কিংবা বিশ্ব-বিদ্য়ী সেকেন্দর 
শাহের নিকট বিচারার্থ আনীত শূ্খলাবদ্ধ দস্যুর দস্তিপণ! 
নহে.। এ দস্তিপণার অন্তরালে যে আদান-প্রদান রহিয়াছে, তাহার 
নাম ভবের হাটে বেচাকেনা আর যে শক্তির বলে এই বেচা- 
কেনা নির্ধারিত হয় সেই; শক্তির সঠিক বাংলা নামকরণ করা 
সুকঠিন ; তবে ইহার ইংরাজী নাম Salesmanship. 

আমরা ইহাকে পূর্বে দস্তিপণা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। 
কিন্তু তাই বলিয়া যে উহার প্রকৃত বাংলা নাম দস্তিপণা’ই হইবে 
তাহা নহে । এ যেন স্যার আশুতোষের “বাংলার, বাঘ, নামের 
মত একটা আট-পৌরে নামমাত্র. তবে “বাংলার বাঘ” , বলিলে 
যেমন সম্পুর্ণ স্তার আশুতোষকে চেনা না গেলেও তাহার চরিত্রের 
একটা দিক উদ্ভাসিত হইয়! উঠে, তেমনি দস্তিপণা বলিয়! 
নামকরণ করিলে আমাদের বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত 
না হইলেও একটা দিক্‌ পরিষ্কার হইয়া যায় অন্যের মনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে নিজের করিয়া, লওয়া কি 
দস্তিপণার অস্তভুক্ত নহে? ইহাকে কেহ কেহ: বৈষ্ণবী ভাবে 
অনুপ্রাণিত হইয়া হয়ত বলিবেন, “ভাবের ঘরে টুরি”। কিন্ত 
ভাবের ঘরে চুরিই হউক, আর, অন্য যাহাই হউক ইহা-যে দস্তি- 
পণারই রপাস্তর, তাহা বোধ হয় একেবারে অস্বীকার করা যায় না। 
 অবশ্ঠ এ দস্তিপণা স্থান কাল. ও  পাত্রভেদে নানা ভাবে 
নানা আকারে রূপায়িত হইয়া উঠে। ভাবের, সাবলীল, শোতে 
লেখক,যখন পাঠকের চিত্তকে ভাসাইয়া ' লইয়া যায়, তখন তিনি 
দস্তিপ্ণাই করেন। , 


আধিক জগৎ 


বজতার উন্মাদনায়, সঙ্গীতের মুচ্ছ নায়, 
লাস্তের ললিত নিকণে শ্রোতা, ও দর্শক যখন স্থান কাল, পাত্র, 
ভুলিয়া যান, তখন এ দস্যুবৃত্তিই রূপাস্তরিত সংস্করণরূপে দেখা পর 
দেয় মাত্র । আবার, কৃষ্ণকায় ওথেলো, যখন, রণস্থলীর অপূৰ্ব্ব, | 
বৃত্তান্ত বলিয়া কষিত কাঞ্চণ-প্রভ৷ ডেস্ডিমোনার চিত্ত জয় 
করিয়াছিল, কিংবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অঞ্জনের যে. নিয়ম-নিষ্ঠা, পি 
কুমারী স্ুভদ্রাকে বিমোহিত করিয়াছিল, তাহাও. এই দস্তিপণার | 
বিভিন্ন সংস্করণ মাত্র! এই “দস্তিপণারই” অন্তর্নিহিত শক্তি এক || 
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. ত্বং বৈষ্ণবী শক্তি অনস্ত বীধ্যা 

রিশ্বন্ত 'বীজ্জং পরমাহসি মায়া 

সম্মোহিতং দেবি, সমস্ত এতৎ 

ফু সু চু: 
(১১শ অধ্যায়) 
প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই শক্তি বিরাজিত। তবে কোথাও 
ইহা প্রকটিত শাস্তভাবে, আবার অন্য কোথাও ইহা প্রকটিত 
ছু্দান্তভাবে। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এই শক্তি বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন নামে পরিচিত। তবে ইহার : 
মূল এক। রাজনীতিক্ষেত্রে ইহাই দেশ-প্রীতি, রণক্ষেত্রে গৃঢতা, 
ধর্মক্ষেত্রে ভক্তি, সংসারক্ষেত্রে মমতা, আবার ব্যবসাক্ষেত্রে, 
ইহাই ব্যবসা বুদ্ধি। বঙ্কিমবাবু হয়ত ইহাকেই “পাটওয়ারী বুদ্ধি” 
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজীতে ইহার নাম সেলস্ম্যানশিপ 

(Salesmanship.) 

বিষয়-প্রবেশ__ইংরাজী Salesmanship এবং বাংলা বিক্রয়- 
বিজ্ঞান এক কথা নহে। তৰু :এই . সেলস্ম্যানশিপকে বাংলা 
ভাষায় রূপান্তর করিলে ইহাকে অন্য নামে অভিহিত করা চলে 
না। বনিক, সওদাগর, ব্যবসায়ী ইত্যাদি নাম একার্থবোধক 
হইলেও ইহাতে ইংরাজী salesman-এর প্রকৃত ভাব পরিস্ফুট হয়, 
না। তেমনি দালাল, দোকানদার, চল্তি ইংরাজী ভাষার 
“ক্যান্ভাসার”, মারাঠী ও  গুজরাতী ভাষার “বেনিয়া”, তামিল, 


ভাষার “চেষ্টা” এবং হিন্দী ভাষার “শেঠজী” অচল! 
এমনকি খোদ্‌ ইংরাজী ভাষায়ও salesmanship বা' 
বা বিক্রয়-বিজ্ঞানের বহু রূপ দর্শন করিয়া ইহাকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা 


কদাকার গ্রীক্‌ তরধর সন্তানকে দেশ-পুজ্য করিয়া রাখিয়াছে, |" 
জেরোসালামের এক মেষপালককে অমরত্ব ও ঈশ্বরত্ব দিয়াছে, EY | 


বৃন্দাবনের গোঠে-মাঠে-ধাওয়া এক রাখালকে ভগবান . করিয়া A 


আজও ভারত-পুজ্য করিয়া রাখিয়াছে। 


সেই হিসাবে জগতের ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, সুখ্যাত-কুখ্যাত || 
সকলেই অল্প-বিস্তর এই বৃত্তির অধিকারী এবং এক্ষেত্রে যিনি Y 
যতখানি অগ্রগামী, তিনিই এ বিশ্বে ততখানি উন্নত এবং ততখানি (৪ 
শক্তিমান। ভিক্ষুকের কাতরোক্তিতে গলিয়া গিয়া যখন কেহ || 
তাহাকে পয়সা দিতে বাধ্য হয়, তখন বুঝিতে হইবে এ ভিক্ষুক | 
ইহার মধ্যে পরচিত্তের' উপর মী 


ভিক্ষুক হইলেও রাজ-রাজেশ্বর ৷ 
প্রভাব বিস্তার করিবার অনস্ত শক্তি নিহিত। এই শক্তি যখন 
পাত্রভেদে, অবস্থাভেদে এবং 
পাশা, মার্শাল চি-য়াং-কাই সেক্‌ রূপে মূর্ত হইয়া দেখা দেয়। ব্যবসা- 


ক্ষেত্রে এই শক্তিই হেনরী ফোর্ড, বাটা ও টাটার স্থষ্টি করে। 


করে। এই শক্তিই চণ্তীর-- 





এ * Napolion Hill—Selling through life. 


বিষয়ভেদে, রূপাস্তরিত হইয়া | 
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করিবার চেষ্টা হইয়াছে) সেলসম্যান আপন শক্তিতে অন্ঠের মনের 
উপর প্রভাব" বিস্তার: করিয়া ' থাকেন ॥' বিক্রুয়-বিজ্ঞানে যিনি 
যতখানি পর-চিন্ত ' জয় করিতে নিপুণ তিনিই ততখাঁনি বিশারদ 
বলিয়া ' বিখ্যাত হইয়া, থাকেন৷. পরচিত্ত জয় করিবার ' এই শক্তি 
দেখিয়া কোন কোন লেখক * ইহাকে Art of Persuation 
বা বশীকরণ বিদ্ধ; আবার কেহবা চ352089 বা সন্মোহিনী 
বিদ্ধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার কেহ বা ইহাকে Magic 
‘বা যাদু বিদ্যা কিংবা Black Art বা কৃষ্ণ ইন্দৰজাল, Battle 
of wit against wit বা বুদ্ধি-সংঘর্ষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেও 
কুষ্ঠিত হন নাই । এই লোক-বিমোহিনী শক্তি মহাশক্তির অংশ 
বলিয়া সর্ববদেশেই পূজিত হইয়া থাকে। 

যাহা যোগীদের নিকট সম্মোহিনী শক্তি, রাজনীতিক নেতার 
নিকট লোকপ্রিয়ত৷; ডাক্তার-বৈদ্যের নিকট. হাতযশ,: আইন 
ব্যবসায়ীর নিকট পসার, তাহাই ব্যবসা ক্ষেত্রে সেলস্ম্যানশিপ 
বলিয়া বিখ্যাত 

সাধারণ অবস্থায় যে কোন জিনিষ বিক্রয় করার নামই সেলস্‌- 
ম্যানশিপ (Practical Salesmanship: H.C. Fowler P. 2), 





অন্য লেখকদের মতে কেবল বিক্রী করাই সেলস্ম্যানশিপ নহে। 


ছোট বড় সকলেই চেষ্টা করিলে বিক্রয়' করিতে পারেন.। সেই 
সংজ্ঞার' উপর নির্ভর করিলে হাটের মেছুনী গোবরার মা হইতে 
আরম্ত করিয়া। চানাচুর বিক্রেতা পর্য্যন্ত সেলস্ম্যান। সেইজন্য একদল 
লেখক বলেন যে, শুধু জিনিষ বিক্রী করাই সেলস্ম্যানশিপ নহে।৭* 


+ W. G. Clifford — "How to get what you want,’ ' 1939 Ed, Bk. 1 
P 57. 
4 Knox—Salesmanship. . 





আর্থিক: জগত” 





চি ৬০৭ 
Ee ৰ অবশ্বা এ পরিভাষা 
নিতান্ত সাধারণ। কারণ” ছোট, বড় সকল বিক্রেতাই লাভের 
সামান্য অংশ হইলেও রাখিয়া তরে মাল বিক্রী করে।' পৃথিবীর 
হাটে এমন অর্ব্বাচীন ব্যরসাদার বোধ, ' হয় কেহই নাই, যিনি ক্ষতি 
দিয়া মাল বিক্রয় করিবেন? কাজেই এই বিজি হজের 
সচল নহে। 

আমেরিকান লেখকদের মতে যে শক্তি অন্যের মধ্যে কোন 
বস্তু ক্রয় করিবার কৌতুহল উদ্দীপিত করিতে পারে, তাহারই 
নাম সেলস্ম্যানশিণ | (Practical Business Administra- 
tion ০1 যা, Chap XIL 6. 163) হয়ত এই সুত্রের উপর 
নির্ভর করিয়া: মিঃ কেশন বলেন, কৌতুহল উদ্দীপিত করিয়। 
তুষ্টি বিধানই ( Entertainment by creating interest ) 
সেলস্ম্যানশিপ ৷ (Speciality Salesman: Casson P. 117) 
উক্ত দুইটি সংজ্ঞা দুইটি বিভিন্ন দেশের লেখক কক লিখিত হইলেও 
ইহাদের মৃলার্থ এক! কিন্তু এক কৌতৃহল উন্দীপিত করাই 
সেলস্্যানশিপের উদ্দেশ্য নহে। কেবল কৌতুহল এবং কেবল 
আনন্দই মানুষ চায় না। যদি অবিমিশ্র আনন্দ এবং কৌতুহলই 
মানুষের কাম্য হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে বিদূষক ও বাজীকর 
ভিন্ন; হয়ত, অন্য কোন বৃত্বিরই আদর হইত না। কিন্তু জগতে 
থাকিতে হইলে সুখ-দুঃখ, আদান-প্রদান, চাওয়া ও পাওয়া সব 
জিনিষেরই প্রয়োজন হয় ।, 

অধিকস্ত কেবল আনন্দ দান ও কৌতুহল স্থষ্টি করা সেলস; 
ম্যানের কাম্য হইলে তাহাকে অনেক সময় অসত্যের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হয়। অথচ আপাতমনোরম অসত্য অল্পবুদ্ধি 


রাজা 


- _ঁুজআ্াতভীষ্ 
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কোম্পানী 


আমাদের Rainbow Policy 
বীমা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ও 
অভিনব দান। 
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হেড. অফিস £৮৫ ভাঁন্নহ্ৌসী ক্ফোন্লাত্ৰ- 
' স্কলিনন্কাভ্ডা 1 


ফোন নং--কলিঃ ৯৭২. 
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সম্পদ লুল 


টি 


উপযুক্ত ও বিশ্বস্ত বীমা কম্মীদিগকে উচ্চহারে 
কমিশন ও অবস্থা! বিশেষে 
মাহিয়ানী দেওয়া হয়। 


EE: MEE 2 + AON 


টেলিগ্রাম :_“PALLADIUMS” 





1৬৮ 


' আধিক জগৎ 


[ ৩*শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 








ব্যক্তিবর্গের নিকট অতি প্রয়োজনীয় ।হইলেও. কোন প্রকারেই 
ক্রেতার ' তুষ্টি-বিধান বিক্রয়-বিজ্ঞান: প্রতিষ্ঠার অত্যাবশ্যক অঙ্গ 
হইলেও : সততা ,ও বিমোহিনী, শক্তি ন! থাকিলে বনিয়াদ: পাকা 
হেয়“ না.।. কেবল সততা থাকিলেও চলে 'না। 'অনেক সময় দেখা 
যায় য়ে, সততাপুষ্ট সেবা সন্তুষ্ট 'মন যেন কিসের অভাবে হাহাকার 
রুরিয়া উঠে। 

মানুষের মনোরাজ্য জয় .করা বিক্রয়-বিজ্ঞানের চরম ও পরম 
লক্ষ্য” পরচিত্ত জয় করা যে কত কঠিন তাহা সুধী ব্যক্তি- 
মাত্রেই, রুঝিতে পারেন। বরং ছলে বলে ও কৌশলে.দেশ জয় 
করা সম্ভবপর; মানুষকে জয় করা সম্ভব্পর,' কিন্তু" .দ্রেহ অধীন 
হইলেই ‘যে 'মন অধীন হইবে, এমন ‘কোন কথা৷ নাই। সেই 
জন্য শক্তিমান বিক্রেতা সেবা, সততা ও বিমোহিনী শক্তি ছারা 
মানুষের মনোরাজ্য জয় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং ধীরে 
'খীরে সেখানে অভিযান করিয়া আপন প্রভাব বিস্তার,করেন। 

যিনি অন্তের মনোভাব পরিবর্তন করিতে পারেন তিনিই মহৎ (1) 
আপনার করিয়া “লইতে পারেন, তিনি শুধু মহৎ. নহেন শক্তিমানও 
" বটেন। এই শক্তি আয়ত্ত করিবার জন্য কেহবা শুধু * (2) বিমোহিনী 
শক্তিই কাম্য বলিয়া উল্লেখ 'করিয়া গিয়াছেন, আবার , কেহবা 
সততা এবং ‘কেহ কেহ সেবাপরায়ণতাকেও প্রাধাম্ত' দিয়াছেন । 
কিন্তু উল্লিখিত ত্রয়ীর মধ্যে কোন্টি যে বিশেষ কার্ধ্যকরী এবং 


'কোন্টি !যে কম ' কারী এ কথা আজও. সুস্পষ্টরূপে '-নির্ণীত- হয়" 


এ 

নারির দ্যা নুর 
যাহা একজনের নিকট ভাল, তাহা আবার অন্যের নিকট 
মন্দ! আবার দেখা যায়, যে ব্যবহারে একজন মুগ্ধ হন, সন্ত 


. হন, ঠিক. সেই ব্যরহারই.অন্যের উপর প্রযোজ্য হইলে এক ফল ফলে . 


না। কেহবা শুদ্ধ সততা দেখিয়া আকৃষ্ট হন, কেহব! সেবাপরায়ণতা, 
খু'জিয়া বেড়ান, আবার কেহবা ছু'টা মনভুলান মিষ্ট কথা শুনিলেই. 
গলিয়া যায়। আবার কোথাও অবস্থা বিশেষে ব্যক্তি বিশেষের 
মনোরাজ্য দখল করিবার জন্য একসঙ্গে তিনটি শক্তিরই প্রয়োগ 
করিতে হয়। আবার কোথাও বা; ভিন্ন _ব্যবস্থারও প্রয়োজন হয়। 
'অভিজ্ঞ ডাক্তার যেমন রোগের অবস্থা বুঝিয়া রৌগীর 'নারী টিপিয়া' 
একই রোগে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যবস্থা করেন, এক্ষেত্রেও সেইরূপ 
'-: অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে ' যে কোন _ব্যবস্থাই 
প্রযোজ্য হউরু না কেন, লক্ষ্য এক। , ,. 
কানা EE EAE 


বলা চলে যে, ‘যে বিদ্যা মানুষে মানুষে বিশ্বাস ও ,নির্ভর্শীল্তা _ 


' স্ষ্টি করে এবং পরস্পর আদান প্রদানের মধ্য দিয়া স্থায়ী সম্বন্ধ 
রচনা করে, তাহার নাম বিক্রয়-বিদ্যা বা বিক্রয়-বিজ্ঞান’ (Salesman- 
9101) . মিথ্যার সেবা করা বাঞ্ছনীয় নহে ধাপ্লাবাজীতে জগত একদিন 
' ছুই দিন ভুলিতে পারে, কৌতুহলী হইতে পারে এবং ক্ষণস্থায়ী 
আনন্দ পাইতে: পারে; কিন্তু পরিণামে ' প্রকৃতি পরিশোধ লইতে 
ছাড়ে না। জগত প্রগতির পঞ্চিল প্রবাহে : ভাসমান হইলেও 


সংসারের সার সত্য, এখনও শ্বাশ্বত...স্থানই অধিকার করিয়া, |. 


সেইজন্যই 


0. “He is great who can Alter my state of sind" ও 


* (2) -Likecebility—Findler. | 


আছে। সত্যই জগতের আদি, মধ্য ও ‘অস্ত ৷ 








রোধ হয়“ কোন কোন", লেখক সেলনুম্যানশিপের সংজ্ঞা :লিখিতে 
গিয়া রলিয়াছেন 'যে” সেলম্ম্যানশিপের- শতকরা পঁচাত্তর ভাগ 
মিথ্যা, দশ ভাগ সম্মোহিনী শক্তি 'এবং বাকী- পনর. ভাগ 
পরিশ্রমের দ্বারা" সংগঠিত |. (75% Bluff, 10% Inspiration 
and 15% Perspiration).- 

কিন্তু অন্তান্য লেখক. বলেন যে, ইল যা 
ব্যবসা স্ুত্রেই হউক আর 'যে কোন স্ুত্রেই হউক মানুষে মানুষে 
পরিচয় এবং সম্বন্ধ একদিনের' জন্য" নহে। মানুষ চিরকালই 
স্থায়িত্বের প্রয়াসী । আকার একদিকে মানুষ যেমন স্থিতি- 
স্থাপকতা চায়, তেমনি আনন্দ চায়, কৌতুহল চায় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে আরও যে কত কি.চায় তাহার ইয়ত্তা হয় না। সুতরাং 
মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, জগতের 'চলমান . প্রবাহের 
পরিলে চলিবে না। যাহা করিবে, যাহা কহিবে, তাহা হইবে 
খাদ্হীন খাঁটী। অন্যথা এই নিৰ্ম্মম জগতে স্থান নাই। আর 
থাকিলেও সে স্থান স্থায়ীও নহে, বাঞ্ছনীয়ও- নহে। মিঃপি জি 
ব্রেক তাহার-বিক্রয়কলা (Art of Salesmanship). নামক পুস্তকে 
বলিয়াছেন, যে বিদ্তা “বিশ্বাস অজ্জন করে এবং ক্রেতাও বিক্রেতার 
মধ্যে স্থায়ী সম্বন্ধ রচনা করে, তাহার নায় রিক্রয়-বিষ্তা । 

ব্যবসা ক্ষেত্রে পরের নিকট অর্থ সংগ্রহ করার শক্তি অর্জন ; 
করিতে হইবে. সেই **শক্তি অর্জন . করা বহু শ্রমসাধ্য ও সাধনা- 
সাপেক্ষ এবং সময়-সাপেক্ষ ও বটে, সময়-সাপেক্ষ বলিয়াই 


তাহাতে অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ী সহজে অধীর হইয়া. উঠে। সরল 


* F. A. Kingsbury Ph. D.—Psychological Tests in business. 
C. E. Gauss M. D.—Sales and advertisement. 


রঃ 
কুমিল্লা! ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 
নিনন্িজেত্ড 


চে 


- (১৩৪৬. বাং সনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে ডিরেক্টরগণের 
রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত ) 


জনসাধারণের আস্থা 


“আলোচ্যবর্ষে ইউর্রোপীয় সমর স্চটের অবশ্জাবী গ্রতিঘাতে 
ভারতীয় আধিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা সত্বেও এই প্রতিষ্ঠান 
সন্তোষজনক ভাবে সর্ধবিধ উন্নতি 'সাধন করিয়াছে ; কেবলমাত্র 

' আমানতের পরিমাণই প্রায় এককোটী অষ্টাশি লক্ষ টাকা হইয়াছে 
কাধ্যকরী মূলধন ছুই কোটীরও অনেক উপরে উঠিয়াছে। 

এইরূপ" উন্নতি আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন বাঙ্গালী 
পরিচালিত ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভবপর হয়নাই” - 


আমানত ্‌ ৯ ১৮০৯, ৯২৩ ১€১৫১৯৯ ৯৬ 
- কার্ধ্যকরী মূলধন ,৯,৯৮,৪২০৫২০ 
‘ No. LE.BD. 
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ল্লততার..বদলে নানা প্রকার- 'ফিকির ফন্দী :ও ধ্লাপ্নাবাজী আসিয়া 
দেখা দেয়। প্রয়োজন-পিষ্ট ক্রেতা ব্যবসায়ীর ব্চন-মাধুর্য্যে মুগ্ধ 
হইয়া অনেক সময়: অনেক জিনিষ, খরিদ 'করিয়া, থাকেন। 
কিন্তু যখনই বচন-চাতুর্য্য ধরা পড়ে, তখনই ক্রেতার মন অবিশ্বাসের 
প্লানিতে তিক্ত হইয়া উঠে 1” এই ॥;/তিক্ততা= ব্যবসা প্রসারের 
পরিপন্থী, ক্রেতা-বিক্রেতার স্থাীসপ্ন্েরকপরিপন্থী ও সর্ব্বনাশের 
আকর। ' মিঃ ফিগুলার নামক জনৈক লেখক 'বলেন, “যে বিদ্যা- 
'রলে কোন ব্যক্তি -সন্তোষের -সহিত অর্থ ব্যয় করিতে . ছিধা 
“বোধ করেন না তাহার নাম বিক্রয়-বিদ্যা বা বিক্রয়-তন্ত 1” 

কিন্ত এ কথা বোধ হয় সকলই স্বীকার করিবেন যে "মানুষ 
‘যখনই কোন জিনিষ 'খরিদ: করিতে :গিয়া অর্থ ব্যয় করেন তখন 
তিনি অন্ততঃ 'সন্তষ্টির সহিতই অর্থ ব্যয় করেন। রোগ, শোক, 


আকস্মিক বিপদ ও মোকদ্দমা ভিন্ন. মানুষ ‘অনিচ্ছা 'সত্বে অৰ্থ ব্যয় 7 


করে না। এমন কি ধাঁগ্নাবাজের আপাত-মনোহর, : বচনে মুগ্ধ 
হইয়া কিংবা ঘোঁড়দৌড় :কুকুর দৌড়ের অনিশ্চিত স্বচ্ছ ' ভবিষ্যৎ 
দেখিয়াও যখন মানুষ অর্থ ব্যয় .করেন, তখন তিনি 'পরম 
'সন্তষ্টির সহিতই অর্থ খরচ করেন | কিন্তু এই সন্ত্টির সহিত 
"ব্যবসায়ীর ব্যবসার স্থায়ীত্ব ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করেনা । স্থুনিপুণ 
সওদাগর তাঁহার বিনীত মধুর ব্যবহারে যেমন ক্রেতার মনোরঞ্জন 
‘করিবেন তেমনি সততার গাস্তীর্য্য দিয়া তুষ্ট ক্রেতাকে পণ্যের 


-দ্রিগদর্শন করহিবেন। অন্যথা অনেক 'সময়' ক্রেতা ভাল ' মন্দ 


*চিনিয়া লইতে ' সক্ষম হয় না। পণ্যের দৌষ-গুণ, শিল্পের বৈশিষ্ট- 
'দ্রব্যাদির স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব ইত্যাদি অকপটে ক্রেতার পৌঁচরী- 
ভূত করা সততার শুভ প্রয়াস মাত্র। ব্যবসায়ী শাস্ত . কোমল 


ব্যবহারে ক্রেতাকে যেমন মুগ্ধ করিবেন, সততার শুভেচ্ছায় যেমন |... 


. “ক্রেতার. বিশ্বাস, অজ্জন করিবেন তেমনি অন্তঃসেবার ( after 
5০1510০ ) শুভ্র আস্তরণে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ স্থায়ী করিবেন । | 


ক্রেতা ও বিক্রেতার স্থায়ী সম্বন্ধের উপর বিক্রয়-বিজ্ঞানের | ' 


"সাফল্য নির্ভর করে। কেবল বিমোহিনী শক্তি ও সততা দ্বারা 
“মানুষে মানুষে পরিচয় দীর্ঘস্থায়ী: কিংবা চিরস্থায়ী হয় না। 
"জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে .মানুয নূতন মাম়ুষের সঙ্গে পরিচিত হয়। 
' কখনও বা কাহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া মানুষের সাধারণ 


‘পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণতও হয়। এমন কি সাধারণ বন্ধুত্ব গাঢ় 


“হইতে প্রগাঢ় হইতেও দেখা যাঁয়। কিন্তু দুদিনের অদর্শনে, 
‘সময়ের সামান্য অন্তরালে মানুষের ভোলা মন সব ভুলিয়া যায়। 
,একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া না ভুলিলেও স্থৃতিকণা মলিন: হয়, 
'স্পৃষ্ট ছবি অস্পষ্ট হইয়া! উঠে। 


:, ,,যুনোরাজ্যের :অমোঘ 'বিধান, অনুসারে ।কালের ..ব্যবধানে গাঢ় 
প্রণয়েও যখন-বিস্বৃতি আসে, তখন 'দেনা, পাওনা: স্বত্ত 'ব্যবসা 
সূত্রে মানুষে মানুষে 'সামান্ত পরিচয়;_-সে পরিচয় ভুলিয়া যাওয়াই 
নিতান্ত স্বাভাবিক বরং না' ভুলাই অস্থাভাবিক। বিক্রয়-বিজ্ঞান 
ব্যবসা সূত্রের এই সায়ান্ত পরিচয়কে চিরন্তন করিবার চেষ্টা করে 
সেবা ও যত্বের মধ্য দিয়া । * ইংরাজীতে ইহার নাম Service 
আমরা ইহাকে বলি সেবাপরায়ণতা। 
বিমোহিনী, শক্তি যে মনকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে, সততা 
তাহাকেই মুগ্ধ করে কিন্তু সেবাঁপরায়ণতা তাহাকে মাধ্যাকর্ষণী 
শক্তি ছারা! সর্বদা সঙ্জাগ ও সচেতন করিয়া রাখে । 


Salesmanship. 


সপ 





* Efficient Salesmansbip: F. পাব. Shrub 9811, 












গভামেন্ট সিকিউরিটি 
জমা দেওয়া হইয়াছে ' 
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মিল ২৪৩, আপার সাররুলার রোড: কলিকাতা 
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. আধিক জগৎ 


[৩*শৈ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 





‘এই সেরাপরায়গতার অজুহাতে, ঘড়ী কিনিলে ঘড়ীওয়ালা 
এক. বৎসর কিংবা ততোধিক। কালের জন্য বিনা . খরচায় ঘড়ী 
মেরামত করিয়া দিবার গ্যারান্টি দেয়. জুতা ;কিনিলে জূতাওয়ালা 
বিনা কষ্টে ও বিনা খরচায় পায়ের কড়া ভাল করিয়!, দেয়, টাইপ 
রাইটার ও সেলাই কল কিনিলে কলওয়ালাদের লোক আসিয়া - 
মাসে মাসে একবার করিয়া নিজ খরায় কল দেখিয়া '' যায় 


ইত্যাদি ইত্যা্দি। জনসাধারণ এই সেবা. সযত্বে গ্রহণ করেন৷ 


বং ক্ষণিকের পরিচয় হইলেও এ পরিচয়কে ভুলিতে অবসর পায় 


না। কেহ কেহ ইহাকে * তুষ্টিবিধান নামেও, ব্যবহার: করিয়া, 


গিয়াছেন।. কিন্ত তুষ্টি রিধান হউক আর -যাহাই কিছু 
হউক না কেন, ইহা যে সেবাপরায়ণতারই অন্যতম রূপায়িত কল্পনা 
সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 


এই সেবাপরায়ণতার মধ্য দিয়াই ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে 
বিশ্বাসের বীজ মুকুলিত হয় এবং বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতা 
বিক্রেতার উপর নির্ভর করিতে আরম্ভ করে। বিক্রেতার উপর 
ক্রেতার, প্রত্যয় ও নিখাদ নির্ভরশীলতাই ব্যবসায়ীর একমাত্র 
কাম্য । ইহার ইংরাজী নাম 0০০৫ Wl! এবং বাংলা নাম 
“সুনাম” । এ দেশে ব্যবসায়ের “নাম” সম্পদের মধ্যে গণ্য হইবে 
কিনা জানি না। কিন্তু বিদেশী অর্থনীতিরিদ্‌ পণ্ডিতদের. মতে ইহা! 
ব্যবসায়ীর অন্যতম সম্পদ 1&* ব্যবসায়ীর এই সম্পদ অজ্ঞন 
করিতে হইলে একদিকে যেমন লোক-বিমোহিনী শক্তি -থাকা 


প্রয়োজন, অন্যদিকে শুজ সততা ও নিঃস্বার্থ সেবপরায়ণতা থাকা 


* Speciality Salesman. Curson. 


** Political Economy: Chapman 
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ব্যক্তিমাত্রই সগর্বে প্রকাশ করেন। 






লে জানে একস সব ইল্লা অক ইনি 
এ... - . নিকট অনুসন্ধান করুন|... 
‘ ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ লিল এও লেলহ ল্লিও 


চো 





নিতান্ত আরশ্বীক। এই সেবাপরায়ণতার মধ্য দিয়াই ক্রেতা ও. 
বিক্রেতার মধ্যেকার ব্যবধানকে খাট করিয়া তোলা যাঁয়। 
অন্যথা ব্যবসা সুত্রে প্রতিদিন প্রত্যেকের কত নূতন লোক 
নূতন মুখের সঙ্গে পরিচয়, কে তাহার হিসাব রাখে? কিন্তু. ক্রেতা 
যদি: জানেন, যে, আজ” জিনি; যে ঘড়ীটি কিনিয়া লইলেন, এক 
বৎসরের মধ্যে যে কোন্কসময়: ঘড়ীটি: খারাপ হইলে বিক্রেতা বিনা 
খরচায়, সেই ঘড়ীটি মেরামত করিয়া দিবেন, তখন তিনি যত্ব 
করিয়া বিক্রেতার কেশ, মেমোখানি তুলিয়া রাখেন, নাম ও ঠিকানাটা। 
নোট, বুকে টুকিয়া রাখেন। ক্রেতা শুধু তুলিয়া রাখিয়া কিম্বা নামটি ' 
নোটবুকে-টুকিয়ারাখিয়াই ক্ষান্ত হন না । হাতে বাঁধা চক্চকে নূতন 
ঘড়ীটির- নাম ও দামের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এক দিকে 
যেমন- ঘড়ীটির নাম, দাম ও বৈশিষ্ট্যের কথ! সগর্ব্বে উল্লেখ করেন, 


'অন্য দিকে ঘড়ীওয়ালার স্ুুনাম-ও স্ুপ্রতিষ্ঠার (Good will and. 


81156001805) কথাও উল্লেখ 'করিয়া থাকেন। 

অমুক’ ভাল এবং সবার" চাইতে সেরা" ও স্ুপ্রতিষ্ঠ একথা তুষ্ট 
সন্তষ্ট ক্রেতা একখানি: 
প্রথম শ্রেণীর খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন অপেক্ষাও ব্যবসায়ীকে 
সাধারণের নিকট পরিচিত করিয়া থাকে।*) আত্মগবর্ব মানুষের 
সহজাত..সংস্কার। সন্তষ্টি মানুষের এই সহজাত মুক সংস্কারক 
মুখর" করিয়া তোলে ।- সেইজন্য কোন কোন লেখক : একমাত্র: 
তুষটিকেই বিক্রয়-বিজ্ঞানের- বনিয়াদ' বলিয়া উল্লেখ: করিয়াছেন” 
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লোকটি যে ক্লান্ত হয়ে' পড়েছে এতে ওর নিজের 


“ পেয়ালা চা ' খেতে আরম্ভ 'করুক্-আবার ও 















রে , কাজের. লোক, হ'য়ে উঠবে: আর একে অবসর, | 
2 উৎসাহহীন দেখতে পাবেন না-_বরৎসারাদিনওকে . 
চি দেখবেন: উৎসাহী আর তৎপর চা ' মস্তিষ্ককে ' 
oi", সতেজ রাখে আর. কর্মশক্তিতে প্রেরণা জাগায়। : . ' 
[0] | 
ইত্ডিয়ান্‌ টী যার্কেট.. এক্স প্যান্সান্‌ ঁ ক প্রচারিত এ নু | | 


_ কোম্পানীর অর্থব্যয়ে লোকসান ছাড়া লাভ রি ? - গ্রহ প্রশ্নের উত্তর 
: এই যে, সম্প্রতি কিছু আর্িক'ক্ষতি হইলেও ভবিষ্যতে মঙ্গলই হইবে 


“ তাহারা বুঝে না। . এই অজ্ঞতা দূর করিবার ব্যবস্থা জীবনবীমা 
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প্ীবিপিনচন্দ পাল ) 


. আগামী বৎসর ভারতের লোকসংখ্যা গণনাকার্্য আরম্ভ হইবে 
এবং এই-কার্ধ্যে-কেন্দরীয়'ভর্ণমেন্টের কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হইবে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। এই স্থযোগে ভারতীয় জীবন-বীমা 
কোম্পানীগুলি যদি গভর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিয়া এদেশের 
প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের নাম, ধাম ও বয়স (জন্ম, তারিখ সহ): 
ইত্যাদির একটি রেঞ্জিষ্টারী গঠন করে এবং তৎপর যাহাতে জন্ম ও 
মৃত্যুর তারিখ নিয়মিতভাবে লিখিত ও রক্ষিত হয় তথ্যবস্থা করে, তবে 
জন্ম ও মৃত্যুর প্রকৃত তারিখ গোপন করার ফলে জীবনবীমার ব্যবসা- 
ক্ষেত্রে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে কিম্বা হইতেছে, তাহার প্রতিবিধান 
অতি সহজেই হইতে পারে এবং ভবিষ্যতে যে কোন সময় জনসংখ্যা 
নির্ণয় করা গভর্ণমেন্টের পক্ষে সহজ হইবে । ইহা ছাড়া এদেশবাসীর 
মৃত্যুহারের তালিকা অবলম্বনে 2294 
কোম্পানীগুলির পক্ষে সুবিধা হইবে । ' 


জীর্বনবীমার বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি অন্কশান্্েরজটাল হিসাবাদিতে 
পরিপূর্ণ বলিয়া তাহা সকলের পক্ষে বোধগম্য নহে, তছপরি এদেশের : 
জনসাধারণ শতকরা ৯৫ জনই অশিক্ষিত, কাজেই প্রকৃত বয়স গোপন- 
পূৰ্ব্বক কম বয়স উল্লেখ করিয়া জীবনবীমা করিলে নিয়মিত মৃত্যুহারের , 
ব্যতিক্রমজনিত কোম্পানীর যে ক্ষতি হয়, তাহা উপলব্ধি করিবার মত. 
বিচারবুদ্ধি তাহাদের নাই। এতপন্তির্ এদেশে জীবনবীমার প্রচার 
এরূপভারে হয় নাই কিম্বা হইতেছে না, যাহাতে জনসাধারণ . জীবন- 
বীমার বিষয়গুলি সম্যকভাবে বুঝিতে পারে। এজেন্টের প্ররোচনায় 
কিম্বা স্বেচ্ছায় বয়স.কম লিখিয়া-জীবনবীমা 'করিবারাপ্নির ' তাহা প্রমাণ 
করিতে না পারায় অনেকের ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিপর্ধ্যস্ত হওয়ার খবর 
আমরা সর্বদা পাইতেছি।: ইহাতে কেবল ' বীমাকারীগণই 'যে ক্ষতি- ' 
গ্রস্ত হইতেছে. তাহা নহে, মৃত্যুহারের ব্যতিক্রমজনিত, অতিরিক্ত 
মৃত্যুদাবী 'দিতে হয় বলিয়া কোম্পানীরও আর্থিক সম্পদ দুর্বল হইয়া 
পড়িতেছে? বয়স প্রমাণ করিবার নানাপ্রকার,ফন্দি,ও ফিকির এদেশে 
কাৰ্য্য করিতে পারিতেছে ৷ “এই সকল দুনী তির মূলোংপাটিন করিবার 
ইহাই উপযুক্ত সময়। প্রশ্ন উঠিতে পারে: যে, রীমাকারীগঞ্জ,বয়স 
গোপন করিয়া 'নিজেরাই কর্মফল ভোগ করে ও করিবে-_তজ্জন্য 


কারণ এদেশে জীবনবীমার প্রতি আগ্রহের অভাব এখনও বিদ্যমান 
আছে৷ যতটুকু আগ্রহ জনসাধারণের মধ্যে দেখা যাইতেছে, কোন 
কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে বীমা ব্যবসায়ের ক্রমোন্নতির পথও 
বিশ্বুসঙ্ুল হইয়া. পড়িবে । বনু মৃত্যুদাবী বয়স প্রমাণের জন্য অগ্রাহ্য 
হওয়ার ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে মফঃম্বলে জীবন- 
বীমার প্রস্তাব করাও বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে। এইক্ষেত্রে 
কোম্পানীর কোন-দোষ নাই তাহা সত্য ; কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা 
যায় না যে, অন্ঞতানিবন্ধন বয়স্‌ কমাইয়া জীবনবীমা করার গুরুত্ব 


প্রতিষ্ঠানগুলিরই করা উচিত। মৃত্যুহারের ব্যতিক্রমজনিত ক্ষতির 















“পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যাহাতে অবলস্বিত মৃত্যুহারের অধিক দাবী 


দিতে না হয়, তত্যবস্থাকল্পে যথাবিহিত করা জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান- 
গুলির পক্ষে মঙ্গলঙ্নক নয় কি? শতাধিক বৎসর যাবৎ জীবন-বীমার 
ব্যবসা এদেশে চলিতেছে । এই সময়ের মধ্যে মূল বিষয়ের উপযুক্ত 
প্রচারকার্ধ্য, হয় নাই বলিয়াই অসাধু এজেন্ট ও বীমাকারী প্রতারণা- 
মূলক কাৰ্য্য করিতে, প্রয়াস পাইতেছে। যদি বীমাকারী বুঝিতে 
পারিত যে, কম বয়স উল্লেখপুর্বক বীমা করিলে কোম্পানীর তথা 
তাহাদেরই ক্ষতির তুলনায় এজেন্টের ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য, তাহা হইলে 
তাহারা কোন দিনই এরূপ করিত না। যে দেশের লোক শতকরা 
৯৫ জনই ' অশিক্ষিত, সেদেশে প্রচারকার্য্য এরূপ হওয়া আবশ্যক, 
যাহাতে সকলেই মূল বিষয়টি ও ইহার উপকারিতা সহজে উপলদ্ধি 
করিতে পারে । অন্যথা কয়েকজন শিক্ষিত লোক বুঝিলেই তাহার 
প্রচার হইল এরূপ মনে করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জীবন- 
বীমা ব্যবসায়িগণের অবহেলার জন্যই জীবনবীমার প্রতি জনসাধারণের 
আগ্রহ আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে না । কেবলমাত্র ইংরেজী ভাষায় 
প্রগরকার্ধ্য না করিয়া সকলের উপযোগী বিভিন্ন ভাষায় প্রচারের . . 
ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্তক। যাহা হউক, বয়স কম উল্লেখ ও 
প্রমাণ করিবার সুবিধা ০০৬১ যাহাতে কার্যকরী হইতে-না - 


পম 
১৯৯৯৯ 


জা প্রতিষ্ঠামেরুসুপরই 

নির্ভর করে। বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্ত নানাদিক দিয়া -লাভজদক অথচ নিরাপদ 
বিধি ব্যবস্থায় অর্থ নিয়োগের নুতন সুযোগ ' দেখা” | 

খে জরমা্সতি ও হুমিয়স্তিত নীতিতে এই তি ডা ব্যান গাধ 

"এগার রৎদর যাবৎ জনসেবা করিয়া আসিতেছে, উহার সুদৃঢ় ভিত্তির 


ত্রিপুরাধিপতি শ্রীগ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের/পৃষ্ঠ- 
পোঁষকতায়,।ডিরেক্রার বোর্ডের সনির্দ্দেশে, ৮ 


জনসাধারনের সহৃযো 
নিঃসন্দেহে বলা যায়| € 





ভরা এ, বি, আর, হা রহিত 
চিফ অফিস ঃ আগরতলা ( ত্রিপুরা টেট?) 


কলিকাতা অফিস £ ৬নং ক্লাইভ স্ত্রী, টেলি { কোন করি ৪০৮৭ 


১। উপযুক্ত জামীনে টাকা ধার দেওয়া। 
২। দাদন ব্যাপারে নিরাপদমূলক নীতি অবলম্বন | 
21 কারেন্ট (চলতি) সেভিংস, প্রভিডেন্টফাণড, ক্যাশসার্টফিকেট ও 
স্থায়ী আমীনতেব উপর উত্তম সদ 1 +দেওয়া হয়। ৮৭. 
"৪1 ব্যান্ধের অংশীদারদিগকে গত নয় বৎসর টা ২০২ হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । i 
৫1 ব্যবসারী সমাজে নিমতম সুদে ওভারড়াফট দা পদং এই 
ব্যান্কের বৈশিষ্ট |. 


বাঙ্গলা ও আসামের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে ধাখাসমূহ ঃ == 
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পারে, তন্ন এখন হইতে যনুবান হইলে বীমাকারী ও কোম্পানী প্রকারে দুবিধ ই হৃইবে? এদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান 
উভয়েরই মঙ্গল হইবে, ইহা লাই বলটা উস 5 1"হপছত দিভিজ নী জী বাস,|কাজেই প্রত্যেক ধরক্মাবল্বী 


পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে জন্ম ও মৃত্যুর হিসাব ভিকতভাদো। লুক্রমিন্য 


রক্ষিত হয়, তদনুরূপ হিসাব এদেশেও রাখিবার ব্যবস্থা হইলে যখন 


ইচ্ছা তখন বিভিন্ন বয়সের লোকসংখ্যা নির্ণয় করা কিন্বা জন্ম ও মৃত্যুর 


হার নির্ণয় করা সহজ হইবে। পক্ষান্তরে এদেশেরই. মৃত্যুহারের 
হিসাব অবলম্বনে জীবন-বীমার চাঁদার হার, ধার্য্য করাও নির্ভরশীল 
হইবে। গভর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা করিয়া 'জীবন-বীমা 
প্রতি্ঠানগুলি যদি আগামী লোকসংখ্যা গণনার সময়. বিভিন্ন কেন্রে 
রেজিস্টারী ও সাব রেজিষ্টার অফিসের স্তায় জন্ম ও মৃত্যুর রেজিষ্টারী 
অফিস _স্থাগান .করে এবং নিয়মিত জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ লিপিবদ্ধ 
করিবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে, তবে যে কোন সময় লোকসংখ্যা 
নির্ণয় করা যাইবে_ সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার জন্য বহু লোকের অঙ্ন- 
সংস্থান হইয়া বেকার সমস্তাঁর আংশিক সমাধানও হইবে । হঠাৎ 


আবালবৃদ্ধ সকল শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বয়স রেজিষ্টারী করা. 
সহজসাধ্য২ নহে; তথাপি. যথাসম্ভব তথ্যাদি সংগ্রহক্রমে একবার 


'রেজিষ্টারী গঠন করিতে পারিলে পরে আর কোন. অস্তুবিধা হইবে না। 
এই কাজে যে অর্থব্যয় হইবে, তাহার পরিমাণ বিবেচনা - করিয়া 
গভর্ণমেন্ট বর্তমান সময় একা এই কাজে নামিতে রাজি হইতে নাও 
পারেন; কাজেই জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য ভিন্ন আগামী 
লোকসংখ্যা গণনায় উল্লিখিত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা যাইবে 
না। , বিশেষতঃ এই সুযোগ, গ্রহণ না করিলে, পুনরায়.১০ বৎসরের 
পূৰ্ব্বে তাহার ব্যবস্থা করাও যাইবে না, অতএব এই স্ুযোগেই জন্ম'ও 


মৃত্যুর রেঞ্জিষ্টারী অফিস স্থাপনের ব্যবস্থা কর! সমীচীন হইবে। এখন. 


কথা হইতেছে য়ে, জন্ম ও. মৃত্যুর, রেসিষ্টারী, কিরূপে রাখিলে সর্ব্ব- 
ধা চা যা 
আপনার মোটর গাড়ীর “শোভা” ও “স্বাস্থোর” জন্য 
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* আমাদের দোকানের সংলগ্ন পেট্ল-পাম্প ষ্টেশন । 


* আমাদের কারখানায় সুদক্ষ মিস্ত্রির" হাতের 
রিপেয়ারিং সাভিস। , ও 






পি-৬, মিশন রো এক্সটেন্সন - 


নি পোঃ বক্স £ কলিঃ ২২৬৩" ৃ 





মা 


চে 








- ® লুকাম্‌ পেন্ট্‌ (LUCAS PAINTS) 7 £ 
চিৎ @ ইউ; এস) এল্‌, ব্য যাঁটাঁরি ১২ মাসের গ্যারি) 





® এ, সি, প্লাগষ্‌ (4.০ 15095) রি রে 
(১৮০৭ মাইল গ্যারাটি) A. 








LES 
BS RDI £ 
৩৯ 


গিয়া কমার লাহা 









সত] 


2 


Gg হাওড়! মোটর কোং লিঃ | 






টেলিগ্রাম ঃ হাওড়া মোটর ব্জ্ডংসূ i ২ 
গ্যালোস্ুজো” কলিকাতা | ১ ' কলি: ৮০৪ 







(৪ লাইন) চু 






একটি রেজিষ্টারী রাখিতে হইবে এবং ইহাতে যে ষে 
_ সংপ্রদায়ভুক্ত তাহা উল্লেখ থাকিবে। মৃত্যু হইলে তারিখ, সময় এবং 

কারণ আর জম্ম হইলে জন্ম-তারিখ, সময় ও নাম ইত্যাদি 
অ "জন্ম ও মৃত্যুত্ন” রেজিষ্টারী অফিসের 
সার্টিফিকেট ভিন্ন কার বয় প্রমাণ কিস্বা পরিচয় গ্রাহ “হইবে না 
'এইরূপে জন্মমৃত্যুর রেজিস্টারী বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। 'এদৈশের 
জন্ম ও মৃত্যুর বিশ্বাসযোগ্য কৌন হিসাব নাই ' 'বলিয়া ভারতীয় জীবন- 
বীমা কোম্পানীগুলি ভিন্নদেশের মৃত্যুর হারের তালিকা অবলম্বনে 
টাদার হার ধার্য করিয়া থাকে, তাহাতে নীনা প্রকার অস্ত্ুবিধা 
হইতেছে। যদি উল্লিখিত পরিকল্পনা কার্ধো পরিণত হয় তবে সে 


অসুবিধা দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই। " 
জন্ম ও _যৃত্যুর রেজিস্ারী কিভাবে রাখিলে সুবিধা হইবে, তন 
রানি 
“ জন্ম ও মৃত্যুর রেজিষ্টারী 
গ্রামের নাম “ ইউনিয়নের নাম ও.নং , থানা 
মহকুমা জিলা প্রদেশ 


তারপর থাকিবে £-- (১) ক্রমিক নং ছছোপার অক্ষরে থাকা সমীচীন 
হইবে) (২) নাম (৩) ডাকনাম বা কোষ্টীর নাম (8) পিতার 
অথবা স্বামীর নাম, (৫) জন্ম-তারিখ ও বয়স (৬) বিবাহিত কি 
অবিবাহিত (9) বিবাহিত হইলে স্তর কিম্বা স্বামীর নাম (৮) পেশা 
(3) প্রবাসী হইলে ঠিকানা (১০) কোন্‌ সম্প্রদায়ডুক্ত (১১) জীবন 
বীমা করা আছে কিনা (১২) শিক্ষার বিবর্ণ (১৩) মন্তব্য (এই 
কলমে মৃত্যুর তারিখ ও বিবরণ) | পা 

প্রত্যেক গ্রামের জন্য উল্লিখিত কলম বিশিষ্ট রেঞিষ্টারী, এবং 
প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি রেঞ্জিষ্টারী অফিস রাখিতে হইবে ৷. প্রত্যেক 
অফিসের জন্য দুইজন কেরাগী ও একজন পিয়ন ,রাখিল্লেই চলিবে।, 


বু জন্ম ও মৃত্যুর সার্টিফিকেট ফিস অনধিক চারি আনা ধার্য্য করিতে 


হইবে।, এমতাবস্থায়, রেজিষ্টার অফিস. ইত্যাদির, জন্য মে. ব্যয় 
হইবে, তাহা গভর্ণমেন্ট ও জীবনবীমা, প্ৰতিষ্ঠানগুলি ন্মিলিতভাবে 


কৃরিলে সূহজসাধ্য হইবে। এই. পরিকল্পনা কাৰ্য্যে পরিণত, করার, 


জন্য, আমরা. ভারতীয় জীবন্বীম! প্রতিষ্ঠানগুলিকে আগামি লোক: 
টির সহিত সুহযোগিতা রুরিতে বিশেষ্ন, 
ভাতুব অনুরোধ . করিতেছি তাহা. হইলে একটি রিশিষ্ট জনহিত্রুর, 
কাধ্য করা হইবে এবং সঙ্ে সন্নে. বেকার সা লা ও অংশ 


| 
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| বলা বাণতয কে বাঙ্গালী বেছিৰ প্রতি ঞ্চলের অধিবাসি- 
গণ হইতে অনেক পিছনে একথা .সব্বজনবিদিত। এ বিষয়ে অনেক 
দৈনিক ও মাসিক কাগজে বহু আলোচনা হইয়াছে ।. সুখের বিষয়, 
কিছুকাল হইতে বাঙ্গালী ক্রমশঃ ব্যবষায়ে ‘মন দিয়াছে এবং ক্রমশঃ 
রাঙ্গলাদেশে ২১টা করিয়া .কলকারখানা মাথা তুলিতেছে ৷ কিন্ত 
যাহারা এই সব ব্যবসায় পরিচালনা করিতেছেন, তাহারা নানাবিষয়ে 
প্রধানতঃ মূলধন:সংগ্রহ ব্যাপারে যে অসুবিধ্য ভোগ করিতেছেন, তাহা 
একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অপরে বুঝিতে অক্ষম ৷ 

॥" বাঙলা দরিদ্রের দেশ। কিন্ত-তাই..বুলিয়া বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান 
চাঁলাইবার মত উপযুক্ত মূলধন বাঙ্গলা দেশে -নাই একথা ঠিক নয়। 
নৃতন কোন কোম্পানী গঠন করিয়া জনসাধারণের নিকট শেয়ারের জন্য 
আবেদন করিয়া দেখা গিয়াছে কোম্পানীর ' প্রথম অবস্থায় 'অংশীদার- 
গণের শতকরা ৮০ জনই সমাজের অর্ধ শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত স্তর 
হইতে আসিয়াছে । কোম্পানীর শৈশবাবস্থায় শিক্ষিত সমাজের সাড়া 
অতি সামান্যই পাওয়া ায়। কোম্পানীর শেয়ার: বিক্রয়ের এজেণ্ট 
কোন ডাক্তার, প্রফেসর অথবা হাকিম: শ্রেণীর.কাহারও নিকট গেলে 
তিনি প্রথমেই বলিবেন, দেখুন' মোট: এত টাকা Life ‘Insure করা 
হইয়াছে, উদ্ধ কিছুই থাকে না, সংসারে খরচ বেশী ইত্যাদি নানা- 
রকমের ব্যয় মিটাইয়া শেয়ার কেনা" এখন সম্ভব নয়। এজেন্ট 
পীড়াপীড়ি করিলে শেষে সাফ বলিয়া! দিবেন-_দেখুন মশাই এই সমস্ত 
দেশী কোম্পানীতে আমি বিশ্বাস করিনা । ওসব ফেল পড়িবে_ বেঙ্গল 
ষ্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক দেখিয়াছি, এরকম আরও ২৪টা নষ্ট হওয়া প্রতিষ্ঠানের 
নাম করিয়! তাহার যে দেশী ব্যবসায় সম্বন্ধে কিরূপ সুদৃঢ় ধারণা তাহাই 
ব্যক্ত করেন। কোম্পানী চলুক, কাজ আরম্ভ হউক, ডিভিডেগু declare 


করুক, তারপর দেখা যিবে।: এজেন্টকে 'অগত্যা হাল ছাড়িয়া অন্যত্র 


চেষ্টা করিতে হয়, অবশ্য সকল: শিক্ষিত ব্যক্তি এরূপ কথা বলেন না; 


তবে' অধিকাংশ শিক্ষিত “ব্যক্তিই াঁরা ছু'পয়সা রোজগার করেন, 


কোম্পানীর প্রথমাবস্থায় শেয়ার কিনিতে অগ্রসর হন না! "তারা যে 
১০০২ ২০০২ টাকার শেয়ার কিনিতে পারেন না একথা ঠিক নয়। 
এদের অনেকেরই ' Bank-এ Fixed Deposit কম বেশী কিছু কিছু . 
আছে। তাহারা সুদের ক্ষতি করিয়া শেয়ারে ' টাকা লাগাতে চান : 


না। এজ জরিলি যয 
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dividend পাঁওয়া যাইবে না।? জানা লোকসান করাই বাঃ 
কেন? Dividerid দিলেই ত কেনা যাবে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, 
এইরূপ মনোবৃত্তির ফলে এদেশের শিল্প-ব্যবসায়ের যে অপরিসীম ক্ষতি: 
হইতেছে, তাহ! এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখিয়া শেষ করা যায় না! | 

: একথা অবশ্য ঠিক যে অনেকক্ষেত্র অনুপযুক্ত ব্যক্তির' হস্তে পড়িয়া, 
অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠান নষ্ট হইয়াছে। কিন্তূ' তাই বলিয়া শিল্প-প্রচেষ্টা- 
মাত্রকেই অবিশ্বাস করিতে হইবে এবং আমাদের সকল প্রকার সহানুভূতি 
ও সাহায্য হইতে ইহাকে বঞ্চিত করিব ইহাও ঠিক হইতে পারে না ॥ 
এরূপভাবে হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে বাঙ্গলা দেশের হাজার 
হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের বেকার সমস্তা ঘুচিবার উপায় কি হইবে ? 
প্রতি বৎসর দেশের বহু" বেকার যুবকের আত্মহত্যা কি এখনও, 
আমাদের জড়তা ঘুচাইতে সমর্থ হইবে না? এইদেশে কাপড়ের কল, 
কাগজ, চিনি, দেশলাই প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য অসংখ্য প্রয়োজনীয় 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনা রহিয়াছে। এক কাপড়ের কলেই এখনও, 
লক্ষাধিক বাঙ্গালী নিযুক্ত হইতে পারে---তাহা কেবল বাঙ্গলাদেশের 
কাপড়ের চাহিদা মিটাইবার জন্য | অথচ আমরাই অবাঙ্গালীর কাপড় 
কিনিয়া প্রতি বৎসর লক্ষাধিক অবাঙ্গালীকে পোষণ করিতেছি ৷ 
থরিদ্দারই (ট85০15) শিল্প-ব্যবসায়ের প্রাণস্বরূপ | : 'বাজলাদেশে 
আমরা কয়েক কোটী খরিদ্বার আছি'। দেশে যদি” প্রয়োজনীয় বস্তু 
উৎপন্ন হয়-_বাঙ্গালী আজ আর দেশী জিনিষ ফেলিয়া বিদেশী জিনিষ 
কিনিবে না_ এবিষয়ে আজ আর নৃতন করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে 
না। শিল্পবস্ত বিক্রয় সমস্তা বাঙ্গালী শিল্পীর পক্ষে সমস্তা নহে'। il 


‘প্রতিষ্ঠান চালাইবার মূলধনই. তাহার প্রধান'সমস্তা ৷ 


শিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজে নেতৃস্থানীয়! তাহারা যাহা ভাল 


.’বলিয়া মনে করেন__দেশের লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত জনসাধারণ 
তাহাই ভাল বলিয়া ধরিয়া লয়। তাঁহারা যদি ' শিল্প ব্যবসায়ে 


শেয়ার কিনিয়া ,মূলধন সরবরাহে ইতস্ততঃ করেন-_তবে, দেশের . 
অশিক্ষিত ও দরিজ জনসাধারণ হইতে আমরা কি করিয়া লহাম্ৃভৃতি, 
একজন উকিল, ডাক্তার বা প্রফেসর যদি কোন. 


নৃতন প্রতিষ্ঠিত. কোম্পানীর শেয়ার কিনিতে পরাজ্মুখ হন-_াহাদের' 
মককেল এবং ছাত্রেরা স্বভাবতই মনে হত পুর বা 





ছে অফিস ঃ নাগপুর পাইওনিয়ার বিনডিৎসূ, নাগপুর সিটি? ৰ 
| "বি, কে; গুপ্ত বি, এল, 
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এবং কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাগণের সহিত আলাপ পরিচয়ও কিছু কু 


আছে অথচ ইহারা কেন শেয়ার কিনিতেছেন'না”" “ফলে তাহারাও - 
শেয়ার কিনিতে অগ্রসর হয়'না। এইভাবে শিক্ষিতেরা নিজের!. 


শেয়ার না কিনায় কোম্পানী তাহাদের সাহায্য হইতেও বঞ্চিত 
হইল, অধিকস্ত তাঁহারা পরোক্ষভাবে কোম্পানীর অনিষ্ট করিলেন'। 
ইহারা সমাজের নেতা ও: আদর্শস্থল বলিয়া দেশের অসংখ্য জন- 
সাধারণ ইহাদের মত ও বিচার-বুদ্ধিকেই অন্রাম্ত মনে করে। 
ইহারা নিজে ত শেয়ার কিনিলেনই না--বরং এভাবে নিষ্ক্রিয় থাকার 
ফলে এক হিসাবে নিজেদের অন্াতসারেই কোম্পানীর বিরুদ্ধে 
প্রচারকার্য্য করিলেন। ইহা যে কোম্পানীর পক্ষে কত বড় 
মারাত্বক আঘাত, তাহা যিনি নুতন শিল্প-প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন, 
তিনিই. বুঝিতে পারিবেন। আমরা শিক্ষিত সমাজকে এ বিষয়টি 
সহানুভূতির সহিত উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি। তাহারা বহু 
প্রবন্ধে ও বক্তৃতায়--এদেশ শিল্পে উন্নত : ও স্বাধীন না হইলে 
দারিজ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না তাহা প্রচার করিয়াছেন । 
শিল্পের প্রসার না হইলে এই শোচনীয় বেকার সমস্ত! ঘুচিবার 
য়ে,আর কোন উপায়ই নাই--তাহার! মর্মস্পর্শী: ভাষায় বহুবার 
তাহা ঘোষণা! করিয়াছেন, অথচ “তাহারাই যদি বাস্তবক্ষেত্রে 
তাহাদেরই ঘোষিত আদর্শে অম্ুপ্রাণিত কোন শিল্পব্রতীর কর্ম্ম- 
প্রচেষ্টার সহিত সকল সংশ্রব বর্ন করিয়া চলেন, তাহ! হইলে 
তাহাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত ও প্রচারিত আদর্শ কি কোন দিন 
সফল হইতে পারিবে? . টু 


' সকল শিল্প-প্রচেষ্টাই যে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 
তাহা নয়। "কিন্ত কোন অভিজ্ঞ ও বছদর্শা ব্যবসায়ী যদি কোন ঢাল 
আবশ্যকীয় নৃতন শিল্প গঠনে, প্রয়াসী হন এবং তাহার Scheme 
‘ইত্যাদি দেখিয়া যদি তাহা! কার্যকরী বলিয়া মনে হয়,. তখন 


কি উপায়ে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে ? শিক্ষিত সমাজের 
‘অনেকেই যাঁর, বেশী না’ হ্োোক্‌, মাত্র ১০০২ ২০০ টাকার শেয়ারও 
ক্রয়, করিয়া ইহাকে, সাহায্য, করেন, তাহা জনসাধারণের উপর 


‘সহজেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে এবং পল্লীগ্রামের মহাজন 


‘শ্রেণীর লোকেরাও ক্রমশঃ এসব প্রতিষ্ঠানকে বিশ্বাসের চোখে. 
:দেখিরে। .ক্োম্পানীর' পক্ষে অনুকূল. জনমত স্থষ্টি করার-্ভারি 
শিক্ষিত সমাজের উপরেই '্ন্ত । ভাহাদের উদাসী দেশের শিল্প 
' বাণিজ্যের অপরিসীম ক্ষতিকর NEUE 
2 


কমিব লা কলিকাতা) লিঃ 
he - ৫৫ নং ত ক্যানিং ষ্টী, কলিকাতা 
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"_ বাঙ্গলাদেশ দরিদ্র বলিয়া চুপ 'করিয়া থাকিলেও দারিদ্র্য 
দুর. হইবে না। নব নব "শিল্প" প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহাকেই সমৃদ্ধশালী 
করিয়া তুলিতে হইবে। বাঙ্গলাদেশে এখনও যে, মূলধন আছে 
তাহাই যথেষ্ট । ইহাতেই কাৰ্য্য আরস্ত .করা যায়। চাই সঙ্ববদ্ধ 
চেষ্টা ও .শিক্ষিত সমাজের ' সহানুভূতি । জানা যায় খণ-সালিশী 
বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 'ফলে একমাত্র 'নৌয়াখালীর ' মত দরিদ্র 
জিলাতেই ৩৷ কোটি টাকার মূলধন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ' ইহা 
অতীব দুঃখের বিষয় 'সন্দেহ নাই কিন্তু একথাও এই সঙ্গে 
মনে আসে, এই মূলধনের কতটুকু দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজে 
আসিয়াছিল। ' ২৫৩০ লক্ষ টাকা 'মুলধন হইলে মাঝারী আকারে 
অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান বেশ লাভজ্নকভাবে চালান যায়, অথচ 
এই' কয়েক কোটি টাকার সামান্য অংশও ' কোনও দিন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের কাজে আসে'নাই। মূলধনের অভাব নাই; আছে 
সহযোগিতার অভাব। যে সৰ্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য 
দুঃখ করিয়া লাভ.নাই। এখনও সময় আছে | 

কলিকাতার ট্রামওয়ে কোম্পানীর আয় প্রতি সপ্তাহে লক্ষাধিক 
টাকা। দৃষ্টাস্তের জন্যই মাত্র ইহা, বলিলাম । এরূপ অসংখ্য 
প্রতিষ্ঠান বিদেশী মুলধনে আমাদের দেশে চলিতেছে এবং 
কোটি কোটি টাকা লাভ করিয়া বিদেশীরা, বড়লোক হইতেছে। 
রা নিয়োজিত অর্থে প্রচুর আয় হয়। আমরা জানিয়া 

₹ চোখের সামনেই বিদেশীদের হাতে প্রচুর অর্থ ভুলিয়া 
নি দেশের শিক্ষিতেরাই এই শোচনীয় অবস্থার কথা ভাল 
করিয়া অবগত আছেন। এই অবস্থার অবসান করিবার ভারও 
তাঁহাদেরই হাতে । ' 
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সেই সেকালের আর্ক অবস্থা ও আর্থিক রানী কিরূপ 
ছিল-_এই জিজ্ঞাসার উত্তর পাইতে হইলে মাঁনব- সভ্যতার আধিক 
ক্রমবিকাশের সন্ধান করিতে হয়। সেকাল বলিতে সেই সময়ের 
কথাই বুঝায়, যখন মানুষ সভ্যতার প্রথম প্রাণস্পন্দন দৈনন্দিন 
জীবন যাত্রার পথে শুনিয়াছিল। তারপর সেই প্রাণস্পন্দনই শতাব্দীর 
পর শতাব্দীর পরে মানুষকে আধুনিক সভ্যতার মহান প্রকাশের 
সম্মুখীন করিয়াছে । আধুনিক সভ্যতার প্রকৃত রূপ আর্থিক-জীবনে 
রূপায়িত ; রাষ্ট্র, সমাজ, রীতি ও নীতির সহিত একান্তভাবে 
বিজড়িত। 


মানৰ সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয় সময়ে মানুষের কাছে ছিল কৃষি- 
বিদ্যা ও শিল্প কৌশল অজ্ঞাত, পশুপ্রকৃতি তখন অনুধাবন করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে--পশু পালন জীবিকামাত্র। দেশে . দেশে 
আগাইয়া চলে নব নব পশুচারণ-ভূমির অন্বেষণে, দলে দলে লাগিয়া 
আছে যুদ্ধ-বিবাদ। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বসতি গড়িয়া 
উঠিল--দলসৰ্দ্দারগণ রাজার মত প্রতাপ বিস্তীর্ণ করিল, রাজ্য স্থাপিত 
হইল। সভ্যতার' সেই প্রথম উন্মেষ সময়ে সমাজ ছিল গণতন্ত্রে 
প্রতিষ্ঠিত । দলের জনসাধারণের ভোটেই দলসার্দারের নির্ব্বাচন 
রীতি প্রচলিত ছিল। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার পন্থাও 


. প্রসারিত. হইয়া চলিল। ক্রমোন্নতির সহিত কালক্রমে কৃষিশিল্প-. 


বিদ্যা অধিগত করিয়া মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের পরিবেশ অধিকতর 


‘বিস্তৃত হইল। সভ্যতার বিচিত্র অভিব্যক্তি দেশে দেশে uns ভিত 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভারতের গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থা বহু শতাব্দী' 


পর্য্যন্ত স্বায়ত্ত শাসনমূলক গণতন্ত্রের দ্বারা শাসিত ছিল। এই শাসন 
রীতির সহিত সমাজের গভীর যোগাযোগ ' বিদ্যমান থাকায় প্রধানতঃ 
গণতান্ত্রিক শাসন নীতিতেই রাজকার্্য নির্বাহ হইত। সমাজের 
আর্থিক-জীবন ছিল কৃষি উপজ্ীবী, ' কুটির শিল্পের আত্রয়ী । 


নানা জাতির আবাসভূমি ভারতবর্ষে প্রধানতঃ 'আর্ধ্যজাভিই আপন "| 


বিষ্তাবুদ্ধির অসাধারণ প্রভাবে ভারত সভ্যতাকে নব রূপ প্রদান | 
করে-_ভারতে আধ্য সভ্যতার প্রভার অনাধ্য জাতিদের সমাজের 
মধ্যেও প্রবেশ করিল । সমস্তবর্ণ ধীরে-ধীরে সমাজের অন্তর্গত হইয়া 


পড়ায় ভারতের সামাজিক ইতিহাস হইল সর্ব্বজাতিক মিলনের, 


' ইতিহাস। এই মহামিলন সৰ্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল আর্থিক বিষির্যবস্থায়। 


সমাজজীবনে কর্ম্মবিভাগ প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে, 


পরস্পরের  পণ্যবিনিময়ের প্রয়োজন হইল। তারপর 
সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহিত পণ্যবিনিময় অর্থকে কেন্দ্র 


করিয়া চলিতে থাকে। স্বর্ণ রৌপ্য ও তাত মুদ্রার সার্বভৌম: 


ব্যবহার আরম্ভ’ হইল. ভারতের অনম্যসাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদকে 
এমন করিয়া কাঙ্তে'লাগানে! হইল যে, অভাব আর দারিদ্র্য-রাক্ষসীর 


আধিপত্য সেকালে ছিল অজ্ঞাত।. সমাজের সর্ধবশ্রেণীর লোকের: 
' ছিল বিচিত্র উপজীবিকা, 'কৃষি ছিল সকলের প্রধান বৃতি। ইহা” 
ছাড়া তাঁতিরা তাত বুনিয়া, কামার লৌহার' জিনিষ প্রন্তুত' করিয়া: : 
 কাসারী ধাতুদ্রব্যের বিচিত্র নিক ব্যবহার করিয়া এইরূপে, সমাজের (! 


LL বর্ণ নান! .উপজ্ীবিক্ব গ্রহণ- করিয়!- বি্ুহীন সংসারযাত্র 






চাহ শতাব্দীর রদ হযে বহু শতাব্দী পৰ্য্যন্ত এই 
‘ভাবে কাটিয়াছে। 


কালক্রমে এদেশে ভাগ্যান্বেধী বৈদেশিকদের আক্রমণে বিপর্যস্ত 
হইতে থাকে । ভারতে বৈদেশিক শাসনের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা হইতে 
এইটুকু বলা যায় যে, ইংবাজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেও ভারতীয় 
জাতি সর্ব্বক্ষেত্রেই জ্ঞানে বিজ্ঞানে কৃষি শিল্পে বাণিজ্য ব্যবসায়ে এক 
গৌরব ও মহিমাময় জীবন যাপন করিত। রাষ্ট্রীয় অধীনতা কোন 
সময়েই জাতির স্বপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিকে কোনপ্রকারেই টলাইতে পারে 
নাই। ভারতের বাণিজ্য গৌরব দেশদেশান্তরে বিস্তৃত ছিল। 
তখন দেশে আধুনিক কালের ব্যাঙ্ক ব্যবসার মত আর্ধিককাজ- 
কারবাব নির্ববাহ হইত, তিন সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে সমসাময়িক 
ব্যাঙ্কিংএর অধিকাংশ রীতিনীতি এদেশে প্রচলিত ছিল-_স্তু প্রাচীন 

মন্ুসংহিতা গ্রন্থে এ সকলের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া;যায়। খৃষ্টীয় 
তিন শত বৎসর পূর্বের চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে আধুনিক অর্থনীতির 
প্রতিধ্বনি শুনা যায়। মনে. হয়, সেদিন যে-ধবনি উচ্চারিত হইয়া- 
ছিল, কালের,অনন্ত ভবিষ্যতে তাহারই প্রতিধ্বনি ছড়াইয়। পৃড়িয়াছে। 
ভারতের রাঁজন্যবর্গের স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল। তখন দেশীয় 
বণিক মহাজন সম্প্রদায়ের ছারা এক্সচেঞ্জ বা বিনিময় বাঁধ্য চলিত । 
রাজ্য হইতে রাজ্যে, দেশ হইতে দেশে বিনিময় মূল্য নির্ধারণে এদেশের 
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| মেটা ক্যালকাটা যাক নিঃ 


ভারতীয় শ্রমে. ভারতীয় মুলধনে 
|, :: ভারতীয় পরিচালনায়. *. 
(নির্ভরযোগ্য দায়িত্বশীল, ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠন। 
সর্বপ্রকার ব্যাং কাৰ্য্য করা হয়।, বাই জন খুব 


হেড অফিস £_৩নং হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা দিত 


AE ২১২৫ 
{ ফোন কলিঃ ৬৪৮৩ , 
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ৃ শ্যামবাজার... '. নৈহাটা সিরাজগঞ্জ রংপুর || 
দক্ষিণ কলিকাতা. .ভাটপাড়া! দিনাজপুর . বেনারস ! 

ম্যানেজিং ডিরেউর- শ্রীদেবীদাস রায়, বি, এ। 

1 জক্কেটারী-্রীতুধেন্দুরুমার 'নিয়োগী বি, এ। 
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১৯৬৭ সন হইতে অংশীদারগণকে। | 
: 1৬এ'হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে” ত 


« ৬০শৈ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


'আঁধিক' জগৎ 


' ৬১৭ 








সঞ্চয়, আমানত, তৈজসপত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি গচ্ছিত রাখা, চালানি ' 


মালবীমা প্রভৃতি ব্যবসা চলিত। তৎসঙ্গে আমদানী রপ্তানী ও 
রাখীকারবার চালানো হইত এবং হিসাবপন্ত শৃঙ্খলার সহিত' সম্পা- 
দনের. এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে, তাহা আধুনিক' কালের সহিত 
তুলনীয় হইতে পারে। 


তৎকালে ভারতীয় দ্রব্যাদি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সুখ্যাতি 
“ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিল। ভারতের বাণিজ্য কেবলমাত্র এসিয়া 
মহাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল নাঁ_এক সাবর্বভৌম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
'যোগস্থত্রে সমগ্র পৃথিবীর সহিত ভারতবর্ষ কাজ-কারবার চালাইত 
এবং ফলে নানা দেশে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। এই 
সকলের পরিচয় ইতিহাসের মুখ্য ঘটনা। সুদূর আমেরিকাতেও 
আমেরিকা আবিষ্কারের বহু পূর্ববকালে বাণিজ্য ব্যাপারে হিন্দু উপনিবেশ 
গড়িয়া উঠিয়াছিল প্রমাণিত হইয়াছে । এইরূপ বাণিজ্যের দ্বারা 
ভারতবর্ষে বহু দূরদেশ হইতে প্রচুর ন্বর্ণযুদ্রা আহরিত হইত। 
বণিকবুন্দ কর্তৃক ভারতীয় কৃষিশিল্পসম্পদের বিনিময়ে জগতের অর্থ 
ভারতের ভাণ্ডারে জমা হইত-_ভারতের বাণিজ্যতরী দেশ হইতে দেশে 
সওদা করিয়া ফিরিত--হাজার হাজার বৎসর বিশ্ব-বাণিজ্যে এক প্রধান 
স্থান অধিকার করিয়াছিল । জাহাজ নিৰ্ম্মাণ বিদ্যায় এদেশের একশ্রেণীর 
‘লোক পারদর্শী ছিল এবং নৌযুদ্ধে বহু শতাব্দী পত্যত্ত এদেশে 
বিনির্ষ্মিত রণতরীর ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল। এই সকল জাহা- 
‘জের নির্মাণ কৌশল এইরূপ ছিল যে, আধুনিক সময়ের অতি উন্নত 
'প্রণালীতে যে কর্ম্মকৌশল ও নিৰ্ম্মাণ শিল্পব্যাবস্থা অনুসরণ করা হয়, 
তৎকালের জাহাজের 'ধরণ-ধারণাঁও অনেকটা অনুরূপ ছিল। শিল্পের 
দিক দিয়া সেইগুলি আরও অধিক শ্রীমণ্ডিত ছিল। , . 
HE TE TEE EE] 


ভভজম্পভ্ডান্ী 
সেবা দ্বারা আমরা জনসাধারণের 
যে অটুট বিশ্বাস এবং সহানুভূতি , 
লাভ করিয়াছি তাহাই আমাদের 
একমাত্র গৌরব এবং সম্পদ। 


০ আঁ টি 


জন যি বগে লন 


8% আশুতোষ oh রোড, জা 
নাপিত .. 


১৮৯৬ সন... 


ধু টি 


৪, লায়ন্স রেঞ্জ, 
কলিকাতা 


. ঠক পিন সেক্রেটারী ও ম্যানেজার | hl 
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ভু্লালালাললাল লালন 


দূরদেশে 


ভারতীয় বাণিজ্যের ইতিবৃত্তে বাঙ্গলার স্থান অতি উচ্চে। বাঙ্গালী 
বণিকের বাঁণিজ্যতরী সাত সাগরের পারে পারে বিনিময় করিয়া 
ফিরিয়াছে। শাহাজাহান' বাদশাহের রাজত্বের শেষভাগে ১৬৫৬ 
থীষ্টাব্দে ফান্সিস' বর্ণিয়ার মোগল রাজত্বকালে এদেশে আগমন 
করেন। বাঙলার শিল্প বাণিজ্যের তৎকালীন অবস্থার কথা তাহার 
ভ্রমণকাহিনী হইতে জানা যাঁয়। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন__ 
“আমি দুইবার বঙ্গদেশ ভ্রমণ করিয়া এদেশ সম্বন্ধে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা 
ও জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছি, তাহাতে মনে হয় মূল্যবান পণ্যদ্রব্য 
এদেশে এত প্রচুর ও এত বিচিত্র যে, জগতের আর কোথাও আছে 
বলিয়া আমার জানা নাই । বাঙ্গলার ধান্য কেবল পার্শ্ববর্তা প্রদেশের 
অভাব পুরণ করে না, বহু দূরদেশে রপ্তানী হয়। ভাগীরথী নদীপথে 
পাটনা ও সমুদ্রপথে মসলীপট্রম ও করমণ্ডম উপকূলে প্রেরিত হয়। 
সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যতীত সিংহল দ্বীপ, মালয়-বীপ এবং আরও বহু 
রপ্তানী হয়।” এইরূপ বহু বৃত্তান্ত হহাতে পাওয়া 
যায়। 

লবণ শিল্পের অনুকূল দিদি 
স্থানসমূহকে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করিয়াছে । লবণের ব্যবহার বহু প্রাচীনকাল 
হইতেই চলিয়া আমিতেছে। বাঙ্গলার লবণ শিল্পের এইরূপ উন্নত 


'অবস্থা ছিল যে, কেবলমাত্র তৎকালীন বৃহত্তর বঙ্গে নহে, ভারতের 
'অন্যান্য বহু প্রদেশেও বাঙ্গালী ইহার ব্যবসা চালাইত। ' 


কাগজ শিল্পে ভারতবাসীর অবস্থা আজ একাস্তপক্ষে পশ্চাৎপদ। 
কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ভারতবর্ষ ও চীন দেশেই সর্বপ্রথম 


কাগজ প্রস্তুতি ব্যবসা চলিত। বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের পল্লী- 


'কুটিরে কাগজ, প্রস্তুত চলিয়া আসিভেছিল। বৈদেশিক প্রতি- 
যোগিতার সন্মুখীন হইয়া' আত্মরক্ষা ' করিতে না, 
পারিলেও অতীতের শিল্পধারা এখনো অবসৃপত হয় নাই । রা 

' আৰ্থিক জীবনের: এক এক দেশে এক এক .সৃত্তি।: দেশের: 
পারিপান্থিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক, এতিহাসিক এবং সামাজিক: 


: অবস্থার উপর তাহার, বিকাশ নির্ভর করে। প্রত্যেকটি পৃথরু 


ব্যবস্থার মধ্যে -আবার এক ব্যবহারিক এক্য দেখা যায়। আধিক: 
জীবনের ইহাও একটি প্রকাশ । এক দেশের নানা রকম অর্থনৈতিক ' 
ও রাজনৈতিক অবস্থার সহিত আর এক দেশের সামধস্ত আছে।! 
' যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে য়ে. শিল্পবিপ্রব 'ইউরোপে.. দেখা! 
; গিয়াছিল, তাহা কেবলমাত্র: ইউরোপেই সীমাবদ্ধ রহে নাই, ! 
' ভারতের উটপ্রান্তেও তাহার “' তরঙ্গ-ভঙ্গ আসিয়া পৌছিয়াছে! 
ডে ও সমসাময়িক প্রগতির । 

সহিত তাল মিলাইয়া. চলা .সকল্ল. ক্ষেত্রে . সম্ভবপর হয় নাই, 
: এদেশেও শিল্পসংগঠন সুরু হইয়াছে। বুভুক্ষাপীড়িত নিরম্ন দেশবাসীর 
: মুখে অন্ন তুলিয়া দিবার জন্য কৃষিশিল্ বাণিজ্য ব্যবসায়ে নব-। 
' জীবনের সাঁড়া পড়িয়াছে। সেকালের অর্থনৈতিক পারিপার্থিকতার 
উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইউরোপীয় শিল্পবিপ্পব, অবাধ 


'বাণিজ্য ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ৷ এদেশের অতীতের ইতিহাস: 


আছে।.. একদা .যে.ছিল সবের্ধোভাম বাণিজ্যের সওদাগর, তাহার : 
৷ অতীত অতীতের বুকে' মিলাইয়া আছে. বর্তমান বাস্তব মুষ্তিতে : 
দেখা দিয়াছে-_সমসাময়িক' জগতের. সহিত সমানতালে চলিবার ! 
'আহ্বান আসিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয়, অর্থনীতি এই সনাতন | 


দেশের আদর্শ হইতে পারে না. এদেশকে তাহার রি 


বজায় রাখিয়া নব্ভাবে আধিক জীবনকে বরণ করিবার, প্রয়োজন ) 


৮৬১৮ 





,আছে। ! আধুনিক কালের অর্থনৈতিক. র্যবস্থায় এই, নবরূপান্তরের 
তবেই সার্থকতা আসে--যদি জাতীয় সংস্কৃতি. -এরং জাতীয়তা 
“তাহার পশ্চাতে থাকে। সপ্তদশ- শতাব্দীতেও জাতির বাণিজ্য ব্যবসা 
সবই ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সব হারাইয়া দেওলিয়া হইতে 
'বসে। তথাপি দেশ নব ভাবপ্লাবনে একেবারে, ভাসিল- না 
'জাতীয়তায় রূপাস্তরিতভাবে আঘিক জীবনে বিকশিত হইতে 
চাহিল। এই অভ্যুদয়ের পরবন্তী পরিচয় পাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর সমসাময়িক ঘটনাবলীতে । 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্বপ্রথম এদেশে বানিজ্য বিস্তারেই 
উপস্থিত হয়। অন্যান্য কয়েকটি দেশের বণিকের দলও আসিয়াছিল। 
কিন্তু পলাশীর রণক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ভাগ্যরবি. অস্তাচলে যাইবার 
‘সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা ইংলন্তের ‘জন্য সাআজ্যবিস্তারে নিয়োজিত 
হইয়া! পড়ে। নূতন নূতন রাজ্য কোম্পানীর তৎপরে গবর্ণমেন্টের 
'করায়ত্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য ,ও শাসন এক নূতন, যুক্তিতে 
দেখা দিল। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন হইল 
দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে বৈদেশিকদের কুক্ষিগত হইতে 
. লাঁগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও 
- উদ্ভাবন ইংলগুকে শিক্পোন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিল। এই 


২ সুযোগ সাত্রান্যের “বাজারে আনিল বিপুল বিপর্্য়, দেশীয় শিল্প : 


গেল নানা কারণে হুটিয়া, নূতন শিল্প বসিল ততস্থলে আসন জুড়িয়া। 
এদেশের শিল্প বাণিজ্যের সম্পদসথষ্টি ব্যাহত. হইল, রপ্তানি লোপ 
পাইল। 

আঁথিক জীবনের একাল বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় ইণ্ডাষীয়াল 
রেভলিউশান অর্থাৎ শিল্প-বিপ্লবের সমসাময়িক কাল এবং তৎপরবর্তী 


সময় ; কিন্তু এদেশের একাল “বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে” 


হু] 
ELL 
না 


হেড অফিস -১০২বি; ক্লাইভ ষ্ট্রাট, গল 


ফোঁন'ঃ--ক্যাল £ ৩৪৪৭' 


কোন টাইমসের” মতে... 


আক  স্বচ্ছুলতায়) রিট অবস্থা, - 
বিশেষ: প্রশংসনীয় 4- রেসিওর দিক দিয়া, , 
,..» অর্থাৎ “দায়ের অনুপাতে সম্পত্তি এবং এ. 
+ শী . ইত্যাদি ।.রিবেচনা'” করিলে “এই... , 
:_ ব্যাঙ্কে” গ্রথম. শ্রেদীর . বিলাতী. ব্যাক্থের : .. 
2 . , সহিত: তুলনা করা চলে। হা 


, মি চা সি, পাল, এম-এ, বি-এল }-- 


Ee He OPI 


ললাললালললাটলললাঁঁল সম্ভবপর নহে 


আতিক. জগৎ 


। হইয়াছে। 
' আইনের প্রভাবে পল্লীতে পল্লীতে এক সঙ্কট-সঙ্ধুল পরিস্থিতির উদ্ভব 


-; বৰ্তমান সমস্তা এক মৰ্ম্মান্তিক দুঃখের ই্তিহাস। 
 অর্থ-নৈতিক অবস্থা এতদূর শোচনীয়? হইয়া”পড়িয়াছে যে, ' ‘সে সকল” * "' 
। কথা এক অব্যক্ত অক্ষরে লিখিতটখের কাহিনী": : অপরদিকে রিজার্ভ '' 
| ক সই বাক বাবা পের নামে এক প্রতিক্রিয়াশীল” 
| আইন প্রণয়নে . বদ্ধপরিকর এই অযৌক্তিক মনোভাব দেশের' 
 শিল্প-বাণিজ্যের 'পক্ষে ক্ষতিকর । ইহা ক্ষমতার চুড়ান্তরপ অপ্র্যবহার, 


৩*শে. সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 
যখন দেখা দিল। : এই»সময়-হইভেই-দেশের আধিক জীবনের 





:বিধিব্যবস্থার সম্মুখে এক নব ভাববন্যা আসিয়া পড়ে। এ দেশের 
.আধিক ব্যবস্থা ইংলণ্ডীয় বাণিজ্যের নৃতনতম ধারায় ক্রমশঃ ভাসিয় 
যাইতে থাকে৷ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 


সহায়তায় দেশের বহির্র্বাণিজ্য বিদেশীয়দের হাতে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই' 
হস্তান্তরিত হইয়া যায়, এবং আন্তর্বাণিজ্যেও কোম্পানীর কর্মচারী 
বা অনুগ্রহভাজনদের একচেটিয়া অধিকার থাকায় ব্যবসাবাণিজ্যের 
সর্ধববিভাগে অবনতি প্রকাশ পাইতে থাকে । তখন বাংলার রাজন্ব 
ক্রমাগত অন্যত্র প্রেরিত হইতে থাকায় দেশের শিল্প-বাঁণিজ্যের 
প্রসারের পথে বাধা জন্মে। ফলে চিরাচরিত রীতিনীতিরও পরিবর্তন: 
আসে'। ইহারই বিষময় পরিণাম জাতীয় জীবনে অকল্যানের কারণ, 
হইয়া পড়ে। শিল্প-বাণিজ্যে ক্রমশঃ জাতির অবহেলার মনোভাব দেখা! 


দেয়। বিদেশী বণিকগণের বাণিজ্য কুীতে চাকুরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি 


পাইতে লাগিল । কুঠীর পর কুঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল-_ক্রমে ক্রমে 
কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, ইন্থ্যরেন্স, চা-বাগান, নীলের ব্যবসা, চটকল, 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল। অর্দশতাব্দীকাঁল অতিক্রান্ত না হইতেই 
বাঙ্গলায় বাঙ্গালী হইয়া পড়িল বৈদেশিক-সম্পদ স্থষ্টির ও ধনবৃদ্ধির, 
জোগানদার । 

অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে এদেশে আধুনিক ব্যাঙ্কের পত্তন হয়। 
বাণিজ্য কারবারের সহিত কোন কোন ইউরোপীয় ব্যবসায়ের একটি 
ব্যাঞ্কিং ডিপার্টমেন্ট থাকিত। টাকা ও ক্রেডিটের লেন দেনই 
ব্যাঙ্কিং। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদয়ের পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে 
দেশীয় ব্যাঙ্কারদের প্রতিপত্তি অন্তর্বাণিজ্যে, অসাধারণভাবেই ছিল 
এবং 'একালেও দেশী মহাজনী ব্যাক্কিংয়ের সহিত দেশীয় কৃষিশিল্প 
বাণিজ্য ব্যবসা একান্তভাবে যোগযুক্ত । এদেশে মহাজনগণই বহুকাল 
পর্য্যন্ত ব্যবসায়ী ও কৃষকগণের মূলধন জ্রোগাইয়া আসিতেছে । 


' মহাজনগণ পুরুষ পরম্পরায় এদেশের ব্যাঙ্করূপে চলিয়া আসিতেছে ; 


ভারতীয় আঘিক জীবনে ইহাদের. একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 


সম্প্রতি বাঙ্গলার মহাজনী ব্যবসার নিয়্ত্রকল্পে এক আইন করা৷ 


ইতিপূর্বে খণসালিশী বোর্ডের প্রবর্তন এবং মহাজনী 


৷ হইয়াছে। কৃষক খণ সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, ব্যবসায়ীর অর্থ 
গ্রহ কষ্টকর ইইয়া পড়িয়াছে.।' 
পল্লীর 


৷ একদেশদর্শিত| এবং অবিচারমূলক। সংস্কারের নামে সংহার | 

| দেশের শিষ্প'প্রতিঠানসমূহকে -কাধ্য করী মূলধন সরবরাহ এবং 
: শিল্পের প্রসারের জন্য ইণ্ডষ্টরীয়াল ক্রেডিটের আবশ্যকতা বর্তমান: 
' সময়ে অত্যধিক। কমাশিয়াল ব্যাঙ্কসমূহ শিল্প সাত 
, যোগ করিতে গেলে অপরিসীম দায়িত্ব ও ঝুঁকির সম্মুখীন হইতে হয় 
এই পন্থা বিপজ্জনক । শিল্পোন্নত দেশে ইল করেজিটের সুযোগ 


আছেন অন্দে কারধ্যকরী মুলধন পাওয়ার, ফলে শিল্পের প্রসারের 
।সকল অন্তরায় ' অতি' সহজেই: দূরীভূত 'হয়। এদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান-- 
হে ক ক দল নাহল ন বিস্তুত প্রসার: 


৩ণশে সেপ্টেম্বর) ১১৪০ ]. 


আধির জগৎ” 


উঠ" 





-/প্রসঙ্গতঃ কৃষিখণ ব্যবস্থার কথাও . উল্লেখযোগ্য } « মহাজন. ও ; 
সমূরায়: খণদান প্রতিষ্ঠান “এখন কৃষিকার্ধ্যে খণ সরবরাহ করিতে 
অপারগ । নানা কারণে এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যে, কৃষির 
প্রয়োজনে খণদানের সুব্যবস্থা না হইলে রুষিকার্ধ্ের ছুরবস্থার উদ্ভব 
সুনিশ্চিত ৷ 'কৃষির উন্নতিই' দেশের সৌভাগ্যের মূল ৷ কিন্তু কৃষির 
প্রয়োজনে অর্থের অভাব কৃষকের অদৃষ্টে দুর্ভাগ্য আপাঁতিত করিয়াছে । 
সহস। কৃষিঝণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা 
আছে। , 

কালক্রমে ভারতের CE হইয়া গিয়াছে। 
ব্যবসা-বাণিজ্যে দেশ-বিদেশে গমনাগমন করিতে বিদেশী জাহাজ 
কোম্পানীর সাহায্য লইতে হয়.। দেশের অন্তবর্ণণিজ্য ও বহিবণণিজ্যে 
কোটি কোটি টাকা বিদেশের ' অর্থভাণ্ডার পুর্ণ করিতেছে। ' সিদ্ধিয়া 
ষ্ীম নেভিগেশন কোম্পানীর সহিত বিদেশী কোম্পানীর প্রতিযোগিতা 


প্রায়ই লাগিয়া আছে। সিন্ধিয়া টীম নেভিগেশন জাহাজী ব্যবসায়ে “ 


ভারতকে স্তুপ্রতিষ্ঠ রুরিতে প্রযত্ব-পরায়ণ। সম্প্রতি এই কোম্পানীর 


পরিচালনায় জাহাজ নিম্মীণ, বিমান নির্ম্মাণ,ও মোটর গাড়ী নির্শ্মাণ 


ব্যবসার প্রচেষ্টা চলিতেছে । অনুরূপ আরও কয়েকটি জাহাজী 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হইলে অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হয়। 
সভ্যতার ক্রমবিকীশের 'অভিব্যক্তিতে শিল্পবিজ্ঞান ক্রমাগত 
উন্নতরভাবে' অগ্রগামী, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে আথিক জীবন- 
যাত্রায় ' নূতন « নূতন প্রেরণা 'জোগাইয়া'. আসিতেছে'। 'ইহা 
অবশ্যই স্বীকার্য্য ,যে,, শিল্পের উন্নতি ও বিস্তার হয় নাই বলিয়াই 
অন্যান্ত দেশের তুলনায় এই দেশ এত পিছাইয়! পড়িয়াছে। শিল্প- 
প্রসারের বৈজ্ঞানিক পরিবর্তনের সহিত ক্রমশঃ লোকসংখ্যা ও 
প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত সুব্যবহার হওয়া সম্ভবপর । ন্ত্রশক্তি 
বর্তমান সভ্যতার শক্তির উৎস-_এই মহাশক্তির বলে বলীয়ান না 
হইলে জাতীয় জীবনে ও আধিক জীবনে .নিশ্চিতভাবেই শোচনীয় 
পরাজয়!’ রৈজ্ঞানির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জাতির একালের আথিক 


, জীবন সমৃদ্ধ না হইলে-_উৎপাদনে,সম্পদস্থষ্টি/ও বৃদ্ধিতে, বৈজ্ঞানিক | 


সুযোগ গ্রহণ না করিলে পশ্চাৎপদ অবস্থা ঘুচিবার নয় । 

আধিক জীবনের একালের কথা আলোচনা ' প্রসঙ্গে সমস্তার পর 
সমস্যার আবির্ভাব হয়। পাটশিল্প একালের এক মহার্ঘ সম্পদ । 
বাঙ্গলার নিজন্ব কৃষিপণ্য পাট। ইহার সহিত বাঙ্গলার আধিক 
জীবনের নাড়ীর যোগাযোগ,। কিন্ত কৃষি ও সরবরাহ এদেশের 
হাতে থাকিলেও বস্তুতঃ পাটের অর্থনৈতিক বাজার অধিকার করিয়। 
বসিয়াছে গতির: 85581 ও, মারোয়াড়ী মালিকবন্দ। 


এ্যাহ€বেণ লিঃ 
এ,ভ্যাক্সিটার্ট রো, কলিকাতা Ez 
ho ৪:১৫ 
ূ 


৪1 ডাঃ আর, এন, সেন, 
.. এম,এ, পিএইচডি, লেকচারার 
| কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় 


১। মিঃ পি, সি, মজুমদার, 
এষ,এ, বি.এল এ্যাডভোকেট, 


DLS UL 


২। মিঃ পি, এল লো রে 5] মিঃ লালবেহারী কে, 





হাইকোর্ট কপি: হা 
চি ডে? | ১৪ মিঃ নার তীর 
৩ 
এম,এ, সিঁএইচ,ডি,, |  জেনার্ে ব্যানেজার 
| পরবেদার, আগুতোব কলেজ |. ' এস, এন, দাস 
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বাঙ্গালীর পাটের কল মাত্র কয়েকটি । তাই এই শিল্পের লাভের 
অংশ.'/রাঙ্গালীর ভাগ্যে, খুবই কম জুটিয়া থাকে। বিশ্ববাণিজ্যে ; 
পাটের সওদা করিয়া - কোটি কোটি টাকা তাহারা লাভ করিয়া থাকে) 
এবং লাভের অংশ বাঙ্গলায় খাটে না, অন্যদেশেই তাহা রপ্তানী হয়। 
বাঙ্গালীর শোচনীয় পরাজয় এবং. অর্থনৈতিক ছুরবস্থার 
প্রতিকারের জন্য যে? চেষ্টা চলিতেছে, তাহা প্রাদেশিকতা 
নহে। ব্যবসাবাণিজ্যে বাঙ্গালীর স্থান সেকালে ভারতীয় অন্তান্য 
প্রদেশবাসী হইতে বহুলভাবেই অগ্রসর ছিল । আকম্মিকভাবেই ' 
সর্বপ্রথম তাহাকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়। 
হঠাৎ তাল সামলাইতে না পারায় সে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। 
বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় জাগরণই অন্যান্য প্রদেশের স্বদেশীহিতৈষণা বোধ 
জাগ্রত করিয়াছে। বাঙ্গালীর ধীশক্তিই ভারতের মনীষার বার্তা 
সার্বভৌম করিয়াছে। ইহা সত্য যে__বাঙ্গালীর আর্থিক অভ্যুদয়ের 
উপরেই ভারতের আর্থিক সমস্তার সমাধান নির্ভর করে। সুখের 
বিষয়, ব্যাঙ্ক, এসিওরেন্স, যন্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্য 
সংক্রান্ত কোম্পানী পরিচালনায় বাঙ্গালী কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছে। 
বাঙ্জালাদেশ হইতে বহু অবাঙ্গালী কোটি কোটি টাকা উপার্জন করে। 
বাঙ্গালী ব্যবসায়িবৃন্দের সভ্ঘবদ্ধভাবে এই টাকা রপ্তানীর পথ রুদ্ধ 


করিতে বদ্ধপরিকর হওয়া, প্রয়োজন । ' বাঙ্গলার ধনসম্পদের এক 


প্রধান অংশ অবাঙ্গালী বণিকগণের করতলগত। বাণিজ্য ব্যবসায়ে 
যুদ্ধ, ঘোষণার দিন আগত-_সেদিনের জঙ্-প্রস্তত থাকা প্রয়োজন । 
মূলধন সরবরাহ কাধ্যে ধনবানদের আগাইয়া যাওয়া উচিত। মূলধনের 
অভাবে বহু চেষ্টা বিফল হইতেছে দেখা যায়__মূলধন বিনিয়োগে 
আগ্রহ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ স্থষ্টি ও বৃদ্ধি স্ুনিশ্চিত। 


বাঙ্গালীর টাকার, অভাব নাই। কেবল অর্থ খাট্টানোর নূতন, 


কণ্মপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বাঙ্গলা ও অন্যান্য প্রদেশের 


. মধ্যে বহুকোটি টাকার প্রাদেশিক আস্তধাণিজ্য হইয়া থাকে । 


তাহাতেও বাঙ্গালীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন । 

একদা 'বাক্ষলার শর্করাশিল্পের দেশদেশাস্তরে সুখ্যাতি ছিল। 
এই. শিল্প ধ্বংস : হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর শর্করাশিল্প ' 
প্রয়োজনাম্থুরূপ প্রসার লাভ করে নাই।' বস্ত্রশিল্পের বিরাট 'উদ্ভোগ 
চলিতেছে__বন্ত্রশিল্পের পশ্চাঁপদ অবস্থা শীত্রই ঘুচিবে আশা কর! 
যায়। লবণ-শিল্পও প্রতিষ্ঠার পথে । একদিন বাঙ্গলার লবণ-শিল্প 
প্রতিযোগিতা এবং আবগারী শিল্পের দারুণ চাপে ধ্বংস “হইয়া 
গিয়াছিল-_-এখন" আবার সংগঠন চলিতেছে । সর্বক্ষেত্রে চাই 


এক' নি উ্োগনীলকর্মতৎপরতা-- তবেই 8888 
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আধিক জগৎ 


[ ৩০শে সেপ্টেম্বর; ১৯৪০: 











এদেশের বর্তমান আর্থিক জীবন.মোটামুটি আটটি কর্মব্যরস্থায় 
চলমান। এই আটটি কর্মব্যবস্থা এই£_(১) কৃষক (২) শ্রমিক, 
(৩) কারিগর (৪) দোকানদার (৫) আমদানী-রপ্তানীকারক (৬) 
জমিদার (৭) পুঁজিপতি বা মহাজন (৮) মস্তিফজীবী ভদ্রলোক । 
ধনাগমের বিভিন্নাবস্থায় এই সকল শ্রেণী ধনসম্পদ স্থষ্টি করে। 
কিন্তু সম্পদ স্থষ্টির বিরাট উদ্যোগ এখনো আরম্ভ হয় নাই। মোটা- 
মুটিভাবে কাজ চলিতেছে মাত্র। এখনো, দেশের কৃষি, অরণ্য ও 
খনিজাত সম্পদ অনাদর অবহেলায় পড়িয়া আছে-_পরিপুর্ণ কর্ম- 
শক্তিতে এগুলির ব্যবহার আরম্ভ করিলে অর্থনৈতিক ছুর্গতি 
অবসান সম্ভবপর। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নতির পথে দেশের 
শিল্প সম্প্রসারণের সম্মুখে বাধার অন্ত নাই । নিত্যব্যবহার্য্য বহুবিধ 
শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার বিদেশ হইতে আমদানী হয়। দেশের অর্থ 
নৈতিক জীবনের নিগৃঢ় ধারা এখনো শিল্পশক্তির পূর্ণাঙ্গ গতিবেগে 
প্রবাহিত হয় নাই--শিল্প-প্রচেষ্টা বহুমুখী গতিতে বিচিত্রভাবে 
ছড়াইয়া পড়ে নাই। ইদানীং শিল্পসংগঠনের অস্থুকল পারিপাশ্থিকতার 
সৃষ্টি হইয়াছে । দেশের উদ্ভোগশীল ব্যক্তিগণ শিল্পের দীন-দশা 
ঘুচাইতে সচেষ্ট ও কর্ম্মতৎপর। এতকাল ধরিয়া প্রয়ানতঃ বিদেশে 
কাচামাল সরবরাহ করিয়াই বিদেশী পণ্যের মূল্য এবং শাসনা- 
ধিকারের ট্যাক্স বা পারিশ্রমিক যোগাইয়া আসিতে হইয়াছে। 
দেশের শিল্পনীতি, মুদ্রানীতি সবই নির্ভর করে জাতীয় শক্তি- 
সংস্থার উপর। সমস্যা সমাধানের জন্যই মানুষের প্রয়োজনমত 
খাওয়া পরার ব্যবস্থার আবশ্যকতা । ভারতের অর্থনৈতিক অধিকার 
নানা কারণে সঙ্কুচিত। এই জন্যই জাতির দাবী অর্থনৈতিক 
আত্মবিকাশের অধিকার, ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় অধিকারে এমন ব্যবস্থা, 


যাহাতে প্রত্যেক মান্য পাইবে বড় হইবার, উন্নতি করিবার ক 


পুর্ণাঙ্গ সুযোগ ও অধিকার । 


পরিবর্তনমুখীন জগৎ--নিত্য পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়া 
চলিয়াছে। মহাকালের অনাদ্বনস্ত সাগরের বুকে কত লীলার ॥ 
তরঙ্গ। সেকাল কত কালের : অসীমতায় সম্পূর্ণ। কত বর্তমান | 
অনন্ত অতীতের মহাশৃন্তে মিলাইয়াছে।- অনন্ত ভবিনতৎ কদর: | 


সীমাহীন কাল পর্য্যন্ত প্রসারিত। সাম্প্রতিক আন্তজাতিক: ঘটনা- 
বলীর প্রতি .দৃকপাত করিলে লক্ষ্য করা যায় যে, বিশ্বের রাজ- ক্র 
নৈতিক, অর্থনৈতিক . কাঠামোর. রূপান্তরের সম্ভাবনা আছে। | 
বিপুল্ন এক... পরিবর্তনের তে সমগ্র বিশ্ব পরিবর্তিত আকার |! 
ধারগ করিতেছে এবং এক অনিবার্য আলোড়ন সাগর" পরপার ছু 
বিরাট 
বিপধ্যয়ের সম্মুখীন হইয়া চিন্তচ্চল' অনুভূতিতে রিছ্যৎসকর্তির মত র্‌ 
ঘটনার পর ঘটনার অতি- ||. 
দ্রুত, পট পরিবর্তন, প্রত্যক্ষ করিয়া বি্ময়বিমূঢ় হৃদয় ভাবিতেছে 
কত কথা৷" একটার পর একটা, পরিবর্তন ঘটিয়া' যাইতেছে |: 
পতন অভ্যুত্থানের বন্ধুর পন্থা” “রিয়া বিলোপ ও অর্ভ্যুদয়ের | 


হইতে ভারত্বর্ষেও আসিয়া 'সম্মুখর: হইয়া - উঠিয়াছে। 


ভাব ভাবনা জাগিতেছে, মিলাইতেছে। 


সংগঠনমূলক স্বদেশী আন্দোলন। জাতির স্বচ্ছলতা ও সমৃদ্ধি- 


বৃদ্ধির উপরেই জাতির প্রত্যেকটি মানুষের জীবন মরণ সমস্তা 
নির্ভর করে। নানাবিধ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, 
ধনতান্ত্রিকতার একটি নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও প্রসারমুখীন। 
পুরাতন রীতি পরিবর্তন, পরিবদ্ধন ও রুপান্তর সাধিত হইতেছে । 
আধ্বিক জগতের এই বিপুল পরিবর্তন ভারতীয় রাষ্থীয়ক্ষেত্রে 
নব জীবনের অস্যুদয়ন্ূচক | শিল্প-বাণিজ্য ব্যবসায়ে নৃতনতম 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে-_জাতীয় অর্থনীতির নৃতন বৃত্তে পরিচালন 
সুরু করিয়াছে । ছুঃসময়ের - অন্ধকার ভেদ করিয়া সুদিনের অভ্যুদয় 
ঘটিতেছে। ভারতবর্ষ আথিক স্বপ্রতিষ্ঠায় এবং উন্নততর রাষ্ট্রীয় 
অধিকারে আত্মপ্রতিষ্ঠা চাহে। রাষ্ট্রনীতির সহিত অর্থনীতির সম্বন্ধ 
গভীর ও একান্ত নিকটতর। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বিলোপের সঙ্গে 
সঙ্গেই সেকালে আর্িক দুর্দিন আসে__একালে তাহার চরম দুর্ভোগ 
ভূগিতে হইতেছে--তারপর বহুকাল পরে আবার উন্নততর রাষ্ট্রীয় 


ক্ষমতা করায়ত্ত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই নৃতনতম ' 


প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি গণতন্ত্র। কিন্তু যে গণতন্ত্র স্বেচ্ছাতান্ত্রিক__ 
যাহা আৰ্থিক ক্ষমতাকে পদে পদে সঙ্কুচিত করে, তাহা মোটেই 
কাম্য নহে। এক যোগ্যতর, কল্যাণমণ্তিত এবং উন্নত প্রণালীর 
শাসন ব্যবস্থা চাই--যাহা কৃষিতে শিল্পে ব্যবসায় বাণিজ্যে. দেশকে 
এীশ্ব্যশালী করিতে পারে। একালের এদেশের সি জীবনের 
ইহাই লক্ষ্য ও আদর্শ ৷ 


Pet রিলে লিয়ে ee যারে মি TE EEE 


[জলি প্রভিডেণ্ট | 


 ইলসিওরেনপ লিঃ 





পালা চলিতেছে-_কত রাষ্ট্রের 'স্বপ্রধান: অস্তিত্ব ' লুপ্ত হইতেছে । | 


অিজানীতৃত রাত্রি গাড় অন্ধকার ভেদ করিয়া পভাতী সে | 
আলোক. আবির্ভাব বুঝিরা প্রকাশ 'পরাইতেছে। আশাস্িত হৃদয় | 
চাহিয়া আছে-_নূতন প্রীতের মহান সম্ভাবনার দিকে, শিলে |: 
বাণিজ্যে, কৃষি ব্যবসায়ে আৰ্থিক প্রতিটা বিরাট উদ্ভোগ' লক || 
শনৈঃ আরম্ভ হইতেছে; বস্তুতঃ এই অভ্যুদয় ও জাগৃতি জাতি- Ms 


১৪, হেয়ার ফ্রীট, কলিকাতা 
এ ২”. শাখা ঃ রর মে 
: পাটনা, কানপুর,-. হট, 





৪1 





প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ যে এত সমৃদ্ধশালী ছিল, তাহার মূলে ছিল 
“এতদ্দেশের শিল্প ও বাণিজ্য! দেশের আভ্যন্তরীণ শিল্প ও বাণিজ্য 
সম্বন্ধে রাজপরকার যে কতখানি সচেতন ছিলেন, তাহার সক্ষম বাণিজ্য- 
নীতি সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থা ও নিষেধমূলক আইনকান্থুন হইতেই উহা 
স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। উহা যে কেবল দেশের আভ্যন্তরীণ এশর্য্য 


"বৰ্ধিত করিবার সহায় ছিল তাহা নয়, বাঁণিজ্য-কর হিসাবে রাজসরকার 


প্রতিবৎসর মোটা রকমের একটা লভ্যাংশ বণিকদের নিকট হইতে 
'প্রীপ্ত হইতেন। তাই কি করিয়া দেশের অন্তবর্ণণিজ্য ও বহিব্ণণি- 
জ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তার সাধিত হয় তত্প্রতি রাজসরকারের বিশেষ 
নজর ছিল! উক্ত বিভাগের তত্বাবধানের জন্য তৎকালে রীতিমত 
একজন পণ্যাধ্যক্ষ (superintendent of commerce) নিযুক্ত 
হইতেন। জল ও স্থলপথে বণিকগণ যাহাতে নির্ধিদ্বে ও স্বচ্ছন্দ 


বাণিজ্য করিতে পারে, তৎ্প্রতি লক্ষ্য রাখা তাহার প্রধান কর্তব্য মধ্যে 


গণ্য ছিল। 
দেশের বিভিন্ন স্থানে নানাপ্রকার্‌ পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হইত বলিয়া 


'দেশের মধ্যে অন্তবণণিজ্য প্রচলিত ছিল, বণিকেরা নদ-নদীর মধ্য 


দিয়া অথবা বলদের গাড়ীতে করিয়া পার্শ্ববর্তী দেশের মধ্য দিয়া 
এ সমস্ত বাণিজ্যপ্রব্য একস্থান হইতে অন্থস্থানে কিক্রয়ার্থে বহন 


করিয়া লইয়া যাইত ৷ বৃহৎ চারি চাকাবিশিষ্ট পাঁচশত বলদের গাড়ীতে 


পণ্যদ্রব্য একত্রে বোঝাই করিয়া বণিকগণ বারাণসী, পাটলীপুত্র ও 


সমুদ্র তীরবর্ত্ধা বন্দরসমূহের মধ্যে উহা চালান দিতেন-_'জাঁতকের গল্প' 
হইতে এইরূপ জানা যায়। চাণক্য জল ও স্থলপথের তুলনামূলক. 


সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচীন লেখকদের 
মতে জলপথে বাণিজ্যই সর্বোত্তম | :কারণ উহাতে মালপত্র স্থানাস্তরে 


“,প্রেরণ করিবার খরচা অতি কম ও ততটা বিরক্তিজনক নয় এবং 
প্রকৃতপক্ষে উহাতে লাভের মাত্রা বেশী থাকে। কিন্তু চাণক্য.জলপথে 
‘বাণিজ্যে বিভিন্ন অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মতে 
'জলপথে বাণিজ্য নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইবার সর্বদা সম্ভাবনা থাকে; 
"বৎসরে সকল সময় জলপথে বাণিজ্য সম্ভবপর নয় ; জলপথে বিপদাপদ 
ঘটিবার আশঙ্কা খুব বেশী থাকে ; অধিকন্তু জলপথে বিপদমূহুর্তে রক্ষা 


পাওয়া সহজসাধ্য নয়। চাণক্য বাণিজ্য-পথ বা বণিক-পথকে চারিভাগে 


বিভক্ত করিয়াছেন, যথা-_উত্তরপথ, (যাহা উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত 
গিয়াছে), দক্ষিণপথ-_( যাহা বিন্ধ্য পর্র্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকে 
"চলিয়া গিয়াছে ), পূর্ববপথ-_যোহা পূর্বদিকে গিয়াছে), পশ্চিমপথ-_ 
(যাহা পশ্চিমদিকে গিয়াছে )। উপরিউক্ত চাঁরিটি বণিক-পথের মধ্যে 


উত্তুর-পথ ও দক্ষিণপথই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, কারণ উত্তরপথ হইতে 
হস্তী, অশ্ব, সুগন্ধ দ্রব্যাদি, গজদস্ত, পশম, চর্ম, স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং 
দক্ষিণপথ হইতে শঙ্ঘ হীরক, প্রবাল, মুক্তা এবং ও অন্যান্য ধাতু প্রচুর, 
পরিমাণে পাওয়া যাইত। 

: বোদ্ধ্রন্থে বাণিজ্যপথ সম্বন্ধে a বর্মিত আছে যে, শ্রাবন্তী 
হইতে একটি বাণিজ্যপথ মহিষমাটী, উজ্জয়িনী, বিদিষা, কৌশাম্বী এবং 


:সাকেত প্রভৃতি স্থান হইয়া প্ৰতিস্থান পর্যন্ত আসিয়া শেষ হইয়াছে। 


আর একটি রাস্তা উত্তরদিক শ্াবস্তী হইতে -সীতাজ, কপিলাবস্ত, 


-কুশীনগর, পাভা, হস্তীগ্রাম, বন্দগ্রাম . বৈশালী, .পাটিলীপুত্ এবং- 


হিল লাজ আসলেন 
্বাঁনীজ্-লীভ্ি . 


(শ্রীশিশির কুমার বসাক, সাহিত্যভূষণ ) 


নালন্দা হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব রাজগৃহে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই রাস্তা 
সম্ভবতঃ গয়া পৰ্য্যন্ত গিয়া বঙ্গোপসাগরের উপকূল হইতে আগত অন্য 
একটি রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে । এইরূপ বহু রাস্তার সহিত 
ভারতের বিভিন্ন স্থান ও সমুদ্র তীরবর্তী বন্দরসমূহের যোগাযোগ 
ছিল। এইরূপে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য লইয়া বণিকেরা সম্ভবতঃ সীমাস্ত 
বন্দরসমূহে আসিয়া পারস্ত, টায়ার, মিশর প্রভৃতি পশ্চিম দেশগামী 
যাত্রীদের সহিত মিলিত হইত। হিমালয় অতিক্রম করিয়া উত্তরপথ 
তিব্বত ও চীনদেশ পৰ্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে । পাঞ্জাবে সিন্ধু ও উহার 
উপনদী, মধ্য ভারতে গঙ্গাষমুনা, উহাদের উপনদী ও শাখাসমূহ, পূর্বে 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহ ছারা 
ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চলিত। এতৎ্যতীত ভারতের কোন 
কোন স্থানে খনিত খালের সাহায্যে বাণিজ্য চলিত ৷ 

অন্তব্ণণিজ্যের মধ্যেই যে কেবল তৎকালীন রাঁজসরকারের দৃষ্টি 
নিবদ্ধ থাকিত তাহা নয়, বহিবণণিজ্যের প্রতিও তাহার সবিশেষ লক্ষ্য 
ছিল। তৎকালে বণিকগণ সমুদ্র তীরবর্তী বন্দর হইতে সমুদ্রযাত্রা 
করিয়া পারস্ত, আরব, মিশর, বন্মা, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের 
দ্বীপসমূহে এবং চীনদেশে গমন করিত। যে সমস্ত বণিক সমুদ্রপথে 
বাণিজ্য করিত, তাহাদিগকে সমুদ্রশুক্ষ নামে একপ্রকার কর দিতে 
হইত। সমুদ্রগামী জাহাজের সুবিধার অন্য রাজসরকার হইতে 
উপযুক্ত স্থানে বন্দর নিশ্মিত হইত। আরব সাগরের তীরবর্তী 
বন্দরগুলি বাণিজ্যের কেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ভূগুক্ষেত্র (যাহা 
বর্তমানে ব্রোচ নামে অভিহিত ) পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র 
ছিল। তথায় আরও তিনটি বিখ্যাত বন্দর ছিল, তন্মধ্যে সিদ্ধুনদের 
মোহনাস্থিত পাতাল ও বারবারিকল এবং তান্তি নদীর মোহনাস্থিত 
সৌরাষ্ট্র (বর্তমান স্থুরাট বন্দর ) উল্লেখযোগ্য । উজ্জয়িনী অন্তদে শীয় 
বন্দর ছিল। বঙ্গোপসাগরের উপকূলসমূহ অসমান থাকায় এ স্থানে 
বন্দর গড়িয়া তোলার খুবই অস্তুবিধা, তবে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে 
মসলিয়া (বর্তমান মসলিপত্তন) এবং বঙ্গের তাঅলিপ্ত বর্তমান তমলুক) 
বন্দরের নাম তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য । বৌদ্ধযুগে অশোকের সময় তমলুক 
বিখ্যাত বন্দর বলিয়া সুপরিচিত ছিল। এর স্থান হইতে সিলোন, 
পুর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, জাপান ও প্রশান্তমহাসাগরের হীপসমূহে 
জাহাঁজসকল যাত্রা করিত। ফাহিয়ানের সময় উক্ত বন্দরটা খুবই 
সমৃদ্ধশালী ছিল। তাহার মতে মূল্যবান আশ্চর্য্য বস্তু এবং প্রবালাদি, : 
রত্ব এইস্থানে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইত এবং উক্ত কারণ বশতঃ . 
এ দেশের বেশীর ভাগ লোকই অগাধ ধনসম্পদের অধিকারী ৷ 
. সরকারী বাণিজ্য. বিভাগ যে কেবল বাণিজ্যশুক্ষ আদায় করিতেন : 
তাহা নয়, অধিকন্ত বিশেষ কোন বিদেশী পণ্য যাহাতে ভারতে আসিতে 
পারে তজ্জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বণিকদের বাণিজ্য শুক্ক হইতে রেহাই , 
দিতেন, কেন না তাঁছা হইলে ঠোহারা লাভ করিতে পারিবে না। বিদেশী 
বণিকদের রক্ষা করাই তাহাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল নাচ", 
অধিকন্ত তাহাদের বাণিজ্য করিবার সুযোগ সুবিধা করিয়া, 
দিতেন' | ' মেগাস্থেনিসের মতে দেখা যায়_-যাহাতে 
কোন , ‘বিদেশী বণিকের উপর কোনরূপ অন্যায় আচরণ, 


--করা না.হয়- ততপ্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য ভারতীয়দের মধ্য হইতে 





৬২২ 





আধিক জগৎ 


"[ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪* 





লোক নিযুক্ত করা হইত। এ সমস্ত বশিকদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া. 
পড়িলে তাহারা তাহার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিত," 'অন্তথায় মৃত্যু * 
ঘটিলে তাহাকে কবর দিতে হইত এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার, 
আত্মীয়ন্বজনকে বুঝাইয়া দেওয়া হইত। বিদেশী’ বণিক "সংক্রান্ত 

ব্যাপারের মীমাংসা বিচারকেরা এমন সতর্কতার সহিত করিয়া দিতেন 
খে, কেহ তাহাদের উপর জোরজুলুম করিলে তাহাকে উহার সমুচিত 
শাস্তি ভোগ করিতে হইত। বাণিজ্য বিভাগের তত্বাবধায়ক উদ্ধত্ত 
মাল (অর্থাৎ দেশে খরচ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে ) বিদেশে যাহাতে' 
রপ্তানী হয়' তাহার সুবন্দৌবস্ত করিয়া দিতেন ৷" বিভিন্ন দেশের 
উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য তাঁহার জানা থাকিত1, বিভিন্ন স্থানের বাজার 
দর অবগত থাকায় বিদেশে অধিক মূল্য পাইবার আশা থাকিলে তথায় 
উহ! পাঠাইবার পরামর্শ দিতেন এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উহা উৎপাদন 
করিতে লোকদের উৎসাহিত করিতেন । পণ্যাধ্যক্ষ দেশীয় বণিকদিগকে 
বিদেশে মাল পাঠাইবার খরচ, বিদেশে যাইবার পথ-খরচ, পথিমধ্যে 


বিদেশ যাত্রার বিপদ, উহার: প্রতিকার) বাণিজ্ঞযপ্রধান সহরসমূহের' 


ইতিহাস এবং বিভিন্ন স্থানের, বাণিজ্য, সন্ধে যাবতীয় সংবাদ 
প্রদান করিতেন। 


স্বদেশী পণ্যের মুল্যের সহিত বিনিময়ে যে বিদেশী পণ্য পাওয়া 
যাইত, তাহার মূল্য তুলনা করিয়া এবং বিদেশী রাষ্ট্রকে শুক, বর্তনি 
(রোড সেস), অতিবাহিক (ষানকর), গুন্মদেয় (দুর্গে প্রদত্ত কর), 
তরদেয় (খেয়াঘাটের দত্ত কর বিশেষ), ভক্ত : (বণিক ও তাহার কর্শ্ম- 


চারীদের বেতন) এবং ভাগ (বৈদেশিক রাজাকে পণ্যের যে অংশ প্রদান ' 


করা হইবে) ইত্যাদি দিয়া সর্ববশুদ্ধ কোন লাভ হইবে কিনা অধ্যক্ষকে 
তাহা! নিদ্ধারণ করিতে; হইত ৷: লাভের আশা থাকিলে স্থলপথে তিনি 
তাহার পণ্যের চতুর্থাংশ বিভিন্নস্থানে প্রেরণ করিতেন। পণ্যাধ্যক্ষ বিভিন্ন 
পণ্যের চাহিদা ও চাহিদার -অভাব, মূল্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি নিরূপণ 
করিবেন; পণ্যাদির বিক্ষেপের (distribution), সংক্ষেপের (centraz 


Ii5ation) এবং ক্রয়-বিক্রয়াদির উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করিবেন; যে 


' সব পণ্যাদি প্রচুর ভাবে বিক্ষিপ্ত তাহাদের এককীকৃত করিয়া মূল্য 
' নিরূপণ করিবেন এবং রাজার স্বভূমিজ পণ্য (1০০1 merchandise 
of the crown) একত্র করিয়া (centralise) ও পরতূমিজপণ্য 
(Gmported merchandise) বিক্ষেপ করিয়া (distribute) 
যাহাতে প্রজাদের নিকট সুবিধা দরে বিক্রয় করা হয় এবং প্রজাদের 
ক্ষতি করিয়া বিশেষ লাভ না লওয়া হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 


এই - সব বিষয়ে. পণ্যাধ্যক্ষ দ্বারা নির্ুপিত্‌ ব্যবস্থার রা 


1528 বিশেষ বিধিও দেখা যায়। 


পার পাব পে 
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প্রথমতঃ রাষ্ট্রে অনুজ্ঞা-পত্ৰ (license) ব্যতিরেকে কেহ কোন 
ব্যবসায় করিতে -পারিত না, যদি ষ্টেটের অন্ুজ্ঞাত ব্যবসায়ী ব্যতীত 
‘কেহ নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিত, তবে 
হার রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, স্বভূমিজের উৎপাদন ব্যয়ের উপর 
শতকরা পাঁচ টাকা এবং পরভূমিজের . ক্রয় মূল্যের .উপর শতকরা, 
দশ টাকার হারের অধিক কেহ লাভ লইতে পারিত না এবং যে. 
ব্যক্তি অধিক লাভ লইত তাহাকে জরিমানা দিতে হইত। তৃতীয়ত, 
এই নিয়মগুলিকে যাহাতে কেহ ফাকি দিতে না পারে ভজ্জন্ 
নির্ধারিত বাজার ব্যতীত অন্যত্র জিনিষপত্র বিক্রয় করিতে দেওয়া. 
হইত না) যেখানে জিনিষ উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইত সেখানে বিক্রয় 
একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। চতুর্থতঃ যাহাতে বণিকগণ সঙ্ববন্ধ হইয়া, 
ইচ্ছান্ুযায়ী মূল্যের হাঁস ও বৃদ্ধি করিতে না. পারে জজঙ্জন্ত 
তাহাদের উক্ত উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত সঙ্ঘকে শাস্তি দেওয়া হইত ৷. 
পঞ্চমতঃ পণ্য বাহুল্য oversupply হইলে এ পণ্য এক স্থানে 
বিক্রয় করিবার এবং যে পর্যন্ত এ. স্থানের মাল শেষ না হইত: 


* সে পৰ্য্যন্ত সেই পণ্য অন্তর বিক্রয় করিতে নিষেধ করিবার 


ক্ষমতা পণ্যাধ্যক্ষের ছিল। পণ্যব্রব্য ঠিক্‌ ঠিক্‌ মাপিবার..জন্য 
বিভিন্ন ওজনের বাটখারা রাজসরকার কর্তৃক নিশ্মিত হইয়া বাজারে 
বিক্রীত হইত। প্রতারণার উদ্দেশ্যে কেহ নকল বাঁ কম ওজনের: 
বাটখারা ব্যবহার করিলে তাহাকে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে. 
হইত ৷ পণ্যজ্রব্যের মধ্যে বিশেষভাবে খাদ্দ্রব্যের সহিত যাহাতে 
কোনরূপ ভেজাল, বস্তু সংমিশ্রিত না হয় তাহা তন্বাবধান' 
করিবার জন্য রাজসরকার কর্তৃক যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হইত। তৎকালে মুদ্রার দ্বারা' পণ্যদ্রব্যের মূল্য আদান প্রদান 
করা হইত। স্বর্ণ মুদ্রা খুব কম ব্যবহার হইত । সাধারণতঃ রৌপ্য ও. 
তার মুদ্রার চলই বেশী ছিল। ... | | 


রবি রিনি 


বাণিজ্য ছিল, অর্ণবপোত ছিল--নীতি ছিল, ব্যবহার ছিল” 


আমর! ষে-সেই হিন্দুজাতি প্রত্যেক হিন্দুর একথা স্মরণ রাখা” 
উচিত। বিশ্বব্যাগী জাগরণের দিনে ' আজ হিন্দু জাতিকে আর 
সবার পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না।- বহুকালের জড়তা 
ভাঙ্গিয়া তাহাকে উদ্দ্ধ হইতে হইবে । তাহাকে এমন" এক 
উজ্জল, কর্মে চঞ্চল, শক্তিতে অপরাজেয়, স্বাধীনতায় দেদীপ্যমান,,. 
El Lor ERDAS LL | 








বিগত কতিপয় বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্য। 
উল্লেখযোগ্যবূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। . রিজার্ভ ব্যান্কের কর্তৃত্বাধীনে এই 
সকল ব্যাঙ্ক আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে যেরূপ ব্যবসা কাধ্য 
পরিচালনায় ব্রতী হইয়াছে, তাহাতে যে উহাদের উজ্জল ভবিষ্যৎ 
সুচিত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার ফলে ব্যান্বিং জগতের বহুদিনের একটি 
অভাব দূরীভূত হইয়াছে। ব্যাঞ্চিং প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিয়া 
তুলিবার পক্ষে ভারতীয় ব্যাঞ্চিং ব্যবসায়ের অগ্রগতির ইতিহাস পর্য্যা- 
লোচনা করিয়া পল্লীঅঞ্চলে মহাঁজনগণ এইদিকে কতখানি সহায়তা 
করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও তাহার! কিরূপ সাহায্য করিতে পারেন, 
তৎসম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য । জগৎ শেঠ, 
ওমিটাদ এবং মাঁছুরার শেঠবংশের নাম সব্ধবজনবিদিত। ইহারা 
তাহাদের শাসকবর্গের মহাজন ছিলেন এবং তাহার সুদীর্ঘ যুদ্ধ-বিগ্রহ 
পরিচালনাতেও অর্থ দাদন করিতেন! এমন কি তাহাদের মধ্যে 
কেহ কেহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকেও যুদ্ধের জন্য টাকা ধার দেন। 
এই প্রবন্ধে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের বর্তমান অবস্থার উপর ভিত্তি 
করিয়া এই শ্রেণীর মহাজনদের অতীতের কার্যকলাপ ও ভবিষ্যতে 
তাহাদের ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইবে । 

. প্রথমতঃ মহাজনী কারবার, পারিবারিক ব্যবসা হিসাবেই পরি-' 
গণিত হইত। বংশপরম্পরায় এই ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিবার পর উহ) 


শেষ, পর্য্যন্ত পৈতৃক ব্যবসায়ে পরিণত হইত। এইরূপে ঘরোয়া ৰ 


অংশীদারী কারবারের ন্যায় তাহারা একজন প্রবীণ অংশীদারের 
পরিচালনাধীনে দাঁদনী কারবার করিতেন। কোন কোন স্থানে 
_ এই শ্রেণীর 'ব্যক্তিগণকে ‘অফ’ বলিয়া অভিহিত করা হইত এবং 
সমাজে তাহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ই'হার, কেবলমাত্র অর্থ 
দাদন করিতেন ; কিন্তু আমানত গ্রহণ করিতেন না। বিবাহ, শ্রাদ্ধ 
ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য তাহারা অধিকাংশ স্থলে ব্যক্তিগত 
জামিনে টাকা ধার দিতেন। তবে যেখানে সম্ভব হইত, সেখানে 
অন্যবিধ জামিন গ্রহণ, করিতেন। লাভজনক কাৰ্য্যে. নিয়োজিত 
"হইবে না এরূপ কাজে অর্থ দাদন করিতে হইলে মহাজনগণ অপেক্ষা- 
কৃত উচ্চ হারে সুদ গ্রহণ করিতেন-। এই সুদের হার শতকরা ২৪২ 
টাকা হইতে ৩০২ টাকা পৰ্য্যন্ত দাবী করা হইত ৷ বহুদিনের অভিজ্ঞত' 


5 নিরাপত্তা : সম্পর্কে বিচার-ক্ষমতা রাখিতেন ॥ঁ 

বং জামিনে বা বিনা জামিনের দাদন সম্পর্কে সুদের হার' ও কিস্তি |. 
Ob NEE ES SUT C + 
যদিও সমবায় || 
সমিতি স্থাপিত হইবার ফলে দেশীয় মহাঁজনদের প্রতিপত্তি কতকাংশে ॥ 
হাস পাইয়াছে, তবুও এপধ্যস্ত পল্লীজীবনে তাহাদের গুরুত্ব লোপ | 
পায় নাই। দেশের কৃষকগণ সমবায় সমিতির সদস্তপদের ব্যয়ভার t 


মহাজন পল্লীঅঞ্চলে একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল। 


বহনে ততট। সক্ষম নয় জন্য তাহারা উক্ত সমিতির সুবিধা গ্রহণ করিতে 
,পাঁরে না। সুতরাং মনে হয় য়ে উক্ত সমিতির কার্য্যকারিতায় 
।সহায়তা করিবার জন্য দেশীয় মহাজনদের .সাহায্য ও সহযোগিতা 


চি ভি A 
সঅহাজ্তজনতেশ্র স্বান 


( মিঃ এ, কে, বস্তু, এম, এ) 






নাই। সুতরাং মহাজনদিগকে সমবায় সমিতির অন্তভুক্ত করিতে 
সর্ধপ্রথমে চেষ্টা করা উচিত। 


মহাজনগণ উচ্চহারে সুদ গ্রহণ করেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং 
উহা রোধ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রদেশে কতিপয় আইনও 
প্রবপ্তিত হইয়াছে। এইসকল আইনের সামাজিক হিতাহিত 
বিবেচনা করিতে গেলে এই প্রশ্নই সব্বাগ্রে উঠিবে যে, উহা প্রবর্তনের 
ফলে পল্লীঝণের গতি ভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছে । রিজার্ভ ব্যান্ক 
অব. ইপ্ডিয়ার গভর্ণর বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের নিকট উল্লেখ 
করিয়াছিলেন যে, মহাজনী ব্যবসা নিয়ন্ত্রমূলক এইসকল আইন 
প্রবর্তন করিলে পল্লীঝণ ব্যবস্থায় বহুবিধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে । 
ডাঃ রাও বলেন যে, ইহাদ্ধাা কেবলমাত্র মহাজনগণকে নুতন ধারায় 
ব্যবসা পরিচালনায় অভ্যস্ত করিতেছে । বস্তুতঃ তাহাদের ভাগ্যের 
কোন উন্নতি বিধান করা হয় নাই। অথচ মহাজনদের সঙ্গতি বৃদ্ধি 
পায় এরূপ নীতি গ্রহণ করিলে সত্যকার সংস্কারকার্য্য সাধন করা 
সম্ভব কারণ এখনও দেশের প্রকৃত অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাহাদের 
প্রভাব অধিক। সুতরাং এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে একটা সম্প্রদায় 
হিসাবে পৃথক করিয়া না রাখিয়া লাইসেন্স প্রথায় তাহাদিগকে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করাই অধিকতর 
ন্যায়সঙ্গত । মিঃ 2585 হিল অভি 


ভারতের Ss ১৮৭১ পটাতে: 
প্রতিষ্ঠান ll স্থাপিত ' 












অৰ্জ্জন করা প্রয়োজন। বহুদিনের অভিজ্ঞতার জন্য মহাঁজনগণ | 


সমবায় সমিতিগুলির কর্ম্মকুশলতা' বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইবেন সন্দেহ £ 


১৪ 





৬২৪ 


_ আধিক জগৎ, 


[ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪ 





প্রকাশ করিয়াছেন যে, লাইসেন্স প্রথায় “দেশীয় মহাজনগণকে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত এককুত্রে আবদ্ধ করিবার কোন চেষ্টা না হইলে 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে !“মহাজনগণ যাহাতে 
সমবায় সমিতিতে যোগদান করেন তাহার ব্যবস্থা করা. উচিত। , 
অথবা বিভিন্ন প্রকার টাকার বাজারের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখিবার 
পক্ষে তাহাদিগকে সংজ্ববদ্ধ যৌথ ব্যাঙ্কের এজেন্ট হিসাবে ' কাজ 
করিবার অনুমতি দেওয়া উচিত। এতৎসম্পর্কে নিম্নে 'বিস্তারিত- 
ভাবে আলোচনা করা যাইতেছে । | 

দেশীয় মহাজন এবং যৌথ ব্যাঙ্কগুলির : মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
একটি বিভেদ এই যে, মহাঁজনগণ বাহিরের কোন আমানত গ্রহণ 
'করেন না। সম্ভবতঃ তাঁহারা অপরের অর্থের দায়িত্বভার লইতে 

পছন্দ করেন না। অপরপক্ষে দক্ষিণ ভারতের চেট্টি মহাজনগণ 
' চল্তি ও স্থায়ী আমানত গ্রহণ করেন। অপরাপর মহাজনগণ বন্ধু 
বান্ধব বা আত্মীয়ের অর্থ জমা রাখেন ; কিন্তু ব্যবসায়ী মহলের অর্থ 
গ্রহণ করেন না! লগ্মী করাই তাহাদের প্রধান কাজ। প্রয়োজন 
হইলে আমানত গ্রহণের পরিবর্তে তাঁহারা অপর কোন মহাজনের 
“নিকট ধার গ্রহণ করেন এবং শেষ পন্থা. হিসারে।.ব্যাস্কের দ্বারস্থ 
হন। কিন্তু কিছু দিন হইল এই দিকেও তাহাদের "মনোভাবের 
পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। বর্তমানে ইহার! 'ব্যাঙ্কে হিসাব থুলিতে 
ইতস্তত; করিতেছেন না এবং প্রয়োজনমত টাকা উঠাইতেছেন 
কিংবা উপযুক্ত জামিনে, দাদন গ্রহণ করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে 
"তাহার এই, নীতি আঁশাপ্রদ। এইরূপ কারবারের ভিতর:দিয়া তাহারা 
যতই ব্যাঙ্কের সংঅবে- আসিবেন, কালক্রমে ততই তাহাদের রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবাঁর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে। 
সুতরাং. এইরূপ. কাররারের 'ভিতর দিয়া যৌথ ' ব্যাঙ্কসমূহই এই 
সকল মহাজনের প্রকৃত সঙ্গতি ও সাধুতা সম্পর্কে সঠিক বরাদ্দ 
: করিতে: সক্ষম হইবে |". এতৎসম্পর্কে - রিজার্ভ "ব্যাঙ্কের ' নিকট 
রিপোর্ট দিলে এইরূপ মহাজনদিগকে লাইসেন্স দান, বিষয়ে পায় 
উদ্ভাবন করিতে সহায়তা করিবে। অপরপক্ষে কৃষিঝণ সমস্তা 
সম্পর্কিত 'অন্ুসন্ধান কাধ্যেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সাহায্য করিবে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহার এক প্রচারপত্রে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহকে 
এই মর্মে 'উপদেশ দিয়াছিল যে, উহারা যে সকল ব্যক্তি বা 


প্রতিষ্ঠানের বিলের” জামিনে অর্থ' দাঁদন করে, তাহাদের সঙ্গতি, 


সম্পর্কে যেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে অবহিত করিতে চেষ্টা করে। 
: তালিকাড়ুক্ত 
. পুনরায় প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, নিকট হইতে উহার 
সুবিধা গ্রহণ করিতে "পীরে .এতছদ্দেস্যেই উক্ত উপদেশ দেওয়া 
হইয়াছিল। 'এতদ্িয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের 
মধ্যে সহযোগিতা স্থাপিত. হইলে অল্লকালের মধ্যেই অভীপ্পিত 
ফল লাভ হইতে পারে বলিয়া আমাদের 'দৃঢবিশ্বাস। রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক এই বিষয়ে আরও উল্লেখ করিয়াছে যে, কোন তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্ক সর্ধ্ববিধ সাহায্য লাভ করিতৈ' ইচ্ছা করিলে উক্ত ব্যাঙ্কের 
পরিচালনা নীতি সন্তোষজনক কিনা: তাহার প্রমাণ দিতে হইবে 
এবং তজ্জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উক্ত ব্যাঙ্ক সম্পর্কে সাধারণ অনুসন্ধান 
লইবার জন্য একজন অফিসার 'প্রেরণ করিতে পারেন। অবধ্য 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে,. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই প্রকারে ষে অর্থ 
সাহায্য করিবে, তাহা! কেবলমাত্র” ব্যাঙ্কের সাময়িক প্রয়োজন 
মিটাইবার পক্ষেই নিয়োজিত হইবে-_কারবার বৃদ্ধির জন্য বা 
নুতন কোন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইবে না। ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক 


, ব্যাঙ্কসমূহ যাহাতে উক্ত, বিলসমূহের;,; জামিনে, 


ব্যবসা যেস্থলে উহার যে- শৈশব্যবস্থা, উত্তীর্ণ হয় নাই, সেস্থলে | 
রিজার্ভ ব্যাচ কর্তৃক এইরূপ সাহায্যদানের পূর্ব 'উপরোক্তভাবে 
অনুসন্ধান লয়: অপরিহার্ধ্য বলিয়াই বিবেচিত হয়। ভারতী 
ব্যাঙ্কসযূহের দাদন নীতির নিরাপত্তার পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
এই পরিদর্শন ব্যবস্থা যথেষ্ট সহায়তা করিবে। সকলেই জানেন 
ষে, দেশীয় মহাজনগণ বা 'শ্রফাগণ চাষাবাদের সময় এবং পণ্য 
বিক্রয় সম্পর্কে কৃষকদিগকে টাকা ধার দের্ন।' তাহারা যদি কষ্ট 
স্বীকার করিতে রাজী হন, তাহা হইলে “কৃষি বিল” 
করিতে পারেন 'এবং কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের নিকট উক্ত 
ভাঙ্গাইতে পারেন। অবশ্য, তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূহ Ss 
বিলের জামিনে অর্থদানের পূর্ব্বে উক্ত আদান-প্রদানের নিরাপত্তা 
সম্পর্কে অনুসন্ধান লইয়াই এইরূপ কাধ্যে অবতীর্ণ হইবেন। 
অপর দিকে “রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ধরণের কারবার সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
অবহিত হইতে পারিলে এবং উহার নিরাপত্তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ 
হইলে উক্ত “কৃষি বিলের” জামিনে তালিকাভুক্ত ব্যাস্ক- 
সমূহকে আবার অর্থ সাহায্য করিতে পারে। এখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে, উক্ত বিলের পূর্বে যে দুইটি 'সহি থাকিবে, 
তাহার একটি তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের পক্ষে দিতে হইবে ।' ' এইরূপে 
দেশীয় মহাজনদিগকে যদি ' একটি কেন্দ্রীভূত' ব্যাস্কিং . পদ্ধতির 
আওতায় আনা যায়, তাহা হইলে ‘কৃষি বিল' প্রবর্তনের খালী 
কার্যকরী করা সহজসাধ্য হয়। 

হুণ্ডীর জামিনে টাক। দাঁদনও অফ’দের অপর একটি প্রধান 
ব্যবনা। বোম্বাইয়ের মূলতানী মহাজনগণ হুণ্ডীর জামিনে অর্থ দাদন 
তাহাদের একটি প্রধান এবং লাভজনক ব্যবসায় বলিয়া বিবেচন! 
'করেন। তাহার! দুই বা তিন মাসের মেয়াদী হুণ্ডী ক্রয়.করিয়া উহা 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট ভাঙ্গাইয়া লন। এইরূপে উক্ত শ্রফগণ 


একদিকে. ইশ্পিরিয়াল. ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন যৌথ ব্যাঙ্ক এবং অপর- ' 


দিকে ব্যবসায় সম্প্রদায়ের মধ্যে অধ্যবন্তীর কার্য্য করিয়া থাকে । 
উপরোক্তভাবে বিলের আদান-প্রদান ব্যবস্থার সুবিধা থাকিলে , 
মহাজনদিগকে যৌথ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংস্ববে আনয়ন করা সম্ভব, হয়। 
অধুনা ভারতবর্ষে “বিল মার্কেটের’ প্রচলন নাই। উহ! প্রবর্তন করিতে 
হইলে দেশীয় মহাজনগণের সাহায্য অপরিহার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে। 


'বিল মার্কেটের অভাব আমাদের দেশের ব্যাক্কিং পন্ধতির : একটা দুর্বল 


স্থল সন্দেহ নাই। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই সকল শ্রফ 
তাহাদের হুণ্ডীর.জামিনে টাকা ধার লওয়া সম্পর্কে যত বেশী যৌথ 
ব্যাঙ্কসমূহের সংস্রবে আসিবে, বিল মার্কেট স্থাপনের সম্ভাবনা তত 
বেশী দ্রুততর ও সহজসাধ্য হইবে। এইদিকে লণ্ডনের টাকার 


‘বাজারে যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, এইসকল শ্রফদের ভবিষ্যৎ কার্ধ্য- 


ধারাও তদনুবূপ দাঁড়াইবে। তাহারা নগদ টাকায় পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে 
এইসকল বিল সংগ্রহ করিবে এবং যৌথ ব্যাঙ্কের মারফৎ উহার 


'আদান-প্রদান হইবে । এই সকল বিলের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ 


হইলে রিজার্ভ ব্যাক্কও উহার বদলে যৌথ কোম্পানীগুলিকে টাকা ধার 


দিতে পারে । এততুসক্রান্ত বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও উহার. তালিকাভুক্ত 


ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে নিয়ত. সংবাদ ও মতামত আদান-প্রদানের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। 
ফেডারেল ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণাধীন না হইলে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার 

১৯৩৩ সালের “প্লাস গ্টীগল” আইন অনুসারে কোন ব্যান্ককে 
আমানত গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয় না। ব্যাঙ্কার হিসাবে 
লাইসেন্স গ্রহণ না করিলে দেশীয় মহাজনগণ সম্পর্কেও অনুরূপ 
নিয়ম প্রবত্তিত হইতে পারে। সংক্ষেপে দেশীয় মহাজনী প্রথার 
ইহাই একটি বিশেষ “দিক বলিয়া বিবেচিত হয়। 





(শ্রীরমণীরপ্রন চৌধুরী, অত্র ও শর্করা শিল্প বিশেষজ্ঞ ). 





বাঙ্গলাদেশ কৃষিপ্রধান,_কৃষিসম্পদই এদেশের অধিবাঁসীর এক- 
মাত্র নির্ভর। বড়ই পরিতাপের বিষয় বাঙ্গালী এ পর্যন্ত এই কৃষি- 
সম্পদের যথাযোগ্য সদ্যবহারের চেষ্টা করিল না। যে চেষ্টা এপধ্যস্ত 
হইয়াছে, তাহা প্রয়োজন ও যোগ্যতার পক্ষে একান্ত অকিঞ্চিৎকর ৷ 
প্রথমতঃ সরকারী কৃষিবিভাগ চাকুরীস্বলভ মনোবৃত্তি লইয়া এই 
সমস্যায় মনোযোগ দিয়া থাকেন_ অর্থাৎ পেন্সনভোগ্য চাকুরী বজায় 
রাখিবার জ্রম্য যেটুকু কাজ না করিলে নয়, তাহাই গতান্ুগতিকতার 
ভাবে করিয়া যায়-_সত্যিকার গবেষণা ও আস্তরিক দেশসেবার, ভাবে 
'উদ্দ্ধ হইয়া এ কাজে ক্চিৎই কেহ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সত্যই 
সরকারী চাকুরীতে প্রথম শ্রেণীর মেধাবী যুবকমণ্ডলী যোগ দিয়া 
নিরাপত্তা ও আরাম প্রয়াসের মধ্যে পড়িয়া একেবারে অপদার্থ 
পরিণত হইয়া থাকে । কুষিবিজ্ঞানের কার্ধ্যাবলী বাঙ্গলার সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধিতে'কতখানি সহায়তা,করিয়াছে, তাহার এক. জাজ্জল্যসান নিদর্শন 
বাঙ্গলার শর্করা শিল্পের বর্তমান অবস্থা। ঢাকার তেজগাঁওতে এবং 
আসাম প্রদেশের স্থলর্বিশেষে সরকার কৃষি ফার্ম বহুদিন হইতে 
চালাইয়া আসিতেছেন এবং ইক্ষুর শ্রেণীবিভাগ ও উন্নতিকরণ সম্বন্ধে 
'গবেষণ। চালাইয়া আসিতেছেন__ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল অফ. 
-এখ্রিকালচারেল রিসার্চও অনেক টাকা এইজন্য প্রাদেশিক সরকারের 
হাতে দিয়া থাকেন। সরকারী বিভাগীয় রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, 
ইহাদের চেষ্টার ফলে, বাঙ্গলায় বা আসামের একর প্রতি (এক একর 
প্রায় তিন বিঘার সমান) ইচ্ষুর ফলন ৬০০ হুইতে ৮০০ মণে 
দাঁড়াইয়াছে ; অথচ বাংলার কোন কোন শর্করা শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
ফার্মে গড়পড়তা ইক্ষুর ফলন ১২০৭ হইতে ১৫০০ মণে উঠিয়াছে। 
ইহা মাত্র ২৩ বৎসরের চেষ্টার ফল। অচিরে এই গড়পড়তার আরও 
'অনেক উন্নতির আশা করা যাইতেছে । লেখকের কোনও প্রবন্ধের 
“প্রতিবাদে অমৃতবাজার পত্রিকায় জনৈক লেখক,__-বাঙ্গলার সরকারী 
কুষিবিভাগের বিবরণীর গড়পড়তা অঙ্ক উদ্ধত করিয়া,_কিছুদিন 


আগেই বাঙ্গলা হইতে বিহারের ইচ্ষুচাষের অধিক উপযোগিতা : 


'প্রতিপন্ন করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার সরকারী বিভাগ; 
“বিশেষতঃ কৃষিবিভাগ সত্যই “বাঙ্গলার শর্করা শিল্প আজ যে পশ্চাদপদ 
এই জন্য প্রধানতঃ দায়ী । 


১৯৩২-৩৩ সাল হইতে ভারতীয় শর্করা শিল্প অত্যুচ্চহারে 
সংরক্ষণ শুষ্ক ভোগ করিয়া আসিতেছে--ইত্যবসরে যুক্তপ্রদেশ ও 
বিহার,-“রাতাঁরাঁতি” এক বিরাট শিল্প গড়িয়া তুলিল- _বাঙ্গলা 
সরকার একটু জানিয়াও দেখিল না, এই সংরক্ষণ শুক্ষের মধ্যে কি 
, আছে, বাঙ্গলার জমি এই শিল্প প্রসারের বিশেষ উপযোগী কিনা এবং 
' বাঙ্গলা এই শিল্প সংরক্ষণ' হইতে কতখানি. উপকৃত হইতে পারে। 
যাহারা ১৯২০ সালের সুগার কমিটির রিপোর্ট (Indian Sugar 
‘Committee ) ১৯৩০-৩১ এবং ১৯৩৭ সালের টেরিফ বোর্ডের 
রিপোর্ট ও সাক্ষ্যাদির বিবরণ পাঠ করিবেন, তাহারাই অন্যান্য 
প্রদেশের সরকারী বিভাগের চেষ্টার আতিশয্যের সহিত তদানীস্তন 
বাঙলার সরকারী: কৃষি ও শিল্প বিভাগীয় চেষ্টার তুলনা করিবার 
সুযোগ পাইবেন । 


ভারতের শর্করা শিল্পে শুষ্ক সংরক্ষণ লাভ, প্রকৃতপক্ষে স্যার জওলা- 
প্রসাদ শ্রীবাস্তব এবং স্যার ফজলি হোসেনের কীত্তিস্তস্ত বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না । স্যার জওলাপ্রসাদ যুক্তপ্রদেশে স্যার ম্যালকলম্‌ 
হেলীর গবর্ণমেন্টের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। একটি প্রদেশের শিল্প 
মন্ত্রীর আন্তরিকতা! থাকিলে, প্রদেশের জহ্য কতখানি করিতে পারে-- 
যুক্তপ্রদেশে ভারতীয় শর্করা শিল্পের কেন্দ্রীকরণ ব্যাপার আন্ুপুবিক 
পাঠ করিলেই উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। শর্করা শিল্পে 
শুষ্ক সংরক্ষণ এবং যুক্তপ্রদেশে এই শিল্পের প্রসার ব্যাপারে স্তার 
জওলাপ্রসাদের যে কতখানি হাত ছিল ও আছে হয়ত জনসাধারণের 
তাহা অবগতির কারণ ঘটে নাই। শুধু যে যুক্তপ্রদেশই ইক্ষুচাষের 
পক্ষে ভারতের মধ্যে সব্বাপেক্ষা অনুকুল,__এই কথা ঠিক নহে, 
যদিও যুক্তপ্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশে বিশেষতঃ বাঙ্গলায় এই 
ধারণাই বদ্ধমূল করিয়া দেওয়ার যথেষ্ট প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে স্যার 
জওলাপ্রসাদ স্বয়ংই এই উক্তির সমর্থন করেন। 





যে কোন কাজই হোক্‌ না কেন, তা সুসম্পন্ন করতে 
হ'লে মানুষের মস্তবড় সহায় হচ্ছে ইলেক্টি,সিটি । 
এ কারখানা আলোকিত করে, বিরাট বিরাট মেসিন 
চালায় এবং শ্রমিকদের পরিশ্রম যথেষ্ট লাঘব করে। 
তারা কম সময়ে -এরং অল্প পরিশ্রমে বেশী কাজ 
করতে পারে; মালিকদেরও এতে যথেষ্ট লাভ হয়। 
.. তাই ইলেক্টি,সিটি কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি ও 
উন্নত, করে, মালিকদের সমৃদ্ধিশালী করে এবং 
, শ্রমিকদের কাজের মধ্যেও আনন্দ নিয়ে আসে। 





কলিকাতা ইলেক্‌টি,ক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক বিজ্ঞাপিত 
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এতঘ্যতীত বাঙ্গলার শিল্পচালকবৃন্দেরও'.অবিমৃত্যকারিতা ইহার 


অন্যতম কারণ বিশেষ । যখন শর্করাশিল্পের সববুক্ষণ-ব্যবস্থা হইল, 


তখন অনবাঙ্গালী সুরজমল নাগরমল বাজলার জেলায় জেলীয় পরিদর্শন 


করিয়৷ এবং সরকারী পাঁজিপু-থি ঘাটাইয়া: শর্করাশিল্প প্রতিষ্ঠানের, 


উপযুক্ত স্থল খু'জিয়। বেড়াইল, কিন্তু কোনও ধনী বাঙ্গালী শিল্প- 
পতির মাথায় এ খেয়াল চাপিল না। অথচ তাহারা, মাঞ্চেষ্টার বা 
লাঙ্কেশায়ার এবং বোশ্বে, আহম্মদাবাদ ও জাপানের সহিত প্রতিতবন্দি- 
তায়, দূর দুরাস্তর হইতেও কার্পাস কিনিয়া, স্থতা ও কাপড়ের কল 
প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ পাটের কলে নামিয়াছেন__ 
কিন্ত চিনির কলের ' বা ইক্ষু চাষের সম্তাব্যতায় মাথা ঘামাইলেন না । 
আজও বাঙ্গলার প্রয়োজনীয় ৫৫ হইতে ৬০ লক্ষ মণ ( অবশ্য আসাম 
ও সন্নিকটস্থ অঞ্চল লইয়া) চিনির মধ্যে অ-বাঙ্গালীর ৫খানা কলে 
বাধষিক ৩৫,০০০ টন বা ১০,০০,০০০ লক্ষ মণের বেশী চিনি প্রস্তুত 
হইতে পারে না। বাঙ্গালীর যে ২৩খানা কল লিষ্টিভুক্ত আছে, 
উহা অতি ক্ষুদ্ৰ ও প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে. প্রায়ই বন্ধ থাকে। 
কাজেই তাহাদিগকে এই হিসাবে ধরা হইল না--এই তিন কলের 
উৎপাদন ক্ষমতা একুনে বাষিক দেড় লক্ষ মণের বেশী হইবে না। 
অর্থাৎ বাঁঙ্গলার মিলে যে চিনি হয়, তাহা চাহিদার তুলনায় এক্‌ 
পঞ্চমাংশ হইতে এক-বষ্ঠাংশ মাত্র-_তাহাও' বাঙ্গালীর কলে নয়। 
বাঙ্গালী পাটের কলের মূলধন দেয়, কাপড়ের কলে মূলধন যোগায় 
কিন্তু চিনির কলের কথা শুনিলে আতকাইয়া উঠে। ইহার দুই 
কারণ ;--এক কারণ বাঙ্গলায় যে খুব ভাল আখ হয়,_-তাহার ফলন 
ও শর্করার অংশ অপেক্ষাকৃত অধিক এবং অত্যুচ্চহারে সংরক্ষণের ফলে 
এই শিল্প খুব লাভজনক, এই কথা বাঙ্গলার শিল্পবিভাগ বা কৃষিবিভাগ 
জনসাধারণ বা তাহাদের শিল্পপতিদের জানাইয়া দিবার চেষ্টা করে 


নাই-_বরং কৃষিবিভাগের কার্্যফলাফলে লোকের বিরূপ ধারণাই 
জন্মিয়াছে। দ্বিতীয় ও মুখ্য কারণ, _বাঙ্গলার বুকে বসিয়া বাঙ্গালীর 
বিরুদ্ধে প্রবঞ্চনামূলক মিথ্যা তথ্য প্রচার! কলিকাতার দৈনিক 


"কাগজে প্রবন্ধের পর প্ররদ্ধাঘাত, বক্তৃতার পর বক্তৃতা- শর্করাতথ্য 


প্রচারের নামে অসত্যমূলক তথ্য বিশ্লেষণ ইত্যাদি দ্বারা এমন করিয়া 
বাঙ্গালীর, বুদ্ধি-বিবেক ঝালাপালা করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, 
তাহাদের বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছে বাঙ্গলার জমি ইক্ষুচাষের উপযুক্ত 
নয় ভারতে ( অর্থাৎ যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে ) চাহিদার অতিরিক্ত 
চিনি উৎপাদন হয়, কাজেই আর চিনির কল স্থাপন করিলে, কলের 
উদ্যোক্তারা ডুবিবেন, ইত্যাদি ইত্যার্দি। সুগার সিণ্ডিকেটের 
প্রচার পত্রিকার-সম্পাদকীয় স্তম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে-_- “বাঙ্গলার 
যেমন পাট, বযুক্তপ্রদেশ ও বিহারের তেমন আধ- বাঙ্গলায় 
আখের চেষ্টা না করিয়া ‘সোনার পাটে’ ( Golden 
Fibre ) সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত” এই ধরণের মিথ্যা। 
প্রচার বোম্বাই বা মাদ্রাঞ্জে কার্য্যকরী হয় না বলিয়া এই “সিপ্ডিকেট 
সম্প্রদায়” বাঙ্গলাতেই এতদিন দৃঢ়খুটী গাড়িয়াছিলেন এবং 
তাহার ফলও বাঙ্গলার পক্ষে বিশেষভাবে মারাত্মক ও আুদূর-- 
প্রসারী হইয়াছে । গত জুন মাসে লেখক যখন চট্টগ্রামে শর্করাশিল্প, 
প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচারকার্য্যোপলক্ষে যান, তিনি আশ্চধ্যা্থিত হন 
যে, তথাকার খুব প্রতিপত্রশালী ধনী ব্যবসায়ী শ্রদ্ধেয় রায় চৌধুরীদের, 
মত অভিজ্ঞ লোকও এই সুগার সিণ্ডিকেটের বিকৃত তথ্য আওড়াইয়া। 
শর্করা শিল্পের ভরসা সম্বন্ধে সন্দিঞ্চচিন্ততা প্রকাশ করেন। . পাঠক 
বুঝিয়া দেখুন, বাঙ্গলায় অ-বাঙ্গালীর এই অত্যাচার মফঃস্বলে পর্য্যন্ত 
কতদুর গড়াইয়াছে। পরিতাপের বিষয় কলিকাতার কতিপয় বিখ্যাত 
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বর্তমান অর্থসমস্তার দিনে আপনার 
সঞ্চয় সমস্ত৷ সমাধান করিবে 
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বাঙ্গালী দৈনিকপত্র স্বার্থের লোভে এইসব প্রচারকাধ্যে অবিরাম ' 
সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন । iL 
ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। 


কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এইভাবে কাগজশিল্প সং 
প্রতিষ্ঠান সমবায় খবরের কাগজ মারফত ভারতে চাহিদার অতিরিক্ত 
উৎপাদন সম্বন্ধে বিকৃত তথ্য প্রচার করিয়াছিলেন তখন সবেমাত্র 
প্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ডালমিয়া রোটাঁস পেপারের (0২০1855 26) গোড়া 
পত্তন করেন__কি করেন নাই । সত্যই আমাদের নৈতিক অধপতনের 
কর্থা ভাবিতে গেলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইতে হয় 
শর্করাশিল্প ব্যাপারে বাঙ্গালীর পরিচালিত সংবাদপত্র মালিক ও 
'সম্পাদকদের সম্বন্ধে লেখকের অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হইয়াছে । 
বাঙ্গলার শিল্পে' পশ্চাদ্বত্তিতার ব্যাপারে ইহাদের দায়িত্বও খুব' কম নয়। 


বাঙ্গলার এই কৃষি ও অর্থ সমস্তার সমাধান করিতে গেলে স্থানীয় 
জমি সংক্রান্ত আইনের সম্যক পরিবর্তন প্রয়োজন । এখানে একথা 
বলিয়া রাখা দরকার যে, গোপালপুর, সিতাবগঞ্জ বা রামনগরে যেভাবে 
শিল্প জমিদারীর পত্তন করা হইয়ছে (Industrial Estates) তাহাতে 
দেশের ও দশের পক্ষে লাভের চেয়ে ক্ষতিই অধিক হইবে। উহা 
বিগত শতাব্দীর “নীলকুঠীর” আদর্শে “চিনিকুীতে” পরিণত. 
হইতেছে । ইহারা জমিদার হইয়া অত্যুচ্চহারে ফলন দ্বারা যে কী” 
লাভ করিতেছেন, তাহা সাধারণের জানিবার উপায় নাই_অথ্চু 
উহাতে চাষা বা শ্রমিকেরা কুলিমজুরই মাত্র ৷. এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে 
সরকারী অনুসন্ধান প্রয়োজন 


জাভায় জমি, হস্তাস্তর আইন স্থানীয় চাষীদের পক্ষে বড়ই 
হিতপ্রদ। প্রথমতঃ জমিদার একমাত্র সরকার,_-অসির. চিরস্তন বিলি 
ব্যবস্থা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে চিরস্থায়ী সুত্রে ইজারা! ' দেওয়। 
আছে। কোনও ইউরোপীয় বা বিদেশী অধিবাসী, প্রজান্বত্বে কিনিতে 
পায় না_ুধু অস্থায়ীভাবে] ইঞ্জার লইতে * পারে মাত্র ।' ইহার 
সময়, ও ক্মাইনে ২১॥ বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ । এক ' গ্রামের-জমি 
ভিন্ন গ্রামের লোঁকের নামে হস্তান্তর করিবার:জো নাই__করিতে গেলে ' 
স্থানীয় সমগ্র প্রজাদের অম্নিকাংশের মত হওয়া দরকার । 

নিকটস্থ চিনির কল সাধারণতঃ ৩॥ বৎসর হইতে ২১॥ বৎসরের 
সর্তে জমি ইজারা লয়--ক্ষেতে যখন আয’ থাকে না বা খালি পড়িয়। 
থাকে, তখন প্রজা উহা দখল করে। কোনও গ্রামের সমগ্র চাষের 
জমির একের ছুই বা একের তিন অংশের অধিক, চিনির কল ইজার।' 
লইতে পারে না এবং এক গ্রামে সম্িকটস্থ কল ব্যতীত অন্ত 








উহা স্থানীয় সরকারী কালেক্টার সাহেব স্বয়ং পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা 
করি৷ দেখেন এবং চাষীদের ক্ষতিজনক কোনও স্বত্ব থাকিলে উহা! 
অগ্রাহ্য করেন। রেজিপ্রি করিবার সময় কালেক্টর দেখেন যে প্রজ! 
স্বাধীনভাবে ইজারা দিতেছে, না তাহার উপর ' কোনও জবরদস্তিমূলক 
প্ররোচনা আছে। 

বিগত ৫ কি ১০ বৎসরের টার জমির 
খাজনা স্থিরীকৃত হয় এবং উর্র্বরতার তারতম্যান্ুসারে উহার শ্রেণী 
বিভাগও নি্ধীরিত. করা থাকে । জমির ইক্ষুচাষের জন্য, যে সব উন্নতি- 
বিধান ব্যবস্থার প্রয়োজন; যথা জলসেচন ও নিষ্কাশন (Irrigation & 


drainage),রাব্ত[প্রস্তত, মাল আমদানী রপ্তানীর জন্য রেলরাস্তা প্রস্তুত 
ইত্যাদির দায়িত্ব কোম্পানীর উপরই ন্যস্ত থাকে । কোথাও কোথাও 
সরকার উহার' ব্যবস্থা করেন: এবং চিনির কোম্পানী তজ্ন্য 
সরকারের নিকট নি্দিষ্টহারে এক অতিরিক্ত ট্যাক্স দেন। জমির 
ইজাঝা ফুরাইলে প্রজাকে জমি পূর্ববাবস্থায় 00. the same condi- 
tion in which 16 was 5৫০U7ed)ফিরাইফ্লী-দিবার আইনতঃ বাধ্য 


f বাধকৃতা' থাকে কিন্তু কোম্পানীরা সাধারণতঃ ইহার পরিবর্তে প্রজাকে 


শতকরা ২॥ হইতে ৭॥ গিল্ডার হিসাবে ক্ষতিপূরণ দিয়া থাকে। 
উপরোক্ত ধরণের আইন থাকাতে একদিকে যেমন জমির যথাযথ 
উন্লতিবিবাসসস্তবপর হইয়া থাকে, ' তেমন প্রয়োজনমত' যে কোনও 
কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠান জমিও সংগ্রহ করিতে পাঁরে। গরীব'চাষীরা নিজে 
কখনও যথাপ্রয়োজনভাবে জমির উন্নতিবিধান করিতে পারে না ৷ 
বাঙ্গলায় কৃষিসম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে এই ধরণের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। উপস্থিত আইনে. ১২ মাস .যেচাষ করিবে, জমি. 
তাহার হইয়া যাইবে-7এতৎ করারে জমি;লইয়া কেহ শিল্প প্রতিষ্ঠা 
' করিতে পারে না। শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করিবার জন্য জমির 
মালিকের উপরও আইনতঃ 'বাধ্যবাধকতা . থাকার দরকার, যাহাতে 
শিল্প ঝা বিরাটভাকক্জমির উন্নতিকরর্ণশীল অনুষ্ঠানের অনুকুল আব- 
হাওয়ার স্থষ্টি হইতে পারে । .. লক্ষ্যদিই হওয়া,দরকার যে, জমিও যেন 
মালিকদের থাকে--অথচ উহার যথোপযুক্ত উন্নতিবিধানও সম্ভবপর . 
হুয়। এই ধরণের জমির উন্নতি ব্যবস্থা হইলে অচিরে বাঙ্গলায় অনেক, 
কৃষিজ শিল্পের প্রসার হইবে সন্দেহ নাই। বাঙলার মন্ত্রিমগ্ুলী_ 
এ বিষয়ে ' অবহিত হইবেন" কি? ধীরে সুস্থিরে ও মন্থরগতিতে 
লিও দিত যদি কিছু:করিতে হয়, তাড়াতাড়ি করা দরকার । 


বিশেয়নভাবে ইক্ষুর:চায বা।গুড়শিল্প ও শর্করাশিল্প' প্রসারে গড়িমসি” 


গতিতে কাজ হইবে না! ১৯৪৬ ইংরেজীতে এই শিল্পের শুল্ক সংরক্ষণ 
শেষ হইবার কথা 

বাঙ্গলায় যদি অমুকূল ব্যবস্থা করিতে সরকার বদ্ধপরিকর হন, তবে 
এক কি দেড় টাকায় ১০ “মণ আখ ফলাইয়া বাঙ্গলার সস্তা চিনি ও 
গুড়ে ভারতের বাজার ছাইয়া ফেল! যাঁয়। বাঙ্গলার 'চাহিদা 
ত কথাই নাই ৷, যুক্তপ্রদেশ. বা বিহারের অতিরিক্ত উৎপাদনে 
বাঙ্গলার ঘাবড়াইবার, কারণ নাই--বিশেষতঃ যতদিন এখানে 
উৎপাদন ও বিক্রয় বাহুল্যের অনুকূল নৈসর্গিক সুবিধা বিরাজমান । 














কোনও কল আসিয়' প্রতিঘ্বন্ৰিতাসৃঙ্রে জমি লইতে পারে না। চিনির. ও ঢ় 

চিরে পাল সস্তায় বিরাট গুড়শিল্প বাঙ্গলায়ও প্রতিষ্ঠিত 

1 ৮ === মনোরম ও বর্ণ বৈচ্ত্যে === 

fl মিল-_সোদপুর স্ব্তে শক্তি ও শাড়ী হিরোর 

ৃ রি বাঙ্গালীর আদরণীয় ২৪ নং টানত রোড, 'কলিকাতা | 
ফোন 3 ব্যারাকপুর ১৩৬ টন 


১৫ 





জীবনবীমা-কম্ীর স্বার্থ ও উন্নতি সম্বন্ধে 'গত ১৯৩৭ সাল 
হইতে কমবেশী আলোচনা চলিলেও- সম্প্রতি বিশেষ করিয়া প্রচুর 


উত্তেজনা ও আন্দোলন লক্ষিত হইতেছে । যখন বীমা-কর্ম্মীর ' 


কমিশন হার ৪০% বেশী উঠিতে পারিবে না স্থির করিয়া দেওয়া 


. হইল, তখন- এত কিছু গোলযোগ হয় নাই ।' কিন্তু তখন হইতে. 
" বীমা-কৰ্ম্মীদের মধ্যে সজ্ঘবদ্ধ হইবার স্পৃহা জাগরিত হইয়া! উঠিতেছিল 


এবং গত ২৩ বৎসরের মধ্যে বীমা-কন্মীদের প্রায় ৫৩টি সমিতি 
গঠিত হইয়াছে। তাহার পর, এই বৎসরে ১৯৪০ সালে গত 
কয়েক, মাসে আরও ৫1৭টি সমিতি হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ এখন 
ভারতবর্ষে প্রায় ১৭টি সমিতি এবং" কমবেশী ৫০ হাজার 
লাইসেম্সধারী বীমা-কন্্ী আছে। 'এতন্তি্ন লাইসেন্স না লইয়াও 
পরোক্ষভাবে বীমার কাধ্য করিতেছে এরূপ লোকের সংখ্যা কম 
' নহে। তাহাছাড়া, জীবনবীমা -বিক্রুয় ‘ব্যবসায় « “হিসারে: গ্রহণেচ্ছুক 
অনেকে, রহিয়াছেন, এবং বর্তমান বেকার . সমস্যার খানিকটা 
* সমাধান যে এই উপায়ে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 

' সুতরাং “জীরনবীমা-রম্ীর ভবিষ্যৎ. ও তাহার স্বার্থ ও 
মর্যাদা রক্ষার. বন্দোবস্তের: আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া 
' পড়িয়াছে”। ‘আজ ৷ এই" কম্্ীদের: যে অবস্থা" ও সামাজিক” মুল্য 
তাহা খুবই অসস্তোষজনক। যাহাদের কোথাও কিছু 
হয় না, সর্ববপ্রকারে (যাহারা জীবনের যুদ্ধে বিপর্যস্ত হইয়াছে 


এতাহারাই এতকাল অধিকাংশ - ক্ষেত্রে জীবনবীমা বিক্রয় করার " 


ভার গ্রহণ করিত" গত ২৩ বৎসরে এই অবস্থার কিছু উন্নতি 


'- = হইয়াছে সন্দেহ .নাই ৷. “কিন্ত _ - এখনও এ : অধিকাংশ 'বীমা-কৰ্ম্মীই 


জীবনবীমা বিক্রয় সমন্ধে অনভিজ্ঞ। এখনও জোর জবরদস্তি 
করিয়া জীবনবীমা বিক্রয় চলিতেছে। . ইহার জন্য অনেকেই বীমা- 
'কম্মিগণের উপর, বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং বীমা-কর্মী- 
দের. অনভিজ্ঞতার জন্য অনেকেই -এধনও বীমা করেন নাই। 
জীবনবীমা কেন, করা, .উচিত- এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও 
অবস্থায় জীবনবীমার. কি কি বিশেষ 'উপযোগিতা, টাকার রাঙ্জারে 
বিশেষ ;বিশেয় সন্কটকালেও. কেন--বীয়া প্রতিষ্ঠান নির্ভরযোগ্য, 
এই. সরুল- বিষয়ে খুব কম . বীয়া-রষ্মীই -যোগ্যতার সহিত: 
আলোচনা করিতে -সক্ষম।: প্রত্যেক বীমা-ক্্মী শুদ্ধমাত্র ফে-সর্ব্ব 
বিষয়ে “অভিজ্ঞ হইবেন তাহা নহে, ব্যবসার হালচাল মাত্র যে 
তাহার জানা থাকিলে চলিবে তাহা নহে, পরস্ত তাহার মানুষের মন 
বুঝিবার ক্ষমতা, প্রত্যুৎ্পন্ন মতিত্ব, ধৈর্য্য ও: প্রগাটতা অত্যাবশ্যকীয় । 
ছুখের বিষয় সাধারণ বীমা-কণ্মীদের ' এ সকল গুণ অনেক স্থলেই 
দেখা যায় না। ‘সেই জন্য সাধারণ, মানুষ লইয়া গঠিত, সমাজ 
বীমা-ক্্মাকে ‘মৰ্য্যাদ! ' দাঁন করার“অথরা তাহার উপযোগিতা স্বীকার 
করার প্রয়োজনীয়তা, অনুভব. করে না.। এই অবস্থার যদি উন্নতি 
করিতে হয়, তবে আগে নিজেদের উন্নতি. করিতে হইবে। যেমন 
ডাক্তারী ব্যবসায়ে অথবা “আইন ব্যবসায়ে বাঞ্জে লোক চুকতে 
পারে না, সেইরূপ বীমা ব্যবসায়েও যাহাতে বাজে লোক 
প্রবেশাধিকার না পায়. তাহার . ব্যবস্থা" কর. প্রথম ' করণীয় । 
১৯৩৮ সালের আইনে এই বিষয়ে কোন কিছুই, কর! হয় নাই। 


লাইসেন্স লইলেই বীমা-কন্্ী হওয়া যায় না। হাতের কাছে ৫৭ 
হাজার টাকার ‘কেশ! করিয়া দিয়া প্রথম মাসে কোম্পানীর 
মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই বীমা-বিক্রয়ের বিজ্ঞান আয়ত্ত করা 
যায় না। কোম্পানীরা এই দিকে একেবারেই নজর দেন না, 
বোধ করি তাহারা নজর দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন না। 
প্রথমত; এই সকল লোকের নিকট হইতে কিছু কিছু করিয়াও 


' অনেক কাজ একত্রিত হয় ; দ্বিতীয়তঃ কয়েক বৎসর পরে, তাহারা 


নুতন ‘কেশ! আনিতে পারিবে না, তখন এমনিই তাহাদের 
এজেন্সি দেওয়া হইবে অথচ যে ব্যবসায় তাহার নিকট 
হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোম্পানীর পুরা লাভ রহিল। 
১৯৩৮ সালের আইন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে কোন কোন 
(কোম্পানীতে নগদ টাকা, দিয়া কেশ, ক্রয় করিয়া লইবার ব্যবস্থাও 
'ছিল। : - 
| ও এই বিটি সকলকে হরর করিতে আলো করি। বীমা 
বিক্রয় করা খুবই ,কঠিন কার়্য।.-য়েমন পায়ে ঠিক জুতাটি না 
হন সেইরূপ ঠিক 
যেটি দরকার, সেইরূপ বীমাপত্র না পাইলে সে বীমা অনেক ক্ষেত্রেই 
বাতিল করিয়া দিতে হয়। কাহাকেও জোর করিয়া বীমা করাইয়া 
দেওয়া খুবই অনুচিত কাৰ্য্য ; কেন বীমা করা প্রয়োজন-_ইহা 











" "নির্ভয়ে ভি ব্যাঙ্কে টাকা, 
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কম্মীর বীমা করাইবার ন্যায়সঙ্গত কোন অধিকার. জন্মে না। 
কাজেই এই .কার্য্যে প্রবৃত্ত. হইবার পুর্ববেই খানিকটা .প্রবেশিক 
শিক্ষা প্রয়োজন। তাহার পর কাজ করিতে করিতে অভিজ্ঞতা 
হইতে পারদশিতা অর্জিত হইবে। কিন্ত এ শিক্ষা, কে দিবে 
“এবং দেওয়ার বন্দোবস্ত হইলেও গ্রহণ করিবার তাগিদ .কে দিবে? 
সেইজন্য 0. P. 8 Berar Agents Association (মধ্যপ্ৰদেশ ও 
.বেরার) বীমা কম্মী সমিতির এই. বিষয়ের প্রস্তাব সর্বাস্তঃকরণে সকলের 


সমর্থন করা উচিত। ভাল ডাক্তার না' হইলে যেমন রোগ সারে না, ' 


‘ভাল বীমা-কন্মী না হইলে, বীমা বিরুদ্ধতা যাইবে না। 
ভারতবর্ষের বাহিরে সকল দেশেই বীমা-কম্মিগণের শিক্ষার জন্য 


উত্তম ব্যবস্থা রহিয়াছে। সেখানে আইটন করিয়া কোন, কানন, 


না চালাইলেও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলেই মানিয়া লইয়াছে 
এবং কোম্পানীরাও তাহাদের কম্মীরা যাহাতে শিক্ষিত হন, তাহার 
জন্য চেষ্ট করে। আমাদের দেশে কোম্পানীরও দৃষ্টি নাই, বীমা- 
'কম্মাদের নিজেদেরও দৃষ্টি নাই। ইহা পরিতাপের কথা, সন্দেহ 
 আই। এই অশিক্ষা ও তচ্জাত অনভিজ্ঞতা ও অযোগ্যতার জন্য 
সাধারণ বীমাকর্ম্মী ঘরে বাহিরে কোথাও মর্যাদা পায় না। 
, একোম্পানী , কর্তৃপক্ষ অনেক সময়ে বীমাকম্মাদের অবজ্ঞার সহিত 
_ 'দেখেন।" ইহার কত'কুফল, তাহা “সহজেই: :বোঝা' যায়। ইজ 


অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, কোম্পানী ও. তাহার কম্মিগণের . 
মধ্যে সংঘর্ষের ভাবের উদ্ভব হইয়াছে। কেন এরূপ হইবে? "" " 


বীমা ব্যবসায়ে ধাহারা আসিবেন, তাঁহাদের আদর্শবাদী ..হইতে 


হুইবে, মানুষের সম্মুখে তাঁহাদের শান্তির, ভরসার, আশ্রয়ের ও হয়, 


নিরাপত্তার ছবি ধরিতে হইবে। বুকের মধ্যে বিরক্তি ও সাধুতার 


ভাব লইয়া একাজ করা চলিতে পারে, ইহা আমি বিশ্বাস করি , 


না ।” সুতরাং আমি কোম্পানী কর্তৃপক্ষদের অনুরোধ করি যে 
তাহারাও তাহাদের কন্মিবৃন্দকে সুশিক্ষিত 'করিরার চেষ্টা করুন, 
"তাহাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করুন, তাহাদের মর্যাদা 


‘ও অধিকার বোধ জাগাইয়া তুলুন। যে ব্যবসায়ের প্রসারের প্র রী 


উপর মানব সমাজের ভবিস্ৎ সুখ ও শান্তি এতটা নির্ভর করে, 
‘যে ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকা খাটিতেছে ও দেশের এবং 
' “দশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে, সে ব্যবসায়ের প্রসারের 
মুল বীহারা, তাহাদের বড় না করিলে চলিবে কেন? .' 

, তাই, আমার প্রথম কথা যে, বীমকম্মিগণ আগে নিজেদের 


বত 126 হা মধ্যাদার 


: অধিকারী যে, সেই মাত্র মর্যাদার মূল্যে চাহিতে পারে । 
1. দ্বিতীয় কথা, বীমা ব্যবসায়ের -প্রসার করিতে হইলে বীমা 
বিক্রয়ের উন্নততর ব্যবস্থা করিতে হইবে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ 
' ‘ভাল কন্ম্ণর আবশ্তক। কিন্তু, কম্মী আসিবে কেন? কি আশায় 
আসিবে? কি পরিশ্রম করিলে কি রোজগার হইতে পারে, তাহা 
‘কি কেহ হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন ? এক মাস যদি কাজ না হয়, 
'তাহা হইলে কি হইবে? অসুখ করিলে কি হইবে? হঠাৎ 
"টাকার প্রয়োজন হইলে কি হইবে ?-এই সকল সহস্র প্রশ্নের 
কোন সুত্র নাই। একটা ঠিক কথা, চাকুরী ভিন্ন সকল 
“ব্যবসায়েই কিছু ঝুঁকি আছে। উকিল কি ডাক্তারের বেলায়ও 
এই সকল প্রশ্ন 'উঠে। কিন্তু গোড়ায় গলদ . রহিয়া গেল।, 


"উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার__তাহারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তাহাদের কাজ. 


‘সৰ্ব্বদাই রহিয়াছে। উকিল কাজ খুজিলে, মিলুক অথবা না 


মিলুক--কেহ বিরুদ্ধাচরণ, করে না, কেহ অবজ্ঞা. প্রকাশ করে না]: 
উকিলের যোগ্যতা অনুযায়ী আয় আছে, 'নামভাক আছে। 


ডাক্তারেরও তাহাই । কিন্ত বীমাকম্মার? তাহার শিক্ষা কই? 


আধিক জগৎ . 


'বিচার 'করা :চলে না। সেইজন্য আমি 
» অর্জন করিতে হইবে । 





৬২৯ 


প্রতিষ্ঠা কই? চুদ পুলে ঘুরিতে হয়, 
তখন অবজ্ঞাই কুড়াইয়া আনিতে হয়। স্বতরাং এক মাপকাঠিতে 
কয়েকটি প্রস্তাব এইখানে 
পেশ করিতেছি। প্রথম__ উপযুক্ত শিক্ষা প্রত্যেক বীমাকম্ম্রাকে 
মোট কথা, বীমা বিক্রয় ব্যবসায়ে যাহারা 
থাকিবে, তাহারা, প্রত্যেকে উপযুক্ত হইবে। দ্বিতীয়__তাহাদের 
ভবিষ্যৎ নিরাপদ, করিতে হইবে, অর্থাৎ যখন তাহারা কাজ করিতে 
অক্ষম হইবে, তখন যাহাতে অর্থ চিন্তা ও উদ্বেগের, মধ্যে নী 
পড়ে, তাহার, ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমান আইনে যে নিয়ম 
করা হইয়াছে, তাহার বিশেষ উপযোগিতা নাই । দশ বৎসর কাজ 
করার পর যে “রিনিউয়াল' কমিশন পাওয়া যায়, তাহা তখন হইতে 





'আর দশ বৎসরের মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণই নিঃশেষিত হইয়া যায়। 


ইহার অপেক্ষা কোনরূপ Provident Fund-এর ব্যবস্থার 
প্রবর্তন হত্যা উচিও। তৃতীয়-_বীমাকন্ীদের নিজেদের, মধ্যে 
Co-operative Societyর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । চতুর্থ__ 
নিজেদের অযোগ্যতা অথবা ভুল, ক্রটি এবং অসাধুতা সম্বন্ধে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক 1 

আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি-_দাবী করিবার সকলের অধিকার 
থাকে না-সে অধিকার অঞ্জন করিতে হয়। বীমাকম্সিগণের 
সেই অধিকার 'অর্জন করিতে হইবে। তাহার . জন্য প্রয়োজন 
শিক্ষা, একতা ও সাধুতা। এই তিন গুণ অর্জন করিতে করিতে. 
দাবী নির্ধারণ করিতে হইবে এবং যথাসময়ে পেশ করিতে হইবে। 
আমার নিজের 'ধারণা, যোগ্যব্যক্তিকে তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী 
বৃত্তি ধার্য্য-করিতে কোন কোম্পানীরই আপত্তি থাকিবে না। 

সেইজন্য সমগ্র ভারত বীমাকণ্মী সম্মেলন যখন আহৃত হইবে, 
তখন সেখানে যাহাতে এই সকল . বিষয়ের : সম্যক.' আলোচনা 





বারন! ও শ্াঙ্গণলীন্র - 


 ম্াধিক ুর্ণতির সমাধান ! 


a ELE GE | 
সমাধানের সহজ উপায়_সকঞ্চয়ের শি আশ সনু | 
রাখির। ব্যয় করা । এই ক্ষেত্রে, দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য | 
সঙ্গ গে নিজেও সর্্রতোভাবে লাভবান হইতে পারেন। J 
ইহাতে ই সম্ভব হয় বাঙ্গল৷ | ও 085 
আশিক উলসভি : 


গ্যারান্টিড ভিভিডেও ট্রাই কোম্পানী লা 
ডিভিডেণ্ড’ শব্দের -লার্থকতা বজায় রাখিয়। 
বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে অর্থ সঞ্চয়ের 
বিচিত্র স্কীম প্রবর্তন করিয়াছে। 


₹ ইহাই ইউরোপীয় ফিক্সড ট্রাস্টের অনুরূপ বাঙ্গালার 
সর্বপ্রথম . ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাউ কোম্পানী । 
রম নি আদর্শ গ্রহণ করুন। 
প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক 
' শ্ৰীকালীপদ ভট্টাচাৰ্য্য" 


- গ্ারাণ্টিভ ডিভিডেও ট্রাষ্ট কোম্পানী : 


হেড অফিসঃ চট্টগ্রাম, এজেন্দী--ঢাঁকা, রেঙ্গুন ও কলিকাতা । || 





আজ বাংলার লবণ শিল্পের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে । আজ 
বাংলায় লবণ প্রস্তুত হইতেছে। বাঙ্গালী; বাংলায় প্রস্তুত লবণের 


সন্ধান পাইয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেছে! আজ. বাংলার উপকূলবর্তী, 


জনপদের অধিবাসিবৃন্দ বিদেশী লবণ' ক্রয় করে না-_বাংলার মাটি ও 
জলে প্রস্তুত লবণ দ্বারা চাহিদা মিটিতেছে। কয়েকটি যৌথ 
কোম্পানীর আপ্রাণ চেষ্টায় বাংলার উপকূলে প্রস্তত্ত লবণ কলিকাতার 
বাজারে ও বাংলার অভ্যন্তরে অন্থাত্র কিছু কিছু বিক্রয় হইতেছে । 

গত মহাযুদ্ধের সময় বাংলায় লবণের অনটন অ্ুভূত হইয়াছিল । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বাংলায় লবণ প্রস্তুত বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে । লিভারপুলের 'পাঙ্গা” লবণ বাংলার বাজার অধিকার করিয়া 
বাসিয়াছিল, পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এডেন-জাত লবণ গুঁড়া 
করিয়া বাংলার-বাজারে আসিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে করাচী, 
বোম্বাই" প্রভৃতি অঞ্চলে লবণ কারখানাগুলিতে বাংলার বাজারের 


উপযুক্ত লবণ প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় চালান দিবার চেষ্টা সুরু' হয়, 


১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের 
মধ্যেই বিলাতি' লবণের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহমূলক আন্দোলনের 
ফলে বোম্বাইয়ের বড় দান! লাল করকচ লবণের চাহিদা-বাংলায় 
অত্যন্ত. বাড়িয়া, গেল এবং সেই লালাভ-লবণ . সরবরাহকারী 
বোস্থাইয়ের বশিক-লালজী নামে. খ্যাত হইলেনপ-গত মহাযুদ্ধের সময়ে 
লিভারপুল ও হাম্বু্গ লবণের আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। 


লালা লালা 


'অপনিওনিশ্চয়ই বাদ যাবেন না |. 
কিন্তু আপনার মুখের দাগগুলি যদি 
"না মিলিয়ে যার তবে. আপনার'|- 
সৌন্দর্য্যের অনেকখানিই হানি হবে। 







স্পা 


[ঢা 








| শুণেত্ৰ কুল্লনাস্ম কাস কস লাভ ২৯ a 
d প্রায় সব বড় দোকানেই পাবেন: 


Aa রটীশ ইণ্ডিয়ান: ফ্টীট, কলিকাতা 
‘এই ঠিকানায় একখানা কার্ড লিখলেই আপনার বাড়ীতে পৌঁছে যাবে। 


ুললললানীঁলালাল লালা 


এডেন বা লোহিত সাগর জাত লবণ বাংলার বন্দরে আসা! কঠিন. হ্ইয়া' , 


গিয়াছিল। বাংলার বাজারে লবণের অন্টন দেখা দিল ।. লবণের 


দর ৪1০1৫ টাকা মণ হইল। ভারত সরকার তখন সচেষ্ট হইলেন 


অনুসন্ধান করিতে_-কি ভাবে ভারতে, উৎপন্ন লবণের দ্বারা বাংলার 
চাহিদা মিটান যাইতে পারে । এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, 
১৮৮২ সালে ও ১৮৯৮ সালে যে লবণ আইন প্রবস্থিত হয় তাহাদ্বারা 
বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় লবণ প্রস্তুত একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হয়; কিন্তু বোস্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে লবণ 
প্রস্তুত বন্ধ,করা হয় নাই। ১৯১৮ সালে গবর্ণমেন্ট, পুনরায় বাংলায় 
লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য অনুমতি, প্রদানের সিদ্ধান্ত. করিয়া আইন 
প্রণয়ন করেন এবং যাহাতে বোম্বাই, করাচী ও মাত্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে 
অধিক পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয় তাহার জন্য নূতন নূতন জায়গায় 
লাইসেন্স প্রদান করেন। গত মহাযুদ্ধের পরেও লিভারপুল লবণের 
আমদানী বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই এডেনের লবণই মুখ্যতঃ কলিকাতার 
বাজার অধিকার করিয়াছিল। কলিকাতায় আমদানী লবণের প্রায় 
৭০ ভাগ এড়েন, হইতে আসিত। বারী হাম্ুর্গ বা লোহিতসাগর 
তীরবর্তী মাসোয়া, আসাব, রাঁসহুকান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসিত। 
করাচি, বোস্বাই' প্রভৃতি ভারতয়ী বন্দর হইতে যথেষ্ট লবণ 
কলিকাতায় আমদানী হইত। মাত্রা উপকূল মধ্যে টিউটিকোরিণের 
লবণই' কিছু কিছু বাংলায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল । মাদ্রাজ” 


[আদনিভিল্ভিলিলজা ইলা 
আগে থেকেই ব্যবহার করলে 
| অনর্থক. এ বিরক্তি ভোগ করতে 
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উপকূলের অন্যান্য লবণ অপেক্ষাকৃত ময়লা ও গুঁড়া নহে বলিয়া 
কলিকাতার বাজারে স্থান পায় নাই। উপরস্ত নওপাদা: প্রভৃতি 
অঞ্চলের লবণ কলিকাতা অঞ্চলে রেলের মাশুল দিয়া দরে দীড়াইতে 
পারিত না। 


১৯৩১ সালের গান্ধী-আরউইন চুক্তির মূলে বাংলার স্থবিধা হইল 
স্ব্বাপেক্ষা বেশী । বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী গ্রামবাসিগণ নিজ নিজ 
ব্যবহারের জন্য ও স্থানীয় বাজারে কিক্রয়ার্থ যে লবণ প্রস্তুত করিতে 
সমর্থ হইল তাহার পরিমাণ বৎসরে ৩০৩৫ লক্ষ মণ। তদনুসারে 
বাংলার আমদানীও কমিয়া বৎসরে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মণ হইতে ১ 
কোটি ৪০ লক্ষ মণ দাড়াইল । এদিকে আবার ভারতবর্ষকে লবণ 
বিষয়ে পরমুখাপেক্ষিতা হইতে বীচাইবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার 
বিদেশী লবণের উপর 'মণপ্রতি অতিরিক্ত 1১০ আনা আমদানী শুষ্ক 
ধার্ধ্য করিলেন, অবশ্য এডেন এই বৈদেশিকতার গণ্তির বাহিরে পড়িল । 
অর্থাৎ এডেন হইতে আমদানী লবণের উপর এই শুল্ক ধার্য্য হইল না; 
ফলে এডেন, বোম্বাই, করাচী প্রভৃতির লবণেই কলিকাতার বাজার 
ছাইয়া ফেলিল ৷ এই সময়ে লিভারপুলের লবণের আমদানী একেবারে 
উঠিয়া গেল। কোঁন বৎসর ১৬/০ মণ কোন বৎসর ১৯/* মণ লিভার- 
পুল লবণের আমদানী হইত । 


এই সুযোগে করাচী ও বোম্বাইর লবণ-শিল্প মাথাচাড়া দিয়া 
উঠিল। বাংলাদেশেও ভারত সরকারের এই অতিরিক্ত লবণশিল্প 
জাত অর্থে বাংলা প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে লবণশিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠার শুভ 
সক্কল্পে প্রণোদিত হইয়া কয়েকটি যৌথ লবণ কারখানা গঠিত হইয়া 
উঠিল। কিন্তু এই অতিরিক্ত আমদানী লবণ শুল্ক ক্রমে ক্রমে কমিয়া 
যখন ১৯৩৮ সালে সম্পুর্ণ উঠিয়া গেল তখন আবার লোহিত সাগরের 
লবণ, লিভারপুলের লবণ, হামবার্গ ও রুমানিয়ার লবণ বাংলার বন্দরে 
প্রেরিত হইতে 'লাগিল এবং পরস্পরে দরের প্রতিযোগিতায় 
লোকসান দিয়াও কম দরে বেচিতে বাধ্য হইল ৷ সেই সময়ে ১০০/০ 
লবণের দর দীড়াইল ৩০২ টাকা হইতে ৩৫২, টাকা । অথচ করাচী ব। 


এডেন হইতে জাহাজের ভাড়া ১০৪/০ মণ যথাক্রমে ৩৭॥০ টার ও, 


৪২০ টাকা । পশ্চিম ভারতীয় লবণ প্রতিানগুলির সমূহ ক্ষতি হইতে 
লাগিল। আর বাংলার শিশু গ্রতিষ্ঠানগুলির লাভের আশা তিরোহিত 
হইল। এই অবস্থার মধ্যে আবার ১৯৩৯. সালের সেপ্টেম্বর মাসে 
বর্তমান যুদ্ধের. ঘোষণার পর. হইতে লিভারপুল, 'হামবার্গের লবণ আস 
বন্ধ হইল,; এডেন বা লোহিত সাগরের লবণ আসা কমিল ; জাহাজের 
ভাড়া বৃদ্ধি পাইল; লোকের আশঙ্কা হই ল গত যুদ্ধের মত এবারেও 
বুঝি লবণের দর মণ প্রতি ৫২ টাকা হইবে। কিন্তু ভারতীয় লবণের 
আমদানী পর্যাপ্ত থাকায় লবণের দর ৩২ টাকার উর্দ্ধে উঠিল না, এ 
বিষয়ে বাংলা সরকার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডিন্যান্সের বলে ডিউটি বাদে 


নির্ধারিত লবণের সর্বোচ্চ দর বীধিয়া 'দিলেন ১০৭২ টাকা ও ৯৩২ 


টাকা। বাজারে জামনগর, নবলক্ষ্মী প্রভৃতি পশ্চিম ভারতীয় অপেক্ষাকৃত 
নিকৃষ্ট লবণ ২॥০ টাকা হইতে ২%০ দরে বিক্রিত হইতে লাগিল। 


যাহা হউক বর্তমানে লবণের দর খুচরা ২।০_-২।৮%০ মণ বিক্রীত 


টি থাকায় বাংলার উৎপন্ন লবণের বেশ সুবিধা" হইয়াছে । যদিও 


নিন দি কমনওয়েল্থ এম্যুরোশ 


পুণী। 








১৬ 


- “ডিউটি? দিয়া নিশ্চয়ই লাভ কর! যাইতে পারে। 


বাংলার কারখানাগুলিতে উৎপন্ন লবণের পরিমাণ খুবই কম তথাপি- 
এ দর পাওয়ায় বাংলার কারথানাগুলির, লবণ উৎপাদনের খরচ! 
পোষাইয়া লাভ করিবার সম্ভাবনা হইয়াছে। যে প্রতিষ্ঠানের যতটুকু 
লবণ মজুত ছিল বা উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা লাভে বিক্রয় করার সুযোগ 
হইয়াছে । বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানী' বদ্ধিত দরে লবণ বিক্রয় করিয়া, 
কারখানার সমস্ত খরচ লাভদ্বারা মিটাইতে সমর্থ হইয়াছে । বর্তমানে 
লবণের. দর বদ্ধিত হওয়ায় মাদ্রাজ উপকূলবর্তী নওপাঁদা নামক স্থানের, 
করকচ লবণও রেলের মাশুল দিয়! বাংলার বাজারে প্রতিযোগিতায় 
দাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে এবং বীরভূম, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চলে বাজার 
অধিকার করিয়াছে । এই করকচ লবণ বোম্বাই এডেন ব৷ করাচীর, 
কররুচ লবণ অপেক্ষা ময়লা এবং নিকৃ্টতর হইয়াও দরের সুবিধার জন্য 
বাজারে বিক্রীত হইতেছে । রা , 
বাংলায় মোট বৎসরে ১২ হইতে ১৬ লক্ষ মণ করকচ,লবণ বিক্রয় 
হয় এবং বরাবরই এই করকচ লবণ পেশাই লবণ অপেক্ষা অধিক দরে 
বিক্রীত হইয়া আসিতেছে । মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কতক অঞ্চলে কাল 
করকচ সাদরে বিক্রয় হয়। লোকের ধারণা, “পরিষ্কার লবণ অপবিক্র- 
পদার্থ বারা পরিষ্কৃত হয়। কাল লবণে সেরূপ কোন অপবিত্র পদার্থ 
মিশ্রিত থাকিতে পারে না» বাংলার এই রুচি মিটাইবাঁর জন্য 
বোম্বাই হইতে কাদা মিশাইয়! কাল লবণ প্রস্তুত করা হয়। 
. বাংলায় আমদানী লবণের মধ্যে লোহিত সাগরের লবণ, বোম্বাই, 
করাচী বা এডেনের লবণ সমস্তই সূ্য্যতাপে প্রস্তুত হয়; বাংলার রুচি 
সম্মত করিবার জন্য প্রয়োজন মত এই সূর্য্য তাপে উৎপন্ন করকচ, 
লবণকে গুঁড়া করিয়া বাংলার বাজারে আমদানী করা হয়। কিন্তু 
সংস্কারের দোহাই দিয়া করকচ লবণ পেষাই লবণ অপেক্ষা অধিক দরে. 
বিক্রয় হইতেছে । এই করকচ লবণের খরচ এডেন প্রভৃতি অঞ্চলে 
১০০ মণ ৬২ টাকার অধিক নয়। 

বাংলাদেশে জ্বাল দিয়াই বরাবর লবণ প্রস্তুত হইয়াছে এবং সেই, 
জন্য বাংলার লবণের দানা মিহি ও দেখিতে পরিষ্কার। বর্তমানে, 
বাংলার উপকূলবর্তী গ্রামবাসিগণ কর্তৃক যে লবণ প্রস্তুত হয়, তাহাও 
বেশ পরিক্ষার তাহা ছাড়া বাংলার লবণ প্রতিষ্ঠানগুলি হারা ব্রহ্মদেশীয় 
প্রথায় প্রস্তুত ও জ্বাল দেওয়া 'পাঙ্গা, লবণ লিভারপুলের লবণের" 
সমকক্ষ হইয়৷ দাড়াইয়াছে এই-জবালের জন্তু বাংলার সুন্দরবনে যথেষ্ট, 
কাষ্ঠ পাওয়া যায়। বৎসরে নিজ বাংলার প্রয়োজনীয় লবণের পরিমাণ; 
৮০ লক্ষ মণ; এক ২৪ পরগণার সুন্দরবনের জঙ্গল হইতে ৪০ লক্ষ, 
মণের উপযোগী কাঠ পাওয়া যাইতে পারে। ২৪. পরগণা হী, | 
খুলন। বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জঙ্গলের কাঠ:.ও বাংলার অফুরস্ত কয়লা 
বাংলার লবণ উৎপাদনে কখনও কম পড়িতে পারে না ।. 

কাঠে বাকয়লায় জাল দিলে জ্বালের খরচ প্রতি শতমণ ২০ টারা'' 
পড়ে এবং অন্যান্য খরচ, লইয়া পাঙ্গা লব্ণ 1/০ -বা।/০ আনা মণে:, 
বাংলায় প্রস্তুত হইতে পারে। অতএব বাজারে বর্তমানে ২৮ মণ, 
দর থাকিলে বাংলায় লবণ প্রস্তুত করিয়া ও মণপ্রতি ১॥/০ 
প্রকৃতপক্ষে এই. 
বাজার দরে বাংলার লবণ শিল্পের নূতন প্রেরণা স্থষ্টি করিয়াছে 
তাহা ছাড়া আজ বাংলায় করকচ লবণ প্রন্তুত সম্ভব হইয়াছে। এ যাবৎ 


| 
.. কলিকাতা শাখা .॥ 
১. ২৯ বেণ্টিঙ্ক সীট । |] 
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সকল বিশেষজ্ঞই বলিয়া আসিয়াছেন যে, বাংলায় করকচ লবণ প্রস্তুত 
হইতে পারে না কিন্তু বেঙ্গল সণ্ট. কোম্পানী গত কয়েক বৎসর 
তাহাদের কারখানায় সিমেন্ট করা “বেডে' এবং গত বৎসর হইতে 
মা্রাজের ন্যায় মাটির ‘বেডে’ শত শত মণ করকচ*লবণ' প্রস্তুত করিয়া 
সেই অসম্ভব সম্ভব করিয়াছেন। বাংলার অপবাদ দূর হইয়াছে । এই 
করকচ লবণের খরচ প্রতি শতমণে ২২২ টাকার বেশী নহে। বেঙ্গল সণ্ট 
কোম্পানী যে করকচ লবণ প্রস্তুত করিয়াছেন, বিশেষজ্ঞগণের মতে 
তাহা মাদ্রাজের লবণ অপেক্ষা কোনঅংশে নিকৃষ্ট নহে। স্ৃতরাং একথা 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলার করকচ লবণের চাহিদা মিটাইতে 
১৬০০০০০/০ মণের উপযুক্ত ক্ষেত্র বাংলায় রহিয়াছে | এই করকচ 
লবণের দর যদি আজ প্রতিশত মণ ৩৫২ টাকায় নামিয়া যায় তথাপি 
জোর করিয়া বল৷ যাইতে পারে, বাংলায় করকচ লবণ প্রস্তুত করিয়া 
লাভ হইবে। তাহা ছাড়া এই করকচ লবণ গু'ড়াইয়া পেষাই লবণ 
বাজারে কম দরে বিক্রয় কর! যাইতে পারে। 

এক্ষণে ব্রহ্মদেশীয় প্রণালীতে করকচ লবণের প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত 
হইতেছে। 

লবণের কারখানা স্থাপন করিতে হইলে সব্বপ্রথম ও সর্ধবপ্রধান 
প্রয়োজন স্থান নির্বাচন । সমুদ্রের জল যেখানে সরাসরি আসে এমন 
এটলা মাটি সংযুক্ত স্থান কারখানার পক্ষে উপযুক্ত । নদীর মোহনা 
বা খাড়ীর অভ্যস্তরভাগ হইলে জলের লবণাক্ততা নানা কারণে 
কমিয়া যায়। এঁটলা মাটি না হইলে জল আটক রাখা যায় না। 
এইরূপ এক বিস্তীর্ণ জমীতে এমনভাবে বাঁধ - দিয়া ঘিরিতে হয়, যেন 
উহাতে প্রয়োজন মত জোয়ারের জল প্রবেশ করান বা আটকান 
যাইতে পারে । তারপর এই বাঁধ-ঘেরা স্থানের মধ্যে ক্রমশঃ নীচু 
স্বাভাবিক ঢাল অনুযায়ী ছোট আল দিয়া বিভিন্ন কণ্ডেন্সর’ বা জল 
ঘনীভূতকারীকুণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। এই সকল কণ্ডেন্সরগুলি এমন 
ভাবে সাজাইতে হয় যাহাতে জল আপনা আপনি বিনা খরচে গড়াইয়া 
পরবস্তী কণ্ডেন্দরে চলিয়া যায়। 

সমুদ্রের জলে সাধারণতঃ শতকরা ২॥ ভাগ হইতে ৩ ভাগ লবণ 
থাকে। ফরাসী দেশীয় বৈজ্ঞানিক 'বৌমী (389706) উহা! মাপিবার 
জন্য এক প্রকার হাইড্রোমিটার প্রস্তুত করিয়াছেন। সমুদ্রের 
জল সাধারণতঃ এই হাইড্রোমিটারে ২॥ ডিগ্রি ৩ ডিগ্রী দেখায়। প্রথম 
কণ্ডেন্সরে সূর্য্য তাপে কয়দিনের মধ্যে জল ৭ ডিগ্রিতে দাড়ায় তখন 
উহা গড়াইয়া দ্বিতীয় কণ্ডেন্সরে দেওয়া হয়, তথা হইতে সূর্য্য তাপে ১৫ 
ডিগ্রি হইলে উহাতৃতীয় রুণ্ডেন্সরে দেওয়া হয়। তৃতীয় কণ্ডেন্সরে 
২২, ২৩ ডিগ্রি হইলে উহা গড়াইয়া একটি চৌবাচ্চার মধ্যে সঞ্চিত 
করা হয় এই চৌবাচ্চার তলদেশ দিয়া একটা নল লাগাইয়া কারখানা! 
ঘরের উনানের পাশে একটা নীচু কুয়ার সহিত সংযোগ করা হয় এবং 
একটা লাঠা বা জল উত্তোলনকারী পাম্প দ্বারা জল উঠাইয়া চুলার 
উপরিস্থিত কড়া বা প্যানের উপর জ্বাল দেওয়া হয়। প্যানের উপর 
অল্প আঁচে লবণ পড়িতে থাকে, তখন সেই লবণ ছাকিয়া রস ঝরাইয়! 
শু করিয়া গুদাম জাত কঁর! হয়। উপরিউক্ত চৌবাচ্চা তলদেশ দিয়া 
পাকা জল লওয়াতে বৃষ্টির ছারা পাকা. জল নষ্ট হয় না। বৃষ্টির হাক 
জল উপরে ভাদিতে থাকে এবং বর্ষার মধ্যেও লবণ প্রস্তুত সম্ভব হয়। 
ইহাই হইল সংক্ষেপে বর্ণিত ব্ৰহ্মদেশীয় প্রথা । 


মাদ্রাজ দেশীয় প্রথায় বা করকচ লবণ প্রস্তুত প্রথায় উপরিউক্ত 
২২ ডিগ্রি ৩৩ ডিগ্রি জল চৌবাচ্চায় না আনিয়া লবণের ‘বেডে’ বা 
চৌকার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া] হয়। এ চৌকা বা বেডগুলি প্রস্তুত 
করাই এই প্রণালীর “বিশেষত্ব । এ বেডগুলি আল দিয়া ঘিরিয়া-নোনা 
জলে মাটী ভিজাইয়া ক্রমাগত পায়ে দলিয়া মাটি শক্ত করিতে হয়। 
কয়েক দিন ধরিয়া পায়ে দলিলেই বেডের তল শক্ত হইয়া যায়, মধ্যে 
মধ্যে কাঠের পাটা দিয়া এ মাটি চৌরষ করিয়া নিতে হয়। কিছু 
দিনের মধ্যে বেডটি জলাবরোধক যাহাকে ইংরাঁজীতে Impervious 
বলে হইয়া উঠে এবং লবণ জল ক্রমাগত শুকানর জন্য বেডটি সূর্য্য 
তাপে গরম হইয়া উঠে। সেই গরম অবস্থায় উহাতে কয়েক ইঞ্চি গভীর 
করিয়া পাকা. নোনা -জল ছাঁড়িতে হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই লবণ 
জল শুকাইয়া লবণের দানা বাধিতে থাকে । তখন কাঠের পাটার 
দ্বারা এ লবণ সংহীত করিয়া বেডের পাড়ে রাখা হয় এবং জল ঝরিয়। 
গেলে এ লবণ মাটির পাটাতন বা! Dryin৪ ৪7০Und-এর উপর 
বাতাসের অনুকূলে লম্বা করিয়া অনুচ্চ স্তপে রাখা হয়। কয়েকদিনের 
মধ্যে লবণের রস ঝরিয়া যায় এবং লবণ শুকাইয়া যায়। তখন এ 
লবণ ওজন করিয়া কচ্ছপের পিঠের মত আকারে চারিদিকে নালাযুক্ত 
মাটির প্লাটফর্ম্মের উপর কাড়ি করিয়া রাখা হয়। এই এক একটি 
কাড়িতে ১২০০ মণ, ২৪০০ মণ বা ৩৬০০ মণ লবণ মাদ্রাজ অঞ্চলে 
রাখা হয়। এই লবণের স্তুপের উপর তালপাতা বা খড়ের নুটি করিয়া 
চাপা দেওয়া হয় যাহাতে বৃষ্টির জল লবণের মধ্যে প্রবেশ না করে। 
করাচী প্রভৃতি অঞ্চলে হাজার হাজার মণ লবণের স্তুপ করা হয় এবং 
কোন কোন কারখানায় কোন প্রকার আচ্ছাদন' দেওয়া হয় না; 
সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ এত অল্প যে বৃষ্টিতে যে ক্ষতি হয় তাহা অপেক্ষা 
লবণের কাড়ি ঢাকার খরচ বেশী । 


করাচী প্রভৃতি কোন কোন স্থলে বেডে একবার লবণ পড়িয়া 
গেলেও লবণ তোলা হয় না,' তাহার উপর আবার জল ছাড়া হয়। 
এইর্ূপে কোথাও ২১ দিন, কোথাও বা ২৩ মাস পরে যখন সমস্ত 
বেডটি লবণে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখন শাবল দিয়া, ভাঙ্গিয়া এ লবণ 
উঠান হয়। 

টিউটিকোরিণ অঞ্চলে লবণ প্রস্তুতকারী কুলিগণ এরূপ দক্ষ যে, 
উহারা কাঠের পাট! দিয়া একই লবণ বেড হইতে মিহি দানা, মোটা. 
দান! বা বড় দানা লবণ পৃথকীভূত করিয়া তুলিতে পারে.। এই মিহি 


দানা লবণ কোন অংশে পেষাই করাচী বা বোম্বাই লবণ হইতে 


নীরস নহে। 

আমার মনে হয়, আমাদের দেশেও চেষ্টা করিলে মাটির বেড 
হইতে এরূপ মিহি দানা লবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। 

যাহাই হউক, বাংলাদেশে এখন লবণ প্রস্তুতের অসম্ভবতার কলঙ্ক 
দুরীভূত হইয়াছে । এখন যে সকল প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, তাহারা 
ও দেশের ধনীগণ এ বিষয়ে যত্নবান হইলে বাংলাদেশ নিশ্চয় নিজের 
লবণ নিজেই প্রস্তুত করিতে পারিবে । এক গান্ধীর আরউইন চুক্তি- 
মূলে বৎসরে ৩০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হইতেছে। কারখানা করিয়া 
বাকী ৫০ লক্ষ মণ লব প্রস্তুত করিতে পারিলেই নিজ বাংলার 
চাহিদা মিটিয়া যায়। এই উপযুক্ত সময়, বাঙ্গালী কী এখনও এ. 
বিষয় পশ্চাৎপদ থাকিবে ? এ সুযোগ হারাইবে ? 





(শ্ৰীসুধাংশুভূষণ রায়) 





লোকের আধিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়! 


কিভাবে পরিপূর্ণ জাতীয় সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ লাভ করা যায়, আজ . 


জগতের প্রতি সভ্য দেশেই সে বিষয়ে চেষ্টা দেখা যাঁইতেছে। 
একদিকে কৃষিশিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অপরদিকে জাতীয় 
শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাস্থ্য এসমস্তই হইতেছে যে কোন 
দেশের আধিক ও সামাজিক উন্নতির বনিয়াদ। এই বনিয়াদ 
চারিদিক দিয়া সুদৃঢ় করা ও কোনরূপ অপচয়ের সম্ভাবনা না 
রাখিয়া দেশের প্রাকৃতিক মাল-মসল্লা ও দেশের লোকের কর্ম্মশক্তি 
সুসংহত ভাবে কাধ্যে প্রয়োগের ব্যবস্থা করাই জাতীয় কল্যাণ 
সাধনের বিহিত উপাঁয়। সেই কারণে বর্তমানে প্রতি উন্নতিশীল 
দেশেই কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি দিক দিয়া প্রকৃত 
জাতিগঠনমূলক কাধ্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। 
আর সেবিষয়ে বিভিন্ন দেশের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহ সুপরিকল্পিত 
ধরণের কার্্যনীতি অনুসরণ করিতেছেন । ফলে মানুষের সমাজ 
ও মানুষের জীবন আজ নূতন সখ সৌভাগ্যের আদর্শে অভিনব হইয়া 
গড়িয়া উঠিতেছে। 


বাঙ্গলায় ব্যাপক জাতিগঠনম,লক কার্য্ের 


কিন্ত, আধুনিক জগতে অন্যান্য দেশে এই প্রকার উন্নতির 
চেষ্টা ও তাহার সুফল খুব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিলেও ভারতবর্ষে 


আথধিক ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের সেবপ কোন কার্ধ্য- 
তৎপরতা আজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। স্বতন্ত্র ভাবে বাঙ্গলার 
কথা বিবেচনা করিতে গেলে কি জনসাধারণের দিক হইতে, কি 
গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে সেরূপ চেষ্টার একান্ত অভাবই লক্ষিত 


'হয়। অথচ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতির দিক দিয়া 


প্রকৃত জাতিগঠনমূলক কাধ্যের প্রয়োজনীয়তা এ প্রদেশে যেরূপ 
বেশী, সেরূপ আর কোথাও বড় একট! দেখা যায় না। বাঙ্গলা 
দেশ নানারূপ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ । ব্যাপকভাবে কৃষিকার্ধ্য 
চালাইবার সুবিধা এদেশে আছে। এদেশের উৎপন্ন কাঁচামাল ও 
এ প্রদেশবাসীদের শ্রমশক্তি নিয়োগ করিয়া শিল্পোন্নতি গড়িয়া 
তুলিবার যথেষ্ট সুযোগও রহিয়াছে । কিন্তু এসমস্ত দিক দিয়া 
সুসঙ্কল্লিতভাবে কোন চেষ্টা না হওয়ায় একদিকে স্বাভাবিক সুযোগ 
সুবিধার অপচয় ঘটিতেছে এবং অপরদিকে অভাব ও অপ্রাচুর্য্যের 
ভিতর দিয়া জাতীয় ছুঃখ-ছর্দশার গ্লানি ক্রমেই বেশী পরিমাণে 
ূর্ত হইয়া উঠিতেছে। 


কৃষি শিল্পের গতানুগতিক কাৰ্য্য: দ্বারা পূর্বে তবুও হয়ত এ- 
প্রদেশের লোকের পক্ষে সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য "ভোগ করার কতকটা৷ 
সুবিধা ছিল। কিন্তু দেশের লোকসংখ্যা বেশী পরিমাণে বাড়িয়া চলায় 


অপর দিকে কৃষিপণ্যের মূল্য অত্যধিক মাত্রায় হ্রাস পাওয়ায় 
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বর্তমানে বাঙ্গলায় লোকের মাথাপিছু আয় খুবই কমিয়া গিয়াছে। 
ফলে জনসাধারণের ছুঃখ-ছর্দিশাও চরম সীমায় উপনীত হইতেছে। 
গত ১৮৮১ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত 'বাঙ্গলার ,লোকসংখ্যা 
শতকরা ৩৭৯ ভাগ পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৫ কোটি ১ লক্ষ 
দাড়াইয়াছে। কেবল ১৯২১ সাল হইতে: ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত দশ 
বৎসরেই; এপ্রদেশে জনসংখ্যা শতকরা ৭-৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
এই বাড়তির হার বজায় থাকিলে আগামী ১৯৪১ সালের লোক- 
গণনায় বাঙ্গলার লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৫৮ লক্ষের মত দাড়াইবে 
বলিয়া অন্থুমিত হইতেছে । কোন দেশের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সেই দেশে লোকের ভরণপোঁষণের সংস্থানও যদি বৃদ্ধি পায় 
তবে তাহাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নাই | কিন্ত এদেশে লোক- 
বৃদ্ধির সঙ্গে লোকের ভরণপৌষণের সংস্থান বাড়িতেছে না। বরং 
সেবিষয়ে পূর্বের চেয়েও একটা অবনতি লক্ষিত হইতেছে। 
১৯৩০-৩১ সালে বাঙ্গলায় মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ 
ছিল ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮৫ হাজার একর । তাহার মধ্যে ২ কোটি 
৯০ লক্ষ ৩৩ হাজার একর কাধ্যতঃ আবাদ করা হইয়াছিল । 
১৯৩৬-৩৭ সালে সেই স্থলে জমি আবাদ করা হইয়াছে ২ কোটি 
৪৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৩০০ একর। সেচের অভাবে ক্রমে বেশী 
পরিমাণ 'জমি পতিত হইয়া পড়াতেই আবাদী জমির পরিমাণ 
এইভাবে হাস পাইতেছে। ডাঃ রাঁধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বর্ণনা 
হইতে জানা যায় ১৯২১ সাল হইতে ১৯৩১ সালে বাঙ্গলায় জন- 


সংখ্যা যেস্থলে শতকরা ৭'৩ ভাগ হারে বাড়িয়াছে এপ্রদেশে খাগ্ভশস্তের ০১ ৯০১৭৫ 
SOV ি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের আমলে 


জন্য নিয়োজিত জমির পরিমাণ সেইস্থলে শতকরা ৫৮৩ ভাগ হারে 


কৃমিয়া গিয়াছে । ১৯২১ সালে বাঙ্গলায় মাথাপিছু খাদ্ধশস্তের জমি ।' 


' ছিল ২*৮ একর ৷ ১৯৩১ সালে তাহা কমিয়া ১'১ একর দীড়াইয়!ছে। 
বর্তমানে উহা যে সে তুলনায় আরও রেশী পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশে. ভূমির উৎপাদিকা, শক্তি 
সাধারণতুই কম। তাহার উপর মাথাপিছু জমির হার এইরূপ 


. স্বল্প হইয়া ‘পড়ায় এখন লোকের উপযুক্ত আয়ের সংস্থান ও' 


আহার্ধ্য সংস্থানের সমস্যা ' ক্রমেই বিশেষ জটিল হইয়া দেখ! 
দিতেছে। গত ১৯২০ সালে বঙ্গীয়; ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি প্রতি 
কৃষক পরিবারে ৫ জন লোক ধরিয়া বাঙ্গলায় প্রতি কৃষক পরিবারের 
বাধিক আয়ের পরিমাণ বরাদ্দ করিয়াছিলেন” ৪৭৬ "টাকা এ 
আয় একটি পরিবারের সাম্বৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহের পক্ষে মোটেই 
' পৰ্য্যাপ্ত ছিল না; কিন্ত এক্ষণে আয়ের পরিমাণ সে তুলনায়ও যথেষ্ট 
কমিয়া গিয়াছে । সম্প্রতি ক্লাউড 'কমিশন বাঙ্গলায় প্রতি কৃষক 
পরিবারের বর্তমান আয় ২২৫ টাকা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন | 
উহাতে বাঞ্জলার কৃষক ও তাহাদের উপর নির্ভরশীল, পোষ্যবর্গের 
দারিত্র্য ও ছুখ-ছুর্দশা সহজেই. অনুমেয় । | | 

দেশে শিল্প ব্যবসায়ের ক্ষেত্র যদি ব্যাপক ও উন্নত হইত, তবে 
তাহা দ্বার! ক্রমবদ্ধিত জনসংখ্যার জীবিকা সংস্থানের একটা উপায় 
হইত। কিন্তু সেদিক দিয়াও দেশের বর্তমান অবস্থা মোটেই 
সন্তোষজনক নহে । লোকসংখ্যা বাঁড়িবার অনুপাতে শিল্পের প্রসার 
সাধিত হইতেছে না। বরং পূর্বেকার অনেক ছোট ও মাঝারি শিল্প 
. লোপ পাইয়া অবনতির শোচনীয় দশাই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। 
গত ১৯২১ সালে এ প্রদেশে ১৬ লক্ষ ৭৪ হাজার লোক রীতিমত 


ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ছিল। ১৯৩১ সালে এ সংখ্যা 
কমিয়া ১২ লক্ষ ৮১ হাজারে দীড়ায়। পূর্বে প্রতি গৃহস্থ ঘরের 


‘লোকের! অবসর-জীবিকা হিসাবে যে ছোটখাট ধরণের শিল্প-কার্য্য . ৫ 


/ 


চালাইত, ক্রমে ক্রমে তাহাও আজ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। 
শিল্পের এই অবনতির সঙ্গে দেশে জীবিকা সংস্থানের ক্ষেত্র বিশেষ 
ভারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। 


অর্ধ-নৈতিক অধোগতির সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষার অভাব ও স্বাস্থ্য- 
হীনতাও আজ দেশে বিশেষভাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ফলে 
অধিকাংশ লোকই আজ মনুয্যোচিত জীবনযাত্রা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে, 
বঞ্চিত। রোগ-শোৌক, বেকার সমস্যা এবং অনাহার ও অদ্ধাহারের 
ছুঃখগ্রানি দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। আধিক 
ও সামাজিক দিক দিয়া বাঙ্গলার এই শোচনীয় অবনতির সম্যক 
প্রতিকার করিয়া লোকের জীবনযাত্রার আদর্শ উন্নত. 
করিতে হইলে অবিলম্বে এ প্রদেশে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের: 
উন্নতিমূলক ব্যাপক জ্বাতিগঠন কাৰ্য্য আরম্ত হওয়া প্রয়োজন ৷ 
আর বর্তমান অজ্ঞতা ও অব্যবস্থার ভিতর সেরূপ সুপরিকল্পিত 
বিধিব্যবস্থা কেবল দেশের রাজশক্তির পক্ষেই সম্ভবপর ৷. 
সেজন্য দেশের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রই এ বিষয়ে একটা সুসঙ্গত 
কর্ম্মপদ্ধতি নিয়া কার্যে অগ্রসর হওয়ার জন্য বাঙ্গলা সরকারকে 
বার বার অনুরোধ ও উপরোধ জানাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গল!. 
সরকার সে বিষয়ে বিশেষ কোন কর্ণপাত করেন নাই। শাসন: 
ব্যাপারে দেশের জনপ্রতিনিধিদের পক্ষে কর্তৃত্ব লাভের কোন স্থযোগ 
না থাকায় ব্যাপক জাঁতিগঠন কার্যের আশা ভরসা এতদিন ব্যর্থতায়ই, 
পর্য্যবসিত হইয়াছে । 


জাতিগঠন কার্য্যের সুযোগ 

যাহা হউক, ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাস হইতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত: 
শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে জাতিগঠনমূলক কার্ধ্যের সুযোগ সুবিধা' 
অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ' নূতন বিধান অনুসারে বিভিন্ন প্রদেশে 
জনপ্রতিনিধিরা মন্ত্রিসভা গঠন করিবার ও বিভিন্ন সরকারী বিভাগ 
পরিচালনা করিবার ক্ষমতা লাভ করেন। প্রাদেশিক রাজস্বের একটা 
বিপুল অংশ যথাবিহিতরূপ বিলিব্যবস্থা করা সম্বন্ধেও তাহারা কর্তৃত্ব 
করিবার অধিকার পান। এই নূতন শাসন সংস্কারের প্রাক্কালে ভারত" 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া স্তার অটো নিমেয়ার কেন্দ্রীর সরকার ও 
প্রার্দশিক সরকারের ' প্রাপ্তব্য রাজন্ব সম্বন্ধে 'একটা পুনবির্ববেচনা। 
করেন৷, উহার ফলে অনেক প্রদেশেরই আর্থিক স্বাচ্ছল্য পূর্বের ' 


. তুলনায় বৃদ্ধি পায়। ' 


এই অবস্থায় স্বভাবতই দেশে নূতন করিয়া একটা আশা ভরসার 
ভাব স্থষ্ট হয়। জাঁতিগঠনমূলক কার্য্যের এই:সুযোগ দেখিয়া মাদ্রাজ; 











হা 


৩০শৈ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] আঁথিক 


জগৎ, ' 


৬৩৫ 





বোস্বাই, যুক্তপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্য। 
প্রদেশের কংগ্রেস দল তাহাদের সংখ্যাধিক্য. বলে মন্ত্রিসভা গঠন 
করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় এসকল প্রদেশে জাতি গঠনমূলক কাধ্য 
বিষয়ে একটা বিশেষ অগ্রগতি' দেখা যায়। দুঃখের বিষয় কংগ্রেসী 
মন্ত্রিসভার আরব কার্ষ্য বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই রাজনৈতিক 
কারণে তাহাদিগকে কার্য্যভার ত্যাগ করিতে হইয়াছে । 


বাজলায় সে সুযোগের অপব্যবহার 

তবে নূতন আত্মপিয়স্ত্রিত শাসন ব্যবস্থার আমলে ব্যাপক জাতি- 
গঠনমূলক কার্যের যে সুযোগ আসিয়াছে, বাঙ্গলায় তাহা যথাযথ 
কাজে লাগাইবার সুব্যবস্থা আজও বিশেষ কিছুই অবলম্বিত হইতেছে 
না। বাঙ্গলার . প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক ও অন্ত মন্ত্রীদের অনেকে 
মন্ত্রিসভা গঠনের পুর্ব দেশের লোককে জাতিগঠন কাধ্য বিষয়ে বেশী 
রকম আশা ভরসা দিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপর সাড়ে তিন বৎসর 
অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও বাঙলার লোক আজ পর্য্যন্ত সেবিষয়ে 
তাহাদের কোন আস্তরিকতার পরিচয় পায় নাই। স্তার অটো 


নিমেয়ারের নির্দেশ বলবৎ হওয়ার পর বাঁজলা সরকার পাট রপ্তানী 
শুক্কের একটা বেশী পরিমাণ অংশ পাইতে আরম্ভ করেন । গত ১৯৩৭- 
৩৮ সাল হইতে ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যস্ত তিন বৎসরে বাঙ্গলা সরকার 
এ দফায় গড়ে বৎসরে ২ কোটা ৩৩ লক্ষ টারা পাইয়াছেন। ভারত 
সরকার প্রদত্ত খণ মকুব হেতু বাঙ্গলা সরকার বাৎসরিক ৩৩ লক্ষ 
টাকা পরিমাণ দেয় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। আয়করের অংশ 
বাবদও তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে গড়ে বৎসরে ৩০ লক্ষ 
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₹ ১৯৩৯. সালের আয়-ব্যয়ের হিসাবের 
সহিত ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান 
২! আচাৰ্য্য প্রফুল্লচন্্র রায়ের প্রদত্ত 
২ রিপোর্টের সারাংশের বঙ্গানুবাদ 
| আমরা কারখানা চালাইয়! লাভ করিতে 
সমর্থ হইয্রাছি এবং এলাভ দ্বার! একটী 
রিজার্ভ ফণ্ড খোলা হইযাছে। করকচ 
/&| লবণ প্রস্তুত বিশেষতঃ মান্দাজ দেশীয় 
ই প্রথায়'মাটার বেডে করকচ লবণ প্রস্তুত- 
প্রণালী আমাদের কারখানায় প্রবর্তন 
( করিয়া আমনা- বাংলাদেশে করকচ 
& লবণ প্রস্তুতের নূতন পন্থা প্রবর্তন করি- 
| য়াছি) গত বৎসরের তুলনায় উৎপাদন 
বি: দ্বিগুণ ও বিক্ৰয়লন্ধ অৰ্থ তিনগুণ বন্ধিত 
হইয়াছে। কারখানা প্রসারের সঙ্গে 


A রোধ করি। 
A স্বাঃ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় 


MSSM 









হেড অফিস £৫ নং ক্লাইভ ঘাট ফ্রীট, কলিকাতা । 
কারখানা 3 ১। পুরুষোত্তমপুর, ২1 দাদন পাত্র, কীথি সাগরতীর 
বোর্ড অব ডিরেক্টস-১। আচার্ধ্য স্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় ২। শ্রীযুক্ত জে, 
২:81 শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু ৫। ডাঃ গোপালচন্দ্র বাগচী ৬। 





দাদন পাত্র কারখানায় মাটীর বেডে করকচ 


A] সঙ্গে উৎপাদনও বদ্ধিত হইতেছে। সঙ্গে খানার কার্য ভালই চলিতেছে * + * 
রর ডি Eo ইহার উদ্দেপ্ত প্রশংসনীয় এবং a উঃ 
যায়__ইহাতে ইতি এবং ক য় নিতে রত 
২) তাহা দ্বায়া সমন্ত খরচ চ|লাইয়। আমর] কারখানা লাভের সহিত তৈছে আদর্শস্থাশীয় ; এ 
& লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইব । " টি ত চলিতে যত বিস্তৃত হইবে উৎপাদন ততই | 
কোম্পানীর যে সকল অংশীদার টাকা বাড়িবে_-একথা অস্বীকার করা চলে উর 
0 বাকী ফেলিয়াছেন আমি তাহাদিগকে বিশেষ বিবরণের জন্য ত 
সি বাকী টাকা শীঘ্র আদায়: দিতে অন্থ- পত্র লিখুন । এ পতি তর 
এ খুন | বৎসরে একলক্ষ মণ করিয়া লবণ উর 


DRL 


টাকা পাইয়া আসিতেছেন। কাজেই নূতন ব্যবস্থায় বাঙ্গলা সরকারের 
বার্ষিক আয় পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় ৩ কোটি টাকার মত বাড়িয়াছে। কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিসভা এইরূপ বদ্ধিত আয় সত্বেও 
আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যাপক জ্বাতিগঠনমূলক কাৰ্য্য সুরু করিতে পারেন 
নাই । অন্য অনেক প্রাদেশিক সরকার নৃতন স্থায়ত্ত শাসনের আমলে 
বিভিন্ন দিকে পূর্বে্ককার অবাস্তর ব্যয়বহর কমাইয়া কৃষি, শিল্প, শিক্ষা 
প্রভৃতি বিষয়ে বেশী অর্থ নিয়োগ করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গলা 
সরকার পূর্বের ম্যায় আজও সাধারণ শাসন বিভাগ ও পুলিশ 
বিভাগ প্রভৃতির পিছনেই বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত করিতেছেন । 
জাতিগঠনমূলক কার্্যের জন্য প্রয়োজনানুরূপ ব্যয় বরাদ্দ করিবার 
দিকে অগ্ভাপি তাহাদের বিশেষ কোন আগ্রহ তৎপরতার পরিচয় 
পাওয়া যাইতেছে না। কোন কোন দিকে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ 
পূর্ব্ের তুলনায় সামান্য কিছু বাড়িয়াছে সত্য কিন্তু তাহা এখনও অন্য 
অনেক প্রদেশের তুলনায়ই কম। ১৯৩৯-৪০ সালে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও সমবায় প্রভৃতি জাতি গঠন-মূলক কাৰ্য্যে ভারতের 
কয়েকটি বড় প্রদেশে মোট কিরূপ ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল, নিয়ে তাহা 
প্রদর্শন করা হইল £-- 


জাতিগঠনমূলক কাৰ্য্যে মোট ব্যয় 
( ১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট ) 
প্রদেশ মোট বরাদ্দ মোট সরকারী ব্যয়ের প্রতি হাজার 
শতকরা অংশ লোক পিছু ব্যয় 
মাদ্রাজ ৪,৬৫০ ০৪০ ০০২ ২৮৬৫ ১০৪৯২ 
বোশ্বাই  ৩,৭৩,৯০,০০০২ ২৭৭৬ 










SSS 
টি 


| £ 
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পর 
২২ 


চৌধুরী ৩।. শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার 
ee 
মন্দা গতর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব এযাসিস্‌- 


ষ্টেণ্ট কমিশনার অব কাস্টম্স্‌ এণ্ড সপ্ট 
মিঃ আয়াঙ্গার যিনি ভারত সরকার 
কর্তৃক বিশেষজ্ঞ মনোনীত হইয়া ১৯৩৪ ! 
সালে বাঙলার উপকূল পধ্যবেক্ষণ উরি 
করেন, তিনি বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানীর 
কারখানা ৮ই মে ১৯৪০ তাবিখে উর 
পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন__ 


ব্ৰহ্মদেশীয় প্রথা ও মান্সাজ দেশীয় উ 
প্রথায় কাৰ্য্য হইতেছে কণ্ডেসার ও 
বেড নিয়ম মত হইযাছে। পদ্ধতিখুলি [5 
সম্যক্‌ উপলব্ধিত হইয়াছে এবং কার- উর 





মর 





উৎপন্ন করিতে পারিবে । 





















৬৩৬ 


আর্থিক ভগত 


[ ৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 





শতকরা অংশ "“' লোক টি 
যুক্তপ্রদেশ ৩,৯৭০ ০০৩ ০২ ২৯২৭ " ৮২৪২ 
পাঞ্জাব ৩,৪৩১০ ০১০ ০৩২. ২৮৮৩ ১৪৫৮ 
বাঙ্গলা ৩১৫৬,৪০১০০০২ ২৪৩ ৭১১৯ 


উপরোক্ত . হিসাব দৃষ্টে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় . বাঙ্গলার 
পশ্চাৎপদ অবস্থা বুঝা যায়। অন্যান্ত প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় 
জাতিগঠনমূলক কাৰ্য্য সম্বন্ধে মন্ত্রিগুলীর ব্যয়" বরাদ্দের ' একটি 
বিশেষ ক্রুটি এই যে, অনেকক্ষেত্রেই কোন ' সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা 
অনুযায়ী এইসব ব্যয় বরাদ্দ করা হয় নাই। জাতিগঠনমূলক 
কাৰ্য্যে বিলিব্যবস্থার 'নামে দলীয় স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িক সুবিধা 
বুঝিয়া অনেক সময় এমন' সব প্রতিষ্ঠানে ও এমন কার্যে 'অর্থ 
নিয়োগ করা হইয়াছে, যাহা দ্বারা "আসল কাজ মোটেই অগ্রবর্তী 
হইবার নহে! কৃষকদের উপকারের নামে মাত্র প্রজান্বত্ব আইন 
সংশোধন করিয়া ও পাটের মূল্য নির্ধারণের জন্য পায়তাড়া করিয়াই 
বাঙ্গলার মন্ত্রিমগুলী প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের সাড়ে তিন বৎসর 
কাটাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাতেই “অনেক “কিছু: করিয়াছি’ 
বলিয়া তাহারা বাহবা দাবী করিতেছেন । নিজেদের কৃতৃকার্য্যতা বর্ণনা 
করিয়া তাহারা সরকারী অর্থব্যয়ে একটি পু'থিও প্রকাশ করিয়াছেন । 
আমরা নিয়ে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি দিক দিয়! 
বাঙ্গলায় কি সব কাজ করিবার আছে এবং বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রিসভা 
সেবিষয়ে এপর্যন্ত .কতদুর.কি করিতে পারিয়াছেন, তাহা যথাসম্ভব 
বিস্তারিতভাবে আলোচনা :রুরিব॥. € আর এ, প্রসঙ্গে ভারতের 
অন্থান্য বড় প্রদেশের সহিত একটা তুলনামূলক আলোচনা করিবারও 
প্রয়াস পাইব। উহা হইতে সকলেই বাঙ্গলায় জাতিগঠন) কার্য 
বিষয়ে বর্তমান মন্ত্রিগুলীর কৃতকাধ্যতা ও অককারধাতা পরিমাপ 
করিতে পারিবেন । ূ 4 


' বাঙ্গলা কৃষিপ্রধান 'দেশ। এই LE যুগেও এদেশের, 
বারো আনা লোক সাক্ষাৎভাবে.কৃষির উপর নির্ভরশীল । মোট 
'জনসংখ্যার বাকী যে অংশ কৃষি ব্যতীত অন্যবিধ বৃত্তি ও 
ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে'তাহাদিগের অধিকাংশ্‌রেও, পরোক্ষভাবে কৃষি 


জাত আয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয় কিন্তু দুঃখের. বিষয়, 


চাষ আবাদের অনুন্নত প্রণালী, জমির জলসেচ বিষয়ে সুবন্দোব্ের', 
অভাব, নানাদিক দিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রবর্তনে বিশ্ব, 
প্রভৃতি কারণে এ প্রদেশের কৃষি এ প্রদেশের ধন সম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে: 
তেমন সহায়ক হইয়া উঠিতেছে না। ' জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশ 
কৃষি কাৰ্য্যে উন্নত প্রণালী প্রবর্তন করিয়া জাতীয় আয় 'বিশেষুভাবে 


বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে পশ্চাৎপদ, কিয়া) 


বাঙলা! দেশ চরম দরিদ্র দশায় নিপতিত রহিয়াছে । ১৯২৫ সাল 


হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে কৃষিকাধ্যে নিয়োজিত লোকদের মাথা 
পিছু আয় ছিল ইংলণ্ডে ২২০১ টাক, ক্যানাডায় ২,০৫৫ টাকা ও: 


' জাপানে ৩৫২ টাকা । সেস্থলে ১৯২৯ সালে বাঙ্গলায় কৃষির উপর 
সাক্ষাৎভাবে নিষউপ্লশীল লোকদের মাথাপিছু গড় আঁয় ছিল মাত্র 
৮২ টাঁকা। কৃষকদের সে মাথাপিছু আয় বর্তমানে আরও রুমিয়] 
৪৩ টাকা দীাড়াইয়াছে বলিয়া ফ্লাউভ.কমিশন অনুমান করেন 1 


বাঙ্গলায় কৃষকদের মাথাপিছু আয় এইরূপ স্বল্প হওয়ার: একটি 


প্রধান কারণ এই যে, এদেশের জমিতে ফসলের উৎপাদন কম! 


১৯৩৪ সালে স্পেন দেশে প্রতি একরে ২:৫৩ টন (১ উন হাঁ মণের : 


' টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন । 


2232৯ ০০০১০১১৩৬০৩ 









সমান ), অস্ট্রেলিয়ায় ২০৫ টন, মিশরে ১২১ টন ও জাপানে ১২২ 
উন পরিমিত ধান্য উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্ত সেস্থলে বালায় প্রতি 
একরে ধান উৎপন্ন হইয়াছিল মাত্র **৩৯ টন। হাওয়াইয়ে প্রতি 
একর জমিতে ১৮ হাজার ৭৯৯ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড প্রায় আধ সেরের 
সমান ) ও জাভায় ১১ হাজার ৯৮৮ পাউণ্ড ইক্ষু জন্মে! সেই স্থলে 
বাঙ্গলায় প্রতি একর জমিতে ইক্ষু জন্মে মাত্র ৩ হাজার ২৮৯ পাউণ্ড 
(১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাব )। ধান্য ও ইক্ষু সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, 
অন্তান্ত কৃষিপণ্যের উৎপাদন সম্বন্ধে কম. বেশী পরিমাণে . তাহাই 
প্রযোজ্য । ফসলের কম উৎপাদন তথা স্বল্প আয়ের প্রতিকার করিয়া 
এদেশের কৃষিকে লাভজনক করিয়া তুলিতে হইলে বাঙ্গলায়. কৃষিভূমির 
উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির দিকে বাঙ্গলা সরকারের মনোযোগ. বিশেষ- 
ভাবে নিবন্ধ হওয়া প্রয়োজন । 


কৃষিভূমির উড উপায় রি 
হী জলসেচের বন্দোবস্ত করা। ' বাঙ্গলায় নদীনালা, 
থালবিল প্রভৃতি হাঁজা মজ্জা হইয়া পড়ায় দেশে কৃষিজমির স্বাভাবিক 
জলসেচের পথে বিভ্বু ঘটিতেছে। ফলে অনেক স্থানের জমি অনুর্বর 
হইয়া পড়িতেছে। পূর্বে ফসলের আবাদ করা চলিত এরূপ প্রায় 
২৫ হাজার বর্গ মাইল জমি বর্তমানে একেবারে পতিত হইয়াছে। 
কিন্ত এইরূপ ক্রমিক দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়াও বাঙ্গলা সরকার সেচের 
আবশ্তকান্গুরূপ স্ববন্দোবস্ত কিছুই করিতেছেন না। প্রাদেশিক 
স্বায়ন্ড শাসনের আমলে, বেশী অর্থনিয়োগ করিয়া সেচ বিষয়ে জোর 
দেওয়া হইবে বলিয়া যে আশা করা যাইতেছিল, তাহা এখনও ফলবতী 
হওয়ার নমুনা দেখা যাইতেছে না" বর্তমান “মন্ত্রিসভা: ১৯৩৭-৩৮ 
সালে সাধারণ রাজন হইতে সেচ কার্য্ের জন্য ১২ লক্ষ ৬০ হাজার, 
১৯৩৯-৪০; সালে ব্যয় বরাদ্দ ১৪ লক্ষ 
১৯ হাজার, টাকা পর্য্যস্ত বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ১৯৪০-৪১ সালের 
বাজেটে আবার ব্যয় বরাদ্দ. কমাইয়া মাত্র ৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকা 
ধরা হইয়াছে । এইরূপ সামান্য, পরিমাণ অর্থ বারা 'বাঙ্গলার মত 
বড় প্রদেশে সেচের কি উন্নতি সাধিত "হইতে পারে? মান 
পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে সেচকার্য্ের ব্যবস্থা দ্বার]. কৃষির 


.. প্রন্ৃীত উন্নতি সাধন করা হইলেও সেবিষয়ে উপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়া 
কারে অরতীণ হওয়ার কৌন চেষ্টা প্রদেশে কিছুই দেখা যাইতে: 
' ছেনা। - ফলে যে: যামান্য অর্থ গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিতেছেন, তাই] 


দ্বারাও আশাহরূপ »শুফুল পাওয়া যাইতেছে; না। এ বিষয়ে 


» ১৯৪০-৪১ সালের রাজেটা বরাদ্দ হইতে একটা নমুনা দেখাইভেছি। 


“এ সালের বাজেটে সেচ রিভাগের নূতন কাজের মধ্যে উত্তর বঙ্গে 





জানেন কী | 
Ab একিমাও নিৰ্দল ক সম্ভব! | 
টক! ৭ 
ন্রিস্ডহ্ছান্রী সলনস -.. 1] 
| (গভ: রেজিঃ ) এ 
যেকোন প্রকারের পুরাতন বা নৃতন একজিমা, হাজা, কাটা, পোড়া, 
=, এখোষু ও পাচড়াদনির্দোষভাবে অতি সত্বর নিৰ্ম্মল, করে। 
্‌ %০১1০ ও ॥* মুল্যে সৰ্ব্বত্ৰ পাহিবেন।: 
. ববি, দেব ৪৭ £ চাষাধোপা পাড়া স্রীট, কলিকাতা 
এজেপ্টস, £-- 
এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং £ ১০ বনফিল্ড লেন। ' "; 
পেটেন্ট স্থাউসঃ ২১৮, রর্ণওয়ালিশ স্বীট। 4 


, , এজ এন, ঘোষ ₹ ১৬৭, বহুবাজার ছ্রীট |: : ....:. 1 
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“জেলা বোর্ডসমূহের 





৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


আথিক জগৎ 


৬৩৭ 








জরীপের জন্য ২৫ হাজার টাকা এবং ছোট খাট সেচকার্ধ্যের জন্য 
হাত দিয়া ৫* হাঁজার টাকা ব্যয় বরাদ্ধই একমাত্র 
উল্লেখযোগ্য বিষয় । উত্তর বঙ্গে সেচকার্য্যের জন্য জরীপ করিতে ৪ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইবে এবং উহার মধ্যে চলতি বৎসরে ২৫ হাজার টাকা 
বরাদ্ধ ধরা হইয়াছে । এইভাবে ব্যয় মঞ্জুর করিলে. জরীপকার্ধ্যেই 
১৬ বৎসর সময় অতীত হইবে । তারপর সেচকার্্য আরম্ভ করিতে 
কত বৎসর অতীত হইবে, তাহা ভগবানই জানেন। জেলা বোর্ডের 
হাতে যে টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে এক একটি জেলা বোর্ড 
বড় জোর ছুই হাজার টাকা করিয়া পাইবে । উহা! দ্বারা সেচকার্য্যের 
ব্জন্ প্রত্যেক জেলায় একটি করিয়া খাল কাটাও সম্ভবপর হইবে না। 
সেচ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় কার্য্যারস্তের প্রথম হইতে 
এদেশের নদনদী সম্বন্ধে তথ্যাদি নির্ণয়ের জন্য একটি জল-বিজ্ঞানের 
গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয় বলিয়া আসিতেছেন। কিন্ত কোন 
বিষয়েই কাধ্যকরী উদ্যোগ তেমন কিছুই দেখা যাইতেছে না। 
ক্লসেচ ব্যবস্থার দিক দিয়া বাঙ্গলা জগতের অনেক দেশের তুলনায় 
ত বটেই, ভারতের অন্য কয়েকটি প্রদেশের তুলনায়ও অগ্যাপি পশ্চাৎ- 


পদ রহিয়াছে । 
বিভিন্ন প্রদেশে সেচ প্রাপ্ত আবাদী জমি 
(১৯৩৭-৩৮ সাল) 

প্রদেশে মোট আবাদী জমি সেচ প্রাপ্ত জমি সরকার .নিশ্মিত 
(একর ) (একর ) খালে সেচ প্রাপ্ত 
জমি ( একর ) 
বাঈল। ২২৯৭১১৯১০০০ ২০১৪ ০১০০০ ১,৯৭,০০০ 
বিহার ২,৩৮,১০,০০০ 8২,৭৫,০০০ ৬,১২,০০০ 
বোম্বাই ২,৯৬,৮৩,০০০ ১০,৯৫,০০০ ২,৬৩,০০০ 


মাদ্রাজ ৩,৬৯,১৯,০০০ ৮৭,৪৫,০০০ ৩৭,৫৭,০০০ 
পাঞ্জাব ৩,১৫,৭২,০০০ ১,৩১৩৯১০ ০ ০ ১১১২১০৩১০০০ 

সেচকার্য্যের সুব্যবস্থা ব্যতীত এ প্রদেশে ফসলের | | উৎপাদন 
বৃদ্ধি তথা কৃষকদের আয় বৃদ্ধির অন্য উপায় ও রহিয়াছে । সেই উপায়- 
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হেড অফিস" হি হাউস”, চট্টগ্রাম । 
বাধ_-নারায়ণগঞ্জ, রাজসাহী, ফরিদপুর । 
বাংলার এই. গৌরবময় শিল্পপ্রতিষান বাঙ্গালীর অর্থে, 
শ্রমে ও পরিচালনায় অপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হইয়া 
উপরোক্ত চারিটি প্রধান সহরে বৈদ্যুতিক 
শক্তি সরবরাহ করিয়া দেশবাসীকে আলো, 
পাখা প্রভৃতি ব্যবহারে এবং আধুনিক 
শিল্প নে সহায়তা করিতেছেন । 
বা. বিছ্যৎশিল্পের প্রসারকল্পে এই কোম্পানী আরও বিবিধ 
| পরিকল্পন। প্রস্তুত করিতেছেন । 
কোম্পানী প্রথম কার্যকরী বৎসর হইতে (১৯২৭-১৯২৮) 
অংশীদারগণকে সন্তৌবজনক হারে ডিভিডেগ্ু 
দিয় আসিতেছেন। 
এতদ্যতীত কোম্পানীর বিভিন্ন শাখা বিস্তারের 


ৰা. লি কে 
,ইষ্জিনিয়ারিংঞ্ইনেকটি ক ঘাগ্পাই 











{--- সঙ্গে বাংলার শত শত হিন্দু মুসলমান 


বিভিন্ন কাৰ্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় দেশের 
বহুলোকের অন্নসংস্থান হইতেছে। 






ৃ এজেন্দী ও পলিসির সর্ভ লাভজনক । 
| 


ম্যানেজিংগাইরেক্টর-_ মি. কে, কে, সেন " 


গুলি হইতেছে_€) জমিতে উন্নত ধরণের সার প্রয়োগ 
(২) উৎকৃষ্ট ফসলের জন্য উপযুক্ত শ্রেণীর বীজ সরবরাহ (৩) ভালরূপ 
চাষাবাদের উপযোগী উন্নত যন্ত্রপাতি প্রবর্তন (৪) নানারূপ রোগ ও 
পোকার উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষার ব্যবস্থা । বাঙ্গলা সরকারের 
কৃষি বিভাগের উপর এসকল কার্য্যের দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। কিন্ত 
অর্থাভাবে সরকারী কৃষি বিভাগ “সব দিকে তেমন কিছু অগ্রসর 
হইতে পারিতেছেন না। ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙ্গলা সরকার কৃষির 
জন্য ২৬ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। নূতন প্রাদেশিক 
স্বায়ন্ত শাসনের আমলে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, বাঙ্গলা 
সরকার ক্রমেই তাহা হ্রাস করিতেছেন। ১৯৩৯-৪০ সালে কৃষির 
জন্য ২১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। ১৯৪০-৪১ সালের 
বাজেটে এ বরাদ্দ কমাইয়া মাত্র ১৭ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ধরা 
হইয়াছে। অথচ বর্তমানে যুক্তপ্রদেশ' সরকার কৃষির জন্য ব্যয় 
বরাদ্দ ৮০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। পাঞ্জাব সরকারও 
কৃষির জন্য ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ধরিয়াছেন। 

এদেশে কৃষিজমির উর্বরতা বৃদ্ধির, জন্য কিরূপ সার ব্যবহার 
করা যায়, কি শ্রেণীর ফসলের জন্য কি ধরণের বীজ ও চারা সর- 
বরাহ করিলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিসব উন্নত 
যন্ত্রপাতি প্রচলন করিয়া চাষাবাদের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায়, 


ফসলের রোগ ও পোকার উপদ্রব হইতে কিভাবে ফসল রক্ষা করা 


যায়, সে জন্য উপযুক্ত গবেষণা প্রয়োজন। সুখের বিষয় বর্তমান 
ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল অব, এগ্রিকালচালেল রিসার্চের চেষ্টায় বিভিন্ন 
গবেষণা কেন্দ্রে ও বিভিন্ন প্রদেশের সরকারী কৃষি ফার্মে এসব বিষয়ে 
কিছু কিছু গবেষণা চালান হইতেছে । সেই গবেষণার ফলে ইতিমধ্যে 


৩ pc পল থে তে 


ভারত ও ব্রহ্মদেশের একমাত্র সম্মিলিত বীম! প্রতিষ্ঠান | 


ইট কমন পভিডেট | 





তন বীমা আইন অনুযায়ী গভর্ণমেস্ট 
সিকিউরিটি দেওয়া হইয়াছে ।, 





দাবীর. টাকা তৎপরতার সহিত 


কর্তৃক বীমার স্কীম 


] 
01 করা হইয়াছে । 
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আথিক জগৎ 


[ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 





ধান, তুলা, গম ও ইক্ষু প্রভৃতি ফসলের জন্য উন্নত শ্রেণীর বীজ 
ও চারা আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্ত দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলার কৃষকের! 
সে গবেষণার সুফল এখনও বিশেষ কিছুই পাইতেছে না। 
বাঙ্গলা দেশে বাঁকুড়া কৃষি কেন্দ্রে জলমগ্ন স্থানের উপযোগী ধানের 
চাষ 'সম্পর্কে গবেষণা দ্বারা সুফল পাঁওয়া গিয়াছে । বিভিন্ন স্থানের 
সরকারী কৃষি ফার্ব্মে ভাল শ্রেণীর, সার প্রয়োগ ও উন্নত বীজ 
প্রচলন করিয়া প্রতি বিঘায় ২০ মণ ধান উৎপাদন সম্ভবপর 
হইয়াছে। কিন্ত সেই উন্নত বিধি-ব্যবস্থা সৰ্ব্বত্ৰ প্রচলন করা 
বিষয়ে স্ুবন্দোবস্ত না হওয়ায়, বাঙ্রলার পল্লীঅঞ্চলে প্রতি 
বিঘায় ধান উৎপন্ন হইতেছে গড়ে মাত্র ৫ মণ। ভারতবর্ষে 
যেচিনি উৎপন্ন হয় ও বাহির হইতে ভারতে যে চিনি আমদানী 
' হয়, তাহার শতকরা ১৩ ভাগই বাক্লুলায় ব্যবহৃত হয়। অথচ 
সারা ভারতে যে চিনি উৎপন্ন হয়, তাহার শতকরা ২৮ ভাগ মাত্র 
বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে । পাটের দর কম থাকা সত্বেও 
এখন পর্য্যন্ত এ প্রদেশে ইক্ষুর চাষ প্রয়োজনান্ুুরূপ প্রচলিত হইতেছে 
না। যে সামান্য জমিতে ইন্ষুর চাষ হয়, তাহাতেও আবার ইক্ষুর 
ফলন কম। বহরমপুরে সরকারী কৃষি ফার্ম্মে গবেষণার ফলে প্রতি 
বিঘায় এক হাজার মণ ইক্ষু উৎপাদন সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্ত 
সেরূপ উন্নত শ্রেণীর চারা ব্যাপকভাবে দেশে প্রচলনের ব্যবস্থা না 
হওয়ায় বাঙ্গলার সাধারণ কৃষিজমিতে প্রতি বিঘায় গড়ে মাত্র ১৮০ 
মগ ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে । এই অবস্থায় দেশের কৃষকদের ভিতর 
উন্নত শ্রেণীর ইক্ষুর চারা বিতরণের ব্যাপক ব্যবস্থা প্রয়োজন । কিন্ত 
১৯৩৮-৩৯ সালের বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায়, এ 
বৎসরে তাহারা মাত্র ৭৫ হাজার সংখ্যক ইক্ষুর চারা বিতরণের ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। এইরূপ স্বল্প পরিমাণ চারা. বিতরণ করিয়া বাঙ্গলায় 
উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু চাষের ব্যাপক প্রসার যে মোটেই সম্ভবপর নয়, তাহা 
বলাই বাহুল্য ৷ ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষের জমিতে গড়ে একর প্রতি 
৬৮ পাউণ্ড তুলা উৎপন্ন হইত। নানারপ উন্নত প্ররক্রিয়। কার্ধ্য- 
: করী হওয়ার ফলে বর্তমানে অনেক প্রদেশে একর প্রতি উৎপাদনের 
পরিমাণ ১০০ পাউণ্ডের উপর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহা ছাড়! 
, লম্বা: অশশযুক্ত তুলা উৎপাদন সম্পর্কেও কয়েকটি প্রদেশে ব্যবস্থা 
' হইয়াছে । কিন্তু বাঙ্গলায় এসব বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কোন অগ্রগতি 
' দেখা যায় নাই। তবে বাঙ্গলা সরকার .ও বঙ্গীয়, কল মালিক 
' সমিতির চেষ্টায় সম্প্রতি বাঙ্গলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলা উৎপাদনের 
উৎসাহ দেওয়ার জন্য ২০ হাজার টাকা ব্যয়ের সঙ্কল্প নিয়া একটি 
পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে মেদিনীপুর, 
। মুশিদাবাদ, বাঁকুড়া, রাজসাহী, চট্টগ্রাম ও ঢাকা জিলার কয়েকটি 
. কেন্দ্রে লম্বা,আশ যুক্ত তুল। চাষের পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলদ্বিত 
হইয়াছে। যদিও 
: কেন্দ্রে উন্নত শ্রেণীর তুলা উৎপদনের মেই চেষ্টা এখনও বিশেষ 


সফল হইয়া উঠে নাই তথাপি মেদিনীপুর কেন্দ্রে যে সফলতার, 


সুচনা দেখা গিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এবিষয়ে কতকটা আশী 
ভরসা পোষণ করা যাইতে পারে। বর্তমান সময়ে তামাকের চাষ 
_নানাকারণে বিশেষ লাভজনক হইয়] দড়াইয়াছে। এই সময়ে 
বাঙলার কৃষি বিভাগ হইতে এপ্রদেশে উন্নত শ্রেণীর তামাক চাষ 
ভিতর হইলে বাঙ্গলার কৃষকদের আয় বাড়িবার সুযোগ 


গাওয়ার সমস্যা, 


মেদিনীপুর ছাড়া অন্যান্ত: কয়েকটি. স্থানের . 


হইত । কিন্ত তাহারা আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ কিছু অগ্রসর 
হন নাই। ১৯৩৮-৩৯ সালের কৃষি বিভাগের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা, 
যায়, উক্ত বিভাগ সারা বৎসরে কৃষকদের ভিতর মাত্র ২ হাজার ৩৭৬ 
তোলা পরিমাণ তামাকের বীজ সরবরাহ করিয়াছিলেন । চীনাবাদামের্‌ 
চাষ ও নেপিয়ার ঘাসের চাষ প্রচলন সম্বন্ধে বর্তমানে একটা চেষ্টা, 
হইতেছে । কৃক্চনগরের কৃষি ফার্ম্মে আম, লিচু, পেয়ারা, আনারস প্রভৃতি. 
ফলের উন্নত ধরণের চাষ সম্পর্কেও গবেষণা পরিচালনা করা হইতেছে । 
কৃষিভূমির জন্য উন্নত সারের ব্যবস্থা, রোগ ও পোকার উপজ্রব 
হইতে ফসল সংরক্ষণের ব্যবস্থা সম্পর্কে ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল অব. 
এশ্রিকালচারেল রিসার্চের গবেষণার ফলে অনেক রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে । উন্নত প্রণালীতে জমি চাষের জন্য 
নূতন ধরণের লাঙ্গল ও অন্য যন্ত্রপাতিও কিছু কিছু বাহির হইয়াছে ॥ 
কিন্ত বাঙ্গলার দুঃস্থ ও দরিদ্র কষককুল এ সমস্তের খোজ খবর বড়, 
একটা পায় না। অবশ্য সরকারী কৃষি বিভাগ ইউনিয়ন বোর্ডের . 
মারফতে ও প্রদর্শনী কেন্দ্রের মারফতে কৃষির সেসব উন্নত প্রক্রিয়া - 
কৃষকদের সমক্ষে ধরিবার একটা চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু, 
অর্থাভাব জনিত অস্থবিধা ও আুসঙ্কল্লিত বিধিব্যবস্থার অভাবে 
সে চেষ্টা এতই ক্ষীণ ও অনুপযুক্ত যে তাহা দ্বারা কৃষির উন্নতি 
সাধনের কাজ মোটেই বেশীদুর অগ্রসর হইতেছে না। অগণিত, 
কৃষকদের মঙ্গল সাধন করিতে হইলে এইসব গলদ দূর করিয়া) 
এপ্রদেশে কৃষি উন্নতির জন্য সুপরিকল্পিত বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন, 


করা প্রয়োজন । 
সমবায় ও কষিখণ 

ডি aR হওয়ার পথে একটা বিশেষ 
অন্তরায় এই যে এ প্রদেশের কৃষকেরা সাধারণতঃ তাহাদের স্বার্থ 
সংরক্ষণ সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং নিজেদের ভিতর পাঁরম্পরিক সহযোগিতার 
বন্ধন স্থাপন করিয়া কিভাবে স্বকীয় সমস্যার সমাধান করিতে 
হয় তাহারা তাহা জানে না। আজ সকল দিক দিয়া যদি দেশের 
কৃষকদের চৈতন্ত ফুটাইয়া তোলা যায় এবং তাহাদের ভিতর যদি . 
প্রকৃত সঙ্ঞশক্তি স্থষ্টি করার ব্যবস্থা হয় তবে নিজেদের মিলিত, 
চেষ্টা ও সাহায্যে বর্তমান অসহায় অবস্থা কাটাইয়া উঠা তাহাদের, 
পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে। আর সেবিষয়ে সমবায়ই প্রকৃষ্ট 
পন্থা ।, কৃষি সম্বন্ধীয় বহুপ্রকার অব্যবস্থায় প্রতিকারের জন্ক. 
জগতের প্রতি উন্নতিশীল দেশেই আজ্জ সমবায় নীতি প্রবত্তিত' 
হইয়াছে |: ডেনমার্ক, হইলেও, ইটালী, জাপান প্রভৃতি দেশের 
কৃষকেরা সমবায় নীতি অবলম্বন করিয়া অল্প সুদে কৃষিখণ, 
ফসলের বীজ ও হালের সরঞ্জাম প্রভৃতি, 
সরবরাহের সমস্যা, লাভতিজনক ভাবে ফসল বিক্রয়ের সমস্যা সব 
কিছুই অনেক পরিমাণে সমাধান করিতে সমর্থ হইয়াছে । আর; 
এসব দেশের গবর্ণমেন্টের একান্তিক সাহায্য তৎপরতায়ই তাহ! 
সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত ১৯০৪ সালে 
হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একটি করিয়া সরকারী সনবায় 
বিভাগ পরিচালিত হইয়া আসিলেও, মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব ব্যতীত 
আর কোন প্রদেশেই সমবায় আন্দোলনের কল্যাণকর প্রসার 
আজও তেমন কিছুই সাধিত হইতেছে না। সমবায়ের দিক দিয়া, : 
বি হাত জর রদ পশ্চাতে পড়িয়া, 


বাংলার ও বাঙ্গালীর শৌরমিত্র মুখাড্জি এণ্ড কোং 








৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] আঘিক জগৎ ৬৩৯ 
ব্রহিয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রতি এক লক্ষ অধিবাসীর চাপে সেই মহাজ্নী প্রথা আজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। দেশে অল্প 


মধ্যে পাঞ্জাবে ৯১-৫টি, কুর্গে ১৪৯টি, আজমীঢে ১১৪টি, গোয়ালিয়রে 
১০৫-৪টি ও কাশ্মীরে ৭৬১টি সমবায় সমিতি ছিল । কিন্তু বাঙ্গলার 
প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু সমবায় সমিতি ছিল মাত্র ৪৬১টি । 
প্রাথমিক সমবায় সমিতির ' সভ্য-সংখ্যার হিসাবে দেখা বায় 
আলোচ্য বৎসরে প্রতি হাজার লোকের ভিতর পাঞ্জাবে ৩৩*৬ জন 
বোম্বাইয়ে ৩০৪ জন, মাদ্রাজে ১৯২ জন, কুর্গে ৯২১ জন, 
হায়দরাবাদে ৬০"১ জন ও প্রিবাঙ্কুরে ৩৩" জন প্রাথমিক সমবায় 
সমিতির সদস্য ছিল। কিন্তু সেইস্থলে বাঙ্গলায় প্রতি হাজার 
জনের ভিতর সাস্য-সংখাযা ছিল মাত্র ১৫৭ জন। সমস্ত ধরণের 
সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের হিসাবে দেখ! যায়, গত ১৯৩৭- 
৩৮ সালে লোক পিছু এ শ্রেণীর মূলধন যে স্থলে ছিল বোম্বাইয়ে 
৮ টাকা, সিন্ধু প্রদেশে ৭০/০ আনা, পাঞ্জাবে ৭' টাকা ও কৃর্গে 
৯/০ আন] সেইস্থলে বাঙ্গলায় তাহা ছিল মাত্র ৩।/০ আনা। 
কাজেই গত ৩৪1৩৫ বৎসরে বাঙ্গলা সমবায়ের দিক দিয়া যে 
মোটেই কিছু অগ্রগতি দেখাইতে পারে নাই তাহা বুঝা যায়। 
এপ্রদেশে কৃষিকার্যের প্রয়োজনে কৃষকর্দিগকে অল্পস্থদে সময়োচিত 
ধার প্রদানের কোন সুব্যবস্থা নাই। ফলে দেশের কৃষককুল 
উপযুক্ত অর্থ ও চেষ্টা নিয়োগ করিয়া উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্ধ্য 
পরিচালনা করা দূরে থাকুক রীতিমত ভাবে সাধারণ চাষাবাদের 
কাজ চালাইবার সুযোগও অনেকস্থলে  পাইতেছে না। 
তবুও হয়ত এতদিন মহাজন শ্রেণীর নিকট হইতে চড়া সুদ দিয়া 
সময় মত টাকা কর্ পাওয়ার একটা সুবিধা ছিল।. কিন্তু বাঙ্গল। 
সরকার প্রবর্তিত খণ সালিশী আইন ও মহাজনী, আইন প্রভৃতির 
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কারেন্ট একাউণ্ট 


শ্রীযুক্ত মণীক্দ্রনাথ মৈত্ৰ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | 


SIRT রা 





1৫1), 


আলুনিক্ক জাতে ল্াক্ষ ্বাল্হম্বেল্র পক্ষে অগসন্টিত্হাঁঙ্খ্ 


17) 


নু হেঁড়' অফিস £ কুঁটিয়া, (বেঙ্গল)... 
ট না, হব tm 


বাঙ্গলার কৃতিসম্তান ও বঙ্গলার ভূতপু্ব অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, মহাশয়. 
গত ২১শে এপ্রিল (১৯৪০) তারিখে উক্ত ব্যাঙ্কের “আলিমডাঙ্গা্ (নদীয়া) শাখার শুভ উদ্বোধন করিয়াছেন। 

আধুনিক সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য কর 
১৯৩৯ সালের কার্য্ের উপর শতকরা ৩%* আনা হারে 
ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে ! 





সেভিংস্‌ একাউণ্ট বাৎসরিক 


39: 


ডিপজিটের সুদের হার লিখিলে জানান হয়। 
শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র মণ্ডল 


হ ৮:88 
পাকা 


সুদে স্বল্প মিয়াদী ও দীর্ঘ মিয়াদী কৃষিখণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত 
সংখ্যক সমবায় খণদান সমিতি ও জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রভৃতি 
যেস্থলে গবর্ণমেন্ট গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না, 
সেস্থলে মহাজনী প্রথাকে বিলোপ করিয়া কৃষকদিগকে খণ পাওয়ার 
একমাত্র অবলম্বন হইতে বঞ্চিত করিবার কি সার্থকতা আছে 
তাহা আমরা! বুঝি না। সমবায় বিভাগের ১৯৩৭-৩৮ ' সালের 
রিপোর্টে (উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উহাই এ বিভাগের সর্ব্বশেষ 
রিপো) দৃষ্টে জানা যায় যে, এ সালে বাঙ্গলায় মোট সমবায় খণদান 
সমিতির স্ংখ্য। ছিল মাত্র ১৯ হাজার ৯২৮টি ৷ গত ১৯৩৬-৩৭ সালের 
তুলনায় সমিতির সংখ্যা এসালে ৫টি বাড়িয়াছে। কিন্তু সমিতি- 
গুলির সদস্য-সংখ্যা, “কার্যকরী মূলধন, আমানতী জমা প্রভৃতি 
পূর্বের তুলনায় বিশেষ ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে 
সমিতিগুলির সদস্ত-সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫২১ জন। 
১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা ৪ লক্ষ '৩৮ হাজার দাড়াইয়াছে। ১৯৩৬- 
৩৭ সালে সমবায় খণদান সমিতিগুলির কাধ্যকরী মূলধন ছিল 
৫ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা ও এসব সমিতিতে সাধারণের গচ্ছিত, 
আমানত ছিল ১৯ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা । ১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা 
কমিয়া যথাক্রমে ৫ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ও ১৮ লক্ষ ১৯ হাজার 
টাক দীড়াইয়াছে। কাজেই দেখা যায়, ব্যাপকভাব কৃষিঝণ 
প্রদানের কাজ চালাইবার পক্ষে এপ্রদেশে সমিতির সংখ্যা ও 
সমিতির কার্য্যকরী মূলধন উভয়ই অপর্ধ্যাপ্ত। তাহার উপর 
বর্তমানে. আবার সমিতিগুলির কার্যকরী তহবিলের বিপুল অংশ 
অনাদায়ী খণরূপে আটক পড়িয়া যাওয়ায় এঁসব সমিতির কাজ 
অনেকটা অচলদশায়ই উপস্থিত হইয়াছে। 
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শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্কুমার চক্রবর্তী প্র 
Love - - ম্যানেজার ।, 


চা 


০৩৪০ 


আধিক জগৎ 





আশা করা যাইতেছিল নূতন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের আমলে 
গলদ দুর করিয়া এ আন্দোলনকে সুদৃঢ় .ও সুপ্রসারিত করিবার 
একটা ব্যবস্থা হইবেন কিন্ত বাঙ্গলার বর্তমান: মন্ত্রিসভা এপ্রদেশে 
সমবায় আন্দোলনের উন্নতি সাধনের.নামে সম্প্রতি যে নূতন আইন 
পাশ করিয়া লইয়াছেন তাহা সেই আশা ভরসা নির্মম ভাবে ব্যর্থ 
করিয়াছে । নুতন ' আইনে ' সমবায় সমিতির .রেজিস্্রীরের হাতে 
সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে একটা ডিক্টেটরী ক্ষমতা আরোপ 
করা হইয়াছে। রেজিষ্ট্রার ও অন্য অফ্রিসারদেপ হাতে এতদিন 
যেটুকু ক্ষমতা, ছিল তাহারা" কোনদিক দিয়া ‘তাহার সন্যবহার 
করিতে পারেন নাই। তাহাদের অকর্ম্মণ্যতা এবং উপেক্ষা ও 
উদাঁসীনতার জন্যই সমবায় আন্দোলন আজ এমনভাবে বিষদুষ্ট 
হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় নূতন করিয়া রেজিষ্্রারের ক্ষমতা 
বৃদ্ধি করিলে তাহার ফলে এ প্রদেশে সমরায়ের উন্নতির ব্দলে 
অবনতির 'পথই প্রশস্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। কবল সমবায় 
সমিতির রেজিক্ট্রারের ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে নজর না দিয় বালা 
সরকার যদি এখন হইতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা' অনুযায়ী সমবায়ের 
প্রনর্গঠন ও প্রসার বিষয়ে যত্ুপর হইতেন 'তবে-তাইাই সঙ্গত হইত। 
; IE | শিল্প রা 
. প্ৰয়োজনীয় আহাধ্য সামগ্রী ও নানারূপ কীচামালের জন্য এদেশে 
কৃষির যথাবিহিত উন্নতির প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই রহিয়াছে । সেজন্ক 
কৃষির দিকে সরকারী মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন । 
কিন্তু তাই বলিয়া কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিতে গেলে তাহা দ্বার! 
এদেশের অগণিত জনসাধারণের তায আদর্শ উন্নত কা 





শ্্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত. ' 


(প্রথম খণ্ড ১০ ; দ্বিতীয় খণ্ড_২৯০) 


উর রে বাণিজ্য ও ' ব্যবহার সম্বন্ধে : 
.-. সমস্ত বিষয়ের নিখুতি'পরিচয় | '- 


টিনা উৎপত্তিস্থান, উৎপন্ন দ্রব্যের : 
পরিমাণ, ব্যবহারের ইতিহাস, বাণিজ্যের গতি, বিক্রেতা ও'ক্রেতার 1 
পরিচয় ও শতকরা -অংশ, জগতের বাজারে ইহাদের স্থান ও প্রতিন্বন্থি- | 


আশী বৎসরের বাজার দর এবং 'নব্বই বৎসরের বাণিজ্যের হিসাব ও 
বর্ধবোচ্চ পরিমাণ নির্ণয়'। .এই সকল পণ্যের সর্বাপেক্ষা আধুনিক: ' 
উপোৎ্পাস্ত বস্ত :€ product ) এবং তাহা উদ্ধার করিবার 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী ' ইত্যাদি বহু বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। প্রতি পণ্যের 
সহিত ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্প গৃভিয়া তুলিবার ইঙ্গিত আছে।' 





হয় না। | 

বাঙ্গলার মনীবী ও দুধী সমাজে পরম সমাদৃত এবং প্রতি দৈনিক ও 
সাময়িক পঞ্জিকা কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত । ' , 

রঃ প্রাপ্তিস্থান 85 be 

'ভি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ' সীট 


( ও অন্যান প্রধান প্রধান সকল 'পুস্তকালয়। 





[|] শাখা কক্সবাজার, আকিয়াব, চকপিউ, সেপ্ডোয়ে, রেঙ্গুন,.মৌলমীন ও ঢাকা 


|| ২ নি ব্যাঙ্ক হিসাব ( Savings 


গণের অবস্থা, আমদানী ও রপ্তানীর্‌ পরিমাণ, প্রধ্যান “পণ্যপ্ধুলির গত ) 





| || ৫। অল্পকুমিশনে 


বঙ্গভাষায় ভারতীয় পণ্যের জ্ঞানকোষ বলিলে অত্যুক্তি 1” 


[i 
I বিধা আছে এবং বিলের কমিশন বিশেষভাবে কমাইয়! দেওয়া হইয়াছে । 


| বিশেষ বি3বরণের'জন্ত পত্র লিখুন । 
| এরহ্দদরকষণ কুণ্ডু বি, এ-ল শ্রীত্রিপুরাচরণ চৌধুরী 
| চীফ ম্যানেজাব |. জেনারেজ ম্যানেজার । 


যাইবে না । ' কৃষির তুলনায় শিল্প ব্যবসায় অধিক লাভজনক বলিয়া 
আধুনিক যুগে জগতের প্রতি উন্নতিশীল দেশেই লোকের সমষ্টিগত 
আয় ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য শিল্পোন্নতির উপর জোর দেওয়া 
হইতেছে । কিন্তু হুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে সরকারী অর্থসামর্থ্য এবং 
সরকারী উদ্যোগ এপধ্যন্ত 'প্রয়োজনারপ পরিমাণে সেদিকে নিযো- 
জিত হয় নাই । ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার মুদ্রানীতি, শুদ্কনীতি ও 
রেলের মালভাড়া সংক্রান্ত নীতি প্রভৃতি 'ব্ষয়ে এতদিন দেশীয় শিল্পের 
প্রতি সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই । প্রদেশ সমূহে একটি করিয়া 
শিল্প বিভাগ পরিচালনার রীতিও এতদিন অনেকটা লোকদেখানো। 
ব্যর্থ আড়ম্বরেই পর্যবসিত হইয়াছে । 

নুতন শাসন ব্যবস্থার আমলে যদিও দেশের মুদ্রানীতি, শুক্ষনীতি 
ও মালভাড়া সংক্রান্ত নীতি বিষয়ে দেশের জনপ্রতিনিধিদের কর্তৃত্ব 
এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই তথাপি এক্ষণে প্রদেশ সমূহে সরকারী চেষ্টা 
ও অর্থ সাহায্য নিয়োগ করিয়া শিল্পোন্নতি সাধনের একটা সুযোগ 
আসিয়াছে । সেজন্য ১৯৩৭ সালে নুতন প্রাদেশিক শাসন প্রবর্তিত 
হওয়ার সঙ্গে কয়েকটি প্রদেশে শিল্প প্রসারের একটা তোড়জোড় লক্ষ্য 
করা গিয়াছে । রুংগ্রেস মস্ত্রিযভার চেষ্টায় যুক্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই 
ও বিহার প্রদেশে শিল্পের জন্য সরকারী ব্যয় বরাদ্দ অনেক পরিমাণে 
বৃদ্ধি কর! হইয়াছে ॥ 'দেশী ছোট. ও মাঝারি শিল্প সমূহের উন্নতির 
জন্য প্রয়োজনীয় ' ব্যবস্থাও ' অরলম্বিত হইতেছে । ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র 
বৃহৎ সমস্ত শ্রেণীর শিল্পের অগ্রগতির জন্য র্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের 


[ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 


: সঙ্কল্প নিয়া কয়েকটি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা শিল্প জরীপ ও শিল্প 


গরেষগার বিধিব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সেইসব জরীপ 
কাধ্য ও গবেষণার ফল প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বেই তাহা দিগরে 
পদত্যাগ করিডে হইয়াছে। 
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সত 


০ 


স্থাপিত--১৯১০ ইংরেজী | 

আতীয় মূলধনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত আসাম ও পূর্ব্ববাঙ্গালার 
“রিজার্ভ নাহ 0505 এপ্রতিষ্ঠাল। . 
পু টোলিঞন " “্মহালক্মী? : টেলিফোন নং ১২৪ 


' হেড মহালক্ষ্মী ভবন, চট্টগ্রাম । 
ন লকাত জক ক্লাইভ ট্টরাট। 


১৭, tl হিসাব". (Current Account) ২০০২ টাকা জমা 
ল চলতি, হিলান খোলা হয়। - 

Bank Account ) 

নিজের নামে, পরিবারের নামে, নাবালকের নামে খোলা হয়। 

, | নিম্ন সংখ্যায় ৯০২ টারা জমা থাকিলে এবং প্রতি মাসে ৬ তারি- 

খেব মধ্যে জমা দিলে সুদ দেওযা হয়। চেকে টাকা উঠান যায় । 

৩1 স্থায়ী আমানত: (Fixed Deposit)নিয় সংখ্যা ১০০১ টাকা জমা 

লঙয়া হয প্রত্যেক ৬ মাস অন্তর সুদ দেওয়া হয়৷ বেশী দিনের জন্ত 

২ 1 এবং এক, সঙ্গে বেশী টাকা জম! দিলে সুদের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয 

*৪1 ৫ বৎসরের ক্যাস সার্টিফিকেট--৮০২-টাকা জমা দিয়া.ক্যাস 

সার্টিফিকেট খরিদ করিলে ৫ বৎসর অস্তে ১০০২ পাওয়া যাইবে এবং 

৪ মাঁস পুরে সুদ্রসহ যেকোন সময়ে ও টাকা ফেরৎ পাওয়া যাইবে । 

এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে . টেলিগ্রাফ যোগে বা 

সাধারণ'ইপ্ডি'যোগে টাকা পাঠাইবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। 

.. সোনার অশ্ঙ্কার, বিলস্‌, অনুমোদিত শেয়ার, কোম্পানীর, কাগজ .. 

ইত্যাদি জামিন রাখিয়া অল্প সুদে টারা দাদন করা হয়। এ 

1: অন্ান্ত স্থান হইতে প্রেরিত বিলের টাকা আদান প্রদানের বিশেষ 


পরতে 


আধুনিক নিয়মে ব্যান্ক সংক্রান্ত সর্বপ্রকার কার্ষ্য করা হয় । 
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৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


৬৪১ 





কিন্তু নৃতন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের আমলে ব্যাপক শিল্পোন্ন- 
তির যে সুযোগ আসিয়াছে বাঙলা সরকার তাহা যথাযথ . কাজে 
লাগাইবার কোন সুব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত করিতেছেন না। ১৯৩৯-৪০ 
সালে শিল্পের জন্য মাদ্রাজে ও যুক্তপ্রদেশে যথাক্রমে ২৬ লক্ষ টাকা ও 
২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। সেস্থুলে এ সালে বাঙ্গলা 
প্রদেশে শিল্পের জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল মাত্র ২১ লক্ষ টাকা। 
এইরূপ কম পরিমাণ অর্থ নিয়োগের ফলে সরকারী শিল্প বিভাগ 
বাঁঙ্গলার মত বিরাট প্রদেশের শিল্লোন্নতির ব্যাপারে কোনদিক দিয়াই 
বিশেষ কিছু সাহায্য তৎপরতা দেখাইতে পাঁরিতেছেন না । বাঙ্গলার 
শিল্প বিভাগের বর্তমান ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র একজন 
উদ্ভোগী কৃতী পুরুষ বলিয়া সুপরিচিত | শিল্পোন্নতি বিষয়ে তাহার 
কাধ্যকরী জ্ঞান ও আশ্রহ তৎপরতা যথেষ্টই রহিয়াছে । কিন্তু বাঙ্গলা 
সরকার শিল্পের. ব্যাপারে অর্থব্যয়ে যেরূপ কার্পণ্য দেখাইতেছেন 
তাহাতে তাহার মত লোকের পক্ষেও শিল্লোন্নতির কোন ব্যাপক 
পরিকল্পনায় হাত দেওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। সেজন্য নৃতন 
স্বায়ন্ত শাসনের আমলেও বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের কাজ অনেকটা গতান্ু- 
গতিক ধরণের অনুপযুক্ত কার্য্যধারায়ই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে । 

বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের. অধীনে বর্তমানে য়েসব স্কীম' অনুসারে 
কাজ হইতেছে তাহার মধ্যে শিল্প সংক্রাস্তকারিগরী শিক্ষাই প্রধান । 
দেশের যুবকদিগকে বস্ত্র বয়ন শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীরামপুরে একটি 
টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট, বিভিন্ন জিলায় ৯টি ডিষ্টীক্ট উইভিং স্কুল ও 


অন্ত কতকগুলি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। চর্ম্মশিল্পে উচ্চতর 
শিক্ষার উপযোগী একটি ট্যানিং ইনষ্টিটিউটও এ'বিভাগ কর্তৃক পরি- 


চালিত হইতেছে। বাঙ্গালী যুবকদিগকে কর্ম্মনিয়োগের সুযোগ 


দেওয়ার জন্য বিভিন্ন শিল্প সন্বন্ধে' দলে দলে "শিক্ষার্থী যুবকদিগকে 
শিক্ষিত করিয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে । মফঃম্বল অঞ্চলের লোকের! 
যাহাতে স্বাধীনভাবে ছোটখাট শিল্প ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে 
পারে সেজন্য শিল্প প্রদর্শনকারী দল স্থানে স্থানে কেন্দ্র খুলিয়া ছাতি 
নিৰ্ম্মাণ, নারিকেলের ছোবড়া হইতে দড়ি প্রস্তুত, ছুরি কীচি প্রস্তুত, 
'পাট হইতে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত ও মৃৎশিল্প প্রস্তুতের শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা 
দিতেছে দেশীয় তাতশিল্পের উন্নতির জন্য শিল্পবিভাগ নৃতন-উন্নত 
ধরণের তাত প্রচলন ও বস্ত্রের রুচিসম্মত ডিজাইন প্রবর্তনের চেষ্টা 
করিতেছেন । নানারূপ ছোট ও মাঝারি শিল্প সম্বন্ধে গবেষণার জন্যও 
ছোটখাট স্কীম অনুযায়ী কিছু কিছু কাজ হইতেছে । এ সমস্ত কার্ধ্যের 
পরিসর অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও কার্য্যকরী করিয়া তোলার আয়োজন 
হইলে উহাদের দ্বারা দেশে ছোটখাট শিল্পের প্রসার ও উন্নতি সম্ভবপর 
হইয়া উঠিতে পারে। 

নূতন প্রাদেশিক স্থায়স্ত শাসনের আমলে কয়েকটি বিষয়ে'সরকারী 
শিল্প বিভাগ নুতন উদ্যম কিছু কিছু দেখাইয়াছেন। প্রথমতঃ শিল্প 
বিভাগ একটি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইন্টেলিজেন্স সেকসন খুলিয়াছেন। এই 
সেকপনের মারফতে বাঙ্গলার শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও সর্বসাধারণের 'অবগতির জন্য তাহ! 
প্রচারের ব্যবস্থা হইতেছে । দ্বিতীয়ত; শিল্প বিভাগের চেষ্টায় 
কলিকাতায় একটি সুসজ্জিত শিল্প মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছে। 
তৃতীয়তঃ রেশম রস্ত্ের মাপ ও শ্রেণীবিভাগের, সুবিধার 'জন্য . হাওড়ায় 
একটি সিল্ক কনভিসানিং-হাউস প্রতিষ্ঠিত'হইয়াছে। .'চতুর্থতঃ বাঙ্গলায় 


শিল্পের অবস্থা.ও শিল্পের-সুযোগ সম্ভাবনা বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিয়া 


শিল্পোন্নতি “সম্পর্কে সময়োচিত “সুপারিশ দেওয়ার .জন্ত একটি 
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ইগ্ডাস্ত্ীয়াল সার্ভে কমিটি স্থাপিত হইয়াছে । এই শেষোক্ত ব্যবস্থা 
হইতে খুবই সুফল পাওয়ার আশা রহিয়াছে । তবে শিল্প জরীপ 


কমিটির কাজ বর্তমানে যেরূপ ধীর ও মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে 


তাহাতে কবে পর্য্যন্ত এ কমিটি তাহাদের চুড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল 
করিতে পারিবেন তাহা বলা যায় না। বর্তমানে যুদ্ধের জন্য কোন 
কোন দিক দিয়া কতকগুলি নুতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসিয়াছে । 
"এই সময় উক্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে অবিলম্বেই প্রকৃত 
সুযোগ সম্ভাবনা বিচার করিয়া কোন কোন বিষয়ে শিল্পোম্নতির 
কাধ্যনীতি অনুসরণ করা যাইত । যাহা হউক সম্প্রতি শিল্পবিভাগের 
মন্ত্রীর এক বক্তৃতায় প্রকাশ শিল্প জরীপ কমিটি তাহাদের. পরিপূর্ণ 
রিপোর্ট উপস্থিত না করিতে পারিলেও ইতিমধ্যে তাঁহারা কুটার 
শিল্পজাত দ্রব্যাদির বিক্রয় ব্যবস্থার জন্য একটি ও বাঙ্গলায় শিল্প- 


রীতিমত ভাবে উদ্বাসীনতাই দেখাইয়া আসিতেছেন। ১৯৩১ সালে 
বড় তোড়জোড় করিয়৷ শিল্পে সরকারী অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থার জন্য 
স্টেট এড টু ইণ্ডাষ্ট্রীজ এ্যার্ পাশ করা হইয়াছিল! এ আইন এখনও 
বলবৎ আছে। কিন্ত আইনের বিধান অনুযায়ী শিল্প প্রচেষ্টায় অ 
সাহায্য পাওয়ার সুবিধা দেশের লোক বড় কিছুই পাইতেছে না৷ ॥' 
সরকারী শিল্প বিভাগের গত ১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্টে প্রকাশ এঁ' 
বৎসরে বোর্ড অব. ইণ্ডাক্রিজের নিকট শিল্পে সাহায্যের জন্য ৬৫টি ' 
আবেদন আসিয়াছিল। এ ৬৫টি আবেদনের মধ্যে ১৯টি আবেদন 
মঞ্জুর করার জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে । ১২টি আবেদন বাতিল 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে । ৪টি আবেদন প্রত্যাহার করা হইয়াছে 
ও ৩০টি আবেদন ভবিষ্যতে বিবেচনার জস্ ফেলিয়া রাখা হইয়াছে । 
সারা বৎসরে 58205, খ্ণ প্রদান করা 


প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সাহায্যের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি উত্পাদনের ' জন্য [রত 


একটি- পরিকল্পনা , গবর্ণমেণ্ট .সুকাশে পেশ ররিয়াছেন। এ সমস্তই 
এক্ষণে মন্ত্রীমণ্ডলীর বিবেচনাধীন আছে। : এই ছুইটী পরিকল্পনাকে 
বিচার ও বিবেচনার জন্য দীর্ঘকাল ফেলিয়া না- রাধিয়া বালা kb 
কর্তব্য । যুক্ত প্রদেশ. সরকারের শিল্পবিভাগ এঁ প্রদেশে উৎপন্ন | 
শিল্পদ্ব্যের প্রচার ও বিক্রুয়.সম্বন্ধে ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য তৎপরতা | 
দেখাইয়াছেন। বাঙ্গলার শিল্প বিভাগ কুটীর শিল্পের বিক্রয় ব্যবস্থা { 


সম্পর্কে সে অনুপাতে বিশেষ কোন কার্ধ্যকরী উদ্ভম্‌ দেখাইতে পারেন 
নাই । কুটার শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে শিল্প জরীপ 


কমিটির উপস্থাপিত স্বীম কার্ষ্যে পরিণর্তু করিলে সে বিষয়ে তাহারা | 


অন্ততঃ একটা ,কিছু করিবার গৌরব অর্জন করিতে পারিবেন। 


বাঙ্গলায় শিল্পোন্নতির একটি বড় সমস্তা--এ প্রদেশের শিল্প | 
ব্যবসায়ে, প্রয়োজনান্ুরূপ মূলধন সরবরাহ বিষয়ে লোকের অনিচ্ছা ও 
উপেক্ষা । এই কারণে বড় বড় শিল্পত বটেই সামান্য ধরণের || 
ছোটখাট শিল্প বেশী সংখ্যায় গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইয়া | 
উঠিতেছে না। এ অবস্থায় দেশের প্রয়োজন মত কতকগুলি বিশেষ দি 
শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে শিল্পের মূলধন | 
১৮584515558 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনে পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া, উপযুক্ত শিল্প কোম্পানীর প্র 
কতকাংশ শেয়ার, নিজেরা গ্রহণ করিয়া এবং শেয়ারের লভ্যাংশ ও || : 
ডিবেঞ্চারের সুদ সম্বন্ধে গ্যারাটি দিয়া এদিকে হারা কার্যকরী ভাবে "রী 





নী চাদপুর [ত্রিপুরা )। 


৷. কলিকাতা অফিসঃ ২৯ ষ্টাণ্ড রোড, 
ব্ৰাঞ্চ: ঢাকা, মুন্দীগঞ্জ, পুরানবাজার । 


| পৃষ্ঠপোষক £ প্রবীগ জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ 


. সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 





প্রগতিশীল প্রভিডেন্ট প্রতিষ্ঠান 
রিয়েল জান রতি 


সহায়তা করিতে পারেন । ৩ রা iL 
BARS LALA Ka ESS Ce oe ESE 








৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


আঁধিক জগৎ 





হইয়াছে মাত্র ১৬ হাজার ৬৫০ টাকা । এই স্বল্প পরিমাণ অর্থ 
দ্বারা বাঙ্গলার ' মত বৃহৎ প্রদেশে শিল্পোন্নতির কাজে কি সাহায্য 
হইতে পারে? বাঙ্গলা 'সরকারের উদ্যোগে কিছুকাল পূর্ব্বে যে 
ইপ্তাস্্ীয়াল ক্রেডিট সিণ্ডিকেট স্থাপিত হইয়াছিল বর্তমানে নানা- 
কারণে তাহাও অনেকটা অচল দশায় উপনীত হইয়াছে । কাজেই 
এপ্রদেশে শিল্পের মূলধন সরবরাহ বিষয়ে বাঙ্গলা সরকার আজ 
পর্য্যন্ত কোন স্থব্যবস্থাই করিতে পারেন নাই বলা চলে । বাঙ্গলায় 
শিল্লোন্নতি সম্ভবপর করিয়া তুলিতে হইলে মূলধন সরবরাহ বিষয়ে 
উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে অচিরে 
বিশেষভাবে যত্বুপর হওয়া কর্তব্য । j 


শিক্ষা 

কৃষি ও শিল্পের উন্নতির সঙ্গে এপ্রদেশে শিক্ষা প্রসারের ব্যাপক 
বিধিব্যবস্থাও আজ খুব প্রয়োজনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে। শিক্ষা- 
দীক্ষার আলোক মানুষকে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন আত্মবিকাশের সন্ধান 
দেয়! দেশে এই শিক্ষার অভাবই জাতি হিসাবে আমাদিগকে 
পঙ্গু করিয়া:রাখিয়াছে। আধুনিক জগতে প্রতি উন্নতিশীল দেশেই 
শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়া সমূহ অগ্রগতি দেখা গিয়াছে উপযুক্ত 
সংখ্যা বিবরণ দৃষ্টে জানা যায়, ইংলণ্ডে মোট জনসংখ্যার মধ্যে 
শতকরা ৭৬১ জন, মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৭৪৫ জন, জাম্মাণীতে 
শতকরা ৮০"৫ জন, ফ্রান্সে শতকরা ৮০'১ জন ও জাপানে শতকরা 
৭৯৭ জন লোক লিখিতে পড়িতে জানে । কিন্তু ভারতবর্ষে 
শিক্ষার দিক দিয়া সুব্যবস্থা না থাকার ফলে এদেশে প্রতি একশত 
লোকের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোক মাত্র ৮৫ জন ( ১৯৩১ 
সালের হিসাব )। আলাদা ভাবে বাঙলা দেশের কথা ধরিলে 
লেখা পড়া জানা লোকের শতকরা হার ১৯৩১ সালে উপরোক্ত 
৮*৫ জনের বেশী ছিল না। সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক 
বিবৃতি প্রসঙ্গে বাঙলার প্রধান মন্ত্রী বিভিন্ন জিলায় লেখা পড়া 
জানা লোকের শতকরা হার বর্তমানে এইরূপ দীড়াইয়াছে বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন :__ময়মনসিংহ ৭"৭, ঢাকা ১০৯ ফরিদপুর ৯১, 
বাখরগঞ্ ১৪-৪, বর্ধমান ১২৩, বীরভূম ৮*১, বাঁকুড়া ৯৯, 
'মেদিনীপুর ১৭'৫, হুগলী ১৬০, হাওড়া ২০'৭, রি পরগণা ১২"৭, 
কলিকাতা! ৪৩২, নদীয়া ৬৯, মুশিদাবাদ ৬'৩, যশোহর ৭'৬, 
খুলনা ১০'৯, রাজসাহী ৭৭, দিনাজপুর ৭*৪, জলপাইগুড়ী ৫৬, 
দাঞ্জিলিং ১২৬, রংপুর ৬৯, বগুড়া ১১*৩, পাবনা ৭", মালদহ 
৩৮ ত্রিপুরা ৯৩ নোয়াখালী ১৩৬২, চট্টগ্রাম ১০৪ ও পার্ক্বত্য 
চট্টগ্রাম ৫০ । 
অভাব ও অব্যবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 


জাতিগঠনমূলক কাজের অঙ্গীয় হিসাবে নুতন প্রাদেশিক 


স্বায়ত্তশাসনের আমলে শিক্ষা প্রসারের উপর বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা. 
বিশেষ জোর দিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছিল / .কিন্ত ' সে, 


আঁশা ফলবতী হয় নাই। বরং শিক্ষা সম্বন্ধে উগ্র সাম্প্রদায়িক 
নীতি অনুস্থত হওয়ার ফলে এপ্রদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটা ছুর্দিন 


খঘনাইয়া আসিতেছে । ১৯৩৬-৩৭ সালে শিক্ষা বাবদ মাদ্রাজ 


সরকার ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা, বোম্বাই সরকার' ১ কোটি 
৬০ লক্ষ টাকা, যুক্তপ্রদেশ উঠার MA 
করিয়াছিলেন | 'সেই স্থলে ৩. সালে বাঙলা সরকার ব্যয় 
করিয়াছিলেন ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা । ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে 
' সমস্ত প্রাদেশিক সরকারই শিক্ষা বাবদ 'ব্যয় পূর্বের তুলনায় | 


১৯ 


এইসব বিররণ দৃষ্টে শিক্ষার দিক দিয়া এপ্রদেশের রং 








৬৪৬ 





বাড়াইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলা সরকারও কিছু বাড়াইয়াছেন। তবে 
তাহাদের মোট বরাদ্দ মাদ্রাজ, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের তুলনায় 
এখনও কম। 


শিক্ষা বাবদ ব্যয় 
প্রদেশ ১৯৬৭-৩৭ ১৯৩৯-৪০ 
( বাজেট বরাদ্দ ) 
মাদ্রাজ ২,৫৬,০০,০০ ০২ ১৬৫১০ ০৯০ ০০২. 
যুক্তপ্রদেশ ২,০৬০ ০১০ ০০১২ ২*১৫১০ ০০০০২ 
বোম্বাই ১৬০,০০০ ০০২ ২১০১০০১০০০২ 
বাঙ্গলা ১৩২,০০১০০০২ ১৬৮১০০১০০০২ 


' এপ্রদেশে শিক্ষা বাবদ অর্থ বরাদ্দ যেটুকু বাড়িয়াছে তাহা 
আবার সাধারণ ভাবে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইতেছে 
না। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেশী পরিমাণ স্কলারশিপ, তাহাদের 
আবাস ভবনের বন্দোবস্ত প্রভৃতিতেই বদ্ধিত আয়ের বিপুল অংশ 
ন্যস্ত হইতেছে । ফলে শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারী চেষ্টা 


ও অর্থব্যয় মুখ্যতঃ সম্প্রদায় বিশেষের জন্য বিশেষ আকর্ষণ 


সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে । সাধারণ ভাবে বিদ্যালয়ের 
সংখ্যা বা ছাত্র সংখ্যা তেমন কিছু বাড়িতেছে না। নিয়ে এ 
বিষয়ে ১৯৩৭-৩৮ সালের অবস্থার সহিত ১৯৩৮-৩৯ সালের অবস্থার 
একটা তুলনামূলক বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল ৫. 





বাঙ্গলায় শিক্ষার অবস্থা 
১৯৩৬-৩৭ ১৯৩৮-৩৯ 
প্রাথমিক শিক্ষা 
ছেলেদের বিদ্যালয় 88,১১৩ ৪১,৭১২ 
মেয়েদের » ১৭,৪০৪ ১৪,১২৬ 
মোট ll ৬১,৫১৭ ৫৫,৮৩৮ 
ছাত্র-ছাত্রী ২৪,৬০,৫০৭ ২৮,৪৬,১৩০ 
মাধ্যমিক শিক্ষা ৰ 
ছেলেদের বিদ্যালয় ৩,১০২ K ৩১৮১ 
মেয়েদের ৷ রঃ ১৮৯ | ৭8 
মোট ঁ ৩১২৯১ ৩২৫৫ 
ছাত্র-ছাত্রী » ৫,২৪,২৪৬ ৫,৪৬,২৫৭ 
৷ ছেলেদের কলেজ ৪৩,০০ 88 
মেয়েদের » ৭ ৭ 
_ মোট ছাত্র-ছাত্রী পানি ৬৫১ ৩০,৬৮৭ 
তৱ লী ইঞ্জিনিযব 
ভ্যান যা ইঞ্ানারং যার্কঘ, 
ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম । 


‘আধুনিক উন্নত ্রণালীর ষন্্রাদির সহযোগে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিভাগ, 
আসাম, সুরমাভ্যালী প্রভৃতি পূর্ধাঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারিং কার- 
খানা । মেসিনটুল ম্যানফ্যাক্চ[বিং, ঢালাই ও'ওয়েল্ডিং বিভিন ইঞ্জিন- 
পাঁটস, পিষ্টন রিং ইত্যাদি নিৰ্ম্মাণ ও চাবাগানের মেশিনারী মেরামতের 
যাবতীয় কাজ লুসম্পর করিষা সর্ব্বত্র সুনাম অর্জন করিয়াছেন । 
এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় উন্নত ধরণের 
এনামেল কারখানা প্রতিষ্ঠার পথে। 


বাঙ্গলার যন্ত্রশিল্প সংগঠনে নি 
সহানুভূতি, কামন। কার। 
ৃ প্রোপ্রাইটার ও ইঞ্জিনিয়ার মিঃ সুখময় সেনগুপ্ত । 
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আধিক-জগৎ 


[:৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 








উপরোক্ত হিসাব দুষ্টে স্পষ্টতই বুঝা, যায় বর্তমান মন্ত্রিসভা 
কার্য্যভার গ্রহণের পরে বাঙ্গলায়' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং 
উচ্চ ও মাধ্যমিক ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। 
প্রাথমিক শিক্ষালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা বাড়িয়াছে। কিন্তু 


মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্য৷ প্রায় পূর্বান্থুরূপই ' 


রহিয়াছে । বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা উহাকেই শিক্ষা প্রসারের প্রচণ্ড 
কৃতকাধ্যতা বলিয়া বর্ণনা করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে 
সেরূপ মনে করা কঠিন । | 


বাঙ্গলা সরকারের প্রধান মন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব নির্বাচনের 
সময়ে বাঙ্গলার জনসাধারণের সমক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক 
'ও বাধ্যতামূলক করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। বর্তমানে 
সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার সেই অত্যুচ্চ সঙ্কল্পের কথা আর তাহার 
মুখে বড় একটা শুনা যায় না। এক্ষণে তিনি কোমর বাঁধিয়া 
মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন প্রণয়নে ব্রতী 
হইয়াছেন। এই আইন দ্বারা এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে 
একটি সাম্প্রদায়িক শিক্ষাবোর্ডের হাতে তুলিয়া! দেওয়ার ব্যবস্থা 
Ee hLDA উন্নতির বদলে অবনতির শোচনীয় 






রব ব্ধাদেশ এবং সিংহলের 


| স্্যাঁতেনভ্িহ 





দীক্ষার সঙ্গে ' স্বাস্থ্য-প্রগতির কথাও 


স্বাস্থ্য প্রগতির সাধারণ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। 


25592 লা মত ইনদিওরেন লিমিটেড __ | 


লী জী এ 


- টি | 
জু ও বহ্ধদেনের মনে নিত যাত্রীবাহী জাহাজ চলন করে। টি 
বরে নিয়মিতভাবে মালবাহী জাহাজ চলাচল করে। 


এত্জেণ্ডসা্‌ ৪ 


অবস্থাই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে । 
দেশে সুশিক্ষা প্রসারের জন্য সম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বদলে 
প্রকৃত 'জনকল্যাণের ভিত্তিতে সরকারী শিক্ষানীতি “নিয়ন্ত্রিত হওয়া . 
প্রয়োজন । রি 
hp ES 

এপ্রদেশের' লোকের আধ্িক ও সামাজিক উন্নতির জন্য শিক্ষা- 
বিশেষ ভাবে ' বিবেচনার 
যোগ্য । লোকের কর্মক্ষমতা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহিত তাহার" 


স্বাস্থ্যগত" ঘনিষ্ঠ সংযোগ রহিয়াছে । কাজেই সেইদিক দিয়া প্রকৃত: 


উন্নতি না দেখাইতে পাঁরিলে জাতীয় অপকৃষ্টতা ও দুঃখ দারিদ্র্যের 
সম্যক প্রতিকার হওয়া অসম্ভব। আমাদের দেশের অধিকাংশ 


লোক যথোচিত পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আহার করিতে পায় না" ' 
পরিচ্ছদ দ্রব্য, বাসস্থান প্রভৃতি দিক দিয়াও অধিকাংশের জীবন- 


যাত্রা নিম্বস্তরে রহিয়াছে । ফলে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা এদেশে খুবই 
শোচনীয় হইয়া দীড়াইয়াছে। আধুনিক সভ্য জগতে অনেক দেশেই 
| রোগ সম্বন্ধে ' 
সুচিকিৎসার ব্যবস্থাও হইয়াছে । কিন্তু বাঙ্গলা দেশে আজ পর্য্যন্ত 
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৩০শে. সেপ্টেম্বর, ১৯৪* ! 


আথিক, জগৎ ; ..৬৪৫ 





, সেদিক দিয়া উল্লেখযোগ্য সুবিধান কিছুই অবলঙ্থিত হইতেছে না। 
' এপ্রদেশে যত শিশু জন্মে তাহার মধ্যে শতকরা ২৭২৫ ভাগই এক 
' বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অথচ ইং এই 
. ধরণের মৃত্যুর হার শতকরা ৭ ভাগেরও কম। 
সর্বপ্রকার অব্যবস্থার ফলে এ প্রদেশে লোকের গড় আযুক্ধাল ২৫ : 
. বৎসরের বেশী নহে। অথচ আমাদের সম্মুখেই ইংলণ্ডে : গড়ে es 
' প্রতি লোক ৫৮ বৎসর পর্য্যন্ত, জার্মানীতে ৪৯ বৎসর পর্য্যন্ত, 
' ফ্রান্সে ৫১ বৎসর পর্য্যন্ত ও জাপানে প্রতি লোক গড়ে ৪৫ বৎসর 


স্বাস্থ্য বিষয়ে 


পর্য্যন্ত বাচিয়া থাকিতেছে। 
এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারের জন্য জনস্বাস্থ্যের উন্নতি 


মূলক বিধিব্যবস্থা ও সুচিকিৎসার বিধান অবলম্থিত হওয়া প্রয়োজন । 
' কিন্তু এতদিন বাঙলা সরকার সে বিষয়ে তেমন মনোযোগ দেন 
 নাই। সুখের বিষয় ' নুতন প্রাদেশিক স্থায়ন্ডশাসনের আমলে 


করিতেছেন। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে জনস্বাস্থ্য 'বাবদ ৩৪. 'লক্ষ 
টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল ; ১৯৪০-৪১ সালে সেই স্থলে ৪৮ লক্ষ 


| ' ৪৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ - করা হইয়াছে। চিকিতসা : বাবদ 
'বাঙ্গলা "দরকার ১৯৩৭-৩৮ সালে ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন । 


১৯৪০-৪১ সালে সেইস্থলে ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয় "বরাদ্দ ধরা 


হইয়াছে ॥ কিন্তু বিশেষ, পরিতাপের বিষয় এই যে, এইসব বাড়তি 
. বরাদ্দ এধনও এই বিরাট প্রদেশের গ্রয়োজনানুরূপ হয় 'নাই। 
, তাহা ছাড়া উপযুক্তরূ পরিকল্পনা স্থির' করিয়া তদমুলারে অর্থব্যয়ের 
ব্যবস্থা না হওয়ায় যাহা কিছু রচপত্র হইতেছে তাহাও সম্পুর্ণ 
' ভাবে স্বাস্থ্য-প্রগতির , কাজে লাগিতেছে নাঁ। ফলে. দেশে রোগ, 
শোক ও অকাল মৃত্যু ক্রমেই: কেবল বাড়িয়া চলিয়াছে।! 'জন্ম- 
' সংখ্যা হাস ও, .মৃত্যুসংখ্য! বৃদ্ধির ডু বাঙ্গলায় বাৎসরিক জন- 
বুদ্ধির হার অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়ও কৃষ দেখা যাইতেছে । 


| বিডির পেশ ঝি হার 


.. এ : (১৯৩৮ সাল ): ১ 
. প্রদেশ এ শইলের *' রতি মাইলের . . প্রতি ফাইলে 
অধিবাসীদের ' (অধিবাসীদের ' জনবৃদ্ধিরহার 
ভিজা “ভিতর, মৃত্যুসংখ্যা, ; 
পাঞ্জাব ' ৪ "৫০ ৮ ২৬৪৪, ২৩০৬ 
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মান্জাজ : ৩৩৮৭ ২৩৪৬, ১০৪১, 
ও যুক্তপ্রদেশ ' ৩৬৯৭ ২৫৮২ | ১৪৯৭, 
595৪৮, ২৬:৩৬ ৪১২ 


হওয়ার ফলে অনেক সভ্য. দেশে রোগের প্রকোপ তথা অকাল মৃত্যু : 
অনেক প্ররিমার্ণে, প্রতিরোধ করা ‘সম্ভবপর হইয়াছে। ইংল 

টাইফয়েড ও প্যরা টাইফয়েড রোগে পূর্বে যে পরিমাণ লোক মৃত্যুমুখে 
পতিত হইত বর্তমানে সে তুলনায় মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ৯৫ ভাগ ' 


পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। বসন্ত রোগ একেবারে দূরীভূত হইয়াছে 
, বলিলে্‌ অত্যুক্তি করা হয় না] যল্সারোগেও পূর্বের তুলনায় এখন 
মাত্র এক' তৃতীয়াংশ লোক সৃতুযুখে! পতিত হইতেছে দুষিত 
' "আবহাওয়া, পানীয় জলের অবিশুদ্ধতা/ও বাসভবনের অস্বাস্থ্যকর : 
. সংস্থান, প্রভৃতি, জন্বন্ধে' প্রতিকারোপায়] অবলম্বিত হওয়ায় কলেরা, 


"প্লেগ, ডিসেটটি, ও ম্যালেরিয়া তি, রোগ একরূপ অপসারিত 


প্রদান করিতেছিলেন। 


জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিয়ে ঈুস্িত কার্ধ্যনীতি অবলদ্বিত ' 


ইংলগ্ডে । 


হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে 
নানারূপ রোগ্র প্রকোপ দিন. দিন. বাড়িতেছে ছাড়া কমিতেছে না। 


“ বাঙ্গলায় বিভিন্ন রোগে মৃত্যুসংখ্যা 
১৯৩৫ 53 ১৯৩৮), 
"মোট. রপ্ত নাইলে মোট প্রতি মাইলে 
মৃত্যু মৃত্যু" (মৃত্যু. মৃত্যু 

কলেরা ৫৯৬০৫ ১২ . ,-৭১১১৩৩, ১৪ 
বসন্ত " ৭১৫৪৮. "১ ৬ ৯,২৮৯ ই 
. ম্যালেরিয়া . ৩,৪২,৯৫৫ ৩৯. ৩৭২,৯৯২ ৮৩ 
কালা জ্বর ১৭,৪৬৯ 5৩৫ ২১২২৭ ০৪৩ 
আমাশয় ও উদরাময় ৫১,৯৩০. ১:০ ৬৯,২৩২ 1১৪ 
ক্ষয়রোগ ওস্বাশরোগ ৮৪, ৮৬৮ ১'৭ "৯৯,৭৬৩ ২:০৪ 


বিভিন্ন রোগের, মধ্যে ম্যালেরিয়া বাঁজলায় সবচেয়ে বেশী ধরং- 


লীলা স্ষ্টি করিয়াছে । এই রোগের প্রতিকারের জন্য উপযুক্তরূপ 


গবেষণা, পল্লী অঞ্চলে জলনিকাশের বন্দোবস্ত, বন-জঙ্গল' ও ডোবা 
প্রভৃতি সংস্কার ও ব্যাপকভাবে কুইনাইন সরবরাহের ব্যবস্থা একাস্ত 
আবশ্তক। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার এ দিক দিয়! প্রয়োজনামুরূপ 
চেষ্টা যত্ব আজও নিয়োগ করিতেছেন্‌ না, . , ম্যালেরিয়ার, প্রতিকারের 
জন্য মফস্বল অঞ্চলে উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের. জন্য বাঙলা 
সরকার পূর্ব্বে ডিষ্টিক্ী,বোর্ড ,ও ইউনিয়ন বোর্ড সমূহে কিছু কিছু অর্থ 
১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগের 
রিপোর্টে প্রকাশ, এঁ 'সালে তাহ] বন্ধ" রুরিয়া দেওয়া হইয়াছে । 
ডাকঘরের মারফতে কুইনাইন বিক্রয় ও সরকার কর্তৃক কুইনাইন 
বিতরণের পরিমাণ অবশ্য বাড়িয়াছে। 
কুইনাইনের, যোগান যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর সংখ্যান্থপাতে এখনও 


কিন্তু মফম্বেল অঞ্চলে " 





৬৪৬... রে আধিক জগৎ 


1 এ. 
[ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 
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১৬৭, ধর্তুতলা দ্রীট , ৪১; থিয়েটার রোড, ৷ ' 
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ছাল ত্রাদাস£_১১৫, ধর্ম্মতলা ট্রাট 


ভিক্টোরিয়া মেডিকেল হল £২০, আপার জাকুলার রোড, . 
বসাক পুয়োর ফার্ম্মাসি :_কর্ণওয়ালিশ ট্রাট 













হিন্দুন্থান 
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শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের দারুমূণ্ত নির্মাণের জন্য একজন 
ঘর সুদক্ষ ও ভক্ত কারিগর আবশ্যক । উক্ত মূর্ত্তি আমার বাসভবনে | 
| আমার তত্বাবধানে একমাসের মধ্যে তৈরী করিতে হইবে । | 
Bs 5 কটোচিত্রের অনুরূপ 
] হইবে । আগামী উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে চট্টগ্রাম রামকৃষ্ণ সেবা- | 

শ্রমের নবনিশ্মিত মন্দিরে উহা স্থাপিত হইবে । মূর্তির কাঠ ও |. 
{ রং আমরা দিব। করিগরের আশা-যাওয়ার'ভাড়া ও খোরাকী 







{| করিয়া সত্বর পত্র লিখুন। ২. 
/ মিঃ কে, কে, সেন L 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর- চট্টগ্রাম ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড, | 
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খুবই অপর্ধ্যাপ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। পানীয় জলের স্থুবন্দোকস্ত 
হইলে কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু 
বাঙ্গল৷ সরকার কর্তৃক মফ:ন্বল অঞ্চলে পানীয় জলের তেমন সুব্যবস্থা 
এখনও হয় নাই। এ বিষয়ে সরকারী অর্থব্যয়ের ধারা এখনও 
প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে না । গত ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে 
১৯৩৯-৪০ সাল পৰ্য্যন্ত তিন বৎসরে পানীয় জলের জন্য মাদ্রাজ প্রদেশ 
গড়ে ১৮ লক্ষ টাকা ও বোম্বাই প্রদেশ ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে । 
কিন্ত বাঙ্গলা সরকার এঁ সময়ে ব্যয় করিয়াছেন গড়ে বৎসরে 
মাত্র ৮ লক্ষ টাকা । . এ প্রদেশের অগণিত জনসাধারণের কল্যাণের 
জন্য জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে সরকারী চেষ্টা যত্ন আরও বেশী পি 
নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন । 
". জাতিগঠন ও অর্থ-সংস্থান 

এ প্রদেশে ব্যাপক জাতিগঠনসূলক কার্য্যের কথা উঠিলেই 
বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিসভা অর্থাভাবের অজুহাত দেখাইয়া সে বিষয়ে 
সরকারী দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু অর্থাভাবের 
অস্থুবিধা, অস্থীকার্ধ্য না হইলেও বাঙ্গলায় জাতিগঠনমূলক কাৰ্য্য 
চালাইবার পক্ষে তাহাই প্রধান অন্তরায় বলিয়া আমরা মনে করিতে 
পারিনা । কোন দেশের আথিক ও সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে 
তজ্জন্য সুপরিকল্পিত চেষ্টার একটা সুমহান সক্কল্পই স্ব্বাণ্রে প্রয়োজন । 
এ রূপ সঙ্কল্প দারা অনুপ্রাণিত হইলে জাতিগঠনমূলক কার্ধ্যের জন্য 
ক্রমে ক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থপংস্থান করা ও অন্য যাবতীয় বিধিবযবস্থা 
করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে তেমন কঠিন হইয়া দীড়াইবার কথা নহে! 
বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা সেরূপ সুসন্থলপ নিয়া এখন পর্য্যন্ত কার্যে অবতীর্ণ 
হইতেছেন না ইহাই আমরা এ প্রদেশের আথিক ও সামাজিক উন্নতির 


পথে বড় অসুবিধা বলিয়া মনে করি। নূতন প্রাদেশিক শ্বায়ত্ত 
শাসনের আমলে বাঙ্গলা সরকারের বাৎসরিক আয় প্রায় ৩ কোটি 


নিয়োজিত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহারা তাহা করেন নাই । 
পুর্ব হইতেই বাঙ্গলা দেশে সরকারী আয়ের বিপুল অংশ সাধারণ 
শাসন বিভাগ ও পুলিশ বিভাগ বাবদ ব্যয় হইতেছে । ইচ্ছা থাকিলে 
বাঙ্গলার মন্ত্রিসভা সে ধরণের ব্যয় কমাইয়াও জাতিগঠন মূলক কার্য্যের 
জন্য বেশী মাত্রায় অর্থ সংস্থান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহারা 
সেব্পপ কোন পরিবর্তন সাধন করিতে পারেন নাই |: বর্তমান মন্ত্রি- 
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সভা কাধ্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বে ১৯৩৬-৩৭ সালে বাজলায় পুলিশ 
বিভাগের জন্য ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল । ১৯৪০- 
৪১ সালে পুলিশ বিভাগের ব্যয় বরাদ্ধ বাড়াইয়া ২ কোটি ৩০ লক্ষ 
টাকা ধরা হইয়াছে । নূতন স্বায়ত্ত শাসনের আমলে অন্যান্য প্রদেশে 
মন্ত্রীদের মাহিয়ানা ও ভাতা বাবদ ব্যয় অনেক পরিমাণে হ্রাস কর! 
হইয়াছে! কিন্তু বাঙ্গলায় মন্ত্রীদের মাহিয়ানা ও ভাতা বাবদ ব্যয় 
সেরূপ হাস করা হয় নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা যেস্থলে ৫০০২ টাকা 
বেতন নিয়! সন্তুষ্ট ছিলেন সেস্থলে বাঙলার মন্ত্রীরা আড়াই হাজার 
টাকা হইতে তিন হাজার টাকা, বেতন নিতেছেন। নিয়ে ১৯৩৯-৪০ 
সালে মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা বাবদ কিরূপ ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছিল 
তাহার একটা হিসাব দেওয়া হইল । তাহা হইতে বাঙ্গলায় অধিকতর 
ব্যয় বাহুল্যেৰ মারাত্মক গলদ বুঝা যাইবে, -- 
রানের রে ও ভাতা বাবদ ব্যয় 
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বাঙ্জলায় সাধারণ শাসন বিভাগ ও পুলিশ বিভাগের ব্যয় বেশী 
বলিয়া আয় যাহা কিছু বাড়িয়াছিল. তাহা প্রধানত; এসব দিকেই 
নিয়োজিত হইতেছে । নূতন স্থায়ত্ত শাসনের আমলে নুতন রকম 
ট্যাক্স বাড়াইয়া আয়ের সংস্থান বৃদ্ধি করার একটা সুযোগ বাজল৷ 
সরকার পাইয়াছেন। কৃষিজাত আয়ের উপর কর, জ্রিনিষ-পত্রের 


“বিক্রয়ের উপর কর, সম্পত্তির উপর কর, আমোদ প্রমোদের উপর 
' কর প্রভৃতি ধরণের কর দ্বারাও তাহারা জাতিগঠনমূলক 


কার্য্যের জন্য” 
অর্থসংস্থানের নূতন ব্যবস্থাও করিতে পারিতের্ন। কিন্তু অস্ত কয়েকটি ' 
প্রদেশ এসব দিকে চেষ্টা যত্ত নিয়োগ করিলেও বাঙ্গলা সরকার এখনও 
সেবিষয়ে তেমন কোন কন্মোগ্ধম দেখাইতেছেন না। প্রকৃত 
জাতিগঠনমূলক কাধ্যের "জন্য সুপরিকল্পিত চেষ্টা নিয়োজিত হইতে 
দেখিলে বাঙ্গলার লোক সেজন্য কিছু মাত্রায় নৃতন করের বোঝা 
বহন করিতেও.গশ্চাৎপদ হইত না। কিন্তু জাতিগঠনমূলক কার্য্যের 
জন্য সেরূপ সুললিত সরকারী চে কোথায়? - 





| বর্তমানে বাঙ্গলা দেশের বেকার সমস্ত ও আথিক ছুঃখ-ছুর্দশাই 
দুইটি প্রধান সমস্তা হইয়া দাড়াইয়াছ্বে৷., শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
স্থযোগ সুবিধার অভারই প্রধানতঃ এইরূপ - অবস্থার জন্য 
দায়ী। শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও উহার উন্নতি সাধনে যে 
অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভের প্রয়োজন তাহার অভাবও সাধারণতঃ 
বিবেচিত হয়। অতীতে বাঙ্গলা দেশকে যে “সোনার বাংলা? বলিয়! 
অভিহিত করা হইত তাহা মোটেই অত্যুক্তি নহে। বাক্গলা দেশের 
উর্ধবর ভূমি ও উহার কৃষিসম্পদের বিপুল সম্ভাবনা কেবলমাত্র ষে খাস্ত 
ফসল উৎপাদনের প্রাচুর্য্যের পক্ষেই যথেষ্ট ছিল তাহা নহে; 
পরন্ত তুলা, পাট, চা ও রেশম প্রভৃতি বাণিজ্যদ্রব্যও উৎপন্ন হইত। 
এতত্যতীত সিংভুম, মানভূম, পুরুলিয়া, ধানবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের 
খনিজ সম্পদেও বাঙ্গল! দেশ সমৃদ্ধ 'ছিল। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গলার 
লবা রানির ডি 
বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে । " . 


৷ “বাঙ্গলার শিল্পোন্নতির এখনও যে সুকল যোগ সম্ভাবনা. 


রহিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের, অপরাপর প্রদেশের ' তুলনায় অধিক 


উর্বরতা এবং অনুকূল আবহাওয়ার ফলেই উহা সম্ভবপর। 
বর্তমানের হতাশাব্যপ্রক অবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব নহে । গবর্ণমেন্টের 
আধিক ও নৈতিক সহায়তায় সুপরিকল্পিত কন্মনীতি গ্রহণ করিলে শিল্প 
বাণিজ্য ক্ষেত্রের এই অসহায় অবস্থা নিঃসন্দেহে দূরীভূত হইতে 
পারে। একমাত্র শিল্প-বাণিজ্যের 'উন্নতি সাধনের ভিতর দিয়াই 
জাতীয় সমৃদ্ধি “গড়িয়া তোলা সম্ভব। ' বাঙ্গলা- দেশে সুযোগ 
সম্ভাবনা যথেষ্টই রহিয়াছে, কেবলমাত্র উহা সুসংহত ভাবে কার্যে 
নিয়োজিত করিতে হইবে । 

কৃষির দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, বাঙলা 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন সকল শস্তের চাষ ' হইতে পারে, 
যাহা ধান্যের চাষ অপেক্ষা লাভজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ উত্তর বঙ্গে লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষ হইতে পারে। 
হিলি অঞ্চলে চায়ের চাষ “হইতে পারে। পূর্ববঙ্গ পাট চাষের 
জন্য স্ুপ্রসিঙ্ধ। অপর দিকে ০০০০5 
বিশেষ উপযোগী । 2 | 
যাইবে যে, এই শিল্প একদিন আমাদের জাতীয় এবং আর্থিক 
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শিশুদিগের একমাত্র খান্ভ দুগ্ধ, সেই দুগ্ধ যাহাতে 
বিশুদ্ধ ও বলকারক হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক | 
| মাতারই বত লওয়া উচিত। 
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একি মাতৃতুন্ধের অনুরূপ এবং ভারতীয় 
আবহাওয়ায়, ভারতীয় গাভীর দুখ হইতে পন বলিয়াই 
ইহা আপনার শিশুদিগের এত উপযোগী খাভ। 
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সুগঠিত হইলে এবং বিজ্ঞানসন্মত প্রণালীতে উহার উন্নতি বিধান 
করিলে বাঙ্গলার আধিক ছুখেছর্দশা বহুলাংশে হাস পাইতে 
পারে। বাঙ্গলার রেশম শিল্প ভারতের একটি প্রাচীন জাতীয় 
শিল্প বলিয়া পরিগণিত হয়। অতীতে বাঙ্গলার রপ্তানী বাণিজ্যে রেশম 
শিল্প প্রধান স্থান অধিকার করিত। নবাবী আমলে এই শিল্পের 
নবাণিজ্যগত প্রাধান্যের ফলে আশানুরূপ রাজন্ব আদায় হইত। 
এই জন্যই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই শিল্পের প্রসার সাধনে 
আগ্রহ প্রকাশ করে। মালদহ, মুশিদাবাদ, রাজসাহী, বীরভূম 
এবং মেদিনীপুর রেশম শিল্পে সমৃদ্ধ ছিল। এতত্যতীত মোগল 
সাআাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রেও রেশম শিল্প উন্নত ছিল। তৎকালে 
বাঙ্গালা দেশ হইতে অধিকাংশ কাচা রেশম রপ্তানী হইত ; 
এবং ১৪০ পাউগ্ডে প্রতি বেল ধরিয়া ২২ হাজার বেল পরিমিত 
'রেশম কেবলমাত্র বাঙ্গলা দেশ হইতেই রপ্তানী হইত। বর্তমানে 
উহার পরিমাণ মাত্র এক হাঙ্গর বেলে পর্য্যবসিত হইয়াছে! 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রেশম ব্যবসায়ে একচেটিয়া প্রাধান্য লাভ 
করিবার পূর্বে ওলন্দাজগণও এই ব্যবসায়ের একটা উল্লেখযোগ্য 
অংশ গ্রহণ করিত। বিগত ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা দেশ হইতে 
১৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৫৪ পাউণ্ড রেশম ইংলণ্ডে রপ্তানী হয়। 


ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা - বিলুপ্ত হইবার পর * 


জাপান, চীন ও ইটালীতে এই শিল্পের উন্নতি সাধনে যে ভাবে 
চেষ্টা যত্র নিয়োজিত হইয়াছিল বাঙ্গলা দেশে 'তাহা সম্ভব হয় .নাই। 
ইহার ফলে বাঙ্গলা দেশের রেশম শিল্পের অবনতি ঘটে এবং 
পরবর্তী কালে উহা মোটেই লাভজনক বলিয়া বিবেচিত 
হয় না। ইউরোপে বাঙ্গলা দেশে উৎপন্ন রেশমের রপ্তানী 
বন্ধ হইবার কারণ উদঘাঁটিত করিলে দেখা যায় যে, 
উহার শ্রেণীবিভাগে বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হইত। বিশ্বস্ত 
কোন প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না বলিয়াই এই শিল্পের এইরূপ 
অবনতি ঘটে ৷ বাঙ্গলা দেশের রেশম শিল্পের বর্তমান অবস্থাও উৎসাহ- 
ব্যপ্তক নহে। বহুদিনের অবহেলা এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে উহার 


উন্নতির প্রচেষ্টার অভাবের জন্যই এইরূপ অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে। ' 


প্রতিযোগিতামূলক মুল্যে শিল্পদ্রব্য বিক্রয় করিতে সমর্থ না হইলে 
‘কোন শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি দুরের কথা, উহার পক্ষে টি"কিয়৷ থাকাই 
সম্ভব নহে। বর্তমানে বাঙ্গলা দেশের গুটাপোকার এত অবনতি 
ঘটিয়াছে.যে, উহা হইতে প্রাপ্ত রেশমের সহিত কোন দেশের রেশমের 
তুলনা করা চলে না। এমন কি কাশ্মীর এবং মহীশূরও এই দিকে 
বাঙ্গলা দেশকে পশ্চাতে ফেলিয়াছে।, উতে গাছের দন্ত, গুটাপোকা 


হইতে প্রান্ত সুতার দৈঘ্যের অল্পতাঁ মত, গুটাইবার প্রণালীড়ে 
'নৈপুণ্যের অভাব ইত্যাদি বাঙলার রেশমশিক্পের বর্তমান শা গ্রস্ত 
‘অবস্থার জন্য দায়ী । রেশম শিল্পের সহিত অন্যান্য, শিল্পের প্রভেদ এই: 


যে, এই শিল্প সরকারী সাহায্য কিংবা কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের 


নিয়ন্ত্রণ ও সহায়তা ব্যতীত বর্তমান অবস্থায় দীড়াইতে পারে না। -. 
‘এই শিল্পের বিভিন্ন পধ্যায়ে উন্নতি সাধনের জ্রন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও:. .। 


‘গবেষণা . কার্যের প্রয়োজন রহিয়াছে । এতত্যতীত গুটাপোকার 


“বিভিন্ন প্রকার যে সকল আধিব্যাধি আছে 'তাঁহারও প্রতিকার বিশেষ ' 


পপ্রয়োজন। গুটাপোকার ডিম উৎপাদনের একটা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 


ব্যতীত এই প্রতিকার সম্ভব নহে। বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে রেশমের ' 


শ্রেণীবিভাগ করিয়া তৎসম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা- 
গারের অনুমোদন লাভ না করিলে আশানুরূপ মূল্য পাওয়া 
‘সম্ভব নহে। - 


কেবলমাত্র - গবর্ণমেন্টের সাহায্য লাভ করিতে 


পারিলেই এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাইতে পারে। 
প্রত্যেক রেশমপ্রধান দেশেই গবর্ণমেন্ট বিশেষজ্ঞের পরিচালনাধীনে 
এইরূপ পরীক্ষাগারের ব্যরস্থা করিয়াছেন। এমতাবস্থায় বাঙ্গলার 
লুপ্ত রেশম শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে হইলে এই শিল্পে উপযুক্ত 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা একান্ত 
আবশ্যক । রেশম শিল্প সাফল্যের সহিত পরিচালনা করা সম্পর্কে 
যে সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন আমাদের দেশে তাহার অভাব আছে। 
উৎপন্ন রেশম লাভজনক মূল্যে বিক্রয় করিতে হইলে উহার গুণান্তু- 
সারে শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন আছে। উপযুক্তভাবে বাছাই করিয়া 
রেশমের শ্রেণীবিভাগ না করিলে উহা বিক্রয় কর! সম্বন্ধেও নানারূপ 
অসুবিধা হয়। কাশ্মীর, মহীশূর এবং মাদ্রাজে বর্তমানে যন্ত্রের 
সাহায্যে রেশমের সুতা নিষ্কাশন করা হয়। তাহার ফলে উৎপন্ন 
সুতার রকমভেদ খুব অল্প হয়। বাঙ্গলা দেশে চরকা ও 'ঘাই'-এর 
সাহায্যে রেশমের সৃতা নিষ্কাশিত হয় জন্য উৎপন্ন সুতার তারতম্য 
হইয়া থাকে। উচ্চ শ্রেণীর রেশম উৎপাদনের পক্ষে নিয়োক্ত বিষয়- 
গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত 270১) রেশম শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা- 


লাভ ও গবেষণা কাৰ্য্য; (২) বীজ ও তুঁতে গাছের উন্নতি সাধন; 





হোমিওপ্যাথির প্রচারক কে? 
. . দেড়শত বৎসর পূর্বে কোনও এক শ্তত মুহূর্তে মহাত্মা হ্থানিম্যান 
হোমিওপ্যাথির সত্য আবিষ্কার করেন, এই সত্যের প্রথম প্রচারক 
ভারতে হৃানিং বাজার এবং বাঙ্গলায় টনেয়ার ; ইহ। প্রায় এক শতাব্দি 
পূর্বের কথা । তখন হোমিওপ্যাথি শ্রথ গতিতে চলিতেছিল। প্রায় 
অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এদেশে আমরাই প্রথম দাম, কমাইয়া /৫, . 
/১০ পয়সা ড্রাম বধ বিক্রয় করিতে আরম্ভ করি তখন হুইতেই 
হোমিওপ্যাথির প্রচার ঘরে ঘরে আরম্ভ হইল । 

আমাদের সুপ্রসিদ্ধ পারিবারিক চিকিৎসা ( বৃহৎ ও সংক্ষিপ্ত ) 
কেবলমাত্র বঙ্গভাষায় ন্যুনাধিক দুই লক্ষ পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে, ইহাও 
প্রচারের আর একট! নিদর্শন। এতব্যতীত আমরা হিন্দী, উদ, - 
উড়িয়া, গুজরাটি ও তেলেণ্ড প্রভৃতি পুস্তক দ্বার! সর্বত্র ইহার প্রচারের ' 
সাহায্য করিতেছি । আজ যে ‘ঘরে ঘরে! হোমিওপ্যাথিক ওঁষধ ও 
পুস্তক ইহার মূলে শ্রীমহেশ চন্দ্র ভটাচাধ্য এণ্ড 
ইকনমিক ফাৰ্ম্মেসী । 


আজ এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের দিনে সমস্ত জিনিবই অশ্িমূল্য হইয়! 
উঠিয়াছে কিন্ত আমরা পূর্ব ৫, /১০. পয়সা 'ডাম ' 
বিক্রয় করিতেছি । 

ওবধ বিভাগ সমস্ত কাৰ্য্য বি-এ, বি-এস-সি, এম-বি ্রভৃতি 
উচ্চশিক্ষিত মানি সাক্ষাৎ” তত্বাবধানে সাতিশয় শৃঙ্খলাব সহিত 
পরিচালিত হয় 

লেবরেটরী বিভাগ ম্ৌবিউল শুভ্রা তিশু্র বিলাতী ইক 
শর্করা হইতে প্রস্থ হয়, পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে ইহা যে কোন উতর 


২। বায়োকেমিক ওষধ- ট্যাবলেট, ও ট্রিটুশনের আমে- 
রিকান সুগার সংযোগে প্রস্তুত হয়।, একটি মেসিনে প্রতি ঘণ্টায় 
বাট হাজার ট্যাবলেট হয়। 

৩। ভারতীয় ওবধ-_আমাদের বিশ্বস্ত সংগ্রহকারী দ্বারা ভেষজ" ' 
সংগ্রহ কবা হয় এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত মাদার টিংচার প্রস্তুত 
ক্র. হয়। আমরা সুদুর ' রপ্তানী করিয়া থাকি। 

পুস্তক বিভাগ- আমাদের সুবিখ্যাত পারিবারিক চিকিৎসা ১৪শ 


"সংস্করণ ৩০, হিন্দী, উর্দূ উড়িয়া, গুঞ্জরাটি, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় 
‘ অনুবাদ হইয়াছে! 

নিয়লিখিত ুস্তকগুলি নূতন প্রকাশিত ইহয়াছে £ বহুমৃত্র 1%০ ১ 
বেরীবেরি ॥০ ) হাম ও বসন্ত “1০ ক্ষয়রোগ ॥০ না লগ্নে 
' আমাদের এজেণ্ট রহিয়াছে। '' 


. ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন। 

. ১ ভ্রীমহেশচন্দ্র ভটাচাধ্য এণ্ড কোং ইকনমিক ফাৰ্ম্দেসী 

৮৪ নং ক্লাইভ ট্রিট, কলিকাতা ব্রাঞ্চ : ঢাকা, কুমিল্লা ও বেনারস । 
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[ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 











(৩) গুটীপোকা এবং তু'তেগাছের নানা প্রকার ব্যাধির প্রতিকার 
চেষ্টা; (৪) উপযুক্ত টে.ণিং প্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বারা রেশম উৎপাদন- 
কারীদিগকে পরামর্শদানের ব্যবস্থা ; ৫) সরকারী সাহায্য ও 
খণদানের ব্যবস্থা ; (৬) একতাবদ্ধভাবে কাজ করা সম্পর্কে সমবায় 
সমিতি গঠন; (৭) পুণানুসারে কাচা রেশমের শ্রেণীবিভাঁগের 
প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা; (৮) স্থৃতা জড়াইবার প্রণালীর উন্নতি 
বিধান; (৯) বিভিন্ন সমিতির মারফৎ রেশম বিক্রয়ের ব্যবস্থা ; 
(১০) কাচা রেশমের বাজার আবিষ্কার সম্পর্কে অনুসন্ধান কাধ্য ; 
(১১) রেশম শিল্পের প্রত্যেক পর্যায়ে নির্দেশ দানের জন্য বিশেষজ্ঞ 
সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রেশম 
শিল্পের প্রধান দুইটি দিক আছে এবং উহার বিভিন্ন প্রকার শাখা- 
প্রশাখা রহিয়াছে । এই দুইটি প্রধান দিক হইতেছে--(১) কাঁচা 
রেশম উৎপাদন এবং (২) উহা দ্বারা রেশমজাত জিনিষ প্রস্তুত । 
কাচা রেশম উৎপাদন সম্পর্কে গুটাপোকার ডিম উৎপাদন, গুটা- 
পোকার খাগ্ের জন্য তুঁতেগাগের চাষ, গুরিপোকা পালন, গুটাপোকা 
সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে সূতা প্রস্তুত এবং উৎপন্ন রেশমের বিক্রয় 
ব্যবস্থার প্রয়োজন। অপর দিকে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে বিভিন্ন প্রকার 
প্রণালীতে বিভিন্ন জিনিষের বয়ন ব্যবস্থা হইয়া থাকে । এতৎ্যতীত 
কাচা রেশমের উৎপাদন ব্যয় হাস করিবার পক্ষে উহার উপোৎপাদ্যের 
(By-product ) উপযুক্ত ব্যবহার আবিষ্কার কর! যাইতে পারে । 
হাঁস ও মুরগী পালনে গুটাপোকার পাকস্থলীর ব্যবহার। যে 
সকল মেষ হইতে পশম সংগ্রহ করা হয় তাহাদিগকে অব্যবহার্য্য 
তুঁতেগাছ আহার্ষ্য হিসাবে দেওয়া, কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত বিষয়ে 
তু'তে গাছের শাখা দ্বারা মণ্ড তৈয়ারী ইত্যাদি। ই... 
অতঃপর ভারতীয় কাচা রেশম শিল্পের পর্যালোচনা করিলে 
দেখা যায় যে, ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষে ২৯ লক্ষ ৬৯ হাজার পাউণ্ড 
রেশম উৎপন্ন হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে উহা ১৫ লক্ষ ২২ হাজীর 
পাউণ্ড পর্য্যন্ত হাস পায়। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই 
যে, ভারতবর্ষে রেশম ব্যবহারের পরিমাণ ১৯৩১-৩২ সালের ৪৩ 
লক্ষ ৩৯ হাজার পাউণ্ড স্থলে উহা ১৯৩৭-৩৮ সালে ৪৭ লক্ষ ৬ হাজার 
পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আমদানীকৃত রেশমের পরিমাণ এই 
সময়ে ১৫ লক্ষ ৩২ হাজার পাউণ্ড হইতে ২৫ লক্ষ ২০ হাজার 
পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১৭ লক্ষ পাউণ্ড বৃদ্ধি পায় । এতত্যতীত 
ভারতবর্ষে অব্যবহার্য্য রেশম হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকার স্মৃতা 
আমদানী হয়। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটা ৭০ লক্ষ 
টাকার নানাবিধ রেশম আমদানী হইয়া থাকে। কৃত্রিম রেশমের 
আমদানীও প্রায় এক ' কোটী টাকার মত ধরা যাইতে পারে॥ . 
বাঙ্গলা দেশের রেশম শিল্প সম্পর্কে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় 
যে, বিগত ১৯০১ সালে এই প্রদেশে প্রায় ১৩ লক্ষ ১ হার্জার 
একর জমিতে তুঁতে গাছের চাষ হয় এবং উহাছারা প্রায় ২ লক্ষ 
১৫ হাজার ৯৪'' মণ গুটাপৌকা উৎপন্ন হইত। ১৯৩১-৩২ সালে 
ভুতে গাছের চাষ ২৫ হাজার একর পরিণত হয়। ১৯৩৭- 
৩৮ সালে উহা ৯ হাজার ৫ শত একর পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। * ১৯৩১-৩২ 
সালে ১ কোটা 8৫ লক্ষ পাউণ্ড 'গুটিপোঁকা উৎপন্ন হয় এবং উহার 
মূল্য ৩৬ লক্ষ ৫ হাজার টাকা দাড়ায়। ১৯৩৭-৩৮ সালে উহা 
যথাক্রমে ৬* লক্ষ, পাউণ্ড এবং ১৫ লক্ষ ১০ হাজার টাকা 
পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বাঙ্গল! 
দেশের রেশম শিল্প কতদুর' অবনতির দিকে ধাবিত হইয়াছে। এমতা- 


[হিল 





বস্থায় বর্তমানে এই শিল্পের আমূল পুনর্গঠন দ্বারা উহার উন্নতি সাধনের 
চেষ্টা করিলে এই অবনতি রোধ করা যাইতে পারে । কিন্তু দুঃখের ' 
বিষয়, এই দিকে গবর্ণমেন্টের সুপরিকল্পিত নীতির সম্পূর্ণ অভাব 
পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গল দেশে রেশম শিল্প সম্পর্কে ট্রেণিং লাভের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই? এমন কি রেশম শিল্পের এই অবনতি রোধ করিবার 
জন্য কোন বিশেষজ্ঞের সাহায্যও প্রার্থনা করা হয় না। প্রায় ত্রিশ 
বৎসর পুর্বে গবর্ণমেন্টের নির্দেশ অনুসারে মিঃ এন, জি, মুখাজ্জীকে 
রেশম শিল্প সম্পর্কে বিদেশে ট্রেণিং দেওয়া হয়। কিন্তু তাহাকে 
রেশম শিল্পবিভাগে নিযুক্ত না করিয়া কৃষি বিভাগে নিযুক্ত করা হয় ;. 
অথচ কৃষি সম্পর্কে তিনি কোন ট্রেণিং লাভ করিয়াছিলেন না? 
আবার মিঃ পি, সি, চৌধুরী রেশম শিল্প-সম্পর্কে শিক্ষালাভ করিয়া, 
বহু বৎসর ধরিয়া রেশম শিল্প বিভাগে সুপারিণ্টেডেণ্ট ও ডেপুটী 
ডিরেক্টর রূপে কাজ করেন। অবশেষে তাঁহাকে কৃষি বিভাগে 
বদলী করা হয়। গবর্ণমেন্ট পরিশেষে এই বিভাগে লোক নিয়োগের 
যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবই' 
পরিষ্কউ হইতেছে। যোগ্যতা উপেক্ষা করিয়া অ-বাঙ্গালীকেও এই 
বিভাগে নিযুক্ত করা হইতেছে । এই নীতি দ্বারা রেশম শিল্পের 
ম্যায় একটা মূল্যবান শিল্পের প্রতি'গবর্ণমেন্টের প্রকৃত উদাসীনতারই' 


পরিচয় পাওয়া যাইতেছে | ' 

অনেকের ধারণা এই যে, কৃত্রিম রেশমের ব্যবহারের আধিক্যে 
রেশম শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইবে কিন্তু এইরূপ আশঙ্কা ভ্রান্তিমূলক ৷ 
কৃত্রিম রেশমজাত বন্ত্র টেকসই নহে এবং হাওয়ার সংস্পর্শে উহা 
খারাপ হইয়া যায় অপরদিকে আমেরিকার চাহিদা অনুযায়ী রেশমের, 
মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় কিন্ত কৃত্রিম রেশম আবিষ্কৃত হওয়া সব্বেও 
উক্ত চাহিদা ত্রাস পাইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।॥ 


বাংলার নিজন্ব প্রতিষ্ঠান 1 


ইষ্ট ইণ্ডিয়। কটন মিলস! - 
মিল_মৌরীগ্রাম (হাওড়া) 


অফিস--১২* নং মহধি দেবেন্দ্র রোড, দর্ম্মাহাটা, 
কলিকাতা । 


. ইঃ ইণ্ডিয়া কটন মিলের নানাপ্রকার টেকসই 
: সুন্দন বিষ্ণু মার্কা কাপড় ব্যবহার করুন 


ইহার রঙ্গীন সাড়ী সৌন্দর্ষ্যে অনুপম 




















ম্যানেজিং ডিরেকীস 
শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রমোহন কুণ্ডু চৌধুরী 


{ ও 
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় 
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১৯৩৪ সালে আমেরিকায় কাচা রেশমের মূল্য গড়ে প্রতি পাউগ্ডে 
১৩০ ডলার ছিল। ১৯৩৭ সালে উহা ১৮৬ ডলার পধ্যস্ত 
বৃদ্ধি পায়। জাপানী রেশমের মূল্য ১৯৩৫-৩৬ সালে যে স্থলে 
প্রতি পাউণ্ডে ২/৯ পাই ছিল সেস্থলে ১৯৩৭-৩৮ সালে উহা 
৪/৬ পাই পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। চীন দেশীয় রেশমের মূল্যও ২৮/০ 
স্থলে ১৯৩৭-৩৮ সালে ৩/৭ পাই দীড়ায়। বিগত ১৯২৮ সালে 
সমস্ত পৃথিবীতে ১২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯০ হাজার পাউণ্ড কাঁচা রেশম 
উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে একমাত্র জাপাঁনে ৮ কোটী ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড 
রেশম উৎপন্ন হয়। ১৯৩৭ সালে পৃথিবীর রেশম উৎপাদনের 
পরিমাণ ১২ কোটী ১৫ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হ্রাস পায়; অথচ 
জাপানের উৎপাদনের পরিমাণ ৯ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত পৃথিবীর রেশম 
উৎপাদনের পরিমাণ হাঁস পাওয়া সত্বেও এবং কৃত্রিম রেশম 
আবিষ্কৃত হওয়া সত্বেও জাপানের রেশম শিল্পের অবনতি ঘটে 
নাই। বরং উহার সমূহ উন্নতি হইয়াছে । অপর দিকে কৃত্রিম 
রেশম উৎপাদনেও জাপান বর্তমানে, দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছে । মাত্র ১৫ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে কৃত্রিম রেশম শিল্প 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আলোচ্য সময়ে ভারতবর্ষে 
রেশম উৎপাদনের পরিমাণ ২২ লক্ষ ৬৯ হাজার পাউণ্ড হইতে 
১৫ লক্ষ ২২ হাজারে পরিণত হইয়াছে । বিভিন্ন দেশে যে 
৭ কোটা ৬৩ লক্ষ পাউণ্ড রেশম কাতি হয় তন্মধ্যে একমাত্র 
জাপান ৬ কোটা ২৬ লক্ষ পাউণ্ড সরবরাহ করে। চীনের অংশ 
মং লক্ষ এবং ইটালীর অংশ ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড বলিয়া অনুমিত 
হয়। অথচ উহাতে ভারতবর্ষের অংশ এক পাউ্ডও নহে । 


।' বাঙলা দেশের 'পক্ষে রেশম শিল্পের গুরুত্ব অধিক। এই 
প্রদেশের কৃষকগণ এই শিল্প তাহাদের অবসর সময়ের অবলম্বন 
বপ "গ্রহণ করিতে 'পারে এবং এই. শিল্পের বিভিন্ন প্রকার 
খা-প্রশাখার অন্তর্গত কাৰ্য্যে বু লোকের কর্মসংস্থানের 
ব্যবস্থা হইতে, পারে। রেশম শিল্পের উন্নতির পক্ষে বাঙ্গলা 
দেশের যে সকল প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে 
তাহাতে গবর্ণমেন্ট যদি উদ্যোগী হইয়া উহার উন্নতি বিধান করেন, 
তাহা হইলে কতিপয় বৎসরের মধ্যেই রেশম সরবরাহে বাঙ্গল। 
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"চলতি হিসাবের বাতি a/c) সুদের হার শতকরা ১০ টাকা 





জ্্ প্রবর্তক ইন্সিওরেন্স কোংর সহিত কোনও সল্প 





দেশ ভারতবর্ষের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া উহার 
লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে। সরকারী সাহায্যে 
এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালিত হইলে এই শিল্পের প্রসার 
হইতে পারে এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উহা বিক্রয় হইতে 
পারে। রেশমশিল্পপ্রধান অন্যান্য দেশও এইরূপ সরকারী 
সাহায্য লাভ করে। রক্ষণ শুল্ক সাময়িক ভাবে এই শিল্পকে 
সাহায্য করিতে পারে মাত্র কিন্ত ভারতের বাজারে বা বিদেশের 
বাজ্কারে উহার অতীত প্রাধান্য পুনরধিকার করা সম্পর্কে কোন 
সাহায্য করিতে পারিবে না-যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা উৎপাদন 
ব্যয় হ্রাস করিয়া উচ্চ শ্রেণীর রেশম উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইব । 

রেশম শিল্প সম্পর্কে টেরিফ বোর্ড মন্তব্য করেন, “রক্ষণ শুল্ক 
রেশম উৎপাদনকারীদের স্বার্থের পক্ষে রেশমের মূল্য বৃদ্ধি 
করিতে বা কাচা রেশমের আমদানী বন্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই৷ 
হাঁস বৃদ্ধি করিতে না পারিলে এবং রেশমের পরিবর্তে ব্যবহারোযোগী 
তন্তর সহিত সঙ্গত প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উহ! বিক্রয় করিতে 
সক্ষম না হইলে রেশম শিল্প দ্াড়াইতে পারে না ।” এমতাবস্থায় 
বাঙ্গলা দেশ যদি রেশম শিল্পে তাহার স্থান অধিকার করিতে 
ইচ্ছা করে তাহা হইলে লাভজনক ভাবে উন্নত ধরণের রেশম 
উৎপাদন করিতে হইবে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এই শিল্পের 
পুনর্গঠন করিয়া অল্প ব্যয়ে অধিক পরিমাণ রেশম উৎপন্ন করিতে 


চেষ্টা করিতে হইবে। জাপান কত অল্প সময়ের মধ্যে রেশম 
শিল্পের উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে । 
জাপানের এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রের সাহায্য ও 
নিয়ন্ত্রণ নীতি। সুতরাং বাঙ্গলার রেশম শিল্পের বর্তমান ছুরবস্থার 
কাবণ অনুসন্ধান করা কঠিন নহে। রেশম শিল্পের প্রতি বহুদিনের 
শুঁদাসীন্ত এবং নৈপুণ্যের অভাবেই আমাদের আজ এই অবস্থা 
অপর দিকে রাষ্ট্র এবং ব্যষ্টির কর্শ্মকুশলতা ও একাগ্রতার ফলে 
জাপান রেশম শিল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । ন্যাশনাল 
প্ল্যানিং কমিটি ও শিল্প গবেষণা বোর্ডের পক্ষেও, ভারতীয় রেশম 
শিল্পের সন্তাবনা সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া উহার উন্নতি বিধানের 
উপায় নিদ্ধারণ করা কর্তব্য '* 


*মিঃ এস্‌, বাগচী কর্তৃক কলিকাতা কর্পোরেশনের কমাপিয়াল মিউজিয়ামে - 
প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সঙ্কলিত। 
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মাসিক ১ কারে টাক! পর্য্যন্ত জম] লওয়া হয়। 
সুদ শতকরা ৬ টাক! হারে চত্রবৃদ্ধি। 
স্থায়ী আমানতের সুদের হার 
লিখিলে জানান হইবে। 


লভ্যাংশ দেওয়] হইতেছে। 
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সাহিত্যের মেঘলোক হইতে মাটির ভুবনে অবতরণ করিলে অভুক্ত . 


ও অর্দভুক্ত নরনারীর ব্যথাক্নান বিবর্ণ মুখচ্ছবিতে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া 
যায়। আমরা এখন কোন্‌ স্তরে আছি, ইহাই বারবার ভাবিতে ইচ্ছা 
হয়। দিনের পর দিন বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে এবং নব 


নব সমস্তার উদ্ভব হইতেছে । ' অতিরিক্ত পাটচাঁষ, গো-মড়ক ও কৃষি- . 


খাতক আইন ইত্যাদির কল্যাণে বাংলার .চাঁষীকুলের . সম্মুখে যেমন 
দুর্ভিক্ষের ছায়ামৃণ্তি ভাসিয়া বেড়াইতেছে, সেইরূপ. ইউরোপীয় 
মহাসমরের দরুণ বহু শিল্প-ব্যবসায়ের, পতন বা সঙ্কোচন. হওয়ায় মধ্য- 


বিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ও বিশেষ: ক্ষতিগ্রস্ত: হইয়াছে । শিল্লোন্নয়নে . 


মনোযোগ না দিলে অদূর ভবিষ্যতে অনাহারেই, মরিতে হইবে। 


বিভিন্ন অমশিক্পের মধ্যে বনতশিল্পের বনিয়াদই বাংলা দেশে একরূপ 
গড়িয়া উঠিয়াছে এবং কৃষির পরেই উহাকে স্থান দিতে হয়। এই শিল্পের 
উন্নতিতে শত শত লোকের বেকারত্ব যে আংশিক ঘুচিয়াছে, তাহা 
নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পাঁরে । তবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় 
বাংলার বস্ত্রশিল্পের এই উন্নতিকে সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে কি? 


বরং উহাকে নগণ্যই বলিতে হইবে। কলিকাতা ও চট্টগ্রামের মত বন্দর, ' 


কয়লাখনির সঙ্গিকটে অবস্থিতি, শ্রমিক-প্রাচুধ্য এবং ঈষদার্র নাঁতি- 
নীতোঞ্চ আবহাওয়া প্রভৃতি শিল্প বিস্তারের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা 


বাকা সত্বেও বাংলার বস্তুশিল্পের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। ভারত-,. | 


বর্ষে বর্তমানে ৩৮৯টি কাপড়ের কল বিদ্যমান ; তন্মধ্যে বাংলার 


কাপড়ের কলের সংখ্যা মাত্র ব্রিশটি। আবার বাংলার এ কলগুলি 


মায়তনে অতি ক্ষুদ্র এবং অনেক কলে স্থুতা কাটারও ব্যবস্থা নাই। 
১৯৩৯-৪০ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, বাংলার কলসমূহে সমগ্র 
ভারতে উৎপন্ন সুতার ও বস্ত্রের যথাক্রমে শতকরা ৪ ও ৫ ভাগ উৎপন্ন 
ইয়াছে। বাংলায় বৎসরে ১৫ কোটি টাকার মত বস্ত্র ব্যবহৃত হয়; 
কম্ত মাত্র আড়াই কোটি হইতে তিন কোটি টাকার কাপড়'পাই 
মামরা বাংলার কল হইতে ৷, চাহিদা হিসাবে এতদ্দেশে আরও ১২ 
কাটি টাকার বস্তু উৎপাদন সম্ভব অর্থাৎ অন্যুন ৫০টি পূর্ণায়তন কল 
স্থাপন করিয়া তিন চারি লক্ষ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবিকা- 
স্থানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ' বাঙ্গালী মাত্রেই জানেন 
য, বন্ত্রশিল্পে একদা বঙ্গদেশ পৃথিবীর গৌরবস্থল ছিল। সেই লুপ্ত 
গীরবের পুনরুদ্ধার ব্যাহত করিবার নিমিত্ত বোম্বাই, আমেদাবাদ, ও 
মন্যান্য প্রদেশের মিল-মালিকেরা বৈধ ও অবৈধ নানা পন্থা অবলম্বন 
টরিতেছেন। অ-বাঙ্গালী কলওয়ালা, জাপান ও মাঞ্চেষ্টারের প্রবল 
প্রতিতন্দিতার ঝুঁকি লইয়া বাংলার মুষ্টিমেয় কাপড়ের কলগুলি যেন- 
তন প্রকারে টি*কিয়া আছে। সার্টিং, সুটিং ছিট ও. ছাপান শাড়ী: 
চাপড়াদির কথা উল্লেখ না-ই করিলাম । বাংলার পুরলক্ষ্মীদের প্রিয় 


3 পছন্দসই ছাপান কাপড় যোগাইয়া 'বোস্বাই ও আমেদাবাদের || 


|. 
| 
| হার আবেদন করিলে জানা 

॥ সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও শতকরা বাখিক ১৫০ টাকা 
হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যাঁয়। অন্ত হিসাব 


সুবিধা আছে। নিয়মাবলী 





প্রাদেশিকতা বলিলে নিতান্ত ভূল হইবে এবং বাংলার প্রতি অবিচার 


করা হইবে। আত্মরক্ষার ও লজ্জা নিবারণের দাবী কোন ক্ষেত্রেই 
 দৃষণীয় হইতে পারে না। শুনা যায়, বোম্বাই ও আমেদাবাদের 


কাপড়ের তুলনায় বাংলার মিলের কাপড় মিহি নহে এবং দামেও 
বেশী। ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, উক্ত: ধারণা অন্রাস্ত নহে। 
মূলধনের অপ্রাচুর্য হেতু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাপড় তৈয়ারীর উপযুক্ত 
যন্ত্রপাতির অভাব থাকা সত্বেও বাংলার অনেক কলে মিহি ও সৌধীন 
কাপড় প্রস্তুত হইতেছে । তবে, বাংলার কৃষকরাই বাংলার মিলের 
প্রধান খরিদ্দার ৷ ছুই টাকার কম দামের কাপড়ই তাহাদের চাহিদা ; 


ইহার বেশী তাহাদের সামর্থ্যের বাহিরে বলিয়া বাংলার মিলগুলির 


অধিকাঁংশকেই মোটা কাপড় প্রস্তুত করিবার দিকে নজ্ঞর দিতে হই- 


. য়াছে, দামের দিক হইতে বাংলার কাপড়ের দাম সম্তাই, বলিতে 


হইবে। সমমূল্যের কাপড়ের সহিত মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, 
বাংলার মিলের কাপড় বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের চাইতে 


: চজতি হিসাব খোলা হয় দৈনিক ৩০০২ হইতে ১ লক্ষ টাকা উদ্ব ত্তের 








উপর“ বাধিক 'শতকরা 1০ হিসাবে হুদ দেওয়া হয়। যাগ্মাধিক সুদ || 


২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

স্থায়ী 

জানা যায়। 

হইতে সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধা সর্তে টাকা স্থানান্তর রুরার 
চাহিলেই 


পাওয়া যায়। 
জামীন। রাখিয়া সুবিধাজনক সর্ভে ধার, ক্যাশ, , 


১ |॥.-. সন্তোষজনক, 
[| ক্ৰেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা পাইবার ব্যবস্থা আছে। সম্তদি 


অনুসন্ধানে জান! যায়। পিকিউরিটি, শেয়ার প্রস্ততি নিরাপদে 


||, গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। 
|| কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতি সুবিধাজনক সর্তেঁ 
|| ক্ৰয় বিক্ৰয় করা হয়। বাক্স, মালের গাঠরি প্রভৃতি নিরাপদে গচ্ছিত 
] রাখা হয়। সত্ অনুসন্ধানে জানা যায়। 

[: ব্যাঙ্ক সংক্রান্তসকল প্রকার কাজ করা হয়। 


১৫ই আগষ্ট তারিখে এই ব্যাঙ্কের নারায়ণগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে। 
টেলিফোন কলি £ ৬৮৬৯ 


মলগুলি বাংলার লক্ষ লক্ষ টাকা শোষণ করিতেছে । বাংলার মিল- I 


*লির ছুরবস্থার অস্ত নাই ; মূলধনের ' অভাব ইহাতে ইচ্ধনস্বরূপ | 


ইয়াছে। 


বাংলার বস্ত্রশিল্পকে বীচাইয়! রাখিতে হইলে বাংলার নরনারীকে || 


ংলার কলের কাপড় পরিধানের সন্কল্প গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাকে 


[ 
আমানত ১ বৎসর বা কম সময়ের অন্ত লওয়া হয়। সুদের 
| 


ডি, এক, স্তাডাস জেনারেল ম্যানেজার | 





1. 


৩০শে সেপ্টেম্বর) ১৯৪০] 












































ডভিফেল্স সেভিং ার্টিফিকেট--১০২ টাকা, 
1৫০২ টাকা; ১০০..এবং ৫*০২ "টাকা, মূল্যে 
এই বগ বিজ্রীত হুইতেছে। দশ বৎসর পরে 
প্রতি ১০২ টালার অন্য ১৩/-০. হিসাবে 
পবিশোধ্য শতকরা ৩০ যেঁগিক সুদ 
দেওয়া হইবে--ইনকাম ট্যাক্স বিবর্জিত 
এই লগ্সির কোন কারণেই মৃল্যত্ানি হইবে 
না। একজনে সর্বাধিক '&০০০২ টাকা 
মূল্যের বগ ক্রয় করিতে পারিব্লে। নিকট- 
তম পোষ্ট অফিসে বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ.. 
ইণ্ডিয়া অফিসে ত্বাবেদন কন | 


ছয় বৎসরের ভিফেকা বণ -১০০২ টাকা 
এবং ইছার যে কৌন গুণিতক সংশ্যায় বিজ্রীত 
হয়। ১৯৪৬ সালের ?লা আশ্বষ্ট তারিখে 
১০৯৭ টাকা হারে পরিশোধ্য। শতকরা ' 
৩২ হারে সুদ ছয় মাস অন্তর উঠুন যাইবে । 
যে কোন ব্যক্তি যত টাকাব ইচ্ছা এই 
বণ ক্রয় করিতে পারিবেন.। .ব্রিজার্ড ব্যাঙ্ক 
ps da ইস্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ, ইণ্ডিয়া! 
সরকারী ট্রেসারীসমুহে আল্বদন করুন। 

সুদ Hes টার উর্ধে যে 
কোন যুল্যের 'মন্ত বিজ্রীত হুইবে। তিন 
বৎসর পরে নিক্গিক্ট মূল্যে পরি-শাধ্য-_এক 
রাজ সানেরালোটিলে রিল 
করা ঘাইতে পানর | প্রমাশিভ প্রয়োজনের 
ক্ষেত্রে যে কেন, সময়ে ভিদ্দিউ মূল্যে ' 
পরিশোধ করা যুইতে পারে। জার্ডব্যানক 
অফ, ইণ্ডিয়া, ইস্পরিষাল ব্যাঙ্ক অফ. ইণ্ডিয়া 
এবং, সরকারী টসারীসমূহে. আহবদন ক্রুন। 








স্বদেশের ভবিষৎ সুরক্ষিত করুন। আপনার ও 
“ আপনার পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ শাস্তি ও মঙ্গলের ৮ 
জন্য টাকা নিয়োজিত করুন। দেশের আহ্বানে 


সাড়া দিন, ভারতের সশস্ত্র সেনাবাহিনীকে আরো 
অস্ত্র শস্ত্র সরবরাহে সাহায্য করুন । মনে রাখিবেন, 
ভারতের সমগ্র বিত্ত এবং সরকারী প্রতিশ্রুতি 
আপনার লগ্নির পৃষ্টপোষক। স্বদেশের সেবা 
করুন ও নিজে লাভবান হউন | , 


G.I. 5. 





খাপী ও টেকসই ; বাংলার কলের কাঁপড়ে টানা পড়েনে সুতার সংখ্যা নিজের. লজ্জা নিবারণের 'জন্. বাংলাকেই বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। 
অনেক বেশী থাকে এবং মধ্যপ্রদেশের' নিকৃষ্ট ধরণের সুতা মিশ্রিত ইহাতে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষা বা ভেদাভেদের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। 
ধলার কাপড়ের কলগুলি মাপের দিক হইতেও ক্রেতা- এইরূপ উদ্চম সুবুদ্ধি-প্রযুক্ত এবং ইহাকে সার্থক করিতে হইলে জাতি- 
গণকে ফাকি দিতে আদৌ ক্যন্ত/নহে।. 

বোহাই ও আমেদাবাচদর কলওয়াঙসীদের নিন্দা করা এই প্রবন্ধের বাংলা দেশে অর্থ ও প্রতিভার অভাব নাই ; তবে, উভয়ের সমন্বয় 
উদ্দেশ্য নহে। তাহাদের ব্যবসাবুদ্ধি, কর্মশক্তি, উদ্যম ও সংহতি হইতেছে না, ইহাই আমাদের দুরদৃষ্ট । বাংলায় এক শ্রেণীর বিত্তশালী 
বাস্তুবিকই-প্রশংসনীয় ও ব্রকলের অন্ুকুরণীয়।...কিন্ত, বাংলার স্বীয় ব্যক্তি আছেন, ধীহাদের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের কিয়দংশ প্রতিভাবান 
লজ্জা নিবারণের মৌলিক অধিকার কেহ অস্বীকার করিতে পারে না; যোগ্য ব্যক্তির হস্তে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারকল্পে নিয়োজিত হইলে 


থাকে না। 


ধন্মনিির্বশেষে ধনী ও নিধন প্রত্যেক বাক্ষালীকে ব্রতী হইতে হইবে। 


৫৪ | আধিক জগৎ [ ৩০শে- সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 
বাংলার বস্ত্রশিল্পের মত অনেক শিল্পই সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারে DIS DE EEE AE 


এ শা নাল দাগ নং সপ | এড়িয়া টিক গভণমেট মিকিটৱিটি | 











বাংলার ও বাঙ্গালীর সর্বপ্রধান উৎসর দুর্গাপূজায় বেচাকেনার |. লাইফ. একন্স্যরেন্স কোম্পানী লিমিটেড 
ধূম লাগিয়া যায় ; কাপড়ের দোকানেই ভিড় একটু বেশী ৷ দেশের, [ 
বর্থমান অবস্থায় কোন অজুহাতেই বাঙ্গালী স্বীয় বন্তশিল্পের প্রতি (১৯১৩ সালে মহাশূরে সংগঠিত) 
উদাসীন থাকিতে পারে না। স্বীকার করি, পা 
| কলগুলি অ-বাঙ্গালী পাইকারদের কুক্ষিগত, কাপড়ের দর ধার্য হয় 
তাহাদের ইচ্ছাধীনে এবং কমিশনৈর হার বাড়াইয়া ও ধারে মাল | 
দিবার সুযোগ দিয়া খুচরা পাইকারদিগকে এস খন | হেড্‌ অফিস £-- " 
তাহারা কার্পণ্য করে না ; এখন জিজ্ঞাস্ত, এতাবৎকাল আমরা এ তি ক Ea ন্ৰিলিভৎ স্‌?” 
সমস্ত উপদ্রব দমনের কোন চেষ্টা করিয়াছি কি? অ-বাঙ্গালীদের |} : স্বাঙ্গালোর সিটি : 
উপযুক্ত সঙ্ঘবন্ধ প্রচেষ্টার ফলে বাংলার বস্তালয়গুলি বাংলার বাহিরের 
বন্তরসস্তারে পরিপূর্ণ, বাংলার বাহিরের চটকদার ও চমক্দার সামগ্রী | 
পণ্যশালার শোকেসগুলি কায়েমী দখল করিয়া আছে। অনেক হিরা জারা 
দোকানে আবার বাংলার কলের কাপড় চাহিয়াও পাওয়া যায় না। ৯২ পি 
আমরা বাংলার মিলের কাপড় ছাড়া অন্য কোন স্থানের কাপড় কোন প্রদানে 
অবস্থাতেই গ্রহণ করিব না বলিয়া যদি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হই, তাহা হইলে ' | ft দাবী তিত্গরতা 
দোকানদারের! বাংলার কাপড় আড় করিতে বাধ্য হইবে এবং রা 9 আর্থিক ভিত্তি 
পাইকারেরাও দেশের হাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা সংযত ও 
হইবে। ' বাংলার . বস্ত্রশিল্পের প্রতি বাঙ্গালীর দরদ নাই; তাই | _ কলিকাতা আফিস__ 


বাংলার বস্ত্রশিল্প উন্নতির পথে অগ্রসর 'হইতে পারিতেছে না। 
“আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহানুভূতির অভাবে আমাদের কাপড়ের ১৫নং ক্লাইভ ফীট, কলিকাতা | 
কলগুলি বিপন্ন; তাং উহার প্রতিকারের ভার লইতে 'হইবে  ফোন-_-কলিঃ ৩৫৪০ 
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টি ই | 
0) ই 
ইয়ান সণ্ট মযানষ্যাকটাবাম |)ন্যাখনাল কিউট ব্যান্বদিঃ 
৮2, িিচ্বিজভ "| ২: হেড অফিস $= 
ফ্যাক্টুরী__সুধীরগঞ্জ ( সুন্দরবন ) ৮, এসপ্লীনেড ই, কলিকাতা। 
ডিস লি স্যার, কিকাভা। EE 
শাখা :_চেতলা, চট্টগ্রাম ও আকিয়াৰ 
আদায়ী মূলধন ৫,২১০০০ টাকা। 
বৈশিষ্ট্য টা 
* সংশোধিত 'কোম্পানী আইনে ইহাই 
সর্বপ্রথম ৫ লক্ষ টাকার অধিক আদায়ী 
মূলধন লগ্ন কার্য আরম্ভ করিয়াছে। 





* সিডিউল হইবার জন্য আবেদন করা 
হইয়াছে। 

* অল্প সময়ের মধ্যে (কার্খ্যারস্ত, নভেম্বর 
১৯৩৯ ইং) শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণা 


লবণের টি রীতি কিংবা সোডা কার্বনেট, 
ন্লিচিং - পাউডার ইত্যাদি ' বৃহদাকার রাসায়নিক . 
শিল্পজ ভ্রব্যসাম্রী প্রন্ততের ব্যবসায়ে বাহার! 
অর্থ বিনিয়োগে ইচ্ছুক তাহার! নিশ্ঠিকানায় 
7 অনুসন্ধান করিতে পারেন ৪ 


. মডার্ণ ওয়ার্কার্স লিঃ 
: ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 
১২, ভালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা । :' 
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জলধিতলে, বনে-জঙ্গলে কৌথায় ইহার অমূল্য রত্বরাজি বিক্ষিপ্ত 


‘লোকেই পাইয়াছে এবং তাহার! ইহাদের ব্যবহারের যে সকল নমুনা 
দিয়া গিয়াছে, তাহা .একদেশদর্শা ' বিদেশীকেও আজ বিস্মিত 
করিয়াছে । আজ মহেঞ্জোদারো ও হরপ্নায় তৃপ্রোধিত নিত্যব্যবহার্ধ্য 
'ষে সকল ত্রব্য-সম্ভারের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে দেখা 
যাইতেছে যে, কৃষিলন্ধ, বনানীজাত, মৃত্তিকা ও খনি হইতে উৎখাত 
“যে কোনও বস্তুর যথোপযুক্ত ব্যবহার তাহারা করিয়াছে। 


চালাইয়াছে এবং সুবিধামত বসবাস করিয়া ভারতের শাস্তি নাশ 
করিয়াছে এবং ক্রিতেছে। 


' - ভাব্ৰভেল্ৰ জীন্বজ্ষ পণ্য 


(-্রীকালীচরণ ঘোষ ). | 
(কিউরেটর, কমাশিয়াল মিউজিয়াম, কলিকাতা কর্পোরেশন ) 





অফুরস্ত অনন্ত রত্বরাঙ্জি ভরা এই দেশ। ক্ষেত্রে, খনিতে, কিন্ত আঙ্গ আমাদের আলোচ্য বিষয়, ভারতের জীবজ্জ পণ্য! 


বলিয়াছি, অদ্ভুত এই দেশ । কবির ভাষায় নয়, নাট্যকারের ভাষায় 
নাই? ইহার অনেকগুলির সন্ধান সেই আদিমকালের সভ্য নয়, বণিকের চক্ষে, ধনিকের চক্ষে, লুষ্ঠনপরায়ণ বিদেশীর চক্ষে, যাচাই ' 
করা কণ্টিপাথরের বিচারে এই দেশ অতি অন্ভুত। ইহার কীটও 
প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা লালা দ্বারা উৎপন্ন করে। অযত্রপালিত 
মেষ জগতের বাজারে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার পণ্য সরবরাহ 
করিয়া থাকে! গো-মহিষ দেহাস্তে কয়েক কোটী টাকার চর্ম প্রদান 
করে। সঙ্গে সঙ্গে ছাগ ও মেষ চশ্ম হিসাব করিলে আরও দুই তিন 
কোটা টাকা জমা বৃদ্ধি পায়। অস্থি, শৃঙ্গ, লোম সবই কাজে লাগে। 


ভারতবর্ধই ইহার মূল উপাদান যোগাইয়াছে এবং এই সকল তবে আধুনিক শিক্ষায় যাহারা পণ্ডিত, তাহারা ইহ! হইতে যে পরিমাণ 
রত্বের ও পণ্যের সন্ধানে অ-ভারতীয় দন্থ্যদল আসিয়া লুঠনকাৰ্য্য রত্ব উৎপন্ন করে, আমাদের দেশে তাহার কিছুই হয় না। 


বিরাট সমুদ্র তিনদিক ঘেরিয়া লহরী তুলিয়া নাচিতেছে। গঙ্গা, , 
গোদাবরী প্রভৃতি. অত্র নদী মজিয়াও যাহারা মরে নাই, তাহার 


ইহার প্রকৃত কারণ-_ আজও ভারত, রত্প্রসথ। পূর্বের সে দিন মধ্যে মৎস্ত, শঙ্খ, শুক্তি আজও লোপ পায় নাই। অনাদূত অবস্থায় 
যদিও আজ নাই, তথাপি সৃকল দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে, থাঁকিয়াও তাহারা ভারতের অপরিমিত সম্পদ । 


+ , ইহার তুলনাও নাই। পাট, ধান্য, ইক্ষু, কার্পাস, চীনারাদাম, চা ও নীল, 
'<"প্রভৃতিতে ভারতের স্থান প্রথম বল! চলে। খনিজের মধ্যে অভ্র. 
ও ম্যান্গানিজ উৎপাদনে প্রথম। বিশাল ‘বনভূমি অযক্রে পড়িয়া . 
আছে; তাহার গুপ্ত-রত্বের লক্ষাংশও ‘কাজে লাগাইতে পারা 


যায়«না। ..- দেশের কয়েক বৎসরের. সমস্ত পণ্যমূল্য হইতেও অধিক। 
লু, 


[সিলেট ইণ্ডাযটয়ান হক 
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সকল পণ্য একত্র করিলে এবং তাহাদের বাণিজ্য ও দেশমধ্যে 
ব্যবহৃত দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হইলে দেখা যাইত, ভারতের 
এই এক জাতীয় পণ্যের বৈচিত্র্য ও এক বৎসরের মূল্য জগতের বহু 








৬৫৬ 


আধিক জগৎ 


[ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 





বৈচিত্র্যের বিচার করিতে গেলে লাক্ষার কথা আসিয়া পড়ে। 
জগতে মাত্র কয়েকটা দেশ আছে, তাহারাও ভারতের খুব দুরে 
অবস্থিত নয়__জাভা, সুমাত্ৰা, ইন্দোচীন, ষ্ট্রেটস্‌ সেট্‌ল্‌মেণ্টস এবং 
সিংহল হইলেই তালিকা প্রায় শেষ হইল। জগতে প্রতি বৎসর 
আন্দাজ ১৬ লক্ষ মণ গালা উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের অংশ 
কমবেশ ১২ লক্ষ মণ। রাচি, পালামৌ, মানভূম (বলরামপুর ও 
ঝালদা ), সিংহভূম, উড়িষ্যার করদ রাজ্য কয়েকটা, মধ্য প্রদেশের 
উত্তর পূর্ব প্রদেশগুলি ( ছত্রিশগড় ও নাগপুর বিভাগ ), বাঙ্গলা 


(বাকুড়া, বীরভূম, মুশিদাবাদ, মালদহ ) এবং যুক্তপ্রদেশে মোরাদা-. 


বাদ জেলার দক্ষিণাংশ লইয়া সকল প্রদেশগুলিতে জগতের শতকরা 
নব্বই ভাগ লাক্ষা জন্মে। সাধারণতঃ দেড় কোটী হইতে আড়াই 
কোটা টাকার লাক্ষা প্রতি বৎসর রপ্তানী হইয়া থাকে এবং আমেরিকা 
যুক্তরাজ্য তাহার প্রায় অর্ধেক ক্রয় করে ;. তাহার পরেই 
ইংলণ্ড মোটি রপ্তানীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লয়। জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, 
বেলজিয়ম, ইটালী, নেদরল্যাগ প্রভৃতি দেশও কিছু কিছু লয়। | 
লাক্ষা কতকগুলি জীবের মৃতদেহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
কোনও কোনও ( ১৯০৬-০৮ ) সময় বৎসরে সাড়ে. তিন কোটী 
হইতে চার কোটী টাকারও লাক্ষা এক বৎসরে রপ্তানী হইয়াছে. 
দেশটা কি সত্য সত্যই অন্তুত'নয় ? আমাদের দেশে : ইহার উপযুক্ত 
ব্যবহার সম্বন্ধে তথ্যামুসন্ধান হয় নাই, হইলে দেখা যাইত ইহা হইতে 
আরও বনু টাকা আয় হইতে পারিত। 
কীটলালা হইতে রেশম পাওয়া যায়। 


অনেকের মতে ভারত- 


বর্ষই এই কীটের আদি জন্মস্থান । চীনারা , এখান হইতে বীজ. ' 
নিঃশেষ করিয়া লইয়া যায়। 


তাহাদের নিকট হইতে খোটান 






যুক্ত সুভাষচন্্র বস্তু লিখিয়াছেন 
* * * * মিঃ এস, চাটার্জা গত j 
১৬ বৎসর যাবৎ ব্যবসা ক্ষেত্রে 











হনিশ্ | 
রি নবাব স্টার কে, জি, এম ফরোকি, 
' নাইট, ভূতপূরব মন্ত্রী ।-- মাবেট রিপোর্ট 
২1 মিঃ পি, আর, দান," ব্যারিষ্টার, 
পাটনা হাইকোর্টের ভুতপূরবব জজ | গাও 
৮৩) মি: জে, সি, শি, এম, এল, এ J নও ৰ ৰ 
| : ০ দিয়া আজই গ্রাহক জ্কানেন শ্ৰী 
’ হউন । ইহা শেয়ার সম্বন্ধে ছি 
দেওয়ার আশা করা ষায়। | আপনাকে অভিজ্ঞ করিয়া লত্যাংশ প্রদানকারী ' কয়েকটা কোম্পানীর 
7 তুলিবে। নমুনা বিনামূল্যে -অংশ ক্রয় করিয়া এখনও শতকরা ৬২ হইতে ১০২ 
পর্য্যন্ত সুদ পোষায়। 





৭! মিং এস, চিনা, ম্যানেজিং 
ডিব্লেক্টার, প্রোপ্রাইটার--এনিয়ান 


প্যাষ্টাস” এজেন্সী | 


১০৪৮ ও ১০৪৯ 


"দুইটি লাইন। ম্যানেজার : 





শশার পি, সি, গায় 


* =. ক ক শেয়ার ব্রোকারী অত্যন্ত 
লাভজনক ব্যবসা এবং এই সিঙ্ডি- 
কেট, অন্যান্ত শিল্প বাণিজ্যের 
পরিপোষক, সুতরাং এই সিণ্ডি- 
কেটের অংশীদারগণ বেশ ভাল 


এই সিপ্তিকেটের শেয়ার বিক্রয়ার্থ উচ্চ কমিশনে . 
ফোন কলি :- সুদক্ষ এজেণ্ট আবশ্যক । 


৩-ও 8, হেয়ার ষ্ট্রীট, ' কলিকাতা । 


প্রদেশের মধ্য দিয়া আবার এই জ্ঞান ফিরিয়াছে। ভারতবর্ষে চেষ্টা 
করিলে চার “বন্দ” অর্থাৎ এক বৎসরে চার বার রেশম উৎপন্ন করা, 
যাইতে পারে। কিন্ত তাহা এখন সম্পুর্ণ রূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে ৷ 
রেশমের বিরাট বাণিজ্য ছিল,.কেবল মাত্র রেশম ছাড়া, রেশমী বস্তুও. 
রপ্তানী হইয়া নানা -দেশে ছড়াইয়া পড়িত। ১৮১৩-১৪ সালে যখন 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতে বাণিজ্য চালাইবার দ্বিতীয় দফা) 
অনুমতি দেওয়া হয়, তখন বাঙলা দেশে কোম্পানীর কুঠি হইতে: 
১ কোটা ৪২ লক্ষ টাকার রেশম বিলাতে বিক্রীত হয় এবং ভারতবর্ষে 
৪৩ লক্ষ টাকার রেশম লোকে কেনে । তাহা ছাড়া অপরাপর 'বণিক- 
১৭ লক্ষ টাকার রেশম বিলাতে পাঠায় । ১৮১৯-২০ সালে ব্যব- 
সায়ীরা বাঙ্গলা দেশ হইতে বিলাতে যে রেশমী বস্ত্র পাঠায় তাহার 
হিসাব রাখা সুরু হয়। এ সালে কোম্পানীর কুঠির রেশম বাঙ্গলা! 
দেশে বিক্রীত হয় ৯ লক্ষ টাকার, ইংলণ্ডে বিক্রীত হয় ১ কোটী ৩ লক্ষ 
টাকার; ইহা! ছাড়া ২৬ লক্ষ টাকার রেশমী বস্ত্রাদি রপ্তানী হয় ॥ 
১৮৬৯-৭০ সালে আড়াই কোটা টাকার রেশম ও রেশমী বন্ত্র রপ্তানী 
হইয়াছিল। ১৯০০-০১ সালে উহা ৫৬ লক্ষ টাকায় নামে এবং ১৯৩৮-৩৯ 
সালে মাত্র ৪২ হাজার টাকায় পৌছিয়াছে। এই বাণিজ্য নষ্ট হওয়ায় 
আমরা বিদেশী রেশম এক বৎসরে (১৯১৯-২০) ৫ কোটা ৯২ লক্ষ 
টাকার কিনিয়াছি। ইহা! অপেক্ষা ছখের বিষয় আর কি হইতে 
পারে! 

সকল রকম মিলিয়া ভারতবর্ষে আন্দাজ ২৬ লক্ষ পাউণ্ড রেশম, 
জন্মে। তাহার উপর রদ্দি বা অব্যবহার্য্য রেশম পাওয়া যায় ২২ 
লক্ষ পাউও্ড। তত প্লাতাভোজী গুটার রেশম ২১ লক্ষ পাউণ্ড এবং: 
এখনও বালা দেশই এ বিষয়ে প্রধান ৷ অ কাশ্মীর ও অন 


বলেন 


















আমরা কোম্পানীর কাগজ, ডিবেঞ্চার, বণ্ড; 
ব্যাঙ্ক কয়লার খনি, কাঁপডের কল, পাটকল, 
রেলওয়ে, জলপাইগুড়ি চা বাগান, ঢাকেশ্বরী, | 
মোহিনী মিল এবং হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি 
নান! প্রকার শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকি | 






পোষ্ট বন্স 
কলি এ 
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৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


৬৫৭ 














মদ্র, আসাম ও পঞ্চনদেও অনেক, রেশম উৎপাদিত হইতেছে । . 


মহীশৃূরে গুটীর উন্নতির বহু চেষ্টা চলিতেছে এবং বেশ সুফল পাওয়া 


' যাইতেছে । বিহার-উড়িস্যায় তসর খুব বেশী হয় ; তাহার পর মধ্য- . 


' প্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের নাম না আসাম মুগা ও এপ্ডি 


প্রায় সবটাই সরবরাহ করে। 


নব জ্ঞানের সহিত নব শিল্পের আবির্ভাব হইয়াছে, হয় নাই কেবল 
অভাগা ভারতবর্ষে । ভারতের পশমী শাল দেশ বিদেশের ধনীর 


জাপান, ইটালী, রুশ সাম্রাজ্য, কোঁরিয়া, গ্রীস, তুরস্ক, বুলগেরিয়া, 
ফ্রান্স উৎপাদিত রেশমের পরিমাণ হিসাবে যথাক্রমে পরে পরে স্থান 
অধিকার করিয়া আছে। জাপানের একার অংশ ৮ কোটী ৭০ লক্ষ 
পাউণ্ড, পরে ইটালীতে মাত্র ৪৪ লক্ষ পাউণ্ড রেশম প্রতি বৎসর জন্মে 
যে ভারত, ভারতের মধ্যে বাঙ্গলা দেশই সারা পৃথিবীতে বৎসরে ই 


কোটা টাকার রেশম বিলাইয়াছে, আজ জগতের বাজ্জারে তাহার . 


কেহ নামও করে না। অনৃষ্টের কি দারুণ পরিহাস! 


, জীবজ্ঞ তন্তর মধ্যে পশমের স্থানও নিতান্ত নগণ্য নহে । যাহা: 
দের যে শিল্প ও বাণিজ্য ছিল, সকল স্থলেই তাহার উন্নতি হইয়াছে ; 


ঘরে সমাদরের বস্তু ছিল। বাঙলা দেশ কখনই পশমী দ্রব্যের জন্ত 
প্রসিদ্ধ ছিল না, তথাপি দেখা যায় ১৮১৪-১৫ ‘সালের (বাঙ্গলার) 
রপ্তানী মাত্র ১ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৮২৩-২৪ সালে সাড়ে 
৪ লক্ষ টাকায় পৌছে। ১৮৫৯-৬০ সালে ভারতবর্ষের শাল রন্তানীর 
পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ টাকা । “যাহাঁদের শিল্পনৈপুণ্য, একসময় 
জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছিল) ! তাহাদের “ বংশধরদিগের আজ অন্ন 
জোটে না; বিদেশাগত অপেক্ষাকৃত ব্ল্পমূল্যের পশমী দ্রব্যাদি 


. ভারতের ঘর ভরাইয়া দিতেছে 


পশমী জব্যাদি বিশেষতঃ শাল জামিয়ার প্রভৃতি রপ্তানী যখন 
হাস পাইতেছিল, তখন কাচা পশমের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। সকল 
একার পশমের মধ্যে ভারতের পশম নিকৃষ্ট বলিলেও চুলে । দামে 
সম্তা পড়ে বলিয়া বিদেশীরা ভারতীয় পশম অধিক পরিমাণে ক্রুয় 
করিতে থাকে এবং ১৯১৮-১৯ সালে সাড়ে ৫ কোটী টাকায় প্রায় 
পৌণে ৫ কোটী পাউণ্ড পশম ক্রয় করে।: বর্তমানে রপ্তানীর পরিমাণ 
খুব কমে নাই । কিন্ত মূল্য অর্ধেক হইয়া গিয়াছে। 

পঞ্চনদ, সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশ পশমের জন্য প্রসিদ্ধ? 


হইয়াছে । 


. পরিবর্তে আমরা যে কেবল প্রায় এক কোটী টাকার কাঁচা পশম 
বিদেশ হইতে আমদানী করি তাহা নয়, প্রায় পাঁচ কোটা টাকা 
পর্যন্ত (১৯২৭-২৮) বিদেশী পশমী ভরব্যাদি আমদানী করিয়াছি। 
কোথায় দেশের মধ্যে শিল্প গড়িয়া উঠিবে, তা না হইয়া 
বিদেশী বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া আমরা দেশকে দরিদ্র করিয়া 
ফেলিতেছি। 
ভেড়ার উন্নতি করিতে পাঁরিলে, দেশে আরও কম সংখ্যক মেষ 
হইতে অধিক পরিমাণ পশম পাইতে পারি। তাহা ছাড়া পশমের 
পুণের উন্নতি ঘটাইতে পারিলে, আমদানীর হাত হইতে রক্ষা পাইলে" 
বৎসরে অন্ততঃ এক কোটা টাকা বাচিয়া যায়। 
ভারতের . আর এক বিরাট পণ্য পশুচন্দ্দ। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
ইহাদের কিছু ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। পূর্ণবয়স্ক মৃত গরু, মহিষ, ঘোড়া, 
গাধা প্রভৃতির. চর্শাকে.:555 বলে ; আর গোবৎস, মেষ, ছাগ, হরিণ, 
সাপ, গোসাপ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট জীবের চর্শাকে i$ 
বলা হয়। লোমযুক্ত চৰ্ম্ম ব্যবসায়ী মহলে ৫5 বলিয়া পরিচিত 
প্রায় সত্তর প্রকার জীবের চর্ম্ম £৫৫ অধ্যায়ে চালান যায় । তন্মধ্যে 
ব্যাক চর্শ্বের বহু প্রকার-ভেদ আছে , হরিণ, কাঠবিড়াল, খেঁকশিয়াল,, 
উদবিড়াল, গন্ধগোকুল প্রভৃতি জীবের নাম উল্লেখযোগ্য । 
প্ুচৰ্ম্মের কি-বিরাট বাণিজ্য আছে, তাহা! লোকের কোনও ধারণা' 
নাই৷ কোনও -কোনগু-বৎসরে (১৯১৯-২০ ) ছত্রিশ কোটী টাকার 
কাচা ও সংস্কৃত (tanned, or dressed ). চামড়া রপ্তানী 
জগতের সকলের বাজারে এই চর্ম্মের প্রয়োজন 
রহিয়াছে। কাচ অপেক্ষাকৃত বড় চামড়া (14969) যায় সওয়া 
৮ কোটী টাকা; তন্মধ্যে আমেরিকা নেয় পৌণে ৪ কোটা টাকার. 
মাল। ছোট চামড়ার মোট ১৫ কোটা টাকার মধ্যে আমেরিকা 
সওয়া ১৩ কোটা টাকার মাল. লইয়াছিল। সংস্কৃত চামড়ার 
প্রধান খরিদ্দার--অস্ততঃ এ সালে ছিল-_ইংরেজ এবং তাহার ক্রীত. 
দ্রব্যের মূল্য ১১ কোটা টাকা । এ স্থুদিন ভারতের আর হয় নাই; 
কিন্তু ব্যবসায় ক্ষেত্রের পরিচয় হইতে সহজেই অনুমান হয়, 
. আমাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্র কতখানি বিস্তৃত করা চলিতে পারে। 


পণ্ডিত প্রধর ড78৮৮এর মতে ভারতবর্ষে ২২ কোটা গো-মেষ- 
মহিষাদি আছে এবং তাহার শতকরা ৪০্টী প্রাণী প্রতি বৎসর 


 ধ্যপ্রদেশ, ভারতের পশ্চিমাংশ এবং সিন্ধু প্রদেশেও অনেক পশম = 


IE যায়। রাজপুতানা ও মধ্যভারতের নানা অংশেও উ্ত্কষ্ট | ৃ 


ও সীমান্ত প্রদেশের. মধ্যে টিারের. সান -প্রথম; অন্যগুলি, _ 
' ফিরোজপুর, লাহোর, পেশোয়ার, ' ডেরা ইসমাইল খা, অমৃতসর, 


মূলতান, রাওয়ালপিণ্ডি ; যুক্ত প্রদেশের '- 'মধ্যে কয়েকটা পার্বত্যস্থান, 


' যথ৷--নৈনীতাল, .আলমোড়া, গাড়োয়াল, এবং সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে 
(মিজ্জাপুর ও আগ্রা। খান্দেশ.ও দাক্ষিণাঁত্যের কচ পশম. এবং 
সিন্ধু, গুজ্জর ও কাথিয়াঁবাড়ের শ্বেত পশম বিশেষ প্রসিদ্ধ । | 
: ভারতে মেষের সংখ্যার তুলনায়.পশমের পরিমাণ নিতান্ত কম।. 
'অষ্ট্রেলিয়ায় যেখানে মেষপ্রতি ৮ হইতে ১০ পাউণ্ড পশম পাওয়া 
যায়, সেস্থলে ভারতে মাত্র ছুই হইতে আড়াই পাউণ্ড পশম জন্মে । ৃ 

এই সকল পশমের অধিকাংশ রপ্তানী হয় ; এই রপ্তানীর মধ্যে নু 
আফগানিস্থান, তিব্বত, নেপাল ও উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য প্রদেশ টি. 


. হইতে সংগৃহীত বহু পশম চলিয়া যায়? ' 





বাংলার ঘরে ঘরে-_বাঙ্গালীর গৃহে ও প্রবাসে বীমাকৃত অর্থ । 
- বিশ্বস্তরূপে প্রদান করিয়া জীবন বীমাকে জনপ্রিয় করিয়াছে 


বাংলার সর্বব পুরাতন বীমা, প্রতিষ্ঠান ন 


| 
Ex মিউচু য়াল 
| ই 


চিত্তরঞ্জন এভিনিউ সাউথ, কজিকাভা। Ll 
এ জি রায় ; এম-এ সী ভাবেন 





প্র চিল = 


, ৬৫৮ আধিক জগৎ ___'[৩*শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 
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{ আপনার গুহ - সংসার ঠক, 
- শারদ-লক্ষমীর পুণ্য _আশীব্বাদে সচ্ছলতায় চিরদিন হাসিতে থাকুক, 
'' দায়িত্ব-পালনের তৃপ্তি ও আনন্দে আপনার জীবন: মধুর ও উজ্জ্বল হইয়া - 
উঠুক, জাতির আঁখিক স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা সফল ও সার্থক হউক! ; | 
এক' কোটী সাতানববই লক্ষ: টাকার উপর দাবী মিটান হইয়াছে। এক লক্ষের উপর : | 

॥: দেশবাসী হিনদুস্থানে বীমা করিয়া আধিক সংস্থান করিয়াছেন এবং সেই চলতি "7... |] 
বীমার পরিমাণ. সতের কোটি টাকার উপর। হিন্দুস্থানের মোট সম্পত্তির gy 
, পরিমাণ তিন কোটি: ছাগ্নাম লক্ষের উপর |: বীমা তহবিল 

| তিন কোটি দশ লক্ষ টাকার উপর। ১৯৩৯ সালের 
মে হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসের, 

প্রিমিয়াম আয় প্রায় 

-. সাত্চলিশ লক্ষ 

| এবং ১4 

- নুতন বীমার পরিমাণ 
লিট দশ লক্ষ টাকার উপর :. 


৬ রি 


ওলানাস্ ৯৬, EES _ লোনা ৷ ৯৫২ 
মেয়াদী বীমার ] প্রতি বৎসর প্রতি হাজার [ আজীবন বীযায় 


| দুস্থ কো'পারেটিত নি মোদাইট, লিমিটেড 


হেড: অফিস £ হিনবুস্থান বিজ্ডিংন, কলিকাতা ৷ 


রি আক বৌছাই, সাজা, বিলী, লাহোর, লক্ষ, নাগপুর, পাটনা ওঢাকা। 
ৰ এজেন্দী £ _ভারতবর্ষের সর্বত্র, বার্মা, সিল্বোন, মালয়, ত্রিঃ ইঃ আক্রিকা। 


ললালসালুলললুললভালঁালগাল 





| ভীতি রি রি: 


*৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


:আধিক জগৎ 


৬৫৯ 





স্মরে বা হনন 'করা হয় ; অর্থাৎ হত্ব করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিলে 
"বৎসরে ছোট বড় মিলিয়া পৌণে ৯.কোটী 'খণড'চর্ম্ম , পাওয়া যাইতে 
-পারে। বর্তমানের সরকারী হিসাবে - এ জাতীয় জীবের সংখ্যা ১০ 
কোটা । আমার মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহার সংখ্যা আর অধিক 
হইবে । গরু-বাছুর সকল মিলিয়া ৮ কোটা ধরা হইয়াছে। সর্ব্বা- 
,পেক্ষা বেশী সংখ্যা আছে যুক্ত প্রদেশে, পরে বাঙ্গলার স্থান | 
. রায় বাহাছুর বি, এম, দাসের মতে বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসর 
সাড়ে ৬০ লক্ষ গোর, প্রায় ছুই লক্ষ মহিযচর্শ্ম, ১৫ লক্ষ ছাগচর্শ, 
সওয়া ২ লক্ষ মেষচম্ম পাওয়া যায়। এই সকলের দামের সহিত 
সরীস্থপের চর্ম্ের জন্য ৮ লক্ষ টাকা দাম ধরিলে প্রতি বৎসর 
বাঙ্গলা দেশে. দেড় কোটী টাকা মূল্যের চর্শ্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
দুঃখের বিষয়, ইহার অধিকাংশই অসংস্কৃত অবস্থায় বিদেশে 
রপ্তানী হয়; আর না হয় মদ্র প্রদেশে সংস্কারের ( tanning ) 
জন্য প্রেরিত হয়। ভারতের সংস্কৃত সমস্ত রপ্তানী চন্মের তিন 
ভাগের ছুই ভাগ এক মদ্র হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে ।, এ হিসাবে, 
'মদ্রকে ভালই বলিতে হয়; অনেকে কৃষি ও শিল্পের সহিত চর্ম্ম- 
‘শোঁধনের শিল্পের বহু উন্নতি সাধন করিয়াছে । 
_ বাজার বড় এবং রপ্তানীর সুবিধা হয় বলিয়া পার্শ্ববর্তা প্রদেশ-; 
গুলি হইতে অনেক চামড়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। 
"চৰ্ম্ম সংক্ৰান্ত 
"তাহার কোনও ধারণা করিতে পারে নাই। বিদেশী আসিয়া চোখে 
নআঙ্ল গু'জিয়াছে, জানি না আমাদের চক্ষু খুলিবে কি না! ০; 
দেশে মৃত জীবের চামড়া যখন এত প্রচুর মেলে, তখন দেশে 
“বছ পরিমাণ অস্থি বা-হাড় জমিয়া থাকে। ইহার খুব বড় বাণিজ্য 
রহিয়াছে । আজকাল বোধহয় আর. জীবজন্তর হাড় পড়িয়া 
থাকিতে পায় না; সংগ্রহ করিয়া জমা করা হয় এবং অধিকাংশই 
বিদেশে চালান যায়। আগে ইহারা ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকিয়া 
'জমির উর্ধবরাশক্তি বৃদ্ধি করিত ; এখন তাহা আর হয় না। নানা- 
প্রকার দ্রব্যাদি তৈয়ারী করিবার কাৰ্য্যে ৬০৭০ লক্ষ টাকার 
হাড় রপ্তানী হইয়াছে; এখন ২৩ কোটীতে আসিয়াছে ; তাহার 
মধ্যে বেলজিয়ম প্রধান ক্রেতা । 
কয়লা তৈয়ারী করিয়া চিনি, চর্বির, তৈল প্রভৃতি পরিষ্কার করিবার 
:কারধ্যে লাগানো হয়। তাহা ছাড়া সার করিবার উদ্দেশ্যে ৪০৫০ 
“লক্ষ টাকার হাড় এবং সারে পরিণত অস্থি চূর্ণ ২০২৫ লক্ষ. টাকার 
রপ্তানী: হয়। 


এবং জগতের বাজারে ' তাহার বিশাল বাণিজ্য আছে। 


প্রকাণ্ড শিল্প পড়িয়া, আছে; ভারতবাসী আজ 


(শুটকী), নাড়ি ও পাখা এবং মৎস্ত-সার 


 প্রধান্তঃ ইহা হইতে অঙ্গার বা. 


' বাঙ্গালীমাত্রেই- 
প্রথম ক্ষেত্রে, ইংলণ্ড এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সিংহল ' 





এই যে অমূল্য বস্তু চলিয়! যায়, তাহার কথ। কেহ ভাবে কি? 
দেশের জমি 'অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু সামান্ত নগদ টাকার 
জন্য সব রকমের হাড় বাহিরে যাইতেছে। সারের উপযুক্ত করিয়া 
দিতে পারিলে, ক্রেতার শক্তি অনুযায়ী দর স্থির করিলে এবং 
অস্থিকে অঙ্গারে পরিণত করিতে পারিলে দেশের যে বহু কল্যাণ 
সাধিত হইবে তাহা বলা বাহুল্য ৷ 

নানা জীব হইতে প্রাপ্ত ভৈল লোকের বিশেষ কাজে লাগে 
ইহার মধ্যে 
তিমির তেলই প্রধান । প্রতি বৎসর ৬ হইতে ৭ লক্ষ টন তিমির 
তেল জগতের বাজারে আসিয়া পড়ে। ক্রেতা হিসাবে ভারতের 
ইহাতে কিছু অংশ আছে মাত্র। অন্যান্য জীবজ তৈল বিশেষতঃ 
মৎস্য তৈল আসে আড়াই লক্ষ টাকার এবং তাহা ছাড়া কডংলিভার 


" অয়েলও আসে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার ৷ 


ইহার প্রতিপক্ষে আছে আমাদের মাত্র ৫ হাজার টাকার তৈল 
রপ্তানী । : "মাছ প্রচুর ব্যবহার হইলেও তাহার পরিত্যক্ত অংশ. 
হইতে যে তেল পাওয়া যাইতে পারে এবং তাহার যে বাণিজ্য চলে 
সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য কাহারও নাই। হাঙ্গর ( Sharks ), 
করাতে মাছ (59 5), হিলসা, সোল, রুই প্রভৃতি সকল 
মাছ হইতেই তেল উদ্ধার করা যায়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, 
হিলসা এবং অন্যান্য অনেক ভারতীয় মতস্তের যক্ৎপ্রাপ্ত তৈল বিদেশী 
কড.লিভার অয়েল হইতেও অধিক গুণসম্পন্ন । ইহ! ছাড়া শুদ্ধ মাছ, 
3০) রপ্তানী হয়। মূল্য, 
হিসাবে ইহা কিছুই নয় বলিলেই হয় ; বাহিরে যে লোকে কেনে 
ইহা লক্ষ্য না করা অন্তায়। এ সকলের বাজার বৃদ্ধি করা 
একান্ত প্রয়োজন ৷ ! অনাদরে! যে সকল বস্তু ফেলিয়া . দেওয়া হয়,' 
তাহা হইতেই বৎসরে অন্ততঃ ৫৮ লক্ষ, টাকা আয় বাড়িতে 
পারে মাছের আইস, হাড়. ও পাখনা হইতে শিরীষ তৈয়ারী, 
হয়; নাড়িভূড়ি হইতে তৈল বাহির করিয়া 'লইবার পর যাহা” 
পড়িয়া. থাকে তাহা সাররূপে পরিণত করিতে পারিলে বিদেশী: 
সার. আর বাজারে প্রসার লাভ করিতে পারে না। 'অনের বস্তুই, 
আমরা ফেলিয়া দিই, কিন্ত, মৎস্ত সংক্রান্ত, এত মূল্যবান পদার্থ 
অপচয় করি যে, তাহার কোনই তুলনা হয় না।, ' ০" 

আরও দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা দেশে এত নদ-নদী রহিয়াছে এবং: 
মৎস্থপ্রিয়। ‘তথাপি এদেশে মতস্তের চাষ 
সম্বন্ধে, তাহার উন্নতি, বিধানের কোনও চেষ্টা নাই। সম্প্রতি: 
বদলা সরকার সং বিভাগ শুলিতে মনক করিয়াছেন কিন্ত: 


কল ক সর রব বি পর Bn বে 





গদিতে বসানো হইতেছে, তাহাতে এ বিভাগের দ্বারা, যে কোনও 
প্রকৃত কাজ পাওয়া যাইবে, তাহা! ত মনে হয় না। 


স্বৃত ও মাখন এখনও রণ্তানীর তালিকা হইতে লোপ পায় 
নাই ; কিন্ত যাহা আছে অতি সামান্য ,হইলেও নগণ্য নহে। 
পুর্ব বঙ্গের স্থানে স্থানে বৎসরের কয়েক মাস . যেরূপ সস্তায় 
ছুধ বিক্রীত হয়, তাহার কতকাংশও ঘ্ৃত-মাখনে পরিণত করিতে 
পারিলে বহু টাকা লাভ হয়: এবং অপচয় রোধ হয়। সকল সভ্য 
দেশ মাখন বা ছানা উঠাইয়া লইবার পর পরিত্যক্ত অংশ 
হইতে পশম পর্য্যন্ত তৈয়ারী করিতেছে, আমাদের সে শিক্ষা 
নাই। যাহারা জানে তাহারা শিখাইতে নারাজ । দুধের ছানার 
অংশ (525617) হইতে কত প্রকার 015560 তৈয়ারী হইতেছে, 
তাহার হিসাব কে রাখে? 


তালিকা আর শেষ হয় না। ভারতের মুক্তা এখনও বাহিবে, 
যায়। সিংহলের তীরভূমিতে প্রচুর মুক্তার শুক্তি জন্মে। মদ্রের 
উপকূলে শুক্তির আবাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
জাপানে শুক্তির “চাষ” হয়, অর্থাৎ তাহারা শুক্তি বৃদ্ধি পাইবার 
উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া যাহাতে সহজে উহারা বৃদ্ধি পায় 
এবং উত্তরোত্তর মুক্তার উন্নতি ঘটে, তাহার উপযোগী অবস্থার 


সৃষ্টি করে। ইহা কেবল যে ভুূয়োদর্শনের ফল তাহা নহে; 


তাহারা ইহার জন্য নানা তথ্যান্থুসন্ধান করিয়াছে এবং 
অর্োপার্নে সমর্থ হইয়াছে। | 


আজকাল কড়ির ব্যবহার আর তত প্রচলন নাই; সে 
কারণে আর বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এক কালে কড়ি 
বাজারে চল্তি মুদ্রার কাজ করিত; আভরণের জন্য কড়ির 
প্রচলন ছিল .এবং পশ্চিমাদের গরু প্রভৃতি সমাদৃত জীবের 
অঙ্গশোভা বর্ধনে এখনও কাজে লাগে। কবিরাজী ওুষধে; চু 


নি 


করিতে কড়ি লাগিত। কড়ির সাহায্যে অনেক রকম খেলার | 
প্রচলন ছিল ; অধুনা ক্রমশঃ লোপ পাইয়া আসিতেছে। আমর! পর 


ইহার কথা ভুলিয়া গেলেও, যাহারা প্রকৃত ব্যবহার : জানে, 


তাহারা এখনও ভারতের কড়ি কিনিতেছে ; বলা বাহুল্য পরিমাণ সর. 


অতি কম। 


'-ভারতীয় শঙ্ধের (Sacred “Shanks of India”) বিশেষ পর. 
সমাদর দেশে বিদেশে ছিল। দেশের মধ্যে হিন্দু গৃহে প্রতি | 
যুদ্ধকালে | 
শঙ্খধ্বনি যুদ্ধারস্ত ঘোষণা করিত এবং প্রতি সেনাপতির শঙ্ের ছু 
স্রষীকেশের পাঞ্চজন্য, ধনপ্রয়ের E 
‘দেবদত্ত, ভীমসেনের পৌগু,, ' যুধিষ্ঠিেরের অনস্তবিজয়, নকুলের | 
সুঘোষ এবং সহদেবের মণিপুষ্পুক নামে শঙ্খ ছিল। ইহা ছাড়া. 
‘করিতে সমর্থ ছিল। হিন্দুর বিবাহাদি শুভকার্ধ্যে নারীর শাখা | 
না পারিলে চলে না। আজকাল তাহা লোপ পাইতেছে। 
বাঙলা দেশে, বিশেষতঃ ঢাকা অঞ্চলে, শঙ্খ সংক্রান্ত শিল্প ছিল | 
এবং ভারতের দক্ষিণ অঞ্চল হইতে এক বৎসর (১৮৩৪-৩৫) ছু 
এখন শাখ পু 


_ সন্ধ্যায় এবং পুজায় শঙ্খ না হইলে চলিত না। 


‘বিশেষ বিশেষ নাম ছিল। ' 


২০ লক্ষ শঙ্খ আমদানী করা হইয়াছিল। 


ইংরেজি কথায় “ভারতের পবিত্র শখ”: বলিয়া পরিচয় মাত্র ॥ 


রাখিয়াছে। 


আধিক জগৎ 


আজ্রকাল যেরূপ গুনী লোকের পরিবর্তে * “যাকে তাকে” ধরিয়া 


[ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 


: জীব পণ্যের তালিকা উল্লেখ করিয়া শেষ করা যায় না, শৃঙ্গ 


বা শিং, শৃঙ্গশীৰ্ষ (horn tips ) এবং শূঙ্গ চুৰ্ণ (horn meal) 
এখনও রপ্তানী হয়। আমাদের দেশে গৃহের শোভাবর্ধন করা, 


ছাড়া শৃক্গের কোনও ব্যবহার নাই, লোকের আধিক অবস্থার, 
অবনতির সহিত মে রুচিও অস্তহিত হইতেছে। যাহারা “সমজদার”' 
তাহারা এখনও কিছু কিছু লইতেছে। 


হস্তি দস্তের আমদানী ও রপ্তানী আছে, কিন্তু তাহা অতিশয় 
কম। তাহা ছাড়া ভারতের জীব্জ পণ্য অসংখ্য প্রকারের আছে,. 
কিন্তু তাহার প্রকৃত ব্যবসায় নাই। প্রবাল, মৃগনাভি, মধু ও মোম,. 
জীবিত প্রাণী (অশ্ব), পক্ষী (হাস, মুরগী), ডিম ও পালক”. 
অস্থি ও অস্টিচূ্ শুকর ও শৃকর-লোম, শুকর-চর্ধিব ও মাংস,. 
মাদার-অফ-পার্ল” (০৮7০-০৫-৪৪) প্রভৃতি অজত্র প্রকারের 
জীবজ পণ্য অনাদরে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে । 


এই সকল পদার্থের উত্তরোত্তর উন্নতির চেষ্টা করিয়া বাণিজ্যের 
ক্ষেত্র বিস্তার করিবার চেষ্টা করিবেন। হয়ত এ সকলের 
বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশী হইবে না, কারণ এই সকল 
দ্রব্যের জন্য লোকের অভাব খুব বেশী নয়, কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও 
তৎসংক্রান্ত বাণিজ্যে অনেক লোকের জীবিকার্জনের সুযোগ, 
উপস্থিত হইবে। ভারতীয় নীল, রেশম, বাহিরের বাজারে স্থান, 
পায় না। এক সময় বহু গম রপ্তানী হইত, আজকাল আর, 
নাই। কাহার ভাগ্যে কিরূপ জুটিবে 'তাহা বলা যায় নাঃ সেই 
কারণে সকল বিষয়েই দৃষ্টি প্রখর রাখা প্রয়োজন এবং নৃতনতর 
ব্যবহারের জন্য সর্বদা তথ্যানুসন্ধান না থাকিলে উপায় নাই। 





বিভিন্ন প্রকারের কৃত্রিম রেশমে তৈয়ারী উৎকৃষ্ট ধরণের 
জর্জেট, ক্রেপ, সার্টিং, প্রভৃতি বাজারে বিক্রয় হইতেছে। 
মিলে ডবলসিপ টে কাজ চলিতেছে এবং প্রায় ৬৭ মাসের 
তৈয়ার হইতে পারে এরূপ মালের অর্ডার অগ্রিম মজুত 


আছে | 


পতা টেট দিদি 


ূ স্‌ ম্যানেজিং তি — 
পানিহাটী কে, সি, বিশ্বাস কোঁৎ | 
॥ _ (২৪ পরগনা) 


ভারত ভবন, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দর 
| ফোন £ ক্যাল ২৪২০ 80858 রর 





ওালীল ল্বাক্রুলান্র অর্শ নীতি 





(শ্রীগোপালকঞ্চ রায় ) 


আর্থিক সমস্যা আজকালকার দৈনন্দিন জীবনে একটা প্রধান 
, সমস্তা হইয়া দাড়াইয়াছে, এবং এই বিষয়ের আলোচনাও আজকাল 
খুবই দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই এই সময় এই প্রসঙ্গে একটু 
বাঙ্গালীর অতীত জীবনের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন!'। কারণ 
তখনকার দিনে সমাজে অর্থের ব্যবহার কতটুকু ছিল, আর্থিক অভাব- 
অনটনই বা কিরূপ ছিল এবং সেই অবস্থা হইতে আমরা কোন দিকে 
কতটুকু সরিয়। পড়িয়াছি, তাহা পর্যালোচনা করিবার একটা সার্থকতা 
আছে বলিয়াই আমি মনে করি। 

অবশ্য তখনকার সামাজিক অবস্থার সঙ্গে বর্তমান সমাজের 
সামঞ্জস্ত খুবই কম। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিরও 
পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং এইজন্য সামাজিক-ব্যবস্থারও 
অনেকটা ব্যতিক্রম হইয়া গিয়াছে । কিন্তু একটু পর্য্যালোচনা 
করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এই প্রসাধন-সর্ধবস্ব চালচলন- 
দুরন্ত সভ্যতার ফাঁস গলায় পরিয়াই আমরা বর্তমান আর্থিক অচল 
অবস্থায় আসিয়৷ পৌছিয়াছি.। নিজেদের. আর্থিক' সংস্থানের প্রতি 
লক্ষ্য না রাখিয়া বিলাসের অন্ধ অনুকরণ বা অনুশীলনে নিজেদের 
প্রায়-দেউলিয়া অবস্থা নিজেরাই 'রচনা করিয়া চলিয়াছি এবং এই 
জন্যই বর্তমানে ধন-সম্পদের অভাব এবং প্রভাব আমরা মর্ম্মাস্তিকভাবে 
অনুভব করিতেছি । 

অর্থের প্রভারের কথা অবশ্য তখনকার দিনেও বিদিত ছিল। অর্থ 
থাকিলেই যে অকুলীনও কুলীন হইতে পারে, অর্থদ্বারাই যে 


আপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, অর্থের মত বন্ধু যে পৃথিবীতে আর 
বিনা সা উরুতে? পাই। শ্লোকটি 
এইরূপ := 
বীনা কনি 
ধনৈরাপদং মানবা নিস্তরস্তি। 
. ধনেভ্যঃ পরো বান্ধবো নাস্তি লোকে 
ধনান্তঙ্জয়ধবং ধনান্যর্জয়ধবম্‌ ৷ 
এই ধনের প্রভাবের কথা আমরা প্রাচীন বাংলা কাব্যগুলি 
আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে 
উপরিউক্ত শ্লোকেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। সেখানেও দেখিতে 
পাই এক নিরেট গোবেচারীকে উৎকোচ গ্রহণে প্ররোচিত করিবার 
উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে 
কুলহীন কেবল কুলীন হয় ধনে । 
আপদ উদ্ধার হয় ধনের অর্জনে ॥ 
ধন হতে ধৰ্ম্ম ভাই ধন হতে ঝাঁক । 
দ্বাদশ মোহর লও দুইশত টাকা ॥ 
তারপর ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে দেখিতে পাই গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র' 
শুধু মাত্র দ্বিগুণ মাহিনা দিবার প্রালোভন দেখাইয়া কিংবা কোথাঁয়ও 
বা তৎসহ কিছু বকশীস অগ্রিম দিয়াই নিয়স্তরের দাসদিগকে দিয়া 
যথেচ্ছ ছু্ষম্ম করাইয়া লইয়াছে। কোথাও “দ্বিগুণ মাহিনা পাবে রবে 


মানুষ মোর মনে” কোথায়ও বা ইহার পরই আমরা দেখিতে পাই, “এত বলি 
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বিশ্বভারতী কটন 






হেড অফিস ও মিলস্‌ 
চাদপুর (এ, বি, আর) 


“পৃষ্ঠপোষক--দেশবরেন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ 


[ চীদপুর -সহরে ্ীমার- ও: রেলওয়ের সঙ্গমন্থলে 

৩০০শত তাত ও আবশ্যকীয় সূতা কাটার 

মেসিনারী ' বাইয়া কাজ আরম্তু করিবার 

উপযুক্ত ইমারতাদি প্রস্তুত আছে সহরের 

ই ইলেকটি,ক সাপ্লাই হইতে স্থলভে বৈদ্যুতিক 
' ইলেকটিক শক্তি পাওয়া যাইবে । 


'বন্ত্রবয়ন আরম্ভ না. হওয়! পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেপ্টস্গণ 
বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিবেন। 
হাতে কলমে অভিজ্ঞ কল্মার তত্বাবধানে মিলের কাৰ্য্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে । 
৫০স্পন্জান্র শ্বিভ্জন্সেল্ল জন্য এত্ত আন্বস্গ্যন্ষ £ 
নিয়মাবলীর জন্য সত্তর ল্খুন। 





মিলস্‌ লিমিটেড 











শািলালাভাললালালালালাললালাললালক্রমললাালালহালালিলা 
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৬৬২ ূ ৃ্‌ আধিক জগৎ [ ৩০শে রও ১৯৪০ 








বাঙলার একমাত্র. লভ্যাংশ ডিন লবণ প্তিষঠানঃ — 


₹ দি পাইওনিয়ার সণ ম্যানুফ্যাক্যারিং 


1৭ হোলন্পানী লিলিডেড 
EEE EE ম্যাঙ্গো লেন __$-_ কারখানা--শিশিরগঞ্জ, ২৪ পরগণা j t 
1. সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকা রা 
বাং লালে এভন কাত্বশান। আল্ল লাই ' + 
১৯৩৮ সনে শতকরা ৬1০ ও. ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে ূ 
। ১৯৩৯ সনে শতকরা ৬1০ ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে 


এই কোম্পানীর পরিচালনা! প্রণালী প্রথম হইতেই ব্যবসায়ের মূলনীতি অনুযায়ী বলিয়া এই কোম্পানী ৷ 
এত অল্প সময়ের মধ্যে সর্বসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে এবং ইহার ভিত্তি এত সুদ্বঢ়! - : 
| এই কোম্পানী শেয়ার হোল্ডারগণের সম্পরণ িরপতা রঙ! করিয়া কাজ করিয়া থাকে. 


15 
BAMA 


ও 
LY 
A 


EE রাজ বির SECT বাদার বাহিরে 
সে জোতকে বন্ধ করার ভার নিয়েছে আপনাদের প্রিয় নিজন্ব . 


“পাছ ঞনিল্নাস্”” 
৷ কারখানার মডেল 
ক্ৰল্িক্কাভ!| গ্রামে ইঞ্ঠাউ্রীাভল চ্িউজ্িল্লাত্ে 
- সাধারণের দর্শনের, জন্য রাখা.হইয়াছে। 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়ের, জন্য শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 


মেসার্স নি” ০০ স্জি 





৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ ৬৬৩ 





খসায়ে গায়ের দিল যোড়া” কিংবা কোথাও বা দেখিতে পাই পাত্র 
বলিতেছে, “এ কর্ম্ম সাধিলে মোর, সম্মান বাঁড়াব তোর” এবং এই 
সকল কথায়ই বেতনভোগী অন্নদাসের দল জঘন্য ছুরাচার করিতেও 
কসুর করে নাই । 
তারপর রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের “বিষ্ানুন্দর” কাব্যের সেই 
কয়টি চরণ বোধ হয় অনেকেরই মনে আছে_ 
“কড়ি ফটকা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই 
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে । ll 
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া 
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে ॥” 
রামেশ্বর কৃত “শিবায়ন” কাব্যেও দেখিতে পাই কবি বলিতেছেন, _ 
“শুভার্থে সম্পদ রাখে বিপত্তির তরে। 
পুত্রকে পিতার ভয় পাছে লয় হরে ॥ 
অনর্থের মূল অর্থ মত্ততার ঘর। 
দেবতা ছুজ্জন হন ধন পেলে পর ॥” 
কবিকঙ্কণের চণ্ডীতেও দেখিতে পাই, 
“চণ্ডী কহে নীচোত্বম পেলে হয় ধন ৷”. 


কাজেই বহুদিন হইতেই ধন বা অর্থ একটা প্রবল প্রতিপত্তিশালী 
'জিনিষ হইয়া যাইতেছিল দেখিতে পাই । কিন্তু তখনকার লোক 
দৈনন্দিন জীবনে আজকালকার মত এত অভাব অনুভব করিত বলিয়া 
'মনে হয় না; কারণ দৈনন্দিন জীবনে অর্থের প্রয়োজন ছিল খুবই 
সামান্য । অথচ তাহারাও সাজসজ্জা, প্রসাধন ইত্যাদি যথেষ্টই করিত। 
আহার-বিহার আয়েস এবং নৃত্যগীত, আমোদ-আহলাদও এখনকার 
“দ্রীবনের অপেক্ষা তখন বড় কম ছিল না। ' 
আহার-বিহার 
প্রথমতঃ আহার-বিহারের কথাই ধরা'যাঁউক। তখনকার দিনে 
‘কোন উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষ্যে ভোজনের আয়োজন করিতে হইলেই 


আমরা দেখিতে পাই লোকে পঞ্চাশরপ খাস্দ্রব্যের আয়োজন করিয়া : 
বসিত। এই কথা আমাদের প্রায় সকল মঙ্গল-কাব্যগুলি হইতেই ' 


জানিতে পারা যায়। যেমন £ 
ওদন পায়স পিঠা ' পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা 
অবশেষে ক্ষীর খণ্ড কলা ।__কবিকঙ্কণ চণ্ডী 
স্বামীকে দিলেক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।_-ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল 
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন পাক হইল পরিপূর্ণ 
__ পায়স পিষ্টক নানা ভাতি।-_শিবায়ন 
নিরামিষ আমিষ রান্ধে পঞ্চাশ ব্যগ্তন।__মনসামঙ্গল 


“সুক্্প অন্ন সহ পঞ্চাশ ব্যপ্তন।--কৃত্তিবাস 
এমনকি গোপাল উড়ের গানে পর্য্যন্ত ইহার উল্লেখ আছে ? 
যেমন = 


ee রেঁধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন 
ভোজন করতে কর বারণ রর 
এ কেমন রীতি ॥৮ ' | nd 


' অথচ এই পঞ্চাশ ব্যঞ্জন যে খুব একটা ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল, 
তাহা মনে হয় না! কারণ তখনকার দিনে জিনিষপত্র ছিল খুবই 


সম্তা। শাক তো কিনিতেই হইত না নানাস্থানে ঘুরিয়া তুলিয়া ৰ 


আনিলেই হইত। অন্যান্য জিনিষপত্রের কথাও খুব ধনী গৃহের একটি 


চিত্র ধরিয়াই আলোচনা করিতেছি। ধনপতি সদাগরের ধনের খ্যাতি _ 


২৪ 


' জমিদার ও ব্যাঙ্কার ভাগ্যকুল। 


মেমোরিয়াল হল। 


আছর পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। এমনকি কবি ৬সত্যেন দত্ত পর্য্যন্ত 
লিখিয়াছেন__ 
“তোরা যে ভাই সেই বাঙ্গালী 
ধনপতি লক্ষপতির বংশ 
কেন কাঙ্গালী !” 
এহেন ধনপতির বাড়ীতেও দেখিতে পাই সামাজিক নিমন্ত্রণ 


_ উপলক্ষ্যে মাত্র পঞ্চাশ কাহন কড়ি দিয়া ধনপতি ‘দুবলা’ নামক দাসীকে 


বাজারে পাঠাইয়াছেন। এই পঞ্চাশ কাহনের দ্রব্যসস্তার ‘হবলা!’ 
একা বহিয়া আনিতে সক্ষম হয় নাই__অনেক “ভাড়ীর" সাহায্য লইতে 
হইয়াছিল কিকি জিনিষ সেই উপলক্ষ্যে ক্রয় করা হইয়াছিল 
তাহার একটা! বর্ণনাও আমরা পাই, কিন্তু তাহা হইতে কোন বিশেষ 
জিনিষের মূল্য আমরা পাই না। ভারত রায়ের বিদ্যান্ুন্দর কাব্যে 
আমরা হীরা মালিনীর মুখে অনুরূপ একটা তালিকা পাইয়া থাকি। 
কিন্তু হীরা মালিনীকে যেভাবে কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে 
তাহার বর্ণনা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। ধনপতির দাসী সম্বন্ধে 
তেমন কোন বর্ণনা নাই বলিয়াই আমি তাহাই আলোচনা করিতেছি । 
দুবলা যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা এইরূপ £- 
“লাউ কিনে কচি কুমড়া শতমূলে পলা-কড়া 
পাকা আমর কিনে ঝুড়ি মূলে । 
বিশ! দরে ছেনা কিনি কিনিল নবাত চিনি 
গণ্যে পণমূলে পান কিনে ॥ 
মূল দিয়া পণ দশ কিনিল জীয়স্ত শশ 
জঠর কমঠ কিনে রুই । 
খরস্থলা কিনে কই কিনিল মহিষ দই 
কামরাঙ্গা কিনে কুড়ি দুই ॥” 





বাজার বিশিষ্ট রী দ্বার৷ 
পরিচালিত 
___ বোর্ড অফ, ডাইরেক্টর 





মিঃ রামকৃষ্ণ রায় এম, এ, বি,'এল, 
জমিদার, ব্যাঙ্কার এণ্ড কোলিয়ারী 
।প্রোপ্রাইটার,সীতারামপুর বন্ধমান। 
মিঃ পি, চক্রবর্তী | 
প্রিন্সিপাল ভবানীপুর কমাসিয়াল 
কলেজ । 
ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন। 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
মেসার্স ট্রেডার্স ইউনিয়ন 
রিতার 
| এজেণ্ট আবশ্যক . 


মিঃ জে, এন, রায় 


মিঃ এস, কে, গুহ 
রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ভিক্টোরিয়া 





৬৬৪ 


আধিক জগৎ 


[ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪* 





ইহার পরও দীর্ঘ তালিকা আছে কিন্ত মূল্যের নির্দেশ আমরা পাই 
না। এই দীর্ঘ তালিকার মধ্যে একমাত্র মূল্যের সন্ধান পাই খাসী 
কিনিবার বেলায় । যেমন ৪ 
“চতুর সাধুর দাসী আট কাহনেতে খাসী 
তৈল সেরে দশ বুড়ি ॥” 


তবে এই পঞ্চাশ কাহনে সে চারি ভাঁড় দুগ্ধ, ছুই ভাভ কীকুড়ি, 
অনেক প্রকার তরিতরকারী ও মৎস্ত, নানাপ্রকার উপকরণ এবং খাসী 
কিনিয়া আনিয়াছিল এবং তদুপরি সেখানে সে প্ৰধি খণ্ড কলা” 
কিনিয়া খাইয়াছিল এবং ভাড়ীদিগকেও “চিড়া দই” কিনিয়া খাইতে 
দিয়াছিল ৷ 
এই তো ধনীগুহের চিত্র । দরিদ্রদের কথাও সেই সকল কবিদের 
কৃপায় সামান্য আমরা পাইয়া থাকি । মাধবাচার্য্যের মতে ব্যাধ 
কালকেতুর বিবাহে মোট বাজার খরচ হইয়াছিল ১৩ গণ্ডা কডি। 
দৈনন্দিন আহারের বর্ণনাঁও যাহা পাওয়া যায় তাহাও বর্তমান 
. কাল অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। যেমন ধনপতির 
আহার বর্ণনা 2 ূ 
স্বর্ণের বাটিতে দুবলা দেই ঘি। 
হাসিয়া পরশে রামা বণিকের ঝি ॥ 
x x x x 
প্রথমে স্থুকৃতা আনি দিল ঘণ্টশাক । 
. প্রশংসা করয়ে সাধু ব্যঞ্জনের পাক ॥ 
দ্বতে ভাজা খণ্ডে মিশ দিলা ফুলবড়ি। 
পাখা ধরি বাতাস করয়ে দুয়া চেড়ী ॥ 


হা 


ভারত পটারিজই, 
দিসি 
_ পুষ্ঠপৌষক-_ 
মিঃ জে, এন্‌, বন, এম্‌ এল্‌-এ 


মিঃ বি, সি, চাটাজ্জি, বারুএট -ল 


চেয়ারম্যান বোর্ড অফ. ডিরেক্টাস” 
ভূতপূর্বব মন্ত্রী সৈয়দ নৌসের আলী, এম্‌-এল্‌-এ 
এডভোকেট 
কলিকাতার খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ডাঃ চারুচন্দ্র চাটাজ্জি 
এবং জলপাইগুড়ির প্রসিদ্ধ চা: ব্যবসায়ী 
শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ বাগচী 
ডিরেক্টার বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন . 


ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 8 
সিরামিক্‌ টা 
"১, বুটীশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰীট কলিকাত|। 


কোন ক্যাল্‌ £ ৪১৪৯ 
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কর্তৃক পৃষ্ঠপোধিত। রা 
| ওুটিং ইত্যাদির বিপুল চাহিদা হইয়াছে। 7 
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ভাজা মীন ঝোল ঘণ্ট মাংসের ব্যঞ্জন ৷ 
গন্ধে আমোদিত কৈল ভোজন-ভবন | 
--কবিকম্কণ। 

ইহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা মঙ্গল-কাব্যগুলিতে বড় পাওয়া 
যায় না। আর অত্যন্ত দরিদ্র ব্যাধ' কালকেতুর আহার বর্ণনাতেও 
দেখি পাকা কলার মূল, পু'ই শাক ও মাংস রন্ধন করা হইয়াছে। 
কাজেই খাওয়ার ব্যাপারে দেখি বর্তমান কাল অপেক্ষা তখনকার 
দিনে জ্রিনিষের অপ্রীচুরধ্য তো ছিলই না, বরং সাধারণ খাদ্যদ্রব্য 


খুব সুলভই ছিল--অয় কষ্টের কথা কোথাও শুনিতে পাওয়া) 
যায় না। 


প্রসাধন সামগ্রী 
তারপর প্রসাধন চাতুধ্যের দিক দিয়া যদি আমরা আলোচনী।' 


করি তাহা হইলেও দেখিতে পাইব এই প্রসাধন চর্চাও তখন 
কম ছিল না। অঙ্গরাগ হয়ত অন্যরূপ ছিল কিন্তু অলঙ্কার" 
পারিপাট্য বোধ হয় তখন বেশীই ছিল। যত সব অলঙ্কারের বর্ণনা: 
পাওয়া যায়, আজকালকার মেয়েরা বোধ হয় এত অলঙ্কার 
ব্যবহার করে না। এই প্রসাধন-কলার বর্ণনা ও কেশবিষ্াসের 
বর্ণনা হইতেই আরম্ভ করিতেছি। 
আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, তাহারা “ধুপের ধোঁয়া” দিয়া, 
কেশ বাসিত করিত’ এবং তাহা চিরুণী দ্বারা আচড়াইয়া. 
খোপা বাধিত। খোপা অবশ্য অনেক রকম প্রচলিত ছিল, তবে. 
ইহার আলোচন! বর্তমান প্রসঙ্গে অনাবশ্যক । আজকালকার ন্যায় 


সমগ্র মঙ্গল-কাব্যগুলি 


কোনরূপ সুবাসিত তৈল তখন পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ । 





৮০০১ জা 








সর শা 


বা 


কালে 


_ সমগ্র পৃ 


বাগেরহাট মিলস, 


(বাগেরহাট কো-অপারেটিভ উইভিৎ ইউনিয়ন লিঃ) | 

সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। | 
মিলের সম্প্রসারণ দ্রুত অগ্রসর হুইতেছে। 
ইহার শেয়ার নিশ্চিত লাভজনক | 


















পর পর ৪ বৎসর ডিভিডেণ্ট 
দেওয়া হুইয়াছে। গত বৎসর 


LU 


বাংল! গন্ত্ণমেণ্টের তত্বাবধানে পরিচালিত ও গ্রভর্ণমেন্ট 


শেয়ার. ও এজেন্সির জন্য £_ 
৭৭১, হারিসন রোড, কলিকাতা । 
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. পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন। এই জাদের উল্লেখ বহু এন্থে ও 






৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] আধিক জগৎ 
ধনী যাহারা, তাঁহারা অবশ্য নারায়ণ তৈল ব্যবহার করিতেন । ব্যবহার করিত। 





অত্যন্ত দরিদ্রগণের বর্ণনায় দেখিতে 


এই নারায়ণ তৈলের বর্ণনা অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। পাই মাধবাচার্য্য' বলিতেছেন--কড়ির মালা পরে গলে রাঙ্গের 
যবে ছয় দণ্ড বেলা কুমকুমে তুলিয়া মলা অলঙ্কার ৷” 
নারায়ণ তৈল দেই গায়।__কবিকঙ্কণ 


পুরুষ গণও গলায় হার, অঙ্গুলে অঙ্গুরীয়, কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে বাজু- 


দিব্য নারায়ণ তৈল সুগন্ধি চন্দন । বন্ধ, বলয় পরিধান করিত। ছোট ছেলেরা কটিতে কিস্কিনীও পরিত। 


হাতে হাতে মাখে সবে আনন্দে মগন ॥ কৃত্তিবাস 
নারায়ণ তৈল অঙ্ষেতে লেপিল 

সিনান করি বৈসে পাটে ।- শূন্য পূরাণ। 
অনেক সময় , চুলের দীর্ঘ বেণী বাধিয়া পৃষ্ঠে দোলাইয়া 
দেওয়া হইত এবং সেই বেণীর অগ্রভাগে 'জাদ' বাধিয়৷ দেওয়া 
হইত। এই জাদ আর কিছু নহে-_ছুই প্রান্তে রেশমের থোপনা 
বিশিষ্ট লম্বিত ফিতা। এরূপ অবশ্য আধুনিকাদেরও বর্তমানে { 
ব্যবহার করিতে দেখা যায়। তবে তাঁহারা ইহার নামকরণ 


সাধারণ লোকে পাটের খোপা বাধিত। আমরা দেখিতে পাই 
মনসা মঙ্গলে চণ্ডী “মায়ারপে ডোমনীবেশে বান্ধে পাঁটের খোপা ।” 
নিয়স্তরের মেয়েগণ হাতে পিতলের খাড়, ও কানে মদন কড়ি 
নামক অলঙ্কার পরিত। 


“ছুই হাতে পিতলের খাঁড়ু কানে মদন কড়ি ।”--মনসামঙ্গল। 












পাওয়া যায়। যেমন-- 
কুটিল করবী বেটি কুস্থমক জাদ।_ জ্ঞানদাঁস 
রঙ্গিম জাদ বিখারিল পিঠ 1 _গোবিন্দদাস 
জাদক কাতি কীতি করি ফুকরই 
বল্লভদাস রহু' ধন্দ।-_-পদরত্বাকর 


গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি 









লৈক্ষ তঙ্কার জাদ দিল চুল বান্ধিবারে। দেওয়। হইয়াছে। Le 
-গোগীচন্দ্রের গান ১ 1 
সেকালের মহিলারা কপালে সিন্দুর, চন্দন তিলক, সীমন্তে উড | টি 


হেড অফিস: 
পি-১৪, বেণ্টিঙ্ক ফ্রাট, উইগুসর হাউস 
"| ব্ৰাঞ্চ ও অন্যান্য অফিস £4] তা 


বিষ্ণুপুর, যশোহর, 


সিন্দুর, চক্ষে কজ্জল ও অঞ্জন ব্যবহার করিত। বিশেষ | 
অবস্থাপন্নাগণ সীমস্তে স্বর্ণের “সিখিও ব্যবহার করিতেন। হি 
তাহারা কানে “কর্ণফুল” , কুন্তল’, ‘সুবর্ণের চাকি’, 'কনক-কাটা কড়ি? 
ইত্যাদি; নাকে বেসর, নথ, বউলি ; গলায় হার, “সোনার কাটা” 3 
মুক্তার মালা, ‘পুতি, “কেয়পাতা” ইত্যাদি; হাতে “তার” শঙ্খ, 
স্বর্ণকম্কণ, সুবর্ণের বাউটি, সুবর্ণ কেয়ুর, বাজুবন্ধ, ‘পাউছি’, 
হাতীর দাতের চুড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করিত। তাহারা বক্ষে 
কাচলি, হাতে অঞ্চুরীয় ও পায়ের আঙ্গুলে পপাশুলি' পরিধান / 
করিত। পায়ের আঙ্গুলে আবার হিঙ্কুলও লাগান হইত--হিঙ্কুল 
মণ্ডিত তার পায়ের অঙ্গুলী!” তাহারা কটিতে কিন্ধিনী, পায়ে 
খাড়ুং মঞ্জির, নুপুর, মল--পাতামল ও বাটামল- পাতামল পায়ের 
পাতার উপর আর বাটামল গুল্ফের উপর, সৰ্ব্বাঙ্গে 'মৃগমদ (ই 
মিশাহয়া চন্দন’ বা চন্দন চচ্চিত চুয়াঁ অথবা কন্তরী কুন্ধুম 'টি 
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ক্রয় বিক্রয় যদি আপনার কাজ হয়, 
তাহা হইলে আমাদের নিকট এতদ্‌- 


সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ গ্রহণ করুন। 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 
East India Stock & Share Dealers’ Syndicate Ltd. 


2, Royal Exchange Place, Calcutta. 
Telegram : “Honeycomb.” Phone: Cal 3381. 
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সকলেই ইহা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, কলিকাতায় যতগুলি 
সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান মধ্যবিত্ত লোকের গৃহনির্থাণ সমস্ত! 
সমাধান করিতে স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আমাদের এই 
প্রতিষ্ঠানটিই--স্ববপ্রথম, সর্ববশ্রেষ্ঠ ও নুরহৎ এবং নির্ভরযোগ্য । 
| | আমাদেরই ব্যবস্থা সকলের অপেক্ষা ৩ শত সহ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক 
লুল আমাদের হুন্দর . ব্যবস্থার দ্বারা কলিকাতায় জমি ও বাটীর মালিক 'হইয়াছেন। | 


আমরা -জমি.ও জমিসহ বাটী স্থবিধাজনক মাসিক কিস্তিতে বিক্রয় 


বা 
করি। এই সুন্দর ব্যবস্থায়, একরকম বাটী ভাড়ায় যে টাকা নষ্ট | 
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হয়, তাহার বিনিময়ে একটা সম্পত্তি লাভ হয়। আমাদের নিকট 
সহস্ৰ সহজ টুক্রা জমি চারু এভিনিউ, লেক কলোনী, লেক অঞ্চল, 
রসারোড.$ও টালীগঞ্জের নানাস্থ।নে, দম্দন্, বেলুড়; বেহাল 
|| -সাপুড় প্রভৃতি অঞ্চলে কিক্রয়ার্থ আছে। আমাদের চাকু পার্ক, ||৫৩ 
 বামকুমার পার্ক (রিজেন্ট পার্কের সংলগ্ন) এবং লেক্‌ কলোনীর 
জমিগুলি দিবাভাগে রক্তিম রবির তপ্ত কাঞ্চসম আভায় রঞ্জিত ৰ 
এবং রাত্রিতে তারকাবেষ্টিত চন্দ্রমার রজত শুভ্র কিরণে শোভিত, ole 
সিগ্ধমলয় সঞ্চারিত শ্যামল প্রান্তর মধ্য স্থিত নানা প্রকার মনোমুগ্ধকর | 








| বিচিত্র বর্ণের তরুরাজি প্রাকৃতিক সৌন্র্য্যে আবৃত থাকায় মর্ত্যের 
নন্দন-কানন এবং আদর্শ স্বাস্থ্যনিবাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ' 
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ই এইরূপ শান্তিপূর্ণ ও সুরম্য স্থানে একট বাটি থাকা রী 

মহা সৌভাগ্যের বিষয়। | | | 

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখ ll 

SOS Ll ডাঃ চার চ্যাটার্ছি 1 | 
লাগ ডিপার্টমেন্ট, : |_এবং ২নং চাচ্চ লেন ( দিতল ) 


রসারোড, চারু মার্কেট টালীগঞ্জ। রুম নং ২ 
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৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


বিক্রয় ব্যবস্থায় মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর সাহায্য অপরিহাধ্য । তবে এই 
সকল দ্রব্য যাহারা ব্যবহার করে সাধারণতঃ তাহাদের উহার ব্যয়ভার 
বহন করিবার ন্যায় ও সঙ্গতি আছে। 


ভ্রান্ত হউক, সত্য হউক আমাদের অনেকের বিশ্বাস এই যে, 
আমাদের দেশে যে সকল বিদেশী জ্রব্যসামগ্রী আমদানী হইয়া থাকে 
তাহা এদেশে প্রস্তুত করা অসম্ভব বা বৃহৎ শিল্পের সাহায্য ব্যতীত 
উহা এতদ্দেশে প্রস্তুত করা আদে সম্ভব নহে। তাহাদের আরও 
মনোভাব এই যে, যে জিনিষ দেশে প্রস্তুত হইবে তাহার সমস্ত 
উপাদানই দেশের ভিতর হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। এমনকি 
দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যান বিরুদ্ধ অবস্থার জন্য বিভিন্ন 
প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের প্রাপ্তি সম্ভাবনা না থাকা সত্বেও তাহারা 
উহ্‌! প্রস্তুত বিষয়ে একগু'য়েমীর ভাব পোষণ করেন। বর্তমান যুদ্ধ 
আরম্ত হইবার পর এই দিকে জনসাধারণের চোখ খুলিয়া গিয়াছে । 
কারণ এতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ স্বদেশী বলিয়া যে সকল শিল্পদ্রব্য 





বাজারে বিকাইত-_উহার বিভিন্ন উপাদান আমদানী বন্ধ হইবার বা. 


নিয়ন্ত্রিত হইবার কলে মূল্যও বৃদ্ধি পাইয়াছে বা উৎপাদন অসম্ভব 
'ধাড়াইয়াছে। এই অসহায় অবস্থার বিষয়ও শিল্পোগ্যোগীদের পূর্বে 
চিন্তা করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া কর্তব্য । তাহাদের উচিত 
শিল্পজাতদ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কে এই সকল বাধাবিপত্তির বিষয় চিন্তা 
করিয়া যে সকল উপাদানের জন্য আমদানীর উপর নির্ভর' করিতে হয় 
তাহার অভাবে দেশজাত অন্যবিধ দ্রব্য ব্যবহার করা বা প্রস্তুত করিবার 
উপায় আছে কিনা তদ্বিষয় অবহিত হওয়া। এইদিকে পরিপূর্ণ 
অভিজ্ঞতা না থাকিলে তাহাদের পক্ষে উহা! সম্ভব নহে । - 


বর্তমানে কংগ্রেসের উদ্যোগে গঠিত. প্ল্যানিং কমিটি. দেশের" 


শিল্লোন্নতির পক্ষে এবং বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণা 
করিতেছেন। গবর্ণমেপ্টও প্রত্যেক প্রদেশেশ্দেশীয় শিল্প প্রচেষ্টায় 
উৎসাহ দানের জন্য ব্যাপক কর্ম্মনীতি গ্রহণ করিয়াছেন ৷ যে কোন 
তরফ হইতেই শিল্লোন্নতির প্রচেষ্টা হোক না কেন আমার সুদৃঢ় ধারণা 


এই যে, বর্তমানের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যতীত অন্য কোন সময়ে 
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গবর্ণমেন্টের বা কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এইদিকে হস্তক্ষেপ 
করা উচিত নহে। দেশের পিক্লো্লতির জন দায়িত্ব তাহাদের, যাহাদের 


EE রাজনীতির সহিত জড়িত করা হয়, অবে উহ 
ফলপ্রস্থ পারে না। পাশ্চাত্যদেশসমূহ শিল্লোন্নত 
কিন্ত সেখানে এই জটিলতা আছে। আমাদের পক্ষে এই জটিলতার 
স্ষ্টি যাহাতে না হয় তদ্বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে । দেশের প্রতি: 
যদি আমাদের সত্যিকার ভালবাসা থাকে, তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট বা 
কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মুখাপেক্ষী হওয়া আমাদের উচিত নহে। 
আমাদের দেশের অর্থদাদনকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন কোন 
শিল্পপ্রচেষ্টায় অর্থ নিয়োগ সম্পর্কে যে ভীতি আছে তাহা অমূলক 
নহে। তবে তাহাদের পক্ষে শিল্পপ্রবর্তকদের অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মকুশলত! 
সম্পর্কে অবহিত হইয়া অর্থ দাদন করা উচিত। কারণ আমাদের 
দেশের ন্যায় শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় 
যে সকল বাধা বিপত্তি দেখা দিবার সম্ভাবনা, তৎসম্পর্কে অভিজ্ঞ 
ব্যক্তির যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ শিল্প-প্রবর্তকদিগের 
যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্পর্কেও বিশেষ সতর্ক দৃষ্ট রাখা প্রয়োজন । - 
পুরাতন ডিজাইনের যন্ত্রপাতি স্থাপনের ফলে বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে 
যে, উহাদ্বারা লাভজনক ভাবে শিল্পব্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। 
অথচ প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ না করিতে 
পারিলে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করা কখনই সম্ভব নহে | এমন অনেক 
দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে জাৰ্ম্মাণীতে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি ক্রয় কর! হইয়াছে 
অথচ তাহাতে প্রতিযোগিতামূলক মুল্যে বিক্রয় হইতে -পারে এমন 
জিনিষ প্রস্তুত .করা যায় না। বর্তমানে নৃতন নূতন শিল্প স্থাপন - 
সম্পর্কে নিরুৎসাহ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার বক্তব্য এই 
যে, যে কোন শিল্প স্থাপনের পূর্ব উহ! সুপরিকল্পিত কিন! তথিষয়ে 
যথাসম্ভব নিশ্চিত হইতে হইবে এবং যুদ্ধাবসানের পর পৃথিবীতে 
অবশ্যস্তাবী যে মন্দা দেখা দিবে, তাহাতে উহা টি”কিয়া থাকিতে রর 
হইবে কিনা তঘিষয়েও অবহিত হইতে হইবে। 
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[এ কলিকাতা. বাংলা বিহার ' আসাম ইউপি 
রা বরাহনগর ঢাকা ₹ মৈননসিংহ মালদহ ভাগলপুর . পাটন! শ্রীহ্ট বেনারস 
{||| কালিঘাট নারায়ণগঞ্জ বরিশাল নেত্রকোণা মুজের পাকুর . করিমগঞ্জ. লক্ষে 
||| মানিকতল! জলপাইগুড়ি কিশোরগঞ্জ জামালপুর দেওঘর সাহেবগঞ্জ. : -- সুনামগঞ্জ - 

[| বড়ৰাজার বরাকর টাঙ্গাইল সিরাজগঞ্জ ছুমকা কাটাহার 


dE EE 


|= ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিস £ ২নং ক্লাইভ ঘাট ফ্ীট £ কলিকাতা । 


এতহ্যভীত বাংলা ও আসামের বাণিজ্য কে্দ্রসূহে শাখ! অফিস রহিয়াছে। EC 
শততিতডেণ্ড ডিপজ্তিত 
মাসিক ১* জমায় ৩ বছরে ৩৮০১, ৮ বছরে ১২০০, ১* বছরে ১৬৩০১ দেওয়া হয়। 
মালিক ২॥০ টাকা হইতে ১০ টাকা পৰ্য্যন্ত জমা লওয়া হয়। | 


স্থায়ী আমানতের স্ুদ--৬ মাসের জন্য ৩॥০, ১ বৎসরের জন্য ৪%, ২ বৎসরের জন্য ৪০% 
৩ বত্দরের ১০০২ টাকার ক্যাস সার্টিফিকেটের মূল্য ৮৭১ টাকা মাত্র। 


.. সব্বপ্ৰকার ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা.হয়। 
eff Ee Le EIS 





ঘীনাজপুর, বাজিতপুর , 


. স্যানেজিং তা দি দত্ত । 


Las এ 





সম্প্রতি সংবাদপত্রের মারফত জানা গেল, বাঙ্গলা সরকার 
ব্যবস্থা পরিষদের আগামী নবেম্বর অধিবেশনে বাঙ্গলা দেশে বিভিন্ন 
পণ্য বিক্রয়ের উপর একটি কর ধার্য করার প্রস্তাব উপস্থিত 
করিবেন। ভূমি-রাজন্ব, আয়-কর, পথ-কর প্রভৃতি কয়েকটি অতি 
পরিচিত ট্যাক্সের সহিত জনসাধারণের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে। 
বিক্রয়-কর কি, উহার ফলাফল কিরূপ হইবে সে সম্পর্কে অনেকেরই 
ধারণা নাই। কিক্রয়-কর সম্বন্ধে অজ্ঞতার আর একটী কারণ এই 
যে, অতি অল্পকাল হইল ভারতবর্ষে ইহার প্রবর্তন হইয়াছে। 
মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেন্টই প্রথমতঃ পেট্রল বিক্রয়ের উপর একটা 
কর ধাধ্য করেন। মধ্যপ্রদেশের এই কর বে-আইনী বলিয়া 
কেন্দ্রীয় সরকার আপত্তি করায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে ইহার বিচার 
হয়। বিচারে মধ্যপ্রদেশ সরকার জয়লাভ করেন এবং প্রাদেশিক 
গভর্ণমেণ্টসমূহ কর্তৃক পণ্য বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্য করার নীতি 
স্বীকৃত হয়। ইহার পর মাদক বজ্জনের ফলে সরকারী রাজস্বের 
যে ক্ষতি হয়, তাহা পূরণের নিমিত্ত বোম্বাই এবং মাদ্রাজের 
কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা তত্তৎদেশে বিক্রয়-কর ধার্য্য করেন। বোস্বাইয়ে 
পেট্রল বিক্রয়-কর ব্যতীত মিলের বস্ত্র এবং রেশমী সুতা ও 
রেশমী বস্ত্রের উপর শতকরা অনধিক ৩1০ আনা হারে একটা 
বিক্রয়-কর ধার্য হয়।  মাক্রাজের, বিক্রয়-কর আরও ব্যাপক। 
তামাক বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স ব্যতীত মাদ্রাজ সরকার দরিদ্র- 
জনসাধারণের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটা পণ্য বাদে প্রায় 
সকল প্রকার পণ্য. বিক্রয়ের উপরই একটী সাধারণ বিক্রয়-কর 
স্থাপন করেন। বোস্বাইয়ে বস্ত্রবিক্রয়ের উপর. কর ধার্য্য হওয়ায় 
ব্যবসায়ী সম্প্রদায় প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং কংগ্রেস 
‘মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর গভর্ণর এই আইন স্থগিত রাখেন। 
মান্রাজেও বিক্রয়-কর সম্পর্কে বণিকসভাসমুহ আপত্তি "উত্থাপন 
করেন। কিন্তু এই প্রদেশে মাদক বর্জন আন্দোলন সফলতা লাভ 


করায় জনসাধারণ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও এই করের নীতি গ্রহণ ' 


করিয়াছে । বাঙ্গলায় বিক্রয়-কর নামে কোন কর-না থাকিলেও পরোক্ষ- 
ভাবে ইহার" অস্তিত্ব আছে। . এই প্রদেশেও পেট্রল বিক্রয়, পাট 
রপ্তানী এবং বিদ্যুতের উপর কর খার্য্য আছে। এই 'সমস্ত কর 


জ্রানাললীক্ডি্লা 











স্বাল্রনলান্ম ন্বিভ্রু-ক্কল্র ভীৰ ভূতের 
শীল্ তান্ত 
(গ্ৰীকমলাকাস্ত ভট্টাচার্য্য এম্‌ এ.) 









যথাক্রমে পেট্রল ট্যাক্স, পাট রপ্তানী শুল্ক এবং বিদ্যুৎ-কর নামে 
অভিহিত হয়। বাঙ্গলায় থিয়েটার ও সিনেমা প্রভৃতির উপর 
যে প্রমোদ-কর এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর যে ৩*২ টাকা; 
বৃত্তিকর আছে তাহাও বিক্রয়-করের অন্তভূক্তি বলা যায়! কারণ 
পণ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পেশার (3০:০৪) উপরও, 
বিক্রয়-কর ধার্য্য করা চলে । 

বাঙ্গলাঁয় বিক্রয়-কর ধার্য্যের যৌক্তিকতা আলোচনার পূর্বের 
বিক্রয়-করের ইতিহাস, স্বরূপ এবং কখন কি অবস্থায় এই কর 
ধার্য করা হইয়া থাকে ইত্যাদি সম্পর্কে একটা মোটামুটি বিবরণ, 
দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। | 

ইতিহাসে প্রাচীন এবং মধ্যযুগেও বিক্রয়-করের অস্তিত্বের 
প্রমাণ পাওয়া যায়। আধুনিক কালে বিগত মহাযুদ্ধের পর 
হইতেই বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেন্ট সরকারী আয় বৃদ্ধির উপায় 
হিসাবে বিক্রয়-কর প্রবর্তন করিয়া আসিতেছেন। যুদ্ধাবসানে- 
ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে অর্থাভাব ঘটে তাহার প্রতিকারের 
জন্যই প্রধানতঃ বিভিন্নদেশে পণ্য বিক্রয়ের উপর কর ধার্য্যের 
পরিকল্পনা গৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। ১৯১৬ সালে জান্মেণীতে 
সর্বপ্রথম এই কর সাময়িক ভাবে প্রবর্তিত হয় এবং গভর্ণমেণ্টের 
ক্রমবদ্ধমান অর্থাভাব হেতু ১৯১৮ সালে ইহাকে আয়-করের হ্যায় 
একটী স্থায়ী করে পরিণত করা হয়। ১৯১৯ সালে... ফ্রান্স, 
ইতালী, চেকোগ্লোভকিয়া এবং ১৯২১ সালে রুশিয়া ও বেলজিয়ামে 
বিক্রয়-কর প্রবর্তিত ,হয়। ১৯২৯ সালে পৃথিবীব্যাপী যে অর্থসঙ্কট . 
দেখা দেয়, তাহাতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে এই কর, , 
রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় হিসাবে গৃহীত হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার 
অগ্ঠাবধ্িও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের; আয় বৃদ্ধির জন্য এই কর স্থাপনে 
সম্মত হইতেছেন না। ১৯২০ সালে কানাডা, ১৯৩০ সালে অস্ট্রেলিয়া 
এবং ১৯৩৩, সালে নিউজিল্যাণ্ডেও এই করের নীতি কার্য্যকরী- 
ভীবে গৃহীত হয়। ১৯৩৭ সালে দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটা 
রাষ্ট্রেও বিক্রয়-কর প্রবর্তিত হয়। এ স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, বুটাশ 


গভপর্ষেট ইংলণ্ডে এ পর্য্যন্ত পণ্য ক্রয়*বিক্রয়ের উপর কর ধার্য" ' 
বডি হুদা টি টা ব্যয় নির্বাহের 
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আধিক জগৎ 


৬৬৭ 





সাধারণ মহিলারা পাটের বসন পরিত। . বিজয় গুপ্তের মনসা 
মঙ্গলে চণ্ডী, বিষহরি, সোনেকা প্রভৃতিকে' পষ্টবন্ত্র পরিহিত 
অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বিষহরীর “পরিধানে পট্টবস্তর 
কোমরে তক্ষক ৷” কিংবা সোনেকার দাসীর বেলায়ও 
“হাতেতে করিয়া হাড়ী পরনে পাটের শাড়ী 
শাক তুলিতে বুড়ী যায় ।” 
._ মাধবাচার্যের চণ্ডীতেও দেখিতে পাই-“বাছিয়া পরিল ধনী 
দিব্য পট্টশাড়ী”। কৃত্তিবাসের রামায়ণে দেখি বনবাস কালে সীত। 
পপষ্টবন্ত্র পরিলেন অতি মনোহর ।” এই পট্টবস্তর হইতে একটু 
উচ্চশ্রেণীর আর এক প্রকার কাপড় ছিল বোধহয় “ভুনি”। 
কারণ দেখিতে পাই বিজ্ঞয় গুপ্ত বলিতেছেন_ “জল! ছিল বড় 
ধনী, বুনাইয়া দিত লাল ভুনি।” কিন্তু বিশেষ অবস্থাপন্ন লোকগণ 
নেতের বসন পরিত। শোকে মুহমান কৌশল্যার “ভিজিল 
নয়ন জলে নেতের বসন 1” 
তখনকার দিনে সাবান প্রচলিত ছিল না। পিঠালী, আমলকী 
ইত্যাদি দিয়া লোকে শরীর পরিষ্কার করিত। 5) 
আমরা পাই 
“কেহ তৈল দেয় গায় কেহ আমলকী ॥+%7* *" 
পিঠালী মাখায় কেহ অঙ্গে তুলি মলি।” 


আবার ঘনরামের ধর্মমমঙ্গলে__ 

“হরিষে হরিদ্রা তৈল আমল্কী লয়ে । 

সাথী-সঙ্গে স্নানে যায় হর্ষচিত্ত হয়ে ॥” 

আজকালকার দিনেও প্রসাধন প্রায় সেইরূপই হইয়া থাকে, 
তবে উপকরণগুলি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে মাত্র। এখন আর 
কেহ খধূপের ধোয়া" দিয়া কেশ “বাসিত' করে না, কেহ পিঠালী 
আমলকী ইত্যাদি দারা শরীর পরিষ্কার করিয়া 'মুগমদ মিশাইয়া 
চন্দন’ কিংবা ‘চন্দন চচ্চিত চুয়! ব্যবহার করে না। তবে প্রায়ক্ষেত্রেই 
।সেই সকল জিনিষের সার নির্য্যাসের উপকরণেই প্রস্তুত সাবান, 


দিল!” 







le, 


ভার্ন কেমিক্যাল ইন্ডান্তীস 
০ 
টালী গপ্ড়, কালিকাতা 


মাধবাচার্যের চণ্ডীতে আছে--“তৈল আমলকী সবে শিরে তুলি, 


ইন্সিওরেন্স কোম্পানী, লিঃ সা তা ত রা 





মত চন্দন-সাবান, নিমসাবান ইত্যাদি না কিনিয়া তখনকার দিনের 
জনসাধারণ সেই সকল জিনিষ নিজেরাই প্রস্তুত করিতে জানিত 
এবং এই জন্য সেই সময় এই প্রসাধনের জন্য আর্থিক কোনরূপ ব্যয়ভার 
বহন করিতে হইত না। কিন্তু এই যে, বেশী মূল্যে তৈরী মাল কিনিয়া 
ব্যবহার করিবার হুজুগ, ইহা বর্তমানে প্রায় পরিবারেরই আধিক 
বনিয়াদের উপর তীব্র আঘাত করিলেও প্রচলিত সামাজিক আচার 
হিসাবেই লোকে এইগুলি মানিয়া লইতেছে এবং এইভাবে এই 
প্রসাধনের দিক দিয়া নিজেদের আধিক: দুরবস্থা নিজেরাই ডাকিয়া 
আনিতেছে। শুধু অঙ্গরাগের বেলায়ই নয়, পোষাক-পরিচ্ছদের 
বেলায়ও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এখন পাটের শাড়ী 
কেহ পরিধান করে না- তাহা অপেক্ষা মূল্যবান শাড়ী এখন অঙ্গের 
শ্রীসাধন করিয়া থাকে । অলঙ্কারের ব্যবহার অনেকটা নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াছে বটে, তবে তৎস্থানে ঘড়ি, চশমা, পাছৃকা এবং ভ্যানিটি 
ব্যাগ বাড়িয়াছে! নানা কারণে দেশে আথিক দুর্য্যোগ আসিয়াছে 
অথচ নিজেদের আয় বুঝিয়া বিলাস-ব্যসন করিবার মত সৎ. 
প্রবৃত্তি এখন নাই_ধনী আত্মীয়-্ষজন এবং বন্ধু-বান্ধবের 
সমপর্ধ্যায়ে থাকিবার বাসনা দুঃসাধ্য হইলেও এই সকল এখন 
করিতেই হয় এবং এই জন্য অনেক পরিবারে আধিক হূর্যযোগ 
ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতেছে । আমরা নানারপ আধুনিক বিলাস দ্রব্য 
ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অথচ এঁ সমস্ত আমাদের দেশে 
উৎপন্ন করার সুব্যবস্থা আমরা আজও করি নাই বা করিতে 
পারি নাই। ফলে বেশী পরিমাণ বিলাস-দ্রব্য ব্যবহার করিতে 
গিয়া এই দরিদ্র দেশের .প্রচুর অর্থ আজ বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। 
কাজেই বর্তমান সভ্যতার অন্ধ মোহের আবর্তে আমাদের অর্থ- 
সাধারণ জীবনযাত্রা হইতে হঠাৎ একটা ব্যয়বহুল জীবন- 
যাত্রায় ঝাপ দিয়াছি। নিজেদের দৈম্য--নিজেদের শৃন্ততাকে 
কৃত্রিম 'সাজসজ্জায় মণ্ডিত করিতে, গিয়া আমরা প্রায় দেউলিয়। 
হইয়া পড়িতেছি। প্রসাধন-র্ধবন্ব ও চালচলন-ছুরস্ত এই : 
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প্রভৃতি স্থানে অফিস আছে। 


এস,সি, রামু এণ্ড কোং। | 


১৬৭।১,কৰ্ণওয়ালিস ছীট,কলিকাভা |. 





_ ভারতবর্ষে শিল্প প্রতিষ্ঠার সমস্যার সমাধান ও উহা সাফল্যমণ্ডিত 
করিয়া তুলিবার পক্ষে বিভিন্ন দিক হইতে প্রচেষ্টা চলিতেছে ৷ এতদ্‌- 
সম্বন্ধে গবেষণারও অস্ত নাই। কিন্তু এপধ্যস্ত এমন একটি প্রবন্ধ 
দেখা যায় নাই, যাহাতে কোন সুপরিকল্পিত শিল্প-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে 
শিল্পী ও কারিগরের উপযুক্ত শিক্ষার. অভাবের বিষয় উল্লিখিত 
হইয়াছে । বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা বলা আবশ্যক কোন শিল্প- 
প্রবর্তক বা শিল্লোগ্চোগীর পক্ষে জনসাধারণের নিকট তাহার শিল্প- 
প্রচেষ্টাকে অর্থসাহাষ্য করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিবার পূর্বের্ব এই 
দিকেই বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া কার্ধ্যে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন ৷ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় দেশসমূহে য়ে সকল শিক্ষার্থী 
উরি দানি Se) UR 
তথ্যাদি এমন কি কারখানায় উৎপন্ন মাল লাভজনক ভাবে বিক্রয় 
হইবে কিনা, মূলধনের অপচয়ে অংশীদারের টাকা নষ্ট হইবে কি না, 
প্রয়োজনাতিরিক্ত যন্ত্রপাতি সন্নিবেশিত 'করিবার ফলে লোকসানের 
কারণ ঘটিবে কি না ইত্যাদি বিষয় উপযুক্ত শিক্ষালাভ না৷ করিলে 
তাহাদের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হয় না। 
. বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শিল্প প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত ছইটি 
প্রধান জিনিষের প্রয়োজন--(ক) শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ কার্য্যকরী বিদ্যাবু' দ্ধি নিয়োজিত করিতে হইবে এবং তৎপূর্ব্ব 
প্রয়োজনীয় কাচা মাল কি' পরিমাণে এবং কত সময়ের মধ্যে সংগৃহীত 
হইতে পারে এবং উহার মূল্যের হারই বা কত পড়িতে পারে ইত্যাদি 
বিষয়ে অন্ততঃ পুথিগত বিদ্যার সাহায্যে সংখ্যা-বিবরণী সংগ্রহে যত্ববান 
হইতে হইবে; (খ) উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য বিক্রয় ব্যবস্থা এবং উহার 
বাজার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন আছে। শিল্পজাত দ্রব্য 


জানত শিল্প ভিটা সস 


(মিঃ জে, সি, বস্থু) ' 


যাহারা ব্যবহার করিবে তাহাদের মনোভাব এবং চাহিদা ইত্যাদি 
সম্পর্কে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ন্যায় জ্ঞান থাকিতে 
হইবে। জিনিষ কাটতি হইতে কিরূপ সময়ের প্রয়োজন হইবে, 
লাভজনক হারে উহা বিক্রয় করিতে হইলে ক্রেতার ক্রয়-ক্ষমতা 
অনুসারে উহার উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করিয়া কিভাবে : পছন্দসই 
জিনিষ বাজারে উপস্থিত করা যাইতে পারে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- 
গুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। উপরোক্ত 
বিষয় সম্পর্কে যথোপযুক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ না করিয়া ভ্রান্ত ধারণা বা 
সুপরিকল্পিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করিলে উহা ব্যর্থ হইবার 
সর্বপ্রকার সম্ভাবনা রহিয়াছে । রঃ 

এতদ্যতীত তৃতীয় একটি জিনিষ আছে, যাহা অবহেলা করিলে 
চলে না। আমাদের দেশে ইহা ‘পরের কথা পরে" এইভাবে ধরিয়া 
লওয়া হয়। আমাদের দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় কেবলমাত্র কারখানা 
পরিচালনা ও অফিসের তন্বাবধান এই দুইটি দিকেই নজর দেওয়া হয় 
কিন্ত শিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি বিধান সম্পর্কে কোন 
চিন্তা করা হয় না। অপরাপর দেশে উপযুক্ত লোকের হাতে এই 
কাৰ্য্য অর্পিত হইয়া থাকে । বনুপ্রকার মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর মারফৎ 
জিনিষ বাজারে উপস্থিত হইলে উহার পড়তা অধিক পড়িয়া যায় 
এই অস্থৃবিধা দূর করিয়া ব্যবহারকারিগণ যাহাতে ন্যায়সঙ্গত মূল্যে 
শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে তজ্জন্ত কিছুদিন হইল স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান 
গঠনের প্রতি.আগ্রহ দেখা যাইতেছে । কতকগুলি ব্যবসা আছে, 
যাহাতে উপরোক্ত মধ্যবন্বী ব্যবসায়িগণের. প্রয়োজন রহিয়াছে । কিন্ত 
নিত্যব্যবহার্ধ্য দ্রব্যাদি এই সকল মধ্যবত্তীদের মারফতে পাইতে 
হইলে জনসাধারণকে উহার, ভার বহন করিতে হয়। বিলাসসামগ্রী, 
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মে বুটাশ সরকার প্রকারান্তরে এই নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন। বৃটীশ-সুলভ গৌঁড়ামী বশতঃ ইংলণ্ডে বিক্রয়-কর ধাৰ্য্য 


হয় নাই বটে; কিন্ত বিগত সামরিক বাজেটে পণ্য দ্রব্য ক্রয়ের 


উপর একটা ক্রয়-কর ধার্য্য হইয়াছে । 

বিক্রয়কর আমদানী শুল্ক, রপ্তানী শুল্ক অথবা উৎপাদন শুক্কের 
হ্যায় একটী পরোক্ষ কর। ইহা কয়েকটা নিদ্দিষ্ট পণ্য সম্পর্কে 
অথবা নিত্যব্যবহার্ধ্য এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় মালমসল্লা 
প্রভৃতি বাদে সকল প্রকার পণ্য সম্পর্কেই প্রযুক্ত হইতে পারে । 
কোথাও কোথাও খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে এই ট্যাক্স 
আদায় করা হয়। ইহাতে বিক্রেতা পণ্য বিক্রয়কালে মূল্য বৃদ্ধি 
‘করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে ইহা আদায় করিয়া লয়। 
কোন কোন পণ্য বিক্রয়ের বিভিন্ন পর্য্যায়েই ট্যাক্স দিতে হয়। 
এই অবস্থায় পণ্য-প্রস্ততকারক, পাইকারী বিক্রেতা এবং খুচরা 
ব্যবসায়ী সকলকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রয়-কর প্রদান 


করিতে হয় এবং ইহাতে পণ্যের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইবার সম্পুর্ণ 


সম্ভাবনা থাকে । 

বিক্রয়-কর ধার্য্য হইলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক) এই 
কারণে সকল প্রকার পণ্য সম্পর্কে সাধারণ বিক্রয়কর প্রবর্তিত 
হইলে দরিদ্র জনসাধারণ, শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রভৃতির অসুবিধা বিবেচনায় 
নিদ্দিষ্ট সংখ্যক পণ্যকে এই করের বহিভূর্ত রাখা হয়। চাল-ডাল 
প্রভৃতি দরিদ্রের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য,+ শিল্পের কীচামাল 
(বিশেষতঃ যে সমস্ত কীচামাল বিদেশ হইতে আমদানী করিতে 
হয়) প্রভৃতি সম্পর্কে সাধারণতঃ ' বিক্রয়-কর প্রযুক্ত হয় না। 
এ পণ্যকেও অনেকক্ষেত্রে বাদ দেওয়া হয়, কারণ 
RAD RED 
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ন্যাশন্যাল, কেমিক্যাল « 
(ইইতি৬ন্স। ) নিনন্নিজেজ্ভ, 


হেড অফিস-_৫নং কমাশিয়াল বিন্ডিংমৃ, কলিকাতা । 


'লু্লকারখানা $£_১নৎ খওল্লতলাহ (চিন্ক)= = 
প্রতি বৎসর ১,৫০,**'মণ লবণ প্রস্তুত করিয়া ভারডীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তাহার লেকের প্রমাণ দিয়াছে। 
বর্তমান কারখানা ৬৯৭৩৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত 
২নং নওপাদা 9০578555775 হইতে লীজ নেওয়া হইয়াছে । 





বাঙলা, বিহার ও উভভিষ্যার লবপ-শিল্পের কার্ধ্যকারিতা ও তাহার রিং সফলতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য ভারত 
বিশেষভাবে নিযুক্ত মিঃ সি, এচ, পিট,,এম, এস, সি, এম, সির মতে পুরাতন গুরুবাই কারথান! বিশেষ 
ভাবে উপযুক্ত। ভাহার মতে প্রতি বসরে.এই কারখান! হইতে অন্তত: ৪৬,০০০, টাকা লান্ভ হুইবে। এই. কোম্পানী 
গুরুবাই কারখানার কার্য পুর্ণ উদ্ভমে চালু করিয়াছেন।, কলিকাতা” বাজ্জলা, বিহার ও উড়িস্যার বন্ধ 
ব্যবসায়ী এই কোম্পানী হইতে বছল পরিমাণে লবণ লইতেছিল লবণের 0:৫5 ভাল এবং বাজারে জমাদৃত হইয়াছে। 
(| দেশীয় লবণ-শিল্পের প্রতি সহানুভুতিসম্পন্ন ভন্রমহোদয়গণকে সর্ক্বাণ্রে রা কো 
ই অনুরোধ করা 

রি DC 








এই সমস্ত পণ্যে বিক্রয়-কর দিতে হইলে মূল্য বৃদ্ধির ফলে 
বৈদেশিক চাহিদা হ্রাসের. সম্পুর্ণ সম্ভাবনা থাকে । সৌধীন ব্রব্যা্ি 
অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত অর্থশালী ব্যক্তিগণ যে সমস্ত পণ্য ক্রয় করিয়া 
থাকেন তৎসম্পর্কেই বিক্তয়-কর ধার্য করার একটা সাধারণ নীতি 
আছে। কিন্তু, এস্থলে উল্লেখ করা কর্তব্য যে, অধিক সংখ্যক 
পণ্য বাদ দিয়া যে সমস্ত পণ্যের ব্যাপক কাট্তি নাই অথবা 


মূল্য বৃদ্ধির ফলে যে সমস্ত পণ্যের চাহিদা হ্রাস হওয়ার সম্ভাবন। 
আছে তৎসম্পর্কে বিক্রয়-কর ধার্য্য করিলে আশানুরূপ অর্থ সংগৃহীত 
টা Fa ers UE এই কর এমন 


সহস্র সহজ বৎসর পূুর্ক্বে- 
ভারতীয় ব্যাধিতে আয়র্বেদোক্ত ভেষজ মানবকল্যাপে ব্যয়িত হয়ে 










জাতির সর্বপ্রকার রোগ বিমুক্ত ক'রেছে। 
সেই বৈশিষ্ট্য বক্ষায় রেখে, আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষণায় 
লঙ্গৰ আচ শ্বন্িল্ল্ন এর 





কৃত 
_অঞ্জীবন-ভিটা-_ভিটামিনযুক্ত নার্ভ টনিক। ছুর্বলকে বল দিয়ে 
জরাব্যাধি বিনাশ করত: নবপ্রাণ সপ্ীবিত করে । 
অশোক-ভিটা-_ভিটামিনবুক্ত অশোকসার। যাবতীয় স্ত্রীরোগে 
. অমোঘ উপ্পকারী।, 
মহা দ্রাক্ষা রসায়ন_ দেহ নীরোগ, সবল, সুস্থ ও কাস্তিপূর্ণ করে) 
| | পাঁচকাগ্নি বৃদ্ধি করে। 
মহা। সারিবাদি রসায়ন-_ রক্ত পরিফারক ও দেহগঠক সালসা। 
দেছে নবরক্তের সঞ্চার করে। 
আপনার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা! করে! 
পরিবেশক_ মেসাস” এ _ এজেন্সী 
একটি উন্নতিশীল সরবরাহ প্রতিান। ব্যবসায়ের সর্ধরকষ 
সুবিধার জন্ত পরামর্শ করুন । 
১ গা কলিকাতা। 


এণ্ড সণ্ট ওয়ার্কস 
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আথিক: জগৎ 


[ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 





ভাবে নিয়ন্ত্রণ কর! বিধেয়, যাহাতে দরিদ্র জনসাধারণ আধিক কষ্টে 
পতিত না হয় অথবা যথাসম্ভব কম কষ্ট ভোগ করে এবং 
দেশের শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতি না হয় অথচ সম্তোষজনক আয় বৃদ্ধির 
সহায়তা করে। বিক্রয়করের হার নিদ্ধারণ 
বিবেচনা সাপেক্ষ । অধিক সংখ্যক পণ্য সম্পর্কে কর. ধাধ্য হইলে 
করের হার যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। তাহা না হইলে ট্যাক্সের 
অধীন সকল পণ্য বাবদ বেশী কর প্রদান করিতে বাধ্য করিয়া 
জনসাধারণের উপর অবিচার হইতে পারে। অল্পসখ্যক' পণ্য 
এই করের অন্তভুক্ত থাকিলে আশা এবং প্রয়োজনানুরূপ অর্ধাগমের 
জন্য করের হার উপযুক্তরূপ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। | 
বিক্রয়-কর সাধারণতঃ খরিদ্দার জনসাধারণকেই বহন করিতে 
হয়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী এবং পণ্যের উৎপাদ কও 
এই ট্যাক্স বহন করিয়া থাকে। কোন পণ্য বিক্রয়ের - জন্ত 
বিক্রেতাদের মধ্যে তীত্র প্রতিযোগিতা থাকিলে, বিক্রয়-করের ফলে 
কোন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বশতঃ ইহার পরিবর্তে জনসাধারণ কর্তৃক 


অন্য শ্রেণীর পণ্য ব্যবহারের সম্ভাবনা থাকিলে,.মূল্যবৃদ্ধিহেতু পণ্যের 


চাহিদা হাস পাইলে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে মন্দা উপস্থিত হইলে 
অবস্থা বিশেষে বিক্রেতা অংশতঃ এই" কর বহন করিতে বাধ্য ' 
হইতে পারে । 

বিক্রয়-করের নীতি পাশ্চাত্যের অনেক বাসে স্থায়ীভাবে 
গৃহীত হইয়াছে। কোন কোন দেশে আয়-করের মারফত যে 
সরকারী আয় হয় বিক্রয়-কর দ্বারাও তদন্থুরূপ অর্থ সংগৃহীত হয়। 
এক্ষণে ভারতের প্রদেশসমূহে বিশেষতঃ বাঙ্গলায় বিক্রয়-কর প্রবর্তনের, 
কতটুকু যৌক্তিকতা আছে দেখা যাউক। ভারতর্ব্ষ 
রর সাধারণ 22572 ০৮০০ 


| ওম এন্বাত্গন্র োঁডান্র 
ক্ল ... 
কোষ্ঠবদ্ধতা 





পায়খানায় যদি মল জমে থাকে তা'হোলে নানা রকম দৃষিত 
বীজাণু তৈরী হয়ে বাড়ীর স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। সেই জন্ত আমরা নিত্য 
' পায়খানা পরিষ্কার করি। | 

আমাদের সবার পেটের মধ্যে যে একটা করে পায়খানা রয়েছে 


তৈরী হয়। সেইজন্ত সহন্র উপায়ে ০০ 
জোলাপ নেওয়া দরকার । 





, ক্যাষ্টোফিন একটা আদর্শ জোলাপ। ইহা! ক্যাষ্টর অয়েল 


প্র সহযোগে প্রস্তুত, অথচ ক্যার্টর অয়েলের বিশ্বাদ বা দুগ্ধ ইহাতে নাই। [) 


| নিয়মিত ক্যাষ্টোফিন সেবন করুন-_কোন অস্থ্খ হইবে না। 


করাও বিশেষ 


তা যদি নিয়মিত পরিষ্কার না হয় সেখানেও নানারূপ রোগবীজাণু fr 


বৃদ্ধি হইলে দেশের শতকরা ৯০ জন অধিবাসীর পক্ষেই কষ্টকর 
হওয়ার কথা৷ নিত্যপ্রয়োজনীয়. খাছসামগ্রী, রপ্তানীযোগ্য পণ্য 
এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কীচামাল, জ্বালানী এবং কলকজ্ঞা বিক্রয়- 
করের বহিভূ্তি রাখিয়া সৌখীন ত্রব্যাদির উপর এই কর স্থাপন 
করিলে এই গরীব দেশে যথোপযুক্ত অর্থাগম হওয়াও একপ্রকার 
অসম্ভব ;' কারণ সৌখীন এবং অপেক্ষাকৃত মূল্যবান পণ্যাদির 
'কাট্তি এদেশে এতই কম যে, কর সংগ্রহের খরচ পোষাইয়া, ইহার 


মারফত বেলী পরিমাণ অর্থাগম হওয়া স্ুদুরপরাহত। ভারতবর্ষে 


বিক্রয়-করু স্থাপনের বিরুদ্ধে তৃতীয় . যুক্তি... নীতিগত.। « 
দরিদ্র জনসাধারণই বিক্রয়-করের প্রতিক্রিয়া । অপেক্ষাকৃত বেশী 
অনুভব. করিয়া থারে। এদেশের কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক কর- 
সমূহের: সমষ্টিগত চাপ,ধনী অপেক্ষা গরীবদের উপরই বেশী,। 
কেন্দ্রীয় কর ব্যবস্থায় আয়-করের ম্বারফতে এই ক্রুটি কতকাংশে 
স্বালন হইলেও প্রদেশসমূহে ধনী অপেক্ষা দরিদ্র জনসাধারণের 
উপরই যে. ট্যাক্স সমষ্টি. মোট চাপ বেশী করিয়া পড়ে, তাহা 
অস্বীকার করার উপায় নাই। এই অবস্থা বিবেচনায়ও প্রাদেশিক 
'বিক্রয়-করের প্রস্তাব সমর্থনীয় নহে । -বাঙ্গলায় বিক্রয়-কর স্থাপনের 
‘বিরুদ্ধে . এই. সমস্ত যুক্তিত. আছেই, তাহা ছাড়া! বর্তমান, অর্থ- 
.নৈতিক অবস্থা বিবেচনায় বিক্রয়-কর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আরও 
বলিবার আছে। বিগত জানুয়ারী মাস হইতে . কৃষিজাত পণ্যের 
মূল্য যে অস্বাভাবিকৃরূপে হ্রাস পাইতেছে, তাহা সকলেই অবগত 
,আছেন। পাটের বর্তমান অবস্থা শোচনীয় ।, মফ্ঃস্থলে ২৷৩ টাকা 
'দরেও ক্রেতা পাওয়া যায় না। অথচ একমাত্র পাটের যথোপযুক্ত 
মূল্যের উপরই বাঙ্গলার ক্রয়-ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রায় 
,পনর আনা নির্ভর করে। যুদ্ধ যতদিন “বর্তমান 8১891 
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অত্যাবশ্যক সংবাদ ৫ 





| ষ্টাৱলিং ইশ্িরে্ন কোং নি 


হুকুমৰ্টাদ লাইফ এসিওরেন্দ কোম্পানীর সহিত 
সম্মিলিত হইবার পর যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়াছে । 


_ আপনাদেরযখোপযুক্ত সাহায্যদানের জন্য নিল্পলিখিত 
' স্থান সমূহে আমাদের অফিস র 


[|| বরিশাল ( “বঙ্গগ্রী” ), বর্ধমান (গ্রাপ্তট্রাঙ্ধ রোড), ঢাকা 


€ ৪৮, জনসন রোড ), ডিক্রগড় (“খালিয়ামারী”) গৌহাটি : |] 
(“পানবাজার” ), শিলং (“জেল রোড”), চট্টগ্রাম f 
(রহমতগঞ্জ), জামালপুর ( ৪৩এ এণ্ড বি কুইন্স রোড), 
হাওড়া (৬৬ নবীন সেনাপতি লেন), হুগলী 
€গ্রাগুট্রাঙ্ক রোড, উক্তরপাঁড়া ), 'নদীয়। 
{হাই রোড, কৃষ্ণনগর), কটক ( মোশ্লেম 
সেমিনারী রোড ), রংপুর € আলম 
নগর), রাঁচী (মেন রোড)। 


হেড অফিম £ “সন্ধিয়া হাউস” নিউ দিল্লী 
কলিকাতা অফিস £ ২৮৫ বছবাজার প্রাট, 
জেনারেল ম্যানেজার 
এম, এন, শেঠ, এম-এ, সি-এ-আই-বি, 
. এফ.আর-ই-এস ( লণ্ডন ) 





৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ ] 


'আধিক জগৎ 





পূর্ব্বের তুলনায় পাট এবং অন্ান্ত কৃষিপণ্য রপ্তানীর সুযোগ 
হওয়ার -আশা নাই। ভারত সরকারও উহা উপলব্ধি করিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয়; কারণ বাণিজ্য-সচির স্যার রামন্বামী মুদালিয়ার 
সম্প্রতি বোল্বাইয়ের ব্যবসায়ীদের সহিত আলোচন! কালে এই 
"বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ভবিষ্যতে কৃষিপণ্য রপ্তানীর পক্ষে আরও 
অসুবিধার স্থ্টি হইতে পারে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে বাণিজ্য-সচিব একটা ‘নিউ ডিল’ প্রবর্তন করিয়া 
."কুষিজাতপণ্য মজুদ করার. জন্য গুদামঘর এবং কৃষিপণ্যের উৎপাদন 
" হ্ৰাস করারও একটী পরিকল্পনার আভাষ দিয়াছেন। কৃষিজাত- 
'দব্যাদির মূল্য হ্রাস হওয়ায় জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতা খর্বব হইয়াছে, 
কিন্ত শিল্পজাতদ্রব্য বিশেষত; বিদেশাগত শিল্পদ্রব্যের মুল্য হাস 
হইতেছে না। ইহাতে জনসাধারণ ছুই দিক্‌ দিয়! ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । 
এই অবস্থায় বিক্রয়-কর স্থাপন করিলে মরা বাঙ্গলার অধিবাসীদের 
, উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া হইবে,না কি? . 
বাঙ্গলা সরকারের অর্যাভাব ঘটয়াছে। এই জন্য অর্যসচিব 
নিমেয়ারী ব্যবস্থার রদবদলের প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ভারত সরকারের 

, নিকট কাকুতি-মিনতি জানাইয়াছেন। িক্রয়-করের প্রস্তাবও রাজস্ব 
বৃদ্ধির পরিকল্পনার অন্তর্গত।, কিন্তু জিজ্ঞাম্ত হইতে পারে বাঙ্গলা 
সরকারের আয় বাড়িলে জনসাধারণের উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা 
আছে কিনা? প্রাদেশিক স্থায়ত্ত শাসন প্রবর্তনকালে প্রাদেশিক 
সরকার সমূহের খণ মকুব, পাট রপ্তানী শুল্ক এবং আয়-করের অংশ 
ইত্যাদি লাভ করিয়া, বাঙ্গল! সরকারের অর্বশ্বাচ্ছপ্য হয় । কিন্তু 
এই সুদীর্ঘ সাড়ে তিন বসরকাল জনসাধারণের প্রকৃত হিতমুলক 
কোন' কাজ 'না করিয়া মন্ত্রিপভ! রাজন্ব নিয়া যে ছিনিমিনি 


৬৭৩ 


পে 





খেলিয়াছেন তাহাতে সরকারী আয়-বৃদ্ধির প্রশ্নে জনসাধারণ কি 
কোনরূপ সহাম্থৃভূতি ও, উৎসাহ প্রদর্শন করিতে পারে? প্রজ্ান্ব্ব 
আইন ও মিউনিসিপাল আইন সংশোধন, খণসালিণী বোর্ড 
স্থাপন এবং আরও কয়েকটা আইন পাশ করিয়! বর্তমান মন্ত্রি- 
সভা দেশবাসীর চোখে ধাঁধা লাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত 
অর্থের সব্যবহার করিয়া জনম্বাস্থ্য, শিক্ষা! ও আর্থিক উন্নতিকল্পে 
তাহারা .কোন গঠনমূলক কাজ করিয়াছেন বন্নীয়া কি দৃষ্টান্তের 
উল্লেখ করিতে পারেন? ভোটের জ্রোরে নিজেদের চাকুরী সম্বন্ধে 
নিশ্চিন্ত হইয়া দীর্ঘকাল মধ্যে মন্ত্রিসভার পক্ষে কোনরূপ হিতমুলক 
পরিকল্পনা করারও সুযোগ ঘটে নাই। মন্ত্িত্বের মেয়াদ, শেষ 
হইতে চলিল। এখন্‌ বড় বড় শ্কিম' প্রকাশ করিয়া নির্বাচনী 
প্রচেষ্টা চলিবে । সমালোচনা হইলে কংগ্রেপী মন্ত্রিসভাসমূহের 
দোহাই দেওয়া হইয়া থাকে । বোম্বাই ও মাদ্রাজে কগগ্রেদীগণ কিছুই 
করিতে পারেন নাই ধরিয়া লইলেও এই অজুহাতে - বাঙ্গলার 
মন্ত্রিগণ কোন্‌ যুক্তিতে দায়িহ এড়াইতে চাহেন? ভোটের জোরে 
মন্ত্রিসভা হয়ত বিক্রয়-করের প্রস্তাব পাশ করাইয়া নিবেন। ইহা. 
বিবেচনা করিয়া আইনসভার সদন্তদিগকে ছুই একটা বিষয় স্মরণ 
করাইয়া দিতে চাই। বর্তমান অবস্থায় বাঙ্গলায় ‘সাধারণ’ বিক্রুয়-কর, 
প্রবর্তিত হইলে জনসাধারণের উপর অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। 
জনসাধারণের হিতাহিত বিচার করিয়া সদস্যগণ একমাত্র এই সর্তে 
বিক্রয়-করের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন যে, কর-লব্ধ ' অর্থ 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য অথবা অস্থরূপ কোন জাতিগঠনমূলক কার্ধ্যে ব্য 
করার জন্যই নির্দিষ্ট রাখা হইবে। দ্বিতীয়ত; দেশের বর্তমান, 
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ভিরেক্টরগণ 

১। মিঃ এ, টি, গাঙ্গুলি এম, এ 

প্রতিষ্ঠাতা, মুদ্সিগঞ্জ হরগজা 

কলেজ (ঢাকা)! চেয়ারম্যান, 

ডিরেক্টর বোর্ড, আসাম মাইনিং 

কর্পোরেশন লিঃ! এজেণ্টস্‌, 

ইণ্ডিয়ান ষ্টীল ও ওয়ার প্রোডাক্টস 

(টাটানগর)। ম্যানেজিং এজেন্টদ্‌, ই্টার্ণ ই | 

ডিরেক্টর, কলিকাতা ল্যাগ্ড ট্রাষ্ট । 

২। মিঃ এ, কে, চক্রবর্তী, .অবপর প্রাপ্ত ডিহ্রীট ও সেন জর 

‘বেঙ্গল ডিরেক্টর, ঢাকেখরী কটন মিল্দ লিঃ। ডিরেক্টর: 

কুমির্মা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ। 

৩| মিঃ আর, এম, মোদক, জমিনার ও মার্চেন্ট । স্বত্বাধিকারী, 

ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী,'কলিকাতা। 

৪1 মিঃ আর, এম, দস টি প্রাণ্টার ও জমিদার . স্বত্বাধিকারী, 
শাস্তি “টি এষ্টেট ও কামিনী টি এই্টেট। অংশীদার, 

উমাতারা টি এষ্টেট আসাম । 


অবশিষ্ট শেয়ার ও ভাড়! সম্পর্কে লিখুন 
ম্যানেজিং এজেন্টস, 


মেসার্সআযলাইড ট্রেভার্ণ লিমিটেড, 


৩৬ ষ্টরাণ্ড রোড, কলিকাত।। ফোন-_ক্যাল ১৯২৩ 
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ন্যাশনাল ঠীম নেভিগেখন.. 


০ল্ষাঁছ ভিলঞ 





ডিরেক্টরগণ 


€ 1 মিঃ জে, কে, চৌধুরী এম, এ। 
প্রোফেসর, বিস্তাসাগর কলেজ । 
সম্পাদক, ল্যাঞ্ড হোল্ডারস্‌ 

4 জারন্াল। 

৬। মিঃ এস, সি, বপিক। সভাপতি বণিক সমিতি,মিরকাদিম, 
ঢাকা । 

৭। মিঃ এস, পাল চৌধুরী, জমিদার, রাণাঘাট । 

৮। মিঃ কে, এপ, দে। মার্চেন্ট ও ব্যাক্কার, উপ্টাডাঙ্গা, , 
কলিকাতা । | 

2। মিঃ এম, পাল এম, এ (এক্স অফি- সিও) ৷ জমিদার, ব্যান্কার 
ও মার্চ্চেণ্ট | ডিরেক্টর, ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ লিঃ। ডিরেক্টর 
কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব এসিষ! লিঃ, মের, কেশবলাল 
ইপ্ডাষ্ীয়াল সিণ্ডিকেট্‌ লিঃ, চিত্তরঞ্জন কটন 'মিলস্‌ এর 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ । 


কলিকাতা হইতে পূৰ্বৰ বাংলায় 
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“৬৭৪ 'আধিক.জগৎ 4 [ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ 


_আধি,ক অবস্থা বিরেচনায় :' ‘সাধারণ’, 'বিক্রয়-করের পরিবর্তে নিদিষ্ট যাইতে পারে। . বস্ত্র বিক্রয়ের উপর কর: ধার্য্য করা বিক্রয়-করের, 
কয়েকটি পণ্য সম্পর্কেই :এই কর প্রবর্তন করা'সমীচা্ন। . এ. আয় বৃদ্ধি করার একটা প্রধান উপায়। নিত্যব্যবহার্ধ্য খাগসামগ্তী 


টিলা হয ৪ | * ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কোন পণ্যের বস্ত্রের ন্যায় বেশী পরিমাণ 
নির্দিষ্ট জাতিগঠনমূলক কার্য্ের জন্য কর' প্রবর্তন করার মধ্যে 
নৃতনত্ব' নাই। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রে শিক্ষা, বেকার কাটৃতি নাই । বাঙ্গলার বিক্রুয়-কর বস্ত্র বিক্রয় সম্পর্কেও প্রযুক্ত 


হইলে বাঙ্গলার মিলে প্রস্তুত বস্তাদিকে এই করের বহিভূ্ত 
সমস্তার সর্মাধান' প্রভৃতি হিতমূলক কার্ষ্যেই বিক্রয়-কর লব্ধ অর্ধ রাখার প্রস্তাব করা যাইতে পারে । ৬ 


ব্যয়িত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বোম্বাই প্রদেশে সামান্যই এই প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহ সরবরাহ করিয়া থাকে। 
প্রমোদ-কর স্থাপিত হইয়াছে । ' সম্প্রতি পাঞ্জাব সরকার যে পৌণে 5815 757 রা 
তুই ‘কোটা টাকা খণ গ্রহণ করিতেছেন, 'তাহাও' সেচ কাৰ্য্য, : হ্ৰাস মনে হয় না; অথচ -হুহার ফলে এ 
বিদ্যুতের প্রসার এবং 'কৃষিঝণ বাবদ ব্যয় করা'- হইবে ' বলিয়া “দেশের 9৮ ডঃ রা বার 
ঘোষণা করা হইয়াছে। বাঙ্গলা সরকারের সাধারণ রাজস্ব বৃদ্ধি সি যে, বিক্রয়-কর সম্পর্কে ভৌগোলিক অবস্থা বিবেচনায় 
হইলে জনহিতমূলক কার্য্ের যে বিশেষ আশা নাই, তাহা বাঙ্গলার করের হার হ্থাস-বৃদ্ধি হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। ফরাসী দেশের 
স্বায়ন্তশাসনের ইতিহাস প্রমাণিত করিয়াছে। কাজেই এই অভ্যন্তরে যে সমস্ত বিদেশী ব্যবসায়ীর কোন প্রতিষ্ঠান নাই, 
সাবধা নতাসুচক ' ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা আছে। মন্ত্রিসভা যদি এই তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের উপর বিক্রয়-করের হার দ্বিগুণ হইয়া থাকে । 
প্রস্তাবে অসম্মতি ভাপন: বরেন, ভবে উহাদের দর্ঘলতাই প্রকাশ 2 
হইয়া পড়িবে 


সাধারণ বিক্রয়-করের পরিবর্তে লৌখীন এবং অপেক্ষাকৃত এ 
মূল্যবান্‌ দ্রব্যাদি সম্পর্কে এই কর প্রযুক্ত হইতে পারে। ব্যাপক | 
করের পরিবর্তে নির্দিষ্ট সংখ্যক দ্রব্য এই করের অস্তভুক্ত হইলে ; 
করলন্ধ অর্থের পরিমাণ কম হওয়ার ' আশঙ্কা আছে বটে। এই রর ‘matters economics - ০ . moderners are illiterates. 
অবস্থায় বেশী মূল্যের রবযাদি বিক্রয়ের উপর. শতকরা ৮১০২ টাকা bo doubt Chat one of the principal causes of 
এমনকি অরস্থাবিশেষে, শতকরা ২০২৫২ টাকা, করও খার্য্য করা || a Re Bt he Bale of Le Ace | 

অনুষ্ঠিত হইবে না। পেটেন্ট উৎধ, সিমেন্ট, ঘড়ি, প্রসাধনজব্য, [| আব 282 || 
J . মোজা, গেঞ্জী প্রভৃতি হোসিয়ারীদ্রব্য, সোডা, লেমনেড, মটর গাড়ী ৰ namely the railway economics of India. In the course hl 
* of some fifteen chapters only he presents a complete | ' 
চাঁ, “হীরা, জহরত প্রভৃতি আরও বহুসংখ্যক, সৌখীন এবং মূল্যবান fg Picture of the history and economics of the Indian gy 
‘পণ্য সম্পর্কে এই কর স্থাপিত হইলে এবং নির্জিষ্ট কোন জাতি- | 
গঠনমূলক কাৰ্য্যে করলন্ধ অর্থ ব্যয়িত হইলে জনসাধারণ আতিক | 
ক্ষতি, স্বীকার করিয়া এই করভার বহন করিতে বীকৃত থাকিবে | চি ত টিপ এ] fl 


railways and that too in the perspective of the rail- 
‘Ways in other countries. টা ite its small compass the 
আশ! করা যায়। এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয় উল্লেখ করা | now the Bengali language.’ 
















১। ভারতীয় রেলওয়ে সমস্যা 
মূল্য আট আনা 


‘Internationally সি and Nobel Prize winner Sir 
' Norman Angell quite a while ago remarked that in A 







book gives a great deal of information on the. subject Wi 
and coming as it does from the admirable pen of thé ১1. 


—Amrita Bazar 


২। ভারতীয় রতীয় রাজস্থনীতি ff 


‘ভারত গবর্ণমেণ্টের nl লো উপলক্ষে যতীন্দ্রবাবু | 
“আঘিক জগৎ” পত্রিকায়, যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন সেইগুলি চু 
আলোচ্য পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে । ভারতীয় রাজস্ব নীতি সাধারণের 
বোধগম্য করাই গ্রস্থকারের উদেশ্য . সে. উদ্দেশ্য যে বহুল পরিমাণে | 
সফল হইবে, প্রবন্ধগুলি পড়িলেই তাহা বুঝা যায়।' ভারত সরকারের | 










ইং সাজি ও লাং লা: 









সর্বপ্রকার ছাপার কাজ শুদ্ধ বিভাগ”, “সামরিক ব্যয়” “ভারত সরকারের, খণ”, কেন্দ্রীয়, ও রা 
প্রাদেশিক রাজস্বের সম্পর্ক . প্রভৃতি অধ্যায়গুলি, বিশেষভাবে '}5. 
রর, উল্লেখযোগ্য । আনন্দবাজার পত্রিকার বাণিজ্য. সম্পাদক এবং | 


অধুনা! আধিকজগৎ্-এর সম্পাদক হিসাবে বতীন্রবাবু খ্যাতি লাভ দল 
করিয়াছেন । তাহার এই ঠা সর্ধত্র সমাদৃত হইবে, ইহাই ] 
নি ]% 


আরধিক জগৎ, প্রেস L 


পপ 


সা দি তি বি হা 
মূল্য ৭ টাকা । ভাকব্যয় স্বভন্ত্র। .. 


প্রাপ্তিস্থান-আথিক জগৎ কার্য্যালয় 


কোন, বড়বীজার ৬৩৮২ রা IR 





নং বৌবাজার সীট, লিক -আধিক জগৎ প্রেসে প্রফতীনরনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত | 


ফোন-_বড়বাজার, ৬৩৮২ : কার্ধ্যালয়_১২২নং বহুবাজার ষ্টীট 


AE ik JAGAT 
ব্বআ-বাব্জ্- -তীন্- অর্থনীতি বিষম্যবৎ 


হ্বাহ্শ্সাহক বলাম 
সম্পাদক-_ গ্রীষতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 











কলিকাতা, ৪ঠা অক্টোবর, শুক্রবার ১৯৪০ 


= বিষয় সূচী = 


৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড | | 








বিষয় 


্‌ : পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ 


৬৭৫-৬৭৭ 
৬৭৮ 
৬৭৯ 

৬৮০-৬৮১, 


পাঁট ও বাঙ্গলা সরকার 
মধ্যবিত্তের বেকার সমস্যা ও সরকারী প্রচেষ্টা 
বাঙ্গলায় শর্করা শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা 





বিষয় 
আধিক দুনিয়ার খবরাখবর 
কোম্পানী প্রসঙ্গ 
মত ও পথ 
বাজারের হালচাল 


"৬৮২-৬৮৭ 
৬৮৮-৬৮৯ 
৬৯০ 
৬৯১-৬৯৪ 





_ শ্ৰীশ্ৰীশারদায়! পূজ। 

“আর্থিক জগতের’ বর্তমান সংখ্যা হস্তগত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
'আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পাঠকবর্গের অনেকে শ্রীত্রীশারদীয়া 
পুজা :উপলক্ষে নিজ নিজ পল্লী ভবনে চলিয়া যাইবেন। বীহারা 
স্থায়ীভাবে সহরে বাস করিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যেও অনেকে সারা 
বৎসরের কর্ম্মক্লান্তির পর একবার বাহিরে কোথাও বেড়াইয়া আসিবার 
চেষ্টা করিবেন। কিন্তু নানা কারণে এবার অনেকের পক্ষেই পুজার 
ছুটির কয়টি দিন নিরবচ্ছিন্ন শাস্তি উপভোগ করা সম্ভবপর হইয়া উঠিবে 
না। বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানারূপ উদ্বেগ ও 
আশঙ্কার ভাব নিয়াই সকলকে দিন যাপন করিতে হইতেছে । 
পৃজাবকাশের কয়টি দিনও তাহারা সে চিন্তাভাবনা হইতে বড় একটা 
মুক্তি পাইবেন না। যুদ্ধের জন্য কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা স্থষ্ট 
হওয়ায় কোন কোন দিক দিয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যক্ষেত্রে 
নিদারুণ অবনতি সূচিত হইয়াছে। সে জন্ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে 
অনেক স্থলে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্ত 
ব্যবসায়ীদের দুঃখ ছর্দশা কেবল এ দিক দিয়াই সীমাবদ্ধ নহে । 
শারদীয়া পুক্তার মরশুম সাধারণতঃ স্বদেশী শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের পক্ষে 
একটা সুবর্ণ সুযোগ বলা চলে। কিন্তু এবার পুজার বাজারে সেরূপ 
কেনাকাটার ধুম বিশেষ কিছুই দেখা যাইতেছে না। বিশেষ করিয়া 


মফংস্বল কেন্দ্রের হাট বাজারে এবার বেশী রকম অবসাদের ভাবই . 
লক্ষিত হইতেছে । পাটের দাম অত্যধিক মাত্রায় নামিয়া. যাওয়ায় 
কৃষকদের আধিক দুরবস্থা চরম সীমায় উপনীত, হইয়াছে। পুজা 
উৎসবের স্বাভাবিক আনন্দের বদলে আজ দুর্ভিক্ষের আতঙ্কই 
তাহাদিগকে বেশী পরিমাণে সন্তস্থ করিয়া তুলিয়াছে। ফলে পুজার, 
বাজারে স্বদেশী বস্ত্র ও স্বদেশী শিল্পদ্রব্যের কাটতি বিশেষ কিছুই 
হইতেছে না। এইভাবে সকল দিক দিয়াই এবার ব্যবসায়ীরা যেরূপ 
নিরাশ হইয়াছেন তাহাতে জীকজমকের সহিত পূজা উৎসবে মাতিৰার' 
উৎসাহ ও সামর্থ্য আজ আর তাহাদের বড় একটা নাই? 
পল্লী অঞ্চলের যেসব লোক মাকে ঘরে আনিয়া পূজা অর্চনার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন খণ সালিশী আইন, প্রজ্ান্বত্ব আইন 
ও বেকার সমস্যা প্রভৃতির চাপে তাহারাঁও আজ অ্িয়মান। সুতরাং 
এবার পুজার আমোদ সহর কিংবা মফ্ঃস্বল কোথাও তেমন জমিবে 
বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি না। তথাপি চারিদিকের এই 
নৈরাশ্য ও দুঃখ দুর্দশার ভিতরও শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজার প্রাক্কালে 
আমরা আমাদের গ্রাহক, অন্ুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদিগকে আমাদের 
আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি । মহাপুজার ভিতর দিয়া নব 
আশা ও নব প্রেরণা লাভ করিয়া অবকাশাস্তে পুনরায় তাহারা 
কন্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন ইহাই আমাদের কামনা । 


৬৭৬ 





সরকারী আয়বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার খুচরা পণ্য 
বিক্রয়ের উপর একটি সাধারণ বিক্রয়কর ধার্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন । আগামী নবেম্বর মাঁসে ব্যবস্থাপরিষদের বিবেচনার্থ 
সরকার পক্ষ হইতে এই মর্মে এক প্রস্তাব উখাপন করা হইবে বলিয়া 
জানা গিয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং জনসাধারণের নিত্য 


প্রয়োজনীয় কয়েকটি পণ্যবাদে সকল প্রকার পণ্য বিক্রয় সম্পর্কেই ' 


খুচরা বিক্রেতাদিগকে এই কর দিতে হইবে । বাঙ্গলা সরকার নিম্ন 
লিখিত পণ্যসমূহকে এই করের বহিভূি রাখার প্রস্তাব করিয়াছেন: 
লবণ, চাল, ডাল, সরিষার তৈল, চিনি, গুড়, আটা ও ময়দা, রুটি 
ও পাউরুটি, ছুধ (কিন্তু ঘি, মাখন কিংবা দুগ্ধজাত অন্যান্য দ্রব্য নহে ), 
মাছ, মাংস, ফল, শাকশজী, বিহ্যৎ, জল ( :সোডা .লেমনেভ নহে) 
পেট্রল, পাট, রেজেপ্রিকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাচামাল; এবং শিল্প 
es প্রয়োজনীয় কয়ল! প্রভৃতি জ্বালানী, বকে অয়েল, 

বং কলকজ্জা ও যন্ত্রপাতি । 

বাঙ্গলা দেশে বর্তমান অবস্থায় আমরা সাধারণ বিক্রয়কর 
প্রবর্তনের মোটেই পক্ষপাঁতি নাই। বিক্রয়করের ফলে পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং খরিদ্দার জনসাধারণকেই সাধারণতঃ ইহা বহন 
করিতে হয়। বাঙ্গলায়, ক্রয়ক্ষমতা পাটের উপযুক্ত মূল্যের উপরই 
প্রায় পনর আনা নির্ভর করে। বাঙ্গলা সরকারের অদূরদশিতা এবং 
অকর্ধণ্যতার ফলে পাটের অবস্থা আজ শোচনীয়। উপযুক্তরূপ ধান্য 
উৎপাদনের আশা না থাকায় ধানচালের দাম এবতসর আরও বাড়িবে 


বই হাঁস হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। কৃষিজাত, অন্যান্য পণ্যের - 


মূল্যও ক্রমাগত হাস পাইতেছে। এই ভাবে দেশের অধিকাংশ 
লোকেরই আধিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দের দিকে যাইতেছে । অপরদিকে 
বিদেশী পণ্য এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য হাস পাইতেছেনা। ইহাতে 
জনসাধারণ আরও বিষণ্ন বোধ করিতেছে। 

গভর্ণমেপ্ট প্রকৃত জনহিতকরমূলক কাধ্য করিলে, জনসাধারণ 
সাধ্যানুযায়ী করভার বহন করিতে কুষ্টিত হয় না। কিন্ত বাঙ্গলার 
বর্তমান মন্ত্রীসভা এই ব্যাপারের কোনরূপ কৃতকাধ্যতার পরিচয় 
দেন নাই বলিয়া সরকারী আয়ের হাস বৃদ্ধিতে জনসাধারণ কোনরূপ 
ওৎসুক্য বোধ করিবে এরূপ আশা করা বৃথা । 
. বিক্রয় করের আইন হইতে যে সমস্ত পণ্য বাদ দেওয়ার প্রস্তাব 

করা হইয়াছে আমাদের বিরেচনায় তাহার তালিকা সঙ্গতরূপ ব্যাপক 
হয় নাই। এই তালিকার বহিভুর্ত আরও বহুসংখ্যক পণ্য আছে যাহা 
দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে এক প্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় । | 

এই ব্যাপক সাধারণ বিক্রয়করের পরিবর্তে: নির্দিষ্ট সংখ্যক মূলাবান 
পণ্য সম্পর্কে কর প্রবর্তনের প্রস্তাব হইলে তাহা কতকটা সমর্থনযোগ্য: 
হইত । ইহাতে উপযুক্ত অর্থাগম না. হওয়ার আশঙ্কা আছে'বটে । কিন্তু 
পণ্যের মূল্যবিবেচনায় অধিক মূল্যের পণ্য বিক্রয়ের, উপর করের, 
হার যথা সম্ভব বৃদ্ধি করিয়া আয় বৃদ্ধি করা অসম্ভব নহে. দ্বিতীয়তঃ; 
শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি প্রভৃতি কোন নিদ্দিষ্ট জাতি: 
গঠনমূলক কাধ্যের জন্য এই করলব্ধ ব্যয়িত হইবে এরূপ নিশ্চয়তা 
থাকিলেই জনসাধারণ কষ্ট স্বীকার করিয়াও এই করভার: বহন করিতে 
সম্মত হইবে আশা করা যায়। . ৫ 

ভারতের রপ্তানীষোগ্য রুষিপণ্যের সমস্ত. 

ইউরোপ এবং আমেরিকায় বিভিন্ন দেশে কৃষিঙ্গাতপণ্য রপ্তানী র 
উপর কৃষিপ্রধান ভারতের মঙ্গলামঙ্গল বিশেষভাবে নির্ভর করে। 
ইহার মারফত কোটী কোটী কৃষরু প্রত্যক্ষভাবে এবং অন্তান্ত 
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, লোপ পাইতে, বসিয়াছে। 
' যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় কৃষিপণ্য বিক্রয়ের কি সুযোগ সুবিধা আছে 
“ তাহা অনুসন্ধানের নিমিত্ত কিছুকাল পূর্ব্বে ভারতসরকার ডাঃ গ্রেগরী 
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পরোক্ষভাবে জীবিকানিব্বাহ করে, আংশিকভাবে শিল্প- 

বাণিজ্যের মূলধন সংগৃহীত হয় এবং কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকার 
সমূহের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। বর্তমান যুদ্ধে, জার্শ্মাণ অধিকৃত 
শত্রপক্ষীয় দেশসমূহের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। 
জাহাজের অভাব এবং সমুদ্রপথ বিদ্বসঙ্কুল হওয়ায় অন্যান্য দেশেও 
কৃষিপণ্য রপ্তানীর সুযোগ বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। একমাত্র 
ইউরোপের : রপ্তানী' বাণিজ্য হাঁস পাওয়াতেই ভারতের বাধিক প্রায় 





:৩২ কোটী টাকা ক্ষতি হইতেছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । এই 


অবস্থায় .এদেশে কৃষিপণ্যের মূল্য অস্বাভীবিকরূপ পড়িয়া গিয়াছে 
এবং কৃষক ও ব্যবসায়ীর মজুদ মাল কাট্তি হওয়ার আশা ভরসা 
ইহা উপলব্ধি করিয়া আমেরিকার 


ও ডাঃ মিকৃকে আমেরিকায় প্রেরণ করেন। সংবাদে প্রকাশ ডাঃ 
গ্রেগরী শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছেন। উক্ত মিক্-গ্রেগরী দৌত্য 
কতটুকু সফল হইয়াছে তাহার কোন 'আভাষ পাওয়া যায় নাই।: 
কিন্ত, অবস্থা বিবেচনায় মনে হয় আমেরিকার বাজারে ভারতীয় 
পণ্যরপ্তানীর বিশেষ সুযোগ নাই। সম্প্রতি বাণিজ্যসচিব স্যার 
রামন্বামী মুদালিয়ার বোম্বাইর ব্যবসায়ীদের নিকট কৃষিপণ্যের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে 
যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা হইতেই জনসাধারণের মনে আমেরিকার 


বিজ্ঞপ্তি | .. ... 

শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা উপলক্ষে “আধিক জগতের বর্তমান - 
সংখ্যা অগ্ঠ ' শুক্রবার প্রকাশিত হইল । আগামী; কল্য ৫ই 
অক্টোবর হইতে ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত “আধিক জগতের” 
কার্য্যালয় বন্ধ থাকিবে । আধিক জগতের পরবর্তী সংখ্যা 
আগামী ২৮শে অক্টোবর প্রকাশিত হইবে। 





ম্যানেজার--“আধিক জগৎ” 





বাজার সম্পর্কে নিরাশ হওয়ার, কারণ আছে। বাণিজ্যসচিব 
বলিয়াছেন কৃষিপণ্য রপ্তানীর সমস্তা এখনও চরমে উঠে.নাই রটে, 
কিন্ত যে কোন মূহুর্তে রপ্তানীর সুযোগ বর্তমানের তুলনায় আরও 
হাস পাইতে , পারে। - এই অবান্িত অবস্থা হইতে 
পরিত্রাণের উদ্দেশ্য স্তার রামস্বামী কৃষিপণ্য সম্পর্কে একটা ‘নিউ. 
ডিল’ প্রবর্তনের পরিকল্পনার আভাষ দিয়াছেন।, এই পরি- 
কল্পনান্থয়ায়ী একটা সরকারী অথবা, আধাসরকারী। প্রতিষ্ঠানের 
সাহায্যে রন্তানীযোগ্য 1 ক্রয় করিয়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে, 
মজুর রাখা হইবে এবং শেষে ক্ষুধিত ইউরোপীয় দেশসমূহের 
নিকট তাহা, বিক্রয় করা'হইবে। এই ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-: 
পুণ্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ এবং শিল্পপ্রসার করিয়া দেশের অভ্যন্তরে 
কৃষিপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করারও প্রয়োজন উল্লেখ করিয়া বাণিজ্য- 
সচিব ভবিষ্যৎ সরকারী নীতির. কতকটা আভাষ দিয়াছেন ।. 
এক্সপোর্ট এডভাইসরী কাউন্সিলের বিগত বোস্বাই' অধিবেশনেও 
কৃষিপণ্যরপ্তানীর 'সমস্যাসমাধানের ‘জন্য ' অনুরূপ 'কয়েকটী প্রস্তাব 
করা হইয়াছে। কাউন্সিলের সদস্যগণ রপ্তানীযোগ্য কৃষিপণ্যের 
পরিবর্তে। অন্ত শ্রেণীর পণ্য উৎপাদনের.জন্য কৃষকদের 'মধ্যে প্রচার- 
কার্ধ্য, শিল্পোন্নতি দ্বারা উৎপন্ন কৃষিপণ্যের, ব্যবহার প্রভৃতির উপর-' 
বিশেষ জোর দিয়াছেন । 

প্রচার কার্য্যছারা কৃষকের পুকুষপরম্পরাগত কাধ্যধারার পরিবর্তন 
সাধন এবং দেশের ভিতর শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া দেশীয় 
কৃষিপণ্যের সন্যবহার করা খুবই সময়সাঁপেক্ষ এবং এই সমস্ত' 


সাল 
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নীতি কাধ্যকরী করা হইলেও যে সফল হইবে তাহার নিশ্চয়তা 
নাই। যুদ্ধের সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত কৃষিপণ্য মজুদ রাখার 'যে 


পরিকল্পনা বাণিজ্যসচিব উল্লেখ করিয়াছেন: বর্তমান অবস্থায় তাহাই ; 1 


বিশেষভাবে বিবেচ্য । ইহা কার্যে পরিণত করিতে হইলে কোটা 
কোটী টাকার প্রয়োজন । গত হয হার দায়িত্ব গ্রহণ 
করিলে দেশরক্ষা এবং সমরব্যয় সঙ্কুলান, করিয়া? সাধারণ রাজস্ব 
হইতে ইহার জন্য অর্থব্যয় করা নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে না। এদিকে 
বর্তমান বৎসরে ভারতসরকার নুতন কোন খণ গ্রহণ করিবেন না 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কাজেই ইহার ব্যয় নিবর্বাহের জন্য 
‘দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্সের বোঝা চাপাইবে এরূপ ধারণা করা 


'অসঙ্গত নয়। গুদাম ভাড়া ও কমিশন নেওয়া হইলেও পণ্য ক্রয় 


অথবা কৃষকদিগকে আংশিকভাবে অগ্রিম অর্থপ্রদানের জন্য গভর্ণ- 
মেন্টকে যে নূতন অর্থের সন্ধান করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা। বিবেচনায় কোন রেসরকারী 
প্রতিষ্ঠানও এই গুরু দায়িত্বগ্রহণ করিতে সহজে অগ্রসর হইবে 
বলিয়া মনে হয় না। বিমান আক্রমণের অমূলক আশঙ্কায় পশ্চিম- 
ভারতের বন্থব্যবসায়ী ইতিপূর্বের বন্ুপরিমাণ মজুদ কৃষিজাতপণ্য 
জলের দরে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন । 

বাণিজ্যুসচিবের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা কাধ্যকরী করা হয় কিনা 
এবং কি উপায়ে ইহা চালু হয় আমরা তাহা আগ্রহের সহিত 
লক্ষ্য করিব। 

বোম্বাই প্রদেশে আতিক উন্নতির পরিকনা 

বোম্বাই প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা, এ প্রদেশের সাধারণ 
'আর্বিক অবস্থা ও বিশেষ ভাবে শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে জরীপ করিয়া 
প্রয়োজনীয় আথিক উন্নতি বিষয়ে সুপারিশ দেওয়ার জন্য ১৯৩৮ সালে 
একটি ইকনমিক এণ্ড ইণ্ডাষ্টীয়াল সার্ভে কমিটি গঠন করিয়াছিলেন । 
বর্তমানে এ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে । এই রিপোর্টে 


বোশ্বাই প্রদেশে স্ুপরিকল্লিতভাবে আধিক উন্নতির কাজ: চালাইবার' 


জন্য একটি সরকারী আধিক উন্নয়ন বিভাগ স্থাপনের 'গ্রস্তাব , করা 
হইয়াছে । এই বিভাগ বোম্বাই প্রদেশের ভূসম্পদ, বনজ সম্পদ, 
মৎস্য সম্পদ ও বিভিন্ন প্রকার শিল্পসম্পদ সম্পর্কে জরীপ কার্য 
পরিচালনা করিবেন । অধিকস্ত দেশে শিক্ষা প্রসার, রাস্তা বিস্তার ও 
ক্জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কার্ম্যধার! বিষয়ে সুব্যবস্থা করিতে যত্বপর হইবেন। 
এরূপ আর্থিক উন্নয়ন বিভাগ গঠন করা ছাড়া কমিটি গবর্ণমেপ্টকে 


* কৃষকদের অবসর জীবিকা হিসাবে এবং. সাধারণভাবে পল্লীবাসীদের 


কর্মসংস্থানের উপায় হিসাবে নানারূপ কুটার শিল্প প্রবর্তন ও 
পরিচালন! বিষয়ে সাহায্য করিবার জহ্য পরামর্শ। দিয়াছেন । কমিটির 
মতে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য বৃহদাঁকার শিল্প ও কুটার 
শিল্প এই ছইয়েরই প্রয়োজন রহিয়াছে । সেজন্য পারস্পরিক যোগা- 


যোগের ভিত্তিতে যাহাতে উভয়েরই প্রকৃষ্ট বিকাশ সাধিত হয় তাহ! 


দেখা গবর্ণমেন্টের কর্তব্য । চিরাচরিত ধরণের, নানারূপ কুটার শিল্প 
ছাড়া কমিটি দেশে ব্যাপক আকারে প্রবর্তন ও পরিচালনার জন্য 


যেসব মাঝারী শিল্প ও কুটার শিল্পের নাম করিয়াছেন তাহার মধ্যে: 


হাস ও মুরগী পালন, রেশম কীট পালন ৬ রেশম শিল্প প্রস্তুত, 


এলুমিনিয়ম প্রস্তুত, মৃত্্রব্য তৈয়ার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত, বেতার ' 


যন্ত্র ও সাইকেলের অংশাদি প্রস্তুত প্রভৃতি শিল্পের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । কমিটির মতে মাঝারী শিল্প ও কুটার শিল্পের উন্নতির 
প্রধান পরিপন্থি,হইতেছে এই যে দেশে উন্নত ধরণের শিল্প চালাইবার 
উপযোগী কার্যকরী জ্ঞানসম্পন্ন লোকের এখনও খুবই অভাব 
রহিয়াছে । অধিকস্ত উৎপন্ন শিল্পপ্রব্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থাও এখনও 
তেমন কিছুই হয় নাই। দেশে প্রস্তুত শিল্পোন্নতি সাধন 
করিতে হইলে এ ছুই বিষয়ে অবিলম্বে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি নিয়োজিত 
হওয়া আবগ্তক। শিল্পোন্সতির জন্য সুপরিকল্িতভাবে উপযুক্ত 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে কমিটির ' মতে সরকারী শিল্প 
বিভাগকে নাঁনাদিক দিয়। পুন্গঠন করিতে হইবে এবং ' এঁ বিভাগের 


জন্য বর্তমীনের তুলনায় গবণমেণ্টকে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ 
করিতে? ত হং হব 

'।কমির্টির “ও সমস্ত সুপারিশ বর্তমানে বোম্বাই সরকারের 
বিবেচনাধীন আছে। কমিটি যেরূপ 'বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া 
রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন তাহাতে বোম্বাই প্রদেশে আর্থিক উন্নতির 
পরিকল্পনা গ্রহণ 'করিয়া সে বিষয়ে সরকারী 'কার্য্যধারা' নিয়োজিত 
করিবার পক্ষে উহা একটা বড় 'রকম অবলম্বন হইয়া দাড়াইবে সন্দেহ 
নাই। বাঙ্গলা প্রদেশে শিল্পের, প্রসার ও উন্নতি বিষয়ে পরামর্শ 
দেওয়ার জম্য বাঙ্গলা সরকার একটি শিল্প জরীপ কমিটি স্থাপন 
করিয়াছেন । কিন্তু দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও আজ পর্য্যন্ত 
এ কমিটির কোন চূড়ান্ত রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে না। শিল্প জরীপ 
ও তাহার রিপোর্ট প্রস্ততেই যদি বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া 
যায় তবে বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীসভা কবে পৰ্য্যন্ত আসল শিল্লোন্নতির 
কাজে হাত দিতে পারিবেন তাহাই আমরা ভাবিতেছি। 

তরুণ বীমা! কোম্পানী সমুহের সমস্ত৷ 

নূতন বীমা আইন অনুসারে প্রত্যেক জীবন বীমা কোম্পানীর 
পক্ষে ভারত সরকারের নিকট ২ লক্ষ টাকা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক 
হইয়াছে । দেশের জীবন বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে কিছু সংখ্যক 
বড় প্রতিষ্ঠান এই টাকা ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ জম! দিয়াছে। আর 
বাকী প্রতিষ্ঠানগুলি তাহা এককালীনভাবে পরিশোধ না করিয়া বীম! 


'আইনের নিয়ম অনুযায়ী কিস্তিবন্দী হারে ক্রমে ক্রমে তাহা পরিশোধ 


করিতেছে, এই শেষোক্ত কোম্পানীগুলির মধ্যে তরুণ বীমা 
কোম্পানীর সংখ্যাই অধিক। তরুণ কোম্পানী সমূহের মধ্যে, 
অনেকেরই অর্থসম্বল কম বলিয়া তাহাদের মধ্যে অনেকে এককালীন 
ভাবে জামানতের টাকা প্রদান করিতে পারিতেছে না। মুখ্যতঃ 
বাৎসরিক আয় হইতেই তাহাদিগকে কিস্তির টাকা যোগাড় করিতে 
হইতেছে । যাহাহউক এইভাবে চেষ্টা করিয়া অনেক তরুণ 
কোম্পানীই কিস্তির টাকা পরিশোধ করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু 
বর্তমানে যুদ্ধের জন্য সে বিষয়ে একটা প্রতিবন্ধক সৃষ্ট হইয়াছে। 
বুদ্ধের জন্য বর্তমানে ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ায় 
অনেক তরুণ বীমা কোম্পানীরই নূতন কাজ হ্রাস পাইয়াছে। ফলে 
চলতি আয় হইতে অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করিয়া রীতিমতভাবে কিস্তির 
টাকা পরিশোধ করিতে তাহাদিগকে বেগ পাইতে হইতেছে । এই 
অবস্থায় ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব সম্প্রতি মাদ্রাজ গমন 
করিলে সেখানকার ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্স চেম্বার নামক প্রতিষ্ঠান 
তরুণ বীমা কোম্পানীসমূহের উপরোক্ত অস্থ্বিধা সম্বন্ধে বাণিজ্য 
সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধ শেষ ! 
হওয়ার পর এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত কিস্তি পরিশোধের ব্যাপারে 
নিদ্ধীরিত টাকার অর্ধেক মাত্র দিয়া যাহাতে তরুণ কোম্পানীগুলি 
রেহাই পায় সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে তাহাকে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করেন। 

বর্তমান যুদ্ধকালীন অবস্থায় নূতন কাজের পরিমাণ যেস্থলে 
বাস্তবিক পক্ষেই হাঁস পাইতেছে সেস্থলে মাদ্রাজের তরুণ বীমা 
কোম্পানীসমুহের এই দাবী আমরা ম্যাষ্য বলিয়াই মনে করি। 
এই দাবী কেবল মাদ্রাজের তরুণ বীমা কোম্পানীগুলিরই নহে। 
বর্তমান. প্রতিকূল অবস্থার ভিতর বাঙ্গলার অনেক তরুণ বীমা 
কোম্পানী আজ সেই দাবী উত্থাপন করিতেছে। স্থখের বিষয় 
এই দাবী সম্বন্ধে বাণিজ্য সচিব যে জবাব দিয়াছেন তাহা অনেকটা 
ভরসাজনকই হইয়াছে । তিনি বলিয়াছেন যে উপরোক্ত বিষয়টি 
ইতিপূর্বে সরকারী বীমা বিভাগের সমক্ষে উপস্থাপিত হইয়াছে এবং 
বীমা বিভাগের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বর্তমানে তাহা বিবেচনা করিতেছেন । 
বাণিজ্য সচিব আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে শীঘ্রই তিনি এ বিষয়ে 
একটি পাকাপাকি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতে পারিবেন । এই সিদ্ধান্ত 
জানিবার জন্য দেশের অনেক তরুণ বীমা কোম্পানীই যে আগ্রহের 


সহিত প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 








এবৎসর সকল দিক দিয়াই পাটের বাজারে একটা বেশীরকম 
মন্দা সুচিত হইয়াছে । এই মন্দা প্রতিরোধ করিবার জন্য সুপরিকল্পিত 
ধরণের কোন কার্যযধারা অবলম্বন করিতে না পাঁরিলেও বাঙ্গলার 
তথাকথিত জনপ্রিয় মন্ত্রীগণ পাট সম্বন্ধে সরকারী কাধ্যনীতি 
ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে ধাপ্পা দেওয়া বিষয়ে কোন চেষ্টার 
ক্রি করিতেছেন না। বাঙ্গল সরকারের অর্থসচিব সুরাবদ্দা সাহেব 
গত ১৯শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বক্তৃতা করেন এবং 
পুনরায় গত ৩শে সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রে তিনি যে বিবৃতি প্রদান 
করিয়াছেন তাহাতে এইরূপ চেষ্টাই প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে । কিন্তু 
এসমস্ত দ্বারা তাহাদের অকর্ণমন্যতা সম্বন্ধে লোকের চোখে আর ধূলি 
দেওয়া সম্ভবপর নহে । গত বৎসর যুদ্ধের জন্য পাট ও থলের চাহিদা 
খুব বাড়িয়া যাওয়ায় পাটের দাম চড়িয়া গিয়াছিল। ,এই অবস্থায় 
স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছিল যে এঁ চড়া মূল্যে প্রলুব্ধ হইয়া কৃষকেরা 
এবার অত্যধিক মাত্রায় পাট চাষ করিবে এবং তাহার ফলে পাটের 
দামও শেষ পৰ্য্যন্ত বিশেষভাবে পড়িয়া যাইবে । কিন্তু বাঙ্গল! সরকার 
কিছুকাল পায়তাড়া করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের কোন 
ব্যবস্থাই করেন নাই। ফলে এবার চাহিদাতিরিক্ত পাট উৎপন্ন 
হওয়ায় পাটের দাম বেশী পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে । সম্প্রতি 
বাঙ্গলা সরকার এবারের পাট ফসল সম্পর্কে যে চুড়ান্ত পূর্বাভাস 
প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় এবার পাটের উৎপাদন 
গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ২৮ 'ভাগ' পরিমাণ বাড়িয়া মোট 
১ কোটি ২৫ লক্ষ বেল হইবে । পাটের চাহিদা সকল দিক দিয়া 
হাস পাওয়ায় এবার গত বৎসরের সমপরিমাণ 'পাঁট কাটতির সুবিধা 
যেস্থলে নাই সেস্থলে এত অত্যধিক পরিমাণ পাট উৎপন্ন হওয়ায় 
ফল সকল দিক' দিয়াই আজ মারাত্মক হইয়া দীড়াইয়াছে। 
গবর্ণমেন্ট যদি সময়মত ' পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতেন তবে 
পাট চাষীদিগকে আজ এমন একটা ছুরবস্থার সম্মুখীন হইতে হইত না । 

পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত না হওয়ার ফলে অত্যধিক পাট উৎপন্ন 
হওয়ার সম্ভাবনা হেতু গত এপ্রিল মাস হইতে ফাটকা বাজারে পাটের 
দর ক্রমেই নামিয়া যাইতে আরস্ত করে | পাটের দরের সে নিয়্গতি 
রোধ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার প্রথমতঃ ফাটকা বাজারে প্রতি 
বেল পাটের নিয়তম দর বাধিয়া একটি অর্ভিনান্স জারী করেন। 
দ্বিতীয়তঃ তাহারা চাহিদাতিরিক্ত পাট ক্রয় করিয়া লওয়ার সঙ্কল্প 


ঘোষণা ' করেন । কিন্ত এ ছুই কার্য্যনীতিই আসলে ব্যর্থ হইয়া যায়৷ 


অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ফাটকা বাজারে 
৬০ টাকা কিংবা তদুর্ধ দরে পাটের কোন ক্রেতা নাই বলিয়া 
অর্ডিনান্সের ফলে ফাটকা বাজারের কাজকর্ম বন্ধ থাকে। 
বাঙ্গলা সরকার চাহিদাতিরিক্ত পাট ক্রয় করিবেন বলিয়া 
ঘোষিত হওয়ায় সাময়িকভাবে বাজ্জারে একটা আশাভরসার ভার 
কিন্তু তাহাও শেষ পর্য্যন্ত অর্থহীন বলিয়া প্রমাণিত 
হইয়াছে! পাটের দর চড়াইবার কৌশল হিসাবে বাঙ্গলা সরকার 
এরূপ একটা কার্য্যনীতি ঘোষণা করিলেও এবারের চাহিদাতিরিক্ত 
পাট ক্রয় করিবার মত অর্থ সঙ্গতি তাহাদের নাই । ফলে মাত্র 
৫০ হাজার বেলের মত পুরাতন পাট ক্রয় করিয়াই গবর্ণমে্টকে 
এ বিষয়ে নিরস্ত হইতে হয়। চাহিদাতিরিক্ত পাট ক্রয় করিবার মত 
অর্থ নিয়োগ করিবার ক্ষমতা যে বাঙ্গলা সরকারের নাই, অর্থসচিব 
সুরাবদ্দা সাহেবও সম্প্রতি তাহার বিবৃতিতে তাহা স্বীকার 
করিয়াছেন । 


এইরূপ অবস্থায় পাটের মূল্যের নিয়গতি রোধ করার আর কোন 
উপায় না দেখিয়া পাটচাঁষীদের সমক্ষে কোনরকমে মুখ রক্ষা করিবার 
জন্য বাঙলার মন্ত্রীসভা শেষ পর্য্যন্ত পাটকলওয়ালাদেরই শরণাপন্ন 
হন। ভারতীয় চটকল সমিতির সহিত পাটক্রয় সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের 
একটা চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুসারে পাটকলগুলির ক্রয় যোগ্য 


বিভিন্ন শ্রেণীর পাটের মণপ্রতি নিম্নতম দর ৯২ টাকা হইতে ৭২ টাকা 
হারে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা ছারা কার্য্যতঃ পাট 
বিক্রয়ের তেমন কোন সুবিধা হয় নাই। এই চুক্তির একটি বড় 
গলদ এই যে আগামী ডিসেম্বর 
সিদ্ধান্ত হইলেও আগামী ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
পরিমাণ পাট ক্রয় করিবে এ চুক্তিতে সে সম্বন্ধে কোন বীধাধরা! 
নির্দেশ নাই। ইহার ফল এই দাড়াইয়াছে যে পাট- 
কলওয়ালারা নির্ধারিত নিয়তম হারে বেশী কিছুই পাট খরিদ, 
করিতেছে না । অধিকন্ত চুক্তি অনুসারে একটা নিম্নতম হার বজায় 
থাকা সত্বেও নানারূপ কারসাজির ফলে মফংস্বলে পাটের দর বর্তমানে 
২৩ টাকা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে । কাজেই গবর্ণমেণ্টের এসকল 
অনুপযুক্ত বিধিব্যবস্থায় এপর্য্যন্ত পাটচাষীদের বিহিত স্বার্থ রক্ষার 
সুব্যবস্থা কিছুই হয় নাই বলা চলে । 

পাটের দাম বৃদ্ধির আর কোন উপায় না দেখিয়া বাঙ্গলা সরকার 


সম্প্রতি আগামী বৎসরের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে একটি ঘোষণা প্রকাশ 


করিয়াছেন। এই ঘোষনায় বলা হইয়াছে যে আগামী বৎসর যাহাতে 
চাষীরা এবারের এক তৃতীয়াংশের বেশী জমিতে পাটের চাষ না 
করিতে পারে সেজন্য গবর্ণমে্ট বাধ্যকরী নিয়ন্ত্রণনীতি অবলম্বন 
করিবেন ৷ পাটের বাজারের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া আমরা পূর্ব 


হইতেই এইরূপ একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ 


জানাইয়া আসিতেছি। বিলম্বে হইলেও আজ যে গবর্ণমেন্ট সেইরূপ 
প্রতিশ্রুতি প্রদানে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা সুখের বিষয়। এ বৎসর 
যেরূপ বেশী পাট উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে পাটের ক্রেতারা এক্ষণে 
পাট ক্রয় বিষয়ে তেমন কোন আগ্রহ বোধ করিতেছে না। পাটের 


'জন্য উপযুক্ত মূল্য দিতেও তাহারা নারাজ । কিন্তু আগামী বৎসরে 


পাটের চাষ এক তৃতীয়াংশ পরিমাণে হ্রাস করা স্থির হওয়ায় শেষ, 
পর্য্যস্ত এবারের পাটের চাহিদী কিছু বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে 
দামও কিছু চড়িবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে পাটের দর বৃদ্ধির 


সে সুবিধা পাইতে হইলে কৃষকদের পক্ষে বর্তমানে পাট বিক্রয় না 


করিয়া ভবিষ্যৎ সুদিনের অন্য তাহা ধরিয়া রাখা প্রয়োজন ৷ কিন্তু 
বর্তমান অবস্থায় তাহা কিরপে সম্ভবপর? দ্রেশের পাটচাষীদের 


অধিকাংশই দরিদ্র । আঘথিক দূরবস্থার জন্য অধিক দিন পাট না, 


বেচিয়া ধরিয়া রাখিবার সামর্থ্য তাহাদের অনেকেরই নাই। আগামী 
বৎসর পাটের চাষ বেশী পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হইবে জানিয়া পাটকল- 
ওয়ালার! এবার বেশী পাট কিনিয়া ভবিষ্যতের জন্য মজুদ করিয়া, 
রাখিবার গরজ্জ বোধ 'করিবে। কিন্তু স্বাভাবিক কারসাজি বশে, 
তাহারা সে গঞ্জ গ্রথমে দেখাইবে না। ফলে তাহারা প্রাথমদিকে. 
পাটের জন্য যে সামান্য মূল্য দিতে চাহিবে অসহায় পাটচাষীরা সেই 
দরেই পাট বিক্রয় করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইবে ।. কাজেই গবর্ণমেন্ট 
বর্তমানে ভবিষ্যৎ সুদিনের আশায় পাটচাষীদিগকে পাট ধরিয়া, 


রাখিবার যে উপদেশ দিতেছেন তাহা সঙ্গত হইলেও উহা দ্বারা 
‘আসলে পাটচাষীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়ার বিশেষ কোন আশা! 


নাই |. বর্তমান অবস্থায় গবর্ণমেন্ট নিজেরা উদ্যোগী হইয়া যদি 
চাহিদাঁতিরিক্ত পাট ক্রয় করিয়া তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিতেন তবে 
তাহাতে কৃষকদের অনুকুলে পাটের উপযুক্ত মূল্য আদায়ের একটা, 
সুবিধা হইতে পারিত। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের সেরূপ অর্থ সঙ্গতি 
নাই। এই অবস্থায় পাটচাফীদের কল্যাণ দেখিতে হইলে আগামী 
ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পাটকলওয়ালার! যাহাতে সমুচিত মূল্যে 
নির্দিষ্ট পরিমাণ পাট ক্রয় করে সে বিষয়ে পাটকলওয়ালাদিগকে 


‘সম্মত করাইতে চেষ্টা করা গবর্ণমেন্টের পক্ষে খুবই কর্তব্য । যদি” 


তাহা না করা হয় তবে এবার পাটের মূল্য হাঁস জনিত চরম ক্ষতি. 
হইতে পাটচাষীদিগকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায়ই দেখা 
যাইতেছে না । বাঙ্গলার মন্ত্রীমগুলী দৃঢ়সঙ্ধল্পভাবে সে বিষয়ে একবার, 
চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি? 





হম্খ্যন্বিন্ডিল্ল ০বক্কাল্স নসস্থ্যা 
২ জলল্ন্ান্ী লেজ 





_ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ‘সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যা সম্পর্কে তদন্তের 
জন্য বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি বোর্ড' অব ইকনমিক এনকোয়ারীর 
উপর' ভার দিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে বোর্ডের একটা সাবকমিটা 
শিক্ষিত. বেকারের তালিকা সংগ্রহ করিয়া বেকার সমস্তা সমাধানের 
উপায় সম্পর্কে নির্দেশ, দিবেন 1 বেকার: সমস্যা সম্পর্কে সরকারী 
তাস্ত ও কমিটা গঠন প্রভৃতি এদেশে নৃতন'নহে। ' কিছুকাল পূর্বে 
বাঙ্গল।' সরকার একজন সিভিলিয়ানকে নিয়োগ পরামর্শদাতা 
হিসাবে নিযুক্ত করেন। স্যার জন্‌ এণ্ডাসনের শাসনকালে শিক্ষিত 
বেকার এবং রাজবন্দীদিগকে নানাবিধ কুটারশিল্প সম্পর্কে হাতে 
কলমে শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা হয়। শিক্ষিত 
বেকারের সংখ্যা বাঙ্গজলাদেশেই সর্বাপেক্ষা বেশী এবং এই প্রদেশেই 
বেকার সমস্ার তীব্রতা সর্বপ্রথম অনুভূত হয়। ১৯২৩ সালে 
রায় বাহাদুর রাধাচরণ পালের প্রস্তাব ক্রমে বাঙলার 'বেকারসমস্থা। 
আলোচনার জন্য একটী কমিটা গঠিত হয়। 'বেকারসমস্তা তদন্তের 
জন্য ভারতবর্ষে: ইহাই সর্ব্বপ্রথম সরকারী প্রচেষ্টা ।. ১৯২৬ সালে 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদেও অনুরূপ 'একটি কমিটী গঠনের প্রস্তার 
উপস্থিত হয়। : বেকারসমস্তা সমাধানের কি কাধ্যকরী পন্থা নিদ্ধীরণ 
করা যায়: তৎসম্পর্কে এই বৎসরেই ভাঁরতসরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক 
গৃতর্ণমেন্ট সমূহের সহিত আলোচনা করেন ।। ১৯২৮ সালে কাউন্সিল 
অব ষ্টেটেও একটা কমিটী গঠনের. বেসরকারী প্রস্তাব হয় কিন্ত 
গভর্ণমে্টের বিরোধিতায় এই প্রস্তাব পাশ..হয় নাই। ১৯২৭ 
সালে: সংযুক্ত . প্রদেশ/-পাঞ্জীব, বোম্বাই এবং মাত্রা প্রদেশেও 
রা এক একটা কমিটা গঠিত হয়। 
ধার শত একী কমিটী গঠন: করেন। . ১৯৩৫: সালে স্যার 
তৈজবাহীছুর সাক্রুর সভাপতিত্বে. সংযুক্তপ্রদেশ সরকার পুনরায় 
আর একটা” কমিটী .গঠন করেন। সম্প্রতি পাঞ্জাব সরকারও 
গলীঅঞ্চলে- কর্ম্মনিযুক্ত ' যুবকদের তথ্যতালিকা' সংগ্রহের জন্য একটা 
কমিটী ' নিয়েগি করিয়াছেন ।: এই সম্ত কমিটী ও অন্যান্য সরকারী 
প্রচেষ্টায় যে' সময় (ও. অর্থব্যয় "হইয়াছে তাহার বিনিময়ে কোন 
প্রদেশেই' (বেকার "সমস্যার. 'আংশিক 'সমাধানও হয় নাই, বরং 
: কীলক্রমে ইহার ভীত উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। 0 

| _ বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতেই এদেশে বেকার সমস্যার তীব্রতা 
| পরিলক্ষিত হইতেছে বেকার বলিতে আমরা কর্মাহীন' শিক্ষিত 
[ক কথাই ভারিয়া-থাকি। এদেশের শ্রমিক এবং কৃষকদের 
হি সম্পর্কে জনসাধারণের দৃষ্টি এখনও / আকবষ্ট হয় নাই। 
' মহা পূর্বের । ঝি &. ৫ম, . এ, ভাকতারী, «ইন্জিনিয়ারিং 
প্র ক পাশ কার বহন বাহির হইল হাসের নে 


ধান না একটা কাজ জুটিয়া যাইত। -শিল্পবাণিজ্যের ' 


৮৮৮৮৬ দি 
' কয়েক বৎসরে এদেশের শিল্পবাণিজ্যেও, উন্নতি ঘটিয়াছে। ", 
 বেকারসমন্তা হাস হওয়া “দুরে খাকুক ইহার io 


; অব্যাহুত 'রহিয়াছে।. . পূর্বের তুলনায় -বিশ্ববিগ্ালয় হইতে বছর 


খু ও 
ৰ) 


বছর যে অধিকসংখ্যক যুবক ডিগ্রি নিয়! বাহির টি ইহাই 
এই অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী |: ৃ | 

ইউরোপ ও আমেরিকাতেও' EEE OE STE 
ও পাশ্চাত্যের বেকারসমস্তার মধ্যে. যথেষ্ট, পার্থক্য বর্তমান । 
ইউরোপ কিংবা আমেরিকার শিক্ষিত ব্যক্তি এবং দক্ষ, শ্রমিকদের 
মধ্যে বেকারসমস্তা ততটা প্রবল নহে। শিল্পবাণিজ্যের উঠতি 
পড় তির .সঙ্গে সাধারণ মজুরদের মধ্যেই বেকারসয়স্যার স্ষ্টি হয়। 
পাশ্চাত্য দেশ সমূহে শিক্ষিতের সংখ্যা ভারতবর্ষের, তুলনীয় অনেক 
বেশী । কিন্ত তবুও এই সব দেশে শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারসমস্তা 
কম। ইহার কারণ এই সব দেশে শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের 
বহু রকম সুযোগ আছে। প্রথমতঃ-ইহাদের শিল্পবাণিজ্য উন্নত। 
দ্বিতীয়তঃ দেশের ভিতর স্কুল, কলেজ : এবং নানাবিধ জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এত বেশী যে: বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবক ইহাদের 
মারফত, জীবিকা অর্জনের : সুবিধা 'পায়। তৃতীয়তঃ পাশ্চাত্যের 
সকলদেশেই স্থলবাহিনী, “নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, কনস্থুলার 
এবং ডিপ্লোমেটিক সাভিষেও-বহুসংখ্যক শিক্ষিত যুবকের্‌ কর্ম্মসংস্থান্‌ 
হইয়া থাকে। এই সমস্ত কুষিকাৰ্য্যও একটা ' ব্যবসায়রূপে 
পরিণত ' হইয়াছে এবং ব বহু 'যুবক শিক্ষাসমাপনাস্তে কৃষিকার্য্যে 
আত্মনিয়োগ করিয়! ' স্বাচ্ছন্দ্যে" সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া 
থাকে। এইরূপ' বহুসংখ্যক সুযোগ সুবিধা না থাকিলে একমাত্র 
শিল্পবাণিজ্যের মারফত ইউরোঁপ- এবং আমেরিকার দেশসমূহেও 
বেকারসমন্তা সমাধান করা সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ । As 
.  কৰ্ণ্মহীন বেকার ব্যতীত যে সমস্ত শিক্ষিত যুবক জনসাধারণের 
অন্তুপযোগী সামান্য মাহিয়ানা ' বা. পারিশ্রমিকের পরিবর্তে কোন 
কর্মে নিযুক্ত আছে তীহারাও বেকারের সামিল। ু্টাদিগকে ঠিক 
+ আনএম্প্রয়েড'” বলা ' যায়। “ইহাদের: সমস্তা অংশে কম 
নহে। রাঙ্গলাদেশে ক্নেষ্টবল ! এবং" আদালতে পিয়নের পদের 
জন্য - গ্রাজুয়েট .প্রার্ধীও বিরল নহে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া, এমন 
কি বিদেশ হইতে শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির উচ্চ উপাধি নিয়া আসিয়া 
বহু যুবক এরূপ সাধারণ কর্মে নিযুক্ত আছে'যাহাতে এই উচ্চশিক্ষার 
কোনই প্রয়োজন নাই ।  ইহাঁতে শিক্ষা ও. 'অর্থের'ষে অপব্যবহার 
ঘটে তাহাও সমাজের সমস্তা এবং চিন্তনীয় বিয়য়.... সংযুক্ত প্রদেশের 
সাপ্রকমিটীর রির্পোট হইতে ছুই একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল | 
বাঙ্গলাদেশেও এরূপ দৃষ্টাস্তের অভাব হইবেনা। উক্ত কমিটী সৃমক্ষে 
সাক্ষ্য, দান প্রসঙ্গে জেল! _ ম্যাজিষ্ট্রেট - মিঃ এন, সি, "মেটা 
বলিয়াছেন যে ১৯৩২ সালে ৫৬ টা সাব রেজিষ্টার ' পদের জন্য দরখাস্ত 


আহ্বান কর! হইলে প্রায় ৭০০ দরখাস্ত আসে-। তম্মধ্যে একজন 
. লণ্ডন পি, এইচ ডি এবং আই, সি; এম পরীক্ষায় ভাল ফল 


করিয়াছেন এরূপ কয়েকজন প্রার্থীও ছিল। আবগারী কমিশনার 
মিঃ. এ, এন্‌, সাপ্র সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে যে বিকৃতি দিয়াছিলেন তাহাতে 
দেখা যায় ১৯২৮-সাল হইতে ১৯৩৪-৩৫ সাল পর্য্যন্ত ৩৩. জন 
কৃষিকন্তেজের গ্রাজুয়েট আবগারী বিভাগে চাকুরীর প্রার্থী হইয়াছে। 
সমবায় .বিভাগের রেজিষ্ট্রার মিঃ বিঝ্ঃ, সহায় সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে 


‘উল্লেখ করেন যে জনৈক মেধাবী যুবক. সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া: 


ম্যাঞ্চেষ্টারে কাগন্জ শিল্প সম্পর্কে শিক্ষা সমাপন করেন). কিন্তু ৪. 
বৎসর বেকার থাকার পর আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। . 

বাঙ্গলার নব গঠিত বেকার. তদস্ত.কমিটার কার্য ধারায় নৃতনত্ব 
থাকে কিনা এবং মামুলী উপদেশ- বাদ দিয়া কনিটী কোন কার্যকরী 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন, ররর বিরতি 
সাধারণ তাহা আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবে 


স্বাক্রলান্স স্পন্কশ্ত্রা স্শিজ্লেজ্ 
তালি সনম্ভ্ডান্বননা 





বঙ্গীয় আর্থিক তদন্ত বোর্ডের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নীহার চন্দ 
চক্রবর্তী এম-এ বাঙ্গলা প্রদেশে শর্করা শিল্প গড়িয়া তোলার 
প্রয়োজনীয়তা ও তাহার প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা বিবৃত করিয়া সম্প্রতি 
_ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন । জন ৬ 
শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে, বহু. আলোচনা হইয়াছে। 
দিয়া বিষয়টির নৃতনত্ব বড় কিছুই নাই। কিন্তু নীহার বাবু তাহার 
বর্তমান পুস্তিকায় উপযুক্ত তথ্য বিবরণের ভিত্তিতে ' ভালরূপ গবেষণা 
ও বিচার বিশ্লেষণ করিয়া যেভাবে বিষয়টি সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত 
করিয়াছেন তাহাতে উহার গুরুত্ব প্রকৃষ্টভাবে উপলদ্ধি করিবার৷ একট! 
সুবিধা হইয়াছে । আমরা বর্তমান প্রবন্ধে নীহার বাবুর প্রদত্ত বিবরণ 
হইতে এপ্রদেশে ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি. ও শর্করা শিল্পের উন্নতির 
প্রয়োজনীয়তা এবং তাহার প্রকৃত সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে নূতন 
করিয়া আলোচনার প্রয়াস পাইব। 

১৯৩১ সালে বিদেশাগত চিনির উপর রক্ষণশুক্ক ধার্য 
হওয়ার পর হইতে ভারতবর্ষে শর্করা শিল্পের সমূহ অগ্রগতি দেখা 
গিয়াছে। দেশে চিনির কলের 'সংখ্যা বাড়িয়াছে। কলে উৎপন্ন 
চিনির পরিমাণও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় এই উন্নতি বিভিন্ন প্রদ্দেশে যথাসম্ভব সমানতালে অগ্রসর না 
হইয়া মূলতঃ কেবল ফুক্তপ্রদেশ ও বিহারেই কেন্দিভূত ' হইয়া 
পড়িয়াছে। উপযুক্তরূপ উৎসাহ তৎপরতার অভাবে বাঙ্গলা প্রদেশে 
শর্করা শিল্প আজও বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠে নাই। বন্তমানে 
ভারতবর্ষে দেড়শত চিনির কলে কাজ চলিতেছে । এ দেড়শত কলের 
মধ্যে ৭৬টি যুক্তপ্রদেশে ও ৩৭টি বিহার প্রদেশে অবস্থিত। বাজলায় 
চলতি চিনির কলের সংখ্যা ১০টির বেশী নহে। চলিত দর্শটি কলের 
স্ন্জ্য কতকগুলির কাধ্যক্ষমতা আবার যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের অনেক 
কলের তুলনায়ই কম। এইরূপ অবস্থার ফলে বাঙ্গলা প্রদেশে 
চিনি বিশেষ কিছুই উৎপাদিত হইতেছে না। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে 
বেশী সংখ্যক কল থাকায় ভারতে চিনি উৎপাদন ও বিক্রয়ের ব্যবসা 
মুখ্যতঃ তির সয় ও যতই নি বক্র 
যাইতেছে। 

১৯৩৮ সালের টেরিফ বোর্ডের রির্পোট অনুসারে বাঙ্গলা দেশে 
প্রতি লোক গড়ে ৬.৭ পাউণ্ড পরিমিত কলের চিনি ব্যবহার করিয়া 





_ “বাংলার খিল ৫ থেকে ক যে কাপড় উৎপন্ন হচ্ছে 
' স্ৰস্বাসজ্ভ নৰ ঞন্কাক্জ্ভান্বে 


' দেই কাণড় বাঙ্গালী ব্যবহাৰ || 
কৰবে বলে যেন গণ বৰে। || 


ঞ্ন্কে ও্লীতুদিম্পিক্ভাা লেনে না 


থাকে। উহাতে গড়ে প্রতি বৎসরে বাঙ্গলায় ৪১ লক্ষ মণ চিনি 
ব্যবহৃত হয় বলিয়া ধরা যায়।- এই ৪১ লক্ষ মণ চিনির মধ্যে ৩৪ 
লক্ষ মণ চিনিই বাহির হইতে আমদানী করিতে হইতেছে । এ 
প্রদেশের কলসমূহ হইতে আমরা বৎসরে মাত্র ৭ লক্ষ মণ কিংবা 
সেদিক তাহার চেয়ে সামান্য কিছু বেশী চিনির যোগান পাইতেছি। কাজেই 
বাঙ্গলা প্রদেশে এক্ষণে মোট ব্যবহাধ্য কলের চিনির মাত্র এক 
যষ্টাংশ বা বড় জোর এক পঞ্চমাংশ চিনি উৎপন্ন হইতেছে বলা চলে। 
বিদেশ হইতে ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে এত বেশী পরিমাণ চিনি 
আমদানী করিতে হওয়ায় বাঙলা দেশ হইতে প্রতি বৎসরে আড়াই 
কোটী হইতে সাড়ে তিন কোটা টাকার মত বাহির হইয়া যাইতেছে । 
উচ্চহারে রক্ষণ শুদ্ধ বলবৎ থাকায় বর্তমানে দেশে বেশী পরিমাণে 
বিদেশী চিনি আমদানী ও সম্তাদরে তাহা বিক্রয় কঠিন হইয়া 
ধাড়াইয়াছে। দেশী কলওয়ালারা ৮১০ বৎসর যাবৎ সমভাবে 
রক্ষণশুস্কের সুবিধা পাইয়া আসিলেও তাহারা কলে উৎপন্ন চিনির 
পড়তা দর আজ পর্য্যস্ত কমাইতে পাঁরিতেছেন না। ফলে দেশের 
লোককে. আজ বাধ্য হইয়াই চড়া মূল্যে ব্যবহার্ধ্য চিনি ক্রয় করিতে, 
হইতেছে রক্ষণ শুষ্ক বলবৎ না থাকিলে বাঙ্গলার লোক প্রতি মণ 
৩ টাকায় জাভা চিনি ক্রয় করিতে পাঁরিত, কিন্তু রক্ষণ শুক্ক বলবৎ 
থাকার দরুণ আমদানী চিনির দাম সেইস্থলে কয়েকগুণ বেশী 
দাড়াইতেছে। অপরদিকে দেশী কলওয়ালারাও উৎপাদন খরচ বেশী 
থাকার অজুহাতে দেশী চিনির দাম খুবই চড়া রাখিতেছে । উহার 
ফলে বাঙ্গলার লোককে ৩ টাকার বদলে মণপ্রতি গড়ে ১১ টাকা দরে 
চিনি খরিদ করিতে হইতেছে । এই প্রদেশের অগণিত দরিদ্র জন- 
সাধারণের নিকট চড়া দামের এই জুলুম. খুবই শোচনীয় হইয়া 
দাড়াইয়াছে। প্রতি বৎসর বাহির হইতে বিপুল পরিমাণে চিনি 
ক্রয়. করিতে, হওয়ায়ও এবং সাধারণতঃ চিনির জন্য অত্যধিক মূল্য দিতে 
হওয়ায় .বাঙ্গলা প্রদেশের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা পূরণের . জন্য 
অবিলম্বে এ প্রদেশে উপযুক্ত সংখ্যক চিনির কল স্থাপনের ব্যবস্থা 
একীস্ত প্রয়োজ্জন। বাঙ্গলা প্রদেশে বর্তমানে নূতন ও পুরাতন যে 
সব চিনির কল রহিয়াছে তাহাদের .সমস্তগুলিতেও যদি এখন হইতে 
কান্দ .চলিতে থাকে তবু তাহাতে বৎসরে এ প্রদেশে ১৪ লক্ষ মণের 
বেশী রি উৎপন্ন হওয়ার কথা নহে। অথচ বাঙ্গলা ও আসাম, 
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৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪০] 


আধিক জগৎ 


৬৮১ 





প্রদেশে বর্তমানে যে চিনি কাটতি হইতেছে তাহার পরিমাণ ৫০ লক্ষ 
মণ হইতে ৫৫ লক্ষ মণ। কাজেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানীর 
সুযোগ ও ভবিষ্যতে সাধারণের : ভিতর চিনির অধিকতর 
কাটতির সম্ভাবনা বিবেচনা না করিলেও বর্তমানে এতদঞ্চলের 
সাধারণ চাহিদা মিটাইবার জন্যই আরও ২২৫টি নূতন চিনির 
কল স্থাপন আবশ্যক হইয়া! দাড়াইয়াছে। | 

শর্করা শিল্পের ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি সাধন করিতে হইলে 
ইক্ষু ঢাষের সুবিধা ও সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সুখের 
বিষয় বাঙ্গলা প্রদেশে সে সুবিধা বিস্তরই রহিয়াছে। 
বাঙ্গলার জমিতে 
করিয়াও বাঙ্গলার কৃষকেরা বর্তমানে যে ইক্ষু উৎপন্ন করিতে সমর্থ 
হইতেছে তাহার পরিমাণ একর প্রতি ২২০ টনের কম হইবে 
না। কিন্তু বিহার ও যুক্তপ্রদেশে ইক্ষু চাষ বিষয়ে বেশী পরিমাণে 
জোর দেওয়া সত্বেও তথায় বাঙ্গলার চেয়ে একর প্রতি অনেক কম 
পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে । টেরিফ- বোর্ডের রিপোর্টে প্রকাশ 


যুক্তপ্রদেশে গড়ে প্রতি একর জমিতে ১৩ টন হইতে ১৮ টন ও. 


বিহারের জমিতে প্রতি একরে গড়ে মাত্র ১৩ হইতে ১৪ টন ইচ্ষু 
উৎ্পন্ন-হয়। বর্ষাকালে বাঙ্গলার অনেক স্থান জলমগ্ন হইয়া পড়ে 
বলিয়া অনেকে এপ্রদেশের জমি ইক্ষু চাষের প্রতিকূল বলিয়া মনে 
করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই 
' 'কোয়েস্বাটোরের গবেষণা কেন্দ্রে আবিষ্কৃত. ২১৩ নং ইচ্ষুর চাষ 
হইতেছে । বাঙ্গলায় উৎপন্ন শতকরা ৮০ ভাগ ইক্ষুই এই জাতীয় ৷ 
ইহা জলে নষ্ট হয় না এবং এক ফুট জলের উপরও ইহা অব্যাহত 
ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কাজেই বাঙ্গলায় ইক্ষুর চাষ সকল 





ক ক সপ এ এ মো 


টাদপুর (এ, বি, আর)- 
 পৃষ্ঠপোষক_ দেশ্ববরেন্য জননায়ক রব হরদয়াল নাগ: 
} চাঁদপুর সহরে "মার ও রেলওয়ের সঙ্গমস্থলে ৩০০শত ভাত 
ও আবশ্যকীয় তা কাটার মেসিনারী বসাইয়া কাজ 
আরম্ত করিবার উপযুক্ত ইমারতাদি প্রস্তুত 
' আছে। সহরের ইলেকটিক সাপ্লাই... | 


'বাইবে। 


দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 





সর্বপ্রকার অনুন্নত অবস্থায় ইক্ষু রোপন' 


দিক দিয়াই ৪১৪১৮ তুলনায় বিন বে চুকে 


|| ভিপি, 
|||. নগদ ও গরম 
ed 


|] বন্বয়ন আরম্ভ ন! হওয়া পর্যন্ত ম্যানেজিং এজেন্টসৃগণ 


শেয়ার চা জন্য এজেণ্ট আবশ্যক . | 


কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা সত্বেও বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে ইক্ষুর বিশেষ 
কিছুই চাষ হইতেছে না? এমনকি 22৬ সালে ও ১৯৩৬-৩৭ 
সালে বাঙ্গলায় যে পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল এক্ষণে 
ইক্ষুর জন্য আবাদী জমির পরিমাণ তাহা হইতেও কম দেখা 
যাইতেছে । ১৯৩৬-৩৭ সালে বাঙ্গলায় ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার একর 
জমিতে ইচ্ষুর চাষ হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে সেইস্থলে মাত্র 
২ লক্ষ ৯৮ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে । 


দুইটা কারণে বর্তমানে বাঙ্গলায় ইক্ষুর চাষ বাড়াইবার ব্যবস্থা 
হইতেছে না। প্রথমতঃ এগ্রদেশের লোক সসাবাদী জমির বেশীর ভাগ 
অংশে পাট চাষ করার উপর জোর দিতেছে । দ্বিতীয়ত; দেশের 
গবর্ণমেন্ট বাঙ্গলায় ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি সম্বন্ধে সর্বদাই কমবেশী 
পরিমাণে উপেক্ষা ও অবহেলা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। 
ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব, এশ্রিকালচারেল রিসার্চের মারফতে 
ভারতের কেন্দ্রিয় সরকার এদেশে ইক্ষুর চাষ বিষয়ে গবেষণার জন্য 
গত ১৯৩৪-৩৫ সাল হইতে ১৯৩৭-৩৮ সাল পর্য্যন্ত ৩২ লক্ষ টাকা 
ব্যর করেন। উহার মধ্যে বাঙ্গলায় ইক্ষু চাষের গবেষণার জন্য 
মাত্র ২৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ফলে ইক্ষুচাষ বিষয়ে 
বাঙ্গলা যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের মত সুযোগ সুবিধা পাইতেছে না । 
বর্তমানে পাটের দাম পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে এপ্রদেশে পাটের জমি 
কমাইয়া দেওয়ার জন্য বাঙ্গলা সরকার বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। 
এই অবস্থায় আজ ইক্ষু চাষের উন্নতির জন্য গবর্ণমেন্ট যদি ভালরূপ 
গবেষণার বন্দোবস্ত ও ব্যাপকভাবে উন্নত ইক্ষুর চারা প্রচলনে 
সচেষ্ট হন তবে বাঙ্গলায় ইক্চুর চাষ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এবং ইক্ষুর 
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স্থাপিত ১৯২২ 
৮০০,০০০ টাকার উপর | 


q,° 91572:9-5 


১১৮৭১৯৩১০ ৩৩ 


১,৫০,০০০ 


i SO COE EE 


|. (৪৬ ৩১শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪* তারিখে) 
. সমগ্র বিলিকৃত মূলধনের ২০ লক্ষ টাকার শেয়ার 

| | . ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বিক্রীত। .. 

এ প্রথম বৰ্ষ হইতে ১২1% কিন্বা তনুদ্ধে ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইতেছে। 


লেন দেন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের [রি 
জা হা | 
রা _-কলিকাত। আফিস সমূহ, , 2 
১০নং ক্লাইভ, স্ত্রী ১৩৯বি রসা রোড। 1 
বঙ্গদেশ-ও আসামের প্রধান কেন্দ্রসমূতে শাখা আফিস রহিয়াছে । | 
' লগুনের ব্যাঙ্কার্পস_ বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ। - . J 
আমেরিকার ব্যাঙ্কাস_গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউইয়র্ক । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর-- 
ডাঃ এস্‌, বি, দত্ত, এম, এ, পি-এইচ্‌ রি (ইকন) লণ্ডন, 


নাঃ 77577558757 


: ::.  : বেকারের সংখ্যারিবরণী সংগ্রহ: 

ৰাঙ্গলা' গবৰ্ণমেণ্ট কর্তৃক গঠিত বোর্ড অব. ইকনমিক ইন্কোয়ারী সম্প্রতি 
ম্ধ্যবিত্ত বেকারদের সংর্যা বিবরপী ও উহার সমাধান- সম্পর্কে তদন্ত কার্ধ্য 
অরিস্ত করিয়াছেন। বেকারের আনুমানিক "সংখ্যা নির্ণয়ের . অসুবিধার, 


জন পতযক গ্রামে মধ্যবিভ্ত বেকারের সংখ্যা সংগ্রহের অন্ত উক্ত বৌ 
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বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'মারফৎ দেশছিতকাঁমী ছাত্র সম্প্রদায়ের নিকট € এক 
আবেদন"? প্রেরণ করিয়াছেন। বে সকল ' ছাত্র এই কাধ্যে সহায়তা করিতে ' এব 
আগ্রহ" প্রকাশ করিবে তাহাদিগকে বোর্ড প্রয়োজনীয় ফরম এবং পরামর্শ 
দিতে প্রস্তত'আছেন।' ছাত্রগণ বর্তমান পুজার ছটাতে তাহাদের" স্ব-স্ব 'সহব' 
বা গ্রাম এবং ইউনিষনে উক্ত পরামর্শ, অনুযায়ী. এতৎসংক্রাস্ত তদন্ত কাৰ্য্য 
করিবে । - ০, প্র . 


 করিকাতা় নূতন টা রাস্তা 


আগামী শীতকাল হইতে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে যাতাযাতের সুবিধার, 
জন্ত কলিকাতা ট্রামওয়েজের কতিপয় নূতন ' রাস্তা নিৰ্ম্মাণ সমাপ্ত 'হইবে 
বলিষা জানা “যায় 'রাজীবাজাব' হইতে শ্ামবাজার ' পর্যন্ত" ট্রাম রাস্তার 
নির্্াণ-কাধ্য আরস্ত হইয়াছে এবং'উহ্া আগামী জানুষারী মাসে সমাপ্ত হইবে 
বলিয়া আশা করা-যায়। রাসবিহারী, এভিনিউ. হইতে- পার্ক সার্কাস পর্য্যস্ত' 
রাস্তা সম্প্রসারপ্রের 'কার্ধ্য আরম্ভ হইয়াছে এবং উজ” রাস্তায় ট্রাম চলাচলের 
ব্যবস্থার জন্ত, টায় কোম্পানী সমন্ত-সাঁজসরপ্তামের-জোগা!ড.. করিয়াছেন . এই: 
দুইটি নূতন ট্রাম রাস্তা স্থাপিত হইলে ট্ামুযোগে কলিকাতার যে কৌনস্থানে 
যাতায়াতে সহরবাসীদের কোন অসুবিধার কারণ থাকিবে না। 
EAE ML TEESE 


॥ D £ 


রা বাবিং ক কণোবেধন লিঃ) 


_. হেড অফিস-কুমিলা (বেঙ্গল), 
| স্থাপিত ১৯১৪, ৭৮. 
'কলিকাতা), দিল্লী ও কানপুরন্থ ae কেন্জ্দের, কিয়ারিং 4 নব 
হাউসের সদভ্ত।:  .আদায়ীকৃত মূলধন; রিজার্ভ ' 
' ইত্যাদিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাক), | 


১ * উহার মোট পরিমাণ. 2 
__১৬লক্ষ ৩৩ হাজারুটারার অধিক=- 


বাত মুলখন | ০ 2°9০ টীকী - রে 
ও ৫৫০০০, টাকার অধিক 1 
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জারা টি নিল 


B33 ১১১ 


মী ' 51. ৮৯০১ ৭০০১ ১১. ৯ ! 

' রিজার্ভ ও অব ত লাভের পরিমাণ: রি 

নী ৭,8৪৩,০০০ টাকার অধিক এ 
মেট আমানতের শতকরা ৫৪ রঃ নগদ : 

৷ ও সিকিউরিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে এ 

| -_লণ্ডন এজেন্টস্ব_.. ০৭ 


৷. ওয়েস্ট -মিনিষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ. 
স্কুল EEE COU 
“»ও ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। .... 


জা cient oii 


EE 


DIOCHOTKS 








মা Ee 
পাঞ্জাব সবকাঁর সম্প্রতি'যে এক. কোটী ৭৫. লক্ষ টাকা খণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত 


করিয়াছেন; তাহা নিয়োক্ত লাভজনক কাৰ্য্যে মূলধন হিসাবে: নিয়োজিত 
হইবে। দুর্ভিক্ষ প্রপীডিত অঞ্চলে ‘বারিপ? জল সৈচের পরিকল্পনা এবং 
প্রধাণত্ঃ “থাল' প্রথাম্থযায়ী জল সেচের ব্যবস্থা 1: কৃষকগণকে খণ ও অগ্রিম 
দেওয়ার ব্যবস্থা ।, গত বৎসর হইতে থাল পরিকল্পনায়.কা আর হইয়াছে, 

₹ উহাতে এ পর্যন্ত ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। যুদ্ধের. জন্য এই 


কাজের অগ্রগতি অনেকটা, ব্যাহত হইয়াছে, এবং বর্তমান বসব ৮৬ লক্ষ 
টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। উক্ত পরিকজনাথযায়ী কাজ, শেষ হইলে 
যিয়ানওয়ালী, সাপুর ও যজঃফবগঞ্জ জিলায় প্রায় দশ লক্ষ একর জমিতে 
সেচকার্ষ্যের ব্যবস্থা হইবে। ' পাঞ্জাব: ‘খাল! (মূল্যবৃদ্ধি), আইন অনুসারে 
এই সেচকার্য্যের সুবিধা গ্রহণে প্রতি একরে ৩০২'টাকা খরচা Te 
"7. ভারতে বিমানপোত " নির্মাণের ব্যবস্থা, : 
-বে-সাঁমরিক বিমান বিভাগের ভিরেই্টর,যিঃ এফ টিমস্‌, তি 
বুদ্বসংক্রাস্ত জিনিয় প্রস্তত' সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবাব উল্টো আমেরিকা, 
যাত্রা করিযাছেন।; প্রকাশ তিনি ভাবতে (িদীলগো শ্রীণের একটি 
বাবধানা-স্থাপন-সম্পূর্কে:বিভিত্ব জিনিষপত্র জর কুিবারও চেষ্টা করিবেন ॥. 
সৃশ্রতি সিমলায় ভারত সরকারে প্রতিনিধি এট জনৈক ব্যবসায়ীর মধ্যে; 
এতংৎসম্পর্কে আলোচন! হয়। মিঃ. টিমন, বিমানপোত, .নির্ধাণের; 
কারখানার জন জিনিপত্র, কুয়ের. চেষ্টা করিবেন, তাহা: একটি ব্যক্তিগত, 
প্রতিষ্ঠান ; তবে উক্ত কারখানা গবর্ণমেণ্টের সহাযতা হিসাবে ব্যানগোছের 
পুজার নাত কে হইবে) ১ 
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১৮০০২ রর নু 
ESAS) 
রে দি (0) ৯১০ 
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ভি ওশেন 
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ঠক হইয়া): গিয়াছেঞু; তৌর্ডের পরামর্শ কাজ শেষ [ছে একটা! 
টপারিশ্ট শী্পই। গরররত্টেক "নিক! প্রেরণ করা | আগামী; বসরা 


চাষীগণ (কয পরিমাণ্য্টিযিতে পাট চাষ করিতে পারিবে 'তাহার।| 
পট লা লাকি ত, বিষয়ে উক্ত বোর্ড 
'সবৰ্ণযেণ্টকে পরা দান করিবেন। EA. AE 
La শিল্পে সরকারী সংরক্ষণ, রর 
লতি বেঙ্গল) স্াশনাল মার অন কাৰ্্করী' সমিতির ,, 
উদ্েগে অনুষ্ঠিত এক'সতায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে ছায্যুত সরকারের; বাণিজ্য :! 
[টিচিব স্তার রাষদ্বামী মুদালিয়র বলেন যে; বুদ্ধের প্রকৃত প্রয়োজনে এবং জন- 
ধারণের কান্ত শ্রয়োজনে'যে সকল ভারতীয় শিল্প গড়িয়া উঠিবে বু্ধাবসানে 
উহা যাহাতে অন্তায় বিদেশী প্রতিযোগিতায় নষ্ট নী হয় তৎসম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
‘প্রত্বিতি দিতে বত হেন, ডুবে কিপ্রকারে এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
হইবে, তাহা তিনিসঠিক বুলিতে না পারিলেও, উক্ত শিল্পসমূহ সম্পর্কে . 
8 শক বিনে হইতে কাচ যর ও মরপাতি আমদানী সম্পর্কে 
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| প্রস্তুত বিষয়ে গবেষণা কাধ সাবট লাভ কিয়িয়াহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহীশূর 


স্বরকারের চেষ্টায় নাররিক্রেলের বুঝি স্বারী বোতাম তৈরীর প্রচেষ্টা ফলবতী 
হইয়াছে $+ এইজাতীয়) বোতাম: ‘সর্বরাহর্ণবিভাগের “কর্তন লা 
কারিক্াছেস = ইহারগর্ীলে এই১পিলেরীপ্রসায় লাভের উষৃহ অন্তীবিনা “রহিয়াছে 
ধরন্দেই লাই: | গকানপুরস্থ].সরধরা্ি সনিয়্ত্রণ : বিভাগ /কাচেরীপরিবর্তে 
ব্যবহধরবোগটগ্ছিনিয় প্রস্থুত সম্পর্কে গবেষণধকা্ঘট, পরিচালনা: করিতেছে? 
কাচ শিল্পের উন্নতি 'পরিলশ্দিহইর্তিছোন বিভিন্ন প্রকার বোতল, ফাইল 
এবং কাচ নির্মিত অনুপ জিনিযগীত্রের আঁমদানীর,পরিমাণ গত ১লা এপ্রিল 
হইতে তে জুলাই পৰ্য্যন্ত >, লক্ষ ৪৯- হাজার ৭৫ টাক! দাড়াইয়াছে। 
অথুচ3৯3৯)]সালের ১লা, তারির হইতে ১৯৪০ সালের ,৩১শে জানুয়ারী। 
পৰ্যন্ত উহার, রিযাণ ৯ লক্ষ ২৫ হাজার-৬৭২ টাকা -ছিল।- এতদ্যতীত, 
বাকি রং, বিভিন ধরণের দড়ি, চট ইত্যাদি পদতে সাফলা লক্ষিত, 


কৃত্রিম উপায়ে ওষধ' প্রস্তুতের ব্যবস্থা 
"বিভিন্ন, ভেষন্দৈর সংমিশ্রণের ওবধ-প্রস্ততের' সম্ভাবনা সম্পর্কে ডাঃ পি, 
নিয়োগী সম্প্রতি কলিকাতা, রোটারী "ক্লাবে এক বক্ততা দেন। তিনি; 
বনোন্এররই: প্রথায়. ওষধ প্রস্তুতের "ত্য নিয্নোক্ত ত্রিবিধ কর্মপন্থা গ্রহণের, 
প্রয্নোজন--(১), , রাসায়নিক ' ও১.উিষা্দ গবেষণা) '(২) "কাচা ও মধ্যবর্তী 
' রাসায়নিক : পদার্থের, উৎপাদন ;- ,(৩) ," ভেষজ নিয়ন্ত্রণ! কৃত্রিম ওষধের* 
প্রস্তুতকারক একাধারে- রাসায়নিক ও, ভিষগ, লা হইলে চলিবে না।; 
টে আবি উত্য সের হাসপা্ানো ‘বাবুহার. রুরিয়া-উছার কাধ্য-. 
১7 ড়, ন্য়গীর মতে দ্বিতীয় ব্যাপারে . 
ইয়াছে। , কারণ, তে বৃহৎ না (ছোট বা ছোট . 
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চলতি হিয়াব খোলাহয় দৈনিক..৩০০২'হইতে ২ লক্ষ টাকা উদ্ধত্তের 
উপূরু বাধিক শতৃকৃরা 1০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।. যাণ্মাযিক সুদ - 
ইংটাকার'কম হইলে দেওঁরী হ্য় না। tt 
স্থায়ী আমানত :5'রৎসর বা কম সময়ের জন্ত লওয়া হয়। আদের- ' 
হার আবেদন করিলে জ্ঞান! যায়। 
সেঁভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব খোলা হয় ও শতকরা বাধিক ১1০ টাকা! 
হারে সুদ দেওয়া হয় । চেক' দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব 
হইতে সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধা সর্তে টাকা স্থানাস্তর করার 
হুবিধা আছে। চাহিলেই পাওয়া যায়। 

".সন্তোষজনক জামীন রাখিয়া” সুবিধাজনক সর্ভে ধার, ক্যাশ, 


কেভিট ও জমার অতিরিক্ত “পাইবার ব্যবস্থা আছে। সর্ত্তাদি 
অনুসন্ধানে জান! যায়। সি ১-শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে 
গচ্ছিত রাখা হয় ও'উহীর সুদ ও' লঙ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। 


কোযেম্পানীর কাগক্। শেয়ার ও, ডি 

কয (কুকুয় ক te মালের প্রভৃতি পদে 

টা টি বাত ডানা বার | ‘ 

টড নানা তার রা 

বই ব্যাফ্েরুলারায়ুগজলাধা খোলা হইয়াছে 
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টিন রবিন দিল লে লনি আতিক ইত পারে নাহ্‌ 
অগচ এইদিকে. ভারতবর্ষে এষ ..পরিমাপ : কাঁচামাল পাওয়া, য়ায়, তাহ? 
, এতন্ধেশের প্রয়োজন মিটাইয়া,ব্হপরিমাণে,-বিদেলেও রপ্তানী -করা! যাইতে 
গরেন,, তৃতীয় সমস্তা সম্পর্কে :য়ে কোন উপায় ভেজাল বধের প্রচলন 
বন্ধ করিতে হইবে! উপসংহারে, ভাই : নিস্বোগী 'রলেন যে, পেটেন্ট শক 
এত লাভজনক যে উহা উৎপাদন ব্যয়ের € গুণ হইতে ১ গুগ পর্য্যন্ত অধিরু’ 
মূল্যে বিক্রয় হয় এমতাবস্থায়, রাসায়নিক Nai করিয়াও ওষব 
প্রস্তুত লাভজনক বিবেচিত হয়। * রা 1৬ চি নিস তি 
'না্মানীতে প্রস্তুত । পৌর 
বা সাল গার বিলের নে হে 











বঃবাসারীর নিকট সদ আছে আগামী বি রি যধ্যে তাহার 


সম্পূর্ণ তালিকা ৮নং ক্লাইভট্নীটস্থ চিফ কন্ট্রোলার :অব, প্রাইস়েসের নিকট নিউ চাকার উপর 


দাখিল করিতে হইবে। . এই আদেশ অন্থয়ারে যপপর্ণ তালিকা দাখিল ন! 4২ আছামীকৃত মূলধন - 
করিলে ভারতরক্ষা আইল অনুসারে দণ্ডনীয় হইত, হইবে | ।. 1 : = ৬১০%) টাকার উপর Ee 

4: .. পাটচাষের পরিমাপ.নির্ধারণ +২ ০.০, ur একি কে, দত্ত: «৭ 
! সম্প্রতি সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, আগামী ১৯৪১ সালে পাট ।' »মযানেজিং ডিরেক্টর 


চাঁষের জমির পরিমাণ বর্তমান বৎসরের 'এক "তৃতীয়াংশ নির্ধারিত হইবৈ। ২ সমল FE 


এতংসম্পর্কে বিভিন নে শীষ প্রাথমিক নৌদীশ আমি করা হইতেছে বলিয়া 
জানা 'যায়। হী 


(বাঙ্গলায় শর্করা শিল্পের সুযোগ সন্তাবন! ) 
চাষ বৃদ্ধি পাইলে সেই, সঙ্গে এ প্রদেশে নুতন চিনির কল স্থাপন - . মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত, 
বিষয়ে শিল্োদ্োগীরাও আগ্রহাহিত হইতে পারেন . " স্বাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। .. -' 

শ্রীযুক্ত নীহার চন চ্রর্তী অহাশয় তাহার বর্তমান পতিক |. চারি, ৃ 
বাঙ্গলায় ইক্ষুচাযের ' উন্নতি ও শর্করা, লিল প্রধার সাধনের ‘নিমিত্ত’ ৮৬5 
দুইটি দিক দিয়া বিশেষভাবে উৎসাহ তৎপরতা : নিয়োগের :: , ৮», জলম্বোহ্ন - ৮,৭৪? ৮ » জনরৃত্ব , ৮,৫০০ 
নির্দেশ .দিয়াছেন। ' প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন বাঙ্গলার বর্তমান, 



















- -99 জলপুত্র + ৮,১৫০ ২497. 5১ জলপন্ম ৬৫০৩ 


» জলকুষঃ ৮০৫০ ». » জলমনি ৬১৫০০ 
অবস্থায় শর্করা শিল্পের উন্নতির জন্য ভারতগবর্ণমে্টের পক্ষে বাঙ্গলা” » জলদুত bin ১৭ অনবালা . ৬১০০০ 
প্রদেশে চিনির উৎপাদন শুল্ক আদায় 'কয়েক বৎসরের জন্য বন্ধ লবা । ৮৫০৫০: 'জবলতরঙ্গ ৪,০০০ 


?2 2 জলগলা , ৮১০৫০ সন রা PEA 
19 স্বলযমুনা ৮,০৫০ এ 08): + 


৮ জলপালক .৭,০৪০ ? প এল হিন্দ ৫৩০৭, 
% জলজেযোতি ৭,১৫০- 33 এল মিনা 8,0০০ 
ভাড়া ও অন্কাস্ত বিবরণের জন্ত আব্েন করন 3 -- 


রি > 2 $ ee ২, 2 


রাখার ব্যবস্থা করা .সঙ্গত। তাঁহাছাড়া যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের 
চিনিরর কলগুলি হইতে উৎপাদন শুস্ক বাবদ আয়ের একটা বিপুল 
অংশ পরোক্ষভাবে বাঙ্গলার লোকের নিকট হইতেই : আদায় হয় 
রলিয়া এরূপ আয় “হইতে . বাঙ্গলায় শর্করা শিল্পের উন্নতি বিষয়ে 
একটা আৰ্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করাও খুবই উচিত। 
দ্বিতীয়তঃ ভরিতে চিনির 'কলসমূহের,ষে সব সমিতি, ও প্রতিষ্ঠান . 
ত 
দিক দিয়া এক্ট! , "উদার কার্খ্যনীতি অবলম্বন করা কর্তব্য । | 
বাঙ্গলায় ' যে: পরিমাণ চিনি . ব্যবহৃত হয় সে, তুলনায় 
এপ্রদেশে চিনি উৎপন্ন হয় খুবই কম বলিয়া আজ ইণ্ডিয়ান সুগার 
মিলস্‌ এসোসিয়েসন ও সুগার মার্কেটিং ' কণ্টেল বোর্ড প্রভৃতি : 
প্রতিষ্ঠান বাঙ্গলায় বেশী পরিমাণ চিনি ন্উংপাদনে নানাভারে 
উৎসাহ দিতে: পারেন। বাঙ্গলায় অন্য প্রদেশীয় চিনির আমদানী ] 
প্রয়োজনীয় পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা এবিষয়ে ।একটি, বিহিত উপায়। ] 
এই ধরণের সুবিধা আদায় জন্য বালা সরকার ও বাঙ্গলা দেশের 
লোকদের পক্ষে সমবেতভাবে চেষ্টা করা ' প্রয়োজন । ' আমরা ' 
শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর এই ধরণের প্রস্তাব বর্তমান অবস্থায় । 
খুব সঙ্গত 'বলিয়াই মনে করি। বাঙ্গলায় 'ইক্ষুর টাষ বাড়াইবার ও 
এপ্রদেশে শর্করা শিল্পকে ভালভাবে পড়িয়া তোলার বিশেষ | 
আবশ্তকতা যেস্থলে রহিয়াছে সেস্থলে এয. , সহিত চেষ্টার | 
কেন ক্রটি না হওয়াই বাঙ্ছনীয়। ' 1.4 


ৃ 


১৯৩৮ সালে শৃতকরা ৬০ ও ৩২ হারে লত্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা, ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ, দিয়াছে । .'."৮ 


৪ঠা অক্টোবর, 58৪৫ ] 


রী পে # 
- সকত বী 5 | পিল পক বা ছি বাহ পালালো, 
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আপনার ভবিশ্তকে ুরক্ষিত করিতে আপনার" সি: অর্থকে 2 
 সৃত্যিকারের কাজে, লাগান।, ' ভারতের রক্ষা সাধন... শক্তি . . 
আগুনার ভবিষ্যত নিরাপত্তার সবচেয়ে সুব্যবস্থা । . আত্মরক্ষার, রি - ৮: 
১ "-- জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও "সৈন্য ভিপালনের সাক. হয় আপনার" ই % 
যী বনি করুন। এ ৩ - [a রি টন rave, 


“UL 


ভিফেন্দ সেভিং “সার্টিফিকেট ছয় বংদরের  ভফেন্স: বণ্ড জুদ বিশ্রী বগ টাকার | 


১০২ টাকা, «০২ টাকা, ১০০২ এবং ১০০২ টাকা এবং ইহার যে কোন উর্ধে যে কোন মূল্যের জন্ত, নিক্রীত ৬:৯7 2 
। ৪০০ টাকা মূল্যে এই বগ বিজ্রীত গুণিতক সংখ্যায় বিজ্রীত হয়। ১৯৪৬ হইবে। তিন বৎসর পরে নি দ্িষ্ট 
হইতেছে।, দশ বৎসর পরে প্রতি ৯০২ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ১০১২ -মুল্যে পরিশোধ্য-এক বৎসর অস্তে 
টাকার জন্ত - ৯৩/০ .ছিসাবে পরি- টাকা হারে পরিশোধ্য। শতকরা ৩২ ' তিন মাসের নোটিশে পরিশোধ করা 7 7) 
। ... . শোধ্য-শতকরা ৩০ -যৌগিক সুদ হারে সুদ ছয় মাস অন্তর উঠান যাইতে পারে প্রমানিত প্রয়োজনের, . ) টে 
ৃ  দেওয়। হইবে ইনকাম ট্যাল্স বি. যাইবে। যে কোন ব্যক্তি যত টাকার ক্ষেত্রে যে কোন সময়ে নির্দিষ্ট মূল্যে . রে 
ডর /-প্রিত। এই লগ্নির কোন কারণেই * ০ ইচ্ছা-এই বও ক্রয় করিতে পারিবেন। ' পরিশোধ 'করা . যাইতে পারে।, . 
|, -  মূল্যহানি হইবে না। একজনে সর্বা- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ. ইণ্ডিয়া; 'রিজার্ড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, ' ইঞ্টি- ' 71" 
15৮১. ধিক £০০০২ টাকা মূল্যের বগ ক্রয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এবং রিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া: এবং: ". 
EA |, করিতে পারিবৈন। পোষ্ট অফিস বা Ub হি আবেদন তে নিচ আবেদন, 
| রিজার্ভ ব্যাঙ্কে খোজ নিন? এ 








১৯৩৯ সালের জুন মাসে ফে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহার কার্য্যবিবরমী 'গত-১৯৩৯ সালে বোশ্বাই.. গবর্ণমেন্ট একজন নিয়োগ. পরান 
প্রসঙ্গে. ইম্পিরিয়াল ডেয়ারী' এক্সপার্ট এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নিযুক্ত, করিয়াছিলেন। গত" ১২ই আগষ্ট হইতে এই পদ রহিত করা 


“ডেয়ারী শিল্পের উন্নতি বিধানের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে এবং এই-_ 
দিকে সামান্ত উন্নতি হইলেও যে পরিমাণ জ্বাতীয় কল্যাণ সাধিত হইবে তাহ সু’ হইয়াছে। এক বত্সযের .অকিজড়] হইতে দেখা শিয়া যে, উজ পরান 


। অপরিমেয়। ডেয়ারী শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে প্রাথমিক অ্রস্থায় দুথ এবং: ; দাতার কার্য্যকালে: মোট ৯০৯ জনের নাম রেজিষ্টারী হইয়াছিল এবং ৮০৪. 


ুগ্থজাত 25555 করিয়াছিল। তন্মধ্যে €৭১ জনকে চাকুরী 
রাবার. রা ৰ ০ দেওয়া হয়] .--. 7... এ 


" ইণ্ডিয়া ডিফেন্স বু ক্রয় করুন 
রি 7. লিক সাব la ভন 


৮. পীপক্টি ৩ 


৬৮ আঁছিবকাসীনত [ উঠান 


ভারতে ইংগডর রানী বানিজ্য _ মহ ব্যবসায়ী ও বণ্টনকারী সম্মেলন 
ভারতবর্ষে ইংলতের স্বাজীবিক রানী বাণিজ্য বিশেষ ব্যাহত হয় নাই শত লা কল ৰত উদ্ভোগে 








বলিয়া জানা যায়। তবে উত্তমাশা অন্তরীপ হইয়া জাহাজ চলাচল করাতে ;বিভিন্ন জিনিযের বণ্টনকারী'ও' ব্যবসীয়ীগণেসু ষে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে 
জাহাজ ২৷৩ সপ্তাহ বিলম্বিত হইতেছে মাত্র! সম্প্রতি কয়েক যাস হইল তাহাতে, অনতিবিলয়ে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও প্ণ্টনকায়ীগণের একটি সঙ্ব 
ভারতবর্ষে বিলাতী মালের রপ্তানী পরিমাণ, গত বৎসরের _এই সময়ের . গঠন করিবার প্রস্তাব করা হয়। _ব্যবয়নক্ষ্ত্রে বাহিক এবং আভ্যন্তরীন 
তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্ত নিশ্বাশের প্রয়োজনে কতকগুলি জিনিষ শে ঠক খীধী ও অনুৰ্ধ আছে জী হি একটা সমন্বয় সাধনই এই 
আমদানীর অন্বিধা হইয়াছে। তবে উহার সংখ্যা খুব বেশী নহে এবং 'ঈজ্বের উদ ইইছে |এই সংঘ, বাজী অরগয-প্রতিযোগিভা, মূল্যের 
উহা ভারতীয় শিল্প প্রতিানসমূহে পরস্তৃত হই" পারিবে ইংলঙের তীর লিকার নিবে নটা ইত্যাদি এাঁতিযোধ করিতে জে 


স্বাভাবিক রপ্তানী বাণিজ্যে যে সকল জিনিষ ভারতবর্ষে আমদানী হইভ' মি এ হু কসম od) 
বর্তমানে তাহার অধিকাংশ জিনিষই আসিতেছে। এই সকল জিনিষের | যন মার্বে টাল ৃ 





মধ্যে সর্বপ্রকার মেশিনারী, -া্দীমজাত চওমপুক্নমে রব, যোগাড় 





সাইকেল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক পদার্থ, ৫, বিয়ার, কচ সইল্দিওরেন্স কোং (ইন্ডিয়া) লিঃ 
নির্ন্িত জিনিষপত্র, চামড়ার জিনিষ, ছুরি-কাচি, ছোট ছোট যন্ত্রপাতি, হালকা ' হেড আফিস৮ন্হ ক্যানিং রী, ? 
মাটির বাসন, বেতারের সাজসরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও ৰে + ৯" 1 
ছোট ছোট শি প্রতিষ্ঠানের জিনিষপত্র আছে। ই্পাড় নিৰ্ম্মিত “জিনিষের ক, 
আমদানী অধিকতর নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া আঁশা করা যায়। . ্‌ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও মানিক | 
ভারতে ট্যাঙ্ক ও.সাজোয়! গাড়ী নির্মাণ : ঢুঁ. জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি . 
তারতবর্ষের একটা, রেলওয়ে কারখানায় ট্যাঙ্ক ও সার্জোয়া গাড়ী নিশ্ীণের টি : ক আগ ছশ | া LS ০ 
ব্যস্থা হইতেছে বিয়া জানা যায়। গত একপক্ষ কালের মধ্যে জাহাজ ie | রাহা 
নিশ্মীনের জন্তও ৩৯ লক্ষ টাকার অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। বল্লাইট হইতে p 





এলুমিনিয়াম প্রস্তুতেরও প্রস্তাব চলিতেছে। মধ্যপ্ৰাচ্য দেশসমূহের জন্ত D 
কয়লার অর্ভারও গ্রহণ করা! হইয়াছে। এতদ্যতীত ভারী চামড়া সরবরাহ | 
সম্পর্কেও কথাবার্ত| চলিতেছে। গত ছয় মাসে অস্ট্রেলিয়ায় দেশরক্ষা ||, 
বাহিনীর জন্ত এক হাজার টন. চ! বিক্রয় হইয়াছে । বর্তমানে বেসামরিক | 


কারখানাসমূহ গবর্ণমেণ্টের অন্ত অস্ত্রসন্র ও গোলাবারুদ, ইস্পাত ইত্যাদি j 

সরবরাহের অন্ত নিয়োজিত হইতেছে) সরবরাহ বিভাগ ইরাক, এডেন ও | রিড 

মধ্য প্রাচ্যের জন্ত কাঠের অর্ডার,পাইয়্াছে। মধ্য প্রাচ্যের জন্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ূ ৃ 2 হেড অফিস 2 : \ 

বিভাগের প্রয়োজনীয় ,জিনিয়েরও অর্ারু আসিয়াছে। এতদ্যতীত সিঙ্গাপুরের ক্লাইভ 4 

আরব এবং তে (তের খলের অর্ার পাওয়া গিয়াছে। | ১৯, ভ ফ্রী, রাত I 

ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে আলোচনা! | ২ বাঞ্চ 5 

১8 খিদ্বিরপুরি, বালীগণ্জ, কলেজ স্ট্রীট ও বর্দমান। | 

সম্প্রতি সরবরাহ সংক্রান্ত প্রতিনিধিদ্বের নৈঁতা স্তর আলেকজেও্ডার, রোজার সম্পন্ন, 

REE Ue bl Dale Ns LAL 
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স্তার রোজার কর্তৃক (আমস্্িত, হইয়া , ইত্ডিয়ান চেম্বার অর মার্স এণ্ড 
ইও্ডাষ্রীজের প্রেসিডেন্ট মিঃ এ,_ এল ওঝা, 'ডাঃ নরেন্্রনাথ লাঁহা, |: 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, (বেল »ললাশনাল চেম্বার. অব কমার্স) শিং UL 
ডি খৈতান, মিঃ জি, এব যেটা (ইত্ডন চেষ্কার অব. রাস? সার-আবছন-| lg 
হালিম গজনভী, মিঃ '্াবছুল আছি, খাঁ( ফুমৰীষ- চেম্বার অব কস): |. 
মিঃ সুন্দরলাল দাগা ('যাড়োয়ারী চেষ্বার অব্রুমার্স) তাহার সহিত সাক্ষাৎ] 
করেন। যুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পর ভারতীয় শিল্পসমূহের প্রসার সম্পর্কে 
আলোচনা হয়. ভার রোজার তাহার. দৌত্যের উদ্দেপ্ত বর্ণনা. করেন.। ; 
ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ শিল্প প্রসারে যে সকল ' অস্ুবিধ্। 
ও বাঁধাবিক্লেয কাঁরণ রহিয়াছে উহ্‌! দূর করা সম্পর্কে ভারত সরকারের 
সরবরাহ বিভাগের অধিকতর সাহায্য ও সহযোগিতার বিষয় উল্লেখ করেন। 
বিমান নিৰ্ম্মাণ, জাহাজ নিৰ্ম্মাণ ও বিভিন্ন, রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত বিষয়ে 
ভারতের নিজস্ব বৃহৎ শিল্পের উন্নতি বিধানের, প্রয়োজন বলিয়। তাহারা 
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করিবে এবং বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য বিশেষতঃ দেশী জ্রিনিষের কাট তি i ee 


করিবার চেষ্টা করিবে। 

আচার্য্য প্রফুল্তচন্্র রাষ সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া! বলেন যে তিনি'বিগত { 
৩০ বৎসর হইল স্বদেশী জিনিষ ব্যবহারের বিষয় চীৎকার করিয়া = 
আসিতেছেন। এখনও যদি প্রত্যেকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা 





গ্রহণ না করে তবে দেশের উন্নতির 'কোন আশা নাই। তিনি সম্মেলনের | নু ৮ % 
উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া বলেন যে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে এইরূপ সঙ্ঘ কালি 
স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । ॥ জে, বি, ডির 
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি তরল, বড়ি ও 
তাহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে এতদ্দোস্তে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের প্রতি সকলে গুড়া কালি সৰ্ব্বত্ৰ পাওয়া যায়। 


সম্পূর্ণ ভ্রাস্তিযুলক। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির পক্ষে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর 
একান্ত প্রয়োজন রহিরাছে। 'তাহারা শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী ও উহার 
ব্যবহারকারীদের মধ্যে যোগস্থত্র বজায় রাখে। জনসাধারণের সহিত 
তাহাদের প্রত্যক্ষ সংশ্রব থাকিবার ফলে তাহার! কোন শিল্পদ্রব্যের কিরূপ 
চাহিদা আছে এবং নুতন নূতন কি প্রকার শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের সম্ভাবনা 
রহিয়াছে তদ্িষয়ে বিচার করিতে পারেন। সুতরাং শিল্দ্রব্য উৎপাদনে 
এই সকল মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর মতামতের বিশেষ গুরুত্ব আছে। অতঃপর 
তিনি মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী ও বণ্টনকারীদের একটি সঙ্ঘ গঠন সম্পর্কে বলেন 
যে কেবম মাত্র এই সকল ব্যবসায়ীর নিজেদের স্বার্থের জন্য নহে ,অপর পক্ষে 
দেশের শিল্প ও বাঁণিজ্যের উন্নতির জন্যই এইরূপ একটি সঙ্ঘ গঠন করা 
প্রয়োজন। তাহাদের সাহায্যে বিডির শিল্পজাত দ্রব্যের কাটতি বৃদ্ধি এবং 
নুতন নূতন শিল্প স্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা হইবে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীযুক্ত সরকার 
মাল প্রেরণে রেল মাশুলের বর্তমান বন্ধিত হারের বিষষ উল্লেখ করিয়া 
বলেন যে সঙ্ঘবদ্ধ একটি প্রতিষ্ঠান থাকিলে রেল কর্তৃপক্ষের এই নীতি 
প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে কারণ ব্যক্তিগত আপত্তি অনেক 
সময় কার্ধ্যকরী হয় না। তিনি প্রস্তাবিত বিক্রয় করের উল্লেখ করিয়া বলেন : 
যে এইরূপ সম থাকিলে প্রস্তাবিত টান্স, ব্যবসায়ীর উপব কিংবা জিনিষ Dap 5০৯৭৯ এত খত খত এ ০ Ce E> 
ব্যবহারকারীদের উপর ধার্য্য করা প্রয়োজন 'তাহা আলোচনা দ্বারা স্থির 
করা চলে । 


সাধারণতঃ একটা বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। অথচ .এই মনোভাব . ॥ : 2জ্জ5 ন্ৰি- ‘কে ৬ তক্কষাঁছু, 
রর 









কলিঃ ৯১৬ এবং |. 


লেক মার্কেট কেলিঃ), ব্যান, আসানসোল 
সম্বলপুর, (উড়িয্য) 
লত্যাংশ ':---১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে 
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ভ্রম সংশোধন 

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের আধিক জগতে 'বাঙ্গলায় বস্ত্র শিল্পের সঙ্কট’ 
শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মুদ্রাকর প্রমাদূবশতঃ বাঙ্গলায় প্রতি বৎসরে প্রায় ৫০ 
কোটি টাকা মূল্যের বস্তু ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে বলিয়া মুদ্রিত হুইয়াছিল। 
প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গলায় প্রতি বৎসরে প্রায় ১ কোটি টাকার বস্তু ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের শারদীয়া সংখ্যা আর্থিক জগতে “বাঙ্গলায় 
জাতিগঠনযূলক কাৰ্য্য’ শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রীদের 
বেতন ও ভাতা বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ দেখাইতে গিয়া মাদ্রাজ প্রদেশে 
১৯৩৯-৪০ সালে মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা বাবদ ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা 
.ব্যর-বরাদ কর! হইয়াছে বলিয়া ছাপ! হইয়াছে। আসলে তাহা হইবে 





শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ 
স্ব-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
মারা 
. করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়। নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্ত্র তুক্সিগ্ধ হয় । 


।হসল কোক্যাল ত্য জানি ৬আকস লিঃ 
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- ন্পারিিক কণ্পনার তে টা 


- ১৯০ ১৯০৭ 





এসিয়াটিক গবর্ণম্ণ্টে সিকিউরিটীর লাইফ 
এসিওরেন্দ কোৎ লিঃ 
বাঙ্গালোরের এসিয়াঁটিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স 
কোম্পানী ভারতের উন্নতিশীল বীমা কোম্পানীগুলির অন্ততম। এই 
কোম্পানীর বিশেষত্ব-ব্যপ্তক বীমার স্বীমসমূহ ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্যরূপ | 


জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে । ফলে উহার কারধ্যধারাও দিন দিন ভাঁলরপ | হেড অফিসঃ. ১৪নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাত।। 


সম্প্রসারিত হইতেছে। সম্প্রতি আমরা এই কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের | এ 

- যে কাধ্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা এরূপ উন্নতির পরিচায়ক । যু সনং রাঁয় শীধুরী 
নৃতন বীমা আইন অনুসারে ডিসেম্বর মাসে বৎসর শেষ ধরিতে হওয়ায় | গত কুমার চোধুঃ 

বর্তমান কাধ্যবিবরণীতে মাত্র কোম্পানীর ১০ মাসের কাধ্যফল লিপিবদ্ধ | ক্যান সার্টিফিকেট 

করা হইয়াছে। এই সময় মধ্যে কোম্পানী ৩০ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার | | ৮॥- আনায় তিন বৎসরে ১০২ 


নূতন বীমার জন্ঠ মোট ২ হাজার ৭৪৪টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে 
১ হাজার ৯৭৩টি প্রস্তাবে শেষ পর্যযস্ত ২৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকার নূতন | 
বীমাপত্র প্রদান করা হয। গত ১৯৩৮ সালে কোম্পানী ২ হাজার ৩২২টি 
পলিসিতে মোট ২৫ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান | 
করিয়াছিল। এবার দশ মাসে হিসাবে শেষ করিতে হওয়ায় সে তুলনায় | 
নৃতন কাঁজের পরিমাণ কিছু কম হইয়াছে! কিন্ত. আসলে মাসের হিসাবে | 
নৃতন কাজের দিক দিয়া যে কোম্পানী রীতিমতই উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া 
চলিয়াছে তাহা বুঝা যায়। এ বৎসর যুদ্ধের জন্ত কতকগুলি প্রতিকূল 
অবস্থা সথষ্ট হওয়ায় অনেক বীমা কোম্পানীরই নুতন কাজের পরিমাণ যেস্থলে 
হাস পাইয়াছে সেস্থলে এসিয়াটিক গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্দ 
কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া উহার পরিচালকদের কর্ম: 8 
কুশলতার পবিচায়ক বলিতে হইবে। | 
আলোচ্য বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ « লক্ষ » হাজার টাকা, দাদনী 
তহবিলের স্থদ বাবদ ৫২ হাজার ৮৭৬ টাকা ও অন্তান্ত ধরণের আয় লইয়! ' 
কোম্পানীর মোট আয় দীড়ায় ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার টাক! । ব্যয়ের দিকে 
এবার মৃত্যুদাবী বাবদ ৬০ হাজার টাকা ও পলিসির যিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ 
৭২ হাজার ৮৬৫ টাকা দাবী হয়। তাহা ছাড়া প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৭ হাজার 
৮৪৭ টাকা ও কমিশন বাবদ কোম্পানী'৬৫ হাজার ১২৯ টাকা ব্যয় করে। 
অন্তান্ত খরচ বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন. বীফ্ণ তহবিলে, স্তত্ত করা 
হয়। বৎসরের প্রথমে এ তহবিলের .পরিমাণ ছিল ১১.লক্ষ ৮৯ হাজার |: 
টাকা । বৎসরের শেষে তাহা ১৩, লক্ষ » হাজার টাকা দাডায়। কাধ্য - | 
পরিচালনার দিক দিয়া! কোম্পানীর ব্যয় এবার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হাস 
" পাইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে কোম্পানীর ব্যায়ের হার ছিল শতকরা! 
২৫১৬ ভাগ । রদ রঃ | : | { 
বর্তমান কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় -গত ৩১শে ডিসে, তারিখে : টু: ,... অনিশ্চয়তার দিনে নিফ্িন্ততার জন্য ত ' 

আদায়ীক্ৃত মূলধন বাবদ ১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা,- বিভিন্ন মজুত তহবিল ও. “সাশনাল ব্যাষের সেভিং-একাউন্টে সঞ্চয় করুন 
বাবদ ৯০ হাজার ৮৫৩ টাকা ও অন্তান্ত ধরণের দায় লইয়া কোম্পানীর [ 
যোট' দায়ের পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টাক!। প্রকার. দায়ের &: 
বদলে উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার: ' এর 
প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপঃ-্জমি বাড়ী বন্ধকে দবাদন ১ নিক সা ক 
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g 

ঢুঁ 

|; 


















সরকারের সিকিউরিটি ২ লক্ষ ১৪ হারার টাকা, পারে, জন্ত বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। 
সিকিউরিটি ৩৩ হাজার ৩৮৭ টাকা, মাপ্রাজ্ঞ -সরকারের উজ ১ লক্ষ | পা a Eat Et 
৮ হাজার টাকা, কোচীন সরকারের সিকিউরিটি £১ হাজার ৭২৫ টাকা,” হল 
মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ৩ লক্ষ ৪৭ হাতার টাকা, বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর" ৪ 

শেয়ার ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৯১৩ টাকা, কোম্পানীর. বাঁড়ীঘর ২ লক্ষ ৫১ 
হাজার টাকা, আদায়যোগ্য প্রিমিয়াম ১. লক্ষ ২৮ হাজার টাকা, হাতে 


। 


২ 


ও 


৪ঠ| অক্টোবর, ১৯3০ ] 





ও ব্যাঙ্কে ২ লক্ষ ৫০ হাজার ৬৮২ টাকা । এ্ীপমন্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর 
তহবিল নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত রহ্যাছে বলিয়াই বুঝা 
যায! আমরা এই স্থপরিচালিত বীম! প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামন| 
করি। কলিকাতায় ১৫নং ক্লাইভ ষ্টাটে এসিয়াটিক গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি 
ই এসিওরেন্স কোম্পানীর শাখা আফিস অবস্থিত | 
মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি আমরা চট্টগ্রামেব মহালন্ী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের 
৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের মুদ্রিত কাধ্য বিবরণী পাইয়াছি। 
এই বিবরণী দৃষ্টে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত এই সুপরিচালিত ব্যাঙ্কটির 
উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচর পাওয়! যাঁয়। গত ১৯৩৯ সালেব ৩০শে সেপ্টে্বর 
পর্ধ্যস্ত এই ব্যাঙ্কটির আদায়কৃত মূলধন ৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা দীড়াইয়াছিল। 
মজুত তহবিলের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭০০ টাকা। উপরোক্ত 
তারিখে ব্যাঙ্কে সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মোট আমানতের পরিমাণ 
১৬ লুক্ষ ৪৫ হাজার ৫০২ টাকা দাড়াইয়াছিল। এই বিবরণ ৃষ্টে মফংস্বলের 
এই ব্ঠাঙ্কটি যে সর্বসাধারণের নিকট কিরূপ জনপ্রিয় হইয়া দাডাইয়াছে 
তাহা বুঝা যায়। চট্টগ্রাম ব্যতীত কলিকাতা, রেঙ্গুন, আকিয়াব, কক্সবাজার, 
'মৌলমেন প্রভৃতি স্থানে ও ব্যাক্কেয শাখা আফিদ স্থাপিত হইযাছে এই সকল 
শাখা, 'আফিপের মারফতে ব্যাঙ্কটির কার্য্যধার! বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত 
হইতেছে | ৃ 
/ বর্তমান কার্যবিবরণী পাঁঠে জানা যায় গত ১৯৩৯ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর 
'আদায়ীকৃত মূলধন, মন্কুত তহবিল ও আঁমানতী জমা লইয়া মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের 
টি দায়ের পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। ওঁ প্রকার দায়ের 
বালে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দম্ষাগুলি এইরূপ £- হাতে ও ব্যাঙ্কে লক্ষ ৭৯ হাজার ৫৪০ টাঁকা। 







॥ রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায় । 
গত বৎসরের 'উন্ধত্ত লইয়া আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর মোট 


লাভ দ্রাডায় ১৩ হাজার ২০৬ .টাকা। এই লাভ হইতে অংশীদারদিগকে ! 
শতকরা ৩ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইযাছে। ২ হাজার ৫৪০ টাকা || 
ব্যাঙ্কের মন্তুত তহবিলে স্তিস্ত করা হইয়াছে। আমরা এই ব্যাঙ্ষটির |] - 


উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। 


গত ২২শে সেপ্টেম্বর ঢাকায় মহালক্ষ্মী ব্যাঙ্কের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান রায় বাহাছুর প্রযুক্ত সত্যেন্রকুমার দাস |] 
মহালক্ষমী ব্যাঙ্কের জেনারেল 
শ্যানেজার শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী সমাগত ভদ্রমহোদয়দের ও ব্যাঙ্কের ্‌ 
সহায়ক সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া একটি মনোরম অভিভাষণ পাঠ | 


মহাশয় এ অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন। 


করেন। সহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া উহাকে 
সাফল্যমণ্তিত করেন। 
‘আমরা এই ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। . 
| সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়। লিঃ 


(7 চট্টগ্রামের সাউণ্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একট শাখা অফিস |. 


বিগত ২৭শে সেপ্টেবর চট্টগ্রামের অন্ততম ব্যবসাকেন্দ্র পাহাড়তলীতে স্থাপিত 


হইয়াছে। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার'মিঃ এ, এল্‌ লাকিন আই, সি, এস, এ 


উদ্বোধন সভার সভাপতিত্ব করেন এবং উদ্বোধন কাৰ্য্য সুসম্পন্ন করেন। এই 
অন্থপাঁতে চট্টগ্রামের বহু নাত ব্যবসায়ী ও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত 
ছিলেন। 


কর্ণপরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে এই ব্যাঙ্ক অত্যল্ "সময়ের মধ্যে কিরিপে ক্রমোন্নতি 
লাভ করিয়াছে তাহার পরিচয় দান করেন? ' সভাপতি মিঃ লার্কিন 
বলেন যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে মূলধন ও আমানতের দিক দিয়া ব্যাঙ্ক 


আধিক জগৎ 


[নীর কাগজ ৭৪ হাজার টাকা। রেঙ্গুন কর্পোরেশনের ডিবেঞ্চার [নু 
* হাজার ৮০০ টাকা, রিজার্ভ ব্যাক্ষের শেয়ার ৫০০ টাকা, জমি-বাড়ী ৪ লক্ষ |] 


সভাশেষে জলযোগের বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। |, 


সাও ait eit fae G; বিনোদবিহারী সেন ব্যানধের 


৬৮৯ 


যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা সবিশেষ প্রসংশনীয়। এই আদর্শ 
ও ক্রুত উন্নতিশীল ব্যাঙ্কে যোগ দিয়! ইহাকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে তিনি 
সকলকে অনুরোধ করেন। ব্যাঙ্কের অন্ততম ডিরেক্টর শ্রীধুক্ত নলিনীকাস্ত 
দাশ ও শ্রীধুক্ত সুরেন্দ্র নন্দী বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কের আদর্শ ও উদ্দেষ্য বিবৃত 
করেন। 

বহু ব্যক্তি ব্যাঙ্কের গচ্ছিত হিসাব খুলেন, কয়েক হাজার টাকা বিভিন্ন 
হিসাবে জমা হয়। 
বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

ন্যাশনেল ইউনিয়ন কর্পোরেশন লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
এস দাস। অম্থমোদিত মুলধন ২০ হাজার টাকা । রেজিস্টার্ড অফিস ৬নং 
নন্দী স্ট্রীট কলিকাতা । 

গনেশ কমার্শিয়াল কোং লিং__-ডিরেক্টর মিঃ রাধাকিসেন মোটী। 
অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস ২৯নং ষ্ট্যাও্ 
রোড কলিকাতা । 

বেঙ্গল টেন্ট ফ্যাক্টরীজ, লিঃ ম্য।নেজিং ভিবেক্টর মিঃ কে এল 
মালহোত্র। অনুমোদিত সি লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস ৫৭নং 
গ্র্যাণ্ড হোটেল কলিকাতা 

আয়ুর্ক্বেদ ল্যাবরেটরী লিঃ__ভিেটর মি: তারিনী চরণ অধিকারী । 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস মনোহরপুর, কুমিল্লা । 

জত্যনারায়ণ শ্ামন্ুন্দর লিঃ ডিরেক্টর মিঃ মহাদেওলাল 
গৌরীসরিয়! অস্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস ১৯২ নং 
ক্রুস্‌ স্ত্রী, কলিকাতা । 

হ্যাশনেল এষ্টেটস লিঃ__ডিবেক্টর মিঃ ইউ এন ব্যানাজ্জি। 
অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস ২৫ নং সোয়ালে! লেন, 
কলিকাতা । 

ক্যালকাটা ল্যাণ্ড ডেভলপমেন্ট এণ্ড বিল্ডার্সপ লিঃ ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মিঃ এ মুখাঞ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড 
আফিস পি ৩১১ নং সাদার্ণ এভেনিউ, কলিকাতা । 

ল্যাণ্ড ট্যাষ্ট লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ নিশীথরঞ্জন রায় চৌধুরী । অন্থমোদিত 
টি 1 





বিক্রীত মূলধন, | | ১০,২৪,১০০ টাক! 

আদায়ীকৃত মুলধন- ;! ৫১০৮১৬৫০২ 

১৯৪০ সালের ৩০শে ' জুন তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক 
ব্যালেনস_-২,১১৯৭৪/%৪ পাই 


টা £ দাশনগর, he | 
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সকলকেই সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্যে- আশামুরূপ সহায়তা করিতেছে 


(| অতি সামান্ত সঞ্চিত অর্থে সেভিংস ব্যাঙ্ক ' একাউণ্ট থুলিয়া 
'[]' | সপ্তাহে ছুঃবার চেক দ্বারা টাকা উঠান যায়। 
| নিউ মার্কেট ত্রাঞ্চ অক্টোবর মাসে ৫নং লিগুসে রা 

খোলা হইবে৷ 


শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, বি, এল 


1 


বড়বাঁজার অফিস 


.৪নংস্া রোড, কলিকাতা ম্যানেজার । 








স্বভ্ড কত স্পশ্র 





ইংলগ্ডের অর্থনীতিক্ষেত্রে সংস্কার 


বর্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ডের শিক্ষা, রাজনীতি এবং অর্থনীতিক্ষেত্রে সংস্কার 
সাধনের প্রয়োজনীয়তার বিশ্লেবণ করিয়া বিগত ওরা আগষ্টের “ইকনমিষ্ট” 
গতিশীল গণতন্ত্র নামক প্রবন্ধে লিখিতেছেন, “বিগত একশত বৎসরের 
মধ্যে ইংলগ্ডের জাতীয় অর্থনীতি স্বাধীন এবং প্রতিযোগিতামূলক প্রচেষ্টার 
ভিত্তি হইতে এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যেখানে অর্থ নৈতিক 
প্রচেষ্টার মূলে রহিয়াছে অল্পসংখ্যক লোকের অবাধ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা । 
গভর্ণমেপ্ট এই ক্ষমতার অধিকারী নছেন ; জনসাধারণের স্বার্থবিবেচনায়ও 
এই ক্ষমতা পরিচালিত হয না । মধ্যযুগীয় সামস্তপ্রথার স্তায় শিলপবাণিজ্যে 
একচেটীয়া অধিকার বিশিষ্ট অল্লসংখ্যক ব্যক্তির হাতেই এই ক্ষমতা স্তত্ত 
রহিয়াছে। সংরক্ষণনীতি এবং ইচ্ছা পূর্বক শিল্পব্যবসায়ে একচেটীয়া অধিকার 
প্রদানের উদ্দবারতার সমষ্টগত ফল এই হুইয়াছে যে “রিং, "কম্বাইন' এবং 
“কার্টেলের” অধীনে আমাদের দেশ ও জনসাধারণ ক্রীতদাস স্বরূপ হুইয়া 
পড়িয়াছে। যুদ্ধের পূর্বেও সমগ্রদেশে এমন কোন পণ্যযূল্য ছিল না 
যাহা একচেটীয়া অধিকারবিশিষ্ট এই সমস্ত ব্যবসায়ী কৃত্রিম উপায় 
অবলম্বনে বৃদ্ধি করিয়া দেন নাই। মজা এই যে এই ব্যবস্থাকে প্রায়শঃ 
উত্পাদ্দকগণের নিয়ন্ত্রণ বলা হইত। কিন্তু যুদ্ধের কষ্টিপাথরে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে এই তথাকথিত মধ্যযুগীয় উৎপাদক সম্প্রদায়ের পক্ষেও 
পণ্যোৎপাদ্‌ন বৃদ্ধি করা কত কঠিন। অতীতের প্রতিযোগিতা এবং 
স্বাধীনতার যুগ হইতে জনকল্যাণ এবং স্বাচ্ছল্যের যে ধারা ও আদর্শ 
আমরা অনুসরণ করিতেছি তাহা যাহাতে বিলোঁপ না হয় তজ্জন্ত যে 
কোন উপায়েই হউক বর্তমান কায়েমী স্বার্থের ব্যবস্থা আমাদিগকে ধ্বংস 
কৃরিতে হইবে | জনসাধারণের স্বার্থ এবং পণ্যোৎ্পাদন বুদ্ধির উদ্দেস্ত্ে এই 
ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অনিবার্য্য। স্বাভাবিক সময়ে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের 
উদ্দেশ্য অন্তরূপ ; কিন্তু নিয়স্ত্রিত অর্থনীতি পরিচালনার পদ্ধতি আমরা শিক্ষা 
করিতে পারি এবং আমাদের পূর্ববপুরুষগণ জাতীয় স্বার্থের জন্তু যেরূপ 
বিচক্ষণতার সহিত রাষ্ট্রের অন্তান্ত কর্তব্য সমাধা করিয়াছেন আমরাও এই 
উপায়ে জনস্বার্থ বিবেচনা করিয়া ইংলগ্ডের শিল্প পরিচালনা করিতে সক্ষম 
এরূপ নূতন একদল কর্ম্মী সষ্টি করিতে পারিব ৷” ৰ 
শর্করাশিল্লে জাতীয় পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা 
_ “অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য শর্করা-শিল্পে সঙ্কট আসন্ন বলিয়া রব 
উঠিয়াছে, আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতেছি যে বাঙ্গলা দেশে আরো বেশী 
করিয়া আখ অন্মাইবার অন্ত প্রচার কাধ্য চলিয়াছে। বাঙ্গলায় আখ হইলে 
উহ! হইতে যে চিনি প্রস্তুত হইবে তাহার রেলতাড়া কলিকাতায় কম 
'পড়িবে। এন্ড অন্ত প্রদেশের চিনির তুলনায় বাংলার চিনি সুবিধা ভোগ 
করিবে। | 


বিহার ও যুক্ত প্রদেশে চিনির উৎপাদন অত্যধিক হওয়ার ফলে ওঁ দুই 
প্রদেশের আখ চাষীদিগকে এক ছৃঃখদীয়ক অবস্থায় পড়িতে হইবে__ক্রেতার 
অভাবে ১৯৪*-৪১ সালের ফসলের একটা অংশ তাহাদিগকে ক্ষেতেই 
পোড়াইয়া নষ্ট করিতে হইবে এরূপ আশঙ্কা আছে। এই যখন অবস্থা। 
তখনও বিহারের পাশেই বাঙ্গলাদেশের চাষীদিগকে আখের চাষ বাডাইতে' 
উপদেশ দেওয়া হইতেছে। ভারতবর্ষের যে কোনো স্থানে যদি একটা 
চিনির কল এখন বসে তবে তাহার মানে যুক্ত প্রদেশের একটী কারখানার 
কাজ গটাইয়া ফেলা । এমন ভরসা কর! যাইতে পারে না যে, চিনি 'যত- 
উৎপন্ন হইবে বিক্রয়ও ততই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকিবে । | 

গবর্ণমেণ্ট যখন চিনির উপর রক্ষণশুক্ক বসাইয়াছিলেন তখন ষদি একটা 
পরিকল্পনাও প্রস্তুত করিয়া সেই অনুসারে কাজ করিতেন তবে এসব নর্থ 
রোধ করা যাইতে পারিত এবং মূলধনেরও অপচয হইত না। বালা, 
মাত্রাজ, বোম্বাই, যহীশুর কিংবা পাঞ্জাবে উৎপাদন বুদ্ধি পাওয়াব ফলে বিহার, 
ও যুক্ত প্রদেশে যতটী কারখানা বন্ধ হইবে সেই পরিমাণে মূলধনও নষ্ট! হইল, 
বলিতে হইবে ৷” --ববাষ্ট্রবাণী’ ৭ই আশ্বিন ॥ 


শিল্পোন্নতি প্রসঙ্গে বাণিজ্য-সচিবের আশ্বাস 


“যুদ্ধের স্থিতিকালে যে সমস্ত শিল্প স্থাপিত হুইবে বিশেষতঃ মৌ, 
শিল্প ও ভেষজশিল্প সম্পর্কে বাণিজ্য সচিব কয়েকটা সর্তে সংক্ষরণ দেও মার, 
আশ্বাস দিয়াছেন। প্রথম সর্ত এই যে এই সমস্ত শিল্প চালু করিবার রক 
সরকারী অন্থুমতি নিতে হইবে; দ্বিতীয় সর্ত এই যে এই সমস্ত শি 
পরিচালনায় দক্ষতাব পরিচয় পাওয়া গেলে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে)। 
লোহার নল প্রস্তুত সম্পর্কে এই সমস্ত বিচার করিয়া যুদ্ধান্তে সাহায্য প্রদানের 
আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে অন্ঠান্ত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 





শিল্পোন্নতির যে সুযোগ হইবে তাহা এই সমস্ত বিদেশী প্রতিষ্ঠানই ভো 

করিবে । বিদেশী মূলধনে নূতন নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়া এই সুযোগ- 
সুবিধা উপভোগ করিবে অথচ ভারতীয় প্রচেষ্টা যাঠেমারা যাইবে ইহাতে | 
কোনরূপ যুক্তি নাই। সংরক্ষণ প্রদানকালে সর্ত আরোপ করা দোষনীয় ( 
নহে। কিন্তু এই সূর্ত বৈষম্যমূলক হওয়া অন্থচিত। সরকারী নির্দেশে যে | 
সমস্ত শিল্প স্থাপিত হইবে পরিচালনা সম্পর্কে দক্ষতার প্রমাণ ব্যতীত এই. 
সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য দাবী করিতে পারে। নূতন দেশীয়, 

প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে দক্ষ বিদেশী কোম্পানীর সমস্তরে পৌছা সময় সাপেক্ষ ॥ 
যুদ্ধ শেষে শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদান কঠোরতার পরিবর্তে সহানুভূতির, 

সহিত বিবেচনা করিতে হইবে” 


Et Br 


বীমার প্রথম দশ বৎসরে হিন্দু মিউচুয়াল বীমাকারীকে যত টাকা . ik 


প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই 
তত টাকা দিতে সমর্থ নহেন। 
হেড অফিস $- ৰ 
চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা |... 
পপি, সি; রায়, এম-এ, বি-এল, সেক্রেটারী । 


খু বু সর সি বু খা পুলের 





সি 





bse 


টাকা ও বিনিময় Es বিনিময় বাজারে কোন দিক দিয়াই বিশেষ কোন: পরিবর্তন লক্ষিত হয়: 


ৰ নাই। অস্ত বাজারে নিয়রূপ হার বলবৎ আছে ৫ | 

এ কলিকাতা, ২রা অক্টোবর টেলিঃ ছুত্ডি ূ fl (প্রতি টাকায় ) | ১শি ৫২২পে 

. গত, ২০শে ' সেপ্টেম্বর. আমরা যখন টাকার বাজারের সমালোচনা এদর্শনী . . | ১ ১শি ৫$২পে 
করিয়াছিলাম তখন ওঁ সময়ে কলিকাভার বাজারে টাকার বেশীরকম স্বচ্ছলতা ডিএ৩মাস .  , . শ্. ১শি ৬৫হপে 
বিরাজিত ছিল।' তাহার পর যে কয়দিন অতিবাহিত হইয়াছে তাহাতে ডি এ৪মাস .  / ,. . » ১শি জ্ঞইপে 
বাজারের অবস্থা সম্পর্কে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। পূর্বে বাজারে গিল্ডার , | চা te 
র (দাখী মাত্র পা ডলার | ( প্ৰতি ১০০ ডলারে ৩৩৩০ 

কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্ত খণ ) বাধিক শতকরা সুদের হার নি ৮ % কি রঃ 


ছিল আট আনা? এ সপ্তাহেও বাজারে পরী হারই বলবৎ দেখা 
গিয়াছে, । আুদের হার এইরূপ কম থাকা সত্বেও বাজাবে * 
এখন পর্যন্ত, খণগ্রহীতার তুলনায় খপপ্রদীভার সংখ্যাই অধিক দেখা ২ 
বাইতেছে। তবে যতদূর বুঝা যাইতেছে টাকার এই স্বচ্ছলতা পুক্জার পর 
হইতে কিছু কিছু করিয়া স্বাস পাইতে থাঁকিবে। পাট কিনার জন্ভ এখন 
, হইতে বেশী পরিমাণ টাকা নিয়োগ করা হুইবে। তুলা ফসলের জন্যও, 
। অদূর ভবিষ্যতে বেশী পরিমাণ অর্থ নিযোজিত হইতে থাকিবৈ। ব্যবসাধষিক 
প্রয়োজনেব এইভাবে টাকার চাহিদা বাঁডিবার সঙ্গে স্বভাবতঃই টাকাব 
. বাজারে একটা টান পড়িবে । ৃ 

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর তিন মাসের মিষাঁদী মোট ২ কোটা টাকার ট্রেজারী 
: বিলের টেগার আহ্বান 'করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ, 
। দীড়ায় ৪ কোটী ২ লক্ষ ৫০ হাজাব টাকা । উহার মধ্যে ৯৯৮/৬ পাই দরের 
সমস্ত এবং ৯৯%/৩ পাই দরের শতকরা ৩৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে 
। সুদের হার স্থির হয় ॥%৮ পাই . 
__ এ সপ্তাহে অস্ত ২র] অক্টোবর তিন মাসের মিয়াদী মোট ২ কোটী টাকার 
। ট্েজারী বিলের টেগাঁর 'অহ্বান করা হয়। তাহাতে মোট আবেদনের 
: পরিমাণ দীভায় ৩ কোটা ২০ লক্ষ টাকা'। ৯৯%/৬ পাই দবের সমস্ত ও 
| ৯৯%/৩ পাই দরের শতকরা ৫৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হয। বাকী সমস্ত র জীবনের প্রায় ৫ ভাগ 
। আবেদনই পরিত্যক্ত হয়। গত সপ্তাহের তুলনায় এবার ট্রোরী বিলের , Ei ° 
। সুদের হার কিছু বৃদ্ধি পাইষযাছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার | 
' ছিল ॥%৮ পাই | এসপ্তাছে তাহা ॥/১০ পাই দীড়াইয়াছে। | কৃত্রিম আলোর আওতায় আপনাকে কাটাতে হয়। এতে 
| রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৭শে সেপ্টেম্বর যে. যথেষ্ট সুবিধে সন্দেহ নেই। কিন্তু, কৃত্রিম আলো যদি অর 
| সপ্তাহ শেষ হইষাছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল২১৭ হয় তা হ'লে ফল অত্যন্ত অনি্কর। জোরালো আলোয় 


কোটী ২২.লক্ষ টাকা । পুর্ব সপ্তাহে অর্থাৎ, ২০শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ, দেখতে সুবিধে তাই কাজেরও সুবিধে, অতএব অল্প আলো 
' শেষ হয় তাহাতে চলতি নোটের পরিমাণ ২১৮ কোটা ৯১ লক্ষ টাকা... ব্যবহার করে দৃষ্টিশক্তি ন৪ঃ করার কোন মানে 
' পুর্ব সপ্তাহে গবর্ণমন্টকে' ১.কোটা ১০ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া. /82১ হয় ন।; কারণ দৃষ্টিশক্তির থেকে মুল্যবান 
' হইয়াছিল। এসপ্তাহে দেওযা হইয়াছে ১ কোটা ৪০ লক্ষ টাকা। পূর্ব” ( ( ৃঁ | 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে, রিজার্ভ ব্যাক্ষের রক্ষিত মোট অর্থের পরিমাণ ৬ J 
' ছিল ৩২ কোটী ৮৯ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা দাড়াইয়াছে ৩৪ কোটী এ পারে? 


: ৩৬ লক্ষ টাকা। পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্কও গব্ণমেণ্টের মোট আমানতের: ক্যালকাটা ইলেক্‌টি ক সাপ্লাই কর্পোরেশন 






TS 


! 









1 পরিমাণ ছিল ৪৫ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা ও ১৩ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকা ।*- টা 
৷ এসপ্তাহে তাহা 'যথাক্রমে ৪€' কেটা ৭০ লক্ষ টাকা ও ১৪ কোটা ৩৮।. লিমিটেড কতৃক প্রচারিত 
ত 
| ন্যাশনাল সিটা ইনসিওরেন্দ [ 
© . ১৩৫ নং ক্যানিং ষ্টীট, কলিকাতা '_ ফোন ক্যালঃ২৭৮ {| 
৮ সালের নৃতন ইন্সিউরেন্স এ্যা্ট অনুসারে এজেণ্ট ও অর্গানাইজার আবশ্যক । | 
tists t=. লিটল লব এ 14275 it tts. 1 ১৮৮৭৮৮৮৮১8০ হু 


৬৯২ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২র! অক্টোবর 

গত সপ্তাহ এবং বর্তমান সপ্তাহের ছুইদিনে কলিকাঁচার শেয়ার বাজারে 
উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বাজারে প্রায় সকল বিভাগেই 
স্থিরতার ভাব বজায় থাকিতেছে। সুদীর্ঘ পৃজ্জাবকাশ আসন্ন হইলেও 
ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তনের পরিচয় পাওয়া ' যায় না { বর্তমান 
যুদ্ধ দীৰ্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। যুদ্ধ দীর্ঘকাল 
চলিলে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ ব্যপদেশে ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহও বিশেষ 
লাভবান হইবে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেকেই মনে করিতেছেন 
যে ভবিষ্যতে শেয়ার বাজারেরও বিশেষ উন্নতি ঘটিবে। অপর দিকে কেন্দ্রীয় 
সরকার কর্তৃক নূতন ট্যাক্স প্রবর্তনের আশঙ্কাও ওয়াকিবহাল মহলে আলোচিত 
হইতেছে । এই ছুই শ্রেণীর আলাপ-আলোচনার মধ্যে বাজারের অবস্থা 
পূর্ববৎ অপরিবন্তিত থাকিয়া যাইতেছে । গত সপ্তাহে ৩।৮ আনা সুদের 
কোম্পানীর কাগজ ৯১৮০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে বার্ণ 


কোম্পানীর অডিনারী শেয়ার সম্পর্কেও যথেষ্ট চাহিদা এবং ওহস্থক্য 


পরিলক্ষিত হইয়াছিল । উহা! (লভ্যাংশসহ ) ৩৬৮ টাকা. পর্য্যন্ত ক্রয়-বিক্রয় 
হইয়াছে । টটকলের শেয়ার সম্পর্কেও কারবারের পরিমাণ ' সম্তোবজনক 


হইয়াছে। এ্যালো ইণ্ডিয়া এবং বালী বৃদ্ধি পাইয়' যথাক্রমে ১৫৪২ টাকা = 
এবং ১৪২1০ আনায় উন্নীত হয়। কাপড়ের কল বিভাগেও গত সপ্তাহে i 
অল্পবিস্তর কর্ণব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কয়লার খনি বিভাগে | 

স্থিরত্ব বজায় ছিল। চিনির কলের শেয়ারের কোনরূপ চাহিদা [দিনে শা ব্যান বল্ল দিত 
হয় নাই। পক্ষান্তরে চা বাগানের শেয়ার বিভাগে সন্তোষজনক কারবার || 


হইয়াছে। ' 


i 
বর্তমান সপ্তাহের ৯লা অক্টোবর মহালয়ার ছুটী উপলক্ষে বাজার বদ্ধ | 


রহিয়াছে। 


আগামী কল্য ৫ই অক্টোবর হইতে ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত কলিকাতার | 
শেয়ার বাজার দুর্গাপুঙ্জা ও লক্ষ্মীপুঙ্জা উপলক্ষে বন্ধ থাকিবে। বাজারের | 
বিভিন্ন বিভাগে বর্তমান সপ্তাহের ই দিনের কাধ্যাবলীর রানা পরিচয় || 


নিয়ে দেওয়া হইল। 


নাছ কাগজ 


কোম্পানীর কাগজের মূল্যে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। এই 
বিভাগে বিক্রেতার সংখ্যাও খুব অল্প দেখা গিয়াছে। সোমবার ৩৪০ আন! |! 
সুদের কাগজ ৯১২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু অন্ত ইহা পুনরায় 
৯১৮০ আনায় উপনীত হইয়াছে । ৪ টাকা সুদের ১৯৬০।৭০ খণপত্র { 
৯০৬২ টাকা এবং ৫২ টাকা সুদের ১৯৪৫/৫৫ খণপত্র ১১২৮০ আনায় 


| শুভেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাং সুবিধা দেন হয় । | | 


বিকিকিনি চলিতেছে । 
কয়লার খনি 


' এমালগেমেটেভ ২৫1০ আনা, ষ্টাপ্তার্ড ২০২ টাকা, নিউ বীরভূম ১৫০ 


নাই। 
পাট কল 


গত সপ্তাহে ও বর্তমান সপ্তাহে পাটকলের শেয়ার সম্পর্কে চাহিদা । লাই * 
বটে। কিন্তু এই বিভাগেও হৃস্যের স্থিরতা একরূপ বজায় 'আছে। || 
. হাওড়া ২৭২ টাকা, এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ২৯৬২ টাকা এবং আগড়পাড়া ২৩৮০ | 


আনায় ক্রয়-বিক্রয হইষাছে। 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


ইণ্ডিয়ান আবরণ ২৭1০ এবং ষ্টল কর্পোরেশন ১৬1/০০ আনায় বিকিকিনি ॥| 


হইতেছে। সোমবার ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল কর্পোরেশন যথাক্রমে 
২৭1/০ আনা এবং ১৬।৮০ আনায় নামিয়া আসে । 


আধিক জগৎ 


{ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪০. 





চা-বাগানের শেয়ার ক্রেতার থিত বর্তমান সপ্তাহেও পরিদৃষ্ট 
' হইয়াছে । , হাতিখিরা 9৭1০ আনা এবং তেজপুর (শ্বল লট ) ৭/০ আনায় 
ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে । ৰা 

টাটাগড় পেপার ১৫৪০ আনায় হস্তান্তর হইয়াছে । এই সম্পর্কে অল্পবিস্তর 
চাহিদা দেখা গিয়াছিল। 

আলোচ্য সপ্তাহের ্রধমার্দেকলিকাতার' শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের 
নিম্নক্ষপ বিকিকিনি হইয়াছে । 

| কোম্পানীর কাগজ 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ-_২৬শে ৯১/০ ৯৯৬০ ৯২৪০: ৯১২; 
৩৩শে--৯১৮%০ ৯১২ 7 খরা অক্টোবর ৯১/০ ৯১৮০,৯১%৬ ৯১%০ | ন্‌ 

৪৪০ সুদের খণ (.১৪৪৫-৫৫) ২৬শে- ১১০৪০ ) ৩টশে--২১০৪৮০ $ 
৯১৩০০ 5 

€ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ২৬শে--১১২1%০ ১১২০/০ হিঃ 2 ৩০শে 
১৯২/০ ১১২০/০ ১ হরা অক্টোবর--১১২%০ ১১২০ | 

ব্যাক | 

সে্ট্ল ব্যাঙ্ক__২৩শে ৩৪০০ । ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ছ_২৬শে (সঃ আদায়ী) 

১৪৬৭০ ১৪৭৫ (কনট) ৩৬৫২ ৩৬৭২ ৩৬৪২। রিজার্ভ ব্যাক্ক-__২৬শে 


১০০০ ১০১৯০) ৩০ ১০১৯ ১০০1০ ১০১০ 3 ত্রা নয ৪ 


2০১০ 3০০]০ bes. 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


ভারতীয় জয়েন্ট টক ব্যাসমূহের মধ্যে ইহা শর্যস্থান অধিকার করিরাছে 


৩,৩৬,২৬,৪ ০০১২ 
"৯০৬৮ 12৩,২০০ 
৯১৬৮০১৩১২০০, 
+ 2 ১১২৯ ৩৭ টা 
১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 


আমানতের পরিমাণ ৩০,৪৪,৯৩ যা পাই 


চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই, 
হেড অফিস 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান বহরে শাখা অফিস জাছে। 


বৈদেশিক কারবার করা হয়৷ 


ম্যানেজার-_ মিঃ এইচ, সি, ক্যা 


সেণ্টাাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিন্পলিখিত বিশেয়ত্ব আছে-- 


|  ভ্রমণকারীদের জন্ত রুপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত | 
ৃ নী বীমার পলিসি, € তোলা ও ১০ তোলা ওজনেব বিক্রযার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের দর 
আনা এবং রেওয়া ২২৪০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে । সোমবার বেঙ্গল || 


শেয়ার সম্পর্কে বিশেষ চাহিদা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ৩২৫২ টাকা পর্যন্ত দাম. | 
উঠিলেও বিক্রেতাগণ ৩২৭ টাকার কমে ইহ! বিক্রয় করিতে রাজী হয় | 


বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বাঁধিক ২॥০ আনা হারে সুদ অজ্জনকারী | 


হইয়া থাকে। 


হীরা জহরৎ এবং মল সু সা | 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে । 
মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


শ্যামবাজ্জার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্্রী, ভবানীপুর শাখা--৮এ, 
রস! রোভ।, বাজল্া। ও বিহারস্থিত শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 





সেপ্টুণল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উছা রী 


ছিল। সোমবার এবং অন্ত পর্য্যন্ত বাজারের অবস্থা পূর্বাবৎ অপরিবর্তিত চু ম্্ভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 


৩,৫০,০০ ১০৩০৯ টাক! 
7 


এঁ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অন্থমোদিত সিকিউরিটি [রি 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৫১৮৪,৮৮৬২৯1৮২ পাই | 


ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেপ্ট্ণল ব্যাঙ্ক একজিকিউটাব এণ্ড | 
ট্রাষ্ট লিঃ রত ট্া্টির কাজ এবং উইলের বিধি্যবস্ধার কাজ সম্পাদিত fl 


বাৰিক চাদা ১২২ টাকা ||| 


কলিকাতার অফিস মেন অফিস__১০০নং, ক্লাইভ সীট । নিউ | 
মার্কেট শাখা--১০ নং.লিগুসে স্ত্রী, বড়বাজার শীখী-_-৭১ নং ক্রস হ্রীট, 1 


জলপাইগুড়ী, জাযসেদপুর ও মজ£ফরপুর। লণ্ডনস্থ এজেণ্টস-- রা 
|| বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ! নিউইয়র্কস্মিত || 
| dc iol 51255 


সি 


2 





৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪০ ] 
্‌ রেলপথ 

' যয়মনসিংহ-তৈরববাজার-_(গ্যারা) ২রা.অক্টোবর__-৯৮৬ ৯৯২ । 
৫ কাপড়ের কল 


' বাঁসস্তী,কটন-_২৬শে ২৮০ (প্রেফ) ৪1%০ 7) ৩০শে--৩%০ | ডানবার-_ 
২৬শে (অডি) ১৫৮২ ১৬০২। কেশোরাম-_২৬শে (অভি) ৫1১০ &০। 
"মোহিনী মিলস--২৬শে ১৯১। কানপুর টেক্সটাইল-_৩০শে ৪৮৮০ ৫২ 
nl মিলস্‌-_৩শে (অডি) ১৫০০; ২রা অক্টোবর--১৫॥০%/০ ১৫০ | 

নিউ ভিক্টোরিয়া--৩-শে (অভি) ১/০ ১০ (প্রেফ) ৪1/০ ৪1০3 বরা 
অক্টোবর--১০০ ১|০ ১৩/০ | 


বাশরা-২৬শে ৩1৮০ ৩॥০ | বেঙ্গল-_-৩০শে ৩২৭২ ৩২৮৫০) ২রা 
অক্টোবর-_-৩২৯২ ৩২৭২ । ভালগোরা-_২৬শে ৪1০ ৪1৩০। বরাঁকর-_ 
খরা অক্টোবর (প্রেফ) ১৪৫২ । বড় ধেমো--২৬শে 81/০ Ble | 
ডুরুলিয়া--২রা অক্টোবর ১॥/০। সেণ্টাল কুর্কেন্দ_-২৬শে ১২॥০ ; ৩০শে_ 
১২1০ ১২০০ ১২1০।  দেউলী-_২৬শে ৮৮০; ইরা অক্টোবর--৯1৮০ 
৯1৬০ | ধেযো মেইন_২৬শে ১৩০ ১৩/০; ৩০শে--১৩৷০; হরা 
অক্টোবর--১৩1%০ ১৩%%০।  ইকুইটেবল- ২৬শে ৩১৭%০ ; ৩০শে-_-৩২1%০ 
৩২৮০ ১ ২রা অক্টোবর ৩২৪০ ৷ হরিলাদী--২৬শে ১২/০ ১২৮০ 


৯২৪০ । 
পাটকল 


আগভডপাড়া__২৬শে সেপ্টেম্বর ২২/৮০ ২২।০) ২রা অক্টোবর- ২২৪৭০ 
২৩৮০ | বিরলা২৬শে (প্রেফ) ১২০২3) ইরা অক্টোবর__২১০। 
াপদানী-২৬শে ১৪৬২ ১৪৭২) ৩০শে-১৪৬ ) রা অক্টোবরব- রানগর 
। ১০০২ । চিতাভালসা-_২৬শে ৮1০ ৮।০। হাওড়া--২৬শে ৪৭1%০ ৪৭০ 
8৭58০ ৪৭1০) ৩০শে--৪৬৪০ ৪৭২ ৪৬৩০ ৪৬০ ) রা অক্টোবর-_৪৭1০ | 
হুকুমটাদ--২৬শে ৬1/০ ৬1%০ 3 ৩০শে--৬।০ (প্রফ ) ৯০1০। কামারহাটা__ 
২৬শে ৪৩১২ ৪৩৫০০ ৪৩১) ৩০শে--৪৩২॥০। স্যাশনাল-_২৬শে ২০1৩/০ 
২০1৩০ ) রা অক্টোবর--২১২। নদীয়া-__২৬শে ৪৮৮০ 8৮1০ হরা 


অক্টোবর--৪৮১০ ৪৯৮০ | প্রেসিডেন্দী--২৬শে ৪%০ ৪৩/০ ১ ৩০শে--৪%০ : 
২রা অক্টোবর--৪%০ | 














নিন, 
হালিসহর, চট্টগ্রাম | et 


আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ' 


চট্টগ্রাম 


বাঙ্গালীর শ্রমে, বাঙ্গালীর' অর্থে ও বাঙ্গালীর পরিচালনায় 
. প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দেশের শত শত বেকারের 
কাজ ‘যোগাইবে 
| | কে, কে, সেন 
এ 











. 


আধিক.জগৎ 


] EE ব্যান্ টু লিঃ 


‘J 
বিলাত হইতে আসিয়া | 2 
ৃ রঃ 


[&. শাখাসমূছ-_কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজার (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, 





== 5 উরি 


কাত - ০্পল্লান ২ হজ 
লিপ টি বৈ অনুসন্ধান করুন-__- 


[টে ডিং কপোরেশ 


৪৯৯ রর ও শেয়ার বিভাগ । “্বায়াস” 
ফোন ক্যাল £ | ৪৭৬ টেলি ঃ ৫ 
নত ১০নৎ গর ভরা ৪৬ | is সিটির 


৩৬৯৩ 








বিশ্বনাথ_২২২ ২২০ 3 ৩০শে--২২।০। দাচ্জিলিং টী প্যাড সিনকোনা-_ 
১২২৪০। হাসিযারা-২৪শে ৩৭২ ও৭1০ | হাসকুয়া- ২৬শে blo bho | 


জুটনী বাড়ী-_২৬শে ১৫০ ১৫1০ । পাত্রকোলা_-২৬শে hia সি 
হাতীক্ষীরা--২রা ১৭০ | তেজপুর--২রা ৭4০ ! 


- বিবিধ এ জিও 

বি-আই কর্পোরেশন_ ২৬শে (অভি) ৪%০ 81/০ (প্রেফ) ১৬৭২ 
১৬৮২ ১৬৯৯ ও ৩০শে--৪%০' 81০ (প্রেফ) ১৬৫২ ১৬৮২ $ ২রা--৪৮%০ 
৪1০ 81/০| কলিকাতা ট্রাম_-২৬শে--৯৩।৩০ ৯৪$৩/০ ; ২রা-_-১৩।৮০ 1 
টিটাগর পেপার--২৬শে ( অডি ) ১৬২ ১৫৮০ ১৫1/০ ; ৩০শে-( অভি ) 
১৬/০ ১৪৮৮০  ১৫1৩/০ 1! ২রা--১৫|০ ১৫॥/০ ১৫।%০। মেদিনীপুর 
জমিদারী_-২৬শে ৬৪২ ৩০শে ৬৭২। আসাম সজ-২৬শে ২৭০ ২৮/০। 
বৃটিশ বন্ধ প্রেট্ুল-_৩০শে ৩দ০। ইন্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেশন-_৩০শে 


(অডি ) ৭৯২। 
পাটের বাজার . 
কলিকাতা ২রা অক্টোবর 
কয়েক মাস কাঁজকারবার একেবারে বন্ধ থাকিবার পর অগ্য ২রা অক্টোবর 
হইতে কলিকাতার ফাটকা বাজারে পুনরাষ পাটের বিকিকিনি আরম্ভ 
হইয়াছে। পূর্বে গবর্ণমেন্ট ফাটকা বাজারে প্রতি বেল পাটের নিম্নতম দর 
৬০ টাকা হারে বাঁধিয়া দিয়া একটি অডিনান্ন জারী করিয়াছিলেন। কিন্ত 


. রূপ হার অত্যধিক চভা মনে হওয়ায় বাজারে পাটের ক্রেতার অভাব 


ঘটিয়া বাজার বন্ধ হইয়া যায়। পাট অডিনান্লের মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশন এ সপ্তাহে-পুনরায় ফাটকা বান্দার খুলিয়াছেন। 
উক্ত এসোসিয়েশন নিজেরা পাটের নিম্নতম মুল্য স্থির করিয়া দিয়াছেন 


প্রতি বেল ২৭ টাকা। এই দরের নিম্নে কোন বিকিকিনি বাজারে হইতে 


11 অন্য বাজার খোলার সঙ্গে বাজারে কিছু পরিমাণে পাটের 













হেড অফিস: চট্টগ্রাম কলিকাতা অফিস £ ৪২, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, 


| এই ব্যাঙ্ক সম্পুৰ্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার সুযোগ 

সুবিধার জন্য সর্বত্র সুনাম অঞ্ভ্রন করিয়া আসিতেছে। 
স্থায়ী আমানতের সুদ ৪২ হইতে ৭২ টাকা | সেভিংস ব্যাক্কের হুদ ৩৬ চেকে ডু 
টাকা উঠান বায় চল্তি (55525০০ ) হিসাব £২১ টাকা । ৫ বৎসরের ক্যাশ & 
সার্টিফিকেট ৭৫২ টাকায় ১**২ ; ৭(* টাকায় ১.২ টাকা । ধু 
বিস্তৃত বিববণের জন্ত পত্র লিখুন বাঁ ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন । 














রেঙ্গুন, বেসিন, আকিযাব, সাতকা নিয়া, 
সর্বত্র শেয়ার বিক্রীর জন্য এজেণ্ট আবশ্যক। - $3 
মারের লভ্যাংশ হওয়া হং Fyn CHD EE RA, 























সি 








৬৯৪ 
ফাকা বাজারের দর 
- বাজার খোলার সময়ের দর : : " রী -- ৩৩৮৮০ 
নিয়তম দর .. কন ৩৩ঞ/০ 
রর: . ৩৩৮%০ 
বর্তমানে পাটের বাজারে সাধারণ ভাবে দামের সামান্ত চডতি লক্ষিত 
হইলেও আসলে বিকিকিনি তেষন কিছুই হইতেছে না। পাটকলওয়ালার! 


বাজার হইতে বর্তমানে খুবই কম পাট খরিদ করিতেছে । তাহাদের আগ্রহ 
তৎপরতার অভাবেই পাটের 'বিকিকিনি. সম্বন্ধে মন্দা -'দেখা 'যাইতেছে। 
আলগা পাটের ,বাজারে“অগ্ত পাটের ক্রয়-বিক্রয় প্রায়, কিছুই. হয় লাই | 
পাকা রেল বিভাগে. সাম্নান্ত কাজ-কারবার হইয়াছে। অক্টোবর মাস ও 


নভেম্বর মাসে. ডেলিভারি নিহিত শ্রেণীর পাট, প্রতিবেল ৩২০ | 


আনা দরে বিজয় হইয়াছে। 

| মফ:স্বলে নদীর জল নামিয়া. যাওয়ার আমদানীর পেত 
হইতেছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে পাটের আমদানী কম বলিয়া দাম কিছু চড়িবার 
লক্ষণ দেখা যাইতেছে । বাঙ্গলা সুরকার সম্প্রতি আগামী বৎসরের পাট 
সম্বন্ধে এক -ঘোঁষপাবাণী প্রদান ,করিয়াছেন। এ ঘোষণাবাধীতে আগামী 
‘বৎসর এবারের তুলনায় যাহাতে এক তৃতীষাংশের বেশী পাট উৎপর না 
হয় সেন্ত গবর্ণমেন্ট নিয়ন্ত্রণযূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই অবস্থায় পাটচাষীর! এখনই পাট বেশী পরিমাণে 
বিক্রয় না করিয়া যদি তাহা সাধ্যমত ভবিষ্যতের ভরন্ত ধরিয়া রাখিবার্‌ চেষ্টা 
করে তবে তাহাতে তাহারা পাটের অপেক্ষারুত বেশী মূল্য পাইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে। 

থলে ও চট 


. এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে দামের কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে? 


গত ২০শে সেপ্টেম্বর 'বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১০৮/০ আনা ও 
১১ পোর্টার চটের দাম ১৫%০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহ! যথাক্রমে 
SINE পাই' রি আনা 'দাড়াইয়াছে। 


সোণা ও বূপা 
কলিকাতা, ২রা অক্টোবর 


. গত সপ্তাহের মাঝামাঝি পর্যযস্ত বোস্বাইর সোণার বাজারে মন্দার ভাব 
গিয়াছে । শেষ দিকে সোপার মুল্যে কতটা স্থিরতা দেখা দেয় এবং রেডি 
সোণা ৪২২ টাকায় বাজার বন্ধ হয়| বর্তমান সপ্তাহের কয়েক দিনেও 


সোণার বাজারে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই । সোমবার ৪২-০-৬ পাই দরে 5' 


বাজার খোলে এবং ৪২/০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। 


লগ্ুনের বাজারে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দর ১৬৮ শিলিংএ অপরিষ্িত 
আছে। 

অন্য কলিকাতা বাজারে গোল্ডবার প্রতি ভরি A এবং 
বড়ালবার ই আনায় ERE | 


হেড অফিস : 


! ২ (স্থাপিত এ 
ভবানীপুর, কলিকাতা 


র 
ৃ 


শাখা অফিস £ 
৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য্য- কর! হয় 
হা হি i 


আতিক :জগৎ 


৩৪০২ | 





[ ৪৯ অক্টোবর, ১৯৪০ 


গত সপ্তাহে রৌপ্যের বাজারেও স্থিরতার ভাব বজায় ছিল। দর; 
সম্পর্কিত কোন পরিবর্তন হয় নাই .প্রতি.১০০ তরি যিণ্ট রূপা ৬২/০ 
আনায় বাজার বন্ধ হয়। লগুনের বাজারেও কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই ॥. 
মুদ্রা প্রস্তুতের জন্ত-কিয়ৎ পরিমাণ রৌপ্যের চাহিদা ছিল বটে। এই সপ্তাহে 
লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার মূল্য, ছিল ২৩: পেন্দ |: 
। বর্তমান সপ্তাহে বোম্বাই রূপার বাঁজীরে প্রতি ১০০ ভরি ৬২৮/০ আনায় 
বাজার-খুলিয়া এই দরেই অদ্য বাজার্‌ বন্ধ হয়। বাজারে রূপার চাহিদা ও. 
সরবরাহ সম্পর্কে কোন. পরিবর্তন হয নাই। লগুনের বাজারের অবস্থাও" 
অপরিবন্তিত রহিয়াছে ।' গতকল্য লঙুনের' বাজারে প্রতি আউন্স স্পট: 
রূপাব মূল্য ছিল ২৩3৬ পেক্স। . 
* অগ্ভ কলিকাতার বাজারে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর গিয়াছে ৬২৮০ আনা! 


7, 


চাউলের বাঁজার 
- : কলিকাতা, ২রা অক্টোবর” 
EE EE TT সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের 
জা গত খরা অক্টোবর কলিকাতার বাজারে ২৭'হাজার, 
ঝুড়ি ধান আমদানী হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতি ঝুঁডি (প্রতি ঝুঁড়ির ওজন 
পাও ) ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে £- 
‘আতপ - মোটা ৩৫৫-৩৬০২ 3 সরু ৩৬৫২-৩৭০২ 3 স্থগন্ধি ৩৯০২ 


' ধাঃনও 


৪০০২ ১ কুলফি ৩৮০২৩৯০২) মাগাঁলো ৪০৫২-৪১৫২) ভাঙ্গা 
২১৫২-২২০২ | | { 
অক্টোবর ৩৩৬২ ; নবেম্বর--৩২৮২ ; চলৃতি দর ৩৩৫২. 


সিদ্ধ লম্ব। ৩৮০৩৯০২ 5 মিলচর--২২নং ৩৯০ ২৪০২১ সঃ সিদ্ধ; 
৩৩৫২-৩৪০৯২ 3 “ভাজা ২৩০২-২৩৫২। 

ধান্-_নাসিন শ্রেণী ১৭২২-১৭৪২ ; মাঝারি ১৭২২-১৭৪২ | 

গত ২৪শে আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে 2 
মোট ১৩ হাজার ৫৩ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। . 
বৎসর এই সময় উহ্থার পরিমাণ ৩৪ হাজার ৪৬৯ টন ছিল। 

কলিকাতার বাজার-_-আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধান.ও চাউলের, 
বাজার স্থির ছিল। বিভিন্ন. প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাউলের নিম্নরূপ 
দ্র গিয়াছে := 

- ধান--গোসাবা ২৩নং পাটনাই--৩০৪-৩% ; মাঝারি পাটনাই 
Ses রূপশাল-_৩1০-৩৬ ১" চিনি আতপ ৩০৬-৩০৬ ; দাদশাল- 
৩1%০-৩1৩/০ 3 কাটারীভোগ--৩%৬-৩//৬ | 

চাউল-_গোসাবা ২৩নং পাটনাই--৫২-£%০ ; বাকতুলসী--( ঢেকী )'' 
৫1৮০ ১ বূপশাল--€৬০ট গোসাবা২৩নং পাটনাই (নুতন ) ৪৮৩-৫৮%০ %: 
দাদখানি-_-৫৩০ ; কাটারীভোগর--৬২] 

গত ২১শে সেপ্টেম্বর যে'সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে, বিভিন্ন স্থান; 
হইতে জল ও স্থল পথে মোট হ.হাজার ২ শত টন চাউল আমদানী 
১ | গত বৎসর এই সময় ioe পরিমাণ ৯ হাজার টন ছিল। 





হেড অফিস £ ৮ এসপ্লানেড ইষ্ট, কিতা লোন কাস 

শাখা £-চেতলা১ ৫ 
57 

'.| * সংশোধিত : চিলির 

| ৫ লক্ষ টাকার অধিক আঁদারী মুলধন লইয়া কাৰ্য্য 


* সিডিউলভুক্ত হইবার অন্য আবেদন কা হইরাে। 
* অল্প সময়ের মধ্যে কোর্ধ্যারস্ত, 
শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা 








হ ধাটাইবার 


২৯, বেটি পট স্তরীট 


শে 


'  কাঁধ্যালয়-_১২২নং বহুবাজার ষ্টীট' 




















৭০২-৭০৮ 
উকি ৭০৯-৭১০" 
৭১১: 

৬১২-৭১৬ 











- RE 
দরদী পুজার অবকাশ আমরা, আবার নবোদ্ধমে 
কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম ৷ এই,সময়ে আমরা ' আমাদের গ্রাহক, 


'অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও সর্কাশ্রেণীর সহায়ক মণ্ডলীকে বিজয়ার প্রীতি 


সম্ভাষণ ও নমস্কার জ্ঞাপন করিতেছি । .. ঘি. ৭ 
রিয়ার. মহালগনৃতন উৎসাহ ও নুতন সঙ নিয়া করমসাধনার 
পথে অগ্রসর. .হওয়ার শুভক্ষণ। বাঙ্গলা দেশ যখন "স্বাধীন ছিল 
তখন এদেশের প্রতাপশালী নৃপতিগণ : তিনদিন সাড়ম্বরে মহামাতার 
পুজা অর্চনা করিয়া ওঁ. বিজয়ার দিনে দিষিজয়ের নব অভিযানে 
বহিগত হইতেন্‌ ৷. পুরাকালে বাঙ্গলার ব্যবসা বাণিজ্য যখন সমুন্নত 


ছিল তখন:এদেশের উৎসাহী বণিকগণ নূতন. এশ্বর্য্য লাভের. প্রেরণায়’ 


এ বিয়ার দিনে. দূর সমুদ্রপথে 'ডিঙ্গা ভাসাইতেন। এখন এদেশে 
আগেকার সে নৃপতিরা আর নাই'। সেই উৎসাহী বণিককুলও এখন 


লুপ্ত হইয়াছে । কিন্তু শক্তি সাধনা নিয়োগ করিয়া স্বকীয় অধিকার , 
“প্রতিষ্ঠা “ও ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা এঁশ্ব্্য বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা “ 


এখনও পূর্বের মতই ' রহিয়াছে । কাজেই ব্যক্তিগত কর্মপ্রচেষ্টায় 
স্বকীয় অভাব দুর করিবার জন্য এবং তৎসঙ্গে দেশের ও দশের 
ঘ্রান মোচনের জন্য আজ এই বিজয়ার "শুভক্ষণে সকলেই 


বদ্ধপরিকর ভাবে অগ্রসর হউন-_ইহার চেয়ে বড় কামনার আর কিছু : 


থাকিতে পারে না। আমাদের অক্ষমতা ও উদাসীনতার জন্য 
রাষ্ট্রগত ও সমাজগত অব্যবস্থার প্রতিকার করিয়া মনুষ্ঠোচিত জীবন- 
যাত্রার বিধান আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না), ' ব্যবসা: 


বাণিজ্য ও কৃষিশিলপ বিষয়ে উপযুক্তরূপ NE, না হওয়ার 


ফলে আমাদের শোচনীয় আধ্িক দুর্দশা, আজ সকল দিক দিয়াই! 
প্রত্যক্ষ হইয়৷ উঠিতেছে। এ সমস্তের গ্রানি দূর করিবার জন্য নূতন' 
প্রেরণা ও নূতন সঙ্কল্প নিয়া কার্যপথে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন ।' 
বিজয়ার শুভক্ষণে' সকলেই আজ সেই সঙ্কল্ভ গ্রহণে উৎসাহিত হইবেন" 
বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। আর সেরূপ কন্মসাধনার, শুভ) 
প্রারস্তে আমরা দেশ ও দেশের কল্যাণ কামনা নিয়া সকলের প্রতিই: 
আমাদের একান্ত সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি । | 

: বাঙ্গলায় নূতন ট্যাক্স ৃ 

রাজিব বদানে নাক অভির 
উতৎসম্বন্ধে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখের আধিক জগতে “বালা 


' সরকারের আধিক দুরবস্থা’ শীর্ষক একটা প্রবন্ধে আমরা বিস্তৃতভাবে' 


আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে উহারা এই 
অর্থাভাবের প্রতিকার কল্পে দেশের উপর বিক্রয়কর নামক একটা 
নূতন ট্যাক্স ধার্য করিতে' সঙ্কল্প করিয়াছেন। এদেশে যে সমস্ত 
পণ্যত্রব্য বিক্রয় হয় তাহা উহার আমদানীকারক বা প্রস্ততকারকের 
নিকট হইতে অনেক মধ্যব্যবসায়ীর হাত ঘুরিয়া তৎপর উহা! পণ্য্রব্য, 
ব্যবহারকারীদের দ্বারে উপস্থিত হয়। অন্য কথায় একই পণ্যজ্রব্য 
সাধারণের ভোগে আসিবার পূর্বের বহুবার বিক্রয় হইয়া থাকে। 
গবর্ণমেন্ট যদি এইসব পণ্যের. প্রত্যেকবারের বিক্রয়ের উপর একটা, 
কর আদায় করেন তাহ! হইলে প্রত্যেক পণ্যদ্রব্যের মূল্য অত্যধিক 
পরিমাণে বৃদ্ধি; পাওয়া অপরিহাঁধ্য.) প্রকাশ যে বাঙ্গলা সরকার, 


৬৯৩৬ 


' আধিক জগৎ 


[ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪০ 








এজন্য মাত্র খুচর! হিসাবে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়কারীদের নিকট হইতেই উক্ত 
কর আদায় করিবেন। তবে যাহাদের বাধিক বিক্রয়ের পরিমাণ 
গবৰ্ণমেন্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট টাকার উদ্ধে' হইবে না তাহাদিগকে এই কর 
দিতে হইবে না। এই টাকার পরিমাণ কোন ক্ষেত্রে ২৫ হাজার, কোন 


ক্ষেত্রে ১৫ হাজার টাকা নিন্দিষ্ট হইবে। করের পরিমাণ কিরূপ fo 
মূল্যের উপর 


হইবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই।, তবে উহা বিক্রয় 
শতকরা ১ হইতে ১॥০ টাকা হইবে বলিয়া প্রকাশ | 


গবর্ণমেন্ট যে শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে যে হারেই এই কর 


আদায় করেন না কেন পরিশেষে উহা যে ' দেশের জন- 
সাধারণকেই প্রদান করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।. কারণ 


ব্যবসায়ীগণ কখনই তাহাদের 'লাভ হইতে এই' কর ' প্রদান 


করিবে না-এই 'কর আদায় করিবার জন্য তাহারা ‘নিশ্চয়ই 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়াইয়া দিবে। বিক্রয় করের জন্য পণ্যত্রব্যের 
মূল্য যতটা চড়া উচিত ব্যবসায়ীগণ উহাকে একটা সুযোগরূপে 
ব্যবহার করিয়া উহা আরও বেশী চড়াইয়া দিয়া লাভের 
পন্থাও খুঁজিতে পারে । যাহা হউক, আমাদের বক্তব্য এই যে নূতন 
করের জন্য দেশের অধিবাসীগণকে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য সংগ্রহে 
অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করিতে হইবে । প্রকাশ যে দেশের দরিজ্র 
জনসাধারণের যাহাতে এই করের জন্য কোন কষ্ট না হয় তজ্জন্য প্রধান 
প্রধান খাচ্চদ্রব্য ও অন্যান্ত কতিপয় জিনিষকে এই কর হইতে অব্যাহতি 
দেওয়া হইবে। কিন্তু কাপড়, লবণ, গুড়-চিনি, তামাক, কেরোসিন, 
ঢেউটিন প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ প্রায় প্রত্যেক দরিদ্র: পরিবারে 
ব্যবহৃত হয় তাহা এই কর হইতে অব্যাহতি পাইবে কিন! তশসম্বন্ধে 
এখনও কিছু শুনা যাইতেছে না। এইসব জিনিষকে যদি বিক্রয়কর 
হইতে বাদ দেওয়া না হয় তাহা হইলে দরিদ্রের উপর চৃড়ান্তরূপ 
অবিচারই করা হইবে । 
জাহাঞ্জ চালনায় বাঙ্গালী হিন্দু ূ 
বাঙ্গলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ষে মন্মান্তিক 


নাই। সরকারী ও আধা সরকারী চাকুরী, মহাজনী, তালুরদারী 
এবং অনেক ক্ষেত্রে ছোটখাট শিল্প প্রভৃতির আয় হইতে বঞ্চিত হইয়া 
বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত হিন্দু বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এরূপ অবস্থায় 
দেশে চাকুরীর যে সমস্ত ক্ষেত্র রহিয়াছে ততপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হওয়া আবশ্যক। বাঙ্গলার নদীপথসমূহে. এবং . বিদেশী বাণিজ্যে 
‘লোক কাজ করিয়া থাকে। উহাদিগকে বাসস্থানের জন্য কোন ভাঁড়! 
দিতে হয় না এবং উহাদের আহারের ব্যয়ও অপেক্ষাকৃত অনেক কম। 
লাভের- দিক হইতে এইসব চাকুরী স্হর অঞ্চলের ২০২৫ টাকা 
বেতনের চাকুরী অপেক্ষা অনেক ভাল । দুঃখের বিষয় বাঙ্গালী হিন্দু 
আজ পর্্যস্ত এইসব চাকুরীর দিকে নজর দেয়, নাই। এইসব চাকুরী 
অনেকটা বিপদসঙ্কুল এবং পরিশ্রমসাধ্য । বিশেষতঃ বাঙ্গালী হিন্দুর 
মধ্যে জাতিভেদ' ' প্রথাও তাহাদের পক্ষে এইসব চাকুরীতে প্রবেশ 
করার একটা অন্তরায় । . কিন্ত বর্তমানে, আর্থিক চাপে পড়িয়া বাঙ্গালী 
হিন্দু কঠোর পরিশ্রমে অভ্যস্থ হইতে বাধ্য হইতেছে। চাকুরীর 
ব্যাপারে অস্পৃশ্ততাও এখন আর একটা অন্তরায় নহে। জাহাজসমূহে 
যে সমস্ত উচ্চ বর্ণের বাঙ্গালী হিন্দু কেরাণী, . ডাক্তার, ইঞ্লিনিয়ার 
ইত্যাদি হিসাবে কাজ করেন তাহাদের দ্বারাই উহা প্রমাণিত হয় । 
এই ব্ষিয়ে- আমরা বিশেষভাবে হিন্দুজননায়কদের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
করিতেছি।, জাহাজ, কোম্পানীগুলির নিকট একটু তছির করিলে 





এবং এই ধরণের চাকুরীর সুবিধা সম্বন্ধে কিছু প্রচার কাৰ্য্য করিলে 
মধ্যবিত্ত সমাজের বহু বাঙ্গালী হিন্দু'অন্ন সংস্থানের উপায় করিতে 
সমর্থ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ্. 

রিজ্জার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন 
__সিমলার সংবাদে প্রকাশ যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী 
নবেম্বর মাসের অধিবেশন গররর্ণমেন্টের তরফ হইতে প্রচলিত রিজার্ভ 


. ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধনমূলক একটি বিল পেশ করা হইবে। 


প্রচলিত আইনে তালিকাভুক্ত' ব্যাস্কগুলির নিকট আমানতী টাকার 


‘যে অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখার ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার 


 প্রিমাণ বৃদ্ধি করাই নাকি নূতন বিলের উদ্দেশ্ত। ভারতীয় ব্যাঙ্ক 


ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ইতিপূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে 


‘যে আইনের'খসড়া প্রকাশিত কর! হয় তাহার অন্যতম প্রধান ধারা 


এই ছিল যে প্রত্যেক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ককে উহার নিকট আমানতী 
টাকার শতকর! ৩০ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট দায়মুক্ত অবস্থায় 
মন্তুদ রাখিতে হইবে। এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত, হইলে ব্যাঙ্ক- 
সমূহকে উহাদের কাধ্য পরিচালনার চূড়ান্তরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে 
হইবে এবং আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে উহা কিছুই সাহায্য 
করিবে না বলিয়া দেশের সব্বত্র উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ .উত্থাপিত : 
হইয়াছিল । ' কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ব্যাপারে একেবারে নাছোড়বান্দা 
হইয়া উঠিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বর্তমানে যুদ্ধের অনিশ্চিত 
অবস্থার “মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মতবাদ খণ্ডন করিয়া একটি ব্যাঙ্ক ' 
আইন পাশ করা সম্ভব নহে দেখিয়া তাহারা মাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


নিকট তালিকাুক্ত ব্রযাঙ্কগুলির আমানতযোগ্য টাকার পরিমাণ ' 


সম্পর্কেই একটি আইন পাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প 'হইয়াছেন। নূতন , 
আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানতযোগ্য টাকার পরিমাণ শতকরা 
৩০ ভাগ-না উহা অপেক্ষা কিছু কম পরিমাণে নির্ধারিত হইবে 


 তথসম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায়, নাই! ' কিন্তু এই শ্রেণীর ;. 
আমানতের পরিমাণ যাহাই নির্দিষ্ট হউক না কেন নীতিও 


ও কর্ম্মপন্থার দিক তাহা নিতান্ত আপত্তিজনক হইবে | ।, 


এই ব্যাপারে . আমরা তালিকাভুক্ত ব্যাক্কসমূহের দৃষ্টি .আকৃষ্ট 


করিতেছি । ব্যাপারটা যে প্রকার ভিতরে ভিতরে পাকিয়! উঠিতেছে 
তাহাতে এই সম্পর্কে তালিকাভুক্ত ব্যাক্ষগুলির পরিচালকগণ 
তাহাদের প্রতিবাদ জানাইবার জন্য উপযুক্তরূপ সময়... পাইবেন 
কিনা সন্দেহ ৷ রি 28 
রেলের ছয় মাস রা 


| 


5 
UV 


Ey 


ভারতীয় রেল বিভাগের আয়ের সহিত ভারতবর্ষের সকল, 


প্রদেশেরই প্রত্যক্ষ স্বার্থ রহিয়াছে-_যদিও সাময়িক ভাবে আয়করেন্স 
দফায় প্রদেশ সমূহের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ, রেল ' রিভাগের, 
আয়ের দ্বারা প্রভাবিত নহে যাহা হউক বর্তমান বৎসরে ভারতীয় 
রেল্‌ বিভাগের অবস্থার অভূতপূর্র্ উন্নতি দেখা যাইতেছে।, চল্তি 
সরকারী বৎসরে এপ্রিল হইতে “সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত, প্রথম ছয় মাসে 
ভারতীয় সরকারী রেলপথসমূহে মোট ৫১ কোটা ৪ লক্ষ টাকা আয় 
হইয়াছে।. গত বৎসরের উপরোক্ত ছয় মাসের তুলনায় উহা ৫ কোটা 


৩২ লক্ষ টাকা বেশী! চলতি বৎসরের জন্য রেল চবিভাগের যে 


বাজেট উপস্থিত করা হয় তাহাতে গত বৎসরের তুলনায় এবার 
সারা! বৎসঁরে রেল বিভাগের আয় ৫ কোটা ৭০ লক্ষ টাকা বেশী 
হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। কিন্তু ছয় মাস কালের মধ্যেই গত 
বৎসরের তুলনায় অতিরিক্ত আয়ের পরিমাণ ৫ কোটী ৩২ লক্ষ 
টাকায় দাড়াইয়াছে। সারা বৎসর যদি এই ভাবে , চলে তাহা 


বা 


পা 


২৮শে অক্টোবর,১৯৪০ ], 


আধিক জগৎ ৬৯৭ 


-_ াপাস্পী 





হইলে এবার রেল বিভাগের উদ্ধ ত্তের পরিমাণ ১৪ কোটা টাকার 
মত দাড়াইবে। এই অতিরিক্ত আয়ের ফলে ভারত সরকার উহাদের 
সাময়িক ব্যয় সঙ্কুলানে যে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন তাহাতে-সবন্দ্হে 
নাই। তবে এই অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে 
করিবার হেতু নাই। যুদ্ধের জন্য জাহাজের অভাব হেতু উপকূল 
বাণিজ্যের বনু মালপত্র - বত্তমানে রেলের মারফতে দেশের একস্থান 
হইাত অন্যস্থানে নীত হইতেছে। গবর্ণমেন্টের সমর সরঞ্জাম বহন 
কার্যেও রেলের আয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ বিরতির 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় রেল বিভাগ যে এই সব অতিরিক্ত আয় 
হইতে বঞ্চিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ৃ বেকার সমস্ত! সমাধানে বিশ্ববিদ্যালয় 
| শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে বেকার সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধানের 
উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এপয়েন্টমেন্ট এণ্ড, ইনফরমেশন 
বোর্ড গঠন করিয়া যে একটা প্রসংশনীয় উদ্যমে ব্রতী হইয়াছেন 
তাহাতে, সন্দেহ নহে। সম্প্রতি আমরা উক্ত বোর্ডের তৃতীয় 
বৎসরের (১৯৩৯-৪০ সালের ) কাধ্য বিবরণী পাইয়াছি। আলোচ্য 
বৎসরের অধিকাংশ সময়েই বোর্ডকে ইউরোপীয় যুদ্ধের কৃষ্ণ- 
চ্ছায়ার অন্তরালে থাকিয়া কাজ করিতে হইয়াছে । যুদ্ধের, জন্য 
একটা অনিশ্চিত অবস্থার স্থষ্টি হওয়ার দরুণ ব্যবসায় ও শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেকেই এই বৎসরে কর্মক্ষেত্রের প্রসারের 
দিকে তেমন ভাবে অগ্রসর হইতে সাহস পায় নাই। উহা! সত্বেও 
এই বৎসরে বোর্ডের চেষ্টার ফলে যে ৮১টী বেকার যুবক 
চাকুরী লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা কম প্রশংসার বিষয় 
নহে। একথা উল্লেখ করা নিপ্রয়োজন: যে দেশের ব্যবসা ও 
শিল্প প্রতিষঠানগুলিকে বিভিন্ন বিভাগের জন্য শিক্ষানবিশ গ্রহণ 
করার ব্যাপারে বাধ্য করিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্ষমতা নাই। 
কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিযুক্ত এপয়েণ্টমেণ্ট বোর্ডকে বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের সহানুভূতির উপর , নির্ভর করিয়াই কাজ করিতে 
হইতেছে। কিন্তু দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি. বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের এই. উদ্যমে তেনন আন্তরিকভাবে সাহায্য করিতেছেন 
বলিয়া মনে হয় না। রিপোর্টে দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গলা 
দেশের ' ১৮৪টা ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিদ্ধালয়ের 
সহিত; এই ব্যাপারে সহযোগিতা করিতে রাজী আছেন। উহারা 
প্রত্যেকে যদ্দি- প্রতি বৎসরে গড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফতে ৫ জন 


করিয়াও বৈকার যুবককে গ্রহণ করেন তাহা... হইলেও .বংসরে 


"এক সহত্র যুবকের “কর্ণের সংস্থান হইতে পারে।; বাঙ্গলা দেশে 
' চট শিল্প, কয়লা শিক্প ও চা" শিল্প ' এই তিনটা 'সমুদ্ধ শিল্প 


রহিয়াছে । এই তিনটা শিল্পে হাতেকলমে অভিজ্ঞতা লাভের 
পক্ষে দেশের শিক্ষিত যুবকদের এক প্রকার কোন সুবিধা নাই 
বলিয়া .রিপোর্টে দুখ প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহা হউক নানা 
প্রতিকূল. অবস্থার মধ্যেও 'দেশের বেকার সমস্তা সমাধানে 
কলিকাতা! বিশ্ববিষ্তালয় যে এতটা সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছেন 
তাহা প্রশংসার কথা 'এবং এজন্য এপয়েন্টমেন্ট বোর্ডের সেক্রেটারী. 
মিঃ সান্্যালের কর্মদক্ষতা ও তৎপরতা বহুলাংশে দায়ী। আশা 
করা যায় যে. তাহার চেষ্টায় বোর্ডের কর্মক্ষেত্র দিন দিন 
আরও অধিক সম্প্রসারিত হইবে। 


--  ”:-- রেলওয়ে. চাকুরীতে সাম্প্রদায়িকতা 
বিভিন্ন সরকারী বিভাগের ন্যায় ভারতে সরকার পরিচালিত 


_রেলপথনমূহেও চাকুরীক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা ক্রমেই বেশী পরিমাণে 


ূর্ত হইয়া উঠিতেছে। ভারতের বিভিন্ন সরকারী রেলপথসমূহে কোন 
সম্প্রদায়ের লোকদিগকে কি হারে চাকুরী দেওয়া হইবে তৎসম্পর্কে 
কতিপয় বৎসর-পূর্ব্বে একটা ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ব্যবস্থা 
অন্ুষায়ী কার্য কতদূর অগ্রসর হইতেছে তৎসম্বন্ধে তদ্বস্ত করিবার 
জন্য ভারতগবর্ণমেন্ট গত ডিসেম্বর মাসে, মিঃ ফ্র্যাঙ্ছ ডি সুজাকে 
নিয়োগ করেন। সম্প্রতি তিনি যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা দৃষ্টে জানা যায় যে বিভিন্ন রেলকোম্পানী চাকুরীয়া নিয়োগের 
ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক .হার রক্ষার সম্বন্ধে যে কেবল তীক্ষ নজর, 
রাখিতেছেন তাহা নহে_-তাহার! অনেক স্থলেই মুসলমান সম্প্রদায়ের 
লোকদিগকে চাকুরী প্রদানের ব্যাপারে প্রয়োজনাতিরিক্ত আগ্রহ ' 
দেখাইতেছেন। মিঃ ডি সুজার রিপোর্টে প্রকাশ গত ১৯৩৫ 
সালের এপ্রিল হইতে গত ১৯৩৯ সালের মার্চ পর্য্যন্ত চারি বৎসরে 
ইষ্টাৰ্ণ বেঙ্গল রেলওয়েতে শতকরা ৪৫টি চাকুরী মুসলমানদিগ্রকে 
দেওয়ার নির্দেশ থাকা সত্বেও এঁ কোম্পানী শতকরা ৪৮টি চাকুরীতে 
মুসলমান নিয়োগ করিয়াছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে শতকরা 
১৯টি চাকুরী মুসলমানদিগের জন্য নির্দারিত ছিল। কিন্তু এ 
কোম্পানীতে আলোচ্য চারি বৎসরে শতকরা ২৪ ভাগ চাকুরীই 
মুদলমান প্রার্থীদিগের ভিতর বিতরণ করা হইয়াছে। জি আই 
পি রেল কোম্পানীতেও শতকরা দশ ভাগের স্থলে ১৫ ভাগের উপর 
মুসলমান নিয়োগ করা হইয়াছে। অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের 
্বার্থহানী "করিয়া এইভাবে. প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে বেশী সংখ্যক 
চাকুরী মুসলমানদের ভিতর ছড়াইয়া দেওয়ার মুলে কোন যুক্তি 
নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় মিঃ ডি সুজা তাহার রিপোর্টে এসম্বন্ধে 
কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। . বরং তিনি রেলওয়ে চাকুরীতে 
সাম্প্রদায়িকতার মাত্রা .আরও কিছুদূর বাড়াইবার জন্য একট! 
অভিনব পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন । এতদিন নিদ্ধারিত হার 
অন্্যায়ী রেলওয়ে চাকুরীতে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা থাকিলেও 
পদোন্নতির ব্যাপারে চাকুরীয়াদের অভিজ্ঞতা ও কর্ম্মকুশলতাই প্রধান 
বিচাৰ্য্য বিষয় ছিল। কিন্তু মিঃ ডি সুজা নিৰ্দেশ দিয়াছেন যে উচ্চ 
চাকুরীতে পদোন্নতির ব্যাপারে শতকরা ৫০টি চাকুরীতে এখন হইতে 
সাম্প্রদায়িক হার রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ কেবল উপযুক্ত 
গুণ থাকিলেই চাকুরীয়ারা, পদোন্নতির অধিকারী হইবে না। কোন 
অন্প্রদায়ের কতজন লোককে পদোন্নতির সুযোগ দেওয়া হইবে শতকরা 
৫০টি চাকুরী সম্বন্ধে তাহাও এখন হইতে নির্ধারিত করিয়া দিতে হইবে। 
মিঃ ডি স্ুজার এই নির্দেশ আমরা সর্ক্থা অযৌক্তিক বলিয়াই 
মনে করি। সরকারী রেলওয়ের: সহিত সরকারী রাজন্বের যোগা- 
যোগ রহিয়াছে। উহার সহিত লোকের ভাগ্যও নানাভাবে 
জড়িত। এই অবস্থায় সরকারী রেল্পথসমূহ যাহাতে সুপরিচালিত 
হয় তাহা দেখা কর্তৃপক্ষের কর্তব্য ৷ গবর্ণমেপ্ট চাকুরীয়! নিয়োগের 
ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক, হার নিৰ্দ্ধারণ করিয়া সেই স্পরিচালনার 
পথে, কতকটা বিশ্ব স্থষ্টি করিয়াছেন এক্ষণে যদি আবার 
পদোন্নতির ব্যাপারেও সাম্প্রদায়িক হার প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয় 
তবে, রেলওয়ের সুপরিচালনা সম্বন্ধে আশা ভরসার আর কিছু, 
থাকিবে না।, এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়! গবর্ণমেন্ট মিঃ 
ডি স্থজার উপরোক্ত নির্দেশ সর্ববথ! অগ্রাহ্য করুন_ইহাই আমাদের 
দাবী। 





গত ২৫শে অক্টোবর তারিখ হইতে দিল্লীতে, প্রাচ্য ভুখণ্ডস্থ 
বুটীশ অধিকৃত দেশ সমূহের প্রতিনিধিদের যে বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে 
তাহাতে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলাও, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ রোডেশিয়া, 
ব্ৰহ্মদেশ, মালয়, হংকং, সিংহল; পূৰ্ব্ব আফ্রিকা, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি 
দেশসমূহ হইতে প্রায় ৫০ জন্‌ প্রতিনিধি যোগদান: করিয়াছেন । 
এতত্যতীত ইংলগ্ডের সমর সরঞ্জাম সরবরাহ বিভাগ হইতে স্যার 
আলেকজাগার রোজারের নেতৃত্বে প্রায় ২৫ জন বুটাশ প্রতিনিধি 
এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছেন। সম্মেলনে ভারতসরকারের তরফ 
হইতেও কতিপয় প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে এই ধরণের. একটা সম্মেলনে অভিনব সন্দেহ নাই। 
কারণ ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর কখনও বুটাশ সাআজ্যের অন্তভূক্তি 
এতগুলি দেশের প্রতিনিধিবর্গ একত্রে সমবেত হন নাই । 

এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি এবং উহার সহিত ভারতবর্ষের 
স্বার্থ কতখানি জড়িত তৎসম্বন্ধে, সাধারণের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণার 
স্থষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশে একদল প্রভাব 
প্রতিপত্তিশালী লোক আছেন যাহারা সুযোগ পাইলেই কর্তৃপক্ষের 
কাজের পেছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্যের কথা প্রচার করিয়া উহাদের 
মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। বর্তমান সম্মেলনের সুচনা 
হইতেই উহারা দেশবাসীর নিকট তারস্বরে একথা ঘোষণ! 
করিতেছেন যে এরূপ যুগান্তকারী সম্মেলন ভারতবর্ষে আর কখনও 
হয় নাই এবং উহার ফলে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের স্থখসমবদ্ধি 
উথলিয়া উঠিবে। উহাদের এই প্রচারকাধ্যের ফলে দেশবাসীর 


অনেকের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে । কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে '. 


পর্যাপ্ত পরিমাণে যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ করা ছাড়া উক্ত সম্মেলনের আর 
কোন উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে যুদ্ধের 
অবস্থা যে প্রকার দাড়াইয়াছে তাহাতে উহা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত 
স্থায়ী হইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। এই যুদ্ধে বুটাশ 
_ গবর্ণমেন্ট ইংলগুকে শক্র কবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের 
সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন। প্রাচ্য ভূখণ্ডে বুটাশ সাআজ্যের 
অন্তর্গত যে সমস্ত দেশ রহিয়াছে তাহার কোনটা যদি শক্ত কর্তৃক 
আক্রান্ত হয় তাহা হইলে এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য 
পর্যাপ্ত পরিমাণে সৈন্য সামস্ত এবং সমর সরঞ্জাম দিয়া সাহায্য 
করিবার মত শক্তি ইংলণ্ডের নাই। এই জন্যই বর্তমানে প্রাচ্য 
ভূখগ্ুস্থিত দেশগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ 
করিবার এবং এই[সব দেশে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রকার সমর সরপ্তাম 
প্রস্তুত করিবার আজ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে । এ সম্মেলনের 
পেছনে সাম্রাজ্যতুক্ত দেশগুলিকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করা 
ছাড়া উহারা যাহাতে ইংলগুকে সৈন্যবল ও সমর সরঞ্জাম দিয়া 
সাহায্য করিতে পারে তজ্জন্যও একটা উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে । 
শিল্পবাণিজ্যের প্রসার, যে উপরোক্ত বৈঠকের 
মূলগত / নহে তাহা ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব সার 
রামস্বামী 


বৈঠকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে তিনি 


টালিয়ারের উক্তি হইতে প্রমাণিত হয়। বোসম্বাইয়ে 
এক্সপোর্ট এডভাইসরি কাউন্সিলের সভায় সম্প্রতি তিনি দিল্লী 


বলিয়াছেন যে যুদ্ধের সময়ে সমর সরঞ্জাম সরবরাহের উদ্দেশ্য 
লইয়াই এই বৈঠক আহুত হইয়াছে । বর্তমানে যুদ্ধরত সৈনিকদের 
আহাধ্যদ্রব্য, পোষাক পরিচ্ছদ, গোলা বারুদ, অন্ত্রশত্র, সৈন্য 
পরিচালনার জন্য যানবাহন, সংবাদ আদান প্রদানের সরঞ্জাম 
ইত্যাদি ব্যাপারে প্রায় ৪০ হাজার প্রকার জিনিষ ব্যবহৃত 
হইতেছে । ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সমস্ত কলকারখান!। 
রহিয়াছে তাহাতে এই সব জিনিষের মধ্যে মাত্র ২০ হাজার প্রকার 
জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে। বাকী ২০ হাজার প্রকার জিনিষ 
ভারতবর্ষে প্রস্তুত করিতে হইলে তজ্জন্য নূতন নৃতন কলকারখান 
স্থাপন করা এবং এজন্য শিক্ষিত কারিগর স্থষ্টি করা 
প্রয়োজন হইবে। এই ব্যবস্থা কত শীত্র কার্যকরী কর! 
যায়, উহাকে কাধ্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ভারতবর্ষে 
পাওয়া যায় কিনা এবং প্রাচ্য ভূখগ্ুস্থিত বৃটাশ অধিকৃত দেশগুলি 
পরস্পরের সহিত যোগাযোগে কি ভাবে এই পরিকল্পনা, 
সফল করিয়া তুলিতে পারে তাহা স্থির করিবার জন্যই” 
উক্ত বৈঠকে স্যার ওয়াপ্টার রোজারের নেতৃত্বে 
প্রায় ২৫ জন বিশেষজ্ঞ ইংরাজজ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন ॥'. 
অবশ্য বাণিজ্যসচিব একথাও বলিয়াছেন যে বৃটিশ সাআাজ্যের অস্তভু ক্র 
বিভিন্ন দেশের, প্রতিনিধিবর্গ এদেশে থাকা কালীন এসব দেশের সহিত 
ভারতবর্ষের বাণিজ্যগত স্বার্থের সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। কিন্তু উক্ত 
বৈঠকে যে সমস্ত দেশের প্রতিনিধিবর্গ, যোগদান করিয়াছেন তাহার 
মধ্যে ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহল ছাড়া অন্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য 


অত্যন্ত নগণ্য । উহাদের সহিত নুতন বাণিজ্য চুক্তি দ্বারা ভারতবর্ষের  . 


এমন কি সুবিধা হইতে পারে তাহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম । : 
যাহা হউক এই বৈঠকের ফলে ভারতবর্ষে যদি সমর সরঞ্জাম 
প্রস্তুতের জন্য বহু সংখ্যক কলকারখানা স্থাপিত হয় তাহা হইলে 
ভারতবর্ষের যে কোন উপকারই হইবে না তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য 
নহে। যুদ্ধের প্রয়োজনে দেশে যদি বহু সংখ্যক নূতন কলকারখানা 
স্থাপিত হয় তাহা হইলে দেশের অগণিত ব্যক্তির কর্মের সংস্থান 
হইবে, বহু সংখ্যক ব্যক্তি কলকারখানায় হাতেকলমে কাজ 
করিয়া অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পাইবে এবং দেশের বহুবিধ 
কাচা মাল বিক্রয়ের পথ প্রশস্থ হইবে। কিন্তু এই " 
সুযোগ-সুবিধা একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। খুব সম্ভবতঃ 
যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কলকারখানা বন্ধ করিয়া 
দেওয়া হইবে এবং উহার ফলে সহস্র সহস্র লোক বেকার হইবে! 
দিল্লী সম্মেলনের পেছনে ভারতবর্ষে শিল্পের প্রসারের কোন উদ্দেশ্য 
আছে বলিয়া আজ পৰ্য্যন্ত সরকারী মহল হইতে কোন 'মতবাদ 
প্রকাশিত হয় নাই। বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গ_-যাহারা সতত 
কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা মহান আদর্শ প্রচার করিয়া 
তাহাদের মনস্তষ্টির চেষ্টা করিয়া থাকেন মাত্র তাহারাই এই বৈঠকের 
ফলে ভারতীয় শিল্পজগতে একটা যুগান্তর হইবে বলিয়। প্রচার 
করিতেছেন । উহাদের এই প্রচারকাধ্য যে ভ্রান্ত ও স্বার্থবুদ্ধি- 
প্রণোদিত দেশবাসী প্রথম হইতে তাহ! হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে 
ভবিষ্যতে তাহাদিগকে এজন্য অনর্থক নিরাশ হইতে হইবে না। 


এ 





কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরের মধ্য দিয়া প্রতি বৎসর বিদেশের 
সহিত বাঙ্গলা দেশের বহু 'কোটি টাকা মূল্যের মালপত্র আদান 
প্রদান হইয়া থাকে। এতদ্যতীত করাচী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও 
ভিজগাপষ্রম প্রভৃতি ভারতীয় বন্দর হইতে. প্রত্যেক বৎসর 
জাহাজ যোগে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরে বহু টাকার মালপত্র 
আমদানী: হয় এবং' এ দুই বন্দর হইতে বনু টাকার মালপত্র 
উপরোক্ত বন্দর সমূহে রপ্তানী হয়। সম্প্রতি গত ১৯৩৯-৪০ 
সালে বিদেশের সহিত ও ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহের 
সহিত সমুদ্রপথে এ প্রদেশের কি পরিমাণ টাকার মালপত্র 
আঁদান প্রদান হইয়াছে তাহার সরকারী হিসাব প্রকাশিত 
হইয়াছে । 


এই রিপোর্ট দৃষ্টে আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলার সামুদ্রিক 
বাণিজ্যের একট! সমষ্টিগত উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।' এবার বিদেশে 
মাল রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতেই এই উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে । ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া 
যায়। যুদ্ধ বাধিবার পূর্বের সমরায়োজনের তোড়জোড় চলিতে 
থাকার দরুণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিপুল পরিমাণে এদেশীয় 
মাল কাটতি হইতে থাকে । যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার সঙ্গে প্রথম 
কয়েক মাস এঁ কাটতি আরও বাড়িয়া যায়। ফলে ১৯৩৯-৪০ 
সালে এ প্রদেশের রপ্তানী বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যবূপ প্রসার লাভ 
করে। .গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলা দেশ হইতে সমুদ্র পথে 


বিদেশে মোট ৭৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল । ' 


১৯৩৯-৪০ সালে সেইস্থলে ১১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার মালপত্র 
রপ্তানী হইয়াছে। গত ১৯২৯-৩০ সালের পর আর কোন বৎসর বাঙ্গল! 
হইতে বিদেশে এত বেশী টাকার মালপত্র রপ্তানী হয় নাই । আলোচ্য 
বৎসরে বিদেশ হইতে বাঙ্গলায় মালপত্র আমদানীর পরিমাণও 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত রপ্তানী যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে আমদানী 
সেরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। ১৯৩৮-৩৯ জালে বাঙ্গলায় বিদেশ হইতে 
৫৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার মাল আমদানী হইয়াছিল। গত ১৯৩৯- 
৪* সালে সেই স্থলে ৫৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকার মাল আমদানী 
হুইয়াছে। আমদানীর তুলনায় রপ্তানী অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় 
বিদেশের সহিত বাঙ্গলার বাণিজ্য আলোচ্য বৎসরে বেশীরকম 


' অনুকূল দেখা গিয়াছে । গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বিদেশের সহিত . 


সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাঙ্গলার অনুকূল রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ 
ছিল ২৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। আলোচ্য বৎসরে এরূপ 
আধিক্যের পরিমাণ বাড়িয়া ৫৭ কোটি ২৭ লক্ষ টাক! দাড়াইয়াছে। 
তবে এবতসর বিদেশের সহিত সমষ্টিগত বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইলেও 
ভারতের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহের সহিত কলিকাতা ও 
চট্টগ্রাম বন্দরের বাণিজ্য কতকটা হাস পাইয়াছে। 
গত ১৯5৮-৩৯ সালে করাচী, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ভিজাগাপট্রম 
প্রভৃতি বন্দরের সহিত মোট ১৪ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার 'মালপত্র 
আদান প্রদান হইয়াছিল। আলোচ্য 'বহুসরে সেই স্থলে মাত্র 


১১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার মালপত্র আদান. প্রদান হইয়াছে । তবে 


২ 


বিদেশের সহিত বাণিজ্য ভালরূপ বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ উপকূল 
বাণিজ্যের এই কমতি এবার তেমনভাবে অম্ুভূত হয় নাই। 

আলোচ্য বৎসরে বিদেশ হইতে মাল পত্রের আমদানী ৪ কোটি” 
৭৩ লক্ষ টাকা পরিমাণে ‘বাড়িয়া মোট ৫৬ কোটি ১২ লক্ষ টাকা 
দীড়াইয়াছে। এবৎসর বিদেশ:হইতে বাঙ্গলায় যে সমস্ত 'জ্িনিষের 
আমদানী হইয়াছে তাহার হিসাব দৃষ্টে জানা যায় এবার শস্ত, ডাল 
ও ময়দা জাতীয় জিনিষের আমদানী পূর্ব্ববারের তুলনায় ৩ কোটী 
৬২ লক্ষ টাকা বাড়িয়া মোট ৬ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। 
তৈলের ' (প্রধানত; খনিজ) আমদানী ১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে বাড়িয়া মোট '৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাঁকা, লবণের আমদানী 
২৪ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৬১: লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা 
ও কার্পাসজাত স্থতা ও কাপড়ের আমদানী ১৩ লক্ষ টাকা পরিমাণে 
বাড়িয়া মোট ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । ' অন্তান্য 
জিনিষের মধ্যে তামাক, রং, কৃত্রিম রেশম, মোটর যান, খঁষধ, কাগজ 
ও মদ প্রভৃতির আমদানীও এবার কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
অপরদিকে গতবারের তুলনায় এবার কলকজা, তুলা, পশমী 
বস্তু, কাগ রেশম, কাঠ, ধাতুদ্রব্য, মসল্লা, সাইকেল প্রভৃতির 
আমদানী এবার হ্রাস পাইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বিদেশ 
হইতে" বাঙ্গলায় ৯ কোটী "৭৯ লক্ষ টাকার 'কলকজ্জা ও কলকারখানার' 
সরপ্রাম আমদানী হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে তাহার আমদানী 
২ কোটা ৮৮ লক্ষ টাকা পরিমাণ কমিয়া মোট ৬ কোটী ৯১ লক্ষ 
টাক! দা ড়াইয়াছে। ] 

. বাঙ্গলার প্রধান প্রধান রপ্তানী পণ্যের মধ্যে এবার অধিকাংশ 
দ্রব্যেরই রপ্তানী কমবেশী পরিমাণে বাড়িয়াছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে 
বিভিন্ন দেশে বিপুল পরিমাণ পাটের থলের প্রয়োজন হওয়ায় 
আলোচ্য বৎসরে পাট ও পাটজাত জিনিষের কাটতি অস্বাভাবিক 
রূপ বৃদ্ধি পায়। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলা হইতে বিদেশে 
২৬ কোটা ২২ লক্ষ টাকার পাটজাত জিনিষ ও ১৩ কোটী ৩২ লক্ষ 
টাকার পাট. রপ্তানী হইয়াছিল । ১৯৩৯-৪০ সালে সেইস্থলে পাট- 
জাত জিনিষের রপ্তানী ২২ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া 
মোট ৪৮ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকা ও পাটের রপ্তানী ৬ কোটী ২২ 
লক্ষ টাক! পরিমাণে বাড়িয়া মোট ১৯ কোটী ৫৪ লক্ষ টাকা. 
দাড়াইয়াছে। ' অন্যান্য জিনিষের মধ্যে কয়লার রপ্তানী গতবারের, 
তুলনায় ৫৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়া এবার মোট ১ কোটা ৯২ লক্ষ 
টাকা, চায়ের রপ্তানী ২ কোটা ২৪ লক্ষ টাকা বাড়িয়া মোট ২০ 
কোটা ৫৯ লক্ষ টাকা ও তামাকের রপ্তানী .১৬ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে বাড়িয়া মোট ৭৯ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা দীাড়াইয়াছে। 
অপরদিকে এবার চামড়ার রপ্তানী উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস 
পাইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলা হইতে বিদেশে ১ কোটা ' 
৯৫ লক্ষ টাকার চামড়া রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে 
সেইস্থলে ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার চামড়া রপ্তানী হইয়াছে । 
তাহা ছাড়! খৈল, ফল-ফলারি ও চিনি প্রভৃতির রপ্তানীও কিছু মাত্রায় 
হ্রাস পাইয়াছে। 

(৭০১ পৃষ্ঠায় দষ্টর্য ) 
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পসাডেত্ৰ ন্বৰ্ভনান ত ভলনিম্য 


অনধিক একমাস কাল পূৰ্ব্বে পাট সম্বন্ধে একটা চুড়ান্ত রকম 
অনিশ্চিত অবস্থা বর্তমান ছিল। এ সময়ে বর্তমান বৎসরে কি 
পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে তৎসম্বন্বে সরকারী হিসাব বাহির হয় 
নাই এবং সাধারণকে এ সময়ে ব্যবসায়ী মহলের অনুমানের উপর 
নির্ভর করিতে হইত 4 দ্বিতীয়তঃ ফাটিকা বাজারে প্রতি বেল ৬« 
টাকার কম মূল্যে পাট বিক্রয় হইতে পারিবে না .বলিয়৷ গবর্ণমেন্ট 
অভিসান্স জারী করাতে এবং এই মূল্যে পাট. ক্রয় করিতে কেহ রাজি 
না থাকাতে এ সময়ে পাটের ফাটকা বার্জার বন্ধ ছিল। . তৃতীয়ত: 
আগামী বৎসরে বাধ্যতামূলক ভাবে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করা হইবে 
কিনা এবং হইলেও বর্তমান বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরে কত 
কম জ্রমিতে পাটের চাষ .করাণ হইবে তদ্বিষয়ে সরকারী মনোভাবও 
এ সময়ে কেহ অবগত ছিল না। এক মাস কালের মধ্যে এই 
তিনটা বিষয়েই সাধারণের সন্দেহ ভঞ্জন হইয়াছে । প্রথমত; গত 
সেপ্টেম্বর মাসের শেষ ভাগে বর্তমান বৎসরে কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন 
হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সরকারী হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 
পাট অর্ডিনান্সের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়াতে গত ২রা অক্টোবর তারিখ 
হইতে ফাটকা বাজারে পুনরায় নিয়মিতভাবে পাটের বিকিকিনি 
আরম্ভ হইয়াছে! তৃতীয়ত; গত ,২৬শে : সেপ্টেম্বর তারিখে বাঙ্গলা 
সরকার ঘোষণা, করিয়াছেন যে আগামী বৎসরে তাঁহারা কৃষককে 
বর্তমান বৎসরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের বেশী পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ করিতে দিবেন না। 


.. বর্তমান বৎসরে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ সম্বন্ধে বাজলা সরকার 
জানাইয়াছেন যে এবার মোটমাট ১. কোটা ২৫ লক্ষ ৬২ হাজার বেল 
পটি উৎপন্ন হইয়াছে । এই সম্বন্ধে বাজারে নান! প্রকার মত দেখা! 
যাইতেছে । একদল বলিতেছেন যে আগামী বৎসরে বাধ্যতামূলক- 
ভাবে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং আগামী বৎসরে পাঁটের জমির 
পরিমাণ বর্তমান বৎসরের জমির পরিমাণের উপর হারাহারিভাবে 
নির্ধারিত হইবে বলিয়া এবার অনেকেই যত "জমিতে পাটের চাষ 
করিয়াছে তাহার তুলনায় বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ 
কর! হইয়াছে বলিয়া রেকর্ড করাইয়াছে। উহাদের ধারণা যে 
বর্তমান বৎসরে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়! 
সরকারী বরাদ্দে ঘোষণা কর! হইয়াছে প্রকৃত-প্রস্তাবে তত বেশী 
পরিমাণ জমিতে চাষ হয় নাই। আর একদল বলিতেছেন যে গত 
বৎসর সরকারী বরাদ্দ অনুসারে প্রতি একর 'জমিতে গড়ে ৩১ বেল 
পাট উৎপন্ন হইয়াছিল-_সেই স্থলে এবার প্রতি একর গড়পড়তায় 
উৎপন্ন পাটের পরিমাণ মাত্র-২'৮৯ বেল ধরা হইয়াছে। উহ্ারা 
বলেন যে এবার সরকারী বরাদ্দে উল্লিখিত পরিমাণ অপেক্ষাও বেশী 
পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে । উহাদ্ররে এই ধারণা সত্য বলিয়া 
মনে হয় না। এবার পাঁট ভিজাইবার জলের অভাবে অনেকেই 
সময় মত পাট কাটিতে পারে নাই! পরে যে পাট কাটা হইয়াছে 
তাহাও অনেক স্থলে জলাভাব হেতু এবং . অনেক স্থলে মজুরের 
অভাবের জন্য সকলের পক্ষে ঘরে তোলা সম্ভব হয় নাই। অনেক 
পাট একেবারে কাটাই হয় নাই। ফলে এবার অতি নিকৃষ্ট ধরণের পাটি 
উৎপন্ন হইয়াছে এবং বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইলেও ও 


পাটের ফসল সম্তোষজনক হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তদন্নুরূপভাঁবে 
পাট উৎপন্ন হয় নাই ।- অত্রাবস্থায় সরকারী বরাদ্দে এবার উৎপন্ন, 
পাটের পরিমাণ সম্বন্ধে যে হিসাব প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা 
মোটামুটিরূপে সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । 

আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার একথা বলিয়াছি যে বর্তমান 
বৎসরে চটকলগুলির ৫* লক্ষ বেলের বেশী পাটের প্রয়োজন হইবে 
না। বিদেশেও এবার ১৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট রপ্তানী হওয়ার 
সম্তাবনা নাই। বরং আন্তর্জাতিক অবস্থা দিন দিন যে প্রকার জটিল 
হইয়া উঠিতেছে তাহাতে এবার বিদেশে ১৫ লক্ষ বেল পাট ও রপ্তানী, 
হইবে কিনা সন্দেহ। অন্রাবস্থায় এবার বর্তমান বৎসরে উৎপন্ন 
পাট হইতেই ৬০ লক্ষ বেল পাট উদ্ধ ত্ত হইবে। এতদতিরিক্ত গত 
বৎসরের উৎপন্ন পাট হইতেও অন্ততঃ ৫ লক্ষ বেল পাট বর্তমানে 
বাজারে মজুদ আছে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে 
যে এবার চাহিদার তুলনায় ঠিক দ্বিগুণ পরিমাণ পাটের জোগান 
রহিয়াছে । সুতরাং মফস্বলের অনেক স্থলে যে পাট ৪ টাকা মণ 
দরে বিক্রয় হইতেছে এবং এই দরেও ক্রেতা পাওয়া যে কঠিন হইয়া 
উঠিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। চাহিদার তুলনায় 
জোগান এত বেশী হওয়ার দরুণ ফাটকা বাজারেও পাটের দর অত্যন্ত 
নীচু যাইতেছে । যে স্থলে বাঙ্গলা সরকার . অর্ডিনান্স জারী করিয়া 
এ বাজারে সর্বনিম্ন মূল্য ৬* টাকায় নির্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন 
সেইস্থলে এখন উহাতে ৩৪ হইতে ৩৫ টাকার মধ্যে দর বলবৎ, 


বিভা এই দরও যে বর্তমান থাকিবে তাহার সম্ভাবনা কম। 


বাঙ্গলা সরকার এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য চেষ্টার ক্রুটী 
করিতেছেন না। কিন্তু বর্তমান বৎসরে বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণ না করিয়া তাহারা যে ভুল করিয়াছেন তাহার কুফল হইতে 
তাহারা কিছুতেই পরিত্রাণ পাইতেছেন ন!। বর্তমান বৎসরে অত্যধিক 
বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এই সংবাদ রাষ্ট্র হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে--বাজারে পাটের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে পড়িয়া যাইতে 


, থাকে এবং ফাটকা বাজারের মারফতে দিনের পর দিন তাহ! ঘোষিত 


হইতে থাকে। এই অবস্থা এড়াইবার জন্য তাহারা ফাটকা বাজারে 
সর্ধ্বনিক্ন মূল্য ৬০ টাঁকা নির্ধারিত করিয়া দিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে বাজার 
বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু উহাতে প্রকৃত বিকিকিনির ক্ষেত্রে পাটের 
মূল্যের নিম্নগতি রুদ্ধ হয় নাই। ইহার পর তাহারা চটকলওয়ালাদের 
শরণাপন্ন হন এবং গবর্ণমেণ্টের 'ইঙ্জিতে, কিনা জানি না চটকল- 
ওয়ালাদের তরফ হইতে একথা ঘোষিত হয় যে তাহারা মফংম্বলে 
৭ টাকা হইতে ৯ টাকা দরে পাট ক্রয়ে প্রস্তুত আছে। এই ঘোষণা 
যে একটা লোক ঠকানো, ব্যাপার তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়া- 
ছিলাম। কার্ধ্যতঃ দেখা গিয়াছে যে চটকলওয়ালারা এই ঘোষণা করিলেও 
প্রকৃত প্রস্তাবে এ দরে তাহারা কখনও পাট ক্রয় করে নাই। ইহার 
পর বাঙ্গলা সরকার একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী বৎসরে 
তাহারা বর্তমান বৎসরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশের বেশী জমিতে 
পাটের চাষ করিতে দিবেন না বাঙ্গল! সরকার ইতিপৃবের্ব পাট 
সম্বন্ধে এত অব্যবস্থিতচিত্ততা ও টালবাহনার পরিচয় দিয়াছেন 
তাহাতে উহারা .যে সত্যসত্যই আগামী বৎসরে বর্তমান বৎসরের 


'চাহিয়াছিলেন। 


শি 


২৮শে অক্টোবর, ১৯৪০ ] 


"তুলনায় এক তৃতীয়াংশ জমিতে পাটের চাষ করাইবেন তাহা কেহ 
বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না । অধিকস্ত চটকলওয়ালারা হয়তঃ মনে 
করিতেছে যে তাহাদের হাতে এত অধিক পাট মজুদ আছে এবং 
এবারের উৎপন্ন পাট হইতে এত অধিক পাট অবিক্রীত অবস্থায় 
বাজারে থাকিয়া যাইবে যাহার ফলে আগামী বৎসরে পাটের চাষ 





একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেও তাহাদের পক্ষে প্রয়োজন মত কাজ 


চালাইতে কোন বেগ পাইতে হইবে না। এই সব কারণে, বাঙ্গল! 


_ সরকারের উপরোক্ত ঘোষণা সত্বেও পাটের বাজারে কোন উন্নতি 


পরিলক্ষিত হইতেছে না। গবর্ণমেন্টের কথা ও কাজের সামপ্রস্ত 
সম্বন্ধে যদি বাজারের অবস্থা থাকিত তাহা হইলে এই ঘোষণার ফলে 
নিশ্চয়ই পাটের বাজারের উন্নতি হইত । 


বর্তমানে যে প্রকার অবস্থা দেখা যাইতেছে তাহাতে আগামী 
বৎসরে বর্তমান বৎসরের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ হইলেও পাটচাষী তাহার কোন সুবিধা পাইতে পারিবে 
কিনা সন্দেহ। কেন না চটকলওয়ালার বর্তমান বৎসরের শেষ 
পর্য্যন্ত পূরা এক বৎসরের খরচের উপযুক্ত পাট মজুর করিতে সমর্থ 
হইবে । কাজেই আগামী বৎসরে নূতন পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত হইবার পর ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত তাহার! পাট ক্রয় না করিয়াও 
নিশ্চিন্ত মনে কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবে । তবে গবরণমেপ্ট যদি 
আগামী বৎসরে পাটের চাষ ছুই তৃতীয়াংশ কমাইয়! তাহার পরবর্তী 
বৎসরেও প্রয়োজনানুরূপ পাঁটের চাষের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে 
পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য হইতে পারে। কিন্তু ছুই বৎসরের মধ্যে 
কোথাকার জল কোথায় গড়ায় এবং -বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীমগ্ুলের 


কিরূপ অবস্থা ঘটে তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং পাটের 


বর্তমান অবস্থা যে প্রকার ঘনান্ধকারময় উহার তবিষ্যতও সেই প্রকার 
অনিশ্চিত ৷ 


এই প্রসঙ্গে আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য ৷ ইতিমধ্যে 
বিশ্বাসযোগ্য মহল হইতে এরূপ একটা সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে 
বর্তমান বৎসরের উদ্বৃত্ত পাট কিনিয়া রাখিবাঁর জন্য ১৫ কোটা টাকা 
খণ গ্রহণ করিবার - উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার ভারত সরকারের অনুমতি 
কিন্ত ভারত সরকার তাহাতে সম্মতি দেন নাই। 
ভারত সরকারের এই কাজ আমরা সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি। 
ইতিপূর্বে বাঙ্গল! সরকার সমবায় সমিভিসমূহের মারফতে পাট ক্রুয় 
করিতে গিয়া বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন এবং উহার পরিণতি 
হিসাবে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে দেখিয়া 


‘বাঙ্কলা সরকার উক্ত ব্যাঙ্ককে বৎসর বৎসর ২-লক্ষ টাকা করিয়া মোট 


২৪ লক্ষ টাকা সাহায্য দান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কয়েক মাস 
পপূর্ধ্বেও বাঙ্গল! সরকার নির্বব,দ্ধিতাবশতঃ ৫০ হাজার বেল পাট ক্রয় 
করিয়া জনসাধারণের প্রদত্ত অর্থের ১৫ হইতে ২০ লক্ষ টাকা 
জুলাগুলী দিয়াছেন । ইহার পর আর উহাদিগের হাতে পাট ক্রয়ের 
অন্য কোন টাকা দেওয়া যাইতে পারে নাঁ। ভারত সরকারের 


“সম্মতি পাইয়া উহারা যদি পাট ক্রয়ের জন্য খণ করিয়া ১৫ কোটি 


টাকা খরচ করেন তাহা হইলে পরিণামে .উহার্দের ২৩ কোটি টাকা 


ক্ষতি হওয়া বিচিত্র নয় এবং উহার আসল ও সুদের জন্য উহারা 


দেউলিয়া দশায় উপনীত হইতে পারেন। এই অবস্থায় উক্ত প্রস্তাবে 
“দেশের লোক কিছুতেই সম্মতি দিতে পারে না। গবর্ণমেন্ট যদি 
বরাবর পাটের চাষ প্রয়োজনানুরূপভাবে এবং বাধ্যতামূলক হিসাবে 
নিয়ন্ত্রিত করিবার নীতিতে অটুট থাকেন তাহা' হইলে আপনা হইতেই 
পাটের উপযুক্তরূপ মূল্য হইবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে দেশের ব্যাঙ্ক ও 


' অন্যান্ত অনেক প্রতিষ্ঠান পাটের মরশুমে পাট কিনিয়! তাহা গুদাম- 


জাত 'করিবার ব্যবস্থা করিবে। সমস্ত পাট ক্রয় করিবার মত এত 


' বড় একটা ব্যয়বহুল ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অর্থপঙ্গতি 
বা বৃদ্ধিবল বাঙ্গলা সরকারের নাই। ভারতসরকার উহাদিগকে এই 


ছুঃসাহসিক চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়া বাঙ্গল] দেশের অধিবাসীগণকে 
একটা বড় রকম.অনর্থ হইতে রক্ষা করিয়াছেন বলিতে হইবে! 


আধিক জগৎ 
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আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী বন্দরগুলির সহিত 
বাঙ্গলার যে বাণিজ্য হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে করাঁচী বন্দর 
ছাড়া এবার বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান বন্দর হইতে 
বাঙ্গলায় মালপত্রের আমদানী গত বারের তুলনায় কম হইয়াছে। 
রপ্তানীর হিসাবে বাঙ্গলা হইতে এবার সমস্ত প্রধান বন্দরেই গত 
বারের তুলনায় কম পরিমাণ মালপত্র চালান গিয়াছে । 

এই অবস্থায়ও বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরপ - 
বাড়িবার দরুণ আলোচ্য বৎসরে 'বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্য এ 
প্রদেশের পক্ষে সর্বথা সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু চলতি 


 ১৯৪*-৪১ সালে বিদেশে মালপত্রের রপ্তানী যেভাবে হ্রাস পাইতে 


আরম্ত হইয়াছে তাহাতে এ বৎসর বাণিজ্যের গতি সেরূপ অনুকূল 
থাকিবে না বলিয়াই বুঝা যাইতেছে । . যুদ্ধের ব্যাপকতার জন্য 
ইউরোপের অনেক দেশে জিনিষপত্রের রপ্তানী ইতিমধ্যেই একেবারে 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে । মাল চালান দেওয়ার জাহাজের অভাবে অন্তান্য 
দেশেও রপ্তানী বিশেষভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । কলিকাতা ও 
চট্টগ্রাম বন্দর দিয়া বিদেশে মুখ্যতঃ বাঙ্গলার্‌ ও কিছু পরিমাণে 
আসায় ও অন্ত প্রান্তবর্ প্রদেশসমূহের পণ্য রপ্তানী হইয়া থাকে। 
কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দরের রপ্তানী বাণিজ্য হাস পাইলে উহাতে 
বাঙ্গল! ও প্রান্তবর্তী প্রদেশসমূহকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ, হইতে 
হইবে। কাজেই রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাসের যে আশঙ্কাজনক পরিস্থিতি 
দেখা যাইতেছে তাহা হইতে পরিত্রাণের জন্য এখন হইতেই: বিশেষ 
3৮ ELS প্রয়োজন । 


কুমিল্লা ব্যান্িংৰ কণে বেন চিঃ 


হেড অফিস--কুমিল্ল! (বেঙ্গল ) 


স্থাপিত--১৯১৪ 
' কলিকাতা, দিল্লী ও কানপুরস্ছ 
তিনটি কেন্দ্রের কিয়ারিং হাউসের সহস্থা।, 
আদায়ীকৃত মূলধন, রিজার্ভ 
ইত্যাদিতে “সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী পরিচালিত র্যাঙ্ক। 
উহার মোট পরিমাণ 
-_১৬ লক্ষ ৪৩ হাঁজার টাকার অধিক-__ 
অনুমোদিত মুলধন 
বিক্রীত চি ১০৬০ ,**০২ টাকার অধিক 
আদায়ীকৃত , ৯১০০ 52 55 % 
রিজার্ভ ও জ্বন্টিত লাভের পরিমাপ 
৭,৪৩,০** টাকার অধিক 


মোট আমানতের শতকরা ৫৪ ভাগই নগদ 
ও সিকিউরিটিতে নিয়োজিত রহিয়াছে 
| -_লণ্ডন এজেণ্টস_ 
ওয়ে মিনিষ্টার ব্যাঙ্ক লিঃ 


সর্ধপ্রকার একসৃচেঞ্জ (ডলার ও ধালিং ) 
"ও ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 


চ1080017000770705770800801500700500800-700 0800 ODOT হারে 





রা! 
: 
| 
কা 
bl 
| 
| 


২৩০১০০১০০৩২ 


ঠঘো10050 02000090000 GED ODDO USAGI 0000) CTI 


[00000 0হ0 08006000000010800000400000 0000 01002000000] োতাআহো002] 


আত000200]0020 20101000008 00008] 





বর্তমান সরকারী বৎসরের প্রথম চারি মাসে ভারত সরকারের আয় 
ব্যয়ের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে 
আলোচ্য সময়ে ৩ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি দীড়াইয়াছে। অথচ 
শুদ্ধ বিভাগ ব্যতীত অন্তান্ত প্রধান. প্রধান রাজস্বের খাতে আয়ের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুদ্ধ বিভাগের আয় গত বৎসরের এই সময়ের 
তুলনায় ৩ কোটী ১২ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইযাছে। ১৯৩৯-৪০ সালের 
এই চারি মাসের তুলনায় কেন্দ্রীয় আবগারী বিভাগের আয় ৫৯ লক্ষ 
টাকা, কর্পোরেশন ট্যাক্স ৩ লক্ষ টাকা, আয়কর ১ কোটী ১৪ লক্ষ 
টাকা, লবণ শুষ্ক ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ডাক ও তার বিভাগের আয় 
৩১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সময়ে সরকারী রেলওয়ে 
হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ৯ কোটী ৩৪: লক্ষ টাকা দেখা যায়) 
বাজেট বরাদ্দে সারা বৎসরে এই টাকার পরিমাণ ৫ কোটী ৩১ লক্ষ 
টাকা ধার হইয়াছিল। মোট রাজস্বের আয় আলোচ্য চারিমাসে ৩১ 


কোটা ৬ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। অপর পক্ষে ' রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাপ . 


উক্ত চারিনাসে ৩৪ কোটী ৭২ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। ' 


গত ১৯৩৯- 


৪৭ সালে এই সময়ে উহার পরিমাণ ৩০ কোটা ৩৪ লক্ষ টাকা ছিল । আলোচ্য 
সময়ে দেনার হার খাতে ১০ কোটী ১৬ লক্ষ, টাকা, অন্তান্ত খাতে ৮ 
কোটা ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হুইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উহার 
পরিমাণ যথাক্রমে ৮ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা ও ৭ কোটী ৪ লক্ষ টাকা 
ছিল। গত বৎসরের তুলনায় দেনার খাতে টিন 
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৯১,৫০, ০৩০৩ 2 
কার্যকরী ফণ্ড ২ কোটি টাকার উপর : 
(১৩৪৬, ৩১শে চৈত্র, ১৩ই এপ্রিল, ১৯০ তারিখে) 

সমগ্র বিলিকৃত মূলধনের ২০ লক্ষ টাঁকার শেয়ার ' 
«ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ বিক্রীত। : 
| কি জিতবে হি 







জমুহ্‌-- '' 
১৩৯বি রসা রোড । 









১০নং ক্লাইভ, ষ্ট্ৰীট 


| লণ্ডনের ব্যাঙ্কার্স- বার্কলেস ব্যাঙ্ক লিঃ। 

: আমেরিকার ব্যাঙ্কাস_গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউইয়র্ক । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 

ডাঃ এস্‌, বি, দত্ত, এয, এ, পি-এইচ_ডি (ইকন) শুন, 





| 
| হেড অকন ও নিল, 









৮,০০,*** টাকার উপর } 










পষ্ঠপোষক-_দেশবরেন্য জননায়ক শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ J 


[ বিনিময় লেন দেন করিবার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের : 1 
রর বিশেষ লাইসেন্স প্রাপ্ত বাঙ্গালী পরিচালিত একমাত্র ব্যাঙ্ক । | 
gd _-কলিকাতা আফিস 


|| বঙ্গদেশ ও আসামের প্রধান কেন্দ্রসূতে শাখা আফিস রহিয়াছে। (| 


বার-এট-ল। uf 
1 7 লনা তায দল পি] 


ভারতের শুদ্ধ আয় 


' গত সেপ্টেম্বর মাসে স্থলপ্তন্ধ সহ 'ভারতীয় স্ুন্ধ বিভাগের আয মোট 
৩ কোটী ৬১ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। গত আগষ্ট মাসে উহার পরিমাঁপ' 
২ কোটা ৯০ লক্ষ টাকা ছিল এবং ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উহার 
পরিমাণ ৪ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা ছিল। আলোচ্য মাসে কেন্দ্রীয় 
আবগারী বিভাগের আয় মোট €৪ লক্ষ টাকা দাডাইয়াছে। আগষ্ট 
মাসে উহার পরিমাণ ৫৬ লক্ষ টাক। ছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে যে 
৬ মাস শেষ ' হইয়াছে তাহাতে শুদ্ধ বিভাগ ও আবগারী বিভাগের আয় 
মোট ২৩ কোটী ৮৩ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে 
মোট ২৭ কোটা ১৮ লক্ষ টাকা আয় হুইয়াছিল। তখন: আমদানী, 
স্তষ্ধ বাবদ ১৮ কোটা ২৩ লক্ষ টাকা, রপ্যানী শ্চ্ধ বাবদ ১ কোটী ৯৩. 
লক্ষ টাকা, স্থুলস্তক্ক ও অন্ঠান্ত বিবিধ খাতে ২০ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় 
কা 


নিয়স্তন সরকারী চাকুরীয়াদের মাগ্গী ভাতা 


যুদ্ধের অন্য জীবিকা নির্ববাহের ব্যয় বুদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে অল্প বেতন- 
ভোগী সরকারী কর্শচারীদিগকে সাহায্য দান সম্বন্ধে বড়লাট বিবেচনা 
করেন এবং তিনি বাঙ্গলাদেশ ও পাঞ্জাবের ভারত সরকারের অধীনস্থ 
কর্চারীদিগকে উক্ত প্রদেশ সমূহে প্রযোজ্য সাহায্য দানের, পরিকল্পনা 
অনুসারে বেতন বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন। রেলওয়ে কর্মচারীদের 
নি রি তাহাদের বিষয় তদস্তাধীন 


নিতাৰত কন গিম্‌ দি] 








টাদপুর (এ, বি আর) 







টাদপুর সহরে ষ্টীমার ও রেলওয়ের সঙ্গমন্থলে ৩০শত তাঁত ॥ 
ও আবশ্যকীয় সুতা কাটার মেসিনারী বসাইয়া কাজ | 
আর্ত করিবার উপযুক্ত ইমারতাদি প্রস্তুত 
আছে। সহরের ইলেকটি,ক সাপ্লাই, 
৷ হইতে স্ুুলভে বৈদ্যুতিক 
ইলেকটি,ক শক্তি পাওয়া 
. যাইবে। 
বস্বয়ন আরম্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত ম্যানেজিং এজেণ্টসৃগণ ৷ 
বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিবেন। 
রা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক 






























২৮শে অক্টোবর, ১৯৪০ ]' 
করাচি পোর্ট ট্রাঃ 


করাচি পোর্ট ট্রাষ্টের গত ১৯৩৯-৪০ সালের যে বাধিক বিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জান। যায় যে আলোচ্য বৎসরে এই ' 
পোর্টের ৭২ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা আয় হইয়াছে। 
সালে উহার পরিমাপ .৭৮ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ছিল। 
বৎসরে ব্যয় বাদে ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা উদ্ধত হইয়াছে দৃষ্ট হয়। 
বিমান ডাকের পৌঠেঁজ 
গত ১৫ই অক্টোবর হইতে বিমান ডাকে ইংলশ্ডে এবং সাম্রাজ্যের 
অন্তর্গত দেশ সমূহে পত্র প্রেরণ সম্পর্কে আট আউন্লের জন্য চৌদ্দ আনা 
যূল্যের পোষ্টেজ নির্ধারিত হইয়াছে । এই ধরণের ষ্ট্যাম্প বর্তমান বার 
আন! মূল্যের ষ্ট্যাম্পের অনুরূপ । 
জাপানে ইম্পাত রপ্তানী নিষিদ্ধ 
সম্প্রতি জাপানে টুকরা লোহা এবং ইম্পাত 








আলোচ্য, 


রপ্তানী সম্পর্কে 


লাইসেন্স দান রহিত কর! হইয়াছে। সরবরাহ সম্পর্কে অন্তনিহিত কতকগুলি, 


কারণে উক্ত জিনিষের রপ্তানী নিষিদ্ধ হইয়াছে বণিয়া জানা যায়। 
ভারত সরকার নিজ স্বার্থের খাতিরে টুকরা লোহা ও ইন্পাত মজুদ 
করিবার সিদ্ধান্ত ক্রিয়াছেন। কারণ কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে 
উক্ত দ্রিনিষের প্রয়োজন হইবে বলিয়া উহা হাতছাড়া করা যুক্তিযুক্ত 


নহে । 
আগামী '২৮শে ই, বঙ্গীয় ব্যবস্থা তার 
আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা যায়। 
কেন্দ্ৰীয় তুলা কমিটি 
বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের পক্ষে ইকনমিক বোটানিষ্ট -ডাঃ- পি, তে, রিগরী 
ভারতীয় কেন্ীয় ভুদা কমিটির সন্ত. নিরুক্ত হইয়াছেন। মোহিনী 


আধিক জগৎ 


৭০৩ 





গত ১৯৩৮-৩৯। | 


ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের কার্য্যরিবরণী 

সম্প্রতি গত ১৯৩৮-০৯ সালে বাঙ্গলা দেশের ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের 
' যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, আলোচ্য 
বৎসরে ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা € হাজার ৪১টি হইতে € হাজার ৭২টি 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বত্যরে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের আয় 
পূর্ববর্তী বৎসরের উদ্বত্ত লইয়! ১ কোটি ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা দীড়ায়। 
পূর্ববর্তী বৎসর এই আয়ের পরিমাণ ১ কৌটি ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা 
ছিল। অপর পক্ষে মোট ব্যয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের ১ কোটি 
২ লক্ষ ৯০ হাজার স্থলে ১ কোটি ১লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা পর্য্যন্ত হাস 
পাইয়াছে। তরধ্যে চৌকিদার ও দফাদারদের বেতন এবং পোষাকের 
জন্ত €০ লক্ষ ৪৩ হাঁজ্জার টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৪৯৬ ভাগ ব্যয় 
হইয়াছে দৃষ্ট হয়!' গ্রাম্য রাস্তাঘাট ও উদ্থ| মেরামতের জন্ত ব্যয় হয় ৭ 
লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা । জল সরবরাহের জন্য ৯ লক্ষ ৬১ হাজার টাক! 
ব্যয় হয়; তন্মধ্যে ৮ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা. স্থায়ী কাধ্যের অন্য 
ব্যয়িত হয়। জল নিকাশ, স্বাস্থ্য রক্ষা ইত্যাদির জঙ্ত ২ লক্ষ ৭১ হাজার 
টাকা প্রাথমিক শিক্ষার অন্ত ২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা এবং ডাক্তারী 
সাহায্যের জন্ত ৩ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। 


' বিহার ও যুক্তপ্রদেশে চিনির উৎপাদন 
ৃ্‌ বিহার ও যুক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন 
৫ মরপুমে ' উক্ত ছুই প্রদেশে চিনির উৎপাদনের পরিমাণ ৭ লক্ষ 
০ হাজার টনের অধিক হইতে পারিবে না। এই নিদিষ্ট পরিমাণ 
Et OY TB ENG HY 
হইবে তাহাতে মরস্তমের কার্যকাল আম্ুমানিক ৯৯ দিন দ্বাডাইবে। 
আরও স্থির হইয়াছে যে আগামী মরশুমে প্রতিমণ চিনির মূল্য ৯% 


মিলস্‌ লিমিটেডের মিঃ গিয়িজা এরপর চন্ব্ভী "বাঞ্লাদেশের পক্ষে! আনার নিয়ে এবং ফ্যা্টরীর বাহিরে ৯৮৮৯ আনার অধিক হইতে পারিবে 
ডি রী প্রতিনিধি মনোদীত হইয়াছেন। 


১। দাদন বিষয়ে নিরাপদমুলক নীতি /অবলম্বল 

করিরা থাকে পেরিচালকদিগকে কোন খণ 

দেওয়। হয় না।) 

২। কেবল অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনেই 
ধার দেওয়া হয় । 

৩। চলতি জমা, সেভিংস্‌ একাউণ্টস্‌ ও স্থায়ী 

আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়া হুয়। 





বিশেষ বিবরণের জন্য মি 


ঘি ফোন -কলিঃ ৬৯৬৭ | সি, এন, মুখাঞ্জি 
শল গ্রাম £'030861 মং 


রা 57577775555 







(| ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। | 


| রিজার্ভ ব্যাঞ্ধের সিডিউলভুক্ত 












না। যদি ১৯৪১ সালের ১লা নবেম্বর হইতে ১৯৪২ সালের ওরা অক্টোবর 
মধ্যে ৯৮০ আনার, অধিক মূল্যে চিনি বিক্রয় করিবার অনুমতি দেওয়ার 
প্রয়োজন হয় তাহা হইলে চিনির গডপডতা মূল্য ৯৫০ আনার অধিক 












এনং ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা 





উপর বাধিক শতকরা [০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। যাধ্যাধিক সুদ 
২২ টাকার কম হইলে দেওয়া হয় না। 

আমানত টি Ste oh লওয়া হয়। সুদের 
হার আবেদন করিলে জানা 
সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাব হয় ও শতকরা বাধিক ১০ টাকা 
হারে সুদ দেওয়া হয়। চেক দ্বারা টাকা তোলা যায়। অন্ত হিসাব 
হইতে সেভিং ব্যাঙ্ক হিসাবে সুবিধা সর্ভে টাকা স্থানান্তর করার 


সুবিধা আছে। পাওয়া যায়। | 
জামীন রাখিয়া সুবিধাজনক সর্তে ধার, ক্যাশ, 


চলতি হিসাব খোলা হয় দৈনিক EE TOT 


সন্তোষজনক 
ক্রেডিট ও জমার অতিরিক্ত টাকা পাইবার ব্যবস্থা আছে। সত্তাদি 
অনুসন্ধানে জানা যায়। সিকিউরিটি, শেয়ার প্রভৃতি নিরাপদে 


কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও ভিবেঞ্চার প্রভৃতি সুবিধাজনক সর্তে 
ক্রয় বিক্রয় করা হয়। বান্ধ, গা নিরাপদে গচ্ছিত 
রাখা হয় ॥ সত্ অনুসন্ধানে জানা যায় 

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল FE) 
১৫ই আগষ্ট তারিখে এই ব্যাঙ্কের নারায়ণগঞ্জ শাখা খোলা হইয়াছে | 


টেলিফোন কলি £৬৮৬৯ ডি, এফ, স্তাণ্ডাস” জেনারেল ম্যানেজার 


| গচ্ছিত রাখা হয় ও উহার সুদ ও লভ্যাংশ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। 
| 








৭০৪. আথিরু জগৎ [ ২৮শে-অক্টোবর, ১৯৪৬. 


বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্য 1৯ 

















গত ১৯৩৯-৪০ সালে বাঙ্গলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের. পরিমাণ ৯২৩ || 
কোটা ৩৯ লক্ষ টাক] অর্থাৎ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ' প্রায়ে দ্বিগুণ 
দীড়াইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৫৬ কোটী ১২ লক্ষ টাকা 
ছিল। পূর্ববন্তী বৎসরের সহিত তুলনা! করিলে 'দেখা যায় যে আলোচ্য 
বৎসর রপ্তানী ৩৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা এবং আমদানী ৪ কোটা ৭৩ || 
লক্ষ টাক! বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমান ১৯৪০-৪১ সালে ইউরোপের সহিত |! 
বাণিল্ক্য বন্ধ হইবার ফলে বাঙলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের অবস্থা কি || 
দীড়াইবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। তবে গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ইউরোপের || 
সহিত বাঙ্গলার বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ১৫.ভাগ প্রতিপন্ন হয়! || 
উক্ত বৎসর মোট রপ্তানীর পরিমাণ শতকরা ৯ ভাগ ছিল এবং উক্ত সালে 
মুল্যের দিক দিয়া রপ্যানী বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায়॥ দেড়কোটী টাকা 
হাস পায়। অপর পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসযূহে বাঙ্গলার 


==, 
আত, 






৭১৬৮১০০০২ টাকার উপর 


রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৫৮ ভাগ দৃষ্ট হয়। «বর্তমানে উহার আদারীকৃত মুলধন 

পরিমাণ প্রায় ২৩ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইংলণ্ডে বাঙ্গলার ৬১০,০০০ টাকার উপর. [্র . 
রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৩৪ ভাগ হইতে ৩৭ ভাগ' পর্য্যন্ত বি, কে, ঘত্ত b 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপর পক্ষে ইংলপ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য বাঙ্গলা দেশে ম্যানেজিং ডিরেক্টর 





শতকরা ৩৮ ভাগ হইতে ৩০ ভাগ পর্য্যন্ত হান, পাইয়াছৈ। মূল্যের সপ হা 


দিক দিয়! দক্ষিণ আফ্রিকায় বাঙ্গলার রপ্তানী বাণিজ্য শতকর্ ১০২ ভাগ, 

কানাডায় শতকরা ৯৯ ভাগ, অষ্ট্রেলিয়ায় শতকরা “৮৯ ভাগ বাণিজ্য |িবিয। | টম নেতি তগেধন কোং! রর 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। উপরোক্ত রপ্তানী বাণিজ্যে পাটের থলেই প্রধান ( লিঃ A 
, অং রি যদিও কানাডা এবং , অস্ট্রেলিয়ায় চা রপ্তানীর { ৪ তি & 
7275 & ভারত, বঙ্গদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী রী 
পরিমাণও উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমেরিকার সহিত বাঙলার : মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমুহে নিয়মিত t 
রপ্তানী বাণিজ্য প্রায় ১০ কোটী টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে . বলিয়া জানা ₹ ০০০৮১০14298 রা 
যায়। কেবলমাত্র বুক্তরাষ্্র আমেরিকায় এই বাণিজ্যের পরিমাণ শতকরা জাহাজের নাম .. জাহাজের নাম . 

৮৩ ভাগ বৃদ্ধি পাই টা k id 8 এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিজয় ৭,১০০ 
nn জলরাজন ৮,৩০০ ১১: জলরশ্রি ৭,১০০ 











ফাটক! বাজার সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা » ৮, জলমোহন ৮৩০০ ৮ » জলরত্ব- ৬,৫০০ 

ণ্ট 5 ৮ * জলপুত্র কি, » » জলপন্স ৬,৫০০ 

বাঙ্গল৷ গবৰ্ণমেণ্ট পাটের ফাট্‌ুকা বাজারের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত , ১, জলকৃষ্ণ ৮০৫০.» ,, জলমনি রি 
করিয়া বর্তমান অবস্থা অনুসারে উহার কিরূপ সংশোধন প্রয়োজন দ. ৮”. জনমত ০৮০৫০, ৮৮ আলবালা, ৪,০০০ 
তৎ্সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্ত লিভারপুলের বাজারের ঠা লা রী ধরি ৮ ৮. অলতরঙ্গ ১ ৪,০০০ 






অভিজ্ঞতাসম্পন মিঃ জন, এ, টড নামক একজন. বিশেষজ্ঞ নিয়োগ 
করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের মতে ফাঁটুকা বাজারের অস্বাভাবিক উঠা 
নামার ফলে পাটচাঁফীদের স্বার্থহানির কারণ ঘটে। উক্ত বিশেষজ্ঞ 
সম্প্রতি কলিকাতা পৌছিয়াছেন এবং তদন্ত কাধ্য . আরম্ভ করিয়াছেন 


বলিয়া জানা গিয়াছে । চিনতে রে ০০ 
সীসার পাইপ নিৰ্ম্মাণ ব্যবস্থা ই alt te te tanto 


দি পাইওনি়ার ন সল্ট: ট্যক্যাকচারং 


লিমিটেড, 


. 5478 | 

' বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। ' 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হাঁরে লভ্যাংশ দিয়াছে ।' 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬12 ও ৩০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । ...' 


* %% জলযমুসা ৮১০৫০ 299 জলতুৰ্গা 8,000 
'॥ » জলপালক ,৭১০৪০ 2.8 এল হিন্দ ৫১৩০০ 


?' ৮ জলজ্যোতি ৭,১৫০ চং এন বাহন! 8,000 







প্রকাশ, কলিকাতার কোন একটি প্রতিষ্ঠান অল্পদিনের মধ্যেই সীসার 
পাইপ নিৰ্ম্মাণ কাৰ্য্য আরম্ভ করিবে। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি 
সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এতদিন 
পর্য্যন্ত সীসার পাইপ বিদেশ হইতে আমদানী করা হইত। কলিকাতার 
অপর একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন আয়তনের সীসার পাত প্রস্তুতের ব্যবস্থা! 
আছে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সীসার পাইপ এবং সীসার 
পাঁতেব মোট চাহিদার অধিকাংশ সরবরাহ করিতে চির বলিয়া 








' বিশ্বাস । fh 

প্রকাশ খাদ্বদ্রব্য ব্যতীত অন্তান্ত জিনিষের উপর বিক্রয়কর ধাঁ্ধ্য K 
কর! সম্পর্কে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে কোন বিল %& 
উপস্থিত করা হইবে। বর্তমান বৎসরে বর্ষণ না হওয়াতে বাঙ্গলা লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় | 
সরকারের রাজস্ব আয় হাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে । [| রতি নু 
সম্ভবতঃ উক্ত ঘাটতি পুরণের উদ্দেপ্তেই এই বিল উথাপিত হুইবে। আপনাদের প্রিয় নিজস্ব ওনিয়ার” 

নব অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 

প্রস্তাবের খসড়া ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রচারার্ধ 
নিচ তত বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেস্টস্‌ ন্‌ 














টু ই দিতি সি 


চপ 
bn 


২৮শে অক্টোবর, ১৯৪০ 
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(1011, 





পাঞ্জাবে বিক্রয়কর সম্পর্কিত বিল  - 

. প্রকাশ, পণ্যদ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রবর্তন বা 
কর ধার্যের জন্ঠ একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করা হইতেছে। কিছু 
দিন পূর্বে ক্বষিপণ্য ব্যতীত অন্তান্ত সর্বপ্রকার পণ্যপ্রব্যের উপর বিক্রয় 
কর ধার্যের সুপারিশ করিয়া একটি প্রস্তাব হয় এবং উহা গৃহীত হয়। 

ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানীর সম্তাবন! 

. সম্প্রতি লগ্ুনস্থ হাই কমিশনার ফর ইত্ডিযা বেঙ্গল মিলওনাস” 
'এসোসিয়েসনের নিকট এক পত্রে পশ্চিম আফ্রিকায় ভাঁবতীয় বন্ত্র রপ্তানীর 
সুযোগ সম্ভাবনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন উক্তপত্রে এরূপ উল্লিখিত 
হুইয়াছে. যে পশ্চিম 'আফ্রিকায় ধোলাই বাঁ কোরা ছাপা কাপড়, ছিটের 
কাপড় ইত্যাদির চাহিদা আছে। 


, বৌম্বাইএ দোকান আইন 


আগামী ১৫ই নবেম্বর হইতে ১৯৩৯ সালের বোশ্াইএর ' দোকান ও 


ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইন বলবৎ হইবে বলিয়া জানা যায়। 
সহরাঞ্চলের দোকান ও ব্যবস প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের কাঁধ্যকাল নিয়ন্ত্রণের 
উদ্দেশ্যেই উক্ত আইন প্রণয়ন করা হয় k | 


G.I. 7. 


কতিপয় রক্ষণশুক্কের মেয়াদ 
আগামী ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ চিনি, লৌহ ও ইন্পাত নিৰ্ম্মিত 
কতিপয় জিনিষ, রৌপ্যপাত ও তারের আমদানীর উপর যে রক্ষণত্তক্কের 
ব্যবস্থা আছে তাহার সময় উত্তীর্ণ হইবে! ভারত গবর্ণমেন্ট অধুনা প্রচলিত 


' এই সকল আমদানী শুন্ক সম্পর্কে পরীক্ষা করিবার জন্ত কোন টেরিফ' বোর্ড 
. নিযুক্ত করিবেন না বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্বাভাবিক অবস্থায় এই 
' সকল রক্ষণশুদ্বের কাধ্যকারিতা এবং যে সকল ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান উক্ত 
: জিনিবগুলি প্রস্তুত করিতেছে তাহাদের অবস্থা সম্পর্কে টেরিফ বোর্ড পরীক্ষা 


করিয়া দেখিবেন। বর্তমান অবস্থায় এমন কোন হিসাব নিকাশ আশা করা, 
যায় না যাহা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিলে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। 
ভারতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ 


রস ইনস্টিটিউটের সর্বশেষ বাধিক বিবরণী হুইতে জানা যায় ষে 
ভারতবর্ষে প্রায় ১ কোটী লোক ম্যালেরিয়া রোগে ভুগিয়া থাকে এবং এই 


রোগের প্রত্যক্ষ, এবং পরোক্ষ ক্রিয়ায় প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ লোক 
সৃত্যুযুখে পতিত হয। গত ৩১শে জুলাই যে বৎসর শেষ হইয়াছে ততসম্পর্কে 


উক্ত বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । -- 


৬ 
টি 





; . ষুদ্ধজনিত ক্ষতিপূরণ বীম। 

2 'এক' সরকারী ইন্তাহারে যুধ্বজনিত ক্ষতিপূরণ বীমার 
কাধ্যকারিতা সম্পর্কে নিগ্নোক্ত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি উল্লিখিত হইয়াছে। 
(১) সর্বপ্রকার পণ্যন্রব্য সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রযোজ্য হইবে) অপর পক্ষে 
কোন স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে উহ! প্রযুক্ত হইবে না? ৪৬টি জিনিষ 
ব্যতীত আর সকল জিনিষই এই পরিকল্পনার 'আওতায় আসিবে । 
অমির শল্ত, খনিজ তৈল, কয়লা, সিমেন্ট, অলঙ্কারাদি এই পরিকল্পনার 
বহিভূতি। (২) যে সকল ব্যক্তি বিক্রয়ের উদ্দেশ্তে জিনিষ মজুদ 
রাখিবে বা উহা! দ্বারা কোন জিনিষ প্রস্তত করিয়া বিক্রয় করিবার 
উদ্দেস্তে মজুদ রাখিবে তাহাদের এই বীষা করিতে হইবে। 
(৩) আগামী ১লা নবেম্বর হইতে যে সকল ব্যক্তির কোন জিলা বা 
প্রেসিডেক্দী সহরে ২০ হাজার টাকার জিনিষ মজুদ আছে তাহাদের পক্ষে 
উহার পূর্ণ মূল্য সম্পর্কে বীমা করা বাধ্যতামূলক হইবে। উক্ত তারিখের 
পূর্বেও তাহারা ইচ্ছা করিলে বীমা করিতে পারে। ২০ হাজার টাকার কম 


মূল্যের যাহার জিনিষ মজুদ আছে তাহার পক্ষে বীমা করা বাধ্যতামূলক 0 
বিবেচিত হইবে না ; তবে ইচ্ছা করিলে বীমা করা যাইতে পারে। (৪) 8 
গবর্ণযেণ্ট ১০৮টি বীমা কোম্পানী ও কর্পোরেশনকে এই পরিকল্পনা অনুসারে & 
কাব্দ করিবার জন্ত এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। বীমা করিতে ইচ্ছুক (৪ 


ব্যক্তিগণকে নির্দিষ্ট ফরমে উক্ত এজেন্টগণের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। 


(৫) প্রত্যেক পলিসি মেয়াদ ৩১শে মার্চ, ৩০শে জুন, ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং } 
৩১শে ডিসেম্বর এইরূপ ৪ মাস পর্য্যন্ত বলবৎ হইবে) (৮) প্রিমিয়ামের এ 


EEE ED dn dT CER ০. 
(৭) কোন HE —— = = AAAs === 


|. | বালী বিশ্বত ise 


হার বর্তমানে প্রতিমাসে শতকরা ৬ পাই ধার্য্য কর! হইয়াছে। 
ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ভারতের বিভিন্ন সহরে তাহার যে সকল জিনিষ মু 


রহিয়াছে তাহার জন্র একখানা পলিসি গ্রহণ করিতে হইবে। (৮). 
প্রিমিয়ামের হার অত্যত্প বলিয়া বীমা করিবার পর যদি মজুদ জিনিষের মুল্য [ 


কম বলিয়। বিবেচিত হয় তাহা হইলে প্রদত্ত অর্থ ফেরৎ দেওয়া হইবে না। 
বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর উৎপাদন শক্তি 
যুদ্ধের ভ্রন্ভ প্রয়োজনীয় জিনিষ পাইবার কিরূপ সম্তাবন! রহিয়াছে 


তৎ্সম্পর্কে বরাদ্দ করিবার উদ্দেশ্যে সরবরাহ বিভাগের কন্ট্যোলার শীঘ্রই, 
বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণযেপ্ট এবং দেশীয় রাজ্যসমৃহের নিকট উহাদের স্ব স্ব. 


এলাকাস্থিত ফ্যাক্টরীসমূহের একটা তালিকা প্রদানের অন্ত অনুরোধ 
করিবেন। যুক্ত প্রদেশে এইদিকে ইতিপূর্রেই একটী তদন্ত কাধ্য আরম্ভ 
হইয়াছে। দেশরক্ষা বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় ৪০ হাজার রকম ক্ষিনিষের 
মধ্যে ভারতবর্ষে বর্তমানে ২০ হাজার রকম জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে। 
অবশিষ্ট জিনিবগুলি প্রস্তুতের জন্যও চেষ্টা চলিতেছে । 


us চায়ের রপ্তানী 
আগামী ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইবে তাহার জন্ত 


চা রপ্তানীর কোটা সংশোধন করিয়া উহা শতকরা ৯৫ ভাগ হইতে ৯০; 


ভাগ ধার্য করা হইয়াছে। উপরোক্ত কোটা সংশোধন সম্পর্কে এরূপ 
উল্লিখিত হইয়াছে যে চা ব্যবহারের পরিমাণ নির্ধারণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে 


সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সংশোধিত কোটার সহিত তাহার 'কোন সম্পর্ক নাই।* 
ইউরোপের বাজারে চায়ের রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে বলিয়া, এইরূপ সংশোধিত: 


কোটার প্রয়োজন হুইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে ইউরোপের বর্তমান- জার্মীণ 
অধিকৃত 'দেশসমূহে ৪ কোটী ৮০ লক্ষ পাউণ্ড চা রপ্তানী হয়। যদিও উহার 
মোট অংশই বৃটীশ সাম্রাজ্য হইতে রপ্তানী হইত না। 


ভ্রম সংশোধন 


গত ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের ২২শ সংখ্যা আর্থিক জগতে, 
“বিক্রয় বিজ্ঞান’ শীর্ষক প্রবন্ধে ৬০৮ পৃঃ প্রথম লাইনের পর সেই পৃষ্ঠার 
শেষ অনুচ্ছেদের (Para) পাচ, রা বাদ দিয়া পড়িতে হুইবে'। “ বাদ 


চীফ এজেন্টস্‌_বাঙলা, বিহার উড়িস্তা ও আসাম। 


এইচ, কে; 





আধিক জগৎ 
















নু 


টি HES হি ESS হক লি চিক ক ভি লক আল 


[ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪০ 


অতিরিক্ত লাভকর আইন 

প্রকাশ, কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনে ভারত সরকার অতিরিক্ত 
লাভকর আইনের কতিপয় সংশোধনের জন্ত একটি বিল আনয়ন করিবেন ॥ 
এই সংশোধনের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে উক্ত আইন প্রধানতঃ ইংলণ্ডে 
প্রবপ্তিত অতিরিক্ত লাভকর আইনের ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হইয়াছে ।' 
ইংলণ্ডের আইনে ইতিমধ্যে কতিপয় সংশোধন করা হইয়াছে । এমতাবস্থায় 
ভারতীয় আইনেও উহ! সন্নিবেশিত করিবার উদ্দোশ্তেই এই বিল উত্থাপন, 
ইডি 


ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস :--৮নৎ ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 


চ. 


বা 
সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ 5 
& টেলিফোন : কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) রাহা ব্ৰাদাৰ্ম 1 
j টেলিগ্রামপটিপটে।” | ম্যানেজিং এজে্টস্‌ 
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ূ খিদ্িরপুর, বালীগঞ্জ, কলেজ ষ্ট্রীট ও বর্দমান। 
৪৮৮ যাবতীয় কাৰ্য্য সম্পন্ন করা হয় 
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পিতার 
2 যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন। আন্ত 


৪০১০ 
















এণ্ড সন্স 
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২৮শে অক্টোবর, ১৯৪০ ] 


চট্টগ্রামে প্রীতি সন্মেলন . 

চট্টগ্রামের স্বনামধন্ত জমিদার ও জননায়ক রায় শ্রীযুক্ত -ক্ষীরোদচন্দ্র রায় 
বাহাছুর এম, এল, সি মহোদয়ের বাসভবনে অনুষ্টিত .এক চা-পান সভায় 
প্রভিডেন্ট কোম্পানী এসোসিযেসনের সভাপতি, ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল 
প্রভিডেন্ট সোসাইটা লিঃ ও হিম্ৃস্থানব্যাক্ক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
শ্রীযুক্ত পরিব্রকুমার মুখার্জী সম্বন্ধিত হন | চট্টগ্রামের 
বিশিষ্ট সংবাদিকবর্গ, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স ও অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের লক্ধপ্রতিষ্ঠ 
ব্যক্তিবর্গ এই সম্ব্ধনায় যোগদান করেন। যুক্ত মুখার্জী বর্তমান প্রভিডেণ্ট 
বীমা ব্যবসা ও ব্যাষ্কিং বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেন। রায় শ্রীধুক্ত 
ক্ষীরোদচন্দ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত মুখার্জীর সহিত এই বিষয়ে বিশেষ আলাপ 
আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের উদ্ভোক্তা শ্রীযুক্ত অমর দাসগুপ্তের আদর 
আপ্যায়নে সকলে পরিতুষ্ট হন। 

_ ভারতবর্ষে প্যারাহৃট প্রস্তুতের প্রচেী ' 

যুক্তপ্রদেশের সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্যোলার প্যারাক্মুট প্রস্তুতের 
উপযোগী রেশমী কাপড় বয়ন সম্পর্কে উক্ত প্রদেশের বিভিন্ন রেশম শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের সহিত আলোচনা করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। কালীর 
রেশম ব্যবসায়ীগণ হস্তচালিত তাতে রেশমী বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে ; 


তাহারা প্যারাম্ুট প্রস্ততোপযোগী রেশমী কাপড় ও রেশমের দড়ি 


বয়ন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া বিবেচিত হুইতেছে। বৃটিশ সৈন্তবাহিনীতে 


যে সকল প্যারাম্থট ব্যবহৃত হয় তাহার নমুনা উক্ত ব্যবসায়ীগণের মধ্যে , 


বিতরিত হয়। এই নমুনা অম্থসারে তাহারা উহা প্রস্তুত করিতে 
সক্ষম হইবে কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে। প্যারা ্ুট প্রস্তুত সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় জিনিষ এতদেশে পাওয়া গেলে বহু পরিমাণে অর্ডার লাভ 
হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। 

ভিক্টোরিয়া নামাঙ্কিত টাকা 
- সম্প্রতি এক সরকারী নোটীশে ঘোষণা করা হইয়াছে যে আগামী 
১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চের পর হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি 


অঙ্কিত টাকা এবং আধুপি আইনত: অচল বলিয়া পরিগণিত হইবে । এ এল 
তবে উক্ত সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ট্রে্জারী ও পোষ্টাফিস সমূহে টু 
উহা গ্রহণ কর} হইবে। তৎপর অপর কোন বিজ্ঞপ্তি ন! দেওয়া; পর্য্যন্ত টি 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্‌ ইত্ডিয়ার ইস্থু ডিপার্টমেন্টে মু 


তাহাতে রেলওয়ে সমূহের আয় ৫ কোটা টাকার উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে 
বলিয়| অনুমিত হয়। গত ৩০শে সেপ্টেম্বর যে ১০ দিন টা 


বোম্বাই এবং ব 
উহা জম] দেওয়া চলিবে। 


সরকারী রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সরকারী বৎসরের যে প্রথমার্ধ শেষ হইয়াছে 


দাড়াইয়াছে। গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় লা উহ! ৩১ লক্ষ ঠ 
টাকা অধিক। গত ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬ মাসে { 
সূরকারী রেলওয়ের আয় ৫১ কোটী ৪ লক্ষ টাকা দীডাইয়াছে। পূর্ববর্তী & 


88288255388 চহ কোটা টি সি 





আধিক জগৎ 


__রপায়িত  কণ্পনার রি ূ 








যুদ্ধ আরস্ভ হইবার পর হইতে ভারতবর্ষ হইতে টুকরা লোহার 
রপ্তানী উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে যেস্লে এইরূপ 
লৌহ রপ্তানীর পরিমাণ ৪ লক্ষ ৯৮ হাব্দার ১৫৬ টাকা ছিল সেম্থলে 
১৯৩৯-৪০ সালে উহ! ৭ লক্ষ ৪৭ হাঁজার ৮১৯ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বর্তমান বৎসরে এপ্রিল মাসে উহার রপ্তানীর পরিমাপ 
€২ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৭৮ টাকা, মে মাসে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৬৫৯ 
টাকা এবং জুন মাসে ৫০ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৫৯ টাকা দীড়াইয়াছে। 

পৃথিবীতে পাটের কাট্টতি 

গত ১৯৩৯-৪০ সালে সমস্ত পৃথিবীতে মোট ১ কোটা ৯ লক্ষ ৭০ 
হাজার বেল পাট কাট্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ববর্তী বৎসর 
উহার পরিমাণ .১ কোটী ৭ লক্ষ ৬০ ছাক্জার বেল ছিল। আলোচ্য 
বৎসর যুদ্ধের জন্তই এইরূপ কাট-তি বৃদ্ধি পায় বলিয়া বিবেচিত হয়। 


কারণ জুট মিলস এসোসিয়েশন থলের অর্ডার লাভ করাতে প্রায় 


৮ লক্ষ বেল অতিরিক্ত পাট ব্যবহার করে। অন্যথায় স্বাভাবিক চাহিদা 
অনুসারে আলোচ্য বৎসরে ১ কোটী বেলের অধিক পাট কাট.তি হইবার 
সম্ভাবন! ছিল না বলিয়া বিবেচিত হয়। 


কাচের পরিবর্তে ব্যবহারযোগ্য পদার্থ 

কাপপুরস্থ সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্লোর কাঁচের পরিবর্তে ‘উইণ্ডো 
লাইট’ নামক একটি জিনিষ প্রস্তুতের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। বর্তমানে ভারতীয় কাচশিল্পের উন্নতি 
দেখা দিয়াছে । কাচ নির্মিত সর্বপ্রকার জিনিষের রপ্তানীর পরিমাণ 
গত ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে জুলাই পধ্যন্ত ৪ মাসে ১৪ লক্ষ > হাজার 
৭৫২ টাকা দীড়াইয়াছে। অথচ গত ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে 
১৯৪০ সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত দশমাসে এই রপ্তানীর পরিমাণ 
সিডির 
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ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সেভিং-একাউন্টে সঞ্চয় করুন-_ 





সপ্তাহে একবার ১০০০২ পর্য্যন্ত চেকে তুলিতে পারিবেন । 


ছয় মাস বা অধিক সময়ের জন্ত স্থায়ী আমানত ও তিন মাসের 
জন্তু বিশেষ আমানত গ্রহণ কর! হয়। 


ডিনার ক নদ 
এক বৎসরের স্বাধী আমানতের উপর সুদ 
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২ নং মিল বেলঘরিয়া (২৪ পরগণা ) 
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৭০৮ আথিক জগৎ [ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪০ 
গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে আধুনিক 'চিপির কলসমূহে ইক্ষু হই 
মোট ১১ লক্ষ ৭ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত: হয় 
কিন্ত কাধ্যতঃ উহার পরিমাণ ৯২ লক্ষ ৪ হাজার টন দাডাইয়াছে। প্র 
প্রত্যেক প্রদেশেই চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে যুক্ত পদে 
বিহার ও বাঙ্গলা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিই উল্লেখযোগ্য । বাঙ্গলা দে 
চিনির উৎপাদন প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পাইবাছে। 
ভারতীয় কার্পাস শিল্প 2 
কেন্দ্রীয় তুলা কমিটী তুলা সম্পর্কে ভারতের বিভির স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠা, 
গুলির নিকট এই মর্মে এক প্রচারপত্র প্রেরণ করিয়াছেন যে যুদ্ধের জ 
ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে ছিন্ন হইবার ফলে তারতে 
কার্পাস শিল্পের যে অস্থবিধাব স্ুইি হইয়াছে তাহা দূরীকরণের জন্ত এক 
রপ্তানী সমিতি গঠন করা উচিত। প্রস্তাবিত সমিতি দেশে ভারত 
কপিডের চাহিদা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রচাব কার্য করিবে |, সিংহল, মালয়, এ 
অষ্ট্রেলিযাতে যাহাতে ভারতে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকার কাপড়ের বপ্তানী বু 
পায় সেদিকেও সমিতি লক্ষ্য রাখিবে। এতদ্যতীত অন্ঠান্ত যে সকল কাহ 
তুলা! ব্যবহৃত হয় সেই সকল কাজে যাহাতে আরও অধিক পরিমাণে তু 
ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার চেষ্টা কবিবে। 
ইপ্তার্ণ গুপ কনফারেন্স 
গত ২৫শে অক্টোবর নয়াঁদি্লতে বড়লাট ইট্টার্ণ গুপ কনফারেন্দ 
উদ্বোধন করেন। এই সম্মেলনে বুটা* সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি প্রত্যে 
দেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছেন। এই প্রতিনিধিগণের সংখ 
প্রায় একশত। তাহাদের মধ্যে রোজার মিশনের প্রতিনিধিদের লই: 
বিদেশী প্রতিনিধিব সংখ্যা ৭০ জনের ঙ্গায়। অবশিষ্ট ভারত গবর্ণমেন্টে 
প্রতিনিধি। অধিবেশন মাসাধিক কাল ধরিয়া চলিবে বলিয়া মনে হয় 
সম্মেলনের বিভিন্ন সাব কমিটি গঠিত হইবে এবং এই সকল সাব কমিটি 
প্রাত্যহিক বৈঠক হইবে। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সাত্রাজ্যগত দে 
সমূহের সমস্ত শক্তি একত্রীভূত করাই সম্মেলনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষি' 
" হইয়াছে। সুতরাং সম্মিলিত দেশ সমূহের মধ্যে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতে 
প্রচেষ্টা, খাত্য সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থ' সম্পর্কে কর্মসমন্বয় করিবার উপা 














কৃষিকাধ্যে ইংলণ্ডের কর্ম্মক্ুপলত৷ 
সম্প্রতি টাইমস” পত্রিকায় সুপ্রসিদ্ধ কৃষিতত্ববিদ এবং' বৈজ্ঞানিক 
সার ই, জে রাসেল ক্ৃবিকার্ষ্যে ইংলগ্ডের কর্ম্মকুশলতা| সম্পর্কে আলোচনা 
করিয়া লিখিয়াছেন যে, ইংলগ্ডের প্রত্যেক কৃষকের শর্ত উৎপাদনের 
ক্ষমতা ইউরোপের যে কোন দেশের তুলনায় অধিক। ইংলণ্ডের আনুমানিক 
১০ লক্ষ কৃবক এবং কৃষি শ্রমিক সাডে চারি কোটী লোকের শতকরা 
৪০ ভাগ খান্চশস্ত উৎপাদন করিয়া থাকে । জুতরাঁং' দেখা যায় ষে 
প্রত্যেক কৃষক তাহার শ্রমদ্বারা প্রা ১৮ জন লোকের খোরাক জ্রোটায়। 
১৯৩৭ সালে ইউরোপের বিভিন্নদেশে কৃষকের উৎপাদন শক্তির আহ্ুমানিক 
হিসাবে দেখা যাষ যে ইংলগ্ডের কৃষকের বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ 
নীট দুইশত পাউণ্ড ; ইউবোপের অন্তান্ত দেশে উহ! ৯০ পাউণ্ড পর্যন্ত 
দাঁডাষ। 
ভারতবর্ষে আঙুরের উৎপাদন, 
কৃষিপণ্য বিক্রয় পরামর্শদীতার রিপোর্টে জানা যায় যে, মহীশূর রাজ্য 
এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সগীতে একর প্রতি আঙ্গুরের, উৎপাদন পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বাধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে; এই ছুই স্থানে গড়ে প্রতি 
একরে যথাক্রমে ১১ হাজার ৬১০ পাউণ্ড এবং ১১. হাজার ১৬০ পাউণ্ড 
আঙ্গুর উৎপন্ন হয়! ইহার পরেই কালিফোণিয়ার স্থান। তথায় প্রতি 
একরে ৭ হাজার ৬৭৮ পাউণ্ড আঙ্গুর উৎপন্ন হয়। অথচ ভারতবর্ষে যে 
পরিমাণ টাটকা আঙ্গুর ব্যবহৃত হয় তাহার মাত্র অর্ধেক পরিমাণ আঙ্গুর 
ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। এতন্যতীত প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার মণ শুদ্ধ আঙ্গুর 
বা কিসমিস প্রতি বৎসর আমদানী করিতে হয়। এমতাবস্থায় ভারতের 
প্রয়োজনের দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে আঙুরের চাষের 
পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর 
গড়ে ২১ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা মূল্যের ২ লক্ষ ৭২ মণ টাট্‌কা আঙ্গুর 
একমাত্র আফগানিস্থান হইতেই আমদানী হয়। 
ভারতবর্ষে দ্রাক্ষাকুঞ্জের আয়তন মোট ৪ হাজার ২ শত একর বলিয়া 
' অনুমিত হয়। তন্মধ্যে অর্ধেকের ' বেশী আফগানিস্থানে, একচতুর্থাংশ 
বোম্বাই প্রদেশে এবং অবশিষ্টাংশ সীমান্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রদেশ, সিন্ধু ও 


এতন্্যতঁত গত দে 


মহীশুর রাজ্যে অবস্থিত । গত ১৯৩৪-৩৫ সনে ভারতবর্ষে ২৫ লক্ষ টাকা 
মুল্যের ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার মণ আঙ্গুর উৎপন্ন হয় বলিয়া অঙমুমিত হয়। 
অপর পক্ষে ভারতবর্ষে টাটকা আঙ্গুরের কাট_তির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৪৭ 


হাজার ২৫০ মণ। 
চিনির উৎপাদন 

গত ১৯৩৯-৪* সালে সমস্ত পৃথিবীতে মোট ২ কোটা ৯৮ লক্ষ ৯৫ 
হাজার টন ইক্ষুর চিনি ও বীট চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত 
হয়। তন্মধ্যে ইক্ষুর চিনির পরিমাণ ১ কোটী ৮৭ লক্ষ ৮৮ হাজার টন 
এবং বীট চিনির পরিমাণ ১ কোটী ১১ লক্ষ ৭ হাজার টন বলিয়া 
বিবেচিত হয়। আলোচ্য বৎসরে জাভাতে ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার, টন 
চিনি উৎপন্ন হয়। ১৯৪০ সালের জন্ত জাভাতে চিনি, উত্পাদনের 
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শ্বাস ও কাস রোগে আশু ফলপ্রদ, 
সু-নির্বাচিত উপাদানে প্রস্তুত এই 
সুখসেব্য ওষধের কয়েক মাত্র! ব্যবহার 
করিলেই সঞ্চিত কফ সরল হইয়া নির্গত 
হয় এবং অচিরে শ্বাসযন্্ সুস্সিঞ্ধ হয়। 


ূ 


১০০০ ২০ ০ কও এ? কন 


উদ্ভাবনই সম্মেলনের প্রধান কাধ্যস্থগী। 
সমূহের মধ্যে বাণিজ্য বিস্তার সম্পর্কেও আলোচনা হইবে বলিয়া আশ 
করা ষাষ; ডি 
পর এইরূপ বাণিজ্য প্রসারের বাশব প্রয়োজন 
মধ্যপ্রদেশে মহাজনী আইন 

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে ও বেরারে যে মহাজনী আইন প্রবপ্তিত হইয়া 
তাহাতে প্রত্যেক মহাজনকে ১৮ টাকা ফি দ্বারা নাম রেন্েষ্্রী করিতে 
হইবে বলিষা বিধান দেওযা হইয়াছে; অন্তথায় মহাজনী কারবা 


পরিচালনা! করিলে দুইশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে । 
মিঃ অমুতলাল ওঝা 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স গ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্টরীজ্রের, প্রেসিডেণ্ট মিঃ অযু, 
লাল ওঝা! হষ্টার্ণ গ্রপ কনফারেন্স ভারত সরকারের প্রতিনিধিগণের অন্তত 
উপদেষ্টা ই হইয়াছেন। 


















কলিঃ ৯১৬ এবং 

bl সির | কলিকাত! 
কা শাখা :=- 

| লেক মার্কেট (কলিঃ), বর্ধমান, আঁসানসোল 
রি সম্বলপুর, (ডিস) 
ব্যা লভ্যাংশ £---১৯৩৬, ১৯৩৭, ১৯৩৮ সালে 

আয়কর বজ্ডিতি শতকরা 

ঙ্কিৎ বাধিক «২ দেওয়া হইয়াছে। 
কাধ্য করা হয়। | 


সর্বত্র শেয়ার বিক্রয়ের জন্য রি আবশ্যক 





ওরিয়েন্টাল গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটী লাইফ এসিওরেন্স 
কোং লিঃ 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 


সম্প্রতি আমরা ওরিয়েপ্টাল গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্ল 
কাম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। ও বিবরণী 
ষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কোম্পানী মোট ১১ কোটী ২€ লক্ষ 
কার নূতন বীমার জন্ত ৬০ হাঁজার ২২২টি প্রস্তাব পাইয়াছিল। 
হার মধ্যে ৩৯ হাজার ৯৬৫টি পলিসিতে শেষ পর্য্যন্ত ৭ কোটা ৭৩ লক্ষ 
কার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালে 
গম্পানী মোট ৯ কোটী ৭৭ লক্ষ টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছিল। 
সে হিসাবে পূর্ববারের তুলনায় এবার কোম্পানীর নূতন কাজ ২' কোটী 
লক্ষ টাকা পরিমাণে কম হইয়াছে। এই কমতির মূলে যেসব কারণ 
নিহিত রহিয়াছে তাহার মধ্যে বীমা ব্যবসায়ের উপর বর্তমান 
“দ্বুকালীন অবস্থার প্রতিক্রিষা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ৷ এই প্রতিক্রিয়ায় 
শের অনেক কোম্পানীরই নৃতন কাজের পরিমাণ হাস পাইয়াছে। 
ওরিয়েন্টালে'রও নৃতন কাজ কম হইয়াছে। কাজেই উহাতে বিস্মিত 
ওয়ার কিছু নাই। তাহাছাঁড়া বর্তমানে নানা কারণে লাভজনক 
ভাবে তহবিল বিনিয়োগ করা যেরূপ অস্থবিধাজনক হইয়া দাড়াইয়াছে 
"চাহাতে সাময়িক ভাবে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ কিছু হাস 
মাওয়াতে কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে তাহা! শোচনীয় মনে করিবার 
কান হেতু আছে বলিয়াও আমরা মনে করি না।, 
বর্তমান কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বর্ষে প্রিমিয়াম বাবদ 
2 কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ > কোটী ৬ লক্ষ 
টাকা ও অন্তান্ত ধরণের আয় লইয়া কোম্পানীর মোট ৪ কোটা 
৭২ লক্ষ টাকা আয় হয়। অপর দিকে ব্যয়ের হিসাবে এবার মৃত্যু দাবী বাবদ 
2২ ক্ষ ৪২ হাজার টাকা ও পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ ৮৬ 
ক্ষ ৬০ হাজার টাকা দাবী হয়। প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ১৪ লক্ষ ৭৭ 
হাজার টাকা ও কমিশন বাবদ ৩৬ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়। 
গন্তান্ত খরচ বাদে বাকী টাকা কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলে ন্তস্ত 
করা হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ 
ইল ২৩ কোটা ৮ লক্ষ টাকা। বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া .২৫ কোটী 
১ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। “ওরিয়েপ্টালের' কাধ্য পরিচালন) বাবদ 
হার উল্লেখষোগ্যরূপ কম ৷ আলোচ্য বৎসবেও প্রিমিয়াম আয়ের মাত্র 
২২৬ ভাগ কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ ব্যয় করা হইযাছে। এইরূপ কম 
হার এই বৃহত্তম কোম্পানীটির পরিচালকদের বিন 
[রিচায়ক | .. 
; আলোচ্য কাৰ্য্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
শাক যূলধন বাবদ ৬ লক্ষ টাকা, মজুদ তহবিল বাবদ 
লক্ষ টাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ ২৫ কোটী ২১ লক্ষ 
bs অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দ্রায় 


ছদখানো হইয়াছে ২৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা । এই প্রকার দায়ের বদলে . 
ঈপবোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান: 


ফাঁগুলি এইরূপ :-কোম্পানীর পলিসি বন্ধকে দাদন ২ কোটী ৬৬ লক্ষ 
কা, ভারত গবর্ণমেণ্টের সিকিউরিটি ১৯ কোটী ৮৪ লক্ষ টাকা, প্রাদেশিক 
রকার সমূহের সিকিউরিটির ১১ লক্ষ টাকা, ভারতীয় মিউনিসিপ্যাল 
কিউরিটি, ৬৯ ' লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা, সদরের গ্যারাটিবুক্ত 
উবেঞ্চার ১০ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা, পোর্ট ট্রাষ্ট, ক্যালকাটা ইম্প্রুভমেণ্ট 
টাই ও নূতন হাওড়া ব্রিজ খণ ৫৬ লক্ষ ৩৫ হজার টাকা, ভারতে ও 


ভারতের বাহিরে জমিবাড়ী ৬৭ লক্ষ টাকা, হাতে ও. ব্যাঙ্কে ২৬. লক্ষ 
৫৫ হাজার টাকা। উপরোক্ত বিবরণ দৃষ্টে কোম্পানীর তহবিল যে সর্বথ! 
নিরাপদমূলক বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত. রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। 
পরিচালকগণের বিবেচনাসম্মত কাঁধ্যনীতির গুণে ওরিয়েপ্টাল” এদেশে 
স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ও. জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে বর্তমান সময়ের তথাকথিত 
অনিশ্চিয়তার ভিতরও সকলে নিভয়ে এই কোম্পানীতে বীয়া 
করিতে পারেন। . . 

সম্প্রতি ওরিয়েপ্টাল রে সিকিউরিটি.লাইফ এনিওরেনদ কোম্পানীর 
গত ১৯৩৭ সাল হইতে গত ১৯৩৯ সাল পৰ্য্যন্ত তিন বৎসরের .ভেলুয়েশন 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ও এম (€) মৃত্যুতালিকার উপর 
৭ বৎসর যোগ করিয়া পলিসি গ্রাহকদের মৃত্যুহার ধরা হুইয়াছে এবং 
কোম্পানীর বীমা তহবিলের উপর প্রপ্তব্য সুদের হার ধরা হইয়াছে শতকরা 
মাত্র ৩/০ আনা । স্থখের বিষয় এরূপ কড়াকড়ি ভিত্তিতে ভেলুয়েশন, হওয়া! 
সত্বেও কোম্পানীর উদ্বত্তের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১ কোটি ৬১ লক্ষ্.€০ হাজার 
টাকা। উহ্থা হইতে পলিসি গ্রাহকদিগকে আজীবন বীমায় হাজার কর! 


“বাৰিক ১৪ টাকা হিসাবে ও মিয়াদী বীমায় হাজার করা. বাধিক ১২ টাকা 
হিসাবে বোনাস দেওয়া স্থির হুইয়াছে। পূর্ববর্তী ভেলুয়েশনে বোনাসের 


হার স্থির হইয়াছিল যথাক্রমে ২২! টাকা ও ১৮টাঁকা। কিন্তু বর্তমানে 
তহবিল বিনিয়োগে প্রাপ্তব্য স্থদের হার যেভাবে কমিয়া গিয়াছে এবং নুতন 
বীমা, আইনের ফলে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর আয়ের পরিমাণ যেভাবে 
কমিয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা যাইতেছে তাহাতে কোন. বীমা কোম্পানীর 
পলিসি গ্রাহক্ই' আর পূর্বের হারে বোনাস পাইবার আশা করিতে 
পারেন না। . বীম! কোম্পানীসমৃহ যদি বর্তমানে পলিসিগ্রাহকদের মনস্তপ্টির 


"ভন্ত পূর্বের হারে বোনাস দিতে অগ্রসর হন তাহা হইলে চরমে তাহাদিগের 


আধিক অসচ্ছলতা দেখা যাইতে পারে। এই অবস্থায় “ওরিয়েন্টালের” 
কর্তৃপক্ষ সকল দিক বিবেচনা করিয়া বর্তমানে যে বোনাসের হার কমাইয়া 
দিষাছেন তাহা খুবই সঙ্গত হইয়াছে বলা চলে। আমরা সেজন্ত এই 
কোম্পানীর পরিচালকদিগের সংসাহস ও কাধ্যনিপুণতার প্রশংসা 
করিতেছি।, | 


হেড অফিসঃ নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । ' 
’ ফোন'কলিঃ ৫৯৮৯ - | 


. ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি- 


যুক্ত সনৎ কুমার রায় চৌধুরী 
ক্যাস সার্টিফিকেট 


| ৮॥%, আনায় তিন বৎসরে ১০২ 


টা এম্‌, ডি, 





১০ 


আধিক জগৎ 





কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ 


সম্প্রতি কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের যে 
কাধ্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এই স্থপরিচালিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির 
উন্নতির পরিচায়ক। এই কাব্য বিবরধী দৃষ্টে জানা যায় গত 
১৯৩৯ সালের শেষে এই ব্যাঙ্কের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল 
৪ হাজার ৫৯৯ টাকা । সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাব, চলতি আমানত ও স্থায়ী 
আমানত প্রভৃতি দফায় সাধারণের নিকট হুইতে প্রাপ্ত মোট আমানতের 
পরিমাপ ৪৯ হাজার ৯৯৯ টাকা দীড়াইয়াছিল। এ বৎসর নদীয়| জেলার 
আলমডাঙ্গায় ব্যাঙ্কটার একটা শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে । এ শাখা 
আফিসের ভিতর দিয়! ব্যাঙ্কটীর কাঁধ্যধারা বর্তমানে ভালরূপ 
প্রসারিত হইতেছে । 

আলোচ্য কাৰ্য্য বিবরণীতে গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আদায়ীকুত মূলধন 
আমানতী জম! ও অন্ঠান্ত ধরণের দায় নিয়া কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের মোট 
দায় দেখানো হইয়াছে ৭০ হাজার ৯৩৫ টাকা । এই দায়ের বদলে উপরোক্ত 
তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ :_ 
হাতে ও ব্যাঙ্কে ২৩ হাজার ৭০২ টাকা, প্রদত্ত খণ ও ওতভারড্রাফটু ২৯ হাজার 
টাকা, আদায়ষোগ্য বিল ১৫ হাজার টাকাও আসবাবপত্র ৬১৭ টাকা । এই 
সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে ব্যাঙ্কের তহবিল যে ভালরূপ মিরিব্যনন্থা় নিয়োক্বিত 
রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। 

আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া ব্যাঙ্কের মোট ৪ হাজার ৬০৫ টাকা 
আয় হয়! এরূপ আয় হইতে সুদ ও কমিশন বাবদ ১ হাঁজার ২১০ টাকা ও 
কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ ১ হাজার ১৩৯ টাকা ব্যয় হয়। অন্তান্ত খরচপত্র 
বাদে ব্যাঙ্কের হাতে বৎসরের শেষে ১ হাজার ১৭১ টাকা'লাভ দ্রাড়ায়। 
উহা হইতে ২০৫ টাকা মজুত তহবিলে ন্তস্ত করা হইয়াছে; ৩০০ টাকা 
আয়কর সমীকরণ তহবিলে নিয়োগ করা হইয়াছে এবং ১৩৪ টাকা আগামী 
বৎসরের হিসাবে জের টানা হইয়াছে । বাকী টাকা হইতে অংশিদারদিগকে 
শতকরা ৩৮০ আনা হিসাবে লভ্যাংশ দেওয়া হুইবে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ 
মৈত্র ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুযার চক্রবর্ত্তী ম্যানেজাররূপে 
, কৰ্ম্মকুশলতার সহির এই ব্যাক্কটির, পরিচালনা করিতেছেন। আমরা এই 
প্রতিষ্ঠানটির সর্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি । 

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লিমিটেডের কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সম্প্রতি আমরা 
একজোড়া বস্ত্র উপহার পাইয়াছি। বাঙ্গালী পরিচালিত ' কাপড়ের কলে 
বর্তমানে যে কিরূপ রুচিসম্মত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মিহি ধুতি প্রস্তুত হইতেছে আমাদের 
নিকট প্রেরিত বস্ত্র তাহারই পরিচায়ক ঢাকেশ্বরী মিলের কর্তৃপক তাহাদের 
প্রস্তুত বস্তের নিদর্শন হিসাবেই একজোড়া ধুতি আমাদের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন। কিন্ত ঢাকেশ্বরী মিলের বস্তের উতরষ্টতা বুঝিবার অন্ত | 
আমাদের পক্ষে উহার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কেননা এই মিলের [] 
বস্তু আজ আমাদের নিকট সুপরিচিত । এই মিলে বর্তমানে প্রচুর টা 
সুন্দর মিছি ধুতি প্রস্তুত হইতেছে। এই সকল বস্তু উৎক্্টতার দিক দিয়া 
বাংলার বাহিরের প্রথম শ্রেণীর " মিলগুলিতে প্রস্তুত বস্ত্রের সমকক্ষ। 
ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ লিমিটেডের ক্কৃতকার্ধ্যতায় বস্ত্রশিল্প ক্ষেত্রে বাংলার 
গৌরব এইভাবে স্ুপ্রতিষ্ঠ হইতে চলিয়াছে. ইহা! বাঙ্গালী মাক্রেরই আনন্দের 


বিষয় । 
বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

বরাকর কোন্‌ কোং লি:--গত ৩০শে জুন পর্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা ৩০ আনা । পুর্ব ছয় মাসের হিসাবেও এই হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হইয়াছিল। চুরুলিয়া কোল কোং লিঃ_গত ৩০শে জুন পর্যাস্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ৩1০ আনা। পূর্ব ছয় মাসেও এ হারে লভ্যাংশ - 
দেওয়া হয়। আমেদাবাদ এডভান্স মিল্স লিঃ গত ১৯৪০ সালের 
হিসাবে শতকরা ৮ টাকা। পূর্র্ব বৎসরও ও হারেই লভ্যাংশ দেওয়া হয়। 
করিয়া কোল কোং লিঃ_গত ৩০শে জুন পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা ৩দ০ আনা । পূর্ব ছয় মাসের হিসাবেও এঁ হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
হয়। ওগ্ডাল কোল. কোং লিঃ_গত ৩০শে জুন পৰ্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় নাই। সেণ্ডু! কোল কোং লিঃ_ 
গত ৩০শে জুন পর্য্যত্ত ছয় মাপের হিসাবে শতকরা ৩%০ আনা । পূৰ্ব্ব ছয় 





[ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৯ 
মাসের হিসাবেও ও হারে লভ্যাংশ দেওয়া হয়। বর্ধমান কাটওয 
রেলওয়ে কোং লিঃ-_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে শতকরা এ৷ আন 


পুর্ব বহসরেও তরী: হারে ' লভ্যাংশ দেওয়া হয়। ময়মনজি: 
তৈরববাজার রেলওয়ে কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের ভিসাবে গ্যারা 
শেয়ারের উপর শতকরা ৪৮০ আনা ও রিবেট শেয়ারের উপর শতক 
৪৭০ আনা । পূর্ব্ব বৎসর লভ্যাংশ দেওয়া হয় শতকরা ৫ টাকা। শিবু 
কোল কোং লিঃ গত ৩০শে জুন পৰ্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
২১৩০ আনা। পূর্ব ছয় মাসেও এ হারে লত্যাংশ দেওয়া হয়। জা 
সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে কোং লিঃ__গত ১৯৪০ সালের হিসাবে 

5০ আন! ! পূর্ব বৎসরে দেওয়া হয় শতকর! € টাকা। 

ফাঁলতা রেলওয়ে. কোং লিঃ_গত ১৯৪০ সালের হিসাবে 

০ আনা। পূর্ব বৎসরের হিসাবেও এ হারেই লভ্যাংশ দে 


হইয়াছিল । 
বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

ইউনাইটেড কটন মিলস লিঃ ম্যানেজার.'মিঃ রেবতীমোহন পা 
অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস, পুরানবাজার-_টাদ 

হার্ডওয়ার প্রভাক্টস লিঃ ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ বেঙ্গল ইণ্ডাষ্রী কোং 
অনুমোদিত মূলধন ৯ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টর্ড আফিস ৯এ ডালহোসী স্কোয়, 
ইষ্ট, কলিকাতা । 

মেট্রোপলিটন ক্যামিকেল ইণ্ডাষ্ীজ লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ পি! 
আর্ণব। অঙ্কমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজ্জিষ্টার্ড আফিস--৩৬ ৮ 
ধৰ্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 

এলাইড একটিভিটিজ লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এইচ ০ 
চক্রবর্তী। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেকিষ্টার্ড আফিস--১২ 2 
ডালহোসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা । 

নিউ টকিজ লিঃ_ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে তুলসা | অস্থমোদি' 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেছিষ্টার্ড আঁফিস-_পি ৪০৬ নং আবছুলরস্থল রোড 
কালীঘাট। রি 

জগন্নাথ গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ বি বি গুপ্র। অন্ুমোষি, 
মূলধন ২৫ লক্ষ টাকা। রেঝিস্টার্ড আফিস--৭ বি ক্লাইভ রো, কলিকাতা। 
ETFs ETE IESE == 

. একমাত্র জীবন বীমার দ্বারাই যৎসামান্য সহজ-দেয় কিন্তীর 

বিনিময়ে স্বীয় বার্ধক্যের বা পোষ্যবর্গের জন্য আর্থিক 

ঢা 











স্বচ্ছলতার নিশ্চিত- সংস্থান করা সম্ভব । 


প্রতি বৎসরই সহস্র সহশ্র সুধী ভদ্রমগ্ডলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ভতিগণের আঘিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 


“ওরিয়েপ্টালেই” জীবন বীমা করেন 


“ওরিয়েপ্টালই” চা সুদৃঢ় ও 
জনপ্রিয় জীবন বীম! প্রতিষ্ঠান 
অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনিও 
«ওরিয়েপ্টালে” বীম! গ্রহণ করুন ূ 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখুন ৫_ 


ওরিয়েণ্টাল 


গবর্ণমেপ্ট সিকিউরিটি 
লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ 
স্থাপিত_-১৮৭৪ হেড, আফিস-_বোম্বাই 


কিনা 
দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী 


২নং ইভ রে, কলিকাতা 
ফোন নং-_কলিঃ, €০০ 
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| , দারিদ্র্য সমন্তা.ও তাহার সমাধান 


১ ফরওয়ার্ড" নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্রের, গত -২৮শে সেপ্টেম্বর 
শখের সংখ্যায় ডাঃ হরেন্্র কুমার মুখোপাধ্যায় এক সুচিন্তিত প্রবন্ধে 
বিষয়ের সঙ্গে এদেশবাসীদের দারিদ্র্য, 'সমস্তা আলোচন] করিতে 
[ বলেন__গত ১৯৩২-৩৩ 'সালে ভারতে" আয়কর বাবদ আয় সম্পর্কে 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ব্রিটিশ ভারতে যে 
কোটি ২০ লক্ষ লোক রহিয়াছে তাহার মধ্যে বৎসরে ১ হাজার টাক! 
তদুর্ঘ আয় বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ১৩৪ 
| অর্থাৎ শতকরা! প্রায় "০০২ ভাগ | উহার মধ্যে ২ লক্ষ ৭৯ হাজার 
ন অর্থাৎ মোট জন সংখ্যার শতকরা *০০১ ভাগের প্রতি বৎসরের 
মীজগার ২ হাতার টাকার কম ছিল। সারা ব্রিটিশ ভারতে ১ লক্ষ 
কা! ও তদুর্ধ আয় বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫৫ জন। উহা 
্ট জগতের উন্নত্শীল দেশসমূহের জনসাধারণের তুলনায় এদেশের 

দ এদেশের লোকের চরম 


১ভাতার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহা এদেশবাসীদের উপর একটা অহেতুক 
বিচার বলা চলে। সমস্ত ভারতে উর্ধতন সরকারী অফিসারদিগকে 
সরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার মত বেতন দেওয়া হইয়া থাকে । উহা 
দেশে মোট সরকারী ব্যয়ের শতকরা ৩০ ভাগ । অবসরপ্রাপ্ত ইউরোপীয় 
অফিসারদের অন্ত ভারত হইতে প্রতি বৎসর ৯* লক্ষ পাউণ্ডের মত 
রত হই থাকে। এই প্রকার ব্যয় বছর এদেশের পক্ষে সর্ব] 
পাভন ও অসঙ্গত। আজ ভারতে উদ্ধতন সরকারী অফিসাবদিগকে ষে 
*০ টাক! বেতন প্রদান করা হয় তাহা ক্রমিক হারে শতকরা ১০ ভাগ 
হইতে ৫* ভাগ পর্যন্ত হাস করা হইলে বৎসরে ২* কোটী টাকার মত 
; এবং তাহা দেশের লোকের আধিক ও সামাজিক 
গৰস্থার উন্নতিমূলক কাজে ব্যয় করা যাইতে পারে । ব্রিটিশ ভারতে 
গত ১৯৩০-৩১ সালে, প্রতি লোক পিছ সরকারী রাজস্ব আদায় হইয়াছিল 
‘দশ টাকা। এইভাবে যে রাজস্ব আদায়, হয় তাহার মধ্যে শতকরা ৪২ 
)গগ পরিমিত অংশ বর্তমানে ' (বর্তমান যুদ্ধের সময়ে তাহা অনেক 
রিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে) দেশ রক্ষা বাবদ ব্যয়িত' হইতেছে। অথচ 
মান যুদ্ধের পূর্বে ইটালী ও ইংলগ্ডের দেশ রক্ষা বাবদ ব্যয় হইয়াছিল 
“রকারী আদায়ী রাজস্বের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ ও ৯৪ ভাগ। এদেশের 
পরিত্র অনসাধারণের উপর এইরূপ অতিরিক্ত ব্যয়ভারঞ্জনিত চাপ লাঘব 
করিতে হইলে সৈন্ত বিভাগে ভারতীয় লোকের নিয়োগের ব্যাপক ব্যবস্থা, 
এ মাজশ। রর 


' শিল্প ব্যবসায়ে বাঙ্গালী 
সাধনা $বধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র ঘোষ এমএ, আমুর্কেদ 


স্ত্রী সম্প্রতি ‘কণিক’ নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বাঙ্গালীর 
প্র ব্যবসায় সম্বন্ধে পিখিতেছেন.£-প্রতি বৎসর বাঙ্জলা হইতে জমাট দুগ্ধ; 


ংলার ঘিয়ের ব্যবসায়ও ভয়স! -ঘিএর উপর প্রতিষ্টিত। বিহার ও যুক্ত- 


য় । ডেয়রী শিল্প অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকায় একটী লাভজনক শিল্পক্ূপে 
'রিগপিত । বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ও বাঙ্গালী গোয়ালা উভয়ে সম্মিলিত 
ইয়া বাঙ্গলায় অবিলম্বেই ডেয়রী শিল্প প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন] 
‘লিকাতা ও চট্টগ্রামের পথে বানূলা দেশে প্রতি বৎসর ১০ লক্ষ টাকার 
' রিকেন লঠন আমদানী করা হয়। কিছুকাল পূর্বে কলিকাতায় মেসার্স” 
|] কে সেন এগ কোম্পানী একটি হারিকেন লঠনের কারখানা স্থাপন 
রিয়াছেন ইছা সুখের বিষয় বটে ; কিন্তু বাঙ্গালীর এবং বাংলার পারিপাশ্িক 
লাকদের প্রয়োজনীয় লগ্ঠনের চাহিদা পূরণকল্লে কয়েকটী কারখানাই 
চলিতে পারে । হোসিয়ারী শিল্প অধুনা বাঙ্গালী প্রতিষ্টিত__এইরূপ bes 
কৃহ কেহ করিলেও হিসাবের অঙ্কে দেখ! যায়, বৎসরে ন্নাধিক ৬০ 

টাকার হোসিয়ারী লারা 
জন বাঙ্গালীর হাতে €টী কলম থাকিলে দেখা যায়, তাহার মধ্যে চারিটীই 
বিদেশী । কলমের বাট বাংলার ২।৩টী কারখানায় প্রস্তুত হয় বটে, কিন্ত 


কারখানাও বাংলায়" ২।৩টীর বেশী নাই। 


খন ইত্যাদির অন্ত এক কোটী টাকার বেশী বিদেশে প্রেরিত হইতেছে 1 
প্রদেশ হইতে বাংলায় বৎসরে পৌনে দুই কোটী টাকার ভয়স| ঘি আমদানি ' 


রা এ ৬ ১৮৯৬ সাল) ১ 
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লক্ষ টাকার খেলন! বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসে। যাটার খেলনা 
নির্মাণে বাঙ্গালীর পারদশাঁতা অক্ষু্ণ থালিলেও ধাতু নির্মিত খেলনায় তাহারা 
বৈজ্ঞানিক পরাভবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ক্যালকাটা, স্তাশনেল 
হিমানী, শিশির সোপ ওয়ার্কস, ক্যালকাটা কেমিক্যাল এবং বেঙ্গল ক্যামিকেল 
প্রভৃতি বাংলার সাবান শিল্পকে গঠন করিয়া তুলিয়াছেন। কাপড় কাচা 
সাবান, ওঁষধ জাতীয় (কার্বধলিক, চাঁলমুগরা ) সাবান ও টয়লেট সাবান 
প্রস্তুত কার্যে তাহারা বিশেষ খ্যাতি অৰ্জ্জন করিয়াছেন। সুগন্ধ তৈল যথা 
ক্যাস্থারাইডিন, জবাকুস্থম, কুস্তলীন, জি ঘোষের কাঁচা তিল তৈল, নির্ূপময়! 
সুষমা, লক্ষ্মী বিলাস বাংল! ও বাংলার বাহিরে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে । 
পুরণিমা ব্যাটারী বাঙ্গালী শিল্পীর নুতন আবিফার। দমদমের বেঙ্গল গ্লাস 
ওয়ার্কসের কাচের ভ্রব্যাদিও সর্বত্র সুনাম অর্জন করিয়াছে । বঙ্গীয় 


' শিল্পীগণ ট্াঙ্ক নিৰশ্মাপে প্রচুর দক্ষতা অর্জন করায় এ সমস্ত আজ ফ্যালফেড 


হিউজ্, জোন্ন প্রভৃতি ষ্টাল ট্রাঙ্কের স্থান দখল করিতেছে। বুটানিয়া, 
লিলি বিস্কুট, কে সি বনু এবং আৰ্য্য বেকারীর বালি এবং পাউরুটাও দেশে 
প্রতিষ্ঠা অৰ্জ্জন করিতেছে। 
এক টাকার নোট | 
এক টাকার নোটের মূলগত অর্থনীতি সম্বন্ধে অধ্যাপক ডি এইচ. 
বোটানি সম্প্রতি মাইশূর ইকনমিক জার্পেলের রা সংখ্যায় একটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এ প্রবন্ধে লেখক বলিতেছেন-_সম্প্রতি ভারত গবর্ণ- 
মেপ্ট যে এক টাকার নোট প্রচলন করিয়াছেন তাহা এদেশের জনসাধারণের 
মনঃপুত হয় নাই। সাধারণ লোকে রূপার টাকা পছন্দ করে। কাগজের 
5 
' কিন্ত বর্তমানে যে অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট এক টাকার নোট বাহির 
ফি তাহার মূলে যুক্তি রহিয়াছে। প্রতি দেশের গবর্ণমেণ্টই জন- 
সাধারণের প্রয়োজনে মুদ্রা প্রচলন করিয়া থাকেন। রৌপ্য টাকা বা 
কাগজের নোট প্রস্তুত করিতে যে খরচ হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে 
জনসাধারণকেই দিতে হয়। রৌপ্য টাকার তুলনায় নোট তৈয়ারের খরচ 
কম। সেহিসাবে রৌপ্য টাকার বদলে নোটের প্রচলন একদিক দিয়া 
জনসাধারণের স্বার্থসপ্নত বলা চলে । সেকথা ছাড়িয়া দিলে বর্তমানে যে 
প্রয়োজনে গবর্ণমেন্ট রৌপ্য টাকা প্রচলনে বাধ্য হইয়াছেন তাহাও 
উ্পক্ষনীয় নহে। যুদ্ধ লাগিবার পর এদেশে লোকে রৌপ্য টাকা সঞ্চয় 
করিতে আরস্ত করে, ফলে নোটের বদলে কারেন্দী আফিস হইতে টাকা 
তুলিরার একটা বেশী রকম ঝেক দেখা যায়। গত ১০ই মে হইতে 
২১শে জুন পর্যগ্ত ৪০ দিনে এই তাবে ১৬ কোটা রৌপ্য টাকা বাহির 
হইয়া যায়। এই অবস্থায় গবর্ণমেপ্ট রৌপ্য টাকার সরবরাহ বন্ধ করিয়া 
এক টাকার নোট বাহির করিতে বাধ্য হয়। জনসাধারণ টাকা 
ও সঞ্চয় করিবার ঝোঁক দেখাইয়াই এইরূপ একটা অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে। 
এদেশে লোক সংখ্যা প্রায় ৪* কোটা। এক একজনে যদি একটা একটা 
করিয়া টাকা সঞ্চয় করে তবে এই সঞ্চয়ের অন্ত ৪০ কোটী টাকা 
অকেজো! হইয়া পড়ে। ইহ! সকল দিক দিয়াই ক্ষতিকর। অহেতুক 


আতঙ্কে টাকা সঞ্চয় করিতে গিয়া জনসাধারণ সেই ক্ষতিকর অবস্থা স্থষ্টি 
করিয়াছে এবং গবর্ণমেপ্টকে তত্প্রতিকারার্থ এক টাকার নোট গ্রচলনে 
বাধ্য ফরিয়াছে। ০৬ 
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শাখা অফিস £ 
৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা 


কোম্পা নীতেই উৎকৃষ্ট নিব ও ফাউন্টেন পেন প্রস্তুত হয়। প্রতি বৎসর ৭ £ Mt i EE EEE AEE E> FAD EET CED CED EDIE 
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টাক! ও বিনিময় ৰ | এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ৪৭ কোটা ২৯ লক্ষ টাকা ও ১৪ কোটা 
কলিকাতা, ২৫শে অক্টোবর লক্ষ টাকা ্ড়াইয়াছে। 


পূজবকাশের পুরে গত i অক্টোবর, টাকার বাজারের সমালোচনা. বিনিময় বাজারে কোন দিক দিয়াই বিশেষ কোন পরিবর্তন "A 
বু সে ছি দেও নাহ! অন্ত বাজারে নিয্নক্প হার বলরঙ আছেঃ = 


বলবৎ আছে। অন্তান্তৰার পৃজার পূর্ব নুহূর্তে পৃজাবকাশের আহুসঙ্গিক j | পা 
প্রয়োজনে টাকার দাবী দাওয়া বৃদ্ধি পাইত।. ফলে কল টাকার সুদের টেলি: হুডি (প্রতি টাকায় ) ১শি তই 
হারও কিছু বাড়িয়া যাইত।' কিন্ত এবার “সেরূপ কোন অবস্থার সুচনা প্রদর্শনী পু | ১শি ৫ 
হয় নাই। পুক্জার ছুটার পর এক্ষণেও ক্লাজারে পূর্বকার ্বচ্ছলতাই ডি এও মাস Re ll ১শি৬ 
বিরাজিত আছে। এসপ্তাহে বাজারে ' কু টাকার সুদের হার শতকরা“ | 
আট আনার উপরে যায় নাই। সুদের হার এইরূপ কম থাক! সত্বেও ভি এ'$ যাস >শি ৬ 
বাজারে খুণ প্রদাতার তুলনায় খণ গ্রহীতার সংখ্যা খুবই কয় দেখা! গিল্ডার . (প্ৰতি ১০ টাকায়) 

যাইতেছে । বোস্বাইয়ের বাজারে কল টাকার .বাধিক শতকরা সুদের ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ' রর, 
হার বাজ চারি আনা থাকা ও সেখানে টাকা নিয়োগের স্থবিধা ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে | 


হইতেছে না। এ এ 


7" ইটা 7 EOE পদত" প্রমাণ { 
টাকা 'নিঃয়াজিত 'হইত। অন্কান্ত দিক দিয়াও ব্যবসায়িক প্রয়োজন 
টাকার ব্যবহার বৃদ্ধি পাইত। ফলে টাকার দাবী দাওয়া বৃদ্ধির সঙ্গে $৫ 
কল টাকার স্থদের হারও চড়িতে থাকিত। কিন্তু এবার সে বিষয়ে রী 
একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। এবার পাটের দর নিয্ন। ff 
পাটের বিকিকিনিও এখন পর্য্যন্ত খুবই কম হইতেছে। কাজেই শ্রীদিকে 7 
“তেমন বেশী পরিমাণে টাকা নিয়োজিত হইতেছে .ন]। গত বৎসর 
যুদ্ধ বাধিয়া যাওষার পর পণ্য মূল্য বেশী রকম চড়িক্া গিয়াছিল। ফলে ঢু 
দেশে টাকা পয়সার প্রচলনও বাডাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে পণ্য টু: 
মূল্য হাস পাইয়াছে। আর তাহাতে পূর্বেকার অর্থপ্রসারণ হেতু, 
বাজারে একটা বেশী রমক স্বচ্ছলতা বিরাজ করিতেছে। I 
গত, ২২শ্ৰে অক্টোবর ৩ মাসের নিয়াদী মোট ৩. কোটী টাকার 

“টেছারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হুইয়াছিল। তাহাতে “মোট 
আবেদনের .পরিষাণ, দ্বাড়ায় € কোটা $২ লক্ষ টাকা । 3৯৯৮৬ প্াই ও 
তদুর্ধ দরের সমস্ত এবং ৯০/৩ পাই দরের শতকরা ২৮. 'ভাগ আবেফম 
গৃহীত হইয়াছে) এসপ্তাহে টেজারী বিলের বাধিক শতকরা হুদের হার | 
নির্ধারিত হইয়াছে ॥প২ পাই।. পূর্ব, সপ্তাহের ৮ উহা ২ পাই 


বেশী. 
"রিজার্ভ ব্যাস্থের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে আনা যাঁর গত কই | চেয়ারম্যান দ-কর্্দবীর আলাসোহন দাশ | | 
দি মিঃ চি 


অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ. হইয়াছে তাহাতে - ভারতে চলতি নোটের 
ভি | 


তাহা ছিল ২২৩ কোটা .২৭.জক্ষ .৪৯ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে | 

গবর্ণমেন্টকে € কোটী £০, লক্ষ টাকার সাময়িক ধার দেওয়া হুইয়াছিল। $ সপ্তাহে দু'বার চেকু,দ্বারা টাকা 'উঠান সাক, 
এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে" ৫কোটা টারী4: পুর সপ্তাহে ভারতের বাহিরে [ নিউ মার্কেট ব্রাঞ্চ নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে 
৫নং লিশুষে ট্রীটে,খোল!,হইবে। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ .ছিল ৩৭ কোটী ২৯ লক্ষ ২৭ ' 
হাজার টাকা । এসপ্তাহে তাহা. বাড়িয়া ৩৭ কোটা ৭৮ লক্ষ ১৯ হাজার ॥4 আক, নাল মকৌপাধ্যায়, নি 
| ৪৬নং টা রোড, কলিকাতা |, যানের : 
















রম 





বিক্ৰীত মূলধন '_ ১০৯২৪১১০০২ টাক! 

আদারীকৃত মূলধন ৫০৮১৬৫০২ % 

১৯৪০ সালের ৩০শে জুন তারিখে নগদ হিসাবে ও ব্যাঙ্ক 
ব্যালেন্স_২১১১৯৭৪%৪ পাই 


হেড অফিস £_দ্বাশনগর, হাওড়া |... 
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টাকা ফাভাইয়াছে। পূর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেন্টের আমানতের NV 
পরিমাণ ছিল,৪৫ কোটী € লক্ষটাকা ও .১৪ কোটী ৯ লক্ষ টাকা! 









IN ১৩৫ নং ক্যা নিং প্লট, কলিকা-তা রঃ ফোন ক্যাল £ ২৭৮ 
ঈ ১৯৩ সালের নুতন ইন্সিউরেন্স যান অনুসারে বালায় এই কোস্পানীই প্রথম রেখিটার্ড হয় নি ৯০ 





: ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪৮ ] 'আধিক জগৎ প্রত 











কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার :. : আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বির প্রকার সে্কার 
. ও কোম্পানীর কাগজের নিয়ক্সপ:বিকিকিনি হয় :=-- 
কলিকাতা, ২৫শে. স্বা্টোবর কোম্পানীর কাগজ 
পুজার ছুটার পর কার্য আরস্ত হওয়ার সঙ্গে শেয়ার বাজারে দামের রা সুদের গুণ (৯৯৪১) ২১শে অক্টোবন্র--১০১৫/০ 5 
একটা তেজী ভাব লক্ষিত হইতেছে । নাঁনীকারণে আতস্তরক্জাতিক রাজনৈতিক ০ সুদের কোম্পানীর কাগজ-_২১শে ৯১২ 2১/০ ৯১০ ৯১৮০ 


“অবস্থার গতি কিছু পরিমাণে অনুকূল মনে হওয়ায় ব্যবসায়ীদের উৎসাহ উদ্যম ৯১০ ১ ২২শে ৯১০ ৯১1৮০ ৯১৮০ ৯১৫০) ২৩শে ৯১১৪ ৯১৮০ ৯১০ 
বডির যা পূজার পূর্বে সুদুর প্রাচ্যে একটা নূতন শঙ্কটের সুচনা ৯১৩০) ২৪শে ৯১৮০ ৯১৪/০ ; | 
টা গিয়াছিল। কিন্ত বুটিশ গবৰ্ণমেণ্ট চীন ব্রহ্ষপথ খুলিয়া দেওয়া সত্বেও ৪১ স্থদের খুণ (১৯৯৮০ -৭০ ) ২১শে ১০৬৩/০ ; ২২শে- ৯০৬1৮০ 3 
জাপানের দিক হইতে তেমন কোন বিক্ষোভ বা আস্ফালন দেখা যাইতেছে ২৩শে-_-১০৬%০ 3 | 
না। পুজার পূর্বে ভারত গবর্ণমেন্টের দিক হুইতে' একটা অতিরিক্ত বাজেট € সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫ ) ২১শে--৯৯২/০. ১৯০০ ২২শ্রে_ 
- প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার কথা শুনা যাইতেছিল। আর তাহাতে অতিরিক্ত ১১২1/০ ; ২৪শে--১৯২1%০ ১ 
"ট্যাক্স তাঁর চাপিবার শঙ্কায় ব্যবসায়ীরা অনেকটা জিয়মান হইয়' উঠিয়াছিল। ৩৯ সুদের কোম্পানীর কাগন্দ ২২শে--৭৮৷০ ; ;₹৩শে_ ৭৮৮০ ১.২৪শে 
কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেরূপ কোন বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপিত হইতেছে না । ৭৮৮০; . 
এই অবস্থায় স্বভাবতঃ বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়াবের উপর আস্থার : .৪২"আবদের খপ" 55 ; 
ভাৰ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গবর্ণমেন্ট অল্পমেযার্দী প্রণের পরিমাণ বাড়াইয়া ৩৯ মদের খণ (১৯৫১-৫৪) ২৩শে-_৯৬$% ৯৬1৮০ ; ২৪শে--৯৬৮০০ 5 
'দেওয়া সত্বেও এ সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের দাম তেজী দেখা গিম্বাছে। . " ব্যাঙ্ক 
কয়লার খনি বিভাগে দাম কিছু চডিষাছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এও ষ্টীল ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক _২১শে (সঃ আদায়ী ) ১৫৩০১ ১৫৩৮৯) (কটি) 
‘কোম্পানীর হীরাপুর কারখানায় ধর্মঘট বাধিবার খবরে ইঞ্জিনীয়ারিং রিতাগে ধা উর ২২শে কেটি), , ৩৮৩৯ 3 ২৪শে 8৫ ৩৮০ ৩৮২। 
“কৌন বিরূপ পরিণতি ঘটে নাই। প্রকাশ, এখন ধর্মঘটারা আবার কাজে ন ভে উর 
ফিরিয়া যাইতেছে এবং কারখানার কাজও পূর্বের মতই চলিতে আরম্ভ || 


শা দল ব্য অব ইপ্জিয় লিঃ 


কোম্পানীর কাগজ ৃ 
(রেজার বাজি পুলা নিতাই দা যা | ্থাপিত ১৯১১ সাল 


ঘাম ৯১৫০৬ পাই পর্যন্ত বাড়িয়াছে। অন্তান্স দিক দিয়া অন্ত. দাম || 
নিম্নরূপ দাডাইয়াছে ₹--৩ টাকা স্থদের কোম্পানীর কাগজ ৭৯০ আনা, | 


টাকা দের (১৯৫১-৫৪ ) ধা ৯০০০০ আনা টাকা সের নূতন (৮ | MEM 
‘৬৫ )খণ 2১/০ আনা, ৩।০ আন! সুদের ( ১৯৪৭-৫০) খণ ১০২1০ আনা, kl : ই 
৪ টাকা স্থদের ( ১৯৬০-৭০) খণ ১০৬/০ আনা, ৪ টাকা সুদের (১৯৪৩ ) i 2 Hr ২. ১,৬৮,১৩,২০০২ - 
কণ ১০৪/০০ আনা, ৪॥০ আনা সুদের ( ১৯৫৫-৬০ ) খণ ১১১০ আনা, | ১১৯২৩৭১০০০২ 
"৩ টাকা সুদের ইউ পি বগু ৯৪০০ আনা। |, ১৯৪ সালের বে জুন তারিখে ব্যাক 
কয়লার | ' আমানতের পরিমাণ ৩০,৪৪,৯৩,৭৯১1১/৪ পাই 
য়লার খনি 1" ও তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত' অমুমোদিত সিকিউরিটি ' 


কয়লার খনি বিভাগে এ সপ্াহে বেচাকিনার পরিমাণ বেশী রম বাড়িয়া [|| এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ৯৫,৮৪,৮৮,৪২৯৷প২ পাই ' মা 


'গিয়াছে। এবার লভ্যাংশের হার বাড়াইয়া . দেওয়া হইবে বলিয়া গুজব | ' ন্যানেছার মিঃ শি ke 2 


উঠায় অস্ত বেঙ্গল কোল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ৩৪১ টাকা পর্যন্ত | ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান দহরে শ[ধ। অফিস আছে। | 








চডিয়াছে। অঙ্কান্য শেয়ারের দাম অন্ত নিয্নরূপ দাড়াইয়াছে ₹_এমাল- || বৈদেশিক কারবার করা হয় । Hl 
গে ২০ আলা, জা ০ আনা, চু ১০০ আনা, পন [আড়ি পয়োজনয় বাধা নজন হয] 
মেইন ১৪০০ আনা, ইকুইটেবল-_৩৪1০ আনা, নাজীরা ৮|/০' আনা, পেন্দ 11 = চত্তিয়ার নিহিত ৰ lh 
জেলী ৩২1০ আনা; ওয়েষ্ট আমুরিয়া__ ২৮৮০ আনা । A " ভ্রমণকারীদের ' জন্ত রুপি ট্রেতলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত | 
. পাট কল বীমার পলিসি, € তোল!"ও-১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের | 

11 বার, চত্রবৃদ্ধি হারে শতকরা, বাধিক ২1০. ানা হারে সুদ অজ্জনকারী 1 

থলে ও চটের বাজারে একটা অবপাদের ভাব লক্ষিত হওয়ায় এ সপ্তাহে || টত্রবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সে্টণল ব্যাঙ্ক একদ্িকিউটার এণ্ড | 
পাটকল শেয়ার বিভাগের অবস্থ।, অনেকটা .অথরিরপ্তিতই রহিয়া গিয়াছে। ধু টরাষি লিঃ কর্তৃক ট্রা্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাল সম্পাদিত al 
অস্ত বাজারে বিভিন্ন শেয়ারৈর দাম 'নিন্নরপ। দাড়াইয়াছে £__-এযাংলো রি হইয়া থাকে । = টি এটির টিটি রিট 
ইণ্ডিয়া ৩০৪ টাকা, বজবজ ৩২৮ টাকা, রালী ২২৪ টাকা, ক্লাইভ ২২/০ আনা Al হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ সেপ্টাল 


গৌরীপুর ৬২০ টাকা, হাওড়া ৪৭% হুদ ৬ কামারহাটী ||| ব্যাম্ক সেফ ডিপজিট ভ*্ট রহিয়াছে। বাধিক টাদা ১২২ টাকা | 
১ ৫ না টা |... যাত্র। চাবি-আপনার হেপাজতে রহিবে। fl 
৫০% আনা। || কলিকাতার অফিস- মেন অফিস--১০০নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট । ন্ডি |] 
৮ ৩, NN | ২ 3 bis মার্কেট লাখা--১০ নং লিণ্ডসে, স্ররীট, বভবাজার শাখ।==৭১. নং ক্রু ষ্ট্ৰীট, না 

বিবিধ ' ,. ||| শামবাজ্ার শাখা_->১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস গ্রীট, ভবানীপুর শাখা--৮এ, || 

বিবিধ কোনও মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রধ "এও টাল কোম্পানীর ! || রসা রোড। বাবলা ও বিহারস্থিত শাখা ঢাকা, জে |! 


ও টন কর্পোরেশনের শেয়ার মূল্য এ সপ্তাহে বিশেষ “কিছু উঠা-নামা “করে . পপ ৮ 


'নাই। অন্তু বাজারে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের . দাম” | এজেণ্টন_গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অফ ফ নিউইযর্ম 
২৩৭দ% আনা ও ছল কর্পোরেশনের শেয়ারের দাম ১১০ টাকা দ্বাড়াইয়াছে। “৭ চু 


পপি 


‘৭১৪ 





রিভার্ড ব্যাঙ্ক--২১শে ১০২ ১৪৩ ১০২০ $ ২২শে__১০১॥০ ১০২০০ ১০১২ 5 

২৩শে--১৯১২ ১০২1০ ) ২৫শে--১০১২ ১০২৯), : 
রেলপথ .' 

রেলওয়ে--২১শে- ৯৭২) দাৰ্জিলিং হিমালয়ান 


২৪শে-_-৫০|০ | 


সারা-সিরাজগঞ্জ 
রেলগয়ে--২২শে ৫০৪০1 ২৩শে (প্রেক) ৯৭৯ ৯৮৯) 
ময়মনসিংহ ' ভৈরববাজ্জার--২৩শে (রিবেট) ৯০১২ ১০২৯ | 

বেঙ্গল নাগপুর--২১শে ১১৮০ 3 হ২শে ১২1০। বাসন্তী কটন__২২শে 
৩/০ ; ২৩শে--৩২। নিউ ভিক্টোরিয়া ২১শে '( অভি ) ১০ ১০ 
€(প্রেফ ) ৪২ 88০) ২২শে--১।৮০ ১৪০ ১৮০ 3 ২৩শে-১1৮০ * ১/০ 
১৩০ 5 ২৪শে-১/০ ১৮০ 2০1 কেশোরাম_২২শে (অভি ):-৫গ 
£1%০ 5 ২৩শে ৫1০ €7/০) ২৪শে- ৫7১০ ৫৮১০ । Ta 

কয়লার খনি 

শ্যামালগামেটেড-২১শে অক্টোবর ২৫৪০) ২২শে-_-২৫৮০, ২৬২ 5 
২৩শে-২৫৮০ ২৬২ $ ২৪শে-২৬%০। বেজ্গল__২২শে ৩৩৮০ ৩৪১২ 5 
২৩শে--৩৪২২ ৩৪৩২ ) ২৪শে--৩৪২২ ৩৪৩২৭ ভালগোরা _২২শৈ ৪৪০ 
৪7০? +২৩শে--81/০ ৪৩০ ।  বড়ধেমো_২৪শে ৪৮/০ ।  সেক্ট্ণাল 
কুর্কেন্দ_-২২শে--১৩০ ১৩৭০ ; ২৩শে-১/০ ১৮/০ 1. চুরুলিয়া_-২৪শে-_ 
১৫৩০ ধেমো-মেইন২২শে ১৪1০" ১৪৮০ ; ২৩শে-১৪৪ ১৪৭০ 
১৪1৩০ ২৪শে-_-১৪৮%/০ ১৪7৩০ | . হরিলাদী-_২৩শে ১৩৪০ ১৩1৮০.$, 
১৪শে- ১৩৪৮০ ১৩০ । : খোসকাজোরা-_২২শে--ড০০ ; ২৩শে-৬৮/০। 
' জয়ন্তী সেন্ট্াল_২৪শে ১॥০। ওয়েষ্ট, জামুরিয়া-_২২শে ২৭০, ২৭০০ 5. 
২৩শে--২৭॥০ ২৮২ 3 ২৪শে--২৮৷০ |' -ইকুইটেবল--২৩শে ৩৪%০ ৩৪1/০ 3 
২৪শে--৩$/৮০। টালচর-_২৪শে ১/৪ ১/০ | | 


আগর পাড়া--২১শে ২২৮০ ২৩২ ২২০) ২২শে-২২/৮৯ ২২৮/০ 


২৩/০ ; ২৩শে২২৪০ ২৩২) বালী-_২১শে ২৯৭২ ২১৮৪০ ২২২২ ২২১০০ 5 - 


২৩শে--২২৪২ 5 ২৪শে-_২২৪২ ২২২৫০ | বরানগর-_২১শে ৯৯৬ ১০০২৯ 
২২শে--১*১১ ২৩শে--১০৩৯ ১০৪২1 হুগলী-২১শে (প্রেফ) ,১৭1০ 5 
+ ২২শে--১৭৷০ ২৩শে--৫৩॥০ €৪8০ (প্রেফ) ১৭1৮০ ; ২৪শে_(প্রেফ), 
১৭০। হাওড়া--২১শে ৪৮৯ ৪৭০ ) ২২শে--৪৭%০২৩শে ৪8৭৮ ৪৭1০ 9, 


২৪শে--8৭1০ ৪৭২ ৪৭০। হুকুষটাদ--২১শে (অভি) ৬1০ (প্রেফ) ৯০২ 21৮ 


২২/শ--51৩৯ ৬1৮০ (প্রেফ) ৯২ ৯২৪০ ; ২৩শেঁ(প্রেফ), ৯২1০ . ৯২৮০5" 


২৪শে-_৬1৩০, ৬1৩০ 1, কাষরহাটী-২১শে ৪৪০২ ৯. ২৩শে-৪৪*২। ২ 
নি } 


মেঘনা--২১শে ১৫}০/০ " 


১৫1৮০ | 
LG eo %7 


২৪০; ২৩শে--২৩০'। অস্করপাড়া-১শে 


তহবিলের ১৬৬% ভাগেরও উপর : 


4 





' আঁখিক জগৎ 


[ ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪ 


৫৩৮০ ) ২৪শে-_-৫২৪০ ৫৩২1 প্রেসিডেন্দী_২১শে ৪৯ 81০1 ২২শে 
৪২) ২৩--৪/০ ৪৩০ , ৩৮4০. ৪%০ 5 ২৪শে--৪৮০) ন্কাশনাল 


২২শে ২১৪০। ধনি 
বর্ম্মা কর্পোরেশন ২১শে ৪8৩০, ৫15 ৪৪৮০১ ই২২শ্লে--৪৮১/০ ৫ 
৪8৩০ ; ২৩শে--৫/০ ৪৪৩০ 3) ২৪শে__৫২ ৫1০ £/০ ৪৮৩০1 কনসো 
ডেটেভ, টীন--২১শে ২৪৮০ ৩২ 3 ২২শে--২৮%০ ; ২৪শে দত ২৪ 
“ইত্িয়ান.কপাঁর-_২১শে ২৩০ ২/০ ),.২২শে_ ২০০ ২৬০ ২/০; হ৩ 
২৮০ ২৩০ ২/০ 3 ২৪শে--২/০ ২৩/০ ২২1 রোডেসিয়া কপার--২১ 
দ০ ) ২৪শে--৮০০ ॥০। টেতয় টীন_২৪শে ১০/০ ১1০ | 
'ইলেকটিক ও টেলিফোন 

বেঙ্গল টেলিফোন-_২১শে ( অডি ) ১৬1০ ১৬৪০ ) ২২শে-+১৬৪০ ১৭ৎ 
।২৩শে( অডি ) ১৬৮৮০ ১৭০০ ; ২৪শে--১৬৷০ | বেনারেস ইলেকটী,ক' 
২৩শে- ১৩1০ ১৩॥০। জব্বলপুর ইলেকটী_ক--২৪শে ১৪২ ১৪1০ | 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 
হুকুমটাদ স্টাল_২১শে ( অভি ) ৮1/০ ৮1৩০ ) ২৩শে--৮০ ; ২৪শে- 
৮৪০ | ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং--২৩শে ২৭২1: ইত্ডিয়ান আয়রণ এ 
স্ীল__২১শে ২৭৮/০ ২৮৩০ ২৮/০ ২৭৮৩০ ২৮৮০ ২৮২3 ২২শে- ২৭ 
২৭8০০ ২৮০ ২৭৪৮০) ২৩শে-২৭/৮০ '২৭1/০ ২৭৩ ; ২৪শে_ ২৭৮ 
২৮৮০ ২৭%। মাসর্বলস- ২৪শে ১1%০। ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয় 
প্রভাইস্‌--২১শে' (অভি) ৪৭1০ ৪৭1০ ৪৭1%) ২২শে--৪৭॥০ ) ২৩শে, 





. 8৭০ ৪৭0০ | কুযারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং__২৩শে (অর্ভি) ৪২ ৩৮ 









হয় যে, সর্ববিধ কাধ্যের উপযোগী. 
এই 'উপাদানের কার্য্যকারিতা 
* ভারতবর্ষ পরীক্ষা ও প্রমা্ঠ করি- 
য়াছে। স্বল্পমূল্যে ক্রয়যোগ্য, সহজে 
নির্দীণসাধ্য ও রক্ষাকরার জন্যও 
স্বল্প ব্যয়সাধ্য টাটার ষ্টীলের চাঁদর- 


দি টাটা আঙ্মরণ এণ্ড রী কোং লিঃ কর্তৃক- প্রচারিত 
না তি উর 


1 J 


।অক্টোবর, ১৯৪৭] 


৫৫ 





পৌরেশন১শৈ (আ্ডি) : ৯৬দ/০ উপল ১৪৪০০ ১৭২ ৯/3 
} ৯৩৫৭ ১০৬৮০ ১০৭২ ) হ২শে- _ঈউদ্)৮ ১৭1৩ ১৬1১০ (প্রেফ ) 
১০৮১ হ৩শে ১৮০ ১৬৮৮০ ১৬৪৩) ; (প্রেফ ) ১০৭৮০ ১০৮০ 3. 
1১৬৪০ ১৭%০ ১৬//০।, | 
চিনির কল৷ 
৪--২১শৈ ১৪৭২, ১৪৮২1 বঙ্সরামপুর-২৪শে ৭ গাণ। কের 
। কোং--২১শে (অভি ) ৮০০ ৮1৮০ 3 ২২শৈ--৮%০ ; ২৩শে৮০ 
গ্রেফ) ১০৬ | নিউসাতন-_২১শে ৬০ ৬৪০ 3 হশে-৭দ৪, ৭৮/০ | 
ওশে--আপ'৭। রাজ্জা--২৪শে ১৫০৩ ১৪/০ 56s ] 
চাঁ: বাগান. 
বিশ্বনাথ _২৪শৈ- ২৩২ ২৩৷০। সোনাই’ 
১৫৯০, ২৩র্শে-১৫৯৯ ১০৬২) 
পাত্রকোলা__২৩শৈ ৭৭২২1 ডাফলাগড়-_ 


ব, আই কর্পোরেশন --২১শে, (অভি) ৪1%০ 81/0; হ৪শে-__81/০ 
1 কলিকাভা ট্রামওয়েজ-_২৩শে (অ্ডি) ২৩1৮০ ১ হ১শে--১৩৮০ 
৩5] বৃটিশ বাৰ্ম্মা পেট্রোলিয়াম--২১শে ৩1০ ৩৫০) ২২শে-_৩1/০ 








প1]---২১শে ৩৭৮০ | 
প--২৯শে (প্রেফ ) 

১শে ৬০ ৬৮০3 
না ১২. ১২1০ । 


১৬০২ $ 


২৩শে_৩০। শ্রীগোপাল: পেপার-_২১শে ৬৮০ ৭১ ৬৮%০ 3. 
--৭৮%০ ৭৬/০ ৭৮০1  টিটাগড় পেপার-২১শে (অডি) ১৬৮০ 
7০ $ ২২শে--১৫৪০ ১৬৮০ ১৫%/০ ১৬/০; ২৩শে-১৫৮০ ১৬. 


০3; ২৪শৈ-_-১৫৮৮০ ১৬৮০ ১৫/০ | 
) ২৩শৈ--২৪৮%০ ২৪০ ২1/০ | 
টিশ্বর-__২৪শে ১৩৮/০ ১৩৪০০ 
(০1 টার গেপার-__২২শে এব ৭1০৭ ক্যাশকাটা! ষ্টীম নেভিগেশন-_ 
১৮০২। ইত্ডিয়া ন জেনারেল নেভি: --২২শে (অডি) djs ৭৯২ ৮০৯ 9 


৭৭২ bos | মেদিনীপুর উনি ie at টি নি (প্র) 
be [| 
পাটের বাজার, 
নি র্‌ ' কলিকাতা, ২৫শে অক্টোবর 


RE OE EEE মন্দার ভাব লক্ষিত হুইতেছে। । 


্লওয়া লারা . বেশী পরিমাণ পাট ক্রয়ের আগ্রহ দেখাইতেছে না। 
হইতেও পাটের অন্ত দাবী- দাওয়া হইতেছে, কমু।' 
|" পাঠের বারে অধ্সাদের ভাব বিরল করিডেে 


ড অফিস্ন £ ৮ এসপ্লানেড, ইষ্ট, কলিকাতা। ফোন ক্যাল-9৫৫ 
শাখা :-চেডলা, চট্টগ্রাম. ও আকিয়াব 
" আদারী নুন, ৫২১০০০, টাকা". 


জহি, কোম্পানী আইনে ইহাই গত 
৫ লক্ষ টাকার অধিক আঁদায়ী, মূলধন লইয়া কার্ধ্য 
আরম্ভ করিয়াছে। 

| * সিডিউলভুক্ত হইবার উন্ঠ আবেদন ঝরা হুইয়ীছে। 
| * অল্প সময়ের মধ্যে কোর্ষযারস্ত, নভেম্বর ১৭৩৯ ইং) 

' শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হুইয়াছে। * 


3, 








| * শেয়ারে ' এবং 
| নির্ভরশীল 'জাঁভীয় 

















আসাম সজ-_২১শে ২৪০ 
বেঙ্গল টিম্বার-_২১শে (প্রেফ), ৯৭৫২ )' 
মহীশুর পেপার-_২২শে ১২)০ '. 


SL CER) 
এ 1a 
sl . 


(হামলা) লিউ 


হি ফিল কমাদযা বশ কলিকাতা কারখানা-__গুরুবাই ( চিক্কা ) 
টা ০৯১১১৬১৬৯১৯ 


প্রতিবেল পাটের দর ৩৪ টাকার কাছাকাছি বাড়ায় ৪ পূজার চুটীর পর 

বান্ধার' খুলিলে গত ১৮ই অক্টোবর পাটের দর সর্ক্বোচ্চে ৩৬ টাকা পর্য্যন্ত 
ঠা কিন্তু তৎপর দর আবার কিছু পরিমাণে নিগ্নাভিমুখী হইয়াছে। 
নিয়ে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £- 


ভারিখ সর্বোচ্চ দর" সর্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
১৮ই অক্টোব ৩৫ ৩৪৭০ ৩৪৪৫ 
১৯শে ০ ৩৪০৮০" ৩৪৮৩, ৩৪0%৪ 
২১৯ ৯ ৩৪০ . ৩৪৮০ ৩৪1০ 
২২৮ » | তাত | ৩৪%/০ ৩৪1০ 
২৩১৯ » ৩৪৪৮০" ৩৪]০ ৩৪৪০ 
২৪). % ios ৩৩৩, ৯৪৮২ 

২€,; » ৩৪৯ ৩৪৮০ 


71/] 


মা | 






CL 


টিপি 
ক্রেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় * এবং. 
টা দোকানের সজ্জিত দ্রব্য সম্ভারে 
১.০: তাদের কৌতুহলও বৃদ্ধি পায়। 
'বিক্রীর যেটা গোড়ার কথা__- 


॥.. ' আলোর ব্যবহারে তা সহজসাধ্য হয়। 


নর করুন। দেখবেন এই হবে আপনার 
সব চেয়ে সন্ত ও ভালো বিক্রেতা :! 





শীঘ্রই লবণ বাজারে বাহির হইবে। 


[০৮ ১1,0০, সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ, উজ্জল 


জোরালো আলোর সাহায্য গ্রহণ '! 


ৃ 
































৬ আগিক) গং : [২৮শে অক্টোবৰ; ১ 


পাকা" বেল বিভাগে এ সপ্তাহে, রপ্তানী +রারকেরাগ দেন৷ কিছু» ্র্টিও সাংহাইএর সুদ্িত কারর্বর লংপর্কে , সনে, আলাপ-আলোচনা! সব 

4য় করে নাই। ব্যবসায়ীরা. পাঁটলুয়ালাদের রহিত সাখী পরিমান? ৮৮ ব্ব্ায়ীগণ তৃৎপ্রত্ বিংশ ১ 

রঃ রি tre পর: ঘা পরখ হিতে এ তর লি পা 

করিয়াছে বাজারে (৮ ২1180- 14" জন কারিতেছৈ বলিয়া জানা যা: নিত জাপা 

দেওয়ার রথে ফাষ্ট শ্রেণীর প্রতিযেলর পাটের দু দবড়াইয়া ছিল সটান ভারতীয় তুলার রপ্তানী বন্ধ হইবার ৮7 নর -উ1 

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে ক্রেতার অভাব,,বিশেষভাবে ক 2 তবে আলোচ্য:সঞ্টাহে . বিভিন্ন মিল তুলা ক্রয় কর 

হইয়াছিল:। পাটকলওয়ালাদের সহিত, পাটের*ওনিজতম দর : ts দিকে মুল্যের, কিছু - উন্ৃতি, দেখা দেয় |: োাইপর 
গবর্ণমেন্টের যে চুক্তি হইয়াছিল বাজারে এসপ্তডাহে'সেই, দরই মোটামু চি* নারদ এপিল-যে, ওরা ডিেঘর তাম রী, বং ক্ল ডি { 


বলবৎ দ্বিল। তবে তদপেক্ষ| কিছু নদে পাট সি করিতেও বিক্রেতা টি টা বা রর টিপতে বি 

















রাজী ছিল, 3 ৰ সিারপুপের বাজারে এ মার্চের! দর ! 8:৩৮ 'গেপী গিক্াছে, "অপর 
রা নাহ মফস্বলের, অনেক রি গিয়াছে।, পূর্ববর্তী সূ 
স্থলে..নদী ও খালের . বল রিয়া, 'ধিযাছে।। দন ত্য, ছি 878 
কাচা রাপ্তাসমূহ স্ববিধাজ্জনক নহে | নই কা নি রি ডাচ নাহার লোপ তুলার বাজনার শপ সরলার হা 
আমদানী আশানুরূপ হইতেছে ন! । ১ 4 // তর. ns EE EE 2৯ ONE তি 
তত ০০ ধরে ও চট ঘি “ এপ্ৰিল-মে ডিসেঃ J 
| (রাযি: / ৫ ‘কোব ১৮ ১৯৩1০, ১০৯ Pope [ler 
- একদিকে বিদেশ। হইতে থলে চটের চাহিদা কম থাকায় এবং. ১৯ ১৯৫০ 1৮০1 ১৭২1০ 
অপর দিকে নতেঙবর“যাসে পাটকলগুলি পূরাদযে কাজ চালাইবে বলিয়া ' ৭4 ২ ২7117 ১৯৭৮ ৫173 2 জননী 
অনরব প্রচারিত হওয়ায় এদপ্তাছে, থলেও চটের. বাজারে মন্দা লক্ষিত ৮৫7 ২২: ৭7158১৪০৭] 1-77 ৯৬৮০" "- 
হইয়াহে। অন্ত. বাজারে ৯পোর্টার'চটের ফান ৯৯৩ আনা ও ১১পোর্টার . ৪ সি বি ৮ EE 
১ | পি ২৪, ১৯৯৪৩ et ge ৮৭1৮1 
চটের দাম ১৫৮4০ আনা দীড়াইয়াছে। ' রঃ ৫৮ 21 “বখ্নর পং - SS ‘১৬৮% pe ; 


“সোণা ও রূপা 


₹লিকাতা, ২ংশে অক্টোবর 1... আনিৰ্কাদ, MEET 
হি এসপ্াহে মোনার দর প্রথমদিকে শটে 
"' গিয়াছিল। কিন্তু শেষ দিকে তাহা কিছু, নামিয়া গিয়াছে। ১৯শে  স্পূ্ণ নিিবৌগট আধ জাতীয় এভন _ 


অক্টোবর বোদাইয়ে প্রতি তরি সোনার দর ছিল :৪১৭/৩ পাই পাই। ২ । নি ঘাট ব্যাক ি নি 
তারিখ, তাহা ৪১৮৩০ আনা হয়। গলে তারিখ, তাহ! 8১৮০০" আনা তৰ যী 


ধড়ায়। ২৪শে তারিখ তাহা কমিয়! ৪১/০ আন! হয়। অন্ত বাজারে ‘ হেড অফিস £ চট্টগ্রাম. । 'কলিকাতা অফিস £ ৪২, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট 





তাহা ৪১॥%৩ পাই দাড়াইয়াছে। 0 এই. ব্যাঞ্চ- সম্পূৰ্ণ নিরাপত্তা ও সকল প্রকার সুযোগ } 
লগুনের খাঁজারে হে সোনার দর ৮ পাঃ ৮ সিলিং হারে মীর | আর সর্ব অর্জন করিয়া আঁসিতেছে,।. 
ভাবে স্কারীক্কত ) বলবৎ ছিল। 1 স্থায়ী আমানতের সুদ --৪২ হইতে ৭২ টাকা । সেভিংস ব্যাফের সুদ ৬২ চেটে 


0. টাকা উঠান, যার“ চলতি (55528) হিসাব £২২ টাকা | ' ৫ 'বৎসরৈর ব 

' কলিকাতার' ৰাজারে' অন্য প্রতি ভূরি পাকা সোনার দর ৪৯৪৩০ দু সার্টিফিকেট ৭৫৭ টাকায় ১০০১; ৫, টাকায় ১০২টাকা। : 

১ আনা, বড়ালবার ৪১/০ আনা ও গিনি-২৮৷/৩ পাই দাড়াইয়াছে। |, বিস্তৃত বিবরণের জন্ত পত্খ লিখুন বা ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করুন 
তুলা ও কাপড় 


f 'শাখথাসমুহ-_কলিকাতা, ঢাকা, চক্বাজ্জার (ঢাকা), নারায়ণগঞ্জ, 
| কলিকাতা; ২৫শে অক্টোবর, রী 


‘রেঙ্গুন, বেসিন, আঁকিয়াব, সাতকানিয়া, ফটাকছড়ী। 
. আলোচ্য সপ্তাহে পি ভুলা ইরানের কোন নাত টি 











জি শেয়ার বিক্রীর' জন্য এজেণ্ট আবশ্যক ।- 
_পরিলন্িত হয় না! তুলার মৃলযও আরও হাস, পাইয়াচে। ্যাঙ্কাশায়ার ও >> 





কউ REE 
ফ্যাক্টরী__বেলগাছি (ফরিদপুর ) 

একশত বিঘা জমির উপর মিলের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে 
বাঙ্গলার ও পাঞ্জাবের মাননীয় প্রধান মন্ত্রীদয়, স্যার আব্দ,ল 


৭. 





















হালিম গঞ্জনবী, মিঃ.কার্টিজ মিলার, রর ঘা নিয়মাবলী এক্চুয়ারী দ্বার! দ্বারা .অনুমোদিত। 
মিঃ পি, ডি, রায়কত প্রমুখ খ্যাতনাম ব্যক্তিগণ :: Ld পিপি 
কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত । এজেন্সি ও বিশেষ রিবরণ £ 
হেড, অফিস-_১৭, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা | | . পি, বি, দত্ত 
শেয়ার বিক্রয়ের জনয উচ্চ কমিশনে এজেণ্ট আবন্যক। ম্যানেজিং ডিরেক্টারু 
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| = দি কমনওয়েল্থ এক্ল্যরেন্স 
LC li ০ল্কাঁ্পাঁলী 'ভিলন্িক্রেজ্ভ : 





